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অর্থাৎ 


ফাঁবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গাল! ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও বুুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্ত, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত 
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মমসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ব এবং 
আর্ধ্য ও অনাধ্য জাতীয় বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও এতিহাঁসিক সর্ববজাতীয় এসিদ্ধ 
ব্যক্তিগণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, 
জ্যোতিষ, অস্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্, প্রাণিতত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাঘী, 
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, 
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ব, পাঁকবিদ্য। প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের 
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান 


যোড়শ ভাগ। 
8 
১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকৌষ-কার্য্যালয় হইতে 


শ্বীনগেক্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও 
প্রকাশিত । 


কলিকাতা 
৫ নং রীমধন মিত্রের লেন, শ্তামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে 
শরীপুর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। 


১৩১২ 


$ 
দফা 
?) 
] / 
/ 


* ষোড়শ ভাগ । এ 


যুক্ত 


যু, নিন্দন। চুরাদি* আত্মনে* সকণ সেট২। লট -যাবয়তে। 
যু, ২ বন্ধন। ক্রযাদ্িৎ উভয়* মক পেটু। লটযুনাতি, 


যুনীতে। লোট. যুনাতু, যুনীতাং। যু, ৩ মিশ্রণ। ৪ অমি- | 


আণ। অদাদি* পরন্ৈৎ অক* সেট: |. লট্‌ যৌতি। লিট, 
যুঘাব, যুষুবে। লুট.যবিত|। লুট. যবিষ্যতি-তে। অধাবীৎ, 


অধাবিষ্টাং অধাবিষুঃ। ক্র্যা্িরনিট.। লুট. যোতা, যোষ্যতি- | 
তে। লুট অযৌধীৎ, অধোষ্ট। কর্মাণি: ঘূয়তে।  লুউ্‌ 
অাবি। .নন্‌ যিষবিষত্তি, যুযুষতি। যউ, যোছু য়তে। . যঙ. 


লুক যোষবীতি, ষোযোতি। চুরাদি ধাতু সন্‌ যিযানিি।' 
1- যুক্ত ইত্যুচ্যতে, অয়মেববিশিষ্টযোগবন্বাৎ বিষুক্ত ইত্যুচ্যতে, 


লু. অধীষবৎ। 

যুই (দেশজ ) ষুখিকা। পুষ্প। 

যই (দেশজ) বুখিক। পুষ্প, যুই ফুল। 

যুক (দেশ) দাড়ি পাল্লা। 

যুকি (দেশজ) মাপ কর!, পরিমাণ বর কর!। 

ঘুক্‌ (অব্য*) যুজ- কি প্রত্যক়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। নিন্দা, 
কুত্ষন। ৃ 

যুকৎ (দেশজ) ১ স্বভাব। ২ শিল্প। 


যকত (ত্রি) যুজ্যতে ম্ম ইতি যুজ-ক্ত। ১ ন্ঠাষ্য, দাগতা 


* দ্রব্যাদি, যে সকল দ্রব্য ন্তায়ান্ুমারে লাভ করা! যায়। 
“জন্ম যন্ত পুরোব৫শে যুক্তরূপমিদং তব। ্‌ 
খুত্রমেবং গুণোপেতং চক্রবন্তিনমাপ্র,হি॥৮ (শকুস্তল! ১০) 

২ অপৃথকৃভূত, মিলিত। 
“শিবঃ শক্ত্য। যুক্তে। যদি ভরতি শক্তঃ প্রভবিতুং 
নন চেদেবং দ্বেঝো। ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি। 


তি ৮ 


নস ডক": ৮০ 
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যুক্ত 


অতভ্তযামারাধ্যাং হরিহরবিরিধ্যযাদিভিরপি 
| এ! স্তোতুং ৰা কথমক্কতপুণাঃ প্রভবতি ॥৮ 


্‌ (আনন্দলহরী ৯৪৭ ) 
-+-যুজ্যতে স্ম রা ক্ত। ৩ অভ্যস্তযোগ, যে ষোগীর 


_ ঘোগাভ্যান হইয়াছে। 


“যোগী তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ। 

যুক্তন্ত সর্ধদ্বাভানং চিন্তাসহ্কতোহপরঃ,।*(ভাষাপরি* ৬৬) 
যুক্ত ও যুঞ্জানভেদে যোগী ছুই প্রকার। 
“যোগাভ্যাসবশীকৃতমানসঃ : সমাধিসমাসাদিতবিবিধসিদ্ধি- 


সর্বদেতি চিস্তাসহকারিণং বিনাভানং সর্ববিষয়াণাং প্রত্যক্ষং 
( সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ) €$ 

ষেসকল যোগী যোগাভ্যান দ্বার চিত্ত বশীভূত করিয়াছেন 
এবং সমাধি দ্বারা সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, 
তাহাকে যুক্ত কহে। যাহার! যুক্ত যোগী, তাহাদের চিন্তা 


_ব্যতীতও কল বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই যুক্ত 


যোগী অতীত, অনাগত ও বর্তমান সকলই প্রত্যক্ষবং অব- 
লোকন করিয়া! থাকেন, তাহাদের কোন বিষয়ই চিন্ত! 


. করিতে হয় ন1। যুঞ্জান যোগী চিন্ত। অর্থাৎ সমাধি অবলম্বন 


করিয়া সকল অবগত হইতে পারেন। 
গীতায়ও ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে, 
*্ভ্তানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ম! কুটস্থো বিজিতেন্্রিয়ঃ। 
ুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী মমলোষ্টাশ্ম কাঞ্চন ॥” ( গীতা! ৬৮) 
ধিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বার পরিতৃপ্ত, জিতেন্টরিয়। কুটস্থ 


অর্থাৎ নির্বিকার, এবং ধাহার নিকট মৃদ্ভাও, পাষাণ ও স্বর্ণ 
একই প্রকার এবং ঘে যোগী যোগারূট অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগাদির 
অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে যুক্ত কহে। 

৪ বৈবত মন্তুর পুত্র ! ( হরিবংশ ৭1২৮) ৫ মিলিত সংলগ্র। 


৬ নিযুক্ত । ৭ অবশিষ্ট। ৮ আসক্ত । » ব্যাপৃত। (ক্রী) 
১০ হস্তচতুষ্টয়। ( মেদিনী) 
যুক্তকাগসিন্‌ (তরি) যুক্তং উচিতং করোতীতি ক ণিনি 


যুক্ত কাঁধ্যকারী, যিনি স্টাষা কাধ্য করেন। 
যুক্তকৃৎ (ত্রি)যুক্তং করোতীতি কুক্কিণ, তুকৃচ। উপযুক্ত- 
কাব্যকারী। 
যুক্তগ্রাবন্‌ (ত্রি) উদগত গ্রস্তর। 
যুক্তত্ব (ক্রী) যুক্ত ভাবঃ) তলৌ ভাবে? ইতি ত্ব। উপযুক্তত্ব, 
যুক্তের ভাব বা ধর্ম 
যুক্তদণ্ড (তরি) উপযুক্ত রূপ দণ্ড। 
“সহি সর্বন্ত লোকন্ত যুক্তদ গুতয়া! মনঃ।” (রঘু ৪৮) 
যুক্তমনন্‌ (ত্রি) যুক্তং মনো য্ম্ত। যোগী, যাহার মন যোগ- 
যুক্ত হইয়াছে। সংযুন্তচিন্ত। 
যুক্তরথ (পুং) নিরূহবস্তিভেদ্দ। ইহার লক্ষণ-_ 
"এরগমূলনিকাথে। মধুতৈলং সনৈন্ধবমূ। 
এষ যুক্তরথে। বস্তিঃ সবচা পিপ্ললীফলঃ ॥” (ভাবপ্র* মধ্য খৎ) 
এরগমুলের ক্কাথ, মধুঃ তৈল, সৈন্ধব, ব্চ এবং পিগ্ললী 
এই সকল একত্র. করিয়। তন্দার৷ যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, 
তাহাকে যুক্তরথবস্তি কহে। 


যুক্তরন। (তরী) যুক্তঃ রসোহস্তাঃ। ৯ গন্ধরানা। ২ সামান্ত 
বানা, চলিত কাট। আমকলী। 
“রান। যুক্তরম। বস্তা সুবহা রসন। রসা।। 
এলাপণী চ সুরস। সুগন্ধা শ্রেয়ীতথ! ॥৮ (ভাবপ্র*) 


যুক্তরূপ (হি) উপযুক্ত। 

যুক্তব (অব্যৎ ) যুক্ত-ইবার্থে ব। যুক্ততুল্য। 
যুক্তশ্রেরলী (ত্র) গন্ধরান্না। (রাজনি*্) 

যুক্তমেন (ভ্রি) যুক্ত। সেন। যস্ত। যাহাদের সেন যুদ্ধকার্যযে 
'গমনোদ্যুক্ত । 

যুভ্তাক্ষর ( ক্লী) যুক্তমক্ষরম্। যুক্ত অক্ষর । যুক্ত বর্ণ। 
যুদ্ত1 (শ্রী) হুক্তটাপ,। বৃঙ্ষবিশেষ, চলিত এলানী। ২ রান্না। 
যুক্তারস্‌ (ক্লী) লৌহান্ত্রভেদ। 

যুক্তার্থ (ব্রি) উপযুক্তার্থ। ২ জ্ঞানী। 

যুভ্তাশ্ব (ত্রি) অখনহিত। (খক্‌ ৫৪১৫) 

যুক্তি (স্ত্রী) যুাতে হতি যুজ.ক্তিন্। ১ ন্যায় । (মেদিনী) 

ই মিলন। ৩ রীতি। | 


উপ- 


“তন্ত তদ্বচনং শ্রত্বা ধন্ধযুক্তিসমন্থিতম্।, 
উপগম্য ততো। দুষ্ট কপোতঃ প্রাহ লুক্ধ/ 
( প্তন্ত্র ১৬১) 
৪ লোকব্যবহাঁর। ৫ অনুমান। ৬ কারণ। ৭ নাট্যালঙ্কার 
বিশেষ । ইহার লক্ষণ _-"্যুক্তিরর্থাবধারণং» (সাহিত্যদ* ৬1৫০১) 
যে স্থলে অর্থবুক্ত বাক্যের অবধারণ হয়, তাহাকে যুক্তি: 
কহে। নাটকে এই যুক্তি প্রদর্শন কর! আবশ্তুক | উদ্াহরণ-_ 
প্যদ্দি সমরমপাস্ত নাস্তি মুত্যো- 
ভরমিতি যুক্তমিতোহন্ততঃ প্রধাতুং। 
অথ মরণমব্শ্যমেব জন্তোঃ 
কিমিতি মুধা মলিনং ষশঃ কুরুধবং ॥” (সাহিত্য ) 
যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়। মৃত্যুর হাত এড়াইতে 
পার, তাহ! হইলে এই পলায়ন উচিত, কিন্তু জীবের যখন মৃত্যু 
অব্শ্ন্তাবী, তখন বুথ কেন ধশ মলিন কর। 
“সন্প্রধারণমর্থানাং যুক্তিঃ” (সাহিত্য এ৩৪৩) 
অর্থের সম্প্রধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ের নাম যুক্তি। 
৮ উপায়। ৯ ভোগ। 
প্ত্রিচতঃকর্ণযুক্ত্যাপ্তান্তে ছিপ্ান্ত্রিজায়া হতাঃ। 
স্কুটাঃ স্বকর্ণস্তিথ্যাপ্ত। ভবেযুর্মানলিষ্ডি কাঃ॥” (র্যযসি* ধরা 
১০ প্রমাণবিশেষ। 
“অসছাদি প্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম.। 
স্ববাক্যসিদ্ধিরপি চ ক্রিয়তে তন্ত্রধুক্তি ত£ ॥৮ 
( স্ুত্রত উত্তরত*.৬৫ অ) 
যুক্তিকর (তরি) যুক্তিযুক্ত। 
যুক্ত ভুত (তরি) যুক্তং জানাতি জ্ঞা-ক। যিনি যুক্তি অবগত 
আছেন, যুক্তিকুশল। 


যুক্তিমৎ (ত্রি) যুক্তিঃ বিদ্ততেৎন্ত, যুক্ি-মতুপ২। ১ ঝুক্তি- 


[বশিষ্ট। ১ যুন্তিযুক্ত। 
যুক্তিযুক্ত (ত্রি) যুক্ত্যা যুকতঃ। সা উপযুক্ত, 
যুক্তবিশিষ্ট। ্‌ 
যুক্তিশান্ত্র (কী) খুক্তপ্রধানং শান্ত্রং মধ্যপদলোগি কর্মুধা*। 
যুক্তি গ্রধান শাস্ত্র, - গ্রমাণশান্ত্র, যে শাস্ত্রে প্রধান অব- 
লম্বন যুক্তি। 


যুগ, যুগি যুগ ধাতু বর্জন। ভুদি* পরস্তৈৎ.সকণ সেউু। 
লট্‌ যুন্তি। 'লোটু যুন্তু। রাঃ যুবুঙ্গ। লুটু যুঙ্গিতা। 
লুউ. অধঙ্গীৎ। | € 

যুগ (কলা) ধুজ্যত ইতি যু্-ঘএ, কুত্বং, ন গুণঃ1। 'যুজে- 
খর্ন্তস্ত নিপাতনাদগুণত্বং বিশিষ্টবিষয়ে চ নিপাতনমিঘ- 
মিষ/তে | কালবিশেষে 8০ চতযুগশবন্ত গ্রয়োগোই- 


টি. নিউ 


2 চার 


মি... টি. 


শশশাতিোশি তি 


চারিহাত। 


নকল শান্ধের মত। 


জন্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই, কেহ কেহ 


. লিক! গৃহীত হইয়াছে। 
মতে খখেদে বাবহৃত “যুগ শের অর্থ কালবাচক নহে,_- 
উহা রংশ-বা পুরুষবাচক, গ্রাসমান সাহেব এই মত সমর্থন 

;-করিয়াছেন। ইস্াদের মতে “দশম যুগ” অর্থ দশম পুরুষ? 18 


 করিগর়াছেন। 


_পাশ্চাতাপশ্িতগণ মকলেই সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সারণ 


ছেন-ইইাদের মতে. সন্ুষ্যযুগ অর্থ মনুষ্যসন্ব্বীর কাল।, 
. আবার কোন কোন স্থানে (১।১২৪।২, ১।১৪৪।৪,) সারএ “যুগ” 
.. অর্থ “দ্বন্দ” ব| “যুগল” বলিয়া গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক নহেন, 


যুগ | [ও 


পাশপাশি 


] 


টু 
স্তর যোগ এব ভবতি” (কাশিকা ১১১১০) ১ ধুগ্ম, যুগল, 
জোড়া । ২ বুদ্ধি ও খদ্ধি নামক ওষধ। ৩ হস্তচতুফ, 


“দ্বে বিতস্তী তথ। হস্তো ত্রাহ্গ্তীর্থাদিবেষ্টয়ন্‌। 

চতুর্্তং ধন্ুর্দণ্ডো নাঁড়িক। যুগমেব চ ॥” (মার্ক পু ৪৯৩৯) 
৪ কৃতাদি কালচতুষ্ট়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ। 
“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌। 
ধর্শাসংস্থাপনার্থায় সম্তবামিব যুগে যুগে ॥* (গীতা ৪1৮) 
যখন পাপের বুদ্ধি এবং ধর্মের হ্রাস হইতে থাকে, ত 

ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করেন। 


ঞথেদে ( ১১৫৪।৬ ) দীর্ঘতম। “দশম যুগে” জরাগ্রস্ত 
হুইয়াছিলেন বলিয়। উল্লিখিত আছে, এই “যুগ শবের অর্থ: 


“যুগ” অর্থে ৫ বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। “বেদাঙ্গ 
জ্যোঁতিষে, যুগ সংজ্ঞাকে পঞ্চবর্ষপরিমিত- কালবোধক শব 
পিটাস্‌বর্গে প্রকাশিত অভিধানের 


তাহার দ্বারা কি. বুঝা যায়-_তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাট. 

যুগ” শব্দ খণ্েদের সময়ও কালবাচক ছিল, তৎসন্থান্ধ 
সন্দেহ নাই ।. অন্ততঃ এই শব্দের একটা অর্থ কালবাচিক 
ছিল, এ কথ! মানিতেই হইবে। পিটার্সবর্ণের অভিধানেও 
অধর্ব্ববেদে (৮২২১) উন্বিখিত যুগ শের কালবাচক অর্থ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে! শুধু খণ্বেদের গ্রয়োগে যুগ ণ্বংশ ব! 
পুরুষানু ক্রমিক” অর্থে ব্যবহ্ৃত--উক্ত অভিধান এই সিদ্ধান্ত 
খপ্েদে “মানুষ যুগা? বা মনুষা। যুগানি” শব্দ 
যেখানে. যেখানে ব্যবন্ধত হইয়াছে, পিটর্সবর্গের অভিধান 
সে সকল স্থানে ইহার অর্থ করিয়াছেন, “মন্ুষ্যবংশ' । এই অর্থ | 


ও মহীধর এইস্থানেও ধুগ অর্থে কাল বলিয়। নির্দেশ করিরা- 


মন্তুষাযুগ অর্থ তাহা হইলে পমনু্যদ্বয়” বা “মন্ুষঃসজ্ব” হয়। 
সাঁজণকৃত এ ভাব্য হইতেই সন্তবতঃ পাশ্চাত্যপ্ডিতগণ তাহা- 


: দের অর্থ গড়িয়া তুলিয়াছেন। যুগ শব্দের ধাতর্থ নিয়লিখিত 


বূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে,_১, রাত্রি এবং দ্িন_-এই 


, যুগ্ম। ২, মাস বগ্ম-খতু, ৩, ছুই পক্ষ বা 


পপ শম্পা ভা পাপাশা পিপি উী শিট 


সী, 


সুর্য্য ও চন্দ্রের 
যোগ অর্থাৎ এক মাস। কলিযুগের প্রারস্তে সুধ্য এবং 
গ্রহগণের যোগ ঘটিমাছিল বলিয়া কল্পিত আছে, এসন্ 
এই কালকে বুগ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। নুতরাং "ুগ' 


: অর্থযোগ? "ছন্দ অথবা “একপুরুষ+ ইহাদের কোন একটি 


বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত/পপ্ডিতগণ খথেদে 
ব্যবহৃত “ধুগ' শবের অর্থ কালবাচক বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, 
পাছে তাহা হইলে সতা ত্রেতা প্রভৃতি যুগকল্পনার আাভ।স 
খথেদে ছিল ইহ! মানিয়া লইতে হয়। তন্রপ ধুগকল্পন। 
পরবন্তী সময়ের বলিয়া তাহার! বাব্যস্ত করিয়! রাখিরাছেন। 
খণ্েদে “যুগে যুগে” শব অন্ততঃ ছয়বার প্রাপ্ত হওয়া 
(৩২৬৩, ৬১৫৮, ১০৯৪।১২ ইত্যাদি), ইহা 
প্রত্যেক স্থলেই সায়ণ ইহার অর্থ কালবাচক বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়াছেন। খখ্বেদের ৩1০৩৮, ১০1১০১০ এবং ১০৭২১ 


যার, 


এই মকল স্থলে পউত্তরযুগানি” ও প্উত্তরযুগেগ এই দুইটি 


প্রয়োগ পাওয়। যায়, ইহার অর্থ “ণরবন্তীকাল।” পরবর্তী- 
কাল ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না) সুতরাং পাশ্চাতা- 


পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত স্থির থাকে না। ১০৭২২ এবং ১০৭২৩ 


এই ছুই স্থলে আমর! পুনরায় পদেবানাং পুর্বে যুগে” এবং 


“দেবানাং প্রথমে যুগে” এই ছুইটি প্রয়োগ দেখিতে পাই, 
“দ্রেবানাং” শব্দ বহুবচনান্ত এবং যুগশব্দ একবচনান্ত। 
শুধু এখানে যুগ শব্ষের “পুরুষ” অর্থ কল্পনা করা যাঁয় 
না, বিশেষতঃ সমগ্র গানটির অর্থ ভাল করিয়া চিন্তা 
করিলে দেখা যার, সৃষ্টি এবং দ্রেবগণের জন্মের কথাই 
এ স্থলের 'প্রতিপাগ্ত, সুতরাং উক্ত স্থানগুলিতে যুগ 
শব্দের কালবাচক অর্থ না হইয়1 যায় না। এখন “দেবানাং 
যুগম্‌” কথার অর্থ যদি “দেবতাদিগের কাল” বুঝিতে হয়, 
তবে এমনুষ্যযুগানি” বা মন্তুষাযুগ বলিতে “মনুষ্য সম্বন্ধীয় 
কাল” এই অর্থ গ্রহণ করিতে আপত্তির কিছু মাত্র কারণ দেখা! 
যায় না। তাহ! ছাড়। খখেদের কোন কোন স্থলে “মানুষ যুগ” 
শব্দের এরূপ ব্যবহীর আছে__ষে স্থানে যুগ শবে অথ 
“পুরুষ” হইতেই পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে খখেদের ৫1৫২৪ 
খকের “মানুষে যুগে” শব পুরুষবোধক হইতেই পারে না। 
এই খকৃটির গম্বন্ধে মোক্ষমূলর যুগ শব্দকে কষ্টকল্পন] দ্বারা 
“পুরুষ বা বংশ' বাচকরূপে প্রতিপন্ন করিতে বাইয়া একান্ত 
ভ্রমে পতিত হুইয়াছেন। গ্রিফিথ সাহেব এই ভ্রম অনুভব 
করিয়া প্যুগ” শবের অর্থ প্রকারান্তরে কালবাচক বলিয়াই 
গ্ররতিপনন করিয়াছেন। ১০।১৪০।৬ খকেও “মানুষযুগে” শব্দ 
কাঁলবাচক ব্যতীত কিছু হইতে পারে ন|। 
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এখন “্মান্থ্যযুগ” যদি কালবাচক কর! হয়, তবে এক্‌ 
ধুগের পরিমাণ কি তাহা নির্ণয় কর! প্রয়োজনীয় । অথর্ব- 
বেদে (৮২২১) একটা স্তোত্রে এই ভাবের প্রার্থন। আছে-_ 
"আমর তোমার ১০০০০০০ বৎসর, ২।৩ অথবা ৪ যুগ 
পরিমিত জীবন কামনা করি।”* এখানে যুগ শবের অর্থ 
অন্ততঃ দশ হাজার বংসরব্যঞ্জক বলিয়। গ্রহণ করিতে হুইবে। 
কিন্তু ধণ্বেদে যুগ শব্দের অর্থ অতি অন্নকালব্যঞ্ক ছিল-_ 
তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক 
ততকৃত *৮%৪ 40010 17009 10 010০ 59০৪৪ নামক পুস্তকে 
প্েদের ১১১৩৮, ১১২৩২ ১ ৮।৭৬।৬, ৯০।৩৫।৪, খকৃগুলি 
উদ্ধৃত করিয়৷ প্রতিপন্ন করিরাছেন, খণ্থেদের ব্যবহৃত যুগ 
শব্ধের অর্থ এক বংসর কালেরও নুযুন সময়ব্যগ্ক ছিল। 
কোন কোন স্থলে *্যুগ* শব্ধ এক মাস কাল সময়ের অদ্ধেও 
ব্যবহৃত হইত। ক্রমে এই শব্দ দীর্ঘকালবাচক হহয়াছে। 
বন্ধাগুপুরাণে পুরাণবক্ত! সৌতির নিকট খধিগণ স্থাক়সুব 
মন্বস্তরীয় ধুগ চতুষ্টয়ের বিবরণ বিজ্ঞাপা করায় সোতি তছ্ত্তরে 
যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম, যুগসঞ্ধি, যুগাংশ ও ুগদন্ধান, বুর্গহ্ন্ধীয় 
এই ছয় গ্রকার বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন। 
যুগনিরূপণ। 
বঙ্দাগুপুরাণের অনুযঙ্গপাদে ৬১ অধ্যায়ে লিখিত আছে,_- 
 নিমেষ, কাষ্ঠা, কল! ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়সংজ্ঞক শবের 
মধ্যে একটা লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে ষতটুকু কাল লাগে, 
তাহার নাম নিমেষ। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় 
এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত এবং ত্রিশ মুহূর্তে এক 
অহোরাত্র নির্দেশ কর! হইয়াছে । মানবীয় অহোরাত্রের 
বিধানকর্ত। স্ধ্য। ইহার মধ্যে দিবা কর্মমচেষ্টার জন্ত এবং 
রাত্রি নিদ্রার জন্য কল্লিত। মানবীয় পরিমাণে এক মাসে পিতৃ- 
গণের এক অহোরাত্র হয়॥ তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাহাদের দিব! 
এবং শুক্ুপক্ষ তাহাদের রাত্রি। মান্ুষমানের ত্রিশ মাসে পিতৃ- 
গণের এক -মাদ এবং উক্ত মানের ৩৬০ মাসে পিতৃগণের এক 
সন্বৎ্মর হইয়। থাকে । মানুষ মানের শত বর্ষে তাহাদের তিন 
বৎসর চারি মান হয্গ । লৌকিক মানে যে অন্দ নির্দেশ আছে, 


শাস্ত্রে তাহা দিব্য অহোরাত্র নামে উল্লিখিত। এই দিব্য রাত্রি- ? 


দিনের বিভাগ এইরূপ ;১উত্তরায়ণ দিব। ও দর্গিণায়ন রাত্রি। 
মানবীয় ত্রিশ বৎসরে দিব্য এক মাস এবং একশত বৎসরে 
পিব্য তিন মাঁদ দশ দিন হয়। দৈব বৎ্সরাদি গণনার নিয়ম 
এইবূপেই জানিতে হইবে। 
মানবীয় তিনশত ষাট বৎসরে দিব্য এক বৎসর এবং মাঁনব- 
মানের তিন হাজার ত্রিশ বৎসরে সপ্তধিগণের এক বৎসর। 


যুগ 


মানবমানের নয় হাজার নব্বই বংসরে ক্রৌঞ্চ এক বৎসর 
এবং উক্ত মানের ছত্রিশ হাজার বৎসরে দিব্য এক শন্ত বৎসর ।॥ 

মন্তুষ্যের তিন নিধুত ষাটহাজার বৎসরে দিব্য এক হাজার 
বৎসর। দিব্য প্রমাণ দ্বারা এইরূপই যুগ সংখ্যা নিরূপিত হুই+ 
য়াছে। যুগমংখ্যার কল্পন। সর্বত্রই দিব্য প্রমাণে স্থির হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন যুগ ও যুগলমষ্টির মান। | 

ব্হ্মাগুপুরাণ বলেন,_-এই ভারতবর্ষে চারিটা যুগ -নিরূ- 
পিত হইয়াছে, প্রথম কৃত বা সত্য, দ্বিতীয় ত্রেতা, তৃতীয় দ্বাপর 
এবং চতুর্থ কলি। এই চারি যুগের মধ্যে সত্য যুগের পরিমাণ 
চারি হাজার বংসর। ইহ্‌*র সন্ধা এবং সন্ধ্যাংশ উভয়ই চারি- 
শত বৎসর ভ্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর। সন্ধা! 
তিনশত ও সন্ধ্যাংশ তিনশত বর্ষ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ ছুই 
হাজার এবং সন্ধ]া ছুই শত ও সন্ধাংশ ছুইশত বর্ষ। 

কলিযুগের পরিমাণ ছুই হাজার বৎসর এবং সন্ধ্য1 ও 
সন্ধ্যাংশ ছুই শত বর্ষ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ- 
চতুষ্টয়ের মোট দিব্য পরিমাণ বার হাজার বৎদর। | 

.মন্ুষ্যমানে সত্যহুগের পরিমাণ ১৪৪০০০০ বর্ষ। অন্তান্ত 
যুগেরও মানুষমান উক্ত অন্তুপাতে স্থির করিতে হইবে। 
মনুষ্যমানে চারিযুগের মোট পরিমাণ--৪৩২০১০০০ বর্ষ। 

বিষুপুরাণে অভিহিত হইয়াছে, পঞ্চদশ নিমেষে 
এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কল, ভ্রিংশৎ কলায় এক 
ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহুর্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্তে এক অহো- 
রাত্র, ত্রিংশদ্‌ অহোরাত্রে শুরু কৃষ্ণপক্ষদয়াত্বক মান, 
ছগ্প মাসে এক অয়ন এবং ছুই অয়নে এক বৎসর হয়। দক্ষিণ 
অয়ন দেবগণের রাত্রি এবং উত্তরায়ণ দিবা; সুতরাং মনুষ্য 
মানের এক বসরে দেবগণের এক দ্বিবা ও রাত্রি। এই- 
রূপ দেবমানের বার হাজার বত্নরে সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপৰ 
ও কলি এই চারিযুগ হইয়। থাকে । সুতরাং তিন হাজার বর্ষে 
এক্‌ এক ঘুগ হয়। এতি যুগের পুর্ব সন্ধ্যার পরিমাণ যথাক্রমে 
চারি, তিন, ছুই ও একশত বৎদর এবং নন্ধ্যাংশও তত্ুল্য। 
এইরূপ মত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহার চারি সহজ ঘুগে 
ব্রহ্মার একদিন হয়। ( বিষু্পুৎ ১।৩ অৎ) 

এই চারিষুগের মধ্যে সৃষ্টির প্রথমে সত্যবুগ, এবং তৎপরে 
ত্রেতা ও দ্বাপর এবং শেষে কলিষুগ হইয়া থাকে । প্রথম দত্য- 
যুগে রহ্ধা ভূতসমূহের স্থপ্ি ও অন্তিম কলিযুগে সমস্ত স্থষ্টি 
উপসংহার করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পদ, ত্রেতায় 
ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে পাদমাত্র থাকিবে ॥ : 

মৈত্রেয় পরাশরের নিকট কলিষুগের মাহাজ্ম্যের বিষক্ক 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ) 


প্রার্থনায় অণুমাত্রও স্বার্থক্তি করিবে ন|। 
_মহিত আমাদের কোন বিশেষ নাই' ভাবিয়া স্পদ্ধিত হইবে। 


মুখে পতিত হুইবে। 
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কলিযুগে মন্ুষ্যগণের বর্থ ও আশ্রমধন্ম বিলুপ্ত হইবে, 
এই যুগে ষাহার যাহা মনে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া 


শ্রকাশ করিবে, এবং আপন আপন অভিপ্রায়ান্থসারে সকলে 


সকল দেবতারই উপাদনা করিবে এবং সকলে সকল আশ্রমে 
অক্ষু্ণ ভাবে প্রবেশ করিবে। মনুষ্যগণ ধর্মের জন্য ব্যয় ন। 


করিয়া গৃহনিন্মীণ ও ভোগস্থে অর্থব্যয় করিবে। স্ত্রীগণ নানা- 


বিধ সৌন্দর্যে মোহিত হুইয়। স্বেচ্ছাঁচারিণী হইবে। জীব সুহৃদের 
শূদ্রগণ “ব্রাহ্মণের 


লোক সকল ছুতিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিদ্বার! নিতান্ত পীড়িত, 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ, লোক সকল পাষণ্ড ও অল্লায়ু 
হইবে । এইযুগে অষ্টম, নবম এবং দ্শমবর্ষবয়স্ক পুরুষ সহ- 


_বাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তমবর্ষবয়স্কা বালিকার! সন্তান প্রসব 


করিবে । এই দময়ে ১২ বৎসরে বৃদ্ধ এবং ২* বৎসরে মৃত্যু- 
এইধুগে জীবের প্রজ্ঞা অল্প, ইন্রিয়- 
প্রবৃত্তি অতিকুৎমিত এবং অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে। 
শ্বপ্তর ও শাশুড়ী এবং শ্তালক পুজ্য এবং তাহাদের অন্গু- 
গত হইয়া পিতা মাতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে। যাহার 
স্ত্রী সুন্বরী, তিনি সুহৃদ হইবেন। মেঘ সম্যক্বর্ষী না হওয়ায় 


' ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইবে। যাহা কিছু দোষশব্দবাচ্য ও সাধু- 


বিগর্হিত, সেই সমস্তই এই যুগে ধন্ম হইবে।. কিন্ত কলি- 
ধুগের এই সকল দৌষ থাকলেও একটী মহৎগুণ এই যে, 
সত্যকাঁলে কঠোর তপস্তা দ্বার! ষে পুণ্য অর্জিত হয়, কলিতে 
অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জন করিতে 


| পারিবে। (বিষুপুত ৬১-২অ০ ) 


দেবী ভাগবতে লিখিত আছে যে, কলিষুগ প্রভাবে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতীয় আচার, সন্ধ্যাবন্দন ও 
বজ্তন্ুত্র পরিত্যাগ করিবে। চারিবর্ণই স্বকীয় শান্তর পরিত্যাগ 
করি৷ শ্রেচ্ছশীন্ত্র অধ্যয়ন ও গ্রেচ্ছাচারী হইবে।  ব্রাহ্মণাঁদি 


.. বর্ণ্রয় শুদ্ধের দাসত্ব, এবং তাহারা পাচক পত্রবাহক প্রভৃতি 


নিকষ্ঠ কর্ম করিবে। পৃথিবী শস্তহীনা, তরুদকল ফলহীন, 


স্ত্রীগণ পুত্রহীন ও গাভীনকল দগ্ধৃতত হইবে। দল্পতীর পর- | 
ম্পর প্রীতি থাকিবে না! গৃহস্থ কল সত্যহীন, রাজ। গ্রতাপ- 
 সুস্ত, প্রা সকল করভারপীড়িত, নদ, নদী, দীর্থিকাদি জন- 


শৃন্ঠ) বর্ণচতুষ্টয় ধর্ম ও পুণ্যহীন হইবে। পুরুষ স্ত্রীও বালক 
কুংসিতচরিত্র ও কুত্সিতাকারসম্পন্ন এবং লোকমুখে সর্বদ! 


ৃ কুবার্ভা ও কুৎসিত শব্দাদি অবস্থান করিবে। কোন কোন 
গ্রাম ও নগর জনশুস্ত হইবে। কলির গ্রভাব ব্শতঃ এই 


_ জকল অনিষ্ট দ্বটবে। 
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দেবতক্তগণ নাস্তিক, পুরবাসিগণ হিংদক, দয়াহীন ও নর- 
ঘাতক হইবে। পুরুষ ও স্ত্রীসকল সর্বত্রই নিয়ত ব্যাধিযুক্ত ও 
থর্ধাক্কৃতি হইবে। মানব ১৬ বৎসরে জরাধুক্ত ও ২০ বৎসরে 
গ্রাণত্যাগ করিবে। স্ত্রীগণ ৮ বৎসরেই খতুমতী এবং ১৬ 
বংসরে বৃদ্ধা এবং অধিকাংশ স্ত্রীই বন্ধ্যা হইবে! চারিবর্ণই 
কন্তাদি বিক্রয় করিবে। মনুষ্যগণ প্রাকসশঃ মাতা, পত্রী, পুত্র- 
বধূ, ভগিনী ও কন্তা। ইহাদের ব্ভিচারলব ধন দ্বার। জীবিকা 
নির্বাহ করিবে। হরিনাম বিক্রয় করিয়া মানব অর্থ সঞ্চয় 


করিবে, মানব কন্তা।, পুত্রবধূ, ভগিনী প্রভৃভি সকল অগম্যা- 


গমন করিবে, কেবল মাতৃষোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল স্ত্রীর 
মহিতই বিহার করিবে, এবং 'পতিপত্বীর নির্ণয় থাকিবে না। 
বেশ্তা, রজস্বল।, বুদ্ধ .ও কুট্টিনী স্ত্রী বিপ্রগণের রন্ধনশালা় 


_পরাচিকা হইবে। .আহারাদ্ির নির্ণয় ও যোনিবিচার কিছুই 


থাকিবে না। সমস্ত লোক স্ত্রীর বশীভূত এবং প্রতিগৃহেই স্ত্রীগণ 
বেশ্তাবুত্তি অবলম্বন করিবে। : গৃহিণীই গৃহের ঈশ্বরী হইবে । 
স্ত্রী কন্তাদি ব/তীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকিবে. না। 
সহাধ্যায়িগণের সহিত সম্ভাষণাদিও থাকিবে না। পরিচয় 


- মাত্রই লোকের বন্ধুতা হইবে অন্ত কোনরূপ উপকারাদির 


সংঅব পরস্পর থাকিবে না। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত পুরুষ 
কোন কার্ধ্য করিতে সমর্থ হইবে না| এই ুগ প্রভাবে যখন 


_জনস্মাজের কোন মাত্র বিভেদ, না থাকায় লোক সকল শ্রেচ্ছ 


হইয়া! পড়িবে, তখন ভগবান্‌ বিষ্ণু কন্কি অবতার .হ্ইয়া 
ইহাদের ধ্বংস করিয়! পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্তিত করিবেন । 

এই সত্যযুগ প্রবর্তিত হইলে ধন্ম পুর্ণ ভাবে বিরাজমান 
থাকিবেন। জগতে ব্রাহ্মণগণ তপন্বী ও ধান্সিক হইয়া বেদাঙ্গ 
প্রভৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন? গ্রতিগৃহে স্ত্রীগণ পতি- 
ব্রতা ও ধর্শিা হইবে । বিপ্রভক্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজ, এবং 
তাহার। অত্যন্ত প্রতাপশালী, ধার্মিক এবং সব্ধদ| পুণ্যকাধো 
রত থাকিবেন্‌। বৈশ্ত ও শদ্র তাহার। স্ব স্ব ধর্মে সর্বদা নিযুক্ত 
থাকিবে। কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও পাপানুষ্ঠান করিবে না। সক- 
লেই স্ব স্বধর্থ্ে নিযুক্ত এবং সকলেরই বুদ্ধি অতি নির্মল 
হইবে। অধর্মের লেশ মাত্রও থাকিবে ন।। ধর্ম ত্রেতাযুগে 
ত্রিপাদ, স্থতরাং অতি অল্পমাত্র অধন্ধানুষ্ঠান করিবে। দ্বাপরে 
দ্বিপাদ এই জন্ত তখনকার লোকের পাপপুণ্য মিশ্রিত হইবে। 

এই রূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিষুগে ৩৬০ যুগ অতীত 
হুইলে দেবগণের এক যুগ হয়। (দেবীভাগবত ৯৮অ০) 

বৃহৎপরাশরসংহিতার ষুগচতুষ্টয়ের ধর্ম এইরূপ নিব্ূপিত 
হইয়াছে,--সত্যযুগে তপস্ত।, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং 
কলিষুগে দ্ানই একমাত্র পরম ধর্ম । 


যুগ | [ 
“তপঃ পরং কৃতধুগে ভ্রেতায়াং জ্ঞানমুত্তমম্‌। 
দ্বাপরে ষক্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥৮ 
( বৃহৎপরাঁশর ১ অ০-) 
চারিঘুগের সংহিতানির্ণয়বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, 
“কৃতে তু মানঝে ধর্থান্ত্তায়াং গৌতম স্থৃতঃ। 
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলো পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥» 
(পরাশরমণ ১ অ) 
সত্যযুগে মন্ুমংহিত। ধর্ম্শাস্ত্র, ত্রেতায় গৌতমসংহিতা, 
দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিতসংহিতা এবং কলিযুগে পরাশর সংহি- 
তাই ধর্মশাস্ত্। 
সত্যযুগে পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে পতিত 
হইতে: হয়, ভ্রেতায় পতিত স্পর্শে, দ্বাপরে পতিতান্ন ভক্ষণে 
এবং কলিধুগে কর্মদ্বারাই পতিত হইতে হয়। সত্যযুগে 
ষাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট যাইয়! দান, ত্রেতায় 
'আহ্বান করিয়। দান, দ্বাপরে প্রার্থনা করিলে দান এবং কলি- 
কালে পেরা করিলে দান করা থাকে । এই দকল দানের 
মধ্য বাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট যাইয়া দানই 
উদ্ধম, আহৃত দান মধ্যম, যাচ্যমান দান অধম এবং সেবাদান 
নিষ্ষল।  সত্যষুগে জীবের প্রাণ অস্থিগত, ত্রেতায় মাংসগত, 
দ্বাপরে রুধিরগত এবং কলিকাঁলে অন্লগত বলিয়া! অভিহিত 
হইয়াছে। সত্যযুগে শাপ তৎক্ষণাৎ ফলবান্‌ হয়, ত্রেতায় দশ 
দিনে, দ্বাপরে একমামে এবং কলিতে সম্বৎসরে শাপ ফলিয়া 
থাকে। কলিষুগে ধর্ম, সত্য, ও আমু, চতুর্থাংশ বলিয়া নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । ্রতিযুগেই যুগধর্মে বর্তমান ত্রান্গণগণ পুজ্য 
ও মাননীয় । 
“কৃতে সম্ভাব্য পতিতস্ত্রেতাযাং স্পর্শনেন চ। 
দ্বাপরে ভক্ষণেহনস্ত কলৌ গততি কর্ধণ৷ ॥ 
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতামাহুয় দীয়তে। 
দ্বাপরে যাচামানন্ত পেবয়া দীয়তে কলৌ ॥ 
অভিগম্যোত্তমং দাঁনং আহ্তঞ্চব মধ্যমমূ। 
অধমং যাচামানং স্তাৎ সেবাদানঞ্চ নিক্ষলম্‌ ॥ 
কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণান্ত্রেতায়াং মাংঘমেব চ। 
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলৌ ত্বন্নাগ্যমেব চ ॥ 
রুতে তাৎক্ষণিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভিদ্দিনৈ2। 
মাসেন ছ্বাপরে জ্ঞেয়ঃ কলো। সম্বৎসরেণ তু । 
যুগে যুগেতু যে+ধর্মান্তেষু ধর্মেযু যে বিজাঃ ॥ 
তে দ্বিজ নাবমন্তব্য। যুগরূপ। দ্বিজোত্তম!ঃ। 
. ধর্মাষ্চ সত্যমাবুস্চ তুর্য্যাংশেন কলৌ যুগে ॥” 
( বৃহৎপরাশর স* ১ অণ) 
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মন্থুতে লিখিত আছে, যে, সত্যযুগে চারিশতবর্ষ পরমায়ুন 
ত্রেতার় তিনশত, দ্বাপরে হ্ুইশত, এবং কলিতে শতবৎনর 
পরমায়ু। সত্যযুগে লোক সকল অরোগী এবং সকল বিষয়ই 
সিদ্ধিলাভ করিয়। থাকে । ভ্রেতাদি যুগে এই সকল পাদপাদহীন 
জানিতে হইবে। শ্রুতিতে “পুরুষ শতায়ুঃ, এইরূপ অভিহিত 
হইয়াছে,কিন্ত সত্যযুগে চারিশত,ও ত্রেতায় তিনশত বৎসর পর- 
মাযু হইবে, এইরূপ হইলে শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোঁধ হয়। 
কিন্ত শত শবের অর্থ কলিপর অর্থাৎ কলিযুগে জীবের শত- 
বর্ষ পরমাযু হইবে, কিন্তু বন্ুত্বপর এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে আর 
বিরোধ হয় না! 

"অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থশ্ততুবর্ষশতাযুষঃ। 

কৃতে ত্রেতা দিষু হ্েষামায়ুহ্বসতি পাদশঃ ॥৮ ( মনু ১৮৩) 

“শতাযুর্বৈপুরুষ ইত্যাদি শ্রুতৌ তু শতশব্দে। বহুস্থপরঃ 
কলিপরো। বা” (কুল্পংক ) 

এই যে আযুক্ষাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, স্থক্ৃতি ব1 ছুষ্কৃতি_ বশে 
ইহ্থারও হ্বাস বৃদ্ধি হয়| থাকে | পুণ্যকন্ার আধ বুদ্ধি, এবং. 
পাপীর আযুর হ্রাস হয়। 

“তপংপরং কতধুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে | 

দ্বাপরে বজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥” ( মন্তু ১৮৬) 

সত্যধুগে তপস্তা, ত্রেতাবুগে জ্ঞান, দ্বাপন্ধে যজ্ঞ, এবং 
কলিধুগে দানই একমাত্র পরম ধন্ম। 

“ধ্যানং পরং কৃতধুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধবরঃ | 

দ্বাপরে বজ্ঞমেবাহুদশীনমেকং কলৌ যুগে ॥” 

( কুম্পুৎ ২৮ অণ্) 

সত্যঘুগে ধ্যান যজ্ঞ, ত্রেতায় জ্ঞানযজ্ঞ, দ্বাপরে কর্মযজ্ঞ 
এবং কলিধুগে এক মাত্র দানযজ্ঞই প্রধান ধর্্ঈ। বিষুণপুরাণে 
লিখিত আছে যে, ভগবান্‌ বিষণ জগৎ রক্ষা করিবার জন্ত 
চারি যুগে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সত্যযুগে 
সর্ধভূতহিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল 
প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান প্রদান করেন। ত্রেতাধুগে চন্র- 
বন্তী স্বরূপে ছুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন॥ 
দ্বাপরে বেদব্যামরূপ ধারণ করিয়া এক বেদকে চারি ভাগে 
বিভক্ত ও পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলীরত করেন, এবং পুন- 
ব্বার উহাকে অনেক অংশে বিভাগ করিয়া দেন। কলি- 
যুগের শেষে কন্ধিরূপ গ্রহণ করিয়! ছ্বৃত্বদিগকে সংপথে 
আনয়ন করেন। (বিষু্পুত ৩২ অণ্) 

বুহৎ্নংহিতায় যুগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 
প্রতবাদি বষ্টিসম্ংসরে ১২টী যুগ হয়, স্থৃতরাং ৬* বৎসরে 
১২টী যুগ হইলে প্রতি পাঁচ বৎসর করিয়! এক একটা যুগ হইয়! 


৬ 


যুগ, ্‌ 


যুগ 


থাকে। এই দ্বাদশ যুগের দ্বাদশ জন অধিপতি আছেন। 
এই অধিপতিগণের নাম যথা-বিষুঃ, স্থরেজা, বলভিদ্‌, অগ্নি, 
্ষ্টা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, বিশ্ব, সোম, শক্রানিল, অশ্বি 
ও ভগ। এই যুগাধিপতিগণের নামানুসারে যুগ সকলের 
নাম হয়। যথ৷ নারাক়ণযুগ, বৃহস্পতিযুগ, ইন্দ্রযুগ ইত্যাদদি। 

পাচ পাঁচ বসরে এক যুগ হয়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি, 
এই যুগের অস্তর্ধন্তী পাচ পাঁচ বখসরের আবার ৫টা করিয়া 
সজ্ঞ আছে, ইহাদের, নাম যথা--১ সংবসর, ২ পরিবতসর, 
৩ ইদ্দাবংসর, ৪ অন্ুবৎমর, ৫ ইদ্বৎসর, অধিপতি যথা অগ্নি, 
সুর্য, চন্দ্র, প্রজাপতি, ও মহাদেব। 

পুর্ব্বে যে ১২টা যুগের কথ! বল! হইয়াছে, ইহার মধ্যে 
প্রথম চাঁরিটী যুগ, যাহাদিগের অধিপতি বিষু, ইন্দ্র, প্রজা- 
পতি ও অনল এই চারি যুগই সর্ব্বাপেক্ষা উত্কৃষ্ট। তৎপরপর্থী 
চারিটী যুগ মধ্যম এবং শেষ চারিটী যুগ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । 
প্রথম বিষ্ু-যুগ। বৃহস্পতি ষে সময় ধনিষ্ঠ! নক্ষত্রের প্রথমাংশ 
প্রাপ্ত হইয়া মাঘ মাসে উদ্দিত হন) তখনই প্রভ1 নামক বৎসর 
আরম্ত হয়। এই বৎদর প্রাণিগণের হিতকারক। দ্বিতীয় 
বর্ষের নাম বিভব, তৃতীয় শুরু, চতুর্থ প্রমোদ এবং পঞ্চম বৎ- 
রের নাম প্রজাপতি । এই বংসর সকল উত্তরোত্তর শুভ প্রদদ। 
এই নকল বৎসর রাজগণ পৃথিবীকে এরূপভাবে শাসন করেন 
ষে, তীাহাদিগের শাসনগুণে পৃথিবী শালী, ইক্ষু, ও যবাদি শস্ত 
সকলের নিষ্পাদনকারিণী এবং জনসমূহ ভয়শৃন্ত ও শক্রতা- 
বিহীন হইয়। থাকে । 

দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ বুহস্পতি যুগে যে পাঁচটা বৎসর, তাহা- 
দের নাম অঙ্গিরা, শ্রীমুখ, ভাব, যুব। ও ধাতা, তন্মধ্যে প্রথম 
তিনটা বৎসর অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। অপর হুইটা স্বভাবাপন্ন, 
অগ্গিরা আদি তিনটা বর্ষে দ্েবগণ উত্তমরূপ স্থুবৃষ্টি করেন 
এবং লোকগণ নিরাতন্ক ও নির্ভয় হয়। শেষ দুইটা বৎসরে 
যদিও সমভাবে স্থবৃষ্টি হয়, কিন্তু রোগ ও সমর হইয়। থাকে । 

বৃহস্পতির বিচরণ বশে এরন্ত্রনামক যে তৃতীয় যুগ গ্রাবৃত্ত 
হয়, তাহার প্রথম বধের নাম ঈশ্বর, দ্বিতীয় বনুধান্য, তৃতীয় 
প্রমাথী, চতুর্থ বিক্রম, এবং পঞ্চম বৃষ । ইহার মধ্যে প্রথম 
ঞ দ্বিতীয় বন্ধ শুভগ্রদ, এমন কি প্রজজাদিগের সম্বন্ধে যেন 
সত্যযুগের অনুকরণ করে। প্রমাথীবর্ষ অত্যন্ত পাপদীয়ক। 
বিক্রম ও বুষ নামক বর্ষ স্ভিক্ষগ্রদ হইলেও এই বর্ষে রোগ ও 
ভয়াদি "হইয়া থাকে। 

চতুর্থ হতাশ নামক যুগের প্রথম বর্ষের নাম চিত্রভানু, 
এই বৎসর উৎকৃষ্ট ফলদাতা। দ্বিতীয় বর্ষের নাম স্থুভানু, ইহ! 
 মধ্যফলবিশ্। তৃত্তীয় বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি 


ঠা 


হয়। চতুর্থ বংসরের নাম পাথিব, এই বৎসর পৃথিবী শস্ত- 


শালিনী হয়। পঞ্চম বর্ষের নাম ব্যয়, এই বর্ষে গ্রাণিগণ 
কামোন্দীপ্ত ও উৎমবাকুল হইয়া শোভ। পায়। 

্বাষ্্র নামক পঞ্চম যুগের প্রথম বর্ষের নাম সর্ধজিৎ, দ্বিতীয় 
সর্বধারী, তৃতীয় বিরোধী, চতুর্থ বিকৃত, এবং পঞ্চম খর। এই 
পাঁচটার মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষটা মঙ্গলকারক, এবং অবশিষ্ট গুলি 
ভয়ের কারণ জানিতে হইবে। 

প্রোষ্ঠপদ নামক বষ্ঠ যুগে প্রথম বৎসরের নাম নন্দন, দ্বিতীয় 

বিজয়, তৃতীয় জয়, চতুর্থ মন্মথ এবং পঞ্চম ছুম্মথ। এই পাঁচটা 
বৎসরের মধ্যে গ্রথমাবধি তিনটা উৎকৃষ্ট, মন্মথ বংসর দমফলী 
এবং পঞ্চম অত্যন্ত হেয়। 

সপ্তম পিতৃযুগের প্রথমবর্ষ হেমলম্ব, দ্বিতীয়. বিলম্বী, 
ভৃতীর বিকারী, চতুর্থ শব্বরী এবং পঞ্চম প্লব, ইহার প্রথমবর্ষে 
ঈতিভয় ও ঝঞ্াবিশিষ্ট বারিবর্ষণ, দ্বিতীয় বর্ষে শস্তবৃষ্টি অল্প, 
তৃতীক়বর্ষে অতিশয় উদ্বেগ ও অত্যন্ত উৎপাত, চতুর্থবর্ষে দুভিক্ষ 
ও ভর এবং পঞ্চমে স্ুবৃষ্টি ও শুভ হইয়া থাকে । : 

অষ্টম বৈশ্বযুগের প্রথম বর্ষের নাম শোভক্কৎ, দ্বিতীয় শু ভ- 
বৎ, তৃতীয় ক্রোধী, চতুর্থ বিশ্বাবন্থ এবং পঞ্চম পরাভব | 
ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর প্রজাদিগের গ্রীতিকারক। 
তৃতীয় বৎসর বহুদোধপ্রদ, এবং অবশিষ্ট ছুইটা বৎসর সমফলী, 
কিন্তু পরাভববর্ষে অগ্নি, শস্ত্র, রোগ, পীড়া এবং ব্রাহ্মণ ও গো 
সকলের ভয় হয়। 

নবম সৌম্য যুগের গ্রথম বৎসরের নাম প্রবঙ্গ, দ্বিতীয় 
কীলক, তৃতীর সৌম্য, চতুর্থ সাধারণ, ও পঞ্চম রোধকৃৎ । 
ইহাদের মধ্যে কীলক ও সৌম্য বৎসর অত্যন্ত শুভপ্রদ। প্রবঙ্গ 
বংসরে প্রজাদিগের অত্যন্ত কষ্ট, সাধারণ বৎসরে সামান্ত। বৃষ্টি 
ও ঈতিভয় হয়। রোধরুৎ বৎসরে সুবৃষ্টি ও পৃথিবী শস্ত- 
শালিনী হইয়। থাকে। 

দশম শক্রাগিদৈবতযুগের প্রথম বৎসরের নাম পরিধাবী, 
২য় গ্রমাদী, ৩য় আনন্দ, ৪র্থ রাক্ষম এবং ৫ম অনল। তন্মধ্যে 
পরিধাবী নামক বৎসরে মধ্যদেশ নাশ, রাজার হানি, সামান্য 
বৃষ্টি ও অগ্নিভয় হ্য়। প্রমাদী বৎসরে লোক সকল অত্যন্ত 
অলদ এবং নানাপ্রকার বিপ্লব ঘটে। আনন্দবর্ষ আনন্দ- 


' দ্বায়ক এবং রাক্ষস ও অনলবতলর ক্ষয়জনক। 


একাদশ অশ্বিনামকযুগের প্রথমবৎসরের নাম পিঙ্গল, 
২য় কালযুক্ত, ৩য় সিদ্ধার্থ, র্থ রৌদ্র এবং ৫ম ছুর্মাতি। ইহার 
প্রমথবর্ষে অত্যন্ত বৃষ্টি, চৌরভয়, শ্বাস ও কাস হয়। কালযুক্ত- 
বর্ধ অত্যন্ত দোষকারী, সিদ্ধার্থ বর্ষ শুভফলপ্রদ, রৌদ্র বতসর : 
অণ্ুভফলপ্রদ, এবং দুর্মতি বৎ্নর মধ্যফলী হইয়া থাকে। 


যুগলক ৰ [ 


দ্বাদশ লা হা প্রথম বর্ষের নাম ছুন্দুভি, ২য় 
উদগারী, ৩য় রঞ্জাক্ষ, ৪র্থ ক্রোধ এবং ৫ম ক্ষয়। ইহার মধ্যে 
প্রথম বর্ষ শুভফলপ্রদ, দ্বিতীয় বর্ষে রাজার ক্ষয় ও অসমান 
বৃষ্টি, তৃতীয় বৎসরে দংষ্ট্রিজন্ত ভয় ও রোগ, চতুর্থ বর্ষে যুদ্ধাদি 
দ্বার! রাজ্যনাশ, পঞ্চম ক্ষয় নামক রর্ষে ক্ষয় হয়, এই বৎসর 
ত্রাহ্মণদিগের ভীতি প্রদ ও কৃষীবলের বুদ্ধিকারী এবং পরধনাপ- 
হারী বৈশ্ঠ ও শুদ্রগণের বৃদ্ধি হইয়া! থাকে। (বৃহৎসংহিত ৮অণ) 
যুজ্যেতে বলীবর্দৌ অস্মিমিতি। ৫ রথহলাগ্ঙ্গ। চলিত 
জোয়ানি। “্নাবেৰ নঃ পারয়তং যুগেব” (খক্‌ ২৩৯৪) 
( নায়ণ) না ইবৰ ষথ! রথস্ত যুগে নভ্যেব” যথ৷ চ রথচক্রনাভি 
ফলকে । ধুধ্যক্গগত যানাঙ্গ, রথ, শকট, লাঙ্গল প্রভৃতির 
অন্কবিশেষ। 
যুগকীলক (পুং) বুগর্ত নন] যুগকাষ্ঠের কীলক। 
চলিত. জোগ়ালের খিল, পর্যায় শম্যা। (অমর) 
যুগক্ষয় € পুং) যুগস্ত ক্ষয়ঃ। যুগের ক্ষয়? যুগের নাশ। 
যুগচ্ছদ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত আপটাগাছ। ( বৈদ্যকনিৎ ) 
যূগন্ধর (পুং) ঘুগং ধারয়তীতি ধারি (সংজ্ঞায়াং ভূতৃবুজি- 
খারিসহিতপিদমঃ। পা ৩২1৪৬) ইতি থচ. ততে। মুম্‌। 
কুবরঃ যুগকাধ্যে যে কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে, গাড়ীর বোম, 
লাঙ্গলের ঈধ প্রভৃতি । ২ পর্ধতবিশেষ। 
*নিষধে। মাল্যবান্‌ বিন্ধ্যে। হেমকুটো যুগন্ধরঃ।”শব্ব রত্বা।*) 
৩ তুণিপুত্র, ইনি সাত্যকির পৌত্র। (হরিবংশ ১৬৭৩১) 
যুগপ ( পুং) গন্ধব্ব। (ভারত ১৯।১৩৩।৫৩ ) 
যুগ্রপত্র (পুং) যুগং পত্রমস্ত ॥ ১ কোবিদারবুক্ষ। (হেম) ২ 
যুগ্মপর্ণ বৃক্ষমাত্র । স্বার্থে-কন্‌। 
ষুগপত্রিক৷ (স্ত্রী) যুগং পত্রমস্তাঃ, কপ-টাপ, অকারন্তেত্বং। 
শিংশপাবৃক্ষ। (ত্রিক।০ ) 
যুগপদ্‌ (অব্য ) যুগমিব পদ্তে পদ্‌-ক্ষিপ,। একদা, এক- 
কালীন, একেবারে। 
*কালদংজ্ঞাং তদ। দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুকক্রমঃ | 
ত্রয়োবিংশততত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥” (ভাগবত ৩।৬।২) 
যুগপার্্বগ ( পুং) যুগন্ত পার্খ্বং গচ্ছতীতি গম-ড | অভ্যাসার্থ 
লাঙ্গলপার্্ববদ্ধ গো, চলিত পাঁটে বাধা গরু। 
যুগমাত্র (রী) বুগং মাত্র। ঘস্ত । যুগপরিমাপ, হস্তচতুক্, 
চারিহস্ত পরিমাণ । 
যুগল (ক্রী) যুজ্যতে পরম্পরং 'সংগচ্ছুত্ ইতি যুদ্ধ, 'বুষা দিভ্যঃ 
কলচ, স্তঙ্কদিত্বাৎ কুত্বং। যুগ্ম, জোড়া । 
ঘুগলক (ক্বী) যুগ্মক। ঘষে ছুইটী শ্লোকে কোন বিষয়ের 
পুর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে । 


টস 


চ. আত 


৬ ১ ্ 
দি 


মা _._. ঈতলাক ৮ ভি 


যুগলমন্ত্র (পুং) ুগলাখ্যো মন্ত্রঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। 
লক্মীনারায়ণমন্ত্। 

“ইদং রহস্তং পরমং শীল 

রাজংস্তবাপি বক্ষ্যামি প্রপত্তিং শরণাগতিম্‌ ॥ : 

দ্বয়াৎ পরতরে! মন্ত্রো৷ নাস্তি সত্যং ব্রবীমি তে। 

দ্বয়াৎ পরতরে ধর্ম নান্তি লোকেধু কম্চন ॥ 

সর্কেষাঃ ক্ৃষ্ঃমন্ত্রাণাং মধ্যে যুগলসংজ্ঞকম্‌। 

মন্ত্রং হি সর্বতঃ শ্রেষ্ঠং কষ্ণজপ্যমনুত্তমম্‌ ॥ 

সর্ধতো| যুগলং মন্ত্রং কাষং পরতরং নৃপ। 

গুহাদ্‌গুহৃতমং জাতু জ্ঞেয়ং তত্তহপাসকৈঃ ॥* 

(পাস্মোত্তরখ*ৎ ২৫ অঃ) 
৷ যুগলাখ্য (পুং) যুগলমিব আখ্যা যন্তু। ববূ রকবৃক্ষ, চলিত 
বাবলাগাছ। (রাজনি*) (ত্রি) ২ যুগ্মনামক। 
যুগবাহু (ভরি) দীর্ঘবাহ। যুগব্যায়ত বাহু । 
যুগাংশক (পুং) যুগন্ত অংশকঃ ক্ষুদ্রাংশ ইতি। 
(হারাবলী)২ যুগবিভাজক । 
যুগাক্ষিগন্ধা (স্ত্রী) বৃদ্ধদারকলতা, বীজতাড়ক। (পর্য্যায়মুক্ত1:) 
যুগাদি (পুং) যুগের আদি। স্ষ্টির প্রারস্ত। 
যুগাদিকৃৎ (পুং) শিব। | 
যগাদিজিন (পুং) যুগের আদিতে যে জিন জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। খষভ। 
যুগাদিজিন শ্রী, খবভদেবের নামান্তর । 
যুগাদীশ ( পুং) খষভদেব। 
যুগাদ্যা (ত্ত্রী) যুগস্ত আছ্া। আদিভূতা॥ বুগারভ্ততিখি, ফে 
তিথিতে প্রথম যুগারস্ত হইয়াছিল, তাহাকে ষুগ্রা্া কহে 

বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে সত্যযুগ প্রবর্তিত হইয়াছিল, 
অতএব এ তিথি যুগাগ্া, এইরূপ কার্ভতিকমাসের শুর নবমীতে 
ত্রেতাধুগ, ভাদ্রমাসের কৃষ্থাত্রয়োদশীতে দ্বাপরযুগ, এবং পৌষ- 
মাসের পুর্ণিম! তিখিতে কলিধুগ প্রবস্তিত,স্থতরাঁং এইসকল ধুগ্র- 
গ্রবপ্তিক! তিথি যুগাগ্ঘ। । এই.তিথিতে তিথিক্ৃত) বিষয়ে তিথি. 
যুগ্মত। নাই, যে দিন. এই তিথিতে রবি উদ্দিত হইবে, সেই 
দিনই তিথিক্ত্য হইবে। এই তিথি'অন্তপুখ্জনক, ইহাতে 
শান, দান ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে অনন্ত: ফলদায়ক 
হয় এবং পাপাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহাও অনস্তফলপ্রদ হয । 
অতএব এই তিথিতে কর্দাচ পাপ।দির অনুষ্ঠান করিবে না। 
“বৈশাখে শুক্ুপক্ষেতু তৃতীস্লায়াং কৃতং ষুগম্‌। 
কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতাথ নবমেহহনি ॥ 
অথ ভান্রপদে কৃষ্ত্রয়োদপ্ান্ত ঘ্বাপরম্‌। 
মাঘে চ পৌর্ণমান্তাং বৈ ঘোরং কলিষুগং স্বতম্‌ ॥ 


১ বংসর। 
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যুগারস্তাস্ত তিথয়ে যুগাগ্ান্তেন বিশ্রুতাঃ ॥ 
এতা ষুগাগ্ভাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যান্তিথয়শ্চতত্রঃ। 
উপপ্নবে চন্ত্রমসে! রবেশ্চ ত্রিষষ্টকাম্পায়নদ্বয়ে চ ॥ 
পানীয়মপ্যত্র তিটলবিমিঅং দদযাৎ পিতৃভ্যঃ প্রথিতো মনুষ্যঃ। 
আদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহঙ্ং রহস্তমেতৎ পিতরো বদস্তি ॥ 
যুগাগ্াবর্ষবুদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্বতী প্রিয়া। 
রবেরুদয়মীক্ষ্যন্তে ন তত্র তিথিষুগ্মতা |” €( তিথিতন্ব ) 
ষুগাধ্যক্ষ (পুং) যুগম্ত অধাক্ষঃ। ১ প্রজাপতি, যুগাধি- 
পতি। ২শিব। 
ষুগান্ত ( পুং) ষুগানামস্তে| বত্র, যুগানামস্তো। বা। ১ প্রলয়। 
গ্রলয়ে যুগ ধ্বংস হয়, এইজন্ত জা যুগান্ত কহে। 
২ যুগশেষ। 
যুগীস্তক (পুং) ষুগান্ত এব স্বার্থে কন্‌। প্রলয্নকাল। 
যুগান্তর ( কী) অগ্ঠৎ যুগং যুগান্তরং। অপর যুগ, ভিন্ন যুগ । 
যুগিন্‌ (ত্রি) ছুইথানি। 
যুগেশ (পুং) সুগন্ত ঈশঃ। যুগের অধিপতি । (বৃহত্দ* ৮২৩) 
যুগোরস্তয, সৈস্তঘমাবেশভেদ। সেন সাজাইবার প্রকারভেদ। 


যুগ্ম (ক্লী) যুজ্যতে ইতি যু, (বুজিরুচিতিজাংকুশ্চ। উপ, 


১১৪৫) ইতি মকৃ। ১ দ্বম্ন, জোড়। | পর্্যার়_দন্দ, যুগল, যুগ । 
(অমর ) ২ মিলন, ছুই ছুই তিথির মিলনকে তিথিগুগ্ম কহে, 
তিথির ব্যবস্থ। বিষয়ে প্রথমেই যুগ্মাদর দেখিয়া তিথির ব্যবস্থ। 
স্থির করিতে হইবে, কোন তিথির সহিত কোন তিথির যুগ্মত্ 
মাছে, তাহার বিষ তিথিতত্বে এইরূপ. বর্ণিত হুইয়াছে। 

দ্বিতীয়! তিথির সহিত তৃতীয়, এইরূপ চতুর্থার সহিত 
পঞ্চমীর, যষ্ঠীর সহিত সপ্তমীর, অষ্টমীর সহিত নবমীর, একা- 
দ্ণীর সহিত দ্াদশীর, চতুর্দনীর সহিত পৌর্ণমাসীর এবং গ্রৃতি- 
পদের সহিত অমাবন্তার ষে মিলন, তাহাকে যুগ্ম কহে। 
এইব্পে তিখিষুগ্ম স্থির করিয়া তৎপরে ততরৃত্যাদির বিষয় 
'বনর্ণয় করিতে হয়। ঃ 

“যুগ্মাগ্রিক্কতভূতানি ষগ্মুন্যোর্ব সরন্কয়োঃ । 

রুদ্রেণ দ্বাদ শীষুক্ত! চতুর্দ্তাথ পুর্ণিম। ॥ 

প্রতিপদাপ্যমাবাস্তা তিথ্যোযুগ্মং মহাফলম্‌। 

: এতদ্বাস্তং মহাঘোরং হস্তি পুণাং পুরারুতম্‌ ॥৮ ১৪, 

দদ্ধিতীয়াতৃতীয়য়োশ্চতুর্থীপঞ্চম্যোঃ : যগীসপ্তমেণাঃ অষ্টমী- 
নবমোরেকাদশীদ্বাদন্তে চতুর্দশীপৌর্ণমান্তোঃ প্রতিগদমাবা- 
স্তত্বোধুণ্মিং মেলনং ( ভিথিতত্ব ), 

৩ ছয়বিশিষ্ট । (মনত ৩।৪৮) ৪. মিুনরাি+8/ € ছুই 
শ্লোকের স্বন্ধ, যে-স্থলে ছুই শ্লাকে অন্বয় একত্র: হয়, তাহাকে 

সুগম কহে। ঃ 


স্ 828 


“দ্বাভ্যাং যুগ্মমিতি প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈৰিশেষকম্। 
কলাপকং চতুর্ভিঃ স্তান্তদৃর্ধং কুলকং স্ৃতম্‌ ॥” (মাহিত্যদৎ) 
যুগ্মক (ব্রি) ঢুইটা শ্লোক, যাহার একটা ক্রি্মাপদের এ 
অন্বয় কর! হহয়াছে। 
যুগ্রকণ্টকা৷ (দ্র) বদরীরক্ষ, কুলগাছ। (মদনপাল ) 
যুগ্জ (পুং) যুগ্মং জারতে জন-ড। যুগজাতি, যমজ । 
যুগৎ (ত্রি) সমান( (শতপথব্রাৎ ৯৩৩1৫ ) 
যুগধন্মন্‌ (ত্রি)১ মিলনশীল। ২ মিথুনধর্মী ! 
যুগ্মন্‌ ( ব্রি) যুগ্ম, জোড়া । (শতপথব্রাৎ ৯৩।৩।৪ ) 
যুগ্মপত্র (পুং) যুগ্মৎ পত্রমস্ত। ১ রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। 
(রত্বমাল।) ২. ভূর্জবৃক্ষ। ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (বৈগ্ভকনি*) 
(ক্লী) যুগ্মং পত্রং। ৪ যুগলপর্ণ। স্বার্থে-ক। যুগ্মপত্রক। 
যুগ্মপত্রিকা (ক্ী) যুগ্মং পত্রমন্তাঃ ( শেষাদ্বিভাষা। পা! 
৫181১৫৪) ইতি কপ টাপি অত-ইত্বং। শিংশপাবৃক্ষ। (শবদরত্বা*) 
ষুগ্মপর্ণ (পুং) ধুগ্মং পর্ণমন্ত । ১ কোবিদারবৃক্ষ। ২ সপ্তপর্ণ- 
বৃক্ষ । (রাজনি*) স্ত্িকাং টাপ। যুগ্মপর্ণা বুশ্চিকালীক্ষুপ। 
( শব্দ" চি*) (ক্লী)বুগ্মং পর্ণং। ৩ যুগলপত্র। 
যুগ্মফলা৷ (স্ত্রী) যুগ্মং ফলমন্ত।ঃ। ১ ইন্দ্রচিভিট।, 
লতা। ২ বৃশ্চিকালীলত।, চলিত বিছুটীলতা। ( 
৩ গন্ধিকা। ( রত্বমাল! ) 
যুখ্মফলিনী (ত্র ) হদ্ধিকা, চলিত খিরুই। (পধ্যায়মুক্তা* ) 
যুগ্নফলোভম ( পুং) ফলভেদ ( 44১০1910183 1১999 ) 
যুগ্মবিপুল। ( (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। 
বুগ্মাঞ্জন (কী) ফুগ্মং অঞ্জনং কর্মধাণ | অঞ্জনদ্বয়। শোতো- 
হঞ্জন এবং সৌবীরাঞ্জন। (বাভট ) 
যুগ্নাদর (পুং) ষুগ্মস্ত আদরঃ। ত্বিথিবিশেষ যোগ দ্বার 
তিথিখণ্ড বিশেষের আদর। 
তিথির ব্যবস্থা স্থলে যুগ্মাদর দ্বারাই তিথির ব্যবস্থা স্থির 
কৰিতে হয়। যেরূপ দ্বিতীয় তিথির সহিত তৃতীয় তিথির 
' ষুগ্মত্ব আছে, কিন্তু প্রতিপদের সহিত দ্বিতীয়ার যুগ্মত্ব নাই, 
স্থতরাং প্রতিপদ্যুক্তা দ্বিতীয়া আদরণীয়৷ নহে, কিন্তু ' দ্বিতীয়া 
যুক্ত! তৃতীয়! আদরণীয়া, এইরূপ ষে তিথির সহিত যে তিথির 
যুগ্ঘতা আছে, তাহাই গ্রহ্ণীয়, এইজন্য উহাকে খুগ্মাদর' 


কহে। [যুগ্ম দেখ] | 
যুগ্মাদররণ (কী) যুগন্ত আদরণং। যুগ্মতিথিপৃজ্যতা। 


শত্রিসন্ধ্যব্য(পিনী 1 তু সৈৰ পুজা সদ! তিথিঃ। 
ন তত্র যুগ্মাদররণমন্থাত্র হরিবাসরাৎ ॥” ( তিথিতন্ব ) 
যুগিন্‌ (তরি) যুগ্ম সন্বন্ীয়। 


ন্বীবরা- 
রানি) 


যুগ্য (ক্লী) যুগায় হিতং যুগ (উগবাদিভ্যো য। পা ৫১২) 
চর ঁ টি 


ইতি যত, ষুগ্রমর্হতীতি বা 'দণ্ডাদিত্বাৎ ষং, ষদ্ধা যুজ্যত ইতি 


যুজ, ( যুগ্যঞ্চ পত্রে । প| ও১।১২১ ) ইতি ক্যবস্তো নিপাতিতঃ। 
১ বাহন, ধান। 
দ্যত্রাপবর্ততে ষুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকন্ত তুঁ। 
তত্র স্বামী ভবেদ্বপ্ত্যে। ছিংসায়াং দিশতং দমম্‌ ॥৮( মনু ৮২৯৩) 
( পুং) যুগং বহতীতি যুগ (তদ্বহতি রথধুগপ্রাসঙ্গং। পা! 
881৭৬ ) ইতি-যৎ। ২ ঘুগবোঢ়া, যুগবাহী পণ্ড 
যুগ্যবাহ (পুং) অশ্বচালক। গ্াড়োয়ান। 


যুঙ্গিন্‌ (পু) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। গঙ্গাপুত্রের কন্তা এবং | 
৷ যুঞ্জাতক (পৃং) বৃক্ষবিশেষ। ইহার গুণ--বলকর, শীতল/ গুরু, 


€বেশধারীর গুঁরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ।' 
“গঙ্গাপুত্রস্ত কন্তায়াঃ বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ। 
বভূব বেশধারী চ পুত্রো৷ যুঙ্গী প্রকীর্তিতঃ ॥৮ 


(ব্রহ্মবৈবর্তপু* ব্রহ্ম ) 1 
যুচ্ছ, এ অনবধানতা, ভাদিৎ পরশ্মৈৎ অক সেট॥। লট 
যুচ্ছতি। লোট্‌ যুচ্ছতু। লিট্‌ যুধুচ্ছ। লুট্‌ যুচ্ছিতা। লুঙ. 


অযুচ্ছীৎ। 
যুজ্,। যোগ, যুতি। রুধাদি* উভয়* সক 
যুনক্তি, যুঙক্তঃ, ধুঞজন্তি। যুউ.ক্তে। লোট্‌-হি যুঙদ্ধি। আনি 


যুন্জানি। স্ব-বুঙ্ষ। লিউ, ব্ধযাৎ, যুজীত। লঙ, অযুনক্‌, 


অধুঙক্ত, অধুঞ্জাতাং অধুঞ্জত। লিট, যুযোঁজ, যুযুজে। লুট, 
: ঘোক্তা। লুট যোক্ষ্যতি-তে। লুউ্‌. অধুযৎ, অযৌন্ষীৎ 
অধুক্ত। কর্্মথি লট, যুজ্যতে। লুঙ, অযোজি সন্‌ যুধু ক্ষতি-তে 
যঙ যোবুজ্যতে। যঙ্লুক্‌ যোজুজীতি, যোযোক্তি। | 
যুজ_২ সংযস, বন্ধন চুরাদি« পক্ষে ভাদি* পরট্মৈৎ সকণ 
সেট,। যোজয়তি, যোজতি । লুঙ, অফুযুজৎ। অযোজীৎ। 
যুজ ৩ নিন্না। চুরাদি” 'াত্বনে* সক সেটম। যোজয়তে। 
যুজ ৪ সমাধি। দিবাদিৎ 'আত্মনে* অনিট,। 
লট, নিযুজ্যতে। 
অন্ু+যুজ- অনুযোগ । প্রশ্ন। অভি+ যুজ._অভিযোগ। 
আ+যুদ-নংযমন। প্রশংসা ।  উদ্‌্+যুজ-উদ্যোগ। 
উপ+বুজ্উপযোগ। ভোগ। সেবা। নি+যুজ_নিয়োগ। 
প্রেরণ। প্র+যুজ- প্রয়োগ, (প্ররণ। উল্লেখ । উদাহরণ । 


অকণ্ 


অর্পণ অন্থুপ্র+যুজ-পশ্চাদ্প্রয়োগ | বিপ্র+যুজ বিপ- 


যোগ। বিয়োগ.। বি+যুজ- বিয়োগ । মন্+ধুজ- সংযোগ । 
যুজ, (তি) যুদ্র-যোগে কিন্‌। ১ যোগকৃর্তা। মেলনকর্তা। 
“গুহায়াং নিরগাদ্বালী সিংহে। মৃগমিব-ছ্যবন্‌॥ 
ত্রাতরং যুউ. ভিয়ঃ মংখ্যে ঘোষেগাপুরয়ন্দিশঃ ॥৮ (ভট্ট ৬১১৮) 
যুজ, শব্ধের প্রথমার একবচনে “ঘু$ও এইরূপ পদ হয়৷ 
২-যুগ। জোড় । ৩ সম্তহহা ছন্দের দ্বিতীয়, ও চতুর্ঘ পাদরূপ | 


20 ১) 


৷ যুঞ্জান (পুং) বু্-শানচ॥ ১ 


অনিট। লট্‌ | 


18 যদি নৌ সলগা দলে দো ধু ভাদ্‌ শাহুপচিং 
| ( ছন্দোমঞ্জরী ৩১) 
( পুং)-৪ অনা এই অর্থে এই শব্ধ নিত 
দ্বিবচনাস্ত, 'যুজৌ” এইরূপ পদ্ হইবে ।  (ত্রিকাণ) 
যুজ্য (ত্রি) ১ সংযুক্ত। ২ যোগ করার যোগ্য ।. 


৪ সামতেদ। ৃ 
যুগ্তীক (তি) যুক্ত।; কাধ্যনিরত। 


৩ সংযোগ । 


যুঞ্জন্দ (কী) স্থানভেদ। /২. :. সি5৮1) 


যুগ্জব€ (পুং) পর্ধতভেদ, পাঠাস্তর মুঞ্জবান্‌। টি পু ১৩০১২) 


স্নিগ্ধ, তর্পণ,বুংহণ;বাতপিত্তনাশক, স্বাছু ও বুষা ।(চরক্থু*২এঅ০) 
সারথি। ২ বিপ্র। 
(মেদিনী) ৩ যোগিবিশেষ। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে 
যে, যুক্ত ও যুঞ্জানভেদে যোগী ছুই প্রকার। এই, ুঞ্জান 
যোগী চিন্তা করিলে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। 
ই*হারা সমাধি অব্লগ্থন করিয়! সকল বিষয় অবগত হইয়া 
থাকেন। ও 
“যোগজে। দ্িবিধঃ প্রোক্তঃ যুক্তযুঞানভেদতঃ | 
যুক্তস্ত সর্বদা ভানং চিন্তাসহকুতোহপরঃ ॥৮ ( ভাষাপরি* ২ ৬৫ ) 
“চিন্তা ধ্যানং তদেব কারণং তৎসহকারাৎ স্থুলুক্ষ্ব্যব- 
হিতবিপ্রক্ষ্টান্‌ অর্থান্‌ মনঃ প্রত্যন্সীকরোতি । এই: ফুঞ্জান 
ঘোগী ধ্যানস্থ হইয়া সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন, কিন্তু 
যুক্ত যোগীর আর ধ্যানের আবগ্তক করে ন1।.ফুক্ত দেখ ] 
যুঞ্জানক (ববি) যোগীভেদ। [বুঞজান দেখ] 
যুঝা (দেশজ ) যুদ্ধ করা । .. 
যুটি (দেশজ) পরম্পর একত্র মিলিত করা॥ .. . 
৮ (দ্বেশজ ) শাস্তি লাভ করি, আনন্দ লাভ করি। টা 


: যুড়ান (দেশজ ) শান্তি লাভ করা, সুখ প্রাপ্ত হওয়।। 


যুড়ি (দেশজ) ১ জোড়া, একত্র করা, গেলাইকরা।, ২. সুগম, 
যথ! যুড়ি গাড়ী ॥ | 


, যুড়িয়াধান ( দেশজ.) ধান্তভেদ। 


যুৎ (ক্লী) মুত্াকিপ,।  নিন্দা। ৮ 
যুত, দীপ্তি।; ভ্যাদি*'আত্মনে* অকণ সেট, টি যোজতে। 
লুঙ্‌ অযোতিঃ । ণিচ, যোতয়তি। লুউ, অযোষুতৎ। 


যত (তরি) যু-ক্ত। ১. হস্তচতুষ্টয়॥  ( মোদনী) (ত্রি) 
প্রি + 
২ যুক্ত, অপৃথগ ভূত, মিলিত ১168 
। ন্্ীভির্য তান্তপ্মরসামিবোৈ 
এমেডিরাও, রি মীব গৃহথাণি যন্তাং।” (ভি ৯৭ ১. 
৩ হম্তীতে পদাঘাত। 4 


যুদ্ধ ৯৮7 ুদ্ধ 


ষুতক (রী )যুত-ক। ১ মংশয়। ২ ষুগ। অ নারীবন্ত্াঞ্চল। 
৪ যুক্ত। ৫ চলনাগ্র। ৬ যৌতুক। ৭ মৈত্রীকরণ। 
শেব্রত্বা* )৮ জ্ীবন্ত্রভেদ। (হেম) ৯ সংশ্রয়। ১০ শূর্পাগ্র। 
যুতদ্ধেষস্‌ ( তরি) পৃথকৃতৃতশক্রক | (খক্‌ ১৫৩1৩) 
ধুতবেধ (পুং) চন্দ্রের সহিত পাপগ্রহথের যোগ হুইলে তাহাকে 
যুতবেধ কহে। পাপগ্রহের দপ্তমে চন্দ্র থাকিলে অথবা চন্দ্র 
পাপধুক্ত হইলে যুতবেধ হয়, যুতবেধে বিবাহ ও যাত্রাদি 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । [যামিত্র শব্ধ দেখ] 
যুত। (হিন্দী) বিনামা। 
ধুতি (ত্র) যুক্তি। 'যোগ, মিলন। :. 
যুৎকাঁর (ত্র) যুদ্ধকারী। “জিষ্ণুন। যুকারেণ ছুশ্চ্যবনেন 
ধুষ্ণ।” (খক্‌ ১১০৩২)  “যুৎকাঁরেণ যুদ্ধকারিণাঃ (সায়ণ ) 
যুদ্ধ (ক্লী) যুধ্যতে ইতি যুধ ভাবে ক্ত। যৌধন, চলিত লড়াই। 
পর্যযায়-_-আয়োধন, জন্ট, প্রধন, প্রবিদারণ, মধ, আস্কন্দন, 
গংখ্য, সমীক, সাম্পরায়িক, সমর, অনীক, রণ, কলহ, বিগ্রহ, 
_ অংপ্রহার, অভিগম্পীত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, 'আঅভ্যামর্দদ, 
সমাধাত, সংগ্রাম, 'অভ্যাগম, আহব, লমুদায়, সংযত, সমিতি, 
আজি, লমিৎ, যুধ, সংরাব, আনাহ, সম্পরায়ক, বিদ্বার, 
.-দ্ারণ, সংবিৎ, সম্পরায়, তীক্ষ, অগ্থরীষ, বলজ, আনর্ত) 
: অভিমর, সমুদয়। ( জটাধর ) 
বৈদিক পধ্যায়--রণ, বিবাক্‌, বিখাদ, নদন্ু,। ভর, 
- আক্রন্দ, আহব, আজি, পৃতনাজ্য, অভীক, সমীক, মম্সতা, 
 নেমধিতা, সঙ্ক, সমিতি, সমন, মীড় বাহ, পৃতনা, স্পৃধ, মৃধ, 
_পৃত্ঝু, মমতসু, জমর্ধ্য, সমরণ, 'সমোহ, সমিথ, সঙ্খ, সঙ্গ, 
সংযুগ, সঙ্গথ, সঙ্গম, বৃত্রতূরধ্য, পৃক্ষ। আপি, শুরলাতি, ষমনীক, 
৭ খল, খজ, পৌংস্ত, মহাধন, বাঁজ, অজ] ( অজ্]ন্‌), সন্প, সংযত, 
মংবত এই ৪৬্টী যুদ্ধের পর্ধ্যায়। (বেদনি ২১৭) 
কবিকল্পলতায় লিখিত আছে, খুদ্ধে নিম্নোক্ত বিষয় 
সকল বর্ণনা করিতে হয়। ধথা--চর্ম্, বন্ম, বল, চর, ধুলি, 
তুথ্যস্বন, সিংহনাদ, শবমণ্ডল, রক্তনদী, ছিন্নছত্র, রখ, চামর, 
হস্তী, অশ্ব, কেতু, বিদীর্ণকুস্তকহস্তিকুস্তমুক্তা; বুইরচনাবস্থিত 
সেনা ও সুরপুষ্পবুষ্টি। ( কবিকল্পলত) 
“অগ্নিষ্টোমাদিভিধজ্ৈরিষ্ট। বিপুলদক্ষিণৈঃ | 
 নতৎফলমবাপ্রোতি সংগ্রামে যদবাপু য়াৎ ॥ 
ইতি যগ্তবিদঃ গ্রাহুর্ষজ্ঞকর্মবিশারদাঃ। 


তষ্মানতন্ে প্রবন্ষ্যামি যৎ্ফলং শন্্রজীবিনাম্‌।» অস্িপুতযুদধ প্র) | 
প্রচুর দক্ষিণাঘুক্ত অগ্রিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে ষে ফল লাভ | 


নাহয়, একমাত্র স্টারানুসারে যুদ্ধ করিলে তাদৃশ ফল লাভ 
হইয়। থাকে ।* পরটৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে মৃত্যু হইলে 


পণ 


7. মহাভারতে 


তাহার ধর্ম, জর্থ ও. যশোলাভ বিষুুলোকে গতি এবং 
চারিটা অশ্বমেধঘজ্ঞের ফল হয়। 

দধর্ালাভোহর্থলাভ্চ ষশোলাভস্তৈৰ চ। 

ষঃ শূরো বধ্যতে যুদ্ধে বিমদন্‌ পরবাহিনীম্‌ ॥ 

বিষ্টোঃ স্থানমবাপ্পোতি এবং যুধান্‌ রণাজিরে। 

 অশ্বমেধানবাপ্রোতি চতুরস্তেন কশ্মণা ॥”(অগ্নিৎপুওযুদ্ধগ্রণ) 

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে যে, সমতল স্থানে রথযুদ্ধ, 
বিষমক্ষেত্রে হস্তিযুদ্ধ, মরুভূমিতে অশ্বযুদ্ধ, ছুর্গমস্থানে পত্তি- 
যুদ্ধ, জলে নৌকাঘুদ্ধ এবং বিপত্তিকালে সর্বপ্রকার যুদ্ধই 
বিধেয়। যুদ্ধকালে মেনাপতি সৈম্তদিগকে স্থচীমুখ করিয়া 
রাখিবেন, কারণ ইহাতে অল্প সৈন্ত বু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইবে॥ ্‌ 

“রথযুদ্ধং মে দেশে বিষমে হস্তিসঙ্গ রঃ | 

অশযুদ্ধং মরৌ দেশে পততিযুদ্ধঞ্চ ছুর্থমে ॥ 

অত্যয়ে সর্কযুদ্ধং স্তানৌকাযুদ্ধং জলপ্লুতে। 

দংহত্য যোধয়েদস্তান্‌ কামং বিস্তারয়েদ্রহ্‌ন্‌ ॥ 

স্থচীমুখ মনীকং স্তাদল্পং ছি বহুভিঃ সহ ॥» (যুক্তি ক্নতরু ) 

রাজাদিগের দ্ন্বই একমাত্র প্রধান বল। বদি রাজগণ 
অল্প বলবান্‌ হইয়াঁও দন্দবলসম্পন্ন হন, তাহ। হইলে ঘিনি 
স্থির বলবান্‌ হইয়। থাকেন। একজন ধন্ুর্ধারী যোদ্ধ! প্রাকা- 
রস্থ হইয়া! শতসংখ্যক যোদ্ধুপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। 
শত দশ সহম্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, সুতরাং তুর্গই 
সর্বাপেক্ষা শ্রে্ঠ। ্‌ 

“রাজ্ঞে৷ বলং নহি বলং ঘন্দমেব বলং বলম্‌। 

অপ্যল্পবলবান্‌ রাঁজ। স্কিরোদন্ববলাদ্‌ ভবেৎ ॥ 

একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্তে। ধনুদ্ধরঃ| 

শতং দশসহআাণি তক্মাৎ ছূর্গং বিশিষ্যতে ॥৭ (যুক্তি কল্পতরু) 

হুর্গ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে ছুই প্রকার। পর্বত ও 
নগ্যাদি আশ্রয় করিয়। যে দুর্গ হর, তাহ! অকৃত্রিম, ইহা শক্র- 
হৃপতিগণের একপ্রকার অলজ্ঘনীয়॥ প্রাকার, পরিখা ও 
অরণ্য আশ্রয় করিয়া যে দুর্গ হয় তাহা কৃত্রিম, ইহা শক্ত- 
গণের লজ্ব্য ও অলভ্ব্য ছুইই অর্থাৎ লঙ্ঘন করিতেও পারে, 
নাও পারে। | 
“অক্ত্রিমং কৃত্তিমর্চ তৎপুনধ্বিবিধং ভবেৎ। 


|. বটদৈবসুচিতং দ্ন্বং গিরিনগ্ঠাদি সংশ্রিয়মূ্‌॥ 


অকৃত্রিমমিদং জয়ং দুর্লজ্বায মরিভূভুজাম্‌। 
প্রাকারপরিখ্যারণ্যমংশ্রয়ং যত্তবেদিহ। 

ক্ত্রিমং নাম বিজ্ঞেয়ং লঙ্ব্যালজ্ঘ্যন্ত বৈরিণাম্‌ ॥” (যুক্তিকল্পতরু) 
রাজধন্মান্থশাসন-পর্বাধ্যায়ে বণিত হই- 


যুদ্ধ ০ যুদ্ধ 


্লাছে,__-সত্য, জীব্তি, নিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও কৌশল 
দ্বারাই যুদ্ধধন্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে । সকলেরই 
সরল ও বক্র ছুই প্রকার বুদ্ধি থাকা আবম্তক। ঢোকে 
বক্রবুদ্ধি দ্বার লোকের অনিষ্ট ন। করিয়া সমাগত বিপদ্‌ 
সমুদয় অবগত হুইবে। অরাতিগণ রাজ্য মধ্যে ভেদ উৎপাদন 
করিয়া নরপতির সব্ধনাশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভূপতি 
বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থমাধনে কৃতকাধ্য 
হইতে পারে না। 

ুদ্ধার্থী ভূপতিগণ গজ, চন, বুষ, অজগরের অস্থি, ও কণ্ট ক, 
চামর, শাণিত অন্ত, পীত লোহিত বর্ম, নানাবণে রঞ্জিত ধবচ্ছ 
ও পতাকা, খষ্টি, তোমর, নিশিত খড়গ, পরশু, ফলক, চর্ম 
এবং কৃতনিশ্চয় যোধগণকে নংগ্রহ করিয়া! রাখিবেন, চৈত্র বা 
অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থ সেনাসংঘোগ করাই উচিত। কারণ 
এ সময় পৃথিবী বারিপুর্ণা ও শন্তশালিনী হয় এবং শীত বা 
গ্রীষ্মের আতিশধ্য থাকে না। অতএব এ ছুইমাসই শক্র- 
গণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শক্রগণ ব্যসনাপন্ন 
হইলে ষে কোন সময়ে হউক না কেন, তাহাদিগকে আক্রমণ 

1 যুক্তিসঙ্গত। অভিজ্ঞ কাধ্যদক্ষ চরগণের সথবিদ্িত স্থল- 
গথ বা জল্পথ দিয়া যুদ্ধ যাত্র! করা! উচিত। জরার্থী ভূপতি 
দেনাদিগকে উত্তম পথ দির! লইয়া যাইবেন। সৎকুলদস্ভূত 
মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্তগণের অগ্রণী কর! বিধেয়। 
স্বীয় হুর্গ একদ্বারযুক্ত ও মলিলসম্পন্ন হইলে উহা! আশ্রয় 
করিয়া সমাগত শক্রগণকে অনায়ামে নিবারণ কর। যায়। 
যুন্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণ শূন্তগ্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ 
ভূমি সৈন্ত সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। 
অতএব দেই স্থানে সটৈন্তে অবতরণপুর্ক পদাতিগণকে 
গোপনে রাখিয়। শক্রগণ উপস্থিত হইব ম্লাত্র তাহাদের সহিত 
যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। 

সপ্তর্ষিগণকে পশ্চাদভাগে রাখিয়া! অচলের স্তায় স্থিরচিত্তে 
যুদ্ধ করিলে দুর্জয়শক্রগণকেও পরাজয় করিতে পার৷ যায়। 
যুদ্ধজয়ে শুক্র অপেক্ষা সুর্য এবং হূর্ধ্যাপেক্ষা বায়ুর অন্ুকূলত। 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হুইয়াছে। 

গ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দমবিবর্জিত লোফ্্ররিহীন 

গ্রাকারাদি শুন্ত প্রদেশকে অশ্বারোহীদ্দিগের, উদকবিহীন 
কাশযুক্ত অবন্ধুর প্রদেশকে রথীদিগের, ক্ষুদ্রবৃক্ষাদি _সঙ্কুল 
গ্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্বত, উপবন ও 
বেথুবেত্রসমাকুল বু ছুর্গ সমন্বিত প্রদেশ পদাতিকদিগের 
তগ্রোমোপযোগী বলিঝ। বিবেচনা! করেন। সৈন্ত মধ্যে পদাতি- 


নংখ্যা অধিক হইলে উহা! সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত। নির্মল 


দিনে রথাশ্বব্ুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ কর! কর্তব্য । বর্ষাকালে 
যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্ত মধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও 
পদ্াতি সৈন্ত রাখা আবশ্তক | যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচন। 
করিয়া এই সকল নিয়ম অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্ত সংযোজন- 
পুর্বক উৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রে যুদ্ধ যাত্রা করেন, সতত তাহার 


জয়লাভ হইয়া থাকে । যুদ্ধকালে প্রস্থপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রাস্ত, 


প্রচলিত, পান বা ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর আহত, 
নিবারিত, বিশ্বস্ত, কার্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত, বহির্থত, 
তৃণাদ্দির আহরণকর্ত!, শিবিরে পলায়মান এবং. রাজার বা! 
অমাতোর পরিচর্যযানিরত অধ্যক্ষদিগকে. আঘাত কর! 


বিধেয় নহে। 
রাজা যুদ্ধারস্তের পূর্বে প্রধানান্সারে ঞ্রমে ক্রমে সমুদয় 


যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়া কহিবেন যে, এক্ষণে জয়লাভার্থ 
সংগ্রামস্থলে গমন করিয়। পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ 
করিব ন1 বলিয়। আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে।. এবং 
আমাদের মধ্যে ষাহার। ভীরুন্বভাব আছেন, অথবা. যাহার! 
নিষ্ঠুর কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়! আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধ 
সাধন করিবে, তাহার! যেন এই সময়েই ক্গাস্ত হয়। তাহার! 
যেন সমরাঙ্গণে গমন করিয়। আত্মীয়ের বিনাশ ব1! যুদ্ধ পরি- 
ত্যাগ করিয়া! পলায়ন না করে। বীরপুরুষের! আত্মপক্ষীয় 
সৈন্তগণকে রক্ষা করিয়! পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ. করিয়! 
থাঁকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাঁশ, মৃত্যু ও ঘোরতর 
অপধশ হইয়া থাকে । অতএব আমর! নিরপেক্ষভাবে সংগ্রামে 
গমন করিয়া হয় জয়লাভ, ন! হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাথ পরি- 


তাগ করিয়া সদগতি লাভ করিব। 
রাজ। বা সেনাপতি এইরূপে সৈন্তগণকে উৎসাহ প্রদান 


করিয়া যুদ্ধে গ্রবৃভ হইবেন। যুদ্ধকালে খড্াচর্মধারি-পদাতি- 

সৈন্ভগণকে অগ্রভাগে».ও শকটারোহী সৈম্তগণকে পশ্চান্তাগে 
অবস্থাপন করিয়া ষধ্যস্থলে অন্যান্ত বীরগণকে সন্নিবেশিত 
করা কর্তব্য। প্র সময় যাহার! অগ্রবস্ভী থাকিবেন, তাহারা 
শক্রবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণকে রক্ষা করিবেন। মনস্থি- 
গণ সর্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্তান্ত ট্সন্তগণ পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিয়া তাহাদের রক্ষাবিধানে যত্তুবান্‌ হইবে! 
তীরুদ্দিগের : উৎসাহবদ্ধনার্থ যত্রহকারে তাহাদিগের 
সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্ঠকর্তব্য। সেনাপতি 
সমর প্রবৃত্ত অন্ননংখ্যক সৈন্তগণকে চতুর্দিকে বিস্তার করিয়া 
ুদ্ধ করিবেন। অধিক সট্তৈর সহিত অন্লসৈন্তের যুদ্ধ উপ- 
স্থিত. হইলে সুচীমুখ ব্যহ নির্্সাণ কর! আবগ্তক। ঘোর" 


তুর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি সৈশ্ভদিগকে উৎসাহিত 


৮৯০৯০০/ 


€ 


১.০ 


এবং আমাদের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে । তোমরা নির্ভীক- 
চিন্তে প্রহার কর” এবং সৈম্ভগণের উৎসাহবর্ধন শঙ্খ, বেণু, 


শৃঙ্গ, ভেরী, স্ৃদর্স ও পনব গ্রভৃতি বাছ্যধ্যনি সহকারে সিংহ- | 


নাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। - যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার- 
প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই গ্রশস্ত/ বীর- 


পুরুষেরা ধ নিয়মের ১9৮04 হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া | 


খাকেন। 
বন্মধারী না হুইঞ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ও 


একত্র হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের নহিত যুদ্ধ করা রাজার অকর্তব্য। 
কোন ব্যক্তি যুদ্ধে অক্ষম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা অবশ্ঠ-. 
প্রতিদ্বন্দী বন্ম ধারণ করিয়! আগমন করিলে নর- | 
পতি বন্ম ধারণ এবং সৈস্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিলে | 
তাহার নৈস্ভের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ | 


কর্তব্য 


করিতে হুহবে। বিপক্ষ যদি কপটত” আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করে, 
ত্তাহা৷ হইলে ভূপতি ও কপট যুদ্ধ করিবেন। অশ্বারোহী হহয়। 
কর্াপি রখীর অভিষুথে গমন করিবে না, রখারোহণ করির! 
বীর অভিমুখী হওয়৷ ভাচিত। বিপন্ন, ভীত, ব৷ পরালেত 
ব্যক্তর প্রতি কদাচ অন্ত্রনিক্ষেপ করা উচিত নহে। বিষলিপ্ত 
ব৷ কুটিল বাণ লহয়্৷ যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত, ছূর্বল, অপত্য- 
হীন, শস্ত্ররহিত, বিপন্ন, ছিন্ন কাম্মক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে 
বর্ণ কর! নিতান্ত অকণ্তব্য। ূ 

স্বায়ভুব মনু ধন্ম যুদ্ধ কারতেহ নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। 
সাধুদিগের সতত ধন্ম আশ্রয় করাই কর্তব্য। ধন্ম বিন কণ। 
বিধেয় নহে। যিনি শঠতা সহকারে অধস্ম যুদ্ধে জয়লাশ 
করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলাভূত হন। 
অধন্ম যুদ্ধে জয় লাভ করা অপেক্ষা ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্য।গ 
করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ পরম ধন্ম। এইজন্) খু্ধকে 
ষজ্ঞ বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে। ক্ষাত্রয়গণ কবচখাপপ- 
পুর্বক সৈম্তসাগরে অবতীণ হুহুলেই যুদ্ধ যজ্ঞে অধিকাগা 
হহুরা থাকেন। কুঞ্রগণ এই যুদ্ধবজ্ঞের খত্বিক»। অশ্বগণ 
অধবধুা। অরাতির মাংস হবি, শোঁণিত আজ্য, এবং 
শৃগাল, গৃথ্ধ ও কাকগণ উহার সদন্ত। এ সদস্তগণ এ 
বঞ্জের আজ্যশেষ পান ও হাব শিক্ষণ করিরা থাকে । শাণত 
প্রান, তোমর, খড়ণ, শক্তি ও পরশু এ যজ্ঞের ক্রকৃ এবং 
 শক্রশরীরভেদী নিশিত সারক উহার ত্রৰ। শাণত খজ্া 
উহার শষ্ষকৃ; প্রাশ, শক্তি, খষ্টি ও পরশ্তর আঘাত ভহার 


ধনসম্পন্তি। বীরগণের পরস্পর. আক্রমণ ও প্রহার নিবন্ধন 


যে কুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাহ শী যজ্ঞের সব্বকাম প্রদ | 


চা 


করিবার জন) এম টার পলায়ন 2 | 


হিডি। সৈম্তগণ মধ্যে "মার কাট ্ভৃি যে সকল 


শব শ্রবণগোচর হুইয়। থাকে, উহ! সামগান। শত্রু পক্ষীয়ের 
সেনামুখ উহার আল্যস্থালী, হস্তী, অশ্ব এবং চন্রধারী মন্ুধাও 
সমুদ্ায় স্টেনচিচ্ছ বহ্ি। সহশ্র সৈস্ত দিতত হুইলে যে কবন্ধ 
উখিত হয়, উহা যজ্ঞের অষ্টকোণবিশিষ্ট খাদির যুপ, ছুন্দু্তি 
উছ্ছার উদ্গাথা। ধে মহাবীর ভয়াবহ ঘোরতর শোণিত নদী 
প্রবাঠিত করিতে পারেন, তিনিহ যুদ্ধ যজ্ঞের অবভৃত স্নানের 
উপযুক্ত পান্র! যিনি দিভাঁকচিত্তে গ্ঠায়াছুদারে যুদ্ধ করেন, 
তাহার অশেষ প্রকার সব্দগতি লাভ হইয়া থকে । যে যোদ্ধা 
ভীতচিত্তে সমরপরাস্বুখ হুইয়া বিপক্ষ শরে নিহত হয়, সে 
নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। (ভারত শাস্তিপৎ ৯৪-১০২ অণ) 

মন্গুনংহিতা, নীতিময়ুখ, কামন্দকীয় নীতিসার, বুদ্ধ শার্গ- 
ধর, নীতি প্রকাশিক ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে যুদ্ধে ধর্ধা- 
ধর্মের বিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে ভাহাক 
পর্যালোচনা করা ধাইতেছে। 

“ন চ হন্টাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্‌। 

ন মুক্তকেশমাসীনং ন তবাশ্মীতি বাদিনম্‌। 

ন ক্ুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরাধুধম্। 

নাষুধ্যমানং পত্ন্তং ন পরেণ সমাগতম্। 

ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমমনুক্মরন্‌ ॥৮ 

( নীতিমযূখধৃত মন্তু-ব্চন ) 

ধুদ্ধ ক্ষেত্রে যিনি যান হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া- 
ছেন, তাহাকে হনন করা বিধে নহে। ক্লীব, অঞ্জলিবন্ছ, 
মুক্তকেশ এবং যে “আমি আপনার শবরণাগত” এই কথা 
বলে, তাহাদিগকে হনন করা অনুচিত। নিদ্রিত, যুদ্ধষোগ্য 
পরিচ্ছদবিহীন, নগ্ন ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করিবে 
না। যিনি যুদ্ধ করিতেছেন না, কেবল মাত্র যুদ্ধ অবলোকন 
করিতেছেন, এবং ধিনি অপরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, যিনি 
বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ, এই সকল ব্যক্তিকে হনন করা, 
বিশেষ নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্ন বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, স্্রীবেশধারী, 
ব্রাহ্মণ, আযুধবামন প্রাপ্ত, অর্থাৎ বাহার অগ্র কুরাইয়াছে, 
মুখে ভূণকারী, ইহাদিগকে ও হনন করিতে নাই। কুট আমুধ, 
বিধলিপ্ত অস্ত্র এবং অত্যুন্ণ অস্ত্র ও বিবিধ যন্থান্ত্র দ্বারা যুদ্ধ 


করা বিধেয় নছে। ৃ 
“ন কুটে রায়ুধর্্ঠাৎ যুধ্যমানো রণে রিপুন্‌। 


দিদ্ধৈরত্যুন্ধণৈরক্ৈযপ্ত্রেশ্চেৰ পৃথকৃবিধৈঃ ॥৮ (নীতি গ্রকাশিক1) 
ধন্মযুদ্ধে কুটান্ত্রাদি ব্যবহার বিশেষ নিষিদ্ধ। বর্তমান 
সময়ে কামানাদি দ্বার! যে যুদ্ধ হয়» উহা! কুটাস্ত্র মধ্যে পরি- 
গণিত। সুতরাং কামানাদি দ্বার! যে যুদ্ধ তাহা ধর্মমবিগহিভ। 


যুদ্ধ [ ১৪ ] যুদ্ধ 


1) 


ধর্যুদ্ধ বিষয়ে মন্থু বলিয়াছেন যে, গ্রজাপালনকারী রাজা 
সমান, মধ্যম ও উত্তম ব্যক্তি কর্তৃক যুদ্ধে আহৃত হইয়া যুদ্ধ 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। রাজগণ পরস্পর পরস্পরের 
বধেচ্ছু হইয়া সমধিক শক্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবেন। 
এই যুদ্ধে ধিনি পরাত্ধুখ না হন, তিনি স্বর্গগামী হইয়। থাকেন। 
“নমোত্তমাধটম রজ। ত্বাহুতঃ পালক়নূ প্রজাঃ।, 
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষত্রধন্মমনুস্্রন্‌ ॥ 
আহবেষু মিথোহস্তোন্তং জিঘাংসন্তো ,মহীক্ষিতঃ। 
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত স্বর্গ যাস্তযপরাজ্মুথাঃ॥৮ ( মন্ু) 
রাজ! সৈন্তাদগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবেন, বিধিপুর্ববক 
অন্ত্রাদ্র শিক্ষা শ্রমবিধি বলিয়া অভিহিত। যতদিন ন৷ 
অন্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত হয়, ততদিন -শ্রমবিধির অনুষ্ঠান কর! 
. আবশ্তক। শ্রমক্তরিয়া স্ুস্দ্ধি না হইলে ও অভ্যস্তান্তর 
পাছে ভুলিয়া যায় সেই জন্ত ব্সরের মধ্যে ছুই মাস করিয! 
শিক্ষিতান্ত্রের পরিচালন. করা বিধেয়। আশ্বিন ও কার্তিক 
.. এই ছুই মানই উহার পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু অন্ত খতুতে হহার 
পরিচালন করিতে নাই। 
“এবং শ্রমবিধিং কুর্ধযাৎ বাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে। 
শ্রমে সিদ্ধে চ বর্ষান্গু নৈব গ্রান্ৃং ধনুঃ করে ॥ 
পৃব্বাত7াসন্ত শল্লাণাম বিস্মরণহেতবে ॥ 
মানদ্বরং শ্রমং কুরধযাৎ প্রতিবর্ষং শরদূতৌ ॥” (শাঙ্গধর) 
সেন। সকল পত্তি, সেনামুখ, গুল্স, গণ, বাহিনী, পৃতনা, 
চমূঃ অনাকিনী ও অঙ্গৌহিণী এহ কয়ভাগে বিভক্ত । ইহাদের 
সংখ্যাদির বিষয় নীতি গ্রকাশিকায় এইরূপ নির্দিষ্ট__ 
পত্তি--১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি, ৩ অশ্বারোহী, এই 
সকল একত্র থাকিলে পন্তি নামে অভিহিত হয়। 
সেনামুখ-_৩০ রথী, ৩০ গজারোহী, ৩০০০০ পদাতি ও 
৩০০০ অশ্বারোহী একত্র মিলিত থাকিলে তাহাকে সেনামুখ 
কহে। 
গুল__৯ রথী, ৯ গজারোহী,৯০০০ অশ্বারোহী ও ৯০০০০৬ 
পদাতি সৈম্ত থাকিলে তাহাকে গুল কছে। 
গণ__২৭ রথী, ২৭০ হস্তী, ২৭০০ অশ্ব, ও ২৭০০০০০ 
পাতি এই সকল সমবেত হইলে তাহার নাম গণ। 
বাহিনী--৮১ রথ, ৮১০ হস্তী, ৮১০৯০ অশ্ব, ৮১০*০৪০ 
পর্দাতি এই সকল মিলিতের নাম বাহিনী। 
পৃতনা__-২৪৩ রথ, ২৪৩০ হত্তী, ২৪৩০০ অশ্ব, এবং 
২৪৩০০০০* পদ্দাতি, থাকিলে পৃতন1 বলে। 


চ ৭০8 রথ, ৭২৯০ হস্তী,, ৭২৯০০০ অশ্ব, ৭২৯০৪০০০ ৃ 


সৈন্ত থাকিলে তাহাকে চমু কছে। 


অনীকিনী_-২১৮৭ রথ, ২১৮৭ হস্তী, (২১৮৭৯০ _ অশ্ব 
এবং এক বিংশতি কোটি সপ্তাণীতি লক্ষ পদ্দাতি থাকিলে 
তাহাকে অনীকিনী কছে। 

অক্ষৌহিণী-উক্ত অনীকিনীর দশ গুণ সৈশ্ থাকিলে 
তাহাকে অক্ষৌহিী কহে।* টি: 

শাঙ্গধরককুত ধনুর্ধেদসংগ্রহে অক্ষোহিণীর পরিমাণ এই- 
রূপ নির্দিষ্ট আছে_-এই অক্ষৌহিনী সৈস্তের মধ্যে ২১৮০০ 
রথ, ৭০ সামন্ত রাজ, ৭০ হম্তী, ১০৯৩৫ পদাতি, ৬৫১১০ 
অশ্ব থাকিবে। র 
রাজা এই সকল সেনার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 


টি চি ০. ৭ 


* “একে! রখে৷ গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ হয়াস্্য়ঃ। 
বস্তাং স! পত্তিরেতেষাং সহায়ান্‌ প্রক্রবেহধুন। ॥ 
সেনামুখে তু গুণিতান্ত্রয়শ্চৈব রথা গজাঃ। 
ত্রিংশত্রিলক্ষপদগ। স্ত্রিহত্রং হি বাজিনঃ ॥ 
গুল্মে নব রথাঃ প্রোক্ত। নাগানাং নবতিং বিদুঃ । 
অশ্বানাং নবসাহত্রং নব লক্ষাঃ পদাতয়ঃ ॥ 

_ গরণাখোযু শতাঙ্গানাং বরাণাং সপ্তবিংশতি? | 
স্তম্বেরমাণাং দ্বিশতং সম্তৃতিং প্রান্ুরার্্যকাঃ ॥ 

সপ্তবিংশতিসাহআ। গান্ধর্বাঃ পরিকীর্তিতাঃ 

সপ্তবিংশতিলক্ষান্ত স্মতাশ্চাত্র পদাতয়ঃ ॥ 

বাহিন্াং স্তন্দনাং প্রোক্ত। হোকাশীত্য। নিষোজিতাঃ। : 

দশোত্তরাষঈটশতকাঃ পাদ্মিনশ্চাত্র কীর্তিতাঃ ॥ 

একাশীতিসহস্রান্ত তুরঙ্গাঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ। 
একা শীতিকলক্ষ। বৈ বিখ্যাতাঃ পাদচারিনঃ. 
্রয়ম্চ চত্বারিংশচ্চ_দ্বিশতং পৃতনা! রথাঃ। 

চতুঃশতঞ্চ ত্রিংশচ্চ দ্বে সহস্রে চ দ্ডিনাং। 

তুরঙ্গাণাং সহি ব্রিচত্বারিংশদেবঃ তু। 

দ্বেলক্ষে চৈব রাজেন্দ্র দ্বে কোঁটা চ নৃণাং ভবে ॥ 

ন্বাখ্যে সপ্তম ব্যুহে গণনাং বচমি বিস্তরাৎ ॥ 

চম্বাং সপ্তশতং চৈকনুৃনত্রিংশত্রথাঃ স্মৃতাঃ | 

সপ্তৈব চ সহস্ত্ণি দ্বেশতে নবতি স্তখ| | 

গজানাং দপ্ত লক্ষাণি চৈকোনত্রিংশদেব তু ॥ 

সহস্্রীণি হয়ানাঞ্চ পদাতীনামথে শৃণু॥ . 

সপ্তকোট্যশ্চ চেকোনভ্রিংশলক্ষাণি ভূপতে ॥ 

অনীকিগ্যাংস্ত দ্বে মহস্রে সপ্তাশীত্যধিকশতং । 

রথানামথ নাগানীং গণনাং বচমি তেহলঘ ॥ 
একবিংশৎসহস্মাণি তথাচাঞ্গ শতং নুপ | 

সপ্ত তিশ্চেতি অশ্বানাং সংখ্যাং শৃণু সমাহিতঃ ॥' 
একবিংশতিলক্ষা(ণ সপ্তাশীতিসহস্রকম্‌। 
একবিংশতিকোট্যাম্চ পদাতীনাং নরাধিপ & 
সপ্তাশীতিশ্চ লক্ষাণাং বিদ্ধি বুদ্ধিমতাং বর। ১0581087 
এতদ্দশগ্থণা ঘ| স্তাৎ তামক্ষৌহিণীং শৃণু 6" (নীতিগ্রকাশিক1). 
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.পতাকাদি স্াপন করিবেন। কারণ উহাতে তিনি নিজ বা 
পর পক্ষস্থির করিতে পারিবেন( এই যে সকল সৈন্তের 
উল্লেখ করিয়াছি, রাজ। ইহাদের উপর এক জন সেনাপতি 
. নিষুক্ত করিবেন। এই পেনাপতি সৎকুলোভ্ভব, জিতেন্দ্রিয়, 
নান! বিগ্তায় ও. যুদ্ধকাধ্যে পারদর্শা ও সুনিপুণ, স্ন্দরাক্কৃতি, 
ইঞ্গিতযোদ্ধা, সৈন্ভনীতিতে অভিজ্ঞ, ছুদধর্য, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্ত- 
দিগকে সান্বনা করিতে সমর্থ ইত্যাদি গুণপম্পন্ন হইবেন। 

যিনি সকল সেনার উপর আধিপত্য করিবেন; তাহাকে 
দেনাপতি, ইহা! ভিন্ন অক্ষৌহিণীপতি, পত্তিপতি, সেনামুখ- 
নেতা, গুল্সনায়ক, গণনায়ক, অনীকিনীপতি, চমূপতি প্রভৃতি 
থাকিবে। এই সকল অধিপতি নিজ নিজ অধীনস্থ সৈম্তপরি- 
চালনা করিবেন, কিন্তু ইহার! সকলেই প্রধান সেনাপতির 
অধীন থাকিবেন। রাজ সেনাপতির স্তায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
পত্তি, গুল্স প্রভৃতির আধিপত্যে নিধুক্ত করিবেন। যাহার! 
দৈন্তদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দ্রিতে সমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তিই 
সপ্তবিধ মেনাপতির উপযুক্ত পাত্র। কাধ্যবিশেষে ছুই ছুই 
বা তিন তিন সেনার উপর এক কিংবা ততোহধিক অধিপতি 
নিযুক্ত কর! কর্তব্য। ্‌ 

ঘিনি যেরূপ সৈগ্ভতের আধিপত্য গ্রহণ করেন, সেই সৈন্তের 
উপরই তাহার স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বিমানে 
অর্থাৎ তাহ অপেক্ষা কোন প্রধান সেনাপতি থাকিলে তিনি 
তাহারহ অধীন হইয়া থাকিবেন। 


পত্তি গ্রভৃতি আটজন অঙ্গপতি আপন আপন জ্যষ্ঠের 


জ্যেষ্ঠানুসারী থাকিয়। স্ব স্ব সৈম্তদ্িগকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বিনি সর্ধসেনাপতি, তিনি সকলকে 
অনুগামী করিয়া স্থানয়মে অনুশাসন ও পরিচালনাদি 
করিবেন। পন্তি প্রভৃতি প্রত্যেক দৈম্ভবিভাগে আবার তিন 
জন করিয়া অধিপতি নিযুক্ত করিবেন' এই অধিপতি 
উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভাগে বিভক্ত । ইহার! 
সকলে আপন আপন প্রধানের অধীন থাকিবেন। 
সেনাপতিগণ মাপন আপন সৈন্ভমধ্যে বিভাগ ক্রমে প্রতি- 
দিন এক একটী করিয়া সঙ্কেত প্রচার করিবেন। ইহা কেবল 
তিনিই জ্ঞাত থাকিবেন। সেনাপতিগণ আপন আপন সেনা- 
দিগকে একস্থানে রাখিবেন না, এবং প্রতিদিন তাহাদের 
পরিবর্তন করিয়া কার্যে নিযুক্ত করিবেন। কেনন। সৈম্ভগণ 
একস্থানে ও অপরিবপ্তিত থাকিলে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে। 
সেনাপতি যুন্ধকালে সৈশ্তদিগকে বুহাকারে রচিত করিয়। 
যুদ্ধ করিবেন। ব্যুহের বিষয় এইরূপ অভিহিত হ্ইয়াছে। 
_নীতিমযুখকার ছয় প্রকার ব্যুহ্ের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও 


চি ঙ্ 


অনুগত থাকিবেন। 


গরুড়পুরাণপ্রসতিতে অনেক প্রকার ব্যুহের উল্লেখ আছে, 
তাহা হহলেও তাহার মতে এই ৬ প্রকারের মধ্য মকল বৃহ 
অন্তত আছে। 
“্স্ঘপ্যন্তে চ গরুড়াদয়ো। বুহভেদেনোক্তাস্তথাপ্েতেষা- 
মন্তর্ভাবাৎ ষোটৈব বাহতেদ। জ্রেয়াঃ। ব্যৃহস্ত মকরন্তেন- 
ুচীশ কটবজনর্বতোভদ্রভেদাৎ ষোঢ়া ॥৮ ( নীতিম*) 
এই ছয় প্রকার ব্যহ যথা--১ মকর, ২ গ্যেন, ৩ সথচ), 
৪ শকট, ৫ বজ্র, 9৬ সব্দতোভদ্র। কোন স্থলে কিরূপ ব্যুহ 
নিন্মাণ করিতে হয়, তাহার বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে। যে স্থানে সম্মুখে ভয় থাকে, তথায় মকরব্যুহ, 
অথবা শ্তেন বা সথট)ব্যুহ করিতে হয়। পশ্চাদ্ভাগে ভয় 
থাকিলে শকটব্যুত, পার্বদ্য়ে ভয়কারণ থাকিলে বজব্যুহ, এবং 
যে স্থলে সকল দিকেই ভয় সম্ভাবনা থাকে, তথায় সর্বতো ভর 
ব্যহ করিতে হয়। অগ্নিপুরাণে দশ প্রকার বৃহ প্রধান 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন যুদ্ধকালে প্রাণীর 
অঙ্গের সাদৃম্ত লইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্োের গঠন প্রকার 
অবলম্বন করিয়া বহুবিধ বাহ রচিত হইয়া থাকে । ৰ 
 "গরুড়ে। মরকব্যুহস্ক্রঃ শ্তেনস্তখৈব চ। 
অর্দিচন্ত্রশ্চ বজুশ্চ শকটবুহ এব চ ॥ 
মগডলঃ সর্ধতোভদ্রঃ সুচীব্যুহস্তঘৈব চ। 
ব্যহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ নৈকধা ॥” 
( অগ্নিপু* রণদীক্ষাগ্রকরণাধ্যাঁ* ) 
দশ প্রকার ব্যহ যথা-__গরুড়, মকর, চক্র, শেন, অদ্ধ- 
চন্দ্র, বজ, শকট, মণ্ডল; সর্বতোভদ্র ও সুচী । ূ 
সেনাপতি যুদ্ধস্থান অবলম্বন করিয়া! শক্রগণের অজ্ঞাত- 
সারে আপনার সৈম্ত রচন! করিবেন। অল্প সৈন্য সমবেত 
হইয়া বহুর সহিত, ইচ্ছা হইলে বনু অল্পের সহিত, আবশ্তক 
মতে বহু সৈম্তকেও বিস্তৃত করিয়! যুদ্ধ করিবেন। নীতি- 
সার ও নীতিময়ুখ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেনাপতি 
ব্যুহ রচন৷ করিয়। তাহার সর্ধাগ্রভাগে অবস্থান কারবেন। 
অন্তান্ত বীরপুরুষ তাহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিবে । কিন্তু 


- এই সকল সৈন্ত সর্বগ্রযত্রে অগ্রে সেনাপতিকে রক্ষা করি- 


বেন। স্ত্রীলোক, অর্থ, রাজা, খাদ্য দ্রব্য ও তদ্ররক্ষক এই 
সকল ব্যহের মধ্যস্থলে রাখিতে হয়। টা 

হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি এই চতুব্বিধ 
সৈন্যই বুহে বিন্যন্ত থাকে, তাহার মধ্যে নিক্নোক্ত প্রণালী 
অনুসারে ইহাদিগকে সাজাইতে হয়। যত প্রকার ব্য 
আছে, সকল ব্যুহেই এক সাধারণ নিয়মান্ুপারে হস্ত্যাশ্বাদির 
সমাবেশ করিতে হয়। 


বধ 


চির 


প্রথমে বাহ রচনা করিয়া তাহার উভযপার্খে অশ্বারোহী, 

অশ্বারোহী পার্থে রথারোহী, রথের পার্থে হস্ত্যারোহী এবং 
হস্তীর পার্খে পদাতিসৈন্য থাকিবে । ্‌ 

নীতিমযুখকারের মতে প্রতোক বৃহে ছুইজন করিয়া 
সেনাপতি থাকা প্রয়োজন,কারণ একজন সম্ুখভাগ আর এক 
জন পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিবেন। যুদ্ধকুশল সেনাপতি চতুরঙ্গবল 
অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধোপকরণধুক্ত সৈশ্যসমূহের পশ্চাাগে 
গমন ও অবস্থান করিবেন এবং খেদ প্রাপ্ত,পলায়মান ও ভন্ী- 
গ্তত পৈম্টদিগকে-আশ্বাস গ্রদান করিবেন। 

অগ্নিপুরাথে রণবীক্ষা অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, রাজা 
এককালে সকল সৈন্ত বাহে নিয়োজিত করিবেন না, তিনি 
সমস্ত সৈম্তকে পাচভাগে বিভাগ করিবেন। ইহার মধ্যে ছুই 
ভাগ পক্ষে এবং ছুইভাগ অন্কুপক্ষে এৰং একভাগ লুকাহয়! 
রাঁখিবেন। বিবেচনান্ুনারে একভাগ বা দুইভাগ দ্বার। যুদ্ধ 
করিবেন। অপর তিনভাগ ইহাদের রক্ষার্থে নিধুক্ত করিবেন। 
ব্লাজ। যদি সৈনাপত্যে অবস্থিত না থাকেন, তাহা হহলে 
তিনি কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবেন না। অন্যন এক ক্রোশ 
দ্বরে অবস্থান করিবেন এবং সুদৃঢ় রক্ষিবর্গে পরিবৃত হইয়! 
সৈম্তদ্িগকে উৎসাহ দ্িবেন। ষুদ্ধকালে ষদ্ি প্রধান সেনাপতি 
পলায়ন করেন, তাহা হহলে কাহারও যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান কর! 
বিধের নহে। সকলেরই আত্মরক্ষার্থে পলায়ন কর উচিত। 

বৃহ মধ্যে সৈম্তসঞ্চালনের নিরম এহরূপ লিখিত আছে 
যে, সেনাপতি যোদ্ুগণকে সংহত করিবেন না, ব। বিরল 
থাকিতে দিবেন না, অস্ত্রনঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়, অস্ত্রে 
অস্ত্রে ঠেকাঠেকি ন। হয় এইভাবে সৈম্ভদিগকে পরিচালন 
করিবেন যখন শক্রুসৈন্ত বা ব্যহ ভেদ করিবার ইচ্ছা হইবে, 
তথন সংহত হইয়া অর্থাং বহু সৈম্ভ একত্র ও ত্রোতের ন্যাস্স 


হইয়া ভেদ করিতে হইবে এবং পরসৈন্ত যখন আগ্গন সৈম্ত- | 


দিগকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিবে, 
হইয়। বুক্ষা করিতে হইবে। 

এরূপ নিয়মে বৃহ প্রস্তুত করা! আবশ্যক যে, ইচ্ছা করিবা 
মাত্র এই বৃহ তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বাহ রচনা 
করা যাইতে গারে। হন্তিসৈন্তের-চারিটা পাদরক্ষক রথের 
জন্ত চারিটা অশ্বসৈন্ত এবং চারিটী চর্মধারী এবং ইহাদের 
রক্ষার জন্য চারিজন ধনুর্ধাবী নিযুক্ত করা আনশ্বক ৷ 

রণমুখে চন্্ী অর্থাৎ ঢালধারী সৈম্ত রাখিতে হইবে। 
ইহাদের পশ্চান্ভাগে ধন্ুর্ধারা, এবং ইহাদের পৃষ্ঠদেশে 
অশ্বারোহী এবং অশ্বরোহীর পৃষ্টে রথারোগী ও তৎপশ্চাতে 
হস্তিনৈস্ স্থাপন করিতে হয়। 


তখনও তাহা মংহত 


চুঁ সত ি্জি 


৯ 


কর্তব্য প্রতিপালন করিবেন। যাহারা শুর, উৎসাহী ও 
নির্ভীক, তাহাদ্দিগকেই সম্মুখভাগে দেওয়া কর্তব্য। অনেক 
ভীরু একত্র হইলে বুহ ভাগগিয়া যায়, এজন তাহাদিগকে 
কদাপি সন্মথে দিবে না। যুদ্ধস্থলে কোন ব্যক্তি হত ব 
আহত হইলে তাহাদিগকে রণস্থল হইতে অপনয়ন করিতে 
হয়, চর্্ধারী যোদ্ধা শত্রসৈন্ত ভেদ, সৈন্ঠের রক্ষা ও দল ৰাধিয়া 
থাকিলে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্নকরণ এই সকল কার্ধ্য করিবেন। 
ধনুধ্ণরিষোদ্ধু গণ শক্দিগকে বিমুখ এবং যাহাতে তাহারা 
অগ্রসর হইতে ন! পারে, তাহা করিবেন। রথীর! শক্রদিগের 
ত্রাস উৎপাদন করিবেন। গজের দ্বারা সংহতের ভেদ, 
প্রাচীর, তোরণ ও অট্রালিকাদি ভেদ করিবেন। বন্ধুর 
ভূমিতে পদাতিসৈন্যের দ্বারা, সমতলস্থানে রথিটসন্ দ্বারা ও 
জলকর্দমাদিযুক্ত স্থানে গজ সৈ্টদঘারা যুদ্ধ করা কর্তব্য। 

পৃূর্বেবোক্তরূপে বৃহুরচনাপুর্বক নুয্যদ্দেবকে পশ্চাদূভাগে 
রাখিয়া যুদ্ধারস্ত করিতে হয় । এহ সময় গ্রহগণ ও বায়ু অন্ত্রকুল 
হইলে যুদ্ধে প্রায়ই জয় হুইয়া থাকে । যুদ্ধকালে প্রশান 
প্রধান সৈম্তদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগকে 
উৎসাহিত ও উত্তেজিত কর! আবন্তক। (অগ্নিপুও রণদীক্ষা প্রণ্) 

দধক্েত্ে বৃাহস্থ দেনা ও সেনাপতিগণ কিরূপভাবে সঞ্চরণ 
বা কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, শুক্রনীতিতে তাহার বিষয় এইরূপ 
বণিত হইয়াছে,_সৈম্তগণ সমবেত হইলে বু রচনার 
জন্য বাছ্য বা সঙ্কেত ধবনি করিতে হয়, 
পর্বের শিক্ষান্থসারে বুহাকাবে অবস্থান করিবে । এই বায 
বা সঙ্কেতধবনি শুনিয়া অপর কেহ জানিতে না পারে যে কোন 
প্রকার বাহ রচিত হইয়াছে । ইহা কেবল স্বীয় সৈন্তেরাই 
অবগত থাকিবে । 

রাজ ব। সেনাপতি বহুবিধ ব্যহ রচনা করিবেন। যে 
স্থলে যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, তথায় অশ্ব, হস্তী ও 
পদাতি সৈম্ের ভিন্ন ভিন্ন বৃহ নিম্মাণ করিবেন। রাজা ঝা 
রাজ প্রতিনিধি ব্যহসক্কেত সকল উচ্চরবে 
ব্যহের বাম বা দক্ষিণভাগে এবং সময় বিশেষে মধ্াস্থলে 
থাকিয়া এরূপ উচ্চরবে সাঙ্কেতিক শব্ধ করিবেন যেন! ও 
সকল সৈনিকই তাহ শুনিতে পায়। 


সৈনিকগণ নেই সক্কেতধবনি শুনিয়া শিক্ষাকালে যেরূপ 


উপদেশ পাইয়াছিল, তদনু'ারে কাধ্য করিবে। সন্মীলন, 
গ্রসরধ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রয়াণ, অপধান, পর্ধযায়ক্রমে 
নান্মুখ্য, সমুখান, লুণ্ঠন, অইঈদ্লাকারে অবস্থান, বা চক্রাকারে 


বেষ্টন, নুচীতুলা, শকটাকার, অদ্িচন্দ্রাকার, পৃথকৃতবন, 
রঃ স্পা 


ই পচ্স বসি 


€ 2 টিচার: - 


এই সকল দৈন্ত অতিশয় যত্রের সহিত *আপন আপন 


ইছা শুনিয়া সৈম্ভগপ, 


শুনাইবেন । 


প৯ 


যুদ্ধ 


অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যতেদ, অস্ত্ক্ষেপ,  শস্ত্র- 
নিপাত, শীঘ্র সন্ধান, শীঘ্র মস্ত্রার্দি গ্রহণ, শীঘ্র আত্মরক্ষ।, 


অথবা আপনাকে লুক্কায়িত করা, পরকীয় সৈন্য বা! প্রহরীর | 


প্রতীঘাত করা, ছুই ছুই, তিন তিন বা চারি চারিজনে একত্র 
হুইগ্না পড.ক্তিক্রমে গমন করা, পিছু হাটা, সন্মদিকে বা 
পশ্চাদ্ভাগে পলায়ন করা অথবা শক্রর দিকে ধাবিত হুওয়! 
ইত্যাদি বহুবিধ কায পূর্বশিক্ষা' অন্গদারেই করিবে, কদাচ 
ইহার অন্তথাচরণ করিবেন না । 

ব্যহস্থিত সৈনিক অব্যর্থতার জন্ত প্রথমে একটু অগ্রে 
ধাৰিত হুইয় পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ পিছু হাটি অন্ত্রত্যাগ করিবে। 


বিক্ষিপ্তান্ত্র সৈনিক বগিয়! পড়িবেন, বা পিছু হাটিয়। মানিবে। | 


বিপক্ষকে যখন উপবিষ্ট দেখিবে, তখনই অমনি চিকন 
বর্তী হুইয়! অন্তর ত্যাগ করা কর্তৃবা । 


শুক্রনাতিতে বৃহ্রচনার বিষয় এইরপ নির্দিষ্ট হইয়াছে ১; 


রাজ। ব। সেনাপতি যেরূপ সঙ্কেত প্রকাশ করিবেন, সৈনিকগণ 
তদরনুপীরে হয় একে একে না হর ছুয়ে ছুয়ে কিংবা বছুজনে 
শিক্ষান্থরূপ সঞ্চরণ করিবে । 
পঙক্তিক্রমে গমন বা! ভ্রমণ করে, যুদ্ধ স্থান ও সৈন্তবল বিবে- 
চন! করিয়] সেইরূপ ক্রৌঞ্চবযহ করিতে হইবে । বক যেবূপ 
দ্লল বাধিক। বিচরণ করে, সেইরূপ দলে দলে ইহ! সাজান হয় 
বলিয়া এই বুৃহের নাম ক্রৌঞ্চব্যহ । 


শ্েনবৃ'হ_-ইহার পডক্তিক্রমে গ্রীবাদেশ সুক্ষ, পুচ্ছদেশ | 


মধ্যম, পদ্ষদয় স্থল করা আবশ্তক। শ্তেনব্যৃহের পক্ষ বিস্তৃত, 
গলদেশ ও পুচ্ছ মধ্যম, মুখ শ্তেনপক্ষীর স্াায়। 

মকরব্যুহ-__চতুষ্পদাকার, বক্ত,দেশ স্থল ও দীর্ঘ, ওষ্ঠ 
দ্বিগুণ। নুচীব্যহের মুখ ৃক্ষ্, দীর্ঘ ও সমদগ্ডা কার, 
এবং রন্ধ-যুক্ত। 

চক্রব্যহের মার্গ অর্থাৎ প্রবেশষোগ্য পথ ৮্টা 
কুম্তলাকতি পঙক্তির দ্বারা বেষ্টিত। 

সর্ববতোভদ্রব্যহের চতুর্দিকে ৮ পরিধি, ইহার প্রবেশ 
বোগ্য দ্বার নাই, ইহ! বলয়্াকতি ৮টা পঙ.ক্তি দ্বারা নির্মিত ও 
গোল। সকল দিকেই [ইহার মুখ থাকে। শকটবুহ 
_ শকটাকার, ব্যালব্যহ সর্পাকার। এইবূপ অন্যান্ত ব্যহও 
অন্াগ্ত জন্তর আকারবিশিষ্ট। 

বিগক্ষপক্ষের সৈন্ত অল্প কি অধিক এবং রণভূমি সম ব! 
বন্ধুর, তাহা স্থির করিয়া এক বা ততোধিক বৃহ রচনা করিতে 
হয়্।_ যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়। সেনাপতি, নিস রচনা 
করিতে পারেন। , 
আ্ঘা ঠা 


বলাকানমূহ যেমন আকাশে; 


2 সি চে 
অল্পে অল্পে পর্যায় ক্রমে পংক্তিপ্রবেশ, ভিন্ন প্রকারে | 


ৃ 
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যুদ্ধ 


রাজাদিগের বহু শকত্র, এবং পররাজ্যের সহিত তাহাদের 
সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভবন।। এইজন্য তাহাদের এক 
একটা দুর্ণম্যস্থান প্রস্তুত রাখা আবগ্তক। এই সকল হূর্গম্য 
দুর্ভেগ্য স্থান ছুর্খ নামে অভিহিত হয়। ইহা রাজাদের . একটা 
প্রধান সম্প্‌। রাজগণ দুগে অবস্থান করিয়া বনু সৈন্যের 
সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। [ দুর্গের বিবরণ ছুর্ শবে দ্রষ্টব্য ] 

যুদ্ধকালে রাজ। ব৷ সেনাপতি মুহুমু'ছুঃ উৎ্পাহ্বদ্ধক বাক্যের 
দ্বারা যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। বীরগণ প্র বাকে? 
উত্তেজিত হইয়া! জীবনাস্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে। 

রণে জয়লাভ হইলে রাজা ষোধগণকে পারিতোফিক 
গ্রদ্ধান করিবেন, ইহার বিষয় এইব্ূপ অভিহিত হইয়াছে । 
রণক্ষেত্রে যোধগণ সেনাপতির আজ্ঞানুরূপ কাধ্য সম্পাদন 
করিলে রাজ! তাহাকে সমাদর, সর্ধসমক্ষে তাহার: প্রশংসা, 
এবং পারিতোধিক প্রদ্ধান করিবেন । যে. শুর শক্ররাজাকে 
বধ করে, রাজ! তাহাকে স্বষ্ট হইয়। নিযুত খর্ব (সুবর্ণ মুদ্র! ) 
প্রদ্নান করিবেন, যুবরাজ ব। প্রধান সেনাপতি বধ করিলে 
তাহার অদ্ধ, অক্ষৌহিণীপতি বধ করিলে তদর্ধ, মন্ত্রী ব 
প্রধানামাত্যকে বধ করিলে তদদ্ধ পুরস্কার দেওয়া! কর্তৃব্য। 
অনীকিনী, চমু; পৃতনা, ৰাহিনী, গণ, গুল, সেনামুখ ও পত্তি, 
এই সকলের অধিপতিদিগকে. বধ করিতে, পারিলে অ্ধক্রমে 
পারিতোধিক পাইবে। 

যতবার রণযাত্রা হইবে, তাহার প্রত্যেক যাত্রাতেই 
রাজ! মৈন্ত ও ভূত্যদিগকে আহার ও আচ্ছাদন (খোরা ক-. 
পোঁষাক ) নিজ কোষ হইতে প্রর্দান করিবেন। কিন্তু ধখন 
রণার্দি থাকিবে না, তখন. কেবলমাত্র তাহাদিগকে, 
বেতন দ্িবেন। 

পর রাজ্য জয় হইলে যে সকল দ্রব্য লুস্ত্রিত হইবে, রাজা! 
তাহার অর্ধ পরিমাণ গ্রহণ করিবেন এবং অপরার্ধ সৈনিক-. 


দ্িগকে বিভাগ করিয়া দিবেন ।, 


কোন সৈনিক রণক্ষেত্রে গ্রাণ পরিত্যাগ করিলে বাজা- 
তাহার স্ত্রীপুত্রদ্দিগকে মাসিকবুত্তি প্রদান, করিবেন। কেহ 
আহত হইলে রীতিমত তাহার চিকিৎসা করাইবেন। কোন, 
সৈনিক রণে আহত হইকা অকর্্মণা হইলেও তাহার জীবিকা। 
প্রদান কর! বিখেয়। 
“যুদ্ধে স্বার্থে মৃতা। ষে চ শক্রভি্তৎ্ববন্ধুযু। 
সেবয়৷ জীবিত। ষে চ দেয়ং তেষা; হি জীবনম্‌ ॥” ইতি । 
(নীতিএক1০ ), 
যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণত ধন্ুঃ, ইযু, ভিন্দিপাল, শক্তি, দ্রুঘণ,, 
তোমর, নলিকা, লগুড়, পাঁশ, চক্র, দত্তকণ্ট ক, ভূক্থৃণ্তী, পরণু», 


লালু লস 


নদ 
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গোশীর্ষ, অপি, কুন্ত, লঘিত্র, স্কুণ, প্রাম, পিণাক, গা, মুদগর, 
নীর, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতবী, দণ্ড, দ গুচক্র? ধর্ম- 
চক্ত,কালচক্র, এীন্দ্রচক্র; শৃল, ব্রন্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বাষু 
অস্ত্র, ক্রৌধান্ত্র, হয়শির, বিস্তা। অবিগ্া, গন্ধরর্, নন্দন, বর্ষণ, 
শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন,নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র 
নারাচ ও জ্স্তণ প্রভৃতি শত শত অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। 

মহাঁভারতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুদ্ধারস্তের পূর্বে 
পরম্পর ধন্ম নিয়ম প্রচার করা হইত, উভয্পক্ষ পরম্পর 
এইরূপ গ্রতিজ্ঞাস্থত্রে আবদ্ধ হুইত যে, আমর! মধন্ম বা 
অন্তাকপপূর্্ক রণ করিব না, আরব্ধ সমর সমাপ্ত হইলে পুন- 
ব্বার আমাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হুইবে। দিন দিন 
দৈনিক আহবের অবদানে রাত্রিকালে আমাদের শক্রত1 বিদু- 
রিত হইবে। তুল্যষোগ অতিক্রম, অন্তায়াচরণ ও কেহ 
কাহাকে প্রতারণ। করিব ন।। বাকৃযুদ্ধ কালে বাকৃযুদ্ধ ও অন্ত্র- 
যুদ্ধকালে অস্ত্রকাণ্ডই হইবে। পলাফ্রিত ও বৃ[হচ্যুত ব্যক্তিকে 
প্রহার কর। হঈবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজা- 
রোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর মহিত,পদাতি পদাতির 
সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাধানুধারে রণ করিবে, 
তাহাতে কেহ প্রতিকূল কি প্রতিবন্ধক হইবে না। অগ্রে সতর্ক 
করিয়। পশ্চাদ্‌ প্রহার করিবে। বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে 
প্রহার করিবে না, নিরক্ত্র ও বন্মরহিত ব্যক্তিকে প্রহার করা 
বিধেয় নহে । সারথি, ভারবাহী, শান্ত্রনেতা, দাস ও বাদ্কর 
গ্রভৃতিকে বধ কর! নিষিদ্ধ। 

পুর্ধে যে সকল অস্ত্রের নাম উল্লেখ কাঁরয়াছি, ইহা ভিন্ন 
দেবান্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক বহুবিধ অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। বৈশম্পাক্পনপ্রোক্ত ধনুর্কেদে লিখিত আছে যে, কলি- 
কালে এ দমকল অস্ত্র বিকৃত হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, 
কালের পরিবর্তনে মানবের দেহ, শক্তি ও বুদ্ধির পরিবর্তন 
হইয়া থাকে । দেহ, শক্তি ও বুদ্ধির বিকারবশতঃ লৌহ- 
গুলিক! বা সীনক-গুলিকার নিক্ষেপক, লৌহাদি নির্মিত যন্ 
সকল এবং অন্তান্ত প্রাণিসংহারক যন্ত্র সকল দ্বার! কলিকালের 
লোক সকল কুটযুদ্ধ করিবে । এই সকল কুটযুদ্ধ ধর্মমবিগরহিত, 
এবং ইহাতে কিছু মাত্র পৌরুষ নাই। 

"এতানি বিকৃতিং যাস্তি যুগপর্ধ্যায়তো নৃপ। 

দেহুদাঢযানুনারেণ তথা বুদ্ধান্ুনারতঃ ॥ 

যন্ত্রাণি লৌহদীসানাং গুলিকাক্ষেপণানি চ। 

তথ। চোপলযন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণ্যপি। 

কুটযুদ্ধসহাগ়ানি ভবিষ্যস্তি কলৌ যুগে ॥” : 

...(বৈশম্পায়নপ্রোক্ক ধনুর্বেদ ) 


চিএ ধ্গ 
সি 


৬৫ চি ১ চি - 


ইতিহাস আলোচন| করিলে প্রাচীন রণপ্রথার অনেক 
তত্ব অবগত হওয়! যার়। পুরাকালের শুস্তনিশুভ্ত, ও রাম- 
রাবণের রণ, কুরুপাগুবের ভারতসমরকথ! যথাযথভাবে পুরাণ, 
রামায়ণ ও মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে। ভারতের &ঁ 
সকল সুবিখ্যাত ও সর্বজনপরিচিত মহাধুদ্ধ ষে সময়ে সংঘটিত 
হয়, গেই সমকালে প্রাচীন সমৃদ্ধ আসিরীয়া, বাবিলোনীয় 
প্রভৃতি রাল্যে খুষ্টপৃর্বের প্রায় ৩ হাজার বৎসর পূর্বের রথা- 
রোঁহণে রণ করিৰার প্রথ প্রবন্তিত ছিল। এখন নিনিভে, 
খোর্শারাদ, নিমরুদ প্রভৃতি স্থানের 'পাচীন ধ্বস্তকীর্তির মধ্যে 
প্রস্তরফলকাক্কিত সে কল রণচিত্র প্রতিফলিত রহিয়াছে, 
তন্ৃষ্টে জান! যায় যে আসিরীয় ও বাবিলোনীয় প্রাচীন জনগণ 
ধনুর্বাণহস্তে রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন। অপেক্ষাকৃত আধু- 
নিক কালে যুরোপে ও তীরধনুুক লইয়। যুদ্ধ করিবার ভুরি ভূরি 
প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতেও কামান বন্দুক প্রভৃতি 
আগ্েয়ান্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। মুরোপেও প্রথমে 
কাড়াবিন্‌ ( 098209) নামক বন্দুকের ব্যবহার ছিল। 
তৎপরে বন্দুক ও কামানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। 

থুষ্টজন্মের পূর্ব হইতে রোমক, বব্বর, হণ ও কার্থেজীয়- 
দিগের রণে অঙ্গর খ্যাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কাথে- 
জীয় হানিবল একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন॥ গ্রীক 
কবি হোমারের গ্রন্থে ইউলিপিস্‌ এভৃতি মহাবীরের উল্লেখ 
দেখা যায়। জরক্ষেশ ও দরাযুস গ্রভৃতি পারস্তরাজ এবং 
মাকিদনপতি আলেকপান্দারের যুদ্ধকাহিনী জগতে অতুলনীয় । 
মোগলপতি চেক্গিশ খাঁর দেশবিধবংসী পরাক্রমের কথা ইতি- 
হাসে বিবুত আছে। ৃ 

ৃষ্টীয্ অষ্টাদশ শতান্বে যখন ভারতে ইংরাজ, ফরাসি, 
মুদলমান প্রভৃতি থগুবিগ্রহে লিপ্ত থাকির! শ্ব স্ব প্রতিপত্তি 
স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তখন যুরোপের বিখ্যাত বীর 
নেপোলিয়ানের ( বোনাপার্ট ) প্রাহুর্ভাব হয়। নেপোলিযান 
যুদ্ধবিদ্যার অনেক সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল 
রণে, কামান, বন্দুক, তরবার ও বর্ষ গ্রভৃতি অস্ত্র শন্্ গ্রধা- 
নতঃ ব্যবহৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাবের ট]াম্গভাল সমরে 
“লিঙউম্‌ নামক বিখ্যাত কামান নিশ্মিত হয়। ইহার পুর্বে 
জন্াণির প্রসিদ্ধ পাতুবিদ্‌ সামুয়েল মাক্সম)18170 8৪৮; নামক 
স্থগ্রসিদ্ধ কামানের স্থ্টি করিয়াছিলেন। এ কামানের ্‌ 
সাহায্যে ঘণ্টায় ২ বাও শত গোল! নিক্ষেপ করা যায়। ইংরাজ- 
রাজ টির অভিযাঁনে ও বর্তমান তিববত অভিধানে এ “মা[ক্সম 
গান আস্তে আস্তে চালাইয়। ছিলেন । টু 

বর্তমান ৯৯০৪ খুষ্টাকে রুষজাপাল যুদ্ধে রূপ 


1৮ 


৯ আপা ০৭ পিসি এটা ০৪৬ 


যুদ্ধ. [ 


১৯ 


যুদ্ধশাঁলিন্‌ 


৩ উনি 


বৈজ্ঞানিক অন্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে, এরূপ ভয়াবহ 


- যুদ্ধ আর জগতে সংঘটিত হয় নাই। নেপোলিয়ানের অষ্্া- 


এ 


লিট্জ. সমর ও ইংরাজ নৌসেনাপতি নেল্সনের টাাফল্গার 
ব্রণ বর্তমান ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ভারতে গজনী- 
পতি মান্ধ,দ, মহম্মদঘোরি, বাবরশাহ, নাঁদির শাহ প্রভৃতির 
আক্রমণ কালে অনেকবার সমর ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাতে 


উভয় পক্ষের বলাবল সমতুল্য ছিল না। এ সময় হইতে ভার- 
'ভীয় রাজন্যগণের মধ্যেও স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ। লইয়। সংখ্যাতীত 


্রণক্রীড়া হুইয়! গিয়াছে । এ সকল রণের মধ্যে ইংরাজাধিকারে 
ভারতীয়ের স্বাধীনতা প্রয়/ম উপলক্ষে মহারাষ্র-সমর ও সিপাহী- 
বিদ্রোহ সামান্ত রণকৌশলের পরিচায়ক নহে। 


৩ গ্রহদিগের পরস্পরমিলনকে যুদ্ধ কহে, ইহার মধ্যে একটু. 


বিশেষ এই মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহের পরস্পর মিলনই যুদ্ধ নামে, 
চন্ত্রের সহিত মিলন সমাগম -এবং হৃর্য্যের সহিত মিলন 
অস্ত নামে অভিহিত হয়। .বৃহৎ্সংহিতায় এই গ্রহযুদ্ধের 
বিষয় এইরূপ বণিত হইয়াছে। 
"বিয়তি চরতাং গ্রহা ণামুপর্য,যপর্যাত্মমা গঁসংস্থানাং ॥ 
অতিদুরাদ্দগ বিষয়ে মতামিব সন্প্রয়াতানাম্‌ ॥ 
আসনক্রমযোগানেদোল্েখাংশুমর্দনাসব্যৈঃ। 


ুদ্ধং চতুশ্রকারং পরাশরা্যৈমু'নিভিরুক্তং1(বৃহৎস* ১৭২-৩) 


উপর্ধ্য,পরি ভাবে আত্মমার্সংস্থিত গ্রহগণের যে অতি 


. দুর হহতে দর্শন-বিষয়ে সমত| তাহাকে গ্রহযুদ্ধ কহে। পরা- 
শরাদি মুনিগণ এই গ্রহযুদ্ধকে আসন্ন ক্রমযোগ হেতু ভেদ, 


উল্লেখ, অংশুমর্দন ও অপসব্য এই চারি ভাগে বিভাগ 
করিয়াছেন। 

গ্রহদ্িগের ভেদ যুদ্ধ হইলে অনাবৃষ্টি, সুহৃদ ও কুলীন- 
গ্রণের ভেদ হয়। উল্লেখে শান্ত্রভয়, মন্ত্রিবিরোধ ও ভুর্ভিক্ষ, 
হস্তমর্দনে রাগগণের যুন্ধ ও রোগ এবং অপসব্যে নৃপতি- 
গণের সমর উপস্থিত হইয়া থাকে। 

সূধ্য মধ্যান্ে আক্রন্দ, পুর্ব্বাহ্নে পৌর এবং অপরাহে যায়ী। 
( আক্রন্দ, পৌর ও যায়ী ইহা গ্রহদিগের এক প্রকার গতি।) 
বুধ, গুরু ও শনি ইহার সব্বদা পৌর, চন্দ্র নিত্য আক্রন্দ, 
কেতু, কুজ, রাহু, ও শুক্র ইহারা যায়ী অর্থাৎ গ্রহ্সকল 


এ প্রকার গতিবিশি। 


“আ্অভিহিত হয়। কিন্তু বিপুলমগল স্সিগ্ধ ও ছ্যুতিমান্‌ হুইয়া 


যে গ্রহ দ্ষিণদিকৃস্থিত রুক্ষ, কম্পিত, অপ্রাপ্ত হইয়। 


-অম্যক্বুপে নিবৃত্ত অর্থাৎ বক্রী ক্ষুদ্র অন্থগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদি ত, 


বিকৃত, নিশ্রভ ও বিবর্ণ বোধ হয়, সেই গ্রহ পরাজিত হুইয়! 
থাকে, আর ইহার বিপরীত: লক্ষণ হইলে গহ্‌ জয়ী বলিয়! 


দক্ষিণদিগ্বর্তী হইলেও তাহাকে জী বলা যায়। :. এই 
লক্ষণুটা কেবল শুক্রের পক্ষে জানিতে হুইবে। কারণ শুক্র 
ভিন্ন কোন গ্রহই জয়ী হইঝ। দগ্ষিণদিক্বন্তী হয় ন|। 
আর হহাও জান। উচিত যে, শুক্র দক্ষিণদিকেই থাকুক বা 
উত্তরেই থাকুক প্রায়ই ঘমরে জয়ী হয়। 
“উদ্বকৃ্থে। দক্ষিণস্থো ব। ভার্গবঃ প্রায়শো! জয়ী ।” (নু্যসি* ) 
গ্রহযুদ্ধকালে দুইটা গ্রহই যদি রশ্বধুক্ত, বিপুলমগ্ডল ও 
স্নিগ্ধ হয়, তাহাকে অন্থান্তগ্রীতি কহে। এইরূপ হইলে পৃথি- 
বীতে রাজগণের যুদ্ধকালে সমতা হয়। . 
গ্রহদিগের এইরূপ নক্ষত্রাদির সহিতও সমর হুইয়। থাকে । 
গ্রহ ও নক্ষত্রগণ বে সকল দেশ ও দ্রব্যাদির অধিপতি বলিয়। 
'. শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হুইয়াছে,যে থে গ্রহ বা নক্ষত্র যখন পরাজিত হয়, 
তখন নেই সেই দ্রব্য বা সেই সেই দেশের অনিষ্ট হইয়। থাকে। 
যে গ্রহ জী হর, তদধীন দ্রধ্য ও দেশের শুভ হইয়। থাকে ।. 
(বৃহঙ্স* ১৭ অ০) 
যুদ্ধক (কী) যুদ্ধমেব স্বার্থে ক। যুগ্ধ। হ্ঃ 
যুদ্ধকারিন্‌ (তরি) বুদ্ধং করোতি ক ণিনি। যুদ্ধকঘতা, ধিনি 
যুদ্ধ করেন। 
যুদ্ধকীত্তি (পুং) শঙ্করাচার্যের শিষ্যতেদ। 
যুদ্ধপুরী (ত্ত্রী ) নগরভেদ। : 
যুদ্ধভূ (তত্র) যুদ্ধন্ত-ভূঃ বা যুদ্ধোপযুক্তা-ভূঃ । যুদ্ধের তৃষি, 
যুদ্ধোপযুক্তভূমি, যে ভূমিতে যুদ্ধ কর৷ যাইতে পারে। 
যুদ্ধময় (ত্রি) যুদ্ধ-স্বরূপে ময়ট। ১ যুদ্বস্বরূপ। 
হ্বীয়। ৩ রণগ্রিয়। 
ুদধমুষ্টি (পুং) উগ্রসেনের পুত্র । (বিষুপু* ) 
যুদ্ধমেদিনী (ত্ত্রী) যুদ্ধোপযুক্তা মেদিনী। রণভূমি | 
( রামায়ণ ৬।১৯।১৬.) 
যুদ্ধরঙ্গ (পুং) যুদ্ধে রঙ্গে! রাগে যস্ত। ১ কার্তিকের। 
( শবচ০) যুদ্ধন্ত রঙ্গঃ| ২ যুদ্ধন্থল। 
“অন্যোহন্তং জগ্তিরে তুদ্ধাঃ যুদ্ধরঙ্গগতা, নরাঃ।*(ভারত ৭1৯৫।১৮) 
যুদ্ধব (ব্রি) যুদ্ধং বিগ্যৃতেইস্ত যুদ্ধ (বলাদিত্যোমতুবস্ততরস্তাং। 
পা ৫২১৩৬) ইতি মতুপ মস্ত ব। ১ রণবিশিষ্ট। এই 
সুত্রান্ুসারে পক্ষে ইন্‌ প্রত্যয়: [কিয় 'যুদ্ধিন্” এইরূপ পও 
হইবে। 
যুদ্ধবস্তু (রী) যুদধার্থ, বস্ত। যুদ্ধোপকরণ, যুদ্ধের ভ্রব্য। 
যুদ্ধবিদ্যা (ভ্তরী) যুদ্ধ বিদ্বা। যুদ্ধবিষয়কবিদ্ধা। 


৭ রণসন্ব- 


যুদ্ধবীর (পুং) যুদ্ধে বীরঃ। রণনিপুণ, রণকুশল। ্‌ 
যুদ্ধশালিন্‌ (তরি). যুদ্বশাল-থিনি।. ১ যোধপুরুষ, যোদ্ধা, 
রণকারী। -২ সাহসী ॥ রি 


যুধিষ্ঠির [ 
ুদ্ধনার (পুং) যুদ্ধন্ত সারঃ। ঘোটক। (শন্দচ*) 
যুদ্ধস্থুল (ক্লী) যুদ্ব্ত স্থলং। যুদ্ধের স্থান। 


যুদ্ধাচাধ্য (পুং) যুদ্ধন্ত আচার্য্য । রণশিক্ষা্দাতা, যাহার 

নিকট রণকৌশল শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্মণ যুদ্ধীচার্ধ্য 
হইলে নিন্দিপ্ত হন। 

“পক্ষিণাং পোষকো ষশ্চ যুদ্ধাচাব্যস্তটৈব চ1” (মন্তু ০,১৬২) 
যুদ্ধাজি (পুং) অঙ্গিরার গোত্রাপত্য। 
যুদ্ধধবন্‌ (পুং) যুদ্ধস্ত অধবা। ১ রণে গমন। 
যুদ্ধাবসান (রী )যুন্ধস্ত অবগানং। যুদ্ধের শেষ। 
যুদ্ধিন্‌ ( (ত্রি) যুদ্ধমন্তাস্তীতি (বলাদিভ্যো নতুবন্যতরস্তাং। 

স্পা ৫২১৩৬) ইতি পক্ষে ইনি। : যুদ্ধবিশিষ্ট, যুদ্ধবান্‌। 

' স্বুদ্ধোন্মভ (তরি) যুদ্ধে উন্মন্তঃ॥ : অতিশয় যুদ্ধপরায়ণ। 
(পুং) ২ রাক্ষপ। (রামায়ণ ৫৯২১৪ ) 

যুদ্ধোপকরণ (রী) ঘুদধন্ত উপকরণং। 

 অন্ত্রশস্ত্রাদি, যাহা দ্বারা যুদ্ধ কর! যার। 
যুস্ত (স্ত্রী) রণভূমি, রণক্ষেত্র । 

'যুধ,দ্ধ। দিবাদিৎ আত্মনেণ অক অনিট, হুননার্থে সকর্্মক। 
লট যুধ্যতে | লোট যুধ্যতাং। লিট, যুযুধে । লুট যৌদ্ধা। 
ল্‌ট, যোংস্ততে।  আনীণিঙ, যোংসীষ্ট। লুঙ, অধুযু, অযুৎ- 
সতাং, অযুখ্সত। সন্‌ যুবুৎসতে | যঙ যোষুধ্যতে । যঙলুক্‌ 
যোযোদ্ধি। ণিচ, যোধার্নিত।। লু, অযুযুধৎ। 

ধ (জ্ত্রী) যোধনমিতি যুধকিপ,। যুদ্ধ, সংগ্রাম । 
“যো ন দেবানুরৈঃ সর্বৈঃ শকাঃ প্রসৃহিতুৎ যুধি। 
তং পশ্ঠ নুখসংস্প্তং তৃণেষু সহ সীতিয়। ॥৮ 
(রামায়ণ ২৫২।১০ ) 

বারি (পুং) জনৈক খধি। ( এতরেয় ত্রাণ ৮২১) 

বুধাজি, (পুং) অঙ্গিরার বংশধর। 

যুধাজিৎ (পুং) ১ ক্রোষ্ট, নৃপপুত্র, মান্রী গর্ভজাত নৃপভেদ । 
(হরিবং ৩৫ অণ্) ২ কেকয়পুত্র, ভরতের মাতানহ। ৩ বৃষি- 
পুত্র । ৪ উজ্জরিনী-রাজভেদ | 


» যুদ্ধপথ। 


বুদ্ধের উপকরণ, 


যুধন (পুং) যুধ্যতেহসৌ যুধ ( ঘুঝি বুঝি দৃশঃ কিচ্চ। উণ২; 


২৯০) ইতি আনচ৬ স চ কিৎ। ১ ক্ষত্রিয়। ২ রিপু। (উজ্জ্বল) 
যুধামনুযু (পুং) রাজতেদ। ভার তধুদ্ধকালে ইনি পাগুব 
পক্ষে থাকিয়! যুদ্ধ করিরাছিলেন। 
দ্যুধামন্থু্চ বিক্তান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীধ্ধ্যবান্।” (গীত ১৬.) 
ধার (পুং) রাজ। নন্দের নামতেদ। 
যুধিক (ত্রি) বুধ-ফিকৃ। যোদ্ধা। 


যুধি্ঈম ( পু২) যুদ্ধে গমন । (অথর্ব ২০1১২৪।১১-) 
যুধিতির ( পুং ) যুধি সংগ্রামে স্থিরঃ ( গবিষু'ধভ্যাং স্থিরঃ। 
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_ পা ৮৩৯৫) ইতি যত্বং। 
পা ৬৩৯) ইতি অলুকৃ। পাঁওুর জ্যেষ্টপুত্র, পর্যায় অঙগীত- 
_ শত্রু, শল্যারি, ধর্পুত্র, অজমীঢ়॥ (হেম) 


পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। 


“ঠির নামে বিখ্যাত হইবেন ।” 


৯৮ 


_হেলদপ্তাৎ সপ্তম্যাঃ 


ধজ্ঞায়াং। 


হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীন্ স্বনামখ্যাত রাজা । ইনি 
পঞ্চপাওবের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, 
কুস্তী ছুর্ববাধাপ্রদত্ত মন্ত্র থাবিধানে জপ করিয়া ধর্মের 
সহযোগে এই পুত্র লাভ 'করেন। কার্তিকমাঁসের পুর্ণাতিথি 
অর্থাৎ শুর্লাপঞ্চমীতে চন্দরযুক্ত জোষ্ঠা নক্ষত্রে, অভিজিৎ নামক 
অষ্টম মুহূর্তে বেল দ্বিগ্রহরের সময় কুস্তী এই সর্বগুণসম্পন্ন 
জন্মগ্রহণকালে আকাশবাণী 
হইয়াছিল যে, "পার এই প্রথম পুত্র ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ,বিক্রাত্ত, নরোত্তম,সত্যবাদী, ভূমগ্ুলের একছত্রাধি- 
পতি, ভ্রিলোকবিশ্রুত যশস্বী, তেজন্বী, ব্রতপরায়ণ এবং বুধি- 
এইরূপে থা ক্রমে কুস্তীর গর্ভে 
ভীম ও অজ্ঞুন এবং মাদ্রীর উদরে নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি 
হয়। অনন্তর মৈথুনধর্্ের অনুগামী হইয়। ভুপাল পা 
হতটেতন হন। [ পা দেখ।] 

পাওুর উ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপিত হইলে, কুস্তী, ০ 
ও ভীম্ম বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুগণকে ও সহভ্র সহজ বিপ্র- 
শ্রেষ্টকৈ ভোজন করাইলেন। তদনন্তর তাহার ক্লতশৌচ 
পাগুবগণকে লইয় হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন... 

পাওবগণ বেদবিহিত সংস্কারসমুহ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ 
ভোগ্যবস্ত ভোগ সহকারে পিতৃগ্ৃহেই পরিবদ্ধিত হইতে লাগি- 
লেন। তাহারা স্ৃষ্টচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত ক্রীড়। 
করিতেন। এখানে তাহার! বাল্যক্রীড়ারত হইয়া! কৃত্রিম 
বদ্ধাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন। পিতামহ ভাম্মদ্দেব পৌত্র- 
গণের বিশিষ্টরূপ বিদ্যা ও বিনয়শিক্ষার নিমিত্ত বাণ- 
গ্রয়োগনিপুণ, অন্ত্রবিগ্তাবিশারদ বীর্যশালী দ্রোণাচাধ্যকে 
নিযুক্ত করেন। মহাভাগ দ্রোণাচাধ্য যুধিষ্ঠিরাদিকে ধনুর্েদ 
শিক্ষা দেন। অল্পকালের মধ্যেই কৌরব ও পাগওবগণ 
সর্বশস্ত্রে সম্যক্‌ পারদর্শিতা লাভ করেন। যুধিঠির রথিশ্রেষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। বর্ষ। চালনায় তাঙ্গার লক্ষ্য স্থির ছিল। তিনি 


শাসন ও পরিদর্শন কাধ্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাঁভ করিয়াঁ- 


ছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় সেরূপ প্রথর প্রভাব প্রদর্শন করিতে 
পারেন নাই। মহাভারতের আদিপর্ক্ে ১৩৪ অধ্যায়ে শ্েন- 


গিগ্রহ প্রসঙ্গে অজ্জুনব্যতীত পাঁওবকৌরবগণের, তীকদষ্ট 


লক্ষ্য জ্ঞান ও যুদ্ধশান্ত্রে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত 
হইয়াছে। [ দ্রোণাচাধ্য দেখ। ] দির | 
শিক্ষা মমাণ্ড হইয়া সংবৎ্মর অতীত হইলে পর রঃ 
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পাগু,নন্দন যুধিষ্টিরকে যৌবরাজো অভিষিক্ত করিলেন। এই 
আচরণে বিরক্ত ও ঈর্ষান্বিত হইয়। দুর্ষে/াধন অন্ধ পিতাকে 
তিরস্কারপূর্বক পাগুবগণের সৌভাগানাশের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর শকুনি, রাজ! ছুয্যোধন, ছুঃশাসন ও কর্ণ 
একত্র হইয়া স্বপুত্রা৷ কুস্তীদেবীকে দগ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় 
হইলেন। এই কুমন্ত্রণার ফলে পাগুবগণের বারণাবতে গমন ও 
জতুগৃহদাহব্যাপার সংঘটিত হয়। বিছুরের পরামর্শে যুধি- 
চ্টিরাদি পঞ্চভ্রাত। ও কুন্তী নৌকাযোগে পলায়ন করেন এবং 
ঘটনাচক্রে এক নিষাদী পঞ্চপুত্রনহ তাহাতে দগ্বীভূত হয়। 
অতঃপর পাও্ব্গণকে মুত জানিয়৷ হূর্যোধনাদি মহোল্লাসে 


কিছুকাল বাপন করেন। পাওবগণ মাতা কুস্তীদহ এক নিবিড় | 


অরণ্যে প্রবেশ করেন। এখানে হিড়িম্ববধ ও হহিড়ম্বাবিবাহ 
ঘটে। [ভীমসেন দেখ।] 

দ্রপদদুহিত দ্রৌপদীর স্বরন্বরনভায় পঞ্চভ্রাতা দরিদ্র 
্রান্মণবেশে বাইয়া উপনীত হন। অর্জন লক্ষ্যতেদ করিয়! 
যাজ্ঞসেনী লাভ করেন। নকলের প্রার্থনারও যুধিষ্ঠির 


দ্রৌপদদীকে পত্রীত্বে বরণ করিতে চাহেন নাই; অবশেষে কুস্তীর 


এদেশক্রমে পাচ ভায়ে তাহাকে বিবাহ করেন। ছুই দিন 


করিয়৷ দ্রৌপদী প্রত্যেকের ঘরে থাকিতেন। কেবল দ্বাদশ বর্ষ 


ৰনবান ও অজ্ঞাতবানকালে তাহার! কেহই ভ্রৌপদীর গৃহে 


প্রবেশ করেন নাই। 

যুধিষ্টিরের প্রাাদে পাওবদিগের অস্ত্রশস্ত্র থাকিত। এক- 
দিন যখন দ্রৌপদী তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অজ্জুন 
দল্াতয়দমনার্থ অস্ত্র লইতে তথায় প্রবেশ করেন। যুিষ্টির 
জ্যেষ্ঠ, পিতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার পিতার স্বরূপ, সুতরাং 
অর্জনের আগমনে কোন পাপ হয় নাই বলিয়া মিষ্টবাক্যে 
বুধিষির কর্তৃক বারিত হইলেও অর্জুন পাপক্ষালনের জন্য 
বনগমন করেন। 

পাণ্ডবগণ নির্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইয়। ইন্দ্র প্রস্থ 
রাজপাট স্থাপন করেন। যুধিষির রাজাসনে আঁদীন হইরা 
প্রজাপালন করিতে থাকেন । তাহার ন্যায় কেহই স্তায়পরতা ও 
নুবিচারপূর্বক রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। ধর্মের বলে 
এরজাপুঞ্জও ধান্মিক হইয়৷ পড়িগ়াছিল এবং বসুন্ধরাঁও ধনধান্তে 
পুর্ণ। হইয়াছিলেন। এক্ষণে অন্ধুপ্ন প্রতাপ পাওবগণকে দমন 
করিতে ন! পারিয়! পার্ববস্তী রাজন্তবর্গ তাহার সহিত্ত বন্ধুত।. 
স্থাপনে* সচেষ্ট হইরাছিলেন। ধনৈশ্বধো পাণ্বরাজকোষ 


পুর্ণ হইয়াছিল। 


অঞ্জন বান প্রস্থ হইতে ফিরিয়। আসিলে পর হুধিষ্টির রাজ- 


- স্থয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান*করেন। দিখ্বিজয্নকালে মগধরাজ অরামন্ধ 
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'হন। 


যুধিষ্ঠির 

পাণ্ডবের অধীনতাস্বীকারে অস্বীকার করায় কৌশলে নিহত 
[ রাজস্থর দেখ । ] 

রাজন্য়-যজ্ঞে যুধিিরের সৌভাগ্য, ্রশ্বধ্য ও সম্মান নিরী- 


ক্ষণ করিয়। ছুর্যোধন হিংসাবিষে জর্জরিত হইয়া! উঠেন। সঙ্গে 


সঙ্গে তাহার পক্ষীয় কৌরবগণও পাগুবগণের বিরোধী হইয়া 
পড়েন। তদনুদারে তাহার ঘুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিয়৷ অক্ষ- 
ক্রীড়ায় নিযুক্ত করেন। পাশা খেলিতে খেলিতে রাজ! যুধিষ্ঠির. 
অক্ষনিপুণ শকুনির নিকট একে একে রাজ্য, ধন, শ্বধ্য, 
ভ্রাতা, স্ত্রী, সকলই হারিয়। তীহার দ্বাম হইলেন। ভ্রৌপদীও 
দানীরপে সভায় আসিতে আদি হইলেন, তিনি আসিতে 
সম্মত না হওয়ায় ছুঃখাসনকর্তৃক কেশাকধিত হুইয়। সভায় 
আনীত হন ; এই সময় ভীম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত 
যুধিষ্টিরের শান্তিপূর্ণ মুখের ইঙ্গিতে ধীরভাব ধারণ করেন। 

যখন বাহিরের এই গোলঝোগের ব্যাপার অন্তঃপুরে বৃদ্ধ 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌছিল, তথন তিনি বাহিরে আসিয়া! পুত্র- 
দিগকে এই অন্থাক্স আচরণের জন্ত তিরস্কার করিয়া পুত্রবধূ 
দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাওবগণকে বিদায় দিয় বলিলেন, “তোমরা 
দুর্য্যোধনের এই আচরণ ভূলিয়৷ যাও।” কিন্তু তুর্য্যোধন 
ক্রোধান্ধ হইয়৷ পুনরায় মহারাজ বুধিষ্টিরকে দ্যুতক্রীড়ায় 
আহ্বান করিলেন। প্রতিজ্ঞ! রহিল, এইবার ষে বাজী হারিবে, 
নেই দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্ধ অজ্ঞাত বাদ করিবে । 

পুনরায় খেল আরম্ভ হইল। শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠির 
এবার পাশায় হারিলেন, পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীসহ বনগমন করি- 
লেন। দ্বাদশবর্ষ বনবাস কালে তাহার। দস্থ্যুহস্ত হইতে এক- 
ৰার ছূর্ষয্যোধনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিন্ধুরাজ 
জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করিতে চেষ্টা পান। ব্যর্থ মনোরথ 
হুইয়া শেষে জয়দ্রথ পাগওবহস্তে বন্দী হন। বুধিষ্টিরের 
প্রার্থনায় পাঁওবগণ জয়দ্রথকে ছাড়িরা দিয়াছিলেন। 

এই সময়ে দ্বাদশবর্য অতীত হইর়। আদিলে, পঞ্চভ্রাতা ও 
দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত বিরাটূভবনে আসিয়া যুধি- 
চিরের কর্মচারী পরিচয়ে রাজকাধ্যে নিযুক্ত হন। যুধিষ্ঠির 
অঙ্গত্বদয়জ্ঞ কঙ্ক নামক ব্রাহ্মণ বেশে, ভীম সপকার, অর্জন 
ক্লীবনর্ভকী, নকুল অশ্বচিকিৎ্ণক ও গহদদেবক গ্রোপালক 
এবং দ্রোপদা সৈরিন্ধীরূপে অবস্থান করেন। এখানে 
কীচক কর্তৃক দ্রোপদী অপমানিত হছলে ভীম ক্রোধে 
তাহাকে নিধন করেন॥ অর্জ,ন উত্তর গোগৃহের বুদ্ধে সারথি 
হইয়াছিলেন। [বিরাট দেখ। ] 

অজ্ঞাতবাদের সময় উত্তীর্ণ হইলে যুধঠির কৃষ্ণকে 
নিমন্ত্রণ করির। রাজ্য গুতার্পণের জন্ত ছুধ্যেধনের নিকট দু 


রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। 
ভ্রাত্গণ ও কৃষ্ণের প্ররোচনায় তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। 
যুদ্ধে তাহার আদৌ অভিলাষ ছিল ন]। 

যুধিষ্ঠির হন্তিনারাজ্য ও পরে পঞ্চগ্রা্ প্রার্থনা করিলে, 
দ্বাস্তিক দুর্য্যোধন উত্তর করিয়াছিলেন যে, বিন! যুদ্ধে হ্চ্যগ্র 
ভূমিও দান করিব না। এই স্থত্রে মহাভারতীয় বিখ্যাত কুরু- 
ক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হয়। রী সময়ে পাগ্ডব পক্ষে ধৃষ্টদ্যু়। 
সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরু- 
জিৎ, কুন্তীভোজ, শৈব্য, যুধামন্ত্ু, উত্তমৌজ। প্রভৃতি এবং 
কৌরবপক্ষে ভীন্ম, দ্রোগ, কর্ণ, অশ্বথামা, কপ, বিকর্ণ, ভূরি- 
শ্রবা, জয়দ্রণ, ভগদত্ত, শল্য, শালু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোধগণ 
রণক্ষেত্রে অবতীণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে অর্জ,নকে প্রবুদ্ধ 
করিবার জন্ত ভগবান্‌ কুষ্ণচ যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, 
তাহাই ভগবদগীত। নামে প্রসিদ্ধ হয়। 

[ অর্জ,ন, কৃষ্ণ ও গীতা দেখ ] 

ভারতীয় সমরে শল্যরাজকে পরাজয় ব্যতীত যুধিষিরের 
আর বিশেষ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভীম ও 
অর্জনই ভারতযুদ্ধে বিশেষ গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । 
কৃষ্ণের পরামর্শান্সারে “অশ্বখাম। হত ইতি গজ+ বাক্যে 
গুরু দ্রোণাচারধ।কে মৃত্ামুখে পতিত করায় যুিষ্টিরের 
কাপুরুষতাই একাশ পাইয়াছিল এবং এই পাপের জন্ত 
তাহাকে নরকদর্শনও করিতে হুইয়াছিল। 

কর্ণের সহিত রণে পরাজিত হইয়া অপমানে ও বিপক্ষের 
লাঞুনায় মন্দ্নাহত হইয়া যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবধন্া অর্জুনকে তিরস্কার 
করেন। কারণ তিনি এ রণে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমকে কোন 
সাহাবা করেন নাই। অর্জ,ন পুর্ব প্রতিজ্ঞা মত গাণ্ীব- 
নিন্দাকারী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হনন করিতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। পরে শ্রীরুষ্ণ আদিয়! মধ্যস্থ ইইয়! অর্জনকে এই 
দুক্ষন্ম হইতে নিবৃত্ত করেন। [ মহাভারত দেখ] 

ভারতীয় মহাদমরের অবসান হইলে, যুধিষ্টির শোকে অভি- 
ভূত হন। কর্ণের জন্ত তিনি বিশেষ বিহ্বল হইয়! পড়িয়াছিলেন। 
অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও অপরাপর শোকসন্তপ্ত 
পরিবারবর্ণকে সান্তনা করেন। বুদ্ধ জ্যৈষ্ঠতাত ধৃতরাস্রকে 
সসম্মানে রাখিয়া তিনি কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন । অতঃ- 
পর তিনি সদাগর! ধরার উপরে পাগুবীয় প্রতাপ অক্ষু্ 
রাখিবার জন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন । মহা- 
ভারতের আশ্বমেধিকপর্ধে এ যজ্জের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তীদেনী গুহধর্ম পরিত্যাগ 


করিগা বন গমন করেন, ইহাতে ও খুধিষ্রিরাদি পঞ্চভ্রাতা বিশেষ 


[ ২২ ] 


-শোকাবিষ্ট হন। ছুই বৎসর পরে মহর্ষি নারদ ধর্রাজ যুধি- 


যুধ্বন্‌ 


চিরের নিকট আধিয়! যজ্ঞালয়ে ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রাণত্যাগবৃ্তান্ত 
জ্ঞাপন করেন। তজ্ন্ত শোকাভিভূত পঞ্চভ্রাতা গঙ্গাতীরে 
তর্পণ ও ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিয়াছিলেন। 
মুঘল প্রভাবে বুষি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাস্জু- 
দেবের স্বর্গগমনবুত্বান্ত অবগত হইয়। তিনি অপর ভ্রাতৃ 
চতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া পরীক্ষিতকে রাজসিংহা- 
সনে অভিষিক্ত করিয়। হিমালয় দেশে মহাপ্রস্থান করেন। 
কর্্মফলে ভীম, অর্জন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী হিমালয়- 
বক্ষে মনুষ্যশরীর পরিত্যাগ করিয়। স্বর্গ গমন করিলেন। অতঃ- 
পর যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুলারে স্বশরীরে স্থগে 
গমন করেন। ্‌ ক 
দেবিকা নামক পত্বীর গর্ভে যুখিষ্ঠিরের যৌধেয় নামে. এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষুপুরাণে তাহার পুত্রের নাম দেবক 
এবং পত্বীর নাম যৌধেয়ী লিখিত হইয়াছে। (ত্রঙ্গপুরাণ ২১২ 
অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯,১৪,১৫ অঃ, ১০।৭৪,৭৫অঃ, দেবী ভাগবত 
২।৭ অঃ) মার্কগডেয়পু* ৫মঃ,স্কান্দে নাগরথণ হাটকেশ্বরমাহাত্ময 
১৪৫, ২১৫, ২১৬ অধায়ে যুপিষ্টিরের প্রসঙ্গ আছে।) ্‌ 
প্রাচীন রাজবংশের. তালিকায় ও কোন কোন শিল'- 
লিপিতে বুিটিরাব্দের উল্লেখ দেখ যার। রাজতরঙ্গিতীর মতে 
কলির ৬১৫ বৎসর গত হইলে কুরুপাওবগণ অবতীর্ণ হুইয়া- 
ছিলেন। চালুক্যরাজ  পুলিকেশির শিলালিপিমতে; এখন 
ষে কল্যব্দ চলিতেছে, তাহাই ভারতযুদ্ধাক । ৪ 
 যুধিষ্টিরাবের বিবরণ সংবৎ শবে দুষ্টব্য। ] 
যুধেন্য (পুং) যোধনাহ* যুদ্ধোপযুক্ত। প্রণেষু প্রপন্ঠন্তো 
যুধেন্তানি ভূরি” (খক্‌ ১০:১২০৫) “যধেন্ানি যোধনাহ 1ণিঃ 
কৃত্যার্থে ত্বকেনৃকেন্তত্বন, ইতি যুখেরহ্ার্থে, “কন 
প্রত্যয়; ৷ (মায়ণ ) ৃ 
যুধায় (তরি) যুধ-ঈয়।  যোদ্ধা। 
যুখব (পুং) যুধ্যতে বা.বুধ্যতে যেন ইতি যুধ ( ইধি ঝুধি ধীক্কি 


দসিশ্তাধৃহভ্যোমকৃ | উপ ৯1১৪৪) হতি মকৃ। ১ সংগ্রাম। 
২ধন্। (মেদিনী) ৩বাণ। ৪ যোন্কা। প্কণোতি যুখ্য 
ওজদা জনেভাঃ” 4 খক্‌ ১1২৫৫) “যুখুঃ যোদ্ধা (সায়ণ) 


৫ শেষ সংশ্রাম। ৬শরভ। (সংক্গিপ্তমার উপাদিবৃত্তি ) 


যুধ্য (তরি) যুদ্ধ করিবার যোগা, যাহার. সহিত যুদ্ধ কর! 
যাইতে পারে। $ 
যুধ্যামধি (পুং) যুধামধি নামক সপত্র. *যুধামধি 


মশি শাদভীকে” (খক্‌ ৭১৮২৪) "্যুধ্যামধিং বুধ্যমধি নামকঃ 
সপত্বং' ( সায়ণ) 


€ 


এন 


ট 


ষুবজানি 


(ব্রি) যুদ্ধকারী। 
৯/৬৬।১৬ ) “যুধবা মন্‌ শক্রভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্ববন (সায়ণ ) 

যুপ, বিমোহন, ব্যাকুলীকরণ। দিবাদিৎ পরন্মৈৎ সক 
সেটু। লষ্টরযুপ্যতি। লোট্‌ যুপ্যতু। লিট্‌ যুযোপ, যুযুপতুঃ 
লুট যোপিতা। লুউ অযোপীৎ, অযুপৎ। সন্‌ ঘোফুপিষতি। 
যউ, যোষুপ্যতে, যুঙ লুক্‌ যৌযুঞ্তি। 

যুযু ( পুং) অশ্ব। | 

যুঘু (দেশজ) জন্ত, ছোট ছোট ছেলেদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য 
বল! হয় “জু” ধরিয়! লইয়া! যাইরে। 

যুযুক্খুর (পুং) যুমিন্দিতঃ যুক্‌ যোজনাহন্য, তাদৃশঃ খুরে৷ 
যন্ত। ক্ষুদ্র ব্যাত্র। ( শব্ধচ* ) 


যুযুজানসপ্তি (ত্রি) যুজ্যমান অশ্ব। “ভূ 
(ঝর ৬৬২৪.) 'য্যুজানসপ্তী- যুজামানাম্থৌ” (সায়ণ ) 


যুযুত্সা (ভরি) ধোদ্ধ,মিচ্ছা ঘুধ-সন্‌, আপ,। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা। 


যুযুৎস্থ স্তর) যোদ্,মিচ্ছু, যুধ-মন্‌ সনস্তাছু:। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক 
২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র! "্যুযুৎস করণো৷ নৃপ” (ভরত) 
যুযুধন্‌ (পুং) মিথিলা রাজভেদ। (ভাগবত ৯/১৩।২৫) 
ষুযুধান (পুং) যুধাতেহসৌ যুধ (মুচি যুধিভ্যা" সন্বচ্চ। উপ. 
২৯১) ইতি আন্চ্‌, কিৎকা্ধ্যং সন্বৎকার্য্যঞ্চ। ১ সাত্যকি। 
- «শৈনেয়ন্ত শিনেন পা যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।” (ত্রিকাণ্) 
২ইন্দ্র। ৩ক্ষত্রিয়। (তরি) ৪ যোদ্ধা। 
যুযুধি (ত্রি) শক্রকর্তৃক যুধামান পুরুষ। প্যুযুধয়ঃ ন জগ্ায়ঃ” 
(খক্‌ ১/৮৫।৮ ) “যুধুধয়ঃ শক্রুভিষুধামানা; পুরুষা$, ( সায়ণ) 
যুবক (পুং) যুবন্কন্‌ যুবা। ১৬ বৎসরের পর ৩৫ বর্ষ বয়স্ক 
ব্যক্তিকে যুবক কহে। 
*আষোড়শাস্তবেদ্ালঃ পঞ্চত্রিংশৎ যুব! নরঃ1” (হারীত ১:৫ অঃ) 
যুবখলতি: (তরি) খুব খলতি (যুবা খলতিপলিতবলিন 
জরভীভিঃ। পা ২১৬৭) ইতি সমাদঃ। রোগযুক্ত যুৰা, 
যে যুবকের মাথায় “খলতি” ইন্ত্রলুপ্ত অর্থাৎ টাক আছে, ইন্দ্র 
লুপ্বরোগণিশিষ্ট যুবক। কর্মধারয় সমাসে বিকল্পে পর নিপাত 
“খলতিযুব1, এইরূপ পদও হইবে॥। 'যুবতী খলতী” ইহাতে 
'ঘুবখলতী” এইরূপ পদ হইবে। ইন্ত্রলুপ্তরোগ্রস্ত। যুবতী। 
যুবগণ্ড (পুং) যুনাং গণ্ড মাশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্ত। যুবগণ্ড অশ 
আছ্ভচ,। যুবক্দিগের গণ্ুস্থ ব্রণবিশেষ, চলিত বয়স্ফোড়া। 
“যুবগঞ্চে। যবগণ্ড স্তাৎ বয়স্কোটাহ্বয়ে দ্বর়ম্।” (শব্বরত্বা* ) 
যুনাৎ গণ্ঃ| ২ যুবকদ্দিগের গণডস্থল। 
যুবজরতী (স্ত্রী) যুবতির্জরতী (যুবাখলতিপলিতবলিন জর- 
তীভিঃ। পা ২১৬৭) ইতি সমানঃ। যুবতী হইয়াও জ জরা- 
তুর! অথচ জরতী ॥ ্‌ 


1] ২৩] 
৯ স্ীাঁউ্্%৮*+ 87৪77৮৮৮৮৮৮ 
প্যুধ্বাসঞ্শ্চজ্জিবৌথ” (খক্‌ | যুবজানি (পুং) 


ষতো যুযুজানসপ্তী” 


যুবতী জায়! যস্তেতি (জারয়া নিউ্‌। পা! 
৫৯১৩৪) ইতি নিউ.  যুবতীপতি। যাহার পত্রী যুবতী, 
তাহাকে যুবজানি কহে। 
“যুবজানিধ হুষ্পাণিভূর্মিষ্ঠং খবিচারিণঃ। 
রামে যক্জদ্রুহো হস্তি কালকল্পশিলীমুখ$ ॥৮ ( ভটি ৪1১৩) 
যুবতি (জী )যুবন্‌ (যুনত্তি। পা 8১1৭৭ ( ইতি-তি। প্রাপ্ত) 
যৌবনা, যৌবনবতী । 
যুবতী: (তত্র) যু-শহ্-ভীপ। প্রাপ্তযৌবন1। পর্যায় যুবতী, 
ঘুনী, তরুণী. তলুনী, দিকরী, ধনিকা, মধম', দৃষ্টরজ1:, মধ্য- 
মিকা, ঈশ্বরী, বরধ্যা, বরস্থা। (রাজনি*) 
্ত্রীদিগকে ১৩ বৎসরের পর ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত বব কহে। 
এই যুবতী স্ত্রীমংসর্গে বলক্ষয- হয়: 
“বাল! তু প্রাণদ! প্রোক্তা যুবতী প্রাণহারিণী। 
প্রোঢ়া করোতি বুদ্ত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেং ॥” ( রাজবৎ ) 
রাজবল্লভের মতে যোগ্য স্ত্রী মাত্রই 'যুবতী পদবাচা। 
অমরটাকায় ভরত লিখিয়াছেন, ভাগুরির মতে ভ্ত্রীসাধারণকে 
যুবহী কছে। বাংস্তায়নের মতে প্রাকৃযৌবন! রমণীই যুবতী 
“যোগ্য যুবতী ইতি রাজবল্লভঃ, স্ত্রী সামান্তং যথা_- 
“প্রমদ| চেতি বিজ্ঞেয়৷ যুবতিশ্চ তথ স্ৃতা ॥ ইতি ভাগুরিঃ। 
প্রাক্‌ যৌবন! ইতি বাত্তায়নঃ ॥* (৫অমরটীক। ভরত ) 
রাজবল্লভের মতে দৃষ্টার্ভব৷ স্ত্রী যুবতী । ২ প্রিয়ন্ু। ৩ স্বর্ণ 
যুথিকা। ( বৈদ্যকনি* ) ৪ হুরিজ্রা। ( শব্চক্র্রিকা ) 
যুবতীষটা (দ্র) যুবতীনামি্!। ব্ণযুথিক!। (রাজনিৎ ) 
যুবদদেবত্য ( ত্রি) তোমর। ছুইজন দেবতা যার। 
(শতণ ব্রাৎ ৮২১।১২ ): 
যুবাদ্রক্‌ (ত্রি) তোমাদের দুইজনের প্রতি অভিলক্ষিত । 
যুবামেব গচ্ছন্‌ শ্রিতঃ প্রাপ্তঃ। (খক্‌ 8।৪৩।৭ সায়ণ ) 
যুবধিত (ব্রি) তোমাদের দুইজনের-উপষোগী। 
( খক্‌ ৬৬৭।৯ ) 


যুবন্‌ ( ত্রি) যৌতীতি যু (কনিন্‌ যু বৃষিতক্ষি রাজিধন্থিদব 


প্রতিদ্িবঃ। উপ্‌ ১১৫৬) ইতি কনিন্‌। ১ তরুণ। (.পুং) 
যৌবনাবস্থাবিশিষ্ট। কাহারও কাহার মতে ১৬ বৎমরের 
পর ৩৭ বৎসর পর্যন্ত যুবা। কোন মতে ১৬ বৎসরের পর 
৭০ বর্ষ পর্যন্ত যুবা। | 

*আযোড়শাস্তবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে। 

বৃদ্ধঃ স্তাৎ সপ্ততের্ধং বধীয়ান্‌ নবতেঃ পরম্‌ ॥৮ 

( ভরতধৃত ম্মতি ) 

হারীতের মতে ১৬ বর্ষ পরে ৩৪ পধ্যন্ত যুব! । 

*“আযোড়শাদ্তবেদ্ধালঃ পঞ্চব্রিংশৎ যুব। নরঃ1”(হারীত ১৫ আআ 


যুবাম 


1৯1 


জী 


পর্যায়__বয়স্থ, বয়ঃস্থ, তলুন, গর্ভরূপ, বেষ্টক। (জটাধর ) 
যুবনাশ্ব (পুং) হুধ্যবংশীর় একজন রাজা। গৌরীর গর্ভে 
প্রসেনজিতের রসে জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার পুত্র মান্ধাতা। 
“তন্তাঃ প্রসেনজিজ্জজ্ঞে লেভে ভার্ষ্যা পতিব্রতা। 
গৌরী নামাভিশপ্তা সা ন্দীভূতা তরজিণ্ী। 
তন্তাং প্রসেনাজজ্জজ্ঞে যুবনাশ্বং মহীপতিম্‌ ॥৮ 
( অগ্নিপু* সগরোপাধ্যানাধ্যায়) 
যুবনাশ্বজ (পুং) যুবনাশ্বাৎ জাতঃ জন-ড। মান্ধাতৃরাজ। (হেম) 
যুবন্থ্যু (ব্রি) যৌবনবিশিষ্ট, যুবক। (খক্‌ ৫18২/৯৫) 
যুবপলিত (ব্রি) যুবা পলিতঃ। যুবা বয়মে পলিতকেশ, 
যৌবনাবস্থায় যাহার কেশ পলিত হইয়াছে । 
যুবপ্রত্যয় (ত্রি) যুব। অর্থে ব্যবহৃত গ্রত্যয় অর্থাৎ যে প্রত্যয়ান্ত 
পদ যুবাকে মাত্র বোধ করায়। 
যুবমারিন্‌ (ভরি) যৌবনাবস্থায় বাহার মৃতু হইয়াছে। 
যুবধু (তরি) যুবা কাময়মান, যিনি যুবা কামন! করেন । 
"ন জগ্মধুবষূঃ ুদানৃশ (খক্‌ ৪1৪১/৮) “যুবযু$ যুবাং কাময্- 
মানাঃ পদাতয়ঃ, ( সার়ণ ) 
যুবরাজ (পুং) ভাবিবুদ্ধ বিশেষ। পধ্যার মৈত্রেয়, অজিত 
(ত্রিকাণ) যুব! বালে রাজ যুনাং ব৷ রাঁজা, ট সমাসান্তঃ। 
২ রাজপুত্র, পধ্যার কুমার, ভর্ভৃদারক। ( অম্র) 
“মঘ়ি জায়েত ষঃ পুত্রঃ স ভবেত্বদনস্তরম্। 
যুবরাজে। মহারাজ সত্যমেতদ্ববীমি তে ॥৮ 
যুবরাজত্ব (কী) যুবরাজন্ত ভাবঃ ত্ব। 
ধর্ম, যুবরাজের কার্ধ্য। 
যুধরাজ্য (কী) যুবরাজের পদ। 
যুববলিন (ব্রি) যুবা বলিনঃ। যৌবনাবস্থায় বলিযুক্ত। 
যুবশ, (তরি) যুবা, গ্রন্কষ্ট যৌবনোপেত।  দধেনুঃ কম্বা যুবশা। 
কত্ব” (খকৃ ১১৬১৩) “যুবশ। খুবানো। শয়ানৌ গ্রকৃ্- 
যৌবনোগেতৌ+ (সায়ণ ) 
যুবা (স্ত্রী) অগ্নির বাণভেদ। ( তৈত্তিরীয় সং ৩৫1৯১) 


(ভারত ১৭৩১৬) 
যুবরাজের ভাব বা! 


যুবাকু (তরি) তোমাদের ছুই জনের অধিক্কত। (খক্‌ 2৩৩) 

যুবাঁদত্ত ( ত্রি) তোমাদের দুই জনকে যাহ। দেওয়া হইয়াছে। 
“যুবাদত্তম্ত ধিষ্যা” (খক্‌ ৮২৬১২) 'যুবাদভ্তম্ত যুবাভ্যাং 
ষৎ স্তোতৃভ্যো দীয়তে তত (সায়ণ ) 


ষুবানপিড়ক] (তরী) যৌবনক্কত মুখব্রণ, বর্ফোটক, 
ব্রন ফোড়া । 
যুবানীতি ভরিঃতোমাদের দুইজন কতৃক আনীত। 
(কৃ ৮২৬১২) 
যুবাম (কী) নগরভেদ। টা 


যুবায়ু (ত্রি) তোমাদের উভয়কে কামনাকারী। কৃ 
১/১৩৫।৬ ) এই অর্থে ুবয়ু* পদও হইবে । গরুর 
যুবাযুজ (ত্রি) তোমাদের ছুই জনের জন্য যুজ্যমান অশ্বাদি । 
(খক্‌ ১১১৬।৫ ) 
যুবাবৎ (ত্রি) তোমাদের ছুই জনের তুল্য। (খক্‌ ৩৬২১) 
যুষ্টগ্রাম (পুং) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজত্র* ৩৮) 
যুক্মাদ্‌ (সর্বনাম ত্রিৎ) যোষতি ভজতীতি যুষ (যুষ্যসিভ্যাং 
মদিকৃ। উপ্‌ ১৩৮) ইতি মদিকৃ। তুমি, মধ্যম পুরুষ । 
এই শবের তিন লিঙ্গেই সমানরূপ হয়। 
যু্মদীয় (ব্রি) যুক্মদ্-ঈয়। তোমাদের স্ন্ধীয়, তোমাদের) 
যুক্সদ্বিধ (তরি) যু্মাকং বিধাইব বিধা ষস্ত। তোমাদের 
সদৃশ, তোমাদের তুল্য। 
"সত্যং বয়ং ভে! বনগোচর! মৃগ! যুষ্সদ্বিধান্‌ মুগয়ে গ্রামনিংহান্‌” 
(ভাগবত ৩১৮১৯ ). 
যুক্স[দত্ত (তরি) তোমাদের দ্বার দন্ত। ( খ্ক্‌ রা 
যুক্মাদৃশ, (ত্রি) তোমাদের তুল্য। 
যুম্মাদৃশ (ত্রি) তোমাদের সমান। রি 
যুক্সানীত (ত্রি) তোমাদের দ্বারা পরিচালিত । (খকৃণ২1২৭।১১) 
যুক্সাব (ভরি) তোমাদের হার (খক্‌ ২২৯৪) 
যুম্মেষিত (ত্রি) আপনাদিগের প্রেরিত।  *যুম্মেষিতে 
মরুতে৷ মর্তযোষিত আ” (খক্‌ ১/৩৯/৮) 'যুম্মেষিতঃ 
প্রেষিতঃ, (নায়ণ ) | 
যুদ্োত (ভ্রি) তোমাদের প্রিয় বা অনুগত। (খক্‌ ৪৭1৫৮৪) 
যু (তরী) বৃষ । (হেম) 
যুই ( দেশজ ) যুখিকা পুষ্প। ইহ! শ্বেতবর্ণ ও ক্ষুদ্রাকাব। 
গন্ধ তীব্র ও মধুর। ইহ দ্বার। স্থবাসিত তৈল এবং ইহু। হুইতে 
প্রস্তুত আতর সৌখীনদিগের আদরের জিনিষ! সাধারণে 
ইহার মাল৷ গথিয়া গলায় পরে । 
যুই উপ।ণী (দেশজ ) (০030101% 09১014৮ ) গুলসভেদ। 
যুক (পুং) যৌভীতি যু (অজিযুধূন'ভ্যোদীর্ঘস্চ॥ . উপ. 
৩৪৭) ইতি কন্‌, দীর্ঘ্চ। মৎকুন, চলিত উকুন। 
যুকদেবী (স্ত্রী) রাজকন্তাভেদ। 
যুকা (স্ত্রী) যুকান্ত্রিযাং টাপ্‌। মতকুন, চলিত উকুন, ও. 
যুঞ্জী। পর্যযায় কেশকীট, ম্বেদজ, ষট্পদ, পালী, বালকুষি। 
( জটাধর) ইহা স্বেদজ। 
“স্বেদেজং দংশমশকং ষুকা মক্ষিকমতকুনম্‌। 
উম্মনশ্চোপজায়ন্তে বচ্চান্তৎ কিঞ্চিদীদৃশম্‌ ॥৮ (ষন্ু ১18৫): : 
২ ক্কমিবিশেষ। বাহ্‌ ও আভ্যন্তর তেঘে কৃমি ছুই 
একার। বাহ্মল অর্থাৎ ঘর, কফ, রক্ত ও পুরীষ হইতে 


না 


৬ ১ 
২.২... ভোর 


যুকাবাস 


তি ্ 
পি... 


ইহাদের উৎপত্তি হয়। এই কৃমি বিংশতি প্রকার। যৃকাখ্য 
কমি শারীরিক স্বেদজাত। ইহার আকুতি ও বর্ণ তিল- 
সদৃশ। এই সকল কৃষি কেশ ও বস্ত্র আশ্রয় করিয়া 
থাকে । ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যে গুলি বহু পাদ, 
সমন্বিত, তাহাদিগকে যুক (উকুন) এবং যে গুলি হুক্ম, 
ভাহাদিগকে নিখ্য (নিকী) বলে। ধুকাখ্া কৃমি কেশে 
এবং লিখা বস্ত্রে অবস্থান করে। এই কৃমি হইতে ক্রমে 
পিড়কা, কু ও ক্ফোটকাদি উৎপন্ন হয়। 
ইহার অত্যন্ত উপদ্রব হইলে ধুতুরাপাতা৷ বা পাণের 
ঘের সহিত পারদ লেপন করিলে উকুন আশু বিনষ্ট হয়। 
ধুভরা পাতার রস বা কন্ক দ্বার তৈল পাক করিয়। মর্দন 
করিলে ও যূক মরিয়া যায়। (ভাবপ্র* কৃমিরোগাধি ) 
পনামতে৷ বিংশতিবিধ! বাস্াস্তত্র মলোভ্তবাঃ। | 
তিলপ্রমাণনংস্থানবণাঃ কেশান্বরা শ্রয়াঃ ॥ 
বহুপাদ্বাশ্চ হুঙ্প্রাশ্চ যুকা লিখ্যাশ্চ নামতঃ। 
দ্বিধা তে কোঠপিড়কাঃ কণুগণ্ডান্‌ গ্রকুর্ব্বতে ॥৮ 
(মাধব নিদান ক্রিম্যধিৎ) ৷ 
হারীতের চিকিৎসিতস্থানে লিখিত আছে যে, ক্রিমি 
বাস্থ ও আভ্যন্তর ভেদে ছুই প্রকার। ইহার মধ্যে বাহ- 
'ক্রমি যুকা এবং আভ্যন্তর ক্রিমি কিঞ্চুলুক নামে প্রসিদ্ধ! 
এই ধুক1 আবার অতিবিকটা, চর্মাভা, চশ্ীযুকিকা, বিন্দুকী, 
বর্ভলা, মুত্রসম্তব। ও ম্কুণা ভেদে ৭ প্রকার। ইহারা 
সকলেই রূক্ষ, অতি সুক্ষ, কৃষ্তবর্ণ এবং মস্তক আশ্রয়ে 
অবস্থিত। 
চিকিৎসা--বিড়ঙগ ও গন্ধোৎপল কক্ষ যোগে গোমুত্রসিদ্ধ 
কটুতৈল পাক করিয়া মন্তকে দিলে উকুন আশু দূর হয়। 
কেশে গোমুত্রের সহিত বলামুলের প্রলেপ দিলেও ইহার 
উপদ্রব বিনষ্ট হয়। 
পৰিডঙ্গগন্ধোৎপলকক্বযোগাৎ গোমুত্রসিদ্ধং কটুতৈলমেতত | 
অভ্যক্ধবোগেন শিরোরুহাণাং যূকাদি লীক্ষাপ্রচয়ং নিহ্তি ॥ 
গোমৃত্রেণ বলামুললেপো। যুকানিবারণঃ।” ( কামরত্ব) 
২ পরিমাণভেদ । 
“পরমাণুঃ পরং হুক্ষ্ং ত্রসরেণুম হীরজঃ । 
বালাগ্রঞ্চেব নিষ্ষাঞ্চ যুকাং চাথ ববোদরম্‌ ॥” (মার্কপু* ৪৯/২৭) 
ববোদর অর্থাৎ ববের অদ্ধেক পরিমাণকে যুকা কহে। 
৩ কৃষ্ঠোছুম্বর । ৪ যমানী। ( বৈদ্ভকনি* ) 
যুকাণ্ড (পুং) লিখ্যা, চলিত নিকি, এক প্রকার উকুন। 
যুকারা (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, চলিত বিবরীঙ্গুলির|। (বৈদ্যকণি) 
যুকাবান (পু২) শাখোট বৃক্ষ, চলিত শ্ঠাওড়া গাছ। (রাজনি*) 
ট এ 
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যুতি (তত্র) যু উতি যতি জ,তি সাতিহেতিকী্তশ্চ ॥ পা 
৩৩৯৭ ) ইতি ক্কিন্‌ নিপাতনাদ্দীর্ঘতবঞ্চ। মিশ্রণ । 
“করোমি বে! বহির্ধ,তীন্‌ পিবধ্বং পাণিভিদূ শঃ।” (ভট্টি ৭৬৯) 
যুখ (ক্লী) যুমিশ্রণ ( তিথপৃষ্টগৃথবুথপ্রোথাঃ। উপ. ২১২) 
ইতি থক্‌ প্রত্যয়েন নিপাতিতং। মজাভীর সমুহ, পণ্ড পক্গীর 
স্বজাতীয়পাল, সমূহ, দল। 
পত্র কুঞ্জরধথানি মগয,থানি চৈব ছি। 
বিচরন্তি বনান্তেু তানি ড্রক্ষ্সি রাঘব ॥» (রামায়ণ ২৫৪৪১) 
যুখক (জি) যুথ-কন্‌। নমূহযুক্ত। 
“অন্বীয়মানো! গন্ধবৈরগীতবাদিত্রযুথকৈ 21৮ (ভাগণ ৯২৮২২) 
“গীতবাদিত্রযুথকৈঃ গায়কাদি সমুদায়িভিঃ" (স্বামী ) 
যুখগ ( পুং) চাক্ষুষ মন্বস্তরের দেবগণভেদ। 
যুথনাথ (পুং) যুথন্ত নাখঃ। ১ যুথপতি, দলপতি । ২ বন্তকরি- 
সমূহের প্রধান, পধ্যায়--যুথপ । (অমর ) 
যুথপ (পুং) ষুখং পাতীতি-_পা-ক। ১ অরণ্য-হস্তীর প্রধান | 
(শব্রত্বা* ) ২ প্রধান মাত্র। 
“রাজ! পাঙুম হারণ্যে মুগব্যালনিষেবিভে । 
চরন্‌ মৈথুনধন্মস্থং দ্বদর্শ মৃগযৃথপম্‌ ॥১” (ভাগবত ১১৮1৫) 
যুখপতি (পুং) বুথস্ত পতিঃ। যুখগ। দলপতি। 
যুখপরিজ্ট (পুং) যুখাৎ পরিভুষ্শচলিতঃ। যুখ হইতে 
পলারিত হল্ভী। (শবমাল।) (ত্রি) যুথত্রষ্টমাত্র, দলচ্যুত, 
যাহার! দল হইতে চ্যুত হইয়াছে। 
বুথপশ্ড (পুং) দশমাংশের এক অংশরূপ রাজকর। 
যুখপাল ( পুং) যুখং পালয়তীতি অণ। যুথপ, যৃথখপতি। 
বুথভ্রষ্ট ( পুং) যুথাদ্তরষ্টশ্চলিতঃ। ঘৃখপরিভ্রষ্ট। যৃথ হইতে 
পলার়িত হস্তী। (ব্রি) যৃথজষ্ট মাত্র। 
“আনীৎ সংবিগ্হ্ৃদগ়। যুথত্রষ্। মুগী ইব ৮ (ভাগবত ৪।২৮।৪৬) 
যুথমুখয (পুং) সেনাপতি । 
যুখর (ত্রি) যৃথ_-চতুষু অর্থেযু (অশ্মাদিত্যো রঃ। পা ৪১৮৭) 
ইতির। ১ ধুথ যেদেশে আছে। ২যুখ হইতে নিবৃত্ত । 
৩ যুথের নিবাসস্থান। ৪ যুথের অদুরভব | 
যুখশস্‌ ( অব্য) যু বারার্থে শদ্‌। যৃথদমুহ। 
“অভ্যধাবন্‌ গজ মন্তাঃ সিংহব্যাদ্রাশ্চ ঘৃখশঃ।” (ভাগ* ৪1৯০।২৬) 
যুখহত (তরি) বুথাৎ হতঃ পরিভ্রষ্টঃ। যুখভষ্ট। 


যুথাগ্র শী (পুং) অগ্রং নীরতে নী-কিপও যথন্ত অগ্রণী । দল- 


গতি, বুথের অগ্রণী । 

“বীরঘৃথা গ্রণীর্ষেন রামোহপি যুধি তোধিতঃ।(তাগণ ৯২২২৯) 
যুথিকা (স্ত্রী) যৃখং পুষ্পবৃন্দমস্যা অস্তীতি যৃথ-ঠন্-টাপ,। 

১ পাঠা । (বাঙ্গনিৎ ) ২ অল্ানক। (মেদনী) ও পুষ্প 


৭ 


যুপকট্ক 


(6৬5) 


যুরোপ, : 


বিশেষ, চলিত জু'ইফুল। (98300100.0) 207109190010 ) (. 


হিন্দী-_যৃহী, স্বর্ণযৃহী। মহারাষ্ট্র পাওুরীধুই। কলিঙ্গ 
বিলি মোলে। সংস্কৃত পধ্যায়_-গণিকা, অন্বষ্ঠ।, মাগধী, ইহা 
গতবর্ণ হইলে হেমপুষ্পিকা নামে অভিহিত হয়। যুপী, 
প্রহন্তী, শিথগ্ডিনী, বাসন্তী, বালপুণ্পিকা, বহুগন্ধা, ভূঙ্গানন্দা । 
ইহার গুণ_-স্বাছ্, শীতল, শর্করারোগ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণ! 
এবং নান! প্রকার ত্বকৃদ্বোষনাশক। সকল প্রকার যৃথিকাই 
রস ও. বীর্ষ্য তুল্য ;. কিন্ত স্বর্যুথিকা৷ সর্বাপেক্ষা! দেখিতে স্থন্দর 
ও অতিশয় গন্ধযুক্ত। ভাবপ্রকাশমতে যুখিক! ও স্বর্ৃথিকা 
এই পুষ্পদ্বয় শীতবীধ্ধয, তিক্ত, মধুর, কষায় ও কটুরস, 
কটুবিপাক, লঘ্বু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক; কফ ও বাযুবদ্ধক 
এবং ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরো- 
রোগ ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ) 
যুখী তরী) যৃথ-অর্শ আদ্যচ, ততে। ডীষ,। যুথিকা। (শব্বর*) 
যুখীন (পুং) যুখং পাতীতি যুথ-খ। যৃখপ। ( শব্দচ*) 
যুখ্য (ত্রি) যুথে ভবঃ যুথ (দ্রিগাদিভ্যো। যৎ্। পা ৪৩।৫৪) ইতি 
যৎ। যুথভব। 
যুন (ক্লী)১ বন্ধনী |, ২ রজ্জু। 
যুনি (স্বী) ৯ যোগ। ২ মিশ্রণ। ( সিদ্ধান্তকৌ০ ) 
যুনী (ত্র) যুবন্-ভীষ, (শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে। পা ৬/৪।১৩৩) 
ইতি বস্ত উত্বং। যুবতী। 
যুপ (পুং রী) যৌতি মিশ্রয়তীতি যুয়তে যুজ্যতেইস্মিন্নিতি বা 
( কুযুভ্যাং চ। উ৭. ৩২৭ ) ইতি প, দীর্ঘত্বঞ্চ। যজ্তে পশুবন্ধন- 
কাষ্ঠ।. এই ষুপ চারি হস্ত পরিমাণ যজ্ঞোডুম্বর বৃক্ষে প্রস্তত 
করিতে হয়।. ইহা গোল, স্থুল ও. দেখিতে সুন্দর করা৷ 
উচিত; ইহার মস্তকে একটা বুষ অস্কিত করিতে হইবে। 
কলিকালে-বিন্ব ও বকুল বৃক্ষের যৃপ প্রশস্ত। 
প্চতুহস্তে। তবেদ্যুপো যজরৃক্ষদমুদ্তবঃ। 
বর্ত,লঃ শোভনঃ স্থুলঃ কর্তৃব্যো বৃবমৌলিকঃ ॥ 
ভবিষ্যে,__বিব্বন্ত বকুলব্যৈব কলো যুপঃ প্রশস্ততে ।” 
(সামবেদি-বুষোৎসর্গতত্ত্) 
২ জয়স্তত্ত। ৩ যাগন্তত্ত। 
“সংগ্রামনিধিষ্টমহঅবানুরষ্টাদশদ্বীপনিখাত্তযুপঃ। 
অনন্থসাধারণরাজশব্দে! বভুব যোগী কিল কার্ভবীর্য্যঃ ॥৮ 
( রঘুৰণ ৬।৩৮) 
৪ ৭ যক্ঞভূমিতে যে কাঠ প্রোথিত হয়, তাহাকে 
ঘুপ রুহে। : চলিত ইহাকে হাড়িকাঠ কছে। 
ষুপক_ (পু$) পর্ষহঙ্ষ। (মদপ্ব*) 
যুপকটক ( পুং) ফুপস্ত কটক ইব। বজ্ঞভূমিতে যজ্ঞ সমাপ্ডি- 


সুচক পশুবন্ধনের জন্য যেস্তম্ত আরোপিত হয়, তাহার নাম 
যুপ, এই যুপের অগ্রভাগে যে বলয়াক্ৃতি বা ডমরুর স্তায়; 
আকরুতিবিশিষ্ট কাষ্ঠবিকার দেওয়। হন, তাহাকে যুপকটক 
কহে। কাহারও কাহার মতে যূপাগ্রে যে লৌহবলয় দেওয়া 
হয়, তাহাই যুপকটক। পর্ধ্যায়__চাঁষাল। ( অমর) 

যপকর্ণ (পুং) ফুপস্ত কর্ণ ইব। যুটৈকদেশ, পর্যায় ধৃত।- : 
বলি। (হেম), 

য পকেতু ( পুং) ভূরিশ্রবার. নামান্তর.। 

যৃপদার (ক্লী)-যুপনির্ধ্াণার্থ ( বেল বা যজজডুম্ধুরের) রি | 

য পদ্রু (পুং )-ফুপায় দ্রঃ । খদির বৃক্ষ, রক্ত খদির। (ত্রিক1*) 

য়.পন্রুম: (পুং) বপায় ভ্রমঃ | খদির বৃক্ষ রক্তখদির। 

য প্ধ্বজ (পুং)' যজ্ঞ । 
তং 

যুপলক্ষ্য (পু) যুগো লক্ষ্য উপরেশনার্থমস্য।. পক্ষী ।(শবমালা) 


যুপবৎ ( ক্রি) দুপ-ন্ত্থে মতুপংমদ্য ব। যুপাবশিষ্ট। 

চ] [বাহ (8৭, যুপবহনকারী, যাহারা যজীয় যূপকাষ্ঠ 
বহন করে। (খক্‌ ১১৬২৬) | 

যূপত্রস্ক ( তরি) য্‌পার্ বৃক্ষছেদনকারী। 


(খকৃ১/১৬২৬) 
(সায়থ) 


প্যুপ্রস্ক। তি যুপবাহাশ্চষালাং।” 
কা যুপবাহাশ্ছিননস্য বোঢ়ারঃ! 
যপাক্ষ (পুং) রাক্ষদভেদ ॥ 
য পাগ্র (ক্লী) যুপস্যাগ্রং। যুপের অগ্রভাগ? পর্যায় তর । 
য পাহুতি ( ্্ী ) যুপকাষ্টস্থাপনসময়ের পুজোপহার । 
যুপ্য (ত্র) ফুপ মর্হতিযুপ (ছন্দসিচএ। পা৫1১/৬৭-) ইতি 
যৎ। পলাশবৃক্ষঃ যুপযোগ্য। 
যৃযুবি (ত্রি) সকলের: পৃথকৃকর্ত|। পপথেষ্টাং দ্বিষো! যৃষেতি 
যুধুবিঃশ (খাক ৫1 ৫০ । ৩) 'যুযুবিঃ সর্বন্ত অমিশ্রয়িতা মঃ 
কর্তা” (সাযর়ণ) 
যুরোপ, একটী মহাদেশ। প্রাচীন মহাদ্বীপের; রং 
পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার; উত্তরে উত্তর মহাসাথর; পূর্বে 
উরল পর্বত, উরল নদী, কাম্পিয়ান সাগর $ দক্ষিণে-ককেশস্‌ 
পর্বত, কৃষ্ণনাগর,: ভূমধ্যসাগর: ও পশ্চিমে : আটলাপ্টিক 
মহাসাগর । ভূপরিমাণ__-৩৮ লক্ষ বর্গ মাইল। পেণ্টভিন্‌- 
সেন্ট অন্তরীপ হইতে কার! নদীর- মোহানা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য 
প্রায় ৩,৪০০. মাইল এবং লাঁপলাঞ্ডের : অন্তর্গত নর্ডভকিন 
অন্তরীপ হইতে মাটাপান অন্তরীপ পধ্যন্ত বিস্তার ২,৪০* 
মাইল। এখানে সর্ধসমেত ২১টা দেশ আছে, যথা--. 
উত্তরে--রুষিয়া, -ডেন্মার্ক, হলও (নেদারলগ্ড )১. বেল- 
জিয়ম। উত্তর-পশ্টিমে-_গ্রেটবুটেন ( ইংলও, স্কটলও ও. 
ওয়েললস্) আয়র্লও, নরওয়ে-ও সুইডেন (স্কানিনেভিয়া 90. 
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। বণ্টিকসাগর কষিয়া, স্ুইডেন-ও প্রুসিয়ার মধ্যে ) 


যুরোপ 


- মধ্যে-_ ফ্রান্স; স্ুইজলও, জর্শাণ সাম্রাজ্য, অস্তরিয়া-হঙ্গেরি । 


দক্ষিণে পর্ত,গাল, স্পেন) ইতালী, গ্রীস, তুরুক্ষ, বুলগেরিয়া, 
 সাভিয়া, রুমানিয়া ও মন্তেনিগরো | 


সমুদ্রতীরসংলগ্ন দেশভাগে. কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর 
ও. উপসাগর দেখা যায়, এ সকলের নাম ও স্থানসন্গিবেশ 
নিষ্বে প্রদত্ত হইল । 

উত্তরে--শ্বেতসাগর ( হোয়া়িট সি) রুষিয়ায় উত্তর ) 
এই সাগ- 
রের উত্তরাংশে বোথনিয়া উপদাগর এবং 8 ফিন্লগ 
ও বীগা! উপলাগরদ্বয় |; 


দক্ষিণে__ভূমধ্যসাগর. (মেডিটারেনিয়াঁন্‌মী ) যুরোপ 


. ও আফ্রিকার মধ্যে আদ্রিগাতিক সাগর- ইতালী, অস্ত্রিয়া ও 
তুরুক্ষের: মধ্যে) আর্কিপিলেগে। বা ইজিয়ান সাগর, গ্রীস্‌ ও 


এসিয়াটিক ততুরুক্ষের মধ্যে। কৃষ্ণসাগর রুষিয়ার দক্ষিণ) 


আজব সাগর কুষ্চনীগরের উত্তর । 


পশ্চিমে--উত্তরসাগর বা জন্খণমহাসাগর, এই সাগরের 
এক দ্রিকে গ্রেট বুটেন, অপর দিকে বেলজিয়ম, হল, গ্রুসিয়! 


ডেনমার্ক ও নরওয়ে; কাটিগাট ডেনমার্ক ও সুইডেনের মধ্যে) 


বিস্কে উপসাগর ফ্রান্সের পশ্চিম । 

যুরোপের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর সীমায় এবং মধ্যস্থিত 
সাগরসমূহে নানা দ্বীপ আছে। এ সকল প্রায়ই যুরোপীয় 
বাজগণের অধিকৃত । নিয়ে তাহাদের নাম দেওয়া গেল,__ 


উত্তর মহাসাগরে-_ফুন্স জোসেফলণ্ড, নবজেম্বলা, 
স্পিটস্বর্গেন ও লফৌডেন ছীপপুঞ্জ। 
আটলান্টিক মহাসাগরে-_আইসলগ্ড, ফারোদ্বীপণুঞ্জ, 


শেটলগ্ড ও অর্কণী, হেব্রাইডিস্‌, গ্রেট বুটেন ও আয়র্ল, 
মান, আ'জোসও এজল সী। 
বণ্টিকসাগরে--জীলও, ফিউনেন, রিউগেন, বরণহম, লালগ, 
ইউসেল. ডাগে!, ওলোগু, গটলণ্ড ও আলও দ্বীপপুঞ্জ । 
ভূমধাসাগরে-_বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ (ম্যাজর্কা, মিনর্কা, 
ইভীকা, ফরমেস্তার। ) কসিকা, সার্ডিনিয়, সিপিলি, এলবা, 
লিপারীদ্বীপপুঞ্জ, মান্টা, ধোনীয়! দ্বীপপুঞ্জ (করফু) প্যাক্সো, 
সেন্টমরা, ইথাকা, সিফালোনিয়!, জান্তি ও সেরিগে।। 
গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে, জ্রীট ( কাঙিয়া )। 
ইিয়ান সাগরে_নিগ্রোপণ্ট, সাইক্রাডিজ.। প্রায়োদ্বীপের 
মধ্যে__উন্তর পশ্চিসে_-স্কান্দিনেভিয়া (নরওয়ে ও সুইডেন) 
ও জট্ুলগ (ডেনমার্কের উত্তরাংশ )॥ এবং দক্ষিণে--আই- 
বিরিয়ান উপদ্বীপ, (পর্ত,গাল ও স্পেন টা্ট ইতালী, মোরিয়া 


গ্রাসের দক্ষিণ, ক্রিমিম্ক| (রুষিরার দক্ষিণ )। 


[২৭ 
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] বরো 


এখানে ছুইটা মাত্র যোৌজক আঁছে। করিস নাঁমক 
যোজকটী মোরিয়াকে উত্তর গ্রীসের সহিত যোগ করিতেছে 


এবং পেরিকপ, ক্রিমিয়াকে রুষিয়ার সহিত যোগ করিতেছে । 


অন্তরীপ-_নর্ভকিন ও উত্তর অন্তরীপ (নর্থ কেপ) 
নরওয়ের উত্তর, নেজ নরওয়ের দক্ষিণ। 

মাটাপান আীসের দক্ষিণ; স্পার্ভিবেস্তে। ইতালির দক্ষিণ; 
পাঁসারে। সিসিলির দক্ষিণ। 

যুরোপা ও টেরিফা ম্পেনের দক্ষিণ; টাফালাগার, 
স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম) সেণ্ট ভিনসেন্ট__পর্ত গালের দক্ষিণ 
পশ্চিম )' রোক। পর্ভ,গালের পশ্চিম, অ্তিগান।ও ফিনিষ্টার 
স্পেনের উত্তর- পশ্চিম? ; লাহোগ ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম, কেশ- 
ক্লিয়ার আয়লগ্ডের দক্ষিণ, লিজাডপয়েণ্ট ও লাগসএণ্, 
ইংলগ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম ১ স্ক, জটুলণ্ডের উত্তর। 

প্রণালী,_সাউও, জিলগু ও স্থইডেনের মধো) ঠোট বেণ্ট, 
জিলও ও ফিউনেনের মধ্যে) লিটুল বেণ্ট, ফিউনেন ও 
ও ডেন্ার্কের মধ্যে। ইংলিস্‌ এণালী (চেনল) ইংলগও ও 
ফ্রান্সের মধ্যে) ডোবর, ইংলিশ প্রণালীর সহিত উত্তর 
সাগরকে যোগ করিতেছে; সেন্ট জর্জ প্রণালী (চেনল) ; 
ওয়েল্স ও আয়লগডের মধ্যে) জিত্রপ্টর, ভূমধ্যমাগরকে 
আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত যোগ করিতেছে) বেনি- 
ফাসিয়ো, কর্মিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের মধ্যে ; মেসীনা, ইতালি 
ও সিসিলি দ্বীপের মধ্যে ) দার্দনেলিজ, ইজিয়ান ও মর্দার। 
সাগরের মধ্যে) কনস্তান্তিনোপল বা বস্ফরস্‌ প্রণালী, মর! 
সাগর ও কৃষ্খপাগরের মধ্যে) য়েনিকালে আজব ও কৃষ্ণ 


সাগরের মধ্যে । 
পর্বত ও পর্ববতমালার নাম__ 


উরল পর্বত, ইউরোপ ও এশিয়ার. মধ্যে; কায়োলেন, 
নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে) ডোভ্রেফিল্ড, নরওয়ে দেশে; 
গ্রাম্পিয়ান স্কটলগ্ডের মধ্যাংশে ; চিভিয়ট, ইংলগ্ড ও স্কট- 
লণ্ডের মধ্যে) পিরেনিজ (পিরেনিজ পর্বত পশ্চিম দিকে 
ফিনিষ্টার অন্তরীপ পধ্যন্ত কান্তাব্রিয়ান নামে বিস্তৃত হইয়াছে) 
ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে ; কাষ্টাইল, সিরামরিনা, সিয়ানিভেডা, 
স্পেন দেশে; আপিনাইন, ইতালি দেশে) আল্স্‌ শ্রেণী 
ইতালির উত্তর ও ফ্রান্স, স্ুইজল ও জর্্মণি ও অস্ত্রিয়ার মধ্যে 
বিস্তৃত) যুরোপের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্কত। 
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মণ্ট ব্লঙ ১৫৮০ ফিট উচ্চ। জুরা, ফ্রান্স ও 
সুইজর্লগ্ডের মধ্যে কার্পেথিয়ান পর্বত, অস্্রিয়ার উত্তর-পৃর্কে ;. 
বন্কান বা হেমসও পিন্দাজ তুরক্কে। ্‌ 

আগ্েয় পর্বত--হেকলা' আইসলও দ্বীপে) ঝ্ভ্না, 


যুরোপ ্‌ ছি 


মুরোপ 


দিসিলি দ্বীপে ; ই্রন্বলী (লিপারি দ্বীপ পুঞ্জের একটা দ্বীপে); 
ভিষুভিয়ষ ইতালি দেশে ( নেপল্সের নিকট )। 

হদনমৃহ__ ওনেগা, লাডোগা, সৈমা ও পৈইপুন কৃষিয়ায় ; 
ওষ্কেনার, ওয়েটার, মেলার ও হিয়েলমার সুইডেনে ? জেনেবা 
নুশাটেল, কনম্তান্স বা! বোদেন্‌ সি, জুরিক, ও লুসরণ, স্ুই- 
জল) মাদ্‌জোরে কমে) গর্দা, উত্তর ইতালিতে ) বালাটন 
বা প্রাটেন্‌ সি হঙ্গেরিতে, নিউসাইডলার-সি অস্তিয়ায় ? উইপ্তার- 
মিরি ও ডরওয়েপ্ট-ওয়াটার 1! কেজ ইক ইংলণ্ডে। লোমণড ও 
কেট্রিন স্কটলগ্ডে। 

হুদ ব্যতীত যুরোপে অদংখা নদ ও নদী প্রবাহিত 
আছে, তন্মধ্যে দানিযুব প্রধানা। যেষে দেশেযেযেনদী 
প্রবাহিত, নিষ্লে তাহাদের নাম লিখিত হইল।-- 

কুশিয়ায়,-পেশারা উরল পর্বত হইতে বাহির হইয়। উত্তর 
বহাসাগরে পড়িতেছে ; উত্তর ডুইনা শ্বেতসাগরে পড়িতেছে, 
ওনেগ! ওন্গো! উপদাগরে পড়িতেছে, নিভা! লাডোগ। হৃদ 
হইতে বাহির হইয়া ফিনলগ্ড উপদাগরে পড়িতেছে ১ দক্ষিণ 
ডুইন! রীগা! উপসাগরে পড়িতেছে; নিষ্ঠার কার্পোথিয়ান 
পর্বত ও নিপার মধ্য-রুষিয়া হইতে বাহির হুইয়া উভয়েই 
কষ্ণদাগরে পড়িতেছে; ডন আজব সাগরে পড়িতেছে। ভল্গ 
(যুরোপের মধ্যে বড় নদী) ভালভাই পাহাড় এবং উরল 
উরল-পর্বত হুইতে বাহির হুইয়! উভন্ন নদী কাম্পিয়ান সাগরে 
পড়িয়াছে। 

স্কান্বিনেভিয়ায়,__লমন (নরওয়েতে ) ডোভরেফিল্ড 
পর্বত হইতে বাহির হইয়াছে, গোটা (স্থইডেন ) উভয় নদী 
কাটিগাট উপসাগরে পড়িতেছে। 

ইংলণ্ডে,__হুম্বর ও টেমস্‌ উত্তর সাগরে পড়িতেছে ; 
শেভরণ বুষ্টলপ্রণালীতে পড়িতেছে। 

স্কটলগ্ডে,__-টে গ্রাম্পিয়ান পর্বত হইতে বাহির হুইয়! 
উত্তরসাগরে পড়িতেছে। আয়ল ে,--শ্তনন আটলাট্টি ক 
মহাধাগরে পড়িতেছে। 

ফ্রান্সে,_দিন ইংলিশ প্রণালীতে ও লয়ার বিস্কে উপ- 


সাগরে পড়িতেছে, গারোণ পিরিনিজ পর্বত হইতে বাহির 


হইয়া বিস্কে উপনাগরে পড়িতেছে ) রোণ স্থইজলগ্ডের আল্পস্‌ 
পর্বত হইতে বাহির হইয়া লিয্' উপসাগরে পড়িতেছে। 

স্পেন ও পর্ত,গালে,_ছরো, টেগস্‌ ও গোয়াদিয়ানা আট- 
লাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে; গোয়াদেল-কুবার ও ইত্রে৷ 
স্পেনে প্রবাহিত হইয়া ১মটী আটলাণ্টিক মহাঁপাগরে পড়ি- 
তেছে ও হয়টী ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে। 

জন্মণ সাম্রাজ্যে,-্রাইন আন্নন্‌ পর্বতে বাহির হইয়। 


স্থুইজল ও, অস্ত্িক্। ও জন্দ্ণি দিয়া উত্তরসাগরে পড়িতেছে 


গর জর্মণি দিয়া বাল্টিক সাগরে পড়িতেছে) ভিষ্লা, 


কার্পেথিয়ান পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া পোলও ও প্রসিয়া দিয়! 
বণ্টিক সাগরে পড়িতেছে ; দানিযুব আল্পন্‌ পর্বত হুইত্ে 
বাহির হইয়! জন্মণি ও অক্ত্িয়ার মধ্যে প্রবাহিত হুইয়াছে, 
এবং সার্ভিয়। ও ২. উত্তর প্রান্ত দিয়া কিনারে 
পড়িয়াছে। 
ইতালি দেশে,__-পো! আল্লন্‌ পর্ধত হইতে ৰাহির হইয়া 
আত্রিয়াতিক সাগরে এবং টাইবর আপিনাইন পর্বত হয 
বাহির হইয়! ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে। 
যুরোগীয় রাজ্য ও নগরাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ্‌ 
বৃটাশ দ্বীপপুঞ্ যুরোপের পশ্চিম ) ইহাকে গ্রেট বুটেন 
ও আয়লও বলে। পূর্বে বুটীশ দ্বীপ কতিপয় স্বাধীন রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ইংলও, ওয়েল্স, স্কটলগ ও আয়র্লও 
প্রধান। যুরোপে গ্রেট বুটেনই বৃহৎ দ্বীপ। ইহ! তিন 


ভাগে বিভক্ত--ইংলগ্ ও ওয়েল্স (দক্ষিণে) এবং স্কটলপ্ত 


(উত্তরে)। এক্ষণে এই সমস্ত রাজ্য এক রাজার শাসনা- 
ধীন। ইংলগ্ড ৪০টী, ওয়েলস ১২টা ও স্বটলও ৩৩টী কাঁউ- 
প্টিতে (সায়ারে ) বিভক্ত । 

ইংলও্ড-রাজধানী লগ্ন (টেমন নদীর ধারে, পৃথিবীর 
মধ্যে সমুদ্ধিশালী নগর ও সর্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান); লিভারপুল 
(মার্সে নদীর মোহানার ; বাণিজ্যে ও লোকসংখ্যায় ইহা ২দধ 
নগর ))7বৃষ্টল (এখানে কাচ, পিস্তল ও সাবানের কাজ হয়) $ 
হাল (বন্দর); নিউকাসল (কয়লার জন্ত বিখ্যাত); ডোভার 
(বন্দর ); সাউদ্দাম্টন (ডাকের বাম্পীয় অর্ণবষানের প্রধান 


আড্ডা )। ম্যাঞ্চে্টর (কাপড়ের জন্ত বিখ্যাত); অক্সফোর্ড 


ও কেন্বিিজ (বিশ্ববিদ্ভালর়ের জন্ত প্রসিদ্ধ) কাণ্টরবরী, 
( এখানে স্বন্দর ভজনালয় আছে); উইওসর, ( টেমস্‌ নদীর 
ধারে, এখানে রাজপ্রাসাদ আছে )। গুন, লিবারপুল, 
সগডরলও, পোর্টন্মাউথ ও প্লাইমাউথ, এই কটা পোত- 
নির্মাণের প্রধান স্থান ) শ্রিনউইচ. (মানমন্দিরের জন্ত 
বিখ্যাত )। | 
ইংলগ্ডের অধ্বাসীদিগকে ইংরাজ বলে $ ইহার! বলবান্‌, 
সাহদী, তেজন্বী, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্‌, স্বাধীনতা প্রিয় ও রণ- 
নিপুণ। ইহাদের ভাষাকে ইংরাজী ভাষা কহে। ইংলগ্ডের 
পালিমেন্ট নামে গ্রজাদিগের এক প্রতিনিধি সভা আছে। 
এই সভার আজ্ঞা অন্থসারে শাপনকার্ধ্য নির্ধাহ হয়। 


স্কটলগের অধিবীীদের স্কচ ও আক্লল গর অধিবাসী- 


দের আইরিষ বলে। ইংলগুশ্বর ৭ম. এডওয়ার্ডের একজন 
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গয়েল্দ-কার্ডিফ ও সোয়ান্সি (দক্ষিণ ওয়েল্সের 
বন্দর ), মণ্টগোমরী। 

স্কটলু--এডিন্বরা ( এই নগরের দৃণ্ঠ বড় সুন্দর, এখানে 
একটা বিশ্ববিগ্ভালয় মাছে ), প্লাগো, (বৃহৎ নগর, বাণিজ্যের 
জন্য খিখাত ), গ্রীনক্‌, ডণ্তী) বালমোরাল (এখানে ইংলগডে- 
স্বরের গ্রীম্মনিকেতন আছে )। 

আয়র্লগ-ডবলিন (বিশ্ববিগ্ালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ), 
বেলফা্ট ( উত্তর-পূর্বে ), কর্ক (দক্ষিণে ), লণ্ডনডরী (উত্তরে) 
ওয়াটারফোর্ড ( দক্ষিণে, বন্দর )। 

বুটাশ লাজাজ্যের অধিকার ও উপনিবেশ । 

যুরোপে-__জিব্রাপ্টার, মাল্তা ও গাজো। 

এলিয়ায়-__ভারতবর্ষ ও ব্রন্ধপ্রদেশ) সিংহলদ্বীপ, স্্েট 
সেট্ল্মে্ট, হস্কং লাই প্রন, মলক উপদ্বীপ এবং আরব মধ্যস্থিত 
আশ্রিত রাজ্যসমূহ। | 
আক্রিকায়--কেপকলোনি, নেটাল, বাস্থতো লগ, গাম্িয়া, 
ৃ্‌ দিরালিওন্‌, গোল্ড কোষ্ট, লাগোস, মরিশস্‌, সেণ্ট হেলেনা, 
আদেনসন দ্বীপ, বুটাশ দক্ষিণ ও পৃর্ব্ব আফ্রিকা, নিগার রাজ্য, 
_নিশরীয় সুদান ও আশ্রিত রাজ্যসমূহ এবং নবাধিকৃত টান্দ- 
ভাল্‌ ও অরেঞ ফি-্টেট ইত্যাদি। 
.. আমেরিকাক়__কানাডারাজ্য, নিউফাউগুলগ, লাব্রাদর, 
: বর্মাদস্‌, বুটাশ হন্দুরাস, বুটাশ গায়েনা, ফকলও দ্বীপ ও পশ্চিম 
_. ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জামেকা প্রভৃতি । 
.. ওশেনিয়ার_-অষ্ট্রেলিয়া, তাস্মানিয়া, 
 নিউগিনি, ফিজিদ্বাপপুঞ্জ ও বোর্ণিওর কিয়দংশ। 

ফান্দ-_পারিস (সিন নদীর তীরে) লিয় (রোগ 
_ অনীর তীরে, রেশমী কাজের জন্ত বিখ্যাতী।? মাসে'লস (ভূমধ্য- 

লাগরের কুলে, প্রধান বন্দর ), বর্দে। (গেরোণ নদীর তীরে, 

এথান হইতে ব্রাণ্ডি মদ, তৈল ও নানাপ্রকার ফল রপ্তানী 
হন্গ))নাতস্‌ (লয়ার নদীর তীরে বাণিজ্য স্থান )) হেবার 
দিন নদীর মোহনায় )) কালে (ডোভার প্রণালীতে, এই 
_ নগরী বহুকাল ইংরাজদ্দিগেক্র"অধিকারে ছিল )। 
এখানকার অধিবাসীদিগকে ফরাসী বলে; ইহারা! শিষ্টা- 
| ডারী, প্রফুল্লচিত্ত, সরল ও সমরগৌরবপ্রিয়। কৃষিকম্ম্ম সামান্য 
লোকদিগের গ্রধান অবলগ্ৃন। শিল্পকর্ম ফ্রান্সকে ইংলগ্ডের 
পরেই গণনা করিতে হয়। ইহার! কারুকাধ্যে বড় দক্ষ। 
মধ এখানকার মৃল্যবান্‌ বাণিজা দ্রব্য । এখান হইতে রেশম, 
চ$181 হে 


নিউজিলগও ৰ 


এ দেশ শাসন করিয়া থাকেন, ইহাকৈ লর্ড লেপ্টে- 
চা, বলে। বুটাশ সাম্রাজ্যে কুর্যা কখন অস্তমিত হয় না) 
কারণ পৃথিবীর সকল অংশেই ইহশাদের অধিকার আছে। 


কাজের জন্ঠ বিখ্যাত ) 
উপকূলে )। 


যুরোপ 


পশম, চন্ম ও ব্রাণ্ডি রপ্তানি হয়। 
প্রণালী প্রচলিত । 
ফান্সের বিদেশীয় অধিকার । 

ঘান্সের অধিকারে কসিকা দ্বীপ, প্রধান মগর আইয়াচো। 

এপিয়ায়-_চন্দননগর, পু'দ্িচেরী ও মহী (ভারতবর্ষে), নিয় 
কোচিন; টদ্কিন, ফরাসী-স্তাম) আনাম ও কাম্বোডিয়। (আশিত 
রাজ্য )। : আফি,কায়--আলজীরিয়, তিউনিস, সেনিগাল, 
ফরালী-সথদান, ফরাসী-গিনি, ফরাশী-কঙ্গো! ইত্যাদি । 

দক্ষিণ আমেরিকায়--কেংঞ্চগায়েনা। ওশেনিয়ায়__নিউ 
কালিডোনিয়।, সোনাইটা দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি । 

মোনাকে1-(ভূমধাসাগরের উপকূলে ক্ষুদ্ররাজ্য ), একজন 
গবর্ণর জেনারলের শাসনাধীন। নগর--মোনাকো) কাণ্ড 
মাইন, মতেকারলো। 

বেলজিয়ম _ক্রদেল্স্‌ (সেন নদীর তীরে, কার্পেউ ও 
জরির কাধ্যের জন্ত বিখ্যাত )) অন্তোয়া্প (বাণিজ্য প্রধান 
নগর); গেণ্ট (এখানে বিশ্ববিগ্ভালয় আছে) ; পিয়েজ (লোহার 
; অষ্টেণড (বন্দর, উত্তর মহাসাগরের 


এদেশে লাধারণতন্-শাম ন* 


এখানকার অধিবাসীদ্িগকে বেলজীয়ান বলে) ইহারা 
কষিকর্থে পারদর্শী। স্বাধীন কঙে। রাজ্যে ইহারা উপনিবেশ 


স্থাপন করিয়াছেন। 


হল (নেদদারলণ্ড )-_আমষ্টার্ভাম €( আমষ্টলে নদীর 
মোহানায় ); হেগ ( উপকূলে ) লেডেন (রাইন নদীর তীরে), 
রটর্ডাম ( বন্দর )। 

এখানকার অধিবাপীদিগকে ওলন্াজ বলে $ ইহারা 
পরিশ্রমী, সমুদ্রের ধারে এক প্রকাণ্ড বাধ বাঁধিয়! দেশ রক্ষ! 
করিতেছেন। এ দেশ উর্বর1। 

ওলন্দীজদিগের বিদেশীয় অধিকার । 

এসিয়ায়_-যবদ্ীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা, বাঙ্কা ও আম্বয়না, 
সিলিবিসের কিয়দংশ, নিউ গিনি, মলকাস ইত্যাদি ( ভারত 
মহাসাগনীয় দ্বীপপুঞ্জ )। 

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়--কুঝাক। ও অরুবা! প্রভৃতি 
দ্বীপ এবং ডচ.গায়েন। বা স্থুযিনম। 


জর্্মণ-সাআাজা-_মধ্য যুরোপের ২৬টী রাজা লইয়। 


: এই সাত্্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে গ্রুসিয়া, বাভেবিরা, 


ও্টেঘুর্গ, ও শকৃসেনি প্রধান ।. 
ফ্রাক্কো-প্রুণিয় বুদ্ধের পর প্রুমিযার রাজা জন্্মণ-লাভ্রা* 
জোর সম্রাট (কই-সর 7।3৩:) হইয়াছেন। বালিন' নগর 


রাজধানী 'বলিরা স্থির হইয়াছে 


যুরোপ ৩০ 


প্রুসিয়াবার্পিন (বিশ্ববিগ্তালয়ের জন্য বিখ্যাত )) 
পোষ্টডাম (বালি'নের পশ্চিম, এখানে অনেকগুলি রাজ গ্রামাদ 
আছে ), ফ্ণাঙ্কফোট (সেন নদীর ধারে )) ডানজিগ,(ভিষ্ল 
নদীর মোহানাস্থ বন্দর) ্টেটান(ওডার নদীর মোহানায়) 
মেমেল (উত্তর-পূর্ব সীমাস্থ বন্ধর)) কলোন (রাইন 
নদীর তীরে, অডিকোলন নামক গন্ধ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ), 
এক্সলা-শাপেল বা আকেন ( পশ্চিম সীমায়--উজপ্রত্রবণ 
জন্ত বিখ্যাত )। 

বাভেরিয়া_-প্রধান নগর মিউনিক (এখানে নানাবিধ 
চিত্র ও তাস্করকাধ্য আছে )$ ও নুরেনবর্গ ( মধ্যভাগে )। 

জন্দণীর বিদেশীয় অধিকার । 

আফিকাক়-_-টোগোলও কেমেরুণ, জন্মণ দক্ষিণ ও পশ্চিম 
আফিকা, জন্মমণ-পূর্ব-আফিক1। প্রশান্ত মহাসাগরে--সলোমন 
পুঞ্জ, মার্সাসপুঞ্জ, বিসমার্ক আর্কিপিলেগে। ইত্যাদি । 

সুইজরলপ্ু_বার্ণ (আর নদীর ধারে, এখানে একটা 
বিশ্ববিগ্থালয় আছে )) জেনেভা৷ (রোণ নদীর তীরে, ঘড়ির 
জন্ত বিখ্যাত )) জুরিক (জুরিক হুদের ধারে )) হুশাটেল 
(হুশাটেল হুদের ধারে )। এখানকার অধিবাদদিগকে গ্ুইস্‌ 
বলে। এখানে বাহাছুরী কাষ্ঠ, ঘড়ি, পনির প্রভৃতির 
বিস্তৃত কারবার আছে 
অস্ত্রোহুঙ্গেরী__( 4১086.০-101902%10 ) 

অস্ত্রিয়া-_ভিয়েন। (দানিযুব নদীর তীরে, প্রধান বাণিজ্য 
স্থান )) প্রেগ্‌ (বোহিমিয়ার প্রধান নগর)) ব্রিয়েম্ত (আদ্রি- 
রাতিক সাগরের উপকূলে) ) ক্রাকো। ( ভিষ্টল। নদীর তীরে )। 

হুলেরি__বুদা বা ওফেন ও পেস্ত (দানিযুব নদীর 
উভয় তীরে )। 

১৮৭৮ খুঃ অন্দে বৌসনিয়া ও হারজেগোবিনা (তুরুষের 
গ্রদ্েশদ্বয় ) অস্ত্রিয়ার শাসনে আসিয়াছে । 

বসোনিয়া_-সিরাজিভো!। হারজেগোবিনা- মুষ্টার। 

রুষিয়া,__সেপ্টপিটার্সবর্গ (রাজধানী, নিভা নদীর তীরে); 
আকেঞ্জেল (উত্তর ডুইন| নদীর মোহানার নিকট )১ ওয়াস! 
(ভিষ্টলা নদীর তীরে, পূর্বে পোলগ্ডের রাজধানী ছিল); 
রীগ৷ (রীগা উপসাগরে, রপ্তানী দ্রব্যের আড়ত ), হেলমিংফোর্স 
(ফিনলগের প্রধান নগর)) মক্কৌ ( মধ্যভাগে, কষিয়াঁর 
_ প্রাচীন রাজধানী) ) নিজনি-নব গরদ্‌ (ভল্গ! নদীর তীরে )) 
ওডেসা ও খারখন (কৃষ্ণপাগরতীরস্থ বন্দর )১ শিবাস্তোপগল 
(ক্রিমিরায় ছুর্গের জন্ত বিখ্যাত), অষ্্রাকান ( ভল্গা। নদীর 
মোহানার নিকট, মত্স্ত-ব্যবসায়ের জন্ত বিখ্যাত )। 

ঘুরোগীর রুষিয়া যুরোপের প্রায় পুর্বার্ধ ব্যাপিয়া 
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আছে। অধুন! এই সাত্তরাজ্য পোলও ও ফিন্লগ্ড মহ ৬৮টা 
গবর্ণমেন্টে বিভক্ত। এদেশ অতি বিস্তীর্ণ, এইজন্ স্থানভেদে 
এখানে শীত ও গ্রীক্মাদি খতুর তারতম্য হইয়া! থাকে। উত্তর- 
মহাসাগরের নিকটবর্তী ভূমি চিরতুষারাচ্ছন্ন। যুরোপের 
অপরাপর সাম্রাজ্য অপেক্ষ। এখানকার লোকসংখ্যা অধিক 
এবং অধিবাসীরা! অপেক্ষাকৃত অসত্য বলিয়া পরিগণিত | 
রুষিয়ার সম্রাটুকে “জার” (পিজার শব্দের অপত্রংশ ) বলে। 
রুষিয়ার মধ্যভাগ ও দক্ষিণপশ্চিমাংশ উর্বরা। ১৮৭৮ খুষ্ট 
অবে বালিন্‌ নগরের সন্ধি অনুসারে বাসারাবিষ! প্রদেশ রুষিয়া'র 
অধিকারে আসিয়াছে । প্রধান নগর কিশিনেফ। 

স্কান্দিনেভিয়া-+নরওয়ে ও সুইডেন একত্র এই নামে 
পরিচিত। এ রাজ্য পর্বত ও হ্ুদাকীর্ণ। 

নরওয়ে__ক্রিষ্টিয়ান। (দক্ষিণ পূর্বে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে )) বার্জেন ও ট্রঞ্জেম (পশ্চিমে ) এ ছুইটা বন্দর | 

নরওয়ে পার্বত্য দেশ। ১৮১৪ খুষ্ট অব সুইডেনের 
সহিত মিলিত হইয়া একজন রাজার শামনাধীন হইয়াছে, 
কিন্তু এই উভয় দেশের শাসনপ্রণালী বিভিন্ন। নরওয়ের 
অধিবাসীদের নরউইজিয়ান্‌ বলে, ইহার! পরিশ্রমী ও সাহমী | 

স্থইডেন_-ইকহলম্‌ (মেলার হৃদের নিকট, সমুদ্র-বন্দর )$ 
গোথেনবর্গ '( দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণিজ্যস্থান ); কারল্স্ক্রোণ! 
(দক্ষিণ-পূর্ব, সুইডেনের রণতরীর প্রধান আড্ড) ; 
অপ্শাল। ( এখানে বিশ্ববিগ্ভালয় আছে )। 

স্থইডেনের অধিবাসিগণ “ম্থইডিন্ঠ নামে অভিহিত। 
ইহারা সুশিক্ষিত ও গরিশ্রমী। লাপলগ্ডের ( বোথনিয়! 
উপমাগরের উত্তর ) কিয়দংশ নরওয়ে-স্ুইডেনের ও কিয়দংশ 


_ক্রুষিয়ার অধিকৃত । 


ডেন্মার্ক (স্কটূলগুলসহ)--কোপেনহেগেন (জিলপ্ডের পুর্বে); 

এলশিনর | এখানকার অধিবাসীদিগকে দিনেমার বলে। 

আইসলও (প্রধান নগর রিকিয়াভিক ); গ্রীনলণ্ড এবং 
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সেন্টেটমাস ইত্যাদি দ্বীপ 
ডেন্মার্কের অধিকারে আছে। 

স্পেন-_মাদ্রিদ, বাসিলোনা (উত্তর-পুর্ব উপকূলে); 
সালামানক। (এখানে বিশ্ববিদ্ভালয় আছে )) সেবিল (গোয়া- 
দেলকুইবার নদীর তীরে ); করুণ! (আটলাপ্টিক মহাঁস+গরের 
বন্দর)) জিক্রাপ্টার ( দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত )। 

এখানকার অধিবাসীদিগকে স্পানিয়ার্ভ বলে। তৃমধ্যসাগ- 
রের মাজর্কা, মিনর্কা, ইভিকা প্রভৃতি দ্বীপ স্পেনের অধিকারে 
'আছে। বিদ্েশীয় অধিকার--প্রশান্ত মহাসাগরে -কারো- 
লাইন, স্থলু ইত্যাদি। আফ্রিকায়-কেনারী দ্বীপপুঞ্জ 
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ফর্ণন্দোপো» আনাবন, সানজুয়ান ইত্যাদ্দি। আমেরিকায়__ 
পর্তোরিকো। 

পিরেনিজ পর্বতের আন্দোর! নামক ক্ষুদ্র প্রদেশ 
স্পেনদেশস্থ অর্গেল নগরের প্রধান ধর্শযাজকের ও ফ্রান্সের 
_কর্তৃত্বাধীনে। এখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত। 

পর্তগাল--লিসবন (টেগস্‌ নদীর ধারে)) অপর্তো 
(ডাইরো নদীর মোহানার নিকট, পোর্ট নামক সুরার জন্য 
বিখ্যাত )। ট 

পর্ত,গাল ৬টা প্রদেশে বিভক্ত । এখানকার অধিবাসী- 
দিগকে পর্ভ,গীজ বলে। এখানকার ভূমি উর্বর! বটে, কিন্ত 
ক্লষিকর্মের তেমন উন্নতি নাই । বিদেশীয় অধিকার--এশিয়ায় 
গোয়া, দমন্, ও দীউ (ভারতবর্ষে )) তাইমুর (ভারত- 
মহাসাগরে ), মাকো! (চীন দেশে)। আফ্রিকায়-_পর্ত,গীজ 
পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, কেপভার্দ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি। 

১৭৪৫ খুষ্ট অন্দের ভূমিকম্পে লিসবনের ৬০,০৯৯ লোকের 
মৃত্যু হয় । 

ইতালী-_রোম (টাইবার নদীর তীরে, এখানকার সেন্ট- 
পিটার গীর্জ বড় সুন্দর )) নেপল্স (পশ্চিম উপকূলে, ইতা- 
-লীর মধ্যে বড় নগর ।) মিলান (জেলাও) উত্তরপূব্ব উপকূলের 
প্রধান বন্দর ) ভিনিস (আদ্রিয়াতিক নাগরের উত্তরাংশে )) 
ফ্লরেন্স, ব্রিন্দিপী ( আব্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত ) 
 সুরোপ হইতে এশিয়ায় যাতায়াতের সময় এখানে ডাকট্টামার 
থাঁমে। এখান হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত আছে। 

সম্প্রতি সান্সেরিণে৷ প্রদেশ ভিন্ন সমগ্র ইতালী (সার্ডিনিয় 
ও সিসিলি দ্বীপদূহ ) একজন রাজার শাসনাধীন এবং ইতালী 
রাজ্য বলিয়া! পরিগণিত। 

এখানকার অধিবাসীদিগকে ইতালিয়ান বলে। বিদেশীয় 
অধিকার-_আফ্রিকায় ইবীত্রিক্স৷ (লোহিতসাগুর উপকূলে ), 
সৌমালিলও ও গাল! গ্রতৃতি। 

সিনিলি-দ্বীপ-_পালার্মে! | 

সার্ডিনিয়।-_কাগলিয়ারী। 

মাণ্টা,__-ভালিত! (ইংরাজদিগের ভূমধ্যসাগরস্থ রণতরীর 
প্রধান আড্ডা! )। 

গজেো,কমিনে! (সিসিলির দক্ষিণ) ইংরাজদিগের অধিকারে । 

প্রীস--আাথেন্স (ইজিনা উপদাগরের উত্তর); পাএস 
(করি উপসাগরে প্রবেশপথের নিকট, বন্দর )১ স্পার্টা 
(দক্ষিণে )। 

অধিবাসীদ্িগকে গ্রীক বলে; ইহার! নাবিকের কাধ্যে 
বড় পটু। ৪ 


যুরোগীয় তুরুক্ষ__কনস্তাস্তিনোপল বা স্তাম্ুণ (বস্‌ 
ফোরস্‌ প্রণালীতে )) গালিপোলি (দার্দানেলজ প্রণালী 
নিকট ); আদ্রিয়ানোপল ) সালোনিক1। 

ইস্লামধর্মমই অত্রত্য রাজধন্ম। এখানকার রাজা! স্বেচ্ছা- 
চারী) তাহাকে স্থলতান ও তীহার প্রধান মন্ত্রীকে উজির বলে । 

কািয়! (ক্রীত )__কাওডিয়।। 

করদ রাজ্য__বুলগেরিয়া ও পুর্ব রুমাণিয়া_-সোফিয়া; 
ফিলিপপোলি (পুর্ব রুমাণিয়ার প্রধান নগর )। 

পুব্ব রুমাণিয়৷ বুলগে:রয়ার সহিত মিলিত হইয়৷ দক্ষিণ 
বুলগেরিয়। নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । 

সামসদ্বীপ ( এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে )। 

নিক্নলিখিত রাজাগুলি রুষ-তুরুফের যুদ্ধের পর ১৮৭৮ 
খুষ্ট অন্দে বালিন নগরের সন্ধি অন্ুুনারে স্বাধীন রাজ্য বায় 
পরিগণিত হইয়াছে। 

রুমাণিয়া_-বুখারেষ্ট ; জাসে (মন্ডেভিয়ার প্রধান নগর )। 
সাব্দিয়--বেলগ্রেড। মন্টেনিগ রো_-সতিনে। 

মলডেভিয়, ওয়ালাশিয়া ও দোব্রজা প্রদেশ লইয়! 
রুমাণিয়া রাজ্য । 

প্রকৃতি ও অধিবাঁসী। 

যুরোপ পরিমাণে এসিয়ার এক-চতুর্থাংশেরও কম। 
ভৌগোলিক বিবরণানুসারে ইহা এসিয়। মহাদেশের উত্তর 
পশ্চিম কোণে সন্বদ্ধ। যুরোপের নমগ্র দেশভাগ কর্কটক্রান্তির 
উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে শ্রীন্মাভাব ঘটিয়াছে । এত- 
ভিন্ন উত্তরদিকের অধিকাংশ স্থান সুমেরু-কেন্ত্রের (41০6০ 
£019) মধ্যগত থাকায় অর্থাৎ ৫৭* অক্ষরেখার উত্তরবত্তী 
দেশসমূহের শৈত্যের প্রাবল্যহেতু ধান্তগোধূমাদি আদৌ 
জন্মে না। এই হেতু তত্তদ্দেশে নিরন্তরই জনসংখ্যার হ্রাস 
ঘটিয়। থাকে । পর্ধতময় স্কটলগ্ডের উত্তরাংশে, নরওয়ে ও 
স্থইডেনে এবং - রুষিয়ার উত্তরভাগে অত্যধিক হিমপাত 
হওয়ায় কোনরূপ শস্তাদি জন্মে না। তজ্জন্ত এ নকল দেশের 
দক্ষিণে যেভাগে গোধূম জন্মিয়৷ থাকে, সেই ভাগেই লোকের 
বনতি দেখা যায়। যুরোপের পশ্চিম অপেক্ষা পুর্ব দিকেই 
শীতের প্রভাব অধিক, এক অক্ষরেখায় অবস্থিত এডিনবর| 
নগরী অপেক্ষা মস্কউ নগরে শীতাধিক্য উপলব্ধি হইয়। থাকে। 

যুরোপ ও এসিয়ার প্রাকৃতিক গঠন লইয়। তুলনা করিলে 
উভয় মহাদেশকেই প্রায় একরূপ বলিয়৷ করনা করা যায়। 
যুরোপের দক্ষিণে স্পেন, ইতালী ও তুরুফ রাজ্য যেরূপ 
প্রায়োপদ্বীপাকারে বিলম্বিত আছে, এসিয়ার দক্ষিণেও তদ্রুপ 
আরব,ভারত ও গঞ্গাবহিভূতি উপদ্বীপ (7179-087850০ 


 ঘটিয়াছে। 
_ধিক.বিতিন্ন জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়! যায় ন'। 


যুরোপ 


2৩:070৪019) বিদ্যমান আছে। স্পেনের উত্তর হইতে পিরিনিজ, 
'আল্পদ্‌ ও কার্পেখিয়ান্‌ পর্বতশ্রেণী যেরূপ সমস্থত্রে পৃর্বপশ্চিমে 
বিস্তৃত রহিয়াছে, মধ্য. এসিয়ার উচ্চ ভূমিতেও সেইরূপ 
একটী মমরেথায় গিরিশ্রেণী বিস্তৃত দেখা যায়। উত্তর যুবোপ 
ইংলগ্ডের পূর্ব হইতে যুরাল পর্বত পর্য্যন্ত যেমন সমতল ক্ষেত্রে 
বিরাজিত, এসিয়ার সাইবিরিয়! রাঁজ্য তেমনই সুদীর্ঘ সমতল 
প্রান্তরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। 

স্পেন, ইতালী ও তুরুক্ক রাজ্য, যুরোপের মধ্যে গ্রীষ্স- 
প্রধান। এই কারণ এখানে শ্বন্ন পরিমাণে ধান্তাদ্দি উৎপন্ন 
হয়। ফান্স, বেলজিয়ম, প্রুসিয়া ও পোলগ্ডের সমতল ক্ষেত্রে 
পথ্যাপ্ত পরিমাঁণে গোধুম উৎপন্ন হইয়া থাকে । বণ্টিক হইতে 
কৃষ্ঘাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পোৌঁলণড ও মধ্য রুষিয়ার বিস্তীর্ণ 
প্রান্তর ভিস্চুলা, ওডার, নিপার ও নিষ্টার নদী দ্বারা জল- 
প্লাবিত হওয়ায় উহা সর্বাপেক্ষা উব্বর হইয়াছে এবং উহাই 
ঘুরোঁপের শস্তভাগ্ডার বলিয়া অভিহিত হইয়। থাকে । এখান 
হইতে ইংলগু, প্রভৃতি যুরোপীয় শস্তহীন দেশে প্রচুর পরিমাণে 
গোধুম রপ্তানি হয়। 

গ্রীক্মাভীব হেতু এখানে বন্ত জীব জন্তু এবং বৃক্ষলতাঁদির 
একান্ত অসভ্ভাৰ ঘটিয়াছে। রুষিয়ার উত্তরে এবং অক্্রিয়ার 
পার্বতীয় জঙ্গলে ভয়াবহ নেকড়ে বাত (০1?) ভিন্ন অন্ত কোন 
বন্ত জন্ত এখানে নাই। এমন কি, চিতা, বিড়াল, প্রভৃতি 
এখানে দৃষ্ট হয় না। সেক্সপীয়ারের গ্রন্থে ষে 98090 
চ৪+ নামক-জীবের উল্লেখ আছে, তাহাকে স্পেনদেশীয় 7817 
4006 100য় বলিয়া জানা ষায়। যুরোপ সভ্যতার শীর্ষসোপানে 
আরোহণ করাতেও বর্তমানে বন্য হিংস্র জন্তর সংখ্যা অনেক 
কমিয়া আসিয়াছে। কারণ ভূতত্বের আলোচনায় আমরা 
জানিতে পারি ষে, প্রাচীন কালে যুরোপে হস্তী, গগ্ডার, ব্যাপ্র, 
বুষ ও হরিণ প্রভৃতি জন্ত ছিল। শীকারপ্রয় যুরোপবানীর 
হাস্তে অথবা হিম প্রলয়ে সম্ভবতঃ এ সকল জীবসজ্ঘের ক্ষয় 
সমগ্র যুরোপ মহাদেশ অনুসন্ধান করিলে শতা- 


প্রকৃতি কর্তৃকি এনূপ দীনভাবে রক্ষিত হইলেও যুরৌপ- 
বানী জাগতিক উন্নতির তুগশৃর্ে আরোহণ করিয়াছেন। কি 
বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি সাহিত্য, কি সামরিক কৌশল সকল 
বিষয়ে যুরোপীয়গণ অন্তান্ত দেশবাসী অপেক্ষা উন্নতির উচ্চ 
সীমার উপনীত হইয়াছেন । 

যুরোপবাপিগণ আপনাকে প্রাচীন আধ্য বংশসভ্ভুত বলিয়া 
পরিচিত্ব করেন। যথাক্রমে কেপ্টিক্‌-ইতালীয় বা রোমক 
হেলেনীয় টিউটন, নেটিশ ও গ্লাভনীম়গণ পারস্ত-বা. মধ্যএসিয়। 


হইতে যুরোপে আতিক উপনিবেশ স্থাপন করে। স্কটলও, 

আয়রলগু,ওয়েলস, কর্ণওয়াল,পশ্চিম ফান্স ও স্পেনে কেপ্টিক* 
গণের বাস দেখা যায়। ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত গাল, দঃ 
ওলাসিয়া ও মলডাভিয়! নামক স্থানে রোমকগণ এবং গ্রীস ও 
গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জে হেলেনগণের বাস রহিয়াছে। ইংরাঁজ,ওলন্দাজ, 


- জন্ম ও স্কান্দিনেবিক্গণ টিউটনশাখা! বলিয়া পরিচিত॥ টিউ- 


টনদিগের প্রাচীন মিসোগথিকৃ ( 110990-09%)16 ) ভাষার 
সহিত সামঞ্জস্ত করিয়া অধ্যাপক বপ্‌ (09101)8786176 
£%0007%). লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গাল অপেক্ষা এই ভাষ! 
অধিকতর সংস্কতের অনুগামী ।  তুরুক্ষ, হুঙ্গেরী, বোহেমিয়া 
ও পোল প্রান্তর ভাগে শেষ ওপনিবেশিক. আধ্যগণের 
ংশধরেরা বসবাস করিতেছে । এতভডিন্ন সমগ্র যুরোপের 
নাঁনাস্থানে প্রায় তিন.লক্ষ “জিপ সীর (015) বাল আছে। 
উহাদের ভাষা. ও আকুতি প্রকৃতি প্রায় হিন্দুর মত । তারতীক্ 


. এডামদিগের.সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় ন)। 


. সমাগত আর্ধ্য ব্যতীত পিরিনিজ ও লাগল ভুভাগে 
কতকগুলি প্রাচীন 'অনার্ধ্যজাতির বায় 'আছে। মোঙ্গলীয় 
বা তুর্কগণ তুরুষ্ষে তাতারগণ -পুর্র্ব ও দক্ষিণ রুষিয়ায় এবং 
মগয়ারগণ। হু্গেরীতে আসিয়! বাস করিয়াছিল। তুর্কগগ 
বাতীত বর্তমান যুরোপের সমস্ত অধিবাসীই প্রায় খৃষ্টান" 
ধশ্মাবলম্বী। এ খুষ্টান্দিগের মধ্যে মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িক 
প্রভেদ আছে। গশ্রীক্মাজের (016০1 000101) নেত। 
রুষ-সম্রাট্‌, রোমান্-কাথলিক মমাজের নেতা রোমের পোপ । 
প্রোটেষ্টান্ট সমাজের কোন বিশিষ্ট নেতা নাই। ধর্ম 
অনুসারে লাটিন্‌ বা রোমকগণ রোমান-কাথলিক, টিউটনগণ 
প্রোটেষ্টান্ট ও রুষসাম্রাজ্যবাসিগণ গ্রীকচার্চের অধীন। গ্রাক 


_ ও.ক্রীতবাসীদিগের মধ্যেও বোমান-কাথলিকই অধিক. । 


এখানকার লোকসংখ্য। প্রায় ৩০০* লক্ষ । এ সকল 
বাক্তির মধ্যে ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয় ও পর্ত,গীজদিগের . 
ভাষ। কতকাংশে লাটিন্‌ মিশ্রিত। জন্ম, ফ্রেমিস্‌, ওলন্দাজ,. 
সুইডিস, দিনেমার ও ইংরাজদিগের ভাষায় টিউটনদিগের - 
ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। পোলও, রুষিয়া, বোহেমিয়। ও. | 
যুরোগীয় তুরুক্ধে স্কটাভনিক ভাষার ছায়া দেখা যাঁয়।  ওয়ে- 
লেস্‌, স্কটলণ্ড, আয়র্লগু, উত্তরপশ্চিমফ্রান্স ও লাপ্রণ্ডে « 
কেপ্টিকৃভাষার ব্যবহার 'আছে। বর্তমান গ্রীক ও অন্থান্থ 
কএকটা ভাষা এক্ষণে সুরোপথণ্ডে প্রচলিত প্রহিষাছে। 


প্রাচীন গ্রীকভাষার সহিত বর্তমান এ্রীকভাষার অনেক এ ) 


প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 115 
বর্তমান কাবে যুরোপ মহাদেশ নিয়মতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও 
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সত 
€ নখ 
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যুরোপ [ ৩ 


সা 


সাধারণতন্ত্র নামক শাসন প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। 
রাগকীয় বিভাগ লক্ষ্য করিলে জান! যায় যে, যুরোপ মহাদেশ 


রুষিয়া, অ্ট্িরা, হুঙ্গেরী, জর্মাণি ও তুরুত্ষ নামক চারিটা সাম্রাজ্য, 


বিভক্ত । প্রিয়া, বাভে রিয়া, বু্টেন্বার্গ ও সাক্সনিরাজ্য, বদধেন, 
সেক্রেন্বর্ণ, স্কেরিন, হেমি, ওল্ডেনবর্গ, সেক্সবিমার, মেক্েনবর্গ, 
স্্রীলিটজ্‌ নাম গ্রাণ্ড ডচি ও ব্রান্মউইক, সেঝ্সমেনিঞ্জেন, এন্হান্ট, 
সেক্সকোবার্গ গোগা ও সেক্স অপ্টোবর্গ নামক ডচি এবং বল.- 
বেক্‌, লিপে।..স্কর্জবার্গ, রুডোলইট্ড স্কার্জবার্স-সোগারশুজেন, 
স্কোউদ্বার্গলিপে ও রিউন্‌ ব্রীজ, নামক সামন্ত রাজ্য 
(710017801৮5) এবং এল্সানলোরেন্‌ প্রদেশ ও হান্বার্গ, 


লুবেক, ব্রেমেন গ্রভৃতি ফ্রি-টাউন লইয়া জন্মমণ সাম্রাজ্য: 


গঠিত । ১১০১৯ | 
তুরুত্ষ, সার্ভি্',মন্টিনিগ্রো। ও রুমাণিয়! লইয়! তুরুক্ক সাস্ত্রাজ্য। 
-. এতত্িন্ন বেলজিয়ম, ডেনযার্ক' গ্রেটত্রিটেন ও আয়ল ও, 
গ্রীন, হলও», ইতালী, স্পেন, পর্ত,গাল, সুইডেন ও নরওয়ে 
এবং জর্ম্মণির অন্তভূক্তি চারিটা রাজ্য লইয়া এখানে সর্ধসমেত 
৯৩টা রাজ্য. আছে। আদোরে, ফ্রান্স, সানমারিণো। ও 
স্থুইজল গু-নামক রাজাচতুষ্টয় সাধারণতন্ত্র বলিয়া গৃণ্য। 
যুরোপের ইতিহাস রলিতে সমগ্র সভ্য জগতের জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, শিল্প, লাহিত্য, কলাবিদ্ভা৷ ও যুদ্ধবিদ্ভার উন্নতির ইতি- 
হাস বলিলে অতুযুক্তি হয় ন। 
পৌরাণিক ও এতিহাসিক। 


পৌরাণিক গ্রীক কাব্য পাঠে জানা যায় যে, জুপিটর 
এখানে যুরোপাকে :(7001010% ) আনিয়া রাখেন, তদবধি 
এই স্থান যুরোৌপ নামে খ্যাত হয় । বোকার্ট (13০০8) 
ফিনিকীয় 0078108 শব হইতে যুরোপ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির 
করিয়াছেন। ফিনিকীয় 07811% ও গ্ীকৃ 15118 0:০১০- 
0০৪ শব্দ একপর্য্যায়বাচক। উহার অর্থ শ্বেত বা সুন্বর- 
বর্ণ। সম্ভবতঃ যুরোপবাশীর শ্বেতকায় দেখিয়া এই মহা- 
দেশকে ত্র নামে অভিহিত করা হইয়। থাকিবে । মুসেণ গেবে- 
লিন্‌ (14. 0৩0৩1) ফিনিকীয় *ড/7০০৮ শব হইতে 
নামোৎপন্তি স্বীকার করেন। তাহার মতে ফিনিকীয়ার 
অর্থাৎ এসিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়৷ এই স্থানের নাম 
স্বরোপ হইয়াছে । ঘা.) শবের অর্থ পশ্চিম। কারণ 
ফিনিকীর বণিকগণ বহু পুর্বকাল হইতে বাণিজ্যব্যপদেশে 
ভূমধ্যসাগরের যুরোপীয় উপকূলে আসিয়া! বাস করিয়াছিল। 
তাহার পশ্চিম দিকে আসিয়াছিল বলিয়া এই স্থানকে 
অয'৪১ পশ্চিম শব্দে উল্লেখ করিয়া! থাকিবে। 
_ ফুরোপীয় পুরাবৈদের! এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন 
| চি 


ক] 


] ্‌ যুরোপ 


যে, যুরোপের অধিবাসিগণ এসির হইতে এখানে সমাগত 


হইয়াছে। যে সময়ে এসিয়! মহাদেশে সুবৃহৎ ও মহাসমৃদ্ধি- 


শালী সাত্রাজাসমূহ বিদ্যমান থাকিয়া! জাতীয় উন্নতির পরা- 
কাষ্ঠা প্রচার করিতেছিল, সেই মময়ে যুরোপ বর্ধরতায় নিম- 
জ্জিত ছিল। যুরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ধ প্রথমে গ্রীক- 
রাজ্য বর্ধরতা হইতে অভূথিত এবং অনতিকাল মধোই 


উচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়। গ্রীকগণ 


.. জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ইতালী এবং গল ও স্পেন- 


রাজ্যের সমুদ্রোপকুলে ধাইর1 উপনিবেশ স্থাপন করে। এই 
সময় হইতেই রোম নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়৷ যায়। 
খৃষ্ট-পৃর্ব ৮ম শতান্দে রোমরাজোর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 

অভ্যুখিত:রোমের বীরচেত। অধিবাসিগণের বাভ্‌ বলে 
ক্রমে সমগ্র. ইতালী এবং সর্ধশেষে যুরৌপ মধ্যে' একটী 
সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়। ততকালে কেবল মাত্র উত্তর-যুরোপ- 
বাসী জাতি মাত্র রোমের অধীনতাঁপাঁশ বহন করে নাই। 

.রোম-সাম্রাজ্যের অধইপতনে যুরোপে বর্ষার জাতির 
(০৪:18:09) প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। বব্বরগণ এসিয়ার 
নানাস্থান হইতে দলে দলে অগ্রসর হইয়া যুচরাপলুষ্ঠন এবং 
তদ্দেশবাসীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে থাকে । বর্ধর 
জাতির সমাগমের পর, কএক শতাব্দ ধরিয়া যুরোপ: মহাদেশে 
ভয়াবহ অরাজকতাকস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে । অতঃপর 
ভিসিগথ ( ৮15120%7)-গণ স্পেনরাজ্যে, ফ্রাঙ্কগণ (চ:0158) 
গলরাজ্যে, লম্বর্ডগণ (1,070%ঘ ) ইতালীতে, সাক্সনগণ 
(98০0) উত্তর জর্্মণিতে, আভেরী (1016 4৮8) ) 
দক্ষিণ জন্মণিতে এবং সর্বশেষে এক্গলো-সাঝসনগণ ব্রিটেন 
রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রাজপাট স্থাপন করেন। পুর্ব 
যুরোপে শ্রীক-সাআজ্যই কনস্তাস্তিনোপলে বিগত রোম- 
বরাঁজোর পরিচায়ক ছিল। ্‌ 

প্রায় খুষ্টায় ৮০০ অব্দে বিখ্যাত যোদ্ধা ও দণ্ডমুণ্ডবিধাত। 
সার্লিমেন (07816008889) পশ্চিম যুরোপের অধিকাংশ 
স্থান অধিকারপূর্বক একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করিয়া- 
ছিলেন। সেই বীরবরের বংশধরগণ আপনাদের রাজশন্ডি 
অগ্রতিহত রাখিতে অশক্ত হওয়ায় শাসনশৃঙ্খলার শৈথিল্য 
উপস্থিত হয় এবং গৃহাবিবাদহেতু দেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়। 
ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জন্দরণি, ইতালী, লোরেণ, প্রোভেন্স, 
বার্গাপ্ডি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজোর উৎপত্তি হয়। খুষ্টীক্প ১*ম 
শতাব্দে উত্তর, যুরৌপেব মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন রুষিয়া, সুইডেন, 


নরওয়ে, দেনমার্ক গ্রভৃতি রাজ্য শক্তিসঞ্চয়ে সমুন্নত: হইয়া 


মুরোগীয় অপরাপর শক্তির সমকক্ষ হুইয় উঠে। 


যুরোপ 


খৃ্ঠীর ৮ম শতাবে মুরগণ স্পেনীয় প্রায়োদ্বীপ আক্রমণ করিয়া 
 ব্লাজা শানন করিতে থাকে । . তাহাদের সমৃদ্ধ রাজ্যশাসনের 
পরিচয় থাস্থানে বিবৃত হুইয়াছে। কর্ডোভার মুরকীর্তি জগতে 
অতুলনীয় । লিয়ে, কাষ্টাইল, আর্গো ও পর্ত,গালের খৃষ্টান্‌ 
রাজগণের অত্যুদয়ে তাহার! চির সাধের স্পেনসাআ্রাজ্য পরি- 
ত্যাগ করিয়।৷ অবশেষে ১৪৫৩ থুষ্টার্ধে কনস্তান্তিনোপল অধি- 
কারপৃব্বক তথায় রাজপাট স্থাপন করে। এ সময় হইতেই 
যুরোপের সমৃদ্ধিশালী অপরাপর রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা কাল 
কল্পন। করা যায়। | মুর দেখ। ] 

খৃষ্টা ১৬শ শতাব্দে হউনাইটেড, নেদারলগ গ্রদেশ- 
সমূহ স্পেনীয় শাননশৃঙ্খল উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন মুকুট 
গ্রহণ করে এবং ১৮শ খুষ্টাবে পদার্পণ করিয়াই. প্রুসিয! স্বতন্ত 
রাক্যরূপে গঠিত হয়। ৯১১ খুষ্টান্ষে সংগঠিত জন্ম 
সাম্রাজ্য ১৮০৪ খুষ্টান্দে সম্যক্রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 
৯৯২ থুষ্ঠান্দে পোলগ্ড একটী স্বতন্ত্র রাজ্যরপে পরি- 
গণিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩২ থুষ্াব্ধের রুষ রাজাদেশা- 
নুমারে উহা রুসামাজ্যের অন্তভূক্তি হইয়। পড়ে। প্রিয়! ও 
অষ্ট্রিয়। পৃব্বেই কতকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়া স্বতন্ত্র 
হহয়াছিল। 

১৭৮৯ থুষ্টাব্ধের ফরাসী-বিপ্লবে যুরোপে ষে সাধারণ রণ- 
রঙ্গ সমুৎপাদিত হয়, তাহা হইতে মুরোপের অনেক এ্ঁতি- 
হাক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ফরাসী-পত্রাটু ১ম নেপোলিয়ান্‌ 
এ সমন্মে ফুরোপের সর্বত্র স্বীয্ বিজয়-বৈজয়ন্তী বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন? - ফরাসী সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিবার পর, 
অনেকাংশে পুর্বতন রাজ্যশাসন প্রথ। প্রবর্তিত হুইয়াছিল। 
১৮২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীকগণ তুরুষ্ণ সাম্রাজ্যের অধীনতা। পাশ 
উন্মোচন করিয়। ন্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্ধে নেদারলগুস্‌ হলগ ও বেলজিয়ম নামক 
দুইটা স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে । : ৩য়. নেপো- 
লিয়ানের নহিত ইতালীরাজের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে, অষ্ট্রিয়া- 
সম্রাট লম্ঘডিরাঁজ্য ফরানদী সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করেন। 
নেপোলিয়ান্‌ পরে উজ সাডিনিয়! রাজোর অন্ততূক্তি- করিয়া- 
ছিলেন। ১৮৬১ খুষ্টাব্দে রুমাণিয়ার সামন্তরাজ্য সংগঠিত 
হয়। ১৮৭১ খুষ্টা্ষে অগ্রিয়। ব্যতীত -জরন্মণ-সামন্ত -রাজ্যগুলি 
একতাবদ্ধ -হুইয়া একটী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল। 
খুষ্টান্দে বার্লিন নগরের সন্ধিপত্রাননারে তুরুফকের সুলতানের 


১৮৭৪ 


অধিকৃত কতকগুলি গ্রদেশ স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য করা 


হইয়াছিল । 


উপরে যু সংক্ষিপ্ত ্রতিহাদিক পধ্যাক় লিখিত হুইল, ৃ 


৮৮৩৪4 


লাশ লিীঙ্কলল্লাালিসশশীিশিিিি শাদা শস পল স্পালাজিশশলাললজা 


ৃ " বিষ, 


তাহার আন্বপুর্বিক বিবরণ তত্তৎ দেশ নামে বপাস্থানে লিপি- 
বদ্ধ হইয়াছে, স্থৃতরাং এখানে বিভিন্ন দেশের ধারাবাহিক 
ইতিহাদ উল্লেখ কর! গেল না। [ তত্তৎ শব দ্রষ্টব্য ।] 

বু, বধ, ভ্বাদি* পরস্মৈৎ মকণ সেট.। লট, যৃষতি। লো 
যুষতু। লিট, যুধুষ। লুট যুষিত। 'লুঙ অধুষীৎ লৃট্‌ 


: যুষিষ্যতি। : সন্‌ যুযুষিষতি। .ষউ যোষৃষতে। যঙলুক্‌ 


নাঃ 


যোষুষীতি। 


যুষ্‌ (পুং কী) হুষ-ক। মুদগাদি কাথরস, মুদগাদির ঝোল। 


যুগ বা মতস্তাদির যে ঝোল হয়, তাহাকে যূষ কহে। 

“বৈ্দলান্‌ বিতুষান্‌ ভূষ্ঠান্‌ চতুর্ভাগান্ুদাধিতান্‌। 

নিষ্পীড্য তোয়মেতেষাং সংস্কৃতং যুষ উচ্যতে ॥” (পধ্যায়যু১) 

দাইল তাজিয়া তাহার তুষ (খোস৷ ) ফেলিয়৷ দিবে, 
পরে চারি ভাগ জলে উহা! সিদ্ধ করিয়া উহাতে লবণাদি 
মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর উহা! উত্তমরূপ নিপীড়ন করিস 
ছাকিয়। লইলে তাহাকে যুষ কহে। : এই যুষ বন গ্রকার। 

এই যুষের বিষয় স্ুক্রতে এইরূপ লিখিত আছে |. মুদগযুষ 
কফনাশক, অগ্নিকর, বমন ও বিরেচন দ্বারা শুদ্ধশরীর ব্যক্তি- 
দিগের মুখপ্রিয়।  ইহ। অতি উতকুষ্ট পথ্য। মুদগযূষ দাঁড়িম 
ও দ্রাক্ষ। সংঘেগে প্রস্তত হুইন্ে তাহাকে রাগবাড়ব কহে। 
মন্থর, মুগ ও কুলখ লবণ সংযোগে প্রস্তত হইলে রুচিকর, 
লঘুপাক ও দোষের অবিরোধা হয়। ইহা কফ ও পিস্তের 
অবিরোধী, বাতব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বাধুরোগীর 
পক্ষে সুপথ্য, রুচিকর, আগ্নকর, মুখপ্রিয় ও লঘ্ুপাক | 

পটোল ও নি্থের যুষ কফন্প॥ মেদঃশোধক, পিত্ত- 
নাশক, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় এবং কৃমি, কুষ্ঠ ও জরনাশক । মুল- 
কের যুষ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্তায়, প্রসেক, অরুচি ও জরনাশক 
এবং কফ, মেদ ও গলরোগে বিশেষ উপকারী । কুলখের 
যৃষ বাযুনাশক, শ্বাস, পানস, কান, অর্শ, গুল্স, ও উদাবর্ভ রোগে 
হিতকর। দাড়িম ও আমল। দ্বারা উহা প্রস্তত হইলে মুখ- 
প্রিয়, দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। -মুদগ ও 
আমলকের' যুষ বলকর; পিন্তজনক, মুচ্ছ7 ও মেদোনাশক, 


পিত্ত ও বায়ুদমনকারী, সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্বের হিত- 


কর। যব, কূল ও কুলখের ফুষ কণ্ঠখোধনকর ও াষুনাশক । 
সকল প্রকার মুগাদি ও শমীধান্তের ধুষ উক্ত প্রকার গুণ- 
সম্পন। বুংহণ ও বলবদ্ধক। ্‌ 

যুষমাত্রই স্বপ্য এবং বাফু ও কফের হিতকর। : তৈল, 
লবণ, দ্বৃত ও ঝাল এই দকল দ্বার! প্রস্তত না হইলে তাহাকে 
“ঘঅকৃত যুষ” এবং তৈল. লবণ ও ঝাল সংঘুক্ত হইলে তাহাকে 
কৃতযূষ কহে । দধি, কাজি ও ফলামুরদ রস সহ যেসকল 


$ 


রুজক 
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যুস্থফ আবুল হাজি 


ন ষুষ প্রস্ত হয়, তৎসমুদ্রায় উত্তরোত্তর লঘু ও হিতকর। যুস্থফআমিরী ( মৌলান। ) জনৈক মুসলমান কবি। ইনি শাহ- 


সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ লঘু ও হিতকারী। দধি, দধি- 
মস্ত ও অম্নদ্বারা পৰক হইয়া রস প্রস্কত হইলে তাহাকে কাত্ব- 
লিক যুষ কহে। | ্‌ ৰ 

মাংসের যুষ তৃপ্তিকর ) শ্বান, কাস ও ক্ষযরোগনাশক, 
বাতক্ন, তৃপ্তিকারক, সংঘাতকর, এবং শুক্র ওজঃ ও বলবর্দক। 

ৃ্‌ (সুশ্রত সুত্রস্থাৎ ৪৫ অ০) 

ভাব প্রকাশে লিখিত আছে,_- 

“অঠাদশগুণে নীরে শমীধান্তশূতো রূসঃ। 

বিরলান্নে ঘনঃ কিঞ্চিৎ পেয়াতো যুষ উচ্যতে। 

উক্তঃ সএব নিরহো রুচিকৃচ্চ বিশেষতঃ ॥৮ 

শমীধান্য (মুগ মুস্থর প্রভৃতি) আঠার গুণ জল দিয়া 
সিদ্ধ করিলে পিক্থ (সিট) বিরহিত অথচ পেয়। অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ ঘন যে দামগ্রী প্রস্তত হয়, তাহাকে যুষ বলা যায়। 
ইহা রুচিকারক। যুষের গ্রকারান্তর-কুট্টিতদ্রব্য (যুষের 


উপাদান শমীধান্যাদি) একপল, শুষ্ঠী অদ্ধতোল। ও পিপ্লী 


_ অদ্ধ তোল! এই সকল একত্র চারিসের জলের সহিত পাক 
' করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিলে তাহাকে বৃষ কতে। ইহা 
_ধলকারক, লঘুপাক, রুচিকারক,কশোধক এবং কফনাশক। 

মু্দগযূষবিধি ছুইপল ও মুগ চারিসের জ্গলদ্বারা সিদ্ধ করিয়। 
যখন একসের অবশেষ থাকিবে, তখন উহা নামাইয়! 


 চট্টকাইতে হইবে,যখন দাইল ও জল একেবারে মিশিয়1 যাইবে, : 


তখন উহা! ছাকিয়া লইয়া উহাতে দাড়িমের রস এক 
পল মিশ্রিত: করিতে হইবে। পরে উহাতে সৈন্ধব, শুঠী, ও 
ধনে ইহাদের চুণ মিলিত চারিতোলা, এবং জীরা ও পিপুল 
- মিলিত একতোল। ধীরে ধীরে মিশাইতে হইবে। এই মুগ 
বু অতি উৎকৃষ্ট, অগ্রিদীপ্তিকারক, শীতবীধ্য, লঘু ব্রণ, দাহ, 
কফ, পিন্ত,জ্র ও রক্তদোষনাশক। মিলিত মুগ ও আম- 
লকীর যৃষ ভেদক, শী তবীধ্য, পিন্ত, বায়ু, পিপাসা, দাহ, মুচ্ছণ, 
ভ্রম ও মদরোগনাশক। 

মন্থুরযূষ ধারক, পুষ্টিকারক, মধুররদ এবং প্রমেহরোগ- 
নাশক। (ভাবপ্রৎ) জরাদি রোগে এইরূপ গপ্রণালীতে 
বুধ প্রস্ত করিয়া পথ্য দিতে হয়। 

হারীতের প্রথমস্থানে নবম অধ্যায়ে: এই যুষের বিধি 
ও গুণের বিষয় লিখিত আছে। সারকৌমুদীর মতে রন্বন- 
“ দ্রঝকেন্্র যুষ কহে। “রন্ধনদ্রবো যুষঃ” (সারকৌ* ) 
.(পুং) যৃষতীতি যূষ-ক। . ২ ক্মদারুবৃক্ষ। ( শব্দরত্রা০ ) 
ফ,ম্মাকাএদ মুন নামক দেবতবদসবন্ধীর একখানি আরবীয় 


নন গরন্থরচক্জিতা» আন্গদ্বনগরে ইছার বাস ছিল ।.. 


বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। 
স্বরূপ লর্ড ক্যানিং তাহাকে বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়ের একটা 
. ভূসম্পত্তি এবং মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়। *্টার অব 


র্ূক মীর্জার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তৎপুত্র বাইসন্ঘড় 
মীর্জার গুণবর্ণনাপূর্বক একথানি কাব্য রচনা করেন। 


যুনফআদিল শাহ, বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের প্রতি- 


াতা। আদিনাম যুস্ুক আদিল খা। তিনি দাক্ষিণাত্যের 
বান্গণী-রাজবংশধর স্থলতান ২য় মহম্মদ শাহের জনৈক সভাসদ 
ছিলেন। উক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর, সুলতান ২য় মাহ্ম,দ 
রাজ হন। তাহার মন্ত্রিসভ। তাহার ধ্বংসসাধনে যড়যনত 
করিতেছে দেখিয়৷ যুস্বফ আদিল আন্গদাবাদ পরিত্যাগপুর্ধক 
আপনার বিজাপুর রাজধানীতে-গমন করেন। পুর্ব হই- 
তেই তিনি বিজাপুরের শাদনকর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন। 
ুন্থৃফ আঙন্গদনগর ছাড়িয়া আসিবার কালে বাঙ্গণীরাজের 
বৈদেশিক সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কন্মচারিগণ তাহার 
অনুগমন করেন। এইরূপে ম্বদলে বিজাপুরে প্রত্যাবৃত্ব হইয়া 
তিনি তথায় একটা স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে কল্পনা করেন। তিনি 
পার্খববন্তী স্থানমমূহ যুদ্ধে জঁয় করিয়া আপনার রাজ্যসীম। পরি- 
বদ্ধিত করিতে থাকেন। ৃ 
এইরূপে অর্থবলে ও সৈম্তবলে রাজশক্তিসম্পন্ন হইয়া তিনি 
১৪৮৯ খুষ্টা্ধে মালিক আন্মদ বহ্রীর অনুমোদনক্রমে শাহ 
উপাধি গ্রহণপূর্বক- আপনাকে রাজ। বলিয়া ঘোষণা! করেন। 
বিজাপুরে তাহার নামে খুত্ব! পঠিত্ত হয়। দোর্দও প্রতাপে 
- ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১০ খৃষ্টা্ধে বিজাপুর নগরে তিনি 


পরলোক গমন করেন। 


যুন্থক আনাটোলিয়াবাসী ২য় মোরাদের পুত্র বলিয়! সাধা- 
রণের ধারণা, রাজরক্ষী সেনাদলে নিযুক্ত করিবার জন্য জনৈক 
বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়! তাহাকে আহ্গদাবাদে 
আনা হয়। [আদিলশাহী বংশ দেখ |] 
যুস্থফ আলি খা রামপুরের জনৈক নবাব। ১৮৫৭ ৃষ্টা- 
ব্বের সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি ইংরাজের পক্ষে থাকিয়! 
এই কার্য্যের পুরস্কার 


'ইত্ডিয়া» উপাধি দান করেন। 


যুন্নুফ আবুল হাজি, স্পেন দেশের অন্তর্গত গ্রাণাডা রাজ্যের 


মুত্র রাজা । ইনি ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজদিংহাসনে আরোহণ 
করেন। - ইহার দ্বারা আল্হাম্বণার: বিখ্যাত শিল্পটনপুণ্যপূর্ণ 
প্রাসাদের নিন্মীণ-কাধ্য সমাহিত হয় ॥ ১৩৪৮ খুষ্টাবে 'ইনি 
তথাকার ছুর্গের বিচার নামক প্রবেশ দ্বার নিন্মাগ করাইয়া 
ছিলেন। উহার -কারুকাধ্য দেখিলে চমতকুত হইতে হয়। 


স্থফূজৈ 


চতানা 


যুস্ফমহন্মদ্র খ1 


১৩৫৪ থুষ্ঠান্দে আল্হাঞ্ধ।ার মস্জিদে ইনি গুপ্ত শক্রকর্তৃক 
নিহত হন। 
মুস্থফ খা (মীর্জ।), জট্নক মোগল সেনাপতি । তিনি 
সম্রাট অকবর শাহের অধীনে আড়াই হাজারী মন্সবদার 
ছিলেন। পরে উক্ত সম্রাটের রাজত্বের ৩* বর্ষে কাশ্মীরের 
শাসনকর্ত। নিষুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যে আবুলফজজলের 
অধীনে তিনি বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন। ১০১ হিঃ 
তাহার মৃত্যু ঘটে। তিনি সৈয়দবংশীয় ও মনদ্বাসী ছিলেন। 
ুস্থফ খাঁ, সিন্ধুপরদেশের জনৈক মুসলমান ।শাসনকর্তী। 
তিনি সম্রাট শাহজানের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার 
রচিত ঠট্রের ইদৃগ। শিলনৈপুণ্যের পরিচয়স্থল। উহার গাত্রস্থ 
শিলালিপি হইতে জান! বায় যে, ১৬৩৩ খুষ্টার্ষে উহার গঠন- 
কাধ্য সম্পাদিত হইয়াছিল। 
যুস্বরফজৈ, উত্তর-পশ্চিম-ভারত সীমান্তবাদী আফগান জাতি । 
ইহারা স্বাধীন। কতকলোক ইংরাজাধিকারে এবং কতক- 
গুলি ইংরাজরাজ্যদীমার বহির্তাগে বাস করে। হাজার্ণো ও 
মহাবন পর্বতশ্রেণীর উত্তরদিকৃস্থিত স্বাধীন স্বাত ও বুনের 
জেলা এবং উক্ত পর্রতদ্বয়ের দর্ষিস্থ স্বাত ও সিন্ধুনদীর মধ্য- 
বন্তী মমতল ভূভাগে ইহাদের বাদ আছে। ইহারা যে বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ অধিকার করিয়! আছে, তাহার উত্তরে চিত্রল ও ষসিন্‌, 
পশ্চিমে বজাবর ও স্বাতনদী, দক্ষিণে কাবুজন্দী এবং পূর্বে 
পিুনদ। | 
হাজার্ণ ও মহাবন পর্বতের দক্ষিণ যে কল যুস্থফজৈ বাস 
করে, তাহারা ইংরাজরাজের' শাঁসনাধীন। প্রস্থানে প্রাচীন 
পুক্ষলাবতী জনপদ বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রত্বতত্ববিদ্গণের 
ধারণা । যুন্থফটজৈ জাতির সমগ্র বাসভূমিই প্রাচীন গান্ধার 
রাজোর অন্তর,ক্ত দেখা ঘায়। 

যুস্থফজৈগণ গনী ও কান্দাহারের মধ্যবর্তী আপনাদের 
প্রাচীন বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়। কাবুলে আসিয়া 
বাস করিবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশে ইহারা মীর্জা. 
উলঘবেগ কাবুলীর রাজ্যকাঁলে কএকবার কাবুল আক্রমণ 
করিয়া ছিল, কিন্ত কৃতকার্ধ্য না হওয়ায় উহার! তদ্দেশ পরি- 
ত্যাগপুর্ধক স্বাত ও বজাবর প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। 
তখন এখানে স্থুলতানী বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। 
স্থলতানীগণ আপনাদিগকে আলেকপান্দারের বংশধর বলিয়া 
পরিচয় দ্রিতেন। সম্ভবতঃ তাহারা যবন-রাজবংশের কোন 
শাখা হইবেন। ্‌ 

ইহারা প্রথমে স্বাত ও বজাবর এবং পরে কাবুল ও নিন্ধু- 
নদের মধ্যবন্তাঁ প্রদেশ অধিকার করিন। লইয়াছিল। এখন 


ইহারা লৌদে সিন্ধু ব৷ কাবুল নদার পূর্ববর্তী সমুদ্বায় ভূভাগ 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে । সত্্রাট বাবর শাহের সময়ে 
নবাগত হইলেও স্বকীয় বীধ্যবলে অতি অক্পদিনের মধ্যে 
ইহারা একটী বিস্তীর্ণ উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৫২ 
ুষ্টান্দে নানি-রাণিজৈ শাখার রুস্্ফটৈগণ ইংরাজনীমা অতি- 
ক্রম করিয়া উপদ্রব করিতে থাকে । শ্রী সময়ে সর্‌ কলিন 
কাম্বেল একদল সেনা লইয়। উহাদের বিরুদ্ধে- গমন 
করেন। রাণিজৈগণ তদবধি ইংরাজরাজের  প্রজ্তাবিত 
সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আর কখনও বিরুদ্ধাচারী হয় নাই । রাণিজৈ- 
গণ ইংরাজাধিকারের বহির্ভাগে সানি ও স্বাত প্রবাহিত জেলার 
বাম করিতেছে। 

যুহ্গফজৈ প্রান্তরে যে বিস্তীর্ণ ধবংসাবশেষদমূহ পতিত 
রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই এখনও উৎখাত হয় নাই। প্র 
সকলে বৌদ্ধবিহারাদি বিদ্ধমান ছিল। সাবলধর, শাহরি- 
বহলোল, ও জমালগড়ীর বিবিধ প্রাচীন কীর্তি ও প্রস্তর- 
প্রতিমূর্তি হইতে জান! যায়, যে এখানে প্রাচীনকালে ভারতীয় 
ভাস্করগণ যবনরাজদিগের অধীনে থাকিয়! এই সকল বৌদ্ধ- 
মূর্তি প্রভৃতি গঠন করিয়াছিল। এ কয় স্থানের ধ্বংসরাশি 
সমগ্র প্রদেশের দশাংশের একাংশ ও হইবে না। এখনও স্বাত, 
বজাবর, বুনের, নব! গ্রাম, খড়কি, পাজ। প্রভৃতি নানাস্থানে 
অতীতকীর্তির অদংখ্য নিমজ্জিত স্মৃতি ব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
এ সকল কীর্তি দর্শন করিলে প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। হুর্ভাগ্যের বিষয়, ইস্লাম ধর্মের অভ্যুদয়ে 
সকল ধ্বংসমুখে পতিত হুইতে থাকে । গজনীপতি মান্গ,দের 
হস্তেই ইহার শেষ ধ্বংস সাধিত হয়। ৃ 

যুন্থফটৈগণ আপনাদিগকেই প্রকৃত আফগান ও. বনি 
ইস্রাএলের বংশধর বলিয়া গণনা করে। ইহাদের নামের 
অর্থ যুস্থফের ( ০591) ) বংশধর বা যুস্থফ-জাত এবং ইহা. 
দের দেশের অনেকগুলি স্থানবাচক ও জাতিবাচক নাম 
বাইবেল গ্রন্থের নামানুসারে কল্পিত দেখা যায়॥ এমনকি 
স্থদৃষ্টিতে অনেকেই: স্বদেশকে দ্বিতীয় পালেন্তিন বলিয়। মনে 
করিতে পারেন। 

ইহারা প্রতিহিংসাপ্রিয়, পরশ্রীকাতর, অর্থলোলুগ, ছু, 
স্বাধীনতাভিলাধী 'ও রণকুশল।. বন্ধুর গ্রতি বিশ্বাস ও আশ্রি- 
তের প্রতি দয়া ইহাদের একটা মহদ্‌গুণ। থাটক প্রভৃতি 
অন্তান্ত আফগান জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত ১৮৪৯. চা 
বিজয়ী শিখজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া! ইহারা আপনাদের ুদ্ধ- 
কৌশল ও ছুর্ধষতার ষথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল। 


মুস্ফমহম্মদ খা, মস্্াট অকবর শাহের, বৈমাত্র ভ্রাত। এবং 
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যেদেতোর 


পাচ হাজারা মম্মবদদার। ৯৭৩ হিঃ অতাধিক মগ্কপানে 
তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। 


যুস্থফমহম্মদ খা, তারিখ-মহম্মদ-শাহী নামক ইতিবত্ব- 
প্রণেতা । ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহের রাজ্যকালের ঘটনা- 
সমূহ প্র গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। 

যুস্থফ্‌ বিন্‌ মহম্মদ, কাএদাৎ উল্‌ অথবার নামক হেকিমী- 
গ্রন্থ-রচয়িতা | 

যুহ্ৃফশাহ পুরবী, বাঙ্গালার জনৈক পাঠান শাসনকর্তা । 
বর্বাক শাহের পুত্র । ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৮২ খুষ্টাকে তীহার 
মৃত্যু হয়। [বাঙ্গালা দেখ। ] 

যুস্থফ, শেখ, মূলতানের প্রথম মুসলমান রাজা। মতম্মদ 
ঘোরীর আক্রমণ হইতে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ পর্ধাস্ত মূলতান দিষ্ী 
সরকারের শাসনাধীন থাঁকে। যুন্থফ এই সময় মধ্যে মূলতানের 
শাসনকর্তা ছিলেন, সামরিক রাষ্ট্রবিপ্রবে, তিনিও অন্তান্য 
শাসনকর্তাদিগের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রয়াপী হইয়া আপনাকে 

_ মুলতানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। মুলতান এবং 
উচ্চবাসী জনগণ যুস্থফের জ্ঞান, বিদ্যা ও মহান্ুভবতা 
জন্দর্শন করিয়া! তাহাকে আপনাদের রাজ বলিয়া! স্বীকার 
করে। যুহ্থফ কোরেশজাতীয় আরব ছিলেন। 

নিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া! ছুই বংসর অতীত হইতে না হইতেই 

যুস্গৃফ স্বীয় লঙ্গাজাতীয় শ্বশুর রায়-সেহর! কর্তৃক ধৃত ও বন্দি- 
ভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হন। অতঃপর রায় সেহর! জামাতার 
স্থলে কুতব্‌ উদ্দীন্‌ মান্ম,দ লজ। নাম গ্রহণ করিয়৷ রাজাসনে 
অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আইন-ই-অকবরী নাঁমক মুসলমান 
ইতিহাসে যুস্থফের সপ্তদশ বর্ষ রাজত্বের কথা লিখিত আছে। 

যস্ফ শেখ, গুজরাতবাসী জণ্্নক মুললমান-গন্থকার। ইনি 
তজ.কিরাৎ উল্‌ আত্কির! নামক গ্রন্থ রচন| করেন । 

যে (দেশজ ) বদ্শব্দের অপত্রংশ, বিশেষ ব্যক্তি বা বস্ত, ঘিনি। 

য়েজদ্‌, খোরাসানের অন্তর্গত একটা বিভাগ ও তাহার প্রধান 
নগর। এখানকার অধিবাসীর! বহ্ুপূর্বকাল হইতে ভারতে 
আসিয়া রেশমের বাণিজ্য করিয়া! আসিতেছে । এই নগর 
পারস্তের মরুদেশের মধাস্থিত ”"ওয়েশিন্‌্” বলিয়া কথিত। 

" এখানকার অধিবাদিগণ প্রধানতঃ মুসলমান, হুর্যযোপাদক 
ও য্িহুদী। 

য়েজদেগার্দ ৩য়, পারস্তের শেষ নরপতি | ইনি থলিফা 
মারের পুত্র আবছুল্লা! কর্তৃক পরাজিত হন। তাহার 
সেনাপতি রম্তম ৬৩৬ থুষ্টাব্ধে কদেশিয়ার যুদ্ধে আরবসৈন্- 


গ্বণকে বিপধাস্ত করিফাছিলেন, অবশেষে 419, মৃত্যু হইলে 
স্ছ্বডা 


আরবগণ মাদানীয়দ্িগের ছ ছত্র অধিকার করিয়া ল লয় । যুদ্ধজয়ে 
আরবগণ আপিরীয়রাজ্য ও টেসিফোন্‌ অধিকার করেন। 
যলুনা ও নহ্বন্দ যুদ্ধে পরাজিত হইন্বা যেজদেগার্দ ৬৪১ 
খষ্টান্ধে পলায়ন করেন। এ সময়ে পারশস্ত-রাজশক্তি খর্ব 
হইয়! পড়ে। নহ্বনদনগর মিদিয়-রাজধানী হকৃবতান নগরের 
উপর স্থাপিত। 
উদ্ধত আরবগণ রম্তমের ভ্রাত! ইস্ফান্দিয়ারের সহায়তার 
পারন্তরাজের পদানুসরণ করিয়! অক্ষু নদীতীর পধ্যস্ত গমন 
করে। রাজা চীনসআাট্‌ ও খাকন তুর্কদিগের সাহায্য লাভ 
করিয়! কএকবৎসর যুদ্ধ করেন। অবশেষে তুর্কগণ তাহাকে 
ত্যাগ করিয়৷ চলিয়া যায়। ৬৫২ খুষ্টার্ষে আঁরবীয়গণের 
ভয়ে পলায়মান রাজ। একটী কুটার মধ্যে নির্দয়দপে নিহত 
হুন। তখন খলিফা ওমান ৮ বৎসর মাত্র রাজত 
করিতেছিলেন। 
য়েজিদ ১ম) ওম্ময়বংশীয্প দ্বিতীয় খলিফা। তিনি আলীর 
পুত্র হুসেনকে কার্বালা-রণক্ষেত্রে নিহত করেন। শ্রী জন্য 
পার্সিকগণ তাহাকে বিশেষ নিন্দা করিয়া থাকেন। তাহার 
অধিকারে মুসলমানগণ সমগ্র খোরাপান ও খাঁরজম্‌ প্রদেশে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি একজন স্ববক্ত1 ও 


কৰি ছিলেন। হাফিজ সময় সময় তাহার কবিতা উদ্ভৃত 
করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যারোহণ ৬৮০ থুষ্টান্ষ এবং মৃত্যু 
৬৮৩ থুষ্টাব। 


য়েজিদ্‌, ২য় ও ৩য় ওক্ময়বংশের নবম ও ছবাদশ খলিফা । 

গ়েজিদি, ইউফ্রেটিস্‌ নদীতীরবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ। 
য়েছুর, কৃষ্ণানদীতীরবর্তী একটা গ্রাচীন নগর। এখানকার 
বীরভদ্রের মন্দির বহু প্রাচীন । ১৮৩০ খুষ্টাবে মন্দিরের 
স্কারকালে উহার গঠনাদির অনেক পরিবর্তন সাধিত হই- 
য়াছে। মহাশিবরাত্রি পর্বোপলক্ষে এখানে একমাসকাল- 
স্থায়ী একটা মেলা হয়। ১৭৫৪ থৃষ্টাব্বে পেশবা বালাজী 
বাজীরাও এখানে সসৈন্তে আসিয়া ছাউনী করেন। ১৭৯০ 
ৃষ্টাব্ধে পরশুরাম ভান্ট-পরিচালিত কাণ্তেন লিটুলের অধীনস্থ 
ইংবাজসৈন্ত টিপুন্থলতানকে দমনার্থ এই স্থান দিয়া গমন 
করিয়াছিল। ৃ 
যেদেতোর, মহিস্থররাজোর অন্তর্গত একটা তালুক। 

ভূ-পরিমাণ ১৬৮ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। কাবেরী 
নদীর তীরে অবস্থিত । অক্ষ ১২২৮২০% উঃ এবং দ্রাঘি* 
৭৫*২৫২৯%পৃঃ। এখানকার অর্কেশ্বর মন্দির দেখিবার 


জিনিব। 


য়নেমৃনুর 


[ ৩৮ ] 


যোদ্দতুর, মহিহ্বর রাজ্যের অস্তগত একটা নগর। কাবেরী- 
নদার তারে অবস্থিত । এখানে নদাতীরে একটা স্থন্দর 


মন্দির আছে। 
যেন ( দেশক্জ ) যথা, যেরূপ, অন্ুমত্যর্থ। 
যেনূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর দক্ষিণ কণাড়। জেলার অন্তর্গত 


একটা নগর। অক্ষাণ ১৩* ১৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৫*১১ 


৫%পৃঃ। এখানে ৩৮ ফিট উচ্চ একটা জৈনপ্রতিমুত্তি আছে। 
যেন্ন, সাতার জেলার অন্তর্গত একটা নদীপ্রপাত। 
যেফদরে, বোথাহ (প্রেদিডেন্সীর আঙ্গদনগর জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। পার্বন্তী পর্বতে মহাকালীর উদ্দেশে নির্মিত 
দুইটা গুফ। আছে। 
যেমত (দেশজ ) যেমন, যেরূপ, য্রূপ, যথা । 
যেমন $ দেশজ ) যেরূপ, যদ্রুপ। 
যেমন্তেষন (দেশজ )বথাতথা। 
যেমেন, আরবদেশের দক্ষিণপশ্চিমকোণে অবস্থিত একটী 
প্রদেশ। পশ্চিম উপকূলে লোহিতসাগর এবং দক্ষিণ ভারত- 
মহাসাগর দ্বারা বিধৌত। ভূপরিমাণ ৭* হাজার বর্গমাইল । 
এই স্থানের উত্তর অংশ পার্ধতীয় এবং দক্ষিণ সমতল বা 
তেহাম। নামে খ্যাত। দর্সিণবিভাগ বালুকাপুর্ণ মরুস্থান 
হইলেও সমুদ্রোপকৃলে অনেকগুলি বাণিজ্যবল নগর আছে; 
তন্মধ্যে তর্সেন্, লোহর, বৈত-এল্‌-ফকি, মোচা, জেবিদ, 
আগিয়) মেজরান্‌ঃ হামদান ও সান প্রভৃতি নগর উল্লেখষোগ্য। 
এ গুলির কতক উপকুলবন্তী প্রবালদ্বীপে এবং অপর কতক- 
গুলি এক একটা উপবিভাগের সদররূপে পরিগণিত । 
এই বিভাগের সব্ব পশ্চিমকোণে হংরাজাধিককৃত আদেন 
নগরী বিগ্ধমান। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সহিত 
মিশরীয় এবং যুরোগীয় বাণজ্য এই নগর দিয়! পরিচালিত 
হইত। খুষ্টীয় ১ম শতাব্বে রোমকগণ ভারতীয় বাণিজ্য 
স্বহস্তে গ্রহণ-মানসে প্র নগর ধ্বংদ করিয়া দেন। ১১শ 
শতাবে আদেন পুনরায় সমৃদ্ধশালী হইয়। উঠে। যুরোপীয় 
বণিকগণ উত্তমাশ| অন্তরীপ ঘুরিয়! ভারতাগমনের পথ আবি- 
ফার করিলে এই স্থানের সমুদ্ধি হ্রাস হইতে থাকে । তখন 
তুকগণ এই নগর অধিকার করেন। ৯৮৭৯ খৃষ্টাবে ইংরাজগণ 
যখন এইস্থান জয় করে, তখন লোকসংখ্যা প্রায় হাজার 
ছিল। কিন্তু ১৮৪২ খুষ্টাব্বে নান। জাতীয় বণিকের সমাগম 
হওয়ায় উহার জনসংখ্য। প্রায় ২ গুণ বাড়িয়া যার়। 
[ আদেন দেখ। ] 
য়েম্নুর) বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা 
গও্গ্রাম। কুলবর্গার মুসলমান সাধু রাজ। বাঘেশ্বরের উদ্দেশে 


ঘেরকুদ্‌, মান্জ্রাজ প্রেদিডেন্সীর সালেম জেলার অন্তর্গত 


এখানে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে একটী৷ মেলা হয় এবং তজ্জন্ 
প্রায় লক্ষাধিক লোকসমাগম হয়। প্রবাদ, বিজ্ঞাপুরের 
আদিল-শাহীবংশের অধঃপতনের (১৪৮৯-১৬৮৭-) অব্যবহিত 
পরে ১৬৯* খুষ্টান্দে রিজাপুরে খাজাবন্দ নবাজ ও কুলবর্গায় 
শাহমীর আবুল কাদ্রী নামে ছুইজ্ন প্রপিদ্ধ মুসলমান 
সাধুর আবির্ভাব হয়। কাদিরী ব্যাত্রে আরোহণ করিয়া 
ভ্রমণ করিতেন বলিয়া সাধারণে রাজ! বাধেশ্বর” বলিয়! 
পূজিত হন। 


যেরদ, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর মাতারা জেলার অন্তর্গত একটা 


গগ্ডগ্রাম।. পাটন হইতে ১॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত 
এখানকার একটী আত্রবনে যেদোবা নামক শিবলিঙ্গ পতিষ্টিত, 
আছে। চৈত্রপৌর্ণমাসীতে এখানে একটা মেলা হয়| 


যেরকল বড়) দাক্ষিণাত্যবামী আদিম জাতি বিশেষ। (নন্ুর 


গ্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস । গোমাংস ব্যতীত হহারা৷ অন্ত 
জীবনন্তর মাংসভোজনে দ্বিধা বোধ করে না। বর্তমানকালে৷ 
অনেকে বৈষব ও ব্রহ্মণ্যধশ্মের মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । ইহার! 
শবদাহ করে। মনু 

নেন্ুরবামী সভ্যতান্গুকারী যেক্লগ্রণ ঝুড়ী বোনে এবং 
গৃহপালিত পন্দমী, শুকর, গর্দভ ও কুকুর গরভৃতি পশ্ড পোষে। 
দন্থ্যবান্ত ও কন্তাহরণ করির। তাহাকে বেশ্তাবৃত্তিতে নিয়োগ 
কর। হহাদের অগ্ততম ব্যবসা । ্ 

ইহার ক্ষুদ্রাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ়কায়। নাসা ক্ষুত্র, 
চক্ষু ও কপাল নিক্নগভ। সামান্ত কৌপীন ব্যতীত ইহাদের 
আর পরিধেয় বাম নাই। ইহারা মাথার চুল গাইট বীধিক়। 
রাখে। ইহাদের প্রথম বিবাহে প্রার ৫০২ টাক! খরচ লাগে, 
কিন্তু দ্বিতীয় দারপরিগ্রহকালে ৩৪ টাক! মাত্র খরচ 
করিলেই চলে। 

ইহাদের মধ্যে আর একটা নুতন প্রথা প্রচলিত দেখ৷ 
যায়। কোন গৃহস্থের প্রথম ছুই কন্ত। তাহার মাতুলের 
প্রাপ্য । সে ভাগিনেত্ীদ্বয়কে লইয়৷ নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ 
দেয়। মাতুলকে ৫*২ টাকার স্থলে ৫২ টাক! মাত্র দিতে 
হয়। যদি মাতুলের পুত্র না থাকে, তাহ! হইলে সেঞ&ঁ 
কন্তাপণ দিয়! ভাগিনেয়ী লহয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ 
দিতে পারে। ৰ ৃ 
একটা পাব্বতা উপনিবেশ । শেতরয় পকতের দক্ষিণাংশে 
অবস্থিত। অক্ষাৎ ২১*৫১৩৮ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮*১৩৫ পুঃ। 
এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮২৮ ফিট উচ্চ। স্থানীক্প জলবাস্ধু 
গ্রীতিপ্রদ। . ঃ 


€ 


যৈল্লমল 
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ঘেরাবর, দাঞ্ষিণাতোর কুর্গরাজ্যের. অন্তর্গত কোড়গের 

 সন্দারগণের অধীন আদিম জাতিবিশেষ। ইহার! . পুর্বে 
ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রীত হইত । কখন কখন অর্থ লইয়। 
স্বীয় প্রহুর নিকট আত্মমমর্পণ করিত। ১৮৩৩ খুষ্টান্দে কুর্গ 
ইংব্রাগাধিকারে আমিবার পর, কমিশনর ইউল সাহেব নিয়ম 
করিলেন যে, ইহাদিগকে দেনার দায়ে দানরূপে কেহ আর 
বিক্রয় করিতে পারিৰে না। 


ইহারা মধ্যমাকতি, বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ। মাথার চুল 
খোচা খেচ1। ইহার ভূতের পুজা করে। পুজাকালে 
কোন পুরোহিত থাকে ন। | ইহাদের বিশ্বাস, মলবার উপ- 
কুলে ইহাদের আদিম বাস ছিল। ভাষা অনেকাংশে 


মলয়ালম্দিগেরই মত | 
যেরূপ (দেশজ ) যন্রপ, যৎসদূশ | 
যেলগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর সালেম জেলার অন্তর্গত 
একটা পাব্ধত্য অধিত্যকা1 প্রদ্দেশ। সমুদ্রপৃন্ত হইতে ৩৫০০ 
ফিট্‌ উচ্চ। . ইহার সর্বোচ্চ স্থান ৪৪৩৭ ফিট। 
যেলান্দুর, মহিহ্থর রাজ্যের অন্তর্গত একটা তালুক। ১৮৭ 
 খুষ্ঠাবে দেওয়ান পৃর্থাইয়াকে ইংরাজরাজ এই ভূসম্পত্তি দান 
করেন। ভূপরিমাঁণ ৭৩২ বর্গ মাইল। 


২ মহিন্থর জেলার অন্তর্গত একটী নগর । : অক্ষ ১২০৪” 


উঃ.এবং দ্রাঘি* ৭৭* ৫" পুঃ। হোন্ন হোলে নদীতীরে অবস্থিত। 
বিজয়নগর-রাজবংশের অধিকারকালে এই স্থান একটি সামন্ত 
রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার গৌরেশ্বর মন্দিরে 
১৫৬৮ খুষ্টাব্দের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। 

যেলুমবির1, দক্ষিণভারতের কুর্গ রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯১ বর্গ মাইল। ১৯৭শশতাবে রাজ! 
দোদ্দ 'বীরপ্ল মহিন্থররাজের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকার 
করিয়া লন। এখানে কফি, ধান্ত- প্রভৃতির চাঁস হয়। স্থানীয় 
মলম্বীপর্বত ৪৪৮৮ ফিট উচ্চ। ৰ 

যেল্লম্ম, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত 

. একটা গণ্ডশৈল। এখানে সরস্বতী নদীর-গর্ভে বেলগাম্‌ দুর্গের 
নিকট একটী প্রাচীন জৈনমন্দির আছে ।: এখানে ১৪৩৬ 
শকে উৎকীণ একখানি শিলাফলক পাওয়! বায়। ১৫০৮-১৫২৯ 
থৃষ্টাবের মধ্যে শ্রাকুষ এখানে মহামায়ীর মন্দির স্থাপন করেন। 
পার্থে গণপতির মন্দির 'বিরাজিত। প্রতিবৎসর মার্গণীষ ও 
চৈত্র-পর্ণিমায় এথানে দেবীর উদ্দেশে: ছুইটী মেলা হুয়। 

যেল্লমল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্ীর অন্তর্গত: একটা গিরিশ্রেণী। 

-.কগুল ও কড়াপা জেলায় বিস্তৃত। : অক্ষা* ১৪*৩১হইতে 
১৪*৫৭৪০ উঃ এবং ভ্রাৰ্থিৎ ৭৮১০ হইতে ৭৮*৩২৩৮ুঃ 


ট 


মধ্য। সমগ্র পৰ্ধত জঙ্গলাবৃত। সেই বনমধ্যে কেঁচবার ও 
কোরাব! নামক পার্বতীয় অলভ্যজাতির বাস আছে। 
যেল্লাপুর, বোস্বাই প্রেমিডেন্সীর উত্তর কাণাড়া জেলার অন্ত" 
গত একটী উপবিভাগ। 
২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষ” 
১৫* ৫৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৪ ৪৫পৃঃ | 
যেল্প.রগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর ৩।* ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে 
অবস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গ, এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত । এই 
গিরিছুর্ণ সমুদ্রপৃষ্ট হইতে প্রায় ৩৩৬৫ ফিট উচ্চ। 
যেবাষ (পুং) যবাষ। 
যেষ, বত্। তৃাদিৎ আত্মনেৎ অক সেট,। লট. যেষতে। 
লোট, যেষতাং। লিট যিষেষে। লুউ, অধৈধিষ্ট। ণিচ. যেষ- 
যৃতি। লুঙ. অধিষেষৎ। 
যেষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় গমনকারী। ঘযাত্রিতমঃ (সায়ণ) 
যেহেতু (দেশজ ) যৎকারণ, ফদ্ধেতু । 
যো (দেশজ ) যোত্র শবজ। ১ উপায়। ২ নুযোগ। ৩ মুলরধন। 
যোআলি (দেশজ ) যুড়িবার কাষ্ঠ, যোজু। 
ধোঁক (দেশজ) স্বেদজ কীটবিশেষ। [ জলৌক। দেখ। ] 
ফেঁঃক (দেশজ ) ১ মাপগ্রহণ। ২ পরিমাণ নিদ্ধারণ। 
যৌকাই (দেশজ) মাননির্দেশকাধ্য, ছুইটী দ্রব্য পরস্পরে 
ংলগ্ন করিয়া তাহার মান ঝ| পার্থক্নির্দেশ। 
যোঞ্জ, (ত্রি) যুজ.তৃণ। যোগকর্তী। 
যোগায় ঘোক্তারং শোকায়াভিদর্তীরং” (গুরুযজুৎ৩০।১৪) 
'যোক্তারং যোগকর্তারং ( মহীধর ) 
যো, (কী ) যুজ্যতেহনেনেতি যুজ (দাক্ীশসযুযুজস্ততুদেতি। 


. পা ৩।২/১৮২) ইতি ই্রন্। হলবন্ধনরজ্জু, যোতদড়ি, যো- 


আলি। পধ্যায়--আবহ্ঈ, যোত্র। (অমর ) 

“অকৈর্হরীণাং বৃষন্‌ যোভুমশ্রেঃ৪ (খক্‌ ৫।৩৩।২ ) 
বাড নিয়োজনরজ্জ,২” (সায়ণ) ২ মন্থররজ্জ, | 
“ততো নিশ্চিত্য মথনং যোত্রং কৃত্বা চ বাস্থকিম্‌। 

মস্থানং মন্দরং কৃত্বা মমস্থ,রমিতৌজসঃ ॥৮(রামা' 2৭১৮ 
যোক্তক (কী) যোক্ত। 
যোঁগ (পুং) যুজ সমাধৌ ভাবাদৌ যথাযথং ঘঞ,| ১ সংযোগ, 
মেলন। ২ উপায়। ৩ সন্নহন, বন্মপরিধান। ৪ ধ্যান। 
৫ সঙ্গতি । ৬ যুক্তি। : (অমর) ৭ প্রেম। 
প্থীয়ান্‌ গুণান্‌ প্রবিততান্‌ প্রবদংস্তদাসৌ 
তাং প্রমদামন্থুচকার চ যোগযুক্তঃ।+ (দেবীভাগবত ৩।১৫।১৩) 
“যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃঃ (নীলকণ্ঠ) ৯ ছল। (মন্থু ৮১১৫) 
১০. অপুর্বার্থন্প্রাথ্থি। ১১ বপুঃক্থ্র্যে।. ১২ প্রয়োগ । 


যোগ 


০২৯৩, 


১৩ বিজুম্তাদি। ১৪ নৈয়ার়িক। ১৫ ধন। (হেম) ১৬ 
ভেষজ, ওঁষধধ। ১৭ বিশ্বাসঘাতক । 
( মেদিনী) ২* লাভ। ২১ শুভকাল। 
২৩ শকট। ২৪ নৌকাদিযান। 
২৭ নিয়ম। ২৮ উপযুক্ততা। ২৯ সামাদি চতুর্বিধ 
উপার, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। ৩০ বশীকরণোপায়। ৩১ 
শৃত্ত। ৩২ যুক্তি । ৩৩ মন্বন্ধ। ৩৪ সন্ভাব। ৩৫ ধন-সম্পত্তির 
উপার্জন ও বদ্ধন। ৩৬ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ পাতঞ্জলোক্ত 
সকল বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তির নিরোধরূপবাাপার। 

৩৭ “সংষোগং যোগমিত্যাহ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ1, 

জীবাস্বা ও পরমাত্মার ধ্ক্য অর্থাৎ যে উপায় দ্বার 
জীবাত্মা পরমাত্মার, সহিত এক হইতে পারে, তাহার 
নাম যোগ । ৩৮ সমুদয় শব্দের অবয়রার্থ সম্বন্ধ । ৩৯ “যোগঃ 
কন্মস্থ কৌশলং কর্মমবিষয়ে কৌশল, কর্ম্মবিষয়ে কৌশলের 
নাম যোগ। যথাবস্থিত বস্তর অন্যথারূপ প্রতিপাদ্ন। ইহার 
তাঁৎপধ্য এই,_-একমাত্র কর্মই বন্ধনের কারণ, কর্মমবশেই 
জীব স্ুখ-ছুঃখ-ভোগাদি নানাপ্রকার বন্ধন প্রাপ্ত হ্ইয়! 


থাকে। কিন্তৃষে কশ্ম সংসারের বন্ধনহেতু হয় না, অথচ: 


মোক্ষের কারণ হইয়! থাকে, তাদৃশ কর্দই যোগ। অতএৰ 
ষথাবস্থিত বস্তুর অন্যথা প্রতিপাদ্দন হওয়ায় যোগ হইল। 
“যোগঃ কর্মন্থ কৌশলং+ কর্মে যে কুশলতা| অর্থাৎ ষে করছে 
সংসার বন্ধন হয় না) তাহাই যোগ। 

জ্যোতিষোক্ত যোগ। 

৪০ জ্যোতিযোক্ত রবি-চন্ত্র-যোগাধীন বিদ্ুম্তাদি সপ্তবিংশ 
সংখ্যক কালবিশেষ। এই সকল যোগ যথ।--১ বিষ্কত্ত,২ প্রীতি, 
৩ আযুষ্মান্‌, ৪ €সীভাগ্য, ৫ শোভন, ৬ অতিগণ্ড, ৭ স্থুকর্ম্মা, 
৮ ধৃতি, ৯ শুল, ১* গও্ড, ১১ বৃদ্ধি, ১২ ঞ্রব, ১৩ ব্যাঘাত, 
১৪ হর্ষণ, ১৫ বত, ১৬ অস্থকৃ, ১৭. ব্যতীপাত, ১৮ বরীয়ান্‌, 
১৯ পরিঘ, ২* শিব, ২১ সিদ্ধ, ২২ সাধ্য, ২৩ শুভ, ২৪ শুক্র, 
২৫ ব্রহ্ম, ২৬ ইন্দ্র, ২৭ বৈধৃতি। জ্যোতিষে এই সকল যোগের 
গুভাগুভের বিষয় এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 

“পরিঘস্ত ত্যজেদর্ধং শুভকন্ম ততঃ পরম্। 

ত্যজাদৌ পঞ্চ বিজ্কুন্তে সপ্ত শূলে চ নাড়িকা ॥ 

গগ্ুব্যাঘাতয়োঃ ষট্‌ চ নব হর্ষণবজয়ো:। 

বৈধৃতিব্যতিপাতৌ চ সমন্তৌ পরিবর্জয়েৎ। 

শেষ] বথার্থনামানে। যোগাঃ কাধ্যেযু শোভ্নাঃ॥স্(জ্যোতিস্তত্ব) 

এই সকল রোগের মধ্যে পরিঘযোগের. প্রথমার্ধ, বিষবস্তু- 

যোগে.আদি.৫ দণ্ড, শুলযোগের প্রথম ন দণ্ড) গণ্ড.ও ব্যাঘাত 
ষোগে ৬ দও, হর্ষ ও বজুযোগের ন দও এবং বৈধৃতি ও ব্যতী- 


[8০ 


পাত যোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়। শুভকা্ধ্য করিতে হইবে। 
১৮ দ্রব্য। ১৯ কান্মণ। 
২২ প্রণিধি, চর।. 
২৫ কৌশল। ২৬ পরিণাম। : 


]  যেগি, 


ইহা ভিন্ন আর যে সকল যোগ অভিহিত হইয়াছে, & সকল 
যোগ শুভ। উহাতে সকল কার্ধ্যই কর! যাইতে পারে। 
৪১ তিথিবার নক্ষত্রের অন্যতর বা অন্ততমের সম্বন্ধবিশেষ। 
তিথি বা বার বিশেষ অথবা তিথি, ব নক্ষত্র বিশেষ অথবা 
নক্ষত্র বিশেষের মিলনে যোগ হয়, যেরূপ অমুতযোগ, সিদ্ধি- 
যোগ, অর্দোদয় যোগ ইত্যাদি। তিথি বা ৰারাদির সহিত 
যুক্ত হওয়ায় উহা যোগ নামে কথিত হয়। | 
৪২ অস্কশান্ত্রে ছুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ, দুই 
রাশিকে একত্র করা, চলিত ঠিক দেওয়]। 
৪৩ সুশ্রুতে লিখিত আছে, “বেন বাক্যং যুজযতে নম যোগঃ” 
অর্থাৎ যৎকর্তৃক বাক্যযুক্ত হয়, তাহাই যোগ। 
(স্ুশ্রত উত্তরতন্ত্র ৬৫ অধ্যায়.) 
দর্শনোক্ত যোগ। 
যোগের বিষয় এই রূপ আছে-_ | 
. যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঠ চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম 
যোগ। এই চিন্তবৃত্তি নরোধরূপ যোগ ছুই প্রকার, রাঁজযোগ 
ও হঠযোগ। পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনে রাজষোগ নির্দেশ 
করিয়াছেন এবং তন্ত্র শান্ত্রাদিতে হঠযোগ বর্ণিত হইয়াছে । 
(এই ছুই. ষোগের বিষয় পরে বার্ণত হইবে ।) ৃ 
তাগবতে হহার আবার তিন প্রকার বিভাগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
“যোগান্ত্রয়ে!। ময় প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়1| 
জ্ঞানং কল্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্তোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ 
নির্কিপলানাং জ্ঞানযোগে স্তাপিনামিহ কর্ন । 
তেঘনির্বিঞ্চিত্তানাং কন্মযোগস্ত কামিনাম্‌ ॥ 
যদৃচ্ছয়। মংকথাদৌ৷ জাতশ্রন্ধস্ত ষঃ পুমান্। . * 
ন নির্বিঞেে। নাতিসক্তে৷ ভক্তিযোগোহস্ত-সিদ্ধিদঃ ॥* 
(ভাগবত ১১/২০।৬-৮) 
জীবের কল্যাণ প্রদ তিন প্রকার যোগ কাথত হইয়াছে__ 
জ্ঞানযোগ, কন্মষোগ ও তক্তিযোগ। এই তিন-প্রকার যোগ 
অবলম্বন করিয়৷ জীব অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হইতে পারে। অধিকারিনিয়মে এই যোগ অবলম্বন কর! 
বিধেয়। অধিকারীর মধ্যে যাহার. কম্মনির্ষিগ্র অর্থাৎ 
কণ্মফলে অনানক্ত, তাহার। জ্ঞানযোগ, যাহার কর্মাসক্ত বা. 
কামী, যাহাদের কামনাবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই,' তাহার! 
কন্মযোগ, এবং যাহার! নিবি বা নাতিসক্ত নহে এবং ভগবৎ- 
কথাশ্রবণে যাহার রতি হয়, তাহারাই ভতক্তিযোগের 
অধিকারী। 


€ 
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ভগবান্‌ গীতায় নিষ্ষধাম ষোগ উপদেশ দিয়াছেন, এজন্ত 
গীতাকে “ষোগশান্্র” কহে। তাই আমর! গীতায় ২য় 
অধ্যায়ে সাংখ্যবোগ, ৩য় কর্মযোগ, ৪র্থ জ্ঞানকন্মযোগ, ৫ম 
কর্মমসন্যানযোগ, ৬ষ্ট ধ্যানযোগ, ৮ম তারকব্রদ্মযোগ, * রাজ- 
গুস্থযোগ, ১০ বিভূতিযোগ, ১২ ভক্তিযোগ, ১৩ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ- 
ষোগ, ১৪ গুণত্রম্ষোগ, ১৫ পুরুষোত্তমযোগ ও ১৮শ অধ্যায়ে 
সন্যানযোগ বিবৃত দেখি। এতন্মধ্যে সাংখ্যযোগই সাধারণতঃ 
“যোগ” নামে খ্যাত । 

পাঁতগ্রল বা যোগদর্শন। 

মহষি পতঞ্জলি যোগস্থত্রে সাংখ্যযোৌগেরই পরিচয় 
দিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের একটী নামও সাংখ্যপ্রবচন। 
তাহার কারণ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি কপিলের 
দার্শনিক সিদ্ধান্তঘমূহ গ্রহণ ও সমর্থন করিয়াছেন। পঞ্চ- 
বিংশতিতত্ব অর্থাৎ পুরুষ, প্ররুতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ- 
তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই পঁচিশটা সাংখ্য- 
দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পান্তঞ্রলদর্শনে ও এই পঞ্চবিংশতিতত্ব 
অবলঘ্বিত হইয়াছে । বিশেষত্ব এই--সাংখ্যাচা্য কপিল 
ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন নাই, কিন্তু পতঞ্জলি পঞ্চবিংশতি- 
তত্বের উপর আর একটা অধিক তত্ব শ্বীকার করিয়াছেন, 
তাহাই ঈশ্বর। পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্য মতে এই ঈশ্বর 
প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ন্বতন্ত্র--তিনি পুরুষ-বিশেষ। সে 
জন্য নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্‌ 
করিবার জন্য ইহাকে পসেশ্বর সাংখ্য” বল] হয়। বলিতে 
কি পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ব ও চিত্ববৃত্িনিরোধের 
উপায়প্রসঙ্গ তুলিয়৷ লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলকে 
পৃথক করিবার আর কোন বিশেষত্ব থাকে ন!। 

[ সাংখ্যদর্শন দেখ] 

পাতঞ্জলদর্শন চারিপাদে বিভক্ত । এই চারিপাদের নাম 
 ষথাক্রমে সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। 
প্রথম পাদে ধোগের উদ্দেশ ও লক্ষণ, যোগের উপায়, ও 
প্রকারভেদ, দ্বিনীয় পাদে ক্রিয়াষোগ, ক্লেশ, কন্মবিপাক অর্থাৎ 
কম্মফল, ও কর্মফলের ছুঃখত্ব, হেয়; হেয়হেতু, হান ও 
হানোপায়, তৃতীয়ে যোগের অন্তরঙ্গ, অঙ্গ, পরিণাম, ষোগ- 
দিদ্ধিতে অণিমাদি খ্রশ্বধ্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে কৈবল্য 
মুক্তির বিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে । * 


* £যেটাস্তোদ্দেশনির্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণং। 
যোগোপায়ঃ প্রভেদাশ্চ পাদেহস্রিন্নপবর্ণিতাঃ | 
ক্রিয়াযোগং জগো ক্রেশ।ন্‌ বিপাকান্‌ কর্শণামিহ। 
তদ্দ,খত্বং তথ৷ ব্থহশিপাদে যোগস্ত পঞ্চকম্‌॥ 
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এই চারিপাদে মোট ১৯৫ স্থুত্র। ঈশ্বরতত্বনিরূপণই 
যোগশান্ত্রের প্রধান উদ্দেগ্ত। সেই ঈশ্বরতত্ব কি? মহর্ষি 
পতঞ্জলি নির্দেশ করিয়াছেন,__ 

“ক্লেশকম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ1” 

(যোগস্থৎ ৯২৪ ) 

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, ও আশয়ের সম্পর্কশৃন্, পুরুষ- 
বিশেষই ঈশ্বর । 

“তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্ঞবীজং।” ( যোগন্থু* ১/২৬ ) 

অর্থাৎ তাহাতে জ্ঞানের চরম উত্কর্ষ। তিনি সর্বজ্ঞ। 

“স এষ পূর্কেষামপি গুরুঃ কাঁলেনানবচ্ছেদাৎ।৮ (১২৬) 

তিনি (ব্রহ্মাদি) পুর্ব আচাধ্যগণেরও গুরু; কারণ 
তিনি কালের অতীত। 

ক্লেশ পাঁচ প্রকার )_অবিষ্তা ( মিথ্যাজ্ঞান ), অস্মিতা, 
(বিভিন্ন বন্তৃতে অভেদপ্রতীতি ), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ 
( মরণভয় )। কর্ম স্থবকৃত ও ভুস্কৃত (পাপ ও পুণ্য )) বিপাক 
অর্থাৎ কর্মফল। কর্মের ফল ত্রিবিধ--জন্ম, আযুঃ ও ভোগ । 
আশয় অর্থাৎ বিপাকের অনুরূপ সংস্কার। সাধারণ পুরুষ 
এই সকলের সংশ্রব এড়াইতে পারে ন1। অবশ্ত মুক্ত পুরুষে 
কলেশাদির কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না) কিন্তু মুক্তির পূর্বে 
তিনিও ক্রেশাদির অধীন ছিলেন। কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে 
কোনকালেও ক্লেশাদ্ির সংস্পর্শ ছিল না। কারণ, তিনি 
নিত্যমুক্ত। পুরুষ (জীব ) যেমন বনু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর ) 
সেরূপ বহু নহেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর কালের 
দ্বার অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান__তিনি 
ত্রিকালেরই অতীত । ব্রহ্মা, মনু, সন্তর্ধি প্রভৃতি যে কক্স 
মন্বন্তরের প্রারন্তে শান্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন, 
তাহার! সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথ। হইতে প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরের নিকট 
হইতে । এইজন্ত তাহাকে পুর্বগুরুগণেরও গুরু বল! হইয়াছে ॥ 

ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদী 
অপেক্ষ। সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ । এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী 
আছে । ধাহাতে জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, 
যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর। 

তাই পাতগঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ব ২৫টি নহে, ২৬টি। কিন্তু 
প্র সকল তত্বের আলোচন| এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে । বাচ- 
স্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,_-“ন চৈতানি প্রধানাদিসভীবপরাণি 
কিন্ত যোগন্বরূ পতৎদাঁধন-তদবান্তরফলবিভূতি-তৎপরমফল- 
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অত্রান্তরঙ্গান্তঙ্গানি পরিণাম; প্রপঞ্চিতাঃ। 
সংঘমাডুতিসংষোগস্তান্থ জ্ঞানং বিবেরজমূ॥” ( যোগবার্ডিকে বাচম্পতিমিশর ) 


যোগ 


কৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি ।৮ অর্থাৎ প্রধানাদির প্রতিপাদন 
যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে). কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, 
গৌণ ফল বিভূতি ও তাহার পরম ফল কৈবল্যের নিরূপণই 
যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য । সুতরাং যোগই পাতঞ্জলদর্শনের 
মুখ্য বিষয় ) সেই জন্তই ইহার অপর নাম যোগদর্শন | 

যোগশান্ত্রের চারি পর্ব,_হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানো- 
পায়। অন্তান্ত দর্শনের স্টায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে; 

“সব্বং ছুঃখমেব বিবেকিনঃ॥ হেয়ং ছঃখমনাগতম্।” 

(যোগসু* ১১৫--১৬ )। 

সংসার হুঃখময় ) অতএব হেয়। 

এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি 
পুরুষের সংযোগ । ৃ 

পদরষ্-দৃণ্তয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।” (যোগন্ণ ২১৭ ) 

,কিন্ত এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের 
নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে; ইহারই নাম হান। 

“তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দূশেঃ কৈবল্যম্‌।” 
(যোগস্থৎ ২২৫)। 

এই হানের উপায় কি? প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান।, 

পবিবেকথ্যাতিঃ অবিপ্রবা হানোপায়ঃ।* € যোগস্ু- ২1১৬ ) 

এ সন্বন্ধে ব্যাস বলিয়াছেন,_-“ষথ। চিকিৎসাশাস্ত্ং চতুবৃ্যহং 
রোগঃ রোগহেতৃঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শান্ত্রং 
চতুব্ঠহমেব, তদ্বথা স'সারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় 
ইতি। তত্র ছুঃখবহুলো৷ সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধাঁনপুরুষয়োঃ 
সংযোগে! হেয়হেতুঃ, সংযোগস্তাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্থানং, হানো- 
পায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্।”--( ২১৫ স্যত্রের ব্যাসভাষ্য। ) 

অর্থাৎ যেমন চিকিৎসাশান্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও 
ভৈষজ্য, এই চারি ভাগে বিভক্ত; সেইরূপ যোগশান্ত্রও চারি 
বুহে বিভক্ত; যথা সংসার, সংসারের হেতু, যুক্তি ও মুক্তির 
উপায়। দ্বঃখবছুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ 
সংসারহেতু, সংযোগের অত্যন্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় 
সম্যগ্দর্শন। 

এই ঘে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহ পাতগ্রল 
মতে মোক্ষলাভের অদ্বিতীয় পন্থ!, সে জ্ঞান অর্জন করিবার 
উপায় কি? সাংখ্যের! বলেন ষে, তাহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বের সহিত পরিচিত হইতে পাঁরিলেই সেই সম্যগ্‌ 
জ্ঞান লাভ কর! যায়। পাতঞ্জলের মতে কিন্তূসে পরিচয় 
ঘথেই্ নহে। সেই জন্তই ধোগশীস্ত্রের অবতারণা । কারণ 


পতঞ্রলির মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের |: 


একমাত্র উপায় 'যোগ। 


২... এই যোগ কি? 
যোগের লক্ষণ । 


*যোগশ্চিত্তবুত্তিনিরোধই” ( যোগগ্ুত্র* ১৯২) 

চিত্ববৃত্তি নিরোধের নামই যোগ । 

সর্বশবাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোহপি যৌগ ইত্যাধ্যায়তে। 
চিত্তং হি প্রখ্যা প্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ভ্রিগুণং। - প্রথাঁরূপং 
হি চিত্তসত্বং রজস্তমোভ্যাং সংস্থষ্টং প্রশ্বর্ধ্যবিষয়প্রিয়ং 
ভবতীতি” (ব্যাসভাষ্য ) 17 

যোগের লক্ষণে সর্বশব্দ প্রবেশ অর্থাৎ সকল চিত্তবন্তির 
নিরোধ যোগ, যদি এইরূপ বলা যাঁয়, তাহ! হইলে সংপ্রজ্ঞাত 
সমাধিতে যোগের লক্ষণ যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তিদোষ 
ঘটিয়! থাকে, কারণ সংগ্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের ধ্যের় আঁকারে 
সাত্বিক বৃত্তি থাকে, সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয় না। পুর্ব্বেই 
বল! হইয়াছে, সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় কিছু ন! কিছু থাকিয়া ধায়, 
একেবাঁরে সকল সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয় না, সুতরাং কিরূপে 
সম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে? ৮11 
_ যোগের লক্ষণে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধকে ধোগ বলে, 
এইরূপ লক্ষণ যদি না করা হয়, তাহা হইলে ব্যুখান 
(ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত ) অবস্থার যোগ হইতে পারে |. কারণ 
তাহাতে কোন না কোন বু্তির নিরোধ আছে ॥ কারণ 
চিন্তবৃত্তির স্বভাব এই যে, একের আবির্ভাব কালে অপরের 
তিরোভাব হয়। এখন দেখা যাইতেছে, সর্বশব প্রবেশ ব! 
অপ্রবেশ অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি নিরোধ বা চিত্তের সর্ববৃত্তি 
নিরৌধ এই ছুই লক্গণই দৃষ্ট হয়। সর্বশব্েের প্রবেশ করিলে 
লক্ষ্যে (সংপ্রজ্ঞাতসমাধিতে ) লক্ষণ যায় ন1, এবং সর্ধশব 
প্রবেশ না করিলে অলক্ষ্যে (ক্ষিপ্ত্যাদি অবস্থায়) লক্ষণ যায় 
বলিয়। অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। 

ভাষ্যকার ইহার মীমাংসা এইরূপ করিয়াছেন, *তদা দ্রষ্£ 
স্বরূপেইবস্থানং” এই সুত্রের সহিত একবাক্যতা করিয়া 
রঃ স্বরূপাবস্থিতিহেতুশ্চিভবৃদ্তিনিরোধে যোগঃ” অর্থাৎ যে 
চিত্তবৃত্তি নিরোধটা দ্রষ্টার (আত্মার ) স্বরূপে অবস্থানের কারণ 
হয়, তাহাকে যোগ কহে । যে উপায় অবলম্বন করিলে পুরুষ 
্রস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, সেই উপায়ই ষোগ ॥. 

ক্ষিপ্তাদদি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ সকল ওরূপ নছে, 
উহাতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয় না। সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় 
সাত্বিকবৃত্তি থাকে বলিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান না হইলেও 
অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থাতব হইয়। থাকে । সম্প্রজ্ঞাত হইতেই 
অমশ্প্রজ্ঞাতের উৎপত্তি ঘটে। স্থতরাং সম্প্রস্ঞাত সমাধি 
আত্মার প্বরূপাবস্থানের হেতু । ছা 


€ 


$ 


ভাষাকার বলেন “যোগঃ সমাধিঃ, স চ সার্বভৌমসশ্চিত্ন্ত 
ধন্মঃ। ক্ষিপ্তং মুঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূ ময়ঃ, 
তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতসমাধির্ন যোগপক্ষে 
বন্ততে বস্ত্েকাগ্রে চেতসি দড়ৃতমর্থং প্রগ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ 
ক্েশান্‌ কর্মবন্ধনানি শ্রথয়তি নিরোধমভিমুখং করোতি স 
সম্প্রজ্ঞাতো৷ যোগ ইত্যাথ্যায়তে। স চ বিতর্কান্ুগতঃ, বিচারানু- 
গতঃ, আনন্দান্ুগতঃ অশ্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদঘিষ্যামঃ। 
সব্ববৃত্তিনিরোধেত্বসন্প্রজ্ঞা তঃ সমাধিঃ 1 ( যোগভাষ্য ১১) 


যোগের অর্থ সমাধি, বা চিত্ববৃত্তি নিরোধ । ক্ষিপ্ত, মঢ়, 


বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্রভেদে চিত্তের বুত্তি পাঁচ প্রকার। 
ইস্াকে চিত্তভূমি কহে । : ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভূমিতে 
যোগ হইতে পারে না) কেবল একাগ্র ও নিকদ্ধাবস্থায়ই যোগ 
হইয়া থাকে। 

সত্ব, রঞ্গঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই চিত্তের উপাদান, 
সুতরাং উহার ধর্ম. সকল চিত্তে নিহিত আছে । যে সময় 
রজোভাগের আধিক্য বশত; তন্দবার। চিত্ত চালিত হইয়া তড়িৎ- 
প্রবাহের সার বিষয়ান্তরে গমন করে, তাহাকে ক্ষিপ্ত বলে। 
এ অবস্থায় চিত্ত কিছুতেই স্থির হয় না, সর্বদাই অত্যন্ত চঞ্চল 
থাকে, সুতরাং চিত্তের এইরূপ অবস্থায় কিছুতেই যোগ হইতে 
পারে না॥ চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থ। থাকিতে যোগাবলম্বন বিড়ম্বন! 
মাত্র। আলম্ত, তন্দ্রা ও মোহ প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ় কহে। এই 
অবস্থায়ও যোগ হয় না। 
ভাব অবলম্বন করাকে বিক্ষিপ্ত ভূমি কহে। এই অবস্থায় যদিও 
কথন চিত্তস্থির হয়, তাহা হইলে ৪ ইহাতে (যাগ হয় না) 
কারণ উহ! বিক্ষেপের উপসর্জন অর্থাৎ বিক্ষেপ দ্বার সর্বতো- 
ভাবে পরিব্যাপ্ত। বিক্ষিপ্ত চিন্তে যদিও কখন সাত্তিকভাব 
আবির্ভত হইয়া চিত্তের স্থিরতা জন্মায়, তথাপি উহ! বিক্ষেপ 
কর্তৃক সম্পূণ পরিহিত। | 

এক বিষয়ে জ্ঞানধারার নাম একাগ্র। সংস্কারমাত্র শেষ 
থাকিয়া সমুদায় বৃত্তিনিরোধের নাম নিরুদ্ধভূমি | একাগ্র ও 
নিরুদ্ধ এই ছুই চিত্তভূমিতে যোগ হইতে পারে। চিত্ত খন 
ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্তাবস্থার অতীত হইয়া একাগ্রাবস্থায় উপ- 
নীত হয়, তখনই যোগাবলম্বন বিধেয়। 

চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধভূমিতে মম্প্রজ্তাত'ও অসম্প্র- 
জ্ঞাত এই দ্বিবিধ যোগ হুইয়া থাকে । তন্মধ্যে একাগ্রে 
মধুমতী+ “মধুপ্রতিকা+ ও “বিশোকা+ এই তিনটা অবস্থা, আর 
নিরুদ্ধ ভূমিতে কেবল সংস্কারশেষ অবস্থা হইয়া থাকে । 

নেম্প্রজ্ঞায়তে ধ্যেয়ন্বরূপমত্্র অর্থাৎ যে অবস্থায় ধ্যেয়ের 
বথার্থরূপ প্রত্যক্ষ হয়,তাহাকে সম্প্রজ্তাত কছে। সাধক যখন 


ঠ 


[৪৩ ] 


সর্বদ।ই চঞ্চল থাকিয়া কথন স্থির | 


যোগাবলম্বন করিয়। যোগের সিদ্ধিতে অভীষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। এই 
সম্প্রজ্ঞাত যোগ অবিদ্ধা,অস্মিতা,রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই 
পঞ্চবিধ ক্লেশকে ক্ষীণ করে, স্থতরাং ধশ্মাধর্শরূপ কর্ম বন্ধন 
শিথিল হইয়! পড়ে, ক্লেশ পঞ্চকের আশ্রয়ে থাকিয়াই ধর্মনীধর্মম- 
রূপ কর্ম ফল প্রদানে সমর্থ হয়। বিষয়ভেদ্বে এই সম্প্রজ্ঞাত 
যোগ বিতর্কান্থগত প্রভৃতি চাবি ভাগে বিভক্ত। বিরাট্‌ 
পুরুষ চতুভূজি প্রভৃতি স্থুল মূর্তি বিষয়ে বৃত্তিধারাকে বিতর্কা- 
নুগত ; স্থলের কারণ সুক্ষ বিষয়ে সমাধির নাম সবিচার; 
ইন্দ্রিয় বিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ) অন্মিতা অর্থাৎ গ্রহীতু 
(আত্মা) বিষয়-সমাধির নাম অন্মিতানুগণ্ত |. 

“বিতর্ক? চিত্তস্ত আলম্বনে স্থলঃ আভোগঃ, হুক্মঃ বিচারঃ, 
আনন্দঃ হলাদঃ, একাত্মিকা সম্ষিদ্‌ অন্মিতা, তত্র প্রথমঃ চতু- 
ইয়ান্থগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ | দ্বিতীয়ঃ বিতর্ক বিকলঃ সবিচারঃ 
তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ চতুর্থঃ তদ্ধিকলঃ অপ্মিতামাত্র 
ইতি সর্ধে এতে সালম্বনাঃ দমাধয়ঃ।”ঙ্গ (ভাষ্য) 

কোনও, একটা স্থল বস্ত অবলম্বন করিয়া কেবল তদা- 
কারে চিত্তের বুভ্তিধারাকে স্বিতর্ক সমাধি বলে, এ বস্তুর 
সম্মভাব অবলম্বন করিয়। তদ্দাকারেই চিত্তবৃত্তি ধারার নাম 
সবিচার সমাধি ( এস্কলে স্থল শব্দে পরিদৃশ্ঠমান ইন্দ্রিয়গোচর 
পদার্থ মাত্রই বুঝিতে হইবে এবং উহার কারণতূত সক্ষম পঞ্চ- 
তন্মাত্র প্রভৃতি সুক্ষ শবববাচ্য ) আনন্দ শব্দে আহ্লাদ, স্থুল- 
ইন্দ্রিয় ( চক্ষুঃ প্রভৃতি ) বিষয়ে চিত্ববৃত্তি ধারার নাম সানন্দ 
সমাধি। অহঙ্কারতত্ব বিষয়ে চিন্তবৃত্তি ধারাকে অন্মসিতা 
সমাধি বলে। ইহাতে বিশেষ এই, অহঙ্কার তত্বের সহিত 
অভিন্ন হুইযস! সমাধিতে আত্মতত্বও ভাসমান হুয়। 

এই চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোৌগের মধ্যে প্রথমটার 
(সবিতর্ক) মধ্যে উক্ত চারিটী সমাধিই সন্নিবিষ্ট থাকে। 
দ্বিতীয়টাতে ( সবিচার ) বিতর্ক থাকে না, অন্ত তিনটা থাকে। 
তৃতীয়টাতে (সানন্দ ) বিতর্ক ও বিচার থাকে না, অন্ত ছুইটা 
থাকে। চতুর্থ টাতে ( অস্মিত ) বিতর্ক, বিচার ও আনন্দ এই 
তিনটী থাকে না, কেবল অন্মিত। মাত্র থাকে । এই চতুর্বিধ 
সম্প্রজ্ঞাতযৌগ* সালম্বন অর্থাৎ ইহাতে কোননা কোন অব- 
লম্বন থাকে । | 

উল্লিখিত চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগকে প্রকারান্তরে তিন 
প্রকার বলা যাইতে পারে, গ্রাহবিষয়ক, গ্রহণবিষয়ক ও গৃহীত- 
বিষয়ক । গুণত্রয়ের তামসভাগ হইতে পঞ্চতৃত ও সাত্বিকভাগ 
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* *বিতর্কবিচারানন্দাম্মিত। রূপানুগণাৎ সম্প্জ্ঞাতঃ ॥” ( যোগন্ু* ৯১৭ ) 


যোগ 


হইতে ইন্দ্রিয়্গণ উৎপন্ন হয়। গ্রাস বিষয় স্থল সুক্মতেদে ছুই 
প্রকার। স্থুলপঞ্চমহাভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিতক, হক্্ম 
পঞ্চভূতবিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। (যাহার দ্বারা জ্ঞান 
হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিযগণ ) ব| গ্রহণবিষয় ও স্থুল শুম্্মভেদে দ্বিবিধ ; 
চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয্গণ স্কুল এবং ইন্দ্রিয় সকলের কারণ অহ- 
স্কার তত্ব সুক্ষ গ্রহণ ইন্ত্রিয়রূপ স্থুলগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম 
সানন্দ এবং অহঙ্কাররূপ সুক্ষ গ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম অন্মিত1। 


সর্বত্রই কার্য্যকে স্ুল ও কারণকে সুক্ষ বল। হইয়াছে । অহ-. 


স্কার বিষয়ে সমাধিকে গ্রহীতৃবিষয়ক বলে, কারণ ইহাতে 
গৃহীত (আত্মা) অহঙ্কারের সহিত অভিন্ন ভাবে ভাসমান হয়। 

পূজা সন্ধ্য1 প্রভৃতি যাহ! কিছু অনুষ্ঠিত হয়, ইহাকে সম্প্র- 
জ্ঞাত যোগ বল। যাইতে পারে। 

যে অবস্থায় একটাও বৃত্তির উদয় হয় না, কেবল সংস্কার 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। সং- 
প্রজ্ঞাত ষোগ পিদ্ধ হইলেই অসংপ্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে। 

“বিরাম প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বকঃ সংস্কারশেষোইন্তঃ” 

€ যোগত০ ১১৮) 


চিত্তের সমুদয় বৃত্তি তিরোহিত হইলে সংস্কার মাত্র অব- |. 


শিষ্ট থাকে, এইরূপ নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে । অসং- 
গ্রজ্ঞাত ষোগের কারণ পরবৈরাগ্য, ইহাতে চিন্তনীয় কোনই 
বস্ত থাকে না, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে । 

কোনও বিষয় অবলম্বন না করিয়া চিত্ত অবস্থান করিতে 
পারে, ইহ! সহজে হ্ৃদয়ঙ্গম করা যায় না, চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ 
শত সহম্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় সমস্ত 
বিষয় হইতে একেবারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়া কিরূপে 
সম্ভবে ? ইহাতে একটু প্রণিধানপূর্ববক চিন্ত। করিলে সহজেই 
প্রতিপন্ন হয় যে, সংগ্রজ্ঞাতযোগে যদ্দি চিত্ত শতসহজ বিষয় 
পরিত্যাগ করিয়া একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকিতে 
পারে, তবে আরও একটু উন্নতি লাভে একেবারে নিরালম্বে 
থাকিবে, তাহার আর আশ্ধ্য কি? 

অসংপ্রজ্ঞাত-যোগহই যোগের চরম ভূমি। অসম্প্রজ্ঞাত 
বোগ সিদ্ধ হইলে নির্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । যে কোনও 
রূপে চিত্তের বৃত্তি হইয়া উহা পুরুষে প্রতিবিদ্বিত হওয়াকেই 
বন্ধন বলে। 

সর্ধবথাঁভাবে চিত্ববৃত্তি পুরুষে পতিত না হইলেই মুক্তি 
হয়। চিত্তের হইলেই পুরুষে পতিত হয়, কিন্তু অসংপ্রজ্ঞাত 
সমাধিতে চিত্তের কোনরূপ বুত্তি থাকেনা, যোগ দ্বায়৷ সমস্ত 
বুত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে । ইহাই যোগের চরম লক্ষ্য । 

কেহ কেহ “ক্ষিণোতি চ ক্রেশান্য এই স্ুত্রভাষ্ের 
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যোগ 


অভিপ্রায়ানুারে একশকন্মাদিপরিপন্থী চিত্তবৃন্তিনিরোধে। 
যোগঃ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ র্লেশকর্মমাদ্ির বিনাশক হয়, 
এই জন্ত উহাকে যোগ কহে । যে উপায় অবলম্বন করিলে 
ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের অতীত হইতে পার। যায়, 


তাহাই যোগ। 


চিত্ত প্রথ্য।-প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ বথাক্রমে সত্বরজস্তমঃস্বভাব 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । চিত্ত ত্রিগুণাত্মক না -হুইলে 
তাহাতে প্রধ্যাদি ধর্মের সম্তাবন৷ থাঁকিত না, কারণের গুণই 
কার্যে সংক্রামিত হয়। প্রখ্যাশবে প্রসাদলাঘব, প্রীতি প্রভৃতি 
সমস্ত সাত্বিকধর্ম, প্রবৃত্তিশব্দে পরিতাপ শোক প্রভৃতি সমস্ত 
রাজসধন্ম ও স্থিতিশব্দে গৌরব আবরণ প্রভৃতি সমস্ত তামস- 
ধর্ম জানিতে হইবে । চিত্ত গুণত্রয়ের কার্ধ্য বলিয়৷ উল্লিখিত 
সমস্ত ধম্মই তাহাতে আছে। 

ক্ষিপ্তাদি পাঁচটী চিত্তভূমির কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে 
রজোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাবের -নাম ক্ষিপ্ত অবস্থা, ইহাছে: 
উন্মত্তের স্তাক় চিত্ত জাগতিক বিষর-ব্যাপারে সর্বদা ব্যাপৃত 
থাকে, ক্ষণকালও পরমার্থ পথে স্থিররূপে অবস্থান করিতে 
পারে না। মূঢ় অবস্থা ইহা অপেক্ষা'ও নিক্কষ্ট তখন তমোগুণের 
সম্পূর্ণ আবির্ভাব হওয়ায় চিত্ত মোহজালে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হুইয়া 
ভাল মন্দ বিচারে সর্বথা অমমর্থ হয়। তখন মন্তুষ্যে ও 
পশু প্রভৃতিতে ভেদ থাকে না বলিলেও চলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থা 
পূর্বোক্ত ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উৎকুষ্ট। 

চিত্তকে জয় করিতে হইলে অশ্রে তাহার বিষক্প অর্থাৎ 
যোগের আলম্বন স্থল পদার্থকেই ধরা কর্তব্য । পরে যত সস্কোচ 
করিতে শক্তি জন্মে, ততই সুক্ষ, হুক্কতর, সুক্মতম বিষয়ে 
অবগাহন করিয়া! পরিশেষে এমন কি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও 
চিও স্থির থাকিতে পারে। চিত্বকে জয় করিতে পারিলে 
আর ষোগের আবশ্তক থাকে না। 

একাগ্রাবস্থায় সাত্বিকবৃত্তির উদয় (চিত্ত ও পুরুষের 
ভেদস্ফুরণ ) হয়, তখনও রজোগুণের অংশ অল্প মাত্রায় সত্বের 
সাহায্য করে, একাগ্র অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগভূমি। 
ইহার মধ্যে একাগ্রাবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং নিরুদ্ধ 
অবস্থায় অসন্প্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে । 
“পুং প্রকুতোধিয়োগোহপি যোগ ইত্যভিধীয়তে । (যোগবার্তিক) 
যে উপায় দ্বার পুরুষপ্রকৃতি হইতে বিষুক্ত হয়, তাহাই যোগ। 
ইহার তাৎপধ্য এই যে,_স্থষ্টির আদিতে প্রত্যেক, পুরুষের 
এক একটা হুঙ্ষমশরীর উপাধিভাবে স্থষ্ট হয়। উহা! প্রলয় 
পর্যন্ত অবস্থান করে। যেমন স্ফটিকের উপাধি জবাকুন্ুম, 
মুখের উপাধি দর্পণ, হুূর্যয ও চক্রের উপাধি জলাশয়, তজপ 


যোগ (পাতঞ্জল) 


এই লিঙ্গশরীর বা স্থস্শরীর পুরুষের উপাধি। যেমন 
জবাকুন্ুমরূপ উপাধির ধর্ম রক্তিমাগুণসন্লিহিত স্বচ্ছ স্ষটিকে 
প্রতিবিদ্বিত হয়, তদ্রপ উক্ত দেহ্দবয়রূপ উপাঁধির ধর্ম স্থলতা, 
কুশতা, সুখছুঃবজ্ঞান প্রভৃতি পুষে আরোপিত হয়, 
হহাতেই স্তুখী, ছুঃখী প্রভৃতিরূপে পুরুষ আবদ্ধ হয়। 
জবাকুস্থমকে দূর করিতে পারিলে স্ষটিকে আর রক্তিম 
জন্মে না, স্ষটিক আপনার স্বচ্ছধবলভাবে অবস্থান করে। 


এইরূপ উক্ত দেহদ্বয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ বিনাশ করিতে : 
পারিলে পুরুষের আর বন্ধন (সংসার) থাকে না, তখন 
স্গকীয় স্বচ্ছনির্মলরূপে অবস্থান করিয়া মুক্ত হইতে পাঁরে। | 


কেবল চিত্ত পুরুষের বিষয় নহে, বিষয়াকারে পরিণামরূপ 
বত্তিষুক্ত চিন্তই পুরুষের বিষয়, অর্থাৎ বু্তিবিশিষ্ট চিন্তেরই 
ছায়! পুরুষে পড়ে । কখনও বৃত্তি হয় না” চিত্বকে এই- 
কূপ করিতে পারিলেই পুরুষের মুক্তি হয়। এই  উপায়ই 
| অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। 

যোগ করিতে হইলে চিত্তের সমস্ত বুত্তি নিরোধ করিতে 
হইবে, প্রথমে তাহার বিষন্ধ জানা আবশ্তক। বৃত্তি না জানিয়া 
তাহাকে নিষেধ করা যায়'না। চিত্বের বৃত্তি অসংখ্য, উহা 
শতসহল্র জীবনে জানিলেও শেষ হয় না, এই জন্য পতগ্রলি 
চিত্তের বৃত্তিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক একটা 
করিয়া বৃত্তিপকল জান৷ যায় না সত্য, কিন্তু পাচ. প্রকারে 
শ্রেণীবদ্ধ করিলে অনায়াসেই জান! যাইতে পারে। এই 
পাঁচটা বৃত্তিকি? 2 
২ পপ্রমাণ-বিপর্ধ্যয়-বিকল্প-নিত্রা-ন্থৃতয়১৮ ( যোগন্থৎ ১৬) 
__ প্রমাণ, বিপধ্যক্স, বিকল্প, নিদ্রা ও স্বৃতি। 

ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বার! বাহৃবস্তর সহিত চিত্তের উপরাগ 
(ন্বন্ধ ) হইলে এ বাহাবিষন্বে সামান্ত ও বিশেষস্বরূপ অর্থের 
বিশেষ নিশ্চয় যাহাতে প্রধান থাকে, এইরূপ চিত্ববৃত্তিকে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ইস্ত্রি প্রণালিকয়া চিত্তস্ত বাহ্বস্ত,প- 
ন্বাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোহর্থস্ত বিশেষাবধারণ- 
গ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণ” (ব্যাসভাষ্য) অর্থাৎ 
ইন্ভ্রিরগণ বাহা বিষয়ে আসক্ত হইলে সেই বস্ততে চিত্তের 
অন্তরাগ জন্মে। পরে প্রথমে সামান্ত বস্থরূপে অবস্থিতি 
হব! সেই সেই বিষয়ের বিশেষরূপ অথবোধ হয়। ইহার 
নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ৪ আগম 
এই ভিনইী প্রমাণ। [ প্রমাণ শবে বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

“বিপর্যয়ে মিথ্যাজ্ঞানমতজ্প প্রতিষ্ঠং” ( ষোগস্থৎ ১৮) 

এক বস্তকে অবূপে জানার নাম বিপধ্যয় বা ভ্রমজ্ঞান 
বেমন রজ্জ তে »সর্পজ্ঞান, গুভ্তিতে রজতজ্তান ইত্যাদি। 
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যোগ (পাতঞ্জল ) 


প্রথমে শুক্তি রঙ্গত শ্রভৃতি ভ্রমজ্ঞান জন্মে, পরিশেষে এটা 
রঞজত নহে, কিন্তু শুক্তি, এইব্ূপ যথার্থজ্ঞান জন্মিলে পুর 
জ্ঞান বাধিত হৃয়। 

£এটী ইহা কিন।” ইত্যাদি সংশয়ভ্ঞান ৪ বিপধ্যয়ের অস্ত- 
গত। বিপর্ধ্যর ও সংশয়ের প্রভেদ এই, বিপথ্যযস্থলে বিচার 
করিয়৷ পদ্দার্থের অন্তথাভাৰ প্রতীতি হয়, জ্ঞানকালে তাহ! 
হয় না। সংশয় স্থলে জ্ঞান-কালেই পদার্থের অস্থিরতা প্রতীত 
হ4, অর্থাৎ নংশন্ব স্থলে পদার্থ দকল “এটা এইরূপই” এইরূপ 
ভাবে নিশ্চয় হয় না। উত্তরকালে জ্ঞান হইলে “ওটা গরূপ 
নহে” এইব্পে বাধিত হয । 

*শব্বজ্ঞানান্ুপাতী বস্তৃশৃন্ঠে। বিকল্পঃ1” ( ঘোগস্থ, ১৯) 

বিষয় না থাকিলেও ( নরশূঙ্গ প্রভৃতি ) শব্দ শ্রবণ করিলে 
সকলেরই এক রূপ জ্ঞান হয়, উহ্হাকে বিকল্পবৃত্তি বলে । শব্দের 
এমনই একটা অনির্বচনীয় প্রভাব আছে যে, অর্থ থাকুক আর. 
নাই গাকুক, উচ্চারিত হইলেই একটা অর্থ বুঝাইয় দেয়। 
মীমাংদক বলিয়াছেন, “অত্যন্তমপি অনতার্থে শবে। জ্ঞানং 
করো তি হি” অথাৎ পদ্দার্থ সকল অনৎ হইলেও শবজ্ঞান উৎপন্ন 
করিয়া থাকে, নরশূৃঙ্গ, আকাশকুন্ুম গ্রভৃতি পদার্থ নাই, 
তথাপি প্র গকল শব্দ শ্রবণ করিলে একটা অর্থ বুঝায়, ইহা- 
কেই 'বিকল্পবৃত্তি বলে। মত্যস্থলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই 
তিনটা বর্তমান থাকে । বিকল্প স্থলে অর্থ থাকে না) রেবল 
শব্ধ ও জ্ঞান থাকে । ৰিকল্পবৃত্তি দ্বারা কোনও স্থলে অভেদে 
ভেদ, কোথাও ব! ভেদে অভেদ প্রতীত হইয়া থাকে । 

“অভাবপ্রত্যয়ালম্বন। বৃত্তিনিপাঁ ।” ( যোগস্থ* ১:১১) 

অর্থাৎ যে বৃত্তির অভাব্প্রত্যয়ই আলম্বন, তাহাই নিদ্রা! । 
স্থতরাং নিদ্র। একটা প্রত্যপ্ন বা অন্থতব বিশেষ। কারণ 
জাগ্রৎ অবস্থায় উহার স্মরণ হয়। আমি সুখে নিদ্রা গিয়- 
ছিলাম, আমার মন নির্মল হইয়! স্বচ্ছবৃত্তি উৎপগন করিতেছে, 
এইটা সাত্বিক ম্মরণ। আমি ছুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, ব্মাদার 
মন অকর্মণ্য হইয়া অস্থির ভারে ভ্রমণ করিতেছে, ইহ! 
রাজলিক স্মরণ। আমি অতিশয় মুঢ়ভারে নিদ্বিত ছিলাম, 
আমার শরীর ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস 
হইয়াছে, চিত্ত নাই রলিয়াই যেন বোধ হইতেছে, এইটা তাম- 
নিক স্মরণ। নিদ্রাকালে তমোবিষয়ে চিন্তবৃত্তি না হুইলে 
প্রবৃদ্ধ ব্যক্তির উক্তরূপ ম্মরণ হইতে পারে না» চিতে আশ্রিত 
বৃত্তি বিষয়ে ন্থৃতিও হইতে পারিত না, সুতরাং স্বীকার 
করিতে হইবে, নিভ্রাকালে তমোরিযয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়!- 
ছিল, 'অতএবনিভ্রা একটা প্রতায় বিশেষ অর্থাৎ অনুভব । 

-পঅন্ভুতত বিষয় মঞ্রয়োধঃ স্থৃতিঃ।” 


যোগ ( পাতঞ্জল) 


অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ (অচৌধ্য) তাহাকে 
স্থৃতি কহে। চিত্ত, প্রমাণ, বিপধ্যয় প্রভৃতি দ্বারা অধিগত 
পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থের বিষয় করে না, এইরূপ চিত্ব- 
বৃত্তির নাম স্থৃতি। সংস্কারকে দ্বার করিয় অন্ুভবই স্মৃতির 


; জনক হইয়া থাকে । 


এই স্থৃতি ছুই প্রকার,__ভাবিত্রন্মর্তব্য ও অভাবিতন্মর্তবা। 
. যাহার স্মর্তব্য (স্মরণের বিষয় ) ভাবিত অর্থাৎ কল্পিত, তাহাকে 
ভাবিতন্মর্তিব্য, এবং যাহার স্মরণের বিষয়টা পূর্বের ন্যায় 
কল্পিত নহে, তাহাকে অভাবিতন্মর্তিব্য কহে। 
উক্ত পাঁচটা বৃত্তি আবার ছুই ভাগে বিভক্ত-- 
প্বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়্যঃ ক্িষ্টাক্িষ্টাঃ* (যোগন্ ১৫) 
-ক্লেশহেতুকাঃ কর্মাশয়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্রিষ্ঠাঃ খ্যাতি- 
বিষয্া - গুণাধিকারবিরোধিন্তঃ অক্রিষ্ঠাঃ 
হুপ্যক্রিষ্টা£ ইত্যাদ্দি। (ভাষ্য) 
ক্রিষ্ট ও অক্রি্ট ৷: অবিদ্যাদ্দিক্লেশ যাহার কারণ, যাহাতে 
ংসারবন্ধন 'হয়, তাহাই ক্রিষ্টবৃত্তি। অকিষ্টবৃন্তি ইহার বিপ- 
রীত, ইহাতে সংসারবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়। 


অবিদ্যা্দি ক্লেশ যে সকল বৃত্তির কারণ, যাহা হইতে -সুখ-' 


ছুঃখ জন্মে, যাহার! কম্মানুসারে ফলজননে : ক্ষেত্রন্বব্ূপ হয়, 
তাহাদিগকে ক্রিষ্ট বা সাংসারিক: চিন্তবৃত্তি বলে। খ্যাতি 
- অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের ভেদজ্ঞান যাহার বিষয়; যাহা সত্ব, 
রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়ের অবিকার. বা -কাধ্যারন্তের 
বিরোধী হয়, তাহাকে অক্রিষ্টবৃত্তি কহে। অক্রিষ্টবৃত্তির 
বিষয় খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত. ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান, ইহ] 
হইলে আর চিত্তের কার্য থাকে না। 

"বিবেকথ্যাতিপর্য্যস্তং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিচেষ্টতম্‌।; 

বিবেকথ্যাতি পধ্যন্তই প্রকৃতির চেষ্টা, তখন অকিঞ্চিৎ- 
কর চিত্ব আত্মার স্যার নিগুণভাবে কিছুকাল অবস্থান করিয়া 
পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। 

সচরাচর ক্রিষ্টবৃত্তি কিরূপে জন্মিবে ? কিরূপেই বা বিবেক- 
খ্যাতিরূপ স্বকার্ধ্য করিতে সমর্থ হইবে? এই আশঙ্কা নিবা- 
রণের জন্ত ভাষাকার বলিয়াছেন, ক্রিষ্টপ্রবাহ পতিত হইলে 
অকরিষ্টবৃত্তির অক্রিষ্টত| নষ্ট হয় না, যে যাহা সে তাহাই. থাঁকে, 
অক্রিষ্টবৃত্তি ক্রিষ্টের অন্তঃপাতী হইলেও ক্রিষ্ট হইয়া যায় ন|। 
ক্িষ্টের ছিদ্রে অক্রিষ্ট বৃত্তি হইতে পারে। 

ক্রি্টবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ও অক্রিষ্ট বৃত্তিকে নিবৃত্তিমার্গ বল! 
যাইতে পারে। বিষয়লোলুপ ঘোর সংসারীর চিত্তেও বৈরাগ্য 


দেখা যায় শ্বাশানক্ষেত্রে ইহা অনেকেই অনুভব করিয়া! থাকেন, 


এইটা ক্রিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে অকিষ্ট বৃত্তি জন্মিতে পারে। 


[৪৬ 4] 


সা সপ 


ক্িষ্ট প্রবাহপতিতা- 


যোগ ( পাতঞ্জল) 


পক্ষান্তরে উগ্রতপ৷ খধিদিগেরও যোগভ্রংশ শুনা যায়। 
এইটী অক্রিষ্টের ছিদ্র, এই ছিভ্র্রে ক্রিষ্টবৃত্তি প্রবলবেগে উৎপন্ন 
হয়। ক্রিষ্ট ও অক্িষ্ট এই উভয় পক্ষে সংসারক্ষেত্রে ঘোরতর 
সংগ্রাম চলিতেছে, এই উভয়েরই বিচরণস্থল চিন্তভূমি ॥.. 

প্রথমে অক্রিষ্ট বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়! ক্িষ্ট বৃত্তির নিরোধ 


করিতে হইবে, পরে পরবৈরাগ্য দ্বার! অক্রিষ্ট বু্তিকে ও নিরোধ 


করিতে পারিলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় । সংস্কারই সংস্কারের 
নাশক হুইয়৷ থাকে। অক্রিষ্টসংস্কার দ্বার! ক্রিষ্টসংস্কার নষ্ট হয়। 

উক্ত পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিত্বৃত্তি নাই। এই 
চিত্বৃত্তিদমূহ্র নিরোধ .করিতে হইবে। কারণ, চিত্তের 
সহিত পুরুষের সংযোগহেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপ- 
চরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নিপুণ । যেমন স্বচ্ছ 
স্কটিকের নিকটে রক্ত জবা আনিলে স্ষটিক রক্তবণ ধারণ 
করে, আবার নীল অপরাজিত আনিলে স্ষটিক নীলবর্ণ ধারণ 
করে; বাস্তবিক স্ষটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির 


বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। মেইরূপ, কেবল নিন্মল 


পুরুষে স্থখ ছুঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃন্তি গ্রতিবিদ্বিত হহলে, 
পুরুষ তাহাদের সহিত সারূপ্য লাভ করিয়া আপনাকে নুণা 
ছুঃখী মনে করে। বাস্তবিক পুরুষের সুখ দুঃখ ক্ছই নাই। 
ইহা! কেবল বুত্তির উপরাগ মাত্র । 

এই বে পাচ প্রকার চিত্ববৃত্তির বিষয় অভিহিত: হইল। 
এই সকল চিত্তবুত্তিই সুখ, ছুঃখ ও মোহাত্মক |. এই; সকল 
বৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে যে সকল ক্রিষ্টবৃত্তি উত্তরোভ্তর 


 বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি করে, প্রথমে তাহাই নিরোধ করিতে হইবে॥ 


অক্রিষ্টবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গে ধর্মবৃত্তি সকলকে প্রথমে 
নিরোধ করিতে হইবে না। প্রথমে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন 
করিয়! প্রবৃত্তিমার্গের বাধা দিতে হহবে। এই অক্রিষ্টবৃ্তি 
দৃঢ় হইলে পরিশেষে উহ! পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি হয় ন1। 

“তদ। দ্রষ্টঃ স্বরূপেহবস্থানং।”৩ “বৃত্তিসারপ্যমিতরত্র ।”১।৪ 

যোগের দ্বারা চিন্তবুত্তি নিরুদ্ধ হইলে আর পুরুষে 
বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না। তখন পুরুষ শি স্বরূপে 
অবস্থান করেন। 


এই চিত্তবত্তিনিরোধের প্রণালী কি? পতগঞ্রলি ভিন্ন ভিন্ন 


আট প্রকার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 


যে কোনটির অন্গসরণ করিলে চিন্তবৃত্তির নিরোধ, করা 
যাইতে পারে। 


€ 


১ম। "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্‌ এরা ।”(যোগন্থৎ ১১২) ্‌ 


অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিন্তবৃত্তির নিরোধ হইতে 
পারে। 


€ 


ভীম €( পাতঞ্জল ) 


€ ডন: ১২৩ ) 


এ িশ্বরগ্রনিখামাদ্‌ বা।» 
২ অথবা, ঈশ্বরের গ্রণিধান হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। 
এ সম্বন্ধে ভাষ্যকার এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন_-'কিমেতম্মাৎ 


এবামন্নতমঃ সমাধির্ভবতি | - অথান্ত লাভে ভবতি অন্ঠোহপি 
কশ্চিৎ উপায় ন বেতি।. ঈশ্বর-প্রণিধানাদদ বা।. গ্রণি- 
পানাৎ তক্তিধানাৎ তক্তিবিশেষাদ্‌ আবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহীতি 
,অভিপ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধি- 
-লাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি ।” (১।২৩ব্যাসভাষ্য ) 
অর্থাৎ এই অভ্যাস বৈরাগ্য হইতেই কি অচিরে সমাধি- 


লাভ হয়, অথবা ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় 


আছে? তছুত্তরে বলি যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত 


হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন ইয়া “ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক” এইরূপে : 
অনুগৃহীত করেন, এই প্রকার সঙ্কল্পমহকারে যোগীর সমাধি-: 


লাভ সুলভ হয়| 
৩। রা বা! প্রাণন্ত |” (ষোগস্* ১/৩৪) 
অথবা গ্রাণের নিঃসারণ ৪ বিধারণ দ্বারাও চিত্তবৃত্তির 
নিরোধ হইতে পারে” অর্থাৎ, প্রাণায়ামও সমাধিলাভের 
অন্ততম উপায় । 


18।বিষয়বতী ঝ| প্রবৃত্তিরুৎপন্নামনপঃ স্থিতিনিবন্ধনী”(১।৩৫) 


অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণ! দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎ- 
"কার. হইলেও. চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল 
.-প্রভতিতে ধারণা করিলে যোগী অলৌকিক গন্ধ রূপ রদ স্পর্শ 
শব্দ প্রভৃতির অন্ুভৰ করেন, তাহাতে তাহার চিত্ত নিবিষ্ট 
হইয়া যায়। অতএব, চিন্তস্থর্যযের ইহাও অন্ততম উপায় । 

৫ |. “বিশোক। ব। জ্যোতিম্ম তী।৮-_-(১/৩৬ ) 

অথব। (হৃতৎপন্মে ধারণ করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির 


প্রকাশ হর, তাহার দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে ।. 


'জ্যোতির পাক্ষাংকারও-চিত্তস্থৈষ্যের অন্ততম উপার। 

৬। “বীতরোগ-বিষয়ং বা চিত্তম্‌।৮( ১৩৭) 

“অথবা ধাহারাঁ বীতরাগ, (বিষয়বিরক্ত.) তাহাদের 
বিষয়ে ধ্যান করিলে৪ চিও স্থির হয়”) অর্থাৎ, নিফাম 
মহাত্সার ধ্যান চিত্তস্থৈষ্যের অন্ততম উপায়।; 

৭। পন্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং ব1।৮-_( ১৩৮) 

“অথবা, স্বপ্নজ্তান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও 
চিন্ত স্থির হয়।” অর্থাত, স্বপ্নে মুর্তিবিশেষ কিংবা সাত্বিক 
বৃন্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্তন্থৈ্য লাভ কর। যাইতে পারে। 

৮। প্যথাভিমতধ্যানাৎ বা।»-_(১৩৯).. 


অভিমত বেকোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। 


অর্থাৎ, অভিমতধ্যানও চিন্তস্থিষে।র অন্ততম উপায় |. 


যোগ (পাতঞ্জল্‌) 


সাধনাবসথায়, যোগাভ্যানের ফলে যোগীর কতকগুলি 
অলৌকিক শক্তির সশর হয়; ইহাদিগকে বিভূতি ব1 সিদ্ধি 
বলে। পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পার্দে এই সকল িদ্ধির বি- 


_.স্তার উল্লেখ আছে। ইহার! প্রকৃত যোগসাধনার পক্ষে নহে 
কিস্ত--অন্তরায়। 


“তে সমাধাবুপসর্গ। ব্যুখানে সিদ্ধয়ঃ৮__( ৩৩২ ) 
অর্থাৎ, সমাধিরহিতের পক্ষে এই সকল বিভূতি বলিয়। গণ্য 
হয়; কিন্ত সমাধিযুক্ত ষোগীর পক্ষে ইহারা, উপসর্গমাত্র । এই 
উপসর্গ কি? 
পব্যাধিস্ত্যানসংশয় প্রমাদালস্তাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমি- 
কত্বানবস্থিতত্বানি চিন্তবিক্ষেপান্তে হন্তরায়াঃ৮ (যোগন্থৎ ১1৩০) 
,. যাহা দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা বিনষ্ট 


'হুয়, তাহাকে অন্তরায় বলে, ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, 


আলম্ত, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্বভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত 
এই ৯টা অন্তরায় 
ধাতু, বাযু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য জন্য যি চিন্তের 


কার্যকারিতা শক্তির. অভাবই স্ক্যান, এই বস্তটী এইকপ 


কি ন।? এইরূপ জ্ঞানই সংশয়, সমাধির 'উপায়ের অনুষ্ঠানহ 


প্রমাদ, তমোগুণের আধিক্যবশতঃ চিত্তের এবং কফাদির 
আধিক্যবশতঃ শরীরের গুরুতা প্রযুক্ত প্রযত্রের অভাবের 
নাম আলন্ত, সর্বদ। বিষয়সংযোগরূপ তৃষ্তীবিশেষই অবিরতি, 


. এক বস্তৃতে অন্তবস্ত বলিয়! জানার নাম ভ্রাস্তিদর্শন, মধুমতী 


প্রভৃতি সমাধিভূমির লাভ না হওয়া অলব্বভূমিকত্ব। 

প্ধন্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং |” 

শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কাধ্যই হয় না, তাই 
স্বব্রকার প্রথম ব্যাধিকেই বিদ্ব বলি! নির্দেশ করিয়াছেন। 
সংশয় ও বিপর্যায় এই দুইটাই চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং 
যোগ বৃত্তির বিরোধী, কারণ যুগপদ্‌ চিত্তের বৃত্তি হয় ন৷, 
'জ্ঞানছ্য়স্তাযৌগপদ্যাৎ । ব্যাধি প্রভৃতি চিত্ববৃত্তি না হইলেও 
ইহার! যোগের বিরুদ্ধ বিক্ষেপ বৃত্তি উৎপাদন করিয়। যোগের 
প্রতিপক্ষ হয়। 

অন্বর ও ব্যতিরেক দ্বারাই কাধ্যকারণভার গৃহীত হয়, 
স্থৃতরাং অন্তরায় থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, না.থাকিলে 
হয় না, অতএব ব্যাধি প্রভৃতি. অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপক 
জানিতে হইবে। 

সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত পরিপক ন। হওয়! যায়, ততদিন 
বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়, ধ্যেয় সাক্ষাৎকার না হওয়া 


পর্যন্ত পদে পদে যোগত্রংশ হইতে -পারে, অতএব বিশেষ 


প্রণিধান সহকারে যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। 


যোগ (পাতঞ্জল) 


চিন্ত বিক্ষিপ্ত হইলে ছুঃখ, দোস্ত, শরক্পন, শ্বাস 
ও প্রশ্বাস হইয়া থাকে । 

এই সকল বিক্ষেপ নিবারণের জন্ত রি অথব! অভিমত 
অন্ত কোন বিধরে চিত্ত নিবেশ করিতে হইবে। যোগানুষ্ঠান 
করিতে হইলে চিত্তকে সর্বদ। প্রসন্ন রাখিতে হক, চিন্ত 
অপ্রসন্ন থাকিলে কোন কাধাই হয়. না। যোগ ত দুরের 
কথা । স্থতরাং যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, যোগী যত্ব সহকারে 
তাহাই করিবেন। চিত্তপ্রসাদের উপায় কি? 

“মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং স্থখছুঃখপুণ্যাপুণ্যবিধক্জাণাং 
ভাবমাতশ্চিন্তপ্রমাদনং” ( ষোগন্থ" ১৩৩ ) 


. ক্থিগণের প্রতি প্রেম, ছুঃখীর প্রতি দয়া, ধার্মিক হর্ষ ও 


পাপিগণের প্রতি ওদাসীন্ত কন্সিলে চিন্ত প্রসন্ন হইয়৷ থাকে। 
ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্যয এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, 
চিন্তগুদ্ধির কারণ, স্বরূপ এবং ফলই বাকি? ইহার উত্তরে 
বল! হইয়াছে ষে, জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি সৌহার্দ 
করিবে, ইহা করিতে পারিলে চিত্তের যে ঈর্যানল আছে, 
তাহা বিনষ্ট হুইবে। যেরূপ নিজের ছুংখদূর করিতে সর্বদ। 


চেষ্টা হয়, তদ্রপ অন্ত প্রাণীর ছুঃখ দুর করিতে বত্ব করিবে, 


ইসাতে পরাপকাররূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়, ধার্টিক:লোক 
দেখিয়া সন্তষ্ট হুইবে, ইহাতে গুণে দোষারোপ অর্থাৎ অসুয়। 
নিবৃত্তি হয়, অধার্মিক লোকের প্রতি উদাীন থাকিবে অর্থাৎ 
সর্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে 
ক্রোধরূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন 
করিলে চিত্তে শুক্ধন্দ অর্থাৎ বাজসতামসবৃত্তি-তিরোহিত 
হইয়া সাত্বিকবৃতি উদয় হইতে থাকে, তখন চিন্তপ্রসবন্ন হইয়া 
গ্ুস্থির হয়, পূর্বের স্টায় আর তড়িদ্বেগে বিষয়দেশে 
গমন করে ন]। 
যোগের অঙ্গ ৷ 

“্যমনির্মাসন প্রাণারাম প্রত্যাহারধার্ণাধ্যানমমাধক্জোহষ্ট।- 
বঙ্গানি। (ঘোগ কুৎ ২২৯) 

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার) ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধি এই আটটা ঘোগের অঙ্গ । সাধন ভিন্ন সিদ্ধ হওয়া 
ঘানন না, এই জন্ঠ যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিধেয়, ধোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে 
অবিগ্ঠ।, অন্মিতা, বাগ, দ্বেষ ও মভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার 
বিপর্যয় ( মিথ্য। )-জ্ঞানের ক্ষম হইয়া থাকে । উহার ক্ষয় 
হইলে সমাক্‌ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে থাকে, যোগাঙ্গানু- 
্ানের তারতম্যান্ুনারে অগুদ্ধিরও তিরোধান হয় এবং 
অশুদ্ধির বিনাশ 'হুইলে তদগুমারে জ্ঞানের ও দীপ্তি বুদ্ধি হয, 
& বুদ্ধি হইতে বিবেকথ্যাতি হুইয়। থাকে । 


«“শোঁচনন্তোষতপঃক্াধ্যায্নেশ্বর প্রাথিধানানি নিয় মাঃ” 


৪৮ এ বৃ হোন পাজি 


রত আট অঙ্গের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন; আগারাম 
ও প্রত্যাহার একয়টা বহিরঙ্গ এবং ধারণ!, ধ্যান ও সমাধি 


অই ভিনটা অন্তরঙ্গ । 


অহিংস অত্যান্তেয়ব্রন্ধচর্য্যাপরি গ্রহ! যমাঃ৮  ( যোগস্থৃ* 


২৩০) অহিংস, সত্য, অস্তেয়, ব্রন্মচর্যয ও অপরিগ্রহ এই 


াঁচটাকে ঘম কহে। কোনও প্রকারে কোনও কালে 
প্রাণীর প্রাণ বিষ্লোগ হয়, এইরূপ টেষ্ট! না করাকে অহিংস! 
কহে। পরবত্তী সত্যাদদি যম ও শৌচাদি নিয়ম. সমস্তই 
অহিংলামূলক, অর্থাৎ অহিংসা রঙ্গ না! করিয়া সত্যাদির 
অনুষ্ঠান কর! বিফল। 

এই অহিংস! বৃত্তির স্বচ্ছতার নিমিত্ত সত্যাদির ০ 
করিতে হয়, তাহা না হইলে অনত্য প্রভৃতি দোষে অহিংস 
মলিন হুইস়া যায়। যথার্থ বাক্‌ও মনকে সত্য কহে অর্থাৎ 
যেরূপ প্রত্যক্ষ, অন্মিতি ও শব জন্ বাক্যের শু মন্রে জ্ঞান 
হইয়াছে, তন্দরপেই শ্রোতার যাহাতে জ্ঞান নে? এ প্রকারে 


. কথ। বলিলে সত্য বল৷ হয়। 


প্রতিগ্রহ ব্যাতিরেকে পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয় 
(চৌধ্য)) বলে। উহার অভাবের নাম অস্তের॥ (কেবল 


চুরি না করা নহে, মন হইতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা পরিত্যাগ, 


করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-নিবৃন্তির: নাম ত্রহ্ষচর্য্য। 
বিষয়ের সহিত উপভোগ্য বস্তর উপার্জন, রক্ষা, ক্ষয়, সঙ্গ, 


: ও হিংসা দোষ অনুভব কর্িয়। তাহ। হইতে বিরত থাকার 


নাম অপরিগ্রহ। বিষয়-বৈরাগ্যের অপর নামও অপকিগ্রহ। 
€(যোগস্থ* 
২৩২ ) 'শৌচ, সন্তোষ, তপস্ত।, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান-. 
এই পাঁচ প্রকার নিয়ম ।  মৃত্তিক। ও জলাদ্দির ম্বার্জন! 
ও মেধ্য পবিত্র বস্ত আহার করার নাম বাহ শৌচ। চিত্তের 
মল (ঈর্ধান্য়াদি) দুর করার নাম অন্তঃশৌচ। ক্ষুধা, 
ফা, শীত উঞ্চ প্রভৃতি ছন্ছহিষুতার লাম তপস্তা, উপ- 
নিষদ্‌, গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাজ্স অধ্যয়ন আথব! ওক্কার 
জপকে স্বাধ্যায়, পর্পমণ্ডরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম অর্পণ করার 
নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। ইহাদ্দিগকে নিয়ম কহে।, 
[ বিশেষ বিবরণ নিয়ম শব্দ দেখ] 
ঘম ও নিয়ম এই ছুইটা সিদ্ধ হইলে তৎপরে তৃতীয় যোগা: 
ন্গের অনুষ্ঠান বিধেব্ন। ভৃতীয় বোগাঙ্গ আলম 1. 
“স্থিরসুখমাপনং” : ষোগন্থৎ ২৪৬) (৮ 
স্থিরভাবে অধিককাল থাকিলে যাহাতে কষ্টবোধ না হয় 
তাহাকে আসন বলে, তাদুশ আমনহ ঘোগের “আঙ্গ |. যোগ- 
ভাষো পদ্মাসন, নীরাসন, ভদ্র'ঘন, স্বন্তিক, দণ্ডাসন, মোপ।- 


ত্যাগ 


: অপ, পথ্যন্ক, ক্রৌঞ্চনিস্থদন, হস্তিনিন্দ্বন, উদ্ট্রনিস্থদন, সমসংস্থান, 
স্থিরস্থখ শ যথামুখ প্রভৃতি আসনের উল্লেখ আছে । শয়ন 
করিয়া থাকিলে নিদ্রা আসে, অন্যভাবে থাকিলে শরীর ধার- 
ণেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং অধিককাল থাকা ঘাঁয় না, এই 
নিমিত্ত আসনের উপদেশ আছে, যে ভাৰে অধিক কাল 
থাকিলেও কোনরূপ কষ্ট হয় না, তাহাই স্কিরস্্থ আসন, 
উহার কিছুই নিয়ম নাই। আসন কত প্রকার হইতে 
পারে, তাহার কিছু নিয্নম নাই। গুরুর উপদেশ ব্যতীত 
আমন শিক্ষা হয় না, তাহাতে বিপরীত ফল হইয়! থাকে, 
এবং অতি উৎকট ব্যাধিগ্রন্ত হইতে হয়। আমন সমুদয় শিক্ষা 


করিবার সময় কষ্টকর বোধ হয়। একবার স্থন্দররূপে অভ্যস্ত ' 


হুইলে আর কষ্ট হয় না। যে পর্যন্ত বিনা ক্লেশে আসনে 
উপবিষ্ট হওয়া যায়, ততদুর অভ্যাদ করিতে হইবে। এই 
আন ছুই প্রকার । বস্ত্র, অজিন ও কুশ প্রভৃতি বাহা আসনের 
নাম পদ্ম ও স্বস্তিকাদি শারীর আসন। 
সাধন আসনের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। 

আসন-দিদ্ধির পর পপ্রাণায়াম করিতে হম়্। 
শশ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ1” (যোগনু* ২৪৪) 
স্থান প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রাণবাষুর সংষমকে প্রীণায়াম 

- স্বলা যায় । রেচক, পৃরক ও কুস্তক এই ভিন প্রকার প্রাণায়াম 

বহিঃস্থিত বায়ুকে অন্তঃপ্রবেশফরণকে শ্বাস ও অন্তরের বাষুকে 
বহিঃনিঃসরণ করাকে প্রশ্বাস 'বলে। এরই -উভক্ববিধ ক্রিম্ার 
নিরোধ প্রাণায়াম। [ প্রাণায়াম দেখ ] 

যম, নিয়ম ও আঁদন জয়ের পর প্রত্যাহার যোগের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়।  প্রত্যাহার--“ম্ববিষয়া সম্প্রমোষে 
 চিত্তম্ত স্বরূপান্ুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং 'প্রত্যাহার*” € ধোগস্থৎ 
২৫৪) চিত্ত শবাঁদি বিষয় হইতে প্রতিনিবত্ত হইলে ইন্দ্রিয়- 
গণও নিশ্চল হইয়া চিত্তেত্র অনুকরণ করে, ইহাকে প্রত্যাহার 
কহে। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব-বিষয় শব্দাদির সহিত সংযোগ ন! 
হইলে তিন্ভের স্বর্ূপের যেন অনুকরণ হয়। ইন্্রিয়নিরো- 
ধের নামই প্রত্যাহার । [প্রত্যাহার দেখ ] 
বজ্জাদি পাঁচটা বহিরঙ্গ-সাধনের পর অন্তরঙ্গ-সাধন আবশ্ঠক। 

ধারুণা--দেশবন্ধশ্চিততন্ত ধারণা” (যোগন্থুৎ ৩১) 


অপর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র প্রভৃতি 
মন্তবিষঞ্ধ এবং দেবমূর্তি প্রভৃতি বহিবিষয়ে চিত্তকে স্থির, 
করার নাম ধারণা ।: নাভিস্থান, ছদ্পদ্ম, মন্তকজোতিঃ,। 
নাসিকার অগ্রভাগ, জিহ্বার অগ্রভাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক; 
দেশে অথবা দেবমূর্তি প্রভৃতি ৰাস্হোদেশৈ 'চিশুকে স্থির করিতে 


পারিলেই ধারণা হয়। 


1 ১৩ 


[ ৪৯ ] 


০০০ 


যোগপ্রদীপে যোগ-: 


যোগ 


ধারণ! সিদ্ধ হহলে তৎপরে ধ্যানানুষ্ঠান বিধেয় | 

“তত্র প্রতায়েকতানতাধ্যানং” ( যোগন্থ* ৩২.) 

বিবয্ান্তর হইতে প্রতিনিবুত্ত হইয়া পূর্বোক্ত ঘে বিষয়ে 
চিত্ত স্থির কর! হয়, সেই বিষয়াকারে বারংবার চিত্তবুত্তি পরিণত 
হওয়াকে ধ্যান বল৷ যায়, অর্থাৎ পৃর্বোক্ত যে কোনও বিষয়ে 
চিন্তবের ধারণ! হইয়াছে, সেই বিষয়ে বারংবার সদৃশরূপে বৃত্তি 
হওয়াই ধ্যান। কেবল ধ্যেয় আলম্বন ভিন্ন অন্ত বিষয়ে কোনরূপ 
চিত্তবৃত্তি হুইবে না, কিন্ত ধ্োয়াকারে চিত্তবুত্তির সদৃশপ্রবাহ 
হইবে। তাহ হইলে ধ্যান সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। 
ধ্যানের পর সমাধি, ইহাই ষোগের চরমফল) সমাধি হুইলে 
আর ধোগানুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকে না। 

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশৃন্ঠমিব সমাধি” 

( যোগ» ৩৩ ) 

ধ্যান পরিপক্ক হইঘ্া/ খন ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হয়, 
চিত্তবুত্তি থাকিয়াও ন। থাকার মত বোধ হয়। (ই অবস্থার 
নাম সমাধি । 

জবাকুন্থমের সন্নিধানে পরিশুদ্ধ স্ষটিকের স্বীয় শুরুগুণ 
ভাসমান হয় না, তদ্রপ বিষয়াকারে সর্থা লীন: হইয়! 


- চিত্তবৃন্তি পৃথকৃভাবে অন্গৃভূত হয় না, এইরূপ অবস্থাই লমাধি। 


এই লমাঁধি দ্বিবিধ) সবীজ ও নিবর্বাজ। সবীজ সমাধিতে 
চিত্তের আলম্বন থাকে; মে অবস্থাক্ম চিত্তের. সুক্ষ সাত্বিক 
বৃত্তি তিরোহিত হয় ন1। দেই জন্য -সবীজ 'দমাধির আর 
একটি নাম অম্প্রজ্ঞাভত সমাধি  নির্বাজ সমাধিতে চিন্তের 
সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অরশিষ্ট থাকে ; 
সেই জন্ত এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। 
*বিতর্কবিচারানন্দাম্মিতারপান্থগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥” 
. €(ঘোগস্ুত্র ১৯৭ ) 
"বিরাম প্রত্ানাভ্যানপূর্ববঃ নংস্কারূশেষোইন্তঃ ॥৮ 
( ষোগন্ুত্র ১৯১৮) 
ব্যালভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে,-- 
ধধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভানং প্রতায়াত্মকেন স্বরূপেণ শুস্ত- 
মিব ধদ। ভবতি ধ্োয়স্বভাবাবেশাৎ তদ। সমাধিরিত্যুচ্যতে । 
ততৎকালে ধ্োয় বন্ত সম্যক্রূপে প্রজ্ঞাত হয়। কেন না, 
তৎকালে ধ্যেযষবিষয়ক বৃদ্ধিও'নিরুদ্ধ হয় বলিয়া! কিছুই প্রজ্ঞাত 
হয় মা। উক্ত দ্বিবিধ যোগের সাধারণ লাম সমাধিষোগ । 
মশ্গরজ্ঞাত সমাধি চতুর্রিধ__দবিতর্ক, নির্িতর্ক, সৰিচার 
ও নির্ধিচার ১ ইহাদ্দিগকে সবীজ বলে। 
"তন্তাপি নিরোধে নব্বনিরোধাৎ নিরবীজঃ মমাধিঃ।” 
€ ষোগন্থত্র ১৫৯ ) 


যে!গ 


[ ৫৯. 


তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নিবর্বাজ সমাধি 
হয়। এই নিব্বীজ সমাধিই পাতঞ্রলের অন্ুমোদ্দিত যোগ । 

'তস্থিনলিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপ প্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধে৷ মুক্ত ইত্যুচ্যতে ।, 

১।৫ হৃত্রের ব্যাসভাব্য। 
এই নিব্বীজ সমাধি বা যোগ আয়ত্ত হইলে পুরুষের 
স্বরূপে অবস্থান হয় । তখন পুরুষকে শুদ্ধমুক্ত বলে। 

ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্ুলদর্শনের চরম লক্ষ্য। 
“সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি 1৮ (৩৫৫) 
'জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে, তশ্মিত্িবৃত্বে ন সন্ত্ন্তরে ক্রেশাঃ 

ক্লেশাভাবাৎ কম্মবিপাকাভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্তাম়বস্থায়াং 

গুণা ন পুরুষস্ত পুনদৃপ্তিত্বেনোপতিষ্টন্তে, তৎপুরুষস্ত কৈবল্যম্‌, 
তদা৷ পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতি রমলং কেবলীভবতি।”(ব্যাসভাষ্য) 

অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবি্ভার ) নিবৃত্তি হয়) 
অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে পঞ্চ ক্লেশের নিবুত্তি হয়, কেশের 
নিবৃত্তি হইলে কম্ম পরিপক হইয়া আর. ফল জন্মাইতে পারে 
না। এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর 
পুরুষের দৃণ্ত হয় না। পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হন, 
এবং নিম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন। 

“তদ। সর্বাবরণমলাপেতন্ত জ্ঞানস্তানস্ত্যাজ্জ্ঞেয়মন্পম্‌ 1” (৪।৩০) 
পুরুষার্থশূন্তানাং গুণানাং প্রতি প্রস্ববঃ. কৈবল্যং স্বরূপ- 
প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি ৮ (৪81৩৪). 
অর্থাৎ সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিছ্বাদি সমস্ত. ক্লেশ 

ও কন্মরূপ আবরণ হইতে চিন্ত-সত্ব্ মুক্ত হইলে তাহার সর্বত্র 

প্রসার হয়। তখন তাহার জ্যোতিঃ ষকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত 

হর। সে অবস্থায় ষোগীর অজ্ঞাত বিষর কিছুই থাকে না। 
যে যোগপিদ্ধের এইরূপ তত্বজ্ঞান হৃহয়াছে,. তাহার পক্ষে 
প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা অপবর্ণ জন্মার না। 
ইহাই কৈবলা, ইহাই &পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি । এ অবস্থায় 
চিতিশক্তি ( পুরুষের ) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়। 

এই সকল যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইলে নানাবিধ সন্তোষ ও ক্ষমতা, 
অণিমাদি বশ্র্্যলাভ এবং পরিশেষে কৈবল্যসুক্তি লাভ হুইয়। 
থাকে, তখনই যোগের চরম ফল হইয়াছে স্থির.করিতে হইবে । 

গীতা ও পাতগ্রল। ্‌ 

প্রথমেই _লিখিয়াছি, গীতাও . ষোগশান্ত্র বলিয়া খ্যাত। 
এখন দেখা যাউক গীতায় ও পাতগঞ্রলে কোন প্রকার পার্থক্য 
আছে কনা? উভয়ের বিশেষত্ব কি? গীতা ষোগপ্রণালীর 
অনুমোদন করিয়াছেন। গীতার মতে-__ ্‌ 

“তপস্বিভ্যোহধিকো৷ যোগী জ্ঞানিভ্যোইপি মতোহধিকঃ। 


কন্মিভ্যম্চাধিকো৷ যোগী তগ্মাদ্‌ যোগী ভবাজ্জুন ॥৮ (গীতা ৬৪৬) 


]. 2: | 


যোগী তপস্থী, অপেক্ষা শ্রেষ্ট, জ্ঞানী, সাপেক্ষ ও চট 


কর্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ট, অতএব-ছে অর্জন | তুমি যোগী হও । 


গীত। পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ ঘোগের সাধারণতঃ ম- 
মোদন করিয়াছেন।-_ ূ 
“যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাত্বা নিরাশীরপরিগ্রহ্ঃ ॥৮ :(শী*:৬।১০:), 
যোগী একাকী নির্জনে থাকিয়া, আশাও পরিগ্রহ পরি 
ত্যাগপুকব্বক সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন কিরেন 
পগুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ । কান্তি 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥:.. 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্ব। ষতচিভেন্দ্িয়ক্রিয়ঃ। কি 
উপবিস্তাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে, ॥ ৃ 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়নচলং স্থিরং ॥.. 
প্রেক্ষ্য নানিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥৮(৬/১১-১৩) 
তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম়্ স্থানে,-কুশ, 
অজিন ও বজ্র বিছাইয়া৷ আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করি- 
বেন। সেখানে তিনি মন একাগ্র করিয়। এবং চিত্ত-ও ইন্দ্রিয়ের 
ক্রিয়া সংযত করিয়৷ আত্মগুদ্ধির নিমিত্ত, আসনে উপবেখন্‌ 
করিয়া €যাগ অভ্যাস করিবেন। ্‌ কঃ 
শরীর, মন্তক ও শ্রীবা সরলভাবে- ধারণ বি এবং 
দৃষ্টিকে দকল দিকৃ-হইতে আকর্ষণপুর্ধক নাসিকার গ্রভাগে 
স্থাপন করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থান করিবেন। 
*প্রশান্তাআ্ব! বিগতভীব্রক্ষচারিব্রতে স্থিতঃ | 
মনঃ সংষম্য মচ্চিত্ে। যুক্ত আনীত মৎপরঃ ॥৮ 
যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রক্মচারি-ব্রতধারী ও নংঘশুচিত 
হইয়। ভগবান্‌্কে সার করিয়া ভগবানে চিন্ত নং ₹ঘুক্ত করিবেন। 
“সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত।1 নব্বানশেষতঃ। 
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ 
শটনঃ শনৈরুপরমেস্দ্ধ্া ধৃতিগৃহীতর1। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ 
যতে। যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমন্থিরম্‌। 
ততস্ততো৷ নিয়ম্যতদাত্মন্েব বশং নয়েৎ ॥৮ (গ্রীণ ৬।৪-৬) 
ংকল্পজ সমস্ত কামন! সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের 
বার! ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়! যোগ 
অভ্যাস করিবেন। ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে : বশীভূত করিয়া. 
ধারে ধীরে উপরত হইবেন। মনকে আত্মাতে স্থাপিত; 
করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না। চঞ্চল অস্থির মন,+ বথা, 
ষথ! ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া: 
আত্মাতে নিবি করিবেন |... ২. একা এ চাডি 


(৬/৯৪ ) 


2টি চিত 
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-. “স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহিব্বান্থাংস্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্ব! নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ 
--ষতেক্রিয়মনোবুদ্ধিযুনিমেক্ষপরায়ণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ0৮(গী* ৫।২৭-২৮) 
ঘে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহা বিষয়ের সংম্পর্শ পরিত্যাগ 
পুব্বক জযুগলের মধো চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া! নাসিকার অভ্য- 
স্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিয়া, ইন্রিয় মন ও বুদ্ধি 
বত করত, ইচ্ছ। ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, তিনিই 
জীবন্ুক্ত। ণঁ ৃ 
উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ 
করিলেন। ণশুচি দেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন” )-- 
ইহা আসনের উপদেশ। “নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও 
অপানকে সমীকৃত করিবেন” ইহ 'প্র।ণায়ামের উপদেশ। 
“বাস বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন+,__ইহ। প্রত্যাহারের 
উপদেশ । “বক্গচারি-ত্রত গ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ” ইত্যাদি 
ঘমের উপদেশ। *ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংঘম, 
আশা পরিত্যাগ+ ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ। 'নাসিকাগ্রে 
ৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন, ইত্যাদি ধারণার উপ- 
দেশ। “ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতাসাধন+ ইত্যাদি 
ধ্যানের উপদেশ । “কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে 
স্থাপিত করিবে”,-_ইত্যাদি সমাধির উপদেশ। | 
আমর! দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় 
পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। পুরুষ চিতস্বরূপ, এ মতে তিনি 
আনন্দঘন নহেন, অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি-_সুথছুঃখের 
অতীত কৈবল্য অবস্থা । ইহাতে ছুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, 
কিন্তু অনন্ত সখের কথা নাই । গীতায় ভগবান্‌ কিন্তু ষোগের 
কল অত্যন্ত সুখ ব্যক্ত করিয়াছেন। ৃ 
“ম্থথমাত্যন্তিকং যত্তদ্বদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম। 
বেন্তি ষত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বত্ঃ ॥ 
ঘং লব্ধ! চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ 
যক্মিন্‌ স্থিতো৷ ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে 
তং বিগ্যাদ্দ,ঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 
সনিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বি্চেতন। |৮(৬।২১-২৩) 
যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহহ অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপ- 
লন্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ব হইতে বিচ্যুতি 
বটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্ত লাভকে অধিক 
বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর ছুঃখও 
বিচলিত করিতে পারে না,__ছুঃখের সংস্পর্শশুন্ত এই অব- 
স্থার নামই যোগ ।, নির্বেদশৃত্তচিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের 


ঠ 


মহিত অভ্যাস করিবে। অতএব গীতার মতে যোগের 
অবস্থ(র নিরতিশয় স্থখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইলে এই স্থুখ 
আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রঙ্মানন্দে পরিণত হয় ।__ 

৭প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং স্ুখমুত্তমম্‌। 

উপৈতি শান্তরজসং ত্রন্মভৃতমকল্পাষম্‌ ॥ 

যুঞ্জনেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। 

সথেন বরহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমন্্ুতে ॥৮ (গীতা ৬/২৭-২৮ ) 
* প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রক্মভূত যোগী উত্তম 
স্থথ অনুভব করেন। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত 
আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ত্রক্গ-সংস্পর্শ-বূপ 
অত্যন্ত স্থথ প্রাপ্ত হন। 

“বাহাম্পর্শেষসক্তাত্ম। বিন্বত্যাত্বনি যৎ স্ুথম্‌। 

স ব্রন্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্তে ॥” (গীতা ৫২১) 

ধাহার চিন্ত বাহ্বিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে 
স্থথ, সেই সুখ অনুভব করেন এবং বন্দে সমাধি করিরা 
অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। | 

পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন; যোগের বে চরম 
অবস্থা নিবর্বা্ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাত্কার হয় মাত্র; 


ঈশ্বরপ্রার্ধি হয় কি না স্পষ্ট উল্লেখ নাই। গীতার মতে কিন্তু 


যোগ দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাত্লাভ হয়। 

ক্যুগ্জীন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। 

শান্তিং নিব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥” (গীতা ৬১৫) 

সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া 
আমাতে (ভগবানে) স্থিতিরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করেন । 

“র্বভূতন্থমাত্মানং সর্দভূতানি চাত্মনি। 

ঈক্ষতে যোগবুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥৮ (গীতা ৬২) 

সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল সমাহিতচিন্ত যোগী সমস্ত ভূতে 
আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন। 
সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত, তিনি পরমাত্মা ( ভগবান্‌) 
ভিন্ন আর কে? পুর্বেই পাতঞ্জলদর্শন প্রসঙ্গে লিখিয়াছি,__ 

«পুংপ্রকৃত্যোবিয়োগোপি যোগ ইতুাদিতো যয়া ।” 

অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক ( পার্থকা- 
জ্ঞান ), তাহাকেই যোগ বলে। 

কিন্তু পুরাণাদ্দি শান্তরগ্রন্থে যোগ শবের সংষোগ অর্থই 
অনুমোদিত হইয়াছে । যাজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছেন, 

“সংযোগে যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ |” 

জীবাআ! ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ । 
বলা বাহুল্য সে সংযোগ, প্রযত্র বা উদ্যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। 


“আত্মগ্রযতুসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ। 
10101/6151 0৮ 
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তস্তা বন্ষণি স সং ংযোগো যোগ ইত্যভিবীয়তে ।সবিষুপু-অগ1৩১) 

অর্থাৎ, আত্মার যত্ত্রসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি। 
তাহার ভগবানে সংযোগকেই ষোগ বলে। 

গীতায় : ভগবান ঘোগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে মনে হয়। এই মতই গীতার অন্ুমোদিত। কারণ, 
গীতা যোগীকে মনঃসংঘম করিয়! চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন। 

“মনঃ মংঘম। মচ্চিন্তে। ঘুক্ত আসীত মৎপরঃ1” নীতা ৬1১৪। 

গীত। আরও বলিতেছেন যে, 

“শান্তিং নিব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি |” 

যোগের ফলে যে নির্বাণপরম। শান্তিলাভ কর! যায়, তাহ! 
আমাতে ( ভগবানে ) থাকার ফল। 

পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, যোগ্রনিদ্ধির জন্য গতঞ্জলি বে 
সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, “ঈশ্বর-প্রণিধান” তাহা- 
দিগের অন্ততম। এই উপাম্নই থে অদ্বিতীয় উপায়, পতঞ্জলি 
তাহা স্বীকার করেন না। যোগী চিত্ববুত্তিনিরোধের জন্ 


ষেমন অন্তান্ত উপায়ের অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ. 


ইচ্ছ' হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন। ৃ 

বিক্ষিপ্ত চিন্তকে একাগ্র করিবার জন্য পত্রঞ্জলি সাধককে 
ক্রিয়াধোগের” অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
ক্রিয়াযোগ আয্নন্ত হইলে চিত্ত সমাধির অন্কুল হয়। : 
তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরগ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।” (যোগসুত্র ২1১) 

তপস্যা, শ্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের নাম ক্রিয়াযোগ। 
সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি সমাধিযোগে অধিকারী । বিক্ষিপ্ত চিত্ত 
ব্যক্তি সমাধিযোগের অধিন্তারী নহে, কিন্তু ক্রিয়াযোগের 
অপিকারী।  প্রথমাধিকারী প্রথমে ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান 
করিবে, তত্ার! কালে তাহার ক্েশ সকল ক্ষীণ হয় এবং 
সমাধিযোগের অধিকার জন্মে। 

তপদ্যাবিহীন ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয় না, আদি রহিত 
চিরকাল প্রবহমান ধন্াধন্ম কন্ম ও. অবিদ্তা প্রভৃতি ক্রেশ 
সংস্কার দ্বার। চিত্রীকৃত। অতএব চিন্তে রজঃ ও তমোগুণের 
সমুদ্রেক তপন্যা ভিন্ন অপনীত হয় না। এই জন্য চিত্ত- 
প্রনাদন তপস্যা এরূপভাবে করিতে হইবে যে, যাহাতে 
ধাতুবৈষম্য না হয়। কারণ শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন 
কাধ্যই হয় না। সুস্থ ব্যক্তিরই তপশ্চধ্যা সম্ভব। প্রণয় 
প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ অথবা উপনিষদ প্রভৃতি মোক্ষ- 
প্রতিপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। পরম গুরু 
ঈশ্বরে দমস্ত ক্রিয়া অর্পণ ব| ক্রিয়ার ফলত্যাগকে ঈশ্বর-প্রণি- 
ধান কহে। ঈশ্বরপ্রণিধান শবে এইরূপ বুঝিতে হইবে । 


গীত। ৬।১৫ 


“কামতোহকামতে। বাপি যৎ করোষি শুভান্ুতভং | 

ত্বসর্বং ত্বয়ি সং্যস্তং ত্বতপ্রযুক্তঃ করোম্যহ্ম্‌॥” 

ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমি ভালমন্দ যাহ। কিছু করিয়াছি, 
তৎসমন্তই আপনাতে অর্পণ করিলাম। আমি যাহা কিছু 
করি, তাহ। আপনার দ্বার! প্রেরিত হইয়াই করি। ইহাই 


ক্রিয়ার অর্পণ বা ঈশ্বরপ্রণিধান। প্রণবরূপ ও প্রণবার্থ- 
ভাবনারও অপর নাম ঈখরপ্রণিধান। চিত্তের একাগ্রতা 
ও স্থৈর্ধযসম্পাদনের : অনেক উপায় অতিহিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান উৎকৃষ্ট এবং স্থুলভ উপায়। 


*  পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গঘোগের বহিরঙ্গ 


পঞ্চবিধ নিয়মের অন্যতম। স্ত্তরাং পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের 
স্থান গৌণ। কারণ, ঈশ্বর-প্রধিধান যোগদিন্ধির নান! 
উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র । 
*শৌচসস্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়ম12” বি 
ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়! পতঞ্জলি যোগীকে ভগ- 
বানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাহাতে কর্মসন্নযাম 
করিতে- বলিয়াছেন মাত্র। ইহাই গীতোক্ত কম্মবোগ। 
তগবান্‌ অর্জুনকে যে বলিয়াছেন,_- | | 
“কম্মণ্োবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” (গীত ২৪৭ ) 
কন্মেতেই তোমার অধিকার; ফলে অধিকার নহে। 
প্যৎকরোধি যদশ্নাসি য্জ,হোষি দদদীসি বৎ। 
যন্তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ্ মদর্পণম্‌ ॥৮ (গীতা ৯২৭) 
যাহা কিছু করিবে, যাহা খাইবে, যাহা যজিবে, যাহ! 
দিবে ব৷ যাহ। তপিবে, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। 
পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান এই ধরণের কথ! । ধ্যান- 
যোগ ইহ! হইতে স্বতন্ত্র। পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে 
চিত্তের একতানপ্রবাহই ধ্যান। ভগবান্ই যে ধ্যেযর 
(ধ্যানের বিষয় ) হইবেন, তাঁহাকেই যে ধ্যান করিতে হইবে, 
এরূপ ম্পঈ কোন কথা নাই। ্‌ 
পতঞ্জলির মতে,যোগী ঈশ্বর-প্রণিধান করেন, খত ভক্তি- 
পূর্বক ঈশ্বরে সমস্ত কর্মসন্নলাস করেন) তাহা হইলে ঈশ্বর 
প্রসন্ন হহয়! প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাহার পক্ষে স্থুলভ 
করিয়। দেন। তাহার ফলে, যোগীর আত্মা ভগ্রবানে সংযুক্ত 
হয় না--বিবেকজ্ঞান নিশ্চল হয় মাত্র। “ততঃ প্রত্যকৃচেত- 
নাধিগযোহপি অন্তরায়াভাবশ্চ ( যোগস্থৎ ১।২৯ )1 অর্থাৎ 
ঈশ্বর-গ্রণিধানের ফলে ব্যাধি প্রভৃতি বিদ্বু দূর হয়, এবং আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাভ হুয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয় না।  *প্রতা- 
সত্তিস্ত স্বাত্মনি সাক্ষাৎকারহেতুর্ন পরাত্মনি।, (বাড্পতিমিল, 
এ হুত্রের টীকায়)। টিন 


€ 


+€যাগ (পাতঞ্জল ও গীত) 


 সব্বদর্শন-সংগ্রহ্কার পাতঞ্জলদর্শনের পরিচরস্থলে ঈশ্বর- 
প্রণিধান শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন--“ঈশ্বর-প্রণিধানং 
নামাভিহিতানামনভিহিতানাঞ্চ সর্বাপাং ক্রিঘাণাং পরমেশ্বরে 
পরমণ্ডরৌ ফলানপেক্ষয়৷ সমর্পণম্।” কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্‌ 
বা” এই সুত্রের বার্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 
প্প্রণিধানমত্র ন দ্বিতীরপাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু 'অসম্প্রজ্ঞাত- 
কারণীভূতনমাধির্ভাবনারিশেষ এব॥ .. তজ্জপন্তঘর্থতাবনম্‌ 
ইত্যাগামিস্ত্রেণেৰ আত্মগ্রণিধানস্ত অত্র লক্ষণীক্মত্বাৎ। * * 
্রন্ধাত্মন! চিন্তনরূপতয়। প্রেমলক্ষণতক্তিরূপান্ক্ষ্যমাণাৎ এণি-। 
ধানাদাবঙ্জিতোহভিমুখীকৃত ঈশ্বরস্তং ধ্যাক্লিনমভিধ্যানমাত্রেণ 
অস্ত দমাধিমোক্ষৌ: আমন্নতমৌ ভব্দেতামিতীচ্ছামাত্রেণ 
রোগাশক্তযািতি রুপাক্ানুষ্ঠানমান্দে,হপ্যন্তগৃহ্াতি - আল্গুকুল্যং 
ভজতে মতস্তম্মাদভিধ্যানাদপি প্রণিধাননিষ্পন্তযাদিদ্বারা যোগি" : 
নামাসন্রতমৌ. সমাধিমোক্ষৌ  ভবতঃ৮--( ১/২৩ ্থত্রের ! 
যোগবার্তিক )। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই স্থুত্রে 
ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে কর্ার্পণ নহে__ঈশ্বরে চিত্তার্পণ 
বা ভাবনা বিশেষ_-ভক্তিসহকৃত ব্রহ্গচিস্তন। 
কিন্তু গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তমংযোগই ঘোগ। ঈশ্বরকে 
'ছাড়িক! দ্রিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব $ দেই জন্ত গীতাতে ; 
বেখানেই ফোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেথ। ূ 
তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ | 
"যোগিনামপি সব্বেষাং মদগতেনাত্তরাত্মুন]। 
শ্রন্ধাবান্‌ ভজতে যে মাং স মে যুক্ততমে। মতঃ ॥৮ 
(গীতা ৬।৪৭ ) 
তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, ধিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, আমাতে ( ভগ- 
বানে) চিত্ত সংযুক্ত করিয়া আমাকে ভজনা৷ করেন। 
“যো মাং পশ্ততি সব্বত্র সব্বং চ ময়ি পশ্ততি | 
তন্তাহং ন প্রণশ্তামি সচ মে ন প্রণশ্ততি ॥ 
সর্বভূতস্থিতং যো৷ মাং ভজত্যে কত্বমাস্থিতঃ। 
সব্বথ বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৮(গীত৷ ৬।৩০-৩১) 
যে আমাকে (ঈশ্বরকে ) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে 
আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃষ্ত হই না, এবং 
সেও আমার অদৃশ্ত হয় না| 
যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়! সর্বভূতস্থ আমাকে 
তজন। করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই 
অবস্থিতি করে 
গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দেহত্যাগকালে 
গুকারক্বপ ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া! ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া 
(দহ্ত্যাগ করেন, তরেই পরমগতি 'গ্রাপ্র হন।. 
| স্ঘা ১৪ 


|] [7৫৩1] 
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যোগ (হঠযোগ ) 


“গুঁমিত্যেকাঙ্গরং ব্রঙ্গ ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্। 

বঃ গ্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহুং ন বাতি পরমাং গতিম্‌ ॥৮ 

সেই গ্রন্থ ভগবান্‌ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ 
দিয়াছেন, 

“মন্মনা ভব মদ্ভক্তে! মদ্বাজী মাং নমস্কুরু | 

মামেবৈষ্যসি যুক্তি.বং আত্মানং মৎপরায়ণঃ।৮ (গীতা ৯৩৪) 

আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে 
ভজন কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেহ সার কর; 
এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে। 

ভগবানে চিত্তার্পণহ যে শ্রেয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের 
অন্তত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে । 

“এতাবানেব লোকেহম্মিন্‌ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ | 

তীবেণ ভক্তিযোগেন মনে! মধ্যর্পিতং স্থিরম্‌ ॥” 

(ভাগবত ৩২৫৪১) 

তীব্রভক্তিঘোগে ( আমাতে ভগবানে ) স্থির চিত্তার্পণই 
ইহলোকে মুক্তির উপায় । 

এই যোগের বিষয় যাহা! অভিহিত হইল, ইহার নাম রাজ- 
যোগ, এইক্ষণ হঠযোগ ও অন্তান্ত যোগের বিষয় অতি সংন্গিপ্ত 
ভাবে পর্যযালোচন। করিয়া দেখা যাউক। 

হঠযোগ। 

হঠযোগ করিতে হইলে গ্রথমে দেহকে শোধন করিয়া 
লইতে হয়, দ্েহ বিশুদ্ধ না হইলে যোগের উপযুক্ত হয় না, 
সুতরাং সর্বাগ্রে শোধন বিশেষ আবশ্তক। সপ্তবিধ সাধন 
দ্বার। দেহকে শোধন করিতে হয়,সপ্তবিধ সাধন যথা__শোধন, 
দুঢ়তা, স্থৈধ্য, ধৈর্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নিলিপ্ত। 

“শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈধ্যঞ্চ লাঘবম্। 

প্রত্যক্ষঞ্চ নিলিপ্তঞ্চ ঘটন্ত সপ্তসাধনম্॥”(দত্তাত্রেয় সংহিতা) 

ষট্কর্মম দ্বারা শরীরের শোধন, আনন দ্বারা শরীরের 
দৃঢ়তা, মুদ্রা দ্বারা শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহার দ্বার! শরীর- 
স্থৈর্যা, প্রাণায়াম দ্বারা শরীর লাঘব, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয়ের 
প্রত্যক্গতা এবং সমাধি দ্বারা নিলিগুতা লাভ হয়। এই সপ্ত 
সাধনসম্পর হইলে অবশেষে নিশ্চয়ই মোক্ষ হইয়! থাকে । 

পূর্বে বলিয়াছি ধে, যট্কম্ম দ্বারা দেহগুদ্ধি হয়, এখন 
এই যট্কর্শের বিষয় আলোচন।'করিয়া দেখা যাউক। ধৌতি, 
বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপালভাতি, এই বট্- 
কন্ম আচরণ করিলে শরীরের চৈতন্ত হয়। যাহাদের শরীরে 
মেদ ও শ্রেম্মার আধিক্যদোষ আছে, তাহারাই এই বট্কর্ম্ের 
আচরণ করিবেন, যাহাদের শরীর উক্ত রূপ দুষ্ট নহে, তাহারা 
যট্রুক্থীচরণ করিবেন না। ্‌ 


যোগ ( হঠযোগ ) 


[৫৪ ] 


খোঁতি_-ধোতি চারি প্রকার, অন্তধোঁতি, দন্তধৌতি, 
হৃদ্ধোতি ও মূলশোধন। এই চারিপ্রকার আচরণ করিয়া 
শরীরকে মলবিহান করিতে হয়।* 

অন্তর্ধীতি--ইহা চারিপ্রকার, বাতসার, বারিসার, 
বন্ছিদার ও বহিষ্কত। এই চারি প্রকার অন্তর্ধোতি দ্বারা 
শরীর মলশৃন্ত হয়। 

বাতপার__স্বীয় মুখ কাকচঞ্চুর স্তায় করিয়া বারংবার 
বাযুপান করিবে এবং এ বায়ু উদর মধ্যে চালিত করিয়া 


পশ্চাৎ মুখদ্বারা বাহির করিবে। প্রতা'ত ও সন্ধ্যা এই ছুই । 


সময় ইহার আচরণ করিতে হয়। এই ধোঁতি অতি গোপনীয়, 
ইহ! দ্বারা দেহ নির্মল, সর্বরোগনাশ এবং দেহের অগ্নি 
বদ্ধিত হয়| ৃ 

বারিপার--যুখদ্বারা৷ কণ্ঠ পধ্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশঃ 
জলপান করিবে, পরে ত্র জল উদরে চালিত করিয়! উদর 
হইতে গুহাদেশ দরিয়া উহ! বাহির করিতে হ্য়। এই ধৌতি- 
যোগদাধনে মলদেহ শোধন হইয়া দেবদেহ প্রাপ্ত হয়। 

অগ্রিপার--শ্বাস রুদ্ধ করিয়া নাভির গ্রঞ্থিদেশ মেরুদণ্ডে 
একশত বার সংলগ্ন করিবে, ইহাতে কোষ্ঠাগ্সির বিশুদ্ধিতা 
এব যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে । 

বহিষ্কৃত ধৌতি__কাকীমুদ্র! অর্থাৎ কাকের চঞ্চুর ন্যায় 
সুখ করিয়া বাষুপানপূর্বক উদর পরিপূর্ণ করিতে হইবে, 
পরে এ বায়ু উদর মধ্যে অদ্ধপ্রহর কাল পধ্যন্ত ধারণ করিয়। 
পরে গুহাদেশ দিয়া চালিত করিবে। 

প্রক্মালন-যোগী নাভিদেশ পধ্যন্ত জলমগ্র ইইয়! শক্তি- 


** “ষট কর্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং। 
মুদ্রায়াং স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা ॥ 
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি। 
সমাধিন। নিলিপ্ুঞ্ণ মুক্তিরেব নসংশয়ঃ ॥ 
শোধনং__ 
ধোতি্বস্তিস্তখ! নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকং তথ! । 
কপালভাতিশ্সৈতাঁনি ষট কন্মীণি সমাচরেৎ ॥ 
মেনশ্লেম্মীধিকঃ পূর্ব্বং ষট কর্দ্মাণি সমাচরেৎ। 
অন্যথ| নাচরেন্তানি দৌষাঁণামপ্যভাবতঃ ॥ 
অন্তর্ধে তির্দিস্তধৌতিহর্ধোতিমূলশৌধনং। 
ধোঁতি চতুবিধাং কৃত্ব। ঘটং কৃর্ববন্ত নির্দলমূ্‌ ॥” 
1 “বাতসারং বারিদারং অগ্িসারং বহিষ্ষুতম্‌। 
ঘটস্য নির্মলার্থায় অন্তর্ধে তিশ্চতুবিধা | 
কাকচঞুবদীস্যেন পিবেদ্‌বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ | 
চীলয়েদুদরং পশ্চাদ্বস্স্সন| রেচয়েচ্ছনৈঃ ॥” 
(ঘেরগু সংহিতা! ) 


চর 


যোগ ( হঠযোগ-) 


০ ৯ পিল হারা 


নাড়ীকে বহিষ্কত করিবে, পরে ্ নাড়ীর মলসমূহ যে পথ্যস্ত 


সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ উহা ধুইতে হইৰে। 
পরিশেষে উত্তমরূপে প্রক্মালন কর! হইলে ক্র নাড়ীকে উদর 
মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট করাইবে। এই প্রক্ষালন যোগ অতি 
গোপনে করিতে হয়। যে পধ্যন্ত যোগী চারিদণ্ড কাল শ্বা 
ধারণ করিতে সমর্থ না হয়, সেই পধ্যন্ত এই প্রক্ষালন 
ষোগানুষ্ঠান করিবে না ।.* ণ 
 দত্তধোতি-_ইহা পাচ প্রকার, দত্তমূল, জিহবামূল, কর্ণরন্ধ, 
এবং কপালরন্ধ;। খদিররস ব মৃত্তিক! দ্বারা দস্তমূল মাজ্জন 
করিতে হইবে, যেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেদ না থাকে । 
জিহ্বামূলধোৌতি-_তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা -এই 
তিনটা অঙ্গুলী একত্র গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া জিহ্বার 
মূল পধ্যন্ত মার্জন করিতে হইবে, বারংবার এইরূপে জিহব- 
মাজ্জনদ্বার! কফদোধ নিবারিত হয়। নবনীত দ্বার! জিহ্বাকে 


পুনঃ পুনঃ মার্জন ও দোহন এবং জিহ্বার অগ্রভাগ লৌহ্যন্ত্র 


দ্বার! টানিয়। বাহির করিতে হইবে, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল 
এই ছুই সময়ে উক্তরূপে জিহ্বা মাজ্জন করিতে হয়, ইহাতে 
জিহ্বা দীর্ঘ এবং জর! মরণ ও রোগাদি নষ্ট হ্য়। 
কর্ণধৌতি--তর্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্ধুলী দ্বারা 
কর্ণকুহর মাজ্জন করিবে, ইহাদ্বারা কর্ণে : নাদান্তর 
প্রকাশ পায়। ৃ ট্ 
কপালরন্ধ,ধোতি--দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্থুলি দ্বারা-কপালের 


* “আকষ্ঠং পূরয়েছ্ারি বক্তে,ণ চ পিবেচ্ছনৈঃ। 
চালয়েছুদরেণৈব চোদরাদ্রেচয়েদধঃ ॥ 

বারিসারং পরং গোপ্যং দেহনিম্্ীলকারকম্। 
সাংযেত্বং প্রযত্বেন দেবদেহং প্রপৃদ্যতে ॥ 
নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃণ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েখ। 
অগ্রিসারমেষ। ধৌতিযোগিনাং যোগমিদ্বিন। ॥ 
কাকীমুদ্রাং শোধয়িত্ব। পূরয়েছুদরং মরুৎ। 
ধারয়েদর্ধধষামন্ত চালয়েদধো বর্মন ॥ 

নাভিমগ্নে। জলে স্তিত্বা শক্তিনাড়ীং বিমর্জয়েৎ। 
করাভ্যাং ক্ষীলয়েন্নাড়ীং ষাবন্মল বিসর্জনং ॥ 
তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরে বেশয়েৎ পুনঃ ॥ 
ইদং প্রক্ষালনং গেপ্যং দেবানামপি ছুলভিম্‌ ॥: 
কেবলং ধৌতিমাত্রেণ দেবদেহে। ভবেদ্‌্ঞ্বং ॥ 
যামার্ধং ধারণাং শক্তিং যাবন্ন সাধয়েন্নরঃ | 
বহিষ্কতং মহদ্ধৌতিস্তীবচ্চৈব ন জায়তে। 

স চাবগ্তং ক্ষালনঞ্চ কুর্যান্নাড্যাদিশোধনং। 
নেউলীযোগমার্গেণ নাড়ীক্ষালনতৎপরঃ ॥ 


তবত্যেব মহাকালে। রাজরাজেস্বরো! যথা । 1 
কেবলং প্রাণবায়োশ্চ ধারশাৎ ক্ষীলনং ভবেৎ ॥* (ঘেরও সংহিত।) 


€ 


যাগ (হঠযোগ) [ 


, রক্ধ,দেশ মার্জিত করিতে হহবে। প্রতিদিন ইহ। নিদ্রাবসানে, 
. €ভাজনশেষে এবং সায়ংকালে করিতে হয়। 
- হ্ৃদ্ধোতি তিন প্রকার--দস্তধৌতি,, 
বাসধোতি। বডি গণ 
দন্তধৌতি--কলার মাঁজ, বা বর মাজ অথব! বেত্রদণ্ড, 
হনয় মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করাইয়া পরিচালনপুর্বক 
বাতির করিবে। ইহ] প্রথমে কোমলপদার্থের. দণ্ড হইতে 
শেষে ক্রমশঃ কঠিন পদার্থের দণ্ডদ্বার! অভ্যাস করিতে হয়| 
ইহাতে কফপিন্তাদি ক্লেদ মুখ হইতে নির্গত হয়। 
বমনধোৌতি_-আহারের শেষে কণ্ঠ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়। 
জজপান করিতে হর, পরে ক্ষণকাল টি করিয়। সেই জল 
ব্মন করিয়। ফেলিবে। 
ৰাসধোতি--প্রথমে চতুরঙ্গুল বিস্তৃতি হুক্্মবসনথণ্ড ক্রমশঃ 
গলাধঃকরণ করিয়৷ পুনব্বার বহিষ্কৃত করিবে । : ইহা! অভ্যাস 
হইলে ৩২ হস্ত পরিনাণ বস্ত্র উক্তরূপে গলাধঃকরণ করিয়। 
পরে উহা! বাহির করিতে হইবে। 
মূলশোধন-__যে কাল পধ্যন্ত মুলশোধন, অর্থাৎ গুহাদেশ 
প্রক্ষালন করা৷ ন৷ হয়, সে পথ্যন্ত অপানবাষুর কুটিলতা থাকে। 
-. অতএব. এই অপানবাধুর কুটিলত! নষ্ট করিবার জন্ত মূলশোধন 
করিতে হয়। হরিদ্রামূল বা মধ্যমান্গলি দ্বার! যত্বপৃব্বক 
জল দিয়া বার বার গুহাদেশ ধৌত করিতে হইবে। 
-বস্তি-_ইহা ছুই প্রকার, জলবস্তি ও শুষ্কবন্তি। জলবস্তি 
জলে এবং শুক্ষবস্তি স্থলে করিতে হয়। জলে নাভি পর্য্যন্ত 
ডুবাইয়া উৎকটাননে উপবেশন করিয়া, গুস্থদেশ আকুষ্চিত 
ও প্রগারিত করিতে হইবে, ইহার নাম জলবন্তি। স্থলে 
এইরূপ ক্রিয়ার নাম শুক্ষবস্তি। 
নেতিযোগ-_অর্ধহস্ত পরিমিত সরু হুতা নাকের মধ্যে 
প্রবিষ্ট করাইয়। পরে মুখ দিয়! বাহির করিতে হইবে, ইহাদ্বার। 
খেচরীনিদ্ধি ও কফদোষ নষ্ট হয়। 


বমনধোৌতি.. ও 


লৌলিকী যোগ-_-অতিবেগে উদরকে উভয়পার্থখে 
সঞ্চালিত করিবে, ইহাতে সকল রোগ নষ্ট এবং অগ্রি- 
বুদ্ধি হয়। 
ত্রাটক--ঘে পর্য্যন্ত চক্ষু হইতে জল পতিত না হয়, সে 
পর্যন্ত নিমেষ না ফেলিক্া কোন স্ম্্সবস্ত লক্ষ্য করিয়৷ নিরীক্ষণ 
করিবে । এই ত্রাটক যোগ অভ্যাস করিলে ঠ0175050 
এবং চক্ষুরোগ নষ্ট হয়। 


কপালভাতিযোগ, ইহা তিনপ্রকার-_বাতক্রম, বুতক্রম 
ও শীৎক্রম | 


বাত ক্লম--বামনানাপুট দিয়া বায়ু পুরণ. করিয়া দক্ষিণ 


৫৫ ]. 


যোগ (হঠযে।গ ) 


নাপারন্ধ, দিয়া বহির্গত করিবে, এবং দক্ষিণ নাসাপুট দিয়! 
বায়ু পুরণ করিয়া বামনাসারন্ধ, দ্বার৷ রেচন করিবে, পুরক 
ও রেচক করিবার কালে বেগে বাযুচালন এবং অধিক কাল 
বাযুধারণ করিবে না। ্‌ 

বুতত্রম-_নাপাধুগ দ্বার জল আকর্ষণ করিয়! লহয়া মুখ- 
দ্বারা রেচন করিবে, এবং এইরূপে মুখ দিয়া লইয়া নাস! দিয়! 
বাহির করিতে হইবে। 

শীৎক্রম__মুখার! শীৎকার অর্থাৎ শোষণ করিয়। জলগ্রহণ- 
পূর্বক নাসারন্ধ, দিয়া রেচন করিবে । এই যোগাষ্ঠানে 
শ্লেম্মদোষ নিবারিত হয়। 

যোগী যোগের প্রারস্তে এই সকল দেহশোধনকাধ্য সম্পন্ন 
করিয়। আসন শিক্ষা করিবেন। দেহ বিশুদ্ধ না হইলে আসন 
কোন.ফলদায়ক হয় না, এই জন্ত দেহশোধন প্রথমে বিশেষ 
আবন্তক। জীব জন্তর সংখ্যার স্তায় আসনের সংখ্যা অসংখ্য, 
তাহার মধ্যে ৩২ প্রকার আসন যোগোপযোগী, এই আসন 
যথা-_সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র, মুক্ত, বজ্ঞ, স্বপ্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, 
ধনু, মৃত, গুপ্ত, . মত্শ্ত, মতশ্ডেক্্র, গোরক্ষ, পশ্চিমে গান 
উৎকট, সংকট, ময়ূর, কুক্ধুট, কুম্ম, উত্তানকুম্মক। উত্তানমও্ক, 
বৃক্ষ, মণ্ডুক, গরুড়, বৃষ, শলভ, মকর, উদ্ত, তুজঙ্গ এবং যোগা- 
সন এই ৩২ আসন । [ এই সকল আসনের বিবরণ যোগানন 


শব্দে দেখ। ] 
ঘোগীর দেহশুদ্ধির পর আসনসিদ্ধি হইলে তৎপরে ঘুদ্রা 


অভ্যাঙগ করিতে হয়, এই মুদ্রাও বহুবিধ, তন্মধ্যে ২৫ প্রকার 
মুদ্রা যোগোপকারিণী। আসন জব করিয়৷ মুদ্রা অভ্যাস 
করিতে পা্রিলে তখন যোগপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । এই সকল মুদ্রা যথা-মহামুদ্র।) নভো মুদ্রা, 
উড্ডীয়ানমুদ্রা, জলন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, .মহাবেধ, থেচরী, 
বিপরীতকরণী, যোনি, বজ্রোণী, শক্তিচালিনী, তাড়াগী; মাগুবী; 
শান্তবী, অধোধারণা, আস্তমীধারণা, বৈশ্বানরীধারণা, বায়বী- 
ধারণা, নভোধারণ!, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী, ও 
ভূজঙ্গিনী। এই সকল মুদ্রা অভ্যাসে কুলকুগুলিনীশক্তি জাগ্রত! 
হন এবং যট্চক্রস্থিত পদ্ম ও গ্রন্থিঘকল ভেদ হইয়! থাকে। 
র্রন্ক,মুখস্থিতা নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুগুলিনীশক্তিকে 
জাগান বিশেষ আবশ্তক |. কিন্তু মুদ্রাভ্যাস ভিন্ন তাহা হহতে 
পারে না। [মুদ্রা দেখ। ] 

ঘোগী বরের মধ্যে বসন্ত ও শরৎ খতুতে যোগারস্ত 
করিবেন, অন্ত খতুতে যোগ আরম্ভ করিলে যোগ সিদ্ধ হয় না, 
বরং নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে । যোগী প্রথম কুশাসন, 
হুরিণ ব৷ ব্যান্রচম্ম, অথবা। কলাসনে উপবেশন করিয়৷ পূর্ব 


ঘোগ:( হঠযোগ ) 


[ ৫৬ ] 


যোগ (হঠযোগণ 


1 উত্তর মুখে উপবেশন করিবেন । পরে পুর্ধে যে ধোৌঁতির 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। ষট্কন্্ম দ্বার! 
ধৌতিযোগ সিদ্ধি হইলে প্রাণায়াম যোগের অনুষ্ঠান করিবেন। 
গুরুর উপদেশানুসারে সগর্ভ ও নিগর্ভ প্রাণায়ামযোগ শিক্ষা 
করিতে হুইবে। 

প্রাণায়াম উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে ধ্যান করিতে হইবে, 
এই ধ্যান তিন প্রকার, স্থল, সুক্ষ ও জ্যোতিঃ। 

যাহাতে মুর্তিময় ইষ্টদেবতাকে বা পরমগ্রুক্ে ভাবনা 
কর! যায়, তাহার নাম স্থল ধ্যান, যাহ! দ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম 
বা প্রকৃতিকে চিন্তা কর! যায়, তাহাকে জ্যোতিধ্ণান বলে 
এবং যাহা হইতে বিন্দুময় বর্গ ও কুলকুগ্ুলিনী শক্তির ধ্যান 
দ্বারা দর্শন করিবার শক্তি জন্মে, তাহাকে সুক্ষধ্যান কহে। 

যোণী স্বীয় অন্তরে নয়ন নিমীলন করিয়া এইরূপ ধ্যান 
করিবে যে, সুন্দর অমুতরাশিপুরণ একটা মহাসাগর বিস্তৃত 
রহিয়াছে! সেই সাগরের মধ্যে বত্বদ্বীপ বিরাজিত আছে। 
তাহাতে রত্বময় বালুক1 সকল অপুর্ব ছ্যুতি বিকীর্ণ করি- 
তেছে। কদম্ব-বিটপিমমৃহ দ্বার! রত্ুদ্ধীপের চারিদিকে সাতি- 
পন্ন শোভা বদ্ধিত হইতেছে । কদন্বোগ্ভানের চারিদিকে 
মালতী মন্গিরা প্রভৃতি নানাবিধ পুপ্বৃক্ষ পুপ্পে বিভূষিত 
হইয়া বিরাজিত আছে । এই উপবনের অভ্যন্তরে মনোরম 
কল্পতর আছে। তাহার চতুর্ধেদময় চারিটী শাখা। এই 
কল্পবৃক্ষতলে মণিমাণিক্যময় বেদী আছে, এই বেদীর উপর 
নিজ ইষ্টদেবত। বিরাজমান আছেন। যোগী এইরূপে ইষ্ট- 
দেবতাকে ধ্যান করিবেন। ইহাই স্থুল ধ্যান । 


তেজোধ্যান__ গুহ দেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্তী মূলাধার- 


পন্দে সর্পিণীর আকারে কুগ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত 
এইস্থলে জীবাত্ব! প্রদীপ-শিখার আকারে স্থিত 


আছেন। 
আছেন। 


এখানে তেজোরূপী ব্রন্মের ধ্যান করিতে হ্য়। এই ধ্যান। 


দ্বারা যোগ নিদ্ধি এবং আত্মার প্রত্যক্ষতা হইয়। থাকে । 

নুক্ধ্যান__যোগীর অনেক ভাগাবলে কুলকুগ্ুলিনী শক্তি 
জাগ্রত। হইয়া আত্মার সহযোগে নেত্ররন্ধ,পথে নির্গত হইয়া 
উদ্ধস্থ রাজমার্গ নামক স্থলে বিচরণ করে, বিচরণ কালে সেই 
কুগুলিনী শক্তিকে তাহার হুঙ্ষত্ব ও চঞ্চলত্বহেতু ধ্যানযোগে 
দশন করিতে পার। বায় না, অতএব যোগী শাস্তবীমুদর 
অবলম্বন করিরা কুগুলিনীর ধ্যানপরায়ণ হইবে। এই ধ্যানে 
আত্মনাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। 

ধ্যানযোগ পিদ্ধ হইলে সমাধি হইয়া থাকে । যোগী 
সমাধি যোগ অনুষ্ঠান করিবার কালে মনকে শরীর হইতে 


পৃথক করিয়া পরমাত্মার নহিত সংমিলিত করিবে, ইহারই। 


নাম সমাধি। 
হয় যে. আমিই ব্রহ্ম এবং ব্রন্মই আমি, আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 
নহি অর্থাৎ ব্রদ্মের স্বরূপ আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববানু এবং 
সচ্চিদানন্দরূপ, ইহাই যোগের চরমফল। | 
এই সমাধিযোগ আবার ছয় প্রকার-__১ ধ্যানযোগসমাধি, 
২ নাদযোগসমাধি, ৩ রসানন্মযোগসমাধি, ৪ লয়মিদ্ধিযোগ- 
সমাধি, ৫ ভক্তিযোগসমাধি, ও ৬ রাজযোগ সমাধি॥ - 
ধ্যানযোগ-সমাধি-- প্রথমে শান্বী মুদ্রা অবলম্বন করিয়া 
আত্মাকে প্রতাক্ষ করিতে হইবে, পরে বিন্দুময় ব্রহ্গকে দৃষ্টিপথ 
মধ্যে আনয়ন করিয়া মনকে এ বিনুস্থানে নিধুক্ত করিতে 
হইবে, পরে শিরঃস্থ ব্রহ্গলৌকময় আকাশ মধ্যে জীবাত্বাকে 
আনয়ন এবং জীবাত্মার মধ্যে প্র শিরঃস্থ ব্রহ্মলোকময় শুন 
স্থানফে আনয়ন করিতে হইবে। যোগী এইরূপে জীবাত্মাকে 
ব্রদ্ধলৌকময় দেখিয়া অর্থাৎ পরমাজআ্মাতে লীন করিয় মুক্ত ও 
সদানন্ধুক্ত হইবে। [ সমাধিযোগ ও হঠযোগ শব্দ দেখ। ]. 
যোগীর সমাসিযোগ সিদ্ধ হইলে তাহার আর কিছুই 
অভিলষণীয় থাকে না, তখন ব্রক্গস্বরূপ হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ 
সংসার হইতে পরিত্রাণ পায়। (ঘেরগুসংহিতা ও দত্তাত্রের়স*) 
[ যোগী শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
যোগীর কর্তব্য। 


যোগশিক্ষা করিতে হইলে যোগাভ্যাসরত ব্যক্তিকে প্রথমে 


পথ্যাপখ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, কারণ কুপথ্যকারী 
ব্যক্তি কদাঁচ ঘোগান্ধুষ্ঠান করিতে পারে না। যোগী কটু, 
অমন, রুক্ষ, লবণ ও সর্ষপতৈলাদি বজ্জন করিবে, যোগীর 
পক্ষে অতিভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। গোধূম, শালি, 
যব, ষষ্টিক ধান্য, স্বৃত, মিষ্টান্ন, ভুপ্ধ, কপ্পুরাদিবাসিত এবং 
চূর্ণবিহীন তান্ল সেবন হিতকর॥ যোগীর স্ত্রীসঙ্গ বিশেষ 
নিন্দিত। যোগী সব্বদ! হৃষ্টচিত্ত, সর্বদা সৎকম্মান্ুষ্ঠানরত 
এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপবর্জিত হইয়া যোগ 
অনুষ্ঠান কারবেন |* 


_ *যোগিনাং পথ্যং_ 
গোধুমশালিযবষ্টিকভোজনান্নং ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবনীতসিতা মধুনি । 
শুষ্ঠীকপৌলকফলাদিকপঞ্চশাকং মুপগানিদিব্যমুদকং যতীন্দ্রপধ্যং 1 
ভেষামপথ্যং-- | 
কটুয্নতিভলবণৌফহরীতশাকসৌ বীরতৈলতিলসর্ষপমতস্তমদ্যং। 
আজাদিমাংসদধিতক্রকুলথকোলগিস্টাকহিঙলহনাদ্যমপথ্মাহ:॥ - 
যদি সঙ্গং করোত্যেষ বিন্দত্তস্ত বিনগ্ঠতি ঃ 
আযুঃ ক্ষয়ো বিন্দুহীনাদসামর্থ/ঞ্চ জায়তে ॥ ++ 
তক্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবরজং কুরধ্যাদভ্যাসমাদরাৎ |... . জু 

যোগিনোহগস্ত সিদ্ধিঃ স্তাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ, |" 


€ 


কিন নী তি 
সিননা ১ ১ ইন ০ ও 


এই নমাধিযোগ-সাধনে যোগীর এইরূপ জ্ঞান 


( দত্বাত্রেয়সংহিতা! ) 


[. ৫৪. ] 


এই সকল নিয়মানুনারে চলিতে পারিলেই যোগাভ্যাস 
করিবার নিশ্চয়ই অধিকার জন্মে। ষোগাত্যাসের 
লময় অন্য কোন বিষয়ের আকাজ্ষ। রাখিতে নাই, যোগ।- 
বলম্বী প্রথমে বিষক্-বাদনা, সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়লিগ্সাদি 
সমুদ্রয় বিষর হইতে অপস্থত হুইয়া৷ যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হুই- 
বেন। হহা! ভিন্ন যোগাভ্যাসের পূর্বে প্রথমে স্বরোদয় শান্ত 
উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া আবস্তক। কারণ এই শাস্ত্রে নাড়ী 
সমূহের তত্ব বিবৃত হইয়াছে । নাড়ীসমূহের বিষয় অব- 
গত হুইতে পারিলে যোগনাধনের উপযোগিতা-লাভ হয়। 
ঈড়া, পিঙ্গল! ও স্থুযুত্তা এই তিনটা নাড়ীই গ্রধান। প্রাণা- 
কলাম সাধন করিতে হইলে এই তিনটা নাড়ীর জ্ঞান থাক। 
বিশেষ আবশ্তক। 

ষোগানুষ্টান করিতে হইলে স্বরসাধনেরও বিশেষ প্রয়ো- 
গরন। যোগিগণ কুস্তককাল ভিন্ন দক্ষিণ নাসারন্ধে, বায়ু 
প্রবেশকালে ভোজন এব* বাম নাসিকায় বাযুপ্রবেশকালে 
শয়ন করিবেন। কারণ বাম নাসিকাতে বাযু বহনকালই 
কুগুলিনী দেবীর নিদ্রাকাল এবং দক্ষিণ নাসায় বাযুবহন 
কালই জাগরণ-কাল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে 


যোগের প্রকার! 


বোগ অনেক প্রকার, সগুরুর নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার যোগেই সিদ্ধি লাভ করিতে পার! 
ষায়। ষোগ সাধন করিতে যাইয়া অন্তার় আচরণে যোগ- 
ত্র হইলে কঠিন ও দুঃসাধ্য পীড়। হইয়া! থাকে, অতএব এই 
ফোগাবলম্বনকালে বিশেষ সাবধানতা আবহক। 
বিবিধ যোগ, যথা__রাজযোগ,রাজাধিরাজযোগ,পঞ্চাঙ্গ যোগ, 
ভ্ধপনিয়মযোগ, অষ্টাঙ্ঈযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, হঠষোগ, নেতিযোগ, 
সন্তিযোগ, ধৌতিযোগ, নেউলীযোগ, গঞ্জ করিণীযোগ, বস্তিষোগ, 
লৌলিক যোগ, কপালভাতিযোগ এবং পঞ্চমকারাদিষোগ। 
_ €ষাগাবলম্বন করিতে হইলে আদন করিয়া যোগ শিক্ষা করিতে 
হয়, কারণ আদন ভিন্ন কোন যোগ হয় না, এই জন্ত যোগীর 
বে বছবিধ আসনের উল্লেখ আছে, তাহার বিষয়ও অবগত 


কওয়! অতীব কর্তব্য। ইহা! ভিন্ন কতকগুলি মুদ্রা এবং. 


দেহস্থিত মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ, 
আজ্ঞ। এবং সহল্রারচক্র বা পদ্ম ইহাদের তথ্য অবগত 
হুহতে হদ্ম। 

এই সকল উত্তমরূপে অবগত ও জিতেন্ট্িয় হইয়। নির্জনে 
গুরুর উপদেশানুরূপ যোগ শিক্ষা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। 


নচেৎ গ্রতিপদে স্থপ্রিত হইবার সম্ভাবন|। 


ফা ন্‌ ১৫ 


যোগের ফল। 

ঘেরওসংহছিতায় লিখিত আছে যে,__ 

“নান্তি মায়াসমং পাশং নাস্তি যোগাৎ পরং বলং। 

নান্তি জ্ঞানাৎ পরো বন্ধুনাতস্কারাৎ পরে! রিপুঃ ॥ 

অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথ! শান্ত্রাণি বোধয়েৎ। 

ভথ। যোগং সমানাদ্য তত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥ 

স্থুকৃতৈদুক্কতৈঃ কাধ্যৈজায়তে প্রাণিনাং ঘটঃ ।, 

ঘটাছুৎপদ্ততে কর্ম্ম ঘটযন্ত্রং যথা ভ্রমেৎ ॥ 

তদ্বৎ কর্ম্নবশাজ্জীবে। ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ। 

আমকুস্তমিবাস্তস্থে! জীর্ধামাণঃ সদ। ঘটঃ ॥ 

ষোগানলেন সংদহা ঘটগুদ্ধিং মমাচরেৎ ॥” (ঘেরওগমংহিতা ) 

যেরূপ মায়ার সমান বন্ধন নাই, জ্ঞানের সমান মিত্র নাই 
ও অহঙ্কারের সমন শক্রু নাই, তত্রপ যোগের তুল্য আর শ্রেষ্ট 
বল নাই। যেরূপ “ক 'খ* প্রভৃতি অক্ষর সমুহ অভ্যাস দ্বারা 
ক্রমে নব্বশান্ত্র শি্শালাভ করা যায়, সেইব্বপ এহ ষোগাভাদ 
দ্বারা ক্রমশঃ তত্বজ্ঞান লাভ হুয়া থাকে । জীবের সৎকাধ। 
দ্বার! পুণ্য এবং অগং কর্তন দ্বারা পাপভোগায়তন এই পাথিৰ 
শরীর স্থষ্ট হইয়াছে, যেরূপ কম্ কর! যায়, তদন্ুরূপ ফল এহ 
শরার হইতেই উৎপন্ন হইয়। থাকে । ঘটিকান্ত্র যেরূপ 
উর্ধাধোভাবে ঘুণিত হয়, তাদৃশ জীবসমুহ কর্দবশে পুনঃ 
পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, স্থখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ ইত্যাদি নানাবিধ 
অবস্থানুগত কর্ধবকল ভোগ করিতেছে । মানবশরীর আম- 
মৃত্তিকাময় কলসের স্থায়, জীবন জলের গ্তায়, ও যোগ অগ্নির 
স্তায়। যেরূপ জলপুর্ণ আমমৃত্তিক! কলম গলিত হ্হয়। ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়; কিন্তুএরী কলম যদি অগ্রিতে পোড়াইয়া লওয়! 
হয়) তাহা হইলে উহ! আর গলিয়! যায় না পরন্ধ স্থায়ী হয়, 
তন্দ্রপ এই দেহ ক্ষীণ ও জীর্ণ হইতেছে, অতএব এই দেহকে 
ষোগরূপ অনলে দ্রাহু করিলে অর্থাৎ যোগাবলম্বন করিলে 
ইহা। দৃঢ় ও স্ুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 

যোগাভ্যান করিতে হইলে যোগীর নিকট উপদেশ লইতে 
হয়। ধাহার! যোগী নহেন, অর্থাৎ যোগাভ্যাসে পিদ্ধি লাভ 
করেন নাই, তাহাদের কথ! ব! নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ষোগা- 
বলম্বন করিলে গতি হ্থলিত হুইবার সম্ভাবন!। 

বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন,_- 

এনাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং ন:ন্তি যোগসমং বলং। 

অত্র মা সংশয়ে মাতৃজ.জ্ঞানং সাংখ্যং পরম্‌ মতম্‌ ॥” 

(সাংখ্য গ্রবচনভাষ্য ) 

যোঁগের সমান বল নাই এবং সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই। 

বত প্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে যোগবলই প্রধান। 


-যোগক্ষেম 


যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা 1 অশেষবিধ, অদ্ভুত, অসাধা ও অভাব- 

নায় শক্তিসম্পন্ন হন। যোগসিদ্ধ হইলে বাকৃসিদ্ধি, ইচ্ছান্ু- 

সারে গমনাগমন, দুরৃষ্টি, দু'রশ্রবণ, অতিথক্ষদর্শন, পরশরীর- 

প্রবেশ, অন্তধধান, অন্তনামিত্ব, শৃন্তপথে অবিরোধে ও অনায়াসে 

বিচরণ, কায়বাহ, দেহধারণ অণিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্তি, 
রহ্মা্ডে 


দেবতুল্যত। ও মৃত্যুঞ্য়ত্বলাত ইত্যাদি ক্ষমতা জন্মে। 
ঘোগীর অদাধ্য ও অগোচর কিছুই থাকে না। 

মানব শান্ত্রনির্দিষ্ট যোগাবলম্বন করিয়া ইহলোকে উৎকট 
ব্যাধি হহতে বিমুক্ত এবং দীর্ঘজীবন লাভ ও পরকালে পর- 
ব্রন্মের সহিত মিলিত হহতে পারে। নিশ্বাস-প্রশ্বানই জীবের 
জীবন। শ্বাস বহির্গত হুইয়া পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলে 
সৃত্যু হইয়া থাকে? এবং প্রশ্বাস প্রবেশ ও নির্গম যাহ! ক্রমা- 
গতই হইতেছে, তাহা দ্বারাই দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

প্যাবদ্থাযুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে। 

মরণং তত্র নিজ্্রান্তিস্ততো বাধুং নিবন্ধয়েৎ ॥” ( ঘেরগুসং ) 

ধতক্ষণ দেছ্ছে বাধু বিগ্তমান থাকে, ততক্ষণ দেহী জীবিত 
বলিয়া অভিহিত, এই বায়ু দেহ হইতে নির্গত হইলে মৃত্যু হয় 
অতএব দেহে বায়ু থাকিতে থাকিতে তাহাকে রোধ কর! 


বিধেয়'। দেহমধ্যে বাঘু রোধ করিয়া রাখিতে পারিলেই | 


চিরজীবী হইতে পারা যায়। এই শ্বানরোধক্রিয়া অভ্যাস 
করা৷ অত্যন্ত কঠিন, ইহা অতীব সাবধান ও সতর্কতার মহিত 
ক্রমশঃ ধীরে ধীরে করিতে হয়। [যোগশান্ত্র শবে অপর 
বিবরণ, ইতিহাস ও যোগ গ্রন্থের বিষজ়্ দ্রষ্টব্য ।] 
যোঁগকক্ষ। (স্ত্রী) ঘোগপট্ট। 'ষোগকক্ষাং যোগপ্টং, (স্বামী ) 
যোগ কন্যা (ত্ত্রী ) ষশোদা-গর্ভজাত কন্ত।। বন্ুদেব ইহাকে 
অপহরণ করিয়া দেবকীর কাছে লইয়া যান। কংস ইহাকে 
নিহত করিতে অগ্রসর হইলে ইনি হস্তচ্যুত হুইয়। শুন্টে 
অন্তধ্ধান করেন:। (হরিবংশ) [ কংস দেখ।]. 
যোগকরগ্ডক ( পুং) রাজা ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী 
যোগকরাণ্ড কা (স্ত্রী) বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাভেদ। 
ঘোগকুগুলিনী (ত্ত্রী) উপনিয়দ্ভেদ। 
যোগক্ষেষ (কী) যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। 
বস্তর লাভ ও লন্ববস্তর রক্ষা, 
আগতের রক্ষণ। 
"দিবাব্ক্তবাতা পালে রাত্রৌ.স্বামিনি তদ্গৃহে। 
যোগটঞমেহগ্তথা চেন্ত, পালে। বক্তব্যতামিয়াৎ ॥”বুহ্দ্গি রা) 
"অনাগতন্ত চানেতা আগতন্ত চ রক্ষকঃ। 
রাত্রাবপি, ঘদাতোতি তদা স্বামী ন দোষভাকৃ.॥” 


অলব্ধ- 
অনাগতের আনয়ন এবং 


( প্রায়শ্চিনতত্ব ) 


ফেদাচর্ব্য (স্ত্রী) ষোগানুষ্ঠান।, 


 ঈতাভাত্যে শ্রাচাথ ৫ যোগ শবে অপ্রাপ্চের জানি এবং 
ক্ষেম অর্থে তদ্‌রক্ষণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন | শ্ীধরস্থামী 
যোগশবে ধনাদি লাভ এবং ক্ষেম শবে তাহার রক্ষা ৰা শোক 
অর্থ করিয়াছেন । | | 

“অনন্াশ্চিত্যন্তো মাং যে জনাঃ পথুর্ণপাসত্ে ৮ 

তেষাং নিত্যাভিযুকতানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥” 


| ( নীতা ২২ রী 
“যোগোহ্প্রাপ্তম্ত প্রাপণং ক্ষেমং তদ্রক্ষণং ভদ্তয়ং 
বছামি” (শম্কর) 'যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমং তৎপালনং 


মোক্ষং বা” (শ্থামী) “যোগশ্চ ক্ষেমস্চ" এই দুইটা শবে 
ইতরেতরদন্ সমাস করিলে দ্বিবচন: হইয়া! 'যোগক্ষেমৌ” 


এইরূপ পদ হয়। সমাহারদন্দ করিলেই ক্লীবলিঙ্গ ও 
একবচন হইবে । ূ 
ভট্টিটাকায় ভরত, ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, অলন্ধ 


ফল পুষ্পাদির সাধন যোগ এবং লব্ধশরীরাদির পালন ক্ষেম। 
জয়মঙ্গল বলেন, শরীরের স্থিতি ও পালনের নাম যোগক্ষেম। 
“যোগক্ষেমকরং কৃত্বা সীতায়া লক্ষ্মণং ততঃ। /% 
মুগন্তান্পনী রামো জগাম গজবিক্রমঃ ৮. € ভাষট ৫৫০ ) 
'ফলপুষ্পাদেরলবস্ত সাধনং যোগঃ শরীরাদের্লিস্ত পালনং 
ক্ষেমঃ।” ভরত) “যোগক্ষেমৌ শরীরস্থিতিপালনে+ অল ৰ 
যোগগতি (ত্ত্ী) আগ্রিত্ব ্‌ 
“পাবকঃ পাবমানশ্চ শুচিরিতাগ্রয়ঃ পুরা । 
বসিষ্টশাপাছুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ ॥*(ভাগণ ৪২৪৪) 
“ষোগগতিং অগ্িত্বং (স্বামী) 
যোগেন গতিঃ। ২ যোগদ্বারা গমন | 
যোঁগন্ত গতিঃ। ৩ যোগের গতি। ৪ আদিম অবস্থ/। 
যোগচক্ষুস্‌ (ব্রি) যোগ এব চক্ু্স্ত। ব্রাঙ্গণ, ইহার! যোগ- 
দ্বার অবলোকন করেন বলিয়। ইহাদিগকে “যোগচক্ষুঃ কছে। 
(মাকগ্ডয়পু* ৯৭1৯ ) 


যোগচর ( পুং) যোগেষু চরতীতি চর ( চরেষ্টঃ। পা.৩। ১৬) 
ইতিট। ১ হনুমান্। (শব্দরত্া" ) 
যোগচন্দ্র মুনি, যোগলারপ্রণেতা । ্‌ 
যোগচুর্ণ (কী) মন্ত্রপূত চূর্ণকবিশেষ। 17 
যোগজ ( পুং) ষোগেভ্যো জাতে জন-ড | ১. প্রত্যক্ষমাধন 
অলৌকিক সন্নিকর্ষভেদ। যাহা দ্বারা যোগীদিগের “অলৌকিক 
বস্ত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । নৈয়ায়িকের! অলৌকিক 
 মন্নিকর্ষকে তিনভাগে বিভাগ করিয়াছেন, : সাখান্ীলক্ষণ, 
জানলক্ষণ ও যোগজ' এই যোগজ, অলৌকিক: সন্লিকর্ষ 


€ 


যৌগদান 


পিপিপি শশা 


আবার ছ্‌হ প্রকার, যুক্ত ও ুঞ্জান | . এই অবস্থা যোগদ্বারা 
ও করা যায় বলিয়া, ইহার নাম যোগজ হইয়াছে. যাহারা 
যোগ অবলঞ্চন করিয়া দিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহাদের 
অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। প্র ক্ষমতার তারতম্যান্ুসারে যুক্ত ও 
যুগ্ন এই ছুইভাগ হ্হয়াছে। যে নকল যোগী চিন্তা ন। 
করিয়াও অতীত, অনাগত ও বর্তমান বিষয় হস্তস্থিত আ আমলক 
ফ্লুলের স্তায় অবগত হইতে পারেন, তাহার! যুক্ত এবং যাহার৷ 
চিন্তা করিয়া মর্থাৎ সমাধি বা! ধ্যানস্থ হইয়৷ উহা! অবগত হইতে 
পারেন, তাহাদিগকে যুঞ্জান কহে। সব্ধদা যোগের সহিত 
মিলিত বলিয়। যুক্ত, আর যোগের সহিত মিলিত হইতে পারেন 
বলিয়া যুগ্তান নাম হইয়াছে। | 
শআলোকিকঃ সন্নিকর্ষক্িবিধঃ পরিকীর্তিতঃ। 
সামান্তলক্ষণে। জ্ঞানলক্ষণো! যোগজন্তথা ॥ এ 
যোগজে! দ্বিবিধঃ পপ্রাক্কো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ। 
যুক্তন্ত সব্বদ। ভানং চিন্ত। সহরুতোহপরঃ ॥৮ 
্‌ ( ভাষাপরিচ্ছেদ ৬৫১৬৬) 
“যোগজ যোগাভ্যাপজনিত _ধর্মবিশেষঃ, শর শ্রুতিপুরাণাদি- 
প্রমাণক. ইতার্থঃ, যুক্তবুগ্জানরূপয়ো্ৈবিধ্যাৎ ধশ্মস্ত দ্বৈবিধ্য- 
মিতি।. বোগাভ্যাসভাবগত্যা  ব্ীকুতদমাধিদমাসাদিত- 
বিবিধসিদদিযুক্ত ইত্যুচাতে । অফ়্মেব বিশিষ্টযোগবন্বাৎ যুক্ত 
ইত্যুচ্যতে? ( সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ) সা 
২ অগুরু, কাষ্টাগুরু। (ভাবপ্র* ঃ 
যোগতত্ (রী) যোগন্ত তত্বং। ১ ঘোগের তত্ব, যোগের বৃত্তীস্ত। ; 
২ উপনিষদ্ভেদ। 
যোগতল্প €পুং) যোগনিদ্র!। | 
*একে। নানাত্বমন্থিচ্ছন্‌ যোগতল্লাৎ সমুখিতঃ। 
বীষাং হিরগ্রং দেবে মায়য়া ব্যস্থজভ্রিধা,॥৮ . 
( ভাগবত, ২৯০১৩) 
যোগতমস্‌ (অব্য) একত্র। একযোগে । যোগানুসারে। 
যথাযোগ্য সময়ে | 
যোগতার কা (স্ত্রী) যোগতারা, যোগনক্ষত্র |. 
"তাড়য়েদ যদি-চ যোগ তারকামাবুণোতি বপুষা দাপি বা» | 
( বুহতস* ২৪।৩৪ ) 
যোগতার।. (স্ত্রী) কোন নক্ষত্রের প্রধান তারকা ।.... 
ফোগতীর্ঘ, তীর্ঘভেদ। (যোগিনীতন্ত্ ) 
ফযোগত্ব,(ক্লী) যোগের ভাব বা অবস্থ:।...... 
(ফোগদ1১ আবামের অন্তর্গত নদীতেদ।.... .. হা 
যোগদান (কী) যোগেন_ দানং।,.৯. ঘোগগ্থারা. 
ঃনছরদারা দান। 


রঃ দ টন, 


্‌ ০11 ্‌ 


যোগনিদ্রান্ম 


“যোগাধমনবিক্রীতং যোগদান প্রতি গ্রহম্‌। 
. ষত্র বাপ্যুপধিং পশ্তেৎ তৎসব্বং বিনিবর্তয়েৎ ॥*(মন্থু ৮৩৬৫) 
“যোগদানং যোগশব্দচ্ছলবাচী ছলেন বন্ধকবিক্রয়দান- 
প্রতিগ্রহাঃ ক্রিয়ন্তে ( কুন্ুক) | 
২ অভ্যামকে যোগশান্ত্রসন্মত শিক্ষাদান দ্বার! তদ্বিষয়ে 
অভ্যস্তকরণী। | ৮ 
যোগদালা) রঘুনাথপুরের নিকটবন্ভী পঞ্চকুট শৈলের অস্ত- 
গঁত.একটা পর্বত ॥ (দেশা*) ? 
যোগদিন (ক্লী) অবপিগকে ৮৩৩ দিয়! পুরণ করিয়া ৩৫৩৯ 
যোগ করিয়! ২৯ হাজার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে 
তাহ। নক্ষত্রদিন ও যোগদিন নামে খ্যাত। 
যোগদেব (পুং ) জৈন গ্রন্থকারভেদ। 
যোগধশ্মিন্‌ (ত্রি) যোগধর্ম অন্তান্তীতি ইনি। ঘোগা- 
বলম্বী, যোণী। নি) 
“ইতি তদগৃণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধন্মিণাং ।”(ভাগ*৩।১৬।১( 
যোগধাঁরণ। (ক্লী) ঘোগাভিনিবেশ। 
যোগধারা, নদীভেদ, ব্রহ্দপুত্রের সহিত মিশিয়াছে। 

( হিমবত ৩৩।৩৩ ) 
যোগনন্দ , হাল মধ্যে একজন। [নন দেখ।] 
যোগনাড়ী (ত্ত্রী) অগ্ঠাঙ্গবোগসাধনকালে নাড়ার অবস্থা 

বিশেষ। 
 ঘোগনাথ (পুং).শিব। 
 যোগনাবিক (€পুং) মৎস্তবিশেষ, পর্ধ্যায় গর্গাট। (হারাবলী) 
যোগাঁনদ্রো' (ভ্ত্রী) যোগশ্চিত্তবুত্তিনিরোধলক্ষণঃ মমাধিস্তন্রপা 
নিদ্রা। ১ যুগাবসানে বিষ্ণুর নিদ্রা, সেই নিদ্রাব্ূপা ছুর্গা |; * 
“যোগনিদ্রাং যদ! বিষুঞ্জগত্যে কার্ণবীকৃতে । 
আস্তীধ্য শেষমণজৎ কল্পান্তে ভগবান্‌ প্রভূঃ ॥৮ 
(মার্কওডেয়পুৎ ৮১৪৯ ) 
যোগেন ন্নুহনোপায়াদিনা সাধ্া। নিদ্রা ।, ২ বীরদিগের নিদ্্!। 
প্মার্গে চ দুর্গে-বিনিবিষ্টসৈন্তে। বিধায় রক্ষাং বিধিবদিধিজ্ঞঃ-):. 
সন্নদধপার্খ্স্থিতিবীরযোধঃ.দেবেত সাধবীং স্থখযোগনিদ্রাং ॥৮ 
্‌ (কামন্দকীয় নীতিপ1* ) 
৩ যোগরূপ নিদ্র!, চিত্তের বিষয়ান্তর নিবুত্িরূপ নিদ্র!। 
চিত্তবুত্তিনিরোধের নাম যোগ, চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে তখন 
আর বাহ্‌ জ্ঞান থাকে না, এইজন্য ও" অবস্থা নিদ্র। নামে 
অভিহিত হুইয়াছে। ৪ প্রলয়কালে ব্রহ্মার বা পরমেশ্বরের 
সব্বজীব সংদারেচ্ছাহেতু ষোগব্যাপার। 
বোগনি্্রীলু (পুং).বিষু। ভগবান্‌ বি প্রলয়কালে যোগ- 
নিদ্রায়মগ্র থাকেন, এইজন্ঠ তাহাকে যোগনিপ্রালু কছে। 


যোগভাবন। 


যোগনিলয় (ধুং) শিব। 
ঘোগন্ধর (পুং) ১ অস্ত্রশস্ত্রা্দির শৌধসারক! মন্ত্রবিশেষ । 
২ শতানীকের মন্ত্রিভেদ । ৩ পিস্তলের নামাত্তর | 
যোগপ্র (ক্লী) যোগন্ত পট্টং বসনবিশেষঃ যোগার্থং পট্টমিতি 
বা। বসনবিশেষ, থে বন্ত্রদ্ধার! পৃষ্ঠ ও জানু বন্ধন হন্ন, তাহাকে 
ঘোগপষ্র কহে। জীবৎপিতৃক. ব্যক্তি জোষ্টভ্রাতা বিদ্ভমানে 
ইহ) ধারণ করিবেন না। .. ২ 
"পাদুকে যোগপষ্টঞ্চ তর্জন্যাং রৌপ্যধারণম্‌। 
ন'জীবতপিতৃকঃ কুর্ধ্যাৎ চ্যোষ্টে ভ্রাতরি জীবতি ॥ 
পৃষ্ঠজান্বোঃ নমাযোগে বন্্ং বলয়বদ্দৃঢ়ম্‌। 
পরিবেষ্ট দৃদ্ধজস্তষ্ঠেত্তদযোগপট্ট কম্‌ ॥” 
( পদ্মপু* কার্তিকম1, ২ অণ) 
২ ষোগপদক, পৃজাদিতে ধার্ধা উত্তরীয়-বিশেষ। 
“অভাবে ধৌতবন্ত্রাণাং শাণক্ষৌমাৰিকানি চ। 
. কুতপে। যোগপট্রং ৰা ছিবাস| ষেন ব! তবেৎ ॥*আহিকতত্ব) 
ঘোগপতি (পুং) যোগস্ত পতিঃ। ১ বিষ । 
২ ষোগেশ্বর শিব । 
যোগপত্বী (ত্ত্রী) পীবরী, ষোগা, যোগমাত|। 
যোগপথ্‌ (পুং) যোগস্ত পন্থাঃ, ৬তৎ সমাসাস্তাদস্তলোপঃ | 
ঘোগের পথ, ধোগমার্গ। 
যোগপদ (ক্লী) যোগাবস্থা | 
যে।গপদক (ব্লী) যোগন্ত পদকং। পৃজাদিতে ধার্য উত্তরীয় 
বিশেষ। চলিত যোগপাট।॥ এই যোগপদক ব্যাত্রচম্মম স্গচর্দর 
এবং সুত্রনিম্মিত ভেদে ত্রিবিধ। ইহা যজ্ঞন্্রের স্তার ধার্য । 
ইহার বিস্তার চারি আঙ্কুল হুইবে। 
শত্রিবিধং যোগপদকমাদ্ং ব্যাপ্াজিনোস্তবমূ। 
দ্বিতীয়ং মৃগচন্্মাঢাং তৃতীয়ং তন্তনির্শিতম্। 


[ ৬ 


চতুম্মাত্রং প্রবিস্তারং দৈর্ধেণ যক্তস্থত্রবৎ ॥” 
চতুম্মাত্রং চতুরঙ্কুলমাত্রং (বীরমিত্রোদয়ধূত সিদ্ধান্তশেখর ) 
ঘোগ্পাতগ্ল (পুং) পাতঞ্জলির শিষ্যসম্প্রদায় ।: ইহারা 
ষোগধরন্মের আচার্য ছিলেন বলিয়া এই নামে পরিচিত। 
যোগপাঁরঙ্গ (পুং)১ ষোগাভ্যস্ত। ২ শিব। 
যোগগীঠ (ক্লী) ঘোগন্ত যোগার্থং বা গীঠমাসনং। 
দ্বিগের ষোগানন। ৃ 
*মণ্ডলং যোগপীঠন্ত পদ্মং পদ্মে বিচিস্তয়েৎ | 
শাঁবাদীন্তাসনানীহ চত্বার্ধ্যপি বিচিন্তয়েৎ॥” 
(কালিকাপু* ৬ অণ্) 
যোগপ্রাপ্ত (ত্রি) ষোগদ্দার। লব্ধ । ৃ 
ঘোগভাবনা (ত্ত্রী) ঘোগন্ত ভাবন! । ৯ যোগবিষয়ক ভাবনা, 


দেবত।- 


] যোগরাজগুগ্গুলু 


যোগের চিস্তাঁ। ২ বীজগণিতোক্ত অস্কপ্রকরণ ভেদ । গুণ- 
ফলের সমষ্টি দ্বারা অস্কান্ুপাত (0১210005100 ০৫081000475 
05 009 পা 8 করাকে যোগভাবনা বল! 
হইয়। থাকে । রর 

যোগভবপুরঃ নগরতেদ। ( জানরাজ ১৭১) 

যোগত্রষ্ট (ব্রি) যোগমার্গ হইতে বিচাত । 

যোগময় (ব্রি) শ্বরূপার্থে ময়টু। ১ ঘোগন্থরপ। ৯ 

যোগময়জ্ঞান (ক্লী) যোগবল লব্ধ বুদ্ধি। 

যোগমহিমন্‌ €পুং) যোগম্ত মহিম1। যষোগের ক্ষমতা, 
যোগের প্রভাব। 

যোগমাতৃ (ত্ত্রী) ১ হূর্গা। ২ গীবরী। 

যোগমায়] (ত্ত্রী) যোগ এব মায়া। ভগবতী, বিষুমায়।। 
“ততশ্চ সৌরির্ভগবং প্রচোদ্দিতঃ স্থতং সমাদায় সসতিকাগৃহাৎ। 
ষদ1 বহিরগন্তমিয়েষ ত্য ষ। ষোগমায়াজনি ননজায়য়া ॥* 


(ভাগবত ১০৩ '্স* ) ূ 


যোগমালী, স্থাদ্রিবণিত জনৈক রাজা। (সহ্থা* ২৭৫১ ) 

যোগমৃত্ভিধর (পুং) ১ শিব। ২ পিতৃগণভেদ | 

যোগধযাঁত্র। (স্ত্রী) ১ জ্যোতিষোক্ত উপযুক্ত যাব্রাকাল। 
বরাহমিহিরকৃত যোগধাত্র। নামক গ্রন্থে উহ! বিভাভি 
লিখিত আছে। 

যোগধুক্ত (ব্রি) যোগেন যুক্তঃ। যোগী, যোগ দ্বারা যুক্ত। 

যোগযোগিন্‌ (ত্রি) যোগনিমজ্জিত। যোগাসনে উপবিষ্ট । 

যোগরগ্গ (পুং) যোগেন রঙ্গে! রাগে! যস্ত। ঠা: নাগ- 
রঙ্গ বৃক্ষ । (বরাজনি*) 

যোগরত্ব (কী) খ্রন্দরজাল বিগ্তাপ্রভাবে প্রস্তত রদ্ব । 

যোগরথ (পুং) যোগ এব রথঃ, বা যোগন্ত রথঃ। যোগ- 
প্রাপ্তি £সাধন। আসাঞ্চকারোপন্থপর্ণমেনযুপাসতে যোগ্- 
রথেন ধীরাঃ1৮ (ভাগবত ৮৫২৯) 

যোঁগরহস্ত্য (ক্লী) যোগন্ত রহস্তং। 
বিষয়। 

যোগরাজ (পুং)১ মজ্থের সমসাময়িক জনৈক স্তাগ্লাচা্য। 
২ ত্রিস্বন্ধভৃষণ ও যোগরত্বাবলী নামক জ্যোতিগ্রন্থ প্রণেতা ॥ 
শ স্ততিকুন্মাঞ্জলি গ্রন্থে রত্বক কর্তৃক উল্লিখিত জনৈক কৰি। 

যোগরাজগুগ্গুলু (পুং) যোগরাজাখ্যঃ গুগৃগুলুঃ। উরু- 
স্তম্ভ ও বাতরক্ররোগাধিকারোক্ত উঁষধ বিশেষ । ই 
প্রস্তত প্রণালী-_ ট্ত্া 

চিতা, পিপুলমূল, ষবানী, কৃষ্ণজীর!,  বিড়ঙ্গ, জীরা, দেব- 

দারু, চই, এলাচি, সৈদ্ধব, কুড়, রাঙ্গা, গোক্ষুর, ধনে, হরী- 
তকী, বহেড়া, আমলকী, মুখা, শুঠী, পিপ্ললী, মরিচ, দারু- 


যোগের রহমত বা গুস্থ 


€ 


পি 


যোগ, 


[ ৬১ ] 


যোগরুট 


চিনি, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র, ও তেজপত্র এই সকল 
সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া! এই সকলের তুলা পরিমাণ 
গুগৃশুলু মিলিত করিতে হইবে। পরে উহা! ঘ্বৃত দ্বারা উত্তম- 
ব্ূপে পেষণ করিয়া নিপ্ধ পাত্রে স্থাপন. করিবে । এই ওঁষধ 
উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া যথেচ্ছ. আহার করিতে হয়। 
এই ওুঁষধ সেবনে আহারের কোন নিয়ম পালন করিতে হয় 
না। ইহাতে মন্নাগ্রি, আমবাত, কৃমি, ছুষ্টব্রণ, শ্লীহা, গুল্স, 
উদর, আনাহ, অর্শ এবং সন্ধি ও মজ্জাগত বাতরোগ নষ্ট'হয় 
এবং অগ্রিদীপ্তি, তেজ ও বল বদ্ধিত হইয়! থাকে। 
(ভাবপ্রৎ আমবাতরোগাঁধি* ) 
ইহ ভিন্ন বাতব্যাধি-রোগাধিকারে মহাঁধোগরাজগুগৃগুলুর 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়; তাহার প্রস্তত প্রণালী-_ 
মহাযোগরাজগুগ্গুলু--গুগী, পিপ্ললীমূল, চই, .মরিচ, 
চিতা, ভাজ! হিং, ষবানী, -সর্ষপ,' জীরা, কৃষ্ণজীরা, রেণুকা, 
ইন্দ্র, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গন্জপিপ্ললী, কট্কী, আতইচ, 
বামনহাটা, বচ, স্থচীমুখী, তেজপত্র, দেবদারু, পিপ্ললী, কুড়, 
রাস্স!, মুস্তক, দৈন্ধব, এলাচি, 'গোক্ষুর, হরিতরী, ধনে, 
বৃহেড়া, আমলকী, . দারুচিনি, বেণারমূল ও 'যবক্ষার এই 
সকল ভ্রব্য সমপরিমাপে 'লইয়! -উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে, 
পরে এই সকল. চুণের সমষ্টি পরিমাণ গুগ্গুলু ত্বৃতদ্বার! মর্দন 
করিয়! উহার সহিত মিলিত করিতে হইবে ।: পরে উহা! 
পিগারুতি করিয়া দ্বুতভাগ্ডে রাখিতে হয়। প্রথমে ইহা 
অর্ধতোল। মাত্রায় মেবনীয় । ক্রমে এই মাত্রা বুদ্ধি করিয়া 
২ তোল! পরিমাণ দেবন করা যাইতে পারে । এই গুষধ 
পরম রসায়ন । ইহা সেবন করিয়া স্ত্রীপ্রনঙ্গ, আহার ও পান 
বথেচ্ছারূপে করিতে পারিবে, তৎপক্ষে কোন নিয়ম নাই! 
এই গুঁষধসেবনে অর্শ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, 
মন্দাগ্রি, শ্বাস, কাস, অরুচি, মেহ, নাভিশৃল, কমি, ক্ষয়, 
নূর্ধপ্রকার বাতরোগ, কুষ্ঠ, ছুষ্টব্রণ, শুক্রদোষ ও রজোদোষ 
- প্রভৃতি আগু বিনষ্ট হয়। ইহা অন্ুপান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন 
বোগে আশু ফল প্রদ হইয়। থাকে । 


কাকোল্যাদ্িগণের কাথ সহযোগে সেবনে পিত্তজরোগ, 
আরগ্বধাদিগণের ক্কাথের সহিত দেবনে কফ জরোগ, দারু- 
হরিদ্রার কাথের সহিত দেবনে মেহ, গোমুত্রের সহিত সেবনে 
পাও, মধুর সহিত সেবনে মেদোবুদ্ধি, নিষ্বের কাথের সহিত 
সেবনে কুষ্ঠ, গুলঞ্চের কাথের সহিত সেবনে বাতরক্ত, শুক 
মূলার কাথসহ সেবনে শোখ, পারুলের কাথসহ সেবনে মুষিক- 
বিষ, ত্রিফলার কাথের সহিত নেবনে দারুণ নেজরবেদন! এবং 
"..৯৭।ারিরা 


চি 


এই ওষধ রাক্নাদিকাথের : 
সহিত সংযোগ করিয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার বাতরোগ, ৷ 


পুনর্ণবার কাথের সহিত সেবনে সর্বপ্রকার উদ্দররোগ আশু 
প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র* বাতব্যাধিরোগা ধি* ) 
যোগরাজোঁপনিষদ্‌ (ত্ত্রী) উপনিষদূভেদ। 
যোগরূঢ় (পুং) - যোগার্থপ্রতিপাদকো। রূঢ়ঃ॥  যোগার্থ- 
প্রতিপাদনাস্তর রূট্যর্বোধক শব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের 
যোগে উৎপন্ন শব্দের পরম্পর (প্রকৃতি ও প্রতায়ের) অর্থ 
সঙ্গত রাখিয়া যে সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহাদিগের 
যাবতীয় বস্তকে ন| বুঝাইয়। উহাদ্দিগের মধ্যে যদি কেবল 
একটাঁকে মাত্র বোধ করার তবে উহাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। 
শব্দ তিন প্রকার--যোগরূঢ, রূঢ় এবং যৌগিক। অলঙ্কার- 
কৌন্তভে লিখিত আছে,_শব্দ সকল তিন প্রকারে বিভক্ত 
পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দ যোগরূঢ় শব্দের অন্তর্গত। পঙ্ক-জনি-ন্ড 
প্রতায়ে পঙ্করূপ জনি কর্তার অতিধায়ক কোন একটা যোগ 
দ্বারা পদার্থেরই উপলব্ধি হয়। কিন্তু কুমুদাদি অর্থের 
উপলব্ধি হইবে ন1। যোগার্থ প্রতীতি হইবার পর যে ব্ধট়ি 
অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম যোগরূপ। এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা- 
সঙ্কেত-বলে সহস। পদ্মেরই স্মরণ হইয়া থাকে ।* 
পস্থান্তনিবিষ্টশব্দার্থ্বার্থয়োর্বোধকৃন্সিথঃ। 
যোগরূঢ়ং ন ষত্রৈকং বিনান্তস্যাস্তি শাব্দধীঃ ॥” 
যন্নাম স্বীবয়ববুত্তিলভযার্থেন নমং স্বার্থস্যান্বরবোধকৃৎ 
তন্নাম যোগরূঢং যথা পঙ্কজকৃষ্ণসর্পাধন্মীদি । তদ্ধি, স্বাস্ত- 
নিবিষ্টানাং পঙ্কাদ্িশব্ানাং বুত্তিলভ্যেন পঙ্কজনিকর্তাদিন! 
সমং স্বশক্যস্য পদ্মাদে রন্বয়ান্তভাৰকং পক্কজমিত্যাদিতঃ পঙ্কজনি 
কর্তৃপন্নমিত্যন্ুভবস্য সব্বসিদ্ধত্বাৎ। হরাংস্ত বিশেষে যদ্রচ- 
মপি মণ্ডপরথকারাদ্দিপদং যোগার্থবিনারুতস্য রূঢ্যর্থস্যেব 
রূঢ্যর্থবিলাকৃতস্যাপি যোগার্থস্ত বোধকং মণ্ডপে শেতে ইত্যাদৌ 
যোগার্থন্ত মণ্ডপানকর্ত,াদেরিব মণ্ডপং ভোজয়েৎ হত্যাদো 
সমুদিতার্থন্ত গৃহাদেরযোগ্যত্বেন অন্বয়াবোধাৎ। যোগর্চত্ত 
পঙ্কজাদিপদম বয়ববৃত্ত্যা রূ্যর্থমেব সমুদারশক্ত্যা চাবয়ব- 
লভ্যার্থমেবান্ুভাবয়তি নত্বন্তং বুুৎপন্তিবৈচিত্র্যাৎ তখৈৰ 
সাকাজ্ষত্বাৎ। অতএব পক্কজং কুমুদমিত্যত পঙ্কজনিকতুৃত্বেন 
| ভূমৌ পন্থজমুৎপন্নমিতযাদৌ চ প্মত্বেন পক্কজপদন্ত লক্গণয়ৈব 
কুমুদস্থলপদ্মগ্জোবেণোধঃ 1” (বাণ্তিক ) 
বার্তিক-মতে-_ন্বীর় অবয়ববৃত্তি (প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা) 


, “ভে শব্দ পুনস্িধা ভবস্তি। যৌগরঢ়াঃ পক্কজাদয়ঃ। পন্কজনি ভ 
প্রতাৈঃ পঙ্থজনিকত্রভিধায় কেন যৌগেনীপি পদার্থ এব প্রতিপদাতে ন কুমুদ- 
দার্থ ইতি। যোগার্থপুরস্কারেণাপি রাদ্যর্থ এবেতি যোগরূঢ;। এবং ঈশ্বর- 


 সঙ্কেতসহিয়। ঝটিতি পদ্মশ্তৈব ক্মতেঃ। ( অলকারকৌন্ত ১ কিরণ ) 


১ 


যোগবাহিন্‌ 


লভ্য অর্থের সহিত যাহ! স্বায় (রূঢ়) অর্থের অন্বয় বুঝাইয়৷ দেয়, 
তাহারই নাম যোগরূঢ়। যথ! পঙ্কজ, কৃষ্ণসর্প, অধন্ম ইত্যাদি। 
ইহার মন্্ম এইবূপ,_-যেমন পঙ্কজ শব্ের অন্তনিবিষ্ পক্ক 

(কর্দম) জনি (উৎপত্তি) ড ( কর্তৃবাচ্যে), ইহাদিগের 
প্রত্যেকের অর্থ সঙ্গত রাখিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে 
পঙ্কজাত বস্তমাত্রেরই উপলব্ধি হয়, কিন্তু এস্থলে তাহা না 
হইয়! পঙ্কজশব্দের স্বীয়শক্তি দ্বারা পঙ্কেজাত এক পদ্মকে 
মাত্রই বোধ করাইতেছে। অপর রূঢ় শব্দের সহিত ইছার 
বিশেষত্ব এই যে রূঢ় (মণ্ডপরথকারাদি ) শব্দ যোগার্থের 
(প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থের) বোধক কোন পদার্থকে ন! বুঝাইয়া 
কেবল স্বীয় শক্তিদ্বারা ষে অর্থ প্রকাশ করে, তাহারই মাত্র 
উপলব্ধি হয়; যেমন মণ্পশব্দে মণ্ডপানকর্তাকে না বুঝাইয়া 
শব্শক্তিবলে গৃহকেই রোধ করে কিন্তু যোগকরশব্ধ প্রকৃতি 
প্রত্যয়ের অর্থ রাখিয়াই রূঢ্যর্থ প্রকাশ করে, পৃথক্‌ কোন 
বস্তকে বোধ করায় না। আবার যদি কোন স্থলে “পঙ্কজ 
কুমুদ” এবং যে ভূমিতে জাত পন্কজ এরূপ প্রয়োগ থাকে, তবে 
সেই স্থলে লক্ষণা শক্তি দ্বার পঙ্কজ শবে যথাক্রমে কুমুদ ও 
স্থলপদ্মকে বুঝাইতে ও পারে। 

যোগরোচন। (ভ্ত্রী) এন্দ্রজালিক প্রলেপবিশেষ। ইহ গাত্রে 
মাথাইলে লোকে অন্তের অদৃষ্ত হইয়। থাকে । 

যোগবহ (ত্রি) ষোগ-অস্ত্যর্থেমতুপ্-মস্ত ব। যোগবুক্ত, যোগী। 

যোগবাণী, হিমালয়স্থ তীর্থভেদ। 

যোঁগবত্তিক। (ক্ত্রী) ভোববিদ্যাবিষয়ক আলোকভেদ 
( 819819 1806510 ) | 

যোগবহ (ব্রি) সহযোগে সম্পাদিত। 

যোগবাশিষ্ঠ, আধাত্মিক তত্বসন্বন্ধীয় গ্রস্থভেদ। দেবর্ষি 
বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বেদান্ততত্ব ও আত্মার চিরশাত্তিবিষয়ক 


যষোগোপদেশ দান করেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । | 


গ্রন্থখানি বাল্সীকিকৃত রামায়ণের উত্তরথণ্ড বলিয়া সাধারণে 
গৃহীত হইয়া থাকে । ইহার অপর নাম বাশিষ্ঠ-রামায়ণ। 
বৈরাগ্য, মুমুক্ষুব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্বাণ 
নামক ৬ প্রকরণে গ্রন্থথানি বিভক্ত । ইহার ভাষা ও ভাবতত্ব 
সাধারণের পক্ষে কঠিন। অন্বয়ারণ্য, আত্মস্থ, আনন্দ- 
বোধেন্দ্-সরস্বতী, গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী, মাধবসরস্বতী, সদানন্দ 
প্রভৃতি ইহার টীক! রচন! করিয়। গিয়াছেন। 
ঘোগবাহ (পুং) যোগন্ত বাহঃ যোগং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্‌- 
অণ। ১ অনুস্থার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপাধ্মানীয়। 
যোগবাহিন্‌ (তরি) যোগং বহতি বহ-ণিনি। ১ ষোগদ্বারা- 
বহুনশীল। ২ ক্ষীরবিশেষ, সঙ্জিকাক্ষার । ৩ প্রারদ।৪;ভেষ- 
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যোগশাস্ত্ 


জাঙ্গ। ৫ রোগবিশেষে মিলিত ওষধের প্রয়োগ । ওষদ 
সকলের একত্র মিলনে যে গুণ হয়, তাহাকে ধোগবাহী কহে। 
"যোগবাহিরসাঃ সর্কে সর্মরোগগলগ্রহে।” (রসেন্দ্রসারস*) 
যোগবাহী (ভ্ত্রী) যোগং রাহয়তীতি বহ-ণিচ-অণ িতো। ভীষ,। 
১ ক্ষারবিশেষ। (হেম)২ পারদ। 
যোগবিদ্‌ (ত্রি) যোগং বেত্তি বিদ্‌-ক্িপ্। ৯ যোগজ্ঞ, যিনি 
যষোগের সমস্ত তত্ব অবগত আছেন । (প্রুং) ২ মহাদেব। 
৩ ভোজবাজীকর। ৪ ভেষজাভিজ্ঞ (0০%995767 06 
10801011769 ) | . ৃ 
যোগবিভাগ (পুং) কোন একটা যুক্ত বস্তর দুই ভাগ। 
একটী বিধি ভাঙ্গিয়া তাহ! হইতে ছুইটা নিয়ম প্রবর্তন | 
যোগশব্দ (পুং ) ধাত্র্থ-বোধক শব্দ, যাহ। যোগরূঢ় নহে । 
ঘোগশরীরিন্‌ (ত্রি)১ যোগার্থশরীরধারী। ২ যোগী। 
ঘোঁগশায়িন্‌ (ত্রি) অর্ধনিদ্রিত ও অর্দধন্মচিত্ত বা -যোগ- 
অভিভূত। 2১. 
যোঁগশান্ত্র (ক্লী) ষোগপ্রতিপাদকং শাস্ং। যে শাস্ত্রে 
যোগের অর্থাৎ চিত্রবৃত্তিনিরোধের উপায় বিবুত হইয়াছে, 
পাতঞ্জলাদি শান্ত্র। সংস্কৃত ভাষায় -বহুতর ষোগশাস্ত্রবিঘয়ক 
গ্রন্থ প্রচলিত আছে, নিক্বে অকারাদিক্রমে সেই সকল গ্রন্থ 
ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধৃত হইল )[ পাতঞ্জল-দর্শন শবে 
১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠায় ঘোগশান্ত্রের উৎপত্তির সংঙ্গিপ্ত ইতিহাস 


দ্রষ্টব্য ।] 
গ্রন্থ প্রন্থকার 
অজপাগায়ত্রী-পুরশ্চরণপদ্ধতি শঙ্করাচার্য্য ৷ 
অদ্ভুতযোগ 
অধ্যাত্মযোগ 
অমনস্ক সুন্দরদেব 
অমনস্ককল্প 
অমনস্কষোগ 
অল্লমপ্রভূদেব (স্বাত্মারাম কর্তৃক 

হঠ প্রদীপিকায় উদ্ধৃত) 
অষ্টাঙ্গ হৃদয়সংহিতা। 
অষ্টাঙ্গযোগ শঙ্করাচাধ্য 
আচারপদ্ধতি বাস্থদেবেক্র | 
আমনাধ্যায় র 


ঈশ্বর-বামদেব-সংবাদ টি ২ 
কাকচণ্তীশ্বর (স্বাস্মারাম কর্তৃক উদ্ধৃত ) 


কপিলগীতা রূপিল 


কেদারকল্প 


টি সায় নর বরা, 


কুস্তকপদ্ধতি স্থন্দরদেব 
ক্রিয়াষোগ (১) বিট্ঠল আচার্য্য (২) বেহ্কট যোগিন্‌ 
খেচরীবিদ্য! ( মহাকাল যোগশাস্ত্রোক্ত) আদিনাথ 
গোরক্ষশতক বাজ্ঞানশতক গোরক্ষনাথ ( মীননাথশিয়্য ) 
গোরক্ষশ তকটিপ্পণ... মথুরানাথ শুরু 
গোরক্ষশতকটাীক! .*. *** ্‌ শঙ্কর 
গোরক্ষমংহিতা গোরক্ষনাথ 
ঘেরগু-সংহিতা 
চতুরশীত্যাসন গোরক্ষ 
ছায়াপুরুষাববোধন 
জপগায়ত্রীযোগশান্ত্র ( অষ্টাঙ্গযোগশান্ত্রোক্ত ) 
জ্ঞানামৃত গোরক্ষনাথ 
জ্ঞানামৃতটিগণ সদানন্ন 
জ্ঞান প্রদীপ বা ষোগসারসংগ্রহন 
তত্বপঞ্চশীর্ষযোগচিন্ত। 
তত্ববিন্দু .... রামচন্দ্র পরমহংস 
 স্তত্বশারদী বাচম্পতি মিশ্র 
তত্বার্ণৰ 
-তত্বার্ণবটাক! রামানন্দ তীর্থ 
তত্বাববোধ. ্ৰ 
তিলক (যোগন্ুব্রভাষ্যটাকা) বাচদ্পতি মিশ্র 
দ্বশাঙ্যোগ 
দৃষ্টান্তর 
দেহস্থ-স্বরোদয় 


নাগবোধ (ক্ষেমরাজ ও স্বাত্মারাম উদ্ধত) 
নাড়ীজ্ঞানদীপিক! 
স্ঠান্রত্বাকর বা নবধোগকল্লোল ** ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত 
পবনবিজয় টু ৫ শিব 
পাতঞ্জল ব। পাতঞ্জলন্ত্র ( যোগস্থত্র দ্রষ্টব্য ) 
পাতঞ্জলরহস্ত শ্রীধরানন্দ যতি 

প্রভৃদেব (হঠপ্রদীপিকাধূত ) 

বন্ধত্রয়বিধান 

বিন্দুনাথ ( হঠপ্রদীপিকাধৃত.) 

বিলেশয় ৰ 
্রহ্মসিদ্ধান্তপদ্ধতি 
ভগবতী গীতা 

ভবদেব মিশ্র (১৬৪৬থুঃ) (পাতঞ্জলীয়াভিনব- 

ভাষ্য, যোগদর্পণটীক1, ঘযোগবিন্ধু 


টাকা, যোগসংগ্রহ, যোগস্থত্তরূতি- 
টিপ্পণ প্রভৃতি রচয়িত। ) 
ভবানী-সহায় ( যোগচিস্তামণি-টিগ্লণকার ) 
ভালুকি ( হঠপ্রদীপিকাধূত ) 
ভুবন ( শক্তিরত্বাকরধৃত ) 


মৎসোন্দর 
মস্থানতৈরব ( হঠপ্রদীপিক! ধূত ) 
মহাদের (যোগরস্থত্রটাক! ও হঠপ্রদীপ্রিকাটক।, 
মহেশনংহিত।  *** ৮৯ মহেশ 
মানানন্দ (শক্কিরত্বাকর-ধুত ) | 
মীন বা! মীননাথ (গ্রোরক্ষনাথের গুরু ). 
মূলদেব ( শক্তিরত্বা কর্ধৃত ) 


মুদ্রাপ্রকাশ রুপ্ারা় 
যাজ্ঞবন্ধ্গীতা (যোগী যাজ্ঞবন্ধ) ও গীতা) ৃ্‌ 
যোগকল্পদ্রুম কুলমণি পুরু 
যষোগকন্নলত। মথুরানাথ শুরু 
যোগগ্রন্থ ১.দৃতাত্রেয়, ২ বেঙ্কটাচাধ্য 
যবগ্গ্রস্থটীকা। গুণাকরমিত্র 
যোগচন্দ্রটাক1 রামানন্দ তীর্থ 
যোগচক্র্রি ক ১ গোবদ্ধন যোগীক্্র ও নারায়ণ তীর্থ 
যোগচন্ড্রিক! বা যোগশ্থত্রটীকা **" অনস্ত 
যোগণর্ধ্যা ্‌ 
যোগচিস্তামণি ১ গোরক্ষমিশ্র, ২ বালশাস্ত্রিন গোদে, 

৩ শিবানন্দ সরস্বতী, ৪ গদাধর মিশ্র। 

যোগচিস্তামণিটীকা *** ভবানীস্হায় 
যোগচুড়ামণি 
যোগচুড়ামগ্যুপনিষদ্‌ 
যোগজ্ঞান আনন্দ সিদ্ধ 
যোগতত্ব 
যোগতত্ব প্রকাশ 


যোগতত্ববোধ ব1 যোগতত্বোপনিষদ্‌ 
যোগতরঙ্গ ১ রমাশক্কর, ২ বিশ্বেশ্বর দত্ত, (দেবতীর্থ স্বামিন্) 
যোগতারাবলী . ১ শঙ্করাচার্যয, ২ শুক । 
যোগদর্পণ (হেমাদ্রি কর্তৃক উদ্ধৃত) 

[ রুষ্ণনাথ ও ভবদেব কর্তৃকতট্রীকা ] 
ঘোগ্দীপিক। ( সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত) 
যোগন্তাস 


যোগপদ্ধতি ধরণীধর 


যোগশাস্ত্ [ ৬৪] 
চা ছল? রি রস্থকার 
যোগপ্রকাশ যোগসারসংগ্রহা ... 7 কৃষ্ণ শুরু. 
যোগরপ্রকাশটাক! কষ্ণনাথ / 1 *-* . বিজ্ঞানভিক্ষু 
ঘোগগ্রদীপা  *** ... দেবীসিংহদেব যোগসারসমুচ্চয হরিসেবক 
যোগ প্রদীপিকা 2৪ যোগসারাবলি 
যোগপ্রবেশবিধি যোগসিদ্বান্তচন্দ্রিক। | 
যোগবিন্দুটিপ্ণ -** ০০০ ভবদেব যোগসিদ্ধাস্তপদ্ধতি *** গোরক্ষনাথ 
বোগবীজ (ুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত ) যোগসিদ্ধিপ্রক্রিয়া (পন্মনাঁভকর্তৃক উদ্ধত) 
যোঁগভাস্কর (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধত) কৰীন্দ্রাঁচা্য্য যোগস্থধাকর 
ষোগমঞ্জরী | 1181 যোগস্থত্র ( ষোগানুশাসনস্থত্র বা সাংখ্যপ্রবন ৰা পাতঞ্জল ). 
ষোগমণি প্রদীপিক! টীকা যথা__ 
যোগমণিপ্রভ1 ব! যোগস্থত্রবৃত্তি ..* রামানন্দ :সরম্বতী ১ অনস্তকৃত যোগস্ুত্রার্থচন্দ্রিক! বা পদচন্দ্রিকা, ২ আনন্দ 
ষোগমহিমা ০, 00৮৯1 গোরক্ষনাথ শিষ্কৃত যোগস্ুধাকর, ৩ উদয়ক্করকৃত যোগবুত্তিসংগ্রহ, 
ধোগ বা যোগিযাঁজ্ঞবব্ক্য | ৪ উমাপতি ত্রিপাঠীকৃত &, ৫ ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত কৃত 
যোগরত্বসমুচ্চয় নবযোগকল্লোল ও ৬ বিজ্ঞানভিক্ষুশিষ্য ভাবগণেশ কৃত 
ঘোগরত্বাকর বীরেশ্বরাঁনন্দ ৭ জ্ঞানানন্দ কৃত পর টাকা, ৮ নারায়ণভিক্ষু রচিত যোগ- 
ধোগরসায়ন (শিবভাষিত ) সত্রার্থদ্যোতনিক1 বা যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, ৯ নারায়ণতীর্থ 
যোগরহপ্য (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত) বা নারায়ণেন্ত্র সরন্বতীকৃত তরী টাকা, ১০ ভবদেব কৃত 
ঘোগবর্ণন মথুরাঁনাথ শুরু পাতঞ্জলীয়াভিনবভাষ্য, ১১ ভবদেব কৃত যোগসুত্রবৃত্বি- 
যোগ-বা৮স্পত্য (ব্যাসককত যোগস্থত্রভাষ্যটাক। ) টিপ্লণ,১২ ভোজদেব কৃত রাজমার্ভও্ড, ১৩ মহাদেব কৃত এ, 
বাচস্পতি মিশ্র ১৪ রামানন্দ রূত যোগমণিপ্রভা, ১৫ রামানন্দতীর্থ 
ধোগবান্তিক বিজ্ঞানতিক্ষু সরস্বতীকৃত এ, ১৬ বৃন্দাবন শুরু, ১৭ শঙ্কর ও. ১৮ সদা 
যোগবাশিষ্ঠ বশিষ্টপ্রোক্ত শিবকৃত এ টীকা, ১৯ রামান্ুজ কৃত যোগস্ত্রভাষ্য, 
যোগবিন্দুটিপ্পণ ... ১ তবদেব ২০ ব্যাসককৃত যোগস্ত্রতাষয, ২১ নাগেশ কৃত পাতগুল- 
ঘোগবিবরণ : *** ০, বশিষ্ঠ। সত্রবৃত্তিভাষ্যব্যাখ্যা, ২২ বাচস্পতি মিশ্র কৃত তিলক বা 
যোগবিবেক ১ হরিশঙ্কর, ২ বৃন্দাবন শুরু পাতঞ্জলস্ুত্রভা ষ্যব্যাখ্যা, ২৩ রাঘবানন্দ যতিকৃত পাতগ্রল- 
যোগবিবেকটিগ্নণ রামানন্দ তীর্থ রহস্ত, ২৪ শ্রীধরানন্মযতিকৃত এ, ২৫ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত 
ষোগবিষয় *** মার্কগের পাঁতঞ্জলভীষ্যবার্তিক বা! যোগবার্তিক। 
যৌগবীজ 1... ০৯, ৮০" শিব 
যোগবৃত্তি ভোজরাজ যোগন্থত্রটিপ্পণ বৃন্দাবন শুক্র 
যোগবৃত্তিসংগ্রহা *** ১৮:11 উদয়ঙ্কর যোগস্থত্রবৃত্তি' ১ ক্ষিমানন্দ বা ক্ষেমানদ ও ২ নারায়ণ.তীর্থ, 
যোগশতক ূ ৩ সদাশিৰ 
যষোগশতকব্যাধ্যানম্**' *** সনাতন গোস্বামী যোগন্ৃদয় ( সুন্দবদেব কর্তৃক উদ্ধৃত ) 
যোগশাস্ত্র : ১ দত্বাত্রেয়,২ পতগ্রলি,৩ বশিষ্ঠ। যোগাক্ষরনিঘণ্ট, 
যোগশিক্ষ। ০ - হরিহর, ষোগাখ্যান যাজ্ঞবন্ধ্য 
ধোগনংগ্রহ ভবদেব ভট্ট, শ্রীকুষ্ণ শুরু। যোগাচার € মল্লিনাথ কর্তৃক কুমারসম্ভব-টাকায় উদ্ধৃত). 
যোগসংগ্রহটাকা :**' 8৮ পূর্ণাননদ যোগান্থশাসন আধারেশ্বর 
ষোগনাধন যোগাভ্যামক্রম 


যোগমার (মল্লিনাথ ও সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত) 


যোগশা স্তর 


ষোগাভ্যাস প্রকরণ 


€ 


যোগশাস্ত্ 97১ যোগসার 


গ্রন্থ গ্রন্থকার গ্রন্থ গ্রস্থকার 


যোগাবলি * ***.. ব্বামানন্দতীর্থ সপ্তভূমি কাবিচার 
ষোগাননলক্ষণ, সমাধিগ্রক রণ 
যোগেশাণৰ 50. সাংখা প্রবচন বা পাতঞ্জল যোগস্থত্র 
যোগোপদেশ. *** ৮০, পরাশর সাংখাষোগদীপিক! 
রস্তিদের ( শক্তিরত্রাকরোদ্ধত যোগাচাধ্য ) সারগীত। 
রাঞ্জমার্তগ ( যোগস্থত্রবৃত্তি ) -** ভোঞ্জদেব রণরঙ্গমল্ল সিদ্ধখণ্ড ঃ ৮ রামচন্দ্র সিদ্ধ 
রাজযোগ *** '"* রামচন্ত্র পরমহংম সিদ্ধপাদ (হঠপ্রদীপিকাধৃত) 
রাজযোগ বিধি সিদ্ধবুদ্ধ (হঠদীপিকাধৃত) 
রাজযোগোৎ্সৰ ... ্ ঈশ্বর সিদ্ধসিদ্ধাস্ত. :.. ,.... নিথানন্দ সি 
লঘ্ুচন্দ্রিক। 4) ***.. নারারণ ভট্ট ষিদ্ধাস্তপদ্ধতি ... রি গোরক্ষনাথ 
লয়যোগ স্থরানন্দ ( হঠপ্রদীপিকাধৃত ) 
বর্ণপ্রবোধ . -** '"*..; দত্তাত্রেয় স্পর্শ যোগশাস্ত্র (সুন্দরদেবধৃত ) 
বশিষ্ঠসার - তর্থশিব স্বাম্মারাম বা আত্মারাম ধোগীন্দ্র ভেঠ প্রদ্দীপিকাকার) 
বিরূপাক্ষ ( হঠদীপিকাধূত ) স্বরোদয় ৮ 47. বাস 
(বিবেক মার্তও ৮3 ০০ গোরক্গনাথ হঠতত্বকৌমুদী ... 8 শুন্দরদেব- 
বিবেকমার্ভও (হ্থলতান ঘিয়াস্উদ্দীনের সভাস্থ) রামেশ্বর ভট্ট |  হঠপ্রদীপিকা বা হঠদীপিকা ১ স্থাত্মারাম, ২ চিন্তামণি 
শব্দানুবিদ্ধসমাধিপঞ্চক হঠপ্রদীপিকাজ্যোতস্ব। টাকা! ১ ব্রঙ্গানন্দ, ২ উমাপতি, 
ঠা শারদানন্দ ( হঠ প্রদাপিকাধৃত ) ৩ রামানন্দতীর্থ, ৪ ব্রজভূষণ ও ৫ মহাদেব 
শিবযোগ হঠযোগ ০০, ১ আদিনাথ ও ২ গোরক্ষনাথ 
শিবধোগদী পিক! ; হঠযোগবিবেক *** *** বামদেব 
শিবরামগীত। হঠযোগসংগ্রহ *** 4 মথুরানাথ শুরু 
শিবসংহিত! রঃ ২৮ শিবপ্রোজ হঠযোগাধিরাজ ... দি শিব 
শিবদংহিতাটাকা ... ৪ সদানন্দ হঠযোগাধিরাজটাক! রামানন্দতীর্থ 
ষট্‌চক্রক্রম ঝ| ষট্‌চ ক্রনিরূপণ বা ষট্চক্রভেদ .. পুর্ণানন্দ হঠযোগাধিরাজসংগ্রহ ***... রামানন্দ তীর্থ 
ঘট্চক্রভেদটীকা .**. ০০১ ব্মানাথ সিদ্ধান্ত হঠরত্রাবলী ( নুন্দরদেবধৃত ) 
ষট্চক্রসজ্জনরঞ্জিনী -"' 12 রামবল্লত হঠসক্কেতচন্দ্রিকা ১ শঙ্কর দাস ও (বিশ্বনাথদেব স্থৃত ১ 
ষট্‌চক্রদীপিক। ০৫ ১১, ্রহ্মানন্দ ২ স্থন্দরদেব 
ষট্‌্চক্রদীপিকাবন্তি- ... রর পুর্ণানন্দ হরিহরযোগ। 
 ষট্চক্রধ্যানপদ্ধতি -.- *** ব্রহ্মচৈতন্ত তি যোগশিক্ষা। (স্ত্রী) যোগন্ত শিক্ষ!। ১ যোগাত্যাস । ২উপনিষদ্‌- 
ষট্চক্রনিলয় তভেদ। কোন কোন স্থলে ইহার নাম “যোগশিখা” এইরূপও 
ষট্চক্রভেদটিপ্লনী *"* 8.৯ শঙ্কর দেখিতে পাওয়। যায়। 
ঘট্চক্রবিবৃতিটীকা ... :** বিশ্বনাথ রামদেব | যোগস্‌ (ক্লী) যুজ্‌ ( অঞ্যঞিযুজিভূজিত্যঃ কুশ্চ । উপ্‌ ৪1২১৫) 
ষট্চক্রস্বরূপ ইতি অন্তুন্, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। ১ সমাধি ।২ কাল। ( উজ্জল) 
ঘচক্রাদিনং গ্রহতা8৪ ,... মধুরানাথ শুরু যোৌগসমাধি (পুং ) যোগেন সমাধিঃ। যোগদ্ধার| সমাধি। 
বট্‌চক্রোপনিষদ্দাপিক। ্‌ যোগ যখন দিদ্ধ হয়, তখন সম্প্রজ্ঞাত ও পরে অসম্প্রজ্ঞাত- 
ষোড়শমুদ্রালক্ষণ ক ড় গুরু যোগী সমাধি লাভ হয়। 
সদাচারপ্রকরণ "*. 8 শঙ্চরাচা্য যোগপার ( পুং) যোগন্তৌষধ প্রয়োগন্ত সার) সরররোগ- 
সমরসারত্বরোদয় .. 2 . ক্রাম হরণোপায় । যে উপায় অবলম্বন করিলে আর ব্যাধি হয় না, 


টি ্‌ ১৭ 


যোগাচার 


তাহাকে য়োগসার কহে॥ বৈদ্ককে খতুচর্য্যাস্থলে বর্ণিত 

হইয়াছে যে, অমুক খাতুতে অমুক দ্রব্য নিষিদ্ধ। সেই খাতুতে 

সেই সেই দ্রব্য বর্জনীয় । দোষের বৃদ্ধি না হইলে ব্যাধি 

হয় না, যে উপায় অবলম্বনে দোষ বৃদ্ধি না হইয়া সমান থাকে, 

তাহাই ষোগসার। 

“সব্বরোগহরং সিদ্ধং যোগপারং বদাম্যহয্। 

শৃণু সুব্রত সংক্ষেপাত প্রাথিনাং জীবহেতবে 1%(গরুড়পু*১৭২অ) 
'যোগসিদ্ধ (পুং) ঘোগেন সিদ্ধঃ। যোগদ্বার! সিপ্ধ, যাহার। 

যোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । 


“যোহসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ।”(ভাগ* ৯১২ ১৬) 


'যোগসিদ্ধ। (স্ত্রী) বাচম্পতির ভগিনীভেদ। ( বিষুপুরাণ ) 
(যোগসিদ্দিপ্রক্রিয়। (স্ত্রী) যোগস্ত সিদ্ধেঃ প্রক্রিয়!। যোগ- 
সিদ্ধির উপায়, য়ে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে যোগসিদ্ধি 
লাত হয়। 
'যোগনিদ্ধিমৎ (ত্রি) যোগসিদ্ধিবিদ্বতেইস্ত মতুপ্‌। ঘোগ- 
সিদ্দিষুক্ত, ষিনি যোগদ্বার বিবিধ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
যোগসূত্র (কী) ষোগপ্রতিপাদকং নুত্রং। মহষি পতঞ্জলি- 
কৃত হুত্রসমূহ। পতঞ্জণি এই সকল সুত্রে ঘোগের বিধিনিয়মাদি 
নির্দেশ করিয়াছেন, এইজন্য উহাকে যোগস্থত্র কহে। 
[ যোগশান্ত্র দেখ ] 
(যোগসেবা (ত্র) যোগনাধন, যোগচধ্য।। 
(যোৌগস্থ, ধিনি যোগাবলম্বন করিয়া আছেন 
যোগাই (দেশজ) ঘোগাড় দেওয়া, কোন কর্দানির্কবাহের 
সাহা্য কর! । 
যোগাকর্ষণ (ক্লী) (001198198 ) যোগ ও আকর্ষণ। যে 
গুণ দ্বারা একাধিক পরমাণু একত্র হইয়! থাকে, পরম্পর 
বিচ্ছিন্ন না হয়, পরমাণুমমূহের সমষ্টিকরণ, বন্ধন । 
যোগাগ্নিময় (ত্রি) যোগরূপ বহ্ছি বা শক্তিসমন্বিত । যোগ- 
দ্বারা সিদ্ধ। 
যোগাঙ্গ (ক্রী) যোগন্ত অঙ্গং। যোগের অঙ্গ, পাতগ্রলে 
যম, নিয়ম, আসন, শ্রাণায়াম, প্রত্যাহার; ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধি এই ৮টা অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
[ বিশেষ বিবরণ যোগশবে দেখ ।] 
যোগাচার (পুং) বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ।  সর্রদর্শনসংগ্রহে 
চারিশ্রেণীর বৌদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা-_ 
মাধ্যমিক, যোগাচার, শ্রোত্রাস্তিক ও বৈভাষিক। যোগাচার 
মতে বাস্থবস্তমাত্রই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই 
সত্য। এ্ক্ষণিক বিজ্ঞান আবার ছুইপ্রকার, গ্রবৃত্তিবিজ্ঞান 
ও আলয়বিজ্ঞান। .জাগ্রৎ ও স্থৃষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, 


| ৬৬ ] 


সালা 


যোগান 


তাহার নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর ন্ুষুণ্ডি অবস্থার ষে জ্ঞান 
জন্মে, তাহার নাম আলয়বিজ্ঞান। কেবল আত্মাকেই 
অবলম্বন করিয়। এ জ্ঞান থাকে। ( সর্ধবদর্শনম* ) 
২ বৌদ্ধ পণ্ডিতবিশেষ ৩ যোগানুষ্ঠান । 
যোগাঁচাধ্য (পুং) ১ যোগোপদেষ্টা। ২ ইন্ত্রজালশিক্ষক। 
যোগাঞ্জন (ক্লী) রোগপ্রশমনকারী অঞ্জন বা৷ প্রলেপৌষধ 
বিশেষ। এ 
যোগাড় ( দেশজ ) ১ কন্মমনির্ববাহের উপায়, কন্মের ক, 


২ সংগ্রহ। 
যোগাত্মন্‌ (ত্রি) যোগঃ আত্মা ম্বরূপঃ যন্ত ॥ যোগী। 


যোগাধমন (ক্রী ) যোগেন আধমনং |. ছলদ্বার! বন্ধক ॥ 
“যোগাধমনবিক্রীতং যোগদান প্রতি গ্রহং | 
যত্র পাপ্যুপধিং পশ্তেৎ তৎসব্বং বিনি বর্তয়েৎ.॥৮ ( মনু) 
যোগান (দেশজ) প্রতিদিন দেওয়া । কম না পড়ে তাহা 
করিয়। দেওয়।। 
যোগানন্দ (পুং) ফোগে আনন্দে। যস্ত। 
আনন্দ য়। ঘ, 
যোগানন্দ, ১ সাংখ্যকারিকাবাখ্যা, ও সাংখান্থত্রবিবরণ- 
গণেতা। ২ ক্রীড়াবলীকাব্যরচয়িতা) উহার পিতার নাম 
কালিদাস। 
যোগানুযে!গ (ক্লী) যোগ ও অন্থযোগ | (প্রজ্ঞাপা* ৩৩৫) 
যোগানুশসন (কলা) অনুশিষ্যতেইনেন অনুশাননং যোগন্ত 
অন্থশামনং। োগশাস্ত্র। 
যোগান্ত ( পুং) মঙ্গলগ্রহকক্ষার সপ্তমভাগের একাংশ ॥ 
বোগান্তর (ক্রী) ভিন্ন ভিন্ন বস্তর সংযোগ ॥ 
যোগান্তরায় (ক্লী) যোগের বিচ্বোৎপাদক আলস্যাদি দশ- 


যোগাঝলম্বনে ধাহার 


বিধ বিষয়। লিঙ্গপুরাণের ৯ম অধ্যায়ে ইহু৷ বিস্তুতরূপে 
লিখিত আছে। 
যোগাপত্তি (পুং) প্রচলিতপ্রথার বা আচার ব্যবহারের 


সংস্কার। (আশ্বৎ শ্রো* ১১১১ ) 
যোগান্বর (পুং) বৌদ্ধদেবতাভেদ। 
যোগারঙ্গ (পুং) যোগেন খতুযোগেন আরঙ্গঃ। নার । 
যোগীরূঢ় (ত্রি) যোগং বিষয়নিবৃত্তিং যমাদিকং বা৷ 'আরচঃ। 
ইন্ত্রিয়ভোগ্য শব্দাদি ও তৎসাধনকর্ম্নে অনাসক্ত। 
«“আরুরুক্ষোমুনেষ্োগং কম্মকারণমুচ্যতে ॥ 
যোগারটুস্ত তস্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ 
যদাহি নোন্ত্রয়ার্থেষু ন কর্মমঘনুষজ্জতে। ্‌ 
সব্বসংকল্দন্যাসী যোগারঢ়স্তদোচ্যতে ॥* ( শীত ৬।৩-৪ ) 
যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, বোগসাধনের পক্ষে 


€ 


€ 


০47 728 


৫যাগাসন 


(6৬৭. 


১ ই ০ এ নি সির জি নিন টি এ নিট সি ক রি ডিন ক নিন এর 


যোগামন 


কর্মই তাহার কারণন্বরূপ এবং যিনি যোগান্ঢ় হইয়াছেন, 
ত্াভার পক্ষে কর্মসন্ন্যাই পরম সাধন। অন্তঃকরণশুদ্ধি- 
জনিত তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ । যিনি এইরূপ যোগে 
আরট় হইতে চাহেন, তিনি আরুরুক্ষু নামে অভিহিত । বেদ- 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানপৃর্্বক চিত্রশুদ্ধি হইলে যোগারূট হওয়া 
যায়। যোগারূঢ় হুইয়! জ্ঞাননিষ্ঠায় পরিপক্ক হুইলে তাহাকে 
আর কর্ম করিতে হয় না, কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় 
হয় ন৷, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কন্মানুষ্ঠান করিতে হয়। 

যখন মানব শবাাদি বিষয়ে অনাপক্ত, কর্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ 
বিনিবৃত্ত এবং সকল প্রকার সংকল্পবঞ্জিত হন, তখনই 
তানহাকে যোগারঢ় কহে। যখন মানবের সাধনগুণে জগৎ 
মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় মনোবেগ ইন্দ্িয়প্রাপ্ত বিষয়ে ধাবিত হয় 
না, যখন নিতা, নৈমিত্তিক, কাম্য, ও নিষিদ্ধ কোন প্রকার 
 কন্মেই চিত্ববুত্তি প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিজ কোন প্রয়োজন 
সিদ্ধিরই আবশ্তকতা থাকে না, এবং অমুক কার্য্য করিতে 
হইবে, অমুক কাধ্য করিলে অমুক ফল হুইয়! থাকে, মনো- 
বৃত্তির অন্তমু্থতাবশতঃ অন্তঃকরণে যাহার এরূপ সংকল্পের 
তরঙ্গ উখিত হয় না, তিনিই যোগারূট । 

মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগার প্রধান লক্ষণ। 
মহবি পতঞ্জলি যোগন্ত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন যে,“যোগশ্চিত্ব- 
বৃত্তিনিরোধঃ* মনের সমস্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের 
বৃত্তি পাচপ্রকার। প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। 
ইন্ড্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অন্ুতববিশেষের নাম 
প্রমাণ। অবিদ্য।) অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তি- 
ভেদে মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্যয় । শব্দশ্রবণপুর্বক বিশেষ 
অর্থবাদশৃন্ত চিন্ত। বিশেষের নাম বিকল্প, যেরূপ বন্ধ্যাপুত্র, 
আকাশকুস্থম ইত্যাদি শব্ঘপ্রবণে তন্তাবতের প্ররুতার্থ 
অভাবে কোন যথার্থ অনুভূতি ন৷ হওয়ায় একটী অলীক চিন্তা 
মাত্র উদয় হয়, সেইরূপ চিত্ববৃত্তির নাম বিকল্প। প্রমাণ, 
বিপর্যয় বিকল্প ও স্থৃতি এই বৃত্বিনিচয় যে তমোগুণের 
গভীর আবেশে স্কুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্র। 
পূর্ববান্ুভৃত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম 
স্মৃতি। এইরূপ সকল চিত্তবৃত্তি ষিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, 
তিনিই যোগারূঢ়। [বিশেষ বিবরণ যোগ শব্দে দেখ] 
যোগাসন (ক্লী) ঘোগস্যাসনং, যোগসাধনমাসনমিতি বা। 
ব্রহ্মাসন, ধ্যানাসন, পদ্মানাদি। ( ভন্টিটাকা ৭৭৭ জয়ম* ) 

যে আসনে বসিয়া ঘোগাভ্যাস কর! হয়, তাহাকে যোগাসন 
কহে । আমন ব্যতীত যোগাভ্যান করা যায় না, এইজন্চ 
_ঘ্বোগাবলম্বীর আনন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। 


চি 


এই আমনের বিষয় ঘেরওসংহিতায়. এইরূপ বার্ণত 
হইয়াছে )-- 
জীবজন্তর সংখ্যার স্তায় আসনের সংখ্যাও অনন্ত, তাহার 


মধ্যে মহাদেব চতুরশীতি লক্ষ আসনের উল্লেখ করিয়াছেন। 


এই সকল আমনের মধ্যে 
প্রধান । 


চতুরশীতি প্রকার আমদনই 
আবার তাহাদের মধ্যে মর্ত্যলোকে ৩২ প্রকার 
আসনই শুভদায়ক। মর্ত্যলোকে এই ৩২ প্রকার আসনে 
আসীন হুইয়া৷ যোগাভ্যাস করা বিধেয়। 

৩২ প্রকার আমন যথা--১ সিদ্ধ, ২ পদ্ম, ৩ ভদ্র, ৪ মুক্ত, 
৫ বজ্র, ৬ স্বন্তিক, ৭ সিংহ, ৮ গোমুখ, » বীর, ১০ ধনুঃ, 
১১ মৃত, ১২ গুপ্ত, ১৩ মতস্য, ১৪ মংস্যেন্দ্র, ১৫ গোরক্ষ, 
১৬ পশ্চিমোত্তান, ১৭ উৎ্কট, ১৮ সঙ্কট, ১৯ ময়ূর, ২* কুকুট, 
২১ কর্ম, ২২ উত্তানকুণ্মক, ২০ উত্তানমণ্ডুক, ২৪ বৃক্ষ, ২৫ 
মণ্ড,ক, ২৬ গরুড়, ২৭ বৃষ, ২৮ শলভ, ২৯ মকর, ৩০ উষ্ট, 
৩১ ভূজঙ্গ, ৩২ ষোগ ( ষোগাসন ), এই ৩২ প্রকার আসন 


সিদ্ধিগ্রদ। 
"আসনানি সমস্তানি যাবস্তে। জীবজস্তবঃ। 


চতুরশীতিলক্ষাণি শিবেন কথিতং পুর! ॥ 

তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি যোড়শোনং শতং কৃতম্। 

তেষাং মধ্যে মর্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্॥ 

সিদ্ধং পদ্মং তথ ভদ্রং মুক্তং বজঞ্চ, স্বস্তিকমূ। 

সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ ॥ 

মৃতং গুপ্তং তথা মাত্ন্তং মত্ন্তেন্দ্রামনমেব চ। 

গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উতৎ্কটং সঙ্কটং তথা ॥ 

মযুরং কুকুটং কুন্মং তথা চোত্তানকুম্্মকমূ। 

উত্তানমণ্ডুকং বুক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বুষং ॥ 

শলভং মকরং উদ্ট্রং ভূজঙ্ঞ্চ যোগাসনম্‌। 

দ্বাত্রিংশদাসনাঁনি মর্ভ্যলোকে চ সিদ্ধিদম্‌ ॥৮(ঘেরগুসংহিতা) 

এই সকল আসনের লক্ষণ ঘেরগুসংহিতায় এইরূপ 
বিবৃত হুইয়াছে,_. | 

১ সিদ্ধামন-_-জিতেক্দিয় ও যোগী ব্যক্তি একগুল্ফদ্বার! 
ঘোনিস্থান ( গুহ্যদেশের উদ্ধভাগ অবধি কোধষমূলের নিয্ভাগ 
পর্যান্ত স্থানকে যোনি কহে) গীড়িত করিয়া ও অপর গুল্ফ 
উপস্থের উপরে রাখিয়। হৃদয়ের উপরে চিবুক স্থাপন করিবে 
এবং স্থির ও অবক্রশরীর হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে উভয়ন্রদেশের 
মধ্যভীগ অরলোকন করিবে, এইরূপে উপবেশন করিলে 
তাহাকে সিদ্ধাসস কহে। এই' সিদ্ধাসন দ্বারা মোক্ষলাভ 
হইয়া থাকে। 

প্রকাবাস্তর_-ফযোগজ্ঞ সাধক যত্রপৃর্বক একপাদমুলদ্বারা 


যোগামন 


[ ডট ] 


যোগাসন 


ধোনিদেশ পীড়িত করিয়া অপর পাদমূল লিঙ্গের উপর 
সংস্থাপিত করিবে এবং উর্দধদৃষ্টি দ্বারা উভয় ভ্রর মধ্যভাগ 
নিরীক্ষণ করিবে। এইরূপে অবস্থান করিলে তাহাকেও 
দিদ্ধান কহে। এই আসন নির্জনস্থানে নিরুদ্িগ্র, স্থিরচিত্র, 
অবক্রশরীর এবং ইন্ট্রিয়মকল সংযত করিয়! অনুষ্ঠান করিতে 
হয়। এই দিদ্ধাসন অভ্যাস দ্বার শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইয়া 
থাকে। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীর এই আসন নিত্য সেবনীয়। 
এই আমন দ্বারা সাধক অনায়াসে পরম গতি লাভ করিতে 
পারেন। দিদ্ধান সকল আসনের শ্রেষ্ঠ। 

২ পন্মমপন।-_-পদ্মাসন ছুইপ্রকার, বদ্ধপল্মাসন ও মুক্ত- 
পর্থাসন। বামউরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর 
উপরে বামচরণ সংস্থাপিত করিয়া হুইহস্ত দ্বার] পৃষ্ঠভাগ 
হইতে ছুইপদের' বৃদ্ধাঙ্থুল দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং বক্ষঃ- 
স্থলে চিবুক রাখিয়! নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে 
হইবে। এইরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে বদ্ধপল্মামন 
কহে। এই আমন অভ্যাসে সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া 
জঠরাগ্ন বৃদ্ধি হয়। কেবল বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চণ এবং 
দক্ষিণ উর্র উপরি বামচরণ স্থাপনপুর্ধ্বক তদুপরি ছুই করতল 
বিস্তাম করিলে মুক্তপদ্মাসন হয়। 

অন্যবিধ-_বাম উরুর উপরে দক্ষিণপাদ্ ও বামহস্ত-এবং 
দক্ষিণ উরুর উপরি বামপাদ ও দক্ষিণ হস্ত চিত করিয়া রাখিয়। 
নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টিনংস্থাপনপুর্বক দত্তমূলে দ্দিহব। স্থাপিত 
করিবে এবং চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া ক্রমে বায়ু 
যথাশক্তি আকৃষণপুর্বক উদরে পুরণ ও ধারণ করিবে ও 
পশ্চাদ্‌ যথানাধ্য অবধিরোধে রেচন করিতে হইবে । এই 
আদন সব্বব্যাধিনাশক। কেবল বুদ্ধিমান যোগীই এই 
আনন অভ্যাস করিতে সমর্থ । হহার অনুষ্ঠানে তৎক্ষণাৎ 'প্রাণ 
বাষু নমানরূপে নাড়াচ্ছিদ্রে চলিতে থাকে, তজ্জন্ত প্রাণায়াম 
সময়ে বাধুর গতি সরল হ্য়। ষে যোগী পদ্মাসনস্থ 
হইয়া যথাবিধানে প্রাণ ও অপানবায়ুর পুরণ রেচন 
প্রভৃতি করেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত তইয়া 
থাকেন। 

৩ ভদ্রাসন-_-অগ্ডকোষের নিশ্নভাগে উভয় গুল্ফ বিপরীত 
ভাগে সংস্থাপিত করিয়া উভয়পদের বৃদ্ধ অঙ্থুলি দুই হস্তদ্বার! 
পৃঠ্ঠদেশ দিয়া ধারণপুব্বক জালন্ধরবন্ধ করিয়া! নাসার অগ্রভাগ 
অবলোকন করিতে হইবে। ইহাকে ভদ্রাসন কহে । এই 
আননাভ্যাসে সমস্ত ব্যার্ধি বিনষ্ট হয়। 

৪ মুক্তাসন-__গুহ্থমূলে বামপাদমূল ও তাহার উপরে 
দক্ষিণপাদ্মূল সংস্থাপিত করিবে এবং মস্তক ও গ্রীব| সমান 


করিয়। অবক্র শরীরে অর্থাৎ ঠিক সরল হইয়া বসিবে। ইহার 


নাম মুক্তানন, এই আসন সর্সিদ্ধি প্রদ। 

৫ বজ্বাসন-_উভয় ভভ্ঘ! বজারুতি করিয়া চরণযুগল গুহা- 
দেশের ছুইপার্খে স'স্থাপিত করিবে, ইহাকে বন্জাসন কছে। 

৬ স্বস্তিকাসন_-উভয় জানু .ও উরুর মধ্যে উভয়পাদতল, 

ংস্থাপিত করিয়। ত্রিকোণাক্ৃতি আসন বন্ধনপূর্ব্বক সরলশরীরে' 
উপবিষ্ট হইলে তাহাকে স্বস্তিকাসন কহে। এই আসন 
অভ্যাস করিলে কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না, এবং 
সকল ছুঃখনই হয় ও শরীর স্স্থ থাকে । এই আসনের অপর 
নাম সুখাষন। ্‌ 

৭ সিংহাসন_-উভয় গুল্ফ অগও্কোষের নিয়ে পরস্পর 
উল্টা করিয়া পশ্চাদ্‌দিকে উর্ধভাগে- বহিষ্কত করিবে এবং 
উভয়জান্ু ভূমিতে সংস্থাপিত করিয়া এ ছুই জান্ুর উপরে 
মুখ প্রকাশিতরূপে উন্নত করিয়৷ স্থাপনপুর্বক জালন্ধরবন্ধ 
অবলম্বন করিয়৷ নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে ।. 
ইহার নাম সিংহাসন, এই আপনাভ্যামে সকল রোগ 
নষ্ট হয়। টি 

৮ গোমুখাসন-_পাদযুগল ভূমিতে সংস্থাপনপুর্ববক_ পৃষ্ঠের 
উভয় পার্্বে নিবেশিত করির়। স্থির শরীরে গোমুখের স্তায় 
উদ্ধে মুখ করিয়া বদিবে। ইহার নাম ৫গামুখাসন। 

ন বীরাসন--একচরণ একউরুদেশে সংস্থাপিত করিবে, 
এবং অন্ততরণ পশ্চাদ্ভাগে রাখিতে হুইবে। ইহাকে 
বীরাসন কহে। ্‌ 

১০ ধন্ুুরাসন-__ভূমিতে পাদধুগল দণ্ডের ন্যায় সমান 
করিয়। প্রসারণপুর্বক ছুই হস্ত দিয়! পৃষ্ঠদেশ দ্বার! এ ছুই চরণ 
ধারণ করিয়া সমস্ত শরীরকে ধনুকের ন্যায় বক্র করিতে হুইবে, 
এইরূপে ধন্ুরামন হয়। 

১১ মৃত বা শবাদন--শবের ন্যায় চিৎ হুইয়। শয়ন করিলেই 
শবাসন হয়। এই আসন দ্বার শ্রমদূর ও চিত্তের বিশ্রাম 
হ্‌ইয়। থাকে। হহার অন্ত নাম সৃতাসন। 

১২ গুপ্তান--উভয় জানুর মধ্যে উভয় চরণ গোপন 
করিয়া রাখিবে এবং উত্তয়পাদের উপরি গুহ্দেশ ৮৮১ 
করিবে। ইহার নাম গুপ্তানন। 

১৩ মত্ম্তাসন-_মুক্ত পদ্মাসন করিয়া ছুই কুর্পর (কণুই ) 
দ্বারা মস্তক বেষ্টনপুর্বক চিত হুইয়। শয়ন করিবে। নী 
মৎন্তাসন কহে। 

১৪ গোরক্ষাসন--উভয়জান্থু ও উরুর মধ উভয় চরণ 
উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া অপ্রকাশিতরূপে সংস্থাপনপুব্বক 


উভয় হস্ত চিত করিয়া গুল্ফদ্বপ্ন আচ্ছাদিত করিবে, এবং 
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কপ সঙ্কুচিত করিয়া নাসার. অগ্রভাগ অবলোকন 
করিবে। এইরূপে এই আমন হয়। | 

১৫ মতস্তেন্্রাসন_উদরকে পৃষ্ঠবৎ সরল করিয়া অবস্থিত 
হইবে এবং বামচরণ নত করিয়া দৃক্ষিণজান্ুর উপরে স্থাপন- 
পৃন্বক তাহার উপরে দক্ষিণ কনুই ও দৃক্ষিণহস্তের মুখ বিন্যাস 
করিয়া জদ্ধয়ের মধযভাগ দেখিবে, ইহাকে মৎস্তেন্্রাসন কহে। 

৯৬ পশ্চিমোত্তানাসন-ভূমিতে চরণদ্বয় দণ্ডবৎ সরলরূপে 
প্রসারিত করিয়া ও উভয় হস্তদ্বারা ঘত্রপূর্ব্বক ধ্ পদধুগল 
ধারণ করিয়া জজ্ঘাধুগলের মধ্যে মস্তক সংস্থাপিত করিতে 
হইবে, এইরূপে পশ্চিমোত্তানাসন হয়। ৃ 

উগ্রাসন__ছুই চরণকে অসংলগ্নরূপে প্রসারিত করিয়া 
ছুই হস্তদ্বার! দুঢ়রূপে ধারণপূর্বক উভয় জান্ুর উপরে মস্তক 
রাখিবে। ইহার নাম উগ্রাসস। কেহ কেহ ইহাকেও 
পশ্চিমোন্তানাসন কহেন। এই আসনদাধনে যোগাভ্যাস 
করিলে আশু যোগ সিদ্ধ হয়। ৃ 

১৭ উত্কটাদন-__ছুইচরণের বৃদ্ধাঙ্থুলি দ্বার! ভূমি অবলম্বন- 
পূর্বক ছুই গুল্ফ অবলম্বন ব্যতিরেকে শুন্ে রাখিয়। প্র ছুই 
গুলফের উপরে গুহদেশ স্থাপিত করিবে। ইহাকে 
উৎকটাসন কহে। ্‌ 

১৮ সন্কটামন-_বামপাদ ও বামজজ্বামূল ভূমিতে রাখিয়া 
বামচরণ দক্ষিণচরণ দ্বার! বেষ্টনপুর্বক উভয়জান্ুতে উভয় 
হস্ত স্থাপিত করিবে ! ইহার নাম মঙ্কটাসন। 

১৯ ময়ুরাসন-__উভয় করতল দ্বার! পৃথিবী অবলম্বনপূর্ব্বক 
উভয় কৃর্পর (কনুই ) উপরে নাভির উভর পার্খ্ভাগ স্থাপন 
করিয়। মুক্ঞপল্মাপনের স্তায় পদযুগল উদ্ধে উত্তোলিত করিয়া 
শূন্যে দণ্ডের ন্যায় সমানভাবে উত্থিত হইবে। ইহাকে 
ময্রাসন কহে। | 

২০ কুক্কুটাসন_-কোন মঞ্চের উপরিভাগে মুক্তপন্মাসন 
করিয়! উভয় জান্গু ও উভয় উরুর মধ্যে উভয় হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক 

ছুই কুর্পর দ্বারা উপবিষ্ট হইবে। ইহার নাম কুকুটাদন। 
্‌ ২১ কুম্মান_-অগ্ডকোষের নিয়ে ছুই গুল্ফ পরস্পর বিপ- 
রীতক্রমে রাখি! গ্রীবা, মস্তক ও শরীর সরল করিয়া উপবিষ্ট 
হইবে, ইহাকে কুম্মামন কছে। . 

২২ উত্তানকুম্মাদন-_কুকুটাসন হইয়া উভয় হস্তদ্বার| কন্ধর- 
ধারণপুর্বক কর্মের ন্যাম উত্তান হইবে, ইহাকে উত্তান- 
কুন্মানন কহে। 

২৩ 'মওুকাসন-_ছুই পদতল পৃষ্ঠদেশে গ্রহণপূর্বক এ ছুই 
চরণের বৃদ্ধান্থুলী পরস্পর সংস্পষ্ট করিবে.ও উভয় জানু সন্মুখ- 
ভাগে রাখিবে, ইহাকে মণ্ডঁকাসন কছে। | 
্‌ আছ, 


২৪ উর -মও্কাসন-_মওকাঁদনে উপবিষ্ট হয় হু 
কুর্পর দ্বারা মস্তক ধারণপুর্বক ভেকের ন্তাঁয় উত্তান হুইর। 
অবস্থিত হইবে। ইহাকে উত্তান-মওুঁকাসন কহে। 

২৫ বুক্ষাসন-_বাম উরুমুলে দক্ষিণপাদ রাথিয়! ভূমিতে 
বৃক্ষের স্তায় সরলভাবে অবস্থান করিবে । ইহার নাম বৃক্ষাসন। 

২৬ গরুড়াসন_-উভয় জজ্ঘা ও উদ্ধার ভূমি পীড়িত 
করিয়! ও উভয়গানু দ্বারা স্থিরশরীর হইবে, পরে জানুদ্বয়ের 
উপরে ছুই হস্ত রাখিবে, ইহাকে গরুড়াসন কহে। 

২৭ বুষান__দক্ষিণ গুল্‌ফের উপর পায়ূমূল অর্থাৎ গুহদেশ 

স্থাপন করিয়া তাহার বামভাগে বামপদ উপ্টাইয়। ধরিয়! 
ভূমি স্পর্শ করিবে, ইহার নাম বৃষাসন। 

২৮ শলভানন-_-অধোমুখে শয়নপূর্বক ছুইহস্ত বক্ষঃস্থলে 
রাখিয়া উভয় করতল দ্বারা ভূমি অবলঘন করিবে ও দুই চরণ 
শৃন্তে অর্দহস্ত প্রমাণ উর্ধে রাখিবে। ইহাকে শলভামন কহে। 

২৯ মকরাসন--অধোমুখে শয়ন করিয়া ভূমিতে বক্ষঃস্থল 
স্থাপনপুর্বক ছুই হস্ত প্রসারিত করিয়৷ ছুই হস্তদ্বারা মন্তক 
ধারণ করিবে। ইহাকে মকরাসন কহে। এই .আসন 
অভ্যাসে দেহের অগ্রিবৃদ্ধি হয়। 

৩০ উষ্্রাসন-_-অধোমুখে শয়ন করিয়া উভয় পদ উল্টা! 
করিয়। পৃষ্ঠদেশে আনয়নপুর্র্বক উভয় হস্তদ্বারা ধারণ এবং 


উদর ও মুখ আকুঞ্চিত করিবে, ইহার নাম উদ্টাসন। 

৩১ ভুজঙ্গাসন__-চরণের অনুষ্ঠাঙ্কুলি অবধি নাভি পধ্যন্ত 
সমস্ত অধোভাগ ভূমির উপরে বিস্তস্ত করিয়। দুই করতল দ্বার! 
ভূমি ধারণপূর্বক সর্পের স্তায় উর্ধে মস্তক উত্তোলিত করিবে। 
ইহার নাম ভূজগাসন। এই আসন অভ্যাসে দেহের অগ্নি 
বদ্ধিত এবং সর্বরোগ বিনষ্ট ও কুগ্ুলিনী শক্তি জাগরিত হন। 

৩২যোগাসন--উভয় চরণ চিত করিয়৷ হাটুর উপরে সংস্থা- 
পনপুর্ববক ছুই হস্ত চিত করিয়! এ আমনের উপরে রাখিৰে এবং 
পুরক দ্বার। বায়ু আকর্ষণ করিয়! কুস্তক দ্বারা নাসার অগ্রভাগ 
অবলোকন করিবে, ইহার নাম ষোগাসন। এই যোগাসন 
যোগমাধনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত ' ( ঘেরওসংহিতা৷ ) 

এই যে যোগসাধন আননের বিষয় উল্লিখিত হইল, এই 
সকল আসনই গুরুগম্য, উপযুক্ত সদ্‌ গুরুর উপদেশানুনারে 
আমন সকল অভ্যাস কর! বিধেয়। নচেৎ প্রতিপদে বিশ্ব 
হইবার সম্ভাবনা । [ যোগশব্দ দেখ । | 
যোগিত (ব্রি) ১ যোগধুক্ত । ২ মন্তরযুগ্ধ। ৩ ভৌতিক- জি 
বলে উন্মত্তীকূত। 

যোগিতা। (্ত্রী) ১ যোগী 'াব বা ধর্ম । [ যোগিন্‌ দেখ। ] 

২ অপর বিষয়ের সহিত স'যোগন্ত্রে আবদ্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত। 
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যোগিত্ব । ত্রি)১ যোগভাবাপন্বত্ব। ২ যোগীর ভাব। 

যোগিদগ্ড (পুং) যোগিনাং দণ্ডঃ অবলম্বনযন্টিঃ। বেন্র। 

যোগিন্‌ (ত্রি) যোগোইস্তান্ত যোগ-ইনি যদ্ব। যুজ সমাধো 
যুজির যোগে বা (সংপৃচান্ুরুধেতি। পা! ৩২১৪২) ইতি 
ধিন্ছণ । যোগযুক্ত, যোগাবলম্বী। 

*্বর্ণে লোষ্ে গুহেহরণ্যে সু্সিগ্ধচন্দনে তথ|। 

সমতা। ভাবন। যন্ত সম যোগী পরিকীর্ভিতঃ ॥৮ 

(ব্রহ্গবৈৎ গণপতি* ৩৫ অণ) 

স্বর্ণ বা লোষ্র, গৃহ ব৷ অরণ্য অথবা স্থশ্সিগ্ঈচন্দনে যাহার 

সমান ভাবনা, অর্থাৎ যিনি ভাল মন্দ, সুখ, হুঃখ, উভয়ই 

তুল্য জ্ঞান করেন, তাহাকে যোগী কহে। গীতায় অভিহিত 
হইয়াছে যে,_ 

“আত্মোপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোহজ্ভুন। 

ন্ুথং বা যদি ছুঃখং স যোগী পরমে। মতঃ ॥৮ (গীতা ৭অ) 

হে অজ্জবন! যিনি আপনার ন্তায় সকলকে অবলোকন 
করেন, এবং যাহার সুখ বা ছুঃখ উভয়ই তুল্য, তিনি যোগী। 
যিনি যোগাবলম্বন করেন, তাহাকেও যোগী কহে। 

[বিশেষ বিবরণ যোগশব্' দেখ ] 

২ শিব। 

৩ (যোগী) যোগসিদ্ধ ব্যক্তি । ধিনি যোগাভ্যাসে সতত নিরত 
থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ন্বয়ং ভগবান্‌ যোগিসম্বন্ধে 
গীতায় বলিয়াছেন যে, তপস্বী অপেক্ষা, এমন কি সকল 
কর্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। [যোগ দেখ) 

যোগদর্শনে অবস্থাভেদে চারিপ্রকার যোগীর উল্লেখ 
পাওয়! যায়, -প্রথমকল্লিক, মধুভূমিক; প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ও অতি- 
ক্রান্তভাবনীয় । ধাহার। কেবল যোগশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, 
ধাহাদের পরচিত্তাদি বিষয়ে জ্ঞান দৃঢ় হয় নাই,হইবার উপক্রম 
হইয়াছে মাত্র, তাহাদিগকে প্রথমকলিক যোগী কহে। দ্বিতীয় 
মধুভূমিক-_ ইহার অপর নাম খতস্তব প্রজ্ঞ এই শ্রেণীর যোগীরা 
ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের জয়াভিলাধী। তৃতীয় প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ-_- 
ইহার! ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন। ভুত ও 
ইন্দ্রিয়জয়বশতঃ পরচিত্রাদি জ্ঞানে ই'হাদের সম্পূর্ণ অধিকার 
জন্মিয়াছে। চতুর্থ অতিক্রান্ত ভাবনীয়, এই যোগীর কেবল 
চিত্তলয় অবশিষ্ট থাকে, ততিন্ন আর সকল সমাধিই সিদ্ধ হই- 
রাছে জানিতে হইবে। 

যোগের আরম্ভ হইতে কৈবল্য পর্য্স্ত চারি অবস্থার 
প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ 'প্রথমকল্সিক যোগীর পক্ষে দেবগণের 
সাক্ষাৎকারের সম্তাবন! নাই। হৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় যোগি- 
গণ দেবগণ অপেক্ষা 


৪ 


উন্নত, সুতরাং দেবগণ তাহাদের | 


নি 
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প্রলোভন দেখাইতে সমর্থ নহেন, কেবল দ্বিতীয় অবস্থাই 
পলোভন কাল, এই অবস্থায় চিত্ত দৃঢ় হয় নাই, কেবল 
সিদ্ধির অস্কুর দেখ! দিয়া থাঁকে মাত্র, এই সময় ইন্দ্রাদি 
দেবগণ যোগীর চিত্রশুদ্ধি অবগত হইয়| স্বর্গাদিস্তানের বিবিধ: 
উপভোগা বিষয় দ্বারা তীহাদের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়! 
থাকেন॥ পাঁছে যোগসিদ্ধি পভাবে যৌগিগণ দেবতাদের 
অধিকারচাতি ঘটায়, এই ভয়ে দেবগণ তীহাদের নিকট 
আসিয়া বলেন, “আপনি এই স্থান অবস্থিতি ও বিহার ককন, 
এই ভোগ কমনীয়, এই কন্ত1 চিত্বহারিণী, এই ওঁষধ জন্মমুতা- 
বিনাশক, এই বুথ গগনচারী, এই কল্পবক্ষ আপনার সকল 
মনোরথ পূরণ করিবে» ইত্যাদি নানাপ্রকাঁর প্রলোভনে মুগ্ধ 
করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। * ্‌ 

যোগী যদি ইহাতে প্রলুব্ধ হন, তাহা হইলে যোগ 
হইয়া পরিশেষে নিরয়গামী : হইয়া থাকেন । যতদিন 
অসংগ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ না হয়, ততদিন যোগী কিছুতেই 
যোগপথ পরিত্যাগ করিবেন না, যত বিভীষিকা বা স্প্পদ্‌- 
লাভ হউক না কেন, কিছুতেই ভ্রক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে 
গুরুর উপদেশান্ুসারে যোগ করিতে থাঁকিবেন, কিছুতেই 
যোগত্যাগ করিবেন ন1। | 

বর্তমান কালে যোগিগণ শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভ ক্ত হুইঝ়! 
পড়িয়াছেন। আধুনিক কণফট্‌ প্রভৃতি যোগি-সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি বন্ুপ্রাচীন না হইলেও, প্রাচীনতম কাল হইতে 
ভারতবর্ষে "যাণীদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল । দতাত্রেয় 
নারদ, এমন কি, দেবাদিদেব মহাদেবও পরম যোগী বলিয়! 
উক্ত হইয়াছেন । 

হঠপ্রদীপিকা, দতাত্রেয়-সংহিতা, গোরক্ষসংহিত1 প্রভৃতি 
গ্রঞ্থে যোগিসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় আসন-প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্ 
সমুদ্ায়ের যথাযথ প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে। সহ্জানন্দ 
চিন্তামণি স্বাত্বারাম যোগীন্দ্রের হঠপ্রদীপিকায় যোঁগিদ্িগের 
চারিটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । প্রথম উপদেশে প্রধান 
প্রধান হঠযোগীর নাম; যোগসাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল 
ক্রিয়াসফুহের বিবরণ) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি 
যোগাঙ্গ; যোগাধিকারের লক্ষণ ও যোগিদ্িগের ভোজন- 


* “তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎকুর্ব্বতে। ত্রাহ্মণস্ত স্থায়িনো দেবাঃ সত্বশুদ্ধি-« 
মনুপস্ঠ্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্যস্তে, ভোঃ ইহাস্ততাং ইহুরম্যতাং কমনীয়োহয়ং 
ভোগ, কমনীয়েয়ং কন্য|, রসায়নমিদং জরা মৃত্যুং বাধতে, বৈহাদসমিদং যানং, 
অমী কল্সদ্রমাঃ, পুণ্য মন্দাকিনী, সিদ্ধ মহ্ধয়ঃ, উত্তম! অনুকূল! অপ সরস$, 
দিব্যে শ্রোব্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ স্বগুণৈঃ সর্ববমিদমুপার্জিতমাযুদ্মতা, 
প্রতিপদ্যতা মিদমক্ষয়মজয়মক্ষরস্থানং দেবানাং প্রিয্লমিতি।” ( যৌগভাষ্য ৩1৫১ ) 


] ন 
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শিয়ম। _দ্বিতীয়ে ধৌতি, বস্তা প্রভৃতি ধক ও কএক 


প্রক।র কুন্তকের লক্ষণ) -তৃতীয়ে দশপ্রকার মুদ্রাসাধন 
বিবরণ এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধির বিষয় ও নানারূপ 
সিদ্ধাবস্থার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। 

অত্রি ও অন্ুহয়ার পুত্র দন্তাত্রের় খধি ভগবানের ষষ্ঠ 
অবতার ও পরমযোগী বলিয়া বর্ণিত হইরাছেন। তিনি 
যোগধন্ম প্রকাশ করিয়! ভগবদ্তক্ত প্রহ্লাদাদি সাধকদ্দিগকে 
উপদেশ দিয়াছিলেন। (ভাগবত ১৩) 

মার্কণেয়-পুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক 
লোকমংপর্গ পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল সরোবরে নিমগ্ন হইয়া- 
ছিলেন। তত্প্রতিপার্দিত সংহিতায় মন্ত্রযোগের নিকষ্টত্ব 
স্থচিত হইয়াছে এবং লয়যোগের হ্চনাপ্রসঙ্গে নাসাগ্রতাগে 
দৃষ্টি, ভূতলে শয্পন, মৃত্যুঞ্জয়ধ্যান প্রভৃতির অঙ্গ ও প্রণালীক্রমে 
অগ্ঠাঙ্গ হঠবোগের সবিস্তার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি 
দণ্তাব্রেয়ের মতে__ চা 

্যমণ্চ নিয়মশ্চৈৰ আসনঞ্চ ততঃ পরম্‌। 

প্রাণায়ামশ্ততুর্থঃ স্তাৎ প্রত্যাহারূশ্চ পঞ্চমঃ ॥ 
ষষ্ঠী তু ধারণ! প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে | 

_ সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ববপুণ্যফ লপ্রদঃ ॥” 

গোরক্-সংহিতাকার গুরু গোরক্ষনাথ স্বকীয় গ্রন্থে হঠ- 
প্রনীপিক। ও দত্তাত্রেয়নংহিতার যোগপ্রকরণ-পন্ধতির অনু- 
সরণ করিলেও বম ও গিয়ম ব্যতীত ষড়যোগাঙ্গের নির্দেশ 
করির়াছেন। এতভিন্ন তন্গ্রন্থে যট্চক্র-সাধনের বিশেষ 
বিবরণ ডাল্লখিত হহয়াছে। 

অহিংপাদি দশ প্রকার যমনিয়ম* পালন ব্যতীত 
যোগীদিগকে ভোজনবিষয়ে আরও নানাপ্রকার কঠোর 
নিয়ম পালন করিতে হয়। কেবল পরিমিতাহারই যোগীর 
পক্ষে প্রশস্ত নহে। অম্ন, লবণ, কটু, তিক্ত, উক্ঃদ্রব্য, হরীত 
শাক, বদরীফল, তৈল) তিল, সধপ, মত্ত, মগ্য, ছাগলাদির 
মাংস, দধি, তক্র, কুলখ, কলায়, বরাহমাংস, পিস্তাক, হিন্থু ও 
লশুনাদি দ্রব্য যোগীদিগের অভক্ষ্য। গোধূম, শালিধান্ত, 
যব, ষষ্টিকধান্তরূপ স্ুচার অন্ন, ক্ষীর, অথগুনবনীত, চান, 
মধু, শুষ্ঠী, কপোলকফল, পঞ্চশাক, মুদগ প্রভৃতি ও উত্তমজল 
প্রভৃতি সামগ্রী সংঘমীদিগের স্থুপথ্য বলিয়৷ কীর্তিত হুইয়াছে। 


* “অহিংসাসত্যমস্তেযং ব্রন্গচধ্যং কৃপার্জবম্‌। 
 ক্ষমাধৃতিমিতাহারঃ শৌচং চেতি যম! দশ॥ 
.তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্ত পূজনম্‌। 
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চে হীমতিশ্ট জপে। হুতম্‌। 
দ্রশৈতে দিনঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈ” (হঠপ্রদীপিকা ১উপ৭) 


 নিরত হইবেন। 


যোগিন্‌ 
০ উল 

বিন্দুধারণ করিলে যোগীদিগের ষোগাঙ্গসিদ্ধি ঘটিয়া 
থাকে। অতএব বিন্দক্ষয়জনিত আয়ুনাশ ও বলহানি 
প্রতিবিধান জন্ঠ যোগিগণের সব্বতোভাবে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ 
করা উচিত। এতত্রিন্ন মারও বিধান আছে যে, হঠযোগীরা 
উপ্রবশূন্ত নির্জন স্থানে অবস্থিত থাকিনা যোগমঠে প্রবেশ- 
পুর্বক যোগাত্যাস করিবেন। যে স্থানে যেরূপ ভাবে এই 
মঠ নিম্মাণ করিতে হয়, হঠপ্রদ্দীপিকায় তাহার এইরূপ 
বিবরণ লিখিত আছে,_- 

"সল্পদ্বারমরন্ব,গর্তপিটকং নাতুযুচ্চনীচায়তম্‌ 

সম্যগ গোমকসসান্দ্রলিপ্তমমলং নিঃশেষবাধোজ.ঝিতম্‌। 

বাহে মণ্ডপকূপবেদিরচিতং প্রাকারসংবেষ্টিতম্‌ 

প্রোক্তং ষোগমঠন্ত লক্ষণমিদং সিৈহঠাভ্যাসিভি; ॥৮ 

্‌ (হঠপ্রদীপিক ) 

অর্থাৎ যোগমঠ ক্ুদ্রদ্ধারবিশিষ্ট, রন্ধ,হীন, গর্ভযুক্ত, নাতি 
উচ্চ বা নাতি নিম্ন, গোময় দ্বারা সম্যগব্ূপে লিপ্ত, পরিষ্কৃত 
ও. বোগের বিদ্ধায়ক দ্রব্য পরিশূন্ত হওয়া কর্তব্য। উহার 
বাহরে মণ্ডপ, কূপ ও বেদিরচিত থাকিবে এবং সমগ্র স্থান 
প্রাচীর পরিবেষ্টিত হহবে। আলম্ত পারত্যাগপুব্বক প্রাতিদিন 
সম্মাজ্্নার দ্বার! মঠ পরন্কৃত এবং ধূপ, ধুনা, গুগ.গুলু ও অন্ান্ত 
সুগন্ধি দ্বার৷ মঠ স্ুবাসিত রাখা যোগীর একান্ত কত্তব্য। তিনি 
এহরূপে স্ুবাসিত গৃহমধ্যে উপবেশন কিয় বোগাভ্যাসে 
যোগাননে উপবিষ্ট হইবার'ষে সকল কৌশন 
আছে, বোগীর। তাহাকে আসন বলিয়া থাকেন। সর্বসমেত 
প্রায় ৮৪ প্রকার আসনের উল্লেখ দেখা যায়। সংহিতামতে 
যোগসাধনব্যাপারে যে সকল একার আসন বিহিত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে পদ্মাসন সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু হ্ঠপ্রদীপিকাক় 
সিদ্ধাসনেরই প্রাধান্ত কীর্তিত দেখ যায়। 
গোরক্ষসংহিতায় পদ্মাসনের অনুষ্ঠান-বিষয়ে এইরূপ 


লিখিত আছে,_- 
“বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা- 


প্যন্ঠোরূপরি তন্ত বন্ধনবিধো ধৃত্বা! করাভ্যাং দৃঢ়ম্‌। 

অন্ুষ্ঠং হৃদয়ে নিধায় চিবুক নাসাগ্রমালো কয়ে- 

দেতদ্ব্যাধিবিনাশকারি ষমিনঃ পল্মাসনং প্রোচ্যতে।” 

' (গোরক্ষ সংহিত1 ) 

এইরূপে আসনবদ্ধ হইয়া প্রাণায়াম করিতে হয়, অর্থাৎ 
নাসিকাদ্বারা শরীর মধ্যে বায়ুপুরণ ও ধারণ করিয়া পশ্চাৎ 
রেচন অভ্যাস করিবে। প্রথম অভ্যাসকালে জল ও ছুদগ্ধ- 


পানই প্রশস্ত ; কিন্তু উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে পর আর এ 


নিয়ম পালন করিতে হয় না। 


যোগিন্‌ 


না 


482 


শরীর মধ্যে রাযুকে স্তস্তন অর্থাৎ নিশ্বাস অবরোধ করাকে 
কুম্তক বল৷ যায়। কুস্তককালে ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব বৃত্তি 
হইতে নিরোধের নাম প্রত্যাহার। শীৎকার, ভ্রমরী প্রভৃতি 


নানাপ্রকার কুস্তকের উল্লেখ দেখা যায়।  হঠ প্রদীপিকা- 
- বুচ্সিতা লিখিয়াছেন যে, যোগীরা অভ্যাবলে রেচন ও পুরণ 
না করিয়াও কুস্তকসাধন. করিতে সমর্থ হন। 
অভ্যাসবলে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন হইয়৷ তাহার! পদ্মামনে উপ- 
বিষ্ট থাকিয়। ক্রমশঃ ভূমিপরিত্যাগপুর্ববক শুন্তে অবস্থান 
করিতে পারেন। এ সময়ে তাহাদের বিচিত্র শক্তি লাভ 
হইয়! থাকে । অন্ন ঝা বহুভোজন করিলেও তীহার! পীড়িত 
হন না। .প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে. শরীরের লঘুত৷ ও দীপ্তি 
এবং জঠরাগ্রিবৃদ্ধি ও দেহের কৃশত। সমুপস্থিত হইয়! থাকে । 

ধদি এরূপে শরীর শুদ্ধ না হইয়! শ্লেম্মাদি ঘটিত পীড়া 
জন্মে, তাহ! হইলে যোগিগণ ধৌঁতি, নেতী প্রভৃতি.কতকগুলি 
বাপার সাধন করিয়া .থাকেন। হঠপ্রদীপিকায় লিখিত 
আছে যে, ১৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ অন্গুলী প্রস্ত একথও্ জলসিক্ত 
বস্ত্র গুরূপ.দষ্ট পথদ্বার। ক্রমশঃ গ্রান করিয়! পরে তাহা নির্গত 
করিয়া ফেলিবে, ইহাকে বস্তিকন্ম বা ধৌতিকর্্ম কহে। 
ইহার দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, কক্ষরোগ প্রভৃতি বিংশতি- 
প্রকার, ব্যাধির, শান্তি .হইয়! থাকে। এইরূপে নাসারন্ধে, 
সুত্র প্রবেশ.করাইয়, মুখদ্বারা নির্গত করণের নাম নেতীকর্্মন। 
নেত্রযুগল স্থির করিয়া অক্রপাত না হওয়৷ পধ্যন্ত কোন 
সক্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার নাম ত্রাটককর্ম্ন। শরীরের 
মধ্যে জলপুরণ, বাঝুপুরণ.. এবং তদছ্ুভয়ের বহিনির্গমন প্রভৃতি 
শোধকব্যাপার অনুষ্ঠানেরও .আদেশ. আছে। এই সকল 
কন্মানুষ্টান ব্যতিরেকে যোগীরা . কএকপ্রকার অঙ্গতঙ্গী 
অভ্যান করিক্প। থাকেন, উহাকে মুদ্র! বল! যায়। কপাল- 
বিবরের অভ্যন্তরে গিহ্বাকে বিপরীতভাবে প্রবিষ্ট ও বদ্ধ 
করিরা ভ্রমধ্যে দৃষ্টি সত্য্ত্ত করার নাম খেচরীমুদ্রা। ইহা 
যোগমাধনকালে বায়ুরোধের বিশেষ উপযোগী । [মুদ্রা দেখ।] 


কখন কথন যোগীর! পদদ্বয় উদ্ধদিকে এবং মস্তক অধো-. 


ভাগে রাখিয়।. ব্যায়ামকুশলীর স্তাক় অবস্থান করেন। এই 
প্রকার অন্গভঙ্গী প্রথমে ক্ষণকাল হইতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! 
অভ্যাস করিতে হয়। এরূপ অনুষ্ঠানে কেশের শুর্লুতা ও 
মাংদকুঞ্চনাদিরূপ বাদ্ধক্যচিহ্ন সকল ছয় মাসের মধ্যে অপহৃত 
হইয়। যায়। এতিদিন একপ্রহ্রকাল অভ্যাসে মৃত্যুজয়ী 


হহয়। থাকে । 
ষট্চক্রতেদ যে।গাদিগের একটা গ্রধান-সাধন এবং হং 


অন্ত্রজপ অতি মহদ্যাপার। 


ক্রমাথত ;. 


নিশ্বাম-প্রশ্বাসের সময় “হং* শবে 


নর বাযু বহির্গত হয়. এবং “স+ শব্দ শরীর মধ্যে. পুন, গ্ররেশ 
করে। দিবারাত্রে জীব ২১৬০* বার এই মন্ত্র জপ করে। 
এই অজপ] নাম গায়ত্রী. যোগীদিগের মোক্ষদায়িক1। 


শরীর মধ্যে স্থানবিশেষে ..বায়ুধারণের নাম ধারণ] । 


পৃথিবী, আন্তসী, আগ্নেয়ী, বায়বী:ও নভোধাঁরণ। ভেদে ইহা 
পচ প্রকার। পায়ু দেশের উর্ধে এবং নাভির অধোভাগে 
. পাঁচ দণ্ডকাল বায়ুধারপের নাম পৃথিবী-ধারণা1॥ নাভিস্থলে 


রক্ষিত হইলে আস্তনী, নাতির উদ্ধমগুলে আগ্নেয়ী, হৃদয়ে 


বায়বী এবং- ভ্রমধ্য হইতে ব্রহ্গরন্ধ, পর্য্যত্ত মত্তকের সমুদরায় 
স্থানে বাযুধারণের.নাম নভোধারণ1। 
. যে, পৃথিবী ধারণ। করিলে পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, 
ধারণা করিলে জলে মৃত্যু ঘটে না, আগ্নেয়ীধারণ! করিলে. 
অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হয় না, বায়বী ধারণা, করিলে কোনভয় 


যোগীদিগের বিশ্বাস 
আস্তসী 


থাকে না এবং নতোধারণা, করিলে কিছুতেই মৃত্যু হয় না। 
এই কারণে গোরক্ষনাথ বাযুস্থির রাখিবার জন্ত যোগীদিগকে 
পুনঃ পুনঃ সাবধান.হইতে আদেশ দিয়াছেন। 

“গজ বাধিয়া রাজ! পবন বাধিয়৷ যোগী । 

ধান্ত বাধিয়! গৃহস্থ বিন্দু বাধিয়া ভোগী ॥” 

যোগশান্ত্রে সগুগ অর্থাৎ সাকার দেবতার এবং নিপু ণ 
অর্থাৎ নিরাকার ব্রন্ষের ধ্যান করিবার বিধি আছে। যোগিগণ 
সগডণ উপাসন! দ্বার! অণিমাদি. খশ্বধ লাভ. করেন এবং 
নিগুণ ধ্যানদ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়৷ ইচ্ছান্ুরূপ শক্তি. প্রাপ্ত 
হইব থাকেন।- তাহাদের বিশ্বাম, সমাধি সিদ্ধ হইবার পর, 
মানব ইচ্ছান্ুমারে দেহত্যাগ বা দেহরক্ষা করির। স্থখসস্তোগ 
করিতে সমর্থ হন। দত্বাত্রেয়ংহিতানর লিখিত হইয়াছে যে-_ 

“র্বলোকেষু বিচরেদণিমাদিগুণান্বতঃ। 

কদাচিৎ স্বেচ্ছয়। দেবে ভূত্ব। স্বর্গেৎপি নঞ্চরেৎ ॥ 

মনুষ্যো বাপি যক্ষো বা ম্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাভ্ভতবেৎ। 

সিংহব্যাপ্রগজে। বাপি স্তাদিচ্ছাতোইন্যঞ ন্মতঃ ॥” 

অর্থাৎ সাধক যোগী গ্তপি দেহত্যাগের বাঞ্চা করেনঃ তাহা 
হইলে তিনি অবলীলাক্রমে পরব্রন্মে লীন হুইতে পারেন, 


নতুবা অপিমাদি এরশ্বর্যবলে দেবাদি বিভিন্ন মত্ত্যরূপ ধারণ- 


পূর্বক সর্ধলোকে অশেষবিধ সখসস্তোগ করিয়া বিচরণ 
করিতে সমর্থ হ্‌ন। 


যোগশবে যোগীর কর্তব্যাকর্তব্য অবধারিত হওয়ায় এবং « 


যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ, যুদ্রা, ষট্চক্রভেদ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক 


কাঁধ্য বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত থাকায় এখানে “বিশদভাবে 


লিখিত হইল না। [ তন্তৎ শব দেখ।] | 
বর্তমান কালে আমর! কএক জন যোগী পুরুষের ধোগ- 


€ 


ষোগিন্‌ 


বলের কথা ইংরাজরাগপুরুষদিগের মুখেও শুনিয়া থাকি। 
মান্দ্রাজবানী শিশাল নামক এক দক্ষিণদেশীয় যোগী কুস্তক 
দ্বার! শুন্তে উিত হইয়া জপ করিতেন । পঞ্জাবকেশরী রাজ। 
রণজিৎ সিংহের দরবারে জেনারল ভেঞ্চুর! ও কাপ্তেন ওয়েডের 
সমক্ষে হরিদাস সাধুর যোগসমাধি ও দশমাস কাল তৃগর্ভমধ্যে 
অবস্থানকথা সকলেই জ্ঞাত আছেন।1+ কিছুকাল পূর্বে 
অর্থাৎ ১৭৫৪ শকে কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরের 
ভূটকলাস নামক স্থানে এক যোগিপুরুষ আনীত হন, 
ভূ্টকলাপরাজ সতাচরণ ঘোষাল তৎকালে জীবিত ছিলেন। 
ভাঃ গ্রেহাম তাহার নাসারন্ধে। এমোনিয়া ধারণ করিয়াও 
যৌগভঙ্গ করিতে পারেন নাই। যোগভঙ্গ হইবার পর 
প্র যোগী দুল্লানবাব বলিয়! আপনার পরিচয় দেন। তিনি 
ছুই একটার অধিক কথা কহিতেন না। ১৭৫৫ শকে উদ্র- 

ভঙ্গ রোগে তাহার দেহত্যাগ ঘটে। 

অধুনাতন ষোগীদিগের মধ্যে 

দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কণফট্‌যোগী, অওঘড়যোগী, মচ্ছেন্ত্রী, 
শারঙ্গীহার, ভূরীহার, ভর্তৃহরি, কাণিপা ও অদ্বোরপন্থী 
প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকের নাম উল্লেখযোগ্য । স্ত্রীলোকে 
যোগধর্্ন গ্রহণ করিলে যোগিনী বা নাথিনী বল! যায়। ইহারা 
গেরুত়া বস্তু ত্রিশুলাদি শিবচিহ্ন ও কর্ণে মুদ্রাও ব্যবহার 
করে। অনেককে অলঙ্কার দ্বারা শরীর অলঙ্কৃত করিতেও 

দেখা যায়। স্্রীপুত্রাদি লইয়। গৃহস্থযোগী“সংযোগী” নামে খ্যাত। 

উত্তরপশ্চিম ভারতে যোগিসন্প্রদায়ী বহুলোকের 

বাদ আছে। উহাদের মধ্যে অওঘর ও গোরখপন্থীর সংখ্যাই 
অধিক। যোগিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। 
তাহার ছাদশ শিষ্য হইতেই পশ্চিমাঞ্চলীয় যোগী সম্প্রদায়ের 
বুদ্ধি ও পুষ্টি হইয়াছে । বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোকের মুখে 
প্র দ্বাদশ জনের বিভিন্ন নাম পাওয়! যায়__ 

১ সত্যনাথ, ধর্মুনাথ, কায়নাথ, আদিনাথ, মতস্তনাথ, 
 অভয়পন্থীনাথ, কালেপ (কাণিপ। ), ধ্বজপন্থী, হও্ীবিরঙ্গ, 
রামজী, লক্ষ্ণজী, দরিয়ানাথ। 

২ আইপন্থী, রামজী, ভর্তৃহরি, সতনাথ, কাণিবাকি 
(জালন্ধরনাথের শিষ্য,) কপিলমুনি, লক্ষ্মণ, নটেশ্বর, রতন 
: নাথ, মন্তোষনাথ, ধ্বজপন্থী ( হনৃমানের শিষ্য ), মীননাথ। 

৩ শান্তনাথ, রামনাথ, অভঙ্গনাথ, ভরঙ্গনাথ, ধরনাথ, 


নান! সাম্প্রদায়িকবিভাগ 


) 


্ 98৮01এ০য 1120209 ড ০1 [05 28. 
১ ভিত 0.9800209180981৮ 900. 09001) 06189016918, 
124, 


চা 


টি 
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যোগিনী 


গঙ্গাইনাথ, ধ্বজনাথ, জালন্ধরনাথ, দর্পনাথ, কনকনাথ, 
নীমনাথ ও নাগনাথ। 

কাবুল ও পেশাবর জেলায় যে সকল যোগী দেখ ষায় 
তাহাদের আচার ব্যবহার অহিন্দুজনোচিত। বৌদ্ধ প্রধান 
প্রাচীন জনপদে হিংসাদ্বেষপূর্ণ এরূপ যোগি-সম্প্রদ্ধায়ের 
অত্যথান দেখিয়! বৈদেশিক জাতিতত্ববিদ্গণ অনুমীন করেন 
যে, সম্ভবতঃ ইহারা ভোটপ্লেশীয় হইবে। 

অন্তান্ত যৌগীদিগের মধ্যে ভর্তৃহরি ও নন্দিয়া৷ যোগীদিগকে 
হিন্দু বলা যায় এবং ভঙ্গরীগণ প্রায়ই মুসলমান। শেষোক্ত 
যোগিগণ দাড়ি রাখে, গুদড়ী পরিধান করে, মাথায় পাগড়ী 
বাধে ও স্কন্ধে ঝুলী লইয়! বিচরণ করে। ভর্তৃহরি যোগীর! 
শারঙ্গী বাজাইয়া পথে পথে বেড়ীয়। গলায় রুদ্রাক্গমাল! ও 
হস্তে, বৈরাগী-ছড়ি লইয়! যায়। ইহারা সামুদ্রিকবিদ্তা ও 
ভৌতিকবিগ্ দ্বার! জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে । 

নন্দিয়। যোগীর! এরূপে গেরুয়া বসন পরিধান ও মাল্যাদি 
ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহার! শারঙ্গী বাজাইয়া গান করেনা, 
তাহারা প্রায়ই পাচপদযুক্ত অথব৷ কোন বিকৃত গোপালন 
করিয়! দেবস্থান ব! মেলাদিতে অর্থোপার্ন করে। মহাদেবের 
অনুচর নন্দী বলিয়া আপনাদ্দিগকে পরিচিত করায় এই শ্রেণীর 
যোগীর। নন্দিয়। নামে সাধারণে খ্যাত। ইহারা পুরুষপর- 
ম্পরায় ভিক্ষা করিয়। বেড়ায় । বালকের! দীক্ষাকালে মস্তক 
মুণ্ডন করে ও গুরুর নিকট হইতে গুদড়ী প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

ভর্তৃহরি যোগীরা ভর্তৃহরি, রাজ! গোপীটাদ ও মহাদেবের 
উদ্দেশে গান করিয়া বেড়ায় । ভঙ্গরী ও নন্দী যোগীরা কখনও 
গান করে না। যাহারা গান করে, তাহারা কেবল মহা" 
দেবের মহিমাই সংকীর্তভন করিয়া! থাকে । পশ্চিমাঞ্চলের 


_ যোগিগণ জাহির পীর, হীরা ও রঞ্জার প্রেমগীতি এবং অমর" 


_দিংহ রাঠোরের বীরত্বকাহিনী গান করিয়া! থাকে। ইহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ দর্জির কাজ করে, কেহ বা রেশম কাটে। 
মার্কোপোলে ছুগী (০১৪৪) শব্দে যোগীদিগের উল্লেখ 
ক্রিয়াছেন। তাহার মতে ইহার! ব্রাহ্মণ (4. 07810)90 ) ও 
 ধন্সন্প্রদায়। দেবোপাসক স্বতন্ত ইহার! প্রায়ই ১৫০ হইতে 
২০০ বদর পর্্যস্ত জীবিত থাকে*। 
যোগিনী স্ত্রো) যোগ-ইনি, যোগিন্ঃ ভীপ,। ১ যোগযুক্তা নারী। 
“তে উতে ত্রহ্গবাদিস্তো যোগিন্টো চাপ্যুভে দ্বিজ |” 
( মার্কণডেয়পু* ৫২৩১) 
২ ভগবতীর সখীরূপা আবরণদেবতা। : এই যোগিনী 
কোটিবিধ। ইহাদের মধ্যে চতুঃষষ্টি প্রধানা, হুর্গাপুজার 
ক 009700 00102815919, ০], 41) 0. 190, 


ঘোগিনী 


সময় এই সকল যোগিনীর গজ করিতে : হয়। প্রধান! 


চতুঃযষ্টি যোগিনীর এইরূপ নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়1 যায়,_- 

১ নারার়ণী, ২ গৌরী, ৩ শাকম্তরী, ৪ ভীম।, 
দত্তিকা, ৬ ভ্রামরী, ৭ পার্বতী, ৮ হুর্থা, ৯ কাত্যায়নী, 
১০ মহাদেবী, ১১ চণ্ডঘণ্টা, ৯২ মহাবিদ্ধা1) 
১৪ সাবিত্রী, ১৫ ব্রন্গবাদিনী, ১৬ ভদ্রকালী, 
১৮ রুদ্রানী, ১৯ কৃষ্ণপিঙ্গল।, ২০ অগ্নিজাল।, 
২২ কালরাত্রি, ২৩ তপশ্থিনী, ২৪ মেঘন্বন।, ২৫ সহশ্রাক্ষী, 
২৬ বিষ্ণুমায়া, ২৭ জলোদরী, ২৮ মহোদরী, ২৯ মুক্তকেশী, 
৩০ ঘোররূপা, ৩১ মহাবল!) ৩২ শ্রুতি, ৩৩ স্মৃতি, ৩৪ ধৃতি, ৩৫ 
তুষ্টি, ৩৬ পুষ্টি, ৩৭ মেধা, ৩৮ বিদ্যা, ৩৭ লক্ষ্মী, ৪* সরস্বতী, 
৪১ অপর্ণ।, ৪২ অন্থিকা,৪৩ যোগিনী,৪৪ ডাকিনী,৪৫ শাকিনী, 


২১ রৌদ্মুখী, 


৪৬ হারিণী, ৪৭ হাকিনী, ৪৮ লাকিনী, ৪৯ ভ্রিদশেশ্বরী, ৫০ ; 


মহাষষী, ৫১ সর্বমগ্ধল।, ৫২ লজ্জা, ৫০ কৌশিকী, ৫৪ ব্রহ্গাণী, 


৫৫ মাহেশ্বরী, ৫৬ কৌমারী, ৫৭. বৈষ্ঞবী, ৫৮ এত্রক্জ্রী, ৫৯ | 


নারদিংহা, ৬৭ বারাহী, ৬১ চামুা, ৬২ শিবদূতী, ৬৩ বিধু- 
প্রিক্লা, ৬৪ মাতৃকাঁ। এই চতুঃষষ্টি যোগিনী। 
( বৃহন্নন্দিকে শ্বরপুরাণোক্জ ছুর্গাপূজাপ* ) 
কালিকা-পুরাণে চতুঃষষ্টি ঘোগিনীর নাম অন্যরূপ লিখিত্ব 
আছে। যগা-_ব্রহ্ধাণী,চিিক1,রৌন্রী,ইন্দ্রাণী,কৌমারী,বৈষ্ঃবী, 
হুর্গা, নারসিংহী, কালিকা,চামুণ1,শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকা, 
মাহেশ্বরী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, সর্বমঙ্গল।, কালী, . কপালিনী, 
মেঘ।, শিবা, শাকম্তরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, কুদ্রানী, অনিক, 
ক্ষমা, ধারী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, ঘোররূপা, মহ।- 
কালী, ভদ্রকালী, ভয়ঙ্করী, ক্ষেমস্করী, উগ্র5গ্া, চতণ্ডোগ্রা) 
চগুনায়িকা, চও, চও্বতী, চণ্ডী, মহামোহা) প্রিয়ঙ্করী, 
বলবিকারিণী, বল প্রমথিনী, মনোন্মথিনী, সর্বভূতদামিনী, উমা, 
তারা, মহানিদ্রা, বিজয়, জয়, শৈলপুত্রী, চগুঘণ্টা, স্কন্দ- 
মাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুম্মাগ্ী,কাত্যায়নী ও মহাগৌরী। 
(কালিকাপু* ৫২, ৫৩ অণ) 
এই নকল যোগীনীরও পুঁজ1 করিতে হয় । তিথিবিশেষে 
যোগিনী এক এক দিকে অবস্থিতি করেন, ইহার বিষয় এইরূপ 
নির্দি হইয়াছে। 
প্রতিপদ ও নবমী তিথিতে যোগিনী পূর্বদিকে থাকে, 
উহার নাম ব্রহ্মাণী, দ্বিতীয় ও. দশমী তিথিতে উত্তরে, 
উহার নাম মাহেশ্বরী, তৃতীয়া ও একাদণীতে উত্তরে, 
নাম কৌমারী, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ধতকোণে, নাম 
নারায়ণী, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, নাম বারাহী, 
বঙ্গী ও. চতুর্দশীতে পশ্চিমে, নাম ইন্দ্রাণী, মণ্তমী ও পুর্িমাতে 


বাুকোণে নামি চাুভীি 
৫ রও, 


১৩ মহাতপা৷, 
১৭ বিশালাক্ষী, 


'ষ্টী ও অমাবস্তাতে ঈিশানে, 
নাম মহালক্ী। যোগিনী সন্মথ করি! যাত্রা করিতে নাই । 

রহ্গাণী সংস্থিতা পুর্বে প্রতিপন্নবমীতিখৌ। 

মাহেশ্বরী চোত্তরে চ দ্বিতীয়া দশমী তিথৌ ॥ 

স্থিতাগ্নেয়ে চ কৌমারী তৃতীয়ৈকাদশীতিথৌ। 

নারায়ণী চ নৈখতে চতুর্থী দ্বাদশী তিথৌ ॥ 

পঞ্চম্যাঞ্চ ত্রয়োদস্তাং বারাহী দক্ষিণে তথা ॥ 

ষষ্ঠ্যাঞ্চেব চতুর্দশ্যামিক্্রাণী পশ্চিমে তথা ॥ 

সপ্তম্যাং পৌর্ণমান্তাঞ্চ চামুণ্ডা বায়ুগোচরে । 

যোগিনীসম্মুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ ॥৮(গরুড়পুণ৫৯অঞ) 

যোগিনী ভ্রমণ সম্বন্ধে খনার বচনে লিখিত আছে যে, 

প্পুঃ বা, দ, ঈ, প, অ উনি। ্‌ 
চারি চারি দণ্ডে ফিরে যোগিনী। 

ঘোড়ার পৃষ্ঠে দেবী যায়, দক্ষিণে সম্মুখে ধীরে 3: ॥ 84 

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে,_- 

«প্রতিপন্নবমী পূর্বে রাম! রুদ্রীশ্চ পাবকে । 

শরত্রয়োদশী যাম্যে বেদা মাসাশ্চ নৈখ/তে |. : 

ষঠী চতুর্দশী পশ্চাৎ বায়ব্যাং মুনিপুণিমে । 

দ্বিতীয়! দশমী ধক্ষে পরশান্ঠাং চাষ্টমী কুহ্ঃ 8: 

যোগিনী নবদপ্ডাস্ত্ব শেষ বর্জা1ঃ প্রযত্বতঃ। 

দক্ষসপ্মখযোগিন্াং গমনং নৈব কারয়েখ ॥ 77. 

বামে শুভকরী দেবী পৃষ্ঠে সর্বার্থসাধিনী | : 

বধবন্ধকরী চাগ্রে দক্ষিণে মৃত্যুদায়িনী ॥*» (জ্যোতিস্তত্ব ) 

ষোগিনী প্রতিপদ্‌ ও নবমীতে পুর্বে, তৃতীয়া ও এক'- 
দশীতে অগ্রিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্গিণে, চতুথী ও 
ঘ্বাদশীতে নৈর্/ত কোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও 
পৃণিমাতে বামুকোণে, দ্বিতীয় ও দশমীতে উত্তরে; অষ্টমী ও 
অমাবন্তাতে ঈশানে অবস্থান করে। যাত্রাদি শুভকাধ্যে যোগি- 
নীর শেষ ৯ দণ্ড পরিবর্জনীয়। দক্ষিণ ও সম্মখস্থ যোগিনীতে 
ধাত্রা করিলে বধবন্ধনাঁদি হয়ঃ এবং বাম ও পৃষ্ঠস্থ যোগিনীতে 
গমন করিলে সর্বার্থ সিদ্ধি হয়। 

কোন. শুতকার্যে গমন করিতে হইলে যোগিনীর গুভাগুভ 
দেখিয়। যাত্রা! করা অবশ্য কর্তব্য । 


ভূতডামরে যোগিনী-সাধনের বিধি আছে, যথাবিধি 


যোঙিনীসাধন করিলে নানাবিধ খ্রশ্বধ্য লাভ হইয়। থাকে 
“অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমং | ও 
সব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ধবসিদ্ধিদম্‌ ॥ 
অতিগুহ্া!। মহাবিদ্য। দেবানামপি ছুলভ| |. 
যাসামভ্যর্চনং কৃত্ব। যক্ষেশোইতুদ্ধনাধিপঃ |” ( ভূতডামর ) 


€ 


 ত৯* রাজ্য স্ রস রাহ ৮০০০4» রি 


যোগিনী 


দেবতাদিগেরও ছুল'ভ। ফক্ষািপতি এই 1 
করিয়া ধনাধিপ হুইয়াছেন। 

নিয়োক্ত প্রণালী অন্ুঙ্লারে যোগিনীপাধন করিতে হয়। 
প্রাতঃকালে উঠি প্রাতঃকৃত্যাৰি সমাপন করিয়!“হীএই মন্ত্রে 
আচমন করিবে,পরে 'ও সহআ্ারং ইং ফট» এই মন্ত্রে দিগবন্ধন 
করিয়! মূল মন্ত্রে প্রাণাক়্াম করিতে হইবে । তদন্ত “হ্বীং, 
এই মন্ত্রে বড়ঙ্গন্তাস করিয়া অই্টদপ পদ্ম লিখিবে। এ পক্ম- 
মধ্যে যোগিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করিয়া নিঠুর দেবীর 
ধ্যান করিবে। ধ্যান ধথ|_- 

*পূর্ণচন্ত্রনিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং। 

পীনো ত্বগকুচাং বামাং সর্বজ্ঞামভয় প্রদাম্‌ ॥* 

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি হ্বারা পুজ| করিতে 
হইবে। ব্থাবিধানে পূজ! করিয়! “ও হী'ং আগচ্ছ স্থরনুন্বরী 
স্বাহ! এই মূলসন্্ব সহস্রবার জপ করিতে হইবে, প্রতিদিনই 
সায় সন্ধ্যা ও. মধ্যাহ্ন কালে পৃর্বোক্রূপে ধ্যান করিয়! জপ 
করিতে হয়। 


দেবীকে জপ করিতে হইবৈ। | 

পরে দেবী নাধকের দৃঢ় তক্তি জানিয়। নিশীগদ়ে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইবেন। তখন সাধক দেবীকে উপস্থিত 
দেখিয়! পাগ্যাদি দান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিহস্তেনিজের অভিলাষ 
ব্যক্ত করিবেন। সাধক দ্রেবীকে মাতা! ভগিনী বা ভাধ্যাভাবে 
মন্বোধন করিবেন। দেবীকে মাতৃসন্বোধন করিলে দেবী 
_বিন্ত, উত্তমদ্্ব্য, রাজত্ব এবং সাধক যাহ! প্রার্থনা করে, 
তাহাই প্রদীন করিয়া তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাঁকে ন। 
ভগিনী সম্বোধন করিলে নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্যবন্ত প্রদান 
করিয়া! দিব্যকন্তা আনিয়া দেন, সাধক এই সাধনাঁবলে ভূত- 
ভবিষ্যৎ বলিতে পারে) এবং যাহ। প্রার্থনা করে, দ্রেবী তৎ- 
_ সমুদয় প্রতিদিন প্রদান করিয়া থাকেন। ৰ 

যদি দেবী সাধকের ভার্্যা হন, তাহা হইলে সাধক 
নর্বরাজ প্রধান এবং স্বর্গে বা পাতাঁলে সকল স্থানে গমন 
করিতে পারে, এই সাধনে দেবী যে সকল প্রব্য প্রদান করেন, 
তাহা অবর্ণনীয় । সাধক এই ভাবে সাধনা করিয়া কদাচ 
অন্য স্ত্রীসম্তোগ করিবেন না, কেবল দেবীর সহিতই- সস্তোগ 
করিবেন। * 


* “তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি স্বরাণীং হন্দরীং প্রিয়ে। 
| অস্তাশ্টাভ্যর্টনেনৈথ রীজত্বং ঈভতে মরঃ ॥. 
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এই যোগিনীসাধন সর্বার্থ দিদ্ধি প্র, অতি তিগোপনীক় 'এবং | 


এইরূপে একমানকাল জপ করিঞ্কা মাপান্ত- | 
দিনে বৃহতী পূজ। ও বলি দিতে হয়।. তংপরে একা গ্রমনে | 


যোগিনী 


অন্যবিধ যোগিনীসাধন-_ 

"ততোহন্তসাধনং বক্ষে নির্মিতং ব্র্ধণ। পুর1। 

নদীতীরং সমাসাগ্ কুরধ্যাৎ ক্নানাদিকং ততঃ॥৮ (ভঁতডামর), 

এই যোগিনীনাধন পূর্বকালে ব্রহ্মা ঠিক করিয়াছিলেন। 
এই মাঁধন করিতে হইলে নদীতীরে যাইয়া প্লান ও সন্ধ্যাদি 
সমাপন করিবে। পরে পূর্ব সকল কার্ধ্য করিয়া চন্দন 


দ্বার! মণ্ডল লিখিতে হইবে, &ঁ মওল মধ্যে শ্বীয় মন্ত্র লিখিয়! 


আবাহন করিয়৷ মনোহরাকে ধ্যান করিবে । ধ্যান যথা-_ 

“কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্তাং বিশ্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাং ৷ 

চীনাংশুকাং পীনকুচাং মলোজ্ঞাং শ্ামাংসদাকামন্ৃদীং বিচিত্রাং॥৮ 
এইর্ূপে ধ্যান করিয়া! যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে 


অথ প্রাতঃ সমুখায় কৃত্ব! স্নানাদিকং শুভং। 
 প্রাযাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্যাদাচমনং ততঃ ॥ 
প্রণবান্তে সহশ্রারং ছংফটু দিগবদ্ধনং চরেং | 
প্রাখায়ামং ততঃ কুর্ধ্যাৎ মুলমন্ত্রেদ মন্তরবিৎ ॥ 
: যড়ঙ্গং মায়া কুঁ্যাৎ পদ্মমষ্টটীলং লিখে । 
তশ্মিন্‌ পল্মে তখ! মন্ত্রী জীবন্তাসং লমাঁচরেৎ ॥ 
পীঠে দেবীং সমভ্যর্চ ধ্যায়েছ্েবীং জগতপ্রিয়াম্‌.। 
ও, পুর্ণচন্ত্র নিতাং দেবীং বিচি্্রাপ্বরধারিণীং ॥ 
লীনোত্ত কুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামতন্গপ্রদাং। 
ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভং ॥ 
প্রণবান্তে ভুবনেশি আগচ্ছ সুরনুল্পারী। 
 বহ্ের্জায়! জপেনন্ত্রং ভিসন্ধা্চ দিনে দিনে ॥ 

' মহশ্্রৈক প্রমাণেন ধ্যাত্ব! দেবীং সদা বুধঃ। 
মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং বলিপুজাং ছশোভনং ॥ 
কৃত্বা! চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি স্রন্দরী। 
সুদৃঢ়ং সাধকং জ্ঞাত্ব। যাতি প| সাধকালয়ে ॥ 
সপ্রেয়! সাধকাগ্রে স! সদ! স্মেরমুখী ততঃ। 
ৃষ্ট। দেবীং সাঁধকেক্তরো। দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং ওভম্‌ ॥ 
সুচন্দনং সুমনসো দত্বীতিলধিতং বদেৎ। 
মাতরং ভগিনীং বাথ ভার্ধ্যাং বা! ভক্তিভাবতঃ ॥ 

. যদি মাত। তদ। বিত্ত দ্রব্যঞ্চ হমনোহরম্‌। 
নৃপতিত্বং প্রাথিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে ॥ 
গুত্রবৎপালয়েলৌকে সত্যং সতাং সুনিশ্চিতং। 
স্ব! দদীতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বন্্ং তখৈব চ ॥ 
দিব্যকন্যাং সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে । 
যদ যদ্‌ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিধ্যাতীতি তৎ পুনঃ ॥ 
ভাধ্য। ব। যদি বা দেবী সাধকন্ মনোহর! | 
রাজেন্দ্র? সর্ধ্বরীজীনাঁং সংসারে সাধকোত্তমঃ ॥ 
স্বর্গে লোকে চ পাভালে গতিঃ সর্ধবত্র নিশ্চিতা। 
ঘদ্‌ ঘদ্‌ দদা'তি সা দেবী কথিতং নৈব *ক্যতে। 
তিশা সার্চ সন্ভোগং করোতি লাধকোত্তমঃ |”  ( ভূতডামর ) 


যোগিনী 


মনোহরে  স্বাহা”. এই মুল 


হইবে। পৃজাবসানে “ও হী 
মন্ত্র দশহাজার বার জপ করিতে হইবে। 
এইরূপে একমাস জপ করিয়! মাসাস্ত দিবসে. নিশীথ 


সময় পর্যন্ত জপ করিতে হইবে । এইরূপে জপাদি.করিতে 
- থাকিলে মনোহর! দেবী সাধককে নিতান্ত অন্ুরক্ত.জানিয়! 
তাহাকে বর দিবার জন্ত তাহার নিকট উপস্থিত হন। তখন 
সাধক ভক্তিপুর্বক পাদ্যাদি দ্বারা তাহার অর্চন| এবং হী” 
এহ মন্ত্রে গ্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্তাম করিয়া মাংসবলি .দিয়! পুজ। 
করিৰে। তখন মনোহর! সাধকের প্রতি প্রসন্ন! হইয়া 
তাহার প্রার্থিত বর প্রদ্ধান এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ দান 
করেন। প্রতিদিন সাধক এইমকল স্বুবর্ণই.. ব্যয়. করিয়। 
ফেলিবেন, নচেৎ দেবী আর তাহ্ছাকে দিবেন না। এই 
সাধনাতে অন্তন্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয়। এই 
সাধন্বলে সাধকের গতি সর্বত্র অব্যাহত থাকে । 

অপর প্রকার যোগিনীসাধন-__ 

সাধক বটবৃক্ষতলে যাইয়। প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া দেবীর 
ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা-- 

«প্রচণ্ডবদনাং গৌরীং পৰুবিস্বাধরাং প্রিয়াম। 

রক্তাম্বরধরাং বামাং সর্বকামপ্রদাং শুভাং ॥৮ 

এইরূপে ধ্যান করিয়! “হী” এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ 
স্ঠাস করিয়। মাংসোপহারে দেবীর পূজা করিবে। পু হ্রী"হ্ঁং 
রক্ষকর্ম্মীণি আগচ্ছ স্বাহ1” দেবীর এই মূলমন্ত্র প্রতিদিন দশ 
হাজার করিয়। জপ করিতে হইবে। প্রতিদিন ইহাকে 
উচ্ছিষ্ট রক্ত দারা অর্ধ্য প্রদান কর! বিধেয়। এইরূপ করিলে 
দেবী তাহাকে অন্রক্ত জানিয়! তাহার নিকট উপস্থিত হন। 
পরে সাধক তাহাকে অর্চন! করিলে দেবী সপরিবারে তাহার 
তার্ধ্যা হইয়া! থাকেন। ইহ সিদ্ধ হইলে নিজপত্রী ত্যাগ 
করিতে হয়। দেবী তাহার ভার্য্যা হুইয়। সকল অভিলাষ 
পূরণ করেন। 

কামেশ্বরী নামক যোগিনীসাধন-_ 

ইহাতে সাধক. পুর্ববৎৎ সকল কাধ্য করিয়া ভূর্জপত্রে 
গোরোচন৷ দ্বার৷ দেবীর প্রতিমূর্তি অষ্কিত করিয়া যথা বিধানে 
দেবীর পূজা! করিবে । 

দেবীর ধ্যান__ 

“কামেশ্বরীং শশাঙ্কান্তাং চলৎখঞ্জনলোচনাং। 

সদা লোলগতিং কান্তাং কুন্ুমান্ত্রশিলীমুখীং ॥” 

এইরূপে ধ্যান করিয়৷ পুজা, এবং $ হীং আগচ্ছ কামে- 
শ্বরি স্বাহা' এই মূল মন্ত্র শয্যায় উপবেশন করিয়া এক সহ 
জপ করিতে হুইবে। .প্রতিদ্দিনই এইরূপে সহআ্র জপ করিতে 
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যোগিনী 


হয়। এইরূপে একমাস হর অনিকার নর ধারা 
প্রদীপ জবালিয়! পূর্বোক্ত রূপে দেবীর পুজা করিয়া জপ 
করিতে থাকিবে । দেবী নিথথকালে সাধকের নিকট উপ- 


স্থিত হুইয়! তাহাকে অভিলধিত বর প্রদান করিয়। থাকেন । 
.দেবী তাহাকে পতির ন্তায় সেবা! ও বিবিধ দ্রব্য প্রদান করেন, 


এইরূপে সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট থাকিয়া প্রভাত কালে 


' গ্রমন করেন। 


রতিস্থন্দরী ধোগনীসাধন-__ | 

সাধক পূর্বোক্ত রূপে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া ভূর্জপত্রে 
দেবীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়! তাহার ধ্যান করিবে। 

ধ্যান যথা-_ 

পনুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্বালস্কারভূষিতাং। 

নৃপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুফরেন্ণাম্‌ ॥” 

এইরূপে ধ্যান করিয়া "ও হী' আগচ্ছ রতিন্ন্দরি স্বাহা” 
এই মূল মন্ত্রে পূজা করিয়। সহত্বার এই মন্ত্র জপ করিতে হুয়।, 
এই পুজায় জাতীপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত । পরে প্রতিদিন এই- 
রূপে এক হাজার করিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। এক 


মাস এইন্ূপে জপ করিয়া শেষ দিনে দেবীর পুজা করিয়! 


জপ করিতে থাকিবে। তখন স্বন্দরী সাধককে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
জানিয়৷ নিশীথ সময়ে তাহার নিকট আগমন করেন। সাধক 
সেই সময় তাহাকে অর্চনা করিবেন। ইহাতে দেবী সন্তষটা 
হইয়। প্রীতিপ্রদ ভোজনাদি দ্বারা সাধককে সন্তুষ্ট করিয়! 
থাকেন এবং সাধকের ভার্ধ্যা৷ হইয়া অভিলধিত বর প্রদান 
করিয়। প্রভাতকালে সাধকের আজ্ঞানুসারে চলিয়া যান। সাধক 
নির্জন স্থানে বা প্রান্তরে এইরূপে সিদ্ধ হইয় স্বীয় ভাধ্যা পরি- 
ত্যাগ করিয়া তথায় অবস্থান করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ, 
করিলে সাধক বিনষ্ট হইয়৷ থাকে। 

পদ্মিনী নামক যোগিনীনাধন-_ ূ 

সাধক স্বগৃহে বা শিব সমীপে পূর্ব্বৎ সকল কাধ্য করিয়া 
রক্তচন্দন দ্বার! “ও হ্রীং আগচ্ছ পদ্মিনি স্বাহা” এই মুল মন্ত্র 
ভূর্জপত্রে লিখিতে হইবে। পরে তাহার ধ্যান করিয়া যথ৷ 
বিধানে পূজ1 করিবে। ্‌ 

ধ্যান যথা 

“পদ্মাননাং শ্তামবর্ণাং পীনোভ্,ঙ্রপয়োধরাং। 

কোমলাঙগীং ন্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাং ॥” 

এই ধ্যানে পৃজা করিয়া এক সহশ্র মূল মন্ত্র জপ করিবে। 

এইরূপে প্রতিদিন করিয়া মাসান্ত পৃর্ণিমা তিথিতে যথাবিধানে; 
পূজা করিয়! ভক্তি পূর্বক মন্্ জপ করিতে থাকিবে। পরে 


্‌ দেবী নিশীথ সময়ে সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার 


ধোগিনী 


ভার্ষ। হন এবং তাহাকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তষ্ট করেন। 
পদ্মিনী এইরূপে প্রতিদিন তাহার প্রতি পতিবদ্যবহার করিয়া 
তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান। সাধক স্বীয় ভাধ্যা পরিত্যাগ 
ক্করিয়। কেবল পদ্মিনীকেই ভজনা৷ করিবেন। 
নটিনী ষোগিনীসাধন-_. 
বিশ্বামিত্র এই যোঁগিনীসাধন করিয়াছিলেন। 
অশোকতরুতলে গমন করিয়া মূলমন্ত্রে বিধিপূর্বক সমস্ত 
কাধ্য করিবেন, পরে-এই বিদ্তার ধ্যান করিতে হইবে। 
ধ্যান যখা__ ্‌ 
শত্রেলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রান্বরধারিণীং। 
বিচিত্রালস্কৃতাং রমযাং নর্তকীবেশধারিণীম্‌॥৮ 
এইরূপে ধ্যান করিয়! মুল মন্ত্রে পূজ। করিতে হইবে। 
“ও হাঁ নটিনি স্বাহা” দেবীর এই মুল মন্ত্র, প্রতিদিন 
হাজার করিয়| জপ করিতে হয়। এইকর্ূপে একমাস 
পূজ| ও জপ করিয়া শেষ দিনে মহতী পুজা আবম্তক। 
এইরূপে জপ করিয়া পৃূজ। করিতে থাকিলে অদ্ধরাত্র সময়ে 
দেবী সাধককে প্রথমে একটু ভয় প্রদর্শন করান। ইহাতে 
সাধক ভীত না হইয়! বিধিমত জপ করিতে থাকিবেন । পরে 
দেবী তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়! তাহাকে বরগ্রহণ করিতে 


সাধক 


চস এ 


আদেশ করেন, সাধক দেবীর প্রী বাক্য শুনিয়া তাহাকে মাতা, | 


তগিনী বা ভার্ধা। বলিয়া সম্বোধন করিবেন। সাধক দেবীকে 
ঘেরূপ সম্বোধন করিবেন, দেবীও তদনুরূপ আচরণ করিয়! 
সাধককে সন্তষ্ট করেন। মাতৃ-সম্বোধন করিলে দেবী তাহাকে 
... প্ুত্রবৎ পালন এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ ও নানাবিধ অভি- 
জধিত দ্রব্য প্রদান করেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে দেব- 
কন্তা, নাগকন্ত।, বা রাজকন্য। আনিয়৷ দেন, ইহাতে সাধক 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। ভার্ধ্য। 
সম্বোধন করিলে ব্রিপুলধন ও সকল অভিলাষ পুরণ করেন। 
মৈথুনপ্রিয়া ঘোগিনীসাধন--. 
ভূর্জপত্রে কুস্কুম দ্বার দেবীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া 
অষ্টদলপন্প অঙ্কিত করিবে। 
প্রতিমুর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠ। কৰিয় ধ্যান করিবে। 
ধ্যান যথা... 
শশ্ুদ্ধন্ষটিকসক্কাশাং নানারত্রবিভূষিতাং। 
. মঞ্জরিহারকেয়ুররত্বকুগুলমণ্ডিতাম্‌ ॥” 
এইব্ধপে ধ্যান এবং প্রতিদিন এক সহজ্র করিয়! মূলমন্ত্র 
জপ করিতে হইবে। মুলমন্ত্র “গু হ্রী' গজানুরাগিণি মৈথুন- 
প্রিয়ে স্বাহা” এই সাধন৷ কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিতে 
_ ছুয্,ইহাতে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যাতে পূজা! করা অবশ্তকর্তব্য। পরে 
৯৮1 


তৎপরে স্যামাদি করিয়। হী 


স্‌ 


যোঁগী 


পর্ণিমা তিথিতে গন্ধাদি দ্বারা যথাবিধানে পুজা করিবে। 
এইরূপে পুজা করির! সমস্ত দ্রিবারাত্র মূলমন্ত্র জপ করিতে 
হুইবে। দেবী প্রভাতকালে সাধকের নিকট আগমন করিয়া 
তাহার অভিলধিত বরপ্রদান করেন। দেব, দানব, গন্ধর্বব, 
বিদ্াধর, ষক্ষ বা রাক্ষলকন্তা ইহারা সাধককে চর্ব- 
চোষ্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য আনিয়৷ দেন। দেবী সাধককে 
প্রতিদিন শতন্ুবর্ণ প্রদান করেন। দেবী এইরূপ বর দিয়। 
নিজালয়ে প্রস্থান করেন। এই সিদ্ধিবলে সাধক চিরজীবী, 
নীরোগ, সর্বজ্ঞ সুন্দর এবং সকলের অধিপতি হ্ইস্া 
থাকে । ( ভূতডামর ) 

_...ষে সকল ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপদেশান্থসারে 
এই সকল সাধন করিতে হয়, কারণ গুরূপদেশ ভিন্ন কোন 
কাধ্যই সিদ্ধ হয় না। সাধক নিজে নিজে এই সকল করিলে 
তাহা সিদ্ধ হয় না। 

বৃহডূতডামরে ইহা! ভিন্ন চতুঃষষ্টিযোগিনীসাধনের বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় বর্ণিত হইল 
না। চতুঃষষ্টিযোগিনী সপ্ডকোটি যোগিনীর মধ্যে প্রধান] । 
এই সকল যোগিনীর যথা বিধানে চক্রধারণ করিয়া সাধন। 
করিতে হয়, এই চক্রধারণ ব্যতীত দিদ্ধ হওয়া যায় না। 
“ইদানীং শ্রোতৃমিচ্ছামি যোগিনীচক্রমুত্তমম্‌। 
যেন বিনা ন লিধ্যস্তি কলৌ ভূতেত্ত্রনায়িকা ॥৮ 
( বৃহভূতড1০ ) 
যোগিনীতন্ত্রেও ইহান্প সাধনাদির বিষর বর্ণিত হইয়াছে। 
যোগ্নিনীচক্র (ক্লী) ষোগিনীদিগের সাধন জন্ত যে চক্র 
করিতে হয়। ( প্রভাসথ* ) 

যোগিনীপুর (ক্রী) বিশালের অন্তর্গত নগরভেদ । যন্ররাজ- 
মতে ২৮৩৯ অক্ষাংশে অবস্থিত । ্‌ 

যোঁগিপত্বী (ত্্রী) ঘোগীর স্ত্রী। 

যোগিপুর, গল্নার অন্তর্গত ফন্তুনদীতীরবন্থী নগরভেদ। 

(ভ ব্রহ্মধণ্ড ৩৬।৪ ) 
যোগিভট, পঞ্চাঙ্গতত্ব নামক জ্যোতিঃশান্ত্র প্রণেত| ৷ 


যোণিমাতৃ ভ্ত্রী) যোগীর মাতা । 

যোগিরাজ্‌ ( পুং) যোগীতেষ্ট। 

যোগিবীর, (ব্রি) মহাসিদ্ধ, সিদ্ধযোগী। 

যোগী, বঙ্গদেশবাসী হিন্দুজাতির শ্রেণীবিশেষ। সাধারণে যুগী 
নামে পরিচিত । কিছুকাল পূর্বে কার্পাসবন্ত্রবয়নই ইহাদের 
প্রধানব্যবসা ছিল, এখনও হীনাবস্থাপন্ন অনেকে উক্ত বৃত্তি- 
দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেছে । ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে 
সমধিক সমুন্নত হইয়! এক্ষণে অনেকে ব্তরব্পনবৃত্তি পরিত্যাগ 


যোগী 


পূর্বক বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে । শিক্ষার তারতম্যা- 
নুনারে অথবা অবস্থার বিভেদ অনেকেই ইংরাজ-গবমেণ্টের 
অধীনে সবজজ হইতে কেরাণীবৃত্তি এবং ক্ুষিবুত্তি পর্য্যন্ত গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হুইয়াছে। 

প্রাচীনতম পুরাণ ও স্বত্যাদি শাস্ত্রে এই জাতির 
উৎপন্তিবিষয়ক কোন উল্লেখ না থাকিলেও বর্তমান শিক্ষিত 
যোগিসম্প্রদায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্গথণ্ডে ৮ম ও নঈম 


অধ্যায়ে বর্ণিত কুদ্র ও কুদ্রপুত্রগণের উৎপত্তিপ্রসঙ্গ ধরিয়৷ : 


এবং বুদ্ধশাতাতপ ও আগমসংহিত্রোক্ত ঈশ্বরোডূত যোগ- 
পরায়ণ একাদশ রুদ্র হইতে মহাযোগী ও বিন্দুনাথার্দির জন্ম 
স্বীকার করিয়া 


লিখিত বিবরণের স্থুলমন্ত্ন নিষ্নে উদ্ধৃত কর! গেল-_ 


ঈশ্বরের ক্রোধাগ্রিতে তদীয় ললাটদেশ হইতে মহান্‌, 


মহাত্মা, মতিমান্, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, খাতুধ্বজ, উর্ধাকেশ, রুচি, 
শুচি, পিঙ্গলাক্ষ ও কালাগ্নি নামে একাদশ রুদ্র আবিভূর্ত হন। 
এই যোগপরায়ণ রুদ্রগণের কলা, কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিকা, 
কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণ!, বান্গা, প্রশ্নোচা, ভূষণা ও শুকী 
নামী একাদশ পত্রী ছিলেন। কুদ্র ও রুদ্রপত্বীগণ হইতে বহু- 
সংখ্যক পুক্র জন্মে। ই'হার! সকলেই যোগধর্মমপরায়ণ ও শিব- 
পার্ষদ ছিলেন। ইহীদের মধ্যে মহাবোগী ও কল! হইতে বিন্দু- 
নাথের জন্ম হয়। এই বিন্দুনাথই নাথবংশীয় ধোগীদিগের 
আদিপুরুষ; কম্তপদুহিত। কৃষ্জার সহিত বিন্দুনাথের বিবাহ হয়। 
তাহাদের পুত্র রুদ্রকুলপ্রকাশক আদিনাথ হইতে যথাক্রমে 
মীননাথ, গোরক্ষনাথ, ছায়ানাথ, সত্যনাথ প্রভৃতি মহাত্বার। 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। 

বিন্দুনাথ গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও যোগধর্খ্পরায়ণ ছিলেন, 
এই হেতু তাহার বংশধরগণ ত্রিদপ্তী ও যোগপষ্ট ধারণ, 
ভম্মান্গলেপন, ললাটে অর্চন্ত্রধারণ ও'রক্তবন্ত্র পরিধান করিয়া 
নাথ গুরুর উপদেশানুলারে পরমগ্ডরুর চিন্ত! করিয়। থাকেন। 
আগমসংহিতার একস্থলে লিখিত আছে যে পবিন্দুনাথো 
মম কায়স্ত্মাৎ যোগী নিরঞ্জনঃ1” ' এবং “অনাদিগোত্রশ্চ যোগী 
উৎপত্তী কুদ্রকুলকে। তটত্রৰব শিবগোত্রন্ত_ কাশ্তপগোত্রে 
বিবাহিতম্‌ ॥” ইহাদ্বারা কুদ্রকুলসস্তুত যোগীর পবিত্রতা 


এবং শিবগোত্রীয়ের সহিত কাগ্তপগোত্রীয়গণের বিবাহ্সন্বস্ক- 


স্থাপন স্বীকৃত হইতেছে। 

যোগিসম্প্রদায় 
আগমসংহিতার বচন দোহাই দিয়। বলেন যে, সুতর্য্য-. 
বংশীয় স্ধগ্ঠরাজকন্যা কুর্যবতী মহাদেবকে পতিন্রপে 


81 ধর 


নাথবংশীয় যোগিগণ হইতেই ববাঙ্গালার 
যোগীদিগের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। এ সকল গ্রন্থ-. 


চন্দ্রার্দিত্য-পরমাগম নামক একখানি 


যোগী 


পাইয়! তাহার রসে পুত্রোৎপাদনের আশায় কঠোর তপশ্চরণ 
করিয়াছিলেন। একদিন পিপাসাকাতর হইয়া তিনি নর্মম1- 
তীরে জলপানার্থ সমাগত হুন।. যে পদ্মপত্র-ছি'ড়িয়া তিনি 
জল গ্রহণ করেন; তপস্তৃপ্ত মভাদেব তাহার মনোবাগ্! 
পূরণার্থ পুর্বব হইতেই সেই পৰ্রে বীর্ধ্যবিন্দু স্থাপন করিয়৷ 
রাখিয়াছিলেন। জলসহ বীর্ধাবিন্দু পান করায় : সথ্য্য-: 
বতী গর্ভবতী হইলেন । যথাসময়ে একটী সুপুজ্র গ্রস্ত হইলে 
এ পুজের নাম রাখা হইল যোগনাথ। স্বয়ং মহাদেব গুরু 
ও আচারধ্যরূপে উপনয়নাদি সংস্কারপূর্বক তাহাকে: যোগ-ও 
আগমনিগমাদি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা দেন। যোগনাথ (বিন্ুনাথ) 
তপন্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়। মহাদেবের আদেশানুসারে গৃহস্তাশ্রম 
অবলম্বনপৃর্ববক কশ্ঠপকন্ত! স্ুরতিকে বিবাহ করেন । ঘোগনাথ 
ও স্থুরতি হইতে আদিনাথ, মীননাথ, সতানাগ, সচেতননাথ, 
কপিলনাথ, ও নানকনাথ নামক ছয়পুত্র গৃহবাসী এবং গিরি), 
পুরী, ভারতী, শৈল,নাগ, সরস্থতী,রামানন্দ, শ্তামানন্দ, সুকুমার 
ও অচ্যুত নামক দশপুত্র গৃহস্থা শ্রম ত্যাগ করিয়া দিগ.দিগস্তরে 
ভ্রমণ করিতে থাকেন। যোগনাথের পুত্র বলিয়া! ইহার! 
পযোগী” আখ্যায় অভিঠিত হন। ইহাদের মধ্যে কেহ ত্রিশুল, 
কেহ ডমরু, কেহ কমগ্ডলুঃ কেহ বা রক্তচেলী, কেহ বা! নাগ- 
যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। : ইহারা সকলেই যোগশাস্ত, 
আগম, বেদ ও পুরাণাদিতে পারদর্শী ছিলেন। সেই যোগিপুত্র- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ পরে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। 
তাহারা বিপ্রের স্তায় আগমাদি শাস্ত্রে স্ুপগ্ডিত ছিলেন এবং 
সর্বদা বেদকার্যে রত থাকিতেন, এ পুত্রগণের মধ্যে মহাদেব- 
প্রিয় সদানন্দযোগী পূর্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে যাইয়! 
বসতি করেন। তিনি যোগপট্ট ধারণ করিতেন 

দশাশৌচ যোগীর! আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধ শাতা- 
তপীয় নামক গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাঁকেন। তাহা হইতে 
জানা যায় যে, বারাণপীধামের নিকটে ব্রাহ্মণ ও. বৈশ্ত কন্তাগণ 
সুত্র প্রস্তুত করিতেন। অবধূতনামা নাগযোগীর শিষ্যসম্প্রদায়ের 
ওরসে উদ্ত ব্রাহ্গণকন্তাদিগের গর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র ও কন্তা 
জন্মে; ব্রহ্মার আদেশে নারদখষ কাশীধামে আনিয়া অবধৃত- 
গণকে উক্ত সন্তানসন্ততিগণের জাতিনির্ণয় প্রশ্ন করেন। 
অবশেষে স্থির হইল যে, অবধৃত ও ব্রাহ্মণ কন্ঠাগণের সআ্জানের! 
শিবগোত্রীয় এবং বৈশ্তকন্তাগণের গর্ভজাত সন্তানেরা নাথ নামক 
স্বতন্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইবেন। প্রথমোক্ত সন্তানগণ ব্রাহ্মণদিগের 
স্তায় দশদিন অশৌচ পালন করিবেন এবং শেষোক্রের৷ 
বৈশ্তের মত অশোৌচ গ্রহণ করিবেন। এই উভয় 'শ্রেণীরই- 
বেদে অধিকার থাকিবে, বিবাহকালে মাতৃগণের- পুজা 


যোগী 
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যোগী 


পক লি 


বা 


ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে নান্দীশ্রাদ্ধ করিবে। 
পবিত্র যোগপট্ ও যজ্ঞনুত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। অবধৃত 
আরও বলিয়াছেন ষে, মুখাগ্নিদানের পর তাহারা শবদেহের 
সমাধি করিতে পারিবে ।” 

পুর্ববঙ্ে দশাশৌচ যোগিগণ আপনাদিগকে ত্রাঙ্গণীর গর্ভ 


জাত বলিয়! স্বীকার করিয়৷ দশ দ্িবদ অশোচ গ্রহণ ফরিলেও 
তাহারা কখন ব্রাহ্মণের হায় ষজ্ঞহ্ত্র ধারণ করে নাই। 


মান্ত (মাসাঁশৌচ) শাখার যোগীরা বৃহৎযোগিনীতন্ত্রের 
ব্চনপ্রমাণে মহাদেব হইতে মাট জন সিদ্ধের উৎপত্তি স্বীকার 
করে। প্র সিদ্ধগণ ত্রক্গচর্ধ্য অবলম্বনপূর্বক যোগ করিতে 
থাকেন, ফোগবলে শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাহার! দেবাদিদেবের 
অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠেন। শিব মায়াবলে ৮টী যোগিনী স্থা্টি 
করিয়! সিদ্ধগণকে প্রলোভনার্থ প্রেরণ করেন। রমণীর 
কমনীয় রূপে মুগ্ধ হইয়া সিদ্ধগণ যোগমার্গ হতে স্থলিত হন। 


তাহাদের সহবাসে যোগিনীগণের গর্ভে ষে সম্তানসন্ততি উদ্ভূত 


ছয়, তাহার] মাস্তষোগীর আদিপুরুষ | 

"মার একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, কাশীবাসী 
জনৈক অবধূত সন্যাসীর (শিবাবতার বলিয়! এ্রসিদ্ধ ) ছুই 
পুত্র ছিল, তাহার ব্রাহ্গপপত্রীগর্ভজাত জ্যেষ্ট পুর্ত হইতে 
দ্শাশৌচ যোগী এবং বৈগ্ঠপত্রী-গর্ভজাত কনিষ্ঠতনয় হইতে 
মান্তদিগের উৎপত্তি হয়। সম্ভবতঃ এই ছুইটী স্বতন্ত্র থাকের 
মৃতাশৌচপদ্ধতির পার্থক্য নিরীক্ষণ করিয়াই এরূপ একটা 
কিংবদন্তী রচিত হুইয়াছে। 

 এতদ্দেশে প্রচলিত কিংবদন্তী ও যোগীজাতীয় সামা- 


'জিক সংস্থান আলোচনা করিয়া ডাঃ বুকানন অনুমান 


করেন যে, ষে বংশে রাজ গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র ) 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশীয় বঙ্গেশ্বরগণের রাজত্ব 
কালে এই যোগিসম্প্রদায় সম্ভবতঃ তাহাদের পৌরোহিত্যে 


নিযুক্ত ছিলেন। ই'হারা পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের সহিত 


পশ্চিমভারতবর্ধ হইতে বঙ্গদেশে আদিয়। বাস করেন । যোগি- 
গণ পাসবংশীয় রাজন্যগণকে পাল উপাধিধারী নাথ রাজ। বলিয়৷ 
উল্লেখ করিয়া থাঁকেন। সম্ভবতঃ ফেই বৌদ্ধ-প্রাতুর্ভাবের 
মধ বাঙ্গালায় ষোগিগুরুগণের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
রঙ্গপুরের যে'গীরা বাজ! মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্র্ের উদ্দেশে 
রচিত গীত গাইয়। থাকে । 

পৌরাণিক প্রমঙ্গ ও উপাখ্যানমূলক কিংবদন্তী ছাড়িয়া 
দিয়া, বর্তমান ট্রতিহাসিক আলোচনায় আমর! জানিতে 
পারি যে, পূর্বতন সিদ্ধযোগী নাথবংশীক্পগণ হইতে বাঙ্গালার 


ই যোগিগণ সমুদ্ভূত হইলেও, কোন বিশেষ কারণে অথবা 


তাহার! 


রাজবিদ্বেষবশে এই ধন্াশ্রমাচারী জাতিবিশেষের অধঃপতন 
ঘটিয়াছিল। ৰ 
বৌদ্ধপ্রভাবের সময়ও এই যোগি-সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত 
লোপ হয় নাই। বৌদ্ধমতে মতস্তেন্ত্রনাথাদ্দি বৌদ্ধ এবং 
হিন্দুমতে তাহার! শৈব বলিয়াই, পরিকীন্তিত হইয়াছেন। 
যাহাই হউক বাঙ্গালায় পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে 
যোগীদিগের প্রতিপত্তি বিশ্ৃত হইলে ও, তাহার! বৌদ্ধরাজ- 


. গণের গুরুত্ব স্বীকার করায় সাময়িক বিপ্লব বশতঃ অনেকাংশে 


বৌদ্ধতাবাপন্ন হইয়্াছিলেন। রাজা গোপীচন্ত্র, মাণিকচন্ত্ 
প্রভৃতি রাজগণপ্রসঙ্গে যোগিগুরু হইতে দীক্ষা প্রাপ্তির 
প্রমাণ পাওয়া যায় । বৌদ্ধপ্রাধান্ত সময়ে সম্ভবতঃ বঙ্গবাসী 
যোগিগণের আচারহীনতার ন্ুত্রপাত হয়, অথবা বৌদ্ধ 
প্রাধান্তের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় ঘটিলে পৌদ্ধবিদ্বেষী 
হিন্দুগণ কর্তৃক ব্রন্ধণ্যধর্শের প্রতিষ্ঠাকল্ে ব্রাহ্মণপুরোহিতের 
সম্মানবৃদ্ধি এবং নাথগুরুদিগের সন্ত্রম বিনষ্ট হয়। এ সন্বন্ধে 
গোপালতট্রবিরচিত “বল্লালচরিতম্” নামক লাযনর গ্রন্থে 
একটা রাজবিরোধের কথা আছে 3-_ 

“বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন যে সময়ে 
বল্লভানন্দ প্রমুখ স্ুবর্বণিকজাতির অস্পৃশ্ততা প্রতিপাদন 
করেন, সেই সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্ষদ ও যোগীদিগের মধ্যে 
বিবাদ উপস্থিত হয়। একদ| শিবচতুর্দশী নিশীথে রাজ- 
পুরোহিত বলদেব ভট্ট রাজার কাম্যপুজাদানার্থ জটেশ্বর 
মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হন। মন্দিরস্থ যোগিগণ রাজ- 
পুজোপহারে লুব্ধ হুইয়৷ বলদেবের নিকট হইতে এ সকল 
উপভোগ্য দ্রব্য গ্রহণে প্রয়াশ পাইলে এই সুত্রে উভয়ের 
মনোবাদ ঘটে। পরে পুরোহিতের মুখে লোভের কথা 
শুনিয়া রাজ। বল্লাল_ এই দণ্ডাজ্ঞ। প্রচার করিলেন যে, “অগ্ভ 
হইতে যাহারা যোগীদিগের সঙ্গে একাসনে উপবেশন, ইহাদের 
দানাদি গ্রহণ, যজন যাজনাদি অথবা কেবলমাত্র সাহায্যও 
করিবে, তাহারা পতিত হইবে। সুত্তরাং ইহাদের যোগপট্র 
ও যজ্ঞন্ত্রাদদি ধারণ ব্যর্থ হইবে ।£ তৎপর তিনি যোগীদিগের 
বৃত্তি (শিবোত্তর) 'প্রভৃতি কাড়িয়া লইলেন ইত্যারদ্দি। এই 
আদেশ প্রচারিত হইবার পর বঙ্গবানী যোগিগণের কতকাংশ 
বাঙ্গাল! ছাড়িয়৷ পলায়ন করিল, কেহবা! যোগপট্রাদি পরিত্যাগ 
ও জাতীয় ধর্মবৃত্তি পরিত্যাগপুর্বক গোপনে নানাবিধ বাবসা 
অবলম্বনপূর্ধক কালাতিপাত করিতে লাগিল। রাজাদেশে 
হিন্দুসমাজে হীনশ্রেণী বলিয়৷ পরিগণিত হওয়ার পর, অধি- 
কাংশ যোগীই বন্ত্রবয়নে ব্রতী হইল।” | 

( বন্কালচরিত উণ্থ* ৯১-৩২ শ্লোক ) 


যোগী [ ৮০ 


টিসি ১১১৯১১১১১১১ 


এই সময় হইতেই তপঃপ্রভব নাথবংশীয় যোগিগণ ধাহার! 
পৃব্র পালরাজবংশের অধিকারে বাঙ্গালায় বিশেষ প্রতিষ্া- 
ভাজন ছিলেন ও সমাজে যোগিগুরু বলিঞ়। সমাদৃত হইতেন, 
তাহারাই অন্নাভাবে নান৷ বৃত্তি অবলগ্বনপুর্ববক নীচ বলিয়া 
গণ্য হইলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে “গেঁয়ে যুণী ভিক্‌ পায় না” 
এই প্রবাদবাক্যের স্থষ্টি হইয়াছিল। 

রাজ! বল্লালসেনের সময় হইতে বাঙ্গালার যোগিসম্প্রদায় 
সমাজে নিয়স্থান লাভ করিলেও তাহার! ব্রাঙ্গণপণ্ডিতদিগের 
টোলে যাইয়৷ অধ্যয়ন করিতে বাঁধা প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্ত 
ইহ্াতেও ইহার! সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন করিতে 
পারে নাই। ইংরাজাধিকারে ইংরাজী শিক্ষাগুণে ইহাদের 
বর্তমানে অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটিয়াছে। 

পূর্বববঙ্গে যোগিজাতি মাত্রই নোয়াখালি জেলার দালাল- 
বাজারের রায়বংশের বিশেষ সন্বদ্ধনা করিয়। থাকে এবং 
তাহাদিগকেই স্বজাতির মুখপাত্র বলিয়া বিবেচনা করে। 
খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে যোগিবংশীয় ব্রজবল্লুভ রায় 
মেঘনা নদদীতীরবর্তী ইংরাজবণিকদিগের চরপাতার কুগীর 
দ্রালাল এবং তাহার কনিষ্ঠ রাধাবল্লভ রায় তথাকার যাচনদার 
ছিলেন। ব্রজবল্লভের পুত্র বাফ.তা কাপড়ের কারবার 
চালাইয়া৷ ১৭৬৫ খুষ্টাব্ধে কোম্পানী বাহাছ্ুরের নিকট হইতে 
পরা” উপাধি এবং নিষ্কর (লাখরাজ্) ভূ-সম্পত্তি লাভ করেন। 
এখনও তদ্বংশধরগণ এ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছেন। 

আজ সাতাস আটাশ বৎসর হইল, প্রেসিডেন্সী বিভাগের 
অন্তর্গত জেলা-সমুহবাদী যোগিগণ একযোগে উপবীত ধারণ 
করেন। এই সুত্রে ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাহাদের বিবাধ বাধে 
এবং তাহাতে ফৌজদারী আদালতে কএকবার মকদম! 
উপস্থিত হয়। 

বর্তমান যোগীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ নাথ, দেবনাথ, 
অধিকারী, বিশ্বাস, দালাল, গোস্বামী, যাচন্দার, মহস্ত, 
মক্তুমদার, নাথজি, পণ্ডিত, রায়, সরকার, চৌধুরী, ভৌমিক, 
শর্মা, দেবশন্মা, ভট্টাচার্য, মহাত্ম।, মণ্ডল, মল্লিক; বক্সি, 
চক্রবর্তী, স্থানপতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত দেখ! যায়। 
এতভিন্ন ইহাদের মধ্যে শ্রেণী ও থাক বিভাগ আছে। রাটী, 
বারেন্দ্র, বৈদিক, বঙ্গজ, খেলেন্দ, ষোলঘরে প্রভৃতি নামে 
ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন থাক গঠিত হইয়াছে । অবলঘ্িত 
ব্যবসানিবন্ধন গৃহী যোগীদিগের মধ্যে হালুয!, কম্বলে, 
মণিহারী, রঙ্গরেজ, গৃহস্থ (ইহাদের মধ্যে আবার ধানাই 
মণ্ডল, জ্ঞানবার, ভগনভাজন ও পাবন নামে চারিটা 
বিভাগ আছে )। ধন্মীশ্রমাচারীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সন্যাসী 


] ঘোগী 


(কণফটু), দণ্তী, ধর্্মঘরে, জাট, কাণিপা, ডুরীহার, অঘোর- 
পন্থী, ভর্ভৃহরি ও শাঙ্গহার নামক কয়টা শ্রেণীবিভাগ 
আছে। কোন কোন জেলায় কুলীন, মধ্যল্য ও বাঙ্গাল 
নামে তিনটা স্বতন্ত্র সামাজিক মধ্যাদাগত শ্রেণীবিভাগ: দৃষ্ট 
হয়। কোন কোন অঞ্চলে রঘু মাধব, নিমাই ও পাগমল 
এই চারি ঘর কুলীন বলিয়া সমাজে আদৃত। ইহাদের 
মধ্যে কাশ্ঠপ, শিব, আদিনাথ, আলখধষি (আলন্যান? ), 
অনাদি, বটুক, বীরভৈরব, গোরক্ষ, মৎস্তেন্্র, মীন ও 
সত্য গোত্র প্রচলিত আছে। .ইহার। সাধারণে যুগী, ঘোগী, 


ৰা নাথ নামে পরিচিত । 


বর্তমান সময়ে কেহ কেহ যুগী ও যুঙ্গীকে একজাতি 


ৰলিয়৷ বিবেচনা করেন ॥ তাহাদের মতে যুগী: ও: যুঙ্গী_ এক 


পর্যযায়বাচক 3; অবস্থার তারতম্যান্ুারে এবং জাতীয় নিকৃষ্ট 
ব্যবসার জন্ত যুঙ্দীগণ বুগী হুইয়াও সমাজে হেয় হইয়৷ -পড়িয়!- 
ছেন। কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি ন1। 
যুগী বা যোগী ইহার! এক, কিন্তু যুঙ্গীগণ একটা নিকৃষ্ট বর্ণ- 
সম্কর জাতি মাত্র। ব্রহ্মবৈবস্তপুরাণে যুঙ্গী জাতির উৎপন্ভি 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ২-.. 

“গঙ্গা পুত্রস্ত কন্তায়াং বাঁধ্যেণ বেশধারিএঃ। 

বভৃব বেশধারী চ পুত্র যুন্গী প্রকীত্তিতঃ ॥৮ 

(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ) 

অর্থাৎ বেশধারীর ওরসে গঙ্গাপুত্রের কন্তার গর্ভে - যে পুত্র 
জন্মে, তাহারাই যুঙ্গী নামে খ্যাত। এই যুঙ্গীগণ অতি নীচ 
জাতি। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। 
তাহার! নাথ-বংশীয়৷ বলিয়। প্রসিদ্ধ নহে, কুত্রাপি তাহাদের 
নাথ উপাধি নাই এবং কোনরূপ সদাচারে প্রবৃত্ত নহে। 
অনেকে হল চালনা করে, ঢাক বাজায়, পাল্কী বহন করে। 
কেহ কেহ ৰা চুণের কাধ্য করে। 

বঙ্গের বিভিন্ন জেলাবানী যোগীদিগের মধ্যে আচার 
ব্বহারাদির অনেক পার্থক্য দেখ যায়। দক্ষিণ বিক্রমপুর, 
ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় প্রধানতঃ মাস্য (মাসাশৌচ) 
শ্রেণীর এবং উত্তর বিক্রমপুর, প্রেমিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগে 
দশাশৌচ ষোগীদিগের বাস আছে। ইহার! পরস্পরের মধো 
আদানগ্রদানাদ্দি করে এবং একে অপরের পাচিত অন্ন খায় | 

বস্ত্রবয়নবৃত্তি পরিত্যাগপুর্বক কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করায় 
হালুয়া যৌগিগণ সমাজে হেয় হুইয়৷ পড়িয়াছে। ত্রিপুরার 
চু্ণদগ্ধকারী এবং মুর্শিদাবাদের কৃষিবৃত্তিধারী যোগীরা: বুৃতি- 
বিভ্রাট হেতু সমাজে হীন বলিয়৷ বিবেচিত। প্ররূপ কারণেই 
নুত্ররপ্গকারী রঙ্গরেজ যোগী, কম্বলপ্রস্ততকারী কন্ধুলে-বোগী : 


চু 1 ঁ 


পাতী - হুইয়! 


যোগী 


ক 


পা 


যোগী 


এবং গালার অলঙ্কার ও খেলনা প্রস্ততকারা মণিহারী যোগী 


সমাজে নিম্মানন লাভ করিয়াছে। 


বাঙ্গালার পশ্চিমসীমান্তবানী ধন্মঘরে যোগীরা ধণ্মরাজ, 
শীতলাদে বী ও মনসাদেবীর পুজ। করিয়া থাকে এবং সময় সময় 
দেৰীমুত্তি হস্তে লইয়। দ্বারে দ্বারে গীতসহকারে ভিক্ষা করিয়। 
বেড়ায়। এই কারণে অন্তান্ত যোগীদিগের নিকট ইহার! 
অশ্রদ্ধেয়। এই নিম্নশ্রেণীর যোগীদিগের মধ্যে তাঅনিশ্মিত 
অঙ্গুরী বা বলয়পরিধান ব্যতীত আর কোনরূপ সংস্কার ছিল 


নাও কিন্তু এক্ষণে অনেকে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়! পূর্বতন 


প্রথামত সামবেদীয় সংস্কারতন্ত্রের  পক্ষ- 

ভবদেবভট্টবিরচিত সামবেদীয় সংস্কার- 
পদ্ধতির অন্ুনরণ করিয়! কার্ধ্য করিতেছে । ইহারা টোলে 
স্বাইয়! শিক্ষালাভ করিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের সহিত 


ঘোগিগণের 


আএকজ বদিতে আসন পায় না। 


ইহাদের মধ্যে একমাত্র অনার্দি ব। শিবগে।ত্র এবং শিব, 
শু, সরোজ, ভূর, শঙ্কর ও আপ্র,বৎ প্রভৃতি গ্রবর আছে। 
বিবাহকালে সগোত্বে কন্তাদান করিতে হয় দেখিনা ইহার! 
বলে যে, এ সময়ে বর শিব-গোত্রীয়ই থাকেন, কেবলমাত্র 
কন্ত! কাণ্ঠপন্তগাত্র হইয়া যাঁক্স। সর্বত্রই এ নিয়ম বলবৎ 
নাই । কোথাও কোথাও অন্তান্ত গোত্রের সহিত আদান 
প্রদ্দান হহয়। থাকে । মতস্তেন্্র, গোরক্ষ, বীরভৈরব প্রভৃতি 
প্রোত্র এবং কুলীন, 'মধ্যলা ও বাঙ্গাল অথবা ব্রাহ্মণ-যোগী, 
দবপ্তা যোগীপ্রভৃতি যে কল শ্রেণী বিভাগ দেখ। যায়,তাহাদের 
মধ্যে গোত্র বা বংশনর্ধযাদান্ুসারে বিবাহ দিবার পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে। উচ্চশ্রেণীর যোগার নিষ্ন ঘরে বিবাহ করিলে 


' সমাজে হীন বলিয়। গণ্য হইয়া থাকেন। 


যোগিগণ বিবাহাদি ব্যাপারে নামবেদীয় পদ্ধতির অনুসরণ 
করিয়া চলে। বিবাহকালে তাহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তি 
পৌরোহিত্যে ব্রতী হয়। কিন্তু নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্রগ্রাম 
গ্লোর স্বতন্ত্র ব্রাহ্গণ পুরোহিত আছে ।. অন্তত্র .ইহাদের 
স্বতন্থ পুরোহিত নাই ॥  কর্তব্যান্থরোধে দ্বিতীয় দ্বারপরি- 
গ্রন্থের বাবস্থা আছে, কিন্তু বিধবার বিবাহ প্রচলিত নাই। 

বিবাহাদি সংস্কার ও দেবপুজাদি ধর্মকন্ম সকলই এই 
পুরোহিতবগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে । বিক্রমপুর অঞ্চলে 
এই পুরোহিতগণের উপর এক এক জন অধিকারী আছেন। 
তিনি দকল কর্দেই পুরোহিতদিগের উপরে কর্তৃত্ব করিয়া 
থাকেন, এমন কি, ব্রাহ্মণ-যোগী ও মন্সযাপী-যোগীদিগের 


উপরও তিনি ধন্মশুরুরূপে মন্ত্রদান' করিতে কুহ্ঠিত হন ন1। 
২ ছুঃখের বিষয় উক্ত উভয় শ্রেণীর যোগিগণ- কোনক্রমেই অধি-. 
টি. "ঞঃ ১১ 


কারীর নিকট আপনাদের অধীনত! স্বীকার করেন না; কারণ 
অধিকারী একজন নির্বাচিত ব্যক্তি মাত্র। পূর্বে এই অধি- 
কারীর কাধ্য বংশপরম্পরান্থগত ছিল, পরে উপযুক্ত বংশধরের 
অভাবে বর্তমান কালে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হুইয়াছে। 
অধিকারীদিগেরও স্বতন্ত্র পুরোহিত থাকে । পুরোহিতের যাঁজন 
ব্যতীত, তিনি কিংবা তাহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই বিবাহু, 
অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি কোন কন্মুই সমাধা করিতে সমর্থ নহেন। 

ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর যোগী-ব্রাঙ্গণগণ উপবীতধারী। 
ঢাকাজেলাবাসী অনেক ষোগীরই বর্তমান সময়েও উপবীত 
নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবন্তী স্থানসমুহে উপবীতী 
ও নিরুপবীতী উভয় গ্রকার যোগী দেখা যাঁয়। ১২৮৪-৮৫ 
বঙ্গার্ধে বাঙ্গালার যোগীসাধারণ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিতে 
আরম্ভ করেন। এই স্থত্রে ব্রাঙ্গণদিগের সহিত কএকটী মোক- 
দমার পর আন্দুল, হবিব পুর প্রভৃতি স্থানের সভার মীমাংসায় 
কলিকাতা ও তছুপকঞ্ঠবাদী ষোগিগণ উপনয়ন গ্রহণ করেন। 

যোগীদ্িগের মধ্যে শিবরাত্রিই প্রধান পর্ব কিন্তু 
জন্মাষ্টমী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পৃজাপর্বও ইহারা পালন 
করেন। এততিন্ন গ্রামাদেবতা সিদ্ধেশ্বরীর পূজাও ইহার! 
ধূমধামে সম্পন্ন করিয়। থাকেন। বুন্দাবন, মথুরা, গোকুল, 
কাশী, গয়া; সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম ), নেপাল প্রভৃতি তীর্থস্থানে 
ইহারা গমনাগমন করেন। যক্জডুম্থর, তুলসী, বট, পিপল ও 
তমালবৃক্ষে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে | 

ময়মনসিংহের যোগীদিগের মধ্যে যে স্বশ্রেণীগত ব্রাঙ্গণ 
আছে, উহার] প্ত্রক্গশন্ম্মা” নামে অভিহিত। সাধারণে উহ" 
দ্রিগকে “মহাত্।” বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে । এই ব্রাহ্মণগণ 
আপনাদিগকে শ্রোত্তিয় ব্রাহ্মণের রসে যোগী-কন্তার গর্ভজাত 
বলিয়া স্বীকার করেন। 

অধিকাংশ যোগীই শিবের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসনাকারী 
বৈষ্ণব বোগীদিগের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কেহ কেহ 


শক্তির উপামনাও করেন । 
নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতবংখীর় গৌসাইগণ যোগীদিগকে বৈষ্ণব- 


ধর্মে দীক্ষা দিয়া থাকেন ( যোগী ত্রাহ্মণদিগের অনেকেই 
ইংরাজী লেখা পড়া করে না। যাহারা সংস্কৃত লেখ৷ পড়া শিখে, 
তাহার! পাঠকের কাধ্য করে। ইহাদের মধ্যে কএকঘর স্ন্দর- 
বনের কপিলমুনি তীর্থের মোহান্ত দেখা যায়। ফান্তুন মাসের 
বারুণী উত্সবের সময় স্থানে স্থানে যোগিগণ পৌরোহিত্য 
করিয়া থাকেন। 
শবদেহের সমাধির সময় প্রায় সকল যোগীই, এক রূপ 
প্রথার অনুসরণ করে) সাত কলমী জলে শবদেহকে ন্নান 


[ ৮২ ] 


করাইয়া নূতন বস্ত্র পরান হয়। বৈষ্ণব হইলে গলায় তুলনী- 

মাল! ও হস্তে জপমাল! এবং শৈব হইলে কড্রাক্ষম্ণালা দেওয়া 
- হইক্স( থাকে । অনন্তর কোথাও কোথাও তাহার বামস্কন্ধোপরি 
কএকটী কড়িপূর্ণ থলি রাখিয়া যোগীর যোগসমাধির হ্যায় 
অবস্থান করাইয়া ৮ ফুট গভীর গর্ভের মধ্যে সেই যোগা- 
সনে উপবিষ্ট শবদেহ নামাইয়া। দেওয়া হয়। গর্তের মধ্যে 


ফৃতদেহ উত্তরপুর্বমুখে স্থাপিত হইলে উপর হইতে মাটা; 


ফেলিয়া গর্ত বুজাহয়৷ দেওয়া হয়। বল! বানল্ ধে, মৃত্তিকা 
... প্রোধিত করিবার পূর্বে এ শবদেহের. মুখে অগ্নি দান করা 
-হুইয়া থাকে। | 
, নিকট আত্মীয়ের তিল, মধু, তুলসী, . কদলী, চিনি, পা 


.. প্রভৃতি পৰ্ক অন্নে, মিশাইয়া পিপ্ড প্রস্তুত করিয়! প্রেতোদ্দেশ্তে ) 
.শবদেহস্থাপনের নিমিত্ত, , রন্থু মতীকে ৰ 


দান করিয়া থাকে। 


৩হহতে ৭ কড়া কড়ি দেওয়া হইয়া, থাকে ..্ত্রীলোক- 


দিগেরও সমাধি প্রথা পুরুষের স্তার।, অধুনা, যোগীসাধারণ | 


. শবদাহের পক্ষপাতী হইয়। পড়িরাছে। তাহারা অপরাপর 
হিন্দুর মত শবঙ্নানান্তে পিগদান করে। এ পিণ্ডের তগুল 
. অগ্িবোগে পাক কর হয়। পিওদানের পর যথারীতি মুখাগ্রি 
দয়। শবদাহ করে। শবসমাধি অথবা দাহের পর “কাচ1” 
পরে। দশ দিনে তাহার! ক্ষৌরকর্্ম সমাধা করিয়া দশ পিও 
দেয়। একাদশ দিনে শ্রাদ্ধাক্রয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে । : ২ 
[ যোগিন্‌ শৰ্খে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
উত্তর-পশ্চিমভারতের নান৷ স্থানে, কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত 
. বহর বিভাগে এবং নেপালরাজ্ো ও উড়িষ্য। দেশের স্থানে স্থানে 
. নানা শ্রেণীর যোগীজাতির বাদ আছে। তাহাদের আচার 
ব্যবহার বঙ্গবাসী যোগিজাতির অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট । 
হিমালয়-পার্রত্য-প্রদেশসমূহ হইতে বাঙ্গালায়, সময় সময় 
হাঘরে বা মুড়ঘরিয়া নামক এক প্রকার, ভিক্ষুকের দূল আসিয়া 
থাকে, উহ্ারা কুকুর, বিড়ালাদির মাংস খায় এবং ঘাটে মাঠে 
সামান্ বন্ত্াচ্ছাদনী মধ্যে স্ত্ীপুত্র লইয়া! দূলে, দলে ছাউনী 
করিয়। থাকে ।.. ন.ঃ 
কাষ্যে ইভারা বিশেষ পটু। ইহারা. .ভিক্ষালাভের. প্রত্যাশায় 


 সাধারণে ষোগী-বৃলিরা পরিচয়, দিলে ও,অনুষ্ঠিত.আচার ব্যবহার 


দর্শন ..করিলে ইহাদের অতি অন্তাজ জাতি.বলিয়াই বিবেচিত 


হয়। বাঙ্গালার য্গীজাতির:সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই । 


টি. (.পুং).যোগিনামিন্ত্রঃ |. যোগীশ্বর, ফোগিশ্রেট। 
যোগীকু গু, হিমালয়ন্থ তীর্থভেদ। ( হিম্বৎ ৩৩১৭) 

যোগীশ (পুং).যোগিনামীশঃ 1. ৯. যোগীশ্বর । 
” নামাস্তর;। ও লালিতাজনদীঠিকারচরিতা 8, 


. সমাধিকাধ্য সমাধা হৃহবার্‌ পুর্ববে মৃতের ;. 


যোগেশ (পুং) যোগস্ত ঈশঃ 


ইহাদের.কোন নির্দি্ বাসস্কান.নাই 1: চৌর-. 


যোগেশ্বরী (ন্ত্রী) 


২.যাক্ঞবন্ক্যের |. 
্‌ আনি [মাদি এ্থর্য),. 


যোগীশর (পুং ) যোগিনাীশ্বরঃ। ১ যাজবসযমুি। (হেম), 
২ দানবাকাযসমুচ্চয়প্রণেত|। (ত্রি) ও যোগীদিগের মধ্যে রেষ্ট ॥.. 
যোগীশ্বরী (ত্র) যোগিনামীশ্বরী। ১ ছূর্গা। 
“যোগিশক্রাদয়ে। দেবা; সনকান্তাস্তপোধন1ঃ। 
তেষাং স্বামী তথ যোগী ঈশ্বরী প্রভূপালনা। ॥. 
আতেক্রিয়মনাদীনাং সংযোগো যোগ উচ্যতে। 
তেষাং বা যোজনাদ্‌যোগী যোগৈঙ্বধ্যবিবোধনা॥৮( দেবীপু১৪হঅ+) 
যোগেক্দ্র (পুং) যোগিশরেষ্ঠ । মহাযোগী। 33২58 
যোগেক্দ্ররম, রসৌবধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী, বিশুদ্ধ। রস 
দিন্দুর ৯ তোলা৷ এবং স্বর্ণ, কাস্তলৌহ, অত্র, মুক্ত1,3+বঙ্গ 
প্রত্যেকে ॥* তোলা ১ এই সমুদায় দ্রব্য দ্বতকুমারীর্ রসে: 
ভাবনা, দরিয়া তিন দিন থান্তরাশির মধ্যে রাখিয়া. দ্বিরে। 
. পরে ২,রতি প্রমাণ বটিরা। প্রস্তত করিয়া ভ্রিফলার জলু-অআথব! 
চানির সহিত অবস্থান্ুসারে সেবন করাইবে॥. এই োগ্বাহি, 
রস.ঝাতপিত্ত জাত..সকল প্রকার রোগনাশক ॥. ইভাভে 
প্রমেহ, বনুমুন্। মুত্রাঘাত, অপন্মার, ভগন্দরাদি গুদামর়, 
উন্মাদ, মৃচ্ছ?, বক্মা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি অচিরে উপশমিত হুয়। 
দুর্বল রোগীর পক্ষে রাত্রিতে গব্য ছুপ্ধই প্রশস্ত । ৰ 
যাল্ঞবন্ক্য মুনি। 
(তরি) ষোগেশ্বর । (ভাগণ ৪.১৯।৬ ) 
যোগেশ্বর ( পুং) যোগানামীশ্বর2। শ্রাকৃষ্ণ। 
“রুহি যোগেশ্বরে কু ব্রহ্মণ্যে ধর্বন্মণি ॥ 
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধন্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ (ভাগ* ১/১অ৯) 
২শিব। (ভারত ১৩/১১।৩২৩) ৩ দেবহোত্রতনয় ॥ 
(ভাগবত ৮১৩৪২) (ভরি) ৪ যোগযুক্ত । টা 
যোগেশ্বর, ১ জনৈক কবি। ২ খেচরচন্দ্রিকা ও যোগেশ্বর- 
পদ্ধতিরচয়িতা। ও ব্রহ্মবোধিনী প্রণেতা । ্‌ 
যোগেশ্বর, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গতেদ । / 
যোগেশ্বরচক্র (ক্লী) চক্রভেদ।. (প্রাণতোধিপী ) 
যোগেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্ঘভেদ। (হেম) 
যে।থেশ্বরত্ব (কল) যোগেশ্বরস্ত ভাবঃ ত্ব। খেলনা 
বা ধন্ম, যোগৈশবর্ধ্য। 


(হম) 


োগিনামীশ্বরী। ১ ছূর্গা।. ২  বন্ধযা- 
ককোটকী। ৩ শক্তিমূর্তিভেদ। € সহাদ্রি ৩৩৯২৭ 08. 

যোগেষ্ট (ক্লী) যোগে সন্ধিচ্ছি্াদিপুরণে ইষ্টং। নীসক। 
“নাগং মহাবলং চীনং পিষ্টং যোগেষ্টসীসকং ।” (বৈগ্যকরদ্রমা*) এ 

যোগৈশ্বধ্য (ক্রী) যোগস্ত, এশ্বধ্যং। যোগের . এশ্থধ্য, 
. ষোগসিদ্ধ হইলে যে এশ্বধ্য প্রাপ্তি হ্য, তাহার, নাম যোগৈশ্বধ্, ্ 
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যোগা] 


[ ৮৩. ] 


যোজনগন্ধিকা 


স্পা 


যোগোপনিষদূ (স্ত্রী) উপনিষদূভেদ। রি 
যোগ্য (তি) যোজ্যত ইতি যুজ্‌ণিচ.ণ্যৎ, ব। যোগায় 


প্রভবতি ষোগ-( যোগাদ্যচ্চ । পা! ৫১।১*৩) ইতি যৎ। | 


১ প্রাবীণ। ২ যোগার্থ। 
“কাস্ত্যা গির! লুনৃতয়। চ যোগ্য। ত্বমেব কল্যাণি জাতীয় 1৮ 
(রঘু ৬২৯) 
৩উপায়ী। ৪ শক্ত। € যৌজনসাধনভূত। 


"খতন্ত বা কেশিনা যোগ্যাভিঃ” (খক্‌ ৩1৬৬) 
*যোগ্যাভিঃ যোজনসাধনভূতাভিঃ রজ্জ,ভিঃ, (সায়ণ ) 
৬ শকটাদিযোজনীয়। 
শঘোজেুণ হি যোগ্যং প্জ্তস্তি বৈ যাপিত? ১/৩/১/১৩) 
“যোগ্যং যোজনীয়মনডুদশ্বাদিকং (ভাষ্যৎ) 
 (পুং).৭ পুষ্যানক্ষত্র। (ক্লী) ৮ খদ্ধি নামৌষধ | 
৯ বুদ্ধিনামৌষধ। (অমর) 
যোগ্যতা (স্ত্রী) যোগস্ত ভাবঃ যোগ্য-্তল্-টাপ। ক্ষমতা) 
*তথান্তানন্তযোগ্যানি ষোগ্যতাং যান্তি কালতঃ। 
যোগ্যান্তযোগ্যতাং যান্তি কালবস্ত। হি যোগ্যতা ॥৮ 
| (মাকণ্ডেয়পুত ১১৩১) 
২ শান্বোধকারণবিশেষ। যোগ্যতা থাকিলে শাব্বোধ 
হুইক্। থাকে, যোগ্যতা, আকাজ্ষ। ও আসতিযুক্ত পদসমূহ 
বাক্য নামে অভিহিত হয়। যে স্থলে পদার্থের পরম্পর- 
সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা হয় না, তথায় যোগ্যতা হয়। 
'বহ্িন। সিঞ্চতি+ বন্ধিদ্ধারা সেক করিতেছে, এই স্থলে 
পদার্থের পরস্পর সপ্বন্ধ হয় না বলিয়। ইহ! বাক্য হয় না। 
“বাক্যং স্তাদ্‌যোগ্যতাকাজ্কা সন্তিবুক্তপদৌচ্চয়ঃ। যোগ্যত। 
 পদার্থানাং পরম্পরসম্বন্ধে বাধাভাবঃ, পদোচ্চয়ন্তৈতদ- 
ই ভাবেহপি বাক্যত্বে বহ্ছিনা সিঞ্চতি ইত্যপি বাকাং স্তাৎ্” 
্‌ (নাহিত্যদণ ১৬) 
নৈয়ায়িকদিগের মতে তৎপদার্থে তৎপদার্থবন্তার নাম 
যোগ্যতা মর্থাৎ একপদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে সম্বন্ধ, 
তাহার নাম যোগ্যতা ॥ প্রাচীন নৈগাযফ়িকগণই যোগ্যতাকে 
শাব্বোধের কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্ত 
নব্য নৈয়ারিকগণ হহ! স্বীকার করেন ন।। 
১». শপদার্থে তত্র তত্বন্তা যোগ্যতা পরিকীর্তিতা ।”ভাষাপরি”) 
| *একপদার্থে অপরপদার্থস্বন্ধো যোগ্যত!। নব্যান্ত যোগ্যতা- 
জ্ঞানং ন শাববোধে কারণং (সিদ্ধান্তমুক্তাণ ) 
যোগ্যত্ব (কী) যোগ্যন্ত ভাবঃ ত্ব। 
_ যোগ্যত।। 
_যোগ্য। (ত্ত্রী) যোগ্য-টাপ,।: ১ অভ্যান। 


ঘোগ্যের ভাব বা৷ ধর্ম, 


“অপরঃ প্রণিধানযোগায়। মরুতঃ পর্চ শরীরগোচরান্।”(রঘু্১ ৯) 
'প্রণিধানযোগায়। সমাধাভ্যাসেন ( মল্লিনাথ ) এ 
২ অকযোধিৎ। (মেদিনী) ৩ শান্ত্রাভ্যাস, পর্যায় খুরলী, 
শরম, অভ্যাস 
“এবমাদিযু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি | 
দ্রবোষু ষোগ্যাং কুর্ববাণো;ন প্রমুহাতি কর্ম ॥ 
তক্মাৎ কৌশলম্বিচ্ছন্‌ শস্রক্ষাগ্রিকর্স্থ। 
যস্ত যত্রেহ সাধন্থ্যং তত্র যোগ্যাং সমাচরেৎ॥” 
্‌ (স্শ্ুত হুত্রস্থা* ৯অৎ) 
সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, ন্্ক্রিয়াদি কার্যে পারদর্শিতা 
লাভ করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহাকে 
যোগ্য! কহে। যে কন্মন করা হইবে; তাহাতে উপযুক্ত হওয়ার 
ন।মই যোগ্যা। 
75151518ার 
“নিদাঘশরদোর্বাল। প্রোছা বর্াবসন্তয়ো:। 
হেমস্তে শিশিরে যোগ্যা ন্‌ বুদ্ধ৷ ক্কাপি শস্ততে ॥” (রাজব) 
যোগ্যানুপলব্ি (ত্ত্রী) যোগ্যন্ত অনুপলক্ধিঃ ৷ অভাবজ্ঞান- 
সাধনবিশেষ। 
যোজক (তরি) যোজয়তীতি যুজ- -ণিচ :খল্‌। 


কারক, মেলক, মিলনকারী। 

“উন্নহাত্তি রথং নাগা গ্রামণ্যে। রথযোজকাঃ | 

চোদরন্তি রগং পৃষ্ঠে দু বলশালিনঃ ॥৮ (ভাগ* ১২।১১।৪৮) 
২যে সংকীর্ণ ভুভাগ ছুহ বুহ্দ্‌ ভা পরস্পর 

সংযুক্ত করে। 


১ সংযোগ- 


যোজন (্রী) যুজ্যতে মনো যশ্সিন্নিতি যুজ্-ল্যুট। ১ পরমাস্মা। 


২ যোগ । ৩ একত্রকরণ, সংঘটন, মেলন। 
চারিক্রোশ বা ১৬ হাজার হাতে একযোজন। 
৩২ হাজার হাতে একযোজন হয়। ্‌ 
“যবোদটররঙ্ুলম্ংখ্যহস্তো হসুলৈঃ ষড় গুণিতৈশ্চতুভিঃ। 
ইস্তৈশতুভিভবতীহ দণডঃ ক্রোশঃ সহঅদ্বিতয়েন তেষাং ॥ 
স্তাদযোজনঃ সক থা! করাণাং দশুকেন বংশ21” 
( লীলাবতী ) 
যৌজনগন্ধ (ত্ত্রী) যোজনং গন্ধোহস্তাঃ যোজনা গন্ধোহস্ত। 
হতি বা। ১ কন্ত,রী। ২ সীতা। ৩ ব্যাসমাতা সত্যবতী। 
“হত্যুক্তেন তু সা কণ্ঠ! ক্ষণমাত্রেণ ভাবিনী। 
কৃতা যোজনগন্ধ। তু স্ুরূপা চ বরাননা ॥” 
(দেবীভাগৎ ২২১৮) [ মত্স্তগন্ধা দেখ ] 
যোজনগন্ধিক। ( ্ত্রা) যোজনগন্ধা স্বাথে ক, 24৭ হত্বঞ্চ । 
যোজনগন্ধা। ..... 


৪ চতুঃক্রোশী, 
লীলাবতামতে 


যোটক 


৮4 


$ €যাঁটক পেন 


ৃ ৮৬. ৪ ও ১ 


যোঁজনপণাঁ (ন্ত্রী) যোজনায় ন্িস্থানাদের্েলনার্ পর্ণং 
যস্তাঃ। মঞ্জিষ্ঠা। ( রতুমাল! ) 
যোজনবল্লিক1 [ত্ত্রী) যোজনবল্লী, স্বার্থে কন্‌ টাপ। 
অগ্রিষ্ঠা। (রাজনি* ) 
যোজনবল্লী (কী) যোজনগামিনী অতিদীর্ঘ! বল্লী যস্তাঃ। 
মঞিষ্ঠা। (অমর) [ মঞ্িষ্ঠা দেখ ] 
যোজনা (ভ্ত্রী) যুজ-ণিচ-অণ্‌-টাপ্‌। : যোগকারণা। 
যোজনীয় (তরি) যুজ-অনীয়র্। যোজনষোগ্য, মিলনযোগ্য, 
__ ষোগের উপযুক্ত, যোগের যোগ্য। 
যোজন্য ত্রি)১ যোজনীয়, সন্বন্ধী়। ২ যোজন-ব্যবধান। 
যোজরিতব্য (ব্রি) যুজ-ণিচ২তব্য। যোজনের উপযুক্ত । 
যোজিত (ত্রি) যুজ-ণিচ২ক্ত । কারিতযোজন, যে যোগ 
করাইয়াছে। 
*অহং দণধরে! রাজ! প্রজানামিহ যোজিত 
মেলিত। ২ নিয়মিত। ৩ রচিত। 
যোজিতৃ (খ্রি) যুজ-ণিচত্চ১। যোজক, যোগকারক। 
যোজ্য (ত্রি) ১ সংযোগযোগ্য, মিশাইবার যোগ্য ॥ ২ ব্যব- 
হারষোগ্য। ৩ যোগের বস্ত॥ | 
যোটক (পুং) যোটন, মেলন। বিবাহকালে বর ও কন্তার 
কোঠী দেখিয়া বিৰাহে শুভানুভ স্থির করার নাম যোটক। 
বিবাহের পুর্বে বর ও কন্যার পরম্পরের জন্মরাশি, জন্মনক্ষত্র 
ও র্রাশ্তধিপতি গ্রহ হইতে যে শুভাশুভ বিচার করা! যায়, 
তাহাকেই যোটক কহে। 
এই ষোউটক আটভাগে বিভক্ত, বথা বর্কুট, বণ্তকূট, 
তারাকুট, যোনিকুট, গ্রহমৈত্রীকুট, গণমৈত্রীকূট, রাশিকুট 
ও ত্রিনাড়ীকুট। 
ক্ব্র্ণে। বন্তং তথ। তার। ফোনিশ্চ গ্রহমৈত্রকম্‌। 
গণ্মৈত্রং ভকুটঞ্চ নাড়ী চৈতে গুণাধিকাঃ ॥৮ [মুহুর্তচিন্তাণ) 
বর ও কন্তার পরম্পরের বর্ণের একতা বা মিত্রতা হইলে 
একগুণফল, তাহার সহিত বশ্ততাযোগে দি গুণফল, তারাশুদ্ধি- 
ফোগে ত্রিগুণফল, এইরূপ অষ্টপ্রকারে শুভ হইলে দম্পতীর 
পূর্ণশুভফল হ্ইয়। থাকে । দোষ সন্বন্ধেও এহরূপ 
জানিতে হহবে। 
বণকুট-_-প্রথমে মেযাদি দ্বাদশ রাশির বর্ণ নিরূপণ করিতে 
হইবে, পরে বরের রাশ অপেক্ষা বদি কন্তা শেন্ঠবর্ণা হয়, 
তাহ। হইলে দেই কন্তাকে কদাচ বিবাহ করিবে না । ব্র্ণশ্রেষ্া 
কন্তাকে বিবাহ ক্লে ভর্তার অণু হইস্জ। থাকে । শুত্রবর্ 
অপেক্ষা বৈপ্ঠবর্ণ শ্রেষ্ঠ, বেশ্ত অপেক্ষা ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় 
অপেক্ষা ব্রাঙ্গণ বণ শ্রেষ্ঠ। 


২1%(ভাগ্ৎ৪।২১।২২) 


“ক্ষাত্রবিষ্টশূদ্রবিপ্রাঃ সঃ ক্রমান্মেষাদিরাশয়ঃ 

তত্র বণাধিক। কন্ত। নৈবোদ্বাগ। কদাচন ॥ 

বণশ্েষ্ঠ। তু যা নারী বর্ণহীনস্ত যঃ পুমান্‌। 

বিবাহং যদি কুব্বীত তন্ত ভর্তা বিনস্ততি ॥” ( দীপিক1) 

বশ্তকুট-_যদি বরের রাশি মিথুন, কন্তা, তুল, কুস্ত ও ধন্ 
ইহ্থার কোনটার পৃব্বার্ধ হয় এবং যদি মেষ, বৃষ, কর্কট। বিছা, 
মকর, মীন ও ধনু ইহার ঘে কোনটার শেষাদ্ধ কন্তার রাশি 
হয়, তাহা হইলে দেই কন্তা বরের বশীভূতা৷ হুইয় থাকে । 
আর ষদি বরের সিংহরাশি হয়, এবং কন্ার মেষ, বুষ, মিখুন, 
কন্তা, তুল।, ধনু, কুস্ত ও মকরের পৃর্ববার্ধ, ইহার অন্ততম রাশি 
হয়, তাহ! হুইলে সেই কন্তা, উক্ত বরের বশীভূত? হয়। 
কিন্তু কন্তার রাশি কর্কট, বিছ|, মীন ও মকরের শেষার্ধ, 
ইহার অন্ততম হইলে সেই কন্ত! সিংহরাশি বরের বশীভূত হুয় 
না। মিথুন, তুল! ও কুস্ত ইহার অন্ততম যদি কন্তার রাশি হয়, 
আর মেষ, বৃষ, কর্কট ইহার মধ্যে কোন একটী বরের রাশি হয়, 
তাহা হইলে সেই পতি পত্বীকে বশীভূত করিতে পারেন৷ ন!, 
অথচ স্বরংই পত্বীর বশাভূত হইয়া! থাকেন। কন্তার সিংহরাশি 
হইলে সেই কন্তা প্রায়ই পতিকে বশীভূত করিয়৷ থাকে | 

বশ্তাবশ্ত এইরূপে স্থির করিতে হয়,__সিংহরাশি ব্যতীত্ত 
চতুষ্পাদরাশি সকল দ্বিপাদরাশির বশীভূত হয়, জলজ রাশি 
সকল দবিপাদরাশির ভক্ষ্য, আর সরীস্থপ ও কীটসংজ্ঞক রাশি 
সকল দ্বিপাদ রাশির ব্ত। সরীস্থপও এইরূপে রাশি ভিন্ন দ্বিপাদ 
ও চতুষ্পাদ রাশি সকল সিংহরাশির বশীভূত হইয়। থাকে। 

বিবাহে বরের রাশির সহিত কন্তার বস্তা বিচার করিতে 
হয়। বরের রাশি কন্তার রাশির বশ্ত হইলে সেই পুরুষ 
সত্রীপরার়ণ এবং কন্তার রাশি বরের রাশির বণ্ত হইলে সেই 
কন্ত। পতির মন্পূর্ণ বপ্তা ও পতিপরায়ণ! হয়। কন্তার রাশি 
বরের রাশির বশীভূতা না হইলে সেই বিবাহে নানাৰিধ 
অণ্ভ ও কলহাদি হয়। 

“এবং বশ্তনমাযোগে দম্পত্াঃ প্রীতিরুত্তমা। 

বনশ্তাভাবেইপি দম্পত্যোবিবাহ্‌ঃ কলহপ্রদ্নঃ ॥” (দীপিকা ) 

তারাকুট বরের জন্মনক্গত্র হইতে কন্ঠার জন্মনক্ষত্র-গণনায় 
যদি ১,২,৪,৬,৮, বা ৯,ইহার মধ্যে কোন একটা হয়,তাহ। হইলে 
বরের তার! শুদ্ধ হয়। ৯এর অধিক হইলে ৯ বাদ দিয়া উক্ত 
নিয়মে তারাশুদ্ধি দেখিতে হয়। বর ও কম্া। এই উভয়েরই 
তারাশুদ্ধি দেখা আবশ্তক। বরের নক্ষত্র হইতে কন্ঠার নক্ষত্র ও 
কন্তার নক্ষত্র হইতে বরের নক্ষত্র তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম, ইহার 
যে কোন একটী হুইলে উভয়েরই তার! অশুদ্ধ হুইয়া থাকে। 
বর ও কন্তা৷ উভয়েরই তারা শুদ্ধ, এরূপ অতি অন্পই হয়, 


যোটক 


এই জন্য কেৰল বরের তারা শুদ্ধ দেখিয়া বিবাহ দেওয়। 
ষাইতে পারে। 


যোনিকুট-_-শতভিষ| ও অশ্বিনীনক্ষত্রের ঘোট কষোনি, 
স্বাতি ও হস্তার মহ্ষষোনি, পূর্বভাদ্রপদ ও ধনিষ্ঠার সিংহ-; 
যোনি, ভরণী ও রেবতীর হস্তিযোনি, কৃত্তিক। ও পুধ্যার মেষ- 
: যোনি, পুর্বাষাঢা ও শ্রবণার বানরযোনি, অভিজিৎ ও উত্তরা- | 


হাটার নকুলবোনি, রোহিণী ও মৃগশিরার সর্প যোনি, জ্যেষ্ঠা ও 


অনুবাধার হরিণষোনি, আন্র? ও মুলার কুক্ধুরযোনি, উত্তর- 
কন্তনী ও উত্তরভাদ্রপদের গোযোনি, চিত্র! ও বিশাখার ব্যাপ্ব* | 
যোনি, অশ্্েষা ও পুনর্বস্থর বিড়ালযোনি এবং মঘা! ও পূর্বব- | 


কষন্তুনীর ইন্দুরযোনি। 
গে! ও ব্যাপ্বরযোনি পরস্পর বিরুদ্ধ ; হস্তী ও সিংহষোনি, 
অশ্ব ও মহিষযোনি, কুকুর ও হরিণ, নকুল ও সর্প, ৰানর ও 


_ মেষ, বিড়াল ও ইন্দুর ইহাদ্দের পরস্পর বৈরতা জানিতে 


হছইবে। 
যদি বর ও কন্তার এক যোনি হয়, তাহা হইলে সেই 


: বিবাহে শুভ, ভিন্ন যোনি হইলে মধ্যম এবং বৈরযোনি হইলে 
অশুভ ফল হইয়া থাকে। ইহাতে গর্সমুনির মত এই যে, 


গ্লীতিবোনির অভাবে অর্থাৎ বৈরযোনিতে কদাচ বিবাহ 


ক্ষরিবে না, কারণ ইহাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা, কিন্তু যদি কন্যার 


রাশি বরের বগ্ত হয়, তাহ। হইলে বৈরযোনি বিবাহে 
দোষাবহ নহে। 
শএকযোনিষু সম্পত্তি দর্পত্যোঃ সঙ্গমে সদা। 
ভিন্নযোনিষু মধ্য স্তাদরিভাবে ন চেত্তয়োঃ ॥৮ ( অত্রি) 
*যোনেরভাৰে নোদ্বাহঃ কাধ্যঃ স তু বিয়োগদঃ । 
রাশিব্ঞ্চ যগ্যত্তি কারয়েন্ততু দৌষভাক্‌ ॥” (গর্গ) 
গ্রহমৈত্রকূট-_গ্রহগণের স্বাভাবিক যে শক্র মিত্র প্রভৃতি 
ধনিদ্দিষ্ট আছে, তদনুনারে উহা নিরূপণ করিয়। দেখিতে হইবে 
ষে, বর ও কন্তার বাশ্তধিপ গ্রহের যদ্দি পরম্পর মিত্রতা থাকে, 


. তাহ! হইলে সেই বিবাহে উভয়ের পরম স্থখ,সম হইলে মধ্যম- 


গ্রীতি এবং বৈরুত হইলে পরস্পর শত্রতা ও কলহাদি হুইয়! 
থাকে । বর ও কন্তার রাম্তধিপের মিত্রত। হইলে যেরূপ 
শুভ, উভয়ের রাশ্যধিপগ্রহ এক হইলেও তন্রপ ফল হইয়! 
থাকে । ইহারু প্রতি প্রসব বুহন্নারদসংহিতায় এইক্ধপ অভিহিত 
হইয়াছে যে,বর ও কন্তার বাশি যদি পরস্পর তৃতীয় ও 
একাদশ, চতুর্থ ও দশম এবং সমসপ্তক হয়, তাহ হইলে রাশ্ঠ- 
ধিপের শক্রুত! থাকিলেও বিবাহে শুভ হইয়া! থাকে । 
*্রম্পত্যোম হুতী গ্রীতিগ্রহুমৈত্র্যাং সমে দমা। 


. বৈবে বৈরত্বমাপ্পোতি তয়োরেকাধিপে উঁভম্‌ ॥” (কণ্ঠপ) 


ডে £ 
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[৮৫] 


৯৯ 


যোটক 


“একাদশে তৃতীয়ে চ সপ্তম চ চতুর্থকে। 

গ্রহমৈত্রীং বিন! কুর্ধ্যাদুভয়োঃ সমসপ্তকে ॥” (বৃহন্ারদীয়) 

গণকৃট_বর ও কন্তার জন্মনক্ষত্র হইতে গণকূট বিচার 
করিতে হয়। জন্মনক্ষত্রান্ারে বর ও কন্ঠার গণ নিরূপণ 
করিয়া যদি উভয়েরই এক গণ হয়, তবে দম্পতীর শুভ, দেব- 
গণ ও নরগণে মধ্যমশ্ডভ, দ্েরগণ ও রাঁক্ষদগণে শত্রুত। এবং 
নরগণ ও রাক্ষসগণে উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হইয়া থাকে । 
জ্যোতিস্তত্বে বর্ণিত হুইয়াছে' যে, যদি বরের নরগণ এবং 
কন্তার রাক্ষদগণ হয়, তাহা হইলেও বরের মৃত্যু ঝা নির্ধনত। 
হুইয়! থাকে। 

এই গরণমেলকের প্রতি প্রদবও দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাতে গর্গ মুনির মত এই যে, ষদি বরের রাক্ষসগণ এবং 
কন্তার নরগণ হইয়। সদ্ভকূট অর্থাৎ রাজযোটক মেলক হয়, 
এবং পরস্পরের রাঁশ্তধিপতির মিত্রতা) রাশিবন্ত ও মিত্রযোনি 
হয়, তাহা, হইলে সেই বিবাহে কোন দোষ না হইয়া শুভ 
হইয়! থাকে । বশিষ্ঠ মুনির মতে যদি কন্তার রাক্ষলগণ এবং 
বরের নরগণ হয়, আর পূর্বোক্ত রাজযোটক মেলক হয়, তাহ! 
হইলে দেই বিবাহে দোঁষ হয় না। 

*স্বজাতো পরমা গ্রীতি মধ্যম। দেবমানুষে। 

দেবান্থুরে বৈরতা চ মৃত্যুর্মানুষরাক্ষসে ॥ 

রাক্ষপী চ যদ কন্যা মানুষশ্ঠ বরে! ভবেছ। 

দেবান্থুরে বৈরতা চ মৃত্া্মানুষরাক্ষসে ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব ) 

পরন্গোগণো! যদ পুংসাং কুমাধ্যাঃ নুগণো! ভবে । 

সপ্ভকূটং খগগ্রীতিোনিশুদ্ধিঃ শুভভ্তদ1 | (গর্গ) 

*গ্রহটৈত্রী রাশিবশ্ঠং সপ্তকূটং ভবেদ্যদি । 

সদ্গণাভাঁবজনিতে। দোষঃ কোহপি ন বিদ্যতে ॥৮ বেশিষ্ঠ) 

ভকুট--বর ও কন্ঠার যদি একরাশি হয়, অথবা পরস্পর 
সমসপ্তম, চতুর্থদশম, বা! তৃতীয়একাদশ্র হয়, তাহা হইলে রাজ- 
যোটক মেলক হয়, এই রাজযোটক মেলক সর্বশ্রেষ্ঠ; বর ও 
কন্ার যোটক মেলক হইয়! যদি তাহার সহিত গ্রহমৈত্র, গণ, 
বর্ণ ও তার! শুদ্ধি হয়, তাহা! হইলে দম্পতীর নানাবিধ স্থুথ 
এশ্বর্্যাদি হইয়া থাকে । 

রাজমার্ভ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, বর ও কন্তার রাজযোটক 
মেলক হইয়া ষদি উভয়ের রাশ্তধিপের শত্রুতা থাকে, বা 
বরের নক্ষত্র হইতে কন্তার নক্ষত্রগণনার বিপদ্‌, প্রত্যরি বা 
বধতার। হয় বা উভয়ের মধ্যে একের রাক্ষসগণ ও অন্তের 
নরগণ, নাড়ীনক্ষত্রে বেধ, অথবা কন্ত। বণশ্রেষ্ঠা হয়, তাহা- 
হইলে এই রাজযোটকের গুভশক্তিগ্রভাবে এ সকল দোষ 


নই হইয়! থাকে। 


যোটক 


"এক রাশো চ দল্পত্যোঃ শুভং স্তাৎ সমসপ্মে। 

চতুর্থদশমে চৈব তৃতীয়ৈকাদশে তথ। ॥ 

ন রাজযোগে গ্রহবৈরিত। চ ন তারশুদ্ধি নঁ গণত্রয়ং স্যাৎ। 

ন নাড়ীদোষে। ন চ বর্ণহুষ্টির্গাদয়স্তে মুনয়ে। বদস্তি ॥৮ 

( রাজমার্তও ) 

বিষমসপ্তম-_বর ও কন্তার পরস্পর ষদি মেষ ও তুলা, 
মিথুন ও ধনু, এবং সিংহ ও. কুস্ত ইত্যাদি রূপ বিষম ও 
সপ্তম রাশি হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বিষমসপগ্ডম কহে, উহাতে 
কখন বিবাহ দিবে না, এইরূপ বিবাহে নানারূপ অশুভ এবং 
মৃত্যু পর্য্যন্ত হইক়্! থাকে । 

“যোটকে সপ্তকে মেষতুলে যুগ্মহয়ৌ তর্থা। 

সিংহঘটো সদ| বজ্জৌ মুতিস্তত্রাব্রবীচ্ছিবঃ ॥* (জ্যোতিস্ততব) 

ষড়ষ্টকাদিদোষ-__বর ও কন্ার রাশি যদি পরস্পর ষষ্ঠ ও 
অষ্টম হয়, তাহ! হইলে সেই বিবাহে .কন্তার মৃত্যু হয়, 
 দ্বিদ্বাদশ হইলে ধনহীনত|। এবং নবপঞ্চক হইলে সন্তানহানি 
হইয়া থাকে। 

মিত্রষড়ষ্টক-_বড়ষ্টক নিন্দনীয় হইলেও মিত্রযড়ষ্টরক বিশেষ 
দোষাবহ নহে, কিন্তু অরিষড়ট্রকে কদাচ বিবাহ দিবে ন। 
বর ও কন্তার রাশি যদি মকর ও মিথুন, কন্তা ও কুস্ত, 
সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বিছা! ও মেষ এবং কর্কট ও ধনু 
হয়, তাহ হইলে উক্ত ছুই ছুই রাশির অধিপতির পরম্পর 
মিত্রতা হেতু মিত্রষড়ষ্টক হইয়া থাকে । মিত্রষড়ষ্টক স্থলেও যদি 
কন্তার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম হয় ও বরের রাশি 
হইতে কন্তার রাশি ষষ্ঠ হর, তাহ! হইলে কদাচ বিবাহ 
দিবে না। মিত্রষড়্টক স্থলে তারাশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। 
বরের নক্ষত্র হুইতে গণনায় কন্ঠার নক্ষত্র ষদি বিপদ্‌, প্রত্যরি 
বা বধ, ইহার একটা হয়, তাহা। হইলে কদাচ বিবাহ দ্দিবে না, 
কিন্তু যদি জন্মতারা সম্পদ্‌, ক্ষেম, সাধক, মিত্র বা পরমমিত্র 
হয়, তাহ! হইলে বিবাহ দেওরা যাইতে পারে | 


অরিষড়ষ্টক__বর ও কন্তার রাশি যদি মকর ও সিংহ, 


কন্তা ও মেষ, মীন ও তুলা, কর্কট ও কুস্ত, বুষ ও ধনু এবং 
বিছা ও মিথুন হয়, তাহ! হইলে এই নকল রাশ্তধিপতির সহিত 
পরল্পর শক্রত! থাকার অরিনড়ষ্টক হইয়। থাকে । এই অবি- 
ষড়ষ্টকে বিবাহ হইলে দম্পতীর নিরন্তর কলহ হইয়। থাকে । 
বড়্টক ও নবপঞ্চমাদিতে এইরূপ প্রতিপ্রসব দৃষ্ট 
হয়। বরের রাশি হইতে কন্তার রাশি পঞ্চম হইলে 
সেই কন্ত। মৃতবৎস| হু, কিন্তু নব হুইলে পুত্রবতী ও পতি- 
. বল্লভ। হইয়। থাকে । বরের রাশি হইতে কন্তার রাশি দ্বিতীয় 
হইলে কন্তা। ধনহীন| এবং দ্বাদশ হইলে ধনবতী হয়॥ বর 
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পরা লা 


ও কন্তার রাস্ধিপ গ্রহদ্বয়ের যদ্দি মিত্রতা থাকে, বা উত-. 
য়ের রাশ্তধিপ গ্রহ এক হয় এবং বরের নক্ষত্র হইতে কন্তার 
নক্ষত্রগণনায় তারাশুদ্ধ হুয় ও কন্ঠার রাশি বরের রাশির 


বশত হয়, তাহা হইলে ফড়ছঁক, নবপঞ্চম ও. দ্বিদ্বাদ্রশ-যোগে ও 


বিবাহ হইতে পারে, তাহাতে দম্পতীর শুভ হইয়া থাকে ॥. 

যদি বর ও কন্যার এক নক্ষত্র হইয়া এক রাশি হয়, তাহ! 
হইলে দেই বিবাহে কন্ঠ! ধনবতী ও পুক্রবতী হয়, এবং ষদ্দ 
ৰর ও কন্তার এক নক্ষত্র হইয়! রাশি ভিন্ন হয়, তাহা! হইলেও 
দম্পতীর শুভ হইয়! থাকে। আর যদ্দি বর ও কন্তার ভিন্ন 
নক্ষত্র হইয়। এক রাশি হয়, তাহাতে বিবাহ হইলেও বিশেষ 
শুভ হয়!* 

নাড়ীকূট-সর্পাকার ত্রিনাড়ী চক্রে অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্ত- 
বিংশতি নক্ষত্র নিম্নলিখিত নিয়মে বিস্তাস করিয়৷ বেধ অনুসারে 
শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। অশ্বিনী, আরা) পুনব্বস্থ, উত্তর- 
ফন্তুনী, হস্তা, জোয্টা, মূলা, শতভিষা ও পূর্বভাদ্রপদ এই ৯টা 
আগ্যনাড়ী ৰা ক্রোডনাড়ী নক্ষত্র ॥ ভরণী, মৃগশির।, পুষ্যা, পুর্ব- 
ফন্তুনী, চিত্রা, অন্তুরাধা, পূর্ববাধাঢ়া, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ্‌ 
এই ন্টা মধ্যনাড়ী নক্ষত্র। কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেধা, মঘা, 
স্বাতি, বিশাখা, উত্তরাধাঢ়া, শ্রবণা ও রেবতী : এই. ৯টী 
পৃষ্ঠ-নাড়ী নক্ষত্র। বর ও কন্তা উভয়ের জন্মনক্ষত্র যদি 
এক নাড়ীস্থ হয়, তাহা! হইলে নাড়ীবেধ হইয়া থাকে ।: 
এই নাড়ীবেধে বিবাহ বঙ্জনীয়। | 

নাড়ীবেধের ফল--বর ও কনণ্তা উভয়ের জন্ম নক্ষত্র 


'আগ্নাড়ীস্থ হইলে বরের, পৃষ্ঠনাড়ীস্থ হুইলে কন্টার-ও মধ্য- 


* “যড়ষ্টকে নিধনতাং নমুপৈতি নারী দ্বিদ্বাদশে চ নিয়তং ধনহীনতা| চ। 
পাণিগ্রহো। যদি ভবেন্নবপঞ্চকক্ষে সন্তানহানিমতুলাং মুনয়ে! বস্তি ॥ 
যদি কন্যাষ্টমে ভর্তা ভর্ত, ষষ্ঠে চ কন্যকা। 
ষড়ষ্কং বিজানীয়াদ বঞ্জিতং ত্রিদশৈরপি ॥ 
মিত্রাদিযোগেহপি ষড়ষ্টকাদৌ তারা বিপৎ্প্রত্যরিনৈধনাখ্য|ঃ| 
বজ্জ্য। বিবাহে পুরুযোড়,তে। হি প্রীতি পর! জন্মহ্থ তারকান্ছ ॥. ৃ 
পুংনে গৃহাৎ হৃতগুহে সৃতহা চ কন্যা ধন্ে স্থিত সুতবতী পতিবল্পভ! চ। 
পুংসে! গৃহাদ্ধনগৃহে ধনহ। চ কন্যা রিপ.ফে স্থিত ধনবতী পতিবর্লভ! চ ॥ 


একক্| চ যদ| কণ্য। রাশ্যেকা চ যদ। ভবে । 
ধনপুত্রবতী নারী ভর্তা চ চিরজীবকঃ ॥ 


নক্ষত্রমেকং যদি ভিন্নরাশির্ন দম্পতী তত্র স্থখং লভেতাঁং € 
বিভিন্নমৃক্ষং যদি চৈকরাশিল্তদ! বিবাহঃ শুভসৌখ্যদায়ী ॥ 

সৌহদ্যে হাভয়ো দয়োরপি য়োরেকাধিপত্যেহপি চ 
তারাধষ্টস্থমিত্রমিত্রজননক্ষেমাথ সম্পদ যদি। 

ষটকাষ্টে নবপঞ্চমে ব্যয়ধনে যোগেহপি পুংযেধিতোঃ 7 
পরীত্যাযুহ্বখবৃদ্ধিপুষ্টিজনক: কার্ধ্ে। বিবাহস্তদ |" ( রাজমা্ীড) 


বিবাহ দ্বিবে না| 


যোতু 
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যোধপুর 


: নাড়ীস্থ হইলে উভয়ের মৃত্যু হয়। অতএব নাড়ীবেধে কদাচ 


কিন্ত যদি বর ও কন্তার একরাশি বা 
ব্াজযোটকাদি শুভ মেলক হয়, তাহা হইলে নাড়ীবেধে বিবাহ 
হইতে পারে। ইহাতে শ্রীপতির মত এই যে,.বর ও কন্তার 
ঘদ্দি মিত্রতা পাকে, অথবা উভয়ের. রাশধিপ এক হয় এবং 
বরের তারাশুদ্ধি ও বশ্তরাশি হয়, তাহা হইলে নাড়ীবেধে 
বিবাহ দ্রেওয়া যাইতে পারে। ্‌ 
“প্রাঙনাভ্যা! বেধতে। ভর্তা মধ্যনাড্যোভয়ন্তথা। 
পৃষ্ঠনাড়ী ব্যধে কন্ত। মিয়তে নাত্র সংশয়20. : 
 তস্মান্নাড়ী সদ। ত্যাজ্য। ঘষ্পতেযাঃ শুভমিচ্ছত] | : 
একরান্তাদিযোগে তু নাড়ীদোষে। ন বিদ্যতে ॥ : 
স্থহৃদেকাধিপযোগে তারাবলে বশ্ত রাশোৌ বা। 
অি' নাড়্যাদ্িবিরোধে ভবতি বিবাহো হিতার্থায় ॥৮ 
(শ্রীপতিন* ) 
এইরূপ নিয়মে যোটক মিলন করিয়! বিবাহ দিতে হয়! 
যোট.পাট, (দেশজ ) কোন কাধ্য সিদ্ধির 'জন্য যোগাড়। 
যোটুপাট্‌ বলিলে অনেক সময়ে বড়যন্ত্র কর! ব৷ কার্ষ্যসিদ্ধযর্থ 
অথসংগ্রহ করাও বুঝায় । 
ঘযোটা (দেশজ) ১ মিলন। ২ যোগদান। .৩ মেল! ঝ| 
পাওয়]। ৃ ্‌ 
যোটান (দেশজ )১ সংগ্রহ করণ। ২ গে! অশ্বাদিকে শকটে 
সংযোজন । 
যোটাযোটি (দেশজ ) পরস্পর একত্র সম্মিলন । 
যোঁড় (দেশজ ) ১ সমকক্ষ, সমান। ২ ধুতিচাদর।. ৩ স্ত্রী 
ও পুরুষ একত্র। ৪ কপোতাদির সঙ্গম। ৫ যুগ্মবস্ত্রের এক 
খানি। ফুলদান, গোলাপপাশ প্রভৃতি যোড়। বস্তর একট] 
যোড়ন (দেশজ) ১ আরস্তণ। ২ সংযোজন । 
যোঁড়বাঙ্গলা (দেশজ ) মন্দিরসংলগ্ন গৃহবিশেষ | 


যোঁড়া (দেশজ ) ১ যুগ্ম ( কাপড়াদির ছুইখানা)। ২ ছুইটী 
ৰস্তকে পরম্পর সংযোজিত করা । ৩ পরম্পরে সম্বন্ধ । 
& কার্ষ্য ব্যাপৃত বা সংলিপ্ত কর1। ৫ পতিপত্বী। 


যোড়েতাড়ে (দেশজ ) নান। দ্রব্য ঝ বিষয়ের যোগে। 

যোত (দেশজ) যৌয়াল বাধিবার দড়ি। গাড়িতে অশ্ব 
জ্ুড়িবার চম্মুরজ্জ,বিশেষ। যোত্র। 

যোতদার (পারসী) ১ কৃষক । ২ যাহার! জমিদারের অধীনে 
জোত জমা রাখে। 

যোতী। (দেশজ) অশ্বাদিকে রজ্জ,বদ্ধকরণ। 

বোতু (পুং) যুয়তে জারতে সনেনেতি। ৪ 
পরিমাণ। ( উজ্জ্বল ) 1 


যোত্র (ক্লী) যুয়তে ংনেনেতি যু ( দায়ীশসযুধুজস্ত তুদ সিসিচ- 
মিহপতদংশনহ করণে। পা1৩।২।১৮ ) ইতি ই্ন্‌।, যোস্তু। 
"ভরতায়াভিন্থষ্ঠাঃ ম্ম যোত্রায় পশবো৷ যথ1।৮ 
(গৌঃ রামায়ণ ২৪৫২৯) [ ঘোক্ত, দেখ ] 
যোদ্ধ (পুং) যুধ্যতীতি যুধ-তৃচ্‌॥ যুদ্ধকর্তা, পধ্যায় ভট, 
যোধ। (অমর) 
যোদ্ধব্য (ক্লী) যুধ-তব্য। যুদ্ধার্থ, যুদ্ধের যোগ্য । 
কৈর্ময়। সহ যোদ্ধব্যমন্মিন্‌ রণসমুগ্যমে |” (গীতা ১২২) 
যোধ (পুং) যুধ্যতীতি যুধ-অঠ। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। 
*সঙ্কেতমিলিতৈশ্চান্তৈযোধাস্তৈঃ সৈনিটৈঃ সহ। 
নিন্যবৎসেশ্বরং চণ্ড মহাসেনাস্তিকঞ্চ তৎ ॥» 
( কথাদরিৎসা* ১২২২ ) 
যোধক (পুং মাতা যুধ-থল্‌। যোদ্ধা। 
যোধন (ক্রী) মুধ্যতে হনেন করণে লাটু। ২ যাহা দ্বার যুদ্ধ 
কর! যায়, অন্ত্র। যুধ-লুযুট্‌। যুদ্ধ। 
“যোধনেষু ম্বরূপেণ দমে। যস্ত ছুরাআুনঃ। 
স দমে বারয়ত্যেষ হন্সি তন্ত রিপোগুকিং।প্(মার্কপুত ১৩৪।৯৭) 
যোধনপুরতীর্ঘ (কল) তার্থভেদ। 
যোধনীপুর (ক্রী) নগরতেদ। 
যোধপুর, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা দেশীয় সামন্তরাজ্য। 
[ মারবাড় দেখ ।)] 
যৌধপুর, যোধপুর বা মারবাড় মাসনরাের রাজধানী । 
অক্ষাণ ২৬+১৭?উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩৪ পুঃ।॥ ১৪৫৯ খৃষ্টাবে 
 ঘোঁধরাও কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। তদবধি রাঠোর- 
বংশীয় রাজগণ এখান হইতেই রাজকাধ্য পরিচালন করিয় 
আদিতেছেন। পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত গণ্ডশৈলমালার দক্ষিণ 
ঢালুদেশের উপর এই নগর অবস্থিত। ইহার পার্বদেশে 
৮০০ ফিট্‌ একটা স্বতন্ত্র পর্তশিখরে যোধরুরের পাব্বত্য ছুর্গ, 
ইহার মধ্যস্থলে মহারাজের প্রাসাদ। দুর্গ হইতে কএক 
শৃত ফিট নিম্নে নগর; উহ! রাজপ্রাসাদ, ঠাকুরগণের অস্টা- 
লিক। ও দেবমন্দির প্রভৃতি নানাবিধ স্থুরম্য হম্ম্যমালার 
সুসজ্জিত। বর্তমান যোধপুর নগরের তিন মাইল উদ্তরে 
মারবাড়ের পরিহার-রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী মন্দোর 
নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দোরে এখনও প্রাীন- 
বংশের অনেক স্থৃতিনিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে 
[মন্দোর দেখ। | 
ষোধপুর বাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও প্রাচীন কীন্ডি 
সমূহ যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ হওয়ায় এখানে আর লিখিত হইল না। 
| মারবাড়, দেখ ।] 


যোধিয়া 


[৮৮3 


যোনি 


(রাস 


যোধরাঁও, যোধপুরাধিপতি রাজ! রণমল্লের প্রুত্র। ইনি 
কনোজাধিপতি রাঠোর-কুলতিলক জয়টাদের পৌত্র.শিবাজীর 
বংশধর। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে ( মতান্তরে ১৪৩২ খুঃ). ইনি যোধ- 
পুর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়। মন্দোর হইতে তথায় রাজপাট 
স্থানান্তরিত করেন। নগরস্থাপনের পর প্রায় ৩* বৎমর 
রাজত্ব করিয়। ইনি পরলোকগত হন। ইহার চতুর্দশ পুত্র 
পিতার জীবিত কালেই স্ব স্ব তুঞ্জবলে মর্রাজ্য,-বিস্তার 
করিয়াছিলেন । 55 

যোঁধসংরাব (পুং) যোধানাং সংরাৰঃ। যোছপুরুষদিগের 
বুদ্ধের জন্য পরম্পরের প্রতি আহ্বান) প্রধ্যায়, ক্রন্দন। (অমর) 

যোধপিংহ, পঞ্জাবের জনৈক শিখসর্দদার। 

যোধাগার (পুং) যোধস্ত আগারঃ। যোধদিগের আগার । 

যোধাঁবাঈ, যোধপুররাজ মালদেবের কন্তা ও রাজা উদয়- 
সিংহের ভগিনী, উদয়সিংহ্‌-শ্বীয় ভগিনীকে মোগল-সম্ত্রাট 
অকৃবর শাহের হস্তে তদীয় পতীরূপে সমর্পণ করিয়! আপনাকে 
কৃতার্থমন্ত জ্ঞান করেন.॥  যোধারাঈর বিবাহের পর সম্রাটের 
অনুগ্রহে রাঁজ্। উদয়সিংহের বিশেষ মর্য্যাদ। বৃদ্ধি হইয়াছিল 

যোধাঁবাঈ, যোধপুররাজ :উদয়দিংছের কন্ঠ ও রাজ! মাল" 
দেবের পৌভী। উদয়সিংহ মোগল-সত্রাট, অকৃবর শাহের 
প্রসাদ প্রার্থী হইয়। পুনরার স্বীয় কন্তার সহিত. ১৫৮৫ থুষ্টাবে 
সত্রাট্পুত্র মীর্জা ফেলিমের (জাহাঙ্গীরের ) বিবাহ দেন। 
এই কন্ঠার নাম জগৎ-গোঁসাস্ধিনী ও বালমতী ছিল। যোধপুর- 
বাজকন্ঠ। বলিয়া! মোগল-সরকারে, ইনিও স্বীয় পিতৃন্বসার স্তায় 
যোধাবা্ই আখ্য। 'লাভ. করেন। ইস্টার গর্তে সম্রাট, শাহ 
জহানের জন্ম হয় (১৫৯২ খৃষ্টাব্দ )। ১৬১৯ খুষ্টাব্বে আগ্রা 
নগরে ইহার মৃত্যু ঘটিলে ইহার স্ব ইচ্ছায় নির্মিত 
দোহাগপুরের প্রাসাদপার্বস্থ অমাধিমন্দিরে ইহাকে অমাধিস্থ 
কর! হইয়াছিল। এখনও তথায়, প্র প্রাসাদ ও সমাধিমন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। 

যোধাবাঈ, মোগলসম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের রাজপুতপত্ী। ইনি 
বিকানিররাজ রায়দিংহের কন্তা। বেগমমহলে যোধাবাই 

'. নামে পরিচিত। ছিলেন। ৃ 

ঘোধিন্‌ তরি) যুধ-ইন্‌। যুদ্ধকারী। এই শব্ধ প্রায়ই উপপদর যোগে 
নিষ্পন্ন হয়, যথা-_গিজযোধী, হয়য়োধী, বাছুষোধী+ ইত্যাদি । 

যোধিবন, স্বানতেদ।। :-::..., 

যোধিয়1, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের নব- 
নগর ন্বাজ্যের অন্তর্থত. একটা..নগর ও প্রধান বন্দর । এই 
নগর অক্ষা। 8২:৪%.উ? ,এবং .দ্রাঘিৎ 9২৬৩০ পুঃ। 
কচ্ছেপমাগরের দক্ষিণপূর্ব উপকূলে অবস্থিত। পুর্বে এই 


চি ৬ 


স্থানে. মতস্তাতীবীর বাসভূমি একথানি গগুগ্রাম ছিল । এক্ষণে 
কার্পাস ও পশমের বাণিক্যহেতু স্থানীয় সমৃদ্ধি দ্বিগুণ বদ্ধিত 
হইয়াছে। এখানে একটা ছূর্গ, রাজপ্রাসাদ, দরবারগৃহ 
এবং বিচারাদালত প্রভৃতি সমুদ্রোপকূল হইতে দূরে স্থাপিত 
আছে। পর্ধারি, বলম্বা, হরিয়ান] ও বনস্থলী নামক চারিটা 
.উপবিভাগ লইয়। যোখিয়-মহল-রাজন্ব-বিভাগ গঠিত হইয়াছে। 
যোবীয়স্‌ (তরি) অয়মেষামতিশয়েন যোধঃ যোধ-ইঈয়নুন্‌। 
যোদ্ধতম, অতিশয়,যোদ্ধা । প্রতীচশ্চিৎ যোবীয়ান্‌” (খক্‌ 
১/১৭৩1৫ ) “যোধীয়ান্‌ যোদধুতমঃ. ( সায়গ ) 
যোধেয় (পু) যুধ-ভাবে-ঘঞ,যোধং যুদ্ধং করোতভীতি খ। 
যোদ্ধা!। ৮45৮ & অর 
যোধ্য (বি) যুধ-ণ্যৎ।. যোধনীয়, যুদ্ধার্ত। 
পপুমন্তমাংসি সোম যোধ্যা”..(.খক্‌ ৯/৯।৭-). “যোধ্য। 
যোধনীয়ানি* (সায়ণ) 
যোনল (পু$) যবস্ত নল ইব নলঃ কাণ্ডোহস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। শস্যবিশেষ, পর্যায়, যবনাল, জংাহ্বয়, দেবধান্ত, 
জেগ্ডোলা, বীজপুম্পিক॥ (হেম) 
যোনি (পুং স্ত্রী )যৌতি সংযোজয়তীতি যু ( বহি শ্ররি ক্র যুক্রু- 
গ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ। উপ ৪৫১) ইতি নি। ৯ আকর।॥ 
(মেদিনী) ২ কারণ। 
প্থষয়ে। রাক্ষসীমাহূর্বাচমুন্মতদৃপ্তয়োঃ। | 
সা যোনিঃ সর্বববৈরাণাং দা হি লোকস্য নির্খতিঃ ॥* 
(উত্তরচরিত ৬অ* ). 
৩জল। (হেম) ৪ কুশদ্বীপস্থিত নদীবিশেষ । 

প্ধুতপাপা নদী নাম য়োনিশ্চৈব পুনঃ স্থৃতাঃ। 

গীতা দ্বিতীয়। বিজ্ঞেয়। স| চৈব হি নিশা! স্থৃত ॥৮ 

(মার্কৎপুত ২২১৭১) 

৪ তন্তশান্ত্রবিশেষ, যোনিতন্ত্। 

_প্ষনৎকুমারকং তন্ত্ং যোনিতন্তরং প্রকীন্তিতম্‌। 
তত্থাত্তরঞ্চ দেবেশি ! নবরত্বেম্বরং তথা ॥” (মহাসিদ্ধিসারস্বত) 

৫ প্রাণিদিগের উৎপত্তিস্থান, ইহা, চতুরশীতি লক্ষ প্রকার, 
অগুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ ভেদে চারি প্রকার, ইহার 
মধে) ২১ লক্ষ অগুজ, ২১ লক্ষ স্বেদজ, ২১ বক্ষ উদ্ভিজ্জ ও 
২১ লক্ষ জরায়ুদ। জীব এই চতুরশীতি লক্ষ যোনি কর্ম 
ফলাম্থদারে পরিভ্রমণ করে। এই সকলের মধ্যে মনুষ্যযোনি 
শ্রেষ্ট ও ছুলভ। কারণ জীব মানবযোনি প্রাপ্ত হইলে মুক্তির 
জন্ত যন্ধ করিতে পারে এবং নাধনবলে মুক্ত হইতে পারে।, 

পচতুরশীতি লক্ষি চতুর্তেদান্চ জন্তবঃ। 

অগুন্ধাঃ স্বেদজাটশ্চব উদ্ভিজ্জাশ্ঠ জরায়ুজাঃ ॥ 


যোনি 


একবিংশতিলক্ষাণি হৃগুজাঃ পরিকীত্তিতা: ॥ 
_স্বেদজাশ্চ তখৈবোক্তা উদ্ভিজ্জান্ততপ্রমাণতঃ ॥ 
জরাধুজাশ্চ তাবস্তে! মনুষ্যাদ্যাশ্চ জন্তবঃ। 
সব্বেষামেব জন্তৃনাং মান্ুষত্বং স্ুছুল ভম্‌ ॥” (গরুড়পু*২অ:) 
নিবন্ধবূত বৃহদিষুপুরাণে চত্রণীতি লক্ষযোনির এইরূপ 
উব্লেখ আছে। জলযষোনি ৯ লক্ষ, স্থাবরযোনি ২৯ লক্ষ, 
কমিযোনি ১১ লক্ষ, পক্ষিষোনি ১০ লক্ষ, পশুযঘোনি ৩০ লক্ষ, 


মনুষ্যঘোনি ৪ লক্ষ, এই চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া ; 


জীব পরে ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম- 
গ্রহণ করে। 
*জলজ| নবলক্ষাপি স্থাবর! লক্ষপিংশতিঃ। 
কুময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥ 
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুলক্ষাণি মানুষাঃ। 
সব্বযোনিং পরিতাজ্য ব্রহ্ম বোনিং ততোহ্ভ্যগাৎ |”. 
কম্মবিপাকে লিখিত আছে যে, স্থাবরযোনি ৩০ লক্ষ, 
জলযষোনি ৯ লক্ষ, কৃমিযোনি ১০ লক্ষ, পক্ষিষোনি ১১ লক্ষ, 
পঞ্ডযোনি ২০ লক্ষ এবং মানবযোনি ৪ লক্ষ, লীব এই নকল 
যোনি ভ্রমণ করিয়! দ্বিজত্ব লাভ করে। 
“স্থাবরান্ত্রংশল্পক্ষশ্চ জলজ নবলক্ষকঃ। 
কূমিজা দশ লক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষ্চ পক্ষিণঃ | 
পশবে! বিংশলক্ষম্চ চতুলক্ষশ্ড মানবাঃ। 
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা হ্বিঙ্ত্বমুপজায়তে ॥” ( কন্মবিপাক ) 
প্রাণীপ্রিগের নাধারণতঃ চারি প্রকার যোনি অর্থাৎ 
উতৎপত্তি-স্থান, যথা-_-জরায়ু, অও, ম্বেদ ও উত্ভিদ্। এই চারি 
প্রকার বোনি হইতেই এ সকল ভেদ হইয়াছে জানিতে হইবে। 
জীব বারংবার নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষবিধ ক্লেশ 
ভোগ করে, মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ না করিয়া জীব শ্রবণ- 
সননাদি করিতে পারে না, এইজন্ত মানব্যোনি শ্রেষ্ঠ। 
পুরাণাদি ধর্মশান্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে, পাপকর্থান- 
স্টান দ্বারাই কুষোনি প্রাপ্তি হইয়। থাকে । বিষ্ণুপুরাণে লিখিত 
ছে যে, পাপিগণ নরকভোগের পর যথাক্রমে স্থাবর, কমি, 
জলব্, ভূর, পক্ষী, পশ্ত ও নরধোনি প্রাপ্ত হইয়! পরে 
ধার্মিক মনুষ্য এবং তংপরে মুমুক্ষু হইয়। জন্মগ্রহণ করে। 
(বিষুপুৎ ২৬ অণ ) 
কুষোনি প্রাপ্তির কারণ পন্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এইরূপ, 
নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, যে বাক্তি হোমা নুষ্টান, বিফুপৃজ1, আত্ম- 
বিগ্ভালাভ এবং স্ৃতীর্গমন করেন নাই, তাহার কুষোনি 
গ্রাপ্তি হ্ইয়! থাকে; ধিনি আর্তকে সুবর্ণ, বগ্, তাশ্বুল, রত্ব, 
অন্ন, ফল, জল প্রভৃতি দান করেন নাই, ধিনি ত্রন্ধস্ব ও স্ত্রীধন 
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লোতবশে, বলে বা ছলে হরণ করেন, ধিনি ধূর্ত, পরৰঞ্চক; 


যোনি 


নাস্তিক, চৌর, বকধার্মিক, মিথ্যাবাদী, বালক, বুদ্ধ ও আতু- 
রের প্রতি নির্দয়, সত্যবর্জিত; অগ্নি ও বিষদাতা, মিথ্যাপাক্ষ্য- 
প্রদানকারী, অগম্যাগামী, গ্রামযাজী, ব্যাধবুত্তিপরায়ণ, বর্ণ1- 
শ্রমধন্্ররহিত, সর্কদ| মাদকদ্রব্পানরত, দেবদেষী 3 পিতা, 
মাতা, স্বসা, অপত্য ও ধর্মপত্রীদিগের ত্যাগকারী, লুব্ধ এবং 
ধন্দূষক ইত্যাদি পাপানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণেরই কুযোনিতে 
গতি হইয়া থাকে। ( পন্মপু* উত্তরথণ্ড ১৮ অণ) 

শাস্ত্রে যাহা পাপকাধ্য বলিয়! নির্দি্ হইয়াছে, তদনু- 
ষ্ানকারীমাত্রেরই নিন্দিত যোনিতে গতি হুইয়া থাকে। 

ঘিনি সর্বদ! পুণ্যানুষ্ঠান করেন, কায়মনোবাক্যে কদাচ 
পাপানুষ্ঠান করেন না, এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি 
করেন, তাহার আর প্রতিযোনি ভ্রমণ করিতে হয় না। 

৬ ভগ। পর্যায় বরাঙ্গ, উপস্থ, ম্মরমন্দির রূতিগৃহ, 
জনমত অধর, অবাচ্যদেশ, প্রকৃতি, অপ, স্মরকূপক, 
অপ্রদেশ, পুষ্পী, সংসারমার্গক, সংসারমার্, গুহা, স্মরাগার, 
ম্মরধ্বজ, রত্যঙ্গ, রতিকুহর, কলত্র, অধঃ, রতিমন্দির, 
স্মরগৃহ, কন্দর্পকুপ, কন্দর্পমন্বাধ, কন্দর্পনন্কি, স্ত্রীচিহ্ন। 
( জটাধর ) ইহার আকুতি 

*শজ্ঘনাভাকৃতিধোনিস্ত্রাাবর্ত! সা চ কীর্তিতা। 

তন্তাস্ততীয়েত্বাবর্তে গর্ভশব্য। 'প্রতিষ্িতা ॥৮ (ভাবপ্রৎ) 

যোনির আকুতি শঙ্খনাভির আকৃতি সদৃশ তিন্টা আবর্ত 
বিশিষ্ট এই জন্ত উহার অপর একটী নাম ত্র্যাবর্তা,এই ত্র্যাবর্তা- 
যোনির তৃতীয় আবর্তে গর্ভীশয় অবস্থিত। 

সামুত্রিকে ইহার শুভাগশুভের বিষঞ্জ এইরূপ লিখিত আছে__ 

শুভঃ কমঠপুষ্ঠাভে! গজস্বন্ধোপমো৷ ভগঃ | 

বামোন্নতশ্চেৎ কন্তাজঃ পুত্রজো দক্ষিণোন্নতঃ ॥ 

আখুরোমগুঢ়মণিঃ সুমিষ্ট সংহতঃ পৃথুই | 

তুর্গঃ কমলপর্ণাভঃ শুভাশ্বথদলাকৃতিঃ ॥ 

কুরঙ্গক্ষুররূপে। যশ্চলিকোদরসন্নিভঃ ] 

রোমশো বিবৃতান্তশ্চ গর্ভনাশোহতিদুর্ভগঃ ॥৮ (সামুদ্রিক ) 

কচ্ছপের 'পৃষ্ঠের স্যার বিস্তৃত এবং হন্তীর স্কন্ধের স্তায় 
উন্নত যোনিই মঙ্গলদায়ক । যোনির বামভাগ উন্নত হইলে 
কন্য। এবং দক্ষিণ ভাগ উন্নত হইলে পুত্র হইয়৷ থাকে। হযে 
যোনি দুঢ়,অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত এবং উপরি- 
ভাগ মুষিকগাত্রবৎ বিরললোমযুক্ত, এবং যাহার মধ্যভাগ 
অপ্রকাশিত, দুইপার্খে মিলিতপ্রায়, গঠনে ও বর্ণে কমলদলের 
স্তায়, ক্রমশঃ অধোদ্িকে স্থশ্ ও সুন্দর এবং আকৃতিতে অশ্বখ- 
পত্রের ন্যায় ত্রিকোণ এইরূপ যোনিই সুপ্রশস্ত ও মঙ্গলাবহ। 


যোনিজ [০৯৬ 


] যোনিমুদ্রা 


ধেযোনি হরিণের ক্ষুরের সায় অন্নায়ত, উনানের অভ্যন্তর 
ভাগের ভয় গহ্বরধিশিষ্ট,। লোমপুর্ণ, এবং যাহার মধ্যভাগ 
 গ্রকাশিত ও অনাবৃত, সেই যোনি নিন্দিত ও অমঙ্গলপ্রদ। 
যোনিকন্দ (পুং) যোনৌ কন্দ ইব। যোনিরোগবিশেষ। 
ৃ [ যোনিরোগ শব্ধ দেখ ] 
ঘোনিকুণ্ড (ক্লী) ১ তান্ত্রিকমতে কুগুলের চক্রবিশেষ। 
২ ভগগর্ত। 
যোনিগুণ (পুং) গর্ভের গুণ। জরাযুগুণে জীবের যে সকল 
শুণ বর্তায়। 
ঘোনিগ্রন্থ (পুং) ছন্দোশান্ত্র। 
লি (কী) মিশর, সোমালী প্রসৃতি আফ্রিকাবাসী 
বালিকাগণের বস্তি ও জরাযুপথ পরিফার রাখিয়া, অবশিষ্ট 
 যোনিকপাটদয়ে সচিকাবিদ্ধকরণরূপ ব্যাপারভেদ। আফ্রিকা- 
বাসীর! স্ব ন্ব কন্তাগণের ভগান্কুর ছেদ করিয়া উক্ত মার্গৰয় 
,/তাত সমগ্র ষোনিকপাটের পার্ব্য় টাচিয়া পরস্পর স্থচিকা- 
সংযোগে সংবদ্ধ করিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস, জরায়ু- 
পথের এইরূপ ধর্বভাপ্রযুক্ত যুৰ্তী কন্তাগণ গুপ্ত প্রণয়ে 
আসক্ত হইয়! সঙ্গমন্থত্বনিরত হইতে পারে না। আট বং- 
দরের অনধিফ ৰর্ষ বয়স্ক! বালিকাগণেরই সতীত্বরক্ষার্থ এই 
ব্যবস্থা স্থাপিত হুইয়াছে; কিন্তু সোমালী-যুৰতীগণের সাধ।- 
স্বণতঃ ১৫৯৬ বৎসর বসে বিবাহ্‌ হওয়ায়, তাহারা বিবাহের 
পূর্বেও এই কুকর্ম রত হইতে পারে, এমন কি, কন্তার পিতা 
ভাবী জামাতার নিকট হুইত্তেও কন কখন প্রতি রাত্রির 
জন্য ১২ডলার গ্রহণ করির! প্রপমীযুগলকে সহ্বাদন্খে রাত্রি 
ঘাপন করিতে দেন। ” এরূপ সহৰানে গত্তলক্ষণ স্থচিত হুইলে 
বিশেষ কলঙ্কের কথ! । এ লমজ্জে প্র প্রণগ্নাধুগলকে দ্রাম্পত্যা- 
সুত্রে আবদ্ধ করা তির কৌলিক মধ্যদ। রক্ষার অন্ত উপার 
নাই । তাই বালিকাবস্থার সংৰদ্ধযোনি বিবাহের পর স্বয়ং বর 
অথবা কোন নীঢজাতীরা রমণী শত্্দ্ধার। উন্মোচিত করিয়া 
থাকে। এ দময়ে খন কন্তাকে ৰরসহ এক খরে আাবদ্ধ 
রাখা হর, তখন বাহিরে অপর সাধারণে বাণ্তোস্ভম করিয়া 
থাকে। যে হেতু সেই গোঁলমালে বহিঃন্থ কেহ কন্ঠার যোনি- 
বিদ্বারণনিবন্ধন-চীৎকার শুনিভে পার না।% 
যোমিজ (ত্রি)যোনের্জারতে ইতি জন-্ড। যোঁনিনিঃস্থত 
শরীরাদি, যোনি হইতে জাত, জরারুজ ও জগ্জ গ্রাণিসমৃহ। 
শসা চ ত্রিধ। ভবেন্দেহ ইন্িয়ং বিষয়স্তথা। 
বোনিজাদির্ভবেদেহ ইন্দ্রিয়ং ভ্রাণলক্ষণম্‌ ॥৮ (ভাষাপরিচ্ছেদ) 
“যোনিজাদীতি । ষোনিজমযোনিজমিত্যর্থঃ। ধযোনিজ- 


মপি জরায়ুজমণ্ডজঞ্চ। জরাযুজং মান্ুষাদীনাং অগুজং সর্পা- 
দীনাং। অযোনিজং স্বেদজোতিদাদিকং। স্বেদজাঃ কুমি- 
দংশাগ্ভাঃ।  উদ্ভিদস্তরুগুল্সাঞ্ঠাঃ।. নারকিনাং শরীরমপি 
অযোনিজং।+ ( সিদ্ধান্তমুক্তীবলী ) 
যোনি হইতে দেহাদির উৎপত্তি হয়, এই জন্য দেহাঙ্গি 
যোনিজ নামে অভিহিত। ইহা ছুই প্রকার -জরায়ুরজজ ও 
অগুজ। মনুষ্যা্ির দেহ জরাযুজ এবং.সর্পাদির.দেহ_অগুজ | 
স্বেদজ ও উদ্ভি্জ অযোনিজ ) কূমিদংশাদি স্বেদজ-.ও. তরু- 
গুল্মাদি উদ্ভিজ্জ। নারকীদিগের শরীরও অযোনিজ-) 
যোনিত্ব ক্লৌ) যোনের্ভীবঃ ত্ব। কারণত্ব, যোনির ভাব বা! ধর্ম । 
যোঁনিদেবতা (ত্ত্রী) যোনির্দেবতা যস্ত। পুক্কফন্তুনীনক্ষত্র। 
বোনিদেশ (পুং) ১ জরাযুকুন্থম। ২ যোনিস্থান।, 
যোঁনিদোষ (পুং) ১ উপদংশরোগ ॥ ২ স্ত্রীরোগ 1... 
যোনিদ্বার (ক্লী) যোনেদ্রং। ১ ভগদ্বার। ২ গয়াধামন্থ 
তীর্থভেদ। এই তীর্থে স্নান করিলে বহু পুণ্য হয়। 
যোনিন্‌ (ত্রি) যোনিবিশিষ্ট ৮৬৪৪ 
যোনিনাসা (ত্ত্রী) জননেক্্রিয়ের উপরাংশে, যোনিকবাট- 
দবয়ের অভ্যান্তরস্থ নাসিকাকৃতি স্থান। কৌট। ৃ 
যোনিপুজা! (ত্ত্রী) ঘোনিবন্তর অঙ্কন দ্বার তান্তিক মতে দেব 
তার আরাধনা |. (প্রাণতোধিনী ).- 
যোনিভ্রংশ  (পুং) যোনেত্র ংশঃ। ১যোনিবহির্গমন।. । ২ জয়া- 
যুর স্কানচ্যুতি হেতু রোগভেদ। (স্থশ্রত নিদান.৮ অঞ্) 
যোনিমণ্ড [ত্রি) গভসন্বন্ধীয় ব| মাতৃতসন্বন্ধায় | 
যোনিমুক্ত (ত্রি) মোক্ষপ্রাপ্ত, যাহাকে আর জীবযোনি ভ্রমণ 
করিতে হইবে না। 
যোনিমুখ (ক্লী) যোনেসুখিং। যোনিদ্বার। 
যোনিযুদ্রো (স্ত্রী) যোন্তাকৃতি সুরা হস্তভঙ্গী ॥ দর বিশেষ । 
দেবতাদিরর পৃ্গায় মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হর। দেবপুজাতে 
প্রদর্শনীর অস্কুতিরচিত যোন্তাকার সুদ্রাবিশেষ। 
কালিকাপুরাণে ষোনিমুদ্রার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে, 
উভয় করের সকল অস্কুলি গুলি সংযোজিত করিয়া! উস 
হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয়কে বজ্রতুল্য বদ্ধ ও সংযুত্ত করিয়া! বামহন্তের 
অনামিকামুলে তাহার অগ্রভাগ যোগ করিবে, এব্‌ং 
দক্ষিণের মধ্যমামূলে বাম অগ্র যোজিত করিবে। এইরূপ 
যোগ করিবার পর অনুলিগুলি আবহ্তিতএকরিলে মধ্যে ষে 
বোনির আকার হব, তাহার নাম যোনিমুদ্রা ॥ এই যোনি- 
মুদ্রা ভগবতী দর্গাদেবীর অতিশয় প্রীতিকরী। 
অন্যবিধ_-উত্তান অঞ্জলি করিয়! দুইটা অঙ্গষ্ঠ কনিষ্ঠাহযের 
মূলে নিক্ষেপ করিবে, পরে. হস্তদ্রয় পরস্পর সংযুক্ত করিলে 


€যানিরোগ 


বেরূপ মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোনিমুদ্রা। এই মুদ্র/ দেবতা! 
ললকলের প্রীতিদায়িনী।  (কালিকাপুণ ৬৬ অণ) 
তগ্রলারেও এই মুদ্রার প্রণালী নিদিষ্ট হইয়াছে। 

[ মুদ্রা শবে তদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 


ঘোনিরগ্ান (পুং) যোনিদোৰভেদ। (নিদ্বান) আর্তব | 


নিঃভ্রাবের বাতিক্রম বশতঃ এই রোগের উৎপত্তি ঘটে। 
'ঘোৌঁনিরোগ (পুং) যোনেঃ রোগঃ। ভগগদ, উদাবর্তাদি 
স্ত্রীরোগ । বৈদ্য কগ্রন্থে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির 
বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়ীছে,_ ্‌ 
*মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং ছুষ্টেদেণেষৈঃ প্রদৃষিতাৎ। 
আর্তবাদ্বীজতশ্চাপি দৈবাছ! স্্যর্ভগে গদ1ঃ ॥৮ (ভাবপ্রণ) 
অনিয়মিত আহার ও বিহারহেতু বাতাদি ছুষ্ট হইয়া শুক্র 
আবং শোণিতকে দূষিত করে, সেই চুষিত-শুক্র-শোণিত হইতে 
অথবা দৈববশতঃ ফোনিনে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। 
ঘোনিরোগের নাম__বায়ু দূষিত হুইর। উদ্াবর্তা, বন্ধ্যা, 
বিপ্লুতা, পরিপ্লুতা ও বালা এই পাচপ্রকার ধোনিরোগ উৎ- 
পন্প হয়। পিত্তদোষে লোহিতক্ষরা, প্রশ্রংলিনী, বামিনী, 
পুত্ত্ী ও পিভ্তলা এই £ প্রকার; কফদদোষে অত্যানন্দা, 


- ক্কাননী, আনন্দচরণ, অতিচরণ। ও শ্লেম্সলা এই পাচগ্রকার 


 গ্বং ভ্িিদৌষদুষ্ট হইলে ষণ্তী, অগ্ডিনী, মহতী, সুচীবন্তা। ও 
ত্রিদ্দোষিণী নামক ষোনিরোগ উপস্থিত হয়; অত এব সর্ক- 
দমেত যোনিরোগ বিংশতি গ্রকার। 

যেযোনিরোগে অতি কষ্টের সহিত ফেনাধুক্ত আর্তব 
' নির্গত হয়, তাহার নাম উদ্াবর্ত।, আর্তবব নষ্ট হইলে তাহাকে 
' বন্ধ্যা, যোনিতে সব্বদ। বেদনা বোধ হইলে তাহাকে বিশ্লীতা 
এবং মৈথুনের সময় অত্যান্ত বেদনা হইলে তাহাকে পরিপ্ন,তা; 
যোনি কর্কশ, স্তব্ধ এবং শুল ও স্চীবিগ্ধবৎ বেদনাযুক্ত 
হইলে তাহার নাম বাতল]। পূর্বোক্ত চারিপ্রকার যোনি- 
কোগেই বাতবেদন! হয়, কিন্ত বাতলারোগে উহ! আধিক্যরূপে 
প্রকাশ পায়। যোনি হইতে দাহের সহিত রক্তশ্রাৰ ছইলে 
তাহাকে লোহিতক্ষরা কছে। 
- স্বস্থান হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বাধু জন্ত উপদ্রবযুক্ত হুয়, 
এই রোগে সন্তানপ্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হ্ইয়! 
থাকে। পুতদ্বা যোনিরোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্ত 
বাযুর প্রকোপে রক্তক্ষয় হওয়ায় সেই গর্ভ পুনঃ পুনঃ নষ্ট 
হইয়া যায়। এই চারিটা পিস্তজ যোনিরোগে অতিশয় দাহ, 
পাক, জর প্রভৃতি পিন্তজন্ঠ উপদ্রব সকল হইয়া থাকে। 

অত্যানন্দা নামক যোনিরোগে অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তি 
হ্ুদ্ধনা। যোনি মধ্যে কক ও রক্ত দ্বারা মাংসকন্দের সায় 
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প্রঅংসিনী যোনিরোগে যোনি, 
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গ্রস্থবিশেষ উৎপন্ন হইলে তাহাকে কণিনী রোগ কছে। 
মৈথুনকালে পুরুষের রেতঃপাত হওয়ার অগ্রেই স্ত্রীর রেতঃ- 
পাত হওয়ায়, স্ত্রী বীজগ্রহণে অসমর্থ হইলে বা অতিরিক্ত 
মৈথুনের জন্য স্ত্রীর বীজগ্রঠণশক্তি নষ্ট হইলে অতিচরণ নামক 
যোনিরোগ জন্মে । শ্শেম্সলা যোনিরোগে যোনি পিচ্ছিল, 
কগু,যুক্ত ও অত্যন্ত শীতলম্পর্শ হয়। 4 

আর্তবশৃন্ত অন্পস্তন স্ত্রীর মৈথুনকালে যোনি খরপ্পর্শ 
বোধ হইলে, তাহাকে ষণ্তী নামক যোনিরোগ ..কহে। 
অল্পবয়স্কা ও সুঙ্ষদ্বার-যোনিবিশিষ্ট। রমণী স্ুললিঙ্গ পুরুষের 
সহিত সহৰান করিলে তাহার যোনি অওকোষের স্টায় ঝুলিয়া 
পড়ে, ইহাকে অগ্ঙিনী যোনিরোগ কহে॥। যোনি অতিশয় 


, ছিদ্রযুক্ত| হইলে বিবৃত এবং সুস্ ছিদ্রবিশিষ্ট। হইলে শৃচী- 


বক্তা! । যণ্ডী প্রভৃতি চারিটা ষোনিরোগ ত্রিদোষন্ধাত।, 


স্থতরাং এই চারিটা যোনিরোগে ত্রিদোষেন মস্ত লক্ষণই 


প্রকাশ পায়। এই চারিটী ষোনিরোগ অসাধ্য। ইহ! 
ভিন্ন অন্তান্ত যোনিরোগ সাধ্য, অর্থাৎ চিকিৎসা করিলে 
আরোগ্য ভয়। 


যোনিকনদের লক্ষণ--দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, অধিক 
ব্যায়াম, অতিশয় মৈথুন, এবং কোনও কারণে যোনিদেশ 
ক্ষত হইলে বাভামি দোহত্রয় কুপিত হুইয়া যোনিতে পুন্ধরক্রেক় 
স্যার বর্ণবিশিষ্ট ও মান্দার ফলের স্থান আকৃতিযুক্ত এক 
প্রকার মাংনকর্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে যোনিকন্দ কছে। 
চলিত কথায় ইহার নাম *প্যাদ”। বায়ুর আধিক্য থাকিলে 
এই কন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ ও ফাটা ফাটা দাগযুক্ত হয়। পিত্তের 
আধিক্যে কন্দ রক্তবর্ণ এৰং তাহাতে দাহ ও জর হইয়৷ থাকে । 
্লেম্মার আধিক্যে উহা নীলবণ ও কও,যুক্ত এবং ত্রিদোষের 
আধিক্যে এ সকল লঙ্গণ মিলিত ভাবে একাশ পায়! 

যোনিরোগ-চিকিৎস|। 

নষ্টার্ভব৷ নারী গএতিদ্িন মত্ন্ত, কাজি, তিল, মাঁধকলায়; 
উদশ্বিং ( অদ্ধজলতক্র ) ও ঈধি নেৰবন করিবে । তিত লাউর 
বীজ, দন্তী,:পিগ্ললী, গুড়, মম্ননাফল, স্মুরাবীজ ও যবক্ষার এই 
সকল দ্রব্য সমভাগে লইন্জা দিজের আটা দিয়া পিষিয়!| 
বন্তি প্রস্তত করি! যোনি মধ্যে গ্রবেশ করাইলে আর্তৰ 
নিঃসরণ হয়। লতা-ফটকীর পাতা, ন্বর্জিকাক্ষার, বচ ও 
শাল এই দ্রব্যগুলি শীতল ছুগ্ধের সহিত গেষণ করিয়! পান 
করিলে তিন দ্রিনের মধ্যে নিশ্চয় রজঃ নিঃস্যত হয়| 

বন্ধ্যাচিকিৎস1__শ্বেত ও রক্তবেড়েল!, যষ্টিমধু, কাকড়া- 


 শৃর্গী ও নাগকেশর এই সকল মধু, দুগ্ধ ও দ্বত সহ পান করিলে 
: -বন্ধ্যানারীর গর্ভ হয়। অশ্বগন্ধার কাথ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া 
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ছপ্ধাবশিষ্ট থাকিতে উহা! নাবাইতে হইবে, খতুন্নানের পর এ 
কাথ ঘ্বৃতের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে বন্ধ্যারোগ বিনষ্ট 
 হয়। পুষা! নক্ষত্রে লক্ষণামূল উদ্ধত করিয়! খতুন্নানাস্তে ঘ্বত- 
কুমারীর রসের সহিত পেষণ করিয়। ছুপ্ধপহ পান করিলে 
নিশ্চয় গর্ভ হয়। গপীতবিণ্টীর মুল, ধাইফুল, বটের অস্কুর 
ও নীলোতপল এই সকল ছুদ্ধেব সহিত মিলিত করিয়া পান 
করিলে এবং গজপিপ্ললী, জীরা, শ্বেতপুষ্পা৷ ও শরপুজ্খা৷ এই 
সকল সমভাগে পেষণ করিয়া পান করিলে নিশ্চয় গর্ভ হয়। 


একটা পলাশপত্র ছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে 


: বীর্ধ্যবান্‌ পুত্র হয়, শুকশিশ্বীমূল, কপিখমজ্জ! ও লিঙ্গিনী বীজ, 
এই সকলের কন্ক ছু্ধের সহিত পান এবং পুত্রপ্রীব বৃক্ষের মূল, 


বিষুক্রান্তা ও লিঙ্গিনী এই নকল সমভাগে পেষণ করিয়৷ | 


আটদিন পান করিলে গর্ভ হয়। 

যোনিরোগে প্রথমে স্নেহাদি প্রয়োগ, উত্তরবন্তি, অভ্যঙ্, 
পরিষেক, প্রলেপ এবং পিচুধারণ কর্তব্য। 

তগরপাছুকা, কণ্টকারী, কুড়, মৈদ্ধব, ও দেবদারু এই 
সকলের কক্দ্বারা তিলতৈল পাক করিয়া তাভাতে তুল! 
ভিজাইয়া এ তুলা যোনিতে ধারণ করিলে বিপ্লুতা যোনির 
বেদন! বিনষ্ট হয়। 

বাতল!, কর্কশ, স্তব্ধ! ও অন্নম্পর্শ৷ যোনিতেও এইরূপ 
পিচুধারণ কর্তব্য। সংবৃতাযোনিরোগাক্রান্তা নারীকে নির্বাত 
গৃহে রাখিয্না যৌনিতে কুভীস্বেদ প্রদান এবং পূর্বোক্ত তৈল 
দ্বারা পিছু প্রয়োগ করিবে । 

পিত্তল! যোনিরোগে পরিষেক, অভ্যঙ্গ ও পিচু ব্যবহার, 
আর পিত্ৃত্ন শীতলক্রিয়া ও স্েহার্থ ঘ্বৃত প্রয়োগ করিতে 
হয়| প্রত্রংসিনী যোনিরোগে যোনিতে স্বৃততক্ষণ ও 
ক্ষীর দ্বার স্বর প্রয়োগ করিয়া বেশবার দ্বারা আচ্ছা- 
দিত করিয়া বন্ধন করিতে হইবে। ( শুঠী, মরিচ, 
পিগ্ললী, ধনে, ক্ৃুষ্ণজীরা, দাড়িম ও পিপ্ললীমূল এই 
সকলের মিলনকে বেশবার কহে। ) যোনিদাহকালে চিনি- 
সংযুক্ত আমলকীর রস বা স্ুরধ্যাবর্ত বৃক্ষের মূল ততুলধৌত 
জলের সহিত পান করিবে। যোনি হইতে পুক্রআ্াব 
হুইলে সৈন্ধৰ ও গোমৃত্রের সহিত নিশ্পেষিত নিম্বপত্রাদি 
শোধনদ্রব্যের পি দ্বারা যোনি পূরণ করিবে । যোনি 
: পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে বচ, বাসক, পটোল, প্রিয়ন 
ও নিশ্বচুরণ অথবা গ্রোনাকাদির কাথ করিয়। যোনিপুরণ 
করিঘে। 

পিগ্ললী, মরিচ, মাষকলাই, শুল্ফা, কুড় ও পৈন্ধব এই 
সকল দ্বার! প্রদেশিনী অঙ্গুলির স্তায় দীর্ঘ ও বিস্তৃতবর্তি গ্রস্তত 


স্পা পে স্পা পাপা শে্প পল 


করিয়। যোনিতে প্রয়োগ করিলে যোনির শ্লেম্সাবকার নষ্ট 
হয়। কণিনীযোনিরোগে নিম্বপত্রাদি শোধনদ্রব্য দ্বার! নিশ্ষিত 
বন্তি প্রদান করিতে হয়। গুলধ্চ, ত্রিফল1 ও দত্তীর কাথ 
করিয়| ধারাপাতে প্রক্ষালন করিলে যোনিগত কণ্ডু 
নষ্ট হয়। থদদির কাষ্ঠ, হরীতকী, জাতীফল, নিষ্ব ও গুবাক, 
ইহাদের চূর্ণ মুগের যুষের সহিত মিলিত করিয়া বন্ দ্বারা 
ছাকিয়। পরে এ যৃষ যোনি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যোনি 
সঙ্কীর্ণ হয় এবং উহা! হইতে জলম্রাব হয় ন1। শুকশিশ্বীর, 
মূল দ্বার! যথাবিধানে কাথ প্রস্তত করিয়া প্রক্ষালন করিলে 
যোনি সঙ্কীর্ণ হয়। 

জীরা, কৃষ্ণজীর!, পিগ্ললী, করলা, তুলনী, বচ, বাসক, 
সৈদ্ধব, যবক্ষার ও ষমানী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ্বতে অন্ন 
পরিমাণে ভাজিয়া চিনির সহিত মোদক প্রস্তত করিয়া 
তাহা অগ্নির বলান্ুসারে থামাত্রায় সেবন করিলে ধোনিরোগ 
নই হয়। ইন্দুরমাংসের কাথের সহিত তিলতৈল পাক 
করিয়া তাহাতে তুল৷ ভিজাইয়! যোনিতে ধারণ করিলে 
নিশ্চয়ই যোনিরোগ বিনষ্ট হয়। 

ঘ্বত ৪ সের, কন্কার্থ ভ্রিফলা, নীলঝিণ্টি, নীতি, 
গুলঞ্চ, পুনর্নবা, শোনালু, হরিদ্রা, দারহরিদ্রা, রাঙ্গা, মেদ ও 
শতমূলী এই সকল মিলিত একসের, দগ্ধ ১৬ সের) যথা- 
বিধানে এই সকল দ্রব্য দ্বার! ঘ্বৃত পাক করিয়! অগ্নিবলানুুসারে 
উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যোনিরোগ আশ্ত প্রশমিত হয়। 

জীববৎসা! ও একবর্ণা গাভীর ছুপ্ধজাত ঘ্বৃত চারিসের, 
কন্ধার্থ মঞ্রিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্িফলা, চিনি, বেড়েলা, মেদ, 
মহামেদ, ক্গীরকাকোলী, কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, যমানী, 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্ু, কট্কী, নীলোৎপল, কুমুদ, ভ্রাক্ষা, 
শ্বেত ও রক্তচন্দন এবং লক্ষণামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক 
অদ্ধছটাক পরিমাণ, শতমুলীর রম ১৬ দের, ছুগ্ধ ১৬ সেরু। 
এই ঘ্বত ঘখাবিধানে বনঘুটিয়ার আগুনে পাক করিয়। পান 
করিলে শরীর পুষ্ট হয়, ইহাতে সকল প্রকার রজোদোষ ও 
যোনিদোষ প্রভৃতি আশু নিবারিত হয়। 

যোনিকন্দের চিকিৎসা-_গেরিমাটী, আমবীজ, বিড়, 
হরিপ্রা, রসাঞ্ধন ও কট্‌ফল এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত যোনিতে 
পূরণ করিলে এবং ভ্রিফলার কাথের সহিত এই সকল চূর্ণ ও 
মধুমিলিত করিয়! প্রশ্মালন করিলে যোনিকন্দ নষ্ট হয়। 

_(ভাবপ্রণৎ যোনিরোগাধি* ) 

স্থশ্ররতে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ নির্দিষ্ট হুই- 
য়াছেবাতপ্রধান যোনিরোগে বাযুনাশক ঘ্বৃতাদি সেবন 
করাইবে ; গুলধ্, ব্রিফল! ও দত্তী ইহাদের কাথদ্বার! যোনি- 
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সেক করিতে হইবে । তগরপাছক।, বার্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও 
দেবদারু, ইহাদের কন্কের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়। 
সেই তৈলে পিছু (তুলার পাইজ) ভিজাইয়া যোনিমধ্যে 
ধারণ করিবে। পিত্প্রধান যোনিরোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা 
এবং দ্বৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে প্রবেশ করান আবশ্তক। 
শ্লেম্ম প্রধান যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্ণবীয্য ওষধ প্রয়োগ 
করিবে। পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধব 
একত্র পেষণ করিয়া তর্জনী অঙ্কুলির ম্যাক স্থুলবর্তি 
প্রস্তত করিয়া উহা ধোনিষধ্যে ধারণ করিবে । কর্ণিকা- 
নামক যোনিরোগে কুড়, পিপুল, আকন্দপত্র ও সৈন্ধব 
ছাগমূত্রে পেষণ করিয়! বর্তি প্রস্তুত করিবে,পরে এ বর্তি যোনি 
মধ্যে প্রবেশ করাইলে রোগ আরোগ্য হইবে। শুল্ফ! ও 
কুলের পাতা পেষণ করিয়া! তিলতৈলের সহিত মিশাইয়৷ 
প্রলেপ দিলে বিদীর্ঘযোনি প্রশমিত হয়। করলার মূল 
পেষণ করিনা প্রলেপ দিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয়। 
প্রত্ংসিনী নামক যোনিরোগে ইন্দুরের বসা মর্দন করিলে 
ভাই! পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হয়। যোনির শিখিলত।- 
নিবারণ জন্য বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধ!, 
ও হুরিদ্র! সমভাগে একত্র পেষণ করিয়। প্রলেপ দিবে, 
এবং কন্তরী, জায়ফল ও কপূর অথবা; মদনফল ও কর্ূ্ুর 
মধুর সহিত মিশ্রিত করিস্বা যোনি মধ্যে পুরণ করিবে। 
যোনির ছুর্গন্ধ. নিবারণ জন্য আম, জাম, কপিখ, টাবালেবু ও 
বেল ইহাদের কচিপাতা, বষ্টিমধু ও মালতীফুল এই সকল 
ভ্বব্যের কন্ধের সহিত যথাবিধি ঘ্বতপাক করির1 সেই স্বৃতাক্ত 
পিছু যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। বন্ধ্যারোগ নিবারণের জন্য 
কশ্বগন্ধার কাথে দুপ্ধপাক করিয়। তাহাতে ঘ্ুত প্রক্ষেপ দিয় 
.. খ্বতুন্বানের পর সেবন করিবে। পীতর্কাটার মূল, ধাইফুল, 
হটের গুঞ্গ ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য ছু্ধের সহিত পেষণ 
করিয়া সেবন করিলে, অথবা শ্বেতবেড়েলা, চিনি, যষ্টিমধু, 
বুক্তবেড়েলা, বটেরশুঙ্দ ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য মধুতে 
পেষণ করিয়! ছুপ্ধ ও ঘ্বতের সহিত সেবন করিলে বদ্ধ্যারোগ 
নিবারিত হয়। কন্দরোগবিনাশের জন্য ত্রিফলার কাথে মধু 
: প্রক্ষেপ দিয় তাহা দ্বার। যোনি ধৌত করিবে। গিরিমাটা, 
আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রূসাঞ্রন ও কটুফল এই সকল 
ব্রব্যের চূর্ণ, মধু মিশ্রিত করিয়। কন্দে প্রলেপ দিবে। ইন্দুরের 
সগ্ভমাংস থণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তিলতৈলের সহিত 
পাক করিবে, মাংদ সম্যক্ক্ধপে গলিয়! গেলে পাক শেষ 
করিতে হইবে, পরে এঁ তৈলে বস্ত্রধও পিত্ত করিয়া যোনিতে 
থারণ করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়। ফলঘ্বত, ফলকল্যাণ- 
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স্বত. ও কুমারকক্পদ্রমঘ্ধৃত প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ 
উপকারী। 
এই রোগের পথ্যাপথ্য--দিবসে পুরাতন তওুলের অন্ন,মুগ, 
মন্থর, ও ছোলার ডাউল, মোচা, কাচকলা, উচ্ছে, ডুমুর” 
'পটোল ও পুরাতন কুমড়। গ্রভৃতি তরকারী এবং সন্থা হইলে 
মধ্যে মধ্যে ছাগ-মাংসের রস আহার করিবে । অল্পপরিমাণে 
ক্ষুদ্র মতস্তের ঝোলও খাইতে পারে। রাত্রিতে ক্ষুধা অনু- 
সারে রুটি প্রভৃতি ভোজন কর! আবশ্তক। সহমত ৩ বা & 
দিন অন্তর স্নান বিধেয়। অরাদি উপসর্গ থাকিলে লঘু আহার 
কর্তব্য এবং স্নান নিষিদ্ধ । 
গুরুপাক্ক ও কফজনক দ্রব্য, মৎন্ত, মিষ্টদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, 
অধিক লবণ, ছুপ্ধসেবন, অগ্রিসস্তাপ, রৌদ্রসেবন, হিম্‌ লাগান, 
মদ্যপান, উচ্চস্থানে উঠা-নাব!, মৈথুন, মলমৃত্রাদির বেগধারণ, 
সঙ্গীত ও উচ্চ শব্দোচ্চারণ এই রোগে বিশেষ নিষিদ্ধ। রজে।- 
রোধ হইলে নিগ্ধ ক্রিয়া আবশ্তক । মাষকলায়,তিল,দধি, কাজি, 
মতম্ত ও মাংস ভোজন এই অবস্থায় উপকারী । (সুশ্রত ) 
যোনিলিঙ্গ (ক্রী) রোগভেদ (06675 )। 
যোনিবেশ (পুং) ক্ষত্রিয়ের বাসভূমি জনপদবিশেষ। .. 
: (ভারত ভীম্মপ) 
যোনিশুল (ক্লী) যোনিরোগবিশেষ, যোনিপীড়া। 
যোনিশূলদ্বী (জী) যোনিশুলং হস্তি হন্-কিপ» য়া 
ভীষ্‌। শতপুষ্পা, চলিত শুল্ফ।। ( টবগ্ভকনি* ) 
যোনিনংবরণ (ক্লী ) গর্ভজন্ত রোগ, যোনিসস্কোচ। [ুক্রত) 
যোনিসন্বততি (ভ্ত্রী) জননেন্দ্রিয়ের আকুঞ্চনরোগ। 
যোনিসম্কর (পুং) যোগ্া সঙ্করঃ। যোনিদ্বারা সক্ষর, 


ৰণসঙ্কর। 
“কুলে মুখ্যেহপি জাতন্ত যস্ত স্তাদ্‌ যোনিসন্করঃ। 


তশ্রয়ত্যেৰ তচ্ছীলং নরোহল্পমপি ৰা বহু ॥৮ (মনু ১০৬০) 

যোনিসম্ভব (পুং যোন্তাঃ সম্ভবতি যোনি-সম্-হু-অপ,। যোনি 
হইতে উদ্ভূত, যোনিজ। 

যোন্বার্শস্‌ (লী) যোনিজাতমর্শঃ। যোনিজাত অর্শরোগ। 
পর্য্যায়_-কন্দসংজ্ঞ, যোনিকন্দ। [ যোনিরোগ ও কন্দ দেখ ] 

যোৌপন (ক্লী)১ চিহুলোপকরণ | ২ পীড়ন। ৩ উত্ত্যক- 
করণ। অত্যাচার সহযোগে নিগৃহীতকরণ। 

ঘোমা) পুর্দভারত সীমান্তবর্তী একটী পর্বতমালা । কাছা- 
ডের পূর্ব হইতে আরাকানের মধ্য দিয়! নেগ্রিসবন্দর পর্যযস্ত 
প্রায় ৫* মাইল বিস্তৃত, কিন্তু অক্ষা* ২২৩৭ উঃ এবং দ্রাঘি* 
৯৩১১ পৃঃ নীলপর্বত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়| ক্রমাগত দক্ষি- 
ণাভিমুখে ৭০* মাইল আসিয়া পেগ পর্ধান্ত গিয়াছে। ইহার 


যৌস্তাশ্ব 
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ফৌরিক 


দ্বারা আরাকান ব্রক্গরাজ্য হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়িয়াছে। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪ হইতে ৫ হাজার ফিট. উচ্চ1 নেগ্রিস 
অন্তরীপের নিকটবর্তী পর্বতশিথরে একটা সুন্দর পাগোদ। 
(মন্দির) আছে। 
যোঁষণ। (ভ্ত্রী) অসতী স্ত্রী। “সরজ্জারো ন যোধণাং* (খাক্‌ 
৯/১০১১৪ ) 'যোষণাং অসতীং স্তিয়ং (সায়ণ) 
যোষন্‌ (ত্ত্রী) গতভর্তৃকা স্ত্রী বিধবা স্ত্রী 
প্অভ্রাতরো ন যোষণে। ব্যন্তঃ পতিরিপো! |” (খাক্‌ 81৫1৫) 
“ষোষণো গতভর্ভৃকা যোষিতঃ (সায়ণ) ২ স্ততি। প্দানা 
মিত্রং ন যোষণ।” ( খক্‌ ৫1৫৩।১৪) যোষা স্তুতি. (সায়ণ ) 
যোষা (রী) যৌতি মিশ্রীভবতি যুমিশ্রণে বাহুলকাৎ 
স( উপ ৩৬২) স্ত্িয়াং টাপ। নারী, ্ত্রী। 
দ্যথ। দ্রারুময়ী যোষ৷ নটা'দীনাং প্রচেষ্টতে | 
ৃ তথা স্ব কর্্মবশগে! দেহী সর্বত্র বর্ততে ॥”(দেবীভা০৩।২৫।৯) 
যোষিৎ (স্ত্রী) বোষতি পুমাংসং, যুধ্যতে পুংভিরিতি ব| যুষ্‌ 
ইতি। (হ্বস্থরুহিষুষিভ্য ইতি। উপ্‌ ১৯৯) নারী, স্ত্রী। 
যোষিত। (স্ত্রী) যোষিং-টাপ। স্ত্রী, যোষিং। পযৌধিৎ 
সী, অজাদি পাঠাৎ ক্রঞ্চা শব্ধাৎ টাপি যোষিতেতি কেচিৎ” 
(উজ্জ্বল ১৯৯) 
শন্ত্রীবধূরবল! নারী প্রিয়। রাম! জনিজ্ঞনী। 
যোষা যোধিৎ যোধিতা৷ চ জোধিজ্জোষা চ জোধিতা৷ ॥” 
যোধিতপ্রিয়। [রী ) যোষিতাং প্রিরা। হরিদ্রা। (ভাবপ্র-্) 
যোষিন্ময় (তরি) যোষিং স্বরূপে ময়ট,। যোষিৎস্বরূপ, স্ত্রী- 
স্বরূপ, স্ত্রীময়। 
“ততসথষটসৃটস্থষ্টেযু কো ন্বথপ্ডিতধীঃ পুমান্‌। 
খষিং নারায়ণমূতে যো[ন্ময্যেহ মায়য়া ॥৮ 
(ভাগবত ৩।৩১।৩৭ ) 
যোস্‌ (পুং) রোগ বা ভয়ের পৃথকৃকরণ। 
*শং যোর্ষত্তে মন্থহিতং তদীমহে” (খক্‌ ১/১০৩1৫) 
“যোঃ পৃথক্‌ কর্তব্যাণাং ভয়ানাং যাবনং পৃথকৃক রণং+ (সায়ণ) 
যৌ, আরাকানের পুর্বসীমান্তবাণী পার্বত্য জাতিবিশেষ। 
পগানের পশ্চিমস্থ খ্যন্দবেন নদীতীর হইতে আরাকান পর্ধবত- 
মাল। প্ধ্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এই জাতির বাস আছে। ইহাদের 
তাষা কতকাংশে ব্রন্মদেশীয় ভাষার অন্থরূপ। 
যৌকরীয় (তরি) ফুকর (কৃশাশ্বাদিভ্যম্ছণ,। পা ৪/২/৮০) ইতি 
চতুতু অর্থেধু ছণ। ১ যুকর হইতে নিবৃত্ত । ২ শুকরের 
অদুরভব। ৩ যুকরদেশবাসী। ৪ যুকর দেশযুক্ত। 
যৌক্তভ্রচ (ক্লী) সামভেদ। 
যৌক্তাশ্ব (র্লী) মামভেদ। 


যৌক্তিক (পুং) যুভিং করোভীতি যুক্তি-ঘএঞ্‌। ১নর্খ- 
সচিব। (তরি) ২ যুক্তিযোগ্য, প্রামাণিক, বলাাদী? 

যৌগ (পুং) যোগর্শন-মতাবলম্ী। ঠক 

যৌগক (ত্রি) যোগস্তায়মিতি যোগ-অণ, 
যোগসন্বন্ধী। 

যৌগন্ধর, যৌগন্ধরক (পুং) যুগন্ধর : (বিভাষা কুরু- 
বুগন্ধরাভ্যাং। পা৷ 8২১৩০ ) বুঞ২। যুগন্ধরবংশীয় 1 বুঞ্, 
বিকরে হয়, এইজন্ত একস্থলে বুঞ হইল না “যৌগন্ধর” এই 
পদ হইল। ৬০ 

যৌগন্ধরায়ণ (পুং) যুগন্ধরস্ত গোত্রাপত্যং, যুগন্ধর (নড়ী- 
দ্রিভাঃ ফকৃ। পা 81১/৯৯) ইতি ফক্‌। ১ ষগন্ধরের গো্রাপত্য। 
২ রাজ! উদয়নের মন্ত্রিভেদ | 

যৌগন্ধরায়ণীয় (ত্রি) যৌগন্ধরায়ণ সম্বন্ধীয় । 

ফৌগন্ধরি (পুং) যুগন্ধর (সান্বাবয়বেতি। পা! ৪/১/১৭৩ ) 
ইতি অপত্যার্থে ইঞ | ১ যুগন্ধরের- গোত্রাপত্য। ২ ঘুগন্ধর- 
গণের অধিপতি । 21 চি 

যৌগপদ (ক্লী) যুগপদ্‌ ভাবে, একেবারে হওয়া 


স্বার্থে কন্‌। 


প্বিরোধি তৎ যৌগপদৈক কর্তরি 
দ্বয়ং তথা৷ ব্রহ্গণি কর্ম্ম নচ্ছতি ॥* 
“যুগপদ্ভাবঃ যৌগপদং, (স্বামী ) 
যৌগপন্য (ক্লী) যুগপদ্ভাব, সমকালীন । 
যৌগবরত্র (ক্লা) যুগবরত্রাণাং সমূহঃ (খণ্ডিকাদিভ্যশ্চ। 
পা ৪1২৪৫) ইতি সমুহার্থে অঞ. ॥ যুগবরত্রসমূহ। 
যৌগিক (ত্রি) যোগায় প্রভবতীতি যোগ (যোগাদ্‌ হচ্চ । 
পা ৫1,১০২) ইতি ঠঞ.। প্রকৃতি প্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন অর্থ- 
বাচক শব, যোগ অর্থাৎ প্রত্যয় দ্বার নিষ্পন্ন যে অর্থবাচক 


(ভাগণ 8181২*). 


শব্ধ তাহাকে যৌগিক কহে। ইহ তিন প্রকার-_যোগরচ, 


রূঢ় ও যৌগিক । 
"যোগরূঢ়াশ্চ রূঢ়াশ্চ যৌগিকাশ্চেতি তে ত্রিধা। ॥ 
আদিতেয়াদিশব্দা যৌগিকাঃ অদিতেরপত্যানীতি চকু 


প্রত্যয়েন কেবলং যোগার্থ এব” ( অলঙ্কারকৌ* ২ কিরণ)। 
আদিতেয়াদি শব যৌগিক,এহ শব্দ “অদ্দিতেরপত্যং পুমান্ত 


অদ্দতি শবের উত্তর ঢক্‌ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দ নিষ্পন্স 


হইয়াছে, এই স্থলে প্রকৃতি অদিতি এবং প্রত্যয় অপত্যার্থে 


ঢক্‌, যোগজ অর্থ অদ্দিতির অপত্য পুত্র । এইস্থলে কেবল- 


যোগার্থ বোধ হওয়ায় এই শব্দ যৌগ্রিক হইয়াছে। 
*যোগলভ্যার্থমাত্রস্ত বৌধকং নাম যৌগিকং। 
মমাসতদ্ধিতান্তশ্চ কদন্তশ্চেতি তভ্রিধা ॥৮৮ 
(শবশক্তিপ্রকাশিক1) 


€ 


যৌধিঠির 


যে স্থলে যোগলভ্যার্থ মাত্রের বোধক হয়, অর্থাৎ 
প্রকৃতির সহিত প্রত্যন্ন যোগ করিয়। যে স্থলে যোগলভ্য 
অর্থ রোধ হর, তাহাকেই যৌগক কহে। ইহা তিন প্রকার 
মমান, কৃৎ ও তদ্ধিতান্ত) সমাসান্ত দুই পদের একত্র 
মিলন করিয়! ষে স্থলে যোগার্থ লাভ হয়, তাহাকে সমাস- 
যৌগিক) যে স্থলে প্রকৃতির সহিত কুৎ প্রত্যয় করিয়া 
ঘোগার্থ বোধ হয়, তথায় কৃদৃযৌগ্িক এবং তদ্ধিত প্রত্যয় 
দ্বারা এইরূপ অর্থবোধ হইলে তদ্ধিত-যৌগ্রিক বলে. . 
নৈয়ায়িকদ্িগের মতে অর্থবোধক শক্তিবিশিষ্ট হইলে 
তাহাকে পদ কহে। ইহ। চারি প্রকার_যৌগিক, রূঢ়, যোগ- 
বুট এবং যৌগিকরূঢ়। হ্‌ 
ষে স্থলে অবয়বার্থ বোধ হয়, তাহাকে যৌগিক কহে) 
ঘগা পাচকাধি। যে অবয়বশক্তি নিরপেক্ষ হইয়া সধুদয় 
শক্তিমাত্র বারা বোধ হয়, তাহা! রূঢ়, যথা গোঘটাদি। এবং 
বে স্থলে অবয়বশক্তিবিষয়ক সমুদয় শক্তি বিদ্যমান থাকিয়! অর্থ 
বোধ হয়, তথায় যোগরট, ষথা পঙ্কজাদি। যে স্থলে অবয়বার্থ 
ও রূঢ্যর্থ এই উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে বোধ হয়, তথায় যৌগিক- 
রূঢ়, ধেমন উদ্ভিদাদি। . ৰ 
শশক্ত; পদন্ত কৃচিদেটাগিকং কচিজঢ়ং কচিদেযাগরূঢং কচি. 
দ্যৌগিকরূঢং | যত্র অবস্বার্থ এব বুধ্যতে তদ্যৌগিকং। যথা 
পাচকার্দিপদং। যত্রাবয়বশক্তিনৈরপেক্ষেণ সমুদায়শক্তিমাত্রেণ 
বুধ্যতে তদ্রঢুং। যথা! গোঘটাদ্দিপদং। যত্র তু অবয়বশক্তি- 
বিষয়ে সমুদরশক্তিরপ্যন্তি তদ্যোগরূঢং যথ। পদ্কজাদিপদং। 
ঘত্রাবয়বার্থরদ্যর্থয়োঃ স্বাতন্তরেণ বোধস্তদেযোগিকরূঢ়ং। যথা 
উদ্ভিদাদ্দিপদং।”. (ভাঁষাপরিণ সিদ্ধান্তমুক্তা* ৮*) 
.. [যোগরূঢ় দেখ] ২ অগ্ুরু। ' 
*অযোগুরুঃ সমুন্দিষ্টৌ। যৌগ্িকো। লোহনামভিঃ1” (গরুড়পু*) 
যৌজনশতিক (ত্রি) যোজনশতং গচ্ছতীতি যোজনশত- 
(ক্রোশশতযোজনশতয়োরুপসংখ্যানং। পা! ৫1১৭৪) ইত্যন্ত 
- ব্বার্তিকোক্ত্য ঠঞ.।. যোজনশত-গমনকর্তী। “যোজন- 
শতাদভিগমনমর্থতীতি” এই বাক্যে এ করিলে যোজন 
শতাভিগমনকর্ত। এইরূপ অর্থ হয়। 
যৌজনিক (ত্রি) যোজনং গচ্ছতীতি যোজন (যোজনং গচ্ছতি। 
, পা। 8১1৭৪ ) ইতি 54.। একযোজন-গমনকর্ত! | 
যৌট, নন্বন্ধ। ভ্বাদি* পরস্মৈৎ সকণ সেট,। লট, যৌটতি। 
লোট. যৌটতু । লিট, যুযৌট। লুউ, অঝৌটাৎ। ণিচ্‌ যৌটয়তি, 
লুঙ অযুযোৌটৎ। 
(যৌড় সন্বদ্ধ। ভাদি* পরস্মৈৎ মক" সেট লট, যৌড়ুতি। 
নুড অবৌড়ীৎ। 


যৌতক (স্ত্রী) যুতকয়োরিদং যুতক-অণ যুতকমেবেতি স্বার্থে 
অপ. বা। যৌতুক। | 
যৌতকি (পুং)যুতকের গোত্রাপত্য ৷ ( পা ৪1১৮০) 
যৌতব (ক্লী) পরিমাণ। (অমর ) 
যৌতুক (কী) যুতকং যোনিসন্বন্ধঃ তত্র ভবমিতি ষ্, যুতয়ো 
বধুবরয়োরিদমিতি বা। বিবাহকালে দম্পতীর লব্ধ ধন, অন্ন- 
প্রাশনাদি সংস্কারকালে লব্ধ ধনকেও যৌতুক কহে। পরিপয়- 
কালে বা পুত্রকন্ার সংস্কারাদি কাষ্যে যে ধন লাভ হয়, 
তাহাই যৌতুক, ইহাতে স্ত্রীর অধিকার, এই জন্য ইহাকে 
সত্রীধন কহে। এই ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণরূপে প্রতূত্ব আছে। 
্বীধন.যৌতুক ও অষৌতুক ভেদে ছুই প্রকার। এই যৌতুক 
ধনে প্রথমে অদত্া কন্য! অধিকারিণী, তৎপরে বাগত্তা, 
পরে দত্ত! কন্তা, এই দত্ত কন্তার মধ্যে পুত্রবতী ব1 সম্তাবিত- 
পুত্রা এতদুভয়েরই তুল্যাধিকার, পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুন্রা 
কন্টা না৷ থাকিলে, বন্ধ্যা বা বিধবা, এতছুভয়েরই তুল্যাধিকার 
জানিতে. হইবে। ইহার পর পুত্র, দৌহিত্র, পৌত্র, গ্রপৌত্র, 
সপত্বীপুত্র, সপত্বীপৌত্র ও সপত্বী প্রপৌত্র ইহাদের যথাক্রমে 
অধিকার জানিতে হইবে। অযৌতুক স্ত্রীধনে কন্ঠ অধিকারিণী 
হুইৰে না, পুত্র অধিকারী হইবে। 
প্উঢ়ায়। যৌতুকৃধনে প্রথমং কুমারী, তদভাবে বাগবদত্ব1 
অধিকারিণী। এতয়োরভাবে উঢ়য়োঃ পুত্রবতীসম্তাবিত- 
পৃত্রয়ো যুগিপদধিকারঃ। একাভাবে চাপরায়াঃ, এতয়োরভাবে 
বন্ধ্যাবিধবয়োস্তল্যাধিকারঃ ইত্যাদি ।»(দায়ভাগে শ্রীকঞ্ণতর্কাণ্) 
“মাতুস্ত যৌডুকং যত স্তাৎ কুমারীভাগ এব সঃ। 
দৌহিত্র এব চ হরেদপুত্রস্তাখিলং ধনং ॥৮ ( মনু ৯১৩১) 
মাতার যৌতুকলব্ধ ধন কুমারীর গ্রাপা, এবং অপুত্রের 
সমস্ত ধন দৌহিত্রের প্রাপ্য । [ দায়ভাগ শব্দ দেখ ] 
যৌথিক (তরি) যুখদংঘাতী। দ্মামেব মাতাপিতরো 
্রাতৃজ্ঞাতীন্‌ যৌথিকান্” (ভাগ* ৫৮।৯) “যৌথিকান্‌ যুথ- 
সংঘাতিনঃ, (স্বামী) 
যৌথ্য (ভরি) যুথ (সংকাশাদিভ্যো প্যঃ। পা ৪২৮৯) ইতি 
চতুর অর্থেষু গ্যঃ | ১ যৃথ হইতে নিবৃত্ত। ২ যুথের অদূরভব। 
৩ যুখের নিবাসযুক্ত স্থান। ৪ যুখবিশিষ্ট। 
যৌধ (তরি) যুদ্ধপ্রিয়। দমরকুশল। 
যৌধাজয় (ক্লী) দামভেদ। 
যৌধিক (তরি) যুদ্ধপ্রকরণভেদ। (হরিবংশ ৩১৬২৪ ) 
যৌধিঠির (তরি) যুিষ্টিরস্ত ইদমিতি যুধিষ্ঠির 'অণ যুখিষ্টিরনন্ব্ধী। 
“না চ যৌধিষ্িরী সেনা গার্গের়শরতাড়িতা । & 
প্রতিপৎপাঠশীলানাং বিগ্মেব তন্থৃতাং গত1।”(মহাভারত) 


যোৌধেয় 


(পুং) ২ যুধিষ্টিরের অপত্য ।' ্িয়াং উ ঠীষ॥ যৌধিষ্টিরী, 
বাম্দেবের পত্ভীবিশেষ। ৫ 
"কৌশিক্যাং স্ুতসোমাক্সাং যৌধিষ্ি্ঘ্যাং ডি | 
কাপালী গরুড়শ্চৈব জজ্ঞাতে চিত্রযোধিনৌ ॥৮(হরিবংশ১৬০।২০) 
যৌধিঠিরি (পুং ) বুধিষ্টিরশত অপত্যং যুধিষ্টির (বাহ্বাদিভ্যশ্চ | 
পা ৪1১৯৬) ইতি অপত্যার্থে ই,। যুধিষিরের অপত্য। 
যৌধেয় (পুং) ;যোধমর্ৃতীতি যোধ-ঢএ, যদ্ব! ( পার্খাদি 
যৌধেয়াদিত্যামণঞ্জো। পা ৫৩১১৭ ) ইতি স্বার্থে অঞ.। 
১ যোদ্ধা। ২ যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ইনি শৈব্যরাজদৌহিত্র। 
রাজ। যুধিষ্টির শৈব্যের দেবিক। নামী কন্তা স্বয়স্বরে লাভ 
করেন। এই কন্তার গর্ভে যৌধেয় জন্ম গ্রহণ করে। 
(ভারত ১/৯৫।৩৩ ) ৩ নৃগরাজপুত্র। ( হরিবংশ ৩১২৫) 
যৌধেয়) উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী যুদ্ধপ্রিয় জাতি বিশেষ। 
মার্কগ্েরপুরাণের ৫৮ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে এবং বিভিন্ন শিলা 
লিপিতে এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনিতে এই 
_বীর্শালী জাতির উল্লেখ দেখিয়। প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনুমান 
করেন যে, পঞ্জাবের শতদ্রতীরবাপী এই জাতি আলেক্‌- 
সান্দারের ভারতাভিযানের বহুপূর্কে যোদ্ধসমাজে বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যৌধেয়রাজগণের প্রচলিত মুদ্র! 
দিলী, লুধিয়ান1, ধ্বস্ত প্রায় বেহাত নগর ও পৃর্বসীমায় যমুনা- 
তীর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে পাওয়! গিয়াছে । এতদ্বার৷ তাহা- 
দের রাঁজ্যবিস্তৃতির অনুমান কর! যায়। সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপ রুদ্র- 
দামার শিলালিপি হইতে জান৷ যায় ষে, তাহার! দক্ষিণাভিমুখে 
অগ্রনর হইয়াছিলেন। রাজ! রুদ্রদাম ৭২ সম্বতে তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হুইয়াছিলেন। 
গুপ্তসম্রাটু সমুদ্র গুপ্তের শিলালিপিতে মালব, ও আজ্জুনায়- 
নের পর এবং মদ্র ও আভীরদিগের অগ্ডরে যৌধেয়দিগের স্থান 
_ নির্ণীত থাকায় অনেকে উহাদিগকে বর্তমান যোহিয় জাতি 
বলিয়। অনুমান করেন। বরাহমিহির হেমতাল, গান্ধার 
প্রভৃতি দেশের সমীপে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই যৌধেরগণ যুধিঠিরতনয্ধ যৌধেয়ের বংশধর । শৈব্য- 
বংশীয় রাজ গোবসনের কন্ত। দেবিকার গর্ভজাত। পুরাণাদিতে 


দেবিক। যৌধেয়ী, পৌরাণী প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছেন। 


ব্রন্ধপুরাণ ও হরিবংশে উশনরতনয় নৃগই যৌধেমগণের 
আদিপুরুষ বলিয়া কীন্তিত আছেন। রাজ। নৃগ টি কনিষ্ঠ 
ত্রাত৷ ছিলেন। | 
বর্তমান কালে যৌধেয়গণের যে মুদ্র! পাওয়! গিয়াছে, 
তাহার ক্ষুদ্রাকারগুলি খুষ্টারন ১ম শতান্বে এবং অপেক্ষাকৃত 
বৃত্দ(কারগুলি খুষ্টাঞ্স তৃতীন্ন শতাবে মুদ্রাঙ্কিত। বড় 


[৯৬৭ 


যৌবনকুণ্টক 


গুলিতে “জয় যৌধেয়গণস্ত” লিপি অগ্কিত আছে। যৌধেয়- 
রাজ ব্রহ্গণদেবের রূপ্যমুদ্রার বিষয় আলোচনা করিল 
তাহাকে স্পইতঃই ব্রন্মণ্যধর্্মসেবী বলিয়! বিবেচন| কর! যায় | 
যৌধেয়ক (পুং) যৌধেয় জাতি। 
যৌন (ক্লী) যোনেরিদং যোনি-অণ,। যোনিনম্বন্ধাধীন পাপ, 
এই পাপে সদ্যঃ পতিত হইতে হয়। ্‌ 
"নংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্‌। 
যাজনাধ্যাপনাদ্‌ যৌনাৎ সদ্যে৷ হি শয়নাশনাঁৎ ॥(বৌধায়ন) 
এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবাধষিক ব্রত। ২ উৎপতিকারণ। 
(ত্রি) ৩ যোনি সন্বন্ধীয়। (পুং) ৬ উত্তরাপথজাত জাতিবিশেষ। 
“উত্তরাপথজন্মানঃ কীর্তয়িষ্যামি তানপি। 
যৌনকান্বোজগান্ধারাঃ কিরাত বর্ধরৈঃ সহ ॥* : 
_ (ভোরত ১২।২৯৭৪৩) 
যৌপ (ব্রি) যৃপকাষ্ঠ সম্বন্ধীয় ভি 
যৌপ্য (ব্রি) যূপ (সংকাশাদিভ্যো গ্যঃ। পা ৪/২৮*) ইডি 
গ্য। যুপের অদুরভব, যূপের নিকট । 
যৌধুধানি (পুং) যুদুধানের গোত্রাপত্য। 


যৌবত (ক্লী) যুবতীনাং সমূহঃ যুবতি ( যুবতিভিক্ষা্িষ্যো- ্‌ 


ইণ। পা 8২৩৮) ইতি অপ. পুংবস্ভাবশ্চ । যুবতিসমুহ। 
“রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা- 


বহে! বিবুপযৌবতং বহসি তন্বি ! পৃথ্থীগতা ॥৮(গীতগো* ১০1১৫), 


যুবতিভিঃ কৃতমিতি অণ্‌। নৃত্যবিশেষ । নটাগণ মিলিত 
হইয়া! নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়৷ মধুর ভাবে ষে 
নৃত্য করে, তাহাকে যৌবত কহে। 
*মধুরং বহু লীলাভিবনটাভি ধরত্র নৃত্যতে। 
বণীকরণবিদ্যাভং তল্লামং যৌবতং মতং॥* (স্ীতঘামো* ক) 
৩ পরিমীণ। (অমরটীকায় ভরত ) 
যৌবতেয় (পুং) যুবতীর পুত্র। 


যৌবন (ক্রী) যুবন্‌ (হায়নাস্তযুবাদিত্যোহণ,। প| ৬।১/১৩০ ) 
যুবার ভাব, পধ্যায় তারুণা, বয়স্‌। (জটাধর ) 


ইতি অণগ ! 
১৬ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পধ্যন্ত যৌবনসময়। 
"আযোড়শাডবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে। 
বৃদ্ধ; স্তাৎ সপ্ততেরদ্ং ব্ীয়ান্‌ নবতেঃ পরম্‌ ॥* (স্বৃতি) 
নবযৌবন লক্ষণ-_ | 
“দকোতিনস্তনং কিঞ্চিৎ চলাক্ষং মেছুরম্মিতং | 


মনাগভিম্ক,রস্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে ॥” (উজ্জলনীলমপি) 


যৌবনক (কী) যৌবন। 
যৌবনকণ্টক (পুংক্লী) যৌবনে কণ্টকমিব হুঃখদত্বাৎ। 
যুবগণ্ড; চলিত বয়স্ফোড়া। ( শব্ধমাল!) ্‌ 


ক 


যৌক্স(কীন 


কালে 


যৌবনপিড়কা! (ত্ত্রী) যৌবনে পিড়কা। | 

মুখজাত ক্ষুদ্র স্ফোটক, চলিত বয়ন্ফোড়া। ইহার লক্ষণ_ 

“শাল্সলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমার তশোণিতৈঃ। 

জারস্তে পিড়ক! যুনাং বজ্জে ষ! মুখদূষিকাঃ ॥[স্থশ্রত১।১৪অ০) 
দূষিত কফ, বায়ু ও শোণিত বুবাদিগের মুখদেশে শ'ল্লী 

কণ্টকসদূশ যে পিড়কা জন্মায়, তাহাকে মুখদুষিকা বা যৌবন- 


পিড়কা কহে। [পিড়কা শব্দ দেখ]. 
ফযৌবনপ্রাপ্ত (পুং ক্লী) যৌবনের শেষ সমস্ব। 
যৌবনমন্ত (ত্রি).যৌব্নগর্কিত। 
যৌবনমত্তা (জ্্রী) ছন্দোভেদ।: ইহা চারি চরণাত্মক, তি 
চরণে ১৬টী অক্ষর। উহার ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০১ ১১১ 
১২, ১৫, ১৬ বর্ণ লঘু ও অপর চারিটা গুরু। 
যৌবনলক্ষণ (ক্লী) বৌবনস্ত লক্ষণং চিহ্নং। 
২ তারুণ্যচিন্থ। ৩ স্তন।- (মেদিনী) 
যৌবনবৎ (ব্রি) যৌবনং বিদ্ততে হস্ত মতুপ,. মন্ত ব। 
যৌবনবিশিষ্ট। স্ত্িয়াং ডীষ, | 
যৌবনাহ্ব (পুং) যুবনাশ্বস্তাপত্যমিতি যুবনাশ্ব-অণ্‌ ॥ মান্ধাতৃ- 
রাজ। (ত্রিকাৎ) [মান্ধাতা দেখ] 
“যৌবনাশ্বোহথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্যবনী প্রভুঃ। 
সপ্তত্বীপবৃতীমেকঃ শশাসাচযাততেজন!1 ॥৮(ভাগ* ন।৬অণ) 


১ লাবণ্য । 


যৌবনাশ্বক (পুং) যৌবনাশ্ স্বার্থে কন্‌। মান্ধাতৃরাঞ্জ। 
যৌবনাশ্বি (পুং) যুবনাশ্বের বংশসম্তত বলিয়। মান্ধাতৃরাজ 
অপত্যার্থে এই শবে উক্ত হইয়] থাকে। 
যৌবনিক (ত্রি) যৌবন সন্বদ্ধি। 
যৌবনিন্‌ (ব্রি) যৌবনবিশিষ্ট। 
যৌবনোঁভেদ (পুং) যৌবনস্ত উদ্ভেদঃ। 
প্রথম যৌবনপ্রাপ্তি। ২ কামদেব। 
যৌবরাজিক (ব্রি) যুবরাজ (কোশ্তাদিভ্যঠঞ্ঞ্জিঠৌ। পা ৪। 
২। ১১৬) ইতি 54. | যুবরাজ সন্বন্ধীয়। 
যৌবরাজ্য (ক্লী) যুবরাজের পদ, যুবরাজের ভাব বা ধন্ম, 
পিতৃসত্বে পুত্রের রাজ্যপদ। | 
যোষিণ্য (ক্রী)স্্ীত্ব। রমণীভাব। 
যৌম্মাক (ত্রি) যুম্মদ্-মণ্‌ |: (তশ্মিন্নণি চ যুক্মাকাম্মাকৌ। 
পা ৪। ৩। ২। ইতি প্রকৃতেযু্মকাদেশঃ। যুষ্মংসন্ন্ধি 
“ইত্যাদ্যম্মান্ু জল্লৎস্থ মিলিতেঘ্বত্র তৎক্ষণং। 
বিদ্কাধরে। ধূমশিখো। বৌক্মাকোইবা তরদ্দিবঃ ॥৮, 
( কথাসরিংসা* ১১২২৫) 
হীরার (ত্রি) যুগ্ম € যুঙ্মদস্মদোরন্ততরন্তাং খঞ্চ। পা 
৪। ৩। ১।) ইতি থঞ.। ( তন্মিন্নণি চেতি। প1 ৪1 ৩।২।) 
ইতি যুক্মীকাদেশঃ। যুস্মংসন্বন্ধী, তবতসন্বন্ধীয়। 


১ যৌবনোদগম, 


০ +৯লল853শকল্্া7 


৬] ১২৫ 


ঠ 


] রওমাঁন! 


বু রেক রকার, বাপ্রনবর্ণ ভেদ, ইহা স্পর্শবর্ণ ও উন্মবর্ণের মধ্যস্থ- 

হেতু অন্তঃস্থবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মৃদ্ধা, জিহ্বাগ্র- 
দ্বারা মুক্ধস্থান ঈবংস্পর্শ হইয়। এই শব্দ উচ্চারিত হয়, এই জন্য 
ইহা! আত্যন্তর প্রযত্ব, বাস প্রধত্ব, সংরাব, নাদ,বোষ, অক্স গ্রাণ। 
ইহার লিখনপ্রকার__ 

“দক্ষতঃ কুগুলী রেখ! বামাদ্দক্ষগতাপ্যধঃ। 

পুনর্দক্ষগতা দ্বেধা ততোইধোগত্য চোর্ধতঃ ॥ 

ভবানী শঙ্করে বস্কিম্তাস্ত্র তিষ্টন্তি নিত্যশঃ। 

অদ্ধমাত্র। ব্রহ্মরূপ। মহাশক্তিঃ গ্রকীর্তিত1 ॥৮ (বর্ণোদ্ধারতন্ত্) 

দক্ষিণ হইতে কুগুলী ভাবে রেখা করিয়া উহ। আবার 
বাম হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত টানিয়। অধোগতা করিতে হইবে। 
পুনব্বার দক্ষগত। রেখা উদ্ধ হইতে অধোগতা1! করিলে এই বর্ণ 
হইবে। এই সকল রেখায় ভবানী, শঙ্করী ও বহি নিত্য 
অবস্থিত আছেন, এই বর্ণ ব্রন্মরূপিণী অধোমাত্রা মহাশক্তি 
বলিয়৷ কীর্তিত। হইয়াছেন । অন্ত গ্রকার-- 

“উদ্ধাধঃক্রমতো রেখা ত্রিকোণাধোগত। হি সা। 

বিধিরীশঃ কেশবশ্চ তান তিষ্ন্তি নিতাশঃ ॥ 

উদ্ধস্থিতা তু যা! মাত্র! সা শক্তিঃ পরিকীর্তিতা। 

তন্ত মধ্যগতা রেখা বন্ধিরূপা হি সা স্বৃত।॥৮ বেণোদ্ধারতন্ত্র) 

উদ্ধাধঃব্রমে একটী করিয়া রেখা করিয়া উহাকে ত্রিকোণ 
করিতে হইবে, পরে উদ্ধিকে একটা মাত্র! এবং মধ্যে একটা 
. রেখা দিলে এই বর্ণ হইবে। ভ্রিকোণের তিনটা রেখায় ব্রঙ্গা, 
বিঝু ও মহেশ্বর অবস্থিত আছেন, উদ্ধপ্থিতা হবাত্রা শক্তি এবং 
মধ্যগতা রেখ! অগ্নিরূপিণী জানিতে হইবে । এই বর্ণের ধ্যান-_- 

*ললজ্জিহবাং মহারৌদ্রীং রক্তান্তাং রাক্তলোচনাং | 

রক্তবর্ণামষ্টভূজাং রক্তপুষ্পোপশোভিতাং & 

রক্তমাল্যান্বরধরাং রূক্তালঙ্কারভূষিতাং। 

মহামোক্ষ প্রদাং নিত্যামষ্টসিন্ধি প্রদায়িকাঃ 

এবং ধ্যাত্ব! ব্রহ্মরূপং তন্মন্ত্রং দশধা। জপেত ॥% 

এই রূপে এই বর্ণের ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ 
করিয়া প্রণাম করিতে হয়| প্রণাম-মন্ত্র_- 

শাত্রশক্তি মহিতং দেবি! আত্মাদি-তত্বমংযুতং। 

সব্বতেজোমরং বণং সততং প্রণমাম্যহং ॥৮ (বণোদ্ধারতত্ত্) 


র (পুং) রাতি উদ্ধং গচ্ছতীতি রা-্ডঃ। 


ক 


এই বর্ণের স্বরূপ রকার কুগুলীদ্বরসংযুক্ত, বিছ্যুপ্লতাকাঁর 
পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চ প্রাণমর এবং ত্রিবিন্ু সহিত | 

“রেফঞ্চ চঞ্চলাপাঙ্গি! কুওলীদ্বয়সংযুতং ॥ 

রক্তবিছ্যল্লতাকারং পঞ্চদেবাতআ্মকং সদ] 

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ভ্রিবিন্দুসহিতং সদ ॥% (কাঁমধেনুতন্ত্র ৬) 

ইহার বাচক শব্দ বা পর্ধ্যায়-_ রক্ত, ক্রোধিনী, রেফ, পাবক, 
ওজন, প্রকাশ, অদর্শন, দ্বীপ,রত, কুষ্ণ, অপর, বলী, ভূজঙ্গেশঃ 
মতি,সূরধ্য, ধাতুরক্ত, প্রকাশক, ব্যাপক, রেবতী, দাস,কুক্ষাংশ, 
বন্ছিমগুল, উগ্ররেখ।, স্ুলদণ্ড বেদকণ্ঠপলা, প্রকৃতি, স্ুগল, 
ব্রহ্মশব্দ, গায়ক, ধন, গ্রীক, উন্মা, হৃদয়, মুণ্তী, ত্রিপুর্ন্দরী, 
সবিন্দূঃ ফোনিজ, জ্বালা, প্রীশল ও বিশ্বতোমুখী। 

“রো রক্তঃ ক্রোধিনী রেফ পাবকক্ত্বোজসে। মতঃ। 

প্রকাশাদর্শনো দ্বীপে! রতকৃষ্টাপরংবলী ॥ 

ভুজর্সেশে। মতিঃ সুধ্যে ধাতুরক্তঃ প্রকাশকঃ 

ব্যাপক! রেবতীদানং কুক্ষ্যংশে! বহ্িমগুলং ॥ 

উগ্ররেখ। স্থুলদণ্ডো বেদকণ্ঠগল! পুরা । 

প্রকতিঃ সুগলে! ব্রন্ষশবশ্চ গায়কো ধনং ॥ 

শ্রীকণ্ঠ উন্ম! হৃদয়্ং যুণ্তী ত্রিপুরন্থুন্দরী । 

সবিন্দুধোনিজে! জাল! শ্রীশৈলো বিশ্বতোমুখী ॥” 

(বর্ণাভিধানতন্ত্র ) 

মাতৃকান্তাসে এই বর্ণ দক্ষিণ স্বন্ধে হ্যা করিতে হয়। 

কাব্যের আদিতে এই শন্দ প্রয়োগ করিতে নাই 'রস্তু দাহ” 

যদ কেহ কাব্যের আাদিতে ইহ] প্রয়োগ করে, তাহা হইলে 
দাহ হয়। (বৃত্তরত্রাকর ) 

২ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত গণবিশেষ | প্রলমধ্যঃ ( ছন্দোম০১।৮) 
ছন্দঃশান্ত্রে 'র” বলিলে মধ্যব্ণ লঘু বুঝিতে হইবে, প্রথম ও শে 
বর্ণ গুরু এবং মধ্যবর্ণ লঘু। ৩ ধাত্বনুবন্ধবিশেষ। (কবিকল্পা্রম), 
১ পাবক। 
২ তীক্ষ। (মেদিনী ) ৩ কামবহ্ি। ( শবরত্রাৎ) 


রইকাঠ (দেশজ) পুক্করিণীর জল পরিমা ণার্থ মধ্যস্থলে প্রোথিত 


কাঠ দণ্ড। 


রওআঁকৃ (তামিল ) গৃহভিত্তির সংলগ্ন বারাণ্ড বা দালান ।. 
রওআন! (পারসী ) ৯ গনন, বাত্রা। 


২ দ্রব্যাদি প্রেরণ ॥, 


রক্ত, 


₹হু, গতি। অনন্ত চুরাদি, উভয়ৎ সক* সেট । লট-রংহ্য়তি- 
তে। রহি রংহ, ভাি* পরন্মৈৎ সক সেট. | লট. রংহতি। 
লুউ, অরংহীং। 

রংহন্‌ (ক্র) রম্যতে যেন ইতি রম (রমেশ্চ। উণ২৪।২১৩) 
ইতি 'মস্থন্‌ হুগাগম্্চ | ১ বেগ। 

পঅলং মহীপাল তব শ্রমেণ প্রযুক্তমপ্যস্ত্রমিতো। বৃথ স্তাৎ। 

ন পাদপোন্স,লনশক্তিরংহঃ শিলোচ্য়ে মৃচ্ছতি মারুতন্ত ॥” 

(রঘু ২৩৪) ২ মহাদেব। ( ভারত ১৪1৮।১৫ ) ৩ বিষুঃ। 

(হরিবংশ ২৫২১৮) 
রকৃ, স্বাদ। চুরাদিৎ পরশ্মৈ সক সেটু। লট, রাকয়তি। 
। লিট, রাকয়ামাস। লুড. অরীরকৎ। 
রকম্‌ (আরবী) প্রকার। 
রকম] (আরবী) বিভিন্ন প্রকারের 
রকার (পুং) র বর্ণ। 
রক্ত, (ক্লী) রজাতে অঙ্গমনেনেতি রন্জত্ত। ১ কুক্কুম। 

২ তাম্র। ৩ প্রাচীনামলক। (মেদিনী ) ৪ পদ্মক, রক্তপন্ম। 
(রত্বমালা) ৫ সিন্গুর। ৬ হিঙ্ুল। (রাজনিণ) 

৭ শরীরস্থ সপ্তধাতুর অন্তর্গত ধাতুবিশেষ। পর্ধায় রুধির, 
অস্ঞ্৬ লোহিত, অভ্র, ক্ষতজ, শোণিত, পলফ্কার, রোহিত, 
রঙ্গ ক, কীলাল, অঙ্গজ, রোধির,স্বজ, ত্বগ.জ, শোণ, লোহ, চর্মুজ। 

ইহার স্বরূপ-_ 

“যদ! রসে যরুদ্যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ। 

রাগং পাকশ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্রক্তসংভ্ঞকঃ ॥ 

রক্তং সর্ধশরীরস্থং জীবন্তাধার উত্তমঃ। 

স্সিপ্ধং গুরু চলঃ স্বাছ বিদগ্ধং পিত্তবপ্তবেৎ | 
জীবো বসতি সর্ধরন্মিন দেহে তত্র বিশেষতঃ । 


বাধ্য রক্তে মলে যন্মিন্‌ শ্গীণে যাতি ক্ষরং ্ষণাৎ॥”ভাবপ্র' 


আমরা যে সকল বস্ত আহার করি, তাহ! প্রথমে রস রূপে 
পরিণত হয়, এ রদ যরুতে যাইয়া রপ্ক পিত্ত দ্বারা পাক 
হুইয়া রক্তবর্ণ হয়, এই জন্য উত্াকে রক্ত কহে। 
সকল শরীরেই অবস্থিত, এবং ইহা জীবনের শ্রেষ্ঠ আধার 
শ্বরূপ। ইহা সিদ্ধ, গুরু, চলনশীল এবং মধুর রস। কিন্ত 
ইহা দূষিত হইলে বিদগ্ধ পিত্তের স্তায় অর্থাৎ অস্ত্র হয়্। সমস্ত 
শরীরই জীবের বাসস্থান, কিন্ত বীর্ধ্য, রক্ত ও মল এই তিনই 
বিশেষ আধার বলয়া অভিহিত হইয়াছে, কারণ এই তিনের 
ক্ষয় হইলে মতি অল্পকাল মধ্যেই জীবের ন্গয় হইয়। থাকে। 
রক্তের আশ্রয়স্থান__ 
প্রুৎ প্রীহ। চ রক্তম্য সুণ্যস্থানন্তয়োঃ স্থিতং। 
অন্যত্র মংস্থিতব্তাং রক্তানাং পোষকং ভবেৎ ॥৮(ভাব প্রকাশ) 


এই রক্ত 


| ৯৯ ] রক্ত 


০০০০০০০০০০০ 
রক্তের প্রধান আশ্রয়স্থান যরুৎ ও প্লীহ,» ইহা এই ছুই 


স্থানে অবস্থিত হইয়! অন্তস্থানস্থিত রক্তকে পোষণ করে। 
“বসন্ত হৃদয়ং যাতি সমানমারুতেরিতঃ 
রঞ্জিতঃ পাচিতস্তত্র পিত্তেনায়াতি রক্ততাং ॥ 
রক্তং সব্বং শরীরস্থং জীবন্তাধারমুন্তমম্‌ ॥৮, 
( শাঙ্গধির পৃৎ ৬ অ০) 
আহারজাত রস প্রথমে হৃদয়ে গমন করে, পরে উহ! লমান্‌ 
বাষু দ্বারা চালিত হইয়া পিত্ত কর্তৃক পাচিত ও রঞ্জিত হইয়] 
রক্তবর্ণ হয়। ইহা! দ্ধ শরীরে অবস্থিত এবং জীবের উদ্ভম্‌ 
আধার । সুশ্রুতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রস ধাতু হইতে 
রক্ত হুর, রল ধাতুর অর্থ-গমন করা, ন্ুতরাং অহরহ গমন করে 
বলিয়া উহাকে রদ কহে, এই রস ভুক্ত দ্রব্য হইতে একদিনেই 
উৎপন্ন হুইয়! ৩০১৫ কল অর্থাৎ পাচ দিনের কিছু বেশী সময়ে 
এক এক ধাতুতে অবস্থান করিয়া অন্ত ধাতুতে পরিণত হয়, 
সুতরাং এই সময় মধ্যে রস রক্ত রূপে পরিণত হয়। 
রস, রক্ত. মাংস, মেদ, আস্থ, মজ্জ! ও শুক্র এই সপ্রপাতু 
শরীরকে ধারণ করে, এই জন্য ইহাদিগকে ধাতু কহে। এই 
সকল ধাতুর ক্ষয় ও বৃদ্ধি রক্তের উপর নির্ভর করে। রক্রক্র় 
হইলে সমস্ত ধাতু শী হহয়া পড়ে, রক্ত বুদ্ধি পাইলে সমস্ত 
ধাতুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ__ঘে রক্তের বর্ণ ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় 
উজ্জ্বন, অনংহত, অর্থাৎ অনতিঘনতরল, এবং অলক্তাদির বর্ণ- 
বিশিষ্ট, তাহাই বিশুদ্ধ রক্ত। বায়ু কর্তৃক রক্ত দুষিত হইলে 
ফেনিল, ঈবদ্রক্তঘুক্ত, কৃষ্ণবণ, পরুষ, তন্ন (পাতল!1), শী 
প্রনরণশীল, অস্কন্দী অর্থাৎ গাড়ত্ব বিহীন হইর] থাকে। 
পিত্তদূষিত লক্গণ_-রক্ত পিন্ত কর্তৃক দূবিত হইলে নীল, 
গীত, হারৎ বা শ্তামবর্ণ, আমগান্ধ পিগীলিক1 ও ম্সিকাদির 
অভিলধিত ও তরল হইয়৷ থাকে । 
শ্লেম্মদূষিত রক্তের লঙ্গণ-__কফ দ্বার! রক্ত দুষিত হইলে উহার 
বর্ণ গেরিমাটার জলের ন্তায়-পাঁঞু, লোহিত, ন্নিগ্ধ, শীতল, ঘন 
পিচ্ছিল, চিরআরাবী ও মাংসপেণার স্তায় হয়। 
ত্রিদোষদূ'ষত রক্তলক্ষণ_ত্রিদোষ অর্থাৎ সন্নিপাত দ্বার 
রক্ত দূষিত হইলে উহা পুর্ববোক্ত বাতাদির লঙ্গণ যুক্ত, কাজর 
ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও দুর্গব্ধুক্ত হইয়া থাকে। 
বাতপৈত্তিকাদ্দি মিলিত দ্বির্দোষ দ্বারা রক্ত দূষিত হইলে 
উহাতে পূর্বোক্ত মিলিত দ্বিদোষের লঞ্ষণ সকল প্রকাশ পায়, 
দূষিত রক্ত দ্বারা রক্ত ছুষ্ট হইলে রক্ত অতিশর ক্ৃষ্ণবর্ণ 
হুহরা থাকে । 


রক্তের স্থান-_ পুর্সেই বলা হইয়াছে, বক ও শ্রীহাই রক্তের 


রক্ত. [88৭ 1 ূ 
০ লী রঙা 


. অভ্যন্তরে শোণিত: অবিরতই চলাচল করিতেছে । শোণিত 


সু 


প্রধান স্থান। রক্ত এ ছুই স্থান হইতেই দেহের সমুদয় শোণিত- 
ক্রিয়ার আন্গুকুল্য করে।. রক্ত উষ্ণও নহে শীতলও নহে, 
ন্িগ্ধ, রক্তবর্ণ, গুরু, মাংসগন্ধঘুক্ত এবং পিন্তের স্তায় বিদাহ- 
গুণবিশিষ্ট। 
রক্ত-প্রকোপের কারণ__পিন্তের প্রকোপ হইলেই রক্তকুপিত 
হয়, অথবা যদি সর্বদা দ্রব) স্িপ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য আহার, 
দিবাভাগে নিদ্রা, অতিশয় ক্রোধ, অগ্নিতাপসেবন, রৌদ্রসেবন, 
শ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণদনক বা বিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন ইত্যাদি 
অহিতাচরণে রক্ত কুপিত হুইয়। থাকে। বাধ, পিত্ত ও কফ 
এই তিন দোষের মধ্যে কোন দোষ কুপিত না হইলে রক্ত 
কুপিত হয় না। অতএব সেই অন্ুষঙ্গী দোষ যে যে কালে 
কুপিত হয়) রক্তেরও মেই' সেই কালে প্রকোপ হইয়। থাকে। 
কোন দোষ কুপিত হইলে কোষ্ঠদেশে বেদন! ও দেহে দূষিত 
রভ্তর সঞ্চার, অন্রনযুক্ত পানায় দ্রব্যে অভিলাষ, অন্নে 
অরুচি এবং হৃদয়ে শ্রেম্মার আশ্রপন হইয়া থাকে । রক্তক্ষীণ 
হইলে ভ্রাঞ্ষা, দাড়িম, মাথম ও স্নেহমংযুক্ত লবণ, 7, 
মাংস সেবনে অভিলাষ হয়। 
প্র্রাক্ষাদাড়িমশুরানি সন্গেহলব্ণানি চ। 
রক্তসিন্ধানি মাংসানি রক্তক্ষীণোহভি কাজ তি 
(যা ) 
রক্ত-নঞ্চালন--জীবসমূৃ্ের বক্ষোমধ্যে ছুইটা যন্ত্র আছে, 
একটার নাম ফুস্ফুদ্‌ ও অপরটার নাম হ 
মূলাধার। জীবগণ যাহ! আহার করে, উহা! পরিপাক হইয়! 
রক্তে পরিণত হয়, রক্ত শরীরের সন্ধত্রই ব্যাপিপ্না আছে। 
ইহার চলাচলের নিমিত্ত শরীরের সমস্ত অংশেই পথ বা নালী 
আছে। এই. নালী ধমনী শির! প্রভৃতি নামে প্রনিদ্ধ। 
বৃক্ষাদি স্থাবরগণ যেরূপ পৃথিবী হইতে রন আকর্ষণ করিয়া 
জীবিত থাকে, জঙ্গম জীবগণও সেইরূপ পাকস্থালীস্থ অন্ন 
হইতে রক্তসংগ্রহ করিয়। জীবন ধারণ করে। ক্ষেত্রস্থিত পয়ঃ- 
গ্রণালীনমুহ যেমন ক্ষেত্রের সর্ধত্র জল বহন করিয়া শস্ত- 
সমূহকে বাঢাইর়! রাখে, শরীরের ধমনী এবং শিরা সকল ও 
তদ্রপ দেহের সকল স্থানে রক্ত বহন করিয়া শরীরকে সজীব 
রাখে। এই সকল নালাস্থ রক্ত শরীরের দমস্ত মংশে জনবং 
ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 
সাধারণতঃ ধূরিতে গেলে জীবের হৃদ্পিগই রক্তের 
আধার। হৃদপিণ্ড হইতে ইহা ধমনীতে এবং ধমনী হইতে 
শিরাম্ণগুলে প্রবাহিত হয়। 
দিন্ন।। হৃন্পিতগড ফিরিয়। আদে এবং হৃন্পিগু হইতে পুনর্ধার 
তাহ! ধমনীতে ও শিরায় গমন করে। এইরূপে শরীর-ৃন্ত্রের 


দংপিগু। রক্তই জীবের ; 


তাহ। হুইতে শোগিত ফুস্ফুস্‌ 


১ রক্ত 


নালীর মধ্যে কোথাও কোন দ্রব্য থাকিলে রক্তপ্রবাহে তাহ! 
বাহির হইয়া থাকে। রক্ত দূষিত হইলে সমগ্র 718 
মুহুর্ত মধ্যে দূষিত করে। 

রক্ত-সঞ্চালনের পথ- হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব হকি ফুস্‌- 
ফুসের ধমনী দিয়া শোণিত ফুস্ফুসে প্রবাহিত হয়। তাহার 
পর ফুদ্ফুসের কৈশিক নালী ও শিরাসমূহ দ্বারা তাহ! হৃদ্‌- 
পিওের বামদিকে ফিরিয়া আইসে, অতএব ইহা দ্বার জান! 
যায় যে, রন্তু ছুইটা পথ দিয়। সঞ্চালিত হইয়া! থাকে | তন্মধ্যে 
একটী ছোট ও অপরটী বড়। হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বহইতে 
ফুস্ফুদে এবং তথা হইতে হৃদপিণ্ডের বামপার্থে' একটী ছোট 
পথ) আর হৃদপিণ্ডের বাম হইতে প্রবাহিত হুইয়! রক্ত সমস্ত 
শরীরে সঞ্চালিত হয়, তাহার পর হৃদয়ের দক্ষিণ দিকে 
ফিরিয়া আসে এইটা বুহৎ পথ কিন্তু বিশেষ বিবেচন! 
করিয়৷ দেখিতে গেলে রক্তসঞ্চালন প্রণালী একটা মাত্র বল! 
যাইতে পারে, কারণ সমগ্র শোণিতপ্রবাহেই এককালে ফুদ্‌- 
ফসের ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইয়৷ থাকে । 

বিশুদ্ধ শোণিত মানবের জীবন, ইহার শোধনের জন্ 
বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ আবশ্তক। : রক্তশোধনার্থ বায়ু প্রতি 
মিনিটে নুনাধিক ২০ বার কুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে 
এবং তথা হইতে দূষিত হৃইয়৷ বহিগত হয়। বায়ু বিশুদ্ধ না 
হহলে তন্থারা রক্তশোধিত হইতে পারে না, দেহস্থ দুষিত 
পন্দার্থসমূহ বহির্গত হইতে ন! পারিলে দেহের বিশেষ অনি 
ও নানাবিধ পীড়। হইয়৷ থাকে। 
_. রক্তঞ্চালনপ্রণালী-_জীবদেহ সর্বদাই সক্রিয়, ভীব 
নিজে প্রিয়াশূন্ঠ হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বনিয়া থাকিলে ও তাহার 
শরীরযন্ত্ের অভ্যন্তরে প্রতিক্ষণে নানা প্রকার কার্ধ্য চলিতেছে, 
হৃদ্পিও, ফুদ্ফুম্ত ধমনী, শিরা, পাকস্থলী প্রভৃতি অবিরত 
্ব স্ব কার্ষোর অনুষ্ঠান করিতেছে, বে শক্তির একবার অপচয় 


বাক্ষয় হয়, শরীরবন্ত্রের মধ্য হইতে তাহার আর পুনব্বার : 


পুরণ হয় না। তাহা বাহিরের দ্রব্য দ্বারা পুরণ করিতে হম 
সেই বাহিরের দ্রব্য খাগ্ভ। জীব যাহা আহার করে, তাহা 
পাকস্থনীতে যাইয়া রক্ত ও মলমৃত্রাদি পদার্থে পরিণত হই- 
তেছে। এই রক্ত দ্বারা ক্ষগ্সিত শক্তির পুনব্বার পুরণ হয়, 
এবং মলমুত্রাদি শরীরের দুষিত পদার্থ সমুদয় লইয়া! শরীর 
হইতে বাহির হইয় যার। অতএব শোণিতই জীবের শক্তি, 
ইহার বর্ণ লাল বলিয়া ইহাকে রক্ত কহে। 
রক্ত একটা ক্ষারবহুল তরল পদার্থ, ইহাতে জলীয়, 

কঠিন ও বাঝব পদার্থ আছে, স্ত্রী ও পুরুষ এবং বয়স ও অবস্থা- 


রক, 
ভেদে এ নকল পদার্থের পরিমাণের প্রভেদ হুইয় থাকে। 
ত্ব্ন কথায় বলিতে গেলে. রক্তের একশত ভাগে ৬ন ভাগ জল, 
. এবং ২১ ভাগ শুক্ক কঠিন দ্রব্য দেখা যায়।. বায়ুতে যবক্ষার- 
জন ও অন্জনের পরিমাণ যেরূপ, রক্তেও কঠিন দ্রবোর 
পরিমাণ ঠিক সেইরূপ। ফলকথা। রক্তে প্রায় এক চতুর্থাংশ 
শুষ্ক কঠিন পদার্থ, অবশিষ্ট সমস্তই জল। ২১ ভাগ কঠিন 
জ্রব্যের মধ্যে ১২ ভাগ ইহার শ্বেত ও লাল কণিকা, অবশিষ্ট 
৯ ভাগের মধ্যে ৬ ভাগ এল্বিউমেন নামক পদার্থ এবং তিন 
ভাগ লবণ, বস! ও শর্করা । এতদ্যতীত শরীরের আত্যন্তর 
শক্তিক্ষয় জন্য ষে সকল পদার্থ শরীর হইতে নির্গত হয়, 
ভাহার কিছু অংশ এবং ফাইব্রিন্‌ নামক একপ্রকার তন্তসদৃশ 
পদার্থের কিছু অংশও রক্তে দেখিতে পাওয় যায়। 
রক্তের পরিমাণের প্রায় অদ্ধাংশ বায়ব পদার্থ, অর্থাৎ 
১৯* ঘন হঞ্চ রক্তে কিছু কম ৫ ঘন ইঞ্চ বায়ৰ পদার্থ আছে। 
এই সকল বায়ব পদার্থ অগ্গারাক্, অঙ্পজন ও যবক্ষারজন। 
বল বাহুল্য এই কএকটা বায়ব-পনার্থ বহির্বাধুতে ও বিদ্যমান 
আাছে। বহির্বাযুতে প্রাপ্স বার আনা যবক্ষারজন, পিকি অল্- 
জন. এবং অঙ্গারায্নের সামান্ত লেশমাত্র দেখা যায়। কিন্ত 
রূক্তে বায়ব পদার্থের পরিমাণ এরূপ নহে। রক্তে প্রায় দশ 
আন৷ অঙ্গারাক ও কিছু কম ছয় আন! অক্পজন বিদ্যমান, এবং 
অতি সামান্য মাত্র যবক্ষারজন আছে। 
স্ত্রীজাতির অপেক্ষা পুরুষদিগের রক্তে লালকণার পরিমাণ 
অধিক, এজন্য ইহাঁদের আপেক্ষিক গুরুত্বও অধিক । গভিণী- 
দিগের শোণিতে লাঁলকণার পরিমাণ কম, সেই জন্য অসত্বা 
'অপেক্ষ! তাহাদিগের রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্বও অন্ন | তাম- 
দিক প্ররূতি বা ক্রোধনম্বভাব লোকের রক্তে কঠিন ভ্রবোর 
বিশেষতঃ লাল-কগিকার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর। 
 আমিষভোজী অপেক্ষা শাকভোজীর রক্তে কঠিন দ্রবা কম। 
রক্তমোক্ষণে রক্তের লাল-কণিকার পরিমাণ হাস হয়। 
রক্তের বর্ণের ভিন্নত1।-__শরীরের সকল স্থানে রক্তের 
বর্ণ এক প্রকার নহে। ধমনীসমূহে যে রক্ত থাকে, তাহ। 
শিরাসমূহের রক্তের সদৃশ নহে। আবার শিরামগডলের 
সর্বত্র ঠিক একরূপ রক্ত দেখ! যায় না। ধমনীর রক্তের বর্ণ 
উজ্জ্বল লাল,কারণ ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক অল্পজন থাকে। 
- শিরামগুলের রক্ত বেগুণী বর্ণ, কারণ ইহাতে অগ্লজনের 
পরিমাণ অল্প । ইহা ভিন্ন ধমনীর শোণিত যত শীঘ্র জমাট 
বাধে, :শিরার শোঁণিত তত শীপ্র জমাট বাধে না। আবার 
ফুস্ফুন্‌, যরৎ ও প্লীহার শিরা সমুদায়ের রক্ত অন্যান্ত শিরার 
- রক্ত হইতে ভিন্ন প্রকার। 
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0১৭১] রক্ত 


রক্তের পরিমাণ ।_-জীবশরীরে . কতটুকু রক্ত থাকে, 
তাহা অন্রান্তরূপে নিশ্চয় কর! কঠিন। তবে পরীক্ষা দ্বার। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, শরীরের' 
সমগ্রভাগের প্রায় ১ হইতে ১১৮ ভাগ রক্ত জীবশরীরে 
থাকে। তবে অবস্থাভেদে ইহার কিছু তারতম্য দেখিতে 


পাওয়। যায়। আহারের অল্পক্ষণ পরে শরীরে রক্তের যে 
পরিমাণ থাকে, উপবাসে তাহার অপেক্ষ! কিছু কম হয়। 

রক্তের উপাদ্বান।__রক্তের চারিটা প্রধান উপাদান 1 যথা! 
বন, কণ, কণিক] এবং তন্ত। রক্তের যে তরল অংশে কণিক1- 
গুলি ভাসমান থাকে, তাহাকে ইহার রস কহে। রক্ত হইতে 
রক্তের জমাট অন্তরিত হইলে যে মলিনবর্ণ তরল পদার্থ 
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ইহার কন। কণিক! দুই প্রকার 
শ্বেত ব| বর্ণহীন এবং লাল । সুস্থ শরীরের রক্তে শ্বেত কণিক। 
অপেক্ষা লাল কণিকার পরিমাণ অনেক অধিক। কেন না 
এই কণিকাঁগুলিই রক্তের সার পদার্থ, এবং ইহাদের সত্তা। 
বশতঃই শোণিতের বর্ণ লাল হইয়। থাকে । 

রক্তের উদ্ভব ।--লাল কণিকা-সমুহ রক্তের প্রধান সার 
পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, জীবের পর্শ,ক৷ অর্থাৎ পঞ্জরাস্থি- 
সমুহের অভ্যন্তরে যে রক্তবর্ণ মজ্জ| থাকে, তাহ! হইতে রক্তের 
লাল কণা উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হয়। আবার কাহারও মতে, 
গ্লীহার উপাদান মধ্যে লাল ও বর্ণহীন উভয় বিধ কণিকাই 
উদ্ভূত হয়। 

রক্তের ক্রিয়া ।__রূক্ত জীব-জীবনের প্রধান সাধন। ইহা 
জীবশরীরের বাহা ও আত্যন্তর সকল যন্ত্রের জীবন স্বরূপ, 
কেননা ইহ! দ্বারা সকলেরই ক্রিয়াকুশলতা৷ সাধিত হয়। যে 
শ্নেহপদার্থ মন্তিক্ষের প্রধান উপাদান, শোণিত হইতেই 
তাহা উৎপন্ন হয়। একমাত্র শোণিত দ্বারাই শারীরিক সমস্ত 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়! থাকে ॥ 

রক্তশোধন।--রক্ত প্রথমে হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া 


_ধমনীপথে শরীরের সকল স্থানে ভ্রমণ করে এবং শিরাপথে 


পুনরায় হৃংপিণ্ডে ফিরিয়া আসে, ইহার নাম রক্তসঞ্চালন। 
রক্ত সমস্ত শরীরে ভ্রমণ করাতে দূষিত হুইয়া পড়ে এবং সেই 
দূষিত অবস্থাতেই বৃহৎ শিরা দ্বারা হ্বংপিগ্ডের দক্ষিণ কোষ্ঠে 
আমিয়। উপস্থিত হয়, তথা হইতে দক্ষিণ হৃছুদরে এবং এ 
স্থান হইতে ফুস্ফুমের ধমনী দ্বার! ফুন্ফুসে প্রবেশ করে, 
তথায় অগ্জনবাম্প গ্রহণ করিয়া শোধিত হয়। ফুস্ফুদ 
হইত্বে এই বিশুদ্ধ রক্ত ফুন্ফুসের শিরা দ্বার! হ্বৎপিণ্ডের বাম- 
কোষ্ঠে আদিয়। থাকে । তথ। হইতে বাম উদ্রে, এবং এই স্থান 
হইতে আদি কণ্ডরা! (৪0: ) দ্বারা শরীরের সর্ধত্র পুনর্ধার 


রক্ত 


সঞ্ালিত হয়। পরে প্ঁ রক্ত বৃহৎ ধমনী হইতে ক্ষুদ্র 
ধমনীসমূহে, ততৎপরে ধমনীসমূহ হইতে সুক্ষ সক্ষম কৈশিক 
নালী সকলে, কৈশিক নালী হইতে শিরাসমূহে এবং এ 
সকল শিরা হুইতে দুষিত অবস্থায় রক্ত আবার হৃৎপিণ্ড 
ফিরিয়া আসে। জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত হৃৎপিণ্ডের সক্কোচন 
ও বিক্ষারণে রক্তের এইরূপ চলাচল হইতেছে। 

হৃৎকোষ্ঠে রক্তের পরিমাণ পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ পরীক্ষা 
দ্বারা স্থির করিয়াছেন ষে, প্রত্যেক হৃদয়ে প্রায় ৪ হইতে ৬ 
গুন্ন রক্ত ধরে। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে ই পরি- 
মাণ রক্ত শরীরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, এবং হৃৎপিণ্ডের 
বিস্ষারণে আবার প্র পরিমাণে রক্ত ইহার কক্ষমধ্যে আসিয়! 
প্রবেশ করে। এইরূপে ভ্বৎপিণ্ড অবিরত সঙ্কোচিত ও 
বিস্কারিত হইতেছে । এই অবিরত বিস্কারণ ও সঙ্কোচনের 
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জন্য শরীরের কও্ডরা, ধমনী ও শিরা প্রভৃতি শোণিতনালী | 


সমুদায় পর্দা রক্তপরিপূর্ণ থাকে। 

শরীরের রক্ত দূষিত হইলে তাহা মোক্ষণ করিয়া ফেল৷ 
বিধেয় । কিন্তু ক্ষীণ ব্যক্তির অশ্তরভোজন হেতু শোথ হইলে 
তদবস্থায় এবং পাগু,রোগী, অর্শরোগী, উদররোগী, শোষরোগী 
ও গভিণী নারী ইহাদের শোথাবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করিতে 
নাই। অস্ত্র দ্বার ছুই প্রকারে বক্তত্রাবক্রিয়। সম্পাদন হয়, 
তাহার একটাকে প্রচ্ছান ও অন্তটীকে শিরাব্যধন কহে। 

অসময়ে অন্ত্রগ্রয়োগ করিলে, চিকিৎসকের দোষে অন্ত্ 
ভালরূপে প্রযুক্ত ন। হইলে, অত্যন্ত শীতাধিক্য ও বাঁতার্ষিক্য- 
কালে, ভোজনের পুর্বে বা তুক্তমাত্রেই অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে, 
অথবা শোণিত্ত অত্যন্ত গাঢ় থাকিলে রক্তক্রত হয় না, 
এবং আ্াবিত হইলেও অব্নমাত্রায় হইয়া থাকে। যাহারা 
মগ্ধ বা বিষপানে মত্ত, মৃচ্ছ্ণগ্রস্ত, পরিশ্রান্ত, নিদ্রাভিভূত ও 
ভীত এবং বাহাদের বাত, মল ও মূত্র রুদ্ধ, প্রায়ই তাহাদের 
রক্ত আ্রাবিত হয় না। 

রক্ত অশ্রাৰে দোষ-__উত্লিখিত কারণে দূষিত রক্ত নির্গত 
না হইলে তাহা শরীরে থাকিয়া কু, শোথ, রক্ত বর্ণতা, দাহ, 
পাক ও বেদনা উৎপাদন করে। 

অতিরিক্ত রক্তত্রাবের কারণ।-_-অনভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক 
অত্যন্ত উষ্ণকালে ঘন্মাক্ত ব্যক্তি বা যাহাকে অত্যন্ত স্বেদ 
দেওয়া হইয়াছে, রক্তমোক্ষণার্থ তাহার প্রতি অন্তরপ্রযুক্ত হইলে 
অথবা রোগীর শরীর রক্তআবার্থ অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে অপরি- 
মিতরূপে রক্ত নিঃস্থত হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তত্রীব 
হইলে শিরঃশুল, অন্ধতা, চক্ষুরোগ, ধাতুক্ষয় প্রভৃতি নানাবিধ 
রোগ জন্মে, এমন কি শেষে মৃত্যু পর্যন্তও হইয়া থাকে। 


র্্স্্্্প্ি স্ াাাাাপাাীশশাাাাাীপাশিশাাাাাীসাাাে্াীস 


রক্তআ্রাবের নিয়ম ও লক্ষণ '__অনতিণীতোষ্ণ কালে ষে 
ব্যক্তিকে অধিক স্বেদ দেওয়। হয় নাই এবং যে ব্যক্তি স্থ্য্য- 
তাপাদি ছারা সন্তাপিত নহে, ঈদৃশ ব্যক্তিকে প্রথমে তিলের 
যবাগু পান করাইয়া পরে তাহার রক্ত মোক্ষণ করিতে হুয়। 
রক্তশ্রাৰ হইবার সময়ে ষখন রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ শোণিত ক্রুত 
হইতে থাকে, অথবা আপনিই রক্তআ্াব বন্ধ হইয়া! যায়, ব৷ 
দেহের লঘুতা, বেদনার উপশম, রোগের বল স্বাস ও চিত্তের 
প্রফুল্লত৷ এই সকল চিহ্ন যখন লক্ষিত হয়, তখন বুঝ! যাক যে 
সম্যকৃপ্রকারে রক্তআ্াৰ হইয়াছে । 

উপযুক্তরূপে রক্তত্রাব না হইলে এলাইচ, কর্পূর, কুড়, 
তগরপাছ্ুকা, আকনাদি, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, চিতা, শু'ঠ, 
পিপুল, মরিচ, ধুল, হরিদ্রা, আকন্দের কুড়ি ও ডহরকরঞ্জের 
ফল এই সকল দ্রব্যের মধ্যে ঘে কএকটী পাওয়া যায়, তাহা 
একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তিলটৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত 
মিশাইয়! ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিলে সম্যক্‌ প্রকারে রক্তআব 
হুইয়৷ থাকে । 

অতিরিক্ত রক্ততআ্রাবের চিকিৎসা ।--অধিকমাত্রায় রক্তআ্রাব 
হইতে থাকিলে লোধ, হষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্ু, রক্তচন্দন, গেরিমাটা, 
ধূনা, রসাঞ্জন, শান্মলীপুষ্প, শঙ্খ, বিন্ুুক, মাষকলায়, ষব-ও 
গোধূম এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া অঙ্কুলি দ্বার! ক্ষতস্থানে ধীরে 
ধীরে লাগাইয়! দিতে হইবে । শাল ব৷ অর্জুনবৃক্ষ, অরিমেদ, 
কাকড়াশূঙ্গী ও ধামনি এই সকল বৃক্ষের ত্বকৃ চূর্ণ ৰা পষ্টবস্ত্র দগ্ধ 
করিয়া তাহার ভন্ম, সমুদ্রফেন ব! লাক্ষাচুর্ণ, ক্ষত স্থানে লাগা- 
ইয়। দিলে রক্তআীৰ নিবারিত হয় । পাট ব৷ কার্পান গ্রভৃতি 
বন্ধনযোগ্য দ্রব্য ক্ষতস্থানে দৃঢ়রূপে বীধিয়া দিলে, ক্ষতস্থান 
শীতল জল দ্বারা আবুত করিলে, রোগীকে শ্ীতলদ্রব্য 
ভোজন করিতে দিলে ও শীতল গৃহে রাখিলে, ক্ষতস্থানে 
শীতল জলের পরিষেক বা শীতল প্রলেপ দিলে আশু আব 
নিবারিত হয়। রোগীকে কাকোল্যাদিগণের ক্কাথে ইক্ষু, 
চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয় তাহা পান করিতে দেওয়া কর্তব্য । 

অপরিমিত মাত্রান্ন শোণিতভ্রাব হইলে ধাতুক্ষয়বশতঃ 
অগ্নিমান্দ্য ঘটে এবং বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, স্থতরাং সে 


অবস্থায় রোগীকে অল্পশীতল, লঘুপাক, নিগ্ধ, রক্তবদ্ধক, 


ও ঈষদন্ত্র বা অগ্রসবিহীন দ্রব্য আহার করিতে. দেওয়া « 


বিধেয়। 4 
রক্তআবনিবারক উপাঁয়।__রক্তআ্রীব চার্সিটা উপায়ে 


নিবারণ করিতে পার! যায়, যথা সন্ধান, স্কন্দন, দাহন ও 
পাচন। কষার দ্রব্যদ্বার| ব্রণের সন্ধান অর্থাৎ সস্কোচন, শ্রীত- 
ক্রিয়া দ্বারা রক্তের গাঢুতা-সাধন, তীক্ষ ক্রিয়াদ্বার৷ পাচন এবং 


রক্ত 


17508, রক্ত 


লস 


দাহ দ্বারা শিরাসক্কোচন করিবে। শৈত্যকার্ধ্য দ্বারা রক্ত 
গাঢ় না হইলে তখন সন্ধান ক্রিয়া, সন্ধানকার্য্যে ফল ন। 
পাইলে পাচন, এই তিনপ্রকারে কোনরূপ ফল ন! দর্শিলে 
দাহনক্রিয়! করা কর্তব্য। এইরূপে রক্তের দোষ নিঃশেষিত 
হইয়া রক্তত্রাব নিবৃত্ত হইলে ব্যাধি পুনরায় উৎপন্ন বঝ 
বদ্ধিত হইতে পারে না। দোষ থাকিতে রক্তআব বন্ধ হইয়া 
গেলে পুনরায় আর রক্ত মোক্ষণ ন। করিয়া সংশমনাদি ওষধ 
বার! দোষের সংশোধন করিয়া লইবে, কারণ রক্তই শরীরের 
মূল এবং দেহধারণের প্রধান উপাদান) সুতরাং দেহ- 
. রক্ষক শোণিত সর্বতোভাবে রক্ষণীয়। 
যে ব্যক্তির রক্তআব করা হইয়াছে, তাহার বায়ুবুদ্ধি হইলে 
তখন শীতল প্রসেকাদি দ্বারা উক্ত প্রকুপিত বায়ুর শমতা 
করিবে। আর বেদনার সহিত যদি শোথ জন্মে, তবে ঈষছৃষ্ণ 
দ্বতদ্বার৷ পরিষেক করিলে বিশেষ উপকার হয়। 


সাধারণ জীবরক্তসন্বন্ধে বৈজ্ঞ।নিক মত। 


আহার্যের তারতম্যান্থনারে জীবদেহে বলবদ্ধক এক- 
প্রকার রসের সঞ্চার হয় ॥ উহ! শিরাপ্রশিরাদিতে প্রবাহিত 
_খাকিয়া দেহকে সজীব ও সতেজ রাখে । গ্রারৃতিক বিপর্যয়ে 
কোন কোন জীবদেহে এ রস রক্তাকারে পরিণতি প্রাপ্ত 
হুইয়া থাকে । তখন এ তরল রক্তে (1100£380601719 ) 
 কণিকাসমুহ (0০9:08$0169) ভাসমান দেখা যায়।. রক্তের 
 তরলাংশে প্রধানতঃ জলের ভাগই অধিক ; এ জলে বিমিশ্র- 
ভাবে ফাইব্রিন্, আল্বুমেন, ক্লোরাইড্ন্‌ অব. সোডিয়ম্‌ ও 
গোটাসিয়াম্‌, এবং ফস্ফেটন্‌ অব সোডা, লাইম ও ম্যাগ নেশিয়। 
বিগ্কধমান থাকে । এততিন্ন উহাতে কতকাংশ বসা আছে, 
রাসায়নিকের! উহাকে “এক্সট্রান্টিভ্‌ ম্যাটার” বলিয়া থাকেন । 
রক্ত-কণিকাসকল সাধারণতঃ শ্বেত ও লাল বর্ণের হইয়। 
থাকে। শ্বেত কণিকাগুল অপেক্ষীকৃত বিরস ও বুহদাকার 
| হয় এবং রক্তবর্ণ কণিকাসমূহ ক্ষুদ্রাকার হইলেও সংখ্যায় 
অধিক হুইম্! থাকে । উক্ত উভয় প্রকার কণিকাই অধুবিশিষ্ট 
(110019০9199 )। শ্বেত বাঁ রর্ণহীন কণিকা হইতে লাল 
কণিকাগুলির উৎপত্তি হইলেও কশেরুকাস্থিষুক্ত জীবসজ্বের 
". ( স্ব৩:০07%6০ 40107015 ) দেহে উহার বর্ণবৈশিষ্ট্য সম্পাদিত 
হয়। পক্ষী, সরীস্থপ, ও মতন্তাদির শরীরের রক্তকণিক|- 
গুলি প্রায়ই ভিম্বাকৃতি ও খালার স্তায় চেপ্টা এবং 
মনুষ্য ও স্তন্তপায়ী জন্তপাধারণের দেহে উহ! গোলাকার 
হইতে দেখা যায়। এগুলি কুক্জপৃষ্ঠ হওয়ায় উহার মধ্যস্থল 
হুইতে চারিধার অপেক্ষাকৃত স্থল হইয়া থাকে । এই কারণে 


অথুবীক্ষণ্যস্ত্রের সাহায্যে দর্শনকারীর চক্ষে মধ্যভাগ উহার 
বীজস্বরূপ (৪৩1৩9 ) বলিয়া বিবেচিত হয়। 
মনুষ্যশরীরে যে সকল রক্তকণিক। দেখা যায়, তাহ! 
প্রধানতঃ স্লত হইতে হল ইঞ্চ পরিমাণের হইয়। থাকে ) 
কিন্তু সরীস্থপাদ্দির শরীরে উহা! সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়। উত্তু 
শ্রেণীর (7১৮০%9৩ ) জীবশরীরস্থ কণিকাগুলি তঠন ইঞ্চ 
ব্যাসের হয় এবং অণুবীক্ষণাদি কাচযন্ত্রের সাহাধ্য ব্যতিরেকে 


দৃষ্টি করিলে উহ্থার দীর্ঘত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 


রাসায়নিকের পরীক্ষা দ্বারা নির্াত হইয়াছে যে, প্র সকল 
রক্তকণিকায় ১০*০ অংশের মধ্যে ৩১২ ভাগ কঠিন দ্রব্য 
(9০119 11975), বসা ও এক্সট্রার্টিভ এবং কতক পরিমাণে 
ধাতব পদার্থ (101716789]  01%6978 ) মিশ্রিত আছে। 
গ্লোবিউলিন্‌ (0109189) ও হিমাটিন্‌ (000)85109 ) 
নামক পদার্থবিশেষের সংমিশ্রণে উহার বর্ণের পার্থক্য 
সংঘটিত হইয়াছে । 
প্লোবিউলিন্‌ গুলি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বিভিন্না- 
কারের দানা বাধিয়। থাকে । মনুষ্াদেহ এবং মাংসাশী 
পশুমাত্রের শরীরস্থ শোণিত পলাকারে (118109610 101] ) 
দানা বাধে। ইন্দ,র ও চুছন্দরীর ত্রিকোণাক্কৃতি (/9072- 
19018] ) এবং কাঠবিড়ালীর ষটুকোণারুতি (109,807091 ) 
হইয়। থাকে । হিমাটিন্‌ নামক পদার্থে ৪৪ ভাগ অঙ্গার, 
১২ ভাগ উদজন, ৩. ভাগ যবক্ষারজন, ৬ ভাগ অক্িজন ও 
১ ভাগ লোহ মিশ্রিত আছে। 
দেহ ভিন্ন করিয়া রক্ত বাহিরে আনিলে, অথবা রক্তত্রোতঃ- 
সমূহ (7319090-5985619 ) হইতে রক্ত ভিন্ন পথে আনিয়। 


- কোন স্থানে সঞ্চিত হইলে রক্তের রূপান্তর ঘটে। এ সময়ে 
_ফেব্রিণ নামধেয় তস্তসমূহ স্ত্যানীভূত হইয়া কঠিনতা। প্রাপ্ত হয় 


এবং রক্তকণিকাসমূহ পরষ্পরে সন্বদ্ধ হইর৷ জমাট বাঁধিয়া যায় । 
উহাকে “ক্লু (0196 07358079100) ) বলে । 

রক্ত এইরূপ জমাট বাধিয়।৷ গেলেও উহার জলীয় অংশে 
শুর্লাংশ ও লাবণিক পদার্থসমূহ (9৪199 01%6975 ) বিদ্- 
মান থাকে, তখন যে রক্তের “কল্তানি” বা জলীর অংশ নির্গত 
হইতে থাকে, তাহাকে মস্ত (১০৪০০ ) বলা যায়। রক্তে 
বিভিন্ন পদার্থের অবস্থানের তারতম্যান্ুসারে রসরক্তের 
( অর ) ও স্ত্যানীভূত রুক্তের (019৮). পার্থক্য পরিমাণ 
অবধারিত হইতে পারে । এততিন্ন উহা হইতেই জমাট 
রক্তের দৃঢ়তা এবং সেই পরিবর্তন জন্য, সময়ের ন্যুনাধিক্য 
উপলব্ধি কর! যায়। যদি ফাইব্রিন্‌ তন্তর আধিক্য থাকে, 
তাহা হইলে জমাট বাধিতে বিলম্ব লাগে। পরিমিত তাপ 
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এবং বায়ু স্পৃষ্ট হইলে সহজেই রক্ত জমিয়! থাকে, কিন্ত 


শৈত্যনংলগ্র হইলে, অথবা বায়ুরহিত স্থানে রাখিয়৷ দিলে 
রক্ত জমিতে বিশেষ বিলম্ব হয়। এতভিন্ন বজাঘাত প্রভৃতি 
কোনরূপ আকম্সিক কারণে মৃত্যু ঘটিলে, শবদেহমধ্যস্থিত 
রক্ত জমিতে বিলম্ব ঘটে। সাধারণতঃ মৃত্যুর পরও দেহস্থ 
রক্ত শিরাসমূহে তরল থাকে ১ কিন্তু জীবিতাবস্থায় যদি শির! 
হইতে বিচ্যুত হইয়া রক্ত কোন স্থানে আপিয়৷ জমে, তাহ 
দেহ হইতে বহির্গত রক্তের ন্যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
শরীরাভ্যন্তরে জমিয়া যায়। 
অনেক সময়ে সাংঘাতিক বা দোষস্থ জরে, অথবা 
নানাদুষিকা (91809919.) ও দৌষস্থ সপুয়ব্রণ ( 2191180910 
3091০ ) প্রভৃতি রোগের রক্তে 'বিষ মিশ্রিত হইলে, কিং! 
শীতাদদ (9০1) ) প্রভৃতি রোগের গ্থাম়্ রক্তান্পতার 
(6০০৮0638০01 0100] ) এবং শ্বাসরোধনিবন্ধন মৃত্যু ঘটিলে 
রক্ত সহজে জমাট বাধে না। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রক্তে ফাইবিন্তস্তর 
আধিক্যান্গসারেই স্ত্যানীভূত রক্তের আকৃতি ও 'দার্ট্য সংঘটত 
হয়। সাধারণতঃ সুস্থ এবং সবলকায় জীবদেহে ১০*০ 
ংশে ২ ভাগ মাত্র তন্ধ বিগ্ভমান থাঁকে। শরীরে কোন 
কারণে প্রদ্দাহ উপস্থিত হইলে, ইহার সংখ্যা পরিবদ্ধিত 
এবং দেই সঙ্গে ধীরে ধীরে রক্ত কোমল অথচ টানসহ 
রক্তপিণ্ডে (6০ম£্। 91০৮) পরিণত হয়। তখন এর জমাট 
থণ্ডের উপরে আদৌ রক্তবর্ণ কণিকাঁসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না, 
যাহা কিছু থাকে, তাহ! এ রক্তপিগ্ডের আবরণের অভ্যন্তর 
দিকে গমন করে। উপরের এই বর্হীন আবরকত্বকৃ 
“02 ০০৪৮৮ নামে পরিচিত | প্রাটীনকালের চিকিৎসক- 
গণ রক্তপিণ্ডের আবরকত্বকের এরূপ  বর্ণবৈপরীত্যকে 
প্রদাহের বিশেষ লক্ষণ বলিয়! অবগত ছিলেন এবং তীহার! 
উহার অপনোদনার্থ রক্তমোক্ষণ করাইতেন, কিন্তু বর্তমান 
বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, মুৎপাঁণু (0101070818 0৮ 2901) 
৪10158)993 ) অথবা! অন্ত কোন অবস্থায় রক্তে লাল রক্তকণিক! 
অপেক্ষা ফাইব্রিন্তন্তর আধিক্য ঘটিলে প্ররূপ অবস্থান্তর 
ঘটয়। থাকে। রক্তাল্পদেহীর স্ত্যানীভূত রক্তপিগগুলি 
( 01963 01 09 10790591191)90 ১1০০৫ ) স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র ও 
শিথিল (80081] ৪0 10039) হইয়া থাকে এবং তাহ! 
প্রচুর পরিমাণে রক্তরস (9০:৪০ ) মধ্যে ভাসিতে দেখা যায় | 
স্বংপিও হুইতে রক্ত যেমন বিভিন্ন শিরাপথে প্রবাহিত 
হয, তেমনই উহার বণ বৈচিত্র্য ঘটিতে থাকে। ফ্লুরিড ্কার্লেট 
নামক ধামনিক রক্তত্তোতঃ কৈশিক! নাড়ী মধ্যে প্রবাহিত 


হুইবার পর, অক্সিজন পরিত্যাগ করিয়! কার্ণিক এসিডে 
পূর্ণ হইয়া থাকে, প্র সময়ে উহার বর্ণ গাঢ়লালবর্ণ (98 
0919) ধারণ করে। পরে উহা! ফুস্ফুস্দ্ব়মধ্যে প্রেরিত 
হইলে পুনরায় কমলানেবুর ন্যায় লাল (98719) বর্ণ প্রাপ্ত 
হয়। যেহেতু ফু্কুনে আসিবার পর, কার্ধণিক . এসিড 
পরিত্যাগ করিয়া রক্ত পুনরায় নূতন অক্সিজন গ্রহণ করিতে 
থাকে । এইরূপে প্রত্যেক শিরা ও প্রশিরা মধ্যে রক্ত সঞ্চা- 


লিত হইবার সময় বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সংযোজন ও 


বিয়োজন হেতু রক্ত পুনঃ পুনঃ দুষিত ও পরিস্কত হইয়া 
একবর্ণ হইতে ভিনরবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'থাকে। উপরে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, আহার্য্য হইতে জীবশরীরে রক্তের 
উৎপত্তি হইয়। থাকে । প্র রস শির! মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যরৎ 
মধ্যে আদিলে পিত্বের মিশ্রণহেতু রক্তবর্ণ হয়, পরে রক্তাশয়ে 
বা হ্বংপিণ্ডে পরিচালিত হইয়! তথ! হইতে শিরা-প্রশিরা-যোগে 
সর্ধত্রই প্রেরিত হইয়া থাকে । এই কারণে শারীরতত্ববিদ্গ্রণ 
হৃৎপিণ্ড এবং শিরা সকলকেই রক্ত প্রবহণের প্রকৃষ্ট উপায় 
জানিয়! তত্তদ্‌শব্দে রক্তপ্রবহণক্রিয়ার (01795186900 0190) 
যথাষথ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। 
[হৃদয় ও শির৷ দেখ ] 
বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, রক্তকণিকায় অক্সিজন মিশ্রিত 
হওয়ায় সম্ভবতঃ তত্প্রভাবেই রক্তের বণবৈচিত্র্য সম্পাদিত 
হইয় থাকে । অক্সিজনের সাহায্যে কণিকাসমূহ একীভূত হয় 
এবং তাহাতেই রক্তের বহিরাবরকের (76799608 88/1866 ) 
এরূপ পরিবর্তন ঘটিয়া৷ থাকে । পক্ষান্তরে কার্কণিক এসিডের 


মিশ্রণে রক্ত পাতলা এবং অপেক্ষাকৃত শিথিল (70016. 


:890010 ) হয়। 


রক্তবর্ণের এই রূপান্তর পরীক্ষা করিতে হইলে, বহিনির্গঁত 
জীবরক্তের উপর উপরোক্ত বাম্পগুলি (8৪৪6৪) সংযোগ 
করিলে সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে । 


অন্তান্ত জীবদেহের রক্ত বাদ দিয়া অহা রক্ত 


পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায় যে, একমাত্র লোহিত রক্ত- 
কণিকাগুলিই মনুষ্যদ্বেহপরিবদ্ধনের উপযোগী | স্বভাবতঃই 
উহা! অক্সিজন-হুরণের (%১90£1915 ০৯69) ) শক্তি ধারণ 
করে। হৃদয়ের বামভাগ হইতে নিঃস্ত হুইয়! উহা! প্রবণ 
বেগে শরীরের বিভিন্ন স্থানের ুক্মাতিসুক্্রতম শিরাসমুহে 
প্রবিষ্ট হয় এবং জীবদেহে একটা জীবনী শক্তি (110987%708 
৪600013) প্রদান করিয়া থাকে, এ রক্ত যখন কার্কণিক 
এসিড গ্রহণ করে, তখন রক্ত সম্পূর্ণরূপে বিষাক্ত হইয়া যায় 
এবং ষদি তাহা অধিকক্ষণ শরীরে অবস্থান করে, তাহা, হইলে 


* 
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অচিরে জীবদেহের নাশ ঘটিবার সম্তাবনা। এই কারণে 
জগদীশ্বরের অপার করুণায় সেই দূষিত রক্ত ফুন্ফুমে সমানীত 
হইবার পর সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হইয়! পুনরায় অক্সিজন বাম্প- 
গ্রহণান্তর পরিশোধিত হইয়। শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়! থাকে। 
অতঃপর পুনরায় উহ৷ স্বকীয় কার্ধযকারিতাশক্তি বিস্তার 
করিয়া জীবনব্যাপী কাল পধ্যন্ত সেই এক এ্রণী নিয়মবশে 
শরীরের সর্বত্র ও সকল শিরা-প্রশিরাদিতে পরিভ্রমণ করিতে 
থাকে । অবশেষে উহ! তেজোহীন হুইয়া মনুষ্যজীবনের অব- 
সান-সময়ে অপকৃষ্টতা! প্রাপ্ত হয় ও ইহারও বিলয় প্রাপ্তি ঘটে। 
বল! বাহুস্য যে, জীবিতাবস্থায়ও রক্তের ক্ষয় হইয়। থাকে। 


অধিকচিন্তা,কঠিন পরিশ্রম ও সাংঘাতিক গীড়াসমূহেও অনেক 


সময়ে শরীর হইতে রক্তের নাশ ঘটিতে দেখা যায়। 

সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তির শরীরে নিরন্তর নবোদ্ভূত রক্ত 
সর্শরীরে পরিচালিত হইয়! ক্রমশঃ মাংস, মেষ, অস্থি, মজ্জা ও 
সর্বশেষে শুক্রে রূপান্তরিত হইয়া থাকে । এই রন্তজ শুক্রের 
ক্ষয় আছে। উদ্ধরেতা সন্্যাসিগণের ও সমাধিকা লীন এঁকান্তিক 
চিন্তা তেতু এই ওজঃশক্তির ক্ষয় ঘটিয়া থাকে । এশীনিয়মে 
এই ক্ষয়বিধান না থাকিলে নিঃসন্দেহে এই জীবদেহ ফাটিয়। 
নষ্ট হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, পু 2০9৪ 00 13 
056101 01001 00100910175 0০00 ৮11, 10119 ম1000 609 
193 10101) 2০৮91708 1109 99118 10 1১095 00201)056 
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রক্তপ্রবাহই শ্বীসপ্রশ্বাসের ( (13569172900 ) একটা 
মূলকারণ ও প্রধানতম উপাদ্ান। জগদীশ্বর রক্ত প্রবহণের 
নিমিত্ত যেরূপ শিরা ও স্নায়ু প্রভৃতিকে তৎকার্যের উপযোগী ও 
সহায়করূপে সংগঠন করিয়াছেন, সেইরূপ শির। সকলও রক্ত 
ধারণ করিয়! শ্বাসগ্রশ্বাসাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়৷ শরীর 
মধ্যে বলবর্ধন করিতেছে । রক্তের উপযোগিতা ও উপকারিতা 
লক্ষ্য করিয়া তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসের তারতম্য ঘটাইয়াছেন। 
মনুষ্যশরীরের রক্তরক্ষার জন্ত যেরূপ বায়ুর আবশ্তক, তিনি 
ঠিক সেই পরিমাণের শ্বাসগ্রহণব্যবস্থ। সম্পাদিত করাইতে- 
ছেন, সুতরাং বলিতে হইবে যে, যেমন রক্তদোষনাশের 
জন্য শ্বাসের ব্যবস্থা, সেইরূপ রক্তের বিভিন্নতান্ুদারে তিনি 
শ্বামেরও তারতম্য নিদ্দেশ করিয়াছেন। মন্ুষ্যশোণিতের 
বিভিন্নত। অনুনারে আমর! যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসকার্যযের তারতম্য 
উপলব্ধি করিয়।৷ থাকি, তব্রপ বিভিন্নশ্রেণীর পক্ষী ও পশ্বাদিতে 
বিভিন্ন প্রকার ধাতুজ রক্তের অবস্থানহেতু শ্বাসফার্যের বিশেষ 
বৈপরীত্য ঘট! থাকে । সিংহ, ব্যাপ্র, ছাগ, মুষিক প্রভৃতি 
পণ্ড এবং অস্ত্রীচ, হইতে ক্ষুদ্রতম চটক পক্ষী পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও 
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বৃহৎ জীবসজ্বের শরীরে যে পরিমাণে যেরূপ রক্ত প্রবাহিত, 
তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসাদির প্রণালী৪ তদন্ুুসারে নির্বাহিত 
হইতেছে । এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ (এ দকল জীবাদিকে চক্ষু- 
গোচর করিলে )স্পষ্টই বুঝ! যাইতে পারে। ইহার আরও 
একটা প্রমাণ এই যে,ষে ছুূর্গন্ধে মনুষ্যাদির শ্বাসকার্যের 
ব্যাঘাত ঘটে, সেই ছূর্গন্ধে অনায়াসে অন্য জীব বাস করিতে 
সমর্থ হয়। মুষিকের দগ্ধগন্ধকবৎ গন্ধ যেরূপ অসহনীয়, অন্য 
কোন জীবের আর সেরূপ দেখা যায় না। 
[ বিস্তৃত ধিবরথ শ্বাসপ্রশ্বাস শবে দ্রষ্টব্য । ] 
রক্ত পান করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটে 
7 বরং সুস্থ ও সবলকায় পশুপক্ষী প্রভৃতির রক্তসেবনে 
রক্তান্নতা-ব্যাধিগ্রস্ত রোগী মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু 
যদি রুগ্ন অথবা দূষিত রোগীর রক্ত পান করা যায়,তাহা হইলে 
শরীরে নান! ব্যাধি আদিয়! উপস্থিত হইতে পারে। এতন্লি- 
বন্ধন স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রক্তার্পতা (99001% ) গ্রভৃতিতে 
রোগীর দেহে বলসঞ্চয়ের জন্তা 0)8৪%6-00106 নামক রক্ত- 
মিশ্রিত পথ্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 
পূর্বতন কালে জিঘাংসাবশবর্তী হইয়! লোকে শক্রর রক্ত 
পান করিত। মহাভারতপাঠে জানা যার যে, শত্রুর দর্প- 
নাশের জন্ত মধ্যম পাণ্ডৰ ভীম দুঃশামনের রক্তপান করিয়া- 
ছিলেন। বাইবেল-গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, পুর্বকালে 
হত্যাকারীর দগুবিধান জন্য সামাজিক কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ 
ছিল না। অথবা রাজদণ্ডেও তাহার! দণ্ডিত হইত না। 
হতব্যক্তির কোন নিকট আত্মীয় প্রতিহিংসাবশবন্তী হইয়। 
তাহার পশ্চাদন্ুদরণ করিত এবং যেখানে তাহাকে পাইত, 
সেইখানে তাহাকে নিহত করিয়। প্রতিশোধ গ্রহণ করিত। 
হিক্রজাতির মধ্যে এইরূপ জিঘাংসাপরায়ণ ব্যক্তিকে রক্তহিংদক 
(09951 বা ঞ.5909৮ 01131904 ) বল হুইয়! থাকে । মুসা 
উক্তরূপে (হত্যাকারীর প্রতিহিংসার) জীবহিংসা-রহিতের ব্যবস্থা 
করেন (910, জযরঘ৮ )। তজ্জন্ত তিনি হত্যাকারীকে 
নিরাপদ রাখিবার জন্ত বাইবেল নির্দিষ্ট ছয়টা আশ্রয়নগরীতে 
(0098 ০01 79086) প্রেরণের আদেশ দেন। কিন্তু তৎ- 
কালে হত্যাকারীর সংখ্য। উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে দেখিয়া 
তিনি অর্থবিনিময়ে জীবনরক্ষার,ব্যবস্থা। বিধিবদ্ধ করেন নাই। 
কোরাণেও রক্তহিংমকের (4৮52০7০1190 ) প্রশ্রয় 
দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও হত্যাকারীর নিকট হইতে 
উপযুক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
এখনও আরববাসিগণের মধ্যে এ প্রাচীন প্রথা বলবতী দেখা 
যায়। এতত্িন্ন বর্ধর ও অর্ধসভ্য বিভিন্ন দেশবামী জাতির 


রক্তক [ ১০৬ ] রক্তুক, 
মধ্যে বংশগত, পারিবারিক, অথবা জাতিগত বিবাদসৃত্রে “গীতকে৷ হরিতঃ প্রোক্তঃ কষায়ো রঞ্জকঃ স্বৃতঃ 1. 


ব্রূপ রক্তহিংপার প্রচলন আছে। বর্ণিও, সিলেবিস, যব 
গ্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে অসভ্যজাতির মধ্যে এখনও রণে বন্দীকৃত 
শক্রর রক্তমাংসভোজনের কথা ,শুনা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ ও 
জৈন ধন্মশান্ত্রে এবং বাইবেলের প্রাচীন বিভাগে (01 
[656810190 ) যজ্ঞে নিহত রক্তাক্ত পণ্ড (80100818 10 
58,015 )-মাংন ভক্ষণ (18009 0 01০০9) অথবা বল- 
পুর্বক পশুহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

(পুং)৮ লোহিতবর্ণ। » কুন্তুম্ত। ১* হিজ্জল। (রাঁজনিৎ) 
১১ বন্ধক। (ভাবপ্র*) 

কবিকল্পলতায় রক্তবর্ণ বস্তর এইরূপ উল্লেখ আছে। 
শোণ, ভৌম, তীক্ষাংশ্ু; তা, কুন্কুম, তক্ষক, গুঞ্া, ইন্দ্রগোপ, 
থগ্ভোত, বিছ্বাৎ, কুঞ্জরবিন্দু, দৃগন্তর, অধর, জিহ্ব!, অস্যজ 
মাংস, মিন্দুর, ধাতু, হিঙ্গুল, কুদুটশিখা, তেজ, সারসমস্তক, 
মাণিক্য, হংসের চঞ্চ ও অজ্বি, শুক ও মর্কটের মুখ, চকোর, 
কোকিল ও পারাবতের নখ, অগ্নি, কুস্থম্ত, কিংশুক, অশোক, 
জবা, বন্ধ,ক, পাটল, কমল, দাড়িমীপুষ্প, বিশ্ব ও কিম্পাক- 
পল্লব, তান্ুলরাগ, মঞ্রিষ্ঠা, অলক্তক, রক্তচন্দন, নখক্ষতস্থান, 


ধর্ম ও রৌদ্ররসাদি এই সকল রক্তবর্ণ বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে |* 
১২ রক্তশিপ্র, ৷ ১৩ রক্তরোহিতক ॥। ১৪ মতস্তবিশেষ। 


( বৈগ্ভকনি০ ) ৯৫ সবিষ মণ্ডুকভেদ। ১৬ মহাবিষ বৃশ্চিক- 
ভেদ । ১৭ মন্দবিষ বুশ্চিকভেদ ৭. সুক্রর্ীকরস্থা, ৮ অণ) 
(তরি) ১৭ অনুরক্ত। ১৮ নীল্যাদিরপ্রিত। ১৯ ক্রীড়া- 
রত। (ধরণি) 

রক্তক (| পুং) রক্তং রক্তবর্ণ কারতি প্রাপ্জোতীতি কৈ-ক। 
১ অল্লান বৃক্ষ । ২ বন্ধক বৃক্ষ। ৩ রক্তবন্ত্র। ৪ অন্ুরাগী। 
৫ বিনোদী। ৬ রক্তশিগ্র। ৭ রক্তৈরও। (রাজনিণ) 
৮ অশ্ববিশেষ। 


*  “শোণানি ভৌমতীক্ষাংশুতা অকুক্কুমতক্ষকাঃ | 
গুঞ্জেন্্রগোপখদ্যোত বিছ্যুতকুঞ্জরবিন্দবঃ ॥ 
দৃগন্তাধরজিহ্বা স্থঙ্মাংসদিন্দ,রধাতবঃ। 
হিঙ্গুলং কুকুটশিখ! তেজঃ সারসমণ্ড কম্‌॥ 
মাণিক্যং হংসচঞ্চউ'্রী শুকমর্কটয়োমুথং। 
চকোরকৌকিলপারাবতনেত্রনখাগ্রয়ঃ ॥ 
ুহস্তকিংগশুকাশৌকজবাবন্ধ,কপাটলাঃ ৷ 
কমলং দাড়িমীপুষ্পং বিন্বকিম্প[কপল্পবৌ ॥ 
তাম্ব লরাগো মঞ্জিষ্টীলক্তকং রক্তচন্দনং 
ত্রেত। নখক্ষতদ্েত্রধম্মরৌদ্ররলাদয়ঃ ॥* 

( কবিকল্পলত। ২। ২ কুহ্ছম) 
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রক্ত এব স্বার্থে কন্‌। (ভ্রি)৯ লোহিতবর্ণ। ১০ রক্ত 
শব্দার্থ। ১১ পত্রাঙ্কচন্দন-বুক্ষ। (রাজনি*) 


রক্তক, স্বনামগ্রমিদ্ধ পুষ্পবুক্ষবিশেষ ( 06088196185 :[0169- 


01০68 ) পর্ধ্যায়-_বন্ধ,ক, বন্ধুগ্গীব, অর্কবল্পভ, .পুষ্পরক্ত ॥ 
ভারতের উষ্ণ প্রধান স্থানসমূহে পঞ্জাব হইতে ত্রঙ্গদেশ পধ্যস্ত 
স্থানে এবং বোম্বাইবিভাগে এই গুল্ম অধিক উৎপন্ন হইতে 
দেখা যায়। ধান্তক্ষেত্র ও জলসিত্ত জল! ভূমিতেই ইহ! বেশ 
জন্মে। স্থানবিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত ।__হিন্দী 
দোপোহরিয়া; বাঙ্গালা__কাঠলাল, বাধুলী; মাওতালী--বড়ে- 
বহা, পঞ্জাবী_গুল ছুপহারিয়া » মরাঠী-_তাম্বীদুপারী 5 
তামিল-_নাগপুর । রা 
ইহার ফুল বড় ও গাঢ় লালবর্ণের হইয়1 থাকে | - মধ্যাহ্ে 


এ ফুল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় এবং পরদিন প্রভাতে ঝরিয়া যায় ॥ 


ফলের পাপ্ড়ী ও পুষ্পকোষ হইতে যে আটাবৎ নির্যাস নির্গত 
হয়, তাহ। শৈত্যগুণ্বিশিষ্ট ও ধারক তাশক্তিসম্পন্ন। 

এই শ্রেণীতে 13078, ০০901062% ও 19107900928, 810- 
১০৪৪ নামে আরও ছুই প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখ যায় প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর বৃক্ষগুলি বাঙ্গালার রঙ্গন, রজন এবং সংস্কতে বন্ধংকঃ 
রক্তক ও বন্ধুজীবন নামে খ্যাত। ডাঃ রকৃস্বার্গের মতে চীন 
ও মলাক্কা হইতে এই বুক্ষ ত্রন্মদেশে ও ভারতে আনীত 
হইয়াছে । ভারতের উঞ্ঞপ্রধান অংশের উদ্ভানাদিতে এই বুক্ষ- 
রোপণের ব্যবস্থা দেখ! যায়। 

ইহার ফুল ছুই তোলা৷ দ্বৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া! তাহাতে 
৪ গুঞ্া-পরিমিত জীর। ও নাগকেশর উত্তমরূপ পেষণ- 
পূর্বক পরে দেই চুর্ণে মাথম ও মিশ্রী মিশ্রিত করিয়! 
বটিকা প্রস্তত করিবে । আমরক্ত রোগে দিবসে ছুইবার 
সেবন করাইলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। 


অন্ন জলের 


-- 
৫ 


চিনির... ০... টিন 


সহিত শিলাখণ্ডে ইহার শিকড় ( শুক্ষ অথবা কাচা! মাত্রা. ১৫ 


হইতে ২০ রতি) পেষণ করিয়া ৩৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন 
করাইলে রক্তাতিসারে বিশেষ উপকার পাওয়! যায়। ১ পাইণ্ট 


প্রুফর্ষ্পরিটে ৪ ওন্ন পরিমাণ শুষ্ক শিকড় ফেলিয়। টিংচার 
প্রস্তুত করিয়। প্রয়োগ করিলেও রোগের উপশম হুইয়! থাকে ॥ 


এই পুষ্প শিব ও বিষ্ণুর পুজায় দেয়। দ্বিতীয় অ্রণীতে 


লাল সাদা ফুল হয়। উদ্যানশোভা বৃদ্ধির জন্য অনেকে ইহ! বু 
রোপণ করে। পশ্চিমভারতে গুল মথমল ও লানগুল নামে 
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০, ৩... 
সক দি 


 রভভকম্বল 
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রক্তকাঞ্চন 


রক্তকঙ্গু (পুং) ধূনক (1090100010 112110017)। (বৈদ্কনি*) 

বুক্তকণ্ট। [্ত্রী) বিকম্কত বৃক্ষ, চলিত বহচিগাছ। (বৈদ্কনি০) 

রক্তকণ্, রক্তক্চিন্‌ (তরি) ১ মিষ্টস্বরবিশিষ্ট। (পুং) 
২ কোকিল। 

ব্ুক্তকদন্ব (পুং) কদম্বভেদ। ইহার পুষ্প অপেক্ষাকৃত লাল- 
বর্ণের হইতে দেখ যায়। ৰ 

রক্তকদলী (তত্র) কদলীভেদ, লোহিতকদলী, চলিত টাপা- 
কলা। (বৈদ্যকনি* ) ্‌ 

বুক্তকন্দ ( পুং) রক্তং রক্তবর্ণঃ কন্দোহস্ত । ১ বিক্রম। (হেম) 
২ পলাওুঁ। ৩ রক্তালু। (রাজনি ) স্বার্থে কন্‌। 

রক্তকন্দল (পুং) রক্তং রক্তবর্ণং কন্দলং নবান্ধুরো যন্ত। 
প্রবাল, রক্ত প্রবালদ্রম। (তরিকা) 

ব্রক্তকমল (ক্লী) রক্রং রক্তবর্ং কমলং। রক্তোৎপল, 
পধ্যাত্ব_-কোকনদ, রক্তান্তোজ, অরুণকমল, শোণপদ্ম, অর- 
বিন্দ, রবিপ্রির, রক্তবারিজ। গুণ_-কটু তিক্ত, মধুর, শীতল, 
রক্তদোষনাশক, পিত্ত, কফ ও বাতগ্রশমক, অন্তর্পণকারক 


ও বলকর। 
ব্রক্তকন্ধল (রী) কম্বলং জলমাশ্রয়ত্বেনাস্তাণ্তেতি অর্শ 
আদ্ধচ, রক্তং রক্তবর্ণং কম্বলমুৎ্পলমিতি। রক্তোৎ্পল। 
এই স্বনাম প্রদিদ্ধ জলজ পুষ্প (1001)09% [50603 ) 
ব্ক্তনগাল নামে গ্রচলিত। বিল, পুক্করিণী প্রভৃতি পুরাতন 
জলাশয়ে পদ্মের স্টায় এই লতা জন্মে। স্থানবিশেষে ইহা! 
স্বতন্ত্র নামে পরিচিত । পশ্চিমভারতে কম্বল, ছোট কম্বল; 
বাঙ্গালা়__শালুক, নাল, রক্তকম্বল, ছোট সুদী; উড়িষ্যার__ 
ধবলককৈ, রঙ্গকৈ ; সিন্ধু_কুনি, পুনি ) দাক্ষিণাত্য-_অল্লিফুল; 
গুজরাতী--কন্বল, নীলৌপল ; তামিল--অল্লী তমরৈ, অন্বল; 
তেলগু--অল্িতমর, তেল্ল-কলব, কোতেক, এরকলুৰ 
(লালনাল ), কল্হারম্‌) কণাড়ী__নদলেহবু, মলয়্ালম্‌__ 
 'অম্পল) ব্রন্মদেশে_ক্যহ-ফুল্য-কিয়ানি) দিংহল--ওলুঃ সংস্কৃত 
: পর্যযায়--কমল, কুমুদ, কহলার, হল্লক (হেলা? )১ সন্ধ্যক ) 
আরব ও পারস্ত-__নীলুফর। ও 
ভারতবাদী সাধারণে ই হার মূল, কন্দ, নাল, ফল ও বীজ 
খাইয়া থাকে । কখন কথন উহার কন্দ সিদ্ধ করিয়। ব্যঞ্জনাদি 
ব্রাধিয়া খাইতে দেখ! যায়। পুষ্পকোরক মধ্যে যে বীজ থাকে, 
তাহাকে বালি-খোলায় ভাজিলে খে গ্রস্ত হয়। উহাকে 
সাধারণে ভেটের বা ঢে'পের খৈ বলে । 
উদরাময, বিস্থচিকা, জর ও যক্কৃতের পীড়ানমূহে ইহার 
ফুল শুষ্ক ও সক্কোচক ওষধরূপে ব্যবহার -করা হইয়৷ থাকে । 
কথন কখন হৃৎপিণ্ডের বলকারক ওষধ (0190 6901০) 


রূপে ইহা প্রয়োগ কর। হয়। অতিসার, আমরক্ত ও অর্শ 
রোগে ইহার শিকড়ূচুর্ণ স্সিগ্ককারক ওঁধধরূপে সেবন করান 
যায়। কুষ্ঠ ও অন্যান্ত চন্মরোগে বীজ বিশেষ উপকারী । 
পাকাশয় ও অন্্ হইতে রক্তবমন হইলে ফুল ও ডাঁটাচুর্ণ 
- সেবন করাইলে উপকার দর্শে। ইহ! বিষদ্ব । 
রক্তকম্বল, স্বনাম প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। ইহা প্রায় ৩০ ফুট 
পধ্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে । ফুলগুলি লালবর্ণের হয়। গাছে 
বকফুলের স্তায় বড় বড় সোটা হইলে তন্মধ্যে লালবর্ণের 
গোলাকার বীজ জন্মে। ঘী বীজ উভয়দিকেই কুজজপৃষ্ঠ। 
গুঞ্জা ফলের ন্যায় ইহাও তৌলকার্ষ্যে ব্যবন্ৃত হইয়৷ থাকে। 
স্ত্রীলোকের! জপের সংখ্য। নিরূপণার্থ এক একটা রক্তকন্বল 
গ্রহণ করিয়! থাকেন। ইহা সাধারণে পবিত্র এবং কুঁচিলার 
স্তায় বিষাক্ত বলিয়! গৃহীত। 
রক্তকরবীর (পু রক্তং রক্তবর্ণঃ করবীরঃ। লোহিতবর্ণ করবীর 
পুষ্পবুন্ষ, হিন্দী লাল-কনেল। সংস্কৃত পধ্যায় রক্ত প্রসব, গণেশ- 
কুসুম, চণ্ডীকুম্থম, ক্রু,র, ভূতদ্রাবী, রবিপ্রিয়। গুণ-_কটু, তীক্ষ, 
বিশোধন, ত্বকৃদোষ, ব্রণ, ক, কুষ্ঠ ও বিষনাশক। (রাজনি*) 
করবীর, স্বার্থে কন্‌। রক্তকরবীরক | [ করবীর দেখ। ] 
রভ্তকা। (স্ত্রী) পানীয়মলক। ( বৈষ্যকনিৎ ) 
রক্তকাঞ্চন (পুং) রক্তবরণণ কাঞ্চন | স্বনাম- 
খ্যাত পুষ্পবুক্ষ বিশেষ | (880101018 2716286% ) সংস্কৃত 
পর্যায়_বিদল, চমরিক, কাঁঞ্চনাল, তাত্রপুষ্প, কুদার। 
(জটাধর) 
স্থানীয় নাম, হিন্দী-_কাঁচনার, কোনিয়ার, কুরাল, পদ- 
রিয়া, খৈরাল, গুরিয়াল, গবিরার,বরিয়াল, কলিয়ার, কান্দন, 
খৈরবাল ) বাঙ্গালা__রক্তকাঞ্চন ; মেচী__কুর্মাঙ্গ ; কোল-_ 
সিঙ্গিয়। ) ভূমিজ--কুলোল ? সাওতাল-_জিঙ্ষিয়া; নেপাল-- 
তকি; লেপ্চা-_রা ] মধ্যপ্রদেশে--কাচনার 3 মরাঠী__কাঞ্চন, 
রক্তকাঞ্চন) কোক্ধণী-_কাঞ্চন) বোম্বাই--কোবিদার ) 
তামিল-_সেগপুসুন্থরী ;) কণাড়ী--কাঞ্চীবলদে!) উড়িয়া 
বোরধ) ব্রন্ম__বেচিন্‌। 
হিমালয়ের পার্ধত্য বনবিভাগে ৪০০ ফিটু উচ্চ স্থানে 
এই বৃক্ষ জন্মে। ভারতীয় বন জঙ্গলে ও গণ্ডশৈলমালায় 
পর্যযাপ্ত পরিমাণে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার 
গাঢ় লাল ও সাদা ফুলে উদ্যানের সৌন্দধ্য বুদ্ধি করে দেখিয়া 
সমতল ক্ষেত্রবাসী অনেকেই ইহার আদর করেন। 
বৃক্ষনি্যাস “সেম্লা গঁদ* নামে খ্যাত। জলে রাখিলে 
অল্পপরিমাণে মিশ্রিত হইয়। যায় এবং তাহ! হইত্বে চেরিগাছের 
গদের স্টায় গন্ধ নির্গত হয়। গাছের ছালে চামড়া রউ, ও 


রূক্তঃ 
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পরিষ্কার করা হইয়া থাকে । বীঙ্দে একপ্রকার তৈল 
পাওয়! যায়। 

ইহার মূলের ককাথ অজীর্ণ, উদরাময় ও উদরাখ্মান-রোগে 
বিশেষ উপকারী। চিনির সহিত পুষ্প: মাড়িয়া সেবন 
করাইলে রেচনকাধ্যের পোষকতা করে। ছাল, পুষ্প ঝ৷ মূল 
চাউল-ভিজান-জলের সহিত পেষণ করিয়। স্ফোটকের উপর 


পুলটিসের ন্যায় প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়৷ উঠে এবং পুয় 


তরল হয়। ছালের গুণ- ধাতুপরিফারক, বলবদ্ধক ও 
মলরোধক। গলগণ্ড, চর্মরোগ ও ক্ষতাঁদিতে ইহ বিশেষ 
ফলপ্রদ। শরীরস্থ রক্ত ও রস অবিকৃত রাখে বলিয়া ইহ! 


কুষ্ঠাদি রোগেও প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে । শুষ্ক কুঁড়ি শৈত্যপগুণ- 
বিশিষ্ট ও ধারক এবং উদ্বরাময় রোগে. বিশেষ উপকারী । 
ইহাতে উদরস্থ কমি বিদুরিত হয়। 

গ্রীষ্মের প্রারন্তে অর্থাৎ ফান্তন মান হইতেই এই বৃক্ষ পুষ্প 
ও ফলভরে অবনত হইয়া পড়ে । ছুই মাসের মধ্যে বীজ 
পাকিয্কা। উঠে। কেহ কেহ পশুমাংমের সহিত ইহার কুঁড়ি 
রাধিয়া খায়। 

ইহার কাষ্ঠ ধুসর বর্ণ এবং মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ! ইহা দৃঢ় 
কিন্তু কান্ঠথগ্ড ক্ষুদ্র হওয়ায় কোন কাজেই আইসে ন]। 
কুষকদিগের অস্ত্রাদির বাট সাধারণতঃ ইহাতেই প্রস্তত হয়। 
বৌদ্ধযুগের ভাস্করকাধ্যসমূহে এই বৃক্ষ দেখিয়। ইহার 
পবিভ্রত। অনুমান কর! যায়। 

এই শ্রেণীর বৃক্ষের সহিত 0. [0911005 শ্রেণীর অনেকটা 
সাদৃশ্ত আছে। সামাগ্ত পার্থক্য থাকিলেও/ এই বৃক্ষও রক্ত- 
কাঞ্চন বলিয়! সাধারণে প্রদিদ্ধ। স্থানীয় নাম,_পঞ্জাবী__ 
কৈরাল, করাড়, করল্ী; হিন্দি-কোলিয়ার, কোনিয়ার, 
কন্দন, খৈরবাল, নসোণা ; নেপাল--খৈরালো ; লেপচা-_ 
কচিকৃ) বাঙ্গালা-দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন, কৈরাল; 
কোল-_বুরুজু;) লোহারডাগা--টৈনার ) সাওতাল--সিঙগি- 
ঘাড়; মলয়ালম্--কুন্দরব; গৌড়--কেদবরী ) মরাঠী-_রক্ত- 
চন্দন, অভমত্তি, রক্তকাঞ্চন, দেবকাঞ্চন ; তামিল-_পেয়! 
আরেমন্দরে ; তেলগু__কাঞ্চন, . পেন্গ“মারে, বোদস্তচেষ্টু 
.কণাড়ী-_সুরাল, কাঞ্চীবাল) ব্রহ্গ-_মহলয়কাণি) মহহ্লেগণি। 

উপরোক্ত বৃক্ষের স্ায় ইহার গঁদ ও ছালের গুণ ও প্রয়োগ 
প্রান্ধ একরপ। ছালের গুণ ধারক, শিকড় বায়ুনাশক ও 
বলবদ্ধক এবং ফুল বিরেচক। গাছের ছালের ক্কাথে ক্ষত 
. ধৌত করা হুহয়া থাকে । ইহার ফুল অনেকে রশধিয়! খায় । 
. 090891082, নামক এ জাতীয় বুক্ষ সাধারণে কাঞ্চন 


বা কাঞ্চনী নামে প্রচলিত । ইহার ছালের আশে দড়ি প্রস্তত ৃ 


রজ্জকান্তা 


হয়। ইহা উদ্রাময় ও কৃমিনাশক । 
ইহার মূলের ছালের ক্কাথ বিশেষ ফলপ্রদ । 


যকৃতের প্রদাহে 


(স্ত্রী) রক্তঃ রক্তবর্ণঃ কান্তঃ দন্তোহন্তাঃ | রক্তি- 


পুনর্নবা। (রাজনি*) 


রক্ত কাঁশ, রোগবিশেষ। এলোপাথিকমতে ইহাকে 1780770- 


00৮ বলে। কণ্ঠনালী (1,070), শ্বাসনালী ও ফুস্ফুস্‌ 
হইতে উজ্জল বর্ণের রক্ত বহির্গত হইতে রাজন, রোগ 
হইয়াছে জানিতে হইবে। 

পর্ধতোপরি আরোহণ করিবার কালে অত্যন্ত কুন্থন 
করিলে বা কাশি থাকিলে এবং অত্যুচ্চ প্বরে গান করিলে 
অথব! বানী বাজাইলে রক্তৰমন হইতে পারে। শীতাদ, 
ধূমরোগ (9৪৮৪1৪) এবং শোণিত তরলকারী উক্তরূপ পীড়। 
সমূহে, অথবা রজোরোধ হইলে মুখ দিয় রক্ত নির্গমনের 
সম্তাবন!। কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী বা বায়ুনলীতে রক্তাধিক্য, 
প্রদাহ কিংবা! কর্কট রোগ জন্মিলে এবং ফুন্ফুসে গুটি (627০- 
০16) সঞ্চিত হইয়! তজ্জগ্ প্রদাহ, ক্ষত, শ্ফোটক, আঘাতবোধ, 
বিগলন বা পচাধরা ভাব হইলে. অথবা হাইডেটিড. (70869) 
কমি ও কর্কট রোগ থাকিলে রক্তোৎকাশ দেখ! দিতে পারে । 

বক্ষাবরক দ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানের ( 27691%86100 ) 
অর্বদ শ্বানালীতে সংযুক্ত হইলে, হৃৎপিণ্ডের রোগ সকলে, 
বিশেষতঃ দক্ষিণ কোটরের বিবদ্ধন কিংবা বামকোটরের 
প্রসারণ থাকিলে, ফুস্ফুসীয় ধমনী ও শিরার গীড়াসমূহে , 
কোন বাযুনলী মধ্যে থোরাসিক্‌ এনিউরিজম্‌ প্রকাশ পাইলে, 
কখন কখন মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইয়। বায়ুনলী ঝ৷ শ্বাস- 
নালীর মধ্যে অধঃস্থ হয়, পরে তাহা পুনরুদগীর্ণ হইয়! 
হিমপ.টিসিন্‌ উৎপন্ন করে। কাশি ও অধিক পরিশ্রম দ্বারা 
রোগের বৃদ্ধি হইয়! থাকে । 

এই ব্যাধিতে সচরাচর ফুদ্ফুসের কৈশিক। হইতে এবং 
কোন কোন স্থলে ফুন্ফুপীয় ধমণীর হুগ্ম হুস্ম শাখা গুলির 
বিদারণহেতু রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। যক্ষমারোগে উক্ত 
ধমনীর শাখা প্রশাখাক়্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এনিউরিজম্‌ উৎপন্ন হয়। : 
তাহাদের বিদারণ হেতু অনেক লময় অধিক পরিমাণে রক্তো- 
দগম হুইয়৷ থাকে । ্‌ 

অকম্মাৎ এই পীড়ার আরম্ত হইতে দেখা যায়। শ্বাসকুচ্ছ,, 
বক্ষোমধ্যে ভার বোধ ও জালা এবং গলার ভিতর লাবণিক 
আম্বাদ ও সুড়ুড়ির স্থায় স্পর্শান্ভব প্রভৃতিই- রক্ত 
বহিগ্গমনের পূর্বলক্ষণ। কাশি দ্বার৷ কিংবা৷ সহসা ঝলকে 
ঝলকে রক্ত উঠিয়া থাকে, কখন কখন অতাধিক 


রুক্ত বহির্গত হইয়া মুখ, ও নামিক৷ পরিপূর্ণ করিয়! ফেলে । 


কচি টু 
০১ 


রে 


£ 


রক্তকাঁশ 


4838878 


রক্তকুহ্থম 


সকল সময়েই বমনোদ্রেক থাকে ।. শ্লেম্সার সহিত বিন্দু বিন্দু 


রক্ত বহির্গত হয় কিংবা এককালে অধিক রক্ত নিঃস্থত হৃইয়। 
রোগীর প্রাণনাশ করে। বহির্গত রক্ত ফেনিল ও উজ্জল 
লালবর্ণ। ফুসফুদীক্স ধমনী হইতে অথবা! সহস! প্রচুর পরি- 
মাণে রক্তোদগম হইলে তাহ কুষ্ণবর্ণ দেখা ষায়। অধিক রক্ত- 
স্রাবের পর শোণিত শ্রেম্সার সহিত কিংবা সংঘতভাবে বহির্গত 
হুইতে থাকে । থোরাসিকৃ এনিউরিজমের রক্ত দেখিতে 
লাল জেলির মত। যন্মারোগে রক্তোদগম হইলে আণুবীক্ষণিক 
পরীক্ষা! দ্বারা সেই রক্তে টিউবার্কেল ব্যাসিলাস পাওয়া ঘায়। 
এই রোগ গুরুতর হুইলে রোগীর মুখমণ্ডল ফিক ও ম্লান, 
হুস্তপদের স্পন্দন, শ্বাসকৃচ্ছ, এবং রক্তআ্রাবের অন্তান্ত লক্ষণ 
বণ্তমান থাকে । কখন কখন সামান্য জ্বরের লক্ষণও বিকাশ 
পায়। নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, কিন্তু কোমল থাকে। 
ইহার ভোগ-কালের কোন স্থিরতা নাই ; পীড়া পুনঃ পুনঃ 
হুইতে দেখা যায়। কখন কখন সাময়িক রূপে উপস্থিত 
হুইয়! থাকে। কিন্তু গুরুতর লক্ষণসমূহের শান্তির পর 
কিরদ্দিবস পর্য্যন্ত শ্লেক্মার সহিত অল্প অল্প রক্ত বহির্গত হয়। 
এই সময়ে রোগীর বক্ষোপবি আঘাত করিলে শব্দের কোন 
পরিবর্তন উপলব্ধি হয়না,কিন্তু ্টেথস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে আকর্ণন 
. করিলে বুজ বুড়ীর ন্যায় শ্বাসশব্দ অনুভূত হইয়। থাকে। মুখ, 
নাসিক, কিন্ব। পাঁকাশয় হইতে রক্তআাব হইলে এই পীড়া 
বলিয়! ভ্রম হইতে পারে। নাসা ও মুখ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা 
কন্ধিলে উহার নিরাকরণ কর! যাইতে পারে। ফুম্ফুপীয় ধমনী 
'হুইতে কখন কখন কষ্তাভ রক্ত নির্গত হয়, তখন রক্তপিত্ত 
(রোগের সহিত ইহার ভ্রম জন্মিয়া থাকে । অতএব এরূপ স্থলে 
স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়। রোগ 
নির্ণয় ও ওষধাদির ব্যবস্থা! করিবেন । [রক্তপিন্ত দেখ। ] 
এই রোগে আশু মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নাই। তবে 
কুম্কুদ হইতে অধিক পরিমাণে রক্তআ্াবহেতু শ্বাসরোধ অথবা 
রক্ত আরবের লক্ষণ সমুদায় উপস্থিত হইয়। মৃত্যু ঘটায় । কখন 
কথন নিঃস্যত রক্তের দ্বার! ফুস্ফুসের প্রদাহ জন্মে এবং তাহা 
হুইতেই পরিশেষে যক্ষা আসিয়া! উপস্থিত হয়। 
চিকিৎসা ।_-রোগীকে শীতলগৃহে শায়িতাবস্থায় রাখিয়। 


' মুহুমুছঃ বরফ চুষিতে দিবে । মন্তক উপাধানোপরি উচ্চ | 


করিয়া রাখা! কর্তৃব)। বক্ষোপরি মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টার। শুষ্ক কপিং, 
পদদ্য়ে উষ্ণ জলের সেঁকব জোনাডস্‌ বুট পরাইয়। দ্রিবে। 
_ন্ত্যন্ত রক্তোদগম হইলে হস্তপদে এসমার্কস্‌ (70750097009 ) 
,ব্যাণ্ডেজ অথবা সাধারণ ব্যাণ্ডেজ বন্ধন করা উচিত। কখন 
কখন বক্ষোপরি বরফ সংলগ্ন করিলে উপকার পাওয়া যাঁয়। 


৬1 ২৮ 


গ্যালিফ এসিড, প্লন্বাই এসিটেট, সলফি উরিকৃ এসিড. ডিল্‌, 
আর্ট, তার্পিণ তৈল, টিং হামোমোলিক প্রভৃতি সক্কোচক ও 
হৃংপিণ্ডের অবসাদক গুঁধধসমৃহ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যব- 
হাধ্য। এসিড. গ্যালিফ ও প্রম্বাই এসিটেট অহিফেন সহযোগে 
সেবন করাইলে বিশেষ ফলদায়ক হয়। ভ্বংপিণ্ডের ক্রিরা 
প্রবল থাকিলে ডিজিটেলিম্‌ ব্যবহার করা উচিত। ভিকে- 
রিয়াস্‌ হিমপিসিন্‌ ( চ1০৪78905 175017000551 ) হইলে 
উরুদ্েশে জলোকা বসাইতে হয়। আর্গটিন্‌ কিংবা স্কেরো- 
টিক্‌ (8০19:06০ ৪০1৭ ) এসিড ত্বকের নিষ্ে ইপ্জেক্ট করিলেও 
উপকার দর্শে। রোগী বলিষ্ঠ হইলে লাবণিক বিরেচক 
ওউঁষপধধ সকল প্রয়োগ করা বিধেয়। লক্ষণ গুরুতর হইলে 
অপর জীবশরীরের রক্ত রোগীর শরীরে প্রবেশ (109- 
(3100. 0 01000 ) করান উচিত। 

এই রোগে নিম্লিখিত ওষধ নাধারণে ব্যবহার করিয়। 


থাকেন। 

1% 
এসিড গেলিক-__৫গ ৫ গ্রেণ 
এনিড সলফিউরিক্‌ ডিল-- ১* ফোঁটা 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং__ ১০৯ 
এক্সাট।ক্ট আর্গট লিকুইড. ৯০ ৮ 
জল ১ওন্স 

১ মাত্রা ৩ বা ৪ ঘণ্ট। অন্তর । 

15 
ওলিয়ম্‌ টেরিবিস্থ_- ১০ ফোটা 
মিউসিলেজ-_ ৩০ ৮ 
জল ১ গুন্স 


 একমাত্রা ৩৪ ঘণ্টা অন্তর | 

রত্তকান্ঠ (ব্লী) রক্তং কাষ্ঠং যদ্য। ১ পন্তঙ্গ, পত্রাঙ্চন্দন 
কাষ্ঠ। (রাজনি* ) ২ লোহিত বর্ণদারু, লালবর্ণ কাষ্ঠ। 

রক্তকুমুদ (ক্রী) রক্তং লোহিতবর্ণ কুমুদং। রক্তকৈরব। 

রক্তকুরুণুক (পুং) রজবর্ণঃ কুরুওকঃ। রক্তবিণ্টশী, 
রক্তঝীটী। গুণ__তিক্ত, উষ্ণ, কটু, বর্ণবদ্ধক, শোথ ও জর- 
নাশক ) বাতরোগ, কফ, রক্তরোগ, পি, আশ্মীন, শুল, শ্বাস 
ও কাসনাশক। (বৈদ্ভকনি* ) 

রক্ত কুষ্ঠ (দেশজ) বিসর্পরোগভেদ (9৮ 40000073 ঠা 
বা 70155199198) ইহাতে সব্মশরীরবিস্তীর্ণ প্রবলত্বক্‌ প্রদাহ 
উৎপন্ন হয় এবং কখন কখন সমস্ত দেহ রক্তবর্ণ হইয়! কুষ্ঠের 
হায় বিগলিত হইতে আরন্ত করে। [বিসর্প দেখ। ] 

রক্তকুম্থম € পুং) রক্তানি রক্তবর্ণানি কুন্থমানি যস্য। পারি- 


রর গুলা 


[ ১১৭ 


ৰ ভদ্র, চলিত পাল্তে-মাদার গাছ। 
৩রক্তকাঞ্চন। স্ত্িয়াং টাপ্‌। রক্তকু্থ মাঃদাড়িস্ববৃক্ষ। (বৈগ্ভকনি') 

রক্তকূমিজ। (স্ত্রী) লাক্ষা, লাহ!। (বৈদ্ভকনিৎ ) 

রক্তকেশর (পুং) বক্তাঃ কেশরাঃ কিপ্রন্কাঃ অস্য। পারি- 


২ ধন্ধন বৃক্ষ, ধামনাগাছ। 


ভদ্র। ( রত্বমাল। ) 

রক্তকৈরব ক্র) রক্তং রক্কবর্ণ, কৈরবং। রক্তকুমুদ। (জটাধর) 

রক্তকোকনদ (ক্রী) রক্তং রক্তবর্ং কোকনদং। রক্তোৎ্পল, 
রক্তপদ্ম। ( জটাধর ) 

রক্তখদির (পুং) রক্তঃ রক্তবণঃ থদিরঃ রক্তবর্ণপুষ্পবিশিষ্ট খদির- 
বৃক্ষ। পর্য্যায়__রক্তসার, স্ুসার, তাত্রসারক, বহুশল্য, যাঁজ্কিক, 
কুষ্ঠনোদন, যুপদ্রম, অজ্্রথদির, অরুন্‌। ইহার গুণ-__কটু, উষ্ণ, 
কষায়, গুরু, তিভ্ত, আমবাত; অঅবাত,ব্রণ ও ভূতজ্বরনাশক। 
(রানি) ভাবপ্রকাশমতে পর্যায় __গায়ত্রী, দন্তধাবন, 
কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য, যজ্জিয়। গুণ-__শীতল, দন্ত- 
রোগে উপকারী, কণ্ডু, কাস, অরুচিনাশক, তিক্ত, কষায়, 
মেদোত্র, কৃমি, মেহ, জর, ব্রণ, শ্িত্র, শোথ, আমপিত্ত, অস্ত্র, 
পাও, কুষ্ঠ ও কফনাশক । (ভাবপ্র* ) 

বক্তখাড়ব (পুং) থজ্জ,রবৃক্ষভেদ। 

ব্রক্তখাগুব (পু) দ্বৈপ থর্জ.রী বৃক্ষ। ( বৈদ্যকনিণ) 

রক্তগতজ্বর (পুং) রক্ত ধাতুগত জররোগভেদ। ইহার 
লক্ষণ_-এই জররোগে রক্তনিষ্ঠীবন, দাহ, মোহ্‌, ছর্দন, বিভ্রম, 


প্রলাপ, পিড় ক1 ও তৃষ্ণ। হইয়। থাকে । 
পরক্তনিষ্ভীবনং দাহে। মোহচ্ছর্দনবিভ্রমৌ। 


প্রলাপঃ পিড় কা. তৃষ্ণা রক্তআ্রাবে ভবেন্নূণাম্‌ ॥”( মাধবনি০) 
[জর শব্ধ দেখ। ] 
রক্তগন্ধক (ক্লী) রক্তধরক্তবর্ণং গন্ধকং। বোল, নামক গন্ধ- 
দ্রব্য, চলিত খুনখারাপী। (রাজনিৎ) 
রক্তগন্ধ1 (ত্ত্রী) অশ্বগন্ধ]। ( বৈদ্যকনিণ) 
রক্তগর্ভ] (ত্র) নখরপ্র নীবুক্ষ, চলিত মেহদী গাছ। (বৈদ্যকনি") 
বক্তগুল্ম (পুং) রক্তজো গুল্ঃ মধ্যপদলোপি কন্মধাৎ। স্ত্রী- 
দগের রক্তজন্ত গুল্সরোগ । 
ইহার লক্ষগণ_-অপক গর্ভআাব হইলে কিম্বা যথাকালে 
প্রসব হওয়ার পর. অথবা খাতুকালে অহিত্কারক আহার 
বিহারাদি আচরণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া রজোরক্তকে 
দূষিত.করে। তজ্জন্থ গভাশয় মধ্যে রক্তগুল্স জন্মিয়া থাকে। 
হহাতে অত্যন্ত দাহ, বেদন! এবং পৈত্তিক গুল্মের সমস্ত লক্ষণ 
লক্ষিত.হয়। ইহাতে .খতুবদ্ধ, মুখ গীতবর্ণ, স্তনের অগ্রভাগ 
কৃষ্তবর্ণ, স্তন হইতে দ্রপ্ধ নির্গম, বিবিধ দ্রব্যভোজনে ইচ্ছা, 
মুখ হইতে. জন্মআ্াব ও. আলম্য এভুতি যাবতীয় গর্ভ লক্ষণ 


প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । তবে গর্ভলক্ষণের চার ইহার 
প্রভেদ এই যে, গর্ভ্পন্দনকালে কৌনরূপ বেদনা থাকে নাঁ : 
এবং গর্ভস্থ ভ্রণের সমুদয় অঙ্গ এক সময়ে স্পন্দিত না হ্ইয়! 
হস্তপদাদি এক একটা অঙ্গবিশেষ সর্ব! স্পন্দিত হয়। 'আর 
রক্তগুল্মে সমস্ত পিওটাই অত্যন্ত বেদনা জন্মাইয়া দীর্ঘকাল 
পরে স্পন্দিত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত গুল্মরোগাধি০ ) 
ভৈষজ্যরত্রাবলীতে লিখিত আছে যে, রক্তগুল্সে এসবকাল 
অর্থাৎ দশম মাস গত হইলে. রোগিণীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান 
করিয়। ন্নিগ্ধ বিরেচক দিবে। 
শুল্ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দ্রেবদারু; সি ও 
পিপুল একত্র বাটির। তিল কাথের সহিত মেবন করিলে রক্ত- 
গুল উপশমিত হয়। অপর পুরাতন গুড়, ভ্রিকটু, হিচ্ু, 
বামনহাটি এই সমুদায়ের সহিত তিলের ক্কাথ, যবন্মার ও 
ত্রিকটুর সহিত. মগ্ভ অথবা পলাশছাল ভস্মের জলে সিদ্ধ ঘ্বৃত 
পান করিলে রক্তগুল্ম রোগে উপকার দর্শে । 
এতডিন্ন দর্তীাগুড়াদি উষ্ণ রিরেচক দিয়া, ভেদ করাইয়। 
রক্ত-প্রদর-বিহিত ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যদি তাহাতে 
বিরেচন না৷ হয়, তাহা হইলে ক্ষার বা দিজ আটার সহিত 
তিলপিষ্টক ব্যবস্থা করিবে । অধিক রক্তআ্সাব হইলে রন্ত- 
পিত্তনাশক ক্রিয়া করা আবস্তক, ভেলার কন্ক-ও কষায় দ্বার! 
যথাবিধি স্বৃত পাক করিয়। চিনির সহিত সেবন করিলে 
রক্তগুল্মে এবং মধুযোগে পান করিলে কফগুল্স বিদুরিত হয়, 
পারদ, তু তিয়!, গন্ধক, জয়পাল, পিপুল-ও সৌদাল ফলের 
মজ্জা একত্র সিজের আটায় ভাবন॥ দিয়া বটিক। এস্তত 
করিবে। আমলকীর বা তেঁতুল-পত্রের রদ অনুপানে সেব্য ৷ 
পথ্য দধি ও অন্ন। শুষ্ক মাংস, মূলা) মত্ম্ত, শুফশাক, দাইল, 
আলু ও মিষ্টফল গুল্সরোগে অপথ্য। (ভৈষজ্যর* গুল্সাধিকার) 
[ বিশেষ বিবরণ গুলসরোগ দেখ ] 
রক্তগৈরিক কী) স্বর্ণ গৈরিক। ( বৈদ্যকনি): 
রক্তগ্রন্থি (পুং) ১ রক্তলজ্জাবতী। ২ রক্তজন্ত গ্রন্থিরোগ | 
(সুশ্রুত নি* ১১ অত) 
রক্তগ্রীব (পুং)১ কপোত, পায়রা । ( বৈদ্যকনি*) 
২ রাক্ষন। (হেম), ) 
রক্তত্ব (পুং রক্ত হস্তীতিহন্‌ (অমন্ুষ্য কর্তৃকে চ। পা৷ ৩২৫৩): 
ইতি টক্‌।॥ ১ রোহিতক বৃক্ষ । (ত্রি) ২ রক্তনাশক। সিয়াম 
ভীষ,। বক্ত্রী দুর্বাবিশেষ, চলিত গাঁটির। ূর্বা। রর 
রক্তচন্দন, স্বনামপ্রসিদ্ধ' গন্ধকা্ঠ ও বৃক্ষরিশেষ (৮62০- 
0%71১03 ১১৭১/৪11৯ )। দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ কড়াপা, / 
উত্তর. আকট ও. কর্ণুল জেলার প্রচুর পরিমাণে এই: বৃক্ষ: 


রঞ্জচন্দন 


[5৬৬ | 


রক্তচন্দন 


এ ৫ ০ রাহা স্পা 


জন্মিতে দেখা যায়। 


মান্দ্রাজ প্রেমিডেন্দীর বিভিন্ন জেলায় 


এবং বোত্বাই ও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এই বৃক্ষের চাস আছে। 


ঈষছুষণ ও শুক জলবাধুতে এবং পার্বত্য ভূমিতেই ইহা পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে জন্মিয়! থাকে । এই গাছ বেশী বড় হয় না। গন্ধযুক্ত 
ও লাল বর্ণ এই কাষ্ঠ সাধারণের বিশেষে আদরণীয়। 

সংস্কৃত পধ্যান্ম --তিলপর্ণী, পত্রাঙ্গ, রঞ্জন, কুচন্দন, তারার, 
তাত্রবৃক্ষ, চন্দন, লোহিত, শোণিতচন্দন, রক্তসার, তাআ্রসারক, 
ক্ষু্রচণ্দন, অর্কচন্দন, রক্তাঙ্গ, প্রবালফল, পত্বঙ্গ, পত্তগ, 
রক্তবীজ্জ। ইহার গুণমতি শীতল, তিক্ত, চক্ষুগত রক্তপোষ, 
ভূতদোষ, পিন্ত, কফ, কাস, জর, ভ্রান্তি, বমথু ও তৃষ্ণা- 
নাশক। (রাঁগজনি*) 

বিভিন্ন দেশে এই কাষ্ঠ বিভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দী 
রখ তোচন্দন, উন্দম্‌, লালচন্দন, রকতচর্দন) বাঙ্গালা__ 
কুচন্দন, তিলপর্ণী, রঞ্জন, রক্তচন্দন, ল'লচন্দন) উড়িয়া-_রক্ত- 


চন্দন) পঞ্জাব__চন্দনলাল ) বোম্বাই-_রতাঞ্জলী, রক্তচন্দন, 


_ লালচন্দন) মরাঠী-_রক্তচন্দন, তাম্বাদচন্দন, তাম্বাদ-গন্ধ হাচা- 


তেলগু_কুচন্দনন্, এর-গন্ধপুচেক, 


ছেকা; গুর্জার__রতাঞ্জলি ; দাক্ষিণাত্য-_লালচন্দন, উন্দম্) 
তামিল--সেয়াপুচন্দনম্, সেনসন্দনম্, লালচন্দন, রক্তচন্দন; 
রক্তচন্দন, লালচন্দন, 


ই দেয়পুচন্দনম্, চন্দম্, এড়চন্দনমূ, রক্তগন্ধম্‌, গেড়চন্দন; কণাড়ী 


__কেমপুগন্ধচেকে, হোনে, রক্তচন্দন, অগুরু ; মলয়ালম__ 
উক্ত্তচন্দনম্, রক্তচন্দনম্‌) ব্রহ্ম__সন্দকু, নস-নি) সিঙ্গা পুর-- 
রক্তহন্দন, রতহন্দন) সংস্কত-_-রক্তচন্দন, অগুরু-গন্ধকাষ্ঠ, 


'রূজন, কুচন্দন, তিলপরি ; আরব-_সন্দলিয়ামার, উন্দম্‌) 


পারস্ত__বকম্‌, সন্দলে-সুখ? সন, উন্দমূ। দলন্র্খ? ইংরাজী _ 


80৩73 ১64 বা [১৪0 58792] ০০. ফরাসী-_9800919 
১৪৫০) জর্ন্দণ-_০0)93-7800611)012 ইতালী--9%20910- 


. নিমিত্ত এই বুক্ষের চাষ করিয়! থাকে । 


ও 


1০৪০১ দ্রিনেমার-9%00০1-17)0, 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যবাসিগণ ব্যবসার 
তাহারা মে ও জুন 
মাসে বীজ সংগ্রহ করিয়া একখণ্ড জমি প্রস্তত করে | সাঁধ।- 
রণতঃ ৮ ফুট চতুরত্র নরম মৃত্তিকাযুক্ত ভূমিতে প্রায় ৭ বা 
৮শত বীজ ১ ইঞ্চ গভীর মাটার মধ্যে বপন করিতে দ্রেখা 


য্বায়্। পরে তাহাতে একরাত্রি অন্তর প্রতি তৃতীয় সন্ধ্যায় 


জল ঢালিয়৷ দেয়। বপন.করিবার পুর্ধরাত্রে যদি বীজগুলি 
উত্তমরূপে ভিজাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে অস্কুর উৎপন্ন 
হইতে ২০ দ্দিন, নচেৎ ৩০ হইতে ৩৫ দ্বিন পর্যন্ত লাগে। 

অস্কুর উৎপন্ন হইবার পর ছয়মাস পধ্যন্ত-বিশেষ সাবধান- 


ভার সহিত মল্প মন্প জলসিঞ্চন করে এবং সেই জমি হইতে 


আগাছ। উঠাইয়! ফেলে । ছয়মাসে গাছগুলি বাড়িয়া উঠিলে 
সেই চারা গাছ আমূল পর্যান্ত উৎপাটন করিয়া পৃথগ ভাবে 
ঝুড়িতে তুলিয়। ছায়ার মাঝে রাখয়। দেয় এবং প্রতি দ্বিতীয় 
বা তৃতীয় দিনে তাহার উপরে জল ছিটাইয়] : দিয়া 
থাকে । যখন এঁ শিকড়গুলি ঝুড়ির গায় উত্তমরূপে জড়াইয়া 
ধরে, তখন উপযুক্ত ক্ষেত্রে গর্ত খুড়িয়া এক একটী ঝুঁড়ি 
স্বতন্ত্র স্থানে পু'তিক়া ফেলে; ক্রমে গাছ বাড়িয়া সারবান্‌ হইলে 
তাহ! কাটিন। বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে। বোম্বাই প্রদে- 
শের বদিজেলায় এই ভাবেই' রক্তচন্দনের চাষ হইয়া থাকে। 
বৈশাখে উপ্ত বীজের চার! গাছগুলি এইরূপে আশ্ষিন মাসে 
রোপিত হইয়৷ প্রায় ৩ বৎসর কাল পধ্যন্ত পরিবদ্ধিত হুইতে 
পারে। অতঃপর বৃক্ষগুলি ছেদন করিয়া! রৌদ্রে শুকান হইয়। 
থাকে । সক সরু শিকড়গুলি শুকাইয়া রডের জন্ত বাজারে 


বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। 
বৈজ্ঞানিকের ভাষায় রক্তচন্দনের লালবর্ণ পদার্থকে 


৪9901801% বলে। কোন একখানি পাথরে ( চন্দনর্পিড়ি ) 
চন্দনকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে লালরণের যে গাঢ় পদার্থ বাহির হয়, 
তাহ! সাধারণে দেবমৃত্তিপুজ| ও তিলকাদি ধারণ জন্ট ব্যবহার 
করে।. ইহার কাথে কার্গাসবন্ত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। দেশীয় 
তরল ওঁষধাদিতে রঙ রাখিবাঁর জন্য যুরোপীয় ওষধাগারসমূহে 
প্রভূত পরিমাণে চন্দন রপ্তানী হয়। এততভিন্ন তদ্দেশে চর্ম 
ও কাষ্ঠাদি রঞ্জিত করিবার জন্ত রক্তচন্দনের বহুল ব্যবহার 
দেখ! যায়। কেহ ব্যঞ্জনাদ্দির বর্ণ ও' গন্ধ বুদ্ধি করিবার জন্য 
ইহা ব্যবহার করিয়া থাঁকেন। 

প্রাচীন আযুর্কেদ শাস্ত্রে শ্রীথণ্ড ব1 শ্বেতচন্দন, পীতচন্দন 
ও বক্তচন্দনের গুণ লিপি বদ্ধ হইয়াছে। প্রথমোক্ত ছুইটী 
চন্দনবৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম 8011010 ৪1১01 1 [চন্দন দেখ] 

রক্তচন্দন শৈত্যগুণবিশিষ্ট বলিয়৷ সাধারণে শ্বেতচন্দনের 
হ্টায় স্নানের পর ঘপা রক্তচন্দনও অঙ্গে লেপন করিয়! 
থাকে। মাথা ধরিলে চন্দনপিঁড়িতে জল দিয়! চন্দন ঘপিয়! 
ছুই রগে এবং কপালে দিলে তৎক্ষণাৎ পড়ার উপশম 
হয়। ইহা ধারক ও বলবদ্ধক। আমুর্ষেদীয় চিকিৎসকগণ 
গঁধধাদিতে ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মুসলমান হাঁকিম- 
গণের মতে পিন্তআাবে শ্বেতচন্দন এবং রক্তআ্রাবে রক্তচন্দন 
ব্যবহার্য্য । মলে পিস্ত ও রূক্ধ থাকিলে উভয় প্রকার কাঠের 
কাথ সেবন করান যাইতে পারে। তিলটতৈলের (810861)- 
0]) সহিত রক্তচন্দনচুর্ণ মিশিত করিয়া অনেকে ন্নানের পর 
অঙ্গে লেপন করিয়া থাকে। উহাতে চর্মরোগ বিদুরিত হয়। 
জর ও ক্ফোটক প্রদাহে ইহা জালা-উপশমকারী। ইহা দৃষ্টি- 


রক্তচন্দন 


শক্তিবৃদ্ধিকর ও ঘর্শকারক। শিশ্সের ত্বকৃচ্ছেদের ধোৌতকার্ধ্যে 
চন্দনঘসা জল বিশেষ উপকারী ও শৈতাগুণপ্রদ্দ। দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী রক্তামাশয়ে ইহার বীজকোষের কাথ ধারক ও বলকারক 
ওঁষধরূপে প্রয়োগ কর! হইয়। থাকে । 

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জান! গিয়াছে যে, ইহাতে 
সম্তলিক এসিড. (980%9110 204) আছে। ইথার, এল্‌- 
কোহল ও ক্ষারমিশ্রিত জলে, অথবা ঘন এসেটিক্‌ এসিডে উক্ত 
গন্ধনিরধ্যান (79317)010 901)308,00৪ _38776%110 ) নিক্ষেপ 
করিলে দ্রব হইয়৷ যায়; -অধঃক্ষিপ্ত পদার্থ চুনির ন্যায় 
দানাদার এবং গন্ধ ও স্বাদহীন। বিডেল (91061) সাহেব 
চন্দনের এ বর্ণবিহীন দানার 08 [7603 এইরূপ রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। রক্তচন্দন কাষ্ঠে ইহার মংবোগ 
করিলে হরিতাভ এক প্রকার গুড়া পাওয়া যায়। উহা 
পটাশের সহিত গালাইলে 79970% নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। 

রক্তচন্দনের স্তায় আর এক শ্রেণীর বুক্ষ (40908001918 
08০০)029) দেখা যায়। উহ! বাঙ্গালায় রকাঞ্চন, রক্তকম্বল, 
বঞ্জন, কখন কথন রক্তচন্দন নাঁঘে বাজারে বিক্রয় হুইয়! 
থাকে | আদামে উহা চন্দন নামেই পরিচিত ; বাঁজারে 
অজ্ঞ লোককে ঠকাইবার জন্য দোকানদারের প্রক্কুত রক্ত- 
চন্দনের পরিবর্তে এই কাষ্ঠ বিক্রয় করে। প্রভেদের মধ্যে 
এই জাতী কাষ্ঠে সেরূপ সুবাস নাই, এই কারণে অনেক 
ব্যাপারী চন্দনকাষ্ঠের সহিত একস্থানে রাখিয়া ইহাতে 
কৃত্রিম গন্ধ করিয়া লয়। 

স্থানবিশেষে ইহাও স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। সাওতালী-_ 
বীর মুন্রা;) তামিল__অনৈগুও্মণি) তেলগু-_বন্দি গুরুবেন্দা, 
পেড্ড-গুরিজিন্দা ; মলয়ালম্-__মঞ্জাতি, মরাঠী__বাঁল, থোলি- 
গঞ্জ, দাক্ষিণাত্য-_বড়ি-গুম্টী, হট্টী গুম্টী ; কণাড়ী-_মঞ্জাড়ী) 


পিংহলী-_মদতেয় ; মগ-_গু্; আন্দামান_-রেছেড়া, 
ব্হ্ম-যুবেগী। 
বাঙ্গাল1, দক্ষিণভারত ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্বস্থানেই 


এই বৃহদাকার বৃক্ষ জন্মিতে দেখ! যায়;)ইহার নির্যাস“মদতিয়া” 
নামে পরিচিত। এই কাষ্ঠ সাধারণতঃ. রক্তচন্দন কাষ্ঠের 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, কখন কখন ইহা রঙের জন্তও 
গৃহীত হইয়। থাকে । 

ইহার বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। টা বিচ্ফোট, 
কের উপর লাগাইয়া! দিলে শীঘ্রই জালা ও প্রদাহ উপশমিত 
হয় এবং ঘা পাকিয়া উঠে। একথগড প্রস্তরে জল দিয় বীজ 
ঘনিয়। তাহ। কপালে প্রলেপ দিলে মাথাধর1. এবং গাত্রপ্রদ্বা- 
হের প্রারন্তে গায়ে লাগাইলে অচিরে জালার, হ্রাস হইয়া 


[টি এহঞহ 1 


শরীর শীতল হয়। 


রক্তচিত্রক (পুং) রক্তো রক্তবর্ণশ্চিত্রকঃ। 


€ 


 বুক্ভজ 


বীলচুর্ণ জলে গুলিয়া গাত্রে মর্দন করিলে:ঘামাচী, ফোড়া, 
ব্রথ প্রভৃতি গাত্রক্ফোট সারিয়া যায়। হেকিমগণ গণোরিয়! 
রোগে ইহার গুড়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । 

পত্রের কাথ গেঁটে-বাত ও চৌরঙ্গীবাতে বিশেষ উপকারী । 
অধিককাঁল সেবনে পুরুষত্বের হানি করে। রক্তমৃত্র (089778- 
ঠ0)19, ) ও রক্তআ্বীৰে (1091007707999 1000 ঠ1)9 চঠনর্ডীও ) 
এই ক্াথ বিশেষ ফলপ্রদর।: উদরাময়্ এবং আমরক্তে রোগী 
দুর্বল হইয়। পড়িলে এই ক্বাঁথ ধারক ও বলকারক -ওঁষধরূপে 
প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । কোষপ্রদাহে (0701103) ইহার 
কাঠ অথবা চূর্ণ জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। 
এই চুর্ণ ৩* রতি মাত্রায় ঈষদুষ্ জলের সহিত সেবন 
করিলে অচিরে বমন হয়। ইহার বীজ উজ্জল লালবর্ণ, 
প্রত্যেকের ওজন প্রায় ২ রতি, অনেকে তৌলকার্য্ে ইহা 
বাবহার করিয়৷ থাকে। কেহ কেহ বীজের বর্ণ ও ..$জ্জবল্যে 
মুগ্ধ হইয়া মালা গাথিয়া পরে। ইহার গুড়া দোহাগার সহিত 
পেষণ করিলে উত্তম. আটা প্রস্তত হয়। চন্দনভ্রমে এই কাষ্ঠ 
ঘসিয়া অনেকে তিলক ধারণ করে। টা 

ইহার কাষ্ঠ লালবর্ণ, দৃঢ় ও ভারসহ। এই ক্লারণে 
দক্ষিণভাঁরতবাদিগণ ইহাতে গুহের আসবাব ও দরজ। জানাল! 
প্রভৃতি প্রস্তত করে।.. | | 

শক্তিপুজায় রক্তচন্দন বিশেষ প্রশস্ত । রক্তচন্দনে কালী 
ও তার! প্রভৃতির যন্ত্র অঞ্ষিত করিয়া পুজা করিবার বিধান 
আছে। শক্তিদেবতাঁমাত্রকেই 
করিতে হয়। 
ক্ষপবিশেষ, 
চলিত রাঙ্গচিতা, (10070108209 13১9868, ০0৮ (0099106% ) 
মহারাষ্্র_রক্তচিত্রকু, কলিঙ্গ--কংপিনচিব্রকমুল, তৈলঙ্গ-_ 
এবর্চিত্র, তামিল শিবগ্স,চিত্রির। সংস্কৃত পধ্যায়--কাল, 
অত্যাল, কালমুল, অতিদীপ্য, মার্জার, অগ্নি, -দ্বাহক, 
পাবক, চিত্রাঙ্গ, মহাঙ্গ। গুণ__স্থোৌল্যকর, রুচিকা রক, কুষ্ঠত্, 
রস-নিয়ামক, লৌহবেধক ও রসায়ন। (রাঁজনি) 


রক্তচিল্িকা (স্ত্রী) মধুরবাস্তক, মিঠাবেতো | (বৈগ্যকনিঃ) 
রক্ঞচুর্ণ (ক্লী) রক্তং বক্তবর্ণং চুর্ণং। 


১ সিন্দুর | (হারাবলী) 
২ রক্তবর্ণচূর্ণমাত্র। (পুং) ৩ কম্পিল্লক, কমলাগুড়ি। মি 


স্বার্থে কন্‌। ূ /9 
রক্তচ্ছর্দি (ভ্ত্রী)রক্তবমন। ০87৮2 
৷ বওজ (ত্রি) রক্তাজ্জায়তে জন-ড । 


রক্ত হইতে উৎপন্ন, 


বাতরোগে বীজের ক্কাথ বিশেষ উপকারী ॥ 


রক্তচন্দন দ্বারা পুজা 


রিগ্রসি | সা 


রক্তজব। 


চিট] 


রভ্ভদল। 


সা 


রক্তজকৃমি (পুং) রক্তজন্ত কৃমিরোগ। [ ক্মিরোগ দেখ] 
রক্তজন্তুক (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণো জন্তঃ স্বার্থে কন্‌ ৰা রক্তা 
(রাজনি*)। 


আসক্ত জন্তবোহন্মিন। ৯ ভূনাগ, সীদক। 
২ রক্তবর্ণ জন্তমাত্র। 

রক্তজবা, স্বনানখ্যাত পুষ্পবৃক্ষবিশেষ ([71015003 7০১৪ 
৪1968)313)1 একমাত্র চীনদেশেই এই বৃক্ষের ফুলে বীজ 
উৎপন্ন হয়। ভারতের নান! স্থানে জবা গাছ আছে 
বটে, কিন্তু তাহার ফুল হইলেও তাহাতে বীজ জন্মে না। 
ভারতের  মমতল ক্ষেত্রস্থ উদ্যানসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর 
জবা গাছ পুষ্পভারে সুশোভিত দেখা যায়। লাধারণতঃ 
পঞ্চদল (পাচটা পাপড়ীযুক্ত ), পঞ্চমুখী (বহুপাপড়ী ) ও চীনে 


জবা বা ইয়ারিং আকৃতির জব দেখিতে পাওয়! যায়। 


শ্বেত, গীত, রক্ত, বেগুনী ও নীলরঙ্গের জবাও এদেশে জন্মে। 


চীনদেশ জবার উ-পত্তিস্থান বলিয়। আমাদের দেশবাপিগণ 
ব্রক্ততর (ক্লী)ন্বর্ণগৈরিক। (বৈদ্যকনি*) 


ইহার গ্রকার-বিশেষকে এখনও প্চীনের জবা” বলিয়া অভি- 
ভিত করিয়! থাকেন। | 


স্থানে__জান্ুতৎ, জান্ুম্) বার্গালা-_জবা;, জপা, 
আর ; দাক্ষিণাত্য-_-গুদেল, কুধল, জাস্ৎ, জান্ুম; বোদ্বাই-_ 
জানবন্দ ; মরাঠী__জাসবন্দ, দসিন্দব-ফুল) গুজরাতী--জস্থব) 
তামিল-__সপ্পৎ-তগ্ন তেলগু-_জবপুষস্পমু,জপ! পুষ্পমু, দাপান) 
ক্কণাড়ী-দানবল:) মলয়ালম্-_-চেম্পরটিপুর, অয়ম্পরটি ) 
ব্ক্ব-কৌঙ্গয়ান্) সংস্কৃত-জব, জপ-পুষ্পম্। জপা) আরব 
ও পারম্ত--অভ্বারে-হিন্দী; ইংরাজী-_৭1)9-1097) 01)109- 
1056 ) ফরাদী--15960)1-09 0০010 010199 | 
এই পুষ্প জলে তিজাইয়া রাখিলে এক প্রকার গাঢ় লাল 
ব্বঙ. পাওয় ষায়। বালকের! কাগজে লাল রঙ. করিবার জন্য 
জবা ফুল ঘসিরা! লয়। উহাতে অন্নমাত্র এসিড. বা! অগ্রস 
ংযোগ করিলে অত্যন্প কালের মধ্যে এঁ রক্তাভ বর্ণ উজ্জ্বলতা 
ধারণ করে। পুষ্পদলে জুতার বর্ণ কাল করে বলির! ইংরাঁজ- 
গণ ইহার সু-ক্রাউয়ার নাম দিয্লাছেন। চীনদেশেও এই 
পুষ্প হইতে চুল ও ভ্রার কৃষ্ণবর্ণ কলপ প্রস্তত হইয়! থাকে । 
ইহার ছালের তন্ততে দড়ি প্রস্তত হইতে পারে । 
পুষ্পগুণ_ন্নিগ্ধকর ও গ্রদাহনাশক। মৃত্রকুচ্ছ, প্রত্রাবে 
জ্বাল! প্রভৃতি কারণে পুষ্পদলের সিরাপ বা ইন্ফিউজন দেওয় 
ঝবায়, ইহা! ক্সিগ্ককারক এবং জরে শৈতাকারক। জব! পুষ্পের 
বস ও অলিভ তৈল সমভাগে লইয়া! জলীয়াংশ উপিয়! যাওয়া 
পর্ধান্ত প্রিন্ধ করিলে যে তৈল প্রস্থত হয়, তাহ! কেশবর্ধনের 
বিশেষ উপযোগী । ইহার পত্র-রস শৈত্যগুণবিশিষ্ট, বেদনা- 
ডা 


|  রক্ততা। 
স্থানভেদে এই পুষ্প বিভিন্ন নামে প্রচলিভ। হিন্দু- | 
ভিবা, 


নিবারক, ন্নিঞ্চকর ও মুদ্ুবিরেচক। অস্যগ্রর রোগে (06০০৮- 
[1)91% ) জবা-পুষ্প ঘ্বতে ভাজিয়! সেবন করাইলে বিশেষ ফল 
পাঁওয়। যায়। ইহার বীজচুর্ণ জলের সহিত গ্রামেহ ( £০০০/1- 
10৯ ) রোগগ্রন্ত ব্যক্তিকে মেবন করাইলে উপকার দর্শে। 
[ জবা দেখ | ] 
রক্তজিহ্ব €পুং) রক্তা রক্তবর্ণা শোণিতপানাদৌ আদক্তা ব! 
জিহ্বা য্ত। ১ সিংহ । ( শব্দমা০) (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ জিহ্বাধুক্ত | 
রক্তভ্বরী (দেশজ ) অত্যন্ত প্রদাহ্যুক্ত যে সকল জরে রক্ত 
জরিয়৷ উঠে বা বিষাক্ত হয়। এই জন্য তাহাকে রক্তজর! 
বা রক্তজ্বর। কহে। 
রক্তঝাবুক, ্বনামখ্যাত লালঝাউ গাছ (1277212 10708)। 
আজমীঢ় ও পঞ্জাবের ২৫** ফিটু উচ্চ ভূমে এই বৃক্ষ জন্মে। 
রক্তঝিণ্টী [্ত্রী) রক্তা রক্তবর্ণা বিপ্টী। রক্তবণ ঝিন্টশী 
পুষ্পবুক্ষ । পর্যযায়_-কুরুবক। 


(স্ত্রী) রক্তস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। রক্তের ভাব বা ধর্শ, 
রক্তত্ব, রক্তবর্ণত্ব। নস 
প্রঞ্জিতং পাচিতস্তত্র পিত্তেনায়াতি রক্ততাম্‌।” (শাঙ্ধরস* ) 

রক্ততুণ্ড (পুং) রক্কৌ তু যন্ত । ১ শুকণক্ষী । (রাজনিণ ) 
(ত্রি)২ লোহিতমুখযুক্ত। 

রক্ততৃগ্ডক (পুং) রক্ততুণ্ড-কন্‌। ১ ভূনাগ। স্বার্থে কন্‌। 
২ রক্ততুপ্তার্থ। 

রক্ততৃণ (ক্লী) ভৃণবিশেষ। ( বৈগ্যকনি* ) স্ত্িয়াং টাপ,। 
রক্ততৃণা, গোমৃত্রিকাতৃণ। (রাঁজনিৎ ) 

রক্ততেজস্‌ (ক্লী) মাংস। 

রক্তত্রিরৃৎ (স্ত্রী) রক্ত ত্রিবৃৎ | রক্তবর্ণ ত্রিবৃৎ্, চলিত লাল 
তেউড়ী। পর্ধ্যায়__কালিন্দী, ভ্রিপুটা, তাম্রপুষ্পিকা, কুলবণা 
মন্্রী, অমৃতা, কাকনাসিক1। ইহার গুণ_তিক্ত, কটু, উষ্ণ, 
রেচন, গ্রহণী, মল ও বিষ্স্তহাঁরক এবং হিতকারী। (রাজনি*) 

রক্তদন্তিক1 (ভ্ত্রী) রক্তা দন্তাঃ অস্যাঃ, রক্তদন্ত! স্বার্থে কন্‌, 
টাপি অত ইত্বং । চণ্ডিকা। শুস্তনিশুস্ভের সহিত যুদ্ধকালে 
দেবী চণ্ডিকা অস্ুরদ্দিগকে ভক্ষণ করিবার সময় তাহার 
দন্তনকল দাঁড়িমীকুস্থমসদৃশ রক্তবণ হইয়াছিল, এইজন্ত 
তিনি রক্তদত্তিক। নামে খ্যাত হন। 

“ততো| মাং দেবতা: স্বর্গে মর্ত্যালোকে চ মানবাঃ | 
স্তবস্তে৷ ব্যাহরিষ্যন্তি সততং বক্তদন্তিকাম্‌ ॥৮ 
(মার্কগেয়পু* দেবীমা* ৯১।৪১ ) 
রক্তাদল! ত্র) রক্তানি ঘলান্তস্যাঃ। ১ নলিক। নামক গন্ধদ্রব্য। 
২ চিবিলিক।। (রাজনি* ) 


রক্তপাকী 


রক্তদূষণ (তরি) রক্তদ্দোষকারা, যাহাতে রক্ত বিষাক্ত হয়। 

রক্তদুষ্ট (ত্রি) দুষিত রক্ত; বিষাক্ত রসযুক্ত। 

রক্তদৃশ্‌ (পুং স্ত্রী) রক্তা দৃকৃ দৃষ্টর্যস্য। ১ কপোত। 
(ত্রি)২ রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। 

রক্তদ্রুম (পুং) রক্তবীজাসন বৃক্ষ, চলিত পিয়াল গাছ। 

রক্তধর] (ভ্ত্রী) মাংসাভ্যন্তরে অবস্থিত দ্বিতীয়! কল! । 

রক্তধাতু (পুং) রক্তো রক্তবর্ণো ধাতুঃ। ১ গৈরিক। 
২ তাত্তর। ৩ রক্তবণধাতু মাত্র। ৪ শরীরস্থ রক্ত ধাতু । 

রক্তনদী, রক্তময় নদী। এ দেশে সংস্কার আছে যে স্বপ্নে রক্ত- 
নদী সন্দর্শন করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়। 

রক্তনয়ন (তরি) ১ আরক্তনেত্র, রক্তবর্ণ চক্ষুঃ। ( পুং) পেরু- 
জাতীয় পক্ষিবিশেষ (729101 চ0% )। 

রুক্তনাড়ী (ভ্ত্রী) দন্তমূলগত রক্তজ নাড়ীরোগবিশেষ। 

রক্তনাল (পুং) রক্তে নালোহম্তা। জীবশাক। (রাজনিৎ ) 

রক্তনাসিক (পুং) রক্তা নাসিকান্ত। ১ পেচক। (শব্খর*) 

(তরি )২ রক্তনাসিকাযুক্ত। 

রক্তনির্য।স (পুং) রক্তবীজানন বৃক্ষ । (রাজনিৎ ) 

রক্তনীল ( পুং) মহাবিষ বৃশ্চিকবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা* ৮অ) 

রক্তনেত্র (পুং) রক্তং নেত্রং যস্ত। ১ সারসপক্ষী। ২ কপোত! 
(ত্রি) ৩ রক্তবণণনেত্রযুক্ত । (ক্লী) ৪ খ্বক্তবণ চক্ষুঃ। 

রক্তপ (পুং) রক্তং পিবতীতি পা-ক। ১ রাক্ষন। ( মেদিনী ) 
(ত্রি) ২ রক্তপানবর্তা, রক্তপায়ী। 

ব্রত্তপক্ষ (পুং) রক্তৌ পক্ষাবস্য। গরুড়। 

রক্তপট (ত্রি) ১ রক্তবন্তর, রক্তবস্ত্রধারী। ২ শ্রমণ। 

রক্তপত্র (পুং) পিগালু। (রাজনিৎ) (তরি) ২ রক্ত- 
বর্ণপত্রবিশিষ্ট। 

ব্ুক্তপত্র। (ত্ত্রী) রক্ত পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি*) ২ নাকুলী। 

ব্ক্তপত্তিক। (ত্ত্রী) রক্তানি পত্রাণি অন্তাঃ স্বার্থে কন্‌, টাপি 
অত ইত্বং। ১ নাকুলী। ২ রক্তপুনর্নবা। ৩ লোহিতপত্র। 

রক্ত ণদী (ত্ত্রী) ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ, লজ্জাবতী লতা । 

রক্তপন্ম (পুং ক্রী) রক্তো। রক্তব্।। পঞ্মঃ £ রক্তবর্ণ কমল, 
রক্তোৎপল। [পদ্ম দেখ। ] ূ 

রুক্তপর্ণ (পুং) ১ রক্তপুননব1। ( বৈদ্ভকনি* ) (ব্রি) ২ রুক্ত- 
বর্ণ পর্ণবিশিষ্ট। 

রক্তপল্লব[ ক] (পুং) ১ অশোকবৃক্ষ । (রাজনি*) ২লোহিতপত্র | 

র্তপ। (জ্ত্রী) রক্তং পিবতীতি পা-ক, স্তিয্াং টাপ॥ ১ 
জলৌক1। ২ ডাকিনী। (মেদিনী) (ত্রি)৩ শোণিতপারী। 

রক্তপাকী[ক।] (স্ত্রী) পচ্যতে ইতি পচ-ঘঞ, রক্ত রক্তবর্ঃ 
পাকে বন্তাঃ। বুহতী। (রত্বমাল!) 


[৮১৪৮৫] 
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/ 
রক্তপিস্ত 


রক্তপাত (ভ্ত্রী) রক্তং পাতয়তীতি পত-ণিচ..অচ, স্তরিয়াং 
রি । জলৌকা। (শব্খরত্রাণ ) ৃ 
ক্তপাদ (পুং) রক্তৌ পাদাবস্ত। ১ শুকপক্গী। (হেম) 
“চাষাংশ্চ রক্তপাদাংস্চ সৌরং বল্ল,রমেব চ। 
মংস্তাংশ্চ কামতো জদ্ধা 2. চরেৎ ॥”* ৃ 
(যাজ্ঞবন্ধ্য ১১৭৫) 
(ত্রি) ২ লোহিতচরণযুক্ত। টু 
রক্তপায়িন্‌ (তরি) রক্তং পাতুং শীলমন্ত, পা-ণিনি | রক্পান- 
শীল। ২ মৎকুন, ছারপোকা স্ত্রিযাং ডীষ,, রক্তপাক্ষিনী, 
জলৌকা|। ূ 
রক্তপারদ (কী) রক্রং রক্তবর্ণং পারদং। হিস্কুল। (হারাব্লী) 
রভ্তপাষাণ (পুং ক্লী) গিরিমৃত্তিক॥ (বৈদ্ককনি* ) 
রক্তপিটি কা (ত্ত্রী) রক্তবর্ণ বিস্ফোট। 
রক্তপিণ্ড (ক্লী) রক্তং রক্তবর্ণং পিগমিব। জবাপুষ্প। 
রক্তপিগুক (পুং) রক্তং পিগুমিবেতি রক্তপিও ইবার্থে কন্‌। 
১রক্তালু। (রাজনি* ) ২ জপাবৃক্ষ। | 
রক্তপিগ্ালু (পুং) রক্তবর্ণ পিওালুঃ চলিত লাল-চুবড়ি আনু। 
মহারাই্র__রাতালু, কলিঙ্গ_কেংপি নহেড়ল। ইহার ৭৭-_ 
শীতল, মধুর, অগ্্, শ্রমস্ব, দাহ ও পিত্তনাশক, বলকর, গুরু, 
ও পুটটিকর। (রাজনিৎ) মিল 
রক্তপিভ (ক্রী) রক্তদুষণং পিত্তমিতি মধ্যপদলোপিকর্ম- 
ধারম্নঃ, রক্তঞ্চ পিভঞ্চ রক্তপিত্বমিতি ছন্দ ইতি নুশ্রুতঃ, 
রক্তপ্চ তৎপিত্তঞ্চেতি রক্তপিত্তং রাগপ্রাগ্তপিত্তমিতি বর্শ্- 
ধারয়ঃ ইতি চরকঃ। রোগবিশেষ, রত্তপিত্তরোগ। 
এই রোগের নিদান__অগ্নি ও বৌদ্রাদ্রির আতপসেবন, 
ব্যায়ান, শোক, পথপর্যযটন, মৈথুন, এবং মরিচাদ্দি তীক্ষু- 
বীধ্য ভ্রব্য, গার, লবণ ও কটুরসধুক্ত দ্রব্য অতিরিক্তরূপে: 
ভোজন করিলে পিত্ত কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। 
স্ীলোকদিগের রজোরোধ হইলেও এই রোগ হইবার সম্ভা- 
বনা থাকে । এই রোগে মুখ, নাসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ এই দ্ূকল ৃ 
উ্ধ মার্গ এবং গুহা, যোনি ও লিঙ্গ এই সকল অধোমার্গ হ্বার। 
রক্তআ্রাব হইয়! থাকে, এই পীড়া অতি মাত্র বন্ধিত হইলে 
সমস্ত রোমকুপ দ্বারাও রক্ততশ্রাব হইতে পারে। | 
এই রোগের পুর্বলক্ষণ_ রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হইবার 
পূর্ব্বে অবসন্নতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, ক% হইতে ধু. 
নির্গম হইতেছে বলিয়া অনুভৰ, বমন এবং নিঃশ্বাসে রক্ত ব 
লৌহের গন্ধের স্তায় গন্ধ প্রভৃতি অনুভূত হয়। ্‌ হব 
দোষভেদে লক্ষণ__রোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে বা নর 
জাদি দোষের 'আধিক্যান্থারে পৃথক্‌ পৃথক লক্ষণ প্রকাশিক্ত & 


রক্তানিত 


হয়। রক্রপিত্তে বায়ুর আধিক্য থাকিলে শ্তাব বা! অরুণবর্ণ, 

ফেনযুক্ত, পাতল! ও রুক্ষ রক্তনিঃস্যত হয়, ইহাতে গুহা, যোনি 

ব। লিঙ্গ এই সকল অধোমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইয়া থাকে । 
পিন্তের আধিক্য থাকিলে বটাদি ছালের ক্কাথের ন্যায় বর্ণযুক্ত, 

 ক্ুষ্ণবর্ণ, গোমুত্রের হ্টায়, চিক্ধণ, কৃষ্ণবর্ণ, ঝুলের ন্যায় বণ, বা 

সৌবীরাঞ্জনের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। শ্ল্লেম্মার 
আধিক্য থাকিলে ঘন, ঈষৎ পাওুযুক্ত, অল্পঙ্িপ্ধ ও পিচ্ছিল: 
রক্ত নির্গত হয়, এবং ইহাতে মুখ, নাসিকা, চক্ষু, ও কর্ণ এই 
সকল উর্দধনার্গ দ্বার! রক্তত্রাব হইয়া থাকে । ছুই দোষের বা. 
তিন দোষের আধিক্য থাকিলে সেই দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের 
মিশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিদদোষজ মধ্যে বাতশ্লেম্মজনিত 
বুক্তপিত্তে উদ্ধ ও অধঃ উভয় মার্গদ্বারা রক্ত নিঃস্যত হয়। 
এই রোগে সাধ্যাসাধ্য।-_যে রক্তুপিন্ত উর্দমার্গগত অর্থাৎ 
মুখনাসিকাদি ছারা রক্ত নিঃস্যত, 
শৃন্ত এবং হেমন্ত বাঁ শীতকালে প্রকাশিত, তাহ! সথথসাধ্য 
ছম্ব। যে রক্তপিত্ত অধোমার্গগত অথাৎ গুহা, যোনি ও লিঙ্গ- 
পথ দ্বারা নিঃস্যত হয় এবং যাহ! দ্বিদোষজাত, তাহ! যাপ্য। 
ষে রক্তপিত্তরোগে উদ্ধ ও অধঃ এই উভয়মার্গ দ্বার। বক্তনির্গত 
হয় ও ত্রিদোষজ, তাহা অসাধ্য । রোগী বুদ্ধ, মন্দা গ্রিধুক্ত, 
আহারশক্তিহীন, বা অন্থান্ত ব্যাধিযুক্ত হইলেও রক্তুপিত্ত 
রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে । 
এই রোগের উপদর্ণ__ছুর্ধলতা, শ্বাস, কাস, জর, বমি, 
মত্ততা, পাওূতা) দাহ, মুচ্ছ4, ভুক্তদ্রব্যের অশ্পাক, সর্বদা 
অধৈর্ধ্য, হৃদয়ে বেদনা, তৃষ্ণা, মলভেদ, মন্তকে সন্তাপ, সব্ধবাঙ্গে 
পচাগন্ধ, আহারে বিদ্বেষ, অজীর্ণ এবং রাক্তে পচা দুর্গন্ধ, রক্তের 
বর্ণ মাংসধৌতজলের স্তাক়্ অথবা কর্দম, মেদ, পুয়, বা৷ য্ৎ- 
খণ্ডের স্টায় কিংবা পাকাজামের ন্তায় ও ইন্দ্রধন্থুর মত নানা 
বর্ণ হয়। 

. মৃত্ালক্ষণ-__বে রক্তপিন্তে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, এবং 
উদগারে রক্তবর্ণ দেখিতে পায় অথবা। সমুদায় পদার্থ রক্তবর্ণ 
বলিয়া অনুভব করে, কিংবা অধিক পরিমাণে রক্তবমন করে, 

' ত্বাহার অবিলম্বে মৃত্যু হইয়া থাকে। 

অবস্থাভেদে চিকিৎসা-এই রোগে রোগী বলবান্‌ থাকিলে 

সহসা 'রক্তআ্রাব বন্ধ করা উচিত নহে। কারণ এ দূষিত 
রক্ত দেহে রুদ্ধ হইয়া! থাকিলে পাওুরোগ, ভ্বদ্রোগ, গ্রহণী, 

প্লীহা, গুল, ও জর প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া জন্মিবার সম্ভা- 
বনা। কিন্তু যাহারা দুর্বলরোগী বা অতিরিক্ত রত্তআ্রাব জন্ত 
যাহাদের বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা, তাহাদের রক্ত রুদ্ধ 


ক্করাহ বিধেয়। দুর্ধাঘামের রস, দাড়িমফুলের রস» গোময় ূ 


অল্পবেগঘুক্ত, উপদ্রব-: 
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রক্তপিত্ত 


ব। ঘোড়ার বিষ্ঠার রস চিনির মহিত সেবন করিলে রক্তশ্রাব 
আশু নিবারিত হয়। বাসকের পাতার রস, যক্তডুন্ুর ফলের 
রম, লাক্ষাভিজান জল ও আ্মাপানের পাতার. রস সেবন 
করিলে এরূপ রক্তআব রুদ্ধ হইয়৷ থাকে । একমআনা পরি- 


মিত ফট্কিরিচুর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও আশ্চধ্যরূপে 
 রক্তআাব নিবারিত হয়। 


রক্তাতিসার ও রক্তার্শরোগের রক্ত 
রোধক অন্তান্ত যোগসমুহও এইরোগে বিবেচনা পুর্ববক প্রয়োগ 
করিলে উপকার হয়। নাসিক! হইতে রক্তজাব হইলে 
আমলকী স্বতে ভাজি কাজির সহিত পেষণ করিয়া 
মন্তকে প্রলেপ, চিনি মিশ্রিত ছুগ্ধ বা জলের নস্ত, 
দুর্বাঘাসের রস, দাড়িমফ্ুলের রস, আলকুশীর রস, পলাওুর 
রস, গোময় বা অশ্ববিষ্ঠার রস, অলক্তকরস ঝা হরীতকী- 
ভিজান জল এই সকল দ্রব্যের নস্য লইলে উপকার হয় ৰ কর্ণ 
হইতে রক্তআাব হইলেও উক্তরূপে নম্য লইবে। মৃত্রদ্বার দিয়। 
রক্তশ্রাব হইলে কাশ, শর, কৃষ্ণইক্ষু 'ও উলুখড়ের মূল মিলিত 
২ তোল।, ছাগদুপ্ধ ১৬ তোলা, একসের জলের সহিত 
পাক করিয়া ছুপ্চভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়! পান 
করিলে রক্তশ্রাব নিবারিত হয়। শতমুলী ও গোক্ষুর 
মূলের সহিত ছুপ্ধ পাক করিয়। পান করিলে ইহাতে. 
বিশেষ উপকার হয়। রক্তচন্দন, বেলগশুট, আতইচ, 
কুড়চির ছাল ও বাবলার আট মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ 
১৬ তোলা, জল ১ সের একত্র সিদ্ধ করিয়া হুগ্ধভাগ 
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়। পান করিলে গুহা, যোনি ও লিঙ্গ 
দ্বার দিয় রক্তপাত আশু নিবারিত হয়। কিসমিস, রক্তচন্দন, 
লোধ, প্রিয়ঙ্ত,এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, বাসকপাতার রস ও মধুর 
সহিত সেবন করিলে মুখ ও নাসিকাদি দ্বার রত্তশাৰ 
নিবারিত হয়। গ্রথিত অর্থাৎ ডেল ডেল। রক্তত্রাব হইলে 
পায়রার বিষ্ট অতি অল্প মাআায় মধুর সহিত মাড়িয়। 
সেবন করিলেও আশু উপকার হয়। হা ভিন্ন, হিম, 
ধান্তকাদি, হীবেরাদি ও অটরূষকাদির কাথ, এলাদি গুড়ি কা, 
কুম্মাগুখণ্ড, বাসাকুম্মাগুখণ্ড, খণ্ডকাগ্ভলৌহ, রক্তপিত্তাত্তক 
লৌহ, বাঁপাঘ্বত ও হীবেব্বাগ্ভ তৈল প্রভৃতি ওষধ বিবেচনা- 
পুর্বক প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। রক্তপিন্ডের 
সহিত জর থাকিলে রক্তবর্ণ তেউড়ী, শ্তামবর্ণ তেউড়ী, আম- 
লকী, হ্রীতকী, বহেড়া, পিপুলচুর্ণ প্রত্ত্যেক সমভাগ, সর্বা- 
সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তত করিতে 
হইবে। এই মোদকমেবনে রক্তপিত্ত ও জ্বর এই উভগ্গ 
রোগেরই শান্তি হয়। এতভিন্ন রক্তপিত্তনাশক ও জরনাশক 
এই উভয়বিধ ওষধ মিলিতভাবে এই অবস্থায় প্রয়োগ করিতে 


রক্তপিন্ত 


[১২২] 


হয়। শ্বাস, কান, স্বরভঙ্গ গ্রভৃতি অন্তান্ত উপদ্রব উপস্থিত 
হইলে রাজবক্ষরোগের স্ায় চিকিৎসা করা বিধেয়। বাসক 
পাতার রদের সহিত তালীশপত্রচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়। 
পান. করিলে শ্বাদ, কাস এবং ম্বরভঙ্গে উপকার হইয়। 
থাকে । (স্থত্রত রক্তপিভ্তরোগাধি* ) ্‌ 

ভাব প্রকাশের মতে রক্তপিত্ত রোগীকে প্রথমে রক্তরোধক 


_ শ্ষধ প্রদান করিতে নাই, কারণ ইহাতে এ দূষিত রক্ত রুদ্ধ 
হইয়া হ্ৃদ্রোগ, পাওুরোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জরাদি 
, রোগ উৎপাদন করে। 


শালিধান্ত, যষ্টি কধান্ত, উড়ীধান্ত, কোদ্রব, রক্তশালি, শ্যামা 


. ও কাঙ্গনী ধান্ত এই সকলের অন্ন বক্তপিত্ত রোগীকে আহারার্থ 


প্রদান করা বিধেয়। মন্থর, মুগ, ছোলা, বনমুগ, অড়হর, 


এই সকল দাইলের যুষ দেওয়া যাইতে পারে। দাঁড়িম, 
' আমলকী, পল্তা, নিম্ব, বেতাগ্র, প্রক্ষ, বেতদপত্র, ও নটে 
“.এই সকল শাক, ধবল বা পাঙুরর্ণ কপোতর, শশক, কপিঞ্জল, 
“ শুরিণ ও কা'লপুচ্ছ এই রুলের মাংসরস, রক্তপিন্তরোগে হিত- 


“; কর। 


ধনে, আমলকী, বাসক, কিনমিন ও ক্ষেতপাপড়া ইহা! 


*..ছ্বারা নীতল কথায় প্রস্তুত করিয়া! সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জর, 
'- দ্বাহ, গিপান! এবং শোষরোগের নাশ হয়। বাল1, নীলোতপল, 


ধনে, রক্রচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণার মূল ও তে্উড়ী এই 


' "সকলের কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়। পান করিলে রক্তপিত্ত 
'' রোগ আরোগ্য হয়। 


রক্তপিত্ত, ক্ষয় এবং কাঁসরোগীর কোনরূপ অরিষ্টলক্ষণ না 
হইলে যদি বাসক প্রয়োগ কর। যায়, তাহ! হইলে আর কোন 


ভয় থাকে না। বাক, কিস্মিন্‌ ও হরীতকী এই সকলের 
' ্কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার কান, 


শ্বাস ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। 

এই রোগে অতিশয় রক্তআাব হইতে থাকিলে মধুসংযুক্ত 
রক্ত পান করিবে ।- নাসিক! দ্বারা রক্তনির্গম হইলে আমলকী 
দ্বতে ভাজিয়া কীাজীদারা উত্তমরূপে পেষণপুর্বক মস্তকে 
প্রলেপ দ্রিলে রক্তবেগ নিবারিত হইয়! থাকে। দুর্বাগ্ঘ্বত, 
খণ্ডকুম্মাগাবলেহ্‌, বৃহৎ কুম্মাগডাবলেহ, খগ্ডকুম্মাণক, খণ্ড- 
থাগ্ভলৌহ, শতাবরীপাক প্রভৃতি উষধ, রোগীর অবস্থাবিশেষে 
চিকিৎসক প্রয়োগ করিবেন। (ভাবপগ্রণ বক্তপিন্তৎ ) 


ভৈষগ্যরত্রাবলীতে রক্তপিত্তরোগাধিকারে নিয়োক্ত ষধ 


কস নির্দিষ্ট হইয়াছে যথ।--উশীরাদিচুর্ণ, এলাদি গুড়িকা, 


কুম্মাগ্ুথণ্ড, বাসাকুম্মা ওখ ও, বাসাদ্বুত, ৃর্বাগ্ত্বত, সমশর্কর- 


লৌহ, শতমুল্যাদি লৌহ, খণ্ডকাগ্ঘলৌহ, রক্তপিত্ান্তকলৌহ, 


সুধানিধিরস, হীবেরাগ্ভতৈল ও উদীরাসব 1 


রমেন্ত্রসারমংগ্রহে এই রোগাধিকারে অরেশ্থর, সুধানিধি- 
রস, আমলক্যাদি লৌহ, শতমুল্যাদি লৌহ্‌, গঞ্গটারর, রক্ত- 
পিত্তান্তকরদ, রসামৃতরস, কুম্মাগুখণ্ড, শর্করাদিলৌহ, 
সমশর্করলৌহ ও কপর্দকরদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগের বল ও অবস্থা 
পর্ধযালোচন! করিয়া তবে ওষধ প্রয়োগ করিবেন। | 

এই রোগের গ্রবল অবস্থায় পথ্যাপথ্য-_উদ্ধগ রক্তপিত্বে 
রোগীর বল, মাংস ও অগ্নিবল ক্গীণ না হইলে প্রথমে উপবাস 
দেওয়] উচিত। কিন্তু বলাদিক্মীণ হইলে তৃপ্তিকর আহার 
দেওয়। আবশ্তক। স্বৃত, মধু ও খৈচ্ণ দ্বার খাদ্য প্রস্তত 
করিয়।৷ (ভোজন উপকারক। পিগুথজ্ভ্র, কিস্মিস্‌, যষ্টিমধু 


বিশেষরূপে 


ও ফল্ষ। ইহাদের কাথ শীতল করিয়৷ চিনির সহিত পান 


করিলে উপকার হয়। অধোগ রক্তপিত্ত রোগীকে তৃপ্তিকর 
পেয়াদি পান করিতে দিবে। শালপাণি, চাকুলে, বুহতী, 
কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই স্বপ্ন পঞ্চমূলের কাথষহ পেয়। প্রস্তুত 
করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ্‌ 


এই রোগে সাধারণ পথ্যাপথ্য।_অতিরিক্ত র্জআাবের পর, 


তাহা বন্ধ হইলে এবং অন্নাদ্ি পরিপাকের উপযুক্ত অগ্রিবল 
থাকিলে দিবসে পুরাতন দ্রাউদ্রথানি চাউলের অন্ন, মুগ, মস্থ্র 
ও ছোলার ডাউলের যুষ, ঝড় চিহ্গড়ী বা বাইন্‌ মতস্তের ঝোল, 
পটল, ডুমুর, মোচা, পন্কুম্মাও; মাণকছু,। খোড় ও উচ্ছে 
প্রভৃতি তরকারী, ত্রান্মীশাক, ছাথ, হরিণ, শশ, ঘুথু ও 
কপোতক প্রসৃতির মাংসরস, ছাগছুপ্ধ,খজ্ঞ,র, দাড়িম, পানফল, 
কিস্মিন্, আমলকী, কচি তালশাস, মিছরী, নারিকেল, 
তিলটতৈল ও দ্বৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি এই রোগে আহার করিতে 
দেওয়। যাইতে পারে। রাত্রিকালে গমের ঝা যবের কুটা 
সহমত দেওয়া উচিত। গরম জল শীতল করিয়! সেই জল- 
পান বিধেয়। ্‌ 
এই রোগে নিষিদ্ধ কম্ম-_গুরুপাক তীক্ষুবী্য ও রুক্ষদ্রব্য- 


সমূহ, দধি, মস্ত অধিক সারক দ্রব্য, সষপতৈল, লঙ্কার ঝাল, 
অধিক লবণ, শিম, আলু, শাক, অশ্্দ্রব্য, কলাইয়ের ডাউল ও. 
পাণ প্রভৃতি দ্রব্যভোজন, মলমুত্রাদির বেগধারণ, দত্তকাষ্ঠ 


দ্বারা দন্তমাজ্জন, ব্যায়াম, পথপধ্যটন, ধুমগান, ধুলী ও আতপ 
সেবন, হিম লাগান, বাত্রিজাগরণ, শান, সঙ্গীত বা উচ্চশঞ্ধ 
উচ্চারণ, মৈথুন ও অশ্বাদিবানে ভ্রমণ প্রভৃতি এই, 


রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। স্নান না করায় রোগী বিশেষ, কষ্ট | 


বোধ হইলে গরম জল শীতল করিয়া কোন কোন দির স্বান 
করিতে পারে। 
এই রোগ অতি ছুঃসাধ্য। রোগী স্থপথাচারী হক এ 


] 


হইলেও হইতে পারে। 
ডাক্তারী মত। 

রক্তপিন্ত রোগে পাকাশর হইতে রক্তোদগম হইয়। থাকে। 
আলোপাখিক মতে এই রোগের বৈজ্ঞানিক নাম [০9104- 
বয়ঙ্ক পুরুষ এবং অন্নবয়স্ক। ভ্ত্রীলোকেরই 
সাধারণতঃ এই রোগ জন্মিতে দেখ! যায়। 

উদরোদ্ধ দেশে কোনরূপ আঘাত, পীত-জর (৬1০ 
£৩*৪) প্রভৃতি পীড়া রক্তের পরিবর্তন; পাকাশয়ে রক্তা- 
ধিকা) প্রদাহ, ক্ষত, কর্কটরোগ কিংবা এরাথেমা; উগ্র 
এমিড. কিংবা! উত্তেজক দ্রব্য ভক্ষণ) যকৃৎ, ল্লীহা ও অন্যান্য 
নিকটবর্তী যন্ত্রের পীড়া, বিশেষতঃ সিরোসিম্‌ অব লিভার বা 
পোর্টাল শিরার গুস্বোসিস্‌ ব1 এন্বলিজম হইলে পাকাশয়ে 
অপ্রবল রক্তাধিক্য হইয়া রক্তআৰ হয়। যদি ওদর্রিক 
এনিউরিজম্‌ পাকাশয়ে বিদীর্ণ হয়, অথবা মুখ হইতে রক্তত্রাব 
হইয়া তাহাই উদ্ররস্থ হয়, তাহা হইলে তাহা পুনরায় 
উদ্ধে উদগত হইয়া থাকে । ভ্ত্রীলোকদিগের খতুর পরিপ্ন 
অর্থাং ভিকেরিয়াদ্‌ মেনষ্র,য়েশনেও প্ররূপ রক্তআ্রাব হইতে 
দেখা যায়। ' 

লক্ষণ_-অনেক দমস্ব রক্ত উঠিবার পূর্বে রোগীর উদ্দরোর্ধ 
দেশে বদন! অনুভূত হয় এবং রোগী অস্থচ্ছন্দতা বোধ করে। 
কথন কখন পূর্বে কোন লক্ষণের সচন| না হইয়াই অকস্মাৎ 
বক্তবমন হইতে দেখা যায়। রক্োদগমনকালে সামান্ত কিংব। 
অত্ন্ত বমনোদ্রেক থাকে এবং রক্ত স্বল্প বা অধিক পরিমাণে 
বিনির্গত হয়। কখন কখন এত অধিক রক্ত বমন হয় যে, 
তদ্দারা অনতিবিলম্বে জীবননাশ হইয়া থাকে । উদ্বান্তরক্ত কৃষ্ণ- 
বর্ণ, কথন বা! ঝুলের স্তায় দেখা ষায়। পাকাশয়ে অয রসের 
সহিত শোণিতমিশ্রিত হওয়াতেই উক্ত বর্ণে পরিণত হইয়া 


[917)9519। 


থাকে ; কিন্তু নিংস্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ষদ্দি রক্তোদগম 


হুয়, তাহ! হইলে তাহার ব্ণ লাল হইয়া থাকে । কখন কখন 
বহির্গত রক্তের সহিত খাছ্দ্রব্য মিশ্রিত থাকে । নিঃস্যত 
রুক্তের কতকাংশ কখন কখন অন্ত্র মধ্য দিয়! মলের সহিত 
বিনির্গত হয়, উহ! দেখিতে ঠিক আল্কাতরার মত। অধিক 
রূক্তত্রাৰ হইলে রোগী শিরোধূর্ণন, হস্তপদাদির কম্পন, দৃষ্টির 
ব্যতিক্রম ও অত্যধিক ছুর্বলতা অনুভব করে; কখন কখন 
যুচ্ছ যাস্স। নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদ্গতি। অনুবীক্ষণ দ্বার! পরীক্ষা 


ক্ষর্িলে লোহিত রন্তকণিক! সকল পরিবর্তিত এবং বহু 


রি ন1৭ জনা 


খখ্যক বর্ণের কণাবিশিষ্ট দেখা যায় । 


 স্বক্রকাশের সহিত এই রোগের অনেক দময় ভ্রম ঘটিগা 


টি 


চিকিংসকের নিকট যথারী।ত গুঁষধাদি দেবন করিলে আরোগ্য ৷ 


রক্তপিতাস্তকলোহ 


দেখিয়া রোগের পার্থক্য নির্দেশ করিবেন এবং সেইমত 

রোগোপশমের চিকিতসা ও করিবেন। 

(রা 
রুন্তপিত্ত রণ্কাশ 


১. অধিক বয়স্ক ব্যক্তি ও 
কখন কখন যুবতীন্ত্রীলোক। 

২ রক্তবমনের পৃর্ে উদ- 
রোর্ধ দেশে বেদনা ও 
বিবমিষ!। 

৩ বান্ত রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও 
উহার প্রতিক্রিয়া অস্ত 

৪ শ্বাসকচ্ছ, থাকে ন|। 


১ যুবকগণ । 


২ রক্তোৎকাশের পূর্বে 
বক্ষোমধ্যে ভার, অস্বচ্ছন্দত। 
ও গলাভ্যন্তরে স্থড়ন্ড়ী বোধ । 

৩ রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ ৪ 
ফেনিল এবং প্রতিক্রিয়া ক্ষার। 

৪ শ্বাসকৃচ্ছ, থাকে ও 
বক্ষের ভিতর বুদ্বুদ্শব্ধ শুন! 
যায়। 

€ -রক্তকা?শর পর প্রা 
সামান্ত পরিমাণে শ্রেম্স। ও রক্ত 
বহির্গত হইতে থাকে । 

৬ মলে রক্ত থাকে না। 


৫ অধিক পরিমাণে রক্ত 
বমন হইবার পর কিছুকাল 
রক্তোদগম হয় ন|। 

৬ মলের সহিত রক্ত 
দেখ! যায়। 


উদরস্ত 
প্রায়ই 


কখন কখন মুখ বা নাসিক! হইতে নিঃস্থত রক্ত 
হইয়া রক্তপিন্তরোগ উৎপাদন করে। এই রোগ 
আরোগ্য হয়। 

রোগীকে স্থিরভাবে বাখিয়। সর্বদা বরফ চুষিতে দেওর1 
কর্তব্য। উদরোদ্ধদেশে মাষ্টার্ড প্লীষ্টার কিংবা বরফের থলি 
চাপিয়! রাখা উচিত। আতভ্যন্তরিক প্রয়োগে অহিফেন সহ 
গ্যালিক এসিড.বা প্র্থাই এসিটেটীস, অয়েল অব টাপ্পেন্টাইন্‌, 
টিংষ্টিল, আর্গট, হামোলিস, এবং ঝাহিরে আর্গটিন্‌ বা স্কেেরো- 
টিক এপিভ ইঞ্জেক্মন বিধেয়। অতান্ত বমন থাকিলে হাই" 
ডেনসিয়েনিক্‌ এসিড, ডিল এবং পীড়িত স্তানে মফিয়া উঞ্জেক্‌ট্‌ 
করা উচিত। পাকাশয়কে স্থির ভাবে বাখিবার জন্য ৩ বা ৪ 
ঘণ্ট। অন্তর তরল খাগ্ঘদ্রব্য এবং বরফ জলের সহিত স্বল্প পরি- 
মাণে ছুগ্ধ কিংবা শুপ দিবে । রোগী দুর্বল হইলে এনিম দ্বার! 
উত্তেজক গুষধ প্রয়োগ করিবে । 


রক্তপিভহ (রী) রক্তপিত্বং হস্তীতি হন্‌ ভ, স্তিয়াং টাপ.। 


রক্তদ্রী, চলিত গাঁটিয়া দুর্বা। ( শব্চ* ) 


রক্তপিতীন্তকলৌহ্‌ (তরী) রক্তনাশক ওষপ বিশেষ । গ্রশ্থত 


প্রণানী--মামলা, পিপুল, চিনি ও লৌহ এই সকল দ্রব্য 
প্রত্যেক এক তোলা পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দন করিয়া 'এই 


রক্তপুতিকাঁ ূ [ ১১৮ ] রজপোস্ত 


ওষধ প্রস্তুত করিবে; পরে দের বলাবল অনুসারে অন্ধ" 
পান ও মাত্রা স্থির করিতে হয়। এই ওষধসেবনে রক্তপিত্ত ও 
অন্পিনরোগ নষ্ট হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা* রক্তপিভরোগাধিৎ ) 
রক্তপিত্তাস্তক রন (পুং) রক্তপিন্তরোগের ওষধ বিশেষ । 
ইসার প্রস্তুত প্রণালী--অন্, লৌহ, মাক্ষিক, পারদ, 
হরিতাল ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ব্ন্যাষ্টি, দ্রাক্ষা ও গুড়চীর 
কাথে এক দিন খল করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটিকা! প্রস্তুত 
করিতে হইবে। ইহার অন্ুপান মধু ও চিনি। এই ওষধ 
সেবনে রক্তপিত্ব, জর, দাহ, ক্ষত্সীণ, তৃষ্ণা, শোষ প্রভৃতি 
রোগ আরোগ্য হয়। ( রসেন্ত্রসারসৎ রক্তপিত্তরোগাধিৎ ) 
রক্তপিত্তিন্‌ (ত্রি) রক্তপিনং অস্তান্তাতি ইনি। রক্ত- 
পিত্তরোগী। 
“রক্তপিত্ী পিবেদ্শ্চ শোণিতং স বিনশ্ঠতি |” (স্ুশ্রত) 
রক্তগীটিকাদর্শন (ক্লী) রক্তজ বিকার। (নিদান) 
রক্তগীতফল! (ভ্ত্রী) মধুর বিশ্বিকা। (বৈদ্যকনি*) 
রক্তপুচ্ছ ক (ত্রি) ১ রক্তবণ পুচ্ছবিশিষ্ট। (ভ্্ী) ২ সরীস্থপভেদ। 
রক্তপুনর্নবা (ত্র) রক্তা রক্তবর্ণা পুনর্নবা। রক্তবর্ণ পুনর্নবা 
শাক, মহারাষ্্__রক্রঘেন্ট,লি, কলিঙ্গ__কেংপিন বেল্পড়া কলু। 
সংস্কৃত পধ্যায়_ক্রুরা, মগ্লপত্রিকা, রক্তকাস্ত1, বর্ষকেতৃ, 
লোহিতা, রক্তপত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ধাভৃ, শোফন্ী, পুম্পিকা, 
বিকন্বরাঃ বিষন্্রী, গ্রবৃষেণযা, সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র ভৌম, 
পুনর্ভব, নব, নব্য । ইহার গুণ--তিক্ত, সারক, শোফ, রক্ত- 
গ্রদর, পাও ও পিন্তনাশক। 

রক্তপুষ্প (পুং) রক্তং পুষ্পমস্ত। ১ করবীর। ২ রোহিত 
বৃক্ষ । ৩ রক্তকাঞ্চন বুক্ষ। ৪ দাড়িম বুক্গ। ৫ বকবৃক্ষ। 
৬ বন্ধুকবৃক্ষ। ৭ পুল্লাগ বৃক্ষ । (রাজনি* ) (ত্রি)৮ রক্তবর্ণ 
পু্পবিশিষ্ক। (ক্লী) ৯ রক্তবর্ণ পুম্প। রক্তপুষ্প শক্তি- 
পূজায় বিশেষ প্রশস্ত । 

রক্জপুজ্পক ( পুং) রক্তং পুষ্পমস্ত কন্‌্। ১ পলাশ বৃক্ষ । 

২ রৌহিতক বুক্ষ। ৩ শালি বৃক্ষ । (রাজনিণ ) 

রক্তপুষ্পা (ত্ত্রী) রক্তং পুষ্পং অন্তাঃ।: ১ শান্সলি বৃক্ষ । 
২ পুনর্নবা। ৩ সিন্দুরী। (ভাবপ্রণৎ) ৪ কনককদলী বৃক্ষ, 
চলিত টাপাকলা। ৫ নাগদমনী, চলিত নাগদনা । (রাজনিৎ) 

রক্তপুষ্পিক। (ত্ত্রী) রক্তপুষ্প। কন্‌ টাপি অত ইত্বং। ১ 
লজ্জালু। ২ রক্তপুনর্নবা। ৩ ভূপাটলী । (রাজনি* ) 

রক্তপুস্পী (ত্ত্রী) রক্তং পুষ্পমন্তাঃ ভীষ,। ১ পাটলী বৃক্ষ। 
২ জবা। ৩ আবর্তকী লতা। ৪ নাগদমনী। ৫ করুণী বৃক্ষ। 
৬ উদ্রকান্তী। (রাজনিৎ ) ৭ ধাতকী। ( বৈদ্যকরত্রণ) 

রক্তপূৃতিকা! (স্ত্রী) পৃতিকাভেদ, লাল পৃই শাক (7388619 


10018 )। বালকদিগের অসশ এদাহাদি রোগে 
(08181710701 ৪০০03). ইহার পত্ররমূ- বিশেষ উপকারী ॥ 
শু পত্রচূর্ণ স্ফোটকোপরি লাগাইলে শীত পুয়োৎপত্তি হইয়। 
থাকে। ইহা! শ্নিপ্চকারক ও মুব্রবর্ধক) গণোরিয়! জন্ত শিশ্পমণির 
প্রদাহে (00100171)09% 19812111615 ) ইহ বিশেষ ফলপ্রদ। 
অনেকে এই শাক রন্ধন করিয়া খায়। সামান্ততঃ পুতিকা- 
ভক্ষণই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তন্মধ্যে রক্তপৃতিক1 বিশেষভাবে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥। [পুতিকা দেখ । ] 
রক্তপুয় (লী) ১ নরকতেদ। ২ রক্ত এবং পুষ্।: 
রক্তপুরক (ক্লী) রক্তং পুরয়তীতি পৃর-থুল্‌। কা চলিত 
তেতুল। (রাজনি*) 3 
রভ্তপৈত্ত (ক্লী) রক্তপিত্ত সম্বন্ধীয় 
তানি ব্রি) রক্তপিন্তরোগ সম্বন্ধি। (স্থশ্রুত) 
র্ক্তপোস্ত (পুং) রজ্জথস্‌ বৃক্ষ, চলিত লাল পোস্ত (7910959£ 
[1)029, 164 1১0007 ) | | 
কাশ্মীর, পঞ্জি, পাটনা-ও ৰিহারের নানা স্থানে এবং 
ভারতের সমতল ক্ষেত্রাদিতে এই বীজ উৎপন্ন হইতে দেখ! 
যায়। স্থান বিশেষে লাল পোস্ত দানার বীজ বিভিন্ন নামে 
পরিচিত। হিন্দী-_লাল পুস্তা, লাল পোস্ত, লাল; বাঙ্গাল! 
লাল পোস্ত, লাল পোস্তের গাছ; বোসম্বাই-_জঙ্গলী-মুদ্রিক! 5 
মরাঠী__তাম্বাদ খশখসা চা ঝাড়; গুজরাত-_-লাঁলা, লাল খস্‌- 
খন-নু-ঝাড়; দাক্ষিণাত্য-_লাল থস্খস্-কা-ঝাড় ; তামিল" 
শিবপ্প, গস্গসা চেড়ী, শিগপ্পু, পোস্তকা চেড়ি; তেলগু-_ 
এর্র গস গনল! চাঠে, এরর পোস্ত কায় চাঠে, কণাড়ী-_কেম্পু, 
থস্থসী গীড়া; মলয়ালম্-_-কোরন্নকস্‌ কসচ-চেটি ) ব্রহ্ম 
ভিন্বিন, অমী) সংস্কত__রক্তপোস্ত-বৃক্ষ ) আরব-_-নবতুল-: 
থস্থন্স-অন্ধর ; পারস্য--কোকনগর শুর্থ) 257১ 
[086 বা! 19৫ 1১07105। র 
আফগানস্থান ও পারশ্তরাজ্যে এই শ্রেণীর আর এক 
প্রকার গাছ (০. ৫1020) প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে 
দেখা যায়। পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ, গড়বাঁল, কুমাউন, 
হাজরা, বেলুচস্থান এবং যুরোপে ও এই বুক্ষের অভাব নাই ॥. 
পত্রাদদির বিভিন্নতা লক্ষা করিলেই এই ছুই শ্রেণীর পার্থক্য 
সহজে উপলব্ধি করা যায়। উদ্যানে ও গোধুমক্ষেত্রে চাসের দ্বার 
এই গাছ পর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ওষধাদিতে লালরঙ করিবার 
জন্ত ইহার পত্র সংগৃহীত হইয়। থাকে । বীজকোষের ছুগ্ধ বা 
সাদা আটা মাদকগুণবিশিষ্ট (৪:০011০) ও কতক পরাগ 
অবসাদক। রঃ ্ 
রাসাক্পনিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত ইহ যে, বী- 


২৮: কারণ তাহাতে 1019029 নামক পদার্থ থাকে । 7), 0. 
- 76৪৬৪ ইহাতে 7)0999199. নামক উপক্ষার (.810910109 ) 
দর্শন করিয়াছেন, উহ! আশ্বাদবিহীন ও.পলাকৃতি শ্বেতদান!- 
যুক্ত) ২৩২২* উত্তাপে দগ্ধ হয়। জল, এলকোহল, ইথার, 
ক্লোরোফরম্, বেন্জোল, এমোনিয়া, কার্বনেট অব সোডা 
 দ্রাবক, চুণের জল অথব! অল্র-জলে (110$9 ৪০109 ) সহজেই 
গলিয়। যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা_0% [7 বি9৪ । 
হাইদ্রোক্লোরিক. এসিড অথবা সলফিউরিক এসিডে মিশ্রিত 
করলেও ইহার বর্ণনাশ ঘটে ন|। 
বক্তপ্রতিশ্ঠায় (পুং) হষ্ট রক্ত জন্ত প্রতিগ্তায়রোগ। 
ইহার লক্ষণ__ 
“রক্তজে তু প্রতিশ্ঠায়ে রক্তশ্রাবঃ প্রবর্ততে । 
তাত্ত্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তঃ উরোঘাত প্রপীড়িতঃ। 
ুর্স্কোচ্ছবসবদনো! গন্ধানপি ন বেত্তি সঃ॥” (মাধবনিদান) 
এই রোগে রক্তআ্রাব, চক্ষু রক্তবর্ণ, বক্ষঃস্থলে বেদনা এবং 
মুখে ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, রোগী নিজে সেই ছূর্ণন্ধ অথবা কোন 
- গন্ধই-বুঝিতে পারে না। [প্রতিষ্ঠায় শব দেখ] 
রক্তপ্রদর (পুং)-প্রদররোগতেদ। [ প্রদর শব্দ দেখ] 
রক্তপ্রবৃত্ভি [্ত্রী) পিত্রজরোগ।.[ ভাবপ্রণ] 
- বরকত প্রনব (ুং) রক্তঃ রক্তবণ?, প্রসবঃ পুষ্পমস্য।. ১রক্তকরবীর। 
২ রক্রয়ান, রক্তঝ'টী। ৩ মুচুকুন্দ বৃক্ষ। (রাজনি* ) 
রক্তফল (পুং) রক্তং লোহিতবর্ণ ফলমস্ত । ১. বটবৃক্ষ। ২ 
শান্সলী বৃক্ষ। (রাজনি) স্তিয়াং টাপ্‌। রক্তফলা (1107001- 
0108 ]10190611)1)9, )। ৩. বিশ্বিকা,. চলিত তেলাকুচা। 
.. & স্ব্ণবল্লী, শোণালু। ( রাজনি )৫€ বার্ভাকু । (বৈগ্ভকনি* ) 
বক্তফেনজ (পুং) রক্তফেনাজ্জায়তে ইতি জন-ড। বামপার্খস্থ 
ক্লোম, পধ্যায়__ফুক্ষ,স। (হেম) 
রক্তবমন,রক্তপিন্ত বা. রাজযক্ষা প্রভৃতি রোগে মুখ হইতে রক্ত- 
নির্থমণ। আলতার জল ২ তোলা, ও. মধু ৪ মাষ! একত্র 
পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত যক্ষাধিকার) 
রক্তবিন্দু (পুং) রক্ঞানাং বিন্দুঃ। ৯ রক্তকণা। 
প্রক্তবিন্দর্ষধ। ভূমৌ পতত্যন্ত শরীরতঃ | 
সমুৎপততি মেদিগ্ান্ততপ্রমাণস্তদাস্থরঃ ॥৮” ( দেবীমাৎ ) 
২ রক্ত অপামার্গ। (রাজনিৎ) ৩ হীরকাদি মণির 
অভ্যন্তরস্ত লাল দাগ। রা 
রভ্তবীজ (পুং) রক্তং রক্তবর্ণংবীজমন্ত | ১.দাড়িম। ২ অরিষ্টক 
ফল, চলিত রীটা। রক্তং শোণিতং .বীজং কারণমন্ত । 
_ ৩ শুস্তনিশুস্তের সেনাপতি একজন. অন্গুর। এই অন্থরের 


৯১৯] 


কোষের হুগ্ধবৎ নির্যাস সামান্তরূপেই 'অহিফেনের কার্য করে, 


_বক্তমান্দ্রী 


জু, 


রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইলে তৎপ্রমাণ অসুরের উৎপন্তি 
হইত। ভবব্তী চি এই অন্ুরের নহিত যুদ্ধকালে তাহার 
সকল রক্ত পান করিয়া তাহাকে বধ করেন। ( দেবীমা* ) 
দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, মহিষাঙ্গরের পিত! দানৰ 
রস্ত জন্মান্তরে রক্তবীজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । 
( দেবীভাগ* ৫২অ০) 
রক্তবীজক (ভ্ত্রী) রক্তে। রক্তবর্ণো বীজোহস্তাঃ কন্‌ টাপ্‌। 
১ তরদী বৃক্ষ। (রাজনি.) 
রক্তভব (ক্লী) মাংস। 
রক্তভন্ম (ক্লী) রসসিন্দুরাদিকরণ। (রসেন্্রসারসণ) . 
রক্তভাঙ্গন (দেশজ ) স্ত্রীরোগবিশেষ (17,001) জরায়ু 
হইতে অস্বাভাবিক রক্তশ্রোত নির্গত হইলে চলিত কথায় 
বক্তভাঙ্গ৷ বলে। 
রক্তভাব (ভরি), প্রণয়াসক্ত | | 
বকভ্তমঞ্জর (পুং) রক্ত রক্তবর্ণা মগ্তরী সা বিদ্যতে হস্তেতি 
(অর্শআদিভ্যোহচ্‌। পা ৫২১২৭ ) ইত্যচ্‌। ১ নিচুল বৃক্ষ। 
_বেতসলত!। .২ নিশ্ববৃক্ষ। (বৈগ্ভকনিৎ) 
রক্তমগ্রী (ক্লী) রক্তকরবীর। (বৈগ্যকনিণ) 
রক্তমণ্ডল (পুং) ১ মগ্ুলিসর্পবিশেষ। ( স্ুশ্রুত করস্থাৎ ৪ অ০) 
(ত্রি) ২ রক্তবর্ণ মণ্ডলবিশিষ্ট (প্রসিদ্ধি আছে যে চন্দ্রের এই- 
রূপ রক্তবর্ণ মণ্ডল আছে )। ৩ অনুগত প্রজা! বা ভৃত্যমন্থিত। 
(্লী)৪ রক্তপন্ম। (ভ্ত্রী)৫ বিষাক্ত পশুবিশেষ। 
রক্তমণ্ডলতা (ন্ত্রী) রক্তছুষ্টি জন্ত শরীরে. মণ্লাকার 
রক্তবর্ণ চিহ্ন! 
রক্তমণ্ডলিক] (ত্র) রক্তলজ্জালুকা, লাল লজ্জাবতী লত1। 
রক্তমত্ত (তরি) রক্তপান দ্বারা পরিতৃপ্ত [ জলৌকাদি ]। 
রক্তমহ্স্ত (পুং) রক্কে। রক্তবর্ণো মতস্তঃ। রক্তবর্ণমৎ্স্তবিশেষ। 
এই মৎস্য রক্তবর্ণ এবং নাতিদীর্ঘ নাতিস্থল। ইহার গুণ__ 
শীতল, রুচিকর, পুষ্টিকর, অগ্রিদীপক ও দৌধত্রয়নাশক। 
“যে! রক্তাঙ্গে। নাতিদীর্ঘে। ন চালে। 
নাতিস্থুলো। রক্তমৎস্যঃ স তুক্ত£. 
শীতো রুটযঃ পুষ্টি কদ্দীপনোহসৌ 
নাশং ধত্তে কিঞ্চদোধত্রয়স্ত।৮ (রাজনি*) 
রক্তমরিচ ( ক্রী ) মরিচভেদ, লঙ্কামরিচ, হিন্দী লালমরিচ। 
রক্তমন্তক (ব্রি) ১ রক্তবর্ণ মস্তকবিশিষ্ঠ। ২ লাল বুটটিযুক্ত 
সারস পক্ষী ( 41092 311109 )। 
রক্তমাতৃক। (ভ্ত্রী)১ রসধাতু। রস হইতে রক্তের উদ্ভব হয়। 
২ বাধক-রোগভেদ। (কুজিকাতন্ত্র ২ অঃ) 
রক্তমান্দ্রী (ত্ত্রী) স্ত্রীরোগবিশেষ, বাধক। 


রক্তমোক্ষণ ৬ 


] রক্তমোক্ষিণ 


রক্তমিলাতক (পুং) রক্তান্নানপুষ্পবৃক্ষ, চলিত রক্তঝ টা । 
রক্তমুখ (পুং) রক্তং মুখং যস্য। ১ রোহিতমৎস্য। ২ ষষ্টিক 
ধান্য । (বৈগ্ভকনি* ) (তরি) ৩ রক্তমুখবি শিষ্ট। 
রক্তমৃত্র ত1 (স্ত্রী) রক্ত প্রাবরোগ । 
রক্তমুদ্ধন্‌ (পুং) সারদপঞ্ষী। (বৈগ্ঘকনি* ) 
রক্তমূলক (পুং) রক্তং রক্তবর্ত মুলং যস্য কন্‌। 
দেবনষপবৃক্ষ। (রাজনিণ) 
রক্তমূল। (স্ত্রী) রক্তং মূলমস্যাঃ টাপ্‌। লজ্জালুলত1, লঙ্জা- 
বতী লতা (রাজনি*) 
ব্রক্তমেহ (পুং) মেহনং মেহঃ) বক্তস্য মেহঃ। প্রমেহরোগ- 
বিশেষ। ইহার লক্ষণ-- 
“বিঅং লবণমুষ্ঞ্চ রক্তং মেহতি যে। নরঃ। 
পিত্তস্য পরিকোপেন তং বিদ্যাদ্রক্তমেহিনম ॥৮(চরক নিৎ৪অঃ) 
যে মেহরোগে রোগী আমগন্ধী, উষ্ণ, ও লবণাক্ত রক্তবর্ণ 
মুত্রত্যাগ করে, তাহাকে রক্তমেহ কহে॥ এই মেহ বিরত 
পিত্ত হইতে জন্মে। [ প্রমেহ শব্দ দেখ। ] 
রভ্তমোক্ষণ (ক্লী) রক্তদ্য মোক্ষণং। শোণিতজ্রাব। বৈগ্যক- 
শাস্ত্রে নিত আছে যে, শরীরস্থ শোণিত দু হইলে তাহা 
বাহির করিয়া ফেলিতে হয়, ইহাকে রক্তমোক্ষণ কহে। 
শিরাবিরেচন, মলাব্‌ প্রয়োগ, শ্রক্ষশৃঙ্গ ও জলৌকা৷ এই চারি- 
প্রকার উপায় দ্বার রক্তমোক্ষণ কর! হইয়া থাকে। 
দ্রক্তাবসেচনং চভুর্ভিঃ প্রকারৈ ভবতি-_ 
শিরা/বিরেচনেনাপি অলাবৃভি গুথৈব চ। 
্ক্ষশৃষ্গে লৌকাতী রক্তঞ্চ আাবয়েদ,ধঃ ॥* 
(হারীত শারীরস্থাৎ. ৫ অণ) 
ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, রোঁগের অবস্থানুসারে 
বিবেচন! করিয়া রোগীর শরীর হইতে এক প্রস্থ, অন্ধ প্রস্থ বা 
পিকিপ্রস্থ রক্তমোক্ষণ করিবে । শরৎকালে স্বাভাবিক শরীরে ও 
রক্তমোক্ষণ কর! যাহতে পারে; কেনন। শ্রী সময়ে রক্তমোক্ষণ 
করিলে ত্বকৃদোষ ব গ্রন্থিশোথাদি জন্মে না। বধ, শীত, 
গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে মেঘবিহীন সময়ে ও শীতকালে 
মধ্যাহ্ন দময়ে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। 
শোথ? দাহ, অঙ্গপাক, অঙ্গের রক্তবর্ণতা, রক্তআ্াব, বাত- 
রন্তু, কুষ্ঠ, অত্যন্ত পীড়াদার়ক বায়ুর প্রকোপ, পাণ্ডরোগ, 
শ্লীপদ, বিষছুষ্টরক্ত, গ্রন্থি, অর্ব,দ, অপচী, ক্ষুদ্ররোগ, অভিমন্থ, 
[বদারী, স্তন্তরোগ, শরীরের অবসন্গতা ও গুরুত্ব, রক্তাভিষ্যান্দী, 
তন্দ্রা, পৃতিনাপ।, মুখদাহ, যকৃ২, প্রীহা, বিদর্প, বিদ্রধি) 
পীড়কা, কর্ণপাক, ওষ্টপাক, নানাপাক, মুখপাক, দাহ, 


শিরোরোগ, উপদংশ এবং রক্তপিন্ত এই সকল রোগে 


রক্তমোগগণ প্রশস্ত) অতএব ইহাতে শৃঙ্গ, ভলৌকা, অলাবু 
বা! শিরাবেধ দ্বার! রত্তমোক্ষণ করা বিধেয়। | 


কুশ, অত্যন্ত ব্যবায়ী, ক্লীব, ভয়ণীল, গর্ভিণী, সগ্ঃপ্রস্থত1- 


নারী, পাও,রোগী, বমনবিরেচনাদি পঞ্চকর্মম দ্বারা শোণিত, 
স্নেহপীত, অর্শরোগগ্রস্ত, সার্বান্িক শোথযুক্ত এবং উদ্বর, 
শ্বাস, কান, বমি, অতীসার ও কুষ্ঠটরোগাক্তান্ত ব্যক্তিদিগের 
রক্তমোক্ষণ করিরে না। অত্যান্ত স্বিন্ন, ষোড়শবৎসরের ন্যুন- 
বয়স্ক, ও সপ্ততিবৎসরের বুদ্ধ ব্ক্তিদিগেরও রক্তমোক্ষণ 
করিতে নাই। অভুক্ত, মৃচ্ছারোগগ্রন্ত, নিদ্রিত, ভীত, প্রমত্ত, 
শ্রান্তি এবং মলমৃত্রের বেগাভিভূতত, এই. সকল ব্যক্তির রক্ত- 
মোক্ষণ বিধেয় নহে। অত্যন্ত শীত বা অতিশয় উষ্ণকাজে 
কিন্বা অত্যন্ত স্বিন্ন ও সন্তপিত বাঞ্চির রক্তমোক্ষণ করিতে, 
নাই। যদি রক্তমোক্ষণ ক্রিয়াদ্বার৷ রক্ত প্রবর্তিত না! হয়, 


তবে কুড়, ত্রিকটু ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়। ক্ষত স্থানে মর্দন. 


করিলে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে । স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে 
ঘবাগৃপান করাইয়!-তাহার রক্তমোক্ষণ_করিবেন। 
বিষদুষ্ট শরীরে রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে শিরাবেধ. 


করিয়। করিতে হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বার। রক্ত দুষিত 


হইলে যথাক্রমে গোশূঙ্গ, জলৌকা ও অলাবু দ্বার! রক্তমোঙ্গগ 


করিতে হয়। দ্বিদ্দোষ ব! ব্রিদোষকর্ভৃক রক্তদুূষিত হইলে 


শিরাবেধ বা পদ দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্তব্য । 7 
শূঙ্দ্ধারা৷ দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের, জলৌক। দ্বারা 


এক হস্ত পরিমিত স্থানের। অলাবু দ্বারা দ্বাদশ অন্থুলি 


পরিমিত স্থানের, এবং শিরোবেধ দ্বার রূক্তমোক্ষণ করিলে 
সব্বাঙ্গের রক্ত শোধিত হয়। 
অতিস্ষিন্ন ব্যক্তির ব| উঞ্ণকালে শিরাবেধ করিলে বগ্তপি 


অত্যন্ত রক্ত প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধান 


কর্তব্য। অত্যন্ত রক্তত্রাব হইলে লোধ, ধুনা, রসাঞ্জন। যব- 


চু, গোধুমচুর্ণ, ধববৃক্ষ, খুস্ত,র, গৈরিক, সাপের খোলসচুর্ণ 
বা পট্রবস্ত্রের ভন্মদ্বার। ক্ষতমুখ বদ্ধ করিয়া! শীত ক্রিয়া 


করিতে হইবে। রা 
দুষিত রক্ত ষগ্পি সমুদয় নিংসারিত না! হইয়া কিঞ্চিৎ 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলেও ব্যাধি প্রকুপিত হয় না॥ অত- 


এব দুষিত রক্ত অবশিষ্ট রাখিয়৷ রক্তমোক্ষণ করাও বিধেয়, 

তথাপি অতিরিক্ত রক্ত নিঃসারণ করা উচিত নহে। অতিরিদ্ঞ | 
রক্তমোক্ষণ করাইলে অন্ধতা, আক্ষেপ, পিপাসা, তিমির রোগ, _ 
শিরোরোগ, পক্ষাঘাত, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দাহ ও পা্ুরোগ.. নি 
উপস্থিত হয় এবং ইহাতে মৃত্যু পধ্যন্তও হইতে পারে। এই- ্ ৃ 


জন্ত রক্তমোক্ষণকাঁলে বিশ্ষে সাবধান হওয়1 কর্তৃবা । 


রি রর ন্ধত ২১০ ১ প্রত সি 


রজ্ল! 


০০২১ 


রত্তবারিজ 


১১১১2 টিআর 


রক্ত দেহরক্ষার মুলকারণ। অতএব চিকিৎসক অতি- 
যত্বের সহিত রক্তকে রক্ষা করিবেন ; রক্তমোক্ষণের পর শীতল 
ক্রিনাদি জন্ত বায়ু কুপিত হইয়। বেদনাধুক্ত শোথ উপস্থিত 
করিলে উষ্ণ ঘ্ৃত দ্বারা পরিষেক কর! কর্তব্য। গ্ষীণরক্ত ব্যক্তি 
এণ, শশক, মেষ, হরিণ বা ছাগলের মাংসরন সেবন ব| 
তণ্ুলের সহিত ছুপ্ধ পাক করিয়। পান করিলে উপকার পায়। 
রক্ত সম্যক নিঃস্ত হুইলে বেদনার উপশম, দেহের লঘুত্, 
ব্যাধির হা এবং মনের সুস্থতা হয়। রক্তমোক্ষণ করিলে 


যে পধ্যন্ত রোগী বলবান্‌ না হইবে, ততদ্দিন তাহার ; 


ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ক্রোধ, শীতক্রিয়া, স্নান, একাহার, দরিবা- 
নিদ্রা, ক্ষার, অশ্ন, কটুরম এবং অজীর্ণকাঁরক দ্রব্ভোজন, 
শোক ও উচ্চ শবপ্রয়োগ বিশেষ নিষিদ্ধ । (ভাবপ্রণ) 
রক্তযষ্টি (তরী) রক্তা যষ্টিরিব, যদ্বা রক্তবর্ণা যষ্টিঃ শাখাস্যাঃ। 
মঞ্জিষ্টা। (জটাধর ) 
রক্তযষ্ি কা (স্ত্রী) রক্যষ্টি-কন্-টাপ্‌। মঞ্তিষ্ঠা। 
ব্ুক্তযাবনাল ( পুং) রক্তবর্ণঃ যাবনালঃ | তুবর যাবনাল। 
রক্তরঙ্গ। (জ্রী) মেহদী নামক বৃক্ষ । (বৈদ্যকনি ). 
রক্তরজন্‌ (ক্লী) রক্ত রক্রবর্ণং রজঃ। সিন্দুর। ( বৈদ্ককনি*) 
বক্তরস। (ত্ত্রী) রাম্না। ( বৈদ্ভকনি* ) 
রক্তরসোন (পুং) লোহিত রসোন, লাল রশুন। মহারাষ্র__ 
লোহিতাবোলু রসনু, কলিঙ্গ--কেংপিনবুলেন্পি। গুণ__মধুর, 
কটু, বলকর্‌, ইহার পত্র তিক্ত । অস্থি লবণরস। (রাজনি) 
রক্তরাজালুক (ক্লী) রক্তবর্ণ আলুকভেদ। গুণ__কিঞ্নছুষ 
অশ্নিবদ্ধক ও বাতকফনাশক। (দ্রব্যগুণ ) | 
রক্তরাজি[জী) (ত্ত্রী) দর্ষপিকা নামক বায়ব্যকীট। 
(সুশ্রুত কক্পস্থান ৮) 
রক্তরেণু (পুং) রক্তাঃ বেখবঃ পরাগ অন্মিন্নিতি। 
১ সিন্দুর। ২ পলাশকলিকা | ( মেদিনী ) ৩ পুননাগ। (রাজনি) 
রক্তরেণুকা (ভ্ত্রী) রক্তরেণুকন্টটাপ। ১ পলাশকলিকা, 
 পধ্যায় অঞ্চারিকা। ( শব্দমালা) 
রভ্তরৈবতক (ক্লী) রক্তবর্ণণ রৈবতকং। 
দ্বীপান্তর থজ্জুরবৃক্ষ। (রাজনিণ ) 
রক্তরোহিতক (পুং) রক্তরোঢা। 
ঢ76017] 10111, 
ব্রক্তলশুন (পুং) রক্তবর্ণো লশুনঃ। রক্তবর্ণ মূলবিশেষ। 
লাঁলরগুন, পর্যায় মহাকন্দ, গৃঞ্জন, দীর্ঘপত্রক, পৃথুপত্র, স্থুল- 
কন্দ, ষবনেষ্ট। গুণ--মধুর, কটু, কষায় ও তিক্ত। (রাজনি) 
রত্তুলা (ভ্রী) রক্তং লাতি গৃহাতীতি লা-ক-টাপ্‌। কাক- 
তুণ্তী। (রাজনিৎ ) 
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মহাপারেবত, 


হিন্দী--রক্তরোহিড়া 


৩১ 


রক্তলোচন (পুং) রক্তে লোহিতে লোচনে যদ্য। ১ কপোত। 
(হেম) (ত্রি) ২ লোহিতলোচনযৃক্ত । (ক্লী) ৩ রক্ত- 
বর্ণ চক্ষুঃ। 
রক্তবটী (স্ত্রী) রক্তা বটা বটিকেব। মসৃরিকণ, (ত্রিক1০) 
রক্তবন্ধ রক্তরোধক (391০১) উষধাদিদবারা ক্ষত স্থানের রক্ত- 
স্তাব বন্ধ করণ। স্ত্রীলোকের আর্তবআব রুদ্ধ থাকিলে দেশীয় 
ভাষায় রক্তবন্ধ কহে। 
রভ্তবরটী (স্ত্রী) রক্তা বরটীব। মস্থরিকা, বসন্তরোগ | 
রক্তবর্গ (পুং) রক্তানাং লোহিতবর্ণানাং বর্গঃ সমূহোহত্র। 
দাড়িম, কিংশু ক, লাক্ষা, বন্ধক, নিশাদয়, কুম্স্তপুষ্প, মঞ্জিষ্টা। 
'দাড়িমং কিংশুকং লাক্ষা বন্ধ,কঞ্চ নিশাছয়ং। 
কুন্ুস্তপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠ। ইত্যেতে রক্তবর্গক1 ॥» (রাঁজনিৎ) 
রক্তবর্ণ (পুং) রক্তঃ লোহিতঃ বর্ণোহন্য | ১ ইন্দ্রগোপকীট। 
চলিত লাল আযাঢেপোক1। ২ গোমেদমণি। ৩ প্রবাঁল। 
৪ কম্পিল্লনক। (বৈগ্ভকনি*) (তরি) ৫ রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 
রক্তবর্তিক (পুং) বিষ্ষির পক্ষিবিশেষ। চলিত লালবটের। 
ৰ € চরক ত্ত্রস্থাৎ ২৭ অণ) 
রক্ত বর্মন পু) কুুট। (বৈগ্যকনিণ্) 
রক্তবদ্ধন (পুং) রক্তং শোণিতং বর্ধয়তীতি বৃধ.ণিচংল্যু। 
১ বার্তাকু। ( শব্দচ" ) ২ রক্তবদ্ধক, রক্তবর্ধনকারী। 
রক্তবর্ষাভূ স্ত্রী) রক্তবর্ণা বধাভূঃ । রক্তপুনর্নবা। (রাজনিং) 
রক্তবল্লী (স্ত্রী) পীতপুষ্প, দণ্ডোৎপল। (রত্রমাণ) ২ মঞ্জিষ্টা। 
৩ নকুলা। ( বৈদ্যকনিৎ ) 
রভ্তবসন (পুং) রক্তং বসনং যদ্য। ১ সন্ন্যাসী। (হেম) (ক্রী) 
২ রক্তবস্ত্। | 
রক্তবাত (পুং) রক্তপ্রধানো বাতঃ। - রোগ বিশেষ, বাতরক্ত 
নামক রোগ। কর্মবিপাকে লিখিত আছে যে, রজ্জবস্ত্র ও 
গ্রবাল চুরি করিলে এই রোগ হয়, রক্তবাতরোগী পদ্মরাগ 
মণির সহিত সবন্ত্র মহিষী দান. করিলে এই রোগ হইতে 
আরোগ্যলাভ করে। 
প্রক্তবস্ত্রপ্রবালানাং হারী স্যাদ্রক্তবাতবান্‌। 
সবন্ত্রাং মহিষীং দগ্ভাৎ পল্মরাগনমন্থিতাম্‌ | 
( কর্মবিপাক ) 
নারিকেলমুল ছাগীছুপ্ধের সহিত বাটিয়া খাইলে এইরোগ 
আরোগ্য হয়। 
“নারিকেলস্য বৈ মুলং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং। 
পিবেচ্চ বিবিধস্তস্য রক্তবাঁতে। বিনশ্যতি ॥” 
(গরুড়পু* ১৯৩ অ*) [বাতরক্ত দেখ। ] 
রক্তবারিজ (ক্লী) কোকনদ, রক্তপন্ম । 


রক্তশাপন 


রক্তবালুক (ক্লী) রক্ত বালুকা টা সিন্দুর। (হারা- 
বলী) স্ত্রিয়াং টাপং। রক্তবালুকা, সিন্দুর ( শব্দরত্ব!») 
রক্তবিকার (পুং) রক্ত্য বিকারঃ। রক্তজরোগ। রক্ত বিরত 
হইয়! যে রোগ উৎপন্ন হয়। 
রক্তবাসস, রক্তবালিন্‌ (তরি) রক্রবন্ত্রধারী। 
বক্তবিদ্রেধি (পুং) রক্তদুষ্ট জন্ বিদ্রধিরোগ ॥ : 
*“কফস্ফোটাবৃতং শ্যাবস্তীত্রদাহরুজাক রং । 
পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্ত রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে ॥” ( মাধবনিৎ) 
এই রোগে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক হয়, এবং উহাতে অতিশয় 
জাল। ও পিন্তবিদ্রধির লক্ষণপমুহ প্রকাশ পায়। 
[ বিদ্রধিরোগ দেখ ] 
বুক্তরৃক্ষ ( পুং ) বুক্ষবিশেষ। 
রক্তবৃন্তক (পুং) পুনর্না। ( বৈগ্তকনি*) 
বুক্তবুন্ত। (ত্্ী) রক্তবর্ণং বুস্তং প্রসববন্ধনং বসাঃ। শেফালিক! 
(ই /০6৯9০0৪৩ 41091013019) (শন্দচ*) [ শেফালিকা দেখ ] 
রক্তবুষ্টি (স্ত্রী) রক্তানাং বৃষ্টিঃ। রুধিরবর্ষণ, ইহা! এক প্রকার 
উৎপাত, রক্ত বুষ্টি হইলে যুদ্ধ এবং নান! প্রকার অমঙ্গল 
হইয়। থাকে । 
পরক্তে শত্ত্রোদযোগে। মাংসাস্থিবসাদিভিম রকঃ। 
ধান্ঠহিরণ্যত্বকৃফলকুক্মাগ্যে বর্ষিতে ভয়ং বিদ্যাৎ ॥* 
( জ্যোতিস্তত্ব) 
রক্তবেড়েলা) শ্বনাম প্রনিদ্ধ ক্ষুপ বিশেষ (3142 2100151109118) 
বাঙ্গাল। ও দাক্গিণাত্যে বর্ষা খতুতে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। 
ইহার ফুল ছোট ও হ্রিদ্রাবর্ণ হয়। ইহার ছালের তস্ত 
(279) দেখিতে ঠিক রেশমের ন্তায়। অদ্ধ ইঞ্চ ব্যাসের 
একটী গুচ্ছ জলে কাচিয়৷ ও রৌ্রে শুকাইয়৷ লইলে এরূপ 
দৃঢ় হয় যে, তাহাতে অনার়াঁদেই ৪ শত পাউও ওজনের 
গুরুদ্রব্য ঝুলাইতে পারা যায়। 
রক্তশমন (ক্লী) কম্পিল্লক, কমলাগুড়ি। € বৈদ্ভকনিৎ ) 
রক্তশালি (পুং) রক্তবর্ণঃ শালিঃ | রক্তবর্ণ ধান্তবিশেষ, চলিত 
মিহি দাউদথানি চাউল (0712% 5৯) পর্যযায় তাত্রশালি, 
শোণশালি, লৌহিত। ইহার গুণ_-মধুর, লঘু! স্গিগ্ধ, বল ও 
অগ্নিবদ্ধক, রুচিকারক, পথ্য, পিত্ত, দাহ, বাষু, ও অত্র- 
দোষনাশক। (রাঁজনি*) 
রক্তশালুক (পুং) রক্তকমল কন্দ, রক্তপদন্ধের গেঁড়। স্ত্রিয়াং 
টাপ,। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
রক্তশাল্মালি (পুং) রক্তপুষ্প শান্সলি বৃক্ষ। চলিত লালশিমুল। 
রক্তশানন (রী) রক্তং রক্তবর্ৃং শাস্তি বীকরোতীতি শাস্‌- 
লাু। সিন্দুর। (হারাবলী) 


[ ১২২ ] | রত 


 রক্তশিশ্র (পুং) রক্তবর্ণঃ শিখ । রক্ত-শোভাঞ্জন বৃক্ষ, 


পধ্যায়-_রক্তক, মধুর, বছলচ্ছদ, সুগন্ধ, কেশরী, সিং, 
মৃগারি, ইহার গুণ__মহাবীর্ধ্য, মধুর, রসায়ন, শোফ,; আখ্মান, 
বাষু, ও পিতশ্লেম্মনাশক | সারক। (রাজনি*) 

রক্তশিঙ্ী (ভ্্রী) শিশ্বীভেদ, লাল শিম । ( বৈগ্যকনি*) : 

রক্তশীর্বক ( পুং) রক্তং রক্তবর্ণং শীর্ষং অগ্রমস্ত কন্‌। সরল- 
দ্রব। (রত্বমাল) ২ লবণখোটা। ( পর্যায়মুক্ত1,) ৩ 
সারসপক্মী। (চরক সুত্রস্থাণ ২৭ অ*) | 

রক্তশুক্রত। (ত্ত্রী) শুক্রের রক্তাক্ত ভাব। 

রক্তশৃঙ্গ, হিমালয় পর্বতের শৃঙ্গ বিশেষ । 

রক্তশৃঙ্গিক (কী) বিষ। (রাজনি*) 

রক্তশেখর ( পুং) পুন্নাগবৃক্ষ । € রত্বমালা ) 

রক্তশ্যাম (তরি) কৃষ্ণাভ গাঢ়লাল। 

রর্তশ্বেত (পুং) তদর্ণ মহাবিষ বুশ্চিকবিশেষ । (দত 
কল্পস্থাৎ ৮ অ*)২ রক্ত ও শ্বেতবর্ণ। 

রক্তষ্ঠীবনত 1 (ত্্রী) রক্তময় থুৎকারক্ষেপণত! | 

রক্ত্টীবিসন্নিপাত (পুং)  স্বনামধ্যাত সন্নিপাতক্োগ 
বিশেষ, এই সন্নিপাত হইলে প্রায় মৃত্যু হইয়া থাকে । 

[ সন্গিপাত শব্ধ দেখ] 
রক্তষীবী (স্ত্রী) রক্তপিত্ত ও ষক্ষারোগ জন্ত রক্তোদগীরণ। 
রভ্ভসঙ্কোচ (পুং) কুসুম ঝা কুল্ুম্বপুষ্প ৭: 
রক্তসক্কোচক (ক্রী) রক্তপদ্ম। 
রক্তমংজ্ঞক (ব্লী) রক্তমিতি সংজ্ঞাইস্ত। কুস্কুম। স্বার্থে কন্‌।, 
রক্তসন্দশিকা (স্ত্রী) রক্তায় রক্তপানায় সম্যক দশতীতি 

দন্শ ধল্‌ টাপি-অত-ইত্বং। জলোকা। ( রাজনি* ) 
রভ্তসন্বরণ (ক্লী) রুষ্ণাঞ্তন। (বৈগ্ভকনিৎ) 
রক্তসন্ধ্যক (রী) রক্তং সন্ধ্যেবেতি রক্তান্‌ সন্ধীন্‌ অকতি- 
গচ্ছতি গ্রপ্রোতীতি-ক॥ রক্তকহলার, রক্তকমল । (অমর) 
রক্তমরোরুহ্‌ €্লী) রক্তং সরোরুহং। রজ্পপ্ম । 
রক্তসধপ (পুং) রক্তবর্ণঃ সর্ষপঃ। বুক্তবর্ণ সর্ষপ । (787888- 
108 01815 ) চলিত রাই-সরিষা 
সরিষ! গ্রধানতঃ শ্বেতী ও রাই ভেদে ছিবিধ। 
যার মধ্যেও আবার প্রকার ভেদ আছে, সাধারণ রাই 
(811598108 109৪৪ বা 11001917 10051874 ) স্থান বিশেষে 
বিভিন্ন নামে প্রচলিত । হিন্দী--রাই-সসেঁ?, সসে+-লাহি; 
গোস্থা সসে+1, বড়ি-রাই, বড়-লাই, বাদশাহী রাই, শাহজাদ! 
রাই, খাসরাই ; বাঙ্জালা--রাইনরিষা। 


কাশ্মীর-_অন্র,, 
গুজরাত ও কচ্ছ__রাই, বোম্বাই--রাই, সর্সে, রাজিকা$ 


রাই সরি- 


মরাঠী_মোহরী,রায়ান্; সংস্কৃত-_রাজিকা) সিঙ্গাপুরে--অবব ॥ 


এ 
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াকৃতির রাই (19. 10”* )গুলিরও এরূপ 
স্বতন্ত্র নাম আছে। হিন্দী_-ধাই, কালীরাই, তীর, তারামীর।) 
লাহি,বাণারপী রাই, জগ রাই, আদল-রাই, ঘোড়ারাই, মক্ড়া 
রাই ইত্যাদি; বাঙ্গালা__রাইসরিষা ) গুদরাত-_রাই, কালা 
বাই, বোত্বাই-_বাই, সর্ষন্‌, তামিল-_-কদঘেো) তেলগু--অবলে। 
অব্লী, কণাড়ী--বিলে-সশিবে, কড়ি-সশিবে ; সংস্কত-_সর্ষপ ) 
পারস্ত--সর্ষফ.) আরব--বীর্দল বা খদাল) সিঙ্গাপুর__ 
গণারা, চীন__কিদিৎসাই $ ইংরাজী--[318০৮ বা [0৩ 
81081%70. ) ফরালী--0100৮9:09 [0119 ) জন্ম্মণি_:1]09- 


(97৮39013810 ) ইতালী--3915]8 ও পর্ত,গাল-_1099- 
07৫) মহারাষ্র_কাল-মহুরী, সারষা ; কলিঙ্গ-সাসি-বাই। 
সমগ্র ভারতবর্ষ, পশ্চিম মিশর ও মধ্য আফ্রিক! এবং 
পূর্বে চীনসাত্াজ্যের প্রায় সকল স্থানেই এই গাছ জন্মিভে 
দেখ যায়। রুধিগ্লার দক্ষিণ ও কাম্পীয় হুদতীরবন্তী লোণা 
জনিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যুরোপের 
সব্বস্তানেই বন্ অবস্থায় শেষোক্ত শ্রেণীর সরিষাগাছ জন্মে, 
উত্তরাংশে আদো দেখা যাক ন1। থিওয্রাষ্টাস্‌, দিওকোরাইদিস্‌ 
ও প্রিনি প্রভৃতি সরিষ। বীজের উল্লেখ করিয়াছেন। খুষ্টীয় 
রয়োদশ শতাব্দে যুরোপে খাগ্ঘপ্রব্যূপে ইহার বিস্তৃত চাষ 
হন তথায় ১৩৬৭ খুষ্টান্বে ইহার বীজতৈলের উপকারিতা 
সাধারণের গোচরীভূত কর! হইয়াছিল। শ্বেত সরিষ! অপেক্ষ। 
বাঙ্গালায় রাই সরিষার চাষই অধিক হইয়া! থাকে। মানভূমে 
আশ্বিন কার্তিক মাসে শুষ্ক জমির উপর সরিষা বীন্: ছু্রাইরা 
দেওয়া হয় এবং মাঘ ফান্ুনে কাট! হইয়া থাকে ।: কখন 
কথন মটর, মন্থরি, গম, যব প্রভৃতির সহিত একত্র ইহার চাঁষ 
করিতে দেখ! যায়। কটক জেলায় লোণ। সারযুক্ত জন্মিতে 
চাষ দেওয়া! হয়। জলপাইগুড়িতে অগ্রহারণ ও পৌষ মাসে 
বগন করা হয়। পরে চৈত্র ও বৈশাখে পাঁকিলে কাটিয়৷ 
আনিয়। বীজ ঝাড়িয়৷ লয়, পকবীজ্ে যে তৈল প্রস্তত হয়,তম্ারা 
ব্যপ্তনাদি রন্ধন করা হইয়া থাকে । কাচ? পাতা সড় সড়ী 
ব্বাধিয়। লোকে খার়। কখন কখন এ কাচা গাছ খড়ের 
পরিবর্তে গবাদিকে খাওয়ান হইয়া থাকে । 
প্রত্যেক বীজকোষে ১৫ হইতে ২০্টী ছোট ছোট কাল 
দ্বান। থাকে । এ দান। বাটির। অথবা আস্ত উত্তপ্ত তৈলে ঝ 
স্বতে ফোড়ন দিয়! ব্যঞ্নাদি রন্ধন কর! হয়। সরিষার তৈলে 
শাক-ও মত্্তাদি ভাজিয়! খাইতে সুস্বাদ লাগে। শুষ্ক রাই 
: চূর্ণ জলে গুলিয়া অন্থান্ত তরকারীর সহিত থাইতে সুতার ও 
ক্বাল ঝাল লাগে ) মাংসভক্ষণকালে রাই বিশেষ সুখপ্রদ। 
শরীরাভ্যন্তরে রক্ত সংহত হইলে অথবা আক্ষেপিক 


রক্তনধ'প 


00070) পীড়া বা বেদনাপমুহে ইহার প্রলেপ বিশেষ 
ফলপ্রদ। মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় (0৬79১০-30111 ) পীড়ায় 
শরীরের বিশেষ অবঙগাদ (09076551100 11000067909 ) না 
জন্মাইয়া৷ ইহ! সামান্য বমনকারক ওঁষধরূপে প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। সঞ্িনাছালে অথবা লশুনের সহিত একত্র 
বাটিয়া ত্বকের উপর প্রলেপ দিলে সরিষার কার্ধযকারিতাশ্তি 
বৃদ্ধি করে। | 

সামান্ত পরিমাণে রাই অথবা রাইচুর্ণ ভক্ষণ করিলে অগ্নি- 
শক্তি বুদ্ধি করে । অজীর্রোগে ছুষ্ট মল রুদ্ধ হুইয়৷ পেটের 
গ্লানি উপস্থিত হইলে বিরেচকরূপে কখন কখন রাইচুর্ণ অথব! 
কতকগুলি গোট। সরিষ। সেবন করিতে দেওয়া হইয়া থাকে । 

এই বীজ হুইতে শত্তকর! ২৩ ভাগ খশাটি তৈল পাওয়) 
যায়। উহাতে গ্রিসিরাইডস্‌ ষ্রেরিক্‌, ওলিইক্‌, ইরুসিক্‌ ও 
ক্রাসিক এসিভ্‌ মিশ্রিত আছে। ব্রামিকৃ ও ওলিইক্‌ প্রায় 
একত্রই থাকে । ইহা গন্ধহীন, শুফ হয় না ও ০* ফা” উত্তাপে 
জমিয়া যায়। জলে তৈল পিদ্ধ করিলে পরিষ্কৃত ব্যবহারোপ- 


যোগী তৈল গ্রস্তত হইয়৷ থাকে। 
[বিস্তৃত বিবরণ সর্যপ শবে দ্রষ্টব্য। ] 


পরিষ্কত তৈল বেদনাস্থানে মর্দন করিলে তেজোবদ্ধক 
(31200918100) করে এবং কখন কখন প্রত্যুত্তেজক (০০010/9:- 
17110810) অর্থাৎ ব্রিষ্টার জন্য গাত্রদাহের প্রশমনকারক | 
চম্মরোগনাশক বলিয়! আাধারণে স্নানের পুর্বে সরিসার 
তৈল মর্দন করিয়া থাকে । আযুর্ষেদশান্ত্ে অভিহিত হইয়াছে 
যে, ঘ্বৃত্ততক্ষণ অপেক্ষ। তৈল মর্দন করিলে আট গুণ অধিক 
বলাধান করে। কর্পুর সহযোগে সর্ষপ তৈল মর্দন করিলে 
চৌরঙ্গী বাত, অগ্শুলাদি বেদনার উপশম হইয়া থাকে । 
বালকদিগের বুকে ছর্দি বসিলে কপ্পুরযোগে তৈল মালিস 
করিলে অনেক উপকার দর্শে। উদ্ধগ শ্রেম্বায় লবণ যোগে 
উত্তপ্ত সরিষার তৈল পদতলে, কে, বক্ষে, ছুইরগে ও নাসা 
দণ্ডে মালিন করিলে একরাত্রের মধ্যেই উদ্ধগন্্েম্স। বা! ছর্দি 
কমিয়া যায়। শ্রেম্মাধিক্য হেতু বালকদ্দিগের বায়ুনলীর 
প্রদ্দাহে উত্তপ্ত তৈল মর্দনে বিশেষ ফলদর্শে। ইন্ফ্রুয়েঞজা 
জরে উষ্ণ জলে পাদ ধৌত করাইয়া পদতলে তপ্ত তৈল মর্দন 
করিলে আশ্ত ফল পাওয়া যায়। নাসারন্ধে, স্বল্লপরিমাণে 
তৈল লাগাইলে ধীরে ধীরে ছর্দি ক্ষরণ হইতে থাকে । সরিষার 
ব্রি্টার দিয় গান্র চম্মন লাল হইলেই তাহা উঠাইয়! ফেল! উচিত, 
নচেৎ পীড়াদায়ক ফোস্ক। উৎপন্ন হইয়া ক্ষত (81০97) উৎপাদন 
করিতে পারে। চক্ষে তৈল লাগাইলে জল কাটিয়। উদ্ধগ 
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শ্লেক্মার ক্ষয় ও চক্ষুলের্যাতি বুদ্ধি করে। আহারের পর প্রত্যহ 
কএকটী গোট! সর্প সেবন করিলে অগ্নিশক্তি বৃদ্ধি হয়। 
ইহা! পিত্তনিঃসারক ও মুত্রকারক। 
ইহার গুণ_-কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতন্র, প্লীহা ও শূলনাশক, 
দাহ ও পিন্তবর্ধক, কফ, গুল, কমি ও ব্রণনাঁশক। (রাজনিণ) 
রভ্তনহী। (হ্বী) রক্তং সহতে ইতি সহ-অচ.টাপ,। রক্তাক্নান 
পুষ্পবুক্ষ, রক্তপুষ্পঝশটী গাছ। (রাজনি ) 
রক্তসার (রী) রক্তবর্ণঃ সারোহস্ত। ১ রক্তচন্দন। ২ পতঙ্গ । 
(রাজনিণৎ) (পুং) ৩ অসম্বেতম। ৪ রক্তথদির। (তরি) 
রক্তে সারো যন্তেতি। ৫ শোণিতসারযুক্ত। (বৃহতৎসণ ৬৮৯৭ ) 
৬রক্তবীজাসন বৃক্ষ । ৭ রক্তশিংশপ। ৮ বারাহীকন্দ ।(বৈগ্যকনি”) 
রক্তসূ (স্ত্রী) রক্তং হৃতে হু-ক্ষিপ্‌। শরীরস্থিত রসধাতু। 
রক্তসৌগন্ধষিক (র্রী) রক্তবর্ণং সৌগন্ধিকং। রক্তকহলার। 
রক্তস্থভূর (পুং) রক্তগত জরবিশেষ। এই রোগে রক্ত নিঠী- 
বন, দাহ, মোহ, ছদ্দন এবং বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়ক ও তৃষ্ণা 
এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । 
প্রক্তনিষঠীবনং দাহে। ফোহশ্ছর্দনবিভ্রমৌ। 
প্রলাপঃ পিড়ক। তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তে জরে নৃথাঁম্‌ ॥” 
রক্তআাব (পুং) রক্তং আ্াবতীতি ক্র-ণিচ-অচ। ১ বেতসাম্। 
(জটাধর) রক্তস্য আাবঃ। ২ রক্তপতন। ৩মশ্বের রক্তজন্্য নেত্র- 
রোগ। অশ্বের চক্ষু হইতে রক্তত্রাব হইলে এই রোগ হয়। 
“রক্তাভিষ্যন্দিনে। হশ্বস্ত নেত্রং ভবতি লোহিতং। 
সর্ধং ত্রিভাগমদ্ধং বা আবরুগ-দাহপীড়িতং ॥ 
রক্তত্রাবোইথব! যস্য বাজিনে। লোচনাভ্ভবেৎ। 
রক্তম্রাবাভিধানস্ত নেত্ররোগং সমাদিশেৎ ॥* (জয়দরত্ত ৩ অ) 
নান! ব্যাধি ও আঘাঁতাদি কারণে মনুষ্যশরীরের ধমনী, 
শিরা, অথবা কৈশিক। হইতেও রক্ত নিঃস্যত হইয়া থাকে । 
রক্তশ্রাবকে পাশ্চাত্য চিকিৎ্সাবিজ্ঞানে 82০70077110 বলে। 
শারীরিক বিধান বা যন্ত্রবিশেষে রক্তআাব হইলে সেই স্থানের 
নামানুনারে চিকিৎসকগণ এ রক্তআ্াবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন মস্তি, অথব! ফুসফুস্‌ মধ্যে 
রক্তআাব হইলে 0976972]  810019য্য ও 701700702 
£001)165) উদর বা বস্তিকোটর মধ্যে হইলে ৪%:8৮589- 
0100, ত্বকের নিষম্ে হইলে কালশির! ( 80013070518 ), সুক্ষ 
রক্তচি্ৃ (0১91901))), ট্টিগ্ম। বা! ভিভিশিস্‌ নামে অভিহিত 
কোন নলাকৃতিস্থানে রক্তশ্রাব হইয়! বিধান ছিন্ন না হইলে 
ইন্ফার্কট (08706) বলা যাঁয়(যেমন [01070091 110081:00 
07 08£50:8] 10)0810%)) নাসিকাস্থান হইতে রক্তআ্রাব হইলে 
এপিষ্টাকৃসিন, (10101509য18 ), ফুস্ফুস হইতে হইলে [0%- 


1107551৭, পাকাশয় হইতে হইলে 1759079$9209819, অস্ত্র 
হইতে হইলে কৃষ্ণরেচন (1061508 ), জরায়ু হইতে অত্যধিক 
রজোনিঃসরণ হইলে 1190077078018, ও মুত্রন্ত্ হইতে হইলে 
[79979/071 নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কারণ 
ভেদেও উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া যায়। আঘাত জন্য 
রক্তস্রাব হইলে ?12010900 এবং অকল্মাৎ হইলে 9০001৩- 
0০৫৪ ) ধমনী, শির! কিংবা কৈশিক! হইতে রক্তল্রাব হইলে 
বে 7577772777 বলা হয়। 
একস্থানের নিয়মিত রক্তত্রাব অন্ত স্থান দিয়া নির্গত হইলে 
প্র আাবকে ড1০911083 বলা হইয়। থাকে । স্ীলোকদিগের 
আর্তৰ রক্ত পাকাশয় কিংবা ফুস্ফুস্‌ হইতে বহির্গত হইলে 
তাহা “ভাইকেরিয়াস্‌ মেন্ট্র রেশন, নামে কথিত হয়। কোন 
এক সাংঘাতিক পীড়ার মধ্যে রক্তশ্রাৰ উপস্থিত হইলে তাহাকে 
01002] 1720170711)82৪ এবং সময় সময় রক্তশ্রাব ঘটিলে 
সাময়িক বা 1০1700108] 1796170711)968 বল। যায় । . | 
রক্তস্রাব হইবার কারণ-_অস্ত্র কিংবা আঘাত দ্বার! কোনও 
রক্তনালীর ছেদন ; মুত্রাধারে মুত্রপাথর, অথবা অন্ত্র মধ্যে 
কঠিন মল থাকিলেও ঘর্ষণ দ্বার! রক্তআাব হইতে পারে। ক্ষত, 
বিগলন বা কর্কটরোগণদ্বার৷ রক্তনালী বিদীর্ণ হইলে এবং 
রক্তাধিক্যবশতঃ কখন কখন কৈশিকা হইতে রক্ত বহির্গত 
হইতে দেখ! যায়। অতিশয় রক্তাধিক্যহেতু যকৃতের 
দিরোদিস্‌ পীড়ায় পাকাশয়ের কৈশিকা হইতে রক্তআ্রাব হয়। 
ভাইকেরিস্‌ ও ক্রিটিকেল রক্তআাব এই প্রকারেই ঘটিয়! 
থাকে। ধমনীর বিধানে বসা বা কম্করবৎ অপকৃষ্টতা, 
হৃৎপিণ্ড প্রাচীরে এনিউরিজম্‌, শিরার বক্রতা বা স্ফীত! 
(5৪71০০91ড ) এবং কৈশিকার অপকৃষ্টতা থাকিলে প্রায়ই 
রক্তআব হয়। মস্তিষ্কের কোমলতায় রক্তনালীসমূহ বিশেষ- 
রূপে রক্ষিত না হওয়াতে রক্তআাব হইয়া থাকে । ক্ষতস্থানে 
নবঞজাত রক্তনালী হইতে সর্বদা রক্ত বহির্গত হইতে দেখা! 
যায়। রক্তনালীর শিথিলতাহেতু পলিপাস্‌ (7১01)789) 
নামক অর্ব,দ হইতে রক্তআব হইয়া থাকে । রক্তের তাঁরলা 
হেতু এনিমিয়া, বিকারধুক্ত জর, ধূঅমরোগ, অথব! শ্রীতাদ গীড়া- 
সমূহে রক্তশ্রাৰ হয় এবং কখন কখন বয়সানুসারেও রক্তপাত 
হইতে দেখা যায়) যেমন যৌবনাবস্থায় নাসিক! হইতে, 
মধ্যম বয়সে ফুস্ফ,স হইতে এবং অতি বৃদ্ধকালে রক্তনালীর 
অপকৃষ্টতা হেতু মস্তি হইতে রক্তনিঃসরণ। শরী- 
রের অবস্থাবিশেষে অতি সামান্ট কারণেও রক্তপাত ভইতে 
দেখা যায় । এ রোগকে [72501010118 বা 79670177)8816 
90191)9518 বলে। ৭ 5৮79 


_.. আ্াবিত রক্তের পরিমাণান্থুসারে শরীরের অনেক পরিবর্তন 
ঘটিরা৷ থাকে । 
 €(০98418699) হর, তাহার বর্ণ কৃষ্ণ অথবা লোহিতাভ। 


শরীরের যে স্থলে শ্রাব জন্য রক্ত সংহত 


কিছুদিন গত হইলে এ রক্ত পাটলবর্ণ ও পরে গীতবর্ণ ধারণ 
করে। অবশেষে উহাই শুত্রবর্ণে পরিণত হইয়া থাকে। 


 নিঃস্থত রক্ত শোষিত হইবার পর, চর্ম্মে কাল দাগ হয়, কখন 


কখন উহা দ্বারা চতুষ্পার্ব্স্থ বিধানে প্রদ্ধাহ জন্মে অথব| 


; উত্তেজনাহেতু নিকটবন্তী চতুর্দিকে থলি (০58৮) উৎপন্ন হয়। 


রক্তআ্রাবের পৃর্ব্বে নাড়ীর গতি পুর্ণ ও দ্রত থাকে । কোন 


- স্থানে রক্তআব হইলে পেই স্থান উষ্ণ ও ভারযুক্ত বোধ হয়, 


 তৎকালে হস্তপদাদি শীতল হইয়া থাকে। হৃদ্ধেষ্ট ও বাযু- 


নালীতে রক্তআব হইলে সহণ! মৃত্যু ঘটিতে পারে। যন্ত্রবিশেষে 


. ক্ক্তআ্রাব হইলে উহার নিত্রাবের ব্যতিক্রম ঘটে । কোন বিধান 


ছিন্ন হুইয়! রক্তআাব হইলে তাহার মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত 
হইয়! থাকে । পাকাশয়ে রক্তশ্রাব হইলে বমন এবং ফুস্ফুসে 


. হইলে কাস উপস্থিত হইতে দেখা যাঁয়। ত্বকৃ বা শ্র্ৈষ্সিক 


বিল্লীর নিয়ে হইলে রক্তচিহ্ন স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ 


লক্ষণের মধ্যে মুখমণ্ডল ফিকা, নাড়ী ছ্র্ধল ও হস্তপদের 
শিথিলতা প্রকাশ পায়। 


অতিরিক্ত শ্রাব হইলে হস্তপদের 
স্পন্দন, দৃষ্টির বৈলক্ষণ্য, কর্ণে নান] শব্দ, অস্থিরতা ও মধ্যে 


. অধ্যে মৃচ্ছ? প্রভৃতি বিগ্ভমান থাকে, এরূপ অবস্থায় কখন 


লক্ষণ দ্বার নির্ণর করা আবশ্তক। 


খন রোগীর মৃত্যু হইতেও দেখা যায়। 


ত্বকের নিয়ে রক্তআাব হইলে সাধারণ দৃষ্টিতেই তাহা 
উপলব্ধি করা যাঁয়। মস্তিষ্ক ব! ফুস্ফুসের মধ্যে হইলে বিশেষ 
কোটর মধ্যে রক্তআাব 
হুইলে তাহার উপরে আঘাত দ্বারা টক্‌ ঢক্‌ শব্দ শুনা যায়। 

ফুসফুস হইতে রক্তোদগমন হইলে তাহার বর্ণ উজ্জ্বল 
লাল দেখা যায়। পাকাশয় কিন্বা অন্ত্র হইতে বহির্গত হইলে 
অন্রদসংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাহ! কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। নাসিক, মুখ, 
গুহ্দ্বার ও মুত্রদ্ধার হইতে রক্ত আবিত হহলে শ্লেম্সা বা মূত্র 
মিশ্রিত থাকে । বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত রোগ নির্ণয় 
করিয়! চিকিৎসক তাহার উপশমের চেষ্টা! করিবেন। ত্বকের 
বক্তল্রাৰ সামান্ত; কিন্তু মস্তি ব। ফুদ্ফুম্‌ হইতে হুইলে গুরু- 
তর বলিয়া ভানা কর্তব্য । অধিক পরিমাণে অথবা কোন 
বিশেষ যন্ত্র হইতে রক্তত্রাৰ ঘটিলে গুরুতর বলিয়া জানিবে। 
প্লীহারোগাক্রান্ত রোগীর রক্তআাব নিবারণ করা দুরূহ । 

এরূপ অবস্থায় রোগীকে স্থির ভাবে রাখেয়। চিকিৎস৷ 


_ কর। বিধেয়্। বাহাতে শিরার রক্তনঞ্চালন বৃদ্ধি পার, তদ্দিষয়ে 


চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া! 
টড 


যার। 


খর্ব করিবার জন্য সর্ধতোভাবে একোনাইট, ডিজিটেলিস 
প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। কখন কখন রক্তমোক্ষণও করা 
যায়। সঙ্কোচক ওষধের মধ্যে এদিটেট অব লেড, গ্যালিক 
এসিভও ট্যানিক এপিড, সল্ফিউরিক্‌ এসিড. ডিল্‌, অয়েল অব. 
টার্পেন্টাইন্‌, আর্ট, টিং ম্যাটিকো1, টিং স্টিল, টিং হেমোমেলিস্‌, 
হেজিলিন প্রভৃতি ব্যবহার্ষ্য। প্র ওষধগুলির মধ্যে কোন কোনটা 
অহিফেন সহকারে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 
ষে অঙ্গ হইতে রক্তআব হয়, তাহ! উচ্চভাবে রাখিবে ও শীতল 
জল বা বরফ সংলগ্ন করিবে। অন্তান্ত উপায়ের মধ্যে স্কেলীরো- 
টিনিক্‌ এসিড, ও আর্গটিন ইঞ্জেষ্ট কর! যাইতে পারে। পীড়িত 
স্থান হইতে রক্ত সরাইবার জন্ত মাষ্টার্ড প্লাষ্টার, শুষ্ক বা আদ্র 
কাপিং,জলৌক। কিংবা জোনাডন্‌ বুট ব্যবহার করা আবশ্তক। 
গুরুতর হইলে ট্টিমুলেপ্ট ওঁষধ দিবে অথব। রক্ত-গ্রবেশ 
(74080881900 01০০৫) করান উচিত। ফুস্ফৃদ্‌ কিংবা 
পাকাশয় হইতে রক্তআব হইলে রোগীকে বরফ চুষিতে দিবে। 
ফুস্ফুদ্‌ হইতে রন্তআবকালে কাসি থাকিলে তাহার উত্তেজনা- 
নিবারণার্থ আক্ষেপনিবারক ওষধ সেবন করাইবে । পাকাশয় 
হুইতে হইলে এবং বমনের উদ্রেক থাকিলে বমননিবারক 
ওবধ প্রয়োগ করাই বিধি। 

কখন কখন নামিকা, অথবা! অর্শ দিয়। রক্তআাব হইলে 
উপকার দর্শে। অধিক হইলে তাহা নিবারণের. চেষ্টা কর। 
উচিত, নিংস্যত রক্তশোধনার্থ আভ্যন্তরিক পোটাসি আইও" 
ডাইড্‌ সেব্য। পীড়িত স্থানে টিং আইওডাইন্‌ লেপন কর! 
যাইতে পারে। আ্রাবিত রক্জ কর্তৃক প্রদাহ জন্মিলে, প্রদাহ" : 
নিবারক ওধধসমূহ ব্যবহাধ্য। হূর্বলতাজনিত রক্তপাতে 
বলকারক আহার ও টিং-ট্টিল ব্যবস্তেয় | 

কোন কোন ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এপ দুর্বল থাকে 
যে, অতি সামান্ত কারণেই অধিক রক্তআব হইতে থাকে । 
এইরূপ দৈহিক অবস্থাকে হিমোফিলির! বা! হেমোরেজিক 
ডায়েখেসিন বলে। 

[1)15য15 বা নাগিকা হইতে রক্তত্রাব রোগ কোন 
কোন বংশের সন্তানাদি পরম্পরায় দেখিতে পাওয়া যায়, এই 
কারণে ইহাকে কৌলিকও ৰল1! যায়। ডাঃ হাচিন্সনের 
মত পিতামাতার গেঁটেবাত থাকিলে সন্তানসন্তরতির সামান্ত 
কারণে রূক্তপাত হয়। রক্তে ফাইব্রিন্‌ বা লোহিতবর্ণ রক্ত- 
কণিকার ভাগ ন্যুন হইলে উক্ত প্রকার রক্তত্রাব হইতে দেখ! 
পরীক্ষা দ্বারা শোণিত মধ্যে কোন পরিবর্তন উপলব্ধি 
করা যায় শা। 
এই রোগাক্রান্ত রোগীর কোনরূপ আকারের ব্যতিক্রম 


৩২ 


রক্তাক্ষ 


[ ১২৬ ] 


লক্ষিত হয় না, কিন্তু বাল্যকালাবধি নাসিক! হইতে কিংবা 
সামান্য আঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে । 
কখন কখন জলৌকা  দংশনে অথবা দন্তোৎপাটনে 
এরূপ রূক্তপাত হয়, যে, তন্দারা প্রাণ বিনাশ হইতে 
পারে। যদি জীবন নষ্ট ন! হয়, তাহা হইলে বহুদিন 
পর্যন্ত সেই রোগী এনিমিয়া রোগগ্রস্ত হইয়। থাকে। সময় 
সমর তাহাদের বৃহৎ সন্ধিসমূহ প্রদ্াহ্যুক্ত হইতে দেখা যায়। 
কখন কখন এরূপ বোধ হয় যে সামান্ত আঘাত দ্বার! গ্রন্থি 
মধ্যে রক্তআব হর এবং তাহার উত্তেজনা হেতু প্রদাহ জন্মে 
ও জরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। 
হুপ্ধ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার এবং ওঁধধের মধ্যে 
কড্লিভার্‌ অয়েল ও টি$চার ষ্টিল বিশেষ উপকারী । অতিশয় 
রক্তআব হইলে 10191315910 :9£ 019০৫ কর্তব্য । কোন 
কোন সন্ধিতে প্রদাহ হইলে তাহা স্থির ভাবে রাখিবে 
এবং ব্যাণ্ডেজ বন্ধন করিয়া দিবে। রক্তপ্রদর ও রক্তমুত্রের 
বিশেষ বিবরণ, প্রদর ও মুত্রবিজ্ঞান শবে বিবৃত হইয়াছে। 
[ রক্তকাশ, রক্তপিত্ত প্রভৃতি শব দেখ। ] 
রক্তত্রুতি (ভ্ত্রী) রক্তস্ত ক্রুতিঃ। রক্তআ্রাব। 


রভ্তহংনা (তরী) রক্তা বশীভূতাঃ হংসা অত্র। বাগিণী 
বিশেষ। ( হলাযুধ ) 
রক্তহর (পুং) হরতীতি হরঃ, রন্তত্ত হরঃ। ১ ভল্লাতক। 


( বৈদ্যকনি*) (ভ্রি)২ রক্ঞন্ব দ্রব্যমাত্র। 

রত্তী (ভ্ত্রা) রক্ত-টাপ্‌॥ ১ গুপ্তা, চলিত কুঁচ। ২ লাক্ষা। 
৩ মঞ্রিষ্ঠা। ৪ উদ্নীকাণ্ডী নামক পুষ্প বৃক্ষ । (রাজনি*) 
& শিশ্বীভেদ।  (পধ্যার়মুক্তাণ) ৬ লক্ষণাকন্দ। ৭ বচ1। 
( বৈগ্ভকনি) ৮ রক্তবর্ণ শতপদী, চলিত লাল কেন্ই। 
(সশ্রত কল্পস্থাৎ ৮ অণ)৯ ক্ৃচ্ছসাধ্য লুতাবিশেষ। ১০ 
কর্ণশির! ভেদ । ( বাভট উত্তরস্থাৎ ১ অণ) 

রক্তাকার (পুং) রক্তবর্ণ আকারোহস্ত। প্রবাল । 

রক্তাক্ত (ক্লী) রজেন রক্তবর্ণেনাক্তং অক্ষিতং। রক্তচন্দন। 
(জটাধর) (তরি) ২ শোণিতমিশ্রিত। 

রক্তাক্ষ ( পুং) রক্তে লোহিতে অক্ষিণী যস্ত। ( অক্কোহদর্শনাৎ। 
পা ৫181৭৬) ইতি অচ্‌। ১ মহিষ। ২ পারাবত । ৩ চকোর। 
৪ ক্রুর। ( মোদনী) ৫ সারস। ৬ অব্ববিশেষ, ষষ্টি সম্বংসরের 
মধ্যে একটা অবব। 

দ্রুক্তাক্ষম্ধং কথিতং তৃতীক্পং বশ্িন্‌ ভয়ং দশ্রীরুতংগদাশ্চ।” 

( বৃহতসংহিতা ৮॥ ৫১) (ত্রি) ৭ রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। 
জ্যোতিঃশান্ত্রে লিখিত আছে যে, মানবের চক্ষু স্বাভাবিক 
বুক্তবর্ণ হইলে লক্ষ্মী তাহাকে কখন পরিত্যাগ করেন ন|। 


স্ব াা্্্প্পপপ্্্্স্স্ 


পন শ্রীস্ত্াজতি রক্তাক্ষং নার্থঃ কনকপিঙ্গলং। 
ন দীর্ঘবাহুমৈশ্ব্ধ্যং ন_সৌখ্যং প্রহসন্মুখম্‌॥”(জেযাতিঠসাগির ). 
রক্তাক্ষি (পুং) রক্তে অক্গিণী যন্ত, সমাসান্তবিখেরনিতাত্বাৎ অচ, 
সমাপান্তাভাবঃ। রক্তাক্ষ। 347 


রক্তান্ক (পুং) প্রবাল। ্‌ 
রক্তাঙ্গ (পুং) রক্তবণমঙ্গমস্য। ১ মঙ্গলগ্রহ। ২ কম্পিল্ল ॥ 
৩ প্রবাল। ৪ মৎকুণ। (রাজনি* ) ৫ মণ্ডল । :(শব্দরত্বা* ). 
৬ নাগবিশেষ। (ভারত ১৫৭১৭) ৭ বিত্রম। ৮বুস্কৃম 
৯ রক্তচন্দন। ( ভাবপ্র*্) 
রক্তাঙ্গী (ভ্ত্রী) রক্তাঙ্গ-ডীষ॥ ১ জীবস্তী। ক চলিত 
কটুকী। (রাজনি* ) ৩ মঞ্জিষ্ঠা। ৪ নকুল ॥ (বৈদ্যকনিহ) 
রক্তাপ্জন। (ন্ত্রী) রক্তাগ্তনিকা, রক্ত আজনিয়া। (চক্তদন্ত) 
রক্তাঢ়কী স্রৌ) লাল পুষ্পাঢ়কী, চলিত লাল অরহর ॥ গুণ-. 
রুচি ও বলকর, পিন্ত ও তাপাদি নাশক । (বাজনি*) 
রভ্তাগু (পুং) অশ্বের অওরোগভেদ॥ (জয়দত্ত) ্‌ 
রভাতিসার (২) রকতৎ অতাস্তং লরতযন্াৎ নৃকষঞ্, রি 
রোগ বিশেষ. । ইহার লক্ষণ_- 
“পিত্তরৃত্ত, যদাত্য্থং দ্রব্যমস্্নাতি পৈত্তিকে । 
তদ্দোষাজ্জায়তে শীস্তরং রক্তাতিসার উন্বণঃ ॥” ( মাধবনি*) 
পিস্তাতিসারে যদি অতিশয় পিত্ববদ্ধক দ্রব্য ভোজন করে, 
তাহ! হইলে প্র পিত্ত বিশেষ দূষিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক এই 
রোগ উৎপাদন করে এবং ইহাতে পিত্তাতীষারের লঙ্গণ সকল 
প্রকাশ পায়। এই রোগে পীত, রক্ত বা হরিদণ অথচ ছু 
মল হঠাৎ নিংস্থত হয় এবং রোগীর পিপাসা? মুচ্ছ?, দাহ ও 
গুহাদেশ পাঁকার স্তাত্স বোধ হইয়া! থাকে । 
চিকিৎসা-এই রোগে কুড়চি ছাল এবং দাড়িমের 
অপক্ক ফলের ছাল এই উভয় মিলিত ১ পল, ৮ পল জলদ্বারাঁ 
সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, পরে 
ইহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া গান করিলে আগত রক্ত নিবারিত 
হয়। , কুটজাদি কা, গুড়বিদ্ব, কুটজ ক্গীর, শতাবরী কনক, 
চন্দনকক্ক ও নবনীতাবলেহ গ্রভৃতি গুঁষধস্বেনে রক্তাতীমার 
রোগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রৎ) [ অতীসাঁর শব্দ দেখ।), 
রক্তাতীসাঁর (পুং) রক্তাতিসাররোগ। 
রক্তাধরা (স্ত্রী) কিননরী। ৪৪ 
রক্তাধার (পুং) রক্তন্তাধারঃ। চর্দ্দ। (রাজনিৎ), 
রক্তাধিমন্থ (পুং) রক্তজন্ত অধিমস্থরোগবিশেষ |. | 
রক্তাপরাজিত। স্ত্রৌ) রক্তপুষ্প অপরাজিতা, লাল গাদা 
রক্তাপহ্‌ (ক্লী) রক্তমপহস্তীতি হন্ড। বোলনামক গজ 
চলিত খুন্‌ খারাপি। (রাজনি*) /148 


রক্তাপামার্গ (পুং) রক্তবর্ণঃ অপামার্গঃ। রক্বর্ণ অপামার্গ 
বুক্ষ। চলিত লাল অপাউ, হিন্দী লাল চিরচিরা, মহারাষ্ট্র রক্ত 
লট্জীয়, কলিঙ্গ বড়! আঘাড়া, তৈলঙ্গ কেম্পিগুত্তরণ। সংস্কৃত 
পথ্যায় ক্ষুদ্রাপামার্গ, আঘষ্র ক,ছুপ্ধিনিকা, রক্তবিটু, কল্যপত্রিক। 
ইহার গুণ_-শীতল, কটু; কফ, বাত, ব্রণ কু ৪ বিষনাশক, 
সংগ্রাহক ও বমনকারক। (রাজনি*) | 


বক্তাব্জ [ক] (ক্রী) স্বার্থে-কন্‌। রক্তকমল। (বৈগ্ভকনি* ) 
রুক্তাভ (ত্রি) রক্তস্ত আভা ইব আভা যস্ত। ১ রক্তের স্ায় 


আভাবিশিষ্ট। (পুং) ২ ইন্দ্রগোপকীট। ক্ত্রিয়াং টি 
রূক্তাভা, রক্তজপা, লালজবা। 
রক্তাভিষ্যন্দ (পুং) নেত্ররোগভেদ। এই রোগে চক্ষু রক্ত ৰা 


তাত্রবর্ণ ধারণ করে, এবং তাহার চতুঃপার্খস্থ শিরাসমূহ অত্যান্ত: 
ইহাতে পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ সকল: 


 ঝ্ুক্তবর্ণ হয়।, 


প্রকাশ পায়। ( ভাবপ্র* নেত্ররোগাধিকা ) 


সুশ্রতে লিখিত আছে যে, রক্তজন্ত অভিষ্যন্দরোগ জন্মিলে 


নেত্রে রক্তবর্ণ আজি সকল এবং উহার শ্বেতভাগ পধ্যস্ত 
রক্তবর্ণ দেখা যায়| এই রোগে পিত্তজন্ত সমস্ত লক্ষণ এবং 
নেত্র হইতে তাম্রবর্ণ অশ্রুপতন হয়। (স্থৃক্রত নেত্ররোগচি) 


রক্তার্শস্‌ 


শুরুভাগে পল্মাকারে মাংস বুদ্ধি হইলে তাহাকে “রক্কার্খীন্ 


- কহে । (সুশ্রত নেত্ররোগাধি*) 


“পদ্মাভং মৃছ রক্তার্মম যন্মাংসং চীয়তে সিতে |” (মাধবনিৎ ) 


রক্ঞার্ববূদ (পুং ক্লী) রক্তানামব্ব,দমত্র। রোগবিশেষ, র্- 


জন অর্ব,দ রোগ, কম্মাবিপাকে লিখিত আছে, এই রোগ 
উপপাতকজ। 
“শ্বামাজীর্ণজ রচ্ছদ্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ। 
রক্তার্ব,দরবিসর্পাছ্যা উপপাপোস্ভব! গদাঃ॥” 
| (মলমাসতত্ব্ধৃত কন্মনবিৎ ) 

* ইহার লক্গণ--শরীরের কোন স্থানে কুপিত বদ্ধিত দোষ 
সকল মাংসকে দূষিত করে, তাহাতে মাংস বৃদ্ধি পাইয়। বৃত্ত, 
দৃঢ় ও বেদনাযুক্ত শোফ জন্মায়, এই শোফকে অর্ধ,দ কছে। 
ইহা! বাত, পিত্ত ও রক্তা্দিভেদে নান প্রকার । 

দোষ সকল রক্তকে দূষিত এবং শিরাসমূহকে পীড়িত ও 
সম্কুচিত করিয়া! পাক 'জন্মায়, তাহাতে ক্ষুদ্র মাংসপিও শীস্ত 
বৃদ্ধি পায় ও ক্ষুদ্র মাংসাম্কুরের স্টায় তাহার দৃশ্ত হয় এবং 
তাহা হইতে অজন্র দূষিত রক্তআব হইতে থাকে । এই জন্য 
ইহ্থাকে রক্তার্ব,দ কহে, এইরোগ অপাধ্য। ইহাতে অত্যন্ত 


্‌ [ বিশেষ বিবরণ নেত্ররোগ শবে দেখ। ] 

র্ক্তীভ (ক্লী) রক্তং অভ্রং। রক্তবর্ণ অত্রক, লাল অভ্র। 

ব্লক্তান্বর (ক্রী) রক্তং রঞ্জিতমন্বরং। কাষাক় বন্ত্র। রক্তবস্ত্। 
' (ত্রি)২ রক্তব্ণ বন্ত্রবিশিষ্ট (পং) ) ৩ রক্ঞান্বরধারী সন্ন্যাসী 

. সম্প্রদায়ভেদ। 

রক্তাম্থুপুর, ৯ রক্তনদী। ২ রক্তজোতঃগ্লাবিত। 

রক্তান্ুরুহ (ক্লী) রক্তপন্ন। ৃ 

রক্তাত্ত্র (পুং) রক্তবর্ণ আমঃ। কোষাত্র, চলিত জলপাই । 

রক্তাযাতক (পুং) রক্তবিণ্টী পুষ্প। 


রক্তক্ষয় হেতু রোগী পাওুবণ হইয়া থাকে । 
( হুশ্রুত নিদানস্থা* ১৯১ অন) [ অর্বূদশব্ দেখ ] 
২ শুকরোগভেদ। ইহার লক্ষণ- 
“কৃষৈ: স্ফোটেঃ সরক্তাভিঃ পীড়কাভিনিপীড়িতং। 
লি্গং বাস্ত রুজাশ্চোগ্রা জয়ং তচ্ছোণিতাব্ধ,দ্ং ॥” 
(ভাবপ্রৎ) 
শিশ্পদেশে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক বা রক্তবর্ণ পীড়কা ও অত্যান্ত 
বেদনা উৎপন্ন হইলে তাহাকে রক্তার্ব,দ কহে। 
রক্তার্শস্‌ (লী) রক্তজনিতং অর্শঃ। অর্শরোগ বিশেষ। 


ব্ক্তাক্মীন (পুং) রক্তেন রক্তবর্ণেন আ সম্যক্‌ স্্লা়তে ইতি শ্লা-ক; 
সমধিকরত্তবর্ণত্বাৎ :তথাত্বং। : রক্তবর্ণ- পুষ্পবিশেষ, পর্য্যাঁয় 
রূক্তসহ!, অপরিস্নান, রক্তাক্ীনক, রাগগ্রসব, রক্তপ্রদব,কুরুবক, 
রামালিঙ্গনকাম, বধূৎ্সব প্রসব, স্থভগ, ভ্রমরানন্দ। ইহার 
গুণ--কটু, উ্ণ, বাত, শোফ, জ্বর, আখ্মান, শূল, কাশ, ও 
শ্বাননাশক। (রাজনি*). 

রক্তারুণ (পুং) রক্তের স্থায় লালবর্ণ। 


এই রোগ অতিপাতকোড়ূত। 
“অর্শ আগা নৃণাং রোগা অতিপাতোড্বাঃ স্ৃতাঃ ॥ 
(মলমামতত্ ) 
এই রোগের গ্রায়শ্চিন্ত ৩৭ কাহন কড়ি । এই রোগ হইলে 
যথাবিধানে প্রায়শ্চন্ত করিয়া পরে চিকিৎসা কর! বিধেয়। 
রক্ত জন্য অর্শরোগে বলি সকল খিলের শ্তায় বোধ এবং 
পিভার্শের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ইহাতে বলি বট- 
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বৃক্ষের অস্কুর, গুঞ্জাফল বা প্রবালসদূশ হইয়া থাকে। মল 
কঠিন হইলে এ বলি সকল হইতে দূষিত অথচ উষ্তরক্ত 
সহসা অধিক পরিমাণে শ্রাবপ্রধুক্ত রোগীর শরীর ভেক সদৃশ 
গীতবর্ণ হয় এবং রক্তক্ষয় হেতু তজ্জন্থ উপদ্রব সকল 
হইয়া থাকে। ইহাতে বল, বর্ণ, উৎসাহ ও শক্তির হাস 


রক্তারি (পুং) মহারাহ্ী ক্ষুপ। ( পধ্যায়মুক্তা* ) 

রক্তার্ক (পুং) অকুণার্ক বৃক্ষ, লাল আকন্দ। 

বক্তার্তি (ভ্ত্রী) শোণিতাময়, বক্তপীড়া। (রাজনিৎ) 
.. ব্ুক্তান্মন (ক্লী) রক্তং ধচ্ছতীতি খ-মন্‌। নেত্ররোগ বিশেষ। 
| _ এই রোগ চক্ষুর গুরু মগ্ুলদেশে হইয়! খাকে। চক্ষু মগ্ডলের 


রক্তার্শস্‌ 


এবং ইন্ত্রির সকল আকুলিত, মল শ্তামবর্ণ কঠিন অথচ কক্ষ 
হন, অধোবাধু (বাতকর্্ম ) প্রবর্তন হয় ন|। 
রক্তজার্শরোগ যদি রুক্ষ সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং 
পাতল! লোহিতবর্ণ অথচ সফেন রক্ত নিঃস্ত ও কটি, উরুদেশ 
ও গুহাদ্বারে বেদন! হয় এবং রোগী অতিশয় ছুূর্ববল হইয় 
পড়ে, তাহা হইলে এই অর্শঃ বাতোন্ধণ বলিয়া জানিতে 
হইবে । 
কফোন্বণজনিত রক্তজার্শ গুরু ও গ্সিগ্ধ দ্রব্য সেবন দ্বার! 
উৎপন্ন হয় এবং মল শিথিল, শ্বেত বা পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ, গুরু ও 
শীতল হয়, রক্ত গাঢ় পাগুবর্ণ, পিচ্ছিল ও স্থতাঁর সায় এবং 
মলদ্বার স্তিমিত ( আদ্রতর্্াবৃতের ভ্তায়) ও পিচ্ছিল 
হইয়া থাকে । 
পিত্তোন্বণজনিত রক্তজার্শ হইলে বলি সকল খিলের 
হায়, উহার অগ্রভাগ নীলবর্ণ, সংখ্যায় অল্প, আমগন্ধি ও 
পাতল। রক্তআবী, কোমল ও লম্বমান হয়, ইহার আকুতি 
শুঁকপক্ষীর জিহ্বা, যকৃতখণ্ড বা জলৌকার মুখের ন্যায় 
অথবা যব সদৃশ মধ্যে স্থুল ও অন্তর্ভাগন্বয় ক্স হয়। রোগী 
দাহ, জর, ঘন্ম, পিপাসা, মুচ্ছ1 ও গ্লানিষুক্ত হইয়া থাকে ও 
তাহার নীল গীত ও রক্তবর্ণ অপকতরল মলভেন্দ এবং 
চর্ম, চক্ষু, মুখ ও মলমুত্রাদি সাধারণতঃ হরিদ্রাবর্ণ হয়। 
(ভাব্প্রকাশ অর্শরোগাধি* ) [ অর্শস্‌ শব্ধ দেখ ] 
ভৈষজ্যরত্বাবলীতে লিখিত আছে যে, চিকিৎসক রক্তাদির 
চিকিংসাকালে প্রথমে রক্তশ্রাবের নিবারণ জন্য বিশেষ চেষ্টিত 


হইবেন না, কারণ দূষিত রক্তের আব বন্ধ হইলে অচিরে মল-. 


দ্বারে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ ও ছুষ্টরক্তজনিত বাতরক্তার্দি পীড়া 
সমুপস্থিত হইতে পারে । 
এই রোগে ইন্দ্রধব ২ তোল!, অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়! 
অদ্ধপোয়্। থাকিতে নামাইবে ) পরে ২ মাষা পরিমিত শুতীচুর্ণ 
মিশ্রিত করিয়। কিংবা বিন্বশুষ্ঠীর কাথে এরূপ শুষ্ঠী প্রক্ষেপ 
দিয়া সেবন করিবে; রক্তার্শে ঘোষালতার মুল বাটিয়া 
প্রলেপ দিবে। 
খোনাফেলা তিল ৪ তোলা! পরিমাণে নবনীতের সহিত 
ভক্ষণ করিবে। নাগকেশরচুর্ণ ৪ মাষ| মাখম ও শর্করার 
সহিত এবং দধিসরের ঘোল প্রত্যহ সেবন করিলে এই রোগে 
বিশেষ উপকার দর্শে। অবস্থ! বিশেষে বরাহাক্রান্ত।, রক্তোৎ- 
পলের মুল, মোচরন, লোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্তচন্দন সমভাগে 
. মিলিত ছুই তোলা, ছাগছুপ্ধ ১৬ তোল এবং জল ৬৪ তোল। 
একত্র জ্বাল দ্রিয়। ১৬ তোল। থাকিতে নামাইবে। উহ সেবনে 
রক্তার্শ ৰিদুরিত হয়। 


[ ১২৮] 


সা শাল্লা 


র্ধিকা 


কচি পদ্মপত্র বাটিয়া কিঞ্চিৎ চিনি ও ছাগ ছুগ্ধের অথব। 
কৃষ্ণতিল বাটিয়া চিনি ও ছাগছুগ্ধের সহিত সেবন করিলে 
সত্বর রক্তত্রাৰ নিবারিত হয়। কুড়চিছাল তক্রসহ বাটিগা 
সেবন করিলে উপকার দর্শে। আতপতঙুলের জলের সহিত 
১ মাষ! অপামার্গ মূলের ছাল বা ছাগ ছুগ্ধ সহ শতমুলী বাটিরা! 
অথবা! দাড়িমের রস চিনির সহিত পান করিলে আশু রক্ত1- 
শের রক্তত্রাব বন্ধ হয়। | 

কুড়চিমূলের ছাল ১০০ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়! 
৮ সের থাকিতে নামাইবে। উহা! ছাঁকিয়। লইয়া পরে,.৩০ 
পল পুরাতন গুড় ও ৮ পলঘ্বত সহযোগে পাক করিবে। 
ক্রমশঃ এ জল ঘন হইয়া আমিলে তাহাতে ভেলার মুটা,বিড়ুঙ্গ, 
ত্রিকটু, ত্রিফল1, রসাঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও 
বেলশু'ঁঠ এই করটা দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল পরিমাণে 
প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই লেহ শীতল হইলে উহাতে 
মধু ৮ পল মিলাইয়া লইবে। মাত্রা অদ্ধতোলা হইতে ২ তোলা, 
অনুপান ছাগছুদ্ধ, অভাবে শীতল জল। ইহা! সেবনে সকল 


প্রকার রক্তার্শ,রত্তপিত্ত, কাস ও হলীমক রোগ আরোগ্য হম্ন |. 


রক্তালত। (ত্্রী) মঞ্রিষ্টা। (স্থশ্রুত কল্পস্থাৎ ৫ অ্) 
রক্তালু (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণ আলুঃ। রক্তবর্ণ আলুবিশেষ, 
লাল পিগালু,শকর কন্দ আলু । (19199909192 518) হিন্দী-_. 
রক্তালু কজও্ডা, রক্তারু; তামিল-_যামস্কোল্ল | সংস্কৃত পধ্যায়- 
রক্তপিগ্ডালু, রক্তপিণগক, লোহিত, রক্তকন্দ, লোহিতালু। 
ইহার গুণ-+শীতল, মধুরাম্্র, ভ্রম, পিত্ত ও দাহনাশক, বুষা, 
বলপুষ্টিকাঁরক ও গুরু। (রাজনি০) 
রক্তাবসেচন (ক্রী) রক্তস্ত অবমেচনং। রক্তমোক্ষণ। 
(চরক চিকি* ও অণ) 


রক্তাশয় (ক্রী) রক্তস্ত আশয়ঃ। রক্তের আশ্রয়স্থান। 


জীবদেহে ৭টী আশয় আছে, তাহার মধ্যে রক্তাশয় চতুর্থ। 


(হ্থশ্রত শারীরস্থাৎ ১ অগ্) 

বুক্তাশোক (পুং) অশোকবৃক্ষ। 

রক্তাশ্বমারপুষ্প (ক্রী) রক্তকরবীরপুষ্প। 

রক্তাশ্বারি (পুং) রক্তকরবীর পুষ্প। (রাবণকৃত শতক ) 

রক্তাআব (পুং) রক্তম্ত আত্রাবঃ। রক্তজন্য নেত্রসন্ধি- 
রোগ। নেত্রসন্ধি হইতে অনতিগাঢ় ঈষছুষ্ণ রক্রযুক্ত আব 
অধিক পরিমাণে হইলে তাহাকে বরক্তাজাব কহে। (সুক্রুত 
উত্তরত* ২ অণ) ২ রক্তমোক্ষণ, রক্তক্ষরণথ। 


রক্তি (ভ্্রী) রক্ত-ক্তিন্। ১ অন্থুরাগ। ২ পরিমাণ বিশেষ, ্‌ 
এ রঃ 


অষ্ট সর্ষপমান। (চরক করস্থাৎ ১২ অ্) 


/ 


রক্তিকা (ত্ত্রী) রক্কো রক্তবণে। হস্ত্ত্ত। রক্ত (অত ইনিঠনৌ। | ঠা 


৯ নং ১৭৮, রি সি ১৭ 
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এ এপকবি রা 
নদ রিনি 
গ.১%৭ 


রক্ষা 


০] মোর ১১৫ £) ইতি ঠন্‌। ১ গুণী, চনিত কুঁচ। ২ রাজিক। 
ছি  সর্ষপ। ও রক্কিকা পরিমাণ । 
রিমন (পুং) রক্ত-ইমনিচ। অতিশয় রক্তবর্ণ। 
রক্তিমৎ (তরি) টা প্রিয় । চিত্তহর। 
রক্তেক্ষু (পুং) রক্তো রক্তবর্ণো ইক্ষুঃ॥ রক্তবর্ণ ইক্ষু, লাল 
আকৃ। পর্য্যায় হক্পত্র, শোণ লোহিত, উৎকট, মধুর, হুম্ব- 
মূল, লোহিতেক্ষু। ইহার গুণ মধুর, পাকে শীতল, মুছু, পিন্ত 
ও দ্রাহনাশক, বলকর, তেজ ও বলবদ্ধক। (বরাজনিৎ) 
রক্তৈরণ্ড (পুং) রক্তবণণ এরগ্ুঃ। বুক্ষবিশ্ষ, চলিত লাল 
ভেরেও্া, পর্য্যায় ব্যাপ্ত, হস্তিকর্ণ, রুবু, উরূবৃক, নাগবর্ণ, চু, 
ক উত্তানপত্রক, করপর্ণ, পান, স্সিগ্চ, ব্যাপ্বতল, রক্তক, চিত্র- 
বীর্য, হুই্বর গু। ইহার গুণ-_শবরখু, বা, শ্রম, রক্তপীড়া, পা, 
অ্রম, শ্বাস, জর ও অরোচকনাশক। (রাজনিৎ) অন্যান্ত 
গুণ শ্বেত এরগ্ডের স্যায়। 
পপ্রাযস্তৃন্তে গুণাশ্চান্ত শ্বেতবচ্চ সমীরিতম্‌।” ( বৈদ্যকনিৎ) 
ব্রক্তৈর্ব্বারু (পুং) রক্তঃ রক্তবর্ণ এর্ধারু। ইন্দ্রবারুণীলত। 
রক্তোচ্চটা (ত্ত্রী) শ্বেতগুঞ্জা। (ভাবপ্র*) 
বক্তোৎ্পল (কী) রক্তং রক্তবর্ণমুৎপলং। ১ রক্তপন্ন। 
(পুং) ২ শান্মলি বুক্ষ। (রাজনি,) | 
বরক্তোৎপলাভ (পুং) রক্তোখপলস্ত আভেৰ আভান্ত। 
১ শোণবর্দ। (জটাধর) (ত্রি) ২ তদ্যুক্ত। 
. ব্ক্তোদর (পু) ১ রোহিতমত্্য | ৯ মহাবিষ বৃশ্চিক বিশেষ | 
চু ০ ্‌ (সুশ্রুত করন্থাণৎ ৮ অঞ্) 
 রক্তোপলন (ক্রী) গিরিমৃত্তিকা। (হারাবলী ) 
. ক্ক্তোদন (ক্রী)১ রক্তশাল্যাদ্িভক্ত। 
ভক্ত। (চক্রদন্ত বালচিণ) 
ক্ষ, পালন। ভারি পরস্মৈ” মকৎ সেট্‌। 
লোটু রক্গতু। লিটু ররক্ষ। লু. অরঙ্গীৎ। 
্‌ রক্ষ, (ত্রি) রক্ষতীতি রক্ষ-অপ,। ১ রক্ষাকর্তা, রক্ষক। ভাবে 
৮ অপ.) ২ রক্ষা । 
. ব্রক্ষঈশ (পুং) রক্ষপাং ঈশঃ॥ রাবণ। (হেম) 
রক্ষক ( ক্রি) রক্ষতীতি রক্ষ-,ল্‌। রঙ্ষাকর্তা। 
.. প্লক্ষকান্ব। (জী) বেদান্তভাষাকার রামানুজের পত্রী। 
রক্ষণ (ক্লী) রক্ষ ভাবে লুাটু। ১ রক্ষা, পালন, পরিত্রাণ। 
“ইতি প্রণয়বদ্ধাভিগেোগপীভিঃ কৃতরক্ষণম্। 
পায়রিত্ব!। স্তনং মাতা সংশ্যবেশর়দাত্মঞজাম্‌ 1” 
র্‌ (ভাগবত ১০৬ অ০) (ত্রি) ২ রক্ষক। 
_ বক্ষণারক (পুং) মুহকচ্ছদরোগ। কোন কোন পুস্তকে 
৯ ক্ষীর" এইরূপ পাঠও আছে। 


২ অলক্তকরঞ্জিত | 


লট্‌ রক্ষতি। | 


সিম্পল 


রক্ষি স্তর ঠা জাঁয়মাণা লতা। (রাজনি, ) 
রক্ষণীষ (ত্রি) রক্ষ-অনীয়র। রক্ষণার্হ, রক্ষা 
যোগ্য । আশ্রয়ার্হ। 
রক্ষপাল (পুং) রক্ষাকভা। 
রক্ষভগবতী (ভ্ত্রী ) প্রজ্ঞা-পারমিতা। 
রক্ষস্‌ (কী) রক্ষতান্মাদিতি বক্ষ (সর্ধ্ধাতৃভ্যোহস্থুন্‌। উপ. 
৪1১৮৮) ইতি অস্থুন্। ১ রাক্ষস। 
“দৃ্তু বিকলান্‌ ব্যঙ্গাননাথান্‌ রোগিনস্তথা। 
দয়! ন জারতে যস্য সরক্ষ ইতি মে মতিঃ ॥* ( অগ্রিপু* ) 
রক্ষত্ত্ব (ক্লী) রাক্ষসের ভাব ঝা ধর্মম। 
রক্ষস্ত (তরি) রক্ষসত্বন্ধীয়, রাক্ষসের উপযোগী । 
রক্ষম্থিন্‌ (ত্রি) ১ রাক্ষস-সম্পৃক্ক | ২ মন্দভাৰাপন্ন। ৩ দৌষ- 
যুক্ত। -৪ বলবান্‌, শক্তিসম্পন্ন । 
রক্ষঃনভ (ক্লী) রক্ষপাং রাক্ষাঁনাং সভা, ক্লীবত্বমভিধানাঁৎ। 
রক্ষঃসমূহ। (অমর) 
রক্ষা (ভ্ত্রী) রক্ষণমিতি রক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। 
১০৩) ইতি অ, দ্ত্িয়াং টাপ্‌। ১ রক্ষণ। 
“মরি স্থষ্টিহি লোকানাং রক্ষা যুম্মাঘ বস্থিতা।” (কুমার ২২৮) 
২জতু। (মেদ্িনী) ৩ ভম্ম। 
যাহাতে কোন অনিষ্ট না হয়, এইরূপ ক্রিয়া বিশেষকে 
রক্ষা কহে। 
প্রক্ষাং বিদধিরে সম্যক গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ। 
গোমূত্রেণ স্বাপয়িত্থ। পুনর্গোরজনার্ভকম্‌ ॥” (ভাগ* ১৭।৬অ) 
ঘশোদা শ্রীরুষ্ণকে গোমুত্র দ্বারা স্নান করাইয়া তাহার 
শরীরে গোপুচ্ছভ্রমণাদি দ্বার! রক্ষ। বিধান করিয়াছিলেন । 
পৌর্ণমামীতে রক্ষাবন্ধন করিতে হয়। ইহাকে চলিত 
কথায় রাখী-বাধা কহে। 
“পৌর্ণমাস্যাং হরে রক্ষাবন্ধনং বিধিপুর্ব্বকং । 
ব্রজরাজকুমারত্বাৎ কেচিদিচ্ছস্তি সাধবঃ ॥ 
তথাচ স্মৃত্যন্তরে-- 
ভদ্রায়াং দ্বেন কর্তব্যে শাবণী ফাল্তনী তথা। 
শ্রাবণী নুপতিং হস্তি গ্রামান্‌ দহতি ফান্তুনী ॥৮ 
(হরিভক্তিবিলাস ৫১ বিৎ ) 
পূর্ণিমা তিথিতে বিধিপূর্ববক বিষুর রক্ষা বন্ধন করিতে 
হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই রক্ষাবন্ধন হইয়াছিল বলিয়৷ পণ্ডিতগণ 
ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহ আবণী ও ফাল্তনী পুণি- 
মাতে করিতে নাই। 
লামবেদীয়গণ ভাদ্র মাসের হস্তানক্ষত্রে, খগবেদীয়গণ 
শ্রাবণ মাসের শ্রবণানক্ষত্রে এবং যজুর্কেদীয়গণ শ্রাবণী 


করিবার 


পা ৩। ৩। 


পূিমাতে এই রক্ষা বন্ধন করিবেন। এই সময় যদি না করা 


আবণ মাসের শুরা- 
এই কাধ্য চতুর্দনীধুক্ত 


যায়, তাহা হইলে ভাদ্রমাসে করিরে। 
পঞ্চমী ইহার অন্ুকন্সের কাল। 
পূর্ণিমাতে নিষিদ্ধ । 
“অথ তর্দিননির্ণযার্থ উপাকর্মদিননির্ণয়ঃ ক্রিয়তে | সাম- 
.বেদিনাং ভাদ্রস্য হস্তানক্ষত্রং খগবেদিনাং শ্রাবণস্য শ্রবণ! 
নক্ষত্রং যুর্বেদিনাং শ্রাবণী পুর্ণিমোপাকম্মকালঃ। অত্র করণা- 
ভাবে ভাত্রে প্রাবণেইপি বিধেষ্কং। শ্রাবণপঞ্চম্যনকল্পঃ। অত্র 
ভূতবিদ্ধা। পুণিমা। চ নিষিদ্ধা।” (হরিভক্তিবি* ৫১ বি) 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈপ্ ও শূ্র এই চারি বর্ণেরই যথাবিধানে 
রাখীবন্ধন কর। কর্তব্য। বিধিপুর্ধক বিনি ইহার অনুষ্ঠান 
করেন, তিনি সব্বপাপবিরহিত হইয়া সংবৎসরকাল স্থথে 
বাস করেন। 
“ক্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিমৈ্বৈশোঃ শু্ম্চান্যৈশ্চ মানবৈঃ। 
কর্তব্য রক্ষণাচারো বিগ্রান্‌ সম্পূজ্য শক্তিতঃ ॥ 
এঅনেন বিধিন। বস্ত্র রক্ষিকাকর্দমমাচরেৎ। 
স সর্বদোষরহিতঃ স্থখং সন্বত্সরং বসেৎ ॥” 
(হরিভক্তিবিৎ ৫১ বিঃ) 
স্থশ্রতে লিখিত আছে. যে, বৈগ্ভ রোগীকে শব্ত্র প্রয়োগ 
করিয়! পরে তাহার রক্ষার জন্ত রক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়া চারি- 
দিকে জলের ছিট! দ্বিবেন, কৃত্যা দেবতা এবং রাক্ষলদিগের 
ভয্প হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এই রক্ষাকর্্ম করিতে হয়। এই- 
রূপে মন্ত্রপাঠ করিয়া রক্ষাবিধান করিলে রাক্ষদ, ভূত, প্রেত 
প্রভৃতি কিছুরই ভয় থাকে না। * 
* পরক্ষাক্দ যখা-- 
কৃত্যানাং প্রতিঘাতাথং তথ! রক্ষোভয়ন্ত চ। 
রক্ষাকন্মমন করিষ্য।মি ব্রহ্গ তদনুমন্যতাং | 
নাগ!ঃ পিশীচ। গন্ধর্র্বাঃ পিতরে। যক্ষরাক্ষন!ঃ ৷ 
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং ব্রন্গাদ্যা সন্ত তান্‌ সদ! ॥ 
পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ যে চরস্তি নিশাচিরাঃ । 
দিক্ষু বাস্তনিবাসাশ্চ পান্ত তবান্তে নমস্কৃতাঃ ॥ 
পাস্ত ত্বাং মুনয়ো ত্রান দিব্য। রাজর্র়স্তথা । 
পর্র্বতাশ্চৈব নদাম্চ সর্ধবাঃ সর্ব্বেহপি সাগরাঁ ৪ 
অগ্নী রক্ষতু তে জিহবাং প্রাণান্‌ বাযুস্তঘৈব চ॥ 
মোমো ব্যানমগানস্তে পর্জস্তঃ পরিরক্ষতু ॥ 
_. উদীনং বিছযতঃ পাস্ত সমানং স্তনয়িত্রবঃ । 
 বলমিক্রো। বলপতি মনুর্মন্তে মতিস্তথা ॥ 
কামাংস্তে পাও গন্ধর্্বাঃ সত্তমিন্দ্রোইভিরক্ষতু ॥ 
্রজ্ঞান্তে বরুণে। রাজা সমুদ্রে। নাভিমগ্ুলম্‌ ॥ 
চ্ষুুধ্যো দিশ; শ্রোত্রে চন্দ্রস। পাতু-তে মনঃ॥ 
 লক্ষব্রণি সদ। ক্বপং ছায়াং পান্ত নিশান্তার ৫. 


অগ্থাপিও. উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, 
মধ্যে রাখিবন্ধনের বহু আদর দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দেশীয় 


জনসাধারণের বিশ্বাস শ্রাবণী পৌর্ণমাসী ব! সংক্রান্তি তিথিতে : 


রাখি বন্ধন করিলে কুগ্রহের প্রভাঁব খর্ব হইয়া থাকে ॥ মহষি 
দুর্বাসা শ্রাবণের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে শ্রহদৃষ্টিনিবারণার্থ রাখি 
বন্ধনের ব্যবস্থা দেন, তদ্বধি এই প্রথ হিন্দু সমাজে বিশেষ 
সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। ঃ 
রাজপুতকুলললন, কুলপুরোহিত ও কেবল মাত্র ব্রাঙ্গণ- 
গণই রাজপুতনার রাখিবন্ধনের অধিকার লাভ করিয়াছেন । 
রাজবারার কামিনীকুল এ দিনের স্ব স্ব সহচরী অথবা কুল- 


পুরোহিতের দ্বারা নিজনিজ সহোদর সম্পকীক় ভ্রাতা বা আত্মী- : 


রত। সুত্রে ধাহাদিগকে তীহারা ভ্রাতৃসন্বোধন করিয়া! থাকেন 
তাহ।দিগেরই নিকট রাখি পাঠাইয়া দ্েন। 


হইয়াছিলেন। এমন কি, ষদি কোন রাজপুতকামিনী, 


যে কোন রাজপুতকে ভ্রাতৃসন্বোধন করিয়া রাধি প্রেরণ 


করেন, তাহা হইলে সেই রান্গপুত সেই ভগিনীর ধন, প্রাণ, 
ও মানরক্ষার নিমিত্ত আত্মজীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে 


পরাতুখ হননা। এই প্র! যে হিন্দুর একতারক্ষা! সম্বন্ধে 


অতিশয় শুভকর ছিল তাহাতে অপুমাত্র সন্দেহ নাই। 
রাজপুত-ভগিনীগণ শ্রী দিন নিজ নিজ ভ্রাতাকে নববন্ত্র ও 


রাখি প্রদান করিলে ভ্রাতাগণ তদ্দিনিয়মে স্বর্ণমুদ্র। দান করেন। - 


কর্ণেল টড. রাজস্থানে অবস্থানকালে রাজপুতরাজ-কুলরমণী- 
গণের সহিত ভ্রাতৃসস্বন্ধ স্থাপন করিয়৷ রাজপুত প্রথ। মত সেই 
ভগিনীগণের প্রেরিত রাখি লইয়া সানন্দচিত্তে প্রত্যেক ভগি- 


নীকে তিন হইতে পাঁচটা করিয়। ন্বর্মোহর প্রত্যুপহার প্রদান: 


করিয়াছিলেন। 
দেবালয়ের পুরোহিত এবং রাজবাড়ীর ব্রাঙ্গণগণ এদিন 
সাধারণকে রাখি দিয়া বিলক্ষণ অথোপাজ্জন করিয়া! থাকেন ॥ 


রাজপুতনায় আজিও এই পর্ব মহা সমারোহে সম্পাদিত 


হইতে দেখা যায়। 
রেতস্ত্াপ্যায়যস্ত্যাপো। রোমাণ্যো ষধয়ন্তথ! ॥ 
আকাশং খাঁনি তেপাতু দেহস্তব বহুন্ধর!। 
বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষ্ু্তব পরীক্রমমূ। 


পৌরুষং পুরুষ শ্রেষ্ট ব্রহ্মা নং প্রো ভ্রবৌ। | এ 


এত। দেহে বিশেষেণ তব নিত্য। হি দেবতা; ॥ 
এতাস্তাং মততং পাস্ত দীর্ঘমযুরবাপ্নহি। 
স্বস্তি তে ভগবান্‌ ব্রহ্ম স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্ব্তাং ”' (হু্রত হা" হজ) 


সেই - রাখি 
প্রেরণস্থত্রে মহারাণা রাজসিংহ দূপনগর-রাভকুমারীর উদ্ধার 
সাধন জন্ত সআরাটু অরন্রজেবের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামে প্রবৃদ্ত : 


বিশেষতঃ রাজপুতনার. 


বনজ 


_ রক্ষাকরণুক (কী) ছোট ঝুড়ির আকারে নির্মিত হ্থবণাদি 


কবচবিশেষ। 


| রক্ষাগৃহ (রী) স্থতিকাগার। 


রক্ষাধিকৃত (ত্রি)রক্ষা বা পরিচালনার্থ রাজসরকারের অধি- 
কারে ন্যস্ত রাজ্য বা সম্পত্তি। (পুং) ১ শাসনকর্তা, ম্যাজিষ্ট্রেট 
বা পুলিস স্পারিণ্টেণ্ডেট। 
রক্ষাপতি (পুং) রক্ষাকর্তা (90197101670990) 01 01106) 
রক্ষাপান্র (পুং) রক্ষার্থং পত্রমস্ত। ১ ভূর্জবৃক্ষ। (ক্লী)২ 
_ভূর্জত্বকৃ। (রাজনি* ) ভূর্পত্রে মন্ত্রাদি লিখিয় রক্ষা বিধান 
কর! হয়, এইজন্য উহার নাম রক্ষাপত্র। ৩ শ্বেতসর্ষপ। 
রক্ষাপুরুষ (পুং)১ গ্রহরী। ২ রক্ষাকর্তী। 
রক্ষাপেক্ষক (পুং) ১ প্রহরী । ২ অন্তঃপুররক্ষী। ৩ অভিনেতা । 
রক্ষাপ্রদীপ (পুং) ভূতযোনির শক্কিনাশার্থ রক্ষিত বন্তিকা। 
রক্ষাভূঘণ € ক্লী) কবচাদি যুক্ত অলঙ্কার বা ধারণী। 
রক্ষাভ্যধিকৃত (তরি) [রক্ষাধিকৃত দেখ।] 
রক্ষাঁমঙ্গল (রী) অপদেবতার প্রকোপনিবারক মাঙ্গলিক 
ক্রিয়া! বিশেষ । 


 ব্রক্ষামণি (পুং) গৃহাদির প্রকোপনিবারণার্থ যে সকল মণি 


ধারণ কর! যায়। 
রক্ষামল্ল (পুং) রাজভেদ। 
রক্ষামহৌষধি (ভ্ত্রী) ওষধবিশেষ। 
রক্ষারত্ব (ক্লী) রক্ষামণি। 
রক্ষারত্ত্ প্রদীপ (পুং) রত্বথচিত রক্ষাপ্রদীপ। 

[রক্ষাপ্রদীপ দেখ |] 

রক্ষীব€ (তরি) রক্ষা বিছ্যতেইন্ত মতুপ, মন্ত-ব। রক্ষাবিশিষ্ট, 

রক্ষাযুক্ত, যাহার রক্ষাবিধ!ন কর! হইয়াছে। 

: পআদীদ্রক্ষাৰ্তী তশ্য ভূজেন ভূমি” ( রঘু ১৮৪৭) 


্‌ রক্ষাসর্ধপ ( পুং) সরিসা-পড়া । 


রক্ষি (তরি) রক্ষাকারী। রক্ষক। 
রক্ষিক (পুং) ১ প্রহরী । ২ রক্ষক। ৩ পরিদর্শক। 


 বুক্ষিকা (স্ত্রী) রক্ষৈব রক্ষা! স্বার্থে কন্‌, টাপ্‌ অত ইত্বং। 


রক্ষা, রক্ষণ। 
«“অনেন বিধিন! যন্ত রক্ষিকাবন্ধমীচরেৎ। 
স সর্ধদোষরহিতঃ স্থুখং সংবৎসরং বসেং॥» 

( হৃরিতক্তিবিণৎ ৫১ বিণ) 
রক্ষিত (বি) রক্ষ-ক্ত। রুতরক্ষণ, যাহাকে রক্ষা করা হইয়াছে। 
পর্য্যায় বরাত, ত্রাণ, অবিত, গোপায়িত, গুপ্ত। (অমর) 
“কল্পয়িত্বাস্ত বৃত্তিঞ্চ রক্ষোদনং সমস্ততঃ| ৃ 


. ্লাজাহি ধর্মযড়ভাগং তন্মাৎ প্রাপ্সোতি রক্ষিতাৎ ॥সমেন্থ১১।২৩) 
৬ 


) 
টি» 


স্ 


[১৩১] 


রগ 


(ক্লী) ভাবেক্ত। ২ রক্ষা। ক্ত্িয়াং টাপ্‌। ৩ অপ 
সরোবিশেষ। (ভারত ১/৬৫৫০) ৪ বৈয়াকরণভের্দ। : ৫ 
ভেষজতত্বাভিজ্ঞ জনৈক আচার্য্য | 

রন্ষিতক (তরি) রক্ষাকারী। 
রক্ষিতব্য (তরি) রক্ষ-তব্য। রক্ষণীয়, রক্ষার যোগ্য । 
রক্ষিতৃ (পুং) রক্ষতীতি রক্ষ-তৃচ.। রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা। . 
“আয়ব্যয়জ্ঞে। লোকজ্ঞে৷ দেশোৎপন্তিবিশারদঃ ! 
কৃত! কৃতজ্ঞো ভূত্যানাং জ্রেয়ঃ স্যাদেষ রক্ষিতা ॥৮ 
( মতস্তপুণ ১৮৯ অঞ ) 
রক্ষিন্‌ (ত্রি) অভিভাবক, রঙ্গাকর্তা। 
রক্ষিনর্গ (পুং) রক্ষিণাং বর্গঃ সমূহঃ। রাজাঙ্গ রক্ষকগণ। 
পর্যায় অনীকস্থা। (অমর) 
রক্ষোগণ (পুং) রক্ষপাং রাক্ষপানাং গণঃ সমূহঃ | রাক্ষস- 
সমূৃহ। (ভাগৎ ৫২৬২৭) | 
রক্ষোত্ব (ক্লী) রক্ষে। রাক্ষসং হস্তীতি হন-টকৃ। ১ কাঞ্জিক। 
(হেম) ২ হিন্কু। (পুং) ৩ ভল্লাতকবুক্ষ । (তরিকা) 
৪ শ্বেতদর্ষপ। (ত্রি) ৫ রক্ষোবিনীশক, রাক্ষস-নাশকমাত্র। 
রক্ষোস্বী (ভ্ত্রী) রক্ষোব্র-ভীপৃ ॥ বচা। (রত্রমাল! ) 
রক্ষোজননী (ক্্রী) রক্ষপাং জননীব। ১রাত্রি। (তরি) 
২ রাক্ষসমাতা। 
রক্ষোহধিদেবত1 (স্ত্রী) রক্ষঃকুলদেবতা। 
রক্ষোমুখ (পুং) ১ গোত্রভেদ ( পাণিনির যঙ্কা্ি) 
২ রাক্ষসের মুখ । 
রন্ষোযুজ্‌ (তরি) শাক্ষদ সহচর। 
রক্ষোবাহই (পুং) জাতিবিশেষ। 
রক্ষোবিক্ষোভিনী (্ত্রী) রাক্ষসদিগের দেবীমুর্তিভেদ | 
রক্ষোহন্‌ (পুং রক্ষো হস্তীতি হন্-ক্ষিপ্‌। ৯ গুগ্গুলু। (রাজনি”) 
২ খষিবিশেষ, এই খষি খগ বেদের দশমমণ্ডলের ১৬২ সুক্তের 
খধি। (ত্রি) রাক্ষসহস্তা, রাক্ষলহননকারী । 
রক্ষ (পুং) রক্ষ (যজবাচঘতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো 
৩৩৯০ ) ইতি নউ.। ত্রাণ, রক্ষণ। 
রক্ষ্য (ত্রি) রক্ষ-যৎ। রক্ষণীয়, রক্ষার যোগ্য। 
“সদ ম্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ রক্ষ্যো রাজাভিরক্ষিভিঃ1৮ 
(কামন্দকী নীতি ৭২৬) 
রখ, সর্পণ। ভাাদি" পরশ্মৈ সক” সেট্‌। লট রখতি। লোটু 
রখতু। লিটু বরাখ। লুউ. অরাখীৎ। রখি ধাতু--লট্‌ 
রঙ্ঘতি। লিট্‌ ররজ্ব। লুঙ্‌ অরজ্বীৎ। 
রগ, গতি) ভাাদি- পরশ্মৈ' সক" সেটু। লট্ রঙ্গতি। লিটু 
রঙ্গ । লুউ অরঙ্গীং। এই ধাতু ইদিৎ।  রগ--শঙ্কা ভ্বাদি' 


নঙ.। পা 


বি 
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পরস্বৈৈ। লট রগতি। লুউ, অরণীৎ। ণিচ্‌ রগমতি । 
ঘটাদিগণীয় বলিয়! এই ধাতুর বৃদ্ধি হইল না। রগ স্বাদ। 
২আপন। ভুরাদি* পরস্মৈৈ। লট রাগয়তি।  ণিচ 
রাগয়াঞ্চকার। লুউ. অরীরগৎ্। 

রগ (পারদী ) কপালের পার্খদ্বয়ের শির । 

রগটান| (পারদী) বিকৃত, বক্র! আঙ্ষেপ। 

রগড় (দেশজ) ১ বাগ্ের শব্দ, ঢক্কাদিতে আঘাতের উপ- 
ক্রম । ২ রহস্ত, কৌতুক । 

রগড়ান (দেশজ ) মর্দন, ডলা, পেষণ, এক বিষয় লইয়া 
দীর্ঘকাল অতিবাহন। 

রগুড়ে (দেশজ) আমোদপ্রিয়। 

রগৃ্ঘেসে (দেশজ) অতি নিকটে, যেন স্পর্শ করিয়! যাওয়ার 
স্তায়। ৩ লক্ষ্যের অনুকূলে । উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী । 

রগ রগ (দেশজ) লালবর্ণের উজ্জ্বল দীপ্তি। 

রগ রগে (দেশজ ) জল্জলে। দীপ্তিমান্‌। 

রগৌলী, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটা গঞণ্ড 
শৈল ও তৎপাদ্তলস্থ একটী গগডগ্রাম। অক্ষাৎ ২৫০১ উঃ 
এবং দ্রাঘিণ ৮০*২২৭পুঃ। অজয়গড় হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে 
অবস্থিত। ১৮৭৯ থুষ্টান্দে অজয়গড়াধিপ লক্ষ্মণসিংহের সহিত 
ইংরাজসৈন্তের যুদ্ধ হইয়া! এখানকার ছুর্গ ইংরাজের করকবলিত 
হয়। রাজখুল্পতাত প্রসাদসিংহ পরিখা ও প্রাচীরাদি ছারা 
&ঁ গিরিছুর্ণ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন । ইংরাজসেনা বহু কষ্টে এ 
দুর্গের বহিঃপ্রাচীর উল্লজ্বন করিয়া আক্রমণ করিলে রজ- 
নীর গাঢ় অন্ধকারে হিন্দুসৈম্ত প্রচ্ছন্নভাবে ছুর্মত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিলে পর, ইংরাজসৈন্ত ছুর্গ আধকার করে। তদবধি 
উহ! ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান 
১৩০০ ফিট উচ্চ 

র্ঘ, দীপ্তি। রঘি রবশাতু চুরাদি” পরস্মৈ অক* সেট। লটু 
রজ্বয়তি। লুউ. অররজ্বং | রঘ -২ গমন। ভদ" আত্মনে* 
নক” পেট । লট্‌ রজ্ব্যতে। লিটু রূরজ্বে। লুটু রজ্বিতা। 
লু অরজ্বিষ্। ॥ 

রঘু (পুং) লঙ্ঘতি জ্ঞাননীমাং প্রাপ্পোতীতি লভ্বি (লভিব- 
বংহ্নলোপশ্চ। উপ ১৩৯) ইতি কু নলোপশ্চ। (বালমুল- 
লঘৃন্রালমন্্ুলানাং বা লে। রত্বমাপগ্ভতে হতি বক্তব্যং। 
পা ৮২1১৮) ইতি কাশিকোক্তা লন্ত রত্বং। ূরধ্যবংশীয় দ্রিলীপ- 
রাজপুত্র, শারামচন্দ্রের প্রপিতামহ। রঘুবংশে “রঘু* এই নাম- 
নিকুক্তির বিষর় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, রঘু জন্মগ্রহণ 
রুরিলে পর রাজ দিলীপ এই জাত বালক সমস্তশাস্ত্রের 
পরপারে এবং যুদ্ধকালে শক্রর৪ পরপারে যাইতে পারিবে, 


সি 


এই জন্ত গমনার্থক “রঘ” ধাতু দ্বার নিপ্পন্ন “রঘু” এই নাম 


রাখিয়াছিলেন। 
“্রতস্ত যারাদয়মন্তমর্ভ কস্তথ! পরেষাং যুধি চেতি পাধিবঃ। 


অবেক্ষা ধাতোর্মম্নার্থমর্থবিচ্চকার নায় রঘুমাত্মসন্তবম্‌ ॥” 
(রঘুবণ ৩।২১) 
রদুবংশে পিখিত আছে যে, রাজ দিলীপ পত্রী স্ুদক্ষিণার 
সহিত বশিষ্ঠের আদেশে সুরভিতনয়।৷ নন্দিনীর আরাধন। 
করিয়া এই পুত্র লাভ করেন। পরে রঘু উপযুক্ত হইলে 
দিলীপ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়! রঘুর উপর এই বজ্জীয়াশ্বের 
ভার অর্পণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই অশ্ব হরণ করিলে, 
রঘু তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়। অশ্ব লইয়। আসেন, 
তাহাতে দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞ বম্পূর্ণ হয়। রাজ! রঘু 
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বিশ্বজিৎ নামক যজ্জের অনুষ্ঠান 
ফরেন। এই যঙ্ছে তিনি ব্রান্মণদ্দিগকে সর্বস্ব দান করার 
পর বরতন্তশিষ্য কৌতস্ত তাহার নিকট গুরুদক্ষিণার্থ প্রভূত 
্ব্ণসদ্র। প্রার্থন। করিলে, স্বীয় কোষে কিছুমাত্র ধন না থাকার 
রঘু কুবেরকে জয় করিয়া সেই অর্থ তাহাকে প্রদান করেন। 
রঘুর পুত্র অজ। | 
২ রঘুবংশীয় মাত্র। এই অর্থ বুঝাইলে এই শব্দ বহু- 
বচনান্ত হইবে। ৰ 
পরঘৃণামন্র়ং বক্ষ্যে তন্গুবাপ্থিভবোহপি রন্‌ ॥” (রঘু ১৯) 
লজ্বতি দ্রতং গচ্ছতি। (ব্রি) ৩ শীঘ্রগামী। *অত্যো৷ ন 
বাজী রঘুরজ্যমানঃ» (খকু ৫1৩০1১৪ ) “রঘুঃ শীঘ্রগামী+ (সায়ণ) 


রঘুকাঁর (পুং) রঘুং তদাথ্যং কাব্যং করোতীতি কু (করধাণ্যণ,। 


পা ৩২১) ইতি অণ। রঘুবংশ প্রণেত। কালিদান। 
“সীমন্তিনী নলিনী চ কুমুদ্ধতী চ 
চন্ত্রগ্রভা চ রঘুকার সরস্বতী চ। 
কান্তোজ্বিত। হিমহত৷ রবিরশ্মিতপ্তা | 
মেঘাবৃতা জড়ধিরাভিহত। ন ভাতি ॥” (উদ্ভট) 


রঘুগড় (রাঘবগড় ), গোয়ালিয়ারের অধীনস্থ একটা সামন্ত, 


রাজ্য। মধ্যভারতের গুণ] সব-এজেন্সীর কর্তৃত্বাধীনে পরি- 
চালিত। এখানকার সর্দারবংশীয়গণ চৌহান রাজপুতদিগের 
কেচি শাখার শীর্ষস্থানীয় ও পুজা । এক সময়ে এই সামস্ত- 
গণ গুণার চতুষ্পার্খস্থ প্রায় ১ শত মাইল ভূমি অধিকারপুর্ব্বক 
রাজ্যশামন করিয়াছিলেন। ততৎকালে রঘুগড়ের সর্দারের! 
গোয়ালিয়ারপতির মিত্ররাজ বলিয়া গণ্য হইতেন। 

১৭৮০ থুষ্টান্দে মহারাষ্ট্রপর্দার মাধোজীসিন্দে রাজ! বলবস্ত- 
সিংহ ও তৎপুত্র জয়সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত. করিয়! বন্দী 
করেন। এই সমস্ধ হইতে ১৮২৮-১৯ থুষ্টাব্দ পথ্যন্ত উভয়- 


নেই ছিলেন। 
২. বঘুর্দী তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া গর্বগ্রাস করিতে ষড়যন্ 


পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চপিতে থাকে। এ সময় ইংরাজ গবর্মেণ্টের 
মধ্যস্থতায় উভয়ের বিবাদ মিটিয়া যায় এবং সিন্দেরাজ এখান- 
কার সামন্তরাজকে রাঘনগড় নগর, দুর্গ ও তৎপার্শবর্তী 
লক্ষটাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ছাড়িয়া দেন। ১৮৪৩ খুষ্টাবে 
উক্ত-রাজনরকারে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজরাজ 
নূতন বন্দোবস্ত করেন; তদন্গুসারে উল্ত জায়গীর তদংশীর় 
বিজয়সিংহ, ছত্রশাল ও অজিতগিংহ মামক তিন অংশীদারের 


মধ্যে বিভক্ত হুইয়া যার। অজিতপসিংহের উত্তরাধিকারী 
রাজ! জয়মঙ্গলসিংহের অংশে ১২* খানি গ্রাম আছে, উহার 
বাধষিক আয় ২৪০*০২ টাকা। রঘুগড়ের সামন্তরাঞগ্জের অংশে 
৮৮ খানি গ্রাম এবং গুণার দক্ষিণবর্তী অপর রাজার অধিকারে 
_ জঙ্গল-মহলই অধিক। 

২ উক্ত সামন্তরাজোর গ্রপান নগর। 
একটা শাখার উপর স্থাপিত। অক্ষা* 
দ্রাঘিৎ ৭৭*১৫ পৃঃ। এখানকার প্রাচীন ছুর্গ ভগ্নাবস্থায় 
পতিত হইলেও ১৯শ শতাব্দের প্রারন্তে উহা! দৌলত রাও 
সিন্দে পরিচালিত মরাঠা-সেনার বিরুদ্ধে 
মমর্থ হইয়াছিল। €মাগলসআ্রাট শাহজহানের রাজত্বকালে 

ই কেচি শাখার চৌহান রাজপুতবংশীয় লালসি'হ নামক জনৈক 
ব্যক্তি কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। তদবধি এখানকার 
সর্দীরবংশ কেচিশাখার দলপতি ব! গোষ্ঠীপতিরূপে গণ্য হইয়| 
আনিতেছেন। 

রঘুজ (তরি) রঘু-জন-ড। শীত্গামী বড়বাজাত। 

“অর্ধন্তি রঘূজ ইব ত্নাং” (খক্‌ ৯৮৬1১) 

বঘুজাঃ রঘুঃ শীঘ্গ! বড়বা তত্র জাতাঠ, (সায়ণ) 

২ রঘুবংশজাতমাত্র। 

রঘুজী ভোস্লে (১ম) মহারাষ্র সেনাপতি। 
১৭৩৪ খুষ্টান্দে তিনি মহারাষ্ট্র-দলের পেনা-সাহেব-সুবাপদে 
উন্নীত হন। তাহার কার্যদকঙ্গতা, সাহস ও বীরত্বে প্রীত 
হইর1 পেশব! তাহাকে বেরার ও নাগপুর প্রদেশ দান করেন। 


পার্ধতী নদীর 
২৪০২৬ উঃ এবং 


নগররক্ষা করিতে 


জটৈেনক 


দেই মনদবলে ১৭৪০ খুষ্টান্দে তিনি বেরার ও নাগপুরের 
গ্রথম রাজ! হইয়াছিলেন। 
পেশ.বা বাজীরা ও ও বল্পী রঘু্জী ভৌপলের অভ্যুদয়কালে 
মহারাপ্্ররাজো ঘোর শাসনবিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হর়। 
ই ুর্দলচিন্ত ও শাননদগুপরিচালনে অক্ষম সাতারাধিপতি রাম- 
রাজ শ্রী সগয়ে মহারাষ্-সিংহাসনে সমাদীন গাকিলেও 
গ্ররুতপক্ষে পেশবা ও রঘুঙ্গী উভয়েই রাজোর পরিচালক ও 
সচিব প্রধান বাজীরাও ও পেনাপতি প্রধান 


১৬ ১৩ 


৪ 


রঘুজী ভে1স্লে 


করিলেন । তছুদ্দেপ্তসিদ্ধির নিমিত্ত তাহার। আপনাদের প্রভূকে 
বঞ্চনা করিয়া তাহার রাজ্য উভয়ে বন্দোবস্ত মত বিভাগ 
করিরা লঈলেন। তদনুঘারে পেশবা প্রাচীন রাজধানী পুণায় 
থাকিয়। মহারান্্রীয়ের অধিকৃত সশ্গগ্র পশ্চিম-গ্রদেশ এবং 
নাগপুরে বসিয়া রঘুগী সমগ্র পুর্বাংশ শাসন করিতে লাগি- 
লেন। ছুরদৃষ্টবশতঃ রামরাজ সাতারা-ছুর্গেই বন্দী রহিলেন। 
পেশবা বাজীরা ওকে স্বনামে মহারাষ্ট্রীয় শাসনদও পরি- 
চালিত করিতে দেখিয়া, প্রতিদন্দ্ী রথুনাথের ঈধ! বাড়িয়া 
উঠিল। তিনি পেশবার অধীনতা স্বীকার করিলেন না। 
এই স্থাত্রে পুণা ও নাগপুরী মহারাস্্রীয় দল ছুইটী স্বতন্ত্র অভিধ! 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। [ পেশবা, ভোস্লে ও নাগপুর দেখ । ] 
রঘুজীর পিতামহ পার্খজী সাতারা-প্রান্তবন্তী একজন সামান্য 
অশ্বারোহী সেনানায়ক ছিলেন। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাভীর 
পৌর শাহজী তাহার রণপাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া তাহাকে 
বন্সীর পদে নিয়োজিত করেন। তাহার পিতা বিশ্বজী মহা- 
রাষ্র-করসংগ্রহার্থ অগ্রনর হইয়া অযোধ্যা প্রদেশে নিহত 
হন। সুতরাং পিতামহের পর শাহজীর অনুকম্পায় তিনিই 
পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এতিহাসিকগণ 
তাহার উত্তরাধিকাপিত্ব সন্বন্ধে নানা মত প্রকাশ করিয়৷ 
থাকেন। কেহ কেহ বলেন, পার্খনীর পুত্র জীবিত থাকিতেই, 
শাহজীর অনুগ্রহে পার্্বজীর ভ্রাত। রঘুজী বেরার সম্পত্তি লাভ 
করেন। রঘুগী রাজ৷ শাহজীর শালীপতি-ভাই ছিলেন । 
বুহানপুর, নাগপুর), বেরার প্রভৃতি শব্দে রঘুজীর বীরত্ 
কাহিনী বিবৃত হওয়ার এখানে আর লিখিত হুইল না। 
১৭৪৯ বা ১৭৫৩ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যু সময়ে তিনি পুত্র জানো- 
জীকে নিজ রাজ্য দান করিয়া যান। জানোজী ১৭৭২ খুষ্টাব্দে 
স্বীয় কনিষ্ঠ মধুজীর পুত্র রঘুর্দী ভোসলে ২য়কে উত্তরা- 
ধিকারী নির্বাচন করিলে, সমগ্র সম্পন্তির শাসনভার মধুজীর 
উপর স্তস্ত হর । এই ঘ্ময়ে মধুজীর অগ্রজ সামোজী আপনার 


উত্তরাধিকারিত্ব স্থাপনে অগ্রসর হন। এই কারণে উভয় 
ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়! যুদ্ধে মধুজীর হস্তে 


১৭৭৫ খুান্দে সামোজী নিহত ভন। 
পর্যন্ত নাগপুর ৪ বেরারের অধিকার 


তদবধি ৩য় রঘুজী, 
মধুজীর বংশপরম্পরার 
চলিয়া আদ্য়াছে। 
রঘুজী ভোস্লে খেয়ে), অভিভাবক ও পিতা মধুগীর রাজা 
শাননের পর ১৭৮৮ খুষ্টাব্দে চিনি রা জ্যেষ্ঠ তাত-প্রদত্ত 
নাগপুর-সিংহামন 
তাহার দেহান্তর ঘটে। 
রঘুজা ভেোস্লে ত্য) বেরার রাগের শেষ মহারাষ্ 


লাভ করেন। ১৮১৬ খুষ্টান্দের ২২শে মার্চ 


রঘুদেব হ্যায়লঙ্কার ভট্টাচার্য 


১৩৪] 


রঘুর্ন্দন 


রাজা । ১৮৫৩ থুষ্টান্দে অপুত্রক অবস্থায় তাহার মৃত্যু হওয়ায় 
এবং রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বে দাবি করিতে পারে 
এরূপ আত্মীয়তনয্ের অভাবে, অপর কাহারও উপর শাসন- 
ভার সমর্পণ ন1 করিয়া তৎকালীন গবণর জেনারেল বাহাছুর 
নিঃশবে প্র বিস্তীণণ রাজ্য কোণ্পানীর রাজাভুক্ত করিয়া লইলেন। 
রঘুদেব, ১ দ্বিনসংগ্রহ নামক একখান জ্যোতিগ্রস্থরচ্িতা | 
২ মিথিলাবাসী জনৈক পণ্ডিত। বিশ্বেশ্বর মিশ্রের পুত্র এবং 
অচ্যুত ঠকুরের দৌহিত্র। ইনি বিরুদাবলী নামে একখানি 
গ্রন্থ রচন। করেন । 
রঘুদেব হ্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপবাদী জনৈক 
বিব্যাত পণ্ডিত । ইনি নবদ্বীপের স্তপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবানন্দ 
সিদ্ধান্তবাগীশের তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ অধস্তন বংশধর 
হইবেন। শিরোমণিকৃত নঞ্বাদের “নঞবাদবিবেচন” 
নামক টাকারচনাকালে রঘুদেব গ্রন্থারস্তে স্বীয় পারিচর 
এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_ 

"শিবং প্রণম্য তৎপশ্চাত্তকবাগীশ্বরং গুরুমূ। 

ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞ্ঞোহ্ন্ত বিবেচনম্‌ ॥* 

এই শ্রোকে রঘুদেব স্বীয় গুরু তর্কবাগীশকে বন্দনাপূর্ব্বক 
গ্রপ্থের হুচন! করিয়াছিলেন। এই তর্কবাগীশ তৎকালীন 
নবদ্ীপপ্রসিদ্ধ প্রধান নৈয়াপিক ও গ্রন্থকার হরিরাম তর্ক- 
বাগীশ হইবেন। গ্রন্থের শেষে তিনি বলিতেছেন,_- 

“অত্র শুত্তং ছুরুত্তং ব! যৎকিঞ্চিৎ জল্লিতং ময়1। 

তৎসব্বং জগদীশস্ত প্রীত্যর্থমিত্যনিন্দিতম্। 

রঘুদে বক্কতগ্রস্থালোকনেন মনীষিণঃ | 

অধ্যাপরস্ত সন্তোষৈনঞ্বাদমবিবাদতঃ ॥* 

এতন্বার! স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে, তিনি জগদীশের 
প্রীতির জন্ত এই গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। জগদীশের উপাধি 
তর্কালঙ্কার ছিল; সুতরাং উক্ত দুহটা শ্রোকে ছুই জন গুরু- 
কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা! সহজেই অনুমিত হয়। সন্ত- 
বতঃ রঘুদেব প্রথমে হরিরামের নিকট ও পরে জগদীশের 
নিকট ম্তায়শান্ত্র অধ্যরন করিয়া থাকিবেন। তিনি যে জগ- 
দীশের ছাত্রঘমূহের যদসামস্মিক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। তাহার “পদার্থখগুনবিবরণ” নামে রঘুনাথশিরোমণি- 
কত পদার্থতত্বের ব্যাখ্যা ১৬৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ থুষ্টাবে 
রচিত হইয়াছিল । 

এতভিন্ন রঘুদেব গঙ্গেশোপাধ্যায়ক্কত তত্বচিন্তামণির গুঢার্থ- 
তত্বদীপিক1 নারী একখানি ব্যাখ্যাপুস্তিকা, মহষি কণাদের 
বৈশেষিকসুত্রের কণাদক্ ব্ব্যাখ্যান নামে টাক! ও দ্রব্যারসংগ্রহ 
নামে করখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার তত্বচিন্তামণিব্যাখ্য 


গ্রস্থের অংশরূপে তিনি অন্ুমিতি, পরামর্শবিচার, তবয়বগ্রন্থ, 
আকাজ্ষাবাদ, আখ্যাতবাদটিপ্লনী (রঘুনাথকত আখ্যাত- 
বাদের টীক1), ঈশ্বরবাদ, উপসর্দ্যোতকত্ববিচার, কারণ- 
বাদার্থ, কার্্যকারণভাববিচার, চিত্ররূপবাদ, : জ্ঞানদ্বয়বাদ, 
জ্ঞানলক্ষণবিচার, তর্কবিচার, দগ্ডকারণতাবিচার, ধর্মিতাব- 
চ্ছেদক প্রত্যাসন্তিনিরূপণ, নএ্থবাদটিগ্লনী বা নঞ.বাদটিগ্ননী 
নবীননিষ্াণ, নানার্থবাদ নিরুক্তিপ্রকাশ, : নিশ্চয় ত্ব- 
নিরুক্তি, নিশ্চয়বাদ, পক্ষতা।, গ্রতিযোগিজ্ঞানকারণতাবিচার, 
প্রতিযোগিজ্ঞানস্য হেতুত্বখগুনম্‌, মনোবাদ, : লক্ষণাবাদ, 
লৌকিকবিষয়তাবাদ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য- 
বাদ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিবাদার্থ, বিষরতাবাদ, সামগ্রীবাদ, 
শ্বতিসংস্কারবিচার প্রভৃতি বহুবিধ টাক! প্রণয়ন করিয়া বিশেষ 
গ্রদিদ্ধিলীভ করিয়াছেন। এ টীকাগুলি নৈয়ায়িকজগতে 
এরঘুদেবী” নামে পরিচিত। ডি. রড? 


রঘু দৈব, চিন্তামণিপীযুষধারাব্যাখ্যা নানী ুহুর্তচিন্তামণির 


টাক প্রণেত। | 


রঘুদ্র (ব্রি) শীত্রগমনকারী, ত্রুতষানী। 


“মলবে মানবন্ততে রঘুদ্রবঃ” (খর ১১৪০৬ ) 
“রঘুদ্রবঃ গ্িপ্রং গচ্ছস্ত্যঃ? ( সায়গ ) 


রঘুনন্দন, শ্রীচৈতন্তের অনুচর ভক্ত এবং হুসেনশাহ বাদসাহের 


প্রধান চিকিৎসক শ্রীথগডবাদী বৈগ্ভবংশীয় মুকুন্দের 'এক- 
মাত্র পুত্র। বৈষ্ণবসমাজে রঘুনন্দনের স্থান অতি উচ্চে 
কেন না শ্রীগৌরার্গ একদা এই রঘুনন্দনকে কোলে লইয়া 
পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ও আদর করিয়া ইইার 
গলায় পুষ্পমাল। পরাইয় দিয়াছিলেন। যথা-_শ্রীূপকৃত পদ্ধে-_ 

“লীলাদ্রোহিমহা প্রভূর্ষমপি ভে! ক্রোড়ে নিধায়াত্মনে।, 

ভক্তা যুয়মিমং মমেতি নিগদন্‌ জানিধ্বমেবাত্মজম্‌ |. 

কণ্ঠে প্রাগ্রঘুনন্দনং শ্রজমদাৎ স্বীস়াং স্বয়ং কীন্নে, 

ভালে বস্ত চ চন্দনং প্রতিনভস্তং রূপং নমাম্যহং 1 
রঘুনন্দনের প্রণামপ্লোক নিম্মলাখত ূপে 
গ্রথিত হইয়াছে, ষথা-_ 

*মুকুন্মজনয়ে নিত্যং ব্রজকন্দর্পরূপিণে। 

গৌরপ্রেম প্রদায়ৈব গৌরপূত্রায় তে নমঃ ॥” 

রুনন্দনের গ্রতি মহাপ্রভুর এত কৃপানিদর্শন কেন? 
কারণ এই যে, রঘুনন্দনের ন্যায় ভক্ত বড় বিরল, বধুনন্দনের 
কৃষ্ণতন্তিতে মহাপ্রভূ তত্প্রতি. বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।:: 
কথিত আছে যে, পাচ বসর বয়স হইতেই রথুনন্দনের চিত 
কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তখন হইতেই তিনি ভক্ত । ডট 
মহিমলেশগ্রন্থে লিখিত আছে,-- 


এইজন্তই 


রঘুত্ন্দন গিরি ৰ 


[১৩৫] 


রঘুনন্দ ভট্টাচাষ্য 


২২: -শককষ্ণাবেশরসান্ধমোদমধুরো যঃ পঞ্চসংবৎসরাৎ, : 
₹: ৯. ক্কৃত্বা তন্ত স্ুবিগ্রহং পরিবরেৎ শ্রী:গাপীনাথাভিধং | 
- ষদদনং শিশুলীলয়া সুমধুর ক্মীরং স আশীরমুদা, 
. পৌহয়ং শ্ীরঘুনন্দনে। বিজয়তে শ্রীথ গুভূখ কে ॥৮ 
ভক্তিতে রঘুনন্দন নিজ গৃহদেবতা গোপীনাথকে বাল্যে 
- লঙ্ড,ক ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গটা পদকল্প তরুতে 
উদ্ধবদাসের পদ্দে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । বৃ 
রঘুনন্দন অতি সুপুরুষ ছিলেন, তাহার বর্ণ শ্তাম, তিনি 
প্রান্সই পীতবদন পরিধান করিতেন) দীর্ঘকেশগুলি চূড়ার 
উাদদে বাধিতেন এবং দেবতার প্রসাদী ফুলমাল! গলে পরিতে 
ভাল বাদিতেন; এইরূপ বেশে সুসজ্জিত রঘুনন্দনকে দেখিয়। 
সকলেই বিমুগ্ধ হইত। * 

'রথুনন্দনের রচিত *গৌরনামামৃতস্তোত্র" অতি সুন্দর ও 
সহজ সংস্কৃতে গ্রথিত, পাঠ করিতেই হৃদয় দ্রব হয়। রঘু- 
নন্দন দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার পুত্রের নাম 
ঠাকুর কানাই । 

শ্রীনিবাসাচাধ্য ও ঠাকুর নরোত্তমের সময় রঘুনন্দন প্রো 
বয়স্ক, তিনি তৎকাঁলে সকলেরই মাননীয় ছিলেন, প্রতি 
প্রধান মহোৎসবাদিতে সর্বাগ্রে সসম্মানে গৃহীত হইতেন। 

রঘুনন্দন (পুং) রঘুন রঘুবংশসভ্ভূতান্‌ নন্দয়তীতি নন্দি-লুয। 
১শ্রীরাম। (শব্বরত্রাণ ) 

রঘুনন্দন, বর্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত মাড়গ্রাম নিবাঁপী জনৈক 
পণ্ডিত। ইনি নিত্যানন্দবংশীয়, ইহার পিতার নাম কিশোরী- 
মোহন গোস্বামী । ইনি ভাগবতসিদ্ধান্ত, ব্রজরমাপরিণয়, 
ছন্দোমঞ্জরীটাক। প্রভৃতি অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন) 

ৃ [ প্রথমে রঘুনন্দন গোস্বামী দ্রষ্টব্য। ] 

রঘুনন্দন, ১ কৃষ্ণপুজাপন্ধতি প্রণেতা । ২ ছান্দোগ্যোপনিৎ- 

ংগ্রহরচয়িত। । ৩ দ্বাদশযাত্রাপ্রমাণতত্ব ও রাসযাত্রাপদ্ধতি 

নামক গ্রস্থদ্বয় প্রণেতা । এই গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা ও ভাব পর্া- 
_বেক্ষণ করিলে স্থৃতিতত্বকার রঘুনন্দনের রচিত বলিয়াই বোধ 
হম্স॥ ৪ বুহৎপর্বমালা নামক জ্যোতিগ্র গ্থরচয়িত। | 
৫ বিশুদ্ধিদর্পণ প্রণেতা । ৬ সংকল্পচক্ড্রিকারচয়িতা। ইহার 
উপাধি ভট্টাচার্য । 

রঘুনন্দন আচাধ্যশিরোমণি, কলাপতত্বার্ণৰ নামক ব্যাক- 
রণপ্রণেতা । 

রঘুনন্দন্‌ গিরি, আসামপ্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত 
একটী শৈলমালা। ত্রিপুরার পার্বত্য প্রদেশ হইতে ক্রমাগত 
উত্তরাভিমুখে বিস্তৃত হইগ্জাছে। 

২ চট্টলের অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী । 


রঘুনন্দন গোস্বামী, রামরপায়ন ও শ্রীরাধামাধবোদয় নামক 


দুইথানি বাঙ্গালা কাব্যরচয্সিতা। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে 


তিনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 


তাহার পিতা কিশোরীমোহন একজন গ্রসিদ্ধ ভাগবত ছিলেন, 
তাহার মাতার নাম উষ1! ও বিমাতার নাম মধুমতী। নিত্যা- 
নন্দপ্রভূর বংশে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। বংশতালিক এইরূপ £-- 
১ নিত্যানন্দ, ২ বীরভত্র, ৩ বল্পভ, ৪ রামগোবিন্দ, ৫ বিশ্বস্তর, 
৬ বলদেব, ৭ কিশোরীমোহন। রঘুনন্দন পিতার সর্বকনিষ্ঠ 
পুত্র, তাহার অগ্র অপর তিন পুত্রের নাম পাওয়! যায়॥। 

রামরস্]য়নে তিনি মহাকবি বালীকি ও তুলসীদাসের 
অন্ুনরণ করিয়াছেন। কবি উত্তরকাণ্ডে করুণরসাশ্রিত 
সীতাবর্জন, লক্ষ্মণ-বর্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি অংশ- 
গুলি লিপিবদ্ধ করেন নাই। গ্রগ্রন্থথানি তিনি স্বীয় গৃহ- 
গ্রতিষিত শ্রীরাধামাধববিগ্রহের নামে উৎসর্গ করেন। এই 
রাধামাধবকে ম্মরণ করিয়া তিনি কৃষ্ণ ও রাধালীল1-বিষয়ক বৃহদৃ- 
গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের অপর নাম ভাগবত। 

রঘুনন্নন ভট্টাচাষ্য, নবদ্বীপবাদী জটৈক বিখ্যাত স্থৃতিশাস্ত্র- 

বিৎ। ইনি ম্মার্ত ভট্টাচাধ্য ব! শ্মার্ত রঘুনন্মন নাঁমে বাঙ্গালায় 
সর্বত্র স্থুপরিচিত। ইহার পিতা হরিহর বন্দ্যো ভট্টা- 
চার্ধ্য নবদীপবামী একজন ন্মার্ড পণ্ডিত ছিলেন। তৎকৃত 
সময়-প্রদীপ নামক স্থৃতিগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। হরিহর নবন্ধীপে 
স্বৃতির টোলস্থাপন করিয়। অধ্যাপনা করাইতেন। তাহার 
জ্ষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দন ও কনিষ্ঠ ষছুনন্দন বাল্যফালে পিতার 
টোলেই বি্ভাভ্যান করিতেন। যছুনন্দন অতি অন্পবয়মেই 
কালগ্রাসে পতিত হন। 

রঘুনন্দন কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার 
ঠিক বিবরণ উদ্ধার কর! স্থকঠিন। আন্ুমানিক খুষ্টীয় 
১৬শ শতান্দের প্রথম ভাগে তিনি নবদ্ধীপে গ্রাছুভূতি হন। 
তৎসংগৃহীত জ্যযেতিস্তত্ব গ্রন্থের রবিসংক্রান্তিগণনায় লিখিত 


হইয়াছে যে,-- 
“নবাষ্টশক্রহীনেন শকাবাঙ্কেন পুরিতা” 


১৪৮৭ শকে জ্যোতিস্তত্ব-সঞ্চলনের কাল উপলব্ধি করা বায়। 
সাধারণের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জ্যোতিস্তত্বকে 
তাহার শেষ বয়সের গ্রন্থ বলিয়া কল্পনা করিলে তাহার জন্ম 
১৪২৫ হুইতে ১৪৩০ শকের কোন সময়ে ধরিয়! লইতে পারা 
যায়। অতএব শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভূর আবির্ভাবের প্রায় ২৭২৫ 
বত্মর পরেই তিনি নবদ্বীপে অবভীর্ণ হইয়াছিলেন। 

তত্রূৃত একাদণীতত্বে, বিষুপুজাপদ্ধতিতে ও আহ্বিকতত্বে 
হুরিভক্তিবিলাসগ্রন্থের উল্লেখ আছে, স্তরাং রঘুনন্দনের 


এতন্্ার! 


রঘুনন্দন ভট্ট/চাঁষ্য 


সংগ্রহ-গ্রন্থ বে হরিভক্তিবিলাসের পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

সনাতন গোস্বামিকৃত বুহদ্বৈষ্বতোধষিণী নামক. ভাগবন্তের 
দশম স্কন্ধের টীকায় গ্রন্থদমাপ্ডিকালে এইরূপ সংখ্যা প্রদত্ত 
হইরাছে,_পশাঁকে ষট্সগ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্লনী শুভ11” 
আবার গ্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের টাকায় তিনি 
লিখিয়াছেন,_-“অন্তত্তগবদ্ক্তিবিলাসটাকায়াং কথামাহাস্্যে 
বিস্তারিতমেবান্তি।৮ সুতরাং হরিভক্তিবিলামটাক1 যে 
বৃহটুদষ্চবতোধিণীর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৭৬ শকের পুর্বে রচিত 
হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃই অনুমান করা যার়। এতন্থার। 
তাহার তন্তদ্গ্রন্থাংশ যে উক্ত সময়ের অগ্রপশ্চাতে সম্কলিত 
হইয়াছিল, তাহ। অনায়াসেই নির্দেশ করিতে পারা যায়। 
তঘ্ভিনন তাহার গ্রন্থে রায়মুকুটের (১৪৩১ থুঃ) উল্লেখ ও 
নির্ণরসিন্ধুতে (১৬১২ খুঃ) তাহার স্থৃতিতত্বের উল্লেখ দেখিয়া 
তাহাকে এতছৃভয়ের মধ্যবন্তী কালের লোক বলিয়া ধর! 
যাইতে পারে। 

রঘুনন্দন অতি শীস্ত স্বভাব ও ধীরপ্রক্তির লৌক ছিলেন। 
কথিত আছে, হরিহরকে তাহার পুজের (রঘুনন্মনের) অসদা- 
চরণের জন্ত কখন কাহারও অভিযোগ শুনিতে হয় নাই। 
রঘুনন্দন যেমন শান্ত ছিলেন, বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়াতে 
তাহার তেমনই মনঃসংযোগ ছিল। তিনি পাঠশালার পাঠ 
শেষ করিয়। অত্যল্প কালমধ্যে ব্যাকরণ, অভিধান ও কাব্যাদি 
অধ্যয়ন করিয়| লইলেন।॥ এই সময়ের মধ্যে তাহার সংস্কৃত 
ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি সেই নধীন 
বয়সেই নব নব ভাবপুর্ণ কবিতাসমূহ লিখিয়া সহাধ্যারী ও 
অধ্যাপকের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইতেন। 
এই পুক্বৰিকাশ হইতেই অনেকে 
আভান পাইয়াছিল। 

হরিহর ভগঙ্গকুলীন-সন্তান ছিলেন । ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে 
তৎকালে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই নকল 
কুপ্রথার বিরোধী হরিহর কাব্যাদি পাঠ শেষ ন! 
পর্ধ্যন্ত স্বীয় পুজের বিবাহ দেন নাই। 
রঘুনন্দন পিতার নিকট স্মৃতি 


তাহার 
তাহার ভাবী মহত্বের 


হওরা 
বিবাহের পর হইতেই 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
পিতার নিকট হইতে স্বৃতিশাস্ত্রে কথঞ্চিৎ বুৎপন্তি লাভ 
করিয়।তিনি নবদ্বীপের তাৎকালিক সুবিখ্যাত শ্মৃতিবিৎ ও 
মামাংদক শ্ীনাথ আচাধ্যচুড়ীমণির নিকট অধাধন করিতে 
ধযান। প্রবাদ আছে ধে, তিনি বাহদেবের নিকটও শাস্ত্র গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

রঘুনন্দনের সমকালই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের অভিনব সমুদ্ধির 


[ ১৩৬ ] 
সময়। এই সময়ে মহাত্মা শ্ীচৈতন্যদেব লনাতন বৈষ্ণব- 


রঘুনন্দন ভট্র টাষ্য 


ধর্মের মর্খোত্তেদ করিয়া সর্ধবর্ণের লোকদ্দিগকে ধর্মমপথের 


পথিক করিতেছিলেন এবং তর্ক-কেশরী কাণভট্র শিরোমণি : 


হ্বীয় অলোকপামান্ত প্রতিভাবলে ও অসাধারণ তর্কশক্তি- 
প্রভাবে মিথিলার গর্ব খর্ব ও নবদ্বীপে মায়ের প্রাধান্য 
স্থাপনের সঙ্গে বাঙ্গালাকে বিগ্ভাগৌরবে শ্রেষ্ঠ আন পাইতে 
অধিকারী করিয়াছিলেন। এই সময়ে রঘুনন্দন ধর্মশাস্ত্ের 
লুপ্ত প্রায় তত্সমূহ মীমাংসা দ্বারা উদ্ধার করিয়া বীয় হিন্দু- 
সমাজে তৎসমুদায় অবশ্ঠপালনীয় বলিয়। গ্রচলিত করিতে 
বদ্ধপাবুকর হুইয়াছিলেন। ইহা দ্বার! বঙ্গে একা দিক্রমে বিছ্া 
ধর্দ্ের গৌরব পরিবদ্ধিত হইয়াছিল। 


এ সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে" শুলতান সৈয়াদ হোসেন 


শাহ উপবিষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহের দৌর্দণ্ড প্রতাপ এবং 
গ্রার ৪ শত্ত বৎসর মুসলমানসংসর্গে পড়িয়। তৎকাঁলে বঙ্গবাসি- 
গণের আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি অনেক পরিমাণে পরি- 


বততিত হইয়াছিল এবং হিন্দুধন্মের বিমল জ্যোতিঃ দ্রিন দ্রিন : 


দ্ীণ ও মলিন হইয়া! আসিতেছিল। 
বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল-_ ব্রাহ্মণ ও শুদ্রমধ্যে কোনরূপ 
প্রভেদ ছিল না, আহার সশ্বন্ধেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়- 
ছিল। অনেক হিন্দুই প্রকাশ্তভাবে ইস্লাঁম ধর্মে দীক্ষ! 
গ্রহণ করিতেছিল। এই সকল সামাজিক: বিপ্লব লক্ষ্য 
করিয়া হুস্মদর্শী রঘুনন্দন সমাজ-সংস্কারের আবশ্তকত! 


উপলবি করির়াছিলেন। 


পঠদ্দপায় ধন্মশান্্রসমুহ আলোচনাকালে বঘুনন্দন 


বুঝিতে পারিয়াছিলেন বে প্রাচীন শান্ত্রকারগণের “নান! 


ববনসংসর্গে সমাজ- 


মুনির নানা মত”) এবং নব্য স্মতিসংগ্রাহকগণও মেই মন্ভ- 
সমূহের গ্রকৃত সামঞ্জস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। সেই প্রাটীন 


ও নব্য শ্বতিকারদিগের সময়োচিত মত-সামপ্রস্ত করিতে 
না পারিলে ধন্মানু্ঠান কর] কঠিন ব্যাপার এবং তজ্জন্তই 


ধন্মাচরণ সম্বন্ধে মাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, 


হিন্দুসমাজকে ধন্মশাননে শাসিত করিতে না পারিলে আর 


ধর্মরক্ষার উপায় নাই বুঝিয়া, ম্মার্ভবীর রঘুনন্দন সমাজবন্ধন 
গস্তত করিতে কত- 


দুঢ়করণার্থ ধশ্মশান্ত্রের নূতন টকা 
কল্প হইলেন। 


স্বতিসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি প্রথমে মলমাস- 


তত্ত্মংগ্রহে ব্রতী হন। এরগ্রন্থের প্রারস্তে তিনি স্বরচিত তত্ব- 
গ্রন্থসমুহের এইরূপ একটা তালিকা নির্দেশ করিয়াছেন,_- 
“মলিন্চে দ্বায়ভাগে সংস্কারে শুদ্ধিনি্ণয়ে | 
প্রায়শ্চিন্তে বিবাহে চ তিথৌ জন্মাষ্টমীব্রতে ॥ 


বঘুনন্দন 


ছুগ্গোৎ্সবে ব্যব্ন্ৃ ঠাবেকাদপ্তাদিনিণয়ে। 
তড়াগভননোত্সঞ্গে বুষোতনসত্রয়ে ব্রতে ॥ 
গ্রতিষ্ঠায়্াং পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তযজ্ঞকে। 
* দীক্ষারামাহ্ছিকে কৃত্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ 
সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শূদ্রকত্যবিচারণে। 
ইত্য্টাবিংশতিস্থানে তত্বং বক্ষ্যামি যত্বু তঃ ॥৮% 
রঘুনন্দন স্বকৃত স্থৃতিতত্ব এইরূপে ২৮ অংশে বিভক্ত করিয়। 
ন্যনাথেক ২৫ বংসর ঘোরতর পরিশ্রমের পর উহা সমাপ্ত 
করেন। এই শ্ুদীর্ঘকাল তিনি যে কেবল শাস্ত্র গ্রন্থ পড়িয়াই 
স্বীয় মত স্থাপন করিতে প্রয়া পাইয়াছিলেন, তাহ! নহে। 
তিনি মিথিল| কাণী প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং 
তন্দেশীয় জনগণের আচার ব্যবহার পধ্যবেক্ষণপুব্বক তথাকার 
অধ্যাপকদ্দিগের সহিত শান্ত্রবিচার করিয়। স্বীয় মত সংস্থাপন 
করিয়া গ্রিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গাল। ব্যতীত ভারতের আর 
কোথাও রঘুনন্দনের মত প্রচলিত দেখা যায় ন1। 
এই অষ্টাবিংশতি স্থৃতিতত্বে হিন্দুর জন্ম হইতে মৃত্যু 
পধ্যন্ত যাবতীয় কর্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থসঙ্কলন- 
কালে পরম্পর-বিরুদ্ধ মতসমূহের একবাক্যতানিরূপণার্থ 
তিনি শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ তন্ত্রাদি নান! শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়৷ 
তত্বদ্বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অসা- 


চি এ 


মান্ত বুদ্ধিমত্তা, মীমাংদকতা, সারগ্রাহিত৷ ও দূরদশিত1 বলে. 


কোন কোন প্রাীন গ্রন্থের মত খণ্ডন করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন এবং গ্রন্থ বিশেষের সাহায্যে শ্রুতি ও স্থৃতির ভিন্ন 
রূপ ব্যাখ্যা, করিয়া বিরোধভগ্নপৃক্বক প্রাচীন ধন্মশাস্ত্রের 
বিধিগুলি অখগুনীয় ও বলবৎ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
তৰে তিনি সময়োপযোগী করিবার জন্য নিজ গ্রন্থে স্বকপোল- 
কল্পিত যুক্তির অনুসরণ না করিয়াছেন, এমন নভে । 
পারিভত্রীয় জীমূতবাহন দায়ভাগ সন্বন্ধে যেরূপ ভুয়োদর্শন ও 
 ঝ্ুৎপত্তির পরিচয় (দয়াছেন, রঘুনন্দনও আচার সন্বন্ধে তদপেক্ষা 
অধিকতর ক্ষমতা গ্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে বাঙ্গা- 
লাক্স রদুনন্দনের গ্রন্থে অধিকারী না হইলে, কেহই স্মার্ত 
নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। কিরূপে সাক্ষীকে 
পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপেই বা বিচার করিতে হয় এবং 


১ মলমান, ২ দায়ভাগ, ৩ সংস্কার, ৪ শুদ্ধি, € প্রায়শ্চিত্ত, ৬ বিবাহ, 
৭ তিথি, ৮ জন্মাষ্টমী, ৯ ছুর্গোৎসব,১০ ব্যবহার, ১১ একাদশী, ১২ জলাশয়াছ্যুৎ- 
সর্গ, ১৩ প্গ্েদীয় বৃষোৎ্সর্গ, ১৪ যজুর্ব্েদীয় বুষোৎসর্গ,১৫ সামবেদীয় বৃযোৎদর্গ, 
১৩ ব্রত, ১৭ দেবপ্রতিষ্ঠা, ১৮ দিব্য, ১৯ জ্যোতিষ, ২০ বীস্তযাঁগ, ২১ দীক্ষা 
২২ আহ্কিক, ২৩ কৃত্য, ২৪ মঠপ্রতিষ্ঠ।, ২৫ পুরুযোত্তমক্ষেত্র, ২৬ ছন্দোগ শ্রাদ্ধ, 
২৭ যভুর্বেদীয় শ্রাদ্ধ, ২৮ ছুদ্রকৃত্যবিচার । 
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রঘুনন্দন 


অন্তান্ত কন্মচারীরই বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, ব্যবহার- 
তত্বে তিনি তাহ। অতি সুক্রূপে আলোচন| করিয়া গিয়াছেন । 

রঘুনন্দনের গ্রন্থপাঠে তৎকাল প্রচলিত আচার ব্যবহারের 
অনেক পরিবর্তন ঘটিতে দেখিয়' নবদ্বীপের ও অগ্ঠান্ত স্থানের 
অধ্যাপকগণ তাহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বিচারাথী হন, 
কিন্ত তিনি এরূপ দৃঢ়তা ও স্ুযুক্তির সহিত আত্মপক্ষসমর্থন 
করিয়াছিলেন যে, তাহার বিরোধিগণ অবশেষে তাহার মতা- 
বলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এই শাস্ত্রীয় বিচারে জয়লাভ করিবার অনতিকাল মধ্যে 
তাহার যশোভাতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং দিন 
দিন নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ শিক্ষার্থী হইয়া তাহার টোলে 
আসিয়া সমবেত হয়। তাহার স্থুশিক্ষাগ্ডণে ছাত্রবুন্দেরও 
গুরুভক্তি অচল! হইয়াছিল। তাহারা আবার যখন ছাত্র 
লইয়৷ অধ্যাপনায় প্রবুত্ত হইতেন, তখন অধ্যাপকের প্রতি 
অচল! ভক্তিবশতঃ গুরুর গ্রন্থ হইতে আপনাপন ছাত্রম গুলীকে 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে অত্যল্নকাঁল মধ্যেই তাহার 
স্মৃতি গ্রন্থ বঙ্গভূমির চারিদিকে প্রচারিত হইয়] তাহারই প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠিত করিল এবং যে সমস্ত প্রাচীন স্থৃতিকারগণের গ্রন্থ 
হইতে তিনি স্থীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাদের গ্রন্থের 
অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা এককালে বিলুপ্ত হইয়! গেল। 

পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলিত 
হইবার পর প্রাচীন রীতিনীতির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়! যায়। 
হিন্দুশাস্ত্রমতে ত্রাঙ্গণদিগের সিদ্ধচাউল, মত্স্ত ও মন্থর দাইল 
ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানপ্রাধান্ত সময়ে অনেক 
ত্রাহ্মণই সিদ্ধ চাউল, মস্থর দাইল প্রভৃতি গোপনে ভক্ষণ 
করিতেন। রঘুনন্দন সাময়িক ববহার লক্ষ্য করিয়া উক্তরূপ 
নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণেরও ব্যবস্থ। বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । তিথি- 
তত্বে তিনি আধ্য খষিগণের প্রণোদিত তিথিবিশেষে নিষিদ্ধ 
আহাধ্য বস্তর সম্যক আলোচন। করায়, তাহার নিয়মই সমাজে 
বিশেষরূপে প্রচলিত হইতে আরম্ত হয়। প্রাচীন মতে একা- 
দশী-তিথিপরিমিত কাল উপবানী থাকিলে একাদশী পালন 
করা হইত, কিন্ত তিনি একাদশী সম্বন্ধে একদিন উপবাসের 
বিধি প্রকটন করেন। অস্স্থ রুগ্র অথবা শৈশবাবস্থা হেতু 
বিধবাগণ একাদ্নাতে উপবান করিতে অসমর্থ হইলে অন্যান্ত 
শান্ত্রানুদারে তাহার! অন্ুুকল্প করিতে পারিত, কিন্তু রঘু- 
নন্দন শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে তাহা রহিত করিয়াছেন। 

ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের মধ্যে মেল প্রচলিত হইবার শতবর্ষ 
মধ্যে বংশজচুড়ামণি স্মার্ত রঘুনন্দন আবিভূতি হইয়। ছিলেন। 
তিনি রাট়ীষয় সমাজের অবস্থা অবলোকন করিয়া নিতান্ত 


রঘুনন্দন 
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শান্ত্র বহিভূতি আচার ব্যবহার, বিধন্মীর অনুকরণ, সনান্তন 
ধর্মে অনাস্থা, পরণ্রীকাতরতা, পরম্পর বিদ্বেষিতা, মুর্খের 
প্রাধান্য, পণ্ডিতের হতাদার ইত্যাদি ব্যভিচার-দর্শনে নিতান্ত 
কাতর হইয়। তাহার গ্রতিবিধানের জন্যই প্রধানতঃ "স্থৃতিতত্ব 
প্রচারের সংকল্প করেন। 

মেলবন্ধনহেতু পাত্রাভাব প্রযুক্ত কুলীনকন্যাদিগের বিবাহ, 
বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় শ্রীনাথাচাধ্য প্রভৃতি কুলীন 
সন্তানগণ শাল্দ্ীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া যখন বয়স্থা কন্যার 
বিবাহ ও বুবিবাহের সমর্থন করিতে থাকেন, তখন অনাচার- 
বিরোধি-বংশজ-সমাজের মুখপাত্র রঘুনন্দন স্বীয় “উদ্বাহতত্বে 
উহ্াদিগের মতসমুহ অশান্ত্রীয় বলিয়া! খণ্ডন করেন। 

আরও, স্ব স্ব মেল মধ্যে পাত্রাভাৰ ঘটায় যখন কুলীন- 
গণ কন্যার বয়ঃকনিষ্ঠ পাত্রকে ও কন্যাসম্প্রদান করা বিধের 
এবং “কন্যা খতুমতী হইয়। যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে তবুও 
নিপুণ অথবা মেল বহিভূ্তি পাত্রে কন্যা সমর্পণ করা হইবে 


ন1” বলিয়! ঘোষণ1 করায় স্মার্ত ভট্টাচাধ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা. 


বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে দ্বাদশোদ্ধবয়স্ক! এবং পাঁত্রা- 
পেক্ষা। অধিক বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ; 
আর দৃষ্টরজক্কা অনুঢা কন্যা গৃহে রাখিলে তাহার পিতৃপুরুষ 
ও জ্ঞাতিবর্গ সকলেই নরকস্থ হইবে। 

প্রবাদ আছে যে, রঘুনন্দন স্থৃতিতত্ব প্রকাশের পরেই, 
পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ করিবার নিমিত্ত গয়াধামে গমন 
করেন। পিগুদাঁনমানসে তিনি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে 
উদ্ত হইলে পাগ্ডার! তাহার নিকট হইতে অসম্ভব মূল্য 
চাহিয়া বসেন। ইহাতে তিনি কুদ্ধ হইয়া চলিয়া যান এবং 
ক্রোশপরিমিত গয়াক্ষেজের পরিমাণ নির্দেশ করিয়। প্রান্তরে 
গিয়া পিগুদান করিতে উদ্যত হইলে, পাগ্ডারা, তাহাকে নব- 
দ্বীপের স্মার্ভ ভট্টাচার্য্য জানিয়া তাহাকে বিনতি করিয়। 
শ্রীমন্দিরে আনাইয়া শ্রাদ্ধাদি করাইয়াছিলেন। গয়ালীগণ রঘু- 
নন্দনের ক্ষমতার বিষয় অবগত ছিলেন, স্থতরাং তিনি বাহিরে 
পিগুদান করিলে বর্গবাসী সকলেই যে তাহার পদান্ুসরণ 
করিবে তাহা উপলব্ধি করিয়া এবং আপনাদের স্বার্থ-হানি 
হইবে জানিয়াই তাহার তৃপ্তিবিধানে বাধ্য হন। 

. তাহার স্বতিনংগ্রহের সকল ব্যবস্থাগুলিই প্রায় বঙ্গদেশে 
গ্রচলিত হইয়াছে, কেবল মাত্র সংস্কারতত্বের উপনয়নবিধি 
গ্রচলিত হয় নাই। এখনও এদেশীয় ত্রা্গণগণের প্রাচীন 
মতেহ উপনয়ন হইয়া থাকে। 

আটাশখানি স্থৃতিতত্ব ভিন্ন তিনি রাসধাত্রাপদ্ধতি, সংকল্প- 


রঘুনাথ, ১ 


ভাগের টীক! ও দ্বাদশঘাত্র। নামে আরও কয়খানি স্মতি গ্রন্থ 
রচনা করেন। এ সকল পুস্তকে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিতা, 
বিচারশক্তি, প্রগাঢ় যুক্তি ও নুক্ষমদর্শিতার পরিচয় দিয়। 
গিয়াছেন। তিনি এতাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও অহঙ্কৃত 
ছিলেন না। তাহার লিখিত মলমাসতত্বের শেষ শ্লোক হইতে 
তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়. 

'বিরুদ্ধং গুরুবাকান্ত যদত্র ভাষিতং ময়। | 

তৎক্ষন্তব্যং বুধৈরেৰ স্মৃতিতত্বং বুভূৎসয়া ॥” 

এইরূপে রঘুনন্দন আজীবন শাল্্রালোচনায় ব্যাপৃত 
থাকিয়া প্রায় সপ্ুতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালকবলে 
পতিত হন।% অন্পদিন হইল তাহার বংশলোপ ঘটিয়াছে। 
রাট়ীয় কুলপঞ্জিকায় রখুনন্দনের পুত্র রমাপতি সিদ্ধান্ত, তৎপুত্ 
রাঁমনাথ ভট্টাচার্য ও তৎপুত্র গোপীকান্ত চক্রবর্তী এই কয়, 
জনের নাম পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্বের 
ছুইখানি টাকা আছে )--একখানি কাশীরাম বাচস্পতি 
রত এবং অপর খানি শান্তিপুরনিবাসী অন্বৈতবংশীয় বাধা- 
মোহন গোস্বামীর রচিত। 


রঘুনাথ (পুং) রঘৃনাং নাথঃ ক্ষুত্রাদিত্বাৎ গত্বাভাবঃ | ররাম। 


“রঘুনাথোহপ্যগাস্ত্যেন মার্গসন্দর্শিতাত্মনা | 
মহৌজরস! সংযুযুজে শরৎকাল ইবেন্দুনা॥৮ (রঘু ১৫1৫৪) 


রঘুনাঁথ (রোঘোডাকাত ), বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ দ্থ্য- 


সর্দীর। ইহার ভীম বীর্যের কথ। বাঙ্গালীমাত্রের হৃদয়ে 


জাগরুক । বালক দুর্ধর্ষ হইলেই লোকে যেন “রোঘে! ডাকাত* 


বলিয়া উপম। দিয়া থাকে । কলিকাতার উত্তর উপকণ্বন্তী 
কাশীপুর থানার ঠিক উত্তর গায় যে দ্বাদশ শিবমন্দির আছে, 
উহ রঘোর প্রতিষ্ঠিত বলয়! প্রবাদ । 

আগ্ররণেষ্টিপ্রয়োগরচয়্িত। । ২ আধানপদ্ধতি, 
দশশ্রাদ্বপদ্ধতি ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রণেতা । '৩ অশোৌচনিণন্- 
রচয়িতা । ৪ কেশবার্ককৃত জাতকপদ্ধতির টাকাগ্রণেতা। 
৫ খগ্ডনভূষামণি নামক বেদাস্তগ্রন্থরচক্িতা। 
টাক! প্রণেতা । ইনি নারায়ণের ভ্রাতুঙ্পুত্র ছিলেন। 
তরঙ্গিণী 


৭ খেট- 
নায়ী জ্যোতিগ্রন্থরচয়িত] ॥ ৮ গয়ারৃত্য বা! 


চক্িকা, 5 প্রমাণতত্, হনব দায়- 


৬ খণ্তগ্রশস্তি 


গয়ানুষ্ঠানপদ্ধতি .নামক গ্রন্থপ্রণেতা । ৯ জাতিবিবেক- 
প্রণেতা । ১০ জ্যোতিনির্ঘররচদ্ধিতা। ১১. জ্যাক্ষকীটীক|- 
কর্তা। ১২. দ্রব্যশুদ্ধিপ্রণেতা॥ ১৩. ধর্মাসেতুপ্রণেত! |. 


১৪ পুরুষোত্তমসহঅনাম নামক গ্রন্থের নামচন্ক্রিক নামী / 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহা ১ম ভাগ ২৯৫ পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য ॥, 


টিন... নী প্র ক 


 টাকাকার। 


সি শা সরি. রর ৪০ পললিিত 


০০ 


তি টি ৭০টি 


রঘুনাথু চক্রবর্তী 


রঘুনাথ দাঁস 


৯৫ পুভ্তমালারচয়িতা। ১৬ গ্রায়শ্চিত্তকুতৃহল- 
১৭ ব্রন্দবোধ ও ব্রন্দাববোধ নামক ছুইখানি গ্রন্থ- 
রচরিতা। ১৮ ভক্তিমীমাংসাস্থত্র ও তক্তিসন্যাসনির্ণকবিবরণ. 
প্রণেতা। ভরতশান্্ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা। 
২০ ভাবরত্রমমুচ্চন্র নামক জ্যোতি গ্রন্থসঙ্কলয়িতা। ২১ যতি- 
খন্মসমুচ্চয় ও ষত্যন্তকন্ম্পদ্ধতি নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণেতা । ২২ 
বৈগ্ভবিলানরচয়িতা। ২৩ শাঙ্খায়নগৃহ্স্ত্রার্থদর্পণরচয়িত] | 
২৪ শ্রীপতিটাক1 নামক জ্যোতিবিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা । ২৫ 
সরন্বতীস্ত্রলঘুভাষ্য নামক ব্যাকরণপ্রণেতা । ২৬ স্থুথবোধ 
ও স্থুবোধমঞ্জরী নায়ী জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ২৭ হিল্লাজ- 
টাকাপ্রণেতা। ২৮ ধন্মামৃতমহোদধি নামক গ্রন্থরচয়িত|। 
অনন্তদেবের পুত্র। ২৯ জনৈক কবি। জয়রামের পুত্র, 
ইনি ১৫১৪ খুষ্টান্দে রসিকরমণকাব্য প্রণয়ন করেন। 
প্রয়োগতব্বপ্রণেত।। ইহার পিভার নাম ভান্ুজি। 
জাতকক্ল্লো€ বা কল্পোলজাতক নামক গ্রন্থপ্রণেতা। 
লক্ষণের পুত্র। রাজপুতনায় ইনি রঘুনন্দন নামেও পরিচিত। 
৩২ শাঙ্খায়নীয় মৈত্রাবরুণপ্রয়োগরচরিত।। ইনি 
খুষ্টাব্ে জীবিত ছিলেন, ইহার পিতার নাম লক্ষমীধর এবং 
পিতামহের নাম গোবদ্ধন। ৩৩ বিট্ঠল দীক্ষিতের পুত্র। 
ইনি পদ্ঘ নামে একখানি গ্রঞ্থ সঞ্চলন করেন। 
রচক্মিত1 ॥ ইহার পিতার নাম সরস । চিন্তপাবন-ব্রাঙ্গণবংশে 
ইহার জন্ম। ৩৫ পদ্ঠাবলীধৃত জনৈক কবি। 


প্রণেতা | 


১৭৯ 


৩০ 


৩১ 


১৫৭৯১ 


রঘুনাথ আচাধ্য, ১ সত্যনিধিতীর্থের (মৃত্যু ১৬৬১ খুঃ) 


এবং সত্যনাথ তীর্থের (মৃত্যু ১৬৭৪ খুঃ) সন্নযাসাশ্রমগ্রহণের 


ই পু নাম। ২ শ্রীরাঘবীর কাব্য ও স্ৃভদ্রাপরিণয় নাটক- 


প্রণেতা । ৩ মুহু্তসব্বস্বরচয়িতা ॥ ৪ যাদবরাঘবীয় প্রণেতা । 


ৃ রঘুনাথ উপাঁধ্যায়, কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধূত জনৈক কবি। 
ব্ঘুনাথ কবি, ১ 


ভাগবতচন্পুপ্রণেতা। ২ সংস্কতমঞ্জরী 


নামক ব্যাকরণরচয়িতা | 


 রঘুনাথগঞ্জ, মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা নগর ও প্রধান 


বাণিজ্যস্থান। 


 ব্রঘুনাথ চক্রবর্তী, বঙ্গের একজন অদ্বিতীয় শান্বিক ও অমর- 


কোষের টাকাকার, ইনি বঙ্গের পাশ্চাত্যবৈদ্িককুলে আখো- 
ডাব শাগ্ডিল্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেবশাগ্ডিল্যের 
সন্বন্ধতত্বার্ণৰ ও লক্মীকান্তবাঁচস্পতির সদ্বৈদিক-কুলপঞ্জিক। 
হইতে জান। যায় যে, রঘুনাথের বৃদ্ধপিতামহ রামানন্দ হাজি- 
ভয়ে আখোড়াসমাজ পরিত্যাগ করিয়া সামস্তনারে আসিয়! 


বাস করেন। তৎপুত্র গঙ্গানন্দ ও তৎপুত্র রতিনাথ। রতি- 


নাথ সামন্তমারের শৌনকপনাদারবংশে বিবাহ করেন। 


৩৪ মুহূর্তমাল!- 


রতিনাথের পুত্র গৌরীকান্ত। গৌরালীয় বশিষ্ঠ প্রমিদ্ধ প্ডিত 
শ্ীকষ্ণবেদভূষণের কন্তার ঘহিত গৌরীকান্তের বিবাহ হয়। 
তাহারই গর্ভে রামনাথ ও প্রসিদ্ধ শাৰ্িক রঘুনাথ জন্মপরিগ্রহ 
করেন। সামস্তঘারেই রঘুনাথের জন্ম, এ কারণ তিনি নিজ 
টাকায় ৭সামন্তসারনিলয়ঃ” বলিয়া আপনার পরিচয় দান 
করিয়াছেন। তিনি পিতার আজ্ঞায় জগ্গার কৃষ্ণাত্রে 
গোত্রীয় গোপালের কন্টাকে বিবাহ করেন। তীহার প্রস্ত্রীর 
গর্ভে রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র নামে ছুই পুত্র এবং এক কন্ঠ 
জন্মে। অতঃপর রঘুনাথ কোটালিপাড়ের স্থবিখ্যাত শুনক- 
বংশে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। 
ইদ্দিলপুরের কায়স্থজমিদার শ্রীরুষ্চবল্লভ রায়চৌধুরীর উৎ- 

সাহে রঘুনাথ পত্রকাগুচিন্তামণিনামে অমরকোষের টীকা রচন। 
করেন। এছাড়া তাহার প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ আছে। 
তাহার বংশধরগণ অগ্যাপি এ দ্েবসেব। চালাইয়। আদিতেছেন। 
রঘুনাথের সামস্তনারের বাসভূনি জলমপ্ন হওয়াক্ম তৎপুত্র 
রামচন্দ্র ইদিলপুরে চলিয়া! আসেন। ইদ্দিলপুরের অন্তর্গত 
আমতলী ও তুলাসারে অগ্াপি তীহার বংশধরগণ বাস 
করিতেছেন। রঘুনাথ ধান্ুকার কৃষ্ণাত্রেয় বলরাম বাচম্পতির 
নিকট 'দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধানুকাগ্রামস্থ দেবমন্দিরে 
উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জান যায় যে ১৬৭৫ শকাব্ে 
বলরাম বাচম্পতি পিতার মুক্তিকামনায় পার্ধতীসহ কাশীশ্বর- 
মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব বলরামের মন্তরশিষ্য রঘুনাথ 
ধঁ মময়ে জীবিত থাকা! সম্ভব | 

রঘুনাথ চক্রবর্তী, শ্রীধরক্কত বেদস্ততিটাকার টিগ্লনীকার। 

রঘুনাথ তর্কবাগীশা, এক অসাধারণ তান্ত্রিক,আগমতত্ববিলাস 
নামক তন্তগ্রন্থরচয়িতা | 

রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য, সাংখ্যতত্ববিলাসরচয়িতা। 
ইনি শিবরাম চক্রবর্তীর পুত্র ও চন্দ্রবন্দ্যের পৌত্র। 

রঘুনাথ তিরুমল সেতুপতি, দাক্ষিণাত্যের জটনক হিন্্‌- 
নরপতি | 

রঘুনাথ তীর্থ, জনৈক বিখ্যাত পঙ্ডিত ও সন্ন্যাসী । পুর্বনাম 


কৃষ্ণশান্জ্রী। বিদ্যানিধি তীর্থের মৃত্যুর পর ইনি গদি প্রাপ্ত 
হইরাছিলেন। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে। 
রঘুনাথ দত, একথানি শীতলামঙ্গলপালা রচয়িতা । 


রঘুনাথ দাস, তন্তবায় জাতীয় জটন্ক বাঙ্গালী কবিওয়ালা। 
রঘুনাথ দাস) ১ কাণামাহাত্ম্যকৌমুদী প্রণেতা । রূপগোস্বামী- 
কৃত দ্বানকেলিকৌমুদীর একথানি টীকা ও সারাৎসারতত্ব- 
সংগ্রহ নামে অপর একখানি গ্রন্থ গ্রণেতা। 
[ রঘুনাথ দাদ গোত্বামীদেখ |] 


রঘুনাথ দাম গোস্বামী 


রঘুনাথ দাস গোস্বামী, জনৈক প্রসিদ্ধ ভক্ত বৈষ্ব। 
হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের নিকট হরিপুর নামে একটা 


স্থান আছে; প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্বে এই হরিপুর একটা 
সমৃদ্ধিশালী গগুগ্রাম মধ্যে পরিগণিত ছিল) ততৎকালে এই 
গ্রামে হিরণ্য ও গোবদ্ধন নামে ছুই সহোদর বাস করিতেন; 
বিংশৃতি লক্ষের অধিকারী হিরণ্য ও গোঁবদ্ধন ততকালে 
প্রপিদ্ধ সপ্তগ্রামে মহাসন্ত্ান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
তাহারা জাতিতে কায়স্থ। তাহাদের উপাধি মজুমদার ছিল। 

এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্ধনের একটা পুত্র হয়, 
এ পুত্রেরই নাম রঘুনাথ দাস। রঘুনাথের প্রক্কৃতি অতি 
বিচিত্র ছিল, অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারবিরাগীর 
স্তায় ছিলেন। যখন হরিদাস ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য 
হুরিপুরের নিকটবর্তী টাদপুরে যান, তখন রঘুনাথ তাহার 
পরিচর্ধযাদি করিয়া তাহার কপাভাজন হন। এ সময় 
রঘুনাথ তাহাদের পুরোহিত বলরাম আচাধ্যের গৃহে থাকিয়! 
অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে মহাপ্রভু চৈতন্তের নাম 
তাহার কর্ণগোচর হয়। রঘু গৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াই তদীয় 
চরণে আত্মঘমর্পণ করিলেন। তখন তাহার ধৈধ্য অন্তহিত 
হুইল) তিনি শান্ত্রালোচনা, সাংসারিক সুখ, এমন কি আহার- 
নিদ্র। ত্যাগ করিয়া একান্তে কেবল গৌরাঙ্গনঙ্গ লাভের 
উপায় ভাবিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় তিনি একাকী 
পলাইয়া গৌরাঙ্গ-সমীপে যাইতে চেষ্টা করেন, রঘুনাথের 
পিতা, পুত্রের ঈদৃশ আচরণে ভীত হইয়া, যাহাতে তিনি 
পলাইতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাহার রক্ষার্থ পাচজন 
প্রহরী ও বুঝাইবার জন্ত দুইজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত রাখেন এবং 
তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করার জন্য সেই অন্নবয়সেই 
( সপ্তদশ বর্ষে ) একটা উনদুখ-যৌবনা সুন্দরী বালিকার সহিত 
বিবাহ দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন!। যে প্রেমের 
প্রবল আকর্ষণে ব্রজগোগীগণ পতিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া 
পাগলিনীপ্রায় : পুলিনপ্রান্তে ছুটিয়া যাইত) রঘুনাথ সেই 
প্রেমের আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারিলেন না। একদ] রাত্রি- 
কালে তাহার গুরু যছুনন্দনাচাধ্য তাহাকে একটা কার্ধ্যে 
প্রেরণ করিলে, তিনি গুরু আজ্ঞ! পালন করিয় উদ্ধশ্বাসে 
নীলাচলের দিকে ছুটিলেন। আহারনিদ্রাত্যাগ করিয়! 
দ্বাদশ দিনে নীলাচলে গিয়! প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইলেন। 

রঘুনাথের গ্রতি প্রভু অতি সদয় ব্যবহার করিলেন; তিনি 
রঘুনাথকে আপনার “দ্বিতীর় স্বরূপ” স্বরূপ দ্ামোদরের হস্তে 
সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য অতুলনীয়, চৈতন্ত- 
চরিতামুতে আছে-- 


[ ১৪০ 


1 রঘুনাথ দাস গেস্বামী 


সস 


*রঘূনাথের অনন্ত গুণ কে করিবে লেখ|। 
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের লেখা ॥ ৫ 
সাড়ে সাত প্রহর যায়, ষাহার_ স্মরণে । 
আহার নিদ্র! চারিদণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে ॥ 
বৈরাগ্যের কথ৷ তার অদ্ভূত কথন। 
আজন্ম ন! দ্বিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ 
ছিড়! কানি কান্থা বিন! না পরে বসন। 
সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন ॥” 
রঘুনাথ ষোল বদর কাল নীলাচলে প্রভূর সেবা করেন, 
প্রভুর অন্তর্ধানের পর বুন্ধাবনে গমন করেন, ইচ্ছা-_সনাতন 
ও শ্রীন্ূপকে দর্শনাস্তর গোবদ্ধন হইতে পতিত হইয়া! দেহ- 
ত্যাগপুর্বক গ্রীমহা প্রভুর বিরহব্যথা হইতে অব্যাহতি লাভ 
করেন; কিন্তু রূপ ও সনাতন তাহাকে এ অন্তায় সঙ্কল্প 
ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন) তাহার তাহাকে তৃতীয় 
ভ্রাতার মত রাখিতেন ও তীহার মুখে প্রভূর সমস্ত কথ! 
শ্রবণ করিতেন। টি 
বৃন্বাবনে তিনি ষে ভাবে জীবন যাপন করেন, চরিতামৃতে 
তাহার এইরূপ আভাস দেওয়। হইয়াছে, যথা-_ 
“অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কি কথন। 
পল ছুই তিন মাঠ! করেন ভক্ষণ ॥ 
সহত্র দণ্ডবৎ করে নয় লক্ষ নাম। 
ছুই সহস্্ বৈষ্বেরে নিত্য পরণাঁম ॥ 
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্খের মীনস-সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন ॥ 
তিন সন্ধ্য। রাধাফুণ্ডে আপতিত স্নান। 
ব্রজবাঁসী বৈষুবেরে করে আলিঙ্গন দান ॥ 
সার্দ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধন। 
চাঁরিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিন ॥” | 
রঘুনাথকে প্রভু কৃপা করিয়৷ একছড়। গুঞ্জাঁমালা ও একটা 
গোবদ্ধনশিল। প্রদান করেন 3 রঘুনাথ ইহারই সেবা করিতেন। 
ভক্তিরত্বাকরে লিখিত আছে,__ 
“প্রভূদত্ত গোবর্ধনশিলা গুপ্তাহারে | 
সেবে কি অদ্ভূত স্ুথে আপন পাঁসরে ॥ 
দিবানিশি ন! জানয়ে শ্রীনামগ্রহণে | 
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রধারা ছু-নয়নে ॥ 
দান গোস্বামীর চেষ্টা! কে বুঝিতে পারে । 
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণচৈতন্ত বিহারে ॥* 
রঘুনাথ প্রথম প্রথম গোবদ্ধন সমীপে বাস করেন, 
পরিশেষে রাধাকুণ্তীরে অবস্থিতি করিতেন। এই বাঁধা- 
কুণ্ড ও শ্তামকুণ্ু-উদ্ধারই রথুনাথের এক কীত্তি। তিনি 
উক্ত বিলুপ্ত তীর্থদয়ের উদ্ধার না করিলে বৈষ্ণৰবর্গের বিষাদের: 
সীমা থাকিত ন1। 


*& 
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দুদু 
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রঘুনাঁথ ভর গোস্বামী 


এই স্থ'নে অবস্থানকালে রঘুনাথ স্বীর অপুর সংস্কত স্তব ; রঘুনাঁথ ভর, ১ স্থৃতিরত্ব নামক গ্রন্থ প্রণেতা । ২ যালজ্ঞবন্ক্- 


মালা গ্রন্থ (স্তবাবলীগ্রন্থ ), সংস্কৃত দানচরিত ও মুক্তাচরিত 
গ্রন্থ রচনা করেন। এই স্থানে থাকিয়াই তিনি বঙ্গভাষায় 
কয়েকটী পদ্দ রচন| করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়! গিয়া,ছন। 
বৃন্দাবনে শ্রীরপাদির অন্তর্ধানে রঘুনাথ অতি ব্যথিত হন, 
তখন তিনি চারিনিক্‌ শৃন্ত দেখিতেন, তিনি লিখিয়াছেন__ 
“শৃন্ায়তে মহাগোষ্টং গিরীন্দ্রোজগরায়তে। 
ব্যাদ্রতুগায়তে কুণ্ডং বীবাতুরহিতন্ত মে ॥” ইত্যাদি । 
তাহার তখনকার অবস্থ। কণানন্দের নিম্নলিখিত দুটা ছত্রে 
প্রকাশিত আছে $ যথা-_ 
"বড়ই বিয়োগে গোসাঞ্জির কাতর অন্তর | 
কিরূপে দেহত্যাগ, ইহ! ভাবে নিরন্তর ॥৮ 
রঘুনাথ শেষাবস্থায় নীলাচলে আদিলেন। তাহার 
নীলাচল-দীবন তৈলহীন প্রদীপের ন্তায়__মনে শ্কর্তিমাত্র 
ছিল না) এখানে আশ্বিনী শুরু! ছ্াদশীতিথিত্তে তিনি 
দেহত্যাগ করেন । 
রঘুন'থ দান গোস্বামী, গুণলেশমখদ, 
স্ুরাবলী নামক গ্রস্থত্রয়্ প্রণেতা । 
রঘুনাথ দীক্ষিত, ১ আশ্বলায়নগৃহকারিকা-রচয়িতা | 
২ কবীন্দ্রন্দ্রোদয়োদ্ধুত জনৈক কবি। 
বঘুনাথ পণ্ডিত, কৃষ্খপ্রেমতরদ্দিণী নামক ভাগবতের অন্ু- 
বাদক। ইহার উপাধি ভাগবতাচার্ধ্য। ইনি গদাধর পঞ্ডিতের 
শিষ্য, ষোড়শ শতাৰের পুর্বভাগে এই ভাগবতান্থুবাদ প্রচার 
করেন। ১৫৭১ খুষ্টান্বে বিরচিত কবিকর্ণপুরের গৌরগণো- 
দেশদীপিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ আছে। অনুবাদ প্রায় 
২০ হাজার শ্লোকে পূর্ণ 
রঘুনাথ পণ্ডিত, রাজকোষনিঘণ্ট, বা রাজব্যবহারকোষ 
নামক অভিধান প্রণেতা । ইহার পিতার নাম নারায়ণ। 
ইনি মহারাষ্ট্র কেশরী শিবঈখর (১৬৬৪-৮০ খুঃ) প্রধান 
মন্ত্রী ছিলেন। | 
রঘুনাথপুর, বাঙ্গালার মানভুম জেলার অন্তর্গত একটা মহ- 
কুমা। গোরাঙ্গভিহি হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে রঘুনাথপুরের 
বনরাজি সমাবুত গণ্ডশৈলমালা! দৃষ্টিগোচর হয়। উহা! সমুদ্রপৃষ্ 
হইতে ১ হাজার ফিট উচ্চ। উহার তিনটা শূঙ্গ এরূপ সোজ। 
উঠিগ্লাছে যে, তাহাতে সহজে আরোহণ করা ছুঃসাধ্য | 
রঘুনাথপুর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা গণুগ্রাম। 
রঘূনাথপুরমূ। মান্্রাজ প্রেসিডেন্দীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। অক্ষাণ ১৯*৪৩৪০ উঃ এষং ৮৪৭৫১ পুঃ। 
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স্থৃতিটীকা-রচয়িতা। ৩ মণিপ্রদীপ নামক জ্যোতিগ্রন্থ- 
সন্কলয়িতা। ৪ গোবিন্দলীলামৃত নামক গ্রন্থকর্তী। ৪ গোত্র- 
প্রবরনিণয়-রচয়িত। 
রঘুনাথভট্ট গুর্জর, জর্টনক কবি। কবীন্দ্রচান্দ্রোদয়ে ইহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 
রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত "ছয় গোস্বামীর 

অন্থতম। বৈষ্বসমাজে এই ছয় জন “সাধারণ গুরু” বলিয়! 
কথিত। ইহার! বৈষ্ণবধন্মন প্রচারকল্পে বুদংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থ 
প্রকাশিত করেন। এই ছয় গোস্বামীর যত্বেই বুন্দীবনধাম 
গ্রকাশ ও চতুরশীতি বন-নিণয় সাধিত হইয়াছিল। 

পল্মানদীর তীরবন্তী রামপুর গ্রামে তপন মিশ্র নামে 
জনৈক সাধৃত্বম বাদ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভু পূর্ববঙ্গ 
ভ্রমণে আসিয়া তপনমিশ্রের সহিত মিলিত হন। তিন তপন- 
মিশ্রকে সাধ্যসাধনতন্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। তপন প্রভুর 
সহিত নবদ্বীপে আসিতে চাহিলে তিনি তাহাকে বারাণসী 
যাইতে আদেশ করেন এবং “তথায় আমার সঙ্গে মিলন হইবে” 
এইরূপ আশ্বাস দেন। তদনুপারে তপন সন্ত্রীক বারাণসী ঘাত্র! 
করেন। আন্ুমানিক ১৪২৭ শকে তপনমিশ্রের এক পুত্র 
জন্মে। তাহারই নাম রঘুনাথ, পরে তিনি ভট্ট গোস্বামী 
উপাধিতে বৈষ্ুবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 

শ্রীমহ্া প্রভূ সন্যাসগ্রহণান্তর যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেন, 
তখন তিনি বারাণলীধামে উপস্থিত হইয়া তপনমিশ্রের গৃহে 
অবস্থান ও আহারাদি করিয়াছিলেন তপনের পুত্র রঘুনাথ 
তখন যথাপাধ্য মহাপ্রভুর সেবা শুশ্রষা করিতেন। 

শ্রীমহাপ্রভূ নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে রঘুনাথ ভট্ট 
নীলাচলে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি 
নীলাচলে আটমাস কাল থাকিয়া প্রভূর লীল৷ প্রত্যক্ষ করেন, 
অর্থাং বৈষ্ণবধন্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 

রঘুনাথ পাক কাধ্যে সুদক্ষ ছিলেন; নীলাচলে তিনি 
স্বয়ং পাক করিয়! শ্রীমহাপ্রভূকে খাওয়াইতেন ; রঘুনাথের 
পাক পারিপাট্যের কথা বৈষ্ণব গ্রন্থাদ্িতে বিবৃত রহিয়াছে। 

নীলাচল হইতে রঘুনাথ কাশী ফিরিয়া আসিতে চাহিলে 
প্রভু ক্লপা পরবশ হইয় তাহাকে এই উপদেশ বাঁ আদেশ দান 
করিয়াছিলেন । 

“আষ্টমাঁস রহি গরভূ ভট্টে বিদায় দিল। 

বিবাহ ন! করিহ বলি নিষেধ করিল ॥ 

বৃদ্ধ পিত৷ মাতা যাই করহ সেবন। 

বৈষ্ুব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ 


রঘুনাথ রাও 


পুনরপি একবার আমিও নীলাচলে। 
এত বলি কণ্ঠমাল! দিল তার গলে ॥ 
আলিঙ্গন করি প্রভূ বিদায় তারে দিল] । 
গ্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিল ॥৮ 
তদনন্তর তিনি তাহাকে নিয্োক্ত দ্রব্য উপহার দিরীছিলেন। 
“চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলদীর মালা । 
ছুটাপাণ-বিড়া মহোৎ্সবে পাইয়৷ ছিল! ॥ 
দেই মাল! ছুটাপাণ প্রভূ তারে দিল!। 
ইষ্টদেব করি মাল! ধরিয়া রাখিল| ॥৮ 
রঘুনাথ কাশীতে প্রত্যাগত হইয়া প্রভূর আদেশ মত 
আর বিবাহ করিলেন না। কোৌমার্যা-ব্রত অবলম্বন করিয়া 
তিনি কাণীক্ষেত্রে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। 
ক্রমে তিনি একজন স্তুপঙ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতা- 
মাতার অন্তদ্ধানে রঘুনাথ বুন্দাবনে গমন করেন। রূপ ও 
সনাতনের সহিত তাহার বিশেষ সাব হয়। 
[ বূপগোস্বামী ও সনাতন দেখ। ] 
তিনি শ্রীরূপের মভায় ভাগবত পাঠ করিতেন। তৎকালে 


তিনিই একজন শ্রেষ্ঠ পাঠক ছিলেন, তাহার ন্যায় কেহই 


ভাগবত্ত পাঠ করিতে পারিতেন না। তক্তিরতাকরে তাহ! 

আন্পুর্বিক বিবৃত আছে। 
ভট্ট রঘ্ুনাথ রচিত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়| যায় না) 

কেহ কেহ পূর্ববঙ্গে মহাপ্রভুর লীল! সম্বন্ধে তাহার কৃত এক- 
খানি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবন ধামে 
১৫০১ শকে আশ্বিনী শুর্াদ্াদশীতে দেহত্যাগ করেন। 

রঘুনাথ ভূপাল, অশ্বমেধপর্বসংগ্রহ নাক গ্রন্থনন্ধলয়িতা। 

রঘুনাথ মক্করিন্‌, ছর্ামাহাত্ম্টটাকা প্রণেতা । 

রঘুনাথ মিশ্র, সারদংগ্রহ নামক বৈগ্যিকগ্রন্থরচয়িত1। 

রঘুনাথ মিশ্র, টোড়র প্রকাশ প্রণেতা 

রঘুনাথ যতি, ৯ ভগবন্নামকৌ মুদীপ্রণেতা। লক্্মীধরাচার্ধ্যের 
গুরু । ২ পুজাবিধিগ্রণেতা। 

রঘুনীথ যতীন্দ্র, তত্বপার নামক বেদান্তগ্রনথ প্রণয়নকর্তী।। 

রঘুনাথ যাজ্তিক, অচ্ছাবাক প্রয়োগ ও দ্বাদশাহটমত্রাবরুণ- 
প্রয়োগ প্রণেতা । ইহার পিতার নাম অযাচিত কুদ্রভট্ট। 

রঘুণাথ র।ও, জনৈক মহারাষ্্র সর্দার। সাধারণে রাঘোব! 
বা রাঘব নামে পরিচিত। তিনি পেশবা ১ম বাজীরাওর 
পুত্র এবং শেষ পেশবা৷ ২য় বাজীরাওর পিত]। 
মধুরাও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র। 


পেশব৷ বালাজী রাওর মৃত্যুর পর, মাধবরাও ও নারায়ণ: 


রাও নামক তাহার পুত্রদ্য়ের মধ্যে সিংহাসনাধিকার লইয় 


৮৭ -1 


পেশব। খয়। 


বঘুনাথ শন্মনূ, প্রাক্কতানন্দ-এরগেতা। 


বিরোধ উপস্থিত হয়। 
ভ্রাতা রঘুনাথ রাও পেশবা পুত্রদ্ধয়ের অভিভাবক হইলেন ॥. 
১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পথ্যন্ত মাধব রাও স্বহস্তে রাজদগু গ্রহণপুরবক 


শাসনকাধ্য পরিচালন করিয়। গতান্থু হইলে, কনিষ্ঠ নারায়ণ 


রাও পেশবা পদে অধিঠিত হন। পিতৃব্য রঘুনাথ বালক 
নারায়ণকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া স্বয়ং. পেশব! 
পদে অভিষিক্ত হইতে মানস করিলেন। অঁচিরে তাহার 
কল্পনা কার্যে পরিণত হইল। 
হস্তে নারায়ণ রাও নিহত হইলেন। [পেশবা দেখ ।] 
নারারণ রাওর মৃত্যুর পর রাঘোব। পেশবা বলিয়া গৃহীত 
হুইলেন বটে, কিন্তু তিনি অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারেন নাহি। 
অচিরে প্রকাশ পাইল যে,নারায়ণ রাওর বিধবা পত্রী গর্ভবতী । 
মন্রিবুন্দ রথুনাথের অজ্ঞাতে এই সংবাদ সব্দত্র রটনা করিয়! 
দিলেন। উপায়ান্তর ন1 দেখিয়া রঘুনাথ মন্ত্িসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 


তাহার ষড়যন্ত্রে গুপ্তঘাতক- 


বলসংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা দেখিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষে যুদ্ধ: 


বাধিল, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাঘবা সুরাটে পলাইয় গেলেন ॥ 


সেই ঘটন। হইতে তাহার জীবনের উন্নতির আশা! চির দ্রিনের 


মত বিলুপ্ত হয়। পাপিষ্ঠ রঘুনাথ রাও ইংরাজগণের সহিত 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়৷ মহারাষ্ত্ীয়ের বিশেষতঃ ১1 
স্বাধীনতামার্গ কণ্টকাঁকার করিয়! বান। ্‌ 


রঘুনাথ রায় (দেওয়ান), জটৈক সঙ্গীত বিশারদ বর 


মানস্থ চুপীগ্রাম নিবাসী ব্রজকিশোর রায় দেওয়ানের পুত্র 


ইহার বেশ কবিত্ব শক্তি ছিল। বর্দমানাধিপতি রাজ, 


তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের আদেশে ইনি দ্রিল্লীর প্রসিদ্ধ মঙ্গীতজ্ঞ- 
গণের নিকট খেয়াল ও ঞরুপদ শিক্ষা করেন।- 


প্রণীত গানসমূহের সমতুল্য । 


রঘুনাথ রায় (রাজা ), আরড়া ব্রাঙ্গণভূমির জনৈক রাজো- 


পাধিধারী ভূম্যধিকারী। ইহার পিতার নাম বীকুড়া রায় ॥ 
চত্ভীকাব্য প্রণেতা বিখ্যাত মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ইহার আশ্রয় 
লাভ করিঘ্াছিলেন। প্রথমে তিনি রাজপরিবারস্থ শিগুদ্দিগের 
শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হম। এই ত্রাক্মণভূমিতে রদুনাথ রায়: 
তাহাকে দশ আড়া। ধান মাপিয়া৷ দিয়াছিলেন | 


অন্নজলে পুষ্ট হইয়া তিনি চ'ীকাব্য প্রণয়ন করেন। 
( কবিকক্কণ দেখ।] 


রঘুনাথবন্্মন্‌ বিন্দুরায়কুলোভংস, লৌকিক- ্ায়রত্বাকর, 
ইনি গুলাব 


ও লৌকিক-ন্টাক়সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণেতা। 
রায় বন্মার পুত্র এবং রামদয়ালুর ছাত্র। 


এখানকার 


ইহার রচিত 
গ্তামাবিষয়ক গীতগুলি কমলাকান্ত ভট্টাচাধ্য ও রামছুলাল রায় 


সি পা 
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রঘুন্বাথ শিরোমণি 


রঘুনাথ শান্্বন্‌ পার্ববতীকর, রাঘবাচাধ্যের ছাত্র। ইহার 
রচিত স্যায়রত্ব ও শঙ্করপাদভূষণ নামক গ্রন্থদ্ধয় বিশেষ আদৃত। 
এতডিন কুটঘটিতলক্ষণ, কুটাঘটিতলক্ণ, চক্রবপ্তিলক্ষণ, 
দ্বিতীয়স্বলক্ষণ, পঞ্চবাদটাক।, প্রগল্ভলক্ষণ, প্রথমস্বলক্ষণ, 
মিশ্রলক্ষণ, ব্যাপ্ডিপঞ্চক, সামান্তনিকুক্তিদ্বিতীয়লক্ষণ ও 
সামান্তনিরুক্তি প্রথমলক্ষণ প্রভৃতি কয়খানি তৎপ্রণীত খণ্ড 
স্ায়গ্রন্থ ও দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি কিছুকাল পুণার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিষুক্ত ছিলেন। 


রঘুনাথ শাহ, মগুলা জেলার গোগুবংশীয় জনৈক সামন্ত 


রাজা । ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায়, 
ইংরাজ-রাজের আদেশে তিনি নিহত হন এবং তাহার সম্পত্তি 
ইংরাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত কর! হয়। উক্ত ঘটনার পঞ্চদশ 
বর্ষ পরে ইংরাজ-গবর্মেন্ট অন্ুকম্পাপুরঃসর তাহার বিধবা- 
পত্ীকে বার্ষিক ১২০২ টাক! খোরাকী দান করেন। 


বঘুনাথ শিরোমণি, ন্বদ্বীপবাপী জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। 


ুষ্টায় পঞ্চদশ শতাবন্দের শেষ ভাগে তিনি নবদ্বীপে প্রাদুভূতি 
হন। এক চক্ষুহীন ছিলেন বলিয়া তিনি সাধারণে “কাণভষ্ট 
শিরোমণি” এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার জন্য বিদ্বৎসমাজে 
“তার্কিকচুড়ামণিভট্টাচাধ্যঠ বা শিরোমণি নামে আখ্যাত 
হুইয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, মিথিলা ও নবদ্বীপে প্রচলিত 
কএকটী কিংবদন্তী ব্যতীত এই অসামান্ত ধীশক্তিসম্পন্ন 
পৃণ্ডিতাগ্রণীর জীবনীসংগ্রহের আর উপায় নাই। 

রঘুনাথের জন্ম সম্বন্ধে নবদ্বীপবাসীর ধারণা ষে তিনি 
নবদ্ধীপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈদিকসংবাদিনী 
নামক কুলগ্রন্থে প্রকাশ,_তীাহার জন্মস্থান শ্রীহট। উক্ত 
গ্রন্থে নিথিত আছে যে, কাত্যাক্সন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবর্তীর 
পুর রঘুপতির সহিত রাজা স্ুবিদনারায়ণের কন্য। বত্তাবতীর 
বিবাহ হয় । এই রঘুপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাই স্ুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ 
শিরোমণি । তাহার মাতার নাম সীতাদেবী। প্রার ৪২৫ 


- বৎসর পৃর্ধে শ্লীহট্ের অন্তর্ণত পঞ্চথণ্ডে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 


এই পঞ্চথণ্ডে তাহার পূর্বপুরুষ শ্রীধরাচাধ্য মিথিলা হইতে 
৫৩ ত্রিপুরান্দে (৬৪৩ থুষ্টাব্ধে ) আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। 
এই বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথের 
পিতাও একজন ম্ুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি শুদ্ধিদীপিকার 
“দীপিকা প্রভা” নায়ী টাক! প্রণয়ন করেন। 

রদঘুনাথের পিতার সাংসারিক অবস্থ৷ ততদূর স্বচ্ছল ছিল 
না। তাহার মৃত্যুকালে রঘুনাথের বয়স তিন বা চারি বংসর 
মাত্র, সুতরাং তখন হইতেই পুত্রের ভরণপোষণভার দুঃখিনী 


মাতার উপর আলিয়া পড়ে। অর্থকচ্ছ,তানিবদ্ধন উভয়ের 


[ ১৪৩ ] 


রঘুনাথ শিরোমণি 


গ্রাসাচ্ছাদন কষ্টকর হওয়ায়, সহায় ও সম্পত্তিহীন| সীতাদেবী 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। 

কথিত আছে, প্রায় ১৩৯৯ শকাৰে পাঁচবৎসর বয়নে তিনি 
মাতার আদেশে নিজগ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের- টোলে 
অধ্যয়নার্থ গমন করেন। ব্যপ্রনবর্ণ পরিচয়কালেই তিনি স্বীয় 
অধ্যাপককে ছুইটী “জ”, ছুইটী “ন”,ছুইটী “ব” ও তিনটা “শ/এর 
ফারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখানে অত্যল্লনকাল মধ্যে 
তিনি ব্যাকরণাি শাস্ত্রে সুপগ্ডিত হইয়া উঠেন। তাহার 
একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজ! সুবিদনারায়ণের কেইশলে 
তদীয় জ্োষ্ঠ রঘুপতির সহিত রাজকন্তা রভ্রাবতীর বিবাহ 
সম্পাদিত হইলে, অপরাপর জ্ঞাতিগণ বিশেষ বিরক্ত হ্ইয়। 
ও বিদ্বেষ বশতঃ তাহাদের নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। 
জ্ঞাতির অপমানজনক বাক্যে উত্তেজিত হইয়া বালক রঘুনাথ 
দেশ ছাড়িয়া নবদ্বীপে চলিয়া আইসেন। 

এই সময়ে নবদ্বীপের বড় নাম। শ্রীহট্রের বহু পণ্ডিত 
নবদ্বীপে আসিয়! বাস করিতেছিলেন। সীতাদেবীর ইচ্ছ। 
ছিল, পুত্রকে নবদীপে লইয়! বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করেন। 
তিনি প্রথমে সপুভ্র গঙ্গান্নানের বাসনায় মঝ্স,দারাদে 
আগমন করেন। এখানে উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে, 
তাহার সহ্যাত্রিগণ তাহাকে তদবস্থায় ফেলিয়! চলিয়া যাঁয়। 
আরোগ্য লাভের পর, আপনাকে অসহায় দেখিয়া তিনি 
জটৈনক বণিকৃকে পিতৃসন্বোধনপুর্বক তাহার সমভিব্যহারে 
নবদ্ধীপে উপনীত হন, তথায় আঁসিরা তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
বান্থদেৰ সার্ধভৌমের আশ্রয় লাভ করেন। 

নবদ্ীপে প্রবাদ, রঘুনাথের পিতৃবিয়োগের পর দরিদ্রা জননী 
ভিক্ষাবৃত্তির দ্বার! পুত্রের ভরণপোষণ করিতে থাকেন। এ 
সময়ে বাস্থদেব সাব্মভৌমের টোলে নানা দূর দেশ হইতে 
ছাত্রবুন্দ আনিয়। স্যায়শান্ত্র অধায়ন করিতেন। রঘুনাথের 
মাতা কএকটা ছাত্রের গৃহকাধ্য সম্পন্ন করিয়া অতি কষ্টে 
আপনার ও পুত্রের জীবনরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

রঘুনাথের প্রতিভা তাহার পঞ্চম বর্ষেই পরিস্ফুট হইয়া" 
ছিল, এবং যে কারণে তিনি ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষ 


বলিয়া সাধারণে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই পূর্বব- 


ভান তাহার বাল্যজীবনের কএকটী জনশ্রুতিতে প্রকাশ আছে। 

একদিন রঘুনাথ মাতার আদেশান্ুসারে বাস্থদেব সাবব- 
ভৌমের টোলে আগুন আনিতে যান। . আগুনের জন্ত একটা 
ছাত্রকে পুনঃ পুনঃ উত্তাক্ত করায় সেই ছাত্র একহাত। আগুন 
আনি তাহার সম্মুখে ধরিল। বালক রঘুনাথ আগুন, লইবার 


রঘুনাথ শিরোমণি [ 
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রঘুনাথ শির্যেমণি 


রিটা ই 


জন্ত পাত্র লইয়া যান নাই। উপায়ান্তর ন! দেখিয়া তিনি 
এক অঞ্জলি বালুকা লইয়া অগ্নি লইতে প্রস্তত হইলেন। 
ৰাস্থর্দেব সার্ভৌম তৎকাঁলে চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন, 
তিনি পঞ্চম বর্ষীয় বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিরীক্ষণ করিয়া 
চমৎ্কৃত হইলেন। সেই দিনই তিনি রঘুনাথের মাতাকে 
ডাকাইয়৷ কহিলেন, "তোমার ছেলেটা বড়ই বুদ্ধিমান, কালে 
ছেলেটা একটা রত্ব হইবে। অগ্ হইতে আমি ইহার পড়।- 
শুনার ভারগ্রহণ করিলাম।” বানুদেবের কপার কথা শুনিয়া 
মাতা আহ্লাদ সহকারে তাহার হস্তে পুত্রের শিক্ষাভার অর্পণ 
করিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। 

অনন্তর বাস্থদেব শুভদিনে শুভক্ষণে সেই বর্ষেই বালকের 
হাতে খড়ি দ্বিলেন। ক খ পড়িতে পড়িতে স্বতঃই তাহার 
মনে হইল অগ্রেক ন। পড়িয়া খ পড়িলে কি দোষ হয়? 
স্বয়ং এই সন্দেহের কিছু মাত্র মীমাংসা করিতে না! পারিয়। 
বালক বাস্থদেবকে ইহার মীমাংসা করিতে বলেন। এই 
জটিল প্রশ্নে বাস্দদেব মহাবিপদে পড়িলেন। তখন তিনি 
রঘুনাথকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন ষে, সংস্কৃত ব্্ণমাল! স্বর- 
সম্ভূত অর্থাৎ ক, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ সাহায্যে উচ্চারিত 
এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ। এই বলিয়া অধ্যাপক- 
প্রবর সে বার নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। 

রঘুনাথ ছাড়িবার পাত্র নহেন। ব্যঞ্জনবর্ণে ছুইটা “জ”) 
ছুইটী 'ন”, ছুইটা “ব ও তিনটা “দ+ থাকিবার কারণ কি, 
একদিন এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিরা রথুনাথ পুনরায় ব্যস্ত 
করিয়া তুলিলে বান্থদ্রেব বুঝিলেন যে, এ সামান্ত বালক 
নহে। প্রশ্নের উত্তর বালককে বুঝাইবার নিমিত্ত তথন তিনি 
উচ্চারণবিধি, ণত্ব ও যত্ব-বিধি প্রভৃতি ব্যাকরণ পড়াইয়া 
“জ” আদি বর্ণের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে তাহাকে বুঝাইয়া 


দিলেন। জুতরাং এক বর্ণমাল। শিখাইতে গিরা বাস্থুদেবকে | 


ব্যাকরণের অনেক অংশ শিক্ষা দিতে হইয়াছিল। এইরূপে 
রঘুনাথ অতি অল্প বন্ধসেই ব্যাকরণ, কাব্য, ও অভিধান পাঠ 
শেষ করিক্প। কিছুদিন ন্মৃতিশান্ত্র অধ্যয়নের পর বাহ্থদেবের 
নিকট ন্ামশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। 

বাস্থদেব যেরূপ যত্র-সহকারে রঘুনাথের অধ্যপন। করিতে 
ছিলেন, রঘুনাথও তদ্রপ অধ্যবসায় সহকারে অধ্যন্নন করিতে 
লাগিলেন। বাসুদেব দিবাভাগে যে পাঠ দিতেন রঘুনাথ 
তাহা লিখিনা লই! রাত্রিতে আলোচন। করিতেন। তীহার 
মতের সহিত অধ্যাপকের কোন বিষয়ে বৈষন্য উপস্থিত 
হইলে, তিনি রাত্রিকালে তাহা তন্ন তন্ন করিয়! বুঝিয়! লইতেন। 
ক্রমে স্বীর অথগ্ুনীয় যুক্তি প্রভাবে তিনি তর্ক-শাস্ত্রে বিশেষ 


পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তর্কের উৎকর্ষতায় তিনি গুরুকে 
অতিক্রম করিয়াছিলেন। 

বাস্থদেব দদার্বভৌমনিরুক্তি” নামে যে টীকা গ্রস্থ 
প্রণয়ন করেন, তীক্ষবুদ্ধি রঘুনাথ তর্ক যুক্তির দ্বার! এ 
গ্রন্থের নানা দোষ বাহির করিতে লাগিলেন, এমন কি, নৈয়া- 
য়িকরাজ গঙ্গেশোপাধ্যায়৪ তাহার হস্তে নিষ্কৃতি পাইলেন 
না। তিনি স্বীয় পাঠ্য ততকুত “চিস্তামণি” গ্রন্থেরও নানা 
ভ্রম বাহির করিয়া, পঠদশাতেই স্বমত সমর্থন পৃর্ব্বক তদ্দিষয়ে 
নান! প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়া স্বীয় মত প্রচার করিতে 
বাগিলেন। রঘুনাথের এই সমস্ত অলৌকিক কা দেখিয়৷ 
নবদ্ীপের পঙ্ডিত সমাজে মহা৷ হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 

এই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্ত মহা! প্রভুর আবির্ভাব হয়। 
রঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্তদেব সহাধ্যায়ী হওয়ায় উভয়ের মধ্যে 
পরম দৌহর্দ জন্মিয়াছিল। রঘুনাথ বালক নিমাইকে গ্রথ- 
মতঃ বড় গ্রাহা করিতেন না, কিন্তু অচিনুর তাহার প্রতিভার 
পরিচয় পাইয়া তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। রথুনাথের 
বখন যে কিছু সন্দেহ হইত চৈতন্তদেবকে জ্ঞাপন করিলেই 
তাহার যুক্তিসঙ্গত মীমাংনা পাইতেন। একদিন সার্বভৌম 
রঘুনাথকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে বলেন। সেই জটিল 
গ্রশ্নের মীমাংসা সমাধানের জন্য তিনি নবদ্বীপের নিকটবর্তী 
প্রান্তরে যাইয়া এক ওুড়,ম্বর বৃগ্ষমূলে নিভৃতে চিন্তায় নিমগ্ন 
হইলেন। চিন্বাধীতাই: রঘুনাথের সবিশেষ গণ ছিল। 
তিনি দিবানিশি সেই স্থানে বঙ্গিয়৷ এরূপ প্রগাঢ় চিন্তামগ্ন 


হইয়াছিলেন যে, পক্ষিগণ তীহার গাত্রে মলত্যাগ করাতেও 


তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। 

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকত্যাদি সমাপন পূর্বক নিমাই 
রঘুনাথের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থান দিয়! যাইতে- 
ছিলেন, ঘট নাঁচক্রে রঘুনাথকে তদবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়! তিনি 
আশ্চরধ্যান্বিত হইলেন এবং উপহাসচ্ছলে স্বীয় হস্তস্থিত ঝারি 
হইতে এক গণ্ুষ জল তাহার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন 
“বনে বসিয়া মাথ। যুণ্ড কি ভাবিতেছ।» 
রঘুনাথের চমক ভার্গিল, নিমাইকে সম্মুখে দেখিয়। একটু 
অপ্রতিভের হাসি হাসিলেন এবং নিমাইএর কথার উত্তরে 
বলিলেন “আমি যাহা ভাবিতেছি, তুমি তাহার কি বুঝিবে, 
তখন চৈতন্তদেব তাহার ভাবনার কারণ জানিতে বিস্তর জেদ 
করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের মুখে প্রশ্নটা অবগত হইয়া! 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া বলিলেন “এরই জন্য 
তোমার এত ভাবনা” রথুনাথ চৈতন্তের মীমাংন! 'ও সহুত্তরে_ 
আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন প্ভাই তুমি সামান্ত মনুষ্য 


শীতলবারি স্পর্শে 


রঘুনাথ শিরোমণি 


] রঘুনাথ শিরোমণি, 


-- 
নও। বান্তবিকই তুমি মহাপুরুষ ।” তদবধি রঘুনাথ স্বীয় 
মতের সহিত নিমাইএর মতের মিলন দেখিলেই স্বতঃসিদ্ধ 
জ্ঞানে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখিতেন। নিয়োক্ত আরও একটা 
ঘটনায় রঘুনাথ চৈতন্তদেবের প্রভাব উপলব্ধি করেন। 

রঘুনাথ পঠদ্বশাতেই একখানি ন্তায়ের টিধনী লিখিতে 
আরম্ত করেন। তাহার বিশ্বাস ছিল, তীাহাঁরই গ্রন্থথানি 
অদ্বিতীয় হইবে এবং তিনি ইহ! হইতেই খ্যাতি লাভ করিবেন। 
এ সময়ে তিনি কোন ক্রমে জানিতে পারেন যে, নিমাইও 
স্তায়ের একখানি টীকা রচনা করিতেছেন। তখন তিনি 
গ্রন্থথানি দেখিবার নিমিত্ত নিমাইকে বিশেষ অনুরোধ 
করেন। নিমাই অগত্যা স্বীকৃত হইয়া! একদিন জাহৃবী তটে 
স্বকৃত গ্রন্থ আনিয়া পাঠ করিয়া! শুনান। নিষাইএর গ্রন্থে অদ্ভুত 
বিচারপন্ধতি ও সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া তাহার চিরপোষিত 
উচ্চাকাজ্ঞ। দূর হইয়! গেল, এমন কি, অভিমানে তাহার 
ছুই চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তন্র্শনে নিমাই 
ধ্যাকুলিত হইয়া লিজ্ঞাসা করিলেন “ভাই ভুমি কাদিতেছ 
কেন?” তখন রঘুনাথ উত্তর করিলেন, "আমার আশ! ছিল 
এই গ্রন্থে আমি বিখ্যাত হইব। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি 
আমি যাহ! ছুই পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হই নাই, তুমি তাহা 
_একছত্রে বুঝাইয়া দিয়াছ, স্থুতরাং তোমার গ্রন্থ থাকিতে 
আমার গ্রন্থে কেহই দৃষ্টিপাত করিবে না” নিমাই রঘুনাথের 
উক্তিতে হাস্তসন্বরণ করিয়া! বলিলেন «ইহার জন্ত ভাবনা কি? 
এই অফলশাস্ত্রের আবার ভালমন্দ কি ?” এই কণা বলিয়াই 
নিমাই স্বরচিত টাকাখানি জাহুবী সলিলে বিসঙ্জন করিলেন। 
তদবধি নিমাই ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিলেন। 
বঘ্ধুনাথের সেই গ্রন্থই দীধিতি। 
_ ব্ঘুনাথ ও নিমাই স্তারশান্ত্র অধ্যক়নকালে এক পথের 
পথিক ছিলেন ন্তায়চচ্চায় উভয়ে এক মত অবলম্বন করিলেও 
চৈতন্তদেবের স্তায় রঘুনাথের ধন্মরস(পিপানা বলবতী ছিল না, 
কাজেই গ্রকৃতিবশে পঞ্জিশেষে তাহারা উভয়েই ভিন্ন পথের 
পথিক হইয়া পড়িলেন। 

রূঘুনাথের প্রতিভায় চমকিত হইলেও বাস্থদেব কখনও 
সরূলচিন্তে তাহার মত গ্রহণ করিতেন না। উহার মতের 
সহিত তাহার মতের যথেষ্ট অনৈক্য ঘটিত। এজন্য রঘুনাথ 
সর্ধদাই বিমর্ষ থাকিতেন। বাসুদেব তাহার মনস্তাঁপের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, “গুরুদেব! আপনি, 
আমার . যুক্তি ও মত গ্রহণ করেন না, ইহাই আমার ছুঃখের 
বিষয় । ইচ্ছা হয়, মিথিলার পক্ষধর মিশরের নিকট একবার 
আমার মতগুলি জ্ঞাপন করি।* 
| মা রর 


বাস্থদেব তাহাকে মিথিল। যাইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু 
তাহার মিথিলাগমনের অন্ত কারণও ছিল, তৎকালে নবদ্বীপে 
উপাধি দানের অধিকার ছিল না; উপাধি প্রাপ্ত হইলেও 
তাহা পুতপাধারণে গ্রাহা হইত না। রঘুনাথের বাসনা, 
পক্ষধরকে ন্যারশাস্ত্রে পরাজিত করিয়! তিনি নবদ্বীপের প্রাধান্য 
পন করিবেন ও চতুষ্পাঠী খুলিবেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
নিমিত্তই তিনি মিথিল। যাত্রা! করিয়াছিলেন। 
রঘুনাথ মিথিলার চতুষ্পাঠীতে উপনীত হইয়৷ দেখিলেন, 
নৈয়ায়িক-কুলপতি পক্ষধর মিশ্র স্তায়শান্ত্র অধ্যাপন! 
করাইতেছেন। পক্ষধর মিশরের নিয়ম ছিল, কোন আগন্তক 
ছাত্র যদি প্রথমে তাহার চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণকে তর্কে 
পরাজিত করিতে সমর্থ হয় তবেই তিনি তাহার সহিত 
কথা কহিতেন নচেৎ নহে। রঘুনাথ ছাত্রগণকে ন্যায়- 
শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নে পরাজিত করিয়া! মিশরের নিকট 
গমন করিলেন। পক্ষধর আগন্তক ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় 
না জানিয়া কখনও তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়! কথা কহিতেন 
না। রঘুনাথের তর্কে বিমোহিত হইয়া তিনিও তাহাকে 
উপর্ষযযপরি তিন দিন তিনটা প্রশ্ন করেন। তাহাতে উত্তর- 
দ্রানে অশক্ত হইয়া রঘুনাথ স্বীয় আবাদে ফিরিয়া যান। 
চতুর্থ দিবদে তিনি মিশ্রাবাসে আসিয়া দেখিলেন, মিশ্রবর 
গৃহে নাই। তাহার আসনের সন্ুখে একখানি পুঁথি খোলা 
রহিয়াছে । বিশেষ আগ্রহের সহিত তিনি এ পুথি দেখিতে 
লাগিলেন। এ গ্রন্থের খোঁল। পাতের একস্থানে একটা শব্- 
প্রয়োগের ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি উহাকে মিশ্রের সন্দেহস্থল 
জ্ঞান করিয়া তছুপরি এক টীক। লিথিয়। পুস্তকের উপর 
রাখিয়া দ্রিলেন। ইত্যবনরে মিশ্র গৃহে প্রবেশ করিয়। 
পুস্তকোপরিস্থ অভিনব টাকাখণ্ড দৃষ্টে সন্থষ্ট হইলেন এবং 
তাহার গ্রতিপাদ্দিত স্ুত্রার্থ গ্রা্থ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, «এ টীকা কি তুমি লিখিয়াছ।” রঘুনাথের উত্তরে 
তিনি তাহার বুদ্ধির গভীরতা উপলব্ধি করিলেন এবং তীহাকে 
শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়। ন্যার়শান্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। 
পক্ষধরের নিয়ম ছিল, তিনি একস্থানে বসিয়! অধ্যয়নাদি 
করিতেন এবং সময় মত ছাত্রদিগকে আবশ্তকীয় বিষয় শিক্ষা 
দিতেন। তাহার ছাত্রমগুলী তাহার পশ্চান্তাগে বসিরা 
স্বস্থ গ্রন্থপাঠে ব্যস্ত থাকিত; রঘুনাথ. নবদ্বীপে ই চিন্তামণি 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে তর্ক ও প্রতিবাদ দ্বারা 
তিনি পক্ষধরের তর্কশক্তিসম্পন্ন ছাত্রদিগকে ও পরাজিত করিয়া! 
অধ্যাপক মিশ্রবরের অব্যবহিত পশ্চান্তাগের আমন লাভ 
করিলেন। অনন্তর, নিয়ত লিপিকম্শীদিনিরত গুরুমমীপে যথার্থ 


রখুনাথ শিরে(মণি 


রঘুনাথ শিরো যি 


তক উখাপনে তাহার লেখনী বন্ধ করিতে পারিলেই সম্মখীন 
হইয়! বিচার দ্বার তাহাকে জন্তষ্ট এবং তাহার মতসমূহ 
নিরাকৃত করিতে পারিবেন এই আশায় প্রণোদিত হহয়৷ 
একদিন রঘুনাথ তর্ক উত্থাপিত করিলে, তাহার তর্কে 
সন্ত হইয়৷ পক্ষধর মিশ্র ততগ্রতি কটাক্ষ করিয়া পরিচয় 
জিজ্ঞাসাচ্ছলে বলিলেন, 

“আখওলঃ সহআক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ। 

অন্তে দ্বিলোচনাঃ সব্ধে কে। ভবানেকলোচনঃ ॥” 

রূধুনাথ অধ্যাপকের এই ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হুইয়া 
সগৰব্বে উত্তর করিয়াছিলেন £-- 

“নলদ্বীপকুশদ্বীপনবদ্বীপনিবাসিনঃ | 

তককসিদ্ধান্তপিদ্ধান্তশিরোমণিমনীষিণঃ ॥* 

এই উত্তরে বুঝ! যায় যে, নলদ্বীপবাসী তর্কসিদ্ধান্ত ও 
কুশদ্বীপবাসী সিদ্ধান্ত উপাধিধারী অপর ছুই ব্যক্তিও" তাহার 
সহিত স্তায়শান্ত্র অধ্যয়নার্থ মিথিলায় গিয়াছিলেন, এই ছুহজন 
কে তাহ! জানিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে প্রকাশ, ইহার! 
যখন প্রথম মিশ্রাবাদে উপনীত হন, তখন রঘুনাথকে একচক্ষু- 
হীন দেখিয়৷ পক্ষধরের ছাত্রগণ বিদ্রপের সহিত এ শ্লোক 
পাঠে পরিচয় জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন। মিশ্রগৃছে নানা দেশীয় 
ছাত্রগণ বঙ্গদেণীয় কাণাপগ্ডিতের অদ্ভুত গ্রাতভাদর্শনে মুগ্ধ 
হুইয়াছিল। 

এই সমক্স পক্ষধর মিশ্র “সামান্তলক্ষণ!” নামে একথানি 
্ায়গ্রন্থ রচন। করিতেছিলেন। রঘুনাথের সঙ্গে মিশ্রবরের 
পুস্তকন্বন্ধে বাদানুবাদ হয়। তিনি সামান্তলক্ষণা অস্বীকার 
করির। গুরুর গ্রন্থের দোব বাহির করিয়া দ্রিলেন। ইহাতে 
পক্ষধর ক্রোধান্ধ হহয়। বালক রঘুনাথকে শ্রেষাক্মক রুক্ষবাক্যে 
কহিলেন £-- 
“বক্ষো্পানকৃৎ কাণ মংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম্‌। 
সামান্তলক্ষণ। কন্মাদ কম্মাদবলুপ্যতে ॥* 


রঘুনাথের একটা চক্ষুঃ না থাকায় তাহাকে কাণা বলাতে : 


তাহার মনে কষ্ট হইল, তিনি আক্ষেপ করিয়া বপিলেন-__ 

“ৰোহন্ধং করোত্যক্ষিমন্তং বশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ। 

তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নামধারিণ£ ॥* 

কথা প্রসঙ্গে উভয়ের ঘোরতর তর্ক আরম্ভ হইল। রথু- 
নাথ চিন্তামণি গ্রন্থের কএকটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। 
পক্ষধর বালকের অসাধারণ তর্কশক্তি ও স্থিরবুদ্ধি দেখিয়া 
চমত্কৃত হইলেন। তিনি সকল প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর 
দিতে না পারায়, রঘুনাথ সন্ষ্ট না হইয়া বার বার তাহাকে 
উত্ত্যক্ত করিতে লাঁগিলেন। তখন পক্ষধর নৈয়ায়িকের 


চিরাভ্যন্ত বাক্যগাল বিস্তারে রঘুনাথকে পরাস্ত করিতে প্রয়াস 
পাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ ছাড়িবার ছাত্র নহেন। যুক্তিতর্ক 
অধ্যাপককে পরাস্ত করিয়৷ তাহাকে নিজ মত সমীচীন বলিয়। 


স্বাকার করাহয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে রঘুনাথের 
নাম সমগ্র মিথিলায় ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়িল। 

পক্ষধর যদিও তাহার সহিত তর্কে সময় সময় পরাস্ত, 
অপ্রতিভ ও ক্রোধান্ধ হহতেন, তথাপি উপযুক্ত ছাত্রের প্রতি 
তাহার স্বভাবপিদ্ধ ভালবাস জন্মিয়াছিল। তিনি রথুনাথকে 
নিজ্জন গৃহে পাইয়।৷ আলিঙ্গনপুর্ধক মনের তৃপ্তিসাধন করি- 
লেন এবং তাহার মত-সমর্থনার্থ পরদিন প্রভাতে একটা সভ! 
আহ্বান করিঝা সাধারণ সমক্ষে রঘুনাথের মত অন্রান্ত বলিয়া 
স্বীকারপূর্ধক আপনার পরাজগ্স স্বীকার করিলেন॥। এই দিন 
হহতে নবদ্বীপের শিরোমণি যথার্থই ভারতবর্ষের শিরোমণি 
হহলেন। 

হহার পর একদিন চতুপ্পাঠীতে কএকজন অধ্যাপক-ও 
বহুনংখ্যক ছাত্র উপস্থিত আছেন এমন সময় পক্ষধর রঘঘুনাথের 
ব্যাকরণ ও কাব্যসন্বন্ধীয় শিক্ষার পরিচয় লইবার জন্ত তাহাকে 
জিজ্ঞান। করিলেন, ণন্তায়শান্ত্র ভিন্ন অন্ত কোন্‌ শাস্ত্রে তোমার, 
অধিকার আছে?” তখন রঘুনাথ উত্তর করিলেন-. 

পকাব্যেইপি কোমলধিয়ো। বয়মেব নান্তে 

তকেইপি ককশধিয়ে। বয়মেব নান্তে। 

তন্ত্রেখপি যন্ত্রিত ধিয়ে। বয়মেৰ নান্তে 

কৃষ্ণেইপি মংঘতধিয়ো বয়মেব নান্তে ॥৮ 

এই শ্লোক শ্রবণান্তে পক্ষধর কহিলেন, “তুমি নৈয়ায়িক, 
কিরূপে কবিত। রচনা করিতে শিখিলে ?” তখন রখুনাথ 
উত্তর করিলেন £__ 

“কবিত্বং কিয়দৌন্ত্যং চিন্তামণিমনীধিণঃ। 

নিগীতকাঁলকুটন্ত ভরস্তেবাহহিখেলনম্‌ ॥৮ 

এইরূপ উপস্থিত বহু কবিতা রচনায় তিনি পক্ষধরকে 
মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 

পঙ্গধরের বিশ্বাস ছিল যে, পরম নৈয়ায়িক ঝা বৈয়াকরণ 
হইলে মানুষ কখনই স্থকবি হইতে পারে না। তাহার সে 
বিশ্বাস রঘুনাথের কবিতায় অপনোদিত হইল। ছুগ্নম হ্যায়- 
শাস্ত্রে, জটিল ব্যাকরণ-শান্ত্রে, কোমল কাব্য-শান্ত্রে, রঘুনাথের 
সমান অধিকার দেখিয়া তিনি বিন্মিত হইলেন। রখুনাথ 


। ইচ্ছা করিলেই মহাকাব্য রচন। করিতে পারিতেন। 


কয়েক বতমর মার মিথিলায় থাকিয়। রঘুনাথ স্তায়-শান্ে 
অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন । 


ছাব্রগণ তাহার প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল। মিথিল! 


আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য-নিবাসী 
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রঘুনাথ শিরোমণি 


[ ১৪৭ ] 


রঘুনাথ শিরোমণি 


হইতে নবদ্বীপে আসিয়! চতুষপাঠী স্থাপনপৃর্র্বক ছাত্রদিগকে 


হায় শাস্ত্রের উপাধিদ্ান করিতে তাহার বাসন। জন্মিল, |. 


তদন্ুদারে তিনি মিখিল৷ হইতে স্তায়-শান্ত্রের পুথি সংগ্রহ 
করিতে ব্যস্ত হইলেন। পক্ষধর কোন পুথি বা তাহার নকল 
কাহাকেও দেশে লইয়া যাইতে দিতেন না। অধ্যয্নন শেষ 
হইলে রঘুনাথ নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিবার জন্য পক্ষধরের 
নিকট অনুমতি প্রার্থন। করিয়া পরে, কতগুলি স্যায়-শাস্ত্রের 
পু'খি সঙ্গে লইতে চাহিলেন। তিনি চতুষ্পাঠী খুলিবেন শুনিয়াই 
পক্ষধরের শিরে বজাঘাত পড়িল। পুথি বা তাহার নকল 
লইবার প্রস্তাবে তিনি সম্পূর্ণনপে অস্বীকার করিলেন। 
পঙ্গধরের অনম্মতি দেখিয়া! রঘুনাথ ক্রোধান্ধ হইয়! সংকল্প 
করিলেন, অগ্য রাত্রিকালেই গুরুর 'প্রাণ নষ্ট করিব। নিশীথ 
 মমাগমে যখন চতুষ্পাঠীগৃহে ছাত্রগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত 
এবং পক্ষধর, পত্রীর সহিত শয়ন-মন্দিরে নানাবিধ আলাপে 
ব্যাপৃত, তখন রঘুনাথ গুরু-হত্যা মানসে শাণিত অস্ত্র লইয়া 
পক্ষধরের শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে আগিলেন। তিনি শুনিলেন 
পক্ষধর-গৃহিণী কহিতেছেন “ঠাকুর ! এ সংপারে কোন্‌ বস্ত 
আপনার পক্ষে পরম নিন্মল? আমি, বা আমার সন্তান, বা 
এই শারদীম্স আকাশের পুরচন্দ্র ?” গৃহিণীর নির্বন্ধাতিশর 
দেখিয়া পক্ষধর কহিলেন প্তুমি, বা তোমার সন্তান, বা 
আকাশের পুর্ণচন্ত্র, ইহার কিছুই আমার নিকট নির্মল নহে। 
নবদ্ধাপ হইতে রঘ্ুনাথ নামক যে একটী নবীন যুবা আসি! 
আমার নিকট সমগ্র ন্তায়-শান্ত্র শিক্ষা করিয়। লইয়াছে, 
তাহার বুদ্ধির ্তায় সুনিম্মল বস্তু আমি এ জগতে আর কিছুই 
দেখিতে পাই না।” রঘুনাথ গুরুদেবের কথা শুনিয়া ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, তাহার মনে গুরুভক্তি জাগিয়া উঠিল এবং 
তিনি আপনার ছুর্বব,দ্ধিকে ধিকার দিতে লাগিলেন। তখন 
তাহার মনে হইল “আমার যে বুদ্ধি তাহাকে বধ করিবার 
জন্তঠ আমাকে প্রণোদিত করিয়াছে, তাহারই চক্ষে আমার 
সেই বুদ্ধি জগতের সব্বাপেক্ষা নির্মল বস্ত।” এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে রঘুনাথের হৃদয় ক্রমশঃই অন্ুতাপানলে দগ্ধ 
হইতে লাগিল। তীহার.ক্রন্দনভাব ও শ্বীসপ্রশ্বানে বাহিরে 
লোক আছে বিবেচনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পক্ষধর 
গৃহের দ্বারোন্মোচন পৃর্ববক বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, রঘুনাথ 
ভূমিতলে একখানি শাণিত অস্ত্র রাখিয়া অত্যন্ত ক্রনান 
করিতেছে । পন্গধর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রঘুনাথ 
কহিলেন “আপনি আমাকে পুথি বা পর্ণথঘর নকলও 
লইতে দেন নাই । একারণ আমি ক্রোধান্ধ হইয়া আপনাকে 
ৰ্ধ করিবার জন্য উদ্ভত হইয়াছিলাম। পরে আমার প্রতি 


চন - 


গোয়ালা বাস করিতেন। 


আপনার অক্ত্রিম অনুর'গের কথা শুনিয়! মর্মাহত হইয়। 
ক্রন্দন করিতেছি। এখন আমার তুষানল বা অন্ত কোনও 
প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন।” পক্ষধর ও তাহার গৃহিণী ইহা! 
শুনিয়। অবাকৃ হইয়। পড়িলেন, এবং তাহার অকপট আত্ম- 
গ্লানিই যে তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, ইহ! তাহাকে 
বুঝাইয়! দ্রিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনাথ কহিলেন 
“গুরুদেব! এখন নবদ্বীপ-গমন স্থগিত রাখিলাম। আমার 
ন্তায়-শান্ত্রাধ্যয়ন এখনও শেষ হয় নাই। আরও কিছু দিন 
আপনার গৃহে অবস্থান করিব |” পক্ষধর কহিলেন, “যতদিন 
ইচ্ছা, আমার বাটীতে থাকিয়া ন্যায়-শান্্র অপ্যয়ন 


করিতে পার ।” 
রঘুনাথের প্রাণ পু'থির দিকেই পড়িয়। রহিয়াছে । তিনি 


অনন্থমনাঃ ও অনন্তকর্মা হইয়া দিবানিশি পক্ষধরের এক 
একথানি করিয়া! সমস্ত পুথিই কণম্থ করিতে লাগিলেন । 
পুঁথিগুলি কথস্থ করিয়া ছুই এক বৎসর পরেই দিগ্বিজয়ী 
নৈয়ায়িক হইয়া! রঘুনাথ খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রাধধন্তেই 
নবদ্বীপ প্রত্যাগমন করিলেন । 

নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী খুলিবার জন্য রঘুনাথ কুত-সংকলল 
হইলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা দুঃসাধ্য হইয়া! উঠিল। প্রবাদ, 
এ সময়ে নবদ্বীপে “হরি ঘোষ” নামক একজন সম্পত্তিশালী 
তিনি গরু রাখিবার জন্ত একখানি 
ন্ুবিস্তৃত গো-শাল! নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই গো-শালাই 
অগ্ভাপি “হরি ঘোষের গোয়াল” বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই হরি 
ঘোষই নিজ অর্থব্যয়ে সেই গো-শালায় রথুনাথের চতু- 
শ্পাঠী খুলিয়া দ্িলেন। রঘুনাথের বিদ্োপার্জন-বলে ও 
শিক্ষা দান-ফলে দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপ একটা প্রকৃত 
সারম্বত-মন্দির হইয়া উঠিল। 

রঘুনাথ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়| গিয়াছেন,_“তত্ব- 
চিন্তামণি-দীধিতি”, . পদার্থ-খগুন,  পদার্থতত্ব-নির পণ, 
পদ্দার্থরত্রমালা, আত্মতত্ববিবেক'টাকা,  প্রামাণ্য-বাদ, 
নঞর্৫খবাদ, ক্ষণভঙ্গুর-বাদ; আখ্যাত-বাদঃ  ব্যুৎপন্তি- 
বাদ লীলাবতী-টাকা, থগ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-টাকা, গুণকিরণাবলী- 
গ্রকাশ-দীধিতি, নায় কুন্গুমাঞ্লি-টাক1,  স্ায়লীলা্তী- 
প্রকাশ-দীধিতি, স্তায়-লীলাবতী-বিভূতি, ব্রন্গস্ত্র বৃত্তি, ও 
মলিম্ন চ-বিবেক । 

এত তাহার রচিত অদ্বৈতে শ্বরবাদ, অপুর্ব্ববাদ রহস্ত, 
অবয়বগ্রন্থ, আকাঙক্ষাবাদ, কেবলব্যতিরেকি, গুণনিরূপণ, 
ধন্মিতাবচ্ছেদ ক-প্রত্যাসন্তি, নিবোজান্বয়ার্থ-নিরূপণ। নিরোধ- 
লক্ষণ, পক্ষতা, পঞ্চলক্গ'ীক্রোড়, যোগ্যতারহস্ত, বাক্যবাদ, 


রঘুনাথ সিংহ [ ১৪৮ ] রঘুযামন্‌ 


ব্যাপ্তিবাদ, শব্দবাদার্থ, সামান্তনিরঃত্তি, সামান্ত-লক্ষণা ও 
রঘুনাথীয় নামে কএকথানি স্তায়চম্পু গ্রন্থ পাওয়। যায়। 
মথুরানাথ ও রামভদ্রই রঘুনাথের সর্বপ্রধান ছাত্র । কেহ 

কেহ বলেন, এই রামভদ্রই রঘুনাথের পুত্র। কেহ কেহ 
বলেন, রঘুনাথ আজীবন অনুঢ় পুরুষ ছিলেন। কেহ তাহাকে 
বিবাহের কথ। জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি কহিতেন “পুত্র কন্তার 
জন্যই বিবাহের প্রয়োজন।. “বুৎপত্তি-বাদ* আমার পুত্র এবং 
“লীলাবতী” আমার কন্য।।” রঘুনাথ আজীবন শান্ত্র-চ্চায় 
নিরত থাকিয়৷ খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরলোক 
গমন করেন। 

রঘুনাথ সম্রাটস্থপতি, আহিকপ্রয়োগ, কালতন্ববিবেচন, 
পর্ববনির্ণয়, রবিসংক্রান্তিনির্ণয়, গয়াকল্পপদ্ধতি, ত্রিংশচ্ডেকী- 
ভাষ্য ও দশশ্লোকটাকা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেত। । ইহার পিতার 
নাম মাধব ও মাতার নাম ললিতা) পিতামহের নাম 
রামেশ্বরভট্ট। ইহার জোষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ ও প্রভাকর। ১৫৮৩ 
খুষ্টাঝে প্রভাকর রাঁসপ্রদীপ রচনা করেন। তৎরুত কালতত্ব- 
বিবেচন ১৬২০ খৃষ্টাব্ধে সমাপ্ত হয়। 

রঘুনাথ সরস্বতী, একজন অদ্বিতীর পণ্ডিত, বালবোধিনী 
ভাবপ্রকাশিক। প্রণেত। রামচন্দ্র সরস্বতীর গুরু এবং গোবিন্দা- 
নন্দ সরস্বতীর শিষ্য । 

রঘুনাথ সার্বভৌম ভট্টাচার্য, জনৈক বিখ্যাত স্থৃতি ও 
জ্যোতিঃশান্্রবিৎ। ইনি ১৬৬২ খুষ্টাব্বে রাজা রাঘবের 
আদেশে ম্মার্তবাবস্থার্ণৰ ও রাজা কামদেবের অন্ুমত্যন্ুসারে 
ষট্কৃত্য-মুক্তাবলী নামক জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন এতভিত্ 
তাহার রচিত দায়ভাগ মন্বন্ধীয় স্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধ ও 
দিদ্ধান্তার্ণৰ নামক বেদান্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়। 

রঘুনাথ দিংহ, বিঞুঃপুরের সব্ধ প্রথম হিন্দু নরপতি। তিনি 
স্থানীয় আদিম অধিবাসা ছুর্ধর্ঘ বাগ দীদিগকে.যুদ্ধবিদযা শিক্ষা 
দিয়! এরূপ রণকুশল করিয়াছিলেন যে, একদিন স্মগ্র 
বিষুপুর-রাজ্য মন্লভূমি নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে মেই 
বিস্তৃত রাজ্য বর্ধমান, বীরভূম ও বীকুড়ার অন্তভূর্ত হইরা 
পড়িয়াছে। 

রাজ| রঘুনাথের দয়া, দাক্ষিণ্য এবং রণনৈপুণা সন্দর্শন 

করিয়া বাগবদীগণ তাহাকে প্রকৃত রঘুনাথ ( অযোধ্যাধিপতি 
রামচন্দ্র ) বলিয়া মনে করিত। তাহার রাজ্যাধিকার সময়ে 
গ্রজ। সাধারণ তাহাকে “আদিমল্ল” বলিয়া স্বীকার করে। 
১২২ বঙ্গান্দে (৭১৫ খুঃ) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার 
সিংহাসনারোহণ-কাল হইতে বিষুপুরাব্দ গণিত হইয়া! আসি- 
তেছে। চৌত্রিশ বৎসরমাত্র তাহার রাজত্বকাল। তিনি 


রঘুযাঁমন্‌ (তরি) লঘুগমন। 


সমস 


পশ্চিম ভাঁরতবাসী স্ুর্য্যবংশীয় রাজ! ইন্দ্রসিংহের কন্তা। চন্দ্র- 
কুমারীকে বিবাহ করেন। লাউগ্রামে তাহার রাজধানী 
স্থাপিত হয়। তিনি পুটেশ্বরী দেবীমৃত্তি স্থাপন করিয়া একটা 
মন্দির নির্মাণ করাইয়। দিয়াছিলেন। 
এই রাজবংশ কুথুম খষির গোত্রসস্তুত। একলিঙ্গ ও 
পুর! ইহাদের কুলদেবতা। ইহার! ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকট 
মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া! থাকেন। রঘুনাথ: দিংহ হইতেই 
বিষুপুর রাজবংশের খ্যাতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
[ বিষুপুর দেখ । ] 


রঘুনাথ সুরি, ভোজনকুতুহল নামক পাকশান্ত্র রচয়িতা 
রঘুনাথেন্দ্র যতি, £কামমাহাম্ম ও ওগবন্নামমাহাত্যগ্সথ- 


গ্রহ রচয়িত|। 


রঘুপতি (পুং) রঘৃনাং পতিঃ। শ্রীরাম 


প্যদুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্গতোত্তরকোশলা । 
ইতি বিচিত্ত্য কুরুঘ মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥৮ 
(রূপগোস্বামী ) 


রঘুপতি, ১ কুমারমন্তবব্যাথ্যান্থধা রচয়িতা । ২ শব্বালোক- 


রৃহস্ত ও তত্বচিন্তামণালোকসার নামক পক্ষধর মিশ্রকৃত 
তত্বচিন্তামণ্যালোকের টীকা! প্রণেত।। 
রঘুপতি উপাধ্যাঁয়, পদ্ভাবলীধৃত জনৈক কবি। 


রঘুপতি মহোপাধ্যাঁয়, পুকুষার্থকৌমুদী ও লোকনংগ্রহ 


নামক গ্রন্থদ্বর রচয়িত1। 


রঘুপত্মজংহস্‌ (তরি) লঘুপতনমর্থপাদ । 


“দ্রুসদ্ধ। রঘুপত্মজংহাঃ” (খক্‌ ৬৩৫) 
€রঘুপত্বজংহা লঘুপতনসমর্থপাদঃ (জায়ণ ) 


রঘুপত্বন্‌ (ত্রি) শীত্রগাশী। 


প্রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভি১” ( খক্‌ ১/৮৩৬ ) 
রিঘুপত্বানঃ লু শাস্তং পতস্তো। গচ্ছন্তঃ (মায়ণ ) 


রঘুমণি, আগমসার নামক তন্ত্র প্রণেতা। ইহার পিতার 
: নাম রামভদ্র। 


রঘুমনুযু (তরি) লুক্রোধ, অক্রোধী। 


“প্রবঃ পান্তং বঘুমন্ত ব৮” (খক্‌ ১১২২১) 
“রঘুমন্তবঃ লঘুক্রোধাঃ অক্রোধিনঃ' ( সায়ণ ) 


রঘুযা। ( অব্যৎ ) শীঘ্রগাশী। 


“রঘুযা পরিজ্]ন্* (খক্‌ ২২৮৪) 
রিঘুয| শীপ্রগামিনঃ, (সায়ণ ) 


প্দিবস্পরি রঘুযামা” (খাক্‌ ৯৩৯৪) 
বিঘুযাম! লঘুগমন$” (সায়ণ) | 


[ ১৪৯ ] 


বা 


রধুরাজ লিং ত্হ, জগদীশশতক নামধেয় সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িত|। 

রঘুরাম ভট্ট, কালনির্ণরসিদ্ধান্ত ও তাহার টাকা এবং সিদ্ধান্ত- 
নির্ণয় নামক গ্রন্থ প্রণেত।। গিরিনার-রাজ মহাদেববিদের 
গ্রার্থনান্ুদারে ইনি ভূজনগরে থাকিয়া ১৬৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত 
গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পিতার নাম জয়রাম ও পিতা- 
মহের নাম বৈকুঞ্। 

রঘুলাল দাস, রামদিদ্ধান্ত-সংগ্রহ নামক গ্রন্থের টাকাকার। 

'বঘুবংশ (পুং ক্লী) রঘোর্বংশঃ. সন্ততিবর্ণনীয়ে। যন্মিন যদ 

রঘূনাং বংশমতিক্রময কৃতমিতি অণ্‌ লুক্চ। কালিদাস কৃত 
রঘুরাজান্বয়বর্ণন মহাকাব্যগ্রন্থবিশেষ। 

“রঘৃণামন্বয়ং ৰক্ষ্যে তন্নুৰাগ্বিভবোহপি সন্। 

তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ ॥” (রঘু ১৯) 

কালিদাস কৃত মহাকাব্যের মধ্যে রঘুবংশ সর্বপ্রধান। এই 
রঘুবংশ ১৯ সর্গে সমাপ্ত । ইহাতে দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া 
আগ্রিবংশ পর্যন্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [কালিদাস দেখ । ] 

(পুং) ২ রঘুর বংশ। 

রঘুবংশতিলক (পুং) রঘুবংশে তিলক ইব শোভাজনক- 
ত্বাং। শ্রীরাম । 

পজয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনো। রামঃ 

দ্শবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুওগুরীকাক্ষঃ ॥৮ (রামায়ণ ) 

রঘুবংশী, ১ উত্তরভারতবাসী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। কুর্্যবংশীয় 
অযোধ্যাপতি রাজ! রামচন্দ্র যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, 
সেই কুলের অযোধ্যাবাসী ক্ষত্রিয়গণ এক্সণে এই নামে খ্যাত। 
জয়পুর, আলবার প্রভৃতি স্থানে তীহাদেরই স্ততম সম্প্রদায় 
বা শাখ। নিকুস্ত নামে পরিচিত রহিয়াছে। 

২ বেহার প্রদেশবাসী রাজপুতগণের একটী শাখা। 

৩ বাঙ্গালার ছোট-নাগপুরবাসী একটী নিয়শ্রেণীর সঙ্কর 
জাতি। রৌতিয়াগণের ন্যায় ইহারাও চাকুরী করিয়া জীবিক।- 
নির্বাহ করে। মহারা্গ রঘুনাথশাহীর রাজ্যকাল হইতে 

তাহারা সমাজে পরিচিত হইয়াছে | 
রঘুবর (ত্রি) রঘুযু বরঃ শ্রেষ্ঠ | . রঘুবংশীয়দিগের ে্ঠ। ? 
প্রামং লক্ষমণপূর্র্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং | 

কাকুৎস্থং করুণামরং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্শিকম্‌ ॥” 

রঘুবর, রাম সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ-প্রণেতা | 

রঘুবর দয়ালু, জনৈক হিন্দু রাজা। রাজ! দর্শনসিংহের পুত্র। 
দীনদয়ালু বাজপেঘ়িন্‌ ইহার জীবনী অধলম্বন করিয়া রঘুবর- 
সংহিতা নামে একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। 

রথুবর শরণ, রামমন্ত্ার্থ ও বৈষ্ণব-মতাজভাক্কর নামক গ্রন্থকর্তা। 

'রঘুবর্ধ্য তীর্থ, স্তায়বিবরণটাকা-প্রণেতা।  নন্্যাসাশ্রম-গ্রহ- 


ণের পূর্বে ইনি র$মচন্দ্র শাস্ত্রী নামে পরিচিত ছিলেন। 
রঘুনাথ তীর্থ ইহার গুরু এবং রঘৃত্তম তীর্থ ইহার মন্ত্রশিষ্য। 
১৪৯৮ থুষ্টাৰে ইহার মৃত্যু হয়। স্থত্যর্থসাগর গ্রন্থে ইহার 
উল্লেখ আছে। 
রঘুবীর (পুং) রামচন্ত্র। 
রঘুবীর, মীমাংসাকুতূহল-রচয়িতা। 
রঘুবীর দীক্ষিত, ইনি শঙ্করকৃত কুণ্ডার্কের মরীচিমালা নারী 
টাকা ও ১৬৩৬ খুষ্টাবে মুহূর্তসর্কন্থ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। 
রঘুষ্যদ্‌ (ব্রি) শীত্রগমনযুক্ত। 
“গিরয়ো ন স্বতবসো! রথুষ্যদঃ 1” (খক্‌ ১।৬৪:৭) 
বঘুষ্যদঃ শীঘ্রগমনাঃ রঘু শীঘ্বং স্থন্দন্তে গচ্ছন্তীতি কিপু 
রথুষ্যদঃ' (সায়ণ ) 
রঘৃত্তম তীর্থ, অদ্বৈতানন্দ-সাগর ও দুর্ীভক্তি- .লহ্রী নামক 
গরন্থপ্রণেতা। পুরুষোত্তমভীর্থ ও শ্বয়ম্প্রকাশতীর্থের শিষ্য । 
রঘৃত্ভম যতি, সন্্াসাশ্রমাচারী জটৈনক পণ্ডিত। রথুবধ্য- 
তীর্থের শিষ্য । “ইনি রঘৃত্তমতীর্থ নামেও পরিচিত ছিলেন । 
ইনি আনন্তীর্থকৃত ব্রক্গন্ত্রভাষ্যের তত্বপ্রকাশিকাভাব- 
বোধ নামে টীকা, স্তাকসবিবরণের টিগ্ননী ও আনন্দতীর্থরৃত 
বুহদারণ্যকভাষ্যের পরক্রহ্মগ্রকাশিক1 নামী টাকা প্রণয়ন 
করেন। ১৫৩৬ খুষ্টান্দে হীহার তিরোধান ঘটে। 
রঘৃদ্বহ (পু) উদ্বহতীতি উদ্‌-বহ-অচ, রঘৃণাং উদ্বহঃ রক্ষাভার- 
ধারকঃ। শ্রীরাম । (শব্বরত্বাণ) 
রঙ্‌ (দ্রেশজ ) বর্ণ। 
রঙ তামাসা (দেশজ) নৃত্য ও ক্রীড়াকৌতুকাঁদি।: 
রঙ্ক (পুং) রমতে তুষ্যতীতি রম্‌ (বাছুলকাৎ রমেরপি কঃ। 
উপ ৩৪ )ইতি ক। ১ কৃপণ। ২ মন্দ। (মেদিনী) 
রঙ্কু (পুং) রমতে ইতি রম্‌ বাহুলকাৎ কু। ১ মৃগবিশেষ, এই 
মৃগের পুষ্টদেশ শ্বেতবর্ণ । (অমর) ২ মতস্তরঙ্ক। (বৈগ্ভকনি* ) 
রহ্কুমালিন্‌ (পুং) বিদ্যাধরভেদ । 
রঙ্গ (পুরী ) রল্গতীতি রঙ্গ-অচ, রজ্যতেহস্সিন্‌ রস্জ অধিকরণে 
ঘঞ. বা। ধাতুবিশেষ, চলিত রাড ইহার গুণ_-কটু, 
তিক্ত, শীতল, কষায়, লবণরস, মেহুনাশক, কৃমি, পাণ্ড ও 
দ্রাহনাশক এবং কান্তিকাঁরক ও রসায়ন। (রাঁজনি* ) 
পর্যযায়-_রঙ্ঈ, বঙ্গ, ত্রপুত 'নাগ, ত্রপুষ, মধুর, হিম, 
আপৃষ, পুতিগন্ধ, কুব্দপ্য স্বর্ণ, মুদ্ঙ্গ, গুরুপত্রী, তমর, 
নাগজীবন, নাগজ, পিচ্চট, চক্র, কম্তীর, সিংহর, আনীলক ও 
স্ববেত। ভাবপ্রকাশ মতে-গিরিজ ও সিশ্রকভেদে রঙ্গ 
দুইপ্রকার হইয়া থাকে । তন্মধ্যে গিরিজ খুরক নামে প্রসিদ্ধ, 
ইহাই শ্রেষ্ঠ। মিশ্রক অপরুষ্ট অহিতজনক। 


্ সা ধন 
এমা 


রি 


রঙ্গ 


উত্তম রঙ্গের লক্গণ__যে রঙ্গ অতি শুক্ুবর্ণ, কোমল, ওজনে 
হালকা, নির্মল, মস্হণ, তাপপহ, অতিঠীণড, যাহাতে তার ও 
পাত প্রস্তত হইতে পারে ও যাহ। ভক্ষণ করিলে সহজে বনি 
হয়, সেই রঙ্গই অতি উৎকুষ্ট। 

শোধিত রঙ্গের গুণ--শোধিত রঙ্গ অল্প মিষ্টম্বাদ, রুক্ষ, 
শরীরোষ্কারক, কুষ্ট, মেহ, কফ, কৃমি, পাওু ও শ্বাসনাশক, 
চক্ষুর হিতকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবদ্ধক, লঘু ও সারক। সিংহ 
যেমন হস্তিগণকে অনায়াসে বিনাশ করে, রঙ্গও তেমনি 
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সব্ধপ্রকার প্রমেহ নাশ করিয়! মনুষ্যদেহের পুষ্টি করিয়া ; 


থাকে, ইহ প্রবলেন্দ্রিয়ের উত্তেজক ও নানাবিধ সুখদায়ক। 
অশোধিত রঙ্গ বিষের সমান। ইহার সেবনে শরীরে 
আক্ষেপ, কম্প, ছুলী, গুল্ম, কুষ্ঠ, শূল, বাত, শোথ, পাও, 
প্রমেহ, ভগন্দর, রক্তবিকারজ রোগসমৃহ, ক্ষয়, কফজ্বর, 
মুচ্ছ? ও মুফরোগ, পাথরী প্রভৃতি নানারূপ ব্যাধি জন্মে। 
শোধনবিধি-_-রঙ্গকে গলাইয়া তৈল, কাঞ্জিক, 
গোমুত্র, কুলখকলায়ের ক্কাথ ও আকন্দের আটা ইহাদের 
প্রত্যেক দ্রব্যে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে অথবা 
চূণের জলে যামাদ্ধ কাল ডুবাইয় রাঁখিলে রঙ্গ শোধিত হয়। 
মারণবিধি--একটি মৃৎপাত্রে রঙ্গ গলাইয়। তাহাতে রঙ্গের 
চতুর্থাংশ পরিমিত তেঁতুল ও অশ্বথের ত্বকৃচুর্ণ নিক্ষেপ করিয়া 
ছুই প্রহরকাল একথানি লোহার হাতা দ্বার! মর্দন করিলে রঙ্গ 
ভস্মে পরিণত হইবে, পরে সেই ভম্মের সমান পরিমাণে হরি- 
তালচুর্ণ তাহাতে মিশাইয়! অগ্ররসে মর্দন করিয়! উহার দশমাংশ 
হরিতাল পুনব্বার মিশ্রিত করিয়া একপ্রহরকাল পুটপাকে 
পাক করিবে, এইরূপে দশবার পুটপাকে রঙ্গ মারিত হইবে। 
অথবা রঙ্গকে হরিতালচুর্ণের সহিত মিশ্রিত ও আকন্দ আটায় 
মর্দিত করিয়া শুষ্ক অশ্বথছালের অগ্নিতে গাতবার পুটপাঁকে 
পাক করিলে রঙ্গ মারিত হইবে । অথব। একটি মাঁটার 
হাড়ীতে বিশুদ্ধ রঙ্গকে গলাইয়! তাহার সমানাংশ অপানগচূর্ণ 
মিশ্রিত করিয়া একটি আগামোটা৷ লৌহদণ্ড দ্বার! যে পর্যন্ত 
রঙ্গ ভন্মাকাবে পরিণত ন] হয় সে পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে মর্দন 
করিবে, তৎপরে সেই মিশ্রিত চূর্ণ অগ্নি হইতে নামাইয়! 
একখানি শরাবে রাখিয়া আর একথানি শরাব দ্বার। তাহাকে 
আচ্ছাদিত ও সন্ধিস্থল রুদ্ধ করিয়া তীব্র অগ্নির জ্বালে পাক 
করিলে রঙ্গ মারিত হইবে। অথবা রঙ্গকে একখানি হাড়ী 
কিংবা কলপীভাঙ্গা খাপরায় করিয়! গলাইয়! তাহাতে প্রথমে 
হরিদ্রাচুর্ণ, ততপরে বমানিকাচুর্ণ, তাহার পর জীরকচুর্ণ এবং তৎ- 


তত্র, 


স্ল াপাললা িিলপ্ীািপাশাি লী িশাশীশ্ীসীপ্লীট শলালট পাশাপাশি স্টিল 
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পরে তেতুলছালচুর্ণ ও সর্বশেষে অশ্বথত্বকৃচূর্ণ দিশ্রিত করিলেই | 


রঙ্গ মারিত হইবে অথবা প্রথমে রঙ্গের পাতল। পাত প্রস্তুত 


] রঙ 


করিয়া তাহাতে রঙ্গের চতুর্থাংশ পারদের লেপ দিয়া তেঁতুল- 
ছাল ও তঞুল একত্র করিয়া বাটিঃ্ একটি পিগাকার করিয়! 
তাহার মধ্যে রক্গপত্র রাখিয়া গজপুটে পাঁক করিবে, তৎপরে 
সেই রঙ্গে পুনরায় পুর্ববৎ পারদ লিপ্ত করিয়া শিরীবত্বকৃ ও 
হরিদ্রাচুর্ণ ঘ্বতকুমারীর রসে বাটির! পিও প্রস্তত করিয়া মেই 
পিওমধ্যে রঙ্গ পুরিয়া গজপুটে পাক করিলে রঙ্গ মারিত 
হইবে। অথবা বরড়। ও ভেলারছাল জলে রাটিয়৷ তন্বারা 


রঙ্গপত্র লেপিত করিয়া তিলের খলির মধ্যে পূরিয়! চল্লিশবারু" 


গজপুটে পাক করিলে রঙ্গ মারিত হইবে। 

মুক্তাদিমহাঞ্জন, মদনমঞ্জরীবটা, রূতিবল্পভ, রসরাজেন্্র, 
বৃহৎকন্ত,রীভৈরব, মহারাজবটাী, বিষমজরাস্তকলৌহ, বৃহ্‌- 
চ্চন্তামণিরস, মহাজরাস্কুশ, চুড়ামণিরস, ভান্ুচুড়ামণি, মহা- 
রাজনৃপতিবল্লভ, বৃহস্তক্তপাকবটা, কৃমিধুলিজলপ্লবরস, কৃমি 
কাষ্ঠানলরস, অর্কেশ্বররদ, বুহৎকাঞ্চনাভ্রস, ক্ষয়কেশরী, 
লক্ষ্সাবিলাসরন, মহোদধিরস, কুমুদেশ্বররস, উল্মাদভঞ্জনী, 


মহাশ্লেম্মকালানলরস; মহালক্ষ্ীবিলারস, আমবাতগজসিংহ- 


মোদক, সর্বাঙ্গনুন্দররস, ত্রিনেত্রাখ্য রস, ইন্দ্রবটা, বঙ্গাবলেহ, 
বৃহদ্ধরিশঙ্কররস, আনন্দভৈরবরস, চন্দ্রপ্রভাবটী, বঙ্গেশ্বররস» 
বুহ্দদ্দেশ্বররন, মেহকেশরী, যোগেশ্বররস, তারকেশ্বরর্স, 
গগণাদিলৌহ, বুহৎসোমনাথরস, বারিশোষণরস, নিত্যানন্দরস, 
প্রদরাস্তকলৌহ, প্রদরাস্তকরস, গর্ভচিস্তামণিরস, বুহভ্রসশশর্দুল, 
শ্রীমন্মথরস, পুর্ণচন্দ্ররস, মকরধবজ, বসন্ততিলকরপ,  বসস্ত- 
কুঙ্গমাকররনঃ নিত্যারোগোশ্বররস, মেহকুলাত্তকরস, মহা- 
কামেশ্বরমোদক, বুহুৎ্কামেশ্বরমোদক, বুহৎ পুর্ণচন্দ্ররম ও 
হেমাদ্রিরন প্রভৃতি ওষধে রঙ্গ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

এই রঙ্গধাতু ইংরাজিতে টিন্‌ (০) নামে পরিচিত ॥ 
রাসায়নিক মিশ্রণে ইহা স্বভাবতঃই ছুই প্রকার গুণের অধি- 
কারী হয়। 
এবং তাহাদের ০1০19:1995 এর অবস্থানানুরূপ মিশ্রণ হেতু 
ইহা বিশেষ বিশে গুণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত 1)960-88119 
রেশমে, 99:59105 তুলার এবং ৪৪01-98168 সময় সময় 
উভয়েরই রঙ্গকালে ব্যবহৃত হইয়।৷ থাকে । এবূপ মিআণে 
30৯011695 ও 9687078655 নামক যে অগ্ন রন উৎপন্ন হয়” 
তাহ। কার্পাসস্ত্র ও বস্ত্র রং করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ব্যবহার অবগত আছেন। 
[ বিশেষ বিবরণ ত্রপু শব্দ দেখ ॥]. 

( পুং) রন্জ-ঘএঞ.। ২ রাগ, রঞ্জক দ্রব্য। 

“বাসে যথ। রঙ্গবশং প্রয়াতি তথা স তেষাং বশমভ্যৈতি ॥৮ 
€ ভারত ৫।৩৬।৯০ ) 
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টি ০০ ০৯৪০: রি 


রঙ্গনাথ 


1. £১৫১ ম] 


রঙ্গপুর 


পা 


৩ন্ৃত্য। (বিষুরপু০ ২৭২০ ) রজতি আসজ্জতি মল্লোহত্র 

রন্জ-অধিকরণে ঘঞ.। ৪ রণভূমি। ( মেদিনী ) ৫ নাট্যস্থান, 
যেখানে অভিনয়াদি হয়। (হেম)৬ বর্ণ, রঙ.। ৭ টঙ্গণ। 
" খদিরসার। 

রঙ্গ , (পারসী ) তামাদা, কৌতুক । 

রঙ্গকার[ক] (পুং) চিত্রকর, রঙ.প্রস্ততকারী। 

রঙ্গকান্ঠ (কী) রঙ্গং রজজিতং কাষ্ঠমস্ত । পত্তন, বকম্কাঠ। 

রঙ্গক্ষেত্র (ক্রী ) রঙ্গস্থল, রঙ্গাল্য়। 

রঙ্গগৃহ (কী) ১ রঙ্গালয়। ২ জয়ন্তীর অন্তর্গত একটা 
স্কান। (দেশাবলী) 

রঙ্জচর (পুং) ১ অভিনেতা, অভিনয়কারী। ২ মলযুদ্ধকারী, 
যাহারা রঙ্গালয়ে আমির! দর্শকবুন্দকে মল্লযুদ্ধ ও ক্রীড়াদি 
দেখায়। 

রূঙ্গচা, পশ্চিমবঙ্গবানী পার্বত্য জাতিবিশেষ। 

রঙ্গজ (রী) রঙ্গাজ্জায়তে ইতি জন-ড | সিন্দুর। (রত্রমাল। ) 

রঙ্গজীবক (পুং) রঙ্গেণ রঞ্জনকার্ধেণ জীবতীতি জীব-থ্‌ল্‌। 
১ চিত্রকার। ( শব্দরত্রা* ) ২ নাট্যকারক, যাহার। রঙ্গ দ্বার 
জীবিকানির্বাহ করে, অভিনেতৃবর্গ। 

রঙ্গজ্যোতির্বরবিদূ, বিচার্গধাকর নামক বৈদ্ধকগ্রন্থপ্রণেতা। 

বঙ্গণ (ক্লী) নৃত্য ) আমোদ প্রদ কার্ধা। 

রঙ্গদ ( পুং) রঙ্গং গ্ভতি ছিনত্তীতি দো-ক। টঙ্গণ, সোহাগ! । 
২ খদিরসার। (রাজনি) 

রঙ্গদলিকা (ভ্ত্রী) নাগবল্লীলতা। (বৈদ্ভকনি* ) 

রঙ্গদলিয়1, পার্বত্য জীতিবিশেষ। 

রঙ্গদ। (ভ্ত্রী) রঙ্গদ-টাপ,। ক্ষটিকারী, চলিত ফিট্কিরী। 

রঙ্গদায়ক (রী) রঙ্গস্ত দায়কং। কক্ুষ্ঠ। (রাজনি* ) 

রঙ্ঈদৃঢ়া (ঘী) র্বৎ দৃঢ়া। ক্টা, ফিট্কিরী। (রাজনিৎ) 

রঙ্গদেবতা। (ত্ত্রী) রঙ্গাধিষ্ঠাত্রী দেবী । 

রঙ্গ্বধার (ক্লী) রঙ্গালয়ে প্রবেশদ্বার । 

রঙ্গধাঁরী, রঙ্গ বা টান্‌ নামক ধাতুর পাত্রাদি নিষ্মাণকারী 
মুসলমান জাতিবিশেষ। 

ব্ঙ্গনগরী) নগরতেদ। ( দিপ্বিজয় প্রকাশ) [.রঙ্গপুর দেখ। ] 

রঙ্গনাথ, ১ অদ্বৈতচিন্তামণি প্রণেতা । ২ আছুজ্র্পান নামক 
জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ৩ কর্পুরস্তবদীপিক নামক গ্রন্থ- 
কর্ত।। ৪ গুণমন্দারমঞ্জরী প্রণেতা । ৫ জীবনুক্তিবিবেক-রচ- 
ফিতা । ৬ বিদ্বজনমনোরম] নামী ত্রন্গস্ত্রবুত্তিকার। আনন্দা- 
শ্রমের শিষ্য। ৭ রামানুজ দিদ্ধান্তপদবী-প্রণেতা । ৮ বুত্ত- 
রত্বাকরটীকা-রচয়িতা। ৯ মিতভাষিণী-নায়ী লীলাবতীটাকা! 
প্রণস্বনকর্তীঃ ইহার পিতার নাম নৃপিংহ। ইনি পলভা।- 


খণ্ডন, ভঙ্গীবিভঙ্গীকরণ ও লোহগোলখণ্ন নামে অপর 
তিন খণ্ড জ্যোতিঃশান্ত্বিষয়ক গ্রন্থ স্কলন করেন। 

রঙ্গনাথ, ক্্যসিদ্ধান্তগৃটার্থপ্রকাশক নামক কৃর্যসিদ্ধান্তের 
টাকাগ্রণেতা। খৃষ্টান্ে ইনি উক্ত গ্রন্থ সমাপন 
করিয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম বল্লালগণক ও পুত্রের 
নাম বিশ্বরূপ। নারায়ণীয় বীজ, দিবাকরকুভ জাতকপদ্ধতির 
টাকা, নিস্থ্টার্দৃতী নাম্বী লীলাবতীটাক1, কেশবার্ককত 
জাতকপদ্ধতির প্রৌঢ়মনোরমা নামী টাকা, এবং সিদ্ধান্ত- 
চুড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ, ইহার রচিত বলিয়া! সাধারণের ধারণা । 

রঙ্গনাথ, বিক্রমোর্বশী-প্রকাশিকা1 নামী টাকাগ্রন্থপ্রণেতা। 
১৬৫৬ খুষ্টাবে ইনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পিতার 
নাম বালকুষ্জ, পিতামহের নাম রঙ্গনাথ এবং প্রপিতামহের 
নাম নানভট্ট। 

রঙ্গনাথ আচাধ্য, বিষুরদহত্রনাম-তাষ্য-গ্রণেতা। 

রঙ্গনাথ দীক্ষিত, সোমপ্রয়োগ-রচয়িতা। 

রঙ্গনাথপুর, দাক্ষিণাত্যের মলয়প্রদেশের অন্তর্গত একটা 
নগর। 

রঙ্গনাঁথ ভট্ট, ১ দ্িনকরীটাকা প্রণেতা । ২ জনৈক বিখ্যাত 
পণ্ডিত। ইনি উত্তররামচরিতটাকা প্রণেতা নারায়ণের 
পিত৷ ছিলেন। | 

রঙ্গনাথ যজ্বন্‌, হরিদত্তকৃত পদমঞ্জরীর পদমঞ্জরীমকরন্দ নামক 
টীকাকার। ইনি নারায়ণের পুত্র এবং নল্লাদীক্ষিতের পৌন্র। 
চোলদেশ ইহার জন্মস্থান । 

রঙ্গনাথ সুরি, জট্টনক জৈন স্থরি। ইনি শক্তিবাদবিবরণ- 
প্রণেত। কৃষ্ণভট্টের পিত|। 

রঙ্গপতাকা। (ভ্ত্রী) রাজকন্তাভেদ। ( দশকুমারচ* ১১৮1৫ ) 

রঙ্গপত্রী (ভ্রী) রঙ্গং রঙ্গার্থং পত্রমন্তাঃ, ভীষ,॥ নীলীবৃক্ষ। 

রঙ্গপীঠ (ক্লী) রঙ্গগৃহ। রঙ্সালয়। 

রঙ্গপুর, বান্ধালার রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা 
ছোটলাটের শাদনাধীন। ইহার উত্তরে জলপাইগুড়ী জেল। 
ও কোচবিহার, পূর্বে ব্রন্পুত্র নদ, দক্ষিণে বগুড়া জেল এবং 
পশ্চিমে দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ী। ভূপরিমাণ প্রায় ৩৫০০ 
বর্গ মাইল। রঙ্গপুর নগর ইছার বিচার সদর। 

সমগ্র রঙ্গপুর জেল। একটা, শস্তস্তামল বিস্তীর্ণ মমতল 

প্রান্তর। এখানে গণ্ডশৈল না থাকায় ক্রমনিক্লোচ্চ ভূমি 
আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল মাত্র প্রাচীন নদীখাত- 
গুলি স্থানে স্থানে আবদ্ধ হইয়া বৃহদীকার জলাশয় ও জলাভূমি 
রূপে বিদ্ধমান থাকিয়া স্থানীয় নিয়ভূমির অস্তিত্ব জ্ঞাপন 
করিতেছে । বর্ষার বারিধারা প্রবাহিত নদী, নালা ও খাত- 


১৬৩০৪ 


রঙ্গপুর 


সমূহের জলে এখানকার পলিযুক্ত ও বানুকাময় ভূমি বিশেষ 
উর্বর হইয়াছে, এখানকার জাত দ্রব্যের মধ্যে চাউল, পাট, 
তৈলকরবীজ, তামাক, আলু, ইক্ষু ও আর্দ্রক প্রধান। এতভিন্ন 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল সমূছে বেত্র ও শর প্রভূত পরিমাণে জন্মে । 

ব্রহ্মপুত্র ও তাহার শাখ। প্রশাখা লইয়। এখানকার নদী- 
মালা গঠিত। এ্রী শাখানদীসমৃহের মধ্যে তিস্তা, ধর্লা, 
সঙ্কোশ, করতোয়া, গঙ্গাধার! ও ছুধকুমার প্রধান। এতস্তিন্ন 
আত্রাই, গাঁঘাট, মনা ও গুজারিয়! নামে কএকটা ক্ষুদ্রনদী 
আছে। ফুরণবাড়ীথানার ৰারিপাড়। গ্রামের দক্ষিণে এবং 
বরাবাড়ী থানার পঙ্গ। গ্রামের সন্নিকটে ছুইটী শাল ও বিভিন্ন 
প্রকার বৃক্ষের বন আছে। বেত্রবনেয় মধ্যে গড়াল বেত, 
জালি বেত ও হুরকাটাবেত এবং ছড়ি বা লাটার জন্য মোটা! 
বেত পাওয়া যায়। 

কিংবদন্তী ব্যতীত এখানকার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের 
আর উপায় নাই। একসময়ে এই রঙ্গপুর প্রদেশ হিন্দুশাসিত 
কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমসীম। মধ্যে গণ্য ছিল । যদিও তৎ- 
কালীন কামরূপ রাজ্যের রাজধানী সুদুর আসাম উপত্যকায় 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথাপি সেই প্রাচীন রাজগণ এখাঁনে 
আসিয়৷ বসবাস করিতেন। ভারতযুদ্ধে ব্যাপৃত মহারাজ 
ভগদন্ত রঙ্গপুর নগরে আপনার “সুখাবাস” স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 

মহাঁভারতীয় ভগদভ্তের উপাখ্যান পরিত্যাগ করিলেও 
আমর! স্থানীর অন্তান্ত প্রবাদ হইতে জানিতে পারি যে, 
ুষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দের পূর্বে এখানে তিনটা স্বতন্ত্র রাজবংশ 
রাজত্ব করিয়! গিয়াছেন। স্থানীয় ধবংনাবশেষ-সমুহ কিংবদন্তী- 
সুত্রে সেই সমস্ত রাজবংশের কার্তি বলিয়। আরোপিত হইয়া 
আসতেছে । এ সকল রাজবংশের মধ্যে পৃথু রাজার বংশই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।, বর্তমান জলপাইগুড়ী জেলার তাহার 
রাজধানীর বিস্তৃত ধ্বস্তকীর্তি দৃষ্টিগোচর হইয়৷ থাকে। 
তৎপরে পালরাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
ধর্মপালের ছুর্াদি সুরক্ষিত নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও 
জলপাইগুড়ীর সীমামধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পালবংশের তৃতীয় 
রাজা ভব্চন্দ্র ও তাহার মন্ত্রীর অলৌকিক বিচারশক্তি এবং 
তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় গ্রদত্ত হইল )-- | 

"ভীষণ ঝটিকাঁয় কোন এক বণিকের নৌকা ডূবিয়! বিস্তর 
ক্ষতি হয়। রাজার নিকট সে এই ব্যাপার. জ্ঞাপন করিলে 
রাজ! মন্ত্রীর সহিত বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে কুস্ত- 
কারের পুঁইশালা হইতে ধুম উখিত হইঞ্ক। সম্ভবত মেঘের 
উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাই ঝড়ের কারণ, সুতরাং কুস্ত- 


[১৫২ ] ৪ 


রঙ্গপুর 
কারই বণিকের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। অন্য এক সময়ে 
স্থানীয় অধিবাসীরা! একটা বন্য শুকর শাবক লইয়া রাজ-সকাশে 
উপস্থিত হয়। রাজ! ও রাজমন্ত্রী গবেষণা করিয়া বলেন যে, 
হয় ইন্দুর পুষ্ট হইয়া না হয় হন্তিশাবক ক্ষয়রোগে এরূপ 
রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় উপাখ্যানটা “পুকুরচুরির” 
ঘটনা ।_-একদ| ছুইজন পথিক সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কোন 
পুষ্ষবিণীতীরে খাদ্য প্রস্ততের নিমিত্ত উনান্‌ খনন করিতে- 
ছিল। তাহ! দেখিয়! রাজ! ভাবিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে এই 
ছুই ব্যক্তি “পুকুর চুরি করিবার উদ্দেশেই খননকার্ধ্যে ব্যাপৃত 
হইয়াছে, সুতরাং এই দস্থ্যদিগকে শুলে আরোপ করাই বিধি- 
সিদ্ধ। দুই জনের জঙ্ত ছুইটী শূল প্রস্তত হইল। ঘটনাচক্রে 
একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও অপরটা ক্ষুদ্র হইয়াছিল। তখন 
উক্ত ছুই পথিক আসন্নমৃত্যু দেখিয়া ছলপুর্বক উভয়েই বুহৎ 
শূলে আরোপিত হইবার জন্ত' বিতণ্ড। উপস্থিত করিল। 
উভয়ের এই প্রতিদ্বন্দ্িতা দেখিয়া রাঁজা কারণ জিজ্ঞাঙ। 


করিলে তাহার! উত্তর করিল, যে প্রন্দ্রজাল বিছ্া-প্রভাবে 


আমরা অবগত হইয়াছি, যে ব্যক্তি এ বুহৎ শুলে নিহত. 
হইবে দেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে এবং ক্ষুদ্রশূলে 
মরিলে সে এ রাজার মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইবে। রাজ! ভবচন্ত্র 
এরূপ নিষ্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে পরজন্মে লোকপুজ্য 
রাজপদপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিলেন না। তিনি স্বয়ং 
দীর্ঘশুলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার মন্ত্রী ক্ষুদ্র শুলে 
আরোহণ করিয়৷ তৎপদান্ুবন্তী হইল ।৮ এই ভবচন্ত্র রাজার 
গবচন্দ্র মন্ত্রীর গ্রবাদ আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়। বুহি- 
য়াছে। সম্ভবতঃ এই বিচারগুলি হিন্দুবিদ্বেষী ' বৌদ্ধ রাঁজ- 
গণের পক্ষপাতবিচারের রূপান্তর কল্পন! মাত্র। 

এই পালরাজবংশে রাজা গোগীচন্দ্রের নাম পাওয়। 
যায়। ইহার গীত আজিও রঙ্গপুর অঞ্চলে নান। স্থানে গএ্রচলিত 
আছে। রঙ্গপুরের যুগীরাই প্রায় এ গীত গাইয়৷ থাকে । রাজ। 
মাণিকটাদের গীতও কাহার অবিদিত নাই। 

তৃতীয় রাজবংশে নীলধবজ, চক্রধবজ ও নীলান্বর নামে 
তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
রাজা! কামতাপুর নগর স্থাপন করেন। কোচবিহার সীমায় রর 
এঁ নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। উহার পরিধি প্রায় 
১৯ মাইল। এ রাজবংশের বিভিন্ন রাজধানী রাজ প্রাসাদ 
ও গড় প্রভৃতি একই নিয়মে গঠিত হইয়াছিল। রাজ 
নীলাম্বরের সহিত গোৌড়ের আফগাঁন-রাজের যুদ্ধ হয়। এই 
বুদ্ধে নীলাম্বর বন্দী হইয়া লৌহপিঞ্জরে গৌড়নগরে আনীত: 
হইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ববিদ্গণ এই আফগানরাজকে স্বলতান, রর 
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1”. পর, ত্দধিকৃত রাজ্য বিভক্ত হইয়। যায়। 


১৫২০ খৃষ্টাব্দ পথ্যন্ত বাঙ্গালার সিংহাননে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
মুসলমানগণ এইস্থান অধিকার করিলেও আপনাদের 

ীননপ্রভাৰ বিস্তার করিতে পারেন নাই। তৎপরে এখানে 

অরাজকতাআোতঃ প্রবাহিত হয়। আসামের পার্বত্য 


জাতীয়ের! উপর্ধযপরি আমিয়! রঙ্গপুর লুণ্ঘন এবং কোচগণ 


সীমান্তে কোচবিহার, রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজবংশের 


প্রথম রাজ! বিশু স্বীয় ভূজবলে পূর্বদিকে আনাম উপত্যকা : 
পধ্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 


মোগলগণ 
বাঙ্গালায় প্রতিপন্তি বিস্তার করিবার পর, মোগল প্রতিনিধি- 
গণ ব্রহ্মপুত্র পার হইয়! বাঙ্গালার উত্বরপূর্ব-সীমান্তদেশ-রক্ষার্থ 
গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত রাঙ্গামাটীতে আসিয়া রাজশক্তির 
প্রভাব বিস্তার করে (১৬০৩খুঃ )। কারণ এ সময় আহম্গণ 


বাঙ্গালায় আসিয়া লু্নাদি দ্বারা প্রজাবর্মকে ব্যস্ত করিতেছিল। 
 প্ররূত রঙ্গপুর বিভাগ ১৬৮৭ খুষ্টাব্ষে অরঙ্গজেবের সেনাপতি 


কর্তৃক মোগলমাস্রাজ্যতুক্ত হয়। তখনও কোচবিহার রাজ্য 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

[ কোচবিহার দেখ।] 

১৭১১ খুষ্টান্দে কোচবিহার-রাজের সহিত মোগলরাজের 

এক. বুন্দৌবস্ত হয়। উহার সর্তান্থমারে বোদা, পাটগ্রাম 


ও পুরবভাগ পরগণার ভূম্যধিকারিরূপে তীাহার৷ সরকারে 


থাজন! দাখিল করিতে বাধ্য হইলেন এবং অবশিষ্ট কোঁচ- 
বিহাররাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন । ১৭৬৫ 


খুষ্টান্দে ইঞ্টইওিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ 


পর্য্যন্ত এইরূপ বন্দোবস্ত অন্ুসারেই এখানকার শাসন ও রাজস্ব 
আদায়কার্য্য পরিচালিত হইয়া! আমিতেছিল। ইংরাঁজরাজও 
তৎকালে মুনলমানদিগের প্রথা মত করসংগ্রহের ব্যবস্থ। 


একজনের উপরেই স্থস্ত রাখিয়্াছিলেন) কিন্তু ১৭৮৩ 


খৃষ্টাব্দে রাজন্ব-সংগ্রহকার্যে নিযুক্ত রাজ! দেবীসিংহ নামক 


. জনৈক রাঁজপুরুষের কর-নিষ্কাশনরূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত 


হইয়া এখানকার ক্লুষক প্রজাবুন্দ প্রকাশ্তভাবে বিদ্রোহী হইয়া 
উঠে। এই বিদ্রোহে ডাকাইতদলের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে রঙ্গ- 


পুর ও তংপার্বন্তী স্থানসমূহ উৎসন্ন প্রায় হইগ্া পড়িয়াছিল। 


ইংরাজ গবমেন্ট তখন বাধ্য হইয়া! স্বতন্্র্ূপ বন্দোবস্ত 
করিতে বাধ্য হন। তাহার তখন আর ব্যক্তি বিশেষের উপর 
কর-সংগ্রহভার ন্তান্ত না করি! প্রকান্তভাবে জমিদারবর্গকে 
নিমন্ত্রণ করিয়। তাহাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর 
ভাদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৭২ খুষ্টাব্দে দেশীয় সেন! 


চু ও [ ১৫৩ ] 


 ছুঘেন শাহ বলির" অনুমান করেন। ছুসেনশাহ ১৪৯৯ হইতে 


টা ৩৯ 


র্গপুর 


বিভাগের কর্মুছ্যুত সিপাহী দলে পরিপুষ্ট ভাকাইত দল এবং 
১৭৭০ খৃষ্টানদের ছুর্ভিক্ষে অন্ক্িষ্ট উদ্ধত প্রজাবুন্দ এক যোগে 
প্রায় ৫* হাজার লোক একত্র হইয়া এই জেলার নানাস্থান 
লুঠনপূর্ব্ক গ্রামাদি ধ্বংস করিতে থাকে । তৎকালে রঙ্গপুর 
প্রদেশ নেপাল, ভূটান, কোচবিহার ও জাপামের সীমান্তরূপে 
গণ্য ছিল এবং এরূপ দীর্ঘ ও বিস্তৃত একটা প্রদেশের 
শামনকাধ্য একজন মাত্র কলেক্টারের দ্বারা স্থশাঁসিত করা 
সর্ধতোভাবে কঠিন হইয়। পড়িয়াছিল। কাজে কাঁজেই সেই 
সময় রঙ্গপুরের সুদূর প্রান্ত দেশে ডাকাইত দল নিরাপদে 
বাম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ দক্থ্যদিগকে দমন 
করিবার নিমিত্ত গবমেণ্ট বাহাছুর সময় সময় সশস্ত্র 
মিপাহী সেন! প্রেরণ করিতেন । এইরূপে সময় সময় ডাকাইত 
দল ও ছদ্মবেশী সন্যাসিদলের সহিত ইংরাজ সেনাদলের 
ইঘর্ষ উপস্থিত হইত প্রথমে একটী ইংরাজ সেনাদল 
ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়! প্রত্যাবৃত্ত হইল। ১৭৭৩ ৃষ্টান্ডে 
কাপ্তেন টমাস কর্তৃক পরিচালিত ইংরাঁজবাহিনী দস্থ্যদলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হয়। দস্ুঃদলের হস্তে কাপ্তেন টমাস 
সদলে নিহত হন, এমন কি, সেই সময় চারি দল সেন। 
প্রেরণ করিয়াও তাহাদিগকে নিরুগ্ভম কর! যায় নাই। ১৭৮৯ 
খৃষ্টাব্দে দেশের শাস্তিহারক দস্থাদিগকে দমন করিবার জন্য 
স্বয়ং কলেক্টার বাহাছুর তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। 
ইংরাজ সেনাদলকে সম্মুখীন দেখিয়৷ ডাকাইত দল প্রথমে 
বৈকুগ্টপুরের গভীর অরণ্যে যাইয়া আশ্রয় লাভ করে। 
কলেক্টার বাহাদুর ছুই শত বরকন্দাজ লইয়া সেই বনে গোলা- 
বৃষ্টি করিতে থাকেন। অবশেষে তাহার। আত্মসমর্পণ করিতে 
বাধ্য হয়। অতঃপর এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫৪৯ জন 
দষ্্য ধৃত হইয়া ইংরাজের আদালতে বিচারার্থ আনীত হইয়া- 
ছিল। এই দন্থ্যদলপতিদিগের মধ্যে ভবানী পাঠকই 
আমাদের পরিচিত। [ ভবানী পাঠক দেখ । ] 
শাসন বিভাগের সুবিধার্থ রঙ্গপুর জেলার আংশিক পরি- 
বর্তন ভিন্ন, এখানে বর্তমান সময়ে এতিহাদিক আর কোন 
ঘটনাই ঘটে নাই। ব্রহ্মপুত্র নদের পুর্বভাগ গোয়ালপাড়। 
নামক স্বতন্ত্র জেলায় গঠিত হইয়া আসাম প্রদেশের অন্তরভ.্ত 
হুইয়াছে। উত্তরের তিনটা পরগণ৷ লইয়া জলপাইগুড়ী 
জেলা এবং দক্ষিণের কিয়দংশ লইয়! বগুড়া জেল গঠিত 
হইয়াছে । [ জলপাইগুড়ী ও বগুড়া! দেখ।] 
এখানকার অধিবাঁসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। 
ইহার! পূর্বে স্থানীয় আদিমবাসী ছিল। মুসলমান অধিকারের 
সময় ইহার! হিন্দুসমাজে স্থান না পাইয়। মুসলমানধর্থে দীক্ষিত 


রঙ্গপুর ॥! 


১৫৪ ] 


রর 


ভ্য়। 
আছে। কোচ, পলিয়া ও রাজবংশী নামক অদ্ধ সভ্য 
জাতিরও সংখ্য। নিতান্ত কম নহে। 


মহীগঞ্জ, ধাপ ও নবাবগঞ্জ নামক উপকণ্ঠ লইয়া রঙ্গপুর 


গদর মিউনিসিপালিটার অধিকার । এতত্িন এখানে বরখাতা, 
ভোগদাবাড়ী, ডিম্ল1, ঘোড়গ্রাম, ছাতনাই, বামোনী, কাপাসী, 
শালমারী, খান্বারিতপা, বাগডোগ রা, নৌতবিতপা, বরাগড়ী, 
মাগুরা, ঝুণাগ'ছ, ছপারী, ভাগবাছাগড়ী প্রভৃতি নগর আছে। 
মহীগঞ্জ, লালবাগ, ঘোড়ামাঁরা, কাঁকিন!, কাওনিয়1, নিস্বেট- 
গঞ্জ, কালীগঞ্জ, লালমণির হাট, কালীদহ, যাত্রাপুর প্রভৃতি 
স্থানে এখানকার বাণিজ্যকেন্ত্র। ১৮৭৯ খুষ্টান্দে ন্দারণ 
বেঙ্গল ষ্টেট রেলওরে ও তাহার শাখা রঙ্গপুর জেলার মধ্যে 
বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা হুইয়াছে। 
উক্ত জেলার চারিটা উপবিভাগ আছে 3 মহীগঞ্জ, নিস্‌- 

বেটগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ থানা সদর উপবিভা- 
গের অন্তর্গত। নীলফামারী উপবিভাগে ডিমলা, জলদাকা ও 
দারওয়ানী নামক থান।॥ কুড়িগ্রাম উপবিভাগে নাগেশ্বরী, 
বড়বাড় ও উলিপুর এবং গাইবান্ধ। উপর্বিভাগে গোবিন্দগঞ্জ, 
ভবানীগঞ্জ, সাছ্ল্াপুর ও সুন্দরগঞ্জ থান । সৈয়দপুরে রেল 
কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হওরায় এ স্থান বিশেষ সমৃদ্ধি 
লাভ করিয়াছে। 

২ উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। 
বর্গ মাইল। 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, ঘাঘাট নদীর 
উত্তরকুলে, অবস্থিত॥। অক্ষা* ২৫০৪৪৫৫% উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৮৯০১৭৪৮ নু ] 

রঙীপুর, আসাম প্রদেশের শিবপাগর জেলার শিবসাগর নগরের 
দক্ষিণস্থ একটা ধ্বস্ত নগর। খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্েের আহম্‌ রাজ- 
গণের গ্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিগতকীর্তির গৌরব 
জ্ঞাপন করিতেছে। প্রবাদ, এ প্রাসাদ এবং জয়গাগর 
দেবমন্রির প্রায় ১৬৯৮ খুষ্টাব্ধে রাজা কুদ্রসিংহ কর্তৃক 
নিশম্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদননিহিত স্থান জঙ্গলে আবৃত 
হইলেও প্রাচীন দেউলাদি অগ্তাপি অভগ্ন অবস্থায় বিগ্বমান 
আছে। প্রাপাদগৃহের ছাদগুলি স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়ি- 
য়াছে। দেবমন্দির-সন্থুখস্থ জয়সাগর পুফরিণীর দৈ্ধ্য ও বিস্তৃতি 
শিবদাগর হুদের অন্থরূপ। এ মন্দিরের শিললনৈপুণ্য দেখিলে 
চমংকৃত হইতে হয়। মন্দিরটা আদৌ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু দেব- 
ঘুর্তি না থাকায় কেহ আর তথায় পূজ। দিবার জন্ত যায় না। 
এই নগরের অদুরে গড়া ও নামক স্থানেও আহ্মরাজগণের 


ভূপরিমীণ ১১৫১ 


এতভিন্ন এখানে ভ্রমণশীল অনেক তেলেঙ্গার বাস, 


রাজধানী ছিল। ১৭৮৪ খুষ্টান্দে রাজা গৌরীন'থ বঙ্গপুর 
হইতে জোড়হাটে রাজধানী পরিবর্তন করেন । 
রঙ্গপুষ্পী (জ্বী) রঙ্গং র্জিতং পু্পমন্তাঃ। নীলীবৃক্ষ । 
রঙ্গ প্রবেশ (পুং) অভিনয়ার্থ রঙ্গমঞ্চে আগমন | 
রঙ্গবীজ (ক্লী) র্গং বীজং উৎপন্তিকারণমন্ত। রূপ্য। 
রঙ্গতট্, ভারদ্বাজগৃন্ প্রয়োগবুত্তি প্রণেতা । 
রঙ্গভূতি (তত্র) রঙ্গস্ত রাগন্ত ভূতিঃ শোভাৎব্র.। কোজাগর- 
পূর্ণিমা (শবরত্রাণ) 
রঙ্গভূমি [ন্ত্রী) রঙ্গন্ত ভূমিঃ। ১ মল্লভূমি,চলিত কুস্তির আড্ডা। 
“্সান্দ্রাং স্বকঠিনাঞ্ৈব পাষাণোদকদংঘুতাং | 
তৃণকাষ্টসমাযুক্তাং রঙ্গভূমিন্ত বজ্দয়েৎ। 
সমাঞ্চ বিপুল[টর্চব কিঞ্চিৎপাংশুসমন্বিতাং। 
একান্তে বিজনে রম্যে রঙ্গভূমিন্ত কারয়েৎ ॥”অশ্ববৈ০৭১১-১২) 
মন্তভূমি প্রস্তত করিতে হইলে সমতল ভূমিতে করিতে 
হইবে, প্র ভূমি বিস্তৃত এবং কিঞ্চিৎ পাংশুযুক্ত হইবে ) ইহা 
বিজন ও রমণীয় স্থানে করিতে হয় ॥ এই ভূমি সান্দ্র, নুকঠিন, 
পাষাণোদক এবং ভৃণকাণ্ঠযুক্ত স্থানে করিতে নাই। রম 
২ রণস্থল। ৩ নাট্যভূমি, অভিনয়-স্থান। [ রঙ্গালয় দেখ ] 
রঙ্গমাগিরি, আসামপ্রদেশের গারো পার্বতীয় জেলার অন্তর্গত 
একটা গগুগ্রাম। মিমন্রাম পর্বতের দক্ষিণঢালুদেশে অব- 
স্বিত। এখানে ১৮৭১ খুষ্টান্দে গোরাগণ জরীপ কাধ্যে নিধুক্ত 
গবমেনণ্টের কুলিদ্িগকে নিহত করায় ইংরাজ-রাঁজ তাহাদের 
বিরুদ্ধে দেনা প্রেরণ করেন। ১৮৭২ খুষ্টান্ধে গারোগণ 
পরাজিত হইয়।৷ ইংরাজের অধীন্তা স্বীকার করে। তুর! 
হইতে রায়ক থানা পধ্যন্ত যেপথ আছে, তাহা এই গ্রামের 
মধ্য দিয়া গিয়াছে। ্‌ 
রঙ্গমঙ্গল ( ক্লী) রঙ্গমঞ্চজে সমাগত হইয়! উত্সব । | 
রঙ্গমণ্ডপ (ক্লী) রঙ্গালয়। থিয়েটার, নাচঘর। 
রঙ্গমহল, দিলীস্থ একটা বিস্তৃত প্রানাদ॥। মোগল বাদশাহ- 
গণ এখানে আমোদ প্রমোদ করিতেন। 
রঙ্গমতী, আসামের অন্তর্গত একটা নগর। [বাঙ্গামাটা দেখ |] 
২ চট্টগ্রামস্থ একটা বন। | 
রঙ্গমধ্য (ক্রী) ১ রঙ্গমঞ্চ। 
বেষ্টিত মধ্যস্থল। 
রঙ্গমল্লী (ন্ত্রী) রঙ্গায় রাগায় মল্লী। বীণা । ৮৮, ) 
রঙ্গমাণিক্য (কী) মাণিক্যরত্র। নু 
রঙ্গমাতৃ ( (শ্রী) রঙ্গস্ত মাতা জনিক।। ১ কুট্রিনী [58 লাক্ষা। 
রঙঈমাতৃকণ (স্ত্রী) রঙ্গমাত্‌ স্বার্থে কন্-টাপু। লাক্ষা। 
রঙ্গরন (দেশজ ) কৌতুক, রহস্তালাপ। রা 


২ কৌতুক প্রদর্শনার্থ পরি- 


এ 
| 


রঙ্ঈরেজ 
ণ 


রঙ্গরাজ, জনৈক হিন্দু বাজা (১৫৭২-৮৫ খৃষ্টাব্দ )। ইনি 


কি... 
চিনি 
ক 
নিত * 
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রঙ্গবতী 


প্রায়শ্চিন্তপদ্ধতি-প্রণেত! সায়ণের প্রতিপালক ছিলেন। 


রঙ্গরাজ, ১ শিশুপালবধের জনৈক টীকাকার। মল্লিনাথ 


ইহার নামোল্লেথ করিয়াছেন। ২ অদ্বৈতমুখররচয়িত1। 
৩ রূপক-পরি ভাষা নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ-গ্রণেত। । ৪ মীমাংসা- 
নয়দীপিকাপ্রণেতা বরদরাজের পিতা ও দেবরাজের পুত্র। 
ইনিও একজন স্পপ্তিত ছিলেন। 


রঙ্গরাঁমানুজ, উপনিষদ্বাক)বিবরণ ( তৈত্তিরীয়ৌপনিষদ্‌ ও বৃহ- 


দ্ারণ্যকোপনিষদূ্‌ সন্বন্বীয়), উপনিষৎগ্রকাশিকা, উপনিষ- 
স্ভাধা ও দ্রাবিডোপনিষৎসাররত্বাবলীবাখ্যা নামক গ্রন্থ 
প্রণেতা । এততিনন শঙ্করাচাধ্যকৃত ঈশাবাস্যোপনিষপ্ভাষোর 
টীকা, কঠবল্্যুপনিষংপ্রকাশিকা, কৌধিতক্যুপনিষৎপ্রকা- 
শিকা, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষস্ভাষ্য, প্রশ্নে- 
পনিষৎ প্রকাশিকা।, বুহদারণ্যক ভাষ্য, মাওুক্যোপনিষদ্ভাষ্য, মুণ্ড- 


কোপনিষদ্তাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষপ্তাষ্য এবং গুরুভাব-প্রকা- 


শিকা, ভাবগ্রকাশিকা, মুলভীব প্রকাশিকা, রঙ্গ রামান্জভাষ্য 
(বেদান্ত ), বিষয়বাক্যদীপিকা, শ্রুতভাবপ্রকাশিক1 ও রঙ্গ- 
রামানুজীর নামক বেদান্ত গ্রন্থ ইহার রচিত। 


রঙ্গরেজ (পারসী)১ যাহার! বন্ত্রাদি রউ্‌. করে। ২ উক্ত 


ব্যবপাবলম্বী নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান জাতিবিশেষ। ৩ যুগী- 
জাতির একটা শাখা । 

৪ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান রঙ্গরেজ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ত্র মুসলমান শাখার মধ্যে আবার ৮৯১টা স্বতন্ত্র 
থাক আছে। তাহারা বলে ঘে খাজাওয়ালি নামক জনৈক 
সাধু হইতে তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত 


আছে,_-থাজ! বালি রঙ্গরেজ রঙ্গে খুদা কি সেজত অর্থাৎ 


খাজাবালি পরম পিতা পরমেশ্বরের শধ্য! রঙ করিয়৷ থাকে । 
অপর জাতি হইতে কোন ব্যক্তি তাহাদের সহিত মিশিতে 

চাছিলে তাহার। গ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহার সহিত বিবাহ 

সন্বন্ধে আবদ্ধ হয় না। দশ হইতে বারবতসরের মধ্যেই প্রায় 


-বালকবালিকার বিবাহ হইতে দেখ! যাঁয়। এই বিবাহ বার- 


হৌবা, দোলা ও সাগাই ভেদে তিনপ্রকার। বারহৌবা 
প্রথায় বর সদাজে ও বরযাত্রী লইয়া কণ্তার আলয়ে গমন ও 
বিবাহ করে। দরিদ্রলোকের মধ্যে দোলা প্রথার বিবাহই 
অধিক । ইহাতে কন্তাকে গোপনে বরের বাটীতে আনিয়া 
বিবাহ দেওয়। হয়। বিধবা-বিবাহকে সাগাই বলে। ম্ুরা- 
পাঠ ভিন্ন বিবাহবন্ধনের আর বিশেষ কোন মন্ত্র নাই। 
বিধবাগণ স্বামীর কনিষ্টভ্রীতা অথবা অপর ব্যক্তিকে ইচ্ছান্থু- 
লারে বিবাহ করিতে পারে। স্বামী অথব! স্ত্রীর চরিত্রদোষ 


দর্শাইয়! স্বামী অথবা স্ত্রী পঞ্চায়তকে জ্ঞাপন করিলেই, বিবাহ- 
বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে । 

মুনলমান রঙ্গরেজদের মধ্যে অধিকাংশই সুনী মতাবলম্বী। 
স্ুনীরা সিয়ামতাবলম্বীদিগের সহিত আদানপ্রদান করে ন]। 
গাজি-মিঞা। ও পাঁচপীর তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা । 
জ্যেষ্ঠ মাসের প্রথম রবিবারে তাহার। উভয় দেবতারই গ্রীত্যর্থ 
পুজা দিয়াখাকে। বিবাহের পর গাঞীমি একে কন্দূরী ভোগ 
দিবার বিধি আছে। সাধারণ মুসলমানের সায় তাহার! শবদেহ 
প্রোথিত করে। ইদৃ, সব-ই-বরাত, ও বকৃর ইদ উৎসব উপ- 
লক্ষে তাহারা পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে খাগ্যাদি দিয়। থাকে । 


রঙ্গলতা ( সত্রী) (17911965799 1501, ) আবর্তকীলতা, চলিত 


আঁতমোড়া, হিন্দী--মরোরফলী, মেন্দু। ইহার গুণ-__শৃলদ্ব। 


রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। 


১৮২৬ খুষ্টান্দে বদ্ধমান জেলাস্থ কাঁল্নার নিকটবর্তী বাকুলিয়। 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতার নাম রামনারায়ণ। 

হুগলী কলেজে রঙ্গলালের শিক্ষা শেষ হয়। তবে শারী. 
রিক অন্স্থতানিবন্ধন তিনি রেশী দ্রিন কলেজে অধ্যয়নের 
স্থবিধা পান নাই। বাধ্য হইয়। বিগ্ভালয় ত্যাগ করিলেও 
তাহার পাঠম্পৃহা৷ বলবতী ছিল। ইংরাজী কাব্যশাস্ত্রে তাহার 
যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি বালক-কাল হইতেই 
কবিতা -রচনায় অনুরাগী ছিলেন। 

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইলে, 
মিঃ ওক্রারন্‌ ম্মিথ সাহেব সম্পাদক ও রঙ্গলাল তাহার সহকারী 
নিযুক্ত হন। অনেক দিন তিনি এই কাধ্য করিয়াছিলেন। এ 
সময়কার এডুকেশন-গেজেটে তাহার গদ্ধ পছ্ভ উভয় রচনাই 
প্রকাশিত হইত। ইহার কএক বর্ষ পরে তিনি ইন্কম্‌- 
টেক্সের এসেসর্‌ হইয়াছিলেন। তাহাতে যোগ্যতা দেখিয়। 
গবর্মেন্ট তাহাকে ডেপুটামাজিষ্রেটের কর্ম প্রদান করেন। 

তাহার হৃদয়ে জাতীয় স্বাধীনতার উদ্দাম-আকাজ্ষ। নিহিত . 
ছিল, তাহার রচিত পন্সিনী-উপাখ্যান, কর্মদেবী ও শুরস্ন্দরী 
কাব্যে তাহার উচ্ছাস দৃষ্ট হয়। তিনি সংস্কৃত কুমারসম্তবের 
পঞ্ভান্থুবাদও করিয়াছিলেন। এ ছাড় বাঙ্গাল! কবিতা- 
বিষয়ক প্রবন্ধ ও শরীর-সাধনীবিগ্ভার গুণকীর্ভন সম্বন্ধে তীহার 
আরও ছুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যাঁয়। ১৮৮৭ খুষ্টাবে ১৩ই মে 
রঙ্গলাল ইহুলোক পরিত্যাগ করেন। 


রঙ্গলাদিনী (ত্র) রঙ্গেণ রাগেণ লঙসিতুৎ শীলমন্তাঃ ইতি লস” 


ণিনি। শেফালিকা। (শব্দচণ) 


রঙ্গবতী (ভ্ত্রী) বাপবদন্তাবর্ণিত জনৈক নায়িক। ইনি স্বর 


স্বামী রন্তিদেবকে নিহত করিয়াছিলেন। 


রঙ্গার 
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রঙ্গবল্লিক। (ত্রী) বৃক্ষভেদ। ঘজ্ঞকর্থে ইহা! ব্যবহৃত হয়। 
পর্যযায়_রঙ্গবন্লী। 

রঙ্গবস্তু (ক্লী) রঙ১। 

রঙ্গরাট (ক্লী) রঙ্গ প্রদর্শনার্থ বেষ্টিত স্থান। (হরিবংশ ) 

রঙ্গবাঁরাঙ্গনা (ত্ত্রী) নর্তকী-বেশ্তা!। 

রঙ্গবিদ্যাধর (পুং) ১ নৃত্যকুশলী। ২ অভিনেতা! । 

রঙ্গশাল (ভ্ত্রী) রঙ্গস্ত শালা । নাট্যগৃহ, নাচঘর। 

রঙ্গঈসাজ, চিত্রকর জাতিবিশেষ। গৃহের দেউল, পালকী, 
গাড়ী, আলমারী, দরজা, কড়ী প্রভৃতি রঙ. করা এবং 
পাঁলিন্‌ করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । : উত্তরপশ্চিম প্রদেশে 
ইহার! এরূপ নিকষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করায় হিন্দু ও মুসলমান 
সমাজে ইহার! নীচ বর্ণ বলিয়। গৃহীত হইয়। থাকে। 

রঙ্গন্য মী, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর নীলগিরি. পর্বতমালার একটা 
শৃদ। গজ্জলহাথী-সন্কটের নিকট অবস্থিত। অক্ষণ* ১১২৭ 
২৯ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭২০ পৃঃ। 2 হইতে ইহার 
শিখরদেশ ৫৯৩৭ ফিটু উচ্চ। | 

রঙ্গহট, মালদের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। (দেশাবলী ) 

রঙ্গাচার্যয, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের 
পর বাগীশতীর্ঘ নামে পরিচিত এবং কবীন্দ্রতীর্থের তিরোধানের 
পর সেই আসন লাভ করেন। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। 

রঙ্গাচার্য, ১ অষ্টাক্ষরব্যাথ্যা, তুলনীনলিনাক্ষ, রঘুবীরবিংশতি 
ও ব্ুন্গভূঙ্গবল্লী নামক কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা । ২ আদেশ- 
কোমুদীনামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা। ৩ উত্তরপত্র ও গোবদ্ধন- 
পত্র নামক স্ঠায়গ্রস্থরচক়্িতা। ৪ শুকসন্দেশকাব্যরচয়িত|। 

রঙ্গাচার্যয, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্তিত। ইনি রামানুজ কৃত 
গ্রন্থাবলী সংস্কৃত ভাষায় বিবৃত করেন। বৈষ্ণৰ ধর্মমত 
সমর্থন করিয়! ইনি আরও ছুইখানি গ্রন্থ চন! করিয়াছিলেন। 

রঙ্গাঙ্গণ (কী) রঙ্গস্থান। 

রঙ্গাঙ্গ। (ভ্ত্রী) রঙ্গং রঙ্গাহ্‌ং অঙ্গমন্তাঃ। স্ষটী। (রাজনি্) 

রঙ্গাজীব (পুং) রঙ্গে। হরিতালাদিস্তেনাজীবতীতি জীব-অণ্» 


বন্ধ। রঙ্গ আজীব বাহম্ত। চিত্রকর, যাহারা রঙের দ্বার! 
জীবিকানির্বাহ করে। 


রঙ্গীর, ১ মালব ও মেবারবাসী কৃষিজীবী রাজপুত জাতিবিশেষ। 

২ মহারাষ্্র ও মধ্যভারতবাসী ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভেদ। শেখা- 

বতী, রোহিলখও, উত্তর অন্তর্কেদী ও ভট্িপ্রদেশে এই শ্রেণীর 

অনেক ব্রাহ্মণের বাম আছে। পশ্চিমের ভূঁইহার ব্রাহ্গণ- 

দিগের নায় ইহারাও কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। অধুন৷ 

অনেকে সিপাহীর কাধ্য করিয়া থাকে ॥ ইহারা উদ্ধত ও 
ছুদবর্ষ। এক্ষণে অনেকে ইস্লামধন্ম্ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। 


সি 


রঙ্গারি (পুং) রঙ্গস্ত তদাখ্যধাতোররিরিব। করবীর। 
রঙ্গালয়, মন্তক্রীড়া ও নৃত্যগীতাদির অভিনয়-গ্রদর্শনার্থ 
গৃহ । ইংরাজীতে ইহাকে 116০ বলে। 
ক্রীড়া, ব্যায়াম, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি দেখান হয়, তাহার সাধা- 
রণ নাম 400010160099879 এবং যে মঞ্চোপরি কেবলমাত্র নাট্য- 
রঙ্গে লিপ্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বিশেষ বিশেষ চরিব্রচিত্র 
হাবভাব প্রদর্শন সহকারে ও উদ্দীপনার সহিত প্ররুতবৎ 
অভিনয় করিয়া! থাকে, তাহাই নাট্যাভিনয় নামে খ্যাত। 
অধুন! প্রচলিত পাশ্চাত্য থিয়েটারে বিশেষ ঘটনাশ্রিত কোন 
চরিত্রের উল্লেখসহকারে তদানুষঙ্গী বিবরণ বিশেষ অভিনীত 
হইতেছে । 
প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয়ের বিশেষ সমাদর ছিল। 
দর্শকগণের চিত্তান্থমোদনার্থ তৎকালে বহুপ্রকার নাটক, 
ভান, প্রহসন প্রভৃতি রচিত হয়। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সমুহ 
আলোচনা করিলে এ সকল বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থের 
যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। [ নাটকাদি শব দেখ। ] 


ভারতীয় হিন্দুরাজগণের নির্বন্বাতিশয়ে অব! কোন 


উৎসবে তীহাদের চিত্ররঞ্জনার্থ রাজকবিগণ কর্তৃক উক্ত 
প্রকার বহুবিধ গীতিনাট্য প্রবন্তিত হয়। সেই সকল 
নাটকের 
কিরূপ প্রকার রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয় গঠন করিতেন, তাহার 
বিবরণ জানিবার বিশেষ উপায় নাই। 
ভূমির কোনপ্রকার ধ্বস্ত নিদর্শন আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। 
সম্ভবতঃ রাজপ্রাসাদের গৃহবিশেষেই এই রঙ্গগৃহ প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, অথব! দেবমন্দিরাদির সম্মুখস্থ উচ্চ প্রাঙ্গণে বা নাট- 
মন্দিরে আবশ্তকীয় দৃষ্তপটাদ্ি যথাস্থানে বিলম্বিত করিয়া! 
দর্শকমগ্ডলীর নয়নসমক্ষে উপস্থাপিত করিত এবং এ সমস্ত 
অভিনয়কার্ধা সম্পাদিত হইত। তাই রাজকীয় বা দ্বেব- 
পুজাসম্পকীয় কোন উৎসবের সময় রাজগৃহেই নাটক1- 
ভিনয়ের কথা শুনা যায়। রাজাশ্রয়ে প্রতিপালিত নাটককার 
কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ নটমুখে সেই কথাই 
ব্যক্ত করিয়৷ গিয়াছেন। | 

প্রাচীন নাট্য-শান্ত্রাদিতে রঙ্গ মঞ্চ-নির্মাণ প্রণালীর উল্লেখ 
থাকিলেও, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার কোনরূপ 
নিন্দিষ্ট পরিমাণ লিপিবদ্ধ নাই। যখন যেরূপ নাটকের 


অভিনয় প্রদর্শিত হইত, তখন তদভিনয়োপযোগী করিয়াই 
রঙ্গ ভূমি নিম্মীণ করিয়া লইত। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিতের : 
মতে তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রত্যেকে বিংশতি হস্ত পরিমিত 
এবং উচ্চতা তাহার অনুরূপ অর্থাৎ যেরূপ পরিমাণে উচ্চ: 


যেস্তানে মল্ল+ 


অভিনয় প্রদর্শনকাঁলে ভারতীয় নাট্যাচাধ্যগণ : 


কারণ ভারতীয় রঙ্গ- 


টি উন তি নত কী হী যর রা রা ররর 
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চিন বনি সা 


. শুটাইয়! টানিয়া লওয়। হইত । 


রঙগীলয় 


1 রঙ্গালয় 


০৮০১১১১১১১১ ন 


্ম্তনগ্সিবেশ থাকিৰে না। উপরিভাগ কাষ্ঠাদি দৃঢ় পদার্থে 


নিক্মাণ করিয়। কলস, পতাক।, পুষ্পমাল্য ও তোরণাদির দ্বারা : 
গারিশোভিত এবং তাহাতে গবাক্ষ ও পুত্তলিকাদি পনিবেশিত 

করা উচিত। উহার অধোভাগ মস্থণ এবং শুপ্রবর্ণ হইবে ।! 
কিন্তু কুটিমভাগ নিতান্ত পিচ্ছিল করিতে নাই, যেহেতু 


তাহাতে অভিনেতৃবর্ষের পাদস্থলন হইবার একান্ত সন্তাবন]। 


. ব্বঙ্গভূমির পশ্চিম প্রান্তে নেপথ্য করা আবশ্তক) কারণ তাহ! 
; হইলে প$জপ্রবেশের বিশেষ সুবিধা হইয়া! থাক । 


অভিনগ্ারস্তের পুর্ব্বে অথবা প্রতি অস্কের শেষে যে বিচিত্র 
পটদ্বার রঞ্গভূমির সম্মুখভাগ আচ্ছাদিত করা হয়, তাহার 


নাম যবনিকা। অচ্ছিদ্র অথচ সুক্ম বস্ত্র দ্বারাই যবনিকা 
: নির্মিত হইয়। থাকে। 
 ঝ্রঙ্গভূমির মণ্যস্থ পটপরিবর্তন হইয়া! থাকে, সেইরূপ রস- 
বিশেষে যবনিকারও পরিবর্তন কর! বিধেয়। -আদিরসে শুভ্র, 
ব্বীররসে পীত, করুণরদে ধৃত, অদ্ভুতরদে হরিত, .হাস্তরসে 


প্রতি অঙ্কে ব! প্রতি গর্ভাঙ্কে যেমন 


বিচিত্র, ভয়্ানকরদে নীল, বীভতস্তরসে ধূমল ও “বীদ্ররসে রক্ত- 


; বর্ণের যবনিকা! প্রক্ষেপ করা উচিত। কোন €কান পূর্বতন 


লাট্যাচার্যের মতে শুদ্ধ অরুণবর্ণের যবনিকাঁই সকল রসে ব্যব- 
হুত হইতে পারে । আধুনিক নাট্যকারেরা প্রায় এই মতাব- 
লম্বী। পুরাকালে ষবনিকা দুইথণ্ডে বিতক্ত ছিল, পাত্রপ্রবেশের 
সময়, সেই খণ্ডদ্বয় ছুইটী জ্ন্দরী স্ত্রীলোক কর্তৃক ছুইপার্থে 
এখনকার স্তায় যন্ত্রবিশেষের 
সাহায্যে উদ্ধে উত্তোলিত করিয়৷ লওয়। হইত না। 

ততকালে দর্শকমাত্রের বদিবার আসন বিভিন্ন স্থানে 


স্থাপন করিবার নিয়ম ছিল। নাট্যশালার পূর্বভাগে নৃপতি 


বা সঙ্গীতবিশারদগণ, ন্যুনাধিক্যবিবেচক, মার্শদেশী, বিভাগবিৎ, 


' সানন্দচিত্ত, রসালঙ্কারাভিজ্ঞ, কলানাট্যনিপুণ, অভিনয়বেত্বা, 


ব্বপ্রকারগুণ ও দোষের নিন্রপণজ্ঞ, অন্তের অভি প্রায়জ্ঞ ও 
ক্ষমাথীল সভাপতির আনন নিন্দি্ট হইত। দক্ষিণে ত্রাহ্গণ- 


 দ্িগের, উত্তরে অমাত্য ও বালকদিগের, ভিত্তিপার্থে স্ত্রীলোক- 


দ্রিগের, সভা প্রান্তে বন্দী, স্তাবক, রাজা বা সভাপতির শরীর- 


ন্বক্ষক অস্ত্রিদলের এবং অন্তান্ত দর্শনেচ্ছ, ব্যক্তিবর্গের অবস্থিতি- 
স্থান নির্দি্ট থাকিত। 


অপরিচিত, শস্ত্রপাণি, অনাচারী, 
পীড়িত, অভিনয়ানভিজ্ঞ ও পাষগুদিগকে সভামধ্যে প্রবেশ 
করিতে দেওয়া হইত না । মধ্যস্থত।, সাবধানতা, অচঞ্চলতা, 


- স্গায়বাদিতা, নিরহস্কারিতা, রসভাবাভিজ্ঞতা, সানন্দচি্ততা 
প্রভৃতি গুণগ্রামভূষিত বাক্তিমাত্রই নাট্যলভার সভ্যপদ ৷ 


পাইবার উপযুক্ত হইতেন। ইহাভিন্ন অপরাপর দর্শক বা 


.€শ্রাতৃবর্গ রসভঙ্গের কারণ। (ভরতরুত নাট্যশান্ত্র ) 
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প্রাচীন ভারতের স্তায় পাশ্চাত্য জগতে অর্থাৎ প্রাচীন 
যুরোপের স্থুসভ্য রোমক ও গ্রীকদিগের মধ্যে এবং এসিয়া 
মাইনরবাসী গ্রীক প্রভাবাপন্ন ববনজাতির মধ্যে বহু পুর্বকাল 
হইতে অভিনয়াদি প্রদর্শনার্থ রঙ্গালয় নিশ্মিত হইয়াছিল! 
ইতিহাসপাঠে, জান। খা যে, আথেন্সবামিগণ নাটকাভিনয়- 
প্রদশনার্থ (07,008010 1'9107:88906801983 ) সব্ব প্রথমে রঙ্গ।- 
লষ় নিম্মাণ করেন। দিওনিসাস্‌ দেবের প্রতি উত্সবের 
(1)890 5190 £৩36118 ) স্ময় তাহার! অস্থাত়্ী কান্ঠতক্তে 
রঙ্গমঞ্চ নিম্মীণ করিয়া অভিনয়কাঁধ্য সম্পন্ন করিত ॥ ৫০০ খৃষ্- 
পূর্বাঝে কোন দুর্ঘটনায় এ অস্থায়ী মঞ্চ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় 
আথেক্মবামিগণ একটী স্থায়ী গৃহনিম্মীণ করিতে অগ্রসর হইয়া- 
ছিল। ৩৪০ খুঃপুঃ প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নিশ্মিত হয়। এই 
সময়ের মধ্যে গ্রীন ও এসিয়ামাইনরের নানা স্থানে প্রাচীন 
রঙ্গালয়ের অনুকরণে অনেকগুলি নাট্যশালা গঠিত হইয়াছিল 1 
স্পার্টায় কেবলমাত্র ব্যক্তিবর্গের সভ1 ও. নৃত্যামোদের জন্ 
কতকগুলি, রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে 
আদৌ নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হয় নাই । 

দিওনিসাদের পবিত্র লেনিয়াম্‌ (15602800) ) নামক 
স্থানের প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে আথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ দ্রিওনিসি- 
যাকৃ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্রোপলিস্‌ পর্বতের দ্রক্ষিণ- 
পুর্বব-পাদমূল খনন করিয়া এ রঙ্গালয়ে দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান 
(৪8160190) নির্মিত হইয়াছিল। গ্রীকগণ যে যে স্থানেই 
রঙ্গভূমি রচনা করিয়াছিলেন, সেইখানেই এ রূপ পর্বতের 
পাদমুল -বাহিয়৷ দর্শকের সোপানাঁবলী প্রস্তত করিতেন। 
খৃষ্টপুর্বব প্রথমশতাব্দ ব্যতীত রোমকদিগের মধ্যে সমতল 
ক্ষেত্রোপরি রঙ্গমঞ্চ-নিন্মীণের আর নিদর্শন পাওয়া যায় না। 

আধুনিক ধরণে রচিত রঙ্গালয়ের স্তায় এঁ রঙ্গালয়গুলির 
ছাদ ছিল না। এপিয়ামাইনরস্থ লিসিয়ার দক্ষিণপুব্বে মাইরা 
(20):৯) নগরে রঙ্গালয়ের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, 
তাহ! অতি প্রাচীন না হইলেও প্রাচীনতম গ্রীকৃ-রঙ্গালয়ের 
অন্ুকরণেই গঠিন হইয়াছিল। উহার দর্শকবুন্দের বপিবার 
আসন এককেন্ত্রীভূত অর্ধ-বৃত্তসমূহের উপর সোপানশ্রেণী 
পরম্পরায় বিন্যস্ত ছিল। এই শ্রেণীবদ্ধ সোপান্রাজি পর্বতের 
ঢালুদেশ কাটিয়া সমস্থত্রাকারে গ্রথিত ছিল এবং সিঁড়ির 
ধাপে উঠিয়া! দর্শকগণকে সোপানাকার আনমনে (49119) ) 
উপবেশন করিতে হইত । এই দর্শনমণ্ডপের নাম 09৫ | 
পাঁচ বাঁ ছয় শ্রেণীর পর দর্শকবুন্দের গমনাগমনের স্ুুবিধার্থ 
পথ রক্ষিত হইত। তাহার পর পুনরায় 
ইহার সর্বপশ্চাতে কেবলমাত্র স্ত্রীলৌক- 


একটী করিয়! 
এরূপ আদনশ্রেণী। 


রঙ্গালয় 


5৫৮৮ | ৃ রঙ্গীলয় 


একটা ছাদঘুক্ত পথ বা বারাণ্ড ছিল। উহার উপরেও 


বিবার আসন ছিল। রোমকদিগের ভ্ঠায় শ্রীকদিগের মধ্যেও | 


গিয়েটারে বমণীগপণের বদিবার জন্য পশ্চাদ্দিকের সর্বেচ্চ 
সোপানশ্রেণী স্বতন্ব আসনরূপে নির্দিই ছিল। (40)90৩05 


২17, 534) । নব্যযুগে প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে প্রধান ৰ 


প্রধান পুরোহিত-পত্রীদিগকে (০0166 01199655৩9 ) 
সোপানাবলীর সন্মুথস্থ মর্মরপ্রস্তরনিন্মিত সিংহাসনে 
বসাইবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল । রঙ্গালয়ের ছাদ না 
থাকায় ততকালে দর্শকবুন্দের বড়ই অন্থবিধা ছিল। ঝড়, 
বৃষ্টি বা তুষারপাতের সময়  দর্শকবুন্দকে আত্মরক্ষার্থ 
পলাইয়! প্রাচীরসংলগ্র আচ্ছাদিত বারাণ্ড বা পথ ও গেটের 
নিয়ে অথবা পোপানাকারে সজ্জিত আসনশ্রেণীর (৫9101 ) 
নিষ়্ে আশ্ররর লইতে হইত। 

বৃষ্টি, হিম প্রভৃতি ব্যতীত এই ছাঁদশুন্ঠ রঙ্গমঞ্চে দর্শক- 
মণ্ডলীর আরও একটা কষ্টের কারণছিল। তাহার অভি- 


নেত। ব৷ অভিনেত্রীর মুখোচ্চারিত বাক্যবিস্থাসগুলি স্ুস্পষ্ট- | 


রূপে শুনিতে পাইতেন না। ছাদ না থাকায় শুন্তপথে শব্- 
গুলি উড়িয়া! যাইত, তাহার প্রতিঘাত বা প্রতিধবনির উপায় 
ছিল না। তজ্জন্ত রঙ্গালয়ের অথিষ্ঠাতৃগণ সর্ধপশ্চাদ্বভী 
দেওয়ালে ও পার্শ্বনীমাস্থিত প্রাকারে কতকগুলি কুলুঙ্গী 


করিয়া লইতেন। ত্র নকল কুলুঙ্গীতে ব্রোঞ্জ ধাতু নিন্মিত ] 


বড় বড় জালা বসান হইত। ই্রেজ হইতে পুনঃ পুনঃ 
সমুখিত শব্ধ শর সমস্ত জালার বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃই 
ঘনীভূত হইয়া সুর জমাট রাখিবার উদ্দেশ্তেই নাট্যাচাধ্যগণ 
এরূপ কলস-স্থাপনের বিধান করিয়াছিলেন । 

বিটুবিয়ান্‌ লিখিক়াছেন, এ কুলুর্গীগুলি তদভ্যন্তরস্থ জালার 
অনুরূপ করিগাই নির্মিত এবং জালাগুলিও স্ুরসমন্বয়নাধনপর 
করিয়াই সংস্থাপিত 
কর। হইত। তিনি বলেন, গ্রীকগণ এই উদ্দেশ্তেই সম্ভবতঃ 
জালা রাখিতেন। রোমকদিগের রঙ্জগালয়ে এরূপ জালা বনান 
হইত কি না, তাহার বিষয় তিনি অবগত ছিলেন না। 
সিদিলাদ্বীপের টৌরোমিনিয়ান্‌ রঙ্গালয়ের কুলুঙ্দী গুলি আজিও 
রক্ষিত আছে। প্রকৃতপক্ষে কেন যে প্রাচীনগণ এরূপ 
কুলু্দী ও ঞ্রালা-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা 
নিঃনংশয়রূপে বজ। স্কিন । 

গ্রীক রঙ্গমঞ্জে দোপানাদনের সন্গুখে ও ষ্টেজের ব্যবধানে 
যে উচ্চ মণ্ডপ স্থাপিত হইত, তাহা অর্চেন্ট। (09701795৮78 ) 
নামে কথিত্ব । এখানে গায়ক, বাদক ও নর্তকীদল উপবেশন 


( 601060 11) £ 01010002010 30218 ) 


দিগের বসিবার স্বতন্ত্র আসন ( এখানে স্তস্তশ্রেণী বিরাজিত | করিত। 


পবিত্র বেদী। বেদীর পশ্চাতেই স্টেজ বা সরুচত্বর (7203- 
০8102) )) অর্েস্কী অপেক্ষা উহা ৩ হইতে ৫ ফুট, উচ্চ। 
এখানে উঠিবার জন্ত কএকটী পিঁড়ি আছে।  অর্চেন্্রায় 
উপবিষ্ট নর্তকী ব৷ গাঁয়কদল আবশ্তক মত প্র সোপানারোহণে 
ষ্টেজে আসিয়! উঠিয়া থাকে । ষ্টেজের মধ্যস্থলে যেখানে প্রধান 
প্রধান অভিনেতৃবর্গ আগিয়! দণ্ডায়মান হন,তাহা 74111010| 
ষ্টেজের নিয়ে একটী ঘর থাকে । অভিনয়কালে প্রেতাত্মা 
বা ভূতযোনির আবির্ভাব আবশ্তক হইলে, ৯ গৃহের সি'ড়ি 
দরিয়া অভিনেতাকে স্টেজে উঠিতে হয়। 

ষ্টেজে র সর্ব পশ্চাতে একটা-উচ্চ দেওয়াল থাকে । উহ 


দর্শকবুন্দের নিন্দিষ্ট শেষ সোপানের পশ্চাদ্দিগ্রর্তী স্তম্তশ্রণীর ৃ 


সহিত সমোচ্চ করিয়! নির্মিত হইত। উহার নাম 9০678 1 
উহার নিয়দেশে তিনটা প্রবেশ দ্বার, পার্খদেশস্থ দ্বারপথদ্বয় 
দিয়া সাধারণ অভিনেতা ও মধ্যবন্তী দ্বার দিয়া কেবল মাত্র 
রাজাই সাজিয়! বাহির হইতেন। উহার পশ্চান্তাগে অভিনেতৃ- 
বর্গের সাগ-ঘর। এ উচ্চ দেওয়াল তিন সারি স্তত্তদ্বারা এরূপ 


ভাবে গঠিত হহত, যে দূর হইতে দেখিলে উহা? কোন রাজ- 


প্রাসাদ ঝ মন্দিরের সন্মুখদেশ বলিয়। অনুমিত হইত। 
সাধারণের বোধ হইত যেন কোন উতৎনব উপলক্ষে তত্তৎ- 
প্রাসাদ ঝ। মন্দিরের সন্মুখেই অভিনয় ইইতেছে। 

এতপ্িন্ন রঙ্গালয়ের শোভাবৃদ্ধির জন্ত চিরস্থায়ী প্রাসাদ ব! 
দেউলের পরিবর্তে আরও কতকগুলি কাষ্ঠনির্ম্িত চিত্রপটের 


অবতারণা করা হইত। এর দৃশ্তপটগুলি ইচ্ছান্ুমারে সরান 


বা নামান যাইত। কখন কখন বোনা অথবা শল্মাচুম্কীর 
কাজ-তোল। চিত্রসম্বলিত পর্দা অভিনেতৃবর্ণের পশ্চাতে 
ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। এরূপ পর্দা বা দৃষ্তগপটের নাম 
9.0153% বা 51721810 । পরবর্তিকালে পর্দার উপর নান।- 
রূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া রঙ্গালয়ে ব্যবহার করা হুইয়াছিল। 


আরিষ্টটলের মতে নান। বণে রঞ্জিত এঁ রূপ অঙ্কিত দৃশ্যপট 


সোফোক্লিসের পরে রঙ্গালয়ের শোভ। বৃদ্ধি করে। 

দৃশ্তপট ব্যতীত আবণ্তক মত অনেক কলকৌশলেরও 
উদ্ভাবন! হইয়াছিল । ন্বর্গ হইতে অবতরণকারী দেবমুস্তির 
অভিনয়ার্থ উপর হইতে অভিনেতাকে ঝুলাইবার জন্ত একরূপ 
যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বস্রপতন শব্দ উত্থাপনের জন্য 
বৃহদাকার ধাতুর পাত্রে পাথর পুরিয়া রাখিত। এইরূপ পাত্র- 
গুলি সম্ভবতঃ ষ্টেজের নিযস্থ গৃহে (91)09৮-০05201997) রাখিয়! 
ষথানময়ে নাড়া হইত। 


আথেন্স মগ্থানগরীস্থ দিওনিসিয়াক্‌ রঙ্গমঞ্চের (যাহার 


ইহার মধ্যস্থলে সোপানবিলম্বিত দিওনিসাসের 


৯ সন জপ, উিনিননিসি কমন বা “ররর ৫ রা স্বাাদ 


58488 রি 


১৫৯] 


রঙ্গালয় 


অনুরূপে বর্তমান রঙ্গালয়পমূহ পঠিত হইয়া আদিতেছে) 
ধ্বংদাবশেষ ১৮৬২ খুষ্টান্দে প্রত্বতত্ববিদ্গণের যত্রে প্রোথিতা- 
বস্থ। হইতে সাধারণের নয়নগোচরে উপস্থাপিত করা হয়। 


তখনও তাহার প্রোসিনিউম্‌, অর্চেই্! ও নিয়স্থ বদিবার আসন- ! 
শ্রেণী সুরক্ষিত ছিল । উহার আকার দেখিয়া অনুমান করা ] 


যায় যে, প্র রঙ্গভূমিতে এককালে ৩০ হাজার লোক সমবেত 
হইতে পারিত। এ রঙ্গালয়ে সাধারণ লোকের আসনের 
অগ্রভাগে আথেন্দের প্রধান প্রধান ধর্মধাজকগণের বসিবার 
উপযোগী ৬৭টী মর্ম প্রস্তর-নির্ম্িত সিংহাসন ছিল। সিংহা- 
সনোপরি ধন্মধাজকগণের নাম খোদিত হইয়াছে । উতকীর্ণ 


 বর্ষাঙ্ক লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে এ মন্বরাসনগুলি এক 


সময়ে নির্মিত হয় নাই। অগষ্টাসের রাজ্যারস্তের পূর্ব্ব হইতে 
হাডরিয়ানের রাজত্বকালের মধ্যে সময় সময় এী সিংহাসন- 
গুলি প্রস্তুত হুইয়াছিল। রঙ্গালয়ের দর্শনমগ্ডপ দর্শকের 
মর্ধযাদানুসারে বিভক্ত হইত। এই রঙ্গালয়ে প্র্ূপ ১৩টা 
ভাগ ছিল। প্রত্যেক ভাগের আসনশ্রেণী অনুচ্চ প্রাচীর 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। অর্চেন্ী হইতে মমগ্র অডিটোরিয়ম্ও প্ররূপ 
প্রাচীর দ্বার! সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ ছিল। 

আখেন্ন ভিন্ন গ্রীসের অন্থান্ নগরসমূহেরও রঙ্গালয় ছিল, 
তন্মধ্যে মেগালোপোলিস্, নিডাস, সাইরাকিউস্, আর্গোস্‌ ও 
এপিদৌরাসের রঙ্গমঞ্চ উল্লেখযোগ্য । বলিতে কি, খুষ্টপূর্বব 
৪র্থ শতাব্দের শেষ ভাগে গ্রীসের প্রায় প্রধান প্রধান সমস্ত 
নগরেই এরূপ একটী অভিনয়াগার প্রতিষিত হইয়াছিল । 
রোমকদ্দিগের আধিপত্যকালে প্রায় সমুদাঁয় পুরাতন নাট্য- 
মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল এব; স্থান বিশেষে নৃতন রঙ্গগৃহ 


স্থাপিত হইয়া দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের ভোগস্থখ ও বিলাস- 


পরতার পুর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রকটিত করিয়াছিল। এ সকলের 


: নিদর্শন স্বরূপ পম্ফিলিয়ার অন্তর্গত আল্পেন্দান্‌ নগরের 
 ব্্গালয় সেই অতীতকীন্তির পরিচয় দিতেছে । এর গৃহ খুই্রীয় 


দবিতী্জ তাবে নিশ্মিতি হইলেও এখনও ভাজিয়া চুরিয়। নষ্ট 
হয় নাই। উহা প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমঞ্চের অন্থুকরণেই নির্মিত 
হুইয়াছিল। এই আস্পেন্দাস-রঙ্গালয়ের ষ্টেজের পশ্চা্বত্তা 
দেওয়ালে (9০909, ) তিনপার স্তসম্ত বিরাজিত আছে। 
রোমনগরীর প্রসিদ্ধ কোলোপিয়ম্-রঙ্গবাটিকাঁর স্ায় 
এই রঙ্গালয়েও কাষ্ঠের মাচা বীধিয়া দর্শনমণ্ডপের উপর 
কেম্থিসের পাল আচ্ছাদন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 9০০7%- 
প্রাচীরের সমস্থ, সমণীর্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কাঠ্ঠস্তস্ত সকল 
প্রোথিত করিয়া তাহার উপর মাচ রক্ষিত ছিল। এ মাচার 
কাঠগুলিতে ঝাগীর মত গুল (0০1918) বসান। ্টেজের 


উপরিভাগ ঢাকা দিবার জন্ ঢালু ছাদ (790 7০০) প্রস্তত 
করা হইত । শর ছাদের নিয়দেশ গৃহের সমতল ছাদের 
স্টায় দেখাইবাঁর জন্ঠ তাহার! কাষ্ঠতক্ত দ্বারা আবৃত করিয়! 
লইত। উহ্হাই ই্টেজ-গৃহের উদ্ধাবরক (0911109), এ পিলিং 
ছাদে কাষ্ঠের ঝাঁপিবৎ গুল আটিয়৷ ষ্টেজের শোভা ১9 
করা হইয়াছিল। 
আল্পেন্দাস্‌ রঙ্গালযের পূর্ববন্তী সময়কার কব রঙ্গ- 
মঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায়, সকল গুলিতেই ছাদ নাই, সুতরাং 
সেই সকল রঙ্গগৃহসমানীত দর্শকবুন্দের বিশেষ কষ্টভোগ 
করিতে হইত, তাহার! সম্পূর্ণরূপে সুর্যযক্ষিরণ ও উত্তাপ হইতে 
অরক্ষিত ছিল। ইহার পর গিদিলী-দ্বীপের টোৌরোমিনিয়ম্‌ 
থিয়েটার এবং লাইসিয়ার অন্তর্গত মাইরার রঙ্গমঞ্চ বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । এই ছুইটা রঙ্গালয়ের কতক কতক 
ংসমুখে পতিত হইলেও উহ। আদৌ ভগ্রাবশেষে পরিণত 
হয় নাই, উহ! আজিও স্থুরক্ষিত থাকিয়। প্রাচীন জগতের 
অতীতকীর্তি জ্ঞাপন করিতেছে । 
রোমকেরা প্রধানতঃ গ্রাক-রঙ্গমঞ্চের অন্ুুকরণেই স্ব স্ব 
রঙ্গালয় প্রস্তুত করিত। বিশেষত্ব এই, জ্রীকদিগের অর্চেস্্া 
অদ্ধগোলাক্তির কিছু অধিক, কিন্তু রোমকদিগের অর্চেন্বী 
অর্ধগোলাকৃতি হইত | রোমকেরা যেখানে সেখানে ইচ্ছা- 
মত পাথরের খিলান-করা স্থায়ী রঙ্গালয নির্মীণ করিত। 
সাঁধারণ-তন্ত্রেরে অভ্যুদয় কালে রোমকেরা ব্লাদিতার 
গ্রবর্তক স্থায়ী রঙ্গালয়খুলি ভাঙ্গিয়৷ ফেলা উচিত মনে করেন। 
এমন কি ১৫৪ খুষ্টপূর্বাব্দে সিপিওনামিকা (9০1010 1/891098) 
রোৌমকসভায় প্রস্তর-নির্মিতি রঙ্গালয়সমূহ ধ্বংদ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাসিয়াদ্‌ লঙ্গিনান্‌ তাহার 
উদ্দেশ্ত কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এমন কি ৫৫ খুষ্ট- 
পূর্বান্বে পোম্পি (69065) যখন প্রস্তর-রঙ্গমঞ্চ নিম্মাণ 
করান, তিনি তাহ! রক্ষা করিবার জন্য সেই রঙ্গমঞ্চের উদ্ধে 
বীণাস্‌ দেবতার (৪০৪ 1০68) মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। এ রঙ্গচত্বর যেন মন্দিরের সোপান- 
শ্রেণীরূপেই গণ্য হইয়াছিল। বিট্বিয়াসের বর্ণনায় জান। 
যায় যে,ঞ্র চত্বরে ৪০ হাঁজার দর্শকের বপিবার স্থান ছিল। 
এই রঙ্জালয় আবার রৌমক-বীরগণের রুধির-ক্রীড়ার রঙ্গ ম্চ- 
রূপেও ব্যবহৃত হইত । এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পরেই খেলোয়াড় 
(91181০)-দিগের হস্তে ৫০০ সিংহ ও ২০টা হস্তী নিহত হয়! 
এই বুহৎ রঙ্গমঞ্চের পার্থখেই আরও দুইটা থিষেটার নির্দি্তি 
হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটী জুলিয়াদ্‌ সিজার আরম্ভ করেন 
এবং ১৩ খুষ্ট পুর্বাব্দে অগষ্ঠাস্‌ আপন ভ্রাতুপ্পুত্র মার্শেলাসের 


বঙ্গালয় 


নামানুসারে সমাধ! করেন। এই থিয়েটার আজও প্রাচীন 
রোমক-স্থাপত্যের সাক্ষ্দান করিতেছে। ৃ 


প্রিনির প্রারুত ইতিবৃত্তে একটা অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ ; 


আছে। ৫৮ খৃষ্টপূর্বান্দে 1]. 20101]105 9০80108 নামক 
জটৈক পূর্তৃবিভাগীর রা্রকর্মচারীর ব্যয়ে প্রস্তত এ রম্স- 


বাটিকায় কিছুকালের জন্ত মহাসমারোহে অভিনয়কা্য সম্পা- ; 


দিত হয়। এ গৃহে প্রায় ৮* হাজার লোকের বসিবার আপন 
ছিল। উহার ৮ বতমর পরে অর্থাৎ ৫* থুষ্ট পুর্বাবে 
0. 0০119 দ্বারা ছুইটা কাঠ্ঠনিশ্মিত রঙ্গমঞ্চ একটা পিভট 
দণ্ডের (0:০6) উপর এনধপ ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল যে 


: প্রাতঃকালে উক্ত ছুইটা রঙ্গালয়েই স্বতন্ত্রভাৰে অভিনয় করা ! 


যাইত এবং বৈকালে তাহাদিগকে ঘুরাইয়া এরূপ ভাবে আন 
হইত যে, ছুইটী একযোগে একটা রঙ্গভূমি (210000111)6%- 
৮০) হইয়া পড়িত। অধিকাংশ এ্ঁতিহাসিকই এই 
অত্যন্ত রঙ্গমঞ্চদয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন ন1। 
পূর্বোক্ত রঙ্গালয়ের দর্শকসংখ্য। গণনা ছারা এবং ব্যয় বাহুল্য 
আলোচন! করিলে রাজকর্মচারীর পক্ষে উহা! অসম্ভব ব্যাপার 
বলিয়াই অনুমিত হয় । 

প্রাচীন রোৌমকগণ সময় স্ময় দুইটা রঙ্গালয় পাশাপাশি 
করিয়া নিন্মীণ করিতেন । একটীতে কেবলমীন্র গ্রীক এবং 
অপরটীতে লাটিন্‌ ভাঁষায় লিখিত নাটকাঁদিরই অভিনয় হইত। 
সম্রাট হাত্রিয়ানের টিভোলী উদ্ানস্থ ও পম্পিয়াই নগরীর 
রঙ্গালয় ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ৃ 

এক সমরে রোম-রাজ্যে নাট্যাভিনয়ের এরূপ সমাদর 


- বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, প্রায় প্রত্যেক সমৃদ্ধশালী নগরীতেই ; 


একটা না একটী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ গুলি 
রোমক প্রথান্ুসারে  অর্দচন্ত্রাকৃতি অর্চেষ্টাযুক্ত করিয়াই 
নির্মিত হয়। রোমের শাপনাধীন গ্রীক নগরাদিতে যে সমস্ত 
রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সকল গুলিই প্রায় গ্রীক 
ছাদে নিশ্মিত; যেহেতু এ সমস্ত রঙ্গালয় নির্াণকার্ষ্যে 
প্রধানতঃ শ্রীকস্থপতিই নিযুক্ত ছিলেন। টৌরোমিনিয়ম্, 
আল্পেন্দাস্‌ ও মাইরাঁর রঞ্গালয়ই উহার নিদর্শনস্থল। 
আথেন্দ-নগরীর সমীপবর্তী এক্রোপোলিস্‌ শৈলের দক্ষিণ- 
পশ্চিমে হিরোদেন এতিকাসের যে রন্জালয় দৃষ্ট হয়, তাহার 
অদ্ধগোলাকৃতি অর্চেষ্াী থাকিলেও তাহা উপরোক্ত কোন 
প্রকার রঙ্গালয়ের নিন্মাণপদ্ধতির অনুকরণে নির্মিত হয় 
নাই। সম্রাট হাদ্রিয়ানের রাজত্বকালে হেরোদেন্‌ এতিকাদ্‌ 


নামক কোন ধনবান্‌ গ্রীক কর্তৃক বহু অর্থ ব্যয়ে এই রঙ্গালয় 


নির্মিত হইয়াছিল। তিনি স্থীয় পত্রী 2৯০৪1]]%র নামানুসারে 


[১৬] 


এ ১১১১১ ০৬১-০০০-০১০৮০০-০-₹-০০, চা 


২২০2 
টিসি 
ট্ 


 রঙ্গালগন 


রর 


রব মানি” 


প্র রঙ্গালয়ের 7১1]]00. নাম রাখেন। রঙ্গালয় নির্মাণ 
ব্যতীত তিনি আথেন্দ মহানগরীর শোভাবৃদ্ধির জন্য বহু অর্থ চট 
ব্য়করেন। ২: 7. এ 
রিগিলাম বঙ্গমঙের দর্শনমণ্ডপ পর্বতের -সান্ুদেশ 
কাটিয়া নির্শিত। উহাতে প্রায় ৬ হাজার আসনযুক্ত সোপান- 
শ্রেণী রক্ষিত হইয়াছিল। সুপরিচিত দিওনিসাস্‌ দেবের 
নামে উৎসর্গাক্কত রঙ্গালয়ে গমনাগমনার্থ এই রঙ্গালয় হইতে : 
একটা বিস্তৃত ছাদযুক্ত রাস্ত। আছে। পার্গামাস্বাসী দ্বিতীয় 
ইউমিনিন্‌ এ ভগ্রপ্রায় পথের জীর্ণসংস্কার করাইয়াছিলেন। 
প্রাচীন গ্রীকদিগের স্ায়, রোমক-রঙ্গালয়ের- অঙ্চেষ্্াভাগ 
একমাত্র বাদক ও গায়কদলের. উপবেশন স্থান বলিয়। ধার্ধ্য 
ছিল না, সভ্য (সিনেটর) ও অপরাপর মন্্রান্ত ব্যক্তি 
এখানে আসন পাইতেন। রোমকগণ প্রাচীন গ্রীকজাতির 
অন্থকরণ করিলেও রঙ্গালয়ের গেজ ও দৃগ্তপট সম্বন্ধে অনেক 
স্কার করিয়া যান। বিটুবিয়াস্‌ তিন প্রকার ঠেলা দৃশ্তপটের 
(70০৮98)16 86৪০৪£5) উল্লেখ করিয়াছেন,_-(১) বিয়োগান্ত 
নাটকের উপযোগী দৃশ্ত ও স্তম্তাদি পরিশোভিত রাজকীয় 
প্রাদাদাদি ; (২) হাস্তরসপূর্ণ প্রহনাদির উপযোগী দৃশ্ত- 
সমৃহ-_-জানালাদি পরিশোভিত ক্ষুদ্র কুটার) (৩) ব্যঙ্গ- 
কাব্যের (2501৩ 07998) উপযুক্ত দৃষ্তাদি__কষকজীবন- 
স্থলভ পথ, ঘট, মাঠ, ধান্তক্ষেত্র, পর্বত, গুহা ও বুক্ষা্দি। 
 রঙ্গালয়ের মধ্যযুগের ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে, 
সর্ধপ্রথমে ইংলগের স্ুপ্রসিদ্ধ নাটককার ও: মহাকবি 
সেক্সপীয়ার এবং সমসাময়িক ঘটনাপরস্পর! লিপিবদ্ধ করা): 
আবশ্তক। প্রথমে পবিত্র দৃশ্তপটাদিযোগে অলৌকিক ক্রিয়া 
প্রদর্শনরূপ-ব্যাপার বিশেষ দ্বারাই ইংলগ্ডের সর্ধজন-মনোরম 
নাটকাভিনয় হইত। ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত: 
করিতে হইত না, কোন স্থানে অস্থায়ী চাল! বাধিয়। অথবা! 
গিজ্জাঘরেই এই সমস্ত অভিনয় কাধ্য সম্পন্ন হইত 
থুষ্টার ১৬শ শতাব্দে এই দকল ধর্মমুলক নাটকের অভিনয্মাস্বাদ 
পরিবর্তিত হইবার স্থত্রপাঁত হয়। ইংলগেশ্বরী এলিজাবেথের: 
রাজ্যকালে তাহা চারিদিকে এরপ প্রচারিত হইয়া পড়ে যে, 
তাহ ইংলপ্ডের সাহিত্যেতিহাসে একটী নব জ্যোতিঃ প্রদান 


১৪৪ 8৮৫17 এটি 


নানা স্থানে বিকীর্ণ হইয়া এবপ ব্যক্তিগত আদরের বস্ত হইয়! ঝ 
উঠে যে, একদিন সমগ্র ইংলগ্র নিয়শ্রেণীর অভিনেতৃ-সাধা- ্ 
রণ পথে, ঘাটে, তান্বুতে, কাঠের চালাগৃহে ও সরাই প্রভু 
বৃহদাকার অট্রালিকায়, স্ুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে উক্ত ভাষায় লি ত 
নাটকাদি গ্রন্থ সাদরে অভিনয় করিতে থাকে | এইক্পে 


১39০ 


সঃ নিশি গত হইলে, উক্ত শতাব্দের শেষভাগে ইংলণ্ড স্থারী |. 
এ সময়ে নাটকাভিনয় | 
প্রদর্শনের জন্য রাঁজানুজ্ঞাগ্রহণ করিয়। স্থ প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য: 


... অ্ঙ্গালয় স্থাপনের সুত্রপাত হয়। 


নাট্যাচার্য্য সেক্সপীয়ার ও বার্কেজ একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 
. প্রতিষ্ঠা করেন। 
লগ্ন নগরে নাট্যাভিনয় লম্পাদনার্থ ১৫৭৬-৭৭ খুষ্টান্দে 
: ক্ছত্রধার-ব্যবসায়ী জেমন্‌ বার্েজ নামক জনৈক অভিনেতা 
কতৃক প্রথম রঞ্জালয় নির্মিত হইয়াছিল। এ গৃহখানি 
শালকাষ্ঠে নির্মিত ) 
হেলিওয়েল লেনে বিগ্মান ছিল। তংপরে উহ! 
ফেলা হয়। প্ররঙ্গালয় নিজগুণে ৭175 [০৪:০৮ নামে 
পরিচিত হইয়াছিল। এর সময়ে প্রস্থানে “কার্টেন” থিয়েটার 
স্থাপিত হয়। ১৬৪২ খুষ্টাবে পালিমেন্ট মহাসভার আদেশে 
_ আাট্যাভিনয় স্থগিত হওয়। পধ্যন্তও গ্র থিয়েটার চলিয়াছিল। 
বার্ষধেজ ১৫৯৮ খৃষ্টান্দে দি থিয়েটারের মাল মসলাদি লইয়া 
গ্লোব থিয়েটার নির্মাণ করেন। বা্কপাইড নামক স্থানের 
বেয়ার গার্ডেনের নিকট এ রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
কবিবর সেক্স্পীয়ারের অভ্যাদয়ে গ্লোব থিয়েটার ঘুরোপের 
অর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা অষ্টকোণাঁকার ও কাষ্ঠ 
নির্মিত ছিল। ১৬১৩ থুষ্টান্দে অগ্রিযোগে এ রঙ্গালয় ভন্মসাৎ 
হুইলে উহা! পুনঃ সংস্কৃত হয়, পরে ১৬৪৪ থ্ষ্টাব্ে পুনরায় 
ভাঙ্গিয়া নৃতন করিয়া! নির্মাণ কর! হয়। ইহারই নিকটে 
হেন্সলু কর্তৃক ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে 1) 1০9০ ও ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে 
খাও 8৬৪০ নামক নট্যাগার স্থাপিত হইয়াছিল। উহা 
সর্ধতোভাবে গ্লোব থিয়েটারের অনুকরণে গঠিত । 


১৫৯৬ খুষ্টান্বে প্রাচীন ডোমিনিকান-ফ্রায়ারীর নিকট 
ৰ ই. বার্ধবেজ 00৩ 1318015119131]01)989 নামক আর একটা 
টি  ক্রঙ্গালয স্থাপন করিয়া লাভবান্‌ হইবার চেষ্টা পান। পরী সময়ে 
. প্রতিযোগী এডওয়ার্ড এলিন্‌ ১৩২* পাউও ব্যয়ে ১৫৯৯-১৬০০ 
& থুষ্টাব্ডে 1) [০৮09 [7626 স্থাপন করেন। হোয়াইট- 
ক্রুশ স্ট্রীট ও গোল্ডিং লেনের মধ্যে প্র নাট্যমন্দির ১৮১৯ খুঃ 
্ঁ . অঃ পর্য্যন্ত বি্যমান ছিল। রাণী এলিজাবেথের রাজ্যকালে 
গত ৭১৩ চএ]], 182৮9 স্থাপিত হইয়াছিল। উহার 
ঠা সমকালে 47০09) 28৮13 05709905,  £ডা1)1607815), 


টা 
/ 


49981159015 007৮১ ও “টি €দ্া108600” থিয়েটারের উদ্ভব 

হইয়াছিল । ১৬১৬ খুষ্ীব্দে ভিন্কাঁর কৃত লগুন চিত্রে গ্লোব) 

হোপ ও স্বোয়ান থিয়েটারের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ইংলগ্ডের রঙ্গালয়গুলি প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণের 


১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত উহা শোরেডিচের 
ভাঙ্গিয়। 


্ . পররশিতিপন্থার অনুকরণে নহে, ইহা প্রাচীন ইংলগ্ডের প্রণান্-. 
টি 1 ্‌ ৃ ৪১ এটি 


প্রাগণের সে ও অস্থায়ী সে বা 1 ্ অভিনস্ধ 


. প্রদর্শিত হইত। প্রধান প্রধান দর্শকবৃন্দের নিমিত্ত, উঠানের 


চারিধারে: _সোপানশ্রেণী সজ্জিত থাকিত শরবং অপেক্ষারুত 
হীনাবস্থাপনন দরিদ্র দর্শকগণ সেই মধ্য-মগপের (09701751 
96৫৫০ ) চতুষ্পার্খস্থ প্রাঙ্গণভাগে দণ্ডায়মান থাকিত। এই 
প্রথান্থদারেই পূর্বতন গ্লোব, ফু, স্থোয়ান্‌ প্রভৃতি বীররসা- 
শ্রিত নাটকাভিনযোপযোগী রঙ্সালয় গঠিত হইয়াছিল। এই 
সকল ও পুব্বকালের অপরাপর রঞ্ষালয় সমুছের মধ্যস্থলে যে 
মঞ্চ (12189770) থাকিত, তাহাই ষ্টেজ বলিয়া সাধারণে 
গৃহীত। শ্রী ষ্টেজের চারিধারেই আপন সাজান হইত। 
কেবল যে দিকে সাজঘর (09:990-10।20) সেই দ্রিকেই ফাক 
থাকিত। উপরের গ্যালারী ও বকা ্টেজের চারিধারে এমন 
কি, সাজঘরের উপর পর্যন্তও অধিকার করিত। এই কারণে 
তখনকার নাট্যাচার্্যগণ অষ্টকোণী রঙ্গমঞ্চের উপযোগিতা 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কুন থিয়েটার চতুষ্কোণ ছিল। 
প্রাচীনতম ইংলঙ্ডের থিয়েটার ও আমাদের দেশের যাত্রা- 
প্রণালী আলোচনা করিলে,উভর পদ্ধতিই এক বলিয়া অনুমিত 
হয়। গ্রভেদের মধ্যে যাত্রায় ষ্রেজ থাকে না। 

ইংলগ্ডের স্ুপ্রনিদ্ধ নাটককার সেক্সপীয়ারের জীবনী- 
লেখক হলীওয়েল ফিলিগ্ন লিথিয়াছেন ষে, ফুন্‌ রঙ্গালয় 
সর্ধতোভাবে প্লেব থিয়েটারের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত 
হইয়াছিল; কেবলমাত্র ইহার ষ্টেজ চতুক্ধোণ ও শালকাষ্ঠের 
তক্তাগুলি অপেক্ষাকৃত মোট। ছিল। চতুষ্পার্থখের দেওয়াল 
অর্ধেক পাকা ও কাষ্ঠনির্মিত) ছাদে টালি বসান, ছুই দিকের 
চালের শেষমুখে দস্তার নর্দামা লাগান, ওক কাষ্টের ছ্েজ, 
কিন্ত তুপরে একটা স্বতন্ত্র আচ্ছাদন (9180০), সার্দী বসান 
জাঁনালাশ্রেণী পরিশোভিত সাজঘর (61765029-1001১০) এবং - 
উপবেশনার্থ ছুই প্রকার বক্স আনন (5৪019703908 7:902093 
2110 49০ [09101019 10010003?) সজ্জিত ছিল। ১৬৭২ খুষ্টাব্ে 
কার্কমাঁন সন্পার্দিত নাট্যাভিনয়সংগ্রহে এবং উইল্‌কিন্সন 
কৃত 7,07505790 10/%9/7%৫  (1819) ১ কোলিয়ার কৃত 
1185697/ ০1 7)/75%50 4১087 (1879) 7 হল্লীওয়েল 
কিলিগ্ম কৃত 77 ০6191%/06599%76 (1886) 7 মেলোনকৃত 
17807 ০ ৮১৩ 19/004 (17909) ১ ও 1005 40010027 
নামক পত্রিকায় ওর্ডিন্‌ কৃত লগ্ন নগরীস্থ প্রাচীন রঙ্গালয় 
সমূহের ইতিবৃত্রসূলক প্রবন্ধে শী সকল ও তদানীন্তন অপরাপর 
রঙ্গালয়ের যথাযথ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 

: খুষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতান্দে সাধারণে যে ঢঙ্গের অৰি উনয়ের 


রঙ্গালয় (যুরোপীয়) 


আদর করিত,তাহা। 40858€'নামে পরিচিত। ইহার অভিনয়- 


পদ্ধতি বিশৃঙ্খল ছিল, তাহাতে নাটকের রস বিশেষ অবলম্বন ; 
করিয়া সেই সেই রসের আশ্রিত নিয়মসমুহু প্রতিপালিত | 
কেবল কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে ; 


হয় নাই। 
হাস্তোদ্দীপক যুখোন ও নানারূপ বন্ত্রাদি পরিধান করাইয়া 
দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে উপনীত করা হইত। প্র সময়ে দৃশ্ত- 
পটের বিশেষ আড়ম্বর ও যন্ত্রযোগে অলৌকিক কৌশল দেখাই- 
বার বিশেষ আগ্রহ দৃষ্ট হইত। ইংলণ্ডের রাজা ১ম জেমস্‌ 
ও ১ম চালসের রাজত্বকালে বেন্‌ জোন্সন ও প্রপিদ্ধ স্থপতি 
ইনিগো জোন্স্‌ একযোগে “মাস্ক অভিনয়ের পরাকাষ্। 
প্রদর্শন করিয়৷ গিয়াছেন। 

জোন্দন "মাস্ক* অভিধেয় গীতিনাট্যের গীত ও অভিনেতৃ- 
বর্গের বক্তব্য ( পার্ট ) রচনা করিতেন এবং ইনিগো জোন্স 
তদন্থুরূপ দৃষ্তপটাদি কল্পনা করিয়! অঙ্কন করিতেন। দেবা- 
বিভাব উপলক্ষে জোন্স নানাবর্ণে সুচিত্রিত পর্বতমালা, মেঘ- 
মণ্ডল, স্বভাবশোভ। ও স্থুবৃহৎ অট্রালিকাদি এরূপ পারিপাট্য 
ও নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, জোন্সন 
অপেক্ষা নাট্যজগতে তাহার নাম বিশেষ প্রপিদ্ধিলাভ করে। 
স্বীয় প্রতিযোগী জোন্দের সুখ্যাতি ও শ্রীবুদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ও 
প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়! জোন্ন্‌ তাহার বিরুদ্ধে কএকথানি 
বিভ্রপাত্মক প্রহসন (98৮৮6) ৰচনা, করেন। 

থৃষ্টায় ষোড়শ শতান্দে ইতালীতে নাটকাভিনয়ের পূর্ণ 
প্রভাব লক্ষিত হয়। এসময়ে তথায় বিট্বিয়াসের প্রাচীন 
রঙ্গালয়ের অনুকরণে অনেকগুলি নাট্যমন্দির নির্মিত হইয়1- 
ছিল। এ গুলির মধ্যে ভিকেন্জা! নগরের ওলিল্পিক থিয়ে- 
টার অগ্াপি বিদ্ধমান আছে। পল্লদিও উহার গঠন-নৈপুণ্য 
চিত্রিত করেন, তাহার মৃত্যুর ৪ বখসর পরে ১৫৮৪ খুষ্টান্দে 
উহাতে অভিনয়কার্ধ্য আরম্ত হয়। উহার স্থাপত্য-শিল্পপুর্ণ 
১০৪০, প্রাচীন রঙ্গীলয়ের অনুকরণে গ্রাবেশদবারত্রয়, নানাস্তস্ত 
শ্রেণী ও কুলুঙ্গীর পুভ্তলিকাদি দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়) 

তত্ভিন্ন ইহাতে বর্ণ-বৈচিত্রেরও অভাব ছিল না। পল্পদিওর 
রা স্কামোজ্জি ওলিম্পিক থিয়েটার স্থাপন করিয়া ১৫৮৮ 
থুষ্টাবে সাবিওনেটা নগরে ভিউক ভেল্পেসিয়ানো গোঞ্জাগার 
নিমিত্ত একটা নুতন ধরণের (039400-0]831081] (1)9866) 
রঙ্গালয় নিম্মীণ করেন। ছুঃখের বিষয় উহা! নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। 

স্রান্স দেশে অলৌকিক ঘটনাভিনয় (3119019 718) 
হইতে ধর্ীমুলক নাটকের (99০91970707) প্রচলন 

ইংল্ডের বনু পূর্ব্ব হইতেই ছলি ছিল। রাজা ১৯শ লুইর 


2, 


রঙ্গালয় সমগ্র যুরোপ মহাদেশের মধ্যে কলাবিগ্তার শীর্ষস্থান 


বক্রতা হেতু সন্মুস্থ চিত্রপটগুলি যেন দূরে স্থাপিত ও রক্ত 


নামখেয় একটী 
দলের আনুমানিক ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে একটা নাট্যমন্দির ছিল। ও 
উর দ্লে কতক ধর্শামূলক ও কতক বিদ্রপমিশ্রিত নাটকমমূহ রর 
অভিনীত হইত। খুষ্টীয় ১৬শ শতাবে কাথেরিন্‌ ভি মেভিসি : 
রঙ্গালয়ের পরিচ্ছদ ও দৃণ্ঠপটাদির পরিবর্তনের জন্ত বনু অর্থ 
ব্য করিয়াছিলেন। তথায় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে প্রকৃত 
অপেরাভিনয় হইতে আরম্ত হয়। ৮ সার 

থ্টীর ১৮শ শতাবন্দের শেষভাগে নেপল্মের ০30 082101, 
ড্র নগরের ৭ 9০৪1৮, ও ভিনিসের 9 মা০019+ নামক 


রাজত্বকালে 28/০0675 011]79 [:55199৮ 


অধিকার করিয়াছিল। এরূপ সর্বান্গন্ুন্দর অভিনয় তৎকালে 
যুরোপের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। এই রঙ্গালয়গুলি 
১»শ শতাঁন্দে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু পেরে, মেণ্ট- : 
পিটাস্বর্গ ও অন্ঠান্ত সমৃদ্ধিশালী রাজধানীতে স্থাপিত রঙ্গালয়- : 
সমূহের স্থাপত্যগৌরৰ ও আকৃতির তুলনায় উদার! অনেকাংশে 
হীন হইয়া রহিয়াছে। * 2 
বর্তমান রঙ্গালয়সমূহে দর্শনমণ্ডপ অনেকাংশে, 1 পরিবর্তিত : 
হইয়াছে। বক্স, ষ্টল, বালকনি ও গেলারী প্রভৃতি, উচ্চ ও 
নিশ্নমূল্যের আসনসমূহ যেরূপ সজ্জিত হইয়া থাকে, তাহার 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন। পিট নামক আসুন উলের অন্তভূক্ত 
হইয়৷ পড়িয়াছে। রঃ 
&্টেজের যে অংশে অভিনেতা ও আনি মমুপস্থিত 
হইয়! অভিনয় প্রদর্শন করিয়। থাকে, তাহাকে ষ্ট্রেজের মেজ : 
(9৮58০ 2০০) ৰল। হয়। তাহ! স্বতঃই দর্শকদিগের স্থান হইতে ক 
সামান্য উচ্চ অথচ ঢালু করিয়। নির্মিত হুইয়া থাকে । এই. 


পরিমাণমত বলিয়া প্রতীয়মান হয়| দর্শকমগুলীর নয়ন" 
সমক্ষে সমুদ্িত চিত্রপটদ্ধলিত এই স্বল্প র্স্থান ব্যতীত, : 
প্রোসিনিউমের পশ্চান্তাগে অভিনয়োপযোগী দুষ্তপটাদি পরি- নু 
চালনার্থ নান। কলকজ্জা স্থাপনযোগ্য আরও. অনেক, স্থান 
আছে। উহা! সন্মুখস্থ দর্শনমণ্গ হইতে কোন অংশে উন দহ 
যে তিনটা প্রধান, ও বিস্তৃত স্থলে নাটারজের উপাদানপমূহ 
প্রতিষ্টিত থাকে, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত হইল 
(১) পার্খব্বয়ে যুক্তপট রক্ষণার্থ স্থান। উহ! 0৫৪ বা. 
0০9%1858865 নামে পরিচিত। এ ছুই ধারে, অর্ধান্ধভাবে। 
রর বন, মে 21 গ্রভৃতি চিত্র কারে উ' 


সজ্জিত থাকে । ছা ; 


টি সির টা হেন রি 


- রা হি ২) ট্েজের মেজের নিয়স্থান 3০০ বা 29598. নামে 
/ ্ু খ্যাত। উহা ও তিন টারি তলে বিভক্ত এবং প্রোসিনিউমের 
সমান গভীর। উহার অভ্যন্তরদেশে দৃষ্তপট উঠাইবার 


ৰা নামাইবার জন্ত- পাক-কল ( ছ)013898 বা 911) 


রঃ 


. চকিতে অপস্যত হইবার জন্য বহুদংখ্যক উত্তোলনীর (109) 
ব্যবস্থা করা আছে। এই দকলের মধ্যে ইংলপ্তীয় রক্গালয়ের 
.. স্টার-ট্রাপত (৮০৮৪৮) রম্কুপথ বিশেষ কৌশলে ও বুদ্ধির 
সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। উহাতে আকম্মিক তিরোধানের 
নিমিত্ত কৌন অভিনেতাকে মেজের উপর কাটা গর্ভে নামিয়া 
.. যাইতে হয় না। অভিনেত! সেই স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান 
হুইবামাত্রই তাঁহার শরীরের ভার দ্বার! ছিদ্রপথের আবরণ 
ভিন্ন হইয়া অচিরে অভিনেতার অন্তর্ধান ঘটিয়। থাকে। এ 
টা পাতল। বোর্ডের গুপ্তদ্বার (৮৪1১-৭০০৮: ০ 00 00810) 
নমনীয় ই্রীল-বন্ধনীর দ্বারা এরূপভাঁবে সন্বদ্ধ যে, অন্তদ্ধানের 


.. ইহার কৌশল কিছুত্তেই উপলব্ধি করিতে পারে না। সীতার 
পাতাল প্রবেশ এইরূপে সম্পাদিত হইলে এরূপ স্থন্দর দেখায় 
যে, ধেন শী ঘটনা কোন ভৌতিক ক্রিয়াবলে নিষ্পার্দিত 
... হইয়াছে। 

সু এইরূপ *ভাম্পায়ার ট্রাপ” নামক পথে অভিনেত! (যেন 
কোঁন দৈবশক্তিপ্রভাবে জুদৃট ছুর্নতিত্তির মধ্যে) সহজেই 
প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইংলগ্ডের 
.... প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে নাট্যরক্ষের আবশ্যকীয় উপাদান সমূহ 
. এরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ও স্থকৌশলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
]  ঘে, তাহ! বর্তমান যুরোপের যাবতীয় নাট্যানয়েই সাদরে স্থান 
... পাইয়া থাকে । 

0৩) প্রোসিনিউমের উর্ধদেশ হইতে সমগ্র ছ্রেজের 
.. উপরিভাগে যে বিস্তৃত স্থান থাকে, তাহার নাম 47193 বা 
67৮1 উহা! কথন কখন প্রোনিনিউমের দ্বিগুণ উচ্চ 
হইয়া থাকে। এই স্থানও কএকটা তলে বিভক্ত। এখানে 
 দৃপ্তপট ঝুলাইবার জন্ স্বতন্ত্র পাককল সাজান আছে। উহা 
দ্বারা পটগুলিকে না ভীজিক্া বাঁ না ভায়া একবারে দৃষ্টির 
টি বহির্ভাগে উঠাইয়া লওয়া হয়। এই সকল কাধ্যের জন্ত 
* এই তিনটা স্থানে এরূপভাবে দড়ি, তার ও অন্থান্ত 'আবগ্তকীয় 
. কল সাজান হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্ঘ্যান্বিত 
হইতে হয়। 

পুর্ব প্রথানুসারে ছুই পার্খ্ব হইতে ছুইথানি থণ্ডপট টানিয়া 
_ মধ্স্থলে আনিয়া! মিলাইলে দর্শকের দমক্ষে একটা পুর্ণ চিত্র 


0৯০ 


রঙ্গালয় (যুরোগীয় ), 


দিয়। দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে হঠাৎ আবিভূতি হইতে অথবা | 


অব্যবহিত পরেই তাহা! পুর্বাবস্থ! প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দর্শক ; 
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দেখান, যাইত | এই চা1£গুলিকে ঠেলিয়৷ লইয়। যাইবার 
জন্য উপরে কাঠের ফ্রেম ও নিয়ে ষ্টেজের মেজের উপর খাদ 
কাট। থাকিত। এক্ষণে কোন রঙ্গালয়েই ব্রূপ গ্রথায় দৃশ্তপট 
ঠেলিয় লইয়। যাওয়া হয়না । উপর হইতে পট ঝুলাইয়া 
অথব৷ ছুর্ণ, গির্জা, এমন কি, স্থবিস্তৃত রাজবর্ চিত্রসাহায্যে 
গ্রস্তত করিয়। দর্শকসমক্ষে উপনীত করাই বর্তমান নাট্যাচার্ধ্য- 
গণের অভিপ্রেত। কতকগুলি খগুচিত্র অঙ্কিত করিয়! 
তাহাদের ছুই ছুই খণ্ডের পরস্পর সংযোজন। দ্বার! &্েজের 
সম্মুখে এ দকল দৃপ্ত সম্পাদন করা৷ বিশেষ চিত্তাপহারক নহে, 
কিন্তু পুর্বোক্ত প্রকার প্রোথিত দৃশ্ত দ্বারা সহজেই দর্শকের 
একটা প্রক্কৃত 09:9৪০৮:০. চিত্রের ছাঁয় অস্কিত করিতে 


পারা ষায়। 


এক্ষণে বিলাঁতে সকল রঙ্গালয়েই ২8৫2 স্থাপনের প্রয়াদ 
দেখা যায়। ষ্টেজের মেজে স্থুল কান্ঠের পরিবর্তে এখন 
অপেক্ষাকুত পাতলা লৌহার পাতে প্রস্তত হওয়ায় এবং 
পাঁক-কলাদি লৌহনিন্মিত হওয়ায় স্থান ন্কুলান পক্ষে 
বিশেষ সুবিধা ঘটিনাছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে কাধ্য- 
সম্পাদনের সাহায্য হইয়াছে। জগতের মধ্যে সর্ধপ্রধান 
ও বনু ব্যয়ে নিষ্পন্ন পারে নগরীর স্প্রসিদ্ধ "গ্রা্ড অপেরা 
হাউস” স্থাপত্য-সৌন্দর্য্ে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও কল- 
কবজার (209010801091 %])101120068) অভাবে অন্তান্ত রঙ্গ!- 
লয়ের সহযোগ্রিতায় পশ্চাদ্পদ হইয়। পড়িয়াছে। 

গর্ভান্কের এক দৃশ্তের পর অন্ত গর্ভাঙ্কের দৃশ্ত আনয়ন সময়- 
সাপেক্ষ দেখিয়া নিউইয়র্ক নগরের মেডিসন স্কোয়ার থিয়েটারে 
সম্প্রতি একটি অভিনব উন্নতি সাধিত হইয়াছে । তথাকা'র 
নাট্যাচার্ধ্যগণ এক অভিনয়ের পর পুনরায় ্টেজ সাজাইতে 
বিলম্ব হয় বলিয়া ছুইটী স্টেজ গঠন করির়া লইয়াছেন। 
যখন উপরিতলের স্টেজে অভিনেতৃগণ আসিয়া স্ব স্ব অংশ 
অভিনয় করিতে থাকেন, তখন তাহারই ঠিক নিয়তলের 
্টেজের দৃশ্যপটাদি দংযৌজনা করিয়া বথাযথরূপে সাজান 
হইয়৷ থাকে। প্রথম অস্কের অভিনয়ের পর দৃষ্তপট পতিত 
হইতে হইতেই উহা উপরে উঠিতে থাকে এবং মৃত্তিকানিমন্থ 
দ্বিতীয় ষ্টেজ সেই সঙ্গে.উপরে উঠিয়া তাহাঁরই স্থান অধিকার 
করে। এই ছুইটী ষ্টেজের মেজ এরূপ নিখুঁত তুল্যমানে রঙ্গিত 
(9০00:8661% 02181)09৭ ৮9 1098৮ 090901)1067000$89 ০97 
*79181)63) হইয়াছে যে সামান্ত শক্তিদ্বারা এরূপ সুবৃহৎ খণ্ডকে 
অনায়াসেই চালন! করা যাইতে পারে। 

লগ্ডনের 'পান্টোমাইম্, অভিনয়ে যেরূপ যান্ত্রিক কৌশল 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে, জগতের আর কোন স্থসভ্য দ্রেশে 


রঙ্গালয় (যুরোপীয় ) [ 


এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃগ্তপট পরিবর্তনের পারি- 
পাট্য ও চতুর কারিগরের অত্যভভূত শিল্পশত্তি অনুধাবন 
করিলে বাস্তবিকই মনে বিম্মপ্ন উপস্থিত হয়। দশকবুন্দের 
চিত্তাকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহারা সময় সময় যে সকল 
কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে পরীর অংশ 
অভিনয়কারী অভিনেত্রীদ্দিগের এবং সরীস্থপ, কীট সাজাইবার 
জন্য হৃগ্ধপোধ্য বালকদিগকে সময় সময় বিশেষ ছুঃখ পাইতে 
হয়। কারণ রমণীগণকে পরী সাজাইয়৷ অদৃষ্ত ভাবে উদ্ধ 
হইতে ঝুলাইতে গিয়! সময় সময় ছুরদৃষ্টবশতঃ ছি'ড়িয়! পড়িয়। 
যাইতে দেখ। গিয়াছে । সর্গাদি বাহির করিবার জন্য সুকুমার 
বালকদ্দিগকে পেষ্টবোর্ডের খোলে চাপিয়৷ পুরিয়া রাখে; 
কেন না অন্যন্তরস্থ বালক নড়িলেই সর্প নড়িয়া উঠে। 
এ অবস্থায় কোন কারণে শ্বাসবন্ধ হইলে বালকের প্রাণ 
হানির অধিক সম্তাবনা। লগুনের মধ্যে ডুরি-লেনস্থিত 
রঙ্গালয়ই এ সম্পর্কে একটী আদর্শস্থল বল! যায়। 

উপরোক্ত কলকজার উপযোগী স্থান ব্যতীত রঙ্গালয়ের 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সুবিধার জন্ত পোষাঁকঘর 
(2৮9০৪-:০০70) ও. শ্রেণীবদ্ধ সাজঘর (37:95810-:0০10) 
থাকে। এতগ্িনন সরঞ্জাম রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাগার এবং 
দৃশ্তপট আকিবার ও রাখিবার জন্য চিত্রস্থান (৪9117) 
আছে। রঙ্গালয়ের মধ্যে ভিন্ন অন্তত্র রাখিবারও ব্যবস্থা 
দেখা যায়। 

যুরোপে প্রধান ও প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের দ্বারাই দৃশ্যপট 
অঙ্কিত হইয়া থাকে । রোমনগরে রাফেল, ফ্রান্সে বাতু, 
বুকার ও সার্ভান্দোনি এবং ইংলগ্ডে ষ্টানফিলডের দ্বারাই 
রঙ্গ লয়ের দৃশ্তপটাদি অঙ্কিত হইয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলগ্ডের 
স্তায় জন্ম্ণ দেশেও নৈপুণ্যপুর্ণ চিত্রপটের অভাব নাই। 
স্বভাবসৌন্দধ্যব্যঞ্জক উৎকৃষ্ট চিত্রসমূহও রঙ্গালয়ে দেখা বায়। 
কথন কথন হুদ ও তঙ্জলে প্রতিফলিত তীরবর্তী বৃক্ষ পর্বরতাদি 
স্প্টতর প্রতিভাঁত করিবার জন্য নাট্যাঁচাধ্যগণ রঙ্গালয়ে এক 
থানি প্রশস্ত দর্পণ পটের নিয়দেশে ঈষৎ হেলাইয়া রাখিয়া 
দেন। উহাতে পশ্চাদর্তী অদ্ষিত চিত্র যথার্থ প্রতিফলিত 
হইয়া শোভ। দ্বিগুণ বদ্ধিত করিয়া থাকে। ওয়াগ্নার 
12108] 56609 দেখাইবার জন্য একটী কৌশল উদ্ভাবন 
করেন। তাহাতে তিনি গ্রেজ-পৃষ্ঠে খাঁদ কাটিয়া! একটা সছিড্র 
বাম্পনলিকা! (36০9,০-)19) স্থাপন করিয়াছিলেন। প্র নল 
হইতে সমুখিত ধুমরাশি দূর হইতে অর্ধন্বচ্ছ ধুমের পর্দার স্তায় 
প্রতীয়মান হইয়! থাকে । 

রঙ্গালয়ে আলোকদানের ব্যবস্থ! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
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ইহার দ্বার। সময় সময় অত্যাশ্চধ্য ফল দেখান যাইতে পারে। 
গ্রাচীন ফুটলাইট প্রথা এখন আর নাই। ১৭২৭ খুষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত ডুবান বাতি জাল! হইত, তৎপরে ফরাসী রঙ্গালয়সসূহে নু 
ঢালা বাতির প্রচলন হয়। তদনস্তর [. 418%09 প্রবর্তিত 4 
গোলবস্তিষুক্ত ল্যাম্প ও পরে ১৮২২ খষ্টান্দে পারীনগরস্থ 
রঙ্গালয়সমূহে গ্যাসের আলো! প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহার পর 
0%১1)50:0860, 110)9-1181)৮ ও বন্তমান সময়ে ইলেক্টিক : 
লাইট ব্যবন্বত হইয়া সর্ব প্রকার অভাব উন্মোচন 
করিয়াছে। 
পূর্বে বিছ্যুতাগ্ি বা আলোক গ্রদশনের জন্য লাইকো-. 
পোডিগ়াম (15০01901010) অথবা ধুনার গুঁড়া অগ্রিতে 
নিক্ষেপ করিয়। হাপোড় দ্বারা সেই অগ্নি বদ্ধিত করা৷ হইত । 
এখনও প্রকৃত অগ্নিসন্দীপন সন্দর্শনার্থ এই প্রথাই অবলস্থিত 
হইয়া থাকে ? কিন্তু বর্তমান সময়ে মেঘমালা সমাচ্ছাদিত 
দৃপ্তপট অস্কিত করিয়া! তাহার মধ্যে আকার্বাক। ছিদ্র কাটিয়! 
কাচের নল বসাইয়া প্রকৃত বৈদ্যুতিক আলোক দান করা 
হইয়া থাঁকে, কখন কখন বৈদ্যতিক তারও ব্যবহার 
করিতে দেখা যায়। লোহার চাদর নাড়িয়া, দর্শনমণ্ডপের 
উদ্ধাবরকে কামানের গোল। গড়াইয়৷ অথবা ছুইখও দড়িতে 
কতকগুলি কাঠের -তক্তা উপধুর্পরি সাজাইয়া এরূপ 
কৌশলে ঝুলাইয়৷ বাধিয়া রাখে, যে তাহাতে নাড়া দিলেই 
মেঘমন্দ্রের শব্দ করা হয়। বায়বীয় শব্দ অন্ুকরণের জন্য 
একখানি মোটা বস্ত্র টান টান করিয়া বীধিয়া তছুপরে 
দাতযুক্ত একটী গোল নল ঘুরাইলে ঝড়ের স্টায় সাই সাই 
শব্দ এবং ধাতব নলের মধ্যে মটরদানা পুরিয়া নাড়া দিলে এ 
বৃষ্টিপাতের শব্দ সমুখিত হইয়! থাকে। 
এন্সণে পূর্বের ন্যায় আর অর্টেষ্রী গ্রথিত হয় নাঁ। বাদক 
বুন্দকে দর্শকের নয়নপথের বহির্ভাগে রাখিবার জন্য প্রস্থান 
প্রোমিনিউমের নিয়ে বা উপরে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অভিনেতার 
বক্তৃতা নির্দেশ করিবার জন্য তৎকালে রঙ্গালয়ে প্রম্প্টার 
নিয়োজিত কর! হইত। ষ্টেজের সম্মখস্থ একটা ক্ষুদ্র পরকোষ্ঠে : 
বসিয়৷ তিনি 'পরত্যেক অভিনেত৷ ও অভিনেত্রীকে অভিনয়াংশ : 
নির্দেশ করিয়া দ্িতেন। এই প্রথা অভিনেতৃবর্গের ও দর্শক": | 
মণ্ডলীর অস্থবিধাজনক এবং রুচিবিরুদ্ধ দেখিয়া 11)5এর ৃ 
রর 


পাশে থাকিয়া প্রম্পটিং ( চ7০12180) করিবার রি 
বর্তমানে প্রবর্তিত হইয়াছে । 

১নশ শতাবের মধ্যভাগ. পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের আবশ্তকীয় : 
উপাদান ও পোঁষাকাদি সংগ্রহার্থ যৎসামান্ত অর্থ ব্যয়িত হইত॥ : 
মোটকথাপ্ন তৎকালে বেশভূষার পারিপাট্য ছিল না এবং 


র্‌ 


প্রস্কত 


কেহই তদ্বিধর়ে আগ্রহ প্রকাশ করিত না। থেলে। কাপড়ে 
কতকগুলি নিন্দি্ট পরিধেয় বদন ছিল, উাহাই 
এক এক নাটকের অভিনয়কালে তাহার পরিধান করিত। 
জ্রী নকল পরিধেদ বন্ত্রে আদৌ ধ্রতিহাপিক সত্য রক্ষিত হইত 


লা। পেই-বোর্ডের উপর রাঁওতার পাত মুড়ির! অন্ত্রশক্্ ও 
বর্াদি এবং ক্ষুদ শুর বাটিরস্তায় টিনের চুম্কী প্রস্বত করিয়।। 


জহরতাদির স্থান অর্ধিকার করিত। এক্ষণে সে সকল প্রাচীন 


পদ্ধতির অননক রূপান্তর ঘটয়াছে। 


হহরা থাকে। 
কুষ্টিত হন না । বেশভুষার পারিপাটা সম্পাদনার্থ৭ যথেষ্ট 
অর্থবায় করা হইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে একএকটা 
নাটকের অভিনয়ের পুর্বে তাহার আবশ্তকীপ্র দ্রব্য সংগ্রহের 
জন্য ২০ হাগার পাউও মুদ্র। ব্যর হইতে শুন! গিয়াছে। 
এইরূপ জীকজমকের নহিত প্রকৃত ঘটন। প্রতিফলিত 
করিত গিয়! নাট্যাচাধ্যগণ প্রকৃত অভিনয়চিত্র প্রদর্শন করিতে 
ভুলিয়া যান। উত্তম ও প্রকৃত অংশের অভিনয় আদৌ দর্শক- 


বৃন্দের অভিপ্রেত নহে দেখিয়া অনেক লমন্স তাহারা কেবল 


দৃশাপটের ও সা সরঞ্জামের পারিপাটেই মনোনিবেশ 
করিতে বাধ্য হন। লাইনিয়ামে রোমিও জুলিয়েট নামক 
সেক্স নীরর প্রণীত নাটকের অভিনয়কালে প্রথমাস্কের 1১8] 
চিত্র প্রদর্শনকালে দৃগ্ঠের পারিপাট্য ও সাধারণ জশাকজমকের 
গোলযোগে প্রধান প্রধান অভিনেতার অংশাভিনয় (৪8910172) 
এককালে নষ্ট হই গিয়াছিল। কখন কখন পরবর্তী গর্ভা- 
স্কের দৃগ্তপটনমূহ সাজাইয়। ষথাষথ বিন্তস্ত করিবার গোলমালে 
ডুপদিনের সন্মখদেশ উপস্থিত অভিনেতৃগণের মুখোচ্চারি ত 
শব্দপরম্পরা চাপ পড়িয়াও অভিনয় বিকৃত করিয়া 
ফেলে। | 

বর্তমান নময়ে চরিত্র বিশেষের অভিনয়কাঁলে অভিনেতার 
বক্ত.তার (৮০৮) ) গান্তীর্ধা হান হইবার আরও একটা গুঢ় 
কারণ দেখা যায়। একখানি নাটক উপযুর্পরি শত শত 
রাত্রি অভিনয় করায় নিরন্তর অভ]সবলে অভিনেতৃগণ কলের 
পুত্তলীর স্যার বক্তৃতা করিয়া যাঁন। তাহাদের তখন আর 
তত্তৎচরিত্রের ভাববিশেষের উপর লঙ্গ্য থাকে না। 
কাজে কাজেই “এক্টিং, মন্দগ্হইয়। আইসে । অধুন। রঙ্গালয়ে 
বহুমুল্যের, বেশভূষা এবং সাঞ্গোজের পারিপাট্যবাহুল্য 
নাধারণের মনোমত হওয়ায় অভিনয়ের বিষয় পরিবর্তনের 


ন পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে । ফ্রান্সের ]98679 [79089 নামক 


১9] ৪২ 


কোন প্রাচীন ঘটন। | 
অবলম্বন করিয়! নাউক(ভিনর করিতে হইলে, এক্ষণে দেই; 
সময়োপযোগী অট্রালিকাদি স্থাপত্যের নিদর্শন চিত্রে প্রদর্শিত: 
তজ্জন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্য় করিতে তাহার! 


1 রঙ্জ(লয় (যুরোগীয় ) 


সভার উপরোক্ত নিয়ম সমর্থন করিলেও, তথায় উচ্চ অঙ্গেই 
বন্তুতাভিনয় সম্পাদিত হইয়া থাকে । 
লওনের রঙ্গালয়মমূুহের আকার বৃহৎ হওয়াক্প নানাশ্রেণীর 
দর্শকবৃন্দের মমাগম হইয়া! থাকে । নিত্য অভ্যস্ত দর্শকবৃন্দের 
আগমনে রঙ্গালয়ের মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, কারণ 
তাহার! পুনঃ পুনং অভিনয় দর্শন করিয়া বক্তৃতাংশের 
ভাল মন্দ বিচার করিতে সমর্থ হন। অভিনেতৃগণ গ্রশংসা- 
লাভের প্রত্যাশায় বন্ততাংশের স্থানবিশেষে বৃথা চীৎকার বা 
অবথারূপ অভিনয় (01৯0-1:8 ব 10010) করিলে তাহার 
সহজেই নিন্দাব্াদ করিতে পারেন3 কিন্তু এক্ষণে গ্রতিরাত্রে 
নূতন নূতন ও আরতনয়ানভিজ্ঞ দর্শকমণগ্ডলীর সমাবেশ হওয়ায়, 
রঙ্গালয়ের সংস্কার বিষয়ে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটতেছে। এই 
শ্রেণীর দর্শকবুন্দকে প্রায়ই উক্ত প্রকার ব্যতিক্তান্ত অভিনয়ের 
প্রশংস। করিতে দেখা যায়। তাহার! প্রকৃত ও সুকচিসম্পন 
বক্ততাভিনয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ ন| হইরা তদ্বিষয়ে বিশেষ 
আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এই সকল কারণে ব্যবণায়ী নাট্য- 
সম্প্রদায় তদ্ুপযোগী নাটকাদি প্রস্তুত করিয়া অভিনয় কার্য 
স্থানে বাধ্য হওয়ায় নাটকসমূহের (1)7918000 ১1 00479) 
অবস্থান্তর ঘটিয়াছে এবং অভিনেতৃগণেরও চরিত্র পরিস্ফুরণ- 
শক্তির অপলাপ ঘটির! ক্রমশঃই নীতিমাগরত্রষ্ট হুইয়া পড়িতেছে। 


অভিনয়ের ইতিবৃত্ত । 
জাতীয় জীবনের সামাজিক রাতি নীতি ও সাংদারিক 


চিত্র গ্রকটন করাই অভিনয়ের প্রধানতম উদ্দেম্ত । জাতি- 
গত তারতম্যানুনারে এই অভিনয় কাধ্যের টবপরীত্য লঙ্গিত 
হইয়া থাকে। সভ্যতাহ তাহার অন্ঠতম কারণ। সুসভ্য 
রোমক ও অসভ্য বব্দরগণ, প্রাচীন আধ্য হিন্দুগণ এবং অসভ্য 
ভীলগণ্র মধ্যেও এ বিভিন্নতা ছিল। এখন সুদভ্য জাতি 
মাত্রের মধ্যে অভিনয়ার্থ রঙ্গালয় গ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু 
কোল, ভীল প্রভাতি ভারতীয় আদম অধিবাসীদিগের মধ্যে 
আমোদ প্রমোদের জন্ত এরূপ সভ্যরুচি-প্রধোদত রঙ্গমঞ্চ 
তাহাদের বব্বরোচিত নৃত্যগীতাভিনয় স্বতন্ত্র 
নির্দিষ্ট পল্লী মধাস্থ রঙ্গভূমিতেই সমাহিত হইয়া থাকে। 

_এই বর্ধরোচিত বন্ত ম্বভাব ও তছুপযোগী বন্তগী'ত 
লইয়! যতই মানব-সমাজ সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিতে 
লাগিল, গ্রামাদি প্রতিঠিত করিয়া কৃষি- 
কার্যান্তে মনোনিবেশ করিল। কুটারবানী কৃষকগণ 
প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর দিনান্তে যখন গৃহে আসিয় ক্লান্তি দুর 
করিবার জন্ত পুত্রকন্তায় পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিত) 
তথন তাহাদের মধ্যে একএক দল লোক অবদূর মত 


নিশ্মিত নাই। 


ততই তাহার! 


ঙ্গালয় ( যুরোপীয় ) 


1 ১৬৬ 1 


রঙগালয় ( যূরোপীয় ) 


আমির নানা প্রকার দ্দীত) হাবভাব ও অঙ্গ ল্কাপিমাদ 
দ্বারা শ্রান্ত কৃষকবুনের মনে শান্তিদান করিতে চেষ্টা পাইত। 
তাহার। আপনাদের কৃতকাধ্যের বিনিময়ে যে ধাগ্ডাদি লাভ 
করিত, তদ্বারাই জীবিকা নিকাহ করিত। এই সম্প্রদায় 


1111)1507৩18 নামে অভিহিত । গ্রীক কৰি হে'রেশ ( খুঃ পু" 
৬৫) লিখিপ়াছেন, সেই প্রাচীন সময়ে কোন প্রকার রঙ্গী- 
লয় ছিল না। অধ্যক্ষগণ গোরুর গাড়ীতে চড়াইয়া আপনাপন 


দলকে গ্রামের সকল অ'শেই থুরাইয়া আনিতেন। থেন্পিস, 


নামক জনৈক গ্রীকবাসী প্রথমে শ্রী গাড়ীতে বাগ্ভাদ্দি যোগে 
যুদ্ধের গান গাইবার প্রথা! আবিষ্কার করেন। সেই সঙ্গে 
নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীও দেখান হইত। 

মানব ধখন অপেক্ষাকৃত সভ্য হইল) নগর, উপনগরাদির 
শোভা দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িল, বাসোপযোগী সুন্দর সুন্দর অস্রঃ- 
লিকাদি প্রস্তত হইল,তখন আমোদের জন্য স্থায়ী নাট্যশাল! 
স্থাপনের সুচনা ঘটিল। পাশ্চাত্য জগতের প্রাচীনতম সত্য 
গ্রীক ও ততপরবণ্তী রোমক জাতির মধ্যে সোপানবিলন্বিত 
রঙ্গালয় গঠিত হইয়াছিল। তৎকাঁলে অভিনেতৃগণ অঙ্গে বন্ত্রাদি 
জড়াইর! দেহের পুত! দেখাহত, মুখে প্রকাণ্ড মুখোষ এবং 
পায়ে খুব উচু গোড়ালী ওয়ালা জুতা পরিয়া প্রায়ই অভিনয় 
করিত। অভিনয়ারস্তের পুক্দে,এক দল গায়ক ছুই একটী গান 
গাঈয়া অভিনেয্স বিষয়ের স্থুল বুস্তান্ত দর্শককে জানাইয়া দিত।* 
নাট্যশান্ত্রবিৎ পণ্ডতগণের মতে, গান গাইবার প্রথা হইতেই 
গ্রথমে গীতিনাট্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। নাটককারগণ তখন 
স্বাধীন ভাবে গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন ন1, তাহাদের 
কতকগুলি নিয়মাধীনে কাধ্য করিতে হইত। কোন ঘটনার 
দ্বাদশ বৎসর পরবন্তী ঘটনার সহিত সংযোগ করিবার ক্ষমতা 
তাহার ছিলনা । ইচ্ছ। করিলেই যে তিনি শত যোজন 
বাবধানে দর্শকবুন্দকে লইয়া যাইবেন, এরূপ শক্তি তাহার 
ছিল না। করুণ রসাতআ্মক বা বিয়োগান্ত নাটকেও তিনি স্থান 
বিশেষে হাস্ত রূসের অবতারণ! করিতে পারিতেন না। এই- 
রূপ কোন কারণেই বোধ হয়, গ্রীক রঙ্গালয়ে বিয়োগান্ত 
(178০9%) নাটক ভিন্ন, মিলনান্ত নাটকের অভিনয়কালে 
শ্রীকরমণীগণের রঙ্গীলয়ে প্রবেশের অধিকার ছিল না। 

গ্রীসের গৌরব রবি অস্তমিত হইলে রোমের অভ্যু্ধর হয়) 


* সংস্কত নটকের আরস্তে নান্দান্তে, নট ও নটা. শ্রোতৃবর্গকে তীহাঁদের 
অভিনেয় বিষয় জান।ইয়। দিত। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন নাটককারগণও 
: বপূর্বকান হইতে এই পথাঁবলম্বী আছেন। 


ক্রোড়শায়ী হইতে হইত। 


খৃষ্টান ধন্মের বিষনয়নে পতিত হইয়াছিল। 


_শবদেহ সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করিতে দিতেন না) 


গমন করিতে, চারি, হন। 


কিন্তু দুঃখের বিষর রোমের, গভুত্বকালে রাটিসালা মি 
কোন: উন্নতি সাধিত হন নাই। বুগ্ধপ্থিয়, নিষ্ট,র গ্রকৃতি 
রোমকগণ নাটকাভিনয়ে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে 
পারেন নাই। তাহারা পশ্বাদির যুদ্ধ _ও প্রাণধাতক মল্লদের 
যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া আমোদ লাভ করিতেন। সন্ত্রান্ত বাক্তি- 
গণের দৃষ্টি যে দিকে, সাধারণের উতৎসাহও সেই দ্িকে। কাজে 
কাজেই স্বাধীন ভাবে নাটক রচনা ও তাহার অভিনয় বিষয়ে 
কাহারও আগ্রহ ছিল না। ধে ছুই একখানি পুস্তকের 
অভিনয় 'হুইয়াছিল, তাহা ও রী রচনাপদ্ধতির ছায়া লইয়া 
গঠিত হয়। রি 

নাটকগুলির অভিনয় সাধারণের মনোমত হইতেছেন। 
দেখিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ ক্রমশঃ রঙ্গ মঞ্চে যল্প১দ্ধ, সিংহ. 
ব্যাপ্রাদি হিত্র বন্ত জন্তুগণের সহিত মন্ুষ্যগ'ণর - যুন্ধ 
প্রভৃতি স্থরুচিবিরুদ্ধ ও বাভৎস রসের অবতারণা করিয়! 
রোমক-রক্গালয় কলঙ্কিত করিত। প্রায়ই এইরপ স্বণিত 
আনন্দ উপভোগের জন্ত একজন না একজন মনুষ্যকে কাল- 
এই বীভৎস আমোদ ছাড়িয়া 
রোমকগণ পবিত্র কাব্যরস আস্বাদনে স্বীকৃত হয় নাই । এই 
প্রকার পশু সদৃশ ও লোমহর্ষণ দৃপ্ত দেখিতে দেখিতে রোমক- 
দিগের মানপিক স্কোমল বৃত্তিসমুহ ক্রমেই কলুষিত হহয়! 
পড়িতেছিল ৷ তাহার পরিণামফলে রোমক জাতির 8. 
অবস্থা শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়া ছিল। 

যখন রোমকরক্গমঞ্চমমুহে এই সকল কুৎসিত কাধোর 
অনিবাধ্য জোত প্রবাহিত ছিল, তখন যশ থুষ্ট কর্তৃক নূতন 
থৃষ্টান্‌ মত প্রচারিত হয়। নাট্যশালাসমূহ এই নব প্রচারিত 
উক্ত ধনের 
বহুল প্রচারের সহিত নাট্যাগারেরও অবনতি ঘটিতে থাকে। ও 


খুষ্টার ধন্মযাজকেরা নাট্যমঞ্চকে 'পাপের কেন্দ্র” এবং কতৎ- 


্রিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই মৃত্তিমান্‌ কদ্াচার বলিয়া ঘোষণা 


করিলেন। তাহাদের অধ্যবপায় ও বক্তৃতাগুণে ক্রমেই 
লোকে নাটক ও নাটকাভিনয়ের প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িল ॥ 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ এবং নাট্যালয়ের অধ্যঙ্গেরা সাধা- 
রণের নিকট হেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এমন কি, 
বিগত শতাব্দীর শেষভাগে রোমান্-কাথলিক' পুবোহিত- 


মণ্ডলী বিদ্বেষবশে মৃত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদ্িগের 


এমন কি, এই সভ্যতা প্রধান যুগেও ধর্মপ্রাণ হিন্দু বা খুষ্টান্‌- 
দিগের মধ্যে অনেকেই ধর্মমনাশের ভয়ে বেগ -ংশ্লিষ্ট গগন 


কালচক্রের পরিবর্তনে (কোমদামাজা বিধ্বস্ত ও রাও 


: হুইয়া পড়িল। ঘোর অরাজকতা জন্য ও যুদ্ধ কার্যে ব্যাপৃত 


খাকাম্ব রোমবাসিগণ: নাটকাভিনয়দর্শনে ধোগদান করিতে | 
পারে নাই। এই বিশৃঙ্খলতার সমর নাটকের উন্নতির কথা দুরে | 
থাকুক,রঙ্গালয় পর্যন্তও বিলয় প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ; 


যাহা হউক, সময়গুণে যে ধন্মপ্রচারকের। রঙ্গালয়কে নরকের 


- প্রতিরূপ বলিয়া কল্পন। করিয়াছিলেন,তাহারাই আবার উহার | 


. আবশ্তকতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন, তাহারা বুঝিতে 
পারিলেন যে, দৃষ্তপটদ্ি যোগে কোন ঘটনা অভিনয় করসিতে 
; পারিলে, তাহা ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মন্মস্থল স্পর্শ করিতে 


সমথ হহবে, এবং মুচারুদূপে চালিত হহলে সম্ভবতঃ ইহার। 
- ছ।রা নামাজিক,পারাত্রক ও ধন্ম সপ্বন্ধীর উদ্নতি পাধিত হইবে। ; 


এই আশার প্রণোদিত হইয়া নিরক্ষর অক্ঞ-ব্যক্তিগণকে ডপা- 
. না কান্যে ব্রতী করিব।র যন্ত্র স্বরূপ (বিবেচনা করিয়। ধুণ্ত ধর্ম 
ধাজকগণ থির়েটারকে একটী উদ্দেগ্তসাধক উপায় বাঁলর। গ্রহণ 
কারলেন। তাহার। কালবিলথ্ধ না করিয়া বাহবেল গপ্রভৃতি 
. ধন্মশ্রন্থ হহতে অংশাবশেষ নাটকাকারে নিব্বাচিত করিয়। 
উপাননাকালে আভনয় করিবার এরা উদ্তাৰত করি- 
'লেন। সমুদয় আভনরকেই 21) 96671০১১ 
81011 01.)5 বলি ত। 

তংকালে খুষ্টীর সন্নামিবুন্দ জেরুপালেম নগরী পরিভ্রম- 
ণান্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়।৷ রাঞ্পথে দল বাধিয়। স্ব স্ব 
ভ্রদণবুস্তাগুস্থচক কবিতা পাঠ করিতেন। তাহাদের ধৃতদও- 
হস্ত, আপাদমস্তক লব্বমান পরিচ্ছদ, পুষস্পমালাশোভিত 
শিরোদেশ ও.নানাবর্ণে রঞ্জিত পায়জাম। দেখিলে স্বভাবতঃই 
লোকের মনে ভক্তির উদ্রেক হইত। এহ সন্যানাদিগকে 
সদ্ধনা করিবার জন্য কখন কথন নাগরিকের [বস্তুত শ্েত্রা- 
দির উপর রঙ্গমঞ্চ বায় দিত। প্রত্যেক মন্গামা অঙ্গ- 
সঞ্ধাণন ও ভাবভর্ী সহকারে নিজ নিজ কাবতা পাঠপুব্বক 
_দ্শকমগ্ডলার তৃপ্তিনাধন করিত। ক্রমে আভনগ়ের ভন্নতি 
সহকারে রঙ্গালয়েরও শ্ীবুদ্ধি সাধত হইতে লাগিল। ধণ্ম- 
যাসনকগণ অ.ভনেতৃমন্প্রণায়ভুক্ত হুহয়া পঁড়লেন। তাহারা 
একর হুহ্য়া ০০1৮//৫।9$ 4৫ 14 19499০7৮৮ নামক একটা 
তাহাদের অভিনাত নাটক অস্কানু- 
সারে বিভক্ত ছিল না। ঘেবে দিনেষে ষে বিষয় আভিনয় 
হহুবে, তদন্গুনারেই 'উহ। বিভক্ত ছিল। তখনকার বোমক 
_ পে(পগণপ্ড প্রন্ধপ মভিনযের প্রশ্রর দিতেন। তাহার দলভুক্ত 
অভিনেতাদিগকে “নহঅ্রদিবসাবধি” ক্ষমা প্রদান করিতেন । 
 নগরস্থ বিভিন্ন ব্যবসায়ের লোক বিভিন্ন অংশের অভিনয় 


81110019 বা 


সন্প্রৰায় গঠন করিলেন। 


কারত ] 


হইয়াছিল। 


র্পত্তক' হ হইতে সি” ( 0162,1)01) টা ল্জলগ্লাবন” 
(৭61989 ), পপবিত্রীকরণ” (0116086101)) গভূতি অংশই 
সঠরাচর অভিনীত হইত। রউ. ওয়ালার! প্লাবনাংশ, কাঁমারেরা 
পবিত্রীকরণাংশ এবং বন্তরবিক্রেতাগণ স্থষ্ট্যংশের অভিনয় করিত। 
এঁ সকল অভিনয়কালে তাহার! ঈশ্বরের অংশ অভিনয় করিতে 
অধর্থ জ্ঞান করিত না। সেই সঙ্গে সয়তান (9818) ) ও 
পিশাচাদির. (96৮11) অবতারণা ও হইত । 

ফরাসী রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে প্রকাশ--১৪৩৭ খুষ্টাব্ে 
মেজ নগরের ধর্াচার্য্য কন্রাড্‌ রেয়ার 'রিপুগণ' (1])9 
18851)1)8 ) নামক রূপক নাটক (75597) অভিনয় ররান। 
নগরসন্িহিত ভেক্সিমেল প্রান্তরে তজ্জন্য রঙ্গভূমি. গঠিত 
উত্ত নগরের বুদ্ধ ধর্মযাজক টোরেণবানী 
নিকোলাস নুমাটেল (0059 01 ১8116, ড106010 01 81618) 
জগদীশ্বরের (099) অংশ অভিনয় করেন। উক্ত অংশাভিনয় 
কালে তাহাকে প্রকৃতই ক্ুশোপরি আরোপিত করা৷ হয়। 
এই কাধ্য এরূপ স্থচারুরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল যে, মথা- 
সময়ে সাহায্য না পাইলে, সত্যসন্যই তাহাকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইতে হইত। তিনি এতই ছূর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে 
পর দিব আর একজন পুরোহিতকে ক্রুশোপরি স্থাপিত 
করিয়া সেই অংশের অভিনয় সমাধা করিতে হইয়াছিল। এ 
সময়ে পুব্বকথিত নিকোলাস্‌ “পুনরখান” (89507750610) ) 
অংশ অভিনয় করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাঁজন হইয়াছিলেন।* 

ইংলগ্ডে ও «সেণ্ট কাঁথারিন্ নামক জেফ্রি (060065 ) 
বচিত এ শ্রেণীর এক খানি নাটকের অভিনয় হয়। ইংরাঁণ্জি 
সাহিত্যের ইতিহাসলেখক টমাম্‌ বি, সা লিখিয়াছেন যে, 
যুরোপের প্রায় সমস্ত কাঁথলিক প্রধান দেশে সেই প্রাচীনকালে 
এইরূপ পমিষ্ট্রি “মোরালিটি ও মিরাকল্‌” অভিনয় হইত । 
এরূপ বর্ধরোচিত নাটকাভিনয়ের প্রাধান্য স্পেন, জন্মণি, 
ফ্রান্স ও ইতালি দেশেই অধিক ঘটিয়াছিল। 

সাকৃভিলে নামক জটৈক ব্যক্তি ইংলগ্ডেশবর ও রাঁজ- 
পু্গবগণের চিন্তবিনোদনার্৫থ বিগ্ভালয়ের ছাত্রমগুলী দ্বারা 
এক খানি মিলনান্ত নাটক অভিনয় করান। ১৫৫১ খুঙগীব্দে 
নিকলাস্‌ উদ্ান প্রণীত 72111) 1১০7১৮৮ 1)5806৮ নামক 
মিলনান্ত নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। এই সময় হইতে 
সমস্ত যুরোপখণ্ডে প্রকৃত নাটকাভিনয়ের সুতরপাত হয়। 
অতঃপর ইংলগ্ডে সেব্সগীয়ার, ইতালীতে টাসো, ফরাসীরাজ্যে 
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কর্ণেনি, স্পেনে সার্ভে টন প্রভৃতি আবিভূর্তি হুইয়৷ র্গ- 
লয়ের নাটকীয় যুগের অভিনব ভিত্তি স্থাপিত করিয়া যান। 
এক্ণে রঙ্গালয় ও অভিনয় বলিলে আমরা যাহা বুঝ, 
তাহারই সেই প্রথার উদ্যোক্তা] ও প্রবর্তয়িত। | 
ভারতের অভিনয়। 

ভারতবানী হিন্দুগণের সামাজিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের 
সম্যক্‌ উন্নতি নিরপেক্ষভাবে সাধিত হইয়াছিল। বৈদেশিক 
সংস্রব ও বৈদেশিক প্রভাব বিস্তৃত হইবার বহুপুর্বকাল হইতেই 
ভারতে নাট্যাভিনয়ের সম্পূর্ণ পুষ্টিনাধন ঘটিয়াছিল। প্রায় ছুই 
সহত্র বংনর পূর্বে কালিদাস শকুন্তলা নাটক প্রণয়ন করেন। 
গ্রন্থে নাট্যপাহিত্যের পরিপুষ্টি উপলব্ধি করিয়৷ পাশ্চাতা 
পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এর গ্রন্থ ভারতবাসীর স্বদেশীর 
ভাবে পূর্ণ থাকিলেও উহাতে বিজাতীয় কাল্পনিক নাটকের 
(17০09500610 1)7%00% ) চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে । এমন 
কি, সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ হয়, যেন প্রসিদ্ধ ইংরাজ 
কবি সেক্সপীয়ারও উহার আভা গ্রহণ করিয়াছেন। 

নাটক ও তাহার অভিনয় এ দেশীয় রাজন্তগণের অত্যন্ত 
প্রিয় ও আদরের বস্ত ছিল। এই কারণেই নাটকসমূহে 
বিশুদ্ধ সমাজের আদর্শচিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে । ভারতীয় 
হিন্দুরাজগণের প্রাধান্ত সময়ে উজ্জয়িনী ও কান্তকুজ নগরই 
নাটকাভিনয়ের প্রধান স্থান ছিল। প্রাচীন নাটকাদিতে 
তাহার উল্লেখ আছে ।* 

অধ্যাপক লাসেন, বেবার, শ্রেগেল, গোল্ড্ট,কার প্রভৃতি 
জন্মণ পণ্ডিত এবং কানিংহাম, হিবার, জোন্ন, উইলসন্‌ প্রভৃতি 
ভারতপ্রবানী যুরোগীয় প্ডিত এক বাক্যে সংস্কত নাট্য 
সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রণিধান করিয়! গিয়াছেন। বিস্তর 
গবেষণার পর অধ্যাপক উইল্ন্স্থির করিয়াছেন যে, হিন্দু 
নাটকাদিতে যতই দোষ বা গুণ থাকুক না কেন, উহ! থে 
ভারতবাপার নিজন্ব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দু- 
গণ.তাহাদের নাট্যপাহিত্যের জন্ত কোন বৈদেশিকের নিকট 
খণী নহেন। থুষ্ঠীর ১৪শ ও ১৫শ শতান্দের পুর্বে যুরোপ- 
বাণা কোন জাতির মধ্যেই প্রকৃত নাটক ছিল না, কিন্তু 
বলিতে কি, সেই সময়েই হিন্দু নাটকের সম্পূণ অবনতি সং- 
সাধিত হইয়াছিল। এীতিহাসিক হণ্টার বলেন, গ্রীস ও 
রোমের স্থায় প্রাচীন ভারতে সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের সম- 
কালেও পটাদি যোগে বর্ধরান্কৃত কৌতুকাভিনয়ের ব্যবস্থা 
ছিল। কিন্তু সমুন্নত সাহিত্য যুগে (0185598] ৪৪) পরি- 
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শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। 
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স্ফুট চরিত্র চিত্রস্থলিত যে সকল সংস্কৃত নাটক রচিত হুইয়'- 
ছিল এবং যাহার কতক কতক এক্ষণে আমর। দেখিতেছি, 
তাহাই সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ১ম শতাব হইতে ৮ম শতাব্দ মধ্যে 
সন্কলিত। 

মুসলমানগণের অভ্যুদয়ে বিজাতীয় ভাষার সংঅ্বে গ্রাঠীন 
সমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অধঃপতন ঘটিতে থাকে। সেই সঙ্গে 
রঙ্গালয়েরও বিপধ্যয় সাধিত হয়। মুসলমানদ্দিগের মধ্যে 
পারস্ত ভাষায় রচিত কতকগুলি কাব্য ভিন্ন নাট্য কাবোর 
কোন নিদর্শন পাওয। যায় না| সঙ্গীতাদি আমোদ উপভোগ 


 মুনলমান ধশ্মশান্ত্রে নিষিদ্ধ হওয়ায় রঙ্গমঞ্চীয় অভিনয় মুসলমান 


রাঞ্জগণের উন্নতিকালে প্রশ্রয়লাভ করে নাই। মোগল সম ্'ট 
অকবর শাহ ভারতবাসীর মনোহর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়৷ সঙ্গীত- 
বিস্তার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়! পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আলপ্যপূর্ণ 
রঙ্গাভিনয়ে তাহার আদৌ শ্রদ্ধা দেখ যায় নাই। সআাট্‌ 
অরঙ্গজেব সঙ্গীত ও বাদনপ্রথার সম্যক বিরোধী ছিলেন। 
সুদূর চীন রাজ্যেও সম্যক নূতন প্রথায় প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় 
ছিল। কোন কোন বিষয়ে সথমভ্য ও শিক্ষিত যুরোপীয়গণও 
নাট্যরঙ্গ বিষয়ে তাহাদের অপেক্গ| পশ্চাৎপদ। ৰ 
পুরাণাদি হিন্দুশান্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে 
স্বর্গস্থ দেবদভায় দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থ ভরতমুনি নাট্য- 
তৎপমুদ্ায়ের অভিনয় প্রথমে দেব- 
সভায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। উর্বশী প্রভৃতি বিগ্ভাধরী বা 
অগ্নরেগণ এ সময় নৃতাগীতাদি দ্বারা দেবগণের চিন্তবিনোদ্ন 
করিতেন। তথাকার অভিনয় কাব্য প্রধানতঃ তিনভাগে 
বিভক্ত ছিল--১ নাট্য অর্থাৎ ভাবভঙ্গী প্রদর্শন সহকারে 
বাক্যবিস্ঠাগ। ২ নৃত্য বা ভাণহীন অঙ্চচালনা এবং ৩ নৃত্ত 
অর্থাৎ কেবল নাচ। উত্তরকালে এ তিনটার সহিত তাগুৰ 
অর্থাৎ শিবনৃত্য এবং লাস্ত আসিয়। সংমিলিত হয়। ভগবতী 
পার্বতী স্বয়ং ষে নৃত্য প্রবর্তন করেন, তাহাই লাম্ নামে 
খ্যাত। এই নৃতা তিনি বাণকন্তা উষাদেবীকে ও তাহার . 
সর্গনীগণকে শিন্ষণ দিয়াছিলেন। উদার নিকট হইতে গোপ- 
গোপিনীগণ উহা! লাভ করে। পরে ক্রমশঃ উহ। সর্বত্র 
প্রচারিত হয়। 
ভরত মুনিই নাটকের আদি স্থষ্টিকর্তা। সকলেই এক- 
বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাহার নময় হইতেই সংস্কৃত 
নাটকের প্রথম বিকাশের সুচনা হয়। তঙৎকালে গন্ধবর্ব ও 
অগ্সররোগণ কর্তৃক উহ! অভিনীত হইত ॥ যেখানে দর্শক 
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দেবতাগণ, অভিনেতা ও অভিনেরীবর্শ গন্ধর্ব ও অগ্মরোগণ 
রপগমঞ্চ চির বসন্ত-বিরাজিত ত্রিদিবধাম, সেখানকার 
অভিনয় কিরূপ সন্বা্নসুন্দর ছিল, পৌরাণিক উপাখ্যান 
ভিন্ন তাহার বিশেষ বিবরণ জনিবার উপায় নাই। 
মহাভারতের বিরাটপর্বে (২২৯৬) লিখিত আঁছে যে, 
মৎ্ম্রাজ স্বীয় কন্। উত্তরা ও তাহার সহচরীগণকে নৃত্যগীত 
শিখাইবার জন্ত বৃহননলাকে নিধুক্ত করেন তন্জন্য তিনি 
একটী নর্তনাগার প্রস্তত করাইয়াছিলেন। দিবাভাগে 
কন্যারা তথায় আদসিয়। নৃত্যগীত অভ্যাস করিত । এই নৃত্য- 
শাল। কিরূপ প্রথার নির্মিত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ 
বিবরণ জানিবার উপায় নাই। পাণিনি শিলালি-রচিত নট- 
স্ুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। £ 
ভারতী রঙ্গমঞ্চের লুপ্ত বৈভব স্বরূপ সংস্কতভাঁষায় রচিত 
প্রাচীন নাটকাদি আজিও স্পদ্ধার সহিত হিন্দু জাতির অতীত 
গৌরৰ জ্ঞাপন করিতেছে। উজ্জপ্লিনীপতি বিক্রমাদিত্যের রাজ্য- 
কালে নাট্যসাহিত্য ষে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, দুঃখের 
বিষয় ভারতের মদুষ্টাকাঁশে মার কখন সেরূপ কলা-বিজ্ঞানের 
পূর্ণবিকাশ ঘটে নাই। তুঁলন! করিতে গেলে, বিক্রমাদিত্যের 
বাজ্যকালকে 40009680 1)91100 বলা ষায়। রোমক-সম্রাট 
অগাষ্ঠটাসের স্যায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যও গ্রবলপরাক্রান্ত 
নরপতি ছিলেন। রোমক-সআাটের সভা যেরূপ 170৮০০) 
120], ত্য প্রভৃতি রসজ্ঞ কবি ও পণ্ডিতগণের দ্বার 
অলঙ্কৃত ছিল, উজ্জিনীরাজসভাও সেইরূপ কালিদাপাদি 
বসবিদ পঞ্ডিতমগ্ুলীর বিমল জ্ঞানালোকে আলোকিত 
হুইয়াছিল। 
কালিদাসাদি সুকবিবুন্দের আবির্ভাব কালে হিন্দুগণ 
উন্নতির উচ্চনোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। নেই 
কবিগণের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি স্ব স্ব নাটকে 
হিন্দুর জাতীর জীবনের যে অনুপম ও স্বীভাবিক চিত্র 
গ্রুদর্শন করিয়া গিক্সাছেন, নেরূপ জাতীয় চরিত্র-গঠন-শক্তি 
এক শকুন্তল। নাটকের সৌন্দর্যে সমগ্র সভ্য- 
জগতকে মোহিত করিয়াছে । শকুন্তলার অপুর্মাধুরীতে মুগ্ধ 
হুইয়া একদিন জর্মাণকবি গেটে (09০০০)৪) গাইয়াছিলেন, 
পু 08076 01199) 0) :301011621% 200 ৪11 &৮ 01809 13 9810৮ 
দ্শরূপক, সর্ব তী-কষ্ঠাভরণ, সাহিত্যদর্পণ, সঙ্গী তরত্বাক র, 
কাব্যাদর্শ, অলঙ্কার-সর্কপ, রসগঙ্গাধর, অলঙ্কীর-কৌস্কভ, 
শৃঙ্গ(রতিলক,রদ তরঞ্িণী, রপসঞ্জরী, ভোজ প্রবন্ধ/শাঙ্গ ধরপদ্ধতি, 
কাব্য প্রকাশ, কাব্যালঙ্কা রবৃত্তি, চন্দ্রালোক, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি 
অলঙ্কারশাস্্র পাঠ করিলে হিন্দুজাতির নাটক ও অভিনম্ন 
টি: 


-২- 


৪৩ 


সম্বন্ধে কতকটা আভাঁন পাওয়া যাইতে পারে। এ সকল গ্রচ্ছে 
যে সমস্ত নাটকের নাম উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায় তৎকালে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ও দৃষ্টান্তোপযে।গী ছিল বলিয়াই মনে হয়) 
স্থতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের সেই সমৃদ্ধির সময় নাটকাবলীর 
সংখ্যা যে ইহাপেক্ষাও অধিক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
নিয়ে কএকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের নাম মাত্র উদ্ধত কর! 
যাহতেছে-_- 

মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ধণী, মালবিকাগিমিত্র, 
উত্তররামচরিত, মালতীমাধব, মহাবীরচরিত, বেণীসংহার, 
মুদ্রারাক্ষ, উদ্াত্তরাঁঘব, অনর্থরাঁঘব, প্রচগ্ডরাঘব, রত্রাবলী, 
হনুমান্‌ নাটক, কন্দর্পমঞ্জরী, কর্পুরমঞ্জরী, সমুদ্রমন্থন, ত্রিপুর- 
দাহ, ধনঞ্জয়বিজয়, সারদাতিলক, ষষাতিচরিত্র, যযাতিবিজয়, 
মৃগাঙ্কলেখন, দৃযৃতাঙ্গদ, বালরামারণ, বিদপ্ধমাধব, বিদ্ধশাল- 
ভঞ্জিকা, অভিরামমণি, প্রহ্যন়্বিজয়, শ্রীদামচরিত,মথুরানিরুদ্ধ, 
ধূর্তনর্তক, ধূর্তদমাগম, কংসবধ, কৌতুক সর্বশ্ব। চিরযজ্ঞ, নাগা 
নন্দ, চণ্ডকৌশিক, জগননাথবল্পত, দানকেলিকৌ মুদী, হাস্তার্ণব, 
কষ্চভক্কিনংকল্পসধ্যে(দয়, প্রবোধচন্দ্রে দয়, প্রসন্নরাঘব, পাগ্ব* 
চরিত, চৈতন্তচন্দ্রোদয়, বসন্ততিলক, প্রিয়দর্শি কা,ললিতমাধব; 
শ্রীরামজন্ম, রামাভ্যদরয়, সৌগন্ধিকাহরণ, কুন্গুমশেখরবিজয়, 
নর্মবতী, যাদবোদয়, শূঙ্গার-তিলক, বাদন্তিকাপরিণয়, রৈবত- 
মদনিকা।, স্দর্শনবিজয়, যবাতিশর্সিষ্ট, কুন্দমাল!) ক্রীড়ীরনা- 
তল, মায়াকাপালিক, বিলাঁদবতী, দ্েবীমহাদেব, বালীবধ, 
কর্ণকাবতীমাধব, বিন্দুমতী, কেলীরৈবতক, কামদন্ত প্রভৃতি । 

হিন্দুনাটকাবলীর মধ্যে মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত বলিয়া 
বিশেষ কোন বিভাগ ছিল না। আর্ধযগণ শোক, তাপ ও 
ছুঃখপরিপুর্ণ বিয়োগান্ত নাটক আদৌ পছন্দ করিতেন না। 
তাই সে সময়ে বিয়োগান্ত নাটক রচনার প্রথা একবারে বিলয়- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। সংস্কৃত নাউকগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘাকার 
হইত এবং তাহাদের অভিনয়েও অধিক সময় লাগিত। এই 
কারণে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বা ছুইখানি নাটক 
অভিনয়ের জন্ত রস ও শ্রেণীবিভাগ করিয়! ক্ষুদ্র নাট্যগ্রন্থ রচিত 
হইয়ীছিল। কোন্‌ সময়ে ও কোন্টার পর কোন্টী অভিনয়ার্থ 
রঙ্গমঙ্গে উপস্থিত করাঁ হইত, তাহার পৌর্বীপধ্য নির্ণয় করা 
দুরূহ ব্যাপার । | 

অভিনয়োপযোগী নাট্যদাহিত্য নাটক, রূপক ও উপরূপক 
ভেদে তিন প্রকার। শাকুস্তল, মুদ্রারাঙ্ষদ প্রভৃতি নাটক 
উচ্চ অঙ্গের নাটাসাহিত্য। প্রকরণ, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ ভেদে 
রূপক তিন প্রকার। মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর অন্তর্গত। উপরূপক ১৮ গ্রকার। এতডিন্ন নাটিকা 


রঞ্জালয় (ভারতীয় ) 


শ্রেণীতে রত্রাবলী ও ত্রোটক বিষয়ে বিক্রমোর্বশীই উল্লেথ- 
যোগা। পরিচয় স্থলে নিম্নে নাট্যগ্রন্থের কতকগুলি ণী- 
বিভাঁগ নির্দেশ করা গেল 2-- 

প্রকরণ, সমবকার, ঈহামুগ, ডিম, ব্যায়োগ, অঙ্ক, গ্রহদন, 
ভাঁণ, বীবী, অবস্তন্বিত, অনব্প্রলাপ, প্রপঞ্চনালিকা, বাকৃ- 
কোলি, অধিবল, ছল, ব্যাহার, মুদব, ত্রিগত, গণ্ড, নাটিকা।, 
ত্রোটক, গোষ্ঠী, স্টক, নাট্য রাপক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, 


প্রেঙ্ন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা।, ছুম্ম- | 


ল্লিকা, প্রকরণী; স্ৃল্লীশ ও ভণিক1।॥ এই যকল নাট্যগ্রন্থের 
র5নাপদ্ধতি এবং অভিনেতা। ও অভিনেত্রীবর্গের প্রদর্শনীয় 
অঙ্গচালনাদির বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় এখানে 
আর তাহ! লিখিত হইল ন1। 
[ নাটক, রূপক, উপর্ূপক ও অপরাপর শব্দ দেখ। ] 

গ্রীকদিগের স্তায় প্রাচীন হিনুদ্িগেরও অভিনয় সকল 
সময়ে হইত না। পূর্ণিমা রজনীতে, রাজীর জভিষেক.দিবসে, 
কোন মেলায়, ধর্মসন্বন্বীয় উৎসবে, লোকসমাটগমে, বিরাহে, 
বন্ধুদমাগমে, কোন দেশ বা নগর অধিকারের পর এবং 
স্ন্তানাদি ভূমি হইলে হিন্দুদিগের মধ্যে অভিনয় প্রদর্শন 
করিবার রীতি ছিল। এই সমস্ত উৎসব দ্িবদ ভিন্ন, দেশীয় 
কোন ঃসন্তান্ত ব্যক্তি অথবা, রাজগ্ঠবর্গের অন্ুমতিক্রমেও 
অভিনয় হইত । নাট্যাভিনয় কালে সাধারণ লোকে প্রবেশা- 
ধিকার পাইতকি না তাহ। বল! যাঁর না। কারণ অভিনয় 
সন্দ্শন করিস! লোকের মনে ষে স্থায়িভাব (078779610 
৪০) হয়, বোধ হয় তাহ! হয় নাই। তাহা হুহুলে সম্ভবতঃ 
এত শীদ্্র নাট্যসাহিত্যের বিলয় ঘটিত না। বিশুদ্ধ সংস্কৃত 
ভাষার সহিত শৌরসেনী, মাগধী, অদ্ধমাগধী, প্রাচী, অবস্তি কা, 
দ্রবিড়, ভালিক, দাক্ষিণাত্য ও পৈশাচী প্রভৃতি ভাষার সংমি শ্রণ 
থাকার এ সকল গ্রন্থ সাধারণের ছূর্ববোধ্য হইয়। পড়িয়ছিল। 
অনুমান হয়, এ কারণেও নাটকাভিয় সাধারণের সহানুভূতি 
লাভ করিতে পারে নাই। 

সংস্কত নাটকাবলীর গঠনপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিলে 
বেশ বুঝা যায় যে, পুরাঁকালের অভিনেয় নাটকাদি বর্তমান 
সময়োটিত শৃঙ্খলায় আবদ্ধ ছিল না। নাট্যারস্তের পুর্ব্রেই 
মঙ্গলাচরণে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ সহকারে দর্শ কবৃন্দকে 
আশীব্বাদ করা হইয়াছে । হ্ত্রধার (১৪৫০-0091)2097 270 
৭1.9010:) অবতরণিকা পাঠ করিতেন। দর্শকগণকে নাটকের 
বিষর অবগত করানই অবতরণিকার উদ্দেশ্ত। এই কারণে 
নাট্যান্ুবীলন-পারদরশী বিদ্বান ও সুদক্ষ ব্যক্তিকেই হুত্রধার 
পদে নিধুক্ত কর হইত। 


[ ১৭৭ 


তৎকালে খণ্ডপট 


শ রঙ্গীলয় (ভারতীয়) 


সংস্কৃত নাটক- 


অবতরণিক।-পাঠের পর অভিনয়ারস্ত। 
গুলি অস্কে বিভক্ত) যুরোপীয়ের মধ্যে রোমকেরাই প্রথমে 
অন্ক বিভাগ দ্বার। নাট্যাভিনয় প্রবর্তন করেন, কিন্তু হিন্দুগণ 
ষে সে প্রথার অন্থকরণ করেন নাই, অধ্যাপক উইল্গন্‌ তাহ! 
এক বাঁক্যে স্বীকার করিক। গরিয়াছেন * | এক একখানি 
নাটকে ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অ্ক থাকিত। 

অভিনয় কালে রঙ্গমঞ্চের সমক্ষে বুহৎ ববনিক চা 


9০০৮৪) থাকিত। কেহ কেহ বর্তমান রঞ্জালয়-সমূহের 
ডুপমিনের সন্ুথস্থ আবরণ-বস্ত্রকেই যবনিক! বলিরা থাকেন। 
এগুপট (17,9৮৪৯০1৪ 8870৪ ) ছিল কিনা 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না। তবে নাটকাবলিতে অক্কান্ত- 
গত দৃগ্ত সমূহের উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় বে, প্র সকল 
অবস্তই অভিনয় সময়ে প্রদর্শিত হইত। কেন ন] দ্বেব- 
মন্দির সন্মুখে, শ্মশান্ঘাটে অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাগম 
না দেখাইতে পারিলে কিরূপেই বা অভিনয়সার্থকতা লাভ 
করিতে পারে। তৎকালে, বন্দির উপর অঙ্কিত চিত্রপট ছিল 
কি না তাহার মীমাংসা না করিয়া এই মাত্র বলা যাইতে পারে 
থে, শিল্পনৈপুণ্য-সমৃদ্ধ ভারতে অবশ্তই রাজকীয় ব্যয়ে কাষ্ঠের 
স্বতন্ত্র মন্দির প্রস্তত করিয়! রঙ্গালয়ের উপর বসান হইয়]- 
[ছিল। শ্বাশানচিত্রে বিশৃঙ্থলভাবে পতিত দগ্ধকাষ্ট ও নিম্মিত 
অস্থ্যাদিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইত। তাহা না 
হইলে কখনই অঙ্ক ও দৃশ্ত এই ছুইটা স্বতন্ত্র করিয়া বিভক্ত 
হইত না। তৎকালীন অভিনয়কার্যের কতকগুলি ত্রুটি 
স্বীকাঁর করিয়া লইলেও বলিতে পার৷ যায় যে, ভারতীয় 
গ্রাচান নাট্যমঞ্চ সেই সময়ে সর্ধাংশে উন্নতি লাভ করিয়া- 
ছিল। এমন কি, স্ত্রীলোকগণ নাটেঢাক্ত স্ত্রীচরিত্রের অংশ 
অভিনক় করিত। যে স্থলে নারীচরিত্রের গান্তীধ্য-রক্ষা' সরল- 
স্বতাবা রমণীগণের পক্ষে ছুরহ বোধ হইত, কেবল দেই 
সেই স্থলেই সম্ভবতঃ যুবক ব। বালকদিগের দ্বারা সেই সেই 


অংশ অভিনয় করিয়া লওয়া হইত । মাঁলতীমাধবোক্ত 


বৌদ্ধ রমণীর চরিত্রস্ফুরণ সামান্ত রমণী দ্বারা সম্পাদিত: 


হইত কি না সন্দেহ। 

নাট্যশান্ত্রে অভিনেতদ্দিগের পরিধেয় বাঁস শুরু, বিচিত্র 
ও মলিন এই তিন প্রকারের উক্ত হুইয়াছে। ধন্মকর্থে নিযুক্ত 
ব্যক্তি, সামান্ত স্্ীলো ক, অমাত্য, কঞ্চুকী ও পুরোহিত শুরু- 
বর্ণ বাস ধারণ করিবেন। দেবতা, দানব, গন্ধ, অসুর, যক্ষ, 


রাক্ষ, রাজা ও রাজযোষিৎ বা রাজপুরনারীগণের পরিচ্ছদ 


এস, 


সি 1117)00110)65079, 10100861095 56600, 01 6109 [7170003, ্‌ 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়) 


বিচত্র বর্ণের হওয়া উচিত এবং মগ্ভপ, উন্মত্ত, পর্বতবাসী, 


চোর. ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি প্রভৃতিকে মলিন বর্ণের বাদ 


পরিধান করিতে দিবে; কিন্তু এই প্রকার বন্ত্রাদি বিনিয়োগে ও 
দেশ, কাল, বয়স, পদ ও জাতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
কর্তব্য, যেন সকলেরই এক জাতীয় পরিধেয় না হয়, নাট্যা- 
চার্যগথের তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। 

সেই. পূর্বতন কালে যে ভাবেই রঙ্গালয় গঠিত টি না 
কেন, বর্তমান সময়ে বাঙ্গালায় ও ভারতবর্ষের নানাস্থাঁনে 


যে সকল রঙ্গালর় গঠিত হইয়াছে ততসমুদার আধুনিক যুরোপীয় 
ফুন্স ও ইংলগ্ড রাজ্যের | 
প্রবেশদবারের পরই একটী দালান | 


রঙ্গালরের অন্ুকরণে বিনিম্মিত। 
গাসদ্ধ রঙ্জালয়-সমূহে 
(009৮৮৮0০৩-0১] )। তাহার. পর- উপরি তলে উঠিবার যে 
সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিঁড়ি. আছে, তাহারাই ঠিকমধ্যস্থলে 
81০০০. অর্থাৎ স্ুমজ্জিত বৈটকখান1।. উপরের ছুই পার্ে 


বক্স নামক আসন: মধ্যের গোল -ছুইধারে চেয়ার সজ্জিত স্বতগ্ত । 


আদন। তাহার ঠিক মধ্যভাগে রাঞাসন (7১০5৪ 9৩৪) 
পারি-নগরস্থ গ্রাও অপেরা হাউস রঙ্গালয়ে রাজার উঠিবার 
জন্ত স্বতন্ন সিঁড়ি আছে। 

বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ ভারত-রাঁজপানী কলিকাতা নগরীতে 
যতগুলি রর্গালয় আছে, তন্মধ্যে যুরোপীয়দিগের দ্বারা পরি- 
চালিত রয়েল থিয়েটার, করিন্থিয়ান থিয়েটার, অপের1 হাউস 
এবং দেণীয় পার্শিদ্রিগের পাশী থিয়েটার বাদ দিয়া বাঙ্গালীর 
পরিচালিত রজমঞ্চসমূহ আলোচনা! করিলে একমাত্র ষ্টার 
গিকেটারকেই কতকট। যুরোপীয় রঙ্গালয়ের প্রতিকৃতি বল। 
যাইতে পারে; অপর সকল গুলিই কেবলমাত্র অন্ুরূপছাঁয়৷ 
লইয়া গঠিত । 

বাঙ্গালায় কিরূপে এবং কোন্‌ ঘটনাত্রোতে রক্ষালয়ের 
অভিনর ও প্রথম প্রতিষ্ঠ। হয় এবং কিরূপেই বা এই কলাবিদ্যা 
প:রপুষ্ট হইন্ব। স্থায়িভাব ধারণ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
নিয়ে লিপবদ্ধ হইল। 
| বঙ্গে রঙগালয়। 

বাঙ্গালীর রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ। তবে ইংরাজ 
হতে কলমে ধরিয়া শিখাইয়াছেন এমন নহে। 

ইংরাজ জাতি আপনাদের আমোদ প্রমোদের জন্ত ওয়ারেণ 
হেষ্টিংসের আমলে এদেশে থিয়েটারের প্রথম সুত্রপাত করেন। 
তখনকার ইংরাজ-রাজপুরুষেরাই ইহার অনুষ্ঠাতা এবং 
অভিনেতা ছিলেন। কৰে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠ। হয়, তাহ স্থির 
কর! ছুঃসাধ্য, তবে হিকির বেঙ্গল গেজেটে দেখা যার ১৭৮০ 
খুষ্টান্দে কলিকাতা-খিক্েটার নামে ইহাদের থিয়েটারের সাত 


] $৭ 


রঙ্গালয় (বঙ্গীয় ) 


আটবার ক একথানি নাটক ও প্রহ্দন অভিনীত হইয়াছিল । 
উক্ত বর্ষের 'কলিকাতার “জেনাঁরল এড.ভার্‌: টাইজার”*: 
নামক পত্রে এই সকল অভিনয়ের বিজ্ঞাপন আছে। 

৬০] 1. ০1. 1782 10193 989৮৩ হইতে জান। 
যাঁয়, ১৭৮২।৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই কলিকাতা গিয়েটার বর্তৃ- 
মান ছিল। 

. তাহার পর কলিকাতায় ইংরাজের- চেষ্টায় পেদাদার 
থিয়েটারের স্থষ্টি হয়। 

অতঃপর বাঙ্গালী দ্বারা নাট্যাভিনয়ের স্ত্রপাত ঠিক কখন 
হইয়াছে, নিঃপন্দেহে ভাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। অনু- 
সন্ধানে ১৮২১ পালে “কলিরাজার যাত্রা” নামক এক নাটকের 
অভিনয়ের কথ কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের 
(০81 7১০51৪ 5০] সা, 1850) ১৬০ পৃষ্ঠ পাঠে অবগত 
হওয়া যার । ১৮২১ সালের বাঙ্গাল! সংবাদপত্র “দংবাদ-কৌমু- 
দীর”৮ম সংখ্যায় এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
তখনকার যাত্রা গাওন! হইতে এই অভিনয়ের নিশ্চদ্নই কিছু 
বিশেষত্ব ছিল, নতুবা! ইহাঁর বিবরণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে উঠিত 
না। এই সময়ে কিন্ত কয়েকখানি নাটক লিখিত হইয়াছিল। 
উক্ত পকর্লিকাতা রিভিউ” খানিতে “সংবাদকৌমুদীর” 'যে 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, স্তাহাতে আছে যে উহার পঞ্চম 
সংখ্যায় “নবপ্রকাশিত নাটকগুলির কুরুচিশ “(706 ৪%11 
6600০70) ০0 69. 0121089 19,061 107060 )* নামক 
এক প্রবন্ধ গ্রকাঁশিত হইয়াছিল। এগুলির কোঁনথানি 
অভিনীত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানা যায় না। 
“কলি রাজার যাত্রা! নাটক” নামটি, আর তাহা অভিনীত 
হইয়াছিল, এই বিবরণটুকু ভিন্ন বাঙ্গালীর প্রথম নাঁটক' ও 
নাটকাভিনয়ের আর কোন পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। 
ইহ! ১২২৭ সালের ঘটন1। ৃ 

ইহার পর ১২৩৭ সালের সম্ভবতঃ তকোজাগরী লক্ষমীপুর্ণে- 
মার দিন বাঙ্গালীর এক নাটকাভিনয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়া 


ই যায়। “হিন্দু পাইওনীয়ার” নামক এক প্রাচীন সংবাদপত্রের 


১৮৩৫ সালের অকৃটোবরমাসের এক সংখ্যায় উহার বিবরণ 


* ৩১এ জানুয়ারী সোমবার 098900 ০1 ৮7০ 739%8% 90:266290 
ও একখানি ফার্স; ৩১ মার্চ 038605 01 77017011078 ও 11159 1005 
$67. 1119 702. নামক ফার্স এবং ৪ঠ। ও ১১ই এপ্রিল: 90119] - 101: 
9০2)08] অভিনীত হয়। বিস্তৃত বিবরণ 09105$69 0970918] 4১0৮91- 
615৫৮ ০ 1. 290৮ 9800%17, &0. ০ 10, 81 4201 1789, 
পত্রিকায় প্রদত্ত হইয়াছে । এতত্তিন্ন উক্ত বর্ষের ১২ই, ১৯এ ও ২১এ আগষ্ট 
[85৩07 01 1181)0076% এবং 0101290 নামে একখানি ফার্স অভিনয় 


হইয়াছিল । 
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প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবরণের মধ্যে প্রথমেই আছে-_ 
প্]া)9 [0015৮69 0০০6:৪৯ £০% ৪0) ৪০০০৮ (তা0 56818 8:8০, 
15 96111 901019০0690. 7৪0. তি ৬1010010001 :13০১৪৮- 
অর্থাৎ “এই সখের নাট্যসম্প্রদায় ছুই বৎসর পুর্বে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এবং এখনও নবীনচন্দ্র ৰস্থ মহাশয় দ্বার গ্রাতি- 
পালিত হইতেছে ।” ইহাদ্বার! প্রমাণিত হয় যে এই নাট্য- 
সম্প্রদায় ১৮৩৫ খুষ্টাব্বের ছুই ৰৎসর পুর্বে অর্থাৎ ১৮৩৩ খুষ্টাবব 
ব৷ ১২৩৯ সালে প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও 
. নহে। “কলিকাতা মান্থলী জর্ণ্যাল” নামক প্রাচীন মাসিক 
পত্রে দেখ! যাঁয় যে, ১৮৩২ খুষ্টাব্ে জানুয়ারী মাসে ৬প্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুরের চেষ্টায় ইংরাজীতে উত্তর-রাম-চরিতের অভি- 
নয় হয়। এই সময় হইতে বুঝা যায় যে, উহ! ১২৩৮ সালের 
পৌষমাসের ঘটন1। 
যাহা হউক ১২৩৭ সালের কোজাগরী পুণিমায় (১৮৩১ 
খুষ্টান্বের অক্টোবর মাসে) বঙ্গে অভিনয় প্রথম হয়। এই 
অভিনয়ে “বিগ্যান্ন্দর” অভিনীত হইয়াছিল। শুন যায় 
তৎকালে যাত্রায় বিগ্যাস্থন্দরপালারই বড় আদর ছিল। 
কলিকাতার,প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জান! যাঁয় 
ঘে এই সময়ে ডোমটুলীতে ইংরাজদিগের যে নূতন নাট্যশাল! 
স্থাপিত হয়, তাহাতে এই বিদ্ধাস্থুন্দর ইংরাজীতে গীত হইবার 
প্রমাণ পাওয়া যায় ১ 
“0 [09801981090 6109 10020087019 01) 01০0791100৮ 
(0609281,)8]1, 1,9099.9163 ওত 11792 10. 09 1)9010- 
0119 ( ডোমটুলী-চীনাবাজার ), 06900186650. 11) 1109 1390- 
৪11 96019, জা]| 0৪ 0])9090. ৮৪7 ৪1)0:6]7 101) & 0195 
0%1160 €]1)2 1)1320190,৮ ক * *:111)9 ছা0॥৭৩ ০৫ 60৪ 
10001) ৪0101901১99 10769. 131)8180 01890001% ০৮ 
91৪ 89৮ (0 1000510,৮-- 
অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেলের আদেশ অনুসারে মিষ্টার 
লেবেডেক্ষের ডোমটুলীস্থ নূতন নাট্যশালায় “ছন্মবেশী” নামক 
নূতন ইংরাজী নাটক শীপ্রই খোল। হইবে। * * * বু আতৃত 
কৰি ভারতচন্ত্রের কবিত1 সুরে বাধা হুইয়াছে। ইছা যে 
বিদ্ভান্ন্দর__অন্নদামন্্ন নহে, তাহা গ্রমাণ ভিন্নও বুঝা যায়। 
তাহ সম্ভবতঃ 13/1190 হিসাবে গীত হুইয়াছিল। 
থুষ্ঠাব্বের কথ।। 
নবীনবাবু সেই লোক-প্রিয় বিষয়টিই নাটকরূপে অভিনয় 
করাইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে তন্থু মগ নামক এক 
ব্যক্তির বাড়ীতে বিগ্বান্থন্দর যাত্রার প্রথম গাঁওন। হুয়। 
এই প্তন্* জাতিতে মগ নহেন। তন্থুবাবু ভদ্রলোক ধনী 


ইহা! ১৭৯৫ 
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বাঙ্গালী ছিলেন, কোন মগ সওদাগরের অধীনে কর্ম করিতেন 
বলিয়া! তাহাকেও সকলে “মগ* উপনামে অভিহিত করিয়া : 
ছিল। তন্থু অবপ্ত প্রামতন্ু"র সংক্ষিপ্ত আকার। এই 
তন্থমগের পুত্রই বিশ্যান্ন্দর-যাত্রার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 
এই বি্াস্থন্দরের যাত্রার দল সু গ্রসিদ্ধ গোপালউড়ের দলের 
পূর্ববন্তী কিম্বা অভিন্ন তাহ! জান! যায় না। কেহ কেহ | 
বলেন, পাথুরিয়াবাটার ৬বীরবৃসিংহ মল্লিক মহাশয়ই গোপা- 
লের দলের প্রতিষ্ঠাতা । যাহা হউক উক্ত বিগ্যান্ুন্দরের 
যাত্রা হইতেই নবীনবাবুর নাট্যাভিনয়-প্রবুত্তি উন্মেষিত হুইয়া- 
ছিল। শ্তামবাজারে এখন (১৩১১ সাল) যেখানে ট্রামওয়ে 
আন্তাবল ( অর্থাৎ কুষ্ণরাম বস্থুর গলির মোড়) সেইখানে 
৬নবীনবাবুর বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। এই অট্রালিকায় সেই' 
অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে প্রথমে চিত্রিত নাট্যশালার ব্যবস্থা! 
হয় নাই। নাটকোক্ত দৃশ্তাবলী বাটার নানাস্থানে প্রকৃত 
সাঁজসঙ্জাদি দ্বার! সাজান হুইয়াছিল। এক ঘর হইতে অন্ত 
ঘরের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া সুড়ঙ্গ কর! হইয়াছিল । 
বকুলতলার পুক্ষরণীয় দৃশ্ঠ প্রকৃত প্রস্তাবে অট্রালিকাঁসংলগ্র 
উদ্ভানের পুষ্করণীতীরে সজ্জিত হুইয়াছিল। বীরদিংহের 
দরবার সুবৃহত বৈঠকখানাঁয় সাজান হইস্কাছিল। অট্টালিকা 
সংলগ্ন উদ্ভানের এক পার্থে মালিনীর কুটার ও মালঞ্চ গুছান 

হইয়াছিল। একস্থানে এক দৃশ্তের অভিনয় দেখিয়া, অন্ত 

দৃপ্ত দর্শনের জন্ত যেখানে সেই দৃশ্ত সাজান হইয়াছে, দর্শক- 

গণকে সেইখানে উঠিয়া যাইতে হইত। প্রথম অভিনয়ে 

এইরূপে ছুটাছুটি করিয়। অভিনয় দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
এই অভিনয়ে স্ত্রী রিত্রের অংশ স্ত্রীলৌকেই অভিনয় করিয়াছিল | 
এখনকার স্তায় তখনও বারনারী দ্বারাই স্ত্রীচরিত্র অভিনীত 

হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রথমাভিনয়ে হয় নাই, 
পরবর্তী অভিনয়ে হইয়াছিল। নবীনবাবুর দৌহিত্রেরা 
বলেন, প্রথম হুইতেই স্ত্রী-অভিনেত্রী ছিল। হিন্দু পাইও- 
নীয়ার়ে ১৮৩৫ খুষ্টাব্ধের অক্টোবর মাসে এই থিয়েটারেন 
বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্্রী-অভিনেত্রীর কথা 
স্পষ্ট বিবৃত আছে । ১৮৩৫ সালের এই অভিনয়, রাত্রি ১২টার 
সময় আরম্ত হইয়। পরদিন প্রাতে ৬॥টা পধ্যস্ত চলিয়াছিল। ূ 
দর্শকের মধ্যে হিন্দু মুনলমান সাঁহেব ফিরিঙ্গী সকলেই উপস্থিত 
ছিলেন। দন্তরান্ত ও গণ্যমাণ্য দর্শকের সংখ্যাই অধিক ছিল। 
শুন যায়, গ্রথমাভিনয় আরন্ত অবধি শেষ পর্য্যন্ত ২ দিন সময় : 
লাগিয়াছিল। ১৮৩৫ খুষ্টাব্বের অভিনয়ের বিবরণে দেশীয় : 
যন্ত্রের একতান-বাদনের পরিচয় পাওয়া যায়॥ সেতার, 
সারন্গ, পাখোয়াজ, বেহাল। প্রভৃতি যন্ত্র বাজিয়াছিল। বাদক- 
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আছে, উহ্াই সে কালের খাতাবাড়ী। 


গণের অধিকাংশ ব্রাঙ্গণ। ব্রজনাথ গোস্বামী নামে বেহালা- 
বাদক খুব ভাল বাজাইয়াছিলেন। একটী পরমেশস্তরতি গীত 
হুইয়! অভিনয় আরম্ভ হইল। এই অভিনয়ে চিত্রিত রঙ্গমঞ্চ 
ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের অভিনেতৃবৃন্দের নাম 
যাহ। জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা এই, 
স্বন্নর_শ্ঠামাচরণ বন্দো।পাধায় (বরাহনগরনিবাসী ), বিদ্য।__রাধ।মণি 
(মণিনামে পরিচিত ), রাণী__জয়ছুর্গা, স।লিনী--এ, সহচরী-_রাজকুমারী 
( রাজুনামে পরিচিত )। 
হিন্দু পাই ওনীয়ার * বলেন, স্ত্রীচরিত্রগুলির ও রাজ! বীর- 
দিংহের অভিনয় সর্বাপেক্ষা মনোহর ও সুসঙ্গত হইয়াছিল। 
স্থন্দরের অভিনয় এই সম্পাদকের নিকট সুসঙ্গত বলিয়। 
বলিয়া বোধ হন নাই। মনোভাব পরিবর্তন-কৌশল বাগ্ভঙ্গী 
ও অঙগভঙ্গী অকৃত্রিম হয় নাই। | 
শুনা যায় এই অভিনয়ের ব্যয় নির্বাহার্থ নবীনবাবুকে 
দুইলক্ষাধিক টাঁক। ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এভন্ঠ তাহাকে 
তাহার খাতাবাড়ী নামক ইংরেজটোলার একবাড়ী বিক্রয় 
করিতে হহয়াছিল। এখন বে বাড়ীতে 111]10970 4০০০01)%5 
যাহ! হউক প্রথমে 
রঙ্গমঞ্চের অভাবে নানাস্থানে দৃশ্ত সাজাইয়! অভিনয় করিবার 
ব্যবস্থা উদ্ভাবন করায় নবীনবাবুর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। তাহাঁর পর অভিনয়ের সহিত রঙ্গমঞ্জের 
ংযোঁগ বোধ হয় ৬প্রপন্নকুমার ঠাকুরের উত্তর-রাম-চরিতের 
দঙ্গমঞ্চ দেখিয়াই কর! হইয়াছিল। 
একট] আশ্চর্যের বিষয় এই-_নাট্যাভিনয়ের এই প্রথম 
চেষ্টাতেই বিগ্যান্থন্দরের অশ্লীলতা, অশ্লীল বিষম অভিনয়ার্থ 
নির্বাচন,_ বাঙ্গালা লিখিত নাটকের অভিনয়ে বিরক্তি এবং 
বেশ্তাঅভিনেত্রীর সংশ্রব প্রভৃতি নানা কথ! লইয়! সংবাদপত্রে 
ৰিপুল আন্দোলন চলিয়াছিল। 
যাহাহউক এই ন'টাসন্প্রদায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় করিয়া 
চারিবসরকাল বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়৷ গিয়াছে। 
ইহার পর যদিও বাঙ্গালায় অভিনয় হয় নাই, তথাপি 
বাঙ্গালী দ্বারাঃঅভিনীত হইয়াছিল বলির! এস্থলে ৬এ্রসন্নকুমার 
ঠাকুরের অনুষ্ঠিত উত্তররামচরিতের অভিনয়ের কথা বিবৃত 
হুইতেছে। 
সালের জানুয়ারী মাসের এক সংখ্যায় এই নাট্য সম্প্রদায়ের 
প্রথমাভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। শু'ড়োর বাগানে 
ইহার অভিনয় হ্ইয়াছিল। সংস্কত-কলেজের তখনকার 


7711)00. 1২96০৮10961 নামক সংবাদপত্রের ১৮০২ 


* ১৮৩৫ খ্ষ্টান্বের সেপেম্বর মাস হইতে এই পত্র প্রকাশিত হইতে 
ক্সারম্ভ হয়। 
৩] 8৪ 


অধ্যক্ষ ডাক্গার হোরেস হেমেন উইল্সন্‌ সাহেব উত্তররাম- 
চরিতের ষে ইংরাজী অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদ অভিনীত 
হইয়াছিল। একজন ইংরাজ এই দল গঠনে ও শিক্ষিত 
করণে বিশেষ ঘত্র ও পরিশ্রম করেন। 

এক বুধবারে এই অভিনয় হয়। অভিনয়ের পুর্বে নাটা- 
সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একব্যক্তি উদ্দেস্ঠা্দি বিবৃত করিয়া 
বক্তা করেন। এই অভিনয়ে কে কাহার অংশ অভিনয় 
করেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। উন্তররামচরিতের 
অভিনয় শেষ হইলে এই সম্প্রদায়ই জুলিয়াস-সীজারের ৫ম 
অঙ্ক অভিনয় করেন। এই দলে মার্চ মাসে একখানি গীতি- 
নাটে/র দৃপ্তকাব্য অভিনীত হয়। ইগ্ডয়া গেজেটে একজন 
সাহেব দর্শক তাহার প্রশংসা করিয়! পত্র লেখেন। জাঁফর-গুল 
নেহারের বিবরণ সেই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় ॥ নাটক খানির 
নাম কি ছিল জান! যায় নাই। ৮প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই 
নাট্যসম্প্রদ্ধায় কতদিন চলিয়াছিল, তাহার স্থির কর! 
যায় নাই। 

ইহার পর ১৮৩৭ খুষ্টাব্দের মার্চমাসে হিন্দুকলেজের ছাত্র- 
বৃন্দ কর্তৃক গভমে-্ট “হোয়াইট হাউসে” নানা পুস্তকের বক্তৃতা 
ও অভিনয় হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারল্‌ লর্ড অক্লগঙলর্ড, 
বিশপ, মাননীয় ইডেন প্রভৃতি ইহার উৎসাহ-দাতা ছিলেন। 
এই সকল ঠিক নাটকাভিনয় নহে। এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি 
অভিনয়ের বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল,_- 


পুস্তক পাত্র অভিনেত। 
শ])0 101 8150 1109 গোবিন্দচক্দ্র দত্ত 
0179 11119 ) 11101 নরোত্তম দাস 
9, 9০919018775 07680) 10119) শশিচন্দ্র দত্ত 
(ইনিই পরে রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর হন) 
3. 1975 0:09৪]0% গোপালনাথ মুখোপাধ্যায় 
4, 910259931)988 অবতারচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
99591) 293 
5. 1,090817)85 197 প্রতাপচন্দ্র ঘে'ষ 
9117616 4১2০1 
6. 11970080৮০1 991810.0 গোপালনাথ মুখোপাধ্যায় 
01)106 10019 রাজেন্দ্রনাথ সেন 
91)71001 উমাচরণ মিত্র 
[১0768 . অভয়চরণ বস্থু 
738359010 রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্থ 
67998 রাজেন্্রনারায়ণ মিত্র 
01861503 রাজেন্্রনারায়ণ দত্ত 
1ব০]17075 গোবিন্দন্দ্র দত্ত 
পৃ. 1]0)9 [078002616 £১1)60010 কালীকৃষ্ণ ঘোষ 
4৯ 51)11400 [9690৮ গোপালকৃষ্ণ দত্ত 
[১195 গিরীশচন্ত্র ঘোৰ 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) রা 


হিন্দু কলেগ্জের ছাত্রদিগের এই ইংরাজী অভিনয় চেষ্টা 
কালক্রমে অন্তত্র সংক্রামিত হৃইয়াছিল। ১৮৪* খুষ্টাবে লর্ড 
অকৃলগ্ড “ওরি এপ্টাল সেমিনারী” পরিদর্শন করিতে আসেন, 
এই ম্ময় হারমান জেক্রত নামে একজন ফরানী প্রধান- 
শিক্ষক ছিলেন। ইহার, একজন বন্ধ রিশি নামক জনৈক 
ফরানীও এই সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। জেঙ্রর 
ও রিশি উভয়ে মিলিয়া ওরিএণ্টালের ছাত্রপণ দ্বার। প্জুলি- 
য়াস্‌ লীজার” অভিনয় করিবার সংকল্প করেন। ইহার ব্যয় 


দেড়হাজার টাকা পড়িবে রিশি এইরূপ স্থির করেন। অর্থা- । 


ভাবে এ অনুষ্ঠান কাধ্যে পরিণত হয় নাই। কয়েকদিন 
শিক্ষাদানাদি মাত্র হহয়াছিল। ইহা ১২৪৭ সালের কথা 
বলিতে হইবে। 

তাহার পর বারবতনর পর্যন্ত বাঙ্গালীর মধ্যে কি' ইংরাজী, 
কি বাঙ্গালা কোনরূপ অভিনয়ের কথাই শুনা যায় ন|। 


১২৫৯. সালে অর্থাৎ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বটতলাম্ “মেট্ুপলিটান | 
“জুলিয়াস্‌ সীজাঁর” নাটকের | 


একাডেমীস্নামক স্কুলের বাড়ীতে 
অভিনয় হুয়। এখনও বাধাবটতলার পার্খে যে বৃহৎ বাড়ী বর্ত- 
মান আছে, সেই বাড়ীতে এই অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। 
পূর্ধে এই বাড়ীতে ওরিএণ্টাল সেমিনারী ছিল।: তাহার 
পর হাটখোলা র দত্তবংশীক্প- গুরুচরণ দত্ত মহাশয় এই বাটাতে 


মেটুপলিটান একাডেমী নামে আর একটা: স্কুল প্রতিষ্টা | 


করেন। এই বৃহৎ স্কুলবাটীতে এই অভিনয়ের স্থান স্থির 
হওয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, স্কুলের গ্রতিষ্ঠাতা গুরুচরণ বাবুও 
এই নাট্যাভিনয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । শুন! যায়, 
ওরিএণ্টাল সেমিনারীর ভূতপুর্ব ছাত্রগণ এই. অভিনয়ের 
অভিনেত। ছিলেন ॥ অনুমান হয়, রি।শ ও জেফ্রয়ের উদ্ভোগে 
দ্বাদশবতসর পুর্ে যে সকল ছাত্র জুলিয়ান সীজজার অভি- 
নর করিতে উদ্ভোগী হইয়াছিল, এক্ষণে তীহাদেরই অনেকে 
সেই অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তিসাধনার্থ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়! 
ছিলেন। কে অনুষ্ঠাতা, কাহার ব্যয়ে অভিনয় সম্পূর্ণ হয় 
এবং কে কে অভিনগ্ন করিফ্াাছিলেন, তাহার কিছুই জান! 
ধার না। তবে সী-স্থচি নামক ইংরাজদিগের থিয়েটারের 
জনৈক অভিনেত। |রঙ্গার নাষে এক সাহেব বহু যত্বু, চেষ্টা ও 
পরিএম কারয়া এই নাট/নম্প্রদারকে শিক্ষিত করেন। এই 
অভিনয়ে একটি বিশেষ ঘটন! 
টিকট বিক্রীত হইয়াছিল। টিকিটের মুল্য কত এবং কত 
টাক। বিক্রর হইয়াছিল তাহা জানিতে পার। যায় ন।॥ অথ 
লইয়া বাঙ্গালা এই প্রথম অভিনন্ধ করেন। 
টতলাবর 


১৪৪. ] 


হইয়াছিল,_-দর্শকের জন্য । 


“জুলগ়্াদ্‌ মীজার” অভিনয়ের পর বৎসর 


রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) 
বারাণসী ঘোষের স্্রীটে ৬প্যারীমোহন বস্থুর বাড়াতে, জুলি- 
য়াস্‌ সীজার অভিনয় হয়। এই প্যারীমোহন বন্ধ প্রথম 
নাট্যাভিনয়কারী ৬নবীনচন্ত্র বন্থর ভ্রাতুণ্পুত্র এবং ৬শান্তিরাম 
সিংহের বংশীয় কোন কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ : 
প্যারীমোহুনের পুত্রগণের চেষ্টায় এই অভিনয়ের স্বত্রপাত, ণ 
হয়, বটতলার অভিনেতৃবর্ণের অনেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ | 
দেন। এই অভিনয়ে টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল একাধিক, | 
রাত্রি এই মম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। এখানকার, ব্যপ্স প্যারী 
বাবুর পুভ্রেরাই বহন করেন। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র বব 
ব্রজনাথ বন্ুর নাম আমর! জানিতে পারিয়াছি। ইহার: 
পুত্রই আজকালকার স্থবিখ্যাত অভিনেতা ৬মহেন্্রলান, বস । 
মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবনচরিত পাঠে জাঁন। যায়: 1 
যে, যখন প্যারীবন্থুর বাড়ীতে. জুলিয়াম্‌ সীজারের অভিনয়ের 
ৃ 
ও 
| 


্ 
উদ্ভোগ চলিতেছিল,, প্র সমর ওরিএন্টাল সেমিনারীতে ৪. 
তখনকার শিক্ষকদিগের যত ওথেলে! অভিনয়ের উদ্যোগ 
হইতেছিল। ওরিএপ্টালের ভূতপুর্ব্ব ছাত্রেরাই এই এব 
করেন। দ্রীননাথ ঘোর, প্রিয়নাথ দত্ত, রাধাপ্রসাদ বমাক, 
সীতারাম. দে, ব্রজনাথ বনু, ও. কেশব্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 
প্রভৃতি বাক্তিই ইহার অনুষ্ঠাতা ও অভিনেত|॥ বটতলার 
জুলিয়াস্‌ শীজারের. শিক্ষক মিঃ ক্রিঙ্গার এবং গিঃ রবার্টস্‌ ও 
মিঃ পার্কার এই সম্প্রদায়ের শিক্ষকত| করেন.। মিঃ ক্রিঙ্গারের 
স্তায় মিঃ রবাটস্‌ স-স্ুচি থিয়েটারে, এবং মিঃ পার্কার 
*চৌরঙ্গী থিয়েটারে” ছিলেন ॥ এই সম্প্রদায় প্রায় ছুইবৎ্নর- 
কাল চলিয়াছিল। ওথেলো।, মার্চেন্ট অফভিনিস্‌, হেনরিদি-. 
ফোর্থ-ও এমেটিওর্স নামক চারিখানি পুস্তকের অভিনয় ] 
হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় ওরিএপ্টাল থিয়েটার নামে & 
অভিহিত হইত । নিয়ে ইহার বিবরণ দেওয়া হইতেছে টপ 


পুস্তক তারিখ অভিনেতা । 


(১ম) ১২৬০।১১ আশ্িন ওথেলো-_দীননাঁথ ঘোষ। 
১৮৫৩।২২ সেপ্টেম্বর আয়াগোশ্রিয়নাথ দত । 
(২য়) ১২৬০।২* আশ্বিন ব্রাবানশিও--খগেকন্দ্রনাথ, মল্লিক ॥ 
১৮৫৩৫ অক্টোবর  ডেনডিমোনা-_রাজরাজেন্দ্র মিশ্র & 
এমিলিয়া-_রাধাপ্রসাদ বসাক) 

মার্চেটঅফতিনিল্‌ (১ম) ১২৬৯।২৭ ফাল্গুন শাইলক-প্রিয়নাথ দত্ত । ...; 
১৮৫৪।২র! মাচ্চ পোর্শিয়া__রাধাপ্রসাদ বসাক । . 

(২য়) ১২৬০৫ ত্র | এ 
১৮৫৪ ১৭ মাঁচচি - 


ওথেলে। 


হেনরি দি ফোর্থ ১২৬১।৪ঠ| ফান্তন হেনরি-_কেশবচন্তর গঙ্োপাধযায়। 
১৮৫৫।১৫ ফেব্রুয়ারী ফল্টাক--প্রিয়নাথ দত্ত ॥ 
হটস্পার_নিত্যলাল দে। 
এমেটিও ১২১১1৪ঠ৷ ফাল্তুন মেজর নার. রা 


১৮৫৫।১৫ ফেব্রুয়রী গঙ্গোপাধ্যায়. ্ 


রর্গানয় (বঙ্গীর ) 


ওথেলোর দ্বিতীয় অভিনয়ে লর্ড ডালহৌপির নাম এই 
থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছিল। 

এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অভিনেতাই উত্তরক!লে 
বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের প্রধান উদ্ঘোগী ও অভিনেতা হইয়া- 
ছিলেন। জেক্রত্প ও রিশি নাট্যামোদের বীজ যাহাদের 
হৃনয়ে বপন করিনা গিয়াছিলেন, তাহ। উপধঘুক্তক্ষেত্রে 
পতিত হওয়ায় কালে ফলফুলে ম্থশোভিত হইয়! উঠিয়াছিল। 

ইহার পরই বাঙ্গালায় অভিনয়ের সুত্রপাত হইল। 
কলিরাজার যাত্রা নাটক ও বিদ্যান্ুন্দরের কথ। ছাড়িয়। দ্দিলে 
১২৬৩ সালেই বাঙ্গালা অভিনয়ের প্রকৃত আরম্ভ বলিতে হয়, 
কারণ ইহার পর ইহতেই নানা স্থানে বাঙ্গাল নাটকের 


 অভিনয়-প্রবৃন্তি জাগিয় উঠিয়াছিল। পাথুরিয়াঘাটার নিকট 


চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বপাকের বাড়ীতে ১২৬৩ সালে 
( ১৮৫৭ খুষ্টান্দে )বাঙ্গালা অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। এই 
মময় পণ্ডিত রামনারাপনণ তর্করত্বের লিখিত “কুলীন-কুলসর্ধস্ব” 
(১৮৫৪ খু*)প্রথম প্রচারিত হয়। এই অভিনয়ে ওরিএ- 
টাল থিয়েটারের অভিনেত। রাধাপ্রণাদ বসাক যোগ দিয়া- 
ছিলেন। এখানে কে কি অংশ লনয়া অভিনয় করেন, 
তাহ! জানা যায় নাই;তবে কয়েক জন অভিনেতার নাম প্রদত্ত 
হইল,__রাধা গ্রসাদ বসাক, জয়রাম বদাক, জগদ্দ,র্লভ বসাক, 
নারারণ চন্দ্র বসাক, রাজেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র নাথ 
মুখোপাধ্যান ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (ইনি স্ত্রীচরিত্র 
অভিনয় করেন )। শেষোক্ত ব্যক্তিই উত্তরকালের বেঙ্গল- 
থিয়েটারের স্প্রতিষ্ঠ অধ্যক্ষ বিহারী বাবু । ইহাদের মধ্যে 
অনেকেই উত্তরকালে অতি উতকৃষ্ট অভিনেতা হইয়াছিলেন। 
উক্ত কুলীন কুলনর্বন্বের ছুইবার অভিনয় হয়। 

ই ইহার সমকালেই কলিকাতায় ও মফস্বলের কয়েকস্থানে 
বাঙ্গালা নাটকাভিনয়ের চেষ্ট! ও উদ্ভোগ চলিতে থাকে | ওরি- 
এণ্টালথিয়েটারের একজন অভিনেতা! রাধাপ্রপাদ বাবু জয়- 
রাম বদাক প্রধান উদ্যোগী হন। অপর অভিনেক্তা প্রিয়নাথ 
দন্ত তাহার নিজ মাতুলালয়েও (গদ্াধর শেঠের বাড়ীতে ) এ 
কুলীনকুলপর্বস্বের অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন। ১২৬৪ সালে 
প্রথমে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) এই সন্প্রদ্ায়ের অভিনক্ন হয়। গদাধর 
শেঠের পুত্র গোপালচন্দ্র শেঠ (প্রিক্লনাথের মাতুল ) ইহার 
পৃষ্ঠপোষক | এই সম্প্রদায় প্রিয়নাথ দত, গোপালচন্দ্র শেঠ, 
নকুড়চন্দ্র শেঠ, নারায়ণচন্দ্র বসাক প্রভাতি অভিনেতা 
ছিলেন। নারারণ বাবু এই দলে জাহ্নবী ও রসিকা 
না(পতানীর ভূমিকা অভিনয় করেন।, 

- এই সময়েই নর্থাং.জগ্মরাম বসাকের- বাড়ীর অভিনয়ের 


রর ১৭৫ ) 


রঙ্গীলয় ( বঙ্গীয় ) 


সময়েই গিমলায় ছাতুবাবুর বাড়ীতে বাঙ্গালায় শকুন্তল৷ 
অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অভিনয়ে প্রিয়মাধব 
বন্থ মল্লিক, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, মণিমৌহন সরকার প্রভৃতি অভি- 
নেত। ছিলেন। শকুন্তলার এই প্রথম বঙ্গানুবাদ হয়। যে 
দিন জয়রাম বসাকের বাটার অভিনয় হয়, তাহার পরদিনই 
ছাতুবাবুর বাঁটাতে শকুস্তলার অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে 
সকল অভিনেতাই বথোপযুক্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ ব্যবহ্থার 
করিয়াছিলেন । 

এই নময়েই চ.চুড়ায় কুলীন কুলদর্ধস্বের অভিনয় হইয়া- 
ছিল।, ্‌ 

বাঙ্গালা নাটকাঁভিনয়ের এই একযুগ। এসময়ে যেখানে 
যত চেষ্টা হইয়াছে, সর্বত্র কুলীনকুলপর্ধস্ব ও. শকুন্তল! ভিন্ন 
অন্ত নাটকের অভিনয়:হয় নাই। 

এই সময়েই ৬কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে গৌরীভা গ্রামে 
ইংরাজীতে হ্যামলেট অভিনয় হয় । এই অভিনয়ে কেশবচক্দ্র-_ 
হামলেট, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-_লিয়ার্টেপ, শ্রীধুক্ত 
অক্ষয়কুমার মজুমদার ছোরেশিও, মহেন্দ্রনাথ সেন__রাজা, 
ভোলানাথ চক্রবর্তী_-পলোনিয়ন্‌, যোগেন্দ্রনাথ সেন-- 
বানার্ডো, নন্দলাল দাস-_রাণী, শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ সেন 
(মিরর-সম্পাদক )--অফিলিয়ার অংশ লইয়াছিলেন। ইহার 
পর বাঙ্গালীঘ্বারা ইংরাজী অভিনয়ের উৎ্নাহ আর প্রবল 
ছিল না। 

এই সময়েই ১২৬৩ সালের চৈত্রমীসে (১৮৫৭ মার্চ ) 
৬কালীপ্রননন সিংহের যত্তে তাহারই বাঁটাতে বে্ণৌসংহারের 
বাঙ্গালা অনুবাদ অভিনীত হয়। ৬কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীঘুক 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ডব্রুট, ঘি বানাঞ্জি), ৬বিহারী- 
লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই স্প্রদায়ের অভিনেতা ছিলেন ( 
বিহারী বাবু স্ত্রীচরিব্র অভিনর করিয়াছিলেন। ইহার আট- 


' মাস পরে ১২৬৪ অগ্রহান্নে (৯১৮৫৭ নবেম্বরে ) এই স্থানেই 


বিক্রমোব্ধশীর অনুবাদ অভিনীত হয় । এই অনুবাদ কালী- 
প্রসন্ন দিংহ পণ্ডিত সাহায্যে নিজে করেন) কালী প্রসন্ন বাবুই 
পুরুরবা সািয়াছিলেন। এই অভিনয়ের কথ! ১৮৭৩ খুষ্টা- 
বরের কলিকাতা রিভিউ পত্রে উল্লিখিত আছে। এই সময় 
নড়াইল হাটবাড়িয়ার ৬গুরুদাম রায় মহাশয়ের বাড়ীতে 9 
তাহার বড় বৈঠকখানায় রঙ্গমঞ্চ প্রস্তত করিয়া অভিনয়ের 
আয়োজন চলিতেছিল। গুরুদাস বাবুর পুত্র এগোবিন্দচন্ত্র রায় 
মহাশয় তাহার প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন। 

ছাতুবাঁবুর বাড়ী ষখন শকুস্তলার অভিনয় হয়, তাহার 
পরেই কাণপ্তেন পামার-ওরি এণ্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


মিঃ ডি, এল্‌, রিচার্ড সন, রসিকলাল সরকার প্রভৃতি অনেক 
গণ্যমান্তব্যক্তি ওরিএন্টাল সেমিনারীতে পুনরায় সেকৃস্পীয়ারের 
নাটকাবলী অভিনয় আরম্ত করেন। 

ওরিএণ্টাল থিয়েটারের ১ম বারের অভিনয়াদি দেখিয়! 
কালীপ্রসন্ন পিংহ ও রাজ! প্রতাপচন্দ্রাদির মনে থিয়েটার 
করিবার ইচ্ছা হয়। কাঁদম্বরীর অভিনয়ের সময়ে ছাতুবাবুর 
মৃত্যু হইয়াছিল। “মহাশ্বেতা” নামে কাদ্বরী অভিনীত হয়। 

রাজ। ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি পত্র হইতে জানা যায়, 
ওরিএন্টাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতির মনোমালিন্ ঘটিলে 
রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজ! প্রতাপচন্দ্র গুভৃতি বাঙ্গাল নাটক 
অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। তীহারাই আগ্রহ করিয়া! শ্রীযুক্ত- 
কেশনচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে স্থান নির্বাচন করিতে বলেন। 
কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী চাহিয়া লইয়! ব1 ভাড়া করিয় 
কার্ধ্যারন্তের কথাও হইয়াছিল। ইহার পর ছুই কি আড়াই 
বদর পর্যন্ত উহার আর কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। শেষে 
যখন কতকগুলি যুৰবকে একখানি বাঙ্গালা নাটকের আখড়াই 
দিতে শুনা গেল (সম্ভবতঃ জয়রাম বসাকের বাড়ীর “কুলীন 
কুলপর্ধস্ব”) তখন ইহার! পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত “রত্রাবলী” 
নির্বাচন করিয়!, রামনারায়ণ তর্করত্ব দ্বার উহার অন্থবাদের 
ব্যবস্থ! করিলেন। চারিমাসের পর পণ্ডিতের অনুবাদ শেষ 
হয়, পরে সংশোধন করিতেও আর একমাস যায়। সংশে।- 
ধনের সময়ে অনেক পরিবর্তন কর! হয়। অতঃপর ইহা! 
ছাঁপাইতে ও তিনমাস বিলম্ব ঘটে। তাঁহার পরেও স্ত্রীচরিত্রের 
অভিনেতা! নির্বাচনেও যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছিল। ইহার পর 
আখড়্াই দিতেও অন্ান্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক বেশী সময় 
গিয়াছিল। যাহ! হউক ১২৬৫ সালের ১৬ই শ্রাবণ শনিবারে 
(১৮৫৮। ৩১ জুলাই ) বেলগেছিয়ায় দ্বারকানাণ ঠাকুরের 
বাগানে রত্রাবলীর প্রথম অভিনয় হয়। বত্রাবলীতে ওরি এণ্টাল 
থিয়েটারের কতিপয় অভিনেতা যোগদান করিয়াছিলেন। 
শিক্ষা দিবার ভার্‌ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর 


ন্যস্ত ছিল। এই অভিনয়ে যাহারা যে যে অংশ লইয়া 
অভিনয় করেন, নিক্ে তাহার তালিক দেওয়া হইল,-- 

রাড উদয়ন প্রিয়ন।থ দত্ত । 

বসন্তক কেশব চন্দ্র গঙ্গে।পাধ্যায়। 

রুমন্বান রাজ! ঈশ্বরচক্জ সিংহ । 

যৌগন্ধরায়ণা. গৌরদান বসাক,দীননাথ ঘোষ,তারাটাদ গুহ। 

বাভ্রব্য নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্য।য়। 

বাহুভৃতি গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যাঁর। 

বাদবদত। মহেন্দ্রনাথ গৌম্বামী, চুনিল।ল বস্থ। 


৯৪৬ ] 


(১৯ শে অক্টোবর) শনিবারে হয়। 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়) 
রত্বাবলী হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
কাঞ্চনমাল! ( শ্রীরামপুরনিব।সী এক ত্রাঙ্গণ ) 
সুসঙ্গত। অঘে।রচন্ত্র দীঘড়িয়। 
বাজীকর শীনাথ দেন। 
দ্বারবান ঘছুনাথ ঘোষ । 
সুত্রধার ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী । 
চোপদার (১ম) দ্বারকানাথ মল্লিক। (২য়) কৃষ্ণগোপাল ঘোষ । 
ন্টা রমানাথ লাহ|। ১ 
নর্তকী ১ কালিদাস সান্যাল, ২ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাঁধ্যায়। 


রত্বাবলীর ছয়টী অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় ২৪ কার্তিক 
এই অভিনয়েই এক্য- 
তান বাদনের প্রথম প্রবর্তনা হয়। শ্রীষুক্ত (এখন মহারাজ ) 
যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের যত্তে সঙ্গীতাধ্যাপক ৬ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী দ্বারা দেশীয় যন্ত্রাদি লইয়া! এই বাগ্সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াঁছিল। রাঞ্জাদিগের ব্যয়ে সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চ অতি 
উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ধনীর সাহায্য পাইয়া এবং উত্তরোত্তর 
অন্থশী্নে রুচিমাঞ্জিত হওয়ায় এই নাট) সম্প্রদায় সাধারণের 
বিশেষ তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। বেলগেছিয়ার এই নাট্য 
শাল। ও নাট্যসম্প্রদায় অনেক দিন বর্তমান ছিল। রত্রাবলীর 
অভিনয় দর্শনে সন্ত্রীক ছোটলাট হালিডে, ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্বানাগর, 
হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রা প্রভৃতি উপস্থিত 
থাঁকিতেন। মাইকেল মধুস্দ্ূন দন্তও এই অভিনয় দর্শন 
করেন। কেশব বাবুর বন্ধু বলিয়। তিনি রাঁজাদিগের নিকট 
পরিচিত হন। সাহেবদিগের জন্য রত্বাবলীর ইংরাজী 
অনুবাদ আবণ্তক হয়। সেই হ্ৃত্রে মাইকেল এখানে 
আমদেন ও ইংরাঁজীতে রত্বাবলী অনুবাদ করিয়|! দেন। এই 
অবধি তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। শেষে মাইকেল নাটকের 
সংস্কত প্রথ| ত্যাগ করিয়৷ ইংরাজী প্রথায় শর্দিষ্ঠ। নাটক রচন! 
করিয়া! কেশব বাবুকে দেখান ও বাঙ্গাল! রত্রাবনীর নাটকীন 
গুণহীন্ত। বুঝাইয়া দেন। রাজা ঈশ্বরচন্ত্র পরে উহা শুনিয়! 
শর্দিষ্ঠ। অভিনয় করিতে উদ্বত হন। শর্দিষ্ঠায় িনি যে অংশের 

ভাঁর লইয়াছিলেন, তাহার তালি কা,__ রি 


যযাতি প্রিয়নাথ দত্ব (পিতৃবিয়োগ হওয়ায় যছুনাথ চট্টরোপ|ধ্যায় ) 
মাধব্য কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । , 

মন্ত্রী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

শুক্র দীননাথ ঘোষ। 

কপিল শরচ্চন্দ্র ঘোঁষ। 

বকান্র ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (গাড়ী হইতে পড়িয়। গিয়। হাত ভাঙা 


তারাাদ গুহ অভিনয় করেন। 
দৈত্য তারাটাদ গুহ ( শতৎপরিবর্তে নৃত্যলাল দে অভিনয় করেন। 
নগরবাসী ১ হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২ রসিকলাল লাহা, ও ব্রজদুন্নভ দত্ত । 


_নিষ্পন্ন হইত। 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়) 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়) 


ষতীন্দ্রমোহন ঠ।কুর (মহারাজ), প্রিয়নাথ পেঠ ও 
রাজেব্্লাল মিত্র । 


প।রিসদৃব্্ণ ্‌ 


চোপদার দ্বারকানাথ মল্লিক ও মহেশচত্দ্র চন্দ্র (তৎপরিবর্তে | 
কুষ্চগোপ।ল ঘে|ষ অভিনয় করেন )। ণ 

দ্বারবান যছুনাথ ঘোষ । 

দেবধ।নী হেমচন্দ্র মুখোপাধায়। 

শর্দিষ্টা কুঞ্ণধন বন্দোপাধ্যায় । 

পূর্ণিক! কালিদাস সান্যাল । 

দেবকা অখোরচন্দ দীঘড়িয়। | 

নটা চুনিলাল ব্হ্থ। 

পরিচারিক( কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 1 

নর্তকী (রত্রাবলীর নর্ভকীগণ ) এবং মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও 
কালীপ্রদন্ন মুখোপাধ্যায় । 

ন্ট ব্রজহুল্ভ দত্ত । 


নাহেবদিগের জন্ত শন্মিষ্ঠার ইংরাজী অনুবাদ মাইকেলই 


করেন। শর্ষিষ্ঠার আখড়াই ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 


আব্ুস্ত হয় এবং ১২৬৬ সালের ৩রা ভাদ্র গ্রথম অভি. 


নয় হয়। ইহার সাত আটবার অভিনয় হইয়াছিল। 
শর্দিষ্ঠার বীণ৷ বাজাইয়া গান গাইবাঁর ব্যবস্থা বড় কৌশলে 
শন্মিষ্ঠার অভিনেতা সেতার হাতে করিয়! 
পরদার উপর কেবল হস্ত চালন। করিয়। মুখে গাইয়া ষাইতেন, 
আর নেপথ্য হইতে একজন স্ুপটু বাদক সেতার বাঁজাইতে 
থাঁকিতেন। কেবল রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইবার 
জন্য এক দিন শর্দিষ্ঠার অভিনয় হুয়। 

যখন পাইকপাড়ায় রাঁজাদিগের উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় 
রত্বাবলী অভিনয় হয়, সেই সময়ে আহীরীটোলায় শকুস্তলার 
আখড়াই চলিতে থাকে । ১২৬৬ সালের প্রথমে (১৮৫৯ 
খুৃষ্টাব্দের মধ্যকালে ) জনাইএর মুখোপাধায় মহাশয়দিগের 
উদ্ভোগে তাহাদের কলিকাতার আহীরীটোলার বাড়ীতেই 
ইহার অভিনয় হয়। ৬জয়রাম বসাক ইহার রঞ্গালয়া ধ্যক্ষ 
ছিলেন ও ৮অভয়চরণ গুপ্ত শিক্ষা দ্িতেন। এই অভিনয়ের 
জন্য আহীরীটোলায় চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্তমান বাজারের 
পাশের হল প্রস্তত হয়। অভিনেতৃদিগের নাম যথা__- 


দুম্মন্থ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
বিছুষক অঘোরনাথ পণ্ডিত (1) 
কণু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
শাঙ্গরৰ মহেন্দ্রনাথ ওপ্ত। 

সারস্বত নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কঞ্চুকী কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সারথি মহাদেব ঘোষাল। 
শকুভ্তল! অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
অনস্য়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
প্রিয়ংবদ! গোপালচন্দ্র দত্ত । 
গৌতমী রামগেপাল স্থুর। 
মেনকা! পূর্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


এই অভিনয় দশনার্‌ কালী প্রসন্ন সিংহ, ৬শরচ্চন্ত্র ঘোষ, 


১17 ্‌ ৪৫ 


চাধ্য এবং হুগলী ও শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবাদি 
উপস্থিত ছিলেন। গ্রভাকর ও ভাঙ্করে ইহার বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ইহার পর ১২৬৬ সালের মধাকালে এবং ১৮৫৯ খুষ্টান্দের 
শেষে, প্রথমে বেলগাছিয্ায় রত্বাবলী অভিনয়ের পর ও শর্মা 
অভিনয়ের পূর্বে মালবিকাগ্রিমিত্রের অভিনয় হয়। এই 
অভিনয়ে রাজ! সার শ্রীধুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কঞ্চকীর 
অংশ লইয়াছিলেন। বেলগাছিরার এই নাট্যশাল। তখন 
এক ষুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। 

যে সময়ে শর্দিষ্ঠার অভিনয় চলিতেছিল, মেই সময়ে 
৬কেশবচন্্র সেনের যত্রে ও চেষ্টান্ব সিন্দুরিয়াপটিতে “বিধবা- 
বিবাহ নাটকের” অভিনয় করিবার অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও 
আখড়াই চলিতেছিল। সিন্দুরিয়াপটির ৬গোপাল মলিকের 
বাড়ীতে ইহার স্থান হইয়াছিল। কেশব বাবুই এখানকার 


শিক্ষক । . ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে ইহার প্রথম অভি- 
নয় হয়। অভিনেতৃবর্ণের নাম-_ 
কৃত্তিরাম ঘো মহেন্দ্রনাথ সেন। 
মন্মথ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার | 
রামকান্ত কৃষ্ণবিহারী দেন। 
গুরুমহাশয় হারাণচন্দ্র মজুম্দার। 
রামদেব তর্কালঙ্কার অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার 
বর যাদবচন্দ্র রায়। 
বিধবাবিবাহের পক্ষীয় ব্যক্তি ভোলানাথ চত্রবস্তু 
সুলোচন! বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় । 
পদ্মাবতী গোপালচন্দ্র সেন। 
স্থখময়ীর পুত্রবধূ নরেন্্রনাথ সেন । 
রসবতী নাপিতানী রাখালচন্দ্র মেন। 


এই অভিনয়ে তিন জন প্রসিদ্ধ গায়ক গান করিয়াছিলেন-__ 
উমেশচন্ত্র ভদ্র, রাধিকা প্রসাদ দর্ত, ক্ষেত্রমোহন বন্থ, এবং 
নিয়লিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন যন্ত্রের বাদক ছিলেন, 
পঞ্চানন মিত্র, গর্দাধর মিত্র, রূসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণী- 
মাধব সোম। বেলগাছিয়ার অভিনয়ের স্তায় এই অভিনয়ও 
অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পাইকপাড়ার উত্তেজনার এই 
অভিনয় খোল। হয়। প্রথমে “এডেলফি থিয়েটার” ভাড়া 
করিয়া এই অভিনয়ের প্রস্তাব হয়। ১০০২ মাসিক 
ভাড়া চাওয়ায় সে সংকল্প পরিত্যাগ করি! হলবিন সাহেবকে 
রঙ্গমঞ্চ ও দৃণ্ঠপটাদি প্রস্তত করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল । 
ইহাতে চারি হাজার টাক? খরচ পড়ে। ৬ মুরলীধর সেনই 
অধিক টাকা দ্রেন, অবশিষ্ট টাকা টাদায় উঠে। তখনকার 
হরকর! পত্রে এই অভিনয়ের বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল। 

ইহার পর শোভাবাজার-রাজবাড়ীতে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা 


৬ঈশ্বরচন্ত্র গুপু, ৬দ্বারকানাথ বি্তাভূষণ ৮গোরীশঙ্কর ভট্টা- 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


রিচি, 


_বরঙ্গীলয় (বঙ্গীয় ) 


হইয়াছিল। কুমার উপেকন্দ্রকষ্ণ দেব, কুমার অমরেন্দ্র কুষ্ঠ 
দেব, কুমার ব্রজেন্দ্রকষ্ণ দেব; কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব, গোপাল 
চত্ত্র রক্ষিত, চন্দ্রকালী ঘোষ, ও কালীকৃষ্ণ বনু প্রভৃতি ইহার 
উদ্ভোঁক্তা । ১২৭১ দালে ৬চমংকারকৃষ্ণ ঘোষের বৈঠকখানর 
ইহাদের আড়াই প্রথম বসে। এই সময়ে প্রিয়মাধৰ বস্থ- 
মল্লিক, প্যারীমোহন দাস, মণিনোহন সরকার প্রভৃতি যোগ 
দেন। মাইকেলের “একেই কি বলে সভ্যতা” অভিনয় হয়। 

শোভাবাজারের «থির়েটি,ক্যাল সোসাইটি”সাধারণ না হই- 
লেও ইহার কাব্যাদি সোসাইটির উপযুক্ত নিয়মে স্ুশৃঙ্খলার 
সহিত নির্বাহ হইত। তজ্জন্ত সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কন্ম- 
চারীও নিধুক্ত হইয়াছিলেন। »চক্দ্রকালী ঘোষ ইহার দভাপতি 
এবং ডাক্তার ৮উমেশচন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
প্লাজা দেবীরুষ্ণের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হইত। তিনটি 
প্রকান্ত অভিনর হইয়াছিল। কবিৰর ৮হেমচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ইহার অভিনয়দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন- 
কার প্রধান সংবাদপত্র হিন্দু-পেটি,য়টে ইহার বিবরণ প্রকা- 
শিত হইয়াছিল । অভিনেতৃবর্গের নাম-- 


নববাবু মণিমোহন সরকাঁর। 
কালীবাকু কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। 
কর্তা প্যারীমোহন দি ( বৈষব ) 
মাতাল ্. 
যন্ত্রিগণ এ 
বাবাজী প্রিয়মাধব বস্থ মল্লিক । 
বৈদ্যনাথ ্ধ 
পাহারা ওয়াল। ( 
খানদামা রি জীবনকৃ্ণ দেব। 
চৌকীদার ) 
সাঁঞ্জন কাঁলীকৃষ্ণ বহু । 
বারবিলসিনী (১ম) ইরলাল সেন। 
এ (২য়) কুমার অমরেকন্দ্রকৃষ্ণ দেক। 

প্রসন্নময়ী এ 
মুটে কুমার উদয়কৃ্ণ দেক। 
কমলা (১) এ 

প্র (২) গোপালচন্দ্র রক্ষিত। 
বাৰু (১) এঁ 

এ (২) কুমীর সুরেন্্রকৃষ্ণ দেব। 
দ্বারবান এঁ 


গয়োধরী-( নত্তকী ) 


কালিদাস সান্যাল । 


নিতশ্থিনী (এ) 
মালী ( বেলফুলওয়াঁল!, ) 


রামকুমার মুখোপাধায়। 
উমেশচন্ত্র মিত্র (ডাক্তার ) 


বরফওয়ালা অতুলকৃষ্ণ দেব। 

গৃহিণী জয়কৃঝ বন্ধু । 
হরকামিনী কুমার ব্রজেন্দ্রকৃঞ্ণ দেব। 
নৃত্যকালী ” বরেক্্রকৃষ্ণ দেব। 


শোভাবাজার রাজবাটার এই দলে পরে “কৃষ্ণকুমারী" 
অভিনয় হইবে বলিয়া আখড়াই আরন্ত হয়। এই সময়ে 
ঝাগবাজার -মদনমোহন-তলানিবানী ৬নালমণি চক্রবস্তী 


মহাশয়ের পুত্র যু গোপাল চব্রবর্ভা মহাশয় ব্ধতীকুতরে ও 
যাতায়াত করিতেন। ১২৬৪ সালের শেষে যখন রুষ্চকুমারা 
খুলিবার উদ্ভোগ হয়, সেই সময়ে একালিদাস সান্তালের সহিত 
রাঁজাদিগের মনোমালিন্ত হওয়ায় তিনি এবং গোপাল বাবু দল 
ত্যাগ করিয়া আদেন। শেষে উভয়ের চেষ্টায় গোপালবাবু-- 


দিগের বাড়ীতে এক নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হর। কালি- 
দাস বাবু নিজে নলদমর়স্তী নাটক রচন1 করেন এবং তাহারই 
আখড়াই আরম্ত হয়। গোপাল বাবুর নাটা চেষ্টা যে, এই 
প্রথম স্ফুরিত হয় তাহ! নহে। ইহার বৎসরেক পূর্বে সিমলা- 


নিবাসী জয়গোপাল মিত্র ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়েরা 
যাত্রার 


শ্রীবসচিন্ত।-যাত্রার দল করিয়াছিলেন। দেই 
গাওনা গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে একবার হইয়াছিল 
এই বারা শুনিয়াই গোপাল বাবুর অভিনয়-স্পৃহ! বলবতী হয় 
এবং শোভাবাজার-রাজবাটীর কুষ্ণকুমারীর দলে যোগ দেন। 
তাহার পর নিজবাটীতে থিয়েটারের দল বসাইয়া,মহ! উত্সাহ 
শিক্ষা দিতে খাঁকেন। কুতকর্ম্মা কালিদাস সান্তাল মহাশয়ই 
এখানে শিক্ষকতা করেন। গোপালবাবু নিজেও শিখাইতেন। 
১২৭১ লালের মধ্যকালে (১৮৬৪ খু্টান্দের শেষে) নলদময়ন্তীর 


অভিনয় হয়। এই সম্প্রদায়ের অভিনেতাদিগের নাম, 
নল গোপীল্চন্দ্র চত্রবন্তাঁ । 
বিদূষক কালিদাঁন সান্যাল । 
মন্ত্রী ... মন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 
ভীমসেন গগনচন্দ্র চক্রবর্তী । 
কঞ্চুকী শ্যামাচরণ চত্রবস্তাঁ। 
ব্যাধ রূদিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ব্রাহ্মণ গিরীশচন্দ্র মিত্র। 
খধি গিরাশচন্দ্র ঘোঁষ *। টু 
দ্বারব।ন অভয়চরণ পাল । 
নট ক্ষেত্রমোহন বসু । 
দ্রময়ন্তী (১) আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় । 
(২য়) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
সখিত্রয়  গোপালচন্দ্র মজুমদার, আনন্দলাল মিত্র, হরিদস সরকার ॥ 
নটা হরিশ্চন্দ্র কন্মকার। 


এই দল চারিবৎসর চলিয়াছিল। ছুই বৎসর “নলদময়ন্ত” 
অভিনয় হইয়াছিল । চৌদ্দ বা পোনের বার ইহার অভিনয়; 
হয়। ইহার মধ্যে 
ভষ্টাচাধ্যদিগের বাড়ীতে, শিবপুরে চৌধুরীদিগের বাড়ীতে 


ঘে সকল অভিনয় হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইযাছিল। ভাট- 


পাড়ার অভিনয় সব্বাপেক্ষী উৎকৃষ্ট হয়। এতগিন্ন পাথুরিরা- 


ঘাটায় বীরনৃসিংহ মল্লিকের. বাড়ীতে, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখো-. 


* বেঙ্গল থিয়েটারের সত প্রগিদ্ধ হা্তরসের অভিনেতা স্থলকায় গিরীশবাবুই 


এই ব্যক্তি। ৬বিহারীবাঁবুর প্রথম অভিনয় ৬কালীসিংহের বাড়ীতে, আর 
তাহার সহযোগী গিরীশবাতুর প্রথন অভিনয় বাঁগবাজারে। ্‌ 


বদ্ধমানের রাজবাটাতে, ভাটপাড়ার 


রি: 


পাধ্যায়ের বাড়ীতে, ও বন্পাড়ায় গিরীশচক্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


নামে এক নাটক আতভনীত হয়। 


রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) ্‌ 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


বাড়ীতে,ইহার অভিনয় হয়। এতভিন্ন গোকুল মিত্রের বাড়ীতে 
ও গোপালবাবুর নিজ বাড়ীতে কয়েকবার অভিনয় হইয়াছিল ৷ 
পাথুরেঘাটার জয়রাম বপাকের বাড়ীতে ইহার যে অভিনয় 
হর, তাহাই ইহার ড্রেদ্‌রিহার্সাল। এই অভিনয়ের এত 
স্থখযাতি হইয়াছিল যে, লোকে শকুস্তল৷ অভিনয়ের ন্যায় ইহার 
আদর করিত। মহারাজ মহাতাবৰ্‌ চাদ বাহাদুর ইহার 
আউনয় দেখিয়। এত গ্রীত হন যে, তদবধি গ্রন্থকার ও অভি- 
নেতা কালিদাস বাবু মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র 
হইয়া পড়েন। কালিদাস বাবু বদ্ধমানের রাঁজসরকারে 
চাকুরী করিতেন। ছুই বৎসর পরে এই দলে *ইন্দুপ্রভ।” 
চটামহেশতলা-নিবাসী 
গিরাশচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা; ইন্দুপ্রভাও পাঁচ 
সাতবার অভিনীত হইয়াছিল, তবে ইহা শোকুল মিত্রের বাটা 
ও গোপাল বাবুর নিঞ্জ বাটা ভিন্ন অগ্তত্র অভিনীত হয় নাই। 
এপ্যন্ত অন্ুঠাতা কোন ধনার বাড়ীতে ৰা নির্দি স্থানে 
নাট্যাভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র গিয়া অভিনর্ূ করার প্রথ। 
তৎকালে ছিল না। বাগবাজারের এই নলদময়ন্তীর দল 
প্রথম বিদেশে যাইয়া পে প্রথা পরিবন্তন করেন। ইন্দুপ্রভ। 
গ্রন্থের বিচত্রবাহুর অংশ গোপালবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই দলের পরিচয় দ্রিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দলের 
পরিচয় এই স্থলেই দিতে হইতেছে। উত্তর কালে এই শেষোক্ত 
দলের সঙ্গে বলীয় রঙ্গালয়ের বিশেষ সংশ্রৰ ঘটিয়াছিল। 
এই দলের অন্যতম অভিনেত। গিরীশচন্দ্র মিত্র ও আনন্দলাল 
মিত্র ঞগোকুল মিত্রের বংশধর। এই গিরীশ বাবু এক জন 
উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। নলদয়মন্তীর সহিত যে একতাঁন- 
বাগ বাজিয়৷ ছিল, তাহার বাদকদল অভিনেতৃগণ হইতে 


ভিন্ন নহে। অবশেষে গিরীশ বাবু একটি স্বতন্ত্র বাদকদল 


গঠন করেন। এই দলে বাগবাজার ও গ্ভামবাজার-নিবাসী 


কতিপয় যুবক যোগ দেন, তন্মধ্যে বন্ুপাড়া নিবাসী ৬গিরীশ- 


চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীন্ন পুত্র ৬ভনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৬ডাক্তার ছুর্গাদাস করের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাধামাধৰ করের 
নাম উল্লেখ করিতে হইতেছে । এই ছুই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে 
বাঙ্গালার আদি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে 
প্রধান ব্যক্তি। এই বাদক দলে এক জন মুসলমান যুবক 
বোগ দেন। তিনি হিস্ুল থা ওরফে হেম বাবু নামে পরিচিত 
ছিলেন। তিনি এক জন সঙ্গীতজ্ঞ ও রহস্তরমপটু অভি- 
নেতা ছিলেন । উত্তরকালে স্টাশানাল থিয়েটারে ইনি অভি- 


নয় ও করিতেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। 


যখন গিরীশ মিত্রের এই বাঁদক্দল গঠিত হয়, সেই সময়ে 
ভবানীপুরে “অবৈতনিক নাট্য মন্দির” নামে একটি থিয়ে- 
টারের দল গঠিত্র হয়। এখানে উমেশচন্ত্র মিত্রের রচিত 
সীতার বনবান নাটক অভিনীত হয় । ১২৭২ সালের চৈত্র 
মাসে (১৮৬৬/মাচ্চ মাসে) এনীলমণিমিত্রের বাটীতে (সর রমেশ- 
চন্দ্র মিত্রদিগের পুরাতন বাটাতে) ইহার প্রথম অভিনয় হয়। 
এই অভিনয়ের সঙ্গে ভবানীপুকব্লের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বাদক 
সর্‌ রমেশচন্দ্র মিত্রের প্রাতা কেশবচন্দ্র মিত্রের একতান- 


বাদক সম্প্রদায় বাজাইয়৷ ছিলেন। 
এহ সময়ে বাগ্বাঞ্জারের গিরীশচন্ত্র মিত্রের বাভনার 


দলের খুব সুনাম হইয়াছিল। ভবানীপুরে ৬জগদানন্দ মুখো- 
পাধ্যায়ের বাড়ীতে এই বাগবাজারের দল এক দিন বাজাহতে 
যান। বাঞনার স্থানীয় কেশব বাবুর দলের অপেক্ষা বাগ 
বাজারের দল সুযশ অজ্জন করিয়৷ আসেন। এই সুখ্যাতির 
পর নগেন্ত্র বাবু গিরীশ বাবুর দল ত্যাগ করিয়৷ বস্থপাড়াক্ 
নিজবাটাতে এক বাগনার দল. বসান। রাধামাধব বাবু ও 
হি্থুল খ]! নগেন্ত্র বাবুর দলে মিলিত হন। ক্রমশঃ গিরাশ 
বাবুর দল ভাঙ্গির৷ নগেন্দ্র বাবুর দুল পরিপুষ্ট হইয়। উঠে। 

এই বাগবাজারের একতান-বাদন দলের ছুই এক বৎসর 
অগ্রে শ্তামপুকুরনিবাসী ৬ব্রজনাথ দেব “গ্তামপুকুর একতান- 
বাদন-সম্প্রদার” নামে এক বাজনার দল করেন। ইহারই 
দলে প্রথম ক্ল্যারিওনেট বাখী বাজান আর্ত হয়। তখনও 
কণেট বাজান হইত ন1। তাত ও তারের যন্ত্র সমস্ত, পিকলো, 
ক্ল্যানেটবাশী,জলতরঙ্গের বাটাও এই দলে একত্র বাজান হইত। 
এতঘ্ডিন শঙ্খ বাজাইয়। সুর দেওয়া হইত। ডিস্থুরে কনসার্ট 
বাজান হইত,বাছিয়। বাছিয়৷ ডি-স্ুরের শখ আন। হইয়াছিল । 
যতক্ষণ বাজন। হইত, শানাহর়ের পৌধর] হিসাবে এই শাথে 
সেইরূপ সুর দেওয়া হহত। এই দল হইতে রাধামাধব বাবু 
ক্যারিওনেট বাণী ক্রয় করিয়া আনেন। বাগ্থাজারের 
দলে এই বাশী বাজিত॥ ব্রজবাবুর বাজনার দল প্রথম চেত্র 
মেলায় বাজাইয়াছিলেন। নাটককার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ 
এই ব্রজবাবুর ভগিনী্‌পতি। 

এই সময়ে নানাদিকে নাট্য-চেষ্টা জাগিয়৷ উঠিয়াছিল। 
পূর্ববে যেমন কুলীন-কুপসর্ধন্ব ও শকুস্তলার একট! যুগ গিয়া 
ছিল। এই যুগে সেইরূপ “পদ্মাবতীর” আদর বাড়িয়াছিল। 

১২৭০ সালে পাথুরেঘাটায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
(তখনও রাজা হন নাই ) বাড়ীতে একটা নাট্য সম্প্রদাক্ 
স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রমোহনের পৈতৃক বাটাতে (৬৫ নং 
পাথুরেঘাটায়) ইহার রঙ্গমঞ্চ হয় নাই। পাথুরেঘ।টার 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়) 


| রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)... 


্্্্ল নর সস নর --- - টা 


ঠাকুর গোঠীর আদি বাড়ীতে (৬গোপীমোহন ঠাকুরের 
বাড়ীতে ৬১ নং পাথুরেঘাটায় ) অর্থাৎ তখনকার ৬ঈশানচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর হলে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই স্থানে 
১২৭১ সালে (১৮৬৫ থুষ্টাব্দে“মালবিকাগ্রিমিত্রঅভিনীত হয়। 
পাইকপাড়ার রাজাদিগের ষত্বে ১২৬৬ সালে ইহার অভিনয়ে 
যে নকল অভিনেতা অভিনয় করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ এই অভিনষে যোগ দিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার অভি- 
নয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়ই এখানে শিক্ষক 
হইয়াছিলেন। ঠিক কোন্‌ তারিখে “মালবিকাগ্রিমিত্র” 
প্রথম অভিনীত হয় এবং কাহারা কোন্‌ অংশ লইয়া অভিনয় 
করেন, তাহা৷ জানা যায় নাই। ইহার পর যতীন্দ্রমোহন 
রামনারায়ণ তর্করত্বের নুতন নাটক “কংসবধ* অভিনয় করি- 
বার উদ্ধোগ করেন, কিন্তু নান! অস্থবিধায় উহ! পরিত্যাগ 
কর! হয়। এই সময়ে পুস্তকাঁভাবে বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে 
প্বিঘ্যাসুন্দর” নাটক রচনাপুব্বক আখড়াই দেওয়ান। নয় দশ 
বার অভিনয়ের মধ্যে নিয়ে কএকটা তারিখ দেওয়া গেল» 

১ম ১২৭২।২৩শে পৌষ, শনিবার ( ১৮৬৬৬ জানুয়ারী) 

২য় » ২৭শে পৌষ, বুধবার ( ১৮৬৬।১৯ জানুয়ারী ) 

৩য় *» ২৯শে মাঘ, শনিবার (১, ১* ফেব্রুয়ারী) 

৪র্থ », ৭ইফাত্তন। ১ (,১ ১৭ ফেব্রুয়ারী) 
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এই অভিনয়ের সময়ে রেবার রাজা কলিকাতায় আসিয়! 
মহারাজ বতীন্দ্রমোহনের মরকতকুপ্তী নামক উগ্ভানে বাস 
করেন। বিদ্তাস্ুন্দরের আখড়াই তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, 
খুলিবার উদ্োগ হইতেছিল। ১২৭২ সালের ১৯এ পৌষ 
( ১৮৬৫।৩০ ডিসেম্বর) তারিখে যতীন্রমোহন তাহাঁকে 
স্বভবনে নিমন্ত্রণ করেন। ইহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্ত 
এই দিনই বিগ্যাঙ্থন্দরের ড্রেস-রিহাসালের ব্যবস্থা কর! হয়। 
এই দিন যতীব্্রমোহনে্র নিজ পরিজন ও রেবাঁর রাজার 
দলবল ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত ছিল ন/। তৃতীয় অভি- 
নয়ে বিজিয়ানগরম্এর মহারাজ দর্শক ছিলেন। এই সময়ে 
মুরোপ হইতে নবাগত থেরেস পুশার্ড নামক এক প্রসিদ্ধ 
বাদক টাউন হলে স্বীয় বাদ্তকৌশল শুনাইয়! লোককে চমৎ- 
কৃত করিতেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ যতীক্্র ও শৌরীন্দ্রমোহনের 
সহিত তিনি পরিচিত হন। বিগ্ান্ুন্দরের তৃতীয় অভিনয়ে 
পুশার্ড, নিমন্ত্রিত হইয়। বেহাল! বাজাইয়াছিলেন। তখনকার 
যুরোপীয় বাগ্ধন্তরবিক্রেতা প্বার্কিষ, ইয়ং» কোম্পানীর 
দোকানের অধ্যক্ষ রিজলে এই চতুর্থ অভিনয়ে পুশাডের 
: বাজনার মহিত পিয়ানে। বাজা ইয়াছিলেন। 


বিদ্ান্ন্দরের অভিনেতৃগণের নাম।দি,_ 


রাজ! বীরসিংহ রাধা প্রসাদ বনাক। 

মন্ত্রী হরিমোহন কন্মকার | 

গঙ্গাভাট গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

সুন্দর মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

ধূমকেতু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 

ব্দ্যি মদনমোহন বর্শা | 

হীর।মালিনী কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় | 

স্ুলে।চন! যঠীদাস মুখোপাধ্যায় । . 

চপলা (১) যছুনাথ ঘোষ। ১ 
এ (২) ফটিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 

বিমল। নারায়ণচন্দ্র বসাক | 

প্রতিব।সী অমরনাথ চট্টোপাধায়। 

প্রহরী ব্রজছুল্লভ বসাক। ৃ 


এই সঙ্গেই প্রথমাভিনয় হইতেই *যেমন কর্ম তেমনি ফল” 
নামক একথানি গ্রহসনেরও অভিনয় হয়।, 
তারিখের *বেঙ্গলী” পত্রে তাহার তদানীন্তন সম্পাদক গ্িরীশ 
চন্দ্র ঘোষ এই অভিনয়ের স্থখ্যাতি করিয়া এক বিবরণ লেখেন । 


ৃ্‌ 
| 
ও 


৯৩ জানুয়ারী 


এই বিগ্যান্ুন্দর অভিনয়ের সঙ্গে বাঙ্গীলা! সাধারণ নাট্যা- 


লয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের 
একটু সম্বন্ধ ছিল। 
আত্মীয়তান্ুত্রে যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে থাকিতেন। এই 


তাহার প্রথম অভিনয় দর্শন। তিনি এই খানে থাকিয়াই, ? 


অভিনয়বিগ্ভার সমস্ত ব্যাপারগুলি দেখিবার ও বুঝিবার 


এই অভিনয়ের সময়ে অদ্দেন্দুবাবু 


স্থবিধ। পাইয়াছিলেন। তিনি তখন স্কুলে পড়িতেন। তখনও 


তিনি নাট্যের কোন সম্পর্কে ছিলেন না। 

যতীন্ত্রমোহনের এই নাট্যস্প্রদায়ে ক্রমশঃ ১ “মাল- 
বিকাগ্রিমিত্র,৮ ২ প্বিগ্ভান্থন্দর,৮ ৩ “যেমন কন্ম-তেম্নি ফল” 
৪ *্বুৰঝলে কি না,” ৫ প্মালতীমাধব,৮ ৬ পউভয়-সন্কট,” 
৭. প্চক্ষুদান,৮ ৮ প্রক্সিণীহরণ,” ৯ 
ছিল। রুক্সিনীহরণের অভিনয় পধ্যন্ত যতীন্রমোহনের 
নাট্য 
থাকে, পুনরায় ১৮৮১ খুষ্টান্বে প্রসাবিষ্কারবুন্দক* নামক 


ক্ষুদ্র দৃশ্ত কাব্য রচিত ও অভিনীত হয়। এই সকল অভি-. 
নয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত একতান-বাদন- 
সম্প্রদায় বাজাইতেন। তাহাতে অধিকাংশ দেশী যন্থ বাজিত। 
বেহাল! ব্যতীত বিদেশীয় অন্য কোন যন্ত্র ছিল না। ফুঁ দিয়া 


বাজহিবার কোন যন্ত্রও ছিল না। ইহা! “শৌরীন্দ্রমোহনের 


“রসাবিষ্ধারবুন্দক” 
অভিনীত হইয়াছিল এবং এই দল অনেক দিন পধ্যন্ত বর্তমান 


সম্প্রদায় একটানে চলিয়াছিল। তাহার পর বন্ধ 


কনসাট” নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিছ্যাগ্থন্দরের অভিনয় হই 
তেই নাটক ও প্রহসন একত্র অভিনয়ের প্রথ প্রবর্তিত হয়। 
পাথুরেঘাটায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে চতুর্থ 


০ স্পা ্্স্স্স্্্ সস্প 


ইউ 


রঙ্গানয় ( বঙ্গীয়) 


[১৮১ 


] রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) 


পুস্তক “নালতানাধৰ”" নাটক ১২৭৪ সালের ১৫ই আশ্বিন 
(১৮৬৭ । ৩১ সেপ্টেৰর) বুহম্পতিবার প্রপম অভিনীত হয়। 


ইহ। আট দশ ৰার অভনীত হইয়াছিল । এক রাত্রিতে 


কেবল পাহেববিবিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনয় দেখান 
হয়। এইনিন লর্ড লরেন্দ উপস্থিত ছিলেন। মালতীনাপবের 


গানগুলি বনগয়ারী লাল রায় নামক একবাক্তি বাঁধিয়। 
দিয়াছিলেন। 2 

এই সময়ে শোভাবাঁজার প্রাইভেট থিয়েটিকাল সোপা- 
ইটি ““কৃষ্ণকুমারী” নাটকের আখড়াই বসান। ১২৭২ সালের 
১*ই শ্রাবণ (১৮৬৫ । ২৪ জুলাই ) সোমবারে ইহার গ্রাথম 
অভিনয় হয়। সে অতিনর কেবল বন্ধুনান্ধবের দর্শনার্থ প্রদর্শিত 
ভইয়াছিল। ১২৭৩ পালের ১ লা পৌষ (১৮৬৭।১২ ফেব্রুরা রা) 
শনিবারে ইহার প্রকাশ অভিনর হয়।% এই অভিনয়ের 
লয়ে এই নাট্যপমিতির ব্যবস্থা অতি সুন্দর ছিল, নিম্নে 
তাহার পূণ বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহার একটি কার্ধ্যনির্বাহক 
লমিতি ছিল,__ 


কালীপ্রপন্ন নলিংহ্‌ (সভাপতি) 


রাজেন্দ্রনাথ বন্দ পাধা় সহকারী সভাপতি । 
কুমার হুরেনকুত্ দেব বাহাদুর সবন্ত। 
. কুমার উপেক্রু$& দেব বাহাছুর র্‌ 

চন্দ্রকানী ঘোষ রর 

জূপল।ল 'মত্র ৮ 

বরদাকান্ত 'মত্র ্ 

মণিমোহন সর+র 

কুমার ব্রস্জ্রে নখ দেব বাহাদুর ধনাধাক্ষ | 
*. আনন্দ কুৰ্ত ” ্ সম্পাদক । 
প্যারীমোহন দান ( বৈষ্ণব) সহকারী সম্পাদক! 


এভতিন্ন কতকগুলি কর্মচারী ছিলেন,__ 
কুমার হীউপেন্্রক্চ বেব বাহাদুর রম্কাধাক্ষ। 
ঝজেন্দনাথ বান্দাপাধায় এঁ 
 কুমীর ীটপে একুঙ্চ ৰেব বাহছুর 
রাজেন্দ্রনাথ বান্দ্যাপাধ্যায় 
প্যারী:মাহন দান 


শিক্ষক। 


গ্রুবরদাকান্ত মিত্র মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত কর্মচারী । 


প্যারীমোহন দান 
ক্লাজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় 


কুমার স্থ'রন্দ্রকৃষ্ণ 1মত্র বাহ!ছুর 


কূললাল মিত্র 
কুম।র অমরেন্দ্র ক দেৰ বাহাছুর 
ণ একতান-বাধন-সম্প্রদায়ের নেত| | 


ভ্রীবরদাকান্ত মিত্র 

কুমার সুর্জ্রকৃকঃ দেব বাহাদুর 

কুমার উপেন্দকুষত *. “হলের” তব্বাবধায়ক। 
ফুমার ব্রজেন্দ্রকষচ * 


* এই প্রকাগ্ত অভিনয়ে ছোটলাটের বাদক-দল বাজ ইয়াছিল |: 


টি. ৪৬ 


নি - স্পা সস্ল পর 


বরদ।কান্ত মিত্র 
রাজেন্দ্রনাথ বন্দো।পাধায় 


অতুলকৃষ্ণ দব 
চন্দ্রকালী ঘোষ 
রূপল।ল মিত্র 
বরদাকান্ত মিত্র 
কালীকমল লঞ্চর 


সাজঘরের তত্ব বধায়ক । 


অভ্যর্থনাকারক । 


জীবনবৃ্ণ দেব ক্দচারী-প্রধান ॥ 
অতুলকৃষ্ণ দেব 
মণিমোহন সব্রকাঁর 
প্রতি মঙ্গল, শুক্র ও রবিবারে ইহাদের নাট্যাভ্যান হইত। 
১৮৬৭ | ১১ ফেব্রুয়ারীর হিন্দু-পেটি,য়টে এই অভিনয্বের 
বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই অভিনয়ে প্রসিদ্ধ নাটককার 
শ্রীগেরাশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন মাত্র, নাট্যসম্প্রদায় 
ভূক্ত ছিলেন না। + 
এই অভিনয়ে যাহার] যে ভূমিকা লইয়া অভিনয় করেন 
তাহার বিবরণ,_- 


সুত্রধার ক্ষেত্রমোহন বহু 

ভীমদিংহ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 
বলেন্দ্রসিংহ প্রিয়মাধব বন মল্লিক 

সতাদাস কুমার আনন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 
জগ্রৎ সিংহ কুমার উপেন্্রকৃষ্ণ দেব বাহাছুর 
নারায়ণ মিশ্র বেণীমাধৰ ঘোৰ 

ধনদাস মণি'মাহন সরকার 

দূত বেণীগাধৰ ঘোব 

ভূ্য . জীবসকুষ্ণ দেব 

কৃষ্চকুমারী কুমার ব্রজেন্দ্রক্ দেব বাহাছুর 
অহল্য।বাই কুমার অমরেক্রকুঞ্ণ দেব বহাছুর 
ভপস্থিনী কুমার উদ্নয়ধুষ্ণ দেব বাহাদুর 
মদশনিকা রামকুমার মুখোপাধ্যায় 

১ম সহচরী শ্রীহীরাল৷ল সেন 

২য় দহচরী নকুডচন্দ্র যুখোপাধ্যায় 


পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে বি্ধান্থন্দরের অভিনয়ের ঠিক 
পরেই পটলড'ঙঈগ! আড়পুলিতে “মাড়পুলি-নাট্যনমাজ* 
স্থাপিত হয় । এখানে গ্রথমে প্মহাশ্বেত” পরে “শকুস্তলা 
ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রে?” জভিনীত হয় । €কহ কেহ 
বলেন, এই ছুই নাটক ছাতুবাবুর বাড়ীতে অভিনীত নাটকদয় 
হইতে বিভিন্ন এবং 'এই সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত। 
১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৬৬ খৃষ্টানদের এপ্রেল মাসে ) 
এই জন্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পর এইদলে 
শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ শীলের “চন্দ্রাবল।” নাটক ও “এরাই 
আবার বড় লোক” নামক গ্রহদন অভিনীত হয়। 
«প্রাণীবুস্থান্ত” প্রণেতা সাতকাঁড় দত্ত এই দলের সম্পাদক 


(সেক্রেটারী) ছিলেন। 


রঙ্জালয় ( বঙ্গীয়) [ 


বে সময়ে বাগবাজারে নগেন্দ্রবাবুদ্গের বাজনার দল 
থুব জোরে চলিতেছিল, সেই সদয়ে সিমলা শু'ড়ীপাড়ায় 
শু'ড়ীদিগেরই বাড়ীতে পণ্মাবতী অভিনয়ের এক অন্ধ- 
টান হইরাছিল। . ঝাগ্বাজারের বাজনার দলের নগেন্দ্ 
বাবু আদিরাই এখানে শিক্ষকতা এবং নিজে কঞ্চ,কা। 
সাজিয়। অভিনয় করিতেন। উত্তর কালের ন্ভাশাণাল 
থিয়েটারের অগ্ততম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবুর গ্রথমাভিনয়ের 
পরিচয় এই । ১২৭৩ সালের প্রথমে জং ধৃষ্ঠাবঝেই ) 
এই দলের প্রথমাভিনয় হয় 

এই সময়ে কলিকাতায় নাট্যামোদের একট! প্রবল 
' স্রোতঃ বহিয়াছল। 
' চেষ্টা হইয়াছিল। 
' হয় নাই, হওয়াও সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে । এই সময়ে কলি- 
কাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুর এবং শিবপুরে ও নাট্যাভিনয়ের 
চেষ্টা হইয়াছিল। 


পাথুরেঘ।টায় খিদ্যান্তন্দর অভিনয় হইবার সময়ে জোড়া- 


সাকৌ ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
বাড়ীতে এক নাট্যসমাজ স্তাপিত হয়। ইহার নাম “জোড়া 
স্লাকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ 1” গিরীক্ত্রনাথ ঠাকুরের 
উভয় পুত্র ৬গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার পৃষ্ট- 
পোষক। কেশব চন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ বিহারী সেন 
ও প্যারীটাদ মিত্রের পুত্র হীরালাল মিত্র এবং গুণেক্দ্রবাবু 
পরামর্শ করিয়। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের প্রস্তাব 
আখড়াই ও রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত আরম্ত হয়। শেষে 
প্রস্তাবে কোন সমাজহিতকর নাটকাভ- 
কুলীনকুলসব্বস্ব, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি 
নাটকের স্তায় নুতন কোন সামাজিক নাটকের ভন্ত 
ইহারা চেষ্টা করেন। শেষে ঈশ্বর চন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে ২**২ পুরস্কার ঘোষণ! করিয়া বহু বিবাহ সম্বন্ধে 
নাটক লেখাইবার ব্যবস্থা কর! হয়। তখনকার অগ্রণী নাটক- 


করেন। 
গণেক্ বাবুর 
নয়ের কল্পনা হয়। 


কার রাননারার়ণ তর্করত্ব “নবনাটক” লিখিয়া আনেন। ১২৭৩] 


' সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে প্রকান্ত সভায় তাহাকে পুরস্কার 
দেওয়া হয়। ৮প্যারীটাদ মিত্র সভাপতি ছিলেন। ইহার পর 
গণেন্ত্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ একটি কমিটি করিয়া দেই নাটকের 
অভিনয় করিতে অগ্রপর হইলেন। কমিটিতে গণেন্ত্রনাথ ঠাকুর, 
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “জোষ্টপুত্র 
গ্রসিদ্ধ সাহিত্য রধী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬শ্রীনাথ ঠাকুর 
(৬দ্বারকাঁনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৬রাধানাথ ঠাকুরের 
পৌন্র ), শ্রাযুক্ত যজ্দেশ গ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীল, 


ক 


গ্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই নাট্যাভিনয়ের ; 
তন্মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ সংগৃহীত 


| চরিত... 
রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


কমল মুখোপাধ্যা্ধ ছিলেন। ৯২৭5 সালের ২২ পৌষ, নু 

(১৮৬৭৫ই জানুয়ারী) ইহার প্রথম এবং ১২৭৩। ১২ কান্তন 

(১৮৬৭২৩ ফেব্রুয়ারী ) ইহার শেষ বা নবম আভনক্জ হয় 
অভিনেতৃবর্গের নাম্‌-- 


অক্ষয়কুমার মজুমদ।র 1. 


গবেশবাৰু 

সুধীর সারদা প্রনাদ মুখোপাধায়। 
বিধন্মবাগীশ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। 
চিত্ততোষ যছুনাথ মুখোপাধা।য় | 
গ্রাম্য শৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ 
মোধো | এ | 
নাগর নীলকমল মুখোপাধ্াধ 
নট | ও 

দণ্ডাচার্যা ভুবনমে।হন চ'ট্টাপাধ্যায়। 
কৌতুক মতিলাল চক্রবস্তাঁ। 


সুবোধ 87: . বিনোদলাল গাঙ্গাপাধ্যায়॥ 


সাবিত্রী সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
চন্দ্রলেখ| অমুতলাল গঙ্জোপাধ্যায়। 
অচল। 02 | খাকভুষণ মুখোপাধ্যায়। 

এ কমলা, . দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় |. ৃ 
বিমল! রাধাবিনোদ চট্টোপাধ্যায় 1. . 
চপল! হেমচত্দ্র বন্দোপাধ্যায় ॥ 
চন্দ্রকল! মণিলাল মুখোপাধ্যান্ন । 
সাথী ূ রামগোপাল মজুমদার ॥ 


এই অভিনয় এপধ্যস্ত অভিনীত সমস্ত পুস্তকের 
অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ন্ুপঙ্গত হইয়াছিল। গ্রীযুক্ত 
অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশর বলেন, এই অভিনয় দেখিয়াই 
তাহার অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার ও রি 
জানিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। এই অভি- 
নয়ের সুখ্যাতি কলিকাতার সব্বত্র প্রতিধ্বনি ত হইয়াছিল 1 ০ ৰ 

ইহার পর বটতলায় ৬জয়টাদ মিত্রের পুত্র শ্রীপাচকড়ি 
মিত্রের উদ্যোগে ৩১৯ নম্বর চিৎপুররোডের বাড়ীতেপপদ্মাবতী” 
অভিনয্বের অনুষ্ঠান হয়। ১২৭৪ সালের ৩০ ভাদ্র ( ১৮৬৭ 
ুষ্টান্বের ১৪ সেপ্টে্র) শনিবারে গর ঝাড়ীতে উহার প্রথম 
অভিনয় হহয়াছিল। অভিনেতাদের নাম, 


ইন্দ্রনীল বিহারীলাল চট্টে।পাধ্যায়-॥ 
মন্ত্রী | 
সারথি নে 
বনু গরিশচন্দ্র ঘে।ষ | 
অঙ্গির 
কলি জীবনকৃষ্ণ ষেন। 
বিদুষক মণিমেহন সরক।ব্র। 
নাগরিক ১ম চণ্তীচরণ ঘে।ষ! 
এই ২য় পূর্ণচন্দ্র ঘে!ষ। 
দ্বরবান ১ম কেদারন।থ চট্টোপাধ্যায় । 
এ ২য় কালীকুমীর লক্কর। 
শচী হেমচন্দ্র ঘোষ । 


গৌতশী_ ্‌ পূর্চচন্্র মুখোপাধ্যায় । 


টার. কস টার. কিয়া 


মুর শীতলচন্ত্র বহু । 


'পন্মাবতী শিবচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়। 
 ষঙ্গমতী হরিদাস দান ( বৈষ্ণব ) 
পরিচারিকা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 


বিহারীবাবু অভিনয় শিক্ষা দিতেন। গারক জোরাল! 
প্রসাদ ও বাদক নিতাই চক্রবন্তী (রামাৎ বৈষ্ণব) সঙ্গীত 
শিক্ষক ছিলেন। ছুই একটি অভিনয়ে মাইকেল উপস্থিত 
ই. *ছিলেন। ঝাগবাদারনিবাসী ৬ শিকচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (হিনি 
াশান্তাল থিরেটারে “নীলদর্পণে" দে ওয়ান, সাজিতেন, তিনি ) 


ষ্, 
চে ঁ 
রি. 
বি, রী 


এহ দলে ছিলেন, কিন্তু কোন অংশ গ্রহণ করেন্‌নাই। পক্ম- |. 


. বৃহীর অভিনেতা শিববাবু স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 
এই সময় চোরবাগানে *চোরবাগান অট্বতনিক থিয়ে- 
. টার” স্থাপিত হউরাছিল। কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক 
এক 'বাক্তি এই থিয়েটারের প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন । পউষা- 
অনিরুদ্ধ নাটক” অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে পাথুরিয়া- 
: ঘাটার ঠাকুর-বংশের এক শাখা (শ্তামলাল ঠাকুরের দোহিত্র) 
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৬মহর্ষি দেবেন্দ্রনাগের দ্বিতীয় 
জামাতা) ও “আপনার মুখ আপনি দেখ” প্রণেতা ভোলানাথ 
.. সুখোপাধ্যায্ব উপস্থিত ছিলেন। চোরবাগানের কৃষ্ণমোহন 
. বন্দ্যোপাপ্যায়ের বাড়ীতে (কানাই বাবুদের বাড়ীতে) এই 
নস নসিতির অভিনয় হইত । এই অভিনয় দেখিয়া ভোলানাথ 
9 [বুর নিকট প্রস্তাব করেন, বদি অভিনয় করিতে 
নু লন যাত্রার উপযোগী বিষর অভিনয্ করিরা 
০ ফল কি? যাহাতে, দেশাচার সংশোধিত ২ ত হয়, এরূপ সামাদিক 
ট অভিনয় করাই উচিত। তাহার পর পরামর্শ স্থির 
হুইল, হেমেন্দ্র বাবু অভিনয়ের উদ্যোগ করিবেন, তভোলানাথ 
বাবু এক খানি উপযুক্ত পুস্তক লিখিক্সা! দিবেন। এই স্থত্রে 


পাথুরিরাঘাটা-ঠাকুরবংশের এক শাখা উপেন্্রমোহন ঠাকুবের 
... পুত্র অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর স্বীষ্প বাটাতে (১*ন পাথুরিয়াঘাটা 
. স্টীটে ) একী একতান-বাদনের দল গঠন করেন। একদিন 
- আঅতীন্দরধাবুর বৈঠকে ভোলানাথ বাবু “কিছু ক্ছি বুঝি” নামে 
চা ্ নূঙ্গন গ্রহন লহয়া উপস্থিত হইলেন। উহা অভিনয় করাই 
স্থির হইল। করলাহাট্রান্ব (রতন সরকার গার্ডেন স্ত্রী জোড়া- 
রি কো ) বৈগ্ভনাথ মলিকের ভাড়াটির৷ বাড়ীতে ( যে বাড়ীতে 
এ হেমেন্দ্র বাবুর থাকিতেন দেই বাড়ীতে ) অভিনয় করিবার 
ব্যবস্থা হয়। হেমেন্দ্র বাবু ও অদ্ধেন্দুণেখর মুস্তফীর উপর 
দল গঠনের ভার পড়িল। নাট্যাভিনয় কার্যে অর্ধেন্দু 
বাবুর এই হাতে খড়ি। চোরবাগানের কানাই বাবু 
দেক্রেটারী হইলেন। ইহাদের বন্ধু ব্যাটরানিবাদী মধুক্দন 


[ ১৮৩ 1 


ভোলানাথ বাবু “বুঝ লে কিনা” প্রহদন লেখেন। এই সময়ে 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


মুখোপাধ্যার নামক এক জন অগ়েল পেণ্টার ইহাদের নাট্য- 
শালা চিত্রণের ভার পাইলেন। অতীন্দ্র বাবু, হেমেন্দ্র বাবু 
ব্যতীত ৬ রমানাথ ঠাকুরের পৌত্র শশীন্রনাথ ঠাকুর 
ইহাদের একজন পৃঠপোষক হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই দলের 
আয়োজন হইল। মুস্তকী মহাশয়ের স্বরভঙ্গী ও অন্ুকরণ- 
পটুতাই তাহার শিক্ষকতার অনুকুল হইল। ১২৭৪ সালের 
১৭ কার্তিক (১৮৬৭'২র! নভেম্বর ) শনিবারে ইহার প্রথমা- 
ভিনয় হয়। মুস্ত্দী মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বালাবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ 
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ শ্রযুক্ত ধর্মদাস সর এই দলে যোগদান করেন। 
তিনি রঙ্গমঞ্চনিম্মাণের ভার প্রাপ্ত হন। এই কার্যে 
তাহার এই হাতেখড়ি, তিনি ইহাতে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় 


করিয়াছিলেন। অভিনেতার্দের নাম, 
ন্ট গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
খদ্যোতে্বর ্‌ বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় 
দত্তবক্র অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী 
মুরাদআলী সি ্ 
চন্দনবিলান রি নন 
গুরুজী শশিভৃষণ দ 
কলু বেণামাধব মিত্র 
বিনোদ _ যোগেন্্র নাথ চট্টোপাধ্যায় 
চন্দনবিলাসী +  ধর্মদাস স্থর 
বরদা : পুর্ণ মুখোপাধ্যায় 
বৈষ্ণবী কাঁর্তকলাল মিত্র 


এতদিন যেখানে যত প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল, 
এই প্রহননের অভিনয় সে সমস্ত অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল । 
এই অভিনয়ে অর্দেন্দু বাবু তিনটা বিভিন্ন অংশের অভিনয়ে 
বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে 
স্ুসঙ্গত প্রকারের অভিনয়ে তাহার নিপুণত1 এই সময়েই পুর্ণ 
বিকশিত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুহ্দন দত্ত 
ইহার এক অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “মৃিকেরে বাবা মুন্তিকে* 
অর্থাৎ অন্ত সকলকে মাটী করিল। মুস্তফী মহাশয় ও ধর্ম 
দান স্থুরের এই প্রথম অভিনয়, এই অভিনয়েই তাহাদের 
জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। 

এই স্থানে বাঙ্গালীর সাধারণ নাটা, ধমাজের প্রধান অভি- 
নেতৃগণের ও স্থাপদ্ধিতৃগণের তকে কৰে প্রথম কোথায় কি 
অভিনয় করেন, তাহার একট! তালিক। দ্িতেছি,_- 


ন'ম স্ময় পুস্তক ভূমিকা স্থান 
৬বিহারীলাল ১২৬৩ কুলীনকুল- স্ত্রীচরিত চড়কডাঙ্গ| জয়রাস 
চা্টাপাধ্যায়  ফাল্তুন সব্বন্ব . '_ ৰ্সাকের গলি 
৬শরচ্চন্দ্র ঘোষ এ শক্ভুনা, -. * ছাতুবঝাবুর বাড়ী 
গিরীশচন্দ্ ১২৭১ নুলদময়ন্তী খষি বাগবাজাঁর মদন- 
ঘোব (স্থুলকায় ) 


মোহনের বাড়ী 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


বে সময়ে বাগবাজারে নগেন্দ্রবাবুদগের বাজনার দল 
থুব জোরে চলিতেছিল, সেই সময়ে সিমলা শু'ড়ীপাড়ায় 
শু“ড়ীদিগেরই বাড়ীতে পদ্মাবতী অভিনয়ের এক অন্থু- 


ঠান হইরাছিল। . ঝাগ্বাজারের বাজনার দলের নগেন্দ্র 


বাবু আদিগাই এখানে শিক্ষকতা এবং :নিজে কঞ্চকা 
সাজিয়। অভিনয় করিতেন। উত্তর কালের স্াশাণাল 
থিয়েটারের অগ্ততম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবুর গ্রথমাভিনয়ের 
পরিচয় এই। ১২৭৩ সালের এথমে ৫ থুষ্ঠাবেহ ) 


এই দলের প্রথমাভিনয় হয়। 


'শক্রোতঃ বহিয়াছল। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই নাট্যাঁভিনয়ের | 
চেষ্টা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মকল সম্প্রদায়ের বিবরণ সংগৃহীত 


এই সময়ে কলিকাতায় নাট্যামোদের একট! প্রবল 


। হুয় নাই, হওয়াও সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে । এই সময়ে কলি- 


কাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুর, এবং শিবপুরে ও নাট্যাভিনয়ের 


চেষ্ট। হইয়াছিল। 


পাথুরেঘাটায় বিদ্যাস্থন্দর আভিনয় হইবার সময়ে জোড়া-: 


মাকৌ ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
বাড়ীতে এক নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ইহার নাম “জোড়া 
সাঁকো অবৈতনিক নাট্যপমাজ |” গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
উতর পুর্ন ৬গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্্রনাথ ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠ- 
পোষক। কেশব চন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুষ্ণ বিহারী সেন 
৪ প্যারীটাদ মিত্রের পুত্র হীরালাল মিত্র এবং গুণেন্দ্রবাবু 
পরামর্শ করিয়া মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী অভিনয়েয় প্রস্তাব 
করেন। আখড়াই ও রঙ্গমঞ্চ গ্রাস্তত আরম্ত হয়। শেষে 
গণেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে কোন সমাজহিতকর নাটকা(ভ- 
নরের কল্পনা হয়।  কুলীনকুলসব্বস্ব, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি 
নাটকের স্তায় নুতন কোন সামাজিক নাটকের জন্য 
ইহারা চেষ্টা করেন। শেষে ঈশর চন্দ্র বিগ্তাসাগর মহাশয়ের 


পরামর্শে ২**২ পুরস্কার ঘোষণ। করিয়া বহু খিবাহ্‌ সম্বন্ধে 


নাটক লেখাইবার ব্যবস্থা কর! হয়। তখনকার অগ্রণী নাউক- 
কার রাননারায়ণ তর্করত্ব “নবনাটক” লিখির1 আনেন । ১২৭5 
সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে প্রকাশ্ত সভায় তাহাকে পুরস্কার 
দেওয়া হয়। ৮প্যারীটাদ মিত্র সভাপতি ছিলেন। ইহার পর 
গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ একটি কমিটি করিয়া গেই নাটকের 
অভিনয় করিতে অগ্রঘর হইলেন। কমিটিতে গণেন্ত্রনাথ ঠাকুর, 
সুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জোন্টপুত্র 
গ্রসিদ্ধ সাহিত্য রবী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬শ্রীনাথ ঠাকুর 


' (ডদ্বারকানাথ ঠ'কুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৬রাধানাথ ঠাকুরের 


পৌন্র ), শ্রীযুক্ত যক্ঞেশগ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীল, 


সী... ক 572 


রঙ্গালয় (বঙ্গীর ) 


কমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন। ১২৭5 সালের ২২. পৌষ ্ 
(১৮৬৭৫ই জানু়ারী ) ইহার প্রথম এবং ৯২৭৩। ১২ কানন 
(১৮৬৭২৩ ফেব্রুগারী ) ইহার শেষ বা নবম আভনয় হয়্। 
অভিনেতৃবগের নাম"- 
গবেশবাৰু অক্ষয়কুম।র মজুমদ|র 1. 


সুধীর সারদা প্রনাদ মুখোপাধায় | 
বিধর্দমব।গীশ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। 
চিত্ততোষ যছুনাথ মুখোপাধা।র | 
গ্রাম্য শৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1 
মোধো। এ : 
নাগর নীলকমল মুখোপাধ্যায় ! 
নট ৰ ী 
দণ্ডাচার্ধা ভূবনমে হন চা্াপাধায়। 
কৌতুক মতিলাল চত্রবন্তাঁ । 
স্থবোধ ৪04 বিনোদল।ল গজ পাধ্যায়। 
সাবিত্রী _ সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধায়। 
চন্দ্রলেখ! অমুতলাল গঙ্গোপাধায়। 
হত ইত খাকভুষণ মুখোপাধ্যায় 
... কমল, দীননাথ গঙ্গোপাধ্ায় |. ক 
বিমল! রাধাবিনে।দ চট্টোপাধ্যায় ).. 
চপল! হেমচন্দ্র বন্দেপাধ্যায় ॥। 
চন্দরকল! মণিলাল মুখোপাধ্যায় ॥ 
সাধী | রামগোপাল মজুমদার ॥. 


এই অভিনয় এপর্যন্ত অভিনীত সমস্ত পুস্তকের 
অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নুপঙ্গত হইয়াছিল। ্রীযুক্ত 
অদ্দেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় বলেন, এই অভিনয় দেখিয়াই 
তাহার অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার, গুনিং রও 
জানিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল।. এই অসি 
নয়ের সুখ্যাতি কলিকাতার সর্বত্র প্রতিধ্বনি ত হইয়াছিল । ॥ নর 

ইহার পর বটতলায় ৬জয়টাদ মিত্রের পুত্র মগ 
মিত্রের উদ্যোগে ৩১৯ নম্বর চিৎপুররোডের বাড়ীতেপপল্মাবতী” চু 
অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। ১২৯৪ সালের ৩০ ভাত্র ( ১৮৬৭, 
ুষ্টান্বের ১৪ সেপ্টে্বর ) শনিবারে এ ঝাড়ীতে উহার প্রথম 


অভিনয় হহয়াছিল। অভিনেতাদের নাম, 
ইন্দ্রনীল বিহ।রীল।ল চট্টে।পাধ্যায়॥ . রি 
মন্ত্রী 
সারথি মু 
ক্কুকী গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
অঙ্গির! 
কলি জীবনকৃ্ণ মেন ॥ 
বিদুষক মণিমোহন সরক!রু। 
নাগরিক ১» চণ্ীচরণ ঘে'ষ। 
এ ২য় পূর্ণচন্্র ঘোষ । 
দ্বরবান ১ম কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
এ ২য় কালীকুমার লক্কর। 
শচী হেমচন্্র ঘোষ । 


গৌতমী_ ৃ পূর্ণচজ্র মুখোপাধ্যায় । 


ান্ক +. মুর এরা বহ্। 


সা মা শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
_বঙ্গমতী হরিদাস দান ( বৈষ্ণব ) 
পরিচারিকা অবিনাশচন্দর গঙ্গেপাধ্যায়। 


রর _ বিহারীবাবু অভিনয় শিক্ষা দিতেন। গার়ক €োরাল! 
চ প্রসাদ ও বাদক নিতাই চক্রবর্তী (রামাৎ বৈষ্ণব) সঙ্গীত 
নী শিক্ষক ছিলেন। ছুই একটি অভিনয়ে মাইকেল উপস্থিত 
 হছিলেন। ঝাগবালারনিবাসী ৬ শিকন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (হিনি 
... আআাশান্াল খিরেটারে “নীলদর্পণে" দে ওয়ান, সাজিতেন, তিনি) 


বৃভীর অভিনেতা শিববাবু স্বতন্ত্র বযক্তি। 
এই সময় চোরবাগানে "চোরবাগান অবৈতনিক থিয়ে- 
.. টারপ স্থাপিত হইয়াছিল। কানাহলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক 
৫ এক বাক্তি এই থিয়েটারের প্রধান উদ্ভোগী ছিলেন । “উষা- 
.. অনিরুত্ধ ন।টক* অভিনীত হয়। এই অভিনয়ে পাথুরিয়া- 
; ঘাটার ঠাকুর-বংশের এক শাখা (শ্তামলাল ঠাকুরের দৌভিত্র) 
 হেসেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৬মহর্ষি দেবেন্দ্রনাণের দ্বিতীয় 
জামাতা) ও “আপনার মুখ আপনি দেখ প্রণেতা ভোলানাথ 
রে মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। চোরবাগানের কৃষ্ণমোহন 
.... বন্দ্যোপাপ্যায়ের বাঁড়ীতে (কানাই বাবুদের বাড়ীতে) এই 
০ সমিতির অভিনয় হইত । এই অভিনয় দেখিয়া ভোলানাথ 
রী বাবুর নিকট প্রস্তাব করেন, বদি অভিনয় করিতে 
কল যাত্রার উপযোগী বিষর অভিনয় করিম 
ফল কি? বাহাতে ঠ দেশাচার সংশোধিত হয়, এন্ধপ সামািক 
চ ফি অতি অভিনয় করাই উচিত। তাহার পর পরামর্শ স্থির 
হুইল, হেমেন্ত্র বাবু অভিনয়ের উদ্যোগ করিবেন, ভোলানাথ 
'বাবু এক থানি উপঘুক্ত পুস্তক লিখিয়া দিবেন। এই স্কৃত্রে 
ভোলানাথ বাবু পবুঝ লে কিন!” প্রহমন লেখেন। এই সময়ে 
পাথুরিরাঘাটা-ঠাকুরবংশের এক শাখা উপেপ্রমৌহন ঠাকুরের 
পুত্র অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর স্বীয় বাঁটাতে (১*ন পাথ্রিয়াঘাটা 
. স্থীটে) একটা একতান-বাদনের দল গঠন করেন। একদিন 
- অতীন্দ্রঝাবুর বৈঠকে তভোলানাথ বাবু “কিছু পিছু বুঝি” নামে 
রা নূন গ্রহন লহয়া উপস্থিত হইলেন। উহা! অভিনয় করাই 
রং স্থির হহুল। করলা হাটা (রতন সরকার গার্ডেন স্রীট জোড়া- 
কো) বৈগ্ভনাথ মল্লিকের ভাড়াটির। বাড়ীতে (যে বাড়ীতে 
হেমেন্দ্র বাবুরা থকিতেন ঘেই বাড়ীতে ) অভিনয় করিবার 
ব্যবস্থা হ়। হেমেন্দ্র বাবু ও অর্দেন্দুণেথর মুস্তফীর উপর 
_ দ্বল গঠনের ভার পড়িল। নাট্যাভিনয় কাধ্যে অর্দেন্দু 
বাবুর এই হাতে খড়ি। 
_ নেক্রেটারী হইলেন। 


এহ দলে ছিলেন, কিন্তু কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। পদ্ম- |. 


চোরবাগানের কানাই বাবু; 
ইহাদের বন্ধু ব্যাটরানিবাদী মধুস্থদন | 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


মুখোপাধ্যার নামক এক জন অয়েল পেণ্টার ইহাদের নাটা- 
শালা চিত্রণের ভার পাইলেন। অতীন্দ্র বাবু, হেমেন্ত্র বাবু 
ব্যতীত ৬ রমানাথ ঠাকুরের পোত্র শনান্দরনাথ ঠাকুর 
ইহাদের একজন পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই দলের 
আয়োজন হইল। মুস্তকী মহাশয়ের স্বরভঙ্গী ও অন্ভুকরণ- 
পটুতাহ তাহার শিক্ষকতার অনুকূল হইল। ১২৭৪. সালের 
১৭ কার্তিক (১৮৬৭।২র| নভেম্বর) শনিবারে ইহার প্রথম।- 
ভিনয় হয়। মুস্তক্টী মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বালাবন্ধু সু'গ্রসিদ্ধ 
রঙ্গ মচাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধর্ধদাস স্গুর এই দলে যোগদান করেন। 
তিনি রঙ্ষমঞ্চনির্মাণের ভার প্রাপ্ত হন। এই কাধ্যে 
তাহারও এই হাতেখড়ি, তিনি ইহাতে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় 


করিয়াছিলেন। অভিনেতার্দের নাম, 
ন্ট গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
খদ্যোতেশর | বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় 
দত্তবক্র অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী 
মুরাদ আলী ৮ রি 
চন্দনবিলান ্ না 
গুরুজী শশিভৃষণ দর 
কলু বেণীমাধব মিত্র 
বিনোদ  যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় 
চন্দনবিলাসী ৃ : ধর্মাৰ।স স্বর 
বরদা পুর্ণ মুখোপাধ্যায় 
বৈষ্বী কাঁর্তকলাল মিত্র 


এতদিন যেখানে ধত গ্রহনের অভিনয় হইয়াছিল, 
এই প্রহননের অভিনয় সে সমস্ত অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। 
এই অভিনয়ে অর্দেন্দু বাবু তিনটা বিভিন্ন অংশের অভিনয়ে 
বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, বিভিন স্বরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে 
সুসঙ্গত প্রকারের অভিনরে তাহার নিপুণত! এই সময়েই পুর্ণ 
বিকশিত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুহ্দন দত্ত 
ইহার এক অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়। ঝলিয়! উঠিয়াছিলেন, “মৃ্ডিকেরে বাবা মৃত্তিকে* 
অর্থাৎ অন্য সকলকে মাটী করিল। মুস্তফী মহাশয় ও ধশ্ম- 
দাস সুরের এই প্রথম অভিনয়, এই অনি তাহাদের 
জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। 

. এই স্থানে বাঙ্গালীর সাধারণ নাঁটা, মমাজের প্রধান অভি- 
নেতৃগণের ও স্থাপদ্ধিতৃগণের কে কবে প্রথম কোথায় কি 
অভিনয় করেন, তাহার একটা তালিক। দিতে ছি,__ 


ন'ম স্ময় পুস্তক ভূমিকা স্থান 
৬বিহারীলাল. ১২৬৩ কুলীনকুল- স্ত্রীচরিত চড়কডাঙ্গী জয়রাম 
চট্টোপাধ্যায়  ফাল্তুন সব্বন্ব . ' বসাকের গলি 
৬শরচ্তন্দ্র ঘোষ এ শকুস্তল। ৮ ছাতুব1বুর বাড়ী 
গিরীশচন্দ্র ১২৭১  নলদময়ন্তী খষি বাগব।জার মদন- 
ঘোষ (স্থুলকায় ) ্‌ 


মোহনের বাড়ী 


রঙ্গালঘ ( বঙ্গীর ) 1 ১৮৪:..] 
নাম সময় পুস্তক. তুমিকা সান ব]ধিতেন) গ্রন্থকার হ€য়াতে অতর্কিত, ভাবে এই গানচি 

বশেননাখ ১২১ ভুষ্গাবতী; 5 লক “কিছু কিছু বুঝি'র দণে গীহ হইখাছিল। গানটীতে পুর্ব ী 

বন্দোপাধায় ৃ 
জীবনকৃষ্চ সেন ১২৭৪ ভাদ্র ৮ কলি বটতল। করেকটা অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ ছিল, গালি ছিল ন1। 
অর্দেনদুশেখর ৭ কান্তিক কিছু কিছু বুঝি। দত্তবক্র, কর়লাহাটা “এলকেশে এলকেশা”-_ শ্রীযুক্ত (মহারাজ) যতীন্দ্রমোহুন 
মুস্তফা ১২৭৪ মুরাদআলী, 

টং 15 ঠাকুরের বাড়ীর নাট)শিক্ষক ফেশবচন্দ্র গঙ্জোপাধ্যায়কে লক্ষ্য 
ধণ্মদান সুর এ এ চন্দনবিলাপী ” করিয়। লিখিত। 


গিরীশচন্্র ঘোষ (প্রসিদ্ধ নাটককার ) অমৃতল।ল বন, রাধামাধৰ কর 
জতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বন্ধ প্রভৃতি স্বনামখ্যত অভিনেতার! কেহই 
এত অ.ধক পূর্ব্বে নাটে মিলিত হন নাই। 


“কিছু কিছু বুঝি' অভিনয়ে মাইকেল ব্যতীত শরচ্চন্দ্র 
ঘোষ, গৌরদাস বসাক, কাশী প্রসাদ ঘোষের পুত্রগণ, নবীনচন্ত্ 
মুখোপাধ্যায় (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি ) উপস্থিত 
ছিলেন। এই অভিনয়ে নিম্নলিখিত গানটা গীত হয়-- 


“ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে ছুনয়ন। 
রাবণ মারিল রামে কাদে ছুহষ্যাধন ॥ 
না বুঝ করেছি নেশা 
কোথায় আমার রৈল পেশ! 
এলকেশে এল কেশা, করিবারে রণ । 
দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো, 
পদীরে পেয়েছে পেচে! 
বিদ্যে হল গর্ভব তী, ঠাকুরর লিখন ॥ 
শিবের ঘরে কের মেয়ে, 
পেচার মত রৈল চেয়ে, 
শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে কর্‌লে পলায়ন ॥ 
খেয়েছি অদহ্য মদঃ 
দিয়েছি কার লেজে পদ্দ, 
এতে। নহে কম বিপদ, কাম্ড়া ন। এখন ॥ 
একি হল ঈতের জাল।, 
লোক।লয়ে বিষম জ্বাল!) চু 
কাথেতে করিল ক(ল।, বিকট বদন ॥ 


এই গানটি সু গদিদ্ধ “ওরে নেশাতে ঢ,লু ঢ,লু করে ছুনয়ন, 
কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন॥' (ইতাদি) গানের 
সুরে ও তাহার5 গ্লেষ (1945) রূপে রচিত । ভোলা- 
নাথ বাবুই গানটার রচয়িত। তখন কবি, পাচালী, খেউড়ের 
আমোদে দেশ পরিপূর্ণ । কবিতায় শ্রেষ বিদ্রপ পাইলে 
লোক আমোদে নাচিয়া উঠিত। এতদ্বাতীত তখন যুবক 
এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপান, বিলাপ এবং 
আমোদের ভ্রোত এমন অঙ্গীভূত হুইয়! পড়িয়াছিল যে,মগ্ভপান 
করি না বলতে লোকে লজ্জাবোধ করিত এ সময়ে যে সকল 
নাট্যসন্প্রদার় গঠিত হইত, প্রত্যেক সম্গ্রদায়েই মদের 
স্রোত বহিয়! যাইত। মদের অকাতর ব্য করিতে ন! 
পারিলে তখন দল জমান দুরূহ হইত । অনেক দলে এই 
মদের জন্ত অভিনয়ের সময়েও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। 
রন দেশের রুচির এই অবস্থা, তখন ভোলানাথ মুখোপা- 
ধা (ইনি তখনকার যাত্রা, পাচালী, তরজর ছড়! ও পাল! 


অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য । 


“দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো”-ৰাগবাজারের নলদময়ন্তীর 


ক 


“পদীরে পেয়েছে গেঁচো”--বটতলায় পাচকড়ি ৰা 
পঞ্চানন মিত্রের উদ্োগে পদ্মাবতীর যে অভিনয় হয়, তাহার 
গ্ররতি লক্ষ্য । 


“বিদো ছল গর্ভবতী ঠাকুরের লিখন”-যতীন্্রসোহন 
ঠাকুরের বাড়ীর বিদযান্ুন্দরের অভিনয়ের গতি লক্ষ্য। 

“শিবের ঘরে কে্টার মেয়ে”__শোভাবাজারের রাজ! 
শিবরুষ্জের বাড়ীতে কৃষ্ণকুমাবীর অভিনয়কে লক্ষ্য করিয় 
লিখিত। ্‌ | 

শকুনি ঢাক! গঙ্গার নেয়ে-এ সময়ে গঙ্গার অপর পারে 
শকুন্তলার অভিনয় হইবার উদ্যোগ হইতে ছিল। সেই দলের 
প্রতি শ্লেষোক্তি। 

“থেয়েছি অসহা মদ-_দাধারণতঃ মদ্যপ অভিনেতার 
প্রতিলক্ষ্য। এ দ্র 


চর ৯ এগার, 1707” 


রি নিযে রিনি বড রি ননদ ক্ছি 


পরে বাগবাজারে রাজবল্লভপাড়ায় ৬বযদুনাথ চাপ হা 
বাড়ীতে একটা নাটাদন্ত্রদায় গঠিত হয়। হোগলকুড়িয়ার 
প্রিয়মাধব বস্থমলিক (শোশাবাঞারের রাজবাড়ীন্ন অভিনেতা) 
ইছার শিক্ষক । যদুবাবু নিজেও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
বাড়ীর এক জন অভিনেতা । এই দলে “রত্রাবলী* ও এক- : 
খানি গ্রহন অভিনীত হয়। এই গ্রহসন প্রির বাবুর 
লিখিত। প্রিয় বাবু এক জন সুকবি ছিলেন, ভাস্কর ও 
গ্রভাকরের কবিতাযুদ্ধে ইহার অনেক কবিত। থাকিত্ত, 
এতছ্িন যাত্রার পাল! ঝাধিয়! দেওয়া, হাফ আখড়াইএর গান 
বাধ। প্রভৃতি কার্যে তিনি পটু ছিলেন ও সর্বদ! তাহাতে লিপ্ত 
থাকিতেন। ১২৭৪ সালের শেষাংশে এই অভিনয় হয়। 
এই অভিনয়ে (রাজা) শোরীন্্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন । 


এই অভিনয়ে গ্রহসনের মধ্যে ছুইটা গান ছিল, 
আমি থিয়েটারের হিষ্রী । : 
গ্রীণ চঙ্্ম। নাকে দিয়ে গো, 
দেখি গ্রীণরুমের মিট ট্র ॥ 


.. রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) ৮০৭ 
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রাঙ্গ। রাঙ্গ৷ ছেলে গুল সখি নাজে সব 
করে নারীর মতন রধ 
তাদের আক।র দেখলে আকেল গুড়,ম 
ইচ্ছে হয় কিস্‌ করি। 
সং সং খত সং 
জয়খুড়োর বাড়ীতে মাঝে হল এক্ট। ধুম, 
শুনে হয়নি রেতে ঘুম, 
এল রাজার বাড়ীর বুড়া হনু ইন্দ্রনীলের সাজ পরি। 
দুকাঁণ কাট। বিদুষক সে লাডেলি সরকার, 
ডিস্ব্যাণ্ডেড মদনিক1 কলি অবতার, 
এই প্রচ পেচোতে পৌয়য় পেলে 
বল একবার হরি হরি ॥ 
ও তোর কেলে ভূলোর * * মুলে! 
জয়রামে জলে মরি ॥ 
প1ণের খিলির দোকানেতে হল একট! একট 
বলছি তারই ফ্যাক্ট 
হল যুগীর পোল! দ্ময়ন্থী 
এমন থিয়েটারে গড় করি ॥ 


কিছু কিছু বুঝি”্র গানের উত্তর দ্রিতে গিয়া প্রিয়মাধব 
রা মল্লিক এই গানে বিশেষ কিছুবলেন নাই, ৰরং ভোলানাথ 
বাবুৰ গানে যে গালি ছিল না, এখনে সেই গালি --অতি 
অসভ্য গালি গ্রবেশ করিয়াছে। 
“আীণরুমেরমিষ্ী”-অবশ্ঠ গ্রীণরুমের (সাজঘরের ) ভিতর 
ক্মভিনেতাদিগের মদের জটলার কথা। 
 শবাঙ। রাঙা ০ গুলি”__ছেলেগুলির মাঁথা খাওয়ার কথা 
লি; হইত না, কিন্তু “তার্দের আকার” দেখির। “কিদ্‌ 
সু করিব [ার” ইচ্ছা ম অভদ্রোচিত অগহ্থ কুরুচি মাত্র। 


ক ৭ ০, 


শ্য় খুড়োর বাড়ীতে”__এই সময় ৬ জয়রাম মিত্রের বাটীর 


 ইপকাবস্ীর অভিনয়। 
"এল রাঙ্গার বাড়ীর বুদ়া হনু”_শোঁভাবাজার রাজ- 
বাড়ীর অভিনেতা জীবনকুষ্ণ দেবের প্রতি গালি। বিহারীলাল 
চট্টোপাণ্যাযর় এই পদ্মাবতীতে ইন্ত্রনীলের অংশ লইয়া 
ছিলেন, ৃ 
 পরাঙ্জার বাড়ীর বিদূষ্”-_ শে(ভাবাজার রাজবাড়ীতে 
রি ক্ষ্ণকুমারীর অভিনরে_ধনদাসের অংশ মণিমোহন সরকার 
"অভিনয় করেন। প্রথমতঃ এই অভিনর প্যারী মোহন 
দাসের করিবার কথ! হইয়াছিল, তিনি কীসারীপাড়ার দলে 
যোগদান করায় মথিবাবু অভিনয় করেন। মণিবাবুর প্রথমে 


*“মদ্ূনিকা” অভিনয়ের কথ! ছিল। এই ঘটনার উল্লেখে এই 
গাঁনে ডিস্ব্যাঞ্চেড মদনিক1 বল! হইয়াছে। 

ও তোর কেলো ভুলোর মুলো”_-ইহা অতি অশ্লীল 
কুৎসিত রদিকতা। ভুলো-_-ভোলানাথবাবু। 

পানের খিলির দোকানেতে”__বাগবাজারের নলদময়স্তী 
অভিনক্বের প্রতি লক্ষ্য । এই দলে শেষে শিবচন্দ্র চট্টো- 
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পাধ্যায়ের পরিবর্তে করুলিয়াটো লা: নিবাসী বুনীদিগের একটা 
বালক দ্ময়ন্তীর অংশ অভিনয় করিত। 


এই গ্রহপনে প্রিয়বাবুর আরও দুইটা গান ছিল,__ 
১। ওরে হায়রে দেশের থিয়েটার । 
আগে পদ্মফুলের মতন তোমার শোভা! ছিল চমতকাু। 
ক্ধলাহাটায় ময়ল! হাটায় হল তোঁমার ঠই, 
কি ছিলে কি হলে তুমি মনে ভাবি তাই, 
পড়ে হাড়হাভাতে ভূুলোর হাতে 

গেলে তুমি ছারখার ॥ 

২। “ভ্যাল। ভ]াল। ভ্যালা মে।র বাপরে। 
তুই গোড়ার দলে কপনি পরিস, আপনি কলির কাপরে ॥ 
রাজার বাড়ী বুঝলে কি না 
ও তাঁর বুঝিস্‌ কঃচকল!, ও তোর জায়.ন। গুণ বলা, 
কিছু কিছু বুঝি বলে, ল।গলো৷ তোর হাপরে। 


এ গানটিও কেবল গালাগাজি। কেহ কেহ বলেন, এই 
গালাগালি শুনিয়া শ্রীবুক্ত শৌরীন্্রমোহন ঠাকুর সন্থষ্ট হইয়া 
ছিলেন, তাহা সত্য নহে। এরূপ গুণপনাহীন গালাগালি- 
পুর্ণ গানে রাজা সার শৌরীন্দ্রের স্তার রসজ্ভ লোকের তৃপ্তি 
হুইতে পারেনা । বাগবাজারের এই রত্রাবলীর অভিনয়ে 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেন। শ্রীরাধামাধৰ 
করের একতান-বাদন-সন্প্রদায় বাজাইয়াছিল। 

এই সময়ে জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ণ্ভ্যালারে মোর 
বাপ্‌” নামক প্রহপন অভিনীত হয়। 

এই সময়ে বুবাজারে একটী নাট্য সমাজ গঠিত হইয়া- 
ছিল। এই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ নাউককার শ্রীযুক্ত যনোমোহন 
বস্থর “সতী নাটক” ও প্রামাভিষেক” নাটক অভিনয় করেন। 

বাঙ্গালা নাটকের এই আর এক যুগ। ইহার প্রথম যুগে 
প্কুলীনকুলপর্ব্বন্থ” ও *শকুস্তলা”) দ্বিতীয় যুগে “পস্ম(বতী”এবং 
তৃতীয় যুগ প্রামাভিযেক” নাটকের অভিনয়ের প্রাদুর্ভাব 
ঘটিয়াছিল। রাঁনাভিষেক নাটকের অভিনয় কলিকাতার 
দ্রক্ষিণ বিভাগে সে সময়ে অনেক স্থলে হইয়াছিল। এমন 
কি দক্ষিণাংশে এইখানি নাট্যামোদ্দের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ 
হইয়। পড়িয়াছিল। কোন রস্ঞ ব্যক্তি এইজন্ত ইহাকে 
“বর্পরিচয়নাটক” বলিয়। অভিহিত করিয়াছিলেন ॥ 

যাহাহউক বাগবাজারের রত্রাবলীর দল ভাঙ্গিয়া গেলে 
নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায় ও রাধামাধব কর আবার বাজনার 
দূল লইয়া পড়লেন, কিন্তু তখন তাহাদের আমোদের ক্ষুধা 
আর বাজনাঁয় মিটিতেছিল না। সহরের সর্বত্র বাগবাজারের 
বাজনার দলের সুখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কাঁজেই 
তাহা পুরাতন বোধ হইতে লাগিল। আমোদের নৃতনত্ব না 
হইলে আর তৃপ্ডি হইতে ছিল ন| ও ভাল লাগিতে ছিলন!। 
এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু নিজে একটা থিয়েটারের দল বসাই, 


রঙ্গাঁলয় ( বঙ্গীয় ) ? বু 


বার পরামর্শ করিলেন। বাগবাগার হরল[ল মিত্রের গলিতে 
( মুখুর্ষে পাড়ায় ) শ্রীযুক্ত অরুণচপ্র হালদারের বাড়াতে প্রথমে 
দল বগিল। নগেন্দ্রনাথের বাজনার দলের কেহ কেহ এই 
দলে যোগ দ্িলেন। ইহার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নাট্যাভিনয়ে 
কৃতকম্মা তখন এক নগেন্দ্রনাথ নিজে আর তাহার বাল্যবন্ধু 
অদ্ধেন্দুশেথর মুস্তফী এবং ধর্মদাসন্থর। নগেন্দ্রনাথ করলা- 
হাট[র থিয়েটারে এই ছুই বন্ধুর তি ও যশ দেখিয়া 
শুনিয়া আনিনাছিলেন। অদ্ধেন্দুবাবুর শিক্ষকতার প্রশংসা 
তখনই মাইকেলের স্তার় ব্যক্তিবর্গের মুখে ধরিত না, সুতরাং 
নগেন্দ্রবাবু তাহাকেই শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতে মনস্থ 
করিয়াছিলেন। করলাহাটার দল দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ আরও 
বুঝিয়া আপিয়াছিলেন ষে বিশেষ কোন ধনীর আশ্রয় ন| 
পাইলে ও, তাহারা আপনারা চেষ্ট। করিয়া! একট। থিয়েটারের 
দল চালাইতে পারিবেন এই ভরপায় তিনি নিজের বাজনার 
দ্বল হইতে লোক সংগ্রহ রিপন দল বদাইলেন। ধর্মমদাস 
স্থুর, রাধামাধব কর, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপাল 
বিশ্বাস, ঈশানচন্দ্র নিয়োগী, অরুণচন্ত্র হালদার, মহেন্দ্র নাথ 


দাস, নগেন্দ্রনাথ পাল, নীলক্ গঙ্গোপাধ্যার প্রভৃতি এই 
দলে যোগ দিলেন। অদ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তখন অন্ত কর্মে 


ব্যাপৃত থাকার নগেন্দ্রবাবুর আগ্রহ স্বত্বেও আশাপুর্ণ হইল না, 
তিনি যোগ দিতে পারিলেন না। শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ নগেন্দ্র- 
নাথের আর একজন বাল্যবন্ধু। গিরাশ বাবু ইহাদের অপেক্গা 
বর়োজোষ্ঠ ও বিদ্বান বলির! নগেন্দ্রনাথ তাহাকে ও এই দলে 
আহ্বান করিলেন। নাট্যশালার সহিত গিরীশ বাবুর সম্থন্ধ 
এইরূপে প্রথম স্থাপিত হয়। নগেক্রবাবুধ ষতটা আশ] ও 
সাহস ছিল কার্যে নামিয়া ততট। ফল পাইলেন না অর্থাৎ বন্ধু- 
বান্ধবের নিকট তেমন সাহাধ্য পাইলেন না, কাজেই যে সকল 
নাটকে রাজ! রাণী ইত্যাদি সাজিৰার প্রয়োজন, পোষাক 
পরিচ্ছদের ব্যয় মিলিবেনা বলিয়া সে সকল নাটক পরিত্যক্ত 
হইল। শেষে গিরীশ বাবুর পরামর্শে দীনবন্ধু বাবুর নব প্রক1 
শিত “নধবার একাদ্রণী” অভিনয় কর] স্থির হইল। নগেন্দ্র- 
বাবু কৃতকর্ম্ম। ব্যক্তি, তিনিই প্রপমে শিক্ষাভার লইলেন, 
কিন্তু কাধ্য কালে তাহা গিরীশবাবুর স্বন্দেই পড়িনল। গিরীশ 
বাবুর নির্াচনে এইরূপ পাত্র বিভক্ত হইল,__ 


নিমটাদ শ্রীগিরীশচন্্র ঘোষ। 

অটল নগেন্রনাথ বন্দোপধ্যায়। 
নকুড় শ্মহেন্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। 
কাঞ্চন শ্রীরাধামধব কর। 
জীবনচন্দ্র ঈশানচন্দ্র নিয়োগী। 
কেন।রাম শীঅরুণচন্দ্র হালদ।র। . 
রামমাণিক্য নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়। 


চ 


১৮৬] 


ছিলেন, তিনি আখড়া সর্বদা! উপস্থিত থাকিতেন এবং খন, 


কুমুদিনী আগালচন্দ্র বিশ্বান। 
সৌদামিনী মহেন্দ্রনাথ দান। 
নটা নগেন্দ্রনাথ পাল। 


দীনবন্ধু বাবুর লেখায় নট নটা লহয়। একটা পরস্তাবন | 


রঙ্গালয় (বর্সীয় ) 


ছিল না। তখনকার প্রথার উপর নিভর করিয়া গিরীশবাঁবু : 


নট নটা দিয়! একটা প্রস্তাবনা লিখিয়! দেন। ক্রমে শিক্ষ। 
চলিতে লাগিল। ১৯২৭৫ সালের আধাঢ় বা শ্রাবণ (১৮৬৮ 
জুন বা জুলাই) মাসের একদিন ইহার! পুরা-নাটক খানির 
'আখড়াই দিবেন স্থির করিলেন । 
শ্রীঅদ্দেন্দুশেখর মুস্তফীর সহিত নগেন্দ্রবাবুর দেখা হয়। তিনি 
মহা আনন্দে ও আগ্রহে তাহাকে আখড়াই দেখিবার জন্ত 
নিমন্ত্রণ করিলেন। 
বাবুর বাড়ীতে বৈঠকখানার হলে একা অদ্দেন্দু বাবু দর্শক বা. 
শ্রোতা,আর তাহার পার্শ্ববর্তী ছোটঘরের দরজার সম্মুখে অভি- 

নেতার! উপস্থিত হইয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । ঘথাকালে 

অভিনয় শেষ হইল। গিরীশ বাবু আপিক্ক৷ মর্দন বাবুকে 

দোষগুণ বিচার করিতে বলিলেন ॥ 
অটল নিমটাদ বেশ হয়েছে, আর কিছু ভাল হয় নাই, জীবন- 
চন্দ্র একবারে খারাপ হরেছে। ইহাতে অনেকেরই মতের মিল 


হইল। নগেন্দ্র বাবু ও গিরীশ বাবু মহা আগ্রহে, অরদদু 


বাবুর সাহাধ্য প্রার্থন। করিলেন। অর্দেন্দুবাবু। রি প্‌. 
প্রস্ততই ছিলেন। প্রস্তাব হইবা মাত্র ভির্নি সম্মত, হ্ই- 
লেন। নগেন্র বাবু অদ্ধেন্দু বাবুকে শিক্ষাভার লইতে 
বণিলেন, তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং কক্সটার অংশ ব 
লাইয় দ্িলেন। রামমাণিক্যের অভিনেতা নীলক্ঠ সা 
পাধ্যায় নিজে বিক্রমপুরবানী হইলেও নাটকের ভাব বিকাশ 
করিতে পারিতেন না। অদ্দেন্দুবাবু এই রামনাণিকোর 
অংশ রাধামাধব করকে এবং কাঞ্চনের অংশ নন্দ- 


ঘটনাকমে সেই সময়ে 


যথাসময়ে আখড়াই আরম্ত হইল। নগেন্দ্র 


অর্দেন্দুবাবু বলেন-_- 


লাল ঘোষকে, কুমুদিনার অংশ অসুতলাল যুখোপাধাক়কে ঢু 


(“কোপ্তেন বেল” নামে ইনি উত্তরকালে পরিচিত হন) 
এবং নিজে কেনারামের অংশ লইলেন। 


এই সময়ে আখড়াইএর আড্ডা অরুণবঝাবুর বাঁড়ী হইতে : 


উঠ্ঠির। ২৮ নং হরলাল মিত্রের ষ্টাটে যার এবং কিছুদিন পরে 
সেখান হইতে ৫৭ নং. রামকান্ত বন্থর স্রাটে নগেন্দরবাবুর 
বাটাতে যায়। এই সময়ে শিক্ষাদানকাধ্যট! গিরীশবাবু ও. 


অর্দেন্দুবাবুর মধ্যে ভাগাভাগী হইর! চপিতে লাগিল ॥ উভরেই : 


শিক্ষা দেন। গিরীশবাবু তখন এট্কিন্সন্‌ টি্টনের বাড়ীতে 
নিজ শত! [লক ব্রজনাথদেবের অধীনে কাধ্য করিতেন ॥ তাহার 
অবসর অল্প ছিল। অদ্দেন্দুবাবুই প্রক্কৃত প্রস্তাবে শিক্ষাদাতা 


দি টা সী বা এসির, 


ধরণধারণ, ভাব ভঙ্গী, চল| ফেরা ই 
ভাবে শেখাতে লাগলেম। 
_সুলোরই বেশী অভাব ছিল।৮”__ক্রমে দল বেশ মাজ্ভিত ও 


এ রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়) [ ১৮০ 


] রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


যাহাকে পাইতেন,তখনই তাহাকে শিক্ষা দ্রিতেন। অদ্ধেন্দুবাবু 
১৩০৭ সালের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,--“আমি আমার 
বুদ্ধি ববেচন| অনুসারে প্রত্যেক অভিনেতাকে অভিনয়ের 
ত্যাদি ব্যাপার গুলি সক্ষম 
যা দেখেছিলেম, তাতে এই 


শিক্ষিত হইয়া উঠিল। ১২৭৫ সালের আশ্বিন (১৮৬ 
অক্টোবর) মামে পুজার সময় সপ্তমী পুজার দিন রাত্রিতে 
মুখুধ্যে পাড়ায় গোপাল নিক্সোগীর গলিতে ৬প্রাণকৃষ্ণ হাল- 


' দ্বারের বাড়ীতে এই দলের প্রথম অভিনয়ের নিমন্ত্রণ হয়। 
এই সময় এই দলের নাম 11116 13921082৮ 40000660 1 


[)৩/6,০৩ রাখ। হয় । 
এই সময়ে শ্তামবাজারের ৮নবকৃ্ণ নিয়োগীর পুত্র সু প্রসিদ্ধ 


বাঁশী বাজিয়ে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী একট] একতান-বাদনের 
দল বপাহয়াছিলেন। ইহারাই বাঞজাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। 
'ষঘগানময়ে অভিনয় হইল, কিন্ত এই রাত্রিতে কতিপয় অভিনেত। 


উচ্ছ্‌ঙ্খল হইয়৷ পড়ান অভিনয় ভাল হয় নাই। তাহার পর 
কোজাগরী পুর্ণিগার রাত্রিতে গিরীশবাবুর শ্বশুরালয়ে অভি- 
নগ্নের ব্যবস্থ। হইল। এই অভিনয়ে অর্দেন্দুৰাবু, গিরীশবাবু, 


'নগেন্সবাবু ও রাঁধামাধববাবু বিশেষ সুখাতি লাভ করেন। 
এই আঁভন্য়ের পর রঙ্গমঞ্চ মেরামতি হিসাবে ৪০ টাকার 


গোলমাল হয় । সেই গোলমাল লইরা গিরীশবাবু রঙ্গমঞ্চ 


-আট্গাইরা রাখেন। এই সুত্রে গিরীণবাবুর সহিত সমগ্র 
দলের বিবাদ হয়, 
আভিনফের পর গড়পারে জগন্নাথ দত্তের বাড়া ইহাদের তৃতীয় 
.অভিনর হয়। এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের অভাব হয়। 
শিবপুরে তখন কৃঞ্চকুমারীর অভিনয় হইত । 


এবং গিরীশবাবু দল ছাড়িয়া দেন। এই 


মেই দলের 
রঙ্গমঞ্চ ক্র করিয়া আয়া অভিনয় কর! স্থির হয়। গিরীশ 


. বাবু এই সংবাদ পাইপ নিজে আপিয়। নিমটাদ অভিনয়ের 
. জন্য গ্রস্ত হইলেন। যথাপময়ে অভিনর হইয়া €গল। 
১২৭৫ সালের মাঘ মাসে সরস্বতী পুজার দিন (১৮৬৯ 


ফেব্রুঞ়ারী) এই সন্প্রনারের ৪র্থ অভিনয় তোষাখানার 
দেগয়ান ৬ রায় রাম প্রনাদ মিত্র বাহাছুরের বাড়ীতে হয়। 
এই অভিনয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । এই দিন ইহাদের 


 ুঙ্গমঞ্চের মুখ পটের উপর €েখা হইয়াছিল €176 1১014 


10১০ 0015০9৮006০ 0968:9৮। এই দিন অভিনয়ে আরও 
অভিনেতা পরিবর্তন হইয়াছিল,__অদ্ধেন্দু বাবু জীবনচন্দ্রের, 


ও অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনারামের অংশ লইয়াছিলেন, 
আর সব ঠিক ছিল। এই দিন দর্শকের মধ্যে গ্রন্থকার দীন- 


বন্ধু বাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয় দেখিয়া এত 
সন্ত হন যে গিরীশ বাবুকে তাহার নিমটটাদ অভিনয়ের 
প্রশংসা! করিয়া বলেন, নিমটাদ যেন তোমার জন্যই লেখ! 
হইয়াছিল। হয় দৃগ্তের পর ধখন জীবনচন্ত্র "আমি তোকে 
ত্যাজ্যপুত্র কল্লেম” বলিয়৷ প্রস্থান করে, অভিনেতা অদ্ধেন্দু 
বাবু দেই সময় অটলকে একটা মৃদু পদাঘাত করিয়া চলিয়া] 
গিয়াহিলেন। ইহাতে দীনবন্ধু বাবুর এবং সমগ্র দর্শকের মধ্যে 
এত সুন্দর ভাবোদয় হইয়াছিল যে, দীনবন্ধু অভিনয়ের পর 
জীবনচক্্রেরমভিনে তাকে দেখিতে চাহেন এবং দেখিয়া বলেন) 
আপনি ব্রাহ্মণ পায়ের ধুলা দিন, 5০0 172৮০ 17077090 176 
80]০:। সধবার একা দশীর ২র সংস্করণে আমি ২য় দৃপ্তে এই 
পদ্দাঘাতটুকু লিখিয| দিব।” এই দিনই দীনবন্ধু বাবুর “বিসে 
পাগলা বুড়ো 9৮ ইহারা অভিনয় করেন। 

রাজীব মুখোপাধ্যায়--শ্রীঅর্দেন্দু শেখর মুস্তফী 

রতানাপ.তে-_শ্রীরাধাগাধব কর; 

পেচোর মা-গোপালচন্দ্র দাস, পি 


কনের ভগিনী--৬শিবচন্দ্র চ্টোপাধ্যায়। 
শিববাবুর এই প্রথম অভিনয়। গিরীশ বাবু একটা 


কবিতায় ইহার একট! প্রস্তাবন। লিখিয়৷ দিয়াছিলেন, তাহ! 
রঙ্গমঞ্চজে পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর এই সম্প্রদায়ের 
আর পাঁচটা অভিনয় হয়। ৬ষ্ট অভিনয় হয় খিদিরপুরে 
নন্দলাল ঘোষের বাড়ীতে ছূর্গা পুজার সময়ে (১২৭৬ আশ্বিন 
১৮৬১ অক্টোবর )। স্ুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর 
সহিত এই অভিনয় উপলক্ষে এই সম্প্রদারের আলাপ হয়। 
মহেন্দ্র বাবুর নিকট একট! পেশোয়াজ ছিল, কাঞ্চনকে পরাই- 
বার জন্য, ইহারা তাহা চাহিয়া লয়েন। প্রস্তাবনাটা এই-- 

“মাত লামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়।র রঙ,| 

বাঁদর ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢউ,॥ 

আয়ন নসে, রতা কোথা যা পারিস তা বল। 

ক্ষম! করিবেন দোষ, রদিক মণ্ডল । 

আগ্ছে এবার ছড়ার দল, ভূবনো! নসে রতা। 

সভ্যগণ নমস্ক।র ফুর।লে। আমার কথা ॥” 

এই সময়ে আর একট! ঘটনা ঘটে ছিল। বস্থুপাড়ায় 

গতিনাথ দত্তের বাড়ীতে একটা মখের যাত্রার দল ছিল। 
সেখানে শঙ্ষিষ্ঠার পালা গাওনা হইত). এই যাত্রার দলের 
এক ব্যক্তি এক দিন অদ্ধেন্দু বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন” 
“এত আর রঙউডডে পোষাক পরে, রউ করা পরদার আড়াল 
থেকে শুনে শুনে চীৎকার আর লাকালাফি কর! নয়, এতে 
রীতি মত নাচ গান বাজন1 স্থর ভাল জানা চাই,” অদ্ধেন্দু 
বাবু উত্তরে বলেন_-“বেশ আজ হতে ১৫ দিন পরে তোমাদের 


রঙ্গালয় (বঙ্গীয় ) | 


স্ 


১৮৮1 


এই নাচগান সুর তালওধাল| বাজ শুনিয়ে দেব? কিন্ত তোমরা 
এক মাসে আমাদের মত একটা থিয়েটার কর দেখি।” 
সেই দ্রিনই নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাত্র! করার পরামর্শ ঠিক 
হইয়। গেল। মণিমোহন সরকারের “উষা অনিরুদ্ধ” নাটকে 
গান জুড়ে পাল! বাঁধা! হইল। গিরীণ বাবু ২৬ খাঁন! গান বেঁধে 
দিলেন।  ঠন্ঠনিয়ানিবাসী নিতাইটাদ চক্রবর্তী ইহাদের 
দলে বাজিয়ে হলেন। বর্তমান আমোদপুরের স্থগায়ক উমা- 
চরণ চক্রবর্তী ও তাহার ভাগিনেয় কথক ছুল“ভচন্দ্র গোস্বামী 
এই দলে জুড়ীর গায়ক হলেন। হিস্থুলখ। নাচগান 
শিথাইতে লাগিলেন । ১৫ দ্রিনের মধ্যে পাল! প্রস্তুত হয়ে 
গেল। মহেন্দ্র বানুর নিকট যাত্রার উপযুক্ত পোষাক ছিল। 
নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ১২৭৬ সালের জগদ্ধাত্রী পুজার পর 
এই যাত্রার প্রথম আদর গাওনা হয়। এই যাত্রার দলের 
অনুষ্ঠানের সময় প্রপিদ্ধ অভিনেত মতিলাল সুর এই দলে 
যোগ দেন। 
পাড়ার মাঠে শন্ষিষ্ঠটার এক আদর গাইলেন, শেষে উভগ্ন দলে 
সঙ. দ্বিবার ছলে গান বেঁধে উভয় দলকে শ্লেষ বিদ্রপ করেন। 
তাহার পর চার পাচ আণর যাত্রার গাওনা হইয়া যাত্রার 
দল বন্ধ হইয়া গেল। 
একাদণীর অভিনয় হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ে 
বাগ্বাঞ্জার অট্বতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের সহিত গিরীশ বাবুর 
কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি নিম্টাদের অংশ মাত্র অভি- 
নর করিতেন। পূর্বোক্ত শর্মিষ্ট! যাত্রার গানগুলিও গিরীশ 
বাবুর রচিত এবং ইহাই তাহার প্রথম রচনা । কিছু দিন 
পরে অর্থাভাবে এ নাট্য সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়। যায়। 

যখন পকিছু কিছু বুঁঝর* অভিনয় হয়, ০সই সময় মাই- 
কেল মধুস্দন দন্ত অদ্ধেন্দু বাবুকে টিকিট বেচিয়! থিয়েটার 
করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । এখন অর্থাভাবে দল গেল 
দেখিয়া অদ্ধেন্দু বাবু টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার 
উদ্দেন্তে আবার দল গড়িতে উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন। 
এই দলে অদ্ধেন্দু বাবু “লীলাবতী” অভিন্য় করিবেন বলিয়। 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র বাবুর বাড়ীতেই আখড়াই 
চলিত, নিয়ম মত চলিত না, অল্পে অল্পে কার্ধা অগ্রসর হইতে 
লাগিল। শেষে একট। দুঃসাধ্য ব্যাপার উপস্থিত হুইল । 
“অরবিন্দ” ও “যোগজীবন” সাজিবার উপবুক্ত একাকুতি 
দুইটি লোকের আবশ্তক হইল। 
গেল না। 


সহজে তেমন লোক পাওয়। 
সে অন্ুৎ্সাহের অবস্থায় তেমন আগ্রহ করিয়। 
খোঁজেই- বা কে? কাজেই যে টুকু আখড়াই চলিতেছিল, 
তাহাও বন্ধ হইয়া! আদিতে লাগিল। 


এই যা! গাওনার দিনে শশ্মিষ্ঠার দলও বস্থ-. 


ইহার পরও ছুএকবার সধবার 


রঙ্গীলয় (বঙ্গীয়) 


এই সময়ে শ্ামপুকুরে ব্রজনাথ দেব (গিরীশ বাবুর 
শ্যালক) নিজ বাটীতে একটি থিয়েটারের দল বসাইয়া, 
অর্ধেন্দু বাবুর হস্তে তাহার শিক্ষা ভার দিলেন। গিরীশবাবুর 
সহিত এই দলের সংশ্রব ছিল না। কৃষ্ণকুমারীর আখড়াই 
চলিতে লাগিল। ব্রজবাবুর সংকল্প ছিল, কোন স্থানে একট। | 
রঙ্গমঞ্চ স্থারীভাবে বাধিয়া নিয়মিত ভাবে অভিনয় চালাইবেন। 


'ব্রজবাবু তখন জন-এট্কিন্সনের বাড়ীর বুককিপার ছিলেন। 


সেগানকার দালালদের নিকট হইতে চাদ! তুলিয়! এই উদ্দেস্তে 
কিছু টাকাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এই অর্থে শ্তাম- 


পুকুরে ৬গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠানে স্তায়ী 


মঞ্চের আয়োজন হইন্তে লাগিল। পাটাতন পধ্যন্ত হইলে 
ব্রজবাবু সাজ্বাতিক পীড়ায় শব্যাগত হইলেন, সব বন্ধ 
হইয়া গেল। 

ব্রজবাবুর দল ভাঙিতে ভাঙিতে শ্তামপুকুরে যুবকদিগের 
আগ্রহে সেই দল হইতেই লোক সংগ্রহ করিয়! এক যাত্রার দল 
বসান হয়। অদ্ধেন্দু বাবুও যোগ দিলেন। তাহার আগ্রন্থে 
নিতাই চক্রবর্তী, উমাচরণ চক্রবর্তী, দুর্লভ গোস্বামী হিম্গুল খা 
গ্রভৃতি গাইয়ে, বাজিয়ে ৪ নাচিয়ে ওস্তাদেরা যোগ দিলেন ।॥ 
পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীর বিগ্তাঙ্ছন্দরে ঘিনি মালিনী মাজেন, 
সেই কৃষ্ণধন বন্বোপাধ্যায়ের লেখা “শকুন্তলা” প্রথম গাগনা 
হয়। তাহার পর এই দলে পদ্রৌপদীর বস্থহরণ” গাওনা হইয়া 
ছিল। তাহার পর উমাচরণ চক্রবস্তীর পাহায্যে আমোদ- 
পুরের যাত্রার সাট “সীতার বনবাদ” আনাইয়া গাওনা ভইক্মা-.. 
ছিল। এই যাত্রার দল ও ইহার পুর্ববর্তী উষ অনিরুদ্ধ যাত্রার 
দলে এই সকল থিয়েটারের অভিনেতার থাকায় এবং অর্দেন্দু 
বাবু শিক্ষক থাকায় যাত্রার ঘটুকালীর ব৷ বক্তার স্থর বদ্‌- 
লাহয়া সহজভাবে বা থিয়েটারী ঢঙে কতকটা পরিবর্তিত 
হইয়া পড়িয়াছিল। ইনার পর যাত্রার দল ভাঙিতে থাকে । 

যখন এই শকুন্তল! যাত্রার দল বাগবাজারে চলিতেছিল।, 
সেই সময়ে চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাড়তে আবার | 
একটি থিয়েটারের দল বসে। সেখানে ভোলানাথ মুখে: 
পাধ্যার়ের রচিত “ভ্যালারে মোর বাপ” নামক গ্রহনন অভি- 
নীত হইবে বলিয়া আখড়াই চলিতেছিল। অবশেষে এই 
দল আহীরীটোলায় জনাইএর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের 
বাড়ীতে উঠিক্বা যায়। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যার ও পুর্ণচন্্র 
মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষপোষক ছিলেন। ১২৭৬ সালের 
দোলের রাত্রিতে (১৮৭০ । ফেব্রুয়ারীতে ) মুখোপাধ্যায়. 
দিগের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। নগেন্দ্র বাবু ও রাঁধা-. 
মাধব বাবু এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহ। দেখিয়া! 


্‌ 
সু 


হু . 
সর 


রঙ্গালয় (বঙ্গীঘ ) 


[ ১৮৯ ] 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়) 


আগিন। তাহার। “ভ্যালারে মোর ব'পের” উত্তর দিবার জন্ত 


একটি ক্ষুত্র খিয়েটারের দল গঠন করেন। প্রত্বাবলীর*, 


আখড়াই আরস্ত হয়। প্রিরমাধব বন্থ মল্লিক “ভ্যালারে মোর 
বাপের” উত্তরে এক গ্রহন লিখিয়! দেন। অর্দেন্দু বাবু 


তখন ধাত্রার দলে নিবিষ্ট ছিলেন, এই ক্ষুদ্র থিয়েটারের দলে 


যোগ দেন নাই ।* 

এই রত্রাবলীর অভিনয় বাগ্বাজার রাঁজবল্লভ-পাঁড়ায় হয়। 
শ্রীধুক্ত শোবীন্্রমোহন ঠাকুর দর্শক ছিলেন । প্রিয় বাবুর গ্রহ- 
সনে ভোলানাথ বাবুর নামে শ্রেষাত্মক গান ছিল। ভোলা- 
নাথ বাবু তহুত্তরে প্রভাকরে প্রিয় বাবুর নামে কবিতা 
লিখিতেন। প্রিক্বাবুও এরভাকরেই আবার তাহার উত্তর 
দিতেন। প্রিয়বাবুর কবিতাই বেশী সরম হইত ।1 

অদ্ধেন্দুবাবু দুইবার বাতা করিয়। এই সময়ে বাজনার 
প্রতি একটু বেশী মাকষ্ট হইয়। পড়েন এবং শকুন্তলার যাত্রার 


দ্বল ভাঙ্গিয়। গেলে, প্রথমে ধর্মৰাস বাবুর বাড়ীতে তাহার 


পর ১৭৯নং আপার চিৎপুর রোডে একটি একতান-বাদনের 
দল গঠন করেন। নগেন্দ্রবাবু, রাঁধামাধব বাবু, ধর্ম্দাস বাবু, 
হিন্থুলখা, নন্দবাবু, যোগেন্দ্রবাবু এইদলে যোগ দেন, এই 
বাজনার দলেও অদ্ধেন্দুবাবু একটি নৃতন প্রথ! প্রবর্তন 
করেন। এতদিন যত কনপার্টের দল হইয়াছে, নবাই পভি” 
স্থরে বাজাইত। অধ্দেন্দু বাবু নিজের দলে একবারে “এফ” 
বানর প্রণ! করেন। চড়ান্রে বাগজাইবার 
থাতিরে এই দলের বিশেষ আদর ছিল। ১২৭৭ সালের 


গ্রবন্তন 


 ব্াপুর্ণিমার দিন শোভাবাজার বেণেটে।লায় ৬কান্তিচন্দ্ 


ভট্টাচাধ্যের বাড়াতে হাওড়া-ব্যাটরার এক নাট্য-সন্প্রদবার 
£ঞ্ভাবতী” অভিনয় করেন। “প্রভাতী” সেকৃম্পীর়ারের 
প্গার্চেন্ট অফ. ভিনিস্” অবলম্বনে লিখিত। 
অভিনয়ের সঙ্গে অদ্ধেন্দু বাবুর এই বাগ্যসম্প্রদায় বাজাইয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে হাটখোলার এ্রসিদ্ধ মহাজন ব্রজেন্ত্র 


ঞএহ 


কুমার সাহা ওরফে দিগু সাহার গদীর কর্মচারী শ্ীগোবিন্দ ; 


নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক বাক্তির সহিত নাট্রসম্প্রদায়ের 
আঅ।লাপ হয়। তিনি আখড়ার খরচ চালাইতে স্বীকৃত 


* এই প্রবন্ধের পূর্বে “কিছু কিছু বুঝি' অভিনয়ের পর বাগবাঞার রাজ- 


_বল্গভ পড়ায় প্রিরম।ধব বন্থ মল্লিকের ছার! “রত্বাবলী” অভিনয়ের যে বিবরণ 


দেওয়! হইয়াছে তাহ! ভুল । ১২৭৬সালের এই অঠিনয়ের কথাই ভূলিয় সেখানে 
লেখ! হইয়াছে ইহ! অপ্ধেন্দুবাবুর ১৩৭৭নালের বন্ততায় ছাপ! হইয়াছিল। 

+ এই অভিনয়ের বিবরণ ও গীতিগুলি পূর্বেবে এই প্রবন্ধেই প্রকাশিত 
হুইযাছে। | ৮ 


৪৮ 


'সালের প্রথমে ) এই দল বসে। 


ইওয়ায় অর্দেন্দু বাবু আবার থিরেটারের দল গড়িতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

পূর্বে যে হরলাল মিত্রের ্রাটে শ্ীঅরুণচন্দ্র হালদারের 
বাড়ীতে বাগবাজার “অটৈবতনিক নাট্য সম্প্রদায়” সধবার 
একাদণীর আখড়। দ্রিতেন,সেই স্ট্রাটের ২৮নন্বর বাড়ী গোব্ন্নি 
বাবুর শ্বশুর বাড়ী। ইহার: উত্তরপূর্বকোণে বড় বৈঠক 
থানায় এবার দল বমিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাত। নগেন্দ্র বাবু, 
অদ্ধেন্দু বাবু, রাধামাধবৰ বাবু ও ধন্মদাস বাবু। এইবার 
যে দল বদিল, ইহাই স্থপরিচিত স্তাশান্তাল থিয়েটারের মূল। 

এই দলের গ্রতিষ্ঠীতা চারিজন ব্যতীত “দধবার একাদশীর” 
সমরকার হিঙ্গুল খা, যোগেন্দ্র বাবু গরভৃতি সকলেই যোঁগ 
দিলেন।. কেবল গিরীশ বাবু যোগ দিলেন না। উ। অনিকদ্ধ 
যাত্রা হইতে মতিলাল সুর এবং সধবার একাদশীর অভিনয়ের 
সময় হইতে মহেন্দ্রলাল বনু ইহাদের সহিত মিশিয়াছিলেন, 
তাহারাও এই দলে রহিলেন। এতত্তিন্ন যছুনাঁথ ভট্টাচার্য, 
শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশ্বরেশ চন্দ্র মিত্র, কার্তিক 
চন্দ্র পাল গ্রভৃতি কতকগুলি নূতন লোক এই দলে ফোগ 
দিলেন। ধর্্মদান বাবু বিশেষ উত্সানে কার্য পরিচালন! 
লাগিলেন। ১২৭৭ সালের পৌষ মাসে (১৮৭১ 
অদ্ধেন্দু বাবু শিক্ষা দাতা 
হইলেন । লীলাঁবতীর আখড়াই চলিতে লাগিল। 

গোবিন্দ বাবু যে সাহাধ্য করিতেন, তাহাতে আখড়া খরচ 
চলিত মাত্র। তাহাতে রঙ্গমঞ্চ বা পোষাক পরিচ্ছদাদি হই- 
বার আশা ছিল না, স্থৃতরাং অদ্ধেন্দু বাবু প্রস্তাব করিলেন, 
কোন করিয়া 
বিক্রয়ের অর্থে 
এই 


করিতে 


এ রকমে অর্থনষ্টু না করিয়। ষ্েঁজভাড়া 
আনিয়া টিকিট বেচিয়া অভিনয় করা হউক। 
শেষে কোথাও 'একট৷ স্থারী মঞ্চ প্রস্তুত করা যাইবে। 
পরাদর্শ গৃহীত হইল । অবশেষে ১২৭৮ পালের বৈশাখে 
(১৮৭১ এগ্রেলে ) নগেন্রবাবুর বাড়ীতে একদিন পরীক্ষার্থে 
অভিনয় ( 1)1995-791)0:1:8%1 ) হইল, এই অভিনয়ে ধন্দদাস 
বাবুই অংশ করিয়াছিলেন। 
অভিনয়ের সুখ্যাতি রাষ্ট্র হইলে গিরীশ বাবু আপিয়া 
টিকিট বেচিয়া অন্ভনয় করার প্রস্তাবে 
তিনি কোন মতেই সম্মত “হইলেন না। শেষে তিনি 
বলিলেন, মাইকেলের প্রস্তাঁৰ পাচ হাজার 
টাকা তুলিবার চেষ্ট। কর। “কিছু কিছু বুঝির* অভিনয়ের 
সময় মাইকেল অগ্ধেন্দু বাবুকে বলিয়াছিলেন, এরপে ব্যক্তি- 
বিশেষের অর্থান্থকুল্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন থিয়েটার 
চলিবে ন/। 


“ললিতের” সভিনয় 
যোগ দিলেন। 


মত বরং 


নি € রি ) 


২ সা ০ 


যাহা হউক অতঃপর টাদার খাত! গ্রস্ত হইল । একখানি 
খাতায় রাধামাধব বাবু, ধন্মদাস বাবু, নগেন্দ্র বাবু ও 
অদ্ধেন্দু বাৰু প্রতোকে ২০৯ করিয়া সহি করেন। তাহার 
পর মতি বাবু ও গোলাপ বাবু এই খাতা লইয়! প্রথমেই 
নাট্যামোদী শ্রীবুক্ত যতীন্্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী বান। 
সেখানে কোন ফল হইল ন|, বরং শ্লেধবাক্য শুনিয়৷ তাহার! 
ফিরিয়। আসেন এবং আর কোন বড় লোকের দ্বারস্থ হইবেন 
না, এই রূপ স্থির করা হয়। পরে প্রতিবেশী গৃহস্থ- 
গণের নিকট হইতে ছুই একটাক1 করিয়া ৩০০২ টাকা উদ 
স্বা্গরিত হইয়াছিল। ইহার ২৫০২ টাকা মাত্র আদায় হয়। 
তাহা লইয়া রঙ্গমঞ্চ গ্রস্তত আরম্ত করা হর। গোবদ্ধন 
পোটো! একখানি রাজপথের দৃশ্য আঁকিয়া দিলে টাকা 
ফুরাইল । রং ও কাপড় কেনা ছিল। পোটে। বিদায় 
করিয়। ধঞ্চদাস বাবু নিজেই তুলি ধরিলেন। এই সময় আবার 
গোবিন্দনাথ বাবু দেশে যান। অর্থাভাবে আথড়াই প্রায় বন্ধ 
হইয়া আদিল। মতি বাবু, মহেন্দ্র বাবু, নগেন্দ্র বাবু ও 
অর্ধেন্দু বাবু মাঝে মাঝে ১০২ টাক] ২০২ টাক! দিয় দল বজায় 
রাখিলেন। অদ্ধেন্দু বাবু এই সময় অর্থাভাব ঘুচাইবার জন্ত 
একদিন টিকিট বেচিয়। অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। 
গিরীশ বাবু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শেষে গীড়াপীড় 
করায় তিনি আবার দল ত্যাগ করিলেন। বাগবাজার স্ট্রীটের 
উপর এখন যেখানে বাজান হইয়াছে, উহারই একাংশে এক 
কমারের ভিটায় স্থায়ীমঞ্চ বাধিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। 
ব্রজনাথ দেবের উদ্যোগে শ্তামপুকুরে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যা- 
ঘের বাড়ীতে যে মঞ্চ প্রস্তুত হহয়াছিল; তাহার কাঠকঠ.র! 
সখনও বর্তমান ছিল। ব্রগবাবু তখনও শধ্যাগত। 
অদ্দেন্দু বাবু ব্রজ বাবুর নিকট এই কাঠকাঠ রা গ্রাথন! 
করায় তিনি আনন্দিত হহয়া তাহ। দান করিলেন। তখন 
এই দলের এত অর্থ কষ্ট বে সুটে ভাড়া দিরা এ দকল কাঠ 
আ.নবার পরস। ছিল না। গার রাত্রিতে এই সকল ভদ্র- 
সন্তান আপনার! কাঠ কাধে করিয়া গ্।মপুকুর হইতে বাগ- 
বাসারে আনিয়। ফেলিতেন 3 যত্সামান্ত খব্রচ করিরা ইচ্থার। 
জমিটুকু 'ঘারয়) তাহার মধ্যে কাঠ কুটে। রাখিলেন বটে, কিন্ত 


রঙ্গক অভাবে টুকরো কাঠ ছুরী বাইতে লাগিল। এহ ; 


সময়ে ম্যাকলীন নামে এক 
নাবিক ভিক্ষ। করিতে 


টা নিরাএয় অগহান ইংরাজ- 
ৰাগ্বাজারে আমিত। 
বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু তাহাকে খাইতে দিতে স্বীকৃত হওয়ার 
উহাকেই রঙ্গক রাখা হইল। 


লাগিল। টিকিট বেচা। হইবে না! শুনিয়া গিরীশবাবু আবার 


ধন্মদান 


লোকট। জাহাজে থাকায় | 
রং গ্রস্তত করিতে পারিত। কিছু দিন তাহা দ্বার। রংবাট।, 


মুটের কাজ ও দ্বারবানের কাজ বেশ চাল । তারপর ॥ কিছু ও 
দিন পরে লোকট। ৬কুষঞ্চকিশোর নিয়োগীর কোচম্যান 
হইল। তিনি তাহাকে একগ্রস্থ ইংরাজী বঙ্্াদি দিলেন ॥ 
বস্ত্রাদি পাইয়া সে একদিন কোথার চলির! গেল, আর. 
আমিন না। এদিকে দৃগ্তপট অশাকা ও প্র্যাটকম্ম তৈয়ারী : 
যখন অর্ধেক হইয়াছে, তখন ইহাদের মধ্যে একব্যক্তি : 
শক্রতা করিয়া উহ্‌। পুড়াইয়। দ্রিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
এই ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে বয়োক্যোষ্ঠ ছিলেন, মধ্যে মধ্যে দলে 
আসিয়া অভিনগাদি করিতেন। অভিনক্ধে তিনি সুখ্যাতি 
পাইয়াছিলেন, কিন্তু টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিতে তাহার 

'আপন্তি ছিল বলিগ্না তিনি দল ছাড়ি দিয়াছিলেন। তাহার: 
অভাবে ও যখন দেখিলেন, এই মন্প্রদার স্বচ্ছন্দে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তত : 
করিয়৷ তুলিতে লাগিল, তখন তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া এই 
কুৎ্ধিত উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। অর্ধেন্দু- 

বাবু, নগেন্দ্র বাবু ও ধম্মর্দাস বাবু এত পরিশ্রমে সংগৃহীত কান্ঠ 
গুলি অনায়াদে ভন্মীভূত হইবে এই ভয়ে, সংবাদ পাইবামাত্র 
সেইদিনই সমস্ত খুলিয়! শ্তামবাজারে ৬বুন্দাবন পালের বাড়ীতে 

লইয়া আদিলেন। বুন্দাবন বাবুর পোষ্যপুত্র রাজেন্দ্র বাবু ইহা- 

দের বাল্যবন্ধ। তিনি সাহাযা করিতে স্বীকার করায় তাহার 
বুহৎ উঠানে মঞ্চ বাধা হইতে লাগিল ! এই সময় ধন্মদাস 


এ 
্‌ 
| রা 
বাবু ও কাণ্তিকচন্দ্র পাল এক প্রকার ২৪ ঘণ্ট| পরিশ্রম করিয়া 


কাধ্য করিতে লাগিলেন । রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় 
লওয়ায় আবার ইহারিগকে টিকিট বেচিবার আশ! ত্যাগ 
করিতে হইল। নখেন্ত্র বাবুর বাড়ীতে আখড়াই চলিত্তে : 


দলে মিশিলেন। সম্প্রদায় তাহা হইতে ইতি পুর্বে নানারপে 
উতপীড়ত হইলেও চক্ষু লজ্জার পড়ির। তাহাকে গ্রহণ করি- 
লেন। ১২৭৮ সালের বর্ষাকালে ্রীরাজেন্দ্রনাথ পালের 
বাড়ীতে নূতন মঞ্চে “লীলাবতীর” এথম অভিনয় হইল। ৰ 
এই সমগ্র হিন্দু মেলার ৬মবগোপাল মিত্র ইহাদের দলে : 
যোগ দিয়াছিলেন। ইহারই প্রস্তাবে এই সম্প্রনায়ের নাম 
1৩ (0100৮৮% বি ০7০1৬] 01)9চ115 স্কাখার কথা হয়, শেষে বু 
মতিবাবুর প্রস্তাবে 0%181%0 টুকু বাদ দিয়া 11 07089] 
[0০00০ রাখা হইয়াছিল। প্রথম দিন হইতেই এই নামে 
অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে সি পাত্রপাত্রী 
সাঁজান হইন্াছিল”__ | | 


শ্রীঅর্দেন্দুশেখর মুস্তফী 


হরিলাস ও ঝি - 
ললিত শ্রীগিরীশচন্্র ঘোষ 
নদের চাঁদ ্ শ্রযোগেন্দ্রনাথ মিত্র 


ভা! বাবহার করিয়াছিলেন। 
. শনিবারে ৪1৫টি অভিনয় হয়। 


উঠানে বর্ষায় ভিজিয়। ষ্রেজ খারাপ হইতে লাগিল। 


হেনটাদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যে।পাধ্য।য় 

ভোলানাথ মহেন্দ্রলাল বসু 

আনাথ শিব্ন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

মেজে খুড়ে। মতিলাল স্থর 

লীলাবতী শ্রীক্ছরেশচক্দ্র মিত্র 

ক্ষীরোদবাঁসিনী শ্রীরাধামাধব কর 

সারদাহুন্দরী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( ফেলবাবু 
রাজলক্ষী শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

রঘু উড়ে হিঙ্গুল খা 

যোগলীবন যছুনাথ ভট্টাচাধ্য 


অর্দেন্দু বাঁবু “বি” সাজিয়া তাহার ভাষ! বদূলাইয়া দিয়া- 
ছিলেন। গ্রন্থকাঁর তাহার ভাষা এই দেশীয় লোকের মত 
ব্বাখিয়াছিলেন। অর্দেন্দু বাবু অভিনয়কালে মেদিনীপুরের 
রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে প্রতি 
তাহার পর বর্ষায় বন্ধ হয়। 
শেষে বন্দুকওরালা মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে ( এখন 
1). 10583 & 0০) পুজার সময় অভিনয় হয়। রাঞেন্দ্র 
বারুর বাড়ীর মভিনয়ে দীনবন্ধু বাবু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার 
প্রভৃতি দর্শক উপস্থিত হইতেন। ছুএকটা অভিনয়ের পর 
বুঝ! গেল, হিস্ুল খণ। দ্বারা উড়ের অভিনয়ে সুবিধা হইতেছে 


না। তখন অর্দেন্দু বাবু শশিলাল দাদ নামক এক নূতন 


ব্যক্তিকে শিক্ষা দ্রিলেন। এই লোকটা এত সুন্দর উড়ে 
কথ। বলিতে শিখিল যে দলের মধ্যে ইহার নাম পবিশাউড়ী” 
হুইয়া গেল। ৯২৭৮ সালের আশ্বিনে মথুরামোৌহন বিশ্বাসের 
বাড়ীই ন্াাপ্তানাল থিয়েটারের অবৈতনিক ভাবে শেষ অভি- 
নয় | এই সময়ে আবার অর্থ কষ্ট ঘটল। রাঞ্জেন্্র বাবুর 
অদ্দেন্দু 
বাবু আবার টিকিট বেচিবার প্রস্তাব তুলিলেন। গিরীশ বাবু 


আবার বাকিয় বসিলেন। তিনি এবার বলিলেন, যদি 


-. ছাতুবাবুর মাঠে প্যাভিলিয়ন (নাট্যশালা) বাঁধিতে পার, 


সম্মত আছি, তখনকার পক্ষে এ অসম্ভব প্রস্তাৰ শুনিয়। 


- সকলে চম্কাইয়। উঠিল। গিরীশ বাবু আবার দল ত্যাগ 


করিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীর উঠান এত বড় নয় যে 


 ভ্তাহাতে টিকিট বেচিয়। দর্শকের স্থান কুলাইতে পারা যায়, 


কাজেই ইতিকর্তৃব্যতা ভাবিতে ভাবিতে দিনও চলিরা গেল, 
ট্টেলও পচিনন! গেল, দলও ভাঙসি॥া গেল। নগেন্দর বাবু, ধর্ম 
দাস বাবু, মতি বাবু ও অদ্ধেন্দু বাবু অতি নিকট প্রতিবেশী 
ছিলেন। ইহারা নূতন পন্থ। চিন্তা করিতে লাগিলে | 

ইতি পুর্বে টাদ। আদায় সুত্রে ইহার৷ কয়েক জন বাক্তির 
সহানুভূতি পাইরাছিলেন, | শ্রীরাজেন্্রনাথ পাল, শ্রীরাজেত্্- 


নাথ পাল (২য়) ওরফে বুধে। পাল, অমৃতলাল পাল, 


সপ টা টা টাটা টাকাটা শট 


] রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যান্স ইন্স্পেক্টা র,ব্রন্ননাথ চট্টোপাধ্যায়, 
নন্দগোপাল নিয়োগী (পরে এট ), ফটিক ওরফে হরকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় (ব্তীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর অভিনেতা ), 
নগেন্দ্র বাবুর বড়ভাই দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিসিতে! 
ভাই কালাপ্রনন্ন মুখোপাধ্যায়_-ইহারাই যেন শেষে এই 
নাট্যসম্প্রদ্ায়ের অভিভাবক রূপে দেখা শুন! করিতেন ও 
পরামশ দ্দিতেন। 

টা আদায়ের সময় ৬রসিকমোহুন নিয়োগীর মধ্যম 
পোত্র শ্রীভুবনমোহন নিরোগী ইহাদের কিছু চাদ দেন। শেষে 
এই ব্যক্তি ইহাদের দুর্দশার সময়ে সাহাধ্য করিতে আপন৷ 
হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূবন ধাবু তখন কিশোরবয়স্ক। তাহার 
ভরসা পাহ্‌য়। অদ্দেন্দু বাবু আবার দল গড়িতে প্রস্তুত হইলেন। 
স্থানের কথা বলায় ভূবন বাবু স্বীয় পিতামহ- গ্রতিষ্ঠি ত 
অন্নপূর্ণার ঘাটের টাদনীর উপর বারদ্বারী বৈঠকথান। ছাড়িয়! 
দিলেন। ১২৭৮ সালের শীতকালে ১৮৭২ সালের প্রথমে এই 
বাড়ীতে দল বসিল। গিরাশ বাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের 
সকলেই আপির! জুটিলেন। পুর্বোক্ত বন্ধুবান্ধবগণের যত্থে 
এবার কাধ্যের একট৷ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। নগেন্দ্র বাবু 
সম্পাদক (সেক্রেটারী), ধর্মদদাস বাবু কর্ম্াধ্যক্ষ (ম্যানেজার ), 
কান্তিক বাবু বেশকারী (ডেপার) আর অর্ধেন্দু বাবু 
পরিচালক ও শিক্ষক (1)1750107 ও 116201)6-) হইলেন। 
আদিব্রান্গ-সমাজের গায়ক বিঞুণচরণ চট্টোপাধ্যায় আবপ্তক 
নেপথ্য হইতে গান গাইতেন। এই সময় হইতে 
শ্রীন্ুরেশ চন্দ্র মিত্র, শ্রীষোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীনন্দলাল ঘোষ, 
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনে আর 
থিরেটার করিবেন ণা বলির ছাড়িন। দিতে বাধ্য হইলেন। 
ইহার পর শ্তামবাজারের বেণীমাধব মিত্র এই দলের সভাপতি 
হন। অদ্ধেন্দু বাবুর প্রস্তাবে “নীলদর্পণ” অভিনয় করা স্থির 
হয়। জাখড়াই আরম্ভ হইল। অতি উৎনাহে কাধ্য শীপ্ব শীত 
অগ্রসর হইতে লাগিল। বেণী বাবুও অতি যত্ব সহকারে 
ইহাদের কার্য পরিদশন করিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে গিরীশ বাবু একটি সখের যাত্রার দল বসাইয়া 
দিলেন। এই দলে তিনিই একটি সঙের পালা ব।ধিয় 
দেন। তাহাতে একটি গানে: প্রয়াগের লুপ্ত বেণী ত্রিধারা 
ভাগীরথী বর্ণনাত্মক একটা বড় সুন্দর গান ছিল। এ গানটাতে 
অদ্ধেন্দু বাবু'দগের নাট)মন্প্রদায়ের সভাপতি হহতে গ্রন্থকত্ত| 
দানবন্ধু সিত্রের নাম পর্যন্ত এমন কৌশলে গাথা বে, শুনিলে 


মত 


গিরীণবাবুর কবিত্বশক্তি ও শব্টয়নগ্গমতার প্রশংদা না করিয়া 
থাক। যায় না1। রাধামাধব বাবু এই সময়ে কোন কারণ 


রঙ্গানয় (বঙ্গীয়) টক 


১৪. 


বশতঃ বিদেশে যান। বিদেশ হইতে আলির তিনি গিরীশবাবুর 


দলে যোগ দেন। তিনিই গিরীশবাবুর এই গানটি গাইতেন্‌__ 


“লুপ্তবেরী ব'চ্চে তেরো ধার । 
তাতে পূর্ণ-আঅর্দ-ইন্দু-কিরণ, সিদৃ'রমাথ! মতির হার। 
নগ হতে ধারাধর সরস্বতী ক্ষীণকায়, 
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভ পায়, 
শিব শত্তুগত মহেন্দ্রাদি অবতার । 
অলক্ষ্যেতে বিঞুকরে গান, কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থানঃ 
অবিন!শী মুনিখষি কর্ছে বসে ধাঁন, 
সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার। 
কলঙ্কিত শশা হরষে অমুত বরষে, 
জ্ঞান হয় দীনের গৌরব যায় বুঝি খসে, 
স্থনমাহাজ্মো হাঁড়ী শু'ড়ী পয়স। দে দেখে বাহার । 
কিবা বালুনয় বেলা, পাঁলে পালে রেতের বেল! 
ভূবনমোহন চরে করে গে'প।লে খেল! । 
মিলে যত চাঁষা ক'রে আশ! নীলের গোঁড়া দিচ্ছে সার 


এই গ।নটির বর্ণিতার্থ সহজেই বুঝা যাইতেছে । ইহার 
ফলিতার্থ এইরূপ, _"্লুপ্ুব্ণৌ--সভাপতি বেণীমাঁধব মিত্র, 
*তেরোধাঁর৮--১২।১৩ জন পৃষ্ঠপোষক ওজভিভাবক, “তাঁতে 
“পূর্ণ আর্দইন্দু” পুর্ণচন্ত্র মিত্র, শ্রীমর্দেন্দুশেখর মুস্তফী ও 
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । “সিদৃ'রমাথ! মতির হার”--মতিলাল 
সুর। পনগ হতে ধারাধর”-__নগেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রে- 
টারী, তাহা হইতেই দল চলিতেছে । “সরস্বতী ক্ষীণকায়”__ 
সকলেরই বিছ্াভাঁব। বিবিধ বিগ্রহ” অন্নপূর্ণার ঘাটের 
উপর এই সকল বিগ্রহ ঘর্থাং উচ্চজ্খল যুবক জুটিয়াছে। 
“শিবশস্তৃূত মহেন্দ্রাদি অবতার”-_-শিবচন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
কার্তি চন্দ্র পাল, মহেন্দ্রলাল বস্থু গ্রাভৃতি। “অলক্ষ্যেতে 
গান”__বিষুবাবু নেপথ্য হইতে গান গাইতেন পকিবা__ 
ধন্ান্সেত্রন্থান” শ্রীপর্শাদাস জর ও শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 
“অবিনাশী”_-অবিন1শচন্দ্র কর। “দীনবন্ধু কর পার৮__ 
শশিলাল 
কলফ্কিত। প্অমৃত 


দীনবন্ধু মিত্রের পুস্তক অবলম্বন। “কলঙ্কিত শগী”__ 
দান শ্রেষাত্মক. নাম বিনাড়ী হইয়! 
বরষে”"_-অমুতলাল.পাল একজন অভিভাবক । পদসা দে 
দেখে বাহার”-_-টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য 
“বালুময় বেলা”--অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে (কাপ্রেন) 
বেলবাবু। “পালে পালে”_-বাজেন্দ্রনাথ পাল, কার্তিক পাল 
প্রভৃতি পাল উপাধিধারী ব্যকিবর্গ। “ভূবনমোহন-চরে৮-- 
শ্রীভৃুবনমোহন, নিয়োগী তাহার গঙ্গাভীরের বাঁরদ্ারী টবৈঠক- 
খানার। “গোপালে খেলা” গোপালচন্দ্র দাপ। মিলে 
যত চাষ।”-_-সদেগাপ জাতাঁয় অভিনেতা ও বন্ধুবান্ধবগণ। 
“নীলের সার”__নীলদর্পণ লইর! আড়াই চলিতেছে । 

গিরীশ বাবুর এই গান শ্লেষাত্মক হইলেও ইহা লইয়া! 
উভর পক্ষে কোন শক্রত। ঘটে নাই। 


যাহা হউক এইরূপ আমোদ আহল'দে উৎসাহের মধ্যে. 
হ্যাশান্তাল থিয়েটার-সম্প্রদায়্ অন্নপূর্ণার ঘাটের উপর ভূবন ্ 
নিয়োগীর বৈঠকখানায় দু অধাবসায়ে ও মভাযত্বে নীলদর্পণের ্ 
আখড়াই চালাইতে লাগিলেন। ১২৭৯ সালের কার্তিক মাসে ; 
(১৮৭২ নবেন্বরে ) জগদ্ধাত্রী পুজার দিন নগেন্দর বাবুর বাড়ীতে - 
ইহাদের ডসরিহাসণল হইয়াছিল। এই অভিনয়ের কিছু- : 
পুর্বে ্থ গ্রসিদ্ধ নাট ককা'র শ্রীযুক্ত অমুতলাল বন্থু এ সম্প্রদায়ে 
যোগ দান করেন। তিনি তংপুর্ৰে কাশীতে ছোমি গপাথী 
ডাক্তারী করিতেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতায় আসিলে 
অর্দেন্দু বাবুর আগ্রহে নাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। 
অমৃত বাবুর পুর্বে যছুনাথ ভট্টাচার্ষা “পৈরিন্কণী”র অংশ লইয়া. 
ছিলেন। তিনি দীর্ঘচ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাহাকে বধূ 
সাজাইলে মানাইত না। অমৃত বাবু দেই অংশ লইলেন। 
অমৃত বাবুর নিজের মুখে শুন! গিয়াছে থে অর্দেন্দু 
বাবুর নিকট তাহার থিয়েটারের হাতে খড়ি হইল।, এ 
নবীন মাঁধবের মৃত্যু শয্যার দৃন্তে সৈরিন্কবীকে যে “মড়াকানন” 
কাদিতে হইত, অমৃত বাবু সহজে তাহা আয়ন্ত করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমুত বাবু নিজ বাড়ীর 
পার্খস্থ একটা খালী ভাঙ্গা বাড়ীতে এতাহ ছুপ্রহর বেলায় 
গিয়! এই ক্রন্দন শিখিবার জন্ত সাধন করিতেন।  অর্ধেন্দু- ৃ 
বাবু সেখানে গিয়া কীদিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া 
কান্না অভ্যান করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ ক্হঠাহ 
সাধনায় অমুত বাবু “মড়াকানা।” আয়ন্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ্ 
তাহাদের প্রতাহ এই সাধনার বিষয় পর্লীস্থ স্ত্রীলোকের! জানিত 
না, কাজেই রটিয়া গেল যে ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতে রোজ, 
কাদে । ইহা হইতে বুঝ। যায় থে অভিনয়টিকে সর্বপ্রকারে 
সহজ এবং ভাবশুদ্ধ করিবার জন্ত এই সম্প্রদায় কিরূপ ষত্ 
ও পরিশ্রম করিতেন । ১৩০৭ সালের ২২ অগ্রহায়ণ তারিখে, 
অদ্দেন্দু বাবু বাঙ্গলা-থিয়েটারের উৎপাত্ত সম্বন্ধে বে বক্তা 
করেন, তাহাতে এইরূপ নান!ঘটনার :উল্লেখ করিয়াছিলেন। হু 
ফল কথা, যতদিন গ্রাত্যেক কথায় প্রত্যেক শব্দের উপযুক্ত 
উচ্চারণভঙ্গী অভিনেতাদের হৃদয়ঙগম ও আরতীকৃত না হইত, 
ততদিন তাহারা ছাড়িতেন না। উল্ত অভিনয়ে নিষ্মলিখিত 


কৌশল প্রদর্শনে সর্ব ঠতাভাবে উপছু্ত হইয়াছিল | এই 
ব্যক্তিগণ এইরূপ অংশ লহয়াছিলেন,_- এ. 
5৮5 ৃ শীঅর্ধেন্দ,শেখর মুস্তফী 
উড়আহেব.. ৯ & 


এখন জোড়াসার্কোর ঘড়ীওলাবাড়ী নামে থখ্যাত। 


 লাগিলেন। 


5. 
ঠ 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়) 

জনৈক রাইয়ত শ্ীঅন্দধেন্দুশেখর মুস্তফী 

নবীনমাধৰ নগেন্দ্রনথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
_ বিন্দুমাধব কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভোরাপ মতিলাল স্থর। 

রাইচরণ র্‌ 

গেপ ন্‌ 

নীলকরদিগের মে।ক্তার 

সাধুচরণ মহেন্দ্রলাল বনু 

ম্যাজিষ্রেট হু 

রোগ সাহেব অবিনাশচন্্র কর 


গোগীনাথ দেওয়ান 
নবীনম।ধবের মোক্ত'রু 


শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গোপালচন্দ্র দাস 


কবিরাজ শশিলাল দাস 
লাঠিয়াল ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র 
রাখাল যছুনাথ ভট্ট চার্ষয 
খাল।সী গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় 
সাবিত্রী শ্রীতর্দেন্দুশেথর মুস্তফী 
সৈরিন্ধটী শ্রীঅমৃতলাল বন্ধু 
সরলতা! শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপ'ধ্যায় 
রেবতী তিনকড়ি মানা! 
পদদী ময়রাণী মহেক্লাল বন্থ 
খুত্বী অবিনাশচন্দ্র কর 
৮. আছুরী গোপালচন্দ্র দাস 


নগেন্দ্র বাবুর বাড়ী ডে রিহাসণল হইয়া যাইবার পর 
অভিনয়ের 'অতিমাত্র সুখ্যাতি হইয়াছিল। এই উতদাহে 
আর কাল বিলম্ব না করিয়। টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার 
জন্ত চেষ্ট] চলিতে লাগিল । অবশেষে পাথুরেঘাটার মোড়ে 
মধুস্দন সান্তালের বুহৎ বাড়ী পাওয়া গেল। এই বাড়ী 
সান্তাল- 
দিগের তখন ভগ্রদশ1। তাঁহারা মাসিক ৩০২ টাকা ভাড়ায় 
উঠানট! ছাড়িয়া দিলেন। ধর্মদাস স্থুর উঠানে ষ্টেজ বাধিতে 
১২৭৯ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ (১২৭১।৭ই ডিসে- 
স্বর) শনিবার এখানে উকিট বেচিয়! গ্রথম অভিনয় হইবে 


স্থির হইল। বেলা চারিটার সময় হইতে টিকিট বিক্রয় আরম 


হয় এবং সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রীত হইয়া গিয়া 


ছিল। সহ্রের অধিকাংশ ধনী রিজার্ভ-পিটের টিকিট লইয়া- 
ছিলেন। তখন নাচের মজলিসে লোকে যেমন পোষাক 
পরিধান করিয়। যাইত, এই থিক্মেটার দেখিতেও সেইরূপ 
পোষাক পরিয়া দর্শকেরা আসিয়াছিলেন। 


এখনকার মত 
যথেচ্ছাবেশে তখন কোন মজংলিসে যাওয়া স্বণাকর ছিল। 
সে দিন ষে একতান বাদ্য বাজিয়াছিল, তাহাতে কালিদাস 
সান্তাল হারমোনিয়ম, নিমাই ওস্তাজী, গৌরদাস বাবাজী ও 


ই বস্ুপাড়ার সুবিখ্যাত রাজ! বাবু বেহালা বাজাইয়াছিলেন, 


এবং শ্ঠামপুকুরের শ্রীষোগেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য ঢোল বাঁজাইয়া- 


ছিলেন। নীলদর্পণের ইহ! প্রথম অভিনয় নহে। ১৮৬১ 


চু খুষ্টান্দে যখন ঢাকাঁয় ইহ! প্রথম মুদ্রিত হয়ঃ তখন গ্রন্থ- 


টি ৪৯ 


১৯৩] 


রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় ) 


কারের উৎসাহে ঢাকাতেই ইহার অভিনয় হইয়াছিল। 


ষাহ। হউক, প্রথম রাত্রিতেই ৭**২ টাকা বিক্রয় হওয়ায় 


হ্তাশান্তাল থিয়েটারের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। পরে ইংলিস- 
ম্যানের ছাপাখান। (জোন্স কোম্পানীর ছাপাখান। ) হইতে 
দস্তর মত কেবল ইংরাঞ্ীতে প্ল্যাকার্ড ছাপান হইয়াছিল। 
৩০শে অগ্রহায়ণ শনিবারে নীলদর্পণ অভিনীত হুইল। বিক্রয় 
বাড়িয়া গেল। পর সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ই পৌষ শনিবারে 
ইহার! “জামাই বারিক” অভিনয় করেন। ছুই রাত্রির 
উৎপাহে তৃতীয় সপ্তাহে নুতন অভিনয় করিবার ইচ্ছা হয়। 
অর্ধেন্দু বাবুর প্রস্তাব মত জামাই-বারিক গৃহীত হয়। নীল- 
দর্পণের অভিনয়ে দর্শকে কাদিয়! হাপাইয়! উঠিত, জামাই- 
বারিকের অভিনযে হাদিয়া! গড়াইয়া পড়িত, আবার করুণ 
রসে আর্জ হইয়! পড়িত। বুধবাঁর রাঁত্রি হইতে শনিবার 
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার রিহার্সাল দিয়া জাঁমাই- 
বারিক খোল৷ হয়। নীলদর্পণের রিহাসর্পন এক বৎসর 
চলিয়াছিল। €ম রাত্রিতে নবীন তপস্বিনী খোলা হয়। 
ইন্ছাও আড়াই দ্বিনের পরিশ্রমে অভিনীত হইন়াছিল। বুধ- 
বারে ১২ খাঁন নবীন তপস্থিনী আনিয়া প্রধান প্রধান অভি- 
নেতারা অভ্যাস করেন। এইরূপে ন্টাশান্তাল থিয়েটারের এই 
মঞ্চে একে একে দ্রীনবন্ধুর নীলদর্পণ, জাঁমাইবারিক, নবীন 
তপর্থিনী, ও বিয়েপাগল৷ বুড়ো৷ অভিনীত হয়। তাহার পর 
মাইকেলের “কৃষ্ণকুমারী” অভিনীত হয়। ক্ৃষ্ণকুমারীর অভি- 
নয়ের পূর্ব পধ্যন্ত গিরীশ বাবু এই দলে মিলিত হন নাই এবং 
তিনি [7%11)678৮ এই গুপ্ত নামে বাঃাঞা। 19011) 6৩ এ 
স্টাশান্তাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিতেন। 
১৩১০ সালের বক্তৃতার অর্দেন্দু বাবু বলিয়াছিলেন,_পনীল- 
দর্পণ ও জামাইবারিকে দাময়িক ও সামাজিক ছবি দেখাইয়া 
থিয়েটারের অভিনয়ে আদর্শের সমান অন্ুকৃতি না! হইলে 
যে হৃদয়গ্রাহী ও সুসঙ্গত হয় না, তাহা! আমরা বেশ বুঝাইয়া 
দিয়াছিলাম এবং থিয়েটারে সামাজিক কুপ্রথার নাটক 
অভিনয় করিলে যে তাহা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
পারে, তাহাও বুঝিতে দিয়াছিলাম। তাহার পর নবীন তপ- 
স্বিনী দর্শককে কল্পনা সাহায্যে একটু উচ্চ আদর্শের প্রতি 
লক্ষ্য করিতে অবদর দ্িলাম। তাহার পর কৃষ্ণকুমারীতে 
এই উচ্চ আদর্শ আরও উচ্চ করা হইয়াছিল। পুস্তক- 
নির্বাচনের এ সকল হেতু আমারই মনে মনে থাকিত, এ 
সকল কথা নিয়ে কাহারও সহিত কোন দিন পরামর্শ 


করিতাম না।” 


ইহার পর আখড়াই বসিয়াছিল। 


প্কৃষ্ণকুমারীর” 


রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) 
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টিকিট আট টাক। দ্িয়াও ইহারা কিনিতে পান নাই। এই 
বিক্রয় দেখিয়! ভুবন বাবু উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বেঙ্গল 
থিয়েটারের সম্মুখে দাড়াইয়া তিনজনে পরামর্শ স্থির করেন, 
একটা নাট্যশাল! বাধিতেই হইবে। ভূবন বাবু তখনও 
নাবালক হইলেও টাকা দ্বিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহার পর 
একটা ছোট দল লইয়া ধর্মদাঁস বাবু চু চড়ার ব্যারাকে স্তাশা- 
নাল থিয়েটার নাম দিয়! “মোহান্তের এই কি কাজ” অভিনয় 
করেন। 

১৮৭৩ খষ্টান্দের ২৯ সেপেম্বর সোমবাঁরে গ্রেট হ্যাশানাল 
থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ধর্মদাম বাবু তখনকার 
লুইস থিয়েটারের (বর্তমান রয়াল থিয়েটারের আদর্শে) 
এই নাট্যশাল! প্রস্তত করান। ভিন্তিস্থাপনের দ্দিন সভা 
হইয়াছিল, অনেক মান্তগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন। 

তাহার পরে ১৮৭৩ থুষ্টান্বের ৩১ ডিসেম্বর শনিবার গ্রেট 
ন্যাশানাল থিয়েটার খোল! হয়। ইহার কিছুদিন পুর্বে ৭ই 
ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক অধি- 
বেশন হয়। রাজ! কালীকৃষ্ণ দেব বাহাছুর সভাপতি হুইয়। 
ছিলেন। নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বনু ও অর্দেন্দু বাবু 
বন্ত তা করিয়াছিলেন ) তখনও উভয় দল স্বতন্ত্র ছিল। অর্দেন্দু 
বাবু একা ধর্মদান বাবুদের সঙ্গে যোগ দিয় গ্রেট ন্যাশানাল 
থিয়েটার নাম গ্রহণ করেন এবং মতিবাবু, বেলবাবু প্রভৃতি 
ন্যাশানাল থিয়েটার নামে ম্বতন্্ব রহিলেন। বার্ধিক উৎসব 
একত্র হইল বটে, কিন্তু কাধ্যাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে উভয় 
দলের নাম উল্লিখিত হইয়ীছিল। গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের 
পক্ষ হইতে সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্ধঘচন পাঠ এবং ন্যাশান্যাল 
থিয়েটারের পক্ষ হইতে সঙ্গীত দ্বার! কার্যযারন্ত হইয়াছিল। 

তাহার পর ১৮৭৪ থুষ্টান্দে বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে 
গ্রেট ন্যাশানালে স্ত্রী-মভিনেত্রী লইবার প্রস্তাব হুয়। এই 
স্তরে আর্দেন্দুবাবু ও মতি বাবুর মধ্যে মত ভেদ হওয়ায় অর্ধেন্দু 
বাবু স্বতন্ত্র দল করিয়া ঢাকা, বগুল৷, কৃষ্ণনগর গ্রভৃতি স্থানে 
গমন করেন। পরে ভুবনবাবুর আগ্রহে উভয় দ্বল একত্র 
হইয়া গেল। তখন বেগ্তা। অভিনেত্রী লওয়৷ হুইয়। গিয়াছে । 
১৯ সেপ্টেম্বর (১৮৭৪) “সতী কি কলঙ্কিনী” খোল৷ হয়। 
এই থিয়েটারে প্রথমে ছয়জন অভিনেত্রী লওয়া হইয়াছিল। 
তখন ম্যানেজার ধর্মদান বাবু, সেক্রেটারী নগেন্দ্র বাবু, 
শিক্ষক অর্দেন্দু বাবু। 

কিছুকাল পরে দশচক্রে ভূবনবাবুর অবস্থা-বিপর্ধ্যয় 
ঘটলে গ্রেট স্াশানাল থিয়েটার উঠি! যায়। নাট্যশাল৷ ভাড়া 
দেওয়া হয়। প্রথমে গিরীশ বাবু, তাহার পর তাহার শ্তালক 


দ্বারকানাথ দেব, তাহার পর কেদারনাথ চৌধুরী, তাহার 


লইয়াছিলেন। তাহার পর উহা! বিক্রীত হইয়া গেলে, প্রতাপ- 
চাদ জহুরী ক্রয় করেন। গিরীশ বাবু ম্যানেজার হুন। : 
প্রতাপ জন্ুরীর আমলেই গিরীশবাবু নাটক লিখিতে আরম্ত 
করেন। তাহার প্রথম নাটক রাবণ-বধ। তাহার পর নগেন্্র- 
বাবুর ভ্রাত কিরণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা এলোভিত হইয়া ণ 
গুরুমুখ রায় নামক এক ব্যক্তি থিয়েটার করিতে প্রস্তত হইলে 
গিরীশ বাবু, অমুতবাবু প্রভৃতি কয়েকজন মিলিত হইয়া ১৮৮৩ 
খুষ্টাব্েে টার থিয়েটার (৬৮ নং বীডন ট্রাটে ) স্থাপন করেন। 
১৮৮৩ খুষ্টান্বের ২৩ শে জুলাই &ার থিয়েটার খোল! হয়। 
গিরীশবাবুর দক্ষজ্ঞ নাটক এখানে প্রথম অভিনীত হয়। 
গুরুমুখ রায়ের মৃত্যুর পর ষ্টার থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা : 
শ্রীঅমৃতলাল বস্থ ও শ্রীনমৃতলাল মিত্র, কন্মাধ্যক্ষ শ্রীহরি প্রসাদ 
বঙ্গ ও ধর্মদাসবাবুর ভাগিনেন শ্রীদান্থচরণ নিয়োগী এই চারি- ্‌ 
জনে ষ্টার থিয়েটারের নাট্যশালা ক্রয় করিয়া লয়েন। তাহার 

পর ঘখন বাবু গোপাললাল শীল এমারল্ড, থিয়েটার প্রতিষ্ঠ। 

করেন, তখন ইহার! ষ্টার থিয়েটারের বীডন্স্ীটের নাট্যশাল! 

বেচিয়। কর্ণওয়ালিস ই্রাটের বর্তমান নাট্যশালা! প্রতিষ্ঠা করেন।॥ 
টারের বর্তমান নাট্যশালার জমি ও বাটা উভয়ই থিয়েটারের 
সম্পত্তি। এই নূতন বাটা হইতেই অমুতবাবু ইহার অধ্যক্ষতা! 
করিতেছেন। প্নসীরাম” এখানকার প্রথম অভিনীত পুম্তক। 
্টারে কর্তৃত্ব লইয়। কোন পরিবর্ভন ঘটে নাই। তবে গিরীশবাঁবু 
উত্তরকালে নান! নুতন থিয়েটারে যাতায়াত করায় এবং মধ্যে 
মধ্যে ্টারে যোগ দেওয়ায় কিছু দিন এই সম্প্রদায়ে স্থুশৃঙ্খলে 
কাধ্য করিবার পক্ষে অনেক বাঁধা ঘটিয়াছিল। ট্টার বরাবর 
মমান আদর পাইয়! গ্রতিপত্তির সহিত স্ুশৃঙ্ঘলে কাধ্য করিয়া 


এখন বর্তমান রহিয়াছে । 

টার থিয়েটার যখন বীডন স্রীটে ছিল, সেই সময়ে ভ্াঁশা- 
নাল থিয়েটারের নাট্যশাল ভূবন বাবু আর একবার গ্রেট- 
স্যাশানাল থিয়েটার নাম দরিয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা কছিয়া- : 
ছিলেন। কুমারসম্ভব ও আনন্দমমঠ অভিনয় করিয়া এই চেষ্টা 
পুনরার লুপ্ত হয়। ষ্টার থিয়েটার-দল পরে এ নাট্যশালা ক্রয় 


করিয়া উহা ভাঙগিয়া ফেলেন। স্তাশানান থিয়েটারের চিহু 
এইরূপে লুপ্ত হয়। রর 


গ্রেট-স্াশানাল-খিয়েটার স্থাপনাবধি বেঙ্গলে বিশেষ পরি- 
বর্তন হয় নাই। গ্রেটন্তাশানালের নান! পরিবর্তনের ঘাত 
গরতিঘাতে বেঙ্গলেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। শেষে 
প্রতাপ জহুরীর হস্তে স্আাশানাল থিয়েটার কিছু দিনের জন্ম 
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. স্স্থির হইলে বেঙ্গলও সুস্থির হইয়। কার্ধ্য করিযর়াছিল। 
এই সময়ে থিয়েটারের একটা যুগ-পরিবর্তন ॥ ভাল নাটকের 
অভাব হওয়ার থিয়েটারের অপ্যক্ষের। নাটক লিখিতে আরম্ত 


করেন। স্তাশানালে গিরীশ বাবুকে ও বেঙ্গলে বিহারী বাবুকে 
কলম ধরিতে হয়। উভয়েরই প্রথম নাটক রাবণবধ। এই 
সময় হইতে অভিনেতৃগণের মধ্যে সাহিত্য প্রবেশ করে। বেঙ্গল 
থিয়েটারে যতই পরিবর্তন হউক, বিহারী বাবুর কর্তৃত্ব বরাবর 
অব্যাহত ছিল বলিয়া বেঙ্গল বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলায় পড়ে 
নাই। শেষে ১৩০৮ পালে বিহারী বাবুর মৃত্যু ঘটিলে বেঙ্গল 
থিয়েটার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মধ্যে যুবরাজ আলবার্ট ভিক্টর 
খন কলিকাতায় আসেন, সেই সময়ে তাহার অভ্যর্থনা উৎসবে 
বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় হয়, তদবধি বেঙ্গল থিয়েটার 
রয়েল” এই বিশেষণবিশিষ্ট হইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। 
ধরংনকাল পর্যন্ত বেঙ্গলের এই নাম ছিল। 

জুবিলীর বৎসরে বাবু গোপাললাল:শীল নাট্যশালাস্থাপনের 
ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র ও শ্রীবুক্ত অর্দেন্দু 
শেখর মুস্তফীর যত্বে দল গঠিত হয়! অতুল বাবুর "ভীম্মের 
শরশব্যার” আথড়াঁই বসে। অবশেষে বীডনস্্রীটের টার 
থিয়েটারের বাটী এবং জমি ক্রীত হইলে, কেদারনাথ চৌধুরী 
ইহার অধ্যক্ষ হন এবং তাহার রচিত “পাণ্তব-নির্বাদন” 
অভিনীত হয়। থিয়েটারের এই আর এক যুগ। এক 
গিরীশ বাবু ও অমৃত বাবু ব্যতীত আর সমস্ত পুরাতন 
অভিনেতাঁকে অদ্ধেন্দু বাবু এই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া. 
ছিলেন । 'এই থিয়েটারের ব্যয়ভূষণ যেমন হইয়াছিল, 
অভিনয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। কিন্তু গোপাল বাবুর বুদ্ধি 
দোষে সমস্ত নঙঁ হইয়া গেল। চক্রান্তে পড়িয়। গোপাল বাবু 
ছয় সপ্তাহ পরেই কেদার বাবুকে ত্যাগ করিয়া গিরীশ বাবুর 


হস্তে অধ্যক্ষতা সমর্পণ করিলেন। গিরীশ বাবু আসিয়া 


অভিনয় করাইলেন। 


কেদার বাবুর পুস্তক বন্ধ করিয়া নিজ রচিত “পুর্ণচন্দ্র” 
পরে ক্রমশঃ নান! বিশৃঙ্খলা ঘটিতে 
ঘটতে কালে এমারল্ড থিয়েটার ধ্বংস হইল । শেষে গ্রেট- 
স্তাশানালের ন্যায় ইহাও ভাড়া দেওয়া হইতে লাগিল। প্রথমে 
হুরিভূষণ ভষ্টাচাধ্য, মতিলাল সুর, ব্রজনাথ দাস, ও মহেন্দ্রলাল 
বস্থ ভাড়া লন, তাহার পর মহেন্ত্রলাল বন্থ ও অতুলকৃষ্ণ 
মিত্র, তাহার পর মহেন্দত্রলাল বস্থ একা, তাহার পর অর্ধেন্দু 
বাবু, অতুলকুষ্ণ মিত্র,মতিলাল স্থর ও নিমাহচরণ বন্থ, তাহার 
পর বেনারসী দাস ভাড়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে অমরেকন্দ্রনাথ 


__ দ্বত্ত এই নাট্যশাল! ভাড়। লইয়৷ ক্ল্যাসিক-খিয্লেটার নামে এক 
 সশ্প্রদার গঠনপুর্বক যোগ্যতার সহিত অভিনয় চালাইতেছেন। 
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এমারল্ড, থিয়েটারের পতন হইলে গিরীশ বাবুর যত্ে 
প্রসর্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীনাগেন্্রভুষণ মুখোপাধ্যায় 
্টাশানাল থিয়েটারের জমিতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভ! থিয়ে- 
টার নামে নূতন নাট্যশাল। স্থাপন করেন। গিরীশ বাবুর 
ম্যাকবেথ ও“মুকুলমুঞ্জর”এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক । 
অদ্বেন্দুবাবু এখানকার নাট্যশিক্ষক ছিলেন । শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী 
এখানে সঙ্গীতাধ্যাপক হুন। মিনার্ভা থিয়েটারের ধ্বংস 
৩ বৎসরের মধ্যে ঘটে। এই সময়ে গিরীশবাবু কিছুদিন ষ্টারে, 
কিছু দিন মিনার্ভায়, এইরূপে কাটাইতেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত 
মনৌমোহন পাড়ে মিনার্ভ৷ খিয়েটার চালাইতেছেন। মূল 
অধিকারী নাগেন্দ্র বাবুর হাত হইতে এই সম্পন্তি অনেক দিন 
বিক্রীত হুইয়! গিয়াছে। 

খন এমার্ল্ড ধ্বংস হয়, সেই সময়ে কবি ৬ রাজকৃষঃ 
রায় মেছুয়াবাজার স্্রীটে বীণা-রঙ্গভূমি নামে নাট্যশালা স্থাপন 
করিয়া বালক অভিনেতা দ্বারা অভিনেত্রীর কাধ্য চালাইয়! 
ব্যবস1 করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি সফলকাম হন নাই। শেষে 
চারি পয়স! করিয়া টিকিট বেচিয়াও সুবিধা করিতে পারেন 
নাই। পরে স্ত্রী অভিনেত্রীও লওয়া হয়। কিছুতেই বীণা 
ঈাড়াইল না। রাজকৃষ্ণ বাবু খণগ্রস্ত হইয়া বেচিয়্া ফেলি- 
লেন। সেখানে শ্রীনীলমাধব চক্রবর্তী (ন্তাশানাল থিয়ে- 
টারের অভিনেত। ) সিটিথিয়েটার স্থাপন করেন। তাহাও 
অল্প দিন চলিয়াছিল। অবশেষে এক্ষণে এখানে এক দল 
পারমী নাটা সম্প্রদায় উদ্দ,তে অভিনয় করিতেছেন। এখন 
বাঙ্গালার সকল জেলায় সখের রঙ্গমঞ্চ দৃষ্ট হয়। সব্বন্রই 
থিয়েটারের আদর। 

বাঙ্গালীর নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পর্যন্ত । 
এই সকল নাট্যশাল৷ দ্বারা বাঙ্গাল৷ নাট্যসাহিত্য পরিপুষ্ট 
হইয়াছে বটে, কিন্তু আজিও নাট্যকলার বিশেষ উন্নতি হয় 
নাই । সময় ও বিষয়োচিত বেশ ভূষায় পারিপাট্য হয় নাই, 
ইংরাজীতে ঘাহাকে মেকৃআাপ, (2081 0])) বলে, তাহার 
কিছুই নাই। দৃগ্ভপটাদির উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্ত 
এখনও তাহার মধ্যে সুসঙ্গতি আসে নাই। প্রাকৃতিক পরি- 
বর্তন দেখাইতে, দৃশ্ত যৌজনার কৌশল সম্পাদন করিতে, 
দৃষ্টিবিভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদনের জন্য নানারূপ যন্ত্রসাহাষ্য 
ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতেছে বটে, কিন্তু ইংলগ্ডের 
নাট্যশালার তুলনায় সে সকল বিষয়ে বাঙ্গালার নাট্যশালা বহু 
পশ্চাংপদ রহিয়াছে । সর্বাপেক্ষা ত্রুটি লক্ষিত হয় অভিনয়- 
কলায়। এখন বাঙ্গাল নাট্যশালায় ছুইটী রীতিতে অভিনয় 
হইয়। থাকে । -.একটাকে গিরীশ বাবুর স্কুল অথাৎ রীতি ও 
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সপ 


অপরটাকে মুস্তফীর (অদ্ধেন্দু বাবুর) স্কুল বা রীতি বলে। 
গিরীশ বাবুর রীতিতে কি পদ্য অভিনয়ে কি গগ্য অভিনয়ে 
অভিনেতার! যেন একট কবিতার স্থুর ধরিয়৷ শ্রোত্রম্তখকর 
উপায়ে অভিনয় করিতে থাকে । ইহাতে স্বরের উন্নয়ন ও 
অবনয়ন অতিদ্রত নিষ্পন্ন হয়। মুস্তফীর রীতিতে কি গদ্ভ কি 
পদ্য কথোপকথনের স্থুরে অভিনীত হয়, কেহ কোনরূপ নকল 
স্থর অবলম্বন করিয়। আবৃত্তি করে না। ইহাতে আবৃত্তি 
গুণে শ্রোত্রস্থথকর কারবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অপেক্ষা বক্তব্য 
বিষয়ের ভাবের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখ! হয়। গিরীশ বাবুর 
রীতি আজ কাল বহু বিস্তৃত। মুস্তফীর রীতি তত বিস্তৃত হই- 
বার অবকাশ পায় নাই। গ্নিরীশ বাবু বহু নাটক রচনা 
কারয়া এক্গণে প্রধান নাটককার ও বঙ্গীয় গ্যারিক বলিয়। 
প্রসিদ্ধ হইরাঁছেন। আর অমৃতলাল বসু মহাশয় অভি- 
নয়োপধোগী সামাজিক নাট্যরঙ্গ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ দীনবন্ধু 
মিত্রের আসন লাভ করিয়াছেন। গিরীশ বাবুর রীতি 
সহজে অভ্যস্ত হয় বলিয়। অন্পবিদ্ত অভিনেতার সংখ্য আজ- 
কাল অনেক বেশী। পুরুষ অভিনেতা অপেক্ষা আজকাল স্ত্রী 
অভিনেত্রীর! বেশা উন্নতি প্রয়ামিনী ও শিক্ষাপ্রিয় হইয়া থাকে । 
রর্গাবতরণ (ক্রী) রঙ্গম্ত অবতরণং। ১ রঙ্গের অবতরণ। 
২ রঙ্গাবতারক নট। 
রঙ্গাবতারক (পুং) রঙ্গে সঙ্গীতভবনে অবতরতীতি তৃ-ধ,ল্‌, 

যদ্ধা রঙ্গং নৃত্যাদিকমব্তারয়তীতি তৃঁণিচ্‌-ঞল্‌। রঙ্গাবতারী, 
নট, নাট্যকারক। পর্যযায়_-শৈলুষ, ভরত, সব্ববেশী,ভরতপুত্রক, 
ধাত্রীপুত্র, রঙ্গ জীব, জায়াজীব, নট, ক্ৃশাশ্বী, শৈলালী। (হেম) 

২ নটগায়ন ব্যতিরিক্ত রঙ্গাবতরণজীবী । মনুতে লিখিত 
আছে, ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। যদি কেহ 
অজ্ঞানতঃ ইহাদের অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে কৃচ্ছ,- 
চান্দ্রায়ণ করিতে হয়! 

“কন্মীরস্ত নিষাদন্ত রঙ্গাবতারকন্ত চ। 

স্থবর্ণকর্ত, বেঁণন্ত শ্ত্রবিক্রপ্িণস্তথা ॥ 

ভুক্তাতোইন্ততমস্তান্নমমত্য] ক্ষপণং ত্রাহ্ম্। 


মত্যা ভুক্ত চরেৎ কৃচ্ছ,ং রেতোবিন্সুত্রমেব চ॥”মেছ ৪অ)- 


রঙ্গাবতারিন্‌ (পুং) রঙ্গমবতরতীতি কুপন ॥ নট। 
ীবদ্ধবাপরকিতবম্তোন্মস্তাভিদপ্রকঃ। 
রঙ্গাবতারিপাষওকুটকৃদ্িকলেন্দিয়াঃ ॥যাজ্ঞবন্ধাসং ২২) 
রঙ্গিন (তরি) রঙ্গোৎস্ত্যস্তা ইতি রঙ্গ-ইনি। রঙ্গবিশিষ্ট, 
রঙ্গযুক্ত। স্ত্িয়াং ডীষ,। ১ রঙ্গিণী। ২ শতমুলী। ৩ কৈবর্তিক1। 
রঙ্গিল (দেশজ) ১ রহস্তপ্রির। রপরঙ্গঘুক্ত। ২ উজ্জ্লবর্ণ বশিষ্ট । 
রঙ্গীন (দেশজ ) বর্ণযুক্ত, রংদার্‌। 


জনৈক হিন্দু রাজ।। 


রঙ্গেশ্বরী স্ত্রো) রাজা! রঙ্ষেশের মহিষী। 
রঙ্গে্ঠালুক (রী) শ্বনামধ্যাত আলু বিশেষ, লাল আলু॥ 
রঙ্গে'জী ভ্ট, অদ্বৈতচিন্তামণি ও অদ্বৈতশাস্ত্রসারোদ্ধার নামক 


গ্রন্থদ্বয়-প্রণয়নকর্ত। | 


রঙ্গাজীব, নট। যাহার! রঙ্গ দ্বার জীবিক। নির্বাহ করে। 


রঙ্গোপজীব্য (পুং) রঙ্োপজীবী। 


“হন্ঠাৎ প্রব্রজিতাগ্রিহোত্রিকভিষগ রঙ্গোপজীব্যান্‌ হয়ান্‌। 
বৈপ্তান্‌ গাঃ সহবাহটনর্নরপতীন্‌ পীতানি পশ্চান্দিশম্‌ ॥” 
( বৃহৎ্সংহিতা ৯৪৩) 


রঙ্ৰর, ইস্লাম-ধর্মদীক্ষিত রাঁজপুত জাঁতিভেদ। রণঘর অর্থাৎ 


যোদ্ধার বংশ অর্থে এই নামকরণ হুইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে কোন চৌহান রাজপুত মুসলমান হইলে তাহার 


রঙ্গেশ, গুণরত্বকোষ প্রণেতা পরাশরভট্রের প্রতিপালক 


রঙ্গোপজীবিন্‌ (ব্রি) রঙ্গেন উপজীবয়তি ইতি খিনি। 


চৌহান বংশ খ্যাতি নষ্ট হয় ন!, কিন্তু সে স্বজাঁতি কর্তৃক শ্লেষ-. | 


কর “রজ্বর” বাঁক্যে অভিহিত হইয়। থাকে । 

বুলন্দনহরবাসী জৈনবার বা ভটি-রাজপুতগণ বিঠুরবাসী 
যশোবস্ত রাওর পুত্র রাজ দলীপের বংশধর বলিয়! পরিচয় 
দেয়। প্রবাদ এ দলীপের ভট্ি ও রণঘর নামে ছুই পুত্র 
ছিল । এ রণঘরের বংশধরগণ স্থলতান কুতব উদ্দীন ও 
আলা উদ্দীনের রাজত্বকালে ইস্লামধর্ে দীক্ষিত হয়। 
তদবধি এই মুসলমান শাখা পূর্বপুরুষের নামেই পরিচিত 
হইয়া আপিতেছে। বর্তমান কালে ইহাদের মধ্যে কান্‌- 
কৌড়িয়৷ ও নৈগানিয়া। আহীর, জাট, সত্রোল!, ও রঘু প্রভৃতি 
হিন্দু জাতির শাখা এবং পার্ধতীয় পুণ্তীরাদ্ি জাতির সংঅব 


ঘটয়াছে। 


ইহারা চৌর ও দস্থ্যবুত্তি দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করে। 


নাঁনাজাতির সমাজ-বিতাড়িত ছূবৃত্ত লোকে এই শ্রেণীতে : 


আসিয়। মিলিত হওয়ায় রজ্বরগণ বিশেষ অত্যাচারী হইয়! 


পড়িম়্াছে। এ সম্বন্ধে যুক্ত-গ্রদেশে এইরূপ একটা কিংব- 


দন্তী আছে-__ 
“গুজর রজ্বর দে?) কুত্তা বিলি দো, 
যেচার নে হো, তু খুলে কিবাড়ী থো।” 


উপ. ৪৯১৩) ইতি জন্গুন্। রংহ, বেগ, শরীত্রতা। 
“রজ্বঃ সজ্বে। স্থুরাণাং-জগছপকৃতয়ে নিত্যমুক্তত্ত যন্ত |” 
€ কুয্যশতক ১. ). 


রচ, রচনা কর, প্রস্তুত কর|। আদন্তচুরাদি, পরশ্মৈৎ সক, 


রউঘস্‌ ( ক্লী) রজ্বাতে প্রাপ্যতে ইতি রঘি ( অধিরবিভ্ামঙন: 


শী 


রজঃপুত্র 


্ সেটু॥। লট্‌ রচয়তি। লোটু রচয়তু। লিট্‌ রচয়াঞ্চকার। 
লু. অরীরচৎ। 
রচন (ক্রী) রচি-ভাবে লুাটু। ১ নির্মাণ, গ্রস্থন) রচনা] । 
রচন। (ভ্ত্রী) রচ্যতে ইতি রচ-ণিচ, (ন্তাসশ্রস্থো যুচ.। পা 
৩/৩/১০৭) ইতি যু টাপ্‌। ১ কুস্তুমপ্রকারাঁদি ও প্রা" 
বল্যাদির রচন, মাল্যাদিগ্রন্থন। 
“ভূষাণামদ্ধীরচনা বৃথা বিশ্বগবেক্ষণমূ । 
বহস্তাখ্যানমীষচ্চ বিক্ষেপো দয়িতাস্তিকে ॥(সা হিত্যদ* ৩১৪৯) 
২ যথাক্রমে স্থাপন, পধ্যায় নিবেশ, স্থিতি। (হেম) 
৩ নির্মিতি, নিন্মাণ, গঠন, প্রস্ততকরণ। ৪ স্থাপন। ৫ ভূষণ। 
৬ কেশবিন্তান। ৭ গছ্ভ বা পঞ্ঘময়বাক্যবিস্যাস, অপাঁধারথ- 
চমৎকারকারিণী নির্মিতির নাম রচন]। 
“অসাধারণচমতকারকারিণী রচনা হি নির্মিতিঃ।৮ 
(অলঙ্কারকৌ ১ কিরণ ) 
পর্ষ্যায়__সৃন্দর্ভ, গুন্ফ, শ্রন্থন, গ্রন্থন। (হেম) 
যে বাক্যবিন্তাসে অসাধারণ চমৎকারিত্ব বিছ্ধমান আছে, 
তাহাই রচনাপদবাচ্য। 
৮ উদ্যম। *দৈবাহতার্থরচন। খষয়োহপি দেবযুক্ম্প্রসন্ন- 
বিমুখ! ইহ সংসরন্তি।”৮ (ভাগবত ৩।৯।১০ ) 
রচরতীতি রচি-লুয-টাপ্‌। ৯ বিশ্বকন্মীর পত্ী ।(ভাগ” ৬1৬।৪৪) 
রচনীয় €ত্রি) রচি-অনীয়র্। রচনার যোগ্য । 
রচয়িতৃ (ত্রি) রচি-তৃচ॥ নির্মাতা; রচনাকর্তী । 
রচিত (ব্রি) রচি-ক্ত। ১ কৃত, নির্মিত, গঠিত। ২ গ্রথিত, 
গুম্ফিত। ৩ বিন্যস্ত, অর্পিত। ৪ শোভিত, পরিষ্কৃত । 
*শিরঃ পদ্মশ্রেণীরচিতচরণান্তো রুহবলেঃ 
স্থিরায়াস্ত্ভক্তেক্ত্িপুরহর বিস্ফ,জ্ভিত মিদম্‌।”(পুষ্পদ ্তককৃতস্তরতি) 
রূচিতত্ত (ক্রী) রচিতস্ত ভাবঃ ত্ব। রচিতের ভাব বা ধর্ম, রচনা । 
রচিতব্য (ত্রি) রচি-তব্য। রচনীয়, রচনার যোগ্য। 
রূজ (রী) রপ্রয়্তীতি রন্জ-অচ১ নিপাতনাননলোগঃ। 
. ১ স্ত্রীকুম্থম, আর্তব। (শব্দরত্বা” ) ( পুং) ২ পরাগ। 
“পন্মপুষ্পরজোন্মিশ্রো। বৃক্ষান্তরবিনিঃস্যতঃ | ্‌ 
নিশ্বান ইব সীতায়। বারুর্যাতি মনোরমঃ ॥৮ (রামা* ৩।৭৯/২৯) 
২রেখু। ৩ গুণভেদ, রজোগুণ। ৪ স্কন্দের সেনা- 
বিশেষ। (ভারত ৯1৪৫1৭১) ৫ বিরজপুত্র। (বিষুগ্পুও 
২১1৪০) ৬ বশিষ্ঠপুত্র খষিভেদ। ( বিষুগপুৎ ১/১০।১৩) 
এ পর্পটক, চলিত ক্ষেতপাপড়া। 
রজউদ্বাস (বি) মলোদ্বাস। (কৌধষীতকী ৩৫) 
বু জঃপাঁল, হিন্দুরাজভেদ | 
ভু রজঃপুত্র (পুং) [রাজপুত দেখ ।- 


% ৮১৯১, ] 


রঙ্গক 


রজঃপ্রবর্তিনীবাত্তি, স্রীরোগাধিকারোক্ত ধধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী_-তিতলাউবীজ, দস্তীমূল, পিপুল, গুড়, মদ্রনফল, 
মূলার বীজ ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ করিয়া সিজের আটার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি বন্তি প্রস্তত করিবে। ইহ! 
যোনিতে 'প্রবি্ট করাইয়া রাখিলে স্ত্রীলোকের রজঃপ্রবৃত্তি 
হুইয়। থাকে। ( ভৈষজ্যরত্বাণ ) 
রজঃশয় (পুং) রজপি শেতে শী-( অধিকরণে শেতেঃ। পা 
৩২১৫ ) ইতি অচ.। ১ কুকুর । (শব্দমা') (ব্রি) ২ ধূলিশায়ী । 
৩ রজতময়ী। "যাতে হগ্রে রজঃশয়া তনুরবধষিষ্ঠ।” (শুরুষজু* ৫৮) 
“রজঃশয়। রজতময়ীতি+ ( মহীধর ) 
রজঃসার (ক্লী) কপ্ূর। (নকুল ১২ অণ্) 
রজঃসারখি (পুং) রজসাং সারথিরিব। বায়ু। (শব্বরত্রাণ) 
রজক (পুং) রজতি নির্ণেজনেন শ্বেতিমীনমাপাদয়তি বন্ত্রা- 
দীনামিতি রন্জ (নৃতিখনিরঞ্জিভ্যঃ পরিগণনং কর্তব্যং। পা! 
৩/১।১৪৫ ) ইতি ঘুন্‌। বর্ণসম্কর জাতিবিশেষ, চলিত ধোবা। 
বাঙ্গাল৷ ও উড়িষ্যাবাসী নিষ্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ, উত্তর- 
পশ্চিমভারতে ও বেহার অঞ্চলে এই শ্রেণীর লোকে 
ধোপী নামে পরিচিত। স্কন্দপুরাণীয় বচনানুসারে ধীবরের 
ওঁরসে তীবর-রমণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তির বিষয় লিখিত 
আঁছে। ব্রন্মবৈবর্তপুরাণের মতে ও ধীবর হইতে তীবরপত্রীতে 
এই জাতির উৎপত্তি হয়। “্তীবর্ধ্যাং ধীবরাৎ পুতে। বভূব 
রজকঃ স্বৃতঃ 1৮ (ক্রক্মবৈবর্তপু* ) পর্যায় নির্ণেজক, শৌচেয়, 
কর্মকীলক, ধাবক। (হেম) 
অত্রি প্রভৃতি স্থৃতির মতে--রজকজাঁতি অন্ত্য। 
“রজকশ্চন্ম্রকারশ্চ নটে। বরুড় এব চ। 
কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্ৈতে চান্ত্যজ। স্বৃতাঃ ॥৮ ( অত্রি) 
যাত্রাকালে যদ্দি সম্মুখে রজক দৃষ্ট হয়, তাহ হইলে সেই 
যাত্রায় বিদ্র হইয়। থাকে । যদি ত্রাণ অজ্ঞানতঃও রজকের 
অন্নভোজন করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 
প্রজকে চৈব শৈলুষে বেণুউন্মোপজীবিনি। 
এতেষাং যস্ত ভূঙ্জীত দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥৮ (প্রায়শ্চিত্তবিৎ ) 
রজকদ্িগের মধ্যে কিংবদস্তীমূলক যে সকল আব্যা- 
ফিক! প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জান। যায় যে, ব্রহ্মার 
বন্তরধৌতকারী নেতমণি বা নেতুধোপানীর বংশধরেরা পর- 
বন্তিকালে তদ্ুত্তি অবলম্বন করিয়া ধোপানামে আখ্যাত 
হইয়াছে। অপর একটা উপাখ্যানে প্রকাশ, ধোবা মুনির 
পুত্র নেতা। নিত্যই নদীতে নিজের কৌপীন ধুইত। একদিন 
সে প্রবূপ কৌপীন ধোয়ার পর এরূপ অলন হইয়। পড়ে যে, 
দৈনন্দিন পুজার জন্ত পুষ্পসংগ্রহ করিতে অপারক হয়। 


তাহার সহযোগী সন্ন্যাপিবুন্দ দেবকার্ষ্যে এইরূপ অবহেল! দেখিয়। 
অভিসম্পাত করে যে, তোর বংশধরগণ একমাত্র মলিন বস্ত্র 
ধৌত করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে। তদবধি এই 
রজকগণ পরিধেয় মলিন বাস ধৌত করিয়া! আসিতেছে । 


বাঙ্গালার ধোপাদিগের প্রায় ১৮টা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। 
পূর্ববঙ্গে রামের ধোপা ও সীতার ধোপা নামে ছুইটী থাক ; 


দৃষ্ট হয়। উহার পরম্পরে রাম ও সীতার বন্ত্র-ধোৌতকারীর 
ংশধর বলিয়! পরিচয় দিয়া! থাকে । উহার পরস্পরে আহা- 
রার্দি করে বটে, কিন্তু আদান প্রদান করে না। প্রবাদ এই 
রূপ যে, রামের ধোপার। কেবল পুরুষের এবং সীতার 
ধোপারা কেবল স্ত্রীলোকের কাপড় কাচিত। সীতার ধোপার! 
সীতার “রজোবাস* ধৌত করিত বলিয়া নয় পোণ সোণার 
কড়ি পুরস্কার পাইত॥ এই লোভে পড়িয়া রামের ধোপারাও 
চুরি করিয়া সীতার রজোবাদ ধৌত করিয়া দেয়। তদবধি 
উভয় থাকই স্ত্রী ও পুরুষের কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
মধ্যবন্ষে ধোবার লাতিশা, আতিসা, হাজার! সমাজ ও নীতি- 
দিনা নামে চারিটা থাক আছে। হুগলীর ধোপারদিগের মধ্যে 
বড় সমাজ, ছোট. সমাজ, ধোপা সমাজ ও রাট়ীয় সমাজ নামে 
চারিটা বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইহার! পরস্পরে বিবাহাদি করেন! 
অথবা কেহ কাহারও অন্ন গ্রহণ করে না। নোয়াখালি জেলায় 
ভুলুয়া/জুগিদিয়া ও সন্দ্বীপানামে, কয়টা এবং মানভূমে বাঙ্গীলী, 
গড়িয়া, মঘয়া ও খোট্রা নামে চাঁরিটা বিভাগ আছে। 
উড়িষ্যাবাঁনী ধোপাদিগের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণী বিভাগ নাই। 
বাঙ্গালার ধোপাদিগের মধ্যে আলম্যান; কাশ্তপ ও শাগিল্য 
এবং উড়িয়া ধোপাদিগের মধ্যে নাগন গোত্র প্রচলিত আছে। 
সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহাদের মধ্ো বাল্যবিবাহই 
বেশী হয়। যাহারা কন্তাপণ.দিতে অসমর্থ, তাহারাই কেবল 
অর্থোপাজ্জন করিয়া বয়সকালে বিবাহ করে। বহু বিবাহ 
প্রচলিত আছে, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। স্ত্রীর চরিত্রে দোষ 
ঘটলে স্বামী পঞ্চাব্বৎকে জানাইয়! স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। 
কিন্তু পঞ্চায়তের নিদেশ অনুসারে স্বামীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হুয়। এ পরিত্যক্ত স্্ীলোককে আর কেহ বিবাহাদি করে ন1। 
পূর্ববঙ্গের রামের ধোবা থাকের প্রত্যেক সমাজের পরি- 
দর্শক স্বরূপ লাএক, পরামাণিক ও বারিক উপাধিধারী তিন- 
জন করিয়া অধ্যক্ষ থাকে এবং অপর সাধারণে সামাজিক 
বলিয়া গণ্য। সামাজিকে সামাজিকে অথবা! সমমর্ধযাদাবি শিষ্ট 
ব্ক্তিদিগের মধ্যে বিবাহাদি সন্বন্ধ স্থাপিত হইলে কন্তাপণ 
৫০২ টাকা দিতে হয়। কোন সামাজিক বদি বারিক, পরা- 
মাণিক অথবা লাএকের কন্তা বিবাহ করে, তাহা হইলে 
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তাহাকে যথাক্রমে ৫১২ ৫২৯ ৫৩২ টাকা পণ দিতে হয় এবং 
কোন লাএক যদি পরামাণিক, বারিক ব! সামাজিকের কন্ত 
বিবাহ করে, তাহা, হইলে সেই ব্যক্তি স্বীয় মর্যাদান্থমারে 
পর পর ৪৯, ৪৮, ও ৪৭ টাকা। পণ দ্রিবে। সীতার খোবা- 
দিগের সামাজিক বাধন প্ররূপ সুদৃঢ় নহে, তাহাদের মধ্যে 
“প্রধান” ও “পরামাণিক+ উপাধিধারী দুই ব্ক্তিই সমাজে 
সম্মানিত। মুর্শিদাবাদ ও মধ্যবঙ্গের অন্তান্ত জেলায় ধোবা- 
দিগের মধ্যে পরামাণিক, বারিক ও মণ্ডল নামক তিনজনই : 
সমাজের পরিচালক। বিবাহাদি কার্যে ইহাদেরই পরামর্শ 
গ্রহণ করিতে হয়। 8 
উড়িষ্যাবাপী ধোবাদিগের সহিত বাঙ্গালার ধোঁব! 
জাতির অনেক প্রভেদ আছে। নাগস প্রভৃতি গোত্র 
প্রচলিত থাকায় এবং নাগ জাতিকে আপনাদের পূর্ব 
পুরুষ বলিয়! গণনা করায় পাশ্চাত্য জাতিতত্ববেত্তার! | 
ইহাদ্িগকে আদিম জাতির প্রভাবাপন্ন বলিয়। অনু" : 
মান করেন। ইহাদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ! 
বাল্য ও যৌবনবিবাহ প্রচলিত আছে । বহু বিবাহে ৃ 
কোন বাধা নাই। সাঙ্গ! প্রথায় বিধবাগণ বিবাহ করিতে 
পারে। প্র সময়ে গ্রাম্য-পঞ্চায়তের নিকট উপস্থিত হুইয়া 
ইহাদিগকে একটা সুপারি দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে হয়। 
তাহাতে পূর্বস্বামীর পরিবারবর্গের সহিত এ রমণীর সম্বন্ধ 
বিচ্ছেদ ঘটিল বুঝ! যায়। এ দিন দ্বিতীয় স্বামী তাহার মনে1- 
নীত বিধবাপত্রীকে স্থন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া তাহার 
বৈধব্য-মোচন জানাই সামাজিক সকলকেই একটী ভোজ 
দিয় থাকে। উড়ে ধোবাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলন 
থাকিলেও স্বামি-পরিত্যক্ত1 অসচ্চরিত্রা রমণীগণের পুনর্বিবাহ 
নিষিদ্ধ। যদি এ রমণী স্বজাতীয় কোন পুরুষের সহিত 
আসঙ্গলিগ্সায় বত থাকে, তাহা হুইলে সামান্ প্রায়শ্চিত্ত ্‌ 
করি! স্বামী তাহার পত্বীকে গ্রহণ করিতে পারে) কিন্ত 
যদি প্র উপপতি অন্তজাতীয় হয়, তাহা হইলে এ রমণীকে : 
সমাজ হুইতে বহিষ্কৃত করিয়৷ দেওয়া হুইয়। থাকে । ্‌ 
ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব ও অল্প মাত্র শাক্ত। 
ইহারা বিশেষ সম্মানের সহিত বিশ্বকর্মীর পুজ] সম্পন্ন করিয়া! 
থাকে। দেবপুজায় যে সকল বর্ণবাহ্গণ ইহাদের যাঁজকতা৷ 
করে, তাহারা ধোবার ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত। নিষ়- 
শ্রেণীর সাধারণ হিন্দুর মত ইহাদ্দিগকে শবদাহ ও শা 
ক্রিয়। সম্পন্ন করিতে দেখা যায়। টি. র্‌ 
পৃর্ববন্গে ববাহোৎ্মবে নাপিতের সহিত ধোবারও বার 
হার দেখা যায়। বিবাহের দিনে কন্তাকে নান করাইৰ 
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পুর্বে হরিদ্রা! মাখাইবার পর ধোবা৷ আমিয়৷ কুড় বাট। লইয়া 


 স্গারশ করে এব কোন কোন স্থানে বাদিবিহার সময় সে অঞ্জলি- 


পুর্ণ পাটা-ধোয়: জল আনিয়া বর ও কন্ঠার গায়ে ছিটাইয়া দেয়। 

বন্ত্রাদি ধৌত কাধ্যে ঢাকাবানী রজকেরাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়াছে । এখনও কোচবিহার প্রভৃতি নান!'দূরদেশ হইতে 
ধোঁবা-বালকেরা৷ ঢাকায় আসিয়া ধৌতকর্খ্ম শিক্ষা করিয়া 
থাকে। ইহার! প্রথমে ছাগবিষ্ঠ ও চোণ] মিশান জলে মলিন 
বন্ত্র ভিজাইয়া লয়। তৎপরে সাজিমাটা বা সাবানের জলে 
সিদ্ধ করিয়! পাটায় কাচিয়া থাকে । তদন্তে ভটা দিয় শীতল 
জলে পুনরায় কাপড় কাচে। কখন কখন কার্পাস-বস্ত্রের 
হরিদ্রাভা দূর করিবার জন্ত নীল দিয়া কাচে, উহাতে কাপড় 
অপেক্ষাকৃত সাঁদ। হয়। ইহারা জল পরিষ্কার করিবার 
জন্য নির্মীলী (3৮৮)০10803 70018601009), পুই (385911% ), 
নাগফণি (08%9183 11901003) ও ফট্কিরি গ্রভৃতি জলে 
মিশ্রিত করিয়! থাকে। 

হিন্দু ও মুসলমান অধিকারে ইহার! চাকরাঁণ সত্বৃভোগী 
হুইয়া জমিতে চাসবাদ করিত) কিন্তু ইংরাঁজ রাজত্বে উচ্চ 
শিক্ষাপ্রভাবৰে অনেকেই চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। 
বাঙ্গালাক়্ প্রবাদ আছে যে, পনাপ.তের 'আসি, ধোবার বাসি, 
ও কামারের কা'ল” অর্থাৎ ধোব। যদি বলে যে কাপড় কাচ। 
হুইয়াছে, কিন্তু বাসি করিতে দিয়াছি তাহ! হইলে ইহাদের 
কথায় বিশ্বাদ করিতে নাই। ইহারা স্থতিকা, রজঃ ও অশোচ- 
কালীন বস্ত্রাদি ধৌত করে, এজন্য সাধারণের নিকট অপবিভ্র 
বলিয়। গণ্য। এততপ্ডিন্ন ভাতের মাড় বা এরারুট দিয়! ইহার! 
কাপড় কাঁচে বলিয়া! ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণনীর হিন্দুগণ ইহাদের 
ধৌত বন্ত পূনরায় পরিষ্কার জলে না৷ কাচিয়৷ তাহা পরিধান 
অথবা তাহা পরিয়! পুষ্পচয়ন ও দেবপুজাঁদি কোন কাধ্য 
করেন না। ৃ 

বাঙ্জাল। ও উড়িষ্যাবাঁদী রজক হইতে বেহাঁরের রজকের! 
সম্পূ স্বতন্্। ইহারা গাড়ি-তুঁইয়ার বংশধর বলিয়া পরিচয় 
দিয়! থাকে। ইহাদের মধ্যে কনৌজিয়া, মঘয়া, বেলবার, 
অবধিয়1, বাথম্ গোরসার, গাধায়া ও বাঙলা নামে করটী 
শ্রেণীবিভাগ আছে। তথাকার মুসলমান ধোবার! তুর্কিয়া 
নামে পরিচিত। 

হিন্দুস্থানাী ধোবাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহুই প্রশস্ত । বহু- 
বিবাহ ও সাগাই 'প্রথায় বিধবাগণের বিবাহ প্রচলিত আছে। 
কন্যার বিবাহে আগুয়৷ (ঘটক) বরের পিতার সমীপে উপস্থিত 
হুইন্স) "তিলক+ দ্রিয়। সন্বন্ধ স্থাপন করে। বিবাহপ্রথ! তন্দেশ- 
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গালার চুড়ী পরান ও সীমন্তে পিন্দুরদান সম্পন্ন হইলেই 
বিবাহবন্ধন দৃট হয়। মৃতস্বামীর ভ্রাতা বিগ্ুমান থাকিলে 
অগ্রে তাহাকেই বিবাহ কর কর্তব্য। পঞ্চায়তের আদেশানু- 
সারে চরিত্রহীন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার বিধি আছে। প্র 
পরিত্যক্ত" স্ত্রী সাগাই মতে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, 
কিন্তু ষে তাহাকে গ্রহণ করিবে, সে সমাজে একটা ভোঁজ 
দিতে বাঁধ্য। 

ইহারা স্বপমাজভষ্ট হিন্দুমাত্রকেই আপনাদের সমাঁজে 
গ্রহণ করিয়া থাকে । কিন্তু ডোম, ভঙ্গী প্রভৃতি নিকুষ্ট 
জাতিকে সমাজভুক্ত হইতে দেয় না। অপর হিন্দুকে সমাছে 
গ্রহণকালে ইহারা তাহার মন্তক মুগডন করিয়া দেয় এবং 
নিকটবন্তী কোন পুণ্যসলিলা নদীতে স্নান করাইয়া আনে। 
এ ব্যক্তি তৎপরে সত্যনারায়ণের পুজা দিয়া এই সমাজের 
ব্রাঙ্মণদিগকে ভোজন ও দক্ষিণ। দিয়! থাকে | 

ইহার শিব, বিষ, কার্তিকেয় ও সঞ্চল প্রকার শক্তি 
মূর্তির উপাসনা করে। মৈথিল ও শাকদ্বীপী যে সকল 
ব্রাহ্মণগণ অর্থলোভে ইহাদের যাঁজকত৷ গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার। ধোঁবার ত্রাক্গণ বলিয়! সমাজে নিন্দিত। যেসকল 
ধোবা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণপুর্বক বৈরাগী হয়, তাহাদের স্বতন্ত 
মন্ত্রগুর আছে। 

হিন্দুর উপাপ্য দেবত। ভিন্ন, ইহার! গাড়ি ভূইয়া প্রভৃতি 
উপদেবতার পুজা করে। আাবণ-পঞ্চমীতেও বিশেষ সমা- 
রোহের সহিত উক্ত দ্বেবতাদ্বয়ের পুজ! সমাহিত হয়। এতস্তিন্ন 
জানকী গৌসাই, রাম ঠাকুর ও আষাঢ়সংক্রান্তিতে ঘোসী- 
পটাইএর পুজা হইয়। থাকে । ইহারা ধোৌতবন্ত্রবহনার্থ গাধা 
রাখে । এই কারণে “ধোপার গাধা” বলিয়! একটী প্রবাদ 
আছে। বেহার অঞ্চলেও ধোপাদিগের আচার ব্যবহার ও 
স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ কয়টি কিংবদন্তী প্রচলিত দেখ যায়,_- 

“ধোবী নাউ দরজী ই তিন্থু অলগজী” 

প্গাধাকে ন দোসর গোসাইয়11 

ধোবিয়াকে ন দোসর পরোহন্” ॥ 

পধোবীপর ধোবী বসে, তব. কাপড়া পর সাধু পড়ে ।” 

২ অংশুক। (বিশ্ব) ৩ রউকারক॥ 

ক্রিয়া ডীষ্‌। ১ রঙ্গকারিণী। ২ রজকপত্ৰী। 

্পরপূট ইব রজকীভির্মলিনো ভূক্তাপি নির্দয়ং তাভিঃ। 

অর্থগ্রহণেন বিনা! জঘন্য ! মুক্তোহসি কুলটাভিঃ ॥৮ 

( আধ্্যাসপ্ডশতী ৪০২) 


রজক সরস্বতী, জনৈক প্রাচীন স্তরীকবি। 
রজত (ক্ৰী) রজতি প্রিষ্ং ভবতি রজ্যত ইতি বা রন্জ (পৃষি- 


রজতাচল 


স্পা 


রঞ্জিভ্যাং কিৎ। উপ. ৩১১১) ইতি অতচ কিৎকাধ্যঞ্চ। 
১ রূপ্য, রূপা । (অমর) ২.হস্তিদন্ত। ৩ ধবল। ৪ শোণিত। 
৫ হার । ৬ ভুদ। ৭ শৈল, এই পর্বত শাকদ্বীপস্থিত অস্তাচল। 
. প্রত্মালান্তরময়ঃ শাল্মলশ্চান্তরালকৎ। ৃ 
তন্তাপরেণ রজতো! মহানস্তোগিরিঃ স্মৃতঃ ॥(মতন্তপু*১২১।১৪) 
৮ন্বর্ণ। (হেম).(ত্রি) ৯ শুক্লবর্ণবিশিষ্ট। 
পিতৃকার্যে রৌপ্যপাত্র বিশেষ প্রশস্ত ; কিন্তু সুবর্ণ রজত 
এবং তাত, এই সকল পাত্রও দেওয়৷ যাইতে পারে। সর্বাপেক্ষ। 


শ্রেষ্ঠ রজতপাত্রই পিতৃগণের অক্ষয় ন্বর্গদায়ক। 74518 


: দক্ষিণাঁতেও রজত দিবার ব্যবস্থা আছে। 
“সৌবর্ণং রাজতং পাত্রং পিতৃণীং পাত্রমুচ্যতে। 
রজতম্ত কথা বাপি-দর্শনং দ্ানমেব চ ॥ 
রাজতৈর্ভাজটৈরেষামথবা৷ রজতান্বিতৈঃ। 
বার্ধযপি শ্রদ্ধয়! দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে ॥” 
( মহস্তপু* ১৭ অণ্)[ রৌপ্য দেখ] 
রজতকুস্ত (পুং) স্বর্ণ বা রৌপ্য-কলমী। 


রজতকুট (পুং) ৯ রঙ্জতগিরি। ২ মলয়পর্বতের শৃঙ্গ বিশেষ । 


রজতগিরি (পুং) রজতাচল, রজতপর্বত, কৈলাস-পর্ব্বত। 
রজতদংস্ট্র (পুং) বিদ্যাধরদিগের রাজা বজনংস্টরের পুত্র । 
রজতছ্যুতি (পুং) রজতস্যেব ছ্যতিরস্য। হনুমান্। (শব্দরত্রাণ) 
রজতনাভ (পুং) ষক্ষোভেদ। (হরিবংশ ৬ অঃ) 
রজতনাভি (ত্বি)১ শ্বেতনাভিযুক্ত। ২ কুবেরের বংশধরভেদ । 
রজতপর্বত ( পুং) রজতগিরি; রজতাঁচল। 
রজতপাত্র (কী) রজতনির্ষ্মিতং পাত্রং মধ্যপদলোপিকর্মাধাৎ। 
রূপার পাত্র, রূপার জিনিস। 
রজতপ্রতিমা। স্ত্রী) সবর্ণরৌপ্যাদি ধাতুদ্বারা নির্টিত দেবমুদ্তি। 
বরাহপুরাণে এইরূপ এতিমানিম্মাণের বিধি এরদরত্ত হইয়াছে। 
রজতগপ্রস্থ (পুং) রজতস্তন্ময়ঃ তদ্বৎ শুভো। ব প্রস্থঃ সানুরস্য। 
কৈলাসপৰব্বত । 
রজতভাজন 
রূপার বাঁসন। 
রজতময় (তরি) রজতাৎ স্বরূপে ময়ট। রজতন্বরূপ। 
রজতবাহ (পুং) খধিভেদ। বহুবচনে তাহার বংশধর- 
গণকে বুঝায় । 
রজতাকর (ক্লী) রজতম্ত আকরং। 
২ নগর্ভেদ। | | 
রজতাচল (পু) রজত প্রধানোহচল ইব, শাকপার্থিবা্িবৎ 
সমাদঃ। ১ রৌপ্য পর্বত । ২ মহাদানের অন্তর্গত দান বিশেষ। 
ক্কত্রিম রৌপ্য পর্বত প্রস্তত করিয়। যথাবিধানে দান করিতে 


(ক্লী) রজতনির্িতং ভাঁজনং। রজতপা ত্র, 


৯ বূপার খনি । 


[ ২২ 


রজন্্‌ 
হয়। 


হইয়াছে । এই রজতাচলদান নবম মহাদান ) 


হেমাদ্রির দানথণ্ডে ইহার বিস্তৃত- বিবরণ বর্ণিত: 
যিনি বিধি- 
পূর্বক এই দান করেন, তাহার চত্রলোকে গতি হয়। 


ও 


এই রজতাচল দান উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন 


প্রকার । বিত্বান্থুপারে যিনি যেরূপ সমর্থ হইবেন,তিনি সেইরূপ 


অনুষ্ঠান করিবেন । দশ হাঁজার পল রৌপ্য দ্বার এই পর্বত 


প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা উত্তম, পাচহাজাঁর পলে মধ্যম 


এবং আড়াই হাজার পলে 'অধম বৌপ্যপর্ত হুইয়। থাঁকে | 
যদি কোন ব্যক্তি ইহাতে অশক্ত হন, তাহ! হইলৈ তিনি 
বিভবান্ুারে বিংশতিপলের অধিক যে কোন পরিমাণ রূপ! 
“দ্বারা এই: পর্বত প্রস্তত করিয়া দান করিতে পারেন॥ : ; 
-প্রাজতে। নবমন্তদ্বদ্দশমঃ শর্করাচলঃ। ০ 
 -১ বক্ষে বিধানমেতেষাং যথা বদনুপুর্ব্বশঃ 
 অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রৌপ্যাচলমন্থত্তনম্‌। 
বতপ্রসাদানরো ধাতি সোমলোকং দ্বিজোত্বম ॥ 
দ্শভিঃ পলনা হতরৈরুত্তমো৷ রজতাচল:ঃ। 
পঞ্চভিমধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দেনাবরঃ স্মৃতঃ ॥ 
অশক্তৌ বিংশতেরদ্ধং কারয়েৎ শক্তিতঃ সদ! । 
বিফম্তপর্বতাংস্তদবৎ তুরীয়াংশেন কল্পকেৎ ॥ 
পূর্ববদ্রাজতান্‌ কুষ্যান্মন্দরাদীন্‌ বিধানতঃ ॥” (মতস্তপু*৭অগ 
রজতাচল প্রস্তুত করিয়া তাহার চতুর্থাংশ দ্বার বিক্ক্ত 
পর্বত প্রস্তত করিতে হইবে। এই দান, পর্ব বা পুণ্য দিনে 
করিতে হয়। দান-কালের মন্ত্র যথা) 
“পিতৃণাং বল্লভঃ যন্মাৎ বিষ্ণোর্ব। শঙ্করস্ত চ। 
রজতং পাহি তম্মান্নঃ শোকসংনারসাগরাৎ|৮(মতস্তপু* ৭ অ্) 


এই দানের পুণ্যফলে দাতা গন্ধ, কিন্নর ও অগ্মরোগণ 


কর্তৃক পরিশোভিত হইয়া গ্রলয়কাল পর্যন্ত চন্ত্রলোকে 
বাস করেন। ৩ কৈলাসপর্বত । 


“রজতাচলমধ্যে তু কুবেরেশ্বর ঈরিতঃ1” (মহালিক্গার্চন ৩৯): 


রজতান্ডরি ( পুং) রজতময়স্তদ্বৎ শুভ্রো বা অদ্রিঃ শাকপার্থি 
বাদিবৎ সমাসঃ। কৈলানপর্বত। (হেম) 
রজতোপম (ক্লী) ১ রৌপ্যমাক্ষিক। (ত্রি)২ রজত সদৃশ। 


রজন (ক্লী) রজ্যত ইতি রজন্‌ (রঞ্জেঃক্যুন্। উ৭্‌ ২৭৯) | 


ইতি কুযুন (রজকরজনরজঃস্ুপসংখ্যানং | 

ইতি বার্তিকোক্তের্লোপশ্চ। ১ রাগ। 
“যথ। বা বাঁসসী শুর মহারজনরঞ্জিতে | 
বিভূয়াদ্যুবতী শ্তাম। তদ্ধদাসীদ্বসুব্ধর| ॥৮ 
(পুং) ২ খষিবিশেষ। (তৈত্তিরীয়সং ২৩৮1১) ৩ রংকরা॥ 


রজন্‌ (7১95: ) ইহা বৃক্ষের এক গ্রকাঁর কঠিন নির্যাম ॥ 


পা৬। ৪1 ২৪). 


-্ 
(ভারত ৮৫২৯) 


বউজনীগন্ধ! 


_যেতরল নিধ্যাস জলে গুলিয়।.যায়, তাহাকে 0000 19510 
বাগঁদ বলে। ইহাতে কতকাংশে রজন্‌ ও তৈল থাকে। 
একমাত্র তৈল ও রজন্‌ মিশ্রিত নির্ধ্যাসকে 019০ 15817 বলা 

ম্বায়। যে সকল কঠিন বা কোমল নির্যাস গাল। প্রভৃতির 
মছিত ব্যবহৃত হয়, তাহাই গ;0৪ 19510. বা রজন নামে 
পরিচিত। ৰ 

রজন্‌ বৃক্ষের আট! দেখিতে গঁদের মত। অগ্নিতে দগ্ধ 
করিলে উহা! গলিয়! যায় এবং আঘাত করিলে চূর্ণ হয়। ইহা! 
জলে গলে না; ইথার কিম্বা এলকোহলে মিশাইলে দ্রব হয়। 
ইহাতে অধিক পরিমাণে কার্বণ, ও অন্প মাত্রায় অক্সিজন 
থাকে। নাইট্রোজেন আদৌ নাই। সিনামিক্‌ ও বেন্‌- 
জোয়িক্‌ এসিড, ভলেটাইল অয়েল ভিন্ন ইহাতে 09115103০, 
6০010 প্রভৃতি বৃক্ষজ পদার্থ থাকে । 

লাক্ষান্ম রজন্‌ মিশাইয়। পাত ও বড়া গাল! (9176110 ও 
১০৮৮০, 1490) প্রস্তত হইয়। থাকে। যে সকল গালার 
খেলান1 বাজারে বিক্রীত হইতে দেখ! যায়, উহাতে রজনের 
ভাগই অধিক। বট প্রভৃতি গাছের কাচ! আটার সহিত 


আটা! প্রস্তুত করে। 

রজনক (পুং) ১ কম্পিব্রক, কমলাগু'ড়ি। রজন-স্বার্থে- 
কন্‌। রজন শব্দার্থ। 

রজনি (ত্ত্রী) রজস্তি লোকা, অত্র রন্জ বাহুলকাঁদনি ( উপ, 
২,১০৩) রাত্রি । ৃ 


“ইত্যেবং খ্যাপ্য সময়ং প্রাপ্তায়াং রজনৌ চ তান্‌।” 
(কথাসরিৎসা০ ১৮১৪৫) 
২ বাস্তক। ৩ হরিদ্রা। 
রজনী (স্ত্রী) রজনি ক্ৃদিকারাদিতি ভীষ। ১৯ রাত্রি। 
২ হরিদ্রা। ৩ জতুকা লতা । ৪ নীলিনী। (মেদিনী) 
« শালালী দ্বীপস্থ নদীভেদ। (ভাগবত ৫২০১০ ) 
“অনুমতী পিনীবালী সরম্বতী কুহ্‌ রজনী নন্দা রাকেতি।” 
৬ দ্বারুহরিদ্রা। ৭ বাস্তক। (বৈদ্যকনিৎ ) 
'ব্লজনীকর (পুং) রজনীং করোতীতি কৃ-ট। চন্দ্র, সুর্য ও 
চন্দ্র এই ছুইজন দিবা রাত্রি বিধান করেন। 
রজনীগন্ধা (তত্র) রজন্তাং গন্ধোহত্তাঃ রাতৌ বিকাশাৎ 
তথাত্বং। স্বনামথ্যাত -শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশেষ।. (191190- 
$)০3 $009:০৪৪,) হিন্দী গুল্ফভূ, গুলচেরী, গুলদত্ব!। 
 বাঙ্গালা--রঞ্জনী, রজনীগন্ধ)। তেল্গু--নেল সন্পে্গা, বেরু- 
স্পেন) ব্রহ্ম-_হেন্বেন্। এই পুষ্প রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত 


[ ২০৩] 


' বা ও ০১১১১ ০িউিউাদাার 


রজনীমুখ (ক্লী) রজন্তা মুখং। 
রজন গালাইয়। পাখ-মারার। পাখী ধরিবার জন্য এক প্রকার ; 


 হয়। ইহার গন্ধ মধুর । দক্ষিণ-আমেরিকা, মেক্সিকো, ভারত, ] 


রজব!র 


সিংহল, যব প্রভৃতি দ্বীপে এই পুষ্পবুক্ষ জন্মে। ইহার নিধ্যাস 
লইয়া উৎকৃষ্ট আতর, গন্ধপ্রব্য (153079), ও পমেটম তৈল 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা উষ্বীধ্ধ্য, শুষ্ক, মুত্রকারক ও 
বমনকারক। শুষ্ক পুষ্পকলিকাচুর্ণ গণোরিয়া রোগে বিশেষ 
উপকারক। কচি ছেলের মুখে ও গাত্রে বাটিয়া৷ উক্ত চুর্ণ 
মাখন ও হরিদ্রাযোগে প্রলেপ দিলে চন্মরোগে বিশেষ 
উপকার পাওয়া] যাঁ়। 

রজনীচর (পুং) রজন্তাং চরতীতি চর 
৩২১৬) ইতি ট। ১ রাক্ষম। ২ চৌর। 
(ত্রি) ৪ রাত্রিবিহারক, রাত্রিচর। 
"ত্রাঙ্মণানাঞ্চ রাজা নং শাশ্বতং রজনীচরম্।” (হরিবংশ ২০২১৮) 

রজনীজল (ক্লী) রজন্ঠ। জলং। নীহার। (হার!) 

রজনীদ্ঘয় (ক্লী) হরিদ্রাদ্বয়, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা। 

রজনীপতি (পুং) রজন্যাঃ পতিঃ। চন্দ্র। 

রজনীপুষ্পা (ক্লী) রজন্া হরিদ্রায়াঃ পুষ্পমিব পুষ্পমন্ত। 
১ পুতিকরঞ্জ। (রাজনিৎ ) ২ রজনীগন্ধাফুল। 

প্রদোষ, চারিদণ্ড রাত্রি 

পর্য্যন্ত প্রদোষ কাল, স্থতরাং এই সময়কে “রজনীমুখ+ কহে। 

“প্রদোষং রজনীমুখং” (আহ্বিকতত্ব) 


( চরেষ্টঃ। পা 
৩ যামিকভট। 


ৃ রজনীয় (ত্রি) ১ মোহকর। ২ ভোগ্য। ৩ সুখদায়ক। 
রজনীরমন (পুং) রজন্তা রমণঃ। চন্দ্র 


রজনীহাস [ত্ত্রী) রজন্তাং হাসে বিকাশো! যস্য।ঃ॥ শেফা- 
লিক! পুষ্প। ( শব্দরত্রাণ ) 
রজয়িত্রী (ভ্ত্ী) চিত্রকারিণী। 


অস্কিত করে। 
রজবার, বাঙ্গালার আদিমজাতি বিশেষ। ছোট নাগপুর, 


বেহাঁর ও পশ্চিম বঙ্গেই ইহাদের বাস অধিক । মহিসুরবাপী 
রচেবার বা রাঁজবারদিগের সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্ত দেখিয়৷ 
ডাঃ বুকানন ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বলিয়! অনুমান করেন। 
ইহার! গ্রধানতঃ কৃষিজীবী । 

সরগুজা ও তৎপার্খবন্তী সামন্তরাজ্যবাপী রজবাঁরগণ 
আপনাদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়। পরিচয় দেয়। স্বজাতিভরষ্ট 
হইবার পর ক্ৃষিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ববক ইহারা অসভ্য বন্ত- 
জাতির নৃত্যগীতাদি জাতীয় আমোদে যোগদান করিয়াছে । 
বেহারবাসী রজবারেরা আপনাদিগকে ভূঁইয়ার অন্ততম শাখা 
বলিরা কল্পনা করে। তাহাদের মুখে শুনা যায় যে, রজবার 
ও মুসাহর এক খষির ছুই সন্তান, রজবারগণ সৈনিকবৃ্তি 
অবলম্বন করায় এই সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছে 
এবং মুসাহরের৷ ইন্দুর ভক্ষণ করায় সমাজে নিন্দনীয় রহিয়াছে। 


যে রমণী বর্ণাদিযোগে চিপ্রপট 


বাঙ্গালার রূজবারের! কোল ও কুঙ্দি জাতির ষংশ্রবে আপনা-. 
দের উৎপত্তি স্বীকার করে। মাঁনভূমবাদী রজবারদের 
মুখে প্রকাশ যে, তাহারা বালে যে নাগপুরে একরাজা'র ছুই 
পুর ও দুই কন্তা ছিল। €ভ্যষ্টপুত্রের মহিত জ্ঞোষ্-কন্টার 
যথাশাস্্ব বিবাহ হয়, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী একত্র 
অন্তস্থানে পলাইয়! যাক্স। বৃদ্ধ রাঁজার মৃত্যু হইলে উভয় ভ্রাতা 
রাজপদেন্ন প্রতিদ্বন্দী হইজ। জবশেষে স্থিত্ব হইল, কোন 
নির্দিষ্ট দিনে উভয়ের মধ্যে যে কেহ সর্বাগ্রে রাজসভায় 
উপস্থিত্ব হইবে, সেই রাজসিংহাঁন লাভ করিবে। তদন্ু- 
সারে সেই দ্রিনে কনিঠভ্রাতা অস্থারোহণে স্বগৃহ হইতে 
নাগপুরাভিমুখে আসিতে আমিতে গথিমধ্যে একটী ন্বর্ণবর্ণ 
কর্কট দেখিতে পাক, তাহাকে ধরিবর্‌ জন্য স্বীয় অশ্বটাকে 
এক বৃক্ষমূলে রজ্জ,বদ্ধ করিয়! স্বরং তর্রভিমুখে ধাবিত হইল। 
কিয়দদ,র গমন করিলে পর চিলের চিৎকারকে স্বীয় পলায়মান 
অশ্বের হ্ষোরব অন্ুমাঁন করিয়া! প্রত্যাবৃত্ত হইল। এইরূপে 
বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার যথাঁদময়ে নাঁগপুরে যাঁওয়! ঘটিয়া উঠিল 
না। হতাশ্বাস হইয়! গৃহে ফিরিয়া আমিল। তাহাঁরই বংশ- 
ধরগণ রঅবার নামে খ্যাতি লাভ করে। 

ইহাদের মধ্যে অঙ্গকারঃ ছাপবার, শীকারিয়!, সুকুলকাড়া, 
বড়গড়ী, মাঝাঁল তুরিয়া ও বেড়া রজবার নামে কয়টী থাঁক 
এবং তোগতা, ছাঁপ!, ছিরা, ডুরিহার যোগী, করহার, কাশ্তুপ, 
কাটবার, খরকবার, লথোর, লোহারাথেঙ্গী, মাঝিয়, মারিক, 
মাতবারা, নাগ, খষি, শঙ্খক ও সিংহ নামে স্বতন্ত্র বংশ বা 
গোত্র আছে। 

ইহাদের মধ্যে বাল্য ও যৌবনবিবাঁহ প্রচলিত। বয়ঃপ্রাপ্ত 
প্রণয়ী যদি তাহার প্রণগ্িনীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়, 
তাহা হইলে বিবাহের পুর্ে তাহাদের সহবাস নিষিদ্ধ নহে। 
বহু বিবাহ অবস্থাতেদে আপন্ডিশৃন্ত। বিধবাগণ সাঙ্গা প্রথায় 
দেবরকে বিবাহ করিতে পারে। গয়। ও শাঁহাবাদজেলাবাঁনী 
রজবারদিগের মধ্যে পুত্রহীন বিধবাদ্দিগের কেবলমাত্র বিবাহ 
হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ৃষ্ট 
হয়। চন্িত্রদোষে পরিত্যক্ত রমণীগণও পুনরায় বিবাহ করিতে 
পারে। কন্তাগণের বিবাহ প্রথা কুম্মিদিগের অন্থুরূপ। সিন্দুর- 
দানই বিবাহের প্রকৃষ্ট বন্ধন। 

মৈখিল ও জ্যোষি বর্ণব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাঁজকত। করে। 
বেহারের রজবারের! গোঁরাইয়1, দিহবার, জগদন্বা ও নান। 
উপদেবতার পুজা করিয়। থাকে। ইহার! শবদেহ দাহ করে 
এবং একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিরা থাকে। গঙ্গা নদীতে বা 
দামোদর নদে ইহার! অস্থিদান করে। 


ইহারা কি ভেয় বলিয়। গণ্য । ত্রান্মণের। ইহাদের: 


হস্তে জলগ্রহণ করেন ন|। যে সকল বৈষ্ণব ব্র্চারী ইহাদের 
ন্তরদীক্ষা: দেন এবং ধাহারা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন, 


তাহারাই কেবলমাত্র ইহাদের স্পষ্ট মিষ্টাননাদি গ্রহণ 
করিয়া থাঁকেন। 
রজস্‌ (ক্লী) রজযতে রজতীতি রন্জ (ভুরপ্তিভ্যাং কিৎ। ক 
৪২১৬) ইত্যন্ুন্। ১ স্ত্রীদিগের মাসে মাসে যোনি হইতে 
যে রক্ত নিঃস্যত হুয়। পর্ধযায়_-পুষ্প, আর্তব, খতু, কুসুম, 
রজ। (শব্বরত্বা”) | 
প্রঞ্জিতাস্তেজসাত্বাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাঁং। 
অব্যাঁপন। প্রসন্ন রক্তমিত্যভিধীয়তে ॥ 
বসাদেব স্িক়া! রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ততে। 
তদর্যাদ্বাদশা দৃদ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয্মূ ॥৮ 
( সুশ্রুত ুত্রস্থাৎ ১৪ অঃ) 
প্রাণীদিগের দেহস্থিত অব্যাপননরস €ষে রসের 
কোন প্রকার বিকৃতি ভাব হয় নাই ),স্থপ্রসন্নতেজ কর্তৃক 
রঞ্জিত হইয়া রন্তু নামে অভিহিত হয়। এই রস হুইতে 
স্্রীলোকদিগের শরীরে রজঃ নামে রক্ত উৎপন্ন হয়, এই 
রজঃ ছাদশবর্ষ হইতে প্রবৃন্ত এবং. পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীদিগের দেহে রজঃ উপচিত হইলে স্তন, 
গর্ভাশয় এবং যোনি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়। থাকে । 
স্্রীদিগের বাঁল্যাপগমে যখন স্তনদ্বয় পীনোননত ও যোনি 
বিবদ্ধিত হয়, তখন জরাযুকোষ হইতে যে পাতলা ও স্বচ্ছ 
রক্ত নিঃস্যত হয়, উহাকে রজঃ কহে) চলিত কথায় ইহা 
স্্রীধন্ম বলিয়! ব্যবহ্ৃত। প্রতিমাসে একবার করিয়া এ রক্তশ্রাৰ 
হয়। উহা যদি শশরক্ত বা লাক্গাজল সদৃশ হয় এবং 


বন্ধাদদিতে উহার দাগ লাগিলে ধুইবার পরক্ষণে সেই দ্বাগের 


কিছুমাত্র চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে উহাকে নির্দোষ 
বলিয়া স্থির কর! যায়। 


যায়। 


সরীদিগের প্রক্কৃতিভেদে খতুকালেরও অন্থথা হয়| 


্ত্রীধর্কাঁলে জরায়ু হইতে সচরাচর তিন দ্বিন ধা ক. 
কোন কোন ভ্্রীর ৫, ৭ দিন ধরিয়! এই রক্ত 


নিঃস্যত হয়। 
নির্গত হইয়। থাকে । রভঃপ্রবৃত্তিকালে ৩1৪ দ্বিনে সাখারণ ৃ ্ 


এ. * সে জজ ী ৯ 
চা ররলা, কযা লব সস সরি” নি 
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রোগশোকবজ্ধিতা পরিপুষ্টাঙ্গী 
জীদিগের প্রায় দ্বাদশ বত্সর বয়ঃক্রম হইতেই এই রজঃপ্রবৃত্তি 
হইয়া থাকে এবং পঞ্চাশ বদরের পর উহার নিবৃত্তি হইয়া! 
শরীর সুস্থ না থাকিলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও: : 
রজোনিবৃত্তি হইতে পারে । রজঃপ্রবৃত্তির প্রথমদিন হইতে 
১৬ দিন পধ্যন্ত খতুকাল, এই সময়ই গর্ভগ্রহণের। উপযুক্ত সু 
সময়। ১৬ দিনের পর আর তাহার গর্ভগ্রহণশক্তি থাকে না। ্ঁ 


৩ 


(২০৫ ] 


থাকে। কাহারও কাহারও একপোয়া বা দেডপোয় রক্তও 
নিঃস্যত হয়। যেসকল রমণী স্বভাবতঃ অত্যান্ত তেজস্থিনী, 
.. কামাতুরা ও বিলাসম্থথে কালাতিপাত করে, তাহাদের 
ঢ খতুকাল অপেক্ষারুৃত দীর্ঘ এবং রক্ত অধিক পরিমাণে 
.. নির্থত হইয়া থাকে। জরাধু হইতে রক্ত বাহির না হইয়া 
. €কোন কোন স্ত্রীলোকের খতুকালে নাদিকা, ফুদ্ফুস্‌, 
মলদ্বার অথবা স্তন হইতে নিঃস্যত হয়, কিন্ত এইরূপ ঘটনা 
অতি অল্পই হইয়া থাকে । এই রজঃ দূর্যত হইলে সন্তান হয় 
না, এবং নানা প্রকার পীড়। হইয়। থাকে । 

রো রক্ত কুণপগন্ধি, গ্রন্থিসদূশ, পৃতিপূরসদৃশ, ক্ষীগ এবং 
মুত্র বা পূ়সদূশ হইলে অসাধ্য, তত্ভি্ন অন্ত লক্ষণ হইলে সাধ্য 
হয়। এই রক্ত গ্রন্থিভূত হইলে পাঠা» ত্রিকটু ও কুড়চি, ইহা- 
দিগের ক্কাথ দেবন; এবং দুর্ণন্ধ, পুয় বা! মজ্জাসদূশ হইলে কপ্পুর 


র1 চন্দনের ক্কাখসেবন হিতক্র। (সুশ্রত শারীরস্থা ১ অণ্) 


স্ত্রীলোক দৃষ্টবজস্কা হইলেই শুদ্ধ হয় অর্থাৎ রজোধর্খের 
পর তাহারা ধর্মকর্ম অধিকারিণী ভয়। 
প্রজন! শুধ্যতে নারী কাষ্ন্ত তৎক্ষণাৎ তথ! । 
তাঅন্ত অযযোগেন পন্থা বাতেন শুধ্যতে ॥৮ (স্থৃতি ) 
্ত্রীদ্িগের রজঃ হইলে তিনদিন অশৌচ হয়, চারিদিনের 
দিন তাহার! শুদ্ধ হয়। স্বামী ও পুত্র বর্তমানে রজোধন্ম- 
বিশিষ্ট স্ত্রীর মৃহ্য হইলে তাহার বুষোত্র্গ না হইয়। চন্দনধেন্ধু 
হইয়। থাকে; আর প্র স্ত্রী অতি ভাগ্যবতী বলিয়। শাস্ত্রে 
কথিত হয়। [ আর্তৰ ও খাতুশন্দ দেখ ] 
২ প্রকৃতির গুণবিশেষ। রজোগুণঞদুঃখ জনক গুণ১£;ইহার 
ধর্মা__কাম, রোধ, লোভ, মান ও দর্প। 
"কামএষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ছরঃ। 
মহাশনে! মহাপাপ]! বিদ্ধোনগিহ বৈরিণম্‌ ॥৮ (ীতা। ৩৩৭অ৫) 
কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত, ইহাকে মহাবৈরি 
বলিয়া জানিতে হইবে । 
“সব্বং লু প্রকাশক খিষ্টনুপষ্টস্ত কং চলঞ্চ রজ:। 
গুরুরাবরণমেব তমঃ প্রদীপ বচ্চার্থতোবৃ্তিঃ ॥” (সাংখ্যক।* ১৩) 
রলোগুণ চলধন্মীবিশিষ্ট ও উপষ্টভ্তক, একমাত্র রজোগুণই 
তমঃ এবং সন্বগুণকে পরিচালিত করে, তাহাতেই সত্ব ও তমঃ 
স্ব স্ব কার্ধ্যকরণে শক্ত হয়। রজঃ গুরু ও লঘ্ুর সমাবেশসাধক, 
.. উপষ্টভ্তক, বাধা ও বলের সমাবধেশকারক, চলনশীল ও 
ছুঃথাক্সক এবং ইহারও শোকাদি নান! প্রকার ভেদ আছে। 
যে শক্তিতে উত্তেজন', প্রেরণা, বা কার্যো ন্ুুখতা জন্মে, 


অগ্নির প্রপর্পণ, বাষুর প্রবাহণ, মনের চাঞ্চল্য ও কাধ্য করি- 
বার জন্ ব্যস্তত৷ «বং ইন্দ্রিয়গণের স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রধান, 
এই সকল ব্যাপারের প্রণ্ত রজোগুণের উপষ্টস্তকতাই 
একমাত্র কারণ। 
রজঃই নিশ্চল সত্ব ও তমোগুণকে পরিচালিত করে বলিয়! 
চলনম্বভাব। রজঃ যাহাতে সম্পূর্ণ প্রভাবে বা অনিয়মে স্থীয় 
কাধ্যকারিত্ব দেখাইতে ন! পারে, তাহার উপায় 
বিধান করে। রজঃ পরিচালক সত্য, কিন্তু তমঃ ও সন্বকে 
যথেচ্ছভাবে পরিচালন করিবার শক্তি তাহার নাই। 
তমঃ স্বীয় গুরুভার দ্বার রজের পরিচালন! শক্তি পরিমিত 
করিয়! রাখে, অপরিমিত হইতে দেয় না। (সাংখ্যদ*) 
[ গ্রকৃতি শব্দ দেখ ] 

৩পরাগ। (মেদিনী)৪ রেণু, ধুলি। ইহা! নিষিদ্ধ ও 
অনিষিদ্ধ ভেদে ছুই প্রকার। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে”. 

“আযুক্ষামো ন সেবেত তথ] সম্মার্জনীরজঃ। 

তথাশ্বরথধান্ানাং গবাঞচেৰ রজঃ শুভম্‌ ॥ 

অশুভঞ্চ বিজানীয়াৎ খরোট্ট্রাজাবিকেষু চ। 

গবাং রজো ধাম্তরজঃ পুত্রস্তাঙ্গভবং রজঃ ॥ 

এতদ্রজে৷ মহাশস্তং মহাপাতকনাশনং। 

অজারজঃ খররজো৷ যত্ত, সম্মার্জনীরজঃ ॥ 

এত দ্রজো৷ মহাপাপং মহাকিন্বিষকাঁরণম্‌ ॥৮ (১১৪ অঃ।) 

অজ, খর, উদ্র ও মেষ ইহাদ্দগের রজঃ এবং মন্মার্জনী 
রজ: (ঝাটার ধুলি) অশুভ ও পাপজনক। গাত্রে লাগ!- 
ইলে বিশেষ অশুভ হইয়! থাকে । অশ্ব, রথ, ধান্ত, গো এবং 
পুত্রের গাত্রধুলি শুভ, ইহ গাত্রে লাগিলে কোন দোষ হয় না। 

৪ রাত্রি। ( নিঘণ্ট,) ৫ উদক, জল। 

*রজে। তিষ্িপো দিবো আতাঙ্গু বর্থনা” (খক্‌ ১৫৬৫) 
'রজঃ উদ্বকং (সায়ণ) 

৬ ভুবন, লোক। “অন্ুর্তে স্ুর্তে রজসি নিষন্তে” (কৃ 
১০৮২৪ ) রজদি লোকে? (সায়ণ) 

৭ জ্যোতিঃ। পরোচনা বিপার্থিবানি রজসা পুরু! এত” 
(খক্‌ ১০৩২২) “রজদা আত্মীয়েন জ্যোভিয| যদ্ধ। রজঃ 
শব্দাচ্ছদ আকার: পার্থিবান লোকান্‌ (সায়ণ ) 

রজমন (তরি) ১ অপাবিত্র। ২ ময়লাহুক্ত। 

রজস/নু (পুং) রজ্যতেহস্মিন্নিতি রন্জ “অসান্থঃ সহিমন্দিভ্যাং 
বৃধিরঞ্িভ্যাং «তু কিদর্তেররশশ্৮। ইতুযণাদিকোষটাকাকৃৎ 
সুত্রোক্তেঃ অশান্ু প্রতায়ঃ | ১ মেঘ। ২ চিন্ত। (উজ্জল ১৭৪) 

রজস্ক (ত্রি) রজোগুণধুক্ত, রজোযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ,। 


তমঃ 


সেই শক্তি উপষ্টম্তক। চলনণীল বস্তমাত্রই উপষ্টস্তক .হয়।: রজস্তমস্ক (তরি) রজঃ ও তমোগুণবুক্ত। (ভাগ ৭1১১১) 
সিটির! ৫২ 


রজস্বলা 


নিক 86৬ ই] 


রজঙ্বল! 


রজভ্তমোময় (তরি) রজস্তমঃ স্বরূপে ময়টু। রজঃ ও তমো- 
গুণ স্বরূপ, মুর্ভিমান্‌ রজঃ ও তমোগুণ॥ 
রজস্তর্‌ (তরি) পাখিবধূির প্রেরক। 
“রজস্তরং তবনং মারুতং” ( খক্‌ ১৬৪১২) 
'রজস্তরং পািবস্ত পাংসোস্তরয়িতারং প্রেরক মিত্যর্থ£ (সাঁয়ণ) 
রজন্তোক (পুং কী) ১ গৃরুতা। ২ লোভ। 

“মুনয়ে প্রেষয়ামান রজস্তোকমদেৌ তখা। ।” (ভাগবত ১২ ৮১৬) 
রজন্ত (ত্রি) রজোগুণভব বা পরাগময়। ধুলিযুক্ত। রজদি 
গুণে পরাগে বা ভবে! রভন্তঃ। (শুরুষজুঃ ১৬।৪৫ বেদদীপ) 
রজম্বল (পুং) রজোহত্রান্তীতি রজম্‌ (রজঃ কৃষ্যাস্থতি পরি-. 
যদে! বলচ্। পা ৫২১১২) ইতি বলচ,। ১ মহিষ। 

(মেদিনী) (ত্রি) ২ রজোযুক্ত। 
“তং শয়ানং ধরোপস্থে কাবেধ্যাং সহ্থসানুনি। 
রজন্বলৈস্তনুদেশৈরনিগুঢ়ামলতেজমম্‌ ॥” (ভাগবত ৭1১৩1৯২ ) 

৩ রজোগুণযুক্ত। ৪ স্পৃহরালু। 

“জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্। 

রজন্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাদমিমং ত্যজেৎ ॥৮ (মনু ৬৭৭) 

রজন্বল। (তরী) রঞন্বল-টাপ্‌। রলোযুক্তা । পর্য্যায়_্দরীধর্দিণী, 

অবী, আত্রেরী, মলিনী, পুম্পবতী, ধতুমতী, উদক্যা, ছুরি, 
পুষ্পহাঁস।, পুষ্পিতা, অবীরা, বিফলী, নিক্ষলী, স্ত্রানা, পাংশুল।। 

রজন্বল! অবস্থায় জ্্রীলোককে স্পর্শ করিতে নাই, তখন 
ইহারা অস্পৃম্তা । যদি স্পর্শ কর! হয়, তাহ। হইলে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয়। প্রায়শ্চিন্তের বিধান এইরূপ,-ত্রাঙ্গণী 
যদি রজঃম্বল। ব্রাঙ্গণীকে স্পর্শ করে, তাহ! হইলে একদিন 
উপবাস ও পঞ্চগব্য ভোজন দ্বার তাহার শুদ্ধি হয়। ক্ষত্রি- 
য়াণী যদি ব্রাহ্গণীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস 
ও পঞ্চগব্য ভোজন; বৈগ্ঠ৷ পঞ্চরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্য ভোজন 
ও শুদ্র। ছয়রাত্র উপবান এবং পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা বিশুদ্ধা 
হইয়া থাকে । উহার কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছ। করিয়া স্পর্শ করিলে 


উক্তরূপ প্রারশ্চিন্ত করিবে, নচেৎ ইহার অর্ধেক করিতে 
হইবে। ব্রাহ্গণী অনবণা রজস্বল! স্পর্শ করিলে যথাক্রমে তিন 
দিন,পাচদিন ও ছরদিন উপবাস ও পঞ্চগব্য ভোজন করিবেন, 


ইহাও কামতঃ জানিতে হইবে, অকামতঃ ইহার অর্ধেক । 
রজস্বল! স্ত্রী চারিদিনের দিন বিশুদ্ধিলাভ করে। অতএব 
প্রথম তিনদিনের ভিতর স্পর্শ করিলেই উক্ত নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয় জানিতে হইবে ।* 
০... ১৯ 
* “রিজন্বল। তু সংস্পৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য। ত্রাহ্মণী যদি । 
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ 


রজস্বল! স্ত্রী চতুর্থ দিনে কেবল তত্তার নিকটই বিশুদ্ধ হর, 
কিন্তু অন্ত কোণ দৈব ব1 পৈত্র কাধ্যে তাহার অধিকার : 
থাকেনা, পাচদিনের দিন সে এ কল কাধ্যে অধিকার লাভ 
করিয়া থাকে । | 

পশুদ্ধা ভন্ত,স্চতুর্থেশহ্ছি অশুদ্ধ! দৈবটৈত্রয়োঃ। 

দৈবে কন্মণি পৈত্রে চ পঞ্চমেহহনি শুধ্যতি ॥ (শুদ্ধিতত্ব) 

রজস্বলা হুইলে তাহাদের কর্তব্যের বিষয় স্থুশ্রুতে এইরূপ 
নিন্দিষ্ট হইয়াছে,_রজস্বলা স্ত্রী রজঃপ্রবৃত্বির প্রথম দিনাবধি : 
ব্র্গচধ্য অবলম্বন করিবেন এবং এই অবস্থায় দ্বিবানিদ্রা, 
অগ্রন, অশ্রুপাত. স্নান, অন্ুলেপন, তৈলাদি মর্দন, নখচ্ছেদ্রন, : 
ধাবন, উচচৈংস্বরে হান্ত বা কথন, উচ্চশন্ধ শ্রবণ, অবলেখন, 
বাধুদেবন ও পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবেন। কারণ ইহাত্তে 
গর্ভের অনিষ্ট হইতে পারে, অর্থাৎ গর্ভধারণ করিলে দ্বিবা- : 
নিদ্রায় সন্তান নিদ্রাশীল, অঞ্জন ব্যবহার করিলে অন্ধ, অস্রু- 
পাতে বিকৃতদৃষ্টি, স্নানান্ছলেপনে ছুঃখশীল, তৈলাদি মর্দনে 
কুগ্ঠী, নখচ্ছেদনে কুনখী, ধাবনে চঞ্চল, অতিশয় বাক্যকথনে। 
গ্রলাপী, অতিশয় শব্দশ্রবণে বধির, অবলেখনে চঞ্চল, বায়ু- 
সেবন ও পরিশ্রমে উন্মত্ত এবং অতিশয় হান্য করিলে দন্ত, 
ওষ্ট, তালু ও গ্হ্ব। শ্তামবর্ণ হয়। অতএব রজস্বলা 'অবস্থাক্স 
এ সকল পরিত্যাগ অবপ্ত কর্তৃব্য। সেই সময় কুশাসনে শয়ন, 
করতল, শরাব বা পত্রাদিতে ভোজন নিতান্ত আবশ্তক। 
রজন্বল৷ অবস্থায় স্বামিসমাগম বিশেষ নিষিদ্ধ । 

(সুশ্রুত শারীরস্থাণ ১০). 
ধর্শাস্ত্েও রজস্বলাদিগের প্রতি এই সকল নিষিদ্ধ হইয়াছে-_ 
প্ত্রিরাত্রং রজন্বলা অশুচিভবতি, সা নাঞ্াৎ নাপজ্জ স্নায়াৎ 
ন দন্তান্‌ ক্ষালয়ে, অধঃশরীত, ন দিবা স্বপ্যাৎ, ন রজ্জ,ং প্রমথ 
জেত্, নাগ্নিং স্পৃশেত্, ন মাংসমশ্লীয়াৎ, ন গ্রহান্নিরীক্ষেত। নন 
হসে, ন কিঞ্চিদাচরে্, নাঞ্জলিনা জলং পিবেৎ ন লোহিতায়- : 
সেন ন খর্ষেণ বেতি” ( আহ্িকতত্বধৃত বশিষ্ঠ ) 


জিনা রনির বশীর ক টি ত ২ 


রজন্বল। তু সংস্পৃষ্টা রাজন্য। ব্রাহ্মণী তু ষা। 

ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধি? স্ত।ৎ ব্যাত্রস্ত বচনং যথ| ॥ 

রজন্বল! তু সংস্প্‌ষ্টা বৈশ্তয়৷ ব্রাহ্মণী চ খা। 

পঞ্চরাত্রং নিরাহার। পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ 

রজন্বলা তু সংস্পৃষ্ট শুন্রয়। ব্রাহ্মণী যদি। 

ষড় ্রাত্রেণ বিশুধ্যেত্ত, ব্রাহ্মণী কামচারতঃ | 

অকামতশ্চরেদর্ধং ত্রাহ্মণী সর্ববজাতিষু ॥ 

এতেন রজন্বলায়। ব্রাঞ্গণ্যা সবর্ণরজন্বল।ম্পর্শে একরাত্রে|পবাসঃ পঞ্চ্য- ্‌ 


স্নান? কামতঃ অকা'মতস্তদর্জং নক্তব্রতং। অসবর্ণরজন্বলাম্পর্শে অিযাপঞ্চান 
_ ষড়রাত্রোগবাসঃ | ৃঁ 


অকামতস্তদর্ধং।” ( শুদ্ধিতত্ব ) 


রজত্বল। 


স্ত্রী রজস্বলা হইলে তিনদিন অশুচি হয়, রজস্বলা স্ত্রী অঞ্জন 
পরিবে না, জলে অবগাহন করিবে না, ভূতলে শয়ন করিবে, 
দ্িবাভাগে নিদ্রা, অগ্রিষ্পর্শ, রজ্জ,মাজ্জন (দড়ি পাকান ), 
দন্তপাবন, মাংসভোজন, গ্রহনক্ষত্রদর্শন, হান্ত, ব কোন 
কার্যের অনুষ্ঠান করিবে না। অঞ্জলি অথবা কাংন্ত, তার 
বা লোৌহ্ময়্ পাত্রে তাহার জলপান কর! উচিত নহে। 
জীদিগের রজঃ হইবার পর যদি পুনরায় ১৯ দিনের মধ্যে 
রজোদর্শন হয়, তাহা হইলে তাহার! একদিন অশুচি থাকে, 
কুড়ি দিনের পর হইলে পুর্দোক্ত তিনদিন অশৌচ হইবে। 
“একোনবিংশতেরব্বাক্‌ একা হং স্তান্ততো দ্যহং। 
বিংশ প্রভৃত্যুত্তরেষু ্রিরাত্রমশ্ুচির্ভবেৎ ॥* (আঞ্িকতত্ব) 
পুর্ববেইি বল৷ হইয়াছে,রজস্বল৷ অবস্থায় পুরুষ সহবাস বিশেষ 
নিষিদ্ধ, ইহার বিষয় বৈগ্যকগ্রন্থে এইরূপ নির্দিষ্ট হুইয়াছে__ 
স্্রীদিগের রজঃ প্রবৃত্তির প্রথম দিনে গমন করিলে পুরুষের 
আধুঃক্ষয় হয়, এবং তাহাতে গর্ভ হইলে সেই গর্ভ প্রসবকালে 
আব হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিনে গমন করিলেও এরূপ আব 
বা সুতিকাগুহেই সন্তান নষ্ট হয়, তৃতীয় দিনে গমন করিলে 
এরূপ ফল বা সন্তান অসম্পূর্ণাঙ্গ অথব। অল্লাযুঃ হয়। চতুর্থ 
দিনে গমন করিলে সন্তান সম্পূর্ণঙ্গ ও দীর্ঘাঘুঃ হইয়! থাকে। 
কিন্তু যতদিন রজঃআাব হইবে, ততদিন সমাগম নিষিদ্ধ, 
সাধারণতঃ চারিদিনেই রজোনিবুত্তি হইয়া যায়। যেমন নদীর 
জোতের প্রতিকুলে কোন দ্রব্য প্রক্গিপ্ত হইলে উদ্ধদিকে গমন 
করিতে ন। পারিয়া গ্রতিনিবৃত্ত হয়, বীজও সেইরূপ প্রবেশ 
করিতে না পারিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। অতএৰ খতুকাঁলে তিন 
দিন গমন করিবে না। (স্শ্রুত শারীরস্থৎ ১ অণ) 
ধন্মশান্ত্রে ও পুরাণে 9 রজস্বলাস্ত্রীগমন অতিশয় পাপজন ক 
বলিয়! উক্ত হইয়াছে। 
প্রথমে দিবসে কান্তাং যে! হি গচ্ছেদ্রজন্বলাং। 
্রহ্মহত্য! চতুর্থাংশং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
স পুমান্‌ নহি কন্মা্ে। দৈবে পৈত্রে চ কর্মণি। 
অধমঃ স চ সর্ষেষাং নিন্দিতশ্চাবশক্করঃ ॥ 
দ্বিতীয় বসে নারীং ষে! ব্রজেচ্চ রজন্বলামৃ। 
কামতঃ পরিপূর্ণাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাঁং লভেদ্ঞ্বম্‌ ॥ 
আজীবনং নাধিকারী পিতৃবি প্রস্থ রার্চনে। 
অমন্ুষ্যোহ্যশস্তঃ স্যাদিত্যার্দিরসভাষিতম্‌ ॥ 
তৃতীয় দিবসে জায়াং যো হি গচ্ছেদ্রজন্বলাং। 
স মুছে! ব্রহ্মহত্যার্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ 
(ব্রঙ্গবৈবর্তপু* শ্রীরুষ্ণজন্মথণ ৫৯ অ০্) 
রূজস্বল। অবস্থার প্রথম দিনে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যার 


[ ২০৭ 


] 


চতুর্থ ভাগের একভাগ পাতক হয়, এবং তিনি নিন্দনীয়, দৈব 
ও পৈত্র কার্ষ্যে অনধিকারী হইস্জা থাকেন। দ্বিতীয় 'ও তৃতী্গ 
দিনে কামতঃ গমন করিলে ব্রঙ্গহত্যার পাতক এবং যাঁব- 
জ্জীবন দৈব ও পৈত্র কার্যে অনধিকারী হয়। 
রজস্বল স্্রীগমন করিলে বল, কান্তি ও সৌভাগ্য নষ্ট হয় । 
মহাভারত মৌসলপ* ৮ অণ পাঠে জান। বায়,_-অর্জন দ্বারক! 
হইতে প্রত্যাগমন-কালে বেদব্যাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলে 
ব্যাসদেব তাহাকে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্হে 
'অজ্ঞুন! তুমি কি রজস্বলা স্ত্রীগমন করিয়াছ? তোৌমাঁকে 
এরূপ শ্রীবহীন দেখিতেছি কেন ?” রজস্বলা৷ স্ত্রী গমন করিলে 
প্রারশ্চিন্ত করিতে হয়। [ প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দেখ] 
জ্যোতিষে লিখত আছে যে, রবিবারে প্রথম রজস্বল! 
হুইলে বিধবা, সোমবাঁরে পতিব্রতা, মঙ্গলবারে বেশ্তা, বুধে 
সৌভাগ্য, বৃহস্পর্তিবারে পতির শ্রবৃদ্ধি, শুক্রে বহু অপত্য, এবং 
শনিবারে বন্ধ হইয়া থাকে । 
“আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা। 
মঙ্গলে চ ভবেদ্‌ বেস্তা৷ বুধে সৌভাগ্যমেৰ চ। 
বৃহস্পতো পতিঃ শ্রীমান্‌ শুক্রে চাপত্যমেব চ। 
শনৌ বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ প্রথম! স্ত্রীরজস্বলা ॥৮ (জ্যোতিস্তত্ব) 
রজন্মিন্‌ (তরি) রজোপুর্ণ। ধুলিময়। 
রজি (পুং) ১ চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। পুরুরবার জ্য্টপুত্র 
আযু, এই আমুর নহুষাদি পাঁচটা পুত্র জন্মে, এই পাচ পুত্রের 
মধ্যে রজি সর্ধকনিঠ। বরজির অতিশয় বলশালী পাচশত পুত্র 
হয়। (বিষ্ুপুণৎ ৪1৮৮ অ০্) ২ রাজ্য। (ন্ত্রী) ৩ কন্তাবিশেষ। 
দত্বং রজিং পিঠীনসে দশস্যন্” ( খক্‌ ৬২৬৬) ণরজিং এত- 
দাখ্যাং কন্তাং রাজ্যং বা” (সায়ণ) ৩ রজ্জু। (খক্‌ ১০/১০০।১২ ) 
রজিয়? বেগম, দিল্লীর পাঠানসম্রাী। [রিজিয়া স্ুল- 


তান। দেখ । ] 
রজেধষিত (ত্রি)উষ্র বা গর্দভ কর্তৃক আনীত। 


পঅশ্বেষিতং রজেষিতং শুনেষিতং৮  (খক্‌ ৮।৪৬।২৮ ) 
প্রজেষিতং রজঃশব্দেনোষ্্রো গর্দভে। বৌচ্যন্ে, 
তেনাপ্যানীতং | (সায়ণ) 
রজোগাত্র (পুং) বশিষ্ঠের পুত্রভেদ। (মার্ক* পুত ৫২। ২৬) 
রজোঁগুণ (রী) রজ এব গুণঃ। রজোরূপ গুণ, প্রকৃতির 
গুণভেদ। নৈয়ারিকদিগের মতে ইহা গুণ-পদার্থ নভে, 
দ্রব্য পদার্থ; পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে, অর্থাৎ ইহাতে 
আবন্ধ হয়, এই জন্ত ইহ গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
[ প্রকৃতি ও রজস্‌ শব্দ দেখ ] 
রজোগ্রহি (তরি) রো গ্রহণকারী । (বোপণ্ত্ণাদি প্রক*) 


রজোগ্রহি 


রজ্জ্দালক [ ২০৮ ] : 
রজোদর্শন (ক্লী) রজমো দর্শনং। খতুমতী হওয়!। “কলবিষ্কং সকাকোলং কুররং বজ্জুদ্ালকং। 


[রজস্‌ ও রজন্বল1 শব্দ দেখ ] 
প্লজোঁবল (রী) রজ এব বলতি সংবূণোতীতি। বলচ,। 
অন্ধকার। (ভ্রিক1০) 
রজোমেঘ (পুং) ধুলির মেঘ। সেনাগণের অশ্বক্ষুরোৎক্গি্ 
ধুলকণার মেঘের গায় যে আকার হন্ন। 
রজোরম (ক্লী) অন্ধকার । (শব্রত্বাণ ) 
রজোরোধ (ক্লী) রজোনির্ধম-নিবারণ। কাজির সহিত 
_ জবাফুল বাটি, লতাফট্কীর পত্র ভাজিয়া, অগবা তগ্ুলের 
সহিত দুর্বাপিষ্টক প্রস্তত করিলে রজোরোধ হয়। ইসা 
রজোনিবর্তক যোগ নামে কথিত। রসাঞ্জন, হরীতকী ও 
আমলকী চূর্ণ করিয়া শীতল জলের সহিত দেবন করিলে 
বজোলোপ হয় এবং গর্ভোৎপত্তির,আশঙ্কা থাকে না। 
রজোহর (পুং) রজে। হরতীতি হৃ ( হরতেৎনুগ্ধমনেইচ,। 
প! ৩২৯) ইতি অচ। রজক। €( শব্দমাল1) 
রজ্জব্য (ক্রী) রজ্ছু গ্রন্ততকরণযোগ্য পদার্থ। (শতপথ 
ব্রাহ্মণ ৬। ৭। ১। ২৮) 
রভ্জিল, জনৈক প্রতিহার সামন্তরাজ। 
পজ্জ নী) স্থজ্যতে রচ্যতে ইতি স্থজ (স্যজেরস্তৃশ্চ | উণ ১১৬) 
ইতি উ, অন্থগাগমশ্চ। ধাতুনকারলোপশ্চ আগম- 
. সকারদ্য যশত্বং দকার, তপ্যাপি চুত্বং জকারং অপ্রাণি- 
জাতেশ্চারজ.জাদীনামিতি কথনাৎ ন উউ.॥ বন্ধনসাধনবস্ত, 
দুড়ী। পধ্যায়-_শুল্ল, বরাটক, বটা, গুণ শুল্লা. শুন্ব, শ্রত্ব, ক্রন্বা, 
গু্বী, স্ডম্ম, বরাট, বটাকর, বটাগুণ। (অমর ও ভরত্ত ) 
রজ্ভু-অপহরণকারী তিনদিন কেবল অন্পমাত্রান্ন দুগ্ধ পান 
করিলে তাহার সেই পাপের প্রায়শ্চিন্ত হয়। 
“কার্প মুকীটউজীণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ। 
পক্ষিগন্ধোষধীনাঞ্চ রজ্জ[শ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ ॥৮ (মনু ১১১৬৯) 
২ প্রত্যঙ্গ বিশেষ, মাংসরজ্স, সেবনী। 
দপৃস্ধবংশপ্যোভয়ত্র মহত্যে। মাংসরজ্জবঃ। (ভাব প্রকাশ) 
৩ কেশবেণী। 
রজ্জ্বুক্চ (পুং) পাঁণিনির শৌনকাদি গণোক্ত একটা শব্দ। 
“প্রোক্ত* এই অর্থে এই শব্দের উত্তর “ণিনি* প্রত্ায় হ্য়। 
ইহাতে “রাজ্জকহিন্ পদ হয়। (পা ৪৩১০৬) ২ আচাধ্যভেদ । 
রজ্জুদাল (পুং) বৃক্মভেদ। ( শতপথব্রা ১৩/৪৪।৬ ) 


রজ্জুদালক ( পুং) জলচর পৃক্ষিবিশেষ। এই পন্মীর মাংস 


ভোজন কর। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, যদি কেহ কাঁমতঃ এই মাংস 
ভোজন করে, তাহা হইলে তিনদিন উপবা করিয়! তাহার 
সেই পাপের গ্রায়শ্চি্ করিতে হ্য়। 


রঞ্জনগণ 


মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধা সোপবানজ্ত্রাহং বসে ॥' নর 
(যাজ্ঞবন্ক- সৎ ১,১৭৪) 
রজ্জুভার (পু) পাণিনির শৌনকাদি গণোক্ত শব্দ ৮০ |. ্‌ 
( প! ৪/৩।১০৬ ) ২ রজ্জুর ভার। রী 
রজ্জুবাল (€ পুং) জলচর পঙ্গিবিশেষ। | 
সারসং রজ্জ,বালঞ্ দাত্যুহং শুকসারিকে 1” (মনু ৫1১২ ্ 
রজ্জুশারদর (ক্রি ) উদক, জল। “রজ্জুশারদমুদকৎ, শারদ ্ 
শবে নৃত নার্থঃ, রজ্জোঃ সচ্যো গৃহীত মিত্যর্থঃ।” (পা ৬২৯) .. 
রজ্জুস্ভ (পুং) রজ্জুমষ্টা, রজ্জ, নির্মাতা । ্ু 
“দিষ্টায় রজ্জুলর্জং* ( শুক্লুধজু* ৩০।৭। ) 
'রজ্জুনর্জং রজ্জো অষ্টারং নিন্ধাতাঁরত (মহীধর ) স্ 
রঞ্জক (ক্লী) রপ্য়তীতি রন্জ-ণিচঞ্ল্‌্। ১ হিঙ্গুল। (পুং) 
২ কম্পিলনক। (রাঞনি*) ৩ প্রীতিজনক। ৪ বন্ত্রাদি রাথ 
কর্তা, ধোকা, যাহারা কাপড় কাচে বা রং করে। ইহাদের বর 
গৃহে ভোজন করিতে নাই। দি 
শশ্ববতাং শৌগিকানাঞ্চ চেলনির্ণেজকস্য চ। : সু 
রপ্জকস্য নৃশংননা বন্য চোপপতিগূ্ে ॥৮ (মনত 8২১৬) 
৫ পিত্তান্তগ্নত অগ্নিবিশেষ, ইহার স্থান যক্ৎ ও প্লাহার মধ্য- 
ভাগে। আহারজাত রসকে রঞ্জিত করে, এইজন্য ইহার নাম 


রঞ্জক। (হুশ্রত হুত্রস্থ/* ২১ অন) | '*হহ 
৬ ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলার গাছ। (বৈগ্যকনি*) ৭ টি ঞ 
বিশেষ। জ্িয়াং টাপং। ৮ নখরঞ্জিনী, চলিত মেইদী 


গ্রাছ। (বৈছ্াকনিৎ) কা 

রঞ্জন (ক্লী) রজ্যতে হনেনেতি রন্জ করণে লুযুট। ১ রক্ত- 

চন্দন। ২ হিনুল। রঞ্জ-ণিচ, ভাবে লুট, । ৩ গ্রীতিজনন। 

পতটথব দোহতভূদন্বর্থো রাজ! প্রক্কৃতিরঞ্জনাৎ ॥৮২্ঘু ৪১২), 

( পুং) ৪ রাগজনক। ৫ মুগ্জতৃণ । ৬ স্বর্থ। এ আতী- 

ফল। ৮ পারদরঞ্জন দ্রবা। | সর 

«“তেবলং নিন্ম্ং তাত্রং বাপিতং রঞ্জনেন তু | ্ু 

কুরুতে ত্রিগুণং জীর্ণং লাক্ষারগনিভং রসম্‌ ॥”(রস' “চিওঅ) ্ 

৯ কম্পেলবৃক্ষ। টু 
রঞ্জনক (পুং) রঞ্জন-কন্। কট্ফল। (রাঁজনি*) 

রঞ্জনকেশী (তরী) নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্ককনিণ) 

রঞ্জনগণ (পু) রঞ্জনদ্রব্যগণ, রঞ্জনদ্রব্যসমুহ। এই গণ যথা__ বৃ 


লান্ষা, ম্হর্দদি ৩ কিংশুক এই. লকল রঞ্জকগণ। র ্ 
“চতুবিধা হরিদ্রা স্তাঁৎ পতঙ্গং রক্তচন্দনং। 


দ্রুশ্চেতি। ১ অচ্ছ,ক বৃক্ষ, চণিত আচগাছ। (শব্দচি”) 
২ ধুনক বুগ্ষ। (বৈদ্ককনি* ) 


রঞ্জনী (ত্ত্রী) রগ্জন-ডীষ। ১. গুগ্তারোচনিকা1(/ ২ নীলী। 


৩ ম্জিষ্ঠা। ৪ শেফালিক1। ৫ হরিপ্র।। ৬ পপ্প টা। ৭নাগবল্লী 
লতা। ৮ জতুক। লতা। (রাজনি০.) 


রঞ্জীনীপুষ্প (পুং) পৃতিকরঞ্জ, নাটাকরঞ্। (রাজনি*) 


রঞ্জনীয় (ত্রি) রঙ্গ করিবার যোগ্য। ২আনন্দদায় ক,গ্রীতি প্রদ। 


রঞ্জিত (তরি) রঞ্র-ক্ত। ১ রাগবুক্ত। : ২ বর্ণযুক্ত, যাহা রঙ. 


করা হইয়াছে। 


রঞ্জিত (বড়), বাঙ্গালায় প্রবাহিত একটা নদী| সিকিম 


রাজ্য হইতে উদ্ভূত হইর! দাঙ্জিলিং জেলার উত্তর ও পশ্চিম 
প্রান্ত বাহিয়! ( অক্ষ!” ২৭৬ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮২৯ পৃঃ) 
' তিস্তা নদীতে আমিন! মিলিত হইয়াছে । রক্গন্ত ও ছোট 
রঞ্জিত নামক শাখানদীদ্বয় ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। 


ইহার উত্তম পার্খই বনমালাসমাচ্ছন্ন স্থানে, স্থানে শন্যপুর্ণ 


' ক্ষত্রও দৃষ্টিগোচর হয়। 
রঞ্জিত (ছোট), নদী নেপাল ও পিকিম রাজ্যের মধ্যবর্তী সিঙ্গা- 
লাল গিরিশ্রেণী হইতে উদ্ভুত হইয়া ক্রমান্বয়ে উত্তরপূর্ব" 
 ভিমুখে আাসিন়। বড় রঞ্জিতে পড়িয়াছে। কাহেল, হাসপাতাল 
ঝোরা, রিল্লিং ও শেরজঙ্গ নামক কএকটী পার্ধত্য শ্রোত 
ইহাতে আপিয়া মিশিয়াছে। শীত ও গ্রীষ্ম খতুতে এই 
নদীতে ও আক জল থাকে না। সকল স্থানেই হাটিয়া 
পার হওয়। যায়। 
রঞ্জিত রায়, জনৈক কার়স্থ কৰি। প্রসিদ্ধ বারেন্্র কায়স্থ 
দেবাদ্ান খার প্রপৌত্র। নবাব মুর্শিদকুলীর রাগ্যকালে ও 
. আলীবন্দীর সময় পধ্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বাল্যকাল 
হইতে লেখাপড়ায় তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ক্রমে 
আরব্য পারস্যাদি রাজকীয় ভাষা এবং সংস্কত, হিন্দী ও 
- বাঙ্গালা ভাষায় তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। 
-পর্তগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ প্রভৃতি বৈদেশিক বণিক্জাতির 
ভাষাও তিনি কতক পরিমাণে শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
নবাব মুর্শিনকুলী খা। রাজন্ব সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক 
জমিদারের গৃহে স্বীয় কাধ্যকারক ও সৈন্ত পাঠাইয়া কর 
আদায়ের বন্দোবস্ত করেন, এ কার্যে তিনি একজন অমাত্যা- 
ব্ধূপে নিথুক্ত হন। প্র পদের নাম ক্রোক পাঁজোয়াল বা 
আমিন্। নবাব সরকারের কাঁধ্যান্গরোধে তাহাকে সময় 
সময় দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার জমিদার- 


_ ৰর্সের বাটাতে গমন করিতে হইত। 


টি 
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এ রঞ্জনদ্রু € পুং) রঞ্জরতীতি রন্জ-ণিচ-ল্য, রঞ্জনশ্চাসৌ 


চি... স্পা াাযা্াাশাটা শা শশী ই লাকী 


রটন্তী 


তিনি কবিতা রচনায় বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন, যখন যেস্থানে 
গমন করিতেন, তখন সেইস্থানের অধিবাদিগণের সম্বন্ধে এক 
একটা কবিত। রচনা করিয়া রাখিতেন। এইরূপে নান। 
ভাষায় কবিত। রচন! করিয়া তিনি একথানি কাব্য গ্রস্থ 
প্রণয়ন করেন। এ দৌহাবলী গ্রন্থথানির নাম “চিচতান 
কেতাব।' তাহার কবিতা যে কেবল স্থান ও বাক্তি বিশেষে 
আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। পরমার্থ বিষয়েও তাহার রচিত 
অনেকগুলি দৌহ। পাওয়া যান্ন। নিম্নলিখিত ফেহাটী 


কৃষ্তবিষয়ক,__ 
*রকত উদম বিকাল বেল! কালিন্দীর জলে গে! । 


আজব ছুরু মোহন মুরৎ দেখালাঙ কদমতলে গে ॥ 
বর ছরতে মযুরপুচ্ছ বাশী ধরে করে গে । 
জাহান দিলাও বরজ নখী তাহান মধুর স্বরে গে! ॥ 
চেং মেতন। শোভ। শ্তামের কামান ভুরু গে।। 
আজ ঝলকে নীলরতন মণি ঝলকে তায় গে ॥ 
ছুরত কহি দোস্তে আদম রাম রস্ত। উরু গে|। 
হোবেন চুনী নেল্‌ত মেছঙ্গ কহে রগ্রিৎ রায় গে &” 
রঞ্জিনী (্ত্রী) রঞ্জনী শব্দার্থ। 
রঞ্জুবুল, শকবংশীয় জনৈক মহাক্ষব্রপ। রাজ! সুদাসের পিত!। 
ইনি একশত খুষ্ট পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। [শকরাজবংশ দেখ] 
রট, বাক্য, পরিভাষণ। ভ্াদিৎ পরন্মৈৎ মকণ সেট্। লট্‌ 
রটতি। লুঙ অরাটাৎ, অরটাং। ণিচ২-রটয়তি। লুঙ. অরী- 
রটৎ। সন্__রিরটিবতি। যঙ.রারট্যতে । যওলুক্‌ রারটাতি। 
রটন (ক্রী) রট-লুট। কথন, ভাষণ। 
রটন্তী (ভ্ত্রী) রট্যতে পুণ্যজনকত্বেন কথ্যতে ইতি রট-বাহুল- 
কাংঝচ. ভীপ্‌। গোৌণচান্দ্র মাঘায় কৃষ্ণ চতুর্দশী, মাঘমাসের 
কৃষ্চাচতুদ্দণীর নাম রটন্তা তিথি। পুরাণমতে এই দিন অতি 
পবিত্র, এই তিথিতে স্থ্যযোদ্ররকালে স্নান করিয়া ষম-তর্পণ 
করিলে মকল পাপ বিদুরিত হয় এবং কখন যমপুরী দর্শন 
করিতে হয় না, অর্থাৎ স্বর্ণবাম হয়। এই তিথিতে অরুণোদয়ে 
ন্নান করিলে শতজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এই 
তিথিকৃত্য অবনত কর্তব্য । 
“মাঘে মান্তনিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্য। চতুর্দশী । 
তন্তামুদয়বেলায়াং সলাত নাবেক্ষতে যমম্‌ ॥ 
অনর্কাভ্যদিতে কালে মাঘে কৃষ্ণচতুদ্দিশী। 
সতারব্যোমকালে তু তঞএ স্নানং মহাফলং। 
নাসা সন্তর্প্য তু য্মান্‌ সর্পাপৈঃ গ্রমুচ্যতে ॥ 
অনর্কাভু/দিতে কালে স্নানং কুর্যাৎ সরিজ্জলে। 
শতজন্মকুতং পাপং তৎক্ষণাদেব নম্তুতি। 
রটন্তী। নাম বিখ্যাতা। সর্বপাপহর! শিবা ॥” (তিথিতদ্ব) 
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এই রটন্তী তিথিতে রাত্রিকালে গ্তামাপুজা করিতে হয়, 
ইহাতে মকল বিদ্ প্রশমিত হইয়া থাকে । এই রটন্তী তিখিতে 
কালী পু হয় বলিয়। ইহাকে রটন্তী কালী কহে। 
“মাঘে মাস্তসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুর্দশী ) 
তদ্রাত্রৌ কালিক|-পূজ। সব্দবিদ্বোপশান্তয়ে ॥, (কালিকাপু) 
এই বচনান্ুদারে রাত্রিকালে কালীপুদা করিতে হইবে 
মাত্র গ্রতিপন হইল, কিন্তু রাত্রির কোন্‌ সময়ে পুজা হইবে, 
তাহা ঠিক জানা গেল না। কেহ কেহ নিক্লোন্ত বচনানু- 
সারে বলেন, ইহা! গ্রদোষ সময়ে হইবে ॥। কালীপুজার কাল 
মধ্যরাত্র্াদিতে বিহিত হইলেও রটন্তী কালীপুভা প্রদোষ 
সময়ে হইবে। 
“মাঘে মাম্তসিতে পক্ষে রটন্ত্যাখ্যা চতুদ্দণী । 
তন্তাং প্রদোষ সময়ে পুজয়েন্ুওমালিনীম্‌ ॥৮ 
( আচাধ্যচু ড়ামণিকৃত ক্কত্যতত্বার্ণবধৃত বচন ) 
অনেকে এই কালের উপর আস্থাবান্‌ নহেন, তাহারা 
বলেন, মধ্যরাত্রিকালেই এই ফালীপুজা হইবে । এই মত বিদ্ব- 
জ্জনাদৃূত। তাহার! তন্ত্রের নিম্লোক্ত বচন দ্বার! স্থির করেন যে, 
মধ্যরাত্রই রটন্তী,পুজার বিহিত কাঁল। 
“মাঘে মাস্যসিতে পক্ষে রটক্ত্যাখ্যা চতুর্দশী । 
তদ্যাং নিশাদ্ধমময়ে পৃজয়েন্ুণ্ডমালিনীং ॥মোয়াতন্ত্র ২৭ পণ) 
“মকরস্থে রবৌ কৃষ্ণচতুর্দস্তাং নিশাদ্ধকে | 
পৃজয়েৎ দক্গিণাং কালীং ধন্দকামার্থসিদ্ধয়ে ॥”? (উৎ কা1০ তন্ত) 
এদেশের প্রচলিত ব্যবস্থান্থুপারে মধ্যরাত্রকালেই রটন্তী 
পূজা হইয়। থাকে। সুতরাং মধ্যরাত্রই এই পুজার 
বিহিত কাল। [| শ্যামা শব্দ দেখ। ] 
রট? (দেশজ ) প্রচারিত হওয়া | যথা অমুকের দোষ রটিরাছে। 
র্লটান (দেশজ) প্রচারিত করণ। 
রটিত (তরি) রট-ক্ত। ১ কথিত। (ক্লী)২ কথনমাত্র। 
(রাজতর* ২।১৭৪) 
রঠ, ভাস, কথন। ভাদিৎ পরন্মৈ* সক* সেটু। লট্‌ রঠতি। 
লোট রঠতু। লু, অর।ঠীং, অরঠীৎ। 
রড় (দেশজ ) ৯ বেগে ধাবম[ন। 
রণ, রুতি, শব্দ। ভূদিৎ পরন্মৈৎ অক সেট। -ল্-রণতি। 
লোটু রণতু। লুঙ. অরণীৎচ। 
বণ (পুং ক্লী) রণন্তি শব্দাঝন্তেহত্রেতি রণ (গ্রহেতি। পা এ৩।৫৮) 
ইত্যত্র “বশিরণ্যোরুপপংখ্যানং, ইতি কাশিকোক্ত্যা অপ । 
১ যুদ্ধ। পন কুটেরাযুখৈহগ্াদ্‌ সুধ্যমানে রণে রিপুন্।” (মনু 
৭৯০) ২ রূমণ। *পুজনার্থং রণায় তে হত” (খক্‌ ৮৯৭১২) 
ধরুণায় রমণায়+ (সারণ) (ত্রি)৩ রমণীয়। 


রণক (পুং) ১ যুদ্ধ 
রণকুশল (তরি) যুদ্ধে পণ্ডিত । 
রণকারিন্‌ (ভরি) রণং করোতি ক-ণিনি। ৯ 1 ষোদ্ধা। 


] রণজিৎ সিংহ 


প্রণায় বশমশ্িনাসনয়ে সহতা” (খক্‌ ১।১১৬।২১) 
'্রণার রমণীরায় (সারণ) (পুং) ৪ শব । ৫ কণ। 
(মেদিনী )৬ গতি। শবরত্রা*) ৭ ছুম্বা মেষ। ( বৈস্তকনিৎ ) 
২ শব। ু 


২ শব্দকারী। 


রণকৃ (ত্রি) রণং করোতি ক-ক্িপ, তুক্‌ চ। রণকর্ত! 
রণক্ষিতি (ক্্রী) রণস্য ক্ষিতিঃ। 
রণক্ষেত্র (লী) রণস্য ক্ষেত্রং। রণস্থল, যুদ্ধভূমি। 
রণক্ষৌনি (ত্তরী) যুন্ধভূমি। 

রণঘণ্টাসমাকৃতি (জ্বী) মহাশন। (বৈগ্তকনি*) 
রণজয় (পুং) রণে জয়। 
রণক্িৎ নিংহ 


যুদ্ধভূমি। 


যুদ্ধে জয়। 
পঞ্জাবের “স্থকেরচকিয়া” 
মিশ্লের প্রভাবশালী জনৈক সর্দীর। বীরবর মহাসিংহের 
পুত্র। ইহার মাতার নাম মাই মলবাই। ১৭৮* খৃষ্টানদের 
২রা নবেম্বর পঞ্জাবকেশরী রণলিৎ ভূমিষ্ঠ হন। এই 
সমরে তাহার পিতা রণঞ্তিতের জন্মোৎসব উপলক্ষে সকল : 
সর্দারকে আমন্ত্রণ ও দীনছূঃখীকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। 
শৈশবকালেই রণজিৎ কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহার জীবন সংশয় হইয়াছিল। পিত! পুত্রের 
আরোগ্য কামনায় জ্বালামুখী গ্রভূতি দূরদেশে দেবদেবীর পুজ! 
পাঠাইয়াছিলেন, বহুশত ব্রাহ্গণ ভোজন করাইয়াছিলেন এবং 
দীনদরিদ্রদিগকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন। 
অনেকের বিশ্বাস যে দেব ত্রাঙ্গণ ও দরিদ্রের আশীর্বাদেই 
শিখস্যর্য অকালে অন্তমিত ছন নাই। সেই কঠিন রোগে তাহার 
একটা চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল । তাহার শশাহ্কধবল সুন্দর মুখখানিও 
চিরদিনের জন্ত বসন্তরোগচিহ্িত হইল । পিতার জাবিতা- 
বস্থায় ১৭৮৫ খুষ্টাব্দে কান্হিয়া-কুলরাজলক্ষমী গুরুবকৃণ সিংহের 
পত্ী সদাকুমারীর প্রার্থনায় পঞ্চমবর্ষীয় রণজিতের সহিত 
রাজকুমারী মহতাব. কুমারীর বিবাহ হইল। এই সুত্রে ছুইটী 
মিশল পরস্পরে বন্ধুতাস্ত্রে আবদ্ধ হুইয়৷ স্থকেরচকিয়া সর্দার 
রণজিৎ সিংহের ভাবী উন্নতির পথ উনুক্ত করিল। ১৭৯২ 
থৃষ্টান্দে মহাসিংহ গুজরাণবাল। ছুর্ণে পরলোকগমন করেন। 
[ মহাসিংহ দ্রেখ। ] 

সেই সময়ে রণজিতের বয়স দ্বাদশবর্ষ মাত্র । তিনি নামে শাত্র 
সর্দারপদ্দে অভিষিক্ত হইলেন, তাহার মাতা, রাজমন্ত্রী ও দেও- 
যান লখপত রায় কর্তৃক নাবালকের অভিভাবিক! হইয়া রাজ- ঁ 


কাধ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। রণজিতের মাত! মলবাইর নু 


চ 


( মহারাজ ), 
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সাহত মন্ত্রী লখপতের প্রেমাসক্তির কথা পুর্ব হইতে পঞ্জাবে 
রাষ্ট্র থাকায় উভয়ের সংযোগ জামাতার সর্ধনাশের মূল বিবে- 
চনা করিয়া গুরুবক্সের পত্বী স্বতঃই রাজকাধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিতে বাধ্য হইলেন। প্রকৃত পক্ষে ইহারই কুট-নীতি, বুদ্ধি- 
কৌশল ও উদ্ভমে রণজিৎ শিখশক্তির শীর্ষস্থানে আরোহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

পিতার মৃত্যু এবং মাতার আসক্তিনিবন্ধন বালক রণ- 
জিতের বিদ্ভাশিক্ষার কোনরূপ স্থবন্দোবস্ত হয় নাই। 
তিনিও সেই বাল্যাবস্থ। হইতেই মৃগরাদি বাসপনে এবং অতিরিক্ত 
ইন্্রিয়াসক্তিতে রত থাকিয়! ঘৌবনপিপাপ চরিতার্থ করিতে 
লাগিলেন। গ্রন্থপাঠ বা পত্রলেখায় তিনি অনভ্যস্ত ছিলেন। 
এই নাবালক অবস্থায় তিনি নকাই সর্দার রামসিংহের কন্ত। 
বাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। 

লখ.পত রায়, মাতা মলবাই ও শাশুড়ী সদাকুমারীকে 
স্বীয় রাজ্যপরিচালন সামর্থ্য উপলব্ধি করাইয়| রণজিৎ মপ্ত- 
দশ বর্ষে পদার্পণ করিকাই স্বহস্তে রাজ্/শাসন-রশ্মি আকর্ষণ- 
পূর্বক স্বীয় পিতার মাতুল দল দিংহকে আপনার প্রধান 
মন্ত্রিপে গ্রহণ করিলেন। মহাদিংহ মৃত্যুকালে রণজিতের 
শিরোদেশে সর্দারী শিরোপা ঝাধিয় দিয়া এই বুদ্ধ দলসিংহের 
. সুস্তেই সমর্পণ করিয়া যান। 

দ্লসিংহের পরামর্শানুমারে তিনি রাজকুলের কলম্ককা রী 
বখপত রায়কে কেতাস্যুদ্ধে নিহত করেন। অতঃপর এক 
দিন তিনি মাতাকে. লাত্রক মিশর নামক জনৈক ব্যক্তির 
সহিত রাজান্তঃপুর মধ্যে গোপনে গ্রেমালাপ করিতে দেখিয়। 
উভয়কে বধ করিবার মানসে সশম্ত্র অগ্রসর হইলেন । 
লোক-সমাগম-শব্দ উপলব্ধি করিয়া লাএক মিশর পুব্েই গৃহ 
হইতে নিক্করান্ত হন, কিন্তু রণজিৎ উন্মন্তভাবে উনুক্ত 
তরবারিকরে যখন মাতার প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন, 
তখন আলুলারিতকুস্তল! স্বস্থানভ্রষ্টণান৷ মাতাকে তদবস্থায় 
নিরীক্ষণ করিয়। তাহার ক্রোধাগ্রি দ্বিগুণ উদ্দীপিত হইয়। 
উঠিল। তিনি জ্ঞানরহিতের শ্ায় মাতাকে লাএক মিশরের 
আগমন-কারণ ও নেই ব্যক্তি কোথায় লুক্কারিত আছে, তাহ। 
জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রমুখে চরিত্রহীনতার শ্রেষব্যঞ্রক 
তীক্ষ বাক্যবাণে জর্জরিত হহয় মাতা মলবাহ প্রথমে পুত্রকে 
যখোচিত ভৎ্সন। করিয়া স্বীয় সতীত্বজ্ঞাপনার্থ নানা কৌশল ও 
বাক্যজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। মাতাপুত্রে কিয়ৎক্ষণ 
বাদানুবাদের পর, এবং মাতৃ-আ[নম্পাতে ডন্মত্তঞ্ায় হহয়। 
রণজিৎ স্বীক্ন তরবারি দ্বারা মাতার মস্তক দেশ বিচ্ছিন্ন করি- 
লেন, এতদিনে ছুশ্চরিত্রার পাপের শাস্ত হইল। পাপের 
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সহকারী লাএক মিশর অমৃতসরে পল৷ইয়া আত্মরক্গার উপায় 
দেখিতে লাগিল। অবশেষে উপায়াস্তর না দেখিয়া সে 
রণজিতের শ্বত্র সদাকুমারীর শরণাপন্ন হয়। সদাকুমারী 
বিশ্বামভঙ্গ করিয়া ছলে তাহাকে রণজিতের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন। রণজিৎ তাহাকেও মাতৃপথানুবন্তী করিয়া- 


ছিলেন। 
এই সময়ে আন্গদ শাহ আব্দালীর পৌত্র দুরানী সর্দার 


জমান্শাহ ভারতে সাত্রাজ্য-স্থাপনের অভিপ্রায়ে পুনঃ পুনঃ 
পঞ্জাব আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। জমান্‌- 
শাহের উপযুঠপরি আক্রমণে এবং আঙ্গদশাহের অত্যাচার 
ল্মররণ করিয়৷ দুদ্ধর্ষ শিখজাতিরও বীরহৃদয় আফগানের নামে 
কম্পিত হইত। আফগানগণ পঞ্জাব আক্রমণ করিলেই 
তাহারা পর্ধতে ও জঙ্গলে লুকাইয়া পড়িত এবং তাহার! 
চলিয়! গেলে, পুনরায় সেই পার্কত্য অস্তরাল হইতে বহিগত 
হইয়! দেশলুগঠনে প্রবৃত্ত হহত। 

যখন শাহ জমান্‌ সিন্দুনদ্দ অতিক্রম করিয়া লাহোরের 
রাঁজকাধ্য পরিদশনার্থ অএসর হন, তখন অপরাপর শিখনসর্দ!- 
রের সহিত্ত রণজিৎও বনান্তরালে পলায়ন করেন। তিনি 
তথাম্ন থাকিয়! অপরাপর মিশলের সহিত সম্মিলন সম্পাদনের 
চেষ্ট/ পান। অতঃপর তিনি অবসর বুঝিয়! দলবল লইয়া 
সিন্দুনদ্দ অতিক্রম করিলেন। শাহকে লাহোরে ব্যাপৃত 
দোখয়া ও তাহার আগমন অসম্ভব বুঝিয়৷ রণজিৎ জদলে তদ- 
ধিকৃত এদেশবামীকে বলে বশাভূত করিয়া তাহাদের নিকট 
হহতে করমংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শাহ স্বরাজ্যে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর, পঞ্জাবে রণভিতের গ্রতুত্ব ও গভাব 
বিস্তৃত হইল। 

রণজিতের সৌভাগ্য-লঙ্ষী দিন দিন উদীয়মান দেখিস়্া 
ঈর্ধাপরায়ণ সহযোগী সর্দারের! তাহার স্পদ্ধা খব্ব করিতে চেষ্ট। 
করিতে লাগল। ছট্টাজাতির সর্দার হস্মৎ খা তাহার গ্রাণ 
বিনাশে অগ্রসর হইলেন। একদিন রণজিৎ মুগয়া হইতে গৃহে 
গ্রত্যাবৃন্ত হইতেছেন, সঙ্গিগণ পশ্চাতে রহিয়াছে, এরূপ 
একাকী অবস্থায় হস্মৎ সহস। বনপ্রান্ত হইতে নিজ্ছান্ত হইয়। 
তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইসমতের তরবারি 
তাহাকে স্পশ না করিয়৷ অশ্বের ,মুখাবরক লোহবন্মের উপর 
নিপতিত হইল। অন্ত্রের ঝন্ঝনায় রণজিতের চমক ভাঙ্গিল। 
তিনি শত্রুকে সম্মথীন দেখিক্না স্বাক্স অসি নিফাণনপুর্ববক 
হন্মত্কে আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তাহার ওচগ 
তরবারি আঘাতে হস্মতের মুণ্ড দেহযষ্টি হইতে দ্বিথ্ডিত 
হইল। সর্দারের নিধনের পর, ছট্টাগণ রণ জতের বশীতৃত 
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[সর 


এবং চন্ত্রভাগাতারবন্তী তদধিক্ৃত বিস্তীর্ণ ঠা তাহার 
রাজ্যভুক্ত হইল। 
এদিকে রামগড়িয়া-দর্দার ষশঃসিংহ সদাকুমারীর রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন। সদাকুমারী জামাতাকে সংবাদ পাঠাইয়! 
 সাহাব্য প্রার্থন। করিলে, অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া রণজিৎ 
বতাল। অভিমুখে অগ্রনর হইলেন। তিনি অবিলম্বে যশঃ- 
সিংহের রাজধানী মিপ়ানী নগর অবরোধপুর্বক ছয়মাস কাল 
খণ্ডবুদ্ধ করেন। অবশেষে বর্ধার বারিপাতে ছুর্থের চতুর্দিক্‌ 
লগ্লাীবিত হওয়ায় তিনি সৈন্য লইয়া! গ্রত্যাবৃত্ত হন। 


তৎপুর্বে ছুরানী সর্দার শাহ জমান্‌ যখন পঞ্জাব হইতে 


_পথাইয়া স্বরাজ্যে গমন করেন, তখন তাহার কএকটী কামান 
ঝিলাম নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। রণজিৎ স্বীয় দলবল 
লয় এর সকল কামান নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করাইয়া 
' আপন লোক দ্বারা নিরাপদে কাবুল নগরে প্রেরণ করেন। 
শ্।হ তাহার কাধ্যে গ্রীত হইয়! পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে লাহোর- 
প্রদেশ দান করেন। লাহোর অর্ধিকারে তাহার চিত্ত উদ্বেলিত 
- হুইয়। উঠিলেও তিনি প্রাচীন শক্রগণের ভয়ে প্রথমে কিছু 
করিতে সাহসী হন নাই এক্ষণে প্রাচীন শক্র ও প্রবল 
প্রতদন্দী রামগড়াধিপতি যশঃসিংহকে বৃদ্ধ ও হীনবল এবং 
অধ্বপৃষ্চাত ভর্গিসর্দীর গোলাবসিংহকে যুদ্ধবিগ্রহে অসমর্থ 
জানিয়। তিনি উতফুপ্ন হইয়! উঠিলেন॥ অন্থান্ত শক্তিহীন 
সর্দারগণ তীহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হইবেন 
ন। একথ| তিনি বিশেষরূণপে বুঝিয়াছিলেন। 
আশা প্রণোদিত হহয়! রণাজৎ লাহোর নগর অধিকারে 
ক্ল্পন। করিতেছিলেন, এমন সময়ে হৃকিম হাকম রার, ভাই 
গুরুবক্স সিংহ, মিঞ1 আদক মহম্মদ।ঃ মীর সাদী মিঞা, 
_ মোহকমদিন্, মহম্মদ বকর, মহম্মদ তাহির প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান ও সন্ত্রান্ত লাহোর-নগরবাপীর আবেদন পত্র তীহার 
নিকট পৌছিল। ত্তিনি উহার মন্্ব অবগত হইয়া আনন্দে 
উংছুল্ল হহলেন। এই গৃহবিচ্ছেদই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির মূল। 
_ এই সমরে লইনানিংহ, গুরদিংহ ও শোভাবিংহ নামক তিন 
জন পর্দারের দ্বারা লাহোর শাসিত হইত। লহনার পর চেত- 
নিংহের অধিকার কালে নগরবাণী প্রধান মুসলমান ধনী মিঞা! 
আসক মহম্মদের জামাতা মিঞ1 বদরউদ্দীনের সহিত নগর- 
বাসী ছত্রীদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। ছ্ত্রীগণ প্রতিহিংসা- 
পরায়ণ হই! চেতন্িংহকে আবেদন করে যে, "এই বদরউদ্দীন্‌ 
_ কাবুলপতি শাহজমানের সহিত গোপনে পত্রাদ্দি প্রেরণ করিয়। 
থকে, স্থতরাং এ ব্যক্তি রাজদ্রোহী”। চেতসিংহ কোন বিচার 
না করিগা বদরউন্দীন্কে কারারদ্ধ করেন। মুসলমান পঙ্গ 


চুর 


_জমন্তই বিফল হইয়া গেল। 


ৃ 
মিঞা মোহ কম্দীন্‌ জানাইলেন যে, তাহার আগমনের পূর্বে 
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জমর্পণ করিলেন। 
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বদরের নির্দোষিতা প্রমাণার্থ যে চেষ্টা রতি সে. 
কাজেই তাহার! উপায়াস্থর 
না দেখিয়া একমর্ম্ে ছুইখানি আবেদনপত্র লিখিয়! এক- 
থানি রণজিৎকে এবং অপর খানি সদাকুমারীকে পাঠাইর] / 
দিলেন । 2৫ 

শ্বশ্রমাতা সদাকুমারীর প্ররোচনায় রণজিত আশাঝোতে 
গা ভানাইলেন। যুদ্ধ সজ্জা চলিতে লাগিল। রণজিতের 


পত্রোত্তরে চেৎমিংহের কাঁধ্যকারক মিঞ1| আমক মহম্মদ ও 


তাহার! নগরের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।: তাহার 
সেনাদলকে বাধ! দিবার কেহ থাকিবে ন1। 

পত্রোত্তর পাইয়াই তিনি বতাল! অভিমুখে; গসলপুর 
বক্ষ শ্ব্ঠাকুরাণী সদাকুমারীর সহিত যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন। সদাকুমারী স্বীয় অকালী ও মাজবী 


নামক ছুদ্ধর্য সেনাদল ও অপরাপর সৈগ্ত সংগ্রহ করিয়া 


জামাতার সহিত লাহোর-বিজয়ে অগ্রসর. হইলেন। তাহারা | 
অমৃতসর দর্শনের ভাণ করিরা সেই পথে লাহোর উদ্দেশে 
গমন করিতে লাগিলেন। লাহোরে আদির়। তিনি আনর- 
কল্পীতে ছাউনী স্থাপনপূর্ধবক নবাব উজীর খার. বার- 
দোয়ারীতে অবস্থান করেন। ৰ 

রণজিতের আগমন-সংবাদ পুর্ববাহে অবগত টি দর 
গণ নগররক্ষার জন্য যত্ববান্‌ হইলেন। তাহার! দিলী, লাহাগী 
ও রোশমাই নামক দ্বারত্রয় ব্যতীত অপর সকল দ্বারগুরি 
সদ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দ্রিলেন। চ্নকাথী- 
দিগের পরামর্শান্ুসারে রণজিৎ ১৭৭৯ থুষ্টান্বে লাহোরী দ্বার 
পথে সদলে নগরপ্রবেশ করিলেন। এ দ্বিকে তাহাদেরই রত 
পরামশে চেতদিংহ সটগন্তে দিলীদ্বাররগ্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। রর 
রণজিতের প্রবেশবার্তা ও দেনাগণের কোলাহল বুবিয়াঁ 
চেতদিংহ সেইদিকে প্রত্যাবৃন্ত হইলেন, কিন্তু সেনাকে : 
অধিক অগ্রসর দেখিয়। তিনি আর সম্মুখীন না হইয়া ছুর্গমধ্যে 
পলা ইয়া গেলেন।  ছুর্গাভ্যন্তর হইতে চেতসিংহ রণজিএে 
প্রতি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । ২৪. ঘণ্ট। যুদ্ধের পর 
যখন চেতসিংহ বুঝিলেন যে চক্রান্তকারীদিগের ষড়যন্ত্রে পরি- ঁ 
নুন হইয়া তিনি এই ঘোর বিপর্দে পতিত হইয়াছেন, ] 


সিএ শন কির কক নর 


রণজিৎ তাহার এবং পা 7. 
ভরণপোষণোপযষোগী ষৎসামান্য বৃত্তি ও জায়গীর দান ক 
তাহাকে বিদায় দিলেন। নগর অধিকারের পর রণজিৎ 
নগরবাসীর এতি যথেষ্ট দদ্যবহার করিয়াছলেন।. ধু 


স্বর 
হাক 


নগরে 
- পরম সমাদরে নজর দিয় বিজেতার্‌ সম্মান রক্ষা! করিলেন ও 


রণজিৎ সিংহ 


২১৩০ 


রণজিৎ সিংহ লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া স্বীয় রাজ্যতিত্তি | 


_ ঘৃট করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সেই সঙ্গে স্থীয় শক্তি অক্ষু্ণ 


রাখিবার নিমিত্ত সুবন্দোবস্ত করিয়| লইলেন। তিনিন্খীয় 
ভূুজ বলে নানাগ্বান জয় করিয়া একটা বিস্তৃত ভূভাগে 


ই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 


ইস্থার পর যখন তিনি পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগরী 


অবরোধ ও অধিকারপূর্বক রাজ্যেশ্বর হইন্ব! উঠিলেন, তখন | 


তাহার সহবোগী সর্দারবর্গ ঈর্ষপরাক্ধণ হইফ্জ! তাহার প্রতি 
বিদ্বেষাচরণ করিতে পরাজ্মুখ হন নাই। 
যশঃসিংহ, অমুতসরের ভঙ্গি সর্দার গোলাব সিংহ, গুজরাতের 
ভদিদার্দার সাহেব সিংহ, উজীরাবাদের যোধ সিংহ, এবং 
কম্ুরের নিজাম উদ্দীন খশ এই কয়জন একত্র হইয়া বহু 
সহস্র সৈন্য লইয়। লাহোর অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। 
এ দিকে রণজিৎ সিংহও লাহোর হইতে এবং তাহার বুদ্ধি- 


. অতী শ্বজ্জ সদাকুমারীর নিকট হইতে যতদুর সৈম্ত সংগ্রহ 


করিতে পারিলেন, তাহা লইয়াই বিপক্ষগণের গতিরোধ 
করিতে অগ্রনর হইলেন (১৮০০ খৃষ্টাব্দ) । শক্র সৈন্ভগণ 


লাহোরের ১০ ক্রোশ পুর্বে ভপিন্‌ গ্রামে ছুই মাস কাল 


তাবু গাড়ির! রহিল, সামাস্ত সামান্ত খণ্ড যুন্ধ ব্যতীত বিশেষ 
কিছু হইল না। সর্দারগণের শিবিরে পানাসক্তি কিছু বাড়িয়। 


উঠিল! এমন কি ভঙ্গিসর্দার গোলা, পিংহ পানদোষে 


কালগ্রাসে পতিত হুইলেন। তাহাতে ভর্গিদিগের মধ্যে 
বিজাতীয় ঘ্বণ। ও অশ্রদ্ধার উদয় হইল ! সদ্দারেরা বিরক্ত 
হুইয়।৷ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন । 
বতাল। গ্রামের নিকট রামগড়িয়া' ষশঃসিংহের পুত্র 
বোধ সিংহের সহিত সদাকুমারীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রণজিৎ 
শ্বশ্ধর পক্ষ হইয়া রামগড়িয়াদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া- 
ছিলেন। জয়োল্লাসে উদ্দৃপ্ত হইয়া তিনি মহোৎ্সবে লাহোর 
প্রবেশ করেন। লাহোরের সম্ত্রান্ত আধবাসিগণ 
তৎপরিবর্ভে নবভূপতির নিকট উপযুক্ত খেলাত পাইয়া 
সকলেই উৎসাহিত হইলেন। 
ক্র বর্ষেই (১৮০০ খুষ্টাব্দে) রণজিৎ জন্বুবিজয়ে অভিযান 
করিলেন। মীরোবাল, নরোবাল ও ষশরবাল তাহার 
করতলগত হইল। জন্বুনহরের ছুই ক্রেশ দুরে আপিয়। 
উপস্থিত হইলে জন্মুরাজ বিশ হাজার টাকা নগদ ও হস্ত 
উপহার লইয়া তাহার সহিত পাক্ষাৎ করিলেন। রণজিৎ 
জন্ুপত্তিকে উপধুক্ত খেলাত দিয়া আদিলেন। তৎপরে 
তিনি শিয়ালকোট. ও দিলাবর গড় অধিকার করিলেন। 
টি 71 


রামগড়িয়া-সর্দার 


€ ও 


ঘণ'জীৎ গিংহ 


দিলাবরগড়ের সর্দার বাবা কেশরী সিংহ সোধীকে তাহার 
ভরণপোষণের জন্তঠ শাহদেরা জায়গীর দিলেন। এইবধপে 
তিনি নানাস্থান জয় করির! লাহোরে উপস্থিত হন। 
ইহারই অল্নকাল পরে বুটীশ গবর্মেন্টের নারে ইউসফ. 
আলী খা প্রার লহস্রাধিক মুদ্রার উপঢৌকন ও মিত্রতাস্থচক 
পত্র লই আদিলেন। রথজিৎ অতি সমাদরের সহিত বুটীশ- 
দূতকে গ্রহণ করিলেন ও বুচীশ গবরেণ্টের উপহারের 
বিনিময়ে স্বরাজ্যের উৎপন্ন মুল্যবান্‌ বহু দ্রব্য বুটাশ গব- 
মেণ্টকে উপহার পাঠাইলেন। 

১৮০১ খুষ্টান্দে রণজিৎ মহাসমারোহে দরবার 
“মহারাজ” উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই দরবারে 
সামন্তরঞ, সর্দার, চৌধুরী, লম্বপদার ও মান্তগণ্য 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই অভিষেক উতৎনবে 
কুলপুরোহিত ধশ্মশান্ত্রানথনারে নকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়! 
তাহার কপালে তিলক দান করেন এবং উলমাগণ তাহার 
সম্মমন ও মঙ্গলের জন্ত স্ততি পাঠ করিয়াছিলেন। এই দ্বিনই 
লাহোরে টাকশাল স্থাপিত হইল। এই অবধি তীহার 
“মহারাজ” নামান্কিত মুদ্রাও গরচলিত হইতে লাঁগিল। 
এই মুদ্রার অপর পার্থখে নানক হইতে গুরুগোবিন্দের 
আতিথ্য, অপি, স্বস্তি ও জয়চি্ন খোদিত॥  অভিষেক-দিনে 
যত মুদ্রা খোবিত হয়, সমস্তই দীন দরিদ্রদিগকে বিতরিত 
হইয়|ছিল। মুসলমান অধিপতিগণের আদর্শে মহারাজ 
রণজিৎ সিংহও বিচারপ্রণালী স্ুনির্বাহের জন্য পুক্রষান্- 
ক্রমিক কাঁজি ও মুফতি নির্বাচিত করিলেন। এতভিন্ন নগর- 
রক্ষার জন্তঠ কোতয়াল, হাকিম ঝ| প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত 
হইলেন। এই সময় লাহোরে “মহল্লাদারী” প্রথা পুনঃ 
প্রচলিত হইল। এই প্রথান্স লাহোরের প্রতি মহল্ল। তত্রত্য 
কোন প্রধান অধিবাসীর তত্বাবধানে রাখা হইল। এই সমজ় 
লাহোরের চারিদিক্‌ দৃঢ় প্রাচীর ও গড়খাই দ্বারা সুরক্ষিত 
করিবার ভন্ত দেওষান মতিরামের উপর ভার দেওয়া হইল। 
প্রায় এই মময়ে গুজরাহের ভঙ্গিসর্দার সাহেব সিংহ গুজরান- 
বাল। আক্রমণ করেন। সদাকুমারীর সহিত রণজিতও 
সাহেব সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পরে বাবা নানকের 
বংশীয় সাহেব দিংহ বেদীর মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে মিট্মাটু 
হইয়া ধার । রণজিৎ লাহোরে ফিরিয়া আঁসেন। এই সময় 
বোগদাদী হাকিম 'সকনকুর+ নামে এক প্রকার মাজন প্রস্তত 
করিয়া বার্ষিক বিশ হাঞ্জার টাকা আগ্জের জারগীর লাভ 


করিয়! 
সকল 
দেশীল্ব 
তাহার 


করেন। 
এদ্দেকে ভঙ্গিদর্দার সাহেব পিংহ ও কম্গরের পাঠান 


রণজিৎ সিংহ 


[২১৪ | 


রণজিৎ সিংহ 


সর্দার নিজাম উদ্দীন একত্র মিলিত হইয়া বিড্রোহানল 


প্রজ্বালিত করিলেন। রণজিৎ পিংহ গুজরাতে সনসৈগ্ঠে উপস্থিত | 


হইলেন। কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া ভঙ্গিসর্দার বহু নজরাণ। 
দিয়া! রণজিতের বণ্তত। স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অল্প 
দিন মধ্যে পাঠান-সর্দার নিজাম উদ্দীন খাও নিজ সহোদর 
কুতব্উদ্দীন্‌ থাকে রণজিতের নিকট পাঠাইয়া৷ তাহার আন্গু- 
গত্য স্বীকার করিলেন। 

অল্প দিন মধ্যেই লাহোরে সংবাদ মাদিল, তাহার পিতৃবন্ধু 
সর্দার দলপিংহ ভঙ্গি-সর্দার সাহেব সিংহের সহিত মিলিত হইয়া 
লাহোর আক্রমণ করিবার জন্ঠ বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। 
বুদ্ধিমান রণজিৎ পিতৃবন্ধুকে জানাইলেন, প্ন্ধু হইয়া শক্রতা 
করিলে লোক হাসিবে। 


. উভয়েরই যথেষ্ট সুবিধা আছে। বুদ্ধ দ্লসিংহ রণজিতের 
' কথায় ভুলিলেন। এমনকি তিনি সাহেব সিংহকে পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ রণজিত্তের আমন্ত্রণে লাহোরে উপস্থিত হইলেন, 
লাহোরপতি পিতৃবন্ধুকে যথেষ্ট সম্মান ও আদ্র দেখাইলেন। 
এবং ছর্গ মধ্যে তাঁহার অবস্থানের জন্ত একটা প্রাসাদ ছাড়িয়া 


দ্িলেন। রাত্রিকালে মেই ভবনের চারিদিকে ব্হু রক্ষী 
রাখিয়া তাহাকে বন্দী করিয়! ফেলিলেন। এইরূপে বুদ্ধ 


সর্দারকে বন্দী করিয়া অল্পকাল পরেই রণজিৎ পিতৃবন্থুর রাঁজ্য 
গ্রাম করিবার জন্ত সসৈন্তে অকালগড় উপস্থিত হইলেন। 
তিনি যেরূপ সহজে অকালগড় দখল করিতে পারিবেন মনে 
করিয়াছিলেন, কাজে তাহা হইল না। বুদ্ধ সর্দারের বীর- 
মহিল৷ রাণী তেজঃবাই (তেজু) রণরন্দি ী মূর্তিতে পতির রাজ্য- 
ব্রক্। করিবার জন্য সসৈন্ে সমর গ্র!ঙগণে অবতরণ করিলেন। 
এদকে তিনি সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়।৷ গুজরাতে সাহেব সিংহের 
নিকট ও উজীরাবাদে যোধ সিংহের নিকট দুত পাঠাইলেন। 
মহারাজ রণজিৎ সিংহ রমণীর বীরত্বে ও সাহসে বিচলিত 
হইয়াছিলেন। কএকটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু লাহোর- 
পতি রাণী তেজঃবাইর ব্যহভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
এদিকে শুনিলেন যে, সাহেব পিংহ ও যোধসিংহ সৈন্তে 
বাপ্ব আপিয়। রাণীর সহিত যোগদান করিবেন। তিনি 
বুঝিলেন যে, এখানে তাহার মনোরথ সফল হইবে না। 
সুতরাং অকাঁলগড় পরিত্যাগ করিয়া তিনি গুজরাত আক্রমন 
করিলেন। যোধসিংহ সাহেবপিংহের সহিত বোগ দিতে 


পারেন এই আশঙ্কায় তিনি উজীরাবাঁদের সর্দারকে তাহার 
পিতৃবন্ুত্বের পরিচয় দিয়া ও যথেষ্ট সাহাধ্য করিবার আশা ; 


ছিয়া তাহাকে ও হস্তগত করিলেন। 


আমার পিতাকে যেমন সাহায্য 
; ; করিতেন, আমকে ও সেইরূপ সাহাধ্য করুন। উভয়ের মিলনে 


সাহেবসিংহ গুজরাতের এক ক্রোশ দূরে শত্রসৈন্টের : 


সন্ুখীন হইলেন। রাত্রিকালে_ ভীষণ যুদ্ধ আরম্ত হইল। পরদিন 
সন্ধ্যা পধ্যন্ত যুদ্ধ চলিল। এইব্ূপ তিনদিন অবিশ্রান্ত হ্ধে 
উভয় পক্ষেই বনুলোক হতাহত হইল। ৪র্থ দ্বিবসে সাহেব 
সিংহ আত্মরক্ষার্থ দুর্গ আশ্রয় করিলেন । কিন্তু রণজিতের 
ঘন ঘন গোলাবর্ষণ হইতে ছূর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন ন1। 
এই সময় গুরু সাহেবেসিংহ বেদী মধাস্থ হইলেন। ভঙ্গি- 
সর্দার বহু নজরাণা ও যুদ্ধ ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ করিতে সম্মত 
হইলে আবার সন্ধি হইল॥ এই সন্ষিতে সর্দার দলসিংহের 
মুক্তিদানের কথা থাকে । রণজিৎ লাহোরে আসিয়াই বুদ্ধ 
সর্দারকে মুত্তিদান করিলেন। কিন্তু বুদ্ধ সর্দারকে আর 
নিজ রাঁজ্যে পৌছিতে হইল না। পথিমধ্যেই তাহার দেহা- 
বসান ঘটিল। ধূর্ত রণজিৎ বুদ্ধ সর্দারের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া? 
কাল বিলম্ব ন| করিয়! অকাঁলগড় অধিকার করিতে ধাবিত 
হইলেন॥। তিনি জানিতেন যে অকালগড়ের রাণীর সহিত 
সম্মথ সংগ্রামে সুবিধা করিতে পারিবেন না। 
নিকট আসিয়া তিনি রাণীকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, “বুদ্ধ 
সর্দার তাহার পিতৃবন্ধু, পতিবিয়োগকাতরা তাহার সহ- 
ধন্মিণীকে সমবেদন। প্রকাশ করিবার জন্ত এখানে আমিয়া- 
ছেন। 
বন্ধুপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন।” রমণীর প্রাণ সহজেই কোমল, 


অকালগড়ের 
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তিনি আশা! করেন যে রাণী তাহাকে শোক সন্তপ্ত 


প্রথমে তিনি রণজিতের আগমনে উদ্দিগ্র হইলেও তাহার সম. 


বেদনাযুক্ত পত্র পাইয়া শোকাতুরা রমণীর মন গলিয়৷ গেল। 
তিনি আপনার পৌরজনকে জানাইলেন যে যখন গুরুজী 
বেদী ঠাকুর আমাদের মধ্যে উপস্থিত, তখন আর সুকের- 
চকিরা সর্দারের সহিত বিবাদের আশঙ্কা নাই । রণজিৎ 
এ সংকাদে সদৈন্তে হ্ৃষ্টচিন্তে নগর মধ্যে গরবেশ কাঁর- 
লেন। রাজভবনে আসিয়া প্রথমেই তিনি রাণী ও 
তাহার পুত্রগণকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সৈম্ত দামন্ত 
সকলেই এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় কিংকর্তব্য বিমুড় হইয়! 
নিজ নিজ অশ্ব ছুটাইয়া। দিলেন। লাহোরপতি অকালগড়ের 
বহু অর্থপূর্ণ রাঁজকোষ ও শেলখানা দখল করিয়। লইলেন। 


শেষে তিনি দলপিংহের বিধবা ভাগ্যার ভরণপোষণের জন্ত 


ছুই খানি গ্রাম মাত্র দিয় লাহোরে ফিরিয়া অআমিলেন ৃ 
এদিকে তিনি লাহোরে আসিফ শুনিলেন যে কাঙ্গ ডাপতি 


সংসারটাদ রাণী সদাকুমারীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন ॥ 
এ সংবাদ পাইবামাত্র কাল বিলম্থ না করিয়! সমৈন্যে অগ্রসর 
রণজিতের: আগমন সংবাদ পাইয়া সংসারটাদ 
স্দাকুমারীর রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়। গেলেন। এদিকে রণজও 


হুইলেন। 
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রণজিৎ সিংহ 


গতিশোধ লইবার জন্য কাঙ্গডারাজের অধিকার ভূক্ত 
নৌশের৷ দখল করিয়৷ সদাকুমারীকে প্রদান করিলেন। 
তংপরে তিনি সংসারটাদকে ধরিবার জন্ত নূরপুরে আসিলেন। 
রাজা! সংসারটাদ কাঙ্গড়ার তরর্গম পার্বত্য প্রদেশে পলাইয়! 
গির। আত্মরক্ষা করিলেন। প্রত্যাগমনকালে রণজিৎ পাঠান- 
তকোটের নিকটবর্তী স্থজানপুরের ছুর্ভেগ্ ছুর্গ ধূলিসাৎ করেন। 
তৎপরে তিনি ধরমকোট, স্থকালগড় ও বহরমপুর গুভৃতি 
কএকটী পাঠান-অধিকৃত স্থাঁন আক্রমণ করিলেন। 

ইহার পর তিনি পিপ্তী-ভাটিরান্, পোথোবার ও ধনি 
দখল করেন। ধন্লিছুর্গ দখল করিতে তাহাকে ছুই মাস যুদ্ধ 
করিতে হইয়াছিল। 

লাহোরে পৌছিয়া শুনিলেন যে, দিতপুর হছুূর্গাধিপ 
উন্তমধিং মজিথিয়৷ বিদ্রোহী হইয়াছেন। কিন্তু অল্পদিন 
মধ্যেই বিদ্রোহী সর্দারকে বহু অর্থদও দিয়া বগ্ঠতাস্বীকার 
করিতে হইল। 

১৮০২ খুষ্টাব্ে নকাই সর্দার খজানসিংহের কন্। রাজ- 
কুমারীর গর্ভে মহারাজের এক নবকুমার প্রস্থত হইল। 
তছুপলক্ষে লাহোরে কএকদিন মহা! ধুমধাম চলিয়াছিল। 
দরবারে দর্দারেরা খেলাত পাইলেন। প্রত্যেক সৈন্তকেই 
এক এক ন্বর্ণহার দেওয়। হইল। দীন ছুঃখীর জন্যও প্রভূত 
অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। নবকুমারের নাম হইল খড়গসিংহ 
(খরক সিং)। 

পুত্রজন্মোৎদবৰ শেষ হইলে রণজিৎ দশ.কা, চিনিওতত ও 
৩য় বার কম্গুর জয় করিলেন। চারিদ্িকেই তাহার জয়ধ্বনি 
উথ্িত হইল। এর বর্ষেই তিনি জালন্বর দ্োয়াব অধিকার 
করিবার জন্ত অভিযান করিলেন। তাহার যাত্রাকালে 
পথপার্থখে যে সকল জনপদ পড়িয়াছিল, সমস্তই তাহার 
অধিকারহুক্ত হইল। এই অভিযানকালে তিনি ছত্রিরাজ 
চুহরমলের বিধবা রাণীকে আক্রমণ করিয়া! তাহার প্রভূত 


ধনসম্পন্তি ও কগবার রাজ্য অধিকার করেন এবং সে 


সমস্তই তিনি প্রিয়বন্ধু সর্দার ফতেগিংহ আহলুবালিয়াকে 


উপহার দিয়াছিলেন। 


রাজা সংসারটাদ হিমশৈল হইতে নামিয়া আবার 
জালন্ধর আক্রমণ করেন, কিন্তু রণজিতের অভিষানবার্তা 
পেৌছিবামাত্র তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। 
বলতে কি, এই অভিযান কালে রণজিৎ যে প্রদেশ দিয়া 


গমন করিয়াছিলেন, তথাকার সর্দারগণের নিকট হইতে বীতি- 


মত কর ও নজর আদায় করিতে ছাড়েন নাই। এই সময় 


যে নকল সর্দারের মৃত্যু হইতে লাগিল, তাহারই রাজ্য রণ ; 


হ১৫. ]. 
পা শা. 
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জিতের ইচ্ছায় তাহার অধিকার ভুক্ত বা সদাকুমারীর রাজ্য- 
ভুক্ত হইতেছিল। তাহাতে সকল শিখ-সর্দারই মনে মনে 
বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ রণজিতের বিরুদ্ধে অন্ত 
ধারণ করিতে কেহ আর সাহসী হইলেন ন]। 

তিনি লাহোরে ফিরিলে পূর্ববৎ যথেষ্ট আমোদ গ্রমোদ 
ও উৎসব হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি মোরাণ নাঁয়ী এক 
স্থন্দরী মুসলমান-কন্তার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিতে কি 
তাহার রূপপিপাঁসায় অধীর হইয়া মহাবীর রণজিৎ নিজের 
রাজকাধ্য বিস্থৃত হইয়া বহুদিন সেই রমণীর প্রেমে উন্মন্ত 
ছিলেন। অবশেষে মুসলমান পদ্ধতি অনুসারে উভয়ে পরি- 
ণয়-সত্রে আবদ্ধ হইলেন। 

সেই মুসলমান-রমণী শিখপতির উপর যথেষ্ট আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল। এমন কি, শিথমুদ্রায় মহারাজ রণজিতের 
নামের সহিত মোরাণের নাম উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

যাহা হউক রণজিতের হৃদয় হইতে সেই উদ্দাম অনুরাগ 
শীপ্বই তিরোহিত হইল। আবার তিনি রাজকার্য্যে মনো- 
নিবেশ করিলেন। তিনি মোরাণকে সঙ্গে লইয়! হরিদ্বারে 
তীর্থ করিতে আসিলেন। এখানে তিনি দীন দরিদ্রকে 
লক্ষাধিক মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। 

গঙ্গাতীর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি শুনিলেন যে, 
গৃহবিবাদে কম্গুরের সর্দার নিজাম উদ্দীন খা নিহত হইয়া- 
ছেন এবং তীহার ভ্রাতা কুতব উদ্দীন সমস্ত অধিকার করিয়া 
বসিয়াছেন। রণজিৎ কাঁল বিলম্ব না করিয়া! তাহার প্রিয়- 
বন্ধু আহলুবালিয়া-সর্দারকে সঙ্গে লইয়৷ অগ্রসর হইলেন। 
কুতব পূর্ব হইতেই গ্রস্তত ছিলেন। এখন তাহার অধীনস্থ 
পাঠান-বীরেরা ভীম পরাক্রমে রণজিতের গতি রোধ করিল। 
কএক মাস ফাটিল; রণজিৎ কোন ক্রমে পাঠানদ্িগকে 
হঠাইতে পারিলেন না। তিনি পাঠান-সৈস্তদিগকে ভূলাইবার 
আশায় বহু কৌশল অবলম্বন করেন, কিন্ত এবার আর ফাঁকি 
থ।টিল না। অবশেষে শিখপতি পাঠানদিগের রসদ বন্ধ করি] 
ফেলিলেন। দুর্গ মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখ! দিল। পাঠান-সর্দার 
সৈন্ুগণের প্রাণ রক্ষার্থে সন্ধি করিতে ও যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতিপূরণ 
করিতে বাণ্য হইলেন। 

শান্ত সৈহ্গণের শ্রম দূর না 'হইতেই শিখপতি মুলতাঁন- 
বিজয়ে ধাবিত হইলেন । পঞ্জাবে তখনকার মুলতানের সমৃদ্ধি 
সর্বজন-পরিচিত। রণজিতের অভিপ্রায় অবগত হইয়] 
মূলতানপতি নবাঁব মুজঃফর থা! নগর হইতে ৩৪ মাইল দূরে 
বহু নজরাণ! সহ আসিয়া শিখপতির সহিত দেখ! করিলেন । 
চিরদিন তাহার অনুগত থাঁকিবেন এন্ধপ অভিগপ্রারর একাশ 
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করায়, তাহার নিকট হইতে কর স্বরূপ প্রভূত অর্থ লইয়া! 
লাহোরে ফিরিলেন। তখনও অমৃতসরে ভঙ্গিসর্দারগণ প্রবল 
ছিলেন। তাহাদের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য শিখরাজ বিপুল 
আয়োজন করিলেন। আহলুবালিয়া সর্দার ও শিখরাজের 
শ্বশ্ন সদাকুমারী যতদূর পারিলেন সৈম্ত সামন্ত লইয়া অমুত- 
সরে শিখবীরের সহিত মিলিত হইলেন। এ সমক্পে গোলা 
সিংহের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মহিষী রাণী সুখন পুভ্রের 
অভিভাবিকারূপে রাজ্য শীদন করিতেছিলেন। 

রাণী কাল বিলম্ব ন! করিয়! নগরদ্বার রুদ্ধ করত হূর্গ- 
প্রাকার হইতে শক্রসৈন্তের উপর অবিগ্রান্ত গোলাবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিভিন্ন দিক্‌ হইতে প্রবল আক্রমণে 
ভঙ্গিসৈন্ত নিরুৎ্সাহ হইয়। পড়িল। শেষে রাণী শিশুপুত্র 
লইয়। রামগড়িক্া-সর্দার যোধ দিংভের আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হইলেন। বূণজিৎ অমৃতনর অধিকার করিলে ভঙ্গিমিশল 
এককালে অবসন্ন হইল। রণজিতের বিরুদ্ধে আর কোন দলের 
অভ্যুত্থানের স্ুবিধ! রহিল না। অমুতসবের মন্দিরে রণজিৎ 
মহাসমারোহে গ্রন্থ সাহেব ও শিখগুরুর পুজ! করিলেন। 
এখানে তিনি দরিদ্রদিগকে ও বহু অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে আফগানিস্থানে তৈমূর শাহের চারি পুত্রের 
মধ্যে সিংহানন লইয়া দ্বারুণ অন্তবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। 
এই স্থযোগে ১৮০৩ খুষ্টান্দে রণজিৎ সসৈন্যে তথায় গিয় ঝঙ্গ) 
উচ, সহিবাল ও গড় মহারাজ! অধিকার করেন! লাহোরে 
শাহজহানের “শালামার” নামে যে প্রমোদ উদ্ভান ছিল) শিথ- 
জাতি নে নাম পরিবর্তন করিয়া “শালাবাঘ” নাম রাখেন। 
ততৎ্পরে তিনি অমৃতনরে হরমন্দির দর্শনে আগমন করেন ও 
গ্রিয় সৈশ্টসামন্তদিগকে পদোচিত মন্সব দ্বারা সন্মানিত 
করেন। এ ছাড়া তিনি নান। স্থানের সম্ভ্রান্ত সর্্দার- 
গণকে তীহার অবৈতনিক সেনানাফকের পদ দিয়া সম্মানিত 
করিয়াছিলেন। 

১৮০৫ খুষ্টান্দে শিখপতি বিপাশা! ও চন্দ্রভাগার মুদল- 
মান সর্দারগণের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এতদিন 
পঞ্জাবের মুসলমানদিগের চক্ষে কাবুলের সভাই সব্বপ্রধান 
ধন্মাধিকরণ বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু এখন হইতে মহারাজ 
রণজিৎ সিংহ সর্ধ প্রধান অধিরাজ বলিয়া পঞ্জাবের 
সকল সর্দার কর্তৃক স্বীকৃত হইলেন। বলিতে কি এখন 
হইতেই তিনি পঞ্জাবকেশরী বলিগ1 গণ্য হইলেন। এই 
বর্ষে হোলি উত্বে যেমন তিনি বিলাপবিভ্রমের চরম দৃষ্টান্ত 
দেখাইলেন, আবার তাহার পরেই নিষ্ঠাবান্‌ হিনুর ন্যায় 
পাপক্ষয্ের নিমিত্ত হ্রিদ্বারে আসিয়া! স্নানদান করিপেন |. 


কর ১২০*০০২ বাড়াইয়া লইলেন। 


তীর্থ করিয়! ফিরিয়া! আপিয়া তিনি রাজন্ব বন্দে 
মনোযোগ দিলেন। এই সময়ে রাজস্বের ডাক হইল ; যে 
উচ্চ হারে আদাগ্প দিতে স্বীকার পাইল, তাহারই : সহিত 
আদায়ের বন্দোবস্ত হইল। তৎপরে তিনি ঝঙ্জের সর্দারের 
এই কর বাড়াইয়! তিনি . 
পুনরায় মূল নন অগ্রদর হইলেন। এবারও মূলতাশের 
নবাব ৭৩৯০২ টাক দও দিয়া অব্যাহতি পাইলেন |... 

এই সময়ে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেকের হস্তে পরাজিত : 
যশোবস্তরাও হোলকর তাহার প্রধান সহক'রী আমীর খা 
১৫ হাজার 'ৈন্ত সহ শিখপতির নিকট সাহাধ্য পাইবার 
আশায় অমৃতদরে উপস্থিত হইলেন। এদ্দিকে লর্ভলেকও ; 
বু সৈন্ত লইক্সা ঝিলম্তীরে আসিয়া ছাউনী করিলেন। 
ন্ুচতুর পঞ্জাবপতি ইংরাজের সহিত বিবাদ সুবিধাজনক মনে : 
করিলেন ন1। বরং তিনি (১৯এ ডিসেপ্বর) ইংরাজ-শিবিরে দত. 
পাঠাইয়া যধ্যস্থ হইতে চাহিলেন। হোলকর আর হ্ৃবিধা 
নাই ভাবিয়া বুটাশ গবর্মেন্টকে উত্তর ভারতের তীহার সমস্ত: 
অধিকার ছাড়িক্বা দিলেন। রণজিতের সহিত বুটিশ রি ও 
মেন্টের মিত্রতা স্থাপিত হইল ॥ বিদেশীয় গৈসত স্ব স্ব স্থ র্‌ 
ফিরিয়! আমিল। 

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে তিনি 
তীর্থে স্নান করিতে যান। রক 
গীড়ায় আক্রান্ত হন। এই সময় তিনি ঝিলম্‌ তীরে মিয়া 
নামক স্থানে অবস্থান করেন। লাহোরে আসিয়া তিনি 

শালামার ও ও 20 থালের সংস্কারে রি য় 


তাহাতে শিখসর্দারগণ রণগ্িতের উপর অসন্তপ্ট হইয়াছিলেন 
কিন্তু উপঘুক্ত পাত্রনিব্বাচনই রণজিতের সফল 
কারণ। প্র বর্ষেই তিনি শতদ্রপা হইয়া জিরা, মুক্তেশ্বর, 
কোটিকপুরা, ধরমকোট, মরি ও ফরিদকোট জয় করেন। এই, 
সময়ে পাতিয়ালার রাজ সাহেব সিংহের সহিত তাহার প ণ 
রাণী আউস্‌ কুমারীর বিরোধ উপস্থিত হয়। রাণীর ইচ্ছা! যে 
তাহার নাবালক কুমারের জন্য একটা স্বতন্ত্র রাজ্য 
কিন্তু সাহেবসিংহ তাহাতে সম্মত ছিলেন না। রাণী ষড়যন্ত্র 
ও অতিশয় অভিমানিনী ছিলেন। তিনি মরাঠাসর্দ্দার : 
বন্তরায়ের সাহায্যের আশাও পাইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড 
আসিয়৷ পড়ায় ও মরাঠানর্দারকে ফিরিতে বাধ্য 
রাজারাণীর বিবাদের কিছু নিষ্পত্তি হইল না। কিন্তু এ 
বিবাদের সময় সুযোগ পাইয়া নাভার রাজ! পাতিয়াল৷ আক্রমণ 


“করিলেন । এই সময় উভয় পক্ষেই কতকগুলি সর্দার আসিয়া | 


যোগদান করিল। ক্রমেই সংঘর্ষ গুরুতর হইয়া দাড়াইল। 
শেষে উভয় পক্ষেই বিবাদনিষ্পত্তর জন্য লাহোরপতিকে 
আহ্বান করিলেন। রণজিৎ সিংহ এরপ স্তযোগ ছাড়িবার 
পাত্র নহেন। তিনি ২৬ এ জুলাই বিশহাজার অশ্বারোহী 
সহ পাতিগ্লালারাজ্যে উপস্থিত হইলেন। নাভা ও বিন্দের 
'বাজা রণুজিতের দলে আমিলেন। কিন্তু এ সময়ে পাতিয়ালার 
পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক সৈম্ত থাকায় রণজিৎ তাহার 
কিছু করিতে পারিলেন না। পাতিয়ালা-পেনানায়কের অদ্ভুত 
গোলাবর্ষণ-কৌশল দেখি! শিখপততি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা 
'হুউক, পাতিক্বালাপতিই সন্ধির প্রস্তাৰ করিয়৷ দূত পাঠাই- 
লেন। রণজিৎ সিংহ সন্ধি করিয়া তাহার নবজিত দোলাধি 
পাতিয়ালারাজকে ফিরা ইয়া দিলেন এবং নাভারাঁজের নিকট 
হইতে ৫০০০২ টাক1 নজরাণ! মাদায় করিলেন। এ বর্ষেই 
তিনি লুধিয়ানাপতি মুসলমান-রাজপুতবং্ীয় বায় ইলিরাস্‌ 
খাঁর বিধবা পত্রী নুর্উন্নিশ। ও লচজীকে তাড়াইয়! লুধিয়াঁন। 
 'দ্বখল করিয়া তাহা ঝিন্দের রাজাকে গ্দান করেন। এইবূপে 
মিঞা গাঁউসের বিধব। পত্বীর নিকট হইতে আরা পরগণা 
ক্ষাড়ির়। লইয়া আপনার প্রিপ্ন সেনাপতি মাখমঠাদকে জায়গীর 
দান করিলেন। এইরূপে: বায় ইলিয়াসের অধিকারভুক্ত 


 অন্দালা, রাকোট, বগরাওন্, বদ্দোবাল, তলবন্দী, ঢাকা, 


বাদিয়। প্রভৃতি জনপদ দখল করিয়া লয়েন। পাতিয়ালার 
জহিত সন্ধি হইল বটে, তাহার পত্বীর সহিত তাহার মনো- 
_ মালিস্ত দূবীকরণের কোনরূপ উপার হইল ন1। 
উক্ত বর্ষে গোখ-সেনাপতি অমরপিংহ ঠাপা কাঙ্গ ড়া 
আক্রমণ করেন। এই সময়ে রণজিৎ জালামুখী তীর্থ দর্শনে 
আগমন করেন। রাজ! সংমারটাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতেটাদ 
আসিয়া শিখপতির নিকট সাহাষ্য চাহিলেন ও উপযুক্ত নজ- 
রাণ। দ্রিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 
এদিকে রণজিৎ সদলে কাঙ্গ ড় সীমান্তে উপনীত হইলে 
অমরদিংহের বিশ্বস্ত অন্ুচর জোরাবর সিংহ তাহাকে অপেক্ষা- 
কৃত অধিক নজরাণা দানে প্রলোভিত করিতে চেষ্ট। পাইতে 
লাগিলেন, কিন্তু রণজিৎ আশ্রিতকে বিমুখ করিতে চাহিলেন 
না। অনতিকাল মধ্যেই গোর্খা সেনাদলে মড়ক উপস্থিত 
হওয়ায় গোর্থাদলপতি ১৮০৬ খুষ্টাব্দে ছাউনী উঠাইয়! লইতে 
বাধ্য হইলেন। গোর্থাদল প্রত্যাবুত্ত হইলে রণজিৎ অঙ্গীরুত 
নজরাণ| গ্রহণ করিয়। কাঙ্গড়ারাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। 
আসিবার সময় তিনি নদাওনে সহত্র দৈস্ত রক্ষা করিয়া সর্দার 


_ক্ষতেসিংহকে বিজাবারে সদলে উপস্থিত, থাকিতে আদেশ.) 
১০, ৫৫ 


রর 
শী ৮৭৭ 


. অন্বাল। 


রণজিৎ পিংহ 


করেন। গোর্থাগণ পাছে সীসান্ত অতিক্রমপুর্বক তাহার 
রাজ্য আক্রমণ করে এই উদ্দেপ্তে তিনি দীমান্ত দেশে সেনা- 
স্থাপনপুর্বক তাহাদের গতিবিধি পধ্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত 
করিলেন। 

১৮০৭ খৃষ্টানদের প্রারন্তে খিখসর্দারের অধিকৃত পশরুর ও 


চামার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। অনন্তর কন্ত্ররের পাঠান- 


. সর্দার কুতব উদ্দীন্‌ খাকে অত্যাচারী দেখিয়৷ তিনি তাহাকে 


দণ্ডবিধানার্থ উক্ত বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসে সদলে অগ্রসর 
হইলেন। যশঃসিংহ রামগড়িয়ার পুত্র যোধসিংহও তাহার 
মাহাযার্থ গমন করিল। আক্রমণকারী সেনাদল একমাস 
কাল .নগর অবরোধ করিবার পর অন্নাভাবে নগরবাদীর! 
আত্মসমর্পণ করিতে বাধ) হয়। শিখগণ নগরে প্রবেশ- 
পূর্বক অধিবাপিবুন্দের প্রতি অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা। প্রদর্শন 
করিয়াছিল। কম্গুররাজ্য লাহোরের অধিকারভূক্ত হুইল 
এবং সর্দার নেহালসিংহ আতরীবাল! তাহার শাসনকর্তা! 
হইলেন। কুতবউদ্দীন্‌ শতদ্রুর অপর পারস্থিত মান্লাত নগরে 
জায়গীর লাভ করিয়। তথায় গমন করিলেন। 

লাহোরে আমিয়৷ রণজিৎ জয়ঘোষণার্থ দরবার করিলেন 
এবং অমৃতসরের শিখ হরমন্দরে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত 
কুতব উদ্দীনের লব্ধ সম্পন্তির কতকাংশ পাঠাইয়। দ্িলেন। 
অনন্তর তিনি দিপালপুর দুর্গ অধিকা রপূর্্বক মূলতান অব- 
রোধ করেন, কিন্তু অধিক দিন কষ্ট না সহিয়৷ অবশেষে তিনি 
৭০ হাজার টাকা নজর লইয়া সসম্মানে প্রত্যাবুত্ত হইলেন। 
এই সময়ে তিনি বহাবলপুর অধিকারে উদ্যত হইলেন। 
নবাব সাহেব উপায়ান্তর ন। দেখিয়! তাহার সহিত সন্ধিস্থত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি অদ্দীন নগর ও কাঙ্গড়া শৈল- 
প্রান্তবাসী শিখ সর্দারগণের নিকট হইতে বলপুর্বক নজর- 


গ্রহ করিয়াছিলেন । 
রণজিৎ প্রত্যাবুত্ত হইলে পাতিয়াঁলায় পুনরায় বিরোধ 


বাধে। বিবাদভগ্রনার্থ পুননিমন্ত্রিত হইয়! তিনি হার-কা-পত্তন 
নামক স্থানে শতদ্র অতিক্রম করেন। তাহার সঙ্গে মাথম 
টাদ, ফতেসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিখ সেনাপতিগণ 
গমন করেন। কোট কপুরা, ভাদোর ও নাভা অতিক্রম করিয়| 
তিনি পাতিয়ালাকস উপনীত হুন।. এখানে তিনি রাণীর 
নিকট হইতে একছড়া হীরকহার ও “কাঁড়াখ।” নামক কামান 
উপটৌকন প্রাপ্ত হন। পাতিত্লালার গোলযোগ মিটাইয় তিনি 
অভিমুখে গমন করেন। এখানে সদ্দার গুরুবক্ঝ 
সিংহের বিধবা পড়ী রাণী দ্রাকুমারীর নিকট নজরাণ। গ্রহণ 


করিয়া তিনি কৈথলের ভাইলাল সিংহ, শাহাবাদের গুরুদত্ত 


রণজিৎ সিংহ 


সর্হিন্দ সর্দারগণের নিকট হইতে করপংগ্রহপুর্বক খিলাত 
বান করিয়াছিলেন । 

অতঃপর তিনি কুমার কিষণসিংহের অধিকৃত নারায়ণ- 
গড় দুর্গ আক্রমণ ও অবরোধ করেন। এই যুদ্ধে মহারাজের 
বিখ্যাত সেনানী ফতেদিংহ কলিয়ানবালা, মোহনসিংহ ও 
দেবসিংহ নিহত হন। যুদ্ধে জয়লাতের পর, ৪০ হাজার 
টাক! নজরাণ! লইয়। শিখকেশরী রণজিৎ সর্দার ফতেপিংহ 
'আহলুবালিয়াকে নারায়ণগড়ের অধীশ্বরপদে বরণ করিয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে তাহার সহযোগী রাহোন্-হছূর্ণপতি দলীবালা 
সর্দার তারাসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তাহার পত্রীগণ সহমরণে 
প্রমন করেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র রণজিৎ মুতের ধনরত্ব 
ও ভূদম্পত্তি লাভের প্রত্যাশায় উক্ত ছুর্গাভিমুখে স্বীয় সেনাদল 
প্রেরণ করেন। শিখ-সেনাদলের এই হ্বশংস আচরণে ত্রুন্ধ 
হইয়া জনৈক বধীরসী দলীবাল! বিধবা রমণী সশস্ত্রা রণক্ষেত্র 
অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ছুঃথের বিষয় প্রাচীন দুর্গ প্রাচীর অচিরে 
শত্রু কতৃক ভগ্ন হওয়ায় রাহোন্‌ ছুর্গ শক্রকরকবলিত হয়। 
ইহার পর তিনি নৌশেরা, মোরিন্দা, বহলোল্পুর, ভরতগড় 
ও বদ্‌লি গ্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে রায়পুর, 
বনগ্রাম, সর্হিন্দ, জীরা, কোটকপুরা, ধরমপুর গ্রভৃতি স্থান 
অধিকারকালে সর্দার ফতেদিংহ, রাঁজ৷ ভাগসিংহ, যশোবস্ত- 
সিং ংহ, গর্ভসিংহ, কর্মিংহ ও দেওয়ান মাথম সিংহ প্রভৃতি 
তাহার যে সকল সেনানী যুদ্ধে বীরত্বের রিশেষ পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহার। জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শতদ্র- 
যুদ্ধের অবসানে মহারাজ রণজিৎ সিংহ মনৌলীর জমিদারের 
নিকট হইতে ২ হাজার, মনি-মাজরার গোপালসিংহের 
নিকট হইতে ৩* হাজার, রোপারের সর্দার হরিসিংহের নিকট 
হইতে ৯৫ হাজার এবং দোয়াবের ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে 
৮* হাজার টাক। রাজকর আদায় করিয়াছিলেন। 

উক্ত বর্ষের ডিসেম্বর মানে মহারাজ রণজিৎ নিংহ 
লাহোরে গ্রত্যাগত হইলেন। রাণী মহতাব কুমারী তীহাকে 
শেরসিংহ ও তারাদিংহ নামে স্বগর্ভজ দুইটা যমজ পুত্র 
দেখাইলেন। এ পুক্রদ্বয্ন মহাতাব-কুমারীর গর্ভজাত নহে। 
সদাকুমারী জামাতাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে অপরের 
সদ্যোজাত দুইটা পুত্র ক্রয় করিয়! যথাসময়ে যমজ পুত্র প্রস্থত 
'ছুইয়াছে বলিয়া! ঘোষণ। করাইয়াছিলেন। 

১৮০৮ খুষ্টান্দের প্রারভ্তে রণজিৎ সিংহ পর্বঁতপদ প্রান্ত- 
স্থিত পাঠানকোট ছর্গ অধিকার করেন। অতঃপর যশ- 
রোতা। চম্বা, বসোলী এভৃতি পার্বত্য রাঁজ্য তাহার করদ 


সিং সংহ, বুড়িয়ার ভগবান্‌ পিংহ, কালগিয়ার যোধ্সিংহ প্রভৃতি 


হইয়া আনুগত্য স্বীকার করে। মহারাজ যখন 
পঞ্জাবের পার্বত্য সেনাসমুহ অধিকারে ব্যাপৃত ছিলেন, 
সময়ে দেওয়ান মাখ*টাদ শহদ্রর পুর্বপারস্থিত স 
দ্রিগকে বশে আনয়নার্থ সচেষ্ট ছিলেন । তাহার সব 
লাহোরাধিপতি মহারাজ রণজিৎকে আপনাদের এক 
অধীশ্বর এবং যুদ্ধকালে অশ্বারোহী সেনাদল দ্বারা তাহাকে 
সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়! অব্যাহতি লাঁভ করিয়্াছিলেন। 
পর্বতসান্থ হইতে নামিয়া রণজিৎ সমতল টা. 


গণকে পা রা মহতী না আহ্বান করে র 
পঞ্জাবের যাবতীয় দর্দারের৷ সেই সভায় উপনীত হইয় পঞ্জ 
কেশরী রণজিৎকে আপনাদের রাজ। বলিয়! গ্রহণ করিলেন? 
কিন্তু শিয়ালকোটের সর্দার জীবনসিংহ ও গঞ্জরের সাহের 
সিংহ তাহার করদ হইতে অস্বীকার করান রণজিৎ 
তাহাদের ওদ্ধত্যের সমুচিত শান্তি দিবার জন্ত সসৈন্তে 
যাত্রা করিলেন। সাতদিন অবরোধের পর শিয়্ালকোট- 
ছুর্গ তাহার হস্তগত হইল। জীবনসিংহ বন্দী হইলেন, 
নাহেব দিংহ শিয়ালকোট।বিপতির দুর্দশার কথা! শ্রুভ হইয়া 
রণিতের বাহিনী গুজরাতে আখিবার পুর্বেই স্বীয় এতি- 
নিধি প্রেরণ করিয়া মহারাজের সহিত সন্ধি করিলেন। উপ- 
যুক্ত কর দিরা ও তাহার বগ্তত। স্বীকার করিয়া! সাহেব মি 
সে যাত্র। অব্যাহতি গাইলেন। এখান হইতে রণজিৎ ৮ 
নূরে গমন করেন।  তথাকার সর্দার আলম থণ। তাহাকে 
উপযুক্ত নজরাণ। প্রদান করিলেন। ্‌ রং ৃ 

এই সময়ে হারণ-মিনারের ( শেখপুরার ) সর্দার অর- 
বেল গিংহ ও আমীর দিংহ পার্ববর্তা রাজ্যদমূহ লুন করিগ্া 
তত্তদ্বেশবানীকে উত্ত্যক্ত করিয়৷ তুলিতেছিল । এই দুই 
র্ত্িকে দণ্ড বিধান জগ্ত তিনি স্বীর অশ্বারোহী মেনাপভি 
ঘৌগ খাকে ৪ হাজার অশ্বারোহী সহ প্রেরণ করেন। কুমার 
খড়নপিংহ নাম মাত্র এই অভিযানের নায়ক হইলেন। 
লাহোর-সৈস্ত শেখপুবা ছুর্থ অধিকার করিল ।. আমীর ও 
অরবেলদিংহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন।  যুদ্ধাবসানে মহারাজ 
এই স্থান যুবরাজ খড়গসিংহকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। 
যুবরাজের মাতা রাণী নকাই মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই. ছগ্গে 
জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আর লা হা রর 
নগরে গমন করেন নাই। দা 

ইহার অনতিকাল পরেই, বুটাশ গবমেন্টের পক্ষ হ্‌ 
এক জন উকীল মহারাজের জন্ত উপহার লইস্কা ল 
দরবারে উপনীত হুন। পঞ্জাবপতির সহিত সভ্ভাব-ম, 


. এই দৃত-€প্ররণের উন্দেম্ত। 
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উকীলের প্রত্যাগমনকালে 
রণজিৎ সিংহ ৫ হাগ্জার টাকা মূল্যের এক খানি খিলাত ও 
কতকগুলি দেশজাত মুল্যৰান্‌ দ্রব্য বুটাশ গবমেন্টকে উপ- 
হার স্বরূপ প্রতার্পণ করিয়াছলেন। 

উক্ত বর্ষে মহারাজ অমুতসরে গুজরদিংহ ভঙ্গির ভগ্ন 
ছুর্গের জীর্ণ সংস্কার করাইয়া গোবিন্দগড় নাম দেন। এ 
ছর্গে তাহার মুলাবান্‌ সম্পত্তিসমূহ রক্ষিত হয়। ধনরতু ও 
হুর্গরক্ষার্থ এ স্থা-ন ছুই সহস্র সেনা নিষুক্ত হইয়াছিল। দুর্গ- 
প্রাকারস্থ উচ্চ ভূমি ২০টা বুহৎ কামান দ্বার সাঁজ্জত হইয়া- 
ছিল। এই সগরে মুলতানের নবাব পূর্ব প্রতিশ্রুত রাজকর 
লন দেওয়ার, বলপুন্বক রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি ৫ হাজার 
অশ্বারোহীসহ বাবু বাজসিংহ, যশঃসিংহ ভর্গ ও কুতবউদ্দীন্‌ 
খা! কম্ুর) গুাভূৃতি মর্দারগণকে পাঠাইয়াদেন। ইহার! 
তিন মানের মধ্যে সমগ্র কর সংগ্রহ করিয়। উপস্থিত হইলেন 
এবং দেওয়ান মাখম [সংহ আনন্দপুর-মখোবলের দক্ষিণস্থ 
দমুদ্বায় ভূভাগ আঁধকারপুব্বক অন্তব্ধেদী হইতে ৬ লক্ষ 
টাক! নজরাণ। লইয়া রাজনকাশে আগমন করিলেন। 

এই সময়ে আন্দদ শাহ জম!নের তির সচিব ঠাকুরদাসের 
পুত্র এবং শাহ সুজার রাজন্ব-সচিব ভবান'দান রাজদর- 
বারের প্রতি বিরক্ত হইয়া লাহেরে উপনীত হন। মহারাজ 
সাদরে তাহাকে আহ্বান করিয়া বাজন্ব-বিভাগের কতৃপদে 
নিয়োজিত করিলেন এবং করমাদকে রামোহ্রের (4১০0 
০11) 7271) 9০০1) পদ দিলেন। 

রণজিতের রাজাস্পৃহা৷ এবং পররাজ্যাপহরণ প্রন্ৃত্তি উত্ত- 
রোত্তর বার্ধত হহতে দেখিয়া মালব ও সরহিন্দবাশী শিখ- 
গণ ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহারা লাহোরপতির সব্গ্রাপনী 


শন্তির অঙ্কহুত হইবার আশঙ্কার উপায়ান্তর নির্ধারণের নিমিত্ত 


একটী সভা সংগঠন করিলেন। পাতিয়ালা, বিন্দ ও নাভার 
শিখসদ্দীরগণ সমানা নামক স্থানে একত্র হইয়া পরামর্শ করি- 
লেন যে, রণজিতের বপ্ততাম্বীকার অপেক্ষা অপরের সাহাধ্য 
গ্রহণপুর্ববক আত্মরঙ্গ। করা শ্রেয়স্কর। তদনুনারে উক্ত বর্ষের 
মার্চ মাসে ঝিন্দের পক্ষে রাজ! ভাগসিংহ, কৈথলের সর্দার 
ভাহলাল সিংহ, পাতিয়ালার দেওয়ান সর্দার চেনগিংহ এবং 
নাভারাজ প্রতিনিধি মীর গোলাম হুসেন দিন্নীতে গমন 
করির| ইংরাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইংরাজ- 
প্রতিনিধি মিঃ সেটন প্রত্যক্ষে লাহোরপতির বিরুদ্ধাচারী হই- 


বেন না, কিন্তু স্বিধা পাইলে পরোন্ে তাহাদের দাহাব্য দান 


করিতে পারিবেন একথা জানাইলেন। রণজিং সিংহ লাহোরে 


প্বাকিয়! এই নংবাদ পাইলেন। শ্বজাতীয় গৃহশক্রগণ যাহাতে 
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রণজিৎ সিংহ 


ইংরাজের সাহাধ্য লাভ ন৷ করে, অথবা ইংরাজপক্ষে মিলিত 
হুইয়৷ সম্যক উন্নত শিখশক্তিপুঞ্জের প্রতিবন্ধক তাচরণ করিতে 
সমর্থ না হয়, এই উদ্দেশ্তিদ্ধির জন্য তিনি ইংরাজমুখাপেক্ষী 
ও ইংরাজের দ্বারদেশে দণগ্ডারমান সর্দারদিগকে সাদরে 
আহ্বান করিলেন। তাহাদের মনোমালিন্ত দূর করিবার 
জন্য অমৃতসরে একটা সভা আহুত হইল।  রণব্দিং যথাসাধ্য 
তাহাদের আশঙ্ক৷ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে যুরোপথণ্ডে ফরাসী সআ্জাটু নেপ্োেলিয়ন বোনা- 
পার্টের বিজয়ছুন্দুভি চতুর্দিকে নিনাদিত হইতেছিল। ফরাসী 
সৈন্তের প্রচণ্ড বিক্রমে পাশ্চাত্যরাজন্তবর্গ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। 
রুষদআাটের. সহিত নেপোলিয়নের সন্ধি লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ- 
রাজের মনে এক কাল্পনিক আশঙ্কা! সমুপস্থিত হইল এবং 
পাছে তুর্ক ও পারমিকদিগের সাহায্যলাভ করিয়া ফরাসীসৈন্ত 
ভারত আক্রমণ করে, এই ভয়ে তাহার বিব্রত হইয়! 
পড়িলেন। ভারত প্রতিনিধি লর্ড মিন্টো! নেপোলিয়ানেত্ 
সংকল্প-সংসিদ্ধির অন্তরায় ঘটাইবার জন্ত ভারত সীমাত্তস্থিত 
রাজন্গণের সহিত সন্তাবস্থাপন দ্বারা বুটশ বলবৃদ্ধির 
প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি মিঃ এলফিন্‌- 
ষ্টোন্‌কে কাবুলরাজদরবারে, সর জন্‌ মাল্কমৃকে তিহারাণে 
এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্ষের আগষ্ট মাসে চাল স্‌ম্টেকাঁফকে (পরে! 
লর্ড) লাহোর-দরবারে মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট 
প্রেরণ করেন। 

মহারাজ রণজিৎ এই সময়ের মধ্যে শ্বীয় প্রভাব সমগ্র 
পঞ্চনদে এরূপ বিস্তৃত করিয়াছিলেন যে তথাকার সর্দীর- 
বর্গ ভয়ে বা ভক্কিতে তাহাকে পঞ্জাবের একচ্ছত্র অধিপতি 
বলিয়। স্বীকার করিয়াছিল। স্বজাতিসাহাযষ্যে আপনাকে 
দুঢ়বল জানিয়া তিনি একদিন শতদ্র হইতে যমুনাতীর পথ্যত্ত 
সমগ্র ভূভাগে শিখজাতির একটা বিস্তীর্ণ স্বাধীন সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিতে কৃত সংকল্প হইয়৷ ছিলেন। মেটকাফ কম্গুর 
নগরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার শক্তি প্রত্যক্ষ 
করিলেন। মহারাজ ইংরাজদূতের সন্ধি প্রস্তাবে কোন 
অভিমত প্রকাশ করেন নাই। কারণ তাহার মনে সেই 
সময়ে শতদ্র-বিজয়বাদনা জাগিক্া। উঠিয়াছিল। তান 
আপিল উদ্দীনকে ইংরাজ দূত সমভিব্যবহারে পশ্চাদনুবর্তন 
করিতে আদেশ নিয় ফিরোজপুরে উপনীত হইলেন, এখানে 
নজবাণ। লইয়। ফরিদকোট ও মলেরকোটল| জয় করেন। 
শেষোক্ত ছুইটী স্থান হইতে তিনি ব্হু ধনরত্ব ও কর সংগ্রহ 
করিয়্াহিজেন। এখান হইতে তিনি অন্বাল। অভিমুখে প্রস্থান 
করেন, আদিবার সমক্ম উভয় পার্খববন্ভী দ্েশসমুহ নুন 
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করিয়া ছারথার দিয়াছিলেন। অধ্বালায় গণ্ডানিংহের হস্তে 
দৈনাপত্য প্রদান করিয়। তিনি শনিবাল, টাদপুর, ঝন্দর, ধারা 
ও বহরমপুর অধিকারপুর্রবক দেওয়ান মাথমটাদের হস্তে 
সমর্পণ করেন । রহিমাবাদ, মচিবাড়া, কন্না, ক্রুকোট, চল্ল শাড়ী 
ও কয়লাবাড় প্রভৃতি স্থান করম সিংহ, ফতেনিংহ প্রভৃতি 
প্রিয়পর্দ(রগণের অংশে পড়ে। অতঃপর শাহাবাদের সর্দার 
করমসিংহের পুত্রগণের ও থাধ্বীশ্বরাধিপতির নিকট হইতে 
তিনি বলপুর্বক রাজন্ব আদার করিয়া লয়েন। 

শাহাবাদে থাকিয়া রণজিৎ পাতিয়ালাপতি রাঙ্গা সাহেব 
সিংহের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করেন। লখনৌর নগরে 
বাব! নানকের ব*শধর গুরু সাহেব পিংহ বেদীর শিবিরে উভ- 
য়ের সাক্ষাৎ হয়। সন্ধিপত্র দ্বার উভয়ে চিরবন্ধুতায় আবদ্ধ হন। 
এখান হইতে রণলিং সদলে অমৃতপরে আসিয়া ইংরাগ- 
দূতের সহিত মিলিত হন। রণজিতের পদানুদরণ করা 
কষ্টকর বিবেচনায় মেটকাফ পুব্বেই শতদ্রতীরবত্তী 
ফতেহাবাদ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। 
গবর্র জেনারেল তাহাকে লিখিয়৷ জানাইলেন যে, লর্ড 
লেকের বর্ণত সর্তান্ুনারে শতদ্র নদীই তাহার রাঙ্ছের 
সীমা শতদ্র ও যমুনার মধ্যবন্তী ভূভাগবাসী শিখসরদারগণ 
ইংরাজ গবমেন্টের আশ্রয়াধীন, সুতরাং তীহাদের সহিত 
পঞ্জাবপতির সংস্রৰ ছেদন করাই কর্তব্য এবং ভবিষ্যতে 
তিনি যেন আর তাহাদের নিকট হইতে বলপুর্বক কর আদায় 
ন! করেন। পত্রমন্ম অবগত হইয়াও তিনি স্বীয় লব্ধরাঁজা পরি- 
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন না । ইংবাজ-গবমেণ্টের সহিত 
এই সুত্রে ভাবীদমরের আশঙ্কা” করিয়া তিনি রণসজ্জায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে লর্ড মিণ্টো৷ অবসর বুঝিরা সর 
ডেভিড .অক্টরলোনীকে ইংরাঁজ সেনাসহ শতদ্রতীরে পাঠাইয়। 
দিলেন। তিনি মাঁলব ও সর্হিন্দের সর্দারগণকে স্ব স্ব রাজ্যে 
অধিষ্ঠিত করির। সাধারথকে ইংরাজের আশ্রয়প্রভাব জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। রাণী দয়! কুমারী অশ্বালায় এবং পুর্ব- 
কথিত পাঠান-সর্দার মাঁলের-কোটলার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
ইঃরাঁজ-সেনানীর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা বাঁড়িয়া উঠিল। 
তিনি লুখিয্ানায় শিবির স্থাপন করিয়া ইংরাজের শক্তি 
নুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট ছিলেন। 

এই সময়ে অমৃতসরে মহরমের পর্ব উপলক্ষে অকাঁলী 
শিখদিগের সছিত মুসলমান দিগের বিরোধ বাধে।  ইংরাঁজ- 
দুতের সহগামী দেনাদল এ সময়ে পর্বে যোগদান করিয়া- 


ছিল। ছুই দলের হুদ্ধে শিখগণ পরাভূত হইল দেখিয়! 


রণন্ধিৎ অকালীদিগের বৃথা অত্যচারনিবন্ধন- ইংরা-দৃতের 


নিকট ক্গম। প্রার্থন! করিলেন এবং ইংরাজরাজের টি যু 
সারে তংকালে শতদ্রর দক্ষিণ দেশ হহতে য় সেনাদল 
সরাইয়! লইলেন। ১৮০৯ খুষ্টান্দের ২৫ এ এপ্রিল তারিখের 
সন্ধি অনুসারে স্থির হইল, রণজিৎ সিংহ দি শত্রুর 
ভূভাগসমূহ আঁর জয় করিতে অথবা কখনও তাহাদের উপর রঃ 
কখন আপনার প্রভুত্বস্থাপনে চেষ্টা করিবেন না। অনুষ্তর 
আশ্রিত সর্দারগণের ও পঞ্জাবপতির গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 
জন্ত ইংরাজ গবমেন্ট লুধিয়ানা নগরে একটা ছাউনী- স্থাপন 
করেন। বক্মি নন্দসিংহ ভাণ্ডারী ইংরাজ-শিবিরে মহারাজের 
হস্বরূপ রহলেন এবং ইতরাজ পক্ষ হইতে থুস্বক্ত রা 
নামক জনৈক কারস্থ লাহোর দরবারে সংবাদলেখকরূপে | 
নিধুক্ত হইলেন। এ 
১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মহারাঁজ রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরাজ ূ 
গবমে ্টের সন্ধি হইল বটে, কিন্ত উভয় পক্ষের কেহ কাহাকে : 
বিশ্বান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না।  সর্‌ চাল মেটকাফ 
্রত্যাবৃত হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি লুধিয়ানার অ না 
পারে অথাৎ শতদ্রর উত্তর কুলে ফিলৌর ভূর দূ মী 
দেওয়ান মাখমটদকে থাকার কেল্লাদধার বা করেন। 
এই অবসরে অমুতপরের গোবিন্দগড় দুর্গ ও দৃঢ় করিয়া 
লন। দুর্গা দ্বারা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ রক্গার বন্দোবস্ত. 
করিয়া রণজিৎ ম্ব়ং উত্তরদিকের পার্দত্য 8575 জয় 
করিতে বহির্গত হইলেন । ণ 
এ দ্দিকে গোখাসর্দার অমরসিংহ ঠাপা পুনরায় কাঙগ্া : 
অবরোধ করায় রাজা সংসারটাদের প্রার্থনায় সব্বা্ 
তাহাকে কাঙ্গ ড়া উদ্ধার করিতে যাইতে হয়। পাঠানকোট, 
জালামুখী, যশরোতা, নুরপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম. করিয়া 
কার্গড়া ছুর্সগের সমীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু রাজ! সংসার- 
চাদ গোখ৭ সর্দারের সহিত মিত্রতাস্থত্রে আবদ্ধ হইতৈছেন, ্‌ 
জানিয়৷ রণজিৎ উভয় পক্ষকে হাতে রাখিতে চেষ্টা পাই- ৃ 
লেন। তাহার অধীনস্থ পাব্রতীয় শিখসবদারগণ সম্পূর্ণরূপে: 
গোখণদিগের রসদ বন্ধ করিয়াছে দেখিয়! 1৮ 
সংসারটাদের সব্ধনাশ সাধন- -মানসে কাঙ্গড়া 
সমীপে উপনীত হইয়া তুর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিবার অধি- 
কার জানাইলেন। সংসারটাদ তাহাকে ছুর্গে প্রবেশ 
করিতে না দেওয়ায় যুদ্ধ বাধিল। গোখাসর্দার ্ 
সিংহ মিত্র পক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হুইলেন। কাঙ্গড়া 
দুর্গ রণজিতের কবলিত হইল। দেশাসিংহ মজিথিয়! 
কাঙগড় ছুর্গের কিল্লাদার এবং কাঙ্গড়া, চন্বা, _নুরপুর, 
কোটলা, শাহপুর, ঘশরোতা, বগোলি, মালকোট, যশবান্‌, 


এ 
্ 


লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিক্ক ৰাহাছুবের নিকট পিমল1-শৈলাবাসে দূত | 
প্রেরণ করেন। পরস্পরের রাজ্াভিন্তি দৃঢ় রাখিবার উদ্দেষ্তে ৷ 


, জূর্ড বেষ্টিকবাহাদুর তাহাদের নিকট মহারাজেন্র সহিত 
সাক্ষাৎকারের বাপনা' জানান। তদনুসারে রোপার নগরে 


: ১৯ই অক্টোবর উভয়পক্ষের সাক্ষাৎ জন্ত প্দশের! দরবাব” 
২৬ এ তারিখ তিনি সদলে গবর্ণর জেনা- 
তংপরদিন: বড়লাট 
: সৌদন্তভ। দেখাইবার জন্য শ্রিখশিবিরে আগমন করেন। 
এই সমকে মহারাজ সীক্ম মস্ত্রশিক্ষাকৌশল সঙাগত যুরোীয়: 


অনুষ্ঠিত হয়। 
- কুলের শিবিত্রে গমন. করেন এবং 


অতিথিবুন্দকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 


' দৃ়ীহ্ীত করিয়া একটী সন্ধিপত্র স্বাগ্ষরিত হইধাছিল। সন্ধি- 

ই ১ সুত্রে ইংরাঞ্গণসিন্ধুনদে বাণিঙ্গের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। 
দরবার ভঙ্গের পর, ১৬ই নবেম্বর 'তিনি:লাহোর -রাজ- 
. ধানীন্তে, ফিরিয়া আঙিলেন:। 
কর্তা: নবাৰ সাদিক মহল্সদ থা দেরাগাজি ধার দুই বদরের 


1. রাজস্ব বাকী ফেলায় জেনারল ভেঞ্চুরাকে তাহার সম্পন্তি- | 


লুগ্তনার্থ আদেশ দেওয়া হয়। ভঞ্চুর| বলপুর্বক মবাবের 
.. * ছয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি কাড়িয়া লল। 
বু এই -সমক্কষে সিন্ধুপ্রদেশাধিকার-বাসনা! শিখপতির হৃদয়ে 
৮ জাগিয়া উঠে। তিনি ভতরাজরাগের সাহাষা প্রার্থনা করেন। 


বড়লাট -ইংরাঞ্জের “ব্যবস। বাণিজা লুপ্ত হইবার ভয়ে এ-বিবয়ে । 
উভদ্ব পক্ষে বহুবাগ্ৰিতত্ডার ! 
.. *পর,এসিঙ্কুনদের : বাণিজ্য কাধোর পরিদরশকরূপ্জে মিথুনকোটে : 


মনোযোগ করেন, নাই। 
কি, ইংরাজ্জ কম্মভারী। নিয়োগের - ববস্থা-হয় । ইহার 
ারিমান, পরে ১৮৩২ খৃষ্টানদের এপ্রিল মাসে সিন্ধু প্রদেশে 
বারিজ্জানি ্নাসথার্থ মিশর আমীরগুণের সহিত ইংরাজ-গবমে- 
-ণ্টের সন্ধি হইয়াছিল ] 


এই -বর্ষেই বার্রিস সাহেব পুনরায়" লাহোর--দর বারে: 


আগমন করেন. সর্দার €দশ সিংহের-মৃত্যু ও তৎপুত্র 'লহন। 


ফিংহের  ইরাবতী: ৪-* হক্রুর মণ্যবন্তী-পাব্বত্য রাজের শাসন- ! 
ভার-প্রাপ্ধি, যুন্গকজৈ ও চক হাজারা- জয়, সক্গরপতি নবাব !. 


আনদ খার পুত্র জুলফিকার খার; অবরোধ, সদাকুমারীর 
মৃত্যুও ₹ তত্দম্পন্বি অধিকার ; এবং -তৎসাময়িক: : কাবুল 
বিরত বাগদান, অগ্লতদরে “বিখ্যাত ধনী শিব্দয়াল-ক্ষেত্রির 


১ লেনানী ্ দকল উপচৌকন লইয়! মিন্কুনদ অভি্রমপূ্রক 
শিখ-রাজদববাচর মাসিয়া উপনীত হন। মহারাজের অনু-. 
২ মতি ক্রফে তাহাকে ষগেষ্ সম্বদ্ধনা করা হয় 
১৮৩৯ খৃষ্টানদের এপ্সিল মাসে তিনি গবর্ণর জেনারল 


৩১ এ পরম্পরের 
: একটী বিদংয়-সশ্মিলন-হুয় । তাহাতে পরম্পরের বন্ধুত্ব-স্থাপন | 


'এই' সময়ে বহানলপুরের শামন- 
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করেন। 


নামি গুলবাহার নামক খেগ্যাকে বিবাহ, হি শন 
রাজা-বিজয়, কাশ্মীর শানন-সংস্কার, জেনারল ভেঞ্চুরাকে 
দেরাগাজি ধার শাসনতার-প্রদান ও সংসারটাদের পৌজ- 
দিগকে জায়গীর দান মান এই বর্ষের উল্লেখবোগা ঘটনা" 
১৮৩৩ খুষ্টান্দে মহারাজের স্বাস্থাশঙ্গ হওয়ার তিনি পীড়িত 
গণ্ডি সধুস্থদন প্রভৃতি গ্রহশান্তির জন্য শাস্মীর 
প্রারশ্চিন্তের ব্যবস্থা করিলেন এবং পাপশান্তির জন্য বন্দী- 
দিগকে মুক্দান কর' হইল। এঈ সময়ে লুপিয়ানা হইত্ডে 
ডাক্তার মুরে মহারাজের চিকিৎসার্থ মাহোরে উপনীঘ হন । 
মহারাজ অচিরে মারোগা লাভ করেন। ্‌ 
১৮৩৪ খুষ্টান্দে প্রধান রাঁজস্ব-সষ্টিব দেওয়ান ভবানী- 
দাসের মৃতু ঘটে এব' পণ্ডিভ দীননাগ শী পদ প্রাপ্থু হন। 
এই সময়ে বন্সীগান্তে' আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। 
মহারাজ সংবাদ পাইয়া রাজ! স্ুচেত সিংহকে বিদ্রোহ-দমনে 
প্রেরণ করৈন। সীনান্ত বিদ্রোহ-শান্তির পর মহারা্গ রণজিৎ 
পেশাবর প্রদেশ স্বরাজাতুন্ত করিতে গ্রয়াম পাইলেন। 
তাহার পৌল্র নবনেহাল পিংহ দেনাদলের অধ্যক্ষ হইয়! গমন 
উক্ত বর্ষের ৬ই মে পেশাবর শিখরাজের অধিকৃত 


হন। 


হয়। স্বয়ং শিখপতি পেশাবরে সসৈন্তে আসিয়া ছাউনী 


করিলেন দেখিয়া আমীর দোস্ত মহম্মদ বিচলিত হইলেন । 
স্বীয় রাজ্য'পহারক রণজিতের বিরুদ্ধে সাহাবা প্রাপ্তির আসান 
তিনি ইংরাজ প্রতিনিধির নিকট আবেদন পাঠাইলেন | 
ইহণীতে কোন ফল হইল ন! দেখিব! তিনি পারশ্পতির নিকট 
আবেদন করিলেন । অবশেষে তিনি শ্রিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হইলেন। রণগ্রাঙ্গণে আপিলে তাহার গাঁজি সেনাদল 
ছুদ্র্ষ হুইরা, উঠে । 'স্বীন সেনাদলকে সুশামনে আনিতে ন1 
পারিয়া তিনি জালালাবাদে ফিরিরা আইসেন। শিখগণ 
তাহার পশ্ডাদ্ধাবিত হইঝ| গোলাবর্ষণ করে। ছদ্রভঙ্গ সেনা 
দল বিচ্ছিন্ন হরা পড়ায় ১৮৩৫ খুষ্টান্দে তিনি কাবুলে প্রষ্টা- 
বুন্ত হন। দোস্ত মহণ্মদ প্ররাজো প্রগ্তান করিলে মহারাঁজ 
পেশাবরে ছুর্গনিদ্্াণ করিয়! রাজ্যের উন্তরপশ্চিম নামান্ত 


সুদৃঢ় করেন! 
এদ্দিকে ১৮৩৪ খৃানে ইংলগৈশখরের 'জন্ত পর ৪ উপ- 
৪ 


ঢৌকনার্দি সহ সর্দার গুজর সিংহ ও. ভাই গ্োবিন্দদালকে 
কলিকাতার বড়লাটের' সমীপে প্রেরণ করিলেন 
নমারোহের লহিন্ধ অমূ *সরের'প্দশেরা দরবার সম্পন্ন করিরা 
মহ্থারাঞ্গ বতালা, শিল্পালকৈটি; ও ঝিপাম প্রর্দেশ পরিদশনে 
গমন করেন। : রো তত্স আগিরা তিনি স্বীয় মিত্রবর বিন্দ- 
পন্ি রাণা মঙ্গ তসি হের মৃত্যু-দংবাে দুখিত হইয়া লাহোরে 


/ 


এবং 


রণজিৎ সিংহ 


ফিরিয়া! আসেন। 


স্থিবীকত হয়। 
পতি লাদক আধকার করেন/।৬ 

সিদ্ধ প্রদেশের আমীরগণকে ররর দেখিয়া! ১৮৩৬ 
খুষ্টান্দে রণ্জিতের, মনে ততগ্রদেশের অধিকারেচ্ছা বলবতী 
হইয়া! উঠিন। -মিস্ক সীমান্তস্থিত. রোজ্হন্বাসী_ তাহার 
আশ্রিত গুলাম শাহ্‌ কল্‌হোরা'র, প্রতি সিঙ্কুবাসী মজারিগণ 
অত্যাচার করায় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধষাত্রা), করিয়। 
তাহাদিগকে দণ্ডগ্রদান করেন.।.. অতঃপর তিনি. পেশাবরে 
ষাইয়া সুলতান মহম্মদ খাকে. কোহাট্‌, হস্ত নগর ও. দোয়ার 
জায়গীর দ্রিয়াছিলেন ।. 


পক্ষাধাতরোধে আক্রান্ত হইয়/ছিলেন। এই. সময়ে ডাঃ 


মাকৃগ্রেগর, হালান্‌, হনিগ.বার্জার, বেপ্ট,ন প্রভৃতি আমেরিকা ! 


ও যুরোপবামী,মনীধিগণ.লাহোর-পরিদর্শনে আগমন করেন । 

১৮৩৬ খুষ্টান্ে পঞ্জতারবাসী যৃহ্থৃফজৈ ও. খাইবারবাসী 
আফ্কিদি জাতির উপর. শিখগণ বিজয়লাভ করে এবং সিঙ্ধ- 
সীমান্তস্থিত রোজ.হন_ও. কানদুর্গ, শিখপতির হস্তগত হয়। 
এই হ্যত্রে তাহার সহিত ইংরাজ গবমেন্টের বিরোধ ঘটে। 
তিনি ইংরাজদূত কাপ্তেন, ওয়েডের. কথায়, তৎকালে_ ন্গান্ত 
রহিলেন বটে, কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের একাধিপত্য তাহার অন্তরে 
জাগরুক রহিল। 

১৮৩৬ খুষ্টান্দে নবনেহালদিংহের বিবাহব্যয়বহনার্থ মহারাজ 
স্বতস্ত্র পেশকাস আদায় করেন। 
এই বিবাহে ইংরাজরাজের প্রধান সেনাপতি সর হেনরী ফেন 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি বরকে ১১ হাজার ও রাজ! ধ্যান 
সিংহকে ১. লক্ষ ২৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়া'ছলেন। 
বিবাহের পর কএক(দিন আমোদ প্রমোদ ও. ক্রীড়াকৌতুকে 


অতিবাহিত করিয়া মহারাজ যথোপধুক্ত উপঢৌকনাদ দিয়া 


ইংরাজসেনাপতিকে বিদায় করেন।, 


৯৮৩৭ খুষ্টাৰের শীতকালে শিখসেনাপতি হরিসিংহ খাইবার : 
আমীর দোস্ত 


পথে আসিয়। জামকুদ হুর্গ অধিকার করেন। 
মহম্মদ এই. সংবাদে শিখদিগের বিরুদ্ধে. সেনাদল প্রেরণ 
ককরেন। হরিমিংহের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া মীর্জা শামি খ! 
ও আমীরপুত্রগণ ৩০ এগ্রিল জামরদ আক্রমণ করেন। তাহার। 
দুর্গ প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে হরিসিংহ সদলে পশ্চাতে 
আসিয়া" তাহাদেরূউপর গোলবুষ্টি করিলে তাহারা ছত্রভঙ্গ 
হইয়া পলায়ন করেন। ইত্যব্সরে আমীরপুত্র মহম্মদ আফজল্‌ 
খণ। ও আফগান সেনাপতি শামস্উদ্দীন্‌ খার অধীনে সাহায্য- 


কক 


এই সময়ে সর্দার শ্রামসিং হ ১ ্াততানীর 
কন্তার সহিত রাজকুমীর নবনেহাল সিংহের বিবাহ সম্বন্ধ 
উক্ত বর্ষে জন্থুরাজ গ্রোলাপসিংহের সেন।- ! 


১৮৩৭ খুষ্টাবে বিবাহ হয়। ূ 


- 


ইহার অত্যন্স কাল পরেই শিখপতি | 


কারী: সেনাদল আসিরা যোগদান করার, পুরা উভয়- 
পক্ষে যুদ্ধারস্ত হইল। যুদ্ধে হরিসিং ংহ নিহত হইলে শিখগণ 
জামরুদ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ ্ীয় বাল্যবন্ধু চা 
সেনানী প্রবর হরিমিংহের নৃত্যুতে এবং শিখসৈত্তের পরাতবে 
বিচলিত হুইক়্া স্বয়ং রোহতস্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং 
ধ্যানসিংহকে  সসৈন্ে জামরুদ-বিজয়ে পাঠাইয়া দিলেন 1৬ 
ধ্যানসিংছের আগমনে আফগানদল সকেদ-কো- পর্বতসীমাস্তে সু 
পলাইয়া যায়। এদিকে হস্তনগর-আক্রমণকারী আফগান. 
সর্দার হাজী খঁ। প্রভৃতি শিখসৈস্তের ;সম্মুখে দঈড়াইতে সস ] 
ন1 হইয়। পশ্চাৎপদ হইল। ৃ এ 
উত্ত বর্ষে অক্টোবর মাসে সর্দার ফতেসিংহ অহনুবালিয়ার 
মৃত্যু ঘটে । মহারাজের আদেশে সর্দারের জোষ্টপুত্র নেহাল 
সিংহ পিতৃসম্পন্তির উত্তরাধিকারী হন। এই সময়ে মন্তীরাজ- 
মন্ত্রী ধারী আসিয়৷ বৃদ্ধ রাজার পীড়া জন্ রাজ)শাসনে অঙ্গ মতা 
জানাইলে মহারাজের আদেশক্রমে রাভভ্রাতুশ্ুত্র বালা বীরসিংহ 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাভপৌন্র নবনেহালসিংহের অথী- 
নস্থ সেনানায়ক সর্দল সিংহ মান ও চেত্তসিংহ এই সময়ে 
টক্কের বিদ্রোহ দমন করেন।॥। টি ৰ 
এই সময়ে হিরাটপতি কফামরাণের সহিত পারসারাজের ূ 
মনোগালিন্ত উপস্থিত হয়। রুযদূত কাউন্ট সাইমোনিকের 
প্ররোচনায় শাহ হিরাট অবরোধ করেন এবং নার্দির শাহের ; 
রাজ্যান্ততুক্ত বলিয়া গজনী ও কান্দাহার দাবী করিয়! পাঠান। ূ 
মধ্য এসিয়ায় কষের প্রাদুতভাব অবগত হইয়। কড়লাট লর্ড ) 
'অকলাও বাহাছুর উত্তরপশ্চিমসীমাস্ত সুদুর করণমানসে: 
কাপ্তেন আলেকজান্দার বার্ণিসকে কাবুলে প্রেরণ ঠা 
আমীর দোস্ত মহগ্মদ ইংরাজরাজকে লাহোরপতির বিরুদ্ধে 
সাহায্য কারবার জন্ত গ্রাথনা জানান। বড়লাট, রণ. 
জিতের বিরুদ্ধাচারী হইতে স্বীকৃত হইলেন না, বরং যাহাতে, 
উতভগ্বের মধ্যে সন্ভাব স্থাপিত হয়, তাহার সামঞ্জন্ত বিধানে; ). 
যত্ববান্‌ রহিলেন॥ 
বার্ণিসের কাবুলে অবস্থান কালে কুষদূত কাণ্ডেন ভিচ্ো- 
ভিক্‌ আসিয়া আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দোস্তমহন্মদ ্ু 
প্র নসয়ে পারস্চক্রান্তে জড়িত হওয়ায় বড়লাট ঝাণিসকে 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করেন (১৮৩৮ খুঃ )। বাণিস 
লাহোরে আসিলে মহারাজ বিশেষ সমাদরে তাহার ৫ 
করিয়াছিলেন। সিমলার প্রত্যাগত হইয়া বাণিস্‌ পা 
ব্যাপার ঝড় লাট বাহাছুরকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি, আমীর 
ও মহারাজ রণাঁজতের সহিত সম্মিলন অগস্ভব জানয়। 
কাবুলসিংহাসনে শাহ্ঞ্জাকে বসাইয়া আপনাদের অতীষ্ট- 


চটি 


সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে সচৈষ্ট হঈলেন। তদনুসারে 
তিনি উভয়পক্ষের হিতার্থ এই রাজনৈতিক বিষয়ের সমালোচ- 
নাথ মিঃ মাক্নটনকে লাহোর দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। | 
শিখপতি এ সময়ে অদ্দীন নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। 
শেরসিংহের পুত্র ও মহারাজের পৌন্র প্রতাপ সিংহ অগ্রগামী 


হইয়া হংরাজদুতকে অভ্যর্থনা! করেন। 
সবে উভয়ের সাক্ষাতের পর; মহারা্ ইংরাজরাজের প্রন্তারে 
সন্মাত দান করেন এবং যুদ্ধজয়ের পর, তিনি জালালাবাদ 
গ্রহণ করিবেন বলিয়। আভাস দিলেন | 


১৮৩ খুষ্ঠান্দে নবেদ্বর মাসে ইংরা্গসৈন্ত ফিরোজপুরে ! 


সম্মিলিত হইল। বড়লাট অকলাও-বাহাদুর ৩*এ তারিখে 
মহারাজের সহিত প্রকাশ্ত দরবারে সাক্ষাৎ করিলেন। 


মিলিত শিখ, ইংরাজ ও শাহস্থুজার অধীনস্থ সেনাদল পর বৎ- | 


মর ২৯এ এপ্রিল কান্দাহার দখল করে। ৮ই মে তারিখে 
শাহন্ুজ। কান্দাহীর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। 
এই যুদ্ধে শিখসৈন্ঠের বীরত্ব গৌরব দেখিয়া বড়লাট 


রণজিতের প্রকৃত মহত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। লর্ড অকলাগ্ড- 
এমুখ অতিথিদলকে লাহোরে ও অমৃতসরে অভ্যর্থনাকালে 


শিখপতি অত্যপিক সুর পাঁন করেন। তাহার ফলে, হঠাৎ 
পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়৷ তাহার বাকৃরোধ ঘটে। তখন 
হইতে তিনি ঈঙ্গিত দ্বারা মনোভাব ব্াক্ত করিতে থাকেন। 


এই সময়ে ভাঃ মুরে, ট্রিল, মাকৃগ্রেগর ও হুনিগবার্জারের যত্বে ৷ 
অতঃপর তিনি পুনরার | 
গীড়ত হন। এবার হাকিম, রাজবৈদ্ভ প্রভৃতি আপিয়া ওউষধ | 


তিনি কথঞ্চিং আরোগ্যলাভ করেন। 


পরিবর্তনের ব্যবগ্থা করিলেন। আচাধ্যগণ শান্তস্বস্ত্যরনা- 
দির দ্বারা রোগশাস্তির উপায় বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অবশেষে রাজার মানসিক দুব্বলত। অপনোদনার্থ এক উত্তেক 
মাজুম প্রস্তুত করিয়। দিবার ব্যবস্থা হইল। ফকির আজীজ- 
উদ্দীন্‌ শ্বরং এ ওধধ প্রস্থত করির! মহারাগ্রকে সেখন করাই- 
লেন। কিন্তু এক পক্ষের মধ্যে লাহোর-ছুর্গে নশ্বর কলেবর 
পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন 
(২৭ এ জুন ১৮৩৯ খুঃ অঃ)। 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রধান প্রধান সর্দার ও রাজকর্মচারী- 
দিগের সমক্ষে _জ্যে৪পুত্র খডগাসংহকে রাজসিংহান অর্পণ 
করিলেন। রাজা ধ্যানসিংহ সম্মানজনক উপাধির সহিত মহা- 
মন্ত্রপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। রাঞকাখ্যের কর্তব্য তান্থুদারে এই 
 মংবাদ তৎগণাৎ মূলতান, পেশাবর, কাশ্মীর প্রভৃতি অধীনস্থ 
ঝাজোর শাসনকর্তাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। 
মহারাদের শেষ সময় উপস্থিত হইলে সহ্ত্র সহ টাক! 


২৯এ ও ৩১এ | 


রণজিৎ সিংহ 


দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত 
পৃব্বমুহ্র্তে রাজা ধ্যানগিংহ ১* লক্ষ টাকার একটী উচ্চ বেদী 
প্রস্তুত করিয়৷ তছুপরে ১* সহস্র টাক! মুল্যের শাল বিছাইর। 
মহারাজকে আনিয়া শোয়াইয় দিলেন | মহারাজ অস্তিমকালে 
জগন্নাথদেবকে কোহিনুর মণি দান করিতে মানস করেন, 
কিন্তু তোষাখানার অধ্যক্ষ মিশ্র বেণীরাম রাজসম্পত্তি বলিয়! 
সে সময়ে উহ! দান করিতে দেন নাই। 
যখন রণজিতের মৃতদেহ সৎকারার্থ চিতাস্থলে লইয় যাওয়। 
হয়, তখন তাহার অপুত্রক চারি রাণী ও ৭ জন বাদী শ্বর্গ- 
কামনায় সহগমন করিবার জন্» নগ্রপদে শ্মশানস্থলে উপনীত 
হইল। রাণীদিগের মধ্যে রাজ সংসারটাদের কন্ত। রাজদেবী 
ছিলেন। ডাঃ হুনিগবার্জার এই বীভৎস চিত্র দেখিয়। চমকিত 
হইয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, স্বর্গে স্বামীসহ সুখে 
কালাতিপান্ত করিতে পারিবে এই আশার প্রণোদিত হইয়া 
অপুত্রক রাণী ও বাদীর মহারাজের সহমূত। হইয়া! সতী আখ্য। 
লাভ করিয়াছিল। এর সময়ে রাজ ধ্যানপিংহও এরূপ শোক 
বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি পরিবারে ম্তারাজের 
সহগামী হইয়। ইহলীল! অবসান করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন । 
বিস্তর প্রবোধ দিবার পর তাহাকে এই ছুঃসাহসিক প্রবান্ত 
হইতে গ্রাতিনিবৃন্ত কর! হয়। ছুই দিন দাতের পর বখন ১৪টা 
শবদেহ তন্মীভূত হুইল, তখন আত্মীয়বর্গ মহারাজের অস্থি 
সঞ্চয় করিয়। হরিদ্বারে গঙ্গাসলিলে লইয়। যান। এই সময়ে 
তথাকার ব্রাহ্গণ ও দরিদ্রদিগকে বহু রত্ব ও শাল বস্ত্রাদি বিত- 
রণ করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ত্রয়োদশ দিনে প্রেতকৃত্যাদি 
সমাপিত হইলে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত ও ফকিরাদগকে লক্ষ লক্ষ টাক! 


দান কর! হইয়াছিল। 
মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাল্যকালে কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত 


হন নাই, এমন কি তিনি কোন ভাষায় লিখিতে বা পড়িতে 
পারিতেন না) তথাপি তিনি চিরজীবন বিগ্ভার ও বিদ্বানের 
পুজা করির! গিয়াছেন। তীহার রাজকাধ্যনির্বাহার্থ উচ্চ- 
পদস্থ কম্মচারিগণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত এবং ঘষে সকল 
অনুজ্ঞা বা আইন প্রচারের জন্ঠ তাহার আদেশের অপেঙ্গ! 
থাকিত, তাহা তিনি ত্র সকল কল্মচারীদিগের দ্বারা পারস্ত»* 
হিন্দী অথবা পঞ্জাবী ভাষায় পাঠ করাইয়া অভিমত দান করি”. 
তেন। তাহার অভিমত একুতরূপে কাধ্যে পরিণত হইল 
কি না, তাহাও তিনি অপরের নিকট পড়াইর! গুনিতেন। 
মুবোপীয় দর্শকগণের সহিত,তিনি হিন্দস্থানী ৪ স্বদেশী জন- 
গণের সহিত পঞ্জাবী ভাষায় কথ কহিতেন। তিনি খববাক্কৃতি 
ছিলেন, বাল্যকালে বসন্তবোগে বামচক্ষু ন্ট হ্দ্গ এবং, 


রণজিৎ সিংহ না ২২৮ 0, . জাজুর সিংহ. 


৬. 


সমুদিত হয়। তাহার যে একটা ক্ষ ছিল তাহা আয়্ত, 


চঞ্চল, সুম্মদর্শী এবং তাহার মানসক্গেত্রের গুঢ ভাবব্যঞ্জক। 


তাহার শ্বেতদীর্ঘশ্রত্জশ তাহার স্থির প্র্তির পরিচায়ক । 
যখন তিনি দরবারে সমামীন হ্ই য় বিচারকাব্যে নিবিষ্ট 
থাকিতেন, তখন তাহার এক হস্ত জান্ুপংলগ্ন ও অপর হস্ত 
কুঞ্চিত শ্শ্ররাশি আলোড়নে ব্যাপৃত থাকিত। তাহাতেই 


তাহার বৈষয়িক গবেষণার নিদর্শন পাওয়া যান্গ। 


মহারাজ রণজিৎ সিহ। 0.১: 


তাহার হৃদয় স্নেহে ও কাঠিন্থে.. পূণ ছিল। অতিথি- 


ভক্তির, চরমোতকর্ষ তিনি দেখাইয়া গ্য়াছেন। যুরো- 


পায় ও বৈদেশিকগণকে তিনি যে সরল ও সদয় হৃদয়ে সমাদর 
করিয়াছিলেন, তাহা জলন্ত অক্ষরে লিপি.বদ্ধ রহিয়াছে ঢ লর্ড 
উইলিয়ম, বেন্টিক'ও ল্ অকলাশু বাহাছুর তাহার সদা- 
শয়ন ও অমায়িকতার পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ০ করানী 
পররিদশক মুসো। ভি ক্র. জ্যাকমেট, লাহোরে আতিয়া মহা- 


মুখাক্কৃতি এতই বিক্কৃতি হইয়া পড়ে, যে তিনি যেন স্বভাব- 
 'সৌন্দধ্যের অংশমাত্রও গ্রহণ করেন নাই ) কিন্ত তাহার মুখের 

-গান্ভীধ্যের ঞতি ব লক্ষ্য করিলে তাহার সরলতা, বাক্যালাপে | 
মনোহারিতা, জলন্ত ও নির্ভীক দঢ প্রতিজ। স্বতঃই মনে 


| রণৃজুর সিংহ (মজিখিয় ). ক গা, সহ 


২০ 22 টাুলিতা, ৩ সপ 


রাগের সহিত, বাক্যালাপ করিয়া _লিগরিয়, গিয়াছে, 

“তাহার ন্তায় অনুন্দ্ধিংসাপরায়ণ লোক, বিরুল।.. তিনি, সক 
বিষয়ের পুজ্যানুপুঙ্থ, সংবাদ এহপ. করেতে, বিশ্ষে, আগ্রহ, 
গ্রকাশ করিতেন এক. কথায় তাহ্যকে পকষুদ্রাকারবোনা- 
পার্ট ও এক জন অসামান্ত মনুষ্য. রল! যাইতে পারে ।% লেক 
টেনান্ট বার্ণিস্‌ অল্প রুথায়, মহারাদের উদ্ভযুরতা ও মহত্বের 
যে পরিচয় দিয়া..গিয়াছেন,, তাহা ভাবিলে 9. মনে, ক্ুর্তির, 
উদ্রেক হয়। তিনি-স্বীয়, ত্রম্ণ-বৃত্তান্তের একংস্থলে, পিখিয়া-. 
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যৌবন কালে, তিনি কণ্মঠ, বীন্যশ্লী ও. উদ্ধন্ীল, 
ছিলেন,।, সুগযায় ত্রাহার, বিশেষ, আ[সক্কি ছিল। তিনি: 
অশ্বারোহণে পটু ছিলেন । এই কারণে প্রপিদ্ধ লৈলী, সখোদ-। 
পরী প্রভৃতি অশ্থসরহে আগ্রহ. প্রকাশ. করিয়াছিলেন |: 
তিনি জাকদ্রমুক, ভাল, ,বাসিতেন, তাহার কর্মচারিবৃন্দ ,বহু_ 
মূলা পরিচ্ছদে,. ভূষিত হইয়া সভাশোঁভা, বদ্ধন। করিবে 
এই আশাম্ তিনি তাহাদিগকে প্রভূত অর্থদান করিয়া, 
রাজ-বদাগুতার. পরাকান্ঠা দেখাইয়। গরিয়াছেন। ছুরুত্বর 
দওদাতা হইয় তিনি. পার্খস্থিত, অত্যাচারী. রাঁজন্াবগ্গকে 
সমুচিত শাস্তি দিয়! তাহাদের রাজ্য লুঠন করিয়াছিলেন।, উত্তর: 
কালে এই লুণ্ঠন প্রবৃত্তি তাহার. অর্থগৃণ্,তায় পরিণত .তর | 
তখন তিনি হিতাহিতজ্ঞানবজ্ধিত হইয়। অক্যাচারপুন্দক 
রাজন্ব বা নজরাণ। সংগ্রতে কৃম্ঠিহ ইননাই।. তিনি গড়া, 
ধান্মিক ছিলেন না, অথ্চ পগ্রন্থ” নির্দিষ্ট, .নিত্াকর্ু,সকুলেরই 
অন্ষ্ঠান করিতেন। তীর্থ পুঙ্জা ও. স্নানাদিতে তাহার বিশেষ: 
তক্তি ছিল। গুরু, ভাই, বাবা, সাধু ৪ ভিক্ষুক দিগকে-অর্থ 
দান করিয়া তিনি দানশীলতার যথেষ্ট পরিচর.দির1 গিয়াছেন.। ? 
হি, সিংহ, ভরতপুরের জনৈর;জাঠ রাজা।, ক্্যমল 
জাঠের পোত্র ও কড়িসিংহের পুত্র, রি ১৭৭ খুষ্টাব্ে সী 
খুল্লতাত রাজা নবাবদিংহের পুর সিংহাগনে আরোহণ করেন 
১৭৮৮ খুষ্টান্দের ১৬ই জুন তিনি সিন্দেরাজ কর্তৃক আগ্রা নগ- 
বীর অবরোধ-নিবারণে প্রেরিত হন। তিনি, ই্মুুল 
বে গকে পরাস্ত করিয়া তাহার খাদ ও, কামানাদি, কাড়ি 
লইয়াছিল্নে। ০ ্ 


শত 


টা 111. .₹ চা 


এ 


লহন।পিংহের ভ্রাতা । ইনি ১৮৪৬ খ্ষ্টান্দে ফিল্টোর নগরে | 
শতদ্রনদী উত্তরণপূর্বক সদলে লুধিয়ান৷ আক্রমণ করেন। 
বদ্দোবাল-ছুর্গের অনতিদুরে ২১ এ জানুয়ারী উভয় দলের সংঘর্ষ 
ছয়। ইংরাজসেনাপতি সর্‌ হারি শ্রিথ ও ব্রিগেডিয়ার কুরেটন 
এই যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং কতকগুলি ইংরাঁজ বন্দিভাঁবে 
লাহোর নগরে প্রেরিত হয়। অতঃপর শতদ্রর দক্ষিণকৃল 
হুইতে সর্দার তেজসিংহ ৪*** সশস্থ পদাতি, অশারোহী ও 
কামানবাহী সেনাদল লইয়। তাহার সহিত মিলিত হইলে 
তিনি শক্রর গমনাগমনপথ রোধ করিবার উদ্দেশে জগরাওন- 
অভিমুখে অগ্রসর হন। 

শুণগ্রাম হুর্গ উদ্ধার ও জগরাওন্‌ অধিকার করির়! শিখ- 
সেনাদলকে সুরক্ষিত রাখা- এবং ইংরাজগণের যমুন! দিয় 
সাহাযালাভের পথ বন্ধ কর তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 
বদ্দোবাল-হুন্ধে খালন। সেন। ইংরাজকে পরাজয় করায় লাহোর 


রণথভ্তরা নি... [হি 


কি রণধীর পিংহ 


১২৯১ থুষ্টাবে দিলীর খিলিজীবংশীয় মুসলমান রাজ! জলাল- 
উদ্দীন এই হুর্ণ অবরোধ করেন, কিন্ত আধিকার করিতে 
সমর্থ হন নাই। ৯২৯৯ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদের উলীর এই 
দুর্গ আক্রমণ করেন, অবশেষে আলাউদ্দীন রণথম্বর অধিকার 
করিয়। এখানকার রাজাকে সপরিবারে নিহত করিয়াছিলেন। 
অতঃপর রাজপুতগণ দিলীষ্বরের নিকট হইতে পুনরায় এই 
হুর্গ অধিকার করিয়া লন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ এই 
ছুর্গের অধীশ্বর ছিলেন। . ১৫১৩ খৃষ্টাব্ে মোগলগআট হুমাযুন 
মতম্মদশাহকে দিলী হইতে বিতাড়িত করিবার অব্যবহিত 
পরে ইহা বুন্দীরাজের করতলগত হয়। তিনি পরে উহা 
অকবরশাহকে অর্পণ করেন। খুষ্টার ১৭শ শতাবের মধ্যভাগে 
মোগলপাআ্রাজ্যের অপঃপতন ঘটলে এই স্থান জয়পুররাজ 


কর্তৃক অধিকৃত হয়। দুর্গের মধ্যে প্রাচীন কীন্তির অনেক 


নিদর্শন পড়িয়! আছে। 


দরবারে হুনুস্থুল পড়িয়। যার। যুদ্ধ-সংবাদ-প্রাপ্তির পর, | রণছুন্দ্রুভি (পু) রণস্য ছুন্দুভিঃ। রণভেরী, যুদ্ধের ভেরী।, 


উভয়পক্ষের সামগ্স্ত বিধান করিবার জন্য গুলাব পিংহ 
লাহোরে আসিয়৷ মন্ত্রিত্ব ও সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন) কিন্তু 
কার্যে বিলম্ব হওয়ার কোন ফল হইল না। ২৮ এ তারিখে 


রণছুর্গাধারণমন্ত্র (ক্লী) রণছূর্গায়া ধারণযন্ত্ং। রণহূর্ণা- 


দেবীর ধারণ যন্ত্র, দুর্দাদেবীর এই যন্ত্র তূর্জপতরে লিবিয়। 
ধারণ করিতে হয়। | 


গ্রভাতেই স্থিথলাহেব ব্রিগেডিনার হুইলার ও লুখিয়ানার | রণধবল, মিবারের জনৈক নরপতি। ্‌ 
নাহাধ্যকারী গেনাদলের সহিত মিলিত হইয়! আলিবাল; রণধীর সিংহ, কপুরথলার জনৈক হিন্দু নরপতি |. মহারাজ 


গ্রামের সম্মুখে শিখমেনাদ্লকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে 
নায়ক রণজুর সিংহ ইংরাঞজজের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়- 
ছিলেন। আতিবাপযুদ্ধে ইংরাক্রহস্তে শিখদিগের পরায় হয়। 

বণঞ্রয় (পুং) রণং জয়ভি জি-খ-মুম্ঠ। রণজেতা যুদ্ধজয়- 
কারী। (ভাগণ ৯ ১২১৩) ২ রাজভেদ। 

রণতুর্য্য (ক্লী) রণস্য তৃর্যং। যুদ্ধবাদ্ধ, পর্য্যায়--সংগ্রামপটহ, 
অভয়ডিগ্তিম। (তরিকা) 

ব্রণৎকাঁর ( পুং) ঝণঝণ, খড়খড়, গুণগুণ প্রভৃতি শব্দ । 

বুূণথন্তর, (রণস্তম্তগড়) রাজপুতনার জয়পুর সামন্তরাজ্যের 
অন্তর্গত একটা গিরিদুর্গ। অক্ষাৎ ২৬*২উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
ণ৬* ৩০ পুঃ। জনমানবশূন্ত একটা উচ্চ পর্বতের শিখরদেশে 
প্রাচীর, পরিখা ও বুরুঞ্জাদির দ্বারা পরিশোভিত উচ্চ দুর্গ- 
বাটিকাই এখানকার প্রাটীন গৌরবস্থৃতি জাগাইয়! রাখি- 
সাছে। এই দুর্গপ্রাকারের অভ্যন্তরে এখানকার রাজপুত- 
শাসনকর্তার প্রাচীন প্রাসাদ, মস্জিদ ও সেনাবাস স্বত্ব 
ভাবে নিন্মিত আছে। হুর্গের পুর্বছিকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন 
ঢালুতে নগর স্থাপিত। দুর্গবাপীকে নগরে আসিতে হইলে, 
পর্ধতগাত্রখনিত সোপানাবলী অবতরণ করিতে হয়। 
এই দ্বর্গ বহুকাল চৌহান বংশের অধিকারে ছিল। 
্‌ সা ও 


রণজিতের সেনাপতি সর্দার ফতেমিংহের পৌত্র। তিনি ১৮৫২ 
ুষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মাসে পিতা নেহালপিংহের মৃত্যুর পর, ২২ 
বংসর বয়সে পিতৃদিংহাপনে অভিষিক্ত হন। উচ্চ শিক্ষাণ্তণে 
তাহার মন উন্নত হৃইয়াছিল। ইংরাজীভাষায়ও তিনি. বিশেষ 
অভিজ্ঞত! লাভ করেন। ১৮৫৭ থৃষ্টাবের সিপাহীবিদ্রোহকালে 
তিনি স্বীয় সেনাদল লইয়! ইংরাজপক্ষে জালন্ধর ও হুসিয়ারপুর 
দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এতট্রিন্ল তিনি ও তাহার ভ্রাতা কুমার 
বিক্রমসিংহ জালন্ধর দোয়াৰ ও দক্ষিণ শতদ্র প্রদেশের বিদ্রোহ 
প্রশমন করায়, ইংরাজরাজ তাভাদের আচরণে শ্রীত হইয়!। 
রাজার দেন বাধিক কর ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা এবং বার্ষিক 
রাজস্বের মধ্যে ২৫ হাজার খাজন! ছাড়িয়। দেন। ইহা 
ভিন্ন তাহাকে ১৫ হাজার ও তাহার ভ্রাতাকে ৫ হাজার টাকা 
মুলার খিলাত দান করেন এবং "য়ার্জন্দ দিলবন্ধ রসিখাল 
ইতিকাদ্‌* উপাধিসহ রাজার সম্মানার্থ তোপের সংখ্য। বুদ্ধি 
করিয়াছিলেন । ১৮৫৮ থুষ্টান্বে অযোধ্যা প্রদেশের বিদ্রোহ 
দ্রমনকালে তাহারা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়! শক্রদলের নিকট 
হইতে ৯টী কামান কাড়িয়া লন। দশ মাস কাল রণক্ষেত্রে 
অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করায় ভারত-গবমেন্ট তাহাদের প্রতি 
্দ্ধালু হইয়া রাজ! রণধীরকে অধোধ্যার অন্তর্গত বার্ষিক লক্ষ 


রণপুর 
টাকা আয়ের বুন্দী ও বিঠৌলী এবং তাহার পিতার মৃত্যুকালে ; 
গৃহীত তদীয় পৈতৃক বড়ি-দোয়াব সম্পত্তি প্রদ্ান করেন। 
কুমার বিক্রমসিংহ বাহাদুর বরাইচ জেলার অন্তর্গত বাধিক ৪৭ 
হাজার আয়ের একটা সম্পন্তি পারিতোষিক পান। অতঃপর 
লর্ড ক্যানিং বাহাদুর দত্তকগ্রহণের অধিকার দানপুর্ববক এক 
থানি সনন্দ ও 'রালা-ই-রাজগণ+ উপাধি দান করেন। 

১৮৬৪ খুষ্ঠান্দের অক্টোবর মামে রণদীর লাহোর দরবারে 
কাশ্মীর ও পাতিয়ালার মগারাজ, বিন্দ ও ফরিদকোটের 
রাজা ও অন্থান্ত স্বাধীন শিখসদ্(রগণের সম্মুখে সসম্মানে 
“ষ্টার অব. ইও্ডিয়।” লাঞ্ছন প্রাপ্ত হন। 

১৮৭০ খুষ্টাব্বে তিনি ইংলগুযাত্রা করেন। আদেন নগরে 
পীড়িত হইয়া! ২র! এপ্রিল তাহার মৃত্যু ঘটে। তদনন্তর তৎপুত্র 
খড়গাসিংহ পিতার মৃত দেহ নাসিক নগরে আনিয়া অস্ত্ে্টি- 
ক্রিয়। সমাপন করেন। 

রণধীর সিংহ, জাটরাদ্দ রণজিৎসিংহের পুত্র। ইনি পিতার 
মৃত্যুর পর ভরতপুর মম্নদে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
রণপণ্ডিত (পুং) যোদ্ধা । 
রণপুর, বোদ্বাই প্রেমিডেন্দীর আন্ধদাবাদদ €জেলার ধনুক! 
উপিভাগের অন্তত একটা নগর। ভাদর নদীর উত্তরকুলে, 
ও ভাদরগোমা-সঙ্গমে অবন্থিত। অক্ষাণ ২২*২২ উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৭১০৪৫ পৃঃ. বর্তমান ভাউনগর-রাজবংশের পূবব- 
: পুক্রষ, রণাজী গ্রোহেল নামক জনৈক রাজপুতদর্দার খুষ্টীয 
চতুর্দশ শতাব্দের প্রারস্তে এই নগর স্থাপন করেন। রণা- 
জর পিতা শেকাজী গ্রথমে এখানে আগমন করেন। তাহার 
নামানুমারে প্রথমে এই স্থান সেজাকপুর নামে খ্যাত হয়) 
তৎপুত্র রণাজী এই নগর ছূর্সুরক্ষিত করিয় স্বীয় নামান্ুমারে 
রণপুর নামে অভিহিত করেন। খুষ্টার ১৫শ শতাবে এ বংশের 
কোন সর্দার ইস্লামধন্মে দীক্ষিত হন। তদবধি সেই বংশ 
রণপুর-মোলেসলাম বলিয়া পরিচিত হইয়া আমনিতেছে। 
১৬৪০ খুব সর্দার আজম খ। শাহাপুরের দুর্গ প্রাসাদ নিন্মাণ' 
করান। এই ছূর্গ এক্ষণে ভগ্রাবস্থার পতিত হইলেও নগরের 
শোভাবদ্ধন করিতেছে। খুষ্টীপ্ব ১৮শ শতাব্বে এই নগর 
 গাইকোবাড় কতৃকি অধিকৃত হর। পরে তাহার নিকট 
হইতে ১৮০২ খৃষ্টান্দে ইংরাজরাজ এ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। 
এখানে ভাউনগর-গোগাল রেলপথের একটী ছেঁমন ও 
ভাকবাঞঙ্গালা আছে। . 
রণপুর, উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্শত একটা দেশীয় সামন্তরাজ্য। 
_ বাঙ্গালার ছোটলাটের শাপনাধীন। ইহার উত্তর, পর্ব ও 
দক্ষিণ নীমায় পুরী জেল! এবং পশ্চিমে নয়াগুড় রাজ্য । এই 


ঁ ২৩০. 


রাজ্যের দঙ্গিণপশ্চিমাংশ শৈলমাল!-সমাকীর্ণ ও বঃ 
বিরাজিত। এই অংশে জনমানবের বাদ নাই, কেবল 
রাঞ্গে যাইবার গিরিপণের নিকট একটা ক্ষুদ্র পল্লী আছে 
রণপুর নগর অক্ষ1* ২০* ৩৫৫% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৫২৩০, 
২৬ পুব্র অবস্থিত । এখানে রাজার প্রাসাদ আছে। প্রা 
সপ্তাহে ছুঈবার হাট বসে। খগুপাড়!, চিন্কাহদ গ্রভী 
দূরদেশ হইতে ও এ হাটে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হুয়। 
ইংরাজ গবমেন্টকে রাজ। বার্ষিক ১৪০ টাক! কর, 8. 
থাঁকেন । তাহার সৈন্ত-সংখ্যা ৮ জন ও পুলিস এহরী ৯৪ জন। 
রাজমালায় 'পরকাশ যে, ৩৬** বৎসর পূর্বে, বাসর বাহক: 
নামক জট্নক ব্যাধ এই রাজ্য স্থাপন করেন। রপপুরের 
নামানুসারে এই স্থানের নাম, 1 হয়।, 1 


রণশ্রিয় (কী) র রণে প্রিয়ং। ১ উশীর। (45 র 
প্িয়ে'হস্য। ২ শ্তেনপঞ্ষী। ও বিছু। (ভারত ১৩/৯৪৯ 
৪ যুদ্রপ্রিয় মাত্র। 

প্রণপ্রিয়ঃ সাহমিক া্্তাব তন্তথা 


মি দেব, ১ ঈডিযার ভঞ্জবংণীর রি দি রঃ 
ভঞ্জের পুত্র এবং কোট্রভঞ্জের পৌত্র ( ২ উক্ত বংশীয় 
একজন রাজা । ইহার পিতার নাম শক্রুভপ্ত দেব । 
রণভীত, কলিঙ্ষের জনৈক সামন্তরাজ। - 
রণভূ (জী) রণস্য ভূঃ। রণভূমি, দ্ভূমি। 
রণভূষণ, সহ্থাত্রির্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাৎ ৩১৫১ 9 
রণমণ্ডল, সহ্াদ্রিবণিত জনৈক রাজ1। (সহাৎ ৬০১৯ 92 | ্ 
রণমত্ত (পুং) রণে রণং প্রাপ্য বা মতঃ। ১ হস্তী। ২ ধুদ্ধে মন্ত 
রণমালী, সন্থাত্রিবর্ণিত জনৈক রাজ | (সহা!* ৩১/৩০, 
রণমল্ল, মরস্থলী (মারবাড়) প্রদেশের জনৈক রাজপুত র 
রণমুখ (ক্রী) যুদ্ধার্থী সেনাদলের পরস্পরের ধাপ € 
011)2/019)। 
রণমুষ্টি ( ( পুং) বিষমুষ্টি ক্ষুপ, চলিত কুচিল। গাছ। ( 
রণমুক্ছজ1 (ভ্্রী) কর্কটশৃঙ্গী। (রাজনিণ) 
রণমুদ্ধাব্‌ ৫ পুং) যুদ্ধের সম্মুখ দেশ। 
রণরন্ক (পুং) রণেষু রহ্কঃ মন্দঃ| 
প্রতিম। (হারাবলী) ৃ 
রণরঙ্গ (পুং) ১ যুদ্ধক্রীড়া। ২ রণস্থল। 
রণরঙ্গমল্ল, ধারা-( মালব) দেশাধিপতি। ইনি রাজ, 
নামে যোগনুত্রের একথানি বাণ্তিক প্রণয়ন করেন। : 
্‌ [ ভোজরার 


রণকাতরহস্তী, পঃ 


১৯ 
১ 


রণক্স্ত 


14 
॥ 
4 খ্ও 


রাণোজী সিন্দে 


 বণরণ (ক্লী) ১ উদ্বাহন। 
শবে! হস্তাস্তেতি অর্শ আদিত্বাদচ। 
রণে রণঃ শবে! ষম্য। ৩ রণগজ্জনশীল। 
“অব্যাদ্ধঃ করণে! রণো। রণরণো। রাণো। রণে! রাবণে। 
ধৃত্বা যেন রম! রমা রমরম! রামা রম! স। রমা। 
স শ্রীমানদয়ো দয়ে! দয়দয়ে। দায়ো দয়ে! বেদয়ে! 
বিষুর্জেঞ্চরভীরভীর ভরভীরাভীরভী-সৌরভিঃ ॥” (উদ্ভট) 
রণরণক ( পুং ক্লী) ১ কামদেব। ২ উৎকা। (হেম) 
“আয়ে সৈবেয়ং রণরণকদায়িনী চিত্রদর্শনাদ্বিরহ- 
ভাবন। দেব্যাঃ স্বপ্নোদ্ধেগং করোতি” (উত্তরচ* ১অ০ ) 
রণলন্ষমী (ভ্ত্রী) বিজয়লক্ষমী। যুদ্ধ-দেবী। 
রূণবন্যা (পুং) রাজভেদ। 
রণবাহাছুর শাহ, নেপালের জনৈক নরপতি। ইহার 
মহিষী ললিতত্রিপুরাুন্দরী দেবীর ১৮৭৫ সংবতে উৎকীর্ণ 
শিলাফলক পাওয়া যায়। [নেপাল দেখ] 
রণবিক্রম, জনৈক হিন্দু-রাজা। 
রণবিগ্রহ, জনৈক হিন্দু-নরপতি। 
রণবীর নিংহ্‌, কাশ্মীরের মহারাজ। মহারাজ গোলাবসিংহের 
পুত্র । ইনি ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ 
: খুষ্টান্ের ১২ সেপ্টেম্বর ইহার মৃত্যু ঘটে। ইংরাজরাজ ইহার 
প্রতি সদয় হইয়! যৎ্সামান্য মুল্যে তাহাকে কাশ্ীর উপত্যকা 
ছাড়িয়া দেন। ইহার পুত্র প্রতাপসিংহ পিতার মৃত্যুর 
পর রাজ! হন। 


রণবৃতি (তরি) রণমেববৃন্তি্ষদ্য । যুদ্ধব্যবসা, যিনি যুদ্ধ 
ক্রিয। জীবিক। নির্বাহ করেন। 
রণশিক্ষ।ী (ত্ত্রী) রণম্য শিক্ষা । যুদ্ধাভ্যাস। 


রণশুর (পুং ) রণে শূরঃ। যুদ্ধস্থলে বীর, ধিনি যুদ্ধকালে শৌর্ধ্য 
প্রকাশ করেন। ২ দক্ষিণরাটের আদিশৃরবংশীয় একজন 
স্বাধীন রাজ।। খুষ্টানন ১১শ শতাব্দে রাজেন্র চোলের হস্তে 
ইনি পরাজিত হন। 

রণসন্কুল ( ক্লী) রণন্য সন্কুলং। তুমুল। (অমর ) 

রণমজ্জ| (ত্ত্রী) সৈগ্ত সমাবেশরূপ ব্যাপাবভেদ । 

রূণসত্র (ক্রী) রণষজ্ঞ। 

রূণমিংহ, জনৈক মেহররাজ। 

রণসিংহ, মেবারের জনৈক রাণ|। 
সিংহের পর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 

রণস্তস্ত, রাজপুতানার অন্তর্গত একটা নগর। সম্ভবতঃ এই 

. স্থান বর্তমান রণথন্তর বা রণস্তম্তগড়। (€দশাবলী ৩৪০১) 

বণস্তম্ত (পু যুদ্ধের অয়ঘোষণার্থ যে দকল স্তন্ত স্থাপিত হয়। 


ইনি বাপ্লাবংণীয় বিক্রম- 


না 
-স্ঁ রি 
এ 


পাপা লীলা. 


(ত্রিকাৎ) (পুং) রণরণ ইতি | রণস্কান ; ক্লা) রণন্য স্থানং। যুদ্ধস্থান, যুদ্ধস্থল। 
২ মসক। (ব্রি): রণম্বাসিন্‌ (পুং) ১ শিব, মহাদেব । রপস্য স্বামী। ২ যুদ্ধের 


প্রন, নেতা। 

রণহপ্তিন্‌, রাজবিজয় নামক জ্যোতিগ্র্থরটয়িতা। 

রশাগ্রি (পুং) রণমেবাগ্রিং। রণরূপ অগ্নি। 

রণাগ্র (ক্লী)৯ যুদ্ধের গ্রারস্ত। ২ যুদ্ধের সম্মুখ দেশ। 

রণাঙ্গ (ক্রী) যুদ্ধান্ত্র গ্রভৃতি। 

রণাঙ্গন[ণ] (ক্রী) যুন্ধস্থল। 

রণাজে (পুং) সাধ্যভেদ। 

রণাজির (ক্র) রণস্থল। 

রণাতোদ্য (ক্রী) যুদ্ধস্থলে বাঁজাইবার ঢক্কাবিশেষ। 

রণাদিত্য (পুং) ১ কাশ্মার একজন রাজ।। 
প্রাচীন কবি। 

রণান্তকৃণ্ (ত্রি)১ রণান্তকারী। ২ বিষ্ণু 

রণাপেত (ত্ৰি) যুঝবস্থল হইতে পলায়নকারী। 

(কিরাত ১৫।৩৩) 

রণাঁতিযোগ (পুং) ১ যুদ্ধকরণ। ২ বীরের ন্যায় আক্রমণ 

রণারম্ত। (ত্ত্রী) কাশ্ীরপতি রণাদিত্যের মহিষী। রণার্ভা- 
স্বামী নামক এক দেবমুত্তি ইহার স্থাপিত। (রাজতরৎ ৩৪৬০) 

রণার্ণব, গঙ্ঘবংশীয় জনৈক রাজা । [গাঙ্গের দেখ। ] 

ররণণ'লঙ্করণ (পুং) রণস্য অলঙ্করণঃ | কক্কপক্ষী। (রাজনি৭ ) 

রণাবনি (ভ্ত্রী) রণস্য অবনিঃ। রণভূমি। 

রণ!শ্ব (পুং) রাঞপুত্রভেদ। 

রাঁণতৃ (ত্রি) রমণশীল। (সায়ণ) 

রণেচর তরি) রণে চরতীতি “চরে” ইতি ট, জলুক্মমাসঃ। 
১ রণবিচারী। ২ বিষু। 

রণেশ (পুং) ১ বিষু। ২ শিব। 

রণেশ্বর (পুং) ১ শিবলিঙ্গভেদ। ২ বিষু। 

রণেন্বচ্ছ (পুং) কুক্কট। ্‌ 

রণেষিন্‌ (ব্রি) রগেজ্ছু। 

রণৌৎকট (ত্র) ১ রণোন্মত্ত। ২স্কন্নান্চরতেদ | ৩ দৈত্যতেদ । 

রণোগ্ী সিন্দে, গোয়ালিয়রের ণিনদে-রা্ববংশের প্রতিষ্টাতা। 
পুণার নিকটব্ভী পতীলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হইনি 
প্রথমে পেশব। ১ম বাজীরা ওর শরীররক্ষি'সেনাদলের নারকের 
অধীনে কম্ম গ্রহণ করেন। সামান্ত সৈনিকবুত্তি হইতে স্বীর 
অধ্যবসায় বলে বক্রমশঃই তীহার পদোন্নতি হইতে থাকে। 
রাজ। শাহুগীর রাজ্যকালের শেষ সময়ে তিনি পেশবার সহিত 
মালব্বিজজ্ধে গমন করেন। : এই যুদ্ধে মালবরাজ। মহারাষ্ট্রী 

যুদ্ধনয়ের পর» পেশবা বাজী- 


২ জনৈক 


সেনাপতির করতল গত হয়। 


রণ্যবাঁচ [ 


রাও, সাতারারাজ ও হোলকরপতি এ রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়। লন। রণোন্গীর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বাজীরাও 
স্বীয় ও সাতারারাঞ্জের অংশ রণোজীকে প্রত্যর্পণ করেন 
(১৭২৪ খৃং)। উহ্াই পরে তাহার বংশধরকে জায়গীর স্বরূপ 
প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্ধে তিনি পাঁচটা পুত্র রাখিয়া 
পরলোকগমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় জোয্টপুত্র 
জিয়াপ। রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। 
রণৌদ,মধ্যভারতের গোস্কালিদ্ররাজোর অন্তর্গত একটা নগর। 
ইহ! নরোদ নামেও,পরিচিত। এই নগর এরাৰতী বা অহির- 
পাল নালার পশ্চিমকুলে অবস্থিত । এখানে প্রাচীন হিন্দু ও 
মুদলমান-প্রাপাদাদির অনেক ধ্বন্ত নিদর্শন পড়িয়। আছে। 
এখানে যে সকল শিলালিপি পায়! গিয়াছে, তাহাতে রাজা 
সোমেশ্বর প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পার্ববন্তা 
নরবার-রাজ্যের কচ্ছপঘাতবংশীপ্ধ রাজগণ এখানে রাগত্ব 
করিতেন! এখানকার মুপলমান-কীত্তির মধ্যে জঞ্জিরী 
মস্জিদ উল্লেখযোগা। 
রণোদ্দীপ পিংহ (সর্‌), নেপালের প্রধান রাতমন্ত্রী। ইনি 
১৮৮৫ খুষ্টাব্দে নেপালের রাজবিদ্রোহে বীরশামশের কর্তৃক 


নিহত হন। ২ মোক্ষসিদ্ধি প্রণেত। কৃষ্খগিরির প্রতিপালক । 
রণ্ড (ত্রি)রম্‌ (ঞমন্তাৎডঃ। উপ. ১১১৩) ইতি ড।১ 
অদ্ধচন্াবচ্ছিন্নাবয়ব। ২ ধূর্ত । ৩ বিকল। 


রগ্ডক (পুং) রগ ইরেতি রণ্-কন্‌। ১ অফলবৃক্ষ । ( শব্দট*) 
স্বার্থে কন্‌। রগুশব্ার্থ। 
রণ্ড। (ত্ত্রী) রমন্তেখত্রেতি রম্ভড টাপ। ৯ মুষিকপর্ণী। ২ 
বিধবা, চলিত রাড়। 
রণ্ডানন্দ, জটনক প্রাচীন কৰি। 
রগ্াশ্রমিন্‌ ( পুং) রণ্ডো বিকল আশ্রমঃ সোহস্তযসা রণ্ডা- 
শ্রম-ইনি। অগাচত্বারিংশদ বসরোপরি ভার্ধ্যাবিহীন, যাহ।- 
দ্বের ৪৮ বৎসর পরে পত্বীবিয়োগ হয়। 
প্চত্বারিংশন্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি। 
্তিয়। বিযুজ/তে কশ্চিং স তু রপগ্তাশ্রমী মতঃ ৪” (উদ্বাহতত্ব) 
রশ্তীবাজ, ( পারসী ) বেশ্ঠাসক্ত। 
রণ্তীবাজী (পারসী) বেস্তাসক্তি। 
রণ (ব্রি) রমণীর । “সোমোরণ্ো। মদায়” (খক্‌ ৯1৯৬৯) 
“রণ্যঃ রমণীয়ঃ (সায়ণ ) 
রণ্যজিৎ (ভরি) রণ্যং জয়তি জি-কিপ,। রমণীয় ধনজয়কারী। 
"বিশ্বজিৎ সোম রণজিৎ” (খক্‌ ৯।৫৯ ১) “রণজিৎ রম- 
ীয়স্য ধনদ্যাপি জেতা” (সায়ণ ) 
রণ্যবাচ, (তরি) রণ্য! বাক্‌ যদ্য। রমণীয় বাক্যযুক্ত। 
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প্প্ররণ্যানি রণ্য বাচো। ভরন্তেপ (খক্‌ ৩। ৫৫1৭) 
প্রণাবাচঃ রমণীয়বাচঃ স্তোতারঃ” ( সায়ণ ) 
রণু (দি) রমণীর়। *পুষ্টিনরথ। ক্ষিতিন পৃথীশ ( খক্‌ ১1৫61৫) 
“রথ রমণীয়। (সায়ণ) 
রণন্‌ (তরি) রমণীয়। (খক্‌ ৫৪8৪91১০) 
রথ্িত (ত্রি)১ শব্িত। ২স্তত। (খক্‌ ২৩৬) 
রত (কী) রমণমিতি রম্-ভাবে-ক্র। ১ মৈথুল-। ্‌ 
কামশান্ত্ে বাহ ও আভ্যান্তরভেদে রতের বিষয় দুই প্রকার 
লিখিত আছে, চুগ্ধনাদি বাহা এবং মৈথুন আভ্যন্তর রত। 
প্বাহমাভ্যন্তরঞ্চেতি দ্বিবিধং রতমুচ্যতে ॥ 
তত্রাদ্যং চুম্থনাশ্রেষ নথদন্তক্ষতাদিকম্‌। 
দ্বিতীর়ং সুরতং সাক্ষান্নানাকারেন কলিতম্‌ ॥” (কাশা) 
(ত্রি)২ অন্ুরক্ত। ৩ নিযুক্ত । 
প্যাবত্রয়স্তে জীবেযুস্তাবন্নান্তং সমাচরেৎ। টি 
তেঘেব নিত্যং শুশ্রষাং কুণ্যাৎ প্রিয়হিতে রতঃ॥”(মন্তু ২২৩৪) ছু 
রতকীল (পুং) রতে মৈথুনে কীলতি পরম্পরং ংবপ্বাতীতি ] 
কীল-ক। ১ কুন্ধুর। (হেম) রতন্ত কীলঃ। ২ স্থুরতকণ্টক। ৮ 
রতকুজিত (কী) রতস্ত কুর্জিতং। ১0: বাক, রর 


মণিত। (হেম)। এ 
রতগুরু (পুং) রতন্ত রতে ব| গুরুঃ॥ পতি। (9 ). 
রতভ্বর (পুং) রতেন জরোহস্ত। ১ কাক। (ভ্রিক1০) রি 


রততালিন্‌ (পুং) রতে তলতি প্রতিষ্ঠাং লভতে ইতি তল- 
ণিনি। ফিড়গ (শব্দমা*) এ 
রততালী (ভ্ত্রী) রতে তালঃ প্রতিষ্ঠান্তাঃ ডীষ.। কুট্রনী। 
রতনগড়) রাজপুতানার বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী 
নগর। এখানে ১৬টী দেবমন্দির বিদ্যমান আছে । ৰ 
রূতননাথ,জনৈক প্রসিদ্ধ যোগী। গোরক্ষনাথ হইতে তৃতীয়স্থানীয়।, ॥. 
রতনপুর, বো্বাই প্রদেশের রেবাকান্থা এজেন্সীর অন্তর্গত 
রাজপিগ্পলী সামন্তরাজ্যের একটা নগর। অক্ষাণ ২১২৪উ£ ু 
এবং দ্রাঘি ৭৩২৬ পৃঃ। ভরোচ নগর হইতে তি 
উত্তরপূর্ধে অবস্থিত। ১৭০৫ খুষ্টাব্বে মহা রাষ্্রীয়গণ এখানে 
সফর থা বাবি ও নাগর আলী খশার পরিচালিত ৮৮ ] 
সেনাদলকে পরাজিত করে। পর্বতের শিখরদেশে যা 
ঘোরের সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। এই সাধুর উদ্দেশে 
প্রতি বংসর এখানে মেল! হইয়া থাকে। রতনপুর টি তর. &. 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অকীক মণির বিখাত খনি আছে। 
রতনপুর, মধা প্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত, শট 
নগর। বিন্ধ্পর্বতের কেন্দ! -শৈলমালা- পরিবুত সমতল ক্ষেভ্রে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২২*১৬'৩০ উঃ এবং দ্রাস্ি* ৮২* ১১ পা 


& টা ২৩৩ ] রতি 


এই নগর পুর্বে ছাত্রশগড়ের হৈহয়বংশীয় নরপতিগণের 
রাধানী ছিল। ১৭০৭ খুষ্টাব্দে রাজা! বিশ্বাজী ভৌস- 
লের মৃত্যুর পর হইতে এই নগর ধ্বংসমুখে পতিত হয়। 
এখনও প্রাচীন ছুর্গের ভগ্রথিলানসমূহ, প্রাচীন প্রাসাদের 
ধ্বস্ত দেওয়াল ও শুফ মালাদি বিগতস্থতি জাগাইয়া৷ দিতেছে। 
এততিন্ন এখানে হিন্দুগৌরববদ্ধক অসংখ্য সতীস্তস্ত বিরাঞ্জিত 
আছে। এ সকলের মধ্যে রাজ! লক্ষণখাহীর ২০টা রাণীর 
সতীন্তভ্ত উল্লেখযোগ্য। প্রায় ২৬* বৎসর পুর্বে উহ! 
নির্মিত হইয়াছিল। নগরাংশ প্রায় ১৫ বর্ণ মাইল বিস্তুত। 
রতনপুর ধমস্ক॥, বোস্াই প্রেপিডেন্পীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের 
গোহেলবাড় প্রান্তস্থিত একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। রাজা 
বড়োদার গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া 
থাকেন। 
রতনমল,মধাভারতের ভোপাবর এজেন্দীর অন্তর্গত একটা 
পামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দার ধীরাপ পিংহ ইতরাজ- 
রাজকে কোনরূপ কর দেন না। তাহার ক্ষুদ্ররাজ্য বনমাল! 
সমাচ্ছন্ন বলিয়া ইংরাঞ্জ গবর্মেন্ট রাজস্ব ছাড় দিয়াছেন। 
রতনারাচ (পুং) ইন্ত্রির়সেবক। [ রতনারীচ দেখ।] 
 ব্লতনারীচ €পুং) রতে নার্ধ্যাং চিনোতীতি চি-ড। ১ নারী- 
দিগের শীংকার। ২কুন্ুর। ৩স্মর। ৪ ষিড়গ। (শব্দমাল।) 
বরতানিধি (পুং) রতমেব নিধিবৎ গোপ্যং যস্ত। খঞ্জন। 
ক্লতবন্ধ (পুং) রতন্ত বন্ধঃ॥ রতিবন্ধ। [রতিবন্ধ শব্ষ দেখ] 
রতদ্ধিক (ব্রা) রতত্ত খদ্ধিরত্র, শেষাদ্বিভাষেতি কপ, । 
১ দিবল। ২সুথক্নান। ৩ অষ্টমঙ্গল। (মেদিনী) 
রূতলাম, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্নীর অন্তর্গত 
একটা মামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ৭২৯ বণ মাইল। রাজ- 
পুতানা মালব ষ্টেট রেলপথ এই রাজ্যের রাজধানী দিয়া গমন 
করিয়াছে। 
এখানকার রাজবংশ যোধপুর রাজবংশের কনিষ্ঠ শাখা। 
পশ্চিম মালবের রাজপুত-দর্দারগণের মধ্যে ইহারাই সম্মানে 
সব্ব শ্রেন্ট। রতনদিংহ নামা এই বংশের কোন আদি- 
পুরুষ বুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া সম্রাট শাহজাহানের 
নিকট হহতে মালবের অন্তগত একটা জান্সগীর প্রাপ্ত হন। 
পরবন্তি-কালে ইহার! সিন্বেরাজের করদ হইয়া গোরালিগর 
রাজসরকারে বার্ষিক ৮৪ হাজার সেলিমশাহী মুদ্রা ( ৬৬৯০- 
পাউও ) প্রেরণ করিতেন। ১৮১৯ থৃষ্টাব্দের বন্দোবপ্তা- 
হুমারে এ টাকা ব্যতীত তাহার রাজ্যশাপন সম্পর্কে গোয়া- 
লিরর পতির আর কোন অধিকার থাকে নাই। তিনি সেনা 
পাঠাইয়। রতলামের নর্দারের উপর শ্বীয় গ্রতৃত্ব ঢালাইতে 


৫৭ 


পারিতেন ন। ১৮১৪ থুষ্টার্ধে ইংরাজরাজের সহিত পিন্দে- 
রাজের যে সন্ধি হয়, তদনুনারে গোয়ালিয়ার-নেনাদলের 
আংশিক ব্যরনির্ধাহার্থ এ রাজস্ব ইংরাজকরে সমর্পিত 
হইয়াছিল। তদবধি উহ! ভারত-গবমেণ্টের হস্তেই প্রদত্ত 


হইতেছে। 
এখানকার বর্তমান সর্দার রাজ! যশোবস্ত সিংহ রাঠোর- 


বংশীক্প রাজপুত । ১৮৬ থুষ্টাবে তাহার জন্ম হয়। তিন বর্ষ 
বয়ঃক্রমে তিনি গদিতে উপবিষ্ট হন। এই সময় মীর শাহমৎ 
আলা সি, এস আই তীহার পক্ষে রাজকাধ্য পরিদর্শন .করি- 
তেন। রতলামের রাজগণ ইংরাজের নিকট হইতে ১৩টী 
তোপ পাইয়া থাকেন। রাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা 


আছে। রর 
২ উক্ত ব্াঁজ্যের প্রধান নগর । অক্ষাণ ২৩২১ উঃ 


এবং দ্রা্িৎ ৭৫০০৭ পৃঃ) সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫৭৭ ফিট 
উচ্চে অবস্থিত! এখানে অহিফেন ও নানাবিধ শশ্তের 
বিস্বৃত কারবার আছে। রেলপথ নগরের নিকট দ্র 
যাওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ স্থুবিধ! হুইক্াছে। 

রতবগ (তরি) রমণযুক্ত। 

রতব্রণ (পুং) রতেণ ব্রণোহস্ত, রতং ব্রণ ইব কষ্টঘায়কং 
যন্তেতি বা। কুক্ুর। (হেম) 

রতশায়িন্‌ (পুং) রতেন শ্ততি তনুকরোত্যাত্মানমিতি শো- 
ণিনি। কুকুর। "(হেম) 

রতহিগুক (পু রতে রতার্থং বা হিগুতে হিও-দৃ,ল্‌। ৯ স্ত্রী 
চৌর। (ত্রিক1০) ২ লম্পট, চলিত লোচ্চা। পধ্যায়_-বিড়গ, 
ব্যলীক, পল্লব, দ্রাবক, ভূজঙ্গ, চুম্বক, লঙ্গ, তৃঙগগ, নারীতরঙ্গক, 
স্স্তিক, রতনারীচ, বন্ধক, রততালা, কটার; কামী, থেটা, 
নাগর, দানীপ্রিয়, কুণ্ডকাট। 

রতান্দুক (পুং) রতার্থমন্দুকইব। কুক্কুর। (হেম) 

রতান্বী (তরী) রতে রন্ধীব। কুহ্বাটিকা। (তরিকা) 

রতামর্দ (পুং) রতে রতকালে আমর্দোহস্ত। কুকুর! 

রতান্থুক ( ক্লী) উরুসন্ধির উপরিস্থ গহ্বরদয়। 

রতায়নী (ত্ত্রী) রতমেবায়নং জীবনগতিষন্তাঃ |) বেস্তা। 

রথার্থিন্‌ (ছি) রতমর্থমতে অর্থ-ণিনি। সুরতক্রীড়াভিলাবী | 
ক্ত্রিরাং ভীষ। মৈথুনাভিলাধিণী। 

রতি ত্র) রম্যতে ইনগা ইতি রম্ভ্িন্। কামপত্রী । 
কালিকাপুরাণে লিখিত 'আাছে যে, প্রজাপতি দক্ষ কন্দর্পের 
পড়ী নির্দেশ করিয়া তাহাকে কহিলেন, কন্দর্প! এই আমার 
দেহজাত কন্তা, ইনি গুণে তোমার অন্রূপ|। এই রমণী 
তোমার মহচ'রিণী এবং তোমার ইচ্ছাঙসারে ধন্মৃতঃ বশ- 


রতিতস্কর 


বন্তিণী হইবে। দক্ষ এই কথা বলিয়া নিজ শরীরের স্বেদ- 
জলপস্ভৃতা কন্তাকে রতি এই নাম দিয়া কন্দর্পকে অন্প্রদান 


করিলেন। এই রতি অনামান্ত রূপবতী এবং ললনাজন- 
ললামভূত।। ইনি সর্বদাই কামের অন্থুগামিনী থাকিবেন। 


(কালিকাপু* ৩ অ০) ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণের মতে-_ 
“তন্ত গুংসোবামপার্খ্ৎ কামদ্য কামিনী পরা। 
বভুবাতীবললিতা সর্ধেষাং মোহকারিণী ॥ 
রতি্বভূব সর্ষেধাং তাং দৃষ্টা সম্মিতাং সতীং। 
রতীতি তেন তনাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥” (প্রকৃতি*ৎ৪অ ) 
এই কামপত্বীকে দেখিয়া দেবতা সকলের অতিশয় 
অনুরাগ জন্মিয়াছিল, এইজন্য ইহার নাম রতি । 


২ অনুরাগ । 
“নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।৮(ভাগ* ১।২৮) 


(বৃহৎ ৭৪১৮) ৪ গুহা । (মেদিনী ) ৫ 
অগ্মরোবিশেষ। (ভারত ১৩৯৭।৪৫) ৬ প্রীতি । (রামায়ণ 
১১৮২৪) (ত্রি) ৭ অন্তরক্ত। 

রৃতিকর (ত্রি)১ আনন্দদায়ক। ২ প্রণয়বদ্ধক। ৩ কামী। 
৪ সমাধিভেদ। 

রতিকর্মন্‌ (ক্রী) স্ত্রীহবাদরূপ ব্যাপারভেদ। 

রতিকান্ততর্কবাগীশ, মুঞবোধ ব্যাকরণের জনৈক টাকাঁকার। 

রতিকুহুর (ক্রী) রত্যাঃ কুহরং। যোনি। (ত্রিকা) 


৩ রত। 


রতিক্রিয়া (স্ত্রী) রত্যাঃ ক্রিয়াঃ। মৈথুন । পধ্যায়-__সংবেশন | | 


« অগ্রিহোত্রোপচরণং জীবনঞ্চ স্বকন্মভিঃ। 
ধন্মোত্য়ং গৃহিণাং কালে পর্ববজ্জং রতিক্রিয়! ॥” 
( কামন্দকীয় নীতিসা* ২২৫) 
রতিগুণ (পুং) দেব-গন্ধরবভেদ । 
রতিগৃহ (কী) রত্যাঃ গৃহং। ১যোনি। (ত্রিকা০) ২ বমণমন্দির। 
প্পশ্বাশ্রমিণামমিতং ধান্তাযুধবহ্িরতিগৃহাণাঞ্চ। 
নেচ্ছন্তি শান্ত্রকার। হস্তশতাছুচ্ছি,তং পরতঃ ॥» 
( বুহৎমণ ৫৩।১৬ ) 
রতিঘোষ, একটা প্রাচীন নগর। ( কল্পক্রমাবদান ) 
রতিচরণসমন্ত্বর ( পুং) গন্ধব্বরাজভেদ । 
রতিজনক (তরি) রত্যাঃ জনকঃ। ১ অনুরাগজনক, প্রীতি 
উৎপাদ্নকারক। রত্যুৎপাদক। ২ রাজভেদ। 

রতিজহ (পুং) সমাধিভেদ। 

রতিজ্ঞ (ত্বি)১ রতিকুশল। ২ চতুর-প্রেমিক, প্রণয়স্থাপন- 
পারদর্শী । 

রতিতস্কর (পুং) মতীত্বনাশকারী। 
আনয়নকারী। 


রমণীগণকে কুপথে 
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35. 
উস: 


রতিবন্ধ 


রতিনাগ (পুং) ষোড়শ প্রকার রাতবন্ধের অন্তত রং 
বিশেষ। রমণপ্রকারভেদ। ইহার লক্ষণ---. এ 
“গীড়য়েদুরুযুগ্মেন কামুকং কামিনী যদি। 
রতিনাগঃ সমাখ্যাতঃ কামিনানাং মনোরমঃ ॥৮ (রতিঞ্জরী) 
যদি কামিনী কামুককে উরুধুগল দ্বার পীড়িত করে তাহা পা. 
হইলে এই বন্ধ হয়। সঃ 
রতিপতি (পুং) রত্যাঃ পতিঃ। কামদেব। ( অধ ) 
সাহিত্যদর্পণে রতিপতির আবির্ভাবস্থান এইরূপ বর্ণিত আছে, 
“বাচি শ্রীমাথুরাণাং জনকজনপদস্থাগ্িনীনাঃ কটাক্ষে 
দরন্তে গৌড়ঙ্গনানাং স্থুললিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাং রর 
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনরুচৌ কেরলী কেশপাশে 
কাণাটানাং কটো চ স্কুরতি রতিপতিগুজ্জরীণাং স্তনেষু ॥* 
( নাহিত্যদর্পণ ). 
মাথুরী রমণীদিগের বাক্যে, মিথিলাজনপদ- বাসিনীদিগের, 
কটাঙ্গে, ভিডি দত্তে, উৎকল-রমীদিগের জঘনে,তৈলঙ্গী-. 
দিগের নিতম্বে,কেরলীদিগের কেশপাশে,কার্থাটাদিগের কটাতে, 
এবং গুজ্ঞরী রমণীর স্তনে রতিপতি আবিভূর্তি হইয়া থাকে, ; 
অর্থাৎ এই সকল স্থান তাহাদের অতি রমণীয়। 
রতিপ 1শ (পুং) রতেঃ পাশ ইব। রতিবন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ 
“পীড়য়েদৃরুযুগ্েন কামুকো যদি সুন্দরীং। 4 
রতিপাশস্তথ! খ্যাতঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ ॥৮ দীপিকা) 
রতিমঞ্জরীতে এই বন্ধের উল্লেখ নাই, কিন্তু “রতিনাগবন্ধ” 
উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার ও লক্ষণ এইরূপ, স্থতরাং রতিসাগ- রা 
বন্ধ ও রতিপাশবন্ধ এক। স্বার্থে কন্‌। 4 এর 
৷ রতি্রপূর্ণ (পুং) ক্রভেদ। মি. 
| রতিপ্রিয় €পুং) রতেঃ প্রিয়ঃ। ১ কামদেব। শেক 3 ঠ 
২ সুরতপ্রিয়। ব্ত্রি্াং টাপ্‌। ২ শল্তিমৃত্তিবিশেষ। ৩ দাক্ষা- 
রণীর নামান্তর । বা 
“গোদাবব্যাং ভ্রিদন্ধ্ তু গল্গাদারে রতিপ্রিয়া |”... 
(দেবীভাগ* ৩০৬৮) 
রতিবন্ধ (পুং) রতৌ বন্ধঃ ৭তৎ। রতিমপরীর্ঘযক্ত ষোড়শ 
প্রকার রমণবন্ধ যথা_-১ পদ্মানন, ২ নাগপাশ, ৩ লতাবেষ্ট, ্‌ 
৪ অর্ধসংপুট, ৫ কুণিশ, ৬ সুন্দর, ৭ কেশর, ৮ হিলো 
| ৯ নরসিংহ, ১০ বিপরীত, ১১ ক্ষুব্, ১২ ধেল্গুক, ১৩. উৎক 
১৪ সিংহাসন, ১৫ রতিনাগ, ১৬ বিগ্যাধর। 

“ন ভবন্তি ষদ্রা নার্যাস্তষ্টা। বাগ্ভরতেন তাঃ। : 
নানাবিধৈস্তদা বন্ধরত্তব্য| কামিভিঃ স্তিয়ঃ |: 
পদ্মানো নাগপাশো লতাবেষ্টোহষ্টসংপুটং। ২ রী 
কুলিশং গ্ন্দরঞব তথা কেশর এব চ ॥ পি. 


..... ব্লতিবর 
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হিলোলে। নরসিংহোহপি বিপরাতস্তথাপরঃ। 
ক্ষুন্ধ বৈ ধেনুকশ্চৈব উতৎ্কণ্ঠস্্ ততঃ পরং ॥ 
সিংহাসনে রতিনাগে। বিগ্ভাধরস্ত যোড়শঃ ॥৮ (রতিমঞ্জরী) 
[ এই মকল বন্ধের লক্ষণ_-তত্ত দ্‌ শবে দ্রষ্টব্য। ] 
রৃতিভবন ক্রৌ) রত্যাঃ ভবনং। ১ রতিগৃহ,যোনি। ২ রমণমন্দির। 
রৃতিমত (ত্রি) রতিঃ বিগ্ভতেইস্ত মতুপ্‌। অন্থুরাগবিশিষ্ট) 
রতিযুক্ত | 
রতিমতী, বিষ্ুসেবাপরায়ণ জনৈক ব্রান্মণরমণী। ইনি স্বীয় 
ভক্তিঝলে ভগবান্‌ বৈকুগপতিকে লাভ করিয়াছিলেন। 
রতিমদ] (ভ্ত্রী) রতের্মদোংস্তাঃ। অগ্নর1। 
“্পর্শানন্দা রতিমদাপ্পরলঃ সুমদাত্সসা ।* (ব্রিক) 
রতিমন্দির (কী) রতের্মনিরমিব। ১ যোনি। ( জটাধর ) 
২ মৈথুনগৃহ। 
*সুব্খারে৷ রতিমন্দিরাবধি সখী কর্ণাবধিব্যাহৃতং 
চেঃ কান্তনমীহিতাবধি পদন্তাসাবধি প্রোক্ষিতং | 
হাস্তং চাধরপল্লবাবধি মহামনোইপি মৌনাবধিঃ 
সর্বং সাবধিনাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্নঃ পরং কেবলম্‌ ॥” 
রেসমঞ্জরী) 
বতিমিত্র (পুং) রতৌ মিত্রঃ স্ধ্য ইব। রূতিবন্ধবিশেষ। 
*পাতয়েদুরুযুগ্মে চ কামুকং যদি কামুকী। 
রূতিমিত্রস্তরা খ্যাতঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ ॥৮ (রতিমগ্তারী) 
ঘদ্দি কামুকী স্ত্রী কামুককে উরুযুগল দ্বার। পাতিত করিয়। 
রমণ করে, তাহ! হইলে এই বন্ধ হয়। এই বন্ধ কামিনী- 
দ্িগের অতি সুখজনক । | 
রৃতিয়1, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার ছেলার অন্তর্ণত একটা নগর। 
পৃর্ের এই স্থান তু্ণার রাজপুতদিগের অধিকারে ছিল। পরে 
পাঠানগণ এইস্থান দখল করিয়া লর্ন। চল্লিশসালের মহামারী 
দুর্ভিক্ষে এইস্থান জনশূন্ত হইয়া পড়ে (১৭৮৩-৮৪ খৃঃ)। 
তদনন্তর ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর, ইংরাজরাজের যত্তে 
জাটগণ এখানে আসিয়। বাদ করিগাছে। নগরটা মিউনীসি- 
পালিটার কর্তৃত্বাধীনে থাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। 
এখানে নান! শন্ত, চন্ম, পশম ও চামড়ার কূপ বিক্রয়ের জন্ত 
একটা বিস্তৃত হট আছে। 
রতিরমণ (পুং) রত্যা রমগঃ। 
রৃতিরন (তরি) সহ্বাপ-সখ। 
রৃতিলক্ষ (ক্লী) রতিং লক্ষঃতীতি লঙ্গি-অচ,। নিধুবন। 
ব্তিলম্পট (ত্রি) রমণেচ্ছ। ্‌ 
রূতিলোল (পুং) রামসতেদ। 
রঁতিবর (4) ১ কামদেব। ২ রতির উদ্দেশে প্রদন্ত উপহার। 


কামদেব। (ত্রিকা০) 


রতিবল্পভাখ্যপৃগপাঁক 

রৃতিবদ্ধন (ভি) কামবদ্ধক। ২ প্রণগোন্মেষক। 
রৃতিবদ্ধনমোদক (পুং) মোদক ওুঁষধধ বিশেষ। ইহার 
প্রস্তত গ্রণালী--গোক্ষুরবীজ, কোকিলাক্ষবীজ, অশ্বগন্ধা, 


শতমূলী, তালমূলী, শৃকশিশ্বীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ চাকুলে 
ও বেড়েলা এই সকল চূর্ণ গব্য ঘ্ৃতে তাজিয়া ছুপ্ধে সিদ্ধ 
করিবে, পরে চিনির সহিত মোদক প্রস্তুত করিতে হয়। 
ইহাতে চূর্ণ হইতে আট গুণ ছুগ্ধ, চুর্ণের সমান ঘ্বৃত এবং সমস্ত 
দ্রব্যের সম পরিমাণ চিনি দিতে হয়। অগ্নির বল অনুসারে এই 
মোদক সেবন করিলে শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ হইয়া থাকে । 
(ভাবপ্র* বাঁজীকরণাধিৎ ) 
রতিব্ল্পভমোদক (পুং) বাজীকরণাধিকারের ওষধবিশেষ | 
্রস্তত প্রণালী__সিদ্ধিবীজচুর্ণ ৫ পল, ঘ্বৃত ৪ পল, চিনি /২ 
সের, শতমুলীর রম /৪ সের, পিদ্ধির বস /8 সের; গব্যদুগ্ধ 
/৪ সের, ছাগছুগ্ধ /8 সের, প্র্গেপের জন্ত আমলা, জীরা, 
কষ্ণজীরা, মুণা, গুড়ত্বকৃ, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আল- 
কুীবী্, গোরক্ষচাকুলে, তালের আঁটির অস্কুর, কেসুর, 
পানিফল, ভ্রিকটু, ধনে, অত্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্গা, কাকলা, 
ক্ষীরর্কাকলা, পিগথজ্জর, কুলেখাড়াবীজ, কট্‌্কী, যষ্টিমধু, 
কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবস্তী ও গজপিপ্ললা 
এই সকল দ্রব্য প্রতোকে ২ তোলা । পরে যথাৰিধানে 
এই মোদক পাক করিয়া উহা! শেষ হইলে নামাইতে 
- হইবে । পরে শীতল হইলে মধু ২ পল মিশাইয়৷ মুগনাভি 
ও কপ্গুর দ্বারা সুবাপিত করিতে হইবে। এই ওষধ 
অতিশয় বলবদ্ধক, বাতব্যাধিনাশক, বাতপিত্তহর, দৃষ্টি- 
সন্দীপন এবং রক্তপিত্তাদি বহুবিধ রোগনাশক। ইহা অতি 
উৎকৃষ্ট বাদীকরণ। (ভৈষজ্যরত্রাৎ বাজীকরণাধিণ) 
রতিবল্লভাখ্য পুগপাক (পুং) বাজীকরণ।ধিকারোক্ত ওঁষধ- 
বিশেষ। গ্রস্ততগ্রণালী_ দক্ষিণ দেশজ গুবাক খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাটিতে হইবে, পরে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়। 
নরম হইলে রৌড্রে শুকাইবে, পরে ইহা চূর্ণ করিয়। বস্ত্র 
উত্তমরূপে ছাকিরা /১।০ ঘোয়াসের পরিমাণ লইতে ,হইবে, 
তৎপরে ৮ গুণ ুগ্ধ ও অদ্ধষের ঘ্বৃতমহ পাক করিরা তাহাতে 
/৬।০ সের চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে পাক করিবার পর 
নামাইয়। তাহাতে নিয়লিখিত চূর্ণ প্রাক্ষেপ দিতে হহবে। 
চর্ণ যথ।-_-এলাচি, গোরন্ চাকুলিয়া, বেড়েলা; পিগ্নলী, জাতী- 
ফল, কপিখ, জাতী পত্র, অর্কপত্র, তেজপত্র» দারুচিনি, শুষ্ঠি, 
বীরণমূল, বালা, সুখা, ভ্রিফলা, বংশলোচন, শত্মুলী, শুক- 
শিশ্বী, দ্রাক্ষা, কোকিলাক্ষবীজ, গ্রোক্ষুরবীজ, বুহতী, পিও- 
থজ্জবর, শ্গীরী, ধনে, কেণুর, বষ্টিমধু, পানিফল, জীরা, কুষ্ণজীরা, 
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ঘমানী, বীগরকোষ, জটামাংদী, মৌরি, মেথিকা, ভূমিকুস্মা ও, 


তালমুলী, অশ্বগন্ধা, কপূর, নাগকেশর, মরিচ, পিয়ালবীজ, 
গজপিগ্ললী, পদ্ম বীজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন এবং লবঙ্গ এই 
সকল দ্রব্যের প্রত্যেক বস্তচুর্ণ অদ্ধপোয়। প্রক্ষেপ দিতে 
হইবে। এবং পারদভন্ম, বঙ্গ, দীনক, লৌহ, অন্র, কস্ত,রী, 
ও কর্পূরচর্ণ এই সকল দ্রব্য যেরূপ সংগ্রহ হয়, সেই 
পরিমাণ দিতে হইবে । এই ওঁধধ আগ্রর বল অন্ুপারে 
দেবন কর। বিধের়। ইহা মেখনকালে কোনরূপ অস্ দ্রব্য 
ব্যবহার করিতে নাই। এই ওষধ দেবনে জঠরাগ্নি, বল, 
বীর্ষয ও কাম বুদ্ধি হয় এবং বার্ধক্য নষ্ট ও শরীরের পুষ্টি 
হুইয়! অধ্ের স্তায় মৈথুনক্ষম হই! থাকে । এই রতিবল্লভ- 
পুগপাক লইয়া! কামেশ্বরমোদক প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই 
ওঁষধ প্রস্তত করিয়! তাহাতে আর ক একটা দ্রব্য মিশাইলে 
কামেশ্বরমোদক হয়। (ভাবপ্রৎ বাজীকরণাধিকার ) 
তিবল্লী (জ্জ্রী) প্রেম, ভালবাস।। 
রতিশক্তি (ভ্ত্রী)১ রমণক্ষমত। । 
রতিশুব (পুং) পুত্রোৎপাদনক্ষম ব্যক্তি। 
রতিসংযোগ (পুং) মৈথুনলিপ্তি। সন্গম। 
রৃতিনংহতি (ত্র) রমণের ক্ষমতা। 
রতিসত্বর। (ভ্্ী) রতৌ সত্বর|। 
পিড়িংশাক | 
রতিনাধন (রী) রত্যাঃ সাধনং। শিশ্ন। (বৈদ্ভকনিৎ ) 
রতিস্থন্দর €পুং) রতিবন্ধবিশেষ, রমণ প্রকারভেদ । 
ইহার লক্ষণ-- 
*নারীপদদ্বয়ং কামী ধারয়েদ্হৃদয়ে যদি | 
ধুতকঠে। রমেৎ কামী বন্ধঃ স্তাদ্রতিহ্ন্দরঃ |” (রতিমঞ্জরী) 
কামুক যদি নারীর পদদ্বয় হৃদয়দেশে ধারণ করে ও তংকর্তৃক 
ধূতকণ্ঠ হইর! বূমণ করে, তাহা। হইলে এই রতিসুন্দর বন্ধ হয়। 
রতিসেন (পুং) চোলরাজভেদ । 
রতী তরী) রক্তগুগা। (বৈগ্ভকনিৎ) 
রতু (ভ্ত্রী) খতীয়তে ইতি (খতেরম্‌ চ। উণ১/৯৪) ইতি কু 
অম্চ। ১ দেবনদী। ২ সতাবাদী, সত্যবাকৃ। (উজ্জ্বল) 
রতেশ, পঞ্জাব প্রদেশের কেঁউখলের শাসনভুত্ত একটা ক্র 
সামস্তরাজ্য। এখানকার দর্দারগণের উপাধি ঠাকুর । 
রতোদ্ধহ ( পুং) রতং উদ্বহতি প্রাপরূতীতি উৎ-বহ-অচ্‌। 


চিরগ্তীবা। চলিত-__ 


কোকিল। ( শব্দমাল1 ) 

রত ক্লী) রময়তি হ্র্যযতীতি রমণিচ, ( রমেস্ত চ। উণ. ৩১৪), 
হতি ন, ঘকারাশ্চান্তাদেশঃ। ১ অশ্মজাতি। মুক্তাদি, 
পর্যায় মণি। (অমর) ২ স্বজাতিশ্রেষ্ঠ। ৰ 


হীরা । (রাজনিৎ ) 


বিশুদ্ধ কন্ম দ্বার! 


হইয়াছিল ।* 


“জাতো জাতো যদ্রৎকৃষ্টং তদ্রত্রমিতি কথ্যতে ।” 
জাতিতে জাতিতে যাহ! উৎকৃষ্ট, তাহাই রত্ব নামে « আভি- 
হিত। যগা-্ত্রী রত্ব, মনুষ্য-রত্বু ইত্যাদি । ৩ মাণিকা। ৪ বু 


রত্রোৎপন্তির কারণ গরুডপুরাণে এইরূপ অভিহিত হই- 
য়াছে। বল নামে এক মহাবলশালী অনুর ছিল, এই অস্থর 
দেবগণকে পরাজন্ন করে, কিন্ত দেবগণ ইহাকে কোন 
ক্রমেই জয় করিতে পারেন নাই। পরে দেবগণ যজ্ঞ করিয়া | 
এই অসুরের নিকট প্রার্থন! করিয়াছিলেন ষে, তুমি আমাদের : 
এই যজ্ঞে পশ্ড হও, পুণ/কর্মী বল দেবগণের প্রার্থনাহ্ুদারে 
এ যজ্ঞে পণ্ড হইয়া নিজ দেহ বিসজ্জন করে। তাহার এই 
দেহের অবয়ব সকল রত্ববীজরূপে ষ 
পরিণত হয়। তাহার এই দ্েহাবয়ব সমুদ্র, পর্ত, নদী, 
প্রভৃতি যে বে স্থানে পড়ে, দেই সেই স্থলে বরত্রের খনি, 


রত্ব নয় প্রকার-_ 

প্রত্রং গার্ত্মতং পুষ্পরাগে। মাণিক্যমেব চ। 
. ইন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদস্তথা বৈদূধ্যমিত্যপি। ডা. 
মৌক্িকবিদ্রমশ্ঠেতি রতধান্য জানি বৈ নব ॥৮ (ভাবপ্রৎ) 
১ রত্ব হীরা), ২ গারুত্মত (পান), ৩ পুষ্পরাগ, ৪ মাণিকা 
৫ ইন্দ্রনীল, ৬ গোমেদ, ৭ বৈদুধ্য, ৮ মৌক্তিক, ৯ বিজ্রম এ 

রত্বের নাম নিরুক্তি__- | ও 
প্ধনার্থিনো। জনাঃ সব্ধে রমস্তেহশ্মিনতীব বৎ। ছু 
ততো রত্বমিতি প্রোক্তং শবশান্্রবিশারটৈঃ ॥” (ভাবপ্র*) 


২2 


ধনা(ভিলাষা লোকসমূহ রত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত এবং 


*% “বচ.মি পরীক্ষাং রত্বানাং বলো নামাহরোইভবৎ। 
ইন্জরাদ্য। নিঞ্জিতান্তেন নির্জেতুং নৈব শক্যতে ॥ র 
বরব্যাজেন পশুতাং াচিতঃ স হুরৈমথে। রা বা 
বলে! দদৌ স্বপশুতামতিসত্ত্বো মথে হতঃ ॥ | 
পশুবৎ স বিশেৎ সত্রে স্ববাক্যাশনিযন্ত্রিতঃ | 
বলো৷ লৌকোপকারায় দেবানীং হিতকাম্যয়| ॥ 
তন্ত সত্তবিশুদ্ধন্ত স্ুবিশুদ্ধেন কন্মণ|। 
কায়ন্তাবয়বাঃ সর্বেব রত্ববীজত্বম।যধুঃ ॥ 

তেযান্ত পততাং বেগাদ্বিমানেন বিহায়সা। 
যদ্যৎ পপাত রত্ব।নাং বীজং কচন কিঞ্ন ॥ 
মহোদধো সরিতি বা পর্কতে কাননেইপি বা। 
তত্তদীকরতাং যাতং স্থা নমাধেয়গৌরবাৎ & 
তেষু রক্ষো-বিষ-ব্যাল-ব)াধিদ্বান্য বহানি চ। “উই 
গ্রাদুর্ভবন্তি রত্বানি তথেব বিগুণানি চ॥ ( গরুড়পু* ৬৮ অন) *. 


২৩৭] 


রত্বগর্ভপোট্টলীরস 


উহাতে অত্যন্ত রত হন। এইজন্ত পণ্ডিতগণ 'রত্ব* এই নাম রতুক, ১ পরশন্দকৌতুক নামক জ্যোতিগ্রন্থগ্রণেতা । 


নির্দেশ করিয়াছেন। 
রত্বের নামান্তর মণি, এই রত প্রস্তরভেদে মুক্ত প্রভৃতি 
নামে অভিহিত হম । ৃ 
রত্ব ৯টা, এই নবরত্ুকে মহারত্বও কহে। 
“মুক্তাফলং হীরকঞ্চ বৈদূর্ধ্যং প্মরাগকম্। 
পুষ্পরাগঞ্চ গোমেদং নীলং গারুত্বুতং তথ]। 
প্রবালফুক্তান্তেতানি মহারত্বানি বৈ নব ॥” 
(বিষুধর্মমোত্তরধূত ভাবপ্রণ) 
মুক্তা, হীরা, বৈুর্যা,পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীলকাস্ত, 
পান। ও প্রবাল এই ৯টী মহারত্ব। অগ্রিপুরাণের রত্রপরীক্ষা- 
প্রকরণে বহুবিধ রত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার। রত্ব খা 
বজ, মরকত,পন্মরাগ, মুক্তা, মহানীল, ইন্্রনীল,বৈদুর্য্য, গন্ধশস্ত, 
চন্্রকান্ত, সূর্ধ্যকান্ত,ক্ষটিক, পুলক,কর্কেতন, পুষ্পরাগ, জ্যোতী- 
রস, রাজপষ্ট, রাঁজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, গোমেদ, রুধি- 
রাখ্য,ভল্লাতক, ধূলী, তুথক; সীস,পীলু, প্রবাল,গিরিবজ,ভূজঙগ, 
মণি, বজ্মণি, টিট্রিভ, পিও, ভ্রামর,উৎপল। (অগ্নিপুত ২৪৫অ”) 
এই সকল রত্ব বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ইহাদের ৯টা 
বতুই সর্বপ্রধান। ভন্ত্রারে নবরত্বের এইরূপ উল্লেখ আছে। 
"মুক্তা মাণিক্যটৈদূর্ধ্যং গোমেদান্‌ বতবিদ্রমৌ।” 
পুষ্পরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ ॥” (তন্ত্রসার) 
মুক্ত!, মাণিক্য, বৈদূর্ধয, গোমেদ, হীরা বিদ্রম, পুষ্পরাগ, 
মরকত ও নীল এই ৯টা নবরত্ব বা মহারত্ব। 
শাস্ত্রে রত্রধারণ মহাপুণ্যজনক বলিয়া কীন্তিত ইইয়াছে। 
জ্যোতিষশান্্রে দেখিতে পাওয়া! যায়__গ্রহবৈগুণ্য হইলে 
রত্বধারণ ও রত্বদান অরিষ্টনাশক। কিন্তু ইহা বলিয়া সকলেই 
বে রদ্বু ধারণ করিবে, তাহা নহে। মূল, ধাতু ও রত্ব এই তিন 
প্রকার বস্ত দান ও ধারণের ব্যবস্থা আছে, ইহার মধ্যে 
বিনি সম্পন্ন, তিনিই বত ধারণ করিবেন। তাহাতেই উপ- 
কার হইবে। যিনি রত্রধারণৌপযোগী নহেন, তিনি যদি 
রত্ ধারণ করেন, তাহ! হইলে তাহার অনিষ্ট হইবে । 
[ রত্বের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্‌ শবে দ্রষ্টব্য ] 
জৈনদ্রিগের মতে সম্যগ্র্শন, সম্যগজ্ঞান ও সম্যক্‌ 
চাঁরিত্র এই তিনটা রত্ব। 
আপ, অন্ন ও স্ুভাষিত এই তিনটাকে ও রত্রত্রয় কছে। 
*পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্রানি আপ অন্নং জুভাষিতং। 
সুটৈঃ পাষাণথণ্ডেবু রত্্দংখ্য। বিধীয়তে ॥৮ (উদ্ভট) 
রত্বকন্দল (পুং) রত্রানাং কন্দল ইৰ। প্রবাল। (শব্বরত্বাণ) 


প্ত্বকর (পুং) কুবের। (হেম) 


০ 
শত |. 
এর 
৫ শি 
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২ সারসমুচ্চয় নামে কাব্যপ্রকাশের একখানি টাকারচয়িতা। 
৩ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, ধোম্যবংণীয় শঙ্করকণ্ঠের পুত্র। 
ইনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে শিষ্যহিতা। নায়ী যুধিষিরবিজয় টাকা ও 
১৬৮১ খুষ্টাৰে স্তৃতিকুস্থমাঞ্জলিটাক প্রণয়ন করেন । 
রত্বঁকণিকা) রত্রনিশ্মিত কর্ণালঙ্কারভেদ। (দিব্যা” ২৬।২৪) 
রত্বকলম ( ব্লী) রত্রনিম্মিত কলসী। 
রতবকল। (ত্ত্রী) রাজকন্াভেদ। 
রত্ব্ীর্তি (পুং) বুদ্ধতেদ। 
রত্বুকুট (পুং) রত্বময়ঃ কুটে। শৃূঙ্গমস্ত। 
২ বোধিসত্বভেদ। ( ক্লী)৩ দ্বীপবিশেষ। 
“অস্তি দ্বীপবরং মধ্যে রত্রকুটাখ্যমন্তুধেঃ। 
কৃত প্রতিষ্টস্তত্রান্তে ভগবান্‌ হরিবদ্ধিনা ॥৮ 
(কথাসরিৎসা* ২৬।৩ ) 
রত্বকুটেশ্বর, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গতেদ। ( হিমবত ৮১০৮) 
রত্বকেতৃ (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। ২ বোধিসত্বতেদ। বৌদ্ধমতে 
পরবন্তী দ্বিদহত্র বুদ্ধই এই নামে পরিচিত হইবেন। 
রত্বকোটি (পুং) ১ সমাধিভেদ। ২ অসংখ্য রত্ু। 
প্পিত্র! তে ঝ। গৃহীতা। নবনবতি তম| রত্বুকো টিম দীয়।।৮উেস্তট) 
রত্বকোটিগিরি, পর্বতভেদ। 
রত্ুক্ষেব্রকুটসন্দর্শন (পুং) বোধিসবতেদ। 
রত্বথচিত (ব্রি) রত্বমগুত। 
রতুখনি (ভ্বী) ১ রত্বের খনি। ২ সমুদ্র। 
রত্বখেট দীক্ষিত, তৈমীপরিণয় নাটক প্রণেতা । সুভাষিত্ত 
রত্ুভাগাগার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। 
রত্বগর্ভ (পুং) রত্বানি গর্ভে লক্ষণয়া অধিকারেহস্য। ১ কুবের। 
(ত্রি) ২সমুদ্র। (রাজনি* ) ৩ রত্গর্ভবিশিষ্ট। ৪ বুদ্ধভেদ। 
্িয়াং টাপ.॥ ৫ রদ্রগর্ভা পৃথিবী। গুণবংপুত্রবতী। 
রতুগর্ভ, মহাভারতটাকারচয্রিতা। হিরণ্যগর্ভের পুত্র ও মাধ- 
বের পৌত্র। তিনি বৈষ্ণবাঁকুটচন্দ্িকা নামে একখানি বিষু- 
পুরাণটাকা রচনা করেন। প্র গ্রন্থে তিনি হু্যকরমিশ্রের 
টাকার উল্লেখ করিয়াঁছেন। 
রত্ুগর্ভপোর্টলীরন (পুং)  যঙ্মরোগাধিকারে রসৌষধ- 
বিশেষ। হহার প্রস্ততপ্রণালী--রসসিন্দুর, হীরক, ন্বর্ণ 
রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তা, মরিচ, তক্ঃ মুক্তা, স্বর্ণমার্সিক, 
প্রবাল ও শঙ্খভম্ম এই সকল দ্রব্য সমভাঁগে লইয়া আদার 
রসে৭ দিন মাড়ির উহ চূর্ণ করিতে হইবে। পরে ইহা] 
কড়ির মধ্যে পুরিয়া কিঞিং সোহাগা ও আকন্দের আটার 
পেষণ করিয়া! ইহা দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, 


১ পর্বতবিশেষ। 


পরে এই কড়ি মাটির পাত্রে রাখিয়া! সেই পাত্র আবৃত ও লিপ্ত 
করিয়া গজপুটে পাঁক করিতে হইবে । পরে ওঁষধ শীতল হইলে 
উহ। উদ্ধৃত ও উত্তমরূপে চু করিয়া! নিমিন্দার রসে ৭ বার, 
আদার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবন! দিয়! 
শুষ্ক করিয়। লইবে। এই ওষধের মাত্রা ৪ রতি। অন্ুপান 
মধু ও পিপুল চূর্ণ ব! ঘ্বৃত ও মরিচ। যথাবিধানে এই ওঁষধ 
সেবন করিলে কৃচ্ছ,সাধ্য যক্ষা, বাতব্যাধি, অশ্মারী, কুষ্ঠ, 
মেহ, উদররোগ, ভগন্দর, অর্শ ও গ্রহণী এই সকল রোগ 
আশু প্রশমিত হয়। যক্মরোগের ইহা অতি উৎকুষ্ট ওষধ। 
( ভৈষজ্যরত্বী* যক্ষমরোগাধিৎ ) 


রত্বগর্ভ সা্ববভেধিম, ক্রমচন্দ্রিকাতন্ত্র ও শ্ঠামার্চনচন্দ্িকা 
নামক গ্রন্থদ্ধয় রচয়িতা । 
রতুগিরি, বোস্বাই-প্রেসিডেন্সীর কোঙ্কণ বিভাগের অন্তর্গত 

একটী জেলা ভূপরিমাণ ৩৯২২ বর্গমাইল । ইহার উত্তরে 
কোলাবা জেলা ও জঙঞ্জির সামন্ত রাজ্য, পূর্বে সাতারা ও 
কোল্হাপুর, দক্ষিণে সাবন্তবাড়ী ও পর্ভগীজাধিকৃত গোয়া- 
রাজ্য এবং পশ্চিমে আরব্যোপনাগর। 

এই জেলার প্রায় মকল স্থানই পর্বতময়, উপকূল প্রদেশ ও 
উচ্চ অধিত্যকায় পূর্ণ। এই অধিত্যকার স্থানে স্থানে সমু 
দ্রের খাড়ি ও পর্বতগাত্রবাহী নদদীমাল। বিরাজিত | এ 
সকল নদীর উভয় পার্শ্ববর্তী ভূমিসমূহ সমধিক উর্রা। এ 
নদী সকলের মোহানান সমুন্ধিশালী নগর ও বন্দর আছে এবং 
তথায় জেলার বাণিজ্য কার্য চলিতেছে। সমুদ্রোপকুল হইতে 
আন্দাজ ১০ মাইল পূর্বদিকে সম্যাব্রিপর্বতমাল1 দেখ! যায়। 

বাণকোট বা ভিক্টোরিয়া দুর্গ হইতে রেডী দুর্গের ছুই 
মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত সমুদ্রতট ১৬০ মাইল বিস্তৃত। স্বর্ণদুর্ 
ও মালবার নামক স্থানদ্বয় সমুদ্রগর্ভে প্রসারিত হইয়া ছুই একটা 
স্থান দ্বীপের আকারে পৰিণত হইয়াছে । উহারাঁও উপকূলবর্তী 
পার্ধতীয় অংশ হইতে উৎপন্ন । এই স্থানদ্য়ে মহারাষ্ট্রহুর্গের 
ভগ্মাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। 

এই জেলায় অনেকগুলি উষ্ণ প্রত্রবণ আছে । দাপোলী 
উপবিভাগে ছুইটা ও রাজাপুর উপবিভাগে ১টা। এ তিনটা 
গ্রশ্রবণই অনল নামক নগরের সন্গিকটে অবস্থিত। এতভিন্ন 
খেড় ও সোমেশ্বর নগর, অরবলী ও তুরাল নামক গ্রামে 
আরও চারিটা উষ্ণ গএরত্ববণ দেখা যায়। 

এখানকার প্রাচীন ইতিহাঁসাদ্িতে কোন ধারাবাহিক 
ঘটন। লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, চিপূলুন ও কোল্পগিরিগুহা 


পর্ধ্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, খৃষ্টপূর্ব ২* অব. 


হইতে খুষ্টা় ৫* অব্দ পর্য্যন্ত, উত্তররত্বগিরিতে একটা বিশেষ: 


সমৃদ্ধ বৌদ্ধ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর কএকটী 
গ্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজবংশ এখানে আধিপত্য বিস্তার ক. 
করেন। এ সকল রাজবংশীয়গণের মধ্যে চালুক্যগণ |বশেষ ক 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। [ চালুক্য দেখ ] টু 
১৩১২ খুষ্টাব্ধে মুদলমানগণ রত্রগিরি লুঠন ও দাভোল ৰা 
অধিকা রপুর্বক তথায় রাজপাট স্থাপন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

১৪৭০ খু টা পধ্যন্ত তাহারা সম্যক্রূপে রত্ুগিরি প্রদেশে : 
শাসন বিস্তার করিতে পারে নাই। এ সময়ে বাঙ্গণী রাজগণ 
বিশালগড় ও গোয়ারাজ্য অধিকার করিয়া তত্প্রদেশে মুসল- : 
মান-রাজবংশের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫০০ থু্টাব্ের 
সমকালে সাবিত্রী নদীতীর পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ কোস্কণ-রাজ্য 
বিজাপুর রাজ্যের অন্তভূক্ত হয়। এই সময়ে পর্ত,গীজদিগের 
সহিত যুদ্ধে দাভোল ও অন্তান্ত সমুদ্রতীরবর্তী নগর বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ৃ | 
মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুদয়ে গর্ভ গীজের গৌরব-রবি অন্ত- 
মিত হইতে থাকে। মহারা্রকেশরী শিবাজীর প্রভাবে : 
মহারাষ্্ীয়গণ মোগল, সিদ্দি ও পর্ত ,শীঞ্গ সৈশ্যদিগকে পুনঃ 
পুনঃ পরাভূত করিক্বা এখানে হিসগুাঙ্গা পুনঃ স্থাপিত করিতে ট 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কিছু কাল পরে সিদ্দিগণ এই 
জেলার কতকাংশের অধিকার লাভ করিয়াছিল। ট 
জলদন্থ্য কান্হোজী অঙ্গিয়ার সমুদ্রোপকুলে একাধিপত্য 
দেখিয়া মহারাস্ত্ীয়গণ তাহাকে মরাঠা নৌসেনাদলের অধ্যক্ষ 
নিষুক্ত করে এবং তাহা হইতেই তিনি রত্রগিরির কতকাংশ 
সামন্তরাজ্যরূপে প্রাপ্ত হন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে কান্হোজীর 
অবৈধ পুত্র তুলাজী অঙ্গি,য়া বাণকোট হইতে সাবন্তবাড়ীর 
মধ্যবর্তী সমুদায় ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি পেশবার 
আধিপত্য অগ্রাহ্ করিয়! সমুদ্রোপকুলস্থিত অনেকগুলি ু 
জাহাজ লুঠন করিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাবে ইংরাজগণ 
চা. 


বি রী 


পেশবার সহিত মিলিত হইয়। স্থবর্ণছুর্গের দস্থ্য-ুর্গ ধ্বংস 
করিয়া ফেলেন। তৎপরবর্ষে তাহার! অঙ্গি,য়ার অধিকৃত নৌ- রঃ 
বাহিনী সমূলে বিনাশ করির! বিজয়ছুর্গ অধিকার করেন। এই 
সকল কার্যের জন্ত ইংরাজদিগের গ্রতি প্রীত হইয়! পেশষ। 
বাণকোট সহ নয়খানি গ্রাম বুটাশ গবমেন্টকে পুরস্কার: 
দেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মালবান ও রেডী ছুর্গ অধিরুত হয়, & টু 
তদনন্তর মালবান কোল্হাপুর ও রেড্ভী সাবন্তবাড়ীর 
সর্দারের শাসনে স্তন্ত করা হইয়াছিল। অতঃপর কোল্হাপুর 
সাবস্তবাড়ীর সার্দারদিগের মধ্যে ২৩ বৎসর কাল যুদ্ধ বিপ্লব 
সংঘটিত হওয়ায় এখানে ঘোরতর শীদনবিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয় ॥ 
অবশেষে ইংরাজরাজের বন্দোবস্ত অন্ুমারে তাহার! পান্ত- 


চ্ত্রকূটসন্দর্শন [২৩৯ ] ৃ রত্বধেনু 


হুন এবং রত্বগিরি পেশবার শান হইতে বিচ্যুত হয়। কিন্ত 
১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গৃহবিবাদে পুনরায় মহারাষ্্ীয় সর্দারগণের মধ্যে 
সমরানল এরজ'লত হওয়ায় ইংরাজসৈম্ত যাইয়৷ তৎগ্রদেশ দখল 
করে, এবং সেই সঙ্গে ভূর্গাদিও কাড়িয়। লন। ইংরাজাধিকারে 
আসিবার পর, এখান হইতেই তাহারা দেশীয় সিপাহী সেনা 
মংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করেন। দিপাহীদলে মহারাস্থ্ীয়দিগের 
সংখ্যাই অধিক। 


২ উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৩২ বর্গ- : 


মাইল। 

৩ উক্ত জেলার গ্রধান নগর । অক্ষা* ১৬* ৫৯+৩৭%উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৩১৯০ পু$।  সমুদ্রোপকৃলে অবস্থিত 
থাকার এখানকার বাঁণজ্য অপ্রতিহত রহিয়াছে, কিন্তু 
সমুদ্রতীর পর্ধতসমাকীর্ণ হওয়াক্ম এখানে বড় বড় জাহা্গ 
থাকিবার বিশেষ সুবিধা নাই। এখানে মাছের কারবারই 
অধিক। ছুইটী খণাড়ীর মধ্যবর্তী একটা পর্বতের উপর 
এখানকার হুর্ণ স্থাপিত। 

রতুগিরি, রাগৃহের অন্তর্গত পাঁচটি পর্বতের মধ্যে একটী। 

রত্বগিরিরম (পুং) অরাধিকারে রসৌবধবিশেষ | প্রস্তত- 
প্রণালী_-রস, অত্র, স্বর্ণ, তাত্র,গন্ধক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে 

. সমান, লৌইহাদ্ধ বঙ্গ ও বৈক্রান্তঃ ভীমরাজ রমে এই সকল 

' মাড়িয়া! পর্পটীর ন্তায় পাক করিবে, পরে উহা চূর্ণ করিয়। 

 মজিনার রসে ভাবন! দিয়! লঘুপুটে পাক করিতে হুইবে। 

ভৈষজ্যরত্রাবলীর মতে, ভূঙ্গরাজের রসে মর্দন করিয়। উহ 

পর্পটার ন্যায় পাক করিবে, পরে উহা! চূর্ণ করিয়া যথাক্রমে 
সজিনা, বাদক, নিপিন্দা, বচ, ভৃঙ্গরাঁজ, ভূকদস্ব, কণ্টকারী, 
গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রাঙ্গী, তিতরাজ ও দ্বৃতকুমারী এই 
সমুদয় দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে ৩বার ভাবন। দিয়া মুষাতে 
রুদ্ধ করিবে ও বালুকাষপ্তে লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ 
রতি, অন্ুপান পিপুল ও ধনের কাথ। অন্ুপান ও মাত্র 
দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ওঁষধ 
সেবনে সকল প্রকার জর আশ্ড প্রশমিত হয়। (রসচিস্তাঃ) 

রতুগ্রীবতীর্ঘ (রী) তীর্থবিশেষ। (হেম) 

রতুচক্দ্র (পুং) ১ দেবতাভেদ। ইনি রত্রখনির অধিষ্ঠাত। দেব 
বলিয়া গ্রসিদ্ধ। ২ বোধিসত্বভেদ। ৩ বিষ্বিসার রাজার 
পুত্রভেদ। 

রতুচুড় (পুং)১ বোধিসত্বভেদ। ২ পুরাণবগিত রাজভেদ। 

রত্ুচ্ছত্র (ক্লী) রত্রাদিখচিত ছত্র। 

রত্বচ্ছত্রকুটসন্দর্শন (পুং) বোধিসবতেদ। 


ভাব ধারণ করে। ইংরাজরাজ মালবান ও বেনগুর্ল। প্রাপ্ত 


রত্বচ্ছত্রাভ্যুদগতাবভাস ( পুং) বুদ্ধভেদ। 

রতুদত্ত (পুং) বণিক্ভেদ। 

রত্বতেজোহ্ভ্যদ্গতরাজ (পুং) বুদ্ধভেদ। 

রত্ুত্রয় (ক্লী) জৈন মতে-_সম্যগ দর্শন, সম্যগজ্ঞান ও সম্যগ- 
চরিত্র লইয়] মন্ুষ্যজীবনের উতকর্ষত! সাধন হয় বলিয়৷ উহ। 
ত্রিরত্ব নামে কথিত। ( সর্বদর্শনসংগ্রহ্ৎ ) 

রত্ুদর্পণ ( পুং) রভাদিমণ্ডিত দর্পণভেদ। 

রতুদ্ধীপ (পুং) ১ রত্বময় দ্বীপ। ২ পাতালস্থ মণিবিশেষ, 
যাহ! হইতে আলোক বিকীর্ণ হয়। 


। বুত্ুদেব, কলিঙ্গের হৈহয়বংশীয় তিনজন রাজা । রদ্রপুরে 


তাহাদের রাঁজধানী ছিল। 
রত্ুদ্রম (পুং) প্রবাল। 
রতুদ্রমময় (ত্রি) প্রবালমণ্ডিত। প্রবালসদৃশ। 
রত্দ্ধীপ ক্রৌ) রত্বনির্শিতং দ্বীপং) শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। 
১ রত্রনির্ষিত স্থান। 
পরত্বদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহামনসমন্থিতে | 
প্রফুললকমলারূঢ়রাং ধ্যায়েত্বাং ভবগেহিনীম্‌ ॥” 
( তন্ত্রসার জগদ্ধাত্রীধ্যান ) 
২ দ্বীপবিশেষ। (হরিবংশ ) 
রত্বধর, ১ কাশীমাহাত্ম/প্রণেতা। ২ স্বৃতিমঞ্জরীরচ়িতা। ইহার 
উপাধি মিশ্র 
রত্বধর (পুং) ১ ধনবান্‌। ২ জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। 
রত্বধা (ত্রি) ধনশালী। 
রত্বধার, পর্বতভেদ। ( লিঙ্গপুত ৫৬৩) 
রত্ুধারা, নদীভেদ। (হিমবৎ 881৭৬) 
রত্ুধেনু (স্ত্রী) রত্রনির্ষিতা ধেন্ঃ। মহাদানবিশেষ। রত্রের 
ধেনু নির্মাণ করিয়। দান করিতে হয়। মত্তপুরাঁণে এই দীনের 
বিধান নিরূপিত হইয়াছে। তুলাপুরুষদানের ন্যায় এই. দান 
করিতে হয়। যিনি এই দান করেন, তাহার গোলকে গতি 
হইয়। থাকে। 
“অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্মম্‌। 
রত্ুধেন্মিতি খ্যাতং গোলোকফলদং নৃণাম্‌ ॥” 
( মংস্তপুণ ২৬২ অণ্) 
নিয়প্রকারে রত্রধেন্ধ কল্পিত করিতে হয়, একাশীতি 
সংখ্যক পদ্মরাগ দ্বারা মুখ, শতপুষ্পরাগে ঘোণা, ললাটে ন্ুবর্ণ- 
তিলক) শত মুক্তীফল দ্বার চক্ষু, বিদ্রম শতে ত্রযগ, ছুইটা 
মুক্তায় কর্ণদয়, সুবর্ণ বার! শৃঙ্গ, বজু শতদারা শির, শত 
সংখ্যক ইন্দ্রনীল দ্বার। পৃষ্ঠদেশ, প্কটিকময় উদর, হেমময় 
গর মুক্তাবলি ছার! পুচ্ছ, হুরধ্যকাস্ত ও চন্্রকাস্ত দ্বারা স্রাণ, 


রত্বপাঁণিশর্মন্‌ 


কপূর, চন্দন ও কুস্কুম দ্বারা রোম, রৌপ্যে নাভি, শতগারুত্মত 
মণিতে অস্থি এবং সকল সন্ধস্থলে বিবিধ রত্ব, শর্কর! দ্বার 
জিহ্বা রচনা করিতে হইবে। গুড়ে গোময়, ঘ্বৃতে গোমৃত্র, 
এবং ইহাতে দ্ধি ও দুগ্ধ দিতে হইবে। পুচ্ছাগ্রে চামর, 
তাত্রদোহন পাত্র এবং স্বর্ণ কুগুল ও শক্তি অনুসারে ভূষণ 
দিতে হয়। ইহার চতুর্থাংশ দ্বার! বম কল্পনা! করিতে হয়। 
কৃষ্ণাজিনের উপর এইরূপে ধেনু কল্পনা করিয়া বিশুদ্ধ 
দিনে যথাবিধি বাক্য করিয়। দান করিতে হয়। দানকাঁলে 
এই মন্ত্র পাঠ বিধেয়। বথা-_ 
“তং সর্বদেবগণধাম যতঃ পঠন্তি 
রুদ্রেন্দুবিষ্টকমলাসনবানদে বাঃ । 
তম্মাৎ সমস্তভূবনত্রয়হেতুষুক্তা 
মাং পাহি দেহি ভবসাগরপীড্যমানম্।৮ 
ধিনি এইরূপ ধেনু দান করেন, তিনি সকল পাপ মুক্ত 
হইয়! বন্ধু বান্ধব ও পুত্র পৌত্রাদিধ সহিত মদনের ন্যায় 
নূপবিশিষ্ট হইয়া! শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন। 
( মত্শ্ুপুৎ রত্বধেনুদান নামক ২৬২ অণ) 
হ্মাদ্রির দানখণ্ডেও এই দানের বিধান অভিহিত 
হইয়াছে। 
রত্বধেয় (ক্লী) ধনদান। সায়ণাচার্্য স্থান বিশেষে ইহার 
ছুইরূপ অর্থ করিয়াছেন_-“্দাতব্যং রত্বম্” এবং প্রমণীয়- 
দ্ানস্য দাতৃ”। 
রতুধ্বজ (পুং ) বোধিসত্বভেদ । 
রত্ুনদী (তত্র) নদীভেদ। 
বভুনিচয় ( পুং) মণিসমূহ | 
রতুনাথ, স্তারবৌধিনী নামে তর্কসংগ্রহটীকা কর্তা | 
রত্ুনাভ (পুত) বিষু। 
রতুনিধি (পুং) ১ 
৩ মেরু । ৪ বিষু। 
রত্বন্যান (ক্লী) রত্রংস্থাপন। ( হয়শীর্ষ 9৮১১) 
রত্বপরীক্ষী (ত্ত্রী) প্রকৃত রত্বনিব্বাচন | 
রত্বপীঠ, তীর্থভেদ। (যাগিনীতন্্র ৩৪১) 
রত্বপর্বব ত (পুং) মেরুপর্বত। ( হরিবংশ ) 
রতবপাণি (পুং) বোধিসত্বতেদ। 
রত্বুপানি, ষ্ট্কারকপ্রতিচ্ছন্দক নামক ব্যাঁকরণপ্রণেতা। 
রত্ুপাণিশ্মন্, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। গর্গোলী সন্ী- 
বেশ্বরের পুত্র ইনি মিথিলাধিপতি ছত্রসিংহের সভাপদ্‌ 
ছিলেন। ইহার রচিত আচারসংগ্রহ, একোদ্দিষ্টসারিণী, 
কৃষ্ণার্চনচন্দ্র কা, ক্ষয়মাসাঁদিবিবেক, নাড়ীপরীক্ষা্দি চিকিৎসা- 


খঞ্জনপক্ষী। (ত্রিকাঁৎ) ২ সমুদ্র। 


[ ২৪৮ ] 
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কথন, পার্ণচক্দ্রিকা, প্রায়শ্চিত্তপারিজাত, বহাদানবাক। 1 
বলী, মিথিলেশচরিত, মিথিলেশাহ্নিক প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া 
যায়। অতঃপর ইনি ছত্রসিংহের পৌত্র ও রুদ্রসিংহের! 
পুত্র তীরভুক্তিরাজ মহেশ্বরসিংহের ব্রতাচার রচনা করিয়া- 
ছিলেন। রাজ! কুদ্রসিংহের অনুমতি ক্রমেও ইনি হা 
নামে একখানি দীধিতি প্রণয়ন করেন। | 
রত্রপারায়ণ (ক্লী ) পারায়ণমেৰ অণ্‌» রত্বল্য পারায়ণং । ন- 
রত্বস্থান। 
"সমুদ্রোগতাকা হৈমী পর্বতাধিত্যক1 পুরী । 
রত্বপারায়ণং নাক লঙ্কেতি মম মৈথিলি ॥' নর 
রত্বপাল (পুং) ১ রাজভেদ। ২ চন্দেল্পরাজ বীরবর্থের, 
সভাকবি। ্‌ & 
রত্বপালবন্মদেব) প্রাগংজ্যাতিবপুরাধিপতি। বু 
রত্বপুর (কী) প্রাচীন নগরভেদ। এখানে কলচুড়ী ও 
হৈহয়বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। :*; খুনির 
রত্বপুরী ভট্টারক, স্ঠায়সারটাকা প্রণেতা 
রত্বপ্রদীপ (পুং) রত্রনির্মিত দীপবিশেষ । 
রত্বপ্রভ (পুং) ৯ দেবতাভেদ। ২ রাজভেদ। ৰা. 
রত্বপ্রভ] (তত্র) রত্বানাং-গ্রভা যত্র। ১ পৃথিবী । ২ দৈনদিগের 
নরকভেদ। এ 
বত্রশর্করাঁবালুক!1 পদ্কধুমতমঃগ্রীভাঃ। 
মহাতমপ্রভা বেত্যধো২ধো নরকভূময়ঃ॥* (হেম) 


গ্রন্থ পাওয়া যায়। 
রত্ববাহু (পুং) বিষুজ। (হেম) 
রত্রভাজ (ক্র) ধনসঞ্চয়ী। (খক্‌ 9৮১৪) 
রত্বভৃতি, জনৈক প্রাচীন কবি। 
র্রমপ্জারী (স্ত্রী) বিগ্ভাধবীভেদ । 


' করি | এ 
রত্ুমদন, দাঞ্ষিণাত্যের জনৈক রাজ|। / * 
টা নেপালের নর জনৈক নরপতি। 


রুমাল! ্ী) নিত মালা ॥ রত্রের হার দু রর খু 
রত্বমালাবৎ (তরি) রত্রমালাধারী। রত্রমালাসদৃূশ |... 


(স্ত্রী) দেবতাভেদ। (সহ্াদ্রি ২১৬৪) 
রতুমিত্র, জনৈক প্রাচীন কবি। 


ন্‌ 
5৮৬১ 


্‌ : বত্বমুকুট ( পুং ) বোধিসত্বভেদ । 
রত্বমুখ্য (ক্লী) রত্বেষু মুখ্যং। হীরক। (হেম), 
রত্ুমুন্্র! (তরী) সমাধিভেদ। 
রতুমুদ্রাহস্ত (পুং) বোধিসত্বভেদ ! 
রত্বমালী (পুং) রাজভেদ্। (স্হাদ্রি ৩১1৫) 
রতুয্তি (পুং) বুদ্ধভেদ॥. 
রত্রযুগ্ম তীর্ঘ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। 
রত্ুরক্ষিত (পুং) জনৈক বৌদ্ধষতি। 
- ভাষায় কারগুবাহ অনুবাদ করেন। 
রত্বরাজ (পুং) রভ্রেষু রাঁজতে রাঁজক্কিপ। ১ মাণিক্য। 
.. ২ র্শরেষঠ। ৃ 8 
রত্বরাজি (ক্ত্রী) রত্বানাং রাঁজিঃ | রত্বসমূহ। 
রত্বুরাশি (পুং) ১ রত্বস্ত,প। রত্রদজ্ব। ২ সমুদ্র। 
ব্ত্বরেখা। (ভ্রী) রাজকন্তাভেদ। 
রতুলিঙ্গেশ্বর (পুং) ১ শিবনিঙ্গতেদ। ২ বৌদ্ধমতে স্বর 
প্রতিমূর্তি । 
রত্বুব (ত্রি) রত্বং বিদ্যতেহস্ত মতুপ, মন্ত ব। ১ রভুযুক্ত, 
রত্ববিশিষ্ট। ৃ 
“পরাদ্ধ্যবর্ণাস্তরণে নাপপন্নমাসে দিবান্‌ রত্রবদাসনং সঃ।৮ 


ইনি তিব্বতীয় 


(রঘু ৬৪) 
রঃ ২ ফলপ্রদ। প্ধা রত্রবন্তমমৃতেষু জাগৃবিং” (খক্‌ ৩২৮৫) 
ত্ববন্তং রত্ুশব্দেন স্বর্ণারদিলক্ষণমুন্তমং ফলমভিধীয়তে 


তদ্বন্তং ফলপ্রদং' (সায়) 
্রিগ্নাং ভীব.। রত্রবতী--১ পৃথিবী । ২ রাজা বীরকেতুর কন্ত|। 
প্নন্দয়ন্ত্যাভিধানায়াং পত্র্যাং তস্তোদপদ্যত। 
স্থৃতা রত্ুবতী নাম দেবতারাধনাজ্জিত| ॥৮(কথাসরিৎ০ ৮৮৬) 
(পুং) পর্ধতভেদ। (মার্কৎপু* ৫৫৭) 
রত্ববর্ধান (পুং) কাশ্মীরবাী জনৈক ব্যক্তি। ইনি স্বনামে 
রত্ববদ্ধনেশ নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। (রাজতর০ ৫18৪০) 
রত্ববন্দনন্‌ (পুং) জনৈক প্রসিদ্ধ বণিক্‌। (কথাসরিৎসা" ৫৭৫৫) 
রত্ববর্ষ (পুং) যক্ষরাজভেদ। 
রত্বব্ুক (কী) রত্বানি বধিতুং শীলমস্য (বৃষলঘপতপদ- 
স্থেতি। পা ৩২১৫৪) ইতি উকএঞ.| ২৯ পুষ্পকরথ। 
(শব্দরভা*) (তরি) ২ রত্ববর্ষণশীল। 
রত্ববিশুদ্ধ (পুং) জগন্ডেদ। 
রতুবৃক্ষ (পুং) প্রবাল।, 
রতুশিখর (রী) বোধিসত্বভেদ। 
ব্রত্বশলাক। (স্ত্রী) হীরকাদি মৃল্যবান্‌ প্রস্তরনিম্মিত শলাকা- 
বিশেষ। 


সা নি 


রত্বশিখিন্‌ (পুং) বুন্ধভেদ। 

রত্বুশিলা1,ষে প্রস্তরে নানারত্ব সাজাইয়! বসান আছে (1108%1০)। 

রত্বুশেখর, খুণস্থানপ্রকরণরচয়িত|। 

রত্বশেখর, প্রবন্ধকোষ ও প্রাকৃতছন্দঃকোষ নামক অভিধান- 
গ্রন্থ প্রণেতা । ১৪২৯ থুষ্টাবে গ্রন্থ সমাপন করেন। ইনি 
জৈনধন্মাবলম্বী, ইহার উপাধি সরি । 

রত্ষ্ঠী (ভ্ত্রী) যষ্ঠীতিথিভেদ । 

রত্ুনংগ্রহ (পুং) রত্বসঞ্চয়। 

রতুনংঘাত (পুং) হীরকাদি মণির স্ত,প। 

রত্ুসমুদগল (পুং) মমাধিভেদ। 


 রত্বুসম্ভব (পুং) ১ ধ্যানিবুদ্ধভেদ । ২ বুদ্ধভেদ। ৩ বৌধি- 


সত্বভেদ। ৪ যে স্থানে বুদ্ধ শাঁশকেতু আবিভূতি হইবেন, 
সেই স্থান। 

রত্ুদান্ু (পুং) রত্বানি সানৌ প্রস্থ যস্য। সুমেরু-পর্ববত | 

রতুমিংহ, চিত্রকূটের গুহিলবংশীয় জনৈক রাজ1। সংগ্রাম- 
সিংহের পুন্র। 

রত্ুসিংহ, জনৈকরাজা। ইহার পুত্র উদয়সিংহকে ক্ষেমেন্্ 

 গুঁচিত্যবিচারচর্চা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 

রত্ুমিংহ (রাণ|1), মিবারের জটনক রাণা। রাণা অংগ্রাম- 
সিংহের তৃতীয় পুত্র । পিতার মৃত্যুর পর ১৫৮৬ সংবতে তিনি 
পিতৃমিংহামনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার স্তায় যোদ্ধ। 
এবং বীরত্ব, সাহপ, ধৈর্য, তেজস্থিত। প্রভৃতি রাঁজপুতো- 
চিত সব্গুণে ভূষিত ছিলেন। অন্বরপতি পৃর্থীরাজের ছুহিতাঁকে 
তিনি রাঁজপুত প্রথান্ুমারে দ্বিধার তরবারি পাঠাইয়! গোপনে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। এই গান্ধব্ব-বিবাহের সংবাদ কেহই 
অবগত ছিলেন না। বুন্দির হরবংশীয় রাজ। সূর্ধ্যমল্ল এ রমণীর 
রূপে মুগ্ধ হইয্স! তাহার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞাপন 
করেন এবং সেই কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া স্বনগরে 
প্রত্যাবৃত্ত হন। এই ঘটনায় রাণার হৃদয়ে বিষাগ্রি জলিয়। 
উঠে। তিনি স্বীয় শ্তালক বুন্দিরাজ হৃুর্ধ্যমলের নির্ধযা- 
তন কামনায় অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা 
উভয়ে বাসন্তিক মুগয়াঁব্যাপারে বহির্গত হইয়া অন্ুচরবর্ণকে 
পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মৃগের অনুসরণ করিয় দূর বনে উপনীত 
হন। তথায় পরম্পরে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই এককালে নিহত 
হন। রাণ! রত্বসিংহ পাঁচ বৎসরকার রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তাহার শাসনসময়ে বাবরশাহ ভারতে মোগলসাত্রাজ্য স্থাপন 
করিলে মিবারে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শক্রঞ্জয়ের 
পুগুরীক মন্দিরে উতকীর্ণ ১৫৮৭ সংবতের শিলাফলক হইতে 
জান। যায় যে, রাণ| রত্রসিংহ উহার সপ্তম জীর্ণ সংস্কার করি- 


য়াছেন। তাহার সভাপ্িত লাবণ্যসময় উহার প্রশস্তি রচন! 
করিয়াছিলেন। 
রত্ুসিংহ, বাস্তব্যকারস্থবংশীয় জনৈক রাজকবি। ইনি রত্ব- 
পুররাজ ২য় জাজল্লদেবের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। 
রত্বপিংহসুরি, জেন স্থরিভেদ। 
রত্বস্থন্দরসূরি ১ জৈন সুরিভেদ। 
রত্বদূ (ভ্রী) রত্বানি সতে ইতি সথ প্রসবে ক্কিপ,। ১ পৃথিবী । 
“ত্রিলোক্যাং রত্বস্থঃ শ্লাঘ্যা তস্যাং ধনপতেহৃরিৎ। 
তত্র গৌরী গুরুঃ শৈলে। যন্তন্মিন্নপি মগ্ডলম.॥৮(রঘু* ১1৬৫) 
(ত্রি)২ রত্বপ্রসবকারী। 
রত্বমূতি (ত্ত্রী) গৃথিবী। 
রত্ুসেন (পুং) জটনক গঢ়াদেশাধিপতি। 
রত্ুম্বামিন্‌ (কী) রত প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও মন্দির। 
রত্বহবিস্‌ (ক্র) রাজস্থয় যন্তে রাজার অেষ্ট ধনের উল্লেখ 
করিয়। যে আহুতি দান কর! হয়। ( কাত্যাৎ শ্রোণ ১৫।১৩) 
রত্বা, (ত্র) নদীভেদ। তাপীতে আসিয়া দিশিয়াছে। (তাপীখ) 
ব্রত্বাকর (পুং) রত্রানামাকরঃ উৎপত্িস্থানং। ১ সমুদ্র। 
২ রত্বোৎ্পত্তিস্থান। ৩ বাল্মীকি মুনির নামান্তর । ৪ শ্বনাম- 
খ]াত কবিবিশেষ। 
“ম। ম্ম সন্ত হি চত্বারঃ প্রায়! রত্বাকর। ইমে। 
ইতীব নস কৃতোধাত্র। কবিরত্বীকরোহপরঃ ॥৮ (রাজশে ) 
৫ বুদ্ধদেব। ৬ বোধিসত্বভেদ। ৭ উচ্চৈঃশ্রবা বংশজ 
অশ্বভেদ। ৮ নগরভেদ। 
রত্বাকর, দ্রব্যগুণবিচাররচয়িতা। 
রত্বাকর ঠকুর, দানপঞ্জিকা প্রণেতা। 
রত্বাকর পৌগুরীক যাজিন্‌, জয়পুরবাদী জটৈক পণ্ডিত। 
হনি জয্মপুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের গুরু ছিলেন। তাহার 
আদেশে ইনি ১৭১৪ খুষ্টাব্ধে জয়গিংহকল্পদ্রম বা! ব্রত কল্পদ্রম 
ও তাহার টাক] প্রণয়ন করেন। 
রত্ব'কর মিশ্র, প্রারশ্চিত্তসারসংগ্রহরচদ্লিতা। 
রত্বাকর বিদ্যাধিপতি, কাশ্মীরপতি অবস্তিবন্মার আশ্রয়ে 
প্রতিপালিত জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, পণ্ডিত প্রবর দুর্গদত্তের 
ংশধর ও অমৃতভান্ধুর পুত্র। ইনি ধ্বনিগাথাপঞ্জিকা, 
বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা ও হরবিজয়কাব্য প্রণয়ন করেন। ক্ষেমেন্দ্- 
কত স্তুবৃত্ততিলকে ইহার নামোলেখ আছে। 


/ 


রত্বাঙ্ক (পুং) রত্বানামঙ্কশ্চিহুং যম্মিন। ১ বিষ্ুুরথ। ( শবা- 
রত্বাণ ) রত্রানামন্কঃ । ২ রত্রচিহ্ৃ। 
রত্বাঙ্ুরীয়ক (কলা) রত্রনির্শিতং অন্ুরীয়কং। রত্নির্মিত 


অঙ্গুরায়ক, রত্বের আংটা । 


; রত্বর্চিস্‌ (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। ২ রদ্রমযুখ। 


রত্বাচল (পুং) রত্রনির্মিতঃ অচলঃ শাকপার্থিবৰৎ সমাষঃ।: | 
দানার্থ মণিময় পর্বত, রত্বদ্বার] পর্বত কল্পনা করিয়! দান. 


করিতে হয়। ইহাও একটি মহাদান। হেমাদ্রির দানখণ্ড 
ও মৎস্যপুরাণে এই দানের বিধান আছে), 
“অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রত্বাচলমন্তুত্তমং | 
মুক্তাফলসহজেণ পর্বতঃ স্যাদন্ু নমঃ ৪” ইত্যাদি। 
(মৎসাপুত ৯* অন) . 
এই পর্বত এই প্রকারে কল্পন। করিতে হয় । এই পর্বত 
উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। সহঅসংখ্যক | 
মুক্তাদ্বার যে পর্বত কল্পনা কর! হয়, তাহ! উত্তম, গাচশতে 
মধ্যম এবং তিনশতে অধম হইয়া থাকে। ইহার চতুর্থাংশ. ্‌ 
দ্বার! বিশ্বস্ত পর্বত করিতে হয়। পুরিকে বজ ও গোমেদ। : 
এবং দক্ষিণ দিকে ইন্দ্রনীল ও পুষ্পরাগ রত বিশ্তাস করিতে 
হইবে, এই পর্বত এইরপে প্রস্তুত করিয়! ধাস্তাচলের টাক্স : টা 
আর সকল কাধ্য করিতে হইবে। ” এ 
পরে যথাবিধানে সংকল্প ও দানবাক্যাদি « এবং নিষলিখিত, . 
প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিতে হয়। মন্ত্র র্‌ 
প্যথ] দেবগণাঃ সর্ষে সব্বরত্রেঘবস্থিতাঃ। 
ত্বঞ্চ রত্বময়ে! নিত্যমতঃ পাহি মহাচল ॥ 
যস্মাদ্রত্ব পরদানেন তুষ্টিং প্রকুরুতে হরিঃ। ঝু 
সদা রতরপ্রদানেন তক্মান্নঃ পাহি পর্বত ॥৮ (মস্তাপুৎ ৯৯অ) ৮ 
যিনি বিধিপুর্বক এই দান অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল, 1 
পাপ বঞ্জিত হইয়। বিষুণলোকে গমন করিয়া থাকেন। ূ 
( মৎদ্যপু* ৯ অণ) 


রত্বাচ্য (তরি) রতয়, রততপূর্ণ। ্ 
রত্বাদেবী (স্ত্রী) রাজকন্তাভেদ | (বাজতর* ৮২৪৩৪) | রা 
রত্বাদত্য, রাজভেদ। ডা 
রত্বাদ্রি (পুং) পর্বতভেদ। এয 
রত্বাধিপতি (পুং) ১ রাজভেদ। ২ কুবের। ্ট 
রত্বানুনদ, বর্ধমান সেলিমাবাদ পরগণায় প্রবাহিত একটা 
ক্র নদী। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কৰি মুকুন্দরাম চক্রচত্তী এই. 
নদীতীরবত্তী দামুন্ত। গ্রামে বাস করিতেন। , 
রত্বপুর (ক্লী) মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন নগরতেদ। : চু 
রত্বাভরণ (ক্লী) রত্ালঙ্কার। 


রত্বীলোক (পুং) রত্বের জ্যোতিঃ। সত 
রত্বুলঙ্কার (ক্লী) রত্রনির্ষিতমাভরণং অলঙ্কারম্‌ | ধা / 
অলগ্কার, রত্বের গহনা। রত্বাভরণধারণ যশস্কর, আযুর্বদ্ধক, : 
বিপত্তিনাশক, আনন্দ ও কামজনক এবং ওজস্কর। র্‌ 


রথখক 


[ ২৪৩ ] 


রথগুপ্তি 


প্ধন্যং ষশস্যমায়ুষ্যং শ্রীমদ্বাসনস্থদনম.। 
হর্ষণং কাম্যমোজস্যং রত্বাভরণধারণম্‌ ॥৮ (রাজবংশ) 
রত্বাবতী (স্ত্রী) নগরভেদ। | 
রতভ্বাবভাম ( পুং) কল্পভেদ। 
রত্বীবলী (ভ্ত্রী) ১ মুক্তামাল|। ২ ছন্দৌভেদ। ৩ নায়িকাভেদ। 
রত্বানন (ক্রী) রত্বনির্মিতম্‌ আদনং। রত্নির্মিত আসন। 
রতি (পুং) খচ্ছতি প্রাপ্রোত্যনেনেতি খ-( খতন্যজীতি ) 
উপ্‌ 8২) ইতি কত্বিচি। ১ বদ্ধমুষ্টিহস্ত, চলিত মুট্ম্হাত- 
পরিমাণ। (অমর) 
পঅষ্টরত্িম হাবাহবুণটোরস্কঃ সুছুর্জয়:1৮(তাঁ০ ৮৭২২৭) 
রত্তিন্‌ (তরি) ১ রমণীয় ধনবত, রমণীয় ফলবৎ। ( খক্‌ ১/১৮২৪ 
সায়ণ ) ২ যাহার গৃহে রাজ প্রদত্ত রত্বহবিঃ সমাহিত হয়। 
রত্বিপৃষ্ঠক (ক্লী) কনুই। 
রত্েন্দ্র (পুং) শ্রেষ্ঠ রত্ব। হীরক, মাণিক্য প্রভৃতি। 
বত্বেশক, লক্ষণসংগ্রহ নামক ন্তায়শাস্তর প্রণেতা । 
রত্তেশ্বর, ১ রত্বদর্পণ নামে সরস্বতীকাতরণের টাকাকার। 
ই ইনি রামপিংহদেব নামেও পরিচিত ছিলেন। ২ প্রশ্নপ্রকাঁশ 
নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়ি ত|। 
রত্বেশ্বর মিশ্র, আচারচন্দ্রিকাপ্রণেতা। 
বত্বেশ্বর (পুং) ১ কাশীন্থ শিবলিঙগভেদ। (কাশীথও) 
২ মথুরাস্থ শিবলিঙ্গভেদ। 
বাত্বোভ্তমা (স্ত্রী) তন্ত্রোন্ত দেবতাভেদ। 
রত্বো্ভব (পুং) জনৈক বৌদ্ধ-যতি। 
রত্তোন্কা1 (স্ত্রী) তন্তোক্ত দেবীমুর্ভিভেদ। 
রত্যঙ্গ (ক্রী) রতেরঙ্গং। যোনি। (শব্দরত্ব!* ) 
রথ (পুং) রম্যতেহনেনাত্র ৷ রম্-( হনিকুষিনীরমিকাশিভাঃ 
কৃথন্। উপ ২২) ইতি কৃথন্‌ অন্ুনাসিকলোপশ্চ। কায়, 
দেহ। *আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ।” (গীতা) 
আত্ম! দ্রেহরূপ রথে অবস্থান করেন) এই জন্ত আত্মাকে 


রী কহে। ২ চরণ। ৩ বেতস বৃক্ষ। (বিশ্ব) ৪ তিনিশ 


বুক্ষ। (রাজনি* ) চক্রবিশিষ্ট যুদ্ধার্থ যান। পর্যায়__শতাঙ্গ, 
শন্দন, স্তন্বনমাত্র। (অজয়) রথত্রমণগুণ_-বাু প্রকোপক, 
অঙ্গের স্থিরীকরণ, বলকর ও অগ্নিবদ্ধক। [ রথধাত্র। দেখ।] 
“হন্ত্যশ্বরথদোলাগ্যৈত্রমণং বাতকোপনং। 
স্থিরীকরণমঙ্গানীং বল্যং বঞ্চিবিবদ্ধনম্‌ ॥৮ (রাজবল্লিভ ) 
রথখক (পুং) রথ ইব প্রতিকৃতিঃ রথ-কন্‌। মন্দিরাবয়ববিশেষ। 
“অষ্টকাংশেন গরস্য রথকান্ান্ত নির্গম:। 
পরিধে গুণভাগেন রথকাস্তত্র কল্পয়েৎ॥৮ 
(হরিভক্তিবি* ২০ বি) 


রথকট্য। (স্ত্রী) রথানাং সমূহঃ ( ইনিত্রকট্যচশ্চ | পা! ৪1২৫১) 
ইতি কট্যচ টাপ.। রথসমুহ। পধ্যায়-_রথব্রজ। মুদ্ধবোধ- 
ব্যাকরণে “জনখলাদিগোরথেতিঠ এই স্ুত্রান্নারে এই 
এই অর্থে কড্য প্রত্যয় হইয়৷ “রথকড্যা, এইরূপ পদ ।হয় 
মুগ্ধবোধে কট্যচ. প্রত্যয়ের কোন স্থত্র নাই । 

রথকর (পুং) রথং করোতীতি ক-অচ রথানাং করঃ। 
রথকার। (শব্রত্র* ) 

রথকল্নক (পুং) ১ রথাদ্ির পরিদর্শক রাজকর্মমচারিভেদ। 
২ ধনি-ব্যক্তিদিগের গৃহসজ্জা ও বেশভূষার পরিরক্ষক, 
তোষাখানার দাওয়ান। 

রথকায় (পুং) রথারোহী সেনাদল। 

রথকার (পুং) রথং করোতীতি রথ-কৃ-অণ. ৷ রথনির্মাণক তা, 
চলিত ছুতার। পর্য্যার__-তক্ষন্‌, বদ্ধকি, স্ব ,কাষ্ঠতট্‌, স্থত্রধার, 
রথকর, কাষ্ঠতক্ষক, বদ্ধক। | (শব্দরত্রা* ) [যজ্ঞোপবীত দেখ] 

করণীর গর্ভে মাহিষ্য হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
"মেধায়ৈ রথকারং ধৈধ্যায় তক্ষাণম্‌ত ( শুরুষভুৎ ৩০।৬) “রথ- 
কারং মাহিষ্যেণ করণ্যাং জাতং” ( মহীধর) 

রথকাঁরক (পুং) রথস্য কারকঃ। সুত্রধার, রথকার। 

রথকারত্ব (ক্লী) রথকারসয ভাবঃ রথকার-ত্ব। রথকারের 
ভাব ব৷ ধন্ম, রথকারের কাধ্য, রথপ্রস্ততক রণ। 

রথকুটুম্বিক (পুং) সারথি। রথচালক। 

রথকুটুষ্ষিন্‌ (পুং) রথং কুটুঙ্বয়িতুং ধাররিতুং শীলমস্য, গিনি, 

যদ্বা রথ এব কুটুম্বং তদস্যান্তীতি ইনি। সারথি। (অমর) 

রথকুবর ( পুং ক্লী) রথের চক্রমেরু। 

রথকৃৎ (পুং) রথং করোতি ক-ক্িপ, তুক্‌চ। ১ রথকার। 
২ যক্ষভেদ। 

রথকেতু ( পুং) রথের নিশান। রথধবজ। 

রথক্রান্ত (পুং) রথবৎ ক্রান্তং ক্রমণমস্য। ত'লবিশেষ। 

“অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে। বিষুক্রান্তস্ততঃ পরং। 
সুধ্যক্রান্তো বিধুক্রান্তো বলভিন্নাগপক্ষকঃ॥» (সঙ্গীত রা) 
রথক্রান্ত। (স্ত্রী) জনপদবিশেষ। (নার1০ উ্) 

রথক্রীত (ত্রি) যাহা রথমূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে। 

রথক্ষয় (তরি) রথনিবাস। «কদাতুবনূ রৎক্ষয়াণি ব্রহ্ম” (খকৃ- 
৬।৩৫।১) “রথক্ষয়াণি রথনিবাসানি* (সায়ণ) 

রথক্ষোঁভ (পুং) রথের কম্পন। 

রথগণক (প্ং) রথসংখ্যাকারী রাজ কর্মচারিভেদ । 

রথণর্ভক (পুং) রথে গর্ভেইস্ত। স্বন্ধবাহ্যান, নররথ। 
পধ্যায়__কর্ণারথ, প্রবহ্ণ, ভয়ন। (হেম) ণ 

রথপুপ্তি (স্ত্রী) পরপ্রহরণা ভিঘাতরক্ষার্থং রথস্ত সন্নাহবদাবরণ-. 


রথনাভি 


আবরণ। পধ্যায়_-বরুথ। (অমর) শরীররক্ষার্থ বা শত্রু প্রহার 
জন্ত শন্ত্রাদি রাঁখিবার জন্য রথস্থ গুপ্তস্থানবিশেষ । 

রথগৃৎস (পুং) রথকর্মে কুশল, স্ুনিপুণ রথচালক। প্রথ- 
গৃৎ্সশ্চ রথৌজাশ্চ সেনানীগ্রামণ্যো” (শুর্লষজুৎ ১৫১৫) 
রুথগৃৎসঃ রথে গৃৎ্সঃ মেধাবী কুশল$ (বেদদীপ*) 

রথগোঁপন (ক্লী) রথন্ত গোপনং শঙ্জাদিত্যো রক্ষার্থমাবরণং। 
রথগুপ্তি । (হলাধুধ ) 

রথগ্রন্থি (পুং) রথবন্ধনী। (হরিবংশ ) 

রথঘোঁষ (পুং) রথচক্রের ঘর্ঘর্‌ শব । 

রথচক্র (ক্লী) রথস্ত চক্রং। রথের চাঁকা। 

রথচক্রচিৎ (ক্লী) রথচক্রের ন্যায় সঙ্জিত। 

রখচরণ (পুং) রথচরণং চক্রং তদেব নামাস্ত । ১ চক্রবাক- 
পন্গী। ( পুং ক্লী) ২ রথচক্র। 

দ্রথঃ ক্ষৌনী যন্ত। শতধৃতিরগেন্রো ধন্ুরথো 
রথাঙ্গে চন্দ্রা রথচরণপাণিঃ শর ইতি।* (মহিম্ন-স্তব ) 

রথচর্ধ্য] (ত্ত্রী) রথচালন!। 

রথচর্ষণ (পুং) রথের দ্রষ্টব্য মধ্যদেশ। "যো হ বাং মধুনে। 
দৃতিরাহিতে। রথচর্ষণে” ( খক্‌ ৮1৫১৯ ) “রথচর্ষণে রথন্ত চর্ষণে 
দ্রষ্টব্যে মধ্যে দেশে? (সায়ণ) 

রথচিত্র| (স্ত্রী) নদীভেদ। 

রথজজ্ঘ! (ভ্ত্রী) রথের পশ্চান্তাগ। 

রথজিৎ (তরি) রথং জ্মতি জি-কিপতুকৃ চ। রথজেতা, 
রথজয়কারী। «গোজিৎ নঃ সোমে। রথজিৎ৮ ( খক্‌ ৯৭৮৪ ) 
“রথজিৎ রথস্ত জেতা” (সায়ণ ) 

রথজতি (ত্রি) রথারোহণপুর্বক আক্রমণ । 

রথজ্বীন (ক্লী) রথচালনে কুশল। 

রথজ্ঞানিন্‌ (ত্রি) সারথি। বথচালনশীল। 

রথতুর্‌ (ভৰি) রগ্প্রেরগ়িতা ॥ “কং যাস্তি রথতুর্ভিরশ্বৈঃ* (খেক্‌ 
১৮৮২) রথতূর্ভিঃ রথস্ত প্রেরগ্িভৃতিঃ, ত্বর ত্বরণে রথং 

_ তুতুরতি ত্বরাধুক্তং কুর্ধন্তীতি ক্ষিপ্‌।” (সায়ণ ) 

রথদাঁরু (ক্লী) রথনিন্্মাণযোগ্য কাষ্ঠ। 

রথন্রুঃ (পুং) রথনাম! দ্রঃ, যদ্বা রথন্ত ভ্রঃ ভ্রষঃ, তত্রোপযোগি- 
ত্বাৎ। তিনিশবুক্ষ। (অমর) ২ বেতমবৃক্ষ। 

রথন্রেম (পুং) বৃক্ষভেদ (1)8196781% 00617090913 )। 

রথধুর্‌ ( স্ত্রী) রথস্ত ধৃঃ। রথের ধুরা। 


রথনাভি (ত্বী) রথন্ত নাভিঃ। রথচক্র। প্যস্মিন্‌ প্রতিঠিতা 


রথনাভাবিরারাঃ” ( শুরুষজুৎ ৩৪৫) “রথনাভৌ আরা ইব, 


আরাঃ রথচক্রনাতৌ মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা+ (বেদদীপ) 


কাদিদ্রব্যং। রথের গুপ্তি, রথকে কাগাদি হইতে রক্ষার জন্ত ; রথন্তর (তরি) রখেন তরতি যঃ। 


১ কল্পবিশেষ। 
প্রথন্তরস্ত কল্পস্য বৃত্তাত্তমধিকৃত্য যৎ। 4 
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্‌ ॥” (দঃ ৫৩৩৩), 4 

(রী) রথেন তরতীতি তু (সংস্ঞায়াং ভূতু-বুজিধারি- 
সহিতপিদমঃ। পা ৩২৪৬) ইতি খচ৬ মুম্‌ চ॥ ২ অগ্রিভেদ, 
(ক্র) ৩ সামভেদ । “রথন্তরে নু্্যং পধ্যপত্ঠৎ” (খক্‌ ১১৬৪/২৫) 
রিথন্তরে এতন্নামকে সান্ি (সায়ণ) স্্িয়াং ভীপু। রথন্তরা। 
পুরুবংশীয় ঈলিন রাজার পত্রী । র 

“রথস্তধ্যাং সুতান্‌ পঞ্চ পঞ্চ ভূতোপমাংস্ততঃ। 

ঈলিনে। জনয়ামাস ছুম্মস্তপ্রভৃতীন্‌ নৃপান্‌ ॥ 

(ভারত ১৯৪১৭) ৪ তংস্থুর পত্তীভেদ। 

রথপথ (পুং) শকটাদি গমনযোগ্য পথ। ু 
রথপর্ধ্যায় (পুং) রথঃ পর্ধ্যায়ো যস্ত। ১ তিনিশবুক্ষ 
(রাজনি* ) ২ বেত্রলতা। (শব্দচ*) নু 
রথপাদ (পুং) রথস্ত পাদঃ। চক্র। হেম) 
রথপ্রষ্ঠ (পুং) রথের অগ্রগামী ব্যক্তি। রথচালক। | 

রথপ্রা (স্ত্রী) আত্মীয়ের পুরয়িত1 বা স্তোতৃদিগের রথ ধনদা 1 

পুরয়িতা (বাযু)। প্বৃহতদ্রত্লিং বিশ্ববারং রথপ্রাং (খক্‌ 

৬৪৯1৪) “রথ প্রাং রথন্ত আত্বীয়ন্ত প্রাতারং পুরগিতারং যা 

স্তোতৃণাং রথং ধনৈঃ পূরগ্রিতারং (সায়ণ )২ নদীভেদ। 
রথপ্রেতি (ত্রি) রথস্থিতপ্রেতিবৎ স্থির সেনানী। ণ্তন্ত 

রথপ্রোতশ্চাসমরথস্চ* (শুরুষজুৎ ১৫১৭) “রথে স্থিতঃ 

প্রোত ইব স্থিরঃ রথপ্রোতঃ সেনানীঃ ( বেদদীপ ) 
রথপ্‌সা (ত্র) নদীবিশেষ। (শব্দরত্ৎ) 
রথবন্ধ ( পুং) রথবন্ধনী রজ্জু বা রশ্মি। 

রথমণ্ডল (পুং ক্লী) রথসমূহ। ৃ এ 

রথমহোৎ্সব ( পুং) রথজনিতঃ মহোত্সবঃ ব| রথস্য মহোৎ- 
সবঃ। রথোত্সব, র্থযাত্রাজন্ত মহোৎসব। . 

রথমুখ (ক্লী) রথের সম্মুখদেশ। টি 4 

রথযা [ত্ত্রী) রথাদির জন্ত ইচ্ছা । এটি 

রথযাত্রা (ভ্ত্রী) রথেন যাত্রা। দেবদেবীকে রথে বাই 
রখাকর্ষণরূপ উৎসব। 4 
আধ্যজাতির অনুষ্ঠিত .একটী প্রাচীন সব । 

এখন রথযাত্রা বলিলে বায জগন্নাথদেবের জা 


পা... 


ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব স্ব উপ উৎসব রাজা 
অনুষ্ঠিত হইত। রাজাধিরাজ হইতে অতি নিঃস্ব দীন ভিখারী 
প্ষান্ত সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিতেন। বে গা ্‌ 


রথযাত্রা 


75৫-.] 


রথযাত্র! 


রা ্ষ্্্্্্ম্া 


সময়ে এই রথযাত্রা প্রচলিত হয়, তাহা! এখনও স্থিরনিশ্চিত 
হুয় নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিৎ ও প্রত্বতত্বাবিদূ 
ভাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
বৌদ্ধাধারণ যে রথষাত্রা উৎসব করিত, তাহা! হইতে ভার” 
তীয় রথযাত্রার উতৎপত্তি। তাহাদের এই যুক্তির কারণ-_ 
খুষ্টার ৫ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ লি-যুল্‌ বা 
খোতনরাজো অবস্থানকালে বুদ্ধের রথযাত্র! বর্ণনা করিয়াছেন__ 
চতুর্থমাসের ১ম দিবসে নগরের সমস্ত রাস্তায় ঝাট ও 
জল দেওয়া হইল, রাজপথ নানারূপ ধ্বজপতাকার ভূষিত 
হইল, নগরের গোপুরের উপর চন্দ্রাতপ সাজান হুইল। 
এই গোপুরের উপর রাজা, রাণী ও রাজপুরমহিলাগণের 
ব্সিবার স্থান। রাজ! মহাযানেরই সমধিক সম্মান করিতেন 
বলিয়। সর্ব প্রথমে মহাযানমতাবলম্বী গোমতী বৌদ্ধাচাধ্যগণের 
প্রতিমাগুলি বাহির হইল। নগর হইতে প্রায় ৩৪ লি দূরে 
তাহাদের বিগ্রহের জন্ত রথগ্রস্তত হয়। রথখানি চারি চাঁকার, 
উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফিট্‌, সপ্ত মহারত্ব-স্থশোভিত, দ্রেখিতে যেন 
একটী মচল রাজপ্রাসাদ। তাহার উপর চারিদিকে রেশমের 
 চন্দ্রাতপ ও রেশমের পর্দ1 উড়িতেছে। মধ্যস্থলে মূল বিগ্রহ, 
তাহার সহচররূপে ছুই পার্খে ছুই বোধিসত্ব এবং তাহাদের 


.. অন্ুচররূপে নান! দেবমুন্তি। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভিনব সুচিন্ধণ- 


. অলঙ্কার সকল বাতাসে ছুলিতেছে। রথ গোপুরের নিকটব্ন্া 
হইলে রাজ! নিজ রাজমুকুট খুলিয়া ফেলিয়া নূতন কাপড় 
পরিয়া খালি পায়ে হাতে ধুপ ধুনা ও ফুলের মাল! লইয়া 
অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়। রথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং 
অব্নত মন্তকে দেবের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ও ধুপধূনা জালিয়। 
তীহার পুজ। করিলেন। নগরে প্রবেশকালে গোপুর হইতে 
বাণী ও রাজপুরমহিলাগণ নানাবিধ পুষ্প অবিশ্রীস্ত বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন এইরূপে মহাস্মারোহ হইয়৷ থাকে । 

“এইরূপ প্রত্যেক সজ্ঘারাম হইতে বিভিন্ন প্রকার রথ 
বাহির হইক্জা। থাকে। চতুর্থ মানের প্রতিপদ হইতে সকলের 
ধাত্র। আরন্ত এবং চতুর্দশীর পরে উৎসব শেষ হয়। উত্সব 
শেষ হইলে রাজ। ও রাণী প্রাসাদে ফিরিয়।আসেন | 
(ঢা০ [অ০-1, ০. 11) 

ফা-হিগান্‌ পাটলিপুত্র-দর্শনকালেও এইরূপ বর্ণন! 
করিয়াছেন, ূ 

প্রতিবর্ষেই ২য় মাসের ৮ম দিবসে যাত্রোৎনবৰ হইয়! 
থাকে। এই সময়ে তত্রত্য অধিবাসিগণ রথে বুদ্ধ প্রতিমা! লইয়। 
বাহির হয়। এ রথ চারিটী চক্রবিশিষ্ট, পঞ্চ আর শোভিত, 
মধ্যে ব্রিশূলাকার ২২ ফিটু উচ্চ ধবজদণ্ড লখিত,এ রথ দেখিতে 


1 ৬২ 


ঠিক মন্দিরের মত, তাহ! আবার অতি শুত্র সুচিকণ ও নানা- 
বর্ণে চিত্রিত বস্তযুক্ত। তাহাতে আবার উত্কৃ্ কিংখাবের 
টাদোয়ার মধ্যগ্থলে স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্ফষটিকের অলঙ্কার যুক্ত 
নানা দেবমূত্তি, রথের চারিটা চৈত্য, তন্মধ্যে চারিটা ধ্যানী 
বু্ধমুর্তি, প্রত্যেকটার সম্মুখে একটা দপ্ডাক্সমান বোধিমত্বমূন্তি। 
এইরূপ ২* খানি বৃহৎ রথ গঠিত ও নান। বেশভূষাষ সুসজ্জিত 
হইয়া থাকে । এই রখোৎ্সবে কি যতি, কি শ্রমণ, কি ব্রাহ্মণ, 
কি জন সাধারণ সকলেই যোগদান করিয়া খাকেন। নানাবিধ 
বাগ্ধ ধ্বনি ও কৌতুক চলিতে থাকে । সমস্ত রাত্রি জাগিয়৷ 
সকলে দ্বীপালোকে প্রতিমার আবাহন, তছুদ্দেশ্তে গীতৰাদ্য ও 
আমোৰ প্রমোদ্দ করেন। বহুদূর দেশ হইতে অনেক লোক 
আমিয়৷ এই উৎসবে যোগদান করেন।” 

ফা-হিক্পান্‌ পাটলিপুত্রে যে দিন রখোৎসব সন্দর্শন করেন, 
এ দিনই বুদ্ধের জন্মদিন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।* 
ফা-হিয়ানের উক্ত বর্ণনা পড়িয়া এখানকার জগনাথদেবের 
রথযাত্রা-_বুদ্ধদেবের রথযাত্রারই নিদর্শন বলিয়া! অনেকে মনে 
করেন। সুতরাং বৌদ্ধগণ হইতেই ভারতে রথধাত্রার প্রচলন 
হইয়াছে, তাহাই অনেকের ধারণা । কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ 
বুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে রথযাত্রার সবষ্টি, তাহাই ঠিক 
মনে হয় না। কারণ পূর্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সময়ে 
এই উৎসবের প্রচলন ছিল না। ফা-হিয়ানের বিবরণ হইতেই 
জান! যায় যে,কোথাও ২য় মাসের ১ম দিবসে, আবার কোথাও 
৪র্ঘ মাসের ৮ম দিবসে বুদ্ধদেবের রথধাত্রা হইত। বর্তমান 
কালে জগনাথ দেবের রথযাত্রা ভারতের সর্ধত্রই আধা 
মাসের শুরু দ্বিতীয়াতে হুইয়া থাকে, এরূপ স্থলে এখনকার 
জগন্াথ দেবের রথযাত্র! ও পুর্ব্বকাঁলের রথধাত্রা কিরূপে বুদ্ধের 
জন্মোৎসব বলিয়া মনে করি? কেবল জগন্নাথদেবের রথ- 
যাত্রা! বলিয়া নহে, কুন্ম ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে ভাদ্র মাসে 
স্র্য্যের রথযাত্রা ; দেবীপুরাণ হইতে কার্তিক মাসে দেবীর 
রথযাত্রা ; পদ্ম, বরাহ ও ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে (রাসথাত্রার 
পূর্বে) কার্তিক মাসে শ্রাক্ুষ্ণের রথযাত্রা, মতস্ত ও একাত্র- 
পুরাণে চৈত্র মাসে শিবের রথযাত্রা, স্বয়সপুরাণে শী সময়ে 
্বয়ভ্ূনাথ বুদ্ধের রথযাত্র! এবং জৈনপুরাণ অথবা জৈনধর্ম গ্রন্থ 
হইতে মার্গনীর্ষে চাতুর্মান্তের পর পার্খবনাথ ও মহাবীরের রথ- 
যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এমন কি, এক সময়ে 
যুরোপেও যে রথযাত্রা! প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া 
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গিরাছে। এ সকলই কি বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন বলিয়া 
মনে করিব? 
বিশেষতঃ জৈন-সম্প্রদায় কথন কোন ধর্দননীতি বৌদ্ধগণের 
নিকট গ্রহণ বা শিক্ষা করিতে প্রস্তত নহেন। তাহারা যেণকল 
পুজা ও উতৎসবাদি করিয়া আ'সতেছেন, তাহা! অধিকাংশই 
তাহাদের নিজস্ব । তাহাদের মধ্যে ৪ পার্খবনাথ ও মহাবীর স্বামীর 
রথযাত্রা প্রচলিত রহিয়াছে। 
আমাদের বিশ্বাস, ভারতে প্রতিমাপুজা প্রচলনের সঙ্গে 
সঙ্গে রথযাত্রার উৎসব প্রচলিত পুরাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন 
যে, বুদ্ধনিক্বাণের বহু পরে এমন কি, সম্রাট অশোকের সময় 
পধ্যন্ত বৌদ্ধগণের মধ্যে বোধিসত্ব ও দেবদেবীর মুত্তিপূজা প্রচ- 
লিত হয় নাই। মহাযানদিগের অভ্ভযুদয়ে বৌদ্ধসমাজে প্রতিমা 
প্রচলিত হইয়াছিল। সত্্াটু কনিষ্ষের সময়ে মহাধান-মতের 
সুত্রপাত। নাগাজ্জুনের প্রভাবে এই মত বিস্তৃত হুন। উক্ত 
কনিষ্ক নরপতি শকজাতীয়। শক বা শাকগণ সকলেই মিত্র 
বা সুর্যোপাসক ছিলেন। এমন কি, কনিষ্কের বহু মুদ্রায় মিত্র- 
পুজার প্রৰষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে । যখন মাকিদন-বীর আলেক্‌- 
জান্দার ভারতে আগমন করেন, সে সময়ে তিনি এখানে বুদ্ধ- 
গ্রতিমার অথবা ততপ্রতিমা-পুজার কোন নিদর্শন পান নাই। 
সে সময়ে তিনি পঞ্চনদপ্রদেশে মিত্র ও শিবপুজার প্রভাব 
দেখিয়াছিলেন।* এমন কি মাকিদনবীরের পরবর্তাঁ ও শক- 
রাজগণের পূর্ববন্তী ভারতীয় ববনরাজগণের মুদ্রাক্ম মিত্রপূজার 
চিহ্ন লক্ষিত হয়, অথচ ষবনরাঁজগণ যে মিত্র বা স্থর্যোপানক 
ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়। যায় না। তাহা- 
দের আগমনের বহুপুর্ব হইতে এখানকার জনসাধারণের মধ্যে 
মিত্রপুজার বহুলপ্রচার ছিল। প্রজাসাধারণের মনোরঞ্জনের 
জন্ত যে যবনরাজগণ স্ব স্ব মুদ্রায় মিত্রমুণ্তি অক্কিত করিয়াছেন, 
তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক বৌদ্ধসম্রাট 
অশোকের সময় বোধগয়ায় বজাসন নির্মিত হয়। তথায় 
সপ্তা্বযোজিত রথে আমরা ু্যমৃত্তি দেখিতে পাই। কৃর্্- 
পুরাণে ও ভবিষ্যপুরাণের প্রাচীনাংশে স্্ধ্যদেবের রথযাত্রার 
বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে। মিত্রপূজক পূর্বতন শাক 
জাতির ধর্মমত ও বিশ্বাস লইয়া ভবিষ্যপুরাণের প্রাচীনাংশ 
রচিত হইয়াছে। দেবতার মূর্তি গড়িয়া! পুজা স্থুপ্রাচীন 
ভারতীয় আধ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল না। ভারতে 
শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণসংঅবের সহিত প্রতিমাগঠন আরম্ত হয়। 
তাহাদেরই যত্বে কেবল ভারত বলিয়া নহে, মধ্য এসিয়া 
হইতে সুদুর যুরোপথণ্ত পধ্যন্ত সুর্যের মূর্ভিপূজ। প্রচলিত 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ্রাহ্মণকাণড ২য় ভাগ €র্থ অংশ ৫১ পৃষ্টা ভরষ্টব্য। 
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হহয়াছিল। পূর্বেই বূলয়াছি, ভবিষ্যপুরাণে ভাতরমানে ৰ 
দ্বেবের রথযাত্রা-গ্রসঙ্গ আছে । অগ্াপি ভাদ্রমাসের প্রথমেই 
সুরোপের অন্তর্গত সিদিলীদ্বীপে রথধাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া 
থাকে । ক্ুর্্যদেবের রথে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্র ও নবগ্রহ্র 
মূর্তি অস্কিত হইত, সিপিলীদ্বীপের স্থবৃহৎ রথেও স্থধ্যচন্্রাদি 
নবগ্রহ ও জ্যোতিশ্চক্র অস্কিত হই থাকে । এই সিসিলীর 
রথসম্বন্ধে শ্রীমতী কারাগিওলো! (1145089 11601904. 
0%/891919 ) বর্ণনা করিয়াছেন,_- নর 
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উত্ত বিলাতী রথযাত্রা যাঁদও মেরীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে, উহা৷ যে দেশ; কাল ও অবস্থানুষায়ী গা 
সূর্য্য-রথযাত্রার রূপান্তর তাহাতে আর সন্দেহ নাই |. 
রথই যে সকল রথের প্রথম, তাহাও পুরাণে বিবৃত হা 
প্পূর্রবমেব সহআ্াংশোধানহেতোরমহাত্বনঃ। 
সংবৎসরস্তাবয়বৈঃ কাল্পিতোহন্ত রথে ময়! ॥ 
সর্বেষান্ত রথানাং বৈ স রথঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।+ | 
( ভবিষ্যপু* ৫৫1৫৩) ঠ 
এখন যেমন জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া! থাকে, পুরে 
সেইরূপ ভারতীয় বৈষ্ণবসম্প্রধায়ের মধ্যে কার্তিক মানে, |. 
শ্রীকৃষ্ণের রথষাত্রার অনুষ্ঠান হইত । বৌদ্ধপ্রভাবকালে তাহা 
বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মহাযানসন্প্রদায়ের 
প্রাধান্তকালে উৎকলে মহাসমারোহে যে বুদ্ধের রা 
হইত, হিন্দুধশ্মের পুনরভ্যুদয়কালে উতৎকলবাদীর মনোরপ্র- 
নের জন্য দেই সময়েই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলি 
হইল, এই জগন্নাথদেবের রথধাত্র। ত্রমে সর্বত্র প্রচলিত হু 
শ্রীকঞ্চের র্থযাত্রার বিষয় অনেকেই ভুলিয়া গেল । তৰে 
সেই প্রাচীন বিষ্্ুরথযাত্রার রীতিপদ্ধতি এই জগন্নাথের রথ- 
যাত্রাতেও পালিত হইক্সা থাকে। উতৎ্কলে চৈত্রমাসে 
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আজও মহাসমারোহে শিবের রথধাত্র। হইয়া খাকে। তবে 
দেবীর রথধাত্রা এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায়। হিমালয়ের ছুই 
একস্থানে দেবীর রথযাতার কথ৷ শুন। যায়। 
নিয়ে বিভিন্ন রথবাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রদত্ত হইল $-_ 
স্ধ্যের রথযাত্রা ৷ 
ভগবান্‌ স্থধ্যদেবের র্থযাত্রার বিধান ভবিষ্যপুরাণে 
এইরূপ বর্ণিত হইক্সাছে £-- 
মাঘমাসের শুরা সপ্তমী তিথিতে ভগবান্‌ হুধ্যদেবের 
রথযাত্র৷ করিতে হয়। প্রথমে চতুর্থী তিথিতে অযাচিতরূপে 
ভক্ষণ করিয়া শুরু! পঞ্চমীর দিন সংঘত হইয়া থাকিবে, পরে 
ষঠীতে রাত্রিতে ভোজন বিধেয় এবং সপ্তমী তিথিতে উপবাসী 
থাকিয়৷ ভগবান্‌ সূরধ্যদেবকে রথে আরোহণ করাইতে হয়। 
ভগবান্‌ কুষ্যদেবকে রথারোহণ করাইবার পুর্বে রখের 
সম্মুখে অগ্িকার্ধ্য (বাজী ও নেড়া পোড়ান প্রভৃতি ) 
করিতে হর। রাত্রিকালে হূর্যযদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া 
সমস্ত রাত্রি নানাপ্রকার উৎসবে রাত্রিজাগরণ কর! আব- 
গ্রক। পরে অষ্টমী তিথিতে প্রাতঃকালে নানাবিধ বাছ্যাদি 
উত্মব করিয়৷ রথভ্রমণ করান বিধেয়। ক্ুষ্যদেবের রথ 
সংবৎসরের অবয়ৰ দ্বারা কল্পনা করিতে হয়। রথচক্রের 
তিনটা নাভি হইবে, এই নাভিত্রয় ত্রিকালস্থানীয়। ইহার 
পাচটা আর পর্বপ্রদেশ ও ছয় খতুনেমী, রথবেদী উত্তরায়ণ 
ও দক্ষিণায়ণ, ইষু মুহূর্ত, শমী কাল, কাষ্ঠ সকল কোণস্থানীয়, 
দণ্ড ক্ষণ স্বরূপ, কর্ষপ্রদেশ নিম্ষ, ঈশাদণও লব, বরূথ 
প্রদেশ রাত্রি, উদ্ধ গ্রতিষ্ঠিত ধ্বজ ধর্ম স্বরূপ, যুগ এবং অক্ষ- 
কোটি ছুই খতু ইত্যাদিরূপে সংবৎসর কল্পনায় রথ প্রস্তত 
করিতে হয়। ইহাতে জ্যোতিশ্চক্রোক্ত সমুদায় নক্ষত্রাদি 
সমাবেশ করা বিধেয়।% 
এই রথ কাঞ্চন, রৌপ্য বা দৃঢ় দারুনির্মিত। ইহার 
অক্ষ যুগ ও চক্র অতিশয় দৃঢ় হইবে।1 
এই রথে ব্রহ্মা; বিষণণ ও শিবাদি দেবতা যথাবিধানে স্থাপন 
* “সংবৎসরন্তাবয়বৈঃ কল্পিতানি যথাক্রমং। 
নাভ্যন্তিসস্ত চত্রস্ত ত্রয়ঃ কালাঃ প্রকীর্ত্িতাঃ ॥ 
আরাঃ পঞ্চ পর্ববদেশ নেম্যঃ ষডখতবঃ স্মৃতাঃ। 
রথবেদী স্মৃতে তস্ত অয়নে দক্ষিণোত্তরে ॥ 
মুহূর্তা ইববস্তস্ত শম্যশ্চাস্য কলাঃ স্মৃতাঃ। 
তদ্য কাষ্ঠাঃ স্মৃতাঃ কোণ অক্ষদণ্া ক্ষণাঁ স্মৃতাঁঃ ॥ 
নিমেযাস্তস্য কর্ধাঃ স্থযরীশ! দণ্ড| লবাঃ ম্মৃতাঃ। 
রাত্রিব্বরূখো ধর্মমোহস্য ধ্বজ উদ্ধং প্রতিষ্টিতঃ॥”(ভবিষ্যপু* ৫৫অ) 
1 “কাঞ্চনে। বাথ রৌপ্যো ব৷ দৃঢ়দারুময়ৌহপি ব|। 
দৃঢাক্ষুগচত্রশ্চ রথঃ কাধ্যঃ নুযন্ত্রিতঃ |” (ভবিষাপু* ৫৫ অণ) 


[65]. 


রথযাত্র 


করিয়া রথ চালন৷ করিতে হয়। প্রজাদিগের মঙ্গলের জগত 
গ্ররতিবংসরই এই রথধাত্র! অবশ্কর্তব্য। রথে স্ুর্য্য ও 
দেবগণের প্রতিম। স্থাপন করিয়।৷ হরিদ্র্ণ সুলক্ষণসম্পন্ন অশ্ব 
সকল নিয়োজিত করিতে হইবে ।* 

রথে অশ্ব বা তাহার অভাবে বলীবর্দও নিয়োজিত 
করিতে পারা যায়। রথের উভয় পার্খে সুর্যের ছুই পত্তী 
স্থাপিত করিতে হইবে, দক্ষিণ পার্থে নিক্ষুভা পতী ও বাম 
পার্খে রাজ্জী। অন্ত উভয় পার্খে রুদ্র দেবকেও স্থাপন করিতে 
হয়। ব্রহ্মকল্প ভৌম, উপরি দেশে কুবর, পৃষ্ঠদেশে গরুড়। 
শ্বেত আতপত্র ও নুবর্ণদণও স্থাপন করিতে হয়। হুয্যের 
পার্ধদ পিঙ্গল নামক লেখক ও দ্বারপালও থাকিবে। 

এই রথের ধ্বজ জ্বর্ণবিন্দু ও মণি মুক্তাদি দ্বারা চিত্রিত 
করিতে হুইবে। ইহাতে ইন্দ্রধন্নর ন্যায় নানাবর্ণ প্রতি- 
ফলিত হইবে। এই রথের ধ্বজোপরি অরুণ দেবকে অধি- 
ঠিত করিতে হয় ॥। হৃর্য্যদেবের এই রথ ত্রাক্ষণ বহুন করিবেন, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্তুও বহন করিতে পারে, কিন্তু কখনও শুদ্র বহন 
করিবে না 

যাহার! অন্ত দেবতাভক্ত এবং কুক্রিয়াসক্ত, তাহারা কখনও 
রথ বহন করিবে না। এই রখ বহন করিতে হইলে 
উপবাস করিতে হয়। পূর্ধদার দিয় প্রথমে এই রথ 
লইয়া! যাইতে হয়, রথ লইয়। গ্রিক! সেই স্থানে এক দিন 
থাকিতে হয়। এই স্থানে থাকিয়া দেই দিন নানাবিধ সং- 
কর্ম, বেদপাঠ, ত্রাহ্ণভোজন ও দেবপুজাদি দ্বার এ দিন 
অতিবাহিত করিতে হয় এবং স্থর্যয, গ্রহ, নক্ষত্র গ্রভৃতি দেব- 
গণের পুজ। অবশ্ঠকর্তব্য। ধীরে ধীরে হুর্যদেবের রথ ভ্রমণ 
করাইতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে ৫৫ অধ্যায় হইত্তে ৬২ অধ্যায় 
পর্য্যন্ত সুধ্যরথধাত্রার বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, 
এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল । 


* “আরোপ্য প্রতিমাং যত্রাদযোজয়েদ্বাজিনঃ শুভান্‌। 

হরিল্লক্ষণসম্পন্নান্‌ স্মুখান্‌ বশবর্তিনঃ 1৮ ( ভবিষ্যপু* ৫৫1৬৩) 

+ "স্থানাঁৎ প্রচ্যাল্য বৈ রুদ্র রথমারোপয়েচ্ছনৈঃ। 

রাজ্জী চ নিক্ষুভ। রুদ্রভার্ষ্য তন্য মহাত্মনঃ ॥ 

শনৈরাঁরোপয়েদ্‌ রুদ্র উভয়োঃ পার্ঁয়ো রখে। 

নিক্ষুভাং দক্ষিণে পার্থে রাজ্ঞীং চাপুযত্তরে তথা ॥ 

দ্বাবেব ব্রাহ্মণৌ তন্মিন্‌ দ্িব্যো ভৌমশ্চ পার্্য়োঃ। 

্রহ্মকল্পস্তথ। ভৌমঃ কুবরস্যোপরিস্থিতঃ ॥ 

গরুড়ং পৃষ্ঠতশ্চান্য বর্তমানং প্রকল্পয়েৎ। 

আতপত্রং তথ। শ্বেতং ব্বর্ণদণ্ডমনৌপমম্‌ ॥৮ (ভবিষ্যপুৎ ৫৫ অ+) 
| “ন রথে দেবদেবস্য বৌচব্যে। ব্রাঙ্গগৈঃ সদা। 

কষত্রিয়েম্চাপি বৈশ্ভৈশ্চ নতু শুদ্রৈঃ কদীচন ॥” (ভবিষ্যপু* ৫৫অ ) 


রথযাত্র। 


বিষুর রথযাত্রা । 

পদ্ম, স্বন্দ ও ভবিষ্যোত্তরপুরাণের মতে চাতুমাস্তের 
শেষে ভগবানের উত্থানের পর কার্তিকী শুক্লাদ্বাদশীর রাত্রিতে 
বিষুকে রথে স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে হয়*। ভবিষ্যো- 
স্তরের মতে, পুরাকালে প্রহলাদ প্রথমে মহাবিষ্র রথ 
টানিয়াছিলেন, তৎপরে দেব সিদ্ধ গন্ধবর্বগণও এই রথধাত্রার 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।+ ভগবানকে রথে তুলিয়! নৃতা, 
গীত বাগ্ভসহু সেই রথ পুর মধ্যে ভ্রমণ করাইতে হয়। রথ- 
যাত্রার পথে সর্বতোভাবে রমণীয় ধবজপতাক!। শোভিত, নান! 
তোরণযুক্ত ও কদলীস্তন্ত-স্থশোভিত কর! হইয়া! থাকে। 
সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাইয়। বিষ্ণুকে ম্বমন্দিরে আনিয়া স্থাপন 
করা হয়। ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে, এ রথের এক এক 
পদ আকর্ষণ করিলে একটী যজ্জের ফল হয়। রথস্থ কেশব- 
মূর্তি দর্শন করিলে চগ্ডালাদিও দেবতার পার্ধদ হইতে পারে। 
ক্ীলোকেও সেই বিষুরথদর্শন করিলে পিতা, মাতা ও ভর্ভুকূল 
সহ হরিমন্দির প্রাপ্ত হয়। আবার যিনি ভ্বষ্টচিত্তে সেই রথ- 
শোভ। বদ্ধন করেন, তগবান্‌ তাহার মনোরথ পুর্ণ করিয়া 
থাকেন। ততপরে বৈষ্বগণ স্মস্ত রাত্রি সেই বিষ্ুমন্দিরে 
জাগিয়। প্রবোধবাদর সম্পন্ন করিবেন। এই জাগরণেও 
অশেষ পুণ্য বর্ণিত হইয়াছে। 

( হরিভক্তিবিলাসে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ) 
শিবের রথযাত্র|। 

একাতম্পুরাণে (৬৭ অঃ) মহাদেবের রথযাত্রার বিষয় 
এইরূপ বণিত হইয়াছে, 

“শিবের রথযাত্রার নাম অশোঁকাখ্যা মহাঁযাত্রা, এই 
রথধাত্রা শিবের অতিশয় সন্তোষদায়িনী। শিবের রথযাত্রা 
করিতে হইলে প্রথমে রথ প্রস্তত করিতে হইবে। প্রথম 
রথকার্যের জন্ত অনিকাষ্ঠ আহরণ করিতে হয়, কাণ্ঠ 
আহরণের সময় নানাপ্রকার বাগ্ভাদি উত্সব করা 
আঁবন্তক। এই কাষ্ঠ দ্বারা শুভ্রবর্ণ রথ প্রস্তত করিতে 
হুইবে। এই রথের মনোহর চারিটা চক্র এবং ইহ। 
২১ হুন্ত পরিমিত উচ্চ এবং মণ্ডল ১৬ হস্ত হইবে । ইহাতে 
চারিটী তোরণ, এবং তাহাতে চারিটী স্থবর্ণনর্ষিতি কলস 


* “প্রবোধবাসরে প্রাপ্ডতে কান্তিকে পাুনন্দন। 
দেবালয়েু সর্বেেষু পুরমধ্যে সমন্ততঃ। 
জীময়েত্ত ধ্যনির্ধোষৈ রখস্থং ধরণীধরং ॥” 

+ “রথন্তাকর্ষণং পূর্ব্বং কুরুতে দৈত্যনায়কঃ। 
ততঃ স্থরাঃ সিদ্ধসজ্বা! যক্ষগন্ধর্র্বমানবাঃ ॥ 

 ইথঞ্চ রখযাত্রায়। বিধিবর্্তঃ ন্বতোইভবৎ।” 


[ ২৪৮ ] 


রথযাত্রা 


থাকিবে। এই রথে ত্রিশুলোপরি সৌরভের ধবজ এবং 
ইহার চারিটা আর হইবে। ব্রহ্মা এই রথের সারথি হইবেন. 
এইরূপে সর্বাবয়বন্থন্দর 


ইহাতে দিব্য সিংহাসন থাকিবে। 
উত্তম রথ প্রস্তত করিয়া উহাতে মহাদেবকে আরোহণ 
করাইয়া! এই রথধষাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়| 


“রথের উত্তরভাগে 'প্রতিষ্ঠামগপ প্রস্তত করিতে হয়। এই 


প্রতিষ্ঠামগ্ডপে বেদীর উপরি শুভকুস্ত স্থাপন -করিয়া যথা- 
বিধানে ভূতগুদ্ধি ও শৈবস্তাপাদি কর! আবশ্তক এবং শিবাদি 


পঞ্চ দেবতাগণের পুজা ও হোম করিতে হয়। কুস্তের দক্ষিণ: 


ভাগে বরুণপুজ! এবং কুদ্রাধ্যায় জপ বিধেয়। রথের দক্ষিণ- 


ভাগে নন্দী, উত্তরে মহাকাল, রথের পৃষ্ঠভাগে ধিনায়ক, অগ্রে 


সবাহন কার্তিক ও অনন্ত দেবের পুজ। করিয়া তাহার পর 
মহাদেবের পুজা করিতে হয়। 


“এই রথযাত্রা 
করিতে হয়। 


সকল পাপমুক্ত হইয়। শিবলোকে গমন করিয়! থাকেন ।, 


( একা পুত ৬৬-৬৭ অণ) 
ত্রিপুরদহনকালে দেবগণ মহাদেবকে যেরূপে রথে স্থাপন: 


করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই বিবরণ মৎস্যপুরাণে 
বর্ণত হইয়াছে। 
জগন্নাথদেবের রখযা ্রা। 


ভগবান্‌ জগন্নাথ দেবের রথযাত্র৷ এইরূপ নির্দিষ্ট হুইস্কাছে, : 


“আধাঢ্স্ত সিতে পক্ষে দ্বিতীয় পুষ্যনংযুত1। 
তস্তাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়। সহ। 
যাত্রোৎ্সবং প্রবৃত্তযাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্‌ বহুন্‌ ॥ 
ধক্ষাভাবে তিথৌ কার্য সদা স৷ প্রীতয়ে মম। 
সপ্তাহং সরিতস্তীরে মম যাত্রা ভবিষ্যতি ॥ 
অষ্টমে দিবসে বর্ধান্‌ রথান্‌ মাল্যৈবিভূষয়েৎ। 
নবম্যামানয়েদ্দেবাংস্তেষু গ্রীতঃ সমৃদিদান্‌ ॥ 
দৃক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ঠোরেষ! সুছুলভি|। 


এইরূপে যথাবিধানে : 
পৃূজাদি করিয়। রথ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, তৎপরে মহা- 
দেবকে রথে আরোহণ করাইয়! ধীরে ধীরে রথযাত্র। করিবে। : 
চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে শুভলগ্নে 
যিনি রথস্থ শিব দর্শন করেন, তাহার আর ; 
পুনজন্ম হয় না। ঘিনি এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেন, তিনি 
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যথা পুর্ব্বা তথা চেয়ং তে দ্ধে মুক্তিপ্রদ্বায়িকে পনি 
আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুরু1 দ্বিতীয়া! তিথিতে: 


্ 
জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা করিতে হইবে, স্ুভদ্রা ও বলরামের 


সহিত জগন্নাথ দেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব 
করিতে হয়। যদ্দি এই তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ না হয়, : 


তাহ হইলেও কেবল তিথিতে ইহা'র অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। 


ব্বথযাত্রা 


রথযাত্রা 


এই স্থলে কেবল ঠিথিরই প্রাধান্ত, অধিকন্ত নক্ষত্রের যোগ 
্‌ হইলে বিশিষ্ট গুণ হইবে মাত্র। এই দিন নানাবিধ 
উংনব ও ব্রাহ্ণভোজন করাইতে হয়। হ্ৃভদ্র বলরামের 


মহত জগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়। যাত্রা বিধেয়। 
পরে সাতদিন এই রথ নদীতীরে রাখিয়া দিবে, অষ্টম দিনে 


নানা প্রকার ভূষণাদি দ্বারা রখ সজ্জিত করিয়া নবম দিনে 
পুনর্ধাত্রা করিতে হইবে । বিষুণর দক্ষিণাভিমুখী যাত্র/' অতি 
ভুল ভা এবং যুক্তিপ্রদায়িক|। 

দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিয়া নবম দিনে পুনর্ধাত্র| করিলে 
একাদশীর দ্দিন পুনর্ধাত্রা হইবে। 

*আযাড়ন্ত দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্ধ্যাছিশেষতঃ | 

আধাঢুশুর্লৈকাদপ্তাং জপহোমমহোতসবং ॥ 

রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎত্সবে | 

ষে পশ্তন্তি মুদ! ভক্ত বাসন্তেষাং হরেঃ পদে ॥ 

সত্যং মত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তম।ঃ। 

নাতঃ শ্রেয়ঃপদে। বিষ্টোরুত্নবঃ শাস্ত্রসক্মতঃ ॥৮ 

( পদ্মপুৎ রথযাত্রাপ্রৎ ) 

আর্খাৎ আঁষাট়ের শুরু! দ্বিতীকাতে রথবাত্রা করিয়! শুরা 
একাদশীর দিন পুনর্যাত্র! করিতে হুইবে। এই দিন জপহোমাঁদি 
মহোত্নব বিধেয়। ধাহারা বিষ্ণকে বথে বা গমনসময়ে 
দর্শন করেন, তাহাদের বিষুলোকে গতি হইয়া থাকে। 

জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার রথ কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে 
পুরুষোভ্তমমাহাত্ম্যে এইরূপ বিধি উল্লিখিত আছে-_ 

“রথনির্মাণকাধ্য আরম্ভ করিলে বিদ্বরাজের উদ্দেশে 
মহোৎসব করা বিধেয়্। দৃঢ় লৌহ দ্বারা রথের ১৬টী আর ও 
৯৬টা চক্র করিতে হয়। বিষুজর রথে অক্ষ ও কৃবর অতিশয় দৃঢ় 
করিতে হইবে । বিচিত্র নিন্মীণযুক্ত কাষ্ঠ পুত্তলি দ্বারা রথ 
পরিবেষ্টিত করিতে হয় । এই রথের মধ্যদেশে সমানবেদী এবং 
তাহাতে সুন্দর মণ্ডপ বিরাজিত থাকিবে। ইহাতে চারিটা 
তোরণ, চারিটা দ্বার, নানাপ্রকার চিত্রাঙ্কিত ও হেমপট্র ভূষিত 
হুইবে, এবং দ্বাবিংশতি হস্ত পরিমাণ পত্তাক! দ্বার! ইহা পরি- 
শোভিত হইবে । রক্তচন্দনদ্বার! গরুডূধ্বজ প্রস্তত করিতে হয়। 
এই গরুড় দীর্ঘনাসিকাযুক্ত, পীনদেহ, কুগুলবিভূষিত এবং 
আকাশে পক্ষদ্ধয় বিস্তার করিয়া যেন উড্ডয়ন করিতেছে এই- 
ব্ূপ ভাবে অষ্কিত করিতে হইবে । দৈত্যদানবসমুহের বলদর্প- 
লাশক তাহার এই অঙ্গ স্থবর্ণম্ডিত করিয়। দিতে হয়। 


এই প্রকারে বিষ্ণুর রথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্থুপরিষ্কৃত 


আসন প্রস্তত করিবে। চতুর্দশ চক্র দ্বার বলদেবের রগ 
এবং দ্বাদশ চক্র দ্বারা সুভদ্রার রথ করিতে হইবে। 


সু ৬৩ 


ধবজ, এবং দেবী সুভদ্রার 
রথ পদ্মকাষ্ঠটবিনিশ্মিত ও পন্মধব করিতে হয়। এই প্রকারে 
রথ নিন্মীণ করিয়। যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা করিতে হুয়।* 
রথঘাত্র(পদ্ধতি। 

নিম্নোক্ত গ্রকারে ভগবান জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা 
করিতে হয়। প্রথমে স্বস্তিবাচনপূর্ববক শু কুর্ধ্যঃ সোমে। 
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কৰিয়া সঙ্কল্প করিবে। ষথা-_বিষ্ণুরোম্‌ 
তৎসদগ্ভ আষাটে মাসি গুরু পক্ষে দ্বিতভীক়্ায়াং তিথৌ অমুক- 
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বিষুলোকগমনকামঃ গণপত্যাদি- 
নানাদেবতাপুজাপূর্বকং শ্রীকৃষ্ণরখোৎ্সবধাত্রামহং করিষ্যে। 


পরে সংকল্পস্থক্ত পাঠ করিয়া আসনশুদ্ধি ও ভূতগুদ্ধি প্রভৃতি 


মমাপনান্তে গণেশাদি দেবতাদিগের ষথাবিধাঁনে পুজ| করিতে 
হইবে। অনন্তর তগবান্‌ জগন্নাথ দ্রেবের ধ্যান করিয়া! মান- 
সোপচারে পুজা করিয়! পুনরায় ধ্যান করিবে । যথা-- 

“ও পীনা্গং দ্বিভূজং কৃষ্ণং পন্মপত্রায়তেক্ষণম্‌। 

মহোরসং মহাবাহুং পীতবন্ত্রৎ শুভাননং ॥ 

শঙ্খচক্রগদা পদ্মং মুকুটাঙ্গদভূষণম্‌। 

সর্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতং ॥ 

দেবদানবগন্ধর্ববযক্ষবিদ্ভাধরোরগৈঃ | 

সেব্যমানং সদ| চারুকো টিক্র্যনমপ্রভং । 


* “অ(রভেত রথং কৃত্ব। বিদ্ব জমহোত্সবমূ। 
যোড়শারৈঃ যোড়শভিশ্চক্রৈলেহময়ৈরূ্চটৈঃ ॥ 
যুক্তং বিষে রথং কুধ্য।দদ্‌ ঢাক্ষং দৃঢ়কুবরম্‌। 
বিচিত্রঘটতং কাষ্টপুত্তলীপরিবেষ্টিতম্‌ ॥ 
মধ্যে বেদি সমুচ্ছায়ি চারুমণ্পর।জিতম্‌। 
চতুষ্োরণসংযুক্তং চতুদ্বারং ছশোভনমূ॥ 
নানাবিচিত্রবহুলং হেমপউ্বিভৃষিতমূ্‌ ॥ 
দ্বাবিংশতিকরোচ্ছ।য়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্‌॥ 
গরুডঞ্চ ধ্বজং কুত্যাদ্রক্চজ্দ্রননিম্মিতম্‌ । 
দীর্ঘনামং পীনদেহং কুগুলাভ্যাং বিভূষিতন্‌ 
বিততা পক্ষতি ব্যেমি উডডয়ন্তমিবোখিতম্‌ । 
দৈত্যানবসজ্ঘন্য বলদর্পবিনাশনম্‌ ॥ 
র্ধ্বাঙ্গং তমা কনকৈত্রাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ। 
রথমেবং হরে; কুর্যযাৎ স্বসনং হুপরিস্কৃতম্‌ ॥ 
চতুর্দিশরথা ন্ৈস্ত রথং কুধ্যাচ্চ সীরিণঃ। 
চক্রেদ্বদশভিঃ কৃ্ধ্যাৎ স্থভদ্রায়। রখোত্তমম্‌ ॥ 
লপ্তচ্ছদময়ং কুষাৎ সীরিণো লাঙ্গলধ্বজম্‌। 
দেব্যা পদ্মধ্বজং কুধ্যাঁৎ পদ্মকাষ্ঠবিনিশ্মিতম্‌ ॥ 
বিরচয্য রথান্‌ রাজ! প্রতিষ্টা পুর্বববচ্চরেৎ।” 

( পুরুষোত্তমমাহাক্ত্য ৩৩ অ*) 
নীলাপ্রিমহৌদয় ৫ অঃ রথনি্্াণপ্রণবলী সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। 


ধ্যায়েল্সারারণং দেবং চতুব্বগফলপ্রদং ॥” 

পরে বলভদ্রের ধ্যান করিয়া! পৃজ1 করিতে হইবে, যা. 

“গু বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শাঁরদেন্দুসম গ্রভং | 

কৈলাপশিখরাকারং ফণাবিকটকিস্তরম্‌ ॥ 

নীলাম্বরধরধ্চোগ্র* লং বলমদোদ্ধতং। 

কুগলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণং। 

মহাঝলধরং দেবং রৌবহণেম্ং বলং প্রভূত 8৮ 

এই ধ্যানে বলভদ্রের পুন করিয়। সুভদ্রার পুঁজ করিতে 
হইবে । স্বভদ্রার ধ্যান__- ্‌ 

“ওঁ সুভদ্রাং স্বর্ণপন্মাভাং পদ্দপত্রায়তেক্গণাং॥ 

বিচিত্রাভরপাপেতাং মুক্তাহারবিলম্ষি তাং । 

বিচিত্রবন্ত্রসংচ্ছন্নাং হাঁরকেফুরশোভি তাং ॥ 

পীনোনতকুচাং রম্যামাগ্ভাধ প্রকৃতিরূপিকাং। 

ভূক্তিমুক্তি প্রদ্দাত্রীঞ ধ্যায়েভামন্বিকাং পরাম্‌ ॥” 


বথা শক্ত্য,পচারে এই সকল পুজার পর সারির পুজা; 
করিতে হয়। তৎপরে হোম এবং গ্রাম ও এই স্তবপাঠ ;. 


কর্তব্য 

“ও দেব দেব ১ সংসারার্ণবতারক । 

ভক্তান্ুগ্রাাহক সদ রক্ষ মাং পাদয়োনরং ॥ 

জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্বাঘনাশন। 

জক্লাশেবজগ্দ্বন্দ্য পাদান্তোজ নমোহস্ত তে ॥ 

জয় ব্রহ্গাগুকোটাশ বেদনিশ্বামবাধক। 

অশেষজগদাধার পরমেশ নমোইস্ত তে ॥ 

জর ব্রনেন্দ্ররুদ্রাদিদেবৌ গ্রণতার্তিনুৎ। 

জয়াখিলজগন্ধান্তমন্তর্যামিন্নমোহস্ত তে & 

জয় নির্ব্যাজকরুণ। পাঁথোধদীনবৎসল। 

দ্রীননাঘেকশরণ বিশ্বপাঁঞিন্‌ নমেহস্ত তে ॥৮ 

এইরূপে জগন্নাথ দেবের ম্তব করিতে হ্য়। পরে বলরাষ ও 
সুভদ্রার স্তব করিতে হইবে। স্তবপাঠ ও প্রণামের পর 
রথোত্দর্গ ও রথ সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া জয়ধ্বনি ও কীর্ড- 
নাদি উৎসব বিধেয়। তংপরে ৭ বা ৩ বার রথ চালন৷ করিয়া 
জগনাথ দ্রেবকে নিজ গৃছে লইয়া যাইয়! পূর্ববৎ অভিষেক ও 
পুজাদি করিতে হইবে। প্রুনর্ধাত্রীতেও এইরূপ করিতে হয়। 
পুনধাত্রা দশমীতে, কীহার৪ মতে নবমীতে কর্তব্য। 

বিষুধন্মোত্তরে একই রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা 
এই সুত্তিরয়ের স্থাপননির্দেশ থাকিলেও পুরুষোত্তমমী হাত 
ও নীলাদ্রি-মহোদয়ের পদ্ধতি অনুসারে পুরীধামে অগ্যাপি তিন 


, জনের জন্য তিন খানি বৃহৎ রথ প্রস্তত হইয়! থাকে । এ রথত্রয় | 
কিরূপ প্রণালীতে নিদ্মিত হইত, তাহা পুর্ধেই বল! হইয়াছে । ) 


অত্যধিক জনতায় পদস্থলিত হুইয়। কখন কোন ব্যক্তি ভ্রাম্য- 


জগন্নাথের রথযাত্র। উপলক্ষে আজও এরর লক্ষ, ্গ লক্ষ: 
লোকের সমাগম হইয়া খাকে। “রথে চ বামন ৃষ্ট। পু ॥. 
জর্ম ন বিদ্ভতে” এই বিশ্বাসে ভক্ত হিন্দু নরনারী জগন্নাথের 
রথদর্শনে গিয়। থাকেন। এ সময্বের ভীষণ জনতা য় প্রাক্মই 
ছুই এক জনের জীবন সংশয় হইত বন্িয়া কোন কোন. 
বৈদেশিক মিননারীর লিখনীতে রণধষাত্রা একট! পৈশাচিক ঝা 
অসভ্য উৎসক বলিয়া চিত্রিত হইয়াছে । কিন্ত বিশেষ ন্ধু- 
সন্ধান করিয়া জান। গিরাছে, এরূপ লক্ষাধিক জনমসাৰেশ 
হইলেও. ভক্ত হিন্দু রথচক্রে প্রাণ বিসর্জন করিবার জন: 
ব্যগ্রত। প্রকাশ করেন নাই। অসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত যাছার 
জীবনের উপর কোন আশ। নাই, এরূপ ছুই এক জন লোকই 
স্বর্গকামন। কর্িিরা রথচক্রে প্রাণ বিসঙ্জন করিয়াছে । এতডিন্ন 


নি, এটি সারা বা 


মাণ রথচক্রের নিষ্নে পড়িয়া প্রাণ না হারাইয়াছে, এমন, নহে॥ 
কিন্ত স্থসভ্য যুরোপের অন্তর্গত সিসিলী দ্বীপে রখবাত্রার সময় 
যেরূপ বীভৎস ও নির্মমকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে” তাহা 
শুনিলেগত হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শ্রীমতী কারামিওলে। এই 
রথযাত্রার ব্যাপার এইরূপ লিপিবদ্ধ করিক্সাছেন,_- 
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অর্থাৎ দেই রথযাত্রা দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই বিভী- 
ষিকাময্ী অসভ্যতায় ধিকৃকার ন! দিয়া থাকা যায় না। সামান্য 
কএকটা মুদ্রার লোভে দেবদূতম্বরূপ ( রথস্থ ) কুমারীর সহিত 
স্ব্গলোকে গমনের বিশ্বাসে মাতা ছুধধের ছেলেকে স্ুধ্য ও চন্দ্রের 
কিরণে বিভিন্ন গ্রহের মগুলনিপ্দেশক চক্রের সহিত বাঁধিয়া 
রাখিয়াছে। ধথন সেই সুবৃহৎ ষন্ত্র হেলিতে ছুলিতে ঘুরতে 
থাকে, তখন দেই নিঃসহায় সর্বপ্রকার দোষণুন্ত নৃশংস, 
মাতার শিশুসন্তানের৷ প্রায় সাত ঘণ্টাকাল দূর্ণায়মাণ- 
চক্রে নিষ্পেষিত হইয়! মৃত বা মৃতকল্প অবস্থায় নীত 
হুইয়! থাকে । তৎপরে কি নিদারুণ দৃশ্ত তাহা আর বর্ণনা 
করা যার না। তখন সেই সকল মাতা পরম্পর পরম্পরকে 
পদদলিত করিয়া কি ভীষণ আর্তনাদ করিতে থাকে। নংখ্যায় 
এতই বেশী বে তাহাদের মধ্যে আপন জীবিত সন্তানকে বাছিয়া 
লওয়া কখন সম্ভবপর নহে। স্বস্ব শিশুকে বাছিয়া লইবার 
জন্ত একে অন্যের সহিত বচসা,পরস্পর অভিসম্পাত ও সন্তপ্ডের 
হৃদয়োখিত গভীর শোকোচ্ছ'াস, এবং সেই সঙ্গে দর্শকবৃন্দের 
অবণবধির বিদ্রপধবনি ও জনতার কল্লোল কোলাহলে দিউ. 
মণ্ডল পরিপূরিত হয় । সেই গোলমালে অনেকে হতবুদ্ধি হইর 
পড়ে! অন্পভাগ্যবতী জননী তাহাদের শিশুর মৃতদেহ যাহা 
পুব্বেই হিমা্গ হইয়াছে, পাইবার পর একবার কৃত্রিম রোদন- 
ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করে, কিন্তু মেরি তাহাদিগকে স্বর্গে 
লইর1 গিয়াছে, এই স্থির বিশ্বাসে তাহারা শান্ত হয়। ইহাই 
বিলাতী রথযাত্রা । অবনত আজকাল এই নৃশংসব্যাপার 
অনেকটা উঠিরা গিয়াছে । 
দেবীর রথযাত্রা । 
দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথোত্মব বর্ণিত তে 
. €কার্তিকমাসে ) তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী, একাদশী ব। পুর্ণিমায় 
সাগ্তভৌম রথে দেবীকে স্থাপন করিতে হন্ন। রথ ঘণ্টা, 
কিছ্ছিণী, শঙ্খ, চামর, পতাক।, ধবজ, দর্পণ ও নানাবিধ স্তুগন্ধি 
পুষ্প দরিয়া সাজাইতে হয়।” সকল প্রকার অন্পপানাদির 
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* “রথং তৈঃ কারয়েনেব্য। সাগ্তভৌমং মনোরমম্‌। 
দুকুলবন্ত্রসংচ্ছন্নমর্ধচন্তরোপশোভিতম্‌ ॥ 
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নৈবেদ্ ও সকল প্রকার বলি দিতে হয়। রথস্থ বেতালগণের 
উদ্দেশেও বলি দেওয়া আবশ্তক | বেদমঙ্গল শব্দ, শঙ্খ, বেণু, 
বীণা ও মৃদঙ্গাদির শব্ধ করিতে করিতে দেবীর রথ টানিতে 
হয়। যে পথ দিয়া রথ যাইবে,সেই পথ গোময়াদিলিপ্ত করিবে। 
পথ ও পথপার্্স্থ প্রতিগৃহ ভাল করিয়৷ সাঁজাইবে। সমস্ত 
রাজপথ ঘুরাইয়! আবার দেবীকে ম্বগ্ৃহে আনিবে। এই 
রখোত্সব করিলে স্বর্গলাভ হয়। (৩৯ অঃ) 
নেপালে বিবিধ রথযাত্র! । 

ভারত হইতে এক্ষণে সর্বজন প্রসিদ্ধ জগনাথদেবের রথ- 
যাত্র। ও চাতুর্মান্তান্তে অনুষ্ঠেয় জৈনদিগের পার্খ্বনাথ ও মহাবীর 
স্বামীর রথযাত্র! ভিন্ন অপর সকল দেবদেবীর রথযাত্রা এক 
গ্রকার উঠিয়া গেলেও নেপালে কি বৌদ্ধ, কি শৈব সর্ধসাধা- 


বরণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার রথযাত্রা প্রচলিত 


আছে। এরূপ রথোত্দব আর কোথাও হয় না। তন্মধ্যে বসবের 
১ম_-ভৈরবধাত্রা ও লিঙ্গযাত্র।। ১ল! ও খরা বৈশাখ 
দুইথানি রথে.ভৈরব ও ভৈরবীকে স্থাপন করিয়। এ রথদ্বর নানা 
স্থান দিয়! টানিয়৷ আনা হয়। হহারই নাম ভৈরবধীত্রা। উভয় 
রথ দরবারের নিকট আনীত হইলে, এই সময় স্বতন্ত্র রথে 
লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করিয়৷ তিনখানি রথ একত্র. টানা হয়» 
ইহারই নাম লিঙ্গযাত্রা | 
২য়--নেতাদেবীর যাত্রা। বা দেবীধাত্রা। ভৈরবধাত্রার পর 
শুর্লাচতুদ্দশীতে দেবীর যাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
৩য়--কুমারী-রথযাত্রা। কেবল “রথযাত্রা আখ্যাতেও 
নেপালের সব্ধত্র প্রসিদ্ধ। দেবদেবীর প্রতিমা লইয়া এই 
রখোত্সব অনুষ্ঠিত হয় না। ইস্াতে অষ্টমাতৃকার অন্ততম 
কুমারী এবং গণেশ ও কুমার স্বরূপ একটা বালিক। ও ছুইটা 
বালক রথে পুজ। পাইয়া থাকে । নেপালে প্রবাদ আছে থে 
রাজা জয় প্রকাশ মল্প প্রথমে কুমারীকে অবমাননা করিয়! 
তাহার ভূসম্পন্তি কাড়িয়৷ লইয়াছিলেন। সেই দিন রাত্রিতে 
তাহার রাণী মুচ্ছিত হইয়া! পড়েন এবং কুমারী আসিয়৷ তাহাতে 
অধিঠিত হইয়াছেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজ! 
ভীত হইয়া কুমারীপুজার আয়োজন করেন। এখনও নেপালের 
বখড়াদিগের মধ্য হইতে একটা সপ্তবধীয়া কুমারী ও দুহটী 


ঘণ্টা কিস্কিণীশঙ্থাঢ্যং চামরৈঃ কট বান্বিতম্‌। 
পতাকাধ্বজশোভীঢ্যং দর্প গৈরপশোভিতম্‌ ॥ 

তং রথং পূজয়েচ্ছক্র জাতীকুহবমমন্লিকৈঃ। 

নুগদ্ধধুপিতৈঃ কত্ব। দেবীং তত্র নিবেশয়েৎ। 

প্রতিমীং শৌভনাং বৎস! মহীস্ুরক্ষয়ঙ্করীম্‌। 
পুজয়েন্রথবিন্যন্তাং সর্ব্মঙ্গলম্গল।ম্‌ ॥” ( দেবীপুরাণ ৩*অঃ) 


রথযাত্র! 


বালক বাছিয়। লওয়া হয়। যে সে কুমারী হইলে চলিবে ন|। 
যাহাকে কুমারী কর! হইবে, সেই কন্ত| ও বালক ছুইটাকে 
শোণিতসংলিপ্ত বুতর স্থবৃহৎ মহিষশূঙ্গসজ্জিত একটা ভীতি- 
প্রদ গৃহে আনিয়! ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যদি সেই ভীষণ দৃশ্তে 
তাহারা কিছু মাত্র বিচলিত না হয়, তাহা হইলে কন্তাকে 
স্বয়ং দেবীর অবতার কুমারী ও পুত্র ২টী কার্তিক গণেশ বলিয়া 
সকলের ভক্তি আকর্ষণ করেন। স্বয়ং নেপালপতি আনিয়া! 
কন্তার পূজা করেন এবং তাহার বায়ের জন্য তিন হাগার 
টাকার এবং বালক দুইটার জন্য দেড়হাজার টাক! আয়ের 
জায়গীর দেওয়া হয়। এঁ তিনজনে যে গৃহে থাকে, তাহা 
“দে ওতার মুকাঁন্‌” বলিয়া গণ্য । এর কুমারীকে দেবী ভাবিয়া 
কেহ আর বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু বালক ছুইটীর 
গলে মাল্য দিবার জন্য নেবার-কুমারীগণ সকলেই উৎস্থক। 
তিন চারি বর্ষ পর্যন্ত এ তিনজনের পৃজ! থাকে,তৎপরে আবার 
নৃতন নৃতন বাঁলক বাঁলিক। নির্বাচিত হ্য়। এই তিনজনকে 
স্থসজ্জিত মন্দিরাকার রথে স্থাপন করিয়া যখন রথধাত্র! হয়, 
তখন নেপালাধিপতি সর্ধারগণে পরিবৃত হুইয়! স্বয়ং বাহির 
হইয়! পুজা ও সন্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই রখোতৎ্সৰ 
দর্শন করিয়া একজন বিচক্ষণ ইংরাঁজলেখক বর্ণনা 
করিয়াছেন,_- 
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জগন্নাথের রথধাত্রার অনুকরণে নেপালের বৌন্ধগণের একটা 
প্রধান উৎসব কুমারী-রথযাত্রা প্রচলিত হইয়াছে। 
৪র্থ_-মৎস্তেন্দ্রবাত্রা। মতন্তেন্দ্রনাথের রখধাত্র। প্রধানতঃ 
বৌদ্ধোৎসব বলিয়া! পরিগণিত হইলেও নেপালবানী হিন্দু 
বৌদ্ধ সকলেই উত্সবে যোগ দিবা থাকেন। নেপালের ইহাই 
সন্বপ্রধান রখোত্সব। চৈত্রমানে এই উৎসব হইয়া! থাকে । 
রামনবমী তিথিতে ভগব্দবতার বামচন্দ্রের জন্ম। বুদ্ধদেবও 
বিষুর অবতার বলিয়া খ্যাত। এ কারণ রামনবমী তিথিতে 
বুদ্ধের জন্ম ধরিয়া মতস্তেব্দ্রযাত্রা। হইয়া থাকে প্রকৃত 
প্রস্তাবে চৈত্রের শুক্লা্টমী, নবমী, দশমী ও একাদণী এই 
৪ দিন মৎন্যেন্দ্রের উত্সব দ্বিন। কোথাও কোখাও অধিক 
দিনব্যাপী রথ চালন। হইয়া থাকে। 
উপরোক্ত ভৈরবধাত্র। ভিগ্ন আর সকল যাত্রার নেপালের 
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এ্রথবত (ত্রি) যজমান। 


রথব্রাত 
রথশক্তি 


মহারাজ হইতে হিন্দু বৌদ্ধ জনপাধারণ সকলেই যোগ, দান: 
করিয়া! থাকেন। টক 
রথযাঁন (ক্রী) রথরূপং ঘানং। রথ। সু 
রথযাঁবন্‌ (ব্রি) রথদ্বারা গমনকারী।. তোশাসা রবী 

বৃত্রহণাপরাজিত।” (খক্‌ ৮৩৮1২) “রথঘাবান। রথেন গচ্ছন্তো' ॥ ৪ 
রথযু (ত্রি) রথেচ্ছুক, রথাভিলাবী। “অসশ্বধুর্গব থারথধুঃ 

(খক্‌ ৯৫১১৪) “রথযুঃ রথানিচ্ছন্‌' (সায়ণ ) : 
রথযুজ, (ত্রি) রথং যুনক্তি বুজ২কিপৃ। ১ রথষোজয়িতা, 

রথযোজনকারী। ্যুঞ্জতে বাং রথবুজো” (খক্‌ ১1১৩৪) ্ 

“রথযুজো বুম সন্বন্ধিনঃ রথস্ত যোজয়িতারঃ সারথয়ঃ, (সায়ণ) 

২ সারথি 
রথবুদ্ধ ( ক্লী) রথেন যুদ্ধং। রথদ্ধার! যুদ্ধ । 
রথযুথ (পুং) রথ্সমূহ। 
রথযোজক ( পুং) রথের রশ্মিযোজনকারী । 
রথবোঁধ (পুং ) রথারোহণে যুদ্ধকারী। 
রথরাজ (পুং) শাক্যমুনির পূর্বপুরুষ । 
রথবাঁ (তরী) সর্পভেদ। ১) 8: 
রথবংশ (পুং) রথসমূহ। র্‌ রা 
“প্রশস্তয়ে মহিনা রখবতে” (কক 

১/১২২১১) িথবতে রথবতো। যজমানস্য। ঝষ্ট্র্থে চতুর্থী, 

(সায়ণ) রথ অজ্ত্র্থে মতুপড৬ মস্য ব। ২ রথবিশিষ্ট, 

রথযুক্ত। ্‌ 
রথবর ( পুং) উৎকৃষ্ট রথ। 
রখবর্সন্‌ (রী) রখস্য বর্ম রথমার্গ, রথ চলিবার বাস্ত|। 
রথবাহ্‌ (ব্রি) রখং বহতি বহগিনি। ৯ রখবহনকারী |; 

২ অশ্বাদি। ৩ সারথি । যানাদির চালক। 
রখবাহ্‌ক (পুং) রথবহনকারী। 
রথবাহন (ব্লী) চক্রযুক্ত কাষ্ঠমওপ, যাহার উপর রথ পাইয়া ৃ 

স্থানান্তরে লওয়৷ হয়। 
র্খবিগ্তা (ত্ত্রী) রথবিজ্ঞান। রথ চালাইৰার বুদ্ধি। 
রথাঁবমোচন (ক্লী) রথের রজ্জু উন্মোচন । 
রখবাতি (স্ত্রী) রাজ।। “উত মে _বোচতারিভি, হা 
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্ চি বিরতি পদ র সরান 


২ ইসা ॥ (খক্‌ ৫1৬১।১৯ সায়ণ ) 
রথবীজী (স্ত্রী) রথচাঁলনযোগ্য রাস্ত। | | ত্ 
রথবেগ (খুং) রথের গমনশক্তি। এই রি 
রথব্রজ (পুং) রথসমূহ। 3 
(পুং) রথবংশ। ৰ ্‌ 
(স্ত্রী) যুদ্ধোপষে।গী রথের পতাকাদও। 


_ বখাঙ্গাহয় 
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রথখশাল (স্ত্রী) রথরক্গাগৃহ। চলিত আন্তাবল। 
ব্রথশিক্ষ! (স্ত্রী) রথচালনকৌশল। 
বথশিরন্‌ (ক্র) রথের চূড়া। রথের মুখ। 
ব্রথশীর্ষ (ক্রী) রথমুখ। 
বথশ্রেণি (স্ত্রী) অনেকগুলি রথ। 
ব্রথসঙ্গ (পুং) রথের হিত্তকর। 
( খকু ৯।৫৩।২ ) “র্থন্‌ক্ষে রথানাং সঙ্গে হিতে" (সায়ণ) 
ব্থনপ্তমী (ত্ত্রী) মাঘমাদের শুরু! সপ্তমী। হুধ্য এই দিনে 
রথে চড়েন, এই জন্ত এই তিথিকে রথসপ্তমী কহে। 
ব্স্মান্ন্বন্তরাদৌ চ রধমাপুর্ধিবাকরাঃ। 
মাঘমাসন্য সপ্তম্যাং তক্মাৎ সা রথসপ্তমী ॥” ( তিখিতত্ব) 
এই তিথিতে অরণোদয়কালে গঙ্গান্নান মহাপাতকনাশক। 
রখসত্র (ক্লী) রথনিন্দাণের নিয়ম ঝ। প্রণালী । 
ব্থস্থ (তরি) রথে তিষ্ঠতি স্থাঁক | রথস্থিত, রথে অবস্থানকারী । 
“্রথস্থং বামনং দৃষ্ট1 পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।” (স্থৃতি) 
বথস্পতি (পুং) সকলের পালক। “এষ তে দেব নেতা 
রথম্পতিঃ” € খক্‌ ৫1৫১৫ ) “রথম্পতিঃ সব্বস্য পালকঃ” (সাঁয়ণ) 
ব্লথম্পৃশ (ত্রি) রথে নিযুক্ত । “অত্রসন্‌ রথন্পৃণঃ* (খক্‌ 
১০৯৫৮) এিথস্পৃশঃ রথে নিযুক্তান (সায়ণ ) 
বথন্বন (পুং) ১ রথের ঘর্থর-শব্ব। ২ যক্ষভেদ। 
বথাক্ষ (পুং)১ রথচক্রদয়ের সংষোজক দণ্ড । 
চার অঙ্গুলি পরিমাণ ল্খ। ও স্কন্ৰান্ুচরতেন। 
ব্থাগ্র পং) শ্রেষ্ঠ ঘোদ্ধ। 
ব্থাঙ্কা (ভ্ত্রী) নদীভেদ। (বৃহৎ সং ১৬।১৬) 
রথাঙ্গ (ক্লী) বথস্যাঙ্গং। ১ চক্র। (অমর) ২ রথাবয়ব- 
মান্র। ৩ সুদর্শন-চক্র। প্রগাঙ্গপাণেঃ পটলেন রোচিষা- 
সৃষত্বিষঃ সংবলিত। বিরেজিরে ॥” (মাঘ ২২৯) 
(পুং) ৪ চক্রবাক পক্ষী। (অমর) 


রথাঙ্গতুল্যাহ্বন ( পুং) চক্রবাকপক্ষা । 
রথাঙ্গনামক ( পুং) চক্রবাক। (অমর) রঃ 
রথাঙ্গনামন্‌ €পুং) রথাঙ্গে। নান ষস্য । চক্রবাক। 
“অদ্ধোপতুক্তেন বিসেন জায়াং 
সন্ভাবয়ামান রথাঙ্গনাম! &” (কুমার ৩।৩৭ ) 
রথাঙ্গনেমি (ত্র ) রথচক্রের নেমি। 


রথাঙ্গপাণি (পুং) বিছু। 
রথাঙ্গশ্রোণিবিস্বা (ত্রী) অগ্ঈগোলাকৃতি নিত বিশিষ্ট | 


রথাঙ্গনংজ্ঞক (পুং) চক্রবাক পক্ষী। ড় 
বথাঙ্গনাহৰ (পুং) চক্রবাক পঙ্গী। 
রথাঙ্গাহবয় (পুং) চক্রবাক পক্ষী । 


২ একশত 


রঙ্গ 


। বথান্তর (পুং) 


*ওজস| রথসঙ্গে ধনেহিতে” 


রা রথী। 
রথির (পং) রগোহস্ত্যস্যেতি রণ, (মেধারথাভ্যামিরঙ্সিরচৌ 


(স্ত্রী)  রখন্যান্মিবাকতিরযদ্যাঃ । রথাঙ্গ ভীষ। 
খাদ্ধনামক ওষধি। (রাজনি ) 

রখানীক (ক্রী) শ্রেণীবদ্ধ রথিসৈন্ত | 

৯ কল্পভেদ, ইহার পাঠান্তর 
( অগ্নিপুৎ ) ২ আচার্ধ্যভেদ। 

রথাভ্র (পুং) ১ বেতন বুক্ষ। (শব্দরত্বা* ) ৃ 

রথাত্রপুষ্প (পুং) রথাত্রপ্য পুষ্পমিব প্ুস্পমন্য। বেতন। 

রথারথি (অব্যৎ ) রখৈশ্চ রখৈশ্চ প্রন্বত্য যুদ্ধমিদং প্রবৃত্তং। 
পরম্পর রথদ্বার৷ যুদ্ধ। 

রথারূঢ (ত্রি) রথে উপবিষ্ট। 

রথারোহ্‌ (ত্বি) রথে উপবেশনপূর্বক যুদ্ধকারী। রথারোহগ, 
রখে প্রবেশ। রথে স্থিত। 

রথাঁরোহিন্‌ তরি) রখে রোহতীতি রুহ-ণিনি। রথস্ বুদধকর্তা। 

রথাবরোহিন্‌ (পুং) রথে অবরোহতীতি অব-রুহ-ণিনি। 
রথস্থ যুদ্ধকর্তা, যিনি রথে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। (হ্মে) 

রথার্ভক (পুং) ক্ষুত্র রথ। 

রখাবয়ব (পুং) চক্রাদি রথাঙ্গ। 

রথাবর্ত (পুং) তীর্ঘভেদ । 

রথাশখ্ব (পুং) রথে ষোজনার্ঘথ অশ্ব। রথ ও অঙ্ব। 

রথাসহ (ত্রি) রগবহনযোগ্য অশ্ব। প্রথাপহা। যুবস্ব পোষ! 
বসো” (খক্‌ ৮।২৬।২০) “রথসহা। রথসহৌ রথবহনসমর্থা- 
বন্ধ সোয়ণ) 

রথাঁহর (তরি) রথারোহণের গমনদিবস বা সময়। রথাহ। 

রথাহ্ব (তরী) নদীভেদ। রথাঙ্ক। ও রথাঙ্গা পাঠান্তর দেখা 
যার। (বুহতৎস* ১৬।১৬ ) 

রথিক (পুং) রখোহন্তান্যেতি রথ-ঠন্। ১ রথী। ২ তিনিশ- 
বৃ্ধ। (রাজনি*) রথেন চরতীতি রথ (পর্পাদিভ্যঃ ষ্টন্। 
প| ৭81১০) ইতি ষ্ঠন্। (তরি) ৩ রথচারী, রথস্বামী, 
বথারূঢ় ব্যক্তি, রথারূত যোদ্ধ।। 

রথিত (ত্রি) রথ দ্বারা সজ্জিত 

রথিন্‌ (পুং) রখোহ্যান্তীতি রথ-ইনি। রথস্বামী, রাঁজাদি। 
পর্।ায়__রথিক, রথিন, রথারোহী, রথী, রথির, রথস্বামী, 
সারাক্ষ, স্যন্দনারোহ। (জটাধর) 
“পত্তিঃ পদাতিং রথিনং রথেশগ্করগগসাদী তুরগাধিরূঢ়ং।” 

(রঘু ৭৩৭) 
রথিন (পুং) রখস্য ইনঃ প্রতুঃ শকন্ধ্যাদিত্বাদকারলোপ:। 
(অমর) 


“রথস্তর” | 


বক্তব্য । পা ৫১৯) ইত্যসা বার্রিকোক্যা ইরচ,। রথী। 


সদা 


রখোৌজস্‌ 


োন্ছ 


“অনুদেবান্‌ রথরো যান সাধন্ঠ ( থক্‌ ৩১১৭) 
“রূণিরঃ রথী+ (সায়ণ ) 
রী (ত্রি)১ রথন্বামী। পতে মনো রখীরশ্বং ন সন্দিতং” 
(খক্‌ ১২৫।৩) “রণীঃ রথস্বামী রথীঃ নত্র্থীয় ঈকার$, (সায়ণ) 
রীতর (পু) ১ অতিশয় রণবুক্ত, বহুরথস্বামী। “নকিইদ্‌ 
রথীতরে! হরী যদিন্ত্র মচ্ছসে” (খক্‌ ১/৮৪।৬) “রথীতরঃ 
অতিশয়েন রথবান্” (সারন) ২ আচাধ্যভেদ। ৩ তদ্বংশ. 
ধরগণ। 
রথেচত্র (ত্রি) রথাবস্থিত। শুরুষজুঃ। 
রথেণ (পুং) ১ র.খর অধিকারা। ২ রথস্থ যোদ্ধ। 
যেরথে থাকয়া যুদ্ধ ক.র। ৩ রথা। 
রথেষা (স্ত্রী) রচক্রের দংযোজক দণ্ড। 
রখেষু ( পুং) বাণভেদ। 
রথেষ্ঠ। (ব্রি) রথে বর্তমান, রথস্থিত॥ ঞনাসত্যেব জুগ্যো। 
রগেষ্টা2৮ ( খক্‌ ১/১৭৩।৪ ) “রথেষ্'ঃ রথে বর্তমানঃ, সোয়ণ ) 
রখোটি (তরি) রথদ্বারা অভ্যুহ্থমান ঝা চালিত। পতুভ্যং রখোঢ- 
তক্ষৈঃ, (খক্‌ ১০।১৪৮।৩ ) এরখোটং রখৈরভূহমানঃ, আ৷ উড়ঃ 
ওঢ়ঃ, রথেন ওঢুঃ, *ওমাডোশ্চঃ ইতি পররূপং ॥ সায়ণ ) 
রথোততম (পুং) উৎকৃষ্ট রথ। 
রখোতৎসব (পুং) রখন্ত উৎসবঃ। রথযাত্রোৎসব। 
রখোদ্ধত (তরি) রথারোহণে উদ্ধত। রথে স্থিতিজন্ত গর্বিত। 
রখোদ্ধতা (ভ্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টা 
কারয়া অক্ষয় থাকিবে; ইহার মধ্যে ১৩, ৭,৯ ও ১১শ 
বর্ণ গুরু, ইহা ভিন্ন অপর বণ লঘু হহবে। হহার লক্ষণ 
“রাৎপটৈর্নরলগৈ রখোদ্ধতা”। যথা-__ 
“রাধিকাদধিবিলোড়নস্থিত৷ কৃষ্ণবেণুনিনদৈ রখোদ্ধতা। 
যামুনং তটনিকুপ্জমঞ্জন। সা জগাম সলিলাহ্ৃতিচ্ছলাৎ 1৮ 
(ছন্দোষঞ্জরী ) 


রথচালকের ২ যোদ্ধার 


আনন। 


রখোদ্হ (পুং) ১ 
বসিবার স্থান। 
রঞথাপস্থ (পুং) ৯ রথের উদ্ধভাগ। ( এঁতরেয়ব্রাণ ৮১০ ) 
রথমধ্য স্থান। ্‌ 
শবস্থজয সশরং চাপং রথোপস্থ উপাবিশঙ।” 
রখোরগ (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত-_ভীম্ম ) 
রথোহ্সা (ক্র) নদীভেদ। (হরিবংশ) 
রবৌঘ (পুং) রথস্ত ওঘঃ বেগ। রথবেগ। (ধৃহতৎ্সৎ ৬৬৯৫) 
রখৌজস (তরি) রবুদ্ধকুশল, “রখৌজাশ্চ সেনানীগ্রামণেটী” 
( শুরুষজু* ১৫১৫ ) “রখোজ। রথে ওজস্তেজে। বস্ত স রথোঞগাঃ 
রথবুদ্ধকুশলঃ ( বেদদীপ ) 


(গীতা ১অ০) 


রথ্য (পৃং) রং বহতীতি রথ্‌ (তদ্বহতি রথধুগ প্রাসঙ্গং। গা 
৪ ৪1৭৬) ইতি ষখ। ১ রথবাহী ঘোটক। (অমর) ২ রথাং স্‌ 


(হেম)৩ রগের নেতা।। পুর্ন রথ্যং নবং দ্ধাতা কেতমাদিশে* 
( খক্‌ ৯২১৬) “রগ্যং রথস্ত নেতারং' (সায়ণ ) (তরি) ৪ রখ- 
সন্বন্ধী। প্সপ্ডির্ন রখো। অহধীতি মশ্যাঃ৮  (খাক্‌ ২৩৯৭) 
“রথ্যঃ রথপন্বন্ধী” (সায়ণ) বথশ্রেদমিতি ( রথাদ্যৎ। পা 
৪৩১২৯) ইতি বং। (ক্রী)৪চত্র। ৫ ধুগ। কোশিকা) 
রখ্য। (ত্ত্রী) রথানাং সমূভঃ, রথ (খলগোরথাৎ। পা ৪২৫) 
ইতি যৎ। রথসমুহ, পর্যযায়-_রথকট্া1, রথকড়্যা, রথব্রঞ্জ ॥. 
২ অন্যন্তরমার্গ, চলিত নাছ । পধ্যাক়-_প্রতোলী, বিশিখা | 
(অমর )৩ আবর্ণনী। ( মেদিনী) ৪ পন্থা, মার্গ। 
“পানাগারেষু রথ্যাস্থ সকতেঁষু চাপ্যথ। 
চত্বরেষু চ কুগেষু পব্বতেষু বনেষু চ॥৮ (ভারত ১১৪১৬৯) 
৫ চত্বর। ( হেম) সা 
রদ, উৎ্খাত। ভাদি* পরস্মৈৎ সকণ* সেটু। লটু রদতি। শো 
রদতু। লিট্‌ ররাদ। লুটু রদিতা। লুঙ অরদীৎ, নু 
সন রিরদিষতি। যঙ্‌ রারগ্তে, যঙলুক্‌ রারদীতি। ঠা 
রদয়তি, রাদয়তি। লুউ অরীরদৎ। 
রদ (পুং) রদতীতি রদ বিলেখনে পচাদিত্বাৎ অচ.। ১ দন্ত | 
দত্ত বিবর্ণ হইলে ধনহীন এবং সিপ্ধ ও ঘ্বন হইলে গু 
হইয়৷ থাকে। | চ 
“্বিবণৈধনহীনাশ্চ দত্তাঃ ন্সিঞ্া। ঘনাঃ শুভ1ঃ1৮ 
(গরুড়পুত ৬৬ অ০) 
রদচ্ছাদ (পুং) রদানাং ছদ আচ্ছাদকঃ। ওষ্ঠ॥ (হেম) 
রদন (পুং) রছ্ধতেহনেনেতি রদ-করণে লুট ॥ ১- দস্ত। 
(ক্লা) রদ্‌ ভাবে লুযুট। ২ উত্খলন। 
রদনচ্ছদ ( পুং) রদনানাং ছদ আচ্ছাদকঃ॥ ওষ্ঠ। 
মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা অবটক্রেরধরৈনৃর্পাঃ। 
বিষ্বোপমৈশ্চ স্ফুটিতৈরোষ্টৈ রুক্ষৈশ্চ থণ্ডিতৈঃ ॥৮ 
( গরুড়পু*ৎ ৬৬ অ) 
ওষ্ঠ বিশ্ব সদৃশ হইলে শুভ এবং রুক্ষ, খণ্ডিত ও  বিব 
হইলে অশুভ হৃহয়৷ থাকে । ঃ ছু 
রদনিকা (স্ত্রী) নায়িকাভেদ। (মৃচ্ছকটিক ৬১৫). ু 
রূদনিন্‌ পু) রদনো গ্রশস্তদ্তাবন্ড স্ত ইতি রদন-ইনি। স্তী। 
রদাবস্ত্র (ত্রি)ধনদাতা। (কৃ %৩২1১৮) 4 
রদিন্‌ (পুং) রদৌ প্রশস্তদন্তাবন্ত স্ত ইতি রদ-ইনি। হস্তী: 
রধ, ১ হিংসা। ২নিষ্পত্তি। ৩ পাক। দিবাদি* পরন্মৈ 
সক সেটু। লট্‌ রধ্যতি। লোটু রধাতু। লিট. বরন্ধ 
ররন্ধতুঃ ররান্ধথ। লুট, রধিতা» রদ্ধ1া। ল্‌ট, রধিষ্যতি, রৎ 


০ 8 


স্ততি। লুঙ্‌ অরধং। সন্‌ বিরধিষতি,বিরৎসতি। ষঙ. রারধ্যতে। 

বড লুক্‌ রারদ্ধি॥ ণিচ, রন্ধয়তি। লুঙ. অররন্ধৎ। 
রন্জ১ ১ অঙ্রাগ, আসভ্ি। ২ বণাস্তরোৎপাদন। ভাদি 

ও পিবাদি। উভয়পণ রাগার্থে অকণ বণান্তরোৎ্পাদনার্থে 


শু ৪ 
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হস 


হহলে তাহার গৃহে বিংশতি সহস্র এক শত গে। ছেদন করা! 
হইত, তথাপি অতিথিগণ প্রচুর মাং ভোজন করিতে পাইত 
না। রাজ৷ রন্তিদেব পুণ্যকম্মাদিগের অগ্রণী ছিলেন। 

২ কুক্ধুর। (শব্দরত্বাৎ ) 


সক বেট ॥। ভ্াদিপক্ষে রজতি-তে॥ দিবাদিপক্ষে | রন্তিনার ( পুং) রাজপুত্রভেদ (ভাগবত ৯.২*৬) রস্তিভার 


রজ্যতি-তে। লিট ররঞ্জ, ররঞ্জিঘ। বরঞ্জে। লুট রঙ.ক্তা। 


এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়। 


ল্‌ট. রউ.ক্ষ্যতি-তে |. লু অরাউ্ফীৎ, অরাঙক্তাং অরাঙ ক্ষুঃ। | রন্তু (ভ্ত্রী) রমতেহতি রম্‌তুন্‌। ১ বর্ম ২ নদী ।(মেদিনী) 
অরউংক্ত, অরউক্ষাতাং অরউক্ত। সন বিরঙক্ষতি-তে। ; রন্ত্য (তরি) রময়িতা। “কম্তে মদ ইন্ত্র রস্ত্যোভূৎ” 


ধঙ. রারজ্যতে, যউলুক্‌ রারউক্তি। অপ+রঞ্জ অপরাগ। 


(খক্‌ ১০।২৯।৩) “র্ত্যঃ রময়িতা” (সায়ণ ) 


অন্ু+রঞ্জ অনুরাগ । উপ+ঁরঞ্জ উপরাগ। বি+রঞ্জ বিরাগ। | রূন্দল| (স্ত্রী) সুর্য্যপত্ৰী সংজ্ঞার নামান্তর। 
রন্তব্য (তরি) রম-তব্য। রমণাহ, রমণযোগ্য । .. ( ব্রন্ধক (পুং) ১ পাচক, (ক্রী) ২ বশীকরণ। ৩ নাশকরণ। 
রন্তি (ভ্ত্রী) আমোদ, গুথ। আকাজ্ষ।। গবাদির প্রতি স্নেহ। রন্ধন (ক্লী) রধ-ল্যুট। ১ পাক, চলিত রাধা। (ত্র) রধ- 


রন্তিদেব (পুং) রমতে ইতি রম সংজ্ঞায়াং তিক্‌ রন্তিশ্চাসৌ 
দেবশ্চেতি। ১ র্ষ। ২ চন্দ্রবংশীয় নৃপতিভেদ। 
*গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সাংকৃতেঃ পাতুনন্দন। 


ল্যু। ২ নাশক। 
“যদনুম্মধ্যতে কালে স্ববুদ্ধ্যাইভদ্ররন্ধন।” (ভাগ* ৪৩০২৮) 
“হে অভদ্ররন্ধন। অমঙ্গলনাশন+ (স্বামী) 


রস্তিদেবন্ত মহিম| ইহামুত্র চ গীয়তে ॥*» (ভাগ* ৯/২১।২) | রন্ধি (ভ্ত্রী) ১ বশীকরণ (খক্‌ 9১৮১৮)। 


মহাভারতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে রন্তিদেব রাজার 


২ রন্ধন) পাঁক॥ (ভাগবত ৫১০২২) 


রন্ধনাগারে প্রতিদিন ছুই সহত্র পণ্ড এবং ছুই সহত্র গোধন; রন্ধিত (কী) রধক্ত। কৃতরন্ধনদ্রব্য, রাধা জিনিস। 


নিহত হইত, রাজা রন্তিদেব সমাংদ অন্নদান করিয়া তিনি 
অতুলনীয় কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

পরাঁজ্ঞে। মহানসে পুর্বং রস্তিদেবস্ত বৈ দ্বিজ। 

দ্বে সহজ্রে তু বধ্যেতে পশুনামন্বহং তদ1 | 

অহন্তহনি বপ্যেতে দ্বে সহজ্রে গবাং তথ|। 

সমাংসং দদতে। হানং রন্তিদেবন্ত নিত্যশঃ। 

অতুল! কীন্তিরভবৎ নৃপস্ত দ্বিজসত্তম ॥৮(ভার ত৩।২০৭1৮-৪) 


রন্ধন করিয়। দ্রব্য অন্তপাত্রে রাখিতে হয়। পাকরাজেশ্বরে 
লিখিত আছে, ভক্ত স্বপাত্রে ; ঘ্বৃত কাষ্ঠ বা লৌহপাত্রে ; মাংস 
ও মাংসরসূ স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ বা কাষ্ঠপাত্রে ; পত্রাদিশীক 
কাষ্ঠ, প্রস্তর ও লৌহপাত্রে; পক্কান্ন ও পিষ্টকাদি কাংস্য ব! 
কান্টপাত্রে; শৃতক্ষীর মৃন্ময় ব1 কাষ্ঠপাত্রে; পানীয়, পায়স 
ব৷ তত্র মুন্মন্ন পাত্রে রাখিবে। এইরূপ ভাবে রাখিলে ঁ সকল 
দ্রব্য রোগনাশক হইয়া থাকে। (পাকরাজেশ্বর ) 


মহাভারতে শান্তিপব্ে (২৯অঃ) লিখিত আছে যে, সম্কৃতি- রন্ধ ( লী) রন্ধরতি হিনস্ত্যনেনেতি রধ-বাহুলকাৎ রকৃ। দূষণ। 


নন্দন রন্তিদেব কঠোর তপ করিয়া ইন্দ্রকে দন্তষ্ট করিয়। 
এইরূপ বর প্রার্থনা করেন যে, “দেবরাজ ! আপনার প্রসাদে 
যেন ;:আমার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয়। 
আমার শ্রদ্ধ! ষেন অপনীত ন| হয়, এবং আমি যেন কখন 
কাহার নিকট প্রার্থন। না করি।' ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাহাকে 
এই বর দ্িলেন। মহাত্া রন্তিদেৰ যখন কোন কন্মানুষ্ঠান 
করিতেন, তখন গ্রাম্য ও আরণ্যক পণ্ড সকল তথায় স্বয়ং 
উপস্থিত হইয়া “আমাকে দৈব ও পিতৃকাধ্যে নিয়োগ করুন” 
বলিয়া উপাদনা করিত। এই মহাত্মার যজ্ঞনিহত পশুগণের 
চম্মরাশি হতে ক্রেদ নির্গত হওয়ায় এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে, 
ত্র নদী চপ্রগৃতী নামে খ্যাত। তিনি প্রতিদিন, ব্রাহ্মণদিগকে 
বহু তর সুবণ দান করিতেন, ইহার গৃহে পাত্র, ঘট, কটাহ, 
স্থ(লী প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই স্থবর্ণময় ছিল। অতিথি সমাগম 


প্রন্ধণান্বেষণদক্ষাণাং দ্বিষামামিষতাং যযৌ।” (রঘু ১২১১) 
পুরুষের দেহে দ্রশটা এবং স্ত্রীদেহে ৯৩টী রন্ধ, আছে। 
চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই তিনস্থলে ৬টা ) মল, মুত্রদ্বার, বক্ত, 
ও মস্তক এই দশটা পুরুষের এবং স্ত্রীদিগের এ ছাড়। স্তনদ্বয় 
ও গর্ভাশয় এই তিনটা লইয়া স্ত্রীলোকের ১৩টা রন্ধ, 
«নাসানয়নকর্ণানাং দ্বে দ্বে রন্ধে, প্রকীর্তিতে। 
মেহনাপানব্।াণামেটৈকং রন্ক,মুচ্যতে ॥ 
দ্রশমং মন্তকে প্রোক্তং রন্ধাণীতি নৃণাং বিছুঃ। 
্ত্রণাং ত্রীণ্যধিকানি স্থ্ঃ স্তনয়োর্ভ বত্মনঃ ॥৮(শাঙ্গ ধিরপৃর্ব-৫) 
৩ যোনি। 
“রন্কণাগতমথাশ্বানাং শিখোদ্তেদশ্চ বহিণাং। 
নেত্ররোগঃ কো]কিলস্য রঃ প্রোক্তে! মহাত্মনা ॥৮ 
(ভারত ১২২৮২৫৩) 


৮ পরন্মৈ' 


্ টি ্ ্ঁ 


রন্ধকণ্ট (পুং) রন্ধে, কণটঃ কণটকে। ়্্য। । জার ক। রব, 'গতি। রিল সক* সে, এই 


রন্ধপত্র (পুং) নল, মলগাহ |: (রাজনিণৎ) . 


র্ধবন্রু (পুং) রন্ধে। টু বরকল ইব। নিক) | 


রন্ধবংশ (পুং) রন্ক'বিপিষ্টে। বংশঃ। ছিদ্রযুক্ত বংশ । চলিত-. 


ফাকা বাশ। পর্য্যায়_ত্বকৃমার, কীচকাহ্বয, মঙ্কর, বাদনীয়, 


শুধিরাস্ত। (রাজনিৎ) 
রন্ধাগত (বা) অশ্বের গলরোগভেদ। “অশ্বগলরন্ধ,গতং 


মাংদখও্ডং।৮ (ভারত টাকায় নীলকণ্ঠ ) 

মক* সেটু। লু রপতি। 
লোট রপতু। লিট, ররাপ। লুঙ্‌ অবাপীৎ অরপীৎ। লুট্‌ 
বূপিতা। মন্‌ রিরপিষতি। যউ রারপ্যতে। যঙলুক্‌ 
রারগীতি। ণিচ, রাপন্ঘতি। লুঙ্‌ অরীরপৎ। 


রপউানি (হিন্দী) দোরাফেরা। গমনাগমন। 


পাট, (দেশজ), স্থিতিস্থাপক বৃষ্ষনির্ধ্যাসবিশেষ। 


রপট্রা (হিন্দী ) ঘুরিয়। বেড়ান। 


রপ্তানি, (দেশজ) দেশজাত পণাজব্যাদি ভিন্ন দেশে জার 


প্রেরণ । আমদানীর বিপরীত। 

ইংরাজী 
[02 শব্দের অপভ্রংশ। [ রবার দেখ ] 

রফ১ ১ গতি। ২বধ। ত্াদিৎ পরটস্মৎ দক” সেটু। লট 
১ লোটু রফতু॥ লুউঅরাফীৎ। 

রফ। (পারদী) নিশ্পন্তি। 

রফানাঁম1 (পারসী) মামলার নিষ্পত্তিস্থচক পত্র। 


. রুফিত ত্রি)১ আঘাতপ্রাপ্ত। ২ হিংসিত। (খক্‌ ১৭১১৭।২) 


রফুগর, ১ পুরাতন বজ্ত্রাদির ছিন্স্থানসংস্কারকারী, যাহারা 
রিফুকম্মম করে। ২ উন্তরপশ্চিম-ভারতবামী মুনলমানশ্রেণীভেদ। 
পুরাতন শাল ও আলোয়ান প্রভৃতির ছিন্নাংশ বেমালুম রিফু 
(আসল কাপড়ের স্যার বুনান দেলাই) করিয়া বিক্রয় 
করাই. ইহাদের জাতীয় ব্যবস!। 

রফৎ মুসলমান সাধু থাজ! খিজিরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত উৎসব- 
ভেদ। ভাদ্রমাসের কোন বৃহস্পতিবারে এ দিন দায়ংকালে 
মুর্শিদাবাদের মুনলমাঁনরমণীগণ কলার পেটো ব। বাশের 


কুদ্র ক্ষুদ্র তরী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আলোকদানপুর্বক 1 


'ভাগীরখীবক্ষে ভাসাইয়া থাকে । ন্বয়ং নবাব ও তাহার অন্তঃ- 
পুর মহিলাগণ গঙ্গাকুলে আদিয়। উৎসবে যোগ দেন। এ 
সমন ১৭০ বর্ণহ্ত কলার মান্দাসে রগ গঠন করিয়া তাহার 
ূ চারিদিকে বাজী সাজান হর। সময়মত এ মান্দাসথানি 
তাসাইয়া মধ্যগঙ্গায় লইয়া আতসবাজীতে শর্জিা। কর 
রনী যাকে 885 0১ 
রন্ধ (ত্রি)১ গ্রহ্ণ। ২ আরম্ত। 


সন. 


রব (পুং) রব-অল্‌। শব্দ। 


রভ, ৯ শব্দ। ভ্াদিৎ আত্মনেত অক* সেট্‌। ২. রাভসা, 


: বম্ততে। ণ 8 
রভস্‌ (ক্রী)১ যঙ্ঞাদির আরপ্ত। (খক্‌, এ১৪৫৩) দু 


রভন (পুং) রভণমিতি রভ | 


রঙমনন্দিন্‌, সম্বন্ধোগ্তোত নামক বেদাত্তগ্রন্থপ্রণেত1। ইনি 2৫ 
রভনপাল (পুং) জনৈক আভিধানিক । গন শী এ 
রভমান ( ত্রি) বেগকারী। “তুযো-রভনানো অটো 


রতস্বৎ (ত্রি) রভ-অস্ুন্- দি, মতুপ,। গার 
রক খক্‌, ১৯৬ ৪ রঃ উদ্লোগবতঃ ঢা সায়ণ ২ 


নু রম্বতি। লু, সান টি ১০২ 


অকর্মক। 3 . ৮ ও 


“প্রবুদ্ধঃ শত্্পাতৈঃ স ব্যমুচদভৈরবান্‌ রবান্‌।” ৃ 
(রাজত* ৫৪০৮) 


সবেগগমন। ৩. বর্ষ। ৪ গুঁনুক্য। :৫ .নির্ধ্বিচার-: 
প্রবৃত্তি। লট, রভতে। লিটু রেভে। লুট রদ্ধা। লুট 


রপজ্যতে। লুঙ. অরন্ধ। অরপ্‌সতা+ অরগ্গত। ন্‌; 
রিপসতে। যঙ. রাবভ্যতে। যঙলুক্‌ রাবস্তীতি, রাবনধি ক 
ণিচ, রম্তয়তি। লুঙ অররস্তৎ। শু ০৪ 


আ+রভ-আরম্ত। পরি+রভ-্পরীরম্ত, আলিঙ্গন॥ 
সং1রভ- কোপ, সংরভ্ত । শব্ার্থে ৮ বু লট 
লুঙ অরস্তিষ্ট |. 


৫ পর 


২ আহুতি। ৩বেগ। ৪ আশক্তি। ৫ বলকর এ ।॥ 


ভীতি। উপ ৩১১৭) ইতি অসচ.। 

(মেদিনী) ৩ প্রমোৎসাহ। 

"মনমি রভমবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন। *গিতগো, এ 
€রভনন্ত প্রেমোত্সাহন্ত” ( তষ্টাকা বালবোধিনী ) 

৪ সংরন্ত। ৫ সংভ্রম। ৬ পৌর্বীপর্যযবিচার। (অরুণ): 

৭ উঁৎন্ক্য। (কলি) ৮ মহান্‌। (নিঘণ্ট, ৩৩) ৪ ্বনামখ্যাত, যু 

অভিধান বিশেষ। স্্রিয়াং টাপ্‌ রভস1। পর 

“অথ য়ায় নু মেরুমহীভূতো৷ রভসয়া হু দিগন্তদিদৃক্ষয়! । 

অভিষযৌ স হিমালরমুচ্ছি,তং সমুদিতং হু বিলজ্বয়িতৃং নভঃ ॥ িঠ 

( কিরাতার্জুনীয় ৫১: 


১ বেগ। ২ হর্ষ: 


বৌদ্ধধন্মীবলম্বী ছিলেন। 


স্বামী ইহার উল্লেখ করিগাছেন। 


7 রি পরী চি ১ 


৬৩1৮) রিভসানঃ বেগং কুন” (সায়ণ ) বস | 


৯১১ রর & 
৮২, চ টা. রর স্‌ 
৯ এ 1৭ এ ৮০ 7 


চি ৪.৮ এ নয টি 
ক, বমণ ঁ টার, ূ ্ & রর 
ঠই 


২ আর ৬০ 


 ব্লভিষ্ঠ (ত্রি) পরনষটবেগবিশিষ্, অতিশম্মবেগযুক্ধ। পউপমামে! 
.. বভিষ্ঠাঃ* (খক্‌ ৫৫৯৫ ) রভিষ্ঠাঃ গ্রকুষ্টবেগাঃ” সায়ণ ) 
রূভীস্‌ (তরি) অত্যন্ত বেগবিশিষ্ট | ( শুক্লুষজুঃ ২১৪৬) 
ব্ভেণক (পুং) সর্পারুতি রাক্ষভেদ। (ভারত আদি পণ) 
রভ্যস্‌ (ত্রি) অতিশয় বেগধুক্ত। ূ 
 পষুবং চ রভাসো। নঃ” (খক্‌ ১/১২০।৪) “রভ্যসঃ. অতিশয়েন 
রভম্বিনঃ প্রোটোদ্মান্ঠ (সায়ণ) 
 প্রভোদ। (ত্রি) বলদাতা। “রভোদাং গাতুমিষে” খেক ৬২২৫) 
“রভোদাং বলস্ত দাতারং (সায়ণ ) 

২ রমৃ, ১ ত্রীড়া। ২রতি। ৩ আদক্তি। ৪ অনুরক্তি। ভাদি* 
আত্মনে* অক* অনিটু, এই ধাতু কত! পরে বেট্‌। লট, রমতে। 
লিট. রেমে। লুট্‌ রন্ত1॥ লুট. রংস্ততে। আশীলিউ রংসীষ্ট। 
লুউ. অরংস্ত, অরংসাতাং, অরংসত। বি, আ, উপ ও পরিপুর্ব্বক 
এই ধাতু পরন্মৈপনী। লুঙ. বারংদীং, ব্যরংসিষ্টাং ব্যরংসিযুঃ 
সন্রিরংসতে | যঙ. রংরম্যতে। যঙং লুক রংরস্তি। ণিচ, 

২৯ রূময়তি। লু, অরীরমৎ্। ক্তা-রমিত্বাঃ রত্বা। 

৭ অনু+অভি+রম-মআসক্তি। উপ+রম-নিবৃত্তি, মরণ। 

রঁ বি+রম-নিবুত্তি। 

বম (পুং) রমতে ইতি রম্‌ পচাগ্তচ,। ১ কান্ত। পনিধিগুহ্‌- 

. কাধিপরটৈঃ পরটমঃ” (কিরাঁতাণ ৫২০) ২ কাঁমদেব। 

& ৩ রক্তাশোক বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ রমণ। 

 প্রমক (পুং) রমতে ইতি রম্‌ (রমেরশ্চ লো! বা। উণ. ৩1৩৩) 

ইতি ক,ন। ১ কান্ত। ২ উপপতি, জার। 

 ব্ুমঠ (রী) রম্মঅঠন্। ১ হিঙ্ু।( উজ্জল ) (পুং) ২ জন" 

.. পদবিশেষ। (তরি) ৩ তদ্দেশবাসী। 

__ প্জাগুড়ান্‌ রমঠান্‌ মুণডান্‌ স্্ীরাজ্যানথ তঙ্গণান্‌।” 

ঘা .. (ভারত ৩৫১২৪) 
$ ব্মঠধবনি (পুং) রমঠ ইতি শব্দেন ধ্বন্থতে কথ্যতে ইতি-ধ্রন্- 

২ ইন্‌। হিু। (শন্দচ*) 

 ব্লমণ (ক্রী) রময়তীতি রম্-শিচংলুযু। ১পটোলমূল। (মেদিনী) 
.২জঘন। (হেম) রম্ভাবে লুট,। ৩ জন্তন, পর্য্যায়-_ 
 অব্রহ্মচর্ধ্যক, গ্রামাধন্ম, সুরত, রত, সংপ্রয়োগ, নিধুবন, মৈথুন, 

_. রূতি, উপন্থষ্ট, ধধিত, ক্রীডারত্র, মহাম্থখ, ত্রিভদ্র, যোগমিথুন, 

অভিমানিত। (শব্দরত্ব(*) ৪ ক্রীড়ন। ৫ রত্যুৎংপাদন। 


মে জগ যু 
৬ 


*্রামেতি লোক রমণাদ্বলং বলবছুচ্ছ,য়াৎ।” (ভাগ* ১১।২।১৩ ) 


“লোকন্ত রমণাৎ রত্্যুৎপাদনাত (স্বামী )৬ বনবিশেষ। 
*ভাঁতি চৈত্রবনধৈব নন্দনঞ্চ বনং মহৎ। 

রমণং ভাবনং চৈৰ বেণুগন্বৈ সমন্ততঃ ॥্ংহরিবংশ ১৫৫২১) 
(পুং) রমতে রময়তীতি ঝ| রমূশিচ, বা লুযু। ৭ পতি। 


১৬ ৬৫ 


[78৫৭] ৯ 


০ / | ক 


রমল 


পবচনীঃমিদং ব্যবস্থিতং রমণ | স্বামন্থযামি বগ্ধপি।৮. 
8৪. (কুমারম* ৪২১) 
রময়তি স্ত্রীপুরুষাণামন্তঃকরণমিতি। ৮ কামদেব। 
(মেদিনী ) ৯ গর্দভ। ( হেম) ১৭ বুষঝ। শব্দচ* ) ১১ মহা- 
রিষ্ট। (রাজনি* ) ১৯ ধরবন্থুপুত্রের অন্ততম। (মতস্তপু* : 
৫1২৪) (তরি) ১৩ রমণীর । 

“রমণং বিহরন্তীন|ং রমণৈঃ গিদ্ধযোধিতাম্‌।” (ভাগ* ৪/৩1১০) 
রমণক (ক্লী) রমন্তে লোক। অত্র রম-ল্যুট» সংজ্তায়াং কন্‌। 
১ জন্বদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ, রম্যকবর্ষ। (পদ্মপু* ভূখও 
১২৮ অ০) ২ বাতিহোত্রের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫২০।৩১) 
রমণপতি, দেব্যাধ্যাশতক ও সরস্বতীবিলাস .নামক 

কাব্য প্রণেত|। 
রমণা (স্ত্রী) ১ রমণী। (অমরটাক1) ২ গীঠস্থ শক্তিবিশেষ। 
রানতীর্থে রমণাশক্তি বিরাজিত|। | 
প্রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং মুগাবতী।”(দেবীভাগৎ ৭৩০।৬৭) 
রমণী (ভ্ত্রী) রমতেহইন্তামিতি রম্-ল্যুট-ীষ,। ৯ নারী। 
(মেদিনী) ২ উৎকৃষ্ট স্ত্রীবিশেষ, যে স্ত্রী শরীরোপচার ও 
সৌভাগ্য দ্বারা পতিকে আহ্লাদিত করিতে পারে। 
“বপুগ্ড োপচারেণ সৌভাগ্যেন কান্তং রময়তি সা” (ভরত) 
৩ বালাখ্যবুক্ষ। 
“বাল। চ রমণী বাম! বন্ধ্যা কাঁমকলাপি চ।; 
রমণীয় (ত্রি) রম্-অনীরর্। সুন্দর। 
“বিতরপি দিক্ষু রণে দ্িকৃপতিকমনীয়ম্‌ 
দ্রশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।” (গীতগোবিন্দ ১১১) 
রমণীয়ত। ত্ত্রী) রমণীপ্নন্য ভাবঃ তল্-টাপ॥। রমণীয়ত্ব, 
সৌন্দর্য, সকল অবস্থাবিশেষেই মাধুর্য্ের নাম রমণীয়ত|। 
*নূর্ববাবস্থাবিশেষেষু মাধুর্যং রমণীয়ত1।” (সাহিত্য ৩ পরি) 
প্রতিক্ষণে যাহা নূতনরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই রমণীয়- 
তার রূপ। 
“ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।» 
(সাহিত্য ণ ৩ পরি) 
রমণ্য [ত্রি) রম্‌ (শৃবম্যোশ্চ। উপ ৩১০১) ইতি অন্ত- 
প্রত্যয়ঃ। রমণীর । (উজ্জল) 
রমতি (পুং) রমতেখস্মিন ইতি রম্‌ (রমেগ্লিং। উপ, 
8৬৩) ইতি অতিপ্রত্য়ঃ, ণিচড ॥ ১নায়ক। হস্বর্গ।, 
(মেদিনী) ৩কাক। ৪ কাল। ৫ কামদেব। ( উজ্জল) 
রমল, সুদলমানী ফলিত গ্যোতিষভেদ।. বহুপূর্বকাল 
হইতে এই শান্তর পরস্ত প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। তথ হইতে 
মুদলমান-ঞভাবের দহিত ভারতে ও সুদুর যুরোপথণ্ডে নীত 


(শব্দঘচৎ ) 


রমল 


হয়। ভারতে বহুদিন হইতে এই জ্যোতিষ “রমলপাষি? নামে 


প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া! আমিতেছে। রমলামূতে লিখিত আছে-_ ; 


পুরা ববনপুঙ্গটবঃ কলয়িতুং ত্রিকালজ্ঞতাং 

যদ দমহবাভিবাদনবশাৎ সমাসাদিতং | 

অলব্ধমমরৈরপি স্বগুরুনতকুপাসাঁগরা- 

ত্দদ্য রমলামৃতং স্বমতি বুদ্ধমুদ্ধীয়তে ॥৮ 

পুরাকালে যবনপুক্গবগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানরূপ 
ত্রিকালজ্ঞতা লাভের প্রত্যাশায় বহু যত্বে যে শান্ত্র সংগ্রহ 
করিয়াছেন, দেবগণও বে শান্ত্র লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, 
অদ্য নিজ গুরুর কৃপাসাগর হইতে স্ববুদ্ধি অনুসারে সেই 
 রূমলামুত উদ্ধার করিতেছি। 

শ্রীপতি ভট্ট নিজ রমলসারেও এইরূপ ভাব 
করিয়াছেন । সুতরাং মুসলমানদিগের নিকট হইতেই যে 
ভারতবাসী এই শাস্ত্র পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বিলাতেও বহুদিন হইল, এই রমল শাস্ত্র প্রচলিত হই- 
য়াছে। ১৬৫৩ খুষ্টাবে রিচার্ড স্যার যে সামুদ্রিক শাস্ত্র 
প্রকাশ করেন, তাহাতে এই রমলশাস্ত্রের উল্লেখ ও ফলাফল- 
গণনার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই শাস্ত্র বারা কি 
করিতে পার! যায়, তৎসম্বন্ধে রমলামূতে লিখিত আছে-- 

"্গণয়িতুমুদ কবিন্দুং নীরদেহপ্যুৎসহেদ্বে! 

বিয়তি রচয়িতুং ব৷ চিত্রমুদ্যুক্তচেতাঃ | 

গ্রহগণমখিলং থে মুষ্টিনাকইটমিষ্টে 

রমলমমলরত্রং স স্বয়ং স্বীকরোতু ॥৮ 

যিনি এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইবেন, তিনি মেঘরাশিস্থিত জল- 
বিন্দু গণিতে পারেন, তিনি আকাশমগ্ডলে চিত্র রচনে সমর্থ 
এবং নভোমগুলব্যাপী গ্রহগণকে মুঠার ভিতর আকর্ষণ 
করিতে উপযুক্ত 

এই রমল শান্ত্র ছুই প্রকার। কেবল শুস্তপাত দ্বার! 
চেহারা তৈয়ার করিয়! যে ফলাফল গণন। করা যায়, তাহার 
নাম সহজ রমল। আর অগ্টধাতুনির্মিত পাশক ক্ষেপণ 
করিয়া তন্বার৷ চেহার। করিয়া ও এ সকলের গ্রহরাশি নক্ষত্র 
ও তাহাদিগের দৃষ্টিবলাবলাদি বিচারে যে ফলাফল বলা বায়, 
তাহার নাম যৌগিক রমল। ৃ 

এই শাস্ত্রে পাশক ও প্রস্তারজ্ঞান, তত্বজ্ঞান, অব্বহবদ্গ্ত- 
ক্রমান, মীজাজক্রম, হফন্থু ক্রম, অবজদক্রম, শাকুন ক্রম, দশ- 
সাঙ্গিজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান, যোড়শভবনফল, শুন্তচালন, 
কাবিলে সলানজ্ঞান, অসলী উন্মহাতজ্ঞান, হলক প্রকার, দিন- 
“ জ্ঞান, প্রশ্নজ্ঞান, ভূমিজ্ঞান, ধনমানপরীক্ষা ও নানা প্রকার 
_ আকৃতিজ্ঞান, বর্ণিত হইয়াছে। 


প্রকাশ 


এম, 


রমলামুত, রমলসার প্রভৃতি এই. শান্্ীয় গ্রন্থ সংস্কৃত 
ভাঁষায় লিখিত হইলেও তন্মধ্যে পারসী_ পারিভাষিক মি 
পরিপূর্ণ; পারসী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না জন্মিলে এই এই সি 


সম্যগ্‌ জ্ঞান জন্মে না। ৃ ০ 

রম। রা রমর়ত্তীতি রম্-ণিচ, অচ টাপ্‌ চ। লক্মী। 
রমা ঘত্র ন বাক্‌ তত্র ষত্র বাক তত্র নো রম ্‌ 

তে যত্র বিনয়ে। নান্তি সা চ সা চ সচত্বস্ি॥৮ (উদ্ভট) 

২ শশিধবজরাজকন্যা,কক্ষিদেবের সহিত ইহার বিবাহ হইবে 

(কল্কিপুৎ ২৫ অ+) 

রমাকান্ত,€পুং) রমায়াঃ কাণ্তঃ। রমাপতি। ৃ 

রমাধব (পুং) রমায়াঃ লক্ষ্যাঃ ধবঃ পতিরিতি। বি শ্রীকৃষ্ণ . 

রমাধিপ (পুং) রমায়াঃ অধিপঃ। রমাপতি। 

রমানাথ (পুং) রমাক্পাঃ নাথঃ। বিষ্ণ। 

রমানাথ, ১ অভিরাম কাব্যপ্রণেতা। ২ জাগদীশীটিগ্লণ- 
রচয়িতা । এতত্িন্ন আকাজ্ষাবাদটিগ্পণ, আকাশবাদ টিপ্স, 

আখ্যাতবাদটিগ্পণ ও নএঞ্.বাদটিপ্পণ নামে তাহার রচিত শ 


থানি স্তায়শাস্্রীয্ টাকাগ্রন্থ পাওয়। যায়। ৩ নারদস্থৃতিটাকা- 
রচয়িতা । ৪ প্রয়োগদর্পণপ্রণেতা । ১১২ 
রমানাথ রায়ি, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, বেদগর্ভের পুত্র ॥. 
ইনি মনোরম নামী কাতন্ত্রের গণ-ধাতুবৃত্তি ও শবসাধ্য-. 
প্রয়োগ নামক দুইখানি ব্যাকরণ ১৫৩৭ খুষ্টাব্দে রচন। করেন ঙ 
রমনাথ বৈদ্য, জনৈক আযুব্েরেদবিৎ। ইনি অজীর্ণমঞ্জরী 
টাকা, অর্কপ্রকাঁশটাকা, অষ্টাঙ্গন্বদয়টাকা, মাধবনিদানটাকা।, ৮. 


রসমঞ্জরীটাকা ও বসেন্দ্রচিন্তামণিটাক। নামে গ্রন্থ সকল 
প্রণয়ন করেন। 
রমাপতি (পুং) রমায়াঃ পতি। ১বিফু। ২ রামচন্দ্র। 
৩ শ্রীকৃষ্ণ । (ভাগবত ৮১৭৭) | 
রমাপতি, ১ দেবালয়-প্রতিষ্টাবিধিগ্রণেতা ২. পারশ্চি- 
চন্দ্রিকা-রচয়িতা। - 
রমাপতি মিশ্র, আচারচন্দ্রি কা, আচারবারিধি ও বিবাদ-. 
বারিধি নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। ্‌ ১ 


রমাপ্রিয় (পুং) রমায়াঃ প্রিয়ং। গন্। (শব্ষচ*) / 
( পুং) রম! প্রিয়া যস্ত বা রমায়াঃ প্রিয়ঃ | ২ বিষু, শ্রীকষ্ণ। 

রমাবেষ্ট (পুং) রময়া বেষ্টতেহসৌ বেই্-ঘঞ্। স-। 
চন্দন। (রাঁজনি০) 

রমাশঙ্কর, ষোগতরঙ্গরচয়িতা। 

রমাশ্রার (পু রমায়াঃ আশ্রয়ঃ। বি, ্রীকুষ্ণ। (ভাগ* ১/১২।২৩ 

রমিতা৷ (ভ্্রী) রম্‌ণিচ, সত, টাপ,। রতিপ্রাপিতা। 

“ত্বরিতগতিব্রজযুবতিস্তরণিল্ৃতা, বিপিনগতা।॥ 


রমেশচন্দ্র মিত্র 


[ ২৫৯ ]. 


রমেশচক্দ্র মিত্র 


মুবরিপুণ। রতিগুরুণা পরিরমিতা গ্রমদমিত। ॥” (ছন্দোম) 

. প্মিতর্গম (পুং) পাণিন্থাক্ত জনৈক ব্যক্তি। (পা ৩২৪৭) 
রমেশ (পুং) রমায়া ঈশঃ। বিষুঃ। 

রমেশচন্দ্র মিত্র, (97৮ ৮) মহামান্ত কলিকাতা হাই- 

কোর্টের অন্যতম বিচারপতি । ইনি ছুই মাসের জন্ত প্রধান 

বিচারপতির (0119 930০৪ ) পদে অভিষিক্ত থাকিয়া স্বীয় 

ই অনাধারণ ধীশক্তিবলে ধরন্দ্মাধিকরণ অলঙ্কত ও দমগ্র বার্গালী- 
জাতির মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন। 

২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজার-হাট বিষুপুর গ্রামের 


(দমদমার নিকট) স্ুপ্রপিদ্ধ মিত্রবংশীয় কায়স্থকুলে 
রমেশচন্দ্র ১৮৪০ খুষ্টাব্ষে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাহার 
প্রপিতামহ  কালীপ্রপাদ মিত্র নদীয়ার কালেক্টারের 


অধীনে কর্ম করিয়! প্রভূত ধন উপার্জন করিয়া যান। 
কালীপ্রসাদ দানাদি সৎকর্ম বহু অর্থব্যয় করিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ 


হুইয়াছিলেন। তীহার পুত্র রামধন পিতার যত্বে উচ্চ শিক্ষা 
যা নাত করিয়। বাঁকুড়া জেলার বনবিষুপুরের মুন্ফী পদ পান। 
২ তাহার পক্ষপাতশুন্ত ্তায়বিচারদর্শনে গবর্মেন্ট বাহাদুর ও 
ধা 


প্রজাসাধারণ তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবানছিলেন। তৎ 
পুত্র রামচন্দ্র মিত্র উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়। সদর দেওয়ানী 
৪ . আদালতের সেরেনস্তাদারের পদ লাভ করেন। তাহার ছয় 
ও পুত প্রননচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র (বিখ্যাত পাখো- 
ৃ 'ম্াজ-বাদক), কাশীচন্দ্র,। প্রবোধচন্দ্র ও সর্বকনিষ্ঠ 
মাননীয় রমেশচন্দ্র । ইহারা সকলেই ইংরাজী ভাষায় বিশেষ 
..: ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠ। লাভ করিরাছেন। 
ঠা বাব্যকালে গ্রাম্য বিগ্ভালয়ে পাঠাত্যামকালেই রমেশ 
্ - উন্দ্রের তীক্ষ বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় 
ক্ষ হইতেই লেখাপড়ায় তাহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট দেখিয়! 
. *সাধারণে তাহার ভাবী সমৃদ্ধির আশা হৃদয়ে পৌষণ করিয়া 
 ছিলেন। পঞ্চদশবর্ষীয় রমেশচন্দ্র প্রসিদ্ধ ইংরাঁজ-লেখক- 
গণের ছুর্কোধ্যগ্রন্থ সকল শিক্ষকের বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন 
করিতেন ও তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন। | 
কলিকাতা প্রেসিডেন্পী কলেজে গ্রবিষ্ট হইয়। তিনি স্বীয় 
.. অধ্যবসায়ে 9.4. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উহার তিনবর্ষ 
/ পরে আইন (৪...) পরীক্ষা দিয়া কলিকাঁতার সদর দেওয়ানী 
.. আদালতে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর নবলিখিত সনন্দান্ুনারে প্রাচীন 
সুপ্রীম কোর্ট ও প্রেসিডেন্দী বিভাগের সদর আদালতসমূহ 
২২. পরিবর্তিত হইয়! হাইকোর্ট নামে পরিচিত হয়। রমেশচন্দ্ 
ই. প্রথমে দেড় বতসর কাল সদর দেওয়ানীতে ও পরে মহামান্ত 


শি 


হাইকোর্টে ( &01)6118%9 9109) দ্বাদশবৎসর কাল বিশেষ 
দক্ষতার সহিত ওকাঁলতী করিয়া একজন সুযোগ্য 
প্রধান উকীল বলিয়া গণ্য হইয়া উঠেন। ১৮৭৯ খুষ্টাবডে 
মাননীয় বিচারপতি অন্ুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 
তিনি গবমেন্ট বাহাদুর কর্তৃক উক্ত আসনে উপবেশনার্থ 
সাদরে আহৃত হন। 

কলিকাতা! হাইকোটের দ্বিতীয় বিচারপতির আসনে 
গ্রায় ২০ বৎসর কাল উপবিষ্ট থাকিয়! তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও 
বিচারদক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। ১৮৮২ খুষ্টাবে 
চিপ্জষ্টিদ্‌ সর্রিচার্ড গার্থ স্বদেশ-গমনার্থ ফালে লইলে লর্ড 
রিপণ বাহাছুর রমেশচন্দ্রকেই প্রধান বিচারপতি র পদে নিয়োগ 
করেন। বাঙ্গালী প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন হইতেছে 
দেখিয়া উচ্চপদস্থ ইংরাজ-রাঁজকন্ম্রচারিগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া 
উঠেন। গার্থের বন্ধুবর্গ তাহাকে ছুটা লওয়! বন্ধ করিত অন্ধু- 
রোধ করেন। তদন্ুসারে তিনি ভারত-রাজ প্রতিনিধিকে স্বীয় 
আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এ পত্র পৌছিবার পুর্বে বড়লাট 
রমেশচন্দ্র মিত্রকে উক্তপদে মনোনীত করায় তাহার প্রার্থন। 
মগ্তুর করিতে পারেন নাই । অগত্য। গাথ্থকে অদ্ধাবকাশ লইয়। 
গৃহে গমন করিতে হইল । রমেশচন্দ্র সেই অর্ধাবকাশের 
সময় প্রধান বিচারপতি হইয়া রাজকাধ্ধ্য পর্যালোচনা করিতে 
থাকেন। ১৮৯০ খুষ্টাব্ডে স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু তিনি হাইকোর্টের 
বিচারপতিত্ব ত্যাগ করিতে বাধা হন। সদ্গুণসম্পন্ন দেশীয়- 
দ্িগকে রাজকাধ্যের উচ্চপদে নিয়োগের জন্ত রাজপ্রতিনিধি 
লর্ড ডফ.রিন্‌ বাহাছুর. ১৮৮৭ খুষ্টান্দে রমেশচন্দ্রকে 0701 
9০75109 (302001159100.এর সদন্তপদে বরণ করেন । এই পদে 
থ[কিয়া তিনি দেশের অনেক মঙ্গলনাধন করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে তিনি কলিকাত| ইউনিভাপিটির ফেলো এবং 
কলিকাতা ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত নান! শিক্ষামমিতির সভ্য 
হইয়া! দেই সেই সভার কার্ধ্য স্ুচারুরূপে নির্বাহ করির। 
স্বদেশের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন ১৮৯০ খুষ্টাবে 
পদ্তাগ করার পর তিনি ভারতরাজ প্রতিনিধি লর্ড ল্যান্স- 
ডাউন. কর্তৃক তাহার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও “নাইট” 
উপাধিতে ভূষিত হন। বড়লাট লড ল্যান্সডাউন যখন 
্সম্মতিসক্কট" আইন. (000590৮-031]1 4০) বিধিবদ্ধ 
করিতে বদ্ধপরিকর হন, তখন রমেশচন্দ্র স্বীয় গভীর 
যুক্তিমহকারে ওজন্ষিনী বর্তৃতা দ্বার তাহার ভ্রমনিরাস করিতে 
প্রয়াস পান। তিনি তাহাকে আইনের মর্ম বুঝাইতে গিয়। 
স্পষ্টতঃই বলিয়া ছিলেন যে, এরূপ ভাবে আইন মংগঠন করিলে 
বাঙ্গালীর ধর্মহানির বিশেষ সম্ভাবনা আছে, স্থুতরাঃ প্রজার 


রন্ত [ ২৬০ 


] রম্তাতৃতীয়। 


মঙ্গলের নিমিত্ত রাজপ্রতিনিধির এরূপ কঠোর নিয়মদণ্ড 


প্রচলন কর! কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার নিভীক 
ও গবেষণা পূর্ন বস্তু তা-সন্দর্শনে তংকালীন ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যবৃন্দ চমতকৃত হইয়াছিলেন। দুই দ্রিন ঘোরতর বিতগুার 
পর যখন রমেশচন্দ্র দেখিলেন যে, বড়লাট বাহাদুর এই আইন 
সঙ্কলনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রহিয়াছেন, এনং সেই জন্য তীহার 
কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, তথন তিনি অভিমান ভরে 
সেই মাননীয় সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া সভার সংত্বব পরি- 
ত্যাগ করেন 

তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্ত কলিকাঁত। ভবানীপুরে 
একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। এতত্তিন্ন স্বদেশের এবং 
স্বঘমাঁজের উন্নতিকল্পে অনেক সভা সমিতির অনুষ্ঠান করিয়! 
এবং বিবাহব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া! পরদুঃখকাত- 
রত ও সহ্ৃদস়্তার যথেই পরিচয় দিয়। গিয়াছেন। 

পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজকাধ্য হইতে অবমর 
গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছায় উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
স্বীয় জীবনের অবশিষ্ট দিনের মত রাঁজনৈতিক সংত্রব হইতে 
অপশ্যত হন এবং স্বীয় ভবানীপুর-ভবনে অবস্থিত থাকিয়া 
সামাজিক .ও বিগ্যোন্নতি বিষয়ক আন্দোলনে ব্যাপৃত হইয়া- 
ছিলেন। এই সময়ে বহুমূত্রাদি দীর্ঘকালস্থারী নান৷ 
উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাৰে মানব্লীল! 
সম্বরণ করেন। 
রমেশ্বর (পুং) রমায়া ঈশ্বরঃ। বি শ্রীকৃষ্ণ। 
"শ্রীরাম রাঘব রামেশ্বর বাঁরণা রে। 
ভূতেশ মন্মধরিপো! প্রমথাধিনাথ।” (বিষু্তোত্র ) 
রন্ত (পুং) রম্ততে রাগমুচ্ছনাদিকমনেনেতি রভি কর্ম্মণি 
ঘঞ্। ৯ বেণু। রম্ততে উদ্ভমশীলো ভবতি নিরন্তরমুদ র- 
ভরণায়েতি ভাবঃ রভি অচ.। ২ বানখবিশেষ। (মেদিনী) 
৩ মহিষান্থরের পিতা। (কালিকাপুৎ ৫৯ অ*) 

রন্ত মহাদেবের আরাধন1 করিয়৷ তাহারই বরে মহিষাঁ- 
স্থরকে পুত্র লাভ করিয়াছিল। [ মহিষান্র দেখ] 

এই রস্তই অন্ত জন্মে রক্তবীজরূপে জন্মগ্রহণ করে। 
দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্বে দনুপুত্র রম্ত ও 
করস্ত নামে দুইজন প্রধান দানব ছিল। ইহাদের পুক্র 
হয় নাই, পুক্রকামনায় তাহার পঞ্চনদের পবিত্র জলে 
গমন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠঠন করে। ইন্দ্র ইহাদের 
তপোভয়ে ভীত হইয়! কুস্তীররূপ ধারণ করিয়া! করম্তকে 
বিনাশ করেন। রস্ত ভ্রাতৃমরণে অতিশস্স ক্ুন্ধ হুইয়া বাঁমকরে 


স্তাতৃতীয়। (ভ্ত্রী) রস্তাখ্যা 


চে 


কেশপাশ গ্রহণ করিয়া শ্বীয় মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত 
হইলে অগ্নি তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়। তাহাকে কহিলেন, 
মুর্খ দানব! আত্মহত্য। মহাপাতক, এ কাধ্য হইতে বিরত 
হও, তুমি তোমার অভিলধিত বর প্রার্থনা কর। রন্ত অগ্নির, 
এই বাক্যে প্রীত হইয়| বলিল, আপনি ষদ্দি প্রীত হইয়া 
থাকেন, তাহা ইহলে যেন ত্রেলোক্যবিজয়ী শক্রবলবিনাশক 
আমার একটা শিবাংশদস্ত্‌ত পুত্র হয়, দেই পুত্র যেন সর্বাতো-. 
ভাবে দেব, দানব ও মানবের অজেয়, মহাবীর্য/বান্‌ এবং 


কামরূপী হয়। অগ্নিতিথাত্ত বলিয়া এ বর দেন। এই বরে 
রস্তের মহিযান্থুর পুত্র হয়। ( দেবীপুত ৫.৩ অ) 
র্তা (জ্ত্রী) রতি-অচ-টাপ। ৯ কদলী। ২ অগ্সরো- 


বিশেষ। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতপারদর্শিতার 
বিস্তৃত আখ্যান আছে। রামায়ণপাঠে জান! যায় যে, একদ। 
রম্তাবতী রজনীযোগে নলকুবেরের নিকট গমন করিতেছিলেন। 
লঙ্কাধিপতি রাবণ তাহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া শৃঙ্কার 
করেন। নলকুবেরের শাপে শক্তিহ্াম জন্য রামের হস্তে 
রাবণের নিধন হয়। ( উত্তরকাণ্ড ৩১ সর্গ ) ্‌ 
৩ গৌরী। (শন্দরত্বাণ ) গীঠস্থ শক্তির অন্ততম|। 
মলয়াচলে এই শক্তি বিরাজিতা আছেন। 
«গৌরী প্রোক্ত! কান্তকুজ্জে রস্তা! তু মলয়াচলে।* 
(দেবীভাগবত ৩৩০৫৮) 
৪ গোধ্বনি। (হেম ) ৫ বেশ্তা। (ধরণি ) (দেশজ ) 
৬ দ্বিদলভেদ, ডাউল বিশেষ, র্তার ডাউল। ৭ উত্তরদিকৃ। 
তৃতীয়া । ব্রতবিশেষ, রস্তা- 
তৃতীয়া ব্রত। এই ব্রত চতুর্থীযুক্ত। তৃতীয়াতে করিতে 
হয়। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, জ্যৈষ্টমাসের শুক্লা" 
তৃতীয়াতে বত্রপুর্ধক এই ব্রততানুষ্ঠান করিতে হয়। রন্তা নামী 
অপ্মরা প্রথমে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, এই জন্ত এই 
ব্রতের নাম রন্তাব্রত হইয়াছে। 
“অত্র তৃতীয়া সা চতুর্থীযুক্তা রস্তাব্রতেতরদৈবকর্মস্থ গ্রাস!” 
রস্তাখ্যাং বন্রিত্ব! তু তৃতীয়াং মুনিসন্তম। 
অন্তেষু সব্বকাধ্যেযু গণযুক্ত! প্রশস্যতে ॥ 
ইতি প্রহ্মবৈবর্তাৎ, ততশ্চ যুগ্মবাঁক্যং 
ভবিষ্যোত্তরে। 
“কুরুঘ ভদ্রে যত্বেন রন্তাখ্যং ব্রতমুন্তমম্। 
জোট্টশুক্লতৃতীয়ায়াং ্বাননিয়মতৎপর! ॥ 
রস্তাখ্যমিতি রম্তয়। কুতমিতি রস্তাব্রতং” (তিথিতত্ব) 
ব্রতবিধান__প্রথমে আচমন ও স্বস্তিবাচন কিয়! ১ 
মুখে উপবেশন পূর্বক সঙ্কল্প করিতে হইবে। | 


রস্তাব্রতপরং 


২ ক । 


মাসে কুরুবক দ্বার! গিরিসতার পুজা,তৃ 


বি বঁজ। ব০১, ঃ 
77 কঃ দিল! 
? 1 শি 


টব 


রম্তাতৃতীয়! 


স্ক্__বিফুর্নসোহ্ গোঠে মাগি শুক পক্ষে তৃতীয়ায়া- 
স্তিখাবারভ্য অমুকগোত্র/ গ্রীঅমুকীদেবী সৌভাগ্যসন্ততি- 
প্রাঞ্তিকামা সংবৎমরং . ঘাবৎ প্রতিমাসীয়-শুরুতৃতীয়ায়াং 
গণপত্যাদিনানাদেবতাপুঙা পূর্বকং তন্তছুপহারেণ তত্তদ্দেবতা 
পুজারূপরস্তাব্রতোপবাসকন্মাহং করিয্যে। এইরূপ সঙ্কল্প 
করিয়া! ুক্তপাঠ, তৎপরে সামান্তার্থস্বাপন ও যথাবিধানে আসন 
ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া! গণেশাদিদেবতার পুঁজ করিতে হইবে। 
এই পুজার পর যথাশন্ডি, উপচারদ্বারা গৌরীপুজ। করিতে হয়। 
গৌরীধ্যান-_ও কাত্যারনীং দ্শভূজাং মহিষাস্ু রমর্দিনীং। 
সিংহোপরিস্থিতাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদাং শুভাম্‌ ॥ 
এই ধ্যানে পুজ1 করিয়া! স্তবপাঠের পর এই ব্রতের কথ৷ 
শুনিতে হয়। ব্রন্ষোবাচ।-- 
প্রস্তাতৃতীয়াং বক্ষ্যে চ নৌভাগ্য্রীন্গ তাদিদাং। 
মার্গশীর্ষে দিতে পক্ষে তৃতীরায়ামুপোধিতঃ ॥ 
গৌরীং যজেদ্বিন্বপট্ত্রঃ স্মসৌভাগ্যদায়িনীং। 
কদন্বাদো গিরিস্ুতাং পৌষে কুক্ুবটৈর্যজেৎ ॥ 
কপ্পুরাদঃ কুশরদে। মলি কাদন্তকাষ্টকৃৎ। 
মাঘে স্ুভদ্রাং কহলাবৈত্তাশো! মণ্ডক প্রদঃ ॥ 
গীতীময়ং দন্তকাষ্ঠং ফান্তূনে গোমতীং বজেৎ। 
কুন্দৈঃ কৃত্ব! দন্তকাষ্ঠং জীবাঁশঃ সন্কুলী প্রদঃ ॥ 
বিশালাক্ষীং দমনকৈশ্চৈত্রে কাশারসম্প্রদঃ | 
দধিপ্রাশো দন্তকাষ্ঠং তগরং শ্রীমুখীং বজে ॥ 
বৈশাখে কর্ণিকারৈশ্চ অশোকাশে বদ প্রদঃ। 
জ্যেষ্টে নারায়ণীবর্ডেচ্ছত পুশ্পৈশ্চ খণ্দঃ ॥ 
নবনঙ্গাশশ্চ তজ্জাদ আঘাট়ে মাঁধবীং বজেৎ। 
তিলাশো৷ বিন্বপত্রৈশ্চ ক্ষীরান্ন বট ক প্রদঃ। 
গুড়ম্বরং দন্তকাষ্ঠং তগর্ধ্যাঃ শ্রাবণে শ্রিষং ॥ 
দিন্তকাষ্ঠং স্বর্ণকাশঃ ক্ষীরদে। হ্যত্তমাং যজেৎ। 
পদ্বৈর্থজেৎ ভাদ্রপদে শুঙ্গোদাশো গুণাদিদঃ ॥ 
রাজপুত্রীঞ্চাশ্বুজে জবাপুশ্পৈশ্চ জীবকম্‌। 
প্রাশয়েন্িশি নৈবেছ্ৈঃ কৃশরৈঃ কান্তিকে যে ॥ 
জাতিপুট্পৈঃ পদ্ম গাঞ্চ পঞ্চগব্যাশনে। যজেৎ। 
স্বৃতৌদনঞ্চ বর্ষান্তে সপত্বীকান্‌ দ্বিজান্‌ যজেৎ॥ 
উমামহেখরং স্বর্ণৎ লবণে তু গুড়ে স্থিতম্। 
বস্্রচ্ছতরস্থ বর্ণাঘ্ৈ রাত্রৌ চ কৃতজাগরঃ। 
গীতবা্যৈর্ঘদেতগ্রাতর্গবাস্তং সর্ধমাপ্র, রা |" 
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিধিমুখনির্গিতরস্তাতৃতীয়াব্রতং সমাপ্তং। 
এই ত্রতের প্রথমমানে বিন্বপত্রে গৌরীপুজা, দ্বিতীয় 
তীয় মাসে কহলারদ্বারা 


৬4 


৬৬ 


সভদ্রার পুজা, চতুর্থ ম মাসে স কুন্দপুষ্পে গোমতীর পুজা: পঞ্চ 


মাসে দমনক পুণ্পে বিশালাক্ষীর পুজ!, ষষ্ঠমাসে কর্ণিকার পুষ্প 
জ্রীমুখীর পুজা, সপ্তম মাসে পদ্মপু্পে নারায়ণীর পুজা, অষ্টম 
মাসে বিন্বপত্র দ্বারা মাধবীর পুজা, ৯ম মানে তগর পুষ্পে 
শ্রীপূজা, ১০ম মাসে পদ্মপুষ্পে উত্তমার পুজা, ১৯শ মাসে জব 
পুম্পে রাজপুত্রীপুজা' এবং দ্বাদ্দশ মানে জাতিপুষ্পে পদ্মজ। 
পুজা করিতে হয়। সংবতসরকাল এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া 
এই ব্রতের যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা করিতে হুইবে। এই 
ব্রতাচিরণ করিলে সৌভাগ্য, সন্ততি ও ধনধান্তাদি প্রাপ্তি 
হইয়া থাকে । (ত্রহ্গবৈ") 


রন্তাভিমার (পুং )রস্তাধর্ষণ। 
রন্তাব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, রস্তাতৃতীয়াব্রত। নানা দেখ] 
রক্তিন্‌ (তরি) ১ বেত্রধারী বা দগধারী। 


(খক্‌ ২১৫৯) 
২ বুদ্ধ মন্ুুষ্য। ৩দ্বারবান। ৪ অলঙ্কার বা আযুধবিশেষ। 
(খকৃ ১১৬৮৩) প্রভ্িণীবৰ যুবতমাংসালঘ্বিনী যোষিদিব! 
রারেভে। আপ্রিষ্যতি। অবলম্বনে সামর্থ্যাচ্ছক্ত্যাথ্যাযুধ- 
বিশেষে! ভূজলল্ষমর্র্ব। |” (সায়ণ) 


রস্তোর (ত্্রী) রন্তে ইব উর বন্তাঃ। যে স্ত্রীর রস্তার ন্যায় 


জঘ্নদেশ। 


রগ্য (ক্লী) রম-(গোরছুপধাৎ যৎ। পা ৩১1৯৮) ইতি য। 


১ পটোলমূল। ২ প্রধান ধাতু । (পুং) রম্যতেইনেনেতি 
বম-ষৎ। ৩ চম্পকবৃক্ষ। ৪ বকবৃক্ষ। (তরি) ৫ মনোজ্ঞ, 
মনোরম, রমণীয়, সুন্দর । রমণযোগ্য। 

প্রম্যমানতনীমন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ।৮ ( মনু ৭৬৯) 
৫ বলকর। (জটাধর) ( পুং) অগ্নিধের পুত্রভেদ। 


রম্যক (ক্লী) রম্যতে জানোইত্রেতি ততঃ ক্যপ্‌, সংজ্ঞায়াং কন্‌ 


বা। বর্ষবিশেষ, রম্যকবর্ষ। সুমেরুর দক্ষিণ এবং শ্বেতমেরুর 
উত্তরে বাযব্য রম্যক নামে বর্ষ আছে, এই বর্ষের মানব সকল 
অতিশয় বুদ্ধিমান এবং জর! ও ছুঃখরহিত। এই বর্ষে একটা 
্ঞ্জোধ বুক্ষ আছে, এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়।৷ তত্রত্য 
মনুষ্য নকল বহুদিন জীবিত থাকে । | 

প্দ্সিণেন তু মেরোস্ত শ্বেতস্ত চোত্তরেণ চ। 

বায়ব্যং রম্যকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ 

মতিপ্রধান। বিমল! জরাছুঃখবিবর্জিতাঃ। 

তত্রাপি জুমহান্‌ বুক্ষো স্তগ্রোধো রোহিতঃ স্থৃতঃ। 

তৎফলপ্রাশনাদেব জীবস্তি বহুবাস্রম্‌ ॥”বরাহপু* রুদ্রগীতা') 

দ্েবীভাগবততে লিখিত আছে যে, রম্যকবর্ষে ভগবান্‌ : 

বিষ্ণুর মৎ্মুর্তি বিরাজিত আছে, ভগবান্‌ মনু এই মুর্তিকে 


. স্তব করিয়াছেন। 


“্রম্যকে নাম বর্ষে চ মুর্তিং ভগবতঃ পরাম্‌। 
মতন্তাং দেবাহটরর্বন্যাং মনুঃ স্তৌতি নিরন্তরমূ ॥৮ 
( দেবীভাগবত ৮/৮১৮,১৯) 
বিষ্ুপুরাণ ২২১৩ এবং ব্রন্মাওপুরাণেও এই বর্ষের বিবরণ 
বর্ণিত আছে। ২ মহানিপ্থ। (বৈদ্ভকনি ) 
রম্যকক্ষীর (পুং) মহানিম্ব, চলিত ঘোড়ানিম। 
রম্যগ্রাম (পুং) )প্রাচীন গ্রামভেদ । ( ভারত সভাপর্ব ) 
রম্যত। (ত্ত্রী) রম্যন্ত ভাবঃ তল্-টাপ,। রম্যত্ব, সৌনার্্য, 
রমণীয়তব। 
রম্যপুষ্প (পুং) রম্যং রমণীরং দর্শনীয়ং পুষ্পমস্ত । শালসলিবৃক্ষ। 
(রাজনি*) (কলা) ২ সুন্দর ফুল। 
রম্যফল (পুং) রম্যং ফলমস্ত। কারস্কর বৃক্ষ, চলিত 
কুচিলাগাছ। (রাজনি*) 
রম্যত্রী ( পুং) বিঝু। 
রম্যসানু (রী) পব্বতশিখরস্থ রমণীয় সমতল ভূমি। 
রম্য (ভ্ত্রী) রম-যৎ-্টাপ। ১ রাত্রি। (মেদিনী) ২ স্থল- 
পান্িনী। (রাজনিৎ ) ৩ গঙ্গ। নদী। 
“রেবতী রতিকৎ রম্যা রত্বগর্ভা৷ রমাবতিঃ।” (কাশীখৎ ২৯ অ্) 
৪ মহেন্দ্রবারুণীলতা, চলিত মাকাল। (রাজনি০) 
৫ লক্ষণাকন্দ। ( বৈগ্ভকনি* ) ৬ মেরুর কন্া। ও রম্যের পত্রী । 
৭ রাগিণী ভেদ। 
রম্যাক্ষি (পুং) খষিভেদ। 
রম্যামলী (ভ্ত্রী) ভূ-ধাত্রী, চলিত ভূ'ই আমলা । (রাজনিৎ) 
রতত্র (পুং) রম্মশকাদিত্বাৎ র। ১ অরুণ বর্দ। ২ শোভা। 


রয়, গতি। ভঁদিৎ আত্মণ সক* সেট,। লট রয়তে। লু 


অরগিষ্ট। 

রয় (পুং) রয়তেহনেনেতি রয় (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। 
পা ৩৩১১৮) ইতি ঘ, রীণাত্যনেনেতি বা রী-ঘ। ১ বেগ। 
২ প্রবাহ। *প্রবাহঃ পনরোঘঃ স্বাদেণীধারা রয়শ্চ সঃ।৮ (হেম) 
৩ পুরুবস্গুর পুত্রভেদ । (ভাগবত ৯১৫১ ) 

রয়ি (পুং) ১ ধন, গোরূপধন। “থজ্িরাস্তে সংস্থজন্তুন2” 
(খক্‌ ১০১৯৭) “রম্য গোলক্ষণেন ধনেন” (সায়ণ) ২ পুর্বা- 
লঙ্কার। “রম্যা পোৌষেণ” ( শুরুষজুৎ ১২1৭) “রম্য! পুর্ববা- 
লঙ্কারৈঠ, ( বেদদীপ) 

রয়িদ (তরি) রক্মিং ধনং দদাতাতীতি দা-ক। ধনদ। ধনদাতা। 
“যুবং হি স্থো। রয়িদৌ নে ররীণাং” (খক্‌ ৩৫৪১৬) “রদিদৌ 
ধনস্ত দাতার” (সায়ণ) 

ব্রফিন্তম €পুং) অতিশয় ধনবান্। “যো রয়িবো। রয়িস্তমঃ৮ 
(খক্‌ ৬৪৪১) “রগ্মিস্তমঃ অতিশয়েন রয়িমান্‌ ধনবান্ত (সায়ণ) 


রয়িপতি (পুং) ধনাধিপতি, ধনপতি ॥ পঅগ্রিছূ্বদ ররিপতী 
রয়ীণাং” (খক্‌ ১/৬০।৪ ) 'রয়িপতিঃ ধনাধিপতিঃ” (সায়ণ ১)... 
রয়িমণ (ত্রি) রক্মি-মতুপ্‌। ধনবান্। প্ররিমান্‌ পুষ্টিমান: 
অনি” ( শুরুষজুৎ ১২৬০) “রয়িমান্‌ ধনবান্ঠ (বেদদীপ) র্‌ 
রয়িবিদ্‌ (তি) বিশিষ্ট ধন প্রাপগিতা | প্রয্িবিদ্‌ ররীণাং” (খেক 
৩৭।৩ ) 'ররিবিদ্‌ ধনানাং মধ্যে বিশিষ্টধনস্ত লম্তয়িতা” (সায়ণ) 
রয়িৃধ (ভি) ধনবুদধ, গরচুর ধনী। প্রযিবৃধঃ সুমেখাঃ” (কৃ 
৭৯১।৩ ) “রিয়িবুধঃ রয্যা। ধনেন বৃদ্ধান্” (সায়ণ ) 
রয়িষাচ (ত্রি) ধনদমবায়ী। প্নাসত্যা। রগিষাচ£ স্তামঃ” (খু 
১ বি ) “রয়িষাচঃ ধনসমবারিনঃ” (সায়ণ ) ্‌ 
রয়িষাহ (ত্রি) শক্রধনের জভিভাবিতা, শক্রধনের অভিভব- 
কারী।? *নিষঞ্পো রয়িষাটুঅতা১” (খক্‌ ৫৮৩) “রয়িষাঢ়। 
'রুয়ীণাং শক্রধনানাং অভিভবিতা+ (সায়ণ ) | 
রয়িষ্ঠ (কী) ৯ অতিশয় বেগ । ২ সামভেদ | ৩ অগ্ভি। ৪ কুবের॥. 
রয়ষ্টা, রয়িস্থান (ভরি) ধনস্থান। ধন রাখিবার পায় 
(খকৃ ৬৪৭৬) রঃ ৃ 
রয়িয়ন্‌ (তরি) ধনেচ্ছু। 21 ইচ্ছন্ (খক্‌ ৩৬২২ সাং 
রয়ীষিন্‌ (ত্রি) ধনেচ্ছা। ৃ 
ররাট (ক্লী) ললাট। “বিষ্কোররাটমসি* ( শুরুষজু* ৫২১) 
ঘবরাটং মুন্তিধরস্ত বিষ্ঠোঃ সবাবয়বসভাবাললাটাখ্যোহব্রবো-। 
ইস্তি (বেদদীপৎ) 
ররাটী (ভ্ত্রী) ললাটবলয়োরৈক্যাৎ লন্ত রত্বং ততো ভীপ্‌॥ 
ললাটদেশ। কপাল। ্‌ ূ 
“্তপো। ররাটাং বিদুরাদিপুংসঃ ্‌ 
সত্যন্ত শীর্ষাণি সহজশীর্ষঃ।৮ (ভাগবত ২।১।২৮) 
ররাট্য (ত্রি) ললাটনন্বন্ধীয় । স্ত্িয়াং টাপ.॥ ররাট/-- 
পাকান দর্ভ বা ঘাস। ( এতরের় ব্রাহ্মণ ১২৯) ু 
ররাঁবন্‌ তরি) হবিরাতা, হবিদানকা্ী। “যুবোবরাৰা পরিষধ্য 
মাসতে” (খক্‌ ১০৪০৭ ) ররাব। হবিষাং এ্রদাতা+ (পায়ণ). 
রল1 (জী) পক্ষিভেদ। | 
রল1 (দেশজ ) ক্ষুত্রকাষ্ঠ, রলীকাঠ, সরু ও অসার কাষ্ঠ। 
রলপক (পুং) রমণং রৎাকপ্যন্থু নাসিকলোপে রৎ ইচ্ছা তাং 
লাতি কঃ রল্লস্ততঃ স্বার্থে কন্‌। ১ কন্বল। (অমর) ২ পা 
(স্ুভূতি) ৩ মৃগবিশেষ। (মুকুট) ঠা 
রব, গমন। ভাদিৎ পরস্মৈৎ সক* সেট । লট, রশ্বতি রঙ, 
অরম্বীৎ। . এই ধাতু ইদ্দিৎ। ২ 
রূব (পুং) বয়তে ইতি-রু-ধ্বনৌ-ভাবে অপৃ। শব্বধ্বনি, গোলমাল। ৷ 
দ্ধনুরধিজ্যমনাধিরুপাদদে নববরো বরযোধেতকেশরী 1৮ 
(রঘু ৫৪) 


মি 
নি -& 


রবার | [ ২৬৩ 


:৯৯ঁঁউছডউট্াাশ্শীশীীিিিিিি লি 
ববক (পুং) মৌক্তিকের তোল পরিমাণ ব। ধরণভেদ । 
রবণ (ক্লী) বৌতীতি রু-যুচ। ১ কান্ত । (হেম) রু-ভাবে 
লুট । ২ রব, শব্দ। (পুং) রৌতাতি রু-( সুযুরুবুঞ্েন-যুচ,। 
উপ. ২1৭৪) ইতি যুচ.। ৩ কোকিল । ( উজ্জলদত্ত ) ৪ উষ্ত। 
“অদ্দোজিঝতোদগার বিঝর্ঝরশ্ব রঃ 
স্বনাম নিন্তে রবণঃ স্ফু্টার্থতাম্‌।” (মাঘ ১২৯) 
রুবণক (পুং) বংশ ও বেত্র দ্বার! প্রস্তত ছণাকৃনি। 
বুবথ (পুং) ক+( শীউশপি-কুগমিবঞ্চিজীবিপ্রাণিভ্যো হগ। 
উপ্‌ ৩১১৩ ) ইতি অথ প্রত্যয়। ১ কোকিল। (উজ্জ্বল) 
রবাঁজ (আরবী) গ্রচলিত আচার-বাবহার। চাল-চলন। 
রবান। (পারমী ) যাত্রা । গমন। 
রবাব্‌ (পারসী)বাগ্বন্ধ বিশেষ। এই বন্তর পূর্বে রুদ্রবীণ। 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহ। সেতারাদির ন্যায় একটী খোল 
ও দণ্ডদ্বার! প্রস্তত হইয়া থাকে। প্রভেদ এই যে, প্র 
খোল ও দণ্ড এ উভয়ই একখানি অখণ্ড কাঠদ্বার নিম্মিত 
এবং খোলটা গোধাচন্ম অথবা ছাগাদির পাতলা চর্মদ্বার ; 
আচ্ছান্দিত। বন্দ্গ্রামনিবাপী আবুল্লা এই যন্ত্র নির্মাণ 
করিয়া “রুরেব* এই নাম দেন। “ক্ষেসিস্থিটারের' অবয়বের 
সহিত এই যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্ত আ.ছ। 
রবাহৃত (ত্রি) রবেণাহৃতঃ | যাহার! শব্দ শুনিয়া আসে, 
ন। ডাকিলেও যাহারা আসে। 
 বূবার, বণিজ্‌ পদার্থ বিশেষ। ভাব্রতীয় বৃক্ষের নিধ্যাপ হইতে 
উৎপন্ন হওয়ায় এবং কাগজের উপর ঘমিলে সহজেই কালির 
দাগ উঠি যায় বলিয়। ইহ! (ইংরাজী 1১ ঘর্ষণ অর্থে) 
, [0019-3800৩৮ নামে কথিত হইয়াছে । এতভিন্ন ইহা হইতে 
মানবজাতির উপকারক আরও অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তত 
হুইয়া থাকে । বন্ুমান সময়ে ইহা! একটী মুল্যবান পণাপ্রব্য 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 
পদ্দার্থতত্ববিদ্গণ রবারের তিন প্রকার ভেদ নির্দেশ করিয়া 


] রবি 


কাব্বণ গ্রভৃতি দ্রব্যের সংমিশ্রণে ইহার অনেক পরিবর্তন 
ঘটিয়া থাকে । অবিশুদ্ধ কুচুকে সামান্ত মাত্রায় কারণ এন্‌- 
হাইডরীইড ৬ কাব্বণিক অক্সাইড, জল ও এমোনিয়া আছে। 
হাইড্রোকার্ণবিশিষ্ট স্থিতিস্থাপকগুণবিহীন বুক্ষনি্যাস গাটা- 
পার্চ। (90৮ 7১970]09) এবং পার! ও সিয়ারা নামক অপেক্ষা 
কৃত উত্রুষ্ঠতর গাম্-ইলাষ্টিকের দুগ্ধবৎ বুক্ষনির্ধ্যাসের মধ্যে 
স্থিতিস্থাপকতা! গুণের অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পারা ও 
সিয়ারা রবারে রজনের অংশ কম এবং আফ্রিকা ও গোয়াটি- 
মালার রবারে অধিক পরিমাণে রজন থাকাম্ন উহা কার্যের 
অন্থুপযেগী ও অব্যবহাধ্্য হইয়। পড়িয়াছে। 

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে 41005090629, [7৮109068 
(47508100929 )) ও [0107)9:01099 নামক উত্তিদ আেণীর 
বিভিন্ন শাখ৷ হইতে এই নিধ্যাস পাওয়া যায়। চাপলাস 
(476০০811003 01)8]01585009 ), কাঠাল (45, 1016071191)8) 


গড়বদেরো! (01000070071) 11997001511), বিলার-জাতি 
বিকুণ্তী (07/0108৮1% £19010072) এবং বট বা 
আতা-বট (81005 91586108,) নামক বৃক্ষ হইতেই প্রধানতঃ 
রবার উৎপন্ন হয়। আঁদামের অন্তর্গত শ্রীহট্র, তেজপুর, 
লখিমপুর, সদয়! প্রভৃতি স্থানে এবং হিমালয় দেশে, ব্রন্ষে ও 
আমেরিকার আমেজন প্রদেশে অধিক পরিমাণে রবার উৎপন্ন 
হইয়া নানা স্থানে রপ্ানী হইয়। থাকে । 

এই বুক্ষের কাচ! নিধ্যাস ছুপ্ধবৎ সাদা এবং পরিপক্ক বা 
আঁতপতাপে পরিশুষ্ক পাকা আট। লালবর্ণের হয়। বুক্ষত্বক্‌ 
ছেদন করিয়া আট! বাহির হইলে সংগ্রাহকগণ উহাতে এমো- 
নিয়া, ফটুকিরি ব| লবণ জল ছিটাইয়া দেয়। লবণ জলে 
স্থিতিস্থাপক গুণের অনেক হানি হইয়| থাকে । এই বরবার- 
আটা এখান হইতে লগ্ডন ও নিউর্ক সহরে রপ্তানী হয়। 
তথায় ইহা! হইতে নানাপ্রকার খেলানা ও সভ্য জগতের 
আব্্/কীয় নানাপদার্থ প্রস্তুত হইতেছে। 


খাকেন। বুক্ষনিধ্যাসের তারতম্যানুসারে ইহা 100 1১৮- | রবি (পুং) রয়তে স্থ়তে ইতি রু-( অচইঃ। উপ ৪।১৩৮) ইতি 


9০7) 0০96০).০০ বা! 9010-915019 নামে কথিত। কুচ্‌- 
কের ভুপ্ধবৎ নিধ্যাসে হন্টভনন হইতে হউলক ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত 
গোল দান। দ্েখ। বায়। হহা স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট, জল | 
অপেক্ষা লঘু এবং গন্ধ ও আস্বাদহীন। ২৪৮ ফার্ণহিটের 
উত্তাপে গলিয়৷ যায় এবং তদপেক্ষা অধিক উত্তাপে জলিয়৷ 
উঠে। ইহাতে ৮৭*২ ভাগ কার্বণ ও ১২:৮ ভাগ হাইড্োজেন 
আছে। জল, এলকোহল বা কোনরপে এপিডে ইহাকে 
গলিতে দেখ। যায় না। তীব্র নাইটিক বা সলকিউরিক 
এপিড, অথব| ইথার, বেনজোন, রকৃ-অয়েল, সালফাইভ্‌ অব. 


ই। ১ স্ুধ্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ নায়ক। ৪ রক্তাশোকবৃক্ষ। 
৫ সুষ্যের ভোগ দিন, রবিবার। বরবিবারে মাষকলায়, 
মত্ত, মাংস, মন্থর, নিপ্বপত্র, আদ্রক, মধুঃকিন্ব ও কাঞ্জিক এই 
সকল দ্রব্য ভোজন করিতে নাই। যিনি ভোজন করেন, 
তিনি দরিদ্র, পুত্রহীন ও কুষ্টরোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হন। 

“মাষমামিষমাংসঞ্চ মন্থরং নিম্বপত্রকম্‌। 

ভক্ষয়েদৃযে। রবের্বারে সপ্তজন্মস্থপুত্রকঃ ॥ 

আদব্রকং মধু মৎ্স্তঞ্চ ভক্ষয়েদষো রবোদিনে। 

সপ্ডজন্ম ভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রত| ॥ 
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নিম্বমাংসং মস্থ্রঞ্চ বিন্বকাঞ্জিকমাদ্রকম! 
ভক্ষয়েদযো রবেবারে সপ্তজন্মন্তপুত্রকঃ ॥” ( কন্মলোচন ) 
রবির স্বরূপ-_রক্তম্তামমিশ্রিত বর্ণ, পুর্বদিগধিপতি, পুং- 
গ্রহ, ক্ষত্রিয়জাতি, মত্বগুণান্বিত, কটুরস, সিংহরাশি, হস্তানক্ষত্র, 
সপ্তমীতিথি, তাত্রধাতু, কলিঙ্ঈদেশের অধিপতি, কাশ্তুপগোত্র, 
দ্াদশাঙ্গীল পরিমিত শরীর, পন্মহস্তদ্বয়, পুব্বানন, সপ্তাশ্ববাহন, 
শিবাধিদৈবত এবং বক্কিপ্রতাধিদৈবত। ( গ্রহযজ্ঞতত্ব ) 
লেকদ্িগকে রক্ষা করেন বলিয়৷ ইহার নাম রবি । 
“অবতী মাংন্ত্রয়ান লোকাংস্তক্মাৎ কুর্যঃ পরিভ্রমাৎ। 
অচিরান্ত, প্রকাশেত অবনাৎ স রবিঃ স্থৃতঃ ॥৮ 
( মত্ম্তপুৎ ১০১ অৎ) 
রবি গ্রহদিগের মধ্যে জেষ্ট গ্রহ, এই গ্রহ এক এক মাসে এক 
একটা রাশি ভোগ করেন। এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটা 
রাশি ভোগ করিয়। থাকেন। রবির এক রাশি. হইতে অন্ত 
রাশিতে সংক্রমণকালকে সংক্রান্তি কহে। রবির সংক্রম হয় 
এইজন্য উহাকে রবিসংক্রান্তিও কহে। এক একটা রাশি 
৩০ অংশে বিভক্ত, রবি এক দিনে কিঞ্িনুনাধিক প্রায় এক 
ংশ ক্রিয়া ভোগ করেন, এইজন্য ৩০ দ্রিনে মাস হইয়াছে। 
রবির দীপ্তাংশের যে সকল গ্রহ থাকেন তাহারা অস্ত- 
মিত হন, এ অস্তমিত গ্রহের আর কোন বল থাকে ন|। 
গ্রহদিগের বাল্য, বুদ্ধঃ অস্ত এবং অতিচার, মহাতিচার 
ও বক্র প্রভৃতি গতি রবির জন্য হইয়া থাকে । রবির সানিধ্যে 
গ্রহগণ থাকিলে নিশ্রভ ও বলহীন হইয়া থাকেন। গুরু ও 
শুপ্রের বাল্য বৃদ্ধ ও অস্ত জন্ত যে অকাল হয়, তাহার কারণও 
এই রবি বৃহস্পতি ব শুক্র রবির সমীপে উপস্থিত হইলে 
তাহাদের আর বল থাকে না, সুতরাং বাল্য বৃদ্ধ ও অস্ত- 
অকাল হইয়া থাকে। রবি গ্রহদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই- 
লেও পাপগ্রহ। 
গ্রহদিগের স্ফুট, ভাব বল ও সন্ধি প্রভৃতি স্থির করিয়া 
জাত বালকের শুভাশুভ নির্ণপ্ন করিতে হয়। 
রবিগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের ফল জ্যোতিষে এইরূপ 
অভিহিত হইয়াছে। 
শয়নভাবে রূৰ থাকিলে মন্দাগ্রিযুক্ত, পিত্বশূল রোগা- 
্রান্ত, শ্রীপদী ( গোদ ) এবং গুহদেশে রোগ হইয়া থাকে। 
উপবেশনভাবে থাকিলে শিশ্নকম্মচারী, শ্তামবদ্েহ, উত্তম- 
বিগ্ভারহিত, ছুঃখবুক্ত ও পরদেবায়্ তৎপর হর। নেত্রপাণি- 
ভাবে থাকির! যাঁদি লগ্নের পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তম স্থানগত 
হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার সুখভোগ হইয়া থাকে। 
কেবল এই ভাবে থাকিলে করুররপ্রক্কতি ও জলদোব রোগ- 
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যুক্ত হয়। গ্রকাশভাবে থাকলে চক্ষুরোগ, অতিশয় ক্র 
পরদেষ্টা, পুণ্যকন্ম। ও ধনবান্‌ হয়, গমনেচ্ছ-ভাবে থাকিলে 
নিদ্রালু, ক্রোধী, নরাধম, ক্র,র প্রকৃতি, কুবুদ্ধিযুক্ত, দাতিক, 
কৃপণ ও পরদাররত) গমনভাবে থাকিলে প্রথম রী 
গ্রথম পুত্র নাশ, প্রবাদী এবং পাপরোগাক্রান্ত হইয়া থা। 
সভাবগতি ভাবে থাকিলে ভার্ধ্যাপ্রিয়, মানী, অনেক গুণযুক্ত 
বি্ঞা ও বিনয়যুক্ত; আগমনভাবে থাকিলে মুর্খ, সর্বদা 
কুকর্মুরত, মিথ্যাবাদী, কুৎসিৎ বি্যাধুক্ত, নির্দয় ও পরনিন্দুক 5 
ভোজনভাবে থাকিলে দাস্তিক, মাংসলোভী, মৎস্তাহারী, 
শান্্রবেভা ও সদাচারী ) নৃত্যলিপ্াভাবে থাকিলে কর্ণরোগী;; 
নান! বিদ্ারত, রাজপুজা ও পণ্ডিত; কৌতুকভাবে থাকিলে: 
উৎসাহযুক্ত, ধনধান্তসম্পন্ন, কৌতুকী, দাতা, ভোক্তা, 9. 
শিল্পকুশলী এবং নিদ্রাভাবে রবি থাকিলে নিদ্রালু, ব্যাধিযুক্ত*, 
প্রবাসী, রক্তচক্ষুঃ, ক্রোথী ও পরনিন্দুক হইয়া থাকে। এই-: 
রূপে রবির শর়নাদি দ্বাদশভাবের ফল জান। যায় .. 
রবির স্ষ্টসাধন।, 
রবির স্ফুটাধন করিতে হইলে নিষক্নোক্ত প্রকারে করিছে: 
হয়। প্রথমে রবির শুদ্ধ ও মধ্য স্থির করিতে হইবে। পরে 
শুদ্ধ ও মধ্য ছুইস্থানে রাখিয়৷! একটা হইতে তাঁৎকালিক, 
রবিমনোচ্চ রাশ্াদি হীন করিবে। বদি মধ্যরান্াদি হইতে 
মন্দোচ্চ রাস্াদি হীন ন! হয়, তাহ! হইলে মধ্যরাঁশিতে ্বাদশ 
যোগ করিয়! হীন করিবে ॥ যদি এইরূপে হীন করিয়! রাশি: 
অবশেষ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া 
অংশের সহিত যোগ করিলে যে অস্ক হইবে, তাহা মন 
কেন্দ্র নামে খ্যাত। এ নন্দ কেন্দ্রাংশে যে সংখ্যা থকিবে, পন 
₹খ্যা পরিমিত অস্কে রবির মান্য থণ্ডায় যে অঙ্ক থাকে 
তাহা যোগ করিয়া স্থাপিত করিলে উহাকে খণ্ড রা 
তৎপরে তাহার পরবস্তী সংখ্যা্ক গ্রহণ করিলে উহাকে অন্থ- 
খণ্ড কহে। এ অনুখণ্ডা খণ্ডার নিয়ে সংস্থাপন করিরা 
বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ! ভোগ্য নামে, 
প্রসিদ্ধ। এ ভোগ্যান্ক দ্বার কেন্ত্র শেষ কলাদি গুণিত করি ] 
যে গুণ ফল লব্ধ হইবে, তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে: যে 
ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহ যদি খণ ধন থণ্ডা অর্থাৎ খ হতে 
অনুখণ্ডা অন্প হয়, তাহা হইলে খণ-থও1 এবং যদি খণ্ড হু তে. 
অন্থখগ্ডার পরিমাণ অধিক হয়, তাহা হইহে ধনখণ্া বনি য়া 
কথিত হইয়া থাকে। খণ-খপ্ডাস্থলে উক্ত লন্ধান্ক খণ্ডাক্কে: 
যোগ করিবে। উক্ত অঙ্ক মন্ত্রকেন্দ্রাংশ ফল নামে বিখ্যাত। 
উক্ত মন্ত্রকেন্দ্রাংশ ফল শুদ্ধ রবি মধ্য রাশ্তাদির কলাদিতে 
যোগ করিয়া তাহা হইতে ১৩৫ কলাহীন করিলে যদি 


২৩৫. ] | রবিচক্র 


কলাতে ৬০ অধক মঙ্ক থাকে, তাহাকে ৬* দিয়া ভাগ করির! 
শেষাস্কে কলা স্থাপিত করিয়! লব্বাঙ্ক অংশে মিশ্রিত করিয়া 
অংশ স্থাপন করিলে ষে অঙ্ক হইবে, তাহাই রবির স্কুটসাধন। 
পম্বমন্দকেন্ত্রীংশফলান্বিতোঁহর্কঃ 
স্ুটোভবেদ্বার্থগুণেন্দুলিপ্তঃ ৮ ( হূর্যসি* ) 
এইরূপে রবির স্ফুটসাধন করিতে হয়। রবির ক্ফুট দ্বারা 
ততকালে রবি কোন্‌ রাশির কত অংশে কত কলায় অবস্থিত 
আছেন তাহা জান! ষায়। 
রবির গোচরফল। 
রবি কোন্‌ রাশিতে গমন করিলে কি কি ফল, প্রদান 
করেন, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। 
. পস্থানং জন্মনি নাশয়েন্দিনক রঃ কৃর্ধ্যান্বিতীয়ে ভয়ম্‌। 
দুশ্চিক্যে শ্রিয়মাতনোতি হিবুকে মানক্ষয়ং যচ্ছতি ॥ 
দৈন্যং পঞ্চমগঃ করোতি রিপুহা ষষ্ঠেইর্থহা! সপ্ত মঃ 
গীড়ামষ্টমগঃ করোতি নিতরাঁং কান্তিক্ষয়ং ধর্মগঃ 
কম্মবুদ্ধিজনকস্ত কর্মমগে। বিত্তরুদ্ধিক্ুদথায়সংস্থিতঃ 
দ্রব্যনাশজনিতাং মহাপদং যচ্ছতি ব্যয়গতো দিবাঁকরঃ ॥৮ 
(জ্যোতিঃসারমণ) 
এই গোঁচর ফল জন্ম রাশি দ্বার| স্থির করিতে হয়। রবি 
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: অন্মরাশিতে উপস্থিত হুইলে স্থাননাশ, দবিতীয়ে ভয় তৃতীয় 
 মম্পত্তি, চতুর্থে মানহানি, পঞ্চমে দীনতা। ষষ্ঠে শক্রনাশ। 
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সপ্তমে অর্থহানি, অষ্টমে অত্যন্ত গীড়া, নবমে সৌনদর্য!ক্ষয়, 
দশমে কর্মবুদ্ধি, একাদশে ধর্শবৃদ্ধি এবং দ্বাদশে থাঁকিলে 


দ্রব্যনাশ জনিত মহাবিপদ্‌ হইয়া! থাকে। রবিগ্রহ প্রবেশ- 


কালেই উক্তরূপ ফলপগরদ্র হইয়া থাঁকেন। 
রেধরহিত রবিশুদ্ধিকথন॥ 
*লাভবিক্রমথশক্রযু স্থিতঃ শোভনো! নিগদিতে। দিবাঁকরঃ| 
খেচরৈঃ স্থুততপোজলাপ্তযগৈর্বা্কিভির্মদ্ি ন বিধ্যতে তদ1 ॥৮ 
( দীপিকা) 
জন্মরাশি হইতে ৫, ৯, ৪ ও দ্বাদশ স্থানে শনি ভিন্ন অন্ত- 


গ্রহ করুক যদি বিদ্ধ নাঁ হন, অর্থাৎ শনি ভিন্ন অন্গ্রহ যদি ৰ 


না থাকেন, তাহা হইলে জন্মরাশি হইতে যথাক্রমে ৯১ ৩, ১০ 
ও ষ্ঠ স্থান স্থিত রবি শুভ হইয়া থাকেন। বিদ্ধ হইলে শুভ 
স্কানস্থিত হইয়াও শুভগ্রদ হন না, যে হেতু গ্রহকর্তৃক বিদ্ধ 
হইলে গ্রহগণের শুভকারিত। শক্তি নষ্ট হয়। ্‌ 
রবিভুক্তিনির্ণয়। 

*লগ্নদগুপলং দ্িন্ং তত সংখ্যং ক্রমতঃ পলং। 

বিপলঞ্চ রূবের্ভোগ্যমেবং কল্পনমস্তভে ॥” ( সিদ্ধান্তশি* ) 

ববি যে মাসে ষে রাশিতে থাকেন, সেই দেই লগ্নোদয়ের 
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সঙ্গে সঙ্গেই উদ্দিত হন। সেই উদ্দিত লগ্ররাশির লগ্মমানের 
দণ্ড সংখ্যায় অঞ্কে দ্বিগুণ করিলে যাহ! হইবে তৎসংখ্যক 
পল ধরিয়া এবং পলের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া! ততসংখ্যক 
বিপল ধরিয়া যাহ! হইবে, তাহাই মেই রাশির এক দিনের 
রবিভুক্তি। লগ্রমানের দণ্ডপলকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে 
একদিনের রবিভুক্তি যত হুয়, উপরোক্ত নিয়মে সহজেই তাহ! 
স্থির হইয়া থাকে। 

উপরোক্ত নিয়মানুসারে উদয় ও অস্ত লগ্ের দৈনিক 
ভুক্তি নিরূপণ কেবল ৩* দিন মাসস্থলেই হইবে। কিন্তু 
যে স্থলে ২৯, ৩৯, বা ৩২ দিনে মাস হইবে, তথন মাসের দিন 
সংখ্য। দ্বারা ভাগ করিয়। দিনভুক্তি স্থির করিতে হইবে। 
রবির রাশিসংক্রমদিন হইতেই ভূক্তির আরস্ত সময় ধরিতে হয়। 

রবির বিশেষশুদ্ধি | 

“জন্মরাশেঃ শুভঃ স্থয্যন্তিষষ্টদশলাভগঃ। 

দ্বিপঞ্চনবগোহপীষ্রস্ত্য়োদশদিনাৎ পরম্‌ ॥৮ (দীপিক1 ) 

জন্মরাশি হইতে রৰি তৃতীয়, ষষ্ট, দশম ও একাদশ স্থানস্থ 
এবং মাসের ১৩ দিন গত হইলে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও নবমস্থ রৰে 
শুভপ্রদ হইয়। থাকেন। যে স্থলে রবিশুদ্ধি দেখিতে হয়, 
তথায় এই নিয়মান্ুনারে দেখা কর্তব্য । [ হুর্য্যশব দেখ ] 

২ আদিত্যভেদ। (হরিবংশ) ৩ পর্ধতভেদ। ( হলাযুধ 
0৫৩) ৪ লৌবীরকভেদ। (ভারত বনপর্র্ব ) ৫ ধৃতরাষ্ট্রের 
পুত্রভেদ। (ভারত ৯ পর্ব ) 

রবি, ১ হোরাপ্রকাঁশ রচরিতা। ২ মধুমতীনাম্ী কাব্যপ্রকাশ- 
টাক] প্রণেতা | ইনি মিথিলাপতি শিবসিংহের মন্ত্রী অচ্যুতের 
পৌত্র ও রত্রপাণির পুত্র। 

রবিকর, পিঙ্গলনারবিকাশিনী ও বৃত্রভাবলী প্রণেত|। 
ভীমেশ্বরের পৌত্র ও হরিহরের পুত্র। 

রবিকর ৫পুং) রবেঃ স্ুর্ধাম্ত করঃ কিরণঃ। কুর্ধ্যকিরণ। 

রবিকান্ত (পুং) রবিণ| রবিকরসংযোগেন কাস্তঃ কমনীয়ঃ 
কুর্যযকান্তমণি। (রাজনি*) 

রবিকীর্তি, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি ৬০৪৩৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ন- 
মান ছিলেন। 

রাঁবগুপ্ত (ভদন্ত ) চন্ত্রপ্রভ!”বিজয়কাব্য ও লোকসংব্যবহার 
নামকান্ক নামক অলঙ্কারগ্রন্থ রচয়িতা। 


রবিচক্র (ব্লী) রবেশ্তক্রং।  নরাকার সুব্যচক্রবিশেষ। 


মনুষ্যের আকুতি করিয়া তাহাতে যথাস্থানে নক্ষত্র সকল 
বিশ্তান করিয়া এই চক্র প্রস্তুত করিতে হর, ইহ! দ্বারা জাত- 
কের গুভাশুভ স্থির করাযায়। নিয়োক্ত প্রকারে এই চক্র 
অফ্কিত করিতে হয়। প্রথমে একটী নরদেহ অক্ষিত্ত করিয়! 


রবিদপ্ত 


[ ২৬৬ ] 


রবিমারথি 


তৎপরে ক্র্য্য যে নক্ষত্রে থাকেন সেই নক্ষত্র হইতে 
তিনটা নক্ষত্র নরদেহের মন্তকে স্থাপন করিতে হইবে। 
পরে তিনটা নক্ষত্র মুখে, স্তনদ্বয়ে একটা একটী, বাহুযুগ্ন ও 
ও হস্তদ্বয়ে এক একটা, হৃদয়দেশ ৫, নাভিতে ১, গুহো এবং 
জানুতে ১, অবশিষ্ট আর যে নক্ষত্র থাকে তাহ। পাদদেশে 
লিখিতে হইবে। 
এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে চরণস্থিত নক্ষত্র যদি জন্মনক্ষত্র 

হয়, তাহা হইলে জাতক অল্লায়ু, জান্গুতে বিদেশবাসী, গুহাস্থে 
পরদাররত, নাভিস্থে অল্পে সন্তুষ্ট, হৃদয়ে ধার্মিক, পাণিস্থে 
চৌর, ভূজস্তে স্থানত্রষ্, স্বন্ধস্থে ধনপতি, মুখে মিষ্টান্নভোজী, 
মন্তকে বন্ধনযুক্ত হইয়া থাকে ।* 

রবিচন্দ্র, অমরুশতকটাকা। রচয়িত|। 

রবিজ (পুং) রবের্জাতঃ ইতি জন-ড | ১ শনৈশ্চর। যে 
স্থলে এই শব্দ ব্ুবচনে ব্যবহৃত হইবে, তথায় কেতুগ্রহকে 
বুঝাইবে। প্প্রাগপরদিশোদৃস্তা হৃপতিবিরোধাবহৃ! রবিজা১।” 
( বুহৎ্সংহিতা৷ ১১১০) 

রবিতনয় (পুং) রবেস্তনয়ঃ। ১ সাবর্ণিকমঙ্থু। 
“ন বভূব মহাভাগঃ সাবণিস্তনয়ো রবেঃ।৮দেবীমহাআযু* ১অ০) 

২ বৈবন্বত মনু । ৩ শনি। (বুহতৎসংহিতা ৩৪১২) 

৪ যম। ৫ স্ুগ্রীব। ৬ কর্ণ। এই শব্দ দ্িবচনাত্ত হইলে 
অশ্বিনীকুমারদ্বয়্ অর্থ বুঝাইবে। 


রবিতৃ (ত্রি) রবকারী। থে তারস্বরে আহ্বান করিয়া থাকে। 


( এতরেয় ব্রাৎ ২1৭) 
রবিতীর্ঘ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থ বিশেষ। (শিবপুরাণ ) 
রবিতেজস্‌ (রী) হুরধ্যকিরণ। 
রবিদত্ত (পুং) ১৯ রাজপুরোহিত ভেদ। 
২ জনৈক কবি। ( শাঙ্গধির পদ্ধতি ) 


( কথার্ণব)। 


“লিখ্যতে রবিচত্রন্ত ভাক্করে৷ নরসন্নিভঃ | 
যশ্সিনৃক্ষে ভবে স্থধ্যস্তত্রাদ ত্রীণি মস্তকে ॥ 
্রয়ং বকে, প্রদাতব্যমেকৈকং স্বন্ধয়োন্য সেৎ। 
একৈকং বাহষুগ্মে তু একৈকং হস্তয়োদ্ব যো; ॥ 
হৃদয়ে পঞ্চ খক্ষানি একং নাভৌ প্রদাপয়েৎ। 
খক্ষমেকং দদেদ্গুহ্যে একৈকং জানুকে ন্যমেৎ ॥ 
নক্ষত্রাণি চ শেষাণি রবিপাদে নিযোজয়েৎ। 
চরণস্থেন খক্ষেণ অল্পাযুর্জায়তে নরঃ। 
বিদেশগমনং জ।নৌ গুহাস্থে পরদ।রবান্‌ ॥ 
নাভিস্থে নালসন্তস্ট৷ হৃতস্থেন স্তান্সহেশ্বরঃ। 
পাণিস্থেন ভবেচ্চৌরঃ স্থানত্রষ্টে। ভবেডুজে ॥ 
্বনধস্থিতে ধনপতিন্ম,খে মিষ্টান্রমাগ,াৎ। 
মত্তুকে পট্বন্ধত্ত নক্ষত্রং স্যাদ্যদি স্থিতম্‌ ৪” (গরুড় পু" ৬* অ*) 


রবিদাস কবি, মিথ্যাজ্ঞানখণ্ডন নামক প্রহসন প্রণেতা 

রবিদ্রিন (ক্লী) রবিবার। 

রবিদীপ্ত (তরি) সুর্যকিরণোড্াসিত। 

রবিদেব (পুং) কাব্যরাক্ষন প্রণেতা জনৈক কবি॥। ইনি 
মলয়বানী নারায়ণের পুত্র। অনেকে ইহাকে নলোদয় রচ- 
ফিত। বলিয়৷ অনুমান করেন। জটাববোঁধিনী নামে ইহার 
রচিত একখানি নলোদয় টাক! পাওয়া যায়। : 

রবিবন্মন্, হলায়ুধক্কৃত কবিরহস্তের জটনক টাকাকাঁর।॥ 

রবিনন্দন (পুং) রদেনন্দিনঃ, যদ্দা রবিং নন্দরতীতি নন্দি-লুযু। 
১ স্ুগ্রীব। ২ সাবর্ণিকমন্ন। ৩ বৈবন্থত মন্ত্ু। ৪ শনি। 
৫ যম। ৬ দ্বিবচনে অশ্বিনীকুমার দয় । 

রবিনাথ ক্লৌ) রবিরেব নাথোহস্ত। ১ পদ্ম । (পুং) ২ বন্দুক । 

রবিন্দ (ক্লী) অরবিন্দ, পদ্ম। 

রবিপাত্র (পুং) রবিবৎ দীপ্তিমৎ পত্রং যস্য। 
ক্ষুপ। (রাজনি) 

রবিপুজ্র (পুং) রবেঃ পুত্র ॥ ১ রবিতনয়। ২ শনি। 

রবিপুল! (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। 

রবিপ্রিয় কী) ববিরেব প্রিক্ষমস্য। ১ রক্তকমল। 
২ তাত্র। (রাজনি০ ) ( পুং) ৩ আদিত্যপত্র। ৪ রক্তকরবীর। 
৫ লকুচ। (শব্দমালা )্্রিয়াং টাপ্‌। গঙ্গাদ্বারস্থ দাক্ষায়ণি 
মৃত্তি ভেদ । ( মৎদ্যপুৎ ) 

রবিবিন্ব (কী) রবে রত্বং ততঃ কন্‌। ১ মাণিক্য। (রাজনিৎ) 
২ রবির চতুদ্দিকস্থ গোলাকার আলোক ছট|। 


আদিত্যপত্র 


। রখিমণ্ডল (ক্রী) সয্যের গোলাকার চক্রচ্ছায়।॥ (ভাগৎ ১/৪1১৫) 


রবিরত্ব (ব্লী) সুধ্যকান্তরমণি। 
রবিরত্বঁক (রবে রত্বং, ততঃ কন্‌। মাণিক্য। (রাজনি*) 
রবিলোচন (পুং) রবিলে?চনমস্য। বিষ্ণু 
“রবির্বিরোচনঃ কু্যঃ মবিতা রবিলোচনঃ1৮(বিষুসহজ্নাম): 
রবিলোহ (ক্রী) রবিপ্রিয়ং লোহং। তাম্র। (রাজনি*) 
রবিবার ( পুং) রবেঃ সুষ্গ্রহস্য বারঃ। : রবিগ্রহের দিন। 
রবিবাসর (পুং) রবিবার । 
রবিষেণ, উত্তরপশ্চিম ভারতবাদী জনৈক রাজ1। উপাধি 
মহাসামন্ত মহারাজ। ইহার পিতার নাম রাজ। সঞ্জয়সেন ও 
মাতার নাম শিখরস্বামিনী। 
রবিসংক্রান্তি (স্ত্রী) রবেঃ সংক্রান্তিঃ। সংক্রান্তি, রবি যে 
দ্রিন এক রাশি হইতে অন্তরাশিতে গমন করেন, সেই দিনের 
নাম রবিসংক্রান্তি। 
রবিসংজ্ক (কী ) রবিঃ মংজ্ঞা যপ্য ইতি করণ্‌। তাত্র। 
রবিনারথি (পুং) অরুণ। ্‌ 


রশনোপমা 


দাক্ষিণাত্যের বকাটকবংশীয় রাজগণের অধীনস্থ 
অজণ্ার শিলাফলকে ইহার নাম 


রবিলান্ম, 
জনৈক সামস্তরাজ। 
পাওয়া যায়। 
রবিস্থু ত পং) রবিতনয়, স্্যযপুত্র। ২ শনি। ৩ স্থগ্রীব বানর। 
রবিস্থন্দররস, আযুর্ষেদোক্ত রমৌষধবিশেষ। 
রাবসুন্ধু (পুং) রবেঃ সুন্থুঃ। স্থ্্যপুত্র, শনৈশ্চরাদি, রবিতনয়। 
নীলাঞ্জনচয় প্রথ্যং রবিস্থন্ুং মহাগ্রহম্‌। 
ছায়ায়! গর্ভসস্ভৃতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম. ॥* (নবগ্রহস্তোত্র) 
রবীন্দ (ক্রী) রবিণা ক্ুর্্যকরস্পর্শেন ইন্দতি প্রকাশতে 
ইতি ইন্দ অচ। পদ্ম। (ধরণি) 
রবীন্দ্র, ছর্গমাহাত্মযটাকা প্রণেতা । পুরন্দরের পুত্র । 
রবীষু (পুং) কামদেব। 
রশ, স্বন। শব্দ। ভৃদি* পরন্মৈৎ অক সেউ। লট্‌ রশতি। 
লুউ, অরণীত। এই ধাতু সৌন্র ধাতু । 
রশনসন্মিত (পু বুপকাষ্টস্থিত রজ্জ,সদৃশ বা তদৎ বিলম্বিত। 
(তৈত্তিরীয়সং ৬৬।৪।১ ) 
. বলশনা (ভ্্রী) অশ্গতে ব্যাপ্লোতীতি অশুব্যাণ্তৌ (শে রশ চ। 
উপ ২৭৫) ইতি যুচ ধাতোরশাদেশ্চ। ৯ কাঞ্চি। “ইয়মপ্রতি- 
বোধশাক্সিনীং রশনাত্বাঁং প্রথম৷ রহঃ সখী |” (রঘু ৮৫৮) 

২ জিহ্বা। ( শব্রত্বাৎ ) জিহ্বাবাঁচী রসনা শব্দ 
দন্ত্যসকারান্ত। বসয়তি স্বাদয়তীতি নন্যাদিত্বাৎ লুযু। 
'রঘনা কাঁঞ্চিজিহবয়ৌরিতি” (ধরণি)৩ বজ্ছু। *্পিষ্টতময়া 
ব্রভিষ্টয়া রশনয়াধিত” (শুক্লুযজুৎ ২১৪৬) “রশনয়া রজ্জা+ 
( মহীধর )৪ অঙ্গুলি। (নিঘণ্ট,) এই অর্থে বহুবচন হয়। 

রশনাঁকলাপ (পুং) স্ত্রীলোকদিগের তার বা সুত্রনির্মিত 
কোমরবন্ধনী বিশেষ। (মৃচ্ছকটিক ১১১৬) 
রশনাকৃত (রি) রজ্জুদ্ারা চালিত। (কৌশিতকী ১২৭) 
রশনাগুণ (পুং) কোমরবন্ধের সুত্রগুচ্ছ। (কুমার ৫১০) 
 ব্লশনোপমা (ত্্রী) উপমালঙ্কারবিশেষ। যদি যথোর্দক্রমে 
_উপমেয়ের উপমানত! হয়, তাহা। হইলে রশনোপম। হইয়া 
থাকে। সাহিত্যদর্পণে এই শব্দ দস্ত্যনকারান্ত লিখিত আছে। 
*“ভবেতাং ঘত্র সাম্যস্ত কিতা রসনোপম]। 
যথোদ্ধমুপমেয়ন্ত যদি স্তাদুপমানতা। ॥” 
উদ্াহরণ যথা-_ 
চন্দ্রায়তে শুক্লুরচাপি হংসো৷ 
হংসায়তে চারুগতেন কান্ত| | 
কান্তায়তে স্পর্শস্থখেন বারি 
বারীয়তে স্বচ্ছতয়া বিহায়ঃ ॥” . 
(সাহিত্যদ্ণ ১০।৬৬৪ ) 


[ ২৬ ] 


রস 


এই স্থলে উপমেয়ের উপমানতা! হওয়ায় এই অলঙ্কার 
হুইয়াছে। ্‌ 
রশুন (দেশজ) রস্থন। [ পেয়াজ ও লশুন দেখ। ] 
রশুনা (দেশজ ) মূলবিশেষ। 
রশ্বান্‌ (প্‌ং) রশ্মি। (খক্‌ ৬৬৭১) 
রশ্মি (পুং) অশ্সতে ব্যাপ্পোতীতি অশূব্যাপ্তৌ (অক্সোতেরস্চ। 
উপ. 81৪৬) ইতি মি, ধাতে। রখাদেশশ্চ। কিরণ। ইহার 
বৈদিক পর্য্যায়_খেদয় কিরণ, গো, অভীষু, দীধিতি, গভস্তি) 
বন, উত্তর, বস্তু, মরীচিপ, ময়ুখ, সপ্তখষি, সাধ্য ও স্ুপর্ণ। 
সূর্য্যকিরণ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়। আবার কালে 
উহ্াই বর্ষণ করিয়া! থাকেন। 
“তেজোভিঃ সর্বলোকেভ্যে৷ স্থাদত্তে রশ্মিভির্জলং ॥ 
সমুদ্রীদ্বাযুনংযোগাদ্বহন্ত্যাপো গভস্তয়ঃ ॥ 
ততস্ত পয়সাং কালে পরিবর্তং দ্িবাকরঃ। 
নিষচ্ছত্যপো! মেঘেভ্যঃ শুক্লাশুক্রৈস্ত রশ্মিভিঃ ॥” 
( মত্স্তপু*ৎ ১০২ অ০) 
২ পক্ম। ৩ অশ্বরজ্জু। প্বিবধনতে রশ্মীন্‌ যমিত বা ইৰ” 
(খক্‌ ১২৮৪ ) « রশ্মীন্‌ অশ্ববন্ধনার্থান্‌ প্রগ্রহান্ঃ (সায়ণ) 
রশ্মিকলাপ (পুং) মৌক্তিক কহারভেদ। ইহাতে ৫৪ বা 
৫৬ ছড়া গাথ! থাকে । 
রশ্মিকেতু (পুং) ১ রাক্ষমভেদ। ( রাঁমাৎ ৫1৮৭২) ৯ ধুমকেতু 
গ্রহভেদ। ( বুহৎসং ১১।৪০ ) 
রশ্মিক্রীড় (পুং) রাক্ষদভেদ | (রামাত ৫১২১১) 
রশ্মিন (পুং) রশ্মি। (ভাগবত ১/৯।৩৯ ) 
রশ্মিপতি (পুং) রশ্মিঃ পতিঃ পোষকো যস্ত। ১ আদিত্যপত্রক্ষুপ। 
২ রবিপত্র। 
রশ্মিপবিভ্র (তরি) সুর্যকিরণদ্ধারা পৃত। (তৈত্তিরীযুত্রাঃ ৩৭1৪১) 
রশ্বি প্রভাম (পুং ) বুদ্ধভেদ। 
রশ্মিমগ্ুল (পুং) কিরণমাল1। ( অথর্বপ্রাতিৎ ) 
রশ্মিমৎ (ত্রি) ১ কুরধ্য। ২ রশ্শিযুক্ত। 
রশ্মিময় (ত্রি) ১ দীপ্তিময়। ২ কিরণোদ্ভাসিত। 
রশ্মিমালিন্‌ (তরি) রশ্মিমালাধারী। 
রশ্মিয়ুচ, (প্ুং) সুর্য । 
রশ্মিরাজ ( পুং) বৌদ্ধভেদ । ( ললিতবিস্তর ) 
রশ্মিবৎ (ত্রি) কিরণনদৃশ। 
রশ্মিশতসহজ্পরিপূর্ণধবজ (পুং ) বুদ্ধভেদ। 


রশ্মিন (পুং) দানবভেদ । 
রষ্‌, শন্দ। ভাদি* পরস্মৈ* লক সেটু। রসতি। লোটু 


রসতু। লুঙ, অরদীৎ। 


রস | [ ২৬৮ ] 


রস, ১ আস্বাদ। ২ স্বেহ। অদন্তটুরাদি পরণ্ত্ৈ মক* গেটু। 
লট্‌ রসয়তি। লুউ অরীরসৎ! 
রম (পুং) রসতীতি রস্‌-পচাগ্ঘচ বদ্ধ রশ্ততে ইতি রস আস্বাদনে 
(পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩,৩।১২৮) ইতি ঘ। ১ রপনে- 
ভ্রিয়গ্রাহাবন্ত । রূসনেন্দ্িয় দ্বারা যে বস্তর আশ্বাদ গ্রহণ করা 
যায়, তাহার নাম রদ । এই রস কালসহকারে, ভূমি, আকাশ, 
বাযু ও অগ্নিসংষোগে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ছয় প্রকারে উৎপন্ন 
হয়। পৃথিবীর অন্ুগুণবাহুল্যে মধুর রস, জলের অগ্নিগুণবাহুল্যে 
অন্ন রস, পৃথিবীর অগ্নিগুণবাহুল্যে লবণরম, বাধুর অগ্নিগুণ 
বাছুল্যে কটুরস, বায়ুর আকাশগুণ বাহুল্যে তিক্তরস, পৃথিবীর 
অনিলগুণবাহুল্যে কষায়রদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই 
রসের বিষয় বৈদ্ভকে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। 
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি, এই গুলি পঞ্চ মহাঁভূত, 
শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পীচটী যথাক্রমে ইহাদের 
গুগ। আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি ভূতে শব ও স্পর্শ প্রভৃতি 
গুণ ক্রমান্বয়ে উত্তরোত্তর এক একটা করিয়া! বুদ্ধি পাইয়া 
থাকে। ষ্থা আকাশের গুণ শব্দ) বায়ুর গুণ শব ও্পর্শ) 
অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ রূপ ও 
রস এবং পৃথিবীর গুণ শব, স্পর্শ, রূপ, রন ও গন্ধ । অতএব রদ 
জলীল্বগুণসম্তৃত। সংসর্গ, আন্গকুল্য এবং মিশ্রণহেতু সকল 
ভূতের অংশ সকলেতেই মিলিত আছে, কিন্তু উৎকৃষ্টতা ও অপ- 
কষ্টত। অনুসারে তাহ। বিভিন্নরূপে নির্দিষ্ট হইয়! থাকে মাত্র। 
জলীয়গুণসস্তৃত এই রম অবশিষ্ সকল ভূতের সহিত 
মিলিত হইয়া বিদগ্ধ হইলে ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়। ছয় 
রস যথা__মধুর, অস্ত্র, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়। আবার 
এই সকল রসের সন্মিলনে ত্রিষষ্টি প্রকার রস হইয়া থাকে । 
পার্থিব ও জলীয় গুণের আধিক্যে মধুর রস, পার্থিব ও 
আগ্রেয় গুণের আধিক্যে অম্নরস, জলীয় ও আগ্নেয় গুণের 
আধিক্যে লবণরস, বায়ব্য ও আগ্নেয় গুণের আধিক্যে কটুরস, 
বায়ব্য ও আকাশ গুণের আধিক্যে তিক্তরদ এবং পার্থিব ও 
বায়ব্য গুণের আধিকো কষায় রম জন্মে। 
মধুর, অমর ও লবণ রস বাতদ্র ; মধুর, তিক্ত ও কষায় রম 
পিত্তনাশক এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রস পিত্ত নাশ করে। 
কোন কোন পণ্ডিতের মত্ত এই যে, জগতের অগ্রি ও সোম- 
খুণ থাকাতে রস ছুই প্রকার, আগ্নের ও সৌম্য। মধুর, 
তিক্ত ও কষার রস, ঘৌম্য রন এবং কটু, অস্ত্র ও লবপরস 
আগ্নের রস। মধুর, অন্তর ও লবণরস ল্িগ্ধ ও গুরু, কটু 
তিক্ত ও কষায় রস রুক্ষ ও লঘু। সৌম্য অর্থে শীতল এবং 
আগ্নের অর্থে উষ্ণ বুঝিতে হইবে। 


শীতলতা, রুক্ষতা, লঘুতা, বৈশদ্য ও বিষ্ন্ততা বায়ু র্‌ 
লক্ষণ, কায় রন ইহার সমানযোনি। সেই জন্য যায় 
রসের শীতলতায় ব!যুর শীতলতা, রুক্ষতায় রুক্ষতা, লঘুতান্ 
লঘুতা, বৈশদ্য ও স্তবূতাক্প বায়ুর বিশদতা ও স্তব্ধতা 
বর্ধিত হইয়। থাকে । উষ্ণতা, তীক্ষতা রুক্ষতা, লঘুতা ও 
বিশদত| পিত্তগুণের লক্ষণ। কটুরদ ইহার সমানযোনি। 
এই জন্ত কটুরসের এ সকল গুণ বদ্ধিত হইয়া! থাকে। 
মাধুধ্য, স্নেহ, গৌরব, শৈত্য ও পিচ্ছিলতা! শ্রেক্ষগুণের লক্ষণ, 
মধুররদ ইহার সমানষোনি। এইজন্য মধুররসের এই সকল 
গুণ বর্ধিত হইয়া! থাকে । 

শ্লেম্মার অপর অর্থাৎ অনমানযোনি কটুরস। কটুরসের 
কটুত্ব দ্বারা শ্লেম্মার মধুরতা, রুক্ষতায় স্নিগ্ধতা, লঘুতায় গুরুতা, 
উষ্ণতায় শ্ীতলতা এবং বিশদতা দ্বারা পিচ্ছিলতা নষ্ট 
হইয়া থাকে । 

যে রসে পরিতোষ, আহ্লাদ ও তৃপ্তি জন্মায় ও যাহা দ্বারা 
জীবন রক্ষা হয়, মুখের অবলেপ (চট্ট চট্টু কর!) জন্মে 
এবং হ্লেম্স। বৃদ্ধি হয়, তাহাকে মধুর রস কহে। যে রস দ্বার! 
দত্তহ্ষ মুখত্রাব এবং রুচি জন্মে তাঁহাকে অগ্পরস, যে রস দ্বার! 
জিহ্বার অগ্রভাগ জ্বালা করে, উদ্বেগ জন্মে, মাথা ধরে এবং 
নাসিকা হইতে জল নিঃসরণ হয়, তাহাকে কটু রস, যে 
রস দ্বারা গলদেশে চোষ, মুখের বৈশদা, অন্নে রুচি এবং হর্ষ 
জন্মে, তাহাকে তিক্তরদ, যে রস দ্বার! বক্তুদেশ পরিশুষ, 
ভিহ্ব। স্তম্ভিত, কণ্ঠ বদ্ধ হয় এবং হৃদয় দেশ পর্ধ্যস্ত আকৃষ্ট 
ও এক প্রকার পীড়িতের স্তায় €বাধ হয়, তাহাকে কষা 
রম কছে। 

রসের গুণ মধুর রস-_-এই রস মেবন করিলে রস, রক্ত, 
মাংস, মেদ, মজ্জ!, অস্থি, ওজঃ, শুক্র ও ্তন্ত বদ্ধিত হয়। 
ইহা দৃষ্টি ও কেশবদ্ধক, বর্ণ ও বলবদ্ধনকর, ত্রণসন্ধারক 
(কাট। ঘ। জুড়িয়া দেয় ) এবং রস ও রক্তের প্রমন্নত সাধন 
করে। এই রস বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ক্ষয়রোগগ্রস্ত ও ভুর্বধলের 
পক্ষে হিতকর। রোগী, মধুমক্ষিকা ও পিপীলিক! ইহা বড়ই 
ভালবামে। ইহা! দ্বার। তৃষ্ণা, মুচ্ছ1 ও দাহ প্রশমিত এবং 
৬টা ইন্দ্রিয়ই প্রসন্ন থাকে । কিন্তু ইহা কৃমি ও কফবর্ধক। 
মধুর রসের এইরূপ অধিক গুণ থাকিলেও যদি কেহ ইহ! 
অধিক মাত্রায় সেবন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্বাস, 
কাস, আলমা, ও বষনেচ্ছায় কষ্ট পায় এবং তাহার শ্বরভঙ্গ, 
কমি, গলগণ্ড, অর্,দ, শ্রীপদ, বস্তিদেশ ও মলদ্বারের উপলেপ 
ও চক্ষুর পীড়া হয়। 

অশ্নরস--জারক.ও পাচক। ইহাদ্বার! বায়ুর শান্তি 
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অন্ুলোম এবং কোষ্ঠের বিদাহ ঘটে। ইহা! ক্লেদজনক; মুখ- 
প্রিয় ও বহিঃশৈতাসাধক; কিন্তু অধিকমাত্রাত্ম সেবন করিলে 
দন্তহর্ষ, লোমহর্ষ এবং নয়ননন্ষীলন উপস্থিত করে। ইহ। দ্বারা 
গাট কফ তরল হইয়া আইসে ও শরীর শিথিল হইয়া পড়ে। 
শরীরের কোন স্থান দগ্ধ, দষ্ট, ভগ্ন, পিষ্ট) ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, 
অথবা শোফগ্রস্ত বা বিসর্পরোগে আক্রান্ত হইলে অধিক 
অন্পসেবনে শেই স্থান পাকিয়া উঠে। ইহার আগ্নেন্ গুণ 
থাকাতে ক, বক্ষ ও হৃদয়ে দাহ উৎপন্ন হয়। 

লবণরদ-__-পাচক ও সংশোধক। ইহা দ্বারা রসসমূহের 
'বিশ্রেষণ এবং শরীরের ক্লেদ ও শৈথিল্য সাধিত হয়। এই 
রস মার্ঈ-বিশোষক সকল শরীরাংশের কোমলতানাধক এবং 
সকল রসের বিরোধী উষ্ণগুণযুক্ত। ইহা অধিক মাত্রায় 
সেবন করিলে গাত্রকণ্ডু, মণ্ডলাকার ব্রণ, শোফ, বিবর্ণতা, 
মুখে ও নেত্রে ব্রণ, রক্তপিত্তঃ বাতরক্ত, পুরুষত্বহানি ও 
অক্োদ্গার প্রভৃতি গীড়া জন্মে। 

কটুরস--পাচক, রোচক, অগ্নির দীপ্তিকর ও সংশোধক। 
ইহ! শরীরের স্থুলতাঁজনক, সামান্য কফ, কৃমি, বিষ, কুষ্ঠ 
ও কু প্রশমক | ইহাতে দন্ধিবিশ্লেষণ ও শরীরের অবসাদ হয়। 
ইহা স্তন্ত, শুক্র ও মেদোনাশক। এই রস অধিক মাত্রায় 
পান করিলে ভ্রম ও মন্ততা জন্মে; গলা, তালু ও ওষ্ঠ শু 
হুইয়। আইসে, শরীরের সন্তাপ ও বলের হানি ঘটে এবং কম্প, 
বেদন1:৪ ভেদ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। হস্ত, পাদ, পার্শ্ব 
ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বাতবেদনা ও শুল প্রভৃতি 
প্রকাশ পায়। 

তিক্তরপ__রুচিকর ও দীপ্তিবর্ধক। সর্বশরীরের গ্লানি- 
জনক ও সংশোষক। ইহ! দ্বারা কু, কুষ্ঠ, মৃচ্ছা ও জরের 
শান্তি, স্তনের সংশোষণ এবং বিষ্টা, মুর, ক্লেদ, মেদ, বস। 
পুদ্ধের শোষণ হইয়া থাকে । এই রদ অধিক মাত্রায় সেবন 
করিলে শরীর স্পন্দহীন হইয়া পড়ে এবং মন্তান্তন্ত, হস্তপদা- 
দির আক্ষেপ, শিরঃশুল, ভ্রম, তোদ, ভেদ এবং বিদারণবৎ 
যাতন।, এবং মুখটবরন্ত প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। 

কষায়রদ-__সংগ্রাহক অর্থাৎ মল, মুত্র ও শ্্েম্ম। প্রভৃতির 
রোধকর। ইহ! ব্রণের লেখন ও পুরণ এবং ক্লেদের শোষণ 
করে। এই রস অধিক মাত্রায় দেবন করিলে হৃদ্রোগ, মুখ- 
শোষ, উদরাত্মান, বাক্যরোধ, মন্তাস্তস্ত, অন্গস্ফ,রণ এবং কর্ণে 
চুম্চুম্‌ শব্দ এবং আকুষ্ণন ও আক্ষেপ প্রভৃতি হইয়। থাকে। 

এই সকল রন পরম্পরে মিলিত হইয়। ত্রিষষ্টি প্রকারে 
বিভক্ত। যথ! ছুই রসের পরস্পর যোগে পঞ্চদশ প্রকার, 


ভিন রসের সংযৌগে বিংশতি প্রকার চারিরসের সংযোগে, 
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পঞ্চদশ প্রকার, পাচ রদের সংযোগে ছয় প্রকার এবং সকল 


রূস প্রত্যেকে ছয় গ্রকার। 

দোষ সকল বিদগ্ধ ও অবিদগ্ধ বিবেচন1 করিয়া এই ত্রিষষ্টি 
প্রকার রম হইবে। ছয় রসের মধ্যে এক একটীকে মুল ধরিয়। 
অপরগুলি তাহার সহিত মিলিত করিলে ত্রিষষ্টি প্রকার হইবে। 

দ্বিকভাবে মিলিত হইলে মধুর রন পঞ্চপ্রকার, অমর চারি- 
প্রকার, লবণরস তিনগ্রকার, কটুরস, ছুই প্রকার, তিক্তকষায় 
মিলিত হইয়! এক প্রকার হয়। মধুরাম্, মধুরলবণ, মধুর- 
তিক্ত, মধুরকটু, মধুরকষায়--মধুর রস এই পঞ্চপ্রকার। 
অম্নলবণ, অক্পকটু, অশ্নতিক্ত এবং অল্নকষায়__অম্নরস এই চারি 
প্রকার। লবণকটু, লবণতিক্ত, লবণকষায়-__লবণ রস এই 
তিনপ্রকার। কটুতিক্ত এবং কটু--কটুরস এই ছুইপ্রকার। 
তিক্তকষায়-_তিক্তরস 'এই একপ্রকার । 

মধুরাম্ লবণ, মধুরাম্ কটু, মধুন্াম্ তিক্ত, মধুরাম্কষায় 
মধুররলবণকটু, মধুরলবণতিক্ঞ, মধুরলবণকষায়, মধুরক টুতিক্ত, 
মধুরকটুকষায়, মধুরতিক্তকষায়, মধুররসমূলক ত্রিকসংযোগে 
এই দশবিধ রস হইয়। থাকে। অম্নলবণকটু, অশ্নলবণতিক্ত, 
অয্নলবণকষায়, অশ্নকটুকষায়, অন্রকটুতিক্ত, অস্রতিক্তকষায়, 
এই ৬ প্রকার রস অগ্ত্ররসমূলক। লবণকটুতিক্ত, লবণকটু- 
কষায়, লবণতিক্তকষায়, এবং কটুতিক্তকষায়, ইহারা তিন 
তিনটী রূস মিলিত হইয়া এই বিংশতি প্রকার ভেদ হয়। 

চারি চারিটা মিলিত হইয়া! মধুররন দশবিধ, অশ্নরস 
চারিপ্রকার এবং লব্ণরস এক প্রকার হইয়া! থাকে । যথা-__ 
মধুরাম্্লবণকটুক, মধুরাক্লবণতিক্ত, মধুরাম্ লবণ কষায়, 
মধুরাস্ত্রকটুতি ্ত, মধুরাম্রকটু কষায়, মধুরলবণতিক্তকটু, মধুরা্- 
তিক্তকষায়, মধুরলবণকটুতিক্ত, মধুরলবণকটুকষায়, মধুর- 
লবণতিক্তকষায়, এই দশবিপ ভে্দ মধুররসমূলক। অশ্পলবণ- 
কটুতিন্ত, অশ্্লবণকটুকষায়, অগ্লবণতিক্তকষায়, অগ্নকটু- 
তিক্তকষায়, লবণকটুতিক্তকষায়, চারি চারিটা করিয়া! এই 
পঞ্চদশ প্রকার রসভেদ হইয়া থাকে। 

মধুরাম্ললবণকটুতিক্ত, মধুরাক্নলবণকটুকষায়, মধুরাম্রলবণ- 
তিক্তকষায়, মধুরাযনকটুতিক্তকষায়, অগ্লবণকটুতিক্তকষায়, 
পাঁচ পাচটা মিলিত হইয়া এই ছয় প্রকার রসভেদ হইয়৷ থাকে। 

ছয় রস মিলিত হইয়া এক প্রকার হইয়া থাকে, যথ1-- 
মধুরাক্নলবণকটুতিক্তক্যায়। এই ছয় রস পৃথকৃভাবে ছয়টা 
হইয়া থাকে । এইরপে ত্রিষষ্টি প্রকার রনভেদ হয়। 

কোন কোন পগ্ঙিতের! দ্রব্য, রস, গুণ ব1 বীর্ধ্যকে 
গ্রধান বলিয় নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাদের মত সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে আলোচন। করিয়া দেখ যাউক। কোন কোন আচাধ্যের 


রস 


মতে দ্রব্যই প্রধান কারণ, প্রথমতঃ দ্রব্য ব্যবস্থিত এবং রস 
প্রভৃতি অব্যবস্থিত, যথ_-অপক্ফলে বেরূপ রসগুণ গ্রভৃতির 
উপলব্ধি হয়, পক্কফলে পেরূপ হয় ন|। দ্বিতীয়_-দ্রব্য নিত্য এবং 
রনগুণ গ্রভৃতি অনিত্য, কারণ কন্কাদির স্থলে দ্রবা রস ও গন্ধ- 
বিশিষ্ট অথব| রস ৪ গন্ধহীন হইয়া থাকে। তৃতীয়-দ্রব্য 
জাতীয় গুণ নিত্য অবলম্বন করিয়া থাকে। যথা পার্থিবদ্রব্য 
কদাচ অন্ত ভাব প্রাপ্ত হর না। চতুর্থ_-পঞ্চেত্রির দ্বারা দ্রব্যই 
গৃহীত হয়, রদাদি গৃহীত হয় না। পঞ্চম-_দ্রব্য আশ্রয় এবং 
রস তাহার আশ্রিত। যষ্ট_ওধধের গুণবর্ণনস্থলে দ্রব্যের 
নামই উল্লেখ হয়, রম উল্লেখ হয় না। : সপ্তম--শান্তর প্রমাণ, 
ওধধের ঘোগবর্ণনার স্থলে শাস্ত্রে দ্রব্যই প্রধান বলিয়া উপদিষ্ 
হইয়াছে । অষ্টম--রস প্রভৃতির গুণ অবস্থাসাপেক্ষ। যথা 
তরুণ দ্রব্যের তরুণ রস, পক্দ্রব্যের পক রম ইত্যাদি । নবম 
দ্রব্যের একাংশেও বাাধি শান্তি হইয়৷ থাকে । এই সকল 
কারণে দ্রব্যই প্রধান, রস প্রধান নহে। 

কোন কোন আচার্য্য ইহা স্বীকার করেন না, তাহারা 
রূদকেই প্রধান বলিয়া নির্দেশ করিয়। থাকেন এবং নিয়োক্ত 
হেতু সকল তাহার নিদর্শন বলেন। ইহারা বলেন 
প্রথমে শান্ত্রপ্রমাণই গ্রহণীয়। শাস্ত্রে রসের বিষয় এইরূপ 
উল্লেখ আছে। প্রথম--প্রাণিগণের আহার রসে আয়ত্ত, 
ইহাতেই প্রাণ ধারণ হয়। দ্বিতীয়__গুরূপদেশের স্থলে রসই 
উপদেশের বিষয় হয়। ভৃতীয়_-অনুমাঁনের স্থলে রসদ্বার! দ্রব্য 
অনুমিত হয়। চতুর্২_খধিবচনেও এইরূপ কথিত আছে যে, 
যজ্ঞার্থ কিঞ্চিং মধুর দ্রব্য আহরণ করিবে। অতএব রসই 
প্রধান। রসের দ্বারাই দ্রব্যের গুণসংজ্ঞা। 

কেহ কেহ ইহাও স্বীকার করেন না, তাহারা বীর্ধযকেই 
গ্রধান বলিয়! থাকেন। কারণ বীধ্যগুণে ওষধের কার্য-_ 
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । বীধ্য স্বীয় বল ও গুণপ্রভাবে রস 
অতিক্রম করিয়। কাধ্য করে। যেসকল রসদ্বারা বাযুশাস্তি 
হয়, যদি সেই সকল রসে রুক্ষতা, লঘুতা ও শীতলত। গুণ 
থাকে, তাহ! হইলে তাহার! বাধু শান্তি করিতে পারে না। যে 
সকল রস দ্বার! পিত্ত নাশ হয়, যদি সেই সকল রসে তীক্ষুতা, 
উষ্ণতা ও লঘুতা গুণ থাকে, তাহা হইলে তদ্বারা পিত্ত নষ্ট 
হয় না। এ'ং যে সকল রদদার শ্সেম্স। দমন হইয়া থাকে, 
যদি তাহার! স্নেহ, গৌরব ও শৈত্যগুণযুক্ত হয়, তাহ। হইলে 
সে সকল রসদ্বারা শ্রেম্সার বৃদ্ধি হইয়া থাঁকে। অতএব 
বীধ্যই প্রধান। 

কেহ কেহ ইহাও স্বীকার করেন না, 


তাহারা পরিপাক-: 
কেই প্রধান বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন, কারণ সকল 


প্রকার ভূক্তদ্রব্য সম্যকৃরূপে পরিপাক হইলে গু এবং অপ্রপন্ত 
রূপে পরিপাক হইলে দোষ জন্মাইয়া থাকে । €কহ কেহ 
ৰলেন প্রত্যেক রসেই পরিপাঁক হইয়া থাকে। কেহ বলেন 
মধুর, অস্ত ও কটু এই ত্রিবিধ রসে পরিপাক হুইয়৷ থাকে 
কিন্ত ইহা সুসঙ্গত নহে। কারণ ভ্রবা, গুণ ও শাস্ত্র র্যা 
লোচন। করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অস্ত্রে 
বিপাক নাই, অগ্নিমান্দ্য হইলে পিত্তই বিদগ্ধ হইয়া অগ্নরদে 
পরিণত হয়। যদি অয্নের বিপাক স্বীকার করিতে হয়, তাহ 
হইলে লবণরসের ও অন্ত প্রকার পাক সম্ভব। কিন্তু তাহা হয় 
না, শ্লেম্ম! বিদ্বগ্ধ হইয়াই লবণতা প্রাপ্ত হয় । কেহ কেহ বলেন 
যে মধুর রস পরিপাকে মধুরই থাকে, এবং অধ্রস অস্রই 
থাঁকে, এই প্রকার সকল রসই অবিকৃত থাকে । কেহ কেহ 
বলেন যে মৃদ্রস বলবান্‌ রসের অনুগামী হয়। ব্‌ 
কিন্ত পণ্তিতগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্যবিশেষে 
এই [সকলেরই প্রাধান্ত স্বীকার করিয়! থাকেন। কিছু 
প্রথমে দ্রব্যকে প্রধান বলিতে হইবে । কারণ বীধ্ধ্য ব্যতিরেকে 
পাক হয় না, রসব্যতীত বীর্ধ্য থাকে না এবং দ্রব্য ব্যতীত রদ 
থাকে না। দেহ এবং দেহীর স্থিতি যেরপ পরস্পরসাপেক্ষ। 
সেইরূপ দ্রব্য ব্যতিরেকে রস জন্মে না, এবং রস ব্যতিরেকেও 
দ্রব্য জন্মে না। বীর্ধ্য ৰলিলে শীত, উষ্ণ প্রভৃতি অষ্টগ্রকার 
গুণ বুঝায়। এই অষ্টগ্রকাঁর বীর্ধ্য দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়! 
থাকে। এই সকল গুণ নিগুণ রসে কথনই আশ্রয় করিয় 
থাকিতে পারে না। ভ্রব্যেই দ্রব্য পরিপাক হয়, ছয় রে 
সেরূপ হয় না। অতএব দ্রব্ই প্রধান। রস, বীর্ধয, ও 
ও বিপাক তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । ষে দ্রব্যের ঘের 
রস তাহার গুণও তরন্থযায়ী হইয়। থ|কে। রি 
(সুরত কুত্রস্থাৎ ৪০ অ উত্তরততন্ত ৬০ নর 
চরক, চক্রুদত্ব, বাভট প্রভৃতি বৈগ্যক গ্রন্থে, এই রস বিশেষ- 
রূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা! প্রদত্ত হইলন|। 
্তারমতে রদনাগ্রাহথ  বস্তই রস, ইহা, মধুরাদিতেদে 
অনেক প্রকার। এই রদ নিত্য ও অনিত্য এই ছুই প্রকার। 
পরমাথুরূপ রন নিত্য, রমনেক্ড্রিয়গ্রাহ্থ অনিত্য । 
প্রসন্তত রমনাগ্রাহযোমধুরাদিরনেকধা। 18 
সহকারী রজ্ঞায়৷ নিত্যত্বাদি চ পুর্ব্ববৎ ॥৮ ভোবাপরি*)_ 


'হকারীতি রাসনজ্ঞানে রসকারণমিত্যর্থঃ। ুর্ববদিতি 
জলপরমাণোরসে! নিত্যঃ  অন্যঃ নর্ববোংপি রোহিত 
( সিদ্ধান্তমুক্তাবলীৎ) ্‌ | না 


ভোজনকালে কোন্‌ রস প্রথমে খাইতে হম, তাহার 
বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। 
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“অস্ীযা তন্মন। ভূত পুর্বং তু মধুরং রমং। 

“মধ্যেহস্লবণৌ পশ্চাৎ কটুতিক্তকষায়কান্‌। 

ফলান্তাদৌ সমশ্মীয়াদ্দাড়িমাদীনি বুদ্ধিমান্‌ ॥” (ভাবপ্রকাশ) 

ভোজনকালে তন্মন। হইয়। প্রথমে মধুর রম পরে অম্্ 
ভ লবণরস) তৎপরে কটু, তিক্ত ও কষায় রদ ভোজন 
করা বিধেয়। | 

২ শরীরন্থ ধাতুবিশেষ। রূসধাতু, পর্য্যায়_-রসিকা, 
স্বেদ মাতা, বপুঃজ্বব, চন্মাস্তঃ, চন্দ্সার, রক্তসার, অস্রমীতৃকা, 


আহারসন্তভব, তেজঃসম্ভব, অগ্নিসস্তবন্, ষড়রসাসব, আত্রেয়, 


অস্কর, ধাতুঘন, মুলমহাপর। (হেম) 
জীব যে মধুরাদি রস তক্ষণ করে, তাহা! পরিপাক হইয়া 
বুদ ধাতুতে পরিণত হয়। ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ 
অভিহিত হইয়াছে । রসের নিরুক্তি ও স্বরূপ__ 
গত্যর্থরনধাত্র্স্ততোহভবদয়ং রসঃ। ্‌ 
সদৈব সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্ৃতঃ ॥ 
দম্যক্‌ পক্কন্ত ভূক্তন্ত সারো৷ নিগদিতো ক্রদ্‌ঃ | 
স তু দ্রব্যঃ দিতঃ শীতঃ স্বাছুঃ স্নিগ্ধশচলে! ভবেৎ ॥”(ভাবপ্র) 
গত্র্থবাধক রন ধাতু হইতে রস এই শব্ধ নিষ্পন্ন হই- 
ঝাছে। এই রস সর্ধদ| সমস্ত শরীরে বিচরণ করে, এই জন্ত 
ইহাকে রস কহে। ভুক্ত দ্রব্য সম্যক পরিপক হইয়া! যে 
 জারভাগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রন বলা যায়। এই রস দ্রব 
পদার্থ, শ্বেতবর্ণ, শীতল, মধুররস, ন্নিগ্ধী ও গমনশীল 
হুইয়! থাকে । 
রমের অবস্থিতিস্থান__রস সর্তদেহচারী হইলে ও হৃদয়ই 
ইহার বিশেষ স্থান, ঘে হেতু এই রম সমান বাযুকর্তৃক প্রথমতঃ 
হৃদয়দেশেই নীত হইয়া থাকে । 
২. ঝ্লের কারধ্য__এই রস হৃদম্গত হইলে তত্রত্য রসবাহিনী 
ধমনী প্রাপ্ত হইয়। সমস্ত ধাতু পোষণ করে, তদনস্তর স্বকীয় 
.. সুণদ্বারা সব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইক্স। থাকে । জঠরাগ্রির মান্দ্যতা- 
 শ্রযুক্ত আহারীয় সামগ্রী বিদগ্ধ পাক হইয়া যদি তজ্জাত রস 
কটু বা অন্নভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই রস বিষতুল্য 
রি কার্যকারী হইয়। বহুবিধ রোগ উৎপাদন করিয়! থাকে। 
| পরিপক আহারের সারাংশ রস বলিয়৷ কথিত হয়, এবং অব- 
শিষ্ট গ্রহণীনাড়ীস্থ দ্রবর্ূগী মলভাগের জলীয় অংশ মূত্রবাহিনী 
1. শিরাসমূহ দ্বার! বস্ত্যাশয়ে নীত হইয়। মুত্ররূপে পরিণত হয় এবং 
অবশিষ্ট যে মলভাগ থাকে, তাহ। বিষ্ঠা হয়। এই বিষ্ট। সমান 
বাষু কর্তৃক চালিত হইয়। মলাশয়ে যাইয়। অবস্থিতি করে। 
আহার জাত রস সমান বাঁযুকর্ভৃক চালিত হুইয়। রসবাহিনী 
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রি 


ধমনী পথন্বারা শরীরারস্তক স্থায়িরদের অবস্থিতিস্থান হৃদয়ে 


প্রবেশপুর্ধক এ স্থায়িরসের সহিত. সংযুক্ত হয়। রস তিন- 
প্রকারে বিভক্ত-স্ুলভাগ, হুক্ভাগ ও মলভাগ। রস 
এই তিনপ্রকারে বিভক্ত হইয়া স্থুলভাগ স্বকীয় ভাব অবলম্বন 
করে, সুঙ্মভাগ পরধাতুর পোষণ করে এবং মলভাগ তাহার 
মলত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ রস পরিপক্ক হইয়! তাহার, স্থুলভাগ 
রসই থাকে, সুক্মভাগ পরধাতুর রক্তের পৌষণ করে এবং 
মলভাগ কফরূপে পরিণত হয়। 

এই বূস তিন সহজ পঞ্চদশ কল! করিয়া এক এক ধাতুতে 
অবস্থান করে। বিংশতি কলাতে এক মুহুর্ত অর্থাৎ ছুই 
দণ্ড । ইহাতে তোজের মত এই যে, আহারজাঁত রস ক্রমে 
পাচদিন পাচবাত্রি ও দেড়দণ্ড কালে রসাদি মজ্জ। পর্যন্ত ধাতব 
এক একটাতে পরিণত হয়। 

এই রম আবার স্থল ও শুক্র ছুইভাগে বিভক্ত । 
তন্মধ্যে স্থলভাগ শ্রীরারম্তক স্থার়িরসের সহিত সংযুক্ত হইয়া 
তত্সদৃশ হয়। তৎপরে সর্বশরীরব্যাপী: ব্যান বাুকর্তৃক 
চালিত হুইয়। ধমনীপথে সঞ্চরণপুর্বধক পোষণ, ম্নেহন, এবং 
জঠরাগ্নির উদ্মা জনিত সন্তাপ নিবারণ প্রভৃতি গুণদ্বার। সমস্ত 
শরীর পোষণ করে; স্ক্ষ্মভীগ প্রাণ বায়ুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
ধমনী পথদ্বারা শরীরারস্তক রক্তের স্থান যক্কৎ প্রীহাতে গমন 
করিয়া স্থায়ী রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। তৎ্পরে এ স্থাঘি- 
রক্তস্থ তেজোদ্বারা পুনর্ধার পরিপাক হইতে থাঁকিয়! পাঁচদিন, 
গীঁচরাত্রি ও দেড়দগ কালে রক্ত ধাতুতে পরিণত হয়। 

আহার-জাত রদ কেদারীকুল্যার স্তায়ে সমস্ত ধাতুতে পুরণ 
করিয়৷ একমাস নয়দণ্ড কাঁল পরে শুক্র ও আর্তবরূপে পরিণত 
হয়। প্রথমে ণ্রসাদূবৈ শোণিতং জাতং, রম হইতে রক্তের উৎ- 
পন্তি হয়, রক্ত উৎপত্তির পর রস হইতেই মাংদ, মাংস উৎপত্ভির 
পর রস হইতে মেদ, মেদ উৎপত্তির পর রস হইতেই আস্ত, 
অস্থির পর রদ হইতে মজ্জা এবং মজ্জার পর এ রস হইতে 


শুক্র উৎপত্তি হয়। 
রদ শরীরে তিনপ্রকারে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। 


*রসঃ শরীরে শব্দাচ্চির্জলসন্তানবত ত্রিধা। 

সঞ্চরত্যন্ুূপোহয়ং নিত্যমেৰ হি দেহিনাম্‌ ॥৮(ভাব প্রকাশ) 

এই রদ শব্সসন্তানবৎ, অর্চিসস্তানবৎ (অগ্নিশিখা-প্রবাঁহের 
নায়) এবং জলমন্তানবৎ এই ত্তিনপ্রকারে দেহীদিগের দেহে 
সঞ্চরণ করিয়। থাকে । 

এই বচনের অভিপ্রায় এই যে, প্রাণিসকল তাক্ষাগ্রি 
মধ্যাগ্রি ও মন্দাগ্নিবিশিষ্ট হুইয়া থাকে । অতএব তীক্ষা প্রি" 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীরে শব্দদন্তানবৎ শীঘ্রই সঞ্চরণ করে, 
মধ্যমাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীরে অগ্রিশিখা-প্রবাহের গ্যার 


 মধ্যবেগে এবং মন্দাগিবিশিষ্ট ব্যক্তির জলপ্রবাছের স্ভাঁয় মৃদ্ু- 
বেগে সঞ্চরণ করে। অতএব রদ হইতে একমাপে যে শুক্র 
উৎপত্তি হয় বল হইয়াছে, তাহ! মধ্যবেগ স্থলে বুঝিতে হইবে। 
এক্ষণে সিদ্ধান্ত এই যে তীক্ষাগ্িবিশিষ্ট ব্যক্তির একমাসের 
কিছুন্যুন সময়ে এবং মন্দাগ্রিবিশিষ্ট ব্যক্তির একমাসের কিছু 
অধিক কালে শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে । (ভাবপ্রকাশ) 
সথ্তে ইভার বিষয় এইব্ধপ অভিহিত হইয়াছে। শীভোষ্।- 
ভেদে দ্বিবিধ বা! শ্বীতোষ্চন্িগ্কাদিভেদে অষ্টবিধ বীর্ধ্যঘুক্ত, 
মধুরাদি ষড়বিধ রসসমন্থিত এবং গেয়াদি ভেদে চারিপ্রকার 
'পাঞ্চভৌতিক আঁহারদ্রব্য সম্যক প্রকারে পরিপাক হইলে 
তাহা হইতে তেজোভূত পরম হুক্ষষ যে সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, 
ভাহারই নাম রস। 
রসের আধার ও ক্রিয়।-্-উত্ত জাহারদ্াত বসের অব- 
স্থিতিস্থান হ্ৃদয়। এই স্বদয়ন্থিত রন উর্জাগামী দশটা, 
অধোগামী দশটা এবং ভির্ধাকৃগামী ৪টা এই ২৪টা ধমনী মধ্যে 
গুবেশ করিয়। অৃশ্বভাবে অনির্ধচনীয় কর্মদ্বার! অহরহঃ সমগ্র 
দেছেয় ভর্গণ, বর্ধন, ধারণ, ঘাঁগপন ও জীবন ক্রিয়। সম্পাদন 
করিভেছে। উক্ত রস যে সর্থস্থানে গমনাগমন করে, তাহ! 
কষয়বৃদ্ধিরূগ বিষ্কৃতি দবায়াই উহার অনুভব করিতে পারা যায়। 
দ্রব্যান্ুযাদী রদ যখন শরীয়ের প্নেছন। জীবন, তপপথ ও ধায়ণাঁদি 
ক্রিয়। সম্পাদন করিতেছে, তখন উহ! স্নিগ্কারিত। গুণবিশি্) 
সুতরাং সৌম্য । 
উক্ত জলাধিকাযুক্ত আহারীয় ব্লস ঘক্তুৎ দ্লীহায় গমন 
করিয়া রন্তবর্ণত| প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রদধাতু শরীরস্থ বিশুদ্ধ 
ভেজঃ (রক নামক পিত্ত) দ্বার! রঞ্জিত হয় রক্তবর্াকারে 
রক্ত নামে অভিহিত হয়। [রক্ত শব্দ দেখ] 
বমধাড়ুর অর্থ গমন করা, ইহ! অহ্রহ্ঃ গমন করে, এই. 
জন্য ইহাকে রস কছে। এই রস ভূক্তদ্রধ্য হইতে একদিনেই 
উৎপন্ন হইয়া ৩০১৫ কল! অর্থাৎ পাঁচদিনের কিছু বেশী সময়ে 
এক এক ধাড়ৃতে অবস্থান করিয়া! ২৫ দিন ৭৫ কলা সময়ের 
পর একমাদের মধ্যে পুরুষের গুক্র এবং স্ত্রীদিগের আর্তবন্ধগে 
পরিণত হয়| 
উত্ত রন ধাতু শব, অর্টিঃ ও জলেয় গতি স্যার অত্যন্ত 
দ্মরূপে সমগ্র শরীরে দঞ্চরণ করে, অর্থাৎ শব্দের গ্ঠায় তির্যযক্‌ 
ভাবে, অর্চি্ স্ভাঁয় উর্ধদিকে এবং জলের ভ্তায় আধোদিকে 
গমন করে। 
রমধাতু ঘদি একমামে শুভ্রন্ধপে পরিণত হয়, ভবে বাজী- 
করণাদি ওষধ সেবন করিলে শ্রীত্র শুক্র আ্রাবিত হয় কেন? 
ইহার উত্তর এই যে, যেসকল ওষধদ্বারা বালীকরণাদি কার্ধ্য 


ংসাধিত হইয় থাকে, সেই প্রুলা রি যদি দ উপরুক্ত সিযমে্ী 
প্রযুক্ত হয়, তাহা! হইলে তাহাদের স্বীয় বল ও গুণের উৎকর্ষা- 
ধিক্য বশতঃ বিরেচক উষধের স্থান কার্যকারী হঈয়া নিই 
শুত্রকৈ বিরেচিত অর্থাৎ ক্ষরিত করে। 

রসধাতু একমাস মধ্য শুক্রূপে পরিণত হইলেও বাল্যা* 
বস্থায় সেই শুক্রের কোন গ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না কেন ও 
ইহার উত্তর এই যে, যেমন পুষ্পমুকুলে গন্ধ খাকে কি না, তাহা! 
সহজে অনুভূত হয় ন1,কিন্তু এ মুকুল পুষ্পাকারে পরিণত হুইয় 
গ্রপ্রুটিত হইলে সেই গন্ধ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রুপ বালক- 
দিগের শৈশবাবস্থায় শুক্র গ্রচ্ছন্নভাবে থাকে, হুষ্মতা বশতঃ 
তাহার কোন প্রকার চিহ্ধ দেখ যায় না। পরে বয়োবুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ইহার লক্ষণ গ্রকাশ পাইয়! থাকে। এ 

রদধাতু--সকল প্রকার ধাতুর পোষক হইলেও বুদ্ধ ব্যক্তি-. 
দিগের জরাপন্ক শরীয়ে ততোহধিক হিতসাধক নহে। অর্থাৎ 
& রসধাতু বৃদ্ধদিগের রক্তাদি অন্তান্য ধাতুর পোষণ কার্ধ্য_ 
মা! করিয়। কেবঞ্া জীবনধারণের সহায়ত! কয়ে। ৃ 

দেহে ঝসধাতৃর আধিক্য হইলে হৃদয়োৎরেদ, বমনেচ্ছা! 
ও প্রসেক (লালাভ্রাব ) হইয়া থাকে। শরীরের রসধাতু ক্ষয় 
হইলে হৃদয়বেদনা, হবৎকম্প, হৃদয়ের শুন্ততা ও তৃষ্ঝ| 
জন্গিতে থাকে। ূ ১) 

 ব্বসধাড়ু দুষিত হইলে আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অপাঁক, 

জঙ্গমর্দ, জর, হবপ্লাস (বমনেচ্ছ। ), পরিতৃর্ধ ভোজনের স্যার 
তৃপ্তিবোধ, অঙ্গের গুরুতা, হার্রোগ, পাগুরোগ আোতঃ সকলের 
অবরোধ, কশত।, সুখটৈরপ্ত, অবসন্নত1, এবং অকালে বলি-: 
গলিত ও দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ ঘটিয়! থাকে। করত) 

৩ পরবন্দ। “রসে বৈ সঃ (শতি ) 

সেই পরত্রন্দই একমাজ রসশব্ববাচ্য। 
রসোহযুতং ত্রদ্ম* ( হুলায়ুধ ) ৪ বিষ। 

"যে মন্ত্েযু রসেধু চ প্রাগিহিতান্ভৈরেব তে ঘাতিভাঃ।” 
( মুদ্রারাক্ষম ২ অ*) 


“আপোজ্যোতী-, 


৫ বীর্য্য। ৬গুণ। ৭ র্বাগ। | 
“কবিত! কফোমলবনিতা৷ রসয়তি রমিকং রসেন মিলিত| |. 
স। যদি ছুর্জনহস্তে পতিত। প্রতিপদভগ্ন। সংশয়মগ্জা ॥* ( টট) 
৮দ্রব। ঈগদ্ধরদ। ১০ জল। । 
“প্রজানামেব ভূত্যর্থ, সতাভ্যো। বলিমগ্রহীতৎ। 

সহজ গুণমু্তষ্ট,মাদত্তে হি রসং রবিঃ॥” (রঘু ১১৮), ্ 

১১ পারদ। পারদ শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 

[বিশেষ বিবরণ পারদ শব দেখ] 

১২ শিলারম। ১৩ হি্কুল। ১৪ শূঙ্গারাদি দশবিধ ায়িতা। 


শৃঙ্গার, হান্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত 
ই ৮টী রসশন্ববাচ্য। শান্তকে কেহ কেহ রস বলিয়। স্বীকার করেন 
ন|।। এই ৮টী র:স যথাক্রমে রতি, উৎসাহ, শোক; ভয়) 
বিস্ময়, হান্ত, জুগুপ্। ও ক্রোধ এই নকল স্থাপ্লিভাব লমুপস্থিত 
হইয়া থাকে। 
*রতিহ্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধাৎসাহৌ ভয়ং তথা । 
জুগুপ! বিন্মপশ্চেতি স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদমী ॥* 
সাহিত্যদর্পণে শুঙ্গার, হান্ত, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, 
বীভৎস, অদ্ভ,ত ও শান্ত এই নববিধ রস উল্লিখিত হুইয়াছে। 
“শৃঙ্গারহান্তকরুণরৌদ্রবীরভয়ান কা: 
বাভৎমোদুত ইত্যঙ্টৌ রদাঃ শান্ত স্তথা মতঃ॥৮ 
| (সাহিতাদর্পন ৩২৯৮) 
রত্বকোষে উক্ত নববিধ রসকেই নাট্যরন বলিন্ন। অভিহিত 
কর৷ হইয়াছে । 
শশৃঙ্গারবীরবীভৎসরৌদ্রহাপ্যভয়ানকাঃ। 
করুণান্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্য! রসাঃ স্থৃতাঃ ॥» (রত্বকোষ ) 
অমরটাকায় দ্রশবিধ রসের উল্লেখ দেখা যাঁয়, যথ|__ 
শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হান্ত, ভগ্নানক, বীভৎস, রৌদ্র, 
বাৎসল্য ও শান্ত এই দশবিধ রস। 
“শৃঙ্গারবীর করুণাড়ু তহান্যভয়ানকাঃ। 
বীভৎসরৌড্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রস। দশ ॥* . 
(অমরটাকার মুকুটধূত নামনিধান ) 
শৃঙ্গারাদি অষ্টবিধ রস সর্ধবাদিসন্মত। কিন্তু শান্ত ও 
বাংসল্য রস সকলের অভিমত নহে । এক একটী রসে এক 
একটী স্থায়িভাব সমুপৃস্থিত হর, ইহা ভিন্ন সকল রসের 
ক্স[লম্বন বিভাব, ও উদ্দীপন বিভাব প্রভৃতি হইয়া! থাকে। 
*্বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা । 
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থাছ্িভাবঃ সচেতসাম্‌ ॥* 
ৃ (মা হুত্যৰণ ৩। ৩৬) 
বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চার গাব দ্বারা প্রকাশিত রত্যাদি 
ষ্বে স্থায়ী ভাব তাহাকে রদ কহে। এই দকলভাবদ্বার! 
বুন উৎপন্ন হুইয়! থাকে । যেরূপ হুগ্ধ ভ্রব্যান্তর সহযোগে 
নবাধরূপে পরিণত হণ, তদ্রপ বিভাবাদি দ্বারা রত্যাদি স্থাগ্রি- 
ভাব রূসরূপে পরিণত হর়। পব্যক্তদধ্যাদিন্তায়েন রূপান্তর- 
প'রণতে। ব্যক্তীকৃত এব রপো৷ ন তু দীপেন ঘট ইব পৃর্বসিদ্ধো 
ব্যজ্যতে”” (সাহিত্যদ্* ৩। ৩৩) 
রসস্বরূপকথন-- 
“সন্বোদ্রেকাদখগুস্বরূপানন্দচিন্ময়ঃ | 
বগ্থান্ত বস্পশুন্তে। ব্রন্ধান্থাদনহোদ রঃ 


আর] ৬৯ 
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লোকোন্তরচমতকার প্রাণঃ কৈশ্চিং প্রমাতৃতিঃ। 
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাগ্ভতে রনঃ ॥ 
রজন্তমোভ্যামম্পৃষ্টং মনঃ সত্বমিহোচাতে ॥» (মাহিত্যদ* ৩৩৪) 

সত্বগুণের উদ্রেকহেতু অখণ্ড স্বরূপানন্দ দ্বারা চিন্ময় 
স্বরূপ এবং রগাম্বাদনকালে অন্ত জ্ঞানের অসভ্ভাব হেতু ব্রহ্ষ।- 
স্বাদ সহোদর অর্থাত ব্রহ্মজ্ঞানকালে যেরূপ অন্ত জ্ঞান রহিত 
হইয়া, ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়, তন্রপ রসজ্ঞান স্থলেও অন্ত 
বিষননক জ্ঞানশূন্ত হইয়া কেবল রসজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া থাকে। 

চমৎকারিত্বই রসের সার বলিয়! অভিহিত হইয়াছে। 
করুণাদি রসে যে অতিশয় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, মনস্বা+ 
দিগের অন্ুভবই তাহার প্রমাণ । 

রসসমূহের মধ্যে শৃর্গাররস প্রথম। 
সাহিত্য-দর্পণে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“শৃঙগং হি মন্মখোডেদস্তদাগমনহেতৃকঃ। 

উত্তম গ্রকৃতি গ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে ॥ 

পরোঢাং বর্জয়িত্বাথ বেশ্যাঞ্চাননুরাগিণীং। 

আলম্বনং নায়িকাঃ স্থারদ্ক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়ক1ঃ॥ 

চন্দ্রচন্দনরোলম্বরু তীছ্যুদ্দীপনং মতম্‌। 

ভ্রবিক্ষেপকটাক্ষাদিরন্থুভাবঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 

ত্যক্তৌগ্রযমরণালস্তজুগুপ-সা ব্যভিচারিণঃ। 

স্থায়ী ভাবো রতিঃ শ্তামবর্ণোহয়ং বিষুদৈবতঃ ॥(সাহিতাদ*) 

মন্মথোডেদ অর্থাৎ কামোদ্রেকে এই রসের উৎপত্তি ' 
হইয়া থাকে । এই রসের নাযুক উত্তম প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং 
বেগ্তা, পরোঢ়া ও অনন্ুরাগিণী স্ত্রী ভিন্ন! নায়িক। ইহাতে 
আলম্বন অর্থাৎ তদাখ্য বিভাব হইবে। দক্ষিণাদি নায়ক 
(দক্ষিণ, অনুকূল, ধুষ্ট ও শঠ) চন্দ্র, চন্দন, ভ্রমররব ও 
কোকিল কুজনাদি উদ্দীপন বিভাব এবং ভ্রবিক্ষেপ ও কট।- 
ক্ষার্দি অন্ুভাব হইবে। এই রসে উগ্রতা, মরণ, আলস্ত ও 
জুগুগ্সা, পরিত্যাগ করিয়া অন্যভাবসমূহ ব্যভিচারী ভাব 
হইবে। এই রসের স্থাপ্নিভাব রতি। এইরস গ্ঠামবর্ণ এবং 
ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষুও। 

ইস্থা ছুই প্রকার-__বিপ্রলস্তাখ্য এবং সন্তোগাখ্য। যে 
স্থলে নায়ক ও' নায়িকার অনুরাগ অতিশয় বদ্ধিত হইয়াও 
অভিলাষসিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকার অভিলাষ 
পূর্ণ হয় না, তথায় বিপ্রলন্তাখ্য শৃঙ্গার হইবে। 

“বিপ্রলস্তোহথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধে। মতঃ॥ 

যত্ তু রতিঃ প্র্ুষ্টানাভীষ্টমু পৈতি বি গ্রল্তোইদৌ ॥* 

(সাহিতাদণ ৩। ২১১-১২) 
এই. বিপ্রনস্তাখ্য শৃঙ্গারে প্রথমে নায়ক বা নায়িকার পূর্বব* 


শৃঙ্গার রসের লক্ষণ 


রাগ হইয়া থাকে । গোপনে নায়ক বা নায়িকার পরস্পর 
দর্শন ব| গুণশ্রবণে তাহাদের প্রথমে অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, 
পরে তাহাদের অপ্রাপ্তিতে, অর্থাৎ নায়ক বা নায়িকার 
সম্মিলন না হওয়ায়, যে অবস্থা ঘটিয়! থাকে, তাহাকে পুর্বরাগ 
কহে। দূত, বন্দী বা সখীমুখে শ্রবণ এবং ইন্দ্রজাল, চিত্র, 
স্বপ্ন বা সাক্ষাৎ রূপে দর্শন হইয়। থাকে। 

এই পুর্বরাগ আবার মান, প্রবাস, করুণ ও করুণাত্মক- 
ভেদে চারি প্রকার। ৮৮ 

"স চ পূর্বরাগমান প্রৰাসকরুণা ত্বক শ্চতুর্ধা স্তাৎ। 

_ শরবণাদ্র্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢরাগরোঃ। 

দশাবিশেষো। যোহপ্রাপ্তো পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ 

শ্রবণন্ত ভবে তত্র দূতবন্দিসধীমুখাৎ। 

ইন্ত্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্পে চ দর্শনম্‌ ॥” 

(সাহিত্যদর্পণ ৩। ৩১৩-১৪ ) 

নায়ক ও' নায়িকার পুর্বরাগের পর অভিলাষ, চিন্তা, 
স্মৃতি, গুণকখন, উদ্বেগ, সম্প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাপি, জড়তা 
ও মরণ এই দশ প্রকার অনঙ্গৰশা উপস্থিত হইয়৷ থাকে । 

পরম্পর সম্মিলনেচ্ছার নাম অভিলাষ, পরস্পর সমাগমের 
উপায়োস্ভীবনকে চিন্তা, পরস্পরের গুণাদি স্মরণ ও কথন, 
সজীব বা! নিজীবের প্রতি জ্ঞান না থাকার নাম উন্মাদ, চিত্তের 
ভ্রম বশতঃ অলক্ষ্যে বাক্য প্রয়োগকে প্রলাপ, সর্বদা দীর্ঘ 
নিশ্বাস, পাতা ও কশতাদিগকে ব্যাধি, অন্ঘ ও মনের হীন- 
চেষ্টতার নাম জড়ত1। এই নয় প্রকার কামদশাই বর্ণনীয়। 
শেষদশায় রসের বিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে বলিয়৷ তাহ 
বর্ণনা করিতে নাই। নায়ক নায়িকার অভিলাষ সিৰি। 
_ষদ্ধি সমীপবর্তী হয়, তাহ। হইলে মৃতপ্রায় বলিয়া বর্ণন| করা 
যাইতে পারে, কিন্তু কখনও মুত্যু বর্ণন! নামি না, তাহ। 
হইলে রসভর্গ হইবে । * 


- 


“অভিলাধশ্িনত| স্মৃতিগ্ুণকথনোদ্বেগসম্প্রলাপাশ্চ। 
উন্মাদোহথ ব্যাঁধির্জড়তা। মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ ॥ 
অভিলাষ স্পৃহা চিন্ত। প্রাপ্ত পায়াদিচিস্তনম্‌। 
উন্মাদশ্চাপরিচ্ছেদশ্চেতনাচেতনেঘপি ॥ 

অলক্ষ্যবাক্‌ প্রলীপঃ স্তাচ্চেতসে। ভ্রমণাদ্‌ ভূশম্‌ ॥ : 

- ব্যাধিস্ত দীর্ঘনিশ্বাসঃ পাঁওুত। কৃশতাদয়ঃ ॥ 
জড়তীহীনচেষ্টত্বমঙ্গীনাং মনসম্তথ| ॥ 
রনবিচ্ছেদহেতুত্বীৎ মরণং নৈব বণ্যতে । 
জতপ্রায়স্ত তদ্বাচ্যং চেতনা কাজ্ফিতং তথ । 
বর্ণাতেহপি যদি প্রত্যুজ্জীবনং স্যাদদূরতঃ |” 

“আদ বাচা: সির রাগঃ পুংসঃ পশ্চাত্তদিঙগিতৈ: 
( সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি“) 


হাসে! হাসাস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথদৈবতহ &৮ :. 


্ ুর্বরাগ আবার নী নীনী, ু্ত ও মিট ভেদে তিন 
প্রকার। যেস্থলে মনোগত প্রেম অতিমাত্র বদ্ধিত হইয়াও 
নাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে নীলা বাগ কহে। যে -স্থলে প্রেম 


'অপগত'হইয়! শো] পায়, তাহাকে কুল্গুস্ত রাগ এবং হে স্থলে, 


প্রেম অপগত না হইয়া অতিমাত্র শোভিত রঃ তক 
মঞ্জিষ্ঠা রাগ কহে। ্ 
“নীলীকুসুম্তমপ্তিষ্ঠাঃ পুর্বরাগোহপি চ ত্রিধা। / 
ন চাতি শোভভ্তে যন্নাপৈতি প্রেমমনোগতং ॥ : 
তন্নীলীরাগমাখ্যান্তি যথ৷ শ্রীরামসীতয়েঃ। 
কুহ্থম্তরাগং তং প্রাহুর্বন্নাপৈ ত্য তিশো তে ॥৮ ৰ 
' (সাহিতাদ* ৩৭২১৭). 
যে স্থলে নাক ও নায়িকা এই ছুই জনের মধ্যে একজন 
লোকান্তর গমন করে, 'পুনর্ধার ইহাদের পরস্পর মিলন 
হইলে যদি নায়ক বানায়িকার মধ্যে একজন বিমনায়মান 
হয়, তাহা হইলে করুণবি প্রলস্তাখ্য শূঙ্গার রম হইয়! থাকে ॥ 
“্যুনোরেকতরস্মিন গতবতি লোকান্তরং পুনলভ্যে। 
বিমনায়তে ঘটৈকম্তদা ভবেৎ করুণবিপ্রলস্তাখ্যঃ॥৮ 
(সাহিত্যদ* ৩। ২২৪). 
নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের প্রতি সাতিশয় অন্ুরক্ 
হইয়! দর্শন ও স্পর্শনাদি অর্থাৎ চুন্বন- পরিরন্তপাদি প্রাপ্ত হর 
সন্তোগ-শূঙ্গার বলে। | 
বিপ্রলস্তাখ্য শৃঙ্গার ব্যতীত সম্ভোগ পরা হয় না, 
যেরূপ বন্ত্রাদি কষায়িত হইলে পুনর্বার তাহাতে রঞ্জন দ্রব্য 
গ্রীন করিলে তাহ। বিবদ্ধিত হয়, তন্রপ বিপ্রলভ্তাখ্য শৃধারের 
পর সম্তোগ-শূঙ্গার অতিশয় বদ্ধিত হইয়া থাকে । র্‌ 
““্র্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাদিনৌ । 
ত্রানগরক্তাবন্তোন্যং সস্তোগোহয়মুদাহতঃ॥ 1 
ন বিন] বিপ্রলন্তেন সস্ভোগঃ পুষ্টিমক্্তে। ্‌ 
কষায়িতে হি বন্ত্রাদৌ ভূয়ান্‌ রাগো বিবদ্দতে ॥» | 
(সাহিত্যদণ ৩ পরি* ) 
হাস্যরসের লক্ষণ যথা-_ ১৪৮৪2172 
“বিকৃতাকারবাগ বেশচেষ্টাদেঃ কুহকাদ্রবেৎ। 


“বিকৃতাকারবাকৃচেষ্টং যদালোক্য হসেজ্জনঃ |... 2২8. 
তদত্রালথনং,প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্‌ ॥ 7. 
অনুভাবোহক্ষিসক্ষোচবদনন্মেরতাদি কঃ। না 
নিদ্রালস্তা বহিথাদ্যা অত্র স্্যব্বভিচারিণঃ|৮ 
৬ 


_ আোহিত্াদ* ৩ পরি* 
বিকৃত আকার, বিকৃত. বাক্য, বিকৃত বেশ এবং বিক্লুত 


' চেষ্টাদদি দ্বারা এই রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই রদের 
স্থায়িভাব হান্ত এবং দেবতা প্রমথ,শ্েতবর্ণ। লোক সমুহ বিকৃত- 
আকার, বিকৃতচেষ্টা ও বিকৃত বাক্যাদি দেখিয়া হাম্য করিলে 

তাহা ইহার আলম্বন বিভাব, এবং উহাতে চেষ্টা অর্থাৎ বিকৃত- 
আকার, বিরুতরূপ ও বিকৃত বেশাদিতে যে চেষ্টা ইহ 
উদ্দীপন বিভাব, অক্ষিসক্কোচ ও বদনম্মেরতাদ্দি অন্ুভাব, 
নিদ্রা, আলন্য ও অবহিখার্দি ইহার ব্যভিচারিভাব। 
এইনূপে রৌদ্রে ক্রোধ, বীরে উৎসাহ, ভয়ানকে ভয়, বীভৎসে 
 জুগুগ্পা, ভূতে বিন্ময়, শান্তরসে নির্বেদ ও শম স্থাফ়িভার 
হইয়া থাকে। 

[ এই সকল বসের বিশেষ বিবরণ ততদ্‌ শবে দ্রষ্টব্য ] 
রস (ক্লৌ)১ বোল। (রাজনিণ) 

রনসক (গুং) রস-সংজ্ঞায়াং কন্‌। নিষ্াথমাংস। (হেম) 
(কলা) ২ স্ফটিকারী, ফটুকিরি। ৩ মাংসের রস। 
৪ খর্পরীতুখক । ্‌ 

প্থর্পরীতুথকং তৃাদন্তন্তৎ রসকং স্মৃতং। 
ষে গুণাস্থকে প্রোক্গাস্তে গুণ রসকে স্মৃতাঃ ॥”(ভাবপ্রৎ) 
'রসকর] (দেশজ ) নারিকেল দ্বার৷ গ্রস্ত সন্দেশবিশেষ। 
রসকর্পর (ক্রী) (728:900197176 ০1170970015) স্বনামখ্যাত 
.. খাত, টিলিত রসকাপুর। পারের শ্বেতভ্্রীকরণ। পারদকে 
শ্বেতভম্ম করিলে রসকপ্ূরুর কহে। বৈগ্ভকে ইহার বিষয় এই 
" রূপ বরধিত হইয়াছে,__ 
পাংশুলবণ ও সৈন্ধবলবণপহ নির্মল পারদ সিজের আটায় 
বারংবার মর্দন করিয়৷ লৌহপাত্রে রাখিয়৷ থটিক] দ্বারা মুখ 
বৃদ্ধ করিবে, এবং 'লবণপুর্ণ ভাও মধ্যে রাখিয়া একদিন 
কঠিন জাল দিলে কুন্দ ব৷ ইন্দু সদৃশ ধবল ভন্ম হয়। রস- 
মঞ্জরীকার ইহাকে রসকর্পূর এবং চন্দ্রিকাকার ইহার নাম 
শ্বেততন্ম নির্দেশ করিয়াছেন। এই রসকপ্ূূর লবঙ্গের সহিত 
৪ রতি সেবন করিলে উদ্ধবিরেচন হয়। ইহা সেবন করিয়। 
মুহুমুহুঃ জলপান কর! বিধেয়। (রমেন্ত্রসারস* ) 
ভাবপ্রকাশ-মতে ইহার শোধন প্রণালী-_ 
“পারদকে সংক্ষিপ্ত শোধন করিয়া গেরিমাটা, ইষ্টিকা, খড়ি, 
ফটুকিরি, সৈন্ধবলবণ, উইয়ের মাটা, ক্ষারলবণ ও ভাওরঞ্লক 

* মুত্তিক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে পারদের সমপরিমাণ গ্রহণ 

করিয়া উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া লইতে হইবে । পরে উহ্থা বস্ত্র 
উত্তমরূপে ছাকিয়! লইয়া এই সকল দ্রব্যের সহিত পাঁরদকে 

- এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া পরে উহা! একটী স্থালীর মধ্যে 

ই. স্থাপন করিয়া তদুপরি আর একটা স্থালী রাখিতে হইবে, 
৮ তৎপরে বন্ত্রখওড ও মৃত্তিক! দ্বার। স্থালীদ্বর়ের সন্ধিস্থান- রুদ্ধ 


নী 


. বরসকর্পুর হি হর1. : রসগুড়িকা 


এ ২০০০৭ ইউ উই 8 সি 


করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে আবার প্ররূপ বস্ত্রথণ্ড ও মুভি 
রা সন্ধিস্থানে লেপ দ্িবে। এই নিয়মে উত্তমরূপে মুদ্রিত 
ও শুষ্ক হইলে এর স্থালী চুললীর উপরি স্থাপন করিয়া অগ্নি 
প্রজ্লিত করিয়! চারিদিন কাল নিরন্তর জাল দিবে। পরে 
শীতল হইলে স্থালীর মুখ ঘীরে ঘীরে উদ্ঘাটন করিয়া 
দেখিবে যে কপ্ূরের স্তায় নির্মল রস দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই গ্রহণ 
করিতে হইবে। এই রসকপ্পুর অত্যন্ত গুণকারক। দেব- 
কুন্থম, চন্দন, কন্ত,রী, ও কুস্কুম সহযোগে যে ব্যক্তি এই 
রস' সেবন করে, তাহার উপদ্রবের সহিত ফিরঙ্গরোগ আস্ত 
প্রশমিত হয়। ইহাতে অগ্রিদীপ্তি, শরীরের পুষ্টি ও বলবীধ্্য 
বৃদ্ধি হয় এবং শতস্ত্রীগমনে সামর্থ্য হইয়া থাকে 1 (ভাবপ্র*) 
রসকর্মন্‌ (ক্লী) পারদষোগে প্রস্তত ওষধাদির প্রণালী। 
রসকল্পনা (ত্্রী) উঁষগ্রস্ততকালে পারদকে প্রক্রিয়াব্ষিযর 
অনুলারে রূপান্তরানয়ন। 
রসকল্যাণিব্রত (ক্রী) ব্রতকর্ম্মবিশেষ। ভবিষ্যোত্তর- 
পুরাণের ২২ অধ্যায়ে এবং মত্ম্যপুরাণের ৬২ অধ্যায়ে ইহার 
বিবরণ লিখিত আছে। 
রসকেতু (পুং) রাদপুত্রভেদ। 
রসকেশর (ক্রী) কর্পুর॥ (হারাবলী ) 
রমকেশরী, ওষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী_-পারদ ১ তোল। 
গন্ধক ১ তোল, লবঙ্গ ৫ তোলা ও বিষ ২ মাষ একত্র 
দ্ত্তীর কাথে মর্দন করিয়া মাষকলায় পরিমাণ বটিকা' প্রস্তুত 
করিবে। শুট বা গুড়ের সহিত এই ওঁষধধ সেবন করিলে 
সকল প্রকার অরুচি, আমবাত, বিস্থচিকা, অগরিমান্দয ও 
ভক্তদ্বেষ রোগ গ্রশরমিত হয়। 
রসকোঁমল (ক্লী) খনিজ পদার্থবিশেষ। 
রসক্রিয়া (ভ্ত্রী) দ্রব্যের ঘনীভূত পারকরণ। পাকদ্বার৷ 
দ্রব্যের সারকরণ, গাত্রোপরি রসৌষধ মর্দন ব| স্বেদর্দান। 
রসগন্ধ (ক্রী)১ বোলনামক বণিকৃদ্রব্য। (রাজনি*) 
(পুং) ২ গন্ধরস। 
প্রসগন্ধে। গন্ধরষে গান্ধারং মপিবদ্ধনং।৮  (ত্রিকাণ) 
রসগন্ধক (পুং) রসগন্ধ স্বার্থে-কন্‌। ১ গন্ধরস। ২ গন্ধক। 
রসগর্ভ (ক্লী)১ রসাঞ্তন। (অমর )২ হিঙ্কুল। (রাজনি ) 
রপগ্রাম, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম । (ক্র“খণ৭।৩৬) 
রসগুড়িকা (স্ত্রী) ওধধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-_রসসিন্দূর 
একভাগ, বিড়ূঙ্গ, মরিচ এবং অত্র প্রত্যেকে তিন হইবে । বন- 
পালঙ্গের রসে মদ্দিন করিয়া ১ রতি প্রমাণে সেবন করিবে । 
এই ওঁষধ সেবনে গুহ্ার্শ আরোগ্য এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয় 
3. ; ( ভৈষজ্যরত্বা” অর্শো* ) 


রসগ্ুগ্গুলু 


[ ২৭৬ ] 


রনজোষ্ঠ 


রসগুগ্গুলু, ওষধভেদ।  প্রস্ততপ্রণালী_পাতন যন্ত্রে 
শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩* রতি, শোধিত মহিষাঞ্ষ 
গুগ্গুলু ৪০০ রতি, ঘ্বৃত ১** রতি এই সমুদায় একত্র উত্তম- 
রূপে মর্দন করিয়! ২০টা বটিক! প্রস্তত করিবে। ইহা সেবনের 
নিয়ম পূর্বোক্ত ভৈরবরসের ন্যায়, অর্থাৎ প্রথম তিন দিবস 


প্রত্যহ ৩টা করিয়৷ ও চতুর্থ দিবন হইতে ১টা করিয়। সেব-. 


নীয়। ১৪ দিনে সমুদার ওষধ নিঃশেষ হইবে। আহারের 
নিয়ম গ্রথম দিবসে পাদাংশ, দ্বিতীয় দিবসে অদ্ধেক এবং 
তৎপরে পাদোন («০ আন) পরিমাণে আহার করা কর্তব্য । 
গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মন্থরের ডাইলের যৃষ আহার করিতে 
দিবে। শাকের মধ্যে পুনর্নব1, পল্তা, তিক্তপত্রী (কাক- 
রোল ), গোক্ষুর, পুটপত্রী ও কুলেখাড়া এই সমুদায় ঘ্বৃতে 
ভাজিয়। আহার. করিতে দিবে। লবণ আহার নিষিদ্ধ, 
লবণের পরিবর্তে চিনি এবং অন্ত বাঁটনার পারবর্তে ধনের 
বাটনা, ব্যবহার্য । অন্তান্ত মন্লার পরিবর্তে লবঙ্গ, কৃষ্ণ- 
জীরা, হিং ও জীরক ব্যবহার করিতে হইবে এবং ইহাতে 
ভৈরবরসোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপাগ্ধ। রসগুগৃগুলু সেবন 
করিলে কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানা! রোগের ধ্বংস হহয়। 
দেহের লাবণ্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। 

ইহার ধূম--গুদ্ধ রস, বঙ্গ ভন্ম, শ্বেত খদির, হরীত কীভম্ম, 
কোমল কদলীফুল ভন্ম, স্থপারিভম্ম গ্রত্যেক ১ তোল, হিঙ্ুল, 
হরি তাল, গন্ধক, তুতে, পদ্ম কাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, রক্ত- 
চন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ, নাগেশ্বরকাষ্ঠ প্রত্যেক ১ মাষা, 
এই সমুদায় একত্র ও চূর্ণ করিরা লৌহপাত্রে লৌহগু দ্বার! 
আমরুলের রস, তুলনীপত্রের রস, পুরাতন গুড় ও দ্বৃতের 
সহিত মর্দন করিয়। ৬টা গুলি প্রস্তত করিবে। ইহার 
ধুম গ্রহণ করিতে হর। তাহার নিয়ম এই, রোগীর মুখ 
নাসিকা ও কর্ণ ভিন্ন অপর যমস্ত গাত্র শুক্বস্ত্রে আবৃত 
করিয়া এবং তাহার মধ্যে শর! প্রভৃতিতে নিধূ ম অঙ্গারাগ্নি 
রাখিয়! তাহাতে উল্লিখিত একটা গুলি নিক্ষেপ করিবে; 
ইহার ধুম সর্ধগাত্রে লাগিবে। পীড়ায় আধিক্য দৃষ্ট হইলে 
২টা অথবা ৪টী পর্যন্ত গুলির ধুম গ্রহণ কর কর্তব্য । প্রাতে 
ও সায়ংকালে এইরূপ প্রিয়া কর্তৃব্য। এই ভাপর! দ্বারা 
অত্যন্ত ঘণ্ন নির্গত হইয়া! রোগের শান্তি হয়। ভাপরা লওয়! 
শেষ হইলে উঠিয়াই ঘর্ম সকল শুষ্ক বন্ত দ্বারা মুছিয়া ফেল! 
উচিত। তিন দ্বিবস এইরূপ করিলেই রোগ আরোগ্য হয়। 
কিন্তু এক মান সুপথা দেবন করিয়া অতি সাবধানে থাকিতে 
হুইবে। শাক, অগ্ল, দধি, গুড়, অন্ন ও পায়ন প্রভৃতি দ্রব্য 


ইহাতে কুপথ্য। ॥ ৩ দিবসের পর উঞ্ণ জলে স্নান কর! 


কর্তব্য । এই ক্রিয়! দ্বার! কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানারোগের 
শান্তি হয়। (ভৈষজ্যর* উপদংশাধিৎ ) : 
ইহার প্রলেপ__মরিচাধরা লোহার পাত্রে লৌহদণ্ড ছারা 
বিষতিন্দুক উত্তমরূপে মর্দন করিবে) পরে যথাক্রমে সিজমুল, 
স্বর্ণমার্ষিক, তু'তে, পারদ একত্র ঘর্ষণ করিয়া লিঙ্গে প্রলেপ 
দিবে, প্র প্রলেপ শুকাইহলে পুনব্বার তছুপরে লেপন করিবে! 
কখন প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে না। এইরূপ উপর্যুপরি 
ওঁষধ লেপন করিলে রোগ শীন্ত্র আরোগ্য হয়। 
রসগ্রহ (ত্রি)১ মর্ধগ্রহ। প্রকৃত স্বাছু অনুভব । 
২ জিহ্বা । 
রনগ্রাহক (ত্রি) রসাস্বাদ গ্রহণশক্তিসম্পন্ন। 
রনগোল্লা (দেশজ ) মিষ্টান্নবিশেষ। ছানার পিও রসে গা 
করিলে এই থা প্রস্তত হুয়। 
রসঘন (ত্রি) পর্যাপ্ত রসবিশিষ্ট। 
রসঘ্ব (পুং) রসং রমস্ত দোষাবহশক্তিং হস্তীতি হন্টক্‌ 
টম্কণ। (রাজনি*)। র 
রসচক্দ্রিকাবটী (ভ্ত্রী ) গষধবিশেষ | রস্ততপ্রণালী__ভাঙ্গের 
বীজ, ধুস্ত,রবীজ, কণ্টকারী, হিজল ও বুদ্ধদারকবীজ, 
পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া আদার রসে মর্দন করিতে 
হইবে, পরে ইহা কলায় প্রমাণ বটা প্রস্তত করিতে হয়। 
ইহার অন্ুপান জল। প্রাতঃকালে এই ওঁষধ সেবন করিতে 
হয়। এই ওঁষধ সেবনে শিরোরোগ, আমবাত, মন্তাস্তস্ত ৪ 
গলগ্রহ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। . 
(রসেন্দ্রসারস* শিরোরোগাধি* ) 
রসজ (পুং) রসাজ্জাতঃ জন-ড। ১ গুড়। (রাজনি*) 
২ মগ্ভকীট। (হেম) ৩ রক্ত। (গুত্রত স্ুত্রস্থাৎ ১৪ অ) 
(ত্রি)৪ রসদধাত। | 
“রসজং পুরুষং বিদ্যাদ্রসং রসেৎ প্রষতৃতঃ। 
অন্নাৎ পানাচ্চ মতিমানাচারাচ্চাপ্যতক্ক্রিতঃ ॥৮ 
রূসজ্ঞ (তরি) রসং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ রসবেভ|। 
“যে। হেমকুস্তস্তননি;স্থতানাং 
স্কন্দন্ত মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ 
্ত্িয়াং টাপ.। ২ রসন!। 


(হ্বী) 


(রঘু ২৩৬), 

(অমর ) ৩ গঞ্জ! । 
(কাশীথ* ২৯১৪৬ ) 
রসজ্ঞতী। (স্ত্রী) রসজ্ঞম্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। রসজ্ঞের ভাব ঝ! 

ধন্ম, রসবেতৃত্ব, রসগ্রহের ক্ষমত|। 

“মালবন্ত্রীবিলাসানাং যাস্তামোহত্র রসজ্ঞতাং।” (কখানরিৎসাণ) 
রসজ্ঞাঁন (কী) রমন্ত জ্ঞানং। বসবোধ। 
রসজ্যেষ্ঠ €পুং) রসেষু জ্যেষ্ঠ: ১ মধুররস॥ ২ শৃধাররস। 


রঃ 


... রলধেনু 


। ৯ ০০ 


[ ২৭৭ ] 


রসপর্পটা 


মাণ ৩৯০॥৯ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত তহুনীলের প্রধান নগর। অক্ষাঁণ ২৫৫১২ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৩-৫৩৫৫% পুঃ। এখানে একটা বিস্তৃত হাট 
আছে। গাজিপুর, বালি, নাগরা, 
সহিত বর্ষার সবযূ ৰক্ষে এবং অপর খতুতে রাজপথে এখান- 

কার অপ্রতিহত বাণিজা চলিয়। গাকে। 
ব্লসতন্মীত্র (কী) স্স্মভূতবিশেষ। 
চতুর্থ তন্মাত্র। [ তন্মাত্র শব্দ দেখ] ্‌ 
জ্নতম (পুং) উংকৃষ্ট রস। সার রন। (শতপথব্রাৎ ৯১২৩৬) 
বসত, রসত্ব জৌ) রসদ্য ভাবঃ তল্-টাপ্‌। রসের ভাব বা 
ধর্ম, রমরূপত্ব। 
*্বিভাবেনন্তাভাবেন বাক্তঃ টির তথ|। 


বসতামেতি রত্যাদিঃ স্থাদ্ি ভাবঃ সচেতনাম্‌॥” (সাঁহিভাদ* ৩1৩৩) 


ঝ্রদতাঁলেশ্বর (পুং) কুষ্ঠরোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রাস্তত- 
প্রণালী-_কুঁস, শঙ্খ, করঞ্জ, হরিড্রা, ভেলা) অগ্নিশিখা, ঘ্বত- 
কুমারী, আকন্দদ্রপ্ধ, পুবর্নব1, গন্ধক, পারদ, বিড়ন্দ ও মরিচ 
এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়! গোমুত্রে পাক করিবে । দোষের 
. লাবল অনুদারে ইহার মাত্রা স্থির করিতে হয়। এই ওষধ মধু 


অনুপানের সহিত দেবন করিলে কণ্ড,, বিচচ্চিকা ও কুষ্ঠ । 


আশু প্রশমিত হয়। ( রসেন্রসারস* কুষ্ঠরোগাধিও ) 
ব্লতেজদ্‌ ( কী) রপাৎ রনজন্যং ৰা তেজো যন্ত। ১ রক্ত । 
ক্স (তি) ১ রলদানকারী। (পুং) ২ চিকিংমক। (দেশজ) 
ও যুদ্ধগ্ষেত্রে সৈন্য দিগের ব্যবহারোপষোগী আহাধ্য ও গোলা- 
বারুদ প্রভৃতি অন্ত্রাদি। 
_ বসদা (স্ত্রী) শ্বেতনিগ্ুত্তী, শ্বেতনিলিন্দা। (বৈগ্ভকনি* ) 
 বুসদালিকা (ত্ত্রী) রং দালকতি ইতি দল-ণিচ্‌ল্‌ টাপ, অত 
ইত্বং। *ুগু,কেক্ষু, পু্ড়ীআক্‌। (রাজনি*) 
 ব্লসদ্রাবিন্‌ (শুং) রনং দ্রাৰ্ষতাতি ক্র-পিচ্-ণিনি । ১ মধুর" 
বন্বীর। (রাজনি* ) 


_ রূসধাতু (পুং) রদাজ্মকো। ধাতৃঃ। ১ পারদ। 
এটিই ঠা 1কৈঃ পারদে। রস্যতে ঘতঃ। 


ততে। রদ ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্থৃতঃ ॥৮ (ভাবপ্রণ্ট 
হু শরীরস্থ সগ্ডধাতুর মধ্যে দ্বিতান্ন ধাতু। 
_ বসধেনু (স্ত্রী) রকল্পিতা ধেন্ুঃ। দ্ানার্থ ইক্ষ্রস-নির্ষিত | 
ধেন্ু। ইক্ষুরসের ধেনু কল্পনা করিয়া দান করিতে হর়। 
*রুসধেনুং মহারাজ ! কথয়ামি সমানতঃ। 
... আঅন্লিপ্ডে মহী পৃষ্ঠে কৃষ্ণার্সিনকুশান্তরে ॥ 
চি | (ৰরাহপুত শ্বেতোপাখ্যানে রসধেন্ুমা* ) 


ব্লড়া) যুক্ত প্রদেশের বালয়৷ জেলার একটা তহসীল। ভু-পরি- 


বল্মার প্রভৃতি নগরের 


পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে 


ণ্ 


বরাহপুরাণ ও হেমাদ্রির দানথণ্ডে এই দানের বিষয় ও 
বিধান অভহিত হইয়াছে, ধিনি থাবিধানে এই দান করেন, 
তাহার বিষু্লোকে গতি হইয়া থাকে। 

রসন (ক্লী) রস-ভাবে লুটু। ১ম্বাদন। ২ধ্বন। (মেদিনী) 
রম্তাতে বসয়ত্যনেন বা রল-করণে লুটু। ৩ জিহ্বা। 
প্নিত্যত্বাদি প্রথমবৎ কিন্তু দেহমযোনিজম্। 

ইন্দ্িং রসনং শিদ্ধুহিমাদ্রি ব্ব্ষয়ো মতঃ॥৮ (ভাষাপরিচ্ছেদ) 

রলন!1 (ভ্ত্রী) রস-হুচতটাপচ। ১ িহ্বা। (অমর) ভ্তায়- 
মতে রসত্বাদি সহিত রসনেক্দ্রিয়গ্রাহা রস। ৃ 

প্রপস্ত রসনাগ্রাহ্থো মধুরাদিরনেকধ]। 

সহকারী রলজ্ঞায়া নিত্যতাদি চ পুর্ববৰৎ ॥ 

ভ্রাণন্ত গোচরো গন্ধে! গন্ধতাদিরপি স্মৃতঃ। 

তথ। রগে৷ রসজ্ঞায়াস্তথ! শব্দোহপি চ শ্রুতেঃ ॥*(ভাষাপরি:) 
২ রান্ন।। ৩ গন্ধভদ্রা। (শব্দচ*) ৪ কাঞ্চী, চন্দ্রহার। 

 *কন্তাশ্চিদাসীদ্রননা তদানীং 
অস্কুঠমূল[ পতন ত্রশেষা ॥”৮ (রঘু ৭.১) 
৫ রজ্ভু। ( সংমিপগ্তসার উপাদিবু* ) 
রপনাথ (পুং) রসানাং নাথঃ। পারদ। (রাঁজনিৎ ) 
রমনাপদ (ক্ল।) রদনায়াঃ পদং স্থানং। নিতপ্দেশ। (রাজনিণ) 
রননাভ (ক্লী) রপাঞ্জন। (রাজনি*) 
রূসনায়ক (পুং) রখানাং নাক্কঃ নেতা রসাগনবিদ্তাবিফার- 
কত্বাদদ্য তথাত্বং। ১শিব। ২ পারদ। (শব্বরত্বাণ) 
রমনারদ (পুং) রমনাই বাহাদের দস্ত। পর্গী। 
রননালিহ, (পুং) রদনরা লেট়ীতি লিহ-কিপ্‌। ৯ কুকুর। 
(হেম) (ত্রি) ২ রসন। ছার! লেহনকারী। 
রননিগড় (পুং) রদনিয়ামক শৃঙ্খলরূপ ওষধ, আকন্দ, সীজ- 
ছুপ্ধ,পণাশবীজ, গুগৃগুলু এবং দ্বিগুণ সৈন্ধবলবণের সহিত পার 
মর্দন করিলে তাহাকে রসনিগড় কহে। (রসেন্্রনারসৎ ) 
রসনিবৃত্তি (স্ত্ী) আস্বাদনশক্তিহীনতা॥ 
রসনীয় (ত্রি) আম্বাদনযোগ্য। (ভারত ১২ পর্ব) 
রসনেত্রিকা! (ক্ত্রী) রসে! নেত্রমিব তদন্ত্যন্ত। ইতি রসনেত্র- 
ঠন॥ মনঃশিল! (১৩ 4159016) (হেম) 
রসনেষ্ট (পুং) রসনায়াঃ ইষ্টঃ। ইক্ষু। (পর্য্যায়মুণ ) 
রমনেক্ডিয় (ক্লী) জিহ্বা । 
রসপর্পটী ( স্ত্রী) গ্রহণী অধিকারোক্ত ওধধবিশেষ। এই 
গুঁষধদ নেবন করিয়। যাহার রোগ নিরাক্ৃত নহয়, তাহার 
ব্যাধি অনাধ্য। ইহ্থার গ্রস্ত প্রণালী-_ 

এই পর্পটীক্রিয়ার প্রথমে পারদের মলদোষ, বহিদোষও 

বিষদোয নিঝারণ করা বিধেয়। নিম্নোক্ত প্রণালীমতে এই 


রসপর্পটা 


দোষ নিবারণ করিতে হয়। প্রথমে ৮ তোলা পারদ লহয়া 
স্বতকুমারীর রসে মর্দন করিতে হর, ইহাতে পারদের মলদোষ, 
এইরূপ ত্রিফলাচুর্ণের সহিত মর্দনে বহিদোষ এবং চিতা- 
পাতার রদে মৃক্ছনে বিষদোধ নষ্ট হয়। পরে যথাক্রমে 
জয়ভ্তীপত্র, এরগপত্র, আর্ক ও কাকমাচীপত্রের রসে নিমগ্ন 
করিয়া ক্রমাগত মর্দন দ্বার। এ রস সকল শুফ করিতে হইবে। 
এইরূপ পারদ গ্রহণ করিয়! গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
লইতে হয়। যে গন্ধক শুকপুচ্ছের স্টায় কান্তিবিশিষ্ট, 
নবনীতের স্তর দীপ্থিশানী, চিকণ,কঠিন ও স্সিশ্ধ তাহাই শ্রেষ্ঠ। 
এইরূপ ৮ তোল! গন্ধক ক্ষু্র ক্ষুদ্র তওুলাকার করিয়! ভূঙ্গরাজ- 
রসে ৭ বার ভাবন দির ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধুলিবং চূর্ণ 
করিতে হর়। পরেএঁ গঞ্ধক লোহপাত্রে স্থাপন কারিগা 
নিম কুলকাণ্ঠের অঙ্গারে গলাহয়। তৃঙ্গরাজ রদে নিক্ষেপ 
করিবে। নিক্ষেপমাত্র গন্ধক কঠিন হইয়া! যাহবে। পরে 
গন্ধক বৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কেতকীপুষ্পের 
রজোসদূশ করিতে হইবে। 

এইরূপ শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক তুল্য পরিমাণে 
লইয়া উ ্মরূপে মর্দন করিতে হইবে । যতগণ পধ্যন্ত নিশ্ন্্ 
অর্থাৎ পারদ অদৃপ্ত না হয়, তত্ষণ মর্দন করিতে হহইবে। 
চুণ সকল কজ্জল সদৃশ হইলে লৌহপা্রে স্থাপন করিয়া নিধু ম 
কুলকাষ্ঠের অন্গারে গলাইয়া তৈলবৎ করিতে হইবে। পরে 
গোময়রাশির উপর একখানি কচি কলাপাত পাতিয়া এবং 
অপর এক খানি কলাপাতের মধ্যে কিঞ্চিং গে।মর পুরি 
পুটলি করিবে । পরে দ্রবীভূত্ত কজ্জলা উক্ত কদলীপত্রে 
ঢালির়। প্রস্তত পুটুলি দ্বার চাপিতে হহবে। ইহাতে চটা 
প্রস্তুত হইবে। দ্রবীভূত বজ্জনীর বে অংণ কঠিন হইয়া লৌহ- 
পাত্রে লাগিয়া থাকবে, তাহা লইবে না॥ এই পর্পটা মযুর- 
পুচ্ছের চন্দ্রিকা সদৃশ হইলে স্ুপ্রস্তত হইল বুঝিতে হইবে। 
ইহ প্রস্তত বা সেবন করিবার উন্তম দিন দেখিয়! করিতে 
হয়। প্রস্ততপূজার পদ্ধতিও নিন্দিষ্ট হইয়াছে ।* 

বাতোদররে।গে ২ রতি জীরক ও ১ রতি হিঙ্ুর সহিত 
দেবনীয়। পঞ্পটা ভক্ষণের পর শীঘ্র জলপান বিধেয নছে। 
প্রথম দিনে এই ওুঁধধ ২ রতি পরিমাণে বাবস্থা করিয়া প্রত্যহ 


ক গপ্রত্যবায়বিনাশর্থং কষেত্রপালবলিং ন্কমেৎ। 
_ ককতমঙ্গলকঃ প্রা তোগিনীনামতঃ পরম্‌ ॥ ভক্ষণপূরব্ধবলিদা নমন্তঃ__ 
ও" ক্ষ ম্মে ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ক্ষেত্রপালন্ত সামান্য বলিমন্ত্;__ 
ওহী" হং দিব্যাভ্যো যোগিনীভ্যে। মাতৃভাঃ ক্ষেত্রীভ্। ভতেভ্যঃ শালিকীভ্যঃ 
মে! নমঃ, হীং সমান্তযোগিনীনাং বলিঃ। ও গন্ধকমহাকালায় স্বাহ|। 
ও ব্রহ্ধকোধিগণি রক্ষ রক্ষ শ্বাহ|/” ( ভৈষজারদ্বা*- গ্রহণীরোগ।ধি*.) 
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রূসভব 


এক রতি করিয়া! মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পরিমান করিতে 
হইবে। ইহার অধিক আর মাত্র! বুদ্ধি করিতে নাই। 
২১ দিন কালমাত্র এই ওষধ সেবনের নিয়ম ॥ 
এই গুঁষধ বাবহারকালে, বায়ু ও বৌদ্রসেবন, ক্রোধ, 
অধিক চিন্তা, আহার সময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, 
স্নান, অধিক বাক্যকথন বজ্জনীয়। স্বৃত, সৈন্ধব এবং 
জীরা ও ধনের বাটুনার দ্বারা ব্যঞ্জনাদি, শালিতগুলের অন্ন, 
বাস্ত,কশাক, কীটা'দি কর্তৃক অভক্ষিত মুদ্গ, পটোল, সুপারি) 
আদা, কাকমাচীশাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস, মদগ,র, রোহিত 
ও র্ুষণবর্ণ মংহ্, জলের সহিত পিদ্ধ দুগ্ধ এই সমুদর আহার 
কর। কর্তব্য । বন্তাফল, নিথাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান। বরাহাদ্দি 
ও জলচর গ্রভৃতি পক্ষীর মাংস, অয্দ্রবা, দি, শাক প্রভৃতি 
নিষিদ্ধ। ভ্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পথ্যন্ত করিতে নাই। 
গুড়, চিনি ও ইক্ষু গভৃতি দ্রব্য ভক্ষণীয়, ক্ষুধ! উপস্থিত হুইবা- 
মাত্রই আহার করা আবশ্তক। যদি অর্দরাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক, 
হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ আহার করিবে । কদাচিৎ 
ভোজন সময়ের ব্যতিক্রম হেতু ভেদ্র বা বমন উপস্থিত হুইলে 
ডাবের জল ও ছু্ধ পান করিতে হয়। ক্ষুধা হইয়াছে কি না, 
বিশেষরপে বোধ না হইলে গাত্র ঝিন্‌ ঝিন্‌ প্রভৃতি, 
দ্বারা তাহা বুঝরা আহার কর! বিধেয়।  ন্বপ্রবিকৃতি জন্য 
শুক্রগ্গরণ হইলে ছুপ্ধ পান করিতে হয়। রোগী উল্লিখিত 
রূপ. আচরণ করিলে বা -বিভিত বিষয় আচরণ না করিলে. 
বিষমবিপাও উপস্থিত হইর| থাকে । এই ওুঁষধ এই প্রকারে, 
সেবনে গ্রহণী, অর্শ, জর, পাও, কামল!, গুলু, জলোদর ও 
আগগ্রমান্দ্যা্দ নানাবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। 
( ভৈবজ্যরত্রা* গ্রহ্ণীরোগাধি* ). 
রদপাকজ ( পুং) রলপাকাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ২ গুড়): 
(রাজনি*) ২ শকরা। এম 
রসপাঁচক ( পুং) পাচক, রন্ধনকারী। ” বৃ 
রসপুষ্প (লী) গন্ধক, পারদ ও লবণযোগে প্রস্তুত উবধভেদ।: 
রসপুর্তিক (ভ্ত্রী) জোতিম্মতী। চলিত লতাফটুকী। 
রসপ্রয়োগ কৌ) রসৌযধ-সেবনের ব্যবস্থা । 
রসপ্রবন্ধ (পুং)১ নাটক। ২ কবিত1। 
রসফল (পুং) রমো৷ জলং ফলে যন্ত, রসযুক্তং ফলমন্তেতি বা 
শাকপাগিববৎ মধ্যপদলোপিমমাসঃ। ১ নারিকেল বুক্ষঃ- 
(শব্দরত্বা* )২ আমলকী বৃক্ষ! ( বৈগ্যকনিণ), ্‌ 
রমবন্ধকর (পুং) সোমলতা॥ ( বৈদ্ভকনিৎ ). 
রনবন্ধন (ক্লী) দেহমধ্যস্থ নাড়ীর অংশবিশেষ... 


| রূনভব (কল) রপাৎ রদে বা ভবতীতি ভূ-অচ। রক্ত । (রাজনি'), 
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রসমুযাড়ী 


রনভম্ম (কলা) রদন্ত ভন্ম। পারদভম্ম, পারা ভম্ম। 
রূনভাব (পুং) রসন্ত ভাবঃ | রসধন্ম, শ্নিগ্চতাদি। 


রসমর্দন (ক্লী) রসম্ত পারদধাতোমদ্দনং।  পারদপেষণ, 
পারদের চুণীকরণ, বা! মারণ। [ পারদ শব্দ দেখ। ]  : 


রসভেদিন্‌ (তরি) রসনির্গমনকারী, যে সকল পরুফল ফাটিমা | রসমল (ক্লী) শারীরিক রসের মল। ঝিষ্টা, মূর, ঘর্ম প্রভৃতি । 


রস বহিগত হয়। 
ব্নভেদ (পুং) ১ পারদ দ্বার! প্রস্তত একপ্রকার ওষদ। 
২ সংগীত ও নাটকাদিবণিত রসসমূছের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি 
করা। ৩ রসাম্বাদ। 
রসভোজন (রি) তরল ভ্রব্যপান। (ক্লী) ত্রাহ্মণদিগকে 
কেখল আমর ভোজন করাইবার জন্ত উৎসব বিশেষের নাম। 
রসমণ্ডুর ক্রৌ) শুলরোগে ওষপবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী__ 
হরীতকীচুর্ণ ৪ পল, শুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ ২ পল, বিশুদ্ধ মণ্ডুবচূর্ণ 
২ পল, ভূঙ্গরাজরপ ৪ পের, কেশুরিয়া রস ৪ ম্র,( কাহারও 
কাহারও মতে এই রস ছুইসের করিয়া চারি সের) এইঈ সকল 
দ্রব্য একত্র করিয়! লৌহদণ্ডে মর্দন করিতে হইবে, পরে উহা! 
রৌদে শুকাইয়! লইয়া! চূর্ণ গ্রস্ত করিতে হইবে। ইহার 
মাত্রা ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়। ৩ মাত্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। এই ওষধ স্বত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া মেব- 
নীয়। ইহা সেবনে শূল ও অস্পিত্তাদ্িরোগ বিনষ্ট হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বা শুলরোগাধিৎ ) 
রসময় (তরি) রসম্বরূপে ময়টু। রসম্বরূপ। 
“আধন্তান্তে। রসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ1”(ভাগ ৩৫1৩৪) 
রসময় দাস, জনৈক বৈষ্ণব পদকন্তী। নীলাচলের গোপী- 
বল্লভপুরে গোপবংশে রসময় জন্মগ্রহণ করেন। রসমন্ন শ্তামা- 
নন্দের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। রদময় বঙ্গভাষায় 
কয়েকটা পদ রচনা করিয়া স্মরণীপ্ন হইয়াছেন। রসময়ের 
পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্বজ্যে্ঠট গোপীজনবল্লভ নামক পুত্র একজন 
কৰি ছিলেন, রদিকমঙ্গল গ্রন্থ তৎকর্তৃকই (ছুই বংসর পরি- 
শ্রমের পর) রচিত হয়। এই গ্রন্থথানি অ.ত প্রামাণ্য, কেন 
ন। সমদাময়িক অনুসঙ্গী শিষ্য কর্তৃক হইয়। রচিত হয়। 
-গ্রন্থকর্তী বলেন__ 
“নয়নে দেখিলু' তার যত গুণ লীল|। 
বাল্য হৈতে তার সঙ্গে যত কৈল খেলা ॥ 
ক্ষেপে রচিল কিন্তু স্বভাব বর্ণন। 
রুদিকমঙ্গল গুণ সব কাষ্চটজন ॥ 
রূমময় দান, গীতগোবিন্দের বাঙ্গাল! পপ্ভান্বাদক। ইনি 
পূজারী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। 
রলময়ী দাসী, একজন প্রবীণা স্ত্রীকবি। পদকল্পতরুতে ইহার 
একটী, পদ আছে। অন্তান্ত মগগ্রহ্গ্রন্থেও হহার পদ 


পাওয়া যায়। 


রসমাণিক্য (ক্লী) কুষ্ঠরোগে ওযববিশেষ। প্রস্তত গ্রণালী-_ 
বংশপত্র, হরিতাল, কুমড়ার জলে ও অম্নদধিতে যথাক্রমে. 
তিনবার বা সাতবার ভাবনা দিয়! শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া 
তণুলারৃতি করিবে, পরে শরাবক যন্ত্রে স্থাপন করিয়! 
কুলপত্রের কাথে লেপ দ্িৰে এবং নিয়ে একটী পাত্র স্থাপন: 
করিবে, যে পধ্যন্ত নিয়স্থ পাত্র লালবর্ণ ন৷ হয়, ততক্ষণ প্রবল, 
অগ্নির জাল দিতে হইবে। পরে নামাইয়৷ শীতল হইলে ওঁষধ 
উদ্ধত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে হরিতাল মাণিক্যের, 
স্তায় দীপ্তিণিশি্ হইবে । এই ওষধ ত্বত ও মধু দিয়া মাড়িয়া 
২ রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে: 
কুষ্ঠাদি নানারোগে উপকার হহয়। থাকে। ৃ 

(ভৈষজ্যবত্ব।ৎ কুষ্ঠরোগাধি* ). 

রসমাতৃকা (ক্র) জিহ্বা। 

রন্মারকদ্রব্য (ক্লী) পারদযারক দ্রব্য, যাহা দ্বারা পার- 
দের মারণ হয়। রব্রসমারকদ্রব্য যগা-_মুতা, বচ, চিতা, 
গোক্ষুর, তিভলাউ, দন্তী,গাতী পুষ্প, রাক্স।, শরপুঙ্খ, ঘ্বতকুমারী, 
চণ্ডালিনী, ওল) ঝুঁচিলা, হারমুচ, লজ্জালু, ঘোযা, লাক্ষা, 
দন্তোৎপল, বালা, পিপুল, নিসিন্দা, বড় এলাচি, বিষলান্ুলিয়।, 
শাল, আকন্দ, সোমরাজ; রবিভত্ত1, কাকমাচী, শ্বেত আকন্দ, 
অপরাজিত|, বায়গতুণ্ডী, পিজ, বেড়েলা, গুষ্টি, বরাহক্রান্তা, 
হাতিশু'ড়া, কদলী, কীচাতেতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
পুননবা, শ্বেতপুনর্নবা, ুস্তর, কা কজজ্ঘা, শতমুলী, ক্গীরিশা, 
পরগাছা, তিল, ভেকপর্ণীক, দুর্ব্বা, মূর্ববা, হরীতকী, তুলসী, 
ইন্দুরকানা, কীকুড়, বনবর্গলতা, তালমূলী, হিঙ্গ, গুড়,চি, 
সভজিনা, জলপিপ্ননী, ভূঙ্গরাজ, সৈন্ধবলবণ, গ্রসারিণী, সোম- 
লতা, শ্বেতসর্ষপ, অনন, হংসপদী, ব্যাত্পদী, পলাশ, ভেল,', 
ইন্দ্রবারুণী, এই নকল দ্রব্য, অদ্ধেক বা অষ্টাদশ দ্রব্যের অধিক 
দ্রব্য রসমারণ ও মৃচ্ছনন প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিতে হয়। এই 
জন্য এই সকল দ্রব্যকে রসমারক দ্রব্য কহে। (রমেব্্রসারসণ) 

রসমাঁরণ ক্লৌ) রসস্ত পারদন্ত মারণং। পারদের মারণ, মারক 
দ্রব্য দ্বার। পারদশোধন। [পারদ দেখ।] 

রসমাত্র (ক্লী) ১ রসতন্মাত্র। (ভাগ* ৩২৬৪১ )২ রমস্বরূপ। 

রদমুযাড়ী, ৫েনুচিস্থান ও সিদ্ধপ্রদেশের মধ্যবর্তী হাব নদীর 
মোহানাঞ্িত একটা অন্তরীপ। কেপমঞ্জ নামে খ্যাত। 
অক্গাণৎ ২৪৭৫০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৬৪৫ পুঃ। এইস্থান 
জেবেলপাব পব্ধতের একটা অংশ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 


রসরাজেজ্্ 


প্রায় ১৩ শত ফট. উচ্চ। সমুত্রের গভীরত। অল্প হওয়ায় এহ 
স্থলে বন্দরের উপযোগী হয় নাই। 
রণমুস্ছন (ক।) রস্ত পারদন্ত শুচ্ছনং। পারের মুচ্ছকরণ। 
[পারদ দেখ।] 
রসমূল। 1 (ভ্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোভেদ। 
রসমৈত্রী (ভ্ত্রা) মধুরাশ্্, লবণান্ত্, কটুতিক্ত, কটু লবণ ও 
তিক্তলবণ এই দকল:ক রদমৈত্রী কহে। 
রমঘতি (ভ্ত্রী) আস্বাদন। 
রসয়তব্য (তরি) আস্বাদনষোগ্য। স্মিষ্ট। 
রসয়িত (তরি) আস্মাদ গ্রহণকারী । 
রসযেগ (পুং) আফুব্দোক্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিঠ্তি 
 গুঁষব প্রকারভেদ । 
রসরগ্ন (ক্লা) রসন্ত রঞ্জনং। পার.দর রক্ততা-উৎপাদন। 
রসরহস্ত (ক্লী) পারদ-মারণ জারণাদ্দির কৌশল। 
রসরাজ, ওবধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালা_গন্ধক দ্বারা জারিত 
তাম্র ১» তোল।, গন্ধক ১ তোল! ও পার] ৪ মাষ! একত্র ওলের 
রসে মর্দন করিন। গঞ্জপুটে পাক করিবে । পরে অগ্নি নিব্বা- 
পিত হইলে শাতলাবস্থা প্রাপ্ত ঁষধ উঠাহয়৷ ২ রতি মাত্র! বটা 
মধু অন্ুপানে গেবন করাই্ে। ইহাতে প্লীহা, যক্কৎ ও গুল্- 
রোগ প্রশমিত হর়। ( ভৈষঞ্যর* ্লীত1০ ) 
রসরাজ (পুং) রখানাং ধাতুনাং রাজ। (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ | 
পা1। ৫18।৯১ ) ইতি টচ,। ১ পারদ। ২ রপাঞ্জন। (রাজনিৎ ) 
৩ রপিকচুড়ামণি। 
রসরাজরস (পুং) বাতব্যাধিরোগের ওষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রথালা_-রসপিন্দুর ৮ তোল!, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, 
এই সকল দ্রব্য ঘ্বতকুমারার রসে মাড়িয়। তাহার সহিত লৌহ, 
রূপা, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী, ক্গীরকাকল। প্রত্যেকে 
॥* তোলাপরিমাণে মিশ্রিত করির। কাকমাচীর রসে মাড়ির 
, & রতি প্রমাণ বট প্রপ্তত করিতে হইবে। ইহার অন্ুপান ছুগ্ধ 
ও চিনির জল॥ এই ওষধসেবনে পক্ষাঘাত, অন্দিত, হনুস্তত্ত, 
অপতন্ত্রক ও ধনুঠক্কর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। 
( ভৈষগ্যরত্ব।* বাতব্যাধিরোগাধি* ) 
রসরাজেক্দ্র (পুং) সন্নিপাতজরাধিকারে ওষধবিশেষ। প্রস্তত- 
 প্রণাল]-_-রন ১ পল, তাত্র ১ পল, অভ্র ১ পল, সীদা ১ পল, 
: বঙ্গ ১ পল, গন্ধক ১ পল, হরিতাল ১ পল, বিষ ১ পল এই 
সকল দ্রব্য একত্র কাঁরয়! কাকমাচীর রসে মর্দন করিতে 
হইবে। পরে রোহিতমত্ন্ত, শুকর, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ 
ইহাদের পিন্তের সহিত একে একে মন্দন করির। ত্রিকটুর 
ক্কাথে মন্দন করিবে। তৎপরে তাহাতে আটগুণ পরিমাণ জল 


[ ২৮০ ] 


দিয়া ত্রকটু« কাথে [দ্ধ করিতে হইবে, সিদ্ধ করিতে করিতে 
যখন আটগাগের একভাগ থাকবে, তখন ইহ নামাইত 
হইবে। তৎপরে আবার ত্রিকটু ক্কাণে মর্দিন করিয়া একশত- | 
বার আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি 'পমাণ বটা গ্রস্তত করিতে; 
হইবে। ইহার অনুপান তুলসীপত্রের রস॥ এই ওষধ 
সেবন করাইবার পর মন্তকে বারিধারা প্রবাহের সায় জল 
দিতে হইবে, এবং দাহ উপস্থিত হইলে চিনির জল, দধি ও. 
অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই ওষধ সেবনে সকল প্রকার 
সান্সিপাতিক জর নিবৃত্তি হয়। ( ভৈষজ্যরত1* জ্বররোগাধি*) 
রসলেহ (পুং) রসান্‌ অপরান্‌ ধাতৃন্‌ লেঠাতি | লিহ-পচাগ্চছ॥ 
১পারদ। (রাজনি*) ৃ 
রব ধত্র) রসে! বিগ্যতেহন্য। (রলাপিভ্যশ্চ। পা ৫0২৯৫), 
ইতি মতুপ, মস/ ব। রসাবশিষ্ট, বসযুক্ত। স্ত্িক্াং ভীষ,॥ 
রপবতী-_মহানদ, উনান। তস্য চ বহ্িনামান্সবিশেষস্য 
স্বলক্ষণো। বহিবিশেষে দৃষ্টো! রসবত্যাং”(সাংখ্যতত্বকৌ* ৫কা) 
রসবত্ত। (ভ্্ী) রসবতে। ভাবঃ তল্-ট!প্‌। ১ রসবিশিষ্টের তাক 
বা ধর্ম। ২ রস। ৩ সোন্দধ্য। ৪ মিষ্ট ত। ৫ রসযুক্তের ভাব. 
রসবর্জ ( পুং) আস্বাদনেচ্ছা-ত্যাগ ॥ 
রনবর্ণক ( পুং) দাড়িমপুস্পাদি দ্রবযগণ। 
“দাড়িমং কিংগুকং লাক্ষা বন্ধংকঞ্চ নিশাদ্য়ম্‌। 
কুমুস্ত পুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা ইত্যন্ঠো টি. ॥* (রাজনি* ) 
দাড়িমপুষ্প, কিংশুকপুষ্প, লাক্ষা, বন্ধকপুষ্প, হরিদ্রা! ও 
কুস্থন্তপুষ্প এবং মগ্রি্ এই নকল দ্রব্য রসবর্ণক নামে খ্যাত। 
রসবহ্‌ (ত্রি) রসবাহিআোতঃ। (সুশ্রত) ডু 
রসবহজোতিন্‌ (কী) ষে সকল ধমনী রস বহন করিয়া 
লহয়৷ যায়। (চরক বিণ ৫ কণ্) 
রমবাস, ভূগালরাক্যের অন্তর্গত একটী নগর। ্‌ 
রসবিক্রয় ( পুং) মগ্ধবিক্রয় ্‌ 
রসবিক্রয়িন্‌ (পুং) মগ্তবিক্রয়কারী। রদ ঝ| 
যাহার৷ বিক্রপ করে। 
রমাবিদ্‌ (ত্বি) রদজ্ঞ। 
রসবিশেষ (পুং) উৎকৃষ্ট রস। ৰ 
রসবিরোধ (পুং) রসস্য বিরোধঃ। রসের বিরোধ। [রস শব্ধ: 
দেখ ] ২ তিক্ত মধুর, লবণমধুর,ও কটুমধুর ।(সু্রুত উত্তরত+), ্‌ 
রসবীধ্যকুণ্ড (পুং) সোমলতা। (বৈগ্ভকনি*) রঃ 
রসবেশ্ম, ৪উলের অন্তর্ণত একটা প্রসিদ্ধ স্থান। ্ 
রসবেধক ক্রৌ)ন্বর্া। (বৈদ্তকনি*) 
রসশার্দল (পুং) শৃতিকারোগে উষধবিশেষ। এই পু: 
রসশান্দ এল, মহারসশার্দন ও বৃহত্রসশার্দ লভেদে স্থিল 


সরাপ 


রমশে!ধন [ ২৮5১ ] ্‌ রলসাম্য 


৯ না রাশি টিশার্ট সে পপপাসজ 
- ০5 


গ্রকার। গ্রস্ত প্রণালী--মন্্র, তাত, লোহ, মনঃশিনা, 
গারা, গন্ধক, সোহাগা, যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া 
প্রত্যেকে এক তোলা; মরিচচুর্ণ ৪ তোলা) গীমা, বাদক ও 
পাণ প্রত্যেকের রসে মাত সাতবার ভাবন। দিয়া ৬ রতি প্রমাণ 
. বট প্রস্তত করিতে হইবে । এই গুধধ সেবনে স্ৃতিকা জ্বর, 
কাস, শোথ প্রভৃতি স্মীরোগ আশু প্রশমিত হয়। মহারস- 
শার্দুল__ইহার প্রস্ততবিধি-_-অত্র, তাত্র, বর্ণ, গন্ধক, পারদ, 
মনংশিলা, সোহাগ, ববক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়। 
৮ তোল ; দারুচিনি, এলাচি, তেকপত্র, লৈত্রী, লবঙ্গ, জটা- 
মাংসী, তালিশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য 
প্রত্যেকে ৪ তোলা, পাণ ও গীমার রসে সাত সাতবার ভাবন্‌। 
দিয়া ইহাতে মরিচচুর্ণ মিশ্রিত করিবে । পরিমাণ ও অন্ুপান 
রোগের বলাবল বিবেচন1 করিয়! স্থির করিতে হুয়। এই: $ষধ 
সেবনে বিবিধ হ্ুতিকারোগ, জ্বর, দা, বমি, ভ্রম, অতিপার, 
অগ্রিমান্দ্য, অরুচি প্রভৃতি গর্ভিণীরোগ নিরাকৃত হয়। 
বৃহত্রসশ।দদ,ল--ইহার প্রস্তত প্রণালী_-পারদ একভাগ 
- গু গন্ধক ছুইভাগ কজ্জলী করিয়া অইধাঁতু প্রত্যেকে একভাগ 
মিশ্রিত করিয়! ত্রাহ্মীশ£ক, জয়ন্তী, নিসিন্দা,যাষ্টিমধু, পুনর্নবা, 
নালুক1, অপরাজিতা, আকন্দ, কৃষ্ণধুতৃরা, ছুরালভা, বাগক, 
কাকমাচী প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরসে মাত সাতবার ভাবনা দিয়! 
তিন চারি রতি প্রমাণ বঁটিকা প্রস্তত করিতে হইবে। ইহার 
অন্ুপান উষ্ণ জল। এই ওঁষব মেবনে স্ুতিক। সম্বন্ধীয় যাবতীয় 
রোগ বিনষ্ট হয়। (রসেন্দ্রসারসৎ সৃতি কারোগাঁধিণ ) 
রূসশাস্ত্র (রী) রদায়নশান্ত। 
রনশেখর (পুং) রলৌবধবিশেষ।  প্রস্তত গ্রণালী__ 
পারদ ২ রতি, অহিফেন ১২ রতি এই ছুই দ্রব্য লৌহপাত্রে 
, নিম্বদও দ্বারা তুলদীর রসে মাড়িয়! তাহার সহিত ২রতি হিঙ্ুল 
মিশ্রিত করিবে, পরে পুনরান্ন তুলনীর রে মাড়িবে, পশ্চাং 
 ইজত্রী, জায়ফল, খোরাপানী মানী ও আকরকর! প্রতোকে 
৩২ রতি ও এই সকলের দ্বিগুণ খধির উহার সহিত মিশ্রিত 
করিয়া তুলসীর রসে মাঁড়িয়। চণক (ছোল! ) প্রমাণ বটিকা 
প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ ায়ংকালে ছুইটা করিয়! প্রযোজ্য । 
ইহাতে উপদংশ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। 
বূসশেষ (পুং) ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে যাহ! রসবূপে পরিণত হয়। 
ব্রনশেষাঁজীর্ণ (ক্লী) রপশেষ জন্য অনীর্ণরোগভেদ । 
বসশোণিতসম্ভৰ (রী) মাংস ধাতু । ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
ব্লসশোঁধন (ক্রী) রমঃ শোধ্যতেইনেনেতি শুধ-ণি5, লুট 
এব! রসং পারদং শোধয়ত্যনেনেতি বা। ১টম্কণ। (ছেস), 
রসন্ত শোধনং। ২ পারদশুদ্ধি, পার! শোধন। [পারদ শব্দ দেখ] 
ৃ - টি গ১ 


রমসংরকণ (কী) রণস্য সংরঙ্গণং। রসের শোধন, 


মুচ্ছন, বন্ধন ও মারণরূপ কক্মচতুষ্টয়। (রসেন্ত্রনারস*), 


রসসম্ভব (ক্রী) সম্ভ বত্যন্মাৎ রদস্য সম্ভবঃ। রক্ত । (বৈগ্যক নি) 


রনসাম্য, শারীরিক রদের নৃনাধিক্য-নিণয়। চিকিৎসক 
রোগনাশক ওষধ ও পথ]াদি বিধান করিবার পুর্বে রোগীর 
অবস্থা ও রোগের বলাবল এবং শরীরে রসসঞ্চারের তারতম্য 
উপলব্ধি করিয়। ক্ষেত্রবিশেষে যথোপযুক্ত ওষধাদি ব্যবস্থা! 
করিবেন। কতকগুলি পরীক্ষা দ্বার! চিকিত্সক অনায়াসেই 
গ্রকৃত রোগ নিদ্ধারণ করিতে পারেন। 
মুখ হইতে লালানিঃদরণ, হ্ৃল্লান, বক্ষোদ্দেশের অশুদ্ধ, 
অরুচি, তন্দ্রা, আলম্য, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, মুখবৈরস্য, 
গাত্রভার, ক্ষুপানাশ, অধিক পরিমাণে মুত্রনিঃসরণ, স্তব্ধতা 
ও প্রবল জবর 'প্রকাশ পাইলে, তাহাকে আমজর বলিয়া 
ওষধাদি গ্রয়োগ করিবেনা। কারণ আমাবস্থায় উষধ সেবন 
করাইলে জর আরও প্রবল হইয়া থাকে । ৃ 
জ্বর মন্দীভূত হইলে শরীরের ভার লাঘব হইয়া আইসে 
এবং বায়ু প্রভৃতি স্ব স্ব পথে সঞ্চালিত হইলে ও মলমূরাদির 
প্রকৃতরূপ নির্গমন ঘটিলে রসের পরিপাক হইয়াছে জানিয়। 


ওষধাদি বাবস্থা কর। উচিত। 
সপ্তাহের পর যদি রসের পরিপাক না হয় এবং বীতিমতত 


মলমূরাদি নি€্যত হইতে থাকে, তাহ! হইলে রসের সাম্য 
জন্য পাচন ব্যবস্থা করিবে। আরযদি মলমুত্রাদির প্রবর্তক 
রসের পর্রিপাক হইয়া! থাকে, তাহ! হুইলে দৌষোপশমনক 
ওষধ বাবহার করিতে দিবে। মলমুক্রাদির নিঃসরণ ও রসের 
পরিপাক না হইলে কদাঁচ জরদ্ব ওষধ বাবস্থা করিবে না। 

জলপানান্তে, উপবামের পরদিন, ক্গীণাবস্থায় অজীর্ণসত্বে, 
আহার করিয়া এবং পিপাসার সময় মংশোধক অথবা অন্যবিধ 
ওঁষধ সেবন করান কর্তব্য নহে। অন্নহীন ওষধ অধিক 
বীর্য্যই প্রকাশ করিয়! থাঁকে। তদ্দারা শত্রই রোগনাশের 
সম্তভাবন।) কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও মৃদু গ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে 
এরূপ ব্যবস্থা প্রশস্ত নহে। কারণ তাহাতে ইহাদের অত্যন্ত 
গ্রনি উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই বলক্ষয় হইয়া থাকে । 

ওষধ জীর্ণ হইলে বায়ু অন্ুলোম হয় এবং স্বাস্থ্য ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, গ্রসন্নচিন্ততা, দেছের লঘুতা, ইন্্িয়সমূহের নির্্লতা 
ও উদগারগুদ্ধি হইয়া থাকে । ওঁষধ সমাকৃরূপে জীর্ণ হইতেই 
ভোজন করিলে অথবা ভূক্তদ্রবোর সম্যক্‌ পরিপাকের পুর্বে 
ওষধ সেবন করিলে গীড়ার শান্তি হয় না) বরং অন্তান্ত 
রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে । সম্পূর্ণরূপে ওুঁষধের পরিপাক ন। 
হইয়। যদি কিঞিৎ অবশিই থাকে, তাহা হইলে ক্লান্তি, দাহ, 


মিস - 


শরীরের অবসন্নতা, বমণেচ্ছা, শিরঃপীড়া, অন্থুখবোধ ও বল- 
ক্ষয়া্দর লক্ষণ প্রকাশ পায়। আহারের অব্যবহিত পুর্বে 
ওষধ সেৰন করিলে, সেই সেবিত ওষধ শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত 

: হুয়। এ ওষধ ভুক্তদ্রব্য দ্বারা আবৃত থাকাতে মুনুমু্ভ মুখ 
দিয়! নির্গত হইতে পারে না, সুতরাং তাহ! কোনমতে বলহানি 
করিতে সমর্থ হয় ন|। বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু ও সকুমারী রমণীগণের 
পক্ষে. রগের সমতাসম্পাদনার্থ এইরূপ ব্যবস্থাই প্রশস্ত এবং 

: দোষ, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্পুদ্ধি বিবেচন| 
করিয়া ওষধের মাত্র! নির্নয় করিয়। দিলে উপকার দর্শে। 

সব্বপ্রকার জরেই কফপিত্তবায়ু ও আমদোষের নাশের 

জন্ত ধন্ত। ও পটোলপত্রের কাথ সেবন করান যায়। বাতিক 

' জরে) পিন্তজরে, কফজ্বরে, বাতপৈত্তিকজরে, পিত্ৃশ্লেম্মজবে 

: ও বাতশ্রেম্মজরে রসের গ্রকোপপ্রশমনার্থ কষায়াদ্ি পানের 

ব্যবস্থা আছে । (ভৈষজ্যরৎ জরা* ) 

রসসিন্দর (ক্লী) রদজাতং সিন্দুরং। রস-গন্ধকের সিন্দুরী- 
করণ রি ওবধবিশেষ। ইহার প্রস্ততপ্রণালী-_পার! ৮ তোল।, 
গন্ধক ৮ তোল, যথাবিধি কজ্জলী করিয়। বটাম্কুরের ক্কাথে 
তিন দিন ভাবন! দ্রিরা বোতলে পুরিয়। বন্ত্র ও মুত্তিকার লেপ 
দিয়৷ বালুকাপুর্ণ হাড়িতে বদাইয়। চারি প্রহর কাল জ্বাল 
দিলে তরুণারুণনন্নিভ রসমিন্দুর উৎপন্ন হয়। অনুপান- 
বিশেষে সেবনে ইহাতে বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।, 

অন্ত প্রকার--পারদ, গন্ধক, নিসাদল, ঝুল ও স্ফটিক 

_ প্রত্যেকে নমভাগে কাগজী লেবুর রসে একপ্রহরকাল মর্দন 
করিয়া বোতলে পুরিয়া৷ পাষাণ-খটিক1] দ্বারা মুখ রুদ্ধ 
করিয়া সন্ধিষ্থানে লেপ এবং মুত্তিকাবস্ত্রে বোতলে লেপ 

দিয়া সচ্ছিদ্র মৃৎ্পাত্রে রাখিয়া হাড়ীর গল পধ্যন্ত বালুকা 
পূর্ণ করিয়। অগ্নির মুছু, মধ্য ও খরসন্তাপে চারি গ্রহর 
কাল পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে বোতলের গল- 
দেশলগ্ন স্কটিকাভ গন্ধক পরিত্যাগ করিয়৷ অধঃস্থিত রস- 
সিন্দুর গ্রয়োগ করিবে। ইহা ভ্রিদোষনাশক। (রসেন্দ্রমারস) 

রসসু €পুং) রসধাতু, রম। ( বৈগ্ৃকনি*) 

রসস্থজ্বর (পুং) রসধাতুগত জর। [জর দেখ] 

রসস্থান (ক্লী) রদঃ স্থানমাধার উৎপত্তিস্থানং যন্ত ; রসস্য 

 পারদন্য স্থানমিত্যেকে। ১হিঙ্থল। ২ শরীরের রসস্থল। 
৩ রসের আধার। 

রসা (ন্ত্রী) মাধুর্ধ্যাদিরপে। বিবিধো রসোহস্তযস্যামিতি 
(অর্শ আদ্িভ্যোহচ, পা ৪1২২২৭) হতি অচ, রদতি শব্দা়তে 
ইতি বা রম-অচ. টাপ্‌॥. ১ পৃথিবী । ২ রদন|। 

৪ শললকী। ৫ কম্ু। ৬্দ্রাক্ষা। ৭ কাকোলী। ৮ রদাতল। 


[1 ২৮২ ] 


৩ পাঠা। 


“স্থজতে। মে ক্ষিতিব্বাভিঃ প্লাব্যমান৷ রসাং গতা।।” 
(ভাগবত ৩১৩২৬) “রনাং রগাতলং (স্বামী) 

৯ নদী। প্যাভী রসাং ক্ষোদসোদুঃ৮ (খক্‌ ১/১২২/১২ 
'রসাং নদীং (সায়ণ) ্‌ 
রসাঁখন (পুং) খনতীতি খন বিদরে অচ$ বসায়! ভূমেঃ 

খনঃ।॥ কুকুট। (শবচ০) ৃ 
রসাগ্রজ (ক্রী) রসানামগ্রজং রসস্য আগ্রে জায়তে ইতি 


বা জন-ড | রসাঞ্জন। (রাজনি* ) 
রসাগ্র্য (ক্লী) ৯ রষাঞ্জন। ২ পারদ। ( বৈদ্কনি ).. 
রসারঙ্গক (পুং) শ্রাবে্ট নামক নুগন্ধ কাষ্ট। (রাজনি*). 
রসাঁজ্কান (কলা) আস্বাদজ্ঞান, মধুর প্রভৃতি রদ ভোজন 
করিলেও রসন৷ যে স্থলে তাহা অনুভব করিতে প্রারে না৷ 
তাহাকে রখাজ্ঞান কহে। 
. পভুঞ্জানস্য নরস্যান্নং মধুরপ্রভৃতীন্‌ রসান্‌।, 
রসন। ষন্ন জানাতি রসাজ্ঞানং তদুচযতে ॥৮*. ( বৈদ্ধকনি$) 
রসাগ্রন (ক্লী) রদজাতমঞ্জনং ইতি মধ্যপদলোপি কর্মীধারয়ঃ। 
রমজাত অঞ্রনবিশেষ। চতুর্বিধ অঞ্জনের অন্ঃতম স্বনামখ্যাত 
রসজ ধাতু! হিন্দী_রসোৎ। মতান্তরে ইহা দ্বিবিধ,_-আোতে!- 
হঞ্জন ও রসাঞ্জন। পর্যযায়__রসগ, তাক্ষ/শৈল, রসোভূত, রস. 
গ্রজ, কৃতক, বালটৈষপ্গয, দাববীকাথোদ্ভব, রসরাজ, বধ্যাঞ্জন, 
রপনার্ভ, অগ্রিসার। ইহার গুণ--হিম, তিক্ত, চক্ষুর হিতকর, 
মধুর ও কটু, রক্তপিত, বিষ, সন্দি, হিক্কা ও অপন্মার রোগ- 
নাশক। (রাজনি*) ্‌ 
রসাঞ্জরন শোধন করিয়। ব্যবহার করিতে হয়॥ ইহা 
শোধন ন| করিয়। ব্যবহার করিলে বিষতুল্য অপকারী 
হুইয়া থাকে । 72 27 
শোধনপ্রণালী-_রসাঞ্জনচুর্ণ জন্বীর লেবুর রসে ভিজাইয়! 
একদিন রোদ্রে শুকাইলে হহ। বিশুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রনারস) 
রসাঞ্জনাদিচুর্ণ (কী) জরাতিসারে ওষধবিশেষ। . প্রত্তত- 
প্রণালা_-শুদ্ধ রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্ত্রযব, কুটজমুলের ছাল, 
ধাহফুল, শুঠ এই সকল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অন্ুপান 
দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ওঁষধসেবনে 
অরাতিদার রোগ নিরাকৃত হয়। (রসর*) রক্তা/তমারে 
তঞ্জুলের জল ও মধুর অন্ুপানই প্রশস্ত। 15$ র : 
(ভৈষজার অতিসা*) 
রসাঢ্য (পুং) রসেনাঢ্যঃ যুক্তঃ। আত্রাতক, আমড়।। 
(রাজ নি* ) স্ত্িয়াং টাপ,। রসাঢ্যা, রাস্না। (রাজনি*) 
রসাঁতিল (ক্লী) রসাক্সাঃ হলং। নিম্মভাগস্থ লোকবিশেষ। 
পাতাল, বিশেষ, সপ্তপাতালের অন্তর্গত সপ্তম পাতাল | 


ক, 
ন এ ” দু 
সনি: 
14) 
রী, 


রসাভ্রবটা 
*অতলং বিতলঞ্চেব নিতলঞ্চ তলাতলম্‌। 
মহা তলঞ্চ সুতলং সপ্তমঞ্চ রদাতলম্‌ ॥ 
পাতালভেদাঃ সপ্তৈব নামতঃ কীর্তিতা অমী। 
তত্র পাতালমেটৈকং দশদাহঅযোজনম্‌ ॥” ( শব্মমাল1) 
ভগবান্‌ হরি অখিল বেদশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া! রসাতলে গমন 
করিয়াছিলেন॥ (মহাভারত ১২।৩৪৭।৫৬) দেবীভাগবতে 
লিখিত আছে এই রসাতলই পাতাল, নিবাঁতকবচাদির 
বাসস্থান। ( দেবীভাগ* ৮২০ অঞ্) 
ব্রসাত্মক (তরি) রদ আত্মা স্বরূপো। যস্ত কন্‌। রসম্বরূপ। 
“কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং”" (সাহিতাদৎ ) 
রসাদান (ক্লী) রসানামাদানং গ্রহণং। ১ রসশোষণ। (হেম) 
রসায়। দানং। ২ ভূমিদ্বান। 
রূপাধার (পুং) রদানাং জলানাং আধার, রসাং পৃথিবীং 
ধরতি শ্বাকর্ষণেনেতি বা ধূ-অণ্‌। ১ সূর্য্য । ২ রসের আধার । 
রসাধিক (পুং) রসায় ্বর্ণাদীনাং দ্রবীকরণায় অধিকঃ প্রবলঃ। 
১ টক্কণক্ষার। (রাজনি* ) ২ অধিক রস। 
রসাধিক] (ত্ত্রী) রমেন অধিকা। কাকোলীদ্রাক্ষা ৷ (রাজনি*) 
 ব্সাধিপত্য (ক্লী) রসাতলশাসন। 
রসাধ্যক্ষ (পুং) ১ মগ্ভাদি মাদকরসের পরিরক্ষক। ২ রাজ- 
কন্মচারিভেদ ( 700199-3019911067)060)6 )। 
রসানুগ (ব্ি)১ রসদূষক। ২ রগান্গবারী। 
রসানু প্রদান ( ক্লী) জলীয় কণাবিকীরণ। যাস্ক ইন্ত্রকেই এই 
কাধ্যের নেত। বলিয়াছেন। 
রসান্তর (রী) ১ ভিন্নরস (ভোজ্য বস্ত সম্বন্ধে )। সঙ্গীতাদিতে 
এক রূম হইতে অন্ত রসের অবতারণ|। 
রসাপায়িন্‌ (পুং) ৯ দিহ্বাদারা পানকারী। ২ কুদধুর। 
রূসীভাঁস (পুং) রম ইব আভাসতে ইতি ভাদ্‌-মচ,। অনৌ- 
. চিত্যবিশিষ্ট রস। যে স্থলে যাহা উচিত নহে, তথায় সেই 
বসের অবতারণ। করিলে রস ন! হুইয়। রসাভাস হইয়া থাকে। 
পঅনৌচিত্প্রবৃত্তত্বে আভাসে! রসভাবয়ে!ঃ।” (সাহিত্য) 
[ রম শব্ধ দেখ] 
নি (ক্লী) বোল নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনিণ) 
রসাভ্রবটী স্তর) রসায়নাধিকারে ওঁধধবিশেষ। প্রস্তত গ্রণালী-- 
পার। ও গন্ধক ৮তোল। সমভাগে কজ্জলী করিয়া পরে তাহাতে 
কেশুরতে, ভূঙ্গরাজ, নিদিন্দা, চিতা, গীম1, থানকুনি, জয়ন্তী, 


তাঙ্গ, শ্বেত অপরাজিতা ও পাণের রদ ৮ তোল], মরিচ চূর্ণ: 


৪ তোলা সম্তভবমত সোহাগ! মর্দন করিয়। কলাক় প্রমাণ বঁটিকা 
; ক্করিবে। ইহা! সর্বপ্রকার কাশ, জ্বর ও গ্রহণীনাশক। 
ছা. ২:৯০,৮ 55০৮৮ (ব্বসেম্দ্রপারমংগ্রহ )। 
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রী 


রসাম্বৃতরস 


রসাভ্রগুগ গুলু, রসৌষধবিশেষ। 
৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, 
গুগ২ুলু ১ সের, গুলঞ্চ ২ সের ওপাকার্থ জল ৯৬ সের. 
শেষ ৪ সের। ত্রিফলামিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ 


৪ মের। এই ছুই কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পার » 


দাদি দ্রব্য পাক করিবে। পরে ঘনীভূত হইয়া আসিলে 
তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তিমূল, গুলঞ্চ, রাখালশসার মুল, 
বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, তেউরীমুল প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণ 
দিয়। আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা, অন্ুপান 
গুলঞ্ের কাথ। ইহা সেবনে গলিত, স্কুতিত; ঘোরতর বাতরক্ত, 
কুষ্ঠ ও অন্ান্ত নানারোগ আরোগ্য হয়। 

রসাভ্রগুড়িকা [্ত্রী) গ্রহণীরোগাধিকারে ওুঁষধবিশেষ। 
প্রস্ততগ্রণালী--পারা ৮ তোল ও গন্ধক ৮ তোল৷ কজ্জলী 
করিয়। তাহ[তে সমভাগ অভ্র মিশাইয়া লইয়! কেশুর, ভূঙ্গ রাজ, 
নিসিন্দা, চিতা, গীম1, থানকুনি, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, শ্বেত অপরাজিতা 
ও পাণ ইহাদের রস ৮ তোলা এবং মরিচচুর্ণ ৪ তোলা ও 
সোহাগ! সম্ভবমত দিয়া বটা গ্রস্তত করিতে হইবে। বটী 
কলায় প্রমাণ করিতে হয়। এই ওষধসেবনে কাস, শ্বাস, 
ক্ষয়, বাত, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আশু নিরাকৃত 
হয়। (রসেন্দ্রনারনণ গ্রহণীরোগাধিৎ ) 

রসাভ্রমণ্ডর, রনৌষধবিশেষ।  প্রস্ততগ্রণালী £__পারা, 
গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক ৪ তোলা, শোধিত ৮১৬ ২ পল, 
হরীতকীচুণ”২ পল, শিলাজতু ২ তোলা, কান্তলৌহ ১ তোল! 
একত্র মর্দন করিয়। ভীমরাজের রস ২ সের, কেশুরিয়ার রস 
২ সের এবং আর্রীকরণোপযোগী নিসিন্দা, মাণমূল ও আদ। 
এই সকলের রসে ভাবন। দিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়। কিঞ্চিৎ 
আর্রর থাকিতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই ও মুতা ইহাদের 'গ্রত্যে- 
কের চুর্ণ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত ও পেষিত করিয়া ॥* 
অর্ধ তোল! প্রমাণ বটিক। প্রস্তুত করিবে। অন্গপান ঘ্বৃত ও 
মধু। সেবনান্তে পুনন'বার কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয় পান 
করিবে। ইহাতে শোথাদি নানারোগ নষ্ট হস! অগ্নি ও বল 
বুদ্ধি পায়। 

রসাসৃতচূর্ণ, রসৌষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার ১৪৩।) 

রসাঁমৃতরস (পুং) রক্তপিত্তীধিকারে' রমৌষধ বিশেষ 
প্রস্ততগ্রণালী--পার। একভাগ, গন্ধক, মাক্ষিক, শিলাজতু, 
চন্দন, গুড়ুতী, ভ্রাক্ষা, মৌলফুল, ধনে, ইন্ত্রযব, কুড়চীর ছাল, 
নিমপাতা, ধা1ইফুল, যষ্টি মধু ও চিনি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে 
২ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া ২ তোল! পরিমিত বটা করিবে। 
এই : ওষধ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ অন্ুপানে সেবন করিতে হয়। 


প্রস্তুত গ্রণাণী £-_-পারদ 


[ ২৮৪ ] 


জর নিরারত হয়। 


«এই বর ঘেবনে পিন্ত, অন রপিন্ত, রক্তপিন্ত ও সববদোষধুক্ত 


(রমেন্ত্রমারসণ রভ্তপিভতরোগাধি* ) - 


রসারর (ক্র) রসাস্মাকোহস্্রো বত্র॥ ১ বৃষক্ষান্ন। (রাজনিণ ) 


: ২ চক্র। 
: রদাস্ত্রা, পলাশীলত| । 


(ভাবপ্রণ) পু) ৩ অক্রবেতদ। স্ত্রিরাং টাপ,। 


(রাজনি*) 


বসাক (পুং) তৃণবিশেষ।  (রাজনি* ) 
রসা়ক (পুং) রসং রসত্বময়তি প্রাপ্পোতি রর অয়-ুল্‌। 


'ভৃণবিশেষ। (শব্দচ*) 


রসারন (ক্লী) রসো দুগ্ধং অয়নং মূলং বে ১ তক্ত। 
(হেম) ২ কটি। রস| রসরক্তাদয় ঈয়ন্তে প্রাপ্যন্তেহনেনেতি 


নি 


ই-লুট। ৩ জরাব্যাধিনাশক ওষধ। ইহার লক্ষণ__ 
“্যজ্জরাব্যাধিব্ধিবংসি বয়স্তস্তকরং তথ1। 

চাক্ষুষ্যং বৃংহুণং বুধ্যস্তেষজং তদ্রগায়নম্‌ ॥ 

রসায়নের ফল-- 

দীর্ঘমায়ুংস্থৃতীর্মেপামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ। 

দেহেন্ট্রিয়বলং কান্তিং নরে! বিন্দেদ্রসায়নাৎ ॥ 
নাবিশুস্ধশরীরন্ত যুক্ত! রদায়নো বিধি | 

ন ভাতি বাসপি শ্রিষ্টে রঙ্গযোগ ইবাহিতঃ ॥৮( ভাব প্র) 
যাহ পেবনে বার্ধক্য ও রোগ নষ্ট হইয় বয়ঃ স্থির এবং 


শরীরের উপচয়, গুক্রবৃদ্ধি ও চক্ষুর হিত সম্পাদিত হয়,তাহাকে 


“ মেধা, আরোগ্য) দেহ ও 
. এবং তরুণবয়স্কের ন্যায় স্থিরশরীর থাকে। 


রসায়ন কহে। রসায়ন সেবন করিলে পরমাধুঃ, স্মরণশক্তি, 
ইন্ড্রিয়ের পটুতা ও কান্তি বৃদ্ধি হয় 
বমন বিরেচনাদি 
দ্বারা শরীর শোধন না করিয়া রসায়ন সেবন করিতে নাই। 


মলিন বন্ত্রে যেরূপ রং লাগাইলে তাহ! স্ুদৃশ্ত হয় না; তত্রপ 


.. অশোধিত শরীরে রসায়ন প্রয়োগ করিলে কোন ফল লাভ 


হয়না । (ভাবপ্রৎ) । 

ভৈষজ্যরভ্রাবলীতে লিখিত আছে যে, যে গঁষধ দ্বারা 
জর! (বলিপলিতাদি ) ও ব্যাধি নষ্ট হয়, তাহাকে বদায়ন 
কহে। ইহা! যৌবনের প্রারভ্তে বা! যৌবনান্তে সেবনীয়। 


রসায়ন সেবনের পুর্বে বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠস্থ মল দুরী- 


করণ আবশ্তক। দেহের মল অপসারিত না করিয়। রসায়ন 
মেবন করিলে উপকার ন! হইয়া অপকার হইয়| থাকে। 
সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, দ্বেবগণ যেরূপ সন্তাপশূন্ত 


হইয়া! স্বর্গে বিচরণ করেন, মন্ুষ্যগণ বে ওষধের গুণপ্রভাবে 
পৃথিবীতে দেবগণের গ্তায় নীরোগ ও ল্ুস্থশরীরে বিচরণ 


. করিতে পারে, তাহাকে রসায়ন কহে। 


এবং ইহা সেবনে 
আঘু$ স্থৃতিশক্তি, মেধা, কান্তি, বল, স্বর প্রভৃতি বদ্ধিত হয় 
এবং নহস! কোনরূপ ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। 


হরীতকী, ভোজনের পুর্বে ছুইটা বহেড়া ও ভোদনের পরে 


নিয়োন্ত ব্যক্তিসমূহ রণায়ন সেবন করিতে; সমর্থ হয় না 
এবং দেবনে তাহাদের কোন প্রকার উপকারও হয় ন1 £-- 
অনাস্মবান্, দরিদ্র, প্রমাদী, ত্রীড়াশক্ত, পাপকারী_ ও. 
ভেযজাপমানী, ইহাদের রপায়ন সেবন না ঘটিবার পক্ষে 
কারণ যথা-_অজ্ঞানতা, অনারস্ত, অস্থিরচিত্তত1, দরিদ্রতা 
অনায়ভ্ততা, অধার্ম্মিকতা ও ওষধের অপ্রাপ্ডি। 

রদায়নের গ্রকারভেদ--প্রতাষে জলের নম্ত লইলে 
রসায়ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পীনস, স্বরবিক্ৃতি ও কানস-. 
রোগের উপশম হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বদ্ধিত হইয়৷ থাকে । সুর্যের 
অনুদয়ে যথাক্তি জলপান করিলে বাতজ ও পিত্ুজ রোগ: 
গ্রশমিত হইয়! মনুষ্য দীর্ঘাযুঃ হইয়া থাকে । নাসিক দ্বার! 
জলপান করিলে আরও অধিক উপকার: হয়। ইহাকে উধা- 
পান রসায়ন কহে। অজীর্ণরোগে উধাপান বিশেষ উপকারক ॥ 

অশগন্ধা চূর্ণ ।* আনা মাত্রায় পিত্তপ্রধান ধাতুতে 
দুগ্ধমহ, বাধুগ্রকতিতে তৈলপহ, বাতটপত্তিক প্রর্কতিতে ঘ্বৃতস্থ 
এবং বাত্শ্রেক্মক প্রকৃতিতে উষ্ণ জলনসহ ১৫ দিন সেবন 
করিলে রসায়ন হয় এবং শারীরিক কৃশতা নষ্ট হইয়! থাকে। 
বিড়জের মুল চূর্ণ করিয়া শতমুলীর রসে ৭ দিন ভাবি 
করিয়া অদ্ধ তোল! মাত্রার তাহা ঘ্বতসহ এক মাস কান 
সেবন করিলে বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্ধিত এবং ৰলি- 
পলিতাদি নিবারিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে সৈন্ধবের 
সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঠের সহিত, শীতে 
পিপুলের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মে ইচ্ষুগুড়ের 
সহিত হরীতকী সেবন করিলে বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া 
উত্তম রসায়ন হয়। ইহার নাম হবীতকী রসায়ন বা. খত 
হরীতকী। প্রথমে হরীতকী চুণ।* মাত্রা সেবন আন্ত 
করিয়। সহ্‌ হইলে ক্রমশঃ ২ তোলা পর্যন্ত বুদ্ধি কর|.. যাইতে 
পারে। সৈন্ধব, শু'ঠ ও পিপুল কম পরিষাণে হরীতকী'র আহত 
সেবন করা উচিত। অন্ান্ত অনুপান হর)তকীর সমপরিমাণ 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

ক্রমাগত এক বৎসর কাল ঘ্বতের সহিত ৫, ৬, বা, ১০টা 
পিপুল দেবন করিলে রসায়ন হইগা থাকে। কতকগুলি 
পিপুলে পলাশের ক্ষার জলের ভাবন1 দ্রিয়া পরে তাহা ঘ্বতে 
ভালিয় প্রত্যহ ভোজনের পুরে ঘ্বত ও মধুর সহিত তাহার 
৩টা করিয়া পেবন করিলে শ্বাস, কাস, কয় শোষ, হিকা” 
অর্শ, গ্রহণী, পা, শোথ, বিষমজর, স্বরভল্, গীনস ও শুঙ্ 
প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া! আফুঃবুদ্ধি হইয়া থাকে । পুর্ব 
দিনের আহার উত্তমরূপে জীণ হইলে গ্রাতঃকালে_ একটা 


র্‌ 


টিলা 


না 


- প্রত্যহ 


ব্বপাঁয়ন 


আমলকী, কৃষ্ণ- 
তিল ও ভূঙ্গরাজ এই সকল সমভাগে ও উপযুজমাত্রায় 
একত্র বটি নিয়মিত্রূপে বনদ্িন সেবন করিলে কেশ 
কৃষ্ণবর্ণ, ইন্জ্িয় সুবল, শরীর নীরোগ ও আধঘুং বর্ধিত হয়। 
প্রাতঃকালে স্বত্ত ও মধুর মহিত হস্তিকর্ণ ও 
পলাশের ছালচুর্ণ সেবন করিলে বল, ইন্দ্রির শক্তি ও আয়ু: 


_ হৃদ্ধিত হয়। 
সর্ধোপঘাতশমনীয় রপায়ন-_ক্সিগ্ধ ও বিশুদ্ধদেহ বাক্তির 
পক্ষে যুবা ব1! মধ্যব্নে রসায়ন ব্যবহার করা কর্তব্য। 
. অবিশুদ্ধদেহ অর্থাৎ করুণ ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে। দোষ 
বা মানমিক ষে কোন উপঘাত উপস্থিত হয়ঃ তাহার 


প্রতীকার করা বিধেয়। পরে রসায়নপ্রয়োগ হিতকর। 


শীতল জল, ছগ্ধ, মধু ও স্বত ইহাদিগের মধ্যে একটা, ছুইটা, 


তিনটী বা সমস্তই পুর্ববন্ধসে (৫০ ৰৎ্মরের পুর্বে) পান 
করি! বয়ঃস্থাপন করিতে হয়। 
বিড়ক্ষরসায়ন-_বিড়ঙ্গতগুলচুর্ণ ও হষ্টিমধু শীতল জল 
ংযোগে যথাসাধ্য পরিমাণে মেৰন করিয়। শীতল জল অন্ু- 
পান করিতে হয়। এইরূপ এক মাস কাল অহরহঃ €েবন 


 ক্করিৰে; অথবা। উক্ত চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ভল্লাতক- 
 ক্কাথ বা মধু ও দ্রাক্ষাক্কাথ» অথবা আমলকী রদ বা গুড়,চী- 
ক্কাথ সংযোগে দেবন করিৰে। বিড়ঙ্গতগুলচূর্ণ এই পাচ 
প্রকারে প্রয়োগ কর যায়। 


ওষধ জীর্ণ হইলে মুদ্র ও 
আফলকীযূষ লবণ ন। দরিয়া অল্প স্বেহে প্রস্তুত করিয়৷ 
ভৎসহযোগে দ্বৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাতে সকল 


) প্রকার অর্শ ক্রমি বিনষ্ট হইয়া! ধারণাশক্তির বৃদ্ধি হয় ( এই- 
কূপ মাসে মাসে সেবন বিধেয়। 


বিড়ঙ্গকর্প-_একদ্রোণ পরিমিত বিড়ঙ্গের তগুল পিষ্টক 


.প্রাকের স্যার সিদ্ধ করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে ক্কাথ পরিত্যাগ 


পূর্বক প্রস্তরে পেষণ করিগ্া লৌহনিশ্মিত দৃঢ়কুন্তে প্রচুর 
পরিমাণে মধু ও জলের সহিত একত্র করিয়| বর্ষার চারি মাস 


কাল ভন্মরাশির মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। পরে বর্ষ। অপগত 
১ হুইলে কুন্ত উদ্ধত করিবে। প্রথমে শরীর শোধিত করিয়! 


লই! প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাসাধ্য পরিমাণে পেবন করিতে 


, হুইবে, ইহা মেবনকালে পাংশু-শধ্যায় শয়ন বিধেম়্॥ এই- 
রূপ এক মাস কাল ধেবন করিলে সর্ধশরীর হইতে কমি 
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আসা 

্‌ রং -৪টী আমলকী মধু ও ঘ্বতের মাহত এক বৎসর পর্য্যন্ত গ্রতাহ 
€মবন করিলে নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাক। যায়। 
নুতন লৌহপাত্রে ত্রিফপার কক লেপন করিয়! একদিন ও 
.. একরাত্রি রাখিক্া! পরে সেই কন্ক তুলিয়া! মধু ও জলের সহিত 
_হসবন করিলে উত্তম রসায়ন হইয়া! থাকে। 


রসায়ন 


- নিঃস্থত হইতে থাকিবে । এই নকল ক্কমিকে অণুটৈলে অভ্যঙ্গ 


করিয়া বংশবি্ষিল (বাশের চিমটে ) দ্বার] শরীর হইতে তুলিয়! 
ফেলতে হইবে। দ্বিতীপ্ন মাসে পিপীলিকা, তৃতীয় মাসে: 
যুক1 সকল নির্গত হয়, তাহাদিগকেও এইরূপে বাহির করিতে 
হইৰে। চতুর্থ সাপে দন্ত, নখ, ও রোমসসূহ শীর্ণ হয়, পঞ্চম 
মাসে দেই সকল পুনব্বার প্রশস্ত গুণ ও লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া 
জন্মে। তখন শরীর অমানুষিক লঞ্ষণঘুক্ত ও বুর্যতুল্য তেজঃ- 
পুর হয়ঃ দূরশ্রবথ ও দুরদর্শনে শক্তি জন্মে। মনের 
রজস্তমোগুণ তিরোহিত হইয়৷ সন্গুণ প্রবল হয়। শ্রুতিধর, 


অপুর্বোৎপাদী (নূতন বিষয়ের উদ্ভাবক), হৃস্তীর স্থায় 


বলবান্‌, অশ্বতুলা বেগবান্‌, গ্রত্যাবর্তিত যৌবন ও শতাধিক 
বর্ষ পরমাযুঃ হয়। এ. অবস্থায় অভ্যঙ্গার্থে অণুতৈল, 
বিলেপনার্থ অজকর্ণকষায়, ন্নানার্থে মৌবীর বা কুপোদক ও 
অন্লেপনারে চন্দন ব্যবহার্ধ্য এবং ভল্লাতকের বিধান অন্ু- 
সারে আহার পরিত্যাগ কর কর্তব্য। নিষ্কুলীরুত কাশ্মধ্য 
ফলের কল্পও এইন্সপ, কিন্তু ইহাতে শয়ন ও ভোজনের 
নিয়ম পুর্ব নহে। পক্ষছুপ্ধ সহযোগে ভোজন করিতে 
হয়। ইহার ফলও পূর্ববৎ জানিতে হইবে। 
বলাকল্প--আশ্রমগৃহ মধ্যে অবস্থিত হইয়া অর্দপল ব! 
একপল পরিমাণ বলামূল হুগ্ধে আলোড়িত করিয়। .পান 
করিবে। জীর্ঘ হইলে ছুগ্ধ সহযোগে ত্বতান ভোজন করিতে 
হয়। এই প্রকারে দ্বাদশ দিন সেবনে দ্বাদশ বর্ষকাল এবং 


এক শত দিন সেবন করিলে শতবর্ষকাল বয়ঃ স্থাপিত হয় । 


এইরূপে বলা, নাগবলা; ভূমিকুক্সাণ্ড ও শতাবরী এই 
এই সকল চূর্ণ ্ নিয়মে সেবন করিবে বিশেষতঃ অতি- 
বলার ক্কাথ নহযোগে শতমুলীচুর্ণ পূর্বোক্ত নিয়মানুমারে 
সেবন করিলেও পূর্বের ন্যায় ফল হয়। এই সকল রমায়ন 
বলকামী, শোিতবমনকারী বা শোণিতবিরেচনশীল ব্যক্তির 
পক্ষে প্রশস্ত। 

বরাহকল্প--বরাক্রাস্তা মূলের একতোল! পরিমাণে চূর্ণ 
গ্রহ কারবে, সেই চুণ প্রতিদিন যথাসাধ্য পরিমাণে মধু 
নংষোগে ছুগ্ধে আলোড়িত করিয়| পান করিবৰে। জীর্ণ হইলে 
ছুপ্ধ ও স্বৃত সহযোগে অন্নভোজন বিধেয়। ইহাতেও 
পূর্বের স্তায় আহার ও জাচারের নিদ্ধম অবলম্বনীয়। ইহাতে 
এক শত বৎসর আয়ু হয়। এই চুর ছুপ্ধ সহযোগে পাক করিয়া 
শীতল হইলে মন্থন করিয় দ্বৃত মধু সংযোগে ভোজন করিবে । 
জীর্ণ হইলে ছুগ্ধ ও স্বৃতযোগে অন্নভোজন করিবে । : এই 
রূপে একমাস কাল সেবন করিলে একশতবর্ষ আয্ু হয়। 

ৃষ্টিকামী ও জীবিতাভিলাযী ব্যক্তি মাতুলুঙ্গসার ও অগ্ধি- 


রগাঁয়ন 
মন্থের মূল একত্র ক্কাথ প্রস্তত করিয়। তাহাতে এক প্রস্থ মাষ 
কলাই পাঁক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে চিত্রক মূলের এক- 
অক্ষ পরিমিত কন্ক তাহাতে প্রদান করিবে। পরে চতুর্থ 
ভাগ আমলকী রদ সহ পাক করিয়া অবারিত করিবে। 
পরিপাক হইলে লবণ ত্যাগ করিয়। মুদগ ও আমলকী যৃষ 
লহযোগে ঘ্ৃতযুক্ত অন্ন অথবা ছঞ্ধ সহযোগে অন্ন ভোজন 
করিবে । মাসত্রয় এই নিয়ম অবলম্বন করিলে সুপর্ণের ন্যায় 
দৃষ্টি হয়, স্ত্রীপঙ্গমেও শরীর ক্ষীণ হয় না, এবং শত বর্ষ আঘু 
হুয়। বনফল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ছুপ্ধ সহযোগে ভক্ষণ করিলে 
শরীর শীর্ণ হয় না। 
মেধা ও আয়ুক্ষামীয় রমায়ন। 
শ্বেতবর্ণ সোমরাজ ফল বৌড্রে শুকাইয়া লইয়! উত্তমরূপে 
চূর্ণ করিতে হইবে, এই চূর্ণ গুড়ের সহিত আলোড়িত 
করিয়! স্নেহকুত্তে পুরিয়। সপ্তরাত্রকাল ধান্তরাশির মধ্যে স্থাপন 
করিবে। পরে উন্কৃত করিয়া প্রতিদিন স্ুর্য্যোদয়কালে 
গোলাকার পিও প্রস্তত করিয়া উষ্ণোদক অন্ুপানে যথা- 
সাধ্য পেবন কর! কর্তব্য। ওষধ পরিপাক হইলে ভল্লা- 
তকের বিধানান্ুসারে অপরাহুকালে শীতল জলে গাত্র 
সিক্ত করিয়া শালি বা যষ্টিকধান্তের অন, ছুগ্ধ, শর্করা ও 
মধু সহযোগে ভোজন করিতে হয় । ছয়মাস কাল এই নিয়ম 
অবলম্বন করিলে বিগতপাপ হইয়া বলবর্ণবিশিষ্ট, শ্রতিধর, 
নীরোগ ও শতবর্ষ আয়ু হুইয়া থাকে । কুষ্টরোগী, পাওুরোগী 
ব| উদররোগী প্রাতঃকালে হৃর্য্যের রক্তিম বর্ণ দূর হইলে ইহার 
অদ্ধপল পরিমাণ পিও প্রস্ত্তত করিয়৷ কৃষ্ণবণ গরুর দুগ্ধের 
সহিত আলোড়ন করিয়া পান করিরে। ইহা! জীর্ণ হইলে 
অপরাহুকালে লবণবজ্জ্রিত আমলক ঘৃষ সহযোগে স্বৃতযুক্ত অন্ন 
ভোজন করিতে হইবে। একমাদ কাল এই নিয়ম অবলম্বন 
করিলে মেধাবী ও নীরোগ হয় এবং একশত বর্ষ আয়ু হইয়। 
থাকে । চিত্রকমূল সেবনেরও এইরূপ নিয়ম, তবে বিশেষ 
এই যে, হুরিদ্রা ও চিত্রকমুলের দ্বিপল পরিমাণ পিও সেবন 
করিবে । অপরাপর নিয়ম পূর্বের স্তায়। 
প্রথমে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া মণ্ডুকপর্ণীর রস যে পরিমাণে 
পরিপাক করিতে পারিবে, দেই পরিমাণে গ্রহণ করিয়। হুগ্ধের 
সহিত আলোড়ন করিয়৷ পান করিবে। অথবা! দুগ্ধ অন্ুুপান 
করিবে। জীর্ণ হইলে যবান্ন ছুপ্ধ সহযোগে বা তিলসংযোগে 
ভক্ষণ ও দুগ্ধ অন্ুপান বিধেয়। ইহা জীর্ণ হইলে পর দ্বৃতযুক্ত 
অন্ন ভোজন করিতে হয়। তিনমাস কাল এই নিষ্মম পালন 
করিলে ব্রহ্মতেজোবিশিষ্ট ও শ্রুতিনিগাদী এবং শতবর্ষআফু হয়। 
প্রথমে অন্ন পরিত্যাগ করিয়! ব্রাঙ্গীরন ষথামাধ্য, পরি- 


৬ & ৃ 


রসায়ন... 
মাণে পান করিবে, জীর্ণ হইলে লবণবর্ভিত যবের মণ পাঁন 
করিতে হয়। ছুগ্ধপানশীল বাঞ্জি ছঞ্চ সহযোগে উত্ত যবাগু 
পান করিবে। এই নিয়ম সপ্তরাত্র পালন করিলে ব্রহ্মতেজো- 
বিশিষ্ট ও মেধাবী হয়। দ্বিতীয় সপ্তরাত্র এই নিয়ম পালন 
করিলে অভিলধিত গ্রন্থে বুাুৎপত্তি জন্মে ও নষ্টম্মৃতি পুনরুভাবিত 
হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র এই নিয়ম পালন করিলে দুইবার উচ্চ, 
রণে একশত কথা পর্যন্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমত1 জন্মে। এই- 
রূপে একবিংশতিরাত্র নিয়ম পালন করিলে অলক্ষ্ী দূর হয়, 
বাগদেবী মৃত্িমতী হইয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করেন 
এবং তাহার সকল পুর্বস্থতি উপস্থিত হয়, তিনি শ্রুতিধর ও 
তাহার পঞ্চশত বৎসর পরমায়ু হইয়। থাকে । ব্রার্খীরস টুই- 
প্রস্থ, ঘ্বৃত একপ্রস্থ, বিড়ঙ্গতগুল কুড়বপরিমিত, বচ: ২ পল, 
ত্রিবৃৎ ছুইগল, হরীতকী, আমলকী ও বিভীতকী প্রত্যেকে 
দ্বাদশপল এই সকল চুর্ণ ও উপরি উক্ত রস ও ঘ্বৃত এক পাঁক 
করিয়! কলস মধ্যে মুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে । তৎপরে 
পূর্বোক্ত বিধানান্ুসারে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে; 
জীর্ণ হইলে ছুপ্ধ সহযোগে দ্বৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। ইহার 
দ্বারা শরীরের উর্দ, অধঃ ও তির্যাগৃভাগে কমি নিঃস্থত 
হয় এবং ইহাতে অলক্্ীনাশ, স্থিরযৌদন, শ্রুতিধর ও তিন 
শত বৎসর আয়ু হইয়। থাকে । কুষ্ঠরোঁগ, বিষমজ্বর, অপস্মার, 
উন্মাদ, বিষ, ভূতগ্রহ ও মহাব্যাধি এই সকল: রোগে এই 
রসায়ন প্রযোজ্য । ও 
হৈনমবতী বচ আমলকীর পরিমাণে পিণ্ড প্রস্তত করিয়া! দুগ্ধ- 
সহ আলোড়নপুর্বক পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুপ্ধনহযোগে 
স্বতুক্ত অন্ন ভোজন করিবে। ইহ! দ্বাদশরাত্র সেবন করিলে 
ইহার দ্বারা স্মৃতিশক্তি প্রকাশ পায়, কোন ব্ষির দুইবার 
অভ্যাস করিলে আদ্মত্ত হয় এবং তিনবার অভ্যাস করিলে 
শতবাক্য আন্ত করা যায়। ৪৮ দিবস সেবন করিলে সকল 
পাপ হইতে মুক্ত, গকুড়ের ন্যায় দৃষ্টি এবং শতবর্ষ পরমায়ু হইয়া 
থাকে। হৈমবতী বচ ভিন্ন অন্ত প্রকার বচ হইলে তাহার 
দুই পল লইয়া কবাথ প্রস্তুত করিতে হয়। এই ক্কাথ ছগ্ধের 
সহিত সেবনীর। ভোজনাদির নিয়ম ও ফল পৃর্ধের টায় 
জানিতে হইবে। ! | 
দ্রোথপরিমিত ঘ্বৃত বচ সহযোগে একশতবার পাক কি 
সেবন করিলে পঞ্চশত বৎসর আমুঃ বুদ্ধি হয়। এই রসায়ন 
গলগণ্ড, অপচী,  শ্লীপদ ও স্বরভঙ্গ এই সকল রোগে বিশেষ 
উপকারী । 4: 
 বিশ্বপুষ্পে সহঅবার হবন করিয়! স্থবর্থসহ ঘ্বৃত মধুসং যোগে 
প্রতিদিন মন্ত্রপৃতত করিয়৷ লেহন করিবে। আনব এক 


একটা আশ্রমগৃহ প্রস্তত করিতে হয়। 


২ ব্ৃৎসরকাল রপায়নের জলে বাজ) 5 জা শামা পালন করিতে হয়। প্রাতঃকালে 
স্নান করিয়। বিন্বমূলের ত্বক ও কাথ ছুগ্ধলহ সেবন করিবে, 


চিত্তংঘম করিয়া এই নিয়ম অবলম্বন করিলে মহত্র বংসর 
আযুহয়। নুবর্ণ, পদ্মবীজ, মধু, লাজ ও প্রিয়ঙ্কু একত্র 
করিয়! গব্য ছুপ্ধসহ পান করিলে অলঙ্ষমী দূর হয়। নীলোৎ- 
পলদলের ক্াথ,ন্থ্বর্ণ ও তিলপক গব্যহুগ্ধের সহিত পান করিলে 
অলঙ্ষ্ী দূর হইয়৷ থাকে । গবাদছুগ্ধ, স্বর্ণ, মধুচ্ছিষ্ট ও মাক্ষিক 
শতসহঅবার হবন করিয়। এই সকল একত্র পান করিবে। 
বচ ঘ্বুত ও বিন্বচুর্ণ একত্র সেবন করিলে মেধা, আয়ু, 
আরোগা, পুষ্টি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। তুল! পরিমিত বাসা- 
মূলের কাথ প্রস্তত করিয়া তৈলে পাক করিতে হইবে । সহত্র- 
বার হবন করিয়! এই তৈল সেবন করিলে মেধ! ও আয়ু বৃদ্ধি 
হয়। পদ্ম ও নীলোতপলের ক্কাথে যষ্টমধুচূর্ণের সহিত ঘ্বৃত 
পাক করিয়। স্থৃবর্ণ সংযোগে সেবন এবং এই সকল দ্রব্যযোগে 
হুপ্ধ পাক করিয়া পাঁন করিবে। এই সকল রসায়ন দ্বারা শ্রী ও 
সৌভাগ্য বুদ্ধি, হস্তীর স্তায় বল ও মনুষা দেবতুল্য হইয়! থাকে । 
সর্বদ! অধ্যয়ন, তত্তদ্বিষয়ের বাদান্ুবাদ ও অন্তান্ত শাস্ত্রের 
আলোচনা, আচার্ধ্যসেবা, ইহাতে ও বুদ্ধি ও মেধা বৃদ্ধি হয়। 
জীর্ণ হইলে ভোজন, মলমৃত্রের বেগধারণ না৷ করা', ত্রহ্চর্যয, 
অহিংস ও ছুঃসাহপিক কার্য পরিত্যাগ এই সকলের দ্বারাও 
আধফু বুদ্ধি হয়। 
স্বাভাবিক ব্যাধিপ্রতিষেধনীয় রসায়ন 

পূর্ধবকালে ব্র্মাদি দেবগণ জরামৃত্যুনাশের জন্য সোম- 

নামক রসায়নের স্থ্টি করিয়াছেল, ইহা! সেবনের বিষন্ন শাস্ত্রে 


এইরূপ অভিহিত হইয়াছে_- 
এই সোম স্থান, নাম, আকৃতি ও বীর্ধ্যভেদে চতুর্বিংশতি 


: প্রকার, যথা__অংশুমান্‌, ভূঞ্জমান্‌, চন্দ্রমা, রজত প্রভ, দুর্বা, 
মীম, কনীয়ান্‌, শ্বেতাক্ষ, কনকপ্রভ, প্রতানবান্, তালবৃস্ত, 


করবীর; অংশবান্‌, স্বয়ম্প্রভ, মহাসোম, গরুড়াহৃত, গায়ত্রী, 
ত্রৈ্ট ভূ, পাঙকক্ত; জাগত, শাককর, অগ্রিষ্টোম, রৈবত, গাক্সত্রী 


ও উড়্‌,পতি। এই সকল প্রকার মোম বেদোক্ত সোম 
নামে খ্যাত। 
উহাদিগের মধ্যে কোনপ্রকার মোম সেবন করিতে হইলে 


প্রথমে শরীর 
সংশোধন করিয়া প্রশস্ত দিনে শুভক্ষণে অংশুমান্‌ গ্রহণ করিয়। 
আশ্রমগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়! যজ্ঞকল্পে অভিষেচন ও 
হুবন করিবে। পরে কৃতমঙ্গল হইয়। সেই সোমকন্দ স্বর্ণ স্থচী 


ছ্বার। বিদ্বারণপূর্বক স্ুবর্ণপাত্রে অঞ্জলি পরিমিত তাহার 
_ ক্ষীরগ্রহণ করিবে। 


এই ক্ষীর আস্বাদন না করিয়া! এককালে 
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পান করিতে হয়। আচমনের পর যাহ। অবশিষ্ট থাকিবে, 
উহা জলে নিমজ্জিত করিতে হয়। অনন্তর যম নিয়ম দ্বারা 
মন ও বাক্‌ সংযত করিয়। আশ্রমের অভ্যন্তরে সুব্বদ্গণবেষ্টিত 
হইয়া বিহার করিবে। রপায়ন পানের পর বাযুশূন্যস্থানে 
তন্মন| ও পবিত্রভাবে সঞ্চরণ করিবে, নিদ্রা যাইবে ন।। 

এই সোম-রসায়ন সায়ংকালে সেবন করিলে কুশশয্যার 
. উপরি কৃষ্ণাজিন বিশ্তীণ করিয়া তাহাতে শয়ন এবং সুহ্ৃদ্‌- 
গণবেষ্টিত হুইয়৷ থাকিতে হয়। তৃষ্ণ! হইলে পরিমিত মাত্রা 
জল পান করিবে, তৎপরে প্রাতঃকালে উঠিয়া শান্তিবাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ গোম্পর্শ করিতে হইবে। 

মোমরসায়ন জীর্ণ হইলে বমন হইতে আরম্ভ হয়। 
শোণিতাক্ত ক্লমিমিশ্রিত বমন হইলে পায়ংকালে পাক কর! 
শীতল দুগ্ধ পান করিতে হয়। তৃতীয় দিবসে কমিমিঅিত 
বিরেচন হয়। ইহাতে শরীর সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়! 
বিশোধিত হয়। তৎপরে সায়ংকালে স্নান করিরা পূর্বের স্তায় 
ছুপ্ধ পান। এবং শধ্যায় প্টবন্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়! শয়ন করিতে হয়। 
তৎপরে চতুর্থ দিনে শ্বয়খু জন্মে, তখন সর্বাঙ্গ হইতে কমি 
নির্গত হয়। এই দিন পাংশুবিকীর্ণ শধ্যাপ্প শয়ন বিধেয়। 
পরে সাগ্ঃংকালে পুর্ববের ন্যায় দুগ্ধ পান করিতে হয়। 
পঞ্চম ষষ্ট দিবসেও এই নিয়ম পালন বিধেয়, তবে ভেদ 
এই যে, পূর্বমত ছুই সন্ধ্যা ছুপ্ধ পান কর্তব্য। সপ্তম 
দিনে দেহ মাংসহীন, ত্বক ও অস্থিসার হয়, এ দিনে 
ঈষদুষ্জ ছুগ্ধ দেহে পরিষেচন, তিল, যষ্টিমধু ও চন্দন 
একত্র অনুলেপন ও দুগ্ধ পান করিতে হয়। অষ্টম 
দিনে প্রাতঃকালে দেহে দুঞ্ধপরিষেচন, চন্দনলেপন ও ছুগ্ধ 
পান করিয়া পাংশুশষ্যা পরিত্যাগ করিয়। বিস্তৃত শধ্যার 
শয়ন করিবে। তৎপরে মাংসবৃদ্ধি হইতে থাকে ) দন্ত) নখ, 
রোম পতিত হয়। নবম দ্রিন হইতে. অভ্যঙ্গে অথুতৈল ও 
পরিষেচনে সোমবন্ক (শ্বেতখদির ) ব্যবহার করিবে ।- দ্বাদশ 
দিন পর্যন্ত এই নিয়ম পালন করিতে হয়। ইহাতে ত্বকের 
স্থিরতা হয়। 
কেবল মাত্র সোমবন্ধের কষায় পরিষেচনে ব্যবহার করিবে। 
তৎপরে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ দিনে বৈদ্ধ্য বা স্ফটিক তুল্য দৃঢ় 
দন্ত সকল উৎপত্তি হয়। অনন্তর পঞ্চবিংশতি দ্বিন পধ্যন্ত 
শালি তওুলসংযোগে ছুদ্ধে যবাগু পাঁক করিয়া সেবন করিবে। 
পঞ্চবিংশতি দিবসের পর প্রাতঃ ও সায়ংকালে শালি তঙুলের 
অন্ন দুগ্ধ সহযোগে ভোজন করিতে হুইবে, তৎপরে রক্তর্র্ণ 
দৃঢ় নখ ও সিগ্ধ লক্ষণসম্পন্ন কেশ জন্মে এবং ত্বক্‌ নীলোৎ- 
পলের স্তার আভাবিশিষ্ট হয়। একমাস পরে কেশ মুন 


ত্রয়োদশ দিন হইতে ষোড়শ দিবস পর্যাস্ত . 
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করিয়। বেনামূল, চন্দন ও কৃষ্ণতিল, লেপন ও ছুগ্ধে স্নান 
' করিতে হয়। তৎপরে সপ্তরাত্রের পর ভ্রমরের ন্যায় নিগ্ধ 
কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশ জন্মে। তাহার ত্রিরাত্র পরে আশ্রমের 
প্রথম আবরণ হুইতে বাহির হইয়৷ মুহুর্ত মাত্র অবস্থিতি 
করিয়! পুনর্ধার প্রবেশ করিতে হইবে। তৎপরে খলাতৈল 
অভাঙ্গার্থে, পিষ্টঘৰব উদর্তনার্থে, ঈষদুষ্ণ ছুপ্ধ পরিষেচনার্থে 
সাল বৃক্ষের কষায় উৎপাদনার্ধে, সৌবীর বা কূপোদক স্নানার্থে, 
চন্দন অন্ুলেপনার্থে, আমলক রসমিশ্রিত যৃষ বা স্থপ এবং 
বষ্টিমধু সহযোগে কৃষ্ণতিল দিদ্ধ অবচারণার্থে ' প্রযোজ্য। 
এই নিয়মে এক মাঁদ কাল যাপন করিতে হইবে । এই সময় 
দর্পণে মুখ দেখিতে নাই! পরে আরও দশ দিন ক্রোধাদি 
পরিত্যাগ করিয়৷ সকল প্রকার আহার করিবে। 
বল্লীপ্রতান ও ক্ষুপ (ক্ষুদ্র বৃক্ষ) এই সকল আকারের 
সোম্ভক্ষণ প্রশস্ত। এই সোমরসায়ন সেবনের পরিমাণ 
সার্ধ তিন মুষ্টি। অংশুমান্‌ পোম স্বর্ণপাত্রে এবং চন্দ্রমা রজত- 
পাত্রে অভিষে১নপুর্বক সেবন করিতে হয়। ইন্থাতে অষ্টে- 
: শ্বর্ধা ও ঈশানত্ব লাভ হয়। অবশিষ্ট সকল প্রকার সোমরসাঁয়ন 
তাত্্র বা! মৃন্মর পাত্রে ভক্ষণ বিধেয়। শুদ্র ব্যতীত অন্ত বর্ণ সোম- 
পান করিতে পারে। এই রসায়ন পান করিয়া চতুর্থ মাসে 
পৌর্ণমাপী তিথিতে পবিত্র দেশে ব্রাঙ্গণসমূহের অর্চন! 
করির। আশ্রম গৃহ হইতে নির্গত হইবে। 
উষধসমূহের পতি সোমরসায়ন মেবিত হইলে নূতন 
দেহ হুইয়! দশ সহত্র বর্ষ পরমায়ু হয়। অগ্নি, জল; বিষ, 
শন্ত্র বা অন্ত কিছু-তই তাহার আযুঃক্ষয় করিতে সমর্থ হয় ন|। 
সহজ কুপ্জরের বল-দেহে জন্মে, গতি অপ্রতিহত,কন্দর্পের ন্থায় 
রূপ ও চন্দ্রের স্তায় কান্তি হইয়! থাকে । তাহার দর্শনে জন- 
গণের মন আহ্লাদিত হয়। সাঙ্গোপাঙ্গবিশিষ্ট নিথিল বেদ 
তাহার আয়ত্ত এবং নেই ব্যক্তি দেবতার স্তায় অমোধমক্কন্ন 
হইয়া অখিল জগতে বিচরণ করে । 
সকল প্রকার সোমেরই পঞ্চদশ পত্র। (সই পত্রগুলি 
শুরুপক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণপক্ষে পতিত হয়। শুর্ুপক্ষের 
প্রতিদিন এক একটা করিয়! পত্র জন্মিয়া পৌণমাসীর দিন 
পঞ্চদশ পত্র পূর্ণ হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে প্রতি- 
দিন এক একটী করিয়া পত্র শীর্ণ হইয়। কৃষ্ণপক্ষের শেষে 
কেবল লতামাত্র অবশিষ্ট থাকে । 
অংশুমান্‌ সোম দ্বৃতগন্ধবিশিষ্ট, রজত গ্রভ কন্দবিশিষ্ট) 
এই কন্দের আকার কদদীর ন্যায় ভূঞ্জবান্‌ লশুনের স্থায় 
পত্রবিশিষ্ট, চন্দ্রমা কনকের গ্তায় আভাষুক্ত এবং সর্বদ] জলে 


জন্মেন। -গক্ুড়ান্বত ও শ্বেতাঙ্গ উভয়ই দেখিতে মর্পানমে [ক- 


তুল্য এবং বৃক্ষাগ্রে লম্বিত হইয়! থাকে। অন্ত সকল প্রকার 
সোম বিচিত্র বর্ণের মণ্ডলের দ্বারা চিত্রিত। সকল প্রকার 
সোমের পঞ্চদশ পত্র, ক্ষীরকন্দ লতা ও বিবিধ কার, 
পত্রবিশিষ্ট। ূ | 

হিমালয়, সহ, মহেন্দ্র, মলয়, প্রীপর্বত, নবি, দেবসহ, 
পারিপাত্র ও বিন্ধ্য এই সকল পর্বতে ও দেবন্থন্দ নামক হুদে, 
বিতস্ত| নদীর উত্তরে যে পর্মত 'আছে, সেই পর্বতে এই 
সকল সোম পাওয়া যায়। চন্দ্রম! নামক: সোম সিক্কু 
নামক মহানদে ভাপিয়া থাকে, এই স্থানে ভুঞ্জবান্‌ ও অংশ্তু- 
মান্ও পাওয়! যাইতে পারে। কাশ্ীরে ক্ষুদ্র মানস নামে 
ষে দিব্য সরোবর আছে, তাহাতে গায়ত্রী, ত্রৈষ্টব, পাংক্ত, 
জাগ্রত ও শাকর এবং অন্টান্ত দোমও পাওয়! যায়। অধার্থিক 
কৃতত্ব, বৈদ্ধদ্বেষী বা দেবব্রাহ্গণদ্ধেবী এই সকল লোক দোম 
দেখিতে পায় ন!। ্‌ ). 

নিবৃত্তসন্ত।পীয় রসায়ন । ্‌ 

দ্রেবগণ যেরূপ সন্তাপশৃন্ত হুইয়। স্বর্গে বিচরণ করেন, 
নিম়োক্ত ওধধ রূপায়ন প্রাপ্ত হইলে মানবগণও সেইরূপ 
পৃথিবীতে বিচরণ করিতে পারেন। 

রাসায়নিক ওষধ যথা__শ্বেতকাপোতী, রা 
গোনসী, বারাহী, কন্তা, ছত্রা, অতিছত্রা, করেণু, অজ) চক্রকা! 
আদিত্যপণিনী, ব্রন্গস্থু ব্চলা, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, গোলোমী, 
অজলোমা, মহাবেগবতী এই অষ্টাদশ মোমতুল্য বীর্য/বিশিষ্ 
মহৌষধ বলির! খযাত। আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয় ক্সীরযুক্ত উষধ 
নকলের কুড়ব পরিমাণে এককালে পান করিতে হইবে। যব 
সকল ওষধ ক্সীরহীন মূলবিশিষ্ট, তাহাঁদিগের প্রদেশিনী গ্রমাণ 
তিনটা কাণ্ড ভঙ্গণ করিতে হইবে। শ্বেতকাপোতীর মুল ও 
পত্র সমেত ভক্ষণ করিতে হয়। গোনসী, অগরী ও কৃষ্- 
কাপোতী ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সনথ মুষ্টিপরিমাণে 
গ্রহণ করিয়া ছুগ্ধে দিদ্ধ করিতে হইবে। পরে দুগ্ধ আবিত 
করিয়া লইয়া এককালে পান করিতে হয়। চক্রকার ছু 
একবার মাত্র পান বিধেয়। ব্রন্ষস্থবচ্চল! সপ্তরাত্র সেবন 
করিতে হয়। 

এই সকল রসায়ন সেবন করিলে শরীর ্ায়, 
সিংহবিক্রান্ত এবং মনোহর ও দ্িসহ্জবর্ষ পরমানু হই গাকে। 

এই সকল রসায়ন ওষধ নিয্লোক্ত লক্ষণ দ্বার! স্থির করা 
যায়। কিলবর্ণের বিচিত্র মগডলবিশিষ্ট পঞ্ধপত্র) দা 


এবং পঞ্চ অরত্ধি প্রমাণ পথ্যন্ত দীর্ঘ হয়, ইহাকে, অঙ্গরী 


কছে। নিশপত্র, কনকের স্থায়্ আভাবিশিষ্ট, ছুই অন্কুল পরি" 
মিত মূল, সর্পের ন্তায় আকার ও অন্তরভাগথ লোহিতুবণ! 


বি 
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ইহাকে শ্বেতকাপোতী কহে। দ্বিপত্রী, মুলজাতা, অরুণবর্ণা, 


কৃষ্ণবর্ণ-মগুলবিশিষ্টা, ছুই অরত্বিপ্রমাণ দীর্ঘ! ও গোনদের 
আকুতিবিশিই্। হইলে তাহাকে গোনপী ) সন্দীরা, রোমযুক্তা, 
মৃদ্বী ও ইক্ষুরসেরন্থায় রদবিশিষ্ট হইলে তাহাকে কৃষ্ণকা- 
পোতী ১ একপত্রা, মহাবীর্।|, অঞ্জন প্রতা, কন্দজাঁতা। এবং 
শ্বেতকাপোতীতে পংস্থিত৷ হইলে তাহাকে ছত্র। ও অতিচ্ছত্রা 
কহে; এই উভয়েরই লক্ষণ এক। ইহাদ্দিগের দ্বারা জর! ও 
মৃত্যু নিবারিত হয়। ময়ূরের পালকের সায় মনোহর দ্বাদশটা 
পত্রবিশিষ্ট, কন্দজাত ও স্বর্ণবর্ণ ক্ষীরবিশিষ্ট হইলে তাহাকে 
কন্যা) দবিপত্রী, হস্তিকর্ণ, পলাশের স্তায়পত্র, গরচুর ্মীরবিশিষ্ট 
ও গন্সাকৃতি কন্দ হইলে তাহাকে করেণু) অজার স্তনের 
্যায় কন্দ, মঙ্গীর।, চন্দ্র ব! শঙ্খের স্তাত্স শ্বেত অথচ পার এবং 
ক্র বৃক্ষের আকুতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে অজা) শ্বেতবর্ণ, 
বিচিত্র পুষ্পবিশিষ্ট এবং কাঁকাদনীর গ্থায় ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইলে 
তাহাকে চক্রক! কহে। আদিত্যপণিনী-_মূলবিশিষ্ট1, কোমলা!, 
রক্তবর্ণ-পঞ্চপত্র বিশিষ্ট! ও সর্ব্দ। সুধ্যের অন্ুবন্তিনী অর্থাৎ যে 
দ্বিকে যখন সূর্য থাকেন, তখন দেই দিকে নত থাকে । কন- 
কের আভাবিশিষ্ট, সঙ্গীর ও দেখিতে পদ্মিনীর ন্তায় এবং বর্ষার 
অআপগমে জন্মে ও চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, ইহাকে ব্রন্ধন্থ ব্চল! 
কহে। অবরত্বিপ্রমাণ বৃক্ষ, দ্ধি অঙ্গুল পরিমিত পত্র, নীলোৎ- 
পল সদৃশ পুষ্প ও অঞ্জনসন্নিভ ফল ইহাকে শ্রাবণী; এই সকল 
লক্ষণযুক্ত, কনকবর্ণবিশিষ্ট ও পাণুবর্ণ হইলে মহাশ্রাবণী। 


৷ গোলোমী ও অজলোমী--রোমবিশিঃ্1 ও কন্দসস্তৃতা। বেগবতী 


নক 


মূলে জন্মে, হুংসপদী লতার স্তায় বিচ্ছিন্পপত্রা, অথবা 
সর্ধতোভাবে শঙ্খপুম্পীর তুল্য অতিশয় বেগবিশি্া ও সর্প- 
নির্মোক সদৃশ ) ইহা বর্ষার অন্তে জন্মে । 
এই রপায়ন ওষধিনমূহ অতি পবিভ্রভাঁবে মন্ত্র পাঠ করিয়। 
ভুলিতে হয়। মন্ত্র যথা_- 
প্মহেন্দ্ররামকষ্কাধাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি। 
তপমা৷ তেজস। বাপি প্রশাম/ধবং শিবায় বৈ ॥” 
(সুশ্রুত কল্পস্থাৎ ৩১ অঞ্) 
. শ্রদ্ধাহীন, অলস, কৃতদ্ন ও পাঁপকারী প্রভৃতি ব্যক্তি এই 
সকল ওষধ দেখিতে পায় ন1। 
দেবাসুন্দ নামক হূদে ও সিন্ধু নামক মহাহুদে, বর্ষার অস্তে 
ও মধ্যে ব্রন্মন্থবঙ্চল1 পাওয়! যায় । উক্ত ছুই প্রদেশে হেমন্তের 
শেষে আদিত্যপণিনী এবং বর্ষার প্রারস্তে গোনসী পাওয় 
বায়। কাশ্মীর প্রদেশে ক্ষুদ্রমানস নামক দিব্য সরোবরে 
করেণু, ছত্রা, অতিছন্রা, গোলোমী, অজলোমী ও মহাশ্রাবণী 


প্রাপ্ত হওয়! যার । এইস্থলে বসন্ত কালে ক্ৃষ্ণবর্ণ নামে গোনসীও 
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দেখিতে পাওয়! যায়। কৌশিকী নদীর পারে পূর্বদিকে 
তিন যোঙ্গন ভূমি বন্দীকব্যাপ্ত। সেই বল্মাকের উপরি- 
ভাগে শ্বেতকাপোতী জন্মে। মলয় ও নলসেত্‌ নামক পর্বতে 
বেগব্তী নামক ওষধি জন্মে। কার্তিকী পৌর্ণমাসী তিথিতে 
উপবাস করিয়া এই রসায়ন সেবন কর! বিধেয়। 
(নুশ্রুতকল্পস্থাৎ ২৯-৩১ অঃ) 
ভাবপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_মধুর 
সহিত বংশলোচন ব1 সৈন্ধনের সহিত পিগ্ললী অথব! চিনির 
সহিত ত্রিফল। সেবন করিলে রগায়ন হয়। অর্ধপোরা রক্ত- 
পুনর্নব৷ পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত ১৫ দিন পান করিলে বুদ্ধ 
ব্যক্তিও তরুণবয়স্কের ন্থায় হয়। ভূঙ্গরাজের স্বরস মুখার সহিত 


এক মাস পান করিয়া পরে ছুগ্ধপান করিলে ৰলবীর্ম্যসম্পন্ন._ 


হইয়। এক শত বৎসর জীবিত থাকে । শতমুলী, মুখীরী, 
গুলঞ্চ, হস্তিকর্ণপলাশ এবং তালমূলী এই সকল সমভাগে 
পেষণ করিয়া স্বত ও মধুর সহিত লেহন করিলে মৃত্যুপথা- 
ভিমুখী মন্থুষাও বলবীর্যাসম্পন্ন হর এবং দেবতার স্তায় 
শরীরের দীপ্তি ও অত্যন্ত বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে । পিত্তা- 
ধিক্য ব্যক্তি অশ্বগন্ধাচুর্ণ দুগ্ধের সহিত, বাতপিত্তাধিক্য ব্যক্তি 
ঘৃতের সহিত, বাতাধিক্য তৈলের সহিত এবং বাত- 


কফাধিক্য উষ্ণ জলের সহিত পনর দ্বিন কাল সেবন 


করিলে বল ও বীর্ধ্য বুদ্ধি হয় এবং জলসিঞ্চন দ্বারা যেরূপ 
শস্ত বৃদ্ধি হয়, তদ্রুপ শরীর পরিবদ্ধিত হইয়। থাকে । লৌহ 
অদ্পোয়া, গুগ.গুলু দেড় পোয়া, ত্রিফল! ১ সের, এই সকল 
চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া! ২ তোল! পরিমাণে লেহন করিলে 
দীর্ঘাযুঃ লাভ ও দেবতার স্থায় কান্তি হইয়! থাকে । 
পন কেবলং দীর্ঘামহাযুরশ্%তে রসা্নং যো! বিবিধং নিষেবতে। 
গতং স দেবর্ধিনিষেবিতং শুভং প্রপদ্যতে ব্রহ্ম ততৈব চাক্ষয়ম্‌ ॥” 
( ভাবপ্র* ) 
ধিনি বিবিধ রসায়ন সেবন করেন, তিনি যে কেবল 
দীর্ঘাযুঃ লাভ করেন, তাহা নহে, পরিণামে দেবর্ষিনিষেবিত 
অক্ষর ব্রঙ্গপদ্কে ও লাভ করিয়! খাকেন ॥ 


ভৈষজ্যরত্বাবলীতে রপায়নের বিষয় এইরূপ বর্ণিত 


হইয়াছে। অন্নাদির পরিপাকান্তে একটা হরীতকী, আহারের 
পুর্ক্ব ২টী বহেড়া৷ এবং তোজনান্তে ৪টী আমলকী স্বৃত ও 
মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রসায়নক্রিয়৷ সাধিত হয়। এই 
ত্রিফল! রসায়ন এক বদর সেবন করিলে জর! ও ব্যাধি দুরী- 
ভূত এবং শতবতমর পরমাধুঃ হয়। একমাস বথাযোগ্য মাত্রার 
ভৃঙ্বরাজের রস ও উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ পান করিলে বল, 


বর্ণ ও আমুঃ বৃদ্ধি হয়। দুগ্ধ সহ থুণকুড়ির রদ, যন্টিমধু- 
. * চর 
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চু, মূল ও পুষ্প সহিত গুলঞ্চের রস ও চোরকাকলীর কন্ক এই 
রসায়ন আয়ুঃপ্রদদ। রোগনাশক এবং বল, অগ্রি, বর্ণ ও ম্মরণ- 
শক্কিবর্ধক। একপক্ষকাল দুগ্ধ, ঘ্বৃত, তৈল বা উঞ্ণজলের সহিত 
অশ্বগন্ধার কাথাদি সেবন করিলে দেহের পুষ্টি হয়। আমলকী 
ও তিল ভূঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে 
কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ, ইন্জিয় নির্মল, ব্যাধি দুরীভূত ও আযুঃ 
বর্ধিত হয়। বিড়ঙ্গের মুলচুর্ণ শতমুলীর রসে ৭ বার ভাবন! 
দিয়া ২ তোল! মাত্রায় ঘ্বতের সহিত সেবন করিলে বুদ্ধি ও 
মেধা প্রভৃতি বর্ধিত ও বলিপলিতাদ্দি দুরীরুত হয়। হান্তকর্ণ- 
পলাশের ত্বকৃচুর্ণ ঘ্বৃত বা মধুর সহিত প্রতাহ প্রাতে ভক্ষণ 
করিলে বল, বীর্ধ্য, ইন্দ্রিয়শন্তি ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। আদলকী- 
চূর্ণ ৮ দের, দ্বত ৮ সের, মধু. ৮ সের, পিপুল ১ দের, চিনি 
২ সের এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া! ভস্মরাশির মধ্যে 
স্থাপন করিতে হয়) পরে ইহা তুলিয়৷ লইয্ন] শরৎ্কালে সেব- 
নীয়। ইহ। উপযুক্ত মাত্রায় সেবনে বলিপলিতাদি দূরীভূত এবং 
বলবীর্যযাদ বৃদ্ধি হয়। গুল, অপাঙ্গ মূল, বিড়ঙ্গ, চোরকীচাক, 
বচ, হরীতকী, শুঠ ও শতমূলা এ্রত্যেক ঘমভাগ চূর্ণ ঘ্বতের 
সহিত সেবন করিলে অতিশয় স্মৃতিশক্তি বুদ্ধি হয়। ইহ! ভিন্ন 
খাতুহ্রী তকী, নিগু“্তীকন্ব, ভূর্গরাজাদিচুর্ণ, শমৃত্যুঞ্জরতস্ত্রোক্ত 
অমৃতবর্তিকা, শ্রী-সিঞ্মোদক, বসন্তকুমন্গুমাকর, অষ্টাবঞ্ু রস, 
ত্রেলোক্য[চন্তামণি, পুচন্দ্ররস, শ্রীমহালস্্রীবিলাসরস প্রভৃতি 
বধ রসায়নে বিশেষ প্রশস্ত। ( ভৈষগ্যরত্বাৎ রসান্ননাধি* ) 

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, 

*নুন্থস্তোগস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদাত্রন্ত রোগনুৎ। 

যজ্জরাব্যাধিব্ধ্িবংসি ভেষজং তদ্রসায়নং ॥৮ (রসেন্দ্রসারস*) 

সুস্থ্যব্যক্তির ওওস্কর ও রোগীর রোগনিবারক ও জরা- 
ব্যাধিনাশক ওষধসমুহুকে রসায়ন কহে। এই ওঁষধ যথা-_ 
প্রমন্মথরস, মহেশ্বররস, পূর্ণচন্দ্ররস, কার্শ্যহরলৌহ, লক্ষ্মা- 
বিলাসরস, শ্রীকামদেবরপ, অনঙ্গহ্ন্দররপ, হেমস্থুন্মররস, 
অমৃতার্ণবরস, চন্দ্রোদ্রয়রন» মক্রধবজ, বসন্ত/(তলক, বসন্ত- 
কুুমাকর রঘ, নালকরস এই সকল ওঘধ রসায়নে বিশেষ 
প্রশস্ত ও আশ্তফলপ্রদ। ( রসেন্দ্রসারসণ রসায়নাধি০) 

[ এই সকল ওধধের বিষন্ন তশুদ্‌ শন্বে দ্রষ্টব্য] 

চরকসংহিতায় রসায়নের বিষয় অতিবিস্তৃতভাবে আলো- 
চিত হইয়াছে; সংক্ষেপে তাহার বিষয় লিখিত হইল। স্ুস্থ- 
ব্যক্তির ওওস্কর ও রোগীর রোগপ্রশমকভেদে ওষধ ছুই 
গ্রকার। এই দ্বিবিধ উষধের মধ্যে যে. ওষধ স্ুস্থব্যক্তির 
ওজস্কর) তাহা আবার ছুই প্রকার, বৃষ্য ও. রসাক্নন। এই 
বিবিধ ওঅস্কর: ওষধই 
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রোগ গ্রশমক। কিন্ত, রমায়ন ওষধ 


যেমন প্রায় সমস্ত রোগেরই বিশেষ প্রশমক, বুষ্যের তাদৃশ র 
রোগপ্রশমতা শক্তি নাই, তথাচ ইহাতে অল্প পরিমাণে রোগ 
গ্রশমিত হইয়! থাকে । /. ১ & 

মানব রসায়ন সেবন দ্বারা দীর্ঘায়ু, স্মৃতি, মেধা, 
আরোগা, তরুণাবস্থা, প্রভা, বর্ণ, স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দিয়ের 
বল. বাকৃসি্ি, নম্রতা ও কান্তি এই সকল লাভ করিয়া 
থাকে। প্রশস্ত রসাদি ধাতুসমুহের অয়ন অর্থাৎ লাভোপানস 


বলিয়া ইহার নাম রসায়ন। অমরগণের যেরূপ অমৃত, 
ভোগবানের যেরূপ সুধা, মহর্ষিগণের সেইরূপ রসায়ন ছিল।: 
রসায়ন-মেবনপরায়ণ খধির! সহত্র বৎসর আযুঃ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। এই কালের মধ্যে তাহাদের কিজরা, কি দৌর্বল্য, রর 
কি আতুষ্য, কি নিধন কিছুই হয় নাই। রসায়ন সেবন করিলে 
কেবল যে দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয় তাহা! নাহু। বিধিপুর্ববক খিনি_ ] 
রসায়ন সেবন করেন, তিনি দেবর্ষি-নিষেবিত গশুভগতি প্রাপ্ত 
হন এবং নির্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 
রসায়নসেবনের সাধারণতঃ ছুই প্রকার বিধি অভিহিত 
হইয়াছে,__কুটী প্রাবেশিক প্রয়োগ ও বাতাতপিক গ্রয়োগ। 
(বাতাতপরহিত গৃহকে কুটাগৃহ কহে ।) ু 
কুটাপ্রাবেশিক বিধি-ষে স্থানে কোন প্রকার ভয়ের 
আশঙ্কা না থাকে, তথায় বৈগ্ঠার্ি অবস্থানের জন্ একটী: 
প্রশস্ত গৃহ নিম্মাণ করিতে হইবে। বে স্থানে রসায়নোপ-: 
যোগী উপকরণ সকল অনায়াসে পায় যায়, এই স্থানের 
পূর্ব বা উত্তরদিকে উৎকৃষ্ট ভূমিতে একটী কুটার নিশ্মীণ ্‌ 
করাইতে হইবে। এই কুটাগৃহ যেন বিস্তৃত ও উচ্চ এবং 
ত্রিগর্ভ হয়। (গৃহের অভ্যন্তরে গৃহ, তদভ্যন্তরে গৃহ ও তদ-. 
ভান্তরে যে গৃহ তাহাই ত্রিগর্ভ) এই গৃহভিন্তির উপরিভাগে: 
ঘেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ থাকে, ভিত্তি দু এবং গৃহ যেন সকল: 
খতুতেই স্থখনক, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও মনোহর হ্য়। 
অশ্তভকর শব্দাদি যেন তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে ? 
তথায় স্ত্রীলোকের সমাগম না থাকে, অভিলধিত উপকরণ: 
সামগ্রী এবং বৈদ্য, উষধ ও ব্রাঙ্মণ সর্ধদ| বিদ্যমান থাকেন | 
এইরূপ সব্বাঙ্গস্ন্বর গৃহ নিম্মীণ করিয়া উত্তরায়ণে, . 
পক্ষে, প্রশস্ত তিথি, নক্ষত্র ও করণযোগে,ক্ষৌর কন্ধ সমাধা? 
মানস দোষ ত্যাগ এবং সর্বপ্রাণীতে সেটি অগ্রে 
গণেশাদি দেবতাপুজা ও ব্রান্মণগণের পৃজ! ও প্রদক্ষিণ কারয়! 
এই কুটাগৃহে প্রবেশ করিতে হইবে। কুটাগৃহে প্রবেশের 
পুর্বে বমন-বিরেচনাদি সংশোধন দ্বার বিশুদ্ধ হইয়া! পুনর্ধার. 
জাতবল ও সুখা হইলে রসায়ন সেবন বিখেয় |... 
ধাহার! মর্থ, নীরোগ, ধীমান্, সংঘতাত্ম। কমাঝান্‌ ও. 


মাএ 


রসায়ন 


ই ধনসনাদিনম্পন্ন তাহাদিগের পক্ষেই কুটা গ্রাবেশিক রসায়ন- 
_বিধিই হিতকর। তত্তিন্ন অপরের পক্ষে বাতাতপিক রসায়ন- 
বিধিই উপকারক। ্‌ ৰ 
রসায়নধিধি পালন করিতে ন1 পারিলে য্দি সেই অপালন- 
হেতু কোন ব্যাধি জন্মে, তাহ! হুইলে রসায়ন ত্যাগ করিয়! 
সেই রোগের ওষধ সেবন কর বিধেয়। 
সত্যবাদী, অক্রোধ, মগ্ভমৈথুনবিরত, অহিংসক, শ্রম- 
রহিত, প্রশান্ত, প্রিক্নবাদী, জপ ও শোৌচপরায়ণ, ধীর, দান- 
শীল, তপস্বী, দেবতা-গো-ব্রাহ্মণ-আচাধ্যাদির সেবায় নিরত, 
শসতত আনুশংস্তপরায়ণ, কারুণ্যবেন্তা, নাতিগাগরণ ও নাতি- 
নিদ্রাশীল, ছুগ্ধঘ্বতভোজী, দেশকাল প্রমাণক্ত, যুক্তিজ্ঞ, অনহস্কৃত 
ইত্যাদি গুণান্বিত ব্যক্তিই রসায়নপেবনের অধিকারী) 
এই সকল গুণসমুহ রসায়নের কার্য; করিয়া থাকে । কল 
গুণযুক্ত হইয়! যিনি রসায়ন সেবন করেন, তিনি রস1- 
স্নোক্ত সকল ফল লাভ করিয়! থাকেন। শারার ও মানস- 
দোষ দূরীভূত না করিঝ। যিনি রসায়ন সেবন করেন, তিনি 
কখনই রসায়নের যথোক্ত গুণ সকল লাভ করিতে সমর্থ হন 
না তবে স্থুল স্থল কোন কোন গুণ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 
ৰ শ্নেহ ও শ্বেদ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্থিন্ হইয়। হরীতকী, সৈন্ধ৭, 
আমলকী, গুড়, বচ, বিড়, হরিদ্রা, পিপুল, ও শুঠ ইহাদের 
. চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে হইবে। ইহা দ্বারা শরীর 
শুদ্ধ হইলে পেয়াদি ক্রমে পথ্য দ্রিতে হয়। তৎপরে ক্ষুধার 
, উদ্রেক হহলে তিন দিন, পাচ দিন ব| সপ্তাহ পর্যন্ত অথাৎ 
.ষে পর্য্যন্ত না কোষ্ঠের শুদ্ধি হয়, সেই পধ্যন্ত্ব পুরাণ 
. ষন্বাগু ঘ্ৃতসহ পান করিতে হইবে। তৎপরে কোষ্ঠ শুদ্ধি 
হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলে বয়স, প্রকৃতি ও সাত্মা 
(বেল) বুঝিয়। যাহার পক্ষে যে রপায়ন উপযোগী তাহাকে 
. সেই রসায়ন দিতে হহবে। 
্রাঙ্মারমায়ন-__-শালপানি, বৃহতী, চাকুলে, কণ্টকারী ও 
গ্রোক্ষুর, বেলছাল, গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, গান্তরীছাল, 
পারুলছাল, পুনর্নবা, মুগানি, মাষাণি, বেড়েলা ও এরওমূল, 
জীবক, খষভক, মেদা, জীবস্তী, শতমূলী, শরমূল, ইঙ্ুমূল, 
 কুশমূল ও কাশমুল, শালিমূল, এই মকল দ্রবের মূল দশ পল 
করির়। সমুদ্ধায়ে ৫* পল লইতে হইবে। হরীতকী ১ সহস্র, 
নুতন আমলকী ৩ সহজ এই সকল ভ্রব্য দশগুণ জলে সিদ্ধ 
 করিয! দশ ভাগের এক ভাগ থাকিতে নামাইতে হয়। হরী- 
কও আমলকীর অশটিগুলি ফেলিয়া দিয়া উহা উত্তমন্ূপে 
পেষণ করিয়। এ কাথে গুলিয়া লইতে হইবে। পরে 
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উহাতে ৩২ ের তিলছৈল ও ৪৮ সের গব্যদ্বত মিশ্রিত, 


2. _ রসায়ন 


করিয়া তাত্রপাত্রে, মহ অগ্নিতে যথাবিধানে পাক করিবে। 
আসন্ন পাকে দত্তিমূল, পিপুল, শঙ্খপুষ্পী, কৈবর্তমুস্তা, বিড়ঙ্গ, 
রক্তচন্দন, অগুরু, হষ্টিমধু, হরিদ্রা, বচ, নাগেশ্বর ও ছোট 
এলাচি এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি পল ও 
মিছরিচূর্ণ ১১ শত পল প্রক্ষেপ দিতে হহবে, গাঢ় হইলে 
নামাইতে হয়। অনন্তর শীতল হইলে তাহাতে ৪* সের মধু 
মিশ্রিত করিয়া ঘ্বৃতকুত্তে রাখিতে হইবে। 

এই রদায়ন উক্তরূপে প্রস্তত করিয়! প্রাতঃকালে এইরূপ 
মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে, যেন ইহা সেবনে আহারের 
কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়। পরে ওষধ পরিপাক হইলে 
দুগ্ধের সহিত যষ্টিক তণুলের অন্ন আহার করিতে দিবে। 
বৈখানম, বালখিল্য ও অন্তান্ত তপোধনগণ এই রসায়ন সেবন 
করিয়া 'অপরিমিতাযুঃ এবং জীর্ণবপুঃ ত্যাগ করিয়া অতি 
উৎকৃষ্ট তরুণ বয়দ লাভ করিগ্নাছিলেন। আযুক্ষামব্যক্তি এই 
্রান্ধ্য রদায়ন সেবন করিয়া দীর্ঘাযুঃ, শীতাতপসহিষুঃ, যৌবন 
এবং অভিলধিত কামনা লাভ করিয়! থাকেন। 

পূর্বোক্ত গুণান্বিত এক সহ্আ্র আমলকী ছুপ্ধবাম্পে 
সথসিদ্ধ করতে হইবে, অর্থাৎ একটা বৃহৎ হাড়িতে দুগ্ধ রাখিয়। 
নেই হাড়ির সুখ বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়। নেই বস্ত্রের উপরে 
আমলকীগুলি স্থাপন করিয়া হাড়ির নীচে জাল দিতে হইবে। 
জ্বাল দিতে দিতে ছুগ্ধের বাম্পে আমলক্ীগুলি স্থপিদ্ধ হইবে। 
পরে পর আমলকীর আ'াটি ফেলিয়৷ দিয়া ছায়ায় শুষফ করিয়! 
চূর্ণ করিতে হইবে। পরে অগ্ত আমলকীর স্বরসে এ চূর্ণ 
৭ বার ভাবনা দিতে হর । তৎপরে শালপানি, পুনর্ণবা, জীবস্তী, 
গোরক্ষ চাকুলে, আলকুণী, মণ্ুকপর্ণী, শতমূলী, শঙ্খপুষ্পী, 
পিপুল, বচ, বিড়ঙ্গ, আলকুণী,গুলঞ্চ,রক্তচন্দন, অগুরু, যষ্টিমধু, 
মৌলফুল, নীলো২পল, পদ্ম, মালতী, প্রিয়ঙ্কু ও যৃথক1 এই 
সমুদায়ের চূর্ণ পুর্দোক্ত আমলকা চূর্ণের আট ভাগের একভাগ 
লইয়। তাহা নর আমলকী চুর্ণের সহিত মিএিত করিবে। এবং 
সমস্ত চূর্ণ গোরক্ষ-চাকুলের সহহপল স্বরসে ভাবনা দিয়া 
ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর তাহার সহিত দ্বিগুণ 
স্বত বা মধু মিশ্রিত করিয়া কুলআাটির গায় বটিকা 
প্রস্তত করিতে হইবে। এই সকল বটিকা ঘ্বৃতভাগ্ডে রাখিয়! 
ভূমিতে একটী গর্ত করিয়া এ গর্তে উক্ত ভাগ স্থাপনপুর্ব্বক 
তাহ! ভম্মরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এক পক্ষের 


পর ধীভাগু তুলিতে হইবে। তদনন্তর এ ওষধে অষ্টমাংশ- 
পরিমিত বিশুদ্ধ ন্বর্ণ। রৌপ্য, তাজ, প্রবাল ও লৌহচূর্ণ : 


মিশ্রিত করিয়া অগ্নির বলান্ুসারে প্রথম দিনের ওষধের পরি- 
মাণস্থির করিয়| প্রতিদিন একতোলা৷ বা তন্খান পরিসাণ্‌ বুদ্ধি 


করিয়া গ্রাতঃকালে যথাবিধানে সেবন করিতে হইবে। 
ওষব পরিপাক হইলে ছুগ্ধ ও স্বৃত সহ যষ্টিকান্ন সেবন করিতে 


হইবে। এই রসায়ন সেবন করিলে পৃর্বোক্ত গুণ অকল 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

হরীতকী-রপাঁয়ন-_হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, পঞ্চ 
প্রকার পঞ্চমূলের কাথ, পিপুল, যষ্টিমধু, মৌলফল, কাকোলী, 
ক্মীরকাকোলা, আপকুশীবীজ, জীবক, খষভক, ক্ষীরবিদারী, 
এই সকল দ্রব্যের কন্ক, আট ওণ দুগ্ধ, ৬৪ দের ভূমিকুক্মাণ্ডের 
রদ, পরে যথ| বিধানে এই স্বত পাক করিতে হইবে। অগ্নির 
বল বিবেচনা করিয়! এই ত্বৃত সেবন করিতে হয়। পরে ঘ্বৃত 
পরিপাক হইলে দ্বৃত ও ছুপ্ধপহ শালি বা ষষ্টিকতগুলের অন্ন 
ভোজন করিনা উঞ্জচোদক অনুপান করিবে। এই রসায়ন 
দেবন করিলে জরা, ব্যাধি, পাপ, অভিচার ও ভয় অপগত, 
শরীর, বুদ্ধি ও ইঞ্্রিয়ের অতুল বল এবং কোন প্রকার 
চেষ্টাই বিফল হয় না। 

ঘৃত ৪ সের, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, হরিদ্রা, 
শালপানি, বচ, বিড়্‌ঙ্গ, গুলধ,শু'ঠ,ঘষ্টিমধু,পিপুল ও শ্বেতখদির, 
এই সকল দ্রব্যের কাথ ১৬ দের এবং এই সকল দ্রব্যের কল্ক 
একসের, যথাবিধানে ইহা পাক করিতে হুইবে। ত্বৃতপন্ধ 
হইলে তাহাতে মিলিত মধু ও চিনি একসের মিশাইতে হইবে। 
আমলকীচুর্ণ শতপল, আমলকীর স্বরসে ভাবিত করিয়া 
তাহার চূর্ণ ও তাহার চতুর্থাংশ জারিত লৌহচুর্ণও উহাতে 
মিশাইতে হইবে। এই রসায়ন ২ তোল! পরিমাণে প্রাতঃ- 
কালে সেবনীয়। সাঁয়ংকালে মুদগযুষ বা ছুগ্ধের সহিত ঘ্বৃত- 
সংযুক্ত শালি বা যষ্টিক অন্ন ভোজন করিবে। এই রসায়ন 
তিন বংসরকাল সেবন করিলে শতবর্ষ বয়স পধ্যন্ত জরা 
আনিবে না এবং যাহ! একবার শ্রুত হইবে, তাহ! চিরকাল মনে 
থাকিবে, সমস্ত রোগ নিবারিত ও গাত্র গ্রস্তরবৎ দৃঢ় হুইবে। 

সহত্র আমলকী ও সহত্র পিগ্ললী পলাশ-ক্ষার জলে 
ভিজা ইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে এবং আমলকীর আঁটিগুলি 
ফেলিয়া দ্রিবে। তৎপরে ই আমলকী ও পিঞপ্ললীচুণ করিবে, 
পরে ভাতে চারি গুণ মধু ও ঘ্বৃত এবং চুর্ণের চারি ভাগের 
এক ভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া ঘ্বৃত ভাবিত পাত্রে স্থাপন- 
পূর্বক ৬ মাঁদ কাল মাটির নীচে পুতিয়! রাখিবে। তৎপরে এই 
রসায়ন তুলিক্! প্রাতঃকাঁলে অগ্নির বলান্ুপারে ভোজন 
করিবে। ওষধ জীর্ণ হুইলে মধ্যান্ে সাত্ম্য ভোজন করিবে। 
অপরাহে ভোজন করিবে না। এই রসায়ন সেবনের ফল 
পূর্বরূপ ইহা দেবনেও শতবর্ষ বয়স পধ্যন্ত জরা উপস্থিত 
হয় না। 


পাত্রে স্থাপন করিয়। ঢাকিয়৷ রাথিতে 


নাগবলা- -রসায়ন-শুচি ও সংযত ভুহয়। স্বস্তিবাচন । 
দেবার্চনপূর্বক মাঘ ও ফাল্গুন মাসে শুভ মুহূর্তে হভৃষিজা 
স্গুণসম্পন্ন নাগবলার (গোরক্ষ চাকুলের) মুল উদ্ধৃত করিবে 
এবং এ সকল মূল জলে ধৌত করিয়৷ তাহার ত্বক একপর 
বা ২ তোল! পরিমীণে লইয়! উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে 
পরে তাহ গব্যছুপ্ধে আলোড়িত করিয়৷ প্রতিদিন প্রাতঃকারে 
যথাবিধানে সেবন করিবে । ওঁষধ জী হইলে জুগ্ধ 
ঘ্বতের সহিত অন্ন ভোজন করিতে হয়। ইহা এক বৎস: 
কাল সেবন করিলে শতবৎসরেও জর! উপস্থিত হয় ন|। 

নাগবল1 নিম্নাক্ত গুগসম্পন্ন ভূমি হইতে সংগ্রহ করিছে 
হয়। যেস্থান জাঙ্গল, কুশব্যাপ্ত, যেখানকার মুত্তিক1, শ্সি 
মধুর রস, কৃষ্ণবণ+ অথবা স্বর্ণৰণ? যেস্থান বিষদোষ, বাযু 
দোষ, জলদোষ, অগ্নিদোষ ও শ্বাপদোপদ্রববর্তিত এব 
যেস্থান কর্ষণ, বল্সীক, শ্বশান, চৈত্য ও ক্ষাররসরহিত, আ; 
যেখতুতে যেরূপ বাযু। যেরূপ জল ও ধেরূপ হ্ষ্যাতপ সখ 
কর এইরূপ বাতাদি দ্বার! যেস্থান সেবিত সেই স্থান হ্ 
নাগবল। গ্রহণ করিতে হয়। 

করপ্রচিতীয় রসায়ন--মাঘ ফান্ুন মাসে পরিপুষ্ট কতক 
গুলি আমলকী, বৃক্ষ হইতে হস্ত দ্বা আহরণপূর্ববব 
তাহাদের অটি ফেলিয়। দিতে হইবে এবং এ সকল আমলক 
শু ও চূর্ণ করিয়া আমলকীর ম্বরসে ২১ বার ভাবন!| দিয় 
তাহা পুনর্ধার শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। এইরূপ চূর্ণ ৮ মের 
জীবনীয়, বৃংহণীয়, স্তন্তজনন, শুক্রবদ্ধন ও. বয়ঃস্থাপনগণোত্ 
দ্ব্যসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে। এতদ্যতীত রক্তচন্মন 
অগুরু, ধব, থদির, শিংশপা ও অসন ইহাদের সার ১ হ্রীতকী 
বহেড়া, পিপুল, চই, চিত ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পুথঃ 
পৃথক্‌ রূপ কুটিতে হইবে। পরে শী জীবনাদি ড্রব্যমমুহ 
রক্তচন্দনাদি দ্রব্যসমূহ ও হরীতক্যাদি দ্রব্যসমূহ, মিলি! 
৮ সের পরিমাণে লইয়। ১৬০ সের জলে পাক করি 
হুইবে। পরে ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সে 
কাথ ছাকিয়া লইবে। এ কাথে পূর্বোক্ত আমণক 
ূর্ণ৮ মের মিশ্রিত করিয়া তাহা! গোময়াগি দ্বারা জাল পরি 
পাক করিতে হুইবে। পাককালে বিশেষ দৃষ্টি রাখি 
ঘেন চূ্গুলি দগ্ধ না হয়, অর্থাৎ কাথাংশ নিঃশেষ হইলো 
18 চ্ণগুলি লৌহপাত্রে বিস্তারিত করিয 
শুকাইয়! লইবে। উত্তমরূপে শুষফ হইলে কৃষ্ণসাঁর মুগচর্দে 
উপর একথানি শিল রাখিয়৷ সেই শিলে চুণগুলি অতি 
মস্থণভাবে পেষণ করিবে। উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে লৌর 
হইবে। অগ্নির বলাব 


5 প্রস্তত করিতে হয়। 


রাত: 


বিবেচনা করিয়া উপবুক্ত মাত্রায় এ চূর্ণ এবং তাহাতে 


অষ্টমাংশ লৌহচূর্ণ সংঘুক্ত করিয়! ঘ্বত ও মধুর সহিত লেহন 
করিবে। পুরাকালে বশিষ্ঠ, কশ্তপ, অঙ্গিরা, জমদগ্রি, ভরদ্বাজ, 
ভৃগু ও অগ্থান্ত মহর্ষিগণ সংযত হইয়। এই রসায়ন সেবন 
করিয়া! শ্রান্তি, ব্যাধি, জরা ও ভয় বিমুক্ত এবং এই 
রসায়ন প্রভাবে মহাবল হইয়া তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইয়- 
ছিলেন। এই রসায়ন সেবন করিলে জরাব্যাধি রহিত হইয়া 
দীর্ঘসীবন লাভ হইয়। থাকে। 

লৌহরসায়ন, হেমরদায়ন ও রজতরদায়ন।__চারি অস্কুলি 
বিস্তৃত এবং তিলবংপুরু একখানি কান্তলৌহের পাত অগ্নি- 
নস্তাপে অগ্রিবর্ণ করি! তাহ! ক্রমান্বয়ে ত্রিফলার কাথে, 
গোমুত্রে, যবক্ষারোদকে; লবণোদকে, ইন্ছুদীক্ষারোদকে, ও 
কিংশুকক্ষারোদকে নির্ধাপিত করিবে। পরে এ লৌহপাত 
অঞ্জনবর্ণ হইলে চুর্থ করিবে । এই চূর্ণ মধু ও আমলকী রসে 
মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ করিবে, এই চূর্ণ স্বৃতভাবিত কুস্তে 
স্থাপনপুর্ববক ষবপোয়ালের মধ্যে এক বৎ্দরকাল রাখিয়া 
দিবে। প্র লেহবৎ লৌহচুর্ণ মাসে মাসে এক একবার 
আলোড়ন করিয়! তাহাকে একটু একটু মধু ও আমলকীর 
রদ মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপে সন্বংসর অতীত হইলে 
উহা! অগ্নিবলান্নরূপ মাত্রার প্রতিদিন প্রাতঃকালে মধু ও ঘ্বৃতের 
সহিত সেবন করিবে। ওঁধধ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ভোজন 
করিতে হয়। এইব্দপ প্রণালীতে স্বর্ণ ও রজতের রসায়ন 
ৃ এই রূপায়ন আযুর প্রকর্ষকারক ও 
লর্ধরোগনীশক। ইহা! মেবন করিলে অভিঘাত, রোগ, জরা, 


চি ব। মৃত্যু দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না। একবৎমূরকাল ব্যাপিয়া 


7 এই রূনায়ন সেবন করিলে মনুষ্য হস্তিবৎ দৃঢ় গ্রাণ, অতিবলে- 
জয়, ধীমান্‌, যশন্বী, বাকৃপিদ্ধ ও শ্রুতিধর হইয়! থাকে। 

আমলকরসায়ন।_-একবৎসরকাল ব্রহ্মচারী ( মৈথুন- 
ক্সহিত) জিতেন্দ্রিয় ও কেবলমাত্র ছুপ্ধপায়ী হইয়। দিবারাত্র 


 বেদোক্ত ত্রন্দগায়ত্রী জপ করিয়া! গোগণ মধ্যে বাপ করিবে। 


সন্বংসরান্তে তিন দিন উপবানী থাকিয়া পৌষী, মাঘী, ব 


. স্কান্তুনী পূর্ণিমা! তিথিতে আমলকী বনে প্রবেশপুর্বক ফল 
. পরিপূর্ণ একটা বৃহৎ আমলকী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া 


কতকগুলি আমলকী আহরণ করিবে এবং যে পর্যন্ত ন| 
সেই আহত ফলে অমৃতাগম হয়, ততক্ষণ: ব্রহ্গপ্রণবজপ 
করিতে হইবে। তথাবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের ব্রহ্ম প্রণব 
জপদ্বারা! অবশ্যই ক্ষণকাঁলের মধ্যে অমৃতাগম হইবে । যখন 
_ এদখিবে ফলগুলি মৃদু, সন্সেহ এবং শর্করা মধুতুল্য সুস্বাদু 
_হুইরাছে, তখনই বুঝিতে হইবে বে, ফল মধ্যে অমৃতাগম 
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হইয়াছে। উদ্নর পূর্ণ করিয়৷ এই আমলকী ফলভক্ষণ করিলে 
নর অমবের ন্যায় কান্তি লাভ করে, এবং স্থিরযৌবন হইয়!1 
সহস্র বদর জীবিত থাকে । লক্ষ্মী শ্বয়ং আসিয়া! তাহাকে 
আশ্রয় করেন, বেদসমূহ স্বয়ং তাহার অধীত ও অভ্যন্তৰৎ 
এবং সরশ্বতী মুর্তিমতী হইয়া তাহাব্ সমীপে উপস্থিত হন। 

ইহ! ভিন্ন চ্যবন প্রাশরসায়ন, হরীতকীরসায়ন, আমলক- 
স্বতরসায়ন, আমলকাবলেহরসায়ন, আমলকীচুর্ণরসায়ন, 
বিড়ঙ্গাবলেহরসায়ন, আমলকাবলেহ, ভল্লাতকক্ষীর, ভল্লাতক- 
ক্ষৌদ্র, ভল্লাতকতৈল, ধ্ন্তররসায়ন, মেধাকররপায়ন, পিগ্ললী- 
রমায়ন, বদ্ধমানপিগ্ললীরপায়ন, ভ্রিফলারপায়ন, শিলাজতু- 
রূপায়ন, ইন্দ্রোক্ত রপাঁ়ন, দ্রোণী প্রাবেশিকরসায়ন ও আচার- 
রসায়ন এই সকল রপায়ন সেবন করিলে পুর্ষোক্ত ফল 
হইয়। থাকে। এই সকল রসায়নের বিষয় ও প্রণালী চরকে 
বর্ণিত হইয়াছে । 

সমস্ত শরীরদোষ গ্রাম্য আহার হইতে উৎপন্ন । অল্প, 
লবণ, কটু; ক্গার, শুক্ষশাক, মাষকলায়, তিলকন্ক, পিষ্টান, 
অঙ্কুরিত ও নুতন শুকশমী ধান্তকৃত অন্ন, বিরুদ্ধ, অপাস্ম্য, 
রুক্ষ, ক্ষার, অভিষান্দী দ্রবা, ক্রিন্ন, গুরু, পৃতি, পরুর্যষিত অন্ন, 
বিষমাশন, অধ্যশন, নিত্য দিবানিদ্রা, স্ত্রীঙ্গম ও মদ্যপান, 
বিষম বা অতিমাত্র ব্যায়াম দ্বারা শরীরের সংক্ষোভ, ভয়, 
ক্রোধ, শোক, লোভ, মোহ ও শ্রমের আধিক্য, এই সকল 
গ্রাম্য বিষন্ন সেবনে বাত, পিত্ত ও কফ কুপিত, শরীরের মাংস 
শিথিল, সন্ধি সকল বিশ্লিষ্ট, রক্ত বিদগ্ধ, অধিক মেঃ বিষান্দিত, 
এবং মজ্জ। অস্থিসমূহে সংহিত ও শুক্র প্রবৃত্ত হয় না, ওজঃক্ষয় 
প্রাপ্ধ হয়। এই কারণে গ্রাম্য ব্যক্তিগণ গ্রানিযুক্ত, অবসন্ন, 
নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলম্তযুক্ত, নিরুৎসাহ ও অন্পশ্রমেই হাপাইয়! 
উঠে। শারীর ও মাংমল কাঁধ্য সম্পাদনে অনমর্থ হয়। তাহা- 
দের ক্মরণশক্তি বুদ্ধি ও কান্তি বিন হয়। ইহারা রোগসমূহের 
আশ্রয়স্থান, এবং পরিমিতায়ু ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। 
এই সকল দোষ পরিহারের জন্ত অহিতকর আহার বিহার 
পরিত্যাগ ও জিতে্ত্রিয় শুদ্ধাচারী হইয়! পূর্বোক্ত রদায়ন 
সেবন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার সুখসৌভাগ্য লাভ 
হইবে। রদারন সেবন ব্যতীত শারীর দোষ পরিহারের আর 
কোনই উপায় নাই। এই জন্ত মেধা ও আমুফ্ষামী ব্যক্তির 
রসায়ন সেবন অবন্য বিধেয়। (চরক-চিকিৎসাস্থা*ৎ রসায়নাধিঞ) 

চরক, বাগভট গ্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে রসায়নাধিকারে 
রসায়ন যোগ সকল বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভর়ে তাহা 
লিখিত হইল না| . ্‌ 
রনঃ পারদঃ লক্ষণয়৷ তজ্জাতীয়! হরিতালাদ্দিকঞ্চ অস্ননং 
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আশ্রয় উপায়ো। যস্ত তৎ। ৩ ন্বর্ণাদিকরণ, পারদাদিকে যে 
স্বর্ণাদি ধাতুতে পরিণত কর! ষায়, তাহাকে রসায়ন কহে। 
দত্তাত্রেয়তন্ত্রে (১৩ পটলে) ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
হইয়াছে, 

একটা কৃষ্ণসর্প গ্রহণ করিয়! তাহার মুখে শিববীর্য্য 
(পারদ ) পুরণ করিতে হয়, পরে এ সর্পের মুখ বদ্ধ 
করিয়।৷ একটা নুতন মুন্ময়স্থালী মধ্যে রাখিয়া মুত্তিক1 দ্বার! 
লেপন করিতে হইবে, অনন্তর উহা৷ নির্জনস্থানে প্রাতঃকাল 
হইতে পুনর্ধার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অগ্রিতে জাল দিতে 
হইবে। তাহার পর স্থালীর মুখ উদ্ধৃত করিয়া সর্পভগ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া! পারদ গ্রহণ করিতে হইবে। পরে এক 


তোল। তাত্র গলাইয়। তাহাতে এক রতি পরিমাণ পারদ, 


প্রদান করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ উহা ন্ুবর্ণরূপে পরিণত্ত 
হয়। ইহা প্রস্তত করিতে হইলে প্রথমে যথাবিধানে শিব- 
পুজা করিয়া করিতে হয়।* 

এই প্রকার সুবর্ণ ও রজত গ্রভৃতি ধাতু প্রস্তত করিবার 
বহুবিধ বিধি উল্লিখিত আছে। রসায়নগুণপ্রভাবে এক 
ধাতু অন্প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া থাকে । (পুং) ৪ গরুড়। 
৫ বিড়ঙ্গ। (মেদিনী)৬ বিষ। ৭ বংশপত্র হরিতাঁল। 
রসায়নতন্ত্র (ক্রী) রসায়নাধিকার। 

“রসায়নতন্ত্রং নাম বয়ঃস্থাপনমাযুর্মেধাবলকরং রোগাপ- 
হরণসময়ঞ্চ” ( সুশ্রত সৎ ১ অণ্) 
রমায়নফল। ভ্ত্রো) রসায়নেন ফলতি যা ফল অচ, টাপ.। 
হরীতকী। (ত্রিকা০) 
রসায়নবর পু) শুরুরসোন।  স্ত্িয়াং টাপু। 
৩ কাকজঙ্া। (বৈগ্ভকনিৎ ) 
রসায়নবিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক উপায়ে পার্থব পদার্থসমূহের আপ- 
বিক মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের ইংরাজী নাম 01)9701800 । প্রাচীন- 
তম আধ্যহিন্দুগণের “রসায়ন” শবের বুৎপর্তিগত অর্থ হইতে 
পাশ্চাত্য সভ্যজগতের (91)601500 শাস্ত্রের বস্তুগত অনেক 
সাদৃশ্ত থাকিলেও, এতছৃভয়ের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়! বৈজ্ঞানিক- 


২ বন্গুধান্ত। 


* “কৃষ্ণসর্পমেকং গৃহীত! তত্ত মুখে শিববীধধ্যং পুরযিত্ব! সর্পন্ত মুখং গুদ 
বদ্ধা নুতনমুন্মযস্থালীমধ্যে সংস্থাপ্য স্থালীমুখং সুদাদিন। সংলিপ্য নির্জনস্থাীনে 
প্রাতরারভ্য পুনঃপ্রাতর্ধাবৎ বহন জালং দ্যাৎ। ততঃ শুভক্ষণে স্থালীমুখমুদ্ধৃত্য 
সর্পভন্ম বিহায় শিববীর্ধ্যং . গৃহীয়াং। ততস্তোলকমিতং তাত গালয়িতব। 
তম্মিন গালিততাজ্রে রক্তিকমাত্রং তৎ শিববীধ্যং দদ্যাঁৎ, তেন তৎক্ষণাদেব 
তত্তাং স্বরভূতং। আদৌ শিবার্চনং কৃত পণ্চাৎ প্রয়োগ এষ কর্তব্যঃ 1” 

( দ্তাত্রেয়তন্ত্র রম।য়ননাম ১৩ প* 


[1 ২৪৯৪ ] 


' পাওয়। যায়। 
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গণ বর্তমান ইংরাজানু কৃত রসায়নশাস্ত্রকে তৎশব্দের অনুকরণে: 
কিমিয়া-বিগ্ভারূপে প্রকটিত করিয়াছেন। 

পাশ্চাত্য কিমিয়াবিগ্ক! সচেতন (0788739 ) ও. জড়- 
পদার্থের (10019030০৫৪ ) মিশ্রণ লইয়! গঠিত। রণ 
লৌহাপি জড় ধাতু, বৃক্ষাদি চেতন পদার্থের সহিত অণু পর- 
মাণুতে মিলিত হইলে স্বভাবতঃই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়। থাকে 
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুণেরও অনেক পরিবর্তন 
ঘটে। এই বৈজ্ঞানিক সমাবেশের নাম রসাক়ন॥ যে শান্ত 
দ্বার মিশ্রিত দ্রব্যের গুণাগুণ ও বলাবল নিরূপণ করিতে 
পার! যায়, তাহাই রসায়নশান্ত্র। 

প্রাচীন আধ্যগণ ওষধি ও ধাতুর বস্তশক্তিপরীক্ষ। করি 
তাহার উপকারিতা উপলদ্ধি করিতেন॥ এতত্তিন্ন ছুই 
বা ততোধিক বিভিন্ন ধাতু বা ভেষজাদ্ির আণবিক সংমিশ্রণ 
ঘটাইয়৷ তাহার গুণনিণয়ে তাহার সম্যক পারদর্শী হইয়া- 
ছিলেন। কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অনুবন্তী হইয়া প্র 
সকল মিশ্রিত ওষধ যন্ত্রা্দির সাহাষ্যে প্রস্তত হইত। এক্প 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ওঁষধ সকল রসরক্তাদির পুষ্টি- 
সাধক ও ব্যাধিপ্রশামক বলিয়! উহা! রসায়ন নামে আমুর্ধেদে, 
গৃহীত হইয়াছে। 

আধ্য খধিগণ রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যে সকল যন্ত্রাদির 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগৃহীত 
হইবার উপায় নাঁই। আধ্য-সভ্যত।-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাচীন খাষগণ মানবদেহের উপযোগী যে রসায়নাদি প্রস্তুত 
করিতে অভ্যস্ত হইরাছিলেনঃ তাহার আভাদ আমর! 
খথেদের বহুস্থলেই দেখিতে পাই । অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দ্বেব- 
বৈগ্ভরূপে আবিভভীব হইবার প্রসঙ্গ খণ্থেদের গ্রথমেই দেখিতে 
সোমরস তখনকার পুষ্টিকর রসাঁয়ন বিয়া! 
গৃহীত ছিল। খক্‌ ১৩,২।৩ মন্ত্রে আছে”_হে রুদ্রবস্ম ন্‌ অস্থি- 
দ্ধ! মিশ্রিত দোমরদ অভিযুত হইয়াছে, তোমরা আইস।% 
এই মিশ্রিত সোমরস 00500108] (0001311791101) বা এছ 
[01স৮01৩ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? সোমরস রগ্রব্যক্তির 
ওষধস্বরূপ, এই জন্য বেদে উহা! রোগারোগ্যকারী দেবত! 
বলিয়। কীত্তিত হইয়াছে । এতত্তিন্ন উক্ত মহাগ্রন্থের ১০।৯৭৬-৭ 
মন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে দেশে ওষধিসমূহের সংগমন ঘটে, 
সেই প্রদেশের ব্রাহ্মণ ভিষকৃনামে অভিহিত । তিনি যদি অস্বা- 
বতী, উর্জয়ন্তী, মোষাবতী ও উদ্দোজন্‌ প্রভৃতি প্রধান ওষধি 
চতুষ্টয় সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহ! হইলে রোগীর রোগ ধ্বংস র্‌ 
করিয়া তাহার আরোগ্য বিধান করিতে সমর্থ হন।. উজ 
হুক্তের ১৮ মন্ত্রে সোমকে ওষধির রাজা এবং ২* মন্ত্রে রোগী- 
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দিগের জন্ত ওষধি খনন ও তদ্বার! দ্বিপৎ অর্থাৎ পুত্র 
ভৃত্যাদি, চতুষ্পদ্‌ অর্থাৎ গোমহ্যা্দি জীবসজ্বের অরোগ 
হইবার কথ। আছে। র 

এতদ্যতীত খক্‌্নংহিতার ৫ম মণ্ডলের ১৯, ২৭, ৩০১ ৩৩, 
€২, ৫৩, ৫৪, ৫৫) ৫৭ হুক্ত এবং ৬ষ্ মণ্ডলের ২, ২৭, ৪৬, 
৪৭, ৪৮ প্রভৃতি সুক্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
তৎকালে আধ্য খবিগণ ধাতুগলন, মুদ্রা গ্রচলন, লৌহকলস 
নিন্মীণ, সুরা প্রস্তত এবং অঞ্জি, শ্রক্‌, কক্স, খাদি ও হিরপ্য় 
শিপ্র প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কার এবং খষ্টি, বাণী, ধন্ু,ইফু। নিষঙ্গ, হির- 
গায় কবচ বন্ম ও লৌহ অস্ত্রাদি সংগঠন করিয়। যথেষ্ট উৎকর্ষতা 
লাভ করিয়াছিলেন। দেই স্থপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতে 
রসায়ন-বিজ্ঞানের ( ৪101915 ) সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার! 
রাসায়নিক সক্কর্ষণ ও বিকর্ষণ অবগত না থাকিলে কখনই 
এ বিষয়ের এতদূর শৃঙ্খলাবদ্ধ পুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ 
হইতেন না। 

আধথর্বণীয় যুগে খষিগণ ভেষজাদির গুণ ও রোগনাশক 
শক্তির বিষয় সমাকৃ্‌ সম্পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং সেই সকল 
ওষধাদ্বির উত্তোলনকাঁলে অথবা তাহার শক্তিবদ্ধনোন্দেশে 
তাহারা মন্ত্রপাঠাদ্দি সহকারে অনেক ভৌতিক ব্যাপার 
সম্পাদনে মনোযোগী হুইয়াছিলেন। এই সকল কারণে 
আমরা অথর্ববেদে রোগ ও তাহার রসায়ন-সমষ্টির পরিস্কুট 
তালিক। দেখিতে পাই । অথর্ববেদ ৪1১৭১ মন্ত্রে অপামার্গকে 
(401)5751001)63 88079) রোগশান্তির মুখ্যকর্রী ও আন্তান্ত 
ওষধির ঈশ্বরী বলিয়া আবাহন কর! হইয়াছে। অপর একটা 
স্তোত্রে মোমরদকে অমৃত ( 871):9918 ) ও বলকর পানীয়- 
 বূপে বর্ণনা কর হইয়াছে এবং তীহাঁরা যে শতবর্ষ পরমায়ু- 
কারী রদায়ন (ওঁধধ) প্রস্তুত করিতে জানিতেন, তাহারও 
আভাস ত্র মন্ত্রে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের ১২৩১ মন্ত্রে 
কুষ্ঠরোগ ও জরাবস্থাপ্রাপ্ত কেশের শুরুতা বিদুরিত করিবার 
জন্য এক প্রকার কুষ্ণব্ণ ওবধির পরিচয় আছে। ৬।১৩৬।১-২ 
মন্ত্র পাঠে জান যায় যে, পুরাতন কেশ দৃঢ়ুকরণার্থ 
এবং অন্তুৎপন্নকেশরাশি পুনরুৎ্পাদ্ন কামনায় নিতত্রি, 
কাকমাচী প্রভৃতি ওষধির প্রশংস। সচিত হইয়াছে । তাহারা 
পলিতকেশ রক্ষার জন্ত রাসায়নিক ওষধ প্রস্তুত করিতেন, 
তাহার গ্রমাণস্বরূপ নিক্নোক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিলাম__ 

যৃস্তে কেশোৌবপদ্যেত সমূলো যশ্চ বুশ্চতে। 

ইদং তং বিশ্বভেষজ্যাভিষিঞ্চামি হি বীরুধী ॥ ৬।১৩৬।৩। 

অথর্দবেদে ভূত বা প্রেতষোনি সমাবেশজন্ত রোগ এবং 
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আাছে, সেই অংশ “ভৈষজ্যানি। নামে পরিচিত। "আর 
যেখানে খষিগণ দীর্ঘ-জীবন ও স্বাস্থ্যকামনায় বলকর রসায়ন- 
প্রস্ততকন্পে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহ! “আযুষ্যানি 
নামে খ্যাত। বৈদিক আযুষ্যানি ও সংস্কৃতরসায়ন এবং 
ইংরাজী কিমিয়াবিগ্ভা ( 41011607 ) একার্থবাচক | উক্ত 
গ্রন্থের একস্থলে মুক্তা, বিন্থক ও স্বর্ণের আবাহনের প্রসঙ্গ 
আছে। এই দ্রব্যত্রয়ের নাম রসায়ন । 

বৈদিকযুগের পর, আমুর্ষেদীয় যুগে চিকিৎসাশান্ত্রের 
উন্নতি সহকারে বিভিনন প্রক্রিয়া! দ্বারা ওষধাদি গ্রস্ততের 
ব্যবস্থা হয়। মহর্ষি স্ুশ্রুত ও চরক রসায়ন প্রস্তত করিবার 
বিশদ প্রথ! প্রদর্শন করিয়া গিরাছেন। চরকের পুর্বে অগ্রিবেশ, 
ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারিত, ক্গীরপাণি প্রভৃতি আযুর্বেদ- 
শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি করিয়! ধান। তৎপরে দৃট়বল, বাগ২্ভট, 
চক্রপাণি গ্রভৃতি উহার পুষ্টি সাধন করেন। 

চরকসংহিতায় সুত্রস্থান ২৬ অধ্যায় পাঁঠে জান! যায় যে, 
এক সময়ে হিমালয়স্থ চিত্ররথবনে অত্রিপুত্র পুনর্বস্থ্‌, ভদ্রকাপ্য, 
শাকুত্তেন্ ব্রাহ্মণ, মৌদগল্য পুর্ণাঞ্ষ, কৌশিক হিরপ্যাক্ষ, কুমার- 
শির। ভরদ্বাজ, রাজর্ষি বার্যযোবিদ, বিদেহরাজ নিমি, ধামার্গব 
বড়িশ ও বাহিলকদেশীয় ভিষগ্বর কাঙ্কায়ন প্রভৃতি খধিগণ 
সমবেত হইয়া পঞ্চভৃতাত্মক রস ও আহাধ্য পদার্থের প্রকৃত 
অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করেন। 

রসায়ন-শাস্ত্রের আদিতে পার্থিব পদার্থের গঠন ও গুণ 
এবং তাহার আণবিক বিশ্লেষণ আলোচিত হইয়াছে । মহ্র্ষি 
কণাদ বৈশেষিক সুত্রে, কপিল সাংখ্যসুত্রে, গোতম স্ায়সুত্রে 
এবং ডিমক্রিটাস প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ সকলেই একবাক্যে 
পঞ্চতন্মাত্র হইতে উদ্ভূত পাঞ্চভৌতিক পদার্থের আণবিক 
বিশ্লেষণ স্বীকার করিয়! লইয়াছেন। এই আণবিক সংযোগ 
বা বিয়োগ শ্বীকাঁর না করিলে রাসায়নিক প্ররক্রিয়াসাধ্য 
কোন বস্তরই গুণ পরিবর্তন ব! রূপান্তর-সম্পাদন কর! যায় না। 

আধুর্কেদীয় পৌরাণিক যুগ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
বৈগ্যকধুগ ছাড়িন্না দিয় বৌন্ধযুগের ইতিহাস আলোচন। 
করিলেও ওষধি ও রসায়নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
কৃষ্ণাঞ্জন, শ্োতোহঞ্জন, রসাঞ্জন প্রভৃতি দ্রব্যের উপকারিত৷ ও 
রোগাদির চিকিৎসা এবং ওুষধাদদির বিষয় মহাবগ্গ,বিনয়পিটক, 
জীবক-কোমারভচ্ছ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত আছে। 
বৌদ্শান্ত্রবিৎ রিস্ডেডিড্স্‌ ও ওক্ডেনবর্গের মতে বিনয়পিটক 
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সাধারণ গীড়ার আরোগ্যার্থ যে সকল মন্ত্র ও ওধধের ব্যবস্থ। | 0. সা, 
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৩৫০--৭০থুষ্টপূর্বান্দে সঙ্কলিত, সুতরাং পাশ্চাত্য জগতে হিপো- 


ক্রেটিদ্‌ জন্মলাভ করিবার বনুপুর্বে হিন্দুগণ শরীররসবিজ্ঞান 
(ন0০0০72] [৮1)019৫5 ) নামক আযুর্বেদশান্ত্র সম্পূর্ণরূপে 
অবগত হুইয়াছিলেন। 

বৌদ্ধযুগের পরবর্তী আধুনিক বৈগ্যযুগে অর্থাৎ খুষ্টীপ্ন ৭ম 
শতান্ধে আমরা চীনপরিব্রাজক ইৎসিংকে ভারতে আসিয়! 
বৈগ্যকশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে দেখি। ইৎসিংএর বৃত্তান্ত অথবা 
হর্ষচরিত-ব্ণিত রাঁজবৈদ্য রপায়নের ইতিবৃত্তে আমরা কেবল 
আঁঘুর্ধেদ ও ভেষজাদির উল্লেখ দেখিতে পাই ; কিন্তু তৎকাঁলে 
রসায়নের (019681110 98105 ) বিশেষ প্রচলন ছিলকি না 
জানা বায় না। 

বাগ্ভটের সময় হইতে রাপায়নিক ধাতব ওযধ সকল 
সাধারণে প্রচারিত হইবার সুত্রপাত হয়। অতঃপর বৃন্দ ও 
চক্রপাণি তাহার পরিপুষ্টি সাধন করেন। এই সময় ভারতে 


ভান্ত্রিক প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায়, তাহার! স্ব স্ব গ্রন্থের রসায়না- 


ধিকারে ওধধাদি অভিমন্ত্রণার্থ মন্ত্রপ্রয়োগের বাবস্থা করিয়া 
ছিলেন। চক্রপাণি বৃন্দের পদানুমরণ করেন, বুন্দ মাধবকরের 
নিদানকে মূলভিত্তি করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। এ 
নিদানগ্রন্থই তুরুফ্ষাধিপ খলিফার আদেশে আরবী ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছিল। 

আরবদেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত অল্বিরূনি ভারতে আসিয়া 
হিন্দুদিগের গৃঢ়রসায়ন শাস্ত্রের পূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 
তিনি লিখিয়াছেন-__তীহার! ইহা অতি গোপনীয়ভাবে রাখি- 
তেন, কাহাকেও এই গুপ্তরহস্তের মন্দ অবগত হইতে দিতেন 
না। সুতরাং ভারতীয় আধুর্ধেদবিদ্গণের নিকট তিনিও এ 
বিদ্যালাভ করিতে পারেন নাই । তিনি হিন্দুদিগের অগ্নিযোগে 
চৌোয়ান ব1 পুটপাঁক (99)1100107) ) জারণ, মারণ ব। 
ভন্ম (08101086092) ১ পৃথকীকরণ বা সারগ্রহণ ( 820815515 ) 
এবং তালক (ডা8105 ০? $81০) প্রস্তৃতবিধি অনুধাবন করিয়া! 
স্পষ্টই অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রধানতঃ ধাতু- 
সম্পকীয় রসায়ন আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন*। 

পৃর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তান্ত্রিকঘুগে উপাসনাপন্ধতির 
সঙ্গে সঙ্গে শরীররক্ষার্থ আঘুর্ষেদোক্ত রসায়নের সমাদর 
বাড়িয়াছিল। আন্মানিক ১১৯০-১৩০০ খৃষ্টাব্দে তাপ্রিক 
প্রভাব যখন ভারতের সর্ধত্রই পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল, তখন 
বৌদ্ধ ও শৈবত্রান্মণগণ বুদ্ধ ও শিবকে একভাবে নিরীক্ষণ 
করিয়াছিলেন। তাই আমরা বৌদ্ধদিগের মধ্যে মহাকালতন্ত 


পাশা 


ঈ9901008:3070918590) ড্০] [, 70, 187-88. 


গিদ্ান্ত প্রভৃতি তন্্রশান্ত্র প্রচণিত দেখি ॥ এ সকল গ্রন্থে 
দেহ ও স্বাস্ারক্ষার জন্ত যে সকল রাসায়নিক প্রয়োগ লিপি- 
বদ্ধ হইয়াছে, তাহা অতি মূল্যবান সামগ্রী । রসহ্দয়ে | 
পারদ হরের বীজ এবং অভ্র পার্ধতীর বীজ বলিয়া! উক্ত হই- & 
য়াছে। গোবিন্দ ভগবৎ সর্বজ্ঞরামেশ্বর প্রভৃতি বিশদরূপে 
পারদের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছেন। পারদবিজ্ঞান ে. 
কেবল রসাঁয়নশান্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং ধাতুবাদার্থ নিয়ো- -. 
জিত তাহা নহে) দেহবেধ দ্বারা ইহাতে পরম প্রয়োজনীয় 
মুক্তিও সাধন করিতে পারা যায়। রসার্ণবে লিখিত ছে 
পলোহবেংস্তরা দেব যদ্দভং পরমোশিতঃ | ঁ 

তং দেহবেধমাচক্ষু যেন শ্তাৎ খেচরী গতিঃ ॥ ৰ 
যথা লোহে তথ! দেহে কর্তব্যঃ সুতকঃ সত1। ॥ 
সমানং কুরুতে দেবি প্রত্যয়ং দেহলোহয়োঃ। এ 
পূর্বং লোহে পরীক্ষেত পশ্চাদ্দেহে প্রযোজর়েৎ ॥৮ ইতি: 
এই পারদবিজ্ঞানের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আম্ু-. 
বেদ জগতে একটা যুগান্তর আপিয়া উপনীত হয়। ভিষকৃগণ 
ভৈষজ্যতত্বের আলোচনার সহিত তন্ত্রোক্ত পারদ, লৌহ». 
তাত্ত্ প্রভৃতি ধাতুজাত রসায়নের যাথাণ্য-নির্ণয়ে অভিনিবিষ্ট 
হন। এই স্ময়কে আযুব্বেদীয়-রসযুগ (78076-0৮9198] 
০1০1) বলা যাইতে পারে । তন্ত্কার বা! যোগিগণ অভ্র; 


পারদ, লৌহ, হরিতাল প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার! প্রস্তুত 


ওষধাদি দ্বারা মুত ব্যক্তিকে পুনজীবিত করিতে সমর্থ নি 
হইলেও, উহা আযুর্ষেদোক্ত রোগারোগ্যের উপযোগী উধ 
মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এই যুগের চিকিৎসকগণ চরক ও. 
সুশ্ুতোক্ত ষধাদির সহিত প্রথমে ধীরে ধীরে রসপ্রয়োগ্রের 
ব্যবস্থা করেন। এ রি 

রসার্ণৰ ও রসরত্ুপমুচ্চয়কার তান্ত্রিকগণ অনন্ত জীবন ও. 
মোঁক্ষকামনায় যখন রসধাতু হইতে উৎকর্ষসাধক রসায়ন, 
আবিষ্কীরে ব্যাপৃত ছিলেন. প্রায় তাহারই মমকালে রোজার 


_ বেকন্‌ (১২৯৪ খৃঃ ), এল্বার্টাস্‌ যেগান্স, রেমণ্ড লাপী, আর্ণা- 


গুাল্‌ ভিলানোভেনাস্‌ প্রভৃতি বিছ্ছোৎ্সাহিগণ কিমিয়।-বিগ্ঠার 
উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। রোজার বেকন্‌ নিঃসস্কো 
চিত্তে বলিয়াছিলেন যে পরেশপাঁথর (710119501)1)978 51906. 
অপরাপর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে এবং পূর্বে 
রসসিদ্ধগণ (41011601509) এক বাক্যে ইহার সর্ধারোঃ 
ভেষজগুণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন বে, যাহার নিকট 
সর্ধরোগনাশক (75780০8) পদার্থ থাকিবে, সে ৪ শত 
ততোধিক বর্ষকাল জীবিত থাকিতে শমর্থ হইবে। 


ং খৃষ্টার ১২ ঝ ১০শ শঠাকের পূর্বে ভারতে ফলি ঠ-রমা, 
পা য়ুনের (0৮1০1 (০11৩1001১01 ) পৃ প্রচার ছিল। ৪ 
মমরে যু:ব।পণানী রদারনবেগ্ভার ছাানার লাভ করেন নাই। 
২... তার] তু-ত 1318৩ ৮1৮০1), মাক্ষিক (0১01৮) এভৃটিতে 
তার বংযোগ প্রণালা অবগত ছিলেন বটে, কিন্ু দাতুশোপন: 
কাধো। (1809121118181971 [).৩৭৪৪-) তাহার! সমাক্‌ মভিজ্ঞত' 
লাভ করতে পাবেন নাই! পারাদেলনাস্‌ (১৮৯৩-১৫৪১ খৃঃ) 
পারদের ভেষজগুণ উপলন্ধ করিনা তাহার 
প্রয়োগের বাবস্থা করিয়াছিলেন। লিবাভিচাদ্‌ (১৮১৬ খুঃ মহ) 
পার দেলপাসের দোৰগুঝ বিচার কররয়। রসায়নখা:স্ঈব উৎ- 
কর্ষনাধনে অগ্রসর হন। প্রথিতনাম! বদল বলেণ্টাইনের 
সময়ে (১৬** খুঃঅঃ ) যু রাপথণ্ডে প্ররুতপক্ষে আরিঃটুল ও 
অংরব্দেশীর রলসিন্ধ-( 41৩1,01)1নান )গণের মন্ান্ুরণ ভিন্ন 
আর কোন নবীন মতের উদ্ভাবন ঘটে নাই। খুষ্টীর 
১৬শ শতাব্দীর যু'রোপীম্ন রসারনের উন্নতি মন্বন্ধে অপ্যাপক 
স্কেলমার (1১01 90 ৮1০171)৪৮) লিখিগাছেন যে, ১৬ 
শতান্দ পর্য্যন্ত যুরাপীপ্ রণাগনধ্দ্গণেন যাবতীয় চেষ্টা “ফিল- 
রা. জফার্স ষোন” অনুসন্ধানে বারিত হইরাছিল। কিন্তু এক্ণে 
. আসাক়নশান্ধ ছুইটী নূতন ও সম্পূন বিঠিন্ন পথ অব্লঙ্গনে ইন্নতি 
প্রাপ্ত হঃতেছে। 
এবং পারামেলনাস্‌ আধুন্দেদীয় রসযোগ (170)-091761007081 ) 
.. সম্বন্ধে [স্তর আলোচনা করিয়। ধাতব রনায়নবিজ্ঞানের 
৭ (11)০:480716 01)5)111) উন্নতির পগ পরিষ্কার করিয়াছেন । 
. আুরোগীর সমাজে ইহারাই রঘ'য়নের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরি, 


আভ্যন্ততি হ 


এগ্রিকোলা ধাতুবিজ্ন (1166,010750 ) 


. চিত। গালেন ও আনিসেন্নার মতবিরুদ্ধে পারাসেলসাগ্‌ ও 
তাহার ছাত্রনগুলী। বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে রাপায়নিক 


.. প্রক্রিয়ার ধাতব ওষপাদে প্রন্নত করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। 
২ ইহার বছপুর্বে ভারহবামী নাগাজ্জুন ও পহজলি-মন্প্রানার 
চা] 


. পারদাপন ধাতুর ব্যবগার 'আনগত ছিলেন । আগরা অন্ততঃ 


. খুষ্ী। ১০য শতান্দের পূদ্দবন্ী সসনে “পর্পট হান" ও প্রলামূত- 
চুৰম্‌” (01715 800110001৭4 8001001৮) নামক রমৌষধে | 


পারদের মভান্ত রক গায়াগের বাবা দেখি। 
১৫৬৬ খুটান্দের প্যাগানগরের অযুর্বেদীর মহ!মভার 
ঘাট (19 1১1111710770 30050010017 01 8150 ৭109) 


বিবন্ণাতে পঃরাদেনসানেএ নকোছুত বিপজ্জনক উুবদনমুহর 


 ববহাএ [নান হহগা ছণ। বুণে ততকালে রাসানানঞ 
নর 
প্রথার পস্থত এন পারধার ধাতব বধের গ্ুচল? 


থাকলে কখনহ হাহ। মাথার নর |নকট উপেছিত হহত না। 
এই 5০] স 2716 প্রমাণ ছার। স্গঞ্ভহ এহায়মান হয় থে, 


৯৮7, 


১ চ 


রা 
॥ 


স্পা 


০১১৯, ও, পট & & রিও কিক শব হল রা উকি. 8.7 রী 


] ... বুসায়ননিজ্ব'ন 


শা ১১্টি 


পপাণেল্প'স্‌ সম্ভবতঃ পৃ+দেশ হহতে তাহার রাদায়নিক 
প্রগায় পন্তত ওংপাদির এই অভিনব মত সংগ্রহ করিয়। 
যুরাপে গ্রতিষ্ট'লাভ কর্রিতে সষেই্ট হইরাছিলেন | 

তাগিফ-শরকফ নামক্ক হোকিমিগ্রন্থে গ্রকাশ-_ভারতীস্ব 
ভিষকৃগণ সেঁকো বাপি মুলক্ষ।র (9$1)169 68119 01 81:১61)10) 
পারদ, লৌহ হ/ভূত ইনধে ব্যবহার করির| বিশেষ উপকারিতা 
লাভ করিয়া! থাকেন, কিন্তু নানী হাকিমগণ কখনই তাহা- 
দের মত শিঃসস্কেচে উই সকল ওত আন্যন্তরিক প্রঞ্জোগে 
বাবস্থ। করিতে পাংরন না। গ্রস্থকার স্বরং এক স্থলে উহার 
বাহা প্রয়োগ ব্যবস্থা করিগ্নাছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ 
কোন ফল পান নাই। 

উপ:রাক্ত প্রমাণ দ্রার। প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতবামী আধ্য- 
হিন্দুগণই সর্ব গ্রগমে পারদের সর্দরোগহরত্ব শক্তি উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। চীনের প্রাচীন ইতিবুন্ত পাঠে জান। যায় 
যে, আরববানীকর্তৃক রসায়নবিছ্ধা! যুরোপে নীত হইবার পুর্বে 
চীনবাণী “তান্-সা+ (হিঙুল বা রসসিন্দুর 1১৩৭ 01১0119107৮ 
০0) ) নাদক রসৌষধের বাবহার অবগত ছিলেন*। 
চরক, ন্ুশ্রুত ও পতগ্রলির যোগস্থত্র রসবিভাগের প্রভূত 
আলোচন। দ্রেখয় হিন্ুকেই রসায়নণান্থের উত্তাৰক বলির! 
গ্রহাতি জন্মে। স্বয়ং অল্বিরণি বোর্ধনত্ব নাগাজ্জুনকে 
একজন রদগিদ্ধ বলিয়। উল্লেখ করিরা গিরাছেন+। 

মপ্য,গে বথন সমগ্র যুরোপথণও্ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন 
ছিল এবং গ্র4কঞজাতির প্রাটান বিগ্ভাগৌরব ভ্রমখঃহ অবদাদ- 
গ্রাপ্ত হইতেছিল,_ক একজন গ্রীক সাধু কেবলগাত্র পব্বত- 
গহ্বরে বপিয় জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন) সেই দুর্দশার 
দিনে_দেই গ্রীকৃমমৃদ্ধির অবনতিকালে আরবগণ পুব্বদিকৃ 
হহতে গণিতাদি বিজ্ঞানশাপ্রের জ্ঞানহাণ্ডার লইয়! পাশ্চাত্য- 
জগতে স্থাপিত করিয়াছি“লন ॥ €সই বিমল জ্ঞানজ্যে(তিঃ পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়া! আজ সমগ্র বূঃরাগকে এরপ মহত্ব দান 
করিয়াছে। 

ভারববাসী পিতমগ্ডলী বিজ্ঞানব্ষিয়ক উন্নতিসাপনে 
ভারতবাণ] হিন্দুগণর নিকট যে, সর্ধতোনহাবে খণী ছিলেন, 
তাহার ভূখ'ভূরঃ প্রমাণ তাহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 
খুষ্টান ১ম শতান্দের মনাভাগে আবুল ফর মহম্মদবিন্‌ ইমাক্‌ 
বিএচিত কিতাব উল-ফিত্স্ত গ্রন্থে এবং হাভী খণ্ফা ও 
ইবন আবু উদৈখিহার (খুষ্টীঃ ১৩শ শহান্দের গারস্তে ) 


১ ক10০%]8 18000108৮ 1000485 115 20, 
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দ্পায়নবিজ্ঞান 


বিবরণী হহতে জান যায় বে, খালক। 


উতৎকট রোগ হইতে মুক্ত করায় রাজ] গ্রীত হইয়! তাহাকে 
রাজকর আতুরাপয়ের প্রধান চিকিৎ্সকরূপে নিযুক্ত করেন। 
উক্ত চিকতনকপ্রবর খলিফার আদেশে সুক্রত ও চরকাদি 
শান্তর আরবীভাষান্ম অনুবাদ করিয়াছিলেন ॥ হাগী খলিফা. 
লিখিরাছেন যে; উক্ত মুদলমানসম্রা হিন্দুর জ্যোতিষশান্ত্র 


বজগণিত ও আযুব্েদশাস্ত্রের শিক্ষাবিস্তার কল্পে হিন্দু পণ্ডিত-: 


দগকে রাঞ্ধনরবারে শিক্ষকরূপে নিবুক্ত করিয়াছিলেন। 
জন্মণ প্রত্র তত্ববিদ্‌ হারাশ, এ মন্বন্ধে হিন্দুর প্রাধাগ্ত ও গ্রাচীনত্ব 
অস্বীকার করিতে গিরা মুসলমান দ্বারা অনেকগুলি আয়ু- 
ন্বেদায় গ্রন্থের অনুবাদ কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 
পক মুলার তাহাদের মত খণ্ড করিয়। দেখাহয়াছেন যে, 
চরক ও সুশ্রত ভিন্ন তাহারা নিদান ও ভারতবালা মানাকৃ- 
(সনক ?)কৃত অগাঙ্কর (মষ্টার্ম ?) নামক বিব-বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ ও আরবীভাবাঁর অনুবাদ করিয়াছিলেন । ডিট্জ্‌ 
(1)161%) স্বীর “এনালেক্টা মেডিক?' গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, গ্রাাকগণও হিন্দুর আযুব্দদশান্ত্রে অভ্যন্ত ছিলেন। 
এতদ্বারা স্পঃই বুঝা যার যে, এক সমর হিন্দুর আযুব্বেদ ও 


অধ্যা- 


রসারনশান্ত্র মুসলমানদিগের দ্বারা সুদূর যুঃরা.পও শীত, 


হুইরাছিল। 
সানাকের (98040, 07০ [09199) গ্রঙ্থে খাগ্চব্রব্যমিশ্রিত 

বিষের বে পরীক্ষা আছে, তাহার সহিত চরকের ( চিকিৎসা০ 
২৩ অঃ ২৯-৩০ শ্লোক) ও নসুশত্রুতের (কল্পৎ ১২৭) বিশেষ 
মিল দেখা যায়। রাসেজ্‌ (1২59১) সনঅরদের মত উন্ধার 
করির। জলৌকার যে বর্ণনা করিয়াছেন,তাহার সহিত সুক্রতের 
বিবরণের অনেক সামঞ্রম্ত আছে । এই সনআাদকে স্থৃশ্রুতের 
অপত্রংশ বলিয়াই মনে হয়॥। কারণ আরবী অনুবাদকের 
হস্তে যদি চক অপতভ্রংশে সরক, স্শ্রত-__লুক্রন, নিদ্ান__ 
বদন এবং অষ্টংঙ্গ অপাঙ্কর হইতে পারে) তাহা হইলে রাসেজ 
কথিত সনভ্রদকে সুশ্রুত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনই আপত্তি 
দেখা যায় ন1। 


হারুণ আল্‌; 
রসাদ ও মনন্ুরের আদেশে হিন্দুর আরুর্সেদীয় ঠৈষজ্যতত্ব, : 
নিদান প্রহতি গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছিল*। ফুগেল লিখিরাছেন। 
যে, মঙ্ঘ নামক জনৈক ভারতীয় ভিষক্‌ হারুণ অল্‌ রপীদ্‌ৃকে 


ইস্লামধন্ম্ের অভ্যুত্থানের পুর্বেও পশ্চিমজনপদ্বামিগণ : 


আযুব্বেদাদি বিজ্ঞানচচ্চার নিমিত্ত ভারতে আগমন করিতেন। 


ক ২1001, 1১9৮. 4৪. ১০৫, (91৫ ৪৫৮৫৪) ড]. [১. 105-11. 
11010500701 111000 00)000190, 1৮$86৪। 
&০ 1,25171, 


11060, 


গাশনায়রাজ লশিরবানের সমকালে (৫৩১-৫৭২ থান) 
বণৌয়েহ, নামক ভটনক বক্তি ভারতে আগিয়া বিজ্ঞানশান্্ 
সমুহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 10. 1৩/8)৩1০% প্রভূত কোন 
কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গেবার, রাসেজ্‌ আভিসেন্ন' বুবাকর 
প্রভৃতির গবেষণাপুর্ণ বিবরণী আলোচন! করিয়া শ্রীক্দিগকে 
মুঝোগীর রণারন ৪ আযুর্কেদশান্ত্রের উপ্তাবয়িত। এবং আরব 


দিগকে মধ্য যুরোপথণ্ডে উহার "প্রবর্তক ও'পরিপোষক বলির) 


স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুর্বোক্ত প্রমাণপরম্পর! আলোচনা 
করিলে ভারতবাসীর নিকটই ষে তীহারা সম্পূর্ণ খণী ছিলেন, 
তাহা স্পষ্টই বুঝ! যায়। যেহেতু খুষ্টায় ৭৫* হইতে ৮৫০ অকের 
মধ্যেই আরবীয় সাহিতা নানাবিষয়ে পরিপুষ্ট ও অন্ষ্কত হইয়! 
সম্যক্‌ সমুন্নত হইয়াছিল ॥ আল্বিরুনির অন্বাদক সাচু লিখিয়া- 
ছেন, তৎকালে ভারতীম্সগণ বিজ্ঞানভাগ্ডারে যাহ! কিছু দান 
করিতেন,তাহাই সংস্কৃত হইতে পালী বা ঞরাকৃত ও পরে ইরাণে 
পারস্তভাষায় অনূদিত হইয়া খলিফার অধকারে আসিয়! আরবী 
ভাষায় প্রচারিত হইত। এইরূপে নানাপগ্রানে নানা ভাষার 
পরিবর্তন হেতু উহার নামবিপধ্যয়ও সংঘটিত হইয়াছিল। 
তাই খলিফা মন্হুরের রাগ্কালে সিন্ধুদেশ হইতে বখন 
রাগদূত বোগদাদে গমন করেন, তখন তিনি কএকজন পঞ্ডিত 
লইয়া বান। তাহাদের সহিত ত্রহ্গগুপ্তকৃত ব্রন্গসিদবান্ত ও খণ্ড 
থান্ক নামে ছুই খানি গ্রন্থ ছিল। প্র ছুইখানি গ্রন্থ যথাক্রমে 
পিন্দহিন্দ ও আর্থন্দ নামে আরবী ভাষায় এচারিত হয়| 

ঘে আরবের নিকট যুরোগীয়গণ খণী এবং যে আরব 
ভারতের নিকট খণী, মেই ভারতের নিকট যে মুরোপীয়গ, 
সব্বতোভানে খণী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন 
কারণ নাই । অধ্যাপক মাকৃডোনাল মুক্তকঞ্ঠে একথা স্বীকার 
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আধ্যগণ রসায়নশান্ত কিরূপ পৃথকৃভাগে 
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ভারতীর 


গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ: ক্র! 


তা 


কঠিন। আধুনিক. যুরোপীর রাসায়নিকগণ যেরূপে : উন 
রসায়নশান্ত্রের সংগঠন করিয়। লইয়াছেন, ঠিক 
ভাবেই আধ্যরসশান্ আলোচিত হইত কি না, তাহা-জা 
উপার নাই। তবে পৌর্বাপৌর্যয, অবলম্বনপুররক আট 


*. 1115077 0198051016 14097910076 007 494 ২ 


৪ ২৯৪১২৩ ? (৪ ) চিকিৎস|* ১৭1৪৭ 5 (৫) চিকিৎন|* ১৫: 


পি রিল অবধাধণ করা যায় যে, ৯ 


কল্পনা কবা যায়। 


_জীবজ, উদ্ভিজ্জ ও ক্ষিতঞজ। 


আধা, জগতে 
বৈজ্ঞানক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রনাক়নশাধ্রেরও একটা স্তর 
উদবাটিত হইয়াছিল। | 

মহর্ষি কনাদ্বের পঞ্চতম্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভু, সুক্ষ ও 
সুলদেহ, ক্ষিতির আণবিক দমষ্টি এবং অণু, দ্বণুক, ত্র্যসরেণু ও 
স্কুলাণু ( ৯11819 1)10070, 
4,198)5) প্রভৃতির সংযোগও দ্রব্যের রূপ, রন ও গন্ধ ) 
আপেক্ষিক গুরুত্ব, লঘুত্ব, তারল্য, ঘনত্ব ও শন্দাদি গুণের 
বিষয় অনুধাবন করিলে রদাপনশাপ্রের প্রাথমিক ভিন্তি 
স্থতরাং খুষ্টপুর্্ব ৬ঠ শতান্দে দর্শন- 
স্পান্তের উংপভ্ির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে রসায়নশাস্ত্রের আণবিক 


18101015804 00026610)4] 


বিশ্লেষণের আভাস প্রস্ফুট হইয়াছিল । 


চরকাদি শান্ের মতে পার্থিব পদার্থ প্রধানতঃ ৩ প্রকার__ 
উহা! আবার মধুর, অন্ন, 'লবণ, 
মধু, গোবমন্তরঘ, মল্মুত্র, পুয়, 
শরীররন, পিত্ত, বন1, অস্থিমজ্জ], রক, মাংস, চর্ম, বাধ্য, 
অস্থি, শৃঙ্গ, নখ, ক্ষুর, গে[রোচনা, মুঁগনাভি প্রভৃতি পদার্থ 
জীবজ 7 স্বণ, তৌপ্য, তাত্র, সীসা, এপু ও লৌহ (অথবা 
তাহাদের রাদায়নিক ভন্ম) বালুক! চূর্ণ, মনওশিলা, গিরিমাটী, 
€সৌবীরাঞ্জন, মণিএতু,লবণ প্রভৃতি ওবধ ক্ষিতিজ বলিম্তা কথিত। 

উক্ত গ্রন্থের গৌবস্চল, সৈন্ধব, বিট, ও দর ও সামুদ্র নামে 
পচ প্রকার লবণের উল্লেখ দেখ! বায়, এ পঞ্চ লবণ প'চটা 
বিভিন্ন গুণধুক্ত। কেন না উহ্থার রানায়নিক সংযোগ 
বিভিন্ন ॥ ছাগ, মেষ, গো, মহিষ, হস্তা, উদ, অশ্ব ও গর্দভ 
প্রভৃতির মূনক্ষার স্বতন্ত্র। 

ক্ষার প্রস্তত করিতে হইলে ক্ষুদ্র পলাশবৃক্ষ (১০৪৪ 07'07- 
41088) খণ্ড খণ্ড করিয়া! কাটি॥| শুকা?য়া লইতে হয়। পরে 
তাহ! পোড়াইয়া সেই ভন্মগ্ুলিকে ছয়গুণ পরিমিত জলে 
ভিজাইয়। কার্সাপবন্ত্রে ২১ বার ছাকিয়। লইলে ন্গারজল 
(108য1%110) পাওয়া যায়। এতভ্ডিন্ন সেই গ্রন্থে লৌহবটা, 
অঞ্জন,» মুক্তাচুর্) ৪ লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যযোগে প্রস্তুত বলকর 
স্উষধাদিৎ প্রস্তত করিবার প্রগাও লিখিত আছে। 


কটু, তিক্ত ও কষায় রমবুক্ত। 


নুক্রতের হ্ত্রস্থান১১শ অধ্যায়ে ক্ষারপাক ও তাহার 


প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ণছেদন ভেদন ও লেখন 
কাধ্য সম্পাদনকারী সকল শন্দ্রাপেক্ষা ক্ষার সমধিক কার্য্য- 
কারী। কারণ ইহ! দ্বার। রক্তশুরাদি ক্ষরিত,. 
বাতাদি ব্িদোষ শান্ত হর। 


(১) চিকিৎসা, ২৩২৬; (২) চিকিৎস।, ১৬৯৮১ (৩) চিকিৎস, 


ব্রণ বিনষ্ট ও. 
শ্বেতবর্ম বলিঘা ছা সৌম্য নামে 


08585 


খা(ত ( পাণ্চাতা রসারনে 9 ১71৬৫)-11001866৫ক নার ০৪০৪- 
সৌমা হহলেও ইহার দহন, পচন ও বিদারণ 
শক্তি মআছে। উষ্ণবান্যের ওষধি সকল ইচাতে অধিক পরি- 
মাণে পংবুক্ত থাকায় ইহা কটু, উষ্ণ ও তীক্ষগুণবিশিষ্ট হই- 
য়াছে। ইহার দ্বার! পাচন, বিলরন, শোধন) রোপণ, শোষণ, 
স্তম্তন ও লেখন ক্রিয়। সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ইহা! মেবন 
করিলে ক্লুমি, আম, কুষ্ঠ, কফ, বিষ ও মেদক্ষয় হয়। অধিক 
পাঁরমাণে সেবন করিলে পুরুষত্ব লোপ পার 

প্রতিনারণীর ( লেপনযোগ্য) ও পানীয়ভেদে ক্ষার ছুই 
প্রকার । কুষ্ট, কিটিভ, দ্র, কিলাপ, ম গুল, ভগন্দর) অবরদ, 
ুষ্ট বরণ, নাড়ী ব্রণ, চর্মকীল, তিলকালক, ন্তচ্ছ, ব্যঙ্গ, মশক, 
বাহ্থাব্রণ, কমি, বিষ ও অর্শ এবং উপজিহ্ব।,অধধিজিহ্ব।, উপকুশ, 
দন্তবৈদর্ভ ও তিনপ্রকার রোরঁহণীবেোগে এরতিনারণীর ক্ষার 
বিধেয়। এই সকল মুখরোগে ক্গার শন্ত্রতুল্য কার্্যকারী। 
গরল, গুল্ম, উদররোগ, অগ্রিমান্দা, অনীর্ণ, অরুচি, আনাহ, 
শর্করাশ্মরী, অন্তব্রণ, কৃমি, বিষদোষ ও অর্শোরোগে পানীয় 
ক্ষার গ্রয়োগ কর! কর্তব্য। বালক, বুদ্ধ, ছুর্ধবল ও পিত্ত" 
প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং রক্তপিন্ত, জর, ভ্রম, মন্ততা, মুচ্ছ1 ও 
তিমির রোগে ক্ষার আভ্যন্তরিক প্রয়োগে হিতকর নহে। 

এই ক্ষারকে অঙ্থান্ত ্গারের স্তার শ্রাবিত করিয্ধা! লইবে। 
মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষভেদে ক্ষার ভ্রিবিধ। ইহা প্রস্তুত করিতে 
হইলে শরৎকালের প্রশস্ত দিবসে যথারীতি উপবান করিয়া 
শৌচচিন্তে পর্দতসানুদেশে প্রশস্তস্থানজাত, মধ্যবয়স্ক শ্বেতবর্ণ 
বুহৎ ও অখণ্ড ঘণ্টাপারুল প্রথমে অধিবান করিয়া! পর দিন 
মন্ত্রপাঠপুর্রক উৎপাটিত করিবে। অনন্তর রক্তপুষ্প ও শ্বেত- 
পুষ্পের দ্বারা হোম করিরা সেই বুক্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাযু- 
শৃন্ত স্থানে সালাইয়া রাখিবে। পরে তছুপরে স্ু্দীশর্কর! (ঘুটিং 
চুণ) স্থাপন করিয়! তিলবৃক্ষের কাষ্টদ্বার৷ দগ্ধ করিবে। আগ্রি- 
নির্বাণ হইলে বৃক্ষের ও শর্করাভসম্ম পৃথকৃ পৃথক্‌ রাখিবে। 
এইরূপে কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণপলাশ,পালিতামাদ্বার, বহেড়া, 


(০ বলে)। 


 সৌদাল, লোধ, আকন্দ, মনসাসিজ, আপাঙ, পারুল, ডহর- 


করঞ্জা, বাকস, কদলী, চিতে, নাটাকরঞ্জা, অজ্জুনবৃক্ষ, কাষ্ঠ- 
মল্লিকা, করবীর, ছাতিম, গণিকারী, কুঁত ও চারি প্রকার ঘোষ। 
এই নমকণ বুক্ষের মধ্যে কোন বৃক্ষের ক্ষার প্রস্তুত করিতে 
হইলে, তাহার ফল, মূল, পত্র ও শাখা একত্র করিয়! পুব্বোপ্ 
বিধানে দগ্ধ করিবে। 
 দ্রোগপরিমাণ (৩২ সের) 
গোমূত্রে আলোড়ন করিয়] বস্ত্রের দ্বার ২১ বার ছাকিবে। 
পরে বৃহৎ কটাহে হাতার দ্বারা অন্প মল্প দঞ্চালনপুর্ববক 


ভন্ম ছয়গুণ জলে অথব! 


অগ্নতে জাল দিবে। দেই জল যখন [নন্মুল, রন বর, ভক্ষ 
ও পিচ্ছিন হহবে, তখন বন্্থণ্ডে অপার ভাগ ছ।াকিঞা ফেলিয়া 
_ পরিষ্কতত জল পুনরায় অগ্রিতে পাক করিবে। পরে নাটাবাজ, 
পূর্বোক্ত শর্করাভন্ম, ঝিহ্ৃক ও শঙ্ঘখনাভি গ্রতোক ৮ পল পরি- 
মাণে লইয়া লৌহপান্রে স্থাপন করিরা অগ্রিবর্ণ।২ দগ্ধ করিয়। 
লইবে। পরে তাহানে এ ক্ষার জল অল্প পরিমাণে মিশা- 
ইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। অতঃপর এ চূর্ণ ৬৪ সের 
পরিমিত ক্ষার জলে প্রঙ্গেপ দিবে । অনন্তর স্থিরচিন্তে নেই 
কার্ল হাতা দ্বারা সঞ্চালনপুর্বক পাক করিতে থাকিবে। 
' পাক জল আিঠশগ্ন ঘন ন হয়, অথব1! তরল না থাকে, এরূপ 
অবস্থায় অগ্থি হইতে নামাইয়া লৌহকলসে পুরিয়া মুখ আবদ্ধ 
করিয়া রাখিবে। ইহাই মধাম ক্দার বলিয়া ক্থিত। ঝিন্ুকাদি 
গুক্ষেপ দ্রবা না দিয়া সম্যক্রূপে সঞ্চালিত করিয়া পাক 
করিলে মুহ্ক্ষার হয়। 

মৃত্ফারঞলে দশ্তীবৃক্ষ, থুলকুড়ি, চি ব্রক, লাঙ্গলিকা, নাট!- 
করপ্র, প্রবাল, মুরামাংন[,, বিটিলবণ, সাজীগাটী, স্বর্ণীরী-লতা 
হিঙ্গু, বচ ও শৃর্গিবিষ এবং সেই চুর্ণ শুক্তি গ্রতোকের ২ তোল৷ 
পরিমাণ চু প্রক্ষেপ দিনা পাক করিলে তাহা ক্ফোটকাদি 
পাকাইবার গুণ প্রাপ্ত হয়। ইহাই তীক্ষক্ষার। ম্মীণবল 
ব্যক্তিকে মৃহক্ষারে'দক সেবন করাইলে বলবুন্ধি হইয়া থাকে। 

ক্ষারের বা অতমুছু না হওয়া, 
শ্বেতবর্ণ, নিক্মুল,পিক্ছিল, দ্রবকারী, বলকর ও শরীর মধ্যে শীঘ্ব 
গ্রবেশকারী হওয়', এহ অষ্টবিধ ক্ষারের গুণ এবং অতিশর মু, 
অটিশ্ শাতল, অতি গ্রবেশকারী, অতিঘন,) অপক্ক ও দ্রব্য- 
হীনত! ক্ষারের দোব। 

পীড়ত হানে ক্ষার লাগাইলে ক্রষ্ণবর্ণ দাগ হয়। ঘ্বৃতমধু 
সংযুন্ত অন্রবর্ম, তাহাতে গ্রলেপ দিলে দদ্ধগনিত জ্বাল 
নিবৃত্তি হয়। ঘর্দ অতিশয় দগ্ধচন্ জ্বালার শান্তি না হয়, 
তাহ হইলে অস্্রবর্গ, কারঞ্জিক, জীবন্তাবাজ, তিল ও যষ্টিমধু 


গুশবিচার--অভিত তাক 


সমভাগে লইয়া পেষণপুন্বক গএলেগ দিবে।  যষ্টিমধু ও 
ঘবতসযুক্ত তিলবাটা, উষ্কবীর্ধ্য ও তীক্ষ অস্রমের সহিত যোগ 
করিয়া লেপ দিলে ক্গত স্থান পুরিয়া উঠে। 

অশ্ন ভিন্ন সকল রনেই ্ণার জানছে। কটু রসে সর্বাপেক্ষা 
অর্পক এবং লবণ রমে তাহা জপেক্ষা কম। এই লবণর॥ 
অন্ন রসের সহিত মিলিত হইপা1 মধুরত। গ্রাপু হর । এই 
কারণে অন্নরনহ ক্ারদাহোপশমে গশস্ত জেওএড 0০0721180৯ 
(1)6 2115711) | 

চক ও কুশ্ুনার্দ আয়ুকেদিশাকে রস, বজ,) তাজ, রৌপ্য, 


'হধাতু ও শ্বাদ। হা,ণ'বধি) দবারওয়োগরিধি, মৈম্ধব, 


সামুদ্র, বিট, ঘোধষ্চল, বৌমক ও উদ লবণাদির ও 


্ষারতৈলের প্রয়োগ, কাসরোগে হরিণশৃ-ঙ্গর ধুসেবন, ৫ 


পাগর!রোগে আহান্তবিক প্রয়োগে যণগণর, সঞ্জিক। ও 


( হা 6) রি ), হংরাকমস্‌ 0 5) 
মনঃশিলা, হরি তাল, ক্ষটি কারা, গরিরিমুত্তিকা, রাজন, ৫ 
সৌরা্রমৃত্তিক] প্রভৃতি ধাতব ওউষপ ব্যবহার ; মেটেটৈ 


কেশ কৃষ্ণবর্ণ করিঝার জন্ত তু'তে, দে গীহ ও ভরাতকী তৈনের 
মংখোগ এবং পারদাদি যোগে রসায়নাধিকারোক্ত রসায়ন ও 
রসৌধধ সকলের গ্রস্ত প্রণা্দী আলে!চন1 করিলে, ভারতীয় 
রদায়ন শাস্ত্রের শিশ্বৃত ইতিহাগ সঞ্চলন করা যান্স| তৎং 
সমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রপায়ন শব বিস্তৃত হওয়ায় এখানে 
উলিখিত হইল না। [ রসায়ন শক দ্বেখ। ] ৫ 
চক্রপাণি পারদশোধনের ব্যবস্থ। কাঁরয়। তাহা হইতে 
কজ্জলী (731%71 8011)11199. 01 0091115) ব রসপর্টা 
প্রভৃতি রসৌষপ প্রস্থতের নিরমসমুহ নিপিবদ্ধ করিস, 
ছেন। তাহার তাআবোগ (19)৮16।000171১9৮0088- 
7০00) নামক ওষধ প্রস্ত ত-প্রণালীতে তিনি আস্ত টি | 
একটা রাসায়নিক যন্ত্রেরও জাভাস দিয়াছেন। প্র 
থালার স্টার চেগ্ট। মুংপাত্রে নেপালজাত তাত্পত্র দধকু্ণে 
মধো স্থাপন করিবে, পরে তদাকার একখানি মুন্ম় পাত্র দ্বারা 
তাহ! ঢাকিয়। রাখিবে এবং যাহাতে উভতপ্ন পাপ্রের ফা. 
ফাক না পড়ে তজ্জন্য পিটুলী ও একরাযোগে আটা স্ব 
করিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে। তদনন্তর গে যন্ত্র বালুকা ম্‌ 
রাখিয়া ৩ ঘণ্ট। অগ্রতে দগ্ধ করিবে। পরে এ তাত র্ণ ক রর 
ও বধাদির সাঁইত রোগবিশেষে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। 
লোৌহুপারদাদি ধাত়র মার, দারণ ও শোধন প্রণালী 
স্থানে বিটত হওয়ার লিখিত হহল ন | [তন্দ্‌ শব্ধ দেখ, ]. 
আযুব্দেদিক যুগে আমরা রাসান্মনিক প্রক্রিয়ার পরিপে 
নানা যন্থাদির নিদর্শন না পাইলেও তৎপরবণ তা 


ঘোগী বহুতর রগায়ন-গাধ্য যংঘ্র উল দেখিতে; 
রপার্নৰ ও রপরত্রুসমুচ্চর নাসক ভন্তরবয়ে দাঙ্াদর রাঃ 
সংযোগার্থ থে সক্গল তংকাল-পচলিত ঘান্ত্ুর উল্লঃ 
রসারাবে চক 
করিঘ়] রসারণকাপা আবস্ভ টা 
রসেো!পরসলে হানি বসনং কাস্িকহ না ৃ 
ধমনী লো/হযঃ11গ থয্মাপাযাণদদ্দকযু।, ১ 


-৪53915 ), প্রতিমানানি 


রসায়নবিজ্ঞান 
কোষ্টিক। বক্রনালঞ্চ গোময়ং সারমিন্ধনম্‌। 
সৃন্মক়ানি চ বন্ত্রাণি মুসলোলুখলানি চ॥ 
মংডদীষাদৃশংদংশং মৃংপাত্রাক্সঃকরোট কম্। 
প্র তমানানি চ তুল! ছেদনানি কষোতপলম্‌ ॥ 
ংশনালী লোহনালী মৃষামার্গাস্তখৌষধী। 
স্নেহায়নলবণক্ষার বিষাণুপবিষাণি চ। 
এবং সংগৃহ সম্তারং কর্মষোগং সমাচরেৎ ॥৮ 
( রসার্ণব ৪র্থ পরি) 
উপরোক্ত শ্রোকের ভাষা প্রাঞ্জলবোধে এখানে তাহার 
অন্বাদ উদ্ধৃত হইল না। শ্লোকবর্ণিত শব্বগুলির ইংরাজী- 
প্রতিবাক্য আলোচন! করিলে সহজেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
বসাম়নসন্বন্ধীপ বস্তগত ব্যবহারের অনেকট! সামঞ্জন্ত সাধিত 
সইতে পারে। 
কানীন (6:9০) 1৮701), সৈন্ধব ( ০০%-881 ), মাক্গীক 
(৮০০3 ), মৌবীর (501)016 ) ব্যোষ ( গোলমরিচ, 
পিপুল ও শু$), গন্ধক € 91001)00 ), সৌবর্চল (591009676), 
মালতীরসসন্তব এইগুলি শিগ্রমূলের রসে সিক্ত করিলে বিড় 
হুর়। মতান্তরে গন্ধক, হরিতাল (০0700109706), মিন্ধ,খ (599-59]8 
৪810) চুলিকা। (381 907101120) ও টহ্কণ (১০৪৯) ক্ষার ও 
মুত্রে পচাইলে জ্বালামুখনামক বিড় প্রস্তত হইয়! থাকে । ধমনী 
(& 7810 ০£ 01103); লৌহ্যন্ত্রাণি (792 1000191797063) 
খব্াপাষাণমন্দক (96089 7)68619 &00 100/917 )) কোট্টিক 
১৬ অন্কুলী প্রস্থ ও ২ হস্ত লম্ব! ষন্ত্রবিশেষ। ইহার দ্বারা 


ধাতুর মূল পদার্থ [যেমন অবিশুদ্ধ দস্তা (০8190109) 


হুইতে বিশুদ্ধ দস্তা (510০) ] বাহির করিয়া লওয়! যায়। 
বক্রনাল (0০০০0)-19অ [1৩), গোময় (ঘুটে ), সারইন্ধন 
€ পাকাকাষ্ঠ ), মুন্মরযন্ত (৩2006 219%1%10-মূচী, শরাব, 
প্রভৃতি ), মুষল ও উদুখল, সংড়মীষাদৃশংদংশ (& 081: ০? 
8০0৫5 ), মুৎপাত্র ও অয়ঃ-করোটক (৪৪৮0790 200 1700 
( 9181)65 ), তুল। (19819,009 ), 
বংশনাঁলী ও লোহনাঁলী : (720990: &00 17:01) [91099 ) 
এবং স্সেহ (6৩); অয (8০10 ), লবণ (৪৪19), ক্ষার 
৪10521158) ও বিষ (0015008) এবং অভ্র বৈক্রান্ত, মাক্ষীক, 
বিমল, অদ্রিজ বা শিলাজতু, সম্তক বা ময়ুরতুখ, চপল 
রদক, এই অষ্টবিধ রস; গন্ধক, গৈরিক, কানীস, তুবরী, 
তালক, মনঃশিলা, কন্ধুষ্ট ও অঞ্জনাদি অষ্ট উপরম) কম্পিল্ল, 
গৌরীপাষাণ, নবসার, কপর্দ, অগ্নিজার, গিরিসিন্দুর, হিম্থুল ও 
মুদ্দারশূঙ্গক নামক সাধারণ রদ। লোহা ধাতু, বস্ত্র ও রত 


১৪1 


রং [ ৩০১ ] 
------ শী র্টাাা শিস 


গ্রভৃতি দ্রব্য একত্র করিয়া রসসিদ্ধ ব্যক্তি কার্যে প্রবৃত্ত হই-; 


রসায়নবিজ্ঞান 


বেন। এই সকল নংগৃহীত দ্রব্য একত্র লইয়া একটা ক্ষুদ্র 
কর্মশাল। ব। রনশাল। ( 191১01720০1 ) গঠিত হয়।*% 

অতঃপর দেই রসশালায় কি কিষন্ত্র কোন্‌ কোন্‌ কার্ষ্যে 
প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল )-- 

১ দোলাধন্ত্র_-একটা পাত্রের অদ্ধোদর দ্রবপদার্থে পূর্ণ 
করিয়া তছুপরে আড়ভাবে একটী কাষ্টদও স্থাপন করিয়। 
তাহাতে রদপোটলী (বন্ত্রবন্ধ ওষধাদি) ঝুলাইয়া দ্রিবে। 
পরে তাহার উপরে আর একটী মুদ্তা্ড উল্টাইয়৷ ঢাকা 
দিবে, ইহার ছারা ভাওদ্বয়্ মধ্যে আবদ্ধ পোউলী স্বেদপ্রাপ্ত 
হুইয়া৷ থাকে । 

পদ্রবদ্রব্যেণ ভাগুস্ত পুরিতার্ধোদরস্ত চ। 

মুখমুভয়তো। দ্বারদয়ং কুত্া প্রধন্রতঃ ॥ 

তয়োস্ত নিক্ষিপেদ্দণ্ডং তন্মধ্যে রমপোটলীম্‌। 

বদ্ধ! তু স্বেদয়েদেতদ্বোলীযনত্রমিতি স্মৃতম্‌ ॥” 

্‌ ( রসরত্বনমুচ্চয় ৯।৩-৪ ) 

ভাৰ প্রকাশে দেলাধন্ত্রের এইরূপ বিবরণ পাওয়া বার )__ 
পারদসংযুক্ত ওষধ একটা ত্রিদল ভূর্জপত্র দ্বার বেষ্টন করিয়। 
পুটলী প্রস্তত করিবে। পরে হ্ত্র দ্বারা এ পুটুলীটা একখগ্ড 
কান্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া! কাঞ্জিকাদি পূর্ণ অপর 
একটা পাত্রের উপরিভাগে প্র কাষ্ঠথও এরূপ ভাবে রাখিবে, 
যেন উক্ত স্ুত্রবদ্ধ পুটুলীটা এ পাত্রের মধ্যে ছুলিতে থাকে । 
তৎপরে প্র পাত্রের অধোদেশে অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া যথা- 
বিধি পাক করিতে হয়। কেহ কেহ ইহাকে স্বেদনাখ্য 
বন্ত্রওত কহে। 


* “রসশালাং প্রকুব্বাঁত সর্ধ্বব।ধাবিবর্জিতাম্‌। 
সব্বৌষধময়ে দেশে রম্যকুপসমন্ত্িতে ॥ 
নানোপকরণোপেতাং প্রাকারেণ স্ুশোভিতাং ॥ 
শালায়াঃ পুর্বিগ্ভাগে স্থাপয়েদ্রসভৈরবম্‌। 
বহ্কিকর্মীণি চাগ্নেয়ে যাম্যে পাঁষাণকন্ চ ॥ 
নৈধত্যে শস্ত্রকন্মাণি বারুণে ক্ষালনাদিকম্‌। 
শোষণং বাঁযুকোণে চ বেধকর্মোত্তরে তথ! । 
স্থাপনং সিদ্ধবন্ত নাং প্রকুষধ্যাদীশকোণকে ॥ 
পার্থ সংগ্রহঃ কাব্যে রনসাধনহেতুকঃ। 
সন্তপাতনকোটঠীঞ্চ হুরাকোঠীং সুশোভনাং ॥ 
ভূমিকোষ্ঠীং চলৎকোদ্ঠীং জলদ্রোণীরনেকশঃ | 
ভক্ত্িকাযুগলং তদ্ন্নলিকে বংশলোহয়োঃ | 
করণণি বিচিত্রানি দ্রব্যাণ্যপি সমাহরেৎ। 
কগুনীং পেষণীং খল্লান্‌ দ্রোণীরূপাংস্চ বর্ত,লান্‌॥ 
সুগ্্রচ্ছিত্রসহঢ্যাং দ্রব্গালনহেতবে।” ইত্যাদি (রসরহসমুচ্চর) 


রসায়নবিজ্ঞান 


“নিবন্ধমৌবধং সৃতং ভূঙ্ে তৎ ত্রিগুণাম্বরে। 

রমপোট্টলিকাং কা্ঠে দৃঢ়ং বদ্ধা গুণেন হি ॥ 

সন্ধানপুরণকুত্তান্তঃ খাবলম্বনসংস্থিতম্‌। 

অধস্তাজ জালয়েদ রিং তত্তদুক্তক্রমেণ হি। 

দোলাফন্ত্রমদং প্রোক্তং স্বেদনাধ্)ং.তদেব হি॥৮ 

(ভাবপ্রৎ পুর্বর্থ* ) 

২ স্বেদনীষন্ত্র_-একটা জলপুর্ণ মৃৎ্পাত্রের মুখ বস্ত্র দারা 

বদ্ধ করিয়া তছুপরি পাক্য ভুব্য সংস্থাপনপূর্ববক তদাকার আর 


একটা পাত্র বিপধ্যস্তভাবে পূর্বোক্ত পাত্রের কাণায় মিলাইয়। 
অতঃপর তাহা অগ্নিতে | 


প্রলেপষোগে বদ্ধ করিয়! দিবে। 
স্থাপনপৃর্বক তাপ দিলে নিম্ন ভাণ্তোখিত বাম্পদ্বারা বস্ত্রো 
পরিস্থ দ্রব্য স্বেদ্র প্রাপ্ত হয়। 

“সানুস্থালীমুখাবদ্ধে বস্ত্রে পাক্যং নিবেশয়েৎ। 

পিধায় পচ্যতে যত্র স্বেদদনীযন্তমুচ্যতে ॥* (রসরত্ুম* ৯অ০্) 

জারণাধন্ত্র-১২ মঙ্গুলীপরিমিত লম্বা ছুইটা 


পুরিয়া, রসযুক্ত অপর একটী মৃষামধ্যে তাহ। প্রবেশ করাইয়! 
দিবে। পারদের নিয়স্থ অপর একটা পাত্রে জল রাখিবে। 
প্রথমে এর রন ও গন্ধক বন্ত্রগালিত রসোনক রসে যত্বের 
সহিত মিলাইয়! ভাওমধ্যে পুরিবে। অতঃপর প্র যন্ত্র একটা 
মুৎপাত্রের মধ্যে রাখিয়া» তছুপরি অপর একটা পাত্র ঢাক! 
দিবে এবং প্র পাত্রদ্বয়ের সংষোগস্থল বস্ত্র ও মুত্তিকাষোগে 
এরূপভাবে রুদ্ধ করিবে, যেন কোথাও ছিদ্র না থাকে। 
পরে ত্র স্থালী ঘুটের পোরের মধ্যে স্থাপন করিয়৷ তিন দিবস 
সমানভাবে অগ্রনিতে পোড়াইয়া পরে উষ্ণ জলে মর্দন করিবে। 

“লোহমুষাদ্বয়ং কৃত্ব দ্বাদশাঙ্গুলমানতঃ। 

ঈষচ্ছিদ্রাং ছিদ্রমিতামেকাং গন্ধকসংযুতাম্‌ ॥ 

মুষায়াং রসযুক্তাক্সামন্তস্তাং তাং প্রবেশয়েখ। 

তোয়ং স্তাৎ স্থতকস্তাধ উদ্ধাধো বহ্ছিদীপনম, ॥ 

বসোনকরসং ভদ্রে যত্বতে। বন্ত্রগালিত ম. | 

দাপয়েৎ গরচুরং যত্রাদাপ্লাব্য রসগন্ধকৌ ॥ 

স্থালিকায়াং নিধায়োদ্ধ' স্থালীমন্াং দৃঢ়াং কুরু ॥ 

সন্ধিং বিলেপয়েদ্যত্রান্মূদা বস্ত্রেণ চৈব হি ॥ 

স্থাল্যন্তরে কপোতাখ্যং পুটং কর্ষীগ্রিনা সদা । 

ন্্স্তাধঃ করীধাগ্রিং দগ্াৎ তীব্রাগ্রিমেব চ ॥ 

এবং তু ভ্রিদিনং কুধ্যাৎ্ তপ্ততোয়ে বিমর্দয়েখ। 

ন তত্র ক্ষীয়তে সুতো নচ গচ্ছতি কুত্রচিৎ ॥ 

উদ্ধং বন্ছিরধশ্চাপো। মধ্যে তু রস-সংগ্রহঃ | 

মুকাধন্রমিদং দেৰি জাঁরয়েদ্গন্ধকাদিকম. ॥* (রসার্ণব) 


[ ১১ ] 


লোহার ; 
মুচি প্রস্তুত করিয়া তাহার ঈষৎ ছিদ্রযুক্ত একটাতে গন্ধক | 


গরভবন্তর__৪ অঙ্গুলী লম্বা ও ৩ অঙ্গুলি বিস্তার এবং ব্ 
বিবর অঙ্কুলি-সধ্যবিস্তার করিয়া একটা মু প্রস্তুত করিবে । 
পরে লবণ ২০ভাগ ও গুগ২গুলু ১ভাগ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া 
পুনঃ পুনঃ জলযোগে তাহা মণ্দন করিবে এবং তদ্দারা মুষার 
অভ্যন্তর ভাগ লেপন করিয়া লইবে॥ অতঃপর তাহাতে 
তিলপিষ্ট নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর তুষাগ্রি দ্বার৷ মৃছ তাগে 
দগ্ধ করিলে এক হইতে তিন রাত্রেই প্রারদ ( পিষ্টিক ) 
ভন্ম হইয়। যায়। এই যন্ত্র দ্বারা ভেষজাদি ব্যতিরেকে পারদ 
জারণ ও রঞ্জন কর! যাইতে পারে। 

“গভযন্ত্রং গ্রবক্ষ্যামি পিষ্টিকাভন্মরকারকম্‌। 

চতুরঞগুলদীর্ঘাঞ্* মৃষিকাং মৃন্ময়ীং দূঢ়াম্‌ ॥ সু 

অঙ্গুলমধ্যবিস্তারং বর্ত,লং কারয়েন্মুথম্‌। | 

লোণন্য বিংশতির্ভাগা একভাগস্ত গুগ্গুলোঃ & 

সুষ্লক্ষং পেষয়িত্বা তু তোয়ং দগ্াৎ পুনঃ পুনঃ। 

মুষালেপং ততঃ কুর্য্যাৎ তিলপিষ্টং চ নিক্ষিপেৎ ॥. 

কুধ্যাৎ তুষাগিং ভূমৌ চ মৃদুস্বেদং তু কারয়েখ। 

অহোরাত্রং তরিরাত্রং বা রসেন্ত্রো৷ ভস্মতাং ব্রজেৎ॥ 

জারণে সারণে চৈব রসরাজন্য রঞ্জনে। 

যস্ত্রমেব পরং কর্ম ন্ত্রবিগ্ভা মহাবল! ॥ 

ওষধিরহিতশ্চায়ং হঠাৎ যন্ত্রে বধ্যতে। 

তম্মাদ্যন্ত্বলং চৈকং ন বিলজ্ঘ্যং বিজানত। ॥৮ ( রসার্ণৰ 9 

ংসপাকযন্ত্র--সিকতাকার খর্পর প্রস্তুত করিয়া বালুকা- 

পূর্ণ করিবে। পরে তছুপরি অপর একখানি খর্পর চাপ 
দিয়া পঞ্চক্ষার, মূত্র, লবণ ও বিড়সহযোগে ওষধাদি পাক, 
কর। হইয়া থাকে। 

প্থর্পরং সিকতাকা রং কৃত্ব! তন্তোপরি স্তসেৎ। 

অপরং খর্পরং তত্র শনৈমৃদ্ধগ্রিন৷ পচেৎ ॥ 

পঞ্চক্গারৈস্তথা মুটত্রেলবণৈশ্চ বিড়েস্ততঃ। 

ংসপাকঃ সবিজ্ঞাতো যন্ত্রতত্বার্থকোবিদৈঃ ॥৮ (মারব) ্‌ 

মুযা! ঝা মুচি ।-_মুষা, ভাগ, স্থালী প্রভৃতি রাসায়নিকের 
আবগ্তকীয় মৃদ্যন্তর প্রস্তুত করিবার জন্ত কৃষ্ণ, রক্ত, গীত ও. 
শুকুবর্ণের মৃত্তিকা বিহিত হইয়াছে । এ সকলের মধ্যে 
কৃষ্ণবর্ণ মৃত্ভিকাই প্রশস্ত। চোলাইএর বাকনল প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত দৃঢ় মৃত্তিকার প্রয়োজন । 
এই জন্য তুষদগ্ধ, বন্মীকমৃত্তিকা অজ ও অশ্বের মদ, 


৫ 
ইত উর 


ু 
রা 
না 
পি 


নগারজনের রে এই যে আরও একট পাঠান দৃষ্ হ। 


শচতুরমগুলদৈর্য্যেণ বিস্তারেণ তু ত্র্ঙগুলমূ। “চু 
মৃষ। তু মুন্মযী কুর্যযাৎ হদৃটাং বর্ত,লাং বুধঃ ৪* 


8 ই 


_ ব্বসায়নবিজ্ঞান 


রসাঁয়নবিজ্ঞান 


_ লোহমণ্ুর এবং বৃক্ষবিশেষের দগ্ধাঙ্গার তাহাতে মিশান 
হইয়া থাকে। 
অন্ধমূষাযন্ত্--তুষের ছাই ২ ভাগ, উইয়ের মাটী এক ভাগ, 
মন্ডুর ১ ভাগ, শ্বেত প্রস্তরচুর্ণ ১ ভাগ, ছাগছুগ্ধ ২ ভাগ, এবং 
মন্ুয্যের কেশ স্বর্পপরিমাণে একত্র মর্দন করিয়৷ গোস্তনের 
স্টায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার পাত্র প্রস্তত করিতে হয়, 
ইহারই নাম মুষা। মূষা শুফ হইলে তাহার মধ্যে পারদাঁদি 
গদার্থ রাখিয়া অপর একটা মুষা তাহার উপর উপুড় করিয়া 
চাপা দিবে এবং উভয়ের সংযোগস্থল মুষানিম্মীণের উপাদান 
দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে । ঈহাকে অন্ধমুষ! যন্ত্র কহে। 
ইহাকে আবার কেহ কেহ বজ্মুষাও বলিয়া! থাকেন। 
“রুষ] রক্তা চ পীত। চ শুক্লুবর্ণা চ মুন্তিকা। 
আগ! শ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠা চ মধ্যম! মধ্যমা মতা ॥ 
দগ্ধধান্ততুষোপেতা মৃত্তিকা! কোষ্ঠকারিকা। 
বক্রনালকৃতে বাপি শস্ততে স্থরন্ন্দরি ॥ 
গৌর! দগ্ধা তুষা দগ্চা দগ্ধা বল্মী কমৃত্তিক1। 
অজাশ্বানাং মলং দগ্ধং দগ্ধ৷ মু কৃষ্ণতাং গত! ॥ 
বাসকম্ত চ পত্রাণি বলীকস্য মুদ! সহ। 
পেষয়েদগ্নিতোয়েন অনেন বজরতাং গতমৃ ॥ 
মর্দয়েৎ তেন বধায়াদ্বক্রনালং চ কোষ্ঠকম্। 
গোরা দগ্ধা তুষা দগ্ধা দগ্ধ। বলীকমৃত্তিকা ॥ 
চিরমঙ্গারকঃ কিউ্রং বজ্রেণাপি ন ভিগ্ভতে। 
দগ্ধাঙ্কারস্য যড় ভাগ ভাগৈকা কৃষ্ঃমৃত্তিক। ॥ 
চিরমঙ্গারকঃ কিন্রং বজ্রমুষা গ্রকীর্তিতা ॥ 
তুষদগ্ধসমা দগ্ধমুত্তিক। চতুরংশিক।। 
..*. ক্ুন্পাষাণসংযুক্ত। বজ্রমুষা প্রকীর্তিত। ॥ 
গ্রকাশাচান্ধমুষ৷ চ প্ররুতিদ্বিবিধা স্বৃতা। 
গ্রকাশমুষা দেবেশি শরাবাকারসংধুতা। 
দ্রব্যনির্বাহণে সা চ বৈদিকৈঃ সুগ্রশস্যতে ॥ 
অন্ধমুষ। তু কর্তব্য গোস্তনাকারসন্িভ1। 
পিধানক সমাধুক্তা কিঞ্চিছুত্তীনমন্তক। ॥ 
পত্রলেপে তথ। রঙ্গে দ্ন্দমেলাপকে তথা। 
দৈব ছিদ্রান্থিতা মন্দা গন্ভীরা। সারণোচিতা ॥ 
মোৌচক্ষারস্য ভাগো দ্ৌ ইষ্টকাংশসমন্বিতৌ । 
মৃদ্তাগাস্তা রশুদ্ধ্যর্থমুত্তম৷ বরবর্ণিনি ॥» (রসার্ণব) 
ৃ বিদ্যাধরধন্ত্র_-একটী স্থালীতে পারদ রাখিয়া তাহার উপর 
্‌ আর একটা জলপুর্ণ স্থালী বদাইবে এবং উভয়ের সংযোগ- 
রি স্থল মাটি দির লেপন করিবে। পরে এ দুইটা স্থালী উন্নুনে 
. বসাইয়। পাচ প্রহর কাল জাল দিতে হইবে। উপরের হাড়ীর 


সস যারা এপার এ. ০৮৮ টা. 
প্‌ লি 


জল গরম হইলেই তাহা ফেলিয়। পুনরাম্ম উহাতে শীতল জল 
দিবে। এইরূপ করিলে নীচের হাড়ীর পারদ ক্রমশঃ উপরের 
হাড়ীর তলদেশে সংলগ্র হইবে। পাক শেষে উভয় হাড়ীর 
সংযোগ খুলিয়া উপরের হাড়ীর তলদেশ হইতে পারদ গ্রহণ 
করিবে । পারদের উদ্ধ-পাতন ক্রিয়ায় এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 

*অথ স্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত নিদধ্যাত্তন্ুখোপরি | 

স্থালীুদ্ধমুখীং সম্যক্‌ নিরুধ্য মৃদুমৃত্রয়া ॥ 

উদ্ধস্থাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত চুল্যামারোপ্য যত্তুতঃ 

অধস্তাজ্জালয়েদগ্রিং যাবৎ প্রহরপঞ্চকম্॥ 

স্বাঙ্গশীতং ততো যন্ত্রাদ্‌গৃহীয়াদ্রসমুত্তমম্‌। 

বিদ্ভাধরাভিধং যন্ত্রমেতত্জ জ্ৈরুদাহৃতম্‌ ॥৮(ভাব প্র পূর্বখ) 

রসরত্বপমুচ্চয়ে ইহাই হিহ্ুলাকষ্টিবিদ্াধরযন্ত্র নামে কথিত 
হইয়াছে । 

ভূধরযন্ত্র--একটী জলপুর্ণ হাড়ী গর্ভতমধ্যে বসাইয়া আর 
একটা হাড়ীর ভিতরে ওঁষধ লিপ্ত করিয়। সেই হাড়ীটা তাহার 
উপর উপুড় করিয়। দিয়! সংযোগস্থল মাটীর লেপদ্বার! উত্তম- 
রূপে রুদ্ধ করিবে । পরে উপরের হাড়ীতে উপর হইতে অগ্নির 
তাপ দিলে, সেই হাড়ীর ওষধ নীচের জলপূর্ণ হাড়ীতে ক্রমশঃ 
পতিত হয়। ইহা পারদের অধঃপাতনক্রিয়। সম্পন্ন করিতে 
বিশেষ আবন্তক। 

ভাবগ্রকাশে অন্তবিধ ভূধরযন্ত্রের উল্লেখ আছে,-_মুষামধ্যে 
পারদ স্থাপন করিয়া এ মুষ। বালুক! দ্বার! আচ্ছাদিত করিবে । 
পরে তাহার চতুর্দিকে ঘুটে সাজাইয়! অগ্নিযোগে পোড়াইবে। 

পবালুকাভিঃ সমস্তাঙ্গং গর্তে মুষাং রসান্বিতাং। 

দ্রীপ্তোপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্যন্ত্রং ভূধরনামকম.॥” (ভাবপ্র* ) 

বালুকাযন্ত্--একটা হাড়ীতে কবচীবন্ত্র অর্থাৎ ওষধপুর্ণ ও 
মুন্তিকালিপ্ত একটী বোতল বাইয়া সেই বোতলের গলদেশ 
পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে এইরূপ ভাবে হীড়ীটা বালুকাপুর্ণ করিতে 
হইবে। পরে সেই হাড়ীটা উনানে বসাইয়! নিদ্দিষ্টকাল পর্যান্ত 
এ কাচকুপিকাস্থ গষধ জাল দিয় পাক করিবে । এই যন্ 
রূসসিন্দুর, মকরধ্বজ প্রভৃতি ওষধ প্রস্ততকালে ব্যবহৃত হয়। 

রসরত্ুদমুচ্চয়ে লিখিত হইয়াছে,_একটা লম্বা গলা কাচ- 
পাত্র মুদ্বস্ত্র বারা লেপন করিয়া তাহাতে পারদাদি ওষধ 
রাখিয়া বিতস্তিগ্রমাণ গভীর একটা ভাণ্ডে এ কাচ পাত্র 
তিন ভাগ বালুক! পু করিয়া] রাখিতে হইবে ; পরে তছুপরে 
অপর একটা ভাও উল্টাইয়া৷ চাপ! দিয়া তাহার মুখসন্ধি 
সৃত্তিক দ্বারা লেপ দিবে ॥। অনন্তর এ পাত্র চুল্লীতে রাখিয়৷ 
তৃণ দিক! জ্বাল দিতে হয়, যতক্ষণ ভাগের উপরে রক্ষিত দস্কেত 
তৃণটা দগ্ধ না হয়, ততক্ষণ পাক করিবে। 


রসায়নবিজ্ঞান 


“সরসাং গু বক্তাং মুদ্বস্ত্াস্থুলঘনাবৃতাং। 

শোধিতাং কাচকলনীং পূরয়েত ত্রিষু ভাগয়োঃ ॥ 

ভাণ্ডে বিতস্তিগন্ভীরে বালুক। সু গরতিঠিতা ॥ 

তদ্ভাগং পুরয়েৎ ত্রিভি রন্তাভিরবগ্তঠয়েৎ॥ 

ভাগবক্ত,ং মাণিকয়! সন্ধিং লিপেৎ মুদ1 পচেৎ। 

চুল্যাং তৃণস্য চাদা হান্মণিকা পৃষ্টবর্তিনঃ ॥ 

এতদ্ধি বালুকাযন্ত্রং তদ্যন্তরং লবণা শ্রয়ম, ॥* ( রসরত্বসণ ) 

লবণযন্বম্‌__বাঁলুকাযন্ত্রের স্তাঁয় সমস্তই, কেবল বালুকার 
পরিবর্তে লবণ দিতে হয়। 

"এবং লবণনিক্ষেপাৎ প্রোক্তং লৰণযন্তকং ।৮ ( রসরত্বন* ) 
পাতালযন্ত্র--একহস্ত গভীর একট! গর্ত খনন করিয়া তাহার 

মধ্যে একটা হাড়ী বসাইবে এবং অপর একটা হাড়ীতে ওষধ- 
দ্রব্য রাখিয়া তাহার মুখে ছিড্রযুক্ত একখানি শরা চাপ! দ্িবে। 
পরে সেই গর্তমধ্যস্ত ইাড়ীর উপরে ওষধপূর্ণ ও শরাবাচ্ছাদিত 
হাঁড়ীটী উপুড় করিয়! বনাইয়। উভয়ের সংযোগস্থলে উত্তমরূপে 
মাটি লেপন করিবে। তাহার পর মৃত্তিক! দ্বার গর্তটা 
পুরণ করিয়া উপরের হীড়ীর উপর অগ্নি জালিবে। তাহা 
হইলেই উপরের হাড়ীর ওঁষধ শরার ছিদ্র দিনা নীচের হীড়ীতে 
পড়িবে। পরে অগ্নি নির্ধাগিত হইয়া হাঁড়ী শীতল হইলে গর্ভের 
মধ্যস্থিত হাড়ীর মধ্য হইতে ওষধ বাহির করিয়া লইবে। 

তিষ্যকৃপাতনযন্ত্র-_ছুইটী লম্বা হাড়ীর একটীতে পারদ ও 
অপরটাতে জল রাখিয়া], উভয় হাড়ীর মুখ বক্রভাবে সংযুক্ত 
করিবে এবং উভন্ন মুখের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তম- 
রূপে লেপিয়া লইবে। পরে পারদের হাঁড়ীর নীচে 
জাল দ্বিবে। অগ্সিতাপে সেই পারদ উখিত হইয়া অপর 
জলপুর্ণ হাড়ীতে ক্রমশঃ আপিয়া! পড়িবে। উভন্ব হাড়ীর 
স্কন্ধদেশে নল-সংযোগ করিয়া আর এক প্রকার তির্্যক্‌- 
পাতনযন্তরও প্রস্তত হুইয়! থাকে । 

*ক্ষিপেদ্‌ রসং ঘটে দীর্ঘনতাধোনালসংযুতে। 

তন্নালং নিক্ষিপেদন্ত ঘটকুক্ষ্যন্তরে খলু ॥ 

তত্র রুদ্ধ! মৃদাসম্যগ্বদনে ঘটয়োরধঃ ॥ 

অধস্তাদ্রসকুন্তস্ত জালয়েৎ তীব্রপাবকম্‌ ॥ 

ইতরম্মিন ঘটে তোয়ং প্রক্ষিপেৎ স্বাছু শীতলম্। 

তিধ্যকৃপাতনমেতদ্ধি বার্তিকৈ রভিধীয়তে ॥” (রসরত্রসমুণ) 

ডমরুবন্ব--উপরের হাড়ীটী উপুড় করিয়া নীচের হাড়ীর 
মুখে বসাইয়! উভয় মুখের সংঘোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা 
লেপন করিতে হয়। 


উপরের হাঁড়ীটা শূন্ত থাকে । পাককালে নীচের হাড়ীতে 


জাল দিতে হয় এবং উপরের হাড়ীর উপর শীতল জলের ধার! : 


[ ৩০৪ ] 


নীচের হাড়ীতে পারদাদি পদার্থ এবং 
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দিতে হয়, ইহাতে নীচের হাড়ীর পারদ উঠিয়৷ উপরের 


ইাড়ীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ইহাকে ডমরুযন্ত্র কহে। এই 
যন্ত্র ও বিগ্ভাধরযন্ত্র প্রায় একরূপ কার্যে ব্যবহৃত হয়।  : ; 

“যন্ত্র ডমরুসংজ্ঞং স্তাত্তৎস্থাল্যে। মুদ্রিতে মুখে» (ভাবপ্র*) 

কবচীধন্ত্র--বেশী বড় বা নিতান্ত ছোট না! হয়, এইরূপ 
একটা শক্ত বোতল মাটা ও ভাল নেকড়া দ্বার! উত্তমরূপে 
লিপ্ত করিয়! শুষ্ক করিতে হয়। এইরূপ -প্রলিপ্ত বোতলের 
নাম কবচীবন্্। রসসিন্দুরাদি পাক করিতে এই যন্ত্রের 
প্রয়োজন। ইহার মধো ওঁষধদ্রব্য পুরণ করিয়া তাহা বব 
যন্ত্রে পাক করিতে হয়। 

নালিকাঘন্ত্র__প্রথমে লৌহময় একটা নাল প্রস্তত করিয়! 
তন্মধ্যে পারদ পুরিয়া লবণপুরিতভা্ডে রাখিবে এবং পুর্ববোক্ত 
বানুকাধন্ত্রের স্তায় পাক করিবে। পরে শীতল হইলে প্র 
লৌহনাল হইতে পারদ গ্রহণ করিতে হয়। এ কতকট! 
পূর্বববর্ণত লবণযন্ত্রের অনুরূপ । 

“লৌহনালং গতং স্থতং ভাগে লবণপূরিতে। 

নিরুদ্ধং বিপচেৎ প্রাগ-বন্নালিকান্ত্রমীরিতম্‌ ॥”( রসরভ্* ) 

বকষন্ত্র--পাচ্য পদার্থদমূহ একটা হীড়ীর অর্ধাংশে পুর্ণ 
করিবে, এবং তাহার উপর দ্বিনলবিশিষ্ট অপর একটা পাত্র 
বসাইয়৷ উভয়ের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত করিবে, 
উপরের নলযুক্ত পাত্রটার নিম্নদ্িকের কিনারায় এক 
অঙ্কুলি বিস্তৃত একটা এট বা কাণিশ* থাকিবে, ষেই 
কাণিশের উপরে একটা নল সংযুক্ত করিয়া তাহার 
গ্রান্তভাগে একটা বোতল রাখিবে, আর দেই পাত্রের 
উদ্ধণংশে চারিদিকে ২ অঙ্গুলি আন্দাজ উচ্চ একটা বেড়া দিয়া 
আর একটী নল সংযোগ করিতে হইবে, তাহারও প্রান্তভাগে 
একটা পাত্র রাখিতে হয় । পরে সেই হাড়ীর নিয়ে মৃছু অগ্ি- 
জ্বাল দিতে হইবে এবং উপরের পাত্রটাতে অনবরত জল 
ঢালিতে হইবে। উপরের নল দ্বারা সেই জল গা 
পড়িয়। যাইবে । ইহাকে বকযন্ত্র কহে। 

নাড়িকাধন্ত্র_-একটী কলসের উপর একটী ছোট কলম 
উপুড় করিয়া উভয়ের সংযোগস্থল মৃত্তিক1 দ্বার। উত্তমরূপে 
লিপ্ত করিবে এবং উপরের কলসের গায়ে একটা ছিদ্র করিয়া 
তাহাতে একটা নল সংযুক্ত করিবে। এই নল একটা পাত্রের 
ভিতর কুণ্লীকৃত করিয়া, তাহার প্রান্তভাগ বাহির করিয়া 
রাখিতে হইবে। ইহার নাম নাড়িকাঘন্ত্। ইহার নীচের 
কলদে ওষধ দ্রব্য এবং কুগুলীকৃত নলবিশিষ্ট গানে 
শীতল জল রাখিয়া জ্বাল দিবে। পরে অগ্রিতাপে 
বাষ্প উদ্গত হ্ইয়া ক্রমশঃ ভর কল 


নল পথে চালিত হইতে থাকে এবং নিয়স্থ শীতল জলপূর্ণ: 
একটী পাত্রে আপিয়৷ শীতল জলম্পর্শে বাষ্প জলরূপে 


পরিখত হয় ও অপর নলের প্রান্ত দিয় বাহির হহয় 


আইসে। তখন সেই নলমুখে একটী বোতল রাখিয়! মেই 


ৌয়ান জল গ্রহণ করিতে হয়। 

বারুণীষন্ত্র--ইহ। প্রায়ই নাড়িকাঘন্ত্রের ন্তায়। তবে ইহাতে 
কুগুলীরুত নলের পরিবর্তে কেবলমাত্র বোতলটাকেই একটা 
শীতল জলপুর্ণ পাত্রে স্থাপিত করিতে হয়। এ নল দ্বারা চালিত 
বাম্প যথারীতি বোতলের মধ্যে আমিয়৷ পড়ে এবং বোতলটা 
শীতল জলে ডুবান থাক্ৰাক্ধ সেই শীতলতাম্পর্শে বোতলের বাপ্প 
জলবূপে পরিণত হইয়া! থাকে। এই নাড়িকাযন্ত্র ও বারুণীযন্ত 
একই রূপ কার্যে ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 

গাতনাধন্ত্রদ্রব্যাদি চোলাই করিবার জন্য ব্যবহৃত যণ্ত্- 
বিশেষ । ইহাতে ও দুইটা ভাও পরম্পরের মুখে আটিতে হয়। 

“অষ্টা্ুলপরিণাহ্মানাহেন দশাম্ুলম্‌। 

চতুরক্কুলকোৎসেধং তোয়াধারং গলাদধঃ। 

অধোভাও্ড মুখং তন্ত ভাওস্তোপরিবন্তিনঃ। 

যোড়শাঙ্কুলবিস্তী পৃষ্টন্তাস্তে গ্রবেশয়েৎ॥ 

পার্খবয়ো মহিষীক্ষী রচর্ণমণুরফাণিতৈঃ। 

লিপ্ত. বিশোষয়েং সন্ধিং জলাধারে জলং ক্ষিপেৎ। 

চুজ্যামারোপয়েদেতৎ পাঁতনাধন্ত্রমীরিতম্‌ ॥* (রসবতুৎ ৯) 

অধঃপাতনান্ত্র--উপরোক্ত যন্ত্রের রূপান্তর মাত্র। ইহাতে 


উপরের পাত্রেব্ব তলদেশে ওষধাদি লেপন করিতে. হয়। 


পাত্রের উপরিভাগে ঘু'টের আগুণ লাগাইলে পাত্রতলস্থ 
 স্উযধের ৰাম্প ব! সারপদার্থ নিম্তস্থ জলপুর্ণ পাত্রের জলে আসিয়। 
মিলিত হয়। ৰ 
*অথোর্ধভাজনে লিপ্ং স্থাপিতস্ত জলে স্ধীঃ। 
দীপ্তৈরবনোপলৈঃ কুর্ধ্যাদধঃংপাতং প্রযত্রতঃ॥” (রসরত্ব) 
দীপিকাযন্ত্র--কচ্ছপযস্ত্রোক্ত মুন্ক্পীঠের উপর দীপিক। 


স্থাপন করিয়া তাহ! হইতে পারদ অন্ত পাত্রে পাতন কি ৃ 


কাধ্যসাধন করিতে হয়। 

*কচ্ছপযন্ত্রাস্তর্তমৃন্ময়পীঠস্থদীপিকাসংস্থঃ। 

ষন্মিন্নিপততি স্থতঃ প্রোক্তং তদ্দীপকা যন্ত্রম্‌ ॥৮ 

ঢেকীযন্ত্র-একটা পাত্রে গলদেশে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে 
বংশনালীর এক মুখ প্রবেশ করাইয় দিবে এবং অপর মুখে 
একটা জলপূর্ণ পিতলের পাত্র রাখিবে। ইহা বারা ভাপযোগে 
পারদাদি চোলাই করা হইয়া! থাকে। 

*তাগকঠাদধশ্ছিদ্রে বেগুনালং বিনিক্ষিপেখ। 

-স্তপাত্রদবয়ং কৃত্বা সংপুটং জলগভিতম্‌ ॥ 
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নালিকান্তং তত্র যোজ্যং দৃঢ়ং তচ্চাপি কারয়েৎ। 

যুক্তদ্র ব্যৈবিনিক্ষিপ্তঃ পর্ব তত্র ঘটে রলঃ। 

অগ্রন। তাপিতে৷ নালাৎ তোয়ে তম্মিন্‌ পতত্যধঃ ॥ 

যাবছুষ্ণং ভবেৎ সর্ধং ভাজনং তাবদেব হি। 

জায়তে রসসন্ধানং চে কীমন্ত্রমতীরিতম্‌॥”(রসরত্ব* ৯১১-১৪) 

ধুপযন্ত্র_্বর্ণাদি ও উপরপাদি জারণার্থ এই যন্ত্রের ধুম 
লাগাইতে হয়। একটা ইাড়ির মুখের ঈষৎ নিষ্মভাগে তিষ্যক্‌- 
ভাবে লৌহ্‌শলাক! সকল মাজাইয়। তদ্ুপরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের 
পাত রাখিয়! দ্িবে। অনন্তর সেই হাড়ির তলদেশে গন্ধক, 
মনঃশিল1, হরিতাল গ্রভৃতি স্থাপনপুব্বক একটী ভ্রাবণ কৰিয়! 
উপরে একটী ভাগ ন্যুক্জভাবে রাখিয়। মৃত্তিক! দ্বারা লেপন 
করিবে। অবশেষে নিয়্ের পাত্রে আল দিলে অভ্যন্তরোখিত 
ধূমে স্বর্ণাদির পাত ধূপিত হইবে । 

পব্ধাক্াষ্টাঙ্থুলং পাত্রং লৌহমঞ্টাঙ্গুলোচ্ছ,যম্‌। 

কণ্ঠাধোদ্যঙ্থুলে দেশে গলাধারে হি তত্র চ॥ 

তিষ্যগ লোহশলাকাশ্চ তন্বীস্তিধ্যগ বিনিক্ষিপেৎ। 

তথুনি স্বর্ণপত্রানি তাসামুপরি বিস্তসেৎ ॥ 

পাত্রাধে। নিক্ষিপেদ্‌ ধূমং বক্ষ্যমাণমিহৈব ছি। 

তৎপাত্রং ন্ত্যজপাত্রেণ ছাদয়েদপরেণ হি ॥ 

সুদ! বিলিপ্য সৃন্ধিং চ বন্ছিং প্রজ্বালয়েদধ। 

তেন পত্রাণি কৃৎস্নানি হতান্থ্যক্তবিধানতঃ ॥ 

সী ক কী সঁ 

গন্ধালকশিলানাং হি কজ্জল্যা বা মৃতাহিন] ॥ 

ধৃপনং স্বর্নপত্রাণাং প্রথমং পরিকীর্তিতম.। 

তারার্থং তারপত্রাণি মৃ্তবন্ধেন ধৃপয়েৎ ॥+(রসরত্বম।ণ *-৭৬) 

এই নকল যন্তরসাহায্যে দ্রাবক (৪০15) এবং আসব ও 
মগ্তাদি (099119890 1063) চোলাই করা হয়। জারপ, মারণ 
ও পুটপাক দ্বারা ধাতু ও রসাদি বিশুদ্ধ এবং অধিক গুণযুক্ত 
হইয়া থাকে ।* [ বিশেষ বিবরণ তত্তদ্‌ শবে ত্রষ্টব্য ] 
যুরোগীয় রদায়ন। 


ক্ষিত্যাদি পাঞ্চতৌতিক পদার্থের সংযোজন (870/0)9519 ) 


ও বিশ্লেষণ-(%291551১ ) ধন্মের কারণনির্য়ার্থ জম্প্র্দায়- 
বিশেষের চেষ্টায় কিমিয়াবিগ্ভার উৎপত্তি হুইয়াছে। ১১শ 
ুষ্টাব্দে স্থুইডাসের (951993) অভিধানে প্রথমতঃ 07৩- 
20190 শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। তিনি “ন্বর্ণ ও রৌপ্যের 
গ্রস্ততপ্রণালী” অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এর গ্রন্থে 
আরও লিখিত হুইয়াছে যে,পাছে ইপসিগুবাসীর! এ বিদ্যা প্রভাৰে 
ধনী হইয়।৷ রোমের প্রতিদ্বন্দিতা' আচরণ করে,এই ভয়ে ডাওক্লি- 


ক. [০ 0১, 0, 1১87৮571005 00929150 ভরষ্টব্য | 
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সিয়ান্‌ স্বজাতীয় রসায়নবিষয়ক গ্রন্থনিচয় অগ্রিতে দগ্ধ করেন। 
এ বিদ্তা প্রাচীন আগোনটিক্‌ অভিধান কাল হইতে প্রচলিত 
ছিল। থুষ্টীয় ৫ম হইতে ১৫শ শতাব পর্য্যন্ত গ্রীকগণ স্বর্ণ 
ও রৌপ্যের প্রস্ততকরণবিগ্ভার পক্ষপাতী, ছিলেন॥ ইতালী, 
ফ্রান্স, জন্মণি ও ইংলগুবাসী দার্শনিকগণ খুষ্টায় ১১শ হইতে 
১৫শ শতাব পধ্যন্ত গভীর গবেষণার সহিত রসায়নশাস্ত্বের 
অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন। 

[598005 1701120008, 10997 138007) 19100100 
1,011), 7581] ড819106105 ০100. 11009) 09069 1১1101991, 
10€19£ প্রভৃতি মনীধিগণ গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাঅ, পার্দ, 
: বঙ্গ,রঙ্গ, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু ও উপধাতুর ভেষজগুণ ও মন্ত্য- 
- শরীরে তাহার উপযোগিত। উপলদ্ধি করিয়াছিলেন: 


খুষ্টীয় ১৬শ শতাবে একদল নূতন রনসায়নবিদের (৪08- 


1196) উত্তব হুয়। তাহারা পূর্বকথিত রসসিদ্ধগণের স্তায় 
পরেশ-পাথরের অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
দ্বার! প্রস্তত ওষধাদির উদ্ভাবনে সমগ্র শক্তি পরিচালিত 
করিয়াছিলেন।:  চ87%06]১0৪ (১৪৯৩-১৫৪১ ). লিথিয়া- 
ছেন।__০1)9 (0৪. 89৩ ০1010907190 19 1000 $0. 1019159 
5019, 00৮ 10 :1)1019816 18)901017)89,% 
13006109661 


সময়ে 10002055839 - (১৫৩১-১৫৯৬ ), 


[191693, ])010, 98901187, 1)00176806 প্রভৃতি তাহার 
পৃষ্ঠপোষক হইয়া প্র কার্যে ব্রতী হন। অতঃপর খুষ্টীয় ১৭শ 
শতাবে বিখ্যাত : ইংরাজচিকিৎসক 7): ডা?]]।3 (১৬২১- 
১৬৭৫খুঃ) এবং 1,9191)76 ও 1,609! নামক ফরাসী পণ্ডিত- 
দ্বয় উক্ত মতের বিশেষ পুষ্টি সাধন করিয়া যান ।:.. 
পারাসেলসাসের সমকালে জন্মণদেশে  এগ্রিকোল। 
(১৪৯৪-১৫৫৫ খুঃ) নামে এক জন ধাতুবিদ্‌ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে 
ধাতৃবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাহার রচিত 
51৪ 7১৪ 081৪6211108, নামক গ্রন্থে ফলিত-রসায়নসন্বন্ধীয় নানা 
আবন্তকীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে। লিবাভিয়াস্‌ (১৬১৬ খুঃ 
অবের কিছু পুর্বে) পারাসেলসাস্‌ ও আরিষ্টটুলের মতানুদরণ 
করিয়া রপায়নশান্ত্রের অনেক উতকর্ষপাধন করিয়া যান। 
এই সময়ের অব্যবহিত পরে ৭. 0. ৮৪০ 176170006 
(১৫৭৭-১5৪৪ খুঃ )১ 11781001306 18, 1308 9015109 (১৬১৪- 
১৬৭২ খৃঃ) এবং 01901: (১৬০৪-১৬৬৮ খুঃ ) প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ রসারনবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। 
গ্লৌোবার ৪90100019০9 ৪০0101॥ নামক যৌগিক পদার্থের 
আবিষ্র্তা বলিয়া. এ,পদার্থ আজিও. 01809+3 ৪০1৮ নামে 


[ ৃ ৩০৬ ] 


8০771010108, 1099৮ 76858609 ও ঘা [76000800 1 


তিনি 09190এর ৰ 
মত উপেক্ষা করিয়া! স্বীয় মতস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। এই 


বিশেষত্ব 


রসায়নবিজ্ঞান (যুরোগীয় ) ও 


রসায়নশান্ত্রে পরিচিত আছে। এইরূপে যখন একপক্ষ 
রসায়নের উপকারিত। প্রদর্শনপূর্বক সেই' বিজ্ঞানের ৪৮ 
সাধন জন্য প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন ০৮৪ | 
(১৬২৭-৯১ খুঃ ), 0০021109 (১৬০৬-১৬৮১ খুঃ | 


73019. 
976701)80 (১৬২৪-৮৯ 0১ 1608105 ( ১৬৫২-১৭১৩ খুঃ চু. 

(১৬৬৮-১৭৩৮ ) প্রভৃতি 
(8০010670790 ডি | 
কিন্তু 7)9 13198৪7, 


ও তাহার শিষা 13০০11128৮9 : 
মনীষিগণ আয়ুব্রদীয় রসযোগের, 
অসার্থকতা প্রতিপাদনে যত্রুবান্‌ হন। 


প্রভৃতি রাসায়নিকগণ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন, 
করায়, রসায়নবিদ্বেষিদল তাহাদের উন্নতির পথ ক্টকাকীর্দ 
করিতে পারেন নাই। ৰ : $& 

0০151 (১৬৩০-১৭০৩ খুঃ). স্বীয় অধ্যবপায়ে রদা-. 
য়ন-ভাগডারে: বিস্তর রত সঞ্চকন করিক্া যান। : যৌগিক, 
পদার্থের রাসায়নিক প্রভাব ও সংযুক্ত বস্তদ্য়ের ক্রিয়াদির বিষয় 
৩০9৮ (১৬৩৫-১৬৮২ খুঃ) সর্বপ্রথমে রসাম়্নশান্ত্রে লিপিবদ্ধ 
করিয়া যান। তাপসংযোগে কতকগুলি বস্তর অত্যন্পকাল_ 
মধ্যে প্রজলন এবং কতকগুলি বন্ত বহুতাপেও দগ্ধ হয় না 
প্রত্যক্ষ করিয়। রসায়নবিদ্‌ ৪121)] ( ১৬৬০-১৭৩৪ খুঃ) এই-. 
রূপ দাহনব্যাপারের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়। একটা 
দ্রীপক পদার্থের (১10819607 ) কল্পনা করেন এই দীপ-. 


কীয় তত্বের অনুসরণ করিয়! পুর্বকথিত [70002770, 


11070961€ €(১৬৫২-১৭১৫ খু), %. না" 960007 ( ১৬৭২০ 
১৭৩১ খু), মিওএ/09000 (১৬৮৩-১৭৩৭ খু৪), এ. ৮০৮, 
(১৬৯২-১৭৭৭ খুঃ ) 112728781 (১৭০৯-৮২ খু), 0190067 
€১৭১৮-৮৪ খু), 26৪00ঘট (১৬৮৩-৯৭৫৭ খুঃ ) 910$. 
(১৬৮৫-১৭৬৬ খুঃ), [90018706140 0[9006 £0(১৭০০-৮২ ফু) 
প্রভৃতি নানার বহু আলোচন!: দ্বারা রসায়নশান্তের 
আবিষ্কার করেন। আর্সেনিক: 
এমিডের উদ্ভাবক বলিয়া সাধারণে 'পরিচিত। বলা 
বাহুল্য যে,এই 11710813610 যুগে 7১০০৪৮৮ 730979 (১৬৬৫খৃঃ১ 
মগ 
(১৬৭৭-১৭৬১ খুঃ), 1). 31901, 7)1, চাওলা 
(১৭৩৩-১৮১০ )১ 7607 08%900191) (১৭৩১-১৮১০ হ 
প্রভৃতি 79)19£15/০9-তত্বানুসন্ধিৎস্থ  রসায়নবিদগণ_ ঠা ্‌ 
বিজ্ঞানশাস্ত্রের সম্যক্‌ প্রীবুদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন ॥ 4. 
যে যুরোগীয় বৈজ্ঞানিকগণ একসময়ে জল, স্থল; অ 
বায়ুকে ভূত'পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং এক শত 
পূর্বে কএকটী দ্রাবক (90145) ক্ষার (181155)1 


11800067 


119/০ধ (১৬৪৫-১৬৭৯ খুঃ), 1). 90900. 


চিন 
15. 


| ৩০৭ ] 


রসায়নবিজ্ঞান (যুরোগীয় ) 


যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে ধাহাদের বেশী জ্ঞান ছিল না) তাহার! 


দীপকতত্বের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া জলবাষুর স্তায় দীপককেও 
(61019856০7) একটী মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। তাহার বলিতেন, প্র শক্তি বা পদার্থ চক্ষুর 
অগোচর হইলেও কার্ধ্যদ্বারা আমরা উহার অস্তিত্ব অনুভব 
করিতে পারি। পদার্থমাত্রের অস্থি-মজ্জীয় ইহা অল্লাধিক পরি- 


মাণে বিগ্কমান আছে, কোন উপায়ে মূল পদার্থ হইতে উহ্থাকে | 


বিচ্যুত করিতে পারিলেই তাপালোকের উৎপত্তি হইতে পারে। 

১৭৭৬ খুষ্টাব্দে কাভেণ্ডিস, উদ্জনবাষ্প আবিষ্কার করেন। 
এই বায়বীয় পদ্ার্থটাকে তাপনংষোগে পুড়িতে দেখিয় 
বৈজ্ঞানিকগণ দীপকের কাধ্যকারিত্বই তাহার প্রধান কারণ 
বলিয়৷ স্থির করিয়াছিলেন। তাহাদের মতে, অপরাপর পদার্থে 
দ্রীপক ধেমন নিবিড়ভাবে মিশ্রিত থাকে, উদজনস্থ দীপক 
সে প্রকার দৃঢ়সংশ্লিষ্ট না হইয়। কতকট। মুক্কাবস্থায় অবস্থান 
করে। সেই মুক্তদীপক উদ্জনকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে, ফরাসী-রা্ট্রবিপ্লবের প্রবল- 
বন্তায় যখন সমগ্র যুরোপখণ্ড শ্রীত্রষ্ঠ হইয়া নবভাবে গঠিত 
হুইতেছিল, সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক-বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গে 
জড়-বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখার ভিত্তিগুলিও বিধ্বস্ত 
হইয়! যায় এবং নুতন প্রণালীতে তাহার কলেবরগঠনকার্য্যের 
সত্রপাত হয়। জল, স্থল, অগ্নি, বায়ু ও দীপককে ভৌতিক 
পদার্থ কল্পনা করিয়। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ বু গবেষণায় 
রসায়নশাস্ত্ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নবীন বৈজ্ঞানিক 
দলের আবিষকারফলে প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রের সেই পাঞ্চ- 
ভৌতিকভিত্তি আল্গ! হইয়! পড়ে । নব্যগণ পরীক্ষা দ্বার] 
প্রতিপন্ন করিলেন যে, মুত্তিকা, জল ও বায়ু মৌলিক 


 পদ্দার্থ নহে, উহ্হাদিগকে সহজে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে। 


রাপায়নিক বিশ্লেষণে এই সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়া 
দীপকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণের মনে সন্দেহ উপস্থিত 
হয়। এই সময়ে বহুশীস্ত্রবিৎ প্রিষ্টলে অক্সিজন বাম্প 
আবিষ্কার করেন। তাহাতে সন্দেহের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া 
উঠে। প্রিষ্টলে দীপককেই অক্সিজনের  দাহিকাশক্তির 
কারণ নির্দেশ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু এই নূতন বায়বীয় 
পদার্থের দ্বারা দীপকের অস্তিত্ব প্রতিপাদন পক্ষে যে বিশেষ 
সুবিধা ঘটিবে, তাহা প্রিষ্টলে প্রথমে অনুধাবন রা 


' পারেন নাই। ? ৃ 
যখন নবাবিষ্কৃত' অক্সিজেনের দাহিকাশক্তির কারণ- 


নির্ণয় লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, 


.. তখন ফরালি-পণ্ডিত 4. 14. 15701519£ ( ১৭৪৩-১৭৯৪ ) স্থ্ীয় 


হি 


রসশালায় বসিয়। অক্সিজনসন্বন্ধীয় গবেষণায় রত ছিলেন। 
_ তিনি, পূর্ববৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় দীপক পদার্থকে সকল 


রাসায়নিক কার্যের সাধক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন 
নাই। স্বকীয় পরীক্ষা দ্বাব্রা বখন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে; 
অগ্নিশিখাম্পর্শে অক্সিজন দগ্ধীতৃত বা রূপান্তরিত হয়, তখন 
তিনি এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন যে, একমাত্র এই অক্সিজন 
দ্বারাই সেই সকল রাসায়নিক কাধ্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। 
এই মীমাংসা প্রত্যক্ষ করিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ কান্ননিক 
দীপক পদার্থের উপযোগিতা অগ্রাহ্া করিতে লাগিলেন। এই- 
রূপে নব্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী লাভোসিয়ার অক্সিজন 
সাহায্য স্বীয় ক্ষুদ্র পরীক্ষাগৃহে যুরোপীয় রসায়নশাস্ত্রের প্রক্কৃত 
ভিন্তি স্তাপন, করিয়াছিলেন। 

ক্রমে লাভোসিয়ারের শিষ্যমগুলী দ্বারা এই নবীনতত্ত 
ফরাসীরাঁজ্যের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ভগগ্বিখ্যাত 
তাপতত্ববিদ্‌ মিঃ ব্রাক, জলের গঠনোপাদান-নির্ণায়ক অধ্যা- 


পক কাভেঙ্ডিসি এবং নাইট্রোজন-আবিষ্ষীরক অধ্যাপক 


রদারফোর্ড প্রভৃতি ও তাহার মতের ষাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন; কেবল অক্সিজন আবির্তা প্রিষ্টলে স্বয়ং নৃতন 
সিদ্ধান্তের জনয়িতা হইয়।ও পুরাতন দীপক সিদ্ধান্ত হইতে 
বিচ্যুত হইতে পারিলেন না। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রের দীপক-সিদ্ধান্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল। 
বৈজ্ঞানিক লাভোসিয়ার অক্সিজনের গুণধর্মপ্রকাশ 
দ্বারা রসায়নের পুরাতন ভিত্তি স্থানচ্যুত করিলেন বটে, কিন্ত 
নূতন প্রথায় রসায়নশান্ত্রের সংগঠনভার উনবিংশ শতাব্দের 
নবীন বৈজ্ঞানিকগণের উপর পড়িল। 
১৮০৯ খুঃ), 0107026 (১৭৪৬-১৮১৮ খৃঃ), 00600 09 
810:5990 (১৭৩৭-১৮১৬ খুঃ) এবং 13610100166 (১৭৪৮- 
১৮২২ খুঃ) প্রভৃতি তাহার মতের পোষকত। করিয়া অভি- 
নব মার্গ বিস্তার করিলেন। এই সময় জন ডাল্টন্‌ 
(১৭৬৬-১৮৪৪ খুঃ) নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মেঘ, 
বৃষ্টি ও জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে আলোচনাকালে ১৮*৩ খৃষ্টাব্দ 
প্রচার করিলেন যে, সুক্স জলকণাকে: বিশ্লেষণ করিলে, 
তাহাতে অক্সিন ও উদজনের কতকগুলি অতিস্থক্ষষকণা 
দেখা যায় এবং ছুই কণা উদ্জন ও ১ কণ। অক্সিজন 
তাঁপষোগে মিশ্রিত করিলে একটা জলকণার উৎপত্তি হইয়া 
থাকে। কিন্তু উক্ত দুইটী পদার্থ বিভিনন পরিমাণে 
মিশ্রিত করিলে জলকণার উৎপত্তি না হইয়৷ পদার্থান্তরের 
সৃষ্টি হয়। এই আলোচনার ফলে তিনি নির্ণয় করেন যে; 
জল, স্থল, বায়ু ও অগ্নি মুল পদার্থ নহে। উদজন ও অক্সি- 


ঞ্০৪1010৮ ( ১৭৫৫- 


রসায়নবিজ্ঞান (যুরোগীয় ) 


জনই প্রকৃত মৌলিক পদার্থ। 
পরিমাণে সংষত হইয়া বিচিত্র পদার্থ উৎপাদন করে বটে; কিন্ত 
তদবস্থায় তাহাদের নিজস্ব লোপ পাঁয় না। বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় সেই যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে, তাহার গঠনো- 
পাঁদনের সেই মূল পদার্থসমূহ পরম্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজত্ব 
প্রকাশ কর্পিবে। এতডিন্ন পরীক্ষাকালে তিনি উদজন ও 
অক্িজনের ওজনের অনুপাত দ্বারা ও পরমাণুনংখ্যাঁর অনুপাত 
সাহায্যে গণন। করির়! প্রত্যেক অক্সিজন পরমাণুর গুরুত্ব 
স্থিরকরেন। তীহার মতে, হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত 
অপেক্ষ! অক্সিজন-পরমাণুর ওজন ৫২ গুণ অধিক। এতত্িন্ন 
তিনি আরও ২৫টা পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব স্থির করিয়া 
১৮০৪ খুষ্টান্দে তাহার আবিষ্কারবার্তা 1)7. 1797730কে 
জানান ও একটী বৈজ্ঞানিক সভায় সেই প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
সমবেত পঞ্ডিতমগ্ডলী তাহার পরীক্ষার পরিচয় ও পারমাণবিক 
সিদ্ধান্ত (44$00010 ০010[03160 ০1099169 ) পাইয়! বিস্মিত 
হুইয়া গেলেন ।' প্রকৃতপক্ষে সেই দিন হইতে নৃতন রসায়ন- 
শাস্ত্রের গ্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 

এই আবিষ্কারের পর, 101. ছু ০1185602১09 1505890, 
4৮008010, 1351891105১ 4. 00 110100001006, 1111910- 
১. 101015077 200 081:11316, 
প্রভৃতি প্র্িদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমান রদায়নশাস্ত্রের নানা 
শাখাগ্রশাখার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 

পদার্থবিজ্ঞান । 

ইন্দরিয়গ্রাহ্া ফাবতীয় বস্তই পদার্থ। যৌগিক পদার্থের 
আণবিক সংযোজন ও বিশ্লেষণ দ্বার! মূল পদার্থের অবস্থা 
নির্য়ই রসায়নের উদ্দেশ্ত এবং প্রতিপাদ্য। সাধারণতঃ 
এই পদার্থ ছুই ভাগে বিভক্ত, ষথ! রূঢ় বা মৌলিক (701970901) 
এবং যৌগিক (09017070900 )। যে পদার্থকে দ্বিতীয় 
প্রকার পদার্থে পরিণত করা ষায় না, তাহা! মৌলিক, যেমন 
স্বর্ণ রৌপ্যাদি। যখন এই সকল রূঢ়পদার্থ একাধিক সংখ্যায় 
রাসায়নিক ঘংযোগ দ্বার! নূতন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ উৎপাদন 
করে, তখন তাহাকে যৌগিক পদার্থ বল! যায়, যেমন্‌ গন্ধক 
ও লৌহ-মংঘোগ-সম্ভৃত “ফেরাস্‌ সল্ফেটু” নামক পদার্থ। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আপাততঃ ৭২টা রূঢ় পদার্থ স্থির 
হইয়াছে। এ সকল পদার্থ ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিতি 
করে। যথা_-লৌহাদি কঠিন, জল ও পারা তরল এবং 
তৃবাঘু বাষ্প। এই রূঢ় পদার্থ আৰার ধাতু (11519 ) 
ও. অপাতু (₹০7-0066919 বা 81912110195 ) ভেদে দ্বিবিধ। 


৪00 18908, 13010990 


ষেনকল পদার্থ চাকৃচিক্যশালী, উত্তাপ ও বিছ্যুদাদি শক্তি- 


[ ৩০৮ ] 


ইহাদের পরমাণু বিভিন্ন | 


বা ২৮ ২ চদা ০775৮: 
০ 2501১ রা: 5, শি 


সাজান (রোগ) 


বহনে সমর্থ তাহার! ধাতু এবং তদ্বিপরীত নিশি রি 
গুলি অধাতু বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । কখন কথন এই 
রূঢ় পদার্থগুলিকে 7110৮০- -90810%5 এবং 11500045088. | 
৮৮০ বল! হইয়া থাকে । | $ এ 
এই নকল পদার্থের কয়টা সাধারণ ধর আছে | বখা_ 
গুরুত্ব, স্থানব্যাপকত্ব, অবিনশ্বরত্ব, বিস্তারশীলত্ব, বিভা 
ইত্যাদি । পারদ, জল, তৈল ও কার্বণেট অব.পটাশ একত্র 
একটা কাচের চুঙ্গীতে (৮69৮৮০ ) আলোড়িত করিয়া 
স্থিরভান্বে রাখিয়! দিলে পাত্রের সর্ধনিয়তলে পারদ, তছুপরে 
যথাক্রমে কার্বণেট অবপটাশ, জল ও তৈল দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহাতে দ্রব্বিশেষের গুরুত্ব স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া 
থাকে। কাচের বোতলে কাঠঠ-দগ্ধান্তে মাগনেসিয়ামের পাতল! 
তার জালাইয়া জলমিশ্রিত সালফিউরিক এসিড ঢালিয়! দিলে: 
কয়লার কণ! ভাপিতে থাকে । ইহ! দ্বারা বেশ বুঝ যায় যে. 
পদার্থসমূহ পরিবর্তনশীল হইলেও দ্রব্যষোগে কখনই নাশ-: 
শীল নহে। উত্তাপযোগে প্রত্যেক পদার্থই বন্ধিতায়তন 
হইয়া থাকে । এ কারণেই £১৪৮০ হইতে বাশ্পের উদ 
ঘটে। 16700902810 69 0 1০061 হাজার গ্রেণ জলে 
দ্রবীভূত হইলে উহার এক গ্রেণে **০১ গ্রেণ এ লবণ দেখি 
পাওয়া বায়। উহার ১ গ্রেণ পুনরায় যদি ১* হাজার গ্রেপ 
জলে মিশ্রিত করা যায়, তাহ! হইলে পার্্াঙ্গানেট অব ১পটাশও 
১০ হাজার ভাগে বিভক্ত হইবে। ও 
এইরূপে কোন দ্রব্যের পরমাণু বলিলে তাহার বিভা 
শেষাংশকে বুঝিতে হইবে, কিন্ত এক অণুরূপ বলিলে অন্ততঃ 
ছুইটা পরমাণুরূপ জ্ঞান কর! কর্তব্য। যৌগ্রিক পদার্থ সম্বন্ধে: 
পরমাণু শব্দ প্রয়োগ কর! বায় না, ষে হেতু তাহাদের অবিভাব্য 
শেষাংশও বিবিধ পরমাণুর সমষ্টি লইয়া গঠিত ॥ এই কারণে 
যৌগিক পদার্থের অবিভাজ্য শেষাংশকে অণু এবং রূঢ় পদা- 
এের ছুইটা পরমাণু বলিয়া জানিতে হইবে। 
পদার্থসমূহের গুরুত্ব আছে। হিদাব করিয়! প্র গুরুত্ব 
নির্দি অণুর গুরুত্ব বলিয়া অবগত হওয়। যায়। কারণ তদ- 
যোগেই পদার্থের আকার। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুর 
গুরুত্ব একরূপ নহে। যদিও উহ! চক্ষে দেখা! যায় না, অথবা 
মনে মনেও আমর! উহার অবয়ব স্থির করিতে সম! র্‌ 
নহি, তথাপি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুবিধার জন্ত উদজন 
বাম্পকে নির্দিষ্ট আয়তনে ওজন করিয়া, তাহাকে এক পরমাঃ 
সিদ্ধান্তপূর্বক সেই অবস্থায় এবং ঘেই আয়তনের অ 
রূঢ়পদার্থদিগের গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া যে ফল পাওয়া 
তাহাকেই রূঢপদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব বলিয়া! রসা 
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 খৃহীত হইছে । নিয্মলিখিত তালিকায় পদার্থদমূহের বিভাগ, | 
সাক্ষেতিক চিহ্ন ও অমাণবিক গুরুত্ব প্রদত্ত লইল-__- 
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উপরোক্ত পনার্থ-ব্যতীত বিগত উনবিংশ শতাব্ষে আরও 
কতকগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
গুলির বিশেষভাবে প্রচলন না খাকায় এবং উহার গুণ 
সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত না| হওয়ায় তৎসমুদায় বর্তমান রসায়ন- 
বিজ্ঞানে আলোচিত হয় নাই॥ নিষ্ে তাহাদের নাম ও 
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রসায়ন কাধ্যে এ 


১৩২৯৭ 
১৪১ 


বৰ 


রদায়নবিজ্ঞান (যুরোপীয়) 


জির্কোনিয়ম. (21:০903010) 2 ৯০ 
এতভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় সামেরিয়ম্‌ (9919811%0), 

ইষ্টারবিয়ম্‌ (১6690)1810), গডোলিনিয়ম্‌ (01510110150), 

প্রমিওডিমিয়ম্‌ (,45০০0)09191), নি ওডিমিয়ম্‌ টম ৪০৭৮০) 


809), ভিক্টোরিয়ম্‌ (1০6971049), আর্গে [ন্‌ (41809), হেলিয়ম্‌ 


(7611018)) নিয়ে (1৩০), কৃপটন্‌ (55৮০), জেনন্‌ 
(9০০2) প্রভৃতি আরও কএকটা পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছেন, রসায়নে তাহাদের বিশেষ ব্যবহার না থাকার 
এখানে অনাবস্তকবোধে তৎসমুদায় বিবরণ উদ্ধত হইল ন|। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ষে, পদার্থমাত্রহই পরমাণুর 
সমষ্টি দ্বারা গঠিত। পরমাণুদিগের এই সংযোগ বা বিয়োগ 
শক্তি (/১৮০০1০1৮)-বশে পদার্থবিশেষে স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হয় 
বলিয়াই অপু, দ্বাণুক,ত্র্যসরেণু প্রভৃতি যেমন নামকরণ হইয়াছে, 
পাশ্চাত্য রসায়নশাাস্ত্রেও সেইরূপ 31008, 10190, চ21%0, 
[60৪ প্রভৃতি পরমাগঞুসংযোগনির্পা়ক পদ আছে। 
পরমাণুর এই সংষোগশক্তি লক্ষ্য করিয়া! বৈজ্ঞানিকগণ তদন্থ- 
সারেই রূঢপদার্থসমূুহের এইরূপ একটী বিভাগ নির্দেশ 
করিয়া থাকেন ১ 

১ মনাডস্_উদজন,ফ্রু,রিন্‌, ক্লোরিন্ত্রোমিন্ আই ওডিন্‌, 
কোস্য়িম্‌ রুবিডিয়ম্ঃপোটাসিয়ম্মসোডিয়ম্ঃলিথিয়ম্‌ ও সিল্ভার। 
২ ডায়াডস্‌-_-অব্সিজন, বেরিয়াম্‌, ই্রন্সিয়াম্‌, কাল্সিয়াম্‌, মাগ্‌- 
'নেসিয়াম্‌ জিঙ্ক, বেরিলিয়াম্‌, কাভময়াম্‌, মার্কারি ও কপার। 
৩ ট্রায়াড স্-বোরণ, গোল্ড, থালিয়াম্‌, ইওডয়াম্‌, লান্থানাম্‌, 
যটরিয়াম্‌ ( ইট্রিয়ম্‌), এর্বিয়াম্‌, ডিসিপিয়ম সামারিয়াম্‌ ও 
স্কাণডিয়াম্‌। ৪ টেটুডস্-_কার্বপ* সিলিকন্‌, টিটানিয়ম্‌, জির্- 
কোনিয়ম্‌, টিন্‌, খোরিয়াম্, গালিয়াম্‌ এলুমিনিয়ম্, সিরিয়াম্‌, 
প্লাটিনাম, ইরিডিয়ম্, পালেভিয়াম্‌, রোডিনাঁম্‌ ও লেড। ৫পেপ্টা- 
ড্ন্‌-_নাইট্রোজেন, ফম্ফরাঁ, বনডিয়ম্‌ ব1 ভানাভডিয়াম্‌, আর্সে- 
নিক্‌, নাওবিয়ম্‌, এণ্টিমোনিয়াম্‌, টাণ্টেলাম্‌, বিশ.মাথ ও ডিডি- 
মিল্পম। ৬ হেক্সাডদ্সালফার, সিলিনিয়ম, টেলিউরিয়ম্‌, 
উরেনিয়ম্, টাঙ্-ষ্টেন, মলিব.ডিনম্» ক্রোমিয়াম্‌, মাঙ্গানিজ, 
আয়রণ; কোবাল্ট ও নিকেল। 

উপরোক্ত ধাতু সকল অক্সিজেন সহষোপে, গন্ধক আশ্রয়ে 
অথবা কোন প্রকার লাবণিক অবস্থায় অবস্থিত থাকে। 


ধাতুর যে প্রকার যৌগিক অবস্থা হইবে» তাহা, বিচার করিয়! 


কার্য ক'্রলে অক্দিজনাদি সংযুক্ত পদার্থের বিয়োগ ঘটি! 
ধাতুমুক্ত হইবে। যেমন সীসার অক্সাইড. (১১০) » ইহাকে 
মুক্ত করিতে হইলে বা অকৃসিজন বাহিব করিতে হইলে কখন 
কখন কেবল উন্তাপ দ্বারা উদ্দেশ্ত সিদ্ধি হয়। কখন কেবল 


চা |. 


ূ রসায়নবিজ্ঞান (ুরোগীয়) 


উত্তাপে কোন কাধ্য হয় না। এরূপ স্থলে কয়লার ব্াবং ্ 
আবশ্তক | মাকুর্রিয়স্‌ অক্সাইড উত্তাপ প্রয়োগ করি 
পারদ ধাতু মুক্ত হয়। আর যদি সীসার মক্সিজন 
ঘটিত যৌগিক (দ্বাহীকে আমরা! মেটে-দিন্দুর বলি ) ক্রলাঃ 
উপরে রাখিয়। বাকনল (2099৮) 719 [01096 ) ছু রর 
স্পিরিট ল্যাম্প বা গ্যাস শিখার উত্তাপে দ্রবীভূত কর! বায়, 
তাহা হইলে কয়লার সহিত সিন্ুরের অকৃদিজন, কার্কণিক 
আন্হাইড্রাডরূপে পরিবর্তিত হইয়া সীঘক ধাতুতে পরিণত 
হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ধাতুর যৌপ্রিক পদার্থ 
গুলিকে যেমন বিশ্লিষ্ট করিয়া মুল। পদার্থকে গ্রহণ করা যায়, 
তেমনিই আবার মূল বা বিশুদ্ধ ধাতুতে অকৃনাইডং ক্লোরাইড, 
ক্রোমাইড৬ আইওডাইডশ সাল্ফাইভ, নাইটে,ট, - কার্বণেট, 
সারানাইড, ফেরিসায়ানাইড্‌, টানিক্‌ এসিড, এসিড সালফেট, 
এসেটিক এসিড, ফক্ফেট প্রভৃতি. দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া! 
নানা প্রকার ওবধাদি প্রস্তত হইয়। থাকে। 'অব্যবিশে 
সংমিশ্রপহেতু উহার! প্রত্যেকে বিভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয় ॥ 

যৌগিক পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ৃকে 19729818 ঞ 
যেমন নাইটি,ক্‌ এসিড্-17109 কিন্তু মাকুরিয়াস্‌ নাইটে,ট, 
্রস্ততকালে যৌগিক পদার্থের কিরূপ রূপাস্তর ঘটিয়া৷ থাকে, 
ৃষ্ান্তস্বরূপ নিক্পে তাহার ছুইটী ফক্ধুলা উদ্ধত করা গেল, 

1102 2(02 টু 212 0+21801- 1102 রঃ + 
1805 4+ 2752 0 

81702 2( 093), 1125 0,102 0 1,650. 
৪1182 012 +6-3%014-68%0১ 41085 
[52 0) 

ইহাতে বুঝ! যায় যে, অধিক জলমিশ্রিত নাইটি কৃ এসিডে 


পার! ভিজাইয়া! রাখিলে মার্কিউরাস্‌ নাইটে,ট্‌ প্রস্তত হয়, 


কিন্ত অধিক পরিমাণে পার! ব্যবহার করিলে 78516 8405 
উৎপন্ন হয়। বেসিক নাইটে,টু ও স্বাভাবিক নাইট্রেটের 
পার্থক্য-নির্দেশের জন্ত উহাদের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করিতে 
হইবে। স্বাভাবিক নাইটেটে কালোমেল জন্মিবে এবং 
কেসিকে কালোমেল ও কৃষ্ণবর্ণ মার্কিউরাস্‌ অক্মাইজ 
পাওয়া যাইবে। বাহুল্যভয়ে ধাতুদমূহের যৌগ্রিক প্রকরণ 
এখানে বিস্তৃতভাৰে আলোচিত হইল ন1। হানা তাহার 
»ংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত র ॥ 


যৌগিক- পদার্থ কোন একটা দ্রাবক্কের সহি 
হইলে, সেই দ্রাবকের গুণ বা ধশ্ম জতিত.. 


০88:7471:,/18471428 
! যি 35 টা 4 ৮১২ 4৫ ০ 
৯ ছি 2%..:1/ ৯৭ 8,41 ৮ এ 
| | 
ৰঁ | 


রপায়মবিজ্ঞান (যুরোপীয় ) 


2৬১১] 


& খই ঠা কা ররর ২1 বরাতে ০. 
8৪১১১4১১০০৮ 2154 


রসাঁয়নবিজ্ঞাঁন ( যুরোগীয় ) 


সবল! হইয়া থাকে। সচরাচর ধাতুর অক্সাইডদ্দিগকে বেস বলে, 
ক্ষারগুলিও এই শ্রেণীর অন্ততূক্ি | 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও নান! প্রকার ক্ষারের উল্লেখ দেখা 
ষায়। পোটানিয়াম্‌, সোডিয়াম্‌, এমোনিয়াম, কালমিয়াম, 
এবং বেরিয়াম্‌ অক্দসিজনের সহিত মিলিত হইয়1 ক্ষতকারী 
ক্ষার (0809610 ৪10:8119১ ) উৎপাদন করে। এ ক্ষার 
শরীরের কোন স্থানে অধিকক্ষণ লাগাইলে গাত্রে ঘ৷ হয়। 
এই ক্ষার সকল জলে দ্রবণীয়। পোটাপিয়াম্‌, এমো- 
নিয়ম, ও সৌডিয়ম্‌ নামক ধাতুত্রয় ক্ষারধাতু ( 21152]1 719121) 
বলিরা অতিহিত। বেরিয়াম, ই্্রন্সিয়াম, কালসিয়াম্‌ ও 
মাগনেসিয়াম, নামক চারিটী ধাতু মৃদ্ক্ষার (109681১ ০৫ 
9109110৩ 621%03 ) নামে পরিচিত। জিঙ্ক, মাগনেসিয়াম্‌, 
এলুন্িনিয়াম. ও লৌহ হইতে উৎপন্ন ক্ষার পূর্বোক্ত ক্ষার 
সকলের ন্যায় ক্ষতোৎপাদক নহে। ইহার! জলে দ্রব হয় না। 
হহাদিগকে ইংরাজী রসায়নশাস্ত্রে ক্ষারশব্দের পরিবর্তে বেস্‌ 
শব্দে অভিহিত কর! হইয়াছে। 

দ্রাবকে যাহ। উৎপন্ন করে, ক্ষারে তাহ। লয় গ্রাঞ্ত হয় এবং 
ক্ষারে যাহ৷ উদ্ভূত হয়, দ্রাবকে তাহা ধ্বংস হইয়া থাকে। 
সুতরাং দ্রাবক ও ক্ষার উভয়ে ঠিক বিপরীত-গুণাবলম্বী। 
(কোন দ্রাবকের সহিত কোন ক্ষারের দ্রাবণ (8০18607 ) 
মিলাইলে একটা অভিনব গুণবিশিষ্ট পদার্থ উৎপাদিত হয়। 
উহ ক্ষার বা দ্রাবক কাহারও প্রতিক্রিয়। প্রদর্শন করে ন! 
অর্থাৎ নীলবর্ণ লিটমাস্‌ কাগজ নিমজ্জিত করিলে লাল 
'থব। লাললিটমাস নীলবর্ণে পরিবর্তিত হয় না। 

খনিজ (00109:91) ও জৈব (০801০) ভেদে দ্রাবক 
দ্বিবিধ। লবণদ্রীবক (1 0:0০1)1010 ৪০10), যবক্ষারদ্রাবক 
(9010 ৪০10) ও গন্ধকদ্রীবক (3911)070 ৪০1৭) প্রভৃতি 
খনিজ এবং টার্টারিক এসিড. (2708710৪014) ও সাইটি,ক 


এসিড (01৮০ ৪০1৫) প্রভৃতি জৈব পদার্থসস্তৃত। এই 
দ্রাবক সাহায্যে প্রায় যাবতীয় পদার্থকেই দ্রব করা যাঁয় এবং 


সকল দ্রাৰকই জলে দ্রবণীয়। 
জল মিশ্রিত করা উচিত। 

দ্রাবকের গুণ--আসম্বাদনে অম্নবোধ ) 
1৪০০৮ নামক কাগজ নিমজ্জনে লালবর্ণতা-প্রাপ্ডি) কার্বনেট 
সহযোগে স্কুটোদগম (099595090৫9);  ফিনল থালিন্‌ 
(9০০০] 0$99]0) দ্রাবণে ক্ষারযোগে যে বেগুণী রং হয়, 
দ্রাবক সংস্পর্শে তাহার বিলগ্ন এবং মিথিল অরেঞ্জ 
( 81681 ০:0০) দ্রাবণ সহযোগে গোলাপী রঙ্গ হয়। 


পরীক্ষাকালে দ্রাবকের সহিত 


8109 1160058 


ক্ষার নহে, জাথকও নহে, এইরূপ অভিনব গুণবিশিষ্ট 


পদার্থকে রসায়ন-বিজ্ঞানে লবণ বা লাঁবণিক দ্রব্য (981) 
কহে। এই লবণ আমার্দের খাগ্োপযোগী লবণ নহে। 
ক্ষার ও দ্রাবকের পরস্পর মিশ্রণ হেতু উভয়ের স্ব স্ব গুণ 
বা ধর্ম্মবিবর্ভিত হইয়া ষে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, 
তাহাই রসারনে লবণ বলিয়া পরিগণিত। চুণ ও কার্বলিক 
এসিড্‌ যোগে চা-খড়ির উৎপত্তি হয়, সুতরাং চা-খড়ি লাবণিক 
পদার্থ পদবাচ্য। এতস্িন্ন দোহাগ!, ফটুকিরি, তু'তে, হীরা- 
কস, যবক্ষার প্রভৃতিও এক একটী লবণ। বস্ততঃ আস্বা্ন 
লইয়! কাহারও লবণ নাম প্রদত্ত হয় নাই, উহাদের উৎপাদন- 
ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াই এপ নামকরণ হইয়াছে। এ লবণ 
তিন প্রকারের হইয়। থাকে, যথা--১ গ্রাকৃত লবণ (0০0:09] 
৪৪18), ২ উদজনবুক্ত লবণ (4০1 ৪৪1), অক্সাইড. মিশ্রিত 
লবণ (88510 8৮1৮ )। 

উদজন প্রায় সমস্ত দ্রাবকেরই একটা উপাদান। দ্রাব- 
কের হাইডোজেনের স্থান সম্পূর্ণরূপে ধাতু দ্বারা অধিকৃত 
হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম গ্ররুত লবণ। কোন 
ধাতুর লবণ প্রস্তত হইবার সময় দ্রাবকস্থ উদজনের স্থান 
উক্ত ধাতুর দ্বারা অধিকৃত হয়) যেমন 702 +-171290£ 
0304 4+ ১ এখানে সলফিউরিক এসিড স্থিত 
হাইড্রোজেনের স্থান জিঙ্ক ধাতু দ্বার অধিকৃত হওয়ায় জিঙ্ক-সল- 
ফেটু নামক একটা প্রত লবণ প্ররস্তত হয়। 

দ্রাবকে উদজনের স্থান আংশিকরূপে অধিকৃত হইয়া ষে 
লবণ উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে হাইডেজনযুক্ত লবণ বা %০1 941৮ 
ব্ল৷ হইয়। থাকে । ৪০৫০ এই শ্রেণীর 
একটা লবণ। ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন 1ব21[7003 7 এ স্থলে 
সোডিয়ম ধাতু (৪) কার্ধনিক এসিভ, (179 003) 
হইতে হাইডেোজেনকে আংশিকরূপে স্থান চ্যুত করিয়াছে। 
হাইডেজেনকে সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করিতে পারিলে কা্ক- 
নেটু অব. সোডা ( 82 005) নামক প্রকৃত লবণ 
প্রস্তত হয়। 

কোন ধাতুর লবণের সহিত উক্ত ধাতুর অক্সাইড মিশ্রিত 
থাকিলে, এ লবণকে 88310 321& বল! যায়। সব-নাইটে,ট, 
অব. লেড্‌ উহার একটা উদাহণ। ইহাতে নাইটেটে 
অব. লেড. নামক সীসক ধাতুর লবণের সহিত উক্ত ধাতুর 
অক্সাইড. মিশ্রিত থাকে । এই সকল লবণ বিশ্লিষ্ট করিয়। 
7939 ও 40199 নির্ণয় করাই ফলিত-রসায়নের কাধ্য। 

চিকিৎসাবিজ্ঞানে উষধাদির প্রস্তুত প্রকরণে, ধাতু প্রভৃতির 
শোধন, মারণ অথব| তাহার পরিমাণ নির্দেশের জন্য এবং 
মুত্র পৃষ়্াদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনি্নার্থ আমর! যে রসায়ন- 


11091190029 0? 


চাঁরানিন 2... 


০ রি পলির যু পারা 


রসায়নবিজ্ঞান ( যুরোগীয়্ ) [৩৯২] রসাযনবিজ্ঞান ( যুরোগীর টা 


বিজ্ঞানের সাহাধ্য গ্রহণ করি, তাহাকে টৈশ্লেষিক 
রসায়ন (40917 098] 91090978100 ) বল! যায়। বৈশ্লেষিক 
রসায়ন পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে আপনার অধিকারতুক্ত 
করিয়। লইয়াছে। এই কারণে আমাদের খাদ্য, বসন, বিলাস- 
সামগ্রী, শিল্প, ওষধ প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যেরই মধ্যে এই রসা- 
য়ন সাহায্যে প্রতিদিন ষে কত উন্নতি সাধিত হইতেছে, 
তাহ। বল। যায় না। এই শাস্ত্রে আশু. পারদর্শিত। 
লাভ কর! দুরূহ ব্যাপার। ইহার এক একটা অংশ 
বা শাখামাত্রের (যেমন 8০০৫ 41081819, 1১1)810900001- 
08] 01)91018৮) আলোচনায় আজীবন অতিবাহিত করিলে ও 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। 

ইহা! প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত। ১ গুণনির্ণায়ক 
(0991105 ) অর্থাৎ যাহার দ্বারা পদার্থের গুণ নির্ণাত 
হয় এবং ২ পরিমাণনিরূপক (0708106169656) অর্থাৎ 
দ্বারা উপাদানগুলির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইতে পারে। ফলিত 
রসায়ন বলিলে বৈশ্লেষিক রসায়নের প্রথম অংশকেই বুঝায়। 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ কার্ষ্ে যে যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় 
তাহার সংক্ষিপ্ত তালিক! নিষ়্ে লিখিত হইল )-- 


১ 0৩66০৩-_-এক মুখবদ্ধ কাচের নল। : ইহাতে 


তরল পদার্থ ঢালিয়। পরীক্ষা করিতে হয়। 

২ 1'596-6৪-৪1%00---উক্ত কাচের নলগুলি বসাইবার 
জন্য সছিদ্র কাষ্টনির্রিত আধার। 

৩. ]5৪৮-6০০৩-০1৩7--কাষ্ঠের বাটযুক্ত পিতলের 
চিমটা। কোন পদার্থ নলে ঢালিয়া অগ্রির-তাপ-প্রয়োগকালে 
ইহার দ্বারা কাঁচনলটীকে ধরিতে হয়। 

৪ গু'৩9/-2158-_কাচনিম্ষিত পাত্র বিশেষ। পরীক্ষা 
ধীন তরল বা নিরেট পদার্থ ইহাতে রাখা হইয়া থাকে । 

৫ চ' 009] ব্রটিং কাগজ ব1 ফিপ্টার পেপারের ছণাকনি 
ইহার উপর রাখিয়! দ্রাবণাদি রাসায়নিক দ্রব পদার্থ ছকিয়! 
বোতল প্রভৃতি সরু মুখ পাতের ভিতর তরল পদার্থ ঢালিতে 
ষে আয়তমুখ ও কুঞ্চিতপুচ্ছ কাঁচপাত্র ব্যবহার করা হয়। 
ইহাকে বাঙ্গালায় ফু'দেল কছে। 

৬ 7১179৮০--ছুই মুখ থোল সরু কাঁচের নল। কোন 
পাত্র হইতে স্বল্প পরিমাণে তরল পদার্থ উত্তোলন করিতে 
হইলে ইহা! ব্যবহারে লাগে। 

৭ 01893-7০4-_পেন্সিলের স্তায় গোলাকার সরু কাঁচদওড। 

৮ 01893-019-_কাচের ছোট টুকর|। 

৭7১01081810 0191)--শ্বেতবর্ণ চীনের পেয়াল|। 
১০301016180 .-স্পিরিট দ্বারা জ্বালিত বন্তিকা। 


১১019010920 09)1--প্লাটিনামূ ধাতুর পাত। 
দ্রব্য অগ্নিতে পোড়াইতে হইলে ইহার হি রাখিয়া পোড়া-. 
ইতে হয়। এক থণ্ড £0108-11865 অর্থাৎ অভ্রথণ্ডের দারা ] 
এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে । | | 

১২ ম19১--কাঁচের বোতলাকার পাত্রবিশেষ। ্‌ ] 

১৩ 71007 1০০-একটা . কাচদণ্ডের টি ৃ 
উত্তাপ মহঝোগে এই তার আটিয়! দেওয়! হয়। সোহাগার 
বর্তল প্রস্তুত করণে এবং দীপশিখাসংঘোগে কতকগুলি 
ধাতু যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপাদন করে, তাহ! দেখাইবার জন্ত 
এই তার আবশ্তক হয়। 


১৪ 008:০০%।-_একখণ্ কাষ্ের কয়ল|। 

১৫ 11001) 1310৬ 910৩--বাকনল। 

১৬ 731%58 (০28৪--পিত্তলের চিম উা । 

১৭ ডা 55 ০৮০--একটা আয়তমুখ কাচের, বোভল 
ব। ছিপিতে ছুইটা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে দুইটা বক্র কাঁচনল 
প্রবেশ করাইয়! দিবে। যেন একটা কাচনল বোতলের তল-.. 
দেশ এবং অপরটা উহার গল! পর্য্স্ত বিলম্বিত থাকে ।. 
বোতলের মধ্যে জল পৃরিয়া ছোট নল দ্বারা ফুৎকার দিলে 
তদভ্যন্তরস্থ জল অপর নলের মুখ দিয়া উথলিয়! পড়ে। 

এতন্িন্ন ইউডিওমিটর, ব্যাটারী, রিটর্ট, বাযুমান যন্ত্র 
তাপমান যন্ধ প্রভৃতি যন্ত্রও বাম্পাদির বিশ্লেষণ কালে 
ব্যবহারে লাগে। ্‌ 

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া । 

পদার্থ মাত্রকেই ছুই প্রকারে পরীক্ষা করা যায়। একটী 
দ্রবপরীক্ষা! (০ 79%০1০7) ও অপরটী অগ্নিপরীক্ষা! ( টি 
1680600 )।  দ্রব্যবিশেষের পরীক্ষা নুচারুরূপে নির্বাহের £ 
জন্য এবং তাহার ফল স্ুসিদ্ধ হইয়াছে কিনা, তাহা স্পষ্টাকৃত_ 
করিবার জন্য রসায়নশান্ত্রে কতকগুলি পরিচায়ক (১০-৪%০$)_ 
ও নির্দেশক (0:911০2601) পদার্থের উল্লেখ আছে। যে সকল 
মূল বা যৌগ্িক-পদার্থ পরীক্ষারধীন পদার্থের সহিত মিলিত: 
হুইয়। উহার উপাদান নিরূপণ করে, তাহাদিগকে রি এনেন্ট 
কহে। হাইডে-ক্লোরিক এসিড পরীক্ষাধীন পদার্থে মিশ্রিত, 
করিলে যদি শ্বেতবর্ণ রৌপ্য সীস! বা! চর্ণ তলায় আসিয়া পড়ে 
তাহা হইলে সেই পদার্থ পারদের অংশ আছে জানিতে হইবে। 
যে পরিচায়কগুলি একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা পদার্থ সকলকে ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তাহারা সাধারণ পরিচায়ক ্‌ 
এবং যে সকল পরিচায়ক কোন একটি দ্রব্যের বিশেষ বি র্‌ ্ 
গুণ উদ্ঘাটন করে, তাহাই বিশেষ পরিচায়ক বলিয়া! কথিত। 

এই পরিচায়ক সহযোগে পদার্থের রাসায়নিক, রতন বৰ ্‌ 
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রসায়নবিজ্ঞান (যুরোপীয় ) 
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রসাঁয়নবিজ্ঞান (যুরোগীয় ) 


পরস্পরের সংষোগকালে কোনু সময়ে সেই পরিবর্তন ব! 


ংযোজন সাধিত হুইল, যে সকল পদার্থ বর্ণ উৎপাদন দ্বারা 


কাধ্যফল নির্দেশ করে, তাহাদিগকে নির্দেশক (190)080£ ) 
বলে। 
পরিবর্তন হয় না। অথবা উহাদের অবস্থিতিজন্ত রাসায়নিক 
প্রতিক্রিয়ারও কোন্রূপ বৈলক্ষণ্য ব প্রতিবন্ধকত। ঘটে ন|। 
প্রধানতঃ দ্রাবক ও ক্ষারপদার্থের মধ্যে বিভিননত। প্রদর্শনার্থই 
নির্দেশকের ব্যবহার হইয়! থাকে। 


কার্ধ্যক1লে নির্দেশক পদার্থ গুলির গ্রকৃতিগত কোন, 


লিট মস ফিনল্থালিন্‌, মিণিল অরেঞ্জ, টার্টারিক প্রভৃতি 


নির্দেশক পদার্থ । ইহাদের মধ্যে ২য় ও শয়টা স্ুরাসার ঝ। 
জলের নহযোগে দ্রাবণরূপে এবং ১ম ও ৪র্ঘটা স্থরাসারে 
দ্রব করিয়। সেই দ্রাবণে ব্লুটিং কাগজ নিষিক্ত ও পরে গু 
করিয়া নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়। এতত্তিন্ন [469] [১891 
৪6৪81018 081১6: বা শ্বেতনার মণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি ধাতব- 
ষৌগ্লিকও নির্দেশকরূপে বাব্হত হইতেছে। 

জলে বা! দ্রাবকে পরীক্ষাধীন পদার্থ তরল করিয়া সেই 
জ্রাবণে ভন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত করিলে যে রাসায়নিক প্রতি- 
ক্রিয়।৷ সংঘটিত হয়, তন্বারা উক্ত পদার্থের উপাদান নির্ণীত 
হইয়া থাকে । ইহাকে দ্রবপরীক্ষা বল! যায়। আর উত্তাপ- 
মৃহযোগে পরীক্ষাধীন পদার্থের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তন্দ্রা 
উহ্থার গঠনোপাদান নির্ণয় করার নাম অগ্নিপরীক্ষা । 

পদার্থের বিশ্লেষণকাধ্যে এই অগ্রিপরীক্ষাই প্রশস্ত। 
প্লাটিনাম, বা অভ্রের পারদ উপর পরীক্ষার্ীন পদার্থ রাখিয়। 
গ্যাস বা স্পিরিট ল্যাম্পের শিখায় ধরিলে যদি প্রী পদার্থ কৃষ্ণ 
বর্ণ হইয়! পুড়িয়! যায়, তাহা হইলে উহ। অঙ্গার দ্রব্য বলিয়। 
জানিতে হইবে। 

একথও কাষ্ঠের কয়লার উপর ছোট গর্ভ কাটিয়। তন্মধ্যে 
পরীক্ষাধীন পদার্থের চূর্ণ কিছু পরিমাণে রাখিয়া বাকনল 
সাহায্যে পোড়াইলে সীসা, রৌপ্য, এপ্টিমনি, বিস্মাথ প্রভৃতি 
ধাতু লবণবিধুক্ত হইয়! মূল ধাতুতে পরিণত হয়। চারি ভাগ 
কার্ধনেটু অবসৌড| ও একভাগ সায়ানাইড. অব পোটাশিয়ম্‌ 
একত্র মিশ্রিত করিয়া উহার একচতুর্থাংশ পরীক্ষাধীন 
পদার্থের সহিত মিশাইয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে তাপ দিলে 
মূল ধাতু শীঘ্র শীঘ্ব পৃথকৃ্‌ হইয়া পড়ে। বসন্তকালে কোন 
ধাছু প্ররূপে উত্তাপপ্রাপ্ত, হইলে লবণ হইতে বিষুক্ত হয় না, 
কেবল কয়লার উপর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের চাপ (10070386102) 
উৎপাদন করে মাত্র। উত্তপ্ত অবস্থার সীনক হইতে হরিদ্রা- 
বর্ণ, এপ্টিমনিতে নীলাভ শ্বেতবর্ণ, বিদ্মাথে পাটলবর্ণ, কাড- 
মিয়মে মেটে লালব্ণ ও দ্ভায় ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ আলোক 


| 
পন 


৭৯ 


হইতে দেখা যায়। প্লাটিনাম্‌ তারের অগ্রে সোহাগ! রাথিয়। 
শ্পিরিটু ল্যাম্পের শিখায় উত্তপ্ত করিলে থৈ প্রস্তুত হয়। পরে 
বাকনল সাহাযো অধিকতর উত্তাপে দগ্ধ করিলে উহা ক্রমশঃই 
কাচের ন্যায় স্বচ্ছ বর্তূলে পরিণত হইয়া আইসে ও সেই 
ভাবেই দংলগ্র থাকে। অতঃপর পরীক্ষাধীন লবণের দ্রাবণে 
এ সোহাগার বর্তলটা নিমজ্জিত করিয়। পুনরায় বাঁকনল 
দ্বার! উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহা! ধাতুবিশেষে বিভিন্ন বর্ণে 
রঞ্জিত হইয়া থাকে । যেমন কোবাণ্ট গাঢ় নীলবর্ণ, নিকেল 
ঈষৎ রক্তবর্ণ, তা ঈষৎ নীলবর্ণ, ক্রোমিয়াম, হরিদ্বণ, লৌহ 
হরিদ্রাভ ঈষৎ হরিদর্ণ, মাঙ্গানিজ বেগুণি আভাযুক্ত রক্ত- 
বণ ইত্যাদি । ্‌ 
রসায়নশাস্ক্োন্ত ধাতব পদার্থের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার 
যথাসস্তব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া এক্ষণে অধাতব পদার্থ- 
নিচয়ের পৌর্বাপর্য্য নির্ণয় দ্বারা আমর! বর্তমান রসায়ন- 
শাস্ত্রের প্রতিহাসিক ভিত্তির পুর্ণত। সম্পাদনে প্রয়াস পাইব। 
কিরূপে, কোন্‌ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই সকল অধাতব 
মৌলিক পদার্থসমূহ বিশ্লেষণপ্রক্রিয়৷ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া 
রসায়নজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, নিয়ে তাহারই একটা 
ংক্ষিপ্ত তালিক! প্রদত্ত হইল ১-_- 

১৭৮১ থুষ্টাবে কাঁভেগ্ডিস্‌ সাহেব উদ্জন ( হ070৫9] ) 
নামক রূঢ় পদার্থ আবিষার করেন। ১৭৭৪ খষ্টাব্বের ১ল! 
আগষ্ট তারিখে মহামতি প্রিষ্টলে কর্তৃক অক্সিজেন নামক রূঢ় 
পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। যদিও গ্রিষ্টলে সাহেব সর্ধপ্রথমে রূঢ়াবস্থায় 
আঁক্সজেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি উহার পরবর্তী বর্ষে 
সীল সাহেব স্বাধীনভাবে ইহাকেই আবিষ্কার করেন।॥ প্রিষ্টলে 
ও সীল কর্তৃক অক্সিজেন আবিষ্কৃত হইলেও, ১৭৭৮ থষ্টাব্দে 
লাভোনিয়ার অক্সিজেনকে তৃতীয়বার আবিষ্কার করিয়! 
জননমাজে তাহ। নিব্বিবাদে প্রচার করিয়া যান। 

১৮১৮ খুষ্টান্বে থেনার্ড সাহেৰ হাইডুক্দিল আবিষ্কার 
করেন। তৎপরে ১৮৫০ খৃষ্টান ব্রোডী ও সেনবেন বিশদরূপে 
উহার ধর্মাদি বুঝাইয়া যান। 

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রদারফোর্ড সাহেব কতৃক নাইটেশোজেন 
আবিষ্কৃত হয় । ইহার পাচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৭৭ খুষ্টাব্দে 
সীল ও লাভোপিয়ার কর্তৃক তাহা সাব্যস্ত হইয়াছিল। 
১৭৭৭ খষ্ট্রাব্দে লাভোসিয়ার নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে নির্দিষ্ট 
ওজনের পার! উত্তপ্ত করিয়া লোহিতবর্ণের যৌগিকবিশেষ 
প্রাপ্ত হন এবং যে বাম্প অবশিষ্ট খাকে, তাহার পরিমাণ গ্রহণ 
করিয়! তাহাকে পাঁচ ভাগের চারিভাগ বলিয়া নির্দেশ করেন। 
তদনন্তর পারদের যৌগিককে পুনরায় উত্তপ্ত করিয়! যে ৰাষ্প 


রসায়নবিজ্ঞান ( যুরোগীয় ) 


প্রাপ্ত হন, তাহার পরিমাণ এক পঞ্চমাংশ হহয়াছিল। 
প্রথমোক্ত বাষ্প নাইটেলেন এবং শেষোক্ত বাম্প অক্সিজেন 
ভূবাযুস্থ নাটেছোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দেশ 
করিতে হইলে ইউডি ওমিটার নামক নল ব্যবহার কর! কর্তব্য। 

১৭৯০ খুষ্টাবে পৃষ্ট লে আমোনিয়। বাষ্প আবিষ্কার করেন। 
আমোনিয়া (981-81010)01)0 ) নামটা আরবদিগের প্রদত্ত । 
তাহারাই জুপিটার আমন দেবতার মন্দিরের নিকটবর্তী স্থান 
হইতে পক্ষী এবং উষ্টাদি জন্তর বিষ্ঠাদি চোলাই করিয়। সর্বা- 

প্রথমে এই পদার্ঘটা গ্রস্ত করে। 

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পৃষ্টলে সাহেৰ বুঝিয়াছিলেন ষে, বায়ুর 
ভিতর দিয়! তড়িৎ গমনাগমন করিলে নাইটি,ক এসিড. উৎপন্ন 
হয়। অনন্তর ১৭৮৫ থ্ষ্টান্দে কাভেগ্ডস্‌ অনুমান করেন যে, 
বাযুতে উদজন দগ্ধ করিলে বে অস্ধম্মবিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ 
পাওয়। যায়, তাহাই নাইটিকএসিড.ঃ কিন্তু ক্রোডি, টমসন, 
গে লুঘাক্‌ প্রভৃতি রাপারনিকের! নাইটি,কএসিডের প্রকৃত- 
তত্বের অন্বেষণ দ্বার উহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়! গিয়াছেন। 

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পৃষ্টলে নাইটুম্‌ অক্সাইড আবিষ্কার করেন 
এবং ১৮০৯ থুষ্টান্বে ডেতী সাহেব চুড়ান্ত আলোচনা দ্বার 
এই তত্বের নিষ্পত্তি করিয়া যান। বাম্পাবস্থায় ইহা আঘ্াণ 
করিলে দিদ্ধির নেশার স্তায় হাস্তোদ্দীপন হইতে থাকে, 
এইজন্য সাধারণে ইহাকে [585181))709 €%৪ বলে। 

১৭৭২ থৃষ্টাৰে হেল্স্‌ াহের নাইটি,ক্‌ অক্সাইড আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। ইহা আজোটিল্‌ নাইট্রুপিল্‌ বা! নাইট্রোজেন 
ডাই-অক্সাইড. নামে পরিচিত ছিল। ডেভী সাহেব প্রথমে 
নাইটি,ক্‌- পার্মক্সাইড্‌ এবং ১৮৪৮ খুষ্টান্বে ডেভিলি সাহেব 
শুষ্ধ নাইট্েটে অব্‌ সিল্ভার ও ক্লোরিণ দ্বার নাইটিকৃ-আন্- 
হাইডইড, প্রস্তত করিয়া যান। 

১৭৭৪ খুষ্টান্বে সীল্সাহেব প্রথমে ক্লোরিণের অস্তিত্ব উপ- 
লব্ষি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ডেভীর দ্বারা 
বস্তত; ইহার রূটত্ব নিরূপিত হয়। হাইডেোজেনের সহিত ক্লো- 
রিণের একটী যৌগিক মম্বদ্ধ আছে,ইহার নাম হাইড্যোক্লোরিক 
এসিড্‌। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার ব্যবহার প্রচলিত 
থাকিলে ও ১৭৭২ থুষ্ঠাবে পৃষ্টলে কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়া- 
ছিল। হাইপোক্লোরাস্‌ আন্হাইডাইড্‌ নামক যৌগিক 

: পদার্থটার নাম বালার্ড সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। 
হাইপোক্লোরান্‌ আন্হাইডবাইড্‌ জলের সহিত মিশ্রিত হইলে 
হাইপোক্লোরাস্‌ এসিড. নামে অভিহিত হয়। এই এসিড 
হইতে ষে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়! থাকে, তাহাদিগকে 
হাহপোক্লোরাহটস্‌ বলে। কালসিয়াম্‌ হাইপোক্লোরাইটু 


1125748 


সি 


রসায়নবিজ্ঞান (যুরোপীয় ) 


বন্ধাদি শুভ্র করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহ বাজারে 
73162017110 10০9%961 নামে বিক্রীত হইয়। থাকে । ঠা. 

১৮৪২ খৃষ্টান মিলন সাহেব কর্তৃক ক্লোরাস্‌ আন্হাই, 
ডাই, ১৮১৫ খৃষ্টান্দে ডেভী কর্তৃক ক্লোরিক-পার্লজ্মাইড 
এবং ১৮০২ খুষ্টাব্ধে সেনেভি দ্বারা ক্লোরিক এসিড আবিষ্কৃত 
হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গে-লুপাক্‌ ক্লোরিক এসিডের ধা 
বিবৃত করিয়া! ষান। 

১৮২৬ খৃষ্টানদের আগষ্ট মাদে বালার্ড সাহেব সো 
নামক রূঢ় পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহা কখনও মুক্তাবস্থা! 
থাকে না। সমুদ্রজলস্থিত সোডিয়াম ক্লোরাইড, ব! সালফেট 
এবং মাগ্নেম্িয়মের সাল্ফেটাদি লাবণিক পদার্থের সহি 
ইহাকে মিশ্রাবস্থায় পাওয়া! যায়। হাই।ড্াব্রোমিকএসিড 
হাইডেক্লোরিক এপিডের স্থায় সমধন্মবিশিষ্ট, কিন্তু ই 
হাইডোজেনের সহিত সম্মিলিত হয় না। . একটা 
আকৃতি কাচের নলের দক্ষিণদ্িকের বত্রস্থানে 9৯ গ্রে 
ফল্ষরাসের সহিত কাচ চূর্ণ ও জল মিশ্রিত করিয়! বাম 
দিকের বক্রস্থানে ২৪০ গ্রেণ ব্রোমিন্‌ রাখিয়! একটা ছি 
দ্বারা বামদিকের মুখ আবদ্ধ করিবে। পরে বোমিণসংযু 
কোণে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা বাম্পাকারে সমুখিা 
হইয়া ফম্ষরাসের সহিত মিলিয়। আবশ্তকীয় রাসায়নির 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং তাহাতে মেট। হাইড্রোক্রোমি? 
এসিড প্রস্তত হয়। ওষধাদিতে ইহার ব্যবহার বিশেষ 
গ্রচলিত দেখ! যায়। 

১৮১২ খুষ্টান্দে ফরাসী দেশের রাজধানী পারী- নগরবা? 
কুর্তো নামক জনৈক সাবানওয়ালা সমুদ্রজাত উদ্ভিজ্ঞভন্তে 
(7919) পরিত্যক্তাংশের এক প্রকার বিশেষ গুণ মনদর্শ 
করেন। তিনি উহার মন্ধগ্রহ করিতে না পারিয়া! ক্লিমে! 
নামক রাসায়নিকের নিকট এ বিষয়টা জানান। ক্রমে! 
পরীক্ষা! দ্বারা এই অভিনব পদার্থ আবিষ্কার করিলোও 

প্রকৃতপক্ষে ডেভী ও গেলুমাকৃকর্ভুক ইহার আইওডিন্‌ না 
প্রদত্ত হইয়াছিল। ্‌ 
সীসা-নির্ষিত রিউর্টে কালসিয়াম্‌ ফ্রুরাইড, চূর্ণ তীব্র সাঃ 
ফিউরিক এসিডের সহিত উত্তপ্ত করিলে হাইডোফ্লুরিকএগরি। 
পাওয়! যায়। সীলসাহেব এই যৌগিক পার্থর উদ্ভাবক 
১৮১২ খুষ্টাব্বে ডেভী এ ভ্রাবক ভিডি দ্বার! বিরত করি, 
পিটিভান্তে ফ্রুরিণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রত 
পাত্রে রাখিয়া উহার ধন্মাদি পরীক্ষা করিতে পারেন নাই 
তাহার পর, নকৃস্‌, ভে, ফিপ্দন প্রভৃতি অনেক রূমায়নতত্ব 
ইহার পরীক্ষ। করিয়াছেন। ইহ! কালফিরমূ যোগে কানমি। 


সভা 


ঠ8088198 ৃ যুরোগীয় ) 


18 


বীিনি্ি ( সুরে দীয় ) 


ক্ুরাইড, এবং সোডিয়াম 9 আলুমিনিয়াম্‌ সহযোগে ক্রাইও- 


লাইট নামে অবস্থিতি করে। 


অঙ্গার (027১7) ) নামক বুঢ়পদার্থের ব্যবহার বহু প্রাচীন 
কাল হইতেই সাধারণের জানা আছে । এই অঙ্গারের অক্নি- 
ভ্েন-ঘটিত কএকটী যৌগিক পদার্থ আছে। পুষ্ট লে সাহেব 
বন্দুকের চোঙ্গের মধ্যে চা-খড়ি উত্তপ্ত করিরা কাব্বনিক্‌ 
অক্নাইড নামক যৌগিক পদার্থটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি উহার দাহনশীলত! লক্ষ্য করিয়া উহাকে 
হাইডে্বোজেন বণিয়া অনুমান করেন। ১৮০৩ খ্ুষ্ানে 
ক্রাকন্তাঙ্ক ও ক্রেমেন্ট প্রভৃতি রাসায়নিকের ইহার প্রকৃত 
তত্ব নিরূপণ করেন। ১৭৭৫ থষ্টান্দে লাভেশাসিয়ে হীরক 
দগ্ধ করিয়৷ কার্বধনিক আন্হাইডাইড, নির্ণয় করেন। ইহা 
সাধারণে কার্বনিক এমিড নামেও পরিচিত। 110):১79, 
[2106 09700:6687)9170£1) ও 17-94107) গ্রভৃতি 
নামে প্রচলিত অঙ্গার-মিশ্রিত উদ্জনবাম্প ( 112191)-029 ) 
৯৭৭৮ থষ্টান্বে ভণ্টা সাহেব কর্তৃক সর্ধগ্রথমে পরীক্ষিত 
হহয়াছিল। [বিস্তৃত বিরণ অঙ্গার শবে দ্রষ্টব্য। ] 

১৭৯৫ খৃষ্টান ওলন্দাজ দেশীয় রাসায়নিক সুরা ও সল্‌- 
ফিউরিক্‌ এসিড. দ্বার প্রস্তত ওলিফাষেণ্ট গ্যান আবিষ্কার 
করেন। অঙ্গার ও উদজন তড়িং দ্বার! উত্তপ্ত হইলে উভয়ে 
মিশ্রিত হুইয়! আসিটিলিন্‌ নামক যৌগিক পদার্থ উৎপাদন 
করিয়। থাকে । গাথুরিয়া করল! লৌহ-রিটর্টে উত্তপ্ত করিলে 
কোল্-গ্যাস জন্মে। এই বাম্প নান। পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। 

মেয়ার সাহেব কতৃর্কি গ্রাথমে সালফিউরেটেড হাইডে)- 
জেন আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু ১৯৭৭৭ খুষ্টান্দে সীল সাহেব উহার 
ধন্মা্দির অন্ুণালন করেন। হাইডি,ক্-পার্দাল্কাইড., সাল্ফি- 
উরান্-আন্হাইডবাইড, সাল্ফার-ট।াই অক্সাইড, সাল্কিউরিক্‌ 
এসিড (বেসিল ভালেন্টাইন্‌ হীরাকস্‌ পরিস্রত করিয়! ইহা 
প্রস্তত করেন), হাইপোসাল্ফিউরাদ্‌ ঝ থাইও-পাল্ফিউরিক্‌ 


এসিড, বাইসাল্ফাইড্‌ অব্‌ কাব্ধন প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ 


গন্ধকের যোগে উৎপন হয়। [ গন্ধক দেখ। ] 

সিলিনিয়াম্‌ ও টেলিউরিয়ম. নামক রূঢ় পদার্থদয়ের 
কোন ব্যবহার নাই এবং ইহা অতি. ছুল্লভি পদার্থ। ইহা! 
গ্ন্ধকের স্থায় ধন্দরবিশিষ্ট এবং তদ্দ্রব্যের স্তায় যৌগিকাদিও 
স্ছটি করিয়া থাকে। 

১৬৬ন খৃষ্টাব্দে ব্রা নামক জনৈক রাসায়নিক মূত্র হইতে 
ফম্ষরান্‌. আবিষ্কার করেন। ১৭৬৮ ৃষ্টান্দ অস্থি হইতে 
এই বঢ় পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং ১৭৭৬ খুষ্টান্বে সীল সাহেব 


অস্থি হইতে ঘক্ষরাদ্‌ প্রস্তুত এরণালার উন্নতি সাধন করেন। 


সস 


মুক্তাবস্থায় ফক্ষরাম্‌ একবারেই ছশ্রাপা, ইহা যৌগ গকরূপে 
পার্থিব, জান্তব ও উদ্ভিজ্জ-বিভাগে অবস্থিতি করে। 

১৭৮৩ খুষ্টা্দে গান্জেন্বার সাহেব হাইডেঠোজেন ফল্কাইড. 
ব! ফম্ফাইন্‌ নামক যৌগিক পদার্থ উদ্ভাবন করেন। বাম্প, 
তরল ও কঠিন ভেদে ফক্ষফিউরেটেড্‌ হাইডেশেজেন তিন 
প্রকার। অক্সিজন সহযোগে ইহা হইতে 90-০19. ০% 
[))091)1)91018) 1211031)1)097903  101)01109 ও [01)0911)0- 


110 %0)0)501199 এবং 70./70117031)1)07009 2010) 121109, 
01)07003 8010 810 11)091)1)0110 &০14 প্রভৃতি ফল্ফরাসেচ 
দ্রাবকসমূহ জলের সংযোগে উহার এন্হাইডুাইভ দ্বারা 
উৎপন্ন হয়। [ প্রন্ফুরক বা ফন্রাস্‌ দেখ। ] 

১৮০৮ খ,্টান্দে গে-লুলাক্‌ কতৃকি বোরণ নামক রূঢপদার্থ 
আবিষ্কৃত হয়। সোহাগ! বলিয়৷ যে পদার্থ প্রচলিত দেখা যায়, 
তাহ। বোরামিক এসিডের লবণ। বোরামিক্‌ এসিড. বোরণ 
নামক রূঢপদার্থের অক্মিজেন-ঘটিত যৌগিক। অক্িগন যোগে 
বোরণ বোরিক্‌ আন্হাইড.াইভ্‌ নামে এক যৌগিক পদার্থ উৎ- 
পাদন করে। এক অণু বোরিকৃ আন্হাইড্বাইড তিন অণু 
জলের সহিত মিলিত হইলে বোরাসিক্‌ এসিড নামে কথিত 


হয়। বোরাসিক্‌ এসিডের লবণকে বোরেটু কহে। 
[ সোহাগ দেখ । ] 


১৮০৭ খু্টাবে ডেভী সাহেব সিনিকন্‌ আবিষ্ার করেন। 
ইহ! মুক্তাবস্থায় কখন অবস্থিতি করে না। অক্সিজেন যোগে 
সিলিকারূপে ইহ পার্থিব রাজ্যে নানাবিধ অবস্থায় বিদ্যমান 
থাকে। সিলিকনের অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিক সিলিকা 
নামে খ্যাত । [ সিলিকা দেখ। ] 

এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, 
রসায়নবিদ্গণের চেষ্টায় ১৮শ শতাবের শেষভাগ হইতে উন- 
বিংশ শতাবের মধ্যভাগ পর্যন্ত রপায়নবিজ্ঞানের ষ্থেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল এবং তদবধিই রসায়নশান্ত্রের ভিত্তি 
সুদুঢ়রূপে প্রতিষ্টিত হয়। | 

আঙ্গারিক রসায়ন। 

অঙ্গার, উদজন প্রভৃতি কএকটা রূঢ় পদার্থের যোগে 
অসংখ্য প্রকার যৌগিক প্রস্তত হইয়া থাকে, তজ্জন্ত রসায়ন- 
বিদ্গণ এই যৌগ্িক.বিভাগকে স্বতন্ত্রূপে আলোচনা করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ইংরাজীতে 072%0)0 019707১৮5 
নামে পরিচিত। পুর্বে রাসায়নিকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, 
পার্থিব বা অনাঙ্গারিক (100728110 ) পদার্থের! জড়শ্তি 
এবং আঙ্গারিক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থনিচয় চৈতন্ত- 
শত্তির (5] 1০:০6) দ্বারা ্থষ্ট, বর্ধিত ও চাল 


রসায়নবিজ্ঞান (যুরোগীয় ) 


হইয়া থাকে। এই কারণে তাহার! উদ্ভিজ্জ ঝ| জান্তব শ্রেণীর 


চৈতন্তশক্তিপ্রস্থুত রসায়ন-যৌগিকদিগকে আঙ্গারিক রশা- 
য়নের অন্তভূক্তি করিয়াছিলেন। তন্মতাবলম্বীদিগের মতে 
আঙ্গারিক পদার্থ প্রত্যক্ষ (17)1.506) এবং পরোক্ষ (07011600) 
নামক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উদ্ভিজজ ও জান্তব দেহজাত 
শর্কর! নামক দ্রব্য প্রত্যক্ষ-আঙ্গারিক এবং সেই শর্করাজাত 
স্থুরা ব! সেই সুরাজাত এসেটিক্‌ এপিড পরোক্ষ-আঙ্গারিক 
পদার্থ বলিয়৷ গণ্য। ১৮২৮ খুষ্টান্ধে ভূলার সাহেৰ উক্ত মত 
থণ্ডন করিয়! পরীক্ষার দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চৈতন্ত- 
'শক্তি ব্যতীত, বিশুদ্ধ অনাঙ্গারিক পদার্থনিচয় হইতে রাপা- 
য়নিক সম্মিলন ও তাহাদের পরমাণুদিগের অবস্থান্তর সংঘটন 
করাইয়া আঙ্গারিক যৌগিক প্রস্তত কর! যাইতে পারে। 
ইউরিয়া! (076০.) নামক আঙ্গারিক পদার্থ মৃত্রের একটা 
উপাদ্দান। ইহা জীবদেহস্যষ্ট এবং চৈতন্তশক্তি কর্তৃক 
উৎপাদিত বলিয়৷ আঙ্গারিক পদার্থ-শ্রেণীতে পরিগণিত 
হইয়াছে । ইউরিয়ার (0104 5 ০9) অঙ্গার, উদ্জন, 
নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। ইহারা সকলেই অনাঙ্গা- 
রিক পদার্থ এবং এই সকল পদার্থ হইতে রাসায়নিক পরিবর্তন 
দ্বার! কৃত্রিম ইউরিয়া প্রস্তত হইতে পারে। কার্ধনেট অব. 
পটাস্‌ এবং অঙ্গারকে পোড়াইয়া লাল করিয়! নাইট্দোজেনের 
সহিত সম্মিলিত করিলে সায়ানাইড২ অব. পো্টাসিয়ম্‌ ও 
কার্বনিক্‌ অক্সাইড. উৎপন্ন হয়। এই সার্লানাইড, অব. 
পোটাসিয়মের সহিত লেড অক্সাইড গলাইলে অক্সিজেন 
ষোগে উহা সায়ানাইড. সায়ানেট হয় ও সীসার আকার 
ধারণ করে। অনাঙ্গারিক পদার্থ হইতেও যখন আঙ্গীরিক 
বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, তখন চৈতন্তশক্তি প্রস্থত বলিয়। 
আঙ্গারিক ও অনাঙ্গারিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ 
করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। 
লোরে' ([,90790৮) সাহেবের নির্দিষ্ট শৃত্রান্থনারে 
আঙ্কারিক রসাঁয়নকে অঙ্গার ও তাহার যৌগিকবুন্দসন্বন্ধীয় 
বলিয়াই বুঝা যায়। যেহেতু আঙ্গারিক পদার্থের গঠনাদি 
আলোচন। করিলে সর্বত্র অঙ্গারের প্রীধান্তই পরিলক্ষিত হয়। 
লীবেগ সাহেব বলেন যে, উহা! আঙ্গারিক রাডিকেলদ্িগের 
রসায়নকেই নির্দেশ করিয়া থাকে । 1$2010218 শবের দ্বারা 
একাধিক রূঢ় পদার্থের আণবিক সংযোগই বুঝায়। ইহা 
বহু পরমাণুর সম্মিলন জন্ত উদ্ভূত হইলেও একটা পদার্থের 
ন্যায় ধর্মমবিশিষ্ট হয় এবং তদবস্থায় যৌগিক বিশেষে অবস্থিতি 
করে। যৌগিক বিকৃত হইলেও রাডিকেল বিকৃত হয় না। 
- আঙ্গারিক যৌগিক সকল রাডিকেল দ্বারা গঠিত হইলেও 


[ ৩১৬ ] 


অঙ্গারের এক ছুই বা! তিনটা বাহু মুক্ত 


%; পক ॥ 


রলায়নবিজ্ঞান (যুরোগীয়) ] 


অনাঙ্গারিক যৌগিকেও রাডিকেলের সম্বন্ধ আছে। যেগন। 
হাইডকৃসিল্‌ রাডিকেল ও নাইটু,কৃসিল্‌ রাডিকেলের সম্মিলনে 
নাইটিক্‌ এসিড্‌ উৎপন্ন হয়। এই কারণে অনেকে রাডিকেলকে 
আঙ্গারিক রসায়নের কারণম্বরূপ বলিয়! স্বীকার করেন না 
্াঙ্কলাও সাহেব ইহার মীমাংসায়_ বলিয়াছেন যে, একা. 
ধিক আণবিক সংযোগে এক বা অধিক পরমাণু অঙ্গার 
এবং তাহাদের এক বৰা অধিক বাহু মুক্ত থাকে । অঙ্গার 
টেটাড্‌ পদার্থ, ইহার এক পরমাণুর সহিত চারি পরমাণু 
উদজন মিলিত হইলে সম্পূর্ণ যৌগিক গঠিত হইয়া! থাকে। 
যেমন [18791 6১ 0174| যদি 074 এর স্থানে 0173 ৰা 
0172 কিংবা! 097 হয়, তাহা হইলে না 
৫ 
আছে ক্নানিতে হইবে । ইহার! মুক্ত | রা 
বাসর সংখ্যান্ুসারে নুতন নূতন যৌগিক উৎপাদনে সমর্থ। 
কারণ 073 একটী 701০5] এবং 
অর্থাৎ উদজনের স্ায় একসংখ্যক পদার্থ। ইহা মনাড, 
শ্রেণীর অপর একটা রূঢরপদার্থ। যেহেতু এক পরমাণু উদজন 
বা ক্লোরিণের সাহিত মিলিত হইলে উহা সম্পূর্ণ হইয়া! যায়। 
0172 _73৮2190% এবং 077. - 715919706 অর্থাৎ ইহাদের 
ছুই বা তিনটা মুক্ত বাহু আছে এবং উহাতে তদ্‌সংখ্যক পরমাণু 
ক্লোরিণ সংযুক্ত করিলে আর এক একটা পদার্থ সংগঠন কর! 
যাইতে পারে। ্‌ 
রাডিকেল দমকল রাডিকেলের সহিত সংযুক্ত হয়। 01 
রাডিকেল 119117] নামে পরিচিত। এইরূপ একটা মিথিলের 
সহিত আর একটা মিথিল সংযুক্ত হইলে ষে যৌগিক উৎপন্ন 
হয়) তাহাকে ইথেন (0:৮7276) বা ডাইমিথিল্‌ (1)1-160))16) 
কহে। ইথেনের এক পরমাণু উদজন বিচ্যুত করিলে 
0275 অবশিষ্ট থাকে। ইহা ইথিল্‌ (77৮51) রাডিকেন। 


ইথিল মনোভালেন্ট। 
রাপায়নিক প্রক্রিয়ায় মিথিলের সহিত ইথিলের সংযোগ 


হইতে পারে। ইহা ইথিল্‌-মিথিল্‌ 
বা প্রোপেন নামে কথিত। [এব রা 

এইরূপে রাডিকেলের সভিত রাডি- লিন. 
চি সংযুক্ত হইয়৷ নানাবিধ নূতন 1 পা ৰ 
নূতন পদার্থ স্্টি করিয়া আঙ্গা- | 

রিক রসায়নের পুষ্টিসাধন করিতেছে । যদিও রাডিকেল 
ঘারা আঙ্গারিক বিভাগ অনাঙ্গারিক হইতে পৃথক্‌ করা যায়, 
তখাপি ইহাদের যৌগ্িকবৃন্দ লইয়! বিচার করিলে দেখ! যায় 
যে, এই উভয় শ্রেণীর যৌগিকাদি একই নিয়মাধীন। ধাতু দকল ৃ 


তে 


11000816700 


২ স্থালোজেন ঢে৪1০£৪3 ) প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। 


নি টব 
টি .৩ 


শা 


টি সায়নবিজ্ঞান ( সুরোসীয় ) 


[ ৩১৭ 


] রসায়নবিজ্ঞন ( বুরোঈীয়), 


ও এসিড, ্বাডিকেলের সহিত লবণাঁদি প্রপ্তুত করিয়।৷ থাকে; 
. আঙ্গারিক-রাডিকেলও সেইরূপ ভাবে সম্মিলিত হইয়া! ইখিল্‌- 
হাইভাইড৬ ইথার নাইটি,ক্‌, ইথার-হাইডোলাল্‌ফিউল্লিক, 
ইখিল হাইভে,ট বা আল্‌্কোহল প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদন করে। 
রসার়নবিদেরা আঙ্গারিক পদার্থসযুহ্থের এইরূপ একটা 
(রণীবিভাগ নির্দেশ করিয়। থাকেন। 
১ম-_মঙ্গার শ উদজনের বিবিধ প্রকার যৌগিকপমৃহ । 
ইহ্থাদিগকে 175719০8707) কছে। 
২র_-আল কহল (1৩0191)7 এই যৌগিকে অক্নিজেন 
হাইভকৃমিল-ব্ধপে অবস্থিতি করে। আল্কোহলে রাডিকেল 
বিশেষের সহিত হাইডুকৃসিল্‌ সম্মিলিত থাকে। যেমন 
€073 07) 02 [5 097 ইত্যাদি! 
 ৩য়-এক পরমাণু অক্সিজেন কর্তৃক আল্‌্কোহলের ছুই 
পরমাণু উদজন বাহির হইয়া! গেলে যে যৌগিক পদার্থ থাকে; 
 স্তাহা। আল্ডিহাইভ. (41097)46) নামে কথিত। যথা 
0255 010-4+0- 05 [0£ ০04-02 0 
_.. র্থইআল্ডিহাইভ্‌ অকৃসিজেনগ্রস্ত হইলে যেরূপে পরি- 
শত হয়, তাহাকে এপিভ, কহে। যথা” 
2104 0405 05 104 021 ইহাই ০৪৮1০ ০1. 


৫ম__য়খন আঙ্গারিক এসিড. হইতে হাইডুকৃপিল, হাই-; 


ডাঙ্গারিক রাঁডিকেল ছাত্র স্থানচ্যাত হয়, তখন তাঁহাকে 
িটোন (]0৮6999) ৰবলে। যথা__ 

(074 02 4004 ৯08 1]604+-115 0 

_ ৬ষ্ঠ_ আল্‌কোহলের হাইডুকৃসিলস্থিত উদজন আঙ্গারিক 


 আ্াডিকেন দ্বারা স্থানচ্যুত হইলে ইথার (30১07) উৎপন হয়। 


:.. বথা_05 ঘত 0৮405 ঢা6 -0হ নত 005 ্বচ 1+ 5 
৭ম__হালোৌজেন ঘটিত যৌগিকে হাইভক্সিলের স্থানে 
ঘথা- 
72 লু 07077701305 লুভ 01472 0. 

.. ৮ম--এদ্িভের উদজন আঙ্গারিক রাডিকেল ছারা স্থান- 
ভ্যুত হইলে যে লবণ প্রস্তত হয়, তাহা! ইথিরিএল, সন্ট ব। 
ইঠ্টার (856৮) নামে কথিত। 

৯ম_এমোনিরার উদজনত্রয় আঙ্গারিক রাঁডিকেল দ্বার! 
 স্থানচ্যুত হইলে যে যৌগিক সৃষ্ট হ,তাহীকে এমোনিয়! ডেরি- 


. €যমন উদজনযোগে হাইড।াইড৬ অক্পিজেন যোগে অক্লাইভ, ; 


রর ৪৭ ১৪ 3 সঃ টি 


 ভেটিভ. (2,00090018 4০৮1৮8015৩3). বা আমাইন্‌ (4১0)11093) 


... লামে খ্যাত ॥। যেমন ইথিল আল্‌কোহলের রাভিকেল এমো- 


সঃ  নিয়ার একটা উদ্জন স্থানছুাত করিলে ইথেলামাইন্‌ (7:070- 
880810৩) ) ছুই পরমাথু উদ্জনের স্থলে ছুইটা ইথিল প্রবিষ্ট . 


»ডহ 


হইলে 1)1-080188)5০ এবং তিনটী পরমাণু উন্জনেক্র স্থান্ম 
ইথিল অধিকার করিলে ],1-501)518170106 জন্মিয়া থাকে ॥ 
১০ম__পায়ানোজেন, অর্থাৎ অঙ্গার ও নাইট্বোজেনেক্স 
ঘৌগিকসমূহ। যথা__হবাইড্রোপিম্বানিক এড. (0ম )। 
১১শ-_ফিনল (৮/৩০91)১ আল্‌কোহুলে যেমন 01 থাকা! 
বিশেষ লক্ষণ, ফিনলেও তেমনই 08 থাকে । 
১২শ_-আগ্গারিক পনার্থের ছুই পরমাণু স্থান ছুই পর- 
মাথু অকৃদিজেন অধিকার করিলে 038100॥ শ্রেণীয় যৌগিফের 
উৎপত্তি হইয়! থাকে । যথা),-__বেঞ্জিনের (3902986) 06 [6 
ছুই পরমাণু উদজনের পরিবর্তে 92 প্রয়োথ করিনোে 0৪ 
গাঁ$ 0925 - 111800. বল। যায়। 
১৩শ-_আঙ্গারিক পার্থিব-(097৫8,0-80185)21) যৌগিক ॥ 
অনাঙ্গারিক ফৌগিকে এদিডের ভাগ আঙ্গারিক রাডিকেন্ 
দ্বারা স্থানভ্রষ্ট হইলে এই শ্রেণীর যৌগিক উৎপন্ন হয়। যেমন 
জিহ্ক-ক্লোরাইডের ক্লোরিণের স্থান ইথিল্‌ অধিকার ক্ষরিজে 
জিঙ্কইথাইভ. (2002 [5 2) সংহ। হইয়া! খাঁকে | 
১৪শ-_ছয় পরমাণু ব। তাহার গুগ কমিক অঙ্গারের সহিত 
জলের গুণক্রমিক সব্ন্ধ থাঁকিলে '0৪১০-০১৭৭৩ জা 
হুয়। যখা-শ্বেতসার (56801) ) কিংবা 4710%-:০9৬ দ্রন্ধ 
(06 ঢু 9)5 ১ ফল যুলাঁদি ও দ্রাক্ষার চিনি (37876:908%0) 
বিশোষ (06 (7210) ) এবং চিনি (012(175 09)13) ইভ্যাছি ॥ 
১৫শ-যে কল পথার্থ বিকৃত হইলে জ্ান্ষশর্কয়া 
(97275 ৩02৪৮) উৎপাদন করে, তাগান্দের (018৩০519 
কহে। যথা_দালিনিন (-১91101 ), 
১৬শ-_-আল্বুমিনইভ. (81982710910)  জিলেটিনইভ, 
(9০18৮910 ) অর্থাৎ যে সকল আল্লারিকম্যোগিকে অঙ্গার, 
উদ্জন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ব্বল্প পরিমাণে গন্ধক ও 
ফক্ফরাস্‌ থাকে । ৃ 
পূর্বকথিত চ599৫807 শ্রেণী পঞ্চদশটা উপশ্রেধীতে 
বিভক্ত । 'গ্রতোক উপশ্রেণীতে আবার নানাবিধ স্বতন্ত্র 
যৌগিক উল্লিথিষ্ত হইয়াছে । যথা- 7১982, 0155065, 
£১686য1617৩, নু ৩70৩099, [3525088১01010810989 প্রভৃতি | 
পিট্যোলিযসম কূপ হইতে মিথেন, ইথেন প্রস্ভৃতি বাষ্প 
বহির্গত হয়, এ তৈলে কতক পরিমাণে ইথেন ভ্রবীভূত থাকে। 
উত্তাপের নুনাধিক্যান্ুসারে শ্রী তৈল হুইতে যথাক্রমে ইথেন, 
প্রোপেন ও বিউটেন বাম্প পরিস্রত হইয়। থাকে । উহাকে 
ঘনীভূত করিতে পারিলেই 40)17)029০ নামক তরল পদার্থ 
পাওয়া যায়। ৭৬* সেন্টিঃ উত্তাপের নিম্মে পেন্টেন ও 
হেক্সেন পরিক্রত হয়। ইহাই 5৮০1997০971 বা 1800 


রসায়নবিজ্ঞান ( যুরোগীয় ) 


ক ১০ 
নামে বিখ্যাত ॥ ইগ্ডিয়া-রবার দ্রবীভূত করিতে ইহ! ব্যবহারে 


৭৬* সের উন্তাপে হেপ্টেন পরিস্রুত হয়ঃ ইহাঁকেই 
£570992৩ বলে । ১৫০” হইতে ২০০* সুর উত্তাপে 
নোনেন ও ডোডিকেন পরিক্রত হয়। ইহাই স্থপ্রসিদ্ধ 
[05198100 ০1] 1 ইহার উদ্ধোন্তাপে হেকূসোডিকেন এবং 
অন্তান্ত অঙ্গারাধিক্যুক্ত হাহড়ীঙ্গারিক পদার্থ সকল প্রাপ্ত 
হওয়া যায় । উহার কোমল পদার্থ। ৪১০1. সদৃশ -ব। 
মোমের ন্যায় কঠিন পদার্থকে পারাফিন্‌ বলে। পারাঁফিনে 
বাতি প্রস্তত হয়। নিয়ে পারাফিনের তালিকা এদত্ত হহল $__ 

)19৮)৪0৪--0174 » মিথেনকে হ্িখিল বাডিকেলের 
হাইডাইড কহে। দুই অণু মিথিলের যোগে ইথেন জন্মে। 
চ১01)406--02 176, 51708109023 118 13060041010, 
61)191)9--05 712, চ9%৮)9--08 1014 110900%106- 
€7 1716) 091996--08 718, ইত্যাদি । 

উপরোক্ত তালিকায় মিথেনের ১ পরমাঞ্ু অঙ্গার ও 
৪ পরমাণু উদজন হইতে নিয়স্থিত গ্রত্যেক পদার্থে ক্রমান্বয়ে 
এক পরমাণু অঙ্গারের সহিত ভুইপরমাণু উদজনের বুি 
ঘটিগ়াছে। এইরূপ এক শ্রেণীলাত পদার্থদিগকে [7০৮০০- 
19005 কহে। উক্ত তালকানিবদ্ধ শ্রেণীএাত পদার্থকে রসায়ন- 
শাস্ত্রে 20081 09100 বল। যায়। উহার গ্রথম তিনটা 
ব্যতীত, বিউটেন হুইতে তনিক্স্থ পদার্থদিগের আণবিক 
গঠনের অবস্থান্তর করিয়া স্বতন্ত্র ধন্মরযুক্ত নান। পদার্থের 
সৃষ্টি হুইয়াছে। এতাদৃশ পদার্থকে [9979973 বল যায়। 
[3০0)6715: শনের দারা পদার্থবিশেষের পরমাণুসমুহের 
কোন পরিবর্তন বুঝায় না, তাহার! পরিমাণে ও সংযোগ-সন্বন্ধে 
সমভাবেই থাকে; কিন্তু ধর্মের জন্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটে। 
আইসোমেরিজম্‌ 1১০17100679 ও 01968117678 ভেদে ছুইপ্রকার। 

পদার্থদিগের শতকরা সংখ্যা সমান, কিন্ত আণবিক গঠন 
আসমান হইলে “পাঁলমার” বল। যায়। 
£812058700460. নামক পদার্থৰয় উহার দৃষ্টান্ত স্থল। 
সায়ানোভেনে ১ পরমাণু অঙ্গার ও ১ পরমাণু উদ্জনঃ কিন্তু 
পারাসায়ানোজেনে উহাদের সংখ্য। অধিক। ইহাতে শতকর] 
হিসাবে অঙ্গার ৪৬-১৫ এবং নাইট্রোজেন ৫৩-৮৫। ক্লোরাইড 
অব. সায়ানোজেনে (বাষ্প ০৭০1, তরল-(013)2 019, 
কঠিন-(0)3 008) শতকরা অঙ্গার ১৯-৫১, নাইট্রোজেন, 
২২৭৭ এবং ক্লোরিণ ৫৭*৭২ ভাগ আছে। 

শতকরা সংখ্য। সমান ও আণবিকগঠন সমান এরূপ 
পদার্থদিগকে মেটামার কহে। যেমন ইউরিয়া (৪ (বান) ০9) 
ও এমোনিকম সায়নেট (0 (অন্ল£ ০)--এই ছুঈটীা ষৌগিকে 


লাগে। 


(07:200292, ও 


9. 


রসায়নবিজ্ঞান (সুরোগীয়) 


অসমান পরমাণু নাই। ইহাদের শতকর! অঙ্গার : 
উদ্দজন ৬:৭৬, নাইট্রোজেন ৪৬:৬১ ও অক্সিজেন ২৬৬৭ 

পুর্বে কথিত হইয়াছে ষে, মিথেন 0৮4 একটী ল 
যৌগিক । ইহ মিথিল্‌-রাডিকেলের হাইডাইড, 03: 
ছুই অণু মিথিলের সংযোগে ইখেন জন্মে ( ইথেনের এ! 
পরমাণু উদজন বাহির করিয়া ফেলিলে (05 মু5) ই 
(0:9751 ) পাওয়। যায় ॥ এই রাডিকেলের সহিত আর এ 
অণু মিথিল যোগ করিলে [০2৪9৪ গঠিত হয়।, প্রোগেনে 
এক পরমাণু উদজন ছাড়িয়া দিলে 08 চন »তাহাকে চ০5% 
কছে। প্রোপিলের নহিত আর এক অণু চা. 
মিথিল সংযোগ করিলে 77/509 উৎ- 
পন্ন হইয়! থাকে । প্রদশিত চিত্রে ষে 
রাসায়নিক সক্কেত অঙ্কিত করা হইল 
তাহা 0/01091 00081)8 নামে প্রচ” 
লিত। ইহার আইসোমারও প্রস্তত 
হয়। গ্রাইমারি বিউটেনে অক্ারের নু 
গরমাণু উদ্ধপংখ্যায় ছুইটা অঙ্গার পরমাণুর সহিত সং 
থাকিতে পারে, কিন্ত আইসোমেরিক্‌ মতে একটী অঙ্গার প 
মাণু ছুইটা বা তিনটা অঙ্গার-পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হুইঢ 
পারে। অঙ্গারের এইরূপ পরিবর্তন দুই স্থানে হওয়া সত 
শেষের বা মধ্যের অঙ্গারের সহিত মিথিল সংযুক্ত হ লে 
আইসোমার কহ! যায়। ষথা__ বর 

71518 
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পদার্থের সংখ্যাও বু পরিবর্ধিত করা বাবে আই 
মেরিক্‌ পরিবর্তনসস্তুত যোগিকগণ 
বিভক্ত। যথা-. ও পর 
১, প্রত্যেক অঙ্গার পরমাণুর অপর ছ্ইটা অঙ্গ 
মাথুর সহিত সন্বন্ব থাকিলে গরিব বা নম গাল | 


অভিহিত করা হয়। ৩, একটা, শা পর তি 
অঙ্গার পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হই] একপদার্থে দ্িগু 
মাণে অবস্থিত থাকিলে 3195০-2819) বলে। 


রসায়নবিজ্ঞান (যুরোগীয় ) 


২ অঙ্গার পরমাণু চারিটা অঙ্গার পরমাণুর সহিত সন্বদ্ধ হইলে 


সেই পদার্থ ₹৩০-৪/।, নামে কথিত হয়। 


নই 


হালোজেন দারা মিথেন বা ইথেনের উদ্জন স্থানচ্যুত 
হইলে এক শ্রেণীর যৌগিক উৎপন্ন হয়। মিখেনের চারি 
পরমাণু উদজন চারি পরমাণু ক্লোরিন, ব্রোমিন, অখব| আই ও- 
ডিন্‌ দ্বারা স্থানচুত হইয়া হালয়েড যৌগিকবুন্দের স্থ্ট্রি করিয়া 
থাকে । যথা 07013 »ট্রাই-ফ্রোরমিথেন বা ক্লোরোফরম 
(019701010)) ইত্যাদি । ১৮৩১ খুষ্টান্দে লীবেগ ও সোবেরেন্‌ 
সাহেবের দ্বারা ক্লোরোফরম আবিষ্কৃত এবং ১৮৩৫ খৃষ্ঠাবে 
ডুমার দার ইহার গঠন স্থিরীরুত হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫ 
এবং ৬০* সেঃ উত্তাপে ফুটিন্তে থাকে। 

ক্লোরিণ দ্বারা মিথেনের তিন পরমাণু উদজন স্থানচ্যুত 


হইলে যেমন ক্লোরোফরম উৎপন্ন হর, তেমনি আইওডিন্‌ 


দ্বার তিন পরমাণু উদছজন স্থানচ্যুত হইলে আইওডোফরম্‌ 
(1০191) প্রস্তত হইয়া! থাকে । আইওডোফরমে (03) 


একভাগ আইওডিন্, একভাগ আল্কোহল, দুইভাগ কার্বধনেট, 


অব. সোডা এবং দশভাগ জল থাকে । এইগুলি একত্র ৭০। 
৮** সেঃ উত্তাপযোগে হরিদ্রাবর্ণ দানাবিশিষ্ট আইওডোফরম্‌ 
পৃথক্‌ করিয়া দের । কার্বনেট, অব. গোডার পরিবর্তে কাষ্টিক 
সোডাও ব্যবহার করা যায়। ৃ 
 গলিফিন্‌ (0190993) শ্রেণীর ও ইখিলিন বা ইথিন, প্রোপি- 
লিন্‌ প্রভৃতি কএকটা যৌগিক আছে। পারাফিন্‌ শ্রেণীর 
আল্কোহলের সাল্ফিউরিক এসিড, দ্বারা জল বাহির করিয়] 
লইলে ইথিন পাওয়া যায়। ইহাকে ওলিফারেপ্ট গ্যাদ্‌ও 


কহে। দস্তার সহিত গ্নিসিরিন্‌ উত্তপ্ত করিলে প্রোপিলিন্‌ 
 প্রস্তত হইয়া থাকে । ওলিফিন্‌ শ্রেণীর যৌগিকে পারাফিন্‌ 


শ্রেণীর যৌগিক অপেক্ষ। ছুই পরমাণু উদজন কম দেখা যায়। 


 ইখিন্-ডাইব্রোমাইড, আল্কোহলিক্‌ কষ্টিক পটাসের সহিত 


উত্তপ্ত করিলে ইথাইন্‌ (00919৩) প্রস্তুত হয়। আনিলিন্‌, 


লা/) ... 


 (ক্রাটোনিলিন্‌ এরভৃতি ইহার অন্তভূক্তি। পারাফিন্, ওলিফিন্‌ 


ও আপিটিলিন্‌ শ্রেণীর যৌগিক 0 দ্বারা বর্িত। এই 


ৰা কারণে ইহার! হমোলোগাস্‌ এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে সমভাগে 


অঙ্গার থাকায় এবং ছুই পরমাণু উদ্জন দ্বার পরস্পর প্রভেদ 


হওয়ায় উহারা [50198093 নামেও কথিত। 


টাপিণ (1"070929) শ্রেণীতে নানাবিধ তৈল, কপূর, ধুনা, 
ধুনাযুক্ত গীঁদ (0070-7681)9) তৈলাক্ত-ধুনা (016০-:০১103) 


 ৰাল্সাম, ইণডয়।-রবার, গাটাপার্চা প্রভুতি পদার্থ অন্তভূক্তি। 


৬1 


_দেবদারু (7১770) জাতীয় বৃক্ষের নিধ্যাসকে টাপিন্‌ কহে। 


ইহু। ঠোফ্জাইলে শতকরা ৭৫ হইতে ৯৭ ভাগ পধ্যস্ত ধুনা এবং 


1 ৩১৯ 1 


রসায়নবিজ্ঞান ( যুরোগীয় ) 


২৫ হহতে ১৪ ভাগ পধ্যন্ত তৈল পাওয়। যায়। চৌয়ান 
টাপিণকে 91014 ০৫ ]010)900109 কহে। 

রবার ১২০*৯* মেঃ উত্তাপে গলিয়। যায়। অতিশয় 
উচ্চোত্তাপে ইহা! বিকৃত হইয়া 73019:506 ও 0800%01)106 
উৎপন করে। এই উভয় পদার্থে ইত্ডিয়া-রবার দ্রবীভূত হয়। 
ইহাতে শতকরা ছুই তিন ভাগ গন্ধক মিশাইলে ঘ 916201561 
1411% 7500 গ্রস্তত হয়। আইসোন্তাও পার্কার ভুগ্ধৰত 
নির্যাস শুষ্ক করিলে গাটাপার্চা (0991 1১97018) পাওয়া যায়। 

আরোমাটিক্শ্রেণীতে উত্তাপবিশেষে আল্কাত্র! চোয়াইয়া 
790025089 বা 8০08১106176 ১ 1ব890)91906 010 178) 
4১000720970 ₹ 014 1710 %ভৃতি প্রস্তৃত কর! যায়। 

হাইড]াঙ্জারিক পদার্থদিগের এক ব। অধিকসংখ্যক উদ্জন- 


. পরমাণু অদ্ধাণু হাইড,কৃসিল্‌ দ্বার। স্থানচ্যুত হইলে তাহাকে 


আল্কোহল বল! যাঁয়। যদি অদ্ধাণু হাইভ,কৃদিল দ্বারা এক 
পরমাণু উদজন স্থানচ্যুত হয়, তাহা হইলে তাহাকে মনো- 
হাইভি,ক, ছুই পরমাণু স্থলে ডাই-হাইডি,ক ও তিন পরমাণুর 
স্থলে ট্রাই-হাইডি,কু আল্‌কোহল উৎপন্ন হয়। 
মনো-হাইডি,ক আল্‌্কোহলের মধ্যে )0))110 শ্রেণীই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইথিলিকৃশ্রেণীর প্রথম আল্‌্কোহলের 
নাম মিথখিল। মিথিল আল্কোহলের অপর নাম 0০2:১:00]1। 
কাব্বিনলের ১,২ ৰা ৩ সংখ্যক উদজন পরমাণু 09৭ 112771 
ংখ্যক উপাদান সংযুক্ত হাইডদাঙ্গারিক রীভিকেল দ্বার! 
স্থানচ্যুত্ত হইলে প্রাইমারি, সেকেপ্াঁরি বা টাধিক়্ারী আল- 
কো হুল উৎপন্ন হইয়। থাকে । 
দ্রক্গাচিনি,শ্বেতসার,চাউল ও আলু প্রভৃতির পদার্থবিশেষ 
(90799) হইতেই সাধারণতঃ মদ্যপ্রস্তত হুইয়া থাকে। 
সাধারণ চিনি ব1 চাউলাদি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুরা পাওয়া 
যাঁয় না। খামির (981) সহযোগে উৎসেচন-(109110060626192) 
ক্রিয়ার দ্বার প্রথমে উহার দ্রাক্ষাচিনিতে (9806 98৪৮) 
পরিণত হয়, পরে তাহাই বিকৃত হইয়! সুরা উৎপাদন করে। 
আল্কোহলের সহিত জল মিশ্রিত থাকিলে উহার আয়তন- 
সম্কোচি ঘটে, অর্থাৎ ১০০ আয়তন জলমিশ্রিত আল্‌্কোহল 


প্রস্তুত করিতে ৫৩.৯ আয়তন আল্কোহল ও ৪৭৮ আয়ক্তন 


জল আবশ্যক | সুতর।ং ৩.৭ আয্ুতন সম্কীর্ণ হইয় যায়। 
এইরূপ জলমিশ্রিত আল্কোহলকে ৮:০০ ৪০)7)6 বলে । 
চিনি, গুড়, বা চাউলাঁদি উৎসেচন দ্বারা পরিবর্তিত হই- 
বার পর, তাহা টৌয়াইলে সুরা হয়। উহা তখন জলেঞ্জ 
সহিত মিশ্রিত থাকে । চুণ বা কার্বনেট অব. পটাস প্রতৃদ্ধি 
জলশোধক পদার্থ তাহাতে মিশাইয়া ঠোয়াইজে 1১৩০)" 


দি. 


ট ধানী পুনরুদ্ধার এ রাজ্যশাগন করে স্হ $৬, 
কালের এ্রতিহাপিক বিবরণ সংগৃহীত না হইলে ও জদেশবাদী রর 


_মুখনিঃস্থত উপাখ্যানমালা হইতে কিংবদন্তী পরম্পরায় তাহার 
বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায্স। তিনি শেষ জীবনে গন্ধর- 

. ব্লাজ হুড়ীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তাহাকে কন্তা। সম্প্র- 
দান করেন। রসালুর সপ্তানাদি না থাকায় তাহার দৌহিত্র- 
গণই রাজ্যশাননভার প্রাপ্ত হন। প্রবাদান্তরে প্রকাশ, রগালুর 
মৃত্যুর পর, তাহার সন্ন্যাসী ভ্রাতা পূরণ এই রাজ্যের প্রতি 
অভিদম্পাত প্রদান করেন । তদবধি ছুভিক্ষে ও দস্থ্য উপদ্রবে 
সেই সমৃদ্ধ শিয়ালকে।ট রাজ্য ছারখার হয়। 


1 রসালেক্ষু (পুং) করঙ্কশালি নামক ইক্ষু। (রাজনিৎ ) 


রমাবেষ্ট (পুং ) শ্রীবেষ্ট নামক সুগন্ধিদ্রব্য। (রানি*) 

রনাশ (পুং) মগ্ভপান। 

রসাশিন্‌ (ত্রি)১ মগ্ঘপায়ী। ২ মগ্তসোবী। 

রসাশির (ভরি) ছুপ্ধমিশ্রিত। (সায়ণ) 

রসাশ্বাস। (স্ত্রী) পলাশীলতা। (রাজনিণ) 

রনাষটক (ক্লী) মহারসাষ্টক, পারদ, দরদ, অভ্রক, কান্ত-লৌহ, 
বিমল, মাক্ষিক, বৈক্রান্ত ও শঙ্খ এই ৮টী রসকে রসাষ্ঠক 
কহে। (বৈদ্ভকনি*) 

রসান্বাদ (পুং) রসম্ত আম্বাদঃ। রসের আস্বাদ, অথণ্ড 
বস্তর অনবলম্বন দ্বার চিত্তবুত্তির সবিকল৷ সমাধিতে আনন্দ 
আস্বাদনের নাম রসান্বাদ। সমাধির আরম্ভ সময়ে সৰিকল্প 
আনন্দান্বাদন। ( বে্দান্তনার ) ্‌ 

রসাম্বাদিন্‌ (পুং) রসম্‌ আম্বাদ্িতুং শীলমন্ত আ-াদ-গিনি। 
১ভ্রমর। (শব্মাল।) (ত্রি) ২ রপাস্বাদবিশিষ্ট। 

রসাহব পুং) রদ আহ্ব। আধ্য বস্ত। সরলদ্রব। লবণখোটা। 
ক্রিয়।ং টাপ। ২ লঘুশতাবরী। ও৩রান্না। ( বৈদ্ভকনিণ) 

রসিক (পুং) রসোইস্তপ্যাত্রেতি বা রস-ঠন্‌। ১ দারস্পক্ষী। 
২ তুরঙ্গ। ৩ হস্তী। (ত্রি)৪ সরদ। (মেদিনী) 
৫ রূলজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্ট, স্বাদ গ্রাহী। 

“পবত ভাগবতং রসমালয়ং 

ভাবুকাঃ। ( ভাগবত ১১।৩) 

রসিকতা (ত্ত্রী) রমিকন্ত ভাবঃ তল্-টাপ। 
বা ধণ্ন, রহ্ন্ত । ২ ঠাট্রা। বা পরিহাস। 


মুহুরহে! রসিক ভুবি 


১ রসিকের ভাব 


| রসিকা! (ভ্ত্রী) রণিক-টাপ। ৯ রসালা। ২ ইক্ষুরস। (মেদিনী) 


৩ কাঞ্চী। ৪ রসনা । (বিশ্ব) ৫ রূসজ্ঞ।। 


ৰ রসিকেন্দ্র, নীলাচলের সামন্ত অট্যুতানন্দের পুত্র ও বৈষ্ণবশ্রে 
গ্ঞামাননের শিশ্য। _ উ়্ি উ্যার মরহুমের অন্তর্গত ব্ণরেখা- ] 


তটবর্তঁ রি 72 টা জন্ম। কৰি গরোগী- 
38. ৮৩ এই 


ব ভ 5. দাস, স্চা কষ কম” গত হা ই | 
অবলম্বনে রচিত । ৬ ৃ্‌ 


অচ্যুতের কনিষ্ঠা পরীর নাম কাই ভবানী হ 
ভুবনপাবন রপসিকের উৎপত্তি। রসিকের জন্মান্দ ১৫১২ শব 
(১৫৯০ থৃঃ) কান্তিক রবিবার প্রতিপদ্‌ তিথি। & 

বসি গ্রামের সকলেরই অতি ল্লেহের পাত্র ছিলে, 
বালককে সকলেই ভাল বাসিত। পাঁচবৎসরের সময় রসিকে ঞ 
হাতে খড়ি হয়,তাহার পর তিনি শুভ বিগ্যারভ্ত করেন।: 
কের অলৌকিক প্রতিভ! ও স্মরণশক্তি ছিল। একবার: পাঠ 
করিলেই শিখিয়! ফেলিতেন, রসিকমঙ্গলে লিখিত আছে-+: 

“মীমাংসা খণ্ডন পড়ায়েন রসিকশেখরে। জু ন্‌ 
একবার শুনে মাত্র গুরু মুখ হৈতে। “| 
ধাতু সুত্র বাথানয় রসিক ত্বরিতে। ক 
দেখিয়। পুত্রের ব্যাখা। লাগে চমৎকার । 
ভট্টাচার্ধ্য বলে নর নহে এ কুমার ॥৮ ্. 
তারপর তিনি বলভদ্র সেনের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন | 
করেন, অনন্তর অনুকূল চক্রবর্তী ও কবিচন্দ্রের নিকট পু ঃ 
দিন এবং যছুনন্দন চক্রবর্তীর নিকট আর কতব্দিনী 
করেন, এইরূপে তিনি-_ 
£বিদ্যাবিনোদে প্রভূ না জানে রাতি দিন। রি 
ষড়শাস্ত্রবেত্ত। হৈল বুদ্ধিতে প্রবীণ ॥” সি চু 7 
হিজলীর অধিকারী বলভদ্রের ইচ্ছাদেবী নামে একটা 
পরমস্ন্দরী কন্তা ছিল; তাহার সহিত রমসিকের_. 
হয়। বিবাহের কিছুদিন পরেই তিনি বিবিধরূপে ভর 
অনুষ্ঠান আবভ্ত করেন; কখন ইবষ্ণবভোজন, 
সংকীর্তন, কখন ব| ভাগবত পাঠ ইত্যাদি। এই এ 
শ্তামানন্দ প্রভু নীলাচলে আগমন করেন  স্ফুরন্থুখ 
পবনপাহায্যে অমিততেজে যেমন প্রজ্লিত হইয়া. উঠে) 
শ্তামানন্দের সঙ্গে রসিকও তেমনি তি প্রবাহে দি 9 
ডুবাইয়৷ দিলেন। । 4 
শ্তামানন্দ রসিকানন্দকে দীক্ষ। প্রদ্ানান্তর কিছুদিন 
চলে থাকিঘা, একবার বৃন্দাবনে গমন করেন, ভাহার বি 
পরেই রূধিকও বৃন্দাবনে যান; তথা হইতে আসিয়াই: 
নীলাচলের রাজ। প্রজা সকলকেই কৃষ্ণপ্রেম দান: 
তাহার শিষ্যগণ মধ্যে মযূরভপ্জের প্রাচীন রাজ রাগ 
একজন। র্সিকের ভক্তির আকর্ষণী শক্তি একপ. 1 
তিনি করণকুলোদ্তব হইলেও শতাধিক উচ্চ মা 
_ তাহার শিশ্যতব স্বাকার করেন। রসিকানন্দের অনেক 
 শিষাও ছিল, তন্মধ্যে আহম্মদ বেগ একজন। 
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পউড়িষ্া দেশেতে যত রাজ! তু ঞা বৈসে। 
সবাকার ঘর দ্বার ভাঁঙিল বিশেষে ॥৮ ২ 
“বড়ই প্রতাপী দুষ্ট বন রাজন । 
থর থর কাপে সব ভূ ঞারাজাগণ ॥* 
ইনি রসিকের আচরণে দ্ধ হুইয়৷ তাহাকে ডাকাইয়। 
নিলেন, এবং কহিলেন__ 
“হিন্দুগণে শিষ্য করু নাহি তার দাঁয়। 
যবনেরে শিষ্য করিবাঁরে না জুয়ায়॥” ( রসিকমঙ্গল ) 
এই সময় আহ্ম্মদের বাসস্থান বাণপুরে এক বন্ত হস্তী 
আপগিয়া বিবিধ উৎপাত করিতেছিল। যখন রসিক মুসলমান 
সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবে এ হস্তী আসিয়! 
পৌছাক়। আহম্মদ কহিল, যদি এর প্রমন্ত হস্তীকে রসিক দমন 
করিতে সমর্থ হন, তবে সে তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে 
বাধা দিবে না। রসিক অগ্রপর হইলেন। এদিকে হস্তী তাহাকে 
দেখিয়া ভীষণ গজ্জনপুর্বক শু“ড় গুটাইয়। তাহার দিকে ধাবিত 
হইল। কিন্তু ভক্তের কি অজেগ্ শক্তি, হরিনামের কি অদ্ভুত 
মহিমা, বনের হাতী রসিকের নিকটে আসির| মন্তরমুগ্ধের ন্যায় 
দাড়াইয়। তাহার মুখনিংস্থত হরিনাম শুনিতে লাগিল। 
এই অদ্ভূত ঘটন!| দর্শনে অগণ্য লোক চতুর্দিকে রসিকের 
.. মহিমা! গাইতে লাগিল, এই সময় অগণ্য লোক- ত্রীঙ্গণ, 
শৃদ্র, নীচ, মুসলমান, সকলেই তাহার শরণ গ্রহণ করে। যথা-_ 
“সবে প্রতিদিন গিয়া দেখে রসিকেরে। 
শত শত যবনাদি শিষ্য হেল হেলে ॥” 
| ইতিহাস প্রদিদ্ধ শাহান্থবজা এই বৃত্তান্তটী শ্রবণ করিয়া 
 ক্বমিকের প্রভাব দেখিবার জন্য উতৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন। 
যথা রসিকমঙ্গলে__ 
“শুনি পাতসাহ কহে খোজারে টাহিয়। ৷ 
হাতি ধরি দেউন রসিকে কহ গিয়। ॥৮ 
*শুনিয়! ত্বরিতে গেলা খোজ! দুষ্ট মতি । 
অশ্গগজ সহশ্রেক করিয়। সংহতি ॥” 
“নিবেদন করিলেন রসিকের স্থানে । 
শাহাস্থজ। পাঠাইল! মোরে যে কারণে ॥ 
এই কেরামত তিনি দিবেন আমারে। 
আজ্ঞ। দিল! অরণ্যের হাতি আনিবারে ॥” 
যাহা হউক, এইরূপে রসিক তখন নীলাচলে একজন 
অদ্ভিতীয় পুরুষ বলির! সব্ধত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। কথিত 
আছে, বূনিকচন্দ্রের এরূপ কৃষ্ণভক্তি ছিল যে, তাহার প্রভাবে 
বনের বাঘ পধ্যন্ত তাহার কাছে হিংসা তুলিয়া বাইত। তাহার 
আজ্ঞায় গৃহদাহের অগ্রিনির্ববাণ হইত, এবং ক্রোতঃতাড়িত |. 
নিমগ্ন প্রায় তরী ভাপিয। উঠিয়। নিরাপদ হইত। ৪ 
কবল মযুরতপ্রের রাজা নহেন, রনিকের এই মকল 
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প্রভাবে আক হইয়া সন, ও কেরন পি 
তাহার পদানত হন। ূ 
রসিকের তিন পুত্রের নাম যথা-__রাঁধানন্দ, কনার ও ও 
রাধাকুষ্ণ। রসিক ১৮শ বর্ষ বয়সে শ্তামানন্দের নিকট দীক্ষা- 
গ্রহণ করেন এবং ২০শতি বর্ষকাল গুরুর সেবা করেন। তৎপর 
চতুর্তিংশ বর্ষকাল উৎকলের সর্বত্র বৈষ্ুবধন্ম প্রচার করেন। 
রসিকমঙ্গলে তাহার এইরূপ পরিচয় আছে,__ 
“এইরূপে বাষটি বৎসর চারিমাস। 
কৃষ্ণের ভজন লীলা করিল প্রকাশ ॥৮ 
রমিক ১৫১২ শকে শুরু! প্রতিপদে জন্মগ্রহণ করেন ; ৬২ 
বর্ষ বয়সে ১৫৭৪ শকে ফাল্তুনমাসের শুরু প্রতিপৎ তিথি-. 
তেই দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে রসিক বলেন, যেন 
রেমুণীর গোপালের মন্দিরের নিকট তীহার দেহ সমাহিত 
কর হয়, তদনুসারে এ স্থানেই রসিকের দেহাবশেষ রক্ষিত 
হয়। রসিকের সমাধি এখনও আছে। 
রমিকেক্দ্র দেব, ভাববতাষ্টক প্রণেতা । ইহার অপর নাম 
রমিকানন্দ গোস্বামী । 
রপিকেশ্বর (পুং) রদিকানাং রসক্ঞানামীশ্বরঃ। শ্রীরুষ্ণ। 
“বুন্বাবনান্তরে রম্যে রাসোতসবসমুৎস্থকম্‌। 
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং নমামি রসিকেশরমূ ॥৮ 
,(ব্রহ্গবৈবর্তপুৎ গণপতিখৎ ৩২ অণ্) 
রসিকোৌ্তংশ, প্রেমপত্তনিকা-রচয়িতা। 
রসিতি (তরি) ১ আস্বাদিত। ২ ্বর্ণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত (গিণ্টি- 
করা)। ৩ দ্রাক্ষাজাত মগ্য। ৪ শব্দমাত্র। 
রসিতৃ (ত্রি) রসয়িত, আস্বাদনকারী। 
রসিদ্‌ (পারদী ) প্রাপ্তিস্বীকারপত্র। অর্থপ্রাপ্তির অঙ্গীকার 
সুচক লিপি (০০৪101)। 
রসী (দেশজ) ১ রজ্জ, দড়ি। 
সুপক্ক আআাদি ফলের রন । 
রস্তুই (দেশজ) রন্ধন। রলুইয়া শব্দে পাঁচককে বুঝায় 
রহ্ড়ী (দেশজ) ১ পীড়ন। ২ দড়ি দিয়া বীধা। 
রসুন (পুং) রস-উনন্। রসোন, লশুন। 
রহ্থম্‌ (পারসী )১ মাশুল। ২ মকর্দমার দাবী দিবার সময় 
বিবাদী সম্পত্তির মূল্যনির্দারণ করিয়া গবর্মেণ্টের ব্যবস্থা. 
মত শতকরা যে ধার্যমূল্যের ষ্ট্যাম্প দিয় দরখাস্ত করিতে হয়। 
৩ পত্রা্দিতে যে পরিমাণ ষ্ট্যাম্প দেওয়া যায়। 
রস্থলপুর, বাঙ্গালা মেদিনীপুর জেলাফ় এ্রাবাহিত একটা নদী। 
ইহা ইল্দীর সাত মিলিত হুইয়। কাউখালির নিকট তাগী- 
রথাতে আদিয় গড়িয়াছে ৮? 
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২ রন্ধন। ৩ বস্ত্র ছানিত 
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রহৃলপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা | 
নগর। ঘর্থরা-নদীতটে অবস্থিত। কী 

রহৃলা বাঁদ, যুক্ত প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটা তহ- 
শীল। ভূপরিমাণ ২২৬ মাইল। এখানকার ভূমি বিশেষ 
উর্বরা। রিন্দ, ছোয়া, সিয়ারী ও পা নামক শাখা নদী- 
চতুষ্টয় এবং খাল ও জলাভূমি প্রভৃতির জলেই এখানকার 
স্থানীয় লোকের জলাভাব দূর হর়। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা গণযগ্রাষ ও তহশীলের 
বিচার সদর। এখানকার মহারাষ্ট্ী় শাসনকর্তা গোবিন্দরা ও 
পঞ্ডিত ১৭৫৬ হইতে ১৭৬২ খৃষ্টানদের মধ্যে রস্থলাবাদ 
নগরে ছুর্গ নিন্মাণ করিয়া যান। এ ছুর্গে এক্গণে তহুসীলী 
কাছারী আছে। 

রহ্থলাবাঁদ, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। অক্ষাণ ২৬৫০ উ£ এবং দ্রাঘি ৮০৩০ পুঃ। স্বর্ণ 
ও জহরতের কাধ্যের জন্য এইস্থান সমধিক প্রসিদ্ধ। 

রস্থলাবাদ, মধ্যপ্রদেশের বর্ধাজেলার আবর্বিি তহসীলের অন্ত- 
গত একটা গণ্ডগ্রাম। 

রমেক্দ্র (পুং) রসানাং ধাতুরসানাং ইন্্রঃ শ্রেষ্টঃ। ১ পারদ। 

“অসাধ্যে! যে ভবেদ্রোগে যস্ত নাস্তি চিকিৎসিতং । 

রসেন্দ্রো হস্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবার্জিনম্‌ ॥৮ (ভাবপ্রণ্) 

২ রাজমাষক্ষুপ, চলিত বরবটা। (পর্যায় মুণ) 

রসেব্দ্র, রসৌষধ বিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী__জীরা, ধনিয়া, 
পিপুল, মধু, ত্রিকটু ও রসসিন্দুর দসমভাগে মর্দন করিয়! 
দেবন করিলে বমি শান্তি হয়। (ভৈষজ্যর* ছগ্চধিণ) 

রসেব্দ্রগুড়িক। (ভ্ত্রী) যক্মরোগাধিকারোক্ত উষধবিশেষ। ইহা 
তুই প্রকার--রসেন্দ্র গুড়ি ক! ও বৃহদ্রসেন্দত্রগুড়িক। | রসেন্দ্র গুড়ি- 
কার প্রস্তত প্রণালী--ইষ্কচুর্ণাদি ছার! মর্দিত রস ২ তোলা, 
জয়ন্তী ও আদার রসে মর্দন করিয়া পিওবৎ করিতে হইবে। 
পরে উহা জলকর্ণা ও কাকমাচীর রসে পৃথক্‌ পুথকৃ ভাবন! 
দিতে হইবে। পশ্চাৎ ভূঙ্গরাজরসে ভাবিত নবনীতাথ্য গন্ধক- 
চূর্ণ ১ পল, এ পারা'র সহিত মাড়িয়। কজ্জলী করিবে। অনস্তর 
ছাগছুপ্ধ ছুই পল এ&ঁ কজ্জলীর সহিত মর্দন করিয়! সিদ্ধ 
কলায়ের স্তর গুড়িক করিতে হইবে। অন্গপান ছাগছুগ্ধ 

কিংবা মধু ও বাসকপত্রের রস। ভুক্ত অন্নের পরিপাকের পর 
এই ওঁষধ সেবনীয়। পথ্য দুগ্ধ ও মাংসরস। এই ওষধ 
সেবন করিলে ক্ষয়, কান, রক্ত, পিত্ত, অরুচি ও অয্নপিন্ত রোগ 
নষ্ট হয়।. 


| ছি । ইহার প্রস্ততপ্রণালী--৪ তোল! পারদ, 
লইয়া সবতকুমারীর রদ, ভ্রিফলাচুণ্, চিতার রস, রাই-সর্ষপ | 
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রসেশ্বর (পুং) রসম্ ঈশ্বর; ৬-তৎ। পারদ, রসেন্্র। 
রপেশ্বর, রসৌবধবিশেষ। প্রস্থত প্রণালী_রস ৮ তে 


রসেশ্বরদর্শন, 


পা 


শে ঝুল, হরিদ্রা, ইষ্কচূর্ণ, বোহাপন্রের রস ও আদার : ' 
এই সকল দ্রব্য দ্বারা পৃথকৃ পৃথক মর্দন করিয়া স্থ 
ছশকিয়! লইবে । পরে জয়ন্তী, কানছিড়া ও কাঁকমাচী ই 
প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ও মাড়ি রৌদ্রে শুষ্ক ক 
পশ্চাৎ ভূঙ্গরাজরসে শোষিত গন্ধক ১ পল, মরিচ) সোহ। 
স্বর্মমাক্ষিক, ততে, হরিতাল, অন্র প্রত্যেক ৪ তোল, এ 
সমুদর আদার রসে মাড়ি! ২ রতি বটিকা করিবে। অন্ুপার্ম 
আদার রস। এই ওষধ সেবনের পর হুপ্ধ ও মাংসের যুধ 
আহার করা উচিত। এই ওষধ সেবন করিলে ক্ষয় কাস, 
ও পাও প্রভৃতি বিবিধ রোগ আগু প্রশমিত হয়। : 


৪৪. 


( ভৈষজ্যরত্বাণ যক্মরোগাধিত ) 


গন্ধক ১৮ তোলা, তাত্র ২ তোল, হরিতাল ২ তোল! 
২ তোলা এই সকল দ্রব্য চিতার রসে তিনদিন ভাবন! দ্রিষ্ 
ও মর্দন করিয়৷ তাহাতে যোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। 
পরে পুনরাক্ ছাগ প্রভৃতির পিতে ভাবন। দিয়! ২ রতি, প্র 
বটিক! প্রস্তত করিবে । অনুপান আদার রস, চিতার রস 
তিকটু চুর্ণ। ইহাতেও পৃর্বববৎ দধি ও অন্ন প্রভৃতি পথ্য দিবে 
এবং রোগীকে শীতল জলে এরূপ স্নান করাইবে, ( 
তাহাতে তাহার কম্প ও মলমৃত্রাদির প্রবৃত্তি হয়। ক্রমাগত 
অষ্টাহ স্নানাদি করাইবে। রা ৃ 
দর্শনশান্ত্রভেদ । এই দর্শন রা নর ৃ 
অন্তর্গত নহে। মাধবাচাধ্য সর্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনের 
স্থল মন্মার্থ লিখিয়াছেন। তদনুপারে অতি সংক্ষিপ্ত 
তাহার বিষয় এই স্থলে পর্ধযালোচিত হইল । এই দর্শ, 
গ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সহিত পদার্থনিবূপথবিষয়ে এক 
দেখিতে পাওয়া ষায়। [ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন শব্দ দেখ ] চি 
প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে পারদের বিষয় কোন উল্লেখ নাই 
কিন্তু এই দর্শনে উহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, ই ইহ 
এ দর্শনের সহিত পদার্থ-বিষয়ে পার্থক্য, তডিন্ন অন 
বিষয়ে এক । প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে মহেশ্বরকে পরমেশ্বর 
নির্দেশ এবং: জীবাত্বী ও পরমাত্মা এক বলিয়া 1 
হইয়াছে, এই দর্শনেও এ মত সমর্থিত হইয়াছে 
মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাই পরমাত্মা ॥ কি' 
দর্শনাঁবলম্বীরা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনোক্ত একমাত্র প্রত 
পরমপদ মুক্তির সাধন এরূপ বিশ্বাদ ন| করিয়া প 
প্রাপক অন্ত একপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন । 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে. প্রথমে মুমুক্ষু ব্যক্তি ছে 
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লম্পাদনে যত্র করিবেন, পরে দেহের স্কৈর্ধা সম্পাদন করির। 
€ষাগাভ্যাদ করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালেই 
মুক্তি হইয়া থাকে । অন্তান্ত দর্শনশান্ত্রে যেমন জীবের 
স্ক্তিই একমাত্র প্রধান লক্ষ্য, এই দর্শনের মতও 
তাহাই। অন্ান্ত দর্শনে ষদিও মুক্তির সাধন এক এক 
পথ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং .তত্তদ পথাবলম্বনে ও 
পরমপদ মুক্তি পাইবার সন্তাবনা আছে, তাহা! হইলেও 
তন্তদ্‌ পথাবলম্কনে বিশিষ্ট জনগণের প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে 
না। কারণ অন্তান্ত দর্শনোক্ত পথ অবলম্বন করিলে ও দেহ- 
নাশের পর মুক্তি হয়, স্থতরাং দেই সকল দর্শনোক্ত মুক্তি 
পিশাচের গ্তায় অদৃষ্টচর হইয়াছে ॥। অদৃশ্তবিষয়ে কখনই 
(কোন ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে না। যাহার যে বিষয়ে বিশ্বাস 
জন্মে না, দে কখনই তজ্জন্ত বত্রবান্‌ হয় না, বরং সন্দিপ্ধবিষয়ে 
প্রবৃত্তি ন! হইয়া, তাহা! হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে । 

যদি সর্ধকল্যাণকর সহজস্ুহৃদ্‌ স্বরূপ দেহত্যাগ না করিলে 
মুক্তি ন। হয়, তাহ! হইলে এরপ মুক্তির প্রার্থনায় চিন্তব্লেশকর 
ঘযোগাদি করিবার প্রয়োজন কি? কিন্ত যদি পারদরস দ্বার 
দেহের স্কের্ধ্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে ব্যাসক্ত 
হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরম কারুণিক পরমেশ্বর 
পরিতুষ্ট হইয়! পারিতোষিক স্বরূপ সর্বপ্রধান মুক্তিপদ প্রদান 
করেন। এজন্য মুসুক্ষু ব্যক্তিদ্িগকে যে প্রথমে দেহক্ৈধ্য 
সম্পাদন করিতে হয়, তাহ! আর বলিবার আবশ্তকতা কি। 

দেহের স্থ্র্য সম্পাদন করিতে হইলে পারদ ন্যতীত 
আর কোনও পদার্থ নাই। এ পারদরস ছারা যেরূপ দেহের 


| স্থিধ্য সম্পাদন করিতে হয়, অন্তান্ত দর্শনে তাহার উল্লেখ 


স্পা 


আাত্রও নাই॥ কিন্ত ধখন এই দর্শনে উহা সবিশেষ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, তখন এই দর্শন মুসুক্ষুর পক্ষে বিশেষ আবশ্তকীয় 
ও শ্রেরস্কর তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

পারদরস দ্বার! দেহের স্কৈ্য সম্পাদন করিলে দেহ সত্বেই 
মুক্তি হয় লিক]! এই মুক্তি জীবনুক্তিপদবাচ্য। ইহাতে 
কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, যদি পারদরস দ্বার! 
দ্রেহস্থৈরধ্য নিষ্পন্ন এবং জীবদবস্থাতেই জীবের জীবনুক্তি হইত, 
'তাহ। হইলে অবশ্তই কোনকালে না কোনকালে অন্ততঃ 
একজনও স্থিরদেহ সম্পাদন করিয়া জীবনুক্ত হইত, কিন্তু 
খন তাহ৷ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, এবং কোন শান্ত্রেও 
তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ষায় ন!, তখন পারদরস দ্বার। 
স্থিরদেহ এবং জীবদবস্থায় মুক্তি হয়, এ কথ| কিরূপে বিশ্বাস 
কর! যাইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে এই দর্শনে লিখিত 


ক্সাছে যে, যাহারা এইরূপ আপত্তি উথাপন করেন, বোধ 


৮২ 


করি রসেশ্বরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাদিগের নয়ন- 
পথে পতিত হয় নাই, হইলে কখনই তাহার! এইরূপ আপত্তি 
করিতেন না। যেহেতু এ সকল গ্রন্থে নির্দিষ্ট আছে যে, 
মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, কাব্য প্রভৃতি দৈত্যগণ, বালখিল্য 
গ্রভৃতি খষিগণ, সোমেশ্বর প্রভৃতি ভূপতিগণ ও গোবিন্দ 
ভগবৎপাদাচা্ধ্য, গোবিন্দনাঁয়ক, চর্ধটি, কপিল, ব্যালি, 
কাপালি, কন্দলায়ন প্রভৃতি সিদ্ধগণ, পারদরম দ্বার! দিব্যদেহ 
সম্পাদনপুর্ববক জীবনুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন । 
এইব্ধপে যখন দেহের স্থৈধ্য সম্পাদন করিয়! জীবনুক্তি হয়, 
জান যাইতেছে, তখন ইহু। মুযুক্ষুর পক্ষে অতীব শ্রেয়স্কর । 

এই দর্শনে কিরূপে দেহের স্থ্ধ্য সম্পাদন করিতে হয়, 
তাহারই বিষয় বিশেষরূপে পর্যযালোচিত হইপ্লাছে। জীবন্ুক্তিই 
এই দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্ত, ইহাই স্পষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে । 
ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, সচ্চিদানন্দ 
স্বরূপ পরমতত্বের স্ফূর্তি হইলেই ত মুক্তি হইতে পারে, 
স্থতরাং মুক্তির নিমিত্ত এই শস্ত্রাবলম্বনের আবশ্ত কতা 
কি? কিন্তু তাহাদের এই আপত্তি যুক্তিপিদ্ধ নহে, কারণ 
পরমতত্বের স্ফপ্তি হইলেই মুক্তি হয়, এ কথা সত্য, কিন্ত 
এঁ পরমতত্থের ক্ফর্তি বিনা সমাধিতে সম্পন্ন হয় না, 
সমাধিও বহুকালসাধ্য। উহ। এই দেহে নিম্পন্ন হওয়। 
কঠিন, কারণ প্রথমতঃ এই দ্েহ শ্বাসকাসাদি নানা 
রোগের আশ্রয়, বিনশ্বর এবং সমাধিকরণর্েশসহনে অসক্ত, 
দ্বিতীয়তঃ বাল্যাবস্থায় ধীশক্তি জন্মে না, যৌবনাবস্থায় বিষয়- 
রসাস্বাদে ব্যগ্র হইয়া পরকালের নিমিত্ত ক্ষণকালও চিন্ত! 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না, এবং বুদ্ধাবস্থায় বিবেকশক্তি থাকে না, 
তৎপরেই দ্রেহপতন হইয়া যায়, সুতরাং এই দেহে সমাধ 
নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য প্রথমতঃ পারদ রস দ্বার! 
দিব্যদেহ সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ 
ষোগাভ্যাসাদি দ্বারা পরমতত্তের স্ফুণ্তি হইতে পারে। নতুঝ৷ 
এই অস্থির দেহে কখনই পরমতত্বের স্ফুত্ি হইবার সস্তাবন। 
নাই । তগ্নিমিত্তই এই দর্শনে দেহন্ধ্য-সাঁধনপথ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। 

এই পারদ রসকে সামান্ত ধাতুর স্তায় বিবেচনা কর উচিত 
নহে। যে হেতু স্বয়ং ভগবান্‌ মহাদেব ভগবতীকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, পারদরস আমার স্বরূপ, ইহা আমার প্রত্যঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন হুইয়াছে এবং আমারই দেহের রস, এইজন্য ইহাকে 
রম কহে। এই পারদ সংসাররূপ সমুদ্রের যন্ত্রণানিবৃত্তি- 
স্বরূপ পার প্রদান করে. বলিয়! ইহাকে পারদ কহে। এই 
পারদ আমার বীজ এবং অভ্রক তোমার (ভগবতীর ) বীজ; 


ষ্ 


ক 


শা স 


রসোন 


এই ছুই বীজের মিলন সম্পাদন করিতে পারিলে মৃত্যু ও 
দারিদ্যন্্রণ এককালে দূরীভূত হয়। 
এই পারদ আবার নানাপ্রকার। তন্মধ্যে এক এক 
প্রকার পারদের এক একটা অসাধারণ গুণ আছে। মুচ্ছিত 
পারদ দ্বারা ব্যাধি বিনষ্ট, মৃত পারদ দ্বারা জীবিত থাকিবার 
শক্তি এবং বদ্ধ পারদ দ্বার! শুন্ত মার্গে গতিশক্তি জন্মে। 
যেপারদের নানা বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং ঘনতা ও তরলতাদি ধর্ম 
থাকে না, তাহাকে মুচ্ছিত কহে। যে পারদে আদ্রত্ব, ঘনত্ব, 
তেজস্বিতা, গুরুতা ও চপলতাদি গুণ থাকে, তাহাকে মৃত 
কহে। যে পাঁরদ অক্ষত, নির্মল, তেজন্বী ও গুরু এবং যাহা 
ত্বরায় দূরীভূত হয়, তাহাকে বদ্ধ পারদ কহে। অধিক কি 
একমাত্র পারদ দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুন্বর্গের 
মুলীভূত এবং সকল বিগ্ভা ও স্ুখস্বচ্ছন্দতার আধার স্বরূপ 
দেহ অজরামরবৎ হয়। উহা ব্যতীত দেহের নিত্যতা- 
 অম্পাদক আর উপার়াস্তর নাই) এবং উহার দর্শন, ম্পর্শন, 
ভক্ষণ, স্মরণ, পূজন ও দানে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়। 
পৃথিবী মধ্যে কেদারাদি ষে সকল শিবলিঙ্গ আছেন, তত্তা- 
বতের দর্শন করিলে ষে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহ! একমাত্র পারদ 
দর্শনে জন্মিয়া থাকে । কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থ যে ষে শিবলিঙ্গ 
আছেন, সে সকলের পুজা অপেক্ষা এক পারদনির্মিত 
শিবলিঙ্গপুজ শ্রেয়স্কর। . যে হেতু তন্বারা সকল বিষয়ের 
ভোগসাধন আরোগ্য এবং অমৃতপদ পাওয়া যায়। যে 
কোন প্রকারে পারদের নিন্দা শুনিলেও পাপ হয়। এজন্য 
যাহারা পারদরসকে নিন্দা করে, তাহাদের সংসর্গ বন্রপূর্বক 
পরিত্যাগ কর। বিধেয় । 
পারদ্ের এই সকল গুণ বিদ্যমান আছে বলিয়। পারদ রস 
অন্ঠান্ত রস অপেক্ষা উত্তম, এইজন্য উহাকে রসেন্দ্র বা রসেশ্বর 
কহে, এ রসেশ্বরের গুণ এই দর্শনে নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়। 
ইহাকে রসেশ্বরদর্শন কহে। ( মাধবাচার্য্য ) 
রসেক্্রবেধক, (ক্লী)ন্বর্ণ। (বৈদ্ভকনি*) 
রসোতম (পুং) রসেষু উত্তমঃ যা রস উত্তমোহস্ত। ১ মুদগ । 
২ শ্রেষ্ঠ রস । ৩ পারদ । (ক্লী) ৪ রপাঞ্জন। « স্বৃত। 
রসোৎপত্তি (পুং) ১ শারীরিক রসের পরিবৃদ্ধি। ২ কাঁমো- 
দ্রেক। ৩ দ্রব্য বিশেষের যোগে স্থমিষ্ট রসাদির উদ্ভব। 
রসোদর (ক্লী) হিস্কুল। (রাজনি০) 
রসৌভ্তব (ক্লী) রসাঙ্, পারদধাতোরুদ্ববতীতি উদ্‌-ভূ-অচ, 
১ হিঙ্থুল। (রাঁজনি*) (ত্রি) ২ রসজাত। ৩ মুক্তা । 
রসোন (পুং) : রসেনৈকেনোনঃ। 
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রসোনক (পুং) রসোন-স্বার্থেকন্‌। রম্থন॥ 
রসোনপিগ্ড (পুং) আমবাতাধিকারে ওঁধধবিশেষ ॥. 


পাগুরাণস্ুন্থ। ক্রি বি উপদ-জে 
তামিল-_বল্পই পাও । ইহা শ্বেত ও লোহিতভেদে ছুইপ্র 
পর্ঘ্যায়_-লঙুন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্,স্্েচ্ছকন্দ, ববনেষ্ট 
রসোনক। ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে- 
যখন পক্গীন্ত্র গরুড় স্থররাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অত অপ 
হরণ করেন, তখন এ অমৃত হইতে একবিন্দু পৃথিবীম গুরে 
নিপতিত হইলে তাহা হইতে লশুনের উৎপত্তি হইয়াছে: 
রসোন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসযুক্ত | ছঃ 
রসের মধ্যে কেবল অস্নরসবিহীন, অতএব একটা রসে হী! 
বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহার নাম রসোন বলিয়। স্থির করিয়াছেন 
রমোনের মুলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রদ 
নালের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুররস। 
ইহার গুণ-_মাংস ও শুক্রবদ্ধক, জিগ্ধ, উষ্ণবী্ধ্য, পাঁচব 
সারক, কটু, মধুররস, ভগ্র, কটুবিপাক, তীক্ষ সন্ধানকারক 
কঠশোষক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাধক 
মেধাজনক, চক্ষুর হিতকাঁরক, রসায়ন, এবং হৃদ্রোগ, জীরণজর 
কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাপ, শোথ, অর্শ, আমদোহ 
কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দয, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক। রসোন 
সেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মগ্য, মাংস ও অন্ন দ্রব্য হিতজনব 
কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অত্যন্ত জল, ভুগ্ধ ও গুড়. 
সকল রনোনভোজীর পক্ষে অহিতজনক, স্থতরাং রসৌনভোজ 
এই সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন ।  (ভাবপ্র*) 
প্রাহোরম্বতচৌধ্যেণ লূনাৎ যে পতিতা গলাৎ। 
অমৃতন্ত কণ! ভূমৌ তে রসোনত্বমাগতাঃ ॥ ছি 

দ্বিজা নাশ্নন্তি তমতে। দৈত্যদেহসমুদ্ভবম্‌ । 
সাক্ষাদমৃতসভভৃতেগ্রামণীঃ সরসায়নম ॥৮ ৃ 

ৃ (বাভট উত্তরস্থাণ ৩৯ অ" 

রাহু অমৃত চুরি করিলে পরে দেবগণ তাহার গল! 
কাটিয়া ফেলেন, পরে এ গলদেশ হইতে সা 
পতিত হইয়া রষোনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।: ইহা 1 
দিগের অভক্ষ্য। মন্বাদিশাস্ত্রে হার ভক্ষণ বিশেষরূপে। নি 
হইয়াছে। জ্ঞানতঃ দি কেহ ইহ! ভক্ষণ করে, ক 
পুনরায় তাহার সংস্কার আবশ্তক। (লশুন দেখ] 


রমনোনপিণ্ড ও মহারসোনপিও ভেদে ছুই প্রকার ॥ 
পিগ্ডর প্রস্ততপ্রণালী- রসুন ১২॥* সের, নিস্তষতিল 
হিঙ্কু, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ) গুলু, 
পিপুলমুল,চিতা মূল,বনবমানী, বমানী ও ধনে ইহাদে 


চূর্ণ ১ পল, এই সমুদয় চূর্ণ কোন স্বৃতপাত্রে রাখিয়! তাহ!তে 
(তিলতৈল ১ সের ও কাজি ১ মের প্রক্ষেপ দিয়া ১৬ দিন ধান্- 
বাশির মধ্যে তাহ! রাখিতে হইবে। ইহার মাত্রা অদ্ধতোলা, 
অন্ুপান জল বা মগ্য। এই ওঁষধ সেবনে আমবাত, অপম্মার, 
কান ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। 

মহারসোনপিণ্ডের প্রস্ততপপ্রণালী--রম্থন ১০০ পল, 
তুষরহিত তিল ৫* পল, গব্যতক্র ১৬ সের, ত্রিকটু, ধনে, চই, 
িতামূল, গজপিপ্পলী, বনবমানী, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, পিপুলমূল, 
ইহাদ্ধের প্রত্যেকে এক একপল, চিনি ৮ পল, মরিচ ১ পল, 
কুড় ৪ পল, রুষ্ণজীর! ৪ পল, মধু ৪ পল, আদ। ৪ পল, ঘ্বৃত 
৮ পল, তিলটতল ৮ পল, কাজি ২০ পল, শ্বেতসর্ষপ ৪ পল, 
বাই-সর্ষপ ৪ পল, হিঙ্থু ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ২ তোলা, 
এই মমুদয় একত্র. করিনা প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘ্বত 
কুন্তে স্থাপন করিয়। ধান্ত রাশির মধ্যে ইহা ১২ দিন রাখিয। 
দিবে। প্রাতঃকালে বথাযোগ্যমাত্রায় ইহা সেবন করিতে 
হয়। অন্গুপান সুরা, সৌবীরক, সীধু বা ছুপ্ধ। এই ওষধ- 
পেবনকালে দধি ও পিষ্টক ভিন্ন অন্তান্ত দ্রব্য ভোজন কর! 
যাইতে পারে। একমাস কাল এই ওঁষধ পেবন করিলে নান। 
গ্রকাঁর বায়ুজ, পিশুজ ও কফজ ব্যাধি নিবারিত হয়, ইহ। 
আমবাত রোগের মহৌষধ । আমবাত, অর্শ, বাতব্যাধি 

. প্রসৃতি রোগে ইহা মহৌষধ । (ভৈষজ্যরত্রা*ৎ আমবাত* ) 
 অ্রসোনাদিকষাঁয় (পুং) কষায় গুঁষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী_- 
রসোন, শুহ্ী ও নিপিন্দা এই তিনটী সমভাগে লইয়। ইহার 
কাথ করিয়া পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। 

নাশক এরূপ ওষধ অতিহ্র্লভ। (ভাবপ্রৎ আমবাতৎ) 
_ব্নোনাষ্টক (ক্লী) বাতব্যাধি-রোগাধিকারে ওঁষধবিশেষ। 
-. প্রস্তত প্রণালী--পরিথত রদসোনের খোসা ফেলিয়া দিয়া 
প্রত্যেক গুটিকার মধ্যস্থিত ' অঙ্কুর পরিত্যাগ করিতে 
হুইবে। পরে উহার উগ্রগন্ধ বিনাশের জন্ত-দধির সহিত 
মিলিত করিয়৷ একরাত্রি রাখিবে। তৎ্পরে উহা! উত্তমরূপে 
ধুইয়। লইয়া শুকাইতে হুইবে, শুষ্ক হইলে উত্তমরূপে পেষণ 
করিয়া সৌবর্ডল, যমানী, ভাজাহিঙ্কৃ, সৈ্ধব, ত্রিকটু ও জীরা 
এই সকল ঘমভাগে চূর্ণ করিয়া রসোনের কন্ক যত তাহার 
পাচভাগের এক ভাগ এবং তিলতৈল তাহার চারিভাগের 
ই এক ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পেষণ করিতে 
হইবে। এই গুঁষধধ ২ তোল! পরিমাণ অথবা রোগের দোঁষ 
বা বলাবল অন্ুুসারে মাত্র স্থির করিয়া প্রাতঃকালে সেবন 
।. করিতে হয়। 
:. একাঙ্গগত বাত, অর্দিত, অপতন্ত্রক, অপম্মার, উন্মাদ, 


১১4 

মিল 
০ 4 
৮৪৮১৫ 


আমবাত- 


এই ওষধ সেবন করিলে সর্বাঙ্গগত ও 


রিও 111. রক্ 


উরস্তস্ত প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। এই ওষধ সেবন 
করিয়া প্রত্যহই মগ্ধ, মাংস, অমন (দাড়িম ও আমলকী) 
ভোজন বিধেয়। এই ওঁষধ সেবনকালে পরিশ্রম, 
রৌদ্রসেবন, ক্রোধ, অত্যন্ত জলপান, গুড়াহার ও স্ত্রীসংসূর্গ 
বিশেষ নিষিদ্ধ। এই ওষধ সেবনের পর ভেরেগ্ডাঁর মুলের 
ক্কাথ অনুপান করিতে হয়। 
অতীসার, প্রমেহ, পাও, অরুচি, মৃচ্ছণ, অর্শ, রক্তপিত্ত, 
শোষ, যক্ষা, বমি এই সকল রোগগ্রন্ত এবং গভিণী নারীদিগকে 
ইহা সেবন করাইতে নাই। পৈত্তিকরোগে পথ্য ভোজনের 
সহিত সেবন করিয়া! পরে বিরেচক দ্রব্য সেবন কর্তব্য, নচেৎ 
তাহার কুষ্ঠ ও পাতুরোগ হইতে পারে। বালকগণ ইহা 
সেবনে বিরক্তি প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে স্তনদুগ্ধপহু পান 
করাইবে।. (ভাবপ্রকাশ বাতব্যাধিরোগাধি০ ) 
রসোঁপল (ক্লী) রসবৎ পারদ ইব উপলং। মৌক্তিক। 
রসোল্লাম €ুং) ১ শারীরিক রসের উতক্ষেপণ। ২ অষ্টসিদ্ধির 
অন্তর্গত সিদ্ধিভেদ। ৩ বাদনার বিকাশ। ৪ কামোদ্দীপন। 
৫ আকাক্ষার বৃদ্ধি। 
রমৌকস্‌ (ক্র) রসধাম, ব্রজ্ম'গুল । 
রসৌদন (পুং) মাংদ রসের সহিত ওদন। ইহা শ্রমাদিজ্বরে 
হিতকর। 
*শ্রমোঁপবাপানিলজে হিতে। নিত্যং রসৌদনঃ। 
উপবাসশ্রমকৃতে জরে বাতাধিকে তথা । 
দীপ্তাঘিং ভোঁজয়েৎ প্রাজ্ঞে। নরং মাংসরসৌদনম্‌ ॥৮ (চক্রদত্ত) 
রম্টোলী, অযোধ্যা গ্রদেশের বারবাকী জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। নবাবগঞ্জের ৪ মাইল পুর্বে অবস্থিত। এখানে 
প্রাচীন মুনলমানকীর্তির অনেক নিদর্শন আছে। 
রস্তাওগী)উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাদী বেণিরাজাতির একটা শাখা। 
ইহাদের মধ্যে অমেঠী, ইন্দ্রপতি ও মৌহারিয়া নামে তিনটা 
থাঁক আছে। ইহারা বলে যে, অমেঠীতে তাহাঁদের আদি- 
বাস ছিল, কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে নান৷ স্থানে যাইয়! 
বাস করিয়াছে । সিপাহী-বিদড্রোহের পর দিল্লী হইতে এক থাঁক 
মুজাপুরে আইসে। এই শ্রেণীর রমণীগণ ব্বামীর দ্বার] পাচিত 
অন্ন ভোজন করে না। হরদেওলাল, মহাবীর বা পাচপীরের 
উপান্কগণ পরস্পরে আদানপ্রদ্ান 'করে না। অনেকেই 
রামানন্দী সম্প্রদরায়ভূক্ত। গৌড়ীয় ত্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজকতা 
করে। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্ত বিধবা! বিবাহ নিষিদ্ধ। 
ইহার! মাঁংস ও মগ্য সেবন করে না। 
রম্্ন (ক্লী) রদ (তৃষিশুধিরসিভ্যঃ কিৎ। উপ্‌ ২১২) ইতি 
ন প্রত্যয়ঃ( দ্রব্য । (উজ্জল) ৃ 


বাসি, (৯ +7* 


৮ 


(ব্লী) রসাৎ ভূক্তান্নাদ্রিপরিপাকাৎ আগতমিতি রস-যৎ। 
১ রক্ত । (শবচ*) (ত্রি)২ রসযুক্ত। 
পরন্তাঃ স্সিপ্ধাঃ স্থির! দ্যা আহারাঃ সাত্বিক শ্রিয়!ঃ ।৮(গীতা ১৭৮) 
রস্তা। (ত্ত্রী) রসায় হিতা৷ রস-যৎ টাপ,। ১ রান্না । ২ পাঠা । 
রংহ, গতি। ভদিৎ পরস্মৈ সক সেট২। লট. রংহতি। 
লোট  রংহতু । লিট. ররংহ। লু ট.রংহ্ষ্যিতি। লুঙ. অরং- 


হীৎ। রংহ অনন্ত চুরাদি, পরন্মৈৎ সকণ সেট.। লট, 
রংহয়তি, রংহাপয়তি। 
তহস্‌ (ক্রী) রম (রমেন্ট। উপ ৪1২১৩) ইতি অস্গুন্‌তুগা- 
গমশ্চ, *অহিরহিভ্যামস্থন্‌ ইত্যহোরংহ ইতি ধাতুগ্রদীপঃ” | 
১ বেগ। পর্ধ্যায়-__-তর,রয়,স্তদ, যব, রন্ধ,যবন। (অমর ও ভরত) 
পন পাদপোন্,লনশক্তিরংহঃ 
শিলোচ্চয়ে মুচ্ছতি মারুতন্ত।” (রঘু ২৩৪) 
রহ, ত্যাগ। ভাদি* পরন্মৈৎ সক* সেট,। লট, রহতি। লুউ, 
অরাহীৎ। রহ অদন্তচুরাদিৎ পরস্মৈৎ সকণ সেট.। লট, 
রহয়তি। লুঙ অরীরহৎ। রহি রহধাতু গতি। ভ্াদিৎ 
আত্মনে* সকৎ সেট.। লট, রংহ্তে। লু অরংহিষ্ট। 
রহণ (ক্লী) ১ নিজ্জনে ক্ষেপণ। ২ জঙ্গত্যাগ। ৩ সম্যক্‌ 
বিয়োজন। 
রহুমতউল্লা, মুসলমান সাধু মালিক ওমারের জীবনীলেখক। 
বরাইচ নগরে উক্ত সাধুর সমাধিমনির বিদ্যমান আছে। 
রহমৎ্গড়, দাক্ষিণাত্যের মহিস্তুর রাজ্যের কোলা'র জেলার 
অন্তর্গত একটা গণ্ডশৈল। অক্ষাণ ১৩২১ উঃ এবং দ্রাঁঘিৎ 
৭৮৪ পুঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪২২৭ ফিটু উচ্চ । স্থানীয় 
প্রবাদ, পঞ্চপাঁগুবের একজন এ পর্বতের নিয়ে নিহিত 
আছেন। ইংরাজরাজ কর্তৃক নন্দিছুর্গ অধিকৃত হইবার পর 
টিপুস্থলতান এই শৈলে ছূর্গনিন্্ীণের সঙ্কল্প করেন। কিন্ত 
তাহার আশ। কার্যে পরিণত হয় নাই। 
রহরূটরভাব (তরি) ১ সাংসারিক গোলযোগ হইতে নির্জনে অপ- 
সরণ। ২ গোপনে অবস্থান। ৩ ধিনি বন্ধুবান্ধবগণের সহিত 
না মিশিয়! কেবল নির্জন বাসেরই প্রয়াসী। ৪ লব্ধাবসর। 
রহস্‌ (ক্লী) রমন্তেম্মিন্‌ রহ ( দেশে হচ্‌। উণ২ ৪1২১৪) ইতি 
অস্থন্‌ হকারশ্চান্তাদেশঃ॥ রহ ত্যাগে অন্মাদস্থনি রহু ইতি 
ধাতুপ্রদীপঃ” ( উজ্জ্বল ) নির্জন, পর্যযায়-_বিবিক্ত, বিজন, ছ্ন, 
নিঃশলাক, উপাংশু। (অমর) 
“তদ|ননং মুৎস্থরভিঃ ক্ষিতীশ্বরঃ 
রহন্্যপাপ্রায় ন তৃপ্তিমাযযৌ ৮” ( রদ্ধু ৩) 
২তত্ব। ৩ রতি। ৪ গুহ্। (মেদিনী) বিজনার্থে 
“রহস্‌, এই শব্ধ অব্যয়। 


“বহোনিধুবনেহপি তাত্রহোগুহে নপুংসকম্‌।, ক্ভদৈ ) ৰ 
“দেশাদন্তত্র রহোহুব্যয়ং শব্দান্তরং বাস্তি স্বরতবাচকৎ, (উজ্জল), 
রহসনন্দিন্‌ (পুং) জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। 


রহসু (স্ত্রী) ব্যভিচারিণী স্ত্রী, যে স্বীয় পুত্রজনন গোপন 


করে। আরে মৎকর্তরহম্থরিবাগঃ” (খাক্‌ ২২৪১) রহ ্ 
হুরিব রহস্তন্ৈরজ্ঞাতে প্রদেশে স্য়ত ইতি রহস্্যাভি- 
চারিণী, সা! যথা গর্ভং পায়িত্বা দূরদেশে, পরিত্যজতি” (সায়ণ) 
রহক্কর (ত্রি) রহস্তকাধ্যকারী। | 
“শ্য়তাং প্রিয়সন্দেশো৷ ভবতীনাং স্থুখাবহঃ ॥ 
যমাদায়াগতো! ভদ্র! অহং ভর্ভ, রহস্করঃ ॥” (ভাগ, সপ 
“রহস্করঃ রহস্তকার্ষ্য কর্তা” ( বা ) ৰ 
রহস্ত (তরি) রহসি তবং রহদ্‌-দিগাদিত্বাৎ যৎ। ১ গো 
গুপ্তবিষয়। ২ মন্। ৩ নির্জনভব, যাহা গোঁপনে হয় 
(ব্লী) ৪ গৃঢ়তত্ব, যাহার মন্ত্র বুঝিতে পারা যায় না। রহস্ত: 
ত্রিবিধ, ধর্মরহস্ত, অর্থরহন্ত ও কামরহস্ত । ৪ পরিহাসকৌতুক 
“ন সর্পশস্ত্রৈঃ ক্রীড়েত শ্বানি স্বানি ন সংস্পৃশেৎ। পা. 
রোমাণি চ রহস্তানি নাশিষ্টেন সদ! ব্রজেৎ ॥» (ুর্মপুৎ১৫অণ্) র্‌ 
রহস্তা (ভ্ত্রী) রহস্ত-টাপ্‌। নদীভেদ। (মেদিনী) ূ ্‌ 
“্রহস্তাং শতকুস্ভাঞ্চ সরযুঞ্চ নরেশ্বর।” (ভারত ৬।৯১৮) 
২ রান্গা। ৩ পাঠা। (রাজনিৎ) ্‌ 
রহস্থ্য (পুং) পঞ্চবিংশ-ব্রা্মণোক্ত জনৈক ব্যক্তি। (পঞ্চবি*১৪1৪4) 
রহস্থ (তি)১ নির্জ্নেস্থিত। ২ একক, সঙ্গরহিত। 
রহাট (পং) ১ পরামর্শদাতা বা মনত্রী। ২ প্রেতাত্মা । ও গ্রঅধণ। ্ 
রহিত (ত্রি) রহ-ক্ত। বব্জিত। | 
“জীতসৃতকমাদৌ চ অন্তে চ মৃতস্থতকম্‌। 
গুরুস্তদ্রহিতং কৃত্বা জপকর্্ম সমাচরেৎ ॥৮ ( তন্ত্রসার ) নু 
রহীভূত (ত্রি) ১ নিজ্জনে অপন্থত। ২ কার্য্যাদি রর 
লব্ধাবসর। ্‌ 
রহিম, মুসলমানদিগের প্যাগন্বরভেদ । 
রহিম উদ্দীন্‌ বখৎ মীর্জা), দিল্লীশ্বর শাহ আলমের শৌ্ 
ইনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মধ্যম পুত্র ডিউক অব এ 
বরাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্ত ১৮৭০ খুষ্টাব্বে বারাণসী রর তি. 
আগায় গমন করেন। খা 
রহিমৎপুর, বোশাই প্রেসিডেন্দীর সাতার! জেলার অন্ত? 
একটা নগর। অক্ষাণ ১৭:৩৫৩৫+উঃ এবং দ্রাখিৎ ৭৪*১ 
পুঃ$। এখানে মিউনিসিপালিটা থাকায় নগরটার পুর্ব 
হাস হয় নাই। প্রাচীন কীন্তির মধ্যে বিজাপুর-সেন 
রণছুল্লার্থীর মসজিদ্‌ গ্রভৃতি কএকটা কীর্তিই দেখিবার 
রণছুল্ খা বীজাপুরের লণ্ডম রাজ! মান্দের র 


গ্রে 


রীধুনী 


€ ১৬২৬-১৬৫৬ থুৃঃ) সমাক্‌ প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
মস্জিদের দক্ষিণপূর্বের হস্তিমূর্তির ফোয়ারা, ৫” ফিট. উচ্চ 
একটা বুকজ এবং ফোয়ারার জলের চাপ দিবার জন্য পশ্চিমের 
ঈষত্ ঢালু ময়দ্বানেক নিন্মাণকৌশল লক্ষ্য করিলে চমতকৃত 
হইতে হয়। এখানে এখনও বাণিজ্যের পূর্ণপ্রভাব আছে। 

ব্রহিমনগর (পাণ্ডিক্াবান্‌), অযোধ্যা পদেশের লক্ষৌজেলার 
অন্তর্গত একটা নগর। সই নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত । 
এখানে পীড়ে ব্রাহ্মণের বাদই অধিক। বলুচগড় নামক 
গ্রামবাসী পাঠানগণ বলে যে, এই স্থান দিল্লীশ্বরকর্তৃক তাহা- 
দের পূর্বপুরুষকে জায়গীরম্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল, পরে নবাব 
সয়াদং আলী তাহাদের নিকট হইতে বলপুর্ববক প্র সম্পত্তি 
অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। 

বুহিম বেগ (মীজ্ঞা ), বখ জান স্থুয়ার! নামক কাবা প্রণেতা । 

রুহিয়া, ইস্লামধর্থের পৃষ্ঠপোষক জনৈক মুসলমান অধ্যাপক । 
বদর ষুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও ইনি একজন ধর্ম 
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণ্য । স্বয়ং মহম্মদ ই*হাকে স্বর্গীয় দূত 
জব্রিল বলিয়া সন্বোধন করিতেন। 

রহুগণ (পুং) ১ ঞ্গ্বেদোক্ত অঞ্গিরস গোত্রীয় একটা বংশ বা 
গণ। রহুগণ খধি খণ্েদের ৯ম মণ্ডলের ৩৭ ৪ ৩৮ স্থৃক্তের মন্ত্র- 
ভরষ্টা। গোতম খষি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ২রহ্গণের পুত্র। 

“অবোচাম রহৃগণ। অগ্রয়েশ ( খ্ক্‌ ১৭৯৫) 

“রহগণা রহুগণস্ত পুব্রাঠ গোতমাঃ (সায়ণ) 

ভাগবতে লিখিত আছে, সিন্ধুমৌবীর দেশাধিপতি রাজা 

: ব্ুহুগণ তন্বজিজ্ঞান্থ হইয়! ইক্ষুমতী নদীতীরে কপিলা শ্রমে গমন 
করিয়াছিলেন ॥। ( ভাগৎ ৫1১।১। ) 

রছুড়ী, বোগ্াই প্রেসিডেন্পীর আন্দদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
একটা উপবিভাগ ৷ ভূপরিমাণ ৪৯৭ বর্গমাইল। মৃগ্গা ও 
গ্রবর। নামক গোদাবরীর শাখাদ্বয় এবং ওঝার খাল ও লাখ- 

খাল এখানে প্রবাহিত থাকার স্থানীয় চাসবাস্র বিশেষ 
স্থুবিধা ঘটিয়াছে। ইহার দক্ষিণসীমায় একটা গণ্ড শৈলমালা, 
উহার সর্ধোচ্চ শৃঙ্গ গোরক্ষনাণ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯৮২ ফুট 
উচ্চ। ধোন্দ ও মানমড় রেলপথ এই উপবি্ভাগের মধ্য দিয়া 
ৰাওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উপবিভাগের বিচার 
নধর । মুল! নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষাণ ১৯*২৩% উঃ 
এবং দ্রাঘি ৭৪০৪২-পৃঃ॥ নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। 

রহোগত (ভ্রি) নির্জনস্থিত, রহঃস্থিত। 

*্যগ্যপ্যসৌ পার্বগতো৷ রহোগত- 

স্তখাপি তন্তাভ্বিযুগং নবং নবং।* ( ভাগবভ ১।১১/৩৪ ) 


3, .. 


টি ৃ ৮৩ 


রা, ১ দান। ২ গ্রহণ। অদাদি* পরশ্রৈৎ সকণ অনিট। 
লট, রাতি। লোট.রাতু। লিট ররৌ, ররতুঃ, ররুঃ। 
লঙউ, অরাৎ, অন্‌ অরান্, অরুঃ। লুট, রাস্ততি। লুঙু, 
অরাসীৎ, অরানিষ্টাং, অরাসিধুঃ। লিউ, রায়াৎ। লুট, রাঁত1। 
মন্‌ রিরামতি। ঘউ. রারায়তে | যঙ. লুক্‌ রারাতি, রারেতি। 
পিচ, রাপয়তি। লুউ অরীরপৎ। 


রা (ত্ত্রী) রা-সম্পদাদিত্বাৎ ক্ষিপ। ১ বিভ্রম। ২ দান। 
( একাক্ষরকোধষ) ৩ কাঞ্চন। (শব্দরত্বাণ) (পুং) রাদানে 
(রাতে্ডঃ। উপ. ২।৬৩) ইতি ডৈ। ৩ধন। *আত্মান- 


মনু ঘে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ1৮ (ভাগবত ৩। ২৫। ৩৯) 
৪ ন্বর্ণ। ৫ শব্দ। (ভ্ত্রী) ৬শ্রী। চিত্রামস্ত কেতকো 
বামবিন্দন্” (খক্‌ ১০।১১১। ৭) 'রাং রাক্ষং শ্রিষ্বং লোয়ণ) 
রাঁড় (দেশজ) রণ্ডা শব্দের অপত্রংশ। ১ বিধঝ স্্রী। ২ বেশ্া। 
র্‌ ডবাজ, (পারসী ) বেশ্তাসক্ত। 
রীড়বাজী (দেশজ ) বেশ্তাসক্তি। 
রঁড়া (দেশজ ) ১ রণ্ড1। ২ নিক্ষলা। 
রাঁড়াগাছ (দেশজ ) যে বৃক্ষ কল দান করে ন|। 
রাঁড়ী (দেশজ) বিধবা স্ত্রী। (তিরস্কারসথচক প্রয়োগ )। 
রাধনী (দেশজ) যাহার! রন্ধন করে, রন্ধনকারী। 
“অতিবড় রাধনী না পান ঘর, 
অতিবড় ঘরণী না পান বর।” (মেম্নেলী ছড়া) 
রাঁধুনী, বেণেতি মনল! বিশেষ (000 27855019708 )। 
কেহ কেহ ইহাকে চন্দনীও বলিয়া থাকে । পাপের সহিত 
অথব| ব্যঞ্জনাদিতে ফড়ং (ফোড়ন) দিয়! লোকে ইহা খায়। 
ইংলগু € যুরোপের স্থানে স্থানে ইহ প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 
শীতখখতুতে বাঙ্গালা, পঞ্জাৰ ও ভারতের অপরাপর স্থানে ইহার 
চাষ হয়। | 
বিভিন্ন স্থানে ইহ! বিভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দি--অজ- 
মু; বড়ি-অজমুদ্‌) বাঙ্ধালা__চণু, রান্ধুনী) বোশ্বাই__ 
বোড়িঅজমোদা, অজমুদ্‌ $ কচ্ছ_-অজবান্ক1 পতা, বুডি অজী- 
বন্; পঞ্জাব_ভূতঝাটা, পারস্ত--করস্ব্‌; আরব--করফ্স্‌। 
ইহার বীজ জোয়ানের বীজের অনুরূপ বলিয়া হিন্দি ও 
পারসী প্রভৃতি ভাষায় একই নামে ছুইটা জিনিস অভিহিত 
হইয়াছে । ইহার কচী পাতা বা ভশটা “সেলেরী” নামে বিক্রীত 
হইয়া! থাকে । যুরোপীয়গণ ইহার সালাড্‌ বা ভাটা সিদ্ধ 
করিয়। খায়। অনেকে মাংসাদির ঝোলে ইহার ভালপাতা 
মিশাইয়া লয়। কেহ কেহ বাঞ্জনাদির সুগন্ধ করিবার জন্ত 
কাপড়ে রাশাধুনী বাধিয়া ঝোলে ডুবাইয়া রাখে। 
রশাধুনী সাধারণতঃ মুত্রকারক ও ধাতুপরিঘারক ১ উদরী ও 


রাঁংতা [ ৩৩০ 


শুলবেদনান।শক। বাযুনালার প্রদাহ ও কাশরোগে আক্ষেপ- 
নাশক, রজোনিঃপারক, যরুতৎ ও প্রীহারোগ-প্রশমন কারক 
ও বাযুনাশক। 41810 10501098001) 07 08700) 150 
১781)1%001) ( জোয়ান) প্রভৃতি বুক্ষ এই এক শ্রেণীভুক্ত 
হলেও জোয়ানের গুণবাহুল্য প্রযুক্ত সেই স্থলে এই শ্রেণীর 
বুদ্দদমুহের বিশেষ বিব্রণ প্রদত্ত হহগাছে। [অজমোদ| দেখ ।] 

রাইরৎ (আরবী) গ্রজা। 

রাইয়তী (আরবী) রাইয়তের অধীন। প্রজার অধীন যে 
জমা তাহার নাম রাইয়তী জমা। 

রাঈ (দেশজ) রাজিকা, শ্বেতসর্ষপ (91081 17800039) | 

রাউটা (দেশজ) তাশু। শিবির 

রাউত (দেশজ) গ্রামের মণ্ডল । 

রাং (দেশজ ) রঙ্গ ধাতু বিশেষ। 

রাংঝাল (দেশজ) পিতল বা তামাদি পাত্র জুড়িবার জন্য 
রঙ্গ নির্মিত এক প্রকার উপধাতু। তাতাল নামক একরূপ 
লৌহ্‌দণ্ড, উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়! এই উপধাতু পাত্রের 
ভগ্রস্থানে লাগাইয়া দিতে হয়। 

রাংতা, রঙ্গধাতুবিনিশ্মিত পত্র 0০৪1-60), চলিত কথায় ইহাকে 
রাংতার পাত বলে। ত্রপু ও রঙ্গ শব্দে মূলধাতুর সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । টিন বলিলে আমরা সচরাচর রাং- 
আবৃত লোহার চাদরকেই বুঝিয়া থাকি। বস্ততঃ তারের 
পাআাদি কলাই করিতে ইহার অধিক ব্যবহার দেখ! যায়। 
দেবপ্রতিমার অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে রাংতারই অধিক 
গ্রচলন। 

]1)-90006 ও 90068) 139) নামক ছুই প্রকার যোঁগিক 
রাং ভূগর্ডে পাওয়া যায়। খনিঞ্জ টিনের যৌগিককে প্রথমে 
চূর্ণ করিয়া জলের দ্বার দিলেকেটদিগকে বাহির কর! হয়। 
এই অবশিষ্ট টিন বাঁযুতে দগ্ধ করিলে আসেোনিক ও গন্ধক 
বিহীন হইয়া যায়। এই অবস্থায় লৌহ, অক্সাইড ও তাত 
সালফেটুরূপে পরিণত হুইয়া থাকে । যদি সমুদায় সাল্ফাইড্‌ 
সাল্‌্ফেট্‌ু অব কপারে পরিবন্তিত না হয়, তাহা! হইলে উত্ত 
দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থের সহিত জল মিশাইয়া কএকদিন বায়ুতে 
রাখিতে হইবে। সালফেট অব কপার জলে দ্রবীভূত করিনা 
ফেরিক্‌ অক্সাইড. জলের দ্বারা ধৌত করিয়া! লইবে। এইরূপে 
অন্ান্ত বাহ্‌ পদাথসমুহ পৃথকৃ্‌ হইলে অক্সাইড. অব টিন 
অবশিষ্ট থাকিবে। ইহার সহিত কিছু কয়ল! চুর্ণ মিশাইয়া 
উত্তাপ প্রয়োগ করিলে টিন ধাতু মুক্তা বস্থা। প্রাপ্ত হ্য়। 

রাং দেখিতে সাদ।। পিটিয়া ইচ্ছ!। মত বিস্তৃত কর! যার। 
১*** দে* উত্তাপে ইহার তার প্রস্তত হইতে পারে। ২০০* 


রাকা [ত্ত্রী) রা-দানে ( কৃদীধারার্চিকলিভ্যঃ কঃ। 


] 
সে" এত তক্কুর হয় যে বাকাইলে মড় মড় শব উখ্বিত হইয়! 
থাকে । আপে* গু* ৭*২৮.২২৮* ফে* উত্তাপে গলিয়। যায় । 
বাযুস*স্পর্শে ইহার কোন পরিবর্তন ঘটে না। তীব্র নাই- 
টিক এসিডে বিকৃত হয় না। জলমিশ্রিত নাইটি,ক্‌ এমিড্‌ 
দ্বারা মেটাষ্টানিক এসিড ও এমোনিয়! জন্মে। নাইটিক- 
এসিডের সহিত অধিক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়। রাংএ 
ঢালিয় দিলে 3180.0003 ও 90010101117 উৎপন্ন হয়। 
হাইডে।া ক্লোরিক এসিডের সহযোগে 9680.098 01)101749 
প্রস্তুত হয় এবং উদজন-বাম্প বহির্গত হইয়া থাকে । 
রাসায়নিক প্রয়োগে রাং হইতে 91901)003 10786, 
9. 95109, 9, [99109, 9. 3011)1)106 ও 9. 90111799 এবং 


96901010105 01516)9121010100য1099  8161881110)0 


৪010, 81%01)10 8০10, 3618)50 01)101196) 9.900015 
1০9199) 31%01010 99011))196 বা 1105910 £০10 ও 900016 
90117) প্রভৃতি গুণপ্রধান ওষধসমুহ ্রস্তত হইয়া থাকে।, 

ওবধাদি ব্যতীত দেশীয় লোকে রং দ্বার তাত্্রপাত্র কলাই 
( 0৮-১1৮০৭ ) এবং কৃত্রিমজহরতের অলঙ্কার, র্গাি- 
দেবতা প্রতিমার সাজ ও রূপার স্তায় সমুজ্জল খেলনাদি প্রস্তত 
করিয়া থাকে। ইহা পিটিয়া যে পাতলা পাত পরস্তত 
করা হয়, তাহাই দেবমুর্তি অথবা স্থানবিশেষে সংলগ্ন করিয়া 
তদছ্ুপরে রঙ দ্বারা নান চিত্র প্রতিফলিত করা হয়। রাং তার 
পাত রূপার স্টার উজ্জ্বল বর্ণের (9115০119188) কাজ, করে। 
39] ৪01000190 যোগে রাং চূর্ণ উত্তপ্ত পাত্রের উপর নিঙ্ষেগ 
করিয়। কার্পাসবস্ত্র বা তুলার দ্বারা ঘসিলে উহা৷ পাত্রের গার 
লাগিয়া যায় । পরে বালুক1 অথবা ছাই দ্বারা! ঘসিয়৷ গালি 
করিতে হয়, ইহাকেই কলাই কর! বলে। 

নোণালী ও রূপালী নামক ছুইপ্রকার রাংএর গাত 
বাজারে বিক্রীত হ্য়। কোন দ্রব্যাদি মুড়িয়া রাখিতে 
সাধারণতঃ মোটা পাতের ব্যবহার দেখা যায়। খুব সরু. পা 
গুলিকে “তবক* বলে। উহ। ঘুড়ির স্তায় পাতলা কাগজের 
থাতার প্রত্যেক পৃষ্ঠার তলে তলে রাখিয়া সেই খাতার, উপরে 
একথানি চামড়া আচ্ছাদনপুর্ব্বক হাতুড়ী দ্বার! উপধুঃপতি 
পিটিয়া অতিশয় পাতল করা হয়। এ তবক গানে 
অনেকে খায়। 


৩:৪০) ইতি ক, বহুলবচনাদেব ন হুম্বঃ। ১ নদীবিশেষ, 
শাগ্সলীম্বীপের অন্তর্নত। (ভাগবত 0২০১৯) ঁ 

২ কচ্ছরোগ। ৩ নবাতরজঃ স্ত্ী। রায়তে দ 
দেবেতে)। হুবিরস্যাং। ৪ বম্পূর্ণেন্দু তিথি, পুর্ণিম। তি 


*রাকামহং স্থহবাং সঃ তীহুবে” 
স্পূর্ণচন্্র। পৌর্ণমাসী রাকা? ( দায়ণ) 
৫ রাক্ষপীবিশেষ। এই রাক্ষলী খর ও শূর্পণথার জননী। 
(ভার ৩।২৭৪।১৮ অ্) ৬ অঙ্গির। ও স্মৃতির কন্তা। ৭ অঙ্গির! 
ও শ্রন্ধার কন্ত!। ৮ ধাতৃর পত্বী ও প্রাতরের মাত|। ৯ স্ুমালীর 
কন্তাভেদ। 
রাকাঁচক্দ্র (পুং) রাকারাশ্চন্দ্রঃ। পূর্ণিমার চন্ত্র। 
রাকাড়া (দেশজ ) কথা বলিলে তাহার উত্তর দেওয়!। 
রাকানিশা! (স্ত্রী) পূর্ণিমার রাত্রি। 
রাঁকাঁপতি ( পুং)চন্দ্। 
*গ দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোহবত রদ্ঞ্বঃ। 
বিভ্রাজয়দ্দশদিশে! রাকাপতিমিবোদি তম্‌ ॥৮ (ভাগ* 8১২১৯) 
রাকারমণ ( পুং) পৃণচন্দ্র। 
রাকাবিভাবরী (ভ্ত্রী) রাকারজনী, পৃর্ণিমার রাত্রি। 
রাকাশশাঙ্ক (পুং) পুণিমার চন্দ্র, রাকাশশী। 
রাকিণী (ত্ত্রা) দেবীর শক্তিবিশেষ, যোগিনীভেদ। রাকিণী, 
হাকিনী, লাকিনী প্রভৃতি দেবী ভগবতীর শক্তিগণ। ইহার! 
চতুঃবষ্টি যোগিনীর অন্তর্গত। ছুর্াপূজার সময় “রাং রাকি- 
নীভ্যে। নমঃ" এই মন্ত্রে রাকিণীগণকে পুজ। করিতে হয়। 
ব্লাকেন্দীবরবন্ধু (পুং) পুর্ণচন্্র। 
ব্লাকেশ পুং) রাকায়াঃ ঈশঃ। ১ পুর্ণচন্ত্র | 
“ৃষ্টং বনং কুম্থমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্‌। 
যমুনানিললীলৈজন্তরুপল্লবশোভিতম, ॥” (ভাঁগ* ১০।২৯1২১) 
২ শিবমূর্তিভেদ | 
রাঁক্য (তরি) রাকা অভিমতাহস্ত (শান্তিকাদিভ্যে! ড্যঃ। 
পা ৪৩৪৭২) ইতি ঙ্য। রাক। প্রিয়পূর্ণিম। যাহার অভিমত। 
রাক্ষন (পুং) রক্ষন্তযম্মাৎ রক্ষণ রক্ষ এব রাক্ষমঃ। পধ্যায়_ 
কৌণপ, ক্রব্যাদ, ক্রব্যাৎ, অজ্রপ, আশর, রাত্রিঞ্চর, রাত্রিচর, 
কর্কুর, নিকষাত্মগ, যাতুধান, পুণ্যজন, নৈর্থত, যাতু, রাক্ষস, 
লন্ধ্যাবল, ক্ষপাট, রজনীচর, কীলাপন্‌, নৃচক্ষদ্‌, নক্তঞ্চর, 
পলাশিন্, পলাশ, ভূত, নীলাম্বর, কল্সাষ, কট প্র, অগির, 
কীলালপন্‌, নরাধিম্মণ। ( জটাধর ) * 
রাক্ষদগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে এইরূপ পরিচয় 
পাওয়। বায়, _পুরাকালে পন্মধোনি স্বস্থষ্ট প্রাণিপুঞ্জের রক্ষার্থ 
কতকগুলি জীবের স্থ্টি করেন। তাহার! ক্ষুৎপিপাসাকাতর 
হুইয়। প্রজাপতির সমীপে উপনীত হুইল এবং বিনীতভাবে 


(খকৃু ২৩২।৪ ) 


কর্তব্য নির্দেশের প্রার্থন৷ জানাইল। তদনুদারে তিনি তাহাদের 


প্রতি “মানবদিগকে রক্ষা কর বলিয়া আদেশ দেন। 
_ দ্ভাথান্দের মধ্যে কতকগুলি বুভুক্ষিতসত্ব &*রক্ষাম” এবং 


“বা 
০, 


[ ৩৩১ 


] রাক্ষস 


কতকগুলি অবুভূক্ষিতসত্ব “ষক্ষাম” এইরূপ কহিলে প্রজাপতি 
তাহাদের বলিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহার রক্ষাম 
বলিয়াছ তাহার! রাক্ষম এবং যাহার। যক্ষাম বলিয়াছ তাহার! 
যক্ষ হও । 

এই রাক্ষলকুলে হেতি ও প্রহেতি নামে ছুই ভ্রাতা জন্ম- 
গ্রহণ করে। হেতি কালসন্িধানে গমনপুর্বক তাহার 
ভগিনী ভয়ার পাণিপীড়ন করিল। সেই স্ত্রীতে রাক্ষন হেতির 
বিছ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র উৎপাদিত হয়। পরে হেতি 
সন্ধ্যানায়ী রাক্ষপীর সালকটক্কটা নামক কন্ঠার সহিত স্বীয় 
পুত্রের বিবাহ দেয়। সালকটক্কটা যথাকালে গর্ভধারণ করিয়। 
সেই গর্ভত্যাগ পুর্বক স্বামীর সহিত পুনরায় বিহার স্থথে 
রত হয়। ৃ 

এদিকে হরপার্কতী আকাশে পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
ভূতলে জাতবালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পান। রুন্দ 
পার্বতীর অনুরোধে সেই রাক্ষষ-শিশুকে অমরত্ব দান করেন 
এবং তাহার বয়স মাতার অনুরূপ করিয়৷ দেন। এ পুত্রের 
নাম স্কেশ। পার্বতীও শঙ্করের বরদানকালে বলেন যে, 
আমার বরে নিশাঁচরীগণ সগ্ভোগর্ভ ত্যাগ করিবে, সপ্যপুত্র প্রসব 
করিবে এবং সগ্চই সেই সন্তানের বয়স মার সমান হইবে। 

গ্রামণী নামক এক গন্ধর্ব স্থকেশকে লবধবর দেখিয়! 
তাহার সহিত স্বীয় কন্তা দ্েববতীর বিবাহ দেন। তাহাদের 
মাল্যবান্‌, স্ুমালী ও মালীনামে মহাবাহুবল তিন পুত্র জন্মে 
এই ভ্রাতৃত্রস্ন কঠোর তপস্যা দ্বার ব্রহ্মার বরে অজেয় হইয়।- 
ছিলেন। তাহাদের প্রার্থনায় বিশ্বকর্মা দর্সিণসমুদ্রের তীরে 
ত্রিকৃুট ও স্থবেল গিরির মধ্যে, রমণীয় লঙ্কাপুরী নিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন। এই ন্বর্ণ লঙ্কাপুরে তিন ভাই একত্র বাদ 
করিতে থাকে । 

সেই সময়ে নম্প্দানামী এক গন্ধবী স্বীয় সুন্দরী, কেতুমত! 
ও বস্থুদার সহিত জোগ্ঠাদিক্রমে মাল্যবান্‌, সথমালী ও মালীর 
বিবাহ দ্রেন। স্ুন্দরার গর্ভে বজমুগ্টি, বিরূপাক্ষ, হুর্ম,খ, 
স্প্তত্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মন্ত নামে অগ্রিশ্থক্‌ সাতপুত্র এবং 
অনলা৷ নামে এক কন্তা উৎপন্ন হয়। ুমালীপত্বী কেতুমতীর 
গর্ভে প্রহস্ত, কালিকামুখ, দণ্ড, অকম্পন, ধুম্রাক্ষ, বিকট, 
স্পার্খ, প্রথম, ভাদকর্ণ ও সংহাদ নামে দশ রাক্ষন এবং রাকা, 
কুন্তীনসী, পুম্পোৎকটা ও কৈকমী নামে চারি কন্তা জন্মে। 
মালীর পুত্র অনল, অনিল, হর ও সম্পতি। এই চারিজন 
নিশাচরই বিভীষণের অমাত্য ছিল। 

এইরূপে বহুপরিবারে পরিবৃত হইয়া মাল্যবানাদি সুকেশ- 
ংশবরগণ স্থুরপুরে গমন করির। অজেম্ন স্থুরগণকে বিধ্বস্ত ও 


্বর্গচ্যু্ত করিতে লাগিল। 


তখন অমর ও তপনবুন্দ রাক্ষণ 
তয়ে ভীত হইয়া মহাদেবের শরণ লইলে দেবাদিদেবের 
পরামর্শে বিষ্ণুর উপরেই স্থুকেশ-বংশের ধ্বংদতার অর্পিত 
হইল। এই সংবাদে রাক্ষমপক্ষ উত্তেজিত হইয়! সমর- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। বিঞুর যুদ্ধে মালী নিহিত হইলে 
মাল্যবান্‌ ও স্থমালী সদলে প্রাণভয়ে পলায়নপুর্ব্বক লঙ্কায় 
পুনঃ প্রবেশ করিল। অতঃপর নিহতনায়ক বিখ্যাতবীর্ঘ্য 
রাক্ষসেরা বিষ্ণুর সহিত প্রতিযুদ্ধ দানে অপমর্থ হইয়! লঙ্কা 
পরিত্যাগপূর্বক পত্বীপুত্র সমভিব্যাহারে সালকটক্কটাবংশীয় 
স্থমালীর আশ্রয় অবলম্বন করিয়! দিন্যাপন করিতে লাগিল। 

যখন বিষুভয্নে প্রপীড়িত রাক্ষত্রেনট স্থমালী পুত্রপোত্র 
লইয়া রসাতলে বান করিতেছিলেন, তখন ধনেশ্বর লঙ্কায় 
রাজত্ব করিতে আদিষ্ট হন। : ভগবান্‌ রামচন্দ্র পুলস্ত্যবংশী় 
রাবণাদি যে সকল রাক্ষদকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহাদের 
অপেক্ষা! মালাবাঁনাদি সমধিক বলশালী । এই পুলস্ত্যবংশীয়গণ 
কিরূপে রাক্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিষ়্ে 
লিখিত হইল £__- 

প্রজাপতির পুত্র ব্রন্বর্ষি পুলস্ত্য তপশ্চর্ষ্যার্থ মেরুগিরির 
পার্বস্থ রাজধি তৃণবিন্দুর আশ্রমে যাইয়া তপন্তা করেন। 
এই “সময়ে রাজধিকন্তা1, খধষিকন্1, নাগকন্তা ও অগ্লরোগণ 
সেই রমণীয় কাননে আসিয়া! গীতবাগ্য ও ক্রীড়াদ্িতে রত হয়। 
' মহাতেজা পুলস্ত্য তপোবিদ্বকারিণী রমণীগণের প্রতি 
অভিসম্পাত করেন যে, “যে আমার নয়নপথে আসিবে সে 
তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে ।” রাজধি তৃণবিন্দুর ছুহিতা এই 
সংবাদ ন! জানিয়া একদিন বেদপাঠ শুনিবার মানসে 
পুলস্ত্যের আশ্রমে যাইলেন। বেদপাঠাস্তে মুনিবর তাহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রাজনন্দিনী গর্ভবতী হুইলেন। 
রাজর্ধি ধ্যানযোগে কন্যার গর্ভের কারণ অবগত হইয়া 
খষিসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে কন্তাদান করিলেন । 
রাজনন্দিনীর পরিচর্যায় পবিতুষ্ট পুলস্ত্য বর দেন যে, দেবি! 
অগ্ক তোমাকে আত্মসন্তব পুত্র প্রদ্ধান করিব। প্র পুত্র 
পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়া পিত ও মাতার বংশ বিস্তার 
করিবে । তোমাকর্তৃক বেদবিশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া পুত্রের 
নাম বিশ্রবা হইল। এইবিশ্রবার গুণে মুগ্ধ হইয়| ভরদ্বান্দ 
মুনি স্বীয় দেববর্ণিনী নামী কন্তার সহিত তাহার বিবাহ: দেন। 
তাহাদের পুত্রের নাম বৈশ্রবণ। 

বৈশ্রবণ তপস্য। দ্বারা লোকপিতামহ ব্রহ্গাকে পরিতুষ্ 
করিয়। নিধীশত্ব লাভ করেন । তিনি ব্রহ্মার বরে চতুর্থ লৌক- 


গাল হইলেন এবং স্বীয় ব্যবহারের জন্থ পুণ্পকবিমাঁন পাইলেন। 


বরলাভের পর ধনেশ পিতৃসািধানে উপস্থিত হইয়া ডি 
মনোনীত বানভবন প্রার্থনা করায় তিনি রাক্ষপরিশূন্ত 
লঙ্কাপুরীই পুত্রের বাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়৷ নির্দেশ করিয়! 
দিলেন। ধনাধীশ পুম্পকরথে আরোহণ করিয়া সাগরাম্বরা 
লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। 

বৈশ্রবণের লঙ্কাবাসকালে একদ! স্থমালী রাক্ষস রসাতল 
হইতে স্বীক্ষ প্রাণসম! দুহিতা কৈকমীকে সঙ্গে লইয়া মর্ভা- 
লোকে আগমন করেন। তিনি ধনেশ্বরকে পুষ্পকরথে আর 
দেখিয়। ঈর্ষান্থিত হইলেন এবং কিরূপে রাক্ষসগণ পুনরাস, 
এরূপ সমৃদ্ধলম্পন্ন হইতে পারে,তদ্বিষয় চিন্তা! করিয়া কৈকসীকে৷ 
কহিলেন, পুত্রি! তুমি পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবার 
নিকট গমন করিয়! স্বয়ং তাহাকে স্বামিত্বে বরণ কর, যেহেতু 
তাহাতে ধনেশ্বরের ন্ায় তোমার এক তেজন্বী পুত্র উৎপন্ন 
হইবে। পিতৃ-আজ্ঞার বশবন্ভিনী হইয়া! কৈকসী পপ্রদোষ 
সময়েই বিশ্রবার আশ্রমে উপনীত হইলেন । অগ্নিহোত্র- 
সমাপনান্তে মুনিবর রাক্ষসকন্ঠার মুখে তাহার আগমনবার্তা 
ও ধ্যানযোগে তাহার মনোভি প্রায় অবগত হইয়া তাহাকে, 
কহিলেন, “ভদ্রে তুমি যে দারুণ সময়ে আসিয়াছ, তাহাস্ে 
তোমার ক্র,রকর্থা রাক্ষসপুত্র উৎপন্ন হইবে । অনস্তর সেই; 
রাঞ্ষদতনয়া যুনিবরের পদ্প্রান্তে বিলুষ্ঠিত হুইয়! উত্তম পুন্র 
লাভের প্রার্থনা জানাইল। মুনি বলিলেন, ”তোমার কনিষ্ঠপুত্র 
মদীয় বংশানুরূপ ধর্্াত্া হইবে।” ইহার কিছুকাল পরে 
কৈকমী ষথাত্রমে দশঙ্কন্ধ, কুস্তকর্ণ, শূর্পণথা ও বত 
প্রমব করিলেন। 
এই সময়ে একদিন ধনেশ্বর বৈশ্রবণকে পু্করথারোহে 
পিতৃপন্নিধানে গমন করিতে দেখিয়া! রাক্ষপী কৈকনী দশগ্রীবকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার ভ্রাতা! বৈশ্রবণকে: 
নিরীক্ষণ কর। তোমার ভ্রাতা কুবের অপেক্ষা! তুমি ক; 
হীন অবস্থাপন্ন। যাহাতে এরূপ ধশ্বধ্যশালী হইতে পার তাদুশ 
অধাবসায় অবলম্বন কর। তদনুসারে রাঁবণের ঘোরতর: 
তপস্যা, লঙ্কাপুরীলাভ, সীতাহরণ, রাবণ নিধন, রাক্ষসবংশনাশ: 
ও ধন্মাত্মা ষিভীষণের রাজ্যলাভ প্রভৃতি রামায়ণের উত্তরকাঁণ্ডে 
বিবৃত আছে। [ রাম, রাবণ, বিভীষণ কুস্তকর্ণ প্রভৃতি দেখ] 

এই রাক্ষমগণ মায়ারী, বনুরূপধারী, কামগামী এৰং যোদ্ধা 
ছিল। রামারণীয় যুগে রাক্ষস জাতির বিশেষ গ্রভূত্বের পরি- 
চয় পাওয়! যায়। মহাভারতীয় যুগে আমরা ভীমকর্তৃক বক 
টা ও 9 ছিড়ি রাক্ষসের নিধন এৰং িছ্5িা পা 


্ তা ] 


রাক্ষোত্ব 


্তরেয় ব্রাহ্মণের ২৭ খণ্ড পাঠে জান! যায় ষে, তৎকালে 
বাক্ষদদ্িগকে যজ্ঞভাগ (বধ্যপশুর রক্ত ইত্যাদি) দান করিবার 
বিধি ছিল । ইহাদের বাক্যসমূহ কর্কশ ও উচ্চধ্বনিধুক্ত হওয়ায় 
ভীতিজনক ছিল। উক্ত খণ্ডের পরক্ষাংসি ন কীর্তয়েৎ” পদকে 
লক্ষ্য করিয্া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,__“্জীতিবিশেষানপেক্ষ্য 
বহুবচননির্দেশঃ। রাক্ষপাবান্তরজাতীয়াঁনাং মধ্যে রাক্ষদম্‌, 
অস্ুরং পিশাচং বাঁ ন কিঞ্চিদরপি কীর্তয়েং। জাতিবিশেষাঃ 
শ্রুত্যন্তরে ইসম্তদ্ধয়োপন্যাসে শ্রয়ন্তে-_”দেবা মনুষ্যাঃ পিতর* 
স্তেন্তত আসনস্থরা রক্ষাংসি পিশাচান্তেহন্যতঃ।৮ 

বহ্নিপুরাণে এই রাক্ষম জাতি রজোমাত্রাত্মক, বিরূপ 
ও শ্মশ্রুল বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে )-- 

প্রজোমাত্রাত্মিকামেব ততোইন্তাং জগৃহে তন্ুুম্‌। 

ততঃ ক্ষুদ্ত্রক্মণো জাতা৷ জজ্জে €কাপাশ্রয়াত্ততঃ ॥ 

ক্ষুতক্গামানন্তাকারাংশ্চ সোহহজদ্তগবাংস্ততঃ। 

বিরূপাঃ শ্মশ্রুল। জাতান্তেহভ্যধাবস্ত তং প্রভূম্‌॥ 

নৈৰং ভো! রক্ষ্যতামেষ তৈরুক্তং রাক্ষসাস্ব তে ॥”(কেন্কিপু০) 

মত্শ্ুপুরাণের আদিনর্গের কশ্ঠপান্বয় নামক ৬ অধ্যায়ে 
ইন্বাদদের উৎপত্তি বিবরণ অন্তরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। 

শক্রক্ষোগণং ক্রোধবশাৎ শ্বনামানমজীজনৎ ॥ 

দংস্টাণাং নিযুতং তেষাং ভীমসেনাদগতং ক্ষয়ম্‌॥৮ 

পন্মপুরাণে স্ষ্টিখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ে কুর্যালোক হইতে অধো- 
দ্দিকে ইহাদের বিচরণ স্থান বলিয়। কীর্তিত আছে ১ 

“অত উর্দংহি বিপ্রেন্দ্র রাক্ষস যে কৃতৈনসঃ। 

তেতু সু্ধাদধঃ পর্ব্বে বিহ্রস্থাদ্ধবর্জিতাঃ ॥” 

বামনপুরাণের ৩৯ অধ্যায়ে ক্ষুৎকীটাদি উপপন্ন, উচ্ছিষ্টা- 
স্তিত, কেশাবপনন, অধৃত, মারুতস্বামবৎ ইত্যাদি দ্বণিত অন 
 আ্রাক্ষদের ভোজ্য স্থতরাং উহা বিদ্বানের1 সর্বতোভাঁবে 
 পরিহার্ধ্য। যজ্ঞাঙ্গভূত মাংসভক্ষণ বিধিসিদ্ধ কিন্তু তদ্যতীত 
অপর মাংন ভোজন রাক্ষসীয় প্রবৃত্তি, সুতরাং মন্ধুর মতে 
বাহ! রাক্ষসের ভোজ্য তাহ নিষিদ্ধ। (মনু ৫৩১) রাত্রি- 
কালের শ্রাদ্ধা্দি বাক্ষসীশ্রাদ্ধ বলিয়৷ মন্বাদিতে কীর্তিত 
হুইয়াছে। ( মন্ু ৩২৮০) 

২ অষ্টপ্রকাঁর বিবাহের অন্তর্গত বিবাহবিশেষ। যুদ্ধে কন্তাকে 
হুরুণ করিস! বিবাহ করিলে তাহাকে রাক্ষদ-বিবাহ কহে। 
“আস্থরো দ্রবিণাদানাদ্গান্ধব্বঃ সময়ান্মিথঃ। 
রাক্ষসে। ুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্তকাচ্ছলাৎ ॥৮ উেদ্বাহতত্ব) 
মনুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,_* 

“হত্বা ছিত্ব! চ ভিন্থা চ ক্রোশস্তীং রুদতীং গৃহাৎ। 
প্রসহা কন্তাহরণং রাক্ষসে। বিধিরুচ্যতে ॥৮  মন্তু ৩৩৩) 


কন্তাপক্ষীয় লোকদ্িগকে হনন, ছেদন ও তাহাদের গৃহ 
ভেদ করিয়া! “হ! হতোহস্মি, এইব্ূপে রোরুদ্যমানা কন্ঠাঁকে 
বলপুর্ধক হরণ করিয়া যে বিবাহ কর! হয়, তাহাকে রাক্ষস 
বিবাহ কহে। এই বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত । গান্ধর্ক্ব 
ও রাক্ষসবিবাহ পৃথগ্ভাবে অথবা মিশ্রভাবে ঘে কোনরূপেই 
হউক না কেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই উভয়ই ধর্মজনক | 
এই বিবাহে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মজনক হইলেও ইহাতে ষে 
সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহার! ক্র,রকর্মা, মিথ্যাবাদী ও বেদ- 
বিদ্বেষী হইয়া থাকে । এইজন্। আবার এই বিবাহ নিন্দনীয় । 
“ইতরেষু চ শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ | 
জায়ন্তে ছুর্িবাহেষু ব্রন্মধর্মাদ্বিষঃ সুতাঃ ॥ 
অনিনিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্য। ভবতি প্রজ1। 
নিন্দিতে নিনিত। নুণাং তন্মারিন্দ্যান্‌ বিবর্জয়েৎ ॥” 
€ মন্ু ৩৪১-৪২) [ বিবাহ শব্দ দেখ] 
€ পুং ক্লী) ৩ অববিশেষ। 
*ইন্দ্রাগিদৈবং দশমং যুগং যৎ তত্রান্তমন্দং পরিধাবিসংজ্ঞম্‌। 
প্রমা্য়া নন্দমতঃ পরং ষৎ স্তাঁদ্রাক্ষদং চানলসংজ্ঞিতঞ্চ ॥৮ 
( বুহৎ্সৎ ৮৪৫ ) 
(ভ্রি) ৪ রক্ষঃসশ্বন্ধী। « রাজ| নন্দের মন্ত্রিভেদ। ৬ জনৈক 
কবি, রাক্ষপপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। ৭ ট্জনমতে আট 
প্রকার ব্যন্তরের একটা । ৮ ত্রিংশৎ মুহূর্ত । 
রাঁক্ষসগ্রহ (পুং) উন্মার্দ রোগভেদ। 
রাক্ষনতী (স্্ী) রাক্ষসন্ত ভাবঃ তল-টাপ,! রাক্ষসত্ব, রাক্ষসের 
ভাব বা! ধর্ম। 
রাঁক্ষপী (ক্্রী) রাক্ষদ্ভীপ। ১ কৌণপী। ২ দব্্া। 
(হেম ) ৩ চণ্ডা, চোরনাঁমক গন্ধদ্রব্য। (মেদ্িনী) ৪ সায়া 
বেলা। এই রাক্ষপীবেল। সর্বকাধ্যে নিন্দিতা। 
*প্রাতঃকালো! মুহূর্তাংস্ত্ীন্‌ সঙ্গমন্তাবদেব তু। 
মধ্যাস্ৃস্ত্িসুহুর্তঃ স্তাদপরাহুস্ততঃ পরম, ॥ 
সায়াক্ৃস্তিমুহূর্তঃ স্তাৎ শ্রাদ্ধং তত্ব ন কারয়েৎ। 
রাক্ষসী নাম সা বেল! গর্হিতা সর্বকর্মস্ত ॥৮ (তিথিতত্ব ) 
রাক্ষসেন্দ্র (পুং) রাক্গসানামিক্দ্রঃ। ১ রাবণ। (তরিকা) 
২ রাক্ষদপতি মাত্র। 
প্ধিক্‌ ত্বামমতি পুংস্কামে মম বিগ্রিয়কারিণি। 
পূর্বেষাং রাক্ষসেন্দ্রানাং সর্বেষামষশস্করি ॥”(ভারত ১।১৫৪।১৮) 
রাক্ষা (ত্্রী) লাক্ষা রলয়োরৈক্যাৎ রত্বং। লাক্ষা। (অমর) 
রাক্ষোত্ব (ত্রি) রক্ষোহন্‌ সমবন্ধীয়। অগন্তয ও অগ্নি রাক্ষদ 
হত্য। করিয়াছিলেন, এইজন্য তাহাদের সম্পকীয় মন্ত্রাদি 
অগন্ত্যস্য রাক্ষোপ্রম্, অগ্নে রাক্ষো্রম্চ বলিয়া! উক্ত। ২ সামদ্বয়। 
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রাঁগ বনু হা 


রাক্ষোহস্থর (পুং) রাক্ষন ও অন্থর। 
রাখ্‌, ৯ শোষ, স্নেহরাহিত্যা। ২ অলমর্থ, অর্থাৎ ভূষণ, সাম্য 
ও নিবারণ। ভ্াদি পরট্মমাৎ অকৎ অলমর্থে সকণ সেট। 
লট্‌ রাখতি। লুঙ. অরাখীৎ। ণিচ. রাখয়তি, লু, আররখৎ। 
রাখন) রাখা (দেশজ) বাখিয়া দেওন, স্থাপন করণ। 
রাখাঁঢাক। (দেশজ ) চাপ! দিয়া কোন দ্রব্য রক্মাকরণ। 
রাখামী (দেশজ ) রক্ষণ, স্থাপন। 
রাধাল (দেশজ) গোরক্ষক; যাহারা মাঠে গোরু চরায়। 
"রাখাল গোরুর পাল লঃয়ে যায় মাঠে।” 
রাঁখালফল (দেশজ ) গুল্সবিশেষ | (01001600156 59088 ) 
রাঁখালশসা (দেশজ ) ওষধবৃক্ষভেদ। 
রাখালি (দেশজ ) রাখালের কাধ্য, গোরু চরান। 
রাখি (দেশজ) ুত্রনিশ্শিত তাগ। বা বন্ধনী বিশেষ | 
রাখিপুর্ণিমা, প্রসিদ্ধ মাধী পুর্ণিম।। এ দিন উত্তরপশ্চিনাঞ্চলের 
লোকে পরস্পরের সৌহার্দ্য বুদ্ধির জন্য রাখিবন্ধন করে । 
[ রক্ষা! শব্দ দেখ। ] 
রাগ (পুং) রঞ্জনমিতি রজ্যতেহনেনেতি বা রঞ্চভাবে করণে 
বা ঘঞ্চ ( ঘঞ্জি চ ভাবকরণয়োঃ। ৬।৪। ২৭) ইতি নলোপঃ। 


১ মাত্সধ্য। ২ লোহিতাদি। 

প্রাগেণ বালারুণকোমলেন চুতপ্রবালোষ্টমলঞ্চকার ।” 
(কুমার ৩। ৩০) ৩ ক্লেশাদি। ৪ অন্ুরাগ। «৫ গান্ধারাদি। 
৬ নৃপ। (মেদিনী)৭ চন্দ্র। ৮্থুব্য। (শব্দরত্া* ) 
৯ লাক্ষার্দি। ১০ রক্তিমাত্বিষ। ১১ রগ্জন। ১২ প্রীতি । 


দস্থখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে। 
যতস্ত প্রণয়োৎকর্ধাৎ স রাগ ইতি কীর্তিতঃ 1৮(উজ্জলনীলমণি) 
১৩ অভিমত বিষয়াভিলাষ। ইহা পাতর্জলোক্ত পঞ্চবিধ 
ক্রেশের অন্তর্গত একটা ক্লেশ। ইহার লক্ষণ “নুখান্ুশয়ী রাঁগঃ” 
(পাত* ২1৭) স্থখমন্ুশেতে ইতি সুখানুশয়ী সুখজ্ঞপ্য স্ুখান্ুস্থৃতি 
পূর্বক সুখসাধনেষু তৃষ্ণারূপো গদ্ধঃ রাগনংজ্ঞকঃ কর্লেশঃভোজ) 
স্থখানুশয় তৃষ্ণাকে রাগ কহে। স্থথভোগী ব্যক্তির স্থখের 
অন্থদরথ হইলে স্থুখসাধন কার্যে চিত্তের আসক্তি হয়। এই 
আসক্তিই রাগ নামে অভিহিত। অবিদ্ভার আক্রমণে 
আক্রান্ত হইয়৷ লোক নকল কৃত্রিম স্থখলালপার ক্লেশে পতিত 
হয়। স্থখ ও দুঃখ এই উভপ্নবিধ সাধনবিষয়ে অভিলাষই 
রাগ বলিয়া অভিহিত। 
৯৪ সঙ্গীত শাস্ত্রীয় রাগ। ১৫ অলক্তক। ১৬ দিন্দুর। 
রাগ (সঙ্গীত শাস্ত্রীয় ) প্রককত-বিকৃত-ভেদে বড়জাদি উনবিংশতি 
সংখ্যক স্বর ও বর্ণে অলঙ্কৃত যে ধ্বনিবিশ্ষে মানবগণের চিত্ত 
রঞ্জন করে, তাহাকে রাগ বলে। 


অথবা যাহা শ্রবণ করিবামাত্র জন সাধারণের চিতে অনুরাগের 
সঞ্চার হয়, তাহাকেই রাঁগ বলে, যেহেতু সর্ধলোকের মনো” : 
রঞ্জন করে বলিয়াই রাগনামে অভিহিত হইয়াছে । (১) নর 
«“গোপীভিগীঁতমারমেকৈকং কৃষ্ণসন্সিধৌ | ষ্ ক 

তেন জাতানি রাগাণাং সহস্াণি তু ষোড়শ ॥. 
রাগেষু তেষু ষটত্রিংশৎ রাগ! জগতি বিশ্রুতাঁঃ !. 
কালক্রমেণ তত্রাপি হাস এব তু দৃশ্ঠতে ॥ 
মেরোরুত্তরতঃ পুর্বে পশ্চিমে দক্ষিণে তথা | 
সামুদ্রকাশ্চ যে দেশান্তত্রামীষাং প্রচারণ! ॥” ] 
(সঙ্গীত-দামোদর ) 

শ্রীকৃষ্ণ সশীপে গোপীগণ এক এক করিয়! গীত আরম্ভ করিলে 
ষোড়শ সহশ্র রাগের উৎপত্তি হয়। এই সকল রাগের মধ্যে: 
এই জগতে বট. ষট, ত্রিংশৎ রাগ বিখ্যাত, পরে কান ্‌ 
আবার তাহা হইতেও রাগসংখ্যা হাস হইয়াছে |. স্থমেরুর, 
উত্তর, পুর্ব পশ্চিম, ও দক্ষিণ এবং সমুদ্রোপকণ্ঠে যে সকল 
দেশ আছে, তথায় এই সকল রাগ বিদ্বমান আছে। নু 
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স্বর সমুদায়ের ষথাবিধি গান করাকে বর্ণ কহে। সেই. 
বর্ণ চতুর্ব্বিধ, যথা-_ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। 
স্থারী_যড়জাদি স্বরসমূহের মধ্যে যে কোন স্বর থাকিয়া 
থাকিয়া অর্থাৎ বিলম্বে বিলম্বে রাগাদিতে উচ্চারিত হয়, 
তাহাকে অথবা ষে স্বরে রাগ উপবেশন অর্থাৎ কিকিৎকাল ী 
অবস্থিতি করে, তাহাকেই স্থায়ী বলে। এ 
আরোহী-স্বরলমূহের ক্রমোদ্ধ গতিকে অর্থাৎ ব ্, 
খত, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই প্রকারে, 
স্বরের ক্রমোচ্চারণ করাকে আরোহী বলা যায়। মু 
অবরোহী-_স্বর সমুদায়ের ক্রমান্বয়ে অধোগতিকে অর্থা 
নিষাদ, ধৈবত, পঞ্চম, মধ্যম, গান্ধার, খষভ ও. ধড়জ 
নিয়মে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে নিয়ে আনাঁকে অবরোহী কছে। র 


(১) “যোইয়ং ধ্বনিবিশেষস্ত স্বরবর্ণ বিড়ুষিতঃ। 
রপ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো| বুধৈ ॥ 
যেস্ত চেতাংসি রজ্যান্তে জগ্রিতয়বর্তিনাম্‌। 
তে রাগা৷ ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ 1 

অপরঞ্চ। 
যন্ত শ্রবণমাত্রেণ রজ্যন্তে নকলা; প্রজাঃ। 
রববানুরঞনাদ্ধেতোস্তেন রাগ ইতি স্মতঃ ॥ (সঙ 


ধারী_ স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী এই তিনের 

সংমি শ্রণে স্বরসঞ্চারকে সঞ্চারী বলে। 

রাগাদিতে প্রযুক্ত স্বর সকলের প্রকারভেদে স্থায়ী আদির 
স্টায় গ্রহ, স্ভাস ও অংশ এই তিনটি নামান্তর নির্দিষ্ট আছে। 

গ্রহ--যে স্বর গীতাদির প্রথমেই স্থাপিত হয়, তাহাকে 
গ্রহ স্বর বলে। 

হ্যাস_যে স্বরে গীতাদির সমাপ্তি হর, তাহাকে ন্যাস 
স্বর কহে। 

ংশ_-যে স্বর রাগাদিতে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ যে 
স্বর ব্যতিরেকে রাগের মুর্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় ন, 
হিন্দৃস্থানীর৷ যাহাকে জাম বলে, তাহার নাম অংশ ।(২) 
অঙ্গ। 

রাগ সমুদায়ের বিশেষ চারিটি অঙ্গ আছে, ষথ1-_রাগাঙ্গ 
ভাবা্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ। 

রাগাঙ্গ_-রাগের ছায়ামাত্রের 
রাগাঙ্গ বলে। 

ভাষাঙ্গ--তাষার ছায়। মাত্র আশ্রয় করার নামই ভাষাঙ্গ। 

ক্রিয়াগ__রাগাদির গানকরণোৎ্সাহকে ক্রিয়়াঙ্গ বলা যায়। 

উপাঙ্ঈ-_রাগাঙ্গ, ভাষাঞ্গ ও ক্রিঘাঙ্দ এই তিনের অতি 
সামান্য মাত্র অনুকরণ করাকে উপাঙ্গ বলে ।৩ 
রাগের প্রকার । 

রাগাদি গানসময়ে কাগ্ডারলা বিশেষ আবশ্তক। তার 


অনুকরণ করাকে 


রী স্থানে অর্থাৎ অতি উচ্চ স্বরোচ্চারণে শীপ্রতা এবং কৌশল- 


পুর্বক বিবিধ গমক অর্থাৎ স্বরকম্পন দ্বার! রাগাদিকে বিভূষিত 
করাকে কাগুারলা বলে। 


৬, (২) “গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ স চতুর্ধ। নিরূপিতঃ । 


স্থায়ারোহাবরোহী চ সঞ্চার ত্বথ লক্ষণম্‌ ॥ 

স্িতব। স্থিত্ব। প্রয়োগ: স্যাদেকৈকস্ত স্বরস্য যঃ। 

স্থায়ী বর্ণ; স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনীমকৌ ॥ 

যত্রোপবিশ্ঠতে রাগঃ স্বরঃ স্থায়ী স কথ্যতে। 

এতৎ সন্মিশ্রণাদৃবর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীর্তিতঃ ॥ 

ষত্রেপবিশ্ততে রাগঃ স্বরঃ স্থায়ী স কথ্যতে ॥ 

গীতাদৌ স্থাপিতে! যন্ত স গ্রহঃ স্বর উচ্যতে। 

হ্যাসম্বরস্ত বিজ্ঞেয়ে! ষস্ত গীতমমাপকঃ। 

বহুলত্বং প্রয়োগেধু স চাংশস্বর উচ্যতে ॥” ( মঙ্গীতদর্পণ ১৬*-১৬৩ ) 
(৩) “রাগচ্ছায়ান্ুকা রিত্বাদ্রাগাঙ্গমিতি কথ্যতে। 

_ ভাষাচ্ছায়াশ্রিত। যেন ভাষাঙ্গং তেন হেতুন। ॥ 

করণোৎ্সাহসংযুক্তং ক্রিয়াঙ্গং তেন হেতুন|। 
কিঞ্চিচ্ছায়ানুকারিত্বাদুপাঙ্গমিতি কথ্যতে ॥” | 
সঙ্গীতদর্পণে রাগাধ্যায়ে ২৯৩। 


মতঙ্গের মতে রাগ দমুদায়_-শুদ্ব, ছায়ালগ ও মঙ্থীর্ণভেদে 
তিন প্রকার হইয়া থাকে । 

শুদ্ব_-রাগ সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিশুদ্রভাবে অর্থাৎ 
অপর কোন রাগের আশ্রয়-ব্যতিরেকে এক একটি পুথক্‌ 
পৃথক্‌ ভাবে গেয় হইলে তাহাদিগকে শুদ্ধ রাগ বলে। 

ছায়ালগ-_যে নকল রাগে অন্ত কোন রাগের ছায়া লক্ষিত 
হয়, তাহাদিগের নাম ছায়ালগ। 

সন্কীর্ণ--যে যে রাগে বুরাগের সংমিশ্রগ থাকে, তাহারা 
সন্কীণ্ণ নামে অভিহিত হয়। 

এই ত্রিবিধ রাগই আবার ওড়ব, যাড়ব ও সম্পূর্ণ এই তিন 
প্রকারে বিভক্ত হইয়া! থাকে । 

গুড়ব__যে সমস্ত রাগে ষড়জাদি সপ্তস্বরের মধ্যে পাচটা 
মাত্র ব্যবস্থত হয়, তাহাদিগের নাম ওড়ব। ৃ 

যাড়ব-_ছয় স্বরে গেয় রাগ সমুদীয়ই ষাড়ব নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । 

সম্পূর্-যে মকল ষড়জাঁদি সপ্ত স্বরেরই প্রয়োগ হয়, 
তাহার! সম্পূর্ণ রাগমধ্যে পরিগণনীয় । 

রাগোৎপত্তি ৷ 

সকল সঙ্গীতশান্ত্রমতেই মহাদেব ও পার্বতী এই উভয় 
দেব দেবীর সংযোগে রাগের উৎপত্তি হইয়াছে । মহাদেবের 
পাচ মুখ হইতে পাঁচটি ও ভগবতীর মুখ হইতে একটি, এই 
ছয়টি রাগ প্রথম উৎপন্ন হয়। দেবদেব মহাদেবের সম্ভোজাত 
মুখ হইতে শ্রী, বামদেব মুখ হইতে বসন্ত, অঘোর মুখ হইতে 
ভৈরব, তৎপুরুষ মুখ হইতে পঞ্চম, ও ঈশান মুখ হইতে 
মেঘ, এই পাঁচটি এবং গিরিজার মুখ হইতে নষ্টনারারণ এই 
ছয়টি রাগের উৎপত্তি হয়। 

কোন সময়ে জগবন্বা মহাদেবকে বলেন,_-হে দেব! যদি 
আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহ হইলে অন্ু- 
গ্রহ করিয়া বলুন__কাহার! রাগ এবং কাহারাই ঝ৷ রাগিণী ! 
সেই দকল রাগরাগিণীর মধ্যে কোন্‌ কোন্টি কোন্‌ কোন্‌ 
খতুতে ও দ্রিবসের কোন্‌ কোন্‌ নময়ে গান করা বিধেয় এবং 
তাহাদিগের স্বরবিস্তাস ও মুত্তিই বাকি প্রকার? মহাদেব 
ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, 
পঞ্চম, মেঘ ও নট্রনারায়ণ এই ছয়টি রাগও ইহার! পুরুষ বলিরা 
বিখ্যাত এবং প্রত্যেকের যে, ছয়টি করিয়া স্ত্রী কল্পিত হইয়াছে 
তাহারাই রাগিণী নামে প্রসিদ্ধ। মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, 
কেদারী, মধুমাঁধবী ও পাহাড়িকা এই ছয়টি শ্রীর ) দেশী, দেব- 
কিরী,বরটা, তোড়িকা,ললিত্তা ও হিন্দোলী এই ছয়টি বসন্তের; 
ভৈরবী, গুর্ঞরী, রামকিরী, গুণকিরী, বান্ধালী, ও সৈন্ধৰী 


এই ছয়টা ভৈরবের ; বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটা, বড়হংসিকা, 
মালবী ও পটমঞ্ররী এই ছয়টি পঞ্চমের 3 মন্দারী, সৌরঠী, 
সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশূঙ্গারা এই ছয়টা মেঘের 
এবং কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, সারঙ্গী:৪ নষ্টহাম্বীরা এই 
ছয়টি নট্টনারায়ণের স্ত্রীরূপে কল্পিত হইয়াছে ।৪। 
শ্রীরাগ। 

শ্রীরাগ গ্রস্থাংশন্তাস ষড়জে বিভূষিত, সম্পূর্ণ জাতীয়, নানা- 
গুণযুক্ত ও প্রথম! (উত্তর মন্ত্রী) মুচ্ছনাবিশিষ্ট হইয়! থাকে। 
কেহ কেহ গ্রহাংশন্যাস ষড়জের পরিৰর্তে খষভের নাম উত্তেখ 
করিয়৷ গিয়াছেন। 

সরিগমপধনিসরিগমপধনিসরি। 


(৪) “কাগ্ডারল! তু কথিত! তারস্থানেষু শীত । 
গ্মকৈবিবিধৈর্ুক্ত1! কৌশলেন বিভূষিত। ॥ (সঙ্গীতদর্পণ ৪ শ্লোক) 
শুদ্ধাশ্ছায়ালগা; প্রোক্তাঃ সন্কীর্ণাশ্চ তখৈব চ। ( সঙ্গীতদর্পণ ৫শ্লোক ) 
ওঁড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ড় ভিশ্চ ষাড়বঃ। 
সম্পূর্ণঃ সপ্তভিজ্ঞের এবং রাগন্ত্রধামতঃ ॥ ( সঙ্গীতদর্ণন ৬ শ্লোক ) 
শিবশক্তিসমাযো গাদ্রাগাথাং সম্ভবে। ভবেখ। ই এ 
পঞ্চান্তাঁৎ পঞ্চ রাগাঃ সথঃ ষষ্টস্ত গিরিজামুখাৎ॥ | ৯। 
সদ্যোবন্তৃণীত্ত, প্রীরাগো। বামদেবাদ্বসম্তকঃ | 
অঘোরাদ্‌ ভৈরবোহভূৎ তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোহ্ভবৎ। ১* ॥ 
ঈশানাখ্যান্মেঘরাগে। নাটারস্তে শিবাদভূৎ। 
গিরিজায়া মুখাল্লাস্তে নউনারায়ণোহভবৎ।  ১৭। 

পার্ববত্যুবাচ। 
কে রাগাঁঃ কাশ্চ রাঁগিণ্যঃ কা বেলা খতবশ্চ কে। 
কিং রূপং কথমুদ্ধারো বদ দেব প্রসাদতঃ ॥ এ ॥ ১২ শ্লোক। 

ঈশ্বর উবাচ। 
শ্রীরাগোহথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমন্ত্রথা। এ 
মেঘরাগে! বৃহন্নাটঃ ষড়েতে পুরুষাহবয়া; (১৩ 
রাগিণ্যঃ। 
মালশ্রী ত্রিবণী গৌরী কেদীরী মধুমাধবী। 
ততঃ পাহাড়িকা জ্ঞেয়। শ্রীরাগস্ত বরাঙ্গনাঃ ॥১৪ ॥ 
দেশী দেবগিরীচৈব বরাটা তোড়িকা তথা । 
ললিত! চাথ হিন্দৌলী বসন্তদ্য বরাঙ্গণঃ ॥ ১৫ ॥ 
ভৈরবী গুর্জরী রামকিরী গুণকিরী তখ|। ৰ 
বাঙ্গালী সৈন্ধবী চৈব ভৈরবস্ত বরাঙ্গন|;|১৬ ॥ 
বিভাঁষ। চাখ ভূপালী কর্ণাটা বড়হংসিক]। 
মালবী পটম্রী্যা সহৈত|ঃ পঞ্চমাঙ্গনাঃ ॥১৭ ॥ 
মন্দারী সৌরটা চৈব দাবেরী কৌশিকী তথা । 
_ গান্ধারী হরশূঙ্গার৷ মেঘরাগস্ত ঘোষিতঃ 1 

কামোদী চৈব কল্যাণী আভেরী নাটিকা তথা। 4 
সারঙ্গী নট্টহান্বীর নষ্টনারায়ণাঙ্গ নাঃ ॥” ১৯ ॥ ( সঙ্গীতদ* ) 


মুর্তি দিব্যমুর্তিধারী, বিলাস-বেশী শ্রীরাগ স্ত্রীগ 
প্রমোদকাননে বিছারার্থ প্রস্ছনচয় চয়ন করিতেছে। 
মালপ্রী__শ্রীরাগপত্রী, মালল্রী। ্রীরাগের স্তায় ষড়জ গ্রং 
্তাসা, রাগাঙ্গে পরিপ্া, উত্তরমন্ত্রা মুচ্ছ নাযুক্তা ও শৃ্গার 
মণ্ডিত! অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে গে! বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 
সরিগমপধনিন। ষ্ 
ুর্তি__ক্ষীণাঙ্গী, মালশ্রী আম্র-বুক্ষমূলে উপবিষ্টা 
একটি রক্তোৎপল হস্তে ধারণপুর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে ম 
মন্দ হাস্ত করিতেছে। ৃ বি 
ত্রিবণীত্রিবণী খষভ ও পঞ্চমহীন উবতীগ ধা 1. 
গ্রহাংশন্থাস স্বর ধৈবত। 
ধনিসগমধ। - 
মূর্তি-_অতি পীতবর্ণা, কূশাঙ্গী ও হারসুশোভিতা ত্রিবণী 
নিজ কান্তের সহিত রস্তাতরুতলে উপবিষ্ট আঁছে। ৃ 
_ গৌরী-খষভ ও পঞ্চমহীন গড়বজাতীয় গৌরীর গ্রহ, অংশ. 
ও স্যাম স্বর ষড়জ, ইহাতে উত্তর মন্ত্র মুচ্ছ না গরু হয় ) 
সগমধনিস। 
ূর্ভি__পূর্ণেনদবক্ত। ও অতি দৌভাগ্যবতী গৌরী গজমুন্ত 
হার ও প্রফুল্ল কুন্ুমমালায় স্থশোভিতা, ময়ুরপুচ্ছবিনিষ্ি | 
অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও নানা অনুলেপন দ্রব্যে বিলিগ্তস, 
হইয়া অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে।, 
কেদারী-কেদারী খষভ ও ধৈবতবর্জিতা গুঁড়বজ 
নিষাদ গ্রহাংশন্যাসযুক্তা কীকলীম্বরভূষিত৷ ও মাগী 
বিশিষ্ট! বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । 
সগমপনিস। রা 
মু্তি_কেদারীর মস্তকে জটাভার, ভাঁলতলে চন্ খং 
ও গলদেশে সর্পের উত্তরীয় শোভা পাইতেছে। ইনি ৫ 
সমাসীন। হইয়া সর্বদা দেবদেব মহাদেবের ধ্যানে নি 
হইয়! রহিয়াছেন। 
মধুমাধবী-মধুমাধবীর গ্রহ, অংশ ও স্তাস ষড়জ, 
উত্তর মন্ত্র! মুচ্ছনার প্রয়োগ হইয়া থাকে, রা 
ও ধৈবতহীন ওঁড়বজাতীয় | 
সরিমপনিস। : 


বেদিকোপরি সর্কদা অবস্থান করিয়া থাকেন। 
হারা ও পঞ্চমহীনা জি লা গহাড় 


লয় টা তায় । 


০. রা 


] | রাগ 


বিগমধনিসরি। 

মূর্তি--অতিগৌরাঙগী। দেখিতে অতি মনোহরা, শুক" 
ক্ষীর পুচ্ছবিনিশ্মিত বন্ত্রপরিধান।, সর্ব! রসপূর্ণচিত্তা, দেশী 
্ুরতোতস্থৃকা হইয়া নিদ্রাগত কান্তকে নানা ছল করিয়া 
প্রবোধিত করিতেছে। 

দ্রেবগিরী_দ্রেবগিরীতে বক্ষ্যমাণ লারঙ্গীর ন্যায় স্বর- 
বিশ্তাসাদি দেখিতে পাওয়! যায় । 

. সরিমপনিস। 

মূর্তি--কাদদ্িনীসদৃশ শ্ঠামাঙ্গী, মদমত্তা দেবগিরীর 

অবয্ষব উত্তম গোলাকার, স্তনদ্বরর পীনোন্নত, নয়নযুগল মত্ত 


ভকোরতুল্য অতি মনোহর ও ওটদ্বম পক-বি্ফলসমান 
(লোহিত, গলদেশ অতি স্থন্দর হারলতায় স্থশোভিত থাকায় । 


অধিকতর মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। 
বরাটা__বরাটী সম্পূর্ণজাতীয়া, ইহার গ্রহ, অংশ ও স্তাস 


স্বর ষড়জ, ইহাতে উত্তর মন্ত্রা মূচ্ছনার প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়ঃ 
 করিয়। থাকে। 


এই রাগিণী গায়কের অতিশয্র কীর্তিবর্ধন 


সরিগমপধনিস। 
মূর্তি__স্থকেন্ট, অতি বরাঙ্গনা, বরাটী হস্তে কঙ্কণ ও কর্ণে 


পারিজাত কুন্গুম ধারণ করিয়। চামর ব্যঞজন দ্বার নিজ পতিকে 
প্রমোদিত করিতেছে। 


তোড়ী বা তোড়িকা-_সম্পূর্ণজাতীয়া, তোড়ীর গ্রহ, অংশ 
ও ন্াস স্বর মধ্যম, ইহাতে সৌবীরী মুচ্ছ'ন প্রযুক্ত হয়। কেহ 


: ₹কেহ ষড়জ ন্বরকে তোড়ীর গ্রহ, অংশ ওন্ঠান বলিয়! থাকেন। 


মপধনিসরিগম,বা সরিগমপধনিস। 
মুর্তিতুষার বা কুন্দকুন্গম সদৃশ উজ্জল শ্বেতবর্ণা, 


. ক্কাশ্মীরদেশীয় কর্পুরে বিলিগুদেহা তোড়ী বনমধ্যে বীণা 


. হ্বাজাইয়। হরিণগণকে বিনোদ্দিত করিতেছে । 


ললিত।__খষভ পঞ্চমহীন! ওডবজাতীয় ললিতার গ্রহ, 


অংশ ওন্ঠাস স্বর ষড়জ, ইহাতে শুদ্ধ মধ্য মৃচ্ছনার প্রয়োগ 
দুষ্ট হয়। | 


কেহ ইহাকে সম্পূর্ণজাতীয়। বলিয়া গিয়াছেন। 
সগমধনিস,বা সরিগমপধনিস। 
মু্তি_স্তনভারে নতাঙ্গী ললিতা! প্রফুস্ুবর্ণব্ণ পঙ্কজ ও 
সপ্তপর্ণ পুম্পের মালাক্স স্থশোভিত হইরা আলস্তে চক্ষুদ্ঘয্ অদ্ধ 
মেলিয়! প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে । 
হিন্দোলী-_খষভ ও ধৈবতহীন ওড়বজাতীয় 


রর... 
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সগমপনিদ। 


হিন্দোলীর ; 
গ্রহ, অংশ ও স্থাস স্বর কাকলী ষড়জ, ইহাতে: শুদ্ধ মধ্যা 
. মুচ্ছনার প্রয্নোগ হইয়। থাকো! 


ূর্ভি_হিন্দোলী অতি কুশাঙী, দেখিতে অতিরমনী় 
বিশুদ্ধভাবে পরিপূর্ণা, মত্তশ্বতাবা। ইহার বর্ণ কপোঁতের স্থান্স 
এবং কণ্ঠস্বর অতি মধুর স্বামীর মুখের দিকে উজ্জল দৃষ্টিপাত 
করিয়া রহিয়াছে । 

ভৈরব-_খুষভ পঞ্চমহীন ওড়বজাতীয় ভৈরব রাগের গ্রহ, 

ংশ ও ন্তাঁস স্বর ধৈবত, এই রাগে বিকৃত ধৈবতাদ্দি 
মুচ্ছনার প্রয়োগ হইয়! থাকে। 
ধনিদসগমধ। 

মূর্তি-বীাহার মন্তকে গঞ্ষাদেবী পর্ধদা কুলু কুলু 
ধ্বনি করিতেছেন, ললাটে চন্ত্রধণ্ড তিলকের ন্থায় 
শোভা! পাইতেছে, তিনটা চক্ষু, সর্পভূষণে ভূষিতাঙ্গ, পরিধানে 
শুরুবর্ণ গজচন্্, এবং একহস্তে জাজলামান ভ্রিশূল ও জপর 
হস্তে একটি নৃমুণ্ড, ন্তিনিই রাগরাজ ভৈরব। ্‌ 

তৈরবী-_সম্পূর্ণজাতীয়! ভৈরবীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাঁস স্বর 
মধ্যম, ভৈরবীতে সৌবীর মুচ্ছনা এবং মধাম গ্রামের স্বরই 
ব্যবহৃত হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভৈরবরাগের 
স্বরসমূহই ভৈরবীর অঙ্গ। 

সরিগমপধনিস। অথবাধনিসগমধ। 

মূর্তি--পীতবর্ণা বিশাললোচন। ভৈরবপত্বী ভৈরবী অতি 
রমণীর কৈলাস পর্বতে ক্ষটিকমণিবিরচিত পীঠোপরি উপ- 
বেশনপুর্ব্বক মধ্যে মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি করিয়! গ্রফুল্-কুস্ম দ্বার! 
মহাদেবের অর্চন। করিতেছেন। 

বাঙ্গালী-খষভ ধৈবত্তবিহীন ওঁড়বজাতীয় বাঙ্গালীর 
গ্রহ, অংশ ও ন্তপ্ন ষড়জ, কিন্তু কলিনাথের মতে মধ্যমত্রয় 
যুক্তা মপ্পূর্ণজাতীয়া, ইহাতে উত্তর মন্ত্র ৃচ্ছনা প্রযুক্ত হয় । 

সগমপনিস। অথবা মপধনিলসরিগম। 

মুর্তি_-কাঞ্ীদামবিভূষিতা পুষ্পপাত্রহস্তা দীর্ঘনয়না বাম 
হস্তে উজ্জল ত্রিশূলধারিণী তরুণারুণৰর্ণা জটামগ্ডিতা বাঙ্গালী 
সর্বাঙ্গে ভন্ম লেপন করিরাও রূপে দশদিক্‌ উজ্জ্বল করিয়া 
শোভা পাইতেছে। 

সৈন্ধবী__সৈন্ধবী সম্পূর্ণজাঁতীয়া, 
হীন ষাড়বা ইহাতে উত্তরমন্ত্র মুচ্ছ নার প্রয়োগ হয় । সৈন্ধ- 
বীর গ্রহ, অংশ ও ন্তাস স্বর ষড়জ, এই রাগিণী প্রায়ই বীর- 


কাহারও মতে ঝষত 


রসে প্রুক্তা হুইয়৷ থাকে । 
সরিগমপধনিস। অথবাসগমপধনিস। 
মুন্তি__শিবভক্তিমতী সৈন্ধবীর পরিধানে রক্তবন্ত্র,এক হস্তে 
ত্রিশূল ও অন্য হস্তে একটি বাধুলী পুষ্প শোভ! পাইতেছে। 
এই রাগিণী অতি কোপনম্বভাবা, অধিকাংশ সময়ে বীর রসেই 


প্রযুক্ত হয়। 


রাগ | ্‌ [ ৩৩৮ ] ূ রাগ 


'রামকিরী__উত্তর মন্ত্র মুচ্ছনা-শোভিতা মন্পূর্ণজাতীয়া, 
রামকিরীর গ্রহ, অংশ ও স্াস স্বর ষড়জ, ইহা করুণ- 
রসোদ্দীপিকা, কাহারও মতে এই রাগিণী খষভধৈবত বজ্জিত! 
ওঁড়বজাতীয়া, কাহারও মতে পঞ্চমহ্ীন। ষাড়বজাতীয়! ফলতঃ 
রামকিরী ওুঁড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ ত্রিবিধই হইয়। থাকে। 

সরিগমপধনিস,বাসগমপনণিস অথব! 

সরিগমধনিস। 

ুস্তি স্বর্ণ গ্রভা, নুচারু ভূষণভূষিতা নীলাম্বরপরিহিতা, 
মধুর ভাষিণী ও মানিনী রামকিরী সমীপবর্তী কান্তের প্রতি 
দৃক্পাতও করিতেছে ন|। 

গুর্জরী-_সম্পূর্ণজাতীয় গুর্জরীর গ্রহ, অংশ ও ন্থাস স্বর 
খষভ, ইহাতে পৌরবী মুচ্ছ'না! এবং বাঙ্গালীর কতক আভান 
দৃষ্ট হয়। 

রিগমপধনিসরি। 

মূর্তি_শ্তামবর্া, মন্মথভাবধুক্তা, প্রেমাতিলাষ গুর্ঞরী 
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পাঞ্চিত মৃদু পল্লবপর্ধ্যায়ে উপবেশন করিয় 
রহিয়াছে। 

গুণকিরী-_রজনীমৃচ্ছ'নাযুক্ত খষভধৈবতহীন! গড়বজাতীয়। 
ভৈরবপত্বী গুণকিরীর গ্রহ, অংশ ও ্টাস স্বর নিষাদ, কেহ 
কহ ইহাকে ষড়জ গ্রহাংশকন্যাস বলিয়া থাকেন। 

নিসগমপনি অথবাসগম পনি স। 
মৃত্তি--গুণকিরী স্বামিবিরহে নিতান্ত শোকাঁভিভূতা 
হইয়া অনবরত রোদন করিতে করিতে নয়নদ্ধয় রক্তবর্ণ, 
ভূম্যবলুষ্ঠনে সর্বাঞ্গ ধুলিধূসরিত কবরীবন্ধন মুক্ত করিয়া করুণা- 
পূর্ণ নতদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। 
পঞ্চম রাগ। 

পঞ্চমরাগ পঞ্চমহীন ষাড়বজাতীয়, শৃক্গাররসপূর্ণ, ইহার 
গ্রহ, অংশ ও স্তাসম্বর ষড়জ, এই রাগে উত্তরমন্দ্রা মুচ্ছনার 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ইহাকে সম্পূর্জাঁতি মধ্যে গণ্য 
করিয়া গিয়াছেন। 

সরিগমধনিসঅথবাসরিগমপধনিস। 

মুর্ি-অতি মনস্বী, কোকিলবন্মধুরভাষী, স্ত্রীবিলাসী, 
শৃঙ্গারপ্রিয়, বিশালারুণনেত্র পঞ্চমরাগ সর্বদা রক্তবন্তর 
পরিধান করিয়া বিরাজ করিতে ভালবাসে । 

বিভাষা-_বিভাষা গ্রহ, অংশ, ন্যাস ও মুচ্ছনাদ্িবিষয়ে 
 ললিতার সদৃশী হুইয়৷ থাকে। 
সগমধনিস। 


৮8৮1 ত্ীপুংনৃত্যে অন্ুরক্ত! 
বিতাষা সমস্ত বিভাবরী স্রতস্থথে অতিবাহিত করিয়! 


নিদ্রালস্তে কাতর হইয়া প্রভাতে শয্যাপরিত্যাগপুব্বক : ্ 
গাত্রোথান করিতেছে । 
ভূপালী-_সম্পূর্ণজাতীয়া ভূপালীর গ্রহ, অংশ ও না | 
স্বর যড়জ, উত্তরমন্ত্রা মুচ্ছনার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কেহ 
কেহ ইহাকে খষভ পঞ্চমহীন! ওড়বজাতি মধ্যে গণ্য করিয়া 
গিয়াছেন, এই রাখিণী শাস্তিরসেই অধিক প্রযুক্ত হয়। 
সরিগমপধনি সঅথবাসগমধনিস। 
ুর্তি-_গৌরাঙ্গী পীনোব্নতপয়োধরা, চন্দ্রমুখী, কুস্কুম- 
লিগ্তদেহা, মনোহারিণী, শান্তিরসযুক্তা ভূপালী পতিবিরহে 
অতিকাঁতর হইয়া পতিচিস্তায় নিমগ্র রহিয়াছে । ্‌ 
কর্ণাটা_-কর্ণাটার গ্রহ, অংশ ও ন্যাসপ্বর বিকৃত নিষাদ, 
ইহাতে মার্গীমুচ্ছনার প্রয়োগ হয়। কর্ণাটী শ্রোতার অতি: 
সুখপ্রদা। 
নিসরিগমপধনি। 
ুষ্তি_মযূরকণ্ঠের ন্যায় অতিবিচিত্রাঙ্গী, ললাটে ইন্দুখণ্-- 
ধারিণী, অতি পরিষ্কৃত শুভ্ররেশ হস্তিদস্তনির্মিত কর্ণভূষণে 
ভূষিতা কর্ণাটী মধুরস্বরে স্থরগণেরও মন হরণ করিতে 
সমর্থা। ৃ রা 
বড়হংসিকা__বড়হংসিকার স্বরগ্রামাদি করার সদৃশ। 
নিমরিগমপধনি। ্ 
মুর্তি মৃদ্মন্দহাস্তমুখী, মনোহর চঞ্চলদৃষ্টি, স্বামিসঙ্গোৎ- 
সবে. হষ্টচিত্তা, বিলাসে রোমাঞ্চিতাজী বড়হং ংসিকা ৯ 
সর্বত্র বিখ্যাত|। এ] 
মালবী_-খষভ পঞ্চমহীনা গুড়বজাতীয়া মালবীর রহ 
অংশ ও গ্যাস স্বর নিষাঁদ, মালবীতে রজনী মুচ্ছন! প্রযুক্ত হয়, ৮. 
নিসগমধনি। 
মুর্তি-_নির্মল-গৌরবর্ণা, অতি কামাতুরা মালবী বির 
বেদনায় কাতর! ও পাঙুবর্ণ। হইয়! স্বামিধ্যানে চিত্ত সমর্পণ 
পূর্বক নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। 
পটমঞ্জরী_-পঞ্চমাংশগ্রহন্তাসা পটমঞ্জরী মপূ্ণজাতীয়! এ এবং 
রমিকজনের অতিপ্রিয়।॥ ইহাতে হ্ৃষ্যক৷ মুচ্ছনা৷ প্রযুক্ত হয়। 
পধনিসরিগমপ। রি 
মূর্তি--পটমঞ্জরী বিরহ্যন্ত্রণায় চক্দ্রবদন আনত: ও নয়ন-. 
জলে সর্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া অতি দীনভাবে বনুক্ষণ স্বামি 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়! মুহুমু'ছঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে 
মেখরাগ। | ] 
ৃঙ্গাররসোদ্দীপক মম্পূর্ণজাতীয় মেঘরাগের গ্রহ, অংশ 
তান স্বর ধৈবত। মেঘে, উততরায়ত। মুজ্ছনা রি | 


হইয়। থাকে। রঃ খা 
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& ও রি 
ন্ পি. পীর 57 


7 মা 1 


রাগ 


ধনিসরিগমপধ। 

মূর্তি__বিহারশীল, প্রগাঢ়নীলদেহ, গ্ভীরনিনাদী, পিঙ্গল- 
নেত্র ও কামাতুর মেঘরাগ কামিনীগণের প্রিয় বলিয়! বিখ্যাত। 

মন্দারী--ষড়জ পঞ্চমহীন! ওঁড়বজাতীয়৷ | মন্দারীর গ্রহ, 
অংশ ও ন্াঁস স্বর ধৈবত, ইহাতে পৌরবী মৃচ্ছনার প্রয়োগ 
দুষ্ট হয়। এই রাগিণী বর্ধাকালে অতি স্ুথপ্রদা হইয়! থাকে। 

ধনিরিগমধ। 

মুর্তি-_গৌরাঙ্গী, অতিকৃশা, কোকিলবন্মমোহরকহস্ব রা, 
যৌবনকৃতমদনসন্তাপে সন্তপ্রচিত্বা, অতি মলিনবেশ! মন্দারী 
গীতচ্ছলে নিজপতিকে ম্মরণ করিয়! বীণাবাদনপূর্ববক রোদন 
করিতেছে । 

সৌরটা-_খষভ হীন! ষাঁড়বজাতীয়। সৌরটার গ্রহ, অংশ ও 
স্তাসম্বর পঞ্চম। কেহ কেহ পঞ্চমের পরিবর্তে ষড়জকেই 
গ্রহাংশ হ্যাসম্বর বলিয়! স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। 

পধনিসগমপ অথবাসগমপধনিস। 

মুর্তি__কন্দর্পের হ্যায় স্চার গৌরবণা, সৌরটা গীনোন্নত- 

পয়োধর-পরিশোভমানা, হারবল্লীতে অতি স্থশোভিতা ও 


. কর্ণোৎ্পলদংলগ্র ভ্রমর ধ্বনিতে বিলগ্রচিত্ত| হইয়। স্বামিসন্গিধাঁনে 


? 
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গমন করাতে আবেশে বাহুলত! অতি শ্লথ হইয়। পড়িয়াছে। 

সাবেরী--পঞ্চমহীন! ষাড়বজাতীয়!, ধৈবতবহুল! ও করুণ- 
রসপ্রধান! সাবেরীর গ্রহ, অংশ ও ন্াসস্বর যড়জ, ইহাতে 
মন্দ্রমধ্যমের প্রয়োগ হইয়া থাকে । 

সরিগমধনিস। 

মুর্তি__বিচিত্রবসনা, অতিকোমলাঙ্গী, গৌরবর্ণা, নাঁনা- 
লঙ্কারভূষিতা, মেঘাঙ্গন। সাবেরী গলদেশে গজমুক্তার হার 
ও হস্তে একটা ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করিয়৷ অতি প্রসন্নভাবে 
হাস্ত করিতেছে। 

কৌশিকী-_বাঙ্গালী হইতেই কৌশিকীর জন্ম, ষড়জ 
ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর, কৌশিকীতে গমকের সহিত 
মন্দ্রগান্ধারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই রাগিণী হাস্য ও 
করুণরসেই অধিক প্রযুক্ত হয়। 
র সরিগমপধনিস। 

মূর্তি_শ্যামাঙ্গী, স্ুবেশধারিণী, কোমলগাত্রা রক্তনয়না, 
স্বেদবিন্দুন্থশোভিতমুখচন্্রমা/স্বামিবিচ্ছেদভীতা কৌশিকী পাছে 


পতির সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই আশঙ্কায় সর্বদাই শ্বামি- 


সহচাঁরিণী হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। 

গান্ধারী__পৌরবীমুচ্ছনাযুক্তা গান্ধারীর গ্রহ,অংশ ও ন্তাঁস-. 

স্বর যড়জ, এই বাগিণী দিবারাত্রির যামার্ধ সময়ে গেয় বলিয়া 
টানা 

. ই. নী ঝ 
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«এই 


মরিগমপধনিস। 
মুর্তি--জটাবিভূষিতা, পবিভ্রভাবে মুদ্রিতলোচন! নীলা- 
্বরপরিধানা, মেঘপত্বী গান্ধারী গলদেশে যোগপষ্ট ধারণ 
করিয়া! আননোপরি শান্ত ও সন্গতভাবে উপবিষ্ট। রহিয়াছে । 
হরশূঙ্গার৷--সম্পূজাতীয় হরশূঙ্গারার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস- 
স্বর ধৈবত, ইহাতে উত্তরমন্তরা মুচ্ছ'নার প্রয়োগ হয়। 
ধনিসরিগমপধ। রঃ 
মূর্তি-গৌরাঙ্গী, আমোদপ্রিয়,। অতি প্রিয়বাদিনী, 
মেঘপত্রী হরশৃঙ্গারা নানাজাতীয় গীত ও নৃত্যাদি চতুঃযষ্ট 
কলায় অতিনিপুণ। বলিয়! বিখ্যাত আছে। 
নট্টনারায়ণ বা নট। 
সম্পূর্ণজাতীয় নষ্টনারায়ণের গ্রহ, অংশ ও ন্যাসস্বর 
ষড়জ, বহুবিধ গমকান্থিত প্রথম! অর্থাৎ উত্তরমন্ত্রা মুচ্ছনা 
ইহাতে প্রযুক্তা হয়। 
সরিগমপধনিস। 
মুর্তি-_স্ৃবণের ন্যায় গৌরবর্ণ, যোদ্ধবেশধারী অতি গ্রতাপী 
নটরাগ শক্রশোণিতে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়! অশ্ে আরোহণ- 
পূর্বক অশ্বস্কন্ধে ঝমবাহু স্থাপন করিয়া রণভূমিতে বিচরণ 
করিতেছে। 
কাঁমোদী--ষড়জগ্রহাংশন্তাসা কামোদীর ভ্যাসস্বর সন্দ্র 
ষড়জ, এই রাগিণী প্রায় করুণ ও হাস্তরসে প্রযুক্ত এবং 
যামাদ্ধকালে গেয় হইয়া থাকে। 
সরিগমপধনিস। 
মুর্তি_হেমবর্ণা কামোদী স্বামীর সহিত জলক্রীড়াকালে 
পঙ্কজগন্ধে প্রমোদিত হইয়া প্রফুল্ল পল্মসমূহ চয়ন করিতেছে । 
কল্যাণী-_সম্পূর্ণজাতীয় কল্যাণীর গ্রহ, অংশ ও স্যাস- 
স্বর পঞ্চম, কল্যাণীতে সৌবীরী মুচ্ছনা ও তীব্র মধ্যম 
প্রযুক্ত হয়। 
পধনিসরিগমপ। 
ুন্তি__গৌরবর্ণা, কোমলাঙ্গী, বিলাসপ্রিয়া, কান্তানুরক্তা, 
অতি মৃদুভাবধুক্তা, নটার্গনা কল্যাণী অনবরত চতুর্দিকে 
সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে । 
আভীরী-_-আভীরী গ্রহাংশাদদি সর্ববিষয়ে 
সদৃশী বলিয়া উক্তা হইয়াছে 
পধনিদরিগমপ। 
ুস্তি_ প্রস্ফুটিত চম্পককুম্থম সদৃশ মনোহর গৌরবর্ণা, 
হস্তদর্চালনে শব্দায়মান কঙ্কণবিভূষিতবাহুলতা৷ আভীরী চন্দ্র- 
সদৃশ ুতরবর্ণ গজমুক্তামালা গলদেশে ধারণ করিয়া শ্রীকষ্" 
পর্বতের শিথরে উপবেশন করিয় রহিয়াছে। 


কল্যাণী 


রাগ 


নাটিকা-_বহুবিধ. গমকান্বিত সম্পর্ণজাতীয় নাটিকার 


গ্রহ, অংশ ও ন্যাস ্বর ষড়জ, ইহাতে উত্তরমন্ত্র মু নি 
ৰ ৮ হয়। 
সরিগমপধনিস। 

মুর্তি--বিচিত্ররত্বীভরণভূষিতা, মনোহর অতি উৎকষ্টবন্তর- 
পরিহিতা, ক্বশাঙ্গী নাটিকা গীততালের প্রতি মনোযোগ- 
সহকারে রঙ্গস্থলে নৃত্য করিতেছে । 

সারঙ্গী--গান্ধারধৈবত হীন। ওড়বজাতীয়া সারঙ্গীর গ্রহ,অংশ 
ও স্যাস স্বর ষড়জ, সারঙ্গীতে সৌবীরী মুচ্ছ'না! প্রযুক্ত হয়। 

সরিমপনিস। 

মুর্তি রন্গপ্রিয়, সারঙ্গী দৃট়রূপে কবরীবন্ধন ও হস্তে 
একটি বীণা ধারণ করিয়৷ একটি সঘীর সহিত কল্পতরুমুলে 
' উপবিষ্ট আছে। 

হাস্বীরী--সম্পূর্ণজাতীয় হাম্বীরীর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস- 
স্বর ধৈবত, ইহাতে পৌরবী মৃচ্ছনা ব্যবহৃত হয়। 

এ ধনিসরিগমপধ। 

মুর্তি-শ্তামাঙ্গী নটভামিনী হাম্বীরী পুষ্পচয়নতৎপর! 
হইয়। একজন সখীর হস্তধারণপূর্বক* এরূপভাবে বিচরণ 
করিতেছে যে সহসা দেখিলে যেন নৃত্য করিতেছে বলিয়া 
বোধ হয়। (সঙ্গীতরত্বাকর ) 

নারদসংহিতামতে রাগরাগিণী । 

মালব, মন্দার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট এই ছয়টি 
_ বাগ মধ্যে গণ্য। 

ধানসী, মালসী, রামকিরী, সিদ্ধুড়া, আশাবরী ও ভৈরবী 
এই ছয়টি মালবরাগের স্ত্রী; বেলাৰলী, পুরুবী, কানড়া, মাধবী, 
কোড়া ও কেদারিক! এই ছয়টি মণ্দারের পত্বী; গান্ধারী, 
সথুভগ!, গৌরী, :কৌমারী, বন্দারী ও বৈরাগী এই ছয়টি 
শ্রীরাগের ভাধ্যা ) তুড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পটমগ্জরী, গুর্জরী 
ও বিভাষা এই ছয়টি বসন্তের গৃহিণী; মালবী, দীপিকা 
_দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ী ও মারহাট্টা, এই ছয়টা হিন্দোলের 


সহধর্মিণী এবং নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী ও 


কল্যাণী এই ছয়টি কর্ণাটের জায়! বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 
মালবমুর্তি_স্ন্দরী রমণীকর্তৃক চুশ্বিতবন্তু।» শুকপক্ষি- 
সদৃশ শ্তামলবর্” কুগুলধারী, পুষ্পহারে স্বশোভিত ও অতি 
প্রমত্ত. মালব রাগ প্রদোষকালে স্গীতশালায় প্রবেশ 
করিতেছে। * 
_ ধানসী-স্তামাঙ্গী, স্থুকেশী, আীনকণী, অন্ুঞজবৎ রমীয়- 
 বন্ত1 ও নীলোৎপলদদৃশনয়ন। ধানসী ঈষৎ হানবে টা 
যুগলে নীলে পল ধারণ করিতেছে | ্‌ 


নী ক, 


৮ 


এ কান্তি বিচনী, গর 


নত] খালী কণ্ে সুন্দর আহ 1 
ধারণ করিয়া ছই হস্তে ছুইটি পদ্ম লইয়া মনোহর ৮ টি 
করিতেছে । 

রামকিরী-_চন্জ্রানন/, প্রতপ্তকাঞ্চনবর্ণ কপি 
রামকিরী একহস্তে পুষ্পধন্থু অপর হস্তে পু্পশরদমূহ ধারণ 
করিয়! রহিয়াছে । ও 

সিন্ধুড়া__ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ সুন্দরবরণ, অন্ুঙ্াঙ্গী, দিক 
রত্বাভরণে ভূষিতা, স্থকেশী সিন্ধুড়া স্বামিসমীপে উপবিষ্ট হা 
কপিলাশ নামক যন্ত্র বাদন করিতেছে। 
আশাবরী--জবাকুম্থমসদৃশ রক্তবর্ণবন্ত, শো 
চ্ছাদিতসর্ধানগ অতিরসিক1, নাট্যশালাগত। আশাবরী দই. 
হস্তে দুইটি নীলোৎপল ধারণ করিয়! শোভ! পাইতেছে। 
ভৈরবী--পূর্ণচভ্্রসৃশ মনোহরপ্রভা, মুগীসদৃশ ুচারু-. 
নয়ন!, বিস্বাধরা চতুঃষষ্টিকলা ভৈরবী কোকিলের, সায়. 
সুমধুর স্বরে লোকের মন হরণ করিতেছে । ্ঁ 
মন্দার--বিহারশীল, অতি সুন্দরমুর্ভি, যোষিৎপ্রিয,. 
অতি ধার্মিক, স্ুস্বভাবান্বিত, অত্যন্ত কামাতুর, পিঙ্নলনেত্র, 
স্থবেশপ্রিয় মন্দার রাগ সকলের প্রিয় বলিয়। বিখ্যাত । | 
বেলাবলী-বিচিত্রাভরণভূষিতা, বাল! বেলাবলী কবরীতে: ন্‌ 
চম্পকপ্রস্থন মাল্যধারণ করিয়৷ প্রিয়সমাগমের আশার 
সঙ্কেতিত প্রফুর্-কুস্ুম-সৌরভে আমোদিত, লতাকুণে * 
স্থিতি করিতেছে। ' 
পুবরী-_দূর্ববাদলস্তামতন্, সকাম! পুরবী নি বিয়া 
কুচকুন্তযুগলে 'অতি কমনীয় পত্রাবলী রচনা করিতেছে । রর টা 
কানড়া-_তন্বী, বিভূষিতাঙগী কানড়া পতিবিরহে কাতরা 
হুইয়া মন্তকে জটা পাঁকান একটি বেণী ধারণ করিয়া! বাস্পা! 
কুল লোচনে অশোক তরুমূলে যেন একটি হেমলত! পথ ঞ 
রহিয়াছে। 


সোহাগিনী মাধবী পি দল চা ঠা ৫ 
বদন চুম্বন করিতেছে। 45 
কোড়া--অতি স্থন্দরী, স্ত্ীবৃত্যের কলাভিজ্ঞা, অতি পৰি ত্র. 
দেহ, কুটিলেক্ষণা, বিহারে অতি দক্ষা কোড়া মীর ব বাম-. 
ভাগে উপবিষ্ট রহিয়াছে। ৭ 
কেদারিকাড নীরা রত জারি 
জল পতিত হইতেছে। দিকে, টা ্ সা 
 শ্রীরাগ _ুর্তি-_পূর্বাবৎ & তো রর ৫ 
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অনুরক্তা। গান্ধারিক! প্রদোষদময়ে_ একহস্তে স্বামীর কদেশ 
... ববষ্টনপুর্বক অপর হস্তে একটা বীণ! ধারণ করিয়! রহিয়াছে। 

সুভগ]--কবিতারসভাবজ্ঞ। স্থভগা নানাবিধ রসময়পদার্থ 
দ্বারা কৌতুক করিতেছে। 

গৌরী--শ্তামা, দ্িব্যরূপা, রসবতী, প্রসন্নচিত্তা, শিৰ- 
সীমস্তিনী গৌরী কোকিলের স্তায় কাকলীস্বরে বিবিধ প্রকার 
গান করিতেছে। 

কৌমারিকা__বিচিত্রাঙ্গী, রাঁজবিলাসবেশধারিণী কৌমা- 
রিক! নিশ্মল কৌমুদীর আলোকে অতিশয় হ্ৃষ্টচিন্তা হইয়া 
ভগবতীর পাদপদ্ম সেবা করিতেছে। 

বন্তারী__বেণীবদ্ধোত্বমাঙ্গ।, পীতবর্ণ বসন ও কাচলী পরি- 
ধানা, তণ্তকারঞ্চনের কাঞ্ধী ও হারে অতিশোভিতা বল্লারী 
স্নিগ্ধ লাবণ্যে লোকের চিন্ত বিনোদন করিতেছে। 

বৈরাগী-_মনন্ষিনী বৈরাগী মনস্তাঁপে সন্তপ্ত হইয়া এক 
দৃষ্টিতে চাহিয়া! ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! বৈরাগ্য- 
লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। স্থক্ষবুদ্ধি পণ্ডিতগণ বৈরাগীর 
এইরূপ মূর্তি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

বসম্তরাগ। 

ইহার মুর্তি--রত্বাকরবর্ণিত মুর্তিসদৃশ | 

তুড়ী__জবাকুনুমসদূশ রক্তবর্ণা, অতি স্ুশীলা তুড়ী 
গলদেশে মুক্তাহার ও ছুই হস্তে ছুইটি চুতাস্কুর ধারণ করিয়া 
অতি মনোহর নৃত্য করিতেছে। 

 পঞ্চমী_-খর্বকায়া, পঞ্চম বেদ অর্থাৎ গান্ধর্ববেদে অভিজ্ঞ 

পঞ্চমী পায়ে নূপুর পরিধান করিয়! নৃত্যাভিলাষে সঙ্গীত- 
সভাতে গায়ক সম্প্র্নায়ের সহিত গম্ভীরভাবে উপবেশন 
করিয়! আছে। 
রঃ ললিতা-চন্ত্রাননা, লোহিতপদ্মনেত্রা, বরাঙ্গণা, ক্রীড়া 
ও রতিকাজে অতি ধীরভাব! ললিতা প্রভাতসমদ্জে আলু- 
__লাফিত কেশসমুহ সংঘত করিতেছে। 
. - পটমঞ্জরী_ শ্যামা, ন্ুকেশী, পীনস্তনী, সুরূপা পটমঞ্জরী 
পিবিরহে অতি কাতর হুইয়। ধরাতলে শয়ন করিয়া থাকাতে 
সখীবুন্দের নিকট পরিহাপাম্পদ হইতেছে। 
.. শুর্জরী_ নৃত্যকলাভিজ্ঞা গুর্জরী প্রদোষসময়ে স্বানি- 
২. অন্্িধানে গমনোৎস্থকা হই কর্ণোৎ্পলসংলগ্জ মধুবরতের 
মনোহর মধুর গুঞ্জন শ্রবণ করিতেছে । 

বিভাষা--অতি মনোহারিণী, হ্বর্ণহারভূষিতা, ও সমস্ত 
ভাষাকুশল! বিভাষ। অতি বিবেচন! নহকারে নিজ ৬১৫ 
লঙ্গীতশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেছে ॥ 
হিন্দোল-_লীলাবিলাসে ভূপতিত এবং তৎক্ষণাৎ লথীগণ। 


কনক উত্থাপিত হিন্দোল রাগ ীতরসে বিদগ্ধ রঙ্গিকগণের 
মন বিমোহিত করিতেছে । 

মযুরী-_ময়ুরী রাগিণী মযুরের কেকারব শ্রবণে উৎসুক! 
ও মযুর-দর্শনে অতি আনন্দিতা হইয়া ময়ুরগণের সহিত 
সর্বদ। নৃত্য করিতে অতিশয় ভালবাসে । 

দীপিক1__রক্তপুষ্পমাল্যে স্থশোভিতা ও অরুণবন্ত্রপরিধান! 
দীপিকা ঈীমন্তে সিন্দুরবিন্দু ধারণ করিয়! সন্ধ্যাসমাগমে প্রদীপ 
হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে । 

দেশকারী--দ্েশকারী সখীগণের মহিত নির্জনে বসিয়! 
একথানি দর্পণে নিজ স্তনদ্বয়ে নখক্ষত চিহ্ন আবলোকন 
করিতেছে। 

পাহিড়।-_পাহিড়া পতির বিদেশগমনবার্তা শ্রবণে প্রেমানু- 
রাগে অতি কাতর হইয়। স্থানান্তর-গমনতহৎপর স্বামীর 
চরণযুগল ধারণ করিয়! বিদেশগরমনে নিষেধ করিতেছে । 

বরাড়ী-_স্বামিবিরহে অতি কৃশাঙ্গী, অশ্রুপর্ধযাকুললোঁচন।, 
খিদ্যমানা বরাড়ী একখানি নীলবস্ত্র পরিধান করিয়া 
ধরণীতলে পতিত থাঁকিয়৷ স্বামীর সানুরাগ বাক্য সকল 
স্মরণ করিতেছে । 

মারহাটা--মারহাঁটী ক্রীড়াকালে স্বামীর হঠাৎকৃত অতি 
সামান্ত প্রথমাপরাধে মাঁনিনী হইতে ইচ্ছুক হইয়াও অতি 
সরল স্বভাবপ্রযুক্ত মান না করিয়া কেবল রোদন করিতে 
লাগিল। 

কর্ণাট রাগ। 

শ্বেতোষ্কীষধারী, মধুরকসদূশ ছুন্দরদেহ কাস্তিবিশিষ্ট 
কর্ণাটরাগ অশ্বে আরোহণ করিয। অতি তীক্ষধার কৃপাণহস্তে 
মুগস্নার্থ গমন করিতেছে । 

রামকেলীমুর্তি--অতি লাবণ্যবতী, করণাপ্রচিত্তা, নানা 
সুগন্ধ গ্রস্থননিচয়ে ইষ্টপৃজানিরতা রামকেলী দর্কদা শ্রীরাম 
রাম” এই মহামন্ত্র জপ করিতেছে। 

গড়ামুর্তি-_দ্দীণকটা, বৃহন্নিতম্বা, পীনস্তনী, নৃত্যগীতাদি 
কলাসমূহে বিপুল গড়া! হৃত্যগীতাদি দ্বারা সমস্ত লোকের মন 
বিমোহিত করিতেছে। 

কামোদীমূর্তি--পূর্ে কামোদীর মূর্তি যে ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে, এস্থলেও ঠিক সেই ভারে বর্ণিত থাকাতে পুনরুত্লেখ 
করা গেল ন!1। 

কল্যাণীমূর্তি--শরীরের লাবণ্য ও লীলাতে অতি 
স্থশোভন। কল্যাণী স্বগৃহে নৃত্য করিতেছে এবং তাহাতে 
অঙ্গে পরিহিত কেমুর, নুপুর ও ঘুঙুরের অতি মনোহরধবনি 
উখিত হইতেছে। 


রাগ [ ৩৪২ ] 


হন্মন্মতান্ুঘায়ী রাগরাগিণীর বিষয় বল! যাইতেছে 
অন্টান্ত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ছয় রাগ ও প্রত্যেকের ছয়টা 
করিয়া রাগিণী কক্পনাপুর্বক সাঁকল্যে রাগরাগিণীর সংখ্যা 
বিয়ালিশ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু হনুমন্মতে ছয়রাগ ও 
প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়! রাগিণী কল্পিত হইয়াছে, সুতরাং 
তাহার মতে রাগরাগিণীর সংখ্যা ছত্রিশ বৈ হয় না, এবং 
সেই সকল রাগরাগিণীর নামাদি এস্থলে প্রকাশিত হইতেছে 
বথ। £_-উৈরব, মালব কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ 
এই ছয়টি পুরুষরাগ এবং মধ্যমাদী, ভৈরবী, বাঞ্জালী, 
বরাটিকা ও সৈন্ধবী এই পাঁচটা ভৈরবের; তোড়ী, 
খাস্বাবতী, গৌরী, গুণকিরী ও ককুভ1 এই পাঁচটী কৌশিকের ১ 
বেলাবলী, রামকিরী, দেশাখ্য।» পটমঞ্জরী ও ললিতা এই 
পাঁচটা হিন্দৌোলের $ কেদারী, কানড়া, দেশী, কামোঁদী ও 
নাটিকা এই পাঁচটা দীপকের; বানন্তী, মালবী, মালতী, 
ধনাসিকা ও আশাবরী এই পাঁচটা শ্ীর ও মন্দারী, দেশকারী, 
ভূপালী, গুজ্জরী ও টঙ্কা এই পাঁচটা মেঘরাগের ভার্য্যা। 

ভেরব। 

ভৈরব-_- ভৈরবের স্বরগ্রামাদি ও মূর্তি পুর্র্ববৎ। 

মধ্যমাদী-_সম্পূর্ণজাতীয়! মপ্যমাদীর গ্রহ, অংশ, স্তাস- 
স্বর মধ্যম, ইহাতে মধ্যমাদী মূচ্ছনার প্রয়োগ হয়। খষভ- 
ধৈবতহীন ওড়বজাতি মধ্যেও গণিত । 

মপধনিসরিগম অথবামপনিসগম। 

মূর্তি-ব্বর্ণবণণাঃ কমলায়তাক্ষী, কুঙ্কুমলিগ্তদেহ! মধ্যমাদীর 
স্বামী তাহাকে সহাস্তবদনে প্রগাট্রূপে আলিঙ্গন 'করিয়! 
চুম্বন করিতেছে। 


ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরাটা ও সৈন্ধবীর ব্বরগ্রামাদি পুর্ব্বৎ। ; 


মালব-কৌশিক। 

সম্পূর্ণজাতীয় মালব কৌশিকের গ্রহ, 

বড় জ, ইহাতে উত্তরমন্দ্র। মুচ্ছ'ন। প্রযুক্ত হয়। 
সরিগমপধনিস। 

মুর্তি--অতিবীর, বীরসমাজে বীধ্যগ্রকাশক, বীরপুরুষগণে 
পরিবেষ্টিত, লোহিত বন মালব-কৌশিকরাগের হস্তে একগাছি 
রক্তবর্ণ ঘাষ্ট ও গলদেশে শক্রগণের মুগ্ডমালা শোভ। পাইতেছে। 

তোড়ী__তোড়ীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্তি পুর্বববৎ। 

খান্বাবতী-_পঞ্চমবর্জিতি ষাড়বজাতীয় থাম্বাবতীর গ্রহ, 
অংশ, ভ্তাসস্বর ধৈবত। এই রাগিনীতে পৌরবী মুচ্ছন। 
প্রযুক্ত হয়। 


ংশ, শ্যাস স্বর 


ধনিনরিগমধ। 
মুস্তি-_দৌনদরধ্য লাবণ্যে পরিপূর্ণা, কোকিল স্বরতুল্য মিষ্ট- 


রাগি। 


ভাষিণী প্রিয়বাদিনী, গানপ্রিয়। অতি রপবতী, মালন কৌশিক- ণ 
পত্রী খান্বীবতী শ্রোতার মনে অতি সুখ প্রদান করিতেছে । তু | 
গৌরী--গোরীর স্বরগ্রামাদি পূর্বববৎ | ছি) 
ূর্তি_গ্তামা, অতি মধুর মৃদ্ধভাষিণী, কৌতৃহলপূর্ণ পৌর 
অতি রমণীয় আত্ম মুকুল দ্বার! কর্ণভূষণ করিতেছে । ্‌ 
গুণকিরী--গুণকিরীর' স্বর গ্রামাদি ও মূর্ভি রব / 
ককুভা__সম্পূ্ণভাতীয়া ককুভার গ্রহ, অংশ, স্াাস স্বর 
ধৈবত, এই রাগিণী শৃক্গাররসেই বহুলভাবে প্রুক্ত হয়, ইহাতে 
উত্তরায়ত! মুচ্ছ'নার প্রয়োগ তৃষ্ট হইয়া থাকে | সু 
ধনিসরিগমপধ। ক 
র্তি_ঞ্চকদাম-পরিহিতা, দেখিতে অতি নদী, মনো- ক 
হারিণী, চগ্্রাননা, অতি দানশীলা, রতিচিহ্ছমণ্ডিত! ও অতি. 
পরিস্কতদেহা ককুভ1| ইতস্ততঃ চঞ্চল কটাক্ষপাতত করিতেছে । 
হিশ্দোল। ্‌ শা 

হিন্দোলের স্বরগ্রামাদি পৃর্ববোক্ত ছিন্দোলিক1 সদৃশ! 
মুস্তিখর্াকার, কপোতছ্যতি, কামুক হিন্দোল হন্দরী_ 
রমণীকর্তৃক আন্দোলিত দোলায় উপবেশন করিয়! ক্রীড়া, 
সুখ অনুভব করিতেছে। | ঠা. 
বেলাবলী--বীররসগ্রধান সম্পূর্ণজাতীয় ৬ রহ, 
ংশ, স্তাসম্বর ধৈবত, ইহাতে সৌবীরী মুচ্ছন! গ্রযুক্ত হয় ( 
ধনিসরিগমপধ। ূ 
মুন্তি--নীলদরোজ বর্ণা, বিশালনিতন্ব! বেলাবলী তি ণ 
ভূষিতা হইয়া স্বামীকে সঙ্কেত করিয়া বিলাসগৃহে উপবে 
পূর্বক কন্দর্পকে ইঞ্টদেবতার স্থায় মুুুহঃ স্মরণ করি রর 
রামকিরী-_রামকিরীর স্বরগ্রামাদ্ি ও মূর্তি পুর্বববৎ | 
দেশাখ্যা--খষভবজ্জিত। বাড়বজাতীয়! দেশাখ্যার এ 
অংশ, স্তাসম্বর গান্ধার, ইহাতে হারিণাশ্বা মুচ্ছ নার গ্রয়ে 
ৃট হয়। কেহ কেহ ইহাকে সম্পূর্জাতি মধ্যে গ 
করিয়৷ থাকেন। 8 | 
গমপধনি দগ অথবা গমপধনিসরিগ। 
মুন্তি-_-অতি দীর্ঘাকারা, অত্যন্ত কোপনস্বভাবা, বীর 
রোমাঞ্চিতগাত্রা, চন্দ্রাননা দেশাখ্যা মস্তকে হাত দি 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ১ 
পটমঞ্জরী--পটমঞ্জরীর স্বরগ্রামাদি পুর্ব্ববৎ । | 
ুর্তি_স্বামিবিরহবিধুরা, অতিরুশা, মাল্যধারিণী, ধুহি 
ধূসরাঙ্গী পটমঞ্জরীকে প্রিয়সঙ্গি নীগণ নানাপ্রকার টি. 
বাক্যে সান্তনা করিতেছে। নু 

ললিতা-_-খাষ ভ-পঞ্চম- রা চি 


্. 


টং 


চি 


লা 


১, 


এ 


শখ 


৮: ০ ৫ চি 


টির 
সি 
০০৯ 


হয়। কেহ কেহ ইহাকে সম্পূর্ণজাতি মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। 
 জন্পূর্ণজাতিবাদীদিগের মতে ইহার গ্রহাদি যড়জ না হইয়া 
ধৈবত হইয়! থাকে । 
সি সসধীধ নিলি অপ ধ। 
মুন্তি_ প্রফুল্ল সপ্রচ্ছদ-মাল্যশোভিতা, অত্যন্ত গৌরবর্ণা, 
স্থলোচনা, বিলাসবেশধারিণী যুবতী ললিতা প্রভাতসময়ে 
সহস! শয্যা পরিত্যাগপুর্ববক দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল। 
দীপক । 
সম্পূর্ণজাতীয় দীপকের গ্রহ, অংশ, ন্যাঁসম্বর ষড়জ, 
গায়কেরা ইহাকে শ্ুপ্ধমধ্য। মুচ্ছনাযোগে ন্যাঁস করিয়া থাকে । 
৪ মরিগমপধনিস। 
মুন্তি-_বালিকা-রমণী-রমণেচ্ছ দীপক লজ্জীবশতঃ প্রদীপ 
নির্বাণ করিয়! গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিলেও রমণকালে বালার 
বন্্ উন্মোচন করাতে তাহার শিরোভূষণস্থ মণির আলোকে 
অন্ধকার দূরীভূত হওয়ায় অতি লজ্জিত হইল। 
কেদারিকা_-কেদারিকাঁর স্বরগ্রামাদি ও মুক্তি পূর্বোক্ত বং। 
কানড়া-_সম্পূর্ণজাতীয় কানড়ার গ্রহ, অংশ, স্থান ম্বর 
বিরুত নিষাদ, ইহাতে মাগী মুচ্ছন! প্রাযুক্ত হয়। কানড়া 
বাগিণী শুনিতে অতি মধুর । * 
ৰ নিসরিগমপধনি। 
ৃ মু্তি--অতি সুন্দরী কানড় একহস্তে কপাণ ও অপর হস্তে 
_ গজদন্তখণ্ড ধারণপূর্বক রঙ্গমধ্যে অবস্থিত ন্ুরচারণগণ 
কর্তৃক স্ত,য়মান হইতেছে। 
দেশী-_দেশীর স্বরগ্রীমাদি ও মৃদ্তি পূর্ব্বোক্তবৎ। 
কামোদী--পৌরবী মুচ্ছনাযুক্ত সম্পূর্ণলাতীয়। কামোদীর 


গ্রহ অংশ, ন্যাস স্বর খৈবত, এই রাগিণী প্রায় মল্লারের কাছে 


কাছেই গেয় হইয়। থাকে । 
ধনিসরিগমপধ। 
মুন্তি-অতি সুন্দরী, পীতবন্ত্রপরিধানা, কাস্তানুসারিণী 
শ্কামোদী বনমধ্যে গিয়া পতিকে দেখিতে না পাইয়া ও 
 কোকিলধ্বনিশ্রবণে অতি কাতরা হইয়। ভীতমনে দশদিক্‌ 
নিরীক্ষণ করিতেছে । ্‌ 
নাটিকা__নাটিকার স্বরগ্রামাদি পূর্ববোক্তবৎ। 
মুর্তি_স্বেশী নাটিকা পতিবিরহে অতিবিহ্বল হইয়া 
সমীপস্থ একটি কাঁককে অতি আদরের সহিত বিদেশস্থ স্বামীর 
তিশল্বাওা জিজ্ঞান! করিতেছে । 
শ্রীরাগ ৷ 
শ্রীরাগের স্বরগ্রামাদি পৃর্ববোক্তবৎ। 


মূর্তি-__অষ্টাদশবৎসর বয়স্ক, কন্দর্প সদৃশ মনোহরমূর্তি, 


অতি ধীরপ্রকৃতি, রক্তবন্ত্রপরিহিত, রাজার ন্যায় অঙ্গ- 
সৌষ্টবযুক্ত শ্রীযরাগ কর্ণে নব পল্লবের ভূষণ ধারণ করিতেছে । 

বাসস্তী--উত্তরমন্ত্রা মুচ্ছনাভূষিত! সম্পূর্জাতীয়া বাসস্তীর 
গ্রহ, অংশ, হ্টাস স্বর ষড়জ। 

সরিপমধনিস। 

মুর্তি--ময়ুরপুচ্ছে বাকাচুড়া, ইন্দীবরশ্তামবর্ণা, অতি সুন্দরী 
বাসন্তী আত্রমুকুলে কর্ণ শোভিত করাতে তাহাতে অলিকুল 
আকুল হুইয়৷ অতি মধুর গুঞ্জন করিতেছে । 

মালবী--মালবীর স্বরগ্রামাদি পুর্ববোক্তবৎ। ৃ 

মূর্তি-শুকছ্যতি, কুগডল ও কুনুম-মালায় স্থুশোভিতা 
প্রমত্তভাবা মালবী প্রদোষসময়ে স্বামিকর্তৃক চুদ্বিত হইয়! 
সক্কেতশালাতে প্রবেশ করিতেছে । 

মালবশ্রী-_মালবশ্রীর স্বর গ্রামাদি ও মূর্তি পুর্কোক্তবৎ। 

ধানস্ত্রী--খষভহীনা! যাড়বজাতীয়। ধানশ্রীর গ্রহ, অংশ, 
ন্যাস স্বর ষড়জ, ইহাতে উত্তরমন্্রা মৃচ্ছনার প্রয়োগ হয় । 
এই রাগিণী প্রাপনই বীররসে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 

সগমপধনিন। 

মুর্তি-নবদূর্ধাদলের ন্যায় মনোহর শ্তামতন্থ, ধানশ্রী পতি" 
বিরহে কাতর হইয়া অর্ধশায়িতভাবে বিয়া নয়নজলে 
বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়! স্বামীর চিত্রপট অস্কিত করিতেছে। 

আশাবরী--করুণরসনির্ভরা, খভ-গান্ধীর-পরিহীনা ওডব 
জাতীয়! আশাবরীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর ধৈবত, কাহারও 
মতে পঞ্চমহীন ষাড়বজাতীয়! আশাবরীর গ্রহ, অংশ স্বর মধ্যম, 
কিন্তু ন্যাস ধৈবত। 

ধনিসমপধঅথবামধনিসরিগম। 
তি--শিথিপুচ্ছবিনির্মিত অতি ন্ুশোভন-বন্ত্রপরিধান। 

গজমুক্তাহারে ভূষিতা৷ বক্ষঃস্থল নীলবর্ণা, আশাবরী শ্রীথণ্ড 
শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া চন্দনতরু হইতে সর্প আকর্ষণ 
পূর্বৃক হস্তে বলয়ের ন্যায় ধারণ করিতেছে। 


মেখ। 


মেঘের স্বরগ্রামাদি পুর্ববোক্তবৎ্ ৷ 

মুর্তি-নীলোৎপল শ্ঠামলকান্তি,. চন্দ্রসদৃশ মুখশ্রী, 
গীতান্বরপরিধান, পীযুষবৎ মন্দ মন্দ হান্যবন্তু,, বীররসগ্রধান, 
যুব মেঘরাগ, তৃষিত চাতককর্তৃক বারি যাচ্যমান হ্হয়! 
ঘনঘট। মধ্যে বিরাজ করিতেছে । 

মল্লারী-_মল্লারীর স্বরগ্রামাদি ও মুর্তি পুর্বোক্তবৎ। 

দেশকারী--সম্পূর্ণজাতীয়া দেশকারীর গ্রহ, অংশ, স্তাস 


রাগ 


যড়জ, ইহাতে উত্তরমন্ত্রা মুচ্ছনা প্রযুক্ত হয়। এই রাগিণী 
প্রায়ই বৈরাটার সহিত মিশ্রিত থাকে । 
সরিগমপধনিস। 

মুর্তি_, যৌবন প্রভাবে পরিপূর্ণসর্বা্গ।, গীনম্তনী, চন্দ্রমুখী, 
কমলায়তাক্ষী, স্ুকেশী, ও সুবর্ণব্ণ দেশকারী পতির সহিত 
নানা কেলিকলারসে মগ্ন রহিয়াছে । 

ভূপালী-ভূপালীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্তি পূর্ববোক্তবৎচ। 

গুর্জরী--গুর্জরীর স্বরগ্রামাদি পূর্বোক্ত বং । 

মূর্তি--গ্াম!, সুকেশী গুর্জীরী চন্দনপল্লৰরচিত অতি 
কোমল শধ্যায় বসিয়া! বীণাদ্ধার। শ্রুতি ও স্বরের বিভাগ 
করিতেছে । 

ট্ক।__সম্পূর্ণজাতীয়া টক্কর গ্রহ, অংশ, স্যাসম্বর যড়জ,' 
ইহাতে উত্তরমন্ত্রা মুচ্ছ নার প্রয়োগ হয় । 

সরিগমপধনিস। 

মুর্তি_-তগ্ুকাঞ্চনের স্তায় পীতবর্ণা, বিয়োগিনী টক্কা 
নলিনীদলনির্ম্িত শধ্যাশয়িত, অতিবিষণ, স্বামীকে আরা- 
ধনা করিতেছে। 

রাগাণবের মতে রাগ ও রাগিণীর এরূপ পুংস্ত্রীভেদ নাই, 
সকলই রাগ বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । তন্মতান্ত্যারী রাগ 
সকলের নাম প্রদর্শিত হইতেছে+ যথা £-ভৈরব, পঞ্চম, 
নাট, মল্লার, গৌড়মালব ও দেশাখ্য এই ছয়টি প্রধান রাগ । 
বাঙ্গালী, গুণকিরী, মধ্যমাদী, বসন্ত ও ধানশ্রী, এই পাঁচটি 
ভৈরবাশ্রিত; ললিতা, গুজ্জরী, দেশী, বরাড়ী ও বামকৃৎ, 
এই পাঁচটি পঞ্চমাত্রিত) নট্রনারায়ণ, গান্ধার, সালগ, কেদার 
ও কর্ণাট এই পাঁচটি নাটাশ্রিত; মেঘ, মল্লারিকা, মাল- 
কৌশিক, পটমঞ্জরী ও আশাবরী, এই পাঁচটি মল্লারাশ্রিত ; 
হিন্দোল, ত্রিবণ, আন্ধারী, গৌরী ও পটহংসিকা এই পাঁচটি 
গোঁড়মালবাশ্রিত ; ভূপাঁলী, কুড়ারী, কামোদী, নাটিকা ও 
বেলাবলী, এই পী1চটি দেশাখ্যাশ্রিত। 

সঙ্গীতনারায়ণধূত সঙ্গীতসারের মত প্রদর্শিত হইতেছে। 
বথ £-_শ্রী, নষ্ট, কর্ণাট, বেধগুপ্ত, বসন্ত, শুদ্ধতৈরব, বাঙ্গাল, 
সোম, আম্রপঞ্চম, কামোদ, মেঘ, দ্রাবিভূগোড়, বরাটা, 
গুজ্জরী, তোড়ী, মালবশ্রী, দৈন্ধবী, দেবক্রী, রামক্রী, 
গ্রথমমঞ্জরী, নষ্টা, বেলাবলী ও গোঁড়ী, ইত্যাদি রাগ সম্পুণ- 
জাতীয়। আদিপদে নাটাদি আরও কতকগুলি রাগ 
পরিগণিত হইয়াছে । 
_ শ-জ্ীরাগের গ্রহ, অংশ, স্তাসস্বর ষড় জগ্রামের ষড়জ, 
বীর ও শূঙ্গাররসে সাঁয়ংকালে গেয়, ইহাতে মধ্যমের ভাগ 
অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । 
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সরিগমপধনিস। 
শ্রীরাগের মুস্তি পূর্বোক্তবৎ। 
নউ- নট্টের গ্রহাংশাদি শ্রীরাগের স্তায়, কিন্ত হাতে 
শ্রীরাগের ন্যায় স্বল্পমধ্যম লাগে না এবং মন্ত্র নিষাদ, তার 
সরি ও উৎকট গমকের প্রয়োগ হয়। ঃ 1 
নট্রের মস্তি পূর্বোক্ত নট্টনারায়ণের মত। এ 
কর্ণাট_-কর্ণাটের গ্রহ, অংশ, স্যাঁস স্বর চর কিন্ত 
অপরাপর বিষয়ে কতকটা৷ শ্রীরাগসদৃশ। - 
কর্ণাটের মূর্তি পূর্বোক্তবৎ। ১৯ 
বেধগ্তপ্ত__বেধগুপ্তে ষড়জ, খষভ ও মধ্যম এই তিনট 
স্বর অন্যান্য স্বরাপেক্ষা অধিকভাবে প্রযুক্ত হয়, তন্মধ্যে খষভ 
গ্রহ ও অংশ এবং মধ্যম ন্তাস হইয়া থাকে । ইহ! বীররসগ্রধান 
রাগমধ্যে গণ্য। 


রিগমপধনিসম। 1 
অতি গৌরকান্তি বেধগুপ্ত রতিক্ষিগ্রা,রতিশ্রমে দীর্ঘনিশ্বাদ- 
পরিত্যাগিনী স্বীয় সীমস্তিনীকে নিজ অঙ্কে শায়িত ক্রি 
বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতেছে । 
বসন্ত--বসন্তের স্বরগ্রামাদি ও মূর্তি পুর্বেবোক্তবৎ। 
শুদ্ধটভরব-_শুদ্ধভৈরবের গ্রহ, অংশ, স্তাস স্বর ধৈবত, 
ইহাতে গমকের সহিত মন্ত্রগান্ধার প্রযুক্ত হয়। এই রাগ 
মধ্যান্থের পূর্বে গান কর! বিধেয় | ্ু 
ধনিসরিগমপধ। 
মুর্তি_-নীলকঞ্, শশিশেখর, ভ্রিলোচন, অতি এগ 
শুদ্ব-ভৈরব বহু পদাতিতে পরিবেষ্টিত হইয়! হস্তে ঢাল 
তলবার ধারণ করিয়া রহিয়াছে । - 
বঙ্গাল-_কৌশিক হইতে জাত বঙ্গালের গ্রহ, অংশ, ন্যাস- 
স্নর ষড়জ, ইহা! গমকযুক্ত মন্ত্র গান্ধারের সহিত করুণ ও 
হাস্তরলে গেয়। চি. 
সরিগমপধনিস। 
মুর্ি--অতি প্রচণ্ড স্বভাব অ্পবয়স্ক, দেখিতে অতি সুন্দর, 
সহান্তবদনে বঙ্গাল কটীতটে মনোহর চন্দ্রহার ও গলদেশে 
পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া শোভিত হুইয়াছে। - 
সোম--সামরাগের গ্রহ, অংশ, ন্যাসম্বর ষড়জ, ঞ 
রাগে তার নিষাদ ও খষভ, পঞ্চম বছুলভাবে প্রযুক্ত 


হয়। সোমরাগ বর্ষাপ্রারভ্তে বীররসে গেম বলিয়া টক 
হইয়াছে । খ্ঠি 
সরিগমপধনিস। | রী 


ূর্তি-_অমৃতের স্তায় পাগুরবর্ণ, অতি কামুক সোসাগ 
হ্থরতশ্রমে কম্পিতহস্ত, আলস্যপুর্ণ লোচন হুইয়া মানা: 


ভূষিতাঙ্গা! নিজকান্তাকে আপনার বক্ষঃস্থলে শায়িত করিয়া 
সুরতব্যাপারে রত রহিয়াছে। 
আঅপঞ্চম--্মধ্যম গ্রাম গোচর আত্রপঞ্চমের গ্রহ, অংশ, 
স্তাসম্বর গান্ধার। 
গমপধনিসরিগ। 
মু্তিকার্তিকেয়ের ন্যায় স্থন্দরমূর্তি, চন্দনলিগুসর্বাঙ্গ 
'আমপঞ্চম বীণাসহকারে গান করিয়। দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরি* 
তুষ্ট করিতে সমর্থ বলিয়া কথিত হ্ইয়াছে। 
কামোদ__বহু গমকান্বিত কামোদের গ্রহ, অংশ, ন্তাসম্বর 
বড়জ; এই রাগ যামার্ধদময়ে করুণ ও হান্তরসে গীত 
হইয়া থাকে । 
এ সরিগমপধনিস। 
মুন্তি__সৃগচন্মপরিধায়ী কামোদ গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়! 
হস্তে কুদ্রাঞ্ষের মাল! ধারণকরত ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে । 
ম্ঘ--ধেব্ত গ্রহাংশ স্তাসযুক্ত মেঘরাগ বর্ষাগমে গেয়, 
ইহাতে মন্ত্রন্বরের প্রয়োগ হইবে না। 
ধনিসরিগম পধ। 
মুর্তি-_পীতাম্বরপরিধান, গাঢ় মেঘের স্তায় নীলবর্ণ, নানা- 
ভূষণে ভূষিত মেঘরাগ নিজ প্রণয্রিনীর সহিত পর্যস্কে উপবেশন 
করিয়! প্রেমালাপ করিতেছে । 
দ্রবিড়-গৌড়--দ্রবিড়ি গড়ের গ্রহ, অংশ, ন্যাঁস স্বর 
নিষাদ, কিন্ত ইহাতে ফড়জ ও পঞ্চম বহছুলভাঁবে প্রযুক্ত হয়। 
এই রাগ নিশাকালে বীর ও শৃঙ্গাররসেই অধিকাংশ স্থলে গেয়। 
নিসরিগমপধনি। 
মুর্তিবিপ্রকুলোদ্ভৰ যুবক দ্রবিড়গৌড়ের ৰর্ণ চক্দরসদৃশ 
মনোহর, কুঞ্চিত কুত্তলদাম গ্রীবাদেশ পর্যন্ত লম্ঘিত, গলদেশে 
পুষ্পহার, হস্তে একটি সমৃণাল অরবিন্দ শোভা পাইতেছে। 
বরাটা--বরাটীর গ্রহ, অংশ, স্াাঁস স্বর ষড়জ, এক গ্রহ- 
রের মধ্যে ইহার গানবিধি। বরাটার মুর্তি পূর্ববোক্তবৎ। 
গুর্জরী-__গুর্জরীর স্বর গ্রামাদি ও মুন্তি পর্ব্বোক্রবৎ, 
বিশেষ ইহা রাত্রিকালে শৃঙ্মার রসে গেয়। 
তোড়িকা--তোড়িকার গ্রহ, অংশ, ন্তাস স্বর মধ্যম, 
মধ্যাহ্ন সময়ে শৃঙ্গার ও বীররসে ইহার গান বিধ্ধি। 
মপধনিসরিগম। 
মুক্তি প্রফুল্ল পদ্কেরুহ সদৃশ লোচন! তোঁড়িক! গলে নীল- 
কমলের মাল্য পরিধান করিয়া একটি মুগনাভি হস্তে করত 
অরণ্যের সনিহিত প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছে। 
| মালবশ্র-_-মালব কৌশিক হইন্তে উৎপন্ন মালবপ্রীর অংশ, 
গ্রহ, স্তাস স্বর ষড়জ, ইহ! ভগবতীর প্রীতিবর্ধন করিয়। থাকে। 
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| সরিগমপধনিস। 
মুর্তি শ্ঠামা, কৃশাঙ্ী, মৃদুত্বভাৰা! মা'লবপ্রী বিশ্ববৃক্ষ মুলে 
বসিয়া কতকগুলি নীলপদ্মের দল হস্তে করিয়া ক্রীড়। 
করিতেছে। 
সৈন্ধবী ব৷ সিন্ধুড়1__-সৈন্ধবী পঞ্চম হইতে উৎপন্না, ইহার 
গ্রহ, ক্মংশ, ন্যাস স্বর পঞ্চম। এই রাগিণী মধ্যাহ্কালের 
পরে করুণ শূঙ্গার রসে গেয়। 
পধনিসরিগমপ। 
ইন্দীবরশ্তামা, আকণনয়না, স্থকেশী ও নানালস্কার- 
ভূষিত সৈন্ধবী কান্তসমীপে বপিয়। একটি কলালনামক বাগ্য- 
যন্ত্র বাদন করিতেছে। 
দেবক্রী বা দেবকৃতি-দেবকৃতির গ্রহ, অংশ, স্তাসস্বর 
ষড় জ; ইহ সর্ধখতুর সকল সমগ্নেই বীররসে গীত হইয়া! থাকে । 
সরিগমপধনিস। 
শ্বাম৷ দেবক্ৃতি উদ্যানমধ্যে একটি সথীর হস্ত ধারণ- 
পূর্বক পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতেছে। 
রামক্রী-_রামক্রীর স্বরগ্রামাদি ও মুক্তি 
রামকিরীর ন্যায় । 
প্রথমমঞ্জরী--প্রথমমঞ্জরীর স্বরগ্রামাদি ও মূর্তি পূর্বোক্ত 
পটমঞ্জরীবৎ। 
নট্টা-_নট্রার শ্বরগ্রামাদি ও মূর্তি পূর্ববোক্তবৎ। 
বেলাবলী--বেলাবলীর স্বরগ্রামাদি ও মৃত্তি পূর্বোক্তবৎ। 
গোঁড়ী--গোঁড়ীর গ্রহ, অংশ ও স্তাসস্বর ষড়জ, ইহার সমু- 
দয় স্বরই প্রায় গমকযুক্ত এবং বীর ও শূঙ্গাররসে প্রযুক্ত হয়। 
সরিগমপধনিস। 
গৌরবর্ণা গৌড়ী রূতির সহিত কামদেবকে হরিচন্দনাদি 
বিবিধোপচারে পূজা করিতেছে। 
নাট-__নাটের স্বরগ্রামাদি ও মূর্তি পূর্বোক্ত নটসদৃশ। 
ঘণ্টারব--ঘণ্টারবের গ্রহ, অংশ ও ন্যাসম্বর ধৈবত, এই 
রাগ সকল সময়েই গীত হইতে পারে। 
ধনিসরিগ মপধ। 
তপ্ত কাঞ্চনসদূশ স্থবণণ ঘণ্টারব তুরঙ্গমস্কন্ধে আরোহণ 
করিয়। স্ুবর্ণনির্মিত শরাদন আস্ফালন করত অতি ভীষণ 
ঘণ্টারবে রিপুসৈম্তরলকে দলিত করিয়। রঙ্গমধ্যে বিচরণ 
করিতেছে। 
নট্টনারায়ণ-_নট্রনারায়ণের গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ধৈবত, 
এই রাগ দিবাভাগে গেয়। 
ধনিসরিগমপধ। 
নবীন যুবাপুরুষ নট্রনারায়ণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়! সঙ্গীত- 


পূর্বোক্ত 


শাস্ের ভ্রান্তমতের নিরান করত বি তাঁললয়ে অতি... 
মনোহর গান করিতেছে । 
ভূপতি--ভূপতির গ্রহ, অংশ, স্তাসস্বর মধ্যম, এই রাগ 
দিবাভাগে করুণরসে গেয় বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে। 
মপধনিসরিগম। 
শ্তামাঙ্গ ভূপতি মন্ত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে 


উপবিষ্ট রহিয়াছে, ছুইপার্থে ছুইজন কিন্কর শ্বেতচামর ব্যজন 


করিতেছে, পশ্চাতে একজন মস্তকে তব ধারণ করিয়া; 


দণ্ডায়মান রহিদ্কাছে। 

শঙ্করাভরণ--শঙ্করাভরণের গ্রহ, অংশ, স্যাসম্বর নিষাদ, 
এই রাগ রাত্রিকালে বীররসে গেয় ॥ 

নিসরিগমপধনি। 

শঙ্করাভরণের পরিধানে ব্যাপ্রচর্ম, অঙ্গে সর্পের ভূষণ ও 
সর্ধাঙ্গে ভল্মরাশি শোভ পাইতেছে। 

ষাড়বজাতি--গোঁড়, কর্ণাটগৌড়, দেশী, ধপ্লাসিকা, 
কোলাহল, বল্লারী, দেশাখ্য1, শাবেরী, সুস্থাবতী, হর্ষপুরী, 
মাধবাদি, হুঞ্জিকা, ইত্যাদি রাগগুলি ষাড়বজাতিমধ্যে 
পরিগণিত । ইত্যাদি পদে শরীক, ভৌলী, তারা, মালবগৌড়, 
শুদ্ধাবীরী, মধুকরী, ছায়া ও নীলোৎপলা এই কয়েকটির 
গ্রহণ হইয়াছে । ষাড়বরাগ গানে সংগ্রামে জয়লাভ, লাবণ্য- 
বৃদ্ধি ও সর্বাত্র গুণকীর্ভন হুইয়। থাকে ? 

গৌড়__পঞ্চমহীন ষাড়বজাতীয় গড়ের গ্রহ, অংশ, 
স্তাসম্বর নিষা, ইহাতে খষভ অতি অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হয়, 
এই রাগ দিবসের শেষভাগে বীর ও শূঙ্গাররনে গেয় 
হুইয়৷ থাকে । 


নিসরিগমধনি। 
দ্বিজকুলোপত্তব গৌড় শুভ্রান্বর পরিধান করত বিশুদ্ধাসনোপ- 
বিষ্ট হইয়া গঙ্জগাজল ও নীলোৎপল দ্বার! দেবদেব মহাদেবের 
অর্চনায় রত আছে। | 
কর্ণাটগৌড়-_পঞ্চমহীন কর্ণাটগোৌড়ের গ্রহ, অংশ, ন্তাস- 
স্বর নিষাদ এবং অপরাপর বিষয়ে কর্ণাটের ন্যায়। 
নিসরিগমধনি। 
বর্ণ প্রত, বিশালনয়ন, কলাকোৌশলাভিজ্ঞ, বিদ্বান, অতি 
ধর্মাত্মা! কর্ণাটগৌড় রুদ্রাক্ষমালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে |: 
দেশী-__বেধগুপ্তোদ্বব ধৈবতবজ্ভিত দেশীর গ্রহ, অংশ, 
হ্যাসস্বর খষভ, এই রাগিণী এক প্রহরের মধ্যে শান্তি ও করুণ 
রূসে গেয় ॥ 
'রিগমপনিসরি। 
গুজেন্দ্রগমনাত হরিণনয়ন! 


». নীলোৎপলবর্ণা অতিপৃথুল- 


নিতম্ব, চিজ অতিক্ৃশাঙ্গী ও খৌতকুনুমরাগা 1 
দেশী অতি সুমধুর ভাবে হাস্ত করিতেছে । এ 
ধ্লাপিকা_ শুন্ধকৌশিকজাত। খষভবর্জিত৷ ধল্লাসিকার_ 
গ্রহ, অংশস্বর যড়জ এবং ন্তাসম্বর মধ্যম, এই রাগিণী সকল: 
সময়েই বীর ও শূঙ্গাররসে প্রযুক্ত হয় । : মি 
সগমপধনি স। এ 
মনোহর গ্তামতন্থ, বালিকা, অতি নিপুণ! -ধল্লাসিক!, একক 
থানি চিত্রফলকে নিজ প্রিয়তমের প্রতিমূর্তি অস্কিত করি-। 
তেছে, কিন্তু চক্ষুর জলে বক্ষঃস্থল ভাদাইতেছে। : নস 
কোলাহল-_পঞ্চমবর্জিত কোলাহলের গ্রহ, অংশ, নান 
স্বর ষড়জ, ইহাতে মন্ত্র মধ্যম ও ধৈবনত প্রযুক্ত হয়, তন্মধ্যে 
গমকান্বিত মধ্যমের প্রয়োগ বিস্তৃতভাবে দেখা! যায়। এই 
রাগিণী কলহ সময়েই গেয়। 
সরিগমধনি স। 
মুর্তি__উন্মন্তপুংস্কোকিলবৎ সক, কৃষ্ণাঙ্গ, বনি ্ 
শ্রবণোৎস্থক», তরুণবয়স্ক কোলাহল নাদ্দস্বরে কষগুণগাথা 
গান করিতেছে। 3 
বল্লারী-_বরাটীর উপাঙ্গশ্বরূপা, দয মন্ত্র ধন 
ভূষিতা বল্লারীর গ্রহ, অংশ, স্তাসস্বর ষড়জ, ৫: বাকী 
শৃঙ্গাররসে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়। 
সগমপধনিস। 
মূর্তিস্তাম!, যুবককান্তের প্রতি কুদ্ধা বল্লীরী সাক 
গ্রবোধিত হইয়াও কান্তের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া আছে; 
দেশাখ্য__খযওবজ্ঞিত তার গান্ধার ভূষিত দেশাখ্যের 
গ্রহ, অংশ, ্াসম্বর ষড়জ। 
মগমপধনিস। , 
মুর্তি-_বাহযুদ্ধপ্রিয়,। বিশালবাহু, অত্যুন্নতদেহ, হি 
অতি তেজন্বী দেশাখ্য রাগ বাহ্বাক্ফোটন করাতে র্াঙগে 
রোমাঞ্চ শোভ। গাইতেছে। না 
শাবেরী--পঞ্চহীন শাবেরীর গ্রহ, অংশন্বর মধ্যম, তান 
স্বর ধৈবত, এই রাগিণী মন্দ্রমধ্যমা, স্বল্প বড়জা ও করুণরসে, 
গেয় হইয়া থাকে। ৮:45 শা 
মধনিসরিগধ। ১ 
মূর্তি-_উজ্জলনীলবর্ণা, গজমুক্তাহারপরিধান। শাবেরী 
শ্রীথণ্ড শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়! 'চন্দনতরু হইতে হল 
আকর্ষণ করত হস্তে বলয়ের স্টায় পন্িধান করিতেছে ॥। 
_সবস্থাবতী-_গমকযুক্ত গান্ধার-মধ্/মান্থিত পঞ্চমহীনা থা 
বতীর গ্রহ, অংশ, ন্তাসম্বর ধৈবত, এই বাগিণী রাত্রিকালে 
শৃঙ্গাররসে গীত হইয়! থাকে - ২71২৮ 


টু 
আনি, 
হু 

এত 


পি 


ধনিসরিগ মধ। 
মূর্তি__কুন্দকুম্থমসদৃশা। সুন্দরদশনা ন্ুস্থাবতী শরৎকালীন 
মেঘের সায় শুহ্র বদন পরিধান করিয়। ব্রহ্গাণীর পরিচর্ধ্যায় 
নিবিষ্ট রহিয়াছে। 
হর্ষপুরী_-মালব কৌশিক হইতে জাত পঞ্চমবর্জিত 
হর্ষপুরীর গ্রহ, অংশ যড়জ ও ন্তাস ধৈবত; এই রাগিণী 
বিজয়সময়ে প্রযুক্ত হয়। | 
সরিগমধনিধ। 
মূর্তি-_বিলেপনদ্রব্যে দৃঢ়ান্ুরাগ!, মুগ্ধস্বভাবা, মনোহর 
সুর্ভিমতী, প্রৌটা হর্ষপুরী নিশাবসানে রমণাস্তে স্বামীর মুখ- 
পানে একদৃষ্টে চাহিয়। রহিয়াছে । 
মাধবাদি_-ধৈবতহীন মাধবাদির গ্রহ, অংশ, স্তাসম্বর পঞ্চম, 
ইহাতে মন্ত্র মধ্যম প্রযুক্ত হয়, এই রাগ মেঘাচ্ছন্ন দিবসে শৃঙ্গার- 
রসে গীত হইয়া থাকে | কেহ কেহ ইহাকে মল্লারি বলেন। 
পনিসরিগমপ। 
মূর্তি--কমনীয় মুর্তি, গৌরবর্ণ, বৃদ্ধ মাধবাদি রাগ কুষ্ণাঁজি- 
নামনোপরি উপবিষ্ট হইয়া নারদ ও তুম্ুরু গন্ধর্ধের সহিত 
সঙ্গীতালাপ করিতেছে। ং 
 হুঞ্জিকা__পঞ্চমবর্জিত হুপ্রিকার গ্রহ, অংশ, সাম স্বর 
ধৈবত, ইহাতে গমকযুক্ত ষড়জ ও মধ্যমের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
এই রাগিণী তৃতীয় প্রহরের পরে শৃঙ্গাররসে গীত হুইয়! থাকে । 
ধনিসরিগমধ। 
মুর্তি__নবদূর্বাদলশ্তামল হুঞ্জিকার স্বামী বলপ্রকাশপুর্ববক 
হুপ্তিকাকে বিবস্ত্া করিয়। অপনার উরুদেশে বসাইয়। দর্গিণহস্তে 
_ তাহার গলদেশ বেষ্টন করত? বামহস্তে কুচমন্দন করিতেছে। 
শ্রীকতিক1-_গান্ধারহীন শ্রীকন্ঠিকার গ্রহ, অংশ, স্যাসম্বর 
ধৈবত, এই রাগিণী বীররসে গেয়। 
ধনিসরিমপধ। 
মূর্তি-শ্তামাঙী শ্রীকন্ঠিক! স্বামীর আর্্র কেশকলাপ, নিজ 
হস্তে নাঁড়িয়া শু করাতে হস্তোপরিস্থিত সুবর্ণবলয় সুমধুর 


"ধ্বনি উৎপাদন করিতেছে। 


ভৌলী--পঞ্চমহীন ভৌলীর গ্রহ, অংশ, স্টাস স্বর গান্ধার, 


_- এই রাগিণী প্রাতঃকালে দেবস্ততিতে প্রযুক্ত হয়। 


গমধনিসরিগ। 
মুন্তি--মনোহারিণী ভৌলী রাত্রিকীলে আপনার পুত্রটিকে 
: স্বামীর ক্রোড়ে মুহ্ুমুহঃ প্রদান করিয়া নানা প্রকার মধুরা- 
-লাপে আমোদ করিতেছে । ্‌ : 
তারা-মধ্যমবর্িত তারার গ্রহ, অংশ, স্তাসস্বর নিষাদ, 
“ এই রাগিণী যুদ্ধকালে দ্িবারাত্রি গেয়। , - 


রাগ [৩৪৭ ] রাঁগ 


নিসরিগপধনি। 
মুর্তি--তড়িৎসম অরুণবর্ণবন্ত্রপরিধান1 তার! নাট্যমন্দিরে 
সন্তানগণকে নৃত্যবিষয়ে নানাবিধ হাবভাবাদি শিক্ষা! 
প্রদান করিতেছে। 
মালবগৌড়-__পঞ্চমহীন মালবগৌড়ের গ্রহ, অংশ, ন্যাস- 
স্বর মধ্যম, এই রাগ বীররসে প্রযুক্ত হয়। 
মধনিসরিগ ম। 
মূর্তি-_বি গ্রকুলোভ্ভব, গ্তামবর্ণ, যুবা মালবগোড় বীণাহস্তে 
নারদসংহিতার নানাকথার আলোচন] করিতেছে । 
আভীরী--খষভহীন আভীরীর গ্রহ, অংশ, ন্যাস, স্বর 
ধৈবত, এই রাগিণী শোকের সময়ে গেয়। 
ধনিসগমপধ। ৰ 
মুর্তি_গোপবল্লভা আভীরী দধিমন্থন করাতে তাহার 
মেখলা ও কন্কণ অশ্ফুটধ্বনি উৎপাদন করিতেছে এবং 
মুখারবিন্দ হইতে স্বেদান্থু ঝরিতেছে | 
মধুকিরী--গান্ধারহীন মধুকিরীর গ্রহ, অংশ, ন্থাস- 


স্বর ধৈবত। 
ধনিসরিমপধ। 


মূর্তি-_মধুকিরীর সর্ধাঙ্গ পুষ্পাচ্ছাদিত, চক্ষু অর্দমু্রিত, 
বর্ণ চম্পকসদৃশ, করতল অতি রমণীয় এবং মুখকমলের 
মধুলোভে ভ্রমরনিচয় মত্ত হইয়া চতুর্দিকে মনোহর ধ্বনি 
করিতেছে। 

ছাঁয়--মধ্যমরহিত ছায়ার গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বর ষড়জ, 
এই রাগিণী শূঙ্গার ও বীররসে প্রযুক্ত হয়। 

সরিগপধনিস। 

ুস্তি__নীলোৎপলদলস্তামা, মুক্তকে শী, দিগন্বরী, স্্্যপ্রিয়। 
ছাঁয়৷ গলে ক্র্যকান্তমণি ধারণ করিয়া অতি ভীষণ আকার 
ধারণ করিয়াছে । 

মধ্যমাদি, মল্লার, দেশপালী, মালব, হিন্দোল, ভৈরব, 
নাঁগধ্বনি, গৌওকিরী, ললিতা, ছায়া, তোড়ী, বেলাবলী, 
প্রতাপসৈন্ধবী ইত্যাদি রাগ রাগিণী ওড়বজাতি মধ্যে গণ্য । 
আদিপদে তুরুক্ষগৌড়, গান্ধার, পুলিন্দী ও মেঘরঙ্গি কা গৃহীত 
হইয়াছে । ব্যাধিনাশ, শত্রনাশ, ভয়নাশ, শোকনাশ, গ্রহ- 
শান্তি ও অর্থ উপার্জনে ওড়ব রাগ গান করা বিধেয়। 
ইহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই ন্বরগ্রামাদি পুর্বে উত্ত 
হইয়াছে, তবে যে কয়েকটির বিষয় উক্ত হয় নাই, তাহাদিগের 
বিষয় এস্থলে বিবৃত হইল। 

নাগধ্বনি__টক্কাবংশসমুভূত খষভ পঞ্চমহীন নাগধবনির 
গ্রহ, অংশ, স্তাস স্বর ষড়জ, এইরাগ দিবাভাগে বীররসে গেয়। 


সগমধনিস। | 
মুর্তি_হিঙ্গুলসদৃশ লোহিতবর্ণ শুর্লবস্তরপরিধান, শক্র- 
বিজেতা, যুব, গজকুলোভ্তব, মত্তমাতঙ্গ সদৃশ গম্ভীরনাদী 
নাগধবনি শ্রবণে অতি সুখদায়ক বলিয়া বিখ্যাত । 
গৌওকিরী-_খষভ-ধৈবতহীন গৌগুকিরীর গ্রহ, অংশ, 
স্থাস স্বর ষড়জ, ইহা! প্রাতে শৃঙ্গাররসে প্রযুক্ত হয়। 
সগমপনিস। 
মুর্তি--শ্তামাঙ্গী গৌগুকিরী রমণোত্ম্থকা হইয়া অতি 
কোমল পুষ্পশধ্যায় বসিয়। কান্তের আগমন প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। 
তুরুদ্ষগৌড়-_-খষভপঞ্চমহীন তুরুফগৌড়ের গ্রহ, অংশ, 
ন্তাস স্বর নিষাদ, এই রাগ বীর ও রৌদ্ররসে গান করিতে 
হয়। 
নিসগমধনি। 
মুর্তি--অরুণবর্ণ তুরু্ষগৌড় সর্বাঙ্গ বন্মাবৃত ও মস্তকে 
উফ্ধীষধারণ করিয়া অশ্বারোহণপুর্বক শঙ্ঘখধবনি করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
গান্ধার-_-ষড়জ পঞ্চমবঞ্জিত গান্ধারের গ্রহ, অংশ, স্থান 
স্বর মধ্যম, এইরাগ করুণরসেই প্রযুক্ত হয়। 
মধনিরিগম। 
মূর্তি--অতিক্ষীণদেহ গান্ধার মন্তকে জটাভাঁরধাঁরণ, 
গৈরিকবসনপরিধান, গলদেশে ষোগপষ্টলম্বমান করত তপস্থি- 
বেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়। ধ্যানমগ্র আছে। 
পুলিন্দিক1-_গান্ধারপঞ্চমহীন। পুলিন্দিকার গ্রহ, অংশ 
স্বর ষড়জ ন্াপ স্বর ধৈবত, এই রাঁগিণী সকল রসেই গীত 
হইয়! থাকে । 
সরিমধনিধ। 
মুর্তি- ইন্দীবরছ্যুতি পুলিন্দিকা মুক্তাঁসমূহে সর্ধাঙ্গ ভূষিত 
ও বুক্ষপল্লবে আচ্ছাদিত করিয়া একটি কণ্ডোলবীণা বাদন 
করিতেছে। 
মেঘরঙ্গী__-পঞ্চম ধৈবতবঞ্জিত মেঘরঙ্গীর গ্রহ, 
স্বর ষড়জ, এই রাগিণী দিবাঁভাগে বীররষে গেয়। 
সরিগমনিস। 
মুর্তি-মেঘরঙ্গী উপবনে গমন করত নূতন কর্ণিকার পুষ্পে 
কর্ণভূষণ, ও বকুলফুলের মালায় কাঞ্ধী পরিধান করিয়া স্বকর- 
স্থিত একটি শারিকাঁকে রামনাম শিক্ষা দিতেছে । 
এই সকল রাগ রাপ্িণীর সংযোগে অনন্ত মিশররাগ রাগিণী 


উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় মিশ্ররাগরাগিণীর উল্লেখ 
করা ধাইতেছে। 


ংশ, স্তাস 


মিশ্ররাগ ও রাগিণী। 

দেশাখ্য। ও মল্লারীর সংযোগে সৌরঠী, নট ও মল্লারের 
সহযোগে নষ্র-মল্লারিকা, গুর্ভরী ও দেশীর মিশ্রণে রামকেলী, 
তোড়ী ও ধল্লাসিকার সংযোগে মারঠী, দেশাখ্য। ও আশাবরীর 
যোগে বল্লারী, গ্ী ও নটের মিলনে গৌরী, নট ও কর্ণাটের 
মিশ্রণে কল্যাণী, কর্ণাট ও ভৈরবের যোগে কর্ণাটিকা, মল্সারী, 
সৈন্ধবী ও তোড়ীর সহযোগে আশাবরী, এবং সৈন্ধবী ও তোতী 

যোগে স্ুখাবতী ইত্যাদি মিশ্ররাগ ও রাগিণী সমুৎপন্ন হয়। 


গেয় রাগবেল।। রর 


সঙ্গীতদর্পণের মতে রাগবেল! অর্থাৎ দিবসের যে সময়ে 
যে রাগ গান করিবার বিধান আছে তাহা! প্রদর্শিত হইতেছে | 
মধুমাধবী, দেশাখ্যা, ভূপালী, ভৈরবী, বেলাবলী, মল্লারী, 
বল্লারী, সোমগ্ুর্জরী, ধানপ্রী, মালগ্রী, মেঘ, পঞ্চম, দেশকারী, 
ভৈরব, ললিতা, বসন্ত, এই সকল রাগ রাগিণী প্রাতঃকাল 
হইতে দিব! এক প্রহরের মধ্যে গান করা বিধেয় ॥: গুর্জরী, 
কৌশিক, শাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুণকিরী, ভৈরবী, 
রামকিরী, সৌরটা, এই সকল রাগিণী দ্রিবা এক প্রহরের পর 
দ্বিতীয় গ্রহরের মধো গেয়। বৈরাটা, তোড়ী, কাজোদী, 
কুড়ারিকা, গান্ধারী, দেশী, শঙ্করাভরণ, এই সমুদায় রাগিণী 
দিবা ছুই প্রহরের পর তৃতীয় প্রহর মধ্যে গীত হয়। স্ত্রী, 
মালব, গৌরী, ত্রিবণী, নটকল্যাণ, সারঙ্গনট, নাট, কেদারী, 
কর্ণাটা, আভীরী, বড়হংসী, পহাড়ী, এই সকল রাগরাগিণী 
দিব! তৃতীয় প্রহরের পর অর্ধরাত্র পথ্যন্ত গান কর! যাইতে 
পারে। কিন্তু রাজার অনুমতিতে সকল রাগ রাগিণী নক 
সময়েই গান করায় কোন দোষ হয় ন|। 

পঞ্চমসারসংহিতার মতে বিভাষা, ললিত, কা 
পটমঞ্জরী, রামকেলী, রাঁমকিরী, বরাড়ী, গুর্জরী, দেশকারী, 
শুভগা, আভীরী, পঞ্চমী, গড়া, ভৈরবী, কৌমারী, এই পঞ্চদশ 
রাগিণী পূর্কাহ্থে ১ বরাটা, মালবী, কেন্জ্রা, রেবতী, ধানগ্রী, 
বেলাবলী, মারহাট্র। এই সাতটি রাগিণী মধ্যাহৃসময়ে 
গান্ধারী, দীপিকা, কল্য।ণী, প্রবরা, বরী, আশাবরী, কান্দুলা, 
গৌরী, কেদারী, পাহিড়া এই কয়টি রাগিণী সায়ান্ছে গান: 
করিবার বিধি নির্দি্ হইয়াছে। কিন্তু রাজি দশদণ্ডের পরে 
সকল রাগই গান কর1 যাইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ 
স্পর্শিৰে ন|। ্‌ ডঃ 

দা গাতাদিগের মতে দেশাখ্যা, উন, নি 


গান করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত রা হয় । সায়ংকালে ই চা 
গান করা অতি নিষিদ্ধ এবং শুদ্ধনষ্রা, সারঙ্ী, নষ্ট, বরাটিকা 


রা. 


টি 


» জী 
নথ 
্ 


রাগচুর্ণ 


রা” ছায়!, গৌড়ী, ললিত, মল্লারিক, গৌরী, তোড়িকা, গৌড়, 


. মালবগৌড়, রামকীরি, কর্ণাট, বাঙ্গালী, এই সকল রাগ- 
রাগিণী চন্দ্র হইতে উৎপন্ন, প্রাতঃকালে ইহাদের গান অতি 
নিন্দিত, সায়ংকাঁলে গান করিলে মহতী লক্ষ্মী লাভ হয়। 

কৌমুদীর মতে শ্রীপঞ্চমী হইতে হুর্গাপূজ৷ পধ্যন্ত বসস্তরাগ 
দিবসের যে কোন সময়ে গানে দোষ স্পর্শে না, প্রভাতে 


[ ৩৪৯ ] 


ভৈরবাদি, মধ্যাক্নে বরাট্যাদি, সায়ংকালে কর্ণাটাদির গান 


কর কর্তব্য । 
এইরূপ বহুদঙ্গীতাচার্ধাগণ গাঁনকালের বুবিধ সময় নির্ণয় 
করিয়া গিয়াছেন, ফল কথ! ষে দেশে যে প্রকার বিধি নির্দিষ্ট 
আছে, বিজ্ঞব্যক্তি তদনুগত হইয়া কার্ধ্য করিবেন । 
অকালগানের দোষ। 
যে রাগ-রাগিণী গানের যে সময় নির্দেশ আছে, তাহ! 
উল্লজ্ঘন কর! সব্ধনাশের মুল, তবে শ্রেণীবদ্ধ অর্থাৎ দলবাধিয়া 
রাজাজ্ঞায় ব৷ রঙ্গভূমিতে সময়োললজ্বনে দোষ স্পর্শে না। 
দোষপরিহার। 
যদি কেহ লোভ বা মোহের বশীভূত হইয়) সমক্বোল্লজ্বন 
করিয়া গান করে, তাহা! হইলে সর্বশেষে গুর্জরী রাগিণী 
গান করিলেই সমুদয় দোষ থণ্ডন হইবে। কাহারও মতে 
অকালে কোন রাগ গান বা শ্রবণ করিলে, মহাদেবের 
পুজা করিলে সমুদ্ধায় দোষ হইতে গার়ক ও শ্রোতা উভয়েই 
মুক্ত হইবে । 
খতুবিভাগ। 


সভার্ধ্য শ্রীরাগ শিশিরধতুতে, সন্ত্রীক বসন্ত বসস্তধতুতে, 
নপত্বীক ভৈরব গ্রীক্মঞ্চতুতে, সদারপঞ্চম. শরৎখতুতে, সসহ- 
 ধর্মিণী মেঘ বর্ষাখতুতে এবং সপত্রীক নষ্টনারায়ণ হেমন্তখতুতে 


গ্রেয় হইয়া থাকে। সর্ধদাই যে এই নিয়মের বশীভূত হইয়া 


. চলিতে হইবে এরূপ নহে । সকল রাগ সকল খতুতে ইচ্ছামত 
গান কর। যাইতে পারে, তৰে উক্ত নিয়মানুসারে গান করিলে 
শ্োতার অধিকতর আনন্দোৎপাদ্ন হইয়। থাঁকে। (সঙ্গীতশা*) 

রাঁগখাড়ব (পুং) খাগ্দ্রবাবিশেষ। [ রাগষাড়ব দেখ ]। 

রাগখাগ্তব (কী) মিষ্ট থাগ্থবিশেষ। [ রাগষাড়ব দেখ ]। 
*পিগ্ললীুহ্ীযুক্কে! মুদগযুষঃ খাওডবঃ স এব শর্করাযুক্তে| 
রাগথাওবঃ” (নীলকণ্থ) | 
রাঁগখাঁগ্ডবিক (পুং) রাগষাড়বাি গ্রস্ততকারী মোদক। 
্‌ (ভারত ১৫১১৯) 
রাগচুর্ণ (পুং) ১ কামদেব। ২ খদিরবৃক্ষ। (মেদিনী) 
৩ ফল্তূচূর্দ। (শব্দরত্ব!* ) ৪ লাক্ষারস। (রাজনিৎ ) 


টি] 


৮৮ 


রাগষাড়ব 
১  স্্শ্্্শ্শ্শ সি সাপসপপী 
রাগচ্ছন্ন (পুং) রাগেণ ছন্নঃ। ১ কামদেব। (শব্দরত্ব!০) 


২ রামচন্ত্র। (ব্রি) রাগেণ ছন্নঃ। ৩ রাগদ্বারা আচ্ছন্ন । 

রাগত ( দেশজ ) ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত। 

রাঁগদ (পুং) রাগং দদাতি দা-ক। ১ তৈরণীক্ষুপ। (রাঁজনি*) 
(ত্রি)২ রাগদাতা। ৩ ক্রোধোদ্দীপক। 

রাগদালি (পুং) রাগদা রাগপ্রদা আলিঃ পড়ুক । 
মহ্‌র। (রাজনি* ) 

রাগদৃশ্‌ (পুং) মাণিক্য। (রাজনি*) 

রাগন্দরব্য (ক্লী) রঞ্জনন্রব্য। রঙ.। 

রাগপট্ট (কী) মূল্যবান্‌ প্রস্তরভেদ। 

রাগপুষ্প (€পুং) রাগবিশিষ্টং রক্তবর্ণং পুষ্পং যন্ত। বন্ধ,ক, 
বন্ধুজীবপুষ্পক্ষুপ; বান্ধুলিগাছ। ২ রক্তাক্সান। (রাজনিৎ) 

রাগপুষ্পী (ত্ত্রী) রাগযুক্তং পুষ্পং যন্তাঃ ডীপ্‌। ১ জবা। 

রাগপ্রসব (পুং) রাগযুক্তঃ রক্তবর্ণঃ প্রসবঃ পুষ্পং যন্ত । 
৯ বন্ধংক। ২ রক্তাক্মান। (রাজনি*) 

রাগবন্ধ (পুং) ৯ অন্ুরাগচিহ্ন। ২ সঙ্গীতোক্ত রাগের সমন্বয়। 

রাগভগ্জন (পুং) ১ বিগ্ভাধরভেদ। ২ ক্রোধের অপনোদন। 

রাগমগ্জরী (স্ত্রী) নায়িকাভেদ। (দ্শকুমার* ) 

রাঁগময় (ত্র) ১ লোহিতবর্ণযুক্ত। (কাব্যাদর্শ ২৭৫) 
২ লালবর্ণ। ৩ প্রিষ়। 

রাগমালা (স্ত্রী) রাগসমূহ। 

রাগযুজ্‌ (পু*) রাগেণ যুজ্যতে ইতি যুজংক্ষিপ। মাণিক্য। 
(রাজনিণ) কোন কোন পুস্তকে “রাগদৃশ্*ঠ এইরূপ পাঠাস্তর 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

রাঁগরজ্জ, ( পুং) রাগো রজ্জুরিব যস্ত, নায়কয়োঃ পরম্পরান্- 
রাগবদ্ধত্বান্তথাত্বং। কামদেব। (শব্বরত্বা* ) 

রাগলতা। (জী) রাগন্ত জনিকা লতেব। কামদেবপত্রী। 

রাঁগলেখা। (ক্্রী) চন্দনাদির চিন্ত বা রেখা। (মালবিকাগ্রিমিত্র) 

রাঁগবহ (ত্রি) রাগে! বিগ্যতেইস্ত রাগ-মতুপ্‌ মস্ত ব। রাগযুক্ত, 
রাগবিশিষ্ট। 

রাগবিবোধ (পুং) রাগজ্ঞান। 

রাগরন্ত (পুং) রাগস্ত বৃত্ত ইব। কামদেব। (শব্মাল1) 

রাগষাড়ব (পুং) থাগ্ভদ্রব্বিশেষ। দাড়িম ও ভ্রাক্ষাযুক্ত 
মুদগযুষ। ইহার গুপ-রুচিকারক, লঘুপাক, বাত, পিত্ব ও 
কফনাশক । ( রাজব) 

সুশ্রতমতে-_লঘু। বুংহণ, বৃষ্য, হ্বদ্ধ, রোচন ও দীপন এবং 

তৃষ্ণা, মুচ্ছ1, ভ্রম, ছর্দি ও শ্রমনাশক। (সরুত ১৪৬ অঞ্) 

একপ্রকার থাগ্যদ্রব্যবিশেষ। চলিত--আমের 

প্রস্ততপ্রণালী--কীচা আমের খোসা ফেলিয়! 


মোরববা । 


স্বৃতে একটু ভালিয়৷ লইয়। খাড়গুড়ে দিয়া পাক করিতে হইবে” 
পাক সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়। মরিচ ও এলাচি যোগ করিতে ; 
হয়। ইহার গুণ-_পুষ্টিকারক) বল প্রদ, পিন, বাত, অস্ত্র ও 
অরুটিনাশক, স্গিপ্চ, গুরু ও তর্পণ। ( দ্রব্যগুণ) ইহাতক 
রাগখাড়ব, বা রাগখাগডবও কহে। 

রাগসারা (ভ্ত্রী) মনঃশিলা। ( বৈদ্ককনিৎ ১ 


রাগসুত্র (ক্লী) রাগযুক্তং রক্বর্ণং ন্ত্রধ। ১ নাম : 


২ প্রস্তর ॥ ( মেদিনী) 
রাগাঙ্গী (তরী) রাগবিশিষ্টং অঙ্গং ষস্তাঃ ভীপ্‌। মঞ্িষ্ঠা। (রাজনি”) 
রাগাঁঢ্যা (স্ত্রী) রাগেণ আড্যা। মঞজিষ্ঠা। (রাজনি*) 
রাগানুগ (ব্রি) অন্থ্রাগের অন্থুগামী ॥ 
রাঁগান্ধ (ব্রি) ক্রোধান্ধ। অতিশয় ক্রোধঘুক্ত | 
রাগান্বিত (ত্রি)ক্রুদ্ধ। রোষযুক্ত। কুপিত। 
রাঁগারু (ত্রি) যাহারা আশ! দিয়া পরে দান না করে, 
তাহাদিগকে রাগারু কহে । 
“আশাং বলবতীং দক ষো হস্তি পিশুনো। জনঃ। 
সজীবাসোহপি রাগ কুত্রণো৷ দালস্ত দাতরি ॥” ( শব্ধমালা ) 
রাগালাপ (পুং)স্ষীতশাস্ত্রো্ত রাগসমূহের আলাপ, অর্থাৎ 
তাহার স্ুরক্রম লইয়া পূর্ণমূর্তি রক্ষা পূর্বক অনুশীলন । 
রাগাঁশনি (€পুং) রাগেষু বিষবানাস্থ অশনি রিব। বুদ্ধদেব । 
রাগিন (ত্রি) রন্তু (সংপৃটানুরুধেতি। পা! ৩২১৪২) 
ইতি তচ্ছীলাদিবু ঘিণুন্। যদ্বা রাগোহম্তাস্তীতি রাগ-ইনি। 
১ অনুরক্ত । 
“দ্বেবিধ্যং সব্বলোকেষু সর্বত্র দ্বিবিধো জন£ । 
রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ 
বিরাগী ত্রিবিধ$ কাম জ্ঞাতোহজ্ঞাতশ্চ মধ্য মঃ। 
রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মৃখশ্চি চতুরম্তথা ॥” 
(দেবীভাৎ ১।১৭।৩৩-৩৪ ) | 
ইহনংসারে জীবগণ ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত, রাগী, ও বিরাগী। 
এই দ্বিবিধ মানবের চিন্তও দ্িবিধ। উক্ত রাগিপুরুষ মূর্খ ও 
চতুর এই ছুইভাবে এবং বিরাগিপুরুষ জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম 
এই তিনভাগে বিভক্ত। 
ংসারে ধাহার অনুরাগ আছে, তিনিই রাগী বলিয়া 
অভিহিত, উক্ত রাগিপুরুষের পুনঃ পুনঃ রিবিধ সুখ ও ছ্ঠখ 
ঘটিয়া থাকে । স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান: ও -অভ্যুদয়াদি ষে কিছু 
পাইলেই রাগীপুরুষের সখ, আর তাহ! না পাইলেই ক্ষণে ক্ষণে 
মহৎ ছুঃথ উপস্থিত হইয়া থাকে । 
ব্বাভ হয়, সেই সুখনাধন উপায়ই রাগিপুরুষের কর্তব্য কাধ্য, 
ন্তরাং যে ব্যক্তি তাহার স্ুখবিদ্বকারী, তাহাকেই শক্রু, ও 


_ ষে স্থুথদাতা, তাহাকেই মিত্র বলিয়? জাঁনিবে | তি. 


রাগিনী (ভ্ত্রী) রাগোৎস্ত্যন্ত1! ইতি রাগ-ইনি ভীপ, 1. ১ বি রন 


রাঘব (পুং) রঘোরপত্যমিতি 6০ ॥ ১ রাম ২ অজ 


 রাখবচৈতন্থা, 


ষে উপায়ে এহিকন্গুখ | 


রাগিপুরুষ কিছুতেই মুগ্ধ হয় না। মূর্থ রাগিপুরুষই সর্ক 
বিমুগ্ধ হইয়া থাকে । ( দেবীভাগ* ১৩৩ অ০) 

২ রক্তবণবিশিষ্ট। (পুং) ৩ তৃণধান্তবিশেষ |: পর্ধ্যায়-_ 
লাগ্ুন, বুতরকিশ, গুচ্ছকণিশ। ইহার গুণ_তিক্ত, মধুর” 
কষায়। শীতল, পিত্বাআ্নাশক ও বলকর। (ক্াজনি৭). সু 
৪ অশোকবৃক্ষ। ( বৈগ্ভকনি* ) ৫ রঞ্তনকারী। নু 


নারী। (€ জটাধর )২ মেনার জোষ্ঠা কন্তা। 
“্রাগিণী নাম সংজাতা জ্যোষ্ঠা মেনাস্কৃতা মুনে |. চট 
শুভাঙ্গী পন্মপত্রাক্মী নীলকুঞ্চিতমুদ্ধজা ॥৮(বামনপুত ৪৮অ*) 
৩ জয়শ্রীনামে লক্ষী । ৪.ছয়রাগের পড়ীসকল। 
হনূমৎ ও ভরত মতে রাগিণী ভ্রিংশৎগ্রকাঁর এবং কজন 
মতে ফট্ত্রিংশৎপ্রকার। লি 
রাঘ, শক্তি। ভ্াদি" আত্মনে অকৎ হী লট. যাতে 
লুঙ্‌ অরাবিষ্ট। 


ক 


৩ দ্রশরথ। ৪ রঘুবংশীয়মাত্র। 

"অপিস্গ্ভ কুলৎ ন স্তাদ্রাঘবাণাং কুতে। তবান্‌।” ডি 

(বামায়ণ ২৬৪২৪) ] 

৫ সমুদ্রজাত মহামতস্তবিশেষ। ৃ অর 
*অস্তি মত্ন্ত্তিমির্নাম শতযোজনবিস্তৃতঃ। 

তিমিঙ্গিলগিলোহপ্যস্তি তদ্গিলোহপ্যস্তি রাঘবঃ ॥৮ 

( কলাপব্যাকরণ-_কৃদ্বৃন্তি ১ পা* ছুর্গদিংহ ). 


রাঘব, ১ গণেশস্ততিরচয্মিতা। ২ লোনা. ্‌ 


প্রণেতা । ৩ বৈদ্য বিলারচয়্িত.। 
রাঘবআচার্ধ্য, ১ ইন্দিরাভ্যদয়কাব্য ও ঠতপযানা 
প্রণেত৷ । ২ তর্করত্বার্পণরচয়িতা । ৩ শুদ্ধিদীপিকা প্রকা* 


নামক জ্যোতিগ্র ন্থপ্রণেত । ৪ জনৈক বিথ্যাত, নৈয়ায়িক ৮. | 
্তায়রত্রপ্রণেতা রদুনাথ পর্বতীকরের গুরু ॥ : - ডি: | 
রাঘব চক্রবর্তী, কান্তিকীপটল, জাতকসারসংগ্রহ ও ধা রি 
সিদ্ধান্তরহস্ত প্রপেতা ॥ অস্তবতঃ ১৫৯২ খুষ্টাকে ্ রঃ ৬ 
গ্রন্থথানি সমাপন করেন। 
কবিকল্পলতা ও মহাগণপতিভোমঞরগে 
রাঁঘবচৈতন্য (পুং) একজন প্রসিদ্ধ সংস্কত কবি। ২ 
রাঘবদেব, ভিন শাঙ্গধরের ও. গোপা লের 


ছিল। যার রচিত কএকটা শ্লোক পাওয়া যায়। 8 


নন্দন, প্পক্ষীটীক। নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। 

রাঘবপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, আত্মতব্বপ্রবোধ নামক স্টায়- 
গ্রন্থপ্রণেত।। ৪ 

রাঁঘবভট্ট, ১ কালীতত্বরহস্ত, নি ও পদার্থাদর্শ নামে 
শারদাতিলকটাকা-রচয়িত| | তন্ত্রদারে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। 

২ শার্সের পুত্র ও মহাদেব সর্বক্ত বাদীন্দ্রের শিষ্য । ইনি: 

১২৫২ খুষ্টাব্দে স্ায়সারবিচার প্রণম্নন করেন। 
৩ অর্থোন্দ্যোতনিক। নায়ী অভিজ্ঞানশকুস্তলটীকা, উত্তর- 
রামচরিতটাকা ও মালভীমাধবটাক। নামক গ্রন্থ ব্রয়রচয়িত| | 
৪ বিখ্যাত বৈষ্ুৰপপ্ডিত, শ্রীনিবাসাঁচার্যের যোগে ইনি ব্রজধাম 
উদ্ধার করেন। 
রাঁঘবরায়, হস্তরদ্বাবলীরচয়িতা। 
রাঘবরায়, নবদ্বীপের জনৈক রাজা। স্মার্ভব্যবস্থার্ণবপ্রণেতা 
রঘুনাথের প্রতিপালক । [নবদ্বীপ দেখ।] 
রাঘবাঁনন্দ, ৯ জন্দিক রাজমন্ত্রী।  তদ্রচিত নাটকের ছুইটা 
শ্লোক সাহিত্যদর্পণে (৭৪৯) উদ্ধৃত হইয়াছে। 

২ সিদ্ধান্তকৌমুদী নায়ী টি গ্রহ্টী কা-রচয়িতা। 
রাঘবানন্দমুনি, পরমার্থসীরটীকা ও বিদ্তার্চনমঞ্জরী-প্রণেতা । 
রাঘবানন্দযতি, পাতঞ্জলরহস্তরচয়িতা। 
রাঘবানন্দ শর্মান্‌,বিদগ্চতোধিণীনায়ী জাতকপদ্ধতির টাকাকার। 

রাঘবানন্দ সরস্বতী, লঘুবাক্যবৃত্তিপ্রকাশিকা প্রণেতা রামানপ্দ 
সরস্বতীর গুরু। ইনি রাসভদ্রেরও গুরু ছিলেন। 
রাঘবানন্দ সরস্বতী, অদ্বপানন্দের শিষ্য । ইনি ত্কার্ণব ব। 
 তত্বামৃত প্রকাশিনী নামে সাংখাতত্বকৌ মুদরীটী কা, মন্বর্থচন্ত্রিকা, 
মীমাংসাস্তবক, বিদ্য'মুতবর্ষিণী এবং মীমাংসাক্ুত্রদীধিতি ঝ৷ 
্ায়াবলীদীধিতি.নামে কএকথানি গ্রন্থ গ্রাণয়ন করেন। 
ব্লাঘবেক্দ্র, জন্মতার্থকুত কর্্মনির্ঘয়টাকার টিগ্পন, জয়তীর্ঘকৃত 
__ তত্বোন্দোতবিবরণের টাক, জয়তীর্থকৃত তত্বপ্রকাশিক। নায়ী 
আনন্দতীর্থের ত্রন্গন্ত্রভাষ্যের তন্ত্রদীপিক! নায়ী টিগ্ননী, 
_ ব্যাসতীর্থকৃত তাৎপধ্যচন্দর্রিকার টিগ্লনী, জয়তীর্ঘকৃত স্তায়স্থধার 
পরিমল নামক টাকা, আনন্দতীর্ঘকৃত বিষুণত্বনির্ণয়ের ভাবদীপ 
নামক টাকা, তর্কতাগ্ডবটীকার স্ায়দীপ নামক টিপন এবং 


আনন্দতীর্থকৃত বন্গস্ত্রতাষ্যের জয়তীর্ঘকৃত টাকার ভাঁবরূপ 


নামক টিপ্নন প্রভৃতি রচক্জিতা। 
রাঘবেক্দ্র, ১ অমরকোষভাষ্য প্রণেতা । ইহার পিতার নাম 
কৃষ্ণতট্ট। ২ মন্ত্রার্থদীপ ও রামপ্রকাশ নামক গ্রস্থদ্বয়- 
রচদ্ষিতা । কাশীনাথের পুত্র ও ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র । 
ইনি শতাবধান বলিয়া সর্বত্র খ্যাত ছিলেন। হা, 
বাঁঘবেন্দ্র আচার্য্য, ত্রিপথগ! নায়ী গরিভাষেন্দুশেখরটীক!, 


&%ি 
চা 


০) ৩ 
পি 
জী 


প্রভ৷ নানী শব্কৌস্তভটাক1,বিষমী নামী শবেন্দুশেখরটীক. 
ও রাঘবেন্ত্রীয় নামে একখানি ব্যাকরণপ্রণেতা । ১৮৫৫ 
থুষ্টাবে ইহার মৃত্যু ঘটে। . | 
রাঘবেন্দ্রমুনি, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবৈজয়ন্তী ও. তাহার টাকারচয়িতা ॥ 
রাঘবেন্দ্রযতি, ১ স্থবীন্দ্রধতির শিষ্য একজন প্রপিদ্ধ সংস্কৃত 
দাশানক। ইনি তন্ত্রধীপিক1 নামে ব্রন্গস্ুত্রভাষ্য, ভগবদ্‌- 
গীতার্থবিবরণ, ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহ এবং ঈশ) কেন, কাঠক, 
ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণাক, মাওুক্য প্রভৃতি উপনিষদের 
ভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এতভিনন : জয়তীর্থরূত 
কন্মনিণয়টীকা, জয়তীর্থের তত্বোন্দোতবিবরণ, আনন্দতীর্থ 
রচিত ব্রন্মস্থত্রভাষ্যের উপর জন্গতীর্থ যে তত্বপ্রকাশিক! নামে, 
টীকা রচনা করেন, দেই টীকার টীকা, ন্যায়দীপ নামে তর্ক- 
তাগুবটাকা, ব্যাসতীর্থকৃত তাৎপর্্যচন্দ্রিকাটাকা, পরিমল 
নামে জয়তীর্থের স্তায়ন্থধাটীক। প্রভৃতি গ্রস্থও রাঁঘবেন্দরের 
রচিত বলিয়া প্রকাশ। আবার কাহারও মতে শেষোক্ত 
গরন্থগুলির রচয়িতা রাঘবেন্ত্র রাঘবেন্ত্রধতি হইতে ভিন্ন। 
রাঘবেক্দ্র শতাঁবধান, বঙ্গের একজন অদ্বিতীয় ভ্রুতিধর 
পণ্তিত। ইহার পিতার নাম কাশীনাথ, ভ্রাতা রাজেন্দ্র ও 
মহেশ এবং বিদ্বন্মোদতরঙ্গি ণী-রচদ্মিতা রামদেবচিরঞ্জীব ইহার 
পুত্র। ইহার গুরুর নাম ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি 
মন্ত্রার্থদীপ ও রামপ্রকাশ রচন। করেন। 
রাঘবেন্দ্র সরস্বতী, দিদ্ধান্তশিরোমণি 
শ্রন্থ-রচয়িতা। 
রাঘবাভ্যুদয় (পুং) একখানি প্রদিদ্ধ সংস্কৃত নাটক। 
রাঘবাঁয়ন (ব্লী) রাঘবন্ত রামন্ত চরিতান্বিতং অয়নং শান্ত্রং। 
রামায়ণ। 
"সেতিহাদপুরাণানি রাঘবায়নভারতং। 
দমাধ্িরহ্িতান্তেব সন্তি তানি শ্রুতানি তে ॥” ( অগ্রিপু*) 
রাঁঘবীয় (কী) রাঘবরচিত গ্রন্থ। 
রাঁঘবেশ্বর (ক্লী) শিবলি্গভেদ। 
রাঙ্কল (পুং) বৃক্ষকণ্টক, গাছের কাটা। (হারা*) 
রাম্কব (ক্লী) রঙ্কৌ ভবং রঙ্কু (রক্কোরমন্ুষ্যেৎণচ্। পা ৪২1১৯) 
ইতি অণ.। মুগলোমজাত বন্ধাদি | পর্যায় মুগরোমজ । (অমর) 
পওর্ণঞ্চ রাষ্কবঞ্চেব পট্টজং কীটজন্তথা।” (ভারত ২।৫০।২৩) 
(পুং)২গাভি। (কাশিক1) (ব্রি) ৩ রাহ্কবাকৃতি। 
“ক্রৌঞ্চপারাবত নিভৈর্ধদনৈরাক্কবৈরপি |” (ভারত ৯।8৪81২৬) 
রাঙ্কবক (পুং) মন্ুষ্য। ( পা" ৪২১০০) 


নামে বৈদান্তিক 


ব্রাঙ্কবায়ণ (ত্রি) রক্কু হইতে জাত বা আগত। 


রাক্গ (দেশজ) রঙ্গ ধাতু রঙ্গশব্দের অপত্রংশ। [বাং দেখ ।]. 


রাজকর্কটী 


[ এরই 1] 


রাঙ্গঝাঁল (দেশজ) পিন্তলাদি পাত্র ভাঙ্গিয়। গেলে রাঙ্গ দিয়া 
সেই স্থল জুড়িয়। দিলে তাহাকে রাঙগঝাল কহে। 

রাঙ্গণ (কী) পুম্পবিশেষ। চলিত রঙ্গণফুল, গুগ--রক্তপিত- 
নাশক। (দ্রব্যগুণ) 

রাঙ্গতা (দেশজ ) [ রাংতা দেখ। ] 

রাঙ্গা (দেশজ ) রক্তবর্ণ। 

রাঙ্গাগুপ্ত1 (দেশজ ) লাল কুচ। 

রাঙ্গানটীয়া (দেশজ ) এক প্রকার শাক, রক্তবর্ণ নটে শাক। 


( 4109781061)03 2,601)011)01995 ) 


রাঙ্গামাখমশিম (দেশজ ) এক প্রকার শিম। 
রাঙ্গাঁমুখ (দেশঙ্গ ) রক্তবর্ণ মুখ। 
রাঙ্গামুগ (দেশজ ) রক্ত মুগ । 
রাঙ্গামুরগাই (দেশজ ) গুলসভেদ | (০9910501808 19668 ) 
রাঙ্গামূলা (দেশজ ) রক্তবর্ণ মূলকভেদ। 
রাঙ্গাশাক (দেশজ) রক্তবর্ণশাক। (40087800003 08100961089) 
রাজ, দীশ্ডি। ত্াাদিৎ উভয়” অকণ সেট্। লট্ রাজতি-তে। 
লোটু রাজতু-তাং। লঙ্‌ অরাজৎ-ত। লুউ্‌ অরাজীৎ, 
অরাজিষ্ট। লিট ররাজ, রেজতুঃ, ররাজতুঃ) রেজে, ররাঁজে। 
লোট, রাঁজ্যাৎ, রািবীষ্ট। লুট, রাজিষ্যতি-তে। ণিচ্‌ 
রাজয়তি-তে। লুঙ. অররাজৎ-ত। নির্+রাজ-নির্মহ্ছন 
(আরতি ), নীরাজয়তি, নীরাজন|। 
রাঁজক (ক্রী) রাজ্ঞাং সমূহঃ রাজন (গোত্রোক্ষোষ্টে রভ্র- 
রাজেতি। প। ৪।২। ৩৯) ইতি বুঞ্। নৃপসমুহ। 
“হষ্পুষ্টমতীবাসীৎ তশ্মিন্‌ রাজন্তশেষতঃ | 
রাজকং নকলং চোর্ক্যাং পৌরজানপদেো জনঃ |” 
(মার্কণডেয়পু* ১০৯।৬) 
রাজন্-স্বার্থে কন্‌। (পুং) ২ রাজা। রাজ-ল. | 
৩ দীপ্তিকারক। (ক্লী)৪ কৃষ্ণাগুর। ( বৈগ্ভকনি* ) 
রাজকথা (ত্ত্রী) রাজাখ্যায়িকা, ইতিহাস। 
রাজ কদন্থ পেং) কদশ্বানাং রাজা, রাজদভ্তাদিত্বা পরনিপাতঃ | 
কদম্ববিশেষ। 
“কাদন্ধ্যঃ প্রাবৃষেণ্যো নীপো। ধুলিকদন্ব জঃ। 
কদম্বপ্রিয়কো রাজকদস্বোহরুফষরোহগ্সিকঃ &” ( জটাধর ) 
রাজকন্যকা (ন্ত্রী) বাজ্ঞঃ কন্তক1। রাঁজকন্ত!। 
রাজকন্যা (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ কন্তেব। ১ কেৰিকাপুষ্প | (রাজনিৎ) 
নৃপস্থতা । 
রাজকর (পুং) রাজগ্রাহৃকরঃ। রাজা প্রজার নিকট যে 
করগ্রহণ করেন, তাহাকে রাঁজকর কহে। 


রাজকর্কটী (ত্ত্রী) চীনাকর্কটা। (রাজনি* ) 


রাজকর্ণ (পুং) হস্তীর শুওড। 


রাজকর্তৃ (পুং) ১ অভিষেককালে রাজার শাহী 
যে ছি রাজাকে সিংহাসনে বসায় । 
রাজকন্্মন্‌ (রী) রাজ্ঞঃ কর্্ম। রাজার কার্ধা, লঃ 
কর্তব্য কার্ধ্য। র্‌ 
রাঁজকলশ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজ!। [কাশ্মীর দেখ] 
রাঁজকলা (ত্ত্রী) চন্দ্রের ১৬ কলার একটা ।. . ্. 
রাজকশেরু (পুং) কশেরূণাং রাজা, রাজনস্তানিতথাৎ ৮ 
নিপাতঃ। ভদ্রমুস্তা। (রাজনি* ) 
রাজকার্ধ (ক্লী) রাজ্ঞঃ কাধ্যং। রাজার কার্ধ্য। 


রাঁজকিনেয় ( পুং) রজকীর পুং অপত্য। 


। 


রঃ 


_প্লাজকীয় (তরি) রাজ্ঞ ইদং রাজন্‌ (রাজ্ঞঃকচ।, পা ৪২ 


ইতি -ছঃ, ককারশ্চান্তাদেশঃ। ৯ রাজনম্বন্ধীয়। *ততস্তদর্থং 
রাত্রৌ স রাজকীয়ং মরে! যযৌ।” (কথাসরিৎসা* ৬২২২৮) 
রাজকুমার (পুং) রাজ্ঞঃ কুমারঃ। রাজপুত্র। কবিকরলতায় 
লিখিত আছে যে, রাজপুত্রে নিম্নোক্ত গুণসমূহ বর্ণনা করিতে 
হয়-_-শস্ত্র, শাস্ত্র, শনমূহ, বল, গুণসমূহ, বাদযালী, ী 
রাজভক্তি ও শুভগতি প্রভৃতি । 
“কুমারে শস্ত্রশান্ত্র শ্রীকলারলগুণোচ্ছ,য়াঃ। 
.. বাদ্যালী খুরলী রাজভক্ভিঃ শুভগ্রতাদয়ঃ ॥৮ কেক) 
রাঁজকুমারিকা (স্ত্রী) রাজকন্1। 
রাজকুল (র্লী) রাজ্ঞঃ কুলং। রাজার কুল, রাজার বংশ। 
পবিশ্বামো নৈব কর্তব্য; স্ত্ীযু রাজকুলেফু চ ৯. চোণক্যাঙ্ক্োক) 
রাঁজকুলভট্ট (পুং) ৯ রাজদভাপত্ডিত॥ ২ রাঙা ্ে 
রাজার কুলপ্রশস্তি বর্ণনা করে। . 
রাজকুলক (পুং) পটোললতা।। ( পধ্যায়মুক্ত1* ) 
রাঁজকুন্সাণ্ড (পুং) বার্তাকী। (জটাধর) : ক 
রাজকৃৎ ( পুং) | রাজকতৃরদেখ ] ও 


রাজকৃত (ত্রি) রাজ্ঞো৷ কৃতঃ। রাজা কর্তৃক, ক! 


রাঁজ। কর্তৃক বিছিত। : 
রাজকৃত্য (ক্রী) রাজ্ঞঃ কৃত্যং। রাজার কার্ধ্য। দা | 
রাজকৃত্বন্‌ ( পুং) রাজকর্তা। ( ভট্টি ৬১৩০ ) ৃ 
রাঁজকোল (পুং) রাজ বদর বৃক্ষ, চলিত নারিকেলেকুল। রোজনি' ) 
রাজকোষাতক (কী) বিশ্ব! ফল। 


রাজকোষাতকী (স্ত্রী) রাজপ্রিয়৷ কোষাতকী। চি 
চলিত ঝিঙ্গা, হিন্দী ধিয়াতোরই। সংস্কৃত র্যায়__হস্তিপরিকা, 
পীতপুষ্পিকা, ধামার্গৰ, কেশফলা, মহাজালী, সপীতক, ইহার 
৭-_শীতল, জরনাশক, কফবাতবর্ধক। (মদনবিনোদ ছি 
রাজক্রয় (পুং) সোমক্রয়। (বৈ) 


এটির: 


* পাজগড় ৬ 
»ব্রাজকৌট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড়ের হল্লারু- 
বিভাগের অন্তর্গত একটা দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ 
২৮৩ বর্গমাইল। এখানকার জমি উচুনীচু, মধ্যে মধ্যে 
প্রস্তরময়। কতকগুলি ছোট ছোট নদ্নদ্ী এথানে 
প্রবাহিত আছে ১ তন্মধ্যে অজী বা অজয়নদে কেবল বার মাস 
জল থাকে। ধান্ত; গম, ইক্ষু ও কার্পাদ এখানকার প্রধানতঃ 
কৃষিজাতদদ্রব্য। এখানকার জলবাযু স্বাস্থ্যকর 
কাঠির রাজকোট ২য় শ্রেণির সামস্তরাজ্য বলিয়! 
গণ্য। এখানকার অধিপতি নবানগর রাজবংশের শাখা, 
ঝাড়েজা রাজপুতবংশীয় । তিনিই রাজ্যের দও্মুণ্ডের কর্তা । 
এখানে জ্যোষ্ঠপুত্রই রাজ! হইয়! থাকে । রাজার বাধিক আয় 
প্রার ছুইলক্ষ টাকা) তন্মধ্যে বুটাশ গবর্ণমেন্ট ও. জুনাগড়ের 
নবাবকে একযোগে ২১৩২০ টাকা কর দিতে হয়।. তাহার 
সৈন্সসংখ্যা ৩৩৬। 
&. ২ উক্ত রাজকোট সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষাৎ 
২২১৭৪০উ$ এবং দ্রাঘিৎ ৭০"৫৫৪৫ পৃং। গত ১৮৯১ সালের 
 গণনানুঘারে লোকনংখ্য। ২৯২৪৭, তন্মধ্যে হিন্দু ২০৬৭২। 
এখানে ছূর্গ ও কাঠিয়াবাড়ের পলিটিকাল এজেণ্টের 
প্রধান কাছারী আছে। দেশীয় সামন্ত রাঁজপুত্রগণের শিক্ষার 
জন্ত এখানে একটী বিশ্ববিগ্ভীলয় আছে। এছাড়া শিল্প- 
বিদ্ভালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ডাকঘর, তারঘর, গির্জা, 
জেল, ডাকবাঙ্গ লা» ধর্মশাল। ও ভাউনগর গণ্ডাল রেলওয়ের 
..ষ্রেষন আছে। 
রাঁজক্রয়ণী (ভ্্রী) সোমক্রয়কারিণী। 
 ব্লাঁজক্রিয়া। (স্ত্রী) রাজকাধ্য। 
রলাজক্ষবক (পুং ) রাজদর্ষপ, চলিত রাই সরিষা । (রাজনি) 
_ব্লাজখজ্জুরী ( তরী) রাজপ্রিয়া খর্জ,রী। শ্রেষ্ট খর্জুরী, পিগ- 
থজ্জ,রিকা। (রাজনি* ) 
রাঁজগড়, মধ্যগ্রদেশের অন্তর্গত ভূপাল-পলিটিকাল এজেন্দীর 
অধীন মালবের একটী সামন্তরাজ্য। . মৌগলপ্রভাব খর্ব 
হইয়া আদিলে ওমৎ রাজপুত্র ইহার কতক স্থান দখল 
করিয়া লয় । তদবধি সেই অধিকৃত জেলার ওমৎ্বাঁর নাম হই- 
য়াছে। ১৪৪৮ খুষ্টাবে ওমত্বারের সর্দার পরাবৎ” উপাধি লাভ 


, করিয়া থাকেন। এই বংশীয়গণ ভোজরাজ ও বিক্রমারিত্য 
হইতে আপনাদের কুলপরিচয় দরিয়া থাকেন। ১৬৮১ থুষ্টাব্ে, 
_ ভখনকার রাজপুত্র পিতার দেওয়ান বা মন্ত্রী ছিলেন। তাহারই 


৬ 


এ চেষ্টায় রাজগড়পতি নিজ রাজ্য বিভক্ত করিতে বাধ্য হন। : 
% 


 পেওয়ানের অংশে বে ভূভাগ পড়িল, তাহার নীম হইল 
সুজ যা রি. ৮৯ 


নি 


বিন ৮. 


৩৫৩ 7] ূ বাজগড় 


করেন, রাজগড়ের সামন্ত্পতি এখনও সেই উপাধি ব্যবহার 


পনরসিংহগড়” এবং রাবতের দখলে যে ভূভাগ থাকিল, তাহার 
নাম হইল পরাজগড়”। মহারাষ্ট্র অভ্যুদ্য়কালে নরসিংহগড় 
হোলকরের এবং রাজগড় দিন্ধিরার করদ হইল । 

১৮৭৯ থুষ্টাবে রাজগড়পতি রাবৎ মতিনিংহ মুসলমানধন্ষ 
দীক্ষিত হইয়! “মহন্সদ আব ছুল রপিদ্‌ খা” নাম গ্রহণ করেন। 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বুটীশ গবর্ণমেন্টের নিকট *নবাব” উপাধি ও 
সন্মানার্থ ১১টা তোপ পান। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে 
তৎপুত্র ভক্তাবর সিংহ গদী পাইলেন। ১৮৮২ খুষ্টাবে 


ভক্তাবরের মৃত্যু হয়, তৎপুত্র বলবাহাছুর সিংহ “রাবৎ 


হইলেন। রাবৎ মতিসিংহ যখন মুসলমানধরন্ম্ম গ্রহণ করেন, 
তখন বলবাহাদ্বর অতিশিশু ছিলেন। তিনি পিতামহের মত 
ইস্লামধন্থ্ে দীক্ষিত হন নাই। তিনি সিংহাসন লাভ 
করিলে তাহার আত্মীয় সর্দারগণ আবার তাহাকে ওমং- 
রাজপুত বলিয়! গ্রহণ করিলেন। 

রাজগড়ের ভূপরিমাণ ৬৫৫ বর্গমাইল । রাজস্ব আদায় 
প্রায় ৫ লক্ষ, তন্মধ্যে তশ্লিয়ান্‌ জেলার জন্য সিন্ধিয়াকে 
৮৫১৭২২ টাকা এবং কালীপীত পরগণার জন্য ঝালাবার- 
পতিকে ১০০০২ টাকা কর দ্রিতে হয়। অহিফেন ও ধান্ত 
এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। লোকসংখ্য| প্রায় সওয়ালক্ষ, 
তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই লক্ষাধিক। 

রাজগড়পতির সৈশ্ঠসংখ্যা--২৪৭ অশ্বারোহী, ৩৬০ পদা- 
তিক, ৪টা বড় ও ৮টা ছোট কামান এবং তজ্জন্ত ১২ জন 


গোলন্দাজ আছে । 
২ উক্ত রাজগড়রাজ্যের প্রধান নগর ॥ অক্ষাঁৎ ২৪০২৩ 


উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৬*৪৬৩৮% পুঃ।॥ সধুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২১০ 
ফিট. উচ্চ। লোকসংখা। প্রায় ১০ হাজার । 


রাঁজগড়) মধ্য প্রদেশের ডেপুটী ভীল এজেন্দীর অধীনে একটা 


ক্র সামন্তরাঁজ্য। ডাকাতী ও বদমাঁএসীর জন্য পূর্বে 
এই স্থান বিখ্যাত ছিল। এখানকার ভীল প্রভৃতি বন্তজাতি 
নিকটবর্তী রাজ্যে গিয়া বড়ই অত্যাচার করিত। - তজ্জন্ত 
স্ব স্ব সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্ত হোলকর ও ধাররাঁজ 
এখানকার সর্দার ব৷ ভূমিয়াকে (ভূ ইয়াকে) এই স্থান ছাড়িয়া! 
দিরা শান্তিরক্ষা করিবার জন্য বার্ষিক টাকাও বন্দোবস্ত 
করিয়! দেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ বুটাশ গবর্ণমেণ্ট 
এখানকার ভূমিয়াকে রাজগড় (গ্রাম ও গিরিছুর্ণ) ও ধাল 
এই ছুই গ্রামের সনদ প্রদান করেন। 


রাজগড়, পঞ্জাবের সমুর-ব্বাজ্যের অন্তর্গত একটা ছুর্গ। 


অক্ষাণ ৩০০৫২উ$, দ্রাঘিণ ৭৭০২৩পুঃ। ভুর্গটী চতুরজ্ত, 
চারিকোণে ৪টা বুরুজ আছে। বুরুজ ৪০ ফিট, উচ্চ ও 


রাজগৃহ 


[৩৫৪1 


পরিধি ২৭ বর্গফিট্‌। ১৮১৪ থুষ্টান্দে গুর্থারা এই ছুগ্ে 


আগুন দিয়া প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলে, তৎপরে পুনঃ সংস্কৃত 
হইয়াছে। এইস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭১১৫ফিট উচ্চে অবস্থিত। 
রাজগড়, মধ্য প্রদেশে চান্টাজেলার অন্তর্গত মূল তহসীলের 
একটা পরগণ|। ভূপরিমাণ ৪৪৭ বর্মাইল॥। ১৪০ খানি 
গ্রাম ইহার অধীন) সাওলি ও মুল এই দুইটা প্রধান 
নগর। পুর্বে এই স্থান বৈরাগড়ের গৌড়রাজৰংশের 
অধিকারভূক্ত ছিল। 
রাজগড়, রাজপুতনার আজমীর মেরবাড়া জেলার একটা 
নগর। আজমীর সহর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 
অঙ্গাঁণ ২৬*১৭৫০% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৪৪৩৫ পৃঃ। রাঠোর 
অত্যুদয়ের পুর্বব হইতে এই স্থান গৌড়রাজপুতগণের অধিকারে 
ছিল। ১৮৭৪ খুষ্টাব্ধে পূর্বতন রাজবংশীক্বদ্িগকে এই স্থান 
জায়গীর দেওয়া হয়। এখানে স্বচ্ছমলিল একটা হৃদ আছে। 
সবৃহত প্রস্তরের গ্রাকারধুক্ত প্রাচীনছুর্গের ভগ্াবশেষও দৃষ্ট হয় । 
রাঁজগবী (স্ত্রী) একপ্রকার গোরু (805 0790019005 ) 
রাজগাঁমিন্‌ (তরি) রাজানং গচ্ছতীতি গমূ-ণিনি। রাঁজসন্বন্ধী। 
“অনৃতঞ্চ সমুত্কর্ষে রাজগামি চ পৈশুনমূ। 
গুরোশ্চালীকনিব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয় ॥৮ (মন্থু ১১ অ) 
যাহার কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহার ধন রাজ- 
গামী অর্থাৎ রাজার অধিকারে যাইয়। থাকে । 
রাজগির (রাজগৃহশব্ের অপত্রংশ ) পাটন৷ জেলার অন্তর্গত 
প্রাচীন ধ্বংসাঁবশেষ। [ রাজগৃহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 
রাজগিরি ( পুং) শাকভেদ, চলিত রাজশাক। এই শাক স্থল ও 
সুক্মভেদে ছুই প্রকার। পধ্যায়__রাঁজাদ্রি, রাজশাকিনী, 
রাজশাকনিকা। ইহার গুণ__রুচিকর, পিভ্তনাশক, শীতল) 
স্থলের গুণ__-অতিশীতল ও অতিশয্ন রুচিপ্রদ। (রাজনিৎ ) 
২ মগধদেশস্থ পর্বত বিশেষ । 
রাঁজগুরু (পুং) রাজার গুরু, রাজার উপদেষ্ট|। 
রাজগৃহ (পুং) রাজপ্রাসাদ । 
রাজগুহ্‌, পাটনা জেলার 
২৪০৫৮ ৩০ হহতে 


একটা গিরিমালা। অক্ষা€ 
০5 পর্যন্ত এবং দ্রাঘিৎ 
৮৫০২৫ হইতে ৮৫৭৩৩৫৩০%৮ পুঃ পধ্যন্ত বিস্তৃত। দুইটা 
সমান্তরাল গিরিগুচ্ছে এই গিরিমাল। বিভক্ত, মধ্যে বহু সন্কট 
ও দুর্গম জঙ্গল আছে। 
এই গিরিমালার পাথর আগ্েরস্বভাববিশিষ্ট। চকৃমকি 
ও কোয়া মিশ্রিত, উষ্ণপ্রত্রবণভূষিত। [ পরবর্তী রাজগৃহ 
শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 
রাজগৃহ, *পূর্বভারতের সুপ্রাচীন রাজধানী। 


এই স্থান 


হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও সুদলমানদিগেরও নিকট অতি পুণ্যস্থা 
বলিয়া গণ্য । মহাভারতে এই স্থান গিরিবরজ নামে বণি' 
হইয়াছে। কুশাত্মজ বন্থ, গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থানে এ 
নগর প্রথম নিন্মাণ করেন। উপরিচর বন্থুর পৌত্র জরাসন্ধে 
সময়ে এই নগরটী মগধের রাজধানী ছিল। বন্থদেব যখ; 
স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্ত তীমাজ্জুনস 
গিরিব্রজে প্রবেশ করিতেছিলেন, তিনি এ স্থানের এইর' 
বর্ণনা করিয়াছেন-- 

“হে পার্থ! এ দেখ, মগধরাজ্যের মহানগর কেমন শোভ 
পাইতেছে ! উত্তম উত্তম অট্রালিকায় সুশোভিত এ মহানগর 
জলা, নিরুপদ্রবা ও গবাদিপুর্ণা। বৈহার, বরাহ, বুষভ 
ধষিগিরি এবং চৈত্যক এই পঞ্চ মহাশৈল ষেন সম্মিলিত 
হইয়। গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করিতেছে । পুষ্পিতশাখাঃ 
স্থগন্ধপূর্ণ মনোহর লোঁধবনরাজি এ শৈলসমূহকে যে। 
লুক্কারিত রাখিয়াছে।”* (সভাপ* ২১ অঃ) 

মহাভারতে যেমন পঞ্চশৈলবেষ্টিত গিরিব্রজের উল্লে' 
আছে, বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহমাহাজ্স্যে ও সেইরূপ বৈভার, বিপুল 
রত্বকূট, গিরিব্রজ ও রত্বাচল এই পঞ্চশৈল বেষ্টিত রাজগৃহে: 
উল্লেখ দেখ! যায় 11 মহাভারতে গিরিব্রজ রাজধানী, কিং 
রাজগৃহমাহাযআ্ম্যমতে গিরিব্রজ একটা শৈল। এ ছাড়া উত্ত 
পঞ্চশৈলেরও নামান্তর দেখা যাইতেছে । তন্মধ্যে মহাভারণে 
যে গিরি বৈহার নামে কথিত, রাঁজগৃহমাহাত্যযে তাহা বৈভা. 
ও বর্তমানকালের পালিগ্রন্থে তাহাই “বেভারো” নামে বর্ণিং 
হইয়াছে । এই বৈভার শৈলের সপ্তপর্ণী গুহায় ৫৪০ খু 
পূর্বাৰে প্রথম বৌদ্ধসজ্ঘ হইয়াছিল। রত্বাচলকেই চীন 
পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ “গুড়,স্বরগুহা” 
বলিয়! বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানেই বুদ্ধদেব আহারাতে 


** "এষ পার্থ মহান্‌ ভাঁতি পশুমান্রিত্যমন্তুমান্‌ 

নিরাময়ঃ সুবেশ্মাত্যে। নিবেশো। মাগধঃ শুভঃ ॥ 

বৈহারে। বিপুলঃ শৈলো বরাহো বুষভন্তথ!। 

তথ খধিগিরি্তাত শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ ॥ 

এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গ|ঃ পর্ববতাঃ শীতলদ্রমাঃ। 

রক্ষস্তীঝাভিসংহত্যা সংহতাঙ্গা গিরিব্রজং ॥ 

পুষ্পবেষ্টিতশাথা ্রৈগন্ধবির্মনোহরৈঃ | 

নিগুঢ়া ইব লোধাণ।ং বনৈঃ কামিজনপ্রিয়ৈঃ॥* (নভাপর্বব ২১।১-৪), 

1 “নরে রাজগুহে গচ্ছেৎ তীর্থসেবী জগদ্ধিতঃ। র্‌ 
উপস্পৃম্ত ততঃ স্বাত্বা কক্ষীবানিব মোদতে ॥ 

বৈভারে৷ বিপুলশ্চৈব রত্রকুটো গিরিব্রজঃ। ৰ খু 
রত্রাচলমিতি খ্যাতাঃ পঞ্চেতে পাবন| নগাঃ ॥ এ 
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব রাজতে।” (রাজগৃহমাহাত্য ১১২১৪ 
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এ ব্লাজভবনাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 


রাজগৃহ 


ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। পালিগ্রন্থে ইহাই পাওবশৈল ও 
মহাভারতে খধিগিরি বলিয্বা অভিহিত। বর্তমান বিপুল 
পালি গ্রন্থে বেপুল্লে” এবং মহাভারতে চৈত্যক নামে কথিত। 
বাজগৃহ্মাহাক্ম্যে যাহ। গিরিব্রজ, মহাভীরতে তাহাই বরাহ 
এবং বর্তমান কালে তাহারই কতকাংশ গিরিএক নামে খ্যাত। 
আজও অনেক হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ-তীর্ঘযাত্রী তীর্ঘোপলক্ষে 
উক্ত পঞ্চটশল দর্শনে গমন করিয়। থাঁকেন । 

এক্ষণে হিন্দুর নিকট রাজগৃহ তীর্থস্থান বলিয়া! গণ্য 
হইলেও অতিপুর্ধকালে ভারতীয় আধ্যগণের নিকট এরূপ 
ভাবে গণ্য হইত কি না সন্দেহ। পুরাণ ও ভারতে এই স্থান 
পুর্ধভারতের সুদৃঢ় ও স্থরম্য রাজধানী বলিয়। গণ্য হইলেও 
ব্রহ্মাবর্তবাসপী আর্ধগণ বরং হীনভাবেই এই স্থান দর্শন 
করিতেন। পঞ্চশৈলের মধ্যে গিরিএক ব। গিরিব্রজেই সম্ভবতঃ 
জরাসন্ধের প্রমোদভবন অবস্থিত ছিল, এখনও এ স্থান 
. “জরাপন্ধকা বৈঠক* নামেই প্রসিদ্ধ। গিরিএক শৈলের 
. পার্খবন্তী গিরিএক গ্রামের নিকটস্থ শৈলোপরিও সুপ্রাচীন 
এ ছাড়া রত্রগিরির 
: দক্ষিণে ও উদরগিরির পার্খে লোকে জরাসন্ধের রাজবাটা 
দেখাইরা। থাকে । বর্তমান বৈভারগিরি, বিপুলগিরি, রত্বগিরি, 
উদ্নয়গিরি ও সোণাগিরি এই পঞ্চশৈলের মধ্যবর্তী সমুদয় 
স্থানেই উক্ত প্রাচীন রাজধানী বিস্তৃত ছিল। ইহারই মধ্যে 
উত্তরে হুংসপুরদ্ধার হইতে পশ্চিমে রঙ্গভূমি পর্য্যন্ত, দক্ষিণে 
রঙ্গভূমি হইতে পূর্বে নেকৃপাইবাধ পর্য্যন্ত রাজধানী 


প্রাকার বেষ্টিত ছিল, প্রাকার মধ্যবর্তী এই ভূখণ্ডই প্রাচীন 


রাজগৃভ বলিয়। গণ্য *। বার্দ্রথবংশীয় নৃূপতিগণ এই খানে 
অবস্থান করিতেন। এই ভূখণ্ডের উত্তরাংশে মণিয়ারকূপ ও 
তাহার নিকট স্থবিস্তৃত ইষ্টকম্ত,প পড়িয়া আছে। মহাভারতে 
এই স্থানই মণিনাগের আলয় বলিয়! পরিচিত ।1 মহাভারতে 
লিখিত আছে যে, চৈত্যকগিরিশূঙ্দ ভেদ করিয়া অদ্বার দিয়া 
শরীরুষ্ণ ভীমাজ্জুনগহ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।$ যে 


* মহাঁভারতেও এই রাজগৃহের উর্লেখ আছে__ 
“যক্ঞাগারে স্থাপয়িত্ব। রাজ! রাঁজগৃহং গত” সভাপ* ২১।৩৪। 
1 “অর্ধ,দঃ শক্রবাগী চ পন্নগৌ শক্রতাপনৌ। 
স্বন্তিকম্তালয়শ্চাত্র মণিনাগম্য চোত্তমঃ। 
অপরিহীর্ধ্যা মেঘানাং মাগধ। মন্ুন! কৃতাঃ | 
কৌশিকে। মণিমাংশ্চৈব চক্রাতে চাপ্যনুগ্রহম্‌ ॥৮ 
| মহাভারত মভীপৎ ২১।৯-১০ | 
1 “চৈত্যকস্ত গিরেঃ শূঙ্গং ভিত্বা কিমিহ ছস্মন|। 
অদ্ধারেণ প্রবিষ্টীঃ স্থ নির্ভয়। রাজকিল্িষাৎ |” ২১1৪৫। 


[ ৩৫৫ ] 


রাজগূহ 


স্থান দিয়! শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপুরে প্রবেশ করেন, বন পরবর্তী 
কালে তথায় বিষুণপদ গঠিত ও হিন্দুর নিকট তাহাই পবিত্র 
পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। 

প্রাকারবিশিষ্ট রাজগৃহের পশ্চিমপ্রান্তে রণভূমি ও পঞ্চ- 
পাও নামক স্থান। প্রবাদ, উক্ত রণভূমিতেই ভীমের সহিত 
জরাসন্ধের দন্দবুদ্ধ হইয়াছিল। এখানকার শৈল রক্তবর্ণ 
প্রস্তরাচ্ছাদ্দিত। সাধারণের বিশ্বাস যে, জরাসন্ধের রক্তে এই 
স্থানের প্রস্তররাশি রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহারই অদূরে 
চিত্রলিপির অনুকরণে শৈলগাত্রে খোদিত বুহৎ শিলালিপি 
দৃষ্ট হয়, ভারতে যত প্রকার লিপির আবিষ্কার হইয়াছে, তন্মধ্যে 
প্র লিপিই সর্ধপ্রাচীন বলিয়! আমাদের বিশ্বাস। এ লিপির 
উপর দিয়া গোচারণের পথ থাকার, অনেক অক্ষর অস্পষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । ছুঃখের বিষয়, এ পধ্যন্ত কেহই এ লিপির 
পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। 

বন্থ হইতে শ্রেণিক বিদ্বিলার পর্য্যন্ত পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় 
বৃপতিগণ উক্ত প্রাচীন রাজগৃহে থাকিয়াই পুর্বভারত শাসন্‌ 
করিতেন। পরে বিষ্িসার-রাজ বৈভার ও বিপুলগিরির 
উত্তরে সরস্বতীনদীর পূর্বে এবং উষ্ণ প্রজ্রবণসমূহ হইতে 
কিছু দুরে নূতন রাজগৃহনগরে গিয়! বাস করেন। 

প্রত্বতত্ববিৎ কনিংহাম্‌, চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ ও 
হিউএন্সিয়াংএর বিবরণ অনুসারে প্রাচীন রাজগৃহ পধ্যবেক্ষণ 
করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই প্রাচীন রাজধানীর পরিমাণ 
৮ মাইলের কিছু কম, কিন্তু চড়াই ও উতরাইমমেত হিউএন্‌- 
সিয়াং বর্ণিত ৫ লি। ইহার চারি ধারে যে প্রাকার ছিল, 
এখনও স্থানে স্কানে তাহার কতক অংশ দেখিতে পাওয়! 
যায়। প্র প্রাকার ১৩ ফিটু মোটা । হিউএন্সিয়াংর বর্ণন[ 
ধরিলে গিরিএক পর্যন্ত রাজগৃহের সীম পড়ে, কিন্ত কনিংহাম্‌ 
এতদূর পর্য্যন্ত রাজগৃহের সীমানা ধরিতে চান না।* আমরা 
যখন গিরিএকে রাজা ণ্জরাসন্ধের বৈঠক” দেখিতেছি, এবং 
গ্রাচীন রাজগৃহের পৃষ্ঠ হইতে গিরিএক পর্যন্ত পূর্বরূপ 
প্রাকারের ভগ্নাবশেষ দেখা যাইতেছে, তথন গিরিএক 
(গিরিব্রজ) পধ্যন্ত যে একসমযম্ন রাঁজগৃহের সীমা ছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাভারতেও সেইজন্য গিরিব্রজ 
রাজগৃহের সীমান্ত পঞ্চশৈলের অন্যতম বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

ফা-হিয়ানের মতে বিঘিসারপূত্র অজাতশক্র নূতন রাজগৃহ 
স্থাপন করেন । কিন্তু হিন্দু ও জৈন প্রাচীন গ্রন্থান্থসারে শ্রেণিক 


বিষ্বিসারের সময়ে এই নূতন রাঁজগৃহের পত্তন হয়। খুষ্থীয় 
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৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনপরিব্রাক হিউএন্সিয়াং বখন 
রাজগৃহ,দর্শনে আগমন করেন, তখনই ইহার বহিঃপ্রাচীরসমূহ 
বিধ্বস্ত প্রায়, কিন্ত ভিতরের প্রাচীরগুলি তখনও ভগ্ন হয় নাই । 
তখনই ইহার পরিধি প্রায় ৩১ মাইল। এখন যাহা! অবশিষ্ট 


চিহ্ন আছে, তাহাও প্রায় ৩ মাইল হইবে। দরক্ষিণাংশে 
পাহাড়ের দ্দিকে গড় ছিল, এখন তাহার মুন্ময় প্রাকারের 
প্রস্তরময় প্রাচীরসমূহ অনেক স্থানে বেশ ভালই রহিয়াছে । 
শ্রেণিক-অধিষ্টিত নবরাজগৃহ এখন "রাজগির+ নামেই খ্যাত। 
রাজগৃহের উত্তরাংশে 'রাজগির্, নামে একটা রি গ্রাম আছে। 
জৈন-প্রভাব। 

শ্রেণিক বিষ্বিসারের সময় হইতেই হে জৈন প্রভাব 
বিস্তৃত হয়। শেষ তীর্থক্কর মহাবীর স্বামী এখানকার 
বিপুলাচলে বহুকাল অবস্থান করিয়া মগধপতি শ্রেণিককে 
জিনতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন জনপুরাণ ও 
অঙ্গ হইতে জানা যাঁয় ষে শ্রেণিকরাঁজ মহাবীর স্বামীর একজন 
প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তীহারই সময়ে শত শত ব্যক্তি এখানে 
নিগ্রন্থ বা জিনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহাবীরের অধিষ্ঠান হেতু 
রাজগৃহ জৈনদিগের নিকট একটা মহাপুণ্াক্ষেত্র বলিয়া গণ্য 
হইল। তীহাঁর সময়ে বুদ্ধদেবের অভু দয় ও তৎপরবর্তী কালে 
রাজগৃহ ও পঞ্চশৈলের সর্ধত্র বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তৃত হইলেও 
এখানকার শৈলশিখর হইতে জৈনসাধুসংস্তব বিদূরিত হয় 
নাই। মহাঁবীরের অধিষ্ঠানভূমি বিপুলগিরি ব্যতীত ন্বর্ণাচল, 
( সোণাগিরি ), রত্রাচল, বৈভার ও উদযগিরিতেও সুপ্রাচীন 
জৈনকীত্তিসমূহের প্রভূত নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে । বিপুল- 
গিরিশিখরে পার্খনাথের মুত্তির পাদদেশে যে খোদিত শিলা 
লিপি আছে, তাহা হইতে আমর! জানিতে পারি যে, খুষ্টীয় 
৮ম বা ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এখানে জৈনসমাগম ছিল, তৎপরে 
এখানে ব্রাহ্গণগণের পুনরভ্যুদয় ও অবশেষে মুদলমানগণের 
অত্যাচারে এখান হইতে জৈনসংশ্রব এককালে লুপ্ত হইয়াছিল। 
বলিতে কি, খুষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর পর হইতে ১৭শ শতাব্দীর 
শেষ পধ্যন্ত এখানে আমরা কোঁনরূপ জৈনসংক্রবের প্রমাণ 
পাই না। খুষ্টীয় ১৮শ শতান্দে মুসলমান প্রভাব' বিলুপ্ত হইলে 
রাঞ্জগৃহের পঞ্চটৈলোপরি আবার জৈন তীর্থধাত্রিগণের সমাগম 
হইতে লাগ্িল। আবার সেই সঙ্গে জৈন ধনকুবেরগণের 
যত্বে পঞ্চশৈলের তুঙ্গশিথরে নান! জিনালন্ন প্রতিষ্টা ও প্রাচীন 
_জৈনকীতিঘমূহের জীণোদ্ধার চলিতে লাগিল। এইরূপে 
চতুর্রিংশতি তীর্থস্করমৃত্তি ও তীর্ঘস্করদিগের পাছুকাসমূহ 
গ্রতিচিত হইল । খুষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর জৈনকীর্তিই 
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এখন দ্র্শকদিগের নয়নপথে পতিত হইয়। থাকে । 
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বৌদ্ধপ্রভাব। | 
জৈনপ্রভাবের সহিত বৌদ্ধপ্রতাবও দেখা দ্রিয়াছিল। 
মহাবীরের অনতিকাল পরেই বুদ্ধ শাক্যসিংহ বৈভারশৈতে 
আগমন করেন এবং তীহার ধর্মোপদেশ শুনিবার জু 
মগধপতি বি্বিধার হইতে রাজগৃহবাসী জনসাধারণ সকলেই 
বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ শৈলের শিরোদেশে 
থাকিতেন, তাহাকে দেখিতে হইলে ছুরারোহ পথ অতিত্রঃ 
করিয়া যাইতে সাধারণের বড়ই কষ্ট হইত, এ কারণ রাজ 
বিদ্বিদার পাহাড় কাটিয়া পাথর দিয় সিঁড়ী করিয়। দিয়া 
ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং খুষ্টায় ৭ম শতাৰে 
রাজগৃহদর্শনে আসিয়া বর্ণনা করেন যে, যেখানে বিশ্বিসাঃ 
বুদ্ধদর্শনার্থ পর্বতপ্রান্তে অবতরণ করিতেন, সেই স্থাঃ 
প্রথাবতরণ” নামে খ্যাত হুইয়াছিল। মগধপতি বুদ্ধদেবে 
স্মরণার্থ কএকটা স্ত,পও নির্্াণ করাইয়াছিলেন। 
রাজগৃহের পঞ্চশৈলোপরি কিরূপ বৌদ্ধ প্রভার বিস্তৃ 
হইয়াছিল, চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ ও হিউএন্‌ সিয়াংএং 
ভরমণবৃত্বান্ত হইতে আমরা তাহার কতক পরিচয় পাই; 
ফ'-হিয়ান্‌ খুষ্টীয় ৫ম শতান্দে আসিয়া নবরাজগৃহে ছুই? 
সজ্বারাম, ইহার পশ্চিমতোরণের কিছু দূরে রাজা অজাতশক্র 
নিম্মিত একটা; সমুচ্চ বুজ (এখানে বুদ্ধের দেহাবশে। 
রক্ষিত ), নগরের দক্ষিণতোরণ হইতে প্রায় আর্দীক্রোশ দু 
পঞ্চশৈলবেষ্টিত উপত্যক। মধ্যে জনমানবৃশূস্ত বিধ্বস্ত প্রাটী। 
রাজগৃহ, বুদ্ধদেবকে বিনাশ করিবার জন্ নিগ্রন্থ যে অগ্রিকুৎ 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই অগ্নিকুণ্ড, নগরের উত্তর-পুবে 
আম্পালীর উদ্যান মধ্যে জীবক বৈগ্ঘনির্ষ্িত বিছ্বারে। 
ভগ্নাবশেষ (এখানে বুদ্ধদেব ১২৫০ জন শিষ্যসহ নিমন্ত্রিত হইয়! 
ছিলেন ), উপত্যকা! দিয়া গিরিমাঁলা অতিক্রম করিয়। প্রা: 
২॥০ ক্রোশ দূরে গৃর্বকূটশৈল, তাহার আধক্রোশ দুরে দক্ষিণ 
মুখী গুহা (এখানে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ থাকিতেন ), তাহারঃ 
অদূরে একটা শৈলকুটা ( এখানে আনন্দ ধ্যান ক্রিজে 
তাহারই অদুরে ৪ জন অর্তের ধ্যান গুফা, এইরূপ আরং 
শত শত গুফা, শৈলের উত্তরদিকে একটী ভগ্াবশিষ্ট দর 
দালান (এখানে বুদ্ধদেব ধন্মোপদেশ দান করিতেন 
প্রাচীন নগরের উত্তরে বৌদ্ধাচাধ্য মেবিত করগবেণুবনবিহার 
তাহার পোয়াখানেক পথ উত্তরে মহাশ্মশান, দক্ষিণটশল ভেদ 
করিয়া পশ্চিমে কিছু দুরে আদিলে বুদ্ধের মধ্যাহ্বাহারের পর 


* মার 697 ধারণপুর্বক এখানে আনন্দকে ভয় দেখান, বৃদ্ধের প্রভাত 
তাহার মায়৷ বার্থহয়। তদবধি এই গিরির নাম বট হইল, এশা 
কা-হিয়ান্‌ গৃত্রপক্ষীর চিহ্ন দেখিয়া গিয়াছিলেন। 
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ধ্যানস্থান “পিগ্লল-গুহা+, তাহার পশ্চিমে প্রার ১॥ পোয়া পথ 
দুরে শৈলের উত্তর ছায়ায় চেতি নামক গুহ! (বুদ্ধের নির্ববাণের 
পর এখানে ৫০* অর ধর্মপুস্তক সংগ্রনার্থ সম্মিলিত হইয়া- 
ছিলেন ), এবং পুরাতন নগর হইতে প্রায় দেড়পোয়। পথ 
উত্তরপুর্ববে দেবদত্তের শিলাময়ী কুটা। 
ফা-হিয়ানের দ্বিশতাধিক বর্ষ পরে হিউএন্সিয়াং আগিয়া 
এখানে এইরূপ বৌদ্ধকীন্ডি দর্শন করিয়াছিলেন )-- 
তুঙ্গশৃঙ্গশোভিত শৈলোপরি বুদ্ধবনে বুদ্ধের শিলাগৃহ*, 
বুদ্ধবন হইতে প্রায় ছুইক্রোশ পুৰ্রে বষ্টিলতায় আকীর্ণ যষ্টিবন, 
এবং তন্মধ্যে অশোকরাজ-নির্মিত স্ত,প, যষ্টিবনের ১০ লি 
(প্রায় ৩ পোয়!) দক্ষিণে মহাশৈলের পার্থ সর্ধরোগহর দুইটা 
উঞ্:প্রজ্রবণ, ও তাহার নিকট বুদ্ধাধিষ্ঠানম্মারক স্ত,প) 
ষষ্টিবনের দক্ষিণপুব্ধে প্রান অর্ধক্রোশ দূরে মহাশৈলের পথে 
একটা স্তপ) (বর্ষাকালে বুদ্ধদেব দেবমানবকে এখানে 
ধন্মতত্ব শিক্ষ। দিতেন? বিশ্বিসাররাজ তাহার উপদেশ শুনিতে 
যাইবার জন্য এখানকার পাহাড় কাটিয়। প্রস্থে ২০ পাদ 
ও দৈর্ঘ্যে প্রায় একপোয়। পথ পাথরের সিড়ি করিয়া 
 দ্রিষ়্াছিলেন ), উক্ত মহাশৈলের কিঞ্চিদিধিক একপোয়। পথ 
উত্তরে ব্যাসাশ্রমের ভগ্ন প্রস্তরগৃহ, তাহার উত্তরপূর্ব 
. €দড়পোয়। পথ যাইলে একটা ছোটপাহাড়, তাহাতে হাজার 
(লোক বদিবার একটী পাথরের বড় ঘর (এখানে বুদ্ধদেব তিন 
মান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন ), এই বড় ঘরের উপরে গ্রসিদ্ধ 
স্থগন্ধময় প্রস্তর), ( এখানে দেবরাজ শক্র ও ব্রহ্মা গোশীর্ষ* 
চন্দনে বুদ্ধদেবকে চর্চিত করিয়াছিলেন । ), বড় পাথরের 
ঘরের দক্ষিণপশ্চিমকোণে একটা উচ্চ গুফ! ( এখানে পূর্বে 
অন্ুরের রাজভবন ছিল), উক্ত বড় ঘরের পার্খে বিশিসার- 
রাজনির্মিত ১০ পাদ চওড়া ও প্রায় দেড়পোয়া লন্ব৷ কাঠের 
সেতু ও নদীর ধারে পাথরের বাঁধ) তথা হইতে পূর্বমুখে 
প্রায় সাড়েচারিক্রোশ আসিলে মগধরাজ্যের কেন্দ্র ও পুব্বতন 
রাজধানী কুশাগারপুর, 1 (ইহার পরিধি ১৫০ লি (প্রায় 
১০ ক্রোশ)। মধ্যবস্তীপুরের অবশিষ্ট প্রাচীরভিত্তির পরিধি 
প্রায় ৩০ লি)। রাজগৃহের উত্তরদ্ধারের বাহিরে একটা স্তুপ, 
তাহার উন্তরপুর্ধে আর একটা স্তুপ (এখানে শারিপুত্র 


& রী তা, ৮০ স্‌ 


« প্রবদি__-এখানে ইন্দ্র ও ব্রহ্ম! গো শীর্ষ চন্দনে বুদ্ধদেবকে চচ্চিত করিয়া- 
ছিলেন । এখানকার শিলায় অদ্যাপি সেই গন্ধ পাওয়া যায়। (হিউএন্সিয়াং) 
 + প্রাচীন রাজগৃহের নানান্তর। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনানুসারে এখানে 
. কগন্ধি কুশতৃণ প্রচুর জন্মিয়া থাকে, এ কারণ “কুশাগারপুর” নাম হইয়াছে। 
ই জৈনগরস্থে কুশীগারপুর ও কোষাগারপুর এই ছুইরপ নাম দুষ্ট হয়। .. 
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অহ্ন্ব লাভ করেন), স্থানের উত্তরে কিছু দূর গেলে 
এক গভীর গড়খাই, তাহারই পার্শে শ্রাগুপ্তের স্তপ, গড়খাইর 
উত্তরপুর্ধে নগরপ্রান্তে জীবকবৈগ্যনিশ্মিত বুদ্ধদেবের বন্ততা- 
গৃহের ও জীবকগৃহের ধ্বংসাবশেষ, তাহার পার্খে একটা 
পুরাতন স্তংপ, রাজগৃহের ১৪ কি ১৫লি (১ ক্রোশাধিক), 
উত্তরপৃর্ধে গৃকুটশৈল ( এই পর্বতে বুদ্ধদেব বহুকাল অতি- 
বাহিত করেন), তাহাতে উঠিবার জন্য বিদ্বিসারনির্শিত 
প্রস্তরমোপান, পথের মধ্যস্থলে “রথাবতরণ” ও “জনবিমুখ” 
নামক স্তুপ, শৈলের উপরে পশ্চিম প্রান্তে পূর্ববারী বুদ্ধের 
প্রমাণমুণ্তিশোভিত একটী বিহার, বিহারের পূর্বে বুদ্ধের 
পদরজ্ে পবিত্র এক স্থুবুহৎ প্রস্তরথণ্ড, তাহারই কিছু দুরে 
বুদ্ধের বধোদ্দেশে দেবদত্তের প্রস্তরনিক্ষেপস্থান, তাহার দক্ষিণে 
একটী স্ত,প (এখানে বুদ্ধ “সদ্ধন্মপুগডরীকন্থত্র” প্রকাশ 
করেন) বিহারের দক্ষিণে বুদ্ধের সমাধিস্থান একটা বৃহৎ 
প্রস্তরগৃহ, তাহার উত্তরপশ্চিমে ও সন্ুখভাগে গৃতবূপচিহ্নিত 
এক অপূর্ব প্রস্তরথণ্ড, বিহারের পার্থেও শারিপুত্র ও বহু 
অর্থতের সমাধিস্থান কতকগুলি প্রস্তরগৃহ, শারিপুত্রের 
গৃহের সম্মুখে একটা বৃহৎ শু কূপ, বিহারের উত্তরপুর্ধে শৈল 
শ্রোতম্বতীর মধ্যে বুদ্ধের কাপড় শুথাইবার সমতল প্রস্তরথগ্ড, 
তাহারই পার্থখে শৈলোপরি বুদ্ধের পদচিহ্ন, গিরিব্রজপুরের 
উত্তরতোরণের পশ্চিমে বিপুলগিরি, গিরির উত্তরপার্খের 
দ্রক্ষিণপশ্চিমপাদ্দেশে ১০ টা উষ্ণ ও শীতল প্রস্রবণ, কোন 
কোন উঞ্গ্রজ্রবণ সিংহমুখ, কোনটা শ্বেতহস্তিমুখ প্রভৃতি 
আকারের পাথর দিয়। বাধান, নিয়ে সরোবরের মত পাথর 
দিয়া বাধান জলাধার, উ্, প্রজ্রবণসমূহের ডাহিনে ও বাসে 
পাশাপাশি বহু স্তপ ও বিহার এবং চারিজন গতবুদ্ধের 
স্মৃতিচিহ্ন, উঞ্চ প্রজ্বণসমূহের পশ্চিমে পিপ্ললনামক প্রস্তরগৃহ 
এই ঘরের প্রাচীরের পার্থে গুহাকার অন্গুরের প্রাসাদ, 
(এখানে নাগ, সর্প, সিংহ প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে বাহির হয় ), 
বিপুলগিরির শিখরে স্ত,প, (এখানে বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়া" 
ছিলেন ), এখাঁনে বহু নিগ্রন্থের নিয়ত সমাগমস্থান,এই প্রস্তর- 
গৃহের পূর্ব চেপ্টা। প্রস্তরখণ্ডে রক্তচিহৃ,গিরিব্রজপুরের উত্তর- 
কোণ হইতে প্রায় আধপোয়। পথ গেলে করগুবেথুবন, এখানে 
পূর্বদ্ধারী বিহারের ভগ্রাবশেষ, করগুবেগুবনের পূর্বে অজাত- 
শত্ররাজনিশ্মিত স্তপ, (এখানে রাজা অজাতশক্র কর্তৃক 
বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল, এই গৃহ হইতে অপু 
আলোক নিঃস্থত হয়), এ স্ত,পের পার্খে আনন্দের দেহাবশেব- 
যুক্ত অজাতপক্র-নিম্মিত আরও একটা স্তুপ, ইহারই অদূরে 
শারিপুত্র ও মুদগলপুত্রের অধিষ্ঠানস্থৃতিজ্ঞাপক স্ত,প, দক্ষিণ- 
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শৈলের উন্ধরাংশে এক বৃহৎ বেখুবন, তন্মধ্যে অজাতশক্রকত 
একটী বৃহৎ প্রস্তরগৃহ (বুন্ধনিব্বাণের পর স্থবির কাণ্তপ 
৯৯৯ জন অর্ৃৎ সহ পিটকত্রয় উদ্ধার করিবার জন্ত এই প্ৃহে 
মহাঁদভা আহ্বান করিয়াছিলেন )) ইহার উত্তরে আনন্দের 
সমাধিস্থানজ্ঞাপক একটা স্তংপ, এখান হহতে পশ্চিমে ২* লি 
(দেড়ক্রোশ ) গেলে অশোকরাজনিম্মিত শু.প (এখানে 
ত্রিপিটক, খুন্কনিকায় ও ধারণীপিটক উদ্ধার করিবার জন্য 
কাশ্তপ-পরিত্যন্ত লক্ষ ভিক্ষুর মহাসজ্ব হইয়াছিল ); ( করণ ) 
বেণুবনবিহারের উত্তরে করগুহু্দের চিহ্ন, তাহার এক পোয়া 
পথ দুরে ৬* ফিটু উচ্চ অশোকরাজ-নিশ্মিত স্ত,প, তাহারহ 
পার্খে স্ত.পনিত্বাণের বিবরণীমুনক খোদিত লিপি ও হস্তিমুখযুক্ত 
৫০ ফিট উচ্চ প্রস্তরন্তনত,স্তত্তের উত্তরপূর্ধে অল্প দূরেই বিধ্বস্ত 
রাজগৃহনগরী* । রাগ ভবনের দক্ষিণপাশ্চমকোণে ছুইটা ছোট 
সভ্বারাম, তাহার উত্তরপশ্চিমে একটা স্তপ এবং নগরের 
দরক্ষণ তোরণের বাহিরে রাজপথের বামদিকে রাহুলের 
দী্ষাস্থৃতিস্চক একটা স্তুপ ছিল। 

গোড়ে বৌদ্ধপালরাজগণের আধিপত্যকালেও পূর্বোক্ত 
বৌদ্ধকীণ্ডিসমৃহ দর্শন করিবার জন্ত দেশবিদেশ হইতে তীর্থ- 
যাত্রার আগমন হহত। বৌদ্ধপালরাজগণ তান্ত্রিক ছিলেন, 
তাহাদের সময়েও রাজগৃহে তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীশুত্তি 
প্রতিঠঠিত হইয়াছিল । তন্মধ্যে বিদুলগিরিতে “যে ধন্মহেতু- 


এভব।” ইত্যাদি এপিদ্ধ ধন্মস্থত্রনিবদ্ধা! অষ্টভূজ! বজুবারাহীমৃত্তি | 


ও বজটৈরব (এখন বটুকতৈরব নামক খ্যাত) মুত্তি দেখিতে 
পাওয়া বায়। এ সময়ে নিম্মিত ও উক্ত ধম্মসথত্রযুক্ত মৃগসহচর 
(সুগ্ডহীন) বুদ্ধমুর্তি প্রাচী সরস্বতীর উত্তরতীরে দৃষ্ট হয়। 
যে গ্রানদ্জ সগ্ডপণ্ণীগুহায় বুদ্ধনিব্বাণের অনতিপরে ৫৪০ খুঃ 
পূর্বানখে ১ম ধন্মসংগীতি হইয়াছিল, এখন যাহা “সোণ- 
ভাগার, নামে প্রসিদ্ধ, সেই গুহামধ্যে ১০৭ সংবতের বৌদ্ধ- 
খোদিত লিপি পাওয়! গিয়াছে । মণিরার মঠে এখনও সেই 
স্থ প্রাচান অশৌকস্তস্ত দণ্ডায়মান, নবরাজগৃহের দক্ষিণাংশে 


* হিউএন্পিয়াং লিখিয়ছেন, বিথিসাররাজ প্রথমে কুশাগার ব। প্রাচীন গিরি- 
ব্রজপুরেই আপন. রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন,:কিস্ত এখানে ঘনসন্গিবিষ্ট গৃহ 
থাকায় ও মধ্যে মধ্যে গৃহদাহে সাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে থাকায় মগধপতি 
নিয়ম করেন যে, যাহার গৃহে আগুন লাগিবে তাহাকেই নির্বাসিত কর! হইবে। 
দৈবন্রমে মগধপতির গৃহদাহ হইল। তিনি আপন সত্যরক্ষা করিবার জন্য 
নিজেই নীতবন্‌ আশ্রয় করিলেন। রাজা বনবাসী এই সংবাদ পাইয়। 
বৈশালীরাজ মগধজয় করিতে আদিলেন। তখন সীমান্ত সামস্তগণ ুর্গ- 
পরিথাযুক্ত নুতন নগর নিশ্মাণ কগিলেন। বিশ্বিপাররাজ এখানে প্রথম বাস 
করেন বলিয়। ইহার রাঁজগৃহ নাঁম হইল। 


উপত্যকায় গ্রবেশপথে পালরাদগণের সমরকার বৌদ্ধ 
সজ্বারামের নিদর্শন এখনও পঁ়িনা রহিয়াছে । ব্রান্গণ্যধন্থের 
অভ্যুদরের সহিত সাধারণের মতিগতি অন্তরূপ হইলেও 
পূর্ববর্ণিত বৌদ্ধকীন্ডিসমুহু এককালে পরিত্যক্ত হয় নাই, 
মুসলমান আক্রমণ, তাহাদের হস্তে নালন্দার ৰিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ধ্বংদসাধন ও শ্রমণনিগ্রহের সহিত রাজগৃহতীর্থ বৌদ্ধগণ 
কর্তৃক এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । 
ব্রাহ্মণপ্রভাব। 

হিউএন্সিয়াংএর বর্ণনা হইতে জান! যায় যে, মগধপতি 
অশোক প্রথমে ব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় 
তিনি সমগ্র প্রাচীন রাজগৃহ ব্রান্ণকে দান করেন। বাস্তবিক 
এই মর হইতেই রাগুহে ত্রাহ্গণপ্রভাবের সুত্রপাত হয় ॥ 
তৎ্কালে রাগৃহ মধ্যে যে যে স্থান মোন্সপ্রদ জ্ঞানে 
নৌদ্ধগণ দর্শন করিতে আদিতেন, শ্রাঙ্গণেরা সেই সেই স্থানে 
হিন্দুতীর্থযাত্রিগণের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য পৌরাণিক 
দেবদেদীর আধন্ভান কল্পনা করিতে লাগিলেন । এদিকে 
অন্নদিন পরেহ সমাট অশোকের ধন্মমতপরিবর্তন ও তং 
কর্তৃক বৌদ্ধধন্ম চারের সহিত এখানকার ব্রাঙ্খণেরাও স্ব স্ 
উদ্দেপ্ঠ সাধনে সমর্থ হইলেন না। কএকশত বর্ষ পরে 
শুলমিত্রবংশের অভ্যুদ্দয়ে পাটলিপুত্রে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সহিত 
এখানকার ত্রাঙ্গণেরাও পৌরাণক ধন্স্থাপনে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। এই সমর হইতেই পুরাতন বৌদ্ধকীত্তিলোপের 
আয়োজন ও তৎসঙ্গে হিন্দুতী্থস্থাপনের সুত্রপাত হুইস়্াছিল। 
মগধের সিংহাসনে ব্রাঙ্গণভক্ত গুগুসত্রাটুগণের অধিষ্ঠানহেত 
এখানে হিন্দুতীর্থ স্কাপনেরও বিশেষ সুবিধা হইতেছিল: 
কিন্তু খুষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্ তাহাদের অধঃপতন ও পুনরা: 
বৌদ্ধধন্মীভ্যুদয় হেতু এখানকার ব্রাক্ষণগণের অবস্থাং 
পরিবন্তিত হইল। এই কারণে খুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাে 
চীনপরিব্রাক এখানে বিস্তর ত্রান্গণ দেখিলেও এখানকা; 
কোন হিন্দুদেবালয় তাহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। খুষ্টা 
৮ম শতান্দে কনোজে বশোবন্মা ও গৌঁড়ে আদরিশুরের অত্য 
দয়ের সহিত আবার ব্রান্গণপ্রাধান্ত স্থাপিত হয়। তৎপত 
বৌদ্ধ পালরাজগণের অভ্যুদয় ঘটিলে তাহার! তান্ত্রিক ও ব্রান্ধণ 
বিরোধা না হওয়ায় এবং এই সময় দেবমুন্তি প্রতিষ্ঠার প্রা 
বৃদ্ধি হওয়ায় রাজগৃহস্থ.ব্রাঙ্মণগণ রাজগৃহে নানা তীর্থ ও দেবাল 
স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। কালবশে বৌদ্ধগরবরবি মগ 
হইতে চিরতরে অস্তমিত হইলে এখানকার ত্রান্মণের! হিন্দ 
তীর্ঘযাত্রীর জন্ঠ বাযুপুরাণীয় রাজগৃহমাহাত্ময গ্রকাশ করিলেন 
যেষে স্থান বৌদ্ধ ও জৈন সাধারণের নিকট পুণ্যস্থান বলি 


১৮7 


৩৫৯] 


রাজগৃহ 


গণ্য ছিল, এখন পেই সেই স্থানে হিন্দুদেবদেবী প্রতিষ্ঠিত ও 
হিন্দুতীর্থ কল্পিত হইতে লাগিল। - এইরূপে কত বৌদ্ধকীর্তি 
ব্রা্ধণগণ হিন্দুর বলিম্া। আত্মপাৎ করিয়া! ফেনিলেন। এখন 
স্থির হইল £-- 

“কীকটেধু গয়! পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুন| । 

চ্যবনস্তাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্‌ ॥৮ ১২৪ 

মগধে গয়া, পুন্পুন্নদী, চ্াবনের আশ্রম ও রাজগৃহবন 
এই কয়টা পুণ/প্রদ। তৎকালে সমস্ত রাজগৃহ অরণ্যে 
পরিণত হইয়াছিল। রাজগৃহমাহাত্ত্যে বনুতীর্ঘস্থানের উল্লেখ 
আছে, তীর্থযাত্রীদিগকে পাগডার! সেই সকল তীর্থ এখনও 
দেখাইর! থাকেন। নিম্নে স্থানমাহাত্ম্য বর্ণিত তীর্থসমূহের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি £-- ৃ ৰ 

১ নরন্বতী--এই পাব্বতীয় ক্ষুদ্রকায় শ্রোতস্বতী পুণ্যারণ্য 
হইতে বাহির হইয়। বৈভার ও বিপুলগিরির মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
ইইতেছে। সরস্বতীতে সান করিলে সকল পাপ দুর হয়। 
এই সরস্বতী ত্রহ্মমর্তি * এবং ইহার উত্তরাংশ প্রাচী- 
সরস্বতী বলিয়া গণ্য। 

২ গোমতী--জবালাদেবীর নিকট প্রবাহিত একটা সামান্ত 


আ্রোতম্বতী। | 
৩ মার্কত্রেয়ক্ষেত্র--প্রাটী সরস্বতীর পশ্চিমভাঁগে বৈভার- 


পর্বতের পাদদেশে । এখানে গঙ্গাযমুন। নামে ছুইটী উষ্ণ" 


গ্রত্রবণ আছে। 1 


৪ মাঁধবালয়--প্রাচীর উত্তরতীরে মাধবের আলয়; 


এখানে শান করিলেও সকল পাপ দুর হয়। (রাজণমাণ) 


টি 
৮. ক 


এক্ষণে এম্থান বেণীমাধব নামে খ্যাত। এই মূর্তিটা 
দেখিলেই পন্মপাণি বুদ্ধমূর্তি বলিয়া মনে হইৰে। 

৫ শালগ্রামতীর্থ-_ প্রাচীসরম্বতীর উত্তরাংশ, ভরতকুপের 
নিকট। এখানে পঞ্চ শিবলিঙ্গ আছে, এতন্মধ্যে শালগ্রামের 
পুর্বে বিভাগ্ক, উত্তরে জূভমর্দন, পশ্চিমে কপর্দদক, দক্ষিণে 


ত্রতমোক্ষণ ও মধ্যস্থলে ধর্মেশ্বর অবস্থিত ছিল।$ এখন 


* “আ.জন্মনঞ্চিতং পাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ বৎ।, 

ততনর্ধ্বং বিলয়ং যাতি সকৃৎ স্।ত্ব। সরম্বতীম্‌ ॥ ১1১৫ 

গঙ্গা বিধুময়ী মৃত্ভঃ ব্রগমূর্তিঃ সরস্বতী ।” ১২১ (রাজগৃহমা* ) 
+ “প্রাচ্যান্ত পশ্চিমে ভাগে মা্কণেয়ক্ষেত্রমুত্তমম্‌ ॥ ১২৯ 

তত্র স্নাত্ব। মহাদানাৎ প্রাপ)তে বরুণালয়ে। 

কালিন্দী পশ্চিম। চীত্র গঙ্গীচোত্তরবাহিনী ॥” ১।৩* (রাজ মা*) 
] “শালগ্রামাচ্চতু্দিক্ষু পঞ্চলিঙ্গব্যবস্থিতম্‌। ্‌ 
পূর্বে বিভাগকং নাম চৌত্তরে জূভমর্দনমূ্‌ ॥ ১৪ 

কপব্ধকঞ্চ বারুণ্যাং দক্ষিণে ব্রতমোক্ষণম্‌। 

অধ্যে ধন্মেশ্বরং বিদ্ধি দৃষ্ট।া ধন প্রদং নৃাম্‌॥৮ ১৩১ ( রাজ* মা*) 


প্রাকারের নিকট কেবল ধর্সেশ্বর বিদ্যমান, আর নমস্ত বিলুপ্ত 
হইয়াছে। 

৬ বানরীতরণ__গ্রাচীনরস্বতীর দক্ষিণাংশে বৈভারের 
পাদদেশে শ্াশানের নিকট । এখানে স্নান করিলে ব্রহ্মসাধুজ্য 
লাভ হয়।* বজ্রতারার মূর্তির মত এখানে একটা ভাঙ্গ! 
বৌদ্ধ দেবীমুর্তি পড়িয়া আছে। 

ব্রন্মকুণ্-বৈভারের পাদদেশে সপ্তর্ষি-কুণ্ডের পার্খে 
প্রসিদ্ধ উদ্ণধারা। দেখিতে একটা বৃহৎ চৌবাচ্ছার মত। 
পাথর দিয় অতি সুন্দর বাধান। উপরে চকমকি লাগান। 
রাজগৃহের সকল কুণ্ড অপেক্ষা এখানকার জল গরম। রাঁজ- 
গৃহমাহীত্ম্য-মতে ব্রহ্মার যজ্ঞান্তে তাহার যজ্ঞকুণ্ডে নাত্যুষ্ণ- 
সলিল পাতালগন্স৷ আবিভূতি হন, পরে তাহাই ব্রহ্মকুণ্ড নামে 
খ্যাত হইল। এই ব্রন্মকুণ্ডে ন্নান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপও 
নষ্ট হয়। গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল, এখানে আাদ্ধ করিলে 
সেই ফল হয়। এই ব্রহ্ষকুণ্ডের মধ্যে নৈখ/তকোণে হংস- 
তীর্থ । এখানে ম্নান'ও দান করিলে নকল পাপ দূর হুয়। 1 
ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে যক্ষিণী নামক চৈত্য। “এখানে যষক্ষিণীর 
পুজা করিলে ব্রন্মহত্যার পাপও যায় । (রাঁজ* মা* ) বাস্তবিক 
উক্ত চৈত্য দর্শন করিলে পূর্বতন বৌদ্ধচৈত্যের অবশেষ 
বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে বারাহক্ষেত্র । এখানে 
বারাহদেবের পুজা! করিলে নির্ধাণপ্রাপ্তি ঘটে । (র1* মা” ২অঃ) 

৮ সণ্তর্ধিকুণ্ড--বৈভারগিরি মধ্য হইতে পর পর সাতটা 
উঞ্ণপ্রভ্রবণ বাহির হইয়। একটী জলাধারে পতিত হইতেছে, 
সেই বিস্তৃত জলাধারের নাম সপ্তষিকুণ্ড। রাজগৃহমাহাত্ম্য 
মতে মহর্ষি ব্যান যজ্ঞ করিবার জন্ত এই রাজগৃহবনে আগমন 
করেন। যজ্ঞান্তে ব্রাঙ্গণভোজন করাইবার জন্ত তিনি মুনি- 
দিগকে আহ্বান করিলেন ॥ মুনিরা গল্সা, যমুনা ও নন্মদার 
জল খাইতে চাহিলেন। তথন ব্যান তগোবলে গঙ্গা, ষমুন| 
গ নম্মরীকে উপস্থিত করিলেন। সেই পুণ্যনদীত্রয়ের তীর্থ- 
জল মার্কণডেয়, ব্যাস, জমদগ্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, 
বাসা, বশিষ্ঠ ও অনন্ত এই নামে বিখ্যাত হইল।” এই 


খল ইিনীনিপলিনিনিউশি তিল 


* এপ্রাচ্যান্ত দক্ষিণে ভাগে বানরীতরণং স্মৃতম্‌। 

তত্র স্নানং নরঃ কুধ্যাও ব্রহ্ম সাধুজ্যমাপ্রধ্মাৎ ॥ 

+ “যজ্ঞকুণ্ডং সমুৎপন্নং ষক্ঞান্তে প্রভবং কিল । 

পাতালজাঙ্ন বীতোয়ং কবোষ্বিমলোদকম্‌ ॥ ৫ 

্রঙ্গকুণ্মিতি খ্যাতং ত্রিযু লৌকেধু পার্ব্বতি । ? 

শরদ্ধীবন্‌ মানবে! দেবি স্নাত্বা পাতালজীহ্ৃবীম্‌ ॥ ১৪ 
দ্মহত্যাদিপাপেভ্যো বিমুক্তঃ দোহপি তৎক্ষণাৎ ।” ইত্যাদি ২অ:। 


রাজগৃহ | ৩৬০ 


নয়টার মধ্যে তে পাদদেশে রে দক্ষিণপশ্চিমে 
বর্তমান বৈজনাথ সিংহের বাটীর নিয়ে মার্কণ্েয় ও ব্যাস- 
কুণ্ড। আর সাতটা কুণ্ড এক বেষ্টিনীর মধ্যে। বাবু 
সাতারাম সণ্রর্ধিকুণ্ডের চারিদিকে প্রাচীর দিক অতি সুন্দর- 
রূপে গাথাইয়। দিয়াছেন। রাঁজগুহমাহাত্ম্যে লিখিত আছে 
যে মাকগেয়কুণ্ডের দক্ষিণে কামাক্ষাদেবী। এখন কিন্তু আর 
এ দেবীকে দেখ যায় না। ৰ 

৯ পঞ্চনদ-_ব্রদ্মকুণ্ডের পূর্বে এক প্রদক্ষিণার মধ্যে এই 
ধারা, এখন কাশীধারা নামে খ্যাত। এই পঞ্চনদ্দ কাশীর 
পঞ্চনদ তুল্য পুণ্যতোয়!। উপরোক্ত প্রধান তীর্থগুলি ব্যতীত 
রাজগৃহমাহাস্ম্যে আরও বহু তীর্থের উল্লেখ আছে। যথা 
প্রাচী সরস্বতীর পুর্বে গণেশ, সোম, হৃর্্য ও সীতাতীর্থ 
রত্বাচল, তন্মধ্যে হাটকেশ, খধ্যশূঙ্গতীর্থ, এখানে 
চন্দ্রেশ্বর শিব, খধ্যশৃঙ্গের পুৰ্ধে গৃথ্ধনীতীর্ঘ ও নিজ্জরেশ্বর, 
খধ্যশৃঙ্গের পূর্বদক্ষিণে পর্ধতাগ্রে গণেশ ও ব্রন্মকুণ্ড ; গিরিব্রজ- 
শৈলে বৈকুগ্ঠপদ, তাহার উত্তরে কণেশ্বর ; ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে 
কেদারকুণ্ড ও শেষনাগ, কেদারকুণ্ডের দক্ষিণে কিছু দূর 
আসিলে বিষুণপদ, কেদারকুণ্ডের নিকট বৈভারশৈলে সন্ধ্যা- 
দেবী, সন্ধ্যাদেবীর ১ ক্রোশ পশ্চিমে সোমেশ্বর, ব্রহ্মকুণ্ডের 
দক্ষিণে ও বাণগঙ্গার পশ্চিমে মণিনাগ, মণিনাগের নিকট 
গৌতমবন, অহল্যাহ্দ ও গঙ্গোছেদ, মণিনাগের অর্দক্রোশ 
পূর্বদক্ষিণে ব্যাসাঅম, ব্যাসাশ্রমের দক্ষিণে ধৌতপাপ ও 
তপোবন, ধৌতপাপবনে ভ্রিকোটাশ্বর, তাহার দক্ষিণে অগ্রি- 
তীর্থ, অগ্রিতীর্থের পশ্চিমে বাণগঞ্গা, মণিনাগের পশ্চিমে 
কৌশিকাশ্রম ও তপোবন, মণিনাগের উত্তরে কথতীর্থ, শিবনদী 
হইতে কৌশিকা শ্রম পর্য্যন্ত ২য় অগ্থিতীর্থ; তাহার কিছু দুরে 
সীতাকুটা, এখানে সীতাকাননে শক্রতীর্থ, হরনদী, বহুলা 
ও গোমতীতীর্থ, জান্ববতীনদী এবং সীতাহ্ুদ। বাহুল্যভয়ে 
সবিস্তার মাহাত্ম্য লিখিত হইল না । রাজগৃহের পাণ্ডার। 
রাগ্গৃহমাহাত্্য হাতে লইয়া তীর্থধাত্রীকে আজও এ সকল 
তীথ দেখাইয়া থাকে । 

রাজগৃহমাহাত্ম্যবর্ণিত উক্ত তীর্ঘসমূহ ব্যতীত গণেশকুণ্ডের 
উত্তরে রামসীতাকুণ্ড (রাজা বিজয়েশ সিংহ এই কুও বাঁধাইয়| 
দেন, তাহ! এখানকার উৎকীর্ণ লিপিতে বণিত আছে ), এবং 
সধ্যকুণ্ডের নিকট সুর্য ও নবগ্রহের মূর্তি আছে। দীতাকুণ্ডের 
উত্তরে একটা নূতন শিবমন্দিরের সম্মুখে ধ্যানীবুদ্ধ, তাহার 
উত্তরে পাণ্ডার৷ একটা প্রাচীন শিবলিঙ্গ দেখাইয়! থাকেন, 
তাহ! দেখিলেই কোন্‌ বুদ্ধমুর্তির উত্তমাঙ্গ বলিয়া মনে করিতে 
হইবে। তাহারই নন্মুখে বটবৃক্ষমূলে বাঁধান পাথরের উপর 


এবং 


রাজগৃহক (তরি) রাজগৃহসন্ন্ধীয়। 
রাজগেহ (ক্লী) রাজভবন। 


] রাজগেহ 
অদাঙ্গ বুন্ধমুর্তি, কেদারকুণ্ডের নিকট যে বিষুত্পদ হি ৃ 
দেখিলেই বুদ্ধপদ্র ঝলিয়।৷ মনে হইবে । গণেশকুণ্ডের নিক? ও. 
পাগ্ডার! বিুপদ দেখাইস্! দেন, কিন্ত এই বিফুপদে “মং ৮৬৪। ছু 
আধাঢ় বদি ৯২ সোমবার শ্রীবুদ্ধচরণযুগল” ইত্যাদি খোদিত র্‌ 
থাকায় উহা৷ বুন্ধপদ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কোন 
আপত্তি থাকে না। 
পূর্বেই লিখিয়াছি, খুষ্টায় ৭ম শতাবে লিখিত নপক 
ব্রাজকের বর্ণনায় অশোকরাজ রাজগৃহ সহ ব্রাহ্মণকে দান 
করিয়াছিলেন । রাজগৃহমাহাক্ম্যেও দেখা যাইতেছে যে পুরা". 
কালে বন্থ নামে এক নৃপতি রাজগৃহবনে অশ্বমেধযজ্ঞ করেন। 
তছুপলক্ষে তিনি ৭৫০* দাক্ষিণাত্য ব্রাঙ্গণকে নিমগ্তণ করিয়া 
আনেন । যক্ঞান্তে তিনি দেই সকল ব্রান্মণের মধ্যে বস, 
উপমন্থা, কৌগডিস্, গর্ণ, হারিত, গৌতম, শাগডিল্য, ভরদাজ,, 
কৌশিক, কাশ্তপ, বশিষ্ঠ, বাত্স্ত, সাবর্ণ ও পরাশর এই 
চতুদশ গোত্রজ খ্শ্বেদী আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ব্রান্মণকে 
রাজগৃহপুর শাসন ও অত্রিগোত্রীয়দিগকে গিরিব্রজে বৈকুষ্ঠপদের 
নিকট ব্রাহ্মণশীসন দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। (রাজ- 
গৃহমা* ২ অঃ) বড়ই আশ্চয্যের বিষয় এখনও রাজগৃছে 
কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের বাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অপর 
জাতীয় অধিবানীর সংখ্যা অতি সামান্ত। * ৃ 
মুসলমানপ্রভাব। রং 
মহন্মদ-ই-বখবতিয়ারের বিহার-বিজয়ের পর হইতেই 
এখানে মুসলমান প্রভাব আরম্ত। স্ুুখস্বাস্থ্যময় রাজগৃহের; 
অবস্থান লক্ষ্য করিয়া বহু মুসলমান সাধু আসিয়া! এখানে 
বাম করিতে থাকেন, তন্মধ্যে পীর মক্ছুমশাহের নাম বিহার 
অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। মক্ছুম্শা খধ্যশূঙ্গকুণ্ডে আসিয়া বাম 
করেন, এখানে তিনি নান! বুজরুকী দেখাইয় খা 
ভক্তি আকর্ষণ করেন। বিপুলাচলের পাদদেশে খষ্যশৃঙ্ষতীর্ঘ র্‌ 
তখন হইতে মকৃ্ছুমকুণ্ড বলিয়া গণ্য হইল। অগ্ঠাপি 
দু দেশান্তর হইতে তক্ত মুসলমানগণ মক্ছুমকুণ্ড দ* 
আসিয়। থাকেন। এখানকার প্রস্তরময় কুগ্ডাবাস অভি 
মনোরম ও চিত্তাকর্ষক । এখানে একটা গুপ্ত ও ছুইটা প্রকট 
উঞ্:প্রত্রবণ আছে। -& 
রাজগৃহের জলবাষু অতি মনোরম | ্বাসযাত্েবী ও. 
বিধ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এখানকার উষ্ণপ্রঅবণসমূহে স্নান ক 
আসেন। শুন! যায়, এখানকার গ্রঅবণের গরম জলে | 
করিয়া! অনেকের অপাধ্য রোগ সারিয়। গিয়াছে ॥ 


61 
নু 
০ 
ন্‌ 


১৯ 
ঈ ০ রগ স্ 


রাজতরুণী 


রাজগ্রীব (পুং) রাজতে ইতি রাজ-অচ.রাজা- দীপ্তিশালিনী 
শ্রীৰা বন্ত। মতস্তবিশেষ, চলিত ফলুই মাছ। 
_.. “ফলবী স্তাচ্চিব্রফলী রাগগ্রীবে। মহাশ্মদঃ1+ (তরিকা ) 
রাজঘ (তরি) রাজানং হন্তীতি হন্‌ (রাজঘ উপসংখ্যানং। পা ৩২ 
৫৪) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্য। ক প্রত্যয়েন সাধু। ১ রাজহস্তা। 
“অনন্পদপ্ধারিপুরানলোজ্জলৈনিজ প্রতাপৈর্বলয়ং জলদ্ভুবঃ। 
প্রদক্ষিণীকুত্য জয়ায় স্থয়।৷ ররাজ নীরাজনয়া স রাজঘঃ ॥+ 
নৈষধ ১১*) ২ তীক্ষ। (ব্রিক) 
রাঁজচন্দ্র, দেশ্নিঘণ্ট, নামক অভিধানপ্রণেতা। 
রাজচম্পক (পুং) পুন্নাগপুষ্প। (স্থশ্ত হণ ২৮ অ০্) 
রাজচিহ্ৃক (ক্রী) চিহ্বানাং স্ত্ীপুংবিভাজকানাং রাজা, রাজ- 
দ্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। উপস্থ। 
ণি দীর্ষিত,কপূরবার্তিক নামে শাস্ত্রদীপিকার টাকা, 
কাব্যদর্পণ এবং মীমাংসাহ্ত্বের তন্ত্রশিখামণি নামক টাকা 
প্রভৃতি রচয়িতা । ইহার পিতার নাম সত্যমর্গল রত্বখেট 
|. শ্রীনিবাস দীক্ষিত। 
রাজজন্ু (পুং) জব্থুনাং রাজা, রাজদস্তাদিত্বাৎ জম্বশব্বপর- 
নিপাতঃ। ১ পিওধর্জ.র। ২ মহাজন্ব, বড় পি 
বাজজন্মমন্‌ ( পুং) যক্ষ্যতে পুঁজ্যতে রোগরানত্াৎ যক্ষা যক্ষ 
কঙ মহি অন্তঃ স্থাদি ত্রাস্থসিসিতি মন্‌ চবর্গতৃতীয়াদিরিত্যেকে 
তদা জক্ষভক্ষহসনয়োরিত্যন্ত রূপম্। ক্ষয়রোগ। [ যক্ষন্‌ 
ও রাজযক্ষমন্‌ ও ক্ষয়রোগ শব দ্রষ্টব্য ] 
রাঁজজীরক (ক্লী) জীরকভেদ। (0. [%109001%113 ) 
রাঁজত (তরি) রজতন্ত বিকারঃ (প্রাণিরজতাদিভ্যোহঞ 
পা ৪৩১৫৪ ) ইতি অঞ.। রজতনিশ্মিত দ্রব্য। (ক্লী) ২ রজত। 
“সৌবর্ণং রাজতং তাত্রং পিতুণাং পাত্রমুচ্যতে। 
বজতস্য কল। বাপি দর্শনং দানমেব বা ॥+(মতগ্তুপু* ১৭অ) 
“হেমরাজ তচিত্রাঁণাং পার্খীভ্যাং সমলঙ্কতম্‌ ॥” (রামা* ৩/৪৯।১) 
রাঁজতনয় (পুং ) রাজ্ঞঃ তনয়ঃ। রাজপুত্র । ্‌ 
রাজতরঙ্গিণী (শ্রী) ১১৪৮ খুষ্টান্ে রচিত প্রসিদ্ধ কাশ্মীরের 
ইতিহাস, কহলণরচিত। [ কহলণ ও কাশ্মীর দেখ। ] 
রাজতরণী (ভ্বী) পুষ্পবিশেষ, মহাতরণী পুশ্পবৃক্ষ, চলিত বড় 
শেউতী। ইহাকে রাজতরুণীও কনে। 
রাজতরু ( পুং) তরূণাং রাজ। রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। 
১ কর্ণিকার বুক্ষ। ২ আরপ্বধ। (রাজনিৎ) 
রাজতরুণী (ত্ত্রী) রাজ্ঞঃ তরুণী দৌনরধ্যাতিশয্যবস্থাৎ। 
পুষ্পবিশেষ। পর্যায়--মহাসহা, বণপুষ্প, অল্লান, অযনাতক, 
স্থপুষ্প, স্বর্ণ পুষ্প। ইহার গুণ_-কষায়, কফকারক, চক্ষুষ্য, 
হ্ষপ্রদ, হ্ৃগ্ধ, সুরভি ও মুখবলপত। 
কু সম ৯১ 


[ ৩৬১ ] 


রাজধর্ত,রক 


রাঁজতাক্্ী)রাজ্ঞঃ ভাবঃ তল্‌ টাপ। রাজত্ব,রাঁজার ধর্ম বা কার্ধা। 
“রত্ুকূটং স্ব কার্য্যার্থ নিন্যে স্সিগ্ধা হি রাজত। ॥”(কথাস* ৩৬।৬৮) 
রাঁজতাল (পুং) রাজ্ঞ স্তালইব। গুবাকবুক্ষ। (শব্দরত্রাণ্ট 
রাঁজতিমিশ ( পুং ) স্থখাশ, চেলান, চলিত তরমুজ । (হারা বলী) 
রাজতীর্ঘ (ক্লী) তীর্ঘভেদ। 
রাজতুঙ্গ (পুং) রাষ্ট্রকূটরাজভেদ [রাষ্টরকুটরাজবংশ দেখ] 
রাজতেমিষ ( পুং) রাজতিমিশ, তরমুজ । 
রাঁজত্ব (ক্লী) রাজ্ঞঃ ভাবঃ ত্ব। রাজতা, রাজার ভাব বা কর্ম, 
রাজকাধ্য। 
রাজদণ্ড (পুং) রাজ্জে। দণ্ডঃ। রাজশাসন, রাজার দণ্ড । 
“উনৈকাদশবর্ষস্ত পঞ্চবর্ষাধিকস্ত চ। 
চরেদগ,রুঃ সুহৃদ্াপি প্রাক়শ্চিন্তং বিশুদ্ধয়ে ॥ 
ততো ন্যুনতরস্তাস্য নাপরাধে! ন পাঁতকম্‌। 
ন চাস্ত রাজদ্োহপি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যাতে ॥” 
(গ্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 
রাঁজদন্ত (পুং) দস্তানাং রাজ! (রাজদন্তাদিযু পরং। পা 
২২,৩১) ইতি পরনিপাতঃ। উপরিশ্রেণীস্থ মধ্যবর্তী দত্তদ্ধয়। 
'রাজদন্তো তু মধ্যস্াবুপরিশ্রেণিকৌ ক্চিৎ। (হেম) 
দত্তের উপ'রশ্রেণীগ্থ চারিটা দস্তকে রাজদন্ত কহে। 
“রাজদন্তাস্ত চত্বারে! দশনানাং পুরঃ স্থিতাঃ 1” 
রাঁজদত্তি (পুং) রাজদন্ত। (পা ৪81১১৬৯) 
রাঁজদর্শন (ক্রী) রাজ্ঃ দর্শনং। রাজার দর্শন, রাজাকে দেখা। 
র/জদাঁর (পুং) রাজ্ঞঃ দারাই। রাজপত্রী। 
রাজছুহিতৃ (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ ছুহিতা। রাজার কন্ত।। 
রাঁজদুর্ববা (স্ত্রী) বড় দুর্বা ঘান। 
রালদূষদ্‌ ( স্সী) পাথরের জাতা। 
রাজদেব, জনৈক আভিধানিক। 
রাজদেশীয় (পুং) ঈবদূনো রাজা । রাজন্_( ঈষদসমাপ্তো 
করবদেপ্যদেশীয়র্। পা ৫৩।৬) ইতি দেশীয়র্। রাজদেশ্ত, 


রাজকল্প। 
রাঁজদ্রুম (পুং) ভ্রমাণাং রাজ! রাজাদন্তাদিত্বাৎৎ পরনিপাতঃ। 


কিরমালএক্ষ, আরগ.বপবুক্ষ, চলিত শোদাল্‌গাছ। 
রাজদ্বার্‌ (কলা) রা্ৰার। 
রাঁজদ্বার ( ক্লী) রাজ্ঞঃ ঘারং। 
বিচারালর। 
“উৎসবে ব্যসনে চৈ দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্রবে । 
রাজদ্বরে শ্মণানে চ যক্তিগ্ভতি স বান্ধবঃ ॥৮ (চাণক্য) 
রাজধর্তর রক (৭) ধর্তুরকাণাং রাজ । রাজদন্তাদিত্বাৎ- 
পরানপাঁতঃ। বৃহঞ্স্ত তব রবৃক্ষকনকধুতুরা। | (বৈদ্যক) 


(তরিকা) 


রাঁজার দ্বার, রাজার নিকট, 


[ ৩৬২. 


রাজধন্ত্ন (পুং) রাজ্ঞো ধন্মঃ। রাজার কর্তব্য কর্ম। রাজ- 


নীতি অনুপারে প্রজাপালন করিলে রাজধশ্ম রক্ষিত হয়। 
মঘ্বা্দি সকল শাস্ত্রে রাজধন্দের বিশেষ বিবরণ ৰণিত 
হইয়াছে ও মহাভারতে শান্তিপব্রে রাজধন্রপর্ববাধ্যায়ে রাজার 
অবশ্তকত্তব্যের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। 
রাঁজধন্মন্‌ €পুং) কণ্তপের পুত্র, সারসরাজভেদ | (শান্তিপ*) 
রাজধানক (কী) বীয়তেহত্রেতি ধা-লুট, ততঃ কন্‌, 
বাজ্ঞাং ধানকং নগরং। রাজপুর। (শব্রত্ব।০ ) 
রাজধানী (ভ্ত্রী) ধীয়তেহস্তামিতি ধ। অধিকরণে, লুযুট ডীপ, 
রাজ্ঞাং ধানী নগরী । রাজধানিক1। পধ্যায়--কো্ট, রাজ- 
ধানক, স্কন্ধাবার। 
"তো দম্পতী স্বাং প্রতিরাজধানীং 
প্রস্থাপয়ামীন বশী বশিষ্ঠঃ।”* (রঘু ২৮) 
রাঁজধান্য (ক্লী) রাজপ্রিয়ং ধান্তং। রাজ্োগ্য হৈমস্তিক 
ধান্তবিশেষ । ২ শ্ঠামাকধান্, শ্তামাধান। (রাজনি*) 
রাজধামন্‌ (ক্লী) রাজপ্রাসাদ । 
রাজধুর ( পুং) রাজ্যভার, শাসনভার । 
রাজবুস্তর রক (€পুং) ধুস্ত,রকাণাং রাজা রাজনস্তাদিত্বা 
পরনিপাতঃ। বৃহদধ্ত,র, পর্যায় রাজধূর্ত, মহাশঠ, নিস্ত্েণ- 
পুষ্পক, ভ্রান্ত, রাজন্বর্ণ। (রাজনিৎ) 
রাজন্‌ (পুং) রাজতে শোততে ইতি রাজ-কণিন্‌ ( যুবুঘিতক্ষি- 
রাঁজীতি। উণ. ১১৫৬) ইতি কণিন্। ৯ প্রভূ । ২ নৃপতি। 
পর্ধ্যায় রাজ, পার্থিব, ক্্াভৃৎ, নৃপ, ভূপ, মহীক্ষিং, নরপতি, 
পার্থ, ভূপাল, তৃভৃৎ, মহীপতি, নাভি, নারাজ, ভূমীন্দ্র, নরেন্দ্র, 
নায়কাধিপ, প্রজেশ্বর, ভূমিপ, ইন, দণ্ডধর, অবনীপতি, 
সকন্দ, স্কন্ধ) ভূভূজ্‌, অর্থপতি। (জটাধর) 
“যথ। গুহলাদনাচ্চন্দ্রঃ গ্রতাপাত্তপনো! বথ৷। 
তখৈব সোইভূদন্বর্থো রাজ। প্রক্কৃতিরঞ্জনাৎ ॥৮ (রদু ৪1১১) 
প্রজাদিগকে রঞ্জন করেন বলিয়। নরপতিকে রাজা কহে। 
“রাগী রাজপিকং স্বর্ণ্যং কুরুতে কর্মরাগতঃ | 
রাগান্ধাশ্চ রাজদিকাস্তেন রাজ। প্রকীর্তিতঃ ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ গণপতিথ* ৩৫ অণ) 
ভূপতি অন্ুরক্ত হইয়া ন্বর্থজনক রাজসিক কর্ধান্ুষ্ঠান 
করিয়া সকল প্রাণীকে রক্ষা করেন বলিয়৷ রাজ নামে 
অভিহিত হন। 
“ভয়ক্রাতা চ রাজ! চ সব্বেষাং পালকঃ পিতা ॥ 
রষ্টশ্শ্চমহেন্দ্োহ্যত্বঞ্চ স্বর্গে নূপোইধুন]। 
যে। রাজ! ন পিত। পাতা প্রজানামেব নিশ্চয়ম্‌ ॥» 
(ব্রহ্মটববর্তপুণ শ্রীকষ্ণজন্মথৎ ৫৯ অণ্) 


ধজ্ঞালাভ করেন। 


সর্ধপ্রথমে পৃথু “রাজা? পা 
“দেবৈবিটপ্রস্তথা সর্বৈরভিষিক্তে৷ মহামনাঃ। ঢু 
রাজ্ঞাঞ্চেবাধিকারে বৈ পৃথুবৈণ্ঠঃ প্রতাপবান্॥ 
তদ। পিত্রা প্রজাঃ সর্ববাঃ কদ! নৈবানুরঞ্িতাঃ। 
তেনান্গরপ্রিতাঃ সর্ব মুখৈশুু্মুদিরে তদ। ॥ 
অনুরাগাত্ত, বীরন্ত নাম রাজেত্যভাষত ॥” চা 
( পল্মপুরাণ ভূখণ্ডে ২৯ অণ না 
অষ্টলোকপালের অংশে রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকেন। 
মনু লিবিক়্াছেন যে, জগৎ অরাজক হইলে সকলেই ভগ্ন 
আকুল হইবে, এইজন্য সমুদয় চরাচর রক্ষার কারণ ইন্দ্র, বায 
যম, সুষ্য, অগ্নি, বরুণ, চক্র ও কুবের এই অষ্ট দিকৃপানের 
ংশে ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্তই তিনি সকল 
প্রাণীকে টি করিয়! থাকেন। . . ৷ এ ৰা 


মহেন্দ্রের তুল্য। রাজা বালক 26. যাকে সর 
মনুষ্য জ্ঞান করা উচিত নছে। তিনি দেবতা হইয়! 
সনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন ইহা! জ্ঞান করিবে। ] 
জনীয় কাধ্য-কলাপ, স্বকীয় শক্তি এবং দেশকালের সম] ক 
পর্যযালোচনা করিয়া রাজা ধর্ানরোধে সকল প্রকার র পই 
ধারণ করিয়া থাকেন। (মনু ৭ অণ) 

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশুদ্ধ তগবদ্ভক্তিপরা়ণ 
ব্জি রাজার অন্ন ভোজন করিবেন না, যদি ভয় ৰা লো! ভ- 
প্রযুক্ত ভোজন করেন, তাহা হইলে তাহার নরক হইয়। থা! ্ 
এই ঠা জন্ত হা প্রারশ্চিত্ত করিতে হয়। * ্ 


তেমনি এবং শুদ্রান্নভক্ষণে ব্রন্গণ্যহানি হইয়া 
এই বিধান ব্রাহ্মণের পক্ষে জানিতে হইবে। 


₹* “শুদ্ধ ভাগবত! ভূত্ব! মম কর্মপরায়ণাঃ। 
যে তু ভুপ্স্তি রাজাননং লোভেন চ ভয়েন চ ॥ 
আপদগত। হি ভূপ্রীত রাজান্নস্ত বন্ুন্ধরে | 
দশবধসহআাণি পচ্যন্তে নরকে নরাঃ ॥ 
রাজাননন্ত ততে। ভূক্তু। শুদ্ধো! ভাগবতঃ শুচিঃ। 
কর্ণ কেন শুদ্ধ্যেত তন্মে ব্রহি জনার্দন ॥ 


শৃণু তত্বেন মে দেবি যন্মাং ত্বং ভীরু ভাষসে। মি 
তরস্তি মনুজা যেন রাজা্স্যোপভুগ্রকাঃ ॥ রঃ 

একং চীন্্রা়ণং কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ পুক্ষলমূ। 
কুষ্যাৎ সাস্তপনঞ্চেকং শীঘ্বং মুঞ্স্তি কিন্বিষাৎ ॥ 4. ৰ 
ভুজ। বৈ রাজ্ঞোইানি ইদং কর্ম সমারভেৎ। .... 

ন তদোবাপরাধোইস্তি বন্ধে বৈ বচে। মম ॥৮. | শপ 


[ বরাহপুরাণ রাজা ন্রভক্ষণনামক চা রাঃ 


রী 


রি 


রাঁজন্যবন্ধু 


[ ৬৬০] 


রাজপিপলা 


৮ ১; উস 


 শরাজান্ং তেজ আদতে শৃদ্রান্ং ব্রক্মবর্চনম্‌। 
তু চান্ততমন্তান্নমমত্যাক্ষপয়ে্রাহম্‌ ॥ 
মত্যা ভুক্ত চরেৎ কৃচ্ছং রেতোবিন্ৃত্রমেব চ॥৮(প্রায়শ্চিত্ততত্) 
বরাজনয় (পুং) রাজ্ঞঃ নয়ঃ। রাজনীতি । 
রাজনাথ, অচ্যুতরামাভুদয়কাব্য-রচয়িত|। 
বাজনাপিত (পুং) নাপিতানাং রাজ! রাজনাপিতঃ রাজ- 
দত্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ॥ নাপিতশ্রেষ্ঠ। 
রাজনামন্‌ (পুং) রাজ্ঞোনাম নাম বস্ত। পটোল। (রাজনিণ্) 
রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, তুলসীচক্দ্রিকারচয়িতা। 
রাজনারায়ণ বস, কায়স্থকুলোভ্ভব বাঙ্গালার স্থুকৃত সস্তান। 
কলিকাতার হিন্দুকলেজে তিনি - শিক্ষা সমাধ। করেন। 
__ ডেরোজিওর ছাত্রমগুলী মধ্যে ইনিও বিশেষ সুশিক্ষিত ছিলেন। 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিঠিত আনি ব্রাঙ্মসমাজের পৃষ্ট- 
পোষক হইয়! তাহার উন্নতিকল্পে ৰহু সময় অতিবাহিত করেন। 
অবশেষে বার্ধক্য উপনীত হইয়া তিনি বৈদ্যনাথের নিভৃত- 
 নিবাসে কালযাপন করিতে মানস করিয়া তথায় গমন করেন। 
উনবিংশ শতাবের শেষভাগে তথায় তাহার জীবলীল! শেষ 


* হুয়। তাহার “একাল ও সেকাল গ্রন্থ গ্রসিদ্ধ। 


রাঁজনি (পুং) রঞ্জনের অপত্য। ( তৈত্তি*ৎ আর* ৫81১২) 
রাঁজনিবেশন (ক্লী) রাজ প্রাসাদ । 
_রীজনীতি (স্ত্রী) রাজ্ঞাং নীতিঃ। রাজার নীতি, রাজ ষে 

উপায় অবলম্বন করিয়। রাঁজকাধ্য করেন, তাহাকে রাজ- 
নীতি কহে। 

_. প্নানাশান্ত্রোদতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ম্। 

সর্ধবীজমিদং শান্ত্রং চাণক্যং সারসং গ্রহম্‌ ॥* (চাঁণক্য) 

রজনীল (ক্র) মরকতমণি। ( শব্দরত্বাৎ ) 


ব্লাজন্য ( পুং) রাজ্ঞোহপত্যমিতি রাজন্‌ ( রাজশ্বশুরাৎ যৎ। 


| পা1৪। ১১৩৭) ইতি যৎ। ১ ক্ষত্রিয়। পত্রাঙ্গণৌহস্ত মুখ- 


মাসীদ্‌ বাহ্‌ রাজন্যঃ কৃতঃ* ( কৃ ১০।৯।১২) 


২ রাজপুত্র। রাজতি দীপ্যতে ইতি রাজ (রাজেরন্তঃ। 
উপ. ৩১০০ ) ইতি অন্ত । ৩ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ৪ ক্ষীরিকা- 
বুক্ষ। (জটাধর ) 

রাজন্যক (ক্লী) রাজন্তানাং ক্ষত্রিয়াগাং সমূহঃ রাজন্ত ( গো 
ত্রোক্ষোর্ট্রোরভ্ররাজরাজন্তেতি। পা ৪1২৩৯) ইতি বুঞ। 
১ ক্ষত্রিয়সমূহ। ২ ক্ষত্রিয়দিগের বেশ ও দেশ। | 
রাঁজন্যত্ব (কী) রাজন্তন্ত ক্ষত্রিয়স্ ভাবঃ দব। ক্ষত্রিয়ের ভাব 
বা ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাধ্য। 
রাজন্যবন্ধু (পুং) রাদন্থ্ত বন্ধঃ। ১ রাদকুটুষ্ব। ২ রাজবনধ 
অবজ্ঞান্চক প্রয়োগ । ৩ক্ষত্রিয়। 


1০ 


০ রর 


রাজন্যব (তরি) রাজপুত্রাদির সহিত সন্বন্ধশালী। 
রাজন্বত (ত্রি) রাজ! অস্তি অস্ত অস্মিন্নিতি বা রাজন্‌ প্রশংসায়াং 
মতুপ্‌ (রাজন্বান্‌ সৌরাজ্যে। পা ৮/২১৪) ইতি নিপাতনাৎ 
নলোপঃ। সুরাজযুক্ত দেশ, প্রজাপালনাদি স্বধর্মপরায়ণ 
রাজযুক্ত দেশ। 
”কামং নৃপাঃ সন্ত সহত্রসোহন্তে রাঁজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্‌। 
নক্ষত্রতারা গ্রহসস্কুলাপি জ্যোতিক্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রি; ॥” 
্‌ ( রঘু ৬২২ ) 
রাজপটোল (পুং) পটোলানাং রাজ! পরনিপাতঃ। মধুর 
পটোল। (রত্রমা* ) 
রাজপটোলী স্তর) রা'জপ্রিয্না পটোলী। মধুর পটোলী। 
রাঁজপট্র ( পুং) রাজপ্রিয়ঃ প্র ইব। মণিবিশেষ। পর্যযায়-_ 
বিরাটজ। চলিত-_চুম্বক পাথর। (তরিকা) 
রাঁজপটিক! (ভ্ত্রী) চাতকপক্ষী। (হারাবলী ) 
রাঁজপতি (পুং) রাজ্ঞাং পতিঃ। সম্রাট,। 
রাজপত্বী (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ পড়ী। ১ রাজমহিষী, রাজার স্ত্রী। 
২ পিস্তল। ( বৈগ্ককনিৎ) 
রাজপথ (পুং) রাজ্ঞাং পন্থাঃ (খক্পুরব্১পথামানক্ষে। 
পা 081৭8 ) ইতি অ। রাজমার্গ, রাজার পথ, অতি প্রশস্ত 
পথ। যে পথে হস্তী, অশ্ব ও রথাদির স্খসঞ্চরণ হয়, তাহাকে 
রাজপথ কহে। 
গ্ধনূংষি দশবিস্তীণঃ শ্রীমান্‌ রাজপথঃ কৃতঃ। 
নুবাজিরথনাগানামসম্বাধঃ সুসঞ্চরঃ ॥৮ ( দেবীপুৎ ) 
রাঁজপদ্ধতি (স্্ী ) রাজ্ঞঃ পদ্ধতিঃ । ১ প্রধান পথ। রাজপথ। 
২ বাজনীতি। 
রাঁজপণী ভত্রী) প্রসারিণী লতা, চলিত গন্ধভাদুলিয়)। 
রাজপলাওু (পুং) গলাওুনাং রাজা, রাজদস্তাদিত্বাৎ পর» 
নিপাতঃ। রক্তবর্ণ পলাওু, চলিত লাল পেয়াজ। পধ্যায়-__ 
জবনেষ্ট, নৃপাহ্বয়, রাঁজপ্রিয়, মহামূল, দীর্ঘপত্র, রোক, 
নৃপেষ্ট, নৃপকন্দ, মহা কন্দ, নৃপপ্রিয্, রক্তকন্দ, রাঁজেষ্ট । গুণ 
গীতল, পিত্তকফনাশক, দীপন এবং অতিশয় নিদ্রাজনক । 
রাঁজপাড়া, বোশ্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের 
গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটা সামন্তরাজ্য | 
রাঁজপাল (পুং) রাজানং পালয়তি রক্ষতি। ১ যে সকল দ্বারা 
রাজ রক্ষিত হন। সৈগ্ঠাদি। ২ রাজবিশেষ। 
রাজপিতৃ (পুং) রাজার পিতা । 
রাজপিপ্লা, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর রেবাকানথ পলিটিকাল 
এজেন্সির অন্তভূক্তি একটা দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা* 
২১* ২৩ হইতে ২১* ৫৯ উ* এবং দ্রাঘি* ৭৬ ৫ হইতে 


৩৬৪ 


৭৪ পুং ]  ভূপরিমাণ ১৫১৪ বর্গ মাইল । ইহার উত্তরসীমায় 


নন্মদানদী প্রবাহিত । 
সাতপুর! পর্বতমাঁলার একটা শাখ! এই রাজ্যের প্রায় 


সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আছে। উহা! রাজপিপলা-শৈলমাল৷ 
নামে পরিচিত। পার্বত্য বনবিভাগে নানাজাতীয় বুক্ষ জন্মে। 
তুলা, তামাক, ইক্ষু প্রতি নানাদ্রব্যের চাষ হুয়। রতনপুরের 
নিকট লৌহ ও মূল্যবান্‌ প্রস্তরের খনি আছে। করজন 
নামক নদী নানচল শৈলাংশে উত্ভীত হইয়। রাজ্যের মধ্য দিয়! 
নন্মদায় আসিয়া মিশিয়াছে। 

উজ্জয়িনীরাজ সদাব্রতের পুত্র চোকারাঁণার বংশধর বলিয়া 


এখানকার সর্দারগণ আপনাদের পরিচয় দিয়। থাকেন। | 


তাহার৷ বলেন, চোঁকারাণা! পিতার সহিত কলহ করিয়া! পিপ্লায় 
আদিয়। বাদ করেন। চোকারাণা পণ্ারবংশীয় রাজপুত 
ছিলেন। প্রেমগড় ( বর্তমান পরিম) নিবাসী গোহেলবংশীয় 
রাজপুত মখেরাজের সহিত তাহার একমাত্র কম্ঠার বিবাহ 
হয়। মখেরাজের ছুঙ্গারজী ও গেমারপিংহজী নামে ছুই পুত্র 
হয়। ছুঙ্গারজি ভাউনগর স্থাপনপুব্বক রাজ্য পরিচালন। 
করেন এবং গেমারসিংহ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। 
প্রায় ১৪৭* খুষ্টাব্ষ হইতে এখানে গোহেলবংশীয় রাজগণের 
শান বিস্তৃত হয়। 
আন্দদাবাদের মুসলমানরাজের নিকট পরাভূত হইবার 
পর, এখানকার সর্দারগণ আবশ্তকমত উক্ত রাজসরকারে 
১০০০ পদাতি ও ৩ শত অশ্বারোহী দেন! পাঠাইপা সাহায্য 
করিতে স্বীকৃত হন। ১৫৭৩ খুষ্টান্বে অকবর শাহ কর্তৃক 
গুজরাত-বিজয় পর্যন্ত প্ররূপ ব্যবস্থা থাকে । অকবর শাহ 
সেনা-সাহায্যের পরিবর্তে বার্ষধক ৩৫৫৫২ টাক! কর ধাধ্য 
কবিয়াছেন। মোগলসম্ত্ট, অরঙ্গজেবের. রাজ্যকাল পধ্যন্ত 
(১৭০৭ খুঃ) তাহার| রাজকর দিয়াছিলেন। অতঃপর মোগল- 
শাননের বিশৃঙ্খলায় স্গযোগ বুঝি! সর্দারগণ ব্লাজকর প্রেরণ 
রহিত করিয়াছেন। খুষ্টার ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে দামাজী 
গাইকোব।ড় ইহার কতকাংশ অধিকার করিয়া লয়েন। তিনি 
প্রথমে বাধিক ৪৮৮০২ টাকা! করে রাজাকে এ্র্থান ছাড়িয়। 
দেন। অতঃপর উহার ৯২৯০২ টাকা৷ কর বাড়ান হইয়াছে। 
এই ক্ষুদ্র সা-স্তরাজ্যের উপর গাইকোবাড়ের উপযু্ঠপরি 
অত্যাচার এবং গৃহবিবাদ দর্শন করিয়া ইংরাজরাজ উহার 
শৃঙ্খশাবিধান জন্ত মধ্যন্থ হইলেন। . ১৮২১ খুষ্ঠাৰে উন্তরাধি- 
কাঁরিগণের বিবাদ ভঙ্জন করিয়৷ ইংরাজরাজ বৈরিপালজীকে 
* সিংহাসনে বসাইলেন। ১৮৬০ খুষ্টাবে ইংরাজরাজের অন্ুমতি- 
ক্রমে টবারঞালজীর পুত্র গন্তরধিংহজ। রাজ। হন। 


সুধ্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও অগ্নিকুলসমুভূত বলিয়া প্রচারিত, 


২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী, প্রাচীন নগর ভাগ: দেবসত্রা 
নামক শৈলমালার শিখরদেশে অবস্থিত। এখানে একটা 4 
দর্ণ আছে। এ্রগিরিদূর্গে এখানকার সর্দারগণ ১৭৩৯ খুষ্টাৰ 
পর্যন্ত বাস করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তাহার করজন নদীর : 
অদূরে পর্তশিখরোপরি রাজপিপ.লার নূতন রাজধানী স্থাপন 
করেন; এই স্থানও গিরিছুর্দবার৷ পরিশোভিত হইয়াছিল । : 
ভীল ব্যতীত এই পার্বত্যছূর্গে অপর কেহ উঠিতে পারে নাঁ॥ 


রাঁজগীলু (পুং) রাজপ্রিয়ঃ পীলুঃ। মহাপীনুবুগ্ষ। (রোজনি*)_ | 
রাজপুত, 


রাজপুতনাবামী ক্ষত্রিয়বর্ণায্বক জাতিবিশেষ। 
এই জাতীয় রাজন্তগণ স্বকীয় বীরত্ব ও উদার্য্যগুণে ভারতে ঘষে. 
অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহ! ইতিহাসের : 
প্রতিচ্ছত্রে উজ্জল অক্ষরে প্রতিফলিত রহিয়াছে । বাণ প্রতা- 
পের অদম্য শক্তি, চিতোর-রাজকুলমহিষী পদ্মিনী প্রভৃতির 
সতীত্বকাহিনী প্রভৃতি রাজপুত-জীবনের উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

এই রাজপুতগণ ভারতীয় সংঅবে আসিয়া আপনাদিগকে 


করিলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় প্রাচীন আধ্যক্ষত্রিয়বংশ-. 
সম নহেন।  প্রতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে 
একসময়ে শাকদ্বীপবাসী (9০১19 ) শাকনৃপতিগণ ভারত-. 
সীমান্ত অধিকারপূর্ববক শকপ্রাধান্ত স্থাপন করেন।. এই: 
শকগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। মন্কুমংহিতার ১০1৪৩-৪৪ শ্লোকে 
লিখিত আছে যে, ব্রাঙ্মণাভাবে তাহার! বুষলত্ব প্রাপ্ত হইয়া" 
ছিলেন। হরিবংশ ও পুরাণাদির মতে, সগর হৈহয়দিগকে 
বিনাশ দ্বার! পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলে, শকগণ বশিষ্টের 
আশ্রয় গ্রহণ করে। বশিষ্ঠের কথায় সগর শকদিগের মাথা! 
সুড়াইয়! ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সুদুর শাকদ্ীপবাসী চারণ | 
সমাঁজভুক্ত শকক্ষত্রিয়গণ এরূপ নিগৃহীত হুন নাই। তীহারা 
বহুকাল পরে ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় ষতরিয-. ৰ 
গণের সহিত কুটুম্বস্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ 

সাধারণের ধারণা মন্বাদিবণিত চতুর্বর্ণের অন্তর্গত দ্বিতীয় / 
ক্ষত্রিয়বর্ণ ভারতে আর নাই । বর্তমান রাজপুতগণ তাহাদের | 
শধর নহেন। কিন্ত ব্রাঙ্মণদিগের সহায় হইয়া! ঘে দকল ৷ 
শক বা বাহক, ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, | 
তাহাদের যুদ্ধনীতিকুশলতা লক্ষ্য করিয়। অনুগ্রহপরব্শ 
হুইয়! ব্রাহ্গণগণ তাহাদের প্রতি ক্ষত্রিয়ত্ব আরোপ | 
করিয়া ক্ষত্রিয়ের আসনদান করিয়াছেন। এই. কারণে | 
তাহার! ুর্ধ্য ও চন্দ্রবংশের ভ্তায় শকদিগের বৈদেশিক 
উৎপত্তিবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ না করিয়া অগ্নি হইতেই এই বিয়া ূ 
কুলের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ॥. 
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রাজপুত 


রাজপুত-ইতিহাসলেখক স্থ প্রসিদ্ধ উড. সাহেব লিখিয়াছেন 
যে,জিট (জাট), তক্ষক ও অপি প্রভৃতি শকগণ খুষ্টজন্মের 
৬-* বৎসর পুর্ধে ভারতে আসিয়া! উপনীত হ্ইয়াছিলেন। 
ভারতীয় হিন্দুগণের সংস্রবে পড়ির। তাহার! ক্রমে হিন্দুভাবা- 
পন্ন হহয়া পড়েন! এমন কি, ক্রমে আপনাদের পুর্বতন 
সংস্কার পরিত্যাগপুর্বক হিন্দুর পর্বাদির অনুকরণ করিতে 
আরম্ত করেন। তাহার! মন্থাক্ষত্রপ প্রভৃতি উপাধি দ্বার! 
আপনাদিগকে হিন্দুফত্রিয় বলয়! পরিচিত করিতে বিশেষ 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 

কনিষ্চ, হুবিফ, বাম্থদেব প্রভৃতি শককুষণবংশীয় কোন 
কোন নরপতি “দবপুত্র” উপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই 
*দেবপুত্র* কালে “রাজপুত্র হইয়! পড়ে, সম্ভবতঃ তাহা হইতেই 
শাকদ্বীপীর়-ক্ষত্রিয়-রাজগণের রাজপুত নামের উৎপত্তি। 
শকরাজগণের খরোষ্ত্ী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রায় ৭ পরিত্যক্ত 
এবং সংস্কৃত 'রাঞপুত্র” স্থলে রজপুত” শব প্রযুক্ত হইয়াছে। 
এখনও রাজপুতনার অধিবাপিবৃন্দ আপনাদিগকে রজপুত 
বলিয়াই পরিচিত করেন। 

এতিহাদিক টড. বলেন, রাজপুতনায় আপিবার পূর্বে 
বাজপুতের! জাবুলিস্থান ও গান্ধারে বাঁজত্ব করিতেছিলেন। 
তাহারা শকবংশসম্ভৃত হইলেও হিন্দুক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য 
ছিলেন। ৯৫৬ খুষ্টাব্ধে ভৌগোলিক মন্দী কান্দাহারকে 
(গান্ধার) রাজপুতের রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
ভারতীয্প ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, কিদারকুষণবংশীয় 
শাহিরাজ হৃণদিগকে পরাজয় করিয়! গান্ধার অধিকার করেন। 
খুষ্টীয় ১*ম শতাব্দ পধ্যন্ত গান্ধার রাজ্য কুষণবংশের অধিকারে 
ছিল। আল্বিরুনি কিদারবংশীয় রাজগণকে কনিষ্করাজের 
বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার তিনি রাজ- 
তরঙ্ষিণীকার কহলণের মত এই কিদারবংশকে তুরুক্ষবংশোদ্ভৰ 
অথচ কাবুলের হিন্দুরাজ! বলিয়৷ ঘোষণ। করিয়াছেন । খুষ্টীয় 
৫ম শতাব্দের একখানি শিলালিপি হইতে টভ.সাহেব দেখাইয়া- 
ছেন ষে,শকরাজপুতগণ যাদব-কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়! ক্ষত্রিয় 
বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন। 

গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্পট ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
তিনি অর্থবলে কিদাররাজের হস্ত হইতে গান্ধাররাজ্য কাড়িয়! 
লন। পরে কিদারবংশ পুনরায় প্রবল হইয়! গান্ধাররাজ্য 
উদ্ধার করেন। ১০২৬ খুষ্টান্বে এই রাজবংশের অধঃপতন 
ঘটিলে মুসলমানের অভ্যুদয় হয়। এই রাজবংশের সহিত 
কাশ্মীরের ক্ষত্রিয়রাজগণ সম্বন্বস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশ্মীরের 
অনেক রাজমহিষী এই গান্ধাররাঁজবংশসন্তৃতা। এই গান্ধার- 

স৮] 


ন্ৎ 


রাজবংশ জঞ্জুহরাজপুত বলিয়া গণ্য ছিলেন। টড. বলেন__ 
গান্ধারের শকবংশীর় রাজপুতশাখাই রাজপুতনায় -আধিপত্য 
বিস্তার করেন। 

এই শকগণ প্রথমে ্ুর্য্যোপাসক ছিলেন। মগাঁচার্্য 
জরথুস্্ কর্তৃক অগ্রিপূজা প্রচার ও পারশ্যাধিপতিগণ কর্তৃক 
তন্মতাবলম্বনে সৌর শকগণ অগ্রিপূজক হন। ভারতে যে 
সকল শকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হৃর্য্যোপানা ও 
অগ্নিবেদীর চিত্র দৃষ্ট হয়। ভারতেও তাহারা প্রথমে সৌর ও 
অগ্নিপুজক বলিয়! গণ্য ছিলেন। তাই তাহাদের বংশধর রাজ- 
পুতগণ পূর্ব্পুরুষদিগের ক্ষীণধন্মস্থৃতির পরিচায়কস্বরূপ আপনা- 
দিগকেও হৃর্যযবংশীর ও অগ্নিকুলোদ্ঘৰ বলিয়া! পরিচিত করেন । 

ভারতে যখন শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, তখন বৌদ্ধ ও জৈন- 
ধন্ম প্রবল ছিল। ব্রাহ্গণদিগের মধ্যে শিবোপাসনা তখনও 
বিলুপ্ত হয় নাই। ব্রাঙ্গণদিগের প্রভাবে শকেরা৷ অধিকাংশই 
হিন্দুধন্্ন গ্রহণ করিয়া শৈব হইয়াছিলেন। পরে কনিষ্কের 
সময় হইতেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈনধর্থের প্রতি অন্রাগ 
ও আস্থা বন্ধিত হয়। 

ভারতীয় ক্ষত্রিয় প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্্ের অভ্যুদয় ঘটে । 
দেই ক্ষত্রিয়প্রভাবৰ বিলুপ্ত করিবার মানসে নীতিকুশল 
ব্রাহ্ষণগণ অভ্যাগত শকবৃপতিগণের আশ্রয় লইলেন। শক রাজ- 
গণ ক্রমশঃই নিতান্ত গোব্রা্মণভক্ত হইয়! পড়িলেন, পক্ষান্তরে 
ব্রাহ্মণেরাও তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়! স্বীকার করিতে 
কুষ্ঠিত হইলেন না। এই সকল রাঞগণের সাহায্যে ব্রাহ্গণ্য- 
ধর্মের পুনরভ্যুদদয় ঘটে । 

ব্রাহ্মণসহায়ে শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত 
হইলে, তাহাদের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রতি- 
পাঁদনার্থ ব্রাহ্মণ ও ভষ্টকবিগণ বশিষ্ঠকর্তৃক অগ্রিকুলোৎপত্তি 
প্রচারকাহিনী প্রচার করিলেন এবং তাহাই কালে প্রকৃত 
বিবরণ বলিয়া রাজপুতসমাজে গৃহীত হয়। ভবিষ্যপুরাণে ও 
দেখ! বায়__“অগ্রিজাতা। মগাঃ প্রোক্তাঃ নোমজাত্যাঃ দ্বিজা- 
তয়ঃ” অর্থাৎ শাকদ্বীগীয় মগগণ অগ্নি হইতে উৎপন্ন । এইরূপে 
শাকদীগীয় ব্রাহ্মণগণের হ্যায় ক্ষভ্রিয়গণও “অগ্নিকুল' বলিয়! 
পরিচিত হন। এখন আর রাজপুতগণ আপনাদিগকে শক- 
বংশীয় মনে করেন না। মহাত্মা টড নানা প্রমাণ দ্বার] 
দেখাইয়াছেন যে, এখনও রাজপুতদ্িগের আ'চারবাবহার, 
রীতিনীতি ও উৎ্সবাদিতে ওতপ্রোতভাবে শকপ্রভাব 
বিদ্কমান রহিয়াছে। [শক দেখ ।] 

উক্ত শৌর্ধযবীর্য্যশালী রাজপুতজাতি কালে স্বীয় ভুজবলে 
উত্তরভারতের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া তত্তংস্থানীয় 


রাজপুত 


সর্দাররূপে বিস্তৃত সম্পত্বিলাভ করিয়াছিলেন। এ নকল প্রাচীন 
সর্দারবংশ হইতে রাজপুতজাতির একএকটী শাখা কল্পিত 
হইয়াছে। ইহারাই এক্গণে ভারতীয় প্রাচীন ক্ষত্রিয়জাতির 
বর্তমান প্রতিনিধি বলিয়া গৃহীত। উত্তর-পশ্চিম প্রদ্দেশে 
যুদ্ধবিদ্ভাবিশারদ বলিয়া ইহারা বিশেষ সন্মানিত এবং রাণা, 
ঠাকুর, ছত্রি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত। এই সকল রাজ! ঝা 
রাজবংশের উৎপভিমন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা ভাটমুখে 
কীর্তিত হইয়াছে । বীরচেতা রাজপুতগণ যমুনা ও নর্মদা- 
তীর-মধ্যবন্তাঁ যে বিস্তীর্ণ ভূভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহ 
রাজবাড়ঃ রাজস্থান বা রাজপুতন নামে খ্যাত। 

প্রত্রতত্ববিৎ কানিংহাস্‌ প্রাচীন রাজপুতনার তিনটা বিভাগ 
নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার পশ্চিমবিভাঁগে রাঠোরগণ- 
শাসিত বিকানের ও মারবাড় প্রদেশ, যছুবংশী ভষ্র- 
পরিচালিত জয়শালমীররাজ্য, কচ্ছবাহদিগের জয়পুর ও 
শেখাবতী-এদেশ এবং চৌহান-সম্প্রদায়ের আজমীঢ়রাজ্য ) 
পূর্ববিভাগে নরুক-কচ্ছবাহদিগের আলবাররাজ্য, জাটরাজা- 
দিগের ভরতপুর ও ঢোলপুর, যাদবগণের করোৌলীরাজ্, 
এতভিন্ন ইংরাজাধিকৃত গুররাও, মথুর1, ও আগ্রাজেলা৷ এবং 
গোয়ালিয়ররাগ্যের উত্তরাংশ একসময়ে রাঁজপুতদিগের অধি- 
কারে ছিল । যাদোনবংশীগণের তোমরগড়, কচ্ছবাহগড়, 
ভদৌরগড়, খিচিবাড় প্রভৃতি নাম আজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদ্ধান 
করিতেছে। দক্ষিণবিভাগে চৌহানগণের অধিক্কৃত বুন্দী, কোটা।, 
মেবার ও মালবরাজ্য। 

রাজস্থানের প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনা! করিলে জানা 
যায় যে, আলবারের আরাবল্লী শৈলমালা ও যমুনার মধ্যবর্তী 
ভূভাগের পশ্চিমাংশে মস্ত, পুর্ববে শুরসেন এবং দক্ষিণে 
দশার্ণরাজ্য ছিল। বর্তমান আলবার, জয়পুর, ভরতপুর, 
বৈরাট ও মাচারী গ্রদ্দেশ সেই প্রাচীন মতম্তদেশের অন্তভূক্তি। 
কর্ণান, মথুরা ও বারানা প্রদেশ শুরসেনের অন্তর্পত। ইহার 
পূর্বদিকে অন্তর্ধদী ও রোহিলখণ্ড লইয়! পঞ্চালরাজ্য। এই 
শ্রসেনগণ যাদব ব| যছুবংশী বলিয়া বিখ্যাত। শুরসেনগণের 
অধিকৃত বিস্তীণ রাজ্যের কতকাংশ এখনও করৌলীর ষাদব- 
রাজার শাদনাধীন রহিয়াছে । যাদবগণ প্রথমে মগধের 
মৌধ্যরাঁজবংশের পদ্ানত হন । অতঃপর ভারতীর শকক্ষত্রপ 
রাজুবুল ও তৎপুত্র সৌদাস যাদবগণকে পরাভূত করিয়। 
আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। গুপ্তরাজবংশের অভ্যু- 
দয়ে যাদব্বংশীয় রাঁজপুতগণ কিছুকাল হীনবল হইয়। পড়ে। 
৬৩৫ থুষ্টান্বে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং মথুরাধিপতিকে 


দ্রবংশোত্তব বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। কএক শতাব্ধ পরে 


[ ৩৬৬ ] 


যাদবরাজপুতগণ বয়ান ও মথুর৷ পুনরধিকারপুর্রবক ক্রমে 


রাজপুতনার পুর্বিভাগে রাজ্য বিস্তার করেন। 
কনোজরাজ হ্র্ষবদ্ধনের (৬০৭-৬৫০ খৃুঃ) স্বৃত্যুর পর, 
দিল্লীতে তোমরগণ,থজুরাহুতে বুন্দেলগণ,চিতোরে শিশোদিযগণ/ 


নরবার ও গোয়ালিয়রে কচ্ছবাহগণ মন্তকোক্তোলন৷ কি ু 
রাজপুতশক্তির জীবন্ত প্রভাব চারিদিকে ব্যাপ্ত করেন । অতঃপর 
মুদলমানগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়৷ রাজপুতগণ নানা- 


স্থানে বাইতে বাধ্য হন। রাজপুতজাতির এই উপনিবেশ : 
হইতে সম্ভবতঃ বিভিন্ন কুল ব' থাকের স্থষ্টি হইয়াছে । 


স্্য্যবংণী রাজপুতগণের মধ্যে গহলোত, রাঁঠোর ও 
কচ্ছবাহ নামে তিনটা থাক আছে। গহলোত-বংশের ২৪টী 
বাগ্লাংংশধর উদয়- 
পুরের রাণাগণ এই ঝঃশীয়। রাঠোরগণ কুশের বংশধর বলিয়া ; 
পরিচিত, ইহাদের মধ্যে ২৪টা শাখা দৃষ্ট হয়। যোধপুরের : 
রাজপুতরাঁজারা এই বংশসমুভূত। কচ্ছবাহগণ কুশকে আপনা- 
দের আদিপুরুষ বলেন। জয়পুরের রাজার! এই বংশীয় ॥ ইহা- 
দের মধ্যে ১২টা ঘর আছে। চন্দ্রবংশীয়েরা যদুকেই আদিপুরুষ | 
বলিয়া কল্পন! করেন। ইহাদের মধ্যেও ৮টা শাখা দৃষ্ট হয় ॥ 
কচ্ছপ্রদেশ ও জয়শীলমীরের ঝারেজ! ও ভষ্টগণ প্রতাবান্কিত ॥ 

অগ্রিকুলের মধ্যে পরমার, পরিহার, চালুক্য ও চৌহান. 


শাখা, তন্মধ্যে শিশোদিয়কুল বিখ্যাত । 


£ 


মা: 


নামে চারিটী থাক এবং সেই প্রত্যেক থাঁকে ষথান্রমে ৩৫, 


১২,১৬ ও ২৪টী শাখা গঠিত হইয়াছে । ছত্রিশটী ক্ষত্রিয়- 


কুলের মধ্যে উপরোক্ত থাক ব্যতীত আরও কতকগুলি থাকের 


উল্লেখ পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাদের নাম উদ্ধৃত হইল £-. 
চৌর। ব1 চাবড়্‌, তক্ষক, জাট, হণ, কাঠী, নু ঝালামকহন, 


গোহিল, সর্বয় বা সরি, অগ্ন, জেটুবা, কমরী, দবি, গোর £ 
ফেনগার, 
মোহিল, নিকুভ্তঃ 


দোদ, গড়বাল, চন্দেলা, বুন্দেলা, 
শিকারবাল, বাঈ, দহিয়া, জোহিয়া, 
রাজপতি, দাহিরিয়া, দহিম। ইত্যাদ্ি। 


বড়গুজর, 


উপরে অগ্নিকুলের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত হইয়াছে ! ৰ 
চাহুমান বা চৌহানকুলে হর, শনি-গুরু, খিচী ও দেবরাশ্রেণী সু 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। দিল্লীশ্বর পৃর্থীরাজ চৌহানকুলের মুখোঁজ্জল 
করিয়াছিলেন। প্রতীহার বা পরিহারদিগের মন্দাবরে রাজ- : 
গ্রধান নগররূপে 
আবিপত্যবিস্তার 


ধানী ছিল। একসময়ে ইহাই মাঁরবাড়ের 
গণা ছিল। অতঃপর রাঠোরগণ মারবাড়ে 
করেন। চৌলুক্য বা শোলাঙ্কিগণ এবং পরমার রাজগণ, 
একসময়ে ভারতের ইতিহাসপটে যে বীরত্ব-চিত্র অসিত 
করিয়া গিয়াছেন, তাহ! রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-পাঠক মাত্রেরই 


এ 


. ৃঁ 
্ 


এ 
ছু 


অবিদিত নাই। [চৌলুক্য, চৌহান, পরিহার ও পরমার দেখ] 


৮ 


রা । না 


রাজপুত 
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রাজপুত 


প্রদেশের কতোচজাতীর রাজপুতের বাস ছিল। 


গিরি শপ উঠ টক টন 


রাজপুতগণ অপ্রতিহত প্রভাবে উত্তর পশ্চিমভারতে শাসনদণ্ড 
পরিচালিত করেন। আজমীর ও দিলীর অধীশ্বর পৃর্ীরাজ 
সাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক ১১৯৩ খুষ্টাত্দে পরাজিত হইবার পর 


. হইতেই প্রকৃতপক্ষে রাজপুতের প্রাধান্ত অপত্যত্ত এবং 


মুসলমানের অভ্যুদয় ঘটে । 

গ্রীক ইতিহাসিকের বর্ণনান্ুসারে জান! যায়, মাকিদনবীর 
আলেকসান্দারের ভারতাভিযানকালে পঞ্জাৰের পার্বত্য- 
ফিরিস্তা 
বলেন_-ইহার। কোটকার্গড়ায় রাজত্ব করিতেন! ৭১১ খৃষ্টান 
খলিফা বালিদের রাজ্যকালে আরবগণ সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ- 
পূর্বক তদ্দেশবাসী স্থন্ধ ও স্থম্রাবংশীয় রাজপুত রাজাদ্িগকে 
পরাভূত করে । পরবর্তিকালে এই রাজপুতবংশের অনেকে 
ইস্লামধর্ম্ে দীক্ষিত হয়। এখনও বলুচীস্থানের মধ্যবর্তী 
ঝালাবান্‌ প্রদ্দেশে রাজপুতজাতির বাস আছে। 

মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক বিজিত হইবার পুর্বে রাঠোরগণ 
কনোজে, শোলাঙ্কিরা অনহলবাড়ে, চৌহানেরা আজমীরে, 
কচ্ছবাহগণ জয়পুরে, শিশোদ্িয়গণ উদয়পুরে, গহলোতবংশ 
মেবারে পূর্ণ প্রতাপে রাজদও চালাইতেছিলেন। কাঙড়া- 
্বাজের এবং জন্ুরাজের অধীনে অপর ছুই দল রাজপুত 
ইরাবতী ও শতদ্রর মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশে বসবাস করিতে- 
ছিলেন। শেষোক্ত রাজপুতগণ জন্মুবাল নামে খ্যাত। 

রাঁজপুতনায় রাঁণ। সঙ্গ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি শিশোদীয় 
বীরগণ মোগলসআাট বাবর, অকবর শাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিয়। যেরূপ বীরত্ব প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন,তাহা 
ইতিহাসে সবিশেষ লিখিত আছে। মোগলরাজ-সরকারে ও 
মানসিংহ,জয়সিংহ প্রভৃতি রাজপুতগণ. বীরত্বের পরাকাণ্ঠ। 
প্রদর্শন করিয়৷ গিয়াছেন। ৃ 

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী আপনাকে রাজপুতবংশধর বলিয়! 
ঘোষণা করেন। তাঞ্জোর ও কোল্হাপুরে এ বংশের শাখা 
এখনও বিদ্যমান আছে। ১৭৫৬ খুষ্টান্দে কোন রাঠোরসর্দার 
কতৃক আমন্ত্রিত হইয়া! মহারাষ্্ীযদল আজমীরে প্রবেশলাভ 
করে, এই সময় হইতে রাজপুতনার শাসনভিত্তি শিখিল হইতে 
আরম্ত হয়। ১৮০৩ খুষ্টাঝে রাজপুতনার অধিকাংশ মহারা- 
ট্রের কবলিত হয়। সেনাপতি ওযেলেস্লী ও লেকের সহিত 
উত্তরভারতে সিন্দেরাজের বুদ্ধ ঘটে । এই যুদ্ধে মহা রাষ্ট্রশক্তি 
হুতবল হইলে তীহারা ইংরাজরাজের মধ্যস্থতায় রাজপুত- 
বাজন্যগণের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হন। অতঃপর 


৯৮১৪ থুষ্টাৰে পেন্ধারী দক্্যসর্দার আমীর খাঁর উপদ্রবে 


বিক্রম-সংবতের 'প্রারস্ত হইতে খুষ্টাক্ দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত 


রাজপুতনার কতকাংশ উৎসন্ন যায়। এই সময় উদয়পুর 
রাজকন্তার পাণিপীড়নস্থত্রে জয়পুর ও যোধপুর-রাজের মধ্যে 
শত্রুতা বাধে । মহারাষ্্রগণ ও পাঠানগণ উভয়পক্ষেই সহায়তা 
করিয়া উভয় রাজসংসারকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। অবশেষে 
উক্ত রাজকন্তাকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া উভয়রাজের 
মধ্যে শাস্তি স্থাপন করা হয়। ১৮১৭ থুষ্টান্দে মার্ক ইস্‌ অব 
হেষ্টিংস আমীর খাঁকে বশীভূত করিলে রাজপুতরাজগণ 
ইংরাজরাজের অধীনত স্বীকার করিতে বাধ্য হন। রাজ- 
পুতগণ ধরন্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি লমভাবে রক্ষা 
করিতে বিশেষ যত্বশল ছিলেন। তাহার! ব্রাক্ষণদিগকে 
ভূমিদান, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং পর্রবোৎমবে একত্র যোগদান 
দ্বারা পরস্পরের মধ্যে নৈকটাস্থাপন ও সহান্ুভূতিবৃদ্ধি বিষয়ে 
মনোযোগ দিলেন। রাজবাড়ার প্রধান প্রধান দ্েবালয়সমূহে 
রাণাপ্রদত্ত ভূবৃন্তি ব্যতীত, ব্রাহ্মণগণ বণিক্‌ ও কুষকদিগের 
নিকট হইতে কিছুকিছু দান পাইয়। থাকেন। উহাকে “মাপা? 
অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের নির্দিষ্টাংশ বলে। একলিঙ্গেশ্বর ও নাথজি' 
বা নাথদ্বারমন্দির মেবারের প্রধান। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বল্লভাচা্য 
কর্তৃক সর্বপ্রথমে নাথদ্ারে নাথজির মু্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ 
সময় তিনি আরও ছয়টা বিগ্রহ আনিয়া নাথদ্বারে স্থাপন 
করেন। কিন্তু পরবর্তিকালে তাঁহার পৌন্র গিরিধারী প্র 
সপ্তবিগ্রহ স্বীয় সপ্ততনয়কে দান করেন। তাহাদের উত্তরাধি- 
কারিগণই এক্ষণে এঁ সকল মুর্ভি পুজার অধিকারী । নাথদ্বারে 
নাথজি ব্যতীত অপরাপর মুত্তিগুলি বিভিন্নস্থানে রক্ষিত 
হইয়াছে | মথুরানাথ_-কোটা, দ্বারকানাথ-_কষ্করৌলী, 
গোকুলনাথ বা! চন্দ্র--জয়পুর, যছুনাথ-_স্থু রাট, বিঠঠলনাথ-__- 
কোটা ও মদনমোহন--জয়পুর ৷ এই সপ্তবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে রাজপুতগণের মধ্যে কৃষ্ণার্চনার বিস্তার ঘটে। বৈষণব- 
ধর্মের আশ্য়াবলম্বন করিয়। রাঁজপুতগণ ক্রমে বল্লভাচার্যা- 


প্রবর্তিত অন্নকূট মহোৎসব প্রচলিত করেন। 
রাজপুতজাতীয় প্রধান পর্ব বসন্তপঞ্চমী। এঁ পঞ্চমী তিথি 


হুইতে ৪* দিন পর্য্যন্ত রাজপুতজাতি একবারে উন্মাদ মুর্তি 
ধারণ করিয়া থাকেন। বসন্তপঞ্চমীর দুইদিন পরেই ভান্ু- 
সপ্তশী। এদিন রাজপুতগণ কুূর্ধ্যদেবের উপাসনা করেন। 
ইহার পর কলিদিদ্ধেশ্বরের শিবরাত্রি উৎ্নব। স্বয়ং রাণাকে 
দেবোদ্দেশে নিরমু' উপবাস করিতে হয়। ফালন্তনমাসে আহেরিয়] 
নামক বীরপর্বোতৎ্মব | বাণ সামন্তবর্ণে পরিবৃত ও বামস্তা 
পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়। গ্রীতিপূর্ণ মানসে মৃগরার় গদন করেন। 
অতঃপর রাজপুতজাতির ফল্গৃতৎ্সবের সমারোহ । এ সময়ে 
তাহার৷ পিতামাত| ভ্রাতাবন্ধু ভগিনী ভার্ধ্া গ্রভৃতি সকলেই 


রাজপুত 
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লঙ্জ।কে বিসজ্জন দির পরম্পরে স্বেচ্ছামত আবীর দেয় এবং 
সঙ্গাত ও অশ্লীল বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়! রাজপুতচরিত্রের 
বিচিত্র চিত্র উপস্থিত করিয়। থাকে। 
চেত্রমাসের প্রতিপদ তিথিতে পিতৃলোঁকের পুজ।, শুক্লা- 
তৃতীয়াপ্ম রাজনৈতিক উৎসব, অষ্টমীতিখিতে শীতলাদেবীর 
পর্বোত্সব, রাণার জন্মতিথিউৎসব, নববধারভ্ত, ফুলদোল ব৷ 
পুষ্পোৎ্নব, অন্নপূর্ণাপূজ1 ব। গান্ধোর, অশোকাষ্টমী, রাম- 
নবমী, মদনমহোতসব, সাবিত্রীব্রত, রম্তার জন্মাহ, আরণ্য- 
বন্ঠী, গৌরীপুঞা, নাগপঞ্চমী, রাখিপুর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, নবরাত্রি, 
থড্া স্থাপন, দশের বা নমরোত্সব, জয়তো রণ, গণদেবতাপুজা, 
খাণ্ডাপুজা, গঙ্গারজন্ম, কার্তিকেয়ের জন্ম,চন্দ্রোৎসব, লক্ষমীপূজা, 
দীপান্বিতা ভ্রাতৃদ্ধিতীর়া ও কার্তিকমাসের শুক্লাদ্ধাদশী তিথিতে 
উদয়পুরের জলষাত্রা পর্ব উল্লেখযোগ্য । 
রাজপুতগণ স্বজাতীর রমণীগণকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে 
দেখিয়া! থাকেন। এই নারীজাতির আত্মগৌরবরক্ষণাভিলাষ, 
অনীম পতিভক্তি, উচ্চহৃদয়তা, সাহন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি 
আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয় । সতীত্বরক্ষার জন্য 
আত্মোৎ্সর্গ করিতে হিন্দুরমণীর মধ্যে ইহার অতুলনীয়া। 
চিতোর-রাজমহিষী পদ্মিনী-দেবীর চিতারোহণ তাহার 
জলন্ত দৃষ্ঠান্ত। 
মুসলমানের অধিকারকাঁল হইতেই এই রাজপুতজাতি 
নানাদেশে যাইয়া বাপ করিয়াছে । ভারতের সব্ধত্র 
আফগানস্থান ও ভারত-মহাসাগরস্থ হিন্দুপ্রধান বলিদ্বীপে 
_রাজপুতজাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমান সময়ে 
নানা হিন্দু স্প্রদায় আপনাদের সামাজিক অবস্থা উন্নত 
দেখাইবার জন্য আপনাদ্িগকে রাজপুতবংশধর বালয়া 
পরিচিত করিবার চেষ্টা পায়। দাক্ষিণাত্যের উত্তর সরকা:রর 
রায়টুড়জাতি আপনাদিগকে রাজপুতজাতির অন্ততম শাখ। 
বলিয়। জ্ঞান করে। বাঙ্গীলার ছোট নাগপুরবিভাগের 
অন্তর্গত কএকজন সামন্তরাজ ভূম্যধিকারী ও ঘাটবাল প্রভৃতি 
আপনাদিগকে সভ্যতাসোপানে আরোহিত দেখিয়া সাধারণের 
স্মক্ষে বাঁজপুতজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। 
ছোট নাগপুরের রাজারা নাগবংশী এনং পচেটরাজ- 
শীয়গণ গোবংশীরাজপুত বলিয়া; আপনাদের পরিচয়. দেন। 
বরাভূম, পাতকুম, নবাগড় ও কাটিরারের জমিদারগণ আপনা- 
দিগকে রাজপুত বলিয়৷ পরিচয় দিলেও চণ্ডাল ও রাকৃসেল- 
জাতির সহিত তাহাদের নৈকট্য দেখা যায়। বরাভূমের 
কএকজন নিয়শ্রেণীর ভূমিজ জমিদারও রাজপুত বলিয়া পরিচয় 
দিতে কুষ্ঠিত নহেন। 


রাজপুতনা,ভারতসাত্রাজ্যের অন্তর্গত রাজপুতভাতির বাসভৃমি। 


যে নাগবংণীগণ আজ আপনাদিগকে রাজপুতজাতির মধ্যে 
পরিগণিত করিতে এত প্রয়াপী হইয়াছেন, তাহাদেরই : 
রমণীগণ কখন মুগ্ডাবেহারার স্কন্ধে পান্কী আরোহণে গমন 
করেন না। তাহাদের নিকট মুগ্ডার৷ ভাম্থরের বংশ বলি 
বিদিত। এততিন্ন গোয়ালা, বাভন, খেত্রী, গৌড়, বারুঈ, 
শুঁড়ী, কুন্মা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনেকে নাম. 
সাদৃশ্তে ও অর্থবলে আপনার্দিগকে রাজপুত বলিয়৷ গত, 
করিতেছে । 

বাথেল, বাঈ, ভটি, বড় গুজর, বুন্দেলা, চাহির! চন্দেল, 
কচ্ছবাহ, দাহিয়া, দাহিরিয়া, দোগর1, ঝাড়েন1, জোহিয়া॥, 
মাচেরী, গোহিল, নিকুত্ত, রাজপালি, শিকারবাল ও শির 
প্রভৃতি রাজপুতজাতির বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হওয়ায় র 
এখানে আর লিখিত হইল ন]1। [ তত্তৎ শব্দ দেখ। 13 / 


যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু ও বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর মধ্যস্থজে 
অবস্থিত।  ইংরাজাধিক্ৃত আজমীর-মৈরবাড়া ও ২৭টা 
বিভিন্ন সামস্তরাজ্য লইয়া! ইহা গঠিত॥ ভূপরিমাঁণ আন্দাজ: 
১৩২৪৬১ বর্গমাইল । অক্ষাণৎ ২৩* হইতে ৩০* উঃ এবং; 
দ্রাঘিৎ ৬০০৩০ হইতে ৭৮১৫ পৃ মধ্যে 

এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে অবস্থিত সামন্তরাজ্যগুলির ভৌগোলিক! ও 
অবস্থান ও ভূপরিমাণ নিয়ে বিবৃত কর! গেল।-_- 


পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত__. বর্গমাইল 
জয়শালমীররাজ ১৬৪৪৭ 
মারবাড় বা যোধপুর ৩৭০০০ 
বিকানের ২২৩৪০ 
উত্তরপূর্ব অবস্থিত-_ 
আলবার ৩০২৪. 1: 
শেখাবতী জয়পুরের অধীন... 
পূর্ব ও দৃর্ষিণপূর্ববে অবস্থিত__ / 
জয়পুর ১৪৪৬৫... 
ভরতপুর ১৯৭৪ ধু 
ঢোলপুর ১২. ভি 
করৌলী ১২০৮ ্ 
বুন্দী ২৩৯ 
কোট। ৩৭৯৭ 
ঝালাবার ২৬৯৪ রা 
দক্ষিণে-_ ভি. 
প্রতাপগড় ১৪৬০... 
বাশবাড়া ৮৮15 4 
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রাজপুতনা 
দুঙ্গরপুর ১০০০ বর্গমাইল 
মেবার বা উদয়পুর ১২৬৭০ 
দক্ষিণপশ্চিমে-_- 
সিরোহী ৩০২৩ 
মধ্য ভাগে__ 
আজমীর ২৭১১ 
কিষণগড় ৭২৪ 
শাহপুর! ৪০৩ 
টোস্ক ২৫০৯ 
লাঁব৷ ১৮ 


আরাবল্লী পর্বতমালার মনোহর দৃশ্ত বাতীত এখানে 
নয়নস্থথকর আর কোন দৃণ্তই নাই) পশ্চিম ও উত্তরের 
কতকাংশ মরুময় বলিয়! এই স্থান পুরাণাদিতে মরুস্থলী বা 
মরুদেশ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । ইহ! আরাবল্লী পর্বতের উত্তর- 
পশ্চিম কোণ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার 
দক্ষিণাংশে আবু শিখর। প্রবাদ, এখানে বশিষ্ঠ খষি অগ্সি- 
বজ্ঞ করিয়াছিলেন। 

এই মরুময়দেশে সামান্য বৃষ্টিতেই' চাষ হইয়া থাকে । 
লোনীনদী ব্যতীত এখানে জল সরবরাহের আর কোনও 
নদী নাই। ইন্দারার জল অত্যল্পকাল মধ্যেই লবণাক্ত 
হইয়া যায়। সমগ্রদেশের অবস্থা মরুময় ও বনমালাবিভূষিত 
হইলেও রাজধানী নগরাপ্ির অবস্থা ততদূর সমৃদ্ধিহীন নহে। 
রাজপুতনা মালব-রেলপথ আরাবলীর উত্তর দিয়া বিস্তৃত 
থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 

ইহার দক্ষিণপুর্ববাংশ বিন্ধ্যগাত্রবিধৌত শাখানদীসমুহ 
বনাশ ও চন্বল নদীদ্বয়ে মিলিত হুইয়া উত্তরপুর্দিকে জল- 
ধারা ঢালিয়া দ্রিতেছে। পূর্বদিকে ঝাল্রা-পাটনের উত্তরে 
পাথর শৈলের অধিত্যকাপ্রদেশ। ইহার উপরে কোটারাজ্য 
অবস্থিত । 

লোনী, বাণগঞ্গ।, বনাশ, চম্বল, পার্বতী, শাবরমতী, মহী, 
সোম গ্রভৃতি নদীই প্রধান। লবণজলপুর্ণ সম্বরহূদ ব্যতীত 
( মেবাররাজ্যে ) কএকটা কৃত্রিম হৃদ দেখা যায় । ১৬৮১ খুষ্টাব্ডে 
রাজ! জয়সিংহ-বিনিন্মিত দেবার ও কাঙ্করৌলী নামক নগরে 
ছুই হুদ আছে। প্রথমোক্ত জলাশয়টা “জয়সমুন্দর” নামে খ্যাত, 
উহার পরিধি ৩০ মাইল। 

মুসলমানাধিকারে পূর্বে রাজপুতজাতির ইতিবৃন্ত নুসন্বদ্ধ- 
ভাবে লিপিবদ্ধ ছিলনা! । ভট্ট কবিগণ রাজপুতনাবাসী রাজ- 
ংশধরগণের যে কীর্তিকাহিনী এতদিন গান করিয়া আসিতে- 
ছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া কর্ণেল টড্‌ রাজস্থানের 

টি 


ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে অগ্রসর হন। বর্তমান সময়ে 
রাজশুতজ্বাতির কীর্ভিমগুপসমূহে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে 
বাজপুতরাজগণের কাল ও বংশধারার যে তালিক। পাওয়৷ 
গিয়াছে, তাহা আলোচন। করিলে রাজপুত আখ্যায়িকার 
একটা নূতন সংস্করণ লাভের আশ। কর! যায়। 

মুদলমানসমাগমের পুর্ে কনোজপিংহাদনে একমাত্র 
রাঠোররাজগণই 'প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং গুজরাতের 
অন্হলবাড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়! চৌলুক্যরাজপুতগণ 
সমগ্র দক্ষিণপশ্চিম রাজপুন্তন। শাসন করিতেছিলেন। এই- 
সময় আরও কএকটী রাজপুত রাজবংশ সমুন্নত হৃইয়। উঠে। 
ৃষ্টা় ১১শ শতাব্দে যখন গজনীপতি মান্ষ্দ ভারতবিজয়ে 
আগমন করেন, তখন অন্হলবাড়ে শোলাঙ্কীবংশীয়গণ, 
আজমীঝে চৌহানগণ এবং কনোজে রাঠোরগণ ভারতের 
রাজগণ মধ্যে মুখপাত্র স্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন। এইসময়ে 
গহলোতবংশ ধীরে ধীরে মেবার ( উদ্নরপুর) সিংহাসনে এবং 
কচ্ছবাহগণ জয়পুর রাজধানীতে থাকিয়া রাজ পুতগৌরবের 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 

মান্ধ্দ ভারতে আসিয়া শোলাঙ্কীদিগকে পরাজিত 
করিলে তাহাদের শক্তি হ্রাস করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার 
গরেই রাজপুতদিগের মধ্যে গৃহবিবাদের সুত্রপাত হয়। 
শোলাম্বী ও চৌহান রাজগণ নিজে নিজে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
হইয়া আপন আপন বলক্ষয় করেন। কনোজের রাঠোরসর্দার 
জয়টাদের কন্তার ্বয়ন্বর; উপলক্ষে জয়টাদরের সহিত চৌহান- 
পতি পৃর্থীরাজের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। এই গৃহবিবাদই 
ভারতের দর্ধনাশের মূল। 

রাজা! জয়টাদ জ্ঞাতিশত্রর অপমানে উত্তেজিত হইয়া 
সাহাবউদ্দীন ঘোরীকে আমন্ত্রণ করেন। এদিকে পৃথীরাজ 
চন্দেল্পরাজ পরমর্দিদেবকে পরাজিত করিয়! মহোবা অধিকার 
করিলেন । মহম্মদ স্বরাজ্য-সীমান্তবানী বিধন্মী শক্র দিল্লীশ্বরকে 
বলবৃদ্ধ দেখিয়া তাহার ক্ষমতাহাদের জন্য সদলে ভারতাভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। ১১৪৩ খুষ্টান্দে তিরোরী রণক্ষেত্রে মুসলমানের 
হস্তে ভারতের অদৃষ্টলিপি পরিবন্তিত হইয়৷ গেল। পর বৎসর 
কনোজ অধিকৃত হইল। মুসলমান-প্রতিনিধি কুতব উদ্দীন 
আতিয়া আজমীর ও অন্হল্বাড়ে সেনাস্থাপন করিলেন। 
ভারত রাজধানী দিল্লীনগরে মুসলমানের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত 


হইল। 
১৩শ শতাব্দে মালবরাজ্য দিল্লীর অধিকারভুক্ত হয়। ১৪শ 


শতাবের প্রারন্তে আলাউদ্দীন থিলিজী গুজরাতের রাজপুত- 
গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়। তাহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করেন। 


তোগলকবংশের অবগানে মালবে স্বাধীন মুসলমানরাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই মুনলমানরাজগণ দিল্লীশ্বর অপেক্ষা কঠোর- 
শাপনে রাজপুতগণকে নিগৃহীত করেন । ১৫শ শতাব্ে মুসল- 
মান ও রাজপুতে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। 

ৃষ্টায় ১৬শ শতাব্দের প্রারস্তে কিছুকালের জন্ত রাজপুত- 
শক্তি পুনজীবিত হইয়া উঠে। দিল্লীর শেষ আফগানরাজবংশের 
শাসন-বিশৃঙ্খলা এবং গুজরাত ও মালবের মুসলমান ন্থলতান- 
গণের পরম্পর বিরোধ লক্ষ্য করিয়া মেবারের শিশোদিয়- 
বংশধর রাণ। সঙ্গ হিন্দুর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে প্রয়াস 
পান। তিনি চন্দেররাজ মেদিনী রাওর সাহায্যে মালব ও 
গুজরাতপতির বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া! তাহাদিগকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৫১৯ খুষ্টাব্বে মালবরাজ তাহার 
হস্তে বন্দী হন এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাতপতির সহিত মিত্রতা 
স্থাপন করিয়া তিনি মাঁলবরাজ্য অধিকার করেন। এই- 
সময় রাণা সঙ্গ (সংগ্রাম) প্রকৃতপক্ষে সমগ্র রাজস্থানের 
অধিপতি হইয়াছিলেন। 

মালবজয়ের অব্যবহিত পরেই, মোগলসম্ত্রাটু বাবরশাহ 
দিল্লী অধিকার করেন। ১৫২৭ খুষ্টাব্ষে ফতেপুরসিক্রিতে 
রাগপুতের দহিত মোগলের ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে 
রাণার বিপুল বাহিনী পরাজিত হওয়ায় রাজপুত-শক্তি নিরাশ 
শোতে নিমজ্জিত হইল। পর বত্সর মেদ্রিনী রাও স্বীয় 
চন্দেরীরাজ্য রক্ষার জন্ত বহুদংখ্যক রাজপুত বীর লইয়া 
মোগলপতির সম্মুখীন হইলেন। বাবর শাহ তাহাকে পরাস্ত 
করিয়৷ উক্ত নগর লুণ্ঠন করেন। রাঠোরপতি মালদেব রাও 
মোগলের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছিলেন। উপধুঠুপরি গুজ- 
রাতের মুসলমানরাজের সহিত এবং দিল্লীশ্বর শেরশাহের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়৷ দুদ্ধর্ষ রাঠোরগণ হীনবল হইয়া পড়ে । 
সম্রাট অকবর শাহ পাম, দান, ভেদ ও দওদ্বারা রাজপুত 
জাতিকে পদ্দানত করিতে চেষ্টাপান। যোধপুররাঁজ তাহার 
হস্তে পরাজিত হুইয়া মোগলের দাসত্ব স্বীকার ' করেন, 
কিন্তু শিশোদিয়াবংশধর প্রতাপসিংহ তাহার পদানত হইতে 
স্বীকৃত হন নাই। তিনি অকবর শাহের বিপুলবাহিনীর 
বিরুদ্ধে হল্দীঘাট রণক্ষেত্র যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা 
ইতিহাসে জ্বলন্ত বর্ণিত হইয়াছে । 
... অকবর শাহ এবং তৎপুত্র জাহাঙ্গীর রাজপুত রমণীর 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহজাহান বাল্যকাল হইতে 
রাজ্যের বাঁহিরে থাঁকিতেন। তদবধি রাজ্যারোহণকাল পর্য্স্ত 
তিনি উদয়পুরে রাণার আশ্রয়ে বাঁ করিয়াছিলেন । অকবরের 
সময় বে রাজপুতজাতি আপনাদের স্বাধীনত। অক্ষুঞ্ন রাখিতে 


বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাহারাই টা ৯ ১৩ শতাবের শেষভাগে 
মোগলসত্রাটের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া দি 


রূপে পরিগণিত হুন। 
অরঙ্জজেবের রাজ্যারোহপকালে মোগ্গলরাজ সরকারে 


গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। দেই সময় রাত গেলি | 
রাজপুত রাজকম্চারিবৃন্দ সকলেই দারার পক্ষাবলম্বন করেন, 
তথাপি অরম্বজেব রাজপুত সেনাদলের অনম্যপাহস_ও বীর 
দেখিয়! তাহাদের পক্ষপাতী হন॥ তিনি কাবুল শাসনের. 
জন্ত রাজপুত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং দাক্ষিণাতো 
রাজপুত সেনানায়ক দ্বার! যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালিত. করিতেন ॥ | 
দুঃখের বিষয়, ধর্মান্ধ সত্তর উভয় রাজপুতমেনীপতিকেই 
অবশেষে ইহজগৎ হুইত্তে অপস্ত করিতে বাধ্য হন। ২ 

অরঙ্গজেবের সৃতযুর পর, শিশোদিয়া, রাঠোর ও কচ্ছবাহ্‌_ 
রাজপুতগণ একফোগে স্বাধীনতা! প্রয়ামী হইয়া মোগল 
সামাঞ্যের বিরুদ্ধে অত্যুত্থিত হন। নাদিরশাহ উত্তর-ভারত |. 
লুণ্ঠন করিলে পর, তাহার! আর একবার মন্তকোত্তোলন্‌ 
করেন। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সন্ধিদর্তভে রাঠোর অথবা 
কচ্ছবাহ্রাজগণের শিশোদিয়! মহিষীর গর্ভজাত, পুত্রের 
সিংহাসনাধিকারে প্রাধান্ত লিখিত থাকায় পরস্পরের মনোবাদে 
এ উদ্ভম বার্থ হইয়৷ যায়। | 


তদবধি রাঁজপুতনায় ঘোর বিশুঙ্খল। ঘটিতে থাকে। ডি 
পাঠান ও মহারাস্্রায়লের উপদ্রবে রাজপুতজাতি, অধঃপভিত: 
মোগলসাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গেই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। এমন কিঃ 
ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র সর্দারবর্গ দস্থ্যবৃত্তির দ্বারা আপনার, স্বজাতীয়ের্‌ 
প্রতি অত্যাচার করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। 
১৮০৩ খুষ্টান্দবে সমগ্র রাজপুতন। প্রকৃতই, মহারাই্্রীরের 
কবলিত হইয়াছিল। হোলকর ও দিন্দেরাজগণ রাজপুতন! 
লু্ন করিয়! উৎ্দন্নপ্রায় করিয়াছিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি 
ওয়েলেনলী ও লেকের শুভাগমনে রাজপুতজাতি কঠে রূ 
করভার হইতে অব্যাহতি পান। সিন্দেরাজ পরাজিত হই: 
১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজপুতনার অধিকৃত প্রদেশ ছাড়িয়া! দেন। . ূ 
লর্ড ওয়েলেস্লী ভারত পরিত্যাগ করিলে রাজপুতনার 
শাসনভার সামন্তরাজগণেরই উপর ন্যস্ত হয়। দ্যসদ্দারগণ 
সুযোগ পাইয়া! পুনরার অত্যাচার আরম্ভ করে॥। এমন কি, 
ইংরাজশক্তিকেও উপেক্ষা করিয়৷ তাহার! দশ বংদরকাল 
অবিশ্রান্ত অত্যাচার ও আক্রমণে রাজপুতরাজ্য বিলোড়িত 
করিয়াছিল। ১৮৯৪ খুষ্টান্ধে পেন্ধারিদন্থ্যদল আমীর খার | 
অধীনে একত্র হয়। [ পেন্ধারী দেখ।] ূ রি 
৮] 


নিরতিল১ 1] 


উদয়পুর-রাজনন্দিনীর পাণিপীড়ন উপলক্ষে জয়পুর ও 
যোধপুররাজের অযথা অন্তবিবাদদ এবং উভয়কে উত্তেজিত 
করিবার জন্য মরাঠ। ও পাঠানদলের পরস্পরকে সাহায্যদান 
রাজপুতজাত্বির জাতীয় গৌরবনাশের অন্ততম কারণ। 

১৮১১ খুষ্টাৰে নাবালক রাজপুতরাজগণ দশ্ুর উতৎ্পীড়ন 
সহা করিতে না পারিয়া দিল্ীশ্বর ও ইংরাজ প্রতিনিধি 


সর্চালন্‌ মেটুকাফের নিকট সাহাধ্য চাহিয়। পাঠান। 


তদস্সারে ১৮১৭ খুষ্টাে মার্ক,ইস্‌ অব হেষ্টিংসের আদেশে 
ইংরাজসেনাদল পেন্ধারিদ্বিগকে পরাভূত্ত করে। সর্দার আমীর 
খঁ। ইংরাজরাজের নিকট হইতে টোঙ্কের শাসনভার প্রাপ্ত হন। 
১৮১৮ খৃষ্টানদের শেষভাগে ভরতপুৰ ব্যতীত সকল রাজপুত- 
বাজাই ইংরাজের অধীনত স্বীকার করে। সিন্দেরাজ 
ইংরাজকরে আজমীরের শাসনভার অর্পণ করেন। তদবধি 
১৮৫৭ খুষ্টাব্ধের সিপাহীবিদ্রোহ পর্যন্ত এখানে আর কোন 
রূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। এ সমক্ে কোটার বিদ্রোহিদল 
ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। ১৮৫৮ খুষ্টাব্ে 
ইংরাজগণ কোটা অধিকার করিয়া! লয়ে । 
রাজপুত ভিন্ন রাজপুতনায় আরও অন্তান্ত জাতির বাস 
আছে। জাট, গুজর, আহীর, লোধ, কাচ্ছী, মালী, চামার, 
_ খান্জাদা, খাইমখানি, মেও, মৈরাও, মীনা, ভীল, কোলী, 
মের বা মহৈর ও মোঘিয়। প্রভৃতি জাতিও দেখ যায়। ইহাদের 
মধ্যে মীন!) ভীল প্রভৃতি পার্বত্য অসত্যজাতির| বিশেষ ছুদর্ষ। 
[ তত্তৎ শব দেখ। ] 
এখানকার আলবার, উদক্পুর, বিকানের, জয়শালমীর 
আজমীর, ভরতপুর, টোঙ্ক, কোটা, বুন্দী, ঝাল্রাপাটন 
তারাগড়, চিতোর, কমলমেরু, গোগুগ্া, জয়পুর, ক্ষেত্রী, 
ভাইক্রোরগড়, মণ্ডলগড়,ইন্ত্রগড়, যোধপুর, গগ্রাও ন, রণস্তত্ত- 
গড় প্রভৃতি নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও হুর্গাদি পরিশোভিত। 
এখানকার অধিবাপিবৃন্দ অধিকাংশই হিন্দু) বৈষৰ ও 
 -শৈবের সংখ্যাই অধিক। স্থানে স্থানে প্রাচীন জৈনধর্মের 
প্রভাবও লক্ষিত হয়। দাছ্পন্থী, রামসেনেহী, নাগা! ও 
বল্পভাচারী জম্প্রদায়ের প্রভাব মেবার, আলবার, শাহপুরা 
ও জয়পুর প্রভৃতি স্থানেই অধিক ॥ 
রাজপুন্র (পুং) রাজ্রশন্দ্স্ত পুত্রঃ। ৯ বুধগ্রহ। (শব্ধরদ্রাণ) 
২ মহারাজচুত (আম )।( রাজনিৎ ) ৩ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। 
অন্বষ্ঠের রসে এবং বৈশ্তকন্তাতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। 
“বৈশ্ঠাদন্বষ্ঠকন্তায়াং রাজপুত্রস্ত সম্ভবঃ।” (পরাশরপদ্ধতি) 
পুরাণমতে এই জাতি করণকন্তাতে ক্ষপ্রিয় হইতে 
জন্মিয়াছে। এই জাতি রজ,পুত নামে প্রদিদ্ধ। 


৪ রাজনন্দন, রাজার পুত্রঃ পধ্যায়__যুবরাজ, কুমার, 
ভতৃদারক। (অমর) 
“রাজপুত্র চিরং জীব ম| জীব মুনিপুত্রক | 
জীব বা মর বা সাধে! ব্যাধ মা জীব মা মর ॥৮ ( উদ্ভট) 
৫ ম্সীরিকাবৃক্ষ। ৬ মহারাজচুত বৃক্ষ । (রাজনি*) 
রাব্রপুত্র স্বার্থে-কন্‌। রাজপুত্র শব্দার্থ। 
রাজপুত্র, জনৈক কামশাস্তরপ্রণেতা। দামোদরক্কত কুউ্রনীমতে 
হহার উল্লেখ আছে। 
রাজপুজ্রা! (ভ্রী) রাজা পুরো যস্তা। রাজার মাতা । 
রাজপুভ্ভিকা (ত্ত্রী) রাজপুত্রী সংজ্ঞায়াং কন্‌। শরারিপক্ষী, 
চলিত শরালপাখী। (জটাধর ) ২ রাজকন্তা । ৩ শুক্লযুখিক|। 
৪ পিত্ল। ( বৈদ্যকনি*) 
রাজপুক্রী (ত্ত্রী) রাজ্ঞঃ পুত্রীব। ৯ কটুতুম্বী। ২ রেণুকা। 
৩ জাতী । ৪ রাজরীতি। ৫ ডুচ্ছন্দরী। (রাজনি*) ৬ মালতী ॥ 
“অবিসুক্তশ্চাথ জাতী মালতী সুমনা অপি।” (জটাধর ) 
৭ রাজকন্তা। | 
রাজপু্রীয় (তরি) রাজপুত্র সম্বন্ধীয় । 
রাঁজপুর (ক্লী) রাজ্ঞঃ পুরং। রাজার পুর, রাজপুরী, রাজনগরী । 
রাজপ্রসাদ। নগরভেদ। 
রাজপুর, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবার 
বিভাগের অন্তর্গত একটা সামন্তরাজ্য। বোম্বে-বড়োদ! 
রেলপথের বড়বান্‌ ষ্টেশন হইতে ১॥০ ক্রোশ দুরে এই নগর 
অবস্থিত । 
রাজপুর» বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর রেবাকাস্থার অন্তর্গত একটা 
সামন্তরাজ্য। সর্দার রাবল শুরসিংহ বিদ্যাদি সদৃগুণে ভূষিত । 
ইহার! ঝড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন। 
রাঁজপুর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
মিউনিসিপালিটা থাকায় এখানকার অবস্থ। নিতান্ত মন্দ নহে। 
এখানকার গঞ্জ হইতে প্রত্যহ দ্রব্যাদি কলিকাতায় আমদানী 
হুইয়| থাকে । 
রাজপুর, যুক্তপ্রদেশের দেহরাদুন জেলার একটা নগর। 
মুসৌরীর স্বাস্থ্যাবাসে যাইতে হইলে এই স্থানে থাকিয়। যাইবার 
আড্ডা আছে। 
রাজপুর আলি, মধ্যভারতের ভোগাবর এজেন্দীর অন্তভূক্তি 
একটা সামন্ত রাজ্য । নম্ম্দ1া ও বিন্ধ্যশৈলের মধ্যস্থলে অব- 
স্িত। ভূ-পরিমাণ ৮৩৭ বর্গমাইল। এখানকার স্দারগণ 
উদয়পুর-রাজবংশধর ও শিশোদীয় কুলসস্তৃত। মহারাজয়গণ 
মালব আক্রমণ সময়ে এই পার্বত্য রাজ্যের মধ্য দিয়া আসিলে ও 
এখানকার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ইংরাজরাজের 
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এখানকার মস্নদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপুত্র যশোবস্তসিংহ 
১৮৬০ খুষ্টান্দে গতান্তর হইলে, তাহার পুত্র গঙ্গদেব রাজ্যাধিকার 
প্রাপ্ত হন। গঙ্গদেবকে রাজ্য পরিচালনে অক্ষম দেখিয়। 
ইংরাজরাজ কিছুকালের জন্ত শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৭১ 
গঙ্গদেবের মৃত্যু হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপদেব রাঁজ- 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হন! ১৮৮১ খুষ্টাব্দে রূপদেব পরলোৰ 
গত হইলে তীহাঁর দত্তকপুত্র রাজ্যাধিকার পান, ক্রিচ্যধ ইংরাজ 
রাজ রাজপুত্রের নাবালক অবস্থায় রাঁজ্য-শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। দেয় রাজন্ব ১১*০* টাকার মধ্যে ১০৯০২ 
টাকা ধারাধিপতিকে দিতে হয়। 

রাজপুরুষ (পুং) রাজ্ঞঃ পুরুষঃ। রাজার পুরুষ, রাঁজনিযুক্ত 
লোক, রাজকন্মচারী! 

রাজপুরুষবাঁদ, নৈয়ায়িক মতের বিচার প্রণালীভেদ। 
গোপালতাতাচাধ্য এই সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। 

রাজপুস্প (পুং) পুষ্পাণাং রাজা, রাজদস্তাদিত্বাং পরনিপাতঃ। 
নাগকেশর পুষ্পবৃক্ষ 

ণচান্পেয়ঃ কেশরে৷। নাগকেশরঃ কনকাহ্বয়ত | 
মহৌষধং রাঁজপুষ্পঃ ফলকঃ খরঘাতনঃ ॥” ( শৰচন্জ্রিক। ) 

রাঁজপুষ্পী (স্ত্রী) রাভপ্রিযং পুষ্পমন্ত/ঃ ভীপ২। করুণী 
বুক্ষ। (রাঁজনি* ) ২ বনমল্লিক1। ৩ জাতীপুষ্প। (বৈদ্ভৰকনি*) 

রাজপুজ্য (ক্লী)১ দ্বর্ণ। ( বৈগ্যকনিৎ ) (ঘি) রাজ্ঞঃ পুজাঃ। 
২ রাজার পুজনীয়। 

রাজপৌরুষ্য (রী) রাজপুরুষস্তেদং ষ্যণ (অনুশতিকাঁদী- 
নাঞ্চ। পা 9৩২০) ইতি আগ্ভচো বুদ্ধিঃ। রাজপুরুষসম্বন্ধীয় । 

রাঁজপ্রকৃতি (স্ত্রী) রাজ্ঞঃ প্রকৃতিঃ। ১ রাজপুরুষ | 
২ রাজার প্রকৃতি । 

রাঁজপ্রিয় পুং) ১ রাজপলাওু। ২ করণী পুষ্পবৃক্ষ । (বৈদ্তকনি*) 
(ত্রি) রাজ্ঞঃ প্রিয়ঃ। ৩ রাজার প্রিয়পাত্র | স্ত্িয়াং টাপ,। 
রাজপ্রিয়া। ৪ কোস্কণদেশ প্রসিদ্ধ করুণীপুষ্পবৃক্ষ । ৫ তিল- 
বাসিনী শালি। ৬ রক্তকশালি । (রাজনি০) ৭ রাজপত্রী। 

রাজপ্রেষ্য (পুং) রাজপ্রেরিত ব্যক্তি। : রাঁ্ককর্মনচারী। 
(ক্লী) রাজকর্তৃক নিয়োগ । 

রাঁজফণিজঝক ( পুং) রাজতে ইতি রাজ-অচ. রাজঃ দীপ্তি- 
শালী ফণিজঝকঃ। নাগরবৃক্ষ। (শব্দমাল!) 

রাজফল (ক্রী) রাঁজাভিধেয়ং ফলং। ১ পটোল। (ত্রিকা,) 
২ রাজাত্রবৃক্ষ। ৩ রাজা নীবৃক্ষ । চলিত খিণী গাছ । (রাজনি.) 

রাজফলা (স্ত্রী) রাজপ্রিয়ং ফলমন্তাঃ। জদ্থু। (রাজনি০) 


মালবে কত্ৃত্ব স্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে, রাণা প্রতাপনিংহ রাজফল্তু (পুং) কষ্টোছুন্বরবৃক্ষ, কাকডুমুরগাছ। উনি) 


রাঁজবদর (ক্রী) রাজ্ঞো বদরমিব প্রিরত্বাৎ। ১ রক্তামলক। 
২ লবণ। (মেদিনী) ( পুং) বদরাণাং রাজ! রানমস্তাদিত্বাৎ রি. 
গরনিপাতঃ। ৩ উত্তমকোলি, নারিকেলে ও পাটনাই প্রভৃতি : | 
বড় ও মি কুল। পর্যায়__বৃপশ্রেষ্ট, নুপবর্ধর, রাজবল্লভ, রী 
পৃথুকোল, তশ্থুবীজ, মধুরফল, রাজকোল। ইহার গুপ-_মধুর,, না 
শীতল, দাহ, পিপাসা! ও বাতনাঁশক, বুষ্য, বীধ্যবুদ্ধিকর, শেক্স 
ও শ্রমনাশক। (রাজনি*) র্‌ 
রাজবল| (ত্ত্রী) প্রসারণী, চলিত গন্ধভাছুলিয়। (রাজনি* ) “ঠা 
রাজবলেন্দ্রকেতু (প্র) বৌদ্ধভেদ। ঠা 
রাজবান্ধব ( পুং) রাজ্ঞঃ বান্ধবঃ। রাজার বন্ধু। 
রাঁজবীজিন্‌ (ত্রি) বাজ! ৰবীজী কারণং যন্ত। বাব 
রাজবংশোদ্তব। (মর) | 
রাজব্রাক্মণ (পুং) রাজা ব্রান্গণঃ (রাজা চ। পা! ৬২1৫ ছি 
ইতি কর্খধারয়ে প্রকৃতিবন্ভাৰঃ| রাজ অথচ ব্রাঙ্ষণ। 
রাজভক্ত ( ক্লী) নূপভোজ্য আনপানাদি, রাজার অন্ন। রাজা 
যে অন্পপানাদি ভোজন করিবেন, তাহা বৈদ্ধ উত্তমরূপে 1 
পরীক্ষা করিয়া! দিবেন। চরক ও সুশ্রতাদিতে এ পরীক্ষার; 
বিষয় বিশেষনূপে বর্শিত হইয়াছে । (ব্রি) ২ রাজার: 
ভক্ত, যাহার রাজাকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে। | 
রাঁজভক্তি (তরী) রাজ্তঃ ভক্তিঃ। রাজার প্রৃতি ভক্তি, রাজার: 
প্রতি অনুরাগ । : 
রাঁজভট (পুং) রাজ্ঞঃ তটঃ যোদ্ধা!। রানি 
রাঁজভট্রিক। (ভ্্ী) হাপুত্রীবৃক্ষ। 
“গোভপ্তীরঃ পঙ্করীটে! হাপুত্রী রাঁজভটি ক” ( ) 1 
রাঁজভদ্রক (পুং) ১ পারিভদ্রকবৃক্ষ ॥ ২ নিম্ববৃক্ষ ॥ ৩ কুষ্ঠ, 
কুড়। ৪ কুন্দুরুক। ৫ রাজার্ক, শ্বেত আকন্দ । (রাজনিৎ). 
রাঁজভয় ( পুং) রাজ্ঞঃ ভয়ং। রাঁজভীতি, রাজার ভয় । 
রাঁজভবন (ক্লী) রাজ্ঞঃ ভবনং। রাজার ভবন, রাজার গৃহ 
রাজভূয় (ক্রী) রাজ্ঞে। ভাবঃ রাজন্-ভূ-ক্যপ্‌। রাজত্ব, 
রাজার কাধ্য। তর 
রাজভূত (পুং) রাজ্ঞা ভূতঃ বেতনাদিভিঃ নিযুক্তঃ। রাজার 
বেতনভোগী ভূত্য। রর | 
রাঁজভূত্য (পুং ) রাজ্ঞঃ ভূতাঃ। রাজার চাকর। র্‌ ] 
রাজভোগ পুং) ১ শালিধান্তবিশেষ। রাজভোগবান্‌। ২ রাজার 
ভোগ, রাজ। যে সকল উত্তম বস্ত উপভোগ করেন, তাহাকে: 
রাজভোগ কহছে। ৮ 8 
রাঁজভোঁগীন (ত্রি) রাজভোগের ষোগ্য ॥ রাজার ভোজনের 
উপযুক্ত । উৎকৃষ্ট ভোজ্য আহারকারী। 


রাজমহল 


[1৩৭৩] 


০ 


ীজভোগ্য (তরি) ভূজ-ণ্যৎ কুত্ব, রাজ্ঞা ভোগ্যং। রাজার | রাঁজমহাঁল ( শৈলমাল! ) সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্গত 


ভোগের যোগ্য, রাজ! যাহা ভোগ করিতে পারেন। (ক্লী) 
২জাতীকোষ। (পুং) ৩ প্রিয়ালবৃক্ষ । ( শব্ষচ* ) 
1জভোজন (ক্রী) রাজ্ঞঃ ভোজনং। রাজার ভোজন। 
ীজভ্রাতৃ (পুং) রাজঃ ভ্রাতা। রাজার ভাই । 

শীজমণি (পুং) মণীনাং রাজা। রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। 
মণিশ্রেষ্ঠ, মূল্যবান্‌ মণি। 

ীজমণ্ডুক (পুং) মগ্ুকানাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পর- 
নিপাতঃ। বৃহদ্তেক, বড়বেউ.। পর্য্যায়-_মহামণ্ুক, পীতাঙ্গ, 
গীতমণ্ুক, বর্ষাঘোষ, মহারব। (রাজনি*) চলিত-- 


ভাউয়া ব্যাড, 
ীঁজমন্দির (ক্রী) রাজ্ঞঃ মন্দিরং। রাজগৃহ। 


ীজমগ্ডল (ত্রি) দ্বাদশবিধ রাজ, অরি, মিত্র, অরির মিত্র, 
মিত্রের মিত্র, অরমিত্রের মিন, বিজিগীযুর পুরঃসর এই পাঁচ 
এবং পাঞ্চিগ্রাহ, আক্রন্দ, পাঞ্চিগ্রহাসার, আক্রন্দাঁসার এই 
চারি, বিজিগীষুর পশ্চাদন্তী এবং বিজিণীষু, মধ্যম ও উদ্াদীন 
এই তিন, সমুদয়ে এই দ্বাদশবিধ রাঁজমণ্ুল। 
[ীজমল্প (পুং) রাজ্ঞাং মল্লঃ। রাঁজগণের মন্ত্র চলিত রাজার 
মাল। পর্য্যায়--উৎসিক্ত, উদ্ধত। (তরিকা) 
[ীজমল্ল, মেদপাটের জনৈক হিন্দু রাজা। কুস্তের পুত্র। ইনি 
জ্বরতিমির-ভাঙ্কর প্রণেতা চামুণডকায়স্থের গ্রতিপালক ছিপেন। 
বাজমহল, বাঙ্গালার সীওতাল পরগণার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। অক্ষা ২৪৭ ৪২১৫ হইতে ২৫, ১৮৩০ উঃ 
এবং দ্রাঘি* ৮৭* ২৯৪৫ হইতে ৮৭* ৫৭ পৃঃ মধ্য। ভূপরি- 
মাণ ৭৫১ বর্ণ মাইল। 
২ উক্ত উপবিভাগের একটা নগর। গঙ্গার দক্ষিণ কুলে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২৫ ২৫৫১৮উ£ এবং ভ্রাঘিৎ ৮৭* ৫২ 
৫৯পুঃ। বর্তমান নগরের পশ্চিমে প্রাচীন মুসলমান নগরের 
ধ্বংসাবশেষ। উহা! প্রায় ৪ মাইল স্থান অধিকার করিয়া 
জঙ্গলে পুর্ণ হইয়! রহিয়াছে। মোগল সম্রাট অকবর শাহের 


সেনাপতি মহারাজ মানপিংহ ১৫৯২ খুষ্টাব্ে উড়িষ্যাবিজয়ান্তে 


প্রস্থানকালে রাজমহলকেই (অগমহাল) বাঙ্গালার রাজধানী 
রূপে মনোনীত করেন। মানসিংহরুত জম! মস্জিদ্‌, স্থলতান 
সজার প্রাসাদ, বঙ্গেশ্বর মীর কাসিম আলীর বাসভবন, ফুল- 
বাড়ী এবং কীর্তিস্তস্ত আজিও এখানকার অতীত স্মৃতির 
নিদর্শন রাখিয়াছে। গঙ্গানদীর আতোগতি বারংবার পরি- 
 বর্তিত হওয়ায় এখানকার বাণিজাকেন্ত্র সাহেবগঞ্জে স্থানান্তরিত 
 হুইয়াছে। গঙ্গাবক্ষে পোতযোগে মালদহের সহিত এই নগরের 
ৎসামান্ত বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। 


ঘা রঃ 


টি 
টিন 


একটা শৈলময় ভূভাগ। সুপলমান ইতিহাসে ইহ! দামন্-ট- 
বেগ নামে পরিচিত। ইহা! প্রায় ১৩৬৬ বর্গ মাইল স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু কোথাও ইহ্‌। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
২ হাজার ফিটের উদ্ধে উঠে নাই। পুর্বে এই পর্বতমালা 
মধ্য ভারতের বিন্ধ্যগিরির একটী শাখা বলিয়। বিবেচিত ছিল। 
ভারত গবমেণ্টের ভূতত্ব পরিদর্শক 117. ড্র. 73911 ইহার 
প্রস্তরপঞ্জর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে ইহা! বিন্ধ্য 
হইতে সম্যক্‌ স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত। 
রাঁজমহিল (কী) নগরবিশেষ। 
রাজমহেন্দ্রতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। [রাজামহেন্্রী দেখ। ] 
রাঁজমাতৃ (ত্ত্রী) রাজ্ঞঃ মাতা । রাজার মাত! । 
রাঁজমাত্র (ক্লী) রাজনামাকাজ্কী। 
রাঁজমানত্ব (ক্লী) রাজ শানচ্‌ তস্ত ভাবঃ। দীপ্যমানত্ব। 
দীপ্তি, গুজ্জল্য। 
রাজমানুষ (পুং) রাজ্ঞঃ মানুষঃ। রাজপুরুষ, রাজাধিক্কৃত 
মান্ুষ। (যাজ্ঞবন্ধ্যস* ২২৪২) 
রাঁজমার্গ (পুং) রাজ্ে। মার্গঃ। রাজপথ, রাজপথের উপর 
ঘিনি সৌধনির্্মাণ করেন, তাহার সহত্রবৎসর ইন্দ্রলোকে বাস 
হইয়! থাকে । 
প্রাজমার্গং সৌধধুক্তং ঘঃ করোতি পতিব্রতে। 
বধাণামযুতং সোহপি শক্রলোকে মহীয়তে ॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতিখণ ২৪ অন) 
রাজমার্গে মলমৃত্রাদি অপবিত্র বস্ত ত্যাগ করিতে নাই। 
যদি কেহ করে, তাহ! হইলে রাজ। তাহার ছুই কাহণ দণ্ড 
করিবেন। 
“সমুত্হথজেৎ রাজমার্ে যস্তরমেধ্যমনাপদি। 
স দো কার্যাপণৌ দদ্যাদমেধ্যঞ্চাশ্ড শোধয়েৎ ॥” (মনু ৯২৮২) 
যে ব্যক্তি অনাপৎকালে রাজমার্গে মলমৃত্রাদি ত্যাগ করে, 
রাজ! তাহাকে কার্াপণদ্বয় দণ্ড করিবেন এবং এ বিষ্টা তাহার 
দ্বার। পরিষ্কার করাইয়। লইবেন। যদি বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কেহ 
করে, এবং বুদ্ধ, গভিণী ব। বালক এ্ররূপ করে, তাহ হইলে 
কেবল তাহাদিগকে ভর্খ সন! করিয়া প্র বিষ্ট৷ তাহাদের দ্বার! 
পরিফার করাইয়! লইবেন। 
রাজমাঁষ (পুং) মাষাণাং রাজা শ্েষ্টত্বাৎ রাজদস্তাদিত্বাৎ 
পরনিপাতঃ। (1)01101)93 81091519 ) বর্বট, চলিত বরবটা 
কলাই, পর্যায়-_-নীলমাষ,নৃপোচিত, নৃপমাষ। গুণ__রুচিকর, 
বাতকারক, ৰলদায়ক, সারক, শুক্র ও অসম্নপত্তনাশক, 
সুস্বাদু; রুক্ষ; কষায় ও লঘু। (রাজবণ) 


রাজযন্মমন্‌ 


বৈষ্ণবশান্ত্র মতে, বিষুঃর শয়নাবস্থায় রাজমাষ ভক্ষণ 
করিতে নাই, এই সময় ভক্ষণ করিলে চাগ্ডালত্বপ্রাণ্ডি হয়। 
এই কালের মধ্যে কান্তিকমাঁসে বিশেষ নিষিদ্ধ । যদি কেহ 
কার্তিক মাসে রাজমাষ ভক্ষণ করে, তাহ! হুইলে প্রলয়কাঁল 
পর্যন্ত তাহার নরক হইয়। থাকে । 
“নিষ্পাবান্‌ রাজমাষাংশ্চ স্থুপ্তে দেবে জনার্দনে। 
যে ভক্ষতি রাজেন্দ্র চাগালাদধিকে। হি সঃ ॥ 
কান্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ বর্জয়েং। 
নিষ্পাবান্‌ মুনিশার্দূল যাবদাহ্তনারকী ॥” (তিথিতত্ব) 
রাঁজমাষ্য (ত্র) রাজমাষস্ত যোগ্যম্‌। রাজমাষচাষের উপযুক্ত। 
রাজমাষরোপণের ভূমি। 
রাঁজমুকুট, লঘুস্তবটাকারচর়িতা ! 
রাজমুদগ ( পুং) মুদগানাং রাজা, রাজা স্তাদিত্বাৎ পরনিপাতিঃ। 
মুকুষ্টক, উত্তমমুগ (হেম) 
রাজমুনি (পুং) রাজা চাসৌ সুনিশ্চেতি। রাজর্ষি 
রাজমুগাক্করম (পু যক্্মরোগাধিকারের ষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী_রসসিন্দুর ৩ ভাগ,-্বর্ণ একভাগ, রৌপ্য একভাগ, 
মনঃশিল।, গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেকে ২ ভাগ একত্র করিয়! 
কড়ির মধ্যে পুরিতে হইবে, পরে ইহাতে ছাগছুপ্ধে সোহাগ! 
গুলিয়। মুতভাও্ডে পুরিয়! মুখবদ্ধ করিয়া! দিবে। পরে গজপুট 
দিতে হইবে। শীতল হইলে এই ওুঁষধ গ্রহণ করিতে হয়। 
ইহার পরিমাণ ৪ রতি। অন্ুপান পিপুল ও মধু বা ঘ্বৃত 
ও মরিচ । এই ওঁষধ সেবনে রাজধক্মরোগ আশু প্রশমিত 
হয়। ( রসেন্দ্রসারসং যক্মরোগাধিৎ ) 
ভৈষজ্যরত্বাবলীতে ইহার  প্রস্ততপ্রণালী এইরূপ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । পারদ ৪ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাত্র 
১ তোলা, মনঃশিলা ২ তে।ল1, হরিতাল ২ তোল, গন্ধক 
২ তোলা এই সকল একত্র মর্দন করিয়া বড় বড় কড়ির 
মধ্যে পুরিতে হইবে, পরে ছাগছুপ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়। 
তদ্বারা এ কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ করিয়৷ মৃত্তিকাভাণ্ডে 
স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ দিতে হইবে। পশ্চা লেপ 
শুকাইলে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ওষধ চূর্ণ করিয়া 
লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অন্ুপান-_-ঘ্ৃত ও মধুত বা ১০টা 
পিপুল বা ১৯টী মরিচের সহিত সেব্য। এই গুঁষধ পেবনে সর্ক- 
প্রকার ক্ষয্রোগ আশু প্রশমিত হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বাঁ যক্মরোগাধিৎ ) 
রাজন্ষমন্‌ (পুং) রাজ্ঞশন্স্ত ্ষমকারকে। বক্ষ, রাজা চাসৌ 
যক্ষ্মা চেতি বা। ক্ষয়রোগ, যক্্কাস, এই রোগ সকল রোগের 
আকর ও রাজ।। 


8 


| রাঁজযক্ষান্‌ ৃ রি ; 


“অনেকরোগানুগতো। বছুকোগপুর£ঠসর১॥ 

রাজধক্ষ্ ক্গয়ঃ শোষে। রোগরাড়িতি সংস্থতঃ ॥৮ (বাগ 

চরকে এই রোগের নিদানাদির বিষয় এইরূপ অভি হত 
হইয়াছে । ক্রোধ, জর, রোগ ও ছুঃখ ইহার পর্য্যায়ক শব । ॥ 
নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের এই রোগ সব্বগ্রথম হয় বলিয়! ইহার না 
রাজযক্ষ। | না 
নক্ষত্ররাজ চন্রের যক্ষা অশ্বিনীকুমার-কর্তৃক হৃষ্কৃত এ 
মনুষ্যুলোকে আগত হয় এবং বক্ষ্যমাণ চারিপ্রকার হেতু লাভ 
করিয়া মানবদেহে প্রবেশ করে। চারি প্রকার হেতু যথা! ৃ 
অবথ! বল আরম্ত (বলের অতিরিক্ত ব্যায়ামাদ্ি শারীর কর) 
মলমুত্রাদির বেগধারণ, ধাতুক্ষয় ও বিষমাশন। এই চারিটাই। 
এই রোগের কারণ। | 

অবথা বলারম্তহেতু--বলের অতিরিক্ত যুদ্ধ, অধ্যয়ন, তার 
বহন, লজ্বন, সন্ভরণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, অভিঘাত ও 
অপর সাহসের কার্ধ্য এইরূপ_-অধথাবলারস্ত -দ্বারা বক্ষ 
বিক্ষত হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়! পিত্ত ও কফকে উদীরিত: 
করিয়। ধাঁবিত্ত হয়। সেই প্রকুপিত বায়ু শিরঃস্থ হইয়া শি 
শূল, গলদেশস্থ হইয়া! ক্ঠোদ্ধংস (গলা খুন খুস্‌ করা), কাস, 
স্বরভেদ ও অরুচি, পার্শস্থ হইয়া পার্খশুল, গুদনাড়ীস্থ্‌ হইলে 
মলভেদ, সন্ধিস্থ হইয়! ভূত্তা ও জর, উরঃস্থ হইয়া উরঃশূল 
উৎপাদন করে। কাসবেগে উরঃ ক্ষতের বিদারণহেতু 
রোগী জর্জরিতবক্ষঃ এবং অতি কষ্টপ্রদ উরঃশুলে প্রপীড়িত 
হইয়। সশোণিত কফ নিষ্ঠীবন করে। উক্তরূপ সাহসের 
কাধ্যে রাজযন্মা উৎপন্ন হইয়া এই শিরংশূলাদি একাদশ ৰ 
প্রকার লক্ষণযুক্ত হয়। অতএব আত্মবান্‌ ০ কখনই | 
উক্তরূপ সাহসের কার্য্য করিবেন না । ্‌ 

বেগধারণহেতু-_লজ্জ! বা স্বণাবশতঃ অথবা ভয়প্রযুক্ঞই: ই 
হউক-_মানব যদি বাতমূত্র ও পুরীষের আগতবেগ রুদ্ধ করে, ূ 
তাহা হইলে সেই বেগ প্রতিরুদ্ধহেতু প্রকুপিত বায়ু কফ ও 
পিত্তকে উদীরিত করে। উদ্ধ, অধঃ ও তি্ধ্যক দেশে নিয়ে 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া রাজবক্মা রোগ হইয়! থাকে॥ 
প্রতি্তায়, কাস, স্বরভঙ্গ, অরুচি, পার্্বশুল, শিরঃশুল, ৃ 
অঙ্গমন্দদ, মুহুমুহু বমন ও মলভেদ এই সকল ত্রিদোষ রঃ ্‌ 
215 হয়। 


উদ্দীরিত করিয়া 1 জর, কান, 2 ক ্ 


রাজবক্ষান্‌ 


[৩৭৫ ] 


রাজযঙ্গিনন্‌ 


সস 


স্বাদ, মলভেদ, অরুচি, পার্খ্বশূল, স্বরভঙ্গ ও অত্যন্ত সন্তাপ এই 
একাদশ রূপান্বিত রাজযক্ষম। উৎপন্ন হয়। শুক্র ও ওজঃ 
পদার্থের ক্ষয়হেতু রাজধক্ষা প্রাণের ক্ষয্নকারক হইয়। থাকে। 

বিরুদ্ধ ভোজনহেতু রোগোৎপত্তি--বিবিধ গ্রকার বিরুদ্ধ 
অন্নপানসেবন হেতু বাতাদি দৌঘত্রয় কুপিত হইয় নিম্নোক্ত 
লক্ষণযুক্ত রাজধন্মরোগ উপস্থিত করে। প্রতিশ্তায়, কফনিঠী- 
বন, কাস, বমি, অরুচি, জর, অংসবেদনা, রক্তবমন, পার্্শুল, 


_শিরঃশুল ও স্বরভেদ এই সকল রূপ যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও 


বায়ু দ্বারা হইয়া থাকে। বিষমভাঁবে বিবিধ অন্পপান ভোজন 
হেতু বাতাদি দোষত্রয় বৈষম্য গ্রাপ্ত হইয়। রক্তাদি ধাতুর 
মার্গ সকল রুদ্ধ হইলে ধাতু সকল পুষ্ট হইতে পারে না, 
অতএব এ ভয়ঙ্কর রোগ উপস্থিত হইয়! থাকে । 

রাজধক্ার পূর্বরূপ-_ প্রতিষ্ঠায়, দৌর্বল্য, অদোষ বিষয়ে 
দোষদর্শন, স্বশরীরে নিন্দিত রূপদর্শন, স্বুণাশীলত্ব, ভোজনে 


- পটুত্ব অথচ বলমাংসক্ষয়, স্ত্ীসস্তোগ, মগ্তপান ও মাংসভোজনে 


অতিশর ইচ্ছা, অবগুঞনে অর্থাৎ স্থন্দর বস্ত্াদি দ্বারা শরীরাব- 


রি রণে ভালবাস।, অন্নে ও পানীয়ে প্রারই মক্ষিকা, ঘুণ, কেশ, 
তের পতন, নখের অতিবদ্ধন এবং স্বপ্পে এই সকল দর্শন, 
- পক্ষী, পতঙ্গ ও শ্বাপদগণ দ্বারা আক্রমণ, কেশ, অস্থিরাশি ও 
ভন্মের উপর আরোহণ এবং জলাশয়, পর্বত, বন ও জ্যোতিষ্ষ- 


ব্লকের ক্ষয় হয়। 


ঃ 


মণ্ডল সকলের শুষ্কতা, ক্মীণতা ও পতনদর্শন, এই সকল 
রাজবঙ্ার পূর্বববূপ। 

রূসরক্তাদি শারীর ধাতু সকল নিজ নিজ উম্ম! দ্বারা পরি- 
পাক প্রাপ্ত হইয়। নিজ নিজ ধমনীপথে গমন করিয়। পর পর 
ধাতু সকলকে পুষ্ট করে। আ্রোতোনিরোধহেতু রস রক্তে 
যাইতে না পারিয়! তাহাকে পুষ্ট করিতে পারে ন) স্থতরাং 
এই কারণে রক্ত ও মাংসে যাইতে না 
পারিয়৷ তাহাকে পুষ্ট করিতে পারে না, সুতরাং মাংসেরও 
ক্ষয় হয়। এইরূপে রক্তাদি সকল ধাতুরই ক্ষয় হইয়া থাঁকে। 
আঁধারের ক্ষয় হইলে আধেয় ক্ষীণ হইয়। থাকে, সুতরাং 
আধার রক্তাদি ধাতুর ক্ষয়ে আধেয় ধাতুম্মারও ক্ষয় হয়। 
অতএব আোতের নিরোধ, রক্তাদির ক্ষয় ও ধাতুম্মার অপচয় 
হেতু রাজযক্মা উৎপন্ন হয়। রাজযস্মার উৎপত্তিকালে 
পাচকাগ্নি কোষ্ঠগত যে ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করে, তাহা 
প্রায়ই মল হয়, ওজঃ অর্থাৎ সারপদার্থ অতি অল্পই জন্মিয়া 
থাকে । সুতরাং ওজোবল না থাকায় তখন সব্বধাতুক্ষয়ার্ত 
যক্মরোগীর মলই প্রধান বল, অতএব যক্মরোগীর মল 
সব্বথা রক্ষণীয়। 

 আ্োতঃ নকল রুদ্ধ হওয়ায় রস গমন করিতে ন। পারিয়। 


্বস্থানেই বদ্ধিত হয় এবং দেই বদ্ধিত রন বহুরূপ হইয়। কাঁস 
বেগে মুখ নাসাদি উর্ধমার্গ দিয়! নিঃস্থত হইতে থাকে । 
বাতাদ্দি দোষের বল যদ্দি মাঝামাঝি হয়, তাহা হইলে ছয় 
প্রকাররূপ, আর যদি অত্যধিক হয় তাহ! হইলে একাদশবিধ 
রূপ জন্মে। এই ছয়রূপ ব|৷ একাদশরূপে সমষ্টিই রাজধক্ষা 
নামে অভিহিত হয়। 

একাদ্রশরূপ যথা-_কানঃ অংদসন্তাপ, স্বরভেদ, জ্বর, পার্খব- 
বেদনা ও শিরোবেদনা, রক্তবমন, কফবমন, শ্বাস, মলভেদ ও 
অরুচি। ছয়রূপ কাস--ন্বর, পার্শশুল, স্বরভঙ্গ, মলভেদ ও 
অরুচি। 

রাজধক্ষমরোগীর যদি মাংস ও বলের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে 
সকল লক্ষণই প্রকাশ, ব1 অর্দজেক লক্ষণ প্রকাশ কিংব। তিনটা 
মাত্র লক্ষণই প্রকাশ পাইলে, রোগী পরিত্যাজ্য । কিন্ত 
যদি বল ও মাংস থাকে, তাহ হইলে নকল লক্ষণগ্রকাশ 
পাইলেও সে রোগী চিকিৎসনীয় । 

এই রোগে বিষমাশন হেতু শরীর অতি খিন্ন হইলে, কণ্ঠ 
হইতে রক্তের নির্গম এবং সঞ্চিত ও উক্রিষ্ট ( বহির্গমনোনুখ ) 
শ্লেম্মার নিষ্ঠীবন হইতে থাকে । মাংসের বিরুদ্ধত্বহেতু রক্ত 
মাংসাদিতে যাইতে পারে না উহ! আমাশয়েই ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হইতে থাকে । পরে বহু পরিমিত ও উৎক্রিষ্ট হইয়। কণ্ঠদেশে 
আপিয়। উপস্থিত হয়, এই কারণে রক্ত নি্ঠীবন হইয়৷ থাকে। 

ভিহব। ও হৃদয়স্থিত বাতাদি দোষ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে ব! 
মিলিতভাবে রাজধক্মরোগীর অরুচি জন্মাইয়। থাকে । বাতজ 
অরুচিতে মুখে কষায় রস, পিস্তজ অরুচিতে মুখে তিক্তরস 
এবং শ্লেক্মজ অরুচিতে মুখে মধুর রস হয়। 

অংস ও পার্খদ্বয়ে বেদনা, হস্তপদের সম্তাপ এবং রস 
রক্তাদি সর্ধাঙ্গগত জর এই তিনটাই রাজযক্সার প্রধান লক্ষণ। 

অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, ন্নান, অবগাহন, বহির্মার্জন, ছুপ্ধ ও 
দ্বত দ্বারা বস্তি, মাংস, মাংসরসের সহিত অন্ন, হিতকর মগ্, 
মনোহর গন্ধ সেবন, খতুর অনুরূপ স্নান, অনুপহত প্রিয়বসন, 
স্থহৃদ্গণ এবং মনোরমা স্ত্রীগণের দর্শন, শ্রুতিস্থথকর গীত ও 
বাগ্ধবনি, সদ! হর্ষ ও সদা আশ্বাসবচন, গুরুলোকদিগের 
উপাসনা, ব্র্গচধ্য ( মৈথুনত্যাগ ), দান, তপস্তা, দেবতার্চন, 
সত্য আচরণ, মঙ্গলকর্শ্ন, অহিংসা ও ত্রাঙ্গণট্বস্ভের অর্চনা 
এই সকল কন্ম দ্বারা রাজধক্মরোগ প্রশমিত হয়। 

(চরক রাজযক্মরোগাধিৎ ) [এই রোগের চিকিৎসা ও 
অন্তান্ত বিশেষ বিবরণ ষক্মরোগ শব্দে দেখ। ] 


রাঁজযক্ষিনন্‌ (ত্রি) রাজবক্ষ। অস্তি অন্ত ইনি। রাজবক্ষ- 


রোগী; ক্ষয়রোগী। 


রাজযোগ : 


রাঁজযজ্ৰ ( পুং) রাজকৃত যজ্ঞ। রাজা কর্তৃক দেবোদেশে | 
প্রদত্ত উপহার । 
রাঁজযাঁন (র্লী)পান্ধী। রাজার রক্ষিত শকটাদি। ্‌ 
রাজধুধবন্‌ €পুং) সেনাদল, যাহার! অনুচর বা রঙ্গীরূপে 
রাজার সহিত রণক্ষেত্রে গমন করে। 
রাজযোগ (পুং) যোগানাং রাজা শ্রেষ্টত্বাৎ রাজদস্তাদি ত্বাৎ 
পুর্বনিপাতঃ। জ্যোতিষোক্ত যোৌগভেদ, এই ষোগ থাকিলে 
মানব রাজার স্তায় ধনশালী হইয়া! থাকে, এইজন্য ইহাকে 
রাজযোগ কহে । অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় আলোচন! 
করিয়া দেখা যাঁউক। 
“অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি রাজযোগাদিকং পদম্। 
গ্রহাণাং স্থানভেদেন রাশিদৃষ্টফলাফলম্‌ ॥* (পরাশরসঃ) 
গ্রহগণের অবস্থান দ্বার! বাশিদৃষ্টে রাজযোগাদির শুভাশ্তভ 
ফল নিশ্চয় হইয়। থাকে । সংযোগে বিষও অমৃত এবং 
অমৃতও বিষ হয়, তন্রপ গ্রহগণের পরম্পরের সংষোগে 
রাজযোগও দারিদ্র্যযোগাদ্দি হইয়া থাকে । 
জ্যোতির্বিদ্‌ যবনেশ্বরের মতে পাপগ্রহ স্বীয় স্ুতুঙ্গ স্থানে 
থাকিলে জাতবালক পাপাশয় রাজ! হয় । জীবশন্মার মতে 
পাপগ্রহ উচ্চস্থিত হইলে রাজ! হয় না, কিন্তু রাঁজতুল্য 
বিভবশালী হইয়া থাকে। মঙ্গল, শনি, রবি ও বৃহস্পতি এই 
চারিটা গ্রহ অথব! উক্ত গ্রহচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন তিনটা 
স্বীয় স্বীয় উচ্চ ভবনের উচ্চাংশে' থাকিলে এ গ্রহাধিষ্ঠিত রাশি 
লগ্ন হইলে যাহার জন্ম হয়, দেই রাজ! হইয়। থাকে। 
প্রথমতঃ রাজযোগ ষোড়শ প্রকার যথা-__চন্দ্র স্বক্ষেত্রগত 
অর্থাৎ কর্কটরাশিতে অবস্থান করিলে যদি এ সময় পূর্বোক্ত 
গ্রহচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন ছুইটা বা! একটা স্তুঙ্গস্থ হয় এবং 
তুঙ্গলপ্নে কোন বালকের জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই বালক 
রাজ। হইয়। থাকে । 
মেষের দশমাংশে রবি, কর্কটের পঞ্চমাংশে বুহস্পতি, 
তুলার বিংশাংশে শনি ও মকরের ২৮ অংশে মঙ্গল স্থিতিকালে 
মেষ, কর্কট, তুল! ও মকর ইহাদের মধ্যে কোন এক. লগ্নে 
জন্ম হইলে জাতবাঁলক রাজ! হইয়া থাকে। 
জন্মঘময়ে চন্দ্র লগ্ন বা বর্গোন্তমে থাকিলে তাহাতে যদি 
চন্ত্রভিনন রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই ৬ গ্রহের 
কিংবা এই ৬ গ্রহের মধ্যে যে কোন পাঁচ ব! চারি গ্রহের দৃষ্টি 
থাকে, তাহা হইলে জাতবালক রাজ! হয়। কুভ্তরাশিতে 
শনি, মেষে রবি, বৃষে চন্দ্র, মিথুনে বুধ, সিংহে বৃহস্পতি, 
এবং বৃশ্চিকে মঙ্গল থাকিলে যে বালক জন্মে, এবং প্র কুস্ত, 
মেষ, বৃষ এই তিন রাশির যেকোনটা জন্মলগ্র হয়, তাহ! 


[ ৩৭৬ পা কী 


হইলে জাতবালক রাঁজ। হয়। অথব। তুলা রাশিতে 
বুষে চন্দ্র, কন্তাতে রবি ও বুধ, বা তুলায় শুক্র, মেষে মগ র্‌ 
কর্কটে বুহস্পতি; অবস্থিতি করিলে যদি তুল! বা বৃষ লগ্ন হয়, 
তাহা হইলে রাজযোঁগ হইয়। থাকে । তার ্ 
 মকরে মঙ্গল, ধন্থুতে রবি ও চন্দ্র এবং জনমলগরে শর এ 
থাকে, অথবা মকরে মঙ্গল ও চন্দ্র ও ধনুরাশিতে রৰি এবং 
মকর যদি লগ্ন হয়, তাহা হইলে রাজযোগ হয়। বুষে তন্ত্র 
সিংহে রবি, বুশ্চিকে বুহল্পতি ও কুস্তে শনি থাকিলে রর 
বৃষ জন্মলগ্ম হয়, তাহ! হইলে শ্রেষ্ট রাজযোগ হইয়! থাকে। 
মকরে শনি, মীনে চন্দ্র, মিথুনে মঙ্গল, কন্তায় বুধ ও ধনুতে 
বুহস্পতি অবস্থিতি করেন, এবং মকরাদি লগ্ন হয়, তাহ! হইলে রর 
রাজযোগ হয়। ধন্ুরাশিতে চন্দ্র ও বৃহস্পতি, মকরে মঙ্গল, 
মীনে শুক্র ও কন্তাতে বুধ থাকে এবং কন্যা! বা মীন জন্মলগ্ন 
হয়, তাহা হইলে রাজযোগ হইয়া থাকে । 
মীন জন্মলগ্ন, এবং ইহাতে চন্দ্র, কুস্তে শনি, মকরে মঙ্গল, 
সিংহে রবি থাকিলে ও কর্কটজন্মলগ্ন এবং এই করকটে, 
বৃহস্পতি, ও একাদশ স্থানে চন্দ্র, শুক্র ও বুধ, মেষে টং ্‌ 
থাকে, তাহা! হইলে রাজযোগ হয়। যদি মকরে শনি, মে ষ. 
মঙ্গল, কর্কটে চন্ত্র, সিংহে রবি, মিথুনে বুধ ও তলায় শুক্র: 
থাকে, এবং মকর জন্মলগ্ন হয়; বুধ যদি আপন উচ্চস্থ নৌ 
অর্থাৎ কন্তালগ্নে অবস্থিতি করেন, এবং মিথুনে শুক্র, মীনে 
বৃহস্পতি ও চলর, মকরে শনি মঙ্গল বাস করেন, এবং কন্তা- 
জন্মলগ্ন হর, তাহা হইলে প্রবল রাজযোগ হয়। 
“ইতি নিগদিতযোগৈাঁচবংশোদ্তবোহপি 
স্‌ ভবতি পতিরুব্ধ্যাঃ কিং পুন রাজন্ুন্ুঃ| 
নরপতিকুলজাতে| বক্ষ্যমাণৈশ্চ যোগৈ- ৰ 
ভবতি ৃপতিরেবং তৎসমোহন্তস্ত কুম্ুঃ ॥৮ (বৃহজ্জাতক) 
উক্ত রাজযোগ যাহার থাকিবে, সেই ব্যক্তি রাজকুলোদ্তব, 
না হইলেও রাজা হইবে। রাজযোগের মধ্যে উক্ত যোগই 
শ্রেষ্ঠ রাজযোগ। যাহারই উক্ত প্রকার গ্রহংস্থান দেখি ্ 
পাওয়া যাইবে, তাহারই প্রক্কত রাজযোগ বুঝিতে হইবে ॥ ৃ 
সামান্ত রাজযোগ_ধে কোন তিন ব| চারিটা 
বলবান্‌ হইয়া আপন আপন উচ্চস্থানে বা! মূলত্রিকোণে থ 
তাহা হইলে রাজবংশোত্তবপুরুষ রাজা হয়, অপর ৫, 
৭টী গ্রহ বলবান্‌ হইয়া আপন আপন উচ্চতবনে 
ত্রিকোণে অবস্থিতি করিলে অন্তকুলোৎপন্ন ব্য 
হয়। গ্রহগণ বলবান্‌ না হইয়া ছল হইলে মা 
হয় না, কিন্তু রাজতুল্য বলবান্‌ হয়। টা 
সিংহে রবি, মেষে চন্র, মকরে মঙ্গল, ুস্ত শন 


শব 


রীজযোগ ছি, ১. 


সিটি শশা পেস 


বৃহস্পতি অবস্থান করিলে এবং মেষ কিংবা মিংহ জন্মলগ্ন 


হুইলে রাজপুত্র, রাজ এবং অন্তবংশোদ্তব ব্ক্তি পধনবান্‌ হয়। 

জন্মলগ্ কুস্ত, বৃষে শুক্র, তুলাতে চন্দ্র, এবং অবশিষ্ট গ্রহ 
ষথাসম্তৰ কুন্ত, মেষ ব৷ ধন্ুতে থাকিলে অথব! জন্মলগ্ন কর্কট, 
তুলাতে শুক্র, মীনে চন এবং অন্থান্ত গ্রহগণ যথাসম্ভব কন্য।, 
কর্কট ও বুষগত হইলে রাজপুত্র রাজা এবং অপরে 
ধনবান্‌ হয়। 

যদ্দি জন্মকালে বুধগ্রহ বলবান্‌ হইয়া লগ্নে অবস্থান এবং 
অপর একটা শুভগ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি ব৷ শুক্র বলবান্‌ হইয়। 
নবমস্থানগত হন, এবং অপর সকল গ্রহ দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, 
নবম, দশম ও একাদশ স্থানে থাকেন, তাহ হইলে রাঁজ- 
কুলোদ্ভব রাজা ও অন্তে ধনবান্‌ হয়। বৃষে চন্দ্র, মিথুনে 
বৃহস্পতি, তুলায় শনি, মীনে রবি, মঙ্গল, বুধ ও শুরু থাকে 
এবং বুষ যদি জন্মলগ্ন হয়, তাহ! হইলে জাতবাঁলক রাজ! 
হয়। লগ্নে শনি, চতুর্ধে বৃহন্পতিঃ দশমে কৃর্য্য ও চন্দ্র, 
একাদশে মর্গল, বুধ ও শুক্র থাকিলে রাজকুলোৎ্পন্ন রাজা 
ও অন্য ধনবান্‌ হুইয়া থাকে । 

দ্শমে চন্দ্র, একাদশে শনি, লগ্নে বুহম্পতি, দ্বিতীক্ন স্থানে 
বুধ ও মঙ্গল, চতুর্থস্থানে শুরু ও রবি, অথবা লগ্নে শনি ও 


মল, চতুর্থে চন্দ্র, সপ্ুমে বৃহস্পতি, নবমে শুক্র, দশমে রবি, 


ও একাদশে বুধ থাকিলে 
ধনবান্‌ হয়। 

কর্মস্থ কিংবা লগ্রস্থ গ্রহের অথবা উক্ত গ্রহের মধ্যে যে 
গ্রহ বলবান্‌ তাহার অন্তর্দশাকালে রাজযোগজাত ব্যক্তির 
রাজ্য লাভ হয়। লগ্ন ও দশমস্থানে কোন গ্রহ না থাকিলে 
জন্মকালে যে কোন গ্রহ বলবান্‌ থাক্ষিবে, তাহার অস্ত্দশা- 
কালে রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। শক্র ও নীচ গৃহগত গ্রহের অন্তর্দশ। 
সময়ে রাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি রাজ্য্রষ্ট হয়। 

ধাহার জন্মকালে লগ্গে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই তিনগ্রহ 
অবস্থিতি করে এবং সপ্ডমে শনি, দশমস্থানে রবি থাঁকে, সে 
ব্যক্তি ভোগবান্‌ হয়, অর্থাৎ ধন না থাকিলেও যে কোনরূপ 
সুখভোগে কালযাপন করে। যাহার জন্মকালে লগ্ন, চতুরথ- 


রাজকুলোভস্ভব রাজা ও অন্তে 


স্থান, সপ্তমস্থান ও দশমস্থান শুভ গ্রহের ক্ষেত্র হয়, এবং পাপ- 
গ্রহের ক্ষেত্রে বলবান্‌ পাপগ্রহ থাকে, সেই ব্যক্তি ব্যাধ ও 


রি 
স্শ্ 


দ্বন্থ্যগণের অধিপতি হয়। (বুহজ্জাতক ) 

“শক্রক্গেত্রগ্টতঃ সব্বর্বগ্গো মগতৈরপি। 

রাঁজযোগ! বিনশ্তন্তি বহুভি নীচিগৈগ্রহৈঃ ॥ 

চন্দ্রং বা যদি বা লগ্রং গ্রহে। নৈকোহপি বীক্ষ্যতে । 
তথাপি রাজযোগানাং ভঙ্গমাহ পরাশরঃ ॥” ( ছুণ্িরাজ ) 


বে 


মী 


৯৭৫ ৯৫ 


[ ৩৭৭ ] 


রাজষোগভঙ্গ--গ্রহগণ বর্গোত্তমগত হইয়া ও যদি শক্রগৃহে 
বা স্বীয় নীচভবনে থাকেন, তাহা! হইলে রাজযোগ ফলগদ 
হয় না। পরাশর বলেন যে, ঘি লগ্নে ব! চন্দ্রে কোন গ্রহেরই 
দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে রাজষোগ ভঙ্গ হয়। রবি স্বীয় 
নবাংশে অবস্থিতি করিলে বদি তাহাতে চন্দ্রের ও পাপগ্রহথের 
দৃষ্টি থাকে ও শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে মানব 
রাজ্যপ্রাপ্ত হুইয়াও পরে তাহ! ভ্রষ্ট হইয়! বিশেষ ছুঃখভোগ 
করিয়া থাকে । উক্ক। ও বজ্পাত দিনে ব্যতীপাতযোগে ঝ| 
ধূমকেতুর উদ্য়কালে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তির রাজযোগ 
থাকিলেও তাহা ফল প্রদ হয় না। যদি রৰি পরম নীচ অর্থাৎ 
তুলার দশমাংশে ও জন্মকালে বৃহস্পতি যাহার পরম 
পঞ্চমাংশে অবস্থিতি করেন,তাহার রাজষোগ ফলপ্রদ হয় না। 

কোন ব্যক্তির কুস্তলগ্নে জন্ম হইলে বদি বৃহস্পতি অস্তগত 
থাকেন, তিনটা গ্রহ স্থীক্ন স্বীয় নীচগৃহে অবস্থিতি করে, 
একটা গ্রহও উচ্চস্থানে না থাকে এবং দশমস্থানে পাঁপ- 
গ্রহ থাকে ও যাহার জ্ন্মকালে শুক্র কন্তার ২৭ অংশে 
অবস্থিতি করেন, যদি পঞ্চমস্থানে রাছু ও তাহার প্রতি চন্দ্রের 
দৃষ্টি থাকে এবং তৃতীয়স্থানে শনি ও একাদশস্থানে মঙ্গল ও 
কেন্দ্রভবনে কোন শুভগ্রহ না থাকিয়! অস্তগত হন, যদ্দি 
কেন্ত্রস্থানে কোন গ্রহের অবস্থান না৷ থাকে ও শুভগ্রহগণ 
অস্তগত কিংবা নীচগৃহস্থিত থাকেন, অথব। চারিটা গ্রহ শক্রু- 
গৃহস্থিত হন, ষর্দি সকল পাপগ্রহ কেন্দ্রস্থানে নীচগৃহে কিংবা 
শক্রভবনে অবস্থিতি করে, তাহাতে যদি কোন শুভগ্রহের 
যোগ বা দৃষ্টি না থাকে এবং অষ্টম, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ স্থানে শুভগ্রহ 
থাকে, জন্মকালে এই সকল যোগ থাকিলে রাঁজযোগ ফল প্রদ 
হয় না। যাহারা এই সকল যোগে জন্মগ্রহণ করে, সাধারণ 
দৃষ্টিতে তাহাদের কোঠ্ঠীতে রাজষোগ থাকিলেও তাহার! 
দরিদ্র হইয়া থাকে। . 

এইজন্য রাজযোগবিচারস্থলে শত্রু, মিত্র, উচ্চ, নীচ 
প্রভৃতি পূর্বোক্ত যোগ সকল বিশেষরূপে মিলাইয়! যোগ স্থির 
কর! বিধেয়। একৃত রাজষোগ হইলে তাহা কখনই নিম্ষল 
হয় না । (জাতকাভরণ ) 

সাধারণ রাজযোগ--জন্মকালে গ্রহগণ নিয়লিখিত স্থানে 
থাকিলে সাধারণ রাজষোগ হয়। ১, যদি কেন্দ্র ও 
ত্রিকোণে পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী কিংব! শুভ গৃহাধিপতি হইয়া অবস্থিতি 
করে এবং তন্মধ্যে স্বাভাবিক রাজ্য-কারক গ্রহ অর্থাৎ শনি ও 
মঙ্গল থাকে, আর অপর কোন গ্রহ নীচস্থ না হয়। ২, যদি 
সমস্ত গ্রহ চারিটী কেক্ত্রস্থানে থাকে। ৩, যদি লগ্নের 
সপ্তমে, দ্বিতীয়ে ও দ্বাদশে সমস্ত গ্রহ থাকে। ৪, যদি 


রাজযোগ ূ 


রি ] ঞ 


যোগ 


গমস্ত গ্রহ ক্রমান্বয়ে পঞ্চরাশিতে থাকে ও তন্মধ্যে জন্সরাশি 


লগ্ন হয়। ৫১, যদি বৃহস্পতি নবমাধিপতি হইয়া পঞ্চমাধি- 


পৃতির সহিত এক রাশিতে কিংবা পরম্পর পরস্পরের সগ্তমে ; 


অবস্থিতি কবে। ৬, যদ্দিচতুর্থ ও দশম অধিপতির মধ্যে 
বিনিময় যোগ থাকে, এবং উহার! লগ্নাধিপ ও নবমাধিপ কর্তৃক 
দৃষ্ট হয়। ৭, যদি লগ্নে বুহস্পতিঃ চতুর্থে ব! সপ্তমে চন্দ্র, 
দশমে রবি ও একাদশে শনি থাকে । ৮, যদ্দি বুহস্পতির 
প্রতি মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি ও রানুর দৃষ্টি থাকে অথব। 


দি সকল গ্রহের দৃষ্টি বৃহস্পতির প্রতি ও . বৃহস্পতির ; 


সকল গ্রহের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ৯, যদি কেন্দ্র বা 
ভ্রিকোণাধিপতি কোন গ্রহ নীচরাশিস্থ হয়, আর সেই 
নীচ রাশির অধিপতি এবং প্র গ্রছের উচ্চ রাশির 
অধিপতি কেন্দ্রে ;বা উচ্চ স্থানে থাকে । ১৭, যদি 
রবি চঞ্ ও বৃহম্পত্তি একত্র বৃশ্চিক রাতে থাকে, আর 
চন্দ্রের নীচাধিপ মঙ্গল এবং উচ্চাধিপ শুক্র কোন কেক্দ্রস্থানে 
অবস্থিতি করে। ১১, যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশে 
মঙ্গল থাকে, আর উহার প্রতি রবি, বুধ ও শুকের দৃষ্টি 
থাকে, এবং কোন কেন্দ্রস্থানে বুহম্পতি অবস্থিত হয়। 
১২, যদি লগ্ন, চতুর্থ ও দশমাধিপ বলবান্‌ হয়, আর মঙ্গল 
ও বুহস্পতি একত্র যুক্ত বা পরস্পর পরস্পরের সপ্তমে বাস 
যদি লগ্ন ও অই্টমে শুভগ্রহ থাকে, আর 
অপর গ্রহ্গণ স্বীয় স্বীষফ অধিঠিত ভাবে অবস্থান করে, অথবা 
.€ষ সকল স্থানে থাকিলে তাহাদের কার্্যকারিতাশক্তি বৃদ্ধি 
পায়, সেই সকল স্থানে থাকে । ১৪, যদিচন্দ্র ও বুহম্পতি 
যুক্ত হইয়া দ্বিতীয়, তৃতীয্, পঞ্চম, সপ্তম বানবমে থাকে 
এবং রাজ্যকারক গ্রহ শনি বা মঙ্গল তুঙ্গী হয়। ১৫, যদি 
মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র একত্র থাকে, আর তুলায় শনি, 
বুষে চন্দ্র, ষষ্ঠে রবি ও বুধ অবস্থিত হয়। ১৬, কুস্তলগ্রজাত 
. ব্যক্তির মকরে মঙ্গল এবং ধন্নুতে রবি ও চন্দ্র থাকে । ১৭, 
যদি বুধ ও শুক্র; দ্বিতীয়ে রবি ও চক্র, চতুর্থে শনি, সপ্ডমে 
বৃহস্পতি, দশমে রানু এবং একাদশে মঙ্গল থাকে । ১৮, 
যদ্দি মেষে রবি, ধনুতে বৃহস্পতি, সপ্রমে চন্দ্র ও শনি, একত্র 
থাকে । ১৯, বদি কুন্তে শনি, মিথুনে বুধ, . বৃশ্চিকে মঙ্গল, 
দিংহে বৃহস্পতি এবং বুষে চন্দ্র থাকে, আর এ বুষ রাশি লগ্ন 
হয়। ২*, যদি চতুর্থ ও দশম অধিপতি, পঞ্চম বা নবম 
অধিপতির সহিত কোন শুভগৃহে অবস্থিতি করে। ২১, যুদি 
- লগ্নাধিপতি, চতুর্থাধিপতি ও নবমাধিপত্তি অস্থমিত ন| হুইয়। 
দশমে এবং দশমাধিপতি লগ্নে থাকে, আর উহাদের প্রতি 
শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে । ২২, যদি তুল! লগ্র, কুস্তে বৃহস্পতি, 


করে। ১৩, 


সিং হে শনি ও ও রা এবং ং দশমাবিপ ন নবমে থাকে । ক 
মকর লগ্ধ এবং পরী লগ্গে শনি, এবং চন্দ্র, মগল, বুধ ও ৃ 
বৃহস্পতির তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশে অবস্থিত হয়। ২৪১. 
যদি লগ্নে রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল, মিখুনে বুধ, তুলায় শুক্র এব ং 
মকরে শনি থাকে । ২৫? বদি বুশ্চিকে রৰি ও চন্দ্র, তুলায়_ 
বুধ, দ্বিতীয়ে মঙ্গল € শুক্র এবং দশমে বৃহস্পতি থাকে ॥ 
২৬, যদি মঙ্গল ও বৃহস্পতি তুঙ্গী, শনি- একাদশে. বং. 
লগ্লাধিপতি দশমে থাকে । ২৭, যদি লঞ্চে বুধ ও শুক্র; ্‌ 
ধন্থুতে চন্দ্র ও বুহস্পত্তিঃ এবং মকরে মঙ্গল থাকে। ২৮, ম 
কন্তালগ্র হয়, আর এ লগ্নে বুধ, চতুর্থে চন্দ্র, বুহস্পতি ও. শুক্র 
এবং পঞ্চমে মঙ্গল ও শনি থাকে ॥ ২৯, যদি মীন লগ্ন হয়, 
আর এ লগ্নে চন্দ্র, কর্কটে বৃহস্পতি এবং মকরে শনি থাঁকে ॥. 
৩০, যদি লগ্নে চন্দ্র ও শনি ত্রিকোণে রবি ও বৃহস্পতি এবং 
দশমে মঙ্গল থাকে । ৩১, বদি সিংহ লগ্ন হয়, আর লগ্নে 
বুহস্পভ ও শুক্র বৃশ্চিকে মঙ্গল, এবং মিথুনে শনি থা 
৩২, যদি ককটলগ্র হর, আর বুধ ও শুক্র থাকে । ্‌ / 
কন্ঠালগ্ন এবং তাহাতে বুধ, পঞ্চমে মঙ্গল ও শনি, সপ্তমে চর 

ও বৃহস্পতি, এবং দশমে শুক্র থাকে । ৩৪, যদি সিংহে রবি, 
মকরে মঙ্গল, ধন্ুুতে বুহস্পতি, কুস্তে শনি, এবং লগ্নে দ্র 
থাকে । ৩৪, যদি বুষ বা তুলালগ্ন হয়, আর সেই লগ্গে গু 
নবমে চন্দ্র, এবং লগ্নে বা তৃতীয়ে অপর গ্রহগণ থাকে ॥ ৩৯, 
যদি বলবান্‌ বুধলগ্সে এবং অন্থুভগ্রহ বলবান্‌ হইয়া দ্বিতীয়, 
নবম, দশম, বা একাদশ স্থানে থাকে । ৩৭, যদি বল 
হয়,আর দ্বিতীয়ে চন্দ্র, ষষ্ঠে বৃহস্পতি, ও একাদশে শনি থাকে । 
৩৮ যদি মেষে মঙ্গল ও বৃহস্পতি, এবং কর্কটে চন্দ্র | 
৩৯, যদ্দি কর্কটলগ্র হয়, আর এ লগ্নে বৃহস্পতি, সগ্ঘমে 
শনি, দশমে রবি, এবং একাদশে কৌন শুভগ্রহ থাঁকে | 8০. 
যদি মকরে শনি, এবং রাগ্তধিপ মেষ, কর্কট বা তুলায় থাকে।। 

উক্ত ৪০ প্রকার অবস্থায় সাধারণ রাজযোগ হইয়্| থাকে 
এই যোগের ফল নিক্ষল হয় না। যাহার কোন্ঠীতে এ 
সকল রাজধষোগ দেখিতে পাওয়। যায়, তিনি রাজ।, রাজতুল৷ / 
বা ধনশালী হইয়া থাকেন। সর 


গ্রহ দৃষ্টিবর্জিত, শনি, কেতু কিংবা মঙ্গল ও কেতু থাকে | ৩; 
যদি তিনটা গ্রহ বিশেষতঃ রবি, মঙ্গল ও শনি নীচস্থ হয়, এবং 
স্বরূপ যোগ প্রাপ্ত না হয়। 9, যদি রবি, মঙ্গল, চতুর্থ 


_ রঁজরাজেশ্বররস 


রাঁজবল্পভ 


স্থানে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি থাকে, এবং চতুর্থাধিপতি 
শক্রবুক্ত হইয়া অশুভগৃহে থাকে । ৬, যদ্দি শনি চতুর্থাধিপ 
হইয়া নীচস্ক হয়, এবং তাহার দ্বিতীয় ও দ্বাদশে পাপগ্রহ 
থাকে । ৭, যদি চতুর্থাধিপতি শনি হয়, এবং উহ! কেতুযুক্ত 
_হুইয়! দ্বিতীয়ে, এবং চতুর্থস্থানে অন্তপাঁপগ্রহ থাকে । ৮, যদি 


- গাঁচটাগ্রহ অস্তমিত ও শক্রগৃহগত হয়, এবং কোন শুভগ্রহ 


কেন্দ্রে নাথাকে। এই সকল যোগ রাজযোগের ভঙ্গকারক, 
এঈ সকল যোগ থাকিলে তাহার রাজযোগ ফলপ্রদ হয় না। 
এইজন্য এই সকল ভরঙ্গযোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া 
বাজধোগ স্থির করা উচিত। (বৃহজ্জাতক, পরাশর ) 

ভূগুপ্রভৃতি সংহিতায় ও অন্তান্ত জ্যোতি গ্রন্থে রাজষোগের 
বিশেষ বিবরণ বিবৃত হুইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহ! লিখিত 
হইল না॥ যেসকল রাজযোগ ও ভঙ্গযোগ লিখিত হুইল, 
ইহার ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 

২ প্রাণায়ামাদিরবূপ যোগভেদ, অষ্টাঙ্গঈযোগ, হঠযোগ, 
নেতিযোগ ধোৌতিযোগ, প্রভৃতি নানাবিধ যৌগ আছে, এই- 
সকল ঘযোগের মধ্যে অগ্লাঙ্গযোগ শ্রেষ্ঠ ; এইজন্য ইহাকে 
বাজযোগ কহে । [বিশেষ বিবরণ যোগ শবে দেখ] 


বাঁজযোগ্য (ব্রি) রাজ্ঞে। যোগ্যঃ। রাজার্থ, নৃপোচিত, রাজার 


_ উপযুক্ত । 
পত্রিকোণকণ্টকে সৌম্যে পাপে চোঁপচয়স্থিতে। 
রাজযোগ্য! ভবেনারী স্ুন্দরী কুলবদ্ধিনী ॥৮ (জাতকামৃত) 
(ক্লী)২ চন্দন। (বৈদ্যকনি* ) 


রাঁজযোৌধিৎ (স্ত্রী) রাজ্ঞো যোষিৎ। রানন্ত্রা, রাজনারী। 


রাজরঙ্গ (রী) রাজযোগ্যং রঙ্গং। রজত (শব্রতাণ) 
রাঁজরথ (পুং ) রাজযান, রাজার গাড়ী। 
রাজরাজ্‌ (পুং) ১ অধিরাজ। ২ চন্দ্র 
রাঁজরাজ (€পুং) রাজ্ঞামপি রাজা ধনাধিকত্বাৎ। (রাঁজাহঃ 
সথিভ্যষ্টচ। পা &। ৪ | ৯১) ইতিটচ। ১ কুবের। 
(অমর ) ২ সীর্ভৌমরাজা, সম্রাটু। 
প্প্রয়াণমিতি চ ক্রুত্বা। রাজরাজস্ত যৌধিতঃ। 
হিত্ব। ষানানি যানার্হ। ব্রাহ্মণং পর্যযবারয়ন্‌॥৮ 
(রামায়ণ ২। ৯২।১৪) 
৩ স্ুধীকর, চন্দ্র (মেদিনী ) 
রাঁজরাজেশ্বররস : (পুং ) রসৌষধবিশেষ। গ্রস্তত প্রণালী, 
পারদ, গন্ধক, তা, হরিতাল, উত্তররূপে মাড়িয়া পরে 
ভূঙ্গরাজরসে একদিন মর্দন করিয়া ভ্রিফলা, খদিরসার, গুড়,চী, 
 সোমরাজ প্রত্যেকে এক একভাগ মিশাইতে হইবে, পরে 
হ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। অনুপান ২ তোল! মধু ও 


্ 
নে 


দ্বত, এই ওষদ লৌহপাত্রে মর্দিন করিয়া সেবনীয়। ইহা সেবনে 
দ্র, কিটিম ও কুষ্ঠ আশুপ্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস কুষঠচিৎ) 
রাঁজরাঁজেশ্বরী (ত্ত্রী) দশমহাবিগ্ভার অন্তর্গত দেবী বিশেষ । 
রাজরাজতা (শ্রী) | 
রাজরাজ্য.( কী) | ১ সাম্রাজ্য। ২ সম্রাটের পদ। 
রাঁজরাণী (দেশজ ) রাজ্ঞী, রাজমহিষী। 
রাঁজরীতি (ভ্ত্রী) পিন্তলবিশেষ, ব্ডাপিতল, পর্যায় পাকতুস্তী, 
রাজপুত্রী, মহেশ্বরী, ব্রঙ্গা'ণী, ব্রহ্গারীতি, কপিল!, পিঙ্গলা। 
ইহার গুণ তিক্ত, শীতল, লবণ, শোধন, পা, বাত, কৃমি, 
শ্লীহা, ও পিন্তনাশক। (রাজনি*) 
রাজষি (€পুং) রাগ খষিরিব শ্রেষ্টত্বাৎ। খতপর্ণাদি রাজা । 
(ত্রিক1* ) ইহাদের নাম স্মরণ করিলে কলিদোষ নষ্ট হয়। 
"কর্কোটকম্ত নাগস্ত। দময়ন্ত্যা নলস্ত চ। 
খতপর্ণন্ত রাঁভর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনম্‌ ॥” (আন্কিকতত্ব) 
বাজ অথচ খধি, যে রাঁজ। খবৰ আচরণ করেন, 
রাজশরেষ্ঠ। 
রাঁজলক্ষণ ( ক্লী ) রাজ্ঞঃ লক্ষণং। রাজার লকণ, রাঁজচিহ্ন। 
রাজলন্মমন্‌ (পুং) রাজ্ঞে। লক্ষম চিহ্বং যত্র। ৯ যুগিষ্টির। 
(তরি) ২ রাজচিহ্ৃযুক্ত । 
রাঁজলক্ষমী (স্ত্রী) রাজ্ঞো লক্ষমীং। রাজশ্রী। 
“মন্ত্র গরভা বনিপুণঃ প্রমদাবিলাঁসঃ 
শ্বেতাতপত্রনৃপপুজিতদেশলাভঃ ৷ 
হস্ত্যশ্বলা ভধনপূর্ণমনোরথঃ স্যাৎ 
শৌক্রী দ্রশা ভবতি নিশ্চলরাঁজলক্ষমীঃ ॥৮ ( জ্যোতিস্তত্ব ) 
রাঁজলিঙ্গ (রী) রাজ্ঞো লিঙ্গং। রাজচিহ্ন। 
রাজবংশ (পুং) রাজ্ঞো বংশ । রাজার বংশ, রাজার কুল। 
রাঁজবংশ্য (ত্রি) রাজবংশে ভবঃ য। রাঁজবংশোদ্ভব, রাঁজ- 
কুলোদ্ভব। পর্যায় রাজবীজী। (অমর) 
রাজবৎ (অব্য) রাজন্‌ ইবার্থে বতি। রাজতুণ্য,রাজার স্তায়। 
(ত্রি)২ রাজমাত্রযুক্ত দেশ। ৩ নৃপবিশিষ্ট । (ভারত ৫1১1৭) 
রাজবন্দিন্‌ (পুং) রাজভাট। 
রাঁজবর্চস্‌ (ক্লী) রাজশক্তি। রাজপদ। 
রাজবত্্ন্‌ (রী) রাঁজ্ঞোবর্ পন্থাঃ ॥ রাজপথ, পধ্যায় ঘণ্টা- 
পথ, সংসরণ, শ্রীপথ, উপানশ্রমণ, উপনিষ্কর, মহাগথ। (হেম) 
রাঁজবল!| স্ত্রৌ) রাজতে শোভতে ইতি রাজ্-অচ রাজা বলা। 
ইতি কন্মধারয়ঃ। ভদ্রবল!, চলিত গঞ্ধভাদালিঘ্না। (অমর) 
রাঁজবল্পভ (পুং) রাজ্ঞাং বল্লভঃ | ১ রাজাদনী। ২ রাজাত্র। 
৩ রাজবদর। (রাজনি*) ৪ নারায়ণদাস কনিরাজ কৃত 


দ্রব্যগুগগ্রন্থবিশেষ। 


রাঁজশয্যা 


*নারায়ণদাসেন কবিরাজেন ধীমত। | 
প্রতিসংক্করিএতে দ্রব্যগুণোহয়ং রাজবল্লভঃ ॥” (রাজব* ) 
(ত্রি)৪ নুপপ্রিয়। 
রাজবল্লভ, ১ খলবক্ত,চপেটিকা গ্রণেত|। 
ভোজচ৮রিত্ররচয়িতা। 
রাজবল্পভরন (পুং) রসৌষধবিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী জায়ফল, 
লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগ, হিওও জীরা, তেজ- 
পাতা, জোয়ান, শু'ঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, 
মরিচ, তেউড়ী ও রৌপ্য প্রত্যেকে ১৬ তোল, আমলকীর 
রসে মর্দন করিয়। তিনরতি পরিমাণ বটী গ্রস্ত করিতে হয়। 
অন্ুপান দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই 
ওষধ সেবনে শূল, গুল্ম, আমবাত, হৃৎশুল, পার্বশূল, নেত্রশূল, 
শিরঃশূল, কটীশূল, হলীমক, গ্রহণী ও অতীদাঁর প্রভৃতি রোগ 
আশু নিরারুত হয়। (রমেন্ত্রসারনণ গ্রহণীরোগাধিৎ ) 


২ ভোজপ্রবন্ধ ঝ! 


চি হাত 


রাঁজবল্ী (ত্ত্রী) রাজপ্রিয়া বল্লী। তোয়বল্লী, কারবেল্লক, 
চলিত উচ্ছে। (রত্রমালা) 

রাজবনতি (ন্ত্রী) রাজভবন। 

রাজবাহ (পুং) রাজানং বহতীতি বহ-অণ। ঘোটক। 

বরাঁজবাহন (পুং) রাজহংসরাজের এক পুত্র। 

রাজবাহ্ (পুং) রাজাং বাঁহ্‌ঃ। রাজবাহ্‌ক হস্তী, পর্যায় 
উপবাহ, বিজয়কুঞ্জর। (ত্রিকাণ) (ত্রি) ২ রাঁজবহনীয়, 
রাজার বহনের উপযুক্ত। | 

রাজবি ( পুং) রাজপক্ষী, নীলক পাঁখী। 

রাঁজবিদ্া (ত্ত্রী) রাজ্যশাননোপযোগী বিদ্যা) রাঁজনীতি। 

রাঁজবিনোদতাঁল (পুং) সঙ্গীতশাস্ত্রোন্ত তালভেদ। 

রাঁজবিহার (পুং) রাজার বাসযোগ্য বৌদ্ধাশ্রম। 

রাঁজবীজী (তরি) রাজবংশীয়। 

রাঁজবাথী (ত্বী) রাজপথ । 

রাজর্ুক (পুং) বৃক্ষাণাং রাঁজা রাঁজদস্তাদিত্বাৎ পরনিপাঁতঃ | 
১ আরগ্বধবৃক্ষ । ২ পিয়ালবৃক্ষ। ( মেদিনী) ৩ লঙ্কাস্থাপলি- 
বৃক্ষ, চলিত লঙ্কানিজ। (শব্দচন্্রিক1) ৪ শ্যোনাকবৃক্ষ। 

রাঁজবুন্ত (র্লী) রাজ্ঞঃ বৃত্তং। রাজার চরিত্র; স্তায়পূর্ববক অর্থ 
জন, তাহার রক্ষা এবং সৎপাত্রে দান। | 

রাঁজবেশ্মন্‌ (ক্রী ) রাজ্ঞঃ বেশ্ম। রাজগৃহ, রাজার বাটা। 

রাজবেষ ( পুং) রাজপরিচ্ছদ, রাজার পৌষাক। , 

রাজশণ (পুং) রাজ্ঞঃ শোভমানঃ শণ;। প্র, চলিত পাট্‌। 
রাঁজশফর (পুং) ইল্লিশমৎ্ম্ত। (হারাবলী) চলিত ইলিশমাছ। 
রাজশব্য। (ত্ত্ী) রাজ্ঃ শব্যা। রাজার শয্যা, রাজার শয়নীয়, 
পধ্যান্স মহাশয্যা। (হেম) 
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রাজশীক (পুং) রাজপ্রিয়ং শাকঃ, শাকানাং রাজা ইতি বা॥ 
বাস্ত,কশাক, চলিত বেতোশাক। (রাজনি*) - 
রাজশাকনিকা (ত্্ী) শাকতেদ, রাজগিরি নামক পত্রশাক, 
রাজশাক, বেতোশাক ॥। (রাজনি* ) 
রাঁজশালি (পুং) রাব্ভোগ্য শালিধান্তবিশেষ, 
হৈমন্তিক ধান। ( পধ্যায়মুণ) 
রাজশাহী [ রাঞসাহী দেখ ।] 
রাঁজশিম্বী (তরী) শ্বেতশিশ্বী, সাদা শিম। শনি 
রাজশাসন (কী) রাজ্ঞঃ শাসনং । রাজার শাসন। 
রাজশান্ত্র (ক্লী) রাজবিদ্া, রাজ্যোশাসনোপযোগী নীতিশান্জ। 
রাজশুক (পুং) শুকানাং রাজা, রাজদস্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। 
পক্ষিবিশেষ, চলিত ময়নাপাখী, পর্যায় প্রাজ্ঞ, শতপত্র, 
বৃপপ্রিয়। (রাজনি*) ্‌ 
রাঁজশুকজ (ক্লী) শালিধান্তভেদ, হৈমস্তিক ধান্চবিশেষ। 
( পুং) মদগ,রমত্ত। (হেম) (ক্লী) যান 
পধ্যায় কনকদণ্ডক। 
রাঁজশেখর, কএকজন প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার । ১ কান্তকুক্জ- 
পতি মহেন্ত্রপালের শিক্ষক এক প্রপিদ্ধ কবি, ইহার পিতার 
নাম দক ও মাতার নাম শীলবতী। খুষ্টীয়্ ৯০৩ হইতে 
৯০৭ অবের মধ্যে তিনি বালরামায়ণ, প্রচগুপাওব বা বাল- 
ভারত, বিদ্ধশালভঞ্জিক! ও কর্পুরমঞ্রী নামে সংস্কৃত নাটিক! 
রচনা করেন। তীহার বালরামায়ণের প্রারস্তে তদ্রচিত 
৬ থানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। ক্ষেমেক্ত্র, মঙ্ঘ, 
ও অভিনন্দ, স্ব স্ব গ্রন্থে রাজশেখরের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
২ একজন বিখ্যাত অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িতা। 
রাজশেখর মলধারিগচ্ছমণ্ডন, একজন প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য রে 
ও ঈৈন এ্রতিহা দিক, খুষ্টয়্ ১৪শ শতাবের প্রারস্তে বিগ্বমান 
ছিলেন। তাহার *গ্রবন্ধকোষ” এ্রতিহাসিকের আদরের. 
জিনিস। সঙ্গীতোপনিষৎ ও সঙ্গীতোপনিষৎমার প্রণেতা! প্রসিদ্ধ. 
জৈনাচাধ্য স্থধাকলস রাজশেখরের শিষ্য ছিলেন। 
রাজশেখর সুরি, একজন জৈন পিত, শ্রীতিলকের শিষ্য। 
ইনি শ্রধরের স্ায়কন্মলীর পঞ্জিকা! রচনা করিয়াছেন। 
রাজশৈল (পুং) রাজগিরি। 
রাজশ্যামলোপাঁসক ( পুং) ধর্মসন্প্রদায়ভেদ । টি. | 
রাঁজশ্রী। (স্ত্রী) বাজ শ্ীঃ। ১ রাজলন্ষমী। ২ রাজার শোভা। 
রাজন (রি) রজসে। ভবঃ রজস্-অণ্‌। রজোগুণোন্তৰ, 
রজোগুণ হইতে যাহ। কিছু হয়, সমস্তই রাজন। ঁ 
“আরম্তরুচিতা,ধৈর্যমসতকাধ্যপরিগ্রহঃ | ্‌ 
বিষয়সেব। চাজন্রং সাজ ংগুণলক্ষণম্‌ ॥” (বোমনপুত১২আ | 


রাদতৌরি এআ 


(47 রঃ লি টা 
) র্‌ 


ৃ [ ৩৮১] রাঁজসাষুজ্য 

মি ্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্া 
.. কম্মানুষ্ঠানশীলতা,অধৈর্া, অসংকার্ধা, পরিগ্রহ এবং সর্বদ| রাজস বুন্ধি__ঘাহাদ্বার। ধর্ম, অধন্ম, কাধ্য, অকার্্য, বথার্থ- 
_বিষয়সেবা এই সকল রাজন লক্ষণ। রূপে জানা যায় না, তাহাই রাজন বুদ্ধি। 


জগতে রজোগুণ প্রধান যে কোন কার্যযাদির অনুষ্ঠান করা রাজপ ধৈর্য--ফদ্বার। মানব ধর্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ 


হুয়, তাহাই রাজস। রাজস আহার-__ 
*কট্য্ললবণাত্যুঞ্চতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ | 


আহার! রাজসন্তেষ্ট। ছুঃখশো কাময় প্রদাঃ ॥” (গীতা ১৭ অন) 


কটু, অন্ত, লবণ, অত্যু্ণ, তীক্ষু, রুক্ষ ও বিদাহী আহার 
রাজন আহার। 

রাস যক্ত_-ফলাভিসন্ধানপূর্বক দন্ত প্রকাশের জন্ত অনু- 
স্টিত যজ্ঞ রাজস যজ্ঞ । (১) 

রাজন তপস্তা__ন্দোকে সাধু বলিবে, দেখিলে অভিবাদন 
করিবে, অথব! অর্থদান দ্বার সম্মানরক্ষা করিবে, এইজন্য ব৷ 
দন্ত প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত অনিয়ত ও ক্ষণিক তপস্তাকে 
বাোজল তপস্তা কছে । (২) 


করে, এবং ততপ্রসঙ্গাধীন ফলত্যাগাকাজ্ষী হয়, তাহ! 
রাজস ধৈর্য । 

রাজস স্থথ__ষে সুখ বিষয় ও ইন্ট্রিয়মংযোগে উৎপন্ন এবং 
যন্থারা প্রথমে অমৃততুল্য এবং পরে বিষবৎ বোধ হয়, তাহাই 
রাজন সুখ। 

রাঁজনপুরাণ-_পদ্মপুরাণমতে ব্রহ্ষপ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কগডয়) 
ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম এই সকল রাজসপুরাণ | 

ত্রন্ধাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ভং মার্কগেয়ং তখৈব চ। 

ভবিষাং বামনং ব্রান্ধং বাজসানি নিবোধত ॥৮ 

রাজস স্থতিশান্ব__চাবন, যাঁজ্ঞবন্ধ্য, আত্রেয়, দক্ষ, কাত্য- 
য়ন, বিজ এই সকল রাজসন্থৃতি। 


প্চ্যবনং যাজ্ঞবন্্যঞ্চ আত্রেয়ং দাক্ষমেব চ। 
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদা মতাঃ ॥৮ 
(পান্সোত্তরথণ ৪৩ অং) 
রাজসংসদ্‌ (পুং) রাজনভা, রাজার ধরন্মাধিকরণ। 
রাঁজসত্র (ভ্ত্রী) রাজার অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ । 
রাঁজসত্বব (ক্লী) রাজশক্তি। 


রাজন দান__প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় অথব৷ স্বর্গাদিফলো- 
. দেশে কষ্টসহকারে যে দান করা হয়, তাহাকে রাজস 
নান কহে। (৩) (গীতা ১*অঃ) 
রাজন ত্যাগ--ছুঃখজনক বলিয়া কায়রেশ ও ভয়প্রযুক্ত 
কর্ম্মপরিত্যক্ত হইলে তাহাকে রাজন ত্যাগ কহে । (৪) 
রাজস জ্ঞান__যে জ্ঞান দ্বার! সর্বভূতস্কিত আত্মাকে পৃথক্‌ 
. পুথক্‌ রূপে নান! ভাবাপন্ন জান! যায়, তাহা রাজস জ্ঞান। (৫) | রাজসদন (ক্লী) রাজ্ঞঃ সদনং। রাজগৃহ। 
ঝাজস কন্ম--মহঙ্কার বশতঃ কামাভিলাধী হইয়া বহু ভূপালভবন, সুধানয়। ( শব্দরত্বা* ) 
আয়াদদহকারে যে কর্ণ করা হয়, তাহাকে রাজসকম্্ম কহে।(৬) রাজপদ্মন্‌ (ক্লী) রাজ্ঞঃ সন্ম। রাজগৃহ। 
রাজন কর্তা__অনুরাগী, কম্মফলাভিলাষী, লুন্ধস্বভাব, | রাঁজসভ। (ভ্্রী) রাজ্ঞঃ সভা, (সভারাজ। মনুষ্যপূর্ববা। পা 
হিংসাপ্রকৃতি, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত কর্ম্মকারীই রাজস- ২। ৪1২৩) ইত্যত্র রাজপধ্যায়স্তেব গ্রহণাৎ ন র্ীবত্বং। 
কর্তভা। নৃপতিসমাজ। 
রাজসফর ( পুং) ইল্লিষমৎ্স্ত। (হারাবলী ) 
সাজসর্প (পুং) সর্পাণাং রাজা, রাজবস্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ | 
সর্প বিশেষ, রাজসাপ, পর্যায় ভূজঙ্গভোজী। (হেম) 
রাজসর্ষপ (পুং) সর্ষপাণাং রাজা শ্রেষ্টত্বাৎ, পরনিপাতঃ। 
সর্ষপবিশেষ, চলিত রাই, পধ্যায় কৃষ্টিকা, রাজিকা, স্থুরী, 
মুষ্ঠক, ক্ষব, ক্ষুতাভিজনন, কৃষ্ণা, তীক্ষফলা, রাজী, কৃষ্ণসর্ষ- 
পাখ্যা। গুণ__তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বাতশূল, গুল্ম, কর, কুষ্ঠ, ও 
ব্রণনাশক, পিত্ত ও দ্রাহবদ্ধক। (রাজনিণ) ২ চতুবিংশতি 
ত্রমরেগু পরিমিত পরিমাণ বিশেষ 
প্রসরেণবোহষ্টৌ বিজ্ঞেয়। লিক্ষৈক পরিমাণতঃ | 
তা রাজসর্ষপন্তিআস্তে ত্রয়ে৷ গৌরসর্ষপঃ ॥৮ (মন্ু ৮। ১৩৩) 


পর্যায় সৌধ, 


(১) “অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতগশ্রে্ঠ তং যজ্ঞ বিদ্ধি রাজনম্‌ ॥ 
(২) সৎকারমানপূজার্থং তপো। দম্ভেন চৈব যৎ। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রে'ক্তং রাজসং চলমঞ্চবম্‌ ॥ 
(৩) বত্ত, প্রতু্পকা রার্থং ফলমুদদিপ্ ব। পুনঃ । 
দীয়তে চ পরিক্িষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥* (গীতা ১৭ অ) 
(৪) “ছুঃখমিত্যেব যৎ কন্ম কায়ক্রেশভয়াত্যজেৎ। 
ন কৃত্ব। রাজনং ত্যাগং নৈব ত্যাগ ফলং লভেৎ ॥ 
€হ) পুথক্ক্তেন তু মজজ্ঞানং নানাভবান্‌ পৃথগ.বিধান্‌। 
(৬) বেত্তি সর্বরবু ভূতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌। 


যত্ত, কামেপত্রন! কর্ম সাহসঙ্কারেণ ব| পুনঃ। : 
ক্রি্তে বহুলায়াসং তদ্রীজসমুদাহতম্‌॥” ইতাদি। রাজসাঁৎ ( অবা* ) রাজার অধিকারে। 
ৃ (গীতা--১৮ অধ্যায়) রাজসাধুজ্য (কলা) রাজ্ঞঃ সাধুঙ্যং। রাজত্ব। 
2] নর 


রাঁজসাহী - 


স্তাটবরক্ষভূযং ক্ষত ব্রন্মপাযুঞজামিভ্যপি ৮ (অমর) | 
রাজসাঁরস (পুং) রাঙ্রঃ সারসইব, রাজ্ঞঃ শোভাশালী সারসইব 


ইতি বা। মযুর। (শব্দমা* ) 


রাজসাহী (রাঁজশাহী)__বঙ্গের ছোটলাটের এলাকাভূক্ত ; 


একটী বিস্তৃত বিভাগ । অক্ষাণ ২৩ ৪৯ হইতে ২৭" ১২৪৫ 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮ ১৫০ পু পথ্যন্ত 
বিস্তৃত। দিনাজপুর, রাজশাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবন1, 
দাজ্ভিলিং ও জলপাইগুড়ী এই ৭টা জেল! লইয়! রাজসাহী 
বিভাগ । এই বিভাগের উত্তরে সিকিম ও ভুটানরাজ্য ) 
পুর্বে গো়ালপাড়া জেলা, কোচবিহার রাজ্য, গারো পাহাড়, 
ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা; দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গা ও 
পন্মানদী এবং পশ্চিমে মালদহ ও পুর্ণিয়া জেল! এবং নেপাল 
রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৭৪২৮ বর্গ মাইল। এই বিভাগে মুসল- 
মান অধিবাসীর সংখ্য। শতকর| ৬৩ 'এবং হিন্দুর সংখ্য। শতকর। 
৩৬ জন। 
এই বিভাগের মধ্যে সিরাজগঞ্জ, রামপুর বোয়ালিয়া, 
পাবনা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বরকহাটা, ভোগত্দাবাড়ী, ও 
ডিমলা এই কয়টা প্রধান সহর। 
শাসন সুবিধার জন্ত এই বিভাগ একজন কমিসনরের 
অধীন, উক্ত সাতটা জেলা আবার ১৫টী মহকুমা ও ৭৪টা 
থানায় বিভক্ত । উক্ত জেলা ও মহকুমার বিচার ও শাসন 
নির্ববাহার্থ জজ ২৯ জন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট» এসিষ্টাপ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, 
ও ডেপুটা সর্দশুদ্ধ ৫২ জন শিযুক্ত। 
রামপুর বোয়ালিয়ায় এই বিভাগের কলেজ ও মাদ্রাসা 
এবং প্রত্যেক জেলাতেই ইংরাজী স্কুল আছে। 
[ দিনাজপুর প্রভৃতি শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 
রাজসাহী (জেল!) পুর্বোক্ত রাজসাহী বিভাগের দক্ষিণ- 
পশ্চিমাংশে স্থিত ধু জেলা । অক্ষাণৎ ২৪* ৫৯উঃ এবং 
ভ্রাঘিণৎ ৮৮* ২০৪৫% হইতে ৮ন* ২৩৫ ৩০ পৃ পর্যযন্ত। 
ভূপরিমাণ ২৩৬১ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে দিনাজপুর ও 


৯ রত রি 
হইতে ৮৯০ ৫৫ ৩০ 


ন্্ঠ 


৩৮২] 


পাবনা! জেলার চাটমহর পর্য্যন্ত চলন বিল ২১ মাইল বিস্তৃত, | 


বগুড়া জেলা, পুর্বে বগুড়া! ও পাবন! জেল, দক্ষিণে গঙ্গা! ও 
নদীয়া জেলা এবং পশ্চিমে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেল! । ইহার 
প্রধান সদর ও কমিসনরের বাসস্থান রামপুর-বোয়ালিয়। 

.. ভূতত্ব।-_বর্তমান রাজশাহী জেলার প্রাকৃতিক সংস্থান 
দেখিলেই নদীর ব-দবীপ-সঞ্জাত বলিয়! মনে হইবে। ভূভাগের 
অধিকাংশই প্রাচীন নদীগর্ভ ও বহু অনুপ-আচ্ছাদিত। সাধাঁ- 
রণতঃ ভূমি উর্ধরা, তবে সকল স্থানের জমি ও জলবায়ু এক 
প্রকার নহে। এখানে বরিন্দ, পলি ও ভড় এই তিনপ্রকার 


মাটা। শস্যক্ষেত্র গুলি সাধারণতঃ নাবাল। উত্তর ও পশ্চিমাংশে | 


মালদহ, দিনাজপুর ও বগুড়। জেলার সমস হত হি প্রসিদ্ধ 
বরেন্দ্রভূষি, চলিত বরিন্দ॥ এই ভূমি সমতল নহে। ইহার মাটা 
অনেক স্থানে লাল। এখানে গাছ বেনী নাই, কেবল স্থানে, 
স্থানে তালগাছ দেখ। যায়। ইহার পশ্চিম হইতে পুর্ব ? 
পর্যন্ত বিল $ পশ্চিমে মাদার বিল, পুর্বে চলন বিল ও উত্তরে 
রক্তদেহের বিল। মাদার বিল ও রক্তদেহের বিল হইতে, 
বরিন্দ আরম্ত। ্ ঠা 
বর্ষাকালে জেলার দকল স্থান জলে ডুবি! যায় এ. সময়, রি 
বিলের মধ্যে এক একটী ছোট দ্বীপের মত দেখায় ॥ .. ্‌ 
নদীতীরবর্তী স্থানগুলি প্রধানতঃ স্থাস্থাকর ও 
বুক্ষস্থশোভিত। বিলের পার্্স্থ গ্রাম গ্রায়ই অস্থাস্থাকর। 
বর্ষাকালে পদ্মার প্লাবনে অনেক গ্রাম ডুবিয়া যাঁয়। ত তন্মধ্যে 
১৮৩৮ ও ১৮৬৫ খুষ্টাব্দের ভীষণ-বন্চ) সর্ত্র বিখ্যাত । ছি. ] 
এই জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা, পশ্চিমদ্িকে 
মহানন্দা, মধ্যে আত্রেয়ী বা আত্রাই, বড়ল, তাঁহার শাখ! মুশা 
খা, তাহার. শাখা নারদ, পূর্বাংশে করতো য়ার শাখা! নাগ্রর» : | 
উত্তরে যমুনা! ও মীদার বিল হইতে উৎপন্ন বারাহী বা বারানই 
প্রবাহিত হইতেছে। প্র সকল নদী দিয়া বারমাসই নৌকা: 
যাতায়াত করিতে পারে। এখানে ছোট ঝড় অনেক বি ৃ 
আছে, তন্মধ্যে চলন বিল সর্বপেক্ষা বড়। সিংড়। থান! হইতে. 


] 
ক 


চি রঃ 
চি. 5৪ 


সকল মময় ইহাতে নৌকা চলে। 
বিলও তেমন ছোট নহে। বর্ষা ব্যতীত অন্ত সময়ে বিলের 
আয়তন অনেকটা হ্রাস হয়। জেলার সর্ধত্রই প্রায় নদী ও 
বিল থাকায় জলপথেই বাণিজ্যের স্ৃবিধ1।॥ ১২০ এ চট 

সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, গোবিন্দপুর, লাঁলোর, হাতিয়ান- | 
দহ, সাল, আঞ্চনকোট, গাঞ্ষৈল, বরবাড়ী, ধরাইল, তেসুখ 
নওর, সিংড়া, সেরকোল প্রভৃতি স্থান হইতে, নৌকাপথে 
ধান্ত, চাউল, তামাক ও পাটের কারবার চলে। 

কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য।_-ছোট বিলে ও বিলের নিকট র্‌ 
ভূমিতে বোরোধান, বরেন্দ্রে রোয়! ও ভড়ে মোটা বুনা আমন-: র্‌ 
ধাঁন) পলিজমিতে হলুদ ও ইক্ষু ; পদ্ম ও বড়লের চে নগর ূ 
লস্করপুর ও তাহিরপুর: পরগণায় তু'তি এবং নগরী! মহ- 
কুমায় গাজার চাষ হন্ন। এখানকার চাঁষবাঁসেই রী... 
সংসারযাত্র। বেশ নির্বাহ হয় বলিয়া কেহ ঝড় চারুরী করি 
চায় না। 

এখানে আম কাঠাল উৎকৃষ্ট ও বনু পাওয়া যায় ্‌ 
প্রচুর মস্ত জন্মে। পদ্মা ও বড়াল নদীতে যথেষ্ট ইলি ্‌ 
পাওয়া যায়। এই জেলার কতকাংশ সাধারণের ন্ট মত্ত 


রক্তদহ, মাদ। ও. দতীর 


. দেশ বলিয়। গণ্য। 


- ছিল। 


অনেকের এশার যে এখানে বি 
মত্ম্ত জন্মে বলিয়াই এখানকার “মত্স্তদেশ” নাম হইয়াছে। 
.. বাণিজ্য।--এক সময় এই জেল! বস্ত্রব্যবসায়ের জন্ত প্রসিদ্ধ 


ইঞ্ইইপ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলের বিবরণ হইতে 
জান যায় যে, ততৎকালে এখানকার আড়ং হইতে বর্ষে 
১৪৮১০০ খণ্ড বন্ধ যুরোপে রপ্তানী হইতে পারিত, এ ছাড়া 
স্থানীয় লক্ষ লক্ষ লৌকের পরিধেয় এখান হইতেই প্রস্তত 
হইত। কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে । এখন ম্যাঞ্চেষ্টারের 
প্রতিযোগিতায় এখানকার তত্তবায়কুল উৎসন্ন গিয়াছে । 
এখন এখানেই অন্তস্থান হইতে কাপড়, কার্পাস, টিনি, ঘ্বৃত, 
শালকাঠ, লবণ ও মশল! আমদানী হইয়া থাকে । তবে 
এখনও ধান্ত, চাউল, হরিদ্রা, রেশম) নীল, পাট ও গাঁজা 
বপ্তানী হয়। 
নাম ও জেলার উৎপত্তির ইতিহাঁস। 

অনেকে মনে করেন ষে, বহু পুর্ব্কাঁল হইতে এখানে 

বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া মুসলমান 


 অধিকারকালে .ইহার রাঞ্সাহী নাম হয়। তাহার বহু পূর্বে 
: এই স্থান মংস্যদেশের অন্তর্গত ছিল। উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের পাঁচ- 
বিবি ষ্টেসন হইতে প্রায় ১৭ মাইল পুর্বদক্ষিণে যে বিরাট নগর 
-. আছে, তাহাই এ মব্স্তদেশের প্রাচীন রাজধানী | এই বিরা- 


টের ২ মাইল দক্ষিণে লোকে বিরাটসেনাঁপতি কীচকের ভবন 


- দেখাইয়া! থাকে। ইহারই অনতিদুরে লোকে পঞ্চপাগডবের 
 কার্শ করক্ষার স্থান সমীবুক্ষ দেখায়। ইত্যাদি প্রমাণবলে এই 


স্তানকেই লোকে মহাভারত্রীয় মৎস্যদেশ বলিয়া মনে করেন। 


কিন্তু মহাভারতের বিবরণ আলোচনা করিলে এখানে কখনই 


_ মতস্যদেশ স্বীকার কর! যায় না। 


সেই প্রাচীন মংস্যদেশ 


_ ব্াজপুতনার়--এখনও তথায় বিরাটরাঁজের রাজধানী বৈরাট 


চন! করিয়! 


নামক স্থান বিদ্যমান । 
মত্ম্তদেশ নিতান্ত আধুনিক কালের। এখানকার ভূতত্ব আলো- 
ভূতন্ববিদের স্থির করিয়াছেন যে বর্তমান 


 ব্লাজশাহী জেলার অধিকাংশ স্থানই অধুনাতন কালে উখিত 


-নদ্রীর বদ্বীপ বা নদীগর্ভ। 
স্কানকে তেমন প্রাচীন বলিয়া গণ্য কর! যায় না। 


বরিন্দঅংশ ভিন্ন অপর কোন 
এই 


জেলায় প্রবাহিত আব্রেয়ী ও বারাহী বহুদিন হইতে তীর্থ 


বলিয়৷ গণ্য হইলেও প্রাচীন পুরাণাদিতে ইহা তীর্থস্থান 
বলিয়। বর্ণিত হয় নাই। মুসলমান অভ্যাদয়ের পূর্বে যে নকল 


স্থানে লোকসমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে মীদা, কুজাইল, নওগ! 
. কালীতলা, ভবানীপুর ও দেওপাড়া উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 


-্ 


ঠ 


[ মৎস্য ও বিরাট দেখ ।] রাঁজসাহীর ; 


মাদায় :বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন ও ভবানীপুরে দেবীর গীঠস্থান | 


মুদজমান অভ্যুদয় বাগা ও । তাহিরপুর এবং চৈতন্ত- 
পরমট্টবৃ্ব নরোত্তমের অত্যুদয়ে প্রেমতণী প্রসিদ্ধি 
লাভ করে। কিন্তু এ সময়েও “রাজশাহীর” নামকরণ 
হয় নাই। 

নবাব মুর্শিকুলী খার সময়ে উদ্দিতনারায়ণ নামে এক 


জমিদার এক বিস্তীর্ণ জমিদারী শাসন করিতেন, তাহার এই 
জমিদারী “চাকল! রাজশাহী” নামে গণ্য ছিল। বর্তমান 
মুশিদাবাদ, বীরভূম, বদ্ধমান, নদীয়া ও সাওতালপরগণার 
কতকাংশ তৎকালে “রাজশাহী চাঁকলা'র অন্তর্গত ছিল। 
এখনও মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় রাজশাহী পরগণা 
দৃষ্ট হয়। ততকালে বগুড়া, পাঁবন। ও মালদহ এরভৃতি 
জেলার অধিবাসীরাও উদ্িতনারায়ণকে রাজস্ব প্রদান 
করিত, কিন্ত প্র স্থান 'রাজসাহী নামে গণ্য হইয়াছিল 
কি ন| তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি 
পল্মা নদীর উত্তরভাগে বর্তমান রাজশাহীর মধ্যে যে লঙ্করপুর 
ও তাহিরপুর পরগণ৷ দৃষ্ট হয়, তাহ অকবরের সময়ে সরকার 
বার্ককাবাদ এবং মুর্শিদকুলী ও ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম 
আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার অদদীন ছিল। ১৭৬৫ খুষ্টাব্ডে 
বাঁজশাহীর অন্তর্গত স্থানসমূুহের অনেক পারবর্তন ঘটে । 
উদ্দিতনারায়ণের জমিদারী নাটোররাজের অধিকারভূক্ত হইয়া- 
ছিল। রাণীভবানীর অধিকারভুক্ত বিপুল জমিদারী “রাজশাহী” 
নামে খ্যাত হয়, তাহার সময় হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে 
দ্রশশাল৷ বন্দোবস্ত পর্যন্ত রাজশাহী জেলার পশ্চিমসীমা 


আছে। 
ভও্ 


-ভাগলপুর ও পুর্ধসীমা ঢ।ক! নির্দিষ্ট ছিল। ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে 


চিরস্থারী বন্দোবস্তের গময় বাঁজশাহী জেলা হইতে অনেক 
স্থান বাহির হইয়া যায় । তখনও ইহার পুর্বসীম। ত্রহ্মপুত্র ও 
পশ্চিমদীম। গঙ্গা । এত বড় জেল একজন মাজিষ্রেটের 
শাসনে রাখ! সুবিধাজনক নহে মনে করিয়া ১৬ বর্ষের মধ্যে 
ইহার আয়তন অনেকটা কমাইয় দেওয়। হয়। অবশেষে নিম্ন- 
লিখত ৯৪টা থান। ও ৩টী মহকুমা লইয়! বর্তমান রাজশাহী 
জেলা গঠিত হইল $-_ 

সদর মহকুমায়--১ বোয়ালিয়া, ২ চারঘাট, ৩ পুঠিয়া, 
৪ গোদাগাড়ী, ৫ তানোর ও ৬ বাগমার! এই ছয়টা থানা। 

নাটোর মহকুমায়--১ নাটোর, ২ লালপুর ( বিলমাড়িয়া ), 
৩ বড়াইগ্রাম ও ৪ সিংড়া এই চারিটা থান।। 

নওগ। মহকুমায়--১ পাচুপুর, ২ নওগীঠ ৩ মহাদেবপুর ও 
৪ মানা এই চারি থান1॥ 

ইতিহাস। 
পূর্বেই বলিয়াছি, বর্তমান রানসাহী জেলার মধ্যে মুসল- 


রাঁজসাহী 


মান অভ্যুদয়ের পুর্বে কোন সমৃদ্ধিশালী নগর বাঁ রাজধানী 
ছিল ন1। আত্রেয়ী, বারাহী ও করতোয়ার জল পুণ্যতীর্থ বলিয়া 


গণ্য থাকায় এখানে নান! তীর্থযাত্রীর আগমন হুইত ॥ এই. 


তীর্থ উপলক্ষেই এখানে নদীতীরবন্তী স্থানে স্থানে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ রাজগণের যত্ে দেবালয় বা বিহার নিম্মিত হইয়াছিল; 
তাহার অধিকাংশই এখন বিধ্বস্ত; তন্মধ্যে গোদাগাড়ী থানার 
অধীন দেওপাড়া গ্রামে বিজয়ফেনের শিলালিপি পাওয়। 
গিক়্াছে, তাহ! হইতেই এখানকার সুপ্রাচীন গ্রহ্যন্নেশ্বর 
শিবের ও তাহার মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

নাটোর হইতে উত্তরপূর্ব কোণে ৩৬ মাইল দূরে ভবানী- 
পুর গ্রাম । এই স্থানে এক সময় করতোয়!, আত্রেয়ী ও যমুনার 
সঙ্গম থাকায় একটী মহাতীর্থ স্থান বলিয়া গণ্য হুইয়াছিল। 
ভবানী দেবীর পীঠস্থান বলিয়া ও এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানকার 
পুূজকের! বলিয়া! থাকেন যে তন্ত্রচুড়ামণিবর্ণিত ভগবতীর 


তল্প ব! বামকর্ণ এইখানে পতিত হইয়াছিল । (১) মুসলমান- ; 


প্রভাবে এই তীর্থ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে হোসেন শাহের 
সময়ে মোহন মিশ্র নামে এক সাধু মথুরেশ ও মনোহর 
চক্রবন্তীর সাহায্যে এখানকার গীঠ উদ্ধার করেন। এই 
সময়ে রহমৎ খা! নামে এক মুসলমান সেনাপতি দেবীর কৃপায় 
. বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া এখানে এক জোড়বাঙ্গাল করিয়! 
দিয়াছিলেন। গত ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে সেই জোড়- 
বাঙ্গাল। ধুলিসাৎ হইয়াছে । প্রবাদ এইবপ, মৌহুনমিশ্ 
নামক ব্রহ্মচারী দেবীর আদেশে কুমুদানন্দ চক্রবন্তীর কন্চরকে 
, বিবাহ করিয়া সংসারী হন। এই বিবাহ সম্বন্ধে ছড়। আছে-_- 

"কোথা হ'তে এলে বামন পাকুড়তল৷ বাঁড়ী। 

কেহ বলে কামরূগী কেহ বলে রাটী॥” 

বাস্তবিক অজ্ঞাতকুলশীল মোহন মিশ্রে কন্ঠ। দাঁন কর'য় 
কুমুদানন্দ সমাজে ঠেলা থাকেন। তৎপরে সাধু মোহন 
মিশ্রের অপাধারণ দৈবশক্তির পরিচয় পাইয়! বারেন্্র-সমাজ- 
পতি রাজ কংসনারায়ণ তাহাকে ও তাহার শ্বশুরকে তুলিয়া 
লইলেন, তাহ! হইতেই বারেন্তর ব্রা্গণসমাজে পভবানীপুরী 
পঠী”র স্থষ্টি হইল। সাতৈতলের রাণী শব্বাণী ও রাণী ভবানীর 
যত এই পীঠের সংস্কার ও এখানকার দেবসেবার যথেষ্ট বন্দোবস্ত 


করা হইয়াছিল। সাঁতৈল ও তৎ্পরে নাটোরের রাজবংশ 


(১) “করতোয়। তটে তল্পং বামে বামনভৈরবঃ। 
অপর্ণা। দেবঙ| তত্র ব্রহ্মরূপ। করোভ্ভব! ॥৮ ( গীঠমাল। ) 
মতান্তরে__ নিয়া 
“করতো য়! তটে পড়ে বাম কর্ণ তার। 


নী 


বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাহার ॥” (ভারভচন্দ্রের অন্নদপামঙ্গল) |. 


[ ৩৮৪ মী 
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সর্বদাই প্র পীঠ দেখিতে যাহতেন। তাহা হইতেই অল্পদিন 
মধ্যে প্র গীঠের খ্যাতি রাজশাহীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
বহু দূরদেশ হইতেও এখানে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়! থাকেন। 
এখানকার শুরবংশীর কায়স্থ জমিদার আদিশুরবংশীয় ও ভুলুপ্ার ও 
লক্মণমাণিক্যের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত। | 
তাহিরপুর-রাজ। টু 
বর্তমান রাজশাহী জেলায় প্রাজ1” উপাধিধারী বু জমি 
দারের বাস দেখা যার, এতন্মধ্যে তাহিরপুর রাজবংশ | 
সমধিক প্রাচীন। কোন কোন এ্রতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, 
খৃষ্টান ১৪শ শতাৰের প্রারস্তে মুমলমানপতিকে দমন করিয়া: 
ঘিনি গোঁড়ে কিছু দিনের জন্য হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন, মেই 
রাজা গণেশই তাহিরপুর রাজবংশের পূর্বপুরুষ । কিন্তু 
প্রাচীন নানা মুসলমান এ্তিহাসিকগণ, রাজা, গ্রণেশকে 
“দ্রিনাজের” অধিপতি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। দিনাজ- 
পুরে যে রাজা গণেশ রাজত্ব করিতেন, তাহা অনেকেই / 
স্বীকার করেন) এপ স্থলে রাজা গ্রণেশ হইতে তাহির 
রাজবংশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে সন্দেহ হয়। বিজন: 
লস্কর হইতে তাহিরপুরে অত্যুদ্য় অনেকেই উল্লেখ করেন। 
পূর্বে জমিদারী রক্ষা করিবার জন্ত শাসনকর্তার অন্ু্তি 
লইয়া জমিদারদ্রিগকে সৈন্ত। রাখিতে হইত ॥ এইরূপ সৈন্তু- 
সাহায্যে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেওয়াতে সমাট্রকর্তৃক বিজয় 
লঙ্কর বঙ্গের পশ্চিমদ্বারের এবং সুদের বুদ্ধিমন্ত খঁ!। পূর্ব. 
দ্বারের জমাদার বলিয়! গণ্য হন। কুলগ্রন্থেও সুসঙ্গের রাজ। ক 
উদয়াচল ও তাহিরপুরের রাজ! অস্তাচল বলিয়। পরিচিত ॥ 
দিলীখরবিজয়লস্করকে “সিংহ উপাধি ও ২২থানি পরগণ। প্রদান 
করেন। তাহার অধীনে বহু সৈন্ত ছিল, রামরামায় তাহার 
গড়খাই-বেষ্টিত রাঁজধানী হয়। বিজয়ের পুত্র উদয়নারায়ধ 
বারেন্্র কুলীনদিগের মধ্যে নিরাবিলপঠীর প্রথম শ্রষ্টা।( 
গৌড়েশ্বর তাহার নিকট হইতে সকল পরগণ! কাড়িয়৷ লইয়া রর 
কেবলমাত্র তাহিরপুর পরগণা! ছাড়িয়। দেন। এই উদ্নয়-. 
নারায়ণের পৌন্রই প্রসিদ্ধ ঝারেন্্রসমাজপতি রাজা কংস- 
নারায়ণ। ইনিই বারেন্দ্রকূলীনের মুূলাধার ছিলেন। [কুলীন - 
ও বারেন্ত্র দেখ। ] তাহার গ্রুপৌত্র লক্ষমীনারায়ণের কন্যার : 
সহিত নাটোরের রাজা রামজীবনের ওরসপুত্র কালিকা- 
প্রসাদের বিবাহ হয়। ইতিহাসে তিনি “কালুকোডর* নামে ্ 
বিখ্যাত। এই বংশের শেষ রাজ! নরেন্দ্রনারায়ণ অপুত্বক ্ 
কালগ্রাসে পতিত হন। এই সঙ্গে তাহার বিপুল সম্পন্তি রর 
তাহার দৌহিত্র বিনোদরাম রায় লাভ করেন। এই বিনোদ 
রাসই বর্তমান তাহিরপুর রাজবংশের আদিপুকুয। ইনি 


| 


নি. 
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রাঁজসাহী! 


তাহিরপুর জমিদারীর ॥%* আনার মালিক । *[ কুলীন শবে 
বংশাবলী দ্রষ্টব্য ।] বিনোদর'ম রায়ের প্রপৌতর তাহিরপুরের 
বর্তমান প্রসিদ্ধ রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়। 
সাতৈল রাজবংশ । 
আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সঙ্গমস্থানে সাঁতৈল বা সাতুল 
বাজার প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার নিকট 
সীতুলের বিল বিগ্যমান। এই বিল চলনবিলের সহিত সন্মি- 
লিত। যে ঈময়ে রাজ! গণেশের অভ্যুদয় হয়, সেই সময়ে 
তিলে একজন বারেন্দব্রাঙ্গণ প্রবল হইয়া! উঠেন। তগ্নে 
ভাতুড়িক়্া ও তদন্তর্গত ১৩টী পরগণ। তাহার অধিকারভূক্ত 
হয়। মুসলমান নবাবের! পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সম্মান করি- 
তেন॥ কিরূপে এই সন্তান্ত রাজ্য বিলুপ্ত হইল, তৎসম্বন্ধে 
আমর! এইরূপ আখ্যায়িকা শুনিতে পাই $-- 
অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উন্সান্‌ যখন বাঙ্গালা, বেহার 
ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা, সেই সময়ে সীতানাথ সাতৈলের 
রাজা; তখন তাহার অনেক বয়স হইয়াছিল, তিনি কনিষ্ঠ 
রামেশ্বরের উপর সমস্ত বিষয়কর্ম্মের ভার দিয়! নিজে 
 পারমার্থিক তত্বালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু 
রামেশ্বর অবিশ্বাসের কায করিয়। চজ্যষ্ঠের হৃদয়ে দারুণ মন্ম- 
গীড়। উৎপাদন করেন) তাহাতে অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া 
সীতানাথ প্রাণত্যাগ করেন। রামেশ্বরের অধর্মই সাতৈলের 
রাঁজ্যধ্বংসের কাঁরণ। তাহাকে অনেকে পঞ্চপাঁতকী বলিয়। 
নির্দেশ করেন। এই রামেশ্বরের পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ। 
প্রাতংম্মরণীয়া৷ রাণী সর্ধাণী রামকৃষ্ণের পতী;) রাজসাহীর 
নান। স্থানে রাণী সর্ববাণীর পুণ্যকীত্তিসমূহ দেদীপ্যমীন আছে। 
প্রবাদ, এই রাণী সর্বানীই করতোয়াতটে দেবীর মহাপীঠ 
আবিষ্কার করেন। তিনি দেবীর জন্য সুন্দর মন্দির নির্মাণ 
করাইয়া দেবসেবার জন্ত অজস্র ব্যয় করিতেন। তাহার 
সেই কীত্তি দর্শন করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে তীর্থ- 
যাত্রী উপস্থিত হইত। প্রায় ১৭১০ খুষ্টান্দে রাণী সর্ধাণীর 
মৃত্যু হইলে রাজ! রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম সেই বিপুল 
সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারী হইলেও নাটোরের স্ুুচতুর রঘু- 
নন্দন, “বলরাম জন্মান্ধ ও জমিদারী কাধ্যপরিচালনে অসমর্থ” 
এইরূপ বুঝাইয়া নবাবের নিকট হইতে সমস্ত ভাতুড়িয়া 
পরগণ। বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। সেই সঙ্গেই দাঁতৈলের 
 বাজবংশও লোপ পাইল। ৃ 
রাণী সর্বানী যে সকল কান্তি রাখিয়া! যান, তাহার দেহ- 


ত্যাগের পরেই বন্দোবস্ত ও সংস্কারাভাবে সে সমস্ত নষ্ট: 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পরে নাটোরের প্রাতঃস্মরপীয়া 


সি স্‌ 


এ 


রাণী ভবাণী সেই সকল কীত্তির জীর্ণ সংস্কার করাইয়া নিজ 
মহত্বের পরিচয় দান করেন । 
পু'ঠিয়ার রাজবংশ । 

বারেন্্র কুলীন ত্রাঙ্গণ সাধু বাগচীর অধস্তন পঞ্চদশ 
পুরুষে শশধর পাঠক জন্মগ্রহণ করেন) 
বৎসরাচাধ্য হইতেই এই রাজবংশের অভ্যাদয়। খৃষ্টা ১৬শ 
শতাবীর মধ্যভাগে বঙ্গের স্বাদারেরা স্বাধীন হইয়া দিলী- 
শ্বরের অধীনতা৷ অগ্রাস্থ করিলে তাহাদিগকে দমন করিবার 
জন্য দিশ্লীশ্বর বহু সৈম্তসহ সেনাপতিকে পাঠাইয়া দেন। 
এই সময়ে বৎসাচার্য্যের অসাধারণ দৈবশক্তির পরিচয় মৌগল- 
সেনাপতির* কর্ণগোচর হয়। মোগল “সনাপতি তাহাকে 
আপন শিবিরে আমন্ত্রণ করেন। বৎসাচার্ধ্য মোগল-সেনা- 
পতির প্রশ্নানুনারে তাঁহার আগমনের ফলাফল ও যেব্পে যুদ্ধ 
করিলে তাহার সুবিধা হইতে পারে, তাহাও গণিয়! বলিয়া 
দিলেন। যুদ্ধাবসানে মোগল-সেনাপতি আচাষ্যের গণনার 


. ফল প্রত্যক্ষ করিয়! তাহাকে উপযুক্ত জাক্সগীর দিতে অভিলাধী 


হুইলেন। বৎসাঁচাধ্য নিজে সন্্যাসী, তাহার বিষয়ে স্পৃহ! ছিল 
না। এজন্ত মোগল-সেনাপতি দিল্লীশ্বরকে অনুবোধ করিয়! 
তংপুত্র পীতাম্বরকে “সহরমণ্ডল” উপাধি ও লঙ্করপুর পরগণ৷ 
জায়গীর দেওয়াইলেন। কিন্তু তিনিও এই বিপুল সম্পত্তি 
বেশী দ্রিন ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার কনিষ্ঠ 
নীলাম্বর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। নীলাম্বরের 
দুই পুত্র রতিকাঁন্ত ও আনন্দরাম। পিতার অপ্রিয় কার্ধ্য 
করায় জ্যেষ্ঠ হইলেও রতিকান্ত পিতৃসম্পন্তির অধিকারী হন 
নাই) তিনি ঠাকুর উপাধিতেই সকলের নিকট পরিচিত। 
আনন্দরাঁম পিতাঁর জীবদ্দশাতেই দিল্লীখ্বরের নিকট হইতে 
“রাঁজা” উপাধি লাভ করেন । 


রূতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র হইতেই পুঠিয়ায় "রাঁধাগৌবিন্ৰ” 


গ্রতিষ্ঠ। ও তাহার নিত্য সেবার সজুবন্দোবস্ত হয়। রামচঞ্জরের 
তিন পুত্র নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। নরনারায়ণ 
ঠাকুরের সময় নাটোর-রাজ্যন্থাপয়িতা রঘুনন্দনের পিতা 
কাঁমদেব লঙ্করপুরের অন্তর্গত বারুইহাটা গ্রামে তহসীলদার 
ছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সময় রঘুনন্দন প্রথমে তাহার 
নিত্য পূজার ফুলসংগ্রহ করিয়! রাখিতেন, এই সামান্ত কার্ধ্য 
হইতে ক্রমে তিনি নবাব সরকারে পুঠিয়া! রাজার পক্ষে 
উকীল বা সুখ তিয়ার নিযুক্ত হন, তাহ হইতেই তাহার ভাবী 
মৌভাগ্যোদয়ের সুবিধা ঘুটিমাছিল। 


* এই মোগল-সেনাপতিকে কেহ টৌড়রমল্প কেহ বা! মানসিংহ বলিয়! | 


উল্লেখ করেন। 


তৎপুত্র বৎসাচাধ্য বা. 
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লর্ভ কর্ণ ওয়ালিসের সময় আনন্দনারায়ণ লস্করপুর পরগণার 
রাজা ও তাহার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তাহার এক 
উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্রনাবায়ণ বুট'শগবর্ণমেণ্টের নিকট 
“রাজ! বাহাছুর” উপাধি পান। 

তৎপূর্বে পৃ'ঠিয়ার রাজ! ভূবনেন্দ্রনারায়ণও নিজ পৈতৃক 

ংশ ব্যতীত অনেক নূতন জমিদারী খরিদ করেন। তীহার 

পুত্র জগনারায়ণ ১২১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার পুখরিয়। 
পরগণা, রাজশাহী গলার কালীর্গাও, কালীসপা ও কাজিহাট। 
পরগণ। এবং নদীয়।! জেলার ভবানন্দদিয়াড় খরিদ করিয়। যথেষ্ট 
আয় বুদ্ধি করেন। তিনি কাশীতে দেবালয়, অতিথিশাল। 
ও ঘাট এবং গয়্াধামে ফক্তুনদীতীরে একটী অতিথিশাল। 
স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনিও বুটাশগবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা 
বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তীহার মৃত্যুর পর তৎপত্ী 
রাণী ভূবনময়ী দেবী শিবস্থাপন ও বহু দন করিয়া খ্যাতি 
লাভ করেন। 

তৎপরে 1/১* আনীর কৃষ্েন্দ্রনারাঁয়ণ ও তৎপুত্র ভৈর- 
বেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম কর! যাইতে পারে। 
নারায়ণ সাতিশর সদাশয় ছিলেন। তিনি লালগোলার রাণী 
তারিণী দেবীর পক্ষে জামিন হইয়াছিলেন। পরে রাণীর দত্তক" 
পুত্র অদ্িদ্ধ হইলে রাজা! কৃষ্ণেন্্রনারায়ণের উপর ওয়াসীলাৎ 
বাবদে দেড়লক্ষ টাকার অধিক ডিক্রী হয়; তজ্জন্ত তৎপুত্র 
ভৈরবেন্র্রেরও বহু সম্পত্তি নিলাম হৃইয়া যায়। তথাপি তিনি 
কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাহার সময়ে নাটোরের 
মহারাজ আনন্দনাথ ও দীঘাপতিয়ার রাজ! প্রমথনাথ রায়ের 
মনান্তর হয়; ভৈরবেন্দ্র উভয়কে রাঁমপুরবোয়ালিয়ার বাটাতে 
নিমন্ত্রণ করিয়া! উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন। ভৈরবেন্দ্রের 
নাবালক অবস্থায় কতকগুলি সম্পত্তি সদর খাঁজনা না দেওয়ায় 
বিক্রয় হইয়! ায়। এই সময় তাহার দত্তকের মোকদ্দমা চলিতে 
আরন্ত হয়, তাহাতেও বু দেন৷ হইল। তিনি সাবালক 
হইলে পুখরিয়। ফেরত পাইলেও খণদায়ে জড়িত হইয়! পড়েন, 
তাহাতে তিনি সমুদয় সম্পত্তি হস্তাস্তরিত করিতে বাধ্য হন। 

রাজা বাজেন্দ্রনারায়ণের বংশে পরেশনারায়ণ রায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন, তিনি বেশী দিন জীবিত ন! থাকিলেও রাজ্য 
ভার প্রাপ্তির অল্পকাল মধ্যে পুঠিয়া, বোয়ালিয়া, কাপাসিয়া, 
জামিরা, বাণেশ্বর, আড়ানী প্রভৃতি স্থানে স্কুল স্কাপন করিয়া 
নিজ প্রজাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করেন। রাজ! জগন্নারায়ণ 
রায়ের পৌত্র রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্ম ১২৪৭ সালে, 
মৃত্যু ১২৬৯ সালের ২৯এ বৈশাখে । তাহার মত প্রজাবৎসল এ 
অঞ্চলে আর দেখা যায় না। তিনি নীলকরের অত্যাচার হইতে 


৮০ 


“ বাঁজসাহী 


গ্রজার্দিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন 
তাহারই পড়ী প্রাতঃন্মরণীয়া রাণী শরৎসগন্দরী । এই আদর্শ 
চরিত্রা রমণীর দ্বানশীলতা, পরছুঃখকাতরতা ও অশেষ 
সদ্গুণের পরিচয়ে রাজসাহীবানী অনেকেই মুগ্ধ) তিনি 
ভোগবিলাসকে পদদলিত করিয়া পরোপকারের জন্ত নিজ: 
জীৰন উত্সর্গ করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর দরবারে তিনি 
“মহারাণী” উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি খেলাত গ্রহণ কান 
নাই, তছুপলক্ষে গবর্মেন্টকে জানাইয়াছিলেন যে; তিনি 
হিন্দুবিধবা, তাহার পক্ষে এ সন্মান গ্রহণীয় নহে। ১২৯০ সালে 
তিনি আপন দত্তকপুত্র যতীন্দ্রনারায়ণ রায়ের হস্তে রাজ্যভার 
অর্পণ করেন। কিন্তু বেশী দিন তাহার রাজ্যভোগ ঘটে নাই দি 
কাশীধামে তিনি মাতৃদ্রশশনে গমন করেন, তথায় তাহার পীড়া 
হয়। তিনি ছয়মাদ গর্ভবতী রাণী হেমস্তকুমারীকে রাখিয়া! 
১২৯০ সালের ফাল্তনমাসে কাশীপ্রাপ্ত হন। পুত্শোকাহুরা 
মহারানী শরৎস্থন্দরী নান। তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শোকাপনোদনের 
চেন্রা করেন। ১২৯৩ সালে ২৫এ ফাল্গুনে সেই আদ 
কাশীধামে শিবলোক প্রাপ্ত হন। : । বু 
নাটোররাজ। ৃ 
কামদেব মৈত্র পুঠিয়ারাজের অধীন বাইট তহ- 
দীলদার ছিলেন। তাহার তিনপুত্র-_-রামজীবন, রঘুননন ও. 
বিষ্ণুরাঁম। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে রঘুনন্দনই অতি বুদ্ধিমান্‌ 
ও প্রতিভাশালী ছিলেন। কিংবদস্তী আছে যে, রঘুনন্দন 
পু'ঠিয়ার রাজা দর্পনারারণ ঠাকুরের পুজার ফুল তুলিয়া! 
দিতেন। একদিন ফুল তুলিতে তুলিতে ঘুমাইয়া পড়েন॥ 
এই লময় একটা সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে রৌদ্র 
হইতে রগ্ষা করে। দর্পনারায়ণ তাহা দেখিয়াছিলেন। 
তিনি রঘুনন্দনকে ডাকিয়া বলেন, “রঘুনন্দন ! তুমি রাঁজ*: 
চক্রবর্তী হইবে । প্রতিজ্ঞ! কর, আমার বংশকে কখন রাজ্য- 
চ্যুত করিতে পারিবে ন।৮ রঘুনন্দন তখন স্বপ্নেও ভাবেন 
নাই যে, তিনি রাজ। হইবেন। ন্ুতরাং অনায়াসেই তিনি 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। রঘুনন্দনের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাই 
রাজ। দর্পনারায়ণ তাহাকে নবাবদরবারে মোক্তার বা উকীল 
করিয়া পাঠাইলেন। রঘুনন্দনেরও উন্নতির পথ সুগম হইল॥ 
তিনি অন্পদিন মধ্যেই মুসলমানী আইনকানুন শিখিয়া র 
ফেলিলেন। অল্পদিন মধ্যেই সকল নবাব-কন্মনচারীর সহিতই 
তীহার আলাপ পরিচয় হইল। শীঘ্রই তিনি নাএব কান্ুনগোর ূ 
পদ পাইলেন। €স সময় কান্থনগোর দস্তথত ন! থাকিলে 
কোন হিনাব নিকাশের কাগজ বাদশাহ দরবারে গৃহীত হইত 
না। আজিম ওসমানের সহিত মুর্শিদ কুলীর, মনোমালিন্ত 


ও 
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. ঘটিলে বাদশাহপৌত্র সকল কাঞ্ছন্গোকে ডাকিয়। নিকাশী 


কাগজে সহি করিতে নিষেধ করিয়া দেন, সুতরাং বাদশাহ দর- 
বারে হিসাব নিকাশ দাখিল করিতে না পারায় নবাব মুর্শিদ- 


 কুলী ফাফরে পড়িলেন। এ সমক় রঘুনন্দন নিকাশী কাগজ 


বুঝাইয়৷ দিয় তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন। সেই কাগজ 


ই পাঠাইয়। মুর্শিদকুলী মাঁনসন্ত্রম রক্ষা করেন। তখন হুইতে 
বথুনন্দন নবাবের অতিশন্স প্রিন্স পাত্র হইলেন। দর্পনারায়ণের 


মৃত্যুর পর রঘুনন্দন* দেওয়ান ও “রায়রায়?* (এখনকার রাজ। 


বাহাছুরের তুল্য) পদ পাইলেন। বলিতে কি, মুর্শিদকুলী খার 


রাজন্ব বন্দোবস্ত কালে দেওয়ান রঘুনন্দনই তাহার দর্ষিণ- 


হস্ত ছিলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের রাজধানী স্থাপন, ও 


তাহার বঙ্গ বেহার উড়িষ্য/য় সর্বময় কর্তৃত্বের সঙ্গে দেওয়ান 


 রুনন্দনেরও প্রশ্বধ্যের দ্বার উন্ুক্ত হুইল। সুর্শিদকুলীর 
. দৌহিত্রীপতি সৈয়দ রেজ। খাঁর উপর রাজন্য আদায়ের ভার 


_থাকে। 


তাহার অত্যাচার জমিদ্দারগণের . অসহা হইয়! 
উঠিল) কত জমিদার প্রাণত্যাগ করিল, কেহ বন্দী হইল, 
কেহ বা দেশত্যাগ করিল। রেজ! খা নানা অছিলাস্ 


একেক জমিদারী অপরের সহিত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। 


এই মময়ে তাহাদের গ্রিয়পাত্র রঘুনন্দন বহু প্রাচীন জমিদারের 
সর্ধনাশ করিয় একে একে বাঙ্গালাদেশের প্রধান প্রধান 


-.জমিদ্বারীগুলি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিলেন । এইরূপে 


১১১৩ সালে পরগণ বাণগাছী, ১১১৭ সালে সশাতৈলের রাণী 


 সর্ধাণীর নামে পরগণা ভাতুড়িয়/, ১১২১ সালে নিজ ভ্রাতা 

_ রামজীবন ও ভ্রাতুষ্পুত্ কালু কোউরের নামে উদতনারায়ণের 
- অধিকারভুক্ত সমগ্র রাজশাহী চাক্‌লা, ১১২২ সালে রাম- 
জীবনের নামে নলদী পরগণা, রাজ সীতারামের মৃত্যুর পর 
_পরগণা ভূষণ! ও ইব্রাহিমপুর প্রভৃতিও রামজীবনের নামে 
_ বন্দোবস্ত করিয়। লইলেন। | 


তৎপরে হাবেলী মহম্মদ পুর, শাহ উদ্রিয়াল, তুপ্তী, স্বরূপপুর 
ও জালালপুর পরগণা ও রামজীবনের হস্তগত হম়। রলামজীবন 
লঙ্করপুর পরগণার অথান কানাইখালীর অন্তর্গত নাটোরে 
গড়খাই বেষ্টিত সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ (নম্মাণ করলেন ১৭৯৬ 
খুষ্ঠান্ধে তিনি দিল্লী হইতে ২২ খানি খেলাত ও রাজ! বাহাছুর 
উপাধি পাইলেন। লঙ্করপুর, তাহিরপুর ও বার্ধকপুর পরগণ। 
ব্যতীত বর্তমান সমগ্র রালসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা, 
এ ছাড়া ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, সীওতাল গরগণা, বীরভূম, 


_ মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও ভাগলপুরের মধ্যেও জমি- 


* দেওয়!ন__সুরার নবাবের প্রতিনিধিষ্বরূপ । বলিতে কি নবাব রাঁজ্য- 
, শাসনে ছুর্র্বল হইলে দেওয়।নই সর্বেরেসর্বব। হইতেন। 


সী 


দারী রামজীবনের অধিকারভুক্ত হুইয়াছিল। তখনকার 
নাটোরবাজের অধীন ভুপরিমাণ ১২০০০ বর্গ মাইলেরও 
অধিক হইবে । মোট ১৩৯ পরগণার ১৭৪১৯৮৭২ টাক! নবাব 
সরকারে রাজস্ব ধার্য ছিল। 

রাজা রামজীবন এরূপ অতুল বৈভবশালী হইলেও সাম।* 
জিক পদমধ্যাদায় তিনি হীন ছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষ 
জীবর মৈত্রের কুল যায়, তিনি কাপদলে প্রবেশ করেন। 
অবশেষে রাজ। কংসনারায়ণের ব্যবস্থান্ছসারে জীবর মৈত্রের 
ংশধর কাপ হহয়াও পরে শ্রোত্রিয়বরে কন্তাদান করিয়! 
শোত্রিয় হন। পদোন্নতির সহিত রামজীবন ও রঘুনন্দন 
উভয়য়েরই সিদ্ধ শ্রোত্রিয় হইবার অভিলাষ জন্মিল। তৎকালে 
তাহিরপুরের রাজাই বারেন্দ্র ত্রাহ্মণনমাজের সমাজপতি 
ছিলেন। এখন নান। কৌখলে তাহিরপুরাধিপ লক্মীনারায়ণকে 
বশীভূত করিয়া তাহার কন্তার সহিত রামজীবন আপন 
একমাত্র প্রুত্র কালিকাপ্রসাদের বিবাহ দ্রিলেন। এই 
বিবাহে মহাসমারোহ ও সমস্ত বারেন্্রমমাজ একত্র হইয়াছিল। 
এই বিবাঁহ হইতেই নাটোর রাজবংশের সামালিক ও পদগৌরব 
বৃদ্ধি হয়। 

রামজীবন ও তাহার প্রিয়সহচর দয়ারাম নাটোরে 
থাকিয়া! রাজ্যের শ্রীনৃদ্ধি করিতে লাগখিলেন। রঘুনন্দন 
গঙ্গাতীরে বড়নগরে ব। বীরনগরে থাকিয়। চাণক্যের মত বুদ্ধি 
চালাইতে লাগিলেন । ১১৩১ সালে (১৭২৫ খুষ্টান্দে ) 
রঘুনন্দনের এবং ত্বাহারই অল্প পরে রামজীবনের একমাত্র 
পুত্র কালিকা প্রলা্ ইহুলোক.পরিত্যগ করিলেন। কিছুদিন 
পরে. রঘুনন্দমনের একমাত্র শিশুপুত্র কালগ্রাসে পতিত হইল। 
লোকে বলিতে লাগিল যে, অন্তায় উপায়ে রঘুনন্দন এত 
মম্পন্তি করিয়াছেন, তাই তাহার ও তাহার বংশধরগণের 
ভোগ্য হইল না । অবশেষে রাজা পামজীবন রদিকরায়ের 
পুত্র রামকান্তকে দত্তক লইলেন। তজ্জগ্ত রসিক রায় 
রামজীবনের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ রাজশাহীজেলার 
গরগণা চৌর্গ। ও রঙ্গপুরজেলার পরগণা ইসলামাবাদ পাই- 
লেন। রসিকের বংশধরের! চৌর্গার রাজ! বলিয়| পরিচিত । 

পদ্াঙ্কদূতপ্রণেত। প্রসিদ্ধ কৰি ও নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্মা 
রাজা রাঁমজীবনের সভ1 উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ১৭৩০ 
খুষ্টাব্ধে রামজীবনের মৃত্যু হয়। বালক রামকান্ত রাজা 
হইলেন। তাহার নাবালক. অবস্থায় দীঘাপতিয়ার দয়ারাম 
রায় নাটোরের রাজকাধধ্য পরিচালন করিতেন। 

১৭৩৪ খুষ্টাবে রাজ রামকান্ত ১৮শ বধ বয়সে স্বয়ং রাজ্য- 
ভার গ্রহণ করিলেন। তাহার সময়ে ১৬৪ পরগণা নাটোর- 
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রাজের অধিকারভুক্ত হয়। তজ্জন্ত তাহাকে ১৮৫৩৩২৫২ | 


টাকা রাজস্ব দিতে হইত। দেখা যাইতেছে, রামজীবনের 
সময় অপেক্ষা রামকান্তের সময়ে ২২ পরগণ| বেণী হইয়াছিল, 
ইহাতে রাঁজ। রামকান্তের বিষয়বুদ্ধির৪ পরিচয় পাওয়! 
যাইতেছে। 
আত্মারাম চৌধুরীর কন্ঠা ভবানীর সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ 
হয়, এ কন্তাই ইতিহানপ্রসিদ্ধ। প্রাতঃম্মরণীয়া রাণী ভবানী। 
রাজ্য প্রাপ্তির পর প্রথম প্রথম রাজ। রামকান্ত বেশ শৃঙ্খলার 
সহিত রান্কার্ধ্য চালাইতে লাগিলেন, এ সময়েও তিনি 
তাহার দক্ষিণহস্ত ও প্রধান মন্ত্রী দয়ারাম রায়ের পরামর্শ 
ছাড়া কোন কাধ্যই করিতেন না। দয়ারাম রায়কে তিনি 
প্দাদ।” বলিয়। সম্বোধন করিতেন। এদিকে ক্রমে তাহার 
কতকগুলি কুসংসর্গ জুটিল। সে সময় তাহাদেরই পরামর্শে 
দয়ারামের সহিত রাজার মনোমানিল্য ঘটিল। তিনি নবাব- 
সরকারে রাজস্ব বাকি ফেলিতে লাগিলেন। এখন আলীবদ্দী 
বাঙ্গালার মসনদে বসিয়াছেন। দয়ারাম রায় নবাবের নমহিত 
দেখ! করিয়। রামকৃষ্চের রাজস্ব বাকি ফেলার কথ! জানাইলেন 
এবং তাহাঁরই পরামশে নবাব রামকান্তকে রাজাচ্যুত ও রাম- 
জীবনের কনিষ্ঠ বিষ্ণরামের পুত্র দেবী প্রসাদকে রাজ্য প্রদান 
করিলেন। এ সমন রাঁমকান্ত নাটোর ত্যাগ করিয়৷ রাণী 
ভবানীর সহ মুর্শিদাবাদে আসিয়া জগৎশেঠের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। জগংশেঠের চেষ্টায় রাঁমকান্ত পুনরায় রাজ্য পাই- 
লেন, দয়াঁরাম রায় আবার তাহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। 

১৭৮৪ খুষ্টাব্দে রাজা রামকান্ত রাণী ভবানী ও একমাত্র 
কন্ঠ! তারাকে রাখিয়া! ইহলোক ত্যাগ করেন। সুবিস্তীর্ 
নাটোর রাজ্যের ভার এখন রাণী ভবানীর উপর পড়িল। 
রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারার বিবাহ হয়। রাণী ভবানী 
তাহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিবার ইচ্ছায় নবাবসরকারে 
জামাতার নাম জারি করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭৮৮ খুষ্টাবে 
সেই প্রিয় জামাতার মৃত্যু হওয়ায্ম আবার তাহাকে রাজ্যভার 
বহন করিতে হইল । এ সময়ে নাটোররাঁজ্যে উন্নতিদর্শনে 
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গ্রান্টের.সমালোচনী হুইতে জানা যাইতেছে থে রাণী 
ভবানীর সময়ে রাজশাহী কেবল বাঙ্গালায় বলিয়া নহে, সমস্ত 
ভারতবর্ষে একটা বৃহৎ জমিদারী বলিয়া গণ্য ছিল, গঙ্গ! অথব বা 
তাহার শাখা প্রশাখ। ইহার মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়! জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধি করিত। সমগ্র ভারতপাভ্রাজ্যে উৎকষ্ট 
রেশম যাহ। কিছু ব্যবহৃত বা বিদেশে রপ্তানী হইত, 
তাহার ষোলআনার প্রায় তেরআনা এই. এক 
রাজশাহী জমিদারী হইতেই উৎপন্ন হইত । বঙ্গের তৎকালীন, নি 
সমৃদ্ধশালী নগরমমূহে কৃষি বা শিল্পজাত যাহা কিছু মুল্যবান. 
দ্রব্যের ব্যবসা চলিত, তাহার অধিকাংশই রাণী ভবানীর ক 
জমিদারীতেই হইত। চ 
হল্ওয়েল সাছেবও লিখিয়াছেন,__ / | 
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904 & 1091) রী নব 
হুলওয়েলের উদ্ধৃত বিবরণী হইতেও জান! বাহ 
৩৫ দিনের পথ ব্যাপিয়া রাণী ভবাণীর রাজ্য ছিল। রি 
দেয় রাজন্ব ৭০ লক্ষ টাক1, রাজস্ব আদায় পরায় দেডৃকঞোর 
টাক। হইবে। চি. 
এরূপ অতুল শ্র্ব্য্যশালিনী হইয়া রাণী ভবানী চারি টির 
বিষয়ন্থথে এককালে নিলিপ্ত হইলেন। তিনি যেমন 
অপাধারণ বুদ্ধিমতী, তেমনি ধর্মনিষঠ। হা 
আড়ম্বরপরিশূন্তা | শত শত দেবপ্রতিষ্ঠা, ব্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠা, 
শত শত পুষ্করিণী খনন ও লগ্গ লক্ষ দীনদরিদ্রকে অজ দা 
করিয়া যে.কীন্তি রাখিয়া! গিয়াছেন, এরূপ অসাধারণ 
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বাঙ্গালায় আর কাহারও দেখা যায় না। ক্রিয়াবান্‌ ব্রাহ্মণের 


অভাৰ দেখিয়া তিনি বারাণসীধামেই ৩৮০ জন ব্রাহ্মণ আনা- 


ইয়] প্রতিষ্ঠ। করেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের বসবামের জন্ত 
৫০৬০ হাজার টাক] ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশীর প্রপিদ্ধ 


ছুর্গাবাড়ী এই রাণী ভবানীর কীর্তি। তাহার সমুদয় সৎকীত্তির 


তিনিও ব্রহ্মচর্ষ্য অবলম্বন করেন। 


পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব। 

রাণী ভবানীর মত তাহার কন্তা। তারাও বিদুষী, বুদ্ধিমতী 
ও অসামান্ত রপলাবণ্যবতী ছিলেন। পতির মৃত্যুর পর হইতে 
তাহার রূপের পরিচয় 
শুনিয়া সিবাজউদ্দৌল! তাহাকে পাইবার আশ! করিয়াছিলেন 
রাণী ভবানী দিরাজের কবল হইতে কন্তাকে রক্ষা করিবার 
জন্য মহম্মদপুরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। চারিদিকে গড়বেষ্টিত 
রাজ! মীতারামের রাজধানী ভুর্থম ছিল। মহম্মদপুরে রাম- 
সীতার বাড়ীতে তারাঠাকুরাণী থাকিতেন। ঢেই তাঁরা- 
ঠাকুরাণীর নিভৃত নিবাস এখন নাটোর ঘড় তরফের নাএবের 
কাছারী রলিয়৷ পরিচিত। 

রাণী ভবানীর সময়েই সাতাত্বরে মন্বস্তর হয়। এ সময়ে 
নাটোরের অন্পুর্ণা রাণী ভবানী আপনার বিপুল রাজকোয 
শুন্য করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার অন্নকষ্টনিবারণে মুক্তহস্ত 
হুইয়াছিলেন। সেই মন্বন্তরের হাহাকারে দয়াময়ী দেবপ্রতিম। 
ভবানীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল) তাহার উপর ওয়ারেন্‌ 
হেষ্টিংসের ছূর্বযবহার, দেশে শিল্পবাঁণিজ্যের অবনতি, নিজ 
প্রভৃত্বের খর্ধত1 এই সকল লক্ষ্য করিয়া তিনি নিজ দত্তক- 
পুত্র রামকুষ্জের হস্তে রাজ্যভার দিয়। গঙ্গাবাম করিলেন। 
যে দ্িন রাণী ভবানী রাজ্য ছাড়িলেন, বলিতে কি সেই 
দিন হইতেই যেন রাজশাহীর গৌরবও নষ্ট হইতে চলিল। 

মহারাজ রামকৃষ্ণ পিতার ন্যায় পরম ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান্‌ 


ছিলেন) অনেক সময় তিনি দেবার্চনায় অতিবাহিত করিতেন, | 


নিয়ত জপ-তপে তাহার হৃদয়ে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইল । 


তিনি বিষয় সম্পত্তি কিছুই দেখিতেন না। অর্থগৃপন, কর্মচারিগণ 


« 


র্ 


একপ্রকার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আরম্ত করিল। তাহাতে ক্রমেই 
কোম্পানীর রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। প্রবঞ্চকদিগের 
কথায় ভুলিয়! কাদ্দিহাটী পরগণ! নড়াইলের কালীশঙ্কর রায়কে 
বিক্রয় করিলেন। ১৭৯ন খুষ্টান্বে যশোরের কালেক্টরীভূক্ত 
হাবেলী, মকিমপুর, নসিবশাহী, সাতোর ও নলদী পরগণ। 
নিলাসে বিক্রয় হইল। চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের সময় ন!'টোরের 
উপর অত্যধির রাজস্ব ধার্য হয়। একে রামরুঞ্চের বিষয়ে 
নিম্পৃহতা, তাহার উপর রাজস্ববৃদ্ধি, এই সকল কারণে উপযুক্ত 
খাজন! আদায় ন। হওয়াতে হুষ্যান্ত নিলামে তাহার বহু সম্পত্তি 


টা] ৯৮ 


বিক্রয় হইয়া যায় । এই সময় তাহার দেওয়ান ও পরে ইজার|, 
দার নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় বহু সম্পত্তি ক্রয় করেন। 
ময়মনসিংহের চৌধুরী, গোববভাঙ্গার মুখোপাধ্যায় এবং কালী- 
শঙ্কর ও গোপীমোহন ঠাকুরও তাহার কোন কোন পরগণ। 
খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে যোগী রামকুষ্ণের সময়ে 
বহু সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়! সামান্ত অংশই অবশিষ্ট রহিল। 

মহারাজ রামকৃষ্ণ এইরূপে অধিকাংশ সম্পত্তি হারাইয়াও 
কিছুমাত্র ছুঃখিত হন নাই? বরং তাহার বিষয়বন্ধন শিথিল 
হইতে দেখিয়া! তিনি সর্বদাই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 
মহাযোগী রামকৃষ্ণ নিশীথ সময়ে শ্মশানে বসিয়৷ তান্ত্রিক 
সাধনা করিতেন। ভবানীপুরে তাহার যজ্ঞকুণ্ড, তপোবন ও 
পঞ্চমুণ্ডী অগ্ঠাপি বিছ্যমান। নাটোররাঁজবাটা মধ্যে ও বক- 
সূরেও তাহার তপন্ত। স্থান দৃষ্ট হয়। 

তিনি বিশ্বনাথ ও শিবনাথ এই ছুই পুত্র রাখিয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। মহারাজ রামকুষ্চের সময় অধিকাংশ 
নষ্ট হইলেও তখন দেবত্র সম্পত্তি কিছুই নষ্ট হয় নাই। 
জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ অবশিষ্ট পিতৃরাজ্য এবং শিবনাথ দেবত্র 
সম্পত্তি পাইয়। সেবাইত রাজা হইলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ 
হইতে বড় তরফ ও কনিষ্ঠ হইতে ছোট তরফের স্থষ্টি হইল। 

নাটোর-রাঁজবংশ এতদিন শাক্ত ছিলেন। রাঁজ বিশ্বনাথ 
তাহার ছুই পত্ীনহ বৈষ্ণবধর্মা গ্রহণ করেন। কিন্তু তীহার 
৩য় পড়ী রাণী জয়মণি শাক্তমত পরিত্যাগ করিতে অসম্মত 
হইয়! মুর্শিদাবাদে গিয়া! বাস করেন। বিশ্বনাথেরও পুত্র জন্মে 
নাই, তীহার ইচ্ছান্থদারে বড় রাণী কৃষ্ণমণি ১৮১৪ খুষ্টাব্ডে 
গোবিন্দচন্দ্রকে দত্তক লয়েন, পরে ছোট রাণী জয়মণিও এক 
দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। 

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অল্পদ্দিন রাজ্যভোগ করিয়া! গোবিন্দচন্দ্ 
ইহলীলা' শেষ করেন। তীহার মৃত্যুর পর রাণী কৃষ্ণমণি 
বিষয়ের কর্তৃত্ব পান। তাহার সময় নাটোর রাজ্যের অনেকটা 


সুবিধা ছিল। 
গোবিন্দচন্দ্রের ইচ্ছামত তৎপত্রী রাণী শিবেশ্বরী গোবিন্দ- 


নাঁথকে দত্তক লইলেন। রাজা গোবিন্দনাথ বিনয়ী ও নত্রস্বভাব 
হইলেও তাহার রাজ্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাতাপুত্রে মনান্তর 
ঘটে। তাহাতে রাণী শিবেশ্বরী দত্তক 'অপিদ্ধ করিবার জন্য 
মোকদ্দম! উপস্থিত করেন। ইহাতেও উভয় পক্ষের যথেষ্ট 
ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা! হউক, বিলাতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির 
পুর্বে গোবিন্দনাথের মৃত্যু হয়। তাহার অনুমতি অনুসারে 
তৎপত়ী জগদিন্দ্রনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজ 
জগদিন্দ্রনাথ একজন উচ্চশিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি 


রাজসাহী 
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বঙ্গের ছোঁটলাটের ব্যবস্থাপক সভার নভ্য হইয়াছিলেন। 
ইনিই নাটোরের বর্তমান মহারাজ । 
রাজ। শিবনাথেরও পুত্র হয় নাই। 


তিনি আনন্দনাথকে 
দত্তক গ্রহণ করেন। আনন্দনাখের যত্বে দেবন্র সম্পত্তির 
উন্নতি হয়। তিনি রামপুরবোয়ালিয়ার সাধারণ পুস্তকালয়ের 
জন্য দশহাজার টাক] দেন, সেই পুস্তকালয় এক্ষণে “আনন্দ- 
নাথ লাইব্রেরী” নামে খ্যাত। তজ্জন্ত বুটাশগবর্মেন্ট তাহাকে 
“রাজা বাহাছুর” ও তৎপরে পি আই, ই উপাধিতে ভূষিত 
করেন। তিনি ১৮৬৬ খুষ্টাকে চারিপুত্র ও দুইকন্ত। 
রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ 
সুপগ্ডিত ও বুদ্ধিসান্‌ ছিলেন। তিনিও বৃটাশগবমেণ্টের 
নিকট হইতে “রাজ। বাহাছুর” উপাধি ও “ফরেণ আপিসে”র 
“আটাচী” পদ লাভ করেন। 
কুমুদনাথ ও নগেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত হইয়া 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার সর্ধকনিষ্টত্রাতা 
যোগেন্দ্রনাথ কিছুদিন ছোটতরফের কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। 
অন্নদিন হইল, তিনিও একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে 
ভগ্রন্ৃদয় হইয়া! গ্রাণপরিত্যাগ করেন; তাহার একমাত্র 
নাবালক পৌত্র এখন জীবিত। 
দীঘাপতিয়ারাজ। 

দয়ারাম রায় হইতে দীঘাপতিয়।-রাঁজবংশের উৎপত্তি। 
তিনি নাটোরের রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দনের দক্ষিণহস্ত- 
স্বরূপ ছিলেন। দয়ারাম লেখাপড়ায় তেমন কৃতবিদ্ধ না 
হইলেও তাহার লোকচরিত্র বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমত। ছিল। 
মুখ দেখিলেই তিনি কে কেমন লোক বলিয়৷ দিতে পারিতেন। 
এই শক্তি বলেই তিনি সামান্ত পদ হইতে রাজ রামজীবনের 
প্রধান মন্ত্রিত্বলাভ করেন । মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে নবাব 
জমিদারসৈন্তের অধিনায়ক করিয়া তাহাকে রাজ! সীতারামের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ত পাঠাইয়। দেন। তাহারই কৌশলে 
রাজ। সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হন? তজ্জন্ত নবাব অতিশয় 
সন্থষ্ট হইয়া তাহাকে পরায়রায়।” উপাধি এবং রাজ। রাম- 
জীবনের প্রতি প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি জমিদারী প্রদান 
করেন। বলিতে কি, এই দয়ারামের সদ্যুক্তি ও পরামর্শে অল্প- 
দিনের মধ্যে রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দন অতুল সম্পত্তির 


অধীশ্বর হইয়াছিলেন। 
দয়ারাম প্রথমতঃ পরগণা৷ ভাতুরিয়াঁর ৪. তরফ 


নন্দকুজা, জেল বগুড়া ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত তরফ 
ডূমরাই, জেলা যশোরের অন্তর্গত তরফ মাউলকাঁলনা, 
পাবনাজেলার অন্তর্গত তরফ দিলিমপুর ও রাজ। মীতারামের 


তিনি ২য় ও ৩য় সহোদর । 


1. কএকটা তরফ লাভ করেন। ইহাতে ভার . 
লক্ষাধিক টাকা আয় ছিল। ক্রমে অপরাপর সম্পত্তি ভ্রয় | 
করিয়া তিনিও একজন প্রধান জমিদার ও বিপুল অর্থশালী 
বলিয়। গণ্য হইয়াছিলেন। এরূপ অর্থশালী হইলেও তিনি র 
নাটোর-রাজপরকারের মন্ত্রিত্ব কখনও ত্যাগ করেন নাই।. 
মধ্যে রাজা রাঁমকান্তের সহিত মনান্তর ঘটিলে তিনি কর্্মত্যাগ 
করিলেও রামকান্তের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তিকালে আবার 
তিনি মন্তরিতবগ্রহণ করিয়াছিলেন ।. তৎপরে রাণী ভবানীর 
সময়েও দয়ারাম রাণীর প্রধান পরামর্শদাত। ছিলেন। রাণী 
ভবানী দয়ারামের সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্ধ্যই 
করিতেন না। নাটোরসরকারে দয়ারামের. এতদুর প্রভুস্ব 
ছিল যে, এখান হুহতে সহজ সতত ত্রাহ্মণকে যে সকল 
ব্রহ্মত্র দেওয়।৷ হ্হয়াছে, তাহাতেও দয়ারাম রায়ের স্বাক্ষ ণ 
দৃষ্ট হয়। এমন কি, রাণী ভবানীর বিবাহের লগ্রপত্রে রি 
দয়ারাঁম রায় স্বাক্ষর করেন। শুন! যায়. যে, দয়ারামে 
স্বাক্ষর ভিন্ন নাটোরের কোন দ্রানই সিদ্ধ হইত না|. ॥ 

দয়ারাম নিজ উন্নতির সঙ্গে বহু সংকীত্তি স্থাপন করিয়া 
স্মরণীয় হইয়াছেন। মহন্মদপুর হইতে রাজ। সীতারাম-: | 
প্রতিষ্ঠিত কষ্ণচন্ত্রবিগ্রহ আনিয়। নিজ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, এততিন্ন বিনোদগোপাল ও ক্ৃষ্ণজী বিগ্রহ স্থাপ 
করিয়৷ তাহাদের নিত্য সেবা ও পুজার জন্ত যথেষ্ট সম্প্তি দান 
করেন। তিনি বহু চতুষ্পাঈী স্থাপন করেন ও সেই সকল, 
চতুষ্পাঠীর সমস্ত খরচই যোগাইতেন। এ ছাড়! সাধারণের 7 
জলকষ্ট নিবারণের জন্ নানাস্থানে পু্রিণীপ্রতিষ্ঠ। এবং সেই 
সকল স্থানের ব্রাহ্মণদিগকে ব্রন্গত্র দিয়! গিয়াছেন। 

ৃ্ধবয়সে দয়ারামের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জগন্নাথ রায়. 
অল্পদিনের জন্ত রাজ্যতোগ করেন। তাহার ১৬টী সা 
মধ্যে একমাত্র পুত্র প্রাণনাথ রায় জীবিত ছিলেন; পিতার 
মৃত্যুর পর তিনিই রাজ)লাভ করেন । তিনি মহা ধূমধামের 
সহিত পিতৃত্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন । প্রাণনাথ দানেও মুক্ত- 
হস্ত ছিলেন । তাহার পুত্রসন্তান ন! থাকায় তিনি প্রস্ননাথকে 
দর্তকগ্রহণ করেন। প্রননননাথের নাবালক অবস্থায় প্রাণনাথের 
মৃত্যু হয়। তাহার সম্পত্তি কোট অব. ওয়ার্ডের হাতে যায়॥, 
কতকগুলি ধূর্ত ও অসচ্চরিত্র ইংরাজ তাহার সঙ্গী হয়) 
কুদঙ্গে তাহার উচ্চপ্রক্কৃতি কুপথগামী হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনমধ্যেই তাহার চৈতন্ত হইল। 
তিনি কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সংৎকার্যো মনোনিবেশ: 
করিলেন। দীঘাপতিয়। হইতে রামপুরবোয়ালিয়৷ ও বগুড়া 


যাইবার রাজপথ তিনি এককালে ৩৫ হাজার টাকা খরচ 


| 
বডি 


] 
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রাঁজসাঁহী 


 করিয়! মেরামত করিয়। দেন। 


দীঘাপতিয়ার উচ্চশ্রেণির 
ইংরাজী স্কুল ও রামপুরবোয়ালিয়ার চিকিৎসাঁলয়ের জন্য 
এককালে লক্ষটাক। দান করেন। দীঘাপতিয়ার «গ্রসন্নকালী” 


 তাহারই প্রতিষ্ঠিত, দেবীর নিত্য সেবার জন্ত প্রত্যহ একমণ 


অনেক জমিদারী তিনি খরিদ করিয়াছিলেন । 


চাউল, তছুপযোগী উপকরণ এবং রাত্রিতে ১০১৫ জন ব্রাহ্মণ- 
ভোজনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫৫ খুষ্টাৰে 
২০এ এপ্রেল তিনি পরাজা বাহাদুর” উপাধি লাভ করেন। 
তিনি বড় শিকারী ছিলেন, অনেক বড় বড় সাহেব ও জমিদার 
শিকারে যাইবার জন্য তাহার সহিত মিলিত হইতেন। 
তাহার পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি স্থুধী প্রমথনাথকে 
দত্তকগ্রহণ করেন। 

১৮৬১ খুষ্টাবে রাজ। প্রসন্ননাথের মৃত্যু হয়। এ সময় 
গ্রমথনাথ নাবালক থাকায় তাহার সম্পত্তি কোট অব. ওয়ার্ডে 
যায়। কোট অব ওয়ার্ডের তত্বাবধানে কলিকাতায় থাকিয়া 
রাজ! প্রমথনাথ স্থশিক্ষিত হন ও তাহার চরিত্র উচ্চ আদর্শে 
গঠিত করিবার অবসর পান। ওয়ার্ডে তিনি স্ুপ্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ব- 
বিদ্‌ ডাক্তার (পরে রাজ) রাজেক্রলাল মিত্রের তত্বাবধানে 
থাকিতেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক হইয়া স্বহস্তে 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এ সময় তাহার সম্পত্তির আয় ও 
নগদ টাকা যথেষ্ট বাড়িয়া ছিল। ১৮৭১ খুষ্টাব্বে তিনি 
“রাজা বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত হন। তীহার সময়ে 
কেবল পূর্বতন জমিদারীসমূহের আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এমন 
নহে; রাজশাহী, হুগলী, যশোর ও নদ্দিয়া জেলার অধীনে 
তাহার যত্বে 
ও মিতব্যপ্িতাগুণে তিনি রাজশাহী জেলার মধ্যে একজন 
প্রধান জমিদার বলিয়। গণ্য হন। তিনি স্বদেশহিতৈষী, দেশীয় 
শিল্পভক্ত ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। যে রাজশাহী জেল! এক- 
সময়ে শিল্পে ভারত মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, দেই 
রাজশাহীর শিল্প তংপূর্বেই এককালে বিলুপ্ত হুইয়! আসিতে 
থাকে। রাজ৷ প্রমথনাথ নানাস্থান হইতে শিল্পী আনিয়। 
দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। অকালে- 
কালকবলে পতিত না হইলে তাহাদ্বার৷ দ্রেশের যে কত 
উপকার সাধিত হইত, তাহা বল। যায় না । শিল্পে উৎসাহদান 
বাতীত তিনি নান৷ সদনুষ্ঠানে বথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়! গিয়াছেন। 
তিনি মিতব্যয়ী, মিতাহারী, পরিশ্রমী ও সকল কার্যে তাহার 
একটা নিয়ষশৃঙ্খল! ছিল। 

প্রমদানাথ, বসন্তকুমার, শরৎকুমার ও হেমন্তকুমীর এই 
চারিপুত্র ও এককন্ত। রাখিয়া রাজা প্রমথনাথ ১৮৮৩ ভাবে 


- ডিসেম্বর মামে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইলে পূর্বপুরুষের আচরিত ক্রিয়াকর্ 
সম্পাদনে ও পূর্ববৎ রাজসম্মান রক্ষায় অস্থবিধ। হইতে পারে 
ভাবিয়া তিনি দীঘাপতিয়া-রাজ্যভূক্ত সমুদয় সম্পত্তি জোষ্ঠ 
গ্রমদানাথকে দিয়া যান এবং নূতন সম্পত্তি খরিদ করিয়া ও 
বছ নগদ টাক! অপর তিন কুমারকে সমানাংশে ভাগ করিয়া 
দেন। ১৮৯৪ খুষ্টান্ে ২৯এ জানুয়ারী প্রমদানাথ “রাজ! 
বাহাছুর” উপাধিতে সম্মানিত হইলেন। রাজ! গ্রমদানাথ ও 
তাহার অন্ুজগণ সকলেই সুশিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী ও নানা 
সৎকার্যে উৎসাহদাতা। তিন কুমার এক্ষণে পিতৃ আজ্ঞ। 
অনুসারে দয়ারামপুরে স্বতন্ব রাজবাটা নিণ্নাণ করাইয়া 


তথায় বাম করিতেছেন। 
দুবলহাটারাজ। 


ছুবলহাটারাঁজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে তদ্বংশীয়দিগের 


নিকট এইরূপ প্রবাদ শুন। যায় যে, বর্তমান রাজার বহুপুরুষ 


পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত যক্ঞেশ্বরপুর গ্রামে “জগৎ” 
রাম রায়” নামে এক শৌগ্তিকজাতীয় ধনী বণিকের বাস 
ছিল। তিনি শ্রীমন্ত সগদাগরের স্তায় জলপথে নৌকা 
বোঝাই সহ বর্তমান ছুবলহাটা গ্রামের নিকট আসিয়! 
উপস্থিত হন। এখানে দেবী রাজরাজেশ্বরীর আদেশে 
নিকটবর্তী গ্রামসমূহ অধিকার করিয়! ও এখানকার বনজঙ্গল 
কাটাইয়! দ্রেবী রাজরাজেশ্বরীকে উদ্ধার করিয়া তাহার 
সেবাইতরূপে এখানে বান করিলেন। অর্থ ও লোকবলে 
অন্পদ্দিন মধ্যেই ছুবলহাটার নিকটবর্তী ২৩ ক্রোশ জমি 
তাহার অধিকারভুক্ত হইল। তৎপরে বহুপুরুষের. নাম জান! 
যায় না। মুসলমান নবাবের নিকট তুলসীরাম এই বংশের 
মধ্যে প্রথম রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। তুলসীরামের 
পর যথাক্রমে রায়চৌধুরী উপাধিধারী মুক্তারাম ও ক্কষ্চরাম 
ঢুইভ্রাতা, তৎপরে পুত্রাদিক্রমে রঘুনাথ, পরমেশ্বর, শিবনাথ, 
কৃষ্ণচনাথ, আনন্দনাথ ও হুরনাথের নাম পাওয়া যায়। পুর্বে 
স্থানীয় লোকে এঁ বংশকে “রাজা” বলিয়৷ সম্বোধন করিলে ও 
বুটাশগবর্মেন্ট হরনাথকেই প্রথম “রাজ” উপাধি দিয়! 
সন্মানিত করেন। : 

নবাবী আমলে ছুবলহাটার জমিদারেরা' এক প্রকার 
নিফর জমিদারী ভোগ করিতেন। .এ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে 
যে, নবাব ছুবলহাটার জমিদ্ারেব নিকট রাজস্ব তলব করিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন-__“আমার রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, বিল ও জঙ্গল- 
ময়, প্রজার কর অতি কম; রাজার রাজস্ব দিতে গেলে আর 
আমার কিছু থাকিবে না। নবাব সেই কথায় বিশ্বাস করিয়। , 
তাহার রাজকর প্রতিবত্মর ২২ কাহন কই মাছ নির্দি 


রাঁজসাহী 


[৩৯২] 


রাঁজসিংহ ৃ 


করিলেন এবং বংশের চিহ্ন স্বরূপ তুরী ও ডঙ্কা ব্যবহার করিতে 
অনুমতি দিলেন। তদবধি ছুবলহাটার জমিদারের। “তুরী ও ডঙ্কা, 
ব্যবহার করিয়া আদিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, আইন্‌- 
ই-অকবরীর তক্‌সীম জমায় সরকার জিন্নতাবাদের অন্তর্গত 
বার্ধকপুর প্রভৃতি ১১ খানি মহালের কোন রাজস্ব দেখা যায় 
ততৎপরে ১১৩৫ ও ১১৬৮ সালের হস্তবুদ্দে ৬০০ ও ৭২২ 
সিক্ক! টাক! জম! দৃষ্ট হয়, ইহাই ছুবলহাটা জমিদারীর তখনকার 
দেয় রাজন্ব। ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে চিরস্থারী বন্দোবস্তের সময় 
কুষ্ণনাথ রায় চৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয় এবং লর্ড কর্ণওয়া- 
লিন্‌ বাধষিক ১৪৪৯৫/০ জম। ধার্য্য করিয়! ক্ষ্ণনাথের নিকট 
হইতে কবুলিয়ত লয়েন। কৃষ্ণনাথের পুত্র হয় নাই। তিনি 
মৃত্যুকালে পত্বী রূপমঞ্জরীকে দত্তক লইবার অনুমতি দিয়া] 
যান। তিনিই রাজ! হরনাথ রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। 
১৮৫৩ খুষ্টাবে হরনাথ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। রাজ। হরনাথের 
চেষ্টায় বহু জমিদারী বৃদ্ধি হয়। তিনি রাজসাহী ব্যতীত 
বগুড়া, দিনাজপুর, ফরিদপুর, শ্রীহ্ট প্রভৃতি জেলায় জমিদারী 
থরিদ্র করেন। পূর্ব্বে ছুবলহাটী রাজ্যের যে আয়তন ছিল, 
রাজা হরনাথের সময় তাহার চারি গুণ বুদ্ধি হইয়াছিল। 
তাহারই ব্যয়ে রাজসাহীতে ২য় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয়, 
তজ্জন্ত তিনি বাধিক পাঁচ হাজার টাঁক আয়ের সম্পত্তি দান 
করেন। এতন্তিন্ন তিনি অতিথিশাল!, রাজপথনির্াণ, বোয়া- 
লিয়! ধর্মসভায় ও সাধারণের হিতকর বনু কার্যে লক্ষাধিক 
টাকাদান করিয়। যান। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
তাহার ছুই পুত্র কুমার ধনদানাথ রায়চৌধুরী ও কুমার 
্রীঙ্কারীনাথ র্রায়চৌধুরী বর্তমান উত্তরাধিকারী । উভয়েই 
বিগ্যোত্সাহী ও শিক্ষিত। 
বলিহাররাজ। 

বাৎস্য ধরাধরের পুত্র বেদান্তাচার্য্য । বেদান্তের ছুই পুত্র 
হরির ও লক্ীধর। এই লক্ষমীধরের বংশে অনন্ত ও রাম- 
নাথের জন্ম। অনন্ত হইতে বলিহারের রাজবংশ ও রামনাথ 
হইতে দিনহাটার রাঁয়চৌধুরিবংশের উৎপন্তি। 

কুলগ্রস্থে বলিহার কুড়মইল নামে খ্যাত । অনন্ত কুড় মই- 
লের একজন প্রধান কুলীন বলিয়! গণ্য ছিলেন অনন্তের 
প্রপৌত্র গোপাল। গোপালের তিন পুত্র কষ্চদেব, প্রাণরুষণ 
ও বামরাম। রঙ্গপুরের বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ পরগণার 
রাণী সত্যবতীর ভগিনীর সহিত কৃষ্ণদেবের বিবাহ হয়। এই 
স্তরে প্রাণকৃষ্ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর জমিদারীতে 
প্রবেশ করিয়া তাহার প্রধান কার্ধ্যকারক হইয়া উঠিলেন। 
ক্রমে এই ছুই ভ্রাতা কৌশল করিয়া ভিতরবন্দ পরগণ। 


না। 


অধিকার করিয়। বসিলেন। রামরামের বংশ ॥১৫ ও প্রাণরুঞ্চের 
ংশ।৬/৫ আনার মালিক হইলেন। 


এই প্রাণকৃষ্জের বংশই রঃ 
বলিহার-রা'জবংশ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার নিরাঁবিল পঠীর কুলীন ( 


এই বংশীয় রাজেক্রের সহিত মহারাজ রামকৃষ্ণের কন্যার বিবাহ. 
হয়, তাহাতে রাজেন্দ্র বহু ভূমম্পত্তি পাইয়াছিলেন। এইস 


রাজেন্্র রায়ের পৌত্র বলিহারের প্রসিদ্ধ রাজ! কষ্েন্ত্র বাহাদুর । ণ 


৮ 


ইনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের কৃপাপাত্র ছিলেন, ইনি যেমন ? 


কুলে, শীলে,ধনে ও মানে সন্মানিত ছিলেন, সেইরূপ সুকবি ও 


স্থলেখক বলিয়া পরিচিত। অল্পদিন হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে ॥ 
উপরোক্ত বিভিন্ন রাঁজবংশ ভিন্ন রাজসাহীতে সন্তান্ত $ 
রর 


আরও অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের বাস আছে। 


রাঁজসিংহ, (রাণ। ) মিবারের রাজপুত রাঁণা। শিশোদীয় 


বংশসম্তৃত রাণ! জগৎসিংহের পুত্র। ১৭১০ সন্ঘতে পিতার 
মৃত্যুর পর রাজসিংহ চিতোর-সিংহাঁমনে আরোহণ করেন। এই 
সময় বাদশাহ শাহজহান-পুত্র অরঙ্গজেব যড়যন্তরপূর্র্বক বৃদ্ধ 
পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া দিলীসিংহাসনলাভের প্রয়াসী 


হইলে দারা প্রভৃতি তাহার অপরাপর ত্রাতৃবর্ণ বিরোধী 


হইয়া ঈাড়াইলেন॥ মেবাঁরপতি রাঁণ। রাঁজসিংহ এই সময়ে : 
দারার পক্ষাবলম্বন করেন। রাজ্যাধিকারের অব্যবহিত 


পরেই মোগল-সিংহাসন সংক্রান্ত অন্তবিপ্লবে সংলিপ্ত থাকিয়া 


তিনি আপনার অশান্তি আপনিই কিনিয়া আনিলেন। তাহাকে 
দারার পক্ষাবলম্বন করিতে দেখিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত অরঙ্গজেব 
রাণার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সমবেভ রাজপুতশত্ভি 
ফতেহাবাদ সমরক্ষেত্রে অরঙ্গজেবের হস্তে পরাভূত হইল। 
এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য দারা ও রাণার হট 
চক্কের গতি বিপরীত দিকে ফিরিল। 


ইহার কিছু পুর্ববে অর্থাৎ রাজটীক! গ্রহণ করিবার. 


অনতিকাল পরে রাণ। রাজসিংহ আজমীরের অন্তর্গত মালপুর 


নগর আক্রমণপুর্ববক মোগলদিগকে পরাজিত ও তন্নগর লুণ্ঠন 
এই ঘটনাস্রোত হইতে 


করিয়া হ্বরাঁজ্যে প্রত্যাগমন করেন। 
শিশোদীয় বীরগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। অতঃপর দারা. 
পক্ষাবলন্বনপূর্ববক রাণার যুদ্ধসন্র্শন করিয়া রণজয়ী সম্রাট. 
অরঙ্গজেব রাজসিংহের এই অসংসাহমিক আচরণে ক্ুদ্ধ হইয়! 
তাহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে উদ্যত হুন। এই রাজপুত: 
ও মোগল-সংঘর্ষে রাজস্থানে যে সমরানল প্রজলিত হইয়া 
উঠে, তাহা ক্রমশঃই উভয় পক্ষকে দর্ধ করিয়া নিস্তেজ: 
করিয়৷ ফেলে। 
ভারতসাম্রাজ্যাধীশ্বর অরঙ্গজেব রূপনগররাঁজের লাঁবণা- 


ময়ী কন্তার সৌনধ্যের কথা অবগত হইয়া সেই কন্াকে 


12. 
ফি. 
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নিংহের উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। এবার মোগলের 
শক্ত মারবাড়-রাজকুমারকে আশ্রয় দান ও সেই কারণে এরূপ 
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করায়ত্ত করিবার আশায় দ্বিনহআ্ অশ্বারোহী সেনাসহ পাঁণি- 


গ্রহণের প্রস্তাব করিয়৷ পাঠাইলেন রাজপুত কুলললনা৷ এই 
বিষম বিপৎ সম্মুখীন দেখিয়া ও উপায়ান্তর চিন্তা করিতে 
অসমর্থ হইয়| রাঁণ। রাজসিংহের আশ্রয় লওয়াই উপধুক্ত .মনে 
করিলেন। তদনুারে রূপনগর-রাঁজপুবোহিত রাজকুমারীর 
লিখিত লিপি আনিয়! রাণার হস্তে সমর্পণ করিলেন। বাণ! 
পত্রপাঠে জুদ্ধ হইলেন এবং ছূর্কৃত্ত অরঙ্গজেবের করকবল 
হুইতে রাজপুত-ললনাকে উদ্ধার করিতে স্বীকৃত হইলেন। 
অরঙ্গজেবের অসদাচরণে রাণা| যেমন পুর্র্ব হইতেই 
তংগ্রতি রুষ্ট ছিলেন, অরঙ্গজেবও তদ্রপ রাজবিদ্বেষী শক্র- 
পক্ষাবলম্বী অবাধ্য মেবারপতি রাঁজসিংহের প্রতি পুর্ববকৃত- 
বৈরনিধাতনপরায়ণ হইয়া স্বতঃই দুশ্চরিত্রতার প্রতিফল 
প্রদান করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন। রাজা 
রাগপিংহ রাজপুতকুলের কলঙ্ক অপনোদনার্থ সমরোৎনাহী 
রাজপুত বীরদিগকে সঙ্গে লইয়া আরাবলী পর্বতের পাদদেশে 
সমুপস্থিত হইলেন এবং তথ! হইতে সটৈন্তে রূপনগর অভি- 
মুখে অগ্রগর হইয়। সম্রাট্প্রেরিত সেনাদলকে নিহত 


ই করিয়া রাঁজকুমারীকে চিতোর-রাজধানীতে আনয়ন করি-।. 


লেন। ধুমায়মান অগ্নি জলনোন্মুখ হইয়। উঠিল, কিন্ত 
বাজপুতসেনাপতি মারবাঁড়পতি বশোবন্তসিংহ ও জয়পুররাজ 
জয়দিংহের ভয়ে অরঙ্গলেব তাহাতে ইন্ধনপ্রয়োগ করিতে 


পারিলেন না । সুতরাং তিনি উভয়কেই স্থানান্তরিত করিতে 


ক্লুতনংকল্প হইলেন। যশোবস্তনিংহ কাঁবুলরাঁজ্যে এবং জয়সিংহ 
দক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিলেন ॥ [ যশোবন্ত ও জয়সিংহ দেখ । ] 

মারবাড়পতির নিধনসাধন করিয়াই মোগলসেনাঁপতি 
নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি যশোবন্তের নাবালক পুত্রদিগকে 
কারারুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইলেন। রাণীমাতা বালকের 
জীবনরক্ষার জন্ত কোন উপায় ন। দেখিয়! রাণা রাজসিংহের 
শরণাপন্ন হইলেন। রাণার আদেশমত যুবরাজ অজিত্সিংহ 
সদলে মেবারযাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে মোগলসৈন্য আসিয়। 


 স্তাহাদ্দিগকে বিরিয়! ফেলিল। রাজপুতবালকের শরীররক্ষী 


সেনাদ্ল এই সময়ে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়। রাঁজপুত্রের 
প্রাণরক্ষা করে। 

রাঁণ। রাজসিংহ অরঙ্গজেবের এইরূপ ছুস্কতির কথ! 
তাহাদের মুখে অবগত হুইয়! সম্রাটুকে উপদেশপুর্ণ একখানি 
পত্র পাঠাইলেন। পুর্বে রূপনগর-রাজকুমারীকে আশ্রয় 
দ্রীন ও মোগলবিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে সম্রাট রাজ- 


বিসদৃশ পত্রপ্রেরণ হেতু ক্রোধোন্সত্ত সম্রাটের ধৈর্যচুতি ঘটিল। 
তিনি সমরসজ্জায় স্বীয় বাহিনী সুসজ্জিত করিতে আদেশ 
প্রত্ধান করিলেন। 

এদ্দিকে রাণ৷ রাজদিংহ যুদ্ধ অবশ্তম্তাবী জানিয়া রাজপুতি- 
দিগকে আরাবলীশিখরে একত্র করিয়। সুসজ্জিত অবস্থায় 
রাখিলেন এবং রাজ্য ও জাতীয় সম্মানরক্ষার নিমিত্ত রাজপুত- 
বীরবৃন্দকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাণ| এবং 
তাহার জয়সিংহ ও ভীমদিংহ নামক পুন্রদ্বয় আরা বল্লীশিখরে 
পেনাস্থাপনপূর্বক বিপক্ষপক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিলেন। মোগলের সহিত ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইবে জানিয়া 
রাঁণ। রাঁজসিংহ পূর্বেই রাজধানী জনশুন্ত করিয়া গিরিবাদ 
আশ্রয় করিয়াছিলেন । 1 

সৌভাগ্যক্রমে মোগলবাহিনী সঙ্কটপূর্ণ গিরিপথ পরিত্যাগ 
করিয়! দোবারী নামক স্থানে আসিয়া উদয়নাগরতীরে শিবির 
সন্নিবেশ করিলেন। তাইবার খার আদেশাগ্গসারে কুমার 
অকবর উদয়পুর রাজধানী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। বিন। 
বাধায় তিনি নগর প্রবেশ ও অধিকার করিলেন। মোগল- 
শিবিরে আনন্দ আোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। (েনাদল 
শক্রদলের আগমন অপস্তব বিবেচনা করিয়! নিঃশক্কচিত্তে 
পাঁন, ভোজন, পাশক্রীড়। ও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া! রহিল। 
এই সুযোগে, যুবরাঁজ জয়সিংহ সদলবলে অকম্মাৎ মোগল- 
দৈন্তের উপর আসিয়। সহসা! নিপতিত হওয়ায় ছত্রভঙ্গ ঘটল। 
পলায়নপর মোগলসৈন্ত গোগ্ুগার পথ অতিবাহন করিতে 
না করিতেই বরাণ। ও তাহার অধীনস্থ পার্বতীয় ভীলসেনাদল 
পলায়নপথ অবরুদ্ধ করিল। পশ্চাঁ২ হইতে জয়পিংহও 
তাহাদের প্রবেশ-পথ অবরোধ করিয়। দাড়াইলেন। এইরূপে 
রাজপুত €সনাদলকর্তৃক বহুদিন অবরুদ্ধ থাকায় মোগল- 
সেনাদলের মধ্যে অন্নীভীৰ উপস্থিত হইল। যুবরাজ অকবর 
উপায়ান্তর ন! দেখিয়! আত্মসমর্পন করিতে অভিলাষী হইলেন । 
এমন সময়ে.মোগলের দুর্দশ! লক্ষ্য করিয়] উদারহৃদয় জয়দিংহ 
ঝিহবার নামক গিরিপথ দিয়া কুমার অকবরকে প্রাণ লইয়া 
পলাইতে অবসর দিলেন। 

সম্রাটু যুবরাজ অকবরের এরূপ শোচনীয় সংবাদ পাইয়। 
তাহার উদ্ধারকামনায় দেলবার খাকে সসৈন্তে দৈস্ুরী 
নামক গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। 
প্রথমে কেহই তাহাদের গতিরোধ করে নাই ; মোগলসৈন্ 
অবশেষে হুর্গম গিরিপথে সমুপস্থিত হইলে রূপনগরাধিপতি 
বিক্রম শোলাষ্কি ও গোপীনাথ রাঠোর নামক রাজপুত- 
অধিনীয়কদ্বয় ভীমবেগে আক্রমণ করিয়া মোগলদিগকে বিধ্বস্ত 


রাঁজসিংই 


[ ৩৯৪ 1] 


করিয়া ফেলিলেন। এই যুদ্ধে মোঁগলসেনাদলের আবশ্তকীয় 
নানাবিধ দ্রব্যসস্তার রাজপুতগণের হস্তগত হয়। 

সম্রাট অরঙ্গজেব পুত্র আজিমের সহিত দৌবারী নামক 
স্থানে অকবর ও দ্েলবার খার রণজয়ের সংবাদের প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন, ইত্যবনরে বিজয়ী রাঁজপুতসৈন্ত প্রবল বিক্রমে 


তদভিমুখে অগ্রসর হইয়। সত্রাটকে আক্রমণ করিলেন। | 


বিখ্যাত বীর ছূর্গাদাস স্বীয় রাঠোরবাহিনী লইয়। এরূপ 
ভীমবেগে সম্রাটের সন্মুখীন হইলেন যে, সম্রাট, স্বয়ং সেই 
সমরবেগ সম্থ করিতে ন| পারিয়। পরাজয় স্বীকারপূর্ববক 
পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ৯৬৮০ খুষ্টাব্ের মার্চমাসে এই 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

পরাজিত যবন-সত্রাটু হতাবশিষ্ট সেনাদল লইয়! চিতোৌরের 
প্রাকারমূলে উপনীত হইলেন এবং স্বীয় পুত্র মুমাজিম্‌কে 
দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। 
এই সময়ে মুআজিম মহা রাষ্ট্রকুলপতি শিবাজীর সহিত যুদ্ধে 
লিপ্ত ছিলেন। কিংকর্তব্যবিমুঢ় সম্রাটের তৎকাঁলে শিবাজীর 
স্বাধীনতালোপাপেক্ষা রাজপুতযুদ্ধের প্রনষ্টগৌরব উদ্ধার করাই 
শ্রেয়স্কর বোধ হইয়াছিল, সুতরাং পিতার আদেশ প্রাপ্তিমাত্বেই 
মুআজিম্‌ রাজস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন । 

ইত্যবদরে জয়মল্লের বংশধর স্থুবলদাঁস সেনাদল লইয়৷ 
আজমীরস্থ মোগলসৈন্তের সহিত চিতোরস্থ, সমাটুসৈন্যের 
ংযোগ বন্ধ করিবার জন্য চলাচলের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলি- 
লেন। নিরুপায় সম্রাট নিজপুত্র আজিম ও অকবরের উপর 
সমরভার সমর্পণ করিয়! প্রাণ লইয়। গোপনে শরীররক্গী 
সেনাদল সমভিব্যাহারে আজমীরে গমন করিলেন এবং 
রোহিল্লা খাকে দ্বাদশসহত্র সৈন্যের নেতৃত্বে বরণ করিয়! 
সুবলদাসের বিরুদ্ধে অবিলম্বে গমন করিতে আদেশ দিলেন । 
মিলিত মারবাড় ও রাঠোরসৈন্ত পুরমগ্ডল নামক স্থানে 
মোগলসেনাদলকে পরাভূত করিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত 
মোগলগণ ভগ্রন্থদয়ে আজমীরে প্রত্যাবৃত্ত হইল । 

যে সময়ে রাণ। রাজসিংহ স্বীয় সহযোগী রাজপুতনায়ক- 
বুন্দের সহায়ে মৌগলসৈন্তকে পরাজিত করিয়া জয়ার্জন 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার দ্বিতীয় পুজ ভীমসিংহ 
বৃথাকালক্ষেপ না করিয়! গুজরাত, ইদৌর, বীরনগর, সিদ্ধপুর, 
মযুরাশ্ব প্রভৃতি নগর জয় ও লুন করিয়৷ পিতার আদেশানু- 
সারে সৌরাষ্ট্রবজয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

এদিকে দয়্ালশাহ নামক সম্রাটের রাঁজন্ববিভাগীয় জনৈক 
রাজপুতকর্মমচারী মোগলরাঁজের বিরুদ্ধে অত্যুখিত হইয়া 


মাল হইতে নর্খদা ও চেতবা পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ আক্রমণে 


প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শাঙ্গপুর, দিবা, মাও, উই 
ও চন্দেরি প্রভৃতি প্রদেশসমূহ জয় ও লুণ্ঠন করিয়/, 
দুর্গশিবিরে জয়পতাঁক উড্ভীন করিলেন। জয়োল্লাসে উদৃপ্ত 
দয়ালশাহ মেবারের যুবরাজের সহিত সন্মিলিত হইয়! চিতো- 
রের সন্গিকটে সম্াপুত্র আজিমূকে পরাভূত করিবার মানপ্ে 
ুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। খিচীরাজ্যের ও রাঠোর সেনানীগণ 
মেবারের সামন্তরূপে নিযুক্ত হইয়! রাজপুত-বীরত্বের পরাকাষ্ঠ! 
প্রদর্শন করিল। যুদ্ধে আজিম পরাস্ত ও বিতাড়িত হইলেন 
সম্রাটের পরাজিত সেনাদল বিতাড়িত হইবামাত্র মিবারের, 
জাতীয় সমরের অবসান হুইলে। 

অতঃপর বাণ রাজসিংহ মারবাড়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজ! 
অজিতপিংহের স্থার্থরক্ষণার্থ মারবাড়রাজ-সেনার সহিত স্ব্ীক্ক 
সেনাদল সম্মিলিত করিয়৷ গদবার প্রদেশের অন্তর্গত গণোর! 
আক্রমণ করিলেন । মেবার-কুলললনা অজিতের মাতাও এই 
যুদ্ধে সসৈন্তে যোগদান করিয়া সমরাম্গণে অবতীর্ণ হইলেন ॥ 
রাজকুমার ভীমসিংহ রাজপুতসেনার অধিনায়ক হইয়। মেগল- 
সেনানী অকবর ও তাইবার খাকে সদলে পরাজিত করিলেন। 

রাণা রাজসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর, মোগলসম্রাট্‌ 
অরঙ্গজেবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে কুমার অক-. 
বরের সহিত গুপ্তষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। জয়োদ্ৃপ্ত রাজপুত- 
বাহিনী শুভক্ষণে আসিয়৷ অকবরের সহিত যোগদান করিল। 
সম্রাট, অচিরে এই সংবাদ পাইলেন। তিনি তাহাদের 
ষড়যন্তরনান ছিন্ন করিবার ভিপ্রায়ে আজমীর হইতে পুত্র 
অকবরের নিকট পত্র পাঠাইলেন। গুপ্তচর সম্রাটের 
আদেশমত এ পত্রখানি লইয়! রাঁজপুত-সৈম্তদলের অধিনায়ক: 
তুর্গাদাসের শিবির মধ্যে সংগোপনে নিক্ষেপ করিলেন। 
ছুর্গাদাস পত্রমর্শ অবগত হইলেন। তাহাতে ঘোর যুদ্ধের 
সময় অকবরকে রাজপুত সেনাদলের পশ্চাভীগ আক্রমণের 
কথা লিখিত হুইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া! রা'জপুতগঞণ 
অকবরের পন্ষত্যাগ করিল। এদ্রিকে তাহার সহযোগী 
তাইবার খা গুপ্তভাবে সম্রাটের নিধনসাঁধন করিতে গ্রিয়! 
আপনিই প্রাণ হারাইলেন। এই অবসরে মুআজম ও আজিম 
সৈনম্তসহ আসিয়া অরঙ্গজেবকে আসন্নবিপদ্দ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন। রাঁজপুতগণ অরঙ্গজেবের কুটিলতা! বুঝিতে 
পারিলেন। এখন তীহারা অকবরের নির্দোযিতা উপলব্ধি 
করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তত হইলেন, কিন্ত 
অকবর কুদ্ধ পিতার সন্নিকটবন্তী রাজ্যে বান কর! বিপদ্সন্কুল 
জ্ঞান করিয়া পারস্তরাজো পলায়ন করিলেন। বীর হুর্গাদান 
তাহাকে পালারগড় পর্যন্ত নিরাপদে পৌছিয়! দিলেন! 


ডা 
পা 


ু 
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রাজসুয 


এইকূপে : উপথুর্ণপরি রাজপুতকর্ভৃক নিগৃহীত: এবং 
মহারাষ্ট্রশক্র শম্তাজীর নিকট অকবরের গমনে মহাশঙ্কান্বিত 
হইয়া! লট. অরঙ্গজেব রাণ! রাজসিংহের সহিত সন্ধি করিতে 


বাধ্য হইলেন। তাহার আদেশে সেনাপতি দেলদার খার 
অধীনস্থ জনৈক রাজপুত কর্মচারী রাঁণা রাজদিংহের সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়। সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং জানাইলেন, যদি 

অপর কেহ সন্ধির প্রস্তাব করে, তাহাতে সম্রাট, স্বীকৃত হইতে 
পারেন। তদন্থপারে রাণার পিতৃব্য শুরসিংহ উপরোক্ত রাজ- 
কর্মচারী পদ্মসিংহের প্রার্থনাপত্র জ্ঞাপন করেন। সন্ধিপত্রে 
সম্মতিদানপুর্বক সম্রাট, চিতোরের ও মারবাঁড়ের অধিকৃত 
প্রদেশমূহ ছাড়িয়া দেন । আহত রাণা রাজসিংহ এই সংবাদ 
পাইবার পুর্ব্বে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মানবলীল! সম্বরণ করেন। 
তাহার নিন্মিত রাজসমুন্দর নামক বুহৎ জলাশয় আজিও 
তীহাঁর কীতিজ্ঞাপন করিতেছে। 

_প্লাজসিংহ, চোরবাড়ের ফট্ত্রিংশবংশীয় জনৈক সর্দার (১৪৪৫ 

- সম্বৎ) রাজ! লক্ষমণসিংহের পুত্র। 

রাজলিংহ, গড়াদেশের একজন নরপতি। 

_ব্লাজসিংহ, গাঙ্গবংশীয় কলিগরাজ ইন্দ্রবর্ের নামান্তর। 

রাজসিংহ (২য় রাণা), মেবারের জনৈক নরপতি। ইহার 

- পিতা রাণ। গ্রতাঁপ (দ্বিতীয়) ১৭৫২ খুষ্টাব্ে মেবার সিংহাসনে 

অধিষ্ঠিত হন। কুমার রাঁজনিংহ অন্বররাজ জয়গসিংহের দৌহিত্র । 
ইনি পিতার মৃত্যুর পর রাঁজচ্ছত্রতলে উপবিষ্ট হন। নামসাত্র 
রাজা থাকিয়া! ইনি সাত বখসরকাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে 
১৮১২ সম্বতে রাঁজ। বাহাদুর, ১৮১৩ সন্বতে মলহর রাও হোল- 
কর ও বিট্ঠল রাও এবং ১৮১৪ সম্বতে রাঁণাজী বুর্তিরা মেবাঁর 
লুন করেন। এতগ্রিন্ন ১৮১৩ সন্বতে সদাশিব রাও, গোবিন্দ 
রাও কন্কোজী যাদব নামক মহারাপ্ট্রনেত্গণ ক্রমান্বয়ে তিনবার 
সামরিক ব্যয়নির্রবাহের জন্ত মেবারের ধনরত্র লুন করিয়! লইয়া 
যান। এইরূপে নান অত্যাচার ও উত্পীড়নে মেবার রাঁজ্য 
ক্রমশঃ বিধ্বস্ত ও ধনশুন্ত হইয়! পড়ে । রাণ! রাঠোরজাতীয় 
জনৈক অধিনায়ক-কন্তার পাণিপীড়ন দ্বারা আত্মদৈস্তাবস্থা পরি 
বর্তনের কামন। করেন। এই সময়ে তিনি ব্রাঙ্গণ করসংগ্রাহক- 
দিগের নিকট হইতে অর্থ পাহাধ্য প্রার্থনা! করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 
তাহার পিতৃব্য অরিসিংহ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মেবার সিংহাসন 
অধিকার করেন। 

রাঁজপিংহ, বিক্রমপঞ্টনের (উজ্জয়িনী) জনৈক্‌ রাঁজা। 
উজ্জয়িনীরাজ- গজসিংহের পুত্র। ইহার লভাপগ্ডিত কৃষ্ণ ধূর্জাট 
১৭১৪ থুষ্টাবে সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 


অকালে তিনি কালকবলে পতিত হওয়ায় 


রাজসিংহ, জনৈক হিন্দু নরপন্থি। ইহার আদেশে মহাদেব 
পণ্ডিত রাজসিংহ-স্থধাপিন্ধু নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
রাজসিংহ কেচ্ছবাহ ), রাজা উপাধিধারী জট্টনক রাজপুত- 
সর্দার। রাজ। বিহারী মল্লের ভ্রাতুপ্পুত্র ও রাজা অস্করণের 
পুত্র। ইনি সম্রাট, অকবর শাহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের 


অধীনে সেনানার়কের কর্ন করিতেন। ১৬১৫ খুষ্টান্দে ইহার 
সত্য ঘটে। 


রাঁজসিক (ত্রি) রজোগুণোভ্ভব, রাজস। 


রাজসী (ন্ত্রী) রজন ইয়মিতে, রজন্-অণভীপ্‌। ১ ছুর্মা। 
(শব্বরত্বৎ ) ২ রজোগুণসম্বন্ধিনী। 
গ্যয়! ধর্মমধর্ম্ম্চ কার্ধযঞ্চাকাধ্যমেব চ। 
অযথাবত গ্রজানাতি বুদ্ধিঃ স। পার্থ রাজসী ॥৮ (গীতা ১৮ অ্) 


রাজন্ুখ (ক্র) রাজার সুখ । 
রাঁজন্ুত (পুং) রাজ্ঞঃ স্থৃতঃ। রাজপুত্র। ক্ত্রিয়াং টাপ,। 
রাজকন্ত।। 
রাজস্থন্দরগণি (পুং) জটনক জৈন ধর্মাচা্ধ্য। 
রাজনুন্দরী, গাঙ্গবংশীক্প স্গ্রসিদ্ধ নরপতি ১ম রাজরাজের 
মহিষী। ইনি রাজ! রাঁজেন্দ্রচন্দ্রের কন্ঠা ও অনন্তবন্ম। 
চোড়গঙ্গদেবের মাতা । 
রাজসু ( ত্রি)রাজকর্া। রাঁজকারক। 
রাজসুনু (পুং) রাজপুত্র, রাজতনয়। 
রাজসুয় (পুং ) রাঁজ্ঞ। লতাআ্সকঃ সোঁমঃ . ুয়তে তরি) সু অধি- 
করণে ক্যপ. “রাজ্ঞাসোতব্যঃ রাঁজ্ঞ| ঝা ইহ স্য়তে ইতি কাশিকা 
( রাজন্য়নূর্য্যেতি॥ পা ৩। ১1 ১১৪) ইতি নিপাতনাত 
দীর্ঘঃ। রাজকর্তব্য যজ্ঞবিশেষ। পর্যযায়__নৃপাধবর, ক্রতুরা্, 
ক্রতুত্তম। ( শব্রত্রাণ) 
অমরসিংহু এই শব ব্লীবলিঙ্গ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। 
পুং ও ক্লীৰ এই ছুই লিঙ্গেই এই শবের ভূরিপ্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
এই যজ্ঞ কেবল রাজাদিগেরই করিবার অধিকার আছে। 
রাজা এই যজ্ঞ করিয়া “সম্রাট” উপাধিলীভ করিয়। 
থাকেন। সাধারণের এই যজ্ঞে অধিকার নাই। শতপথ- 
ব্রাহ্গণে এই যজ্জের বিশেষ বিধান বর্মিত হইয়াছে । 
আপন্তন্বশ্রোতন্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা! স্বর্গকামনায় রাজ- 
নুয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। 
“রাজা ব্বর্গকাঁমে রাঁজস্থয়েন ষজেত” ( আপন্তম্বশোতস্থণ ) 
শতপথব্রাঙ্গণমতে এই যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ইষ্টি, পণ্ড, 
সোম ও দবর্বাহোম ) অগ্রে পবিত্র নামক সোমযাগ, পরে 
অভিষেচনীয় যাগ, তৎপরে দশপয়ষাগ ও  কেশবপনীয়, 
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সপ 


অনন্তর বৃষ্টি, তৎপরে দ্বিরাত্র এবং অবশেষে হ্ষত্রধৃতি নামক 
যাগ। এই অঙ্গযজ্ঞপমষ্টির নামই রাজন যক্ঞ। 

রাজন্ুয় ও বাদপেয় এই ছুই ধজ্ত একজনের করিবার 
অধিকার নাই । অথর্ববেদের বৈতানহ্যত্রে সপ্তম অধ্যায়ে 
এই যজ্ঞের সংক্ষিগ্তক্রম এইরূপ অভিহিত হুইয়াছে। পৌষী 
পূর্ণিমার পুর্বে পবিত্র নামক সোমধাগ, মাসান্তরে দশসংস্থপ 
নামক কাধ্য, মাধীপুর্ণিমার অভিষেচনীয়্ যাগ, মরুত্বতীয় 
নামক কার্যের পর বৃহস্পতি-সবনামকষাগ, হুবিধধান নামূক 
মণ্ডপের সন্মুখে ব্যংঘ্রচন্ম স্থাপন প্রভৃতি । 

এই রাজস্থয়্যজ্ঞে বেদবিহিত হোম ও বলিদানাদিদ্বারা 
দেবগণের পুজা, দূত ক্রীড়া,দিগ্বিজয় ও শুনঃশেফীয় উপাখ্যান 
শ্রবণ করিতে হয় ( এই উপাখ্যান খগ্বেদে আছে) এই 
যাগে পঞ্চবিধ সোমধাগ প্রভৃতি অনেকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করিতে হয়। স্থুতরাঁং এই ষজ্ঞ করিতে হইলে বহুদিন সময় 
লাগিয়া থাকে। পবিত্র নামক সৌমযাগ ইহার প্রথম অঙ্গ। 
এই সোমযাগ বথাবিধানে সমাগ হইলে চাতুম্মাস্ত যাগ করিতে 
হয়। তৎপরে দেবিক নামক ইষ্টির অনুষ্ঠান এবং অরত্বি নামক 
হোম করা বিধেয়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটা ষজ্ঞ। 
তৎপরে অভিষেচনীয় নামে সোমযাগানুষ্ঠান করিতে হয়। এই 
দিনে সমুদ্র, নদ, নদী, পুণ্য সরোবর, পুণ্য হুদ প্রভৃতি 
যাবতীয় পবিত্র জল আনয়ন করিয়া তদ্বারা চারি প্রকার 
কাষ্টময় পাত্র মন্ত্রপাঠপুর্বধক প্রপূরিত কর! হয়। পলাশ, 
উড়,ম্বর, অশ্বস্থ ও বট এই চারি প্রকার কাষ্ঠের চারিটা পাত্র 
হইবে। জলপুর্ণ কল চাতুর্ধপ্য সভার চারিদিকে স্থাগন 
করিতে হয়। 

সভার মধ্যস্থানে খদির অথবা উড়,ম্বর কাষ্ঠের মঞ্চ, এই 
মঞ্চ ব্যাঁত্রচম্্ম বারা আচ্ছাদিত এবং তদুপরি স্ুবর্ণনির্মিত ফলক 
ব৷ গীঠ ন্তস্ত করিয়া তাহার উপরে সহস্রছিদ্রযুক্ত অভিষেকের 
জন্য একটা স্তুবর্ণকলন স্থাপন করিতে হয়। 

অনন্তর ব্রহ্ম! পুরোহিত (ব্রতী বিশেষ) যজমানকে অন্নীধ 
মণ্ডপের বাহিরে আনিয়া কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করাইবেন। 
যথাবিধানে মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে ব্রহ্ম! সভাস্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি 
ব্যক্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়। বলিতে থাকেন, “ভোঃ ভারতাঃ 
অয়ং বঃ সর্কেষাং রাজ। সোম অন্মাকং ব্রান্মণানাং রাজ1” 
হে ভারতবাসিগণ_-ইনি আপনাদের সকলেরই রাজা, কিন্তু 
সোম আমাদের সকল ব্রাঙ্ষণের রাজ । 

পরে রাঁজ। দিগবিজয়ের ইচ্ছ! প্রকাশ করেন । তখন সমস্ত 
খত্বিক্‌ একত্র হইয়া ষজমানের সর্বত্র রক্ষা এবং জয়াণীর্বাদ- 
চক বৈদিক কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন। অগ্রে অগ্নি প্রভৃতি 


রাজসেবিন্‌ (পুং) রাজভূত্যঃ রাজানুছর | 


দেবতাঁর উদ্দেশে হোম, তদনন্তর তাহাদের নিকট প্রার্থনা, : 
এবং আশীর্বাদ ও দেবতার প্রসন্নতাবোধক কতিপয় বেদমন্ত্ র্‌ 
জপ করা হইয়! থাকে। ডু 

এই কার্য্যের.পর যজমান পত্রীর সহিত পররোমিনিত ঘান- ই 
গীঠে উপৰিষ্ট হন, পরে অধ্বধূ্ণ প্রভৃতি সকলেই একত্র হুইয্া 
পূর্বোক্ত জলপূর্ণ পার গ্রহণপুর্্ক সহঙ্ছিত্র অভিষেক". ূ 
পাত্র দ্বারা ভীহাকে অভিষেক করিতে থাতকন।  যথা- 
নি 
ঃ 
ৰৃ 


বিধানে অভিষেক সমাপ্ত হইলে রাজ বিভব, অন্থুসারে বস্ত্র, 
মাল্য ও আভরণে ভূষিত হইয়া যদি শত্রু থাকে, তাহ! হইলে. 
তাহাকে জয় করিবার জন্ত গমন করেন, পরে শত্রু জয়: 
করিয়া অতি সমারোহের সহিত পুনরায় সভাগৃছে প্রবেশ 
করেন। শক্র ন৷ থাকিলে যুদ্ধষাত্রায় আবশ্যক নাই। 

অনন্তর সভার চতুর্দিকে পঙক্তিক্রমে মঞ্চ সকল বিস্তস্ত 
করা হয়, মধ্যস্থলে এক উন্নত স্বর্ণ পীঠ স্থাপন করা হয়॥ 
রাঁজা এই সুবর্ণমঞ্চে উপবিষ্ট হন॥ তখন সকলে তাহার 
বিজয় প্রশস্তি বা ষশোগান করিতে থাকেন। এই সময় দাত রর 


ক্রীড়া করিতে হয়। 
এই রাজন্য়শ্যজ্ঞ পবিত্র নামক সোমযাগ দ্বারা আরন্ত র্‌ 


করিয়া সৌত্রামণী নামে আর একটী যাগ দ্বার! সমাপ্ত করিতে : 
হয়। সাধারণ সোমযাগ অপেক্ষ। ইহাতে বিশেষ এই যে, 
অশ্বিনীকুমার, সরস্বতী এবং ইন্দ্র ইহার প্রধান দেবতা, 
কাষ্ঠনির্মিত তিনটা সোমপাত্র এবং ৃ্তকানির্শিত তিনটা 
স্থরাপাত্র রাখিতে হয়। £ 
পুরাকাঁলে রাজগণ এই রাঁজন্য় এপ করিয়। আপ- রা 
নাকে কৃতক্তার্থ জ্ঞান এবং সম্রাট, উপাধি গ্রহ করিতেন। 
এই যজ্ঞের মধ্যে অর্ধ্যাহরণ, সমাগত ব্যক্তিদ্রিগ্রের সৎকার, 
রাজার্হণ! প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ আছে,সেই সকল অনুষ্ঠানও 
বিধেয়। মহারাজ যুধিষ্িব্ রাজন্থয় যক্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহার 
বিশেষ ৰিবরণ মহাভারত সভাপর্কে বর্ণিত হইয়াছে। ৰ 
রাক্স্থয়যজ্জের মন্ত্রাদি বাজসনেয়সংহিতার ৯ অধ্যায়ের 
৩৫ কণ্তিক হইতে আরন্ত করিয়৷ ১ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। ৃ 
রাজসুয়িক (ভরি) রাজন্ুয-বক্ঞ-সম্বন্ধীয়। ৃ 
রাজসুয়িন্‌ ( পুং) রাজনুয়-ষজ্ঞকারী পুরোহিত । 
রাঁজসুয়েস্টি (তরী) রাজন যক্ত। 
রাজষেন, বষসারামুতগ্রণেত।। 
রাঁজসেবক ( পুং) রাজ্ঞঃ সেবকঃ। রাজার সেবক ॥ রাজার 


ভৃত্য, যিনি রাজার সেব| করেন। এ 
রাঁজসেব|। (ভ্ত্রী) রাজ্ঞঃ সেবা । রাজার সেবা (|... রর 


ব্লাজক্ন্ধ (পুং) রাজঃ শোভাশালী স্বন্ধে য্ত। ঘেটক। 
ব্লাজস্তন্ব (পুং) ধধষিভেদ। 
রাজস্তন্বায়ন (€পুং) রাজন্তম্বের গোত্রাপত্য । 
বাজস্তন্ি (পুং) রাজস্তম্বের গোত্রাপতা। 
বাঁজন্ত্রী €ত্ত্রী) রাণী, রাজমহিষী | 
রাজস্থলক (ত্রি)স্থানভেদ। (পা 8২১২৭) 
রাজস্থলী (ত্ত্রী) জনপদভেদ। 
রাজন্ব (পুং কী) রাজে দেয়ং স্বং ধনং। রাজধন, রাজকর। 
রাজন্বর্ণ €পুং) স্বর্ণানাং ুস্ত,রাপাং রাজা রাজদস্তাদিত্বা 
পরনিপাতঃ। রাজধুস্ত,রক। (রাজনিণ) 
রাজস্বামিন্‌ (পুং) বিষু। 
রাজহংস (প্ুং) হংসানাং রাজ শ্রেষ্ঠত্বাৎ রাজদস্তাদিত্বাৎ 
পরনিপাতঃ। হংলবিশেষ, রাজইাদ। চঞ্চচরণলোহিত, 
শ্বেতবর্ণ একজাতীয় হংস। ৃ 
প্রাজহংসাস্ত তে চঞ্চচরণৈলেহিতৈঃ দিতাঃ।” 
“সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী 
গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু ।” (কুমার ১৩৪) 
এই জাতীয় হংন ( ঘল19701090 ) ভারতের নানা স্থানে 
দেখিতে পাওয়! যায়। চীনদেশীয় এই জাতীক্প হংসের মুখ- 
দেশে কোমল ও কুঞ্চিত লালবর্ণ মাংসসমষ্তি দেখিতে পাওয়! 
ষায়। উহাকে চলিত কথায় ফুল বলে। এই হংস আকারে 
পাতিইাস বা চীনে হাস অপেক্ষা দীর্ঘাকার হয় অর্থাৎ পাঁদ 
হইতে শিরোভাঁগ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ২:৬৭ ইঞ্চ এবং 
পুচ্ছাগ্র হইতে চঞ্চুর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত লম্বে ১:৬৮ ইঞ্চ পর্য্যন্ত 
হইয়া থাকে। ্‌ 
কখন কখন উৎপাদন প্রক্রিয়ার (73199010% 7:09০093৪) 
তারতম্যানুসারে ইহাঁদেরও বণবৈচিত্র্য সম্পাদিত হৃইয়। থাকে। 
[হংস শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্তব্য। ] 
২ কাদম্ব। ৩ কলহংদ। ৪ নৃপোন্তম। ( মেদিনী) 
& মগধরাজভেদ | 
রাজহংস উপাধ্যায়, বাগভটালঙ্কারবৃতবি প্রণেতা । 
জিন্তিলক সুরির শিষ্য এবং জিনপ্রভা ুরির প্রশিষ্য। 
রাজহত্য। (ভ্ত্রী) রাজার নিধন। 
রাজহন্দ্য (লী) প্রাদাদ। 
রাজহর্ণ (ক্রী) রাজানমপি হর্ষয়তীতি হ্বষ-ণিচ.ল্যু। 
১ তগরপুষ্প। (রাঁজনিৎ) 
রাজহস্তিন্‌ €পুং) রাজো হস্তী। রাজগজ, পর্যযায়--মারীচ, 
যাজক গজ; মদোত্কট। ( হারাবলী) 
রাঁজহার (পুং) সোমরপ-আহরণকারী। 
৫ সা 


ইনি 


ছি. 


[৩৯৭ ] 


রাঁজাধিষ্ঠান 


রাজহাসাস্ক (পুং) রাজানমপি *হাসক্সতীতি হস্-ণিচখুল্‌। 
মত্শ্তবিশেষ, চলিত কাতলা! মাছ, পধ্যায়_-কাতর, কাতল, 
রাজীৰ। (শব্দরত্বাৎ) 

রাঁজ। (পুং) রাজ-কনিন্‌্। ১ নরপতি। [রাঁজন্‌ শব দেখ। ] 

২ ধনবান্‌ ব্যক্তিগণের উপর দেশাধিপতির অন্গগ্রহে এদত্ত 

উপাধিবিশেষ। 

রাজাকুলরামন্‌, মান্্রাজ-প্রেসিডেন্দীর তিন্নেবল্লী জেলার 
অন্তর্পত একটী নগর। অক্ষাঁ* ৯ ২৩৩০৮ উঃ এবং দ্রাঘি 
৭৭* ৪০৩০ পৃঃ। এখানে স্থানীয় শস্তের বিস্তৃত কারবার 
আছে। 

রাঁজায়ি €পুং) রাজার রোধ বা ক্রোধ। 

রাঁজাঙ্গন (ক্রী) ১ রাজ প্রাসাদস্থ প্রাঙ্গণ ঝ৷ উঠান ।২ রাজগৃহ। 

রাঁজাঁজঙ্গ, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর গ্রেলার অন্তর্গত একটা 
ন্গর। নিয়বারিদোরাঁব খাল নগর সন্নিকট দিয়! প্রবাহিত 
থাকা স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা আছে। 

রাজাজ্ঞা (ত্ত্রী) রাজ্তঃ আজ্ঞা । রাজার আজ্ঞা, রাজাদেশ। 

রাঁজাতিন (পুং) রাজানং অততীতি অত সাতত্যগমনে 
( বাহুল্যমন্তাত্রীপি । উপ. ২৭৮) ইতি যুড.। পিয়়ালবৃক্ষ। 

(শব্দমালা) 

রাঁজাত্মকস্তব (পুং) রাজ! শ্রীরামচন্দ্রের বংশগীতি । 

রাঁজাত্যাবর্তক (পুং) রাজাবর্ত, উপরত্বভেদ। 

রাজাঁদন (ক্লী) রাজভিরগ্ভতে ইতি অদ ভক্ষণে কর্্মণি লুট, । 
১ ক্গীরিকা। ২ পিফ়্াল। ৩ কিংশুক। ( মেদিনী ) এই শব্দের 
পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া ষায়। 

রাজাঁদনফল (পুং) ক্ষিরিণী বৃক্ষ, ধির্ণী গাছ। (দ্যকনিণ) 

রাজাঁদনী (ভ্ত্রী) স্বনামখ্যাত স্বাদুফল বৃক্ষবিশেষ। (11100- 
5003 1,8৪1) ক্ষিরিণী গাছ, চলিত ক্ষীরখেজুর। হিন্দী-_ 
ক্গীরী, মহারা্র__রাক্মণী, বন্ধে_-কের্ণা, তামিল-_পল্ল | গুণ 
মধুর, পিত্তকস, গুরু,তর্পণ, বৃষ্, স্থল্যকর,ন্নিগ্ধ ও মেহনাশক। 

রাঁজাত্রি (পুং) রাজগিরি। ২ উদ্ভিব্ভেদ। 

রাজাধিকারিন্‌ (পুং) বিচারপতি। 

রাজাধিকৃত ( পুং) ১ বিচারপতি । (রাজ! কর্তৃক বিচার- 
ব্যাপারে স্তস্ত)) (ব্রি) যাহ! রাজার অধিকারে আসিয়াছে। 

রাজাধিদেব (পুং) শুরভেদ। (হরিবংশ) স্্রিয্াং ডীপ,। 
২ রাজাধিদেবী_শুর-কন্তা। 

রাজাধিরাঁজ (পুং) রাজার রাজা । সম্রাট, । 
পৃথিবীর অধীশ্বর। 

রাজাধিষ্ঠান (র্লী) ১ রাজধানী । ২ যে নগরে রাজ প্রাসাদ 

আছে। 


দসাগর। 


রাজাভিষেক 1 ৩৯৮ ] রাঁজাভিষেক 


রাজাধ্বন্‌ (পুং) রাজ্ঃ অধবা। রাজপগ | ও নবমী ভিন্ন তিথিতে এবং শ্রবণ, অশ্বিনী, পুষ্যা ও ডো 
রাজাঁনক (পুং) ক্ষুদ্ররাজ। সামন্তরাজ। নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক প্রশস্ত । ্ 
রাজানুজীবিন্‌ (তরি) রাজঃ অন্থজীবী। রাজোপলীবী। রাজ" অভিষেকের দ্রব্যাদি-_মন্ত্রী, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ ও কতিনর্ | 


কার্য করিয়। ধিনি জীবিক। অর্জন করেন। 
“্যথানুবর্তিতব্যং স্তান্মনে। রাজোপজীবিন|। 
তথা তে কথ্নিষ্যাঁমি নিবোঁধ গদতো৷ মম ॥” (মংস্তপুৎ ২১৬ অ্) 
রাঁজান্ন (ক্লী) রাজষোগ্যং অন্নম্, অন্নানাং রাজ! ইতি বা অন্ধ, 
দেশোভ্তব শালিবিশেষ | পর্ধযায়__নৃপান্ন, রাজার, দীর্ঘশূক ক, 
ধান্তশ্রে্ঠ, রাঁজধান্ত, রাজেষ্ট,দীর্ঘকূরক। ইহার গুণ__ত্রিদবোষ্প, 
সুনিপ্ধ, মধুর, লঘু, দীপন, বলকারক, পথ্য, কান্তি ও বীর্ধ্য- 
বদ্ধক। (রাজনি*) রাজ্ঞঃ অন্নং। ২ রাজন্বামিক অনন। 
রাজান্ন ভোজন করিতে নাই। মন্্ুতে লিখিত আছে রাজান্ন 
ভোজন করিলে তেজোহানি হইয়। থাঁকে। 

“রাজান্ং তেজ আদন্তে শুড্রান্নং ব্রহ্মবর্চসম্। 

আযুঃ স্থবর্ণকারান্নং ষশশ্চর্খাবকর্তিনঃ ॥৮ (মন্ু ৪। ২১৮) 
রাজাঁভিষেক (পুং) রাজ্ঞঃ অভিষেকঃ ৬তৎ। রাজাদিগের 
অভিষেক । রাঁজগণ যথাবিধানে অভিষিক্ত হইয়া রাকদণ্ড 
গ্রহণ করিতেন। এই অভিষেক অতিশয় সমারোহের সহিত 
অনুষ্ঠিত হইত। এই অভিষেকপ্রণালী অতি সংক্ষিপ্তভাবে 
আলোচিত হইল। রামাক্সণ, মহাভারত প্রভৃতিতে দেখিতে 
গাঁওয়। যায়) রাজ। রাজদও গ্রহণ করিবার পুর্বে যথাশান্ত্ 
অভিষিক্ত হইতেন। বিষুধর্ম্োত্তর, অগ্নিপুরাণ ও দেবী- 
পুরাণ প্রভৃতিতে ও এই অভিষেক-এপালী দৃষ্ট হয়। 

মন্ধুতে লিখিত আছে যে, ব্রাঙ্গণগণ দত্রিয়দিগকে যথা- 
বিধানে অভিষিক্ত করিয়া দিতেন, এই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় 
স্তায়ান্থমারে সমস্ত প্রজাঁদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । 
গরজাপালন করাই অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্মন। 

“ব্রাঙ্গং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যখাবিধি। 

সর্বন্তাস্ত যথান্তায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণম্‌ ॥* (মনু) 

ব্রাহ্ম সংস্কারং ব্রাহ্মণৈঃ ক্ৃতমভিষেকং (কুনুক ) 

অভিষেকের কাল--এই অভিষেক উত্তম দিন দেখিয়া 
_ করিতে হইত, অদিনে বা! কুক্ষণে এই অভিষেক বিশেষ 
নিষিদ্ধ। বিষুতধন্মোত্তরে লিখিত আছে যে, হঠাৎ, যদ্দ 
রাজার মৃত্যু হয়, এবং তৎপরেই ষদ্দি অভিষেকের কাল না 
থাকে, তাহ! হইলে যিনি রাজদগগ্রহণের: অধিকারী, 
তাহাকে সামান্তভাবে অভিষেক করিতে হইবে। 
“মতে রাজ্কি ন কালনিয়মোহত্র বিধীয়তে” ( বিষুধর্মোত্তর) 

চৈত্রমাস, পৌষমাস, ভাদ্রমা, মলমাস এবং বর্ষা খতুতে 
অভিষেক নিষিদ্ধ। শনি, রবি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে? চতুর্থী 


প্রজা, যক্ীয় বেদী, সুবণকলস, চতুর্ধেদাভিজ্ঞ পুরোহিত. 


ব্রাহ্মণ; পার্বত্যমৃত্তিক, বল্ীকমৃত্তিক, গজদন্তমৃত্তিকা 


সরোবর, হূদ, দেবালয়, ইন্্রালয়, রাজ প্রাঙ্গণ) সমুদ্রসঙ্গ ম, নদী- 


সঙ্গম, নদীকুল, বেশ্তাদ্বার, গজবন্ধনস্থান, অশ্ববন্ধনস্থানঃ 


গোষ্ঠ ও রথচক্র এই সকল স্থানের মৃত্তিকা) পঞ্চগব্য, ভদ্রাসন$ 
নির্মিত কলস) তাহাতে 


সুবর্ণ, রজত, তাত্র ও মৃত্তিক। 
যথাক্রমে ঘ্বৃত, দুগ্ধ, দধি ও জল পূর্ণ থাকিবে ) মধুঃ কুশা, 
সহস্র ছিদ্রযুক্ত কলস, সকল প্রকার স্থগন্ধ দ্রব্য, সর্বপ্রকার 
বীজ, পুষ্প, মাঁল্য, ফল, নবরত্ব, নদদীজল, সরোবরজল,কুপজল, 


চতুর্দিকৃস্থিত চতুঃসমুদ্রের জল, তদভাবে গঙ্গাজল, নির্ঝর 


জল, ছত্রধারী, চামরধারী, বেত্রধারীদিগের নানাপ্রকাঁর বাদ্য, 


সর্কবৌষধি, মহৌধধি, ক্ীরিবৃক্ষের শাখা, দর্পণ, দ্বৃতকুম্ত, উষ্কীষ, 


শুভ্রবস্ত্র, নানাপ্রকার অলঙ্কার ও অস্ত্র, বিষুণ ও ব্রহ্মপুজার 
দ্রবা, অষ্টপঞ্উ, বৃষাদি সপ্তপ্রকার পণ্ড, অশ্ব, হস্তী, রথ, দানার্থ, 
গ্রাভা, তিল, স্বর্ণ, রৌপ্য, দুগ্ধ, দধি, ঘ্বৃত, মোদক; মহাদানের 
দ্রব্য, মাঙ্গলিক দ্রব্য, বাণ, ধনু, খড়গ ও হোমের দ্রব্যাদি অভি- 
ষেকের পুর্বে এই সকল দ্রব্য আহরণ করিতে হয়। 
অথব্ববেদের গোপথব্রাহ্মণে রাজাভিষেক-পদ্ধতি অভিহিত 
হইয়াছে-_-“অথ রাজ্ঞোহভিষেক বিধিং ব্যাখ্যান্তামো। বিন্বপ্রভৃ- 


তীন্‌ সম্তারসন্তারান্‌ সম্ভূত্য ষোড়শ কলসান্‌ ষোড়শ বিন্বানি 
বল্মীকস্ত চ মৃত্তিকামিত্যাদি |” ( গোপথব্রণ ) পৌরাণিক যে. 


অভিষেক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, এই অথর্ধবেদোত্ত পদ্ধতির 


সহিত উহার মিল দেখ। যায়, অতএব গ্রচলিত পৌরাণিক 


পদ্ধতিই বর্ণিত হইল। 


পুর্ববোক্ত দ্রব্য সকল আয়োজন করিয়া রাঁজ। শুভদিনে ও. 
শুভক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র এই চতুর্ব্িধ প্রজাদ্বারা 


অভিষিক্ত হইবেন। অভিষেকের দিন স্থির হইলে তাহার 
পূর্বে কোন এক শুভদিনে রাজ। পুরোহিতের দ্বার৷ প্রন” 


নামক শান্তির অনুষ্ঠান করিবেন । নিষ্োক্ত 7 অনুসারে 


রন্দ্রীশান্তি করিতে হয়। 

পুরোহিত অভিষেকের পুর্বে কোঁন এক তি যথা- 
বিধানে মাস, পক্ষ ও তিথ্যা্দির উল্লেখ করিয়া “রাজাভিষে- 
কাঙ্গভূতামৈন্দ্রীং শান্তিমহং করিষ্যামি এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন। 


পরে গণপতির পুজা করিয়া হোতা, আচার্ধয, ব্রহ্মা ও সদন্ত এই 
চতুর্ষিধ খাত্বিকৃকে বরণ করিবেন। অনন্তর কতকগুলি কুশ1 


লইয়া “ওষধাৎ দাতু পর্বং যন্ত্রে এ কুশার মুলদেশ ত্যাগ : 


রাজাভিষেক 


538...) 


রাজীভিষেক 


করিয়া কিঞ্চিং উপরিভাগে ছেদন করিবেন। তদনন্তর 
“্রীম্মন্তে ভূমে বর্ধাণি” ইত্যাদি মন্ত্রে ভূমিকে প্রণাম করিয়া 
যথাবিধানে বেদী নির্মাণ করিতে হইবে। বেদীর মধ্যে 
কুণ্ড ঝাস্থগ্ডিল প্রস্তত করিয়া! এই বেদীর উপর আর একটা 
মহাবেদী প্রস্তুত করিতে হয়। এ মহাবেদীর মধ্যে €ভ্রীধান্তে 
ভূমে বর্ষাণি, ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া গর্ভ করিতে হয়। 
এ গর্ত পুনর্ধার, বথাবিধানে মন্ত্রপাঠ করিয়। অন্য মৃত্তিকা 
দ্বারা পূরণ কর। বিধেয়। 

এই মহাবেদীর উপর বালুকা নি করিয়া স্থপ্ডিল 
প্রস্তত করিতে হয়। এই স্থপ্ডিলে যথাবিধানে রেখাদি 
করিয়া তাহার সংস্কার বিধেয়। এই সকল কাধ্য 
বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়াই করিতে হয়। বাহুল্যভয়ে মন্ত্র 
- সকল লিখিত হইল না, কোন কোন স্থলে মন্ত্রের প্রথমাংশ 
মাত্র উদ্ধত হইল। পরে এই স্থপ্ডিলে অগ্নিসংস্কার করিয়া 
তদনস্তর প্রজ্লিত অগ্নির ঈশানকোণে একটা সুবর্ণনির্মিত 
কিংবা রজতনির্মিত বা তাত্রনিম্মিত জলপূর্ণ কলদস্থাপন করিয়া 
তাহা গন্ধ, পুষ্প, সর্ব্বৌষধি, দূর্ববা, পঞ্চপলপব, পঞ্চত্বক্‌, ( পঞ্চ- 
“ কষায় ) পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, সপ্তপ্রকার মুত্তিক1, ফল, পঞ্চরত্ব, 
স্থবর্ণ ও যুগ্াবস্ত্র এই সকল দ্রব্য দ্বারা যুক্ত করিতে হইবে। 
এই সজ্জিত কলস যবপুঞ্জ বা তুলপুঞ্জের উপরে স্থাপন করিতে 
হয়। ইহার সম্মুখে অগ্নির পূর্বভাগে গোচম্্পরিষিত স্থান 
গোময় দ্বারা লিপ্ত ও তাহাতে এক অচ্ছিন্ন বস্ত্র পাতিত করিয়া 
' তছপরি পঞ্চবর্ণগু'ড়ির. দ্বারা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিতে হয়, 
এই পন্মের মধ্যে সুবর্ণনিম্মিত ইন্দ্র প্রতিমা গ্রতিষ্ঠ। করিয়া 
যথোপযুক্ত উপচাঁর দ্বার! যথাবিধানে পূজা করিতে হয়। 
পুজা সমাপ্ত হইলে যজমান সমমধগগ্রহ্ণপূর্বক পঞ্চাহুতি- 
প্রদান করির] ব্রঙ্গস্থাপন করিবেন। ব্রন্গস্থাপনের পর হোতা 
যথাবিধানে হোমাদি করিবেন। এইরূপে শাস্তিকাঁধ্য সমাপ্ত 
হইলে রাজ! পত়ীর সহিত উপবিষ্ট হইবেন এবং কুটুম্বসমূহ 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিবেন। তৎকালে উপবিষ্ট রাজাকে 
পুরোহিতগণ শান্তিকলসস্থিত জলদ্বারা অভিষেক এবং পরে 
আশীর্বাদ করিবেন। রাজাভিষেক পদ্ধতিতে এই অভিষেক 
ও মাশীর্ধাদের বহুতর মন্ত্র আছে, বাহুল্যভয়ে এ সকল মন্ত্র 
লিখিত হইল না, এইস্থলে সামান্ত ক্রমমাত্র প্রদর্শিত হইল। 

রাজা অভিষেকের পর সর্বাঙ্গে সর্বৌষধি লেপন করিয়! 
পবিত্র জলে স্নান করিবেন ৷ পরে শুভ্রবন্ত্র ও শুত্রমাল্যাদি 
পরিধানপূর্বক সপত্বীক হইয়া আচার্য ও পুরোহিতদিগকে 
নমস্কার এবং তাহাদিগকে বিবিধ দানদারা পুজা করিবেন। 
এই সময় নানা প্রকার মহাদানের বিধান আছে। 


চে 


এইরূপে খ্রন্্রীশান্তির অনুষ্ঠান করিয়। প্রকৃত দিনে 
রাজাভিষেকের অনুষ্টান করিতে হয়। অভিষেকের পুর্বদিন 
রাজা উপবাস করিয়া থাঁকিবেন। পরে অভিষেকদিনে 
রাজ! প্রাতঃক্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য নমাপন করিয়! 
অভিষেকমণ্ডপে উপস্থিত হইবেন। 

রাজ! শুভ্রবস্ত্র ও মাল্যার্দি-ভূষিত হইয়া পূর্ববাভিসুখে 
উপবেশনপুর্র্বক দেবতা ও ব্রান্ষণকে প্রণাম করিয়া মাস, 
পক্ষ ও তিথ্যার্দির উল্লেখপুর্র্বক “সকলরাষ্ট্র্ততাকামঃ অহং 
সাম্বংসরপুরোহিতাভ্যামাতআ্মানমভিষেচয়িষ্য, এইরূপে সঙ্বল্প 
করিবেন। সঙ্কল্পের পর গণেশাদি দেবতার পুক্ধা করিয়! 
সাম্সর ( দৈবজ্ঞ) ও পুরোহিত প্রভৃতিকে বরণ করিয়! 
দিবেন। এই সময় চতুর্ধেদী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুড্র 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদ্িগকে মান ও দানাদির দ্বারা 
সৎকার করিয়৷ নিকটে বসাইবেন। 

পুরোহিত বেদীমধ্যে উপবেশন করিয়৷ যবপুঞ্জের উপর 
নবকলস স্থাপন করিয়৷ তাহ৷ তীর্থজলাদি দ্বার! পুর্ণ করি- 
বেন। এই সকল কলস মধ্যে সর্বেবৌষধি, সর্বগন্ধ, স্বর, 
সর্বপ্রকার বীজ, ফল, ক্ষীরিবৃক্ষের শাখা ও ক্ষীরিণীলতার 
পল্লৰ দিতে হইবে। 

এই নবকলসের সমীপে একটী পঞ্চগব্যযুক্ত জলপরিপূর্ণ 
মৃত্তিকীকলস, একটা দ্বৃতপূর্ণ স্থবর্কলস, একটা ছুপ্ধপূর্ণ 
রৌপ্যকলঙ, একটা দরিপূর্ণ তাত্রকলস, এবং মধুপূর্ণ মৃত্তিকা- 
কলস, তৎপার্খে কুশোদকপূর্ণ মৃত্তিকাকলস, শতচ্ছিদ্রযুক্ত 
স্বর্ণ কলস; নদীজল, সরোবর জল, কুপজল এবং চতুঃসমুক্র 
জল এই সকল জলপুর্ণ কলমও রাখিতে হইবে। কলস সকল 
উচ্চতায় ১৬ অঙ্কুলির কম হইলে হইবে ন]। 

এই সকল দ্রব্যসম্তারের আয়োজন কর৷ হইলে পুরোহিত 
আথর্কণ গৃহস্বোক্ত গ্রণালী অবলম্বন করিয়া যথাবিধানে হোম 
করিবেন এবং হুতশেষ এ সকল কলমে রাখিয়া দিবেন। 
রাজ! পুরোহিতের দক্ষিণভাগে দৈবজ্ঞ, সদস্য ও মন্ত্রী প্রভৃতির 
সহিত উপবিষ্ট হুইয়া থাকিবেন। হোমকালে বদি কোন 
ছুলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও শান্তি কর! আবগ্তক। 

এইরূপে প্রধান হোম সমাপ্ত হইলে এন্দী শান্তিতে যে 
সকল হোমের বিধি আছে, সেই সকল হোমের ও অনুষ্ঠান 
বিধেয়। হোম সমাণ্ড হইলে পর রাজ! শ্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ 
হইয়া পুর্বকল্পিত ন্নানশালায় গমন করিবেন। পুরোহিত ও 
দৈব্জ্ঞ তথন তাহাঁকে নিশ্নপিখিত প্রকারে অভিষেক করিবেন। 
পুরোহিত প্রথমে রাজার মস্তকে “সহভ্রশীধ। ইত্যাদি মন্ত্রে 
পর্বতমৃত্তিকা প্রদান, পরে কর্ণদেশে বন্মীকমৃত্তিকা, ক্রমে 


রাঁজাভিষেক 


গ্রীবা, হৃদর, হস্তদ্বয়, বান্দ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, পার্খ্, কটি, উরুদ্বয়, 


জানুদ্বর, জজ্ঘাদ্য়, পদদ্বয় এবং অবশেষে সর্বাঙ্গে পৃর্বাহ্ৃত 
মুত্তিক! মন্ত্রপুত করিয়া লেপন করাইবেন। 

এইরূপে মৃত্তিকান্গান সমাপ্ত হইলে সেই পুর্বস্থাপিত 
কলসস্থ পঞ্চগবামিশ্রিত জল দ্বারা ন্নান করাইবেন। অনন্তর 
রাজা প্র আসন পরিত্যাগ করিয়া পুর্বনির্মিত ভদ্রামনে 
উপবিষ্ট হইবেন। 

এই ভদ্রাসন সুবর্ণ, রৌপ্য, তার ব! ক্ষীরিকাকাষ্ঠ দ্বারা 
নির্মিত হওয়। আবন্তক। মাগলিক হইলে ভদ্রাসনের উচ্চতা 
ও বিস্তার ১ হস্ত, রাজা হইলে সপাদহস্ত এবং মহারাজ 
হইলে সার্দহস্ত পরিমাণ করিতে হইবে। 

“হৈমঞ্চ রাঁজতং তাত্রং ক্ষীরিবৃক্ষময়ঞ্চ বা। 

ভদ্রাসনঞ্চ কর্তব্যং পার্ধহস্তসমুচ্ছিতম্‌। 

সপাদহস্তমানঞ্চ রাজ্ো মাওলিকান্তরাঁৎ ॥* ( দেবীপু*) 

অভিষেচ্য রাজ। ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইলে পুরোহিত পূর্ব 
দিকে দ্াড়াইয় পূর্ধস্থাপিত সেই ঘ্বৃতকুত্তের দ্বারা অভিষেক 
ক্রিবেন। পরে ক্ষত্রিয়জাতীয় অমাত্য পুর্বস্থাপিত দুপ্ধকলস- 
দ্বারা, বৈশ্তজাতীয় অমাত্য পশ্চিমদিকে দীড়া ইয়! দধিপূর্ণ তাত্র- 
কলদের দ্বার। সামবেদী অমাত্য উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়] 
মধুপুর্ণ মৃত্তিক কলসদ্বারা অভিষেক করিবেন এবং তিনিই 
তাহাকে কুশোদকপূর্ণ মৃত্তিকাকলস দ্বারা স্নান করাইবেন। 
সকলেই থাধথ মন্ত্র পাঠ করিয়া! এই অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন 
করিবেন। এইরূপে অভিষেকের পর পুরোহিত সদস্তদিগকে 
অগ্রিরক্ষার্থ 'যুয়ম্‌ অগ্নিং পরিরক্ষধ্বম্ঠ এইরূপে অগ্রনিরক্ষার 
ভাঁর অর্পণ করিয়৷ 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেই স্বর্ণ কলস লইয়! রাজনুয়যান্রোক্ত 
অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অভিষেক করিবেন। 

অনন্তর পুরোহিত তখন অগ্নিকুণ্ডের নিকট গমন করি- 
বেন। এই সময় দৈবজ্ঞ ব্রাঙ্গণ ভদ্রাসনোপবিষ্ট রাজাকে শত- 
চ্ছ্রকুস্তের জলে স্নান করাইবেন। পরে মন্ত্রপূত সর্ব্বৌষধি, 
গন্ধোদক; বীজ, পুষ্প, ফল, রত্ব ও কুশ-সংস্থ্ট জল দ্বারা 
অভিষেক করিতে হয়। 
দূর্ববা ও পল্লব ছারা অভিষিক্ত রাজদ্বেহ মাজ্জিত করিতে হয় । 

অনন্তর একজন খগ.বেদী ব্রাহ্মণ গোরোচনাযুক্ত গন্ধ দ্বারা 
রাজার মস্তক ও কণদেশ লেপন করিবেন। এই সময়ে নিমন্ত্িত 
প্রধান প্রধান ব্রাক্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুদ্র ও সঙ্করজাতীয় 
প্রজাগণ গঙ্গা,যমুন! প্রভৃতি নদীর জল দ্বার! রাজাকে অভিষেক 
করিবেন। ব্রাঙ্গণ, ন্গত্রিয় ও বৈশ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন, 
শুদ্রাদ্িব্ণ মন্ত্র পাঠ করিবেন না। 


্‌ ৪8০০ 


হোমকালে যাহাতে আনৃতির উচ্ছিষ্ট; 


কেহ কেহ ৰলেন এই সময় কুশ, 


রি ্ 
| 
১ 


এই সময় প্রধান প্রধান অমাত্যগণ রাজার সমীপে রাজচ্ছত্র 


চাঁমর ও বেত্রহস্ত হইয়া দাড়াইবেন, বাস্তকারের! বাগ্ঘধবনি, 


বৈদিক ব্রাঙ্গণ বেদপাঠ ও বৈতালিক স্তবপাঠ করিবেন। 
ইহার পর দৈবজ্ঞ সমস্ত কুস্তের অবশিষ্ট জল এক কুস্তে 


লইয়| কুশমুষ্টির দ্বার ও জলে-_"রাস্তামভিষিঞস্ত ব্রহ্ষাবিষুঃ' 


মহেশ্বরাঃ» ইত্য।দি শান্তিমন্ত্র দ্বারা শান্তি দিবেন। 


দ্রব্য অক্ষণ করিয়া পরিষফার জলে. স্নান করিবেন। 


কোন উত্তমান্ত্র ধারণপূর্বক দর্পণে ও দ্বৃতপাত্রে আত্মপ্রতিবিস্ব_ 
দর্শন করিবেন। এই দময় ঘ্বতপাত্র ও সুবর্ণ দক্ষিণার সহিত 
্রা্মণকে দান করিক্স! মাঞ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করিবেন। এই- 
রূপে মাঙ্গলিক দ্রব্য ্পর্শ করিয়া বিষণ ও ত্রাঙ্গণাদির পুজা 
করিবেন। 
এই সময়ে দৈবজ্ঞ রাজার ললাটোপরি পট ও দি 
পরাইবেন। তৎপরে রাঁজ। মঞ্চ বা রাজাসনোপরি উপবেশন, 
করিবেন। এই মঞ্চ বা রাঁজাসন উপর্যুপরি চর্ম ও বস্ত্র 
দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে, মঞ্চের উপরিভাগে প্রথমে বুষচর্ধ, 
তছুপরি মাজ্ঘার, তছুপরি তরক্ষু, তদুপরি সিংহচর্্ন, তাহার 
উপর ব্যাত্রচর্ম, তাহার উপর বনুমূল্য বস্ত্র পাতিত করিতে 
হইবে। রাজা এই সিংহাসনে বসিয়। সমস্ত প্রজাদিগকে দর্শন 
দিবেন। গ্রজাগণ সকলেই যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি তদনুরূপ 
উপটৌকন দিয়া রাজদর্শন করিবেন, কেহই রিক্তহন্তে রাঁজ- 
দর্শন করিবেন না। | 


পরে রাজ! আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য সম্মাননা! 


করিয়া মাঙ্গলিকড্রব্যস্পর্শ ও নানাপ্রকার দানাদি কার্ষ্যর 
অনুষ্ঠান £করিবেন। পরে রাজ! ধনুর্বাণহস্তে যঙ্ঞাগ্রিগ্রদক্ষিণ 


ও গুরু প্রভৃতি ন্মস্তদিগকে নমস্কার করিয়া! এক মহাবুষ 


ও সবৎসা ধে্কু সম্ুথে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিবেন। 


এই সময় পুরোহিত এক সর্বন্থুক্ষণযুক্ত উত্তম অশ্ব ও. 


এক মহাহস্তী আনিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববক সর্ক্বোষধিকলসন্থ 
জলদ্বারা অভিষেক করিবেন। এইরূপে অশ্ব ও হস্তী অভি" 
মন্ত্রিত হইলে রাজা অশ্ের পৃষ্ঠদেশম্পর্শ করিয়া হন্তীতে 
আরোহণ করিবেন। প্রধান অমাত্য, পুরোহিত ও &দবজ্ঞ 
প্রভৃতি অন্ত হস্ভীতে আরোহণ করিবেন। পরে দকলে একত্র 
হইয়। নানাবিধ বাদ্য ও নানা প্রকার উৎসব করিয়া নগর 


পরিভ্রমণপুর্ধক পুরপ্রবেশ করিবেন । এই সময় নানাবিধ ূ 


আনন্দোংসব হইয়। থাকে। 
নবাভিষিক্ত রাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুর ও অস্ান্ত 


দৈবজ্ঞের 
এইরূপে শান্তি দান করা হইলে রাজ। সুগন্ধি তৈল ও সুগন্ধ 
পরে 
মস্তকে শ্বেত উদ্ভীষ, অঙ্গে শুভ্র পরিচ্ছদ ও হস্তে ধনু বাঁ 


৮ 


রাজাপুর [ 


৪৯১ ] 


রাজামহেন্দ্রী 


নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়। দান ও 
যথোচিত সৎকার করিবেন। দীন, দরিদ্র, অনাখ ও অন্ধ, 
পঙ্গু, খঞ্জ প্রভৃতি ছুর্গ তদিগকে বথাশক্তি দান করা আবশ্তক। 
রাজা এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া যথাশান্ত্র ষড়বিধ উপায় 
অবলম্বনপুক্বক প্রজাপালন করিবেন। (রাজাভিষেকপদ্ধতি ) 


 স্লাজাপলৈয়ম্‌, মান্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবলী জেলার 


,৯০উ$ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩" ৩৩২৯ পৃঃ। 


টি. 


শ্রীবিল্লিপতুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। 


রাঁজাঁপর, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর রত্রগিরি জেলার একটা 


উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫১২ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে 
রত্রাগিরি ও সঙ্গমেশ্বর, পুর্বে কোল্হাপুর, দক্ষিণে বিজয় 
দুর্গের খাড়ি ও পশ্চিমে আরব্যোপপাগর। বিজয় ছুর্গ হইতে 
মাছকান্দি নদী পধ্যন্ত সমুদ্রোপকৃল প্রায় ২* মাইল। 
সস্াদ্রিশৈলের অনসকুড়া! ও কানির্দা নামক গিরিসঙ্কট এই 
উপবৰিভাগে অবস্থিত। জৈতাপুর বন্দর এখানকার প্রধান 
বাণিজ্যস্থান। বিজয়তুর্গ খাঁড়ি দিয়া বরাবর রাজাপুর নগরে 
নৌকাপথে যাওয়1 যায়। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর | 
কোঙ্কণরাজ্যের 
মধ্যে এরূপ প্রাচীন সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগর আর দেখা যায় ন। 


 ইংরাঁজবণিক্‌ সম্প্রদায়ের প্রস্তর নির্মিত প্রাচীন কুটী এক্ষণে 


গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান খানায় পরিণত হইয়াছে। নগরের 
দেড়মাইল দূরে কোদাব্রী নদীর বাধ দিয়া একটা বিস্তীর্ণ বাধ 
প্রস্তুত করা হইয়াছে । উহা হইতেই নগরবামীকে জল 
লরবরাহ কর! হুয়। ১৩১২ খুষ্টাব্দে খন মুসলমান সেনাদল 
এই নগর জয় করে, তখন এই নগর জেলার প্রধাননগর 
বলিয়। গণ্য ছিল/ ১৬৬*-৬১ ও ১৬৭* খৃষ্টাব্দে মহাঁরাষ্ট্রপতি 
শিবাজী এই নগর ও ইংরাজের কুটা লুণ্ঠন করেন। ১৭১৩ 
পুষ্টান্দে অঙ্গি,য়ার হস্তে এখানকার শাসনভার অর্পিত হয়। 
১৭৫৬ খুষ্টাব্দে পেশব' পুনরায় অঙ্গি,য়ার নিকট হইতে কাড়িয়] 


লয়়েন। ১৮১৮ থুষ্টাবে ইহা ইংরাজের শাদনাধীন হুইয়াছে। 
রাজাপুর, যুক্তপ্রদেশের বান্দাঙ্জেলোর একটা বাণিজ্য প্রধান 


নগর | যমুনানদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষাৎ ২৫* ২৪উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৮১০ ১২পুঃ। সরোনবানী তুলসীদাস নানক জনৈক 
ধন্মাত্মা সআাট. অকবরশাহের রাজ্যকালে এই নগর স্থাপন 
করেন। তিনি এখানে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
তাহার নাধুচরিত্র দেখিয়! অনেকে তৎকালে এখানে আসিয়া 
বাস করে। তাহার আদেশ ছিল, দেবতার প্রস্তরনিম্মিত 


গর্ভপীঠ বা মন্দির ভিন্ন কেহুই এখানে পাঁকাবাড়ী প্রস্তুত, 


করিতে পারিবে না। এখানকার অধিবাসিগণ আজিও সেই 


টি ৯০১ 


রাঁজামহেন্দ্রী, (রাজমহেন্ত্রী) ১ 


অক্ষ» ১৬* ৩৯ 


আদেশ পালন করিয়া আমিতেছে। এমন কি, ধনবান্‌ মহা- 
জনেরা 9 মৃত্তিকানির্ম্িত গুহে বান করিতে কুষ্ঠিত হন ন1। 
এখানে তুলার বিস্তৃত কারবার আছে। এীমাল নৌকা।- 
যোগে আলাহাবাদে নীত ও বিক্রীত হই বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী 
হইয়া থাকে । কখন কখন গঙ্গাবক্ষে কাণপুর পর্যন্ত যায় । 
নৌকাপথ অপেক্ষা রেলপথে বাণিজ্যের সুবিধা হওয়ায় স্থানীয় 
বাণিজ্যের অনেক গোলযোগ কমিয়৷ গিয়াছে । এততিন্ন 
সম্প্রতি বহুসংখ্যক মহাজন এই নগর পরিত্যাগ করিয়। 
রেবারাজ্যের অন্তর্গত সাতনাগ্রামে যাইয়! বাস করায় 
এখানকার বাণিজ্যের অবনতি ঘটিগাছে, কিন্তু দেশের অন্ত- 
াণিজ্যেপ্ন অনেক সুবিধা বাঁড়িয়াছে। এখানে বৎসরে চারি- 
বার মেল। হইয়! থাকে । 
মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর 
গোদাৰরী জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। ভূপরিমাগ ৪৮১ 
বর্গমাইল, লোকসংখা! প্রায় ছুইলক্ষ। এখানকার তুলার 
সতরঞ্চ ও তামাক প্রসিদ্ধ। 

২ উক্ত তালুকের অন্তর্গত একটা প্রপিদ্ধ নগর, “রাঁজ- 
মহেন্দ্রপুর? নামে হিন্দুরাজগ্রণের সময়ে প্রদিদ্ধ ছিল। অক্গা* 
১৭* উঠ, এবং দ্রাঘি* ৮১ ৪৮ ৩*পুঃ।॥ গোদাবরী নদীর 
বামতীরে, সমুদ্র হইতে ৩* মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার 
লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হ!জার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী । 

এই নগরটা অতি প্রাচীন, ইহার নিষ্দাণকর্তা ও নির্্মাণ- 
কাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে । কেহ বলেন--উৎকলরাজ 
এই নগর নির্মাণ করেন, আবার কাহারও মতে চালুকা- 
রাঁজগণের যত্বে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। খুষ্টীয় ৭ম শতাবে 
এখানে কলিঙ্গদেশের একটা রাজধানী ছিল। ১৪৭১ খুষ্টাবে 
মুদলমানেরা এই স্থান দখল করেন। ১৫১২ খুষ্টান্দে কুষ্ণরায় 
এই নগর পুনরুদ্ধার করিয়া উৎকলপতিকে ফিরাইয়৷ দেন। 
অতঃপর শ* বর্ষ পর্য্যন্ত হিন্দু অধিকারে ছিল। ১৫৭১ ও 
৭২ খুষ্টান্ে দুইবার উপযুরপরি এই নগর আক্রান্ত হয়। 
অবশেষে মুদলমানসেনাপতি রফৎ খ| দখল করেন। তৎপরে 
দেড়শত বর্ষ ধরিয়! ক্রমাগত যুদ্ধ চলিয়াছিল। শেষের যুদ্ধে 
গোলকুণ্ডার অধিকারভূক্ত হইল। ১৭৫৩ খুষ্টান্ে ফরাসী- 
দ্রিগকে এই স্থান ছাড়িয়। দেওয়া হয়। ১৭৫৪ হইতে ১৭৫৭ 
ুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানেই ফরানীনায়ক বুসির সদরকাছারী ছিল। 
১৭৫৮ খুষ্টাঝে ইংরাজের! দখল করিয়া লইলেও শীপ্রই আবার 
ফরাসী অধিকারে আসে । কিন্ত এখানে থাকা বিশেষ 
ন্থবিধাজনক নহে বলিয়। ফরাঁদীরা এককালে এই স্থান ছাড়িয়! 
চলিয়। যান। এখানে জঙ্গ ও সব. কালেক্টারের কাছারী, 


রাঁজী রজিবল্লভ সেন রি 


ডাকঘর, তারঘর, যাছুঘর, নান! গিজা, সুন্দর উদ্যান, উচ্চ- 
বিগ্তালয় প্রভৃতি প্রধাননগরের উপযোগী সমস্তই আছে।. 
রাঁজাতআত্র (পুং) আক্রাণাং রাজা অেগ্ত্বা, রাজবন্তাদিত্বাৎ 
পরনিপাত£। আম্বিশেষ। পরধ্যায়_রাজফল, স্মরাম, 
কোকিলোৎসব, মধুর, কোকিলানন্দ, কালেষ্ট, 
ইহার অপক্কফলগুণ-_-কোমল, কটু, অঙ্ ও পিন্তদ্াহবদ্ধক। 
স্পক্ক গুণ__স্বাছু, মধুর, পুষ্টি, বীণ্য ও বলপ্রদ। (রাজনিণ) 
রাজার (পুং) অল্লানাং রাগ শরেষ্টত্বাৎ। অন্পনবেতস | (রাজনি*) 
রাজারাম, মহারাষ্্রপতি শিবাজীর পুত্র ও শন্তাজীর, বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা । [ মহারাস্ ও সাতার! শব্দ দেখ।] 
রাঁজারাম, ১ শ্রোতদিদ্ধান্ত প্রণেতা । ২ আচারকৌমুদী- 
র ফ্িত।। ৩ সপুশ তীদংশ্ো ন্ধার-প্রণেত। | ইরার উপাধি ভট্ট। 
রাজারামপুর, বাঙ্গালার দিনাজপুরজেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। এখানে অনেকগুলি দেবালয় আছে। 
রাজার্ক (পুং) অর্কাণাং রাজ! শ্রেষ্টত্বাৎ। শ্বেতার্কবৃক্ষ, 
সাঁদ। আকন্দ, পর্্যায়_-বস্থুক, অর্ক, মন্দার, গণরূপক, কাঠ্ীল, 
সদাপুষ্প, অলর্ক, প্রতাপন। (শব্দরতা০ ) 
রাজার্ছ (ক্লী) রাজানমর্তীতিঃঅর্থ অণ২। ৯ অগুরু। (ভাবপ্র") 
(ত্রি) ২ রাজযোগ্য। 
“তথেদমুপপন্নং মে মুগরূপন্ত ধর্ষণমৃ। 
রাজা্হাণি চ রত্বানি রভ্ুভাজো বয়ং ধুবম্‌ ॥৮ 
(গৌঃ রামায়ণ ৩।৪ল৪২ ) 
৩ কপ্পুর। ৪ শালিধান্তবিশেষ | জিয়াং টাপ্‌। ৫ জন্থবুক্ষ। 
রাঁজাহণ (ক্র) ১ অন্ত্রমস্থচক উপহার। ২ রাজার দান। 
রাজালাবু ( (জী) অলাবুনাং রাজা, রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। 
স্বাদুতু্ী। চলিত-_মিঠালাউ। পর্য্যার"-মহাতুম্বী, মধুর1- 
লাঁবুনী, শাকালাবু, তুম্বক, ভক্ষ্যালাবৃ, অলাবুনী, মিষ্তুর্বী। 
ফলগুণ --বৃষ্য, কফপিত্তহর ও গুরু । (মদ্নবিনোদ ) 
রাজালগুক ( পুং) আলুন1ং রাঁজা! ততঃ স্বার্থে কন্‌। মহাকন্দ। 
রাজাবর্ত (পুং) রাজানং আবর্তয়তি আনন্দয়ত।তি আ-বৃত- 
গিচ্-অণ., যদ্বা রাঁজঃ শোৌভমাঁনঃ আবর্তো যত্র । উপরত্রভেদ । 
পথ্যায়__নৃপাঁবর্ভ, রাজাত্যাবর্ত ক, আবর্তমণি, আবর্ত। ইহার 
গুণ__মৃদু, কিগ্ধ, শিশির, পিততনাশক। এই মণি ধারণ করিলে 
বহু প্রকার কল্যাণ হইয়া থাকে ॥। ২ বিরাটদেশজাত হীরক, 
পর্ধ্যায়-__বিরাটপ, রাঁজপট্র। গুণ--কটু, তিক্ত, শিশির) পিত্ত- 
নাশক, প্রমেহ, ছর্দি, ও হিকানবারক। (ভাব্প্রণ) 
রাজাবলি (জ্জী) ১ রাজবংশাবলী। ২ রাজেতিহাঁস। 
রাজা রাজবল্লভ সেন, ঢাকার স্বনামখ্যাত বৈদ্য রাজা । 
বৈস্তবংশ মধ্যে রাঁজ। শ্রীহর্ষ অতিশয় প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। 


[৪৫২ ] ] 


তৎপুত্র কমল ও বিমল, বিমলসেনের পুত্র বিনায়ক মেন». 
তৎপৃতর খ্স্তুরি সেন, তৎপুত্র গাগ্ডাই লেন, তৎপুত্র হিস্কু 


নুপবল্পভ |. 
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সেন। বিনাক্ধক দেনের আরও অনেক পুআ সস্তান ছিল, 
তাহার! রাটীয় শাখার অন্তর্গত । সু 
হিস্কুসেন রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া যশোরের অন 


] 


ূ 


সেনহাটা গ্রামে আদিয়৷ বাঁস করেন। পুর্বে প্র স্থানের ৷ 


নাম ছিল ছুঁচহাটী। সেন মহাশয় আগমন করির! সেনহাটী 
নামে পরিচিত করেন। হিঙ্কুসেনাদির ছয় ভ্রাতার মধ্যে: 
কেবল তিনিই পৈতৃক কোৌলীন্ত মর্ধ্যাদ! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
“্ষগ্লাং মধ্যে হিন্থুসেনঃ কৌলান্তে খ্যাতিমীয়িবান্‌। 
রাঢং ত্যক্ত।৷ সেনহট্টনগরী মধ্যবাসক£ ॥৮ ; 
( কবিকহারকৃত বি ) 
হিঙ্কুসেনের পুত্র উচলী, ডমন, বিকর্তন, বলভদ্র, হল ও. 
কমল সেন। এই সকল বংশে কেহ কুলীন ও কেহ মৌলিক, রন 
নিরীত হন। বলভদ্রবংশীয়ের৷ পরে মৌলিক 3৮ 
পরিচিত । 
বলভদ্র হইতে ষ্ঠস্থানীস্» ষশশ্চন্দ্র সেন রাজপ্রদন্ থান 
উপাধি গ্রাপ্তু হন। পরে তিনি ইটনাগ্রামে বাসস্থান স্থাপন 
করেন। যশশ্চন্দ্র সেনের পুত্র গোবিন্দ, মেন, তাহার পুত্র 
রামভদ্র ও বেদগর্ভ। » 
বেদগর্ভ সেন বিগ্তাভ্যাস জন্য বিক্রমপুরে আগমন কৰেন, 
পরে তখায় বিবাহ করিয়া দায়নীয় গ্রামে বাস স্থাপন 


করেন। পরে উপার্জন দ্বারা, দায়নীয়া, জপ.সা, ভোজেশ্বর_ 


- প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম ক্রয় করিয়া লন। বেদগর্ভ সেনের 


প্রথম পুত্র নীলক সেন জপসাতে যাইয়া বাদ করেন, রর 
তদ্বশে জপসার লালাবাবু ও এক্রোডভী” উপাধিধারী 


ব্যক্তিগণ প্রাছভূতি হন। বেদগর্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীরুষ্ণ সেন 


দ্ায়নীয়াতেই বাস করিতে থাকেন। রি 
শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থস্থানীয় কৃষ্ণজীবন যভুমদার) দেবী 
বন্থুর অপীনে ঢাকার কান্ুনগোর সেরেস্তার এক মোহরের 
নিযুক্ত হন। তাহার চারিপুত্র--১ম রাজারাম, ২য় ধনীরাম, 
৩য় রাজবল্লভ ৪র্থ রামরাম। ১৬৯৮ খুষ্টাব্ডে- রাদবজের 
জন্ম হয়। 8 
রাজবললভ শিশুকাঁলে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, ভাথার। 
কএকজন জপ.সীবাসী জ্ঞাতি ভ্রাতা দেওয়ান কষ্ণরামরায়ের টু 
বাড়ীতে থাকিয়। লেখাপড়া অভ্যাম করেন। পরে রাজারাম 
বিক্রমপুর পরগণার তহশীলদারী প্রাপ্ত হন এবং রাজবল্লভ ৷ 
কানুন্গো সেরেস্তার মুহুরী নিযুক্ত হন (১৭১৭ বকে) 


চু 
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চি 


[ ৪০৩ ] 


রাজ! রাঁজবল্লভ সেন 


১৭৩৪ খুষ্টান্ধে মুর্শিদকুলী খা ঢাকার নাএবনাজিম হইলে 


97087518100 01001013387 


যশোবন্ত রায় তাহার দেওয়ান হন। এই যশোবন্তের অনুগ্রহে 
রাজবললভ নাওরার একজন মোহরের কর্ম লাভ করেন। তৎ- 
পরে সৈয়দরজী খাঁর পুত্র মুরাদ ঢাকার নাএবন্থবাদার হইলে, 
তাহার ব্যবহারে অমন্তপ্ঠ হইয়। যশোবন্ত রাঁয় কর্মত্যাগ করেন। 

সরফরাজ খার রাজত্বাবসানে যখন আলীবদ্ধী 1 নবাব 
হুন, তেই সময়, নিবাইস মহম্মদ ঢাকার নাএব নবাব হন; 
কিন্তু তিনি মুশিদাবাদে থাকিয়াই স্বীয় প্রতিনিধি হুসেন কুলী 
দ্বারা শাদনক্াণ্য সম্পন্ন করিতেন।. এই মুরাদ আলীর অনু- 
গ্রহ রাজবল্লন পেস্কারের পদে উন্নীত হন। 

এই সময় ঢাকায় হুসেনকুলী খার প্রভাব বিস্তৃত হয় 
এবং তাহার প্রিরপাত্র গোকুলটাদ পেস্কার (0০118010৮- 
০ ৮) [010%1098 ০£ 
1)%০০৪) হন। কিন্তু গোকুলটাদ স্বীয় প্রভূ হোসেনকুলীর 
উপর অনন্ধষ্ট হইয়। আলীবদ্দীর নিকট অভিযোগ করিলে 
হোসেনকুলী পদচ্যুত হন। €খষে আলীবন্দীর জ্যেষ্টতনয়। 
নিবাইস্‌ মহম্মদ্দের পত্রী ঘাসেটি বেগমের সহায়তায় ও ভাল- 


বাসায় হোসেনকুলী আবার স্বীয় পদ লাভ করেন। তিনি 


হিপাবনিকাসের দায়িত্বে ফেলিয়া গোকুলঠাদের সর্বনাশ 


করিয়া তৎপদে রাজবল্লভকে নিযুক্ত করেন। 


হুসেনকুলী রাজবল্লভের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া 


তাহাকে আপন সহকারী পদে নিযুক্ত করির! মুর্শিদাবাদ 


_করিয়াছেন। 


ক. 


এ 
টা" 
/উ 


_হুইতে রাজোপাধি আনাইয়! দেন। 


ইহার কিছুদিন পরে নবাৰ আলীবদ্দী আপনার 
অস্তিমকাল নিকটবন্তী ভাবিষ্া প্রিয় দৌহিত্র ও 
পোষ্যপুত্র দিরাগউদ্দৌলাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী 
স্থির করিলেন। এদিকে ঘাস্টিবেগম আপন পোষ্যপুত্র 
আক্রম্উদ্দৌলাকে মসনদে বসাইবার জগ্ত সচেষ্ট থাকিলেন। 
দিরাউন্দৌলার আদেশে ঘাসেটিবেগমের প্রিন্ন হুসেনকুলী 
খার হত্যাকাণ্ড দাধিত হইলে রাজবল্লভ নিবাইস্‌ মহম্মদের 
দেওয়ান হইলেন। নিবাইস্‌ মহম্মদ অধিকাংশ সময় মুর্শিদা- 
ৰাদে অবস্থান করিতেন, সুতরাং প্র সময়ে তাহার সহকারী 


 ব্লাজবল্পভই ঢাকায় এক প্রকার সব্ধেসর্ধ1! হইয়া উঠিলেন। 


এস্থলে প্রত্মোজন বোধে একটী কথা লিখিতেছি--আশ্নি 
বলেন, রাজবল্পভ নিবাহসের পত্বী ঘাসেটাবেগমের সহিত 
অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন, তাহা! কথনই হইতে পারে না । 
সাএর মুতাক্ষরীণকার হুসেনকুলী স্বন্ধেই এরূপ দোষারোপ 


ইংরাজ এঁতিহাপিকগণ লিখিয়াছেন যে, রাজবল্লভ নিবা- 


ইসের প্রতিনিধি ব! নাএবস্বরূপে ঢাকায় যথেষ্ট প্রজাপীড়ন ও 
বিদেশীয় বণিক্দিগের উপর জুলুম আরম্ভ করিলেন (১৭৫৪খুঃ)। 
তিনি ইংরাজ ও ফরাসী বণিকৃদিগের নিকট হইতে জুলুম 
করিয়া ৪৩০০২ টাকা আদায় করেন।* অল্পদিন মধ্যে 
তাহার এতদূর প্রতুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তাহার পুত্র 
কৃষ্ণদাসকে সাধারণে “নবাব” বলিয়। সম্বোধন করিতেন। 
এ সময়ে মীর আবুহালেব কৃষ্জদাসের নীএবস্বরূপে বিদেশীয় 
বণিকৃদিগের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন করেন। তাহার আদেশে 
একজন সন্ত্ান্ত ওলন্দাজ-বণিকৃ্‌ কারা রুদ্ধ হইয়াছিল। 

নিবাইসের মৃত্যুর পর রাজবল্লভ. ঘাসেটিবেগমের সর্ব- 
বিষয়ে পরামর্শনাত| ছিলেন। এ কারণ তাহাকে মুর্শিদাবাদে 
থাকিতে হইয়াছিল। বেগমের পক্গ হইতে যুদ্ধের আয়োজন 
চলিতেছিল। যখন বেগমপাঁহেব দেখিলেন, আলীবদ্দীর 
আর জীবনের আশ! নাই, তখন তিনি মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়। 
স্ব্ল ও দশসহম্র সৈম্তনহ নগরের একক্রোশ দক্ষিণে 
মতিঝিলের বাগানে ছাউনী করিলেন । 

উদেযাগ দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল যে, বেগম 
সাহেবেরই জয় হইবে॥। রাজবল্লভ যুন্ধবিদ্ধা জানিতেন, জয় 
পরাজয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত তাহ৷ বুঝিতেন। তিনি লোকের 
কথায় কাণ দিলেন ন1। যুদ্ধে পরাজয় হইলে তাহার সমণ্ত 
সম্প্তি সিরাজ-উদ্দৌলার হস্তগত হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়। 
তিনি আপন মধ্যম পুত্র কুষ্দ্ানকে অনুমতি করিলেন 
যে, তুমি সমস্ত সম্পত্তিহ কলিকাতায় যাইয়া ড্রেক 
সাহেবের আশ্রয়ে থাক। কৃষ্ণদান জগন্নাথদশনে 
যাওয়ার ছলে কলিকাতা ধাত্রা৷ করিলেন। নে সময় ইংরেজের! 
সাগান্ত ব্যবসায়ী মাত্র ছিলেন। দুর্গ প্রস্তত করিতে বা সৈন্য 
রাখিতে তীহাদের অধিকার ছিল না। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী- 
গবণর ডিউপ্লে প্রদেশীয় রাজা ব। স্থবাদারদ্িগের আত্মক লহ অব- 
লম্বন করিয়৷ তাহাদের রাজ্যাধিকারের যে প্রয়াস পাইতে- 
ছিলেন, সে সময় ইংরেজ বণিকেরাও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গালার সুবাদারের গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত দেখিয় 
ইংরাঁজেরা কোনও এক পন্দমাবলখ্বনে প্রয়াসী ছিলেন। এমন 
সময় রাঁজবল্পভ কাশিমবাজারের কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটুস্‌ 
সাহেবকে অন্গরোধ করিলেন যে, আপনি আমার পুত্রকে 
কলিকাতায় আশ্রপ্ন দেওয়ার জন্ত ডে,কু সাহেবকে লিখুন ॥ 
ঘাসেটিবেগমের পক্ষই যে প্রবল হইতেছিল এই বিষয় ওয়াটুন্‌ 
সাহেব অবগত ছিলেন। তিনি অবিলম্বে রাজবল্লভের প্রস্তাবে 


সম্মত হইলেন এবং ডে,ক সাহেবকে তদন্থুযাগী পত্র লিখিলেন। 
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এই সময়ে ডে.ক্‌ সাহেব বায়ুসেবনের জন্য বালেশ্বরে ছিলেন, 
কিন্তু কৌন্সিলের অপরাপর সাহেবের! কৃষ্ণদাসকে স্থান দান 
করাই উচিত নির্ধারণ করিলেন। ইহার কএক দিন 
পরেই কৃষ্ণদাস কলিকাতায় পৌছেন, অমিটাদদ অতি যত্র- 
সহকাঁরে তাহাকে নিজ বাটাতে স্থান দিলেন। কৃষ্ণদাসকে 
যে কলিকাতার সাহেবের! আশ্রয় দিয়াছেন,এই কথা অচিরেই 
পিরাজ-উদ্দৌলার কর্ণগোচর হইল। তখনও আলীবদ্দী খার 
মৃত্যু হয় নাই। কাশিমবাজারের কুগীর ডাক্তার ফর্থ সাহেব 
আলীবদ্দীর চিকিৎসায় নিষুক্ত ছিলেন। কফর্থ সাহেবের 
সাক্ষাতে সিরাজ-উদ্দৌল! একদিন আলীবদ্রাকে বলিলেন,__ 
“পিতঃ ! ইংরাজের! বেগমের সহিত যোগ দিয়াছে ।” ফর্থ 
সাহেব একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। সিরাজ-উদ্দৌল! 
পুনরায় বলিলেন যে, আমি ইহ! প্রমাণ করিতে পারি। যাহ! 
হউক, আলীবর্দী ইংরাজদ্রিগের তাতকালিক সৈন্ত, কুঠী ব! 
ছুর্গ, যুন্ধজাহাঁজ, ফরানীদিগের সঙ্গে যুদ্ধসস্তাবন। প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ফর্থ সাহেবকে কয্েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়! ও সেই 
সব কথার উত্তর পাইয়! সিরাজ-উদ্দৌলাকে বলিলেন, আমি 
এ কথা বিশ্বাস করি না। ফর্থ সাহেব আশ্বস্ত হইয়! 
চলিয়া গেলেন। আলীবদ্দী পিরাজউন্দৌলাকে বলিলেন 
যে, তুমি যদ্দি যুরোপীয় বণিকৃদিগকে দমন করিতে না 
পার, তবে এরাজ্য তোমার স্থায়ী হইবে না) সকলের 
আগেই ইংরাজ বণিকৃ্দিগকে দমন কর! আবশ্তক। এই 
ঘটনার কিছু দিন পরে আলীবদ্দীর মৃত্যু ঘটে ও নিরাজ- 
উদ্দোল! বাঙ্গালার মস্নদে আরোহণ করেন। পিরাজ- 
উদ্দৌলা পিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেদিনীপুরের রাজা 
ও দৌত্যবিভাগের অধ্যক্ষ রাঁমরাম দিংহের ভ্রাতাকে 
পত্র দিয়া কলিকাতায় ডেক সাহেবের নিকট পাঠাইয়। 
দিলেন। পত্রে লেখা ছিল যে, কৃষ্ণদাসকে অগৌণে পত্র- 
বাহকের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। 

১৭৫৬ খৃষ্টান্বের ১৬ই এপ্রেল তারিখে তিনি কলিকাতায় 
পৌছেন। কৃষ্ণদাসকে নবাবের লোকের হস্তে অর্পণ করা 
. যাইবে কি না? এ বিষয় স্থির করিবার জন্ত সাহেবেরা! সভা] 
আহ্বান করেন। অমিটদও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
নবাবের আজ্ঞা অবহেলা! করিলে ষে বড় বিপদে পড়িতে 
হইবে, সে. কথ। তিনি সাহেবদিগকে বিশেষ করিয়! বুঝাইয়া 
বলিলেন। দিরাগ্জউদ্দৌলার সহিত বেগমের বঝগড়। তখনও 
মীমাংসা হয় নাই, সুতরাং যে স্থার্থসাধনের জন্ত তাহার! 
বেগমের পক্ষ(বলম্বন -করিস়্াছিলেন, বেগমের বলাঁবল ও জয় 
পরাজয় না বুঝিরা! কৃষ্ণদাঁদকে সহসা হাত ছাড়া করা তাহার! 


যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন ন|। নবাবের পত্রবাহক অতি. 
সন্ত্রান্ত হইলেও তাহাকে নবাবের প্রেরিত লোক বলিয়৷ কেহ 
বিশ্বাস করিল না, বরং তাহাকে অপমান করিয়! দুর করিয়া 
দেওয়া হইল। সাহেবের জানিতেন যে, সিরাজউদ্দৌলা এ 
ঘটনা শুনিলে অত্যন্ত চটিয়া উঠিবেন॥। একারণ তাহার! 
ওয়াট্স্‌ সাহেবকে লিখিয় পাঠাইলেন যে, নবাব রাগান্িত্ 
হুইয়। তাহাদের কোনও অনিষ্ট না করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে, 
তিনি যেন ষথোচিত উপায় অবলম্বন করেন। দিরাঁজউদ্দৌল! 
সমস্তই জানিতে পারিলেন। তখনও বেগমের সহিত তাহার 
বিরোধের কোন মীমাংস! হয় নাই। ন্ুুতরাং সামান্ত বণিক্‌ 
সম্প্রদায় দ্বারা অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াও তিনি আর 
কোন বাঁক্যব্যয় করিলেন ন। ্‌ 
কিছুদিন পরে আলীবদ্দীর বিধব! বেগমের চেষ্টায় থাসেট 
বেগমের সহিত দিরাজউদ্দোলার ঝগড়া মিটিয়। গেল ॥ এদিকে 
ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদ্িগের যুদ্ধ হইবার সম্তাবন! 
হইয়! উঠিল। ইংরাজেরা কলিকাতার কুঠীন্বরূপ ছুর্গসংস্কারে 
ব্যাপৃত হছইলেন। সিকাজউদ্দৌল! সকতজঙ্গকে দমন করিবার 
জন্ত পৃর্ণিয়ায় যাত্রা! করিয়াছেন, পথি মধ্যে চরমুখে ইংরাজদিগের 
দুর্গসংস্কারের সংবাদ শুনিতে পাইয়। তিনি অমনি ডেক 
সাহেবকে লিথিগ্লা পাঠাইলেন যে, আপনারা হছূর্গনংস্কারের 
কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত থাকুন, দুর্গের যে অংশ সংস্কার বা নুতন 
প্রস্তত করিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলুন ও কৃষ্ণদানকে 
আমার হস্তে অবিলম্বে সমর্পণ করুন। ডে.কসাহেব ছুর্গ- 
সংস্কারের আবশ্তকত৷। প্রতিপাদন করিয়। নবাবের পত্রের, 
উত্তর দিলেন। ১৭ই মে তারিখে নবাব ডেক সাহেবের 
পত্র পাঁন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরেজদিগকে দমন করিবার 
জন্ত কলিকাতা যাত্র/। করিলেন। ইংরেজের৷ দমিত হইল। 
কৃষ্ণদাস ও অমিটাদ নবাবের সমক্ষে আনীত হইলে তিনি 
অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। | 
সিরাজের ছূর্ভাগ্যক্রমে ও তাহার প্রধান রাজপুরুষগণের 
ষড়যন্ত্রে নবাব অল্পদিন মধধ্যই রাগ্য হারাইলেন। ৃ 
'অহিফেনসেবী সীরজাফর বঙ্গসিংহানে অধিরোহণ 
করিজেন। তিনি রাজবল্লভকে উপধুক্ত ও কাধ্যদক্ষ জাঁনি- 
তেন, এইজন্ত তাহ।কেই মন্ত্রিপদে এবং তৎপুত্র রাজা কৃষ্ণ" 
দাসকে ঢাকার শাসনকার্ধ্যে নিযুক্ত করিলেন। 
এই সময় সম্রাট, (শাহ আলম ) রাঁজবল্লভকে “মহারাজ 
রাজবললভ রাস্রশাইয়া সলারজঙ্গ বাহাদুর উপাধিসহ তরবারি 
পুরস্কার প্রদান এবং মুঙ্গেরের স্থবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। 
এইরূপে কৃষ্*দাদ ঢাকার শাদনকার্ধ্যে ও রাজবশলত্ব 
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রাজ! রাঁজবল্লভ সেন 


মুঙ্গেরের স্বাদারীপদে নিযুক্ত হুইয়! সুচাঁরুরূপে কার্য করিতে 
লাগিলেন। পরে মীরজাফর কৃষ্খদাসকে “রাজাবাহাছুর+ 
উপাধি প্রদ্দান করিয়া মন্ত্িপর্দে নিষুক্ত করিলেন। কিছুকাল 
পরে রাজা রামনারায়ণ কর্মচ্যুত হইলেন। মীরজাফর রাজ- 
বঙ্পভের ওয় পুত্র গঙ্গাদাসকে এ পদ অর্পণ করিলেন। 

মীরজাফরের রাজত্বদময়েও বৈদ্ক রাজ! রাঁজবল্লভের 
অনেকটা প্রতিপত্তি হইয়াছিল। রাজবল্লভ গরপ্তমন্ত্রণার 
একজন অংশী ছিলেন। তত্কালের কোনও রাজকীয় কাগজে 
দেখা যায় ষে, মীরণ ও রাঁজবল্লভ ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে 
উচ্ছেদ করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। যাহী হউক, নবাব 
মীর কামিমের শেষাবস্থায় রাজবল্লভ একপ্রকার বন্দিভাবে 
মুনেরে ছিলেন। 

মীর কাসিম পলায়মান সৈম্ুদিগের সহিত সম্মিলিত হুই- 
বার মনস্থ করিলেন এবং সম্মিলিত হইবার পূর্বেই তিনি রাঁজা 
রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কষ্ণদাঁস এবং অন্ঠান্ত অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের 
গলদেশে বালুকা পূর্ণ গৌণী (থলে) বদ্ধ করিয় মুঙ্গেরের নিকট 
নদীতে.নিক্ষেপ করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন। 

এইবূপে রাজবল্লভ ৬৫ বৎদর বয়সে ১১৭০ বঙ্গাব্দ 
শ্রাবণ মাসে সোমবার সন্ধ্যাকালে মুঙ্গেরের সন্নিহিত ভাগীরধী- 
জলে প্রিয়পুত্র কুষ্ণদাসের সহিত প্রাণত্যাগ করিলেন । 

রাঞজবল্লভের মৃত্যুর পর তাহার পাচ পুত্রের মধ্যে জমি- 
দ্ারী পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়। জমিদারীর আয় চৌন্দলক্ষ টাকা! 
ছিল। রাজবল্লভের ১ম পুত্র রামদাস ও ৪র্থ পুত্র রতনকৃষ্ণ 
পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং তাহাদের 
দন্তক পুত্রগণ জমিদারীর অংশ পাইলেন না, কেবল ভরণ- 
পোষণের জন্ত প্রত্যেকের মাসিক ৫০০২ টাক! নির্দিষ্ট হয়। 

রাজ! কৃষ্ণদাস বাহাছুরের তিন পুত্র (রাঁজরুষ্ণ, হৃদয়কৃষ্ণ 
ও রমণকৃষ্ণ ) জমিদারীর এক অংশ পান। প্রাণকৃষ্ণ নিঃসন্তান 
অবস্থায় পরলোকগমন করেন, তাঁহার বিধবা পতী যে 
কাশীচন্দ্রকে পোষাপুত্র গ্রহণ করেন, তিনি জমিদারীর অংশ 


পান নাই। রাণীদিগের ও দত্তকপুত্রদিগের পেন্সন অনাদায়_ 


থাকাতে যে মোৌকদ্দমা! ও পরে বাটোয়ারা হয়, তাহাতেই 
ক্রমে ক্রমে জমিদারীর অধিকাংশই নিলাম হইয়! যায়। 
দেওয়ান রামদাসের চরিত্র সম্বন্ধে অগ্তাপি ঢাকাতে কতকট৷! 


অপবাদ শুনা যায়,কিন্ত রাজকার্যে ও সাধারণের হিতকর কার্ষে/ 


তাহার যথেষ্ট প্রশংসা ছিল। তিনি তালতলার নিকটবর্তী মেঘন৷ 
হইতে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়! প্রাচীন কালীগঞ্গ। পথ্যন্ত এক 
খাল থনন ক্রাইয়। সর্বনাধারণের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন 
করেন। তালতলার কালীও ত্প্রতিষঠিত বলিয়। জান! বায়। 
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রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তাহার ৩য় পুত্র গঙ্গাদাস কিছু 
দিন রাজত্ব করিয়৷ কালগ্রাসে পতিত হইলে, রাজার ৫ম 
পুত্র রায় গোপালকরুষ্» কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
কাণ্ডিকপুরের জমিদারী দখল উপলক্ষে তত্রত্য মুন্সী বংশীয় 
মুনলমান জমিদারগণ সহ এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রায় 
সহআধিক লোক হত হইরাছিল। রাজপক্ষ জয়ী হইয়! জমিদারী 
দখল করেন। প্রবাদ, এই অপরাধে প্রথম ইংরাজরাজত্বে রায় 
গোপালকুষ্চের ২॥ আড়াই ঘণ্ট। মেয়াদ হয়। 

রাজবল্সভবংশের অধঃপতনের পর নাওয়ারার দেওয়ান 
রায় মৃত্যুঞ্জয়বংশ রাজনগরে বিশেষ প্রবল হন। প্রকৃত- 


প্রস্তাবে শেষ সময়ে তাহারাই রাঁজনগরের মানসন্ত্রম রক্ষা 


করেন। রায় মৃত্যুঞ্জয় কুরাশী গ্রামে অনেক শিবলিঙ্গ, মঠ- 
প্রতিষ্ঠা ও পুক্ষরিণী খনন করেন । কীন্তিনাশ। নদীদ্বার1 রাজ- 
নগর ভর্গ হইলে, রাজবল্লভের বংশ পালং থানায় এবং রায় 
মৃত্যু্জয়ের সন্তানের! কুরাশীগ্রামে আপিয়৷ বাস করেন। 
এই সময় মধ্যে, দাক্সনীয়। গ্রামে বু শত অষ্রালিকা- 
নির্মাণ ও সরোবর খনন করাইয়? উহার নাম রাজনগর রাখা 
হয়। নবরত্ব রাঁজবল্লভের পিতার সময়ে, শতরত্ব রাজবল্লভের 
সময়ে ও একুশরত্র রায় গোপালকৃষ্ণের সময়ে নির্িত হয়। 
এতত্ডিন্ন রাঁজপাগর, মহাসাগর ও রাণীসাগর প্রভৃতি দীর্থিক! 
রাজবল্পভকর্তৃক, ক্ুষ্ণমাগর তৎপুত্র কৃষ্ণা এবং শুঁকসাগর 
তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয় কর্তৃক খানিত হয় । রাজ! রাজ- 
বল্লভ অগ্নিষ্টোম, বাঁজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, ইহাতে যে 
কত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তাঁহ। অনুমানে নির্ণয় কর! যায় না। 
রাজবল্লভ বৈগ্ভবংশে একজন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান লোক 
ছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দী ঝা তৎ্পরে এইরূপ লোক আর কেহ 
এই জস্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজবল্লভ সমগ্র বঙ্গের 
বৈগ্ধনমাজপতি ছিলেন । শ্রীথণ্ডের ভূতনাথদেবের মন্দির তত 
কর্তৃক নির্মিত হয়। কাশী বাঙ্গালীটোলায় তাহার প্রকাণ্ড 
বাড়ী আজিও বর্তমান রহিয়াছে । বহু বৃত্তি, বরহ্গাত্র, দেবত্ধ ও 
লাখেরাজ তৎকর্তৃক এদক্ত হয়। রাঁজবল্লভের প্রায় অধিকাংশ 
জমিদারী লক্্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে ছিল। বাস্ছদেবের 


নামেও কতক তালুক ছিল। 
বাখরগঞ্জজেলার পরগণে ঝোজেরগে! উমেদপুর ও 


দিলেমাবাদের ॥/৬ অংশ আগাবাখরের জমিদারী ছিল, 
বিদ্রোহ অপরাধে তাহার ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আগা- 
মেন্দির জমিদারী বাজেয়া্ড হইলে, বৌজেরগোউমেদপুর 
ও সিলেমাবাদ রাজব্ল্লভের হস্তগত হয় । এতত্তিন্ন কাণ্তিকপুর, 
নুজাবাদ,বিক্রমপুর ও ঢাক1 জীলালপুর মধ্যে বহু স্থান তাহার 


রাজা রাজবল্লভ সোম 


অধিকারে আসে। এইরূপে সদর রাজস্ব বাদ নয়লক্ষ টাকা 
আয়ের সম্পত্তি তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল। রাজবল্লভ পণ্ডিত- 
পোষক ছিলেন, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ, কুষ্ণদাস সিদ্ধান্ত ও কবি 
রাজচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি তাহার সভাসদ্‌ ছিলেন। বহু দেবত৷ 
তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাঁজনগরের দেবসেবার ভন্ 
কতক দেবত্র সম্পত্তি রাখিয়। যান, তন্বার। এ পর্যন্ত সেবার 
কাধ্য চলিতেছে। 

রাজ। রাজবল্লভ একজন কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ 
লোক ছিলেন। সহজেই অপরের মন হরণ করিবার তাহার 
ক্ষমতা ছিল, এই গুণেই তিনি সামান্ত মুহুরী হইতে ঢাকার 
একপ্রকার অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাহার রাজধানী রাজ- 
নগরে ছিল। 
স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রবলতরঙ্গ! পদ্মা দি মে সমস্ত গ্রাস 
করিয়৷ না ফেলিত, তাহা! হইলে রাজা রাঁজবল্লভের কাীত্তি 
পুর্ববাঙ্গালার অপূর্ব দৃশ্য হইত, সন্দেহ নাই। অনেকে 
বলিয়া থাকেন যে, রাজ! রাঁজবল্লভের কীন্তি নাঁশ করিয়া পদ্ম 
এখানে পকীত্তিনাশ।” নাঁম লাভ করিয়াছে ।* 

রাজা রাজবল্লভের অসাধারণ উন্নতির সহিত তীহার নিজ 
সমাজসংস্কারেরও যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গরিয়াছিল। দেই সম- 
য়ের এতিহাসিক ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাজ। রাজ- 
বল্লভ নান। স্থানের প্রধান প্রধান ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের ব্যবস্থা 
লইয়] বঙ্গীয় বৈগ্ভসমাঁজে যজ্ঞস্তত্র প্রবর্তন করেন । তছুপলক্ষে 
তাহার মুর্শিদাবাদের বাটাতে একটা বড় পগ্ডিতদভা অধিষিত 
হইয়াছিল। সমাজে উন্নতি বিধান করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গের 
বৈদ্ভনমাজে সমাজপতি হইয়াছিলেন। শুনা যায়, তাহার এক 
বালবিধব। কন্তার ছুরবস্থা! দেখিয়া তিনি বলগসমাজে অক্ষত- 
যোনি বাঁলবিধবার বিবাহপ্রথা প্রচলনের জন্য সকল পণ্ডিতের 
ব্যবস্থা লইয়াছিলেন ॥ নবদ্বীপাধিপতি রাজ] কৃষ্ণচন্দ্র তাহার 
বিরোধী হওয়ায় তাহার এই উদ্দেশ্য স্ুসিদ্ধ হয় নাই | 
রাজ! রাজবল্পভ সোম, দ্িণরাচীয় কায়স্থবংশীয় এক জন 
মহামান্ত ও গ্রপিদ্ধ ব্যক্তি । বঙ্গের নাএবন্ুবাদার মহারাজ 
জানকীরামের পৌত্র ও উড়িষ্যার একতম সুবেদার মহারাজ 
ছুল্প ভরামের পুত্র। সিরাজের সিংহাসন লাভের পুর্বে তিনি 
প্রথমে স্ুবাদারের ণ্ৰকৃপি” (১870708667-0920678)] ০01 0106 


* চীদরায়, কেদার রায় ও নওপাড়ার চৌধুরীগণের কীর্তি নাশ করিয়া 
পদ্ম।র নাম কীন্তিনাশা হয়। 
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] নদীয়ার পঙ্ডিতগণের অমত হওয়ায় কাঁ্্য হয় নাই। 


£০:০9৪) পদ লাভ করেন । তৎপরে সিরাজউদ্দৌলার সময়ে তিনি: 


তিনি যে সকল সুরম্য হন্ম্য ও দ্বেবকীত্তি । 


“রাঁয়র য়” ((170800181 811015067) ও খালসার ুন্াধিকারি- 
(0০191)60119-9761) পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তজ্জন্ত, 
তিনি সিরাজ্উদ্দৌলার নিকট মুর্শিদাবাদ জেল! জায়গীর পাই- 
য়াছিলেন। ইষ্টইগ্ডয়াকোম্পানির প্রথম রাজস্ব বলো 
সময় রাজ। রাজবল্লভ লর্ড ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করি 
ছিলেন। পলাসীযুদ্ধের পর রাজবল্লভ কলিকাতায় ুতানুটার 
অন্তর্গত বাগ্বাজারে আসিয়া বাদ করেন। এখানে তিনি 
যেস্থানে বাম করিতেন ও বেখানে তাহার বৃহৎ রাঁজভবন 
ছিল, তাহা এখন “রাজবল্লভপাড়া” বলিয়৷ গণ্য । তাহার 
নামানুারে “রাজ। রাঁজবল্লভের স্ট্রীট” ও “রাজ! রাজবল্পতের 
ঘাট” এখনও সর্ধজনপরিচিত ॥ জু 
ইষ্টইগ্ডয়া কোম্পানির নান। কার্ষ্যে সাহায্য করায়, লর্ড ্‌ 
ক্লাইব তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করেন”, 
কিন্ত তিনি আপন পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেই 
পারিতোধিক অগ্রাহ্া করেন। তাহার সময়ে তিনিই পদ” ৃ 
মর্যাদায় রাট়ীয় কায়স্থ-সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন ॥ 
রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে এখানে বঙ্গের মকল প্রধান, 
প্রধান রাজা ও জমিদার উপস্থিত থাকিলেও শ্রাদ্ধনভায় মহা” 
রাজ রাজবল্লভই শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ করেন । 
১২০৫ বন্গান্দে রাজবল্লভের মৃত্যু হয়,তাহার তিনবর্ষ পর 
তাহার একমাত্র পুত্র রাজা মুকুন্দবল্লভের মৃত্যু ঘটে। মুকুন্দ- 
বল্লভের পত্বী রাণী জরমণি রাজ গৌরবল্লীভকে দত্তক গ্রহণ 
করেন। এই গোরবল্লতের পুত্র কুক্সিণীবল্পভ | রাজ! রাজবল্লভ 
রায় ২০ কুড়িলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়। যান। কিন্তু 
তাহার মৃত্যুর পর ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তাহার জায়গীর বাজেবাপ্ত 
করিয়। তাহার উত্তরাধিকারী রাজ৷ গৌরবল্লভকে কেবল বার্ষিক. 
লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি বৃত্তিস্বরূপ দেন, তাহাও পরে নান! 
দুর্ঘটনায় ও মোকন্দমায় ক্রমেই নষ্ট হইতে থাকে । এক্ষণে 
রাজবল্লভের বংশধরগণের অবস্থা অতি শোঁচনীয়। 


রাজালী খা ফরুখী, খান্দেশের জটনক মুদলমানশাসনকর্তা॥ 


১৫৭৬ খুষ্টান্দে স্বীয় ভ্রাতা ২য় মীরণ মহম্মদ খার মৃত্যুর পর 
তিনি সিংহাসনারোহণ করেন। এই সময়ে মোগল-সত্রাট, 
অকব্র শাহ সমগ্র আধ্যাবর্তভূমে স্বীয় শামনদণ্ড পরিচালিত: 
করিয়াছিলেন। রাজা আলী খা সম্রাট) অকবর শাহের 
দোর্দগড প্রতাপ লক্ষ্য করিয়া বংশের সম্মানবদ্ধক রাজোপাধি: 
পরিত্যাগ করেন এবং সন্তরাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়! 
তাহার অধীন হন। এই সময়ে তিনি মোগল-নআ্াটবুক 


প্রভূত পরিমাণে ধনরভ্র উপঢোৌকন দীন করেন।' আন্গদনগ্রন্ল" 
৫ 


ঢা র্‌ 
/-- 

নি 

১ 
ছি 


র টি রাজ ২য় স্থান নিন শাহের মৃত্যুর পর ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে 
যুবরাজ মীজ্জা মুরাদ ও ৈরাম খণর পুত্র মীর্জ। খান্খানান্‌ 
দ্বাক্ষিণাত্যবিজয়ে যাত্র! করিলে রাজালী খঁ। তাহাদের অধীনে 
ঘুদ্ধ করিয়াছিলেন। আন্গদনগর-সেনাপতি স্ুুহিল খার 
সহিত খান্থানের যুদ্ধকাঁলে বারুদ্দের পাত্রে আগুন লাগায় 
১৫৯৭ খুষ্টাবের ২৯এ জানুয়ারী তাহার মৃত্যু ঘটে। 

রাঁজাবাঁসা, দিংহভূমলেলার অন্তর্গত একটা গপ্তগ্রাম। 

বাজাবৌরাড়ী, মধ্য প্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার দক্ষিণস্থ 
একটা বনগ্রদেশ। পুর্ব সাউলীগড় হইতে পশ্চিমে কালীভীৎ 
ও মকরাই পর্যন্ত বিস্তুত। ভূপরিমাণ ১৬০ বর্গ মাইল। 

রাজাশ সী, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত 

- অজনাল তহপীলের একটা নগর। ১৫৫৭ খুষ্টাব্দে রাজা 
সংশীজাট কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। তদবধি প্রতিষ্ঠা- 
তার নামেই এই নগর সাধারণে পরিচিত রহিয়াছে । তাহার 
দ্রাতা কীর্তি ও রণজিৎ সিংহ সিন্ধিয়ান্বালিয়! মিশলের পুর্বব- 
পুরুষ। এখনও এখানে এ সিন্ধিয়ান্বালিয়া-বংশের বাস 
আছে এবং তাহাদের যত্বেই নগরে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত 
হুইয়াছে। শিখশাসন-সময়ে এই বংশের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। 
তদবধি এখানকার সর্দারবংশ ৩৬টা গ্রামের জায়গীর ভোগ 
কারতেছেন। সর্দার বকৃসিস্‌ সিংহ (১৮৮৫ খুঃ ) স্বীয় জায়গীর 

_ মধ্যে ডেপুটী-কমিসনরের স্তায় ক্ষমতাশালী । 
বাঁজাশ্ব (পুং) বৈদিকধুগ প্রসিদ্ধ তেজস্বী অশ্ববিশেষ। 
_ব্লাজাসন (ক্রী) সিংহাসন । রাজার যোগ্য শ্রেষ্ঠ আসন। 
রাজাসন্দী (ভ্্রী) মোম রাখিবার কাষ্টনির্ষ্িত চৌকী। 
রাজাহি (পুং) অহীনাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ | 
দ্বিমুখসর্প, পর্্যায়-_দ্বিমুখাহি, বিলাবাসী, বিষাযুধ, অহীরণি। 
রাঁজাহৰ (ক্লী)৯ কর্ণিকারফল, চলিত কলিকা, চীনের করবী- 
ফল।্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ রাজাদনীবৃক্ষ। ৩ শ্বেতার্কবৃক্ষ। 
রাজি (স্ত্রী) রাতে ইতি রাজ ( বমিবপিযজিবাজীতি । উপ. 
৪১২৪) ইতি ইএ। ১ শ্রেণী। ২ রেখা। (মেদিনী) 
(পুং) ৩ মাযুপুত্রবিশেষ, ইনি এলের পৌত্র। 
পন্হুষে বুদ্ধশন্জাণং রাজিংগয়মনেনসম্। 
্বর্ভানবীন্তানেতানাযকোঃ পুত্রান্‌ প্রচঙ্ষতে ॥” 
[ও (ভারত ১।৩৫।২৫) 
রাজিক1 (ভ্ত্রী) রাজতে য| রাজ-থল্‌-টাপ, অত ইত্বং। 
১ কেদার। ২ রাজনর্ষপ। ৩ রেখ|। ৪ পংক্তি। ৫ কৃষ্ণ" 
সষপ, ইহার পর্যায় ক্ষব, ক্ষুধাভিজনন, আন্গুরী, ক্ষুতাঁভিজনন, 
অন্ুরী। ইহার গুণ-_-কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাত, দ্ীহা, শূল, 
কফ, গুল্ম, কৃমি ও ত্রণনাশক। ইহার তৈলগুণ_তীক্ষ, 


চি ৪*৭ ] 


রাজীব 


বাঁতাদিদোষনাশক, শীতল, যূক ও কতুন্ন, কেশবর্ধক ও 
ত্রগদোষনাশক। ইহার পত্রণুণ_-কটু, উষ্ণ, কমি, বাত, 
কফ ও কণ্ঠাময়নাশক, স্বাছু ও অনিবর্ধক। (রাজনি*) 

৬ পরিমাগবিশেষ, মরীচ্যাত্মকপরিমাঁণকে রাজিক! কহে 

"তাভিঃ ষড় ভিশ্চ রাজি ক” ( পর্য্যায়গ্রৎ ) 

৭ কৃষ্ঠোছম্বর। ৮ ক্ষুদ্ররোগভেদ, চলিত ঘামাচি। 
রাজিকাঁফল (পুং) রাজিকায়াঃ ফলমিব ফলমন্ত। গৌরদর্ষপ। 
রাজিকাহব! স্ত্রৌ) রাজিকানামক ক্ষুদ্ররোগভেদ ; ইহার লক্ষণ-_. 

প্ঘর্মস্বেদপরীতেইঙ্গে পিটিকাঃ সরুজোঘনাঃ। 

রাজিকাঁবর্ণসংস্থানপ্রমাণ! রাজিকা হ্বয়| ॥» 
(বাভট উত্তরত* ৩১ অঃ) 
ঘন্ম ও স্বেদাদি দ্বার! অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে পীড়ক। হয়, এই 
গীড়ক। অতিশয় ঘন ও বেদনাযুক্ত হইয়। থাকে, এই পীড়কা- 
সমুহের বর্ণ ও আকৃতি রাঁজিক। অর্থাৎ সর্ষপের স্তায় হয়, 
এই জন্ত ইহার নাম রাজিকাহ্বয়া। ইহাকে চলিত 
কথায় ঘামাচি বলে। 
রাঁজিচিত্র (পুং) রাজিমচ্ছর্পবিশেষ। (সুশ্রুত করস্থাণ ৪ অন) 
রাজিফল! (ত্ত্রী) রাজীভূতানি শ্রেণিবন্ধানি ফলানি যস্তাঃ। 
চীনাকর্কটা। (রাজনি*) 
রাজিমৎ (পুং) ভৌমসর্পভেদ। (বাঁভট উত্তরণ ৯৬ অণ) 


২ রাজবিশিষ্ট। 
রাজিল (পুং) রাজী রেখাস্ত্যন্তেতি রাজিদিখাদিত্বাৎ লচ,, বদ্ধ 


রাজিং লাতি লা-ক। ডুগুঁভসর্প; টোড়ানাপ। 
“কিং মহোঁরগবিনর্পিবিক্রমে! 
রাজিলেষু গরুড়ঃ প্রবর্ততে।” (েঘু ১১২৭) 
রাঁজিলফলা (ত্ত্রী) এর্ধারুকভেদ। ( বৈদ্যকনিৎ ) 
রাঁজী (স্ত্রী) রাজি-কৃদিকারাদিতি ভীষ | ১ নিচ্ছিদ্রপঙ্ক্তি। 
২শ্রেণী। ৩রাঁজিকা। ৪ রক্তবর্ণসর্ষপ। (রাজনিৎ ) 
রাঁজী (আরবী) স্বীকৃত। অনুমোদিত। 
রাজীক (পুং) জাতিবিশেষ। 
রাঁজীনামা পোরসী ) স্বীকারপত্র। 
রাজীফল (পুং) রাজীভৃতানি শ্রেণিবদ্ধানি ফলানি যন্তয। 
১ পটোল। (রাজনি* ) ২ তিক্তপটোল। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
রাজীমতী (ভ্ত্রী) লিঙ্গনাশরোগের উপদ্রববিশেষ। 
"রাজীমতী দৃঙ্নিচিতা শালিশুকাভরাজিভিঃ |” 
(বাভট উত্তরস্থাণৎ ১৪ অঃ) 
রাজীল (পুং) রাজসর্ষপ। (বৈগ্ধকনিৎ) . 
রাজীব (ক্লী) রাজীদলশ্রেণিরস্তাপ্তীতি রাজী ( অন্তেভ্যোইপি 
দৃণ্ততে । পা! ৫২১০৯) ইত্যস্ত বার্তিকোক্ত্য। ব। ১ পদ্ম। 


রাজিাচোন 7 চি | রাঁজজ্লাল মিত্রা... 


উত্তানপাণিদ্ব়সনিবেশাৎ পরফুলপরাগীবমিবাস্কমধ্যে ॥৮. 
(কুমার ৩৪৫) 
(পুং)২ হরিগভেদ। যে হরিণের চারিদিকে অআ্রেণীর 
স্তায় চিন্ক থাকে, তাহাকে রাঁজীৰ কনে। 
“রাজীবস্ত মুগো। জেয়ো রাজীভিঃ পরিতে| বুতঃ।৮(ভাবগ্র') 
৩ বৃহৎ মীনভেদ। মন্ুতে লিখিত আছে যে এই মৎ্শ্ত 
ছব্যকবে) ভক্ষণ করিবার বিধান আছে। 
দ্পাঠীনরোহিতাবাঘ্ো নিষুক্তৌ হব্যকবায়ো!ঃ | 
রাজীবান্‌ সিংহৃতুগ্ডাংশ্চ সশক্কাংশ্চৈৰ সর্বশঃ ॥%, (মন্থু 0১৬) 
৫ হুস্তী। ৬ সাঁরসপর্ষী। (ত্রি) রাজোঁপজীবী। (অজয়) 
রাঁজীবলোচিন (ব্রি) রাজীবে ইক লোচনে যস্ত । পদ্মচক্ষুঃ। 
রাঁজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কৃষ্টচ্দ্রচরিত- 
লেখক। ১৮১১ খৃষ্টান প্র গ্রস্থখানি লগননগরে মুদ্রিত হয়। 
এই গ্রন্থখানি প্রাচীন থাটি বাঙ্গালায় লিখিত॥ ইহাতে 
ইংরাজী প্রভাবের আভাস মাত্র নাই। 
রাঁজীবিনী (ত্ত্রী) গুলভেদ। ( 61018701000 9108010৪018) ) 
রাজেন্দ্র (পুং) ক্লাস ইন্ত্র ইব শ্রেষ্টত্বাৎ। ১ রাজশ্রে্ঠ। 
২ মণ্ডলেশ্বর হইতে দশগুণ অধিক রাজ! । 
পচতুর্যোজনপরাস্তমধিকারো হপস্ত চ। 
যে রাজ! ভচ্ছতগুণঃ নম এব মগ্ডলেশখরঃ। 
ভম্মাদ্দশগুণে। রাজ। রাজেন্দ্রঃ পরিকীর্তিতঃ ॥”% 
(ত্র্গবৈবর্তপুৎ ৮ অ০) 
৩ রাজগিক্সাশীক। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
রাজেন্দ্র, জনৈক কবি। ভোজগ্রবন্ধে ইহার উল্লেখ পাওয়া ঘায়। 
 ঝ্বাজেন্দ্র গৌসাই, ন্ধচর্য্যাবলদ্বি-স্্যা সি-সমপ্রদায়-বিশেষের 
'জটনক প্রধান আচার্ধা। ভিনি সর্বদাই নগ্নবাস হইয়! নান! 
স্থানে বিচ্নণ করিতেন। তাহার মন্ত্রশিষ্গণ গুরুর অন্তুকরণে 
বাদত্যাগ করিয়াছিল এবং দকলেই আগনাদের আঁচার্যাকে 
দেবতা জ্ঞান করিত। এই নাগ। পন্নযাসিদল সুবিধা! পাইলে 
দেশলুন ও যুদ্ধাদদি করিতে কুঙিত. হইত না। মোগলসম্াু 
আন্দদশাহ নবাব দফদর জন্গকে উন্ীর পদচ্যত করিলে 
মন্ভ্রিবর এই ন্যাসিদলের সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৭৫৩ 
খুষ্টাকে ২ৎএ জুন ভারিখে সমু সৈস্তের মহিত যুদ্ধে রাজেন্দ্র 
মৃত্যু ঘটে। 
রাজেন্দ্রচোল (উপাধি মধুরাস্তক পরকেশরীবর্শন্‌ ) স্্যয- 
বংশীয় একজন বিখ্যাত দিথ্বিজযী রাজা । স্থর্যাবংশীয় ৯ম 
রাজরাজের পুত্র। ১**২ থুষ্টান্দে ইনি দিংহাঁসনে আরোহণ 
করেন। তিরুমল প্রভৃতি নান। স্থান হুইভে আবিষ্কীত প্রাচীন 
স্রাবিড় ভাধায় উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জালা যায় যে, 


তাহার ১২শ রাজ্যাক্ের পূর্ব্বে ইটড়তুর, বনবাসী, কোল ] 
মন্ৈকড়কম্‌, ঈড়মগ্ল (চেড় ব! পাগ্যরাজ্য ), চালুক্যপতি 
জয়সিংহকে পরাজয় করিয়। ইড়ট্রপাড়ি, নবনেদিকুজের লা, র 
বিক্রমবীরের অধিকারভূক্ত শক্ুরকোট্রম্‌, মছুরামণওল, বেপ্তি- 
লৈবীরে পঞ্চপল্লী, চন্দ্রবংশীয় ধীরভরকে পরাজয় করিয়া 
মাগুণিদেশ, ওডুবিষয়, ত্রাঙ্মণসমবেত কোশলদেশ, ধর্মপাঁক। 
পরাজয় করিয়া দগুভুক্তি (বিহার ), রণশুরকে পরাজয় করিয়া 
সর্ধদিক্প্রসিদ্ধ দক্ষিণরাঢ়, গোবিন্দচজ্রকে পরাজয় করিয়া 
বাঙ্গলাদেশ, সজ্ঘকোট্ট (কোটিবর্ষ বা দেবকোটের) মহীপালকে 
পরাজয় করিয়। রণছুর্মদ হস্তিসমূহ ও উত্তররাঢ় এবং নানা, 
তীর্থ-পরিশোৌভিভ গঙ্গা পর্যাস্ত জয় করিয়াছিলেন। বলিতে কি, 
ভিনি সিংহল হইতে গজ1 পধ্যন্ত দিশ্িজয় করেন। পূর্বচালুক্য" : 
রাজ ১ম রাজরাজ ইহার জামাতা । ইহার কন্ঠার গর্ভেই ন্‌ 
মহাবীর রাজেন্ত্র-কুলোত,জ চোল দেব জন্মগ্রহণ ক 
ইষ্ঠার পিতৃঘপার সহিত চালুকারাজ বিমলাদিত্যের এবং 
ইহার ভগিনীর সহিত পল্লবরাজ বন্দদেবের বিবাহ রঃ 
নানা শিলালিপি হইতে ইহাকে জৈনধর্্মীবল্বী ৮ 
মনে হয়। র্‌ 
রাজেন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ললিতারহস্ত নাঁমক ক 
গ্রন্থ-প্রণেত | , 
রাজেন্দ্র দশাবধান ভট্টরাচার্ধ্য, পিঙ্গলতত্বপ্রকাশিকা- রি |. 
৷ ব্বাজেন্দ্রদাস, মহাভারতের আদিপর্কের পত্তানুবাদক। ইনি 
প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে এ গ্রস্থ সমাপন করেন। ১ 
বাদ ভাবপূর্ণ ও প্রাঞ্জল। টু ছ্‌ 
রাজেন্দ্র পাঞ্য, দাক্ষিণাত্যের পাণ্যবংশীয় রি, পতি ্ 
[ পাগ্যবংশ দেখ। টি 
রাজেন্্লাল মিত্র (রাজ), বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ সা 
কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাড়া, / 
গ্রামের বিখাত মিত্রবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা 
বড়িশার মিত্র ও মুখ্যকুলীন বলিয়। কায়স্থসমাজে পরিচিত | ্ 
গোঁড়রাজের সভায় আগত কালিদাঁষ মিন্ হইতে, ! 
অধস্তন চতু্দশপুরুষ সত্যভাম মিজ্র বড়িশায় আগিয়া বাম 
করেন। তদ্রনন্তর ্ বংশের একটা শাখা হুগলী জেলার 
অন্তর্গত কোনগর গ্রামে গমন করেন। রাক্ধেন্দ্রলালের 
পূর্বপুরুষ তথা হইতে কলিকাতার অন্তঃপাতী গোবিদাপুরে, চু 
পরে মেছুয়াবাজার ছইতে সুপড়ায় যাঁন। ক. 
উপরোক্ত সত্যভামের পৌত্র রামরাম মিত্র বাদে ৃ 
নবাব-সরকারে দেওয়ান হন। তৎপুত্র অযোধ্যারাম সেই পদে 
থাকিয়া রাযবাহাছুর খ্যাতি লাভ করেন। অযোধ্যারামেক্ 


পা 
. 


চু) ৭ 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


[ ৪০৯ ] 


রাজেন্দ্রলাল মিত্র 


_ পীত্র পীতান্বর মিত্র দ্িলীদরবারে অবোধ্যার নবাব উদ্ীরের 


পক্ষে উকীল থাকেন, পরে সম্রাটের অধীনে কর্মগ্রহণ করিয়া 
রাজাবাহাছুর্ব উপাধি এবং তিনহাজারী মন্সবদ্রারের পদ 
পাঁন। এই সম্মানরক্ষার জন্ত তিনি সম্টের নিকট হইতে 
দোয়াবের অন্তর্গত কড়াপ্রদেশ জায়গীরম্বরূপ লাভ করেন। 
১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীরাজ চৈৎসিংহ বিদ্রোহী হইলে তাহার 
দ্বমনার্থ তিনি ইংরাজসেনাপতি পামারের সাহাষ্যার্থ তথায় গমন 
করেন। রামনগরছূর্গ অধিকারকাঁলে তিনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত 
ছিলেন। ১৭৮৭-৮৮ খুষ্টাব্বের মধ্যে তিনি কলিকাতায় প্রত্যা বৃত্ত 
হইয়া বৈষ্ণবধন্ধ গ্রহণ করেন। ১৮০থৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে 
তৎপুত্র বৃন্দাবনচন্ত্র মিত্র পিতার ধনরত্ব ও উপাধি প্রাপ্ত হন। 
রাজ। পীতান্বর দিলীনরকারের কর্ম পরিত্যাগকালে 
নবাব স্ুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে বাকী হিসাবে ৯ লক্ষ 


টাকা পান। মহারাষ্ট্রযুদ্ধের সময় তাহার ছুইলক্ষ কুড়ি 


হাজার টাকার কড়া জায়গীর হস্তচ্যুত হয়। বুন্দাবনচন্ত্ 


ক্রমে পিতৃসম্পত্তি নষ্ট করিয়া কটক কলেক্টরির দেওয়ানী- 
পর গ্রহণ করেন। 

রামনগর লুগনকালে রাজ! পীতাম্বর কতকগুলি সংস্কৃত 
ও পারসী পুঁথি লইয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি বৈষ্ণব- 
ধন্মগ্রহণের পর কলিকাত। মেছুসাবাজারের বাসভবন 
পরিত্যাগ করিয়! গড়ার উদ্যানবাটিকায় বাদ করেন। বৃন্দা- 
বনচন্দ্রেরে ষথেচ্ছব্যয়ে পৈতৃকসম্পত্তি এমন কি, মেছুয়া" 


 বাঁজারের বাঁটী পর্য্যন্ত নষ্ট হুইয়া যায়। তীহার জো্ঠপুত্র 
জনমেজয় মিত্র পৈতৃকসম্পন্তির মধ্যে কতকগুলি হস্তলিখিত 


ংস্কৃত ও পারপিক পুথি পান। তাহা পাঠ করিয়! তিনি স্বীয় 


জ্ঞানোনতি লাভ করিত্তে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্থীক্ষ অধ্য- 


বসায়ে কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন ॥ 1)%. 91১09০17১50 
নামক জনৈক পঙ্ডিতের নিকট তিনি সর্বাগ্রে কিমিয়বিদ্ধ। 
অধ্যয়ন করেন। তীহার পূর্বে কোন বঙ্গবাসীই কিমিয়- 
বিদ্তাভ্যাসে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। 

_জনমেজয়ের তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রলাল ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই 
ফেব্রুগারী জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চমবর্ষে হাতে খড়ি দিয়া 
তাহাকে প্রথমে পারস্য বর্ণমাল। শিক্ষা দেওয়। হয়। তদনন্তবর 
তৈনি রাজ! বৈগ্যনাথ রায়ের পারিবারিক গুরুমহাশয়ের নিকট 
বাঙ্গালাভাষ। শিক্ষা করেন। তিন বৎসর কাল বাঙ্গাল। ও 
পারপাভাষ! অধ্যয়ন: করিয়া তিনি পাঁথুরিয়াঘাটাস্থ খেম 
বস্তুর স্কুলে ইংরাজি শিখিতে ষান। এই সময় অধিকাংশ 
নময় তাহার পিতৃত্বপার বাটাতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। 


একাদশবর্ষে তিনি গৌরীশঙ্কর মিত্রের পুরাতন বাটার 


৬4 


১০৩ 


সনিকটস্থ গোবিন্দ বনাকের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ১৮৩৮ 
খৃষ্টানদের অক্টোবর হইতে ১৮৩৯ থুষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত 
শ্লীহা ও কাদসংযুক্ত জরে প্রপীড়িত হইয়া! তিনি বিগ্তাভ্যাস 
পরিত্যাগ করেন এবং সেই বৎসর নবেম্বর মাসেই পঞ্চদশবর্ষে 
তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ কলিকাতা মেডিকেলকলেজে 
প্রবেশ করেন ॥। এ-সময়েও তিনি গৃহে মিঃ কামেরেণের 
নিকট শিক্ষাবিষয়ে সাহাধ্য পাইতেন। মেডিকেলকলেজে 
উত্তরোত্তর পারিতোষিক লাভ করায় এবং তাহার . বুদ্ধির 
প্রাথধ্য দ্েখিয়। ১৮৪১ খুষ্টাব্দে দ্বারিকানাথ ঠাকুর নিজব্যয়ে 
তাহাকে ইংলণ্ডে লইয়। গিয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপপ্ডিত করিতে 
বাসন! প্রকাশ করেন; কিন্তু রাজেন্দ্রলালের পিতা এই সংবাদ 
কর্ণগোচর করিবামাত্র তাহার বিলাতযাত্র। বন্ধ করিয়৷ দেন 
এবং পুত্রকে তদ্দণ্ডে বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে নাম কাটাইয়! আনেন। 

ইহাতে ক্ষুপ্রমনা হইয়। তিনি ব্যবহারশাস্্র অধ্যয়নে প্রবুন্ত 
হন। আইন শিক্ষান্থ উত্তীর্ণ হইন্ন তিনি কলিকাতা সদর 
আদালতে ওকালতী করিবার অথবা মুনসফিতে নিযুক্ত 
হইবার জন্য আদেশ পান, কিন্তু তিনি সে পদের আকাঙ্কা 
না করিয়া জজিয়তির জন্য পরীক্ষা দেন। ছুর্ভাগ্যক্রমে 
তাহার লিখিত উত্তর-পত্র হারাইয়। যাওয়ায় এবং এ পরীক্ষ। 
পরবর্তী বতসর হইতে বন্ধ হওয়াতে তিনি আর দ্বিতীয় উদ্ভম 
করেন নাই।. এইরূপ ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় তিনি দ্বণায় 
ব্যবহারশাস্ত্রের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়৷ সাহিত্যচর্চাক় 
জীবনাতিপাত করিবার মনস্থ করেন। 

অতঃপর গৃহে থাকিয়া! সংস্কৃত, পারস্ত, হিন্দি ও উদ্দ,ভাষাদ্ 
বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভ করিয়া! তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নবেম্বরমাসে 
কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটার সহকারী সম্পাদক ও 
গ্রন্থরক্ষকের পদে নিষুক্ত হন। এ সময়ে তাহার বয়স 
২৩ বংসর মাত্র। এই পদে ১০ বৎসর কাল থাকিয়া তিনি 
জ্ঞানোপার্জনের বিশেষ সুবিধা পান। ১৮৫৬ খুং অঃ 
মার্চমাসে তিনি গবমেন্টি ওয়ার্ডের ডিরেক্টার হন। 

মেডিকেলকলেজে অধ্যক্নকালে সপ্তদশ বর্ষে তাহার 
বিবাহ হয়, কিন্ত ৫ বৎসর যাইতে ন1 যাইতেই প্র বালিক। 
মৃত্যুসুখে পতিত হন। ৩৬ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার দার- 


পরিগ্রহ করেন। 
ডাঃ রাজেন্দ্র লাল ইংরাজরাজের সাহায্যে পরিচালিত 


কোন বিগ্ভালয়েই শিক্ষালাভ করেন নাই। গৃহে বিয়া 
তিনি ইংরাজী, বান্গীলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উদ্দ, ও পারগ্ত 
ভাষ। শিক্ষা করেন এবং মেডিকেলকলেজে ফরাসী, 
লাটিন, গ্রীক ও এসিয়াটিক্‌ সৌসাইটাতে অবস্থানকালে কতক 


কতক জন্মণভাষাও শিক্ষা করিয়ছিলেন | ৭০9৪11%] 9£101)9 
431%110 ৪০০1৪৮ ০ 1391)9%1 নামক পত্রিকায় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 
তিনি সব্ব প্রথমে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। 
১৮৪৯ খৃঃ অঃ তিনি সংস্কৃত “কামন্দকীয়-নীতিসার, প্রকাশ 
করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি “বিবিধার্থনংগ্রহ* নামে একখানি 
সচিত্র মাসিকপত্র ও পরে “রহুস্তসন্দর্ভ নামে আর একখানি 
মাসিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খুষ্টান্বে তাহার 
উড়িষ্যার পুরাতত্ব. (2,010 010195 ০ 0189৪) প্রকাশিত হয়। 
এর গ্রন্থথানি সম্বন্ধে স্বয়ং গ্রন্থকর্তাই লিখিয়াছেন--3০709 
161103 01 009 [988 ৮16০1917090 0৬918 109৮ ০1111296101) 


ইহাতে স্থাপত্যবিদ্য।, 


91) 95৮02 1১1)60. 87%10067৮”| 


ধর্ম ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যথেষ্ট, প্রমাণ লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি .4বুক্ধগয়।” নামক: 


গ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাতেও তিনি গবেষণা পূর্ণ যুক্তিবলে 
ধারাবাঘ্িক ইত্তিবৃত্তের কালনির্ণয়ে বিশেষ চেষ্ট। পাইয়াছিলেন। 
. ভগ্মমন্দিরাদির নিদর্শন, শিলালিপি ও প্রস্তরনির্মিত প্রতিমূর্তি 
গ্রভৃতিরও তিনি অনেক পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহার 
অধ্যবপায় ও অন্ুপন্ধিৎংসার প্রবল অনুরাগ সম্বন্ধে বুটানিকার 


জীরনীলেখক লিখিয়াছেন,-"])9 901961100101010) 10101) 
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ভারতায় প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে তাহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ 
পাঠ করিয়৷ যুরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাকে 
যথেই সম্মান করিতেন। ডাঃ মাক্সমূলর, গাপিন্‌ ভি টাসি, 
অধ্যাপক ফুসে, অধ্যাপক কুহ্‌ন্‌, মেয়ারডেরে, বেবার, বোথ - 
লিঙ্ক, হোন্বি, রাফু, গুবার্নেধী, গোল্ডদ্মিড্ট৬ এগ লিং, জন 
সুইর, আমরি, হার্মান্ক্রখৌস, কাউএল, এডওয়ার্ড টমাস, 
হ্বত্রে, ডশন, ওফ্রেক্ট, ডাঃ স্প্রেঞ্জার, ডাঃ রষ্ট। ব্রায়ান, হজসনু, 
ডাঃ বুলার, ডাঃ কিল্‌ হু'্ণ ও ডাঃ বুর্ণেল প্রভৃতি প্রাচ্য প্রত্ব- 
তত্বানুসন্ধিৎম্থগণের সহিত তাহার ভারতীয় পুরাতত্ব সম্বন্ধে 
অনেক লেখা পড়। চলিয়াছিল। 
_ পুক্রেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি গবর্মেণ্টের বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
শিক্ষা অথব। কলিকাতা ইউনিভাসিটি কর্তৃক বিগ্যাবিশেষের 
পারদর্শিতার জ্ত কোন পারিতোধিক প্রাপ্ত হন নাই, তাহার 
এই অসামান্ত জ্ঞানজ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া কলিকাতা ইউনি- 


ভাটি স্বতঃ প্রবৃত্ত ,হইয়া। তাহাকে 7,110). উপাধি দান 


করেন। ১৮৭৮ খুষ্টাৰের দিল্লীদরবারে লর্ড লিটন, বাহাছুর, 
রাজকীয় উপাধি ঘোষণাকালে ডাঃ রাজেন্দ্রলালকে রায় 
বাহাছুরঃ উপাধিতে শোভিত করিয়াছিলেন! ১৮৬১ খৃষ্টান 
হইতে তিনি কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটার সহকারি- 
মভাপতি-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৫ খুষ্টান্বের ডিসেম্বর 
মাসে তিনি হাঙ্গেরীস্থ বৈজ্ঞানিক সভার. ( 4০9058)) 9 
3০1620068) বৈদেশিকসভ্য মনোনীত হন। বুড'-পেষ্ঠ নগরীর, 
'সাণ্ডে নিউস্ নামক পত্রিকায় তাহাকে.€]155 6745 06006. 
3০197০98 01 709০০” বলিয়া ভারতীয় গৌরবের পরাকাষ্ঠা- 
প্রদর্শন কর! হইয়াছে। এততিন্ন তিনি [70700181 096000]। 
0 0)৪ 1২059] 4918119 ১০9০919৮ ০7 (9768, 778918 $ 
09719300010 1719101967 01 005 93617078) 8100 4800011- 
০82. 00715065]890191075 [100072171009181991 91 80৪. 
[00196116] 40809107 ০01 ৬19908১6119 01 1186 ৪০- 
৪ 0 60)৪ [০:০)9) 4৪ 7076680600190109790 ও. 
01018913111. 4১0070-. 
7০10921০891] ০০০ প্রভৃতি সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। 
আরও গৌরবের বিষয় যে, তিনি ফরাসী প্রক্জাতন্ত্রের অনু 
মত্যনুসারে ফ্রান্সরাঁজ্যের রাজকীয় শিক্ষীবিভাগ হইতে 007 
1687 ও 1)1191019% প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

অতঃপর ১৮৮৫ খুষ্টাব্ষে তিনি এসিয়াটিক্‌ গোগাি 
সভাপতির পদ প্রাপ্ত হন। ডাঃ রাজেন্ত্রলাল সকল, উপাধি 
ও সম্মান অপেক্ষা বিদ্বৎসভার এই সম্মানকে গুরুতর ও অধিক 
মূল্যবান্‌ বলিয়! জ্ঞান করিতেন। তাহার এই জ্ঞানচধ্যায় 
গ্রীত হইয়া! ও তাহার আভিজাত্য লক্ষ্য করিয়া গবরমন্ট 
তাহাকে 0... ও পরে রাজ। উপাধি দান করেন। যুরোপীয়- 
গণ যুক্তকণ্ে তাহাকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিবৃত্ত উদ্ধারের মুখ-. 
পাত্র বলিয়। স্বীকার করিয়! গিয়্াছেন £__3৫৮ &09 01810-. 
$10103, 17101) 1)6 91060. ৪90৮6 ৪1] ০061)13 ২:৪6 001 
9106100 83 10793109106 0% 0106 39008] 4১518610 9০- 
01960) ৪00. 1019 01590591) ০ & 159 &০ 009 1019801] 
91009 1%38 1) 01112606 1586910]. 12100 109 161105 
11010 009 758.£63 01 01009 8720 01102869 1676 ঠছ0, 
091010595৮০, (371৮ 1090 5৫. ৮০1. 82.) 

তাহার স্বাস্থ্য ততদুর ভাল ছিল না। এই রুগ্ন শরীর 
লইয়া তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত যে মহাকার্ষো ব্যাপৃত 

হইয়াছিলেন, তাহা৷ অনুধাবন করিলে বঙ্গীয় জীবনের জ্ঞান ও 

বুদ্ধিশক্তির তীক্ষতা সবিশেষ উপলব্ধি' করা যাক়্। এইরূপ 
সাহিত্যসেবায় স্বীয় ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত করিয়! রাজেন্ত্রলাল | 


১৮৯১ খুষ্টাব্বের ২৯শে জুলাই ইহলোক পরিত্যাগ করেন৷ নি 
স্ 


টি 


সু 


(09)7591)0190106 10061001091 


2৯১৯] 


রাজ্যকত 


ইংরাজী__ 


ডাহার সম্প।দিত গ্রন্থাবলী। 


১ উড়িষ্যার পূরাতত্ব_ছুই ভাগ। 
২ সামবেদান্তগত ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্ুবাদ। 
৩ ১৮৭১-১০৭৪ খুষ্টাবে প্রাপ্ত সংস্কৃত পু*থির বিবরণী । 
৪ এসিয়াটিক্‌ সোসাইটার যাদুঘরে সংগৃহীত ভারতীয় 
বিশ্য়গ্যোতক ভ্রব্যনিচয়ের (08119515193 ) বিবরণীসহ 
তালিকা! (9%৮৮19০)। 
এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারের তালিক1। 
সংস্কত ব্যাকরণসমূহের সমালোচনাপৃর্ণ তালিক]। 
৭ এসিয়াটিক্‌ সোসাইটার পত্রিকার ১ হইতে ২৪ ভাগের 
সুচীপত্র। 
৮ বুদ্ধগয়।। 
৯ যুরোপীয়্ বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষ! 
১৩ আধ্্যহিন্দু ( [০০০-%০ ) দুই ভাগ। 
সংস্কত-_ 
১ যজুর্বেেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১৮৫৪-১৮৬৯। 
২ এ এ আরণ্যক ১৮৭২। 
৩ এ প্রাতিশাখ্য ১৮৭২। 
৪ অথর্ববেদান্তর্গত গোপথব্রাঙ্মণ ১৮৭২। 
৫ কামন্দকীয় নীতি ১৮৪ন। 
৬ চৈতন্তচন্ট্রোদয় নাটক ১৮৮৪। 
৭ ললিতবিস্তর ১৮৫৪-১৮৭৭। 
৮ অগ্নিপুরাণ ১৮৭৩-৭৮। 
৯ শ্রতরেয় আরণ্যক ১৮৭৬ 
বাঙ্গাল।-_বিবিধার্থসংগ্রহ (১৮৫*-৫৬ খৃঃ), রহস্তসন্দর্ভ 
(১৮৫৮-৬*)১ ৩ প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪), পত্রকৌমুদী (১৮৬৩), 
& ব্যাকরণপ্রবেশ (১৮৭৩), ৬ শিবাজীর জীবনী (১৮৬২ ), 
মেবারের রাজেতিবুত্ত ১৮৬১), এততিন্ন তাহার যত্বে ভারত- 
বর্ষের বাঙ্গাল৷, নাগরী, পারসী, মানচিত্র; এসিয়ার পারসী 
মানচিত্র । স্কুলের ব্যবহারার্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মানচিতত, 
ভৌতিক মানচিত্র (7)51081 0197৮) প্রভৃতি তাহার 
আগ্রহে সম্পাদিত হইয়াছিল । 
ডাঃ রাজেন্দ্রলাল কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মাসিক 
৫ শত টাকা বুত্তিভোগ করিয়াছিলেন। 


€6 *্ি 


রাজেয় (পুং) পটোল। (ভাবপ্র* ) 


রাজেশ্বর (পুং) রাওশ্রেষ্ট। 


ব্লাজেশ্বর, পাণ্যবংশীয় জনৈক রাজা । [পাণ্যবংশ দেখ। ] 


রাজেষ্ট (র্লী) ১ নৃপান্ন, রাজান্ন, রাজভোগ্য ধান্তবিশেষ। 


৬. 


(পুং)২ রাজপলাু। (রাজনি০) জ্তিয়াং টাপ,। ৩ কদলী- 
বৃক্ষ। ৪ পিগুধর্জর। (বৈগ্যকনি*) ্‌ 
বাজোদেজনসংজ্ঞকক (পুং) রাঁজোদ্বেজন ইতি সংজ্ঞা বসত, 
ইতি কন্‌। ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ । (রানি ) ৃ 

রাজোপকরণ (ক্লী) রাজচিহৃ, রাজটাক1। 
রাঁজোপজীবিন্‌ (পুং) গ্রজামগ্ুলী। 
রাঁজোঁপসেব। (স্ত্রী) রাজার সেব|। 
রাঁজোপসেবিন্‌ (পুং) রাজোপদেবাকারী, ধিনি রাজার 
সেবা করেন। 
রাজ্জুকন্টিন্‌ (পুং) রজ্ছুকণ্ঠের মন্প্রদায়ভূক্ত। 
রাজ্জদাল (তরি) রজ্জ,দলবৃক্ষজাত বা তৎসন্বন্ধীয়। 
রাঁজ্জুভারিন্‌ (পুং) রজ্জভারের সম্প্রদায়তুকত। ঃ 
রাঁজ্বী (ত্ত্রী) রাজ্ঞঃ পত্বী, রাজন্-ডীপ, যা রাজতে ইতি রাজ- 
কনিন্‌ ততঃ স্ত্িয়াং ভীপ,॥ রাজপত্বী, চলিত রাণী। 
“তয়োজগৃহতুঃ পাদান্‌ রাজা রাজ্জী চ মাগধী। 
তে গুরুগুকুপত্রী চ গ্রীত্য। প্রতিননন্দতুঃ॥* (রঘু ১। ৫৭) 
২ ৃর্য্যপত্বী। ( মতস্তপু* ১১ অণ) ৩কাংস্ত। (হেম) 
৪ নীলী। (রাজনি*) & প্রতীচীদ্দিক। “তস্ত প্রাচীদিক্‌ 
জুহূর্নাম সহমান! নাম দক্ষিণ! রাজ্ঞী নাম প্রতীচী” (ছান্দোগ্য- 
উপনিৎ ৩।১৫।২ )- 


৷ রাজ্য (কী) রাজ্ঞে৷ ভাবঃ কর্ণ ঝা রাজন্‌ (পত্যন্তপুরোহিতা- 


দিভ্যো যক্‌। পা ৫১১২৮ ) ইতি যক্‌। ১ রাজত্ব, রাঁজকাধ্য। 
২ রাজসব্বন্ধীয়। পর্ধ্যায়-নৃবৃৎ্, মগুল, জনপদ, দেশ, প্রদেশ, 
বিষয়, রাষ্ট্র, উপবর্তন॥ ( শব্বরত্ব।* ) 
সপ্তাঙ্গকে রাজ্য কহে। সপ্তাঙ্গ যথা-_অমাত্য, রাষ্ট্র, হুর্গ, 
কোষ, দণ্ড, মিত্র ও রাজ! অথবা স্বামী, অমাত্য, স্হৃদ্‌, কোষ, 
রাষ্ট্র, ছুর্গ ও বল এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য।* লক্ষগ্রামের আধি- 
পত্যকেও রাজ্য বলে। 
“ল্‌ক্ষাধিপত্যং রাজ্যং স্তাৎ সাআজাজ্যং দশলক্ষকে । 
শতলক্ষে মহেশানি মহা পাআাজ্যমুচ্যতে ॥” (বরদাতন্) 
রাজ্যকর (পুং) ১ রাজশালন। ২ রাজন্ব। 
রাজ্যকর্তৃ (ত্রি) ১ রাজা। ২ রাজ্যের শাসনবিভাগীন় কন্মচারা। 


* পরস্তৈবোপকারীদং সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে। 
অমাত্যরাষ্ট্দর্গ।ণি কোষে। দণ্ডশ্চ পঞ্চম? ॥ 
-  এতাঃ প্রকৃতয়ন্তদ্বদ্িজিগীষোরুদাহৃতাঃ। 
এতাঃ পঞ্চ তথ৷ মিত্রং সপ্তমং পৃথিবীপতিই ॥ 
সপ্তপ্রকৃতিকং রাজামিত্যুবাচ বৃহস্পতিঃ। 
পৌরশরেণী তদঙ্গঞ্চ ক্রুবতে শব্দবেদিনঃ ৫ ( শব্দরত্বী* ) 


রাজ্যবদ্ধন 


[ ৪১২ ] 


রাঞ্জকার্যপরিচালন। রাজ্য- 


রাজ্যকৃৎ (ভি) রাজ্যকরণ। 
শাসনকারী। 

রাজ্যক্তা ত্র) রাজ্য সর্ষপেণ অক্ত। অক্ষিত|। খাগ্থদ্রব্যবিশেষ, 
পিষ্টরাজিকাঁ, দধি, লবণমিশ্রিত সুক্ষ অলাবুখগ্ডাদি, চলিত 
রায়তা। ইহার বিষয় ভাব প্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে,_- 
জীর! ও হিঙ্থু ভাজিয়া ঘোলে ফেলিতে হইবে, পরে মাষ- 
কলাম্বের বড়! প্রস্তত করিয়। এ ঘোল মধ্যে রাখিতে হইবে। 
পরে ইহা দধি ও লবণমিশিিত সুস্ম অলাবৃখগাঁদির সহিত 
ভক্ষণ করিবে। এই খাদ্য শুক্রবদ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, 
গুরু,বিবন্ধনাশক,বিদাহী, কফকারক ও বাযুনাশক। ভোব প্র*) 

রাজ্যচ্যুত (তরি) রাজাতরষ্। 

রাজ্যতন্ত্র (ক্রী) রাজ্যন্ত ভন্রং। রাজ্যশাসনপ্রণালী। 

রাজ্যদেবী (্ত্রী) ১ রাজকুললম্্মী। ২ বাণরাজের মাতা। 

রাজ্যদ্রব্য (ক্লী) রাজ্যশাসনের বা রাজপদাভিষিক্তের 
মাবশ্তকীয় উপাদান। ২ রাজাভিষেকের নির্দিষ্ট উপকরণাদি। 

রাজ্যধর (পুং) ১ রাজ্যপালন বা শাঁদন। ২ রাজ । 

রাজ্যধুর! (ভ্রী) রাজ্যশাসন। 

“বৃদ্ধৌরসাং রাজাধুরাং প্রবোঢ,ং।» 

রাজ্যপরিভ্রষ্ট (তরি) রাজাচাত। 

রাজ্যপাল (পুং) ১ রাজ | ২ রাঁজভেদ। [পালরাজবংশ দেখ।] 

রাজ্যপ্রদ (ত্রি) রাজদানারহ। 

রাজ্যভঙ্গ (পুং) রাজ্যের ধবংদ বা বিপর্যয় | 

রাজ্যভাজ্‌ (পুং) রাজা। 

রাঁজ্যভার ( পুং) রাজ্যশামনরূপ ভার অর্থাৎ ক্লেশ। 

রাঁজভেদকর (তরি) শাসনশৈথিল্যকারী। বিশৃঙ্খলা-উৎ- 
পাদক। রাঁজানাশকারী। 

রাজ্যভোঁগ (পুং) রাজ্যরূপ সম্পত্তির উপভোগ। রাজ্যশাসন। 

রাঁজ্যভ্রংশ (পুং) রাজ্যনাশ। 

রাঁজ্যভ্রষ্ট পে) ১রাজ্যচ্যুত। ২রাজ্য হইতে বিতাড়িত রাজা । 

রাঁজ্যরক্ষা [ত্ত্রী) রাজ্যের পরিরক্ষণ কাধ্য। ইহা ছুই প্রকার 
+ উপযুক্ত শাসন দ্বারা রাজকাধ্য স্ুশৃঙ্খলাবদ্ধ করা | ২ শক্র- 
পক্ষের আক্রমণ হইতে প্রজাবর্গকে রক্গ। কর1। 

রাজ্যলন্মনী (ভ্্রী) ১ রাজলঙ্মী। ২ বিজ্য়গৌরব। 

রাজ্যলীলা (স্ত্রী) ১ রাঙ্খেল।। ২ জাল রাজা সাজিয়! 
তদ্ধং ভাবপ্রকাশ। ৩ যে সকল রাজবংশধর কয়দিনের 
জন্য রাজসংহাননে উপবেশন করিতে পায়, তাহাদের 
ভোগ্যকাল। 

রাজ্যলোভ (পুং) রাজ্যপ্রাপ্তির জন্ত আগ্রহ। উচ্চাশা । 

রাজ্যবদ্ধন (পুং) ১ যিনি রাজ্যসীম। বর্ধন করেন। 


(ভি ৩৫৪) 


২ দমরাজের পুত্রভেদ। 
একজন রাঁজ|। 
রাজ্যব্যবহাঁর (পুং) রাজকার্ধ্য । 
রাজ্যপ্ী। স্ত্রো) ১ রাজলক্মী। ২ রাজা হ্র্ষবর্ধনের ভনিনী। ৃ 
রাজ্যস্থখ (ক্লী) রাজত্ব জন্য যে সখ 
রাঁজ্যসেন (পুং) নন্দীপুরের জনৈক নরগতি | ও 
রাঁজ্যস্থ (ত্রি) রাজ্যে তিষ্ঠত স্থা-ক। রাজ্যস্থিত। 
রাজ্যস্থায়িন্‌ (ব্রি) ১ শাসনকারী। ২ রাজ1। 
রাঁজ্যস্থিতি (ভ্ত্রী) রাজপদে অবস্থান। শাসনরজ্জুহস্ত। 
রাঁজ্যহাঁর (ব্রি) রাজ্যনাশক। রাজ্য উৎসাদনকারী । 
রাজ্যাঙ্গ (ক্লী) রাজ্যন্ত অঙ্গং। রাজ্যের উপায়। পর্যায়. 
প্রক্ৃতি। এই রাজ্যাঙ্গ অষ্টবিধ-__স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, 
রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও পৌরশ্রেণি (অমর )। কাহারও মতে; 
রাজ্য সপ্তাঙ্গ__স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, ছুর্গ, কোষ, বল ও 
সুহৃৎ (কামন্দকী)। এই সপ্তাঙ্গ রক্ষা করিলে রাজ্য রক্ষা 


[ হর্ষবর্ধীন দেখ খু 


৩ অঅ পুত্র ছু: 


করা হয়। | ৰ রঃ 
রাজ্যাধিকার (পুং) রাজান্ত অধিকারঃ। সপ্তাঙ্ঈরাজোর 
অধিকার । ্‌ 
রাজ্যাধিপতি (পুং) রাজ্যন্ত অধিপতি। রাজ্যের অধিপতি, 
রাজা। 


রাজ্যাপহরণ (ক্লী) ছল, বল বা! কৌশলপুর্বক কোন 
রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার রাজ্যাধিকার। 


রাঁজ্যাপহাঁরক (পুং) রাজস্ত অপহারকঃ। রাজ্য অপহরণকারী 


রাজ্যাভিষিক্ত (ব্রি) রাজ্যে অভিষিক্তঃ ৭৩ৎ। রাজকার্ধ্ে 


অভিষিক্ত, যাহ।র রাজ্যাভিষেক হইয়াছে । রি 


রাঁজ্যাভিষেক (পুং) রাজ্যে অভিষেকঃ। রাজে) অভিষেক। 
রাজ্যাশ্রমমুনি (পুং) রাজা, নরপতি। ্‌ 


“পপ্রচ্ছ বুশলং রাজ্যে রাজ্যাশ্রমমুনিং মুনিঃ।” (রঘু ১1৫৮) 


রাঁজ্যেশ্বর (পুং) রাজ্যস্য ঈশ্বরঃ। রাজ্যের ঈশ্বর, রাজা, 
রাজ্যাধিপতি। 

রাজ্যেশর্ধ্য (ক্লী) রাজ্যমেব এরশ্বধ্যং। রাজ্যরপ শ্রীশ্বধ্য |. 

রাঁজৈকশেষেণ (অব্য) রাজ্যের একদেশ ব্যতীত | 

রাজ্যোপকরণ (ক্লী) রাজ্যশাসনোপাদানসমূহ। রান্- 
চিহ্বাদি। এই শব্দের বহুবচনাস্ত প্রয়োগই দেখা যান্স॥ 

রাঁঞ্চী (রাচি) পশ্চিমবঙ্গের লোহারডাগ! জেলার প্রধান, 
নগর ও বিচার সদর। 
কমিসনরের বাস আছে। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১** ফিট উচ্চ নগর স্থাপিত। অক্ষাৎ হত 
২২৩৭ উং এবং দ্রাধিৎ ৮₹* ২২ ৬ পৃঃ। 


এখানে ছোট নাগপুর বিভাগের 
লোহারভাগা অধিত্যকার মধ্যস্থলে 


মি 'এই স্থান পুর্বে কএকটা পর্ণকুটারে আবৃত ছিল। রাঞ্ষী 
নামক ক্ষুদ্র পল্ল। হইতে এই নগরের নাম। ইংরাজরাজের 
বিচারবিভাগ স্থাপিত হওয়ায় এই স্থানের অনেক শ্রীবৃদ্ধি 
বটিনাছে। এক্ষণে ইহা! স্বাস্থাবাসরূপে পরিগণিত। . 
রাটি (৭ুং) রাটয়তি পরস্পরমাহ্বসত্যত্রেতি রট-ণিচইন্‌। 
৯ যুদ্ধ । (হেম) রাটয়তীতি রট ভক্ষণে স্বার্থে ণিচইন্‌। 
২ শরারিপক্মী। (অমর) 
রাটিকা (জী) হরিণের চিৎকার ব! শরন্দ। সচরাচর মৃগ- 
রাটিকা এইরূপ শব্দই ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 
( পুং) আচার্্যভেদ। 
রাঠি (পুং) মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। (রীজনি*) 
রাঠ, যুক্তপ্রদেশের হামীরপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম তহদীল। 
ধাসান ও বেতবা নদীদ্বয়ের তীরদেশে অবস্থিত। ভূপরিমাণ 
৩৮১৪০ বর্গমাইল । 
২ উক্ত জেলার একটা প্রাচীন নগর । এক্ষণে ধ্বংসমুখে 
পতিত হইলেও এখানে তহ্পীলের বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত 
আছে। 
পৃঃ রাঠোররাজপুতগণের বাস হেতু এই স্থান রাঠ নামে 
পরিচিত হইয্লাছে। ১২১৭ খুষ্টাব্ে সরফ উদ্দীন এই নগর 
স্থাপন করিয়া স্বনামে সরফাবাদ নাম দেন। পুর্বে বাণিজ্য 
দ্রব্যে এই নগর পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমান সময়ে বাণিজ্য- 
পথের পরিবর্তন হেতু এবং পূর্বতন রাস্তায় মালপত্র লইয়। 
গমনাগমনে অস্থবিধা হওয়ায় এই স্থানের সমৃদ্ধির হ্বাস 
ঘটিতেছে। এখানে অনেকগুলি মস্জিদ্‌, মন্দির ও প্রাচীন- 
কীন্তির নিদর্শনন্বরূপ পুক্করিণী দখা যায়। নগরের দক্ষিণ- 
ভাগে প্রাচীন চন্দেলরাজবংশের অষ্রালিকার ধ্বংসাঁদশেষ 
প্রড়িয়া আছে। ঠ্জতপুর ও চর্খারিরাজগণের গ্রতিঠিত 
দুর্গন্ধ এক্ষণে ভগ্রাবস্থায় পতিত। মস্জিদ্গুলির শিপাফলকে 
অরঙ্গজেবের রাজ্যসময়ের তারিখ এদত্ত আছে। বোগদাদের 
আবছুলকাদের জিলানীর বিখ্যাত সমাধিমন্দিরের একথানি 
পবিত্র ইষ্টক মানিয়। তদুপরে এখানকার “বড় পীরের সমাধি- 
মন্দির” গঠিত হইয়াছে । ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহকালে 
এখানকার তহসীলদার ও কান্ুনগে। বিদ্রোহীর হস্তে নিহত 
হুন। স্থানীয় প্রজাবুন্দ বিদ্রোহাচরণ করে নাই। 
খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হয়। 
রাঠোর, মারবাড়বাসী রাজপুত জাতির একটী শাখ|। সাহাব, 
উদ্দীন্‌ ঘোরীর ভারতবিজয়কালে ১২৯৩ খৃষ্টান্দে কনোজরাজ 
জরাদ্বের মময় ইহার! জাতীঘ্র গৌরবে শীর্ষস্থান অধিকার 
করে। [মারবাড়, রাজপুত ও রাষ্ট্রকূট শব দেখ । ] 
টি 


১৮৬৭ 


সিটি 
এ 
এনা 


অক্ষাণৎ ২৫* ৩৫৩৫৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯* ৩৬৫৫ 


রাড়ি (ভ্রী)শরারিপক্ষী। (অমর) সম্ভবতঃ আড়ি শব্ের 
অপত্রংশ। 

রাট, বর্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ। কাহারও মতে এই শঝ 
সংস্কৃত *্রাষ্্র” শব্দের অপভ্রংশ। আবার কেহ “লাট+ হইতে 
"্রাঢ়” দেশের উতপন্তি কল্পন! করেন। আমাদের বিবেচনায় 
প্রাড়” শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে, ইহা খাটী দেশী শব। 
সাওতালী ভাষায় “রাটো” শব্দ আছে, তাহার অর্থ নদীগর্ভস্থ 
শৈলমালা ব৷ পাথুরিয়া জমি। এই ধাাওতালী বা দেহ) শব্দ 
হইতে সম্ভবতঃ এই প্রাঢ়” শব্দের উৎপত্তি। 

ৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতান্দে মাগবীভাষায় রচিত জৈন অঙ্গ মধ্য 
“রাঢ়” দেশের উল্লেখ আছে। খুষ্টীয় ৫ম শতাবে রচিত 
সিংহলের পালি মহাবংশে এই স্থান «লার+ নামে, খুষ্টীয ৯ম 
শতান্দে উৎকীর্ণ ধর্মপালের সংস্কৃত তাত্রশাসনে *লাট” নামে, 
খুষীয় ১১শ শতান্দে ভামিলগ্রস্থভাষায় উতৎ্কীণ রাজেন্দ্রচোলের 
শৈললিপিতে “লাড়” নামে এবং এ সময়ের সংস্কৃত গ্রযোধ- 
চক্দ্রোদয় নাটকে “রাঢ়া” নামে 'এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে যেখানে ভাগীরথী দক্ষিণমুখ। 
হইয়াছেন, সেই স্থান হইতে হাওড় জেল! পর্যন্ত ভাগ্বীরধীর 
সমুদায় পশ্চিমাংশ একসময়ে “রাঢ়” নামে খ্যাত ছিল। 

ৃষ্টান্ন ১২শ শতাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান এ্তিহাসিক মিন্হাজ- 
ই-সিরাজ লক্ষ্পণাবতী রাজ্যের পরিচয়দানকালে বর্ণন! করিয়।- 
ছেন,_এগন্গার ছুই ধারে লক্ষমশাবতীরাজ্যের ছুইটী পক্ষ । 
(গণ্ধার) পশ্চিমর্দিকে “রাঁল' (রাঢ়), এই ধারেই লখণোর 
নগরী এবং পশ্চিম (ব| উত্তরধার ) “বরিন্দ' (বরেন্দ্র ) নামে 
খ্যাত, এই ধারেই দেবকোটনগর অবস্থিত।৮* মিন্হাজের 
বর্ণনায় জানা যায় যে, তৎকালে লক্ষমণাবতী ও তাহার চতুর্দিক্‌- 
স্থিত "যাজনগর+ (যাজপুর বা উৎ্কলের উত্ুরাংশ ), বঙ্গ, 
কামরূপ এবং ত্রিহুত (মিথিলা) এই সকল দেশ একত্র 
গৌড়” নামে খ্যাত ছিল।1 

মিন্হাজের বর্ণনায় মনে হয় যে, রাজ। লক্ষ্মণসেনের সময় 
বর্তমান বীরভূম, ব্ধমান, বাঁকুড়া, সীওতালপরগণ| ও হুগলী- 
জেল। “রাট়* নামেই প্রমিদ্ধ এবং “লখ,ণোর+ বা লক্ষমণনগরে 
রাঁঢ়দেশের রাজধানী ছিল। ই লক্ষ্মণনগর এখন ৰীরভূমের 
মধ্যে কেবল “নগর নামেই প্রথ্যাত । 

রাঢদেশের বিশেষত্ব এই--এখানকাঁর মাটা অতিশক্ত, 
দেখিতে পিঙ্গল ব৷ রক্তাভ, সেই সঙ্গে চুণ ও লৌহ-মকৃসাইভ, 
মিশ্রিত, মধ্যে মধ্যে কাকর, আবার মধ্যে মধ্যে ভাগীরগীগর্ভ 


1... ++. াীশাঁকীী 


* মিন্হাজের তবকাৎ-ই-ন।সিরি দ্রষ্টব্য । 
+ তবকাৎই-নাসিরি ২০৮ | 


রাটায় 


পর্যন্ত আনত স্তপাকার কর্দীমগিরি ) বড় বড় বেল ও শৈল- 
বিদারী শস্রোতশ্বতী প্রবাহিত থাকিলেও এখানকাঁর জমি 
গাঙ্গেয বন্বীপ বা পূর্ববঙ্গের জমির মত নাবাল নহে, অধিকাংশ 
স্কলই ডাঙ্গা ব। উচ্চ সমতল বলিয়! গণ্য। বস্তার জল এখানে 
অল্লকালস্থারী। রাঢ়ভূমির এই বিশেষত্ব বীরভূম হইতে 
ছোটনাগপুরের শৈলমাল! পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এ কারণ ভূতত্ববিদ- 
গণের নিকটও এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ “রাঢ়* বলিয়া পরিচিত। 
আশ্চর্যের বিষয়ঃ ভাগীরঘথীর পশ্চিমপার অর্থাৎ রাঢভূভাগের 
যেরূপ বিশেষত্ব, ভাগীরথীর পূর্বপার অর্থাৎ বগড়ীত্ভাগ ইহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সমস্ত জমিই নাবাল, বন্তায় সহজেই 
ডুবিয়া যায় । বাঢ়ভূভাগ হইতে এই বগড়ী সর্ববাংশে উর্বর! ও 
বু শন্তশালী, পূর্ববঙ্গের প্রভূত শত্তোৎপাদক ভূভাগের সহিত 
বগ.ড়ীভূভাগের সম্পূর্ণ দাদৃশ্ত লক্ষিত হয়| 
জমির এ রূপ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই পুব্বকালে বরেন্দ্র, 
রাঢ় ও বঙ্গ বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল) এইরূপে জমির 
বিশেষত্ব অনুসারে ভাগীরঘীর পশ্চিমতীর হইতে রাঢ় ও 
-পুর্ধতীর হইতে খটা বঙ্গ আরম্ত। 
শক্তিনঙ্গমতনত্রে এই রাঢ়তৃভাগই “অঙ্গ' নামে বর্ণিত 
হইয়াছে । যথা 
“বৈগ্নাথং সমারভ্য ভুবনেশাস্তগং শিবে। 
তাবদঙ্গভিধো দেশে। যাত্রায়াং নহি ছুষ্যতে ॥৮ 
এই কঠিন মৃন্রিকাময় গিরিনদীসমাকুল স্বাস্থ্যকর স্থানেই 
সম্ভবতঃ অতিপুর্বকাল হইতে আধ্যউপনিবেশ স্থাপিত 
হইয়াছিল। নিংহলের মহাবংশে লিখিত আছে, বুন্ধজন্মের 
পূর্বে এই রাটে নিংহবাহু রাজত্ব করিতেন, সিংহপুরে তাহার 
রাজধানী ছিল। তৎপুত্র বিজয়দিংহ হইতে সিংহলে রাট়ীয় 
সভ্যতা বিস্তৃত হয়। মহাবংশমতে এই বিজগ্নসিংহ হইতে “সিংহল+ 
দ্বীপের নামকরণ। জৈন আচারাঙ্গস্থত্রে লিখিত আছে যে, 
শেষ তীর্থঘস্কর মহাবীর স্বামী এখানে দ্বাদশবর্ষ যাঁপন করিয়া 
বন্তজান্তির মধ্যেও ধর্্মতত্ব গ্রচার করিয়াছিলেন । ব্রঙ্গবৈবর্ত- 
পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে (১৯ অঃ) লিখিত আছে ষে “রাট়ী ও 
বারেন্দ্র বীরগণ শঙ্খচুড়ের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন” 
রাঁতক ( পুং) ম্বনামধ্যাত দেশ। 
“গ্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঃ।” (জ্যোতিস্তত্ব) 
রাঢা (স্ত্রী) ১ সুক্্স। ২ শোভা। ( মেদিনী ) ৩ পুরীবিশেষ। 
_ এগোৌড়ং রাষ্ট্রমহ মং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী, 
ভূরিশ্রেষ্িকনামধামপরমং তত্রোত্বমে। নঃ পিতা ।” 
রাটীয় (তরি) রাঢে! নিবাযোহ্স্ত রা ৮71 ॥ প| দি 
ইতি ছ। রাঢটদেশোগ্তব। 52812 রি 


[8১৪ 1 


পঅয়নাংশারগ্রমানং ডিও নোচাতে। 


রাটীয়ত্ীনি বাসোক্তং তন্সানং স্থুলতোহত্র তু &” মেলমাসতত্ব) : 


টি 


রা 


২ প্রাঙ্গণদিগের শ্রেণিবিশেষ, ইহার! রাটুদেশে বাস করাক়_ 


রাট়ীয় এই নামে খ্যাত হইয়াছেন । 

৩ রাঢ়দেশবাসী জনসাধারণ। ব্রাহ্মণ, 
নবশাখ গ্রভৃতি বঙ্গবাসী গ্রাক্ম সকল জাতি মধ্যেই রাটীয় 
শ্রেণিবিভাগ দৃষ্ট হয়। [ কুলীন, মৌলিক, শ্রাব্রিয়, ব্রাহ্মণ, 
কারস্থ, বৈগ্য প্রভৃতি শব্ধ দ্রষ্টব্য । ] ৃ 

রাঁণ (পুংক্লী)১ পত্র। ২ ময়ুরপুচ্ছ। 


রাণক, জনৈক প্রাচীন কৰি। ২ কুমারিলের তারিক 


সোমেশ্বর ভট্টকৃত প্রসিদ্ধ টাক!। 

রাঁণভ্য (পুং) দামোদরের নানান্তর। 

রাঁণদের রোন্দের),বোম্বাই প্রেপিডেন্দীর স্থুরাট-জেলার গৌর 
উপবিভাগের একটী নগর। তান্তী নদীর দক্ষিণকুলে অবস্তিত। 
অক্ষাণ ২১১২উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭২ ৫১ পুঃ। খুষ্ট-জন্মাব্ধের 


প্রারস্ত সময়ে এই নগর দক্ষিণ গুজরাতের একটা বাণিজ্যকেন্ত্র 


ও মহাসমৃদ্ধিশালী বলিয়া! পরিগণিত ছিল।. এখান হইতে 
পশ্চিম ভারতের তৎকালীন বাণিজাভূমি ভরোচি নগরীতে 
মালপত্র রপ্তানী হইত। খুষ্টীর ১৩শ শতান্দে আরবদেশীয়: 
বণিক্‌ ও নাবিকবুন্দ এখানকার নৈন রাঁজাদিগকে বিতাড়িত 
করিয়া নগর অধিকার করে এবং জৈনমন্রিরাদির ধবংস করিয়! 
তাঁহ! মস্জিদে পরিবর্তিত করিয়া লয়। এই আরবগণ ভার- 
তের নানাস্থানে বাণিজ্য করিত এবং আপনাদিগকে নাগাত! 
(নবাগত ?) নামে সর্ধত্র পরিচিত করিয়াছিল। ্‌ 
খু্টাবে ভ্রমণকারী বার্ধোস! এই নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। তৎকাঁলে নায়াতাগণ মলাকা, বাঙ্গালা, 
তেনাদেরিম্‌, পেগ, মর্তবান্‌ ও স্থমাত্া প্রভৃতি স্থানে নৌকা 


যোগে গমনাগমন করিত এবং মসলা, ভেষজ, রেশম, মুগনাভি, 
বেঞ্জোয়িন প্রভৃতি দুস্রাপ্য দ্রব্যসম্তার লইয়া 


পোঁনিলেন, 
স্বনগরে উপস্থিত হইত। ১৫৩৯ খুষ্টাব্ধে পর্তগীজগণ স্রাট 
লুণ্ঠন করিয়৷ এই নগর অধিকার করে। তদনন্তর স্ুরাটের, 


সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাণদেরের অবনতি ঘটিতে থাকে এবং : 


কায়স্থ। বৈদ্ধ) 


থৃষ্টীয় ষোড়শ শতাবের শেষভাগে ইহা! সম্পূর্ণরূপে স্থরাটের ্‌ 


অধীন হয়। এখনও এখানকার স্থুনীসম্প্রদ্রায়ী বোদাগণ 


মরিসম্‌, মৌলমিন, রেঙ্গুন, শ্তাম ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সুদুর 


সমুদ্রতীরবর্তী দেশে বাণিজ্যকার্ধ্য পরিচালন। করিয়! থাকে ॥:. 
রাণা 


(দেশজ ) পুক্ষরিণ্যাদির সোপানের পার্খ বন্ধনীদ্বয়ের, 
রি দেশ অথবা তাহাতে নির্মিত চাতাল। (হিন্দী, প্রাকৃত 


পল (সংস্কত রাজ) হইতে রাণা হইয়াছে? প্রাচীন 4 


টু 
্ 


হি 


১৫১৪ 


রাণিগ 


রত করপদিগের সকল মুদ্রায় সংস্কৃত “রাজ্ঞ (রাজার) পদের 

পরিবর্তে 'র” পদ দৃষ্ট হয়, তাহাই পৰে রাণায় পরিণত। 

৯ মেবার রাজবংশের উপাধি। ২ বঙ্গবাসী কায়স্থ প্রভৃতি 
কএক জাতির উপাধি । 

রাণাঘাট, বাঙ্জালার নদীয়। জেলার একটী উপবিভাগ। 

ভূপরিমাণ ৪২৭ বর্গমাইল। অক্ষাণ ২২* ৫৩ হইতে ২৩, 

২০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮* ২২৩৯৮ হইতে ৮৮*৪৮পুঃ মধ্য। 

রাণাঘাট, শান্তিপুর,চাকদহ ও হরিণঘাটা থান! ইহার অন্তভূ্ত। 

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং উপবিভাগের বিচার 


নি 


সদর। চূর্ণী নদীর কুলে অবস্থিত। অক্ষাঁণ ২৩* ১০ ৪০ 
উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৮* ৩৬ ৩০ পৃঃ । 
রাণাদেবী, কাঙড়াজেলাস্থ জালামুখীতীর্থের নিকটবর্তাঁ একটা 
 দ্েবীমুপ্তি। রাজ্জীদেবী নামেও কথিও। রাণাদেবী-মাহাক্যে 
এই তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে। 
রাঁণাঁয়ন (পুং) রণের গোত্রাপত্য। 
রাণায়নীপুব্র, আচাধ্যতেদ । (লাট্যায়ন* ৬৯১৬) 
রাণাঁয়নীয় (পুং) আচার্যভেদ। বন্তবচনে রাণায়ন-শাখা- 
ধ্যায়ী মাত্রকেই বুঝায়। ( বাযুপুরাণ ) 
রাণায়নীযি (পুং) সামবেদবিশারদ আচীর্ধ্যভেদ । (বাষুপুরাণ) 
রাশাসম, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর মহীকান্তার বৃটিশ পলিটিকাল 
এজেন্দীর অন্তভূন্ত একটী সামন্ত রাঁজ্য। বেহবাঁড় উপ- 
' বিভাগে অবস্থিত। এখানকার সর্দীরগণ রাজপুতনার আবু 
পর্বতের সন্নিকটস্থ চন্দ্রাবতী রাজ্যের রাওবংশীয় নরপতিদিগের 
বংশধর । অনুমান ১২২৭ খুষ্তান্দে এই বংশের আনিপুরুষ 
রাজা জয়পাল চন্দ্রাবতী হইতে মহীকান্তার অন্তর্গত হাঁরোল 
নামক স্থানে আসিয়। বাদ করেন এবং তথা হইতে ১৩শ পুরুষে 
ঠাকুর পৃথ্থীরাজ ঘোর-বাঁড়ায় জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তদেশে 
স্থানান্তরিত হন। প্র সম্পত্তি এক্ষণে তাহার বংশধরদিগের 
শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 
এখানকার পরমারবংশীয় রেহ্বাড় রাজপুত ঠাকুর রাজ- 
সিংহের মৃত্যুর পর তীহার পুত্র ঠাকুর হামীর সিংহ রাজা হন। 
তিনি স্বয়ং রাজ্যের শাননকাধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়! থাকেন। 
এখানে জ্ম্পুত্রেরই রাজ্যাধিকারী হইবার বিধি আছে। 
এখানকার দর্দারগণ বড়োদার গাইকোবাড়কে ৩৭ »২ ইদর- 
পতিকে ৭৫২ এবং ইংরাজরাঁজকে ৩২ টাকামাত্র কর “দেন। 
রাণি (পুং) রণের গোত্রাপত্য । (পা* ২৪1৫৯) 
রাণিকা (্ত্রী) অশ্বরজ্জ,। (শিশুপালবধ ৫।৫৬ টাকানর মন্লিনাথ) 
রাণিগ (পুং) ) জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত; জয়়াদিত্যের পিতা ও 
 কেশবার্কের খুল্লতাত। 
খা 


ষ্চ 


[ 8১৫ ] 


রাণী (প্রাকৃত রন শন্ঘজ) হাত ই 
রাঁণীআ, পঞ্জাব প্রদেশের শীর্ণ। জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 


৫ 


ঘাথর নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষাঁণ ২৯০ ২৮ উঃ এবং 
দ্রাঘিণ ৭৪* ৫৪ পৃঃ। পুর্বে এই নগরে দন্গ্য প্রকৃতি ও 
লু্নগ্রিয় ভল্টী নবাবগণের রাজধানী ছিল। ১৮৫৭ খুষ্ঠাবের 
দিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করায় এ বংশের শেষ নবাৰ 
ইংরাজের বিচারে নিহত হন এবং তীহার সমুদায় সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত হয়। এখানে চামড়ার লাগাম, হুকা ও মোটা- 
কাপড়ের কারবার আছে। 


রাণিখেট (রাণীক্ষেত্র ), যুক্ত প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত 


একটা নগর। অক্ষাৎ ২৯ ৩৯৫ উঃ এবং দ্রাঘি১ ৭৯, 
৩৩ পৃঃ : ইংরাজরাজের যুরোপীয় মেনাদলের একটা 
্বস্থ্যাবাস প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধুনা! এখানকার অনেক শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হইয়াছে। হিমালয়বক্ষে যতগুলি স্বাস্থ্যাবাস আছে,, 
তন্মধ্যে সমতলক্ষেত্র হইতে আরোহণের সুবিধা থাকায়, এই 
স্থান সাধারণের বিশেষ মনোরম। যুরোপীর়গণ গ্রীষ্মের 
সময় এখানে আপিয়! থাকেন। এক সময়ে সিমলাশৈল 
হইতে এখানে সামরিকসদর ( 71111891) 1)৩৪-00%৮9: ) 
স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। 

রাঁণীগঙ্গী, জলপাইগুড়ির অন্তর্গত একটা পর্বতশিখর। 

রাঁণীগঞ্ভী, বাঙ্গালার পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
কমলাতীরে অবস্থিত । অক্ষাণৎ ২৫ ৫১ ৪০৮ উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৮৭* ৫৭৫৫ পৃঃ। এখানে চাউল, নীল, পাট ও 
তামাকু 'গ্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। মিউনিনিপালিটা 
থাকাক্প নগরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 

রাণীগঞ্জ, বাঙ্গালার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। 
অক্ষাঁ* ২৩ ২৩হইতে ২৩* ৫২৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৬" 
৫০৩০ হইতে ৮৭*৩৭পুঃ মধ্য। ভূপরিমাঁণ ৬৭১ বর্গ- 
মাইল। রাণীগঞ্জ, আনানশোল ও কাক্‌্সা থান। ইহার 


অন্তর্গত। 
২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উক্ত উপবিভাগের বিচার 


সদর। দামোদর নদের উত্তরকুলে অবস্থিত। অক্ষাণৎ ২** 
৩৬/৬০%উ$ এবং ভ্রাঘি* ৮৭* ৮ ৩০%পুঃ। কয়লার খনি 
আবিষ্কারের পর হইতেই এখানকার সমুদ্ধি॥ ইষ্ট ই্ডয়া রেল 
কোম্পানী কয়লার বাণিজ্যের জন্খ এখানে একটা ্টেসন 
করেন। রেল কোম্পানীর কন্ধচারিবুন্দের বাম হইতে এই 
নগর ক্রমশঃ যুরোপীরদিগের একটা প্রধান আড্ডা হই! 
পড়িয়াছে। কলিকাতার মাকিন্টস্বার্ণ কোম্পানী এথানে 
মৃ্ভাণ্ডের কারখান! (০৮৮৪7 ০9 ), খুলিয়াছেন। 


রাীনূর 


[ ৪১৬ রঃ 


কি ( কয়লার থনি ১, বহু জেলার অন্তর্গত একটা 
বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। ভূপরিমাঁণ ৫ শত বর্গ মাইল। এই স্থানের 
ভূগর্ভ মধ্যে কয়ল! শাওয়! গিয়াছে। অনেকে বাণিজ্যের 
আসায় এ স্থানে খাত কাটিরা কয়ল| উত্তোলন করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধুনা প্রায় ৭০/৮০টা কোম্পানী 
জমি ইজার! লইয়! খনি হইতে কয়ল! তুলিতেছেন। বাউরী 
ও সাওতালের৷ প্রধানতঃ খনিতে কার্য করে। 

রাণীগঞ্জ নগরের পূর্র্ব হইতে বরাঁকর নদীর পশ্চিম পধ্যস্ত 

এই কয়লার ক্ষেত্র বিস্তৃত। উহ্‌! পুর্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৩৯ মাইল 
এবং উত্তরদক্ষিণে গ্রস্থে গ্রান্স ১৮ মাইল। দামোদর ও অজয় 
নদের মধ্যভাগের কয়লাস্তরই সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্প॥ সিঙ্গারাম 
'উপত্যকায় মঙ্গলপুরের দক্ষিণে হুরিশপুর ও বাবুশোলের 
কয়লার খনিতে ২৫ ফিটু পধ্যন্ত পুর স্তর পাওয়া গিয়াছে। 

রাণীগ্রাম, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটা 
ক্ষুদ্র রাজা। 

রাণীঘাট, (রাণীগট্) পঞ্জাব প্রদেশের পেশীবর জেলার 
নিকটস্থ স্বাীন খুছুখেল শৈলমালায় অবস্থিত একটা প্রাচীন 
গিৰিদুর্গ। পূর্বে এখানে একটী নগর ছিল। এক্ষণে সে 
সমুদ্ধির নিদর্শন মাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৪৮ 
খুষ্টান্ধে ডাঃ কনিংহাঁম নোগ্রামের ৮ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে 
অবস্থিত সৈয়দ পল্লি নিস্স্থ রাণীঘাটের সুবিস্তৃত হুর্গ পরিদর্শন 
করিয়া! উহাকে গ্রীকৃভৌগোলিক আরিয়ান্,স্রাবে ডিওডোরাস্‌ 
প্রভৃতি বর্ণিত 4০0০3 ব্লিয়! প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু রাণীঘ।ট- 
দুর্গের উচ্চতা ১০০০ ফিট ও আরিয়ানের 4.017705এর উচ্চতা! 
৬৬৭৪ ফিট. হওয়ায় তিনি উহার পরিক্ষার সামগ্রস্ত করিতে 
পারেন নাই । ১৭৫৬ থুষ্টান্দে দেনাপতি জেমম্‌ এবট মহাবন- 
শৈলকে এবং জেনারল কোর্ট ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিলিবেন্থাল 
আটকের অনুরবন্তী রাজা হোদীর ছুর্গকে আলেকসান্দরের 
প্রতিহাসিকগণ-বর্ণিত 4১০)003 বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। 


কিন্ত এই মকল পর্যবেক্ষণ করিয়! কানিংহাম্‌ শেষে গ্রমাণদ্বার৷ | 


পুনরায় রাণীঘাটকেই একমাত্র নিদর্শন বলিয়! স্থির করিয়া- 
ছেন। এই ছুর্গের উন্তরকোপণে যে উচ্চ পর্বতচুড়৷ দেখা 
যায়, তাহার উপর রাজ! বরের মহিষী প্রত্যহ উপবেশন করি- 
তেন, অগ্াপি সেই স্থান সাধারণে দেখিতে যায়। 

[ পেশাবর দেখ। ] 
রাণীতিলা', উড়িষ্যার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। (দেশাবলী) 
রাণীধর, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটা স্থান। ( ভণ ব্রহ্মধণ্ড ) 
রাঁণীনূর, উড়িষা প্রদেশের পুরী জেলার খগুগিরি, শৈলাস্থৃত 

একটী গুহামন্দির। খগণ্ডগিরি ও তৎপার্খববন্তী উদয়গিরিতে 


রি ্ 


রাণীপুর,, যুক্তপ্রদেশের ঝণদী দ্বেলার একট নগর। | অক 


যে টা দেখা যায়, তন্মধ্যে ইতি রানীনূর শু 
অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে গঠিত হুইয়াছিল॥ যে মকল 
গুহামন্দির বিরাজিত আছে, প্রত্বততত্ববিদ্গণের অনুমান, ই 
গুলিই বৌদ্ধধর্থের সর্ক প্রাচীন নিদর্শন। অথবা ইহা! ভারত 
বামী মানবজাতির প্রথম বাস্ভবন বলিয়া ও গ্রহণ কর! বা ] 
পারে। রাণীনূুরের গঠন ও শিল্পটাতুধ্য দেখি তাহার! 
বলেন যে, ২০৩ থুষ্ট পূর্ববাব্ৰ হইতে ১০০ থুষ্টাবব পত্যস্ত এই 
গুহাশ্রেণী আবশ্তক মত খোদিত হুইয়াছে। ্ 
ইহ1 দ্বিতল গুহাগৃহশ্রেণীতে সুশোভিত । গুহাশ্রেনীর, ্‌ 
সম্মুখে স্তত্তরন্বলিত বারান্দা ও তাহার সম্মুখভ।গ প্রান্ণ। 
উহার ছুই ধারের দেওয়ালে বৃহদাঁকার বর্মধারী প্রস্তর প্রতি 
মুর্তি দ্বারিরপে দণ্ডায়মান। এ প্রাঙ্গণ ভূমির দক্ষিণ ধার, 
খোল! এবং দক্ষিণ 'ও বামপার্থে রন্ধনগৃহ ও দাধারণের 
ভোজনালয়। এই সকল গৃহের সম্মুখস্ বিস্তৃত বারান্দাগুলির 
ছাদ স্তত্ত হইতে পাখরের ব্রাকেট, দ্বারা স্ুরক্ষিত। এ তরাকেট 
গুলি নানারূপ শিল্পনৈপুণ্যে পরিশোভিত। উপর তলে ৪টা 
মাত্র গৃহ । উহার! লন্বে ১৪ ফিটু, প্রস্থে ৭ ফিট এবং উঠ 
ফিট ৯ ইঞ্চি, বহিদ্দিকস্থ বারান্দা লম্বে ৬* ফিটু এবং উচ্চতা 
৭ ফিট, প্রস্থে ১০ ফিটূ, প্রত্যেক গৃহের দুইটা বার 
দ্বারদেশেই পাথরে কাট। সিংহমুর্তি আছে । 
উপরের বারান্দার চারিদিকে যে শিল্পচিত্র আছে, তা | 
স্থাপয়িতার জীবনী অবলম্বন করিয়াই নির্মিত হইয়াছিল।, নর 
প্রথম চিত্রে ভারতীয় কোন প্রাচীন রাজবংশের বিবাহ্স্ব 
স্থাপনের পূর্বের উপটৌকনপ্রেরণ। দ্বিতীয় চিত্রে এ্রণরী 
শুভাগমন, তৃতীয়ে রাজপুত্র ও রাজকন্তার গ্রেমালাপ, চু 
যুদ্ধ, পঞ্চমে রাজকন্তাঁকে লইয়! রাজপুত্রের পলায়ন, ষষ্ঠে 
মৃগয়, সগ্ডমে দিংহাসনোপবিষ্ট রাজ! 'ও রাণী) ন্তবীদনে 
নৃত্য । উপরে রাজাস্থথ ভোগদম্বন্ধে আরও কতকগুলি 1 
আছে। নিয়ের বারান্দায় এ প্রকার চিত্রশ্রেণী বরা 
ইহাতে রাজা, রাণী ও রাজপরিবারবর্ণের সকলেই সং সার 
ত্যাগপুর্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া মঠাশ্রমে আগিয়! জীবন: 
যাপন করিতেছেন। ক্ষয়কারী কাল ও জলবায়ুর উৎপীড়ন দ হু 
করিতে না পারিনা এই খোদ্দিত রাণীগ্রাসাদের রাণীর, 
উপাখ্যান ক্রমশঃই অস্পষ্ট তর হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে 
অনেকস্থলে অনুমান ভিন্ন উহার ঘটনাপরম্পর! সংএবিত 
কর দুরূহ । ৃ ছিড. ৃ 


৮ ছি 


২৫০ ২৪” ৪৭% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯* ১০৫৫ “পুঃ 1 পার 
খেকুয়। ও কস্বী নামক মে কাপড়ের শিরা 
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রাতুল 


আছে। স্থানীক্ক ব্যবপায়ী মহাঁঞজনগণ জৈনধর্মমীৰলম্বী। 
এখানকার জৈনমন্দির দেখিবার লামগ্রী। উচ্ছ্ারাজ 
পাহাড়সিংহের মহিষী রাণী হীরাদেবী ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এই 
নগর স্থাপন করেন। 
রাণীপুর, বোশ্াই প্রেসিডেন্দীর খয়েরপুর রাজ্যের অন্তর্গত 
একটা নগর। হাইদ্ররাবাদ হইতে রোহী বাইবার পথে দিজী 
দুর্গ হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষ1* ২৭* ১৭ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৬৮* ৩১ ৩৯৮ পুঃ। নিষ্নসিন্ধুর অন্তর্ণত ঠষ্টা- 
রাজ্যের জাম দরিয়া! খ। নামক জনৈক রাজ! যুদ্ধে নিহত 
হইলে, তাহার পত্রী শক্রভয়ে রাজ্যত্যাগ করিয়। এখানে 
পলাইয়! আসেন। তদবধি এই নগর রাণীপুর নামে খাত 
হয় । এখানে কার্ণানবস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। 
রাণীপেট, মান্দ্রাজ (প্রেপিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার 
বালাজাপেটতালুকের অন্তর্গত একটা নগর। পালর নদীর 
 উত্তরকূুলে অবস্থিত । অক্ষাণ ১২ ৫৬উ£ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯ 
২ ২৩৫২০%পুহ॥ ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে নবাব সয়াদৎ্উল্লা খঁ। গিঞিরাজ 
ক সন্মানার্থ আর্কটনগরের অপরপারে 
এই গ্রাম স্থাপন করেন। ইংরাঁজরাঁজ কর্তৃক এখানে সেনা- 
নিবা সংগঠিত হওয়ায় দিন দিন স্থানীয় উন্নতি সাধিত 
হইতেছে । এখানকার “নয়লাখ+ নামক আত্রকানন 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । 
রাণীবেপর, বোগ্ধাই প্রেসিডেন্দীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত 
একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪০৫ বর্গমাইল। 
২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। 
১০উঃ এবং ভ্রাঘিৎ ৭৫* ৪০২০পুঃ। তুলা, কার্পাসবস্ত্ 


ও রেশমীকাপড়ের জন্ত এই স্থান বিশেষ বিখ্যাত । ১৮০*- 


খুষ্টাব্ধে কর্ণেল ওয়েলেস্লি (পরে ডিউক অব. ওয়েলিংটন) 
ধুণ্চিয়। বাঘের অন্ুদরণে আসিয়া এই নগর আক্রমণ ও 
অধিকার করেন। ১৮১৮ খুষ্টাবে জেনারল মন্রোর অধীনস্থ 
সেনাদল পুনরায় এই নগর দখল করিয়াছিল। 
_ব্রাণীরাই, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
গঞ্ডগ্রাম॥। নারারণগড়ের দক্ষিণে 'সবস্থিত। এখানে বৈশ্ত- 
জাতির বাদই অধিক । 
রাত (পুং) ১ আচারধাভেদ। (ত্রি) ২ দত্ত। (দেশল) ৩ রাতরি- 
শব্দের অপত্রংশ। 
রাত্কাঁণা, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে দেখিতে পার না। 
 রাতিন্তী (দেশজ ) পৌষ কক! চতুর্দনী। এ পর্বদিনে লোকে 
প্রাতঃল্নান করিয়া থাকে । রাত্রির ন্তে ন্নান হয় বলিয়! 
_. দ্লাতন্তী নাম হুহয়াজ্ছে। 


রর এষ ও 


ন্ 


অক্ষা*ৎ ১৪* ৩৭ 


রাতিভিকাী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। ব্ঙ্গ-দেশী কতক- 
গুলি বৈষ্ণব রাত্রি-কালে অর্থাৎ সান্ংকাল হইতে রাস্রি 
এক প্রহর পধ্যন্ত ভিম্ম! করিয়া দ্রিনপাত করে; তাহাদেরই 
নাম রাতভিকারী। শুরুপক্ষীয় পঞ্চমী তিথি হইতে পূর্ণিমা 
পর্য্যন্ত এ ভিক্ষার প্রশস্ত সময়। তাহার! কাহারও দ্বারস্থ হয়: 
না; পথে পথে গান করিতে করিতে গমন করে এবং গৃহস্থের *: 
তাহাদিগকে আহ্ব। নপূর্্বক ভিক্ষাদান করিয়। থাকে । কখন 
কখন ছুই তিন জন মিলিত হইয়া নগর পর্্যটনপূর্বক ভিক্ষা 
করে। সঙ্গে অন্ত একটী লোক ধামা ধরিয়। যায়) চাল 
কড়ি প্রভৃতি যাহা কিছু ভিক্ষা! পাঁয়, সেই ব্যক্তি সমস্ত সংগ্রহ 
করিয়। সেই ধামাঁয় রাখিয়। দেয়। 
“রাতভিকারীর ধামাঁধরা থাকে এক এক জন। 
হরিনাম বলে না মুখে, পিছে হোতে, চাল কুড়াতে মন ॥৮ 
উল্লিখিত বৈষ্বের৷ ভেক লইবাঁর সময়েই এই বৃত্তি গ্রহণ 
করে। যে দ্দিবস এই বৃত্তি অবলম্বন করে, সে দিবস সন্ধ্যার 
পর তিন গৃহ হইতে ভিক্ষা লাভ করা৷ আবশ্তক। বাঙ্গাল! 
দেশের নানাস্থানে ইহাদের আড্ডা আছে। উত্তরপাড়া, 
শ্রীরামপুর, বৈগ্ধবাটা প্রভৃতির কতকগুলি রামাৎও এই 
মতাবলম্বী। তাহার! গৃহস্থ হইলে এটি তাহাদের কৌলিক 
বৃত্তি। তাহার! বলে, দিবা-ভিক্ষ। নিষিদ্ধ। 
রাতমনস্‌ (ত্রি) ১ যাহার মন ইচ্ছাপ্রবণ। ২ দিবার ইচ্ছা 
যাহার আছে। 
রাতহবিন্‌ (ত্রি) দত্তহবিফ যজমান, যিনি হবিরান 
করিয়াছেন। রী 
“জনায় রাতহবিষে মহীমিষং৮ (খক্‌ ২৩৪৮) 
“রাতহবিষে দত্তহবিষ্ষায় ফজমানায়+ ( সায়ণ ) 
রাঁতিহব্য (ব্রি) রাতং হবাং ষেন। দত্তহবিষ্ক যজমান। 
«যে! রাতহব্যোহুবুকায়” (খকৃ ১।৩১।১৩ ) 
“রাতহব্যঃ দর্তহবিষ্কঃ যজমানঃ? ( লায়ণ) 
রাতি (স্ত্রী) রা-কশ্মণি ক্তি। দাতব্য। “বহিত্মতী রাতি- 
ধিশ্রিতা” (খক্‌ ১।১১৭।১) “রাতি দাতব্যং, (সায়ণ) 
রাঁতি (দেশজ) রাত্রি শব্দের অপত্রংশ, রাত্রি। 
রাতারাতি (দেশজ ) রাত্রিকালের মধ্যে। 
রাতিকাণ। (দেশজ) রাত্র্যন্ধ, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে দেখিতে 
পায় ন|। | 
রাতিষাচ, €ত্রি) যজ্ঞে দত্ত হবিরাদির জন্য সমবেত দেবগণ। 
“ত্বাং রাতিষাচে। অধ্বরেষু সশ্চিরে” ( খক্‌ ২১।১৩) “রাতিষাচঃ 
রাতির্দানং দত্তং হবিরাদি ধনং বা তেন স্মবেতাঃ দেবাঃ (লায়ণ) 
রাতুল (পুং ১শুদ্ধোদনের পুত্রভেদ। পাঠান্তর--রাহুল। ২রাঙ্গ।। 


রাক্রি 
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“সনি 


7 (ক্লী) ১জ্ঞান। 
“রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পর্চরিধং স্বৃতম্‌। 
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥* 
(নারদপঞ্চরাত্র ১। ১ অঞ্) 
২রাত্রি। ৩ সময়। যেমন দীর্ঘরাত্র, অতিরাত্র ইত্যাদি। 
রাত্রক (ক্লী) রাত্রং জ্ঞানং তেন কাফ়তীতি কৈ-ক। ৯ পঞ্চ- 
রাত্রক। (পুং) ২ একবর্য বেশ্তাগৃহবাপী। (মেদিনী ) 
রাত্রি (স্ত্রী) রাতি দদাতি কর্মরভ্যোইবসরং নিদ্রাদিস্থখং বা 
(রাশদিভ্যাং ভ্রিপ্‌। উপ ৪/৬৭) ইতি ত্রিপ। ৯ হরিদ্রা। 
২ রজনী। 
মনুষ্যদিগের স্ব স্ব দেশাপেক্ষায় কুর্যমণ্ডলের অদর্শন- 
ষোগ্য কাল, “এতন্্বীপাবচ্ছিন্নস্থ্য/কি রণানবচ্ছিন্নকালঃ চলিত 
রাতি। সংস্কৃত পর্য্যায়_-শর্বরী, নিশা, নিশীথিনী, ত্রিষামা, 
ক্ষণদ1, ক্ষপা, বিভাবরী, তমন্থিনী, রজনী, যামিনী, তন্বী, শ্তামা) 
ঘোরা, াম্যা, তুঙ্গী, নক্ত, দোষা, বাসতেয়ী, তমা, ক্ষম, 
শতাক্গী, ক্ষণিনী, নিশিধ্যা, চক্রভেদিনী, শর্বরী, শষ্য, বাস্থ রা, 
নিষদ্বরী, বসতি, বায়ুরোষা, নিশীখ, নিট ষামবতী, তারা, 
ভূষা, জ্যোতিস্মতী, তারকিনী, কালী, কলাপিনী। 
বৈদ্দিকপর্যায়--শ্তাবী, ক্ষপা, শর্বরী, অক্ত, উদ্মা। বাম্যা, 
যম্যা, নম্যা, দোষ, নক, তমস্‌, রজন্, অসি, পর়স্বতী, 
তমন্বতী, দ্বতাটী, শিরিণা, মোকী, শোকী, উধস্‌, পয়স্‌, 
হিমা, বন্বী। (বেদনিৎ ১1৭) 
“ষদ। দিক্ষু চ অষ্টান্থ মেরোভূগোলকোত্তবা | 
ছাদ ভবেত্ৃদ। রাত্রি; স্তাচ্চ তদ্দিরহা[্দিনম্‌ ॥৮ 
( অগ্রিপুতৎ গণভেদনামাধ্যায় ) 
যে সময় অষ্টদিকৃভাবে স্থমেরুর ভূগোলকোত্তব ছায়। 
পতিত হয়, তখন তাহাকে রাত্রি কহে। জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে 
পৃথিবী হৃর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। তখন তাহার যে 
পৃষ্ঠ সুর্যের অভিমুখে থাকে, দেই স্থান দিবালোকে আলোকিত 
এবং অপর পৃষ্ঠ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন সেই দেশেই 
রাত্রি হয়। ভূ-কক্ষা (৪০10)09) বিষুবরেখার (9৪9০1 ) 
উপর চক্রভাবে স্থন্ত থাকায় পৃথিবীর স্থানবিশেষে রাত্রির ক্ষয় 
বা বৃদ্ধি হইতে দেখা যাঁয়। সুর্য উত্তরায়ণ থাকিলে দক্ষিণ- 
গোলাদ্ধের স্থানে স্থানে কেবল রাত্রিই থাকে, দিবাঁভাগ 
অপেক্ষা রাত্রির ভাগই অধিক হয়। [পৃথিবী দেখ।] 
পিতু ও দ্েবতাদিগের রাব্রি।-_মনুষ্যদিগের মাসপরিমিত 
কালে পিতৃদ্দিগের একদিন, ইহার মধ্যে রুষ্ণপক্ষ দ্রিন এবং 
গুরুপক্ষ রাত্রি। দেবতাদিগের একদিন মন্ষ্যদ্িগের এক 
বৎসরে হয়, ইহার মধ্যে উত্তরায়ণ দিন এবং দক্ষিণায়ন রানি 


"মাসে ন চ নরাণাঞ্চ পিতৃণাং তদহনিশম্‌। 
কৃষ্ণপক্ষে দিনং প্রোক্তং শুরে রাত্রিঃ গ্রকীর্তিত &. 
বৎসরেণ নরাণাঞ্চ দেবানাঞ্চ দিবানিশম্‌ ), 
উত্তরায়ণে দিনং প্রোক্তং রাত্রিশ্চ দক্ষিগায়নে ॥* 
(ব্র্ষবৈবর্তপু* প্রক্কৃতি. খণ ৫১ অঞ্) 
স্বৃতিতে লিখিত আছে যে, পূর্বোক্ত দিবাভাগে ষে নকল 
নিত্য ও নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহ। ষদি কোন : 
রূপ প্রমাদবশতঃ অনুষ্ঠিত ন! হয়, তাহা! হইলে রাত্রির প্রথম 
প্রহর পর্যন্ত সেই কম্ম করা যাইতে পারে, তাহাতে এ কর্ম 
পতিত হইবে ন|। 
“পুর্বাহ্ুবিহিতং কর্ম ন ক্কতং তৎ প্রমাদতঃ। 
রাত্রেস্ত প্রহরং যাবৎ তৎকর্তব্যং যথোক্তবৎ ॥ 
দিবোদিতানি কর্্দাণি প্রমাদাৎ পতিতানি চ। 
শর্বধ্যাঃ প্রথমে ঘাম তানি কুর্ধ্যাদতক্র্রিতঃ ॥” (রত্বাকর) : 
তিন প্রহর কাল রাত্রি, রাত্রির প্রথম ও শেষ চারি দণ্ড 
দিবার মধ্যে গণা, এইজন্ত রাত্রির একটা নাম ব্রিযামা॥ 
পত্রিষামাং রজনীং প্রাহস্তা্তাদ্যস্তচতুষ্টয়ম্‌ 1» হর , 
পরছে রি 
রাত্রিকালে কুলপুজ! করিতে হয়। | 
পরাত্রাবেব মহাপুজ। কর্তব্য। বীরবন্দিতে 1; ্‌ 
ন দিনে সর্বথ! কার্য্য। শাসনান্মম সুত্রতে &৮ (তন্ত্রসার) 
রোহিণীবত অর্থাৎ জন্মাষ্টমী ব্রত ভিন্ন অন্য ষে কোন, 
ব্রতে রাত্রিকালে পারণ করিতে নাই। কিন্তু রোহিণী ব্রতে 
রাত্রিতে পারণ বিধান থাকিলেও মহানিশাতে পা 
করিতে নাই। 
এন রাত্রৌ পারণং কুরধ্যাৎ খতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। ৃ 
তত্র নিশ্তপি বৈ কুর্ষযাদর্জয়িত্ব। মহানিশাম্‌ ॥” (তিথিতত্ব) 
রাত্রিকাঁলে কদাপি শ্রাদ্ধ করিবে না। রাত্রিকালে গজা- 
স্নানাদ্দি কর! যাইতে পারে । ইহাতে গঙ্গান্গান জন্ত ফল 
হইয়া থাকে। রঃ 
রাত্রিকালে এক প্রহরের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ, অপেকগ 
কিঞ্চিত অল্প ভোজন কর্তব্য, রাত্রিকালে দুপ্রাপ্য সামী 
ভোজন ৰিধেয় নহে। 
“রাত্রৌ চ ভোজনং কৃর্যযাৎ প্রথম প্রহরাগমে। 
কিঞ্চদুনং সমস্ীয়াৎ দুর্জরস্তত্র বজ্জয়েৎ ৮ (ভাবপ্র* ) 
ফলিত জ্যোতিষ মতে,--চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি গ্রহ রাত্রি 
কালেই বলবান্‌ হয়েন। রাত্রির তৃতীয় যামে রবি, বুধ, 
শনি ও চন্ত্র বলবান্‌ হইস়্! থাকেন। কিন্তু বৃহস্পতি দিবা ও. 
রাত্রি উভয় কালেই বলবান্‌ হয়। জ্যোতির্বিদাভরণে রাক্রিলগ্ন 
নিরূপণের বিষয় লিখিত হইয়াছে। - আঁকাশস্থ নক্ষত্রের 
সি. 
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অবস্থান নির্ণয় দ্বারা মেষাদি লগ্নের ভুক্ত ও ভোগ্যদণ্ড স্থির 
করিতে পার! যায়। [বিস্তৃত বিবরণ লগ্মশবে দেখ । ] 
৬ ক্রৌধ্চদ্বীপন্থ নদীবিশেষ । 
শশ্রুতান্তট্রৈব নগ্স্ত গ্রতিবর্ষং গতাঃ শুভাঃ। 
গৌরী কুমুদ্ধতী চৈৰ সন্ধ্যা রাত্রিমনোজবা |” 


| ( মংস্তপুৎ ১২২৮৭) 
রাত্রিক (পুং) উ্ধূমকাখ্য উচ্চিটি্লা নামক বৃশ্চিকভেদ। 

(বাভট উত্তরত* ৩৭ অ*্) 
রাত্রিকর (পুং) রাত্রিং করোভীতি কক-ট। ১ চন্দ্র। ২ কপ্পুর। 
রাত্রিকাঁল (পুং) রক্নী। 


রাত্রিকৃত্য (ত্রি) রাত্রিকালে আচরণীয় বিষয়। 
রাত্রিচর (পুং) রাতৌ চরতীতি (চরেষ্টঃ। পা ৩২১৬) ইতি 


ট, (রারেঃ কৃতি বিভাঁষা । পা! ৬২।৭২ ) ইত্তি পক্ষে মুম্ভাবঃ। 


*তং বিপ্রদর্শং কৃতঘাতযত্রাং যাস্তং বনে রাত্রিচরী ডুট়ৌকে |” 

(ভট্ট ২৩) 

রাত্রিচর্য্যা (ভ্ত্রী) রাত্রেশ্চর্যা!। কাত্বিকালে কর্তব্য কর্মা। 

আহ্কিকতত্বে ও বৈদ্ভকে রাব্রিচর্যার বিধান নির্দি 

হুইয়াছে। রাত্রিচর্ধযাকণনস্থলে দারোপগমনবিধিই কেবল 
বিশেষরূপে নিদিষ্ট । 


স্লান্রিজ (€ক্রী) ১ রাত্রিকালে জাত। ২ নক্ষত্র, তারকা পুঞ্জ। 


রাত্রিজল (ক্লী ) রাব্রের্জলং। কুজ্থাটিক!। ( শব্মমালা ) 

রাত্রিজাগর (€পুং) রাত জাগর্তীতি জাগৃ-অচ,। ১ কুক্ধুর। 
(তরি) ২ রাত্রিতে জাগরণকর্তী, যাহার! রাত্রিজাগরণ করে। 

রাত্রিজাগরণ কী) রাত্রো জাগরণং। রাত্রিকালে জাগরণ, 
ব্লাত্রিতে নিদ্রা না যাওয়া, রাত্রিজাগরণে বায়ু কুপিত হইয়া 
থাকে, এইজন্য বাত্রিজাগরণ বৈগ্যকে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

[নিদ্রা শব দেখ।] 

রাত্রিজাগরদ (পুং) রাত্ৰৌ জাগরং জাগরণং দদাতি দা-ক। 
মশক। (রাজনি*) 

রাত্রিঞ্চ%র (পুং) রাত চরতীতি চর- -ট (রাত্রেঃ কৃতে বিভাষা। 

পা ৬|২।৭২ ) ইতি মুম্। ১ রাক্ষল। স্ত্রিযাং ভীষ। রাত্রিঞ্চরী 
রাক্ষমী। (ত্রি) ২ রাত্রিতে গমনকর্তী। 

রাত্রিতরা (ত্ত্রী) গভীরা রজনী । 

রান্রিতিথি (ভ্ত্রী) গুরুপক্ষীয় রাত্রি। 

রাত্রিদিশম্‌ (অব্য ) দিবারাত্রির মধ্যে। 


রাক্রিনাশন (পুং) হ্ধ্য। 
রাত্রিন্দিব (ক্লী) রাত্রিশ্চ দিবা চ। দিব! ।ও রাত্র। 


রাত্রিপরিশিষ্ট (ক্লী) রাত্রিস্ক্ত। [ রাত্রিস্থক্ত দেখ। ] 


ৰ 


৮ 


ব্রাত্রিপর্যযায় প্ুং) অতিরাত্রষোগে কথিত বাক্যবিশেষ। 
ইহ্‌। যথাক্রমে তিনবার উচ্চারণ করিতে হয়। 

রাতিপুষ্প (ক্লী) রাত্রো পুষ্প্যতি বিকাশন্তে ইতি পুষ্প-অচ.। 
উৎপল। (রাঁজনি*) 

রাত্রিপুজা (ভ্ত্রী) রাত্রিকালীন পুজা, যেমন শ্তামাপুজ!। 


 ব্াত্রিবল (তরি) রাত্রো বলং যগ্ত ।১ রাক্ষল। (ব্রি) ২ রাত্রিতে 


বলশালী। 

রাঁত্রিভোৌজন (ত্ত্রী) রাত্রিতে ভোজন, রাত্রিকালে ভক্ষণ। 

রাত্রিমট (পুং) রাত্রৌ৷ অটতীতি অট-অচ্‌ (রাত্রেঃ কৃতি 
বিভাষা । পা ৬৩৭২ ) ইতি মুম্‌। ১ রাক্ষদ। (ত্রি)২ রাত্রিতে 
গমনকারী। 

রাত্রিমণি (পুং) রাব্রের্মণিরিব। ১চন্দ্র। (হারাবলী) 


ব্লাত্রিমারণ (ক্লী) রাত্রিযোগে হনন। 
১রাক্ষদ | (ত্রি) ২ রাত্রিকালে বিচরণকারী। স্্রিয়াং ভীষ,। | 


রাত্রিম্মন্য (তরি) রাত্রিকাল-বিবেচনা। রাত্রিজ্ঞান। 


 ব্লাত্রিযোগ (পুং) রাত্রির আগমন। 


রাত্রিরক্ষক (পুং) রাত্রিকালের প্রহরী । রাতপাহার!। 
রাত্রিরাগ (পুং) অন্ধকার । 
রাত্রিবাঁসস্‌ (ক্লী) রাত্রেব্বাসঃ বস্তরমিব। ১ অন্ধকার । 

২ শয়নকালীন পরিধেয় বন্ত্র। প্রাতঃকালে উঠিয়! 
রাত্রিবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। দিবাভাগে রাত্রিবাস 
পরিধান করিলে অলক্ষ্মীর কৃপা হয়। ৃ 

“শয়নধান্ধকারে চ রাত্রিবাসেো! দ্রিনে তথা। 

স্নানাম্বরং কুবেশঞ্চ বজ্জয়েৎ শুক্কভোজনম্‌ ॥৮ (লক্ষ্মীচরিত্র) 

রাত্রিবিগম (পুং) রাত্রেবিগমে। যত্র । প্রভাত । ( শব্দমাল! ) 

রাজিবিশ্লেষগাঁমিন্‌ (পুং) রাত্রৌ বিশ্লেষং বিচ্ছেদ গচ্ছতীতি 
গম-ণিনি। ১ চক্রবাক। (রাজনি*) (তরি) ২ রাত্রিকালে 
বিচ্ছেদপ্রাপ্ত। 

রাত্রিবেদ (পুং) রাত্রিং রাত্রিশেষং বেদয়তি রবেণেতি বিদ- 
ণিচ.অণ.। কুকুট। (শব্দরত্বাণ ) 

রাত্রিবেদিন্‌ (পুং) রাত্রিং রাত্রিশেষং বেদয়তি স্বরেণ বিদ- 
ণিচ.-ণিনি। কুকুট। (শব্দরত্ব* ) 

রাত্রিসামন্‌ (ক্লী) সামভেদ। ( শতঃব্রাৎ ১১।৫,৪।৬) বেদে 
রাত্রিপামন্ শব্দের মূর্ধণ্য “ষ+ প্রয়োগ দেখা যায় । 

রাত্রিসুক্ত (লী) খগবেদোক্ত সক্তভেদ। 
১০।১২৭।১-৮ পধ্যন্ত রাত্রিস্থক্ত। প্রথমস্থক্ত যথ।-- 

প্রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ | 
বিশ্ব। অধিশ্রিয়ো অধিত ৮ (খাক্‌ ১০।১২৭।১) 
রাত্রিহাস পে) রাত্রে্বাস ইব শুত্রত্বা্ রাত হালো বিকাসো 
যস্ত হতি বা। শ্বেতোৎপল। ( *বারত্বা ) 


খগবেদের 


রাঁথপ্রোষ্ঠ [ ৪২০ 


1 


রাত্রিহিণ্ক (পুং) রাত্রৌ হিগুতি অন্তঃপুরমধ্যে ভ্রমতীতি [ 
হিও-গতৌ থ.ল্‌। অন্তঃপুররক্ষক। (শব্দরত্রাণ ) 

রাত্রী (ত্ত্রী) রাত্রি কৃদিকারাদিতি ভীষ,। 
২ হরিদ্রা। [ রাত্রিশব দেখ।] 

রাঁীদৈবোদাস (কী) সামভেদ রাত্রীহবদৈবদাঁস পাঠ ও 
দেখা যায়। 


১ নিশ।। 


রাত্র্যট (পুং) রাত অটতীতি অট্-অচ.। ১ রাক্ষদ। 
(তরি) ২ রাত্রিতে গমনকারী। 
রাত্র্যন্ধ (তরি) রাত্রৌ অন্ধঃ। ব্লাতকাণা, রাত্রিকালে 


দৃষ্টিহীন, যাহার! রাত্রিকালে দেখিতে পায় নাঃ কিন্তু দিবাতাগে 
দেখিতে পায়। 
দ্বেবদা রুচুর্ণ অজামুত্র দার! একবিংশতিবার তাঁবন1 দিবে, 
পরে উহ! নেত্রে লাগাইলে রাত্র্যন্ধরোগ নিবারিত হয়| 
£দেবদারোশ্চ বৈ চূর্ণমজামুত্রে ভাবয়েখ। 
একবিংশতি বৈ বারমক্ষিণী তেন চাঞ্জয়েখ। 
রাত্র্যন্ধত৷ পউলত নশ্রেদিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥৮ 
(গরুড়পু* ১৮৯ অঞ) 
ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে ষে, দূষিত কফ নেত্রের তৃতীয় 
পটলকে আশ্রয় করিলে রাত্র্যন্ধত। উৎপন্ন হুয়, দিবাভাগে দৃষ্টি 
্্য্যানুগৃহীত এবং কফের লাঘব হয়, এ কারণে রোগী দ্বিরা- 
ভাগে দর্শন করিতে মমর্থ হইয়। থাকে । (ভাবপ্র* নেত্ররো*) 
[চক্ষুরোগ ও নেত্ররোগ দেখ। ] 
২ রাত্রিতে স্বাভাবিক দৃষ্টিহীন পক্দী, কাকাদি। 
“দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কে চিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। 
কেচিদ্দিব৷ তথারাত্রোৌ প্রাণিনস্তল্যদৃষ্ট়ঃ 1 (্ভী ১ অ') 
রাত্রযন্ধতা (ভ্রী) রাত্যন্ধরোগ। 
রাত্র্যাকুপার (ক্রী)সামভেদ। 
রাথকারিক (তরি) রথকার-ঠক্‌ (কুমুদাদিভ্যষ্ঠক্‌ 1 পা ৪1২৮০) 
৯ রথকারঘুস্ত দেশ । ৯ রথকারের অদূরভব। ৩ রথকার 
দ্বারা নিবৃত্ত। র 
রাঁথকাধ্য (পুং) রথকারস্ত অপত্যং পুমান্‌ রথকার ( কুর্ব্া- 
দিভ্যে। ণ্যঃ। প। 8।১।১৫১ ) ইতি ণ্য। রথকারের গোত্রাপতা। 
রাখগণক (কী) রথগণকম্ত ভাবঃ. কর্ম রা, (প্রাণভৃজ্জাতি- 
বচনোদগাত্রাদিভ্যোহঞ॥ পা ৫১১২৯) ইতি রথগণক 
অঞ4.॥ রথগণকের ভাব বা কার্য্য। 
রলাথজিতেয় (ব্রি) রথজিৎ নাম অঞ্চারোগণভেদ। 
জয্মীবুদ্ধির বিরাগবিশেষের উৎপাদয়িত্রী। 
“রথন্িতাং রাখজিতেয়ীনামপ্ল রসাময়ং ল্মরঃ।”(অথর্ব্্ঃ ৬/৯৩০।১) 
ছে রথজিতে রথেন জেতব্যে মাষাবো ওষধি রথকিতাম্‌ রথেন 


বিশ্ব- 


আত্মীয়েন বাহনেন বিশ্বং জয়ন্তীনাং ধীনাম্‌ নজর. বরাগ 
বিশেষস্য উৎপাদক ত্রীণাম্‌ অপ্পরপাং উর্বনীপ্রভৃতীনাং মন চু 
অয়ং স্মরঃ কামঃ। তদধীনে বর্তত ইতার্থঃ। অতঃ ইয়ং ছুষ্টা স্ত্রী সী 
মাং স্মরকতপীড়াঁভাবাৎ ন কাময়ত ইত্যর্থঃ॥ যদ্ধ। রথজিতাং 
রথেন রথাকারেণ বিমানেন নিশ্বং জয়তাং দেবানাং ধন 
রগজিতে রথেন জেতব্যে মেরুশিখরাদৌ ভোগতু প্রদেশে বীনা 
ধ্যাতৃণাং গন্ধব্বাণাং অগ্দরপাং চ অক্পং সম্ভৃতঃ স্মরঃ।” ( সারণ) 4 
রাথন্তর (ত্রি)১ রথতন্তর সামসন্বন্ধীয়। ২ রথন্তরের গোত্- ্ 
পত্য। স্ত্িয়াং ভীপ.। স্ত্রী আচার্ধ্যভেদ । ( বৃহদ্ধন্পু ণধ ত 
রাথন্তরায়ণ (পুং) রথস্তরের গোত্রসন্তব / 
রাথপ্রোষ্ঠ (পুং) অসমাতির গোত্রাপত্য | ৮ 
রাখীতর (পুং) রধীতরস্ত গোঁত্রাপত্যং রথীতর (অনৃষ্যনন্তরে রা 
বিদ্াদিত্যোহঞ২। পা ৪1১1১০৪) ইতি অঞ। রথীতরের 
গোত্রাপত্য। রি 
রাখীতরায়ণ (পুং) রণীর (হুরিতাদিভ্যোহঞ২। 
৪1৯১০০ ) ইতি ফকৃ। রথীতরের গোত্রাপত্য । 
রাখ্য (তরি) রথ্য বা রথসম্পর্কীয়। (খক্‌ ১১৫৭৬). 
রাঁদ্ধ (ত্রি) রাধ সিদ্ধো ক্ত। ১পন্ক। ২দিদ্ধ। (কা) 
৭পুর্তেন তপস! ষক্ৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিন! । ঝা 
রান্ধং নিঃশরেয়সং পুংসাং মগ্গ্রীতিস্তত্ববিন্মতম্‌ ॥” 
(ভাগবত ২।৯/৪০ 
রাঁদ্ধান্ত (পুং) রাঃ সিদ্ধঃ অস্তঃ নির্ণয়ে ষন্মাৎ। ১ সিদ্ধান্ত 
গঅথেদমর্থং পৃষ্ছামে। ভবস্তং বহুবিত্তমমূ। 
সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে ভবান্‌ ভাগবততত্ববিৎ ॥” ্. | 
(ভাগবত মা ্ 
রাঁদ্ধান্তিত (ভ্রি) দিদ্ধান্তীকৃত। ন্থায়সত্রপরম্পরা দ্বারা 
প্রতিঠিত। ন ) এ 
রাদ্ধি (ভ্ত্রী) স্পূর্ণতা। সাফলা। উন্নতি। জা মু 
রাঁধূ। ১ নিম্পভি। ২ হিংসা। ৩ বৃদ্ধি। ৪ শুভাশুতপর্্যালোচনা। 
বাদি ও দিবাদি, পরশ্ৈ, স্বাদিপক্ষে সক* দিবাদিপক্ষে অক 
অনিটু। লট্‌ রাধ্যতি। লোটু রাধ্যতু। স্বাদিপক্ষে রাহে তি, 
রাধত৯, বান্সুবস্তি। লিট, বরাধ, বরাধতু, বরাধিত, রর 
রেধিথ। লুট, রাদ্বা। লট রাৎস্যতি। লুঙ. আরাংম্যৎ। 
লু, আরাৎসীৎ, আরাদ্ধাংং আরাৎন্থঃ। সন্‌ রিবাৎমতি। ্ 
হিংসায়!ং বিরিৎমতি। যঙ, রারাধ্যতে | যঙ্লুক্‌ রারান্ধি। 
ণিচ, রাধয়তি। লুউ.অরীরধৎ। রাধ ধাতু ট্রাদিগণীয়ও 


নানি 
+ পা- রি 
রী 


্প 
২০ 
৮ 


অপ+রাধল্প অপরাধ, দ্রোহ, অনিষ্টাচরণ, 7 
অভি+-আ্রাধ- আরাধনা, সেবা। বি+রাধ্‌সদ্রোহ। 
অনিষ্টাচরণ ক. 


বাধ (পুং) রাধা বিশাখা তন্বত্ী পৌর্মাশী রাধী সান্সিনস্তীতি 
বাধ (লান্ছিন্‌ পৌর্ণমানীতি। পা! ৪২২১) ইতি অণ। 
১ বৈশাখমাস। 
“রাধমাসাবধি দধুস্ততঃ প্রভৃতি বারিদাঃ1৮(রাজত* ৮২৪৮২) 
২ ধন। এস্তোত্রং রাধানাং পতে” ( খক্‌ ১৩০1৫) 
“রাধানাং পতে ধনানাং পালক” (সায়ণ) 
রাঁধগুপ্ত (পুং) বৌদ্ধপত্রাট) অশোকের মন্ত্রী। 
বাধন (ক্রী) রাধ-লাট,। ১ সাধন। ২ প্রাপ্তি। ৩ তোষ, 
পরিতোষ। (হেম) ্‌ 
রাধনপুর, বোম্বাই £প্রসিডেন্সীর রাধনপুররাজ্যের প্রধান 
নগর। অক্ষাণ ২৩* ৪৯৩০৮ উঃ এবং দ্রাধি*ৎ ৭১* ৩৮৪০৮ 
পু"। এই নগর একটা বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। 
বর্ধাকালে সমস্ত ময়দান জলমগ্র হইলে, নগরটা হুদমধ্যস্থিত 
দ্বীপের ন্যায় দেখায় । ইহার চতুর্দিকে ১৫ ফিটু উচ্চ, 


৮ ফিট. প্রস্থ ও হা* মাইল বিস্তৃত প্রাচীর আছে। প্রাচীরের ( 


চারিকোণে বুরুজ, ৮টী তোরণদ্বার ও গ্রাচীরগাত্রের স্থানে 
স্থানে কামানের গর্ত এবং প্রাচীরের বহির্দেশে উচ্চ বপ্র ও 
পরিখা আছে। এই নগরের মধ্যস্থলে নবাবের দুর্ ও প্রাসাদ 
অবস্থিত। গুরাত, কচ্ছ ও ভাখনগরের সহিত এখানকার 
বানিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৮১৬ ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে 
দুইবার মড়কে এই স্থান গ্রান্ন জনশুন্ত হইয়। যায়। 
রাঁধনা (জী) ১ বাক্ক্য। ৭ কথন। 
রাধরঙ্ক (পুং) ১ লাঙ্গল। ২ স্বপ্পবৃষ্টি বা তুষারপাত । 
রাধরঙ্কু (পুং) সার, শীকর? জলদোপন। 
রাধস্‌ (ক্লী) অনুগ্রহ। সহানুভূতি । দয়া । দান। 
_ব্লাধস্পতি (পুং) ধনাধিপতি। শ্রেষ্টদানী। 
রাধা (ত্তরী) রাপ্রেরোত সাধয়তি কাধ্যাণীতি রাঁধ-অচ -টাপ,। 
১ ধন্বিদিগের চিত্রতেদ। হহ হি মহারাজসমাজে ন জানে 
কমবলঘ্িষ্যতে রাধাবেধকীন্ভিব্বৈজয়ন্তা+ (বালভারত ১ অঙ্ক ) 
২ বিশাখ। নগ্ষত্র। ৩ আমলকী। ৪ বিজুক্রান্ত। 
€ বিছ্যৎ। (মেদিনী) ৃ 
৬ সত অধিরথের পত্বী। অধিরথপত্বী রাধা কুস্তীগর্ভজাত 
শিশুকণের পালাফ্ধত্রী ছিলেন, এইগন্ত কর্ণ রাধান্থত নামে 
খ্যাত ছিলেন। 
“নিগৃহমান্। জাতং বৈ বন্ধুপক্ষভয়াত্দ]। 
উৎসপর্জ জলে কুন্তী তং কুমারং ষশস্বিনম্‌ ॥ 
তমুৎস্থষ্ং জলে গভং রাধাভর্ভা মহাবশাঃ। 
রাধায়াঃ কল্পয়ামান পুত্রং নাহ ধিরথস্তদ1 ॥৮ 
(ভারত ১/৬৭।১৩৮-৩৯ ) 


মা ১০৬ 


রাধা ভি ২১] রাধা 


৭ গোপী বিশেষ, শ্ীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের বামভাগাংশ। শক্তি। 
শ্রীমদূভাগবতে রাধিকার কোনরূপ উল্লেখ নাই । কৃষ্ণ- 
তক্তা এক প্রধান! সখীর নির্দেশ জাছে মাত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত, 
দেবীভাগবত এবং পন্মপুরাণ প্রভৃতিতে রাধিকার বিবরণ 
পাওয়া যায়। অতি সংক্ষেপে বিবরণ লিখিত হইল । 

ব্রহ্গবৈবর্তে (ব্রন্মধণ্ডে ৫ অঃ) আছে__গোলোকে রাস- 
মগুলে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের সহিত অবস্থান করিতে- 
ছিলেন এমন সময়ে, তাহার বামপার্খশ হইতে এক কন্তা 
'আবিভূতি হইয়া শ্রীকুষ্জকে পুজা করিতে লাগিলেন। 
গোলোকধামে রাসমণ্ডলে এই কন্তা আবিভূর্তি হইয়্াই 
শ্রীকুষ্ণের নিকটে ধাবিত হ্ইয়্াছিলেন, এইজন্ত দেবগণ 
তাহার নাম রাধা বলিয়। নির্দেশ করেন। এই শ্রীমতী রাধা 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং প্রাণ হইতে নির্গত! 
হুইয়াছিলেন বলিয়! নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তম] । 

দেবী রাধা আবির্ভাবমাত্রই ষোড়শ বর্ষবয়স্ক1, নবযৌবন- 
সম্পন্না, অতুযজ্জলবন্ত্রধারিণী, ঈষদ্‌ হান্তবদন| এবং মনোহারিণী 
হইলেন। এই দেবী অতিশয় তকোমলাঙ্গী এবং জগতের যাঁব* 
তীয় সুন্দরী হইতেও পৌন্দধ্যবতী। 

শ্রীরাধা এইরূপে আবিভূতি। হয় শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভীষণপুর্ব্বক 
তাহার বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহাস্তবদনে 
রত্বপিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই সময় গ্রীরাধার 
লোমকুপ সকল হইতে রূপ ও বেশ রচনায় ততসদৃশ গোপাঙ্গ না- 
গণ আবিভূতি হইল। এই সকল গোপিকাঁগণের সংখ্যা 
লক্ষ কোটি। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ হুইতে তদনুরূপ 
গোপগণ এবং স্থিরষৌবন নানাবর্ণ গোসমূহও আবিভূর্তি হইল। 

গোলোকে এইরূপে শ্রীমতী রাধিকার উৎপত্তি হইয়াছিল। 

এই গোলোকোভ্তবা রাধাই বুন্দাবনধামে অবতীর্ণ 
হুইয়াছিলেন। : বুন্দাীবনধাঁমে অবতীর্ণ হইবার কর্ণ ত্রহ্গ- 
বৈবর্তপুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 

একদা! ভগবতী মহাদেবকে শ্রীরাধিকার উৎপত্তি, নাঁম- 
নিরুক্তি ও ধ্যানাদির ব্ষি্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দেবদেব 
মহাদেব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অতি গোপনীয় শ্রীমতীর 
জন্মাদি বৃত্তান্ত নিষ্নোক্তরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন। 

একদা ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বুন্দাবনের রম্যবনে 
রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ। হুইব!- 
মাত্রই দেবদেবী রাধা উৎপন্ন হইলেন। এই সময় শ্রীকুষ্ণ 
ছুই রূপে বিতক্ত হন। দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকষ্ঃমুর্তি এবং 
বামাঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরম রমণীয়! 
রাধিক। দেবী রানমগুলে রাসবিহাপীর মহিত রমণ করিতে 


হরিপ্রিয়া নিজ পতিকে রমণোৎসুক 
জানিয়া ধাবমানা হইয়াছিলেন, এইজন্য তিনি রাধ| নামে 
খ্যাত হন। ভক্তগণ “রা” এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রে মুক্তিপদর 
প্রাপ্ত এবং ধা” এই শব্দ উচ্চারণ করিলে হরির পদে ধাবমান 


উৎস্থক হইলেন। 


হয়, এইজন্তও তাহাকে রাধা কহে। এই শ্রীমতী রাধ। সুদা- 
মের শাপে বুন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

কোন এক সময়ে রাধানাথ গোলোকে বুন্দাবনস্থিত শত- 
শৃঙ্গপর্বতের একদেশে বিরজানাম্নী একটী গোপিকার সহিত 
বিহার করিতেছিলেন। রাধিকাঁর চারিজন দূতী এই বিষয় 
অবগত হইয়! শ্রীরাধার নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। 
রাধা এই বার্ত। অ্রবণে অতিশক রাগান্বিত হইয়! তথায় গমন 
করিতে লাগিলেন। শ্রীরুষ্ণের মহচর সুদাম শ্রীরাধার 
. আগমন-কোলাহল শ্রবণ করিয়৷ শ্রীকুষ্ণকে সাবধান করিয়া 
দির! গোপগণের সহিত পলায়ন করেন। তখন ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
প্রেমময়ী রাধার প্রেমভঙ্গভয়ে বিরজাকে পরিত্যাগ করিয়! 
পলায়ন করেন। 
. করিয়া তথায় নদীরূপে অবস্থান করেন। 
তথায় উপস্থিত হুইয়! 
. "ফিরিয়া আদসিলেন। 

পরে শ্রীকুষ্চ অই্টদথার সহিত রাঁধাসমীপে উপস্থিত হইলে 
রাধিক! শ্রকৃষ্ণজকে ব্হুতর তিরস্কার করেন। কিন্তু স্ুদাম 
কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণে ব্যথিত হইয়।৷ রাধিকাকে তিরস্কার করিলে 
শীরাধিকা আরও ক্রু হই! জ্দামকে “তুমি ক্রুর অন্গরষোনি 
লাভ কর” এই অভিশাপ দ্বেন। তখন স্ুদ্বামও ত্রুন্ধ হইয়া 
শ্রীরাধাকে শাপ দেন যে তুমিও গোলোক হইতে ভূলোকে 
গমন করিয়া গোপের গৃহে গোপকন্গারূপে জন্মগ্রহণ কর; শত 
বৎসর কাল অগহা কৃষ্ণবিরহছুঃখ সহ করিবে এবং ভগবান্‌ 
- ভুভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া তোমার সহিত মিলিত 
হইবেন । স্থদামের অভিশাপে রাঁধ। গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন 


এদিকে রাধিক! 
কাহাকেও দেখিতে না পাইয় 


এবং রাধার শাপে সুদাম শঙ্খচুড় নামে অন্থরযোনি প্রাপ্ত হন। 


রাধা-বরাঁহকল্পে রাধিকা গোকুলনগরে বৈশ্তবর বুষ- 
ভান্গুর কন্তারূপে অবতীর্ণ হন। বৃষভান্ুকান্ত। 
বাযুগর্ভ ধারণ করেন, কাঁলে কলাবতী বাযুপ্রসব করিলে 
অযোনিসন্ভৃত শ্রীরাধা উৎপন্ন হইলেন । দ্বাদশ বৎসর অতীত 
হইলে বুষভাঙ্ রায়াণবৈশ্তের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ দেন। 
শ্রীরাধা বুষভানু তায় নিজছায়া সংস্থাপন করিয়া অন্তহিতা 
হন। ছায়ার সহিত রায়াণের বিবাহ হয়। চতুর্দশ বৎসর 


অতীত হুইলে ভগবান্‌ কৃষ্ণ কংসভয়ছলে বালকরাপে গোকুলে । 
রায়াণথ কুষ্চজননী যশোদার সচোদর এবং. 


গমন 'করেন। 


বিরজাদেবী শ্রীরাধার ভয়ে প্রাথ পরিত্যাগ ; 


বাধিকার ষোড়শ নাম-_ 


কলাবতী, 


গোলোকে শ্রীকুষ্ণের অংশস্বরূপ। অতএব রায়াণ ম 
তাহার মাতুল। জগত্এষ্ঠ পুণ্যতম বা বনে 
শ্রীরাধাকৃঞ্চের লীল! বিহার ঘটে । 7 
গোপগণ স্বপ্নেও শ্রীরাধার রূপ দর্শন করিতে পান না. 
ল্রীরাধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে বাস এবং রা়াণগৃছে 
ছা়ারপে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মা! শ্রীরাধার চরণ দর্শন 
আকাক্ষায় বষ্টি সহজ বৎসর পুক্ষরতীর্থে কঠোর থা 
পরে ভগবান্‌ ভূগারহরখের নিমিত্ত ভারতে 
নন্দগোপকুলে জন্মগ্রহণ করিলে ব্রহ্গ! শ্রীরাধার চরণপদ্ধ 
দর্শন পান। শ্রীকুষ্চ পুণ্য বুন্দাবনধামে শ্রীরাধার সহিত 
গণকাল বিলাস করিয়াছিলেন। তৎপরে স্দামশাপে রাধা-. 
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হয় । পরে কুষভানু, নন্দ এবং সকল গোপ 
গোপীগণ পুনর্ধার সকলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত গোলোক- 
ধামে গন করেন। .এই শ্রীরাধার উপাখ্যান পাপনাশক 
এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে অশেষ মজলদায়ক। ্ু 
: শ্রীরুষ্ণ দ্বিভুজ ও চতুভূজ এইব্ধপে বিভক্ত । হিদুদ 
শ্রীকৃষ্ণের সব্বোতমা শ্রীরাধাই পত্থী এবং চতুভূর্জ কষ্ের 
মহালক্ষী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তৃলসী ইহারাই প্রিয়তম! | 7. ্‌ 
পণ্তিতগণ আগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করিয়। পশ্চাৎ কৃষ্চ- 
নাম উচ্চারণ করিবেন, কৃষ্ণনামের পরে রাঁধানাম উচ্চারপ 
করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়৷ থাকে । হরি কান্িকী 
পূর্ণিমার রাদোৎসব উপলক্ষে গোলোকে রাদসগুলে মালের 
পুজা করিরা রাধাকবচ কণ্ঠে ও বাহুদেশে ধারণ করেন। 
এই সময়ে রীরাধা জগৎপতি কৃষ্ণের পুজা এবং কও 
শ্রীরারধিকার পূজা করিয়৷ থাকেন । শি 


* ১ 


রি. 
(ব্রহ্গবৈবর্তপু€ প্রককৃতিথ* ৪৮৫৪ অৎ 


করেন। 


রাধা) প্লামেশ্বরী, রাসবাপিনী, বসিকেশ্বরী, কপ 
কৃষ্ণপ্রিয়।, কৃষ্ণন্বরূপিণী, কৃষ্ণবামাংশসন্তৃতা, পরমানন্দরূপিণী, 
কৃষ্ণা, বুন্দাবনী, বুন্দা, বৃন্বাবনবিনোদিনী, চন্দ্রাবলী, চত্রকান্ব/ 
এবং শতচন্দ্রনিভানন। শ্রীমতী রাধিকার এই ষোড়শ. রা 
দর্দবাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং সকল পাপনাশক ।.. | র্‌ 
এই সকল নাম-নিরুক্তির বিষয় এইরূপ নির্দিষ্ট থা 
“রা” শব্দে দ্বান এবং “ধা” শব্দে নির্বাণ-সুক্তি, তিনি ভক্তবৃন্দকে 
নির্বাণ মুক্তি প্রদান করেন বলিয়! রাধা নামে অভিহিত হন। 
তিনি রাসেশ্বর শ্রীকষ্চের পত্ী, এজন্ত রাসেশ্বরী, ও রাদমগ্ুলে 
বাদ করেন বলিয়া রাঁসনাসিনী নামে, এরপিদ্ধা |. 
রসিকাদেবীগণের ঈশ্বরী একারণ পণ্ডিতগণ নিরস্তর, পর 
রসিকেশ্বরী বলির থাকেন। তিনি পরমাত্ম! ফর 


দা নে 


| 
] 


প্রাণাধিকা প্রেক্সদী এই নিমিন্ত কৃষ্ণ প্রাণাধিক|। শ্রীকুষ্ণের 
অতিশয় প্রিক্া কান্তা এইজন্ত কৃষ্ণপ্রিয়া। তিনি অবলীলা- 


ক্রমে কৃষ্ণরূপ বিধান করিতে সমর্থ ও সর্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের 
সদূৃণী এইজন্য কষ্ণম্বরূপিণী। কৃষ্ণের বামাংশসন্তুত। বলিয়। 


শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কষ্ণবামাংশসম্ত,তা নামে কীর্তন করিয়াছেন। 


বাধা স্বয়ং মৃত্তিমতী পরমানন্দরাশি এজন্য তিনি পরমা- 
নন্দরূপিণী বলিয়া কীন্তিত হুইগ্রাছেন। “কষ” শবে মোক্ষ 
এবং কার শব্দে উংকুষ্ট এবং আকার শব্দে দানবোধক। 
তিনি উত্কৃষ্ট মোক্ষদায়িনী এইজন্য কৃষ্ণ। তাহার বুন্দাবন 
আছে, বা তিনি বুন্দাবনের অধিষ্টাত্রী দেবী এইজন্ত তিনি 


 বুন্দাবনী। বৃন্দ শবে সবীসমূহ ও আবণর শব্দ অস্তিবোধক, 
তাহার লখীদমূহ বিগ্যমান আছে এইজন্ত তিনি বুন্দা। বিনোদ 


শব্দে আনন্দ, তাহ! তাহার বুন্দাবনে সম্পূর্ণরূপে বিরাঁজিত 


* আছে, এইজন্য বুন্বাবননিনোদিনী। রাধিকার মুখচন্দ্র ও নখ- 


চক্্রাবলী নিরন্তর বিরাছমান এজন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চন্দ্রারলী 
বলিয়! থাকেন। তাঁহার মুখকান্তি দিবানিশি চন্দ্রতুল্য বলিয়। 
তিনি চন্দ্রকান্তা, তাহার মুখমণ্ডলে নিরন্তর শত চন্দ্রের স্থায় 
প্রভা বিদ্কম।ন, এইজন্ত তিনি শতচন্দ্রনিভানন। বলিয়। কীর্তিত 


 হুইয়াছেন। 
যিনি ত্রিসন্ধ্যা রাধিকার এই ষোড়শ নাম জপ করেন, 


তিনি ইহকালে রাধামাধবের. পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিয়া 


শঞ্সন্তে অণিমাদি সিদ্ধি ও নিত্য শরীর ধারণপুর্ববক তাহাদিগের 


' ন্বান্তকাধ্যে নিযুক্ত হইয়া নিরন্তর তাহাদিগের সহিত কাল- 
'ঝাপন করিয়া থাকেন । (ব্রহ্গবৈৎ শ্রীকুষ্ণজন্মথণ ১৭ অ০) 
দ্বেবীভাগবতে রাধিকার পুজা! ও মন্ত্রাদ্ির বিষয় এইরূপ 


আছে, _মূলগ্রকুতিরূ(পিণী চিন্মরী ভূবনেশ্বরী হইতে জগ- 


রাধা এবং বুদ্ধির অধিজাতী দেবতা! ছূণ। 


তের উৎপত্তিকাঁলে প্রাণ ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছুই 


“শক্তি আবিভূতি। হন। তন্মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠাত্তী দেবতা 


বিরাড়াদ্দি চরাচরজগৎ সেই শক্কিযুগলের অধীন। ইহা- 


দের অনুগ্রহ ব্যতীত জীবের মুক্তিলাভ ছুর্ঘট। এই জন্ত 


৮ 


- জীবমাত্রেরই এই শক্তির আরাধনা কর| অবশ্তকর্তব্য। 
-শক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে রাধিক| শক্তির মন্ত্র যাহা ত্রন্ধা! বিষ 
প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত জপ করিয়া থাকেন, ্রীরাধারৈ স্বাহা, 
- এই বড়ক্ষর মহামন্ত্রে ধর্মাদি লাভ হইয়। থাকে। 


৫. 


এ +ঞট 
॥ টিসি রর 


এই 


এ মন্ত্রের 
সহিত হী যোগ করিয়। দিলে এ মন্ত্র বাঞ্চাচিন্তামণি হইয়া 


থাকে । উক্ত মন্ত্রের মহিমা সহত্রকোটি মুখে এবং শতকোটি 
.জিহ্বাতেও বর্ণন করিতে পারা যায় না । প্রথমে গোলকধামে 
রাদমগুলে শ্রীকুষ্চ মুল গ্রকৃতিদেবীর উপদেশে এই মঞ্জগ্রহণ |. 


ঞ্া 
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এই নিখিল, 


রাধা 


করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীুষ্ণের উপদেশে বিষুঃ, এবং 
বিষ্ণুর উপদেশে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এই মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
রাধিকার পুজা ব্যতীত কৃষ্ণপুজায় অধিকার হয় না, সুতরাং 
সকল বৈষ্ণবেরই রাধার পুজা করা অবশ্তকর্তব্য। রাধা 
কৃষ্ণের অথিষ্ঠাত্রী দেবতা, কৃষ্ণ রাধার অধীন। রাঁধ! সর্বদ। 
কৃষ্ণের রাসেশ্বরী হইয়৷ রহিয়াছেন। কৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্যও 
রাধাকে পরিত্যাগ করিয়। থাকিতে পারেন ন1। 

পুজার বিধানানুসারে ধ্যামাদি করিয়! উক্ত মন্ত্রে রাধিকার 
পুজা করিতে হন্প। যিনি যখাবিধানে রাসেশ্বরী রাধার পুজ! 
করেন» তিনি বিষ্ণতুল্য হইয়া থাকেন। যেজ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি 


কাত্তিকমাসের পৌণমাসী তিথিতে রাধাঁজন্মোৎমৰ করেন, 


রাধা! তাহাকে সানিধ্য গান করিয়। থাকেন । সর্বদ! 
গোলোকবাসিনী রাধা কোন কারণ বশতঃ একনময়ে 
বুন্দাবনকাননে বুষভান্গুর কন্ত1 হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
এই দেবী ভক্তগণের সমস্ত কামনা ধারণ অর্থাৎ সাধন 
করেন বলিয়া! তিনি রাধা নাম গ্রহণ করিয়াছেন । 

শালগ্রামশিল! বা! ঘটে দেবী রাধিকার পুজ। করিগ্ণা পরে 
তাহার অঙ্গদেবতাদির পুজা করিতে হয়। দেবীর পুজ! 
করিয়া দক্গিণাবর্তক্রমে অই্দলপন্মের পুরোভাগে পুর্বদলে 
মালাবতী, অগ্িকোঁণে মাধবী, দক্ষিণদলে রত্বমালা, নৈখতি- 
দলে সুশীল, পশ্চিমদলে শশিকল।, বাযুদলে পারিজাতা, 
উত্তরদলে পরাবতী এবং ঈশানদলে সুন্দরী, তৎপরে অষ্টদল 
পদ্মের বহির্ভাগে ব্রান্ষী প্রভৃতি মাতৃগণ, ভূপুরে দিক্পাঁলগণের 
এবং বজ্জ প্রভৃতি অস্ত্রসমুহের পূজ। করিতে হয়। তৎপরে 
যথাঁশক্তি উপচার দ্বারা দেবীর আবরণদেবতার পুজা! কর্তবা । 
পূজার ক্রম সংদ্গেপে লিখিত হইল, বিশেষ বিবরণ পুজা- 
পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে । (দেবীভাঁগবত ৯৫০ অণ) 

বৃন্দাবনধামে ভগবান্‌ রাধিকার সহিত যে রাদলীলা 
করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিস্তারিতরূপে 
কীন্তিত হইয়াছে । | রামশব্দ দেখ ।] 


রাপাতন্ত্রে লিখিত আছে;,_- 
ভগবান্‌ বান্থদেব কাশীপুরে গিয়া কায়মনোবাক্যে 


মহামায়ার কঠোর তপস্তা করিতে থাকেন। সহআদিত্য গত 
হইলে ৪ তাহার সিদ্ধি হইল না। তখন মহামায়া দেখ! দিয়া 
বলিলেন, 'বংস ! উঠ, কুলাচার বিনা সিদ্ধি হয় না। আমার 
অংশসভ্তব! লক্ষমীকে ছাড়িয়াকি তপ করিতেছ? এক অতি 
গুহা কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার এই বক্ষঃস্থলে 
আম্মাক়রূপ। চিত্রবিচিত্া মালা আছে। এই মালাগুলিই 
আমার দুতী, তাহাদের নাম হস্তিনী, | পদ্মিশী, চিত্রিণী, 


গন্ধিনী। এতন্মধ্যে আমার পদ্মিনী নায়ী মালাই ব্রজে গিয়া 
রাধা নামে খ্যাত হইবেন। বাম্থদেব! তুমি মথুরায় গিয়। 
সেই পদ্মিনীর সঙ্গ লাভ কর, তাহা! হইলেই তোমার সিদ্ধি 
হইবে। আমার অন্তান্ত মাতৃকাদেবীগণও তাহার অনুচরী 
হইবে» তখন ভগবান্‌ বাসুদেব মহামায়ার কাছে পদ্মিনীকে 
দেখিতে চাহিলেন,ততক্ষণাৎ রক্তবিছ্যাল্পতাকৃতি পদ্মগন্ধঘম- 
স্বিতা মোহিনীরূপধারিণী সখীগণবেষ্টিতা সহজদলপন্নন্মধযস্থ। 
দেবী পন্মনী আবিভূ্তি হইলেন । বাসুদেব সেই মুণ্তি দেখিয়! 
বিশ্ময়াবিষ্ট হুইলেন। পদ্মিনী কহিলেন, “ভগবন্! শীঘ্র ব্রজ- 
ধামে গমন করুন, সেখানে আমি আপনার সহিত কুলাচার 
করিব। তথায় বৃকভান্বগুহে আপনার অগ্রেই আমি জন্মিব । 
এই বলিয়। পদ্মিনী মহামায়ার মাল! মধ্যে অন্তহিত হইলেন। 

চৈত্রমাসে শুক্রপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমীতিথিতে অর্দ- 
রাত্রে পদ্মিনীদেবী বিবিধ কমলদলে পরিশোভিত কালিন্দী- 
দলিলে মায়াময় ডিন্বরূপে আবিভূ্ত হইলেন। মহামায়। 
কাত্যায়নী সেই অপীম তেজোময় ডিম্ব লইয়া! কাঁলিন্দীতীরে 
জপপরারণ বৃকভান্গ-সমীপে আবিভূর্তি হইয়! কহিলেন $- 
বন! তুমি দিদ্ধ হইয়াছ, ষথাভিলফষিত বর প্রার্থনা কর। 
দেবীকুপা লাভ করিয়! বৃকভানু দেবীর অন্ুরূপিণী কন্ঠ 
প্রার্থনা করিলে, দেবী মহামায়া দেই ভিষ্বটা তাহার হস্তে 
প্রদান করিয়া, বৎস! তোমার পত্বীর ভক্তিতে আমি পরম 
শ্রীত হইয়াছি, তোমার পত্রীর কন্তারত্র লাভ হইবে” বলিয়া 
অন্তহিত হইলেন। বৃকভানু সেই ভিম্ব স্বীয় পত্বীকে প্রদান 
করিলেন ( তিনি অত্যন্ত আনন্দে দেখিতেছেন-_এমন সময় 
ডিন্ব দ্বিধা হইলে তন্মধ্যে ভুবনমোহিনী বিছ্যাল্লতাকার৷ 
সৌভাগ্যবদ্ধিনী কন্তা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। 
অন্ন্তর বৃকভান্ু স্বীয় পত্রী কীত্িদার সহিত মিলিত হুইয়৷ 
কন্তার রাধিক! নাম রাখিলেন। 

প্রুক্তবিছ্যুত প্রভা দেবী ধন্তে যন্মাৎ শুচিন্িত্তে। 

তশ্মান, রাধিকা নাম সর্বলোকেষু গীয়তে ॥” 

(রাধাতন্ত্রে ৭ম পটলে) 

সেই দেবী রক্তনিছ্রাত্প্রভা ধারণ করিতেন বলিয়া সর্ব 
লোকে তিনি রাধিকা! নামে প্রখ্যাত হন। সেই পগ্মিনী 
দ্বিতীয় বর্ষে কৃষ্চকে পাইবার জন্য ষোড়শোপচারে ব্রক্গাপ্ড- 
রূপিণী মহাকালীর পূ! করিতে থাকেন। রাধাতন্ত্রে বিশেষ- 
ভাবে লিখিত্ত আছে-- | 

বিষুব্ল্লভা মুগনয়না রাঁধাই মহামায়া জগদ্ধাত্রী, ত্রিপুরা, 
পরমেশ্বরী) পন্পগন্ধিনী পদ্মিনীই তাহার দুতী; তিনিও 
: ক্কষ্ণভক্তা, কৃষ্ণবল্পভ।। বৃকভান্ুর দৃঢ়ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া 


তিনি তাহার কণ্টাবূপে জন্ম ই করেন।: তিনিই নিন 
বনবেষ্টিত যমুনার জলমধ্যে পদ্মথণ্ড আশ্রয় করিয়! মহাকানীর 
মহামন্ত্র জপ করিতে থাকেন, তিনিই আবার অপর রাধা 
স্থষ্ট করিয়াছিলেন। সেই অপর রাধাই বুকভামুগৃহস্থিতা 
চন্দ্রাবলী। পুর্কোক্ত রাধিকার যে ষে গুণ, পন্মিনীস্ষ্ট রাধার 
সেই সেই গুণ। এইরূপে তিনটা র/ধিক| নির্দিষ্ট হইয়াছে 


2৭ 
“রাধিকা িবিধা প্রোক্ত। চন্দ্রাতু পন্মিণী তথা । পু 
ন পশ্তেৎ পরমেশানি চন্দ্র সুধ্যং শুচিন্মিতে | ্ 
মানবানাং মহেশানি বরাকাণাং হি ক কথা। ঞ্ 


আত্মনোপহ্বং কৃত্বা পন্মিনী পদ্মমাশ্রিত?। 
ত্রিপুরায়াং মহেশানি পদ্মিনী অনুচারিণী ॥৮ (৮ম পটল ). ৪ 
এই তিনটা রাধার মধ্যে বুকভানুগৃহস্থিত1 রাধাই কত্রিমা, 
আর অযোনিসম্তবা পদ্মিনীই পরাক্ষরা। (৭ম পটল) 
[ রাধাতন্ত্রে বিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য 
রাঁধাকবচ, ধারণীয় মন্ত্রৌধধভেদ । ক র্‌ 
রাধাকান্ত (পুং) রাধায়াঃ কাত্তঃ। শ্রীকুষ্ণ। 
“গোলোকে দ্বিভূজঃ কৃষ্ণে! রাধাকান্তঃ সনাতনঃ। 
গোপান্নাদিভিযুক্তে। দ্বিভুটজগেণপপার্শ্ দঃ ॥* 
(ব্রহ্গবৈবর্তপু€ ব্রহ্মখণ ১৭ অঞ) 


রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, পুরাণার্থপ্রকাশপ্রণেতা। 


: রাধাকান্ত দেব, প্রায়শ্চিত্তচন্দ্রকারচয়িত|। 


রাঁধাকীন্ত দেব (রাজ। সার্‌), জগদ্ধিখ্যাত শবকল্দ্রুম নাক 
সংস্কৃত অভিধান প্রণেতা । ইনি প্রাচীন সংস্কৃতের শ্লোকাকারে 
নিবদ্ধ শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া ইংরাজী শব্বকোষের 
অনুকরণে সর্বপ্রথম এই কোষ সঙ্কলন করেন। ইহাতে | 
প্রাচীন হিন্দু জগতের অনুষ্ঠেয় ধন্কর্মন্বন্ীক্জ পদ্ধতি, পৌরা- 
ণিক উপাখ্যান, ব্রতকন্ম এবং গথিত, বিজ্ঞান, সঙ্গীতশান্্। 
দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় উদ্ধৃত রহিয়াছে। এই 
সংস্কত অভিধান হইতে কেবল তাহার নহে, পণ্ডিত প্রধান | 
সমগ্র বঙ্গভূমিরই মুখোজ্জল হইয়াছে। ৃ নব 
কলিকাতার বিখ্যাত সভাবাঞার-রাঁজবংশে ১৭০৫ শকের 
১ল! চৈত্রে (ইং ১১ই মাচ্চ ১৭৮৪ খুঃ) রাধাকান্ত সিমলায্ 
মাতুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌন্র 
এবং তাহার পোষ্যপুত্র গোগীমোহন দেবের পুত্র। ১৭৭৭ 
থৃষ্টান্দে মহারাজ নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা 
রাঁজকৃষ্ণের মহিত গোগীমোহনের বিষয় বিভাগ সঙ্বন্ধে গোল" 
যোগ উপস্থিত হয়। কলিকাত৷ স্থগ্রীমকোর্টের বিচার ্ 
উভয্বে এ সম্পত্তি ভাগ করিয়া লন এবং গোপীমোহন: গজ [ 
রাজবাড়ী প্রাপ্ত হন। নু রি 


বালককাল হঠনেই রাবাকান্তের বিষ্ভাশিক্ষায় বিশেষ 
অন্থুরাগ হিল। তিনি প্রভূত অপাবসায়ের সহিত অতাল্পকাল 
মপ্যে মংস্কৃত, আরব্য, পারস্ত 9 ইংরাজী তাষ! শিক্ষা করিয়। 
পাণ্ডিতা লাভ করেন। তাহার গভীর জ্ঞান ও শিক্ষার 
'প্রা্ন্য লক্ষা করিয়া পিসপ হেবার লিখিয়াছেন)-_-*চ০১৪11)8 
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বিবরণী“ত তাহার মানদিক উন্নতির বথেই্ট পরিচয় লিপিবন্ধ 


আছে। 

মহারাজ নবরুব্চ মহাপমাবোহের সহিত এবং বহুযতত্বে ৪ 
 অর্থবায়ে প্রপিন্ধ গোর্ঠীপতিবংীন্ন গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর 
 কন্টার সহিত বালকপৌর রাধাকানন্তর বিবাহ দেন। এই 
3 ১৩শ গোঠীপতিত্ব লাভ করেন। 
২... সাহার পিতামহ 9 পিতার ন্যার তিনি রাজভক্ত ছিলেন। 
১৫ গব্মেন্ট বাহাদুর কোন বিষরে উত্নাহ প্রকাশ করিলে, 
তিনি তদ্দিষয় কার্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ উদাম ও 
পরিশম করিতেন। বিদ্যোন্নতি বিষয়ে কল মনয়েই তাহার 


আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। ১৮১৬ খষ্টান্দে তিনি সর এড- 
ওয়ার্ড হাইড ইঞ্টের সহযোগে হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে 
, ব্রী হন এবং হ, হ উইলসনের সাহাঁবো উক্ত বিদ্যালরের 
উন্নতির পক্ষে সবিশেষ চেষ্টা করেন। 
কাল ক্রমান্বয়ে গবনেন্ট-নিব্বাচিত কলিকাতা সংস্কৃত- 
কলেজের পরিদর্শক থাকিয়। সংস্কৃত ভাষার উন্নতিবিধানে 
মনোযোগী ছিলেন। 
কলিকাতার স্কুলবুক পোদাঈটা স্থাপিত হইলে দেশীর 
হিন্দুগণ এখানকার অনুমোদিত ও মু্দিত গ্রন্থাবলী পাঠ্যরূপে 
ব্যবহার করিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন। তাহারা অকারণ 
সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, এ সভার সম্পাদিত গ্রন্থে হিন্দুবন্্- 
বিরুদ্ধ কোন না কোন বিষক় লিপিবদ্ধ থাকিবে। সাধারণের 
এই অমূলক সন্দেহ দূরীকরণার্থ রাঙা রাধাকান্ত এ সভার 
সহকারী সম্পাদক হন। তিনি এ সভার সংস্পর্শে আসির। 
দেশীর বিগ্ভালর় ও সভাপমুহের শিক্ষাবিষদেণী উন্নতিতে উৎসাহ 
গ্রকাশ করিততন। তিনি ই সভার পণ্তিউ গৌরমোহন বিষ্ধা- 
. জঙ্কারকে উৎপাহ দিনা “স্ত্ীশিক্ষাব্ষিয়ক” নামে স্ত্রাশিক্ষার 
0 পরিপোষক একথানি পুক্তিক। প্রচার করান। ১৮২০ থৃষ্টান্দে 
/& তিনি বাঙ্গালা ভাবার সব্ধপ্রথম নাতিকম! ও ইংরাজীর অন্ু- 
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২ নিবাহ প্রভাবে রাধাকান্ত দক্ষিণরাটার কায়স্থ কুলীনঘমাজের 


রাবাকান্ত দেব 


করণে বানাননহী 31111413০91.) প্রচলন করেন । এইরূপ 
পুস্তক প্রচার করার জন্ত গ্রেটব্রিটেন ও আয়লগ্ের রয়েল 
এপিয়াটিক মোসাইটা ত।হাকে বিশেষ প্রশ'সা করিয়া পাঠান। 
তিনি স্ত্রীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হইয়। স্বয়ং প্রবন্ধ লিখিরা সাধারণের 
চিন্তা কর্ষণে চেষ্টা পান। তাহার এতদ্বিষয়ে এরূপ অধ্যবসায় 
দেখিয়া বেখুন সাহেব তাহাকে দেবায় স্ত্রীশিক্ষার প্রধান 
উদ্ভোক্তা বলর! স্বীকার করিয়া গিয়াছেন)-1 0) 010300108 
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4$0700101101701 8119 11970010160101 99০19 ৮র সহযোগী 
সম্পাদক হইয়া তিনি উন্ত নভার উনতিবিধানে বিশেষ বত্ব 
এবং বঙ্গের কৃষিবিষ-ঘর আবশ্যকীয় মন্তব্যসমূহ কএকটা 
উক্ত সভার কাব্য-বিবরণীতে 
(1721)55061)05 0011166191৮) প্রচার করেন। এই সময়ে 
তিনি 1৬৮,4৬২, 9০9০9? 07673101210) 17519) সভার 


সদস্য, লিপবঁজকের (99117)2) ()019)6৮1 ১০9৩1919 ৪ বালিনের 


প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া 


[১০, ০81900% ০৪৩$৪7)০০৪,কোপেনহেগেনের 7৯১১- ১০০, 
9 [০70007) 170179069, পেন্টপিটার্সবার্গের [1000 ০৬- 
ন7০10% ০1 ৪919)১৫৭, বোষ্ঠটনের 410)911087) 007191)091 
3০০91205-9 ভিয়েনার 18371101910) 4808091)5র সভ্য 
হন। তিনি সমন সময় এ সকল মভার পাত্রকাদিতেও প্রবন্ধ 
লিখিয়। প্রকাশ করিতেন। ৃ 

যে কার্য্যের জন্ রাধাকান্ত মমগ জগদ্বানীর নিকট পরিচিত 
হইয়াছেন,তাহাই জগদ্দিধ্যাত “শব্দ কঈদ্রম” নামক বৃহৎ সংস্কৃত 
অভিধান। তিনি ১৮২২ খুষ্টাবধে উহার প্রথম ভাগ মুদ্রণ 


করিরা গ্রচার করেন। গ্রায়- ৪০ বংসর পরিশ্রমের পর 
১৮৫৮ খু্টান্দে উহার অষ্টম বা শেষভাগ মুদ্রাঙ্কিত হয়। তিনি 
এ মহাগ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতমগ্ডলী এবং যুরোপ ও আমেরিকার 
সংস্কতভাষাভিজ্ঞ যাবতীয় গুঁদ্ীগণকে উপহার দিয়! ছিলেন। 
সংস্কৃত সাহিত্যনুরাণী কোন ব্যক্তিই প্রার্থন। জানাইয়! তাহার 
নিকট হহতে রিক্তহস্তে ফিরিয়! আসেন নাই। এ ছাড়া 
এতোক সাহিতা-সভাকেও তিনি স্বীয় সম্কলিত এক একখানি 
শন্দ কল্পদ্রূন প্রদান করয়াছিলেন। তীহার প্রদত্ত গ্রন্থ প্রাপ্ত 
হইয়া যুরাপ ও আমেরিকার প্রত্যেক শিগিত সভাই তাহাকে 


71010019053 09779৯00618 01৩১/১৪।রপে গ্রহণ 


রাধ কান্ত দেব 


করেন । এমন হব রুষপাতি জার ও (ডনমাকের রাজা ৭ম 
ফ্রেভারিক্‌ তাহাকে সম্মানার্থ একখানি গদকসম্থলিত স্বর্ণহার 
পাঠাইয়। দেন। ত্র চেনের প্রত্যেক আকৃড়ীতে এড] 
অঙ্কিত ছিল। বিলাতের কোট অব ডিরেক্টারের হাত দির। 
এ হার তাহার নিকট আসে। 
সংস্কৃত ও বাঙ্গাল সাহিত্যের আলোচনা. ও উন্নতির জন্য 
ব্যস্ত থাকিলে তিনি একনাবে সমাজনীতি ও রাজনীতি 
পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি দেশীর সাধারণের হিতাথ 


অনেক কাধ্যে যোগ দান করিয়া গবসেন্টের সহানুভূতি । 


আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। 


গবর্মেন্ট কতৃক জষ্টিস অবদি পিস্‌ ও রাজধানীর অনরারি। 


মা্সিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। কয়েক বংসর তিনি এহ কাধ্যেও 
বিশেষ কুশলত৷ দেখাইয়াছিলেন। 
১৮৫১ খুষ্টাব্ধে বুটাশ 


ই্গিগান্‌ সভার গ্রতিষ্।। হর। 


সভ্যগণ সাদরে তাহাকে সভাপতি নিব্বাচিত করেন। 


এই 
পদে তিনি জীবনের শেষ দিন পধ্যন্ত্ত অধ্ষ্ঠিত ছিলেন । 
১৮৩৭ খুষ্টান্দে তাহার পিতার মৃত্যু হয়, এই সময়ে 


ভারত-গবমেণ্ট তাহাকে রাজ! বাহাছুর উপাধি ও খেলাৎ 
দেন। ১৮৫৮ খুষ্ঠাব্ে শবকল্পদ্রম অভিধান সমাধা হইলে 


তিনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিরাকে এ গ্রন্থ উপহার পাঠান । | 


মহারাণী তাহার এই অপুর্ব উপহারে গ্রীত হইয়া তাহাকে 
বিশেষ রাজানুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ. একটা পদক পাঠাইয়া 


দেন। এ পদকের এক পৃষ্ঠে মহারাণীর উন্তমাঙ্গ ও অপর. 


পৃষ্ঠে ঢ101)) 17৩7 017199৮5006 51001181010) 
[80002109010 1321)848৮ খোদিত হইয়াছিল। 
সহিত ভারতসচিৰ সর চালস উড তীহ্থাকে মহারাণীর 
আদেশরুমে এইরূপ একখানি পত্র দিয়াছিলেন,_-] 1)455 
1219 1961079 06 0069)) ৮108), 166৮-৮ 


এ পদকের 
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20001001981) 508)0 17)8081.৮ 
শবকল্পদ্রম তাহাকে বিদ্বংসমাজে উচ্চ আসন দান করি- 
লেও তাহাতে তাছার আশ্রিত পঞ্ডিতবর্গেরও কৃতিত্বের 
পরিচয় গ্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার নিঙ্গশ্ব কৃতিত্বও 
নেক ছিল, ঘ.হু 


১৮৩৫ থুষ্ঠান্দে তিনি 


0৮ 9০] (09 


স্গকবি ছিলেন, 


মপরে দুশভগী নহেন' ভিনি একজন: 


তাহা তাহার পি প্দদমূহ “রাধাকাস্তু_ 
উর গ্রন্থ ছুষ্রাপা। "এ 
গীতসমূ'হ তাহার হৃদর নিহিত ধশ্মভাবের গ্রতিচ্ছায়া দেখা 
বার তিনি জীবনের শেষ সময় সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়। -. 
বুন্দাবনে বগিয়া এ সকল পদাবলি রচনা করিতেন 

তিনি যে ছাদের হরফে মাপনার পুস্তকগুলি মুদ্রিত 
করিরাছিলেন, তাহা। কিছুকাল “রাজার হরফ” ঝলিঝ গ্রচ'লত 
ছিল। কারণ তৎ্কালে এ্রৰপ ছাত্রের অক্ষরে আর কাহারও 
পুস্তকাদি মুদ্রিত হয় নাই। 

১৮৫৮ থুষ্টাবে বখ্যাত সিপাণীবিদ্রোহে রণজয়ী ই রাজ 
সেনাদল দন দিল্লী পুনরধিকার ও লক্ষ উদ্ধার করেন, 1 
তখন তিনি রাগভক্তির নিদর্শন স্বরূপ স্মীর সভাবাভার; | 
প্রাসাদে ইংরাজ গবমেন্টের প্রধান প্রধান ব্যন্তিবর্গকে এক টা 
131 ও ভোজ দ্িরাছিলেন। এ সময়ের সমারোহের কথা 
উল্লেখ করিয়া. ()৮1]7700 1201115705)8)) নামক পত্রিকা 
লিখিাছেন যে, শতাব্দ পুরে পলানী-বণগ়ী ক্লাইৰ ও তাহার, 
চির সহচরবুন্দকে লইরা মহারাজ নবরুষ্ণ 571 
ঘে বি্য়োল্লাম ধ্বনিত করিয়াছলেন, তীহারই রাঁজভভ্তু_ 
পৌন্র 'প্রাচীন ইংলগ্ডের' প্রতি সেইরূপ অদ্ধা রাখিক্জ। আপন 
বংশের ভক্তিপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিরাছেন। এই ঘটনার 
অব্যবহিত পুন্বে তিনি বু অর্থব্যরে কারস্থ-কুলীনগণের 
একজ:রী করিয়া আপন সমাজে, প্রতিষ্ঠাভাঁজন হুইরাছিলেন । 

১৮৬০ খুষ্টান্দে ভারতে শান্তি বিরাছ্িত হইলে তিনি: 
পাইরোটেক্নিক প্রদর্শনীর অধ্যক্দিগকে একটা ভোজ দেন। 
এ দময়ে সভাবাজার-রাজ প্রামাদ যে ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল 
তৎ্সম্বন্ধে ইংলিসমীন পত্র লিখিয়াছেন,_“]1)6 19৮৫ 977 


” 


পদাবলী”তে মুদ্রিত হইয়াছে । এক্ষণে এ 
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৭11,” উত্ত বর্ষে মাননীর /১50015) 1১0০ (পরে বাঙ্গালা; 
ছোট লাট) এভাঁত মহোদয়গণের উদ্দ্যোগে রাজার একখানি 
বৃহৎ তৈলচিত্র প্রস্তুত তয়। এই চিত্রপটথানি এসিয়াি 
সোসাহটাতে রক্ষিত আছে। পূ 
১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি সংসারের মায়া 
বিছিন্ন করিরা হিন্দুর পবিভ্রতীর্থ বৃন্দাবনধামে বাস কনে 
এই স্থানে অবস্থান কালে, ১৬ই নবেম্বর ১৮৬৬ থুষ্টাব্দে: 


প্রাহনিধি৫ দ্বারা আগ্রানগ্ররীত একটা মহতা দরবার 


রাঁধাকান্ত দেব. ৪. রাধাকান্ত দেব 


শা 


“ সত্ব । রাজ৷ রাধাকান্ত নিষ্পৃহ হইয়। নির্জনে ঈশ্বরচিন্তায় করিলে) ভারত প্রতিনিধি তাহাকে মন্বদ্ধনার্থ আসন পরিত্যাগ 
করেন, নেই সঙ্গে ভারতের অন্তান্ত রাজারাও দগ্ায়মান 
| হইয়। তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভারত প্রতি- 

নিধি রাজার কণ্স্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও ৭ম ফ্রেডারিকের 
ূ প্রদত্ত মহামুল্য কার আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিলেন। 


কালাতিপাত করিতেছিলেন, রাজাদেশে তাহাকে দেই সভায় 
ই কআআমন্ত্রণ করিয়া! ভারত প্রতিনিধি তাহাকে]. 0.১ 1. উপাধি, 


২১ পার্থাসের থিলাৎ এবং সন্মানার্থ হন্তী ও অশ্ব দান করিয়া- 
ছিলেন | প্রবাদ এইরূপ, রাজা দরবারমণ্ডপে প্রবেশ 


গার্‌ রাজ। রাধাকান্ত দেব বাহাছুর। 


৯৮৬৭ খৃষ্টান্দে ১৯এ এ্রপ্রিল তিনি সঙ্ঞানে বুন্দাবনধামে স্বীয় কুঞ্জনাটিকার মধ্যস্থিত তুলপীকুঞ্জের রজোপরি শর্মীন 
দ্বেহত্্যাগ করেন। গুন। যায়, তিনি আপনার আত্মীয় ও | হইয়। মালা জপিতে জপিতে অন্তিমকালে নারারণের চপ, 


ভুত দগকে কর্তৃব্যবিষযধের উপদেশ দিয়া মৃত্যুকালের | যুগল ধ্যান করিতে থাকেন। সেই প্রণ্যাত্মার পাথর দেহ 
২. ছুহুঘণ্ট। পুন দ্তিলকক্ষ হইতে নীচে নীমিরা আদেন এবং ১. এইরূপেই অনন্তে লীন হইরা যায়। 


রাধাতনয় 


তাহার মুত্ানংবাদ তারযোগে কলিকাতায় আপিয়া 
পৌছিলে, তীহার দ্বেশীর় ও বিদেশীয় বন্ধু ও আত্মীরবর্গ 
১৮৬৭খুঃ অন্যের ১৪ই মে বুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে 


একটা সভা করেন। এ সভায় সংগৃহীত টাদার দ্বারা তাহার 
একটা আবক্ষ প্রতিমৃত্তি ও তৈলচিত্র প্রস্তত হয়॥ প্রতি- 


মণ্টী টাউনহলের একটী কুলুঙ্গীতে স্থাপিত হইয়াছে এবং 
তৈলচিত্রথানি বুটিশ ইও্ডয়ান সভাগৃহে রগ্িত আছে। 
এতগিশ্ন আর কিছু টাক হইতে গবমেন্ট সংস্কতকলেজের 
1). &- পরীক্ষার পুব্ৰে সংস্কৃতপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এথম ছাত্রকে 
একটা স্বর্ণপদক দিবার ব্যবস্থা করেন। 
তাহার স্থষোগ্যপুত্র কুমার রাজেন্ত্রনারার়ণ দেব ১৮৬৯ 

খৃষ্টাব্ধে ৩০ এপ্রিল “রাজাবাহাদুর, উপাধি লাভ করেন। 
১৮৭০ খুষ্টাব্দে গবমেন্ট রাজা রাজেন্ত্রনারায়ণকে কোন বিষর- 
কন্মের জন্ত বিচারাদালতে উপস্থিত হইতে অব্যাহতি দেন। 
রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কুমার গিরীন্তরনারায়ণ দেব এক্ষণে 
জরেণ্ট মাগিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত। 

রাধাকান্ত শন্মন্‌, বস্ত তত্বরচারতা। 

রাধাকৃ্ক ( পুং) ১ রাধা ও কৃষ্ণ। ২ ধাতুরড্রাবলী প্রণেতা । 

রাধা কৃষ, কঞএকজন গ্রন্থকার । ১ অধ্যাজ্রামারণ-রহন্ত- 
এরণেত। | ২ ওষধিনামাবলী, কোষণংগ্রহ ও নিঘণ্ট,রচ়িত1। 
৩ চৌরপঞ্চাশিকা-টা কাপ্রণেত!। 
জগন্নাথস্তো ভ্ররচরিতা। & প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি ও শিবালর প্রতিষ্ঠা 
নামক গ্রন্থন্বর গ্রণয়নকর্তা। ৬ রামায়ণসারপংগ্রহরচরিত| | 
৭ বর্ষতন্ত্রগণেতা। ৮ রাধাক্ৃষ্ণকোষরচয়িতা। 

রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, অব্যয়ার্থ নামক ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণ- 
সব্বস্বকচি-রচন্িতা। 

রাধাকৃষ্ বেদান্তবাঁগীশ, জনৈক প্রপ্িদ্ধ প্ডিত। ইনি 
নিদ্ধান্তচন্দ্রি কা প্রণেতা শিবচন্দ্রের গুরু। 


৪ জগন্নাথ নবরত্বু ও 


রাধাঁকৃষ শম্মন্‌, সংমিগুপার ব্যাকরণের ধাতুরত্বাবলীরচগিতা। 


১৭৬৪ খৃষ্টান্দে এ গ্রন্থ সম্পুণ হয়। 

রাধাঁচরণ কবীন্্র চক্রবর্তী, অলঙ্ক'রকৌন্তউন্ীকা প্রণেতা 
বুন্দাৰনটন্দ্রের পিতা। ইনিও একজন প্রপিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 

রাবাজন্মাষ্টমী (ত্ত্রী) রাধার জন্মাইমী, রাধ। যে অষ্টমীতে 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে রাধাজন্মাইমী কহে। ২ ব্রতবিশেষ, 
রাধাষ্টমীব্রত। [রাধা্মী দেখ] 

রাধাঁতন্্ (রী) তন্্রবিশেষ, এই তন্ত্রে রাধার উৎপত্তি ও 
মন্ত্রাদি বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে । ্‌ 

রাধাতনয় (€পুং) রাধায়াঃ স্থব্যপত্ত্যান্তনয়ঃ, তয়। পানিভত্বাৎ 
তথাত্বং। ১ কর্ণ। (হেম) 


ডা 


শকদ।র 


রাধাদামোদর, কএকজন খ্যাতনাম! পপ্ডিত। ক্ষণ- 
বর্ণন প্রণেতা । ২ ছন্দঃকৌস্তভরচয়িতা। ৩ বেদান্ত- সন্ত চ 
নামক বেদান্তগ্ন্থ প্রণেতা। ইনি উড়িষ্যাবাপী ও চৈ 
সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। ্‌ | 
রাধানগর, ত্রিপুরা রাজধানী  অগ্রতোলার ( আগরতলা রা 
উপকণ্থস্থিত একটী প্রাচীন নগর ২ ত্রাঙ্গণভূমির সন্তরগত, 
বিশাঙ্গাক্গীর ২ ক্রোশ পশ্চিমে সা একটা প্রাচীন নগর 
এখানে অনেক তন্তবায় জাতির বাস ছিল। (দেশাবলী ৮ 
(স্ত্রী) উজ্জরিনী রাজধানীর পার্াস্থিত একটা 


রাধানগরী ( 

প্রাচীন নগর । 

রাধানাথ শ্মান্‌, অশোচব্যবস্থারচরিত!। ্ 
রাঁধানাথ শিকদার, জনৈক: বিখ্যাত গণিতজ্ঞ বাঞ্জাণী॥ . 


তিনি ১৯৮১৩ খুই্টান্দে আশ্বিনমাসে কলিকাতার রত ্‌ 
জোড়াপাকোর শিক্দাঁরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন । তাহার, | 
পিতার নাম তিতুরাম শিকদার । এই শিকদারের! ব্রাহ্মণ ও! 
কলিকাতার পুন্দধতন অধিবাসী । মুসলমান অধিকারে, 
তাহারা কলিকাতার শান্তিরক্ষার জন্য নিবুক্ত হইয়াছিলেন |. 
ইংরাজাধিকারেও তীহাদের পূর্বক্ষমতা লুপ্ত হয় নাই 5: 
অবশেষে এ বংশের কোন বাক্তি অথলোভে অপর এক-.. 
বাক্তিকে উৎগীড়ন করায় অপদস্থ হন এবং তাহাদের পূর্ব- 
ক্ষমতা সমূলে বিনষ্ট হয় ১ 

তিতুরামের দুই পুত্র রাধানাথ ও শ্রীনাথ। শ্রীনাথ, 
হিন্দুকলেজের গণিতবিগ্ভার সঙ্থাধ্যাগ্সিগণের মধ্যে প্রপান, 
ছিলেন। তিনি সাভেচার জেনারল আপিসের 00886 
186৮9 €00191)06০৮ পদ লাভ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে 
পেন্সনগ্রহণ করা পর্য্যন্ত তিনি রাধানাথের অধীনেই, কর্ম 
করিয়াছিলেন। ফি 

তাহাদের পিতার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল ন না।, বা 
কিছু ছিল, ভালঘরে কন্তাদান করার তংসমুদায়ই খরচ 
হইয়া যায় ) স্তরাং পঠন্দশার় রাধানাথ ও তাহার ত্রাতাকে 
অতিশক্ধ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । রাধানাথ যে ১৬ সিকক- 
টাক! বৃত্তি পাইতেন, তাহার অধিকাংশই তিনি দা 
ব্যয় করিতেন। শ্রীনাথের বৃত্তির টাকায় সংসারিক: অন 
কষ্টের অনেক লাঘব হইত। ২৪ 

রাধানাথ প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পড়িতে যান 
তংপরে কিছুদিন তিনি ফিরিগ্গী কমল বন্ধুর স্কুলে বিগ্যাভ্যাম 
করেন। ১০ বত্মর বরসে ১৮২৪ খুঃ অঃ তিনি হিন্দুক 
সর্বনিয্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮২৯ খুষ্টাব্দে তিন্রি 
১ম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৩৭ খুষ্টান্ধে তিনি টাই 


রাধামোহন গোস্বামী 


সাহেবের নিকট ও পরিশেষে কর্ণেল এভারেষ্টের নিকট 
উচ্চগণিতের অন্ঠান্ত বিষয় শিক্ষা করেন এবং মেই গণিতের 
কার্ধাবিশেষে উপযোগিত। কি? তাহা তিনি উক্ত সাহেবের 
নিকট হইতে সমধিক পরিশ্রমে ও যত্রে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। 

৭ বৎসর ১ মাস কালমধ্যে কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া 
তিনি ইংরাজীগ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য সংস্কৃত- 
ভাষ৷ অধ্যয়ন করিতে মারস্ত করেন। ১৮৩১ খুষ্টাবে ২০শে 
ডিদেম্বর তিনি গ্রেট-টিগোনোমেটি,কাল সর্ভে “অব. ইগ্ডয়া' 
আপিদের কম্পিউটার নিযুক্ত হন, তাহাতে তাহাকে পুনরায় 
গণিতমন্বন্ধীয় আরও অনেক গ্রন্থের আলোচন। করিতে হয়। 
উক্ত বর্ষের ৭ই অক্টোবর সর্ভেয়ার নিযুক্ত হইয়া! 13970:0০ 
&%3৪ 110৩ এ কার্য করিবার জন্য ১৫ই তারিখে তিনি 
কলিকাত। হইতে যাত্রা করেন। তিনি বিজ্ঞান ও গণিত- 
. শাস্ত্রে মত্যান্ুসন্ধানে সংসারম্থখ জলাঞ্জলি দিয়া ও পিত৷ মাতা 
- ভাই বন্ধু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রারভ্তে কর্ণেল 
 এভারেষ্টের সহিত হিমালয়ের শিখরে শিখরে পধ্যটন করিয়া- 
 ছিলেন। এই সময়েও তিনি গ্রীক, লাটিন্‌, ফরাসী, জন্মণ, 
. অংস্কত ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার অনুনীলন হইতে বিরত হন 
আমাই। ১৮৭* খুষ্টার্ধে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাধানাথ সিকদার 

নভ্যগতে গণিত ও বিজ্ঞানশান্ত্রের গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন, বঙ্গভাষা 

ও বামাগণের শিক্ষোন্নতি কামনায় পত্রিকাপ্রকাশ প্রভৃতি 

অনেক শুভানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খুষ্টান্দে ১৫ই 
... এপ্রিল হাউস অব কমন্দ সভায় প্রেরিত 0. . 8. ০1 
 ঝুমণাঞ্র রিপোরে বাঙ্গালী গণিতশান্ত্রবিদের এইরূপ পরিচয় 
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- কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে যে ঘটিকাগোলক 
€ 5০৪-০৪]] )-স্তম্ত বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাহারই 
অদাঁধারণ ধীশক্তির পরিচায়ক। 

রাধানুরাঁধীয় (তরি) রাধা ও অনুরাধা নক্ষত্রসনবন্ধীয়। 

রাধাভেদিন্‌ (পুং) রাধাং ধন্থিচিত্রতেদং ভিনন্তীতি ভি্-ণিনি। 
অজ্জুন। (ভূরিপ্র* ) 

রাধামাঁধব ( পুং) রাধাকৃষ্ণ। 

রাধামাধব, রত্রাবলী নামক বৈদ্য গ্রন্থ প্রণেতা । 

রাধামোহন (পুং) শ্রীকৃষ্ণ। 

বাধামোহন গোস্বামী (ভট্টাচার্য ) 

৬1 


একাদশীতত্ুটা কা, 


[ ৪২৯ ] 


১৩৮ 


রাঁধাষ্টমীব্রত 


দায়তত্বটীক।, প্রায়শ্চিভ্ততত্ব্টাকা, মলমাসতত্বটী কা, শুদ্ধিতত্ব- 
টাকা, কৃত্যরাজ,  কৃষ্ণতত্বামৃত, কৃষ্ণভজনক্রমদংগ্রহ, 
তত্বসংগ্রহ, পদাঙ্কদূতটাকা, ভাগবততত্বপার, সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ 
নামে বিজ্ঞানেশ্বর কৃত ব্যবহারকাঁণ্ডের টাক! এবং শারীরক- 
সুত্রসংগ্রহ, কৃষ্ণতক্তিরসোদয়, ভজনব্রমসংগ্রহ, অদ্বৈত- 
ংশোৎপত্তি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ গ্রণেত। | 

রাধামোহন ঠাকুর, শ্রীনিবাদ আচার্ষ্যের পৌন্র । ইনি পদ।- 
মৃতসমুদ্র সম্কলন করেন। এই বাঙ্গাল! গ্রন্থের তিনি মহা- 
তাবান্ুুপারিণী নামে যে সংস্কৃতভাষায় টিপ্পণী দিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার শিক্ষা ও বিশালদৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়। যায়। 
১৮শ শতাব্দের প্রথম ভাগে তাহারই শিষ্য বেষ্বদাস পদ কল্প তরু 
প্রণয়ন করেন। 

রাধামোহন শন্মা, মিতাক্ষরা-সিদ্ধান্তসংগ্রহ-প্রণেত| । 

রাধাপুরম্, মান্ত্রাজ প্রেসিভেন্ির তিশ্নেবল্লী জেলার নান্‌- 
গুণেরী তালুকের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাণ ৮* ১৬৬০ 
উঃ, দ্রাঘিৎ ৭৭: ৫৪৩০পুঃ। ৃ 

রাঁধারমণ ( পুং ) শ্রীকৃষ্ণ 


রাধারমণ দাঁস গোস্বামী, গোবদ্ধনলাল গোস্বামীর প্ুত্র। 
ইনি বেদস্ততিটাক! ও শারীরকক্ুত্রার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থদ্ধম 


প্রণয়ন করেন। 

রাধাবৎ তরি) ধনযুক্ত। শ্রশ্বর্যযশালী । 

রাধাবল্পভ (পুং) রাধায়াঃ বল্লতঃ। শ্রীকৃষ্ণ। 

রাঁধাবল্পভ দাস, শ্রীনিবাস আচার্ধ্যের শিষ্য। কাঞ্চনগড়িয়া 
গ্রামবানী সুধাকর মণ্ডল ও শ্ামাপ্রিয়ার পুত্র। ইনি রঘুনাথ 
গোস্বামি-রুত বিলাপকুস্ুমাঞ্জলির বাঙ্গাল। পদ্যান্থবাদ করেন। 

রাধাবল্পভতর্কপর্থানন (ষ্টাচাধ্য), মুগ্ধবোধস্বোধিনী নামক 
মুগ্ধবোধের টীকা প্রণেতা 

রাঁধাবল্পভপুর,বরেঞ্র ভূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন গগগ্রাম। 

রাধাবল্পভী, খাগ্যদ্রব্য বিশেষ ॥ কলাই দাইল ও মসলাদিযোগে 
ইহ। পুর ন্যায় ঘ্বতে ভাঁজিয়া লইতে হয়। 

রাধাবল্পভোপনিষদ্‌, উপনিষগ্েদ। 

রাধাবিনোদ (পুং) শ্রীরষ্ণ। 

রাধাবেধিন্‌ (পুং) রাধাং ধন্বিচিত্রবিশেষং বিধ্যতীতি বিধ- 
গিনি। অজ্জুন। | 

'রাধাবেধী কিরীনেন্দ্ির্িষণঃঃ শ্বেতহয়ো নরঃ। ্‌ 
বৃহন্নলো গুড়াকেশঃ সুভদ্রেশঃ কপিধ্বজঃ 0৮ (হেম) 

রাঁধাষ্টমীব্রত (ক্লী) হিন্দুমহিলার অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ। ভাদ্র- 
মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই ব্রত করিতে হয় । রাধার এইদিন জন্ম | 
হয় এইজন্ত ইহাকে রাধাজন্মাষ্টমীও কহে। এই ব্রতের বিধান 


এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে।-_জন্মাষ্টমীর পুব্বদিন হবিষ্যাশী 
হইয়া থাকিবে, পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ 
করিয়! স্বস্তিবাচন ও পরে সঙ্কলপ করিতে হইবে । “বিষু- 
নমোহগ্য ভাদ্রে মাসি শুর পক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুকগোত্র। 
শ্রীঅমুকীদেবী শ্রীরাধাপ্রীতিকাম! গণেশাদি নানাদেবতাপুজ- 
রাধিকাপূজা-তৎকথাশ্রবণ-ডোজ্যোৎসর্গরূপ-রাধাষ্টমী ব্রতমহং 
করিষ্যে* এইরূপে সঙ্কল্প করিয়! পরে সক্বল্প সুক্ত পাঠ করিতে 
হইবে। তৎপরে পুজাপদ্ধতি অনুসারে সামান্তার্ঘ্য স্থাপন 
ও আমনশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়। গণেশাদি দেেবতাপুজ। করিতে 
হইবে । তৎপরে রাধিক।, শ্রীকৃষ্ণ, ও শ্রকৃষ্ণের আবরণদেবতা- 
পুজা করিতে হইবে। 
রাধিকা-ধ্যান-- 

“ও নবীনহেমগৌরাঙ্গীমন্গীক নলসচ্ছবিমূ। 

বুষতান্ুন্থৃতাং ধ্যায়েদ্রাধামানন্ব রূপিণীম্‌ ॥” 

এই ধ্যানে পৃজ। করিয়৷ আবরণ দেবতার পুজা করিতে 
হইবে। আবরণ দেবত। ষথা--প্রীকৃষ্ণ, বান্দেব, দেবকী- 
নন্দন, নারায়ণ, যছুশ্রেষ্ট, ধর্দসংস্থাপক, বাঞ্চেঘ, অন্ুুরাক্রীন্ত 
ও ভূভারহারী। ইহাদিগের পুজা করিতে হয়। 

তৎপরে ভোজ্যোৎসর্গ ও ব্রতের কথ! 
এই ব্রত কথার স্থূল তাৎপধ্য এইরূপ-_ 

একদিন নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার জন্মবৃত্বান্ত জিজ্ঞাস! 
করায় তগবান্‌ কৃষ্ণ তাহাকে বলিয়াছিলেন, কোন সময়ে 
স্্য্যদেব মন্দারপর্ধতে যাইয়া কঠোয় তপোনুষ্ঠান করেন । 
আমি তাহার তপস্তায় গ্রীত হইয়৷ তাহাকে বর দিতে চাহিলে 
তিনি একটা কন্তারত্ব প্রার্থনা করেন, আমি 'তথাস্ত' বলিয়া 
তাহাকে এ বর দিয়াছিলাম। 

পরে ুর্ধ্যদেব গোকুলে বুষভানু হুইয়! জন্মগ্রহণ করিলে 
আমি কংসাদি বধের জন্ত দেৰকীগর্ভে জন্মগ্রহণ, করি। 
আমার প্রিয়তম! রাধাদেবীও বুষভান্ুর ওরসে তদীয়৷ পত্ী 
কীতিদার গর্ভে ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ 
করিলেন) শ্রীরাধার জন্মদিনে বুষভান্ুভবনে অতিশয় 
উতদব হইল। পরে আমি মথুরায় গিয়া কংসাদিকে বধ 
করিয়া শ্রীরাধাকে বিবাহ করিলাম। শ্রীরাধার জন্মতিথিতে 
যাহারা বিবিধ উপাচারে আমার সহিত পুজ! করে, তাহারা 
আমার অত্যন্ত অনুগ্রহের পাত্র । রাধার গ্রীতিসম্পাদন 
করিলেই আমাকে প্রীত কর! হয়, রাধাকে প্রীত না করিলে 
আমি কিছুতেই প্রীত হই না। আমার নাম লক্ষবার জপ 
করিলে, যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র এই রাধারুষ্ণজ নাম 
ক্রিলে তদধিক ফল লাভ হইয়া থাকে ॥। যে নারী এই 


শুনিতে হয়। 


রাঁধাস্ত (পুং) রাধায়াঃ ৃতপত্র্যাঃ স্থতঃ॥ কর্ণ । 


ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি ইহুলোকে নানাবিধ হখভোগ 
করিয়। অস্তকালে রাধাকৃষ্জের চরণে স্থান পাইয়। থাকেন | 


“পশ্ত চৈনং সমাযুক্তং রথং কর্ণন্ত পাওব। 
শ্বেতবাজিসমাযুক্তং যুক্তং রাধান্থুতেন চ॥:(ভারত ৮৮৬৩) 


পারিনি িনি ৮ 


রাঁধি (ত্্রী) ধনী। যেমন কৃষ্টরাধি অর্থাৎ কৃষিদ্বার। সাফল্যবুক্ত । 
রাধিক €পুং) রাজা জয়সেনের পুত্র। রা 
রাধিকা (ভ্ত্রী) রাধা। প্রজামগডলেশ্বরী ও শ্রীরুষ্ণের টা 


স্‌ 


ভিখারিণী। পৌরাণিক রাধার এবং ব্ূপদনাতন গোস্বামী ও. 
জয়দেব প্রভৃতি কবিবর্ণিত রাধার রূপ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা প্রস্থ $. 
ব্রজের রাধ! বৃষভান্ুদুহিত। ও আয়ানবনিতা! ॥ রাধিক! কৃষের 
প্রেমাকাজ্ফিনী হইয়া! বৃন্দাবনের গতি কুঞ্জ নয়নজলে 
প্লাবিত করিয়াছিলেন। | চু 
ব্রহ্মবৈবর্তের প্রক্কৃতিখণ্ডে ২য় অধ্যায়ে রাধিকার রূপ 
এইরূপ লিখিত আছে, ইনি শ্রীকৃষ্ণের বামার্দ জমূল্যরভা* 
ভরণা কো টিপূর্ণশশি প্রভা, তণ্তকাঞ্চনবর্ণা, তেজোময়ী, সম্মিতা+ 
ননা, শরৎপন্মনিভাননা, মালতীমাল্যমণ্ডিতা; গঙ্গাধারানিত- 
শুভ্র-ুক্তাহারশোভিনী, স্থমেরুগিরিসন্নিভা কন্ত,রীপত্রচি রিতা? 
মঙ্গলাহ্‌স্তনযুগশালিনী, নিতন্বশ্রোণিভারার্তী রে নবযৌবন- 
সংযুক্তা। পক্ষান্তরে জয়দেবের রাধা সত্রীড় কষতনবীবদন। 
দন্তরুচিকৌমুদীযুক্তা, : স্কুরদধরসীধুশালিনী, কমলমুখী, থর-. 
নয়নশরঘাতবধষিণী, তন্বী, নীলনলিনাভলোচন, কুঢকুস্তোপি 
পরিহিত-মণিম্য়হারা, অলক্তরস-রঞ্জিত-স্থলক মলগঞ্জিপদুগলা। 
এই ছুহটী বর্ণনায় গ্রীকৃষ্ণের রমণোস্থকত্ব বজায় থাকিলে৪ 
্ব্গীয় ও মত্ত্যভাবের পার্থক্য স্পষ্টই স্থচিত হইয়। থাকে ॥ 


* উদ্ত্ুলনীলমণি গ্রস্থে শ্রীরাধিকার কাস্তরূপ ষোড়শ শৃক্গারধারা 
করিয়! বিরাজিত এইরূপ পরিচয় আছে; 
"তত্র বুষ্ট,কান্তস্বরূপা। যথ।।-- 
“কচান্তব সুকুষ্ষিতা মুখমধীরদীর্ঘেক্ষণং 
কঠোরকুচভাগুরঃ ক্রশিমশালিমধ্যস্থলম্‌। 
নতে শিরসি দৌলতে করজরত্বরম্যৌ করৌ 
বিধুনয়তি রাঁধিকে ! ব্রিজগদেষ রূপৌৎসবঃ ॥” 
অথ ধৃতযোড়শশুঙ্গীরা | 
“স্নাত। নাসাগ্রজা ্ন্মনিরসিতপটা স্ুত্রিণী বদ্ধবেণিঃ : 
সোত্বংস! চচ্চিতাঙ্গী কুঙ্ছমিতচিকুরা অ্থিণী পদ্মহস্তা | 
তান্ব,লাস্যোরুবিনুত্তবকিতচিবুকা কজ্জলাক্ষী সচিত্র! ৃ 
রাধালক্রোজ্বলাভ্বি ২ স্ফ,রতি তিলকিনী যোড়শীকলিনীয়ম্‌॥” 


রাঁধিক৷ 


৪৩১ ] 


রাধিকা 


গোপনে কৃষ্জের সহিত লীল! করিতেন। 


 আনয়নার্থ আদেশ। 
রোগমুক্তি । 


উক্ত পুরাণের শ্রীরুষ্জ জন্মধণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে রাধা 
শবের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে 3-- 

“রেফো হি কোটিজন্মাঘং কন্মুভোগং শুভাশুভম্‌। 

আকারে গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুতস্থজেৎ ॥ 

ধকারমাযুষে! হানি মাকারে৷ ভববন্ধনম্॥ 

সঃ সং সঃ সঃ 

রেফে হি নিশ্চলাং ভক্তিং দান্তং কৃষ্ণপদান্ুজে ॥ 

সব্রেগ্সিতং সদানন্দং সর্বপিদ্ধোঘমীশ্বরম্‌ ॥ 

ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্ত,ল্যকীলমেব চ। 

দদাতি পাঞ্চিং দারপ্যং তত্ব জ্ঞানং হরে: স্বয়ম্‌ ॥ 

আকারন্তেজসে। রাশিং দানশক্তিং হরৌ যথ]। 

যোগশক্তিং যোগমতিং সর্ধকালহরিস্মৃতিম্‌ ॥» 

গোপাঙ্গন। রাঁধ। বুন্দাবনের নিধু নিকুঞ্জাদি বনে আসিয়া 
পুলিনে রাস বিহার 
হইত। আয়ান ঘোষ জানিতে পারিয়! রাধার প্রতি কুপিত 


 হুইলেন। জটিল! কুটিলা'র গঞ্জনা, রাধার মানরক্ষার্থ কৃষ্ণের 


কালীমুর্তি ধারণ ও রাঁধাকর্তৃক তৎপুজ1। রাধার সতীত্ব 
পরীক্ষার্থ জটিলাকর্তৃক সহত্র ছিদ্র পুর্ণ কলসীতে জল 
রাধার জল আনয়ন ও তজ্জলে কৃষ্জের 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের গমনহেতু কৃষ্ণ 
প্রেমোন্মাদিনী রাধার দুর্জয় অভিমান, নয়নসলিলে মানসরো- 
বরের উৎপত্তি। কংসনিধনার্থ কৃষ্ণের মথুরাগমনে রাধার 
বিরহ, রাধার মথুরাগমন ও কৃষ্ণসন্মিলন প্রভৃতি বুন্দাবনাত্মক 
রসাশ্রিত ঘটন! বৈষ্ণব কবিগণের ভক্তিপ্রেমোদ্দীপক অপূর্ব 
বচন ॥ বুন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাঁধিকার কৃষ্ণপ্রেমসন্বলিত ব্যাপার- 
বিশেষ বৈষ্ঃবস্ধীবুন্দের সখ্যভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত । 

ভক্তমালগ্রন্থেও রাধার মাতার নাম কীত্তিদ্া লিখিত আছে। 
তাহার পিতামহের নাম মহাভান্থ ও মাতামহের নাম বিন্দু। 
পিতামহীর নাম সুখদা ও মাতামহীর নাম মুখরাঁ। রত্বভান্ু 
ও স্ৃভান্ু তাহার খুল্লপতাতদ্বয়। রুদ্রকীর্ভি, মহাকীর্তি ও 
কীর্তিচন্ত্র মাতুল,মেনক! মাতুলানী,ভানুমুদ্রা পিদী ও কীর্তিমতী 
মাসী ছিলেন। তাহার মাসীপতির নাম কাঁশ ও পিসার নাম 
কুশ। লবঙ্গমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, রৃতিমঞ্জরী, রূসমঞ্জরী, 
বিলাসমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী প্রভৃতি সুন্দরী দাসীভাবে সেবা- 
পরায়ণ|, ললিতাদি অষ্ট শ্রেষ্ঠ সথী। 

উজ্জবলনীলমণির শ্রীরাধা প্রকরণে রাধার দ্বাদশ আভরণের 
উত্তেখ পাওয়াযাঁয় *। সেই নবীন-যৌবন! কিরূপ গুণাবলীতে 


* “দিব্যশচ,ডামণীন্দ্রঃ পুরট বিরচিতাঃ কুগুলদবন্দ-কাী- 


নিষ্ধাশন্রীশলাকা বুগ-বলয়ঘটা-কভূষোস্মিকাশ্চ | 


শ্রীহরির মন বাধিয়। ছিলেন, তাহার পরিচয় বৈষব গ্রন্থে 
বিশদভাবে বর্ণিত আছো । 

পদ্মপুরাণ উত্তরথণ্ডে রাধাজন্মাষ্টমীব্রতমাহাক্ম্যে লিখিত 
হইয়াছে,_মহধি নারদ দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট 
রাধাজন্মমাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছ। জানাইলে সদাশিব বলিতে 
লাগিলেন, রাজা বুষভান্গুর মহিষী মহালক্ষীস্বরূপ! শ্রীমতী 
শ্রকীর্ভদ। হইতেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিক! রাধিক| ভাদ্রমাসের 
শুর্লাষ্টমী তিথিতে শুভদায়ক মধ্যাহ্ন সময়ে জন্মলাভ করেন। 
রাধাজন্মোতনবের পুজন, ভজন, ধ্যান ও কর্তব্যানুষ্ঠানাদি 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

“সর্বদ। পশ্চিমদ্বারে শ্রীরাধ। কৃষ্ণমন্দিরে । 

ধ্বজত্স্ত্রকলদপতাকাতোরণাদিভিঃ ॥ 

নানানুমঙ্গলদ্রব্যে্ষথাবিধি প্রবর্ততে । 

সুবাসিতগন্ধপু্পৈধু পৈশ্চ ধুপিতৈগৃর্ণন্‌ ॥ 

মধ্যে পঞ্চবর্ণচ্ণৈর্মগুপং সসরোরুহম্‌। 

স্ুষোড়শদলাকারং তত্র নির্মীয় যত্রুতঃ ॥ 

দিব্যাসনে পন্মমধ্যে পশ্চিমাভিমুখীং স্থিতাম্‌। 

শ্ীযুগমূর্তিং সুপান্ত ধ্যানপাদ্যাদিভিঃ ক্রমাঁৎ ॥ 

তক্তৈঃ সহ সজাতীয়ৈঃ শক্যানুসারবস্কতিঃ। 

ততক্তঃ পুজয়েততক্ত্য। তাং সদ সংযতেন্্রিয়ঃ ॥৮ 

উক্ত রূপে ভক্ত সামর্থ্ানুযায়ী পূজার আয়োজন করিয়! 
সংযতেন্দ্রিয় হইয়া পুজা! করিবেন। পুজাকালীন ধ্যান যথা-_ 

“হেমেন্দীবরকান্তিমঞ্জলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনং 

নিত্যাভিল“লি তাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীলপীতান্বরম্। 


হাঁরাস্তারানুকার! ভূুজকটক-তুলাকোটয়ে। রত্বকঃপ্ত1- 
্তঙগা পাঁদাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভি্ভূ'ষণৈর্ভাতি রাধা ॥” 
শ্রীরাধা-প্রকরণ, ৮ম শ্লোক । 
ঁ "অথ বৃন্দাবনেশ্্যযাঃ কীত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ। 
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্বলম্মিত| ॥ 
চারুসৌভা গ্যরেখাঢ্য। গন্ধোন্নাদিতমাধবা। 
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাগ্নর্পণ্ডিতা ॥ 
বিনীতা৷ করুণাপূর্ণ। বিদগ্ধ! পাট বান্ধিত| ॥ 
লজ্জীশীলা সুমর্ধ্যাদ। ধৈর্য্যগাসতীর্ধ্যশালিনী ॥ 
স্ুবিলাঁস! মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী। 
গেকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছে ণীলসদ্যশীঃ ॥ 
গু্বর্পিতগুরুত্বেহা সখীপ্রণক্লিতাবশী। 
কৃষ্ণপ্রিয়া বলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশব|। 
বহুন! কিং গুণ। হাস্যাঃ সংখ্যাতীতা৷ হরেরিব ॥” 
শ্রীরাধা-প্রকরণ, ৯সংখ্যাঙ্কিত শ্লোকসমূহ । 


রাধিকা! 


[ ৪৩২ ] 


টা উর টি, 
্‌ ০ 


নানাভূষণভূষণাঙ্গ মধুরং কৈশোররূপং যুগং 

গান্ধবর্বাজনমব্যয়ং স্থললিতং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥৮ : 

শালগ্রামে অথবা সাক্ষাৎ শিলাদিমু্িতে মনোমধ্যে যুগল 
মূর্তি ধ্যান করিয়া অর্চনা করিবে। তদনস্তর সেই যুগল 
মূর্তির সন্মুখক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা মণ্ডলপূজ1! কর! কর্তব্য। 
ক্রম যথ! পশ্চিমের পীতবর্ণদলে ললিতা, বামদিকের শুরুদলে 
চন্দ্রাবতী, বায়ুকোণের কৃষ্ণদলে শ্ঠামলাদেবী তাহার বামে 
শুরুবর্ণদলে চিত্ররেখা, উত্তরে রক্তবর্ণ দলে শ্রীমতী, তাহার 
বামপার্থে নীলবর্ণদলে চন্দ্রা, ঈশানে রক্তবর্ণদলে গ্রীহরি- 
প্রিয়া তাহার বামস্থ শুরুদলে মদনস্থন্দরী, পুর্বে পীতবর্ণদলে 
বিশাখা, তাহার বামভাগে শুক্লবর্দলে প্রিয়া, অগ্নিকোণে 
শ্তামবর্ণদলে সব্যা, তদ্বামে শুক্রবর্ণদলে মধুমতী, দক্ষিণে 
বক্তাবর্ণদলে পদ্ম।, তদ্বামে নীলবর্ণদলে শশিরেখা, নৈখধতে 
রক্তবর্ণদলে ভদ্রা, তাহার বামদিকে শুরুবর্ণদলে রসপ্রিয়ার 
পূজ! করিতে হইবে। 

এই সকল কৃষ্ণপ্রিয়। শ্রীরাধার প্রিয়সঙ্গিনীগণের পূজা- 
কালেও প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধ্যান উক্ত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে 
ইহাদের বিবরণ লিখিত হইল না। 

_[পাদ্মে উ* রাধাষ্টমীত্রতমাহাক্ম্যে ১৬২-৬৩ অন] 

স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন, যে পুরুষ অথবা! নারী রাধাকৃষঙ- 
পরায়ণ হইয়া বুন্দাবনবাসী হইবেন তিনিই ব্রজবাসী ও রাধা- 
কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিবেন। তীহাঁর সহিত আলাপে মনুষ্য 
মুক্তবন্ধ হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি মুখে রাধা রাধা বলে, রাধা- 
নাম স্মরণ করে, রাধ। রাধাই যাহার পুজা, নিষ্ঠ। ও জন্নন 
সেই মহাভাগ্যবান্‌ নিঃসন্দেহে বুন্দারণ্যে রাধার সহচরী 
হইয়া থাকে। 

পৃথিবী ধন্তা, যে পৃথিবীতে বৃন্দাবন পুরী বিদ্ধমান। অহো! 
তথায় মুনিগণের আরাধ্য দতী রাধা বিবাহ করিতেছেন। 
তিনি ব্রন্মাদিরওমহারাধ্যা, স্থরগণ দূর হইতে ধাহার সেব! 
করেন, হে দ্বেবর্ষে সেই রাধাকে যে ভজন! করে,আমিও তাহার 
তঙজনা করি। যে জন রুষ্ণের সহিত রাধানাম কীর্তন করে 
তাহার মাহাআ্ম্যের শেষ নাই, আমি ও তাহ। বলিতে সমর্থ নহি। 

“ন গঙ্গ। ন গয়। নিত্যং ন হিত! ন সরস্বতী । 

কদাচিন্ৈব বিমুখ। সর্ধবতীর্থফলপ্রদা ॥ 

সর্ববতীর্থময়ী রাধ! সব্ৈশ্বধ্যমন্্ী পুনঃ। 

কদাচিদ্বিমুখ! লক্ষীর্ন ভবেত্ত, তদালয়ে। 

তন্তালয়ে বসে কৃষ্ণো রাধয়। সহ নারদ ॥ 

রাধাকৃষ্ণেতি যস্তেষ্টং তদেতং ব্রতমুত্তমম্। 

তদ্গেহে দেহমনসোঃ কদাচিন্ন চলেদ্ধরিম্‌ ॥* 


নারদ মুনি এই বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রণামপুর্বক ষথা- 
কথিত গোষ্ঠা্মীতে পুজারস্ত করিয়াছিলেন । যে ব্যক্তি রাধা. 
জন্মাষ্টমী ব্রতকথ| শ্রবণ করে, সে ধনী, মানী, সুখী ও সর্ব 
গুণান্বিত হয়। ধর্্মার্থী, অর্থার্থী, কামার্থী ও মোক্ষার্থী যদি 
ভক্তিসংযুত হইয়! নাম জপ, পাঠ ঝ৷ স্মরণ করে, তাহ! হইখে, 
তাহার স্ব স্ব অভীষ্ট বসত লাভ হুইয়! থাকে । ৮. 
(পান্মে উত্তরথ* সদাশিবনারদ সংবাদে রাখী 
মাহাত্যে ১৬৩ অধ্যায়) [রাধা ও রাধাষ্টমী দেখ ।] : ট ্‌ 
রাধিকাবিনোদ (পুং) রাধাবিনোদ। ্ 
রাধেয় (জ্ত্রী) রাধায়। অপত্যমিতি রাধা (ক্জ্ীত্যো ক 1 
৪1১/১২৯) ইতি ঢকৃ॥ কর্ণ। ্ 
ণহৃতপুত্রস্ত রাখেয়ো গুরুং ভ্রোণমিয়াত্বদ1! ।৮(ভারত ১।১ ৩৪/১১) 
রাধেশ, রাধেশ্বর (পুং) শ্রীকষ্চ। সু 
রাধোগূর্ত (তরি) ১ ধনদ। “রাধে! ধনং গুরত্তে উদ্যচ্ তি 
দদতি তা রাধোগৃর্তাঃ। গুরী উদ্যমে অন্মাৎ ন সত্নিষত্তেত্যাদিন! 
কর্তরি ক্তে! নত্বাভাবশ্চ নিপাত্যতে” (শুরুষজুঃ ৬৩৪ বেদদীপ) 
রাঁধোদেয় (ক্রী) ধনের সহিত দানযোগ্য উপহার । 
(খক্‌ ৪৫১1৩) 


রাঁধ্য রি) রাধ-যৎ। আরাধনীয়। | 
“ত্তোমো। ষজ্ঞশ্চ রাধ্যো হবিক্মত+” (খক্‌ ১/২৫৪।১) 
“রাধ্যো সমারাধনীরঠ ( সায়ণ ). আর 
রাধ্বেকি (পুৎ তন্নামক খষির গোত্রাপত্য | কী) 
রাঁন্ধস ( পুং) তন্নামক খধষির গোত্রাপত্য । নু ্‌ 
রাহ্ধিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর গোহেলনাড় প্রান্তস্ একটা 
ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। ৃ 
রান! (দেশজ ) রণুই, পাক। 
রানাঘর (দেশজ ) পাকশাল।। ন 
রাপুর, মান্্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লর জেলার একটা উপ 
বিভাগ।  ভূপরিমাণ ৫৯৬ রা এখানে কন্দলের ও 


পশ্চিমে প্রবাহিত পেন্নার খাল হইতে. তত্ভাগে জলদানে 
বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। এই তালুকের পশ্চিমভাগ অথ 


২ উক্ত জেলার একটা নগর ও রাপুর তালুকের বার 
সদ্দর | অক্ষাণ ১৪*১১৩৫উঃ এবং দ্রাথি* ৭৯১৩৬ পৃঃ ঢু 


৮২৭৫৩ পৃঃ। একটা পর্তশিখর নেষ্টন করিয়। প্রথমে দক্ষি- 
, ।ভিমুখে ৪* মাইল ও পরে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ৪৫ মাইল 
অতিক্রম করিয়া! অযোধ্যা প্রদেশের বরাইচ জেলাক্ ইংরাজা- 
ধিকারে ( অক্ষা* ২৮৩ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮১৫৫ পৃঃ) আসিয়া 
1. পড়িয়াছে। তদনন্তর গোও। জেলা, বস্তি জেলা ও গোরক্ষপুর 
; জেলা অতিক্রম করিয়া ঘর্থরায় মিশিরাছে। গোরক্ষপুর 
; নগর হইতে ঘর্থরাসঙ্গম পধ্যন্ত ৮৫ মাইল পথ পণাদ্রব্যবাহী 
বড় বড় নৌকার গমনোপবোগী। বস্তি জেলায় এই নদীর 
দুইটা খাত আছে। বর্ষ! খতু ব্যতীত প্রাচীন খাতটা প্রায় শুষ্ক 
থাকে। বর্তমান নদীস্রোতের পরিবর্তনহেতু স্থানে স্থানে 
বাওড়ের মত খাত প্রস্তত হইরাছে। তাল বখিরা, তাল- 
পাখা ও চৌরতাল নামক বাওড়গুলি রাপ্তীর সহিত 
. সংবোজিত। এই নদী লক্বে প্রায় ৪ শত মাইল। 
চি যুক্ত প্রদেশের মৈনপুরী জেলার সিকোহাবাদ তহসীলের 
 আআন্তর্গত একটী গণগুগ্রাম, যমুনা নদীর বামকুলে অবস্থিত । 
রর এখানে হিন্দু ও মুসলমান কীর্তির অনেক নিদর্শন ভগ্রাবস্থায় 
, পতিত আছে। স্থানীর প্রবাদ, রাও জোরাঁবের নে ওরফে 
-.বাপর সেন এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার বংশধরগণ 
৯১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া! নিহত হুন। 
 ুমলমান অধিকারের পর এখানে অনেকগুলি মস্ভিদ, সমাধি- 
মন্দির, জলাশয় ও ইন্দার৷ নির্মিত হইয়াছিল। এখানকার 
(কোন মসজিদে সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজির রাজ্যকালে 
উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়। গিয়াছে । শেরশাহ ও জাহাঙ্গীর 
৷ 'বাদশাহের নিন্মিত অনেকগুলি অক্টালিকা ও প্রাচীন রাজ- 
ই. প্রাসাদের তোরণাদ্ির ভগ্রাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। 
এখান হইতে বেলষ্টরেসন সিকোহাবাদ ও সরিষাগঞ্জে বাণিজ্য- 
পরিচালন জন্ত পাক! বাস্ত। আছে। যমুনার অপর পারে 
 ৰটেশ্বর যাইবার জন্য নৌকানির্মিত সেতু গঠিত হইয়াছে। 
প্রাপ্য (ব্রি) রপ্যতে ইতি রপ, (আম্মযুবপিরপীতি। প| 
৩১১২৬ ) ইতি ণ্যৎ। কথনীয়। 
রাঁভন্ত (ক্লী) ১দ্রুতগতি। ২ আগ্রহ । ৩ আনন্দ। 


রাম (ত্বি) রমতে ইতি রম্-ণঃ) রম্যতেহনেনেতি রম্-ঘঞ, 


বা। ১ মনোজ্ঞ । 
“গাবঃ প্রভৃতপয়সে। নয়নাভিরাম। 
রামা রটতরবিরতং র্ময়ন্তি রাম।ন্‌ ॥” ( বৃহতৎসণ১৯।৫) 
২পিত। ৩ অসিত। (পুং). রম ক্রীড়ায়াং (জলিতিক- 
সন্তেভ্যো ণঃ। পা ৩।১১৪*) ইতি ণ) ৪ পরশুরাম। ইনি 
 ভগবান্‌ বিষ্ণুর অংশ এবং ভ্রেতাযুগের প্রথমে জমদগ্ি মুনির 
পুত্র্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [পরশুরাম শব্দ দেখ ] 


৯৮৭ ১০৯ 


রাম | ৪৩৩ ] রাম 


৫ রাঘবরামচন্দ্র। স্য্য৭ংশে অধোধ্যাধিপতি দশরথের 
ওরসে কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [ রামচক্র দেখ |] 

৬ বলরাম। ইনি অনন্তদেব, বিষ্ণুর অংশ, যছুবংশীয়, 
দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে যছুবংশীয় বন্থদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। | বলরাম শব্দ দেখ] 

রাম শবে শ্রমরাম, বলরাম ও পরশুরাম এই তিনজনকে 
বুঝাহইলেও সাধাণতঃ দশরথপুত্র রামকেই বুঝাইয়৷ থাকে । 

“অঘোরশ্চাথ বাণশ্চ মহাকাল গ্রকীর্তিতৌ । 

ভাঙ্গবে! রাঘবো৷ গোপন্্রয়ে। রামাঃ গ্র কী্ত তাঃ॥(অগ্রপুষ্ট 

রামশব্দের বুৎপন্তি__ 

“রাশবে। বিশ্ববচনে। মশ্চাপীশ্বরুবাচকঃ। 

বিশ্বানামীশ্বরে৷ যো হি তেন রামঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 

রমতে রময়! সাদ্ধং তেন রামং বিদছুবু্পাঃ। | 

রমাণাং রমণস্থানং রামং রামবিদো বিদ্ুঃ ॥ 

রা চেতি লক্ষমীবচনে মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ। 

লক্ষমীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥" 

(ব্রহ্মবৈবর্তপুত শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ ১১০ অণ্) 

রা-শক্কের অর্থ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং ম-শবের অর্থ ঈশ্বর, ঘিনি 
এই বিশ্বের ঈশ্বর তিনিই রাম, অথবা তিনি রমা লক্ষ্মীর 
সহিত রমণ করেন তজ্জন্ত তাহাকে রাম বলে এবং রা শব্দের 
অর্থ লক্ষী এবং ম শব্দের অর্থ ঈশ্বর, অতএব যিনি লক্ষমীপতি 
তিনিই রাম। ৭- বরুণ। ৮ ঘোটক। ৯ পশুভেদ। 
১০ অশোক বৃক্ষ । রম ভাবে ঘঞ্। ৯১ রতি। 

(ব্লী)৯১২ বাস্ত,ক। ৯৩ কুন্ঠ (কুড়)। ১৪ তমাল পত্র 
(তেজপত্র )। ১৫ নৈশ অন্ধকার। (খক্‌ ১০৩৩ ) 


রাম, ১ জনৈক শৃঙ্গবেররাজ। ইনি নাগেশের প্রতিপালক 


ছিলেন। ২ দ্েবগিরির একজন নরপতি। ৩ কীড়গ্রামের 


জনৈক সামস্তরাজ। 


রাম, এই নামে কএকজন প্রপিদ্ধ অধ্যাপক ও গ্রন্থকারের নাম 


পাওয়৷ যায় । ১ শাঙ্ঘায়ন-মহাব্রত-টাকাপ্রণেতা গোবিন্দের 
একজন আচাধ্য। ২ কুন্ুমাঞ্জলিব্যাধ্যা-রচয়িতা ভ্রিলোচন 
ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন। ৩ মধুস্থদন 

৪ কংপসনিধনকাব্যপ্রণেতা। ৫ কুও- 
মণ্ডপ-সিদ্ধিব্যাখ্যারচয়িতা। ৬ প্রায়শ্চিত্তদীপিকাগ্রণে ত। 
৭ ভামিনীবিলাসটাকাকীর । ৮ মঞ্জীর নামক জ্যোতিগ্র্থ- 
প্রণেতা । ৯ বৈগ্যকসার ও শঙ্করাখ্য নামক বৈদ্ক গ্রস্থদয় 
রচয়িতা । ১০ শ্ঠামাকল্পলতাপ্রণেত।। ১১ সোমকন্ম- 
গ্র্ীপিক। ( সোমকন্মপদ্ধতি ) নামক গ্রন্থকার । ইনি বিদ্ভা- 
ধরের শিষ্য ছিলেন। ১২ জনৈক বিখ্যাত জেযোতিব্বিদ্‌। 


দেবের গুরু। 
সরস্বতীর গুরু। 


ইনি ১৬০১ খুষ্টাব্ধে বারাণপীধামে থাকিয়া মুহুর্তচিন্তামণি ও 
তাহার প্রমিতাক্ষর] নায়ী টাকা এবং ১৬১৪ খুষ্টান্বে রাম- 
বিনোদকরণ বা পঞ্চ সাধনোদাহরণ নামে গ্রন্থরচন! করেন। 
ইহার পিতার নাম অনন্ত ও পিতামহের নাম চিন্তামণি। 
করণুকেশোরীন্, যবনীয় রমলশান্ত্র, রমলপদ্ধতি, রমলশান্্- 
লঘৃপদ্ধতি, দমবসার স্বরোদয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ইহার রচিত 


বলিয়া অনেকের ধারণা । ১৩ চন্দ্রচিন্তামণিটী ক-প্রণেত। 


মধুহ্দনের পুত্র। ১৪ পুত্রস্বীকারনির্ণয়রচয়িতা । ইনি বৎস- 
গোত্রীয় ও বিশ্বনাথের পুত্র। ১৫ গীতিগিরিশ প্রণেতা 
শ্রীনাথের পুত্র। ১৬ একজন রাজকবি, বলভদ্রের পুত্র ও 


শ্রীনন্দনের পৌন্র। ইনি ১০০২ খুষ্টাব্দে চন্দেললরাজ ধঙ্গদেবের 
প্রশস্তি রচনা করেন। ১৭ অপর একজন রাজকবি। ভূঙ্গ- 
বের পুভ্র। ইনি ত্রিগর্ভতীধিপ জয়চন্দ্রের রাজ্যকালে কীর- 
গ্রামের রাজানক লক্ষ্ষণচন্দ্রের সময়ে ছুইখানি প্রশস্তি রচন! 
করিয়াছিলেন। ১৮ রাযদেবসংহিতাটাক1-রচয়িতা। ইনি 
শ্রীরাম বলয়! প্রসিদ্ধ। ১৯ অন্ুবেদান্তরচয়িতা, ইপহাঁর উপাঁধি 
শান্ত্রী। ২০ একজন ছন্দঃশান্্কার। ২১ জনৈক নৈয়াঘ্িক, 
স্ঞায়পারবিচারে রাঘব ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি রাম- 
ভট্ট. নামে পরিচিত। ২২ অমরকোষটাকা, উণাদিকোষ ও 
তষ্টী কা,মুগ্ধবোধটাক। ও মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট প্রণেতা । উপাধি তর্ক- 
বাগীশ । ২৩ অশৌচাদি-নির্ণয়-বচয়িতা। ইহার উপাধি দৈবজ্ঞ। 
২৪ কবিদর্পণনিঘণ্ট,-প্রণেতা, উপাধি শোককরোপাধ্যার। 
২৫ উজ্জীবিত-মদ্দালস নামক নাউকপ্রণেত। | ইনি ভট্টরাম 
বলিরা প্রসিদ্ধ । ২৬ চৌরপঞ্চাশ্রিকা-টাকা-রচয়িত।, ই'হার 
উপাধি তর্কবাগীশ। ২৭ জ্যোতিষ-প্রদীপ-প্রণেতা | 
২৮ তর্কবাদাবলী, বাররত্বাবলী ও শত্তকোটাপ্রণেত। ৷ ইনি 
শাস্ত্রী উপাধিতে খ্যাত। ২৭ কোৌতুক-লীলাবতী ১ ত্রিংশ- 
চ্ছেদাকার্থঃ দক্ষিণকালিকানিত্যপুজালঘুপদ্ধতি ও মাতঙ্গিনী 
পদ্ধতি ) প্রক্রিয়্াকৌ মুদ্রীটাক)) ব্রহ্মামৃত ১ রাম কল্পদ্রম ১ রামভ্রী- 
ক্রমচন্দ্রিকা ; সংক্ষিপ্ত হোমপ্রকার; সাপিগুনির্ণয় ; ধনভাগ- 
বিরেক(শ্রীনাথের পুত্র)? দানরভ্বাকর (বিশ্বনাথের পুত্র ও 
মুদগল ভট্ট হোদিঙ্গের পৌত্র, রাজ! ভূপসিংহের  প্রার্থনাক্রমে 
গ্রন্থথানি সঙ্কলন করেন); বিদ্বৎপ্রবোধিনী নামে সারম্বত 
প্রক্রিয়া-টাকা-প্রণেত। ( অন্ধ,দেশীয় নরসিংহের পুত্র ও লক্ষমী- 
ধরের পিতা ; ইনি তীরভূক্তিপতি রাজ বূপনারাক্মণের উল্লেখ 
করিয়াছেন) প্রভৃতি ঘাদশজন পণ্ডিত । ই'হাদের উপাধি ভট্ট। 
৩০ পুরুষার্থুত্রবৃত্তি গ্রণেতা, উপাধি জ্যৌতিষিক। ৩১ বীর- 
সিংহমিত্রোদররচয়িতা, ইনি জ্যোতির্বিদি উপাধিধারী। 
৩২ [ন্র্ণয়নাররচয়িতা॥ ইনি  শট্রাচাধ্য উপাধিতে নাধা- 


রণে পরিচিত। ৩৪ দত্তকচত্দ্রিকারচয্রিতাঁ। রাম পণ্ডিত 
বলিয়া খ্যাত। ৩৫ রহস্তত্রয়টাকা ও হনুষদষ্টকগ্রণে ঠা 
৩৮ বুন্দাবন-যষক-টাকা প্রণেতা । ৩৯ বেদান্তসিদ্ধান্ত এবং 
শারদাতিলকটাকা-প্রণেতা দীক্ষিত উপাধিধারী দুইজন গ্রন্থৎ 
কার। ৪০ মধ্যমনোরম। নামে মধ সি্ধন্কৌমুদীটিকা ) 
রচরিতা। ইনি শিবানন্দ ওট্টের আদেশে গ্রন্থ রচন। করেন॥ 
৪১ বারুণুপনিযদ্দীপিকারচয়িতা। ৪২: বেদাস্তার্থপংগ্রহ 
সম্কলয়িতা। ইনি রাঁজ রামচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। ৪৩ সিদ্ধান্ত 
চক্দ্রিক। নামে বেদান্ত গ্রন্থপ্রণেতা। উপাধি সংযমী, রাম. 
ভদ্র স্থরির শিষ্য। ৪৪ লিঙ্গনির্ণয়ভূষণ নামক ব্যাকরণ 
প্রণেত। | বিষণণ স্থরির পুত্র, ই'হারও স্থরি উপাধি ছিল। 
৪৫ বামদেবসংহিতাটাকা-প্রণেত1। ৪৬ মদ্ালমনাটক-রচক্রিতা, 
ইনি ভট্টোপাধিক ছিলেন। 
রাঁমআচার্য্য, ১ ব্যাসতীর্ঘকৃত হায়াত গ্রন্থের সায়া মৃততরদি 
নায়ী টাকাকার। ২ সর্বতন্ত্রশিরোমণি-রচদ্রিতা ও আনন 
তীর্ঘকৃত সদাচারম্থৃতির টীকা-প্রণেতা। ৪ সত্যভামা 
পরিণয়কাব্যরচয়িতা। ৫ রামমহিয়স্তোত্র নাঁমক গ্রন্থকর্তী । 
৬ তর্কতরঙ্গিনী-রচয়িতা। ৭ অস্ত্যেষ্টিপদ্ধতিপ্রণেতা। ৮ সত্য- 
বোধতীর্থের (১৭৮৪ খুঃ অঃ বত) এবং নত্যসন্ধতীর্থের 
(১৭৯৫ খুঃ অঃ মৃত) পারিবারিক নাম। ইহারা উভয়েই 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 
রাঁম উপাঁধ্যাঁয়, মেঘদূতটাকা প্রণেতা । 
রামখধি, নলোদয়টাকারচয়িতা। ৃ 
রামক (পুং) ১ জলাপামার্গ। (বৈগ্ভকনি* ) রথ কন্‌। 
২ রামশব্দার্থ। 
রাঁমকঞভট্ট (রাজানক ), আত্মার্থপুজাপদ্ধতি, নাদকারিক 1. 
নরেশ্বরপরীক্ষা প্রকাশ, ভগবদৃগীতাভাষ্য, মতর্গবৃত্তি, « 
বৃদ্তি, স্পন্দকারিকাবিবরণ, স্পন্দসর্ধস্ববিবরণ, পর 
নিরাসকারিকাবৃত্তি ও মোক্ষকারিকাবৃত্তি নামক কতখানি 
গ্রন্থ প্রণেতা । সর্বদর্শনসংগ্রহের শৈবদর্শনে ইহার, উল্লেধ 
আছে। ইনি নারায়ণকণ্ের পুত্র ও উৎপলদেবের শিষ্য ছিলেন। 
রাঁমকদলী (দেশজ) একজাতীয় কদলী (11059 চ878019909) ॥ 
রামকরী (ত্ত্রী) রামকেলী রাগিণী। (হলায়ুধ) রামকির 
নামেও খ্যাত। এই রাগিণী করুণরসেপ্রযুক্ত হক । 
“ষড়জগ্রহাংশকন্তাসা পূর্ণ! রামকিরী মতা । ক: 
মূচ্ছন। প্রথম জ্ঞেয়া করুণে সা প্রযুজ্যতে ॥ (সঙ্গীত 
[বিশেষ বিবরণ রাগ ও রাগিণী শবে দেখ 
রামকপূর (পুং) রামঃ রষণীয়ঃ কপুরঃ 1 ্বনামধ্যাত 
স্বাথে কন্‌, রামনপূ্রক। ১ 


রামকান্ত মুন্দী 
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“সৌগ্ধিক্চ সৌনধং মা তৃণে।” (শবরত্ব!*) 


 ব্লামকলা (দেশজ ) কদলীভেদ (11058 38010100017) | 


] 
+ 


 ব্লামকবচ (ক্লী) তন্ত্রোক্ত কবচবিশেষ। এই কবচ ধারণে 


অশেষ প্রকার মঙ্গল হইয়া! থাকে । এই কবচ ভূর্জপত্রে কুস্কুম 
ও গোরোচনাদি দ্বার লিখিয়। শিখ1, দক্ষিণবাহু বা ধারণ 
করিতে হয়। 


ব্ামকবি ১ মদনগোপাল বিলচক নামক ভাণ রচয়িত1। 


২ দ্বত্তকমীমাংসাগ্রণেতা। 


রামকাঁইল, (রামকেলি) বঙ্গের মালদহ জেলাস্থ প্রাচীন গোৌড়- 


রাজধানীর পার্খ্ববস্তী একটা গগ্ুগ্রাম। সাগরদীঘী নামক সুদীর্ঘ 
দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত। এখানে গ্রতিবংসর জৈ্ঠ সংক্রান্তিতে 
একটী মেল! বসে। এ সময়ে এখানে মহাসমারোহে শ্রীরষ্ণের 
পুজা ও ভোগ হয়। পাঁচদিন পধ্যন্ত মেল! ও জনতা! থাকে । 
মেলার জন্য এখানে কতকগুলি ঘর নির্মিত রহিয়াছে। গোড়ে- 
শ্বর হুসেন শাহের (১৫১৫ থুঃ অঃ) মন্ত্রী বূপ ও সনাতন 
গোস্বামী সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া! বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক 
এখানে আসিয়া নির্জনে বাস করেন। সেই ঘটন| লক্ষ্য করি- 
স্থাই এই মেলার অনুষ্ঠান। অনেক বৈষ্ণব এখানে আনিয়। 
বিবাহ করিয়া থাকে । 


ক্লামকাণ্ট (€পুং) রামশরতৃণ, ইক্ষুভেদ। (রাজনিণ ) 
বামকাঠা € দেশজ ) বুক্ষবিশেষ (0)067:008 38101917519) | 


রামকান্ত, ১ ধাতুরহস্ত ও ধাতুসাধন নামক ব্যাকরপপ্রণেতা। 
২ রামলীলোদয়রচপ্সিতা, ইনি বাণেশ্বরের পুত্র। 
'রামকান্তৃতনয়, আগমসংগ্রহে একজটাকল্প-রচয়িতা। 
| রামকান্ত মুন্নী, ' বশোহর সমাভভূক্ত গুহবংশীয় বা 
... প্রসিদ্ধ ব্্গজ কুলীন কায়স্থ। পলাশীর যুদ্ধের কিঞ্চিৎ পুর্বে 


সূন ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ) বর্তমান চব্বিশপররগণার 
অন্তর্গত বসিরহাট মবডিভিজনের অধীন যমুনা ইছামতী- 


অদীর পশ্চিম তটস্কিত টাকী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহা- 


রাজ বসন্তরায় ও প্রতাপাদ্দিত্য যে সময়ে যশোহর-সমাজ 
প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে রামকান্তের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ 
ভবানীদাস রায়চৌধুরী রাজবংশের জ্ঞাতিতম্থত্রে গ্রভৃত 
বিত্ত-সম্পন্তি পাইয়া টাকীর পরপারবর্ভা শ্রীপুর গ্রামে অ'সিয়া 
বাঁদ করেন। 

তবানীদ!সের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেটপুক্রদয় বৈমাত্েয় 
ভ্রাতা তৃতীয় ক্ষ্ণদ্রাসকে গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়। দেন। 
কৃষ্দাসের পুত্রগণ পরে টাকী গ্রামে গিয়া বাদ করেন। তাহার 
দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র রামদেব বিশেষ কৃতী হইয়াছিলেন। 
রামকান্ত রামদেবের দ্বিতীয় পুত্র রামসস্তোষের তৃতীয় পুত্র ৷ 


ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংদ্‌ কর্তৃক বঙ্গের সম্পূর্ণ শাসনভার স্বহস্তে 
গ্রহণের পর, যখন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বঙ্গের সর্বময় 
কর্তা, মেই সময়ে যোড়শবর্ষীয় বালক রামকান্ত রাজদ্বারে 
কন্মপ্রার্থ হইয়! দেওয়ানের সাহায্য প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত, 
পারপী ও বাঙ্গাল! ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও সচ্চরিত্র দেখিয়া) 
গঙ্গাগোবিন্দ রামকান্তকে রেভেনিউ বোর্ডে সামান্ত চাকরী 
করিয়া দেন। এই চাকরী অবলম্বনে রামকান্ত ক্রমে লিপি 
ও কাধ্যকুশলতাঁর জন্ত হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং 
যথাকালে “মুন্দী” অথব৷ বর্তমান “ফরীন্‌ সেক্রেটারী” পদে 
উন্নীত হন। | 

এইরূপ উচ্চপদ লাভ করিবার পর রামকান্ত হেষ্টিংস্‌ 
কর্ণওয়ালিন্‌ এবং, সার জন শোর বাহাদ্রের শাসনকালে 
তিনবার গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদ পাইয়াছিলেন। 

দেবীদিংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্গবাসিগণ প্রপীড়িত 
হওয়ায় রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেল নিতান্ত 
বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। এ সকল জেলার বন্দোবস্তের জন্য রাম- 
কান্ত ভারপ্রাপ্ত হন এবং তাহার স্থবন্দোবস্তের গুণে তথায় 
পুনরার শান্তি সংস্তাপিত হয়। হোষ্টিংন্‌ তজ্জন্য সন্তষ্ট হইয়! 
তাহাকে বর্তমান নদীয়া জেলাস্থিত পরগণ। তালবেড়িয়৷ ও 
বলবেড়িয়া নামক ছুইথানি তালুক, একটি মণিমুক্তাজড়িত 
শিরপেঁচ এবং রজতনির্ম্িত হীরকথচিত আধার সহ একখানি 
স্থন্দর তরবারি খেলাৎ প্রদান করেন। 

চে্সিংহের পতনগরনিত বিশুঙ্খলাহেতু কাশীরাজের 
রাজ্যতুক্ত গোরক্গপুর জেলা অশান্তিময় হুয়। রাঁমকান্ত 
তৎপুর্ধে একবার বন্দোবস্তের কার্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া 
ছিলেন বলিয়া, কর্ণওয়ালিদ্‌ গোরক্ষপুরের বন্দোবস্তের জন্য 
তাহাকে তথায় প্রেরণ করেন এবং এই কার্য স্থসম্পন্ন করিয়া 
রামকান্ত দ্বিতীয়বার রাজদ্বারে যশম্বী হন। 

রামকান্তের তৃতীয় নিয়োগ নাগপুরে। সার জন শোরের 
সময়ে নাগপুরাধিপতির সহিত মনোবাদভগ্নার্থ একজন 
ইংরাজ রাজপুরুষ নাগপুরে গমন করেন। পারসী ভাষায় 
সুদক্ষ বলিয়া রামকান্ত সেই ইংরাজ রাজদূত সহ প্রেরিত 
হন এবং সন্ধিপত্রের রচনাকৌশতের ২ ফলে 1 রাজদ্বারে 


সন্মান লাভ করেন। 
তিনবার রাজ-নিয়োগে ধন, মান ও যশ লাভ করায়, 


তদানীস্তন বহুতর উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীকম্মচারী রামকান্তের 
গ্রতি ঈর্ধাপরবশ হইয়া, তাহাকে অপদস্থ করিবার মানসে, 
শোর বাহাছবরের নিকট তাহার বিরুদ্ধে নানা দোষাব্ধপ 
করেন, কিন্তু তদন্তে রামকান্ত সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত 


হন। এই ঘটনার পর রামকান্ত মুন্সী পদত্যাগ করিয়। 
স্বাধিকৃত বিপুল বিত্তের তত্বাবধারণে, সামজিক ক্রিয়াকলাপ 
ও বিবিধ সংকার্য্যের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করেন। 

ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন ১২০৮ সালে (১৮০১ খৃষ্টান ) 


রামকান্তের দেহত্যাগ ঘটে । টাকীর স্থপরিচিত বায়চৌধুরী-. 


গণ এই রামকান্তের বংশীয় । 


রাঁমকান্ত বাঁচস্পতি, শান্তিশতকব্যাথ্যাতরঙ্গিণী প্রণেত। 
ইনি চট্টবংশীয় ও স্ায়বাগীশের পুত্র । 


রামকান্ত বিদ্বাবাঁগীশ, শব্বরহস্তরচয়িত!। শ্ামস্ন্দর চক্র- 
বর্তীর পুত্র। ্‌ 

রামকান্ত রায় (রাজা ) নাটোরের জনৈক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী 
রাজ! রামজীবনের পুত্র। ইহার পত্রী জগদ্িখ্যাত। রাণী 
ভবানী। [ রাজসাহী শব্দে নাটোররাজ-অতশ দেখ ] 

রাঁমকিস্কর, গ্রহচারটাকা-রচয়িতা! ! 

রাঁমকিস্কর সরস্বতী, আশুবোধ নামক ব্যাকরণ প্রণেতা । 

রামকিরি [কীরী] (ত্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, রামকরী | 

রামকিশোর শর্মন্‌ হ্যায়ালক্কাঁর, দীক্ষাতত্বপ্রকাশ ও যুদ্রা- 
প্রকাশ নামক গ্রন্থদ্বয প্রণেতা রুদ্রনারায়ণের পুত্র 

রামকীর্তি, জনৈক রাজকবি। জয়কার্তির শিষ্য। ইনি 
চৌলুক্যরাজ কুমারপাল দেবের ১২০৭ সংবতে শিলা প্রশস্তি 
রচন। করেন। 

রামকুড়্যা (দেশজ) ছোট ঘর। ক্ষুদ্র কুটার। 

রামকুণ্ড, তীর্থভেদ। ( সহ্যাত্রিৎ ২১২৯) 

রামকুমার (পুং) লব ও কুশ। 

রামকুমার মিশ্র, শঙ্করবিজয়্ডিিম-( ১৭৯৯ থৃঃ অঃ) প্রণেতা 
ধনপতির পিতা এবং বেদান্তপরিভা ষার্থদীপিক1-রচগ্িত। 
শিরদন্ত মিশরের পিতামহ। ইনি একজন অদ্ধিতীয়- 
বৈদান্তিক ছিলেন। 

রামকুষ ( পুং) বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। 

রামকৃষ্ণ, কএকজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১৯ অট্দবত- 
বিবেকরচয়িত' । ২ অধিকরণকৌমুদদী ও পঞ্চদশী-টাকা প্রণেত]। 
ইনি বিগ্ভারণ্যের শিষ্য। ৩ আখ্যাতবাদটিগ্নণী-রচয়িতা। 
৪ আগমকৌমুদী ও আগমচন্ট্রিক নামক তন্ত্রকার। ইনি 
১৭২৬ থুষ্টান্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানি নমাধা করেন। ৫ কাব্য- 
প্রকাশ-ভাবার্থ প্রণেতা । 
৬ তর্কচন্দ্রি কারচরিত|। 
৮. নামলিঙ্গাখ্য/ কৌমুদীরচয়িতা। 
১০ গীঠচিস্তামণি নাঁমক তন্তরগ্রন্থ প্রণেতা! । ১১ পুষ্পাঞ্জলিস্তোত্র- 
রচয়িতা । ১২ মীমাংসাহ্ুত্রের প্রকাশিক! নাস্ী বৃত্বিগ্রণেত| । 


রামকৃষ্ণ আচার্ধ্য, ১ কর্মবিপাকরচয়িতা। ২ ভাযসি্ানত- 


প্রণেতা । এ 
রাঁমকুষ্ণ গৌঁসাই, জগন্সোহিনী নামক নে যর 
প্রবর্তক । প্রবাদ, উৎকলের কোন রামানন্দী বৈষবের 


৫ কুওমণ্ডপসংগ্রহ-সক্কলয়িত।। | 
৭ দেবীমাহাস্ম্য-টী কাসংগ্রহপ্রণেত।। 
৯ ন্যায়দর্পথকার । ; 


ইনি অহ্বোবল শান্ত্রীর ( ঝোধানন্দ ঘন যম) শিষ্য। ১৩ কু. 
প্রকরণ ও শ্রাদ্ধগ্রভারচয়িত! । ডু 


১৪ ভগবদগীতাটাকা- 
প্রণেতা। ১৫ ভাগবতকৌমুদী ও মন্ত্রকৌমুদী নামক গ্র্থদধয়-. 


রচয়িতা । ১৬. ভার্গবচম্পু পণেত1।॥ ১৭ সুদ্রার্ণৰ নাম ৰ 
তন্্ররচয়িত। । ১৮ লীলাবতী তত্বচিন্তামণিদীধিতি টীকা 
কর্তা। এই গ্রন্থথানি অধিদীধিতি ভাবার্থ নামেও পরদিদ্ধ।, ) 


১৯ বিজয়বিলামপ্রণেতা। ২০ বিবেককৌমুদী, বৃষোতসর্থ-. 
কৌমুদী ও ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী নামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। ৫ 
২১ বৈদ্ঘরত্রাকর-ভাষ্যপ্রণেতা। ২২ শঙ্করাভাদয় কাব্য- 


রচয়িতা। ২৩ শরভার্চনপদ্ধতি গ্রণেত1॥ ২৪ সপিগুনিরর্র- 
রচয়িতা। ২৫ দিদ্ধান্তশিরোমগির ত্রিগ্রশ্নীধিকারের টীকা! 


কার। ২৬ সংস্কারগণপতি নামে পারস্করগৃহাকত্র-বিবরণ প্রণেতা, 
কোণের পুত্র। ২৭ শ্রাদ্ধগণপতি নামে ্রাদধসংগ্রহসঙ্কলফিত| ॥ 
কোওভট্রের পুত্র ও প্রয়াগভট্টের পৌত্র। ২৮ ছুর্গী- 
বিলাস মহাকাব্য-প্রণেতা। গোপাল আচার্যের পুত্র ও 
শিবনাথের পৌন্র। ২৯ একজন টাকাঁকার। ইনি ১৮৪ 
খুষ্টান্দে জানকীচরণচামর নামক কাব্যের টীকা প্রণয়ন 
করেন। ইহার অপর নাম কাকারাম। দিলারামের পুত্র ॥; 
৩* কুদ্রদত্ত কৃত তত্বচিন্তামণিপ্রকাশের স্ভায়শিখামণি নামক 
টাকা, স্বীয় পিতা ধর্মারাজ অধ্বরীন্দ্রকৃত বেদান্তপরিভাষার 
বেদান্তশিখামণি নামক টীকা ও বেদান্তমারটীকা ন মক 
তিনথানি টীকাগ্রন্থ প্রণেতা । ৩১. বূসরাজশঙ্কর নামক 
বৈগ্যক গ্রন্থপ্রণেতা মুদগলের পুত্র ॥ ৩২ বীজগণিত 
প্রবোধরচয়িত।। লক্ষণের পুত্র ও নৃসিংহের পৌন্র॥ 
৩৩ ভগবতী পদ্যপুষ্পাঞ্জলিপ্রণেতা, শ্রীপতির পুত্র। 


নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া জগন্মোহন ভেকধারণ করেন॥ 
সাম্প্রদার়িকেরা বলে যে, জগন্মোহন গৌষাই এই ধর্থের 
সুত্রপাত করেন, কিন্ত রামকৃষ্জের সময় এই মত সমধি 1 
প্রচলিত হয়। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দগৌসাই, গোবিন্দের 

শিষ্য শান্তগোসাই এবং শান্তের শিষ্য রামকুষ্ণ ৫ [সাই। 
রামক্ুষণ বাঙ্গালায় মুসলমানারিকারকালে বিদ্যমান ছিলেন ॥ 

এই সাম্প্রদায়িকের। নি উপাদক॥ গুরুকেই সা 

পরমেশ্বর বলিয়! স্বীকার করে। গুরুই মৃত্তিমান্‌ শব 
শিষ্যগণের ত্রাণকর্তা । দীক্ষাকালে গুরুসত্য” বা 
গুরুকে পরমদেবতা৷ জ্ঞানে তাহার নিকট হইতে ; 


্ রামকৃষ্খধদেৰ ্‌ ০1 ৪৩৭ 1 টু রামরুষ্ণদেব 


সাধু রে ভাই, পূর্ণব্র্গ গুরু কেমন ভাবে পাই। 
ছাড়িয়া! সকল মায়া, প্রভুর পদে লও ছায়া, 
অন্তকালে আর লক্ষ্য নাই। 
অবিনাশে কর মন, বুদ্ধি কর স্থিতি। 
হেলায় তরিব! ভব, পাইবা মুকতি'॥ 
হীন রামদাসে বলে, আমি হেলায় বড় হীন, 
কপ করি রাখ পদে ন। বাগিও ভিন্‌। 
রামকৃষ্ণ দীক্ষিত নাহ্বাভাই, অগ্নিষ্টোমপদ্ধতি, অগ্নিষ্টোম- 
. শ্রয়োগ, একাহিক জত্রত্রঙ্গত্বপদ্ধতি, গৃহাসংগ্রহভাষ্য, চয়ন- 
 প্রদ্ধতি, ছন্দোগাহ্িকপন্ধতি, জ্যোতিষ্টোমোদৃগাতৃপদ্ধ তি, 


পুষ্পন্থত্রদীপ, ব্রহ্গত্বপদ্ধতি, লাট্রারন-স্ত্রভাষ্য,- বাজপেয়পদ্ধতি, 


 পৌগুরীকপদ্ধতি:ও সামতন্ত্রভাষ্য নামক কযখানি গ্রন্থগ্রণেত| । 
, ইহার পিতার নাম দাঁমোদর। ইনি ১৬১৬ খুষ্টাব্দে বাঁরাণসী 
, খামে স্বীয় ব্যবহারার্থ ত্রিস্থলীসেতু গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন। 


রামকৃষ্ণ দেব, ভাঙ্করাচাধ্যকৃত লীলাবতী গ্রন্থের মনোরঞ্জন 


. নামক টীকাকাঁর। 
প্লামকুঞ্চদেব (পরমহংস ), কলিকাঁতার উত্তর উপকণ্ঠবাদী 
জটনক প্রসিদ্ধ হিন্দু সাধু। বেদান্তমতান্যায়ী অদ্বৈত বা 
.. অধ্যাত্বধর্মের উপাঁসনাই তাঁহার অনুমোদিত ও অভিপ্রেত। 
_ গঙ্গাতীরাশ্ররী এই মহাত্মা কলিকাঁত৷ ও মফংস্বলবাসী জ্ঞানী 
ব্যক্তিবর্গের মন আকর্ষণ করিয়া আপন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
দ্বারা কিরূপে এই ধর্্মবিপ্লরবের সময় নবধর্মতত্ব প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্মপাবিষ্ট হইতে 
হয় তাহার সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ অদম্য 
ই. উৎ্সাহবলে স্বদুর আমেরিকীভবনে রামকৃষ্ণের মত গ্রচার 
করিয়া তদ্দেশবাণী নরনারীকে মন্্মুগ্ধ করিয়া হিন্দুধর্দে 
অন্ুরক্ত করিয়াছেন। আজিও “রামকষ্ণমিশন্ঠ আমেরিকায় 
থাকিয়! বদ্ধপরিকর হইয়া কার্যযচালন| করিতেছেন। 
পুজ্যপাদ রামকৃষ্ণদেব ১৭৫৬ শকাৰে ১০ই কান্তুন শুকু- 
পক্ষের দ্বিতীয়। তিথিতে ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পিতার নাম 
খুদিরাম চট্রোপাধ্যায়। ভৃগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে 
তাহার বাস ছিল। রামকৃষ্ণদেব খুদিরামের তৃতীয় পুত্র। 
রামকুষ্জের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ একটা অলৌকিক কিংব- 
ন্বন্তী প্রচলিত আছে 3-_রামকৃষ্জ দেব যখন মাতৃগর্ভে প্রবেশ 
করেন, তখন খুদ্িরাম গয়াধামে ছিলেন। নিষ্টাবান্‌ ভক্ত 
 শুদ্িরামের একান্ত বাসন দেবতুল্য সাঁধুপুত্র লাভ করেন, 
গদাধরের পাদপন্ধে সর্বক্ষণই তিনি এই প্রার্থনা জানাইতেন। 


1 


.. গ্রহণপুর্ব্বক তাহারই উপাসনা করে। ধর্মপঙ্গীতই ইহাদের! 
একমাত্র অবলম্বন। উহ! নির্বাণসঙ্গীত নামে পরিচিত। 
: ব্ামকৃষ্ণের রচিত একটা নির্বাণসঙ্গীত নিয়ে উদ্ধৃত হইল £_- 


এদিকে দেশে রামকৃষ্চের মাত| প্রতিবেশিনী নক্ষে গৃহ- 
সনিহিত একটা শিবালয়ের নিকটে দণ্তায়মানা আছেন, এমন 
সময়ে একটা ঘূর্ণাবাযু শিবমন্দিরের দিক্‌ হইতে আসিয়া তাঁহার 
উদরে 'পবেশ কৰিল। বাযুপ্রবেশের কথ! চারিদিকে রাষ্ট্র 
হইলে কেহ ভূত, প্রেত, কেহ বা বাঘুরূপ ব্যাধি আশ্রয় 
করিল বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতে লাগিল,কিন্ত প্রকৃতপক্ষে &ঁ দিনই 
তাহার গর্ভদঞ্চার হইল। এই সময় রামকৃষ্ণের মাতার 
বয়ন চন্নিশের অতীত হইয়াছিল। তখন তাহার রামেশ্বর ও 
রামকুমার নামে ছুই উপধুক্ত পুত্র ও কন্তাদি ছিল। প্রৌটার 
পুর্ণগর্ভ বৃদ্ধি দেখিয়া! পাড়ার স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ কথ! 
উত্থাপন করিতে লাগিল, কিন্তু সাধারণ সিদ্ধান্তে ব্রন্মদৈত্য 
পাওয়াই স্থির হইল । 

খুদিরাম গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই সকল বৃত্তান্ত অবগত 
হইলেন। স্ত্রীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শরীর রোঁমা- 
ঞিত হইল তিনি গর্ভের লক্ষণ দেখিয়া কোন মহাপুরুষের 


'জন্মকথ! বিশ্বাম করিলেন। কালে পুত্র প্রস্থত হইল। 


এইরূপ নিয়মাতীত ভাবে জন্ম দেখিয়া! অনেকেই তাহার 
অবতারত্ব কল্পনা করিলেন। ছুষ্টপ্রকৃতি ও নষ্ট লোকের! 
তাহার মাতীর বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় রটন! করির! দ্দিল। 

যাহার যেরূপ সংস্কার বাল্যকাল হইতে তাহাতে তাহার 
সেইরূপ অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যার । লেখা পড়া, দেবপুজায় 


_ অন্ুরক্তি অথবা খেল1, পরদ্রব্যাপহরণ প্রভৃতি কোন কোন 


১১৩ 


বালকের যেন জন্মাজ্ভিত ফল বলিয়! অনুমান হয়। রামকৃষ্ণদেৰ 
অন্ত ক্রীড়া জানিতেন না। তিনি নিজে ঠাকুর সাঁজিতে ভাল 
বাসিতেন,পাঁড়ার বছু বালককে সঙ্গে লইয়া তিনি মাঠে, নিজ্জন 
উদ্যানে অথবা নিভৃত গৃহান্তরালে বসিয়। কৃষ্ণলীল!, রামলীল। 
বা গৌরাঙ্গলীল। করিতেন। এরূপ লীল! খেলায় তিনি কখন 
কখন ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়! পড়িতেন। তিনি ঈশ্বরবিষয়ক 
মধুর সঙ্গীতে মকলকে উন্মাদ করিতে পারিতেন। তত্বদর্শী 
লোকে তাহাকে ঠাকুর বলিয়া! জানিত। 

কামারপুকুরে লাহা উপাধি্ধারী এক সম্ত্ান্ত বংশের বাঁ 
ছিল। তাহাদের অতিথিশালায় প্রত্যহ অনেক সাধু সন্যানী 
আনিয়। রামকৃষ্জকে তিলকচন্দনাদি ধারণ করাইয়। স্ব স্ব 
প্রস্তুত আহাধ্য অগ্রে তাহাকে ভোজন করাইয়! পরে 
আপনার! সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। সাধু মহাত্মারা যে 
বালককে ভোজন করাইয়! তৃপ্তি লাভ করিতেন, সে বালক 
সামান্ঠ নহে। 

রামকুষ্ণদেবকে যখন খুর্দিরাম পাঠশালায় প্রেরণ করেন, 
তখন তিনি হাপিয়! বঝলিয়াছিলেন, “অর্থকরী বিছ্ভায় আমার 


রামরুষ্খদের ; 


কৃষ্ণোপাসনার সময় কখন গোপিক। ও কখন শ্রীমতীর 
_ ভাঁবে অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে এ প্রদেশের প্রচলিত 
প্রাচীন সমুদয় ধর্মভাবদাধনের প্রক্রিয়ানসারে গমন করিয়। 
রামাৎ, নিমাৎ বৌদ্ধ, নাঁনকপন্থী, প্রভৃতি সম্প্রদায় বিশেষে 
মিলিত হন ও পূর্বরূপ তিন দিন করিয়! সাধন করিয়াছিলেন। 
অত্যাশ্ঠর্যের বিষয় এই যে, তিন দিন অতীত হইব! মাত্র 
আর এক সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধপুরুষ আঁমিয়া অমনি 
উপস্থিত হইতেন। যখন প্রকাশ্ঠ মতের কাধ্যাদি সম্পূর্ণ 
 হুইয়। আসিল, তখন গুপ্ত মতের সাধনায় প্রবৃত্ব হইলেন। 
এই সময়ে পূর্বমত সিদ্ধপুরুষের! আদিয়া উপস্থিত হুইতে 
- লাগিলেন এবং তাহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়। তিনদিনের 
হিসাবে তৎসমুদ্য় পন্থাগুলির চরমভাব আক্মত্ত করিয়া 
লইলেন। 

হিন্দুমতের প্রকাশ্ত এবং অপ্রকাশ্ত মত গুলির নিদান 
 নিরূপণানন্তর তিনি মহম্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছ! করি- 
'লেন। ভাবময়ের এই অভিনব ভাব মানসক্ষেত্রে অঙ্কিত 
:হুইবাঁমাত্র গোবিন্দদাঁম নামক জনৈক ব্যক্তি সহসা তাহার 
নিকট সমাগত হইয়া মুসলমানধর্থে দীক্ষা দান করিল। 
 তীহার এই সাধনায়ও তিনদিবসের আধক সময় প্রয়োজন 
- হুয় নাই। 

মুস্লমাঁন-ধর্শের সাধনার সময় তিনি ঠিক্‌ মুসলমানদিগের 
স্তায় বস্ত্র পরিধান করিতেন, মস্তকে টুপি দিতেন এবং 
. ভুলিয়াও কালী দুর্গা কিংবা! বাঁধা ক্ষণ কোন দেবদেবীর 
নাম উচ্চারণ করেন নাই। 

তৎপরে খুষ্টধর্মসাধনায় তাঁহার বাসন! জন্মে। এই সময়ে 
এদেশে আর কোন সিদ্ধপুরুষ আসেন নাই। তিনি এক- 
 দ্রিন অপরাহ্ু কালে যছুলাল মলিকের উদ্ভানে মেরীর ক্রোড়- 
শায়ী বালক যীণু খুষ্টের ছবি দেখিয়া ভাবে বিভোর হন এবং 


বীশ্তর বিমল জ্যোঁতিঃ লাভে পুলকিত দেহ হইয়া সেই ভাব 


প্রকাশ করিতে থাঁকেন। এ সময়ে তিনি গিজ্জ। দেখিতেন, 
যেন গির্জার মধ্যে বসিয়া আছেন, এইরূপ তন্ময় ভাবে তিন 
দিন যাপন করেন। সর্বপ্রকার বৈধ ধর্দমসাধনান্তে তিনি 
ব্রাহ্মদিগের সহিত দিন কয়েক আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি 
প্রথমে আদি ব্রাঙ্গদমাজের আগাধ্যপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ ঠীকুর 
মহাশয়, তদরনন্তর ভারতব্ীয় ব্রাঙ্গলমাঁজের নেতা কেশবচন্দ্র 
সেন এবং পরিশেষে সাধারণ ত্রাহ্গদমাঁজের গোস্বামী ও শান্তি 
মহাশয় দিগের মহিত আনন্দ করিয়াছিলেন । 
রামকুঞ্চদেবের বিশেষ শিক্ষা এই যে, আপনার মধ্যে শীমা- 
বিশিষ্ই জ্ঞান রাখিয়। সর্বত্র একাকার বোধ করিতে পারিলে 
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হা & 
বিবাদ মিটিয়৷ যাঁয়। অর্থাৎ আপন ভাব বজায় থ 
এবং সেই ভাব এক অদ্বিতীয় ভাবময়ের বুঝিয়। লইতে হইবে। 
যেমন সকলকে এক প্রভুর ভূত্যজ্ঞান, এক রাজার পর ] 
জ্ঞান থাকিলে মনিব বা! রাজার ভ্রম হয় না, মনির ব| রাজ 
লইয়! পরস্পর বিবাদ হয় না, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরমে; বর 
সকলেরই উপান্ত বলিয়া! বোধ হইলে বিবাদ মিটিয়া যায়। 
রামকুষ্জদেব এই আধ্যাত্মিক তত্ব প্রকটিত করিবার নিমিত্ত [ও 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার শিষ্য ও ্ুপ নর 
বিশ্বাস। / 
সর্বপ্রথমে এক ত্রাহ্মণী রামকুষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রকাশ 
করেন। রামকুষ্ণদেবের সাধনাবস্থাঁয় এই ভ্রীলোকটি আলি য়া 
উপস্থিত হন। তাহাকে দেখিয়া রামকুষ্দেব অতিশয় আন- 
ন্দিত হইয়াছিলেন। ব্রাঙ্গণী এ দেশের বাঙ্গালী স্ীলোকের, 
ন্তায় ছিলেন। তিনি কাহার স্ত্রী কাহার কন্ঠা, কোথায় 
নিবাস ইহা কেহ জানিত না। পুরাঁণ, তন্ত্র এবং যাঁব 
গুপ্ত সাধনাদি তাহার আয়ত্ত ছিল। তিনি রামরুট 
সাধনকার্ষ্যে সহায়তা করিতেন। _ব্রাঙ্গণীর সহিত রামরুট 
গোপাল ভাব ছিল। তিনি কখন কখন যশোদার ভার 
বেশ ভূষা করিয়া অন্যান্য স্্ীলৌকের সহিত রূপার 
থালায় ক্গীর দর লইয়! তাহার নিজের বিরচিত গোপাল ) 
বিষয়ক গীত গান করিতে করিতে রামকৃষ্ণের গৃহাভি: 
গমন করিতেন। গৃহের নিকটস্থ হইবামাত্র প্রায় তিনি 
মুচ্ছিত। হইতেন। তখন তীহার শ্রবণবিবরে গোপাল নাম: 
উচ্চারণ ন! করিলে কখন সংজ্ঞা হইত ন|। কালীর সং 
বলিদান হইলে সেই রুধিরের শরায় ছাগশোণিতাক্ত রত 
তিনিই আপনি ভক্ষণ করিয়া! ফেলিতেন। ব্রাহ্গণীকে কা 
স্বরূপ বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। রামকৃষ্জদেবের নি 
তিনি ক্রমান্বয়ে একাদশ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 
এই ব্রান্গণী যখন রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া এ্রচার 
করেন, মথুর বাবু তাহা বুঝিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে 
পণ্ডিত বৈষ্বচরণকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে লইয়া! ২ ন। 
সেই সময়ে এদেশের অদ্বিতীয় দিগৃবিজয়ী গৌরী ন৷ 
পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবচরণকে দে 
মাত্র রামকুষ্ণজদেব ভাবাবেশে দৌড়াইয়। গিয়। তাহার ্ধো 
আরোহণ করেন। বৈষ্ণবচরণ রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব * 
ভাবের লক্ষণপর্পরা অবলোকনপুর্ব্বক, ভগব-স্তা 
কৃতাঞ্জলি হইয়৷ স্তব করিতে আরম্ত করিলেন | : 
ও গৌরী ব্রাহ্মণীর কথা অন্ুমোদনপুর্র্বক রাস / 
অবতার বলিয় সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। 


ৃ স্থষ্টি হইতে আর্ত হয়। 


রামকৃষ্ণদৰ এই সময়ে পণ্ডিত এবং সাধুভক্তদিগের 


সহিত সর্ধদ! বাস করিতেন। তিনি যে একজন আদর্শপুরুষ, 
এ কথা তখনও সাধারণে প্রচারিত হয় নাই, তথাপি ভারত- 


বর্ষের বহু সাধু ও ভক্তগণ তাহাকে জানিতেন। অনেকে তখন 
তাহাকে গুপ্তভাবে অবতার বলিয়া! স্বীকার করিয়াছিলেন। 
সব্বসাধারণের নিকট তীহার গ্রচ্ছন্নভাৰ প্রকাশ করিবার 
নিমিত্ত ত্রাঙ্মণী তাহাকে বার বার অনুরোধ করেন) কিন্তু 
তিনি তাহাতে বিরক্ত হন ও ব্রাঙ্গনীকে তথ! হইতে চলিয়। 
যাইতে আদেশ করেন। 

৬কেশবচন্দ্র দেন রামকষ্চদেবের আদেশে প্রচারকার্য্য 
আরম্ভ করেন। তাহার ভাবপুণ্ণ উপদেশাদি কেশববাবু 
অধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে ছাপাইতেন, তন্বার! সাধারণে তাকে 
জানিতে পারিয়াছিল। [নববিধান দেখ |] 

কেশব বাবু ও তাহার মতাবলম্বীরা ষে সময়ে রামকষ্ণদেবের 
নিকট গমনাগমন করিতেন, সে সময়ে তিনি নিজ ভাব 
সম্যগ্রূপে প্রকাশ করেন নাই; তজ্জন্ত কেহই তীহার নিন্দিষ্ট 
উপাসকও হন নাই। তিনি যেকি জন্য সে সময়ে ভাব 
সক্কোচিত করিয়। রাখিয়াছিলেন, তাহ। অনুধাবন কর! ধায় ন|। 
পরে ইংরাজী ১৮৭৯ সাল হইতে তাহার নিদ্দিষ্ট উপাঁসকের 
এই উপাপকের! ক্রমে ক্রমে দ্লপুষ্ট 


হুইয়া এক্ষণে প্রায় ভারতবর্ষের সর্বস্থানেই বিরাঁজিত থাকিয়া 


এল 


2. 


তাহার কাধ্য সম্পাদন করিতেছেন । 
অতঃপর তিনি দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন অতিবাহিত করি- 
লেন, এখানে তাহার কদেশে ব্যাধি জন্মে। এই ব্যাধি- 


চিকিৎসার জন্ত তাহার উপাসকবৃন্দ তাহাকে কলিকাতায় 
লইয়া আসিলেন। 


স্থবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাঃ 
মহেন্্রলাল সরকার বিশেষ যত্বে তাহার চিকিৎসা করিয়াও 
তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে কালী 
পুজার দিন আপিয়! উপস্থিত। তিনি সেই দিন প্রাতঃকালে 
জটনক ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, অদ্য মহামায়ার পুজার 
দিন, তোমরা পুজার আয়োজন কর। ভক্তের তাহাই 
করিল। সন্ধ্যার পর পুজা দেখিতে অনেক লোক আদিল। 
পুজা সমাপন করিয়া! তিনি মহামায়ার প্রনাদ ভক্ষণ করিলেন; 
যে কণ্ঠে ছুগ্ধাদি তরল পদার্থও পান করিতে পারিতেন না, 
আজ অনায়াসে তিনি কঠিন বস্কও গলাধকরণ করিলেন। 

এই ঘটনার কিছু পরেই তাহাকে কলিকাত। হইতে 
কাশীপুরের উদ্যানে আন] হয়। এই স্থানে তিনি আট মাস 
ছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে তিনি অনেক তত্বকথ 
উপদেশ দেন। ী 

টির 
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এতদ্দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, তবুও তাহার ব্যাধির 
কোন প্রকার উপশম হইল ন৷ দেখিয়া, একদিন কয়েক জন 
ভক্ত তীহাকে ক্লৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, “প্রভূ ! কি জন্ত 
এন্ূপ ব্যাধির ভাঁণ করিয়াছেন, আমরা বিধিমত চেষ্টা 
করিলাম) কিন্ত কেহই রোগের কিছুই করিতে পারিলাম না । 
আমরা এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনি নিজে আপনার ব্যবস্থ! 
না করিলে আর উপায় নাই।' তখন তিনি উত্তর করিলেন 
যে ব্যাধির হেতু তোমরা এখনও বুঝিতে পার নাই ! প্রত্যেক 
কাধ্যের ফল আছে। সতকার্যের স্থকল--অসৎ কার্যের কুফল, 
কার্যযান্থারে এইরূপ ফলাফল ভোগ করিতে হয়। তোমর1 ষে 
সকল অনৎ কাধ্য করিয়াছ, ষে নকল পাপ করিয়াছ; যগ্যপি 
তোমাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে 
তোমাদের ভবিষ্যৎ অতিশয় ভয়ানক হইবে। কিন্তু কার্য্যের 
ফল ভোগ করা ভগবানের নিয়ম । সুতরাং তোমাদের মেই 
পাপরাশি আমি অগ্রলি পাত্তিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যেদিন 
বকল্ম! দিয়াছ, সেই দিন হইতেই তোমরা তোষাদের পূর্ব- 
সঞ্চিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছ.। পাপ বিমোচন ন! হইলে 
শরীর শুদ্ধ হয় না ও ভগবানের সহিত সন্বন্ধ ও হইতে পারে ন1। 
মানবদেহে পাপের ভোগ ভূগিতে হয়, এই নিমিত্ত আমার 
শরীরে ব্যাধি হইয়াছে । আমার এই ব্যাধি দ্বারা তোমরা! 
পাঁপবিবর্জিত হইয়াছ এবং যে কেহ আমাতে আত্ম-সমর্পণ 
করিবে, তাহারাও বিমুক্ত হইবে। অতএব তাহাদের পাপের 
ভোগও আঁমি সম্ভোগ করিয়া যাইলাম।” 

রামকৃষ্চদেৰ এইরূপ নান! ছলনায় দিনাতিপাত করিতে 
লাগিলেন, নানাপ্রকার চিকিৎসক, নানাপ্রকার সাধু; 
ও অপর সাধারণ লোক, তাহাকে দেখিতে যাইতেন। তিনি 
কোন দ্রিন নীরোগ হইয়া! উদ্যানে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেন, 
কোঁন দিন কণ্স্থিত ক্ষতস্থান হইতে কলসী কলসী শোণিত 
ব্মন করিতেন। রহস্তের বিষয় এই যে, চিকিৎসকের! 
যে দিন ষে উপদর্গের প্রতিকার করিবার জন্ত যে ওষধ প্রদান 
করিতেন, সে দিন সেই উপসর্ণই বৃদ্ধি হইত। তীহার শরীরে 
হোমিওপ্যাথি ওষধ পর্যন্ত সহ হইত না। একটি দানা 
দেবন করিলে সর্ধশরীর বিকৃত হইয়া উঠিত। এই 
নিমিত্ত কোন চিকিংসক ওঁষধ প্রয়োগ করিতে সাহস 
করিতেন ন1। 

ভক্তদিগের নিকটে এইরূপে নান! ভাবের লীল। করিয়া 
১৮০৮ শকের ৩১শে শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথির 
সঞ্চার হইবামাত্র তিনি লীলা-রঙ্গভূমির যবনিক। নিপঠিত 
করেন। ৃ 


প্রভূর লীলাবসান হইলে তাহার অস্থিগুলি এক সপ্তাহ- 
কাল কাণীপুরের উদ্যানে রাখিয়া, পরে জন্মাষ্টমীর দিন 
কাকুড়গাছীর যোগোগ্ভানে সমাহিত হয়। তথায় অগ্যাপিও 
নিত্য-পূজাদি হইতেছে এবং প্রতিবৎসর এই প্রতিপদূ তিথি 
হইতে জন্মাষ্টমী পর্যান্ত তথায় বিশেষ পুজাদি হয় ও শেষ 
দিবসে তথায় প্রভূর নিত্যাবির্ভাৰ নিমিত্তক রামকৃষ্টোৎসব 
হইয়। থাকে । রামকৃষ্ণদেব যদিও মানবলীল। শেষ করিয়াছেন, 
কিন্ত তিনি যাহ! বলিয়! গিয়াছেন তাহা কাঁধ্যে পরিণত হই- 
তেছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, “আমা অপেক্ষ/ আমার নাম 
বড়--নামেই সকল সাধ মিটিবে। সেই “রামরুষ্ণ+ নামের ষে 
মহিমা তাহ তাহার শিষ্যসন্প্রদায় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন এবং ধাহার৷ বাস্তবিক ধর্মপিপাসু তাহারাও নামের 
মাহাত্মা বুঝিয়া আত্মহার। হইয়াছেন । 
বর্তমান সময়ে তাহার শিষ্যসম্প্রদায়ের যত্বে কলিকাতার 
উত্তর উপকণ্ঠস্থিত কাশীপুরের অপরপারে গঙ্গাতীরবর্তাঁ 
বেলুড় গ্রামে শ্রীশ্রী৬ রামকঞ্জদেবের মঠ প্রতিঠিত হইয়াছে। 
এখানে ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রতিবৎসর তাহার উদ্দেশে 
এক একটি উৎসব হুইয়! থাঁকে। 
রামকৃষ্ণ দৈবজ্ত ১ তনবপ্রকাশিকার ভান্বতী নায়ী টাকা ও 
ভাস্বতীচক্ররশ্মাদাহরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ নৃসিংহ 
দৈবজ্ঞের পুত্র। ইনি ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে গণিতামুতলহরী নামে 
একখানি লীলাবতীবৃত্তি রচনা করেন। এতভিন্ন উহার 
রচিত তাজিককৌস্তভ ও নলিকাবন্ধপদ্ধতি নামে আরও 
ছুইথানি জ্যোতিগ্রন্থ পাওয়৷ যায়। 
রামকৃষ্ণ পণ্ডিত, ১ ধর্মনিবন্ধরচয়িতা। ২ অপর একজন 
পণ্ডিত। ইনি শিবতত্ববোধগ্রণেতা যাদব প্ডিতের গুরু। 
৩ অধিদীধিতিভাবার্থ নামক স্তায়গ্রন্থরচয়িতা। 
রামকৃষ্ণপুর, কলিকাতার অপরপারে গঙ্গাতীরে অবস্থিত 
একটী নগর। ইষ্ট-ইগ্ডয়া রেলের সুপ্রসিদ্ধ হাবড়। ষ্টেসনের 
দক্ষিণে অবস্থিত । এখানে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে। 


রামকৃষ্ণ ভট্ট, এই নামে কএকজন পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া 


যাক়। ১ অব্যয়ানি নামক ব্যাকরণ গ্রন্থপ্রণেতা। ২ কোঁটি- 
হোমশতদুখাদি গ্রয়োগপদ্ধতি-রচয়িতা। ৩ গণপাঠ ও শববোধ- 
প্রক্রিয়া-প্রণেত। | ৪ গ্রয়োগদীপিকা-রচয়িতা | ৫মধব তপ্তচপেটা- 
প্রদীপ নামক গ্রন্থ প্রণেত। ৬ রামকৌতুহল নামে সঙ্গীতসারো- 
দ্বার রচিত: ৭ আশ্বলায়ন গৃস্বোক্ত-বাস্তশান্তি-রচয়িতা | 
৮ বিভাগতত্ববিচার নামক দীখিতিকার। ৯ ব্যবহারদর্গণ- 
প্রণেত|। ১* বৈয়াকরণসিদ্ধান্তরত্বাকর নামে দিদ্ধান্তকৌসুদী- 
টাকা প্রণেত।। ইনি তিরুমল ভট্টের পুত্র ও বেস্কটের পৌন্র। 


নারায়ণ সুরির পুত্র এবং কমলাকরের (১৬১২ খুঃ অঃ) পিতা ॥ 


১২ বসেন্দ্রকল্পদ্রম নামক বৈ্ভকগ্রন্থ রচয়িত।॥ নীলকণ্ঠ 
ভট্টের (দ্রাবিড়) পুত্র। ১৩ তীর্থরত্বাকর বা রামপ্রসাদ, 


খৃষ্টান্ে বারাণসী ধামে শেষোক্ত গ্রন্থথানি সমাপন করেন। 

রামকু্ণ ভট্টাচার্য, ১ শুলপাণিক্কত প্রায়শ্চি্ততত্ববিবেকের 
প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী নায়ী টাকা-রচয়িত। ২ সংকল্পকৌমুদী 
(মীমাংস। ), সাংখ্যকৌমুদী, সাংখ্যসার ও বত 
নামক কয়খানি গ্রন্থ রচয়িতা। 

রামকুষ্ঃ ভট্টাচার্ধ্য চক্রবর্তী, স্থবিখ্যাত নৈয়ায়িক শিরো- 
মণি ভষ্টরাচাধ্যের ( রঘুনাথ ) পুত্র। ইনি রুনাথ কৃত কিরণা- 
বলীগুণগ্রকাশদীধিতির টীকা, স্ায়-দীপিক1 ও তায়লীলাবর্ী-: 
প্রকাশ নামক গ্রন্থ রচন করেন। 

রামকৃষ্ণ মিশ্র, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি নিচ. 
কার শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের গুরু। 

রামকৃষ্ণ রাঁয়, নাটোর রাজবংশের জটনক রাজ!। বিখার্ডি 
রাণী ভবানী ইহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সম্রাট শাহ্‌ 
আলম ইহাকে “মহারাকজ্জাধিরাজ পৃথীপতি বাঁহাছুর” উপাধি 
দান করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশাল! বন্দোবস্তের 
সময় ইষ্র-ইগ্ডিয়া-কোম্পানীর ব্যবস্থামতে যখন নাটোরের 
অধীনস্থ তালুকদারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজরাজকে কর 
দিতে আদিষ্ট হইলেন, তখন তিনি আপনার ক্ষমত। হাস 
হইতেছে দেখিয়া বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করেন। এই গোল-. 
যোগে এবং ধর্মকর্ম অত্যধিক নিষ্ঠাহেতু রাজ। রামু টং 
রাজকাধ্য পরিচালন করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার অধিকৃত 
কতকগুলি পরগণ৷ বিক্রয় হইয়া! যায়। এই সময়ে রাণী ভবানী 
নাটোর-মম্পত্তি রক্ষার জন্ত আর একবার কাধ্যভার গ্রহণ 
করেন। রামকষ্খের শ্ামাপুজায় প্রীকাস্তিকী ভক্তি থাকায়: 
তিনি বিষয়কামনা বজ্্বন করিতে চেষ্টা পান। তাহার বে 
অনেক সম্পত্তি দীঘাপ(তিয়ার দয়ারাঁমের ও নড়াইলের কালী-. টু 
শঙ্কর রায়ের কবলিত হয়। কএকটী সম্পত্তি গোবরডাঙ্গার 
খেলারাম মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতার গোপীমোহ্ন ঠাকুর ক্রগ্ন 


করেন। রামকৃষ্ণ সাধক ও দিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এ মম্বন্ধে 
অনেক কিংবদন্তী আছে। ৯৭৯ থুষ্টান্বে তিনি পরলোক: 
গমন করেন। ২ 


রা 


রামকৃষ্ণ বৈগ্যরাজ, কনকসিংহপ্রকাশ, নামক বৈগ্ঘক গ্রন্থ- 
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চা ইনি বেহার-প্রদদেশের অন্তর্গত বাগেশ্বরের অধি- 
পতি কনকসিংহের আশ্রয়ে থাকিয়। প্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
রামকৃষ্ণ শেষ, রসিকদঞ্জীবনী নামে অমরুশতকের টীকাকার। 
'রামকুষ্তানন্ত, প্রত্যক্তত্ব প্রকাশিকা প্রণেতা। 
'রামকুষ্ণীনন্দ, মহাভাষ্যটাকা-রচয়িতা। 
'রামকৃষ্ানন্দ তীর্থ, রামাযমৈক্যপ্রকাশিকা প্রণেতা সত্যজ্ঞানা- 
নন্দ তীর্থ যতির গুরু। 
রামকেলী (ভ্ত্রী) রাগিণীভেদ, রামকরী। [রাগশব্ দেখ । ] 
রামকেশবতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ ) 
ব্লামকোট, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা পরগণ! ও তদন্তর্গত একটা গওগ্রাম। গ্রাবাদ, দশরথ- 
| তনয় রামচন্দ্র বনগমনকালে এই নগর স্থাপন করিয়া যান। 
এখানকার তালু€দারগণ জানবারবংশীয় রাজপুত। ১৭০৭ 
খুষটাব্দে এই বংশের আদিপুরুষ কোন সর্দার কচ্ছের৷ দিগকে 
পরাজিত করিয়। এই স্থান অধিকার করেন। 
রামক্রী (দেশজ) ভারতীয় সঙ্গীত-শান্ত্রোক্ত স্বরক্রমভেদ । 
বামক্ষেত্র (ক্লী) জনপদভেদ ও একটা প্রাচীন তীর্থ। 
( তাপীথণ ৭৩ অঃ) 
রামখণ্ড, সহাদ্রিশৈলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন তীর্থ ও 
 দেবক্ষেত্র, এই স্থান অতি পবিত্র। (সাহাদ্রিৎ ২৪৩৭) 
রামস্কা, বোষাই প্রেসিডেন্দীর গোহেলবাড় প্রদেশস্থ একটা 
ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভাউনগর-গোগ্ডাল রেলপথের ঢোল 
দন হইতে ৩॥০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানকার 
ঠাকুরের বড়োদার গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে 
কর দিক়্। থাকেন। টু 
রামখড়ী (দেশজ ) উৎকৃষ্ট খড়ি। 
ব্লামগঙ্গ। (পুর্ব ), যুক্ত-প্রদেশের কুমাযুন জেলায় প্রবা- 
৷ হিত একটা নদী। হিমালয়-পৃষ্ঠের ৯**০ ফিট উচ্চ স্থান হইতে 
_ সমুডুত হইয়া! ইহা দক্ষিণাভিমুখে ৫৫ মাইল আপিয়া রামেশ্বর- 
সঙ্গমে সরযূতে মিশিয্মাছে। তদনস্তর উভয় শ্রোতশ্িনী রাম- 
গঙ্গা নামে প্রবাহিত হইয়া কালী নদীতে মিলিত হইয়াছে। 
রামগঙ্গা (পশ্চিম), কুমাযুন ও রোহিলখগ্ুবিভাগে এবং 
যুক্ত প্রদেশে প্রবাহিত্ত একটী নদী। হিমালয় পর্বতের অক্ষা 
৩০৬ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৯৯২০ পু; স্থান হইতে উদ্ভুত হ্হয়। 
গড়বাল ও কুমাধুন শৈলমালার মধ্য দিয়া ১** শত মাইল পথ 
অতিক্রম করিগ। বিজনৌর জেলায় কালাগড়ের সমতল ক্ষেত্রে 
পড়িয়াছে। এখান হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে আসিয়। কোহ 
নামক আোতম্বিনীর সহিত মিশিয়৷ অবিরাম গতিতে মোরাদা-- 
বাদ ভেলার মধ্য দিয়া মোরাদাবাদ নগরকে দক্ষিণে রাখিয়! 


এ 


চির১৩ ৯ 


বেরেলী জেলায় আসিয়াছে) পরে বুদাউন, শাহজহানপুর, 
জালালাবাদ কানপুর প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অযোধ্যা 
প্রদেশের হার্দোই জেলায় আসিয়! কনোজের অপর পারে 
গল নদীতে মিশিয়াছে। কুশী, শঙ্কা, দেবহা বা! গাড় 
নামক শাখানদীত্রয় ইহার কলেবর পুষ্টি করিতেছে । পার্ব- 
তীনন অধিত্যকাভূমিতে প্রবাহিত হওয়ায় ইহার আ্োতো- 
গতি স্থানে স্থানে ভয়ানক বেগধুক্ত। এই কারণে সময় সময় 
ইহার গতিপরিবর্তন দেখা যায়। 

রামগড়, মধ্যপ্রদেশের মগলাজেলার অন্তর্গত একটা উপ- 

বিভাগ । ভূপরিমাণ ২৬৭৭ বর্ণমাইল। 

২ উক্ত জেলার একটা নগর। অক্ষাৎ ২২* ৪৭ উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৮১, পুর্বে । একটা পর্বতের চুড়ায় অবস্থিত । এই পর্বত 
সান্ুর নিম্নে বুর্থনের নদী প্রবাহিত। রামগড়ের অপরপারে 
অমরপুর গ্রাম, এখানে ইংরাজসৈন্তের একটা ছাউনী আছে। 

১৬৮ খুষ্টাব্বে রাজা নরেন্দ্র শা মুসলমানসেনার সহায়ে 
্বীক্ন ভ্রাত৷ কর্তৃক রাজাচ্যুত হন। তিনি জটনক সামন্তের 
সাহায্যে মুসলমানদ্িগকে পুনঃপরাভূত করিয়। নষ্টরাজা উদ্ধার 
করেন, এ সর্দারকে তিনি রাজ! উপাধি দিয়! রামগড় রাজ্য 
দান করিয়াছিলেন। রাজা নরেন্দ্র শা উক্ত সর্দারের উপর 
বার্ষিক যে রাজস্ব নির্ধারণ করিয়াছিলেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই 
রাজ্য অধিকারের পর ইংরাজরাজও সেই কর লইয়া আসিতে- 
ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গড়হা-মগ্লার গোৌড়রাজবংশধর 
রাজ। শঙ্কর শ৷ বিদ্রোহী হন। ইংরাজের বিচারে তিনি গ্রাণ- 
দণ্ডে দওত হইলে তাহার রাণী স্বীয় উন্মাদপুত্র অমানসিংহের 
জন্য রামগড় অধিকার করেন। এই সুত্রে ইংরাজের সহিত 
কএকটা খণ্ড যুদ্ধ হয়। রাণী স্বীয় দলবল লইয়া স্বয়ং 
রণক্ষেত্রে অবতী্ণ। হইয়াছিলেন। 

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজমহিষী পলায়ন করেন। ইংরাজ- 
সেন! তাহার পদান্ুদরণ করিতেছে জানিয়৷ তিনি স্বীয় বক্ষে 
তরবারি বদাইয়। দেন। সেই অবস্থায় তাহাকে ইংরাজ- 
শিবিরে আন। হৃইয়াছিল। আনিবার পরই তাহার পঞ্চত্ব 
প্রাপ্তি ঘটে। অমানসিংহ ও তাহার ছুই পুত্র ইংরাজ- 
করে আত্মসমর্পণ করে। ইংরাজরাজ তাহাদের রাজ্য ও 
রাজোপাধি কাড়িরা লইয়। সামান্ত মাসহুর৷ বন্দোবস্ত করেন । 

রামগড়, মধ্যভারতের ভোপাল এজেন্দীর অধীনস্থ একটা 
ঠাকুরাত সম্পন্তি। এখানকার ঠাকুরগণ যে সকল ভূমি রক্ষা 
করেন, তাহার জন্ত তিনি বিভিন্ন সামন্তরাজের নিকট 
হইতে অর্থঃনাহায্য পাইয়া থাকেন। শ্রী তন্থা তিনি পলিটি- 
কেল এজেণ্টের হস্ত দিয়। প্রাপ্ত হন। হোলকার-- 


উড... 
এ 


রামগতি ্যয়রত্ব__ া 


সস্কারার নি... বে -ষ ৮ ১ ৪ ৯ ০৫৬৬, 
ট ১ £ 7 রত রর এ 


[কি 8৪8৪ এ . ক | 


১০০০২ সিন্দেরাজ-_-৬৮১*২  দেবান- পিন 9 এবং রামগতি সেন, জনৈক বাঙ্গালী কৰি। সে 


ভোপাল ৭০০২ টাক দেন। 
রাঁমগড়, রাজপুতনার জয়পুররাঁজ্যের শৈথাবতী জেলার একটা 
নগর। নগরটা বিশেষ সমৃদ্ধশালী । এখানে ধনী, মহাজন ও 
সর্দারদিগের গ্রাসাদতুল্য অক্রালিকাসমূহ রিরাজিত আঁছে। 
রামগড়, বাঙ্গাল! ছোটনাগপুরের সরগুজা-রাজ্যের অন্তর্গত 
একটা গণ্ডশৈল। 
অবস্থিত। এই পর্ধতের উত্তরদ্িকে নামিবার রাস্তা আছে। 
প্র পথে অবতরণ করিয়! মূলপর্বতের পাদমুল বহিয়া অপর 
একটী পর্বতচুড়ায় আরোহণ কর! যায়। এখানে প্রা 
২৬০০ ফিট. উচ্চ একটা প্রস্তরনির্মিত দ্বার আছে। উহার 
উপরে একটা গণেশমৃত্তি খোদ্িত দেখা যায়। উপরে উঠিবাঁর 
পথে যেখানে সহজে লোকে চড়িতে পারে না, সেখানে আর 
একটী দ্বার হিন্দুজাতির ভাস্করশিল্পের পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপন 
করিতেছে । পর্ধতোপরি কতকগুলি গুহা, ভগ্রমন্দির ও 
তাহার গাত্রে অম্পষ্ট শিলাফলক দুষ্ট হয়। মন্দির মধ্যে 
দশভুজ] দুর্গা ও হনুমান্‌ প্রভৃতি মুত্তি পতিত রহিয়াছে । ইহার 
উত্তরমুখের হাতপোড় নামক সুড়ঙ্গ (5০6]) দেখিবার 
জিনিস। 
রামগড়, বাঙ্গালার হাঁজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গণ্ডগ্রাম এবং তৎসংলগ্ন একটা বিস্তৃত কয়লার খাত। 
দামোদরের উপত্যকা ভূমে প্রায় ৪* বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া 
এই কয়লার খনি বিরাজিত রহিয়াছে । এই স্থানের ভূগর্ভ 
পর্বতমাল। সমাঁকীর্ণ হওয়ার তদভাত্তরস্থ কয়লার স্তরের 
পরিমাণ নির্দেশ কর! স্বন্নায়ালসাধ্য নহে। স্থানে স্থানে 
[,০৪-১6০০৩ প্রাস্তরস্তরে কার্কণমিশ্রিত লৌহ পাওয়া যাঁয়। 
এখানকার কয়লায় কার্ধণ অধিকমাত্রায় আছে বলিয়। 
উহা! সাধারণের ব্যবহারপক্ষে অন্থুপযোগী। এই কারণে 
লাভের সন্তাবনা না থাকায় কেহই এই কয়লা ভুলিবার চেষ্ট1 
করেন নাই। ৃ্‌ 
রামগতি ন্যায়রত্ব, “বাঙ্গালাভাষ! ও বাঙ্গাপাসাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব” নামক বাঙ্গালাভাষার একখানি ইতিহাসলেখক । 
ইনি হুগলীজেলার অন্তর্গত ত্রিবেনীবাদী হলধর চুড়ামণির 
সন্তান। বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি স্বীয় 
প্রিয় ছাত্র রামদাসসেনের পুস্তকাগারে বসিয়া অনীম 
অধ্যবসায়ের সহিত প্র গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। তদ্দনন্তর 
তিনি হুগলীর নন্ত্যালবিদ্ভালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হুইয়া- 
ছিলেন। সন ১২৩৮ সালে জন্ম এবং ১৩০১ সালে ২৪শে 
আশ্বিন তাহার মৃত্যু হয়। 


লখনপুর গ্রাম হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে. 


রামগাঁয়ত্রী [ত্রী) রামস্ত গায়ত্রী। রামচন্ত্রের গ 


রাঁমগিরি (পু) রামাশ্রিতো গিরিঃ রামে। রমণীয়ো। গং 


রামগিরি, দাক্ষিণাত্যের মহিন্ররাজ্যের ব্ূর জে 


ভাষায় মারাতিমিরচন্দ্রিক। ও সংস্কতে যোগকল্পলতিকা 
করেন। বিক্রমপুরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ লাল! রাম প্রসাদ: 
পিতা। মাতার নাম স্থমতী দেবী । লালা রামগতি 
জ্যেষ্টপুত্র |. [লাল রামপ্রসাদ দেখ। ].. 

রামগতি ৫* বৎসরে উপনীত হইলে ধর্ধ্রভাবে : 
হুন। তিনি যোঁগান্ুশীলন জন্য প্রথমে কলিকাতা ক! 
ও পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। ৯০ বদর ব 
কাশীর মহাশ্মশানে তাহার দেহ ভম্মীভূত হয়। 
সহধর্মিণী সেই সঙ্গে, শ্হ হন। তাহার নর 


হরিলীল। কাব্য 'নিখি্াছিলেন। টি. 

এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা কি 
তাহা উপলব্ধি করিক্াা একদিন প্রভাতে তাহার মায়া 
ছিন্ন হয়। নিজের অবস্থ। অনুধাবন করিতে: কা 
তাহার মনে নৃতন শক্তির অভ্যুদয় হয়। কবি. রূপকঃ 
সেই বৃত্তান্ত এইরূপে লিপিবদ্ধ করেন। দুর | 
কএকটা উদ্ধৃত কর! গেল ৫__ 

«কোপে অতি শীপ্রগতি মন চলি যায় ্ 
যথ! বসে নান! রসে সদ। জীব রায় ॥ 
তনু যার স্থবিস্তার দিব্য রাজধানী ।, 
হৃদি তারি রমাপুরী তথায় আপনি ॥ 
অহঙ্কার হয় যার মোহের কিরীটা। . & 
দন্তপাটে বৈমে ঠাঠে করি পরিপাটা ॥* ইত্যাদি 


বাহার। রামোপাসক অর্থাৎ রামচন্দ্রের মন্গ্রহণ করেন, ত 
রামগায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। তন্ত্র ইহার মন 
গায়ত্রী প্রভৃতি বিশেষ বিবরণ অভিহিত হইয়াছে । 


৯ পর্বতবিশেষ, চিত্রকৃট পর্বত । 
“যুক্ষম্চক্রে জনকতনয়।-ন্নানপুণ্যোদকেষু ্‌ 
স্িগ্ধচ্ছায়াতরুষু বদতিং রামগির্্যাশ্রমেষু ॥৮:( মেঘ 
২ নাগপুরের নিকটবর্তী একটী পর্বত । বর্ম 
রামটেক্‌। 


গত একটী গও্টশল। অর্কাবতী নদীর বামতীরে অ অব. 
অক্ষ» ১২* ৪৫4উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭* ২২পৃঃ। ইহার নং 
দর্গাদির ভগ্মাবশিষ্টনিদর্শন আছে। ৯৭৯১ খুষ্টাব্দে ইং 
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স্থাপিত হইলে স্থানীয় লোক তথায় যাইয়া বাদ করে। 
রামগিরি এখন জনশূন্য । 
. রাঁমগীতোপনিষদ্‌ (ভ্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। 
. রামগোঁপীল, রসকল্পবল্ী প্রণেতা একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি 
;. রথুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি চৌধুরীর প্রপৌত্র ও গ্গারামের 
পুত্র। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত শ্রন্থথানি রচনা! করেন। এই 
রামগোপালের পুত্র গীতাম্বর দান রসমঞ্জরী প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ, একজন বাঙ্গালী বণিক্‌ ও স্থুবিজ্ঞ রাজ- 

._টনৈতিক। হুগলীর অন্তঃপাতী বাগাটে গ্রামে তাহার পৈত্রিক- 

| বারস্থান। তাহার পিতা গোবিন্দন্দ্র ঘোষ ব্যবসা-বাণিজ্যে 

লিপ্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া! বাস করেন। তিনি কোচ- 

বিহার মহারাজের কলিকাতাস্থ এজেন্ট ছিলেন। এই 

কলিকাতা রাজধানীতে ১৮১৫ খুষ্টাবঝে অক্টোবর মাসে রাম- 
গোপালের জন্ম হয়। 

॥ বাল্যকালে প্রাথমিক ইংরাজিশিক্ষার জন্ত রামগোপাঁল মিঃ 
; _ সেরবোর্ণের স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি অধ্যরনার্থ 
1. কলিকাতা “হিন্দুস্কুলে” গমন করেন। তথায় অধ্যাপক প্রবর 

হ, ল, ব, ডিরোজিওর শিক্ষাধীনে থাকিয়া তিনি অসাধারণ 
গ্রতিভাবলে অত্যর্নকালমধ্যেই ইংরাজীশিক্ষায় সম্যক্‌ পার- 
দর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পিতার অবস্থ!- 
বিপর্যয়ে তিনি আর অধিককাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে 
পারেন নাই । উদরানন-সংগ্রহের চেষ্টায় তাহাকে অর্থকরী 
কর্মের অনুসন্ধানে বহির্গত হুইতে হয়। মহাত্মা ডেভিড, 
হেয়ারের আগ্রহাতিশয্যে মিঃ জোসেফ নামক জনৈক য়িছুদী 
বণিক্‌ তাহাকে স্বীয় বাণিজ্য-কাধ্যে সহকারিরপে নিধুক্ত 
করিয়াছিলেন। 
রামগোপাল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা অচিরে স্বীয় 
প্রভৃকে সন্ধষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কর্তব্যকর্ের প্রতি তাহার 
অন্থরাঁগ ও স্থির লক্ষ্য দেখিয়। ততপ্রতি জোসেফের দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মিল। এই সমস্গ রামগোপাল বাঙ্গালার কৃষিজীত ও শিল্পজাত | 
দ্ব্যসমূহের তালিক। সহ একখানি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া 
স্বীয় প্রভূকে প্রদান করেন। ইংরাজীভাষায় রামগোপালের 
লিপিনৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া জোসেফ দাহেব তীহার প্রতি 
বিশেষ আকৃষ্ট হন। রামগোপালের বিনয়নআ্র ব্যবহারে 
ও কাধ্যকুশলতায় পরিতুষ্ট জোসেফ সাহেব ইংলগুগমনকালে 
আপনার বিশ্বাসবশেই আপনার আফিসের কার্ধযভার 
রামগোপালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যান। রামগোপাল 
বিশেষ সাবধানত| ও বিচক্ষণতার সহিত প্রভুর কাধ্য | 


এ ১১২ 


পরিচালন করিয়৷ বাণিজ্যব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ দেখাইয়া- 
ছিলেন। 

ইহার কিছু পরে মিঃকেলসাল জোসেফের অংশীদার 
হন এবং রামগোপাল তাহাদের 45515/80৮ থাকেন। 
জোসেফ কাজকন্ম ছাড়িয়া বিলাতে প্রস্থান করিলে মিঃ কেল- 
সাল রামগোপালকে অংশীদার করিয়া লন। তখন হইতেই 
দেই আফিসের নাম £8[999.5 106192]1 £0৫ 01103, হয়। 
১৮৪৬ খুষ্টাঝে উভয়ের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হওয়ার রাম- 
গোপাল ২ লক্ষ টাক! লইয়! স্বীয় অংশ ত্যাগ করিয়। আসেন। 

এই বময়ে কলিকাতা ছোট আদালতের ২য় জের 
পদ শূন্য হয়। গবর্মেন্ট বাহাছবর রামগোপালকে এ কার্ধ্য- 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রামগোপাল “কোম্পানির 
নেমক খাইব না ঝলিয়! সেই পদগ্রহণে অস্বীকার করেন । 

অতঃপর তিনি আরাকান দেশজাত চাউল খরিদ করিয়া 
একটা বাণিজ্য-ভাগ্ার স্থাপন করেন, আকারাব ও রেঙ্গুনে 
তাহার শাখ। (ত্রাঞ্চ)আফিস ছিল। এই ব্যবসায়ে তিনি বিলক্ষণ 
অর্থনঞ্চয় করেন। এই সময়ে যুরোপীয় বণিক্সমাজে তাহার 
নাম এরপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, ১৮৫০ খুষ্টান্বে ২৬এ 
নবেম্বর তীাহার। রামগোপালকে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের 
সভ্যপদে বরণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খুষ্টাকে মিঃ ফিল্ড 
তাঁহার অংশীদার হন। 

১৮৪৭ খুষ্টান্বে কোন অভাবনীয় ক্ষতিতে কলিকাতার 
বণিক্সম্প্রদায় নষ্ট হইয়া যাঁয়। এমন কি, এই সময়ে 
অনেকেই মানসন্ত্রম রক্ষা করিতে ন। পারিয়া কার্য বন্ধ 
করিতে বাধ্য হন। রামগোপালের কোন কোন বন্ধু তাহাকে 
বেনামি করিয়া কাধ্য .করিতে পরামর্শ দেন। তছুত্তরে 
তিনি বলেন, শঠতা করিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকাইবার পরিবর্তে 
আপনার অঙ্গবস্ত্রের শেষখগ্ড পর্যন্ত বিক্রয় করাও ভাল। 
এই উদারতার বিষয় উপলব্ধি করিলে বেশ বুঝা যায় যে, 
রামগোপাল ন্ায়বান্‌, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সরলহৃদয় ও কন্মাঁ ব্যক্তি 
ছিলেন। তাহার স্তায় উন্নতচিন্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রতারণ! ব 
প্রবঞ্চন। নিতান্ত ঘ্বণার বিষয় ছিল। 

রাঁমগোপালের এই দৃঢ়চিন্ততা তাহাকে উন্নতির পথে 
লইন্জা চলিল। তিনিও যেমন কখন কাহাকেও ঠকাইতে 
চেষ্টা পান নাই, ইংলগীয় ব্যাঙ্কারগণও কখন তাহার দ্বারা 
প্রতারিত হইবারও আশা করেন নাই। তাহার প্রেরিত 
[31] তাহার! সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই 
কারণে তাহাকে সেই বিপদে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই । 
তাহার স্তায়পরতা, নৈতিকবল ও. সরলতা তাহাকে ধন- 
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৪৪৬ ] 


সম্মানে পুর্ণ করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি কামারহাটার 
উদ্যানবাটিকাপ় বাস করিতেন এবং বদ্ধুবান্ধব লইয়। নিত্য 
আমোদ প্রমোদে কালধাপন করিতেন । | 

পৌভাগ্যান্বেষণে ব্যাপৃত হইয়! তিনি একবারেই জ্ঞানচর্চা 
পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি “0119 উপ-নাম গ্রহণ করিয়। 
ভারতীয় পণ্যের শুক্ধ” সম্বন্ধে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় কয়েকটা 
প্রবন্ধ লেখেন। তিনি শ্বয়ং “দর্শক” (9199০০৪$০:) নামে এক- 
খনি ইংরাজী সংবাঁদ পত্র প্রচার এবং জর্জ টম্পমনের সহযোগে 
19115101019. 9০০18% স্থাপন করেন। বিদ্যোন্নতি- 
বিষয়ে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ডেভিড হোরায়ের 
সহিত মিলিত হইয়া তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রমগ্ডলীকে 
উৎসাহিত করিবার জন্য সময় সময় অর্থদান বা পারিতোধিক 
বিতরণ করিতেন। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সময় তিনি 
বিশেষ উত্সাহ দেখাইয়াছিলেন। চারিটী বালককে চারিটা 
বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে দ্বার কা- 
নাথ ঠাকুর তাহাদের ইংলণ্ডে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। 
তিনিও সেই মতের পোষকত| করিস তাহাকে সাহায্যদান 
করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 

১৮৪৫ খুষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাঁসে মহাত্মা বেখুনের প্রার্থনায় 
তিনি শিক্ষা-সভায় (0০0802] ০? 100086100 ) আসন 
গ্রহণ করেন। তীহারই বক্তৃতার ফলে বাঙ্গালার “গ্রাগড-ইন্‌- 
এড প্রথ৷ প্রবর্তিত হয়। এতদৃভিন্ন তিনি তৎকাঁলের যাঁব- 
তীয় আন্দোলনে যোগদান করিরাছিলেন। বেখুনকে বালিকা- 
বিগ্ভালয় স্থাপন,ডাঃ মৌর়াট্ুকে ইউনিভারসিটিসমুহের£প্র তিষ্ঠা, 
রেলপথ-বিস্তার, বিধবাবিবাহ ও রাজনৈতিক অপরাপর বিষয়ে 
তিনি স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়৷ বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন এবং 
বাহাতে এ সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি 
বদ্ধপরিকর হইতেন। 

লর্ড হাডিঞ্জের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতাবাসীর 
থে সভ। হয়, তাহাতে রামগোপাল কলিকাতার তাঁকালিক 
বাদী ব্যারিষ্টার টার্টন, ডিকেন্স ও হিউমের বক্তৃতার প্রতি- 
বাদ পূর্বক স্বীয় ওজস্থিনী ভাবায় সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া 
প্রতিষ্টা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত করাইয়। লইয়া- 
ছিলেন। এই ঘটনা অনুসরণ করিয়! “জনবুল” “1909 0৪ 
9%1]100 : 2010001)060010 01096 ৪ 080 13970911 
০786০001090 1০০৪০. 0069. [70111) 17981119678) এ 
পত্রিকার অন্তত্র এক স্থানে রামগোপালকে %[100191) 1)০- 
[0096]161769৮ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 

অতঃপর ১৮৫৩ খুষ্টাবে জুলাই মাসে টাউন-হলে 0009- 


(৩৮ 556808এ বক্তৃতাকালে তিনি যে ওজস্বিনী 
ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া টাইমস্‌ প 
তাহার বক্ততাকে 41193167-00)099. ০৫ তা 
সুখ্যাতি করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরীত্ব-ঘোষণা 
(05967255 77001810810) তাহার বাগ্মিত। দেখিয়।! হ 
ফিল্ডের সম্পাদক 1). 029 লিখিক্াছেন যে, যদি 
গোপাল বাবু ইংরাজ হইতেন, তাহা হইলে তিনি ম। 
কতৃক অবস্তই সন্মানস্থচক “নাইট” উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, 
সন্দেহ নাই। তাহার 13180 4০৮এর বক্তৃতা তাহা 
ইংরাঁজসমাজে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। | 

কেবল রাজনৈতিক নহে, তিনি হিন্দুর সামাজিক আঁচা 
রাদির উপর লক্ষ্য রাখিস! নানাবিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিয় 
গিয়াছেন। এ সময়ে বর্তমানপ্রথার পরিবর্তে, ভারত গবর্ষেনট 
কলিকাতায় কলে হিন্দুর শবদেহ-দাহের ব্যবস্থা প্রবর্তনেঃ 
প্রস্তাব করেন। এই উদ্দেশ্ত দ্িদ্ধির জন্য কলিকাতাস্থ শাস্তি 
বিধায়ক বিচারকগণের (0810865. গ্য৪5:7068/ 79691108) 
একটা সভা আহ্ত হইয়াছিল হিন্দুসমাঁজের কর্তৃপক্ষগণ এ 
আন্দোলনে বিচলিত হইয়া! সভা-সমিতি দ্বারা রামগোপালবে 
উক্ত সভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। শুন! যায়, এই 
সংবাদে রামগোপালের বৃদ্ধা মাতা বিচলিত হইয়া পুত্রকে 
ডাকাইয়া বলেন যে, “রাম, তুমি থাকিতে আমি গাদার মু 
হইয়া পুড়িব।” রামগোপাল মাতার কাতর অশ্রু. মগ. 
নোদনের জন্য, হিন্দুমাজের একটী ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন 
এঁ সভায় বন্তুতা করেন। তাহার বক্তৃতাবলে ইংরাজরাজের 
মতিগতি ফিরিয়া যায়। সভাস্থলে রামগোপাল টাদার প্রস্তার 
করেন। তদ্দণ্ডেই অনেক টাদ! সংগৃহীত হয়। গুনা _ 
রামগোপাল স্বয়ং প্রায় অর্ধেক খরচ দ্রিয়াছিলেন। কলিব 
মিউনিপিপালিটির তত্বাবধানে নিমতলার বর্তমান শশানঘা 
নির্মিত হুইয়াছিল। এই মহৎকার্যের জন্য হিন্দু মাত্রই 
তাহার প্রেতাত্মার মঙ্গলকামনায় আশীর্ববাদ করিয়া থাকে। 
নিমতলায় দাহের জন্ কলবাড়ীর প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 

তিনি বেঙ্গল লেজিসশ্লেটিভ কৌন্সিলের সভ্য, কলিকাত র 
অনরারি মেজিষ্টরেটে ও জাষ্টিস অব দি পিস্, কলিক 
ইউনিভাগিটার ফেলো, বুটিশ ইত্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েসানের 
ও ডি্াক্ট চেরিটেবল সোদাইটীর সভাপতি ছিলেন। « 
তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পুলিস-কমিটা, ১৮৫০ খুষ্টান্ে স্ম 
কমিটী, ১৮৫১ খুষ্টান্দে লগ্ুন-প্রদর্শনীতে প্রেরণার্থ : 
সংগ্রহ-কমিটা, ১৮৫৫ ও ১৮৬৭ খুষ্টান্ধে প্যারে প্র 
১৮৬৪ খুষ্টান্দে বেঙ্গল এগ্রিকাল্চারাল্‌ প্রদর্শনীর 


রামচঞ্জ 


[ 8৪৭ ] 


ডি ২৪ শি, ১1 


০০০ 


হুইয়া আপনার কার্্যতৎপরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়! যান। 
যুরোপীয়গণ তাহার গুণের গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়াছিলেন । 
মাননীয় প্রপন্নকুমার ঠাকুর যখন মহামতি থিওডোর 
ডিকেন্সকে বিদায়-ভোজ দান করেন, তখন রামগোঁপাঁলকে 
নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ডিকেন্ন মহো- 
/ দয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রামগোপালের সহিত রাজ- 
নৈতিক বিষয়ে ডিকেন্সের ঘোরতর শত্রুতা থাকিলেও তিনি 
ৰ ভোজের সময় সাহলাদে সর্বাগ্রে রামগোপালের স্বাস্থ্য-পান 
... করিয়া একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি রাম 
গোপাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ঢৃও ৪3 039 ০215 1090 
ৰ টি 60 681:6 05 70051610001 009 19209: ০0৮09 [11000 


] 00700000010, 

| বলামগোপাল স্বতাবতঃই দয়াদ্রচিত্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে 
1. দরিদ্র সাধারণের জন্য তিনি রাজতু্য দান করিয়াছিলেন 
]। দেশীয় লোৌকের বিগ্যাশিক্ষার স্ুুবিধার্থ তিনি স্বীয় উইলে 
ন্‌ কলিকাঁত। ইউনিভার্সিটাতে ৪০ হাজার, ডিঃ চেরিটেবল্‌ 
_ সোসাইটাতে ২০ হাজার, খগগ্রস্ত বন্ধুদিগকে খণদায় হইতে 
ূ মুক্তি দিবার জন্য ৪০ হাজার এবং অন্যান্য বিষয়েও অনেক 
1 টাক! লিথিয়। দিয়! যান। ১৮৬৮ খুষ্টান্দে ২৫শে জানুয়ারী 


্ পুত্র ও লক্ষমীনারায়ণের পৌত্র। 


7, 


শিক 


রামগোঁবিন্দ, শব্ধাবিতরিরচয়িতা। পিতার নাম রূপনাবায়ণ 


রামগোবিন্দ চক্রবর্তী, ব্াবস্থাসারসংগ্রহ রচয়িতা 
রামগ্োবিন্দ তীর্থ, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। সাংখ্যচক্রিকা 
প্রভৃতি 


্রন্থপ্রণেতা - নারায়ণ তীর্থের গুরু এবং গোবিন্দ 
তীর্থের শিষ্য । 
 ব্লামগোবিন্দতীর্ঘথ (পুং) আচাধ্যভেদ। 


বাঁমগ্রাম (পুং) জনপদভেদ। 


_ রামঘুঘু (দেশজ ) একজাতীয় ঘুঘুপক্ষী ((019150188. 


1008059 )। 
রামচক্র (ক্রী) মন্তরাত্বক চক্রবিশেষ। (শব্দরত্রা*) 
রামচন্দ্র, জনৈক হিন্দুরাঁজ। রত্রপুরে ইহার রাজধানী ছিল। 
ইহার সভায় থাকিয়া ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র নৈমিষস্থ 
কুণ্াকৃতি প্রণয়ন করেন। 
_ ক্লামচক্দ্র (পুং) রামচন্দ্র ইব আহ্লাদকত্বাৎ। ১ শ্রীরাম। 
্ ২ লক্মণভ্টস্থৃত দ্বনামথ্যাত কবিবিশেষ। এই কৰি 
_ অবোধ্যানগরে রদিকরঞ্রন নামে একখানি কাঝ্) প্রণয়ন 


সি 


হও 
2৮ তি ০৯: রি ্ ক 


করেন, এই কাব্যের প্রত্যেক শ্লোক দ্ধ্যর্থক, ইহার এক অর্থে 
শৃঙ্গার ও এক অর্থে বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে । ইনি এই 
কাব্োর টাকাও প্রণয়ন করেন। এই কাব্যের আদি গ্লোক-_ 

“শুভারস্তেহদন্তে মহিতমতিদিত্তেঙ্গিতশতং 

মণিস্তন্তে রস্তে ক্ষণসকুচকুস্তে পরিণতম্‌। 

অনালম্বে লম্বে পথিপদবিলম্বেইমিতস্তুখং 

তমালন্বে স্তম্বে বদনমন্েক্ষিতমুখম্‌ ॥৮ (রসিকরঞ্জন ১১) 

কবি রামচন্দ্র রোমাবলীশতক প্রভৃতিও প্রণয়ন করিয়াছেন। 

রামচক্্) সধ্যবংশাবতংস আদর্শচরিত্র ভারতের একজন অদ্দি- 

তীয় মহাবীর ও অবশেষে অবতার বলিয়া! পুজিত। তীহারই 
সাধুচরিত অবলম্বন করিয়া আদ্িকবি বালীকি ভারতের 
আদিমহাকাব্য রামায়ণ রচনা করেন। পরবর্তিকালে নান। 
অলঙ্কার বারা এই অসাধারণ মহাপুরুষের চরিত রামায়ণ নান। 
ভাঁবে প্রকাশিত হইলেও আদিকবি বান্দীকি যে ভাবে এই 
পুরুষসিংহকে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই আমাদের প্রথম 
আলোচ্য । মহধি বাল্ীকি বর্ণনা করিয়াছেন, 

সথর্য্যবংশে ধর্মজ্ঞ রাঁজ। দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে 
তাহার মত বীর ও প্রভাবসম্পন্ন কেহই ছিলেন না। বংশ- 
ধর পুত্র না থাকায় তিনি নিয়তই অনুতপ্ত থাকিতেন। পুত্রেষ্টি 
যজ্ঞ করাইবাঁর জন্য স্ুমন্ত্রের পরামর্শে অঙ্গদেশ হইতে তিনি 
খষ্যশৃঙ্দকে অযৌধ্যায় আনাঁইলেন। সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি 
নির্মিত হইল। দ্রশরথের পুত্রপ্রাপ্তিনিমিত্ত তেজন্বী খধ্য- 
শৃঙ্গ পুত্রেষ্টি বক্ত আরম্ভ করিলেন। তীহার যজ্ঞাবশেষ চর 
ভক্ষণ করিয়া রশরথের প্রধানা তিন মহিষী গর্ভবতী হইলেন। 
যজ্ঞসমাপ্তির পর ছয় খতু অর্তীত হইলে জ্যেষ্ঠ মহিষী কৌশল্যা 
চৈত্রমাসের শুরু নবনী তিথিতে পুনবন্থ 'নক্ষত্রে কর্কটলগ্নে 
দিব্যলক্ষণসম্পন্ন রামকে প্রব করিলেন। তাহার জন্মকালে 
রবি মেষ রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুল! রাশিতে, 
বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে 
ছিলেন। তৎপরে কৈকেয়ীর গর্ভে মীন লগ্নে পুষ্যানক্ষত্রে 
ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে কর্কটলগ্নে ও অশ্নেষা নক্ষত্রে 
লগ্মণ ও শক্রত্ন জন্মগ্রহণ করেন। 

দশরথের উক্ত চারিপুত্রই বেদজ্ঞ, শৌর্্যসম্পনন, সকল 
লোকের হিতাকাজ্জী, বিজ্ঞ ও ক্ভ্রিয়োচিত সমস্ত গুণে বিভূ- 
ধিত ছিলেন। তন্মধ্যে রাম সর্বাপেক্ষা সমধিক তেজস্বী,সত্যনিষ্ঠ 
পরাক্রমী, সর্বজনপ্রিয়, ধন্ুর্র্বেদরত, পিতৃসেবাপরাযর়ণ এবং হস্তী, 
অশ্ব ও রথারোহণে বিশেষ দক্ষ । লক্ষ্মণ সর্বজ্যেষ্ঠ রামের নিয়ত 
অনুগত, শক্রত্নও সেইরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ ভরতের অন্ুরক্ত । 

রামের বিশাল বক্ষ ও স্কন্ধদ্বয়ের সন্ধি-স্থল মাংসল, এজক্ত 


রামচন্দ্র ৃ 


কৰি তাহাকে *গুঢ়জক্রু” উপাধি দিয়াছেন। তাহার মহাবাহু 
বৃস্তারিত, তাহা উনষোড়শ বর্ষ বয়সে হরধনু ভর্দ করিবার 
উপযুক্ত । তিনি যেমন মহামুর্তি, তেমনই মহাগুণশালী, 
তিনি শ্বদোষ ও পরদোষবিৎ, আত্রিতের প্রতিপালক, স্বজন ও 


ত্বধর্মের রক্ষক এবং নিত্য-নংযমী। তিনি পৃথিবীর সটায় 


ক্ষমাণীল, অথচ ভুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক ; উদার 
স্বভাব হেতু তিনি পরকৃত শত অপকারের কথাও বিশ্বৃত হন। 
তিনি বাগী ও মিষ্টভাষী; শীলবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধগণ 
তাহার নিকটে সর্বদ। সমুচিত শ্রদ্ধাভাজনছিলেন। কাধ্যবশতঃ 
রামচন্দ্র নগরের বাহিরে গেলে, হস্তী ব| রথারোহণে ফিরিবার 
সময় পুরবাসীদিগকে স্বজনবর্গের স্তায় সাদরে কুশল জিজ্ঞাসা 
করিতেন; পুরবাসিগণ সকলেই তাহার ভক্ত ও অন্ুরক্ত। 

ভ্রাত্‌ চতুষ্টয় যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবেন, এমন সময় 
এক দিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের সভাঁম্প উপস্থিত হইলেন। 
তাহার যজ্ঞস্থল রক্ষ/ করিবার জন্ত দশ দিনের জন্য তিনি 
রামকে সঙ্গে লইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রথমতঃ 
রাজ! দশরথ তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় রাঁমকে বিশ্বামিত্রের 
করে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না, তৎপরিবর্তে তিনি 
অক্ষৌহিণী দেন! পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু মহত্ষির সক্রোধ 
মুন্তি ও নিজ প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া অবশেষে রাঁমকে 
বিশ্বামিত্রের সহিত যাইবার অনুমতি দ্রিলেন। তথন বিশ্বামিত্র 
রামকে লইয়। চলিলেন, রামের পশ্চাতে লক্ষ্মণ চলিল। 
বিশ্বামিত্র ছয়ক্রৌশ দুরে সরযৃতীরে আসিয়া মধুর বাক্যে 
রামকে কহিলেন, প্বৎস! অনর্থক সময় নষ্ট করিবার 
প্রয়োজন নাই। তুমি আঁচমনপুর্ববক শীঘ্র নামার নিকট হুইতে 
বল! ও অতিবল! নায়ী ছুইটী দীক্ষ! ও অন্থান্তি মন্ত্র সকল গ্রহণ 
কর। এই বিগ্ভাবলে কখন তোমার শ্রমবোঁধ বা কোনরূপ 
বিকার হইবে না, বাহুবলে পৃথিবী মধ্যে কেহই তোমার তুল্য 
হুইবে না রাক্ষসের1 কিছুতেই তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ 
হইবেনা।” ত্বখনই রাম বিশ্বামিত্রকে আচাধ্যরূপে বরণ করিয়া 
তাহার নিকট বলা ও অতিবল। বিগ্ভা! লাভ করিলেন। নেই 
রাত্রি তিনজনে সরযুর দক্ষিণতীরে তৃণশয্যায় অতিবাহিত 
করিলেন। রাজকুমার রামের এই প্রথম তৃণশয্যা। রাত্রি 
প্রভাত হইলে তিন জনে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। এখানে মুনিগণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া! 
তাহারা অনঙ্গ-আশ্রমে রাত্রি যাপন করিলেন। 

পরদিন গ্গার দক্ষিণ হইয়া তাহার! তাঁড়কাঁবনে আসি- 
লেন। বিশ্বামিত্র ঘোররূপিণী যঙক্ষিণী তাড়কাকে নিধন 
করিতে আদেশ করিলেন। রাম স্ত্রী-হত্যার বিরোধী ছিলেন, 
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কিন্তু তাহার পিতা বলিয়। দিয়াছিলেন যে,” বিশ্ব 
আদেশে বিচার ন! করিয়া তদন্রূপ কার্য করিবে” পিতার এ 
আদেশ স্মরণ করিয়া তিনি বিশ্বামিত্রের আদেশ পালন 
ঘোররূপ৷ তাড়কাকে বিনাশ করিলেন। তাড় কাঁধে সন্তষ্ট হই চি 
মহধি রামচন্দ্রকে নানাপ্রকার অমোঘ ও অব্যর্থ অস্ত্র সকল, 
প্রদান করিলেন। অনন্তর সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া বিশবামি ৃ 
ষক্তানুষ্ঠান করিলেন। এখানে রামচন্দ্র মাঁরীচকে পরাজয় 
ও জুবাছ রাক্ষদকে নিপাতিত করিয়া বিশ্বামিত্রের যকত ্‌ 
রক্ষা করেন। এখানে ভিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট রাজা! 
জনকের যজ্ত ও সুনাভ নামক অপূর্ব হরধন্ুর সংবাদ-. 
পাইলেন। বিশ্বামিত্র অপরাপর মুনিগণসহ রামলক্ষমণকে লইয়া 
উত্তরাভিমুখে বহু দূর অতিক্রম করিয়। রাজর্ষি জনকের জ্- 
দর্শনে চলিলেন। পথে বিশালাধিপ স্মৃতি আঙমিয়! তাহা-। 
দিগের সৎকার করিলেন। বিশাঁলায় একদিন যাপ করি | 
তীহার৷। মিথিলায় আসিয়। উপস্থিত হইলেন। রর 

তদন্ত তাহার। মিথিলার উপবনে গৌতমের পরিত্যক্ত 
আশ্রমে আসিয়! উপস্থিত হুইলেন। এখানে বছবর্ষনিরাহার! 
বাতভক্ষা তপঃগ্রভবসম্পন্না মহাভাগা পাঁধাণময়ী অহল্য 
পতিতা ছিলেন, সহ্ন! রাঁমচন্দ্রের চরণকমলস্পর্শে গৌতসপরী রী 
অহল্যা অভিশাপমুক্তা হইয়া ,্বশরীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ 
বহুকাল পরে অহল্য।-গৌতমের মিলন দর্শন করিয়া! হষ্টান্তঃ 
করণে রামলক্ষণ বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইয়া টি 
প্রবেশ করিলেন। রাজর্ষি জনক বিশ্বাসিত্র প্রভৃতি সকলকেই 
যথোচিত সংবদ্ধনা করিলেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের_- পাচ য় 
দিয় রাজর্ধি জন্ককে কহিলেন, “আপনার গৃহে যে শ্রেষ্ঠ 
ধন্থু আছে, তাহ! দর্শন করিবার নিমিত্ত ইহারা আসিয়াছেন ৮ 
রাজধি জনকও তাহাদিগকে জানাইলেন,--“আমি প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছি, যে ব্যক্তি এই শৈবধনুতে জ্যারোপণ ও ভগ্ন করিতে ত 
পারিবেন, তাহাকেই আমার অযোনিজ। কন্ত। সীতাকে সমর্পণ 
করিব” পরে রামচন্দ্র জনকের নিকট ইহা ও জানিলেন | ্‌ 
নানা দ্রিগদেশ হইতে কত শত রাজ! সেই ধুতে যা 
করিতে আপদিয়াছিলেন, কিন্ত কেহই সফলকাম হন নাই 
অতঃপর মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও জনকের অনুমতি লইয়া! র 
সেই হরধন্ুতে জ্যারোপণ করিলেন। মড় মড় শবে : 
ভাগ্গিয়া গেল। সেই শবে রা জনক ও রাম 


রাজ! দশরথ পুভ্র-মমাত্য-খধিবুন্দসহ আহুত হুইয়া মি 
আমিলেন। রামের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। বিবাহ 


এরি কিতা এ চা 


রামচন্দ্র 
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রামচন্দ্র 


_ মহষি বশিষ্ঠ রঘুবংশের ও রাজর্ষি জনক ্প্ং আপন পূর্ব- 
ংশাবলী কীর্তন করিলে পর, রামের সহিত দীতার, 
লক্ষণের সহিত উন্মিলার এবং কুশধবজের ছুই কন্তা মাওবী ও 
. শ্রুতকীর্তির সহিত ভরত ও শক্রপ্নের বিবাহ হইয়া গেল। 
| বিবাহান্তে রাজ! দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণ লইয়। মহাসমারোহে 
... রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাকালে রাঁমচন্জর 
পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন। ্‌ 
অতঃপর মহারাজ দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিবেন বলিয়া! ইচ্ছ! গ্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র অভিষেক- 
বাদ শ্রবণে নিতান্ত হ্ৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই 
|. রামের অদ্বিতীয় চরিত্র-বিকাশ আরম্ত। মহাকবি বালীকি 
নি উজ্জ্বল বরে যে মহাচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা তাহ ই 
[ একটু বিশেষ করিয়া দেখাইব। 
প্রত্যুষে রামচন্ত্রকে স্ুমন্ত্র রাজীজ্ঞা জানাইয়! কৈকেরীর 
গৃহে আমিতে বলিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা অভিষেক-সংকল্পে 
ণ রাত্রিতে উপবাপী ছিলেন । রামচন্দ্র পীতাকে বলিলেন, “আজ 


ৰ ,. আমার অভিষেক, পিতা কৈকেয়ীমাতার সঙ্গে মিলিত হইয়! 
। আমার মঙ্গলার্থ অনুষ্ঠান করিবেন, এই জন্য আমাকে আহ্বান 


রি 


রর 


করিয়াছেন, তুমি প্রিক্ম সথীকুল-পরিবৃতা হইয়৷ কিছুকাল 
. প্রতীক্ষা কর,” এই বলিন্না কৈকেয়ীর গৃহে প্রস্থান করিলেন। 
২. প্রবলবেগশালী চতুরশ্বযোজিত ব্যাপচর্াচ্ছাদিত সুন্দর রথ 
রামচন্্রকে বহিয়! লইর়! চলিল। রাঁমচন্ত্র দেখিলেন, পথে পথে 
্ অভিষেকের বিপুল আয়োজন হইতেছে। পট্টবন্ত্-পরিহিত, 
অভিষেক ব্রতোত্থক রাজকুমার আনন্দে একটি পুত্তলিকার 
স্তায় পিতৃসকাশে উপস্থিত হইয়! প্রণামপুর্বক দ্রীড়াইলেন। 
রাজা শ্নানমুখে কৈকেরীর পার্খে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি “রাম, 
.. এই শব্দটা মাত্র উচ্চারণ করিয়। অধোমুখে কাদিতে লাগিলেন, 
. তাহার রুদ্ধকণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির. হইল না। তীহার 
অশ্রুসিক্ত লজ্জিত চক্ষু আর রামকে চাহিয়! দেখিতে সাহদী 
হইল ন1। 


রাজার বিশাল বক্ষ সঘনে কম্পিত করিয়া গভীর নিশ্বাস 


পতিত হইতেছিল; আকুল নয়ন জলভারে আচ্ছন্ন হইতেছিল। 
তখন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়। কৈকেয়ীকে বলিলেন)_-“পিতার 
কোন কায়িক বা মানমিক অনুথ হয় নাই ত? ভরত ও শক্রত্ব 
দূরে আছেন, তাহাদের কিংবা আমার মাতাদিগের মধ্যে 
কাহারও কোন অণু ঘটে নাই ত? কিংব| দেবি, আপনি ত 
|. অভিমানভরে এমন কোন কণা বলেন নাই, যাহাতে তিনি 
-. শ্রব্ূপ আর্ত হইয়াছেন ?” 
| কৈকেয়ী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন_-“রাজার কোন ব্যাধি 
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নাই, তিনি কোন ছুঃখ প্রাপ্ত হন নাই, ইহার মনোগত একটা . 
অভি প্রায় আছে, তোমার ভয়ে তাহ! প্রকাশ করিতে পারি-: 
তেছেন না); তুমি অপ্দিকতর প্রিয়, তোমাকে অপ্রিয় কথ। 
বলিতে যাইয়! ইহার বাণী নিঃস্থত হইতেছে না। শুভ হউক 
বা অশুভ হউক, তুমি যদি রাজাদেশ পালন করিবে বলিয়! 
প্রতিশ্রুত হ৪, তবেই বলিতে পারি,নচেৎ বলিতে পারিব না ।” ূ 
রাম ছুঃখিত হইয়া বলিলেন,_-“দেবি! আপনার এরূপ রি 
কথা আমাকে বল। উচিত নহে ; আমি রাজার আজ্ঞার 
এখনই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি, বিষ খাইতে 
পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি । রাজার আজ্ঞা আমাকে 
জ্ঞাপন করুন; আমি তাহ। পালন করিব, প্রতিশ্রুত হইলাম |” 
সেই অভিষেকসঙ্কল্পে উপবানী, পবিত্র পষ্টবস্ত্রপরিহিত 
তরুণ যুবককে কৈকেরী অকুষ্ঠিতচিত্তে বনবাসীজ্ঞা গুনাইলেন, 
"ভরত এই ধনধান্তশালিনী অযোধ্যার রাঁজা হইবে, তোমার 
অভিষেকার্থ আনীত উপকরণে তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পা- 
দিত হইবে, আর তোমাকে অগ্ভই চীরবাস ও জট! পরিয় 
চতুদ্দিশ বংসরের জন্ত বনবানী হইতে হইবে, রাজা আমাকে 


এই ছুই বর দিয়! এখন সন্তপ্ত হইতেছেন।» 
এই মর্দ্রচ্ছেদী মৃত্যুতুল্য বাক্য শুনির! রামচন্দ্র মুহূর্তকাঁল 


নিশ্চল থাকিয়া! অবিকৃতচিন্তে বলিলেন,_-“তাহাই হউক,আমি 
জটাচীর ধারণ করিয়া রাঁজাজ্ঞ। পালন জন্য বনবানী হইব। 
এখন আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে,মহারাজ পুর্ববৎ আমাকে আদর 
করিতেছেন না কেন? দেবি, আপনি আমার প্রতি কুদ্ধ হই- 
বেন না। আমি আপনার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়। বলিতেছি, 
আমি চীর ও জটাধারী হইয়া বনবাসী হইব, আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন। এই অকিঞ্চিংকর বনগমনের জন্য পিতা 
কেন মন্তপ্ত হইতেছেন; পিতা আমাকে নিজে ভরতের অভি- 
ষেকের কথ! কেন বলেন নাই ? ভরত চাহিলেই আমি রাজা, 
ধন, প্রাণ, সকলই দিতে পারি। পিতৃমাজ্ঞান্স রাঁজ্য তাহাকে. 
দ্রিব, ইহাতে আর কি কথা৷ হইতে পারে? দেবি, আপনি 
পিতাকে আশ্বাস প্রদান করুন, পিতা কেন অধোমুখে অশ্রু 
ত্যাগ করিতেছেন। শীঘ্রগতি অশ্বারোহী দূতগণ এখনই 
ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে .যাউক।» এই বাঁক্যে 
কৈকেরী ভব হইলেন বটে, কিন্তু পাছে রামের মত পরি- 


বন্তিত হয়, কিংবা! দশরথের মুখের কথা না শুনিলে রামচন্দ্র 


না যান, এই আশঙ্কায় তিনি রামকে পুনরায় কহিলেন, 
“তাহাই হউক, রাম আমি তোমার বিলম্ব অনুমোদন 

করি না, রাজা তোমাকে লজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, 

তজ্জন্ত তুমি মনে কিছু করিও না।_-“ৰতক্ষণ ভুমি ইহার 


হিং হইতে রনি লইয়! ব বনে না যাইবে, ত 
ৰা ভোজন কিছুই করিবেন না” কৈকেরীর এই নিদারুণ 
বাণী শুনিয়া মহারাজ দশরথ বজ্'হতের স্টায় অজ্ঞান হইয়। 
ভূতলে পড়ির। গেলেন। সৌম্যমূর্তি ও ধনস্পৃহাহীন রামচন্দ্র 
তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং কৈকেয়ীর শঙ্কা-দর্শনে ছুঃখিত 
অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, 

“দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে 
ইচ্ছুক নহি, আমাকে খধিদিগের তুল্য বিমল ধর্ম্াত্রিত 
বলিয়া জানিবেন। পিতা নাই বা বলিলেন; আমি আপনারই 
আজ্ঞ! শিরোধার্ধ্য করিয়! চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইব। 
মাতা কৌশল্যাকে ও সীতাকে বলির অনুমতি লইতে থে 
বিলম্ব, সেইটুকু অপেক্ষা করুন|” এই বলিয়। সংজ্ঞাহীন পিতা 
ও কৈকেয়ার পদবন্বনা করিয়া রামচন্দ্র ধীরে ধীরে যাইতে 
লাগিলেন; চতুরশ্বযোঁজিত রথ তাহার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিল, তিনি সে পথে গেলেন না ; উৎকন্ঠিত পৌরজন 
সাগ্রহে তাহাকে দ্রেখিবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি 
তাহাদের দৃষ্টিবহিত পন্থায় চলিলেন, অন্থুবর্তী হেমছত্রধর 
ও ব্যজনকা তি বিদায় দিয়া তিনি অভিষেক-শালার 
বিচিত্র সন্তারের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়৷ চক্ষু 
প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। দিদ্ধপুরুষের স্তায় তাহার মুখমগ্ডলে 
কোনরূপ অধীরতা একাশ পাইল না। তিনি মনের 
ভাব মনে রাখিঘ্া শনৈঃ শনৈঃ মাতৃমন্দিরের অভিমুখে 
অগ্রদর হইলেন। 

জননীর নিকট উপস্থিত হইয়! তাহার দুঃখ-নিরুদ্ধ হৃদক্- 
জাত নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল, তিনি কম্পিতকণে বলি- 
লেন, দেবি! আপনি কি জানেন ন।, মহভ্তয় উপস্থিত হইয়াছে; 
মাতৃদন্ত উপাদেয় আহার ও মহার্ঘ্য আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া বলিলেন,আমাকে মুনির মত কষায় কন্দফলমূল খাইয়া 
জীবনধারণ করিতে হইবে, এই খাগ্তে আমার আর প্রয়োজন 
নাই,আমি কুশাসনের যোগ্য , এ মহার্ধ্য আসনে আমার 
আর স্থান নাই।” কৈকেঘ্ীর নিকট রাজার প্রতিশ্রুতির কথ। 
বলিয়া বনবানধাত্রার জন্ত মাতৃপাদপদ্ধে অনুমতি প্রার্থন৷ 
করিলেন। শোকাকুলা মাতা তখন কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 
“রাম! স্ত্রীলোকের প্রধানতম সুখ পতির স্সেহসম্পদ্‌, 
আমার ভাগ্যে তাহ ঘটে নাই। আমি কৈকেয়ী কর্তৃক সর্ধদা 
নিগৃহীত হইয়াছি। আমার দেবায় নিবুক্ত পরিচারিকাগণ 
কৈকেরীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হয়। বদ, আমি তোমার 
মুখের, দিকে চাহিয়া! সমস্ত সহ করিয়াছি। তুমি বনে গেলে 
আমি কোথায় দাড়াইব! দেখ গাভীগুলি বনে বসের 


তক্ষণ ইনি স্নান 


অন্ুগমন করে, আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।” 

সকল মর্মচ্ছেদী কাতরোক্তি শুনিরা রাম নান। প্রক ৃ 
মাতাকে সান্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন) অশ্রু শর | 
শোকোন্মাদিনী জননীর নিকট স্বীয় উদ্ধত অশ্রু দমন করিয়া 
বারংবার বনবাদের অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। 
ক্রোধক্ষ,রিতনেত্ে লক্ণ এই অন্তার আদেশ-পালনের 
বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া ধনু লইয়া পু 
বলিয়া উঠিলেন, “কৈকেয়ীতে আরক্ত. বুদ্ধ পিতাকে আমি 
হত্যা করিব” তখন রামচন্দ্র লক্ষণের হস্ত ধরিয়া ক্রোধ. 
প্রশমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং পরম লৌম্যভাবে 
ন্নেহার্ক্ঠে বলিলেন,_-সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের, 
জন্তঠা যে সন্তার ও আয়োজন হইয়াছে, তাহা! আমার | 
অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক” পিতৃভক্ত বিষয়- নি | 


যাইয়া নিহত হ্ইয়াছিলেন, পরশুরাম পিতৃ-আদেশে স্বীয় ] 
জননী রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ১ পিতা প্রত্যক্গ 


প্রতিঞ্রতি দান করিয়! থাকুন না কেন, আমি তাহার বিচার 
করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি। আমি তাহা, 
নিশ্চয়ই নু করিব রি এই বলিয়া রোরুদ্যমান! জননার 


করিতে লাগিলেন। কোৌশল্য। রা আশ্চধ্য সা 
দর্শনে সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং শত শত আলীব-বানী 
বলির অশ্রুসিক্তকণ্ঠে প্রাণপ্রিয় পুভ্রকে বনবাসের অসম 
মা কুমিন 


নিদারুণ কথা টি | রামের অভ্যন্ত দৃঢ়তা শিথিল হ 
আদিল, আর মে অবিকৃত সৌম্যভাব নাই, তাহার মুখস্রী 
হইল,তাহার সুন্দর শ্তাম-ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা অক্কিত 
সীতা তাহাকে দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি 


শখ 
চক 
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রামচন্দ্র 


. ঘোর অনর্থ ঘটয়াছে। তিনি ব্যাকুল হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 


“আজ অভিষেকের মুহূর্তে তোমার মুখ এরপ নিরানন্দ 


হইয়াছে কেন?” নানা ব্যাকুলগ্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র 


. তিনি আত্মঘাতিনী হইবেন, 


সীতাকে আসন্ন মহাপরীক্ষার উপযোগিনী করিবার জন্য 
আপনার মহৎ বংশকীন্তি ম্মরণ করাইয়। দিলেন। 

সীতা বনবাসের কথা শুনিয়াই রামের সঙ্গিনী হইবার 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, রামচন্দ্রের সঙ্গে তাহার একটি 
নাতিক্ষুদ্র বাক্যুদ্ধ হইয়া গেল। রামচন্দ্রের নিষেধ, বা! ভয় 
প্রদর্শন সমস্তই যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়৷ সীতা অরণাচারিণী 
হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাহাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে 
ইতাদি সংকল্প প্রকাশ করি- 
লেন। সীতার গওস্থল বহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু পড়িতে 
লাগিল। 


তখন রাম কণঠলগ্র! অশ্রুপূর্ণনয়ন। সুন্দরী সাধবীন্ত্রীকে বাহু- 


_ বন্ধনে আবদ্ধ কৰি্া ক্িপ্ধ ও করুণকে বলিলেন,_-“দেবি, 


তোমার ছুঃখ দেখিয়। আমি স্বর্গ ও অভিলাষ করি না) আমি 
তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত নহি; সাক্ষাৎ রুদ্র 
হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে, বিবাহের পূর্বে ব্রাহ্গণ- 
গণ বলিয়াছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাদিনী হইবে,_-তুমি 
যদি বনবাসের জন্ত ত্থষ্ট হইয়া থাক, তবে আমার তোমাকে 


 ছাড়িয়৷ বাইবার সাধ্য নাই।” যে লক্ষণ 'বধ্যতাং বধ্যতামপি” 


বলিয়া রাজাকে বীধিবার। এমন কি বিনাশ করিবার ব্যবস্থা 


7, 


 দিয়াছিলেন, ধনুর্ধারণপূর্ববক একাকী রামের শক্রকুল নিষ্মুল 
করিবেন বলিয়া এত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি 


রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও বনগমনোগ্ভোগ দেখি কাদিয়!। বাল- 
কের স্তায় অগ্রজের পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,__ 
“তোমাকে ছাড়া আমি ত্রিলোকের শ্রশ্বধ্যও কামনা করি 
না।” অশ্রুপুর্ণচক্ষু পদ্তলপতিত পরমন্নেহাম্পদ লক্ষমণকে 
রামচন্দ্র সাদরে উঠাইলেন এবং বনবাপসঙ্গী করিতে স্বীকৃত 
হইলেন। তখন লক্ষ্মণ পুলকে .অগ্র মুছিয়া বনবাসোপযোগী 
অস্ত্র শ্ত্র বাছিয়। বনগমনে প্রস্তত হইলেন। রামচন্দ্র ভরত 
কিংবা কৈকেরীর প্রতি কোন বিদ্বেস্ছচক বাক্য প্রয়োগ 
করেন নাই। তিনি সীতার নিকট বলিলেন-__ ৃ 
“ভরত এবং শক্রত্ন উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয়।, 
কৈকেয়ী 'এবং অপরাপর মাতাদের কথা উল্লেখ করিয়। 
বলিলেন__“ক্সেহ এবং শুশ্রষায় আমার প্রতি আমার সকল 
মাতাই সমদর্শিনী।' বনবাস-কালে বিদায়প্রার্থী রামচন্দ্র 
দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন, মহিষীবুন্দ-পরিবৃত দশরথ 
রামের মুখ দেখিয়া চিন্তাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, 
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শী শীাশীশীশীশী রি সই 
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শোকরুদ্ধ কণ্ে রামচন্দ্রকে আর একটা দিন থাকিয়া যাইতে 
অন্থরোধ করিলেন ও অনেক অনুনয় করিয়! বলিলেন,__. 
“আমি আজ তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত 
একত্র আহার করিব” রাম কহিলেন, “অ্ভই বনে যাইব 
বলিয়৷ প্রতিশ্রুত হইয়াছি, স্তুতরাং ইহার অন্তথা করিতে 
পারিব না।” সম্রম ও বিনয়ের সহিত পুনব্ধার বলিলেন, পকরহ্ধা 
যেরূপ স্বীয় পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ অনুমতি দিয়াছিলেন, 
আপনি বীতশোক হইয়া সেইরূপ আমাদিগের বনগমনের 
আদেশপ্রদান করুন।” দশরথের শোকাবেগ বুদ্ধি পাইল, 
তিনি বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। সুমন্ত, মহামাত্র সিদ্ধার্থ এবং 
গুরুদেব বশিষ্ঠ কৈকেয়ীর সহিত বাকৃবিতপ্ডীয় প্রবৃত্ত হইলেন, 
আত্মীয়-সুহ্ৃদ্‌ ও স্বজনবর্গের উত্তেজিত কণ্ঠ ধ্বনিতে রাজভবন 
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং সেই কোলাহলকে পরাজিত 
করিয়া ত্যাগশীল রাজকুমারের অপুর্ব বৈরাগ্য ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ 
কধবনি স্বর্গীর শুভবাণীর স্তায় শ্রত হইতে লাগিল।. কুতা- 
ঞ্লিবদ্ধ হইর! রামচন্দ্র পিতাকে বারংবার বলিতে লাগিলেন-_ 

“আপনি ছুঃখিত না হইয়া এই রাজ্য ভরতকে প্রদান 
করুন। আমি জীবনে সুখ, সম্পদ, রাজ্যৈশ্র্্য এমন কি, স্বর্গও 
কামন| করি না; আমি সত্যবদ্ধ, আপনার সত্য পালন করিব। 
পিত। দ্রেবতাগণ অপেক্ষাও পুজ্য, সেই পিতৃদেবতার আজ্ঞা- 
পালনে আমি কোন কষ্টই বোধ করিব ন। চতুর্দশবৎসর পরে 
ফিরিয়া আসির! আমি আবার আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করিব 
মাতৃগণের দিকে চাহিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে রাজকুমার বলিলেন-, 
“আমি ভ্রমবশতঃ কিংবা! অজ্ঞানতাঁবশতঃ বদ্দি কোন অপ- 
রাধ করিয়া থাকি, তবে অগ্ভ আমাকে ক্ষমা করিবেন।” 
যে দশরথের অন্তঃপুর মুরজ ও বীণার সুমধুর নিকণে মুখরিত 
হইত, আজ তাহা শোকার্তা রমণীগণের আর্তনাদে পুর্ণ হইল। 

রাজকুমারদ্বয্র ও রাঁজবধূু যখন ভিখারীর বেশে কৌগীন 
ও চীর-পরিহিত হইয়| পথে বাহির হইলেন, তখন 
অন্তঃপুরে মহ। আন্না উত্ত হইল । রাজমহ্ষীগণ 
কাদিতে কীদিতে ইতস্ততঃ ছুটিনা বেড়াইতে লাগিলেন এবং 
প্রজামগডলীর মধ্যে গভীর পরিতাপস্থচক হাহাকার ধ্বনি 
উখিত হইল॥ সেই মন্খরবিবীরক শব্দে উন্মত্ত হইয়া বুদ্ধ 
রাজা দশরথ ও কৌশল্য। দেবী নগ্রপদে ধুলিলুষ্ঠিত পরিধেয় 
বন সংবরণ না করিয়া রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু 
গ্রনারণপুর্র্বক রাজপথে দৌড়িয়া যাইতে লাগিলেন । রাঁজাধি- 
রাজ দশরথের প্রধানা মহিষীর এই অবস্থা দর্শনে গ্রজাগণ 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র বলিলেন, “নুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রথ 
চালাইয়া লই যাও, আমি আর এই শোকাবহ. দৃশ্ঠ 


দেখিতে পারিতেছি ন11” প্রজাগণ" স্ুমন্ত্রকে বিনয় করিয়! 
বলিতে লাগিল,-- . জু 


“হে সারথি ! ভুমি অশ্বগণের সুখরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে' 


বারে চালাও, আমর! রামচন্ত্রের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়! 
লই, অতঃপর ইহার দর্শন আর আমাদের স্থুলভ হইবে না।” 
রাম স্নেহার্র-কণ্ঠে প্রজাদ্িগকে বলিলেন-- 

“অযোধ্যাবাসিগণ ! তোমাদের আমার প্রতি ষে বহুসম্মান 
ও প্রীতি, তাহা! আমার প্রীতির জন্ত ভরতে বিশেষরূপে অর্পণ 
করিও।” অযোধ্যার প্রান্তদেশে সর্বশান্ত্রজ্ঞ বুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ 
রথের পার্থে একত্র হুইয়া বলিলেন, 
কেশুক্ত মস্তক ভূলুষ্ঠিত করিয়া! প্রার্থনা করিতেছি, রাম তুমি 
আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও ।” রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ 
পূর্বক তাহাদিগকে সম্মান করিলেন। 
_. গোমতী পার হইয়া রাসচন্ত্ স্তন্দক! নদী উত্তীর্ণ হইলেন, 
অযোধ্যার তরুরাজি শ্তামাভ আকাশপ্রান্তে নীলমেঘের সায় 
অন্পষ্ট দেখা যাঁইতেছিল, তখন রাম একটিবার সতৃষ্ণ 


দৃষ্টিতে সেই চিরস্সেহজড়িত জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টি করিয়া গদগদ 


কণে সুমন্ত্রকে বলিলেন__“নরধুর পুষ্পিত বনে আবার কবে 
ফিরিয়া আমিব ?” 

রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে আদিয়। বিশেষ প্রফুল্লিত হইলেন। 
সহসা এই বিশাল তরঙ্গিণী সন্দর্শন করিয়া রাঁজকুমারদ্বয় ও 
সীতার মনে গ্রীতিসঞ্চার হইল। তীভার! ইঙ্ছুদীতরুচ্ছায়ায় 
বিশ্রামের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিষাঁদরাজ 
গুহক নান দ্রব্যসস্তার .লইয় প্রিয় সুহৃদ রামচন্দ্রের 
প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনে ব্যস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন-__ 
“রাম অপেক্ষা এ জগতে আমার প্রিয়তম কিছুই নাই।” 
কিন্ত ক্ষত্রিয়ের ধরন্মান্ুসারে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া 
রামচন্দ্র গুহকের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না। রথের অশ্বসমূ- 
হের থাগ্যসংগ্রহের জন্ত তিনে নিষাদপতিকে অনুরোধ করিয়! 
আপনারা তিনজনে কেবলমাত্র জলপান করিয়া! অনাহারে 
ইঙ্গুদীমূলে তৃণশধ্যায় রাত্রি যাপন করিলেন। 

পরদিন স্তমন্ত্র বিদায় লইবেন। বুদ্ধ সচিব কীদিয়! ঝলি- 
লেন, শুন্য রথ লইয়া আমি কোন্‌ গ্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়] 
যাইব? যখন উন্মন্ত জনসজ্ঘ শত কে আমাকে প্রশ্ন করিতে 
থাকিধে, আমি কি বলিয়। তাহাদিগকে বুঝাইব ? হে পেবক- 
বসল! আমাকে নঙ্গে যাইবার আদেশ করুন। চতুর্দশ 
বদর পরে আমি এই রথে আপনাদিগকে লইয়। সগৌরবে ও 
আনন্দে অযোধ্যায় গবেশ করিব” রাম বৃদ্ধ মন্ত্রীকে নানা- 
রূপ প্রবোধবাক্যে ফিরিয়া থাইতে বাধ্য করিলেন ও সকাতরে 


“আমরা এই হংসশুভ্র 


“তুমি ফিরিয়া না গেলে মাতা কৈকেরীর মনে 

প্রত্যয় হইবে না যে, আমি বনে গিয়াছি।” ্ 
স্ুমন্ত্রের বিদ্ায়কালে রামচন্দ্র যে সকল কথা৷ বলিয়৷ 

পাঠাইয়াছিলেন, তাহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মন্মচ্ছেদ করিয়াছিল, 


বলিলেন, 


সন্দেহ নাই। পরে তিনি নি বাদল 4 
অন্ত শোকাকুল না হন, তাহাই করিবে” লক্ষ্মণ রে রর. 
দশরথের কাধ্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন, রাম. 
স্থমন্ত্রকে সাবধান করিয়! দিলেন ও বলিলেন__ রে, 
“রাজ। বুদ্ধ, করুণ স্বভাব এবং আমার বনবাসজন্ ব্যথিত, 
সহসা এই সকল রুক্ষ কথা শুনিলে তিনি শোকে প্রাণত্যাগ। 
করিতে পারেন। স্মন্ত্র. এই সকল রুক্ষ কথ। মহারাজের 
নিকট বলিও না।” ণ 
কাদিতে কাদিতে সুমন্ত্র চলিয়া গেল। এবার ঘোর; 
আরণ্যপথে রাজকুমারদ্বয় এবং আদরের রাঁজবধূ চলিতে- 
ছেন। এখনও সীতার পদ্মকোশপ্রত পাদধুগ্মে অলক্তকরাগ। 
মলিন হয় নাই, তাহাতে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইতে লাগিল। 
হিং জন্তর ভীতিকর ধ্বনি শুনিয়া তিনি রামের বাহু: 
আশ্রয় করিয়া! সন্তস্তা হইতেছেন। মহেন্দ্রধবজ সদৃশ রামচন্দ্র 
বাহুই আজ ইন্দুনিভাননার একমাত্র অবলম্বন। রাৰ্রি 
যাপনের জন্য তাহারা এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন ) এই: 
ঘোর অরণ্যে প্রথমে বা্রিবাসের কষ্ট দুঃসহ হইল। মনের 
ক্ষোভে রামচন্দ্র লক্ষণের নিকট অনেক পরিতাপ কক্সি: 
লেন, সে সকল কথা তীহার অভ্যস্ত উদ্বারভাবের 
নহে। তাহার প্রশান্তচিত্ত অসহ কত্টট অশান্ত হইয়! উঠিয়া! 
ছিল। তিনি বলিলেন, "ভরত রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সুখী; 
হইবে, সন্দেহ নাই । রাজা! অবশ্ত মনোকষ্ট ভোগ করি: 
তেছেন, কিন্ত যাহারা ধর্্ৃত্যাগ করিয়া কামসেবা করে, 
তাহাদিগের দশরথ রাজার ন্যায় ছুঃখপ্রাপ্তি অবশ্তভ্ঞাবী॥ 
আমার অল্পভাগ্যা জননী আজ শোকগাগরে পতিত হইয়াছে 
লক্ষণ এরূপ কোথাও কি শুনা যায়, যে বিন। অপরাধে প্র র্‌ 
বাক্যের বশবন্তী হইয়া! আমার ন্যায় ছন্দান্থুবন্তী পুজ্রকেও 
পরিত্যাগ করিয়াছে? যাহা হউক, এই কঠোর বন্যজীবনে 
তোমার প্রয়োজন নাইঃ আমি ও সীতা! বনবাসের দগুভোগ 
করিব, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। নিষ্ঠর নীচপ্রক 
কৈকেয়ী হয় ত আমার মাতাকে বিষ-গদান (করিয়া বিনাশ 
করিবেন, তুমি গৃহে যাইয়া আমার মাতাকে রক্ষা কর। ্‌ 
মনে করিও না, অযোধ্যা কিংবা! সমস্ত পৃথিবী আমি বা 
অধিকার করিতে পারি না, কেবল মাত্র অধর্্ম ও পরলে ্ে 
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ভয়ে আমি নিজের অভিষেক সম্পাদন করি নাই।” এইব্রপ বহু 


বিলাপ করিয়। সেই দুজ্ঞেরর গভীর আরণ্য প্রদেশে, সীতার 


ভুরবস্থা ও স্বীয় জীবনের ভাবী ছূর্গতি কল্পন। করিয়া চির- 

স্থখাভান্ত রাজকুমার রামচন্দ্র সাশ্রুনেত্বে ও ক্ষুব্ষচিন্তে মৌন- 

ভাবে সার! রাত্রি বসিয়। কাটাইলেন। সু 
এই প্রথম রজনীর মহাক্লেশের পর বনবাস ক্রমে অভ্যস্ত 


হুইয়া গেল। চিত্রকুট পর্ধতের সান্ুদেশে অপর্যাপ্ত পুষ্পভার- 


সমুদ্ধ অরণ্যানী দেখিয়া! তাহার চমতকৃত হইলেন। সীতা 
হরিৎছদ বনতরুরাজি দেখিয়া বনোন্মাদ্িনী হইয়। পড়িলেন,__ 
কুঞ্চিত ও নিবিড় বেণী পৃষ্ঠদেশে লঙ্ষিত করিয়া স্মিতমুখী 
রাম্চন্দ্রের হস্ত ধরিয়! রক্তবর্ণ অশোক পুষ্পচয়নে নিযুক্ত 
হইলেন। সম্মুখে চিত্রকুটের একপার্খব। এক শৈলশৃঙ্গ গগন চুম্বন 
করিয়াছে। কোথাও গুহাপুর্ণ নিবিড় বনরাজ্যের মনোহর 


 শোভা-সম্পদ্‌,_কোথায় ও বা বহু-কন্দর-পার্শবর্তী বহু শৈল- 
মালা । এই চিত্রকুটের কণ্ঠে নির্মল মুক্তার কহীর গ্াক 
 অন্দাকিনী প্রবাহিত। সহসা এই উদার অনৃষ্-পুর্বব গ্রাকৃতিক 


সমৃদ্ধির সন্নিহিত হইয়া রামচন্দ্র উচ্ছাস সহকারে বলিয়া 


». উঠিলেন-_ 


পরাজ্যনাশ ও স্ুহ্ৃদ্বিরহ আজ আমার দৃষ্টির বাধা জন্মাই- 


 তেছে না, এই মহাসৌন্দধ্য আমি সম্যকৃবূপে উপভোগ করিতে 


২ অমর্থ হইতেছি, বনবাদ আজ আমায় নিকট অতি শুভকর 


বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার ছুই ফলই আমার পরম কাম্য। 
পিতাকে অসত্য হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং ভরতের প্রিষ্ 
সাধন করিয়াছি ।” সীতার সঙ্গে মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া 
 ব্লামচন্দ্র পদ্ম তুলিয়া বলিলেন,_-"এই নদীর জিপ্ধ সম্ভাষণ 


তোমার সবীগণের তুল্য, মন্দাকিনীকে সরযূু বলিয়া মনে 
করিও ।” | 

এই স্থানে দম্পতীর দৃশ্ত মধুর হইতে ক্রমশঃ মধুরতর 
হইস্সা উঠিয়াছে; কুসুমিত-লত! আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়। 
ধরিয়াছে,_রাঁমচন্দ্র বলিলেন, “কি স্ুন্দর। তুমি পরিশ্রান্ত 
হইয়া! যেরপ আমাকে আশ্রয় কর, এ ধেন সেইরূপ দেখা 
যাইতেছে” গজদন্তোৎপাটিত অকাল-গুক্ক বৃক্ষের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দম্পতী দুঃখিত হইলেন। তাহারা 
শৈলমালায় গ্রতিশব্দিত বন্যকোকিলের কুহুরব ও বন্য-ভ্রমরের 
গুনগুন ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া চলিলেন। 
নীল, পীত, লোহিত কিংবা অন্ত কোন বর্ণের যে ফুলটী 
পথে মনোরম বলিরা মনে হইল, রামচন্ত্র সপল্লৰ সেই 
জুলটী চয়ন করিয়া সীতার হস্তে প্রদান করিলেন। মনঃ- 


শিলার উপর জলসিক্ত অঙ্গুলী ঘসিয়! তিনি সীতার পীমন্তে 


2৮1 


[৪৫৩ ] 


৯১৪ 


রামচন্দ্র 


সুন্দর তিলক রচনা করিয়া দ্রিলেন। কেশরপুণ্প তুলিয়া 
তিনি সীতার নিবিড় কর্ণান্তচষথী কুস্তলে পরাইয়। দিলেন এবং 
শ্নিপ্ধ আদরে বলিলেন_-“আমি তোমার সঙ্গে বান করিয়! 
অযোধ্যার রাজপদস্পৃহ। করিতেছি না।” 

চিত্রকুটের মনোহর শৈলমাল।-পরিবৃত প্রদেশে শাল, 
তাল ও অশ্বকর্ণ বৃক্ষের পত্র ও কাণ্ড দ্বারা লক্ষণ মনোরম 
পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন। রামচন্দ্র সেই বন্তবাটিকায় 
ভ্রাতা ও পত্রীর সঙ্গে বাস করিয়া হৃদয় নিহিত সমস্ত কষ্টই 
বিস্বৃত হইলেন। 

এই সময় মহতী সৈম্তমালা ও আতীয় সুঙ্ৃদ্বর্গপরিবৃত 
হইয়৷ ভরত তাহাকে অযোধ্যায় ফিরাইন্স! লইতে আদিলেন। 
লক্ষ্মণ শালবৃক্ষ চুড়। হইতে ভরতের চিরপরিচিত কোবিদার 
ধ্বজাঞ্কিত-পতাকাপরিবেষ্টিত অযোধ্যার বিশাল সৈন্টসজ্ৰ 
সন্দর্শন করিয়া মনে করিলেন, ভরত তীহাদিগের বিনাশ- 
বাঁসুনায় অগ্রসর হইতেছেন। এই ধারণায় উত্তেজিত হইয়া 
তিনি ভরতকে নিধন করিবার সংকল্প জানাই! রামচন্দ্রকে 
ুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্্ স্নেহার্দর- 
কণ্ঠে বলিলেন--ভরত দি সত্য সত্যই সৈন্য লইয়। এন্কলে 
আসিদা থাকেন, তবেই বা আমাদের যুদ্ধের উদ্যোগ .করি- 
বার প্রয়োজন কি? পিতৃপত্য পালন করিতে বনে আসিয়! 
ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমর! কি অক্ষয় কীর্তিলাভ 
করিব? ত্রাতৃরক্তকলষ্কিত এ্রশখর্যে আমাদিগের প্রয়োজন 
নাই। ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের স্থখের নিকট আমার স্বীর 
স্থখ অতি অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে করি।” তৎপরে 
ভরত যে উদ্দেন্তে আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিয়! 
তিনি বলিলেন, “আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ভরত আমার বনবাসসংবাদে শোকক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে 
অযোধ্যায় লইয়| যাইতে আসিয়াছে,_-ভরত যুদ্ধ করিতে, 
আইসে নাই ।” 

এদিকে নগ্রপদে জটাটীরধারী অন্থগত ভূত্যের ন্যায় বাস্প- 
রুদ্ধক্ঠে চিরবৎসল ভরত আসিয়া রামের পদতলে নিপতিত 
হইলেন। ভরতের মুখ শুষ্ক, লজ্জা! ও মনস্তাপে তাহার শরীর 
শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র অশ্রপুরিত চক্ষে 
স্নেহের পুভ্তলী ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন ও. স্নেহ-সম্ভ।ষণে 
তাহার মস্তক আত্রাণপুর্বক আদর করিতে লাগিলেন। 
ভরত দেখিলেন সত্যব্রত রামচন্দের দেহ হইতে দিব্য-জ্যাতি 
স্কুরিত হইতেছে, জট! চীর পরিয়া আছেন, তবুও যেন 
তাহার শরীর পবিত্র বক্ঞাগ্রির সায় দীপ্তিণীল রহিয়াছে । 

এই দেবপ্রভাব. অগ্রজের পদতলে পড়িয়া আর্ত রমণীর 


রমিচক্দর 


[৮৪] 


বু 
পিল, 


শ্তার ভরত কতই কীদিতে লাগিলেন। রামচন্ত্র ভরতের 
মুখে পিতৃবিয়োগের সংবাদ শুনিয়। কিছুকাল অধীর হইয়! 
রহিলেন। অনন্তর মন্দাকিনী তীরে ইঙ্গুদীফলে পিতৃ-পিও 
রচনা করিয়! রাম যেমন পিও প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, 
অমনি তিনি শোকোচ্ছাসে অধীর হইয়া ভূলুষ্ঠিত হইলেন 
ও কীাদিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিন্তমংযম 
করিয়া সংপারের অনিত্যতা ও ধর্মের সারবন্ত। সম্বন্ধে 
ভরতকে উপদেশ দিতে লাগিলেন_-“্মন্থুষোর স্দৃত দেহ 
জরা-বশীভূত্ত হইয়া শক্তিহীন ও বিরূপ হইয়৷ পড়ে। পক 
শস্তের যেূপ পতনের ভন্ম নাই, সেইরূপ মন্ুষ্যেরও মৃত্যুর 
জন্ত নিয়ে প্রতীক্ষ। করা উচিত ) কারণ উহা! অবধারিত। 
বে প্রমোদময়ী রজনী অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া 
আইসে না, যমুনার যে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে, 
তাহা আর ফিরিয়া! আসিবে না, সেইরূপ আয়ুর যে অংশ 
ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবর্তিত হইবে না। যখন 
জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুকালই আদন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মৃতের 
জন্ত অনুতাপ ন করিয়া নিছের জন্ত অন্ুতাপ করাই বিধেয়। 
ক্রমে বখন দেহ লোলিত এবং কেশচর় পকতা-প্রাপ্ত হইবে, 
জরাগ্রস্ত জীবের তখন কি প্রভাব অবশিষ্ট থাকিবে? যেরূপ 
সমুদ্রে পতিত কাষ্টদ্র দৈববশে মিলিত হইয়৷ পুনরায় শ্রোত- 
বেগে ব্যবহিত হইয়া পড়ে, নেইরূপ স্ত্রী পুত্র ও জ্ঞাতিদের 
সঙ্গে মিলন দৈবাধীন. কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে তাহার 
নিশ্চয়তা নাই। আমাদের পিতা! নশ্বর মন্ুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া 
ত্রহ্মলোকে গিয়াছেন, তাহার জন্য শোক কর! বৃথা, ধণ্ঈ-পালন 
পুব্বক পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া তত্প্রতিপালনই এখন 
আমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ।”-মুহ্র্ত মধ্যে গভীর শোক জয় 
করিয়া শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন) ভরত বিস্ময়সহকারে 
বলিয়া উঠিলেন__ 

“আপনার স্তায় এই জগতে আর কোন্‌ ব্যক্তি আছেন, 
স্থে আপনার হর্ষ নাই, ছুঃখে আপনি ব্যথিত হন ন11” 

ভরত তাহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টিত 
হইলেন। বশিষ্ঠ, জাবালী প্রভৃতি কুলপুরোহিতগণ রামকে 
অধোধ্যায় এ্রত্যাগমনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। 
অবশেষে জাবালী এক অদ্ভুত তর্কের অবতারণা করিলেন-_ 
“জীবগণ পৃথিবীতে একাকী আগমন করে এবং এস্থান হইতে 
একাকীই অপস্যত হয়, স্থ তরাং কে কাহার পিতা, কে কাহার 
মাতা? এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি উন্নাত্ত এবং বুদ্ধিশুন্ত লৌকেরই 
হইয়া! থাকে। প্রকৃতপক্ষে শুক্র শোণিত ও বীজই আমাদের 
পিতা । দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও দশরথের কেহ 


নহ। পিতার জন্ত যে শ্রাদ্ধাদি করা হয়, তাহ! শুধু অন্নাদি নষ্ট 
কর! মাত্র, কারণ মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে না। যদি 
একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে তাহার সঞ্চার হয়, 
তবে প্রবাসী ব্যক্তির উদ্দেম্তে অপর কাহাকেও আহার 
করাইর। দেখ, উহাতে সেই প্রবানীর কোন তৃণ্থেই হইবে না, 
শান্ত্রাদি শুধু লোককে বশীভূত করিবার জন্থ স্থষ্ট ইইয়াছে। 
অতএব রাম পরলোকসাধনধর্ম নামক কোন পদার্থ নাই, 
তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক।. তুমি প্রত্যক্ষের 
অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও এবং 
অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও--*অযোধ্যা নগরী এক- 
বেণীধরা হইর| ০ামার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে 1৮ 

রামচন্ত্র পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা” ও “দেবতার দেবত! 
বলিয়৷ জানিয়াছিলেন। জাবালীর উক্তিতে তিনি জুদ্ধ 
হইয়া বলিলেন, "আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনার 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্গণেরা নিষ্কাম হইয় শুভকাধ্য সাধন, 
করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে অহিংসা, তপ ও যজ্ঞাদির, 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তীহারাই প্ররুত পুজনীর॥ 
আপনি ধর্মত্রষ্ট, নাস্তিক, বিচক্ষণ ব্যক্তির নাস্তিকের সহিত 
সম্তাষণও করেন না। আমার পিতা যে াপনাকে, 
যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার এই ার্াকে 
অত্যন্ত নিন্দা করি।” এই বাদানুবাদে বশিষ্ঠ মধ্যস্থ হইয়া 


রামচন্দ্রের ক্রোধ প্রশমন করিয়। দ্রিলেন।॥ | 
ভরত কোন ক্রমেই রামচজ্ের পদচ্ছায়| পরিত্যাগ করা 


যাইবেন না, তিনি বনবাসী হইবেন, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন । 
করিলেন । তখন রাঁম তাহাকে অনেক স্নেহান্ুরোধ করিলেন 
ও ফিরিয়। যাইতে বলিলেন; শোকক্রি্ই ভরত, রাম যাই 5 


ঃ 


সম্মত না হইলে অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বলিয়! 


রী 


প্রায়োপবেশন অবলম্বনপূর্ববক কুটারদ্বারে পড়ি রহিলেন ॥. 
ভরতের ক্লেশ রামচন্দ্রের অগহা হইল, তিনি স্বীয় প 
ভরতের হস্তে দিয়া তাহাকে ফিরিয়া! যাইতে বাধ্য করিলেন। | 
ভরত স্বীর জটাবদ্ধ-কেশকলাপ-স্ুশোভন ভরাত-পদরজোবাহী: 
পাছুকায় রাঁজ্য-শাসন নিবেদন করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গ্ | 
করিলেন। এ 
এদ্দিকে অযোধ্যার নিকটবর্তী স্থানে থাকিলে রা 
হয় ত তথাকার লোক এখানে গমনাগমন করিবে, এই ৷ 
আশঙ্কায় রামচন্দ্র ভ্রাতা ও পত্বীর সঙ্গে চিত্রকুট পরিত্যাগ ৷ 
পূর্বক ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। খাষি-. 
গণের অনুরোধে রামচন্দ্র রাক্ষণগণের উপদ্রব নিবারণের 
ভাঁর গ্রহণ করিলেন; এই উপলক্ষে সীতা! রামচন্ত্রকে 
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বলিলেন, “তিনটী কার্ধ্য পুরুষের বজ্জনীয়__মিথ্যা কথা, 


. পরদার এবং অকারণ শক্রতা। তোমার সম্বন্ধে গ্রথম ছুই 
দোষের কল্পনাই হইতে পারে ন1, কিন্তু তুমি রাক্ষগণের 
সঙ্গে অকারণ বৈরতায় লিপ্ত হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা! 
হইতেছে ।” রামচন্দ্র বলিলেন, “ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে 
সেই “ক্ষয়”, খধিগণ রাক্ষলগণের অত্যাচারে আর্ত হইয়। 
আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তীহাদের মধ্যে অনেক নিরীহ 
ও ধার্মিক ব্যক্তিকে রাক্ষসেরা৷ বিনাশ করিয়াছে। তাহার! 
বিপদে পড়িয়। আমার আশ্রয় ভিক্ষী করিয়াছেন, আমিও 
তাহাদ্দিগের নিকট প্রতিশ্রত হইয়াছি; এখন রাক্ষপগণের 
সঙ্গে আমার যুদ্ধ অবশ্তন্তাবী। আমার যে কোন বিপদ্‌ই 
হুউক না কেন, আমি রাজা, এমন কি, তোমাকে পর্য্যন্ত 
ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যত্রষ্ট হইতে পারি না” 

শীতখতুর প্রথম সময়েই রামচন্দ্র উগ্র পিপ্ললী-গন্ধে পরি- 
: স্ব্যাপ্ত বন্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পঞ্চব্টীতে উপনীত হইলেন 
এবং তথায় কুটার রচন। করিয়! বাদ করিতে লাগিলেন । 

পঞ্চব্টাতে শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদের পর রামচন্দের সঙ্গে 
রাক্ষগণের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। খরদূষণাদি চতুদ্দিশ 
সহমত রাক্ষন রামকর্তৃক নিহত হইল। জনস্থানের এই ছুর্দশার 
:ুত্বান্ত অবগত হইয়া রাবণ পরিব্রাজক-বেশে সীতাকে হরণ 
করিয়া লইয়৷ গেল। | 

মারীচ রাক্ষসের মৃত্যুকীলের উক্তি শুনিয়াই রাঁমচন্দ্রের মনে 
রাক্ষদগণের যেনকি একটা ছুরভিসন্ধির আশঙ্কা জাগিয়! 
_ উঠিগাছিল। লক্ণকে পথে একাকী আদিতে দেখিয়! 
তিনি নিতান্ত ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতেই 
তাহার প্রশান্তচিত্ত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের স্ায় চঞ্চল হইয়া উঠে, 
বস্ততঃ তাহার শোকেরও যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি বনবাস- 
ংকল্প জানাইলে সাধবী সীতা “কুশকণ্টকে পদচাঁরণ- 
পূর্বক তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব” বলির! প্রফুল্লচিন্তে 
রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া! ভিখারিণী সাজিয়াছিলেন। 


অযোধ্যার সুরম্য হম্ম্যরাজির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, 


এ সকল অট্রালিকার ছায়। অপেক্ষা তোমার পদচ্ছায়াই 
আমি অধিকতর কামনা করি। নূপুর-লীলামুখর পাদ- 


ক্ষেপে ক্রীড়াশীল। রাঞবধূ রামকে ছায়ার স্তায় অন্ুগমন |. 


করিয়াছেন। মৃগীবৎ ফুল্লনয়ন। ভীরু সীত। বনে ভয় পাইলে 
স্বীর ভূজলতা৷ দ্বারা রামচন্দ্রের বাহু আশ্রয় করিতেন। এই 
ত্রয়োদশ বংসর চিত্রকুট ও পঞ্চবটা তরুচ্ছার়ায়, গদগদনাদী 
গোদাবরীর উপকুলে, মন্দাকিনীর দিকতাভূমে,__বন্ত কন্দমূল 
ও কষায় ফল সেবন করিয়া বহু আদরে লালিত! সোহাগিনী 


নি 


রাজবধূ স্বামীর পার্বন্তিনী হইয়! থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ 
মনে করিয়াছেন ॥ রামচন্দ্রও যখন তাহাকে লইয়। আইসেন, 
তখন বলিয়াছিজেন-_-“আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে 
ভয় করি না। সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয় নাই।” এই 
অভয় দিয়া তন্বী পন্মপলাশাক্ষীক সীতাকে সঙ্গে আনিয়া- 
ছিলেন, এখন তিনি তীহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন নাঃ 
এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়। রাম ব্যাকুলিত হইয়] 
উঠিলেন। তিনি লক্ষমণকে একাকী দেখিয়াই বিপদাশঙ্কার 
মুহমান হইয়। পড়িলেন এবং কাতর-করুণ কণ্ঠে বলিয়! 
উঠিলেন, প্দগুকারণ্যে ধিনি আমার সঙ্গে সঙ্জে আদিয়া- 
ছিলেন, আমার সেই বন-সঙ্গিনী দুঃখসহায়াকে কোথায় 
রাখিয়। আসিলে? যাহাঁকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও 
বাচিতে পারিব না, তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ ?” 

তিনি লক্ষণের সঙ্গে দ্রুতবেগে কুটারাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। সমস্ত প্রকৃতি যেন তাহার বিপৎপাতের পুর্ববভাষ- 
সুচনা করিয়া ভয়ত্রস্ত মৌনভাব অবলম্বন করিল ; চারিদিকে 
অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়! গেল_-দেখিলেন 
হেমান্তে শুষ্ক পদ্মদ্লের মত সীতাবিহীন শ্রীহীন ম্লান কুটারথানি 
দাড়াইয়া আছে, উহার সৌন্দধ্য চলিয়! গিয়াছে ; বনদেবতারা 
যেন পঞ্চবটা হইতে বিদায় লইয়াছেন-_যেন নমস্ত বন-গ্রদেশে 
সীতা-শুন্ঠত। বিরাজ করিতেছে) পঞ্চবটার তরুরাজি অবনত 
শাখায় যেন কীদিতেছে__পঞ্চবটীর পাখিগণ কাকলী ভুলিয়া! 
গিগাছে--পঞ্চবটার তরুশাখায় ফুলগুলি বিশীর্ণ। অজিন ও 
বন্ধলাদি কুটারের পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে । এই অবস্থা 
দেখিয়। রামচন্দ্র পাগল হইয়া পড়িলেন, তাহার চক্ষু ক্রমে 
রক্তিমাত হইয়া উঠিল। 

হয় ত গোদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খুঁজিতে গিয়াছেন-- 
বনে পথ হারাইয়। ফেলিয়াছেন। ছুই তাই ব্যাকুলভাবে 
খুঁজিতে লাগিলেন ॥ গিরি, নদী ও নানা দুর্গম স্থান অন্বেষণ 
করিলেন। রামচন্দ্র ক্রমেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, 
তিনি কদস্ববুক্ষকে প্রিয়ার কথা জিজ্ঞাস! করিলেন? বিশ্ববুক্ষের 
নিকটে যাইয়। কৃতাঞ্জলি হইলেন) লতাপগ্নবপুষ্পাঁট্য বৃহৎ 
বনস্পতির নিকটে যাইয়া কাতরকণ্ে রাম সীতার কথ! 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন । পত্র-পুষ্প-নমাচ্ছনন অশোকের নিকট 
শোক-মুক্তির উপদেশ চাহিলেন এবং কর্ণিকার পুণ্পদর্শনে 
পাগল হইয়া সীতার শ্রীমুখের কর্ণশোভ। স্মরণ করিলেন। 
বনে বনে উন্মস্তের স্তায় ভ্রমণ করিয়! মৃগযুথের নিকট মৃগ- 
শাবাক্দীর তত্ব জিজ্ঞাস করিলেন। সহস! ক্ষিগুবৎ ছায়া-সীতা 
দর্শনে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন-_ 
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হে তি নে তুমি বৃক্ষের অন্তরালে ন্কা়িত হইতেছ কেন ? 
আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে 
কথ! কহিতেছ না৷ কেন? তুমি ত পুর্বে আমার সঙ্গে এরূপ 
পরিহাস করিতে না, তুমি দীড়াও,_যাইও না, আমার প্রতি 
তোমার করুণা নাই ?” 
এই বলিয়! রাম সীতাধ্যানে নিমগ্র হইয়া নিষ্পন্দভাঁবে 
দাড়াইয়। রহিলেন। 
ক্ষণেক পরে তাহার এই বিমুঢ়ুতা ঘুচিলে তিনি পুনশ্চ 
সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। শীতাকে কেহ হরণ করিকা' লই- 
য়াছে, এই আশঙ্কা রামের মনে উদ্দিত হয় নাই) তীহার ধারণা 
হইল দীতাকে রাঁক্ষদগণ খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার শুভ. 
কুগডলের দীর্ডি-উদ্ভাসিত বক্রান্ত-কেশনংবৃত, সুন্দর পূর্ণচন্দ্রের 
স্তায় মুখমগুল, সুচার নাসিক ও শুভ্র ওষাঁধর রাক্ষসের ভয়ে 
মলিন ও শু হুইয়! গিয়াছিল। তীহাঁর পল্লীব-কোমল বাহু, 
স্থন্দর অলঙ্কার, সকলই রাক্ষপগণের উদরস্থ হইয়াছে ভাবনা 
রামচন্দ্র পলকহীন উন্মাদ-দৃষ্টিতে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ 
তাঁকাইয়! রহিলেন এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগিলেন । একবার 
দ্রুত একবার বা মন্থরগতিতে উন্মন্তের স্তাঁয় নদ নদী ও নির্ব- 
রিণী-যুখরিত গিরিপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, 
“লক্ষ্মণ, পদ্ম বনাকীর্ণ, গোদাবরীর বেলাভূমি, কন্দর ও নিঝ র- 
পূর্ণ গিরি প্রদেশ; প্রাণাধিক! সীতার জন্ত সকল স্থান তন্ন তন্ন 
করিয়া খু'ঁজিলাম,তাহাকে ত পাইলাম ন1।% এই বলিয়৷ মুহূর্ত- 
কাল শোকাঁবেগে বিসংজ্ঞভাবে ধরণীপৃষ্ঠঘংলগ্ন হইয়। পড়িলেন। 
তখন তাহার গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত 
হইতে লাগিল। 
কতক্ষণ পরে রাম লক্ষমণকে অধোঁধায় ফিরিয়া যাইতে অনু- 
রোধ করিলেন ও বলিলেন, "আমি অযোধ্যায় আর কোন্‌ মুখে 
যাইব, বিদেহরাজদুহিতা সীতার কথ! বলিলে আমি কি কহিব? 
ভরতকে তুমি গাঁ আলিঙ্গন করিয়া বলিও রাজ্য যেন চিরদিন 
সে-ই পালন করে। আমার মাতা কৈকেরী, স্থমিত্র! ও 
কৌশল্যাকে সমস্ত অবস্থা বলিয়। তাহাদিগকে মতের সহিত 
পালন করিও ।” 
লক্ষণ অনেক উপদেশ-বাক্যে রামের মনে সান্তনা দিতে 
চেষ্ট। করিলেন। কিন্তুতিনি পুনরপি বলিতে লাগিলেন,_- 
“আমাকে খধিতুল্য বিমল ধর্মাশ্রিত বলিয়া জানিও” যাহাকে 
রাজ্যনাশ ও সুস্বদ্ধিরহ অভিভূত করিতে পারে নাই, পিতা 
বাহার প্রাম” নাম কে বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, 
এবন্িধ পিতৃশোকেও যিনি বিহ্বল হম নাই, আজ তিনি 
শোকোন্ন্ত। গোদাবরীর নদীকূল তন্ন তন্ন করিয়! খু'জিয়াছেন, 


কিন্তু আবার লক্মণকে বনিলেন,_ লাক্স পে 
শীঘ্র খুঁজিয়া৷ আইস, হয় ত সীত! পদ্ম আনিতে সেখানে গিয়- 
ছেন।” লক্ষণ গোদাবরীকূলে সীতার অন্বেষণে পুনঃ পবন 
হইলেন, উচ্চৈঃস্বরে চতুদ্দিকে ডাকিতে লাগিলেন, নীর 
অন্ুগোদ প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাহার কণ্ঠের 
অন্থকরণ করিল। তিনি ছুঃখিত হইয়া ফিরিয়া! আখি 
রামচন্দ্রকে বলিলেন-_-“কেশনাশিনী বৈদেহী কোন্‌ দেশে ্‌ 
গিয়াছেন ?__-আমি ত তাহার সন্ধান পাইলাম ন1।” 
লক্ষণের কথা শুনিয়া শোকাকুল রামচন্দ্র নিজে না 
গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন। ছি 
ক্রমশঃ তাহার! দক্ষিণ দিক্‌ পর্যটন করিতে করিতে ] 
সীতার অঙগভূষণ কুস্থমদাম্‌ ভূপতিত দেখিতে পাইলেন | তখন ন 
অশ্রুসিক্ত চক্ষে রামচন্দ্র বলিলেন__পৃথিবী, স্্য ও বায়ু নই ী 
পুষ্পগুলি রক্ষী করিয়। আমাকে সুখী করিয়াছেন। 
কতক দূরে যাইতে যাইতে তাহার দেখিলেন,-_মৃত্তিকার 
উপর রাক্ষসের বৃহৎ পদ-চিহ্ন অস্কিত রহিয়াছে, পার্খস্থ ভূমি 
শোণিত-লিপ্ত, তাহাতে সীতার  উত্তরীয়স্থলিত কনকবিন্দু 
পতিত রহিয়াছে, অদূরে এক পুরুষের বিকৃত শব ও বিশী্ঘ 
কব্চ এবং তৎপার্খে যুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়। পড়িয়! আছে 
ও তৎমংলগ্ন পতাকা! শোণিত ও কর্দমার্দ্র। এই দৃশ্ত দেখি 
রামচন্দরের পূর্ববাশস্কা বদ্ধমূল হইল-_রাক্ষসেরা সীতার সুকুমার 
দেহ খাইয়া ফেলিয়াছে,__তাহার দেহ অধিকারের জন্য 
পরম্পরের মধ্যে ঘোর দন্দযুদ্ধ হইয়াছিল-_-এ সকল তাহারই 
নিদর্শন | রামের চক্ষু ক্রোধে তাত্রবর্ণ হইয়| উঠিল, থর 
ওষ্ঠদংপুট স্ফুরমাণ হইতে লাগিল, বন্ধলাজিন বন্ধন করি 
পৃষ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইয়া লইলেন এবং লক্ষ্মণের- হস্ত 
হইতে ধন্ুগ্রহণ পুর্ব্বক ক্ষিপ্তভাবে বলিলেন_-“যেরূপ জর! 
মৃত্যু ও বিধাতার ক্রোধ অনিবাধ্য,_-সেইরূপ আজ আমা &. 
কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে ন1। তিনি থাহা কিছু 
সম্মুখে দেখিবেন, সকলই নষ্ট করিয়া! সীতা-বিনাশের প্রতি- 
শোধ তুলিবেন। জোষ্ট ভ্রাতার এই প্রকার উন্মততভাৰ : পাব 
দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ অনেক ন্িগ্ধ উপদেশ প্রদান করিলেন,- 
যেরূপ কথায় প্রাণ জুড়াইয়া যার, সেইরূপ শান্তি-পুরণ উপদেশে 
রামের চিন্তব্যথা হরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তাহ 
আরও দূরে যাইয়া শোণিতার্ বৃহদ্দেহ মুমুযু ভটায় এ 
দেখিতে পাইলেন । রাম তাহাকে দেখিবামাত্র উ্নসতভাবে 
“এই রাক্ষম সীতাকে খাইয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়া মাছে” 
বলিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্ ধন্ুতে মৃত্যুতুল্য শর অ 
পিত করিলেন। জটাধুর প্রাণ কণ্ঠাগত, তিনি কথ! 


[ ৪৫৭ ] 


যাইয়। সফেন রক্ত বমন করিলেন এবং অতি দীন ও মৃদু 
বাক্যে রামকে বলিলেন_-“হে আযুক্মন্, তুমি ধাহাকে বনে 
বনে মহোৌধধির ন্যায় খু'জিতেছ, গেই সীতা দেবী এবং আমার 
প্রাণ উভয়ই-বরাবণ কর্তৃক হৃ হইয়াছে । আমি সীতাঁকে তৎ- 
কর্তৃক অপহৃত হইতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য 
যুদ্ধ করিয়াছিলাম | এই ঘে ভগ্র-রথচ্ছত্র ও ভগ্র দণ্ড দেখিতেছ, 
তাহা রাবণের | তাহার সারখিও আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে । 
রাবণকে আমি রথ হইতে নিপাতিত করিয্বাছিলাম। কিন্তু 
আমি পরিশ্রান্ত হইর!] পড়াতে সে খড়ণ-দ্বারা আমার পার্শ্ব 
 চ্ছেদন করিয়! গিয়াছে । রাবণ আমাকে নিহত করিয়াছে, 
স্তরাং পুনর্বার নিধনচেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে” 

এই কথ শুনিয়! রামচন্দ্র স্বীয় বৃহৎ ধন্থু পরিত্যাগপূর্ব্বক 
জটায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া কীর্দতে লাগিলেন এবং অতি 
দ্রীনভাবে বলিলেন, “লক্ষণ, দেখ ইহার প্রাণ কগ্ঠাগত, 
জটায়ু মরিতেছেন, আমার ভাগ্যদোষে আমার পিতৃসখা। জটায়ু 
নিহত হইয়াছেন, ইহার স্বরবিক্ূব ও চক্ষু নিশ্রাভ হই- 
য়াছে।”” রাম জটাযুর দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া! কৃতাঞ্জলি- 


আমার নিকট বশস্বী রাজা দশরথ যেমন পুজনীয় ও মান্য, 
আজ জটাযুও নেই প্রকার। লক্ষ্মণ! কাষ্ঠ আহরণ কর, আমি 
এই পবিত্র দেহের সংকার করিব।” 

জটায়ুর দেহের শেষকা্য সমাধাপূর্বক প্রথমতঃ পশ্চিম- 
দিকের পথ অবলম্বন করিয়া শেষে ভ্রাতৃদ্বয় দক্সিণ উপকূলের 
সমীপবর্তী হইলেন। ক্রৌধ্চারণ্য সম্মুখে বিস্তারিত,__-অতি 
দুর্গম অরণ্য ! সেই স্থানে এক ভীষণ-রাক্ষপীকে শাসন করিয়! 
বিরুতমুর্তি কবন্ধের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কবন্ধ রাম 
কর্তৃক নিহত হইল। মৃত্যুকালে সে রামচন্ত্রকে পম্পাতীরবর্তা 
খধ্যমুখ পর্বতে স্ুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া সীতা 
উদ্ধারের চেষ্টা করিবার পরামর্শ প্রদান করিল। তৎপর 
শব্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উভয় ভ্রাতা দক্ষিণাপথের বিস্তৃত 
ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া সারদ-ক্রৌঞ্চ-নাদিত পম্পাহ্দের উপ-. 
কুলে উপনীত হইলেন । 

পম্পাতীরবন্তী স্থান বড় রমণীয় ; তখন হুদকূলস্থ বনরাঁজির 
অঙ্গে অপুর্ব শ্রীদম্পন্ন নববান পরাইয়। বসন্ত আগমন 
করিয়াছে । অদূরে খধষ্যমুখের কৃষ্ণচ্ছায়! মেঘের সঙ্গে মিশিয়। 


আছে। গিরির সানুদেশ হইতে নিয় সমতল ভূমি পর্য্যন্ত 
বিস্তীর্ণ বনরাজির মধ্যে মধ্যে স্ৃশ্ত কর্ণিকার-বৃক্ষ পুষ্পসংচ্ছন্ন 
হইয়৷ গীতাম্বর-পরিহিত মন্তুষ্যের স্টার দেখা যাইতেছিল। 
রামচন্দ্র এখানে গ্রকৃতির সৌন্দধ্যে আত্মহারা হইয়। সীতার 
জন্য বিলাঁপ করিতে লাগিলেন। সীতাবিরহকাতর রাম 
লক্ষমণকে বলিলেন, “দেখ ভাই লক্ষ্মণ ! এই বসন্তাগমে নিশ্চয়ই 
আমি প্রাণত্যাগ করিব। এঁ দেখ, কাঁরগুব পক্ষী শুভ 


 পুটে বলিলেন, “যদি শক্তি থাকে, তবে তোমার বধ-কাহিনী 
ও পীতা-হুরণের কথা আমাকে একবার বল। রাঁবণ 
আমার স্ত্রীকে কেন হরণ করিল, আমার সঙ্গে তাহার কি 
 শক্রুত।? তাহার রূপ ও শকি-সামর্থ্য কি প্রকার? আমার 
কি অপরাধ পাইর! সে এই কাধ্য করিয়াছে? সীতার 
মনোহর মুখী তখন কিরূপ হইয়া! গিক্লাছিল,__বিধুমুখী 
কখন কি বলিয়াছিলেন? হে তাত! রাবণের গৃহ কোথায় ?” 


এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে জটায়ু এইমাত্র বলিলেন, “আমি 
দৃষ্টিহারা হইয়াছি, কথা৷ বলিতে পারি না__ছুরাত্মা রাবণ 
নীতাকে হরণ করিয়। দক্ষিণদিকে লইয়। গিয়াছে, রাঁবণ বিশ্ব- 
শ্রব৷ মুনির পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা” এই শেষ কথ! বলিতে 
বলিতে তাহার চক্ষুতার স্থির হইল, জটাষু প্রাণত্যাগ 
করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়! “বল বল” কহিতেছিলেন, 
কিন্তু জটাঘু ততক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়! ন্বর্গগত হইলেন । 
রামচন্দ্র অশ্রপূর্ণনয়নে বলিলেন, “এই জটাঘু বহুবৎসর 
দ্ওকারণ্যে যাপন করিয়। বিশীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার 
জন্য আজ ইনি কালগ্রামে পতিত হইলেন। এই পুথিবীতে 
সর্ধত্রই সাধু ও মহাজনগণ বাদ করিতেছেন, নীচকুলে 
জটাযুর মত দেবতাসদূশ পুজনীয়চরিত্র ছিল! আমার 
উপকারের জন্ত ইনি প্রাণ বিসঙ্জন দ্িলেন, আজ 
আমার নীতাহরণের কষ্ট নাই, জটায়ুর মৃত্যুশোক আমার 
চিত্ত অধিকার করিয়াছে। 


সে] 
ক 


১১৫ 


সলিলে অবগাহন করিয়া স্বীয় কান্তার সহিত মিলিত হইয়াছে । 
আজ যদি সীতার পঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, তবে অযোধ্যা 
্রশ্ব্ধ্য কিংবা স্বর্ণ ৪ আমি অভিলাষ করিতাম না। এখানে 
যেরূপ বসন্তাগমে ধরিত্রী দেবী হ্ৃষ্ঠা হইয়াছেন, যে স্থানে 
সীতা আছেন, সেখানেও কি বসন্তের এই লীলাভিনয় হই- 
তেছে ? তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাঁপ পাইতেছেন ! 
মীতাবিরহে আজ এই হিমশীতল বায়ু, আমার নিকট 
অগ্িষ্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই বিশাল পুষ্পসম্তার 
আজ আমার নিকট বুথ|।. আমি অযোধ্]ায় ফিরিয়া গেলে 
বিদেহরাজকে কি বলিব? সেই মৃছ্হাদির অন্তরালব্যক্ত 
চির-হিতৈষিণীর অতুলনীয় কথাগুলি শুনিয়া আর কবে 
জুড়াইব? লক্ষণ, তুমি ফিরিয়৷ বাঁ আমি সীতাবিরহে 
গ্রাণধারণ করিতে পারিব না” 

লক্ষণ রামচন্দ্রের এই উন্মভ্ততাদর্শনে ভীত হইলেন, 
তাহীকে কত শত সান্বনা-বাক্য বলিলেন, কিন্ত রামচন্দ্রের 


ব্যাকুলতার হান হইল না। 
স্থলিতকৌগীন রামচন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, কখনও 
গলদশ্রধারাকুল উদ্ধসংবদ্ধ দৃষ্টিতে উন্মন্ডের ন্যায় গ্রলাপ-বাক্য 


লিতেছেন। এই অবস্থায় সুগ্রীব-কর্তৃক প্রেরিত ভনূশান্‌ 


তাহাদিগের নিকট উপনীত হইল। হনুমানের ক্সিগ্ধ অভি- 
নন্দনে লক্ষ্মণ হৃদয়ের আবেগরোধ করিতে পারিলেন না, 
হনুমান্‌ স্ুঞ্রীবের সংবাদ তাহাদিগকে দিয় বলিয়াছিলেন, 
“আপনাদের আয়ত এবং স্ুবুন্ত মহাভূজ পরিথ তুল্য, জাঁপ- 
নার জগৎ শাসন করিতে পারেন, আপনারা বনচারী কেন? 
আপনাদের অপুর্ব দেহকান্তি সর্ধবিধ ভূষণের যোগ্য, আপ- 
নারা ভূষণশূন্ত কেন?” লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের ও তাহার অবস্থা 
সংক্ষেপে কহিয়! সুগ্রীবের আশ্রম ভিক্ষা করিলেন, “নি 
পৃথিবী-পতি, সর্ধলোকশরণ্য আমার গুরু ও অগ্রন্_-সেই 
রামচন্দ্র আজ সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আপিয়াছেন, দুঃখ- 
সাগরে পতিত রামচন্দ্রকে আজ বানরাধিপতি আশ্রয় দিয়া 
রক্ষা করুন ।”-_বলিতে বলিতে লক্ষণের চক্ষু অশ্রভারাক্রান্ত 
হইল;যিনি সব্বদ। চিভবেগ দমন করিয়াছেন, রামচন্দ্রের 
কষ্ট দেখিয়া তাহার চিত্ত কাতর হুইয়া পড়িয়াছিল,_-লক্ষ্ণ 
তখন কীদিয়া কীদিয়া মৌনী হইলেন । 

রামচন্দ্র শোকাতুর হইয়া! এপধ্যন্ত শুধু নিজে কষ্ট 
পাইতেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তাহা কতদূর যুক্তিযুক্ত ও নীতি-মুলক, যে সন্বন্ধে কৃত- 
নিশ্চর হওয়া যান্প নাই । বালিবধ বড় জটিল সমস্তা। কৰন্ধ 
মৃত্যুকালে সু্ীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, 
সুতরাং রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই 
বিপৎকালে আপনাকে সহারবান্‌ মনে করিলেন। অগ্নি 
সাক্ষী করিরা তাহার! উভয়ে সৌহার্দ্য স্থাপন করিলেন। 
স্থগ্রীব বলিলেন-_ 

“যদি আমার স্ায় বানরের সঙ্গে আপনি বান্ধবতা 
করিতে অভিলাধী হইয়! থাকেন, তবে এই আমি বাহু 
গ্রধারণ করিয়। দিতেছি, আপনি হস্তদ্বারা আমার হস্ত ধারণ 
করুন|” তখন রামচন্দ্র__সন্তোষসহকারে হস্ত দ্বার! হস্ত- 
পীড়ন করিলেন। কিন্তু স্ুগ্রীব শুধু বন্ধু নহেন, তিনিও 
তাহারই মত বেদনাতুর। তাহারও স্ত্রী জোষ্টভ্রাতা হরণ 
করিয়৷ লইয়াছে। স্ুগ্রীব বালীর ভয়ে দুর দূরান্তর ঘুরিয়া 
বেড়াইয়াছেন, অধুনা মাতক্গমুনির আশ্রমসন্িহিত স্থান বালীর 
পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ হওয়াতে,_খধ্যমুখের সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর 
মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ত্রী-বিরহে তিনি অতিকষ্টে জীবন যাপন 
করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়। রামচন্দ্র তাহার 


কখনও মন্দ মন্দ পাস ] 


প্রতি একান্ত ক্ুপাপরবশ হয়া পড়িয়ে হার স্ত্রী অপর 
লইয়া যায়, তাহার তুল্য হতভাগ্য জগতে আর কে? হৃত- 

ভাগ্যের সঙ্গে হতভাগ্যের মৈত্রী শুধু পাণিপীড়নে পর্যবগিত 
হইল না, হৃদয়ের গভীর সহান্গভূতি ঘার! তাহা! বদ্ধমূপ হইল। ॥ 
স্থগীব যখন তাহার স্ত্রী-হরণবৃত্তান্ত রামের নিকট নলিতেছিলেন, 

তখন সহস! তাহার চক্ষে কুলপ্লাবী নদীক্রোতের সার বাঞ্পবেগ. 
উথলিয়া উঠিয়াছিল_-কিন্ত সেই অশ্রুবেগ-_রামচন্দরের সন্ধে 
স্থগ্রীৰ ধৈধ্যসহকারে ধারণ করিলেন । এইরূপ সমছুঃবী 
বন্ধুবরকে পাইয়। যে রামচন্দ্র-তাহার নিজের অশ্রমলিন 
মুখখানি বস্তান্ত দ্বারা মার্জনা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য 

কি? সীতা খধ্যমুখ পর্বতে স্বীয় ভূষণাদি ও উত্তরীয় নিক্ষেপ 


. 


করিয়াছিলেন, স্থুগ্রীৰ তাহা সঘত্বে রাখিয়া দিয়াছিলেন। 
রাম নেই ভূষণ সকল দেখিতে চাহিলে অবিলম্বে তাহার সম্মুখে ॥ 
উপস্থিত কর! হইল, তিনি সেই উত্তপীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়া 
কাদিতে লাগিলেন এবং রাবণের কার্য স্মরণ করিয়াবিঙ্ 
সর্পের তায় তুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ঢু 

স্ুগ্রীৰ এবং রামচন্দ্রের মিত্রতা সম্পূর্ণ হইল । বালি-রঞ্ধে 
তিনি কৃতদংকল্প হইলেন। কিন্তু একজন প্রতাপশানী: ৃ 
দেশাধিপতিকে বৃষ্ষান্তরাল হইতে শর নিক্ষেপ করিয়। বধ 
করা ঠিক ক্ষভ্রিয়োচিত কাধ্য কি না, তাহা বিবেচনা করিব রর 
উপযুক্ত মনের অবস্থা তাহার ছিল বলিয়া! মনে হয় না 


স্থানীয়, যে ব্যক্তি তাহাকে হরণ করিতে পারে, মনুরু 
বিধানানুনারে সে মৃত্যুদণ্ডে দগুনীয় |” মনুক্ত দণ্ড দেওয়ার: 
কর্ত। তুমি কি সে হইলে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিরাই ষেন্‌ 
তিনি বারংবার বলিলেন “এই সটৈলবনশালিনী ধরিত্রী: 
ইন্সাকুবং শীয়গণের অধিকৃত; ভরত সেই বংশের রাজা, 
আমরা তাহার অনুজ্ঞাক্রমে পাপের দণ্ড দিতে নিযুক্ত. | 
যাহাকে দওড দিতে হইবে, তাহার সঙ্গে ক্ষভ্রিয্মোচিত | 
যুদ্ধের প্রয়োজন নাই।” বোধ হয়, তান আধ্যজাতির ুদ্ 
নিয়ম কিক্ষিন্ধ্যায় পালন করিবার যথেষ্ট কারণ পান নাই। ফি | 

রামচন্দ্র নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্য সুগ্রীবের, | 
সম্মথে এক শরে সপ্ততাল ভেদ করেন। কিন্তু যখন মনে ূ 
হয় তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে ভ্রাতার সঙ্ষে মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত ৷ 
বালীর 'প্রতি গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ করির। তাহার বধ সাধন | 
করেন, তখন সেই সকল পরাক্রম প্রদর্শনের কোন নর | 
ছিল ন1। 

থষ্যমুখ পর্ধতের গুহা ভেদ করিয়া ছুর্গম সারি 
প্রদেশে বালীর রাজ্য রচিত হইস়্াছিল। সেই স্থানে সুপ্রীব 


রামচন্দ্র 


বিজয়মাল্য কণ্ঠে পরিয়। সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। মাল্যবান্‌ 
পর্বতের নাতিদুরে চিত্রকানন! কিকিন্ধ্যার গীতিবাদিত্রনির্ধোষ 
শ্রুত হইতেছিল;-_-রামচন্দ্র মাল্যবান্‌ পর্বতে ভ্রাতার সঙ্গে 
বান করিয়। তাহা শুনিতে পাইতেন। কিক্বিন্ধ্যানগরীতে 
মাদরে আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি পুরীতে প্রবেশ করেন নাই, 
বনবাস-প্রতিজ্ঞ। পালন করিয়! পর্বতে রাস করিতেছিলেন। 
রামচন্ত্রের চক্ষে দিনরাত্র নিদ্র। ছিল না, উদ্দিত শশিলেখ। 
দেখিয়া বিধুমুখীকে ন্মরণ করিয়া আকুল হইতেন।__ 
চন্দ্রেদয় দেখিয়। রাত্রিকালে শব্যায় শয়ন করিয়াও তিনি 
নিদ্রা-সুখ লাভ করিতে পারিতেন না। সন্ধ্যাকাল যেন 
চন্দন-চ্চিত হুইয়া পর্বতের উদ্ধে শোভা পাইত। তখন 
বর্ষ-কাল, অবিরল জলধারা দর্শনে রাম মনে করিতেন, 
তাহার বিরহে সীতা অক্রত্যাগ করিতেছেন; নীল মেঘে 
প্রন্ফুরিত বিদ্যুৎ দেখিয়া রাবণ কর্তৃক সীতাহরণচিত্র তাহার 
স্বৃতিপথে জাগরিত হইত। বর্ষায় রামচন্দ্রের সীতাশোক 
দিগুণিত হইল) বর্ষার চারিটা মা তাহার নিকট শত 
বৎসরের স্থায় প্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই সময় 
তিনি অতিকষ্টে অতিবাহিত করিলেন।_-ক্রমে আকাশ 
শরদাগমে প্রসন্ন হইয়। উঠিল, মেঘসমূহ উড়িয়া গেল, 
সপ্তচ্ছদ তরুর শাখায় শাখায় পুষ্প বিকাশ পাইল। বাগী- 
তীরে, কাননে এবং নদীতটে রামচন্দ্র ঘুরিয়৷ মুগশাবাক্ষীকে 
' স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাহাকে ছাড়া কোথাও তিনি স্থখ 
লাভ করিতে পারিলেন না। 

রামচন্দ্র বলিলেন-_-“শরৎ খতু উপস্থিত, বর্ষা অতিক্রান্ত 
ন্দীসমুহ বিশীর্ণ হইলে সীত। উদ্ধারের উদ্ভোগ করিবে বলিয়া 
ুগ্ীব গ্রতিশ্রত ছিল। এখন উদ্জোগের সময় উপস্থিত, কিন্তু 
তাহার কোন অনুষ্ঠানই দৃ্ই হইতেছে না। আমি প্রিয়া- 
বিহীন, ছুঃখার্ত ও হৃতরাজ্য, সুগ্রীৰ আমাকে কৃপা করিতেছে 
না। আমি অনাথ, রাল্যভ্র্, প্রবানী, দীন প্রার্থ_-এই 
অবস্থায় সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছি, সগ্রাব এজন্য আমাকে 
উপেক্ষা! করিতেছে। তাহার কাঁধ্য উদ্ধার করিয়া! লইয়া 
মূর্খ এখন গ্রাম্য স্ুখাসক্ত ভুইয়া! রহিক্লাছে। লক্ষণ, তুমি 
তাহার নিকট যাও, পুনরায় সেকি আমার বাণাগ্নির প্রভায় 
কিক্বিন্ধ্! আলোকিত দেখিতে চায়?” “যে পথে বালী হত 
হইয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ সঙ্কুচিত হয় নাই । 
তাহাকে বলিও, সে যেন সময়ান্ুসারে কাধ্য করে, এবং 
বালীর পথে যেন তাহাকে না যাইতে হয়।” এই কথ! বলিয়া 
তিনি লক্্মণকে পুনরার বলিলেন, “মুগ্রীবের প্রীতিকর কথ। 
বলিও, রুক্ষ কথা পরিহার করিও ।”% 
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স্থগ্রীৰ যথার্থই গ্রাম্যস্ধানক্ত হইয়া তার!, রুম]! ও 
অপরাপর ললনাবৃন্দপরিবৃত হইয়াছিল, মদবিহ্বলিতারঙ্গ ও 
পানারুণনেতরে দ্রিনের স্টায় রাত্রি এবং রাত্রির স্টায় দিন যাপন 
করিতেছিল, এমন কি লক্ষণের ভীষণ জ্যানিনাদ ও বানরগণের 
কোলাহল প্রথমতঃ তাহার কর্ণপথেই প্রবেশ করে নাই। 
শেষে অঙ্গদকর্তৃক সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হুইয়! স্থগ্রীব বলিল, 
“আমি ত কোন কুব্যবহার করি নাই, তবে লক্ষণ কেন 
ক্রোধ করিতেছেন ?. আমি লক্ষ্মণ কিংবা রামকে ভয় করি 
না,--তবে বন্ধুবিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র ।--মিত্রত্ব সর্বত্রই 
সলভ, মিত্রত| রক্ষা কর! কঠিন।” কিন্তু হনুমান্‌ স্ুগ্রীবকে 
তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিল--এই শরৎকালে সুগীব রামের 
সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্রত, “এখন অপরাধ স্বীকার করিয়! 
কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষণের নিকট ক্ষম। প্রার্থন| করুন ।* 

স্গ্রীব-নিযুক্ত বানরগণ তন্ন তন্ন করিয়া নান। দিগ্দেশ 
খুঁজিয়৷ সীতার কে!ন সন্ধানই করিতে পারিল ন1| হনুমান্‌ 
বিশাল সমুদ্র উভীণ হুইয়৷ লঙ্কায় প্রবেশ-পূর্ধক লীতাকে 
দেখিয়।৷ আদিল। 

সীতা-প্রদত্ত অভিজ্ঞান-মণি লইয়! হনুমান্‌ প্রত্যাবর্তন 
করিল। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া সমুদ্রকুলে তৎ- 
প্রত্যাগমন-আশান্বিত বানরমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল। 
তাহার এই সংবাদ পাইয়। হট হইল, কিন্ত একবারে তখনই 
রামচন্দ্রের নিকট গেল না। তাহার! দলবদ্ধ হইয়া স্তগ্রীবের 
বিশাল মধুবনে প্রবেশ করিল। সেই বনে দধিমুখ নামে 
একজন প্রহরী নিযুক্ত ছিল। দধিমুখ তাহাদিগকে বারণ 
করে, কিন্তু দে আনন্দের সময় তাহারা কেন নিষেধ মান্য 
করিবে? দ্ধিমুখ অগত্য1 বলপুর্বক তাহাদিগকে তাড়াইয়। 
দিতে চেষ্টা করিলে তাহারা জুটিয়৷ দধিমুখকে বিশেষরূপ 
প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রমুখে সুগ্রীবের নিকট নালিশ 
করিতে গেল। ইত্যবনরে মধুপানে আমোদিত ও যৌবনোন্বত্ত 
বানরযুথ কেহ গাইতে লাগিল, কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, 
এই ভাবে আনন্দোৎসব আরম্ত করিয়। দিল। 

সুগ্রীব রাম লক্ষণের নিকট বপিয়। ছিলেন। দধিসুখ 
সেই স্থানে উপস্থিত হইয়৷ বানরাধিপতির পা ধরিয়৷ কাদিতে 
আরন্ত করিল। তিনি অভয় দিয়া তাহার এই শোকের 
কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত কথ। জ্ঞীপন করিল। স্ুগ্রীব 
বলিলেন, “সীতান্বেষণতৎপর বানর-সম্প্রদায় নিতান্ত হতাশ 
ও ছুঃখার্ত হইয়৷ দ্রিন যাঁপন করিতেছে । তাহাদের অকন্মাৎ 
এ ভাবান্তর কেন? তাহারা অবস্ত কোন শুভ সংবাদ পাই- 
য়াছে, হয় ত শীতার খোজ করিয়া আদিরাছে।” সহসা 
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এই স্থখের পৃক্বাভান প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র অমৃত 
পানে তৃষাতুর যেন্ূপ আরও পাইবার ভন্ত ব্যাকুল হইয়। উঠে, ;. 
তেমনই আগ্রহান্থিত হইয়া! উঠিলেন। স্ুগ্রীবোক্ত এই কর্ণন্থখ- 
বাণী তাহাকে সীতার সংবাদ গ্রাপ্তির জন্য গ্রস্ত করিল। 

তৎপরে সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানর সকল সেই স্থানে 
আগমন করিল। হনুমান্‌ রামচন্ত্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি 
দিয়। নীতার অবস্থ। বর্ণন করিল;--মৃত্তিক1-শয্যায় সীতার অঙ্গ 
বিবর্ণ হইয়াছে,__তিনি শীত-ক্রিষ্টা নলিনীর শ্তায় মলিন। হইয়া 
গিয়াছেন। রাঁম পেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া বালকের ন্যায় 
কাদিতে লাগি.লন, সেই মণির স্পর্শে যেন সীতার অঙম্পর্শের 
সুখ অনুভব করিলেন; স্গ্রীবকে বলিলেন,-_“বৎস দর্শনে 
যেরূপ ধেনুর পয়ঃ আপনা আপনি ক্ষরিত হয়, এই মণির 
দর্শনে আমার হৃদয় সেইরূপ স্নেহাতুর! হইয়াছে ।” পুনঃ পুনঃ 
হনুমান্কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন_-“আমার ভামিনী 
মধুর কে কি কহিয়াছেন, তাহ! বল। রোগী ষেমন ওষধে 
জীবন পায়, সীতার কথায় আমার সেইরূপ হইয়াছে-_ছুঃখ 
হইতে অধিকতর ছুঃখে পড়িয়া সীতা কেমন করিয়। জীবন 
ধারণ করিতেছেন ?,” 

হনুমানের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হুইয়! রামচন্দ্র 
বলিলেন, “এই অপুর্ব স্ুখাবহ সংবাদ প্রদানের প্রতিদানে 
আমি কি দিব, আমার কি আছে? আমার একমাত্র আয়ত্ত 
পুরস্কার তোমাকে আলিঙ্গনদান”” এই বলিয়া সাশ্রনেত্রে 
রামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

কিন্তু হনুমান লঙ্কীপুরীর যে বর্ণনা করিল, তাঁহ। 
অতীব ভীতজনক । বিশাল লঙ্কাঁপুরীর চারিদিক ঘিরিয়। বিমান- 
স্পর্শী প্রাটীর,_-তাহার চারিটি সুদুঢ় কপাট, সেইখানে নান। 
প্রকার যন্ত্র-নিন্মিত অন্ত্রাদি সুরক্ষিত, সেই প্রাচীর পার হইলে 
তয়ঙ্কর পরিখা,--তাহাতে কুস্তীরাদি বিরাজ করিতেছে। 
সেই পরিখার উপর চারিটি যন্ত্রনির্মিত সেতু । প্রতিপন্মীয় 
সৈম্ত সেই সেতুর উপর আরোহণ করিলে ন্ত্রবলে তাহার! 
পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যন্ত্রকৌশলে সেই সকল 
সেতু ইচ্ছান্ুনারে উত্তোলিত হইতে পারে,_-একটী সেতু 
অতি বিশাল, তাহার বহু-সংখ্যক সুদৃঢ় ভিত্তি স্বর্ণম্ডিত। 
চিত্রকুট পর্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কাপুরী দেবতাদিগেরও 


অগম্য। শত শত বিক্ুৃতযুখ, পিঙ্গলকেশ, শেল ও শুলধারী 


রাক্ষপ-সৈন্ত সেই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার প্রবেশপথ রক্ষ। 
করিতেছে । তৎপর লঙ্কাপুরী, বীরগণের পরাক্রম,__তাহা- 
দের কেহ এ্ররাবতের দত্তোৎপাটন করিয়াছে, কেহ যমপুরী 


অবরোধ করিয়া যমরাজকে শান করিয়াছে। এই বিশাল, 


! ছুরধিগম্য লঙ্কাপুরী হইতে সীতাকে উঠা 
শক্রুপক্ষ তাহাদের আগমনের পূর্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া: 
হইয়াছে।- হনুমানের নিকট লঙ্কাপুরীর অবস্থা শুনিয়! রাম 
বিচলিত হন নাই । তিনি স্থগ্রীবের সমস্ত সৈন্যসহ পারবত্যপথে 
সমুদ্রের উপকুলবর্তী হইতে লাগিলেন। পথে দ্রমরাজি অপ- 
ব্যাপ্ত পুষ্প ও ফলসন্তারে সমৃদ্ধ। কিন্তু রাম সৈন্যপ্িগকে সাবধান ্‌ 
করিয়া দিলেন, পরীক্ষা! না করিয়া যেন কেহ কোন ফলে র্‌ 
আশ্বাদ গ্রহণ না করে, কি জানি যদি রাবণের গুগ্তচরগণ 
পূর্বেই তাহা বিষাক্ত করিয়! রাখিয়া থাকে । এই সময়ে জোষ্ঠ 
ভ্রাতা কর্তৃক অপমানিত ৰিভীষণ আসিয়া রামচন্দ্রের শরণাপ ] 
হইলেন । তাহার আশ্রক্দান সম্বন্ধে অধিকাংশেরই নান! 
আশগ্কাজনিত অমত প্রকাশিত হইল, বিশেষতঃ অজ্ঞাতাচার 
শক্রুপক্ষীয়কে স্বীয় শিবিরে স্থান দেওয়া সম্বন্ধে নু্রীব নিতান্তই 
প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কোন ক্রমেই শরণাগতকে 
প্রত্যাখ্যান করিতে সম্মত হইলেন ন1। ্ 

সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইয়া! বিশাল সৈস্ অসীম দলযানির 
অনন্ত প্রসারিত ক্রীড়া লক্ষ্য করিল। সমুদ্র আকাশে মিশি- 
য়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। মৌন বিশ্ময়ে তীরে 
ধাড়াইয়। অদংখ্য স্ুগ্রীবসৈন্ত ভীতচক্ষে এই অনীম জলরাণি 14 
দর্শন করিতে লাগিল, ইহ! উত্তীর্ণ হইবে কিরূপে? 

মহাবাহুমূলে শির রক্ষা করিয়া কুশ-শয়নে রাম তিন 
রাত্রি তিন দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া মৌনভাবে যাপন 
করেন,_“আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুবা প্রাণ বির 
দিব,” এই সংকল্প করিয়! সেতুবন্ধনোদ্দেশে সমুদ্রের উপামন। 
করেন। রক্তমাল্যান্বরধর, কিরীটচ্ছটাদীপ্ত গুভকুগুল সমু: 
ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন, এবং লহ 
উপায় বলিয়া দেন। 

অপার সমুন্রব্যাপী বিশাল সেতু নির্দিত হে | সে ব বক্র 
না হয় এই জন্য সৈশ্ভগণের মধ্যে কেহ সুত্র ধরিয়া, কেহ বৰ 
মানদণ্ড ধরিয়! দণ্ডায়মান থাকিত। শিল! ও বুক্ষ প্রভূ 
উপাদানে নীল অল্প সময়ে এই সেতুগঠন সম্পন্ন করেন । 
সেতু রচিত হুইলে রামচন্দ্র মসৈন্ত লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া 
সীতার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন॥ "যে বাু তাহাকে স্পর্শ 
করিতেছ, তাহ আমাকে স্পর্শ করিয়! পবিত্র কর) যে 
আমি দেখিতেছি, তিনিও তয় ত দেই চন্দ্রের প্রতি অঃ 
দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া উদ্মাদিনী হুইতেছেন-_দিনরাত্রি ] 
তাহার বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি। কবে তাহার, 
দত্ত ও অধরধুগ্ম, তীহার পদ্মতুলঃ স্ননর হু ঈষৎ রঃ এ 
করিয়। দেখিব।” ৮ 
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নানারূপ পরামর্শ দ্রিল; এক জন বলিল "একদল রাক্ষৈস্ত 
মনুষযৈন্তের বেশ ধারণপৃর্বক রাঁমচন্দ্রের নিকট যাইয়! বলুক, 
“ভরত আপনার দাহাব্যার্থে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন* এই 
ভাবে তাহারা রামসৈন্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়৷ অনায়াসে 
তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে । রাবণ স্গ্রীবকে 
সৈন্য রামের পক্ষ হইতে বিছ্যুত করিয়া স্বীয় পক্ষভুক্ত 
করিবার জন্ত অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল, 
বল! বাহুল্য, তাহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। রাবণের 
নিধুক্ত গুপ্ততরগণ নানাব্ধপ ছন্সবেশ ধারণপূর্ত্বক রামচন্দ্রের 
সৈম্তনংখা| ও বাহপ্রণালী দেখিয়া যাইতে লাগিল। তাহার! 
ধুত হইলে বানরগণ তাহাদিগকে গ্রহার করিতে থাকিত, 
কিন্ত রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। জ্ুগ্রীব ও 
বিভীষণ তাহাদিগকে বিনাণ করিবার পরামর্শ দ্িতেন,__ 
"ইহারা দূত নহে, ইহার! গুপ্ত চর, সুতরাং ইহারা যুদ্ধ- 
নিয়মান্ুসারে বধাহ ;* কিন্ত রামচন্দ্র তাহাদের কথা শুনিতেন 
না, শরণাপন্ন হইলে অমনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে 
আদেশ করিতেন। এই ভাবে এক জন গুপ্তচর দণ্ডের জন্ত 
 তীহার নিকট আনীত হুইয়! শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন_-“তুমি আমাদিগের সৈন্ভসংখ্য। ভাল করিয়৷ দেখিয়! 
যাও, তোমার প্রভু ষে উদ্দেশ্তে তোমাকে পাঠাইয়াছেন, 
আমি তাহার সাহাব্য করিতেছি, তুমি আমার ব্যৃহদংস্থান ও 
ই ছিদ্রাদি যাহ! কিছু আছে, দেখিয়া যাও, যদ্দি নিজে সব বুঝিতে 
আপার, আমার অনুজ্ঞাক্রমে বিভীষণ তোমাকে সকলই 
দেখাইবে।” রামচন্দ্র এইরূপ নীতি অবলঙ্কন করিয়া ধর্মযুদ্ধে 
ব্রাক্ষলগণকে নিহত করিয়াছিলেন। একদিনের উতৎকট 
 সুদ্ধে রাবণ একান্ত হতশ্র৷ হইয়। পড়িয়াছিল ) রাক্ষসাধিপতি 
 লক্ষণকে বিধ্বস্ত ও রামের বহু সৈম্ভ নষ্ট করিয়। অবশেষে 
বামচন্দ্র কর্ক পরাস্ত হইলেন। তাহার কিরীট কর্তিত 
হইয়া মুন্তিকায় পড়িয়াছিল, তীহার মস্তকোদ্ধে ধৃত হেমচ্ছত্র 


শীর্শশলাক! হইয়। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল,রামচন্দ্রের বাণদিগ্ধাঙ্গ 


হুইয়। রাবণ পলাইবার গন্থ। প্রাপ্ত হন নাই, এমন সময় 
রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন,_প্রাক্ষদ, তুমি আমার বহু সৈন্য 
নষ্ট করিয়! যুদ্ধে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমি পরিশ্রান্ত 
শত্রু পীড়ন করিতে ইচ্ছ! করি না, তুমি অগ্য রজনীতে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রাম লাভ কর, কল্য সবল হুইয়। 
আসিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও” 

লক্ষ্মণ রাবণের শেলে মুমুযু+_রামের সৈম্তগণের মধ্যে 
কেহ সেই হৃদরভেদী শেল উঠাইতে সাহুদী হইল ন1,_-পাছে 


৬] ১১৬ 


ইহার পরে বুদ্ধ আরন্ধ হইল। রাবণের মন্ত্রিগণ তাহাকে | 


নেই চেষ্টায় লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন। রামচন্দ্র গলদশ্র 
নেত্রে নেই শেল উঠাইয় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং মুসুর্ু 
লক্ষমণকে বক্ষে রাখিয়। তাহাকে শক্রহস্ত হইতে রক্ষী করিতে 
লাগিলেন। সে'সময়ে রাবণের শরনিকরে তীহার পৃষ্ঠদেশ 
ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, ভ্রাতৃবংসল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত ও 
করেন নাই। 

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মীতার বধসংবাদ শুনিয়! রামচন্দ্র সংজ্ঞা শূন্য 
হইয়া! পড়িলেন। দৈন্ভগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া! পদ্ম গন্ধ- 
যুক্ত শ্নিপ্ধজলধার! দ্বার তাহার চৈতন্ত সম্পাদনের চেষ্টা 
পাইতেছিল, তিনি চক্ষুরুনীলন করিয়া শুনিলেন, বিভীষণ 
বলিতেছেন “এ সীত। মায়াসীতা,--প্রকৃত সীতা নহে, সীতা 
অশোক বনে সুস্থ আছেন।” ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন, 
"আমি কিছুই বুঝিলাম না। তুমি কি বলিতেছ?” এই 
কথা বলিয়া রাঁম মৌন অথচ করুণ দৃষ্টিতে ৰিভীষ"ণর মুখের 


দ্রিকে তাকাইয়৷ রহিল। 


ভীষণ যুদ্ধে দুর্দান্ত রাক্ষষগণ একে একে প্রাণত্যাগ 
করিল। অতিকায়, ত্রিশিরা, নরান্তক, দেবান্তক, মহাপার্খঁ, 
মহোদর, অকলম্পন, কুন্তকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মহারথিগণ 
সমরাঙ্গণে পতিত হইল,-_ছুই বার রামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের প্রচ্ছন্ন 
যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বলে অব্যাহতি লাভ 
করেন। এই যুদ্ধে বাক্ষগণ রামচন্দ্রের প্রতি কোনরূপ 
বিনয়-্চক বাঁক্য প্রয়োগ করে নাই, ষে সকল ভক্তির কথা 
কৃপ্তিবাস, তুলদীদাস প্রভৃতি কবিগণ স্ব স্ব রামায়ণে স্থান 
দিয়াছেন, তাহ! বাজীকির মূল কাব্যে নাই। 

রাবণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ অতি ভীষণ, উভয়ের জ্যানিঃস্যত 
করাল বাণজ্যোতিতে দিজ্মমগ্ুল আলোকিত এবং এই 
অদ্ভুত দ্বৈরথ-যুদ্ধে ধরিত্রী কম্পিত। রামচন্দ্র রাঁবণকে বিনষ্ট 
করিতে ন। পারিয়। গ্ষণকাঁল চিত্র-পটের স্তাঁয় নিষ্পন্দ 
দাঁড়াইয়া রহিলেন। অগস্ত্য খধির উপদেশান্দারে রামচন্দ্র 
এই সময় সূর্ধযদেবের স্তব চক মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন “হে তমোন্স, হে হিমন্, হে শত্রন্ন, হে জ্যোতিঃপতি, হে 
লোৌকপাক্ষি, হে ব্যোমনাথ,” এইরূপ ভাবে মন্ত্রজপ করিতে 
করিতে সহসা তাহার দেহ নব শক্তিতে পূর্ণ হইয়! গেল। 

রাবণ বধ সম্পাদিত হইল। যে রামচন্দ্র সীতার জন্ত 
এতদিন উন্মত্তপ্রায় ছিলেন, রাঁবগ বিনাশের পর তাহার সেই 
ব্যাকুলতা সহসা ভীদ পাইল। তিনি রাবণের সংকারের 
জন্য বিভীষণকে ত্বরাদ্বিত হইতে উপদেশ দিলেন, চন্দন ও 
অগুরু কাঁষ্ঠে রাক্ষমাধিপতির দেহ ভম্মীভূত হইল। তদনন্তর 
রাঁম বিভীষ্ণকে লঙ্কারাজ-সিংহাননে অভিষিক্ত করিলেন। 


রামচন্দ্র [৪৬২ 


____ - ২ শাাশাশাটাাশাটা্িিিটিশপীটিত 


্ 


এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর, রামচন্র স্বীয় প্রিপ্ন অনুচর 
হনুমানকে অশোক বনে পাঠাইয়া দিলেন। এই দুততপ্রেরণ 
সীতাকে আনিবার জন্য নহে, কেবল তাহাকে সংবাদ 
দেওয়ার জগ্ত, যে তিনি রাবণকে নিহত করিয়া সসৈন্ে কুশলে 
আছেন। খাইবার সময় তিনি হনূমানকে বলিঘ্া দ্রিলেন যে, 
“অশোকবনে প্রবেশ করিবার পুর্বে রান্গনরাঞ্জ বিভীষণের অঙ্গ 
মতি লইয়! যাইও । 

হনুমান্‌ এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলে সীতা হর্ষোচ্ছাসে 
কিছুকাল কোন কথাই বলিতে পারিলেন না । তাহার ছুইটি 
চক্ষুতে অগ্রবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়। উঠিপ্ন(ছিল। খন হনুষান্‌ 
জিজ্ঞাস। করিল, "আপনার কি কিছু বলিবার নাই?” তখন 
দীনহীন! জন কদুহিতা বণিলেন, গ্পৃথিবীতে এমন কোন ধন- 
রত্র নাই, যাহ দান করিয়া নামি এই শুভ সংবাদের আনন্দ 
বুঝাইতে পারি।” 
যন্ত্রণা দিয়াছিল, হনুমান্‌ তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত 


হইলে দীতা তাহাকে বারণ করিয়া বলিলেন-_-“ইহাদের প্রভুর 


আমাকে ষে কষ্ট দিয়াছে, তজ্জন্য ইহার] 
বিদ্বা়কাঁলে সীতা হনুমানকে দিয়া বলিয়া 


নিয়োগে হহার। 
দ্বপ্তার্হ নহে ।” 


পাঠাইলেন,--তিনি স্বামীর পুর্ণচন্ত্রানন দেখিবার অনুমতি | 


ভিক্ষা করেন। হনুষান্‌ পীতার কথা রামচন্দ্রকে বলিলেন__ 
“নীতাঁদেৰী বিজয়বার্তী শুনিয়। আপনাকে দেখিতে অভিলাষ 
করিয়াছেন।৮ সীতার এই অন্গমতি প্রার্থনার কথা শুনিয়া 
রামচন্দ্র গন্তীর হইলেন, অকম্মাৎ তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু 
দেখা দিল, তিনি মৃন্িকার দিকে দৃষ্টি নত করিয়া রহিলেন ) 
তথন একটি গভীর মর্খববিদারী শ্বান ত্যাগ করিয়া বিভীষণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “সীতার কেশকলাপ উত্তম 
রূপে মাজ্জন। করিয়! তাহাকে স্থন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া 
এখানে আনিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে 
ইচ্ছা করি।” 

বিভীষণ স্বয়ং রামের কথা দীতাকে জানাইলে, অশ্রপুরিত 
চক্ষে সীতা বলিলেন--“আমি যে ভাবে আছি, এইরূপ অন্নাত 
অবস্থায়ই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা! করি।” কিন্তু বিভীষণ 
বলিলেন, “রামচন্দ্র ষেরূপ অন্ুজ্ঞ। করিয়াছেন, মেইরূপ ভাবে 
কাঁধ্য করাই আপনার উচিত ৮ 

তখন জটিল কেশকলাপের বহু দিনান্তে মার্ভন! হইল । 
দিব্যার্ঘর পরিধানপূর্ববক, সুন্দর ভূষণাদিতে নিভূষিত হইয়া 
অলোকপামান্তা শ্রীশালিনী সীতাদেবী শিবিকারোহণে স্বামী- 
সন্দশনে চলিলেন। সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় শত শত 
বানর ও রাক্ষন শিবিকার পার্খে ভিড় করিল । বিভীষণ তাহা- 


যে সকল রাক্গসী মীতাকে নানারপ 


দিগকে অজন্্র বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন ১ কিন্তু রামচন্দ্র 
ইহাতে ক্ুন্ধ হইয়া বিভীষণকে বলিলেন। প্বিপৎকালে, যুদ্ধে ৰ 
এবং স্বয়ংবরগলে পুরাঙ্সনাদের দর্শন দুষণীয় নহে । দীতার তাক 
বিপদাপন্।। ও ছুঃস্থা কে আছে? তাহাকে দেখিতে কোন, 
বাধ! নাইঃ সীতাকে শিবিক! ত্যাগ করিয়া! পদব্রজে, নাগা 
নিকট আদিতে বনুন।” সেই বিশাল সৈগ্তমগুলীর মধ: 
দিরা সীতাদেবী কম্পিত-কলেবরে রাসচজ্রের সম্মুথে উপস্থিত 
হইলেন। . 
নীতাকে দর্শন করির| রামচন্দ্র বলিলেন-__“অগ্ভ আমার 
শ্রম সফল, ফেব্যক্তি অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ ন! নেয়, 
ঘে পৌরুবশূন্ত, কপার্থ। অগ্ হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, স্গ্রীব, 
বিভীষণ এবং সৈগ্বৃন্দের পরিশ্রম সার্থক।” এই কথা 
দীতাদেবীর চক্ষে আনন্দাশ্র পতিত হুইতে লাগিল। ৮. 
রক্তিমীভ হৃহয়। উঠিল, তাহার হৃদয় উচ্ছলিত হইল। কিন্তু 
লোকনিন্দাভয় রামচন্দরের হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিন,তিনি 
বহু কষ্টে ভ্বদক্জের আপেগ সম্বরণ করিয়। বলিলেন_-“আামি 
মানাকাজ্ষী, রাবণ আমার অপমান করাতে তাহার জা ] 
লইগাছি। পবিভ্র ইক্ষাকুবংশের গৌরব রক্গার্থ আমি বুদ্ধ 
রাঙ্গঘকে নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাক্ষসগৃহে ছি 
আমি তোমার চরিত্রে সনেহ করিতেছি। তুমি আমার 
চক্ষের পরম প্রীতির সাম্রী, কিন্তু নেত্র-রোগী যেরূপ দীপের. 
জ্যোতি; জহ করিতে পারে না, তোমাকে দেখিয়] আমি 
সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি। এরূপ পৌরুধবর্জিত ব্যক্তি কে 
আছে যে, শক্রগৃহস্থিতা স্বটয় স্ত্রীকে পুনরাক্স গ্রহণ পা 
তুমি রাবণের অগ্বক্িষ্টা, রাবণের ছুষ্ট চক্ষে 
র 
] 
] 
| 


সখা হয়! রি 
দৃষ্টা, তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার পবিত্র গৃহের, 
কলঙ্ক হইবে। আমি যে জহদূগণের বাহুবলে এই বুদ্ধ 
বিজয় লাভ করিলাম, ইহা তোগার জন্ত নহে। আমার: 
বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি । তুমি যেখানে ইচ্ছ! সেখানে: ] 
যাইতে পার। অথব! লক্ষ্ষণ, ভরত, স্ুগ্রীব কিংবা বিভীষণ, : 
ইহাদের মধ্যে যাহাকে অভিরুচি, তাহারই উপর দ্ধ ] 
সমর্পণ কর |» | ৮ 
রামের এই কথায় সীতার মন ব্যথিত হইল। ভিনি 
ঘোর লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন, লজ্জায় যেন নিজের 
শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাইলেন; কিন্তু তিনি 
ক্ত্রিয়-রমণী, অপ্রতিম তেজস্ষিনী) চক্ষুপ্লাবি-অশ্ররাশি এক 
হস্তে মার্জনা করিয়া গদগদ-কণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন-_“তুমসি 
আমাঁকে এই শ্রতিকঠোর ছুরক্ষর কথা কেন বিতেছ? 
এই ভাবের কথা ইতর ব্/ভিগণ তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে 


এ 


্ 
বসা 
দিত ও 


্ী 


] 


রামচন্দ্র 


ঝলিলে শোভা পায়, দৈববশে আমার গাজর সংস্পর্শ দোষ 
হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি অপরাধিনী নহি, আমার মনে সর্ধদ| 
ভূমি বিরাজিত আছ। যদি আপনি আমাকে গ্রহণ করি- 
বেন না বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, তবে প্রথম যখন হুনৃ- 
মান্কে লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলেন, তখন এ কথা বলিয়। পাঠান 
নাই কেন? তাহা হইলে তো! কর্তৃক পরিত্যক্ত এই 


জীবন আমি তখনই ত্যাগ করিতাঁম। তাহা হইলে আপনার 


ও আপনার স্ুহ্ৃদ্র্গের এ শ্রমস্বীকার করিতে হইত না।» 

এই বলিয়! সাশ্ুনেত্রে শোকবিহ্বলা৷ সীতাদেবী লক্ষণের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, প্লক্মণ, তুমি চিতা সজ্জিত 
করিয়া দাও। আমি আর এই অপবাদকলক্কিত জীবন বহন 
করিতে ইচ্ছা করি না1” লক্ষণ রামের মুখের দ্বিকে চাহিয়া 
অসম্মতির কোন লক্ষণ পাইলেন না। চিত! সজ্জিত হইল, 
দীতা অধোমুখে স্থিত ধন্ুস্পাণি রামচন্ত্রকে প্রদক্ষিণ করিয়। 
জলন্ত অগ্রিতে শরীর আহুতি প্রদান করিলেন। অগ্নি- 
প্রবেশের সময় সীতা বলিয়াছিলেন--“আমি রান ভিন্ন অন্ত 
কাহাকে ও মনে চিন্তা করি নাই, হে পবিত্র সর্ধ-সাক্ষী হুতাঁশন, 
আমাকে আশ্রর দান করুন। আমি শুদ্ধতরিত্র1, কিন্তু রামচন্দ্র 
আমাকে ছুষ্টা বলিয়া জানিতেছেন, অত এব হে বনি, আমাকে 
স্থানদান করুন।” 

অগ্িতে ন্বর্ণ প্রতিমা বিলীন হইয়া! গেল। সাশ্রনেত্রে 
রাম মুহূর্তকাল শোকাতুর হইয়া পড়িলেন; তখন অগ্নি 
সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয়। দিয়! গেলেন। দেবগণ স্বর্গ 


হইতে নামিয়া আসিয়া! রামচন্দ্রের নিকট সীত| সম্বন্ধে নানা 


কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাহাকে চক্রধারী নারায়ণ'রূপে 
স্তুতি করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্রও সীতাকে 
পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া! স্ৃষ্টচিত্তে বলিলেন, “সীতা! শুদ্ধচরিত্রা, তিনি 
দতীত্বের প্রভায় আত্মরক্ষা করিয়াছেন, অগ্নিপরীক্ষাই তাহার 


শাশত প্রমাণ।৮ 
তৎপরে সত্রাতৃক ও সন্ত্রীক রামচন্দ্র পুষ্পক রথারোহণ- 


: পুর্বক বিভীষণ প্রমুখ রাক্ষসবৃন্দ ও স্মত্রীবপ্রমুখ বানরণৈন্ত- 


পরিবৃত হইয়৷ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথে শীতার 
ইচ্ছান্থপারে কিছিন্ধ্য।র পুরস্ত্ীবর্গকে রথে তুলিয়া লইলেন। 
বিজরী রামচন্দ্রকে লইয়া পু্পকরথ আকাশ-পথে চলিতে 
লগিল। রামচন্দ্র সীতাকে রথ হইতে চিরপরিচিত 
দগডকাঁরণ্যের নানা স্থান দেখাইয়৷ পূর্বকথ। তাহার স্মৃতিতে 
জাগরিত করিতে লাগিলেন। 

বন-গমনের ঠিক চতুর্দশ বর্ষ পরে, রামচন্দ্র ভরদ্বাজের 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ঘাইয়া শুনিলেন, ভরত 


[ ৪৬৩ ] 


রামচন্দ্র 


তাহার পাছ্ুকার উপর রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া প্রতিনিধিস্বর্ূপ 
নন্দীগ্রামে রাজ্যশাসন করিতেছেন। ভরদ্বাজের আশ্রম 
হইতে রামচন্দ্র হনুমানকে ছদ্মবেশে ভরতের নিকট গমন 
করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। পথে শৃঙ্গবের-পুরাধিপতি গুহককে 
তিনি তাহার আগমন-দংবাদ দিয়া যাইতে বলিলেন । 
হনুমানকে ভরতের নিকট যাইয়! তাহার যুদ্ধবৃত্তান্ত,সীতা-উদ্ধার 
এবং বিভীষণ ও স্থগ্রীবের বিরাট মৈত্রটসন্তমহ অযোধ্যা 
গ্রত্যাগমনের কথা শুনাইতে বলিলেন, শেষে বলিয়। 
দিলেন--“এই সকল কথা শুনিয়া ভরতের মুখভঙ্গী কিরূপ 
হয়, তাহ। ভাল, করিয়া লক্ষ্য করিও।” যদ্দি কোনও রূপ 
অগ্রীতিব্যঞ্জক ভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি অযোধ্যায় 
না যাইয়া! ভরতকেই রাজ্য প্রদান করিবেন। 

হনুমান পথে গুহকরাজকে রামাগমনের শুভ সংবাদ 
বিজ্ঞাপিত করিয়া অযোধ্য। হইতে এক ক্রোশ দূরবন্তাঁ নন্দী- 
গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে যাইয়া! দেখিলেন ভরত 
দীন, কৃশ এবং আঁশ্রমবাসী, তাহার শরীর অমাজ্ভিত ও 
মলিন, তিনি ভ্রাতৃছুঃখে বিষণ । তাহার মস্তকে উন্নত জটাভার 
এবং পরিধানে বন্ধল ও অজিন। তিনি সর্বদা আত্মবিষয়ক 
ধ্যানমগ্ন এবং ব্রহ্গধির স্থায় তেজযুক্ত। পাছুকায় নিবেদন 
করিয়া! বসুন্ধরা শাদন করিতেছেন। হনুমান যাইয়া তাহাকে 
বলিলেন-_-প্দগুকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে অগ্রজের জন্য 
আপনি অন্ুশোচন। করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল 
জানাইয়াছেন।” রামের প্রত্যাগমনের সংবাদে ভরতের 
চক্ষে বহুদিনের নিরুত্ধ অশ্রু উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। 
সমস্ত ভোগবিলাম পরিত্যাগ করিয়া যাহার জন্ত তিনি 
এতদ্দিন কঠোর পারিত্রাজ্য পালন করিয়াছেন, যে রামের 
কথ। স্মরণ করিয়৷ তাহার হৃদয় শতধ! বিদীর্ণ হইয়াছে, এই 
চতুর্দশবর্ষব্যাণী কঠোর ব্রত পালনের ফলম্বরূপ নেই রামচন্দ্র 
গৃহপ্রত্যাগত হইতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি হনুমানকে 
আলিঙ্গন করিয়া অশ্রঞ্জলে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহার 
জন্ত বহু উপচারের সহিত বিবিধ মহার্থপুরস্কারের ব্যবস্থা! 


করিলেন। 
সমস্ত সচিববৃন্দপরিবৃত হইয়। ভরত রামচন্দ্রের সঙ্গে 


দেখা করিতে যাত্রা! করিলেন। তাহার জটার উপরে শ্রীরামের 
পাছুকা, তদূর্ধে ছত্রধর বিশাল পাঁঞুর ছব্র ধারণ করিয়াছিল, 
ভরত যাইয়া রামকে বরণ করিয়া আনিলেন এবং স্বহস্ডে 
রামের পদে পাদুকা পরাইয় দিয়। স্বীয় করে ন্তন্ত অযোধ্যার 
রাঁজ্যভার অগ্রজের হস্তে প্রদান করিয়া ক্ৃতার্থ হইলেন। 
রামচন্দ্র শুভদ্রিনে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, স্ুগ্রীৰকে 


&া 


রামচন্দ্র 


বৈহ্র্ধ্য ও চন্দ্রকান্ত মণিখচিত মহার্থ কন্ঠী উপচৌকন দিলেন, 
অঙ্গদকে মুক্তাহার প্রদান করিলেন । মীত। নানারূপ 
ভূষণ ও বস্ত্রাদি পাইলেন। তিনি স্বীয় ক হইতে মহাখুল্য 


কণ্ঠহার তুলিয়া বাঁনরনৈন্তের গ্রতি একবার দৃষ্টিপাত করি- 
লেন। রামচন্দ্র বলিলেন, "তোমার যাহাঁকে ইচ্ছা তাহাকে. 


ইহা উপহার দাঁও।” সীতা যেই হার হনৃমানকে প্রদান 
করিলেন। | | 

রামচরিত্রের উপসংহার ভাগ বা উত্তবকাপ্ডে শেষ দৃষ্ঠ 
করটি হৃদয়বিদারক। ভদ্রের মুখে পুরবাঁদিগণ কর্তৃক সীতার 
নিন্নাবাদপ্রচার শ্রবণে রামের জীতাপরিত্যাগে সন্কল্প, 
ভ্রাতুগণ সমীপে রামের সীতাচরিত্র সম্বন্ধে কথোপকথন-এবং 
সীতাকে বাল্সীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিতে লক্ষণের প্রতি 
কঠোর আদেশ। লক্ষণ সীতাকে বনবাস দিবার জন্ত 
লইয়া চলিলেন, তীররুহ বুক্ষমালায় সুশোভিত সুন্দর গঙ্গার 
পুলিনে আসিয়া লক্ষণ বালকের ন্যায় কাদিতে লাগিলেন 
লঙ্ষর্ণের কানা দেখিয়া সীতা বিন্মিত। হইলেন। এই সুন্দর 
গঙ্গার উপকূলে আসিয়া কেন লক্ষণের মনোব্যথ৷ জাগিয়া 
উঠিল তিনি বুঝিতে পারিলেন না) তিনি ছুঃখিতান্তঃকরণে ও 
অতর্কিত ভাবে বলিলেন, “তুমি ছুই রাত্রি রামচন্দ্রের মুখার- 
বিন্দ দেখ নাই, দেই ক্ষোভে কি কীদিতেছ!” কিন্তু শেষে 
যখন লক্ষ্মণ তাহার পাদমূলে নিপতিত হইয়! বলিলেন, 
“আজ আমার মৃত্যু হইলেই মঙ্গল হইত” এবং কঠোর 
কর্তব্যের অনুরোধে মর্মচ্ছেদী বিসজ্জনের সংবাদ জানা- 
ইলেন) তখন স্থির বিগ্রহের ন্তায় সীতাদেরী দীড়াইয়৷ 
ছিলেন। 

গঙ্গার তীরে দীড়াইয়। পাষাণ প্রতিমার গ্ভায় তিনি ছুঃসহ 
সংবাদ সহ্য করিলেন, পরমূহূর্তে বিকল হইয়া লঙ্ষণকে 
বলিলেন,"--পলক্ষমণ, রামচন্রের ঘঙ্গে ষে বনবাস আনন্দে 
পহিয়াছিলাম, আজ রাম ছাড় সেই বনবাস কেমন করিয়া 
সহিব ?” তাহার কপোঁলে অজন্র অশ্রবিন্দু গড় ইয়া! পড়িতে 
লাগিল, সীতা সেই অশ্র মাজ্জন! না! করিয়। বলিলেন, “খধি- 
গণ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কেন বনবাঁস 
হইর়াছে_-আমি কি উত্তর দিব? প্রভু, তুমি আমাকে 
নির্দোষ জানিরাও আমায় এই বিপদসমুদ্রে ফেলিলে, আজ 
এই গন্গীগর্ভই আমার শান্তির একমাত্র স্থান, কিন্তু আমি 
তোমার সন্তান ধারণ করিতেছি-_-এ অবস্থায় আত্মহ্ত্য। 
উচিত নহে।” 

গঙ্গাতীরে দীড়াইয়া সীত। নীরবে অশ্রমোচন করিতে 
. লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন, “পিই নারীগণের দেবতা, 


ষ্ 


বন্ধু ও গুরু, তাহার কাধ্য আমার প্রাণাপেক্গা ্রিয।” 
তখন তিনি লক্ষ্ণকে ডাকিয়! অশ্ররুদ্ধ গদগদ কে বলিলেন__ 
প্লঙ্মণ, এই ছুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়। যাও, রাজার দেশ: 
পালন কর।” 
লক্ষণ পীতাকে তপোবনে পরিত্যাগ করিয়। আিলে, রব 
মহর্ধি বা্সীকি তাহাকে আপন আশ্রমে লইয়! যান । এখানে: 3 
তিনি ব্রন্মচারিণী হইয়। পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন। রর 
ষে রাত্রে শক্রত্ন বালীকি-আশ্রমে আনিয়া! সীতাদেবীর চরণ 
দর্শন করেন, সেই রাত্রিতেই সীতা! যমজপুত্র প্রসব করিয়া. 
ছিলেন। মুনিবালকগণ অদ্ধরাত্র সময়ে দীতার শুভ প্রসব- 
সংবাদ বান্সীকি-সকাশে নিবেদন করিল। মুনিবর সেই ্ 
স্থানে যাইয়৷ কুমারযুগলকে সন্দর্শন করিলেন এবং “কুশছেদন: 
দ্বারা, তাহাদের ভূতনাশিনী রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন রী 
অগ্রজের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। শক্রদ্ব_ 
রাঁমপুত্রদ্বয়ের জননসংবাঁদে বিশেষ হর্ষপ্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ : 
এই সময়ে অষোধ্যানগরে অকালমৃত্যুজনিত পুত্রশোকে 
অধীর হইয়া! এক ব্রাহ্মণ মৃতপুত্র বক্ষে লইয়া শ্রীরাম সকাশে 
উপনীত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, রামরাজ্যে 
পাপম্পর্শ করিয়াছে, নচেৎ কখনই এরূপ অনর্থ ঘটিত ন! টু 
রঘুনন্দন রাম ব্রাহ্মণের এবখ্িধ শোকগাথা শ্রবণ করিয়। কা 
অন্তঃকরণে বশিষ্ঠাদি খষি, ভ্রাতৃগণ, নৈগমগণ ও মন্ত্রিগণ 
লইয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে বসিলেন। তন্মধ্যে নারদ. 
বলিতে লাগিলেন যে এই ভ্রেতাযুগে কোন ছুরি প্রজাতি 
মহাতপা৷ হইয়া আপনার রাজ্যে তগস্তা করিতেছেন, অতএব. 
নরনাথ, তত্লিবন্ধনই এই বালকের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। 
স্থতরাং আপনি স্বীয়রাজ্য অন্ুন্ধান করিয়া এই ষ্কত, 
দমন করুন। | 4 | 
রাম স্বীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভরতকে রাকা পরিরর্শনে | 
নিযুক্ত রাখিয়া স্বয়ং পু্পকবিমানে আরোহণপুর্বক বিদ্ধা- 
পর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তরপাশ্বস্থ এক সরোবর | 
তীরে শন্দুক নামক শৃদ্রকে উগ্রতপত্তায় নিরত দেখিলেন। রাম ] 
তাহার মুখে আত্মপরিচয় পাইয়! স্বীয় খড় নিষ্াশনপূ্ববক 
তদ্বারা সেই শৃদ্র তপশ্বীর মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর 
রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়। তিনি রাজন্ুয় ক্ঞানুষ্টানের | 
জন্য লক্ষণ ও ভরতের সহিত পরামর্শ করেন। অশ্বমেধ, | 
যজ্ঞ প্রবর্তিত হইলে, রামচন্দ্র লক্ষমণের উপর যক্জীয় অশ্বের 
রক্ষাভার অর্পণ করেন। এইরূপ অভূতপুর্ব্ব মহাযজ্ঞ গ্রব 
ভিত হইলে ভগৰান্‌ বাল।কি শিষ্যণের,. সহিত, যক্ঞদর্শনে ] 
আগমন করেন। তীহার সহিত সমাগত লবকুশ বা | 
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রামায়ণ গান করিলে রামচন্দ্র ম্বর্ণা্দি পারিতোধিক 
দিতে ইচ্ছুক হন। বালকের! বনচারী বলিয়। সে উপহার 
শ্রহণ করেন নাই। অতঃপর.যখন রামচন্ত্র অবগত হইলেন 
যে, এই হুইটী তাহাঁরই সীতার গর্ভজাত সন্তান, তখন 
তিনি সভামধ্যে দূতগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা 
সত্বর সীতার শুদ্ধতরিত্রতা ও নিষ্পাপদেহের পরিচয় এবং 
তদ্বিষয়ে মহধির অভিপ্রায় ও প্রতায়দান সম্বন্ধে সীতার মনো- 
গত অভিলাষ অবগত হইয়। আমাকে নিবেদন কর।” দূতগণ 
রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ত্বরায় মহামুনি ৰান্মীকি সকাশে উপনীত 
হইয়। এঁ কথা জ্ঞাপন করিল । মহধি বান্সীকি উত্তর করিলেন, 
“অহারাজকে বলিও) সীতা। সভানমক্ষে শপথ করিবেন”। রাঁম- 
চন্্রও সেই কথা সভাস্থ মহর্ষি ও রাঁজন্তবর্গকে জানাইয়। 
বসে দিনের জন্ত বিদায় দিলেন। 

পরদ্দিন প্রাতঃকালে রামচন্দ্র মহধষিগণ এবং অন্যান্ত 
রাজা ও সতাসদ্গণে পরিবৃত হইয়া বক্তস্থলে উপস্থিত 
রছিরাছেন ;) এমন সময়ে সীতাদেবী বাশীকির অনুবর্তিনী 
হইয়৷ সভাস্থলে আসিলেন। মহষি সীতাচরিত্রের সাধুবাদ 
কীর্তন করিলে ষখন মহারাজ রামচন্দ্র সীতাকে পরীক্ষার 
জন্য আহ্বান করিক্াছিলেন,_সে দিন, ক্রিন্ন কৌষেয়ব্সনা 
 করুণাময়ী দুঃখিনী দীতা যুক্ত-করে বলিয়াছিলেন, “হে 
 মাতঃ বস্ন্ধরে, যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতিকে অর্চন। 
করিয়া থাকি, তবে আমাকে তোঁমার গর্ভে স্থান দাও ।” 
মীতার পাতালপ্রবেশের পর» একদ! মহাকালের সহিত 
রামের কথোপকথন হয়। এ সময়ে ছূর্বাসা আসিয়া 
রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রীর্থন! করেন। মন্ত্রণাগৃহের দ্বারী লক্ষ্মণ 
মুনিবরকে প্রবেশের নিষেধবার্তাী জানাইলে তিনি ক্রোধে 
উন্মন্ত হইয়! অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলে লক্ষণ মন্ত্রণাগৃহে 
প্রবেশ করিয়া খধিবরের আগমনবার্ত| জানান। রাঁম 
এই জন্য পূর্ব-প্রতিশ্রতি অনুসারে লক্ষণকে পরিত্যাগ 
করিলেন। তদনুদারে লক্ষণ সরযূসলিলে আত্মবিসর্জন 
করিলে, রাম বিশেষ শোকাকুল হন। অনন্তর ব্রহ্মার বচনে 
তিনিও সরযূমলিলে মগ্ন হইয়! মহাপ্রস্থান করেন। 

মহামুনি বাজীকি দশাননবধ নামধেয় রামায়ণ মহাঁকাঁব্যে 
যেরূপ রামচরিত কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই উপরে উদ্ধৃত 
হুইল। উত্তরকা্োক্ত রামচন্দ্রের জীবনীর উপসংহার ভাগ 
পৌরাণিক জটিলতায় বিজড়িত । রাম-জীবনের প্তিহাসি- 
কতা বুদ্ধকাণ্ডেই সমাপ্ত হইয়াছে। রামের উদারচরিত, অপূর্ব 
স্বার্থত্যাগ, অবিচলিত পিতৃভক্তি, অনম সাহস ও অদ্বিতীয় 


 হ্বীরত্বনিবন্ধন তিনি পরে ভারতবাসীর নিকট পুণব্রক্ম নারা* 


টি 


1৪৬৫ ] 


রামচন্দ্র 


রণের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন! রামাঁয়ণের 
উত্তরকাণ্ডে ও তাহার সংযোজিত অংশে, পদ্মপুরাঁণের পাতাল- 
থণ্ডে, ব্রহ্মপুরাণে, দেবী ভাগবত, শ্রীমস্ভীগবত ও মহা'ভাগবতে 
এবং অপরাপর পুরাণেও রামচন্দ্রের অবতারকথ| কীর্তি হই- 
য়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথ! লিখিত হইল না 

[ সীতা, রামায়ণ, দুর্গা, বান্সীকি প্রভৃতি শব্দ ও পুরাণ 
শবে বিভিন্ন পুরাণের সুচী দ্রষ্টব্য।] ্‌ 

জৈনদিগের নিকট রামচন্দ্র পদ্ম নামে পরিচিত, অবশ্ঠ 
তিনি জৈন তীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভ হইতে ভিন্ন। ৬৭৮ থুষ্টাবে 
রবিষেণ-বুচিত পদ্মপুরাঁণে ভিন্নভাবে রামচরিত বর্ণিত 
হুইয়াছে। জৈনের রামচন্ত্রকে কিরূপ ভাবে দেখেন, তাহা! 
উক্ত পদ্মপুরাঁণ হইতে বেশ জানা যাঁয়। জৈনদিগের পদ্ম 
দশরথের পুত্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রপ্ের ভ্রাতা, সীতার ভর্ত! 
ও রাবণের নিহস্তা বলিয়৷ কীন্তিত হইলেও জৈন রামের 
কীর্তিকলাপ বান্দীকি অথব হিন্দু-পৌরাণিক-বর্ণিত রামচন্দ্রের 
সহিত একতা নাই 3 তীহার চরিত যেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। 

[ পুরাঁণ শব্দে ৭০২-৩ পৃষ্ঠা ও জৈন পদ্মপুরাঁণ দ্রষ্টবা।] 
বৌদ্ধদিগের নিকট ও রাঁমচরিত বিকৃত ভাঁব ধারণ করিয়াছে। 
বৌদ্ধদিগের দশরথজাঁতকে সীতা৷ রামের ভগিনী অথচ 
পতবীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। [ দশরথ ও সীতা দেখ । ] 


রামচন্দ্র, দেবগিরির জটনক রাজা । মহাদেবের ভ্রাতুপুত্র। 


রামচন্দ্র, 


হেমাপ্রি ইহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন । রাঁজ্যকাঁল ১২৭১ হইছে 
১৩০৯ খুষ্টাব্ব । [যাঁদবরাঁজবংশ দেখ । ] 

১ গড়াদেশাধিপতি | ২ রাঁয়পুরের কলচুড়িবংশীয় 
জনৈক রাজ! । সিংহদদেবের পুত্র ও মহারাজাধিরাজ হরি- 
ব্রহ্মদেবের পিতা । খন্বাবতী (খলেরী) নগরে ইহার 
রাজধানী ছিল। 


রামচন্দ্র, কএকজন গ্রন্থকারের নাম। ১ প্ভামৃততরঙ্গি ণীধুত 


৯১১৭ 


একজন কবি। ইনি আযোধ্যক রামচন্দ্র নামে পরিচিত 
ছিলেন। ২ জনৈক আলঙ্কারিক। বামনকৃত কাব্যালঙ্কারের 
টাকায় মহেশ্বর ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৩ অঘ- 
বিরেচনরচয়িত। | অজ্জুনার্চনকল্পলতা, অজ্জুনার্চা- 
গারিজাত, ছিন্নমস্তাপারিজাত, তণ্রচুড়ামণি, তন্তরামৃত, 
পুরশ্চরণদীপিকাঁ ও স্থুভগার্চারত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। 
৫ মিতভাধিণী নামে অবিরোধপ্রকাশটাকা-রচয়িতা। ৬ আনন্দ- 
লহরীর টাকাগ্রণেতা ॥ ৭ আধ্যাবিজ্ঞপ্তি নামক কাব্যরচদ়িতা। 
৮ ঈশাবান্তোপনিষদ্রহস্তবিবৃতিরচয়িতা। ৯ কার্তবীর্য্যদীপদান- 
বিধিপ্রণেতা । ১০ কাব্যপ্রকীশসাররচয়িতা। ১১ কুর্ডোদধি- 
প্রণেত।। ১২ * কৃষ্ণবিজয় নামক. অলঙ্কারগ্রন্থ প্রণেতা । 


৪ 


বামচজ্জ 


১৩ গ্রহণপ্রকাশিক। নামক জ্যোতি গ্রন্থরচয়িতা। ১৪ চক্রদত্ত- 
নামক গ্রন্থ, রসপ্রদদীপ, রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেত। | 
ইনি গুহবংশীয় ছিলেন। ১৫ ছন্দোনামবিচারণা প্রণেত। ৷ 
লক্্মীপতির শিষ্য । ১৬ তিথিচুড়ামণিকামধেন্গু নামক 
জ্যোতি গ্রন্থরচগ্িতা। ১৭ ধন্ধাধ্ববোধপ্রণেতা। ১৮ নির্ভয়- 
ভীম নামক ব্যাক়্োগপ্রণেতা । হেমচন্দ্রের শিষ্য । ১৯ পরম- 
পুরুষপ্রার্থনামঞ্জরীরচয়িতা । আনন্দতীর্ধের শিষ্য । ২৯ 
প্রণয়াম্ৃতপঞ্চাশকপ্রণেতা। ২১ . প্রতিষ্টাসাররচয়িতা। 
২২ ব্যাখ্যানন্দ নামে ভট্রিকাব্যের টাকাকর্তা। ২৩ ভর্তুহরি- 
শতকটাকারচয়িতা। ২৪ ভোভজচস্পৃব্যাধ্যাপ্রপণেতা ॥ ২৫ মন্ত্র 
মুক্তাবলী-রচক্সিত।। ২৬ মার্তগুশতক প্রণেতা । ২৭ রঘু 
বিলাপ নামক নাটককার। ইনি জৈনধন্মীবলন্বী। ২৮ রাম- 
চন্দ্রচতুঃস্ুত্রীরচয়িতা ॥ ২৯ রামাধ্যাপ্রণেতা ॥। ৩০ রুক্সিণী- 
পরিণয় নাটক ও সরসকবিকুলানন্দ নামক ভাপ-রচয়িতা। 
৩১ বসন্তিক! নায়ী নাটিকাপ্রণেত৷। ৩২ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর 
বুত্তিসংগ্রহ নামক টাকাপ্রণেতা । নাগোজীর শিষ্য । ৩৩ বেঙ্ক- 
টেশ্বরচতুর্ভদ্রিকা-রচপ্িতা। ৩৪ বৈদ্ধচিন্তামণিপ্রণেত! | 
৩৫ শব্দার্ণব নামক ব্যাকরণ-রচগ্নিতা। ৩৬ শারীরকভাব্যটাকা- 
প্রণেতা । ৩৭ শূঙ্গারতিলক নামক ভাণের টাকাকার। 
৩৮ সাংখ্য্ত্রবৃত্বিরচয়িতা । ৩৯ সিংহাসনদ্বাত্রিংশতগ্রণেতা । 
৪০ বাগ্ভাষণ কাব্য ও তন্টীকা এবং হনুমদষ্টকরচগ্িতা। 
৪১ তিথিনির্ণরসংগ্রহ ব1 অনন্তভট্টদীপিকা নামে অনস্তো- 
পাধ্যায়-কৃত তিথিনির্য়ের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, 
প্রক্রিয়াকৌ মুদী ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তদীপিক। গ্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন- 
কর্তী। ইনি গোপাল আচার্যের ছাত্র, ইহার পিতার নাস 
কৃষ্ণ ও পিতাঁমহের নাম নৃহরি। ৪২ রাধাবিনোদকাৰ্য ও 
তাহার টাকা-রচক্ষিতা জনৈক কবি। জনার্দনের পুত্র ও 
পুরুযোত্বমের পৌত্র। ৪৩ স্থৃতিসারসংগ্রহরতুব্যাখ্যাপ্রণেতা । 
নাঁরায়ণের পৌত্র। ৪৪ রগ্রত্যাহারমণ্ডন নামক ব্যাকরণ- 
্রন্থপ্রণেত1। মুরারি পাঠকের পুত্র। ৪৫ সংখ্যামুষ্্য ধি- 
করণাক্ষেপ প্রণেতা | গ্রন্থকার স্বীয় অধিকরণমালার অংশ- 
স্বরূপে এ পুস্তকথানি রচনা করেন। বোম্বাই প্রেলিডেন্দীর 
কোল্হাপুরে ইহার বাদ ছিল। পিতার নাম বেঙ্কট। 
৪৬ জনৈক প্রসিদ্ধ টাকাকার। সিদ্ধেশ্বর যোগিবরের পুত্র । 
ইনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্ধে গুতিজ্ঞাস্থত্রটাকা এবং ১৮১৮ খুষ্টাবডে 
 ৰ্বাজপনেি প্রাতিশাখ্যের জ্যোৎ্সা। নামী টীক1 রচন| করেন। 


ইহার উপাধি প্ডিত। ৪৭ খেটভূষণ, পাটালীলাবতীভূষণ , 


নাধ্যাক্রবিৰূতি ও স্ত্রীজাতক নামক চারিথানি জ্যোতি গ্রস্- 
প্রণেতা । হংদরাজের পুত্র। রি 


1 ৪৬৬ ] 


রামচন্দ্র অল্পভীবাঁর, রাজনীতিপ্রকাশ ও সাবধানমাহি, ত্য. 


রাঁমচন্দ্রকবি, ১ ধত্রবানশা লাটক ও কলানলনাট |) 


রামচন্দ্র কবিভারতী, বুদ্ধশতকরচয়্িত! সিংহলবামী একজ 


রামচন্দ্র কবিরাজ, জনৈক বিখ্যাত বৈষ্ণব পদ্রকর্তা 


রামচন্দ্রক্ষিতিপতি, দুর্মোৎসবচন্দ্রিকা-রচস্মিতা। 
রামচন্দ্র চক্রবর্তী ১ কলাপপরিশিষটপ্রবোধ প্রণেতা । ২ ক 


রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একজন গ্রমিদ্ধ পদকর্তী। দীপান্থি 


রামচন্দ্র, শ্রীধন্মমঙ্গল প্রণেতা একজন বাঙ্গালী ক ১. | 
রামচন্দ্র আচার্ধ্য, জনৈক নন্ন্যানী। 


ংসারাশ্ম ত্যাগ 
পর ইনি সত্যপ্রিয়তীর্থ নাম গ্রহণ করেন ॥ ১৭৪৫, বর ঢ 
ইহার মৃত্যু হয়। ২ শারীরকভাবষ্য-টাকাপ্রণেত| । 


নামক বেদাত্গ্রন্থ প্রণেতা । রি 


১৭৬৫-১৭৮৮ থুষ্টান্বে তঞ্জোররাজ তুলাজীর আদেশে ৬ ন্‌. 
উক্ত নাটকদ্বয় রচন। করেন। 


প্রসিদ্ধ কবি, পরাক্রমবাহুর রাজন্বকালে ইনি রাঢ়দেশ ্ ত 
গিংহলে গমন করেন। 


পরম ভাগবত শ্রাচৈতন্তনহচর চিরপ্রীব সেনের পুত্র ও পদ্বকং 
গোবিন্দদাস কবিরাজের জোন্টভ্রাতা। চিরঞ্তীব ও মী 
নরহরি সরকারের শিষ্য । তাহার বাড়ী কুষারনগ 
ছিল। তিনি কবি দামোদরের রি 


বাসভূমি কুমারনগরে গমন করেন, কিন্তু শাক্তগণের গর | 
তদ্দেশ ছাড়িয়া! তেলিয়াবুধরিতে গিয়া বাড়ী করেন 

রানচন্দ্র কবিরাজ নরোভম ঠাকুরের সুহৃদ, স্বয়ং 
স্থপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ছিলেন। পদকল্পলতিকায় তাহার 
রচিত বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায়। এতভিন্ন স্মরণদর্পণ ও. 
বঙ্গজরন নামে তাহার হুইখানি পদ্য গ্রন্থ আছে। তিনি 
শথললিত সংস্কৃত কবিতাসমুহ রচনা করিলেও ভ্রাতার ন্যায় 
সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন বাই। ১৫৩৭ খৃ্ 
শ্রীধণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম হয়, অতএব এ সময়ে সা 
বিদ্কমানতা কল্পনা কর! যাইতে পারে। 


রামচন্দ্র গণেশ, গণেশব্রহ্মবিবেকরচদ্দিত1। | 
চন্দ্রিকা গ্রণেত1 টা, বৃন্দাবনযমকটাকারচয়িত! | 


কাব্য প্রণেতা বংশীবদনের পৌত্র ও চৈতত্দাসের পুত্র! 


] 
| 
নী 


২) পাট 


শিষ্ষ। ইনি দৃগত্প্ঠশ্রকরণটাকা, মহাবাক্যরত্রাবলী ও 
বাক্যন্থধাটাকা প্রপয়ন করেন। ৩ মধবসম্প্রদায়ের জনৈক 
আচাধ্য। ইহার পূর্বনাম মাধব শান্ত্রী। বাগীশতীর্থের 
পর ইন্সি আচার্ধ্যপন্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে 
ইনি ষানবলীল! সন্বরণ করেন। সাগরগ্রন্থে ইহার শিষ্য- 
পরম্পরার বিবরণ উক্ত জাছে। 
রামচন্দ্রদণ্ডিন্, জৈমিনিকুত্রটাকা নামক জ্যোতিঃশান্ত্রচয়িত|। 
রামচন্দ্র দাস, পদ্তাবলীধৃত্ত কবিবিশেষ | 
রামচন্দ্র (ছ্বিজ ), ছুর্ণামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও গৌরীবিলাপপ্রণেক্া। 
২ জৈমিনিভীরতেৰ বঙ্গানুবাদক ৩০ বর্ষের প্রাচীন কৰি। 
বাষচন্দ্রদীক্ষিত, ১ উপাদিমণিদীপিকা ও শব্দতৈদনিরূপণ নাঁমে 
_ অলঙ্কারশান্-রচগ়িভা । ২ কেরলাভরণ নামক ভাগপ্রণেজা । 
রামচন্দ্র দেব,উতিষ্যার একজন হিন্দু নরপতি। [উৎকল দেখ] 
রামচন্দ্র হ্যাঁয়বাঁগীশ, অভিধাবাদবিচার, আঁসত্তিরহ্ত, 
ষোগ্যত্তাবিচাঁর, বিরোধিবিচাঁর ও শব্দনিত্যতাবিচার প্রণেত|। 
রামচন্দ্র পন্ত, জনৈক মহাঁরাস্্র সেনানায়ক। শিবাজীর 
প্রথানমন্ত্রীর পুত্র । ইনি প্রথমে মুজ্জিমদার ও পরে পন্ত- 
অন্বাত্য পদ লাভ করেন। ছুর্গাদি আক্রমণে, সেনাসনিবেশে 
ও যুদ্ধবিগ্রছে ইনি অভুক্ত কৌশল দেখাইয়াছিলেন। ১৬৭৬ 
_ খুষ্টাব্ধে শিবাব্দী কর্তৃক তিনি অমাত্যপদচ্যুত হন, পরে 
 জনা্দন পন্তের মৃত্ার পর, ১৬৯৮ খুষ্টাবে পুনরায় উক্তপদে 
 গ্রতিঠিত হইয়াছিলেন এবং বিশালগড় প্রভৃতি দুর্গের জাধি- 
. পরত্য লাত করিয়াছিলেন । 
রাষচন্দ্রপরমহংস, তত্ববিন্দু ও রাজযোগগ্রস্থপ্রণেত1। 
ব্রামচন্দ্রপাঠক, প্রত্যাহারথণ্ডন নামক ব্যাকরপরচয়িত| | 
রাঁমচন্দ্রপুরম্ মান্্রী গ্রেসিডেন্দীর গোদাবরী জেলার 
অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪০* বর্গমাইল। ইহা 
গোদাবরীর “ব* দ্বীপ ভূভাগ লইয়া গঠিত। ২ উক্ত তালুকের 
প্রধান নগর ও বিচার সদর। ইহার দ্ক্ষিণভাগে মণ্ডপেটা 
খাল প্রবাহিত। 


রামচন্দ্রবাচস্পীতি, ১ ভষ্টকাব্যের স্ুবোধিনী নামী টাকা 


গ্রণেত! ॥ ২ দেবীমাহাত্ম্যের বিদ্বন্মনোরমা নামী টাকার 
শেষার্ধ-রচয়িতাঁ। গৌরীবর শর্মা উক্ত টাকার পূর্বার্দ 
সম্পাদন করেন। 

রামচন্দ্র বাজপেয়িন্‌ (নৈমিষস্থ ), রদ্রপুররাজ রামচন্দ্রে 
সভাস্থিত জনৈক পণ্ডিত, হৃর্য্যদাসের পুত্র ও শিবদাসের 
পৌত্র। ইনি কর্ম্দীপিক। নাঁমে পদ্ধতি, শাঙ্ঘায়নগৃহাপদ্ধতি, 
কাত্যায়নকৃত শুন্বপরিশিষ্টের টীকা, শুন্ববাণ্তিক, সমরসার 
এবং তট্রীক1, দমরসারসংগ্রহ, কুণ্ডাকৃতি ও তট্রীকা! রচন। 


রীমচন্দ্র বাজপেয়িন্‌ | 1 8৬৭] রামচন্দ্র যস্্ন্‌ 


করেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাৰে শেষোক্ত গরন্থথানি রচিত হইয়াছিল।' 
আধানপদ্ধতি, চয়নপদ্ধতি, জ্যোতিষ্টোমপদ্ধতি, বাজপেয়- 
পদ্ধতি ও স্পর্ণচিতিপদ্ধতি নামক খগ্ুগ্রন্থগুলি কর্ম, 
দীপিকার অন্তর্গত। 

রামচন্দ্র ভট্ট, কয়েকজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ আচারার্ক, 
কালনির্য়দীপিকা।, কৃত্যরভ্রাবলী, প্রায়শ্চিততমুক্তীবলী ও আদ্ধ- 
চত্ত্রকা-প্রণেত|। ইনি ততসৎবংশীয় বিটুটলের পুত্র ও বাল- 
কৃষ্ণের পৌন্র। & বোম্বাইবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ কবি। ইনি 
তৈলঙ্গরাজ্যের কাঙ্কড়বাড় গ্রামে ১৪৮৪ খুষ্টাধে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি লক্ষ্মণ ভট্রের পুত্র ও বল্লভাচার্যের কনিষ্ঠ। 
গোপাললীলাকাব্য, রামলীলাশতক,  কৃষ্ণকুতুহলকাব্য 
(১৫২* থুষ্টাকে) এবং রপিকরঞ্জনকাব্য ও তাহার টাক! 
(৯১৫২৪ খুঃ্াকে ) অযোধ্যানগরে প্রণয়ন করেন। ৩ রাম- 
বিনোদবারণ ৰা পঞ্চাঙ্গপাধনোদাহরণপ্রণেতা। ইনি 
নীনকণ্জের কনিষ্ঠ ও অনন্তভট্রের পুত্র। ১৬১৪ খুষ্টানে 
সুলতান অকবরের মন্ত্রী রামদাসের আদেশে উক্ত গ্রন্থ রচিত 
হয়। & ন্ফ্ৃতিপংক্কাররহস্ত প্রণেতা । ৫ বিধিবাদ নামক 
মীমাংদাশাস্ত্-রচক্সিত | ৬ বাতস্তায়নকৃত স্ায়সুত্রভাষ্যের টীক।- 
রচন্ষিতা | ৭ তন্বাভরণ নামক বেদান্তগএন্থ প্রণেতা | ৮ নিম্বার্ক" 
সম্প্রন্নায়ের জনৈক আচার্য। উপেন্দ্রভট্ের পর এবং বামন. 
ভট্টের পূর্ব্বে ইনি আচার্য্পদে অধিষ্ঠিত হন। 

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১ দশশ্লে(কীটাকারচক্ষিতা। ২ সমাস- 
বাম গ্রণেতা ৷ 

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য সার্বভৌম, প্রমাণতত্ মোক্ষবাদ ও 
বিধিবাদ-রচয়িতা। 

রামচক্দ্রভার্গব,বাগভাষণকাব্য 'ও তাহার টাকা, সভ্যাভরণকাব্য 
এবং মযুখমাঁল। নামী সভ্যাতরণ-পঞ্জিকা-টীকা-প্রণেতা । 

রামচন্দ্র মিশ্র, বিদগ্ধবোধব্যাকরণ-গ্রণেত| | 


রামচন্দ্র মুন্নী, হুগলীসহরের নিকটস্থ দেবানন্দপুরনিবাসী 


বিখ্যাত মুন্দীবংশের জনৈক ধনাঢ্যকায়স্থ-সন্তান। অনুমান 
১৭২৬ খৃষ্টাব্দে কৰি ভারতচন্ত্র রায় গৃহত্যাগ করিয়! তাহার 
শরণাপন্ন হন। তিনি বিশেষ যত্বের সহিত ভারতচন্ত্রকে 
পারসীভাষা শিক্ষা দেন। তীাহারই আলয়ে সত্যনারায়ণ 
পুজোপলক্ষে পঞ্চদশব্ষীয় বালক কৰি ভারতচন্দ্র “নত্যপীরের 
কথ। রচনা! করিয়। পাঠ করিয়াছিলেন । 

রামচন্দ্র রাঁয়, চন্ত্রীপের জনৈক রাজা। ইনি বঙ্গেশবর 
প্রতাপাদিতের জামাত।। [ প্রতাপাদিত্য ও বারভূঁয়! দেখ । ] 

রামচন্দ্র যজবন্‌, শাস্ত্রসিদ্ধাস্তলেশগুঁার্থ-প্রকাশ ও সমকূ- 
প্রকাশিক1 নামে গ্রন্থপ্রণেতা। 


রামচরণ মহন্ত 


রামচন্দ্র যতীশ্বর, বৌদ্ধমতদুষণ-গ্রন্থপ্রণেত। | 
রামচন্দ্র শর্মমন্‌, ত্চিন্তামণিদীধিতির টীকাকার। 
রামচন্দ্রশেষ, ভাবগ্তোতনিক। নায়ী নৈষধীয় টাকাঁরচয়িতা 
শেষনারায়ণের শিষ্য। 
রামচন্দ্র সরস্বতী, ১ অষ্টোত্তরশতমহাকর্ণি ও গীতাতীৎপর্য্য- 
পরিশুদ্ধিপ্রণেতা । ২ কুর্ক্ষেত্র-ভীর্ঘনির্ণররচয়িত।। 
৩ পদযোজন নামক বেদান্তশান্ত্র প্রণেতা । ৪ শঙ্করাচার্ষ্যককৃত 
বালবোধিনীর ভাবপ্রকাশিক। নামী টীকাপ্রণেতা। ইনি 
নারায়ণ প্ডিতের ছাত্র এবং রঘুনাথের শিষ্য । ৫ গঙ্জাধরকৃত 
স্বারাজ্যসিদ্ধির টাকাঁপ্রণেতা। ও কৈবল্যকল্পজ্রম (১৮২৭ 
খুষ্টাব্দে )-প্রণেতা গঙ্গাধর সরস্বতীর গুরু | 
রামচন্দ্র সরস্বতী, আদামদেশীয় জটনক কবি। ইনি আসামী" 
ভাষায় মহাভারত রচন1 করিয়াছিলেন। 
রামচন্দ্র সরস্বতী যতীন্দ্র, জনৈক সন্যাসী, 
সত্যানন্দ। ইনি ম্হাভাষ্যপ্রদীপ-বিৰরপ প্রণেতা! 
নন্দের গুরু। 
রামচন্দ্র সিদ্ধ, সিদ্ধখড নামক যোগশান্ত্রপ্রণেতা। 
রামচন্দ্র সুরি, বীরবিক্রমাদিত্যচরিত-প্রণেত|। 
রামচন্দ্র সোঁময়াজী, সমরসার ও স্বরশান্ত্রাররচয়িত|। 
রাঁমচন্দ্রাশ্রম, দিদ্ধান্তচন্ত্রিক' নামে সরম্বভীমত্রের টাকা- 
রচয়িতা । (ক্লী)2২ তীর্থভেদ। 
রাঁমচক্দ্রেক্্র সরস্বতী, জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত । ইনি গঞ্গা- 
ধরেন্্র সরস্বতী ও আনন্দবোধেবন্ত্র সরদ্বতীর গুরু । 
'বামচর (পুং) বলরাম । 
রামচরণ, কএকজন গ্রন্থকার । ১. কর্তৃসিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক 
ব্যাকরণপ্রণেতা। ২ কুগস্োকপ্রকাশিঞ্চ1-রচয়িত1 | ৩ তর্পণ- 
চন্দ্রিকা ও যজ্ঞমঞ্জুষা-প্রণেতা। ৪ বৃভকৌ মুদী-রচরিতা। 
৫ সারনংগ্রহপ্রণেত1 | 
রামচরণ তর্কবাঁগীশ, রামবিলাসকাব্য এবং সাহিভ্যবর্পণ- 
 বুত্তিরচগ্মিত। ৷ ১৭০১ খুষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানি সমাধা করেন। 
রামচরণ মহন্ত, রামসনেহী ধর্্মসন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এক- 
জন বৈষ্ণব। রামচরণ বৈরাণি-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৭১৯ 
খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গঞ্ডগ্রামে তাহার 
জন্ম হয়। কোন্‌ সময়ে ও কি ঘটন! শোতে পরিচালিত 
হইয়া তিনি পিতার আচরিত ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করেন, 
তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। 
এক সময়ে তিনি পৌন্তলিক উপাসনা নিন্দনীয় বলিয়। 
সাধারণে প্রচার করেন।  দেবমূর্তিপূজক ব্রাহ্মণমন্প্রদায 
তাহার এই অযৌক্তিক উক্তিতে কুপিত হইয়া তাহার 


আদিনাঁম 
ঈশ্বরা- 
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রাঁমচরিত (ক্লী) দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের জীবনী । 
রাঁমচাকী (দেশজ ) বৃহৎ চক্র। পূর্বে দুর্দান্ত সেনাদিগকে 


রামচ্ছর্দনক (পুং) রামং মনোভ্তত্বং ছর্দ্তি ছর্দি- নু স্বার্থ | 


উপর অত্যাচার করিতে আরম্ত করেন। পৌন্তলিকগণে: 
প্রবল তাড়নে প্রপীড়িত হইয়া অবশেষে তিনি ১৭৫০ খুরাব্ধে : 
স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্বক উদস্বপুর রাজ্যের ভীলবাড়া 
নগরে আসিয়! ছুই বসর বাস করেন। অভঃপর দেবপুজক. 
পুরোহিত সম্প্রদায় তাহাকে উত্ত্যক্ত কস্সিবার জন্ত ঝা | 
ভীমসিংহুকে রামচরণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত করান। এ ্‌ 

রাণার শক্রতায় ভদ্রাজ্যে বান অসপগ্তব জানিয়। ভিনি | 
অবিলম্বে ভীলবাড়। নগর পরিত্যাগ ক্রেন এবং নানা স্থানে: 
ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে শাহপুরার সর্দারের রাজপ্রাসাদে ও 
আসিয়া ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আশ্রয্ লাভ করেন, কিন্তু নান! কারণে 
ছুই বৎসর পর্যন্ত ভিনি এখানে স্থিরভাৰে অবস্থান করিতে 
সমর্থ হন নাই। প্রক্কৃতপক্ষে এই সময় হইতে ভাজার ধর্মমত 
গ্রচারকার্যের আর্ত হয়। ১৭৯৮ খুষ্টান্দে ৭৯ বতসর বম 
রামচরণ মানবলীল! স্বরণ ফরেন। গ্ঠাহার পৃতদেহ ভঙ্মী- 
ভূত করিয়! শাহপুরার প্রপিদ্ধ মন্দিরে রক্ষা কর! হুইয়্াছে। 

রামচরণ একজন ভক্ত গায়ক ছিলেন। তাহার রগচিত 
প্রানস ৩৬২৫০ ভজনগীন্তি পাঁওয়! যায়। এ গানও 
প্রত্যেকটা প্রায় ৫ হইতে ১১পঙক্তি। তাহার তিরোঁধানের পর 
তীয় দ্বাদশ শিষ্যের একফভম রামজান এ সম্প্রদায়ের আচার যি 
পদ লাভ করেন। ১২ বৎ্সর গদ্িতে আসীন থাকিনা রাম: 
জান ১৮০৯ খুষ্টান্দে পরলোকগহ হুন। তাঁহার রচিত প্রায় ] 
১৮০০৩ স্তোত্রগীতি বা পদ আছে। তৎপরে ছুল্হারাম ] 
১৮২৪ খুষ্টান্দে মৃত্যুকালি পর্যন্ত শাঁহপুরা মঠের ন্ত ৃ 
ছিলেন। তাহার ১* হাজার পদ ঝ| ব্রহ্গগীতি ও প্রা 
৪ হাজার শকি বা কবিভাঁয় বিভিন্ন সম্প্রদার়তুক্ত সাধুদিগের 
জীবনী রচিত হইয়াছে । তাহার পর ছত্রদাদ গদিতে টি 
বেশন করেন) ১৮৩১ খ্ষ্টান্ে তাহার মৃত্যু ঘটে। 
তাহার রচিত ১০৯০ পদ ছিল। দুঃখের বিষয় এ রখ 
পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হুয় নাই। তৎপরে নারায়ণ দাস ১৮৫৩ 
ুষ্টাব্বে গদিতে বমিয়৷ আচার্যের কাধ্য করিতেছিলেন। ৮ 


সাজ! দিবার জন্ত একটা কাষ্ঠদণ্ডের উপর খাঁচার স্তায় ব 
লাঁগাইয়! উহাতে ছুষ্ট সেনাকে বসাইত। পরে অতিশয় বে। 
ঘুরাইয়। দেওয়া হইত। শুন্তে এইরূপে ঘূর্ণিত হইলে বমনাদি 
জন্ত তাহার শরীর বিশেষ ক্লান্ত হইয়! পড়িত। ইংরাজী তে ] 
ইহাকে ডা1)10216 বলে। 


( ভাবপ্রকাশ) 


কন্‌। মদনবৃক্ষ। 


৪ টনিক 


রামটেক ৪৬৯ ] ্‌ রামঠ 
ছাগল ( দেশজ ) ছাগলভেদ, বড় বড় পাহাড়ে ছাগলকে | সেই পথের ধারে সাং শীয় কোন রাজার র্গগরাসাদ অবস্থিত ] 
রামছাগল কছে। এই রাস্তা পর্বতের দক্ষিণসান্থদেশ ঘুরিযা একটী বিস্তৃত 
ীমজ (পুং) রামপুত্র 1. বাধের ধারে আসিয়াছে । রঘুজী ১ম, প্র বাধ বুকজাদি দ্বারা 
[াীমজননী (স্ত্রী) রামস্ত জননী । ১ বলদেবমাতা। সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। প্র বাধের মধ্যে অন্বাল। নগর ও হুদ । 
“রোহিণী রামজননী রোহিণিশ্চ বলপ্রস্থঃ।” (শব্রত্বা*) | এই হ্রদের তীরে প্রত্যেক মন্্রান্ত মহারাষ্্রবংশের নির্দিত 
২ কৌশল্যা। ৩ রেণুক1। এক একটী মন্দির ও ঘাট আছে। হদের পশ্চিম তীর 


হইতে একটী অদ্ধমাইল বিলম্বিত সোপানশ্রেণী। এই 
সোপান অবলম্বন করিয়া! যাত্রীরা মন্দিরে পুজ। দ্রিতে উঠে। 
সিঁড়ির উপরে দক্ষিণ পার্থে একটা বিস্তৃত বাওলী ও ধর্মশাল। 
আছে। উহার বামদিকে নারায়ণের নরসিংহমুন্তি প্রতিষ্ঠিত 
ছুইটা প্রাচীন মন্দির। ইহার বিপরীত দিকে মোগল সম্রাট 
অরঙ্গজেবের জনৈক সভাসদ্‌ কর্তৃক নিশ্মিত একটী মদজিদ্‌। 
এখান হইতে কএকটা সোপান অবতরণ করিলে নগরের 
বহির্দযারে আসা যাক্স। ইহার অভ্যন্তরভাগে নারারণমুর্তি 
প্রতিষ্ঠিত কএকটা মন্দির। উহার বামদিকে পরবারগণের 
কএকটী দেব-মন্দির। এখানে তাহার! বৎসর বখ্সর আগিয়। 
পুজ। দেয়। প্রতিবৎসর .কান্তিক মাসে এ হুদের তীরে 
একটা মেল! বনে এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক সমাগত লয় । 
দ্বিতীক্ন প্রাচীরের সীম। মধ্যে যেখানে পিংহপুরদ্বার অব- 
স্থিত) সেখানে মহারাসট্রীমদিগের শন্ত্রাগার ছিল। উহা! এক্ণে 
ভগ্যাবস্থায় পতিত এবং কোন সুর্্যবংশীয় রাজার কীর্তি বলিয়। 
কথিত। ভৈরব-দ্রজার মধ্য দিয়! তৃতীয় প্রাঙ্গণে আদা যায়। 
এ স্থানের বুরুজ ও প্রাকারাদি মহারাষ্ট্রগ্রণের যত্রে রক্ষিত 
আছে। সর্ধশেষপ্রাঙ্গণে মন্দিরের সেবকগণের বাসগৃহ। 
ইহার শেষধারে গোকুল-দরজ1। এ পথ দিয়া গণপতি ও 
রামটেক, মধ্যপ্রদেশের নাগপুরজেলার উত্তরপূর্ব উপ- হনৃমানের স্ুবৃহৎ মন্দিরে যাইতে হুয়। উহার পশ্চাতে একটা 
বিভাগ । ভূপরিমাণ ১১১২ বর্গমাইল। শৈলম্তপের উপর রামচন্্র মন্দির। এই সর্বশেষ প্রাঙ্গ 
২ উক্ত জেলার একটা নগর ও রামটেক তহসীলের বিচার | হইতে একটা সিড়ি দিয়া রামটেক নগরে আস৷ যায়। 

নদর। নাগপুর নগর হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। | মহারাষ্ট্রজাতির প্রথমাভুাদক়কালে এখানে ছুইটা বাওলী 
অক্ষা1ৎ ২১*২৪উ৫ এবং দ্রাঘি* ৭৯২০ পুই। মিউনিসি- (কূপ) ছিল। তাহা এক্ষণে ভরাট হইয়। গিয়াছে । 

পালিটার অধীন থাকায় এই নগরের সমৃদ্ধি ও সৌন্দধ্য ; রাঁমটোড়ী (দেশজ) মিশ্ররাগিণীভেদ। 

উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত এবং এই নগর পর্বতের দক্ষিণ” | রামঠ (ক্লী) রম্যতেহনেনেতি রম | রদেরদ্িশ্চ। উপ, 
পাদমূলে অবস্থিত হওয়ায় সমধিক মনোরম হইয়াছে । ১১০৩। ইতি অঠ বৃদ্ধিশ্চ ধাতোঃ। ১ হিঙ্গু। (স্ুশ্রীত) 

এই স্থান দাক্ষিণাত্যের একটা পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়৷ |. (পুং) ২ অস্কোঠবৃক্ষ, আক্রোটগাছ। (.রত্রমাল1) ৩ জনপদ- 

গণ্য। এখানে পর্বতের উত্তরপার্থে হেমাড়পন্তের প্রাচীন | বিশেষ। (বৃহতৎসৎ ১০।৫ ) ৪ তদ্দেশবাসী। 

মন্দির আছে। ইহার নিকটে শিল্পপূর্ণ পরবার মনির। | “রামঠান্‌ হারহ্ণাংস্চ প্রতীচ্যাশ্ৈব যে নৃপাঃ। 

পর্বতের পশ্চিমপার্খে বিখ্যাত রামচন্দ্রমন্দির। নগরের |. তান্‌ সর্ধান্‌ স বশে চক্রে শাসনাদেব পাঁওবঃ ॥”(ভার” ২৩২।১২) 
তোরপদ্বার হইতে এই মন্দিরের চূড়া অধিক উচ্চ। ৪ মদ্নফল। & অপামার্গ। (বৈগ্ভকনিণৎ) স্তিয়াং 
মন্দর হইতে ষেরাস্ত। রামটেক হইয় অস্বালায গিয়াছে, | ভীষ। রামনী, নাড়ীহিম্কু। (রাজনি*) 

৮] ১১৮ 


[ামজয়ন্তী, দেবীমু্তিভেদ। ইহার পূজার বিবরণ রামজয়ন্তরী 
পৃজা গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 

নামজিও) নবনীতনিবন্ধপ্রণেতা। 

পীমজীবন ( পুং) রাজ! কদ্ররায়ের পুত্র । 

্ামজীবন, স্ুধ্যব্রত পাচালীরচয়িতা। 

নীমজীবন তর্কবাগীশ, মহিয্নঃস্তবটীকারচয়িতা। 

বামিজীবনপুর, ত্রাঙ্গণতূমির অন্তর্গত ক্ষীরপার়ীর উত্তরে 
অবস্থিত একটা প্রাচীন গণডগ্রাম। এখানে প্রসিদ্ধ কাংস্তবণিক 
জাতির বাদ ছিল। ( দেশাবলী ) 

নীমজীবন রায়, নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও রথুনন্দনের 
জোন্টভ্রাতা। ইনি ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ রাজ উপাধি লাভ করেন। 

১৭০৯ খুষ্টান্দে দিল্লীশ্বর বাহাছুর শাহ তাহার রাঁজাবাহাছুর 

উপাধি মঞ্জুর করিয়া খিলাৎ দেন। উক্ত উভয় ভ্রাতাই স্বোপা- 

জ্জিত বিস্তৃত রাঁজ্যের শাসনদণ্ড আপনারাই পরিচালিত করিয়া 

ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ 
করান্ধ রামজীবনের রাণী দত্তক গ্রহণ করেন। [রাজপাহী দেখ] 
 গদাক্কদূত প্রণেতা কৃষ্ণ সার্কভৌম ইহার সভায় বিগ্বমান 


ছিলেন (১৭২৪ খু )। 
রামজী সেন, জ্যোতিঃক্লো কমঞ্চয় প্রণেতা । 
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রামত্ব [ ৪৭০ 


রামণ (পুং)১ গিরিনিম্ব। ২ তিন্দুক। (রাজনি*) 

রামণি ( পুং) রমণের গোত্রাপত্য | 

রামণীয়ক (রী) রমণীয়ন্ত ভাবঃ ধর্ম্ো বা রমণীয় ( যোপধাদ্‌- 
গুরূপোত্তমাদ্ব,ঞ.। পা ৫৯১৩২) ইতি বুঞ। রমণীয়তব, 
রমণীয়ত|। 
“পুরোপনীতং নৃপ রামণীয়কং দ্বিজাতিশেষেণ যদেতদন্ধস! | 
তদণ্ তে বন্তফলাশিনঃ পরং পরৈতি কাশ্যং যশসা সমং বপুঃ॥” 

( ভারবি ১৩৯) 
(ত্রি)২ রমণীয়, মনোজ্ঞ। 

রামতরাঁয় (দেশজ ) গুলসভেদ | (170015003 900119 ) 

রাঁমতরুণী (ত্ত্রী) রাম। মনোহর! তরুণীব। তরুণীপুষ্প, চলিত 
সেউতীফুল। 

রামতর্কবাগীশ, জনৈক প্রদিদ্ধ বৈয়াকরণ। মুগ্ধবোধ 
টাকাকার। 

রামতাপনীয় (রী) উপনিষদ্ভেদ, এই উপনিষদের নাম 
“রামতাপনী* এইরূপও দ্রেখিতে পাওয়া যায়। 

রামতারণ চুড়ামণি, মাধুরী নায়ী গীতগোবিন্দটাকাকর্তী | 

রামতাঁল, বান্ধালার দাঙ্জিলিদ্গজেলার রামরথী নদীর একটা 
বাওড়। এই স্থবিস্তীণণ দীর্ঘিকা লন্বে ৫৫০ গজ ও প্রস্থে প্রায় 


২০০ গজ। ইহার চারিধাঁরে প্রার ৪০ গজ পর্য্যন্ত জলভাগে | 


সেগুণ কাঠের শুখ্ন গু'ড়িনকল খাড়। হইয়া আছে। ইহার 
গভীরতা অধিক। পর্দতোপরি স্থাপিত হওয়ায় ইহার 
প্রান্কতিক সৌন্দর্ধ্য অতুলনীয় । 

রামতিল (দেশজ) তিলভেদ। ( ড6:)63108 986৮8 ) 

রামতীর্ঘ, মৈত্রাপনিষদ্দীপিকারচরিত|। 

রামতীর্ঘ হিন্দুতীর্ঘভেদ। রামতীর্থমাহায্মো ইহার বিশেষ 
বিবরণ আছে । [রামটেক দেখ।] 

রাঁমতীর্ঘ যতি, পদযোজনিকা৷ না়্ী উপদেশসাহস্রীটা কা, 
স্থরেশ্বরককৃত মানসোল্লানের মানসোল্লাসবুন্তান্তবিলাম নামক 
টাকা, বস্ততত্বপ্রকাশিকা, বাক্যার্থদর্পণ, ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী 
নায়ী বেদান্তপারটাকা, সংক্ষেপশারীরকব্যাধ্য৷ ও স্ততিতরঙ্গ- 
টীক! প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা। ইনি কৃষ্ণতীর্থের পুত্র ও শিষ্য 
এবং প্ুরুষোত্তম মিশ্রের গুকু। 

রামতুলসী ( দেশজ ) তুলদীবিশেষ। (0995০) 0185- 
9110)110 ) 

রামতোধষণ শন্ম1, প্রাণতোধিণীতন্ত্রঙ্কলয়িতা। ইনি ১৮২১ 
খৃষ্টাব্দে খড়দহবাসী বিখ্যাত ধনী প্রাণকষ্খবিশ্বাসের উদ্যোগে 
এই পুস্তক সঙ্কলন করেন। 

রামত্ব (ক্লী) রামের ভাব বা ধন্ম। রামচন্্রত্ব। 


রামদত্ত, মিখিলারাজ নৃসিংহের মন্ত্রী। ইনি যোড়শ-মহাদা 
পদ্ধতি প্রণেতা ভাবশন্খার প্রতিপালক ছিলেন। ২. 


রামদত্ত, ১ অয়নবাদ, গণকভূষণটাক1, মকরন্দসারিণী, মুহ্‌ 
ভূষণটাক!, লগ্নবাদ, লঘুজাতকটাকা লীলাবতীটিপ্লণ, শ্রীপতি, 
পদ্ধতিটীক1, যোড়শযোগটাক1) সমরসারটাকা ও সহমচন্দ্রিক 
প্রভৃতি জ্যোতিগ্রস্প্রণেত। 1 ২ শীতগোবিন্দটাকা-রউয়িতা। 
৩ পাষগুমুখমর্দনপ্রণেতা। ৪ নিরাহা ৭ 
মিথিলারাজমন্ত্রীর পৌত্র। 
রাঁমদত্ত (মন্ত্িন), মিথিলা রাজমন্ত্রী। যহুর্বেদীয় উপনয়নপ্ধ্তি 
দানপন্ধতি ও বিবাহপদ্ধতি-প্রণেতা । বিশ্বেশ্বরের ভর বা নত 
ও গণেশ্বরের পুত্র । চি 
রামদয়ালু, ১ লৌকিকন্তায়সংগ্রহপ্রণেত! রদুনাথ ধনে 
গুরু । ২ জ্যোতিষোক্ত “করগগ্রন্থ”প্রণেত। | ৩ ্ 
চক্ট্রিকা-রচগ়িতা। 
রামদাস (পুং) হনুমান্‌। ধু 
রামদাস, ১ সুলতান অক্বরের মন্ত্রী। ইহার আশ্রয়ে বাকি 
পাগতবর রামচন্দ্র (১৬২৪ খুঃ) “রামবিনোদকরণ” রচনা 
করেন। ২ একজন কৰি। ৩ অর্ধথ্যদীপক প্রণেতা । ৪ কান্ত 
ব্যাখ্যাসাররচয়িতা। উজ্জলদত্ত ও রাস্মমুকুট ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। ৫ ভীমরূপিস্তোত্রপ্রণেতা । ৬ বাস 
রচয়িতা । ৬ রামসেতু প্রদীপরচয়িত|। উদনয়রাজের পুত্র & ও. 
চণ্ডারায়ের পৌত্র। ইনি অকবরের সভায় বিদ্যমান ছিলেন 
৭ মুহূর্তগণপতি প্রণেতা । ।,. এ 
রামদীঁস (নগর), পঞ্জাবপ্রদেশের অমৃতসহর জেলার অজনানী! 
তহদীলের অন্তর্গত একটা নগর । কিরুরান্‌ নদীতটে অবস্থিত। 
অক্ষাৎ ৩১৭৫৮ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৪৫৮ পুঃ। ্চ 
বাবা নানকের প্রিয় শিষ্য বাধ! এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন, ধু 
গুরু রামদাসের নামানুসারে পরিচিত হয় । এখানে একট 
নুন্দর শিথমন্দির আছে। না 
রামদাস, শিখসম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু ॥ ১৫৭৪ টাকে রা নু 
গুরু অমরদাসের মৃত্যুর পর, তাহার জামাতা রামদাস গুরুপদ 
প্রাপ্ত হন। লাহোরে তাহার জন্ম হয়। দারিদ্র্য বপতঃ 
তাহার পিতামাতা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গোবর ক 
আপিয়া বাম করেন। তাহারা সোধি-শাখাতুক্ত ছত্রি ছি 
এখানে আদিয়! রামদাস শস্তবিক্রয় দ্বারা পিতাম, টা 
জীবিকানির্বাহ করিতে চেষ্টা করেন । তাহার কাধ্যতৎপরতা 
ও বুদ্ধি লঙ্গ্য করিয়া তাহার প্রভু চমংকৃত হইয়াছিলেন। 
ভিনি শান্ত, নির্বিরোধ, দয়াবান্‌, ধার্মিক, উচিতবক্তা, বাদী 
ও উদ্যম্নীল ছিলেন। 171 শা 


| 
এ এ 
কও 


শর 
নস, 


রামদাম 


খন অমরদান স্বনামে সুবৃহৎ বাওলী প্রতিষ্ঠা করেন, 


তখন নানা লোক সেই স্থান দেখিতে আইসে। বালক রাম- 


দাসও তথায় আলিয়াছিলেন। অমরদামের কন্তা মোহিনী 
যুবকের রূপে মুগ্ধ হন, পরে তাহাদের বিবাহ হয়। 
শস্তবিক্রেতার কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বিদ্ভাতাস 
তুলেন নাই। তাহার অদ্ভূত কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি 
শিখদিগের গ্রন্থে স্বীয় ধর্মমত কবিতায় বাক্ত করিয়! গিয়াছেন। 
তাহার সময়ে শিথসন্প্রদ্দায় বহু বিস্তৃত হইয়া! পড়ে। 
তীয় শিষ্যমণ্ডলীর প্রদত্ত উপহারে তিনি রাজার মত 
বার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লাহোর নগরে এক সময় 
তীহার সহিত মোগলসত্রাটু অকবরসাহের সাক্ষাৎ, হয়। সম্রাট 
তীহার উচ্চ শিক্ষা ও বিগ্াবত্তায় গ্রীত হইয়। তাহার সনম্মানার্থ 
কিছু ভূমি দান করেন। প্র জমি গোলাকার থাকায়, উহা 
পরে চক্র রামদাস” নামে খ্যাত হয়। প্র ভূমির মধ্যস্থিত 
একটী প্রাচীন পুক্ষরিণী বহু ব্যয়ে সংস্কার করাইয়! তিনি“অমৃত- 


 সরঃস্নাম রাখেন। এ পুক্ষরিণীর মধ্যস্থলে তিনি হরমন্দর 


(হুরিমন্দির ) প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। 

এই পুষ্করিণীর তটে তিনি ফকীরদিগের বাসের জন্ত ক্ষুদ্র 
কুটার ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তীহার শিষ্য 
ও অনুচরেরা আলিয়। এখানে বাস করে। তিনিও সমক়্ সময় 


গোবিন্দবাল হইতে এখানে আসিয়া বাদ করিতেন। তখন 
এই নগর গুরু-কাঁ-চক্‌ নামে পরিচিত ছিল, পরে তিনি উহা'র 


ষ্ঠ 


“অমুতসর” নাম দেন। 

.. আর একবার লাহোর নগরে সম্রাট অকবর বহুদিন 
সসৈন্তে অবস্থান করেন। এই কারণে খাগ্াদ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ 
বাড়িয্বা উঠে। রামদাস সআাটের সাক্ষাতে নবেদন করিয়া- 
ছিলেন যে, দরিল্লীশ্বর এখান হইতে দরবার উঠাইলেই শস্তের 
মুখ্য কমিয়! যাইবে, অতএব তাহাতে গরীব প্রজার বিলক্ষণ 
ক্ষতির সম্ভাবনা 'আছে। আপনি যদি দয়াপরবশ হইয়। দরিদ্র 
প্রজাবৃন্দের এক বৎসরের খাজনা মকুব করেন, তাহা হহলে 


তাহার! এক মুষ্টি অন্ন খাইতে পায়। সম্রাট শিখগুরুর এই ;. 


দয়া ও সহানুভূতির কথা গুনিয়৷ তদ্দণডেই এক বৎসরের 
রাজস্ব আদায় রহিত করিয়া দিলেন। 

যখন তাহার এই উদ্বারতা। ও দগ্নাবস্তার কথ! চারিদিকে 
রাষ্ট্র হইয়। পড়িল, তখন সকলেই শিখগুরুর প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। এমন কি, জাট ও অন্থান্ত সর্দারগণ তাহার 
দলভুক্ত হইয়। তাহার ষশঃ ও শব্তিসমৃদ্ধি বুদ্ধি করিতে যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করেন। অমুতদর নগর স্থাপনদ্বারা তিনি ভাবী শিখ 
জাতির উন্নতি-কেন্ত্র স্থির কারয়া! যান। এখানে শিখসম্্রদার 


পট 


[ ৪৭১ ] 


রামদাস সাধু 


ধন্মার্থ সমবেত হইয়া জাতীয় একত। দৃঢ় করিতে সচেষ্টিত 
হইয়াছিল। 

অমরদাসের কন্তার গর্ভে তাহার তিন পুত্র হয়। তন্মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ মহাদেব ফকীর হন,দ্বিতীয় পৃথীদাস সংসারাশ্রম অবলম্বন 
করেন এবং তৃতীর অজ্জুনমল্ল গদিতে উপবিষ্ট হন। এই সময় 
হইতে শিখদিগের গুরুপদ বংশগত হইয়া পড়ে। তাহারা 
এই গুরুকে একমাত্র পারত্রিক মঙ্জলের উপদেষ্টা বলিয়া যে 
পূজা করিতেন তাহা নহে, তাহার! গুরুকে মর্ত্য জগতের 
প্রভু ও ছুষ্টের শাসনকারী রাজ! বলিয়! স্বীকার করিয়াছিলেন। 
তাই পরবর্তিকালে গুরুর অধিনায়কতায় পরিচালিত শিখ- 
শক্তির এতাধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 

১৫৮৬ খুষ্টাব্দে মার্চ মাসে রামদাস পরলোক গমন করেন, 
বিপাশ। নদীতটে তাহার স্থৃতিরক্ষীর জন্য সমাধিমন্দির নির্মিত 
হুইয়াছিল। তাহার জীবিতাবস্থায় ১৫৮১ খুষ্টাবে তৎপুত্র অর্জুন 
গদিতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বালক অজ্ঞুন পিতার ন্যায় 
ফকীরের বেশভূষা পরিধান করেন নাই, তিনি পিতামাতার 
সমক্ষে রাঁজপুত্রের স্তায় পরিচ্ছদ্ই ধারণ করিতেন। তিনি. 
অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি রাজকীয় বল দমুদায় রক্ষা! করিয়া যথার্থ 
শিখনাআাজ্যের প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন। 


রামদাঁস কৈবর্ত) “অনাদিমঙ্গল” নামক ধর্মকাব্যরচয়িত। 


জনৈক কবি। (১৬৬২ খুঃ অন্বঃ)। দক্গিণরাট়ীয় কৈবর্ত- 
বংশোদ্তৰ রথুনন্দন আদকের পুত্র। তাহার পূর্বনিবাস 
হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন হায়ৎপুর গ্রামে, পরে 
মেই থানার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে আসিয়। বাদ করেন। কবি 
নিজ বংশের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন-- 

“ভুরশুটে রাজ! রায় গ্রতাপনারায়ণ। 

দান দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান ॥ 

তাহার রাজত্বে বাম বহুদিন হোতে। 

পুরুষে পুরুষে চাষ চধি বিধি মতে ॥” 


রামদাঁস দীক্ষিত, প্রবোধচন্দ্রোদয়প্রকাশপ্রণেতা। বিনারক 


ভট্টের পুত্র। 


রামদাস মিশ্র, রাসবিলাদরচগ্জিতা। 
রামদাঁস সাধু; গুজরাতের ্বারকাবানী একজন সাধু॥ ইনি 


একজন নিষ্টাবান্‌ বৈষ্ণব। একাদশীব্রতপরায়ণ হইয়া ইনি 
তথাকার রণছোড়জীর মন্দিরে প্রতি একাদশী রাত্রিতে জাগ- 
রণ করিয়৷ হরিগুণকীর্ভন করিতেন। ক্রমে বাদ্ধক্য আসিয়। 
দেখা দিল। বৃদ্ধ রামদাস নানারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রভুর 
গুণকীর্ভনে অসমর্থ হওয়ায় দারুণ মানদিক কষ্টে কাল কাটা- 
ইত গাগিল। : ইহা৷ দেখিয়া ভগবানের দয়া হইল। তিনি 


রামদাঁপ সেন 
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_রামদাসকে কে জানাইলেন । দে তোমার আর এখানে আমিবার 
প্রয়োজন নাই, আমাকে লুকাইয়া তোমার আলয়ে লইয়া 
যাও, আমি সেইথানেই সুখে থাকিব। 
প্রভৃর আদেশে রামদান মন্দিরের পশ্চাৎ দুয়ারে গাড়ী 
আনিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দেবমৃত্তি হরণ করিল এবং দ্রুত- 
বেগে গাড়ী চালাইয়৷ দ্রিল। পুজারি মন্দিরে আসিয়া দেব- 
মৃত্তির অদর্শনে চমকিত হইল এবং চারিদিকে দেব প্রতিমার 
অপহরণবার্তা রাষ্ট্র করিল। এই সময়ে এক বাক্তি আপিয়া 
কহিল, জনৈক বৈরাগী এই মুর্তি লইয়া শকটারোহণে 
পলাইতেছে। তখন সকলে পশ্চাদ্ধাবিত হুইয়৷ রামদাসুকে 
দেখিতে পাইল, কিন্ত রামদাস প্রভূর আজ্ঞামত সেই প্রস্তর- 
মূর্তি নিকটস্থ পুফরিণী মধ্যে স্থাপন করিল1 পুজকগণ দুর 
হইতে ইহা! দেখিয়। দৌড়িয়া আসিল এবং প্রহার দ্বারা রাঁম- 
দাসের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া! দিল। তদনম্তর তাহার৷ 
সপিল হইতে দেবমুর্তি তুলি্পা দেখিল যে, দ্বেবশরীর হইতেও 
রুধিরধারা পতিত হইতেছে । তখন তাহার! ইহা দেবমায়াও 
রামদাসের ভক্তির প্রভাব জানিয়! ক্ষম! প্রার্থনা করিল এবং 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেবমূর্তি প্রত্যর্পণ করিল। (ভক্তমাল) 
রামদাস সেন, বহরমপুরবাসী জনৈক কায়স্থ জমিদার। তাহার 
পিতামহ দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত মেন মুর্শিদাবাদ জেলার একজন 
গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। পিত! লালমোহন সেন বিশেষ 
বিগ্যোত্সাহী ও বদান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালাভাষা ও 
বাঙ্গাল।-সাহিত্যবিষ়ক প্রবন্ধলেখক পণ্ডিত রামগতি শ্টায়রত্ু 
উহাদের পারিবারিক পুস্তকাগার হইতে অনেক সাহাষ্য 
পাইতেন। রামদান বাবু পিতার যত্বে ও উক্ত পণ্ডিতবরের 
অধ্যাঁপনায় উপযুক্ত শিক্ষাগ্রাপ্ত হন। তিনি পাঠ সমাপন 
করিয়। পৈতৃক পুস্তকালয় হইতে পৌরাণিক গ্রস্থ এবং 
পাশ্চাত্যগতে আবিষ্কিত ভারতীয় প্রতুতত্ববিষয়ক গ্রন্থ- 
সমুহ পাঠ করিতে থাকেন। এইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত 
জ্তানান্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া তিনি ক্রমশঃ বছদর্শী হইয়া পড়ি- 
লেন। এই সময়ে পঙ্ডিত বীমগতি স্তায়রত্ব স্বীয় পুস্তক- 
সঙ্কলন-কারধ্যে রামদাদ বাবুর অনেক সাহাধ্যলাভ করিয়া- 
ছিলেন। ৃ 
রামদান অতি বিনয়ী,নিরহস্কার,প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। 
 বিষ্কান্থুশীলনই তাহার একমাত্র লঙ্গ্য ছিল। তিনি এপর্যন্ত 
বিলাপতরঙ্গ, কবিতালহরী ও কবিতাকলাঁপ নামে তিন থানি 
পদ্যপুস্তক রচনা করেন এবং সর্বদাই প্রধান প্রধান 
সামগ্রিক পত্রে স্বরচিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতেন 
তিনি নিজ ভবনস্থ পুস্তকালয়ের অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়! 


রামদাস স্বামী, (সমর্থ রামদাস ) দাক্সিণাত্যের, একন: ন 


নাঃ তৎকালে সংস্কত ও বাঙ্গালা! যে সকল ন্তক 
করিতে পাওয়৷ যায়, নে সকল টি প্রায় এ পুস্তক 


সংগৃহীত হইয়াছিল । টু 
রামদাস বাবু তাহার গবেষণার ফল রবন্ধাকারে 


দর্শনপত্রিকায় প্রচার করিতেন। পরে সেইগুলি এ 
"্্রতিহাসিক রহন্ত” নামে প্রকাশ করেন। এতত্িন্ন তিনি 
প্ত্বুরহ্ত* ও “ভারতীয় রহস্ত” নামে প্রাচীন ভারতের কতক- 
গুলি জ্ঞাতব্য বিষ বিভিন্ন প্রবন্ধে রচন! করিয়া পুস্তকাঁকারে 
প্রচার করেন। এ 
রামদাস বাবু ভালরূপ ইংরাজী জানিতেন | লগুননগ ্ 
()0160%81 007793৪ সভায় ডাঃ মোক্ষমুলার রামদাম ৰ ৰু 
এরতিহাসিক রহস্ত এবং 4,0000%7 পত্রিকার তাহার ঝি 
প্রবন্ধাদির বিশেষ প্রশংসা! করিয়াছেন। 
তাহার বৌদ্বধন্থের প্রত্রতত্বান্বেষণ নামক রা 
করিয়! নেশানেল মাগাদ্িন ন|মক তু 
গভীর অনুসন্ধিৎসা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এনিয় রর ্‌ 
সৌসাইটা, এগ্রি-হর্টিকাল্চারাল্‌ সোসাইটা অব ইণ্ডিয়!, সং 
টেক্সটু পোদপাইটা অব লগুন, অরিএণ্টেল্‌ কং গ্রেম 
ফ্লোরেন্সের একাডেমিয়! অরিয়েন্টেল প্রভৃতির সভা ১ 
হইয়াছলেন। ] 
জন্ম ১২৫২ সাল ২৬এ অগ্রহায়ণ ১ মৃত্যু ১২৯৫ সাল ও 
ভাদ্র। তাহার শেষ গ্রন্থ “বুদ্ধদে ব”এর মুদ্রণ আরম্ত কা ই 
তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 


ব্জ 
রর 
স্ 
এক 


বিখ্যাত স্বদেশ হিতৈথী, ধর্ম প্রচারক ও গ্রন্থকার | 
১৫৩৪ শকে (১৬০৮ খৃষ্টাব্দে) রামনবমীর দিনে গোদ্াবরী 
তীরস্থিত জঙ্ৃক্ষেত্রে জমদগ্নিগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে রামদান স্ব 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার সৃর্য্যজিপন্ত এবং মাত! 
বাঈ। তাহার আদি নাম নারায়ণ। অল্প বয়সেই রামদাসের 
পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং সংসারের ভার রাণুবাইকে : | 
হইল। নারায়ণ পরম রামভক্ত হইলেন।  লোঁকে বলে, 
তাহার বয়ক্রম আট বৎসর, ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র মনোহর 
তাহাকে দর্শন দিয়! বলিলেন যে, ধর্মের দুর্দশা হইয়াছে « 
শান্্ুলোপ পাইতেছে, অতএব তুমি কৃষ্ণান্দীর তীরে গ্রি 
ধন্মের পুনঃ স্থাপন কর, আর শ্নেচ্ছদের দমন জন্ত শি ব 
সহায়তা কর। তখন হইতে তিনি পরামুদাম” নামে, 
হুইলেন। ক্রমে তাহার বৈরাগ্যোদয় হুইল। রাণুবাইঈ 
লক্ষ্য করিয়া তাহার বিবাহের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগি 
কিন্তু তাহাতে রামদাস বিরক্ত হইলেন। যাহা! 7 
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বাঈ তাহাকে বুঝাইয়া তাহার মত ফিরাইলেন। ইহার পর 
বিবাহের দ্রিন স্থির হইল বিবাহে মঙ্গলা্টক পাঠকালে 
পুরোহিত রামদ!পকে সাবধানে উচ্চারণ করিতে বলিলেন । 
বাম্দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি? পুরোহিত 
বলিলেন, শিব তোমার মঙ্গল করুন। তুমি সাবধান হও। 
এ পর্যন্ত এক ছিলে, এখন একটা গুরুভার তোমার উপর 
নিপতিত হইল |” এই কথা শুনিবামাতর রামদাস সভামণ্ডপ 
হইতে পলায়ন করিলেন। কোথায় গেলেন সে দিন কেহ 
তাহার সন্ধান পাইল ন|। 

রামদাস পলায়ন করিয়া! নাসিক জেলার অন্তর্গত তাঁকড়ী 
নামক স্থানে গমন করিলেন। তায় একটা পর্বতের গুহায় 
থাকিয়! উপাসনা করিতে লাগিলেন। তিনি দুই প্রহর পর্যন্ত 
পুরশ্চরণ করিতেন ; তাহার পর পঞ্চবটা গিয়। ভিক্ষা করিয়! 
তগুলাদি মানিতেন। শ্রীরামচন্দরকে নিবেদন করিয়া পরে 
ভোজন করিতেন। অবশিষ্ট সময় ব্যাথা), ভজন এবং 
কীর্তন করিয়া! কাঁটাইতেন। এখাঁনে উদ্ধব নামে একটী 
বালক তাহার শিষ্ত্ব স্বীকার করিয়াছিল। এখানে তিনি 
একটা দ্বাদ্শবর্ষব্যাগী পুরশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
উহা সমাণ্ত হইবার কিছু পুর্বে, শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে দেখ! 
দিলেন, এবং পুর্ববকাঁর অন্ুজ্ঞা স্মরণ করাইয়া তাহাকে এই 
আদেশ করিলেন, রাজ! শিবাজীকে সহায়ত। করিবার জন্য 
ভ্ীহাকে এখন কৃষ্ণানদীর তীরে যাইতে হঈবে। পুরশ্চরণ 
সমাধা হইলে পর, রামদাস সমগ্র ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপ হইয়া 
আনা তীর্থ দর্শন করিয়। পঞ্চবটীতে গমন করিলেন। তিনি 
ধর্মব্যাখা| করিয়! ও কোন স্থানে শ্রীরামচন্দ্র ও হনুমানের মূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত করিয় হিন্দুধর্মের উন্নতিসাধন করাইলেন। ইহার 
পর তিনি জন্থক্ষেত্রে গিয়া তাহার মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
জহিত দেখা করেন এবং তাহাদিগকে তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
শুনাইয়। পরিতৃপ্ত করিলেন তৎপরে উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া 
কুষ্ণানদীর অভিমুখে চলিলেন। ১৫৫৬ শকে (১৬৩৪ খুষ্টাবে) 
বামদাস স্বামী পঞ্চবটী ছাড়িলেন। পথিমধ্যে, কএকটা 
প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া তিনি মাহুলীতে আসিলেন, 
এবং এই স্থান্টী তাহার বাঁসোপধোগী স্থির করিলেন। তিনি 
দিবাভাগে এখানে থাকিয়া! স্নান ও পূজা করিতেন, এবং 
রাত্রিতে জরাপ্ডা * নামক পর্বতে গিয়া ভগবানের ধ্যানে 
নিমগ্ন থাকিতেন। 

এইরূপে নান! বিজন বনে, গিরিগুহায় ও নদীতীরে গিয়। 
ধ্যানধারণার় জীবন অতিবাহিত করিতে লাঁগিলেন। এই 

* জরাও। পাহাড় মাহলী হইতে ছুই ক্রোশ ও সাতর! হইতে অর্ধক্রোশ । 
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সময়ে রাজা শিবাজী রায়গড়ে আগমন করেন। তথায় 
রামদাস স্বামীর ন্খ্যাতি তাহার কর্ণগোচর হুইয়াছিল। এই 
সাধু পুরুষকে দর্শন করিবার জন্ত তিনি সমুত্স্ৃক হইলেন। 
তিনি চাপড় নামক স্থানে অবস্থিতি করেন গুনিয়। তথায় 
আমিলেন। সেই সময়ে চাপড়ের দ্েবমন্দিরে ঞ্ষবচরিত্র 
উপলক্ষ করিয়। কথ! হুইতেছিল। রাঁজ। বিবেচনা করিলেন 
স্বামীজী তগান্ উপস্থিত আছেন। কিন্তু সেখানে তাহাকে 
দেখিতে পাইলেন না। যাহাহউক, রাজ! ঞ্রুবের চরিত্র 
কথ! শুনিতে লাগিলেন। এই কথ| শুনিয়। তাহার প্রতীতি 
জন্মিল যে সদ্গুরুর নিকট হুইতে মন্ত্র না লইলে ধর্মসাধন 
হইতে পারে না। তখন হইতে তিনি অতিশয় ব্যাকুল 
হইলেন। মনে আর শান্তি পাইলেন না। কথা সমাপ্ত 
হইলে চাপড় হইতে প্রতাপগড়ে আগমন করিলেন। এখানে 
মহিষমর্দিনী দেবীর একটা মন্দির আছে। এই মন্দিরে 
দেবীর সমক্ষে তিনি ধন। দিয়া বসিলেন এবং প্রার্থনা! করিলেন 
যে, কোন্‌ সাধু পুরুষের তিনি শরণাগত হইবেন ? এই অবস্থায় 
রাঁজা নিদ্রাগত হইলেন, স্বপ্নে দেখিলেন দেবী তাহাকে 
বলিতেছেন যে, তিনি রামদাঁস স্বামীর নিকট গমন করিলে 
তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। দেবী ইহাঁও বলিলেন যে, 
তাহারই উপকার সাধন জন্ত এই মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। শিবাজী প্রভাতে উঠিয়। পুনরায় চাপড়ে গমন 
করিলেন। এবারও স্বামীজীর কোন সন্ধান পাইলেন ন|। 
গ্রতাপগড়ে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহার মন কিছুতেই 
স্থস্থির হইল নাঁ। স্থানে স্থানে লোক পাঠালেন, কিন্তু 
কেহই স্বামীজীর তত্ব বলিতে পারিল ন1। রাজ! পুনরায় 
দেবীর সমক্ষে ধন। দিয়! রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার 
নিদ্রা আসিল। স্বপ্ধে দেখিলেন যে, একজন মহাপুরুষ তাহার 
মস্তকে হাত দিয় আশীর্বাদ করিয়। বলিতেছেন, “বৎস! 
আমার নিবান গোদাবরীর তীরে, কিন্তু তোমার মঙ্গলসাধন 
জন্য আমি দেবতার আদেশে কুষ্ণানদীর তীরে আসিয়া অব- 
স্থিতি করিতেছি। আমি এতদিন এখানে আসিয়াছি, কিন্তু তুমি 
আমার সন্ধান লও নাই। যাহা হউক, আমি শুনিয়াছি 
তোমার দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি । - এখন তোমার কর্তব্য 
এই যে, যেরূপ রাঁজকাধ্য করিতেছ সেই মত করিতে থাক। 
কিন্ত, ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। এখন আর্ধ্যধর্মের অতি 
হীনাবস্থা । যাহাতে তাহা উন্নত হয় তৎপক্ষে বিশেষ যত্ব 
করিবে ।” এইরূপ বলিরা মহাপুরুষ অন্তহিত হইলেন। 
নিদ্র! ভঙ্গ হইলে, শিবাজী স্বপ্নবৃন্তান্তদী মনোমধ্যে আলোচন। 
করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এই 


রামদাস স্বামী 


মহাপুরুষ রামদাস স্বামী। ইহার পর, রাজা স্বামীজীর 
অনুসন্ধানে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া চাপড়ের দ্রেবমন্বিরে 
তাহার দর্শন পাইলেন। অনেক সমালোচনার পর, রাজা 
স্বামীজীর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে, 
স্বামীতী আধ্যাত্মিকধন্ম সম্বন্ধে রাজাকে অনেক উপদেশ 
দিলেন। ইহার পর, রাজা, রামদাপ স্বামীর আশাবাদ 
গ্রহণ করিয়৷ প্রতাপগড়ে ফিরিয়া! আসিলেন। 


রামদাস স্বামীর সহিত রাজার প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর 
একটী প্রবাদ আছে যে, একদ। রাজা শিবাজী মুগয়ার্থ বাহির 


হইয়া রামদাস স্বামী যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
সেইথানে আগিয়। উপস্থিত হইলেন। তাহার শরের শব্দ 
শুনিয়। পশুপন্মী সকলে স্বামীজীর নিকট গমন করিল। আহা 
ঈশ্বরের কি মহিমা ! বনের পশুপক্ষীরাও মহপুরুষের মাহা সত্য 
বুঝিতে পারে । শিবাজী তাহাদের অন্ুনরণ করিয়! ম্বামীলীর 
নিকটে আপিয়। উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মহাপুরুষ 
ধ্যানে নিমগ্র, এবং তাহার কাছে পাশুপ্মী সকল অবস্থান 
করিতেছে । এই দৃশ্তটা দেখিয়া তাহার মনে বৈরাগ্যের 
উদয় হহল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে 
লাগিলেন, হায় আমি কি পাষণ্ড! আমি এই নির্দোষ 
পশুপক্ষিগণকে বধ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হ্ইয়াছি। 
আমার ভ্ায় পাষণ্ডকে দেখিয়। তাহারা ভীত হইয়া এই 
মহাপুরুষের আশ্রয় লইয়াছে। রাজ। স্বামীজীর সমক্ষে 
কিয়ৎকাল দীড়াইয়৷ রহিলেন। কিন্তু, তাহার ধ্যান ভঙ্গ ন। 
হওয়াতে তথ হইতে প্রতিনিবুত্ত হইলেন। নদীতীরে আদিয়। 
দেখেন, কএকটা পাতায় কি লেখা, জলের উপর ভাসিতেছে। 
তিনি পাতা কএকটী উঠইয। লইয়। পড়িতে লাগিলেন। 
যত পড়েন তত আনন্দ অনুভব করেন। পাতাগুলি শ্লোক, 
অষ্টম ও অভরঙ্গে পরিপূর্ণ । এই শ্লোক ও সংগীত শুনিয়! 
উচ্চভাব তাহার মনকে এ প্রকার মোহিত করিল যে; তাহার 
চক্ষুদ্বয় হইতে প্রেমধার। নিপতিত হইতে লাগিল। রাজা 
এই পত্রগুলি নিজ রাজধানী সাতারায় লইয়া গেলেন, এবং 
একজন লেখকের দ্বারা পত্রে লিখিত শোক ও সংগীতগুলি 
উত্তম করিয়া লিখাইয়। লইলেন। এখন হইতে তিনি প্রত্যহ 
কৃষ্ণা নদীর তীরে গিয়া পাত! কুড়াইয়া আনিতেন, এবং 
তাহাতে লিখিত নংগীতগুলি পরিষ্কাররূপে কাগজে লিখিয়! 
 লইতেন। সন্ধ্যার দময় তাহ! পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব 
করিতেন। ইহার রচয়িত। যে রামদান স্বামী রাজা তাহা 
বুঝিতে পারিলেন এবং এই মহা পুরুষকে দর্শন করিবার জন্ত 


ঝাজার মন বিচলিত হইয়। উঠিল। তিনি প্রধান অমাত্যের : 


[৪৭৪ ] 


উপর রাজকার্যের ভার অর্পণ করিয়া নান | 
করিলেন! ক্রমে তাহার আশ্রমে আসির৷ উপস্থিত হইলে 
স্বামীজী বাঁজাকে দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। র 
স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পরে তিনি 
মনের কথ! রামদাপ স্বামীকে বলিলেন। ইহার প 
স্বামীজীর নিকট হইতে মন্ত্গ্রহণ করিলেন। এই উপ 
স্বামীজী রাজাকে এই কএকটী উপদেশ দিয়াছিলেন 
জীবহিংসা হইতে বিরত থাকিবে । সর্বভূতে দর 
করিবে । সাধুসেবা করিবে। প্রতিদিন বিষুপুজ। কি 
সর্বদ1 হরিনাম লইবে। একদশীব্রতপালন করিবে ও নিত 
মারুতী দেবকে দর্শন করিবে”। রাজ! এই কএকটা উপ দে 
শিরোধারধ্য করিয়া লইলেন এবং স্বামীজীর আনে সারে 
রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৫৭১ শকে (১৬ 
খৃটানে ) জ্যষ্টমাদে রাজা শিবাজী মন্্গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রাজপ্রাসাদে শিবাজীর মন স্ুস্থির হইল না। তি 
মধ্যে মধ্যে রাজধানী ত্যাগ করিয়া স্বামীজীর নিকট যাইতে 
আর্ত করিলেন। রামদাস স্বামীর ইহ ভাল বলিয়! বে 
হইল না। তিনি একদিন রাদাকে বুঝাই! বলিলেন 
রাজকাধ্য উপেক্ষা করা তাহার উচিত নহে। তিনি গত 
হইয়াছেন যে, পাতায় লিখিত অভঙ্গগুলি তাহার হু 
হইয়াছে, অতএব তাহা যেন প্রত্যহ পাঠ করেন। তাহ 
হহলেই তীহাকে দর্শন করা হইল। আর, তিনিও ম৷ 
মধ্যে রাজধানীতে আমিয়! তাহাকে ধর্মকথ। শুনাইবের 
রাজা, স্বামীজীর আদেশ মত কার্য করিতে লাগিবে 
মানুলীতে অবস্থিতিকালে, রামদান স্বামী বান: 
সহিত খেল! করিতেন। কখন গাছে উঠিতেন) : 
তাহাদের সহিত দৌড়িতেন। বালকগণ তাহার | 
আমিতে ভাল বাসিত। একদ| একজন ব্রাঙ্গণ তা! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তীহার এরূপ স্বভাব কেন? বান 
সহিত ছেলেমো করা কি ভাল দেখায়? রামদান_ 
ইহার প্রত্যুত্তরে এই শ্লোকটা বলিলেন £- 
“বড় যার। হয় তার হুষ্ট অতিশয় 
অহঙ্কারে পরিপূর্ণ তাদের হৃদয় । 
বানকের হয়ে থাকে সরল অন্তর 
সেহ হেতু ভালবাপ৷ তাদের উপর।”» 


কথা ও কীর্ভন কাক অন্ত সময়ে, ঘনেকে ও 
নিকট তত্বকথ। শুনিতে আসিত। 
কিছুদিন পরে, রামদ।স স্বামী, রাজাকে দো 


চে 
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রামদাঁস স্বামী 


সাতারায় গমন করিলেন। স্বামীজীর আগমনবার্তা শুনিয়া 
্বাজা নগরের বাহিরে গিয়। তাহাকে সন্মানসহ রাজপ্রাসাদে 
আনিলেন। স্বামীজী তথায় তিন দিন থাকিয়৷ কীর্তন 
করিলেন। তাহার কীর্ভন শুনিয়! সকলেই মোহিত হইল। 
শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণ ভগবানের ভক্তিরসে আর্্র হইয়। 
গেল। রামদাস স্বামী এই তিনদিনে যে সকল উত্তম দ্রব্য 
পাইয়াছিলেন, তাহ! পরিত্যাগ করিয়। তাহার ভিক্ষার ঝুলিটা 
লইয়া রাজার অজ্ঞাতসারে তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। 
রাজা স্বামীজীকে দেখিতে না৷ পাইয়! ব্যাকুল হইলেন । তিনি 
তাহার অনুপন্ধান জন্ত স্বয়ং গমন করিলেন। এক ক্রোশ 
দুরে গিয়া রামদাস স্বামীর দর্শন পাইলেন। স্বামীজীর সহিত 


 ব্বাজার কথোপকথন হুইতে লাগিল। পরে স্বামীজী ত্র্য্বকে শ্বর 


তীর্থে গমন করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। রাজ! তাহাকে 
তীর্থের ব্যয় স্বরূপ অর্থ দিতে চাহিলেন। স্বামীজী বলিলেন 
যে,তিনি সন্ন্যাসী, তাহার অর্থের প্রয়োজন কি? শিবাজী 
বুঝাইয়া বলিলেন যে, ধিনি রাজগুরু বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত, 
তীর্ঘে ব্যয় না করিলে তীহার অপবশ হইবে। স্বামীজী 
রাজার বিশেষ অন্থুরোধে টাক! গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, 
কিন্তু তাহা স্বহস্তে লইলেন না৷ । রাজা, রামদাস স্বামীর 


. ভীর্থযান্রার আয়োজন করিয়! দ্রিলেন। একজন কাকুনকে 


টা 
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তাহার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্ত নিযুক্ত করিলেন এবং 
তীর্থে ব্যয়ের জন্ত তাহীর হাতে চারি লক্ষ টাক! প্রদ্দান 
করেলেন। এতভ্িন কএক জন লোক দ্বারা নানাপ্রকার 
মূল্যবান্.দ্রব্য পাঠাইলেন। রাজা, স্বামীজীর সহিত অনেক 
দুর গমন করিলেন। পরে, রামদাস স্বামীর অনুরোধে তিনি 
রাজধানীতে ফিরিয়। আইসেন। 

স্বামীজী যে যে স্থানে বিশ্রাম করেন, সেই সেই স্থানে 


বাঁজপ্রদত্ত অর্থব্যয় করিয়। লোকজনকে ভোজন করান ও | 
, দ্বীন ব্যক্তিগণকে ধন ও অন্ন বিতরণ করেন। 


কিন্ত নিজে 
ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করেন এবং রাত্রিতে রামণ্ডণ গান 
করিয়া লোককে ভক্তিরদে আদ্র করেন। যাইতে যাইতে 
অবশেষে তিনি ত্রযন্ধকে গিয়। উপস্থিত হইলেন। নাঁপিক 
হইতে ত্র্যন্বক প্রায় দশ ক্রোশ দূরে । এই স্থানের একটা 
পর্বত হইতে গোদাঁবরী নদী নির্গত হইয়াছে। ত্র্যন্বকেশ্বর 
মহাদেব এইথানে স্থাপিত। রামদাস স্বামী দেবদর্শনাদি 
করিলেন এবং রাজ প্রদত্ত সমুদয় দ্রব্য ও অর্থ বিতরণ করিয়া 
ফেলিলেন। ত্রন্বক হইতে ন্বামীজী পঞ্চবটী বনে গেলেন। 
তথায় কীর্তনাদি করিয়া লোককে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। 


পঞ্চব্টীদর্শনে তাহার মনে শ্রীরামচন্দ্রের ভাব উদয় হুইল। 
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তিনি রামপ্রেমে বিহ্বল হইয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। 
ঞ্চবটার পবিত্র ভাব তীহাকে এরূপ মোহিত করিল যে তিনি 
তথায় কিছুকাল থাকিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং রামগণ 
গাইয়া ও সদ্ুপদেশ প্রদান করিয়া আপামর সাধারণকে 
পরিতৃপ্ত করিলেন। এখানে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার 
মন্্ব এই £-- 

প্রত অনুষ্ঠানাদি প্রয়োজন করে না। ভক্তিভাবে রাম 
নাম লইলেই পরিত্রাণ পাওয়। যায়। রাম নামের যে কিরূপ 
ধ্ভাব, তাহা বাক্য দ্বার। ব্যক্ত কর! যায় না। দেখ, মহাদেব 
বিষ পান করিয় নিগ্ধ হইবার জন্ত কত উপায় অবলম্বন করিয়! 
ছিলেন। মস্তকে গঙ্গাদেবীকে ধারণ করিলেন, গঙ্গার জল 
তাহাকে শীতল করিতে পারিল না; কপালে চন্দ্রকে স্থাপন্‌ 
করিলেন, শশীর শীতলকরও তাহাকে স্ষিপ্ধ করিতে পারিল 
না। পরে, যখন হরিনাম লইলেন, তখন একেবারে শ্লিগ্ধ 
হইলেন জালা যন্ত্রণা সকলই দূর হইল।” 

পঞ্চবটী হইতে স্বামীজী টাকড়ি নামক স্থানে গমন করি- 
লেন। তথায় তিন দিন থাকিয়া, জন্ৃতে আদিলেন। সেখানে 
তাহার মাতা ও ভ্রাতাকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। 
এস্থানে কএক দিন অতিবাহিত করিয়া সাতারা অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । তাহার মাত ও জাতা তাহার সমভিব্যাহারে 
সাতারাঁয় আদিলেন। এই সংবাদ যখন রাজার কর্ণগোচর্‌ 
হইল, তখন তাহার মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি 
তাহাদিগকে রাজবাটাতে আনয়ন করিলেন। রামদাস স্বামী 
একমাস এখানে থাঁকিলেন। প্রতিদিন ধর্মব্যাখ্যা ও 
কীর্তনাদি করিয়৷ সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। এক মাসের 
পর, স্বামীজীর মাতা ও ভ্রাতা তাহাদের বাসভূমিতে প্রত্যা- 
গমন করিলেন। রাজ! যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ও উপহার 
দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। রামদাস স্বামী মাহুলীতে 
গিয়৷ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

ইহার পর রামদাস স্বামী পণ্চরপুর যাত্রা করিলেন। 
তথায় কএকটী অভঙ্গ রচন!| করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি 
বিঠোবা দেবের মৃক্তি সন্বন্ধে রচিত হইয়াছিল। কএক দিন্‌ 
এখানে অবস্থিতি করিয়া, রামদাস স্বামী ইহার নিকটবন্তী 
গরুড়পার নামক স্থানে গেলেন।, এখানে কএক দিবস 
ধরিয়। কীর্তনাঁদি হইল। লোকে হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়। 
মোহিত হইল। তুকারাম বাবা, জয়রাম গোস্বামী প্রভৃতি 
সাধুগণ কীর্তন শুনিতে লাগিলেন। গরুড়পার স্বর্নরূপে 
পরিণত হুইল। কীর্তন আরন্ত করিবার পুর্বে রামদাস স্বামী 
দুইটা অভঙ্গ গাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটার মর্ম এই £-_ 


রাঁমদাঁস স্বামী 


মনোযোগ মহ কর নাম্‌ সংকীর্তন। 
ছুই হাতে থাকে ছুই করতাল, 
বাজিবার কালে ধরে এক তাল; 
থাকে যদি তব মনে দ্বৈতভাৰ 
বিদূরিত করি, ধর প্রেম ভাব) 
বোধের মুদ্গ রয়েছে অন্তরে; 
মনের আনন্দে বাজাগরে তারে) 
দাস বলে হবে তবে রাম দরশন ॥ 
ইহার পর, স্বামীজী বালীকি মুনির এবং অজামীলের 
বৃত্তান্ত বর্ণনা! করিয়া, শ্রোতৃবর্ঁকে হরিনামের মাহা 
বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপে কীর্তন করিয়া ও উপদেশ দিয়া 
রামদান স্বামী পণ্চরপুর হইয়া! মাহুলীতে প্রত্যাগমন করিলেন। 
এখানে কিছু দিন থাকিয়া, রামদাস স্বামী নানাস্থানে গমন 
করিয়! লোককে ধর্্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। অনেকে 
তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। স্বামীজী পরীক্ষা না করিয়া 
কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন না । শেয়াপুরে আকা- 
বাঈ নায়ী একটা বিধবা স্বামীজীর সহিত ধর্ম আলোচনায় 
দিবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহার 
ধর্মভাঁবপরীক্ষ! করিবার জন্ত স্বামীজী তাহার ঘরে প্রবেশ 
করিয়া তাহার দ্রব্যাদি ন্ট করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়! 
আকাবাঈ হাঁসিলেন মাত্র। তখন স্বামীজী আকাবাঈকে 
বলিলেন যে, যদি ধর্মপথ অবলম্বন করিতে চাও, তোমার 
যাহা কিছু আছে উপযুক্ত পাত্রে দান কর। আকাবাঈ তাহাই 
করিলেন। পরে, স্বামীজী আকাবাঈকে ভিক্ষা করিতে 
আদেশ দ্িলেন। আকাবাঈ মনের আনন্দে স্বামীজীর আজ্ঞা! 
পালন করিতে লাগিলেন। ইহাঁর পর কারাড় নামক স্থানে, 
বেনুবাঈ, দ্বামীজীর সহিত ধর্্মালাপে জীবনষাপন করিবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। তীহার বয়স অল্প বলিয়! স্বামীজী 
তাহাকে গৃহে থাকিয়া ধর্ম সাধন করিতে বলিলেন । কিন্ত, 
বাটীর লোকের অত্যাচারে তাহাকে স্বামীজীর নিকট যাইতে 
হইল।  শ্বামীজীর সহিত ধর্মালাপ করিয়া বেনুবাঈয়ের 
অন্তঃকরণ ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল। তিনি ভজন ও 
কীর্তন করিতে লাগিলেন। তাহার ?। শুনিয়া লোকে 
সন্তোষলাভ করিত । 
এই সময়ে রামদাস স্বামী প্দাসবোঁধ” নামক একখানি 
গ্রন্থ রচন। করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে, 
স্বামীজী যাহ! মুখে বলিতেন, তাহার শিষ্য কল্যাণস্বামী তাহা 
লিখিয়] লইতেন। রাজ! শিবাভী রাজকাধ্যে বীতরাগ 
প্রকাশ করাতে তীহাকে প্রবৌধ দ্রিবার জন্ত এই গ্রন্থথানি 
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রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্যতীত, তিনি, “মনাচে ৫ 
অর্থাৎ মনের প্রতি উপদেশ, “শ্লোকবদ্ধ রামায়ণ” অর্থাৎ 
বণিত রামায়ণ, গুরুগীতা, আত্মারাম এবং পঞ্চীকরণ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। রাজা শিবাজী প্রত্যহ মনোযোগপূর্বক : 
স্দাসবোধ” পাঠ করিতেন ।  মরাঠীভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ সে 
সময়কার পণ্ডিতগণের অনুমোদিত ছিল না। গঙ্গ! পণ্ডিত: 
রাজবাটাতে পুরাণ পাঠ করিতেন। তিনি রাজাকে: 
“্দাবোধ” পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বাজ। তাহার 
কথা না৷ শোনাতে, তিনি রাজবাটাতে পুরাণ পাঠ কর বন্ধ রঃ 
করিয়াছিলেন। বামন নামক আর একজন বিখ্যাত পঞ্ডিত 
মরাঠীভাষার প্রতি বীতরাগ ছিলেন। কিন্তু, রামদাস বাম পা 
তাহাকে বুঝাইলেন যে, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অতি অল্পই আছেন 
এজন্ত ভাষায় লিখিত পুস্তক প্রকাশ করিয়! সাধারণের 
উপকার করা উচিত। এ কথায় বামন পণ্ডিতের মত: 
ফিরিল। তিনি নিগমসার প্রভৃতি হা ভাষায় রাগ ৃ 
করিলেন। ] 
ইহার পর» রামদাস আলন্দী ঠা স্থানে রণ করিয়া 
চাপড়ে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে, এখানকার: 
শ্রীরামচন্ত্রের মন্দিরটা তিনি স্বহস্তে নির্মাণ করিয়াছিলেন | 
তাহার শি্কগণ প্রস্তর আনিত, আর তিনি নিজে গথিতেন ॥. 
ক্রমে রামনবমী উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষে, সে ন্‌ 
উৎ্দব হইয়াছিল। উৎসব শেষ হইলে পর, স্থামীজী কএকটা 
স্থান ভ্রমণ করিয়া মাুলীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তদনন্তর 
নানা স্থান দর্শন করিয়! পুনরায় চাপড়ে ফিরিলেন। 
এই সময়ে রামদাস স্বামীর ইচ্ছ। হইল যে ভারতবর্ষের র 
নানা স্থানে ধর্ম প্রচার করা হয়। এই নিমিভ তিনি তাহা র 
শিষ্ঞগণকে আদেশ দিলেন যে, তাহার! নানাস্থানে গিঃ ॥ 
ভজন ও কীর্তন করিয়! লোকের মনে ধর্মভাব বা 
কর। তিনি শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ দিলেন ৫ 
তোমরা দিবাভাগে ভিক্ষা করিবে, এবং এই ভিক্ষালব্ধ মনের 
দ্বার! জীবনধারণ করিবে। কখন কিছু সঞ্চয় করিবে না । 
যেদিন যাহা ভিক্ষা করিবে, সেই দিন তাহা ব্যবহার করিবে ব. 
রান্রিতে রামগ্ুণ গান ও ভজন করিবে। এই প্রকার সমস্ত 
বৎসর অতিবাহিত করিয়া রামনবমীর পুর্বে প্রত্য 
করিবে।” রামদাস স্বামীর আজ্ঞানুদারে ঠা. ॥ 
ধর্াপ্রকাশার্থ যাত্র! করিলেন । "না 
এদ্রিকে রামদাস স্বামী পণ্ড রপুরে আসিলেন। ঢা 
রাত্রিযোগে যেখানে অবস্থিতি করেন, সেইখানে ্‌ 
কীর্তন করিয়! লোকের মনে ধর্্মভাঁব উদ্দীপন করি: 


রামদাস স্বামী 


অবশেষে পণ্ডরপুর আপিয়া পবিত্রস্থান সকল দর্শন করিতে 
লাগিলেন। রাজ! তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে এখানে 
আনিয়! উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী নানাস্থান দেখিতে 
দেখিতে শিষাগণের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। 
একস্থানে দেখিলেন যে তুকারাম বাবা কীর্তন আরম্ত করিয়া- 
ছেন। স্বামীসী মনের আনন্দে তাহ শুনিতে লাগিলেন। 
কীর্তন মমাপ্ত হইলে তিনি শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “ভাই সকল! অতি ভোজনের ফল অতি মন্দ। 
অতিরিক্ত যাহ! ভোজন করিবে তাহা উদরে স্থান পাইবে না, 
স্তকৃকার হুইয়! তাহ নির্গত হইবে। কিন্তু হরিনামামৃত পান 
করিলে কোনরূপ ক্লেশের আশঙ্কা নাই। যতই পান করিবে 
ততই পান করিবার ইচ্ছা প্রবল হুইয়। আনন্দে মন পরিপ্লুত 
হুইয়! উঠিবে। এ অযুতে কাহারও অরুচি হয় না। এ 
অমৃত অধিক পরিমাণে পান করিলে অনিষ্ট হওয়| দূরে থাক, 
আরও প্রভূত মঙ্গল হইয়। থাকে। অতএব ভাই সকল! 
মনের সাধে হরিনামামুত্ত পান কর। দ্বিতীয় দিবসে রামদাস 
স্বামী কীর্তন করিলেন। 

ইহার পর, স্বামীজী পণ্চরপুর ত্যাগ করিয়া চাঁপড়ে 
প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে তাহার শিষ্যগণ নানাস্থান 
হুইতে ধর্মপ্রচার করিয়! আনিয়া মিলিত হইলেন। তাহাদের 
লইয়া স্বামীত্ট পরমানন্দে রাম নবমীর উত্সব সমাধা 
করিলেন। তদনন্তর, তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়। 
সূংকীর্তনাদির দ্বার! ধন প্রচার করিতে লাগিলেন। 

রামদাস স্বামীকে সর্বদা দেখিতে পান না বলিয়! রাজ] 
শিবাজী অতিশগ্ন ছুংথ অনুভব করিতেন। তীহার ইচ্ছা হইল 
ষে রাজধানীর নিকটস্থ কোন স্থানে স্বামীজীকে রাখিতে 
হইবে। পরেলি পর্বতস্থিত দেবমন্দিরে তাহার বারস্থান 
স্থির হইল॥। ১৫৭২ শক ( ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে) হইতে স্বামীজী 
এইস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখন হুইতে 
এস্কানটী নজ্জনগড় বলিয়। বিখ্যাত হইল। 

কিছুকাল পরে রামদাসের জননীর চরমদশশ! উপস্থিত 
হুইল। ইহা! অবগত হইয়া, স্বামী জন্বক্ষেত্রে গিয়! তাহার 
সহিত দেখা করিলেন, এবং জননীর দেহত্যাগের পর 
পরেলিতে প্রত্যাগমন করিয়! ধ্যানধারণায় ও রামগুণকীর্তনে 
দিনযাপন করিতে লাগিলেন। একদ। তিনি একটা ভিক্ষার 
ঝুলি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে রাজবাটাতে 
উপস্থিত হইলেন। রাজার নিকট সংবাদ গেল যে, 
স্বামীজী;ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। শিবাজী অবগত হইব|- 
মাত্র একটুকরা কাগন্ধে লিখিলেন যে, তাহার সমুদয় রাজ্য 
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রামদান স্বামীকে অর্পণ করিলেন, এবং এই কাগজটুকু শ্বামী- 
জীর ঝুলিতে নিক্ষেপ করিতে মাদেশ দ্িলেন। একজন রাঁজ- 
ভৃত্য তাহাই করিল। স্বামীগী এই কাগজটুকু পাঠ করিয়! 
রাজাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিবাজী আগমন করিলে 
পর, রামদাস স্বামী তাহাকে বলিলেন যে, তপস্তা কর! 
ব্রাহ্গণের কাধ্য, এবং রাজ্যভার গ্রহণ ও প্রজাপালন কর! 
ক্ষজিয়ের কার্যয। অতএব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর! তাহার 
উচিত নহে। স্বামীজী আরও বলিলেন যে, রাজার দান 
তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এখন তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ 
শিবাজী রাজ্য শাসন করুন। রাজ! স্বামীর আজ্ঞা অবহেল! 
করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাহ। শিরোধার্ধ্য করি- 
লেন এবং স্বামীঞীর পাঁছুক। লইয়া! তাহার নামে রাজ্যশাসন্‌ 
করিতে লাগিলেন। সন্যামীর রাজ্য বলিয়৷ রাজপতাকাদ্দি 
গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করাইলেন, এবং দেই সময় হইতে 
মহারাত্রীদিগের মধ্যে গৈরিক পতাকা প্রচলিত হইল। 
কিছুকাল পরে, রাজ! মনে মনে আলোচনা করিলেন যে, 
রামদাস স্বামী ত রাজধানীতে থাকিলেন ন!, অতএব তুকারাম 
বাবাকে আনয়ন কর! যাউক। ইহা স্থির করিয়া তিনি 
একজন কারকুনের দ্বারা, তাহার নিকট একখানি নিমন্ত্রণ 
পত্র প্রাঠাইলেন ও তাঁহাকে আনয়ন জন্য অশ্বাদি €প্ররণ 
করিলেন। তুকারাম নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া, রাজার 
পত্রের প্রত্যুত্তর দিলেন। ইহাতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না৷ করার 
কারণ দেখাইলেন এবং রাজাকে কএকটী সদুপদেশ দিলেন । 
রাজ। উপদেশ বাক্যগুলি পাঠ করিয়! অতিশয় আনন্দলাভ 
করিলেন। তাহার মন তুকারামের প্রতি এরূপ আকৃষ্ট 
হইল যে, তিনি লোহাগাত! নামক গ্রামে গিয়া! তাহার সহিত 


সাক্ষাৎ করিলেন। 
১৬০২ শকে (১৬০ খৃষ্টাব্দে) শিবাজী জরাক্রান্ত হই- 


লেন। ক্রমে গীড়া প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার 
জীবনের আশ! রহিল না। এই সময়ে, রামদাস স্বামী 
তাহাকে অনেক ধর্মকথা শুনাইয়াছিলেন। এই শকাবের 
চৈত্রমাসে শিবাজী ভবলীল1 সংবরণ করিলেন। তাহার পুত্র 
শম্তাজী পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন । রামদাস্‌ 
স্বামী শুনিলেন যে শস্তাজীর স্বভাব উদ্ধত ও তাহার চরিত্র 
ভাল নহে। এই অবিবেকী রাজাকে কিছু উপদেশ দেও! 
উচিত বিবেচনা করিয়া, স্বামীজী তাহাকে একখানি 
সছপদেশপুর্ণ পত্র পাঠাইলেন। এই পত্রথানি পাঠ করিয়! 
শস্তাজী বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন । তিনি পত্রথানির 
্রত্যুন্তরে লিখিলেন যে. এই অসুলা উপদেশগুণি পাইয়! 


রাঁমপাস স্বামী 


তিনি কৃতার্থ হইলেন, এবং তদন্ুসাঁরে কার্ধ্য কি তিনি 
সবিশেষ চেষ্টা করিবেন। 
কিছুকাল পরে, রামদাস পীড়িত হইলেন । ক্রমে অন্ন- 
জল ত্যাগ করিয়৷ দেবতার সমক্ষে পড়িয়৷ রহিলেন। শিষ্যগণ 
তাহার অবস্থ! দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামীজী 
তাহাদিগকে সান্তনা করিয়া বলিলেন যে, রোদন করিবার 
প্রয়োজন কি? কে বলিল তাহার মৃত্যু হইবে? তিনি 
জীবিত রহিবেন, তাঁহার দেহ্‌মাত্র রূপান্তরিত হইবে। ইহা! 
শুনিয়া শিষ্গণ বলিলেন যে, এখন যেমন সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
তাহার দর্শনে ও উপদেশগ্রহণে তৃপ্তিলাভ হইতেছে তাহা 
হইতে তাহার! বঞ্চিত হইবে। রামদাস বলিলেন ষে, তাহার 
রচিত দাসবোধ ও আত্মারাম গ্রন্থদ্বয্র পাঠ করিলে তাহারা 
সর্বদাই তাহার সাক্ষাৎকার লাঁভ করিবে। এই সময়ে 
ব্বামদাস ন্বামীর পাঁছুকা স্থাপন করিবার কথা উঠিল। 
স্বামীজীর আশঙ্কা হইল পাছে শিষ্যগণ শ্রীরামচন্দ্রকে ভুলিয়া 
গিয়৷ তাহার পুজা করে, এই জন্য তিনি আদেশ করিলেন 
যে, একটা গহ্বর মধ্যে তাহার পাকা স্থাপন করিয়া 
তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির গ্রতিষ্টিত হয়॥ শিষ্যগণ 
এই আদেশ পালন করিবেন বলিয়৷ অঙ্গীকার করিলেন। 
তাহার পর, ভজন ও কীর্তন হইতে লাগিল। স্বামীজী 
মনের আনন্দে তাহ শুনিতে লাগিলেন এবং নিজেও কএকটা 
অভঙ্গ গাইলেন। তাহার শেষ অভঙ্গটী এই £-- 
“এই আশে করিলাম তোমায় ভজন, 
আসন্নকালেতে মোরে করিবে রুক্ষণ। 
জানি আমি ভূলিবে না আমারে কখন, 
€তামার স্বরূপ কালে করিয়ে গ্রহণ । 
করেছি তোমারে সদা অন্তরে ধারণ, 
এখন নিকটে এসে দাও দরশন। 
নিষ্কাম ভাবেতে তাই পুঁজেছি তোমায়, 
অন্তিমকাঁলেতে, দেব [স্থান দিবে পায়।” 
কথিত আছে যে এই কএকটা অভঙ্গ গীত হইলে পর, 
 শ্ীরামচন্দ্র ঘনস্াম মূর্তিতে রামদাস স্বামীর সমক্ষে আসিয়া 
_'তাহাকে আশীর্ধাদ করিলেন এবং স্বামীলী তাহার সারপ্য 
লাভ করিয়া, প্জয় জয় রঘুবীর সমর্থ” উচ্চারণ করিতে 
“করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। ১৬০৩ শকে (১৬৮২ খুষ্াবে ) 
মাঘমাসে শ্বামীজীর দেহান্তর হইয়াছিল। 
রাজা শস্তাজী এই সংবাদ অবগত হইয়া অভীব ব্যথিত 
হুইলেন। তিনি স্বামীর আদেশান্ুদারে পরেলিতে একটী 
+ শ্রীরামচজ্ের মনির নির্মাণ করান ও তাহার নিমতলে রাম- 


[৪৭৮ ] 


লক্ষিত হয়। 


রামছুর্গ, বোম্বাই (প্রসিডেন্দীর দক্ষিণ-মহারাষ্র হৃভাগের 


ঞ্ 


দাসের পাদুকা স্থাপন করেন। প্রতিবৎসর এখানে রাম নস 
স্বামীর ম্মরণার্থ উৎসব হয়। দি 

সন্গযাপীদিগের মধ্যে, রামদাস শ্বামীতে একটা বিশেষ ভ 
অনেক মহ্থাপুরষ আছেন, ধাহারা ডঃ রর 
ধ্যানধারণাম্ম জীবন ষাপন করেন, পৃথিবীর লোকের প্রতি 
দৃষ্টি রাখেন না। তাহাদের পবিত্র ভাব হ্বদয়ঙ্গম করিয়া 
লোকে উন্নত হইতে পারে বটে। কিন্তু, তাহারা! লোকালয়ে 
থাকেন না। সকলে তাহাদের দেখিতে পায় নাঁ। স্থত্ত 
তাহাদের দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হয় না। রামদাম 
সেরূপ ছিলেন না। তিনি নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত 
যেমন মধ্যে মধ্যে বিজন বনে কিংব! পর্বতের উপরে থাকিয়া: 
ঈশ্বরের ধ্যানে জীবন যাপন করিতেন, আপামর সাধারণের 
মধ্যে ধর্শ্ভাঁব উদ্দীপন করিবার জন্য তাহার সেইরূপ যু 
ছিল। তিনি একদেশদর্শা ছিলেন না। তিনি যেমন সাঁম নত 
ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেন, তেমনি রাজা শিবাজীকেও 
উদ্বোধিত করিতেন। গ্রাচীনকালের খষিগণের টায় থর 
আচরণ ছিল। তাহারা যেমন মধ্যে মধ্যে নগরে আদি 
বৃপতিগণকে নানা প্রকার উপদেশ দিতেন, রামদাস শ্বাম 
সেই প্রকার সাতারায় আসিয়া শিবাজীকে, কি রাজনৈতিক 
কি ধর্াসম্ন্ধীয় নানা মত উপদেশ প্রদান করিতেন। কারণ: 
তিনি জানিতেন যে, রাজ! কর্তব্যপরায়ণ হইলে প্রন 
মঙ্গলসাধন হইয়া থাকে । রাজার উন্নতির জন্ তিনি এত 
দুর পধ্যন্ত যত্রবান্‌ হইলেন যে, তাহার জন্য প্দাঁসবোঁধ” না ৮ 
একথানি সছুপদেশপুর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

আমরা দেখিতে পাই যে পার্থিব পদার্থ সকলকে তু 
জ্ঞান করাতে অনেক মহাপুরুষ উদ্ধমহীন হইয়া পয 
কিন্তু, রাম্দাস স্বামীর ভাব সে প্রকাঁর ছিল না। পরোপ 
সাধন তাহার জীবনের ব্রত ছিল, এজন তিনি নিজে শারীরি 
পরিশ্রম করিতেন । তাঁহার চেষ্টায় কত স্থানে যে শ্রীরামচ 
মন্দির গ্রতিষিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্য! নাই। ্‌ 


পলিটিকাল এজেন্সীর দ্বারা পরিচালিত একটা দেশীয় সামন্ত 
রাঁজ্য। ভূপরিমাগ ১৪০ বর্গমাইল। এই ভুঁভাগ পর্বত", 
সান্ধদেশও  সমতলক্ষেত্রে পরিপুর্ণ। ভূমির সৃতি নী 
কৃষ্ণবর্ণ ও উর্বরা। এখানে প্রচুর তুল, গম, যব, ছে 
জোয়ার প্রভৃতি শস্ত উৎপন্ন হইয়। থাকে। মালপ্রভা না 
এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় স্থানীয় চাষবা দে 
বিশেষ সথুবিধ! ঘটিয়াছে। এখানে একপ্রকার মোটা 
বন্তপ্রস্তত হইয়! থাকে! ৃ ৮ ্ 


রাগছুঁলীল সরকার 
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বাঁমছুলাল সরকার 


কর্ণাটক রাজ্যের নগুগু দুর্গের ন্থায় ইহাও একটী ছুর্ভেদা 
ছুর্গ বলিয়! প্রসিদ্ধ। মহাঁরাষ্্-অভ্যুর্থানের প্রারস্তেই 
এই দুর্গ মহারাষ্ট্রজাতির হস্তগত হয়। পরে পেশবাগণ 
এই ছূর্গ বর্তমান ছুর্গাধিকারীর কোন পূর্বপুরুষের হস্তে অর্পণ 
করিয়া যান। ১৭৫৩ খুষ্টাবে, রাজন্বের পরিমাণ অনুসারে 
এখানকার সর্দীরগণ মহারাষ্ট্র-সরকারে ৩৫ জন অশ্বাপ্সোহী 
সেনা দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে 
প্র নিয়ম পালিত হয়। পরে হাইদার আলী দুর্গ অধিকার 
করিয়! লন। ১৭৮৪ খুষ্টাব্বে টিপুজ্গলতান পূর্বনিয়ম ভঙ্গ 
 ক্করির়া সাহায্যকারী সৈন্যসংখ্য। বুদ্ধি করিয়া দ্রিতে আদেশ 
করেন। ভূর্গাধিকারী তাহার আদেশ উল্লজ্বন করায় তিনি 
গোলাবর্ষণ দ্বার] ছুর্ণ জয় করিয়াছিলেন এবং ৭ মাঁস অব- 
রোধের পর নগ্ুও দুর্গেশ্বর বেঙ্কটরাওকে বন্দী করিয়! 
আনিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খুঃ অঃ শ্রীরঙ্গপত্তনেযর অধঃপতনের 
পর বেস্কটরাওু মুক্তিলাভ করেন ও পেশবাকর্তৃক তুর্ণীধিকাঁর 
প্রাপ্ত হন, পরে রামরাও ২৬০০০ টাক! রাজস্বের ভূমিসহ 

্. 
 জ্লামগড় দুর্গ লাভ করিয়াছিলেন। 

১৮১০ খৃষ্টাব্দে পেশব! বেঙ্কটরাও ও নারায়ণ রাঁও নামক 
5৭ ছুই পুত্রের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির নৃতন বন্দোবস্ত 
 ক্করিলেন। ১৮১৮-১৯ খুষ্টান্দে পেশবা-শক্তির সম্পূর্ণ হাঁস 

ছলে আর একটা বন্দোবস্তন্থত্রে তাহার অধিকার অক্ষ 

স্মাথা হইয়াছিল । ১৮৮১-৮২ খুষ্টাব্ধে এখানকার ত্রাঙ্গণজাতীয় 

:- সার্দীর পুত্র নাবালক থাকায় ইংরাজরাজ তাহার রাজাশাসন 

ভার গ্রহণ করেন । দাক্ষিণাত্যবিভাঁগে ইনি একজন প্রথম 
শ্রেণীর সর্দার বলিয়৷ গণ্য। ইহার পৈন্তস'খ্যা ৫০ শত জন। 
ইহার দত্তক গ্রহণে অধিকার আছে। 

রামছুলাল সরকার (ক্রোড়ীয়ান্‌), কলিকাতাবাসী জনৈক 
ধনাঢ্য ব্যক্তি। কলিকাঁতার উত্তরপূর্ব উপকণ্ঠস্থ দমদমার 
নিকটবন্তা রেক্জানি গ্রামে দে বংশীয় কায়স্থকুলে রামছুলালের 


জন্ম। তীহাঁর পিতা বলরাম সরকার তথাকার গ্রাম্য পাঠ- 


শালার গুরুমহাশয় ছিলেন। দরিদ্রতার গভীর গর্ভে নিমজ্জিত 
থাকিয়া তিনি স্বীয় অনৃষ্টবশে শ্রশ্বর্ধ্যখ্যাতির তুঙ্গশিখরে 
আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথমজীবনে দে মহাশয় দুলাল 
সরকার বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 

১৭৫১-৫২ খুষ্টান্দে বর্গীর উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া বলরাম 
সন্ত্রীক বাঁদভূমি পরিত্যাগপূর্ধক পলায়ন করেন। বলরামের 
পত্ী গর্ভিণী ছিলেন। পথপর্দ্যটনক্লেশে ক্রমশঃ তাহার প্রসব 
বেদনা উপস্থিত হয়। কালবশে নির্জন প্পাস্তরের 
বৃক্ষচ্ছায়াতে বাঙ্গালার ভাবী ক্রোঁড়িক্বান্‌ জন্মগ্রহণ করেন। 


চে 


০ ১ 


রামছুলাল বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হন। তাহার 
মাতামহী বালকের ভরণপোষণ ভার গ্রহণ করেন। এক 
সময়ে তাহার মাতামহীকে কখন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা, কখন উপ- 
বাস করিয়। কখন বা দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়৷ দৈনন্দিন 
উদরান্নের সংস্থান করিতে হইয়্াছিল। অবশেষে তিনি বহু 
আয়াসের পর, কলিকাতা নিমতলাবাপী বিখ্যাত বণিক্‌ মদন- 
মোহন দত্তের বাটাতে পাচিকার-কার্যে নিয়োজিত হন। ধনীর 
অতুল প্রশ্বর্ষয্যের মধ্যে পাঁচিকার সহিত তাহার দৌহিত্রও আশ্রয় 
পাইল। এতদিনের পর, ভগবানের কৃপায় তাহাদের অক্নকষ্ট 
বিদূরিত হইল। 

মদনবাবু স্বীয় পৃত্রগণের সহিত বালক রামছুলালেরও 
শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বিদ্যাভাসে বামছুলালের 
অধ্যবসায় দেখিয়! পিতার নিকট লাঞ্চিত হইবার ভয়ে মদন- 
ঘাবুর পুত্রগণ তাহার সহিত বিরূপ আচরণ করিতে লাগিল। 
মদনবাবু এ বিষয় অবগত হইয়া এই অনাথ বালককে 
নিরাপদ রাখিবার জন্ত শ্বীর আপিসে লইয়া গিয়! বসাইয়া রাঁখি- 
তেন। এই সময়ে রামছুলাল সামান্ত মাত্র বাঙ্গীল। এবং 
জাহাজের কাণ্ডে, মেট, মালিম্‌ প্রভৃতির সহিত কথাবার্তা 
কহিবার উপযোগী ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন 
এই আপিসে পদার্পণ হইতেই তাহার অদৃষ্টাকাশ পরিফার 
হুইতে থাকে । 

আপিসে অবস্থানকালে রামছুলালের সর্বজনপ্রীতিকর 
আচরণে মুগ্ধ হইয়া মদনবাবু তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। 
তিনি দরিদ্র সন্তানকে বুথ। বসাইয়। রাখিয়া সময় ক্ষেপের 
পরিবর্তে মাসিক ৫. টাকা বেতনের বিল-সরকারের পদে 
তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই কার্যে স্বীয় প্রভুর মনোরঞ্জন 
করিয়৷ অত্যল্পকাঁল মধ্যেই তিনি স্বীয় কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ 
১০২ টাকা বেতনে সিপ-সরকারের পদ লাভ করেন। এই 


- অময়ে তাহাকে একবার কোন বিশেষ কাধ্যের জন্ত আপন 


মনিবের পক্ষ হইয়া 01955181]'0110)  0০র নিলাম গৃহে 
উপস্থিত থাঁকিতে হয়। এ সময় একখানি জলমগ্র জাহাজের 
নিলাম হইতেছিল। তিনি এ মগ্রতরির আমুল ইতিবৃত্ত অবগত 
না হইয়াঁও আপন মনের খেয়ালে ১৪ হাজার টাকায় প্র খানি 
ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। রামছ্ুলাল' যে কাধ্যের জন্ত প্রভুর 
নিকট হইতে টাক আনিয়াছিলেন,তাহাতে সেই টাক] ভূক্তান 
ন। দিয়া, প্রভূর বিনান্মতিতে সেই টাক! দিয়া এক অভিনৰ 
লাভের সম্পত্তি খরিদ করিলেন। তখন তিনি আদ জানিতে 
পারেন নাই যে, এরূপ কার্ষ্যে তাহার লাভ বা ক্ষতি কি হইবে, 
অথব। তীহার প্রভু তাহাকে কিরূপ লাঞ্চনা করিবেন। বাল্যো- 


রামছুলাল সরকার 


চিত মনের আবেগে তিনি যে কার্য করিয়া ফেলিলেন, 
তাহাতেই তাহার ভাগ্যলক্্মী স্থ প্রসন্ন হইলেন । 
রামছুলাল প্রভুর টাক। হইতে জাহাজের খরিদ! মূল্য 
শোধ দিয়াও লেখাপড়া চুক্তি করিয়া নিলামগৃহ ত্যাগ 
করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ইংরাজ সেই স্থানে আসিয়া 
নিলামী জাহাজের খরিদদারের সংবাদ প্রার্থনা করিলেন। 
প্র ইংরাজপুঙ্গব জাহাজের মূল্য ও তাহার অভ্যন্তরস্থ মাল 
পত্রের সমুদর হিসাব রাখিতেন। 'রামহুলালকে ক্রেতা 
জানিয়। তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে 
সামান্ত ব্যক্তি জ্ঞানে লাভের লোভ দেখাইলেন এবং শ্রী ক্রয়- 
পত্র নামান্তর করিয়। লইতে চাহিলেন। অবশেষে প্রায় 
লক্ষ মুদ্রায় জলমগ্র জাহাজ সাহেব বাহাদুর খরিদ করিলেন। 
মনিবের অর্থে ক্রীত সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্বীয় 
প্রভৃকে জানিয়া রামছুলাল জাহান্জ বিক্রয়ের সেই অর্থ লইয়! 
্বীয় কন্মদাত। মদনবাবুর নিকট উপনীত হইলেন এবং এ অর্থ 
তাহাঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন॥ এ সময়ে রামছুলাল প্রভুর 
অক্ঞাতনারে ঘে তাহার অর্থ ভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত করি" 
যাছে, তজ্জন্ত ক্ষম! প্রার্থন! করিতে লাগিলেন। 
মদনবাবু রাঁমছুলালের সরলতা, সত্যবন্তা ও জ্ঞানবত্ত! 
উপলব্ধি করিয়| বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং তীহার এই 
কাধ্যের জন্ত অসস্তষ্ট না হইয়া বরং তাহার অদৃষ্ঠলক্ষী 
স্থুপ্রসন্ন। জানিয়া তীহাকেই সেই লক্ষ টাকা লইতে আদেশ 
দিলেন। প্রটাক! লইয়। তিনি আমেরিকাবানী বণিকৃগণের 
এজেন্ট স্বরূপ কার্ধ্য চালাইতে থাকেন। এ টাক হইতেই 
তাহার ভাবী সমৃদ্ধির স্ত্রপাত। ক্রমে তিনি একটী কর্মমগৃহ 
(মা) ) স্থাপন করে। উহা] পরে *ঠ[9533 491706051 
7০) & [ব9০৩ঘ” নামে খ্যাত ইয়। পরবণ্তিকালে দয়াল- 
টাদ মিত্র ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ এ আপিস চালাইয়া আইসেন। 
অতঃপর রামছুলাল টি€দ্মও [81119 '৩7৫08501) &০০০র 
বেনিয়ন হন। এই সময়ে রামছুলাল ভাগ্যোন্নতির চরম 
সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। বাজারে তাহার প্রতিপত্তি 
অপরিনীন ছিল, তাহার নামে সাধারণের হৃদয়ে বিশ্বান ও 
সন্ত্রমের উদ্রেক হইত। তাহার দান ও দয়া অতুলনীয় ছিল,তিনি 
অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও কখনও স্বীয় প্রভুবংশের 
অবমানন। করেন নাই । ছুর্গোৎ্সবের সময় প্রতিম! বিসঙ্জন 
দিতে যাইবার, কালে তিনি যখন নিমতলার দত্তবাটার সম্মুখ 
দিয়া যাইতেন, তখন পদব্রজেই গমন করিতেন। এন্প 
কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি তাহার জীবনে চিরদিন বর্তমান ছিল। 
মান্দ্রাজের ভুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে ছুর্িক্ষ-গ্রগীড়িত লোক- 


ছিলেন, তাই তিনি মুক্তহস্তে দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিয়া 


যে মা হয়, তাহাতে তিনি সেই স্থানেই লক্ষমুদ্র! নগর 
ঢালিয়! দিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ৩. 
হাজার টাকা দেন। তিনি স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্রের 
অন্নকষ্ট কি ভয়ঙ্কর তাহা তিনি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া. 


গিয়াছেন। তিনি স্বীয় বাসভবনে ও বেলগাছিয়ার বাগা নে 
অতিথিশাল। গরতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতত্তিনন হার 
বাটাতে দরিদ্র, অভাবধুক্ত, কন্তাবিবাহ-ব্যয়ক্রিষ্ট বা কন্তাভার- 
গ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রই আর্থিক সাহায্য পাইত। আপিসে দরিদ্র- 
দ্রিগকে দানের জন্ত প্রত্যহ তিনি ৭০২ টাক! দান করিবার 
ব্যবস্থা করিরা রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ২ লক্ষ ২২ হাজার 
টাক। ব্যয়ে বারাণপীধামে অ্রয়োদশটা শিবমন্দির প্রতি 
করেন। এ ছুলালেশ্বর মন্দির আজিও তাহার নামে তাহার, বু 
কীর্তি ঘোষণ। করিতেছে। এতবড় বাণলিঙগ রা কাণীধামে ন্‌ 
আর কোথায়ও নাই। ৃ 
৬৯ বৎসর বয়সে তিনি পক্ষাঘাত রোগণ্রস্ত মু 
অচিরে আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু তজ্জন্য স্নায়বিক 
হ্াম হেতু ক্রমশঃ তাহার স্থাস্থ্যভ্গ হয়।. অব 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১ল! এপ্রিল ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি মানবল 
ংবরণ করেন। তাহার ছুই পুত্র আশুতোষ (ছাতুবা 
প্রমথনাথ (লাটুবাবু) ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া! পিতৃশ্রা 
করেন। তাহার! পিতার সায় দানশীল হইয়া প্বাবু” উপ ধ 
লাভ করিয়াছিলেন। রাম ছুলালের ছুই পত্ী ছিল, তন্মে 
জ্যেষ্ঠা অপুত্রক ছিলেন, কনিষ্ঠার গর্ভে উপরোক্ত ছুই পুত্র ও 
পাঁচটা কন্ত! জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষ সঙ্গীতজ্ঞ-ও সেতার-: 
বাদক ছিলেন। লাটুবাবুর শারীরিক শক্তির তৎকানে 
ৃষ্ান্তস্থল ছিল না। রামছুলাল মৃত্যুকালে এক কোটি ২৩ লক্ষ, 
টাক। রাখিয়া! যান। 
রায় ( দেওয়ান ), জনৈক সাধকভক্ত। নি ণ 
অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে ১৭৮৫ খুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার কুলোপাধি নন্দী। কিছুকাল ইনি নোয়াখালির 
কালেক্টার হেলিডে সাহেবের সেরেস্তায় ছিলেন, পরে তি রর 
মহারাজের দেওয়ান হন। ইহার রচিত সাধনাসঙঈ 
গুলিতে বিষাদ, বিরাগ ও ভক্তির পুর্ণ আভা আছে। 
নিষ্বে তীহার রচনার নমুন1 দে ওয়। গেল ॥ কু 
প্ধনাশা, জীবনাশ! গেল না সকলি গেল মা॥ হু 
কুমার যৌবন গত জর! আগমন হল, ঠ 


কী ০ ৫ ৫ টি... হও 


রামনগর 


[ ৪৮১ ] 


নী, 


রামনগর 


মা. 


মনের গেল মা! স্বৃঠি, চরণের গতি, 4, 
আছে কান্ত! অভিলাষ, অদর্শনে দেখাপ্প আশ | . 

্ঈ 
দ্ররশনে জর! বলে কি দায় হইল ॥” 


দুরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৭* ৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮১* ২৬ 
৪০ পৃঃ। পূর্বে এখানে তহুমীলী কাছারী ছিল, পরে 
ফতেপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 


রামছুলিয়। € দেশজ ) বৃক্ষতভেদ । (13189০৩ 20310808) রামনগর, মধ্যপ্রদেশের মণ্ডল জেলার একটা নগর। 


রামদূত (পুং) রামন্ত দুতঃ। হনুমান্। ( শবরত্বাণ ) 
রামদূতী (ত্ী) রামন্ত দুতীব বিসুপরিযত্বাৎ। তুলদীবিশেষ। 
গথ্যায়-_পর্বপুষ্পী, বিশলা।, নাগদস্তিকা, কাগুলী, হুক্ষপর্ণী, 
ভঝান্যাহ্বা, ফণিজ্ঝক1। (শব্দচ* ) ২ নাগদস্তী, চলিত 
নাগদন1। (রতুমাল1) ৩ নাগপুষ্পী। (ভাবপ্র*) 
রাঁমদেব €প্রং) রামচন্দ্র । 
রামদেব, ১ ধারাধিপতি ভোজদেবের সভাপপ্তিত। ভোজ- 
বন্ধে ইহার পরিচয় আছে। ২ গুজরাতের শঙ্কর-সম্প্রদায়ের 
১৮শ আচাধ্য। ৩ তত্বদীপিকাপ্রণেতা। শুর পুত্র ও 
দামোদর তীর্থের শিষ্য। ৫ যোগবাশিষ্ঠটাকাকার। 
রাঁমদেব চিরঞ্জীব, কাব্যবিলাস, মাধবচম্পূঃ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, 
বুন্তরত্রাঝলী ও শুঙ্গারতটিনী প্রভৃতি গ্রন্থ গ্রণেতা | রাঘবেন্দ্রের 
পুত্র ও কাশীনাথের পৌত্র। 
রামদেব ন্যায়ালঙ্কার, রামগুণাকর-রচয়িতা। 
রামদেব মিশ্র, ১ তত্বকৌমুদী নামে বাসবদত্বার টীকা- 
রচয়িতা । ২ একজন বৈয়াকরণ। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে 
ইহার উল্লেখ দেখ! যায়। 
রাম দল রাঁয়, বিজয়নগরের একজন রাঁজা। ইনি ্বীয় 
ভ্রাতা বেস্কটপতি এবং বেস্কটাত্রি ও তিরুমল নামক ছুইজন 
দ্র মন্তের সাহায্যে নানাস্থান জর ও গোলকোগ্ডাপতিকে 
টি পরাজিত করিয়াছিলেন । 
বামদেব বীর, বিজয়নগরের একজন রাজা, ইনি ১৩৭২ হইতে 
১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত রাজত্ব করেন। 
রামদ্বাদশী (ত্ত্রী ) জোষ্ঠমাসের শুরা দ্বাদশী তিথি। 
রামধনুক €( দেশজ ) বৃষ্টিপাতের পর হৃুর্যোদয়ে মেঘাবুত 
আকাশে ধন্গুকের গ্াক্ অদ্ধগোলাঁকার যে বিচিত্র বর্ণের 
রেখাপাত হয় (7২০109০৮ )। 
রামধর (পুং) বাসবদত্বা*বর্ণিত জনৈক নায়ক । 
রামনগর, অোধ্য। প্রদেশের বরাবাঙ্ধী জেলার একটা পরগণা, 
এ ভূপরিমাণ ১১২ বর্মমাইল। এখানকার প্রধান ভূম্যধিকারী 
বৈকবাড়রাজবংণীয় রাজপুত ॥ উক্ত বংশে রাজা সর্বজিৎ সিংহ 
(১৮৮৪-৮৬) একজন গুপশালী ব্যক্তি ছিলেন। এখান 
হুইতে বহরমঘাট পধ্যন্ত পাকারাস্তায় বাণিজ্য কাধ্য 
পরিচালিত হইয়া থাকে। | ্‌ 
হ উক্ত জেলার একটা নগর। বহরমঘাট হইতে ২ ক্রোশ 
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মণ্ডলানগর হইতে ৫ ক্রোশ পূর্বে নন্দ নদীর বাকের মুখে 
অবস্থিত।  অক্ষাণৎ ২২* ৩৬ এবং দ্রাঘিৎ ৮** ৩৩ পুই। 
চৌব্লাগড় বুন্দেলাগণের অধিকৃত এবং দেবগড়ের গৌঁড়- 
রাজশক্তির ও মোগলসাম্রাজ্যের প্রভাৰ বিস্বৃত দেখিয়। 
গড়া-মণ্ডলার রাঁজগণ গড়া ব1 চৌরাগড় অপেক্ষা অধিকতর 
ভুর্গম স্থানে যাইয়৷ রাজধানী স্থাপনে মানস করেন। তদনু- 
সারে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে রাজ! হদয় শা কতৃক রামনগরে রাজপাট 
স্কানান্তরিত হয়। এখানে ৮ পুরুষ রাজত্ব করিবার পর 
রাজ। নরেন্দ্র শা পুনরায় মগুলার রাজধানী স্থাপন করেন। 
গৌড়রাজগণের অধিকারকালে এই স্থান নানা সমৃদ্ধিতে 
ভূষিভ হইয়াছিল। রাজা হৃদয় শার মন্ত্রী ভগবৎ রাওর 
বাদভবন ও রাজপ্রাসাদ এবং অন্তান্ত অদ্রালিকার 
ংলাবশেষ সুদূর বিস্তৃত হইয়া পতিত রহিয়াছে । এখানে 
একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপি আছে। 
উহাতে 8১৫ সম্বৎ হইতে রাজ! হৃদয় শার রাজ্যকাল পর্য্যস্ত 
প্রায় ১৩শ শতাবের গৌড়রাজবংশের রাজগণের নাম 
খোদিত হইয়াছে। 
রামনগর, যুক্ত প্রদেশের বারাণসী জেলার চন্দৌলী তহসীলের 
অন্তর্ণত একটা নগর । বারাণনী নগরীর ১ ক্রোশ উত্তরে 
গঙ্গার অপরপারে অবস্থিত। অক্ষাৎ ২৫১৫১৪% উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৮৩০ ৪২০ পুঃ। এখানে বারাণসীরাজের প্রাসাদ 
ও প্রাচীন দুর্গ আছে। রাজা চৈৎসিংহের প্রতিষ্ঠিত একটা 
সুন্দর মন্দির, পুষ্করিণী ও তৎসংলগ্ন উন্ধান অসংস্কৃত অবস্থাগ্ 
পড়িয়াছিল, উহা ১৮৮৪-৮৫ খুষ্টাব্ে সংস্কৃত হয়। এখানে 
স্থানীয় শস্তের বিস্তৃত কারবার আছে। 
রামনগর, পঞ্জাব প্রদেশের গুজরান্বাল! জেলার উদ্ধিরাবাদ 
তহমীলের একটা নগর। চন্দ্রভাগা নদীতটে অবস্থিত। 
অক্ষত ৩২* ১৯উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩* ৫০ পৃঃ। খুষ্টীয় ১৮শ 
খতাবের গ্রথম ভাগে নূরমহচ্মদ নামক জনৈক ছট্রাবংশীয় সর্দার 
এই নগর স্থাপন করেন। তখন ইহার নাম রম্থুলনগর ছিল। 
এই মুসলমানবংশের প্রভাবে ক্রমশঃই নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত 
হয়। অবশেষে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এখানকার ছট্টা- 
সর্দার গুলাম মহম্মদকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া নগর অধিকার 
করেন। শিখগণ মুসলমান নামের পরিবর্তে রামনগর নাম 
রাখেন। ছট্টাবংশের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইলে এখানে অনেক- 


ষ 
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গুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিক৷ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও 
ভগ্রাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় ইংরাজ 
সেনাপতি লর্ড গাফ এখানে (১৮৪৮খৃঃঅঃ) শেরদিংহের অধীনস্থ 
শিখসৈস্তদিগকে আক্রমণ করেন। প্রতিবৎসর এপ্রিল মাসে 


এখানে একটী মেলা হয়। 
রামনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণ৷ জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। 
রামনগর, বাঙ্গালার চম্পারণ জেলার. অন্তর্গত একটী গঞুগ্রাম। 


অগ্ষাণ.২৭*৯৫৩% উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৪* ২২২৮পুঃ। এখানে 
রামনগররাজের প্রাসাদ অবস্থিত থাকাক্গ স্থানীয় সমৃদ্ধি 


সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । এই রাজবংশের প্রতি 


প্রীত হইয়। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট অরঙ্গজেব রাঁজো- 


পাধি দান করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেন্ট উক্ত 


সনন্দ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। জঙ্গলভাগই রাজার সম্পন্তি। 
রামণতুর্গ (রামন মালই ), মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্দীর বেল্পেরী 
জেলার সন্দুররাজ্যের অন্তর্গত একটী শৈলাবাস। অক্ষাৎ ১৫* 
৬৩০%উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬* ৩০৩৪ পুঃ। ১৮৪৬ খুষ্টাবে 
মান্দ্রাজগবমেন্ট সন্দুরের সর্দারের নিকট হইতে এই স্থান প্রাপ্ত 
হইয়৷ এখানে রোগগ্রস্ত সেনাদলের থাকিবার আড্ড| করেন। 
রামণছূর্গ পর্বতের অধিত্যকাতূমে শ্র স্বাস্থ্যাবাস নির্মিত হয়। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান প্রায় ৩১৫* ফিট, উচ্চ। 
রামনবমী (্ত্রী) রামস্ত জন্মতিথিরূপা নবমী, মধ্যপদলোগী 
কন্মধারয়ঃ। চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী তিথি। চৈত্রপদে চান্দ্র 
চৈত্র বুঝিতে হইবে। চান্দ্রচৈত্রের শুক্লা নবমী তিথিতে রামচন্্র 
জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য এই তিথিকে রামনবমী কহে। 
. এই নবমী তিথিতে যদি পুনবন্থ নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা! 
হইলে এই তিথি অতিশয় পুণ্যজনক হইয়! থাকে । এই দিনে 
স্নান,দান ও তর্পণাদি অক্ষযফলজনক । এই তিথি সকল অভীষ্ট- 
দায়িনী, অতত্রব এই তিথিতে ভক্তিপূর্বক রামের উদ্দেশে 
পুজাদি বিধেয়। এই নবমী অষ্টমীবিদ্ধা হইলে বজ্জনীয়!। 
নবমীতিথিতে উপবাস করিয়। দরশমীতে পারণ করিতে হয় | 
* "চৈত্রে মাসি নবম্যান্ত জাতো রামঃ স্ব হরিঃ। 
পুনব হুক্ষসংযুক্ত! সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা ॥ 
পুনব স্ক্ষংযোগঃ স্বল্পোহপি যদি লভ্যতে। 
চৈত্রশুর্ুনবস্যান্ত স| তিথিঃ সর্ব্কামদ] ॥ 
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসুষ্যগ্রহাঁধিকা। 
তশ্মিন্‌ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিগ্ত ভক্তিতঃ ॥ 
যৎকিঞ্চিত ক্রিয়তে কর্ম তন্তবেদক্ষযকীরকমূ। 
উপোষণং জাগরণং পিত্নুদ্দিস্ত তর্ণম্‌॥ 
ত্মিন্‌ দিনে তু কর্তব্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ সৃভিঃ। 
নবমী চাষ্টমীবিদ্ধ। ত্যাজ্য| বিষণপরায়ণৈ:1”  ( তিথিতত্ব ) 


রামনবমীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ । চান্দ্রচৈত্রের শুক্লানবমীনে 


এই নবমী অষ্টশীবিদ্ধা হইলে নিনদনীয়া/ এই অষ্টমীবিদধ 
নবমীতে যদি পুনবন্থ নক্ষত্রযোগ হয়, তাহা হইলেও এ দি 
বজ্জনীয়, নক্ষত্রের অত্যাদর হইলেও উহা! নিন্দনীয় । এই 
বিধান বৈষ্বদিগের পক্ষে জানিতে হইবে। 
অবৈষ্ণবদিগের. পক্ষে অষ্টমীবিদ্ধা হইলে. তাহা 
উপবাসাদি হইবে। নক্ষত্রযোগ বা অযোগে হানি হইবে না । 
সর্বত্র খক্ষাদরঃ শুদ্ধায়াং ন বিদ্ধায়াং, অতএৰ অষ্টমী: 
বিদ্ধা নবমী সনক্ষত্রাপি নোপোষ্য।। যদ তু পরদিনে একাদস্ঠা! 
দশমী পারণযোগ্য। তদ। দশমীযুক্ত। নবম্যুপোষ্যা । অবৈষণ বৈ 
অষ্টমীবিদ্ধৈব গ্রাহ্া, যদ! তু পূর্বদিনে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী 
পরতে! দশমীযুতা নবমী একা দশীদিনে চ ন পারণযোগ্য 
দশমী তদ। নক্ষত্রধোগাযোগেহপ্যষ্টমীবিদ্ধৈব গ্রাহ্া, পরি 
দরশম্যামেব পারণম্‌্। ( তিথিতত্ব ) | 
যদি পূর্বদিনে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী এবং পরদিনে 
দশমীযুক্তা নবমী এবং একাদশীদিনে পারণযোগ্য। দশমী 
না৷ থাকে, তাহা হইলে অষ্টমীযুক্ত নবমীতে ব্রতোপবাসাদি 
হইবে। পুরাণমতে, যে ব্যক্তি শ্রীরামনবমীর দিন উপবাস ও 
ব্রতাদি না করে, তাহার কুস্তীপাক নরকে বাস হইয়! থাকে। 
ইহাতে পাপশ্রুতি থাকায় বাল, বৃদ্ধ ও আঁতুর তি এই 
ব্রত সকলেরই অবস্তকর্তৃব্য। ্ 
এপ্রাণ্ডে শ্রীরামনবমীদিনে মর্ড্যো বিমুদৃধীঃ। 
উপোষণং ন কুরুতে কুভ্তীপাকেষু পচ্যতে ॥ 
যস্ত রামনবম্যান্ত ভূউক্তে মোহ | 


শীরামনবমীদিনে পাগগ্রাম-পিনাতে উ দ্বারা রাম. ৃ 
চন্দ্রের পুজা করিলে কোটি গুণ ফল লাভ হয়। 
“শালগ্রামশিলায়াঞ্চ তুলসীদলকল্পিতা। ক 
পুজ। শ্রীরামচন্ত্রন্ত কোটিকোটিগ্রণাধিক1 ॥৮. (তিথিতন্বঃ 


এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয় / রামনবমীর দিন প্রা! 
কালে প্রাতঃকত্যাদি সমাপন করিয়। প্রথমে বস্তিবাচনপুর্বক 
সন্কল্প করিতে হইবে। যথা-_ শু 
“বি্ুরোম্‌ তৎদদগ্ধ চৈত্রে মাসি শুর পক্ষে নবমযা্মিধী 
অযুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম। ব্রহ্গত্বপ্রাপ্তিকামঃ রা 
নবমীব্রতমহং করিতে” এইরূপে সঞ্চগ্ল করিয়া সঙ্করস্থত্ পাঠ 
করিবে। তৎপরে নিম়োক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হ্য়। 
মন্ত্র_-ও উপোষ্য নবমীন্তগ্ যামেঘষ্টন্থ রাঘব। | 
তেন গ্রীতো ভব ত্বং ভোঃ সংসারাৎ ত্রাহি মাং হরে ॥৮ 
পরে ঘট বা শালগ্রাম-শিলাদিতে শ্রীরামচন্ত্রের পুজা 


৮৮২: 


[ ৪৮৩ ] 
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করিতে হুয়। পৃজাবিধানান্গসারে সামান্তার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি 
ও গণেশ।দি দেবতাপুজা করিয় নিয়োক্ত ধ্যানে রামচন্দ্রের 
পুজা! করিতে হয়। 
ধ্যান-_” কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীলসম প্রভম্। 
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণতৎপরম্‌ ॥ 
পৃষ্ঠতো৷ লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনক প্রভম্। 
পার্থে'ভরতশক্রদ্ৌ তালবৃস্তকরা বুতৌ। 
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাজ্কিণম্‌ ॥” 
এই ধ্যান করিয়। পাগ্যাদি দ্বারা পুজা করিবে। ন্নান ও 
পুষ্পীঞ্জলিতে কেবল বিভিন্ন মন্ত্র আছে। 
শ্ানমন্ত্র_ 
*ও ইন্দ্রোহগ্নিশ্চ বমশ্চৈব নৈর্ধতো! বরুণে। মরুৎ | 
কুবের ঈশো৷ ব্রহ্ম! চ দিকৃপালাঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥” 
পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র_- 
ও রামস্ত জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ। 
অতন্াং পুজক্রিষ্যামি লোকমাতর্নমোহস্ত তে ॥” 
এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। পরে “ও দশ- 
রথায় নমঃ বলিয়! পাগ্যাদি দ্বারা দশরথকে পূজা! এবং “ও রাং 
হৃদয়ায় নমঃ, রীং শিরসে স্বাহা, ও রং শিখায়ৈ বট্‌, ও 
 রৈং কনচায় হং, ও রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্‌, ও রঃ অস্ত্ায় 
॥  ফট্‌” এই সকল মন্তর্বার! ষড়ঙ্ের পূজা করিতে হয়। এইবূপে 
পুজা করিয়া হনুমান সুত্রীব, ভরত, বিভীষণ, লক্মণ, অন, 
৮ শক্ত, জান্ববান্‌, সুমন্ত্র জয়ন্ত, সুরার, অশোক, ধর্পাল, 
ধুম, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈখ/তি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, 
- অনন্ত, ব্রহ্মা, ইহাদিগকে পুজ! করিতে হইবে । তৎপরে ও 
সীতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে সীতাকে পুজ। করিয়া বজ, শ্তি, 
 খড়া, পাশ, অন্কুশ, গদা, শূল, চক্র, পদ্ম ইহাঁদিগকে পূজ। 
% করিবে । পরে এই মন্ত্র পাঠ করিয়৷ রামচন্দ্রের জন্ম ভাবনা 
করিতে হয়। 
 পণ্ত উচ্চস্তে গ্রহপঞ্চকে স্থুর গুরো সেন্দৌ নবম্যান্তিথো 
লগ্নে কর্কটকে পুনর্বাস্থদিনে মেষং গতে পৃষণি। 
নির্দ্ধং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণে- 
রাবিভূতিমভুদদপুর্ববিভবং যৎকিঞ্দেকং মহঃ।৮ 
এইবপে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভাবনা করিয়! অশোকপুষ্প 
ও তওুলদুর্ববাদি দ্বারা অর্থ্য রচন| করিয়া 
“ও দশাননবধার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ। 
দানবানাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং রামে! জাতঃ স্বয়ং হরিঃ। 
ৃহাপার্ধাং ময় দত্তং ভ্রাতৃভিঃ নহিতে। মম ॥” 


এই মন্ত্রে দিতে হইবে। পরে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয় বরতের 
কথ শুনিতে হয়। কথ! গুনিবার পুর্বে ভোজ্যোতসর্গও 
কর। বিধেয়। 


ব্রতকথ|। ঠা 
পুরৈকদ! স্থথাসীনং ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্‌.। . 
মহসাগত্য তত্রৈব সনকঃ সংযতেক্্রিয়ঃ ॥ . . 
সনক উবাচ" ্‌ 
রাজ। দশরথে! নাম রাজ্ঞা। কৌশল্যয়াপি ঝ। 
কম্মাৎ কর্দনবশাল্লব্ধঃ পুত্রোহসৌ। জগতাং পতিঃ। 
দুর্বাদলশ্তামরামে! বিস্তারধ্য কথয়ন্ব মে ॥ .. 
ব্রন্মোবাচ-- 
সাধু পৃষ্টং ত্বয়৷ বৎস জগতাং হিতকারকম্‌। 
পুর! রাজ! দশরথঃ কৌশল্য। চ সমাহিতঃ ॥ 
জজাপ মন্ত্র তুর্গায়াঃ শিবস্ত চ বিশেষতঃ । 
তয়োর্জপেন তুষ্টঃ সন্‌ শিবঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ 
দশরথ উবাচ-_- 
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফল! ক্রয়] । 
অগ্য.মে সফলং চক্ষুর্যতস্বমবলোকিতঃ ॥ 
শ্রীশিব উবাচ-- 
কিন্তে কাম্যং মহারাজ কথয়ন্ব দরদামি তৎ॥ 
দশরথ উবাঁচ-_- 
দেবদেব হাপুতোহহমিতি ছুঃখেন ছুঃখিতঃ | 
চিরং বিচাধ্য মনসা শিবারাধনতৎপরঃ ॥& 
ইতি শ্রত্বা মহাদেবস্তমুবাঁচ দয়াপর2 | 
কুরু রাজন্‌ বংশষজ্ঞং ততস্তে জগতাং পতিঃ ॥ . 
শ্রীরামনামা পুত্রোহসৌ কৌশল্যায়াং ভবিষ্যতি। 
ইতুক্ত। ত* দেবদেবস্তাত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ 
ইতি রুদ্রমুখাচ্ছূত্বা রাজ। দশরথঃ সুখী । 
ততশ্চক্রে বংশযজ্ঞং ব্বদেব্যা সহ তৎপরঃ ॥ 
ততঃ কালে মঙ্থারাজ্ঞী গর্ভং ধত্তে মনোহরম্‌। 
চৈত্রে মাদি সিতে পক্ষে নবম্যাং শোভনে দ্বিনে। 
অতিপুণ্যে স্থনংলগ্নে জাতে। রামঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ 
পুনর্বৃস্বক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্বকামদ।। 
টন প্রোক্তা কো টিনুয্য গ্রহাধিক! ॥ 
তশ্মিন্‌ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদিশ্ত ভক্তিতঃ। 
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম তদেবাক্ষয়কারকম্‌ ॥ 
উপোষণং জাগরণং পিতৃন্দিস্ত তর্পণম্‌। 
তন্মিন দিনে তু কর্তব্যং ব্রহ্ম গ্রাপ্তিমভীগস্ৃভিঃ॥ 
তন্মিন্‌ দিনে মহাপুণো রামমুন্দিশ্ত ভক্তিতঃ। . 
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জপেদেকান্ত আনীনো যাবৎ স্তাদ্বশমীদিনম্‌ ॥ 
তেনৈৰ স্তাৎ পুরশ্চর্যয! দশম্যাং ভোজয়েন্বিজান্‌। 
ভক্ষ্যভোউ্যর্বহুবিধৈর্ভক্ত্য। দগ্ভাচ্চ দক্ষিণাম্‌ ॥ 
কৃতকৃত্যো। ভবেত্তেন সচ্ভো। রামঃ প্রসীদতি | 
ষস্ত রামনবম্যান্ত ভূঙক্তে মর্ত্যে। বিমুঢুধীঃ ॥ 
কুম্তীপাঁকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
কুর্ধযাৎ রামনবম্যাং য উপোষণমতক্দিতঃ। 
ন শেতে মাতৃভঠরে স্বয়ং রামো! ভবেত্ত, সঃ ॥ 
শ্রীরাঁমনবমী নাম পুণ্যাৎ পুণ্যতমব্রতম্। 
ইতি শ্রত্ব। স্থুসন্তষ্টঃ সনকঃ পুনরব্রবীৎ ॥ 
সনক উবাচ-_ 
বিধিনা কেন কর্তব্যং বদ মে কমলোত্তব। 
ব্রহ্মোবাচ-- 
ব্রতপূর্বদিনে স্বাত্বা সকদ্ভূক্ত! নিরামিষম্‌। 
ত্যক্তা চ যোঁষিৎশয়নং শগ্নিতঃ স্থগিলে কুশে ॥ 
ব্রাঙ্গে মুহূর্তে চোখায় কৃত্বা প্রাতঃক্রিয়াং ততঃ। 
গ্রাতঃ স্বত্ব শুচিভূতি! সন্বল্পং বিধিবচ্চরেৎ ॥ 
গ্রতিমায়াং ঘটে বাপি পটে ব৷ যত্রুতোহপি বা 
শালগ্রামশিলায়ান্ত তুলসীদলকল্পিতা ॥ 
পৃজা শ্রীরামচন্ত্রস্ত কোটি কোটি গুণাঁধিকা। 
কৌশল্যা পুজনীয়াদৌ রাজ! চৈব ততঃ পরম্‌॥ 
ষড়ঙ্গং পৃজয়েত্বত্র লক্ষণাদীন্‌ বিশেষতঃ। 
পৃজয়েৎ পরয়! ভক্ঞয। পরিবারাংস্ততঃ পরম্॥ 


ততো গ্রহাংশ্চ দিকৃপালান্‌ গণেশাদীন্‌ প্রপৃজয়েৎ। 


ততে। মৃধ্যাহ্ৃগে সুর্য্ে তজ্জন্ম ভাবয়েত ব্রতী। 


উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে স্ুুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যান্তিথৌ 


লগ্নে কর্কটকে পুনর্ধন্থদিনে মেষং গতে পুষণি। 


নির্দিগ্ধ ং নিথিল1ঃ পলালসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারথে. 


রাবিভূতিমভূদ পূর্বাবিভবং যৎ কিঞিদেকং মহঃ॥ 
ততে। বাদ্যাদিকং ক্কত্ব! দদ্যাদর্ধ্যং বিশেষতঃ | 
মূলমন্ত্রেণ দদ্যাদূবৈ ভক্ত] পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্‌ ॥ 
এবমটন্থ যামেষু অষ্টধা পুজয়েৎ ব্রতী । 
ইতিহাসকথাং ক্রুত্বা গীতবৃত্যৈনিশাং নয়েৎ ॥ 
ততঃ পরদিনে গ্রাতঃম্নানং কৃত্ব। বিধানতঃ | 
রামং দুর্বাদলগ্।মং ভক্ত্য। শক্ত্য। প্রপূজয়েৎ ॥ 
দক্ষিণাং বিধিবদ্দগ্যাদ চ্ছিদ্রমবধারয়েৎ। 
ভোজয়িত্ব। ততে! বিগ্ান্‌ শ্বয়ং পারণমাচরেৎ ॥ 
যামেষু শৃথুষ্ান্লিত্যং পুণ্যাহে চ বিশেষতঃ | 
বহুপুত্রী ধনাঢ্যম্চ অন্তে ব্রনষত্বমাপুয়াৎ ॥ 
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শর &। 
রামনাথ তর্কমিদ্ধান্ত 


গ্রামে বৈরিণো! হত্বা সর্ধাত্র বিজয়ী ভবেৎ। 
রাজদ্বারে মহাঘোরে সংগ্রামে শক্রসঙ্কুলে ॥ 
দুর্বাদলশ্তামরামস্তস্ত রক্ষাকরে! ভবেৎ। 
ভক্ত্য। ষঃ শৃণুয়াদ্রোগী উল্লানঃ স তবেৎ সদ1 ॥ 
বন্ধ্যা! পুত্রবতী সাধবী পতিচিত্তানুদারিণী। 
সপত্ীদর্পদলনী স! ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
দরিদ্র লভতে বিত্বং ভীতো! ভবতি নির্ভয়ঃ। 
যজ্ঞদানতপা-স্থস্ত তীর্থন্নানাদি কাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
ন রামনবমীনামব্রতত্তেক কল! সম] | 
যশ্মৈ কন্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্ঠং কদাঁচন ॥ 
শিষ্টায় ভক্তিযুক্তায় শুচয়েইপি প্রদাপয়েৎ। 
শঠায় পরতন্থীয় বিকখনরতায় চ ॥ 
ভ্রমাদপি ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদা আনে! হিতম্‌।, 
ময়ৈতৎ কথিতং বৎস তব স্নেহাঁৎ ব্রতোত্বমম্‌ ॥” 
ইতি শ্রীত্রক্ষসনকসংবাদে শ্রীরামনবমীব্রত কথা সমাপ্ত। | 
পরে ব্রতাঙ্গ ব্রাঙ্গণভোজন প্রভৃতি বিধেয় ॥ এই ব্রত, 
প্রভাবে ইহলৌকে সকল প্রকার সুখসৌভাগ্য এবং অন্তকানে 
পরমপদ প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে। র্ ্‌ 
রাঁমনাথ (পুং) রামচন্দ্র । ৃ 
রামনাথ, কএকজন স্ুপগ্ডিতের নাম। ১ অটদ্বতজ্ঞানসর্বব 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেত। মুকুন্দ মুনির গুরু । ২ কারিকাবলীটিগ্পণ 
তর্কসংগ্রহটিগ্ণ, স্তায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটিগ্লণ ও মঙ্গলবাদটি%! 
নামক গ্রন্থরচয়িতা। ৩ নরপতিজয়চর্য্যটীকা প্রণেতা 
৪ মুক্তাবলী নামে মেঘদূত-টীকাকর্তী । ৫ বৈদ্ধমনোৎসবটীক 
ও বৈস্বিনোদটাকা রচয়িতা । ৬ রাম চন্পুপ্রণেতা । 
রঘুনাথ দেবের পুত্র। 
রামনাথ চক্রবর্তী, কাতনত্রুত্তিপ্রবোধ নামক টে 
গ্রন্থপ্রণেতা। 
রামনাথ চৌবে, বুহচ্ছবেন্দুশেখরটীকা, ০২ | 
ভূষণটাক ও বৃহদৈয়াক রণসিদ্ধান্তমগ্জুষাটীক1 প্রভৃতি গ্রন্থ রঃ 
য়িত।। ইনি মীর্জাপুরের প্রসিদ্ধ চৌবেবংশে জন্মগ্রহণ করেন 
রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, নবদ্বীপবানী জটৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
তিনি “বুনো রামনাথ” নামে সাধারণে গ্রাসিদ্ধ। রামনাথে 
অসাধারণ পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বহু দুরদেশ হ্‌ইণে 
শত শত ছাত্র তাহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে আসি 
রামনাথ নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃস্বস্ধল ছিলেন॥ তিনি ছা 
গণকে প্রতিপালন করিয়! শিক্ষাদানে অসমর্থ একথ| প্রকা 
করিতেন। কিন্ত ছাত্রগণ তাহার শিক্ষাকৌশলে এরূপ মু 
হইয়াছিল যে, তাহারা, নিজ্জ হইতে যংসামান্ত ভরণগোহ 


| 
/্ 


বৃ 


রামনাথ হোস লাধীশ্বর 


[ ৪৮৫] 


রামনাম ব্রত 


চাঁলাইয়৷ তাহার টোলে অধ্যরন করিতে থাকে । নে সময়ে 
নবদ্ধীপের প্রধান প্রধান অধ্যাপক মাত্রেই রাজ কঞ্চচন্দ্রের 
নিকট বার্ষিক বুত্তি পাইতেন। তাহার! রামনাথকে রাজ! 
কৃষ্ণচন্্রের নিকট অর্থসাহাধ্য প্রার্থনা] করিতে পরামর্শ দ্রিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তিনি ভিক্ষালব্ধ অর্থে জীবিকানির্দধাহ কর! 
অতীব অপমানজনক মনে করিয়৷ কাহারও নিকট কখনও 
কিছু প্রার্থনা করেন নাই। নগরের ভোগবিলাসে পাছে 
তাহার অভাব বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি নবদ্বীপের 
প্রান্তভাগে একথানি সামান্ত কুটার বাঁধিয়া বাস করিতে 
থাচুকন। তাহার সরলা পতি প্রাণ সহধর্দ্িণী অপর কিছু 
না জুটিলে তেঁতুল পাতা! দিদ্ধ দিয়া ভাত জোগাইতেন। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামনাথের অসাধারণ পাঙ্ডত্য ও সাংসারিক 
অসচ্ছলতা জানিতে পারিয়া নিজে একদিন তাহার কুটারে 
পদার্পণ করেন এবং তাহার সমস্ত ব্যয়নির্ধাহের জন্য উপযুক্ত 
বুত্তি দান করিতে ও অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু রামনাথ 
কিছুতেই বৃত্তি লইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে নবদ্ধীপপতি 
রামনাথের পতীকে গিয়া ধরেন । ব্রাহ্গণী সে সময় রাজাকে 
বলিয়াছিলেন, “বাছা! আমার ত কিছুরই অভাব নাই, 
আমার পরিবার সাড়ী আছে, বাড়ীতে তেতুল গাছ আছে, 
বিশেষতঃ যখন আমার হাতে নোয়া আছে, তখন আর অভাব 
কিসের ?৮ ব্রাঙ্গণীকেও প্রলুন্ধ করিতে না পারিয়া শেষে 
রাজ রামনাথের : নিকট আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয় 
ক্রিয়া তাহার দান গ্রহণে বাধ্য করেন। রাজ! কৃষণচন্ত 
এ রামনাথ আরও অনেক মন্্রান্ত রাজ! মহারাজের দান 
আগ্রহ করিয়াছিণেন। তিনি সরল, বিনয়ী, বিদ্ধানুরাগী 
ও নিরহঙ্কার ছিলেন। 
বামনাথ বিগ্যাবাচস্পতি, একজন বিখ্যাত টীকাকার। 
ইনি অভিজ্ঞান-শাকুস্তলটীকা, কাব্য প্রকাশরহস্ত প্রকাশ, 
স্বতিরত্রাবলী, দায়ভাগবিবেক বা দায়রহস্ত এবং ১৬২৩ খুঃ অঃ 
সংস্কারপদ্ধতিরহন্ত নামে ভবদেবকৃত সংস্কারপদ্ধতির টীক। ও 
১৬৩৩ খুষ্টাব্দে ত্রিকাগ্ডবিবেক নামে অমরকোষটাকা প্রণয়ন 
করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি কাতন্ত্ররহস্ত, কাব্যরহস্তা, 
লীলাবতীরহপ্ত, শন্দার্থরহস্ত, সময়রহস্ত গ্রভৃতি গ্রন্থ উদ্ধৃত। 
রামনাঁথ সিদ্ধান্ত, ষ্ট্চক্রক্রমদীপিকা নামৈ পুর্ণানন্দকূত 
ষট্‌চক্রক্রমের টাকা-রচয়িতা। 


রামনাথ হোসলাধীশ্বর, দেবগিরির একজন রালা, 
১২৭৩ হুইতে ১৩১৭্খুাব্দ পধ্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি সাঁমবেদ- 


রামনাদ, মান্দ্রাজ প্রেনিডেন্দার মদ্ুরা জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূমম্পত্তি। অক্ষাণ ৯* ৩ হইতে ১** ২ উঃ এবং দ্রাধি* 
৭৮ হইতে ৭৯* ২৪ পুঃ।॥ ইহার উত্তর সীমায় শিবগঞ্গ! ও 
তিরুমঙ্গলম্‌, পুর্বে তাঞ্জোর ও পকৃপ্রণাঁলী, দক্ষিণে মান্নার 
উপমাগর ও পশ্চিমে তিন্নেবলী জেল! । 
এখানকার সর্দারগণ মরাবর জাতির পুজ্য ও প্রধান) 
বর্তমান পোকলুর গ্রামে তাহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
খুষ্টায় ১৮শ শতান্দে রামনাদে রাজধানী স্বানান্তরিত হওয়ায় 
পোকলুর নগর শ্রীহীন হইয়াছে । ১৮শ শতাব্দে সর্দারের! 
রামনাদে আসিয়। পরিখা, প্রাচীর ও হুর্গাদিদ্বারা নগর 
সুরক্ষিত করেন। এ প্রাচীর মৃত্তিকানির্মিত এবং ২৭ ফিট 


উচ্চ ও ৫ ফিট প্রস্থ। এক্ষণে এ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে 
ও পরিথা বুজাইয়া দ্নেওয়া হইয়াছে । ছুর্ণাভ্যন্তরে রাজ- 
প্রামাদ ছিল। 


১৬৫৭ খুষ্টাঝে রাজা তিরুমলের মৃত্যুর পর, দ্রাঙ্গিণাত্যে 
বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। রামনাদের সেতুপতি রাঁজগণ 
এই সময়ে নির্বিরোধে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। ১৮শ 
শতাব্দের প্রান্তে এখানে উপযুঠপরি কএকবার দুর্ভিক্ষ উপ- 
স্থিত হওয়ায় মহাঁনারীতে রাজ্য উতসন্ন যায়। তাহাতে আবার 
গৃহবিবাদে রামনাদরাজ্য ছারথারে যাইবার উপক্রম হয় £ 
অবশেষে ১৭২৯ খুষ্টান্দে এই রান্য দুইভাগ করিয়৷ প্রকৃত 
উত্তরাধিকাবীকে ৩ অংশ ও বিদ্রোহী জটৈনক সামস্তকে 
২» অংশ বন্টর করিয়া দেওয়া হয়। এই সামন্তরাজ শিব- 
গঙ্গরাজ নামে পরিচিত। ১৭৯২ খুষ্টাব্ষের সন্ধি অনুসারে 
আর্কটরাজের অধীনস্থ পলিগারগণকে ইংরাজাধিকারে 'আনিবার 
জন্ত ইংরাঁজ সেনাপতি কর্ণেল মাটিন রামনাদ অধিকার ও 
রাঁজস্ব নির্ধারণ জন্ত গমন করেন । ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী 
রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়! বন্দীভাবে তাহাকে মান্দ্রাজে পাঠান 
হয়। ১৮০৩ খুষ্ঠাব্দে ইংরাজরাজ উক্ত রাজার জ্যেষ্টা ভগিনীর 
হস্তে রাজ্যভার সমর্পন করেন। এ সময়ে রাজম্বের হার 
মোট আদায়ের ১ অংশ নির্দি্ হয়। 

২উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। প্রাচীন নাম রামনাথ- 
পুরম্! অক্ষত ৯ ২২৯৬ উঃ এবং ড্রাঘিৎ ৭৮" ৫২৯ পুঃ। 
রামেশ্বরে ধাইবাঁর যাত্রীদিগের জন্য এখানে চটী আছে। 
এখানকার রাজগণের উপাধি সেতুপতি অর্থাৎ তাহারাই 
র!মেশ্বর-সেতুবন্ধের একমাত্র অধিকাঁরী। ১৭৭২ থৃষ্টাবে 
জেনাঁরল ম্মিথ এই নগর অধিকাঁর করেন। 


ভাষা প্রণেতা ভরতস্বামীর প্রতিপালক ছিলেন। ইহার | রামনামব্রত  (ক্রী) রামনাম এব ব্রতং। রামনামরূপ ব্রত, 
পর নাম রামচন্দ্র। (যাদব-রাজবংশ দেখ |] কেবল রামনাম জপ করা। 
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রামনারায়ণ 


রামনারায়ণ (পুং) বৈয়াকরণভেদ। 


রামনারায়ণ, অনুমিতিনিরূপণ, 
পঞ্চদরশাটীক1, ভগবদৃগীতাপ্রকাশিনী, বনমালিকীত্িছন্দোমালা, 


বিজ্ঞাননৌকাটাক1, সফলবৃত্তি, সর্বববেদীর্থনির্ণযটাক। প্রভৃতি 
্রন্থপ্রণেতা। ২ গুরুচন্দ্রোদয়কৌমুদরীরচয়িতা। ৩ প্রমিতা- 
ক্ষর! নামে মুহূত্তচিস্তামণির টীকাকার। 
রামনারায়ণ (রাজ), পাটনার জনৈক হিন্দু শাসনকর্ত।। 
নবাব আলীবদ্দী খার রাজত্বকালে ১৭৫৩ খুষ্টাবে রাজ! জানকী 
রামের মৃত্যু হইলে নবাব তাহার পুত্র চতুষ্ট়কে থেলাৎ 
দিয়া সমবেদনা জানান। তিনি এ সময়ে রাজ। ছুল্পভ- 
রামকে সেনাপরিসংখ্যার দে ওয়ানীতে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করেন 
এবং রাজ! রামনারায়ণকে পাটনার নায়েব-নাজিমের কাধ্য দেন। 

বেহারের নায়েব-নাজিম রাজ। রামনারায়ণ সিরাজউদ্দৌলার 
বিরুদ্ধে বঙ্গের সমুদায় ষড়যন্ত্র হইতে নিলিপ্ত ভাবে অবস্থান 
করিতেছিলেন। প্রতিপালক আলীবদ্দী খার নাম স্মরণ করির়!| 
তিনি নবাব-দৌহিত্রের সম্পূর্ণ হিতাকাজ্ষী ছিলেন। পলাশী- 
যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্ষে সিরাজপ্রেরিত ফরাদী সেনানী ল৷ 
তাহার নহিত মিলিত হইলে, পাটনায় রাষ্টরবিপ্রবের আশঙ্কায় 
মীরজাফর ক্লাইবের সহিত পরামর্শ করিয়া! মেজর কুটকে তথাক়্ 
প্রেরণ কারতে ইচ্ছা করেন। রামনারায়ণ বিবাদ পরিহার- 
মানসে ইংরাঞসৈন্তের উপস্থিতির পূর্বেই ফরাসী সেনাদলকে 
অযোধ্যা-নবাবের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। রামনারায়ণের 
সহিত গোলবোগ বাধাইয়া তাহাকে ছলে বলে রাজ্যচ্যুত 
করাই পরামর্শ স্থির ছিল। কুটও সেইরূপ আদিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু রামনায়ণ বণ্ততাভাব প্রদর্শন করায় সে আদেশ 
রহিত হয়। 

সিরাজের শাসনে উত্যক্ত মীরজাফর ও রাজ! ছুল্লভরাম 
পরম্পরে. বন্ধুতাস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়েই তৎকালে 
আপন মাপন স্বার্থ সাধনে ব্যপৃতত॥। কাজেই মীরজাফরের 
গিংহাসন প্রাপ্তিতে তাহার কোন লাভ হইল্‌ না বা! অপরিমিত 
গ্রভৃত্ব চলিল না দেখিয়া মন্ত্রিবর নানা মন্ত্রণাজাল বিস্তার 
করিতে লাগিলেন। একে অর্থকৃচ্ছ,তা, তাহাতে দুল্লভরামের 
ষড়যন্ত্র এবং রামনারারণের ভাবগতিক ও বিশেষ আশা গ্রদ নহে, 
লক্ষ্য করিয়! মীরজাফর প্রতিবিধানের চেষ্টা দেখিতে লাগি- 
_লেন। এ সময়ে ইংরাজের গুপুচরের হস্তে রামনারায়ণের 
নিকট আলীবদ্দী বেগমের গেরিত পত্র ধরা পড়ে। উহাতে 
অযোধ্যার নবাবের সহিত রামনারায়ণের এক যোগ হইয়। 
মীরঞাফরকে বিতাড়িত করিবার প্রস্তাব ছিল। 

ওয়াটুসের মধ্যস্থতা 7 রাঙা ছুলনভরামের মহিত 


তত্ববোধ, তত্বান্থসন্ধানটীকা, 


পুনন্মিলিত হইয়া বেহার যাত্রার উদ্ছেগ ছু. 7 জজ 
মহলে আসিয়া সমস্ত বিদ্রোহের উপশম হওয়ায়, 
পাটন।-যাত্রার প্রস্তাব কাঁরলেন। ক্লাইবও অবসর বুঝিয়! 
পুর্বপ্রতিশ্রুত টাকার দ্রাবী করিয়! বসিলেন। ক্লাইবের আঃ ; 
হাতিশব্যে বাধ্য হইয়া মীরজাফর দুর্লতরামকে ডাকিলেন। 
ক্লাইবের অনুরোধপত্র পাইয়া রায়ছুল্পভ সদলে উপনীত হই- 
লেন। ইংরাজপক্ষের প্রাপ্য ২৩ লক্ষ ও পরবর্তী কিস্তির ১৯ ল ন 
টাকার জন্য তন্থার ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে কলিকাতা! ঠার 
দূ্গিণে কোম্পানীর জমিদারীর জন্যও ফরমান্‌ প্রদত্ত হয়। 
রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় সহোদর মীর কাজেম 
থাকে বেহারের রাজ্যভার অর্পণ করাই মীরজাফরের অভি্রা 
ছিল, কিন্তু ছুল্পভরামের পরামর্শানুনারে ক্লাইব নবাবকে 
ইলেন যে,রামনারায়ণের সেনাদল অল্প নহে,অযোধ্যার নবাবের 
সাহায্যলাভের জন্ত তিনি প্রাণপণে চেষ্ট! করিতেছেন, ইহার 
উপর যদি মহারাস্ী্নগণের সাহাধ্য পান,তাহা৷ হইলে সমূহ ৰিপ' 
দের সম্তাবনা। আর যদি ফরাদী দল আসিয়া উপস্থিত 
তাহা হইলে ইংরাজ-দলকে আত্মরক্ষার্থ কলিকাতায় প্রত্যাবুন্ 
হইতে হইবে | স্থতরাং কালক্ষেপ করিয়া নৃতন বন্দোবস্তের 
চেষ্টার পরিবর্তে উভয়ের ধ্যে মিলনই যুক্তিযুক্ত । কা র 
পরামর্শের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর না পাইয়। অগত্যা 1. শি 
গ্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। ৰ 
অতঃপর দৈন্থসহ মীরজাফর পাটনা যাত্রা করি | 
সব্ধাগ্রে সদলে ক্লাইব, মধ্যে ১০সহত্র সেনাসহ রাজ ছু ভরাঃ 
ও সব্ব পশ্চাতে ৪* হাজার সৈন্ত মহাসমারোহে পাটন| অভিমুখে 
অগ্রসর হুইল। রামনারাক্ণণ পুর্বেই আত্মরক্ষার বন্দোৰ 
করিয়াছিলেন। ক্লাইবের মিলনাত্মক পত্র পাইয়াই ছি 
প্রথমে ক্লাইৰ ও পরে ওয়াটুদের সহিত নবাবের নিকট আগির 
সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে মরাঠা দলপতিগণের রে 
লোক পাটনায় আমিয়া ২০ লক্ষ টাকা বাঙ্গালার চৌথের জন 
দাবী করিল। অর্থশৃস্ত নবা৭ এই কারণে শরীপ্ই রামনারারণের র 
সহিত মিলন-সাধন করিতে বাধ্য হইলেন। রামনারার? 
নবাবশিবিরে উপনীত হইয়। সমুচিত সম্মান প্রদর্শন ৃ 
ছিলেন। পাটনায় মীর্জাফর খার দরবার বসিল। 
নামে নবাব রহিলেন। রামনারাক়ণ ডেপুটা নবাবপদে 
খাক্যীনু নবাবের নিকট রা বা খেলাৎ উপহার 


চি জদট' €] 


রামনারায়ণ 


হইতে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। বেহারের ডেপুটা নবাব 
 ব্বামনারায়ণ এক্ষণে বিষম সমন্তায় পড়িলেন। নবাবী সৈন্ত বা 
_. ইংরাক্জটন্ত তখনও মুর্শিদাবাদ হইতে নিষ্কান্ত হন নাই। নবাব 
পক্ষ জী হইলে তাহার সমূহ বিপদ ঘটতে পারে এই 
আশঙ্কায় তিনি শাহাজাদার সহিত সম্মিলিত হইতে সাইন 
করিলেন না। উভর সঙ্কটে পড়িয়া! তিনি পাটনা-কুগীর অধ্যক্ষ 
আমিয়টের সহিত কর্তব্য স্থির করিবার জন্ত গমন করেন। 
পরামর্শে স্থির হইল, ইংরাভ-সৈম্ত না আস! পর্য্যন্ত তিনি 
মিলনের প্রস্তাব পাঠাইয়। শাহাজাদাকে প্রবোধ দিতে থাকুন, 
.. পরে যাহা ভাল বোধ হয় করিবেন। এইরূপ ভাবে কার্ধ্য 
চলিতে লাগিল। তিনি শাহজাদার শিবির পর্যান্ত গিয়া বগ্ততা 
স্বীকারের উদ্মোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শাহাজাদার দল 
পাটন! অবরোধ করিল। রামনারায়ণ উপায়ান্তর না| দেখির় 
সবাররুদ্ধ করিয়া নগররক্ষান্প আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
এদিকে সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল। বঙ্গ হইতে সাহা- 
ষ্যার্থ পৈম্ভাগমন সংবার্দে উৎফুল্ল হইয়! তিনি নগররক্ষার্থ 
শাহাজাদ1 শাহ আলমের বিরুদ্ধে যুদ্ধারস্ত করিলেন। বাদশাহী 
দল নগর আক্রমণে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। 
শাহাজাদা এক্ষণে অর্থাভাবে বিপন্ন, সৈন্তদল তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া পলাইতেছে দেখিয়া,তিনি কিছু অর্থ প্রদান করিলে 
এ প্রদ্দেশ ছাড়িয়া যাইবেন এই মর্মে ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন। 
তদ্ন্ুনারে মীরণকে ভুলাইয়! পাটনায় পাঠাইয়। ক্লাইব ও রাম- 
রারায়ণ জমিদার্বর্গের সহিত সমুদয় বন্দোবস্ত স্থির করিলেন। 
 শাহাজাদার নিকট ১০ সহস্র. মুদ্রা) প্রেরিত হইল। অনস্তর 
সমস্ত ব্যবস্থা! করিয়! ১৬৫৯ খুষ্টাব্ষের জুন মাসে ক্লাইৰ কলি- 
কাতাঁয় ফিরিলেন। 
১৭৬৯ খুষ্টান্দে শাহ আলম্‌ দ্বিতীয়বার বাঙ্গালা আক্রমণে 
ই. উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। (েপুটা নবাব রামনারারণ 
ইংরাজদ্লের সহিত বঙ্গীয়সৈগ্ভের আগমনে কতক আশ্বস্ত 
.. ছুইরা আত্মরক্ষার উপাঁর ও স্বীয় সেনাদলের সংক্কার সাধনে 
মনোনিবেশ করিলেন। ১৯এজানুয়ারী বঙগীর়সৈম্ত শাকড়ী- 
গালীতে আসিয়। উপনীত হইলে নবীন বাদশাহ পাটনার 
নিকটবর্তী হইলেন। রাজ। রামনারায়ণও বিশেষ দক্ষতার 
সহিত কাধ্য পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি জমিদার- 
বর্গকে সদলে আহ্বান করিগ1 ও নূতন সেনাদল সংগ্রহ করিয়া 
পাটনার বহির্ভাগে যুদ্ধার্থ প্রস্তত ছিলেন। কেবল নবাবের 
আদেশ নত বঙ্গীক্ষসৈম্তের আগমন পধ্যন্ত কালক্ষেপ করিতে- 
, ছিলেন । কিন্তু প্রতিদিন উভয় সৈন্যের মধ্যে খগ্ডযুদ্ধ 
রর চলিতেছিল। রহিম খ। রোহিলার অধীনস্থ অগ্রগামী বঙ্গীয় 
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অশ্বারোহিদল রাজার সহিত আগিয়া মিলিত হইল। রাজ! 
রামনারায়ণ ৯ই ফেব্রুয়ারী মসিম্পুরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে স্বীয় 
সৈম্দলকে অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। গ্রচ্ড যুদ্ধের পর 
রামনারায়ণ পরাভূত হইলেন। 

শাহ আলমের পক্ষে দীলার খ! ও আদালৎ খা যুদ্ধে নিহত 
হন। জামার পালোয়ান পিংহ ও অপর ছু'একজন পূর্বেই 
বাদশাহ পক্ষে যোগদান করিয়াছিল, কেহ বা রণক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করিল। রহিম খ। ও রাজ! মুরলীধর কামগার খার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হন এবং রাজা রামনারায়ণ 
কামগারের বর্ষাঘাতে আহত হইয়া হস্তিপকের কৌশলে নগর 
মধ্যে পরিচালিত হন ও তথায় আশ্রয় লাভ করেন। যুদ্ধের 
শেষাবস্থায় রাজার সাহাব্যার্থ অগ্রসর হইয়! কাণ্ডতেন কক্তেন্‌ 
গ্রভৃতি কএকজন ইংরাঁজসেনানী নিহত হুন। 

যুদ্ধ-জয়ের পর বাদশাহ হতব্যক্তিগণের কবর দিবার 
আদেশ দেন, এই বিলগ্বহেতু পাটনানগর রক্ষা পায়। 
রামনারায়ণ আহত হইলেও এই সময়ে যথেষ্ট ক্ষিগ্রকারিতার 
সহিত নগররক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন ও স্বয়ং আহত 
বলিয়! বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইতে অক্ষম জানাইয়া সন্ধির 
প্রস্তাব পাঠাইলেন। বাদশাহীদল কএকদিন নগরের চতুষ্পার্শব 
লুন করিয়! অবশেষে নগর লুন আরম্ভ করিল । এবার পৃ 
হইতে নগররক্ষার বন্দোবস্ত করায় রাজ! রামনারায়ণ বাদশাহ- 
কর্তৃক পাটন! অবরোধ হইতে পরিত্রাণ পান। সমবেত বঙ্গীব 
দেনাদলের সহিত যুদ্ধে বাদশাহী সেনাদল পরাভূত হইল । 

নবাব মীরকাপিম বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইয়! 
রাজকন্দ্চারিগণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা! করিয়া- 
ছিলেন। রামনারারণের অতুল এ্রথধ্যের কথা শুনিয়া নূতন 
নবাবের অর্থপিপাপা ব্দ্ধিত হইল। তিনি তাহার ভাগার 
হস্তগত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। বাদশাহ 
চলিয়। গেলে মীরকাপিম রামনারায়ণের নিকট হইতে বেহার- 
প্রদেশের সমগ্র হিসাব চাহিরা বসিলেন। রামনারার়ণ 
পদচ্যুত হইলে নবাবীপদ্দ পাইবার আশায় রাজবল্লত নবাবের 
অনুগত হইয়া হিনাবনিকাশ পরিদর্শনের কাধ্যভার লইলেন। 
কূটনীতিজ্ঞ রাজা! রামনারায়ণ নান! ছলে বিলম্ব করিতে 
লাগিলেন। ইত্যবসরে তিনি ইংরাজসেনাপতিদ্বয়কে স্বপক্ষে 
আনিতে চেষ্ঠা করিতেছিলেন, ক্লাইবের সহিত বন্ধুত্ব স্মরণ 
করিয়া ভান্দিটার্ট কর্ণেল কুটকে পাটনা-গমনকালে হিসাব 
নিকাঁশের গ্রতি লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দ্রেন। সেনাপতিদয় 
রামনারায়ণ,ক নবাবের উত্পীড়ন হইতে ব্রহ্মা করিবার 
পন্দেই যহায়তা করিগাছলেন। 
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রামনারায়ণ 


এ দিকে মীরকাদিম রামনারায়ণের গ্রভৃত অর্থভাগ্ডার 
ও সরকারী রাজস্বের অপব্যবহার-কথ' রঞ্জিত করিয়া ইংবাজ- 
গবর্ণরকে লিখিলেন এবং জানাইলেন মে রামনারায়ণ 
গ্রচুর অর্থ আত্মপাৎ করিয়াছে, স্থতর!ং ইংরাঁজপক্ষের টাক! 
পরিশোধ করা আমার পক্ষে একান্ত অসন্ভব। ভান্দিটার্ট 
টাকার লোভে নবাবের কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাহা ন! 
হইলে বেহার প্রদেশে ক্রমাগত যুদ্ধকাধ্য চালাইতে রামনারায়ণ 
এত টাকা কোথা হইতে পাইলেন? ভান্দিটার্ট ও তাহার 
মতাবলম্বী সদন্ত্রয় যেমন নুতন নবাবের পক্ষসমর্থনে অভি- 
্লাধী, তাহার প্রতিপক্ষদলও সেইরূপ নূতন নবাবের 
ছিদ্রান্বেষণে তৎপর। উভয়পক্ষের মতভেদে রামনারায়ণের 
হিদাবপ্রদান ঘটির। উঠিল না। ক্রমশঃ ইংরাজসেনাপতি ও 
নবাবের মধ্যে ঈর্ষ। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

শাহআলম্‌ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, নবাব পাটনাহুর্ণে যাইয়া 
বাদশাহের নামে খুত্বাঁপাঠ ও মুদ্রাপ্রচার করিবেন এই পরামর্শ 
করিয়া তিনি ইংরাজসেনাপতিকে ছুর্গদ্বার হইতে সিপাহী 
ও ইংরাজ-রক্ষীদিগকে সরাইতে আদেশ দিলেন। কুট 
ইংরাজরক্গীদের ন1 সরাইয়! বলিয়া পাঠাইলেন, «ইনার! 
নবাবের অধীন সৈন্ত, তাহার আদেশ পালনে সর্বদ। গ্রস্ত ।৮ 
নবাব এই অপমানজনক অবস্থায় হুর্গে প্রবেশ করিয়া! খুতবা 
পাঠ ব| মুদ্রাগ্রচার করিতে সম্মত হইলেন না। রাম- 
নারায়ণের পক্ষ হইতে সেনাপতিকে বুঝান হুইল, নবাঁব 
বলপুর্বক পাটনা অধিকারে সঙ্কল্প করিয়াছেন। নবাবের 
সেনাদলের একাংশ রাত্রিতে অন্যত্র চলিয়। যাওয়ায় সেনাপতির 
সন্দেহ দৃট়ীভূত হইল। তিনি বিশেষ সতর্কতার সহত 
নবাবের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কুটের 
ব্যবহারে মীরকাসিম আপনাকে যৃথেষ্ট অপমানিত বোধ 
করিলেন। তিনি সেনাপতির ছুর্যবহার ও রামনারায়ণের 
কথ। অতিরঞ্জিত করিয়া ভান্সিটার্টকে বিচলিত করিলেন এবং 
লিখিলেন, রামনারায়ণ নবাবের অজ্ঞাতসারে বাদশাহের নাঁমে 
সিক। মুদ্রিত ও গরুচারিত করিতেছে, সুতরাং যদি আমাকে 
সুবাদারী পদে রাখিতে হয়, তাহা হইলে রামনারায়ণকে 
পদচ্যুত করিয়। অবিলম্বে হিসাবনিকাশের আদেশ দিন । 

গবর্ণর ভান্দিটার্টের আদেশে পাটনাকুগঠীর অধাক্ষ 
মাগেক়ারের কর্তৃত্বাধীনে ও কাপ্তেন কাষ্টেয়ারের অধি- 
নায়কতায় ক্ষুদ্র একদল ইংরাজসৈন্ত ও সিপাহী রাখিয় কুট 
ও কার্ণাক কলিকাতান্ন আনীত হইলেন। ইংরাঁজদল পাটন। 
ছাড়িয়া! চলিয়া যাইবাষাত্রই মীরকাঁসিম হিসাবনিকাঁশের জন্ত 
রামনারায়ণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। নিকাশ 


[৪৮৮ ] 


রামনারায়ণজীব, রাজভেদ। 
রামনারায়ণ তক্কপঞ্চীনন, 


রামনারায়ণ তর্করত্ব, একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ, কলিকাতার 


রাম. রায়ণ তর্করত্ব 


পরিষ্কার না হওয়ায় রামনারায়ণ কারারুদ্ধ হইলেন। যখোচিত 
নির্যাতনের পর, তাহার বানগৃহ হইতে ৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি 
মাত্র হস্তগত হইল । অবশেষে রাজার বন্ধুবর্গকেউৎপীড়ন করিয়া 
তাহার রক্ষিত বলিয়৷ আরও ৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হইল। 
যাহার! আকার ইঙ্গিতে রাজ! রামনারায়ণের সহায়ত করিতে- 
ছিলেন, তাহাদের উপরও অকথ্য অত্যাচার চলিল। রাম- 
নারায়ণের বন্ধু জারগীরদার রাজা স্ন্দর সিংহ ও তাহার: 
দেওয়ান গঙাবিধু, রামনারায়ণের ভ্রাতা ধীরাজনারায়ণ এনং 
চরাধ্যক্ষ রাজ! মুরলীধর অশেষ যন্ত্রণা পাইয়! বন্দিবেশে 
মুশশিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। পাটনার কোতোয়াল, 
মহম্মদ ইশাখ ও প্রধান কুঠিগ্জাল মনসারাম শাহ এবং সমুদায় 
আড্যনাগরিকগণের ধনরভ্র নবাবের কবলিত হইল । হতভাগ্য: 
রামনারায়ণ পাটনায় বন্দী রহিলেন। তীহান্ধ সর্বন্ব 
নবাবের করায়ত্ত হইল। ফ্ 

উধুয়ানালাতীরে ইংরাজকরে মীরকাসিমের এ 
কএকদিন পূর্বণে ১৭৬৩ খুষ্টান্দের আগষ্ট মাসে নবাব রাম-; 
নারায়ণের গলে বালুকাপুর্ণ থলি বাধিয়।৷ গঙ্গাগর্ভে ভুবাহয়া, 
দিতে আদেশ দেন। এ সঙ্গে আরও কএকজন ব্যক্তি 
নবাবের কঠোর দগ্ডাদেশে ভবলীল শেষ করিতে বাধ্য হন। 

রাজ। রামনারায়ণ একজন বিশেষ শিক্ষিত লোক ছিলেন।, 
পারমীভাষায় তিনি একজন স্থুপ্ডিত ছিলেন। তাহার রচিত্ত: 
পারদী ও উদ্দ, কবিতা! পাওয়া যায়। কবিত্ব-শক্তির পরিচয় 
স্বরূপ তিনি “মৌন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন | ঠঁ 


নবদ্বীপবানী একজন প্রসিদ্ধ 
নৈয়ারিক | | 


দিণ ২৪ পরগণার হ'রনাভি-গ্রামনিবাসী রামধন শিরোমথির 
পুত্র ॥ ১৭৪৫ শকে তাহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে গ্রামস্থ 
চতুষ্পাঠীতে কিছুকাল সংস্কৃতশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, পরে 
কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তথায় পাঠ সমাপন 
করিয়া, তিনি ছুই বৎসর মধ্যেই এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকপন্দে 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ কার্যে ব্রতী থাকিয়াই তি ৃ 
পেন্সন প্রাপ্ত হন ও ১৮৮৫ খুষ্টাবে পরলোক গমন করেন ।.. 

তকরত্র মহাশয় কলেজে অধ্যয়ন-কালে ১৮৫২ টানে 
পতিব্রতোপাখ্যান এবং বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার এক বদর 
পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খুষ্টার্ধে কুলীনকুলপর্ধবস্ব রচন| করেন। 
অতঃপর তিনি ক্রমে ক্রমে রত্বাবলী, বেণীসংহার, পকু্লা, 
নবনাটক, মালতীমাধব ও কুক্সিণীহরণ নামক ছয় খানা 


রামপ৷ | [ ৪৮৯ ] রামপাল 


প্রকাশ করেন। এতগ্িন্ন তাহার রচিত আরও ছুএকথানি 
নাটক পাওয়৷ গিক়্াছে, তাহ। এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। 
 পতিব্রতোপাখ্যান, কুলীনকুলসর্ধন্থনাটক ও নবনাটক 
কোন প্রাচীন পুস্তকের ছায়া অবলম্বনে রচিত নহে, ইহ! 
তাহার স্বকপোলকল্পিত। তিনি প্রথমোক্ত প্রবন্ধ ও দ্বিতীয় 
নাটকখানি রচনা! করিয়। রঙ্গপুরের জনৈক জমিদারের নিকট 
পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। কুলীনকুলসর্বস্ব বাঙ্কালার 
প্রথম নাটক। তাহার রচনায় সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার অনু- 
বাদ থাকিলে আমর! তাহার রচিত নিছাক বাঙ্গালা ভাষার 
দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 
“ঘিয়ে ভাজ! তণ্তলুচি, ছুচার আদার কুচি 
টি কচুরী তাহাতে খান ছুই। 
ছক আর শাকভাজা, মতিচুর বদে খাজ| 
ফলারের জোগাড় বড়ই ॥ 
নিখুতি জিলাপী গজ, ছানাবড়া বড় মজ! 
শুনে সক্‌ সক করে নোল!। 
হরেক রকম মোগ্ড, যদি দেয় গণ্ড গণ্ড! 
যত খাই তত হয় ভোলা! ॥ 
খুরি পুরি ক্ষীর তাঁয়, চাহিলে অধিক পায়, 
্‌ কাতারি কাটিয়ে শুকে1 দই। 
২. অনন্তর বাম হাঁতে, দক্ষিণ! পাঁণের সাতে 
. উত্তম ফলার তারে কই ॥* 
ীমনারায়ণ ভট্টাচার্ধ্য. চক্রবর্তী) কারিকাবলী নামী 
ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণেতা । কৃষ্ণরামের পুত্র । 
রামনারায়ণ শূন্মী, সারস্বত প্রক্রিয়াটাক।-রচয়িতা। 
রামনিধি রায়, জনৈক বিখ্যাত কৰিওয়াল!। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে 
পাওুয়ার নিকট াপাতাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে 
 কলিকাতাবামী হন। ১৮৩৪ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু ঘটে। 
তাহার রচিত সঙ্গীতগুলি নিধুর টগ্পা বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
[ নিধিরাম গুপ্তদেখ |] 
রামনিধি শর্মা, প্রার্থনাশতক প্রণেতা । বলরাম শর্মার পুত্র। 
রামনৃপতি (পুং) রাজভেদ। 
রামপতি, সদাচারক্রমরচয়িত! | 
রামপর্দা, বোস্বাই-প্রেপিডেন্দীর ঝালাবাড়প্রান্তের অন্ততু-্ত 
একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য |: 

রামপা! (রপ্পা), মান্দ্রাজ-প্রেপিডেন্দীর গোদাবরী জেলার 
অন্তর্গত একটা মািহকৃতাদ | ইহা! “এজেন্দীট্রাক্ট” নামে 
পরিচিত । অক্ষা* ১৭* ১৮৪০৮ হইতে ১৭* ৪৯উঃ এবং 
দ্রাঘি*ৎ ৮১ ৩৪৩০ হইতে ৮২, পূঃ মৃধ্য। 


সো ১২৩ 


এই পার্বত্য প্রদেশ গোদাবরী নদীর উত্তরকূলে রাজ- 
মহেন্দ্রীর ১* ক্রোশ উত্তর হইতে শিলের নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 
এই বন্প্রদেশ হুইতে বর্তমান সময়ে ইংরাজরাজের 
১২৩৮২ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়। থাকে। পূর্বের এই স্থান 
জটনক মন্সবদারকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হুইয়াছিল। 
এখানকার মন্সবদারকে শাসনকার্য্যে অসমর্থ দেখিয়। 
গ্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬২ 
খুষ্টাব্ৰ পর্য্যন্ত বিদ্রোহিদল ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিলে 
ইংরাজরাজ মন্সবদদারের সাহায্যার্থ একদল সেনা প্রেরণ 
করেন । ১৮৭৯ খুষ্টাব্বে এখানে বিদ্রোহের পুনঃ ন্চনা হয়। 
১৮৮০ খুষ্টাঝের ডিসেম্বর মান পধ্যন্ত বিদ্রোহিদল নানাস্থানে 
অত্যাচার করে। অবশেষে দলপতি চেন্দ্রিয়। ইংরাজসৈত্তে র 
হস্তে নিহত হইলে বিদ্রোহিদ্ল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে । মন্- 
সবদার বন্দী হইয়। গোপালপুরে প্রেরিত হন এবং তাহার 
জায়গীর ইংরাজরাজ বাজেয়াপ্ত করেন । 

স্থানীয় শৈলমাল! প্রায় ৪ হাঁজার ফিট উচ্চ। উহার 
সর্বোচ্চশৃঙ্গ দমকোতণ্ডা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪৭৮ ফিট উচ্চে 
অবস্থিত। এখানে কোয়া ও রেড্ডি জাতির বাস আছে। 
তাহার! তেলগু ও কোই-ভাষায় আলাপ করিয়৷ থাকে । 


রামপাঁইলী, মধ্যপ্রদেশের ভাগারা জেলার অন্তর্ঘত 


একটী নগর। 


রামপাল, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। বঙ্গের সেনবংশীয় 


রাজা বল্লালমেন এখানে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন বিক্রম- 
পুর সরকারের বা বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ 
মহকুমার ২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষ ২৩* ৩৮ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৯০* ৩২১০৮ পুঃ। এক্ষণে এই নগর সামান্ত 
ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে, সে প্রাচীন সমৃদ্ধি আর নাই, 
কেবলমাত্র রামপালদীঘী ও কএকটা বিধ্বস্ত ইষ্টকম্ত,প সেই 
প্রাচীন কীর্তির ন্ৃতিমাত্র জাগাইয়। রাখিয়াছে। এ 
কল প্রাচীন স্তুপ হইতে ইষ্টক উঠাইয়া লোকে ঢাকায় 
আনিয়! গৃহনিম্মাণ করিয়া থাকে । 

মহারাজ বল্লালসেন পধ্যন্ত সেনরাজগণ রামপালে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তৎপুত্র লক্ষণ সেন হইতে কএক জন 
রাজ। গৌড়নগরে এবং পরবর্তী রাজগণ নদীয়া! রাজধানীতে 
আসিয়। রাজত্ব করেন। 

[ বিস্তৃতি বিবরণ বল্লালসেন ও সেনরাজবংশ শবে দ্রষ্টব্য। ] 

এক্ষণে রামপাল ও তাহার উপকণস্থিত আবছুল্লাপুরে যে 
সকল ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে, তাহাতে স্থানীয় হিন্দুরাজ- 
গণের কীর্তিবিষয়ক বহুতর গ্রমাণ পাওয়| যায়। স্থানীয় 


রং 


একটা সুবৃহৎ স্তুপ বল্লালদেনের বাড়ী বা প্রাসাদ বলিয়া 
কথিত।. রামপাল নগর ও তাহার সীমান্তবন্তী অপরাপর 
ধ্বংসরাশি খনন করিয়৷ তথাকার ভূগর্ভস্থ ইষ্টক দেউলাদি 
লক্ষ্য করিলে এখানে এক সময়ে সৌধমালাবিভূষিত মহানগরী 
বিদ্ভমান ছিল বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 

অধুন। যে সকল ধ্বস্তপ্রার কীর্তিরাশি স্থানের পুর্ববগৌরৰ 
ঘোষণা করিতেছে,তন্মধ্যে মুদলমান ফকীর বাব! আদমের ইষ্টক- 
নিশ্মিত মস্জিদ্‌ উল্লেখযোগ্য ॥। উহ। বাদশাহ ফতেশাহ বিন্‌ 
সুলতান মান্ম,দের রাঁজ্যকালে ১৪৭৫ খুষ্টান্ে নির্মিত হইয়া- 
ছিল। এ মস্জিদে দুইটা স্ুবৃহৎ প্রস্তরনিন্ষ্িত স্তস্ত আছে। 
উহা বল্লালমেনের গদা বলিয়া গ্রমিদ্ধ। উহার গঠন দেখিয়া 
অনুমান হয় যে, উহা! কোন হিন্দ্মন্দির হইতে ভাঙ্গিয়া এখানে 
গাথা হইয়াছে । এই মস্জিদ এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। 

বাবা আদম সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে যে, আব- 
ছুল্লাপুরের নিকট কামাই-চঙ্গগ্রামে এক মুসলমানের বাস ছিল। 
দে অপুত্রক হওয়ায় দুঃখিতচিন্ডে দিনপাত করিত। একদ। 
এক ফকীর আসিয়। ভিক্গাপ্রার্থনা করিলে, সে অপুত্রকতা- 
নিবন্ধন আল্লাকে তিরস্কার করিয়া ফকীরকে ফিরিয়া যাইতে 
আদেশ করিল। ফকীর ভগবানের নিন্বাবাদ শুনিয়া পপুত্র- 
বান্‌ হও” বলিয়৷ তাহাকে আশীর্বাদ করিল ও যাইবার সময় 
বলিয়া গেল বে, পুত্র প্রস্থুত হইলে আল্লার উদ্দেশে একটা 
বুষ-বলি দিও । 

কালে তাহার পুত্র জন্মিল, সে বুষ-বলি দিবার জন্ত প্রস্তত 
হইলে গ্রামস্থ সকলে বাধ। প্রদান করিল। অবশেষে সে স্বীয় 
গ্রামের পশ্চাদ্বত্তী বনান্তরালে গরিয়। বৃষ ছেদন করিল এবং 
আপনাদের ভোগযোগ্য মাংস লইয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকা মধ্যে 
প্রোথিত করিয়া রাখিল। পথে আসিবার সময় এক চিল এ 
মাংস লইয়! বল্লালসেনের প্রাসাদ সম্মুখে ফেলিল। রাজ! 
বল্লাল অনুসন্ধানে আমুল বুস্তান্ত অবগত হইয়া! গোহত্যাঁকারীর 
পুত্রকে বধ করিতে আদেশ দিলেন। মুসলমান সেই 
আদেশ জানিয়! রাব্রিযোগে পুত্রকে লইয়। পলায়ন করিল এবং 
মক্কার হজরৎ আদমের নিকট আপসিয় সমুদয় নিবেদন করিল। 

বিধস্মীর অত্যাচারে গ্রপীড়িত ইদ্লামধর্্মাবলম্বীকে রক্ষা 
করিবার জন্ত হজরত আদম ৬।৭ সহজ শিষ্য সমভিব্যাহারে 
রামপালে আগমন করেন। বল্লালসেনের সহিত ফকীরের 


ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফকীরের পরাজয় ঘটে। যুদ্ধারন্তের 


পুব্রে বল্লাল স্বীয় গৃহ-সন্মুথে একটা অগ্নিকুণ্ড খনন করিয়া 
রাজকুলাঙ্গনাগণকে বলিয়া যাঁন যে, আমার নিকটস্থ এই 


পারাবত তোমাদিগের নিকট আপিলেই জীনিবে আমি যুদ্ধে 


্ 


রামপুর, যুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের রত এ 


সতীত্ব রক্ষা করিবে। বল্লাল ফকীরকে নিহত করিয়া যেমন, 
্নানার্থ পুক্ষরিণীতে অবতীর্ণ হইবেন, অমনি তাহার ব্তরমধ্যন্থ 
পারাবাত আকাশে উড়িয়৷ চলিল। পারাবত প্রাসাদ সন্থুথে 
আপিয়া উপনীত হইলেই রাজপুরস্থ অঙ্গনাগণ সেই আঁ কুণ্ডে 
ঝাপ দিয়! প্রাণত্যাগ করিল। বল্লালসেন গৃহে ফিরিয়া আসিয়। 
দেখিলেন যে গৃহস্থ কুলনারীগণ সকলেই প্রাণ বিসঙ্জন করিয়া 
ছেন, তখন আপনিও সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া 
জাল! হুইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। উক্ত হজরত আদম র্‌ 
বাবা আদম নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাহার. সমাধির উপর 
বর্তমান মস্জিদ্‌ স্থাপিত হইয়াছে । লোকে এখনও একট 
খাতকে বল্লালের অগ্রিকুণ্ড বলিয় নির্দেশ করিয়া! থাকে। ৃঁ 
উপাধ্যানের বল্লাল সেনবংশীয় গৌড়াধিপ বল্লাণ হইতে ভিন্ন॥ 
রামপালদীঘী লন্বে প্রায় ১ মাইল ও গ্রন্থে প্রায় ৫০০ 
গজ। শুন! যায় যে, বল্লালসেন মাতার নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়া পুষ্ষরিণী খনন করেন॥ তাহার মাতুল, মতান্তরে 
কোঁন বদ্ধুর নামে এই পুক্ষরিণীর নামকরণ হইয়াছিল। 
অনেকে পালবংশীয় কোন রাঁজার নামানুনারেই এই পুফরিণী 
নামকরণ স্বীকার করেন। কোদালধোয়াদীঘী লম্বে সা! 
শত হাত ও প্রস্তে প্রায় পাচ শত হাত। রাঃ 
হরিশ্চঙ্্রের দীঘী প্রায়ই শুষ্ক থাকে। মাধীপুণিমা 
দিন এর পু্করিণীতে এক দিন জল আইসে। রামপালদীথার 
তীরে অক্ষর গজরিয়! বুঙ্ষ, বহুকাল ধরিয়া এই গাছ এর 
ভাবেই রহিয়াছে । হিন্দুগণ এই বুক্ষকে পুণ্যময় অক্ষয় বটের 
তায় জ্ঞান করিয়া! থাকে । প্রবাদ, এক ফকীর এই বৃদ্ধের 


তাঁহার রক্ত-বমন হইয়। মৃত্যু ঘটে। প্রতিবৎমর চৈ 
শুক্লাষ্টমীতে এখানে একটী মেলা হয় এবং বহু লোক সমাগ 
হইয়া বৃক্ষের নিবে পূজ! দেয়। | 
বাবা আদমের মস্জিদের অনতিদুরে কাজির মস্ভি 
এই মসজিদের বারাগায় অনেকগুলি, ব্রা 
সংযোজিত রহিয়াছে। 1 


দেশীয় সামস্তরাজ্য। উন্তরপশ্চিম . প্রদেশের বর্ষের 
কর্তৃত্বাধীনে রকষিত। অক্ষাণ ২৮* ২৫হইতে ২৯০ ১০ 
এবং দ্রাঘিৎ ৪৮৮ ৫8 হইতে ৭৯* ২৮পুঃ মধ্য ভূ-পরিমা 
৯৪৫ বর্গমাইল । ইহার উত্তর ও পশ্চিমে মোরাদাবাদ, উ 
পূর্বে ও দক্ষিণে বেরেলী। রামপুর ইহার প্রধান নগর 
এখানে নবাবের প্রাসাদ আছে। ও 


্ু. ঈসা: রিনি 


 আবদালীর আক্রমণকালে দিল্লীর 


এই স্থান সমতল ও উর্ধর। কোশিলা ও নাহল 
নদীর জল প্রচুর পরিমাণে শম্তক্ষেত্রাদিতে সরবরাহ হওয়ায় 
সেই যেই স্থানের উর্ধরা শক্তি বন্ধিত হইয়! থাঁকে। ইহার 
দ্ক্ষিণবিভাগ দিয়! রামগন্গ। নদী প্রবাহিত হইতেছে । 

প্রথমে শাহ আলম্‌ ও হুসেন খা নামক ছুই ভাতা এই 
প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার! খষ্টীয় ১৭শ শতাবের 
শেষভাগে মোগলরাজসরকারে কর্মগ্রহণ করিয়। স্ব স্ব ভাগ্য- 
লক্ষ্মীকে উন্নতির পথে আনয়ন করিয়াছিলেন। শাহআলমের 
পুত্র দাউদ খা মহারাষ্টরযুন্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়! বদাউনের 
নিকট একটা জায়গীর লাভ করেন। তীহার দন্তকপুত্র 
আলীমহম্মৰ ১৭১৯ খুষ্টান্দে নবাব উপাধি সহ রোহিলথণ্ডের 
অধিকাংশ স্তল জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 

আলীমহম্মদের শক্তি ও সমৃদ্ধিতে অযোধ্যার স্ুুবাদার 
নবাব সফ.দ্ররজঙ্গ বিশেষ ঈর্ধান্বিত হন। তাহার উপর, আলী- 
মহম্মদ কোন কারণে নবাব-ন্ুবাদারের অপ্রিয় আচরণ 
করায় নবাব বাহাছুর তাহার উপরবিরক্ত হইয়৷ ১৭৪৬ খুষ্টাব্ে 
তাহার অধিকৃত জায়গীরসমূহ বাজেয়াপ্ত করিয়া লন .এবং 
তাহাকে ছয়মাস কাল দিল্লীতে কারারুদ্ধ করিরা রাখেন। 
অতঃপর তিনি সরহিন্দের শাসনকর্তা হইয়া তদ্দেশে গমন 
এখানে একবতৎসর কাল অবস্থানের পর, আন্ধদশাহ 
রাজনংসার বিশৃঙ্খল 
দেখিয়। তিনি স্থুযোগমত ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ডে আসিয়। 
আপনার আধিপত্য বিস্তার পূর্বক রাজ্যশাসন করিতে 
লাগিলেন । সম্রাট মহম্মদ শাহের পুত্র তাঁহাকে বলপুষ্ট 
জানিয়। আর তাহার শক্রতাচরণ করিলেন না, বরং তাহাকে 


করেন। 


প্র প্রদেশের রাজ! বলিয়। স্বীকার করিয়া লইলেন । 


 ব্াজ্য বিভাগ করিয়! লন। 


আলীমহম্মদের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্রগণ রোহিলথণ্ড 
তাহার কনিষ্টপুত্র ফৈজ্উল্লা 


রামপুর-কোটেরার জায়গীর প্রাপ্ত হন। মহারা্র-সেনাদলের 


রাজের মধ্যস্থতায় ১৭৭৪ খুষ্টাব্দের সন্ধিতে উজীরকে সেনা- 
সাহাধ্য করিবার অঙ্গীকার করায় নবাব ফৈজ্উল্লা খ! রামপুর- 


রাজ্য লাভ করেন। অযোধ্যাপতি সেনাপাহায্যের পরিবর্তে 
পরে নগদ ১৫ লক্ষ টাক! লইয়াছিলেন । ফৈজ উল্লার মৃত্যুর 
পর ১৭৯৩ খুষ্টাব্ে তাহার পুত্রদ্বয় রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ 
আরম্ভ করেন। এই স্থত্রে কনিষ্টভ্রাত। স্বীয় জ্োষ্ঠকে গোপনে 
নিহত করিয়। জায়গীরি-মস্নদে উপবিষ্ট হন। পরে ইংরাজরাজ 
অযোধ্যার নবাবের সনাগাহায্যে রাজ্যাপহারককে সমুচিত 
শান্তিদান করিয়া মৃতের পুত্র আন্মদ আলী খশাকে রামপুর- 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

১৮০১ খুষ্টান্দে রোহিলখণ্ড ইংরাজের হস্তে সমর্পিত হয়। 
১৮৫৭ খুষ্টাবের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার নবাব মহন 
যুন্মফ আলী খা ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন 
করায় ১২৮৫২০২ টাক রাজস্বের একখানি জায়গীর এবং 
সম্মানস্চক উপাধি ও তোপ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ 
খৃষ্টাব্দে যুস্তফআলীর পুত্র নবাব মহম্মদ কল্ব আলী খ৷ জি,পি, 
এস্‌, আই, সি, আই, ই উপাঁধি সহ রাজা হন। দিল্লীর 
দরবারে ইনি ধ্বছত্র ও সম্মানস্চক অধিকসংখ্যক তোপ 
পান। তংপরে নবাব মস্তক আলী খণ রাজা হন। 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধাননগর। কোশিল! নদীর বামকুলে 
অবস্থিত। অক্ষত ২৮*৪৮৩০উঃ এবং দ্রাঘিণৎ ৭৯* ৫” 
৩০%পুঃ। মোরাদাবাদ নগর হইতে ৯ ক্রোশ পুর্বে অবস্থিত। 
এখানকার অট্টালিকাদির মধ্যে নবাব-প্রাসাদ, জুমা-মস্জিদ্‌, 
সফ দ্রগঞ্জ-উদ্ভান, দে ওয়ান্‌-ই-আম্‌, খুর্শিদ-মঞ্জিল, মচ্ছি-ভবন 
ও জনানা উল্লেখযোগ্য । নবাব ফৈজউল্লা খশীর হূর্গ ও 
সমাধিমন্দির এখনও বিদ্ধমান আছে। | 

এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধশালী ও বাণিজ্য প্রধান । এখানকার 
খেশ নামক রেশমীবন্ত্র ভারতের নানাস্থানে আদরে ও অধিক 
মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে । 


আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া রোহিল! সর্দারগণ অযোধ্যার নবাব- ; রামপুর, যুক্ত প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
উজীরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনন্তর ৪০ লক্ষ টাকা 


দিবার অঙ্গীকারে নবাব-উজীর সেনা-সাহায্য পাঠাইয়া দেন, 
কিন্ত রোহিলাগণ এ টাকা এককালে পরিশোধ করিতে 
না পারায়, এই সুত্রে তাহার সহিত রোহিলাদিগের শক্রতা 
বন্ধিত হইতে থাকে । অন্শেষে তিনি রোহিলাগণের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধার্থ সেনাচালন| করেন। শাহজহানপুর জেলার অন্তর্গত 
মীরাণ-কাটুরা নামক স্থানে উভয়দলের যুদ্ধ হর ।॥ রপক্ষেত্রে 
রোহিলাসর্দার হাফিজ্‌ রহমৎ খঁ( নিহত হইলে আফগানগণ 


581 স্বীকারপুর্বক পলায়ন করে। অবশেষে ইংরাজ- 


১. 


) 


নগর। অক্ষাণৎ ২৯৭ ৪৮১৫ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭ ২৯ 
১৫ পৃঃ। রাজ রাম এই নগর স্থাপন করেন। তাহার 
নামানুসারে এই নগর রামপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
পরে সৈয়দ সালর মসাউদ এই নগর জয় করিয়! লন। 
এখানে নানা শিল্পপরিপুর্ণ একটা জৈনমন্দির আছে। 
মুসলসানসাধু শেখ ইব্রাহিমের সমাধিস্থানে প্রতিবংসর জোষ্ট- 
মাসে একটা মেল! হইয়। থাঁকে । এখানকার জৈনমহাজনগণ 
সরৌগী নামে খ্যাত। 

রামপুর, যুক্তপ্রদেশের ইটাগেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। 


রামপুর-খানপুর 


একটা বাণিজ্য-কেন্ত্রূপে পরিগণিত হইয়াছে । রাঠোরবংশীয় 
কনোজ-রাঁজবংশধর রাজা রামচন্দ্র সেন ১৪৫৬ খুষ্টাব্দে এই 
নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি রাজা রামসহায়ের ১*ম 
পুরুষ অধস্তন। 

রামপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের বুসহির জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
শতদ্র নদীর বামকুলে একটা উচ্চ শৈলের পাদমূলে নদীতীর 
হইতে ১৩৮ ফিট. উচ্চে অবস্থিত। অক্ষাৎ ৩১* ২৭উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৭* ৪০পুঃ। এই নগরের চতুষ্পার্খব পর্ববত- 
পরিবেষ্টিত হওয়ায় এখানে জলবায়ুর তাপ অধিক হইয়! 
থাঁকে। এই কারণে রামপুরের রাজ! শীতকালে এখানে আসিয়া 
বাদ করেন। প্রদদ্ধ "রামপুরী চাদর” নামক একপ্রকার 
পশমী বন্ত্র এখানে প্রস্তৃত হয়। গোর্থাদিগের আধিপত্য কালে 
এই নগরের বিশেষ ক্ষতি হ্ইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে 
আদিবার পর, এই স্থানের সম্যক্‌ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 
নগরের উত্তরপুর্বকোণে রাজপ্রাসাদ অবস্তিত। এই স্থান 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৩০০ ফিট, উচ্চ। 

রামপুর, মধ্য প্রদেশের সম্ধলপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাঁণ ১৯০ বর্গমাইল। সম্বলপুরের রাজ! 
ছত্র শা ১৬৩০ খুষ্টাব্দে প্রাণনাথ নামক জনৈক রা'জপুতকে 
এই জমিদারী দান করেন। ১৮৩৫ খুষ্টাবে স্থরেন্্র শা ও 
উদন্ত শা নামক ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক রাজ! নারায়ণ সিংহের 
কএকজন আত্মীয় গুপ্তভাবে নিহত হন। এজন্ত তাহার! 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়। হাজারিবাগে প্রেরিত 
হন। ১৮৫৭ খুষ্টাবন্দে বিদ্রোহিদল উত্তেজিত হুইয়! তাহাদিগকে 
মুক্তিদান করে। এ সময়ে সমগ্র সম্বলপুরে বিদ্রোহের সুচনা 
হয়। দরিয়াঁস সিংহ স্বীয় সেনাদল লইরা সুরেন্দ্র শার সহিত 
বিদ্রোহে যোগদান করেন, এ কারণে ইংরাজরাজ তাহার 
অধিকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। পরে তিন 
ইংরাজরাজের বশ্ততা স্বীকার করিলে, তাহার সম্পত্তি গ্রত্য- 
পিঁত হয়। ১৮৭০ খুষ্টাব্বে তাহার মৃত্যু হইলে তদীয় পৌত্র 
ভক্তাবর সিংহ সর্দার বলিয়। নির্বাচিত হুন। রামপুরগ্রামে 
সর্দারের বামভবন ও বিগ্ভালয়াদি প্রতিষ্ঠিত আছে। 

রামপুর, অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত 
একটী পরগণ! ও তন্নামক গগুগ্রাম। বিসেন-ক্ষত্রিয়বংশীয় 
রামপুরের রাজ! ও কান্হপুরির ক্ষত্রিযবংণীয় কাইখৌলারাজ 
“ইক্সানের অধিকারী । 

রামপুর-খাঁনপুর, যু প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত 
দুইটা গপ্গ্রাম | 


্ 


আলীগঞ্জের ৪২ মাইল উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এই স্থান 


রামপুর-মথুরা» অযোধ্যাপ্রদেশের নীতাপুর জেলার অন্ত 
একটা নগর। চৌক1 ও গোগ্রা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অব ত | 
এই নগরটা সমধিক সমৃদ্ধশালী । | 
রাঁমপুর-বৌয়ালিয়া, বাঞ্গালার রাজসাহী জেলার প্রধান 
নগর ও বিচার, সদর। গঙ্গানদীর উত্তরকুলে অবস্থিত 
অক্ষাৎ ২৪* ২১৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮* ৩৮৫৫ 8 
খুষ্টীয় ১৮শ শতাঁবের প্রথমভাগে ওলন্দাজগণ এখানে আগিয় 
কুচীনিম্্াণ করেন। পরে ইংরাজেরা আদিয়! এখানে তি 
চিত হন। [রাজসাহী দেখ।] . রি) 
রামপুরহাট, বাঙ্গালার বীরভূমজেলার অন্তর্গত একটা উপ- 
বিভাগ । তূপর্িমাণ ৬৬৯ বর্গমাইল । রামপুরহাট, মম | 
ও নলহাটা থান! ইহার অন্তভূক্তি। ঢ 

২ উক্ত জেলার একটা নগর ও উপবিভাগের বিচাঁরসদর । 

অক্ষাণ ২৪ ৯উঃ£ এবং দ্রাঘিণ ৮৭* ৪৯৩০ পৃঃ ॥ এখাে নে 
ইষ্টইপ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্রেদন থাকায় বাণিজযোর বিশে 
স্থুবিধা হইয়াছে । 4 
রাঁমপুরাঁ, রাজপুতনার টোঙ্ক রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীর- 
পরিবেষ্টিত নগর। বর্তমানকালে আলীগড়-রামপুর! নামে, 
প্রসিদ্ধ । অক্ষাৎ ২৫* ৫৭ ৫৩উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬০ 
২৬পুঃ। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই নগর অধিকা 
করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে উহা! হোলকররাজের হস্তে অর্পি 
হয়। পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রামপুরা টোঙ্করাজবংশের গা ্ 
আমীর খখকে দান করা হয়। ্‌ 
রাঁমপুরা, বোস্বাইগ্রেদিডেন্দীর রেবাকান্থার বি একটা 
ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। | 
রামপুরা) রাজপুতনার উদয়পুররাজ্দের পশ্চিম-দীমাত্তবঃ 
সপ্রিগিরিসঙ্কটোপরি স্থাপিত একটা প্রাচীন নগর। খা 
ছুইটা স্বগ্রাচীন ও স্প্রদিদ্ধ জৈনমন্দির বিগ্যমান আছে 
আনুমানিক ১৪৪৯ খুষ্টা্দে রাণাকুস্তের . রাজত্বকা? 
ধর্মশেঠ নামক এক বণিক পরেশনাথ মুত্তির প্রতি 


উহার রি প্রাচীরে রী কি 
আছে। পরেশনাথ মূর্তির সম্মুখে স্থন্দররূপ চিত্রিত কঃ 
রি গুদ্বজ। উহাতে ইন্দ্রাদি দ্বাদশ দ্র একা 


চা 


একএকটী গার্খ্বনাথ মুর্তি খোদিত।  এতপ্তিন্ন এখানে স্থানে 
স্থানে অনেক পার্খবনাথমূর্তি পড়িয়া রহিয়াছে । মন্দিরের 
অআনেকাংশের খিলানাদি ভগ্রাবস্থায় পতিত্ব, কতক বা ধ্বস্ত 
হইয়া গিয়াছে। 
প্রতিৰৎসর চৈত্র ও আশ্বিন মাসে এই মন্দিরের সম্মুখে 
একটা মেলা বসে। প্রায় ১০ সহম্রাধিক লোক এই উৎসবে 
মমবেত হইয়! থাকে । 
রামপুগ (পুং ) রাম; রমগীয়ঃ পৃগঃ | গুবাকবিশেষ, পধ্যায়__ 
কামীন, মুনিপৃগ, স্থরেবট। (ত্রিক*) 
রামপূর্ব্বতাপনীয় (ক্লী) রামতাপনীয় উপনিষদের পূর্ববাংশ। 
রামপ্রপাদ, তিথিনির্পয়, যক্তমিন্ধান্তসংগ্রহ ও রত্রাকরদীধিতি- 
রচয়িতা । 
রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, বৈষম্যকৌমুদী নামে অমরকোষ- 
টীকা প্রণেতা । 
রামপ্রসাদ তর্কবাঁগীণ (পুং) একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। 
রামগ্রসাঁদ রায় (লাল! ), একক্তন প্রতিষ্ঠাপন্ন বৈগ্যসন্তান। 
বেদগর্ভ সেনের প্রথম পুত্র নীলক দেন জপসা গ্রামে বাস 
করেন। তাহার ৪র্থ স্থানীয় গোপীরমণ সেন* নবাবসরকারে 
. খাদতহসীলদাঁর ছিলেন, এজন্য তিনি “খাসনবীস” উপাধি লাঁভ 
করেন। তাহার ষগাক্রমে ছয়পুর জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে 
ইজ পুত্র কৃষ্ণরাম নাঁওরার দেওয়ান ও ৪র্থ পুত্র রামমোহন 
টাদপ্রতাপ মহাঁলের তহসীলদারী কাঁধ্য করিয়া থা ক্রমে 
পদেওয়ান” ও “ক্রোড়ী' উপাপ্রি লাভ করেন। (ইষ্টইপ্ডিয়! 
কোম্পানীর ৫ম রিপোর্ট ঢাকা) 
কুষ্ণরাম অল্পকাঁল কার্ধ্য করিয়াই গতাযু হন। তীহার 
_ তিনপুণ্র, ১ ছূর্গাপ্রনাদ ২ রামপ্রপাদ ৩ রুদ্রমণি। 
কৃষ্ণরামের পর বেদগর্ভবংশে রাজবল্লভই এই সময় ঢাকার 
ঢ কানুনগোর সেরেস্ত অতিক্রম করিয়া নাওরাঁর মোহরের 
পদে নিধুক্ত হন। পরে নবাবের দেওয়ান ও মন্ত্রিসভার 
সভ্যপদ পর্ধ্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালের প্রচলিত রাজ. 
বিধিমতে উচ্চবংশের লোকেই প্রধান কাঁ্য্যে নিযুক্ত হইতেন,, 
এ কারণ মহারজ রাজবল্লভ যখন নাওরার পেস্কারপদে 
নিযুক্ত হন, সেই সমন্ন তাহাকেও এরূপ নিদর্শন দেখাইবার 
আঁজ্ঞ! হয়। রাজবলভ জ্ঞাতিভ্রাত1 দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়ের 
সনন্দ ও বাদশাহদত্ত দেওয়ানী পাট্টা দেখাইয়। প্র কার্যে 
প্রবেশ লাভ করেন। এই সমজ্প রামপ্রসাদদ রাজবল্লভের 


পুর্বপদ্র নাওয়ার মোহরের কার্ধ্য | 


* মিঃ বিভারিজ কৃত বাঁখরগঞ্জ ইতিহাসে: গোপীরমণ ও তদ্বংশীয় হরনাথ 
*» পায়ের না উল্লেখ আছে । | 
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অতঃপর যে সময়ে রাজবল্পভ হুপেনকুলী খার সহকারি- 
মন্ত্রপদে নিযুক্ত হন, দেই সময়ে রামপ্রসাদ মুর্শিদাবাদের 
নবাবের পেস্কারের পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকা হইতে তথায় 
চলিয়া যান। রামপ্রমাদ এই সময়ে “লালা” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
নিজামত সেরেস্তা হইতে তাহার যে এ উপাধি লাভ হুইয়|- 
ছিল তাহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যাঁপ্।* হুসেনকুলী খার 
মৃত্যুর পর যখন রা্ব্লভ মুর্শিদাবাদে নিকাশ দাখিল জন্ত 
নিযুক্ত হন, তখন তিনে রাম প্রসাদের নিকট দেওয়ানী খালি 
থাকিবার কথা অবগত হুইয়াছিলেন এবং তাহারই পরামর্শে 
নবাব নাজিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়।৷ অভীষ্টসিদ্ধির পথ পরি- 
ফকার করিয়। লন। এ সম্বন্ধে এউমাচরণ কানুনগে। প্রণীত 
রাজবল্লভের জীবনচরিত হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত হইলে £-- 

“পরে বিক্রমপুর জপসানিবাসী লাল। রামপ্রসাদ সেন, 
যিনি জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে,রাজবল্লভে র ত্রাতুষ্পুত্র,অথচ মুর্শিদাবাদ- 
নবাবসরকারের একজন কশ্মচারী ছিলেন। তিনি দেওয়ান 
রাঁজবল্লভের মুরশিবাবাদে আগমনবার্ত। পাইয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের স্ব স্ব দৈহিক কুশলসংবাদ 
গিজ্ঞাসানন্তর প্রসঙ্গ ক্রমে দেওয়ান রাজবল্পভ মুর্শিদাবাদের 
নবাবসরক1রের বর্তমান অবস্থা গিজ্ঞানা করিলে রামপ্রমাদ 
সেনের দ্বারা নবাবসরকারের আর আর অবস্থা এবং 
দেওয়ানী পদ অবপর থাঁকাতে ততকর্খের ভার নায়েব ফৌজ- 
দার লাহামতজঙ্গের প্রতি অর্পিত থাক! প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত 
অবগত হন। সেষাহা হউক, পরে * * * * রামপ্রপাদ 
সেনের পরামর্শান্ুপারে স্বীয় কর্মোদ্ধার মানসে প্রথমত নবাব- 
নাজেমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নান। কৌশলে নায়েবনাজেম 
বাহাদুরের নিকট কিঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইলেন।» 

পরে দেখা যায়, রাজবল্লভ এ পদ গ্রাপ্ত হইয়া রামানন্দ 
সরকারকে সেরেস্তাদারী, ভ্রাতুদ্পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়কে নাওরার 
দেওয়ানী এবং কনিষ্ঠ পুত্র কষ্চদাসকে খালীসার দেওয়ানী 
কর্মে নিযুক্ত করেন। এ ছাড়!, রামপ্রপাদ সেনকে তিনি 
আপনার পারিষৰ করিবার বাসনায় নবাঁবসরকারের ক্র হইতে 
ছাড়াইয়! স্বকীয় মন্ত্িত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন। 

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, রাজবল্লভ হুসেনকুলী খার মৃত্যুর 


পর নিবাইস মহম্মদের সহকারিপদ প্রাপ্ত হুইয়। মুর্শিদাবাদে 
সে. ০ ২৯-৮-৯-- লা ্তীিিিজী 


ঞ “বিশিষ্ট অন্বষ্টশ্রেণী বসতির স্থান। 
জপন। নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান ॥ 
শ্রীরাম প্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে । 
বৈদ)শ্রেষ্ঠ লালাখ্যাতি যার নিজ।মতে ॥” 
৬রামগতি রায়প্রণীতু মায়াতিমিরচান্দ্রিক। 


রামপ্রসাদ রায় 
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রাম ভদ গোক্গাদী। 


নবাবের কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়! তৎপরিবণ্তে স্বীয় পুব্বপদে রাম- 
প্রনাদকে নিযুক্ত করেন। 

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মেহেন্িগঞ্জ ও মধিপুর-বন্দর লালা 
রামপ্রপাদের অধিকারভুক্ত ছিল। রেনেলের প্রধান মানচিত্রে 
এই ছুই স্থান বৃহৎ বন্দররূপে দেখান হইয়াছে*। এতভিন্ন 
মাদারিপুরের নিকট পরগণে সেলাপট্তি ও ঝালকাটার নিকট 
মধিপুরের বুহৎ বন্দর ও বিক্রমপুর ঞভূতি বহু তাঁলুক লাল! 
রামপ্রসাদের অধিকারভুক্ত হয়। বোৌজেরগো-উমেদপুরের 
অন্তর্গত হোসনাবাদ বা জৌলনা গ্রামে ও মেহেন্দিগঞ্জের 
অন্তর্গত বাহাছুরপুর গ্রামে তত্প্রতিষ্ঠিত দেবীমুর্তি আছেন। 
সেলিমাঁবাদ পরগণার অন্তর্গত তারাবহীয়ার কালাটাদ ও 
'মহাপ্রভূর আথরাঁও তাহার গ্রতিষ্ঠিত। অগ্ভাপিও তৎগ্রদত্ত 
দেবত্রের আয়ে এ সকল দেবদেবীর অর্চনা চলিতেছে। 

জপনার ছয়হাবেলীতে প্রায় শতাধিক ইষ্টকালয় ছিল, 
তন্মধ্যে লাঁল। রাঁমপ্রদাদের পঞ্চরত্র ও বড়দীঘীর দক্ষিণতটের 
মঠ অত্যন্ত উচ্চ ছিল+। রেনেলের মানচিত্রে যত মঠের চিত্র 
আছে তন্মধ্যে এটা সর্বাপেক্ষা উচ্চ। এতগ্িন্ন জপসার 
দীঘীটি অত্যান্ত বৃহৎ ছিল, এই দীঘীর ঘাটের সোপানাবলীর 
সায় বুহৎ সৌপান পুর্ববঙ্ধের আর কোথাও ছিল না। 
রামমোহন ক্রোড়ীর ব্যয়ে তাহ! নির্মিত হয়। 

জপসার দীঘীর পারস্থ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ এবং বদত 
বাটার দালান ও পাকা ত্রিতল দোলমঞ্চ বহুকাল বর্তমান ছিল। 
তৎকালে লালার প্রতিষ্ঠিত ৬ অভয়ার ও ৬কালীর বাড়ী, 
সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী, এ সকল দেবালয়ের দালান ও দ্েবমুন্তি বিশেষ 
দর্শনীয় ও ভক্তির বিষয় ছিল। বহু শ্বেতগ্রস্তরে নির্মিত 
প্রতিমূর্তি ও অই্টধাতুনির্মিত দেবদেবীর এতিমূর্তি প্রত্যহ 
অর্চিত হইত । এই বাড়ীতে যেরূপ উচ্চ এবং প্রশস্ত শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত ছিলঃ এত বড় বিগ্রহ বঙ্দেশে আর কোথাও দেখ৷ 
যায় না, অগ্যাপি এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়৷ রহিয়াছে। 

বৃত্তি, ব্রন্গত্র, দেবএ ইত্যাদি দীনে রাজ! রাজবল্পভের 
পরই লাল! রামপ্রসাদদ এই বংশে বিখ্যাত ছিলেন । সামাজিক 
ব্যাপারে রাজবল্লভের বৈদ্যসমাজে পরই ইহাদের মর্যযাদা। 
তাহার ১ম পুত রামগতি ও ২য় পুত্র জয়নারায়ণ এবং রামগতির 
কন্যা! আনন্দময়ী কৰি ছিলেন। 


* কীন্তিনাশ। নদী উভয়ের পুর্বে মেহেন্দগঞ্জের, নিকট কন্দর্পপুর গ্রামে 


মেঘনার সহিত পদ্স। ব৷ গল্গীয় মিলিত হইয়।ছিল। ১৭ নং রেনেলের ম্যাপ । 

1 জপতার মঠের বিষয় রেনেল যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাতে জান! যায় উহা 
এত উচ্চ ছিল ষে, পদ্মা ও মেঘন। উভয় নদী হইতে দেখা যাইত। 
প্রসাদ এই মঠ তাহার পিত৷ কৃষ্ণর|ম দেওয়ানের শ্মশ।নোপরি প্রতিষ্ঠিত করেন। 


লাঁল। র।ম- 


রামপ্রসাদ বিষ্তালঙ্কার হাটি জটনক পণ্ডিত। হান 
স্বীয় পিতা রামনারায়ণকৃত কারিকাবলীর টাকা প্রণয়ন হয 


ইহার পিতামহের নাম কৃষ্ণরাঁম। চ 
রাঁমপ্রসাঁদ সেন, বৈদ্যবংশোদ্ভব জনৈক বাজাপী কৰি 
ইনি উত্তরকালে একজন শক্তিমন্ত্রের সাঁধক বলিয়া! গ্রথিত 
হইয়াছিলেন। ১৭১৮ খুটাঝে হালিসহরের অন্তর্গত কাক 
গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামরাম ফেন। 
ইনি কালীকীর্তন, বিগ্ানুন্বর গুভৃতি বাঙ্গাল! কবিতা, 
রচনা করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 4 
[ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দেখ।] ? 
রামবাঁণ (পুং) রামস্য বাণ ইব সফলত্বাৎ। ওষধবিশেষ। ইহার 
গ্রস্ততগ্রণালী_-পারদ, বি, লবঙ্গ, গন্ধক, প্রত্যেক ১ তোলা! 
মরিচ ২ তোলা, জারফল অদ্ধতোলা একত্র কাচা তেতুলের৷ 
রসে মাড়িয়। মাষকলাই প্রমাণ বটিক। প্রস্তত করিবে 
রোগীর দোষের বলাবলানুদারে অনুপান স্থির করিতে হয়। 
এই ওঁষধ সেবন করিলে সগ্ভই জঠরাগ্নিপ্রদদীপ্ত হয়, এবং 
সংগ্রহ্গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হইয়া থাকে ৃ 

( ভৈষজ্য রত্র।* টা ) 

২ শরবৃক্ষভেদ । (রাজনি* ) 

রামব্রহ্মানন্দ স্বামিন্, তত্বদংগ্রহরামারণ- এণেতা। 
রামভক্ত ( পুং) রামের পুজক । রামসেবাগ অন্গরাগী। 
রামভদ্রে (পুং) রাম এব ভদ্রঃ মঙ্গলজনক ত্বাথ। শ্ররাম। 
রামভদ্র, ১৯ মিথিলার একজন রাজা। রাজা ূপনারায়ণের 
পুত্র ও হরিনারায়ণের পৌন্র। ইনি শ্রাদ্ধকন্গ গ্রণেত! বাচ্পতি 
মি্রের প্রতিপালক ছিলেন। ও 
২ পর একজন হিন্দুরালা। ইনি বৃহজ্জাতক গ্রকাশ- 
প্রণেতা মহাদেবের (১৫২৩ খুঃ অঃ) প্রতিপালক |. 
রাঁমভদ্র, কএকজন প্রসিদ্ধ প্ডিত ও গ্রন্থকার ॥ ১ দায়ভাগ- 
সিদ্ধান্তকুমুদচক্রিকা-প্রণেতা। ২. পুঅক্রমদীপিকা-রচক্জিতা। 
৩ ত্রন্মুত্রবৃত্িকীর। ৪ শুর্গারতরঙ্গিণী নামক: ভাণ-রচয়িতা। 
৫ শৃঙ্গারতিলক নামক ভাঁণপগ্রণেত। । ইনি কৌত্ডিন্যবংনীয 
ছিলেন। ৬ ফড়দর্শন-সিদ্ধান্তদংগ্রহগণেতা | ইনি তাঞ্জোর' 
পতি শাহরাজের (শাহজী) আদেশে উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন্‌ করেন। 

৭ দিদ্ধান্তদার নামক স্টারশান্ত্ররচয়িতা। নী 
রামভদ্রে গোস্বামী,  সত্যনারারণ-পাচ[!লীলেখক এক 
প্রাচীন কবি। গায় তিনশত বর্ষ পুর্বে ইনি জীবিত ছিলেন । 
রামভদ্রের পিতার নাম বিরূপান্দগ গোস্বামী । তিনি তত্র 
মহাসাধক ছিলেন। তীহার পন্বন্ধে পকালাপাহাড়ের কাটা 
বিরূপাক্ষের ফাটা ।” এই এবাদ প্রচলিত আছে। ভিন 


সানির 
ু 


| 


1 উনি 


. তপস্তানন্তর নায়ক! দর্শন লাভ করেন। “আগ্াষন্ত্র” নামে 


রামভ্্ িদ্ধান্তবাণীশ 8:8৫] | রামমণি 


খ্যাত তাহার আমনটা আঙও তাহার বংশধরের! পুজা 


করিয়া থাকেন। তাহার পুর্ধনিবাদ কীটোয়ার নিকট 


'বামনকান্দা” গ্রামে। তত্পরে সিউড়ীর ২ মাইল দক্ষিণ 
জামলগ্রামবাপী কোন ব্রাঙ্গণ-শিষ্যকর্তক আনীত হইয়া 
সিক্গুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানেই কবি রামভদ্রের 
জন্ম হয়। রামভদ্রের বংশীয়ের৷ অগ্যাপি সিঙ্গুর গ্রামে বাস 
করিতেছেন। তাহাদের ভরদ্াজগোত্র, সমুদ্রগোলগাঞ্চি, 
বর্তমান উপাধি ভট্টাচাব্য। 


 দ্বামভদ্র দীক্ষিত, ১ দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক গ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। 


ইনি খুষ্টায় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে ও ৯৮শ শতাব্দের প্রথমে 
তাঞ্জোরনগরে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি সীরদেবকৃত পরিভাষা - 
বুত্তির টাকা রচনা করেন। ২ রামকণামৃত-রচয়িতা । 


৩ জানকীপরিণয়নাটক ও পতঞ্জলিচরিত নামক কাব্য প্রণেতা । 


ইহার 'অপর নাম চোঞক্কনাথ) পিতার নাম যজ্ঞরাঁম। নীল- 
কগ্ঠাধবরিন্, কৌগণ্ড জৌতিধষিক, বালকৃষ্ণ প্রভৃতি ইহার 
সমদাময়িক । 


রামভদ্র হ্যায়ালঙ্কার, ১ শব্দাবলী নামক ব্যাকরণ গ্রণেতা। 


২ উদ্বাহব্যবস্থা; মুগ্ধবোধটাক1 ও বিছ্যোন্মাদিনী নায়ী রঘুবংশের- 
টাকারচয়িত1। রঘুনাথের পুত্র। 


রামভদ্র ন্ায়ালক্কার (ভট্টাচার্য ), শ্রীনাথাচাধ্যের পুত্র। 


ইনি জীমৃতবাহনকৃত দায়ভাগের টাকাকার। 


রামভদ্র বাজপেয়িন্‌, কবীন্দ্রচন্দত্রোদয়ধূত জনৈক কবি। 
রামভন্র ভট্ট) স্থাক্সসিদ্ধান্তমুক্তা বলী প্রকীশটাকা ও নীলকণ্ঠধৃত 


রামভদ্র মিশ্র, ১ আনন্দলহরীটাকা ও তন্ত্রসাররচয়িতা। ) 


তর্কমংগ্রহদীপিকা প্রকাশের টাকারচয়িতা। 


রামভদ্রে ভট্টাচার্য, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও পণ্ডতিত। ইনি 


তন্তচিন্তামণিদীধিতি ব্যাখ্যা প্রণেতা জয়রামের গুরু । 


২ ষটুপদীস্তোত্রটীকী প্রণেতা । 


রাঁমভদ্র মহাঁমহোপাধ্যাঁয়, অভিজ্ঞানশকুন্তলবিবৃতি প্রণেত|। 


রামভদ্র যতি, সন্যাসাশ্রমাবলব্বী জনৈক প্রদিদ্ধ পণ্ডিত। 


ইনি স্িদ্ধান্তচন্ট্রিকাগ্রণেতা রামসংযমীর গুরু । 


রামভদ্র যজ্বন্, একজন প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত। ইনি সিঙ্ধান্তচন্দ্িকা- 


প্রণেত। শ্রীনিবাস দীক্ষিতের গুরু । 


রামভদ্রে সরম্বতী, রাঘবানন্দ সরন্বতীর শিষ্য ও রামানন্দ 


রামভদ্রে সিদ্ধান্তবাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়া-. 


হি 


সরস্বতীর গুরু । 


রিক। ইনি জগদীশকৃত শব্দশক্তিগ্রকাশিকার শব্দশক্তি- 
গ্রকাশিক।বোধিনী নামী টাকা রচন। করেন। 


রামভদ্র সার্বভৌম, নবদ্ধীপবাসী একজন নৈয়াগ্িক। ইনি 
কুন্থমারঞ্জলীকারিকাব্যাখ্য|, গুণরহস্ত নামক কিরণাবলীর 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের টাকা, স্ায়রহস্ত নামে স্ায়স্ত্রের টাকা, 
পদার্থখণ্ডনটিগ্ননী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । 
রামভদ্রেসার্ববভৌম ভট্টাচার্য্য, নানাত্ববাদতত্ব ও সমাসবাদ- 
তত্বরচয়িতা | 
রাঁমভদ্রোন্ব1, রঘুনা থাভ্যুদয় কা ব্যপ্রণেত1 ) 
রাঁমভদ্রীশ্রম, ৯ ভাম্গজীদীক্ষিত। যোগমার্গাবলম্বনের পর“ 
ইনি এই নামে পরিচিত হন। ২ অদ্বৈতচক্ট্রিক। প্রণেতা 
নরসিংহ ভট্টের গুরু । 
রমমণি রোমী), একজন স্ত্রীকবি। রাঁমমণি জাতিতে রজকী। 
কিন্তু কবিত্বের অসাধারণ শক্তিতে ভারতীয় স্ত্রীকবিসম্প্রদায়- 
ভুক্ত হইয়৷ অঙ্গয়কীন্তির ভাজন হইয়াছেন। ইনি নান্নর 
গ্রামে কবিবর চণ্ডীদাসের বিশালাক্গী দেবীর মন্দিরে পেবিকা! 
নিযুক্ত ছিলেন। কাহারও মতে, তার! ধুবনী ইহার প্রকৃত 
নাম। ইনি কৰি চণ্ডীদাসের হৃদয়ে অভিনব প্রেমের সঞ্চার 
করিয়াছিলেন। ইহার কবিত্বগুণে ও প্রেমে বশীভূত হইয়া 
চণ্ডীদাম রাঁমীকে লক্ষ্য করিয়া অনেক পদাবলা প্রস্তুত করিয়- 
ছিলেন। রামী চণ্তীদাসকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। 
তিনি দিবাভাগে চণ্তীদাসের দর্শন পাইতেন না বলিয়া মনের্‌ 
দুঃখে নিয়োক্ত কবিতা য় স্বীয় ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 
“তুমি দিবাভাগে, লীল1 অনুরাগে, ভ্রম সদ। বনে বনে । 
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ, পাই বহু ক্গণে ক্ষণে ॥ 
ক্রটি সমকাল, মানি মথজঞ্াল, যুগতুল্য হয় জ্ঞান। 
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ ॥ 
কুটিল কুন্তল, কত স্থনির্মল, শ্রীমুখমণ্ডল শোভা । 
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা॥ 
যাহে সব্বন্গণ, হয় দরখন, নিবারণ সেই করে। 
ওহে গ্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে ॥ 
তুমি দে আমার, আমি সে তোমার, সহ্ৃৎ কে আছে কার 
খেদে রামী কয়, চণ্ডীৰাস বিনা, জগৎ দেখি আধার ॥৮ 
সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই রামী রজকীর এই কবিতায় অসামান্য 
কবিত্ব অনুভব করিবেন। চণ্ডীদাসকে হ্বদয়ে করিয়া অপীম 
কবিত্বপু অন্তান্ত অনেক কবিতা রামমণি লিখিয়া গিয়।- 
ছেন-_নিয়ে ছুই একটা মাত্র উদ্ধত হইল-__ 
“কোথা যাও ওহে, প্রাণবধু মোর, দাসীরে উপেক্গ। করি। 
না দেখিয়! মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি। 
বাল্যকাল হ'তে এদেহ সপিন্, মনে আন নাহি জানি ।। 


৪ সং ০ ০ 


রামমোহন রাঁয় 


পিরীতি জালিয়৷ যদি ব1!যাইব। কবে বা আসিৰে নাথ। 

রামীর বচন, করহ্‌ শ্রবণ, দানীরে করহ সাথ ॥৮ | 

হৃদয়ের গভীর ভাবগ্োতক এই পগ্ভগুলিতে রামীর 
অসামান্ত কবিত্ব প্রকটিত হইয়াছে। 
রামমন্ত্র (পুং) রামস্য মন্ত্ঃ। রামচন্দ্রের মন্্র। 
রামমোহন রায়, (রোজা) বাঙ্গালার একজন অদ্বিতীয় সন্তান। 
কিরূপ অধ্যব্ায়ে এই মহাত্স। আপন উন্নতির পথ পরিষ্কার 
করিয়া জগতের সর্বত্র পূজ্য হইয়াছিলেন, তাহা তাহার 
জীবনের প্রথম প্রতিজ্ঞ হইতেই জানা যায়। তিনি 
এক ব্রদ্মের উপাসন। প্রবর্তন করিয়া! যে অদ্বৈত ধর্মমত ব্যবস্থা 
করিয়৷ গিয়াছেন, তাহ! আজিও ভারতে “ব্রাহ্গ-সমাজ” নামে 
এবং ইংলগ্ডে তাহারই অনুকরণে 40016971810 00070)” 
স্থাপিত রহিয়াছে। ধর্মনীতি ভিন্ন রাজনীতি ও সমাজনীতির 
সংস্কার বিষয়ে তিনি সাধারণের: অগ্রণী হুইয়! অশেষ যশঃ 
অর্জন করিয়। গিয়াছেন। 

হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুলকষ্চনগরের সন্নিহিত 
রাধানগরে ১৭৭৪ খুষ্ঠাবে রামমোহনের জন্ম হয়। তাহার 
অতিবৃদ্ধপিতামহু অরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে ধর্মকর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কর্থ্নে লিপ্ত হন। প্রপিতামহ কৃষ্ণ 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব-সরকারে চাকুরী করিয়৷ “রায়” 
উপাধি লাভ করেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্ণত শীকাসা গ্রামে 
তাহার আদ্িবান ছিল, পরে তথা হইতে রাধানগরে স্থানা- 
স্তরিত হন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নবাবের আদেশে 
খানাকুলকুষ্চনগরের চৌবুরীদিগের জমিদারীর বন্দোবস্ত 
করিতে আসিক্স! তিনি অভিরাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ 
_ বিগ্রছের সন্নিকটস্থ রাধানগর গ্রামে আপনার বাস মনোন,ত 
করিয়াছিলেন 

তাহ!র অমরচন্দ্র, হবিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ নামে তিন 
পুত্রছিল। এই ব্রজবিনোদ রায় মৃত্যুকালে গঞ্গাতীরস্থ 
হুইলে, শ্রীরামপুরের চাঁতরা গ্রামনিবাণী শ্তামাচরণ ভট্টাচার্য্য 
ভিগ্গার্থী হইয়া দাড়াইলেন। ব্রজবিনোদ রায় প্রার্থন৷ পুরণ 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি তাহার এক পুত্রকে কন্তাদান 
করিবেন জানাইলেন। শ্যাম ভট্টাচাধ্য শাক্ত ও ভঙ্গকুলীন, 
ন্ুতরাং পরম বৈষ্ণব ও কুলীন রায়বংশ এ প্রস্তাবে সহজে 
সম্মত হইতে পারেন না) কিন্ত ব্রজবিনোদ বাবু গঙ্গাতীরে 
প্রতিশ্রুত, কাজেই তাহার পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রাস্ম শ্তাম 
ভষ্টাচাধ্যের কন্তা তারিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। 
তারিণী দেবী স্বীগ্ন গুণে পরিবারস্থ মকলের নিকট ফুলঠাকুরাণী 
বলিয়। পরিচিতা হন। তাহার গর্ভে জগমোহন ও রামমোহন 


জন্মগ্রহণ করেন। যে বৎসর রামমোহন জন্ম গ্রহণ করে; 
সেই বসরেই ভারতবর্ষে সকৌন্সিল গথম গবর্ণর জেনারল 
নিয়োগ ও স্ুপ্রীমকোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থ! হয় ॥ মুসলমান- 
শাসনের অবসান ও ইংরাজশাপনারভ্তের এই প্রথম বৎসর ॥ 

রামকান্ত রায় প্রথমে পিতার ন্যায় মুর্শিদাবাদ নবাব- 
সরকারে কর্ম করেন। পরে গোলযোগ উপস্থিত হু 
সেই কন্ম পরিত্যাগ করিয়! স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। এখানে 
বিষয় কর্মে লিপ্ত হইয়া! তিনি বর্দমানাধিপতির নিকট হইতে 
থানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কএকখানি গ্রাম ইজারা লয়েন। 
এই সুত্রে বদ্ধমানরাজের সহিত তীহার বিবাদ হয়। 
রাজার অসহনীয় অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া তিনি বিষযকর্শে 
উদানীন হন এবং সপরিবারে লাঙ্গুলপাড়। গ্রামে ্ 


বাস করেন। ূ 
নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই রামমোহনের ধর্খে দৃঢ় অনুরাগ 


জন্মিয়াছিল। গৃহদেবত! রাধাগোবিন্দকে ভক্তির সহিত পুজ 
ও তাগবতের এক অধ্যায় পাঠ ন! করিয়। তিনি জল গ্রহণ 
করিতেন না। শুন! যায়, তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া 
দ্বাবিংশতিবার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন । 

বাল্যকালে গুরুমহাঁশয়ের পাঠশালা হইতেই তাহার মেধ 
ও বুন্ধিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পারশ্তভাষা 
শিক্ষা করেন। তাহার স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ ছিল যে, উক্ত 
ভাষায় উন্নতি ও আরবীভাষ! শিক্ষার জন্য তাহার পি 
নবমবর্ষীয় রামমোহ্‌নকে পাটনায় পাঠাইয়া দেন। এখানে 
ছুই তিন বংসরের মধ্যেই তিনি আরবীভাষায় ইউক্রিড, ২ 
আরিষ্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। এই গ্রন্থদ্বয় পাঠে তাহার 
স্থৃতীক্ষ বুদ্ধিশক্তি সম্মাঞঙ্জিত ও তর্কশক্তি বিকশিত হইয়াছিন। 
কোরা? পাঠকালে, মুসলমান মৌলবীগণের সংস্পর্শে আমিঃ 
তাহার অন্তরে একেশ্বরবাদের ছায়াপাত হয়। অনস্তর 
হাফেজ, মৌলান। রুমি, সামিজ তাব্রিজী প্রভৃতি সুফী কবি, 
গণের গ্রন্থপাঠ করিয়! তাহার মনে একক্রক্ষের প্রভাব বদ্ধ 
হইতে থাকে। স্থফীদিগের মত, প্লেতোর মত ও বেদান্ত 
তাহার মতপরিবর্তনের সহায়তা করিয়াছিল। - 

পাটনায় পারসী ও আরবী শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, িনদুর্থর 
মর্ম জ্ঞাত করাইবার জন্য দ্বাদশবর্ষীয় রামমোহনকে তাহার 
পিত৷ সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবার জন্ঠ কাশীধামে পাঠাই 
দেন! তথায় অত্যন্নকালের মধ্যে তিনি বেদাদিশান্ে 
আশ্চধ্যরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগত হই 
তিনি নিরন্তর ধন্মসন্বন্ধে আলোচন! করিতেন, শান্ত্রনিব ্ 
মন্দের সহিত এচলিতধর্থের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে 
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'স্বতঃই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইত। মুপলমানধন্মের 


গৃহে প্রত্যাগমন করেন। 
প্রথম জ্রীর মৃত্যুর পর, তিনি এক স্ত্রীর জীবদ্দশায় আর 


একেম্বরবাদ ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্ের ব্রহ্মজ্ঞান তাহার মত- 
পরিবর্তনের একমাত্র কারণ। এ সম্বন্ধে পিত। রামকান্ত রায়ের 
সহিত পুত্র রামমোহনের মধ্যে মধ্যে ঘর্ক উপস্থিত হইত । 
পিতা! পুত্রের ধন্ম প্রবৃত্তি ভিননরূপ দেখিয়! ছুঃখিত ছিলেন। 

এই সময়ে ঘোড়শবর্ষীয় রামমোহন হিন্দদিগের «পৌত্ব- 
লিক প্রণালী” নামে পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাহার পিতা এই গ্রন্থপাঠে তাহার প্রতি 
বিশেষ বিরন্ত এবং তজ্জন্ত তিনি স্বীয় পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত 
করিয়া দ্েন। ষোড়শবর্ষে রামমোহন গৃহত্যাগ করিয়! 
ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি আদৌ 
ইংরাজীভাষা জানিতেন ন|। 

বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণকালে, তিনি থাকার ধর্মগ্রন্থ 
সকল অধ্যরন করিবার জন্ত তব্দেশ-প্রচলিত বিভিন্ন ভাষ! শিক্ষা 
করেন। ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে 
তিনি তিব্বতে আসিয়া উপনীত হন। এখানে কিছুকাল 
থাকিয়া! তিনি বৌদ্ধধর্মের মন্্ীনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। তিব্বত- 
বাদীর সহিত তাহার পৌত্তলিকতাবাদ-রূপ ঘোর কুদংস্কারের 
প্রতিবাদ হয়। তন্দেশবাসিগণ তাহার ধর্মমবিরুদ্ধ কুতর্কের 


জন্ত তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে অগ্রদর হন, কিন্ত 


তথাকার সরল হৃনয় রমণীকুলের ষত্বে তিনি অব্যাহতি পান। 
তিনি হিমালয়ের উত্তরবন্তী আরও কএকটা দেশে যে পরি- 


ঁ মণ করেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাঁওয়1 যায় না। 


: ্রাঙ্গদমাজ গ্রতিষ্ঠার পর, তিনি পসংবাঁদ কৌমুদী” নাঁমে যে 


পত্রিক! প্রচার করেন, তাহাতে তিনি স্বীর বাল্যভ্রমণ সম্বন্ধে 
কএকটা মাত্র প্রবন্ধ লিখিয়৷ যান। 

বিংশতিবৎসর বয়সে,পিতার প্রেরিত লোকের সহিত তিনি 
অতঃপর তীহার বিবাহ হয়। 


একটী বিবাহ করেন। তাহার দ্বিতীয় শ্বশুরালয় বদ্ধমান 


জেলার কুভ়মন পলাশি গ্রামে ছিল। কনিষ্ঠাপত্বী উমাদেবীর | 
পিত্রালয় ভবানীপুরে। 


বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি পুনরায় সংস্কত- 
শান্সের অনুশীলনে প্রবৃন্ত হইলেন। হিন্দুশান্ত্রসিন্ধু মন্থন পূর্বক 
তিনি অমূল্য ব্রহ্গজ্ঞানরত্র লাভ করিয়াছিলেন। এবারও তাহার 


পিতার সহিত শাস্ত্রীয় তর্ক উপস্থিত হয়। পিত। রামকান্ত 


পুত্রের গতিক দেখিয়া হতাশ হইলেন। তিনি প্রচলিত ধর্মের 

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান পুত্রকে পুনরায় গৃহবহিষ্কত করিলেন, কিন্ত 

তাহাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। 
2] 


ডি | 


১২৫ 


-পুর্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, রামকান্ত রায় স্বীয় পুত্র 
রামমোহনকে নবাবসরকারে কর্ম করিবার উপযোগী শিক্ষাই 
প্রদান করিয়াছিলেন। কারণ ইংরাজীশিক্ষার প্রভাব তখন 
ততদূর বিস্তৃত হয় নাই। স্তুগ্রীমকোর্ট স্থাপনের সঙ্গে 
ইংরাজীচ্চার আরন্ত হয়। রামমোহন ২২ বৎসর পধ্যন্ত 
ইংরাজীর কিছুই জানিতেন না। প্র ষময়ে শিক্ষারস্ত 
করিলেও তাহার তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ হয় নাই। সংস্কৃত, 
পারস্ত ও আরবী অধ্যয়নেই তিনি বিশেষ অভিনিবিষ্ট ছিলেন। 
সাতাশ আটাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংরাজীতে বাক্যা- 
লাপ করিতে শিখিয়াছিলেন মাত্র। কিন্ত ইংরাজীরচন! 
করিতে পারিতেন না। 

এই সময়ে তিনি রঙ্গপুরের কালেক্টর জন ডিগৃবি সাহে- 
বের অধীনে কেরাণীপদের প্রার্থ হন। সাহেব তাহাকে উক্ত 
কার্যে নিযুক্ত করিবার অঙ্গীকার করিলে, তিনি তাহার 
নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি নিষ্লোক্ত মন্ম্মে এক পত্র 
স্বাক্ষর করিয়৷ দিলে তিনি কর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন__ 
দ্যন তিনি কার্য্যের জন্য তাহার সন্মখে আদিবেন, তখন 
তাহাকে আদন দিতে হইবে, এবং সামান্ত আমলাদিগের 
স্তায় তাহার প্রতি সে প্রকার হুকুমজার করা হইবে না1৮ 
ডিগ্বি সাহেব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত মর্ত্ের 
এক পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিলে তিনি কর্ম গ্রহণ করেন। 
ধন্মীন্ুগত আত্মসম্মীনবোধ এবং স্বাধীনতা প্রিয়ত রামমোহন 
রায়ের অতিশয় প্রবল ছিল। তাহার জীবনের ভূরি তরি 
ঘটন1, তাহার চরিত্রের এই বিশেষ,ভাবটা প্রকাশ করে। 

রামমোহন রাম এরূপ যত ও উৎসাহসহকারে 
কাধ্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, সাহেব তাহার গ্রতি 
দিন দিন অধিকতর সন্তষ্ট হইতে লাঁগিলেন। কিছুদিন পরেই 
রামমোহন রায় দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইলেন। ডিগবি 
সাহেব, রামমোহন রারের বিস্তাবুদ্ধি, কাধ্যদক্ষতা ও কর্ম- 
গীলতাঁর পরিচয় যতই পাইতে লাগিলেন, ততই তীহার 
প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন । রামমোহন রায়ও ডিগৰি 
সাহেবের ভদ্রতা ও অন্তান্ত সদ্গুণ দেখিয়া তাহাকে যথেষ্ট 
শ্রন্ধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় 
বন্ধুত্ব জন্মিল। মৃত্যু পধ্যন্ত সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল। 
তাহার। উভয়ে মিলিয়। ইংরাজী ও দেশীয় সাহিত্যের 
অনুশীলন বিষয়ে পরম্পর পরস্পরকে পাহাধ্য করিতেন। 

রঙ্গপুরে বিষয়কন্ম উপলক্ষে অবস্থিতিকালেও তিনি - 
আপনার জীবনের প্রধান কার্য বিস্থৃত হন নাই ॥ সন্ধ্যার পর, 
আপনার বাষাবাটাতে ধন্মীলোচনার জন্য এক সভা আহ্বান 


করিতেন। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে পৌত্তলিকতার অসারত। ও 
্রন্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়। দিতেন । তথাকার মাড়ে।- 
য়ারী বণিকৃদিগের মধ্যে অনেকে সভার সভ্য হইয়াছিলেন। 
এই নকল মাড়োয়ারীগণের জন্ত তাহাকে কল্স্ত্র প্রভৃতি 
জৈনধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ অধ্যরন করিতে হইয়াছিল। শীঘ্রই 
তাহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিল। ইনি তত্রত্য জজ. 
আদালতের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পারস্ত ও সংস্কত 
ভাষায় স্থুপপ্ডিত ছিলেন। ইহার নাম গৌরীকান্ত ভ্টাচার্ষ্য 
ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে *জ্ঞানাঞ্জন” নামে একথানি 
পুস্তক লেখেন। উহ৷ সংশোধিত হইয়। বার্গাল। ১২৪৫ সালে 
(ইং ১৮৩৮ সালে) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। এ পুস্তক- 
খানিতে জানিতে পার। যায় যে, রামমোহন রায় রঙ্গপুরে 
পারসিভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন, এবং 
বেদান্তেরও কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক 
গোৌরীকান্ত ভট্টাচাধ্যের অনুগত ছিল। তিনি তাহাদিগকে 
রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু 
তিনি দে বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 

রামমোহন রায় তাহার প্রণীত বেদান্তস্থত্রের ভাষ্য ও 
কেনোপনিষদের চুর্ণক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়৷ প্রকাশ 
করেন । ডিথিনাহেবের সম্পাদকতায় উহ প্রকাশিত হয়। 
সাহেব উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন বাক্স সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন ;--*বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে ইংরাজী 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগপূর্ববক শিক্ষা না 
করাতে, পাঁচ বৎসর পরে, যখন আমার সহিত তাহার 
আলাপ হইল, তখন সামান্য সামান্ত বিষয়ে, ইংরাজীতে 
কথা বলিলে তাহার বোধগম্য হইত মাত্র । কিন্তু উক্ত ভাষ! 
কিছুমাত্র শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিতেন না। যে জিলায় 
আমি ইষ্ট ইগ্ডয়। কোম্পানির সিবিল সর্ভিসে পাঁচ বৎসর 
কালেক্টর ছিলাম, তথায় তিনি, পরিশেষে, দেওয়ান, অর্থাৎ 
করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় কর্মচারিরূপে নিধুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। আমার চিঠিপত্র সকল মনোযোগপুর্ধক পাঠ 
করিয়া এবং যুরোগীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত পত্রাদি 
লিখিয়। ও আলাপ করিয়া তিনি ইংরাজীভাষায় এরূপ 
বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন যে, বিলক্ষণ শু্ধরূপে ইংরাজী 
বলিতে ও লিখিতে পারেন।” উক্ত ভুমিকায় ডিথ্িলাহে 
আরও বলিয়াছেন যে, ঘুরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ করা 
রামমোহন রায়ের অভ্যাদ ছিল। তিনি ফ্রান্দ প্রভৃতি 
দেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিষ পড়িতে অধ্ধিক ভাল- 
বাদিতেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির ক্গনতা ও বীরত্বের 


তর্ক ও বিচারের আন্দোলন চলিতে লাগিল। কলিকাতাক় 


চলিয়৷ গেলে, তাহার মনের ভাব পরিবন্তিত হয়। তিনি 
শেষে বলিয়াছিলেন যে, নেপোলিয়ান্কে তিনি পূর্বে যেন 
প্রশংসা করিতেন, এখন সেইরূপ অশ্রদ্ধা করেন। না 

রামমোহন রায় ১৮০* সাল হইতে ১৮১৩ সাল ধান 
গবমেন্টের চাকুরি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দশবৎসর 
রঙ্গপুর, ভাগলপুর, রামগড় এই কয়েক জিলায় কালেক্টরে 
অধীনে দেওয়ানী কর্মোপলক্ষে বাঁ করে। রামগড় জিলায় 


সহরঘাটি। অবশেষে বিষরকন্ম হইতে অবসর লইলেন। 

রামমোহন রায় কন্মত্যাগের পর অল্পদিন কলিকাতায় 
থাকিয়। মুর্শিদাবাদে গিয়া বাদ করিয়াছিলেন । তথা 
পারস্ত ভাষায় তোহফ তুল মোহদিন্‌ ( অর্থাৎ সকল জাতীয় 
লোকের পৌভ্তলিকতার প্রতিবাদ ) নামক একথানি গ্রশ্থ 
রচনা করেন। উহার ভূমিকা আরবী ভাষার লিখিত ॥ 
উক্ত পুস্তকের মত থগডন করিয়া কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ 
করে নাই। কিন্তু উহার জন্য বহুসংখ্যক লোক তাহার, 
শক্র হইয়াছিল। 

রামমোহন রায় ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খৃষ্টাব্দ ) চল্লিশ 
বত্মর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এখন, 
হইতেই তাহার জীবনের কার্ধ্য প্রকৃতরূপে আরস্ত হইল। 
তাহার সমুদ্রয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, জন্মভূমির: 
হিতসাধনব্রতে উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বিচির 
তাহার অন্ত কাধ্য বা অন্ত চিন্তা ছিল ন1। রি 

ধন্মননংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, এবং, 
বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি কল প্রকার শুভকর 


কাধো তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত দিবারাত্র 
পরিশ্রমে ও কাতর ছিলেন ন1। - 

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়! মাণিকতলার় 
লোরার সারকিউলার রোডে একটা বাটা খগবা এবং 
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... ক্লামমৌহন রায় 


সুলস্কুল পড়িল। কেবল কলিকাতায় কেন, সমুদায় বঙগগ- 
ভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিল। বাবুদিগের বৈঠকথানায়, 
ভট্টাচাধ্যের চতুষ্পাঠীতে, পলীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যেখানে 
সেখানে রামমোহন রায্জের কথা। অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দো- 
লনের আ্োত প্রবাহিত হইতে বাকি থাকিল না। 
তাহার আশ্চব্য ক্ষমতা, গভীর বিদ্া ও মধুর ব্যবহারে 
কতকগুলি সন্ত্রান্ত লোক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। 
গোগীমোহুন ঠাকুর, বৈদ্নাথ মুখোপাধ্যায়, (ইনি জষ্টিস্‌ 
অন্কৃুল মুখোপাধ্যায়ের পিতা, হিন্দু কলেজের একজন 
সংস্থাপক, এবং উক্ত কলেজের প্রথম সম্পাদক 1) জয়কৃষ্ণ 
দিংহ, কাশীনাথ মন্তিক, বৃন্দাবন মিত্র, (ইনি রাজ! পীতান্বর 
মিত্রের পুত্র ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ ), 
গোপীনাথ মুন্সী, রাজা বদনচন্দ্র রার, (ইনি রাগ নর- 
নিংহের সম্পকাঁয়), রঘুরাম শিরোমণি, হরনাঁথ তর্কভূষণ, 
দ্বারকানাথ মুন্সী প্রভৃতি কয়েকজন তাহার নিকট সর্বদাই 
আদিতেন। ্‌ 
চন্দ্রশেখর দেব ( বদ্ধমানাধিপতির রাঁজকার্ধ্যনির্বাহক 
সভার মেস্বর ), তারাটাদ চক্রবন্তী (বর্ধমানরাজের রাঁজ- 
ক্ার্্যনির্বাহক সভার সভ্য), প্রভৃতি অনেককে লইয়! 
তাহাদের একটি রাজনৈতিক দল গঠিত ছিল। সেই দলটি 
 তারাটাদ বাবুর সংশ্রব হেতু তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে 
:4081509:8-069০০+ বলিয়া পরিচিত ছিল। নন্দকিশোর 
স্থ (রাজনারারণ বস্থ মহাশয়ের পিতা ), ভৈরবচন্ত্র দত্ত, 
নিমাইচরণ মিত্র, ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, 
রঃ বামনৃসিংহ সুখোপাধ্যায়, হলধরচন্ত্র বস্থ,মদনমোহন মজুমদার, 
অনদাপ্রসাদদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার রায় কালীনাথ 
চৌধুরী প্রভৃতি কয়জন তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
 এতস্তিন্ন সল্ট, বোর্ডের দেওয়ান ও জ্ঞানবভ্রাকরগ্রস্থের 
সংগ্রাহক নীলরতন হালদার, খিদিরপুর ভূকৈলাঁসের রাজ- 
বংশীয় রাজ! কালীশঙ্কর ঘোষাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন- 
কুমার ঠাকুর প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ও যথেষ্ট অনুরাগ 
হুইয়াছিল। 
তিনি ছুই তিনজন স্ুপগ্ডিত লইয় সর্ধদ1 তাহাদের সহ- 
ব্বাষে কালযাপন করিতেন। তাহার একজন অন্্গত শিষ্য 
 ব্বলেন,_প্রাষমোহন রায় যখন ১৭৩৪ শকে রক্ষপুরের বিষয়- 
_ কার্য পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারের 
উদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করেন; তখন হরিহরানন্দ তীর্থ" 
স্বামীকে আপনার সঙ্গে লইয়া আইসেন। তীর্ঘস্বামী 
_ ধশপর্ধাটন করিথ রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়। রামমোহন রায়ের 
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রামমোহন রায় 


সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাহার শান্ত্রচ্চ। ও উদ্দারভাবে 
পরিতৃপ্ত হইয়! তাহাকে সম্মানপূর্র্বক গ্রহণ করেন; এবং 
তী্ঘস্বামীও তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া! ছায়াবৎ তাহার 
সঙ্গ ত্যাগ করিতেন না। তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত 
ছিলেন এবং মহানির্বাণতন্ত্রানুযায়ী ব্রঙ্গোপানক ছিলেন। 
অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহার নাম নন্দকুমার 
ছিল। তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইনি 
ব্রাহ্মমমাজের স্থপরিচিত প্রথম আচাধ্য। হরিহরানন 
তীর্থস্বামী, বি্ভাবাগীশ মহাশয়কে রামমোহন রায়ের 
নিকটে আনিয়! সমর্পণ করেন। ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবাগীশ 
তাহার একজন প্রধান সহযোগী হইয়। উঠিলেন *। 
রামমোহন রায়ের নিকটে শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একটা 
হিন্দস্থানী ব্রাঙ্গণ থাকিতেন; তাহার সহিত তিনি উপনিষদের 
আলোচনা করিতেন।” 

যেসকল ব্যক্তির নাম কর! হুইল, ইহারা সকলেই যে 
ধন্মান্ুসন্ধানে তাহার নিকট আসিতেন, এরূপ নহে। বৈষয়িক 
বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্যও কেহ কেহ আমিতেন। 
পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের প্রবল প্রতিবাদের 
জন্ত তাহারা কেহ কেহ আসা বন্ধ করিয়া দ্িলেন। 
৮ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজ। কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং 
গোগীনাথ মুন্সী তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। 

দেশশুদ্ধ লোক তাহার শক্র হইল । অনেকেই নানা- 
প্রকারে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল, আবার এমন 
কতকগুলি লোক ছিলেন, ধাহার৷ রামমোহন রায়ের পাক্ষাতে 
আত্মীরত। প্রকাশ করিতেন, অথচ গোপনে গোপনে তাহার 
অনিষ্ট চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। 

ধর্ম গ্রচারের জন্ত রামমোহন রাঁয় চতুর্রিধ উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । গ্রথম-_-কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক; দ্বিতীয়-_. 
বিদ্যালয় সংস্থাপনদ্বারা ও অন্ত প্রকারে শিক্ষাদান ; তৃতীয়-_ 
পুস্তক গ্রচার ; চতুর্থ-_সভাসংস্থাপন। 

রামমোহন রায় যখন দেখিলেন যে, পুস্তক প্রচার সত্যধন্মব 
প্রচারের একটি প্রকক& উপায়, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে ব্রহ্গ- 
জ্ঞানপ্রতিপাদ্ক গ্রন্থ কল নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বিন! 
মূল্যে ব্তিরণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ১৭৩৭ শকে, 
বাঙ্গাল! ভাষায় বেদান্তস্ত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিলেন। 

রামমোহন রায়ের স্থ প্রশস্ত হৃদয় কেবল বঙ্গভূমির মধ্যে 
বদ্ধ ছিল না। উহা সমগ্র ভারতের জন্ত ক্রন্দন করিত। 


ক... 78:১4 
* ইহার নিব।স মালপাড়। গ্রামে ছিল। ইনি পরে সংস্কত কলেজে 


ম্মৃতিশীস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। 


চে 


স্থতরাং বেদান্তহুত্রের বাঙ্গালা 
প্রদেশবাদীর বোধগম্য হইবে না বলিয়। শীঘ্রই একখানি 
হিন্দুস্থানী অনুবাদ গ্রকাশ করিলেন। পরে, ১৮১৬ খুষ্টাবে 
( ১৭৩৮ শকে ) তিনি উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। 

তিনি পুর্বে যে বেদান্তস্ত্র ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। গ্রগ্রন্থ বিস্তৃত ও কঠিন হওয়ায় সাধারণের 
বোধগম্য হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি অতি প্রাগ্তল 
ভাঁষায় তাহার অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা পান। পাছে সকলে 
তত বড় গ্রন্থ পাঠ ও তাহার মনন গ্রহণ করিতে না পারে, 
এই জন্য, তিনি উহার সারসঙ্কলনপুর্বক “বেদান্তার” নামে 
আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। কোন্‌ পকে ইহা 
গ্রথম প্রকাশিত হয়, তাহ! জানিতে পার! যায় না। কিন্ত 
বোঁধ হয় যে, বেদান্তস্ত্রের সঙ্গেই, অথব। অল্পকাল পরেই 
উহা! প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৬ খুষ্টাব্দে (১৭৩৮ শকে) 
উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। থুষ্টধর্ম-প্রচারক 
সাহেবের উহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন, এবং 
রচয়িতার পরিচন্ন যুরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। 

বেদান্তসুত্র ও বেদান্তসার প্রকাশ করির। তিনি পাঁচখানি 
উপনিষদ, বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত 


করেন। তন্মধ্যে সামবেদের অন্তর্গত তলবকার উপনিষৎ 
প্রথম । তলবকারের অপর নাম কেনোপনিষৎ। 
১৭৩৮ শকে, ১৭ই আযাঢ়, ইহ প্রথম প্রকাশিত হয়। 


১৭৩৮ শকের ৩১শে আষাঢ় তিনি যজুর্কেদীয় ঈষোপনিষৎ 
বা বাজসনেয় সংহিতোঁপনিষৎ প্রকাশ করেন। তিনি বেদাস্ত- 
 চ্ৃত্রের স্তায় ইহারও একটি ভূমিক1 ও অনুষ্ঠান লিখিয়াছিলেন । 
উক্ত ভূমিকাতে তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রন্ষোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন ও মুক্তির 
একমাত্র কারণ। 

১২২৪ সালের ১৬ই ভাত্র, (খৃঃ অঃ ১৮১৭), যজুর্বেদীয় 
কঠোপনিষং বাঙ্গাল! অন্বাদ মহিত প্রকাশ করেন। ইহারও 
প্রথমে একটা ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে। তৎপরে মুণ্তক উপনিষং 
প্রকাশিত হয়। ইহার মূল ও বাঙ্গাল! অনুবাদ পৃথক্‌ ছুইখানি 
গ্রন্থে গঠিত ছিল। গ্োয়ত্রীর অর্থ, নামক আর একখানি 
পুস্তক ১৭৪০ শকে, (১৮১৮ খুঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। ইহার 
ভূমিকা ও গ্রন্থ ছুই ভাগে বিভক্ত ( 

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মোপাঁদক হইলে, শান্ত্রান্থসারে তাহ।র কি 
গ্রকাঁর আচরণ হওয়া! উচিত, “করঙ্গনিষ্ট গৃহস্থের লক্ষণ নামক 
পুস্তকে তাহাই লিখিত হুইয়্াছে। ১৭৪৮ শকে, ( খুঃ অঃ 
১৮২৬) ইহা! গ্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। 


অনুবাদ ভারতের সকল | 


গায়ত্রাপরমোৌপামনাবিধানম্ঠ নামক পুস্তক : ১৭৪৯ শে 
(১৮২৭ খুঃ অঃ) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের মর্ম এই 
যে, বেদপাঠ বাতীত কেবল গায়ত্রীজপ দ্বারা ব্রন্মোপামনা 
হয়। ইহাতে অনেক শাস্দ্ীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা! 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত। উক্ত খৃষ্টান 
ইহার একটি ইংরাজী অন্গবাদ ও তিনি প্রকাশ করেন। 
তাহার “অনুষ্ঠান নামক পুস্তকে অবতরণিক1 নামে একটা 
ভূমিকা আছে। ইহাতে ১২টি প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদপ্ 
হইয়াছে। ইহাতে ব্রন্ষোপাসন! বিধান ও শান্্ান্বারী আহার- 
ব্যবহার প্রণালী প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখান্রি 
(৯৭৫১ শকে (১৮২৯ খুঃ অ০) মুদ্রিত হইয়াছিল।. 1 
ব্রদ্দোপাসনা” নামক পুস্তক ১৭৫০ শকে, (১৮২৮ খুঃ অঃ). 
প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে ব্রন্মোগানার একটি পদ্ধতি, 
আছে। উক্ত পদ্ধতি দেখিয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন 
যে, রামমোহন রায়ের সময়ে উহা ব্রান্মমমাজে ব্যবন্ৃত হইত 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা! নহে। তখন সমাজে কেবল উপনিষং 
পাঠ, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত। -- 
তাহার পপ্রার্থনাপত্র” নামক পুস্তক ১৭৪৫ শকে (১৮২৩ 
খুঃ অঃ) প্রথম প্রচারিত হয়। ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় 
সকল ধর্ম্মসম্্রদায়ের প্রতি উদার ভ্রাতৃভাব প্রকাশ করা 
হুইয়াছে। | 
রামমোহন রায় শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য গ্রণীত আয্মানাস্মবিবেক” 
গ্রন্থথানি বাঙ্গালা অন্ুবাদসমেত প্রকাশ করেন। তিনি 
আধুনিক খুষ্টান্‌ সম্প্রদায়ের স্তায় ব্রহ্মবিষয় গ্রতিপাদনার্থ 
এক এক খণ্ড দীর্ঘায়ত কাগুজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত করিয়া 
বিতরণ করিতেন। তাহ্‌'ই পরে 'ক্ষুদ্রপত্রী' নামে মুদ্রিত হয় 
ব্মমংগীত রাজা রাম:মাহন রায়ের এক অতুলকীর্তি। 
অন্তান্ত অনেক বিষয়ের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় ্ষসংগীতের 
তিনিই স্থষ্টিকর্তা। তীহার নিজের ও বন্ধুগণের ক 
গীতগুলি তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার ] 
সময়েই উক্ত পুস্তকের ছুই তিন সংস্করণ হইয়াছিল । 
রামমোহন রায়ের নিজের রচিত গাতের নমুন1--. 
ইমন--আড়াঠেক!। র্‌ 
ভূলন! নিষাদকা'ল, পাতিয়াছে কর্মজাল 
সাবধান রে আমার মানসবিহঙ্গ | | 
দেখ নানাবিধ ফল, ও বে কর্মমতরু ফল ৮] 
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ ॥.. 
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন । 
নিত্যন্ধ জ্ঞানারণ্যে করহু গমন ॥ ... 


বিরত... ১. 


ৃ ৮ 
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৫৯১ 


রামমোহন রায় 


সুন্দর তরু নিভয়, অসুতাক্ত কলচয়, 
পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহজ ॥ 
শাস্ত্রীয় বিচার ও অন্ান্ত বিষয়ক অনেক গুলি বাঙ্গাল! 
পুস্তকও তিনি রচনা! করেন। কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক 
বিচার নামক পুক্তকে তিনি শুদ্রের পক্ষে স্ুরাপানের শান্ত্র- 
বিরুদ্ধত! ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিরই মগ্ধপানের অধিকার 
গ্রুতিপন্ন করিয়াছেন। এতদ্বতীত “পথ্য প্রদান” গ্রন্থের সপ্তম 
পরিচ্ছেদেও তিনি এ প্রকার মত সমর্থন করিয়াছেন । 
তাহার একজন শিষ্য ব্রজমোহন মজুমদার ধর্মতলার 
ইউনিটেরিয়ান্‌ যুদ্রাযন্ত্র হইতে “পৌন্তলিক মুখচপেটিকা+ 
নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন (১৮৩২)। উহ! রাজা 
রামমোহন রায়েরই লিখিত বলিয়। সাধারণের বিশ্বাস। 
শ্রীরামপুরের জনৈক খুষ্টান পাত্রি, বেদান্ত, নায়, 
মীমাংসা, পাতগ্রল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শান্ত, এবং 
ঘোনিভ্রমণ, জন্মান্তরীণ ফলভোগ প্রভৃতি মতের বিরুদ্ধে, 
খুষ্টানদ্দিগের “সমাচার-চন্জ্রিকা” পত্রে ১৮২১ খুষ্টাব্দের ১৪ই 
জুলাই একথানি পত্র প্রকাশ করেন। “সমাচার-চন্দ্রিকা'য় 
প্রকাশিত হইবার জন্য রামমোহন রায় উহার একটা উত্তর 
'লিখিয়। পাঠাইয়। দিলেন। কিন্ত পত্রিকা-সম্পাদক তাহা 
প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং রামমোহন রায় ব্রাঙ্গণাবধি” 
নামক পত্রিকা! প্রকাশ করিয়। তাহাতে উহার উতর দ্রিলেন। 
উহাতে রচদ্রিতার জাতীয়ভাব ও জাতীর শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ 
নুরাগ দৃষ্ট হয়। এই উত্তরে খুষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি 
থগ্ডনীয় যুক্তি ছিল। 
পিতা পরমেশ্বর, পুত্র ষীণ্ত ও হোলি গোষ্ট লইয়! প্রসিদ্ধ 
বিশপ, বাট্লারের সহিত তর্কের পর তিনি বিশেষ ভাবে 
খুষ্টধর্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন ও বিশেষ যত্র সহকারে 


খুষ্টায় স্থদমাচার পুস্তকচতুষ্টয় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। 
য়েট্সাহেব বিরক্ত হইয়। উক্ত কাধ্য পরিত্যাগ করেন। 
বোধ হয়, খুষ্টধর্ম বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত মতভেদ 
তাহার বিরক্তির কারণ। 

এই সময়ে, রামমোহন রায়, বাইবেল হইতে খুষ্টের 
উপদেশ সঙ্কলনপুর্বক ৭১:9০০015 01 ৫30৪, 0910৩ (0 
[5৪০৪ 200 1110010935 অর্থাৎ খুষ্টের উপদেশ, সুখ ও 
শান্তিপথের পরিচালক, এই নাম দিয়া ১৭৪২ শকে (১৮২০ 
থুষ্টাব্দে) একথানি পুস্তক প্রচার করিলেন। 


খুষ্টের উপদেশ সংগ্রহ প্রকাশ করাতে রামমোহন রায়ের ক 


উদারভাব প্রায় কেহই হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। 
তাহার স্বদেশবাদিগণের কথ। দূরে থাকুক; অনেক খুষ্টধর্মা- 
বলম্বীও তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের 
সুপ্রসিদ্ধ মার্সমান সাহেব, ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিয়। নামক 
সংবাদ পত্রে উক্ত গ্রন্থের নিন্দাবাদ করিয়। প্রবন্ধ লিখিলেন। 
তাহার প্রতিবাদ্দের কারণ এই যে, খুষ্টের ঈশ্বরত্ব, তাহার 
অলৌকিক ক্রিয়া ও তাহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মত- 
প্রতিপোষক বাইবেলের বাক্য কল উহাতে স্থান পায় নাই। 

উপদেশসংগ্রহপুস্তকে সংগ্রহকারের নাম ছিল ন1। 
কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট গ্রন্থকর্তার নাম অবিদিত রহিল 
না। মার্সমান সাহেবের সমালোচনার উত্তরে রামমোহন বাঁয়, 
সত্যের বন্ধু (4 17600 6০ 000)) নাম লইয়া “0 ৪190০%1 
(9 619 00111150917 170010110” নামে, ১৭৪২ শকে (১৮২* 
খৃষ্টাব্দে) একথানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। উহাতে তিনি 
প্রতিপন্ন করিলেন যে ঈশ্বরের ত্রিত্ব, খুষ্টের রক্তে পাপের 
প্রারশ্চিন্ত ইত্যাদি মত বাইবেল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় ন1। 
মিসনরিগণ বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিতে পারিয়াই 


ধর প্রকার বিশ্বান করিতেছেন। 
মার্সমান সাহেব পুনর্ধার আক্রমণ করিলেন। রাঁম- 


মোহন রায় দ্বিতীয় বার আপনার নাম দিয়া 439০9৪এ 
4007098] 60 0109 (00011561210 7200110 প্রকাশ করিলেন। 
মার্সমান সাহেব সহজে নিরন্ত হইবার লোক ছিলেন ন1। 
তিনি আবার উত্তর প্রকাশ করিলেন। রামমোহন রারও 
তাহার তৃতীয় উত্তরপুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন। 
কিন্ত একটা ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। এতদিন পধ্যন্ত রাম- 
মোহন রায়ের গ্রন্থ বাপ্টষ্টমিসন প্রেসে মুদ্রিত হহত। 
এক্ষণে সুন্রাঘন্তরাধ্যক্ষ তাহার পুস্তক খুষ্টধর্মবিরোধী জ্ঞানে 
মুদ্রিত করিতে অসম্মত হইপেন। কিন্তু রামমোহন রা 
গ্রতিবন্ধক দেখিয়। নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। হিনি 


বাইবেল গ্রন্থ আগ্যোপান্ত পাঠ করেন। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদ 

পাঠ করিয়া তাহার তৃপ্তি হইল ন1। গ্রীক ভাব! শিক্ষা করিয়। 
. নুতন বাইবেলের মৃলগ্রন্থ, এবং হিক্র শিক্ষ। করিয়া পুরাতন 
. বাইরেলের মুনগ্রন্থ পাঠ করিলেন। তিনি এক জন য়িহুদী 
শিক্ষক নিযুক্ত করিয়। ছয় মাসের মধ্যে হিক্র ভাষ। শিক্ষা 
ই করেন। ইহাতে ভাষাশিক্ষা বিষয়ে তাহার অসাধারণ শক্তির 

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । তিনি আরবী ভাষায় সম্যক্‌ বুৎপন্ন 
ছিলেন। সেই জগ্ত মুসলমানের! তাহাকে “মৌলবি রাম- 
মোহন বায় “জবরদস্ত মৌলবি” বলিতেন। আরবীর সহিত 
হিক্রর অতি নিকট সন্বন্ধ। সুতরাং হিক্রশিক্ষা রামমোহন 
রায়ের নিকট সহজসাধ্য হইয়াছিল। রামমোহন রায় এই 
ময়ে পাদ্রী আডাম্‌ ও য়েটুন্‌ সাহেবের সহিত একত্র 


এ যা 
ন্‌ 
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| ৫০২ | 


অক্ষরাদি প্রস্তত করাইয়৷ নিজে ধর্ম্মতলার “ইউনিটেরিয়ান্‌ 
প্রেস” নামে একটা মুদ্রা-যন্ত্রালয় স্থাপন করিলেন। উহ্থার 
কাধ্য প্রায়ই দেশীয় লোকের দ্বার সম্পন্ন হইত। ১৭৪৫ 
শকে (১৮২৩ খুষ্টাবে ) এই স্থান হইতে তাহার নিজের নাম 
দিরা তিনি 8108] 40068, নামক তৃতীয় উত্তরপুস্তক 
প্রকাশ করেন ॥ এই পুস্তকে তাহার পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি 
এতদূর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, লোকে দেখিয়া! অবাক্‌ 
হুইল। 
হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। রামমোহন রায় 
ইংরাজী অনুবাদে সন্তষ্ঠ না হইয়া গ্রীকৃ ও হিক্র ভাষায় 
লিখিত মুল বাইবেল্‌ হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া 
তাহ। স্বয়ং ইংরাজীতে অন্ুবাদপুর্বক দেখাইলেন যে, মা 
মান সাহেবের কথ তাহার অবলঙ্থিত ধর্মশান্ত্রসঙ্গত নহে। 
মাসমান সাহেব পরাস্ত হইলেন। 

১৮২৩ খুষ্টান্দে আর একটি আমোঁদজনক তর্কযুদ্ধ উপস্থিত 
হয়। একদিকে ডাক্তার টাইটুলর সাহেবের ভ্রাত। ( হিন্দু- 
কলেজের অন্থতম শিক্ষক ) ও শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ এবং 
অপর দিকে রামমোহন রায়। ন্ুপ্রসিদ্ধ হরকরা ও ফ্রেও 
অব ইগিয়া! নামক পত্রদ্ধয় পরস্পরের অবলম্বন হইয়াছিল। 

হুরকরা” পত্রে টাইটুলর সাহেব, প্রথমতঃ রামমোহন 
রায়কে আক্রমণ করেন। তাহাতে “রামদাস” এই কল্পিত 
নাম স্বাক্ষর করিয়। হিন্দুভীব অবলম্বনপুর্বক রামমোহন 
রায় তাহাকে এইক্ধপ উত্তর দিলেন যে, “রামমোহন রায়, 
পৌত্তলিক হিন্দু ও ত্রিত্ববাদী থুষ্টান উভয়েরই পরম শক্র) 
রামমোহন রায় ঈশ্বরের বনুত্ব ও অবতারবাদ উভয়েরই 
প্রতিবাদী । এ ছুটী মতই হিন্দু ও '্রিত্ববাদী খুষ্টান 
উভয়েই মূল মত। সুতরাং এস, আমরা (হিন্দু ও খুষ্ঠান) 
একত্র মিলিত হইয়া আমাদের সাধারণ শন্র রামমোহন 
রায়কে আক্রমণ করি ।” এই উত্তরপত্র খানি কোথা হইতে 
আসিল, কেহ জানিতে পারিল না। একজন দ্বৃণিত 
পৌন্তলিক, থুষ্টানের সহিত সাধারণভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে 
চায়, ইহা টাইটুলর সাহেব ব1| অপর খুষ্টানদিগের সহা 
হইল না। তিনি বিশেষ বিরক্ত হইয়া রামদ[সের পত্রের 
উত্তরে বলিলেন যে, “পৃষ্টধর্মে ও হিন্দুধশ্মে তুলনা কর! অতি 
অন্ায় কর্ম; উহাদের সাধারণভূমি এক হইতে পারে না।” 

রামদীস” লিখিলেন যে, ত্রিত্ববাদী খুষ্টানের ধর্দদ ও 
_ পৌন্তলিক হিন্দুর ধর্মের ভিত্তিমূল এক ;--অবতারবাদ ও 
ঈশ্বরের বহুত্ব। খুষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
টাইট্লর লাহেব ও তাহার পসমর্থনকারী খুষ্টান্গণ খৃষ্টের 


মার্সমান সাহেব স্বৰত সমর্থন জন্ত ইংরাজী বাইবেল্‌ 


অলৌকিক ক্রিয়া, থৃষ্টধর্থে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া হা 
অনেক দেখাইলেন। “রামদান”ও হিন্দশান্ত্র হইতে রন্নপ 
যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। অনেক প্রত্যু্তরের গর 
রামদাসে*রই জয় হইত । উভয় পক্ষের পত্র পরে ৮৮১ । 
মুদ্রিত হইয়াছিল। ্‌ 

এই লময়ে উইলিয়ম আডাম নামক একজন জন্ববাদী 
বাপৃটি খুষ্টান মিসনরি ভারতবর্ষে আগমন করেন। 
রামমোহন রায়ের সহিত তাহার আলাপ হইলে, তিনি 
তাহাকে খুষ্টধর্ম্ধে দীক্ষিত করিবার জন্ত অত্যান্ত যত্ব করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়। দাড়াইল। রামমোহন 
রায় খৃষ্টান না হইয়া, আডাম সাহেবকে তাহার মে 
আন্লেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়৷ দিলেন যে, পরমে্থরের 
ত্িত্ব, থৃষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তীহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ 
ইত্যাদি মত বাইবেলবিরুদ্ধ। ১৮২১ খুষ্টান্দে, £আডাঃ 
সাহেব, রামমোহন রায়ের উপদেশে “ইউনিটেরিয়াঁন্‌ হইলেন। 
চতুদ্দিকে হুল স্থল পড়িয়া গেল। গোঁড়া ৃষ্টানের 
আডাম সাহেবকে %৪39০000 1190 4১087)” বলিয়া বিভ্িগ 
করিতে লাগিলেন অর্থাৎ সয়তানের প্ররোচনায় প্রথম মন 
আডামের যেমন পতন হয়, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হছে 
পড়িয়া! আডাম সাহেবের দ্বিতীয্ববার পতন হুইল॥ | 

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাবাসী হইয়া! একবর্ষ পে 
নিজ মানিকতলার বাটীতে আত্মীয়া স্থাপন করেন 
উহা পরবর্তী বৎসরে তাহার সিমলা ষণ্ভীতলার বাটাতে 
স্থানান্তরিত হইয়া পরে উপরোক্ত গৃহে পুনরায় আনীত হয়! 
সপ্তাহে একদিন সভা হইত। শিবগ্রসাদ মিশ্র এর. না৷ 
বেদপাঠ করিতেন এবং গোবিন্দ মাল! ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর, ব্রজমোহুন মজুমদার প্রভৃতি নিরমিতনগে 
&ঁ সভার যোগদান করিতেন, কিন্তু জয়রুষ্ণ সির 
অনেকে লোকনিন্দাভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। | 

এই সময়ে তাহার ভ্রাতুঙ্পুত্রেরা তাহাকে পৈতৃক মম্পি 
হইতে বঞ্চিত করিবার আশায় তাহার বিরুদ্ধে মোকন্দমা! উঠা 
স্থিত করেন॥ নানা বৈষয়িক গোলমালে ব্যাপৃত থাকা 
তিনি নিয়মিতরূপে সভার কাধ্য পর্যবেক্ষণ করিতে পারি 
তেন না) সেইজন্ত কখন বুন্দাবনমিশ্রের বাটাছে 
কথন বা ভূটৈলাদের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের আলঙছ 
কখন বা তুলাবাজারে বিহারিলাল চৌবের বাটাতে সভার 
অধিষ্ঠান হইত। এইরূপ কিছুকাল আত্মীয়সভার কার্য 
চলিলে পর, ৯৮১৯ খৃষ্টাব্দে বিহারীলালের বাটাতে এক. মহা- 
সভা হয়। এ সভায় রামমোহনের সহিত বিচার করিব 


৮৫ 


৮6১৬] 
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জন্য রাধাকান্ত দেব তৎকালীন প্রধান প্রধান পণ্ডিত সমভি- 
ব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন। অনেক তর্কযুক্তির পর স্থুত্রক্গণ্য 
শান্ত্রী রামমোহন রায়ের মতপ্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন। 

নান! বৈষয়িকবিপ্লরবে এতকাল রামমোহন ব্র্ষোপাসনা- 

প্রচার জন্ত একটী সমাজ নংস্থাপিত করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। ধর্মাবিচারে পৌত্তলিক মত থণ্ডনের পর এবং উপরোক্ত 
মোকদ্দমার জয়লাভ করিয়া তিনি সানন্হৃদয়ে স্বীয় অভীষ্ট- 
সিন্ধির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। তিনি সরলহদয় আডাম 
সাহেবের সহযোগে বিশেষ উৎসাহে একেশ্বরবাদ প্রচারে 
প্রবৃত্ত হন । [বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মদষাজ শবে দেখ। ] 

এই সময়ে রাজপুরুষদিগের মধ্যে সতীদাহনিবারণ বিষয়ে 

ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। লর্ড ওয়েলেন্লী, লর্ড 
কর্ণগয়ালিস, মর্‌ জর্জ বালে, মার্ক, ইদ্‌ অব হেষ্টিংস্‌ প্রভৃতি 
গবর্ণর জেনারলগণ সতীদাহ নিবারণের জন্ত নানা উপায় 
করিলেও, হিন্দুধর্মের মূলে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া তাহার 
প্রকৃতপক্ষে ইহার উতৎ্সা্দন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
এমন কি, তৎকালে খ্‌ ধর্ম প্রচারক পাত্রিগণও ইহার বিরুদ্ধে 
বাঙনিষ্পন্তি করিতে সমর্থ ছিলেন না। 

১৮১০ খুষ্টাব্দে ল্লামমোহনের রঙ্গপুরে অবস্থানকালে, 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়। (জগন্মোহনের দ্বিতীয়! পত্রী) দহমৃতা 
হুন। এই ঘটনা হইতে রামমোহনের হৃদয়ে সতীদাহ- 
নিবারণের এক বলবতী আকাঙ্! জাগিয়! উঠে। 

... জভীদাহের আন্ুষর্জিক অত্যাচার হাসের জন্ত নিজামত 
আদালত যে কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তাহ! রহিত করি- 
ন্বার জন্য গোড়া হিন্দুগণ গবর্ণর জেনারল হেষ্টিংসের নিকট 
এক আবেদন পাঠান। ১৮১৮ খুষ্টাবে রামমোহন তাহার বিরুদ্ধে 

আর এক আবেদন প্রেরণ করেন। এ পত্রখানি 4.519010 
 স্০৪৮০৪] নামক পত্রিকার প্রকাশিত হয়। উক্ত বর্ষে ৩০এ 

 শবেম্বর তিনি সতীদাহবিষয়ক প্রথম পুস্তকের ইংরাজী অন্ধু- 

বাদ প্রকাশ করেন। 
ও নিবর্তকের প্রথম সংবাদ) প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় 
ধবাদ এবং “বিপ্রনাম” ও “ুগ্ধবোধছাত্র” নামক ছুই ব্যক্তির 
পত্রের উত্তর উপলক্ষে তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় 

- পস্থথানি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাঁজীতে অনুদিত এবং মাকুহিষ 

৬৪ অব হেষ্টিংসের সহ্ধর্মিণীর করে উৎংস্থষ্ট হয়। এতভিন্ন সতী- 

: *জাহ্‌সন্বন্ধে তিনি সংবাদকৌমুদীতে কএকটা প্রবন্ধ প্রকাশ 

ক্ষরেন। ১৮৩০৭ থুষ্টান্দে তাহার “নহমরণ বিষয়ক তৃতীয় 

ও প্রস্তাব" ও তাহার ইংরালী অগবাদ প্রচারিত হস্স। 


সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রবর্তক, 


এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ভারতের বঝড়লাটপদে 
অধিষ্টিত। রামমোহন রায়কে প্রচলিত নৃশংদ সতীদাহপ্রথার 
বিরুদ্ধবাদী জানিয়া এবং উহা যে সায় ও শান্ত্রবিরুদ্ধ তাহ] 
তাহার গ্রন্থে পাঠ করিয়! ভারতের মহামান্য বড় লাট বাহাছুর 
তাহার সহিত সাক্ষাতের বাসন! করিলেন। উভয়ের সাক্ষাতে 
সতীদাহনিবারণবিষয়ে অনেক পরামর্শ হইয়াছিল। ১৮২৯ 
থুষ্টাবে ৪ঠা ডিসেম্বর বেট্টিক বাহাদুর এই কুপ্রথা ভারত 
হইতে বিদুরিত করেন। ১৮৩* খুষ্টান্দে ১৬ই জানুয়ারী 
বড়লাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ রামমোহন রায় টাউন- 
হলে একটী সত! করেন। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার কাঁলীনাথ_ 
রায়চৌধুরী এঁ সভায় বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্র ও 
হরিহর দত্ত তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন। 
এ অভিনন্দনপত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় ও 
তেলিনীপাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী অন্নদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যাক়্ 
ব্যতীত আর কোন সন্তরান্ত ব্যক্তিই স্বাক্ষর করেন নাই। এই 
কারণে রামমোহন এ অভিনন্নপত্রের শেষভাগে সাধারণের 
জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছেন $-- 
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[0001 09013,% 
যাহাতে দ্বেশের লোক সংস্কত ও পারস্ত ব্যতীত ইংরাজী 


ভাষা শিক্ষা করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহ 
গ্রকাশ করিতেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সকৌন্দিল বড়লাট 
লর্ড আমহ্ষ্টরকে কলেজস্থাপনের প্রার্থনা জানাইয়া৷ এক পত্র 
লেখেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা ভিন্ন 
এদেশীয় লোকের কুসংস্কার দূর করিবার উপায় নাই। পারসী 
বা সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ উপকার দর্শিবে.না, সুতরাং সংস্কৃত 
কলেজস্থাপনের পরিবর্তে একটী ইংরাজী বিশ্ববিস্যালর় 
প্রতিষ্ট। করা হউক। তিনি বেদশিক্ষার জন্ত একটা বেদ- 
বিগ্তালয় স্থাপন করিয়াছিলেন ৭৪নং মাণিকতলা স্ট্রীটে & 


বিদ্ভালয়ের কাধ্য হইত। 
১৮৫০ খৃষ্টাব্দে খৃ্টধন্্মপ্রচারক মহাত্মা ডফ, কলিকাতায় 


আসেন। রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তিনি 
এদেনীয় বালকদ্দিগের শিক্ষার্থ একটি ইংরাজী বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠা 
করিবার বাদন। জাঁনাইলেন। ইংরাণী শিক্ষার পক্ষপাতী 


রামমোহন ব্রাঁয় 


রামমোহন এই সংবাদে বিশেষ আহ্লাদিত হ্‌ন এবং ডক. 
সাহেবকে বিদ্যালয়স্থাপনার্থ ব্রাঙ্মদমাজের গৃহ ছাড়িয়া দেন। 
পরে নিজের নির্শিত নৃতন গৃহে সমাজ স্থাপিত হইলে তিনি 
কমলবন্থুর বাটা ৪০. টাকায় স্কুলের জন্য ভাড়া! করিয়া! দেন। 
স্কুলের ছাত্রংখয। বৃদ্ধি করিয়৷ দিতেও তিনি বিশেষ পরিশ্রম 
্বীকার করিয়াছিলেন। এতত্িন্ন তিনি নিজেও একটা 
ইংরাজী স্ুল স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবেন্রনাথ ঠাকুর 
খ্র স্কুলে প্রথমে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আরও 
অনেক ভদ্র ও সন্তরান্তবংশী্ন বালকের! এ বিদ্যালয়ে পাঠ 
করিতেন। 

সাধারণ পাঠ্য বাঙ্গাল! গ্রন্থ সর্ধপ্রথমে তিনিই প্রচার 
করেন। ১৭৯০ খুষ্টাব্বেই তাহার প্রথম গগ্ রচনার কাল, 
কিন্ত তাহ৷ মুদ্রত ও প্রকাশিত ন1 হওয়ায় জনসমাজে 
প্রচারিত হয় নাই। ১৮১৫ খুষ্টাকে তিনি সাধারণ পাঠ্য 
গগ্গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

তিনি প্রথমে স্বীয় গ্রন্থে কমা, মেমিকোলন প্রভৃতি 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখন গগ্ভ পাঠ লোকের প্রায় 
অনভ্যন্ত ছিল। কিরপে গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে, তাহার 
প্রণালী তিনি স্বয়ং লিখিয়। গিয়াছেন। 

১৮২৬ খুষ্টাৰে ঘুরোপীয়দিগের বঙ্গভাষাশিক্ষার সাহাধ্যার্থ 
তিনি ইংরাজী ভাষায় এক বাঙ্গাল! ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। 
পরে তিনি এ ব্যাকরণের আদর্শে অথবা উহার অনুবাদ করিয়া 
এক “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” রচন! করেন। উন উৎকৃষ্ট বোধে সর্ধব- 
সাধারণে গৃহীত হইয়াছিল। এতডিন্ন তিনি বাঙ্গালায় জ্যাগ্রাহী 
( ইং 9০০8৪ শব্দের অপত্রংশে ) নামে ভূগোল, খগোল 
(45600000% ) ও জ্যামিতি (99071911 ) লিখিয়াছিলেন, 
হুঃখের বিষয় এক্ষণে আর প্র গ্রন্থ মকল পাওয়া যায় না। 

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, রামমোহন রায় মাতাকর্তুক 
এক সময়ে পিতৃগৃহ হইতে সপুত্র বহিষ্কত হন। তিনি 
প্রথমে রাধানগরের নিকটবর্তী রঘুনাথপুরে বাইয়া বাটা নির্মাণ 
করেন, পরে কলিকাতায় আসিয়া বাম করিয়াছিলেন। রথু- 
নাথপুরের বাটাতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। 

তখন তাহার 'জ্যে্টপুত্র রাধাপ্রসাদের বয়দ ২৯ বৎসর । 
তাহার মাতার সহিত অসপ্ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। কিছু- 
কাল পরে তাহার মাত৷ সমস্ত জমিদারী রামমোহন, জগন্মোহন 
ও রামলোচনের পুত্রপৌত্রদ্িগকে বিভাগ করিয়! দিয়। জগন্নাথ- 
বাসী হুন। দেখাঁনে এক বসরকাল থাকিয়া! পরে তাহার মৃত্যু 
ঘটে। ইহার কিছুদিন পরেই রামমোহনের মধ্যমান্ত্ী শ্রীমতী 
দেবী লোকান্তরিতা হন তিনি পত্বীর পীড়ার সংবাদ পাইয়াই 
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যে, যদি তোমার মাতার গীড়া কঠিন ও তাঁহাকে ত্য মু মুখে 
পতিতা দেখ, তাহা হইলে আমাকে সংবাদ দিও, কাচ 
মুখাগ্রি করিও না। সংবাদ পাইয়! তিনি কৃষ্ণনগরে গমন 
করেন ও তথায় পরলো কগতা পত্রীর চিতার উপর দাম্পত তা 
প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটা ্তস্ত নির্মাণ করাইয়! দ্বেন। 
বহুদিন হইতে রামমোহন বিলাতগমনের বলবত্তী ্ 
পোষণ করিয়৷ আসিতেছিলেন। এই সময়ে সাংসারিক বিপ- 
ধ্যয়ে তীহার চিত্ত অধিকতর অশান্ত হইয়। উঠিল। চিন 
বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তত হইলেন। রামমোহন বিলাত 
যাইবেন শুনিয়! দেশময় ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিব। 
তৎপূর্বে কোন হিন্দুন্তানই জাহাজে উঠিয়া স্রেচ্ছদেশে যার! 
করেন নাই। ৃ 
কেবল যুরোপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধ্য সন্দর্শন ব৷ তথাকা 
আচার ব্যবহার, ধন্দম ও রাজনৈতিক অবস্থ। স্বচক্ষে প্রত্যন্ 
করিতেই যে তিনি যুরোপ যাত্র। করিয়াছিশেন, এমত নহে। 
তাহার এই সমুদ্রযাত্রার আরও কয়টা কারণ ছিল। ইঞ্টইত্ডিয় 
কোম্পানীর নুতন সনন্দবলে ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাস ঃ 
ও ভারতবাসিগণের উপর গবমে-ন্টের ব্যবহার বহুকাজের জনা । 
স্থিরীকৃত হইবে বিচার করিয়। তিনি তদ্বিষয়ে আন্দোলন 
করিবার নিমিত্ত এবং সতীদাহনিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি- 
কৌন্দিলে আপীল শুন! হইবে জানিয়। তিনি ইংলগড যাইতে: 
উদ্যোগী হন। এই সময়ে উত্ত ইষ্টইগ্ডিয়! কোম্পানী দিল্লীর 
সম্রাটুকে কএকটা বিষয়ে স্বাধিকারচ্যুত করাতে,তিনি ইংরাজ-. 
কোম্পানীর অন্তায় অত্যাচার-কথা৷ ইংলগ্ডের রাজ কর্মমচারী-.. 
দিগের নিকট আবেদন করিবার ভারার্পণ করিয়! রাম-. 
মোহনকে দূতরূপে ইংলগ্েশ্বরের সভায় প্রেরণ করেন। এই 
সুযোগে দিলীশ্বরের সাহাধ্য লাভ করিয়া তিনি উৎফুল্ল হৃদ 
১৮৩০ থুষ্টাব্বের নবেম্বর মাসে ইংলগ যাত্রা করিলেন। দিল্লীর, 
বাদশাহ তাহাকে সনন্দ দ্বারা রাজা! উপাধি দান ও তাহার 
পক্ষ হইতে আবেদন করিবার যথোপযুক্ত ক্ষমতা, প্রদানপুব্বক 
্য়ং বার) ব্যয়ভার বহন হন কমিযাদিরি ॥ বাদশাহের সাহা্য 
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রাম, রামরত্ব মুখোপাধ্যায় ও রামহরিদাপকে সঙ্গে লইয়া তিনি 
আল্বিরন্‌ নামক 0৮. 185 করেন। বিলাত যাত্রা | 


রা 


বতী গাভী সঙ্গে লইয়া ছিলেন। জাহাজ না বন্দরে নদ ভা 


করিয়া থাকিবার সময় তিনি ফরানী জাহাজে স্বাধীনতার 
পতাকা! দেখিয়া উৎফুল্লচিন্তে যেমন তাড়াতাড়ি দেখিতে যাই- 
বেন, মেই সময়ে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তাহার এক পা ভাঙ্গিয়া 
 ঘায়। তাহা আর সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, বিলাতে তাহাকে 
. খ্ঁড়িয়া চলিতে হইয়াছিল। 
্‌ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল জাহাজ লিভারপুলের গন্তব্য 
বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়। বামমোহনের খ্যাতি পূর্কেই 
 ইংলগ্ডে বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। লগ্ুননগরে 
মুদ্রিত তাহার ইংরাজী ভাষার লিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া! 
সকলেই তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। 
 তীহার পৌছান সংবাদ পাইয়া উইলিগম রাথৃবোন্‌ স্বীর শ্রীন্‌- 
ব্যাঙ্ক নামক ভবনে বাদ লইবার জন্য তাহাকে বিশেষ অনু- 
(রোধ করেন, কিন্তুতিনি অপরের অন্ুগ্রহলাভ কর! অপেক্ষা 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকিতে মানস করেন। তদনুসারে 
তিনি রাডলিদ্‌ হোটলে যাইয়া! অবস্থিতি করেন। এখানে 
স্প্রমিদ্ধ পণ্ডিত উইলিয়ম্‌ রস্কো ও প্রত্রতত্ববিদ্‌ পণ্ডিত স্পার- 
 জিমের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল । 
_ গানিয়ামেন্ট মহাসভায় রিফরম্‌ বিল ও ভারতীয় সনন্দ সম্বন্ধে 
তর্কবিতর্ক শুনিবার জন্ত তিনি শীঘ্রই লগ্ন যাত্রা করেন। 
আদিবার সময় রস্কে! লর্ড ব্রাউহাঁমকে রামমোহন রায়ের 
 পুর্কবৃত্ান্ত ও ইংলগড আপিবার উদ্দেস্ত সংক্ষেপে জ্ঞাপন 
. করিয়! তাহাকে পালিয়ামেন্ট মহাঁপভায় গেলারির নীচে আসন 
দিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া এক পত্র দেন। 
লিভারপুল ছাড়িয়। তিনি মাঞ্চে্টার সহরের কল দর্শন 
করিতে যান । তথাকার দরিদ্র স্ত্রী ও পুরুষ কুলীগণ ভাঁর- 
তের রাঁজ। আসিয়াছে শুনিয়। রামমোহন রায়কে দেখিতে 
| আসে। রেলপথে লগ্ন নগরে আসিয়! তিনি আডেল্ফি 
ই (ছাটেলে উপস্থিত হুন। এখানে জেরেমি বেস্থামের সহিত 
তাহার পরিচয় হয়। 
ৃ ... ইংলপ্তীয় গবমেন্ট তাহার প্রতি দিলীশ্বরের প্রদত্ত রাঁজা 
উপাধি ন্বীকার করিয়া! লন। ইংলগুপতির রাজ্যাভিষেক- 
কালে বিদেশীয় দ্ুতগণের সহিত তিনিও একখানি আসন 
 পাইয়াছিলেন। লগুননগরের সেতুনির্মাণোপলক্ষে প্রকান্ঠ 
 €ভাজে ইংনগ্ডেশ্বর তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বোর্ড 
: আৰ কণ্ট্োলের সভাপতি সার জে, পি, হবহাউদ তাহাকে 
. ইংলগেশ্বরের নিকট লইয়। যান। তীহার! রামমোহনের সন্মা- 
নের জন্য [,071900.109910 নামক অট্রালিকায় একটা ভোজ 
 দ্রিয়াছিলেন। .. 
_. জগুননগরস্থ ইউনিটেরিয়ান্‌ খুষ্টানগণ তাহার প্রতি সম্মান- 
সা: & 


প্রকাশার্থ একটা প্রকান্ত সভা করেন। প্র সভায় ওয়েস্ট 
মিনিষ্টার রিভিউ নামক পত্রিকার স্থুগ্রসিদ্ধ সম্পাদক সর্‌ 
জন বাউরিং বক্তুতাঁকালে বলিয়াছিলেন,__"প্লেতে। বা 
সক্রেটিস, মিল্টন্‌ ব1 নিউটন্‌ যদি হঠাৎ আসিফ! উপস্থিত হন, 
তাহা হইলে মনের যেরূপ ভাব হওয়। সম্ভব, তদনুরূপ ভাবে 
অভিভূত হইয়া! আমি রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনার্থ 
হস্ত প্রসারণ করিয়াছি”। তাহার পর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের সভাপতি ডাঃ কার্কলও বলিয়াছিলেন, 
“আমেরিকাবাসীর! রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় চিন্ত। করি! 
থাকেন। তাহার আমেরিকা-গমনবাসন। প্রত্যেক আমেরিকা- 
বানীই প্রত্যাশা! করিয়া থাকে ।” বৈদেশিকের এই আগ্রহ ৪ 
মহানুভবতা সহজেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। 

১৮৩১ ও ৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন সনন্দ 
গ্রহণোপলক্ষে ভারতবর্ষের শাসন গ্রণালীনিরূপণ।র্থ পালিয়ামেন্ট 
মহানভা হইতে একটা কমিটি নিযুক্ত হ়। এদেশীয় যুরোপীয় 
বণিক ও রাজকর্মচারী প্রভৃতি এ কমিটার সমক্ষে সাক্ষ্য দান 
করেন। রাজা রামমোহন রায়ও অনুরুদ্ধ হইয়া এ কমিটীর 
নিকট গবমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাঁগ ও প্রজা- 
সাধারণের অবস্থা সন্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এই কমিটার 
সমক্ষে তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের পদোন্নতি মন্বন্ধে অনেক কথ! 
বলিয়াছিলেন। 

রাজা রামমোহন রায় শ্বদেশের কল্যাণের জন্ত ইংলগ- 
বাসকালে রাজনীতি ও ধর্মনসন্বন্ধে কএকখানি গ্রন্থ রচন! 
করেন। পালিয়ামেন্ট কমিটির সমক্ষে তাঁহার সাক্ষ্য ১৮৩২ 
খুষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত নামে প্রকাশিত হর । 
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উক্ত বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসে 1010001]7 [১900916075 
নামক পত্রিকায় তাহার রচিত আরও ছুইানি গ্রন্থের উলে 
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রামমোহন রায় 
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উক্ত বর্ষের শরৎকালে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হেয়ার 
সাহেবের ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়৷ ফরাসী দেশ সন্দর্শনে গমন 
করেন। ফরানী রাজ্যেও তাহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল, 
স্বয়ং দত্রাটু লুই ফিলিপ তাহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থন! 
করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি রামমোহনকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া একত্র তাহার সহিত ভোজন করেন। তথাকার 
সোসাইটা এপিয়াটিক্‌ নামক সভা! তাহাকে সভ্যরূপে মনোনীত 
করেন। একদিন তিনি পারী নগরের কোন হোটেলে 
স্থগ্রসিদ্ধ কৰি সার্‌ টমাস্‌ মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন। 
টমাস মুর তাহার মধুর ব্যবহারে বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। এখানে 
তিনি ফরানীভাষান্ন ব্যুৎপন্তি লাভের জন্ত বিশেষ পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। 

১৮৩৩ সালের প্রারস্তে তিনি ইংলগড প্রত্যাগত হুইয়া 
হেয়ার সাহেবের ভ্রাতার গৃহেই অবস্থিতি করেন। ইংলপ্তীয় 
সন্ত্রান্ত ভদ্রনমাজ তাহাকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন। কুমারী লুপী একিন্‌ সুগ্রসিদ্ধ ডাঃ চ্যানিংকে 
যেসকল পত্র*্* লিখেন, তাহাতে রাজ! রামমোহম রায়ের 
উপর তাহার কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহার স্পষ্ট 
আভান পাওয়া যায়-- 
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আর একস্থলে রামমোহন রায় সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 
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তিনি যে রেভারেও্ড ভি ডেভিস্ন এম্‌ এ সাহেবের নিকট 
স্বীয় পালিত পুত্র রাজারামকে শিক্ষার জন্ত দেন, তাহার 
সহ্ধন্মিণী রামমোহনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, «নিশ্চয়ই এমন 
বিনয়ী মানুষ আর নাই। যেরূপ সম্ত্রমের সহিত তিনি আমার 
সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে আঁমার লজ্জা হইত । যদি 
আমি আমাদের দেশের মহারাণী হইতাম, তাহা হইলেও 
আমার নিকট আদিবার সময় এবং আমার নিকট হইতে 


শার্ট 
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বিদায় গ্রহণ করিবাঁর সময় ইহা; হইতে কেহ অধিক সমান 
প্রদর্শন করিত না।” র্‌ 
ইহার পর রামমোহন বৃষ্টল নগরে যাইতে মানস করেন। 
নুপরিচিত মিস্‌ কার্পেন্টারের পিতা ডাক্তার কার্পেন্টার কুমারী 
কাসেল এবং তাহার মাতুলানী ও অভিভাবিকা কুমারী 
কিডেলের সহিত লগ্ন নগরে রামমোহনের পরিচয় করিয়া 
দেন। তিনি বুষ্টলে গ্রেপল্টন গ্রোভ নামক উদ্ানবাটিকায় 
কুমারী কিডেল ও কুমারী কাসেলের অতিথিরূপে থাকিতে 
ইচ্ছা করেন। 
১৮৩৩ খুষ্টাব্দের সেপেম্বর মাসে তিনি বৃষ্লের অভিনব 
ভবনে আসিয়৷ উপনীত হন। তীহার সঙ্গে তদীয় ভৃত্য 'ও 
কর্মচারী রামহ্রি দান ও রামরতন মুখোপাধ্যায় এবং পালিত 
পুত্র রাজারাম বুষ্টলে আসমেন। লগ্ডনের গোলমাল ও ব্যস্ত 
তার মধ্য হইতে এখানে আপিয়া তিনি তৃষপ্তিলাভ করিলেন। 
অধিকাংশ সময় ডাঃ কার্পেন্টার ও স্ুপ্রসিদ্ধ-প্রবন্ধলেখব 
রেভারেও জন ফষ্টারের সহিত নানারপ কথোপকথনে অতি, 
বাহিত করিতেন। কুমারী কার্পেন্টারের সহিত তীহাঃ 
আলাপ হয় এবং তহারই কথায় কুমারীর হৃদয়ে ভারী 
হিতসাধনেচ্ছ। জাগিয়৷ উঠে। র 
১১ই সেপ্টেম্বর ষ্টেপল্টন্‌ গ্রোভ ভবনে রাজ! রামমোহ 
রায়ের সহিত কথোপকথনের জন্ত বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্য 
সমাগত হন। তীহাদের সাদর সম্ভাষণার্থ যে সভা! হয় 
তাহাতে ভারতবর্ষের ধন্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এব! 
উহার ভবিষ্যৎ উন্নাতিবিষয়ের কথাবার্তা ও ভারতীয় দার্শনিব। 
দিগের কএকটা মত সম্বন্ধে আলোচন! হ্ইয়াছিল। প্রমি 
ডাঃ ফষ্টার ও অন্ান্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তাহার বু 
ধারণ তর্কশক্তি দেখিয়া চমত্কৃত হইয়াছিলেন। রামমোহ 
রায় প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া উপস্থিত প্ডিতমং 
লীর সুকঠিন প্রশ্নমমূহের যথাযথ উত্তর প্রদ্ধান করিয়াছিলেন! 
যে অসাধারণ প্রতিভার উন্মেষ দেখিয়৷ একদিন তাহা 
পিতা,মাতা ও গ্রামস্থ লোকে বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে প্রি 
ভায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মাসম্প্রদায়ভুক্ত প্রধা 
প্রধান পণ্ডিতবর্গ তাহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, ] 
প্রতিভাবলে তিনি বিভিন্ন ভাষা ও বিবিধ শান্ত্রে সম্যক্‌ ব্যৎপা 
লাভ করিয়া অসামান্য জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়া ছিলেন, ে 
অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বৃষ্টলনগরস্থ সমবেত মনী 
মণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু হাঁ ! এই কার্ধ্য তাহ 
জীবনের শেষ কার্য হহল। ইহার পর তিনি মানবের হিতব, 


কোন কার্যেই সম্মিলিত হইতে পারেন নাই। প টা) | 
॥. 
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]. 


রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
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রাম রায় 


 ক্ষার্যে অত্যধিক পরিশ্রমের পর তিনি আর বিশ্রামের অবসর 1 


গান নাই। ডাক্তার কার্পেন্টার তীহাকে বিশ্রামের জন্ অনু- 
রোধ করিলেও তিনি বন্ধুবর্গের আতিথ্য উপেক্ষা করিতে পারেন 
নাই। যে সকল লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আদিত,তিনি তাহাদিগকে বিমুখ না করিয়া উপযুক্ত উত্তরদানে 
তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিতেন। এতত্তিন উপাসনালয়ে গমন 

ও অন্ঠান্ত স্থান পরিদর্শনে তিনি বিরত ছিলেন না। 
১নশে সেপ্টেম্বর তাহার সামান্ত জর বোধ হইল। 
চিকিৎসক এবর এস্লিন্‌, পিচার্ড ও ক্যারিক তাহার চিকিৎস! 
করেন এবং স্থুপ্রসিঞ্ধ ডেভিডূ হেয়ার সাহেবের ভগিনী কুমারী 
হেয়ার ও তাহার ভ্রাত।, পুর্বোক্ত কুমারীদ্য়, ডাঃ এস্লিনের 
মাত এবং রাজার ভূত্যদ্বয় ও রাজারাম সকলেই বিশেষ যত্রের 
সহিত তাহার সেব। করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খুঃ অন্ষ ২৭শে 
সেপ্টেম্বর রাত্রি দুই ঘটিকা ২৫ মিনিটের সময় চন্দ্রালৌকো্তা- 
দিত রজনীতে রাজার প্রাণবাযু বহির্গত হইল। তাহার মৃত্যুতে 
ইংলগুবানী ও ভারতবানী সকলেই কীদিয়াছিল। তাহার 
শুশ্রাষাকারী ইংলগবামী পুরুষ ও কুমারীগণের আগ্রহে 
_ তনুহূর্তে রাজার মস্তক ও মুখের একটা প্রতিমুন্তি প্রস্তত 

_ হুইয়াছিল। 

পাছে স্বীয় পুত্রগণ বিষয়াধিকাঁর হইতে বঞ্চিত হন, সেই- 
জন্য রাজা পুর্ব হইতেই তাহার যুরোপীয় বন্ধু্গণকে অনুরোধ 
করেন যে,' খৃষ্টানদিগের, সমাধিস্থানে, অথব। খুষ্টানদিগের 
অন্ত্েষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসারে তাহাকে যেন সমাহিত না৷ 
করিয়া কোন স্বতন্ত্র স্থানে প্রোথিক কর! হয়। ষে হেতু হিন্দু- 
প্রথান্থদারে ও আইন অনুসারে ইহাতে তীহার জাতি নষ্ট 
হইবে না। তীহার মুতশরীরেও যজ্ঞোপবীত দেখা! গিয়াছিল। 
তাহার ইচ্ছা মত তদীয় মৃতদেহ ষ্রেপল্টন্‌ গ্রোভের নিজ্ন 
এক বৃক্ষবাটিকাঁয় নিঃশব্দে সমাহিত করা হইয়াছিল (১৮ই 
অক্টোবর)! তীহার বন্ধু ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলগু গমন করিয়। 
45721075 5919 নামক স্থানে তাহার শব স্থানান্তরিত করিয়া 
তছুপরে একটা সুন্দর সমাধিমনির প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন। 
রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নদীয়। জেলার অন্তর্গত ভাগী- 
রথীর পূর্ব তীরবর্তী মেটেরী গ্রামনিবানী একজন বাঙ্গালী কবি, 
বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি পিতার আদেশে নিজ 
. গৃহে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপিত করিয়৷ অতিশয় ভক্তি সহকারে 
 উতসবাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার মানস স্বভাবতঃ কবিতা- 
ই. লোকে সমুদ্ভাদিত ছিল। ইনি আপনার কবিত্বের 
নিদর্শন স্বরূপ রামায়ণ বাঙ্গাল পঞ্ধে অনুবাদ করিয়া যান। 
ইহার পদ্য কৃত্তিবাসের স্তায় প্রাগ্ুলতাগুণে বিভুষিত না হইলেও 


ম, ঙ্ি ঞ 


কবির প্রতিভার পরিচায়ক। ইহার পছ্ধের অল্পমাত্র উদ্ধত 
হইল। যথা-_ 
«“আষাঢ়ে নবীনমেঘ দিল দরশন। 
যেমন স্ন্দর শ্তাম রামের চরণ ॥ 
ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি অসম্ভব। 
যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব ॥ 
রয়ে রয়ে সৌদমিনী চমকে গগনে । 
যেমন রামের রূপ সাধকের মনে ॥ 
ময়ূর করয়ে নৃত্য নবমেঘ দেখি। 
রাম দেখি সঙ্জন যেমন হয় সুখী ॥» ইত্যাদি 
১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থরচন। পরিসমাপ্ত হয়। 
রাঁমযন্ত্র (রী) তন্োক্ত যন্ত্রবিশেষ। 
রামযশর, ক্ষেমেন্দ্রের সমসামগ্ধিক একজন কবি। ভারত* 
মঞ্জরীতে ইহার উল্লেখ আছে। 
রামরক্ষা, ঘন্তরাত্বক কবচৌষধবিশেষ। 
রামরঙ্গঈপর্তন, আরিরাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর ।, 
(ভবিষ্যৎ ব্রন্মখণ্ড ১৫৫) 


রাঁমরহস্তোপনিষদ্‌, উপনিষদ । 
রামরাজ, দীক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের একজন রাজা । ইনি 


দাক্ষিণাত্যের মুসলমানরাজচতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়! নিহত 
হন। ১৫৬৫ খুষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণানদীতীরে এই 
ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রামরাঁজের সহিত লক্ষ 
হিন্দুসেনা নিহত হয়। যুদ্ধাবসানে রাঁমরাঁজ নিজাম হুসেন- 
শাহের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি তদ্দণ্ডেই বিজয়নগরাধিপের 
শিরশ্ছেদের আদেশ দেন এবং ত্রিশুলে বিদ্ধ করিয়৷ জয়স্তত্ত- 
স্বরূপ বিজাপুরে লইয়া যান। [বিজয়নগর দেখ ।] 

রামরাজ, সাতারার একজন মহারাষ্্রনরপতি। ২য় শাহজীর 
পর ১৭৪৯ খুষ্গীব্দে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি তারাবাইর 
পৌত্র ও শাহজীর দত্তক । [ মহারাষ্ট্র দেখ ] 

রামরাঁজ, স্থাপত্যবিগ্া বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা । 

রামরাঁম, নাড়ীপ্রকাশ, রসদীপিকা ও রসরত্বপ্রদীপরচয়িতা। 


রামরাম, আচাধ্যভেদ। 


রাঁমরাম ন্যায়ালঙ্কার,বোপদেবক্কৃত কবিকল্ক্রমের টাকাকার। 
রাঁম রাঁয় (গুরু), জনৈক শিখগুরু। যুক্তপ্রদেশের দেহ্রা- 


ছুন জেলার দেহ রা নগর-প্রতিষ্ঠাতা। ইনি খৃষ্ীয় ১৭শ শতা- 
বের শেষভাগে ছন্‌ নামকস্থানে আসিয়! বাম করেন। তাহার 
উদ্বোগে নির্মিত স্থানীয় একটা মন্দিরের গঠনকাধ্য অনেকাংশ 
জাহাঙ্গীরের সমাধিমন্দিরের অনুরূপ, তদ্তিন্ন এই নগরে 
স্বাপত্যনিদর্শন আর নাই । 


রামরি 


শিখগ্ডরু রামরায় কোন কারণে শিখসম্প্রদায় কর্তৃক পরি- 


ত্যক্ত ও পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হইলে, সম্রাট অরঙ্গজেবের 
অনুরোধে গড়বালরাজের নিকট পরিচিত হন। রাজ! 


তাহাকে বাসের জন্য যে স্থান দ্রান করেন, তাহ। আজিও গুরু- | 


দ্বার বা দেহ রা নামে খাত আছে। এখানে তাহার অলৌ- 


[ ৫৮] 


কিক শক্তিদর্শনে বহু শত লোক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহ্ণপূর্ব্বক | 


তাহার আস্তানার নিকট আসিয়। বাস করে। রাজা ফতে 
শা তাহার প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত মন্দিরের ব্যয়নির্ববাহার্থ তিন- 
থানি ভূসম্পত্তির আয় দান করিয়া! যান। | 
রামরায় যোগাভ্যাপ দ্বার| অনেক অনামান্ত কাধ্য সম্পাদন 
করিতে পারিতেন। তিনি নিজের আত্ম! দেহান্তরে চালিত 
করিতে জানিতেন। একসময়ে শ্ররূপে আত্মার দেহান্তর- 
প্রাপ্তি ঘটাইবার পর তিনি আর নিরূপিত সময়ের মধ্যে ফিরিয়| 
আগিতে পারেন নাই এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। যে 
স্থলে তাহার দেহ মৃতাবস্থা় পতিত ছিল, তছুপরি তাহার 
*শিষ্যমগলী একটা সমাধিমন্দির নির্মাণ করাইর! দেন। 
রামরায়কা, বাঙ্গালার চল্পারণ্য জেলায় প্রবাহিত একটা নদী । 
রামনগরের তিনক্রোশ উত্তর দিয়া দক্ষিণ পুর্ববাভিমুখে প্রবাহিত) 
মশান ও বলৌর। নামক শাখা নদীদ্ঘয় ইহাতে মিশিয়াছে। 
রাঁমরি, দক্ষিণত্রদ্মের সমুদ্রোপকুলস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। 
আরাকান বিভাগের ক্যৌকৃপ্যু জেলার অধীন। রাঁমরি ও 
ক্যোক্‌পুযু নামক সহ্‌র (70121) লইয় ইহা গঠিত। 
এই দ্বীপের সর্বত্র পর্বতমালাবিভূষিত, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে লগগ্র 
স্থানই ৫০০ হইতে ১৫০০ ফিট, উচ্চ। সর্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ 
৩০০* ফিট। এখানে থান্, নীল, লবণ, চিনি ও বাহাছুরী 
কাষ্ঠ বিস্তর উৎপন্ন হয়। স্থানে স্থানে লৌহ ও চুণাপাথর 
পাওয়া যায়। পুর্বে রামরি ও চেছুবা লইয়া রামরি নামে 
একটা স্বতন্ত্র জেলা গঠিত ছিল। এক্ষণে উহা পুর্কোক্ত 
ক্যোক্প্যু জেলার অন্তনিবিষ্ট হইয়াছে। অক্ষা* ১৮৭৫১ হইতে 
১৯২৪উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৯৩২৮হইতে ৯৪০ পুঃ মধ্য। 
২ উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪২৬ বর্গ- 
মাইল। রাঁমরি নগর ইহার বিচার-সদর | 
৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষাঁ* ১৯০৬৩০%উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৯৩*৫৩৪৫%পৃঃ। রামরি দ্বীপের পুর্বোপকুলে 
তান্‌ নদীর মুখে অবস্থিত। 

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর বাঁণিজ্যসমৃদ্ধিতে পরিপুণ ছিল। 
তখন রামরির অধিবাসিগণ বাঙ্গালা, বসাই ও তাভয় প্রভৃতি 
স্থানবাসীর সহিত দেশীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য করিত। খ্যাইন্‌- 
ব্রাণের বিদ্রোহে ও ব্রদ্ববাণীর অত্যাচারে পরবস্তিকালে এই 


২০-২২-২৯২১ ৯২-৯৯-৯০৯৯ এস৯৯ইউিউনলিইিিনিলিলিন সিসি নিসননকিন 


নি 


নগর ক্রমশঃ ্রীহীন হইতে থাকে।। ১. ও তাহা হার 
্‌ ০ পরাজিত হইলে রাজার আদেশে বিদ্রোহিদলের ক্ত- ৰ 
1ংশ নিহত ও কতকাংশ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয় ॥ 
প্রথম ইংরাজ-ত্রন্মের যুদ্ধকালে এই স্থান বিনা বাধায় 
ইতরাজ-সেনাপতি মাকৃবীন্‌ অধিকার করেন। ইংরাজ সেনা. 
দল কর্তৃক আরাকান অধিকৃত হইবার পর হইতে ১৮৫২. 
খ্টাব্ব পর্য্যন্ত রামরি নগর তন্নামক জেলার বিচাঁর সদররূপে 
পরিগণিত হইয়াছিল। তৎপরে আন্‌ ও রামরি একত্র. 
হইবার পর আনের বিচারসদর ক্যৌকৃপ্যু জেলার প্রধান! 
নগররূপে নিরূপিত হয়। ্ 
রামরুদ্র হ্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য), অমরুশতকটিগ্ননী- রচয়িতা 
রামক্রুদ্রেভট্ট (পুং) একজন গ্রন্থকার। ইহার রচিত রাম- 
রুদ্রভট্ি নামে টাকাগ্রন্থ পাওয়। যাঁয়॥। ঢু 
রামরুদ্রে ভট্ট, তরঙ্গিণী নামক ন্থায়গ্রস্থ, বি 
ব্যাখ্য।, প্রভা, দ্বিনকরকৃত মঙ্গলবাদের টাকা, বুৎপতভিবাদটাকা_ ঠ 
ও রামরুদ্রীয় নামক স্তায়শান্তরপ্রণেত|। ্‌ 
রামরূপ ঠাকুর, একজন কবিওয়ালা। পূর্বববঙ্গে জন্ম, পরি- 
গ্রহ করিয়াছিলেন। ইনি একজন সঙ্গীত বিষয়ে হুলেখক 
বলিয়া! প্রশংদাভাজন। ইহার রচিত গানগুলি অত্যুৎকষ্ট 
বলিয়া অনেকেই আগ্রহাতিশয়ে নিজ নিজ দলে গাইবাঁর জন্ত 
গ্রহণ করিত। ইহার রচিত একটী গানের ৮৮ 
উদ্ধৃত হইল £-- রী 
পঠ্তাম আমার আশ! পেয়ে, সবীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী ছু 
যেমন চাতকিনী পিপাসায়। . তৃষিতা জল আশায়, 
কুগ্জ সাজায় তেয়ি কমলিনী। চর 
তুলি জাতি যুখি কুটরাজ বেলী, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্চকেলী, 
নব কি অদ্ধ বিকশিত, মাতে বনমালী হরষিত, 
সাজান রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রদ্িক নাগর, র্‌ 
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিছ্ছে হল বিপরীত॥ 
ফুলের শব্য। সব বিফল হল, অসময় চিকণকাল! বাশী বাজান ধু 
রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে দ্বারে গিয়ে |” , 
রামহ্বি, ভর্ভূহরিশতকটা কা, বৃন্দাবনকাব্যটীক| ও ১৬০৮ ধু 
খৃষ্টাব্দে রবিদেব কৃত নলোদয়টাকারচয্লিতা। ইনি বুদ্ধ 
ব্যাসের পুত্র এবং নিম্বাদিত্য ও হরিবংশের ভ্রাত।। ্ 
কেহ থু টু ও ও থাকেন। দি 


৮। ২১৭) (ঝি) ২ রমল ক ঢ দেখ।]. রা! 
রামলবণ (ক্লী ) রামং রমণীয়ং লবণম্‌। শাম্তরিলবণ, পর্য্যা 
রোমক, পাশ্চাত্যাকরসম্ভব। (রত্বমাল ): . রি 


ষ শা 


[. ৫৯৯ ] 


রামলিঙ্গ, ১ ত্রিপুরার্ণবচন্দ্রিক। নামক তত্রচ়িতা। ২ স্থায়- 
.. সংগ্রহের তর্কভাষা-টাকাপ্রণেতা। | 
প্রাঁমলিঙ্জ (পুং) রামচন্ত্র। 


রামলিঙ্গকৃত (পুং) গ্রস্থকারতেদ। 
ব্লামলেখ! (ভ্ত্রী) রাজকন্তাভেদ। (রাজতর* ৭২৫৬) 


ব্লামলোঁচন ঘোঁষ (দেওয়ান ), কলিকাতাবাপী জনৈক কাযস্থ 
_ শন্তান। ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের পত্বী লেডী হেষ্টিংসের 
সরকার ছিলেন। প্রভু ও প্রভৃপত্বীর প্রিয়পান্তর রামলোচন 


কালে হেষ্টিংসের দেওয়ান বলিয়া পরিচিত হন। দশশাল! 


বন্দোবস্তের সময় তিনি আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়া তৎকালীন 
বড়লাটকে বিশেষ সন্তষ্ট করেন এবং বহু গ্রাম ও সম্পত্তি 
হস্তগত করিয়াছিলেন 
ব্লামল্লকোট, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্দীর কর্ণুল জেলার একটা 
তালুক। ভূপরিমাণ ৭৩3 বর্গমাইল । 
২ উক্ত তালুকের একটী নগর ও বিচার সদর। 
 বামবজ্রপঞ্জরকবচ, মন্্রাত্মক ধারণীয় কবচবিশেষ। হিরণ্য- 
গর্ভনংহিতায় ইহার বিষয় লিখিত আছে। 
রাঁমবর্ধন (পুং) কাশ্মীরের জটনক রাজ।। (রোজতর* ৬।১২৬) 
পন, অধ্যাত্মরামায়ণসেতু, রামগীতাটাকা ও রামায়ণ- 
__তিলকরচয়িতা। হিন্মতিবন্মীর পুত্র ও নাগেশের শিষ্য । 
ব্লামবল্পভ. (ক্রী) রামং রমণীক্ং বললভং | ১ তবচ১ গুড়ত্বক্‌। 
,(রাজনি* ) (ত্রি) রামস্য বল্পভং। ২ রামপ্রিয়। 
রামবলভ শর্মা,  পূর্ণানন্দকুত ষট্চক্রের সজ্জনরঞ্জিনী নায়ী 
, টীকা ও ূর্ণাননদট্‌ক্রনিরূপণটাকাপ্রণেত। | 
অন্তর্গত বৎসপুরে তাহার বাস ছিল। 
ব্লামবল্লভী, বৈষ্বধর্মসম্পরদায় বিশেষ। কর্তাভজার অন্যতম 
শাখা । রামশরণপাল প্রভৃতিকে গুরু ব1 কর্তা বলিয়। স্বীকার 
না করিয়! বংশবাটার (হুগলীর অন্তর্গত বাশবেড়িয়। গ্রাম) 
ই কএকজন লোকে রামবল্লভী নামে একটা শাখাস্থাপন করেন। 


কুষ্ণকিন্কর গুণসাগর ও নাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ের প্রধান | 


_ উদ্দেযাক্তা। এই সম্প্রদায়ের লোকের! রামবল্লভ নামক 
এক ব্যক্তিকে গ্রবর্তক ও শিবস্বরূপ বলিয়। স্বীকার করেন। 
 তদন্ুধারে তাহারা প্রতিবৎসর শিবচতুর্দশীর দিন পীচঘর! 
গ্রামে, প্রবর্তকের উদ্দেশে একটী উতৎসবানুষ্ঠান করিয়া 
. খাকেন। তাহারা সর্ধশান্ত্রকে সমানজ্ঞান এবং সর্ধশান্ত্রোক্ত- 
দেবতা অভিন্ন বলিয়৷ স্বীকার করেন। এইজন্ঠ উৎসবকালে 
নীতা, কোরাণ ও বাইবেলগ্রস্থ পঠিত হইয়া! থাকে । 
(তথায় পপরমসত্য” নামে এক বেদী আছে। সকল জাতীয় 
 মেইস্থানে একত্র হইয়! ভোজন করে। তাহার! 
৮৪ ৃ্‌ 


চন্ত্রদ্বীপের. 


১২৮ 


বীশ্ুধুষ্ট, মহম্মদ ও নানকের উদ্দেশে ভোগ দেয় এবং এক 
এক জন তন্তৎ সাম্প্রদায়িক মহাজন হইয়া! ভোগের সামগ্রী 
ভক্ষণ করিয়া থাকে । শুন! যায়, তাহারা গোমাংসাদি দ্রব্যও 
তোগ দিতে কাতর হয় ন। 
সকলকে সমানজ্ঞান, সর্ধজনে বিনয়ী এবং পরস্পরে 
প্রগাঢ় প্রণয়বান্‌ হওয়! সর্বতোভাবে বিধেয়) আর পরজ্্ব্য 
ও পরস্ত্রী হরণ করা দূরে থাক উহ স্পর্শন ব৷ দর্শনেও পাঁপ 
আছে, ইহাই তাহাদের সাশ্প্রদাঁপিক মত। কিন্তু তাহা- 
দিগকে অপরাপর নিয়ম, বিশেষতঃ ব্যভিচারবর্জনবিষয়ক 
প্রতিজ্ঞ। পালন করিতে দেখ! যায় না। তাহাদের মত প্রতি 
পাদক একটী গানের কতকাংশ নিয়ে গ্রদত্ত হইল। 
গীত 
“কালী কৃষ্ণ গড্‌ খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, 
বাদীর বিবাদ দ্বিধ!, তাতে নাহি টলে। রে। 
মূন কালী কালী গড খোঁদা বলে! রে ॥” 
রামবস্ত্, একজন কবিওয়ালা। কলিকাতার নিকট পবিত্র- 
তোয়! ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী শালিখাগ্রামে রামবস্ু 
(১৭৮৬-১৮২৮ খুঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ংক্রমে 
পদার্পণ করিয়া যখন ইনি পাঠশালায় গমন করেন, তখন 
হইতেই পখিত্র কবিতালোকে ইহার হৃদয় উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল। সেই সময়ে হইতেই ইনি কদলীপত্রে কবিতা! 
লিখিতে প্রবৃত্ত হন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে ভবানী বণিক্‌ নামক 
কবিওয়াল। ইহার কবিতা সাদরে নিজ দলে গাইবার জন্ত গ্রহণ 
করে। প্রথমে ইনি ভবানী বণিক, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার 
প্রভৃতি কবিওয়ালাদের দলে সঙ্গীত রচনা করিতেন, পরে 
স্বয়ং একটী. সংগীতের দল বাঁধিয়। ছিলেন। ইহার উমা- 
বিষন্নক সঙ্দীতগুলি অতি মনোরম। নিয়ে একটা মাত্র 


উদ্ধৃত হইল। যথা 
“তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত কথ!। 


সে কথ! আছে শেল সম হৃদয়ে গাথা ॥ 
আমার লক্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে২ বেড়াতো। 
হোয়ে অতি ক্ষুধার্তিক, সোণার কার্তিক, 
ধুলায় পড়ে লুটাতো| ॥” 
ইহার রাধাকুষ্ণবিষয়ক গীততগুলিও অতিশয় চিত্তাকর্ক। 
বঙ্গসন্তান রামবন্থ বিরহাতুরা বঙ্গবধূর প্রেমপূর্ণ দলজ্জ 
হৃদয়ের ভাব লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার উক্তিতে 
লিখিয়াছেন__- 
“ঢেউ দ্রিওন। কেউ এ জলে বলে কিশোরী । 
দরশনে দাগ! দ্বিলে হবে পাতকী ॥” 


ম 


আরও লিখিয়াছেন-- 


“তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাদিলাম সজনি 
অনায়াসে প্রবাষে গেল সে গুণমণি ॥” ইত্যাদি । 
ইনি ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। [কবি দেখ ।] 
রামবাজপেয়িন্‌ (পুং) জনৈক পদ্ধতিকার। কুও্মণ্ডপদিদ্ধি- 
রচয়িতা বিট্ঠল দীক্ষিত ও শৃদ্রধর্মমতত্বপ্রণেতা কমলাকর তট্ট 
ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
রাঁমবাণ ( পুং) ইক্ষুভেদ 
রামবাণরস, আযুর্বেদোক্ত রসৌষধভেদ। 
রামবীণা (স্ত্রী) রাম! রমণীয়। বীণা । বীণাবিশেষ। 
“কুঞ্চী চ কচ্ছপী বীণা বীণ। তুম্বুরু নারদী। 
সারম্বতী কেলিকল! রামবীণা কলাঞ্চিত। ॥ ( শবরত্বা*) 
রামব্রতিন্‌ (পুং) ১ রামব্রতধারী। ২ ধর্মসম্প্রদায়ভেদ। 
রামশঙ্কর, শূদ্রবিবেকপ্রণেতা। ২ যন্ত্রচন্তামণিটাকা' ও 
সমরসারবিবরণরচয়িত1। 
রামশঙ্কররায়, দীক্ষাসেতু ও সারাৎসারদংগ্রহক নামক তন্ত্র- 
বয় গ্রণেতা। 
রামশর (পুং) রামস্য শর ইব। শরবৃক্ষভেদ, পর্য্যাক়্ রামকাস্ত, 
রামবাণ, রামেধু, অপর্দস্ত, দীর্ঘ, নৃপপ্রিয়। ইহার মূলগুণ-_ 
ঈষদুষণ, রুচিপ্রদ, অক্নরস, কষায়, পিত্তকারক ও কফবাঁত- 
নাশক। (রাজনি০)২ রামচন্দ্রের বাঁণ। 
রামশন্মন্‌ (পুং) উপাদিকোষ-রচয়িতা। 
রামশরণ পাঁল, কর্তাভজ!-মত প্রবর্তক, আউলেটাদের পর 
ইনি গদীতে অধিষ্ঠিত হন। [ কর্তাভজ! দেখ। ] 
রামশাস্ত্রিন্, নরহরিতীর্থের সন্নযাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পুর্ব- 
নাম। ১২১৪ খুষ্টাৰে এই পণ্ডিতবরের দেহাতায় ঘটে। 
রামশাস্ত্রী, একজন মহারাহীয় পণ্ডিত। উপাধি পুর্ণী। 
সাতারার নিকটবন্তী মহৌলীগ্রাম তাহার জন্মস্থান । সংস্কৃত- 
শাস্ত্রে সম্যক্‌ বুৎপত্তিলাভার্থ তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াই 
বারাণসী ধামে গমন করেন। এখানে শান্ত্রালোচনায় 
তাহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। অবশেষে 
১৭৫৯ খুষ্টাব্যে পুণানগরে পণ্ডিত বালকুষ্ণ শান্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে 
তিনি বারাণসী হইতে পুণায় আনীত এবং পেশব। মাধবরাওর 
আদেশে রাজকাধ্যে ব্রতী হন। তিনি রাজদরবারস্থ শাস্ত্রি- 
গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাহার পরামর্শ মতে অনেক 
সময় পেশব! মাধবরাও রাজকাধ্য সম্পাদন করিতেন। 


মাধবরাও কোন স্থবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট যোগাভ্যাস ; রামশিলা, তীর্থভেদ। 


করেন। একদা তিনি অভ্যাসবশে যোগমগ্র হইয়। বসিয়। 
আছেন, এমন সময় রামশান্ত্রী তথায় আনিয়া উপনীত হন। 


& 


তাহাকে প্রবৃত্তিনিরোধপুর্বক যোগাসনে উপবিষ্ট দি | 
রামশাস্ত্রী সেদিন সেস্ান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া, যান 
গরদিন প্রাতঃকালে বারাণসী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়! তি 
পেশবাসকাশে রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণের বাম, 
জানাইলেন। মাধবরাও স্বীয় অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষম! 
প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এমন কোন গং 
কর্ম করেন নাই যে তদ্থারা তিনি (শাস্ত্রী) এরূপ. বিরূ 
হুইয়াছেন। ইহার উত্তরে শাস্ত্রী বলিলেন যে, যে রাগ 
শান্ত্াহুমোদিত ক্রিয়াকাও হইতে অপস্থত হুইয়া কৌশলপুর্ব 
রাঘসিংহামনারোহণ করিয়াছেন, তাহার পুত্রনি ব্রিশেঃ 
প্রজাপালনই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত । যদি তুমি এক্ষণে ৫ 
কর্তব্য উপেক্ষা কর, তাহা হইলে এই মুহূর্তেই মসনদ পরি 
ত্যাগপৃর্বক ধর্মকর্ম জীবন উৎসর্গ কর। শান্তর যাহা শি্ 
দেয়, আমিও তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। অতঃগ 
মাধবরাও তাহার পরামর্শদাতা অমাত্যবর রামশাস্ত্রীর তির 
স্কারের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া যোগাভ্যাস পরিত্যাগ ৮ 
কতসংকল্প হইলেন। ॥ 
রামশাস্ত্রী স্বদেশবাসীর উন্নতির নিমিত্ত অসাধারণ অধ্যবসা; 
যে সকল কাধ্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা মু 
করিলে, মনে স্বতঃই ভয় ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে 
সন্ত্রান্ত ও ধনশালী ব্যক্তিগণ মন্দকার্ধ্য করিয়া তীহার ভা 
ভীত হইতেন। তাহার বাক্যের গুরুত্ব ও সারবন্ব! সকলে 
বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছিল । অনেকে ভাহাকে সব 
লোভে প্রলোভিত করিতে চেষ্ট1! পান, কিন্ত তিনি এর 
উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন ষে কখনও কাহার নিব 
কপর্দকও গ্রহণ করিতেন না। তাহার বেশভূষা ঝা আহারে 
কোনই বন্দোবস্ত ছিল না এবং তিনি কখনও সে অভাব অন 
ভব করেন নাই। নিত্য যাহা জুটিত, তাহাই তিনি আহ্‌| 
করিতেন॥ কখন আহার্যের জন্ত একদিন পূর্বেও কি 
সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। শান্বে প্ররুত ত্রান্মণের যে সক 
পালনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তিনি তৎসমুদায়ের অন্ভুব 
হইয়া দিনাতিপাত করিতে সর্ববদ| সচেষ্ট থাকিতেন। 
[ মহারাষ্ী শব দেখ। 
রামশিকঙ্গ। (দেশজ) যন্ত্রবিশেষ। ইহা! মাঙ্গলিক কাধ্যে ব্যবহ 
হয়। কীর্তনকালে বৈষ্ব্গণ এই যন্ত্রের ব্যবহার ক 
থাকেন। 


এই যঞ্র তাত্র বা কাংস্যে নিম্মিত হইয়া থাকে ॥ 
বন্দপুরাণের. মানসখণ্ডে র 
শিলামাহাম্ব্ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 
রাঁমশিষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষল্পুদীপিকারচয়িত। | রি । 


ঈ 
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: রামশেয়, সত্যাভরণদীপিকা প্রণেতা । 
: র্লামশীতলা (ত্ত্রী) আরামশীতলা, পত্রশাকবিশেষ। (রাজনি') 
 ব্বামশ্রীপাদ (পুং) আচার্ধ্যভেদ। 
রামষড়ক্ষরমন্ত্ররাজ ( পুং) মন্ত্রভেদ। 
_ক্লামসংযমিন্‌ (পুং) একজন বেদান্তগ্রন্থরচক্মিতা | 
 রামসখ (পুং) রামস্ত সখা (রাজাহঃসথিভ্যষ্টচ। প1 ৫18৯১) 
ইতি টচ.। স্থুগ্রীব। ( শব্দরত্রাৎ ) 
রামসনেহী, অযোধ্যা প্রদেশের বারাবাহ্কী জেলার অন্তর্গত 
একটী তহনীল। তৃপরিমাণ ৫৮৮ বর্গমাইল । 


| রাঁমমনেহী, বৈষ্ণব-ধন্মসন্্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের উৎ- 


পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়_.. 

১৭৭৬ সংবতে জয়পুরের অন্তর্গত স্থুরসেন গ্রামে রামচরণ 
নামে এক রামাৎ বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রতিমা- 
পুজার বিরুদ্ধে মত প্রচার করায় ব্রাহ্মণেরা তাহার অনিষ্টচেষ্ট 
করেন। তজ্জন্ত তিনি দেশত্যাগ করিয়। উদয়পুরের অন্তর্গত 
ভীলবাড়া গ্রামে আসিয়। ছুইবর্ষ কাটান। এখানেও ব্রাঙ্গণদিগের 
পরামর্শে রাজ! ভীমপিংহ তাহার অনিষ্টদাধনে উদ্ধত হইলে 

তিনি এ স্থানও পরিত্যাগ করেন। এ সময়ে শাহপুরেও 
ভীমসিংহ নামে একজন্‌ রাজ! ছিলেন, তিনি রামচরণের গুণে 
ও ছুঃখদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আপন রাজধানীতে স্থান 
রঃ দেন। রাজাশ্রয়ে রামচরণ নিজ ধর্ম মত প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
প্রায় ১৮২৬ সংবতে এই ধরন্মমসম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়া ১৮৫৫ 
স রামচরণ পরলোক গমন করেন। তীহার মতান্বর্তী 
শিষ্য সম্প্রদায় রামসনেহী নামে খ্যাত হইল। তিনিষে পদ 
ৃ ব। শব্ধ (৩২ অক্গরাত্মক শ্লোক ) রচনা করিয়। যান, এ পদ- 
খুলি রাঁমমনেহীর নিকট বেদমন্ত্রবৎ পুজ্য। 
| [ রামচরণ মহন্ত দেখ। ] 
২. বামচরণ নিজ ব্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম করিয়া 
যান, তদন্থুসারে রামসনেহীর। চলিয়া! থাকেন। 
-এই সম্প্রদায়ের মহস্তেরাই সর্বপ্রধান। মহন্ত গদি পাইয়! 
_থাকেন। তন্মধ্যে ১ম মহন্তই রামচরণ। রামচরণের শিষ্য রাম- 
জন্‌ ২য় ম্হন্ত হন। শীর্যান গ্রামে তাহার জন্ম, ১৮২৫ সংবতে 
- দীক্ষা, ১৮৫৫ সংবতে মহন্তপদে অভিষেক এবং ১৮৬৬ সংবতে 
. শাহপুরে মৃত্যু হয়। তাহার রচিত পদও প্রচলিত আছে। ৩য় 
_মহস্তের নাম ছুল্হরাম । তিনি হিন্দু ও মুসলমান সাধুদিগের 
-. মাহাত্মাস্থচক প্রা ৪০** শাখী রচনা করেন। ১৮৮১ 
- অংবতে তাহার দেহাত্যয় ঘটে। ৪র্থ মহস্তের নাম ছত্রদাস। 
১৮৮৮ সংবতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তীহারও 
*০*পদ প্রচলিত আছে। ৫ম মহন্ত নারায়ণ দাস। 


মহ্স্তের পদ শূন্ত হইলে, এই সম্প্রদার়ী উদাসীন ও বিষরী- 
দিগের এক সমাজ বসে! তাহারা গুণবান্‌ ও জ্ঞানবান্‌ কোন 
ব্যক্তিকে মহস্তপদে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে বৈরাগি- 
গণ নগরস্থ রামমেরী নামক মন্দিরে নগরবানীদের একটী 
ভোজ দিয়! থাকে। পদশুস্ত হইবার ত্রয়োদশ দিবস পরে 
অভিষেকক্রিয়। সম্পন্ন হয়। মহন্ত প্রায়ই শাহপুরে থাকেন। 
কখন কখন শারীরিক কষ্ট অভ্যাসের জন্ত দেশভ্রমণে 
বহির্গত হন। 

এই সম্প্রদায়ী ধর্ঘমযাজকগণ বৈরাগী বা সাধ (সাধু) নামে 
প্রসিদ্ধ। তাহাদিগকে অনেকগুলি কঠোর নিয়ম প্রতিপালন 
করিতে হয়। তীহার। কখনও বিবাহ করিবেন না। সর্বদ! 
পরদীরগমনে পরাজুখ থাকিবেন, আহার সংযমপূর্বক সদ! 
সন্তষ্ট থাকিতে 'অভ্যা করিবেন। অন্ন নিদ্রা, বাক্যসংযম ও 
শারীরিক সহিষ্ুত। এবং সর্বকামনা পরিত্যাগপুর্ববক দয়া, 
আর্জব ও ক্ষমা-ধর্ম্ের অনুষ্ঠান করিবেন ও নিরন্তর শান্্রান্থ- 
শীলনে নিরত থাকিবেন। কাম, ক্রোধ, লোত, কলহ, স্বার্থ- 
পরতা, কপটব্যবহার, বার্ঘষিতা, মিথ্যা, চৌর্ধ্য, ছুঃশীলতা, 
দ্যুতাদি ব্যপন, যানারোহণ, পাদুকা গ্রহণ, দর্পণে মুখাবলোকন 
এবং নস্ত, অলঙ্কার ব। ভোগবিলাসের সামগ্রী গন্ধপ্রব্যাদি 


. কখনও ব্যবহার করিবেন ন1। মুদ্র! প্রতিগ্রহ, জীবহিংস। ও 


নির্জনবাম তীহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ; কিন্ত বিষয়ী শিষ্যের। 
গুরুর জন্য অন্যের প্রদত্ত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং 
বৈরাগীরাও খণদান ও বাণিজ্য-ব্যবস! নির্বাহার্থ বণিক্‌ নিযুক্ত 
রাখেন। নৃত্যগীতাঁদি নানা আমোদ, ধূমপান, অহিফেন 
সেবন বা অপরাপর মাদক ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে । কেহই 
রোগ মুক্তির জন্য ওষধাদি গ্রস্তত করিবেন না। তবে পীড়ার 
সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তি ওষধ প্রদান করিলে, তাহা গ্রহণ 


ও সেবন করিতে পারিবেন । 
রামমনেহীরা গলদেশে মাল্য এবং ললাটে শ্বেতবর্ণ এক 


দীর্ঘ পুণ্ড, ধারণ করিয়া থাঁকেন। সাধের! গৈরিকরঞ্জিত 
সামান্ত বন্ত্রথগ্ড পরিধান করে ও তাদৃশ বন্ত্রথণ্ডে কটিদেশ 
আবৃত রাখে । তাহার। কাষ্ঠপাত্রে জলপান এবং মুত্তিক 
ব। পাষাণপাত্রে ভোজন করে। জীবহিংসা মহাপাপবোধে 
তাহার। দীপশিখা জালিয়! পতঙ্গা্দি পতিত হুইবার ভয়ে উহা 
আবৃত রাখে এবং পাছে চরণদলিত হইয়৷ জীবহত্য। হয় এই 


ভয়ে তাহার! বিশেষ দৃষ্টিপুর্ববক ভূমিতে পদক্ষেপে করে। 


আধাঢ়মাঁসের শেষাদ্ধ হইতে কান্তিকের প্রথমাদ্ধী পর্যন্ত 
(চাতুর্মাস্যের সময়ে ) তাহারা বিশেষ কোন কাধ্যান্রোধ 
ন। ঘটিলে গৃহের বাহির হয় না|. 


প্‌ টং. 
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সন্প্রদায়প্রবর্তক রামচরণের ১২ জন শিষ্য ছিল, তাহাদের 
মধ্যে কাহারও পদ্রশৃন্ত হইলে তিনি সাধবিশেষকে সেই 
পদে অভিষিক্ত করিতেন । এখনও সেই নিয়মে নির্ব্বাচন- 
প্রথা চলিয়া! আদিতেছে। শ্রদ্বাদশ শিষ্যের উপর মঠ- 
ংক্রান্ত ৰিশেষ ৰিশেষ কার্ধযযভার অর্পিত আছে। যিনি 
“কোতয়াল” তিনি মঠস্থিত শস্ত ও ওষধাদির সযত্রে রক্ষা 
করিবেন ও মহন্তের অন্থুমত্যন্থসারে মঠবাসীদের প্রত্যহ 
আহীার্ধ্য বণ্টন করিয়। দ্রিবেন॥ এই সম্প্রদার়ী বিষয়ী ও 
অন্তান্ত লোকে সাধদিগকে যে সমস্ত কার্পাসবন্ত্র ও কম্ব- 
লাদি দিয়! থাকেন, “কাপড়দার” তাহা! রক্ষা করিবেন। 
তৃতীয় শিষ্য সাধদিগের আচারব্যবহার ও রীতি নীতি 
তত্বাবধারণ করিয়া থাকেন । চতুর্থশিষ্য সাধদিগকে গাঠ- 
শিক্ষা ও পঞ্চম শিষ্য লিপিশিক্ষ1! দিবেন। ষ্ঠ শিষ্য স্বমতাব- 
লম্বী বা অন্তমতাঁবলম্বী খিক্গার্থদিগকে লিখনপঠনাদ্দি শিক্ষা! 
দিবেন। এ দ্বাদশ শিষ্যের অন্তর্গত গ্রবীণ ও জিতেন্িয় 
ব্যক্তিবিশেষই স্ত্রীলোকদ্িগকে উপযুক্ত উপদেশ দ্বিবার জন্য 
নিয়োজিত থাকিবেন। 

সাধদিগের মধো কেহ কোন নিষিদ্ধ কর্ম করিলে, 
উল্লিখিত মঠকন্ম্চারী সাতশিষ্ের কোন তিনজন এবং 
অবশিষ্ট পাঁচজন একত্র মহস্তকর্তৃক পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইয়া 
বিচার সম্পাদন করিবেন। 

এঁ সাধমগ্ডলীভূক্ত হইবার সময় লোক আপনার পূর্ববনাম 
পরিবর্তন করে এবং সমস্ত কেশমুগ্ডন করিয়া কেবলমাত্র 
একটা শিখা রাখিয়। দেয়। এই উপলক্ষে মঠসংক্রান্ত নাপিতের 
বিলক্ষণ লাভ হয়। 

যে সকল সাধ উলঙ্গ থাকে, তাহার। বিদেহী নামে থ্যাত। 
যাহাদের বাগিন্দ্রিয় বশীভূত হয় নাই, তাহার! কএকবৎসর 
“মোহিনী+ শ্রেণীভুক্ত হইয়া মৌনব্রতাচারী থাকে । পরে 
অন্তঃকরণ স্ববশ হইলে পুনরাক্ বাঁক্যালাঁপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

গৃহস্থদিগেরও সাধমধ্যে গণিত ও মহন্ত পদপ্রাপ্ত হইবার 
অর্ধিকার আছে। কিন্তু উপরোক্ত বিদেহী. বা মৌনী- 
শ্রেণীভূক্ত হইবার বিধি নাই। স্ত্রীলৌকেও ধর্ম্যাজিকা হইতে 
পারে, কিন্তু তাহা হইলে তাহার্দিগকে কন্তাপুত্র ও স্বামিসঙ্গ 
পরিত্যাগপূর্বক আজীবন পুরুষদঙ্গবিরহিত থাকিতে হয়। 

যাবতীয় হিন্দুই এই সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইবার অধিকারী। 
: শাহপুরস্থ মন্দিরের গ্রধান অধ্যক্ষই সকলকে সম্প্রদায়-ভূক্ত 
করেন। বৈরাগীর! নানাস্থান হইতে দীক্ষার্থীদিগকে শাহপুরে 
খানয়ন. করে। মঠের প্রধান অধ্যক্ষ তাহাদের শ্রদ্। ও 
ভক্তি পরীক্ষার্থ এবং রামনননেহীমতের সম্যক উপদেশ দিবার 


জন্য তাহাদিগকে পূর্বোক্ত দ্বাদশ সাঁধের নিকট দিক 
দেন। দীক্ষার্থরা তীহাদের নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 
সম্প্রদায় মধ্যে গৃহীত হন,কিন্তু সাধপদে অধিরূঢ় হইবার 
মানন করিলে প্রথমে ৪০ দিন শিক্ষার অবস্থায় থাকিতে হয়। 

রামসনেহীর। উপাশ্তদেবতাকে রাম বলিয়! থাকেন। 
তাহাদের মতান্ুসারে রাম সর্বশক্তিমান এবং স্থপ্িস্থিতি ও. 


লয়ের একমাত্র কারণ। সেই শুভগ্রদ ও-অশুতহর- রামের: 


অভিসন্ধিমধ্যে প্রবেশ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, সুতরাং: 
তিনি যাহ! করেন তাহাতেই সন্তষ্ট থাক! বিধেয়। জীবাত্মা 


সেই রাঁমরূগী পরমেশ্বরের অংশ ॥ ্‌ রর 


প্রতিমানিম্মাণ ও প্রতিমাপূজ! রামপনেহীদের মধ্যে নিষিদ্ধ | 
তাহার! প্রাতে মধ্যাহ্ছে ও সায়ংকালে পরমেশ্বরের উপাসন! |] 
করে। বিষয়ী লোকে বিষয়কন্ম্ে ব্যাপূত থাকায় সময় মত | 
মন্দিরে আসিতে পারে না, কিন্ত ভজনার সময় একবার!। 


উপস্থিত হইলে উপাসনার শেষ পর্যন্ত থাকিতে বাধ্য হয়। 


সাধারণে নিশীথ সময়ে গাত্রোথানপুর্ববক দেবাঁলয়ে গমন করে! : 


এবং প্রাতঃকালে যামাদ্ধ পধ্যন্ত উপাসনায় নিযুক্ত থাকে, 


তৎপরে বিষয়ীলোকের! তথায় যাইয়! ৪1৫ দণ্ডকাল অবস্থিতি। 
স্তোত্রদ্বয় গান করিলে: 


করে, পরিশেষে স্ত্রীলোকের! 
প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপ্ত হয়। আড়াইপ্রহরের সময়: 
মাধ্যাহ্নিক উপাসনা আরন্ত হইয়া! থাকে। 
উপাসনা! কেবল পুরুষেরাই করে। উহা প্রায় ১ ঘণ্টাকাল 


থাকে । স্তীপুরুষে একত্র উপবিষ্ট হইবার বা একত্র গান 
করিবার নিয়ম নাই। যখন মঠে ব। মন্দিরে অন্ত কেহ না 


থাকে, তখন সাধগণ উপান্ত দেবতার ধ্যানধারণাঁয় নিমগ্ন 


থাকেন। কখন মালাঁজপ, কখন বা মুখে রামনাম উচ্চারণ 


। া 


করেন এবং রাত্রিকালে প্রায়ই তাহার! নিরম্বু উপবাসী থাকেন 
তাহাদের উপাসনাস্থানের নাম রামদ্বার। রাজোবাড 
মধ্যে শাহপুরের মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ ও শিল্পনৈপুণ্যে র্ণ। 
এতিন্ন জয়পুর, যোধপুর, মর্থা, উদয়পুর, চিতোর, নাথ 
ভীলবাড়।; তোস্ক, বুন্দি, কোট। প্রভৃতি স্থানেও বহুতর রাম- 
দ্বার বিদ্যমান আছে। ্‌ 


হিন্দুর দশেরা, দেওয়ালী, হোলী রতি কি উন 


রামসনেহীরা যোগদান করে না। ফাল্তুনমাসের শেষ ৫৬ দিন 
তাহাদের ফুলদোল পর্ধাহ। 


বৈরাগীর। যদ্দি কোন কারণ বশতঃ একবতসর সেনা 
আদিতে পারে, তাহ! হইলে বর্ষান্তরে তাহাকে নিশ্চ 


সায়ংকালীন, 


|| 


এ সময়কার উৎপবে ভারতের 
নানাস্থান হইতে মাসাবধি লোকসমাগম হইয়! থাকে 


] 
| 


| 


আসিতে হুইবে। বৈরাগীরা আদিবার সময সদায়: 


ক 


্‌ ক: 
১. রামসিংহ দেব 


বুনি 


স্বামা 


_ গুরুতর অপরাধীদিগকে মহস্তের নিকট লইয়া আইনে । রামসিংহ দেব, একজন হিন্দু রাজা। সরন্বতীকণ্ভাভরণের 


মহন্ত দুল্হারাম নিয়ম করিয়। দেন যে, বিষয়ী লোকদিগের 
চরিত্রবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য যে সকল বৈরাগী গ্রামে বা 
নগরে অবস্থিত থাকেন, তাহাদের কেহই একস্থানে উপধুর্যপরি 
 ছুইবৎসরের অধিক বাস করিতে পারিবেন না। কারণ 
গ্রামবাসীদিগের সহিত একত্র সহবাসে হ্ৃগ্ভতা জন্মিয়] 
তীহাদেরও চরিত্র দূষিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত ফুল- 
€দালের সময় তাহারা স্থানান্তরে বদলী হইয়! থাকেন। 
এই ফুলদোল উপলক্ষে উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর, বুন্ি, 
কোট! প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের রাজগণ ভিনধন্মাক্রান্ত হইয়াও 
বামমনেহীদ্রিগের মিষ্টান্ন ভোজনের নিমিত্ত উৎসবের সময় 
শাহপুরে ১০১২ হাজার টাক! পাঠাইয়া! দেন। 
সম্প্রদায়তূক্ত কোন ব্যক্তি গুরুতর দৌষ করিলে, 
'তথাকার শুভাগুভকন্ম্ের তত্বাবধারক বৈরাগী ফুলদোলের 
সময় তাহাকে শাহপুরে আনয়ন করে। এ অপরাধী ব্যক্তি 
মন্দিরে প্রবেশ বা একপডক্তিতে ভোজন করিতে পায় না। 
আটজন সাধের বিচারে তাহার দোষ গ্রমাণিত হইলে, 
শিখাচ্ছেদন ও মাল্যহরণপূর্বক তাহাকে সম্প্রদায় হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া! দেওয়া হয়। লঘু বিচার স্থানীয় বৈরাগী- 
কর্তৃক এবং দগুবিধান মহস্তকর্তৃক সম্পাদিত হইয় থাকে। 
.. গুজরাট ও রাজ বাড়া ব্যতীত, বোম্বাই, স্থরাট, হাইদরা- 
:. ব্বাদ, পুণা, আন্মদাবাদ প্রভৃতি পশ্চিমভারতের নান! নগরে 
ও তাহার পার্শবন্তী স্থানে রামসনেহীদিগের বনতি আছে । 
 কাণীধামেও এই সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়। বায়। 
রামসরস্‌ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। ইহার পবিত্র জলে স্নান 
করিলে পাপক্ষত় হয়। (তাপীথখ* ৩৬২১২) ৃ 

রামনহজ্রনামন্তোত্র (ক্রী) ব্রহ্মযামলতন্ত্রের অংশবিশেষ। 
. শ্রীরামচন্দ্রের সহশ্রনামাত্মক শ্লোক। 

রামসাগর, মল্লভূমি বিষুঃপুরের পশ্চিমস্থ একটি তীর্ঘস্থান। 
_বেত্রবতীতীরে অবস্থিত। এখানে নাপুড়শিবলিঙ্গ আছেন। 
_ব্লামসাহি গং) জনৈক হিন্দু রাজ । 

বলামসিংহ, রাজ জয়সিংহের পুত্র। ইনি বৈগ্ভবিনোদ প্রণেত। 
 শঙ্করভট্রের প্রতিপালক ছিলেন । 
বামসিংহ (১ম), জয়পুরের একজন রাজ1। পিত! জয়সিংহের 
স্বৃতযুর পর তিনি ১৬১৬ খুষ্টান্দে মোগলসম্রাটু আলমগীর 
: কর্তৃক রাজা! উপাধিতে সম্মানিত হন। ১৬৭৫ খুষ্টান্দে তাহার 
মুত্যু হয়। [জয়পুর দেখ।] 


প্র ণেত। পৃথীধর ইহার সভায় বিগ্মান ছিলেন। 
৯৭।। 
গজ 


হু দেব, মিথিলার একজন রাজ । মুচ্ছকটিকটাকা- 


১২৯ 


রত্বদর্পণ নামক টীকাপ্রণেত|। রত্বেশ্বর ইহারই আশ্রয্জে প্রতি- 
পালিত হুইয়াছিলেন। 
রামসিংহ মুন্সী, গুল্মানআজাএব নামক গ্রন্থ প্রণেতা । ইনি 
১৭১৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। 
রামসিংহ রাঠোর, যোধপুরের জটনক রাজ1। রাজ! 
অভয়সিংহের পুত্র। ইনি স্বীয় খুল্লতাত ভক্তসিংহকে বিষ- 
প্রয়োগে হত্যা করিয়। সিংহাসন অধিকার করেন। 
[ যোধপুর ও মারবাড় দেখ ।] 
রামসিংহ বর্মমন্‌, জয়পুরের একজন রাজ1। খাতুরত্রমঞ্জরী 
নামক গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়। গ্রকাশ। 
রাঁমসিংহসরাঁই (২য়), জয়পুরের রাঁজা। রাজা ওয় জয়- 
সিংহের মৃত্যুর পর ১৮৩৪ খুষ্টান্দে দিংহাসনে অভিষিক্ত হন। 
[ জয়পুর দেখ ।] 
রামস্থন্দর বিদ্যাবাগীশ, বস্ততত্বরচয়িত|। 


রামস্থুব্রন্গণ্য শাস্ত্রী, মতচতুষ্টয়পরীক্ষা এবং বিষ্ণুতত্বরহস্ত 
ও তাহার টাকা প্রণেত|। 


রামসুক্ত (ক্লী) রামস্তোত্র। 

রামসেতু (পু) রামনির্মিত সেতু;স্থানভেদ (40210737106) | 

রামসেন, রসদারামৃতরচয়িতা। ইনি স্ীকস গ্রন্থে শালিনাথ, 
নিত্যনাথ ও গহনানন্দনাথের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

রামসেনক (পুং) ১ ভূনিম্ব। (ভাবপ্রকাশ) ২ কটুফল। 

রামসেবক (পুং) রামচন্দ্রের উপাসক। 

রামসেবক, তিথিপ্রদীপিকা, মজীরটীকা, যক্তসিদধান্তবিগ্রহ ও 
ুদ্ধচিস্তামণিরচয়িত]। 

রামস্তরতি (ত্র) রামস্ত স্ততিঃ | রামস্তোত্র, শ্রীরামচন্দ্ের স্তব। 


রামস্বামিন্‌ প্ং) কাশ্ীরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামচন্ত্রের লিঙ্গ- 


মুন্তিভেদ । (রাজতরৎ ৪২৭৫) 

রামস্বামী, ১ অমরকোষটাকাপ্রণেতা। ২ জনৈক বৈয়াকরণ। 
মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে ইহার উল্লেখ দেখ যায়। 

রামহরি, ১ পারিজাতব্যাকরণপ্রণেতা। ইনি ১৮১৮ খুষ্টাব্দে 
উক্ত গ্রন্থ নমাপন করেন। ২ বুহজ্জাতকরচয়িত1। 

রামহৃদয় (পুং) রামস্ত হৃদর়ং। অধ্যাত্বরামারণের এক পরি- 
চ্ছেদ। এখানে রামের আধ্যাত্মিক তত্ব বিবৃত হইয়াছে। 

রাঁমহ্রুদ (পু) পুণ্য প্রদ তীর্থভেৰ। (ভাগবত ১০/৮২/১০) 

রাম] (ভ্ত্রী) রমতে রময়তীতি বা রম অলাদিত্বাৎ ৭, টাপ 
রমতেহনয়েতি করণে ঘঞ বা। উৎকৃষ্ট স্ত্রীবিশেষ। (অমর) 
'গীতকলাভীরমতে রাম (ভরত) যিনি গীতকলাদির দ্বার 
রমণ করেন, তাহাকে রাম। কহে। 


০৪ 


ষ 


“বিভজ্য নবধাত্মানং মানবীং সুরতোত্স্থকান্‌। 
রামাং নিরময়ন্‌ রেমে বর্ষপুগান্‌ মুহূর্তবৎ ॥” (ভাগণ ৩১৩৪৩) 


২ যোষা, স্ত্রীমাত্র। ৩হিম্ু। ৪ নদী। (মেদিনী) 

৫ হিস্থল। (শবরত্ৰাৎ) ৬ শ্বেতকণ্টকারী। ৭ গৃহকন্তা। 
৮ আরামশীলতা। ৯ অশোক। ১* গোরোচন| | ১১ বাল! । 
১২ গেরিক। (শব্দচ*) ১৩ সাতলা। ১৪ তমালপত্র। 
১৫ ভ্রারমাণা। (রাজনিৎ ) 

রামাগ্রিজ, আপন্ত্বশ্রো তসথত্রব্যাখ্যাপ্রণেতা। 

রামাচক্র (ক্রী) ধন্মোপদেশক আচাধ্যভেদ। 

রামাচাধ্য (পুং) আচাধ্যভেদ। 

রামাপ্ডার, আপন্তন্বশ্রোতন্থত্রের একখানি টাকারচয়িত]। 


ইনি রামাগ্রিচিৎ নামেও পরিচিত । নির্ণয়সিন্ধৃতে কমলাকর 
ও ভাঙ্করমিশ্র ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
রামাৎ, উন্তরভারত প্রসিদ্ধ বৈষ্বধন্মসম্প্রদায়ভেদ। রামানন্দ 
ইহার প্রবর্তক বলিয়া অনেকে ইহাকে রাঁমানন্দী বলিয়াও 
থাকে । এই পা্প্রদায়িকের! রামচন্দ্র, সীতা,লক্মণ ও হনুমানের 
উপাসনা করে। সম্প্রদায়-প্রবর্তক রামানন্দ রামাস্ুজের 
শিষ্য বলিয়। কথিত, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়৷ অনুমিত 
হয় না) যেহেতু তাহার শিষ্যপরম্পর! মধ্যে রামানন্দ চতুর্থ- 
স্থানীয় বলিয়া নির্দিষ্ট ষথা--রামান্জের শিষ্য দেবানন্দ, 
দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, তংশিষ্য রাঘবানন্দ এবং রাঁধবা- 
নন্দের শিষ্য রামানন্দ* | 
খৃষ্ঠীয় ১১শ শতাৰের প্রথমভাগে রামানুজ স্বামী বিদ্যমান 
ছিলেন । সেই হিসাবে ত্রয়োদশ শতাব্দের গ্রারন্তে রামানন্দের 
কালনিণয় করা যায়, কিন্ত তাহার শিষ্য মহাত্মা কবীর যখন 
পিকেন্দরশাহ লোদীর সমসামরিক ছিলেন, তখন কিরূপে 
ত্রয়োদশ শতাবে তাহার বিদ্ভমানতা সম্ভবপর বলিয়। স্বীকার 
করা যায়। কবীর-পন্থীদিগের মতে, কবীর ১২৯৫ হইতে 
১৫৭৫ সংরত্ পধ্যন্ত জীবিত |ছলেন। আবার মুসলমান 
এরতিহাসিকের মতে তিনি ১৫৪৪ খুষ্টান্দের লোক, সুতরাং 
এন্পস্থলে কোনক্রমেই রামানন্দের কালনির্ণয় কর! যাইতে 
পারে না, এরপস্থলে তিনি ষে রামান্ুজের শিষ্যপরম্পরাতুক্ত 
ছিলেন, তাহা সন্দেহস্থল। মীমাংসায় এইমাত্র বল! যাইতে 
পারে যে, রামানন্দ রামান্ুজ স্বামীর মতাবলম্বী ছিলেন এবং 
মহাত্ব। কবীরও পুজ্যপাদ রামানন্দের মতানুসারী হন। 
[ কবীর দেখ।] 
11. এইরূপ, রামানন্দ কিছুকাল দেশভ্রমণের পর 


মঠে গ্রত্যাগত হইলে, তাহার সতীর্থগণ কহিলেন, “ভোজ্য 


% তক্তমাল! মতে--১ রামান্ুজ, ২ দেবাচাধ, ৬ রাঘবানন্দ, ৪ রামানন্দ । 
ঃ 
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রামাৎ চে 


ও ভোজনক্রিয়ার সংগোপন কর! রামানুজ- টাকে 
কর্তব্য, কিন্তু ভ্রমণকালে সম্ভবতঃ তুমি রি নিয়ম প্রতি 
সমর্থ হও নাই , সুতরাং তোমার পৃথক্‌ ভোঁজন করা! উচিত। 
তাহাদের এবছিধ বাক্যপরষ্পর! শ্রবণ করিয়া গুরু রাঘবানন্দও 
সেই কথায় সন্মতিজ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে রামানন্দ 
আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে ভ্রুদ্ধ হইয়! তাহাদের অংদর্ম 
ত্যাগ করেন এবং পূর্বতন মত সংস্কারপুর্বক ্বনামপ্রসিদ্ধ 
বৈষ্ণবসম্প্রদায় গ্রবন্তিত করিতে কৃতসংকল্প হন | 
অতঃপর রামানন্দ বারাণনীর পঞ্চগঞ্গাঘাটে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। এখানে তাহার শিষ্যসম্প্রদায়ের এক মঠ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। কালে মুসলমানগণ তাহ। ভাঙ্গিয়৷ দেয়। উহার 
নিকটে প্রস্তরনিশ্মিত যে বেদী আছে, তছুপরে রামান নর 
পদচিহৃ রহিয়াছে, এতভিন্ন কাশীতে এই অম্প্রদায়ের না | 
কএকটী প্রপিদ্ধ মঠ আছে । এর মঠস্থ পঞ্চায়তের নে 
সারে হিন্দুস্থানের রামাতের! কার্য করে। 
অন্তান্ত সম্প্রদায়ের স্ঠায় রামানন্দী সম্প্রদায়েও বিষ 
র্্রতী ভেদে ছুইটা বিভাগ দৃষ্ট হয়। ধর্মত্রতী উপাসক 
আবার উদ্বাপীন ও গৃহিভের্দে দুইপ্রকার ;. তন্মধ্যে: 
উদ্দাসীনেরাই প্রধান। ষ 
উদাসীনের! তীর্ঘপধ্যটনপূর্ববক ভিক্ষা, অথবা বাণিজ্যা্দির 
দ্বারা জীবনোপায় করে। স্থানে স্থানে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের; 
মঠ, অস্থল ব৷ আখড়া আছে। ভ্রমণকালে তাহারা কোন 
মঠে উত্তীর্ণ হইলে কিছু দিনের জন্ত তথায় অবস্থিতি করে। 
বয়োধিক বা জরাগ্রস্ত হইলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মঠবিশেষের 
আশ্রয় লয় এবং স্বয়ং একটী মঠস্থাপন করিয়া তথার 
আমুঃশেষ করে। - না 
মঠ ব। আখড়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী গুরুর্দিগের আবাস- স্থান। 
এখানে একটা বিগ্রহমন্দির, মঠ প্রতিষ্ঠাতা ঝা. এধানগুরর 
সমাধি এবং মহন্ত ও তাহার সহবাসী শিষ্যদিগের কএকথ 
বাসগৃহ থাকে। এতভিন্ন তীর্ঘযাত্রী খা উদাসীন! ৰ 
আশ্রক্ননিমিন্ত তাহাতে একটা ধর্মাশালা আছে। তথা 
কাহারও গমননিষেধ নাই। - পয 
এক এক প্রদেশে এক সম্প্রদায়সংক্রাত্ত ভিন্ন ভিন্ন অনেক 
মঠ আছে। তথাকার অধ্যক্ষের মঠমধ্যস্থ একজনকে প্র 
বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; আর যে মঠটা সম্পরদায়স্া 
নামে প্রতিষ্ঠিত, সকলপ্রাদেশিক মঠাধ্যক্ষেরাই তাহা 
সর্বতরেষ্ট বলিয়। মান্ত করেন। শেষোক্ত মঠের মহত্ত, তদভাবে 
কোন প্রসিদ্ধ মঠের মহন্ত প্র সমাজের সর্দারকর্তা বলিয়! 
পুজিত হন। পরলোকবানী মহন্ত শিষ্যদিগের মধ্যে মি 
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 পরীক্ষোত্রীর্ণ হইতে পারেন, তাহাকেই আচাধ্যপদে. অভিষিক্ত 
করা হয়। এই জকল মঠের ব্যয়ভারবহনার্থ কিছু কিছু 
দেবোত্তর আছে। 
শ্রীরামচন্ত্র রামানন্দদিগের অভীষ্ট দেবতা । রামোপাসনার 
প্রাধান্য স্বীকার করে বলিয়৷ ইহার রামাৎ নামে প্রসিদ্ধ। 
ইহার! বিষ্ণুর অন্যান্ত মুর্তিও কল্পন1 করিয়া থাকে । রামান্ুজ- 
দিগের ন্তায় ইহারা রামসীতার পৃথক্‌ ব৷ যুগলমূর্তির আরাধন1 
করে। এতদ্বাতীত ইহারা অপরাপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ্াক়্ 
তুলমী ও শালগ্রাম-শিলাকেও বিশেষ ভক্তি করে। . কাশীতে 
এই সম্প্রদায়ের ছুইটা মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ মুস্তির উপাসন1 হইতে 
দেখ। যায়। 
রামানন্দ স্বীয় শিষ্যসম্প্রদায়ের কঠোরতা অবলম্বনার্থ 
শ্রীসম্প্রদায়ীদিগের অপেক্ষা নিয়মাবলীর অনেক পরিবর্তন 
করেন। পানভোজন সম্বন্ধে তিনি কাহাকেও কোন নিয়ম 
বিশেষের অনুবন্তী হইতে আদেশ দেন নাই। সকলেই আপন 
রুচিক্রমে ঝ লৌকিক ব্বহারানুমারে উক্ত কার্য সম্পাদন 
রূুরিতে পারে। পানভোজন বিষয়ে এই সম্প্রদায়ভুক্ত 
বৈরাশীদিগের বণ ও জাঁতিবিচার নাই। একারণ তাহার! 
কুলাতীত ও বর্ণাতীত বলিয়! খ্যাত। 
শ্রীরাম তাহাদের বীজমন্ত্র, 'জয়রাম জয় শ্রীরাম বা সীতারাম+ 
উহ্বাদের অভিবাদন বাঁক্য। তিলকসেব! শ্রী৷সম্প্রদায়দিগেরই 
 তুল্যরূপও কিন্ত আপনাপন রুচিক্রমে কেহ কেহ উদ্ধ পুণ্ডেরর 
মধ্যবর্তী রেখা কিছু হুস্ব করিয়৷ অ্ষিত করেন। 
. ঝামানন স্বামী অনেকগুলি শিষ্য করিয়! যান, তন্মধ্যে 
_আশানন্দ, কবীর, রুইদাস, পীপা, স্ুরস্ুরাননদ, জুখাননা, 
ভাবানন্দ, ধন্বা, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ ও প্রিয়ানন্দ*। 
তন্মধ্যে কবীর জোল৷ তাতি, রুইদাস চাঁমার, পীপ। রাজপুত; 
ধন জাটজাঁতীয় এবং সেন নাপিত ছিলেন। ইহারা সকলেই 
উপানক সম্প্রদায় বিশেষের গ্রবর্তয়িত1| 
এই মম্প্রদায়ভুক্ত এবং রামানন্দ স্বামীর প্রপিদ্ধ শিষ্য 
গ্াঙ্গরোণের রাজ। রাজপুত জাতীয় পীপা, সুরস্থরানন্দ, ধা, 
নরহরি ঝা ইর্য্যানন্দ, ভক্তমালপ্রণেতা নাভাজী, সুরদাস, 
ভুলমীদাস, সুললিত গীতগোবিন্দপদরচয়িতা জয়দেব প্রভৃতি 
ব্বামাৎ শ্রেণীর বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে “তাহাদের 
সম্পর্কে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
রামানন্দ ন্বামীর ধর্মমত সংস্কার করিয়া পরবগ্তিকালে 


আর ও.কএকটা রামাৎ সম্প্রদায়ের শাখা বিস্তৃত হয়। কবীর 


সপ াাাাাাাাাাপিস্পািা 


,* ত্মালে অন্রূপ আছে। [ রামানন্দ শব্দে তাহাদের নাম ষ্টব্য। ] 


হইতে কবীরপন্থী, দাছু হইতে দাছুপন্থী, কীল হইতে খাকী 
( গাত্রে মৃত্তিক। বা ভম্মলেপনকারী ), মুলুকদীম হইতে মুলুক- 
দাসী, রুইদাস হইতে রুইদাসী বা রয়দাসী, সেন্‌ হইতে সেন- 
পন্থী, রামচরণ হইতে রামসনেহী গ্রভৃতি বিভিন্ন রামাৎমত 
প্রচারিত হইয়াছিল। 

রামানন্দের পর, রঘুনাথ গদ্দী পান। ইনি. আশানন্দ 
নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। যদিও রামানন্দ স্বামীর রচিত 
কোন গ্রন্থ এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, তথাপি তাহার 
মতান্ুবর্তী বৈষ্ণবগণ তৎপরবঞ্তিকাঁলে তাহার 'অভিব্যক্ত মত- 
সমূহ মংগ্রহ করিয়া! যে সমস্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহ! 
দেশীয় ভাষায় লিখিত হওয়ায় সর্বসাধারণের বোধগম্য ও 
স্প্রাপ্য হইয়াছে । সকলেই তাহ! পাঠে উপদেশ লাভ করিয়! 
গুরুপদের অধিকারী হইতে পারেন। 


রামাদেবী (ভ্ত্রী) জয়দেবের মাতা । ( গীতগোঁৎ ১২৩০) 
রামাদ্বয়, বেদান্তকৌ মুদী-প্রণেতা। অদয়াশ্রমের পুত্র। 


রামাধার, 


একজন ব্যাখ্যাকার, রামায়ণের অধযোধ্যাকাণ্ড 
ইনি অন্বয়দ্ধার! গণ্ভে ব্যাখ্যা করেন। 


রামানন্দ, একজন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক সাধু। ভক্তমালের 


মতে রামান্ুুজের শিষ্য দেবাচার্ধ্য, তাহার শিষ্য রাঘবানন্দ। এই 
রাঘবাননের শিষ্য রামানন্দ। রামানন্দেরও অসংখ্য শিষ্য 
ছিল, তন্মধ্যে অনস্তানন্দ ও কবীর প্রধান। (ভক্তমাল ১০৬৫) 
রামানুজ শ্বামী খুষ্টায় ১১শ শতাবে এবং কবীর খুষ্টীয় ১৪শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। [রামান্থজ ও কবীর 
দেখ। ] এরূপ স্থলে ভক্তমালের অন্থুবন্তী হইয়। রামানুজের 
শিষ্যপরম্পরায় রামানন্দকে চতুর্থ পুরুষ বলিয়৷ স্বীকার কর! 
যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ ভক্তমালরচয়িতা রামান্ুজ ও 
রামানন্দের মধাবস্তী কতকগুলি গুরুর নাম ছাড়িয়া 


গিয়াছেন। 
রামানন্দ বাল্যকাল হইতে স্বাধীনগ্রকৃতি ছিলেন। এক- 


সময়ে তিনি দেশভ্রমণে যান। ফিরিয়া আসিলে তাহার 


_ সতীর্থগণ বলেন যে, ভোজ্য ও ভোজন গোপন কর! শ্রীসম্প্র- 


দায়ের প্রধান কর্তব্য, তুমি দেশ বিদেশে এ নিয়ম পালন করি- 
য়াছ বলিয়া! বোধ হয় না। সুতরাং তোমার সঙ্গে একত্র 
আমর আহার করিতে পারি না। গুরু রাঘবানন্দও 
তাহাতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে রামাননা 
আপনাকে নিতান্ত অবমানিত মনে করিয়! কাশীধামে চলিয়! 
আদিলেন। এখানে পঞ্চগন্গাঘাটে থাকিক্াা তিনি আপন 
নামানুসারে বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিলেন। তিনি রাম- 
চন্দ্রকে আপনার ইষ্টদেবতা ভাবিতেন। তাহার মতানুবস্ভীঁ 


্ 


রামানন্দতীর্থ 


$ রড ] 


রামানন্দ সরস্বতী : 


রামাৎ সম্প্রদায় তাই রামচন্দ্রকে ইষ্টদেবত। বলিয়া পুজা! 
করিয়া থাকেন। 
রামানন্দ বাঁরাণসীর পঞ্চ গঙ্গাঘাটে যেখানে অবস্থান করি- 
তেন, তাহার শিষ্যেরা তথায় এক মঠ প্রস্তত করাইয়া দেন। 
কোন মুদলমান রাজ। তাহ! ভাঙ্গিয়! ফেলেন। এখন সেখানে 
এক প্রস্তরময় বেদী ও তাহাতে রামানন্দের পদচিহ্ন অঙ্কিত 
আছে। 
রামানন্দের অনেক শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে তক্তমালে এই 

কয়জন প্রধান শিষ্ের নাম আছে । যথা--অনস্তানন্দ, কবীর, 
সখা, সুর, পন্মাবতী, মহিমা, বিজয়, নরহরি, পীপা, ভাবানন্দ, 
রয়দাস, ধনা, যোগানন্দ, গয়েস, করমটাদ, অহল। পয়হারী, 
সারী, রাম্দাস, গ্রীরঙ্গ ও গুণাকর। রামানন্দ জাতিভেদ 
মানিতেন না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে আজও সহত্র সহশ্র লোক 
রামানন্দের মতান্বন্তী। [রামাৎ দেখ ।] 

রামানন্দ, কএকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত । ১ বাক্যন্ধাটাকা- 
প্রণেতা ব্রহ্মানন্দভারতীর গুরু । ২ বুত্তদর্পণ প্রণেতা জানকী- 
মণ্ডলের পিতা ও গোপালের পুত্র । ৩ন্তায়ামৃতব্যাথ্য। ঝ৷ 
স্টায়ামৃততরঙ্গিণী-রচয়িতা। ইনি রামাচাধ্য নামেও পরিচিত। 
৪ বৃহৎ রুদ্রোপপুরাণটাকা ও বৃহৎ রুদ্রযামলটাকা প্রণেত। | 
৫ রামার্চনপদ্ধতিপ্রণেত। । ৬ বৈষ্বমতাকজভাস্কররচয়িত। | 
৭ শিবরামস্তোত্রপ্রণেতা। ৮ শুদ্রকুলদীপিকা-র্চয়িত! | 
ন হরিব্ংশটাকাকার। ১০ কাশীথগুটাকা প্রণেতা । ইনি 
বাস্থদেবের অন্থরোধে প্র গ্রন্থথানি সঙ্কলন করেন। পরে 
্র গ্রন্থ হইতে পুনরায় প্গঙ্গাপহস্রনামটাকা।” প্রণয়ন করেন। 
ইহার রচিত বালবোধিনী নামে আর একখানি গ্রন্থও পাওয়। 
যায়। ইনি মুকুন্প্রিয়ের পুত্র ও রামেন্দ্রচজ্রের পৌন্র। 
প্রথমে স্বপ্ন পিতামহ ও পরে চতুতুর্জ নামক একজন 
পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। 

রামানন্দ আচার্য্য, মুগ্ধবৌধটাকারচয়িতা। হুর্গাদান ও 
তট্রিকাব্যে তরতসেন ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

রামানন্দতীর্ঘ, একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সাধু। ইনি 
তীর্ঘস্বামিন্‌ | রামানন্মযতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনি 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অদ্বৈতানন্দের গুরু। ইহার রচিত নিয়োক্ত 
গ্রন্থনমুহ পাওয়। যায় ৫ 

২... অঙ্কমংজ্ঞা, অট্বৈতনির্ণরসংগ্রহ, অদ্বৈত প্রকাশ, অ্বৈতরহস্ত, 

_ অধ্যাত্মবিন্দু, অধ্যাত্মরামায়ণটিপ্লণী, অধ্যাত্মপার (ধর), 

অন্তর্যজনাঙ্ক (এ), আত্মতত্ব (৫), আত্মবোধটিপ্লণ, 

আনন্দকুস্থুম, কাতন্ত্রংগ্রহ, কাদিসহত্রনামকলা, কুণ্ডতত্ব" 


:.... প্রকাশিকা» কোম্লকোষদংগ্রহ। গীতাটাকা, গীতাদিমারটাকা, 


 প্রেমতক্তিস্তোত্র ও তাহার টাকা, 


রামানন্দ রায়, একজন বৈষ্ণব ও পরম ভক্ত। ইনি উড়িযার ॥ 


রামানন্দ বনস্থ, কুলীনগ্রামনিবামী মালাধর বন্থুর পৌত্র। ইরি 


রামানন্দ বাচস্পতি, নবদ্বীপবানী জনৈক বিখ্যাত পঙ্ডত। 


রামানন্দ সরস্বতী, কএকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ১ কা 


গীতাশয়, চক্রটীকা) চণ্তীবিবরণ, জ্ঞানবৈভবতন্ত, জ্ঞানার! 
তত্বস্ত্র ও তত্বস্ত্ররত্র নামে টাকা, তত্বার্ণবটীকা, তত্বাববোধ- 
টাকা, তন্ত্রসার, দর্শনকলিকা, দেবীস্ক্রটীকা, নামমালাসংগ্র 
নৃপভূষণী, পরমামৃত, প্রবোধচন্দ্রোদয়সংগ্রহ, প্রাগুদ্ধারম । 
ভগবদগীতাভা্যব্যাখ্যা, 
ভাগবততন্বসংগ্রহ, ভাগবতবৃহৎসংগ্রহ, ভাগবতমঞ্জরী, ভাগ- 
বতাশয়, ভাবার্থদীপিকাক্রমসংগ্রহ (ভাগবতপুরাণ ), ভাবার্ঘ, 
দীপিকাসংগ্রহ (শ্রীধর ), অন্বর্থনার, মহিয়ঃস্তবটীক, মোহ- 
মুদগরটাকা, যতিভাগবত, যতিভূষণী, যথার্থমঞ্জরী, যোগচন্ত্র- 
টাকা, যোগবিবেকটিগ্লণ যোগন্থত্রটা কা, যোগাবলী, রাজভূষরী, 
রামকাব্য, রামতত্বপ্রকাশ, রামায়ণকুটটাকা, কুদ্রাধ্যায়টাকা! 
লোকাভিধান, বাদিষ্ঠসার ও বাসিষ্ঠসারগৃণার্থ, বিচারার্ক' 
সংগ্রহ, বিষুবপহজনা মব্যাথ্যা, বিষু্ত্রটাকা,. বেদমাতৃটাকা, 
বেদস্ততিলঘৃপায়,  বেদান্তসারটাকা, বেদাত্তচছত্ররতুটাকা, 
শক্তিবাঁদকলিকা, শাক্তসর্বস্ব* ছুইথানি শান্তিশতকটাকা 
শান্ত্রসার, সংক্ষেপাধ্যাত্মপার, সঙ্গীতসিদ্ধান্ত।, সত্ত্ববিন্ু 
সন্ধ্যাবিধিমন্ত্রসমূহটাকা, সহজ্রনামমালা কলা, সাংখ্যপদার্থগাথা। 
সাতত্যচতুষটাকা, স্বল্লাদ্বৈত গ্রকাশ, টা 
হঠযোগাধিরাজটাক1 | 


স্থপ্রনিদ্ধ রাজ। প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন।; 
ভক্তিপরায়ণতায় ইনি বৈষ্ণব-সমাজে পরম বৈষ্ণব বলিয় 
বিখ্যাত। স্বয়ং চৈতন্তদেব ইহার অসামান্ত গুণে আক হইয় 
দর্শনাভিলাষে বিগ্ভানগরে গমন করিয়াছিলেন। ইনি স্ব 
প্রভুর আদেশে প্রতিভাপুর্ণ “জগন্নাথবল্লভ” নাটিক রচনা 
করিয়! স্বকীয় অসামান্য কবিত্বের পরিচয় দিয়। গাছে ্‌ 
ইহার রচিত শান্তিশতকটীক1 নামে আর একখানি এ 
পাওয়া যায়। ১৫৩৪ খুষ্টান্দে ইহার জীবনাভিনয় শেষ হ 
পদ্ভাবলীতে ইহার রচিত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। বু 
শ্রীচৈতন্থদেবের সহিত দ্বারকাঁনগরী হইতে নীলাচল পর্যান্ত 
পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ চৈতন্যদেবের পরম প্রিয় 
পাত্র ছিলেন। চৈতন্ত দেব ইহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন। 


ইনি নবদ্বীপাধিপতি রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে না চার, ্‌ 
রাজ রচন। করেন। 


টাকারচায়ত। গঞ্ধাধরেন্ত্র সরম্বতীর গুরু । ২ ব্রহ্মসথত্রভ 
গ্রভ। নামে ব্র্সত্রভাষ্যের এবং যোগমণিপ্রভা, নামে । 
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হত্রের টীকাপ্রণেতা। ইনি গোবিন্দানন্দ, গোপাল ও শিবরাম 
সরস্বতীর শিষ্য। ৩ ব্রক্গামৃতবর্ষিণী নামী ব্রক্গস্ত্রের 
টাকারচয়িতা। ইনি মুকুন্দ গোবিন্দের শিষ্য ও রামকি্কর 
নামে পরিচিত। 
রামানন্দ মরস্বতী যতি, একজন সন্ন্যাসী ও প্রপিদ্ধ পণ্তিত। 
রামভদ্র সরস্বতীর শিষ্য। ইনি পঞ্জীকরণতাৎপধ্যচক্তি কা, 
লঘুবাক্যবৃত্তি প্রকাশিকা, বাক্যন্থ্ধাটাকা, বিবরণোপন্থাস 
€ শঙ্করাচার্্যকৃত শারীরকস্ত্রতাষ্যের টীকা) ও বেদান্তপিদ্ধান্ত- 
চন্ট্রিক! গ্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
রামানন্দ স্বামিন্‌, ১» তন্বনংগ্রহ-রামায়ণ ও মুক্তিতত্ব নামক 
দুইখানি গ্রস্থরচয়িতা। ২ বিস্তাভৃষণ প্রণেত। 
রামানন্দী, রামানন্দ-প্রবন্তিত ধর্ম সম্প্রদায়। [রামাৎ দেখ ] 
রামানন্দীয়, রামানন্দ প্রণীত বেদাস্তবিষক়্ক একখানি 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 
রামানুজ (পুং) ১ রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষণ । ২ আচাধ্য 
ভেদ। [ রামানুঙ্গ স্বামী দেখ] 
রামান্ুজ আচার্ষ্য ( বাধূলী ), বেদপাদ-রামায়ণরচয়িতা। 
রামানুজবর্শন, রামানজমত প্রতিপাদ্য দর্শনশাস্ত্র। মাধবাচার্ধ্য 
সর্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন । রামা- 
হজ এই দর্শনে প্রথমে আহ্ৃতমত থণ্ডন করিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, আর্ত মত অতি অগ্রামাণিক ও অশ্রদ্ধেয়, এইজন্য 
প্র মতগ্রহণে কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি হইতে পারে 
 লা। যেহেতু উহাতে পঞ্চতত্ব, সপ্ততত্ব 'ও নবতত্বাদি নান! 
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কোন একটা স্থির দিদ্ধান্ত হয় নাই, 
- স্থতরাং প্রথমে লৌকের এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, সপ্ততত্, 
পঞ্চতত্ব কি নবতত্ব ইহার কোন মতের উপর নির্ভর করিব? 
এবং এইরূপ অব্যবস্থিত মতাবলম্বনেরই বা আবশ্তকতা কি? 
ইহা! বিবেচনা করিয়া সকলেই এঁ মতগ্রহণে নিবৃত্ত হইয়া 
থাকে। কারণ সন্দিপ্ধ বিষয়ে কোন বুদ্ধিমানেরই প্রবৃত্তি 
হয় না। ফলতঃ আর্হতমত প্রবর্তক এই সকল অব্যবস্থিত 
বিষয় বলিয়। আপনারই অব্যবস্থিত চিন্তত্বের পরিচয় 
দ্িয়াছেন। আর্থতমতে দেহের পরিমাণান্থরূপ জীবের 
পরিমাণ। কিন্তু ইহা শান্ত্র বা যুক্তি কোন প্রমাণাম্্ধারেই 
হইতে পারে না। কারণ দেহের পরিমাণানুরূপ জীবের 
পরিমাণ হইলে ঘটাদি জড় বস্তর স্তায় জীবও পরিমিত হইত । 
পরিমিত বস্ত কথনই এককালে নানাস্থানে থাকে না, স্থতরাং 
জীবেরও এককালে নানাদেশে থাকা অপস্তব। কিন্তু শাস্ত্রে 
কথিত আছে যে, যোগীরা যোগবলে কায়ব্যহ রচন! করিয়া 
একদা নানা শরীরে অবস্থিতি করেন। কিন্তু জৈনমতে 
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ইহা! কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। কারণ যোগীরাও জীব, " 
তাহাদিগেরই বা কি প্রকারে এককালে নানাশরীরে অবস্থিতি - 


হইতে পারে । শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, স্বকৃত কর্মবশতঃ 
মনুষ্য জীবকেও জন্মান্তরে গজপিপীলিকাদি দেহধারণ 
করিতে হয়,ইহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ? কারণ 
মন্ষাদেহপরিমিত মন্তুষুজীব কখনই বুহদ্গজশরীরকে ব্যাপিয়া 
থাকিতে পারে না৷ এবং যেমন ক্ষুদ্রভাণ্ডে জলাশয়স্থ সকল 
জলের ও কুটারে করিবরের সমাবেশ হয় না, সেইরূপ 
অতিক্ষুদ্র পিপীলিকাদেহে কোনক্রমেই তাদৃশ মনুষ্জীবের 
সমাবেশ হইতে পারে ন|। 

এস্থলে এরূপ সম্ভাবনা করিও ন| যে, যেমন দীপের 
আলোক ক্ষুদ্র ও বৃহং গৃহ উভয়ত্রই পরিমিত হইয়া থাকে, 
সেইরূপ জীবের সঙ্কোচ ও বিকাশন্তাবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল 
শরীরেই সমাবেশ হইতে পারে ॥ কিন্ত ইহাতে জীব অনিত্য 
হইয়া উঠে। কারণ যাহার সঙ্কোচ ও বিকাশভাব আছে, 


“তাহার বিকারও আছে। বিকারী হইলেই অনিত্য হয়। 


দীপালোকই ইহার দৃষ্টান্ত। জীবের অনিত্যতাও স্বীকার 
করা যাইতে পারে না। কারণ জীব অনিত্য হইলে “কৃত- 
প্রণাশ” ও “অকৃতাভ্যাগমন” এই ছুই দোষ ঘটিয়া থাকে । 
দেখ, যে ব্যক্তি যে কর্ম করিয়াছে, তাহাকে অবশ্তই সেই 
কর্মের ফলন্বরূপ সুখ বা ছুঃখভোগ করিতে হয়। অভুক্ত 
কর্মের কোনকালেই বিনাশ হয় না। জীবাত্মা অনিত্য 
হইলে তাহার বিনাশও স্বীকার করিতে হইবে। তাহ! 
হইলে জীবাত্মার স্বরুতকর্ম্মের ভোগ না হইয়াই বিনাশ হইল। 
স্গতরাং ভোক্তার অভাবে তাহার সেই কম্ম অভুক্ত 
হইয়াও বিনষ্ট হইল। তাহা হুইলেই কৃতপ্রণাশ দোষ 
ঘটিয়া উঠিল, যেহেতু অভুক্ত কশ্মের প্রণাশকে কৃত- 
প্রণাশ কহে। ্‌ 

ষে ব্যক্তি প্রণ্যকম্ম বা পাপকশ্শ কিছুই করে নাই, 
তাহাকে কথনই তত্তৎ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ বা ছুঃখ কিছুই 
ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু জীবাত্মার অনিত্যত1 স্বীকার 
করিতে হইলে অকুতকর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ “অকৃতাভ্যাগমন? 
স্বীকার করিতে হয়। নতুব! এইমতে অভিনব জাত কুমারের 
স্থথ ব1 ছুঃথ কিছুই হইতে পারে না। কারণ তৎকালে তাহার 
পুণ্যকন্ম বা পাপকর্ম্ম কিছুই নাই । কিন্তু জীবাত্মার নিত্যতা! 
শ্বীকার করিলে এরূপ দোষ ঘটে না। কারণ বাল্যাবস্থায় 
পৃব্বজন্মক্ৃত পুণ্য বা পাপের ফলম্বরূপ সখ বা ছুঃখের ভোগ 
হয়। ইহা! জীবাত্মার নিত্যতামতে অনায়াসেই স্বীকার করা 
যাইতে পারে। অতএব জীব কথনই দেহপরিমিত নহে। 
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এইবূপে খন আর্তমতের প্রধানভূত জীবপদার্থ নির্ণয় 
: দোষপূর্ণ ও 
দর্শনের অন্তর ভ্রম বা দোষ নাই, ইহা কি প্রকারে সম্ভব 
হইতে পারে। 

অদ্বৈতমতপ্রবর্তক শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীরা বলেন, 
একমাত্র ব্রন্মই সত্য এবং শ্রুতিপ্রতিপাদ্থ । জগৎপ্রপঞ্চ 
কিছুই সত্য নহে, সকলই মিথ্যা । যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে 
সর্পভ্রম হইয়া থাকে এবং রজ্জু বলিয়া নিশ্চয় হইলে ভ্রম 
নিবারিত হইয়! প্র সর্পভ্রমও নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ আবদ্ধ! দ্বারা 
এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রন্মে কল্পিত হইতেছে, ত্রক্গজ্ঞান হইলেই 
এ অবিগ্ভার নিবৃত্তি হইয়। জগতপ্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি 
হইয়া থাকে। 

অবিদ্া ভাব পদার্থ, কিন্তু উহ। সৎ বা! অসৎ পদার্থ নহে, 
স্থুতরাং উহা! সদসদনির্বচনীয় নামে খ]াত। বিদ্ধ! অর্থাৎ 
্রহ্গজ্ঞান হইলে এ অবিগ্ভার নিবৃত্তি হয় । কিন্তু এই বিষয়ে 
বে উপনিষদ্বাক্য ও অনুভব প্রমাণরূণে অদ্বৈত মতাবলম্বীর? 
উদ্ধত করিয়াছেন, তদ্বার। উল্লিখিত ভাবস্বরূপ অবিষ্ধা সিদ্ধ 
হইতে পারে না। কারণ শ্রুতিতে যে অনৃত শব্দ আছে, 
তাহার অর্থ সাংসারিক অন্নকলজনক কর্ম, এবং যে মায়া 
শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অর্থ বিচিত্র স্থষ্্রজনক ত্রিগুণা- 
ঝ্বিক! প্রকৃতি, স্থৃতরাং যে সকল শ্রুতি দ্বার! তাহার! অবিষ্থা 
সিদ্ধ রিপন! এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করিয়া দেখিলে এ অবিগ্যা। কিছুতেই সিদ্ধ কর! 
যায় না। কারণ "আমি জানি না” ঈদৃশ অনুভব 
দ্বারাও জ্ঞানাভাবেরই বোধ হইয়া থাকে); ভাবরূপ 
অবিগ্ভার বোধ হয় না। আর উহাকে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াও 
অঙ্গীকার করা যায় না) কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানম্বরূপ, সুতরাং 
কিরূপে তীহাকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্ভারূপ অজ্ঞান থাকিবে? 
আলোক আশ্রয়ে কখন কি অন্ধকার থাকিতে পারে? 
সুতরাং এই মত নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, ইহা অনায়াসেই প্রতীয়- 
মান হয়। অতএব ভাবরূপ অবিদ্ধা পদার্থ যে অলীক ও 
যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইরূপে শঙ্করাচা্য 
যখন যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তখন স্থধী- 
গণের সেই বিষয়ে কোন মতেই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। 

সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে যেব্ূপ একমাত্র ছুঃখনিবুত্তির উপায় 
নিদ্ধারিত হইয়াছে, রামান্ুুজ দর্শনে ও তাহা বিশেষরূপে আলো- 
চিত হইয়াছে । রামানুজ বিশিষ্টা্বৈতবাদী, তিনি এই দর্শনে 
তিনটা পদার্থ স্বাকার করিয়াছেন-চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। 


ইহার মধ্যে চিৎ জীবপদ্বাচ্য, ভোক্তা, অসম্কুচিত, অপরি- 


্রান্তিস্কুল গ্রাতিপন্ন হইতেছে, তখন এর 


ভ্যানকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কহে। 


চ্ন্ন, নির্মল জ্ঞানন্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্মনরূপ অবি বা 
বেষ্টিত। ভগবদারাধন! ও তৎপদপ্রাপ্তি প্রভৃতি জীবের স্বভাব। 
কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়৷ তাহার একাংশকে 
পুনর্ধার শতাংশ করিলে যেরূপ সুক্সস হয়, জীব সেইবপ সুক্ষ 1 

অচিৎ পদার্থ ভোগ্য ও দৃশ্তপদবাচ্য ; অচেতনস্বরূপ 
জড়াত্বক জগৎ এবং ভোগত্ববিকারাম্পদত্বাদি স্বভাবশালী। । 
এ অচিৎ পদার্থ আবার তিন প্রকার_-ভোগা, ভোগোপকরণ: 
ও ভোগায়তন । যাহাকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য, 
যেমন অব্লপানীয়াদি। যাহা দ্বার! ভোগ করা! যায়, তাহাকে: 
ভোগোপকরণ, যথা ভোজনপাত্রাদি; এবং যাহাতে ভোগ 
করা যায়, তাহাকে ভোগায়তন কহে, যথ! শরীরাদি। 

ঈশ্বর পরমাত্মা হরি। ইনি সকলের নিয়ামক । সকলের 
কর্তা, উপাদান, সকলের অন্তর্ধামী, এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, 
রশ্বধা, বীর্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণাস্পদতারপ স্বভাব, 
শালী। চিৎ অচিৎ সমুদায় বন্তই তাহার শরীরস্বরূপ এবং 
পুরুযোভ্তম ও বান্থদেবাদি তাহার সংজ্ঞ। তিনি পরম, 
কারুণিক, এবং ভক্তবৎসল উপাসকদ্দিগকে যথোচিত ফর 
প্রদ্ধান করিবার নিমিত্ত লীলাৰশে পাঁচ প্রকার মূর্তি ধারণ 
করিয়া থাকেন। - 

তাহার পাচ প্রকার মূর্তি বথা-_গ্রথম অচ্চ। অর্থাৎ রতি 
মাদি, দ্বিতীক্গ রামাগ্ভবতার স্বরূপ বিভব। তৃতীয় বাুদেব, 
সন্বর্ষণ, প্রদ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত বাহ । চতুর্থ; 
হুঙ্মু ও সম্পূর্ণ ষড়গুণ বান্থদেব নামক পরত্রহ্গ, পঞ্চম 
অন্তর্ধযামী সকল জীবের নিয়ন্তা। ভগবানের এই পাচ 
প্রকার মুর্তির মধ্যে পূর্বপূর্ধের উপাসন। দ্বার! পাপক 
হইলে উত্তরোত্তরের উপাসনাতে অধিকার হইয়া থাকে। 
প্রথমে প্রতিমাদি পুজা করিয়। চিত্তগুদ্ধি ও তগবদ্ভতি নু 
হইলে পরে রামার্দি অবতাররূপ বিভবের উপাঁদন! করিতে ত 
হয়। এইরূপ করিতে করিতে ছঃখনিবৃত্ির্ূপ মোহ 
হইয় থাকে। রা 

এইমতে উপাসনাও পাঁচ প্রকার। অভিগমন, উপাা রঃ 
কথা, অধ্যাম ও যোগ । দেবমন্দিরের মার্জন ও অন্ধুলেপন | 
প্রভৃতিকেও অভিগমন কহে, এবং গন্ধ পুষ্পাদি পুজোপকরণে। র 
আয়োজনকে উপাদান, পৃজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপুর্বক 
মন্ত্র ও স্তোত্রপাঠ, নামসঙ্কীর্তন ও তত্বপ্রতিপাদ্ক ; 


এইরূপ উপাদন! দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হুইলে করুণ 
ভগবান্‌ স্বকীয় তক্তগণকে নিত্য পদ প্রদান করিয়! থা। 
এ পদ প্রাপ্তি হইলে ভগ্রবান্কে ষথার্থূপে জানিতে 


& লু 


_ ধহ 
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মায় এবং পুনর্জন্মাদ্দি কিছুই হয় না। ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, পঞ্চবিধ উপাসনায় অল্পে অল্পে ভক্তি নামক জ্ঞান 
আবিভূ্তি হয় এবং চরমোৎকর্ষ অবস্থায় যখন অহস্কারাদি 
বিলুপ্ত হুইরা যায়, তখন তক্তবংসল ভগবান্‌ তাহাকে 
আবৃত্তিরহিত স্বীয় পরমানন্দধাম প্রদান করেন। ইহাই 
রামান্ুজ মতে মোক্ষ। ধ্যানাদি সহকৃত ভক্তি দ্বারাই তগবত্ব 
সাক্ষাৎকার কর] যায়, অন্ত উপায়ে নহে। ভগবত্ব সাক্ষাৎ- 
কার তত্বমসি প্রভৃতি বাক্য শুনিয়! হয় ন1। 
রামান্ধজ আরও বলেন যে, একমাত্র তক্তিই ভগবৎ- 
প্রাপ্তির উপায়। তক্তিজ্ঞান বিশ্যজ্ঞানের সার বা ফল। 
ইহা! ইতরটবতৃষ্যরূপিণী। ভগবান্‌ ভিন্ন আর সকলই যখন 
হেয় বলিয়া! গোচরে আইসে, তখন যে অনন্তপরা বা অচল।- 
ভক্তি বিকাশমান। হয়, সেই ভক্তিই ভক্তি। বৈরাগ্য ভিন্ন 
তাদ্বশী ভক্তি লাভ হয় ন৷ এবং বৈরাগ্যও সব্বগুদ্ধি ব্যতীত 
ছয় না, সত্শুদ্ধি আহারাদির শুদ্ধি হইতে অন্নে অল্পে 
হইয়! থাকে । 
পূর্বেই বলিয়াছি, রামানুন্ধ বিশিষ্টাট্বতবাদী, তিনি এইমত 
যুদ্কি ও গ্রমাণাদি দেখাইয়া সমর্থন করিয়! গিয়াছেন। তিনি 
ৰলেন, চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদী- 
ভেদ এই তিনই আছে । দেখ,যেরূপ বিভিন্ন স্বভাবশালী পণ্ড ও 
মনুষ্যাদির পরস্পর ভেদ আছে, পেইরূপ পূর্বোক্ত স্বভাঁৰ ও 
স্বর্ূপের বৈলক্ষণ্যবশতঃ চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরেরও ভেদ 
স্বীকার করিতে হইবে । আর যেরূপ “আমি সুন্দর আমি স্থুল' 
ইত্যাদি ব্যবহারসিদ্ধ তৌতিক শরীরের সহিত জীবাত্মার অভেদ 
দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিৎ ও অচিৎ নকল বস্তই ঈশ্বরের শরীর ) 
স্ৃতরাং শরীরাজ্মভাবে চিদচিৎ সকল বস্তর সহিত অভেদও 
আছে বলিতে হইবে । আর যেরূপ একমাত্র মৃত্তিকাই 
বিভিন্ন ঘট ও শরাবাদি নানারূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া 
টের সহিত সুত্তিকার ভেদাভেদ প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ 
একমাত্র পরমেশ্বর চিৎ ও অচিৎ নানারূপে বিরাজমান আছেন 
বলির চিদচিতের সহিত তাহার তেদাতেদও আছে, সন্দেহ 
নাই। যেহেতু ঈশ্বরের আকার স্বরূপ চিদচিতের পরস্পর 
ভেদ লইয়া এবং ত্র উভয়ের সহিত ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে 
অভেদ্ন বশতঃ ভেদাভেদ ঘটিয়াছে। দেখ যাহার অন্তর্যামী 
যে হয়, তাহাই তাহায় শরীর বলিয়! পরিগণিত হইয়া থা; 
যেমন ভৌতিক দেহের অন্তর্ধামী জীব বলিয়া তৌতিকদেহ 
জীবের শরীর, সেইরূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর, সৃতরাং জীবও 
ঈশ্বরের শরীর । অতএব যেরূপ 'আমি সুন্দর আমি স্থল' 
ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা ভৌতিকশরীরে জীবাত্মার শরীরাত্ম" 


ভাবে অভেদ প্রতীতি হয়, সেইরূপ 'তত্বমসি শ্বেতকেতো, 
অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো ! তুমি ইশ্বর ইত্যাদি শ্রতিতেও 
জীবাত্মা ও ঈশ্বরের শরীরাত্মতাবে অভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
ফলতঃ তন্বারা বাস্তবিক অভেদপ্রকৃতি হয় না। অতএব 
এই শ্রুতিদ্বার৷ জীবাত্মা ও পরমাত্মার এঁক্য স্বীকার করা 
এবং জগত্প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা যে কেবল মুঢ়তার কর্ম, 
তাঁহ।৷ আর বলিবার অপেক্ষা! কি? 
শ্রুতি যেস্থলে নিগুণ কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য-. 
প্রন্কতজনের স্থায় রাগদ্বেষাদি গুণ ঈশ্বরের নাই এইমাত্র । 
আর যেস্থলে পদার্থের নানাত্ববিষয় নিষেধ করিয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর চিদরচিৎ সমুদয় বস্তর আত্মা, 
স্থতরাং সকল বস্তই ঈশ্বরাত্মক। ঈশ্বর হইতে পৃথগৃভূত 
পদার্থ নাই। (রামানুজদণ ) 
রামান্থুজ স্বামী এই সকল মত সংস্থাপন করিয়া বেদান্ত- 
দর্শনের ব্রন্মসথত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে 
এই নকল মতের বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
ৃ [ রামানুজ দ্বামী দেখ ] 
রামানুজ দীস, চণ্ডমারুত, তত্বত্রয়রত্র ও বেদান্তবিজয়- 
প্রণেতা । 
রামানুজ দীক্ষিত, তত্বচিন্তামণিদর্পণ ও তত্বচিন্তামণিসার- 
গ্রণেতা। 
রামানুজ সম্প্রদীয়, রামানু্জ মতাবলবী বৈষণবধন্মসম্প্রদায়। 
[শ্রীসম্্রদায় দেখ। ] 
রামানুজ স্বাঁমিন্‌, বরদরাজন্তবটাক। ও সারান্বাদিনী নামক 
টাকারচয়িত|। 
রামানুজ স্বামী, একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক ও দাধু পুরুষ, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমত প্রবর্তক । যতিরাঁজ তাহার উপাধি 
ছিল। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপত জেলার অন্তর্গত 
শ্রীপরশ্বতুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম 
কেশব ত্রিপাঠী (সমাজী ), হারিত গোত্র, যজুর্বেরদী, আপন্তঙ্ব 
 শাখাধ্যায়ী। * তাহার পিতাও একজন অদ্বিতীক্প পণ্ডিত 
ছিলেন। তোগণ্তীরমগ্ুলের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক নগরে 
তাহার বাস ছিল। পিতারই নিকট রামান্ুজ ১৫ বর্ষ পধ্যস্ত 
বেদাধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীরঙ্গমে গিয়া মহাপুর্ণাচার্যের 
শিষ্য হইয়। তাহার নিকট বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত প্রভৃতি নান! 
শান্তর শিক্ষা করিতে থাকেন। তাহার অসাধারণ ধীশক্তি 
প্রভাবে এখানে অন্নদ্িন মধ্যেই সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ 
করিয়াছিলেন । 


* প্রপন্নামৃতের মতে তিনি কুশিকগোত্রীয় নুসিংহাচার্ষ্যের পুত্র । 
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বাল্যকাল হইতেই তাহার হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তি জাগরূক 


-ছিল। অনেক সময় তিনি বিষুপ্রেমে আত্মহ্থারা হইয়৷ পড়ি- 
তেন। জ্ঞানবৃদ্ধি ও বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিষুটভক্তিও 
গাঢ়তর হুইতেছিল। পাঠ শেষ করিয়াই তিনি মছুরা 
( মধুরান্তক ) নামক স্থানে আপিয়! বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত 
হইলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই ভক্তিমার্গ আশ্রয় 
করিয়৷ মুক্তিতত্বের উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
গুরুদেবের সহিত কাঞ্ধীপুরে আসিয়! বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে 
থাকিয়া! বিশিষ্টাৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। উক্ত মন্দিরে 
প্রচার কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি বহু দিন অতিবাহিত 
করেন এবং বছুলোকও তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই 
সময় তিনি বেদান্তস্থত্রের উপর শ্রীভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি 
ভাষ্য গ্রন্থ রচন। করিয়! শঙ্কর মত খগ্ুনপূর্বক নিজ বিশিষ্টা- 
ছৈতবাদ স্থাপন করিলেন । ৃ 

কাঞ্ধী হইতে তিরুপতিতে আপিয়। তিনি বেস্কটাদ্রির উপর 
বিয়দ্গন্গীতীর্থে কিছুকাল তপন্তা করিতে থাকেন। এখানে সিদ্ধ 
হুইয়৷ তিনি বেস্কটেশ দেবের পুজাপদ্ধতি পরিবর্তন করেন। 
অতঃপর শ্রীরঙ্গমে আসিয়। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিতে লাগি- 
লেন। এ সময়ে সহত্র সহত্র ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন। 

ত্রিশিরাপন্লীর শাসনকর্তা কৃমিকান্ত চোল রামান্থজের 
উপর ক্রদ্ধ হইলেন। স্বামীজী সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া 
তুলিতেছেন, সাধারণ ধর্মমত পরিবন্তিত হইতেছে, তাহা চোল 
শাসনকর্ভার ভাল লাগিল না। তিনি রামানুজের গ্রাণবধ 
করিবার জন্ত লোক নিযুক্ত করিলেন। স্বামীজী আত্মরক্ষার 
জন্য শ্রীর্দ পরিত্যাগ করিয়া মহিম্থরের অন্তর্গত যাদবপুরী 
বা মেলকোটে আশ্রয় লইলেন। 

মেলকোটের অধিপতি বল্লাল জৈনধর্্মীবলম্বী হইলেও 
তিনি সাধুভক্ত ও উদ্বারচরিত ছিলেন। প্রবাদ আছে-_- 
যে সময় রামান্থজ মেলকোটে আসেন, ততৎকালে রাজ- 
কন্াকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছিল। রাজা বহু দূর দেশ হইতে 
নান। গুনী ও শান্ত্রজ্ঞ ব্রাঙ্গণ আনাইয়। বহুবিধ দৈবকাধ্য 
করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন|। এমন কি রাজাকে 
কন্তার আশা ছাঁড়িতে হুইয়াছিল। রামানুজ এ সংবাদ 
পাইয়া বল্লালরাঁজের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং রাজ! 
তাহার উপর নির্ভর করিলে তিনি ব্রহ্গদৈত্যকে তাড়াইতে 
পারেন, এ কথাও রাজাকে জাঁনাইলেন। রাজ! সম্মত ইইলে 
শ্বামীজী মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বার! ব্রহ্ষদৈত্যকে তাড়াইয়া দেন, রাজ- 
 ক্ন্তাও অচিরে স্বাস্থালাভ করেন। 
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বল্লালরাঁজ রামানুজের অসাধারণ ক্ষমতা৷ দর্শনে সুগ্ধ_ 
জৈনমত পরিত্যাগপুর্ধক তাহাকে গুরুত্বে বরণ করি 
স্বামীজী তাহাকে বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষিত করিয়! তাহার পবিষু- 
বর্ধন” নাম রাখেন। তাহাতে জৈনাচাধ্যগণ সকলেই ত ন্ধ 
হইয়া উঠিলেন ও বল্লালরাজের নিকট স্বামীজীর বিরুদ্ধে 
অনেক কথাই জানাইলেন। পুর্বগুরুর আদেশে বল্লালরাজ 
রামান্থজের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য সকল জৈন 
পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। স্বামীজীর সহিত জৈন পণ্ডিত- 
দিগের কএক দিন ধরিয়! তর্কযুদ্ধ চলিল। অবশেষে জৈন 
পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়া! অনেকে রামানুজের শি্যত্ব স্বীকার 
ও বৈষ্ণবধর্্ম গ্রহণ করিলেন। আবার কোন কোন জৈন- 
পণ্ডিত দেশ ছাড়িয়া চলিয়! গেলেন। না 

যাদবপুরী (বর্তমান নাম টোন্নারের ) জৈনমন্দির ধুলিমাং 
হইল এবং নেই স্থানে রামানূুজ নারায়ণস্বামীর মন্নি র 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। নারায়ণ স্বামীর নামানুসারে আজও 
সেই স্থান “তেজ-নারায়ণপুর' নামে খ্যাত। ্ 

যাদবপুরীতে অবস্থান কালে একদিন রামানুজ স্বপন 
দেখিলেন, নারায়ণস্বামী দেখা দিয়া বলিতেছেন যে ৮ 
মেলকোটে গিয়! রমাপ্রিয় নামে বিগ্রহের মন্দির সংস্কার কর: 
তৎপর দিনই তিনি মেলকোট যাত্রা করিলেন। এখানে; 
আনিয়া শুনিলেন যে উত্তরাপথের রাজসেনাপতি মেলকোট 
লুঠন করিয়া লুন্ঠিত দ্রব্যের সহিত রমাপ্রিয় বিগ্রহকেও নিষন 
প্রভুর রাজধানীতে লয় গিয়াছেন। এই নিদারুণ বার্থ 
শুনিয়া রামানুজ সজলনয়নে দেবের অনুসন্ধানে ছিলেন 
উত্তরাপথের রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজার আদে 
সকল বিগ্রহ বাহির করিয়া রামানুজকে দেখাঁন হইল ।, ্ | 
তন্মধ্যে তিনি আপন প্রিয্লতম বিগ্রহের দর্শন পাইলেন 
ধ্যানে জানিলেন যে সেই বিগ্রহ খেলনার জন্য রাজকগ্া্ে 
দেওয়া হইয়াছে। দিবসে সেই বিগ্রহ খেলনারূপে া 
কন্তার হাতে হাতে ফেরেন, আবার রাত্রিকালে মানবরূগ 
ধারণ করিয়া রাজকন্যার সহিত সহবাস করেন। রামানু্ 
বাসার আদিয়৷ সংযতচিত্তে মন্ত্বলে সেই বিগ্রহকে আকর্ষণ 
করিলেন। রমাপ্রিয় তাহার সমক্ষে আবিভূর্ত হইলেন 
রামানুজ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়। ক্ষিপ্রগতিতে মেল 
ফিরিয়া! আসিলেন॥। এদিকে রাজকন্যা রমাপ্রিয়ের 
জানিতে পারিয়া অশ্বারোহণে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিরেগা। 


+ প্রপন্নামৃতে লিখিত আছে, রামানুজম্বামী ১০২৩ খকে 
শ্রীনারায়ণ মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 


তক্তগণ বলেন বে, মেলকোটের পাহাড়ের নিকট রাজকন্তার 


দেহ রমাপ্রিয়বিগ্রহে বিলীন হইয়া গেল। যেখানে এই ঘটনা 


স্বটে, তথায় এখনও একট স্থৃতিস্তম্ত বিদ্কমান। 
মেলকোটের পুব্বমন্দির সংস্কার করিয়া রামাননজ এখানে 


; ১২ বর্ষ কাটাইলেন। এই নমর তিনি বিশেষভাবে স্বীয় ধর্ম 
; মত গ্রচার করিয়াছিলেন? 


রামাচগছজের অধিষ্টান হেতু 
বমেলকোট শ্রীবৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ। এখানে ১২ বর্ষ 


৷ অতীত হইলে রামান্ু্ ক্মিক্রান্ত চোলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া 
আবার শ্রীরঙ্গে ফিরিয়! আপিলেন। 
ই সপুজাপদ্ধতি সংস্কার করিয়া সকলকে আপন মতে দীক্ষিত | 


কব্িলেন। 
অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের সর্বন্র নিজ মত প্রচার ও 


 আাধারণকে বৈষ্ণব ধর্দে দীক্ষিত করিবার জন্য বাহির হইলেন। 


প্রথমে তিনি তিরুপতি হইয়া! মহারাষ্ট্রে আসিলেন। ঘিনি 


 ত্রাহার ভক্তিপূর্ণ বিমল তন্তবোপদেশ শুনিলেন, তিনিই তাহার 


শিষ্য হইলেন। তথা! হইতে জৈনদ্িগের প্রধান তীর্থ গির্ণরে 


র পৌছিলেন, ব্ু জৈন বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করিল। গির্ণরের 


নিকটবর্তী দ্তাত্রেয় ক্ষেত্রে কিছুদিন যাপন করিয়া দ্বারকাতীর্থে 
আমিলেন, এখানে শঙ্কর মতাবলম্বী কতলোক তাহার 
'শিব্যত্ব স্বীকার করেন। দ্বাব্কায় পুজ৷ ও ধর্মপ্রচার করির! 
একে একে প্রয়াগ, মথুরা, বারাণনী, হরিদ্বার প্রভৃতি প্রধান 


 স্তীর্থগুলি দর্শন ও সেই সেই স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার 


করিলেন। তৎপরে বদরিকাশ্রম হইয়। কাশ্মীরে সারদাপীঠে 
উপস্থিত হইলেন। এখানকার মঠাধ্যক্ষের বিরুদ্ধ মতের 
শ্হ্থু রাখিতেন ন।। রামানুজ তাহাদিগকে তর্কে পরাস্ত 
করিলে তাহার! রামানুজের গ্রন্থপমূহ মঠে রক্ষা করিতে বাধ্য 
হইলেন। প্রবাদ এই যে, সারদামঠে সরম্থতী স্বয়ং আবি- 
সুতি হয়া রামানু্কে বেদান্তের কএকটী কুট প্রশ্ন করেন। 
রামান্থুজের প্রত্যু্তরে দেবী মন্তষ্ট হইরা তাহাকে “ভাষ্যকার” 
উপাধি এবং মহাবিষ্ণুর হয়গ্রীব মুর্তি প্রদান করেন। তখন 
হুইতেই রামান্ুজ “ভাষ্যকার+ নামে পরিচিত হইলেন। 
সারদামঠ হুইয়। কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অধোধ্যায় 
আপিলেন। এখানে রামচন্দ্রের পবিত্র স্থান দর্শন ও কিছু 
দিন বিশ্রাম করিয়। গয়াধামে পদার্পণ করিলেন। এ সময় গয়া- 
খামে বৌদ্ধাধিকার ; সাধারণে বৌদ্ধ ধর্থানুরক্ত। রামান্গজের 
উপদেশ গুণে অনেকে বৈষ্ণব হইল। তথা হইতে করমগুল 
উপকূল দিয়! পদ্মনাভ, সিংহাচল, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি তীর্থস্থান 
হর্শন করিয়া তাহার প্রিক্ক শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন। জীবনের 


কবশিষ্টকাল এখানে থাকিয়াতিনি পরনার্থ উপদেশ দিয়া সহস্র 
. | ৮৩৩১ 


এখানে রঙ্গনা স্বামীর | 


রামানুজ স্বামী 


সহত্র পাপী তাপীকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। ১২৭ বর্ষ বয়নে 
৪২৩৮ কলিধুগান্বে এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রেই তিনি মোক্ষলাভ করেন। 
তাহার বহু সংখ্যক জ্ঞানী ও ভক্তশিষ্য হইয়াছিল। 
তন্মধ্যে ৭৪ জনকে আচাধ্য বা গীঠাধিপতি নামে অভিহিত 
করেন। তীহাদের বংশধরের শ্রীবৈষ্ণবদিগের গুরু এবং 
এখনও আচাধ্য উপাধিতেই পরিচিত *। 
[শ্রীবৈষব শৰে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 
বৈষ্বদিগের নিকট রামান্ধজ শেষ অবতার বলিয়। গণা। 
তক্তমালে লিখিত আছে-_- 
“অ্রীমান্‌ রামানুজ স্বামী শেষ অবতার । 
কৃপা করি প্রকটিল! তারিতে সংসার ॥ 
গুরুত্থানে মন্ত্রদীক্ষ। শিক্ষা মাত্রে সিদ্ধ । 
শ্যামল হুন্দর রূপ দেখে বস্তু সাধ্য ॥ 
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈয়!। 
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্ত ন| চিনিস়্। ॥ 
ত্রময়ে সংলারে লোক পাপপুগ্যবশে। 
বালন! অবিদ্যা ছুঃখ সাগরেতে ভাসে ॥ 
আজি সর্ববলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া ( 
সন্মুগ দুয়ারে গিয়। ছুহস্ত তুলিয়। ॥ 
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চন্বর কতি। 
ফুকারিয়। কহে তিনবার সর্বোপরি ॥ 
গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহীত্তর জন। 
শিখিল! ষে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান ॥ 
কণ্ঠস্থ করিয়। অতি গোপনে রাখিল। 
সন্ত্রের প্রভাবে নেই সেই সিদ্ধ হৈল|॥ 
তাহার তাহার শিষ্য পরম্পর। হৈতে। 
ভক্তিনিধি দুর্লভ ব্যাপিকা পৃথিবীতে ॥” ১০৬৪ । 


রামানুজের মত। 

রামানুজ ঘে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
নামে নৃতনত্ব সুচিত হুইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার মূলতত্ব 
হ্ুপ্রাচীন মত হই গৃহীত । তিনি যে মত প্রচার 
করেন, তাহা! তীহার বহুপূর্বে বোধায়ন ও দ্রমিড়াচার্ধয 
লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছিলেন, রামান্ুজের শ্রীভাষ্য ও 
শ্রুতগ্রকাশিক! নামী তাহার টীকা হইতেই তাহার আভাদ 
পাওয়া যাইতেছে । শ্রীনন্প্রদায়ের এপিদ্ধ আচাধ্য শ্রীনিবাস 
তাহার ষতীন্দ্রমতদীপিকায় লিখিয়াছেন, ১ম ব্যাস, ২য় বোধা- 
ঘন, ৩য় গুহদেব) ৪র্থ ভারুচি, ৫ম ত্রঙ্গনন্দী, ৬ষঠ দ্রমিড়াচার্যয, 
৭ম ল্রীপরাস্কুশনাথ, ৮ম ঘামুনাচার্যয ৯ম যতীথর বা 


প্রচার করেন, তাহ! 


সন 


হহতেহ 


এবং 


* প্রপন্নাযুত, স্মৃতিকালতরঙ্গ, ভক্তমাল গ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে রামানুজের 
জীবনী বিবৃত হইক়াছে। 


ঞ 


রামানুজ স্বামী 


টা 


রামান্জ যথাক্রমে উ্ী মত প্রচার করেন। পরববর্থ 
আচার্ধগণের সংক্ষিপ্ত মত একপ্রকার বিলুপ্ত, রামানুজের 
পুবিস্তত আলোচনাধুক্ত মত এখন সব্ধত্র প্রচলিত। 

বহুপুব্বকালে ভারতবর্ষে ফে পঞ্চরাত্র বা ভাগবত মত 
প্রচলিত ছিল, রামান্থজ একপ্রকার সেই মতই ঘোষণা 
করিয়াছেন। [ পঞ্চরাত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ ড্রষ্টব্য। ] 

অধ্যাপক রামক্ঞ্চগোপাল ভাগারকরের মতে, পঞ্চরাত্র 
খা সাত্বতধন্্ ক্ষত্রিরমূলক।* রামানুজ নেই সাত্বত মত 
অবলম্বনে বৈদীন্তিক বিশিষ্টাদ্বৈত নাদ স্থাপন করেন। 

প্রধানতঃ ১ জীব, ২ ঈশ্বরঃ ৩ উপায় (ঈশ্বরকে পাইবার 
পথ), ৪ ফল বা পুরুষার্থ, ৫ বিরোধী (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তির 
প্রতিবন্ধক ) এই অর্থপঞ্চক লইয়|! রামান্ুজ-মত গ্রতিষ্ঠিত। 
তাহার মতে, জীব পীচপ্রকার নিতা, মুক্ত, কেবল, মুমুক্ষু 
বন্ধ। ঈশ্বরের স্বরূপও পঞ্চবিধ-_পর, বাহ, বিভব, অন্তর্যামী 
উপারও পঞ্চবিধ_-কন্মযোগ, জ্ঞানষোগ, ভক্তি- 
যোগ, প্রপন্তিযোগ ও আচাধ্যাভিমানযোগ | পুরুষার্থও 
পাঁচপ্রকার-_-ধন্ম, অর্থ, কাম, কৈবল্য ও মোক্ষ। বিরোধীও 
পঞ্চবিধ__শ্বরূপবিরোধী, পরস্বরূপবিরোধী, উপায়বিরোধী, 
পুরুষার্থবিরোধী ও প্রাপ্তিবিরোধী। (নারায়ণপরিক্রাট রচিত 
“অর্থপঞ্চক” ও “তীন্ত্রমতদীপিকীঁয়” উক্ত পঞ্চকের বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ) [ রামান্ুজদর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য।] 

দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, মাঁড়বার ও গুজরাতে রানাহুঅমতাবলম্বী 
বছলোক দেখ যায়। [শ্রীস্প্রদায় দেখ।] 

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পণ্ডিতগ্রবর রামানুজ স্বামীর 
বিরচিত বলিয়। প্রকাশ। তন্মধ্যে কএকখানিমাত্র উপরে 
উল্লিখিত হহয়াছে 

অষ্টাদশরহন্ত, ঈশাবান্তোপনিষদ্তাষ্য, কণ্টকোদ্ধার, কুট- 
সংদোহ, গদ্ভ ও গগ্ভত্রয় গুণরতুকোষ, চক্রোল্লাম, দিব্যন্থরি- 
প্রভাবদীপিকা, দেকতাপারম্য, নায়করত্র নামে স্তায়রত্ুমালা- 
টাকা, নারায়ণমন্ত্রার্থ, নিত)পদ্ধতি, নিত্যারাধনবি'ধ, স্তায়পরি- 
শুদ্ধি, স্তারপিদ্ধাঞ্জন, পঞ্চপটল, পঞ্চরাত্ররক্ষা, প্রশ্নোপনিষদ্‌- 
ব্যাথা।, ভগবদ্গীতা ভাষ্য, ম।ণদর্পণ, মতিমানুষ,মুণ্ডকোপনিষদ্‌- 
ব্যাখ্যা, যোগম্ুত্রভাষ্য, রত্ব প্রদীপ, রামশটল, রামপদ্ধতি, রাম- 
পুঙাপদ্ধতি, রামমন্ত্রপদন্থতি, বামরহস্ত, রামাকণব্যাথ্যা রামার্চা- 
পদ্ধতি, বাণ্তামালা, বিশিহাদ্বৈতভাষ্য, বিঞু্বি গ্রহশংননস্তো ত্র, 
বিঞ্ুপহত্রণামভাষা, বেদান্ততত্বনার, বেদান্তদীপ, বেদান্তসার, 
বেদার্থনংগ্রহ, বৈকুষ্গণ্গ, শতদূষণী, শরণাগতিগস্ভ, শ্রীভাষ্য, 


ও অচ্চা। 
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সি 
মং 


রামানুষ্টুভ্‌ (স্ত্রী) রামক্তোত্রবিশেষ। ০. 
রামাপ্রিয় (পুং) দারুচিনি নামে প্রসিদ্ধ বন্ধল। (বৈগ্থকনি দি 
রামাভ্যুদয় (পুং) রামচন্দত্রের অবতাররূপে' গ্রকটন। 
রামায়ণ (ক্রী ) রামন্ত চরিতান্বিতং অয়নং শান্ত্ং। বাল 


শ্ীররাজভোব্যাধ্যা, শবেতাশ্বতরোপনিবদ্বযাখ্যা, 
সু্যোদ়টাকা, সচ্চরিত্ররক্ষা ও সতিরগ্ানারদীপিক 
তাহার টীক1 এবং সর্বার্থসিদ্ধি | 


রচিত ভারতবর্ষের আদি গীতিকাব্য। ইহার অপর নাম 
প্রবুবরচরিত,” “দশশিরঃবধ”* বা "পৌলস্ত্যবধ”+ কাব্য। 
রামায়ণ ভারতে চিরদিন আদিকাব্য বলিয়া গণ্য হই 
আপিলেও পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের নিকট এই মহাকাব্য 
নান] তাবে গৃহীত হইয়াছে । জঙ্ণ-পণ্ডিত বেৰের (মা ৩০. 
লিখিয়াছেন, “রামায়ণ কাবাখানি দক্ষিণাপথে আর্ধ্য-সভ্যত 
বিশেষতঃ কৃষিজ্ঞানবিস্তারবিষয়ক একটী রূপক মাত্র। মীত 
কাহারও নাম নহে, সীতাই হলপদ্ধতি এবং রাম হলধর 
বলরাম। মহাভারত-বর্ণিত যুদ্ধ পর্ধবের বহু পরে রামায়ণ 
সঙ্কলিত হইয়াছে | এমন কি বৌদ্ধদিগের দশরথ-জাতঃ কর 
কতকগুলি প্লোকের সহিত রামারণের কতকগুলি শ্লোকের 
মিল দেখিয়া এ জম্্রণ পঙডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা কন্সিয়াছে। 
যে, দশরথজাতকের মূল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাজীক! কীয় 
রামায়ণ রচিত হইয়াছে । এছাড়৷ কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্তি 
এমনও বলেন ধে» হিন্দু ও সিংহলস্থ বৌদ্ধদিগের পরস্পর ক বাদ 
বিনম্বাদবিজ্ঞাপক রূপক লইয়া! রামোপাখ্যানের স্থষ্ট 
আবার কেহ লিখিয়াছেন যে,রামায়ণ হোমরকৃত গ্রীককাব্যের: 
অন্থুকরণ। এইরূপ রামারণ সম্বন্ধে কতই অশ্রুত ও অভুত্ত 
পুর্ব কথ! শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি এ সকঃ 
কথার মূলে কিছু মাত্র সার আছে বলিয়! এ দেশীয় কেহই 
স্বীকার করিবেন ন|। চা 
রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা হইতে ভারতের ভি 
সময়ের সমাজচিত্র পাওয়। যায়। সেই সমাজচিত্র 
রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোন্খানি প্রাচীন ও কোনু: 
পরবন্তী তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতে পারি। রামায়ণের মঃ 
* “তিদুপগতসমাসনন্ধিষোগং সমমধুরোপনতার্ঘব।ক্যবদ্ধমূ ॥ রি 


রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরশ্চ বধং নিশাময়ধবম্‌ |” ১১৪), 
+ “কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্্ং মীতায়াশ্চরিতং মহৎ । র্‌ 
পৌলস্তাবধ ইত্যেবং চকাঁর চরিতব্রতঃ ॥৮ ১1৪1৭ | 
1. ৯ড619৮5,380510শ6 1710918079১ 0, 192. 
$ এই দ্রশরথজাতকের মতে রাম সীতার সহোদর। বনবাপের 
স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আপন সহৌদর| মীতাকে বিবাহ করেন ॥ 


রামায়ণ 


দাক্ষিণাত্যে আর্ধ্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এ সময় দাক্ষি- 
ণাত্যের অধিকাংশ স্থান বন্য শ্বাপদসক্কুল অরণ্যানি পরিবেষ্টিত, 
কেবল স্থদূর কি্িন্ধ্যায় বানরগণের একটা স্ুরম্য রাজ্য 
ছিল। কিন্তু মহাভারতের সময় দাক্ষিণাত্যে নানাস্থানে 
আধ্য উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, নানাস্থানে গ্থুরম্য রাজধানী, 
নগরগ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তৎকালে করমণ্ডল উপকূলে 
অজ্জুনের শ্বশুর মণিপুরপতির অগ্রতিহিত শাসন, ও গুজরাট 
হইতে সমস্ত মলবার উপকূলে যাদবপতির অধিকার বিস্তৃত 
হুইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের স্থদুর দক্ষিণসীমাতেও তখন পাণ্য- 
রাজগণের অধিকার চলিয়াছিল। বলিতে কি মহাভারতের 
সময় দাক্ষিণাত্যে কিকিন্ধ্যার বানররাজ্য বিলুপ্ত-_-বানর প্রভা- 
বের স্বৃতি পধ্যন্ত্র অস্তমিত! এইরূপে উভগ্ন গ্রন্থের আলো- 
চন করিলে আমর! দেখিতে পাইৰ যে, দাক্গিণাত্যের এরূপ 
রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন অন্ন দিনের কাজ নহে। 
সমস্ত দাক্ষিণাত্যে আর্ধাধিকার স্থ প্রতিষ্ঠিত হইতে বহু শত বর্ষ 
অতীত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে মূল রামায়ণ মূল মহাভারত 
হুইতে বহু শত বর্ষ পুব্বতন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
মহাভারতে আদিপৰ্রে "নান! দেশভাষাশ্চাত্র গ্রথ্যন্তে” ইত্যাদি 


গ্রমাণান্থসারে তৎকালে যে আধ্য সমাজে নান! দেশ ভাষা 


প্রচলিত ও শ্নেচ্ছ ভাষা পরিজ্ঞাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়। 
কিন্ত রামায়ণের সময় আধ্ধ্যমমাজে সংস্কৃত 
বামারণ অরণ্য- 


যাইতেছে ।* 
ভাষাই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। 
কাণ্ডে লিখিত আছে,__ 
.. প্ধারয়ন্‌ ত্রাঙ্গণং রূপমিন্বলঃ সংস্কতং বদন্‌। 
২. আমন্্তি বিপ্রান্‌ সআদ্ধমুদ্দিগ্ত নির্ঘৃণঃ ॥৮ ১১৫৬ 
অর্থাৎ নির্দয় স্বভাব ইন্বল ত্রাহ্গণরূপ ধারণ করিয়। সংস্কৃত 
বলিয়! শ্রাদ্ধ উদ্দেশে বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করে। 
অপর স্থানে ও'দেখা যা়,হনুমান্‌ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া 
সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে ভাবিতেছেন,_- 
পঅহং হ্ৃতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ । 
বাচঞ্চেদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্‌ ॥ 
যদ্দি বাঁচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কতান্‌। 
রাঁবণং মন্তমান! মাং সীতা ভীতা! ভবিষ্যতি ॥ 
অবন্তমেব বক্তবাং মানুষ্যং বাক্যমর্থবৎ। 
ময়। সাত্য়িতুং শক্য! নান্ঠথেয়মনিন্দিতা ॥৮ 
(সুন্দরকাও ৩০।১৭-১৯ ) 


* আদিপর্বব ১৪৬ অধ্যায় হইতে জান! যায় যে, বিদুর গেচ্ছভাষা ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, পাগুবের। তাহ! বুঝিয়াছিলেন। ১৪৬ অধ্যায় ২৭ গ্লোকের 
 নীলকণ্ঠটাকায় বিস্তৃত সমালোচনা সরষটবয। 


রি | ্‌ [ ৫২৩ ] 
০৮ হলি শিল্পা 


রামায়ণ 


আমি অতি ক্ষুদ্রকায়, তাহাতে আবার বানর। যাহ! 
হউক মানুষের মতই সংস্কত কথা বলিব। দ্বিজাতি অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের (বিশুদ্ধ) সংস্কৃত ভাষায় কথ! 
বলিলে সতী আমাকে রাবণ মনে করিয়া ভীত হইবেন। 
অতএব সাধারণ মানুষের মত কথ! বলাই আমার অবশ্ত 
কর্তবা, নচেৎ কোনরূপই তীস্বাকে সান্তনা করিতে পারিব ন|। 

হনুমানের উক্তি হইতে স্পষ্ট জান! যাইত্তেছে যে, রামায়ণ- 
রচনাকাজে সাধারণে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিত। এ ছাড়। 
মহাভারতে বনপর্বে রামের জন্ম হইতে তাহার রাজ্যাভিষেক 
প্যন্ত সমুদয় রামচবিত্র বর্ণিত হইয়াছে। 

রামচরিত বর্ণনাকালে ভারতকার বলিয়াছেন__ 

“শৃণুরাজন্‌ ! যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।* ৩।২৭৩।৬। 

এই উক্তি দ্বারাও মহাভারতের রামচরিতাংশ রচনাকালে 
তাহার প্রাচীন ইতিহাস গ্রচলিত ছিল, প্রতিপন্ন হুইতেছে। 
এমন কি, ও বনপর্ধে প্রামায়ণ” এবং দ্রোণপর্ষে বালীকি 
রচিত গীতেরও উল্লেখ রহিয়্াছে,__ 

“অপি চায়ং পুরাগীতঃ শ্লোকো! বাল্ীকিনা ভূবি।” 

অতএব বালীকির রামায়ণ যে মহাভারতের বহু শত বর্ষ 
পুর্ববব্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এখন কথা হইতেছে, রামায়ণ কত পুর্বকালের ? 

রামায়ণের ভাষাতত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, 
ইহার মধ্যে মধ্যে আর্ষপ্রয়োগের যেরূপ ছড়াছড়ি, লৌকিক 
কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ 
আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,_- 


আর্বপ্রয়োগ স্থান লৌকিকে দিদ্ধরূপ 
গ্রমুমোদ আদি ১৮৫ প্রমুমুদে 
অনপায়িনম্‌ ৪১১২৯ অনপায়ি 
করুণবেদি ত্বাৎ 21১ করুণাবেদিত্বাৎ 
হগ্ভাৎ ৯. ২২৯ হতবান্‌ 
প্রশস্তব্যো নিতেন প্রশংস্তব্যো 
সোচ্যতাং ৯1২১ স উচ্যতাং 
 আশ্রমপদঃ 5. ১০১৫ আশ্রমপদং 
পুত্রিয়াং 5. ১৬৯ পুত্রীয়াং 
অর্দয়ন্‌ »..:১৭৩৪ . আর্দায়ন্‌ 
ততোখায় ৪:৮5 তত উায় 
ব্যবীদত নু ? ব্যষীদৎ 
করিষ্যেতি » ২১৮ করিষ্য ইতি 
প্রশানতি চা গ্রাশাস্তি 
&বাক্রানাণ্‌ “২১৯৮ ছুরাক্রমান্‌ 


আর্বপ্রয়োগ স্থান লৌকিক সিদ্ধরূপ 
তপ্যতাং আদি ১৩৬ তপতাং 

বসতে ». ২৩৮ বসতি 
অভিরঞ্জয়ন্‌ ». ২৩২০ অভ্যরপ্রয়ন্‌ 
অভিপুজয়ন্‌ ৮. ২৬২৭ অভ্যপুজয়ন্‌ 
অভিজায়ত তা ২৭5 অভ্যজায়ত 
সমভিজায়ত ৩৮২৩ সমভ্যজায়ত 
অন্গচ্ছথ 5. ৩৯১৪ অন্গচ্ছত 
করিষ্যাম 1, করিষ্যামঃ 
নিবর্তত ».:৪1১১ নিবর্তধবং 
সমুপানত 87:01 সমুপাস্তে 
অন্ুব্রজৎ * ৪৩1১৫ অন্ুব্রজৎ 

উষ্য ৪৪৮৯ উিত্ব! 

দৃশ্ঠ ».৪৮১১ দৃষ্ 

স্মরতাং অযোধ্য। ১৩ অম্মরতাং 
সপত্বি ১৮২৬ সপতী 
অভিদধুষী 21 অভিধ্যায়স্তী 
গচ্ছতী 5. ৩২৮ গচ্ছন্তী 
মেখলীনাং ও. ৩২২১ মেখলিনাং 
ভিজ্ঞাসিতুং ০. ৩২৪২ জ্ঞাতুং 
নপায়য়ন্‌ 17511-711. নাপায়য়ন্‌ 
ততোবাচ চা, তত উবাচ 
বত্ম্তামহেতি * (৫২২৮ বতস্তাম্হ ইতি 
গ্রণমৎ ”. ৫২৭৯ গ্রাণমৎ 
আনয়ামাস ”.. ৫৫৩৯ আনিন্তে 
অভিবাদয়ন্‌ *.. ৫৬১৬ অভ্যবাদয়ন্‌ 
উদ্ধরং শ.. ৬৩৫২ উদধরং 
সংবদন্তোপতিষ্ন্তে ৮ ৬৭২৬ সংবদস্তউপতিঠ্স্তে 


কেবল মাত্র হুইটী কাঁও হইতে কতকগুলি আর্ষ প্রয়োগ 
উদ্ধত হইল, এইরূপ অপরাপর কাণ্ড হইতেও ভূরি ভুরি 
আর্ধপ্রয়োগ উদ্ধত কর! ষাইতে পারে । এরূপ আবর্প্রয়োগ 
বাহুল্যের কারণ কি? 

মনুটাকায় কুল্পকভট্টু লিখিয়াছেন, খেধিরেদস্তত্র ভব 
আর্ষে। ধর্দমৌপদেশে। যো বৈদিকঃ [৮ (১২১০৬) খধি অর্থ 
বেদ অর্থাৎ বেদে যাহা উৎপন্ন, তাহাই আর্য, যাহা! বৈদিক 
তাহাই আর্ষ। স্থতরাং বালীকি-রামায়ণে আর্ধপ্রয়োগ 
নামে ফেভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহা বৈদিক প্রয়োগ 
অর্থাৎ লৌকিক ব্যাকরণ অনুপারে প্র সকল প্রয়োগ সঙ্গত 
ন! হইলেও বৈদিক ব্যাকরণ অন্থপারে তাহা দিদ্ধ। বাস্তবিক 


্ শ্্ 


ছান্দদং পরন্মৈপদং, ইত্যাদি রূপ ব্যাখ্য। দ্বারা আধপ্রয়োগ- 
গুলি বৈদিক ব্যাকরণ অন্ুারে সাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়। 


তাহাতে এরূপ আর্ষ বা বৈদিক প্রয়োগের কারণ কি? কানি- 
দাস,ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ কৃত কাব্য লিখিয়া গরিয়াছেন, 
কেহই ত এবপন্থ স্ব গ্রন্থে আর্ধপ্রয়োগ করেন নাই। পাশ্চাত্য: 
পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে, এ সকল আর্ধপ্রয়োগ গুলি ব্যাকরণছষ্ট 
অশিষ্ট প্রয়োগ । তবে কি বাল্মীকি মুনি ইচ্ছ। করিয়াই এরূপ 
বাকরণ ভূল করিয়াছেন? যিনি আদি কৰি বলিয়া ভারতে 
চিরদিন পৃজিত, যাহার মত কাবাগ্রন্থ এ পর্যন্ত জগতে প্রক1- 
শিত হয় নাই, যাহার অপুর্ব কবিতাসৌনদর্য্ে, স্বললিত_ 
বাক্যবিস্তাসে ও অদ্বিতীয় চরিত্র চিত্রণে দেশীয় ও বিদেশীয়, 
কোবিদ মাত্রেই বিদুগ্ধ, তিনি কি ইচ্ছা করিয়া এরূপ অশিষ্ট 
প্রয়োগ করিয়াছেন? ্ 
পূর্বেই বলিয়াছি, বান্সীকি আদি কবি বনি খযাত। 
লৌকিক ভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম রামায়ণ কাব্য রচনা 
করেন। যে সময়ে বৈদিক-রীতি পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক: 
রীতিতে সাহিত্য রচনার স্থত্রপাত হইতেছিল, বালীকির মূল. 
রামায়ণ সেই সময়ের গ্রন্থ । এক দিকে স্থুপ্রাচীন বৈদিক: 
রচনার প্রভাব বিগ্মান, অপর দিকে নবোদিত লৌকিক: 
রচনা-কৌশল রামায়ণকে প্রাচীন সম্রমের সহিত অভিনব: 
সৌনধ্যে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। সম্মুখে প্রাচীন রীতি থাকিতে 
সহজে কেহ তাহার প্রভাব এড়াইতে পারে ন!। ৮ 
অভিনব লৌকিক রীতিতে কাব্যরচনা করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইলেও এবং তাহার অসাধারণ বীশক্তিগ্রভাবে _ তাহার; 
উদ্দেন্ত কতকটা! স্থসিদ্ধ হইলেও পুরাতনের প্রভাব এড়াইতে 
পারেন নাই 3 তাই তাহার আদি লৌকিক কাব্যে আর্ধরী 
বৈদিক প্রয়োগের ছড়াছড়ি। এই আর্মপ্রয়োগবহুল সরল 
ও স্থললিত রচনা হইতেই তাহার গ্রন্থের প্রাচীনতা! প্রতিপন্ন: 


১7 সেরূপ সরল ভাবে নি পারে নাই, উভয় ব্রচ র্‌ 
পার্থক্য সহজেই চিনিয় লওয়া যার। 


আর্প্রয়োগের সহিত মূল শ্লোকের এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ষে, এ এ 
প্রয়োগগুলি তুলিয়া লইলে মুল রচনার অঙ্গহানি হইবে 


। ৫২৫ ] রামায়ণ 


- সহজ বর্ষ হি হইতে চিলি, এরূপ আর্ধপ্রয়়োগগুলি পরি- 
বন্তিত করিতে কেহই সাহসী হন নাই। টু 
পুর্বেবেই বলিয়াছি, রামার়ণ-রচনাকালে সংস্কৃতই কথিত 
॥ ভাষারপে প্রচলিত ছিল, এই সমপ্েই লৌকিক কাব্য রচনার 
স্থত্রপাত। স্ৃতরাং রামায়ণ যে অতি প্রাচীনকালের গ্রন্থ 
তাহাতে মন্দেহ নাই। কিন্তু কত কালের প্রাচীন গ্রন্থ 
তাহা ঠিক কর! সহজ নহে। টৈন তীর্ঘস্কর ও বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাবকালে “মাগধী+ ভাষার বিস্তার হইয়াছিল। এ কারণ 
সুপ্রাচীন জৈন ও বোদ্ধপন্থগ্রস্থসমূহ মাগধী বা অদ্ধ মাগধী 
ভাষায় রচিত। ৭৭৭ খু পৃক্বার্খে গৈন তীর্ঘস্কর পার্্বনাথ 
জ্বামী নির্বাণ লাভ-করেন। তিনি যে চাতুর্বাম ধর্ম প্রচার 
ক্রেন, তাহা ও মাগধী ভাষায় গ্রথিত দেখ। যাঁয়। এরপ স্থলে 
তাহার পুক্ব হইতেই যে মাগী ভাষা সাধারণের কথত 
ভাষারূপে গ্রণ্য হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? এরূপ স্থলে 
তাহারও বহু শতবর্ষ পুর্বে অর্থাৎ মাগধী ভাষা যখন আদ 
গচলিত হয় নাই, তৎকালে সংস্কৃত ভাষাই ভারতীয় আধ্য- 
 ন্লমাজে প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়েই মুল রামারণ রচিত হয়। 
ৰ রামায়ণ প্রায় অনুষ্ঠপ, নামক প্রাচীন সহজ ছন্দে বিরচিত। 
্‌ এছাড়। ইন্দ্রবজ।, উপেন্দ্রবজ্র।, বংশস্থবিল ও তিন ছন্দের 
মিশ্রণ দেখ। যায়॥ উহার ভাষ! মরল, রীতি ও ভাবশুদ্ধ এবং 
সমচিত বিভক্তিবিশিষ্ট । নৈষধাদি আধুনিক কাব্যের স্ায় 
| দীর্ঘ ছন্দ, কৃতিম ভাব, উৎকট বর্ণনা এবং শব ও অনুপ্রাগের 
ৃ আড়ম্বর নাই,_-এই সকল আভ্যন্তরীণ প্রমাণও রামারণের 
প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করিতেছে। 
... তবে কি এখন যে সপ্তকাণ্ডাত্মবক রামায়ণ পাইতেছি, 
তাহার এছ সেই আদিকবির ব্দননিঃক্যত ? প্রচলিত 
অপ্তকাগ্ডাত্মক রামার়ণগুলি আলোচন। করিলে তাহাত মনে 
বে না! যে নকল প্রাচীন ছন্দের কথ। লিখিলাম, এ সকল 


্ মক 14 


ছন্দঃ তীর ঝামায়ণের ছুই এক স্থানে অসংবাধা,প্রহ- 


৮ রি রর । এমন কি অবোধ্যা হইতে লঙ্কাকাও পর্যন্ত 
র | করিয়াছেন, আদ্বিকাণ্ডের প্রথমাংশ ও সমস্ত উত্তরকাগ্ড 
তা মার রচন। বলিয়া কখনই গ্রহণ কর! যায় না। রামায়ণের 
উ* রুমনিক। থে ভাবে রচিত হইফ্াছে,তাহা৷ পাঠ করিলেই মনে 
ছইবে ষে অন্ত একজন কৰি আদিকবি বাল্মীকি ও তাহার 


ছি সা, 


কাব্যের পরিচয় দিতেছেন। এই স্থানেই উত্তরকাগুপ্রসক্ষে 
বণিত হইয়াছে__ 

“তচ্চকারোন্তরে কাব্যে ভগবান্‌ বাল্মীকিখ ষিঃ।” 

বান্মীকি আপনাকে “ভগবান বলিবেন, তাহা কখন 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। এরূপ প্রয়োগ বাল্ীকিতক্ত 
অপর কবি হইতেই শোভা পায়। এইরূপ এক বিষয়ের বর্ণন| 
এক কাণ্ডে যেরূপ, উত্তরকাঁণ্ডে আবার তাহার ভিন্ন রূপ 
দেখা যায়। ইহাতে অনায়াসে মনে হইবে যে অতিপ্রাচীন 
রামায়ণের মধ্যে পরবর্তী নানা কবির হাতে অনেক নুতন 
বিষয় ও নুতন রচনা সন্িবি্ই হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ষে 
অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও রামায়ণের 
টাকাকারগণ সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।* 

রামচন্দ্রের আদর্শচরিত্র-বর্ণনাই মূল রামায়ণের উদ্দেশ্ঠা, 
তাহার দেবত্ব বা অব্তার-বাঁদ-ঘোষণ! করা৷ মূল রামায়ণের 
উদ্দেন্ত নহে। এই কারণ রামারণের যে ষে স্থানে রামচন্দ্রকে 
বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সেই 
অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই অনেকে বিশ্বাস করেন। 

মহাভারতে বনপর্ষে রামের জন্ম হইতে তীহার রাজ্য।ভি- 
ষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরকাণ্ডের রাম সম্বন্ধীয় 
বিবরণগুলি মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই। আশ্চধ্যের বিষয়, 
যবদ্ীপ হইতে কবিভাষায় রচিত যে রামায়ণ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহাতেও এ্ররূপ রামের বাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বিবৃত 
হইয়াছে। যবদীপের রামায়ণ অতি বৃহত গ্রন্থ হইলেও তাহাতে 
কাণ্ড বিভাগ নাই, আগ্যোপান্ত অধ্যায় বিভাগ আছে। 
কবিভাষায় উত্তরকাও পাওয়া গিয়াছে বটে, তাহা মূল রামা- 
য়ণের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য নহে, স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত। 
উক্ত গ্রমাণ হইতে ও মনে হর,বাল্সীকি যে আদি রামায়ণ রচনা 
করেন, তাহাতে কাওবিভাগ ছিল না এবং উত্তরকাণ্ড মূল 
রামায়ণের বু পরে ভিন্ন কবিকর্তৃক রচিত ও স্বতন্ত্র গ্রন্থ 
বলিয়াই গণ্য ছিল। প্রায় খুষ্টীয় ৫ম শতান্দে মূল রামায়ণ 


_ষবদ্ীপে আনীত হয়। সুতরাং এ সময়ের পরে ভারতে 


ত্রাহ্মণ্যধন্ম্ের প্রভাব বিস্তার ও সংস্কৃতপাহিত্যের বহুল প্রচারের 
সহিত মুল রামারণ উত্তরকাগ্ডনহ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত হইয়] 
প্রচারিত হক্ব । রামচন্দ্রের অবতার-বাদ এ সময় অপেক্ষা 
প্রাচীন হইলেও এ সময়ে মূল রামায়ণে প্রবিষ্ট ও আধুনিক 
ছন্দাআ্বক শ্লোকগুলি প্রক্গিপ্ত হইল। 


* অধোধ্য।কাণ্ডের ১০৮ ও ১০৯ সর্গ (রামজাবালিসংবাদ ) প্রক্ষপ্ত ও 


আধুনিক বলিয়! অনেকেই স্থির করিয়াছেন। ১০৯ সর্গে “বুদ্ধতথাগত" শব্দ 
পধ্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে 


৫ 


7. ৪ :%:175819215-4, 74... ূ 
রামায়ণ নি ৫২৬ টা রামায়ণ, 


বর্তমানকালে ভারতে ছিতি প্রকার শা রামায়ণ 


পাও গিয়াছে, তাহা উদীচ্য, দাক্গিণাত্য ও গৌড়ীয় রামায়ণ 
বলিয়৷ গণ্য হইবার বোগ্য। আশ্চধ্যের বিষয়, এঁ তিন স্থানের 
রামারন থে পাঠান্তর, পরস্পর সগব্যত্যয় ও বিষয়পার্থক্য 
লক্ষিত হয়। যথ।-_. 

উদ্দীচ্য বা উতন্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মুল রামায়ণে”_- 


বালকাণ্ডে ০ ডঃ ৭৭ অর্গ 
অযোধ্যাকাণ্ডে **, ১ বে 
আরণ্য কাণ্ডে তি ৭৯ % 
কিকিন্ধ্যাকাণ্ডে *** হন 
স্বন্দরকাণ্ডে রঃ 5 
যুদ্ধকাণ্ডে 1৪৪ মহ ১242 
উন্তরকাণ্ডে ৮০, 4 ব্য 
দাক্ষিণাত্য রামার়ণে-- 
বালকাণ্ডে রে রে ৭৭ সর্ন 
অধোধ্যাকাণ্ডে *** 5 ১১৩ » 
আরণ্যকাণ্ডে পর? % 
কিকিন্ধযাকাণ্ডে * এ নব 
সুন্দরকাণ্ডে ৮০৪ টু বা 
যুদ্ধকাণ্ডে ৮৪৭ ৪ ১৩০ ৮ 
উত্তরকাণ্ডে ৯ সিডি 
গৌড়ীয় রামায়ণে-- 
আদিকাণ্ডে ৮৮ শী ৮০ সর্ণ 
অযোধ্যাকাণ্ডে *** এ এ 
অরণ্যকাণ্ডে ক রি 2৪ 
কিছ্ষিন্ধ্যাকাণ্ডে *** রি 2 
নুন্দরকাণ্ডে *** 9 ০০৪ 
যুদ্ধকাণ্ডে ৮০ ৯৯০ ১১৩ ৪ 
উত্তরকাণ্ডে 424 


একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে দ্রেখ। যায় যে 
উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য রামায়ণে বিষয় বা সর্গ সংখ্যায় ততটা 


অনৈক্য নাই, কিন্তু গৌড়ীয় রামায়ণের সহিত উভয় শ্রেণীর 


যথেষ্ট অনৈক্য রহিয়াছে। 1 

গোঁড়ীয় রামায়ণের উপর কেবল লোৌকনাঁথের “মনোরমা” 
- নায়ী টাক। পাওয়! যায়, কিন্তু অপর শ্রেণীদ্য়ের বহু টাক! 
প্রচলিত আছে । যথ।--. 

৯ ঈত্বরদীক্ষিতকৃতটাকা, ২ উমামহেশ্বরকক তটাকা,৩ কতক- 
টাকা, ৪ গোবিন্দরাজক্ৃত শৃঙ্গারতিলকাখ)টা কা, ৫ চতুরর্থ- 


দীপিকা, ৬ ত্রযন্বকঘজ্বাকৃত ধন্মকুট, ৭ দেবরামভট্রক্তটাকা, 


৮ নাগেশরচিতটাকা ৯ ন্সিং হরচিতটাকা, ১০ মহেশ্বরতীথক্কত 
রামায়ণতত্বদীপ, ১১ রামানন্দতীর্থকৃত রামারণতিলক : বা 
রামায়ণকুটটাকা, ৯২ রামানুজকৃত রামারণব্যাথ]া, ১৩ রামা, 
শ্রমাচাধ্যকৃতটাকা, ১৪ রামায়ণবিরোধপরিহার, ১৫ রামায়ণ- 
তাৎপর্যযবিরোধভঙ্জিনী, ১৬ রামায়ণসেতু, ১৭ বরদরাজক্ৃত্ 
বিবেকতিলক, ১৮ বান্দীকিহৃদয়টাকা, ১৯ বিগ্তানাথকৃতটীকা, 
২০ বিদ্বন্মনোরম1, ১১ বিমলবৌপকৃতটা কা, ২২ বিশ্বনাথকুত 
বাল্সীকিতাপর্যযতরণি,২৩ শিবরামসন্ন্যাসিক তটাকা) ২৪ দা 
স্থধাকর, ২৫ সর্বজ্ঞের টাকা, ২৬ নুবোধিনী, ২৭ হয়গ্রীবশান্তি 
রচিত রামায়ণসপ্তবিম্ব, ২৮ হরিপপ্ডিতকৃত রামায়ণীটাক1॥ 
পন্নপুরাণের পাতালথণ্ডে অযোধ্যামাহাত্ম/যব্ণিত- তীর্থা- 
শ্রম বর্ণন প্রস্তাব হইতে, রামায়ণের শ্োক-সংখ্য। অবধি রং 
রামারণের স্ৃবিখ্যাত টাকাকার নাগেশভষ্ট নিয়োক্ত োক- 
গুলি উদ্ধত করিয়াছেন_- 
“শাপোক্ত। হৃদি সন্তপ্তং প্রাচেতনমকল্সযম্‌। 
প্রোবাচ বচনং ত্রন্ধা তঞ্রাগত্য সুমত্কুতঃ ॥ 
ন নিষাদঃ ন বৈ রামো। মৃগয়াঞ্চভমাগতঃ। 
তন্ত সংবর্ণনেনৈৰ স্থুশ্নোক্যন্ত্ং ভবিষ্যসি। 
ইত্যুক্ত। তং জগামাশ ব্রন্মলোকৎ সনাতন5॥ 
ততঃ সংবর্ণয়ামাস রাঘবং গ্রন্থকোটিভিঃ ॥৮ * ছ 
উহ্থার টীকায় তিনি বলিতেছেন,_কোটিভিঃ শত-. 
কোটিভিঃ। চরিতং রঘুনাথন্ত শতকোটি প্রবিস্তরমিত্যন্ত- 
ত্রোক্তেঃ। তচ্চ অন্পুণং ব্রক্মলোকে ইটত্যিতিহ্ম্‌। 3 র্‌ 
কুখলবোপদিষ্ট৷ চতুর্বিংশতিসাহআ্রীত্যলম্‌।” 
ইহার প্রমাণ রামায়ণের বালকাণ্ড হইতেই সুস্পষ্ট গ্রতীয় 
মান হয়। বালকাণ্ডের দ্বিতীয় স্বর্গে 
“রঘুবর্চরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং ৮৮7 ॥৮. 
এবং চতুর্থ সগের-_- | 
“প্রান্ত রাজ্যন্ত রামন্ত বাল্সীকির্ভগবান্‌ খষিঃ। 
চকার চরিতং কৃতন্নং বিচিত্রপদ মর্থবৎ ॥১ প: 
চত্বিংশপহজাণি শ্লোকানামুক্তবান্‌ খষিঃ। টা 
তথা ষগশতান্‌ পঞ্চষট্কাগানি তথোত্তরম॥৮২ ষ্ 
বচনত্রয় আলোচনায় বুঝ! যায় যে, মহর্ষি বালীকি প্র 
দ্রশাননব্ধাত্মক রামচরিত মহাকাব্য চতুর্কিংশতি নহআ ৫ 
সমন্বিত এবং দর্গ সংখ্যায় ৫০* শত। কিন্তু এখানকার গ্রচ 
রামায়ণে ২৪০০*এর বেশী শ্লোক এবং ৭৬৪ সর্গ দেখিতে প 
যায়। তন্মধ্য হইতে একৃত প্রস্তাবে বান্মীকিরচিত শ্রোক ৫ 
গুলি, তাহা বাছিয়। লওয়। নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি 
হর ন!। ৃ ছা 


.... রামাক়ণের ২৮।২৯ খানি টীকা বাহির হইয়াছে, এবং 
ভারতের সকল প্রপিদ্ধ স্থান হইতেই মূল রামায়ণের ছুই 
এক খানি পুথি পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ' 
কোন স্থানের ছুই খানি গ্রাচীন পুথিতে সম্পূর্ণ পাঠের মিল 
পাওয়া যায় না, ছুই খানি ছুই ভিন্ন দূর দেশের পুথি হইলে 
যেন তত বেশী পাঠান্তর লক্ষিত হয়। এমন কি কোন কোন 
সর্গ মিলাইয়।৷ দেখিলে ভাবে এক হইলেও ভাষায় যেন ভিন্ন 
কবির রচন1 বলিয়া মনে হইবে। শ্লোকগুলি সকলই প্রায় 
এক ধাজের,কিন্ত প্রান্ন গ্রতি শ্লোকেই ছুই একটী বা ততোধিক 
শব ভিন্ন রকমের। শব্দের পাঠান্তর এত বেশী ষে ছুই খানি 
রি পুথির ৫টা শ্লোক কখন একরপ পাওয়। যাইবে না। শব্দের 
ঁ এরূপ পাঠান্তরবাহুল্য ঘটিলেও মূল বিষয়ে সেরূপ অনৈক্য 
টু নাই, তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ও অবান্তর অনেক বিষয়ে 
নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য দেখ। যায়। রাণায়ণের এত অধিক 
ংখ্যক টীক। রচিত হইলেও ছুই এক খানি প্রাচীন টাকা ভিন্ন 
অধিকাংশ টাকাকাঁরই অধিক গংখ্যক পুথি সংগ্রহ করিয়া 
 প্রক্কৃত পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, 
তাহাদের টাকাগুলি মনোযোগপুব্বক আলোচন। করিলে 
দেখ। যাইবে, বহুস্থান সামপ্রীম্তরহিত ও অদংলগ্র এবং অনেক 
স্থানে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। এই বন্গদেশে রামায়ণ- 
তিলকাখ্য* টাকানহ মুর্রিত রামারণখনি আলোচনা করিলে 
তাহ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। 
এদেশে মুদ্রিত সটাক রামায়ণ অপেক্ষা! ইটালীতে মুদ্রিত 
গৌড়ীয় রামায়ণে ষে অনেকটা! সামগ্রস্ত ও বিষয়সঙ্গতি আছে 
এবং পুনরুক্তিদোষ নিবারিত হইয়াছে, তাহ। উভর গ্রন্থ আলো।- 
 চনা। করিলেই মনে হইবে । তাহা ঝলিয়৷ উ ভর স্থানের রামায়ণ- 
কেই উপযুক্ত সংস্করণ করিয়া মনে করিতে পারি না। 
প্রাচীন টাকাকারগণের গৃহীত পাঠ ও নান। স্থানের প্রাচীন 


* এই টীকাখানি “রামানুজের টাকা” বলিয়। খ্যাত, কিন্তু এখানি রামানুজের 
প্চিত নহে। রাম বাচম্পতি নামক এক জন বঙ্গবাদী পণ্ডিতের রচিত। ইনি 
প্রথমে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের এক জন সভাপগ্িত ছিলেন, পরে সন্ন্যাস অবলম্বন 
করিলে পরামানন্দতীর্থ” নামে পরিচিত হন। ইনি সর্ববশাস্ত্রবিদ্‌ একজন 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কি দর্শন, কি স্মৃতি, কি অলক্কার, কি সঙ্গীত, 

কি বাস্তশান্ত্র সর্বববিষয়েই ইনি সংস্কৃত গ্রন্থ রচন| করিয়| গিয়াছেন। রামামন্দ 
_বঙ্গবাদী হইলেও তিনি গৌড়ীয় রামায়ণের অনুবর্তা হন নাই, তিনি কাশীবাস- 
. 'ক্কালে নিজ গুরু মহেখর তীর্থের টাক ও ততসংগৃহীত উদীচ্য রামায়ণই গ্রহণ 
... করিয়ছিলেন। ্‌ 
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পুথির পাঠমিলন করিয়া এই আদিকাব্যের উপযুক্ত সংস্করণ 


একান্ত আবগ্তক হইয়াছে। 

নানা পুরাণ ও রামায়ণের টাকাকারগণের উক্তি হইতে 
মনে হয় যে বাল্ীকিরচিত রামায়ণের পূর্বেও রামচরিত 
প্রচলিত ছিল। রামানন্দ “অগ্রিবেশ্তরামায়ণ” ও বিমলৰোধ 
“বৌধায়নের রামায়ণ উল্লেখ করিয়াছেন। অগিবেগ্ত ও 
বৌধায়নের রামায়ণ বাল্দীকির পূর্ববর্তী কি না, তাহা বুঝা 
গেল না। তবে ৰালীকিরামায়ণের পরে যে মহাভারতীয় 
রামচরিত, পদ্মপুরাণীয় পাতালখওবর্ণিত রামোপাখ্যান, 
অধ্যাত্মরামারণ, যোগবাশিষ্টরামায়ণ, অদ্ভুতরামাঞণ, আনন্দ- 
রামারণ ইত্যাদি রামায়ণগুলি রচিত হ্ইয়'ছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

বালাকিরামায়ণ অবলম্বন করিয়! বহুশতবর্ষ হইতে চলিল, 
ভারতের সকল দেশীয় ভাষায় রামায়ণ রচিত হইয়াছে । 
ভারতে ইংরাঁজ আগমনের পুর্বে যে সকল দেশীরামায়ণ পাওয়! 
যায়, তাহার সংখ্য। কম নহে, তন্মধ্যে মরাঠীভাষায় ৮, 
তৈলঙ্গভাষায় ৫, তামিলভাষায় ১২, উৎকলভাধায় ৬, 
হিন্দীভাষায় ১১, এবং বঙ্গভাষায় ২৫ জনের রচিত রামাম্নণ 
পাওয়া গিয়াছে। এতন্মধ্যে কম্বনের রচিত তামিল রামায়ণ 
খুঈয় ৯ম শতাবে, কৃত্তিবাসের বাঙ্গালারামায়ণ খুষ্টীয় ১৫শ 
শতাব্দে এবং তুলসীদাসের ভারত প্রসিদ্ধ হিন্দীরামায়ণ খুষ্টীয় 
১৭শ শতাব্ে রচিত হয়। 

রামারণের আলোচিত বিষয়গুলি সহজে হৃদয়ন্গম হইবে 
ভাবির এখানকার প্রচলিত বালীকি-রামায়ণের বিষয়সথচী 
উদ্ধত হইল £-- 

আদিকাণ্ড--১ম সর্গে নারদ কর্তৃক রামচরিত বর্ণন, ২ তমসা নদী- 
তীরে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চের বিনাশ দেখিয়। ব্যাধের এতি বাল্মীকির 
অভিশাপ, ৩ মহামুনি বাল্মীকির রামীয়ণ-রচনা, ৪ কুশীলবের রামায়ণগান, 
৫ অযোধ্যাপুরী বর্ণন, ৬।৭ রাজ। দ্রশরথের রাজ্/শাদনপ্রণালী, ৮ পুক্রার্থে 
রাজ! দরশরথের অশ্বমেধযজ্ঞকল্লনা, ৯ খধ্যশৃঙ্গ বিবরণকীর্তন, ১০ খধ্য- 
শূঙ্গকে আনিবার জগ্য দশরখের প্রতি সুমন্ত্রের উপদেশ, ১১ দশরখের 
খধ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন, ১২ সরযূ নদীতীরে অশ্বমেধ যক্ঞভূমি নি্্াপার্থ 
দশরখের আয়োজন, ১৩ নিমস্ত্রিত রাজগণের অযৌধ্যায় আগমন ও যজ্ঞারস্ত, 
১৪ অখমেধ যজ্ঞ এবং দশরখের দানাদি কথা, ১৫ রাবণবধার্থে দেবগণের 
পরামর্শ ও দশরথের যকজ্ঞভূমিতে বিষুর পরামর্শ, ১৬ নারায়ণের দশরথের 
পুত্রতরগ্রহণে স্বীক।র ও দশরথের যজ্ঞ এবং মহিলাদিগের গর্ভাধান, ১৭ বালী, 
হুপ্রীৰ ও হনুমান্‌ প্রভৃতি বানরগণের উৎপত্তি, ১৮ রাম, লক্ষণ, ভরত এবং 
শত্রত্মের জন্ম ও রাক্ষস-তাঁড়নার্থ বিশ্বামিত্রের অযোধ্যায় আগমন, ১৯ দশ- 


- রথের বিমর্ষ, ২০ বিশ্বামিত্রকে র।মপ্রদানে দশরথের অসম্মতি, ২১বিখামিত্রের 


সহিত রামের গমনে দ্রশরথের স্বীকার, ২২ বিশ্বামিত্রের সহিত রাম ও 
লগণের গমন এবং তীহীদের বল ও অতিবলা নামক মন্ত্রলাভ, ২৩ রাম 


ছি, 


হু 
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৯ 


রামায়ণ 


লক্ষণের সহিত বিশ্বামিত্রের রজনী যাপন, ২৪ তাঁড়কাবধার্থ রামের প্রতি 
বিশ্বামিত্রের আদেশ, ২৫ তাঁড়ক| এবং মারীচের জন্মবিবরণ, ২৬ রামকর্তৃক 
তাড়কাবধ, ২৭ রাঁমকে বিশ্বামিত্র কর্তৃক সংহার অক্ত্রবান, ২৬৫ গৃহীত অন্ত্রা- 
দির আমন্ত্রণ প্রকাঁরাদি, ২৯ সিদ্ধাশ্রম ও বামনাঁবতাঁর বর্ণন, ৩* স্ব 
বধান্তে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ শেষ, ৩১ বিশ্বামিত্রের প্রতি রাম লক্ষণের কর্তব্য 
জিজ্ঞানা, ৩২ কুশবংশবিবরণ, ৩৩ কুশনাভ কর্তৃক ব্রঙ্গদত্তে কন্া| 
সম্প্রদান, ৩৪ কুশনাভের পুত্রলাভবিবরণ, ৩৫ বিশ্বামিত্র কর্তৃক গঙ্গার 
উৎপত্তিবিবরণ, ৩৬ গঙ্গার ত্রিপথগামিনী হইবার কারণ, ৩৭ কার্তিকেয় 
জন্মাদি বিবরণ, ৩৮ সগর রাজার একবাষ্টি সহত্র পুত্রলাভাদি, ৩৯ সগর 
পুত্রগণের পৃথিবী খনন।দি, ৪* কপিলমুনির হুঙ্কারে সগরবংশ ধ্বংস, 
৪১ যজ্ঞনমাধানান্তে সগরের স্বর্গে গমন, ৪২ ভগীরথের ব্রহ্মবর লাভ, 
৪৩ গঙ্গার পাতালগমন এবং সগরপুত্রগণের উদ্ধার, ৪৪ ভগীরথ কর্তৃক 
পিতামহগণের তর্পণ, ৪৫ সাগরমন্থন বিবরণ কথন, ৪৬ ইন্দ্র কর্তৃক 
দিতির গর্ভচ্ছেদ, ৪৭ বিখামিত্রের সথমতিপুর-প্রবেশ, ৪৮ অহল্যা ও 
ইন্দের শপ বিবরণ কথন, ৪৯ অহল্যার শাঁপবিমেচন, ৫* রাগলক্ষমণের 
বাজধি জনকের যজ্ঞভূমিতে গমন, ৫১ বিশ্বামিত্রের পৃথিবী পরিভ্রমণ এবং 
বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন বিবরণ, ৫২ বশিষ্ঠ।শ্রমে বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণ স্বীকার, 
৫৩ বিশ্বামিত্র ও বশিষ্টের কখোপকথন, ৫৪ বিশ্বাখিত্র কর্তৃক শবলাহরণ) 
৫৫ বিশ্বামিত্রের শতপুত্র দাহ, ৫৬ বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের পরাজয়, 
৫৭ বিখামিত্রের তপন্তা, ৫৮ ত্রিশঙ্কুর চওালত্বপ্রপ্তি, ৫৯ বিশ্ব!মিত্রের 
নিকট ত্রিশঙ্কুর আগমন, ৬* বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয় স্ৃষ্টিবিষয়ে সঙ্কল, 
৬১ অন্বরীষ রাজার যজ্জীয় পশুহরণ, ৬২ অন্বরীষের যজ্ঞ ফল- 
প্রাপ্তি, ৬৩ বিশ্বামিত্রের খধিত্ব লাভ, ৬৪ রস্তার শৈলীভাব প্রাপ্তি, 
৬৫ বিখবামিত্রের ত্রা্মণ্য লাভ, ৬৬ জনকের “হরধনু প্রাপ্তিবিবরণ, 
৬৭ রাম কর্তৃক হরধনুর্ঙ্গ, ৬৮ দশরথের নিকট দুতাগমন, ৬৯ দশরখের 
মিথিলাধাত্র॥ ৭* জনকের নিকট কুশধ্বজের আগমন, ৭১ জনকের 
আত্মবংশ।বলী কখন, ৭২ ভরত এবং শক্রপ্রকে কুশধ্বজের কন্যাদ।ন স্বীকার, 
৭৩ রামচন্ত্রাদির বিবাহ, ৭৪ দশরথের অযোধ্যাযাত্র| ও পথিমধ্যে পরশু- 
রামের দর্শন, ৭৫ রাম ও পরশুরাম সংবাদ, ৭৬ পরশুরামের দর্পচ্ণ, 
৭৭ পুত্রবধূর সহিত দশরথের অযোধ্যাপ্রবেশ ও ভরের মাতুল[লয়-যাত্র।। 
অধৌধ্যাকাণ্ড-_-১ মর্গে রামকে যৌবরাজ্যাভিষেকার্থ দশরথের স্বল্প, 
২ দশরথ এবং নিমন্ত্রিত রাজগণের কখোপরুখন, ৩ দশরখের নিকট 
রামচন্দ্রের আগমন, ৪ রামের অন্তঃপুরে গমন, ৫ রাঁম এবং দশ্রখের 
নিকট বশিষ্ঠের গমন, ৬ রামের বিঞু উপান|। ৭ ধাত্রী মুখে মস্থরার 
অখোধ্যাসজ্জার কারণ শ্রবণ, ৮ কৈকেয়ী এবং মস্থরার কখোপকথন, 
ঈ কৈকেয়ীর ক্রোধাগ।রে প্রবেশ,১* ক্রোধাগ।রে দশরথের প্রবেশ,১১ কৈকে- 
যীয় রামনির্র্বদন এবং ভরতাভিষেকের বরপ্রার্থনা, ১২ দশরথের বিলাপ, 
১৩ দ্শরথ এবং কৈকেয়ীর কথা, ১৪ রামকে আনিবার জন্য কৈকেয়ীর 
আদেশ, ১৫ সুমন্ত্রের রাঁম সমীপে গমন, ১৬ সুমন্ত্ের প্রতি দশরথের আদেশ, 
রামের পিতৃনমীপে গমন, ১৮ রামের নিকট কৈকেয়ীর বরের কথা প্রকাশ, 
১৯ লক্ষণের সহিত রামের মাতৃদমীপে গগন, ২* রামের বনগমনকথ! 
শুনিয়া কৌশল্যার বিলাপ, লক্ষণের ক্রোধ এবং রামের প্রতি কৌশল্যার বন- 
গমননিষেধ, ২২ কৌশল্য। এবং লক্রণকে রামের ধর্শগদেশ, ২৩ ভরত 
উদ্দেশে লগ্রণের ক্রোধ, ২৪ রাম.ও কৌশল্যার উক্তি প্রত্যুভতি, ২৫ কৌশল্যার 


 মঙ্গলাচরণ ও রামের নিজপুরে গমন, ২৬-৩*.রামচন্দ্রের সহিত ব্নগমনের 


জন্য সীতার আদেশলাভ। ৩১ লক্ষ্ম্ণের বনানুগমনে অ 
ত্রাহ্মণদিগকে ধনবিতরণ, ৩৩ পিতৃদর্শনার্ঘ রামের গমন, ৩৪ 
দশরথের বিলাপ, ৩৫ কৈকেয়ীর প্রতি সুমন্ত্রে ভৎ “দনা, ৩৬ কৈকেয়ী এবং 
দশরথের উক্তি ও প্রত্যুক্তি, ৩৭ রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতার বলপরিধাঁন সু 
৩৮ দূশরথের বিলাপবাক্য, ৩৯ রামকে মুনিবেশধারী দেখিয়! দশরৎে রং 
বিলাপ, ৪* বনযাত্রায় পৌরগণের বিল।প। ৪১ অন্তঃপুরনিবাসিনী ্ীণের 
বিলাপ,৪২ কৈকেয়ীকে ভন! করিয়া দশরখের বিলাপ,৪৩ কৌশশ্যাধিলাপ, রঃ 
৪৪ কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার আশ্বাসবাক্য, ৪৫ পুরঝ্পিগণের গৃহে 
প্রতিগমনার্থ রামচন্দ্রের অনুরোধ, ৪৬ তমসা তীরে রামের রাত্রিযাপন, 
৪৭ পুরবাসীদ্িগের প্রত্যাগমন, ৪৮ পুরবাসীদিগের বিল৷গ, ৪৯ রামের: ৃ 
কোশল প্রদেশ প্রান্তে গমন, ৫০ রামের গুহকের সহিত সাক্ষাৎ, ৫১ গুহক : 
এবং লক্ষণের কখোপকথন, ৫২ রামের গঙ্গার পরপারে গমন, ৫৩ রামের. 
খেদ এবং লক্ষণের আশ্বাস দান, ৫৪ রামের ভরদ্বাজ সমীপে গঘন, 
৫৫-৫৬ রামের চিত্রকুট ও বালীক্কি সমীপে গমন, ৫৭ স্ুমন্ত্রের মুখে রাম, 
বৃত্তান্ত শ্রবণে দশরখের বিলাপ, ৫৮-৫৯ দশরখের পুনর্বিলাপ, ৬* কৌশল্য না 
বিলাপ* ৬১ দশরথের গতি কৌশল্যার পরুষোজি, ৬৩ দ্রশরথ .কর্তৃক 
কৌশল্যার প্রসাদসাধন, ৬৩-৬৪ দশরখের খষিকুমারবধ বৃত্তান্ত: 
বর্ণন, ৬৫ দশরথের মৃত্যু এবং তজ্জন্য রাণীদিগের বিলাঁপ, ৬৬ তৈল- এ 
দ্রোণীতে দশরথের মৃতদেহস্থাপন, ৬৭ ব্রাক্মণদিগের রাজ্যবিষয়ক চিন্তা, 
৬৮ ভরতকে আনিবার জন্য দূতপ্রেরণ, ৬৯ ভরতের স্বপ্নদর্শন ও তৎবৃভান্ত সু 
কথন, ৭* ভরতের অযোধা| যাত্রা, ৭১ ভরতের নিজপুরী প্রবেশ, টু 
৭২ পিতার ৃত্যুরবণে ভরতের বিলাপ, *৩-৭৪ কৈকেয়ীকে ভরতের 
ভৎস'না, ৭৫ কৌপলার সহিত ভরত শক্রুপ্নের কখোপ্রকখন, ৭৬-৭৭ ভরত্বের 
পিতৃপ্রেতকাধ্য, ৭৮ কুজাকে তাড়না এবং কৈকেয়ীকে ভতস'ন|, ৭৯ রাজ্য- ্ ্ 
গ্রহণে ভরতের অস্বীকার, ৮০-৮১ রামকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্ত তরতের 
আদেশ, ৮২-৮৩ রাম দর্শনার্থ ভরতের সেন! সহ বনযাত্র। ৮৪-৮৮ ভরত. 
এবং গহক চওালের কথোপকথন, ৮৯ ভরতের সসৈন্যে নদী রন : 
৯*-৯১ ভরদাজ সমীপে ভরতের গমন, ৯৪-৯৫ চিত্রকুটে সীতা ও রাসের 
কথোপকথন, ৯৬-৯৭ ভরতের সৈন্য সমুডূত শব্দ শুনিয়! রাম লক্ষণের কথাঃ রহ. | 
রাম দর্শনার্থ ভরতের প্রবেশ, ৯৯ রামকে দেখিয়। ভরতের খেদ, ১০০ ভরতকে 
রামের কুশলভিজ্ঞাসা, ১০১-১০২ রামচন্দ্র ও ভরতের. কথোপকথন, 
১০৩ পিতার সৃত্যুসংবাদে রামচক্দ্রের বিলাপ, ১০৪ রামের সহিত 
কৌশল্যাদির সাক্ষাৎ ১০৫-১০৭ রম এবং ভরতের রাঁজ্যবিষয়ক কথা, 
১০৮ রামের প্রতি জাবালির ধন্মকথা, ১০৯ জাব[লির প্রতি রামের উক্তি) ্ 
১১০-১১১ বশিষ্ঠ কর্তৃক লোকোৎপত্তিকথ, ১১২ ভরতকে রামের পাছুকা- 
দান, ১১৩ ভরতের প্রত্যাগমন, ১১৪ গুরুকে রাজাভার প্রদান, ১১৫ ভব. 
তের নন্দীগ্রামে গমন, ১১৬ চিত্কুটে রাম এবং কুলপতির কথা, ১১ ৭. টা 
৯১৯ অত্রিমুনির আশ্রমে গমন। রি. 
অরণ্য কাঁও-__১ম সর্গে রামের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, ২ রী রাস 
ক্রোড়ে সীতাকে দেখিয়। লক্ষ্পণের বিক্রমপ্রকাশোদ্যোগ, ৩ রাম ল্্ণের 
রি বিরাধের ঘে।রতর যুদ্ধ, ৪ বিরাধবধ, ৫ শরভঙ্গের অগ্নিতে ত প্রবেশ, 
৬ খষিদিগের রাক্ষনবধপ্রার্থনা, ৭ রাম লঙ্গ্মণের হতাক্ষা শ্রমে গমন, 
৮ সতীক্ষের কাছে রামচন্রের. দণ্কবনে গমনাজঞা গ্রহণ, রাম লক্মণ ও. | 


লীতার দণ্ডকবনে প্রবেশ, 
নিকট স্তীক্ষমুলির সরোবর বিবরণ কথন, ইন্থলবাঁতাপি কথা এবং 
'অগস্তোর মাহাজ্মাকীর্ভন, ১২ অগন্তের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ এবং 
সাহার নিকট হইতে অস্্লাত, ১৩ রামচন্দ্রের মহিত অগস্ত্যের কথা, 
৯৪ রামচন্দ্রের সহিত জটাধুর সাক্ষাৎ, ১৫ পঞ্চবটা বনে রামের বাঁস, 
১৬ লক্ষ্পণের হেমন্তবর্ণন, ১৭ রামের সহিত রাক্ষনী শূর্পণখাঁর কথা, 
১৮ লক্ষ্মণ কতৃক শুর্পনখ।র নাসাকর্ণছেদন, ১৯ রামলক্ষ্রণকে বধের জন্য 
খরের চতুর্দিশ রাক্ষন প্রেরণ, ২* চতুর্দশ বাক্ষনের মৃত্যু, ২১ খরের প্রতি 
২. শূর্পধণীর তিরক্কার, ২২ খরের যুদ্ধঘাত্রার উদ্যোগ, ২৩ রামের নিকট 
র্ খরের গমন, ২৪ বুদ্ধার্থ রামের গমন, ২৫২৬ দূষণ এবং রাক্ষমসেন। বধ, 


৪ (২৭ ত্রিশিরাবধ, ২৮--৩* খরের সংহার, ৩১ খর-দুষণের ম্ৃতাতে রাবপের 


্ মহাক্রোধ, ৩২ রাবণের মাঁরীচা শ্রমে গমন, নীতাহরণের কল্পনা! এবং মারীচ 
কর্তৃক নিবারিত হইলে রাবণের পুনরায় গমন, ৩৩ রাবণকে শূর্পনখাঁর 
র  ভর্লনা, ৩৪ রাঁবণের ক্রোধ, ৩৫ মীরীচের আশ্রমে রাঁবণের পুনর্গমন, 
. ৩৬--৩৯ মারীচ কতৃক রামচন্দের বিক্রমপ্রকাশ, ৪ সীতাহরণ সম্বন্ধে 
 ব্লাবণের কথা, ৪১ রাবণের প্রতি রাক্ষম মারীচের ভর্খসনা, ৯২ রাবণের 
কথায় মুগরূপ ধরিয়। মারীচের দণ্ডকত্রমণ, ৪৩ মৃগরূগী মারীচবধধর্থ রামের 
চা যাত্রা» ৪€ সীতার কটুক্তিতে রা রামের উদ্দেশে 1 লগ্্পণের যাত্রা, ৪৬ সীত।র 
কাছে ছদ্মবেশী রাবণের দি আগমন, ৪৭-৪৮ সীতাদেবীকে রাবণের 
. প্রলোভন- -প্রদর্শন, ৪৫ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রাবণ এবং 
টার যুদ্ধ, ৫২ রাবণের রথ হইতে সীতার অলঙ্কার নিক্ষেপ, ৫৩ রাবণের 
প্রতি সীতার ক্রোধোক্তি, ৫৪ অশৌকবনে সীতাঁকে রাখিয়া রাবণের অন্তঃপুরে 
: গমন, «৫-৫৬ রাবণের প্রতি সীতার ভর্খ লনা, ৫৭ মারীচকে বধ করিয়। 
রামের কুটারাভিমুখে গমন, ৫৮-৫৯ কুটারে মীতাদেবীর অদর্শন, ৬০-৬৪ পথি 
মধ্যে মীতানিক্ষিপ্ত চিহ্ন নেখিয়। রামের বিলাপ, ৬৫-৬৬ রামের প্রতি 
ক্ষণে সান্তনাবাকা, ৬৭-৬৮ মৃতকল্প জটায়ু মুখে রামের সীতা বৃত্তান্ত 
বণ, ৬৯-৭৩ রামলগ্্ণ কর্তৃক কবন্ধের বাহুদ্বয় কর্তন, ৭৪ রাম লক্ষণের 
পম্পা। সরোবরে গমন এবং শবরীর সহিত সাক্ষ[ৎ,৭৫ খধ্যমূক পর্বতে গমনার্থ 
মণ সহিত রামের মন্ত্রণ। | 
টু ্ কিক্িন্ধ্যা কাঁ৩__১ম সর্গে রামের বস্তবর্ণন এবং প্রিয়াবিচ্ছেদে 
| বিলাপ, ২ রামলক্ষ্মণ দর্শনে মন্ত্রিদহ স্ুগ্রীবের পরামর্শ, ৩ ভিক্ষুবেশে 
নামের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, ৪ রামলক্ষ্পণকে পৃষ্ঠে করিয়! হনুমানের 
কাপ গমন, ৫ স্প্রীবের নিকট হনুমান্‌ কর্তৃক রামের পরিচয়দান, 
৬১০ সীতাউদ্ধারে স্গ্রীবের প্রতিজ্ঞ এবং বালিবধে রামের প্রতিজ্ঞা, 


৫৩-৫১ 


সহিত স্ুপ্রীবের যুদ্ধধাত্রা, পরাজয় এবং পলায়ন, ১৩-১৪ ন্ুপ্রীবের পুনরধ্ধার 
্ যাত্রা, ১৫ বালী যুদ্ধ করিতে যাইবার কালে যুদ্ধনিবৃত্তি বিষয়ে তার।র 
(নিষেধ, ১৬ বালী ও সুগ্রাবের তুমুল যুদ্ধ, ১৭ রামবাণে বিদ্ধ হইয়! বালীর 
পতন, ১৮ বালীর প্রতি রামের উপদেশ, ১৯-২২ স্বগ্রীবের হস্তে অঙ্গদকে 
দিয় বালীর প্রাণত্যাগ, ২৩ তারার খেদ, ২৪ রাম, লক্ষ্রণ ও সুত্রীবের 
ধর, ২৫ বালীর উর্ধদেহিক ক্রিয়ামম্পন, ২৬ সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, 
২৭ রামের বিলাপ শুনিয়া লক্ষণের তত্প্রতি সান্ত্বনা» ২৮ সীতার বিরহে 
রাখের বিলাপ, ২৯ স্ুশ্রীব কর্তৃক নীলের প্রতি সৈম্যসংহর আদেশ, 
চি শারদীয়া নিশ! দেখিয়া সীতার বিহনে রামের বিলাপ এবং শরঘ্র্ণনঃ 


১৯১৭ 


১১ রাম কর্তৃক ছুন্দুভি অঙ্গরের অস্থি-নিক্ষেপ এবং সপ্ততাল ভেদ, ১২ বালীর 


১* রামের রাক্ষদবধহেতু কথন, ১১ রামের 


১৩৩ 


৩১ স্থখ্রীবের নিকটে লক্ষ্পণাগমনের সংবাঁদপ্রেরণ, ৩২ লক্ষ্পণকে তুদ্ধ 
দেখিয়া স্বগ্রীবের চিন্তা, ৩৩ লক্ষণ সন্িধানে তারাকে প্রেরণ, ৩৪ কুগ্রীবকে 
লক্ষণের ভতমনা, ৩৫ লক্ষণের প্রতি তারার সান্তনা, ৩৬ লক্ষণ প্রশস্ত 
হইলে তাহার সহিত হুত্রীবের কথোপকথন, ৬৭ সেনাসংগ্রহের জন্য হণীবের 
দূত প্রেরণ, ৩৮ লক্ষণের সহিত স্ু্রীবের রামচন্দরদর্শনে গমন, ৩৯ রামের 
নিকটে বানর-সেনা-সমাগম, ৪০-৪৩ চতুর্দিকে সীতা অন্েষণের জন্য 
দূত প্রেরণ, ৪৪ হনুমান্‌কে রামের অভিজ্ঞানানুরীয়ক দান, ৪৫ সকল 
বানরের প্রতি স্থগ্রীবের আদেশ, ৪৬ রামের কাছে স্ুগ্রীবের পৃথিবী বৃত্তান্ত 
বর্ণন, সীতার সন্ধান না পাঁইয়। বানরগণের প্রত্যাবর্তন, 
৪৯-৫১ হনুমণ্ড প্রভৃতির ময়দানবের মায়ায় বিমোহিত হইয়! বিলের মধ্যে 
তপশ্ষিনীর সহিত সাক্ষাৎ, ৫২ হনুমান।দির বিলনিক্ষসণ। ৫৩-৫৫ দীতার 
সপ্ধান না পাইয়! অঙ্গদাদির প্রায়োপবেশন, ৫৬ বানরগণের সহিত সম্পাতি 
পক্ষীর সাক্ষাৎ ৫৭-৬৩ সম্পাতির নিকট মীতার সম্ধানলাভ, ৬3 সমুদ্র- 
তীরে বানরগণের গমন, ৬৫ বাঁনরগণের নিজ বিক্রমবর্ণন, 
কর্তৃক হনুমানের জন্মবৃত্তান্তকথন, ৬৭ হনুম।নের কলেবরবৃদ্ধি। 

স্থন্দরকাও্_-১ম সর্গে মহেন্দ্রগিরির উপর হইতে হনুমানের লক্ষ 
প্রদান, এবং সিংহিকার উদর ভেদ ও চিত্রকুটতটে পতন, ২-৫ হনুমানের 
রাক্ষমী রূপধারিণী লঙ্কাপুরীর সহিত যুদ্ধ, ৩-১১ রাঁবণের অন্তঃপুরে হনুমানের 
প্রবেশাদি, ১২-১৩ অশোকবনে হনুমানের সীতাদেবীর অন্বেষণ, ১৪-১৫ রাম- 
কথিত চিহ্ানুসারে হনুমানের সীতাদেবীর নিকট গমন, ১৬-১৭ সীতার 
দুরবস্থ। দেখিয়! হনুমানের থেদ, ১৮-১৯ হনুমানের, পরে সীতার রাবণদর্শন, 
২০ মীতার প্রতি রাবণের উক্তি, ২১ রাবপের কথায় সীতার প্রত্যুত্তর, 
২২ রাবণ ও সীতার উক্তি ও প্রত্যুক্তি, ২৩-২৪ সীতাকে রাক্ষপীদিগের 
উপদেশদান ও কটুবাক্য কথন, ২৫-২৬ বাঁক্ষপীগণের ভর্থসনায় সীতার 
পরিদেবন, ২৭ ত্রিজট। রাক্ষমীর স্বপ্নবৃত্তাস্তকথন, ২৮-২৯ সীতাঁর বেণী 
সাহায্যে উদ্বন্ধনের উদ্যোগ, ৩* সীতার তাদৃশী অবস্থ। দেখিয়া হনুমানের 
চিন্তা, ৩১-৩৩ সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ, ৩৪-৩৮ সীতার নিকট 
হইতে অভিজ্ঞান মণি লইয়া হনুম(নের গমনোদ্যোগ, ৩৯-৪* গমনোদ্যত 
হনুমানের সহিত সীতার পুনরায় কখা, ৪১ হনুমানের প্রমোদবনভগ্রন, 
৪২ হনুমানের সহিত রাঁক্ষসদিগের ঘোরতর সংগ্রাম, ৪৩ হনুমান্‌ কর্তৃক 
চৈত্য গ্রাসাঁদধবংদ, ৪৪ জান্ববানের যুদ্ধ এবং মৃতু, ৪৫ মন্ত্রিহতদিগের 
সহিত যুদ্ধ এবং মৃতু, ৪৬ বিরূপাক্ষা্দি পঞ্চ সেনাপতির যুদ্ধ এবং মৃত্যু, 
৪৭ অক্ষয়কুম।রের বুদ্ধ এবং মৃত, ৪৮ ইন্দ্রজিতের নহিত হনুমানের যুদ্ধ 
এবং তৎকর্ৃক আবদ্ধ হইয়া হনুমানের রাঁবণরাজের মভাঁয় গমন, 
৪৯-৫১ হনুমানের বধার্থ রাবণের আজ্ঞা, ৫২ রাবণের প্রতি 'বিভীষণের 
৫৩ হনুমানের লাঙগুল পোড়াইবার জন্য রাবণের আদেশ, 
৫৪ হনূমৎ কর্তৃক লঙ্কাদগ্ধ, ৫৫-৫৬ লঙ্কাদীহ করিয়া সীতার সহিত 
হনুমানের পুনরায় সাক্ষাৎ হনুমানের মহেন্দ্রপর্বতে গমন, 
৫৮-৬* বানরগণের নিকটে হনুমানের সমরবৃত্বান্ত কথন, 
গণ কর্তৃক মধুবন ভঙ্গ, ৬৪-৬৮ রামচন্দ্রের নিকট হনুমৎ কর্তৃক জানকী 
প্রদত্ত অভিজ্ঞ।নাদি দাঁন। 

লঙ্কাকাঁগ-_-১ম সর্গে হনুমানের নিকট সীতার বৃত্তান্ত শুনিয়! 
রামচন্দ্রের বিলাপ, ২ সেতুবন্ধনের জন্য রামের গ্রতি স্থগ্রীবের উপদেশ, 
৩ হনুমান্‌ কর্তৃক লঙ্কার দুর্গাি বর্ণন, ৪ রাম, লক্ষ্রণ ও বানরগণ্র 


৪৭-৪৮ 


৬৬ জান্ববান্‌ 


উক্তি 


৫৭ 


৬৯-৬৩ বানর- 


রামায়ণ মি 
সমুদ্রনর্শন। ৫ রামের বিলাপ, ৬ রাবণের উক্ত, ৭-৮ ছুর্দাতত্রীদিগের 
নানারপ ছুমন্ত্রণা, বিভীষণের মন্ত্রণ1, রাবণের গর্বোক্তি, ১১-১৩ রাবণ 
এবং প্রহস্ত।দির উক্ভি প্রতুাক্তি, ১৪ বিভীষণের উক্তি, ১৫ ইন্দ্রজিৎ 


এবং বিভীবণের কথা, ১৬ বিভীবণের রাঁবণকে ত্যাগ, 
রামের নিকটে গমন, ১৮ বিভ 


১৭ বিভীষণের 
ভীষণ যন্বন্ধে স্থুগ্রীব এবং রামের কথা, 
১৯ রাম ও বিভীষণের মিলন, ২০ রাবণ কর্তৃক বানরসৈহ্য মধ্যে শুক 
নামে দুতপ্রেরণ।. ২১-২২ রামের সেতুবন্ধনদি, ২৩ রামের স্নিমিভ্ত 
দর্শন, ২৪ শুকের মুক্তি ও রাবণপভায় যাত্রা, ২৫ শুক এবং সারণের 
গোপনে বানরসংখ্যনির্ণয়।র্থ তৎপরতা, ২৬-৩০ রামের সৈম্ত জ।নিবার 
জন্য রাবণের পুনরায় অন্য চরপ্রেরণ, ৩১ রাবণ কর্তৃক সীতাকে মায়! 
দ্বারা রামের মুণ্ড এবং ধন্ুরাদি প্রদর্শন, ৩২ রামের মায়ামুগ্াদি দেখিয়। 
মীতার বিল।প, ৩৩-৩৪ সরমা এবং সীতার কথা, ৩৫ রাবণের প্রতি 
মাল্যবানের হিতোপদেশ্, ৩৬ লঙ্ক। রক্ষার জন্য প্রহস্তাদির প্রতি রাঁবণের 
উক্তি, ৩৭ রামচন্দ্র কর্তৃক মেনাসমবেশ, ৩৮ রামের সুবেল পর্বতী- 
রোহণ, ৩৯ রামচন্দ্রের স্ুবেল পর্বত হইতে লঙ্ক॥দর্শন, ৪০ স্ুগ্রীবের 
রাবণের সহিত যুদ্ধ, ৪১ সগৈন্ত রাম কর্তৃক লঙ্কাবেষ্টন, ৪২ যুদ্ধ!রস্ত, 
৪৩ বানর ও রাক্ষনসেনার সহিত বুদ্ধী, ৪৪ অঙ্গদ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎবিজয়, 
৪৫ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক রামলক্ম্রণের বন্ধন, 
৪৭-5৮ ত্রিজটার সহিত 
৪৯ লক্ষ্মণের অবস্থা দে 


৪৬ বানরসৈন্যের বিষাদ, 
বিমানারোহণে সীতার রামের অবস্থাদরশন, 
খিয়। রামের বিলাপ, ৫ গরুড় স্পর্শে রামলক্মণের 
নাগপাশংন্ধন হইতে মুকিনাঁভ, ৫১ ধুত্রাক্ষের যুদ্ধবাত্র॥/ ৫২ ধূতজাক্ষবধ, 
৫৩-৫৪ বজদংষ্রের বুদ্ধবাত্র( এবং বধ, ৫৫-৫৬ অকম্পনের যুদ্ধধাত্র! 
এবং বধ, ৫৭ গ্রহত্ডেন বুদ্ধষাত্রা, ৫৮ গ্রহস্তবধ, ৫৯ রাবণের যুদ্ধষাত্র| 
এবং পরাজয়, পরে ৬* কুপ্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, 
৬১ রামের নিকট বিভীষণ কর্তৃক কুন্তকর্ণের পরিচয় দান, ৬২ রাঁবণ ও 
কুস্তকর্ণের কথা, ৬৩ রাবণের প্রতি কুস্তকর্ণের ভ্্সনা, ৬৪ সহদেবের 
৬৬ কুস্তকর্ণের স্ুগ্রীবকে লইয়| 
তাহার নাপিকা ছেদন, ৬৭ কুস্তকর্ণের 
পুনরায় যুদ্ধে প্রবেশ এবং রাম কর্তৃক কুন্তকর্ণ বধ, ৬৮ কুস্তকণ্ণ বধে 
রামের বিলাপ, ৬৯, নরান্তক বধ, ৭* দেবাত্তক, মহোদর এবং 
ত্রিশিরাদি বধ, ৭১ অতিকায় বধ, ৭২ লকঙ্কাপুরী রক্ষার্থ রাবণের বিশেষ 
সজ্জা, ৭৩, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে গমন ও জয়লাভ; ৭৪ হ্নুম|নের ওষবি- 
পর্বতীনয়ন, ৭৫ বানরগণ কতৃক লঙ্কাদাহ, ৭৬ অকম্পনাদির বিনাশ, 
নিকুস্তের বিনাশ, . ৭৮ মকরাক্ষের যুদ্ধযাত্রা, ৭৯ মকরাক্ষ বধ, 
৮০ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়ানীতাবধ, ৮১-৮২ নিকুস্তিল! যজ্ঞার্থ ইন্দ্রজিতের 

স্কাপুরা প্রবেশ, ৮৩ হনুমানের মুখে সীতাবধের কথা শুনিয়! রামের 
বিলাপ, ৮৪ ৯১ লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ, ৯২ রামের নিকট লক্ষ্মথাদির 
আগমন, ৯৩ ইন্দ্রজৎ বধ শুনিয়। রাবণের বিলপ, ৯৪-৯৫ লঙ্কাপুরে 
্ত্রীদিগের বিলাপ, ৯৬-১৯১ লক্ষণের শভিশেল, ১০২ হনুমান্‌ কর্ভৃক 
ওষধি পর্বতানয়ন এবং লক্ষ্মণের শেলসোচন ও মোঁহনাশ,  ১০৩-১০৬ পুন- 
রার রাবণের যুদ্ধে গমন এবং রাম ও রাবণে মহাবুদ্ধ। ১০৭ রামজয়ন্ুচক 
নিমিত্তের প্রাছুর্ভীব, ১০৮ রাম রাবণে দ্বৈরথ যুদ্ধ, ১০৯-১১১ ব্রহ্ধান্ত 
দ্বার রাম কর্তৃক রাবণবধ,. ১১২ বিভীষণের বিলাপ, ১১৩ মন্দে।দরীর 


অন্তঃপুরে প্রবেশ, 


সংরস্তোক্তি) 
লঙ্কীপ্রবেশকালে স্ুত্রীৰ কর্তৃক 


৬৫ কুস্তকর্ণের যুদ্ধে গমন, 


কর্তৃক লবণ বধ, ৮৩ মথুরারাজ্য স্থাপন এবং শাসন, ৮৪-৮ 


বিলাপ ১১৪ বিভীষণের রাজ) ভিষেক, ১১৫ হনুমানের মুখে. সীতার [ 


দ্ধজয়ের সংবাদ শ্রবণ, ১১৬ রাচন্দ্রের নিকট শু সংবাদ 
১১৭ সীতার প্রতি ঝমের কঠোর উক্তি, ১১৮, সীতার তত পরী 
১১৯ ত্রগ্মাদি কর্তৃক সীতার বিশুদ্ধিতা কথন, ১২* রামের সীতাঁদে 
পুনরায় গ্রহণ, ১২১ মহাদেব কর্তৃক দর্শিত দশরথের সহিত 
কখেপকথন, ১২২ ইন্দ্র কর্তৃক অমৃতষিঞ্চনে বানরসৈস্তের পুনজীঁব 
১২৩-১৩* পুষ্পকারোহণে রামের অযোধ্যাযাত্রা, ভরদ্বাজ ও গুহ. 
সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ । / 

উত্তরকাঁও-_১ সর্গে রামের রাজ্যাভিষেক এবং রি 
সহিত কখোপকথন, ২-৩ কুবেরের জন্স, তপস্তা, ত্রহ্মগৌরব ল।ভ এ 
লঙ্কায় বান, ৪-৫€ অগস্ত্যকর্তৃক রাক্ষনদিগের উৎপত্তিবিবরণ-কথ 
৬-৮ দেবগণের মহাদেবের নিকট গমন, মহাদেবের আদেশে দেব 
বিঞুসমীপে গমন, রাক্ষদগণের স্বরলোকে যুদ্ধধাত্রাঃ হথমালী ক 
মাল্যবান্‌ পরজিত হইয়। পাঁতালে পলায়ন, ৯ স্ুমালিকন্ার বিশু 
নিকটে গমন এবং তদ্গর্ভে রাবণাদির জন্মঃ ১* রাবণাদির ত 
১১ লন্মবর রাবণের 2৭ ১২ রানণের রাজ্যাভিষেক এবং ইতর 


জয়, ১৭ রাবণের টি বেদবতীর পা ১৮ রাবণের সংবর্ত সা টি 
যাত্রা, ১৯ রাবণকে অনরণ্যের অভিশ।প প্রদান) ২০-২২ নারদের উ উপ- 
দেশে যের সহিত রাবণের বুদ্ধ, ২৩ রদাতলে প্রবেশ করিয়া রাবণ 
যুদ্ধ, ২৪ রাঁবণের বলৈেদমীপে গমন, ২৫ রাবণের স্থধ্যলোকে জয় 
২৬ রাবণের মান্ধ।তার সহিত যুদ্ধ সখ্যলাভ, ২৭ রাবণকে পিতামহে 
উক্তি ও বরদান, ২৮ রাবণের পাতালে কপিলদর্শন, ২৯ রাবণের: লঙ্কা ও 
গরবেশ এবং পতিশোকসন্তপ্ত। স্র্পণখার প্রতি দণ্ডকারণ্যে যাইবার আট 
৩০ ইন্দ্রভিংকে রাবণের দর্শন, রাবণের মধুবনগমন এবং মধুর সা 
মৈত্রীকরণ, ৩১ রাবণকর্তৃক রস্ভাধর্ষণ, : ৩২-৩৪ ইন্দ্রকে লইয়। ইন্জু 
লঙ্কাপ্রবেশ, ৩৫ ইন্দ্রের মুক্তি ও অহল্যার বৃত্তান্তকথন, ৩৬-৩৮ 


অজ্জরনের যুদ্ধাদি কথন, ৩৯ বাগীর লহিত রাবণের & 
৪-৪১ ইনুমানের জন্মনৃত্বাস্ত কথন, ৪২ বালী ও স্থগ্রীবের জ 


কথন, ৪৩-৪৫ রামের প্রতি রাবণ-বনৎকুমার সংবাদকথন, ৪৬. 
শ্বেতদ্বীপগমনকথন, ৪৭ রানের রাজচব্যাকখন, ৪৮-৪৯ রাজগণের 
রাজ্যে গমন, ৫* বানর ও রাক্ষসদিগের স্স্থানে গমন, ৫১ পুষ্গাকর 
আগমন, ৫২ সীতা ও রামের অশোকবনবিহারবর্ণন, ৫৩-৫৫ সীতার ত 
বাদ শুনিয়া লঙ্্মণের প্রতি সাত বর্জনার্থ রামের আদেশঃ ৫৬-৫৮ ব| 
তপোবনে লক্্ণকর্তৃক সীতাবর্জন, ৫৯ বা্পীকির আশ্রমে সীতার গম 
৬-৬১ হুমন্ত্র ও লক্ষণের কখেপকথন, ৬২ রামসমীপে লঙ্ষ্মণের 
৬৩-৬৪ কাঁধ্যর্থী প্রকৃতি গ্রভ্তিকে আহ্বানার্থ লক্প্মণের প্রতি: 
আদেশ, ৬৫-৬৭ লক্ষ্ণকে রামের নিমি বশিষ্ঠ বৃতাস্ত কথন, ৬৮-৬৯ 
উপাখ্যান কথন, ৭০-৭১ রামসমীপে সারমেয়ের গ্রমন, ৭২ গৃশ্র-উ 
ব্যবহার, ৭৩-৭৫ শত্রদ্বের প্রতি রামের লবণ বধার্থ আদেশ, ৭৬- 
ঘ্বের অভিষেক, ৭৮-৭৯ বাল্মাকির আশ্রমে সীতার প্রসব, বালী 
কুশ এবং লবের নামকরণ, ৮* মান্ধাতার উপাখ্যান, ৮১-৮ং 


আশ্রসে শক্রত্বের রামচরিত শ্রবণ) ৮৬-৮৭ সৃতপুন্র মহ কো 
রামনমীপে জাগমন।  ৮৮-৯১ রামকর্ভৃক তপোরত_ সশুকের 
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৯২৯৫ দোপাধ্যান কথন, ৯৬-৯৭ অশ্বমেধ যজ্ঞের তাৰ, ৯৮-৯৯ বৃত্র- 

বব ইন্দ্রাশ্বথমেধবর্ণন, ১০*০-১*৩ ইলোপাখ্]ান, ১০৪-১০৫ রামের 

নৈমিষারণ্যে গমন, ১০৬ রামষজ্ঞে সশিষ্য বাক্মীকির আগমন এবং কুণী- 

লবের রামায়ণগান, ১*৭-১*৮ কুণীলবকে সীতা পুত্র জানিতে পারিয়। 

ন সীতাকে আনয়নের জন্য দূতপ্রেরণ, ১০৯-১১০ রামসভায় সীতার আগমন 
এবং সীতার পাতালে প্রবেশ, ১১১ মহীর প্রতি রামের সন্রোধোক্তি, 
১১২ কৌশল্যাদির দেহত্যাগ, ১১৩-১১৪ রাঁমসমীপে যুধাজিৎপুরোহিত 
গর্গের আগমন, ১১৫ অঙ্গদ ও চন্রকেতুর রাঁজ্যাভিষেক, ১১৬-১১৭ রামের 
নিকট তাপনরূপ কালের আগমন, ১১৮ দুর্বার আগমন, ১১৯ রামের 
লক্ষ্মণবর্জীন, ১২ কুশীলবের অভিষেক, ১২১-১২৩ বানর, রাক্ষন এবং 
পৌরাদ্ির সহিত রাঁমের মরযূপ্রধেশ, ১২৪ রাঁমায়ণ-মাহীত্্য। ্‌ 

 রামার়ণীয় (ভরি) রামার়ণ-সন্বন্ধীয়। 

 রাার্ধ্য ( পুং) ধর্মোপদেশক আচার্যাভেদ। 

রামালিঙ্গনকাম (পুং) রামাণামালিঙ্গনস্ত কামোহভিলাযো 

. ষম্মাৎ। রক্তাক্্রান, পুষ্পবৃক্ষ, রক্তঝণাটী। (রাজনি*) 

টিন (পুং) রামাবক্ষোজয্বোঃ স্ত্রীস্তনরোরুপমা 

 ষত্র। চক্রবাক। (রাজনিৎ) 

চি বামাবামাজি, ঘাতক (পু) অশোকবৃক্ষ। (রাঁজনিণ) 

' ব্রামাশ্রীম, ১ ১ অমরকোষটীকা প্রণেতা। ২ তত্বচন্দ্রিকা ও 

্ . ব্রঙ্গনুত্রবৃন্তিরচরিতা। ইনি নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য । ৩ তুর্গা- 

মাহাত্মাটাকাপ্রণেতা । ৪  ছুর্জনমুখচপেটিকারচয়িতা। 

৫ প্রভাঁকরপরিচ্ছেদ নামক ব্যাকরণ প্রণে তা। 

নু রামাশ্রম আচার্য, রামামণটাকারচদিতা। 

প্লামাস, বোশ্বাইপ্রেমিডেন্দীর মহীকাস্থাবিভাগের অন্তর্গত 

একটা সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারগণ সুপলমান ) তাহার৷ 

 বড়োদা রাজকে কর দিয়া থাকেন। 


ঞ্ 

রী, 
এ 
০ 


চন (পুং) রামের গোত্রাপত্য । 
রামিন্‌ (পুং) রমণ বিষয়ে প্রমোদী। 


র 'রামিয়া-বিহার, অযোধ্যাপ্রদেশের খেরীজেলার অন্তর্গত 
একটা গণ্তগ্রাম। কৌরিয়ালা নদীর একটা প্রাচীন খাতের 
চসিপকালে অবস্থিত। এক্ষণে ত্র খাত মজিয়া হুদীকারে 


পরিণত ভইয়াছে। গ্রামের পুর্ব ও পশ্চিমপার্খে জুন্দরদৃশ্ত 

 উপবনরাজি বিরাজিত থাকার স্থানীয় দৃপ্ত বড়ই মনোরম 

নী হই ইয়াছে। 

ঈল (পুং) ১ রমণ। 
৪ গ্রণয়পাত্র। 


২ কামদেব। (মেদিনী) ৩ স্বামি- 


ভর্তা । 
 "ৃদ্রককথ” নামক কাব্যপ্রণয়ন করেন। কালিদাস 
নালবিকাগরিসিযে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। 


 রামাশ্বমেধ (পুং) ১ রামরুত অশ্বমেধ। ২ পন্মপুরাণের একাংশ। 


'দৌমিল, ছুইজন প্রাচীন কবি। ই'হার। একযোগে 


বাকী (স্ত্রী) রাত, অন্ধকার 

রামুষ ( রী) দেশভেদ। 

৷ রামুমি, ভারতের পশ্চিমোপকুলঝানী জাতিবিশেষ। ইহারা 
আরব্যোপসাগর উত্তরণপূর্বাক পশ্চিমদ্রেশ হইতে ভারতোপ- 
কুলে আদিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । ইহার! তুরাণীয় 
বংশোদ্ভব এবং আচার ব্যবহারে নিয়শ্রেণীর হিন্দু ও মুসল” 
মানের অন্ুপ্ূপ। প্রধানতঃ দ্গ্যুবৃত্তিই ইহাদের উপভীবিক1। 
কিন্তু এক্ষণে অনেকেই চৌকীদারী কাঁধ্য অবলম্বন করিয়াছে । 
ইহার! দৃঢ়কাঁর, বলিষ্ঠ ও যুদ্ধকুশল। তেলগু ও মরাঠী 

ভাষার ইহারা বাক্যালাপ করে । 

রামেন্দ্র যতি, বিবেকসাররচয়িত।। 

রামেন্্র যোগিন্‌, জগন্িথ্যাত্বদীপিকা প্রণেতা । 

রামেক্দ্রবন, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত ও মন্নযাসী। 
কাশীখণ্টাকা প্রণেত। রামানন্দের গুরু । 

রামেক্্র সরত্বতী, বালবোধিনীভাবপ্রকাশরচয্িতা। ইনি 
রঘুনাথ ও গোবিন্দানন্দ ঈরম্বতীর শিষ্য ছিলেন। 

রামেশভ রতী, ব্রহ্মস্ত্রোপন্তা সবুত্ত গ্রণেত। । 

রামেশ্বর, কএকজন প্রশিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকাঁর। ১ অদ্ৈত- 
তরক্িনীপ্রণেতা। ২ অশোৌচশতক ও তাহার টীকা- 
রচয়িতা । ৩. গৃহাপদ্ধতি ও ষোড়শসংস্কারষেতু প্রণেত| | 
৪ জাতকসাররচয়্িত।। ৫ পঞ্চপক্ষীটী কা, ভাস্ব তীটাকা, সিদ্ধান্ত- 
মুদ্রা,ক্ীজাতক্টাক ও হিল্লাজব্যাখ্য। নামক কয়খানি জ্যোতি- 
গ্রন্থ গ্রণেতা | ৬ পিষ্টপশুতিরস্কারিণী-রচদ্মিতা। ৭ বেদান্তশাস্তরা- 
ম্ধিরত্রপ্রণেতা। ৮ শুদ্ধাশুবোধ নামক ব্যাকরণরচয়িতা। 
৯ স্ুত্রার্থ নামক ব্যাকরণগ্রণেতা। ১৪ সৌভাগ্যোদ্রর নামে 
পরগুরামনুত্রবত্তিরচঘ়িতা । ১১ রাঁমকুতুহলকাব্য প্রণেতা । 
গোবিন্দের পুত্র ও অঙ্গদেবের পৌত্র। ইহার পুত্র নারায়ণ 
না প্রণয়ন করেন। ১২ আযুর্ষে সিদ্ধান্তসঙ্োধিনী- 


প্রণেতা । নরেন্দ্রের পুত্র। 
নে মান্দ্রাজপ্রেণিডেন্সীর মছুরাজেলার রামনাদ হি 
কের অন্তর্গত একটা দ্বীপ ও সি নগর। অন্গাঁণ ৯* ১৭ 


১০০উ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯* ২১৫৫পৃঃ | এই দ্বীপ বালুকা মন 
এবং মানার উপসাঁগরে অবস্থিত। ইহ লম্বে ১১ মাইল 
ও গ্রন্থে ৬ মাইল। উহা এক, অময়ে ভারতের দক্ষিণ- 
প্রান্তনীমায় সংবোজিত ছিল, কালে সমুদ্রআোতের গতিতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 

এইস্থান হিন্দুর একটা প্রধান পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য । 
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর তীর্থ মন্দর্শন করিলে ভারতবাদী হিন্দুমান্রই 
আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রবাদ এই বে 


6 
নি 


৩লখর 


রঘুবীর রামচন্দ্র সীতান্বেষণকালে সমুদ্রবন্ষে সেতু বাধিয়! লঙ্কায় 
অভিযান করেন। পরে রাবণজয়ী হইয়। সীতাসমভিব্যাহারে 
প্রত্যাবর্তন কালে তিনি সেই সেতু ভার্সিয়। দিয়া যান। সেই 
ভগ্রসেতুর এক একখণ্ড একএকটা দ্বীপে পরিণত হইয়াছিল । 
এখানে যে রামেশ্বর লিঙ্গমূর্তি বিদ্যমান আছেন, সাধারণের 
বিশ্বাস রামচন্দ্র সেই মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

শ্রীরামচন্দ্রের ত্রেতাযুগীর কীর্তি বোধে বহুশতান্দ হইতে 
শন্ত শত হিন্দু নরনারী আজিও এই দেবতীর্ঘে সমাগত 
হইয়া থাকেন। তীর্থবাত্রীমাত্রকেই রামনাদে আসিয়া সমুদ্র 
উত্তরণ করিতে হয়। এই দেতুবন্ধতীর্থ বহুদিন হইতে 
রামনাদের সর্দারগণের কর্তৃত্বাধীনে থাকায় এবং তীহারাই 
যাত্রীদিগের গমনক্লেশনিবারণার্থ সমুদ্রপথের পরিদর্শক 


হওয়ায়, “সেতুপতি” আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। 
এই দ্বীপে বাবল! ও নারিকেল বৃক্ষ অপর্য্যাপ্তরূপে জন্মে। 


কোঁন কোন উগ্ভানে বহু চেষ্টায় অপরাপর জাতীয় বুক্ষও 
জন্মিতে দেখা গিয়াছে । এখানকার অধিবানিবৃন্দ প্রধানতঃই 
ব্রাহ্ষণ। তীাহার। মন্দিরের পাও ব। পুরোহিত । তাহাদের 
অধীনে আরও চেল! আছে। মন্দিরের দক্ষিণে ৩ মাইল বিস্তৃত 
একটা ক্ষুদ্র হদ। উহার সুমিষ্ট জল পাধারণে পান করে। 

দাক্ষিণাত্যের এই সর্কশ্রেষ্ঠট পুণ্যতীর্থ অতি প্রাচীনকাল 
হইতে প্রপিদ্ধ। সেই সময় হইতেই উত্তরভারতবামী 
তীর্থযাত্রিগণ পদব্রজে এই তীর্থ সন্দর্শনে আগমন করিত । 
অগ্যাপিও সাধুসন্ন্যাসিগণ পদব্রজে নাঁনা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে 
করিতে এখানে আপিয়। থাকেন। অধুনা রেলপথ বিস্তৃত 
হওয়ায় যাতায়াতের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে । অনেকে 
বারাণপীতে বিশ্বেশ্বরের পুজা করিয়া, তথা হইতে গঙ্গাজল 
আন্য়নপুর্ধক সংবতসর মধ্যে রামেশ্বরে আসিয়া রামেশ্বর- 
নাথের একা দশরুদ্রী গঙ্গো দকাঁভিষেকাদি করিয়! থাকে । 

রামেশ্বরে যাইতে হইলে প্রথমতঃ মথুরাঁতে আসিতে হয়। 
এখানে বেগৈনদীর ধারে অনেকগুলি ছত্র আছে। তথায় 
পাণ্ডাদিগের অন্ুুচরের। বিশেষ যত্ব সহকারে যাত্রীদিগের 
শুশ্রষ করে এবং মধুরার সুন্দরস্বামীর মন্দির দর্শন করাইয়া 
পথপ্রদর্শকরূপে রামেশ্বরে লইয়া! আইসে । 

মছুরা হইতে রামনাদে. আদিতে অশ্বযান বা গোশকট 
পাওয়া যাঁয়। ঘোড়ার গাড়ীতে ১৭1১৮ ঘণ্টা লাগে এবং 
গোরুর গাড়ীতে প্রায় ৩৪ দিন লাগে, কারণ রাত্রি ভিন্ন 
গোরুর গাড়ী চলে না। পথে মানমধুরা, পরাণগুটা ও পড়ুলর 
ছত্রবাটী আছে। পড়ুলর পর্যন্ত পাকারাস্তা, তাহার পর 
কাচ ও ভুর্গম॥ 


মর ক... নং চ১১৪-- ৪ ৬৩ ৬১ ১ 
. 


[ ৫৩২: 


রামনাদ সেতুপতিরাজগণের রাজধানী । ভীহারা, . 
সময়ে মরবপ্রদেশের শামনকর্তী ছিলেন। এখন অবস্থা- 
বিপর্যায়ে জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছে । মুত্ত, বিজয় 
রঘুনীথসেতুপতির সময়ে দর্ভশয়নের ও রামেশ্বরের মন্দিরের 
অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং রাজবত্মের ধারে পারে 
কএকটী ছত্রবাটী নির্শিত হইয়াছিল | বামনাদে এই 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত কোদও-রামস্বামী, বিশবনাধস্থামী, 
বাণশঙ্করী, নীলকণ্ঠী ও রাজরাজেশ্বরদেবীর মন্দির 
লক্ষ্মীপুরে বালস্ব্রহ্মণ্য, মুত্ত রামলিঙ্গস্বামী ও মরি-অন্ম! ] 
দেবীর মন্দিরই প্রধান। রামনাদের অদূরেই লক্ষীপুর । 
এখানে লক্ষমীনরোবরতীরে একটা ছত্রবাটী আছে । প্রস্থান 
হইতে ১০ মাইল পুর্বে দক্ষিণসমুদ্রতীরে দেবীপুরের নব; 
পাষাণতীর্থ )৭ মাইল অন্তরে ঈষৎ পশ্চিম সমুদ্রতীরে দর্ভশয়ন রা 
এবং দক্ষিণে ২২ মাইল দূরে বিট্ঠলমণ্ডপ | ! 

দেবীপুরের নাম দেবীপত্তন। সেতুমাহাত্মে ইহার 
উৎপত্তি সন্ধন্ধে লিখিত আছে যে, দেবীর তাড়নায় মহিম্বান্তুর : 
অনন্টোপায় হইয়া দক্ষিণসাগরতীরস্থ দশযোজনব্যাপী 
ধন্মপুফরিণীর জলমধ্যে প্রবেশ করে। সুগেন্দ্র এ পুক্ষরিণীর ছু 
জল নিঃশেষরূপে পান করিলে দেবী মহিষকে নিধন করেন 
এবং প্র পুঙ্করিণীর উত্তরভাগে দক্ষিণমাগরতীরে প্দেবীপন্তন৮ 
স্থাপন করেন । (স্কন্দপুরাঁণোক্ত সেতুমাহাত্ম্য ৭ অঃ) সর 

সেতুমাহাত্মা মতে, ধর্মপুষ্ষরিণীর অপর নাম চক্রতীর্থ। 
পুরাকাঁলে ধর্ম এখানে মহাদেবের তগস্তায় নিরত হন। তিনি 
ন্বানার্থ এঁ তীর্থ খনন করেন। পরে মহামুনি গালব এই 
পুক্রিণীতীরে বিষ্ণুর আরাধন। করিতে থাকেন। একদ!| বশিষ্ঠ- ্ ৃ 
শাগত্রষ্ট রাক্ষদরূপী “ছুর্দমঃ আহারার্থ ্লাননিরত গাঁলবকে 
গ্রহণ করে। বিষ্ণুর বর প্রভাবে বিষ্ণুর চক্র আপিয়! রাক্ষসকে | 
₹হারপূর্বক গালবমুনিকে উদ্ধার করিবার পর এই স্থান চক্র ৃ 
তীর্থ নামে খ্যাত হয়। ইন্দ্র কর্তৃক ছিন্নপক্ষ কোন কোন পর্বত. 
এই চক্রতীর্ঘে পতিত হয়, তাহাতে উহার গর্ভ পুরিয়া যায়। 
এই জন্ত দর্ভশয়ন ও দেবীপত্তন নামক স্থানদ্ধয়ে দুইটা চক্রতীর্থ চ 
হইয়াছে । ইহা চতুর্বিংশতি সেতুতীর্থের প্রথম । ূ 
রামচন্দ্র সেতুনিম্মীণকালে দেবীপুরে যে নবপাষাণ খত 
করিয়াছিলেন, উহাও পুণ্যতীর্ঘ। সাধারণ রামেস্বরযাত্রীরা 
রাঁমনাদ হইতে দেবীপত্তন যাইয়া, নবপাষাণপৃজ।, চক্র" 3 
তীথে স্নান এবং সেতুনাথের পুজ। করিয়া থাঁকেন। সে 
মাহাত্ম্য ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে- 
“দেবীপুরস্য নিকটে নবপাঁষাণরূপকে । 
সেতুমূলে নরঃ স্বাস়্াৎ স্বপাপপরিসুদ্ধয়ে ॥ 


এবং /॥ 


সপ 


[ ৫৩৩ ] 


রামেশ্বর 


ঠ ও চক্রতীর্ঘে তথা স্নায়াস্তজেৎ সেত্বধিপং হরিম্‌। 
% দেবীপত্তনমারভ্য যকৃত সেতুবন্ধনম্‌ ॥ 
টি তৎ সেতুমূলং বিপ্রেন্দ্রা ষথার্থং পরিকল্লিতম্‌। 
ৰ সেতোস্ত পশ্চিমাকোটিরদর্ভশয্যা প্রকীভিতঃ ॥ 
দেবীপুরী চ প্রাকোটিরুভয়ং সেতুমুলকম্‌। 
উভয়ং পুণ্যমাথযাতং পবিত্রং পাপনাশনম্‌ ॥ 
যৎসেতুমূলং গচ্ছন্তি যেন মার্গেণ যে নরাঃ। 
তত্ন্মার্ণং গতান্তে তে তম্মি-স্তম্মিন্‌ বিমুক্তিদে ॥ 
স্নাত্বাদৌ সেতুমূলে তু চক্রতীর্থে তৈব চ। 
ংকল্পুব্বকং পশ্চাদগচ্ছেষুঃ সেতুবন্ধনম্‌ ॥ 
০ খু ০ সং ০ ক 
আদে তু নবপাষাণং মধ্যেহনে ম্নানমাচরেৎ। 
ক্ষেত্রপিগ্ডং ততঃ কুর্ধ্যাচ্চক্রতীর্ঘে তথৈৰ চ ॥ 
সেতুনাথং হরিং সেবে স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে । 
এবং হি দর্তশয্যায়াং কুযুস্তন্মার্মতো গতাঃ ॥ 
আরঢ়ং রামচন্দ্রেণ যে নম্‌স্কুরুতে জনঃ। 
সিংহাসনং নলকৃতং ন তদ্য নরকাদ্য়ম্‌ ॥৮ 
নবপাষাণতীর্থ সেতুমূলে স্থাপিত। এই জন্ত তীর্ঘযাত্রী- 
দিগকে এখানে সপ্তখণ্ড পাষাণ দাঁন করিয়া সাগরজলে মান 
করিতে হয়। অতঃপর বিশুদ্ধাত্ম! হইয়! দেব, খষি, মনুষ্য ও 
পিতৃপুরুগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলে তাহার! তৃপ্ত হন। 
সেতুমুল, ধন্গুফণোটি ও গন্ধমাদনপর্বত রামনির্মিত এই স্থানত্রয় 
পিতৃগণের তৃপ্তিগ্রদ। শ্রীরামচন্ত্র লঙ্কাগমনের জন্য দর্ভশয়ন 
হইতে নবপাষাণ পধ্যন্ত পরিসরধুক্ত যে সেতু নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার বিস্তৃতি ২৬ মাইলের অধিক নহে। 
রামায়ণোক্ত বর্ণনার সহিত ইহার অনৈক্য আছে। 
নবপাষাণসন্দর্শন, পুজা ও সাগরন্নান রামেশ্বর-তীর্থ- 
যাত্রীর প্রধান অঙ্গ । বৈশাখ হইতে কান্তিক মাস পথ্যন্ত 
যখন দক্ষিণপুর্ব মন্থমবাযু বহিতে থাকে, তখন অনেক 
তীর্থযাত্রী পোতযোগে নগ্রপত্তন হইতে নবপাঁষাণ হুইয়! 
পন্থামে যায়। 
ভগবান্‌ রামচন্দ্র বানরকটক লইয়। সমুদ্রকূলে পদার্পণ 
করিয়। সম্মুখে নক্রব্যালশঙ্কুল উত্তাল তরঙ্গপুর্ণ যোজনব্যাপী 
আাগর দেখিতে পান। তিনি সাগরউত্তরণেচ্ছার বরুণের 
 সাহাধ্য পাইবার প্রত্যাশায় যেস্থানে দর্ভোপরি শর়ান হইয়। 
্ প্রায়ৌপবেশন করেন, প্রবাদ সেস্থান দর্ভশয়নতীর্থ নামে 
.. প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
টি. _. বিটুঠলমণ্ডপ একটী প্রাীন স্থান। এখানে কতকগুলি 
্ প্রাচীন মন্দির ও মণ্ডুপের ভগ্রাবশেষ আছে। মগপগুলির 
আট । 


০৪, 


৮৩৪ 


জন্ত এইস্কান বিট্ঠলমণ্ডপ নামে খ্যাত। দক্ষিণভারতের 
ইহা! একটা ক্ষুদ্রবন্দর। এখান হইতে পোতসকল পন্বামে 
যাত্রী লইয়া যাঁয়। ভারতোপকুল হইতে পথ্থাম্‌ বন্দর 
৪ মাহল। 
পন্বাম্‌ একটা ক্ষুদ্রদ্বীপ, দৈর্ধযে ১৯ মাইল ও প্রস্থে ৬ 
মাইল। রামেশ্বর এই দ্বীপের উত্তরদিকে এবং পন্থাম্‌ বন্দর 
হইতে ৮ মাইল দুরে অবস্থিত। বন্দর হইতে মন্দির পর্যন্ত 
রাস্তা আছে। রামেশ্বরের প্রধানমন্দির ব্যতীত এখানে 
সেতুমাহাত্ম্যবর্ণিত আরও ২৪টা তীর্থ দর্শন করিতে হয়। 
এঁ তীর্যগুলির নাম যথা,_-১ চক্রতীর্ঘ। ২ বেতালবরদ তীর্থ । 
৩ পাপবিনাশনতীর্থ। ৪ সীতাসরতীর্থ। ৫ মঙ্গলতীর্ঘ। 
৬ অমৃতবাপিক1। ৭ ব্রহ্গকুণ্ড। ৮ হনুমকুণ্ড। অগস্ত্য- 
তীর্ঘ। ১০ শ্রীরামতীর্ঘ। ৯১ ্রীলক্ষ্মণতীর্ঘ। ১২ জটাতীর্থ। 
১৩ শ্রীলক্ষমীতীর্ঘ। ১৪ অগ্নিতীর্থ। ১৫ চক্্রতীর্থ (২য়)। 
১৬ শ্রীশিবতীর্থ। ১৭ শঙ্খতীর্থ। ১৮ যামুনতীর্থ। ১৯ গঙ্গা- 
তীর্থ । ২০ গয়াতীর্থ। ২১ কোটিতীর্থ। ২২ সাধ্যামৃততীর্থ। 
২৩ মানসাথ্য সর্ধতীর্থ। ২৪ ধন্ুফোটিতীর্ঘ। 
এই সকল তীর্থের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে নানা কথ! 
লিখিত আছে। নিযে তাহার সংঙ্ষিণ্ড পরিচয় প্রদত্ত হইল। 
বেতালবরদতীর্৭ঘ__সমুদ্রতটে চক্রতীর্থের দক্ষিণে এবং 
গন্ধমাদনের উত্তরে অবস্থিত। এই তীর্থে সংকল্পপূর্বক স্নান 
করিয়া বেদবিদত্রা্গণকে বিভ্তদ্দান করিলে লোকে 
জীবনুক্ত হয় | 
গন্ধমাদনপর্বত-বর্তমান পন্বাম ও রামেশ্বর মধ্যে সেতু 
মাহাঝ্ম্যের গন্ধমাদন। পাপবিনাশন হইতে মানসাখ্যসর্বতীর্থ 
এই পর্বতোপরি অবস্থিত। রামেশ্বরে আসিয়া সাগরে 
ংকল্পপূর্বক স্নান করিয়া গন্ধমাদনে পিগুদান করিলে পিতৃগণ 
তুষ্ট হইয়া থাকেন। এখানকার বায়ু অঙ্গে লাগিলে কোটি- 
ব্রহ্ম ত্য! ও অগম্যাগমনারদজনিত পাতক নষ্ট হয়। 
( সেতুমাহাত্ম্য ১০ অঃ ন-৯৯ শ্লোক) 
পাপবিনাশনতীর্থ-_গন্ধমাদনপব্বতোপরি স্থাপিত) উহ। 
৮0188811215 রা :87 5:01. 8198888দি 
* “তর্দা প্রভৃতি তত্তীর্থং বেতালবরদাভিধম্‌। 
বেতালত্বং বিনষ্টং যত শীকরম্পর্শমাত্রতঃ ॥ 
যা ইদং তীর্থমাপাদ্য চক্তুতীর্থস্ত দক্ষিণে 
স্বানং কদাচিৎ কু্ববন্তি জীবন্ুক্তা ভবস্তি তে ॥ 
এততীর্ঘ৫সমং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। 
ঘোরাং বেতাঁলতা ত্যন্ত। দিব্যতাঁং স দদাপুবান্‌॥ 
অত্র সন্কল্পয চ স্নাত্বা বেতালবরদে শুভে | 
পিতৃভ্যঃ পিগদানঞ কুর্্যাদ্বৈ নিয়মান্থিতঃ ॥” 


সপ 


রামেশ্বর 


[৫৩৪] 


স্মরণমাত্রে গর্ভবাদ নষ্ট এবং উহ্বাতে স্নান করিলে বৈকুঠে 
বাস হইয়া থাকে । (১০।২০-২২) 
সীতাসরতীর্ঘ--গন্ধমাদনোপরি অবস্থিত ন্বনাম প্রসিদ্ধ 
কুণগ্ডবিশেষ | ইহ পঞ্চপাঁপবিনাশন। এখানে স্নান করিলে 
ব্রহ্মহত্যাপাতক মুক্ত হইয়া মনুষ্য দেবলোকে আসিতে সমর্থ 
হয় । (১১ অঃ। ৬৪-৭৬) 
মঙ্গলতীর্থ_গন্ধমাদনের একদেশে অবস্থিত। 
তীর্থে শ্নান করিলে লোকে লক্ষমীবস্ত হইয়৷ থাকে। 
( সেতুমাহাত্্য ১২ অঃ। ৭৯-৭৯ ) 
অমৃতবাপক1--গন্ধমাদন পর্বতস্থ রামনাথক্ষেত্রে অব- 
স্থিত। এখানে স্নান করিলে নরলোক শঙ্কর প্রসাদে মুক্তিলাভ 
করে। পুরাকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের 
সহিত সমুদ্রতটে অমুতবাপিকার সন্িধানে রাবণবধের মন্ত্রণ। 
করির়াছিলেন। 
ব্রহ্মকুণও-_পুরাকালে ব্রহ্মা এইস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 
বর্ধাকালে জলপুর্ণ হইয়৷ ইহ একটা বুহৎ হ্ুদাকারে পরিণত 
হয়। গ্রীষ্মখতুতে উহ শুকাইয়া যার, উহার গর্ভে যে মৃত্তিকা 
পাওয়া যায়, তাহ ব্রঙ্গকুগ্ডভদ্ম নামে কথিত। এখানে 
স্নান কৰিলে বৈকু প্রাপ্তি ঘটে এবং ভন্মান্থুলেপন বা ত্রিপুণ্ত,ক 
ধারণে কৈবল্য করতলস্থ হইয়া! থাকে । (১৪।২-২২ শ্লোক) 
হনুমতকুণ্--ত্রক্মবীজজজাত রাবণকে নিধন করিয়া! রাম- 
চন্ত্র ব্যথিতচিত্ত হইলে পাপবিমোচনার্৫থ তিনি মুনিগণের 
উপদেশে মারুতিকে লিঙ্গমৃত্তি আনিবার জন্ত কৈলাসে প্রেরণ 
করেন। মারুতি পুচ্ছে লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আনিলে তাহ 
রঃ কুণ্ডতীরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এখনও একখানি শিলাতে, সেই 
না উল্লেখ করিরা, মারুতিমুর্তি এবং পুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের 
রি ছবি স্থাপিত রহিয়াছে। এইকুণ্ডে স্নান করিলে 
মহাপাতক নষ্ট হয়॥ স্নানান্তে উহার তীরে পুত্রেষ্টি যাগ 
করিলে সৎপুত্র লাভ হইয়া থাকে ॥। পিতৃগণের উদ্দেশে 
শ্ান্ধতর্পণ করিলে ভবঘন্ত্রণা৷ হইতে মুক্ত হইয়৷ শিবলোকে 
গমন ঘটিতে পারে । (৪৬।৬৫-৭৮ শ্লোঃ) ৃ 
অগস্ত্যতীর্থ__অগস্ত্যখবি বিন্ধ্যাপ্রিকে নিগ্রহ করিয়। দক্ষিণ 
অন্থৃধিতীরে আপিয়। গন্ধমাদনে এই পুণ্য তীর্থ খনন করেন। 
ইহা স্থখমোক্ষফল প্রদ ও সর্বাভীষ্টফলদায়ক। 
রামতীর্ঘ__রামকু্ রামনর বা রঘুনাথসর নামে কথিত । 
রামচন্দ্র মৃত্যুবিনাশক, মহাসিদ্ধিকর, পাতকনাশক, তুক্তি- 
মুক্তিফলপ্রদ, নরকবপ্বণানাশক ও সংসারচ্ছেদকারণ এই 
তীর্থ ও মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্নান করিয়া! 
লিলমূর্তি সন্দশন করিলে নরগণ মুক্তি পাইয়। থাকে। 


এই 


লক্ষ্ণতীর্থ_এখানে লক্ষণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ: বিগ্মান॥ 
সেতুমাহাত্ম্য মতে,তীর্থ স্নানান্তর & মহালিঙ্গের অর্চন! করিলে ষ 
দারিদ্র্য ছুঃখ, রোগ ও ব্রন্মহত্যা পাপ বিমুক্ত হয়। অপুত্রক 
ব্ক্তি আযুষ্মান্‌ গুণবান্‌ ও বিদ্বান্‌ পুত্র লাভ করে। : 
জটাতীর্থ__প্রবাদ রাঁবণবধের পর রামচন্ত্র এখানে টা 
শোধন করিয়াছিলেন । 
“স্নান্তি যে হত্র সমাগতা জটাতীর্থেহতিপাবনে॥ ণ 
অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্চ তেষাং ভূয়াদিতি স্মৃতঃ ॥৮ (১০1২৪) 
এই তীর্থ জন্মমৃত্যুজরাভ্তক ও অজ্ঞাননাশক | যষ্টিনহজ্র : 
বৎসর গঙ্গান্নানে যে ফল, বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে, সহত্রবার : 
গৌতমীতে স্নান করিলে যে ফল একমাত্র জটাতীর্ঘ দর্শনে: 
সেই ফল লাভ হইয়। থাকে । স্নানে অন্তঃকরণশুদ্ধি ও জ্ঞান: 
লাভহেতু মুক্তি ঘটে। ইহার; তীরে ক্ষেত্রপিণ্ড দান, করিলে 
গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য ফলপ্রাপ্তি ঘটে । ্‌ | 
লক্মীতীর্থ-সেতুমাহাক্মযের ২১শ অধ্যায়ে ইহার বিবরপ; 
বর্ণিত আছে। সঙ্ল্পপূর্ববক উহাতে স্নান করিলে মনস্কামনা 
সিদ্ধ হইয়। থাকে । এক্ষণে উহা! সমুদ্রগর্ভ নিহিত। ৃ 
অগ্নিতীর্ঘ_সেতুমাহাআ্ম্য মতে, রাবণনিধনের পর অশোক- ও 
কানন হইতে দীতাদেবীকে আনাই অগ্রিপরীক্ষার সমর ফে 
স্থানে অগ্রি আবিভূ্তি হইক্সাছিলেন, তাহাই অগ্নিতীর্থ নামে : 
প্রসিদ্ধ। ইহা পূর্বোক্ত লক্ষমীতীর্থ হইতে প্রায় ৫ শত ফুট: 
অন্তর। এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে নিহিত রহিয়াছে । (২২ অধ্যাক্ ১ 
চক্রতীর্থ--ইহার অপর নাম মুনিতীর্থ। মহর্ষি অহিবুপ্প ৃ 
গন্ধমাদনস্থ মুনিকুণ্ডে সুদর্শনের উপামন। করিতেন। রাক্ষসের! ক 
মুনির তণোবিদ্ব করিলে ভক্তের রক্ষণার্থ সুদর্শন আসির1 
রাক্ষপদ্িগকে বধ করেন। অহিবুর্ধের প্রার্থনায় বুকের 
মুনিতীর্থে অবস্থিতির পর হইতে এইস্থান চক্রতীর্থ নামে খ্যাত 
হয়। এই তীর্ধে একবার মাত্র স্নান করিলে রাক্ষম পিশাচানি 
জাত গীড়া নাশ হয় এবং অন্ধ, মূর্খ, বধির, কুজ, খগ্জা, পল্ুঃ 
অন্গহীন,ছিন্নহস্ত, ছিন্নপদ প্রভৃতি বিকৃতার্গ মনুষ্য মং ফ- 
পূর্বক উহাতে ক্নান করিলে অঙ্গপুণত! প্রাপ্ত হয়। (২৩ অঃ) ) ১ 
শিবতীর্থ_মহাদেব কর্তৃক এই তীর্থ নির্মিত হয়, ইহাতে, 
একবার মাত্র শ্নান করিলে ব্রহ্গমহত্যাদি জনিত মহাপাতক 
নাশ হয়। (সেতুমাণ ২৪ অধায়্ ) ূ ঃ 
শঙ্খ তীর্থ-শঙ্খমুনি নিত্যন্সানার্থ কল্পনাদ্বারাঁ এই রথ 
নিম্মাণ করেন। ইহাতে স্নান করিলে কৃতদ্বও মুক্তি পায় 
এবং মাতা, পিতা ও গুরুর অবমাননাদি জনিত, পাপ, 
বিদুরিত হয়। / চর. টি গা 
গঙ্গা, যমুন। ও গর়াতীর্ঘ্রনঙ্গে সেতুমাহাত্ত্যে ২৬ অধ! রে 


_রামেশবর 


ৰা লিখিত আছে যে, রেক নামক মহষি গন্ধমাদনপর্বতে তগন্তা 
করিস দীর্ঘ হছ। তিনি বার্দক্যবশতঃ শকটারোহণে তীর্থ- 
] সমূহে স্নান করিতে অক্ষম হইয়া গঙ্গাদি তীর্থে স্নানমানসে 
.. যোগ বলে তাহাদিগকে আবাহন করেন। তাহার ভূমি ভেদ 
| ঁ করিয়া যে যে স্থলে মুনি সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই 
সেই স্থান এক একটা তীর্বরূপে পরিগণিত হয়। 

শ্যমুনে দেবি হে গঙ্গে হে গয়ে পাপনাশিনী। 

রী সনিধানং কুকধ্বং মে গন্ধমাদনপব্বতে ॥ 

... ষন্র ভূমি বিনিভিদ্ক ভবত ইহ নির্তাঃ। 

তানি পুণ্যানি তীর্থানি ভবেযুর্ধোহভিধানতঃ ॥ 

ষত্র ভূমিং বিনিভিত্র যমুন। নির্গতাগতা। 

যমুনাতীর্থমিতি বৈ তজ্জলৈরভিধীয়তে ॥ 

যতো বৈ পৃথিবীরন্বাজ্জাহনবী সহনোখিতা। 

গঙ্গাতীর্থমিতি খ্যাতং তল্লোকে পাপনাশনম্‌॥ 

গয়া হি মান্ুষং রূপং যত আস্থার নির্যবৌ। 

তদ্দেব ভূমিবিবরং গয়া তীর্থং প্রচক্ষতে ॥ 

অত্র তার্থ-ত্রয়ে মানং থে কুর্বন্তি নরোত্তমাঃ। 
তেষামজ্ঞাননাশঃ প্যাৎ জ্ঞাননপৃযুদয়ং লভেখ্॥” 

... কোটিতীর্থ__রামচন্্র রাবণবধজনিত ব্রহ্মহত্যা পাপ 
. হুইতে মুক্ত হইবার আশার রামেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। 
সেই লিঙ্গের অভিষেকের জন্ত বিশুদ্ধ বারি ন| পাইয়া তিনি 
স্বীয় ধন্ুফোটির অগ্রভাগ দ্বারা ধরণীকে বিদ্ধ করণান্তর গঙ্গার 
 স্তব করিতে থাকেন। পরে সেই ধনুক্কোটিভিন্ন বিবর দিয়া 
৷ পুণ্যতোয়া জাঙ্বী নির্গতা হইলে রাম তজ্জলে স্বগ্রতিঠিত 
লিঙ্গের অভিষেকার্দি সম্পাদন করিলেন। অনন্তর রাম 
৷ অধোধ্যাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময় এই কোটিতীর্থঘে শেষ 
স্নান করির! আইসেন। তদবধি সকল তীর্থধাত্রীই কোটি- 
: তীর্থে নান করিয়া অবশিষ্ট পাপ হইতে মুক্ত হইয়! গন্ধমাদন 
ই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। (১৭ অধ্যায়) ্‌ 
. শ্রীপাধ্যামৃততীর্থ_শক্তিমুক্তিপ্রদ ও সর্বপাপবিমোক্ষদ। 
ইহার জলে স্নান করিলে পাপক্ষয় হইয়। লোকে অভীষ্ট বস্ত 
লাভ করে। (২৮ অধ্যার) 

... সর্ধতীর্ঘ_ইহার অপর নাম মানস। ভূগুবংশোদ্ভব 
. স্ুচরিত খষি সব্বতীর্থে ্নানের অভিলাধী হইয়া! দেবাদিদেব 
মহাদেবের স্তুতি করেন। মহাদেব তাহার স্তবে মন্তষট 
হইল বলিলেন )_- ৃ 
“অস্ত তীর্থদ্য তীরে ত্বং বসন্‌ সুচরিত দ্বিজ। 

_ স্গানং কুরুঘ সততৎ ন্মরন্‌ মাং মুক্তিদায়কম্। 

্‌ টা দেশাস্তরীযতীর্থেবু ম| ব্রজ ব্রাহ্মণোত্তম। 


[বা 


অপ্য তীর্থন্য মাহাত্ম্যাৎ মামস্তে প্রাপ্যসি ফবম্‌। 

অন্তেইপি যে হত্র স্নাস্যন্তি তেহপি মাং প্রাণ ঘুর্ধিজ ॥” 

ধনুফোটিতীর্থ--রামেশ্বর হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। 
লঙ্কাবিজয়ের পর অযোধ্যা-প্রত্যাগমনকালে রামচন্দ্র বিভী- 
ষণের প্রার্থনার স্বীয় ধন্ুক্ষোটি দ্বারা সেতুতঙ্গ করেন, উহাই 
ধন্ুফ্ষোটি নামে খ্যাত যে ব্যক্তি রামকৃত ধনুক্ষোটির রেখ! 
দর্শন করে, তাহার আর পুনরায় গর্ভবান যন্ত্র ভোগ করিতে 
হয় না। এখানে সংকল্পপূব্বক স্নান করিলে দক্ষিণাবহুল 
অগ্িষ্টোমাদদি বজ্ঞাপেক্স! অধিক ফল লাভ হয়। ( ৩০৭৪-৯৩) 

রবি পূণ মকরস্থ হইলে অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তিত্তে 
শিবরাত্রের রাত্রিতে উপবানী থাকিয়।৷ রামনাথের পুজাস্তে 
তৎপরাহছে মহোদয় ও অদ্ধোদ্য় যোগে এবং চন্দ্রসূর্যোপরাগে 
এই তীর্থে ্নান সর্ধতোভাবে প্রশস্ত 

উপরোক্ত তীর্থ ভিন্ন রামেশ্বরে আরও কয়টা উপতীর্থের 
বিষয় সেতুমাহাত্ম্যে দেখা ষায়, নিম়্ে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া গেল £-- 

ক্গীররনা বা! ক্ষীরকুণ্ড--দেবীপুরের পশ্চিমদিকে যে 
স্থান হইতে রামচন্দ্র সেতুবন্ধন আরম্ভ করেন, নেই পুণ্যক্ষেত্র 
ফুল্প গ্রামের নিকটস্থ মহাপাতকনাশন ক্ষীরদরতীর্থ। 

কপিতীর্থ--লঙ্কীজয়ান্তে শ্রীরামের সঙ্কষে প্রত্যাবৃত্ত 
কপিসৈন্গণ এই তীর্থ খনন করে। পরে কপিগণের প্রার্থ- 
নায় ও শ্রীরামের বরে এই তীর্থ মহাপাতক, দারিদ্র্য ও যম- 
পীড়ানাশক ফলগ্রদ হয়। (৩ অঃ) 

গায়ত্রী ও সরস্বতীতীর্ঘ--ভর্তৃহীন সরদ্বতী ও গায়ত্রী গন্ধ- 
মাদনে আমিয়। রামনাথের তপস্যা করেন । তাহার! মানের 
জন্য যে কূপ খনন করেন, তাহাই মহাদেবের বরে তত্তন্নীমক 
তীর্ঘরূপে ঘোষিত হয়। 

(সেতুমাহাত্ম্য ৪০ ৪১ অধ্যায়) 

এততিন্ন ৪২ অধ্যায়ে খণমৌচনতীর্ঘথ, পাঁওবতীর্থ, দেব- 
তীর্ঘ, স্ুগ্রীবতীর্থ, নলতীর্ঘ, নীলতীর্ঘ, গবাক্ষ তীর্থ, অঙ্গদতীর্ঘ, 
গজ-গবয়-শরভ-কুমুদতীর্থ, বিভীষণতীর্ঘ, ব্রহ্ষহৃত্যা-বিমোচন- 
তীর্থ, নাগবিলতীর্ঘ প্রভৃতির উৎপত্তি ও পাপনাশকতার 
ইতিবৃত্ত বপ্রিত আছে। উপাখ্যান গ্রসঙ্গে তত্তৎ স্থানে এক 
একটা দেবমুত্তিও স্থাপিত দেখা যায়। 

উ্ত গ্রন্থে ৫* অধ্যায়ে সেতুমাধব তীর্থের উপাখ্যান 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মধুরাপুরীরাজ সোমবংশোভব পুণ্য- 
নিধি রাঁমসেতুতে গমন করিয়! সংবৎসর রামনাথের পুঁজ! ও 
মহাক্রতু সম্পাদন করেন। তাহার কার্যে অন্ত হইয়া 
ভগবান্‌ তাহার ভক্তিপাশে আবদ্ধ হুইয়া তাহাকে দেখ 


দেন এবং ছলে স্ত্রীর সহিত তাহার নিকট নিগড়াবদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। রাজ নিশীথস্বপ্ে নারায়ণের এবংবিধব্যাঁপাঁর অব- 
গত হইয়া পরদিন প্রাতে ক্ষম! প্রার্থনা করেন। তাহাকে 
ভগবাঁন্‌ বলেন যে, তুমি মতকৃত সেতুতে আমাকে নিগড়- 
বদ্ধ করিয়াছিলে, অতএব আমি তোমারই তক্তিবদ্ধ হইয়া 
এই স্থানে অবস্থান করিব। তদনন্তর রাজ নিগড়বদ্ধ সেতু- 
মাধবমুত্ধি শাস্ত্রোক্ত বিধানে প্রতিষ্ঠ। করিয়া পূজার বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। সেতুতে নারায়ণ মুন্তি স্থাপিত হইয়াছিল 
বলিয়। উহা! সেতুমাধৰ নামে কথিত। ৪৪ অধ্যায়ে রাবণ- 
বধান্তে সীতার অগ্রিশুদ্ধি এবং ব্রহ্গহত্যাপাপক্ষালনার্থ লিঙ্গা- 
চ্চনের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক হনুমান্কে কৈলান প্রেরণাদি 
ব্যাপারও লিপিবদ্ধ আছে। 

উপরোক্ত তীর্থ ও উপতীর্থের মধ্যে প্রায়ই সর্ধত্র 
লিঙগমুক্তি' বিগ্যমান, তন্মধ্যে রামেশ্বর, মারুতেশ্বর, জানকীশ্বর, 
লক্ষণেশ্বর, সুগ্রীবেশ্বর, নলেশ্বর, অঙগদেশ্বর, নীলেশ্বর, জান্ব- 
বল্লিঙ্গ, বিভীষণেশ্বর ও ইন্ত্রাদি দেবগণ কৃত লির্গই প্রধান। 
১. স্ুগ্রীবতীর্থে স্ুগ্রীবেশ্বর, ২ অঙ্গদতীর্থে-_-অঙ্গদেশ্বর, 
৩ ইহার সন্নিকটে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে মারুতীশ্বর, ইহ! 
হন্মৎকুণ্ডের মারুতীশ্বর হইতে ভিন্ন। ৪ জান্বতীর্৫থে__ 
জান্ববল্িঙ্গ ( সেতুমাহাত্্য ৪৫ অ)। « নলতীর্থে-নলেশ্বর। 
৬ নীলতীর্থে-_নীলেশ্বর। ৭ উত্তর দেশীয় শ্রীবৈষ্ণব অমরদাস 
কৃত সুমিষ্ট জলপুর্ণ স্ুবৃহৎ কুপ পব্দতগন্জা এবং রামনাদ 
রাজবাটার নিকটবর্তী তৎ্কৃত পর্বতগ্গ। মুত্তি। ৮ উচ্চ ভূখণ্ডো- 
পরি পার্ধতীপরমেশ্বর মুত্তি। উহাই বর্তমান গন্ধমাদন। সেতু- 
মাহাজ্যোক্ত গন্ধমাদন নহে। ৯ অমরদান কৃত হনুমানজীর 
মন্দির ও তাহার ষন্মুখে বাল-অঙগদেশ্বর মন্দির। ১০ শত- 
ফুটু উচ্চ গণ্ড শৈলের উপর রামঝর্কা, তছ্পরে দ্বিতল 
মন্দির, নিম্নতলস্থ মঞ্চোপরি রামপাছুকা। ১১ পাণ্ডবতীর্থ-_ 
পঞ্চ পাণ্ডবের নামে €টী ক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র। ধর্মতীর্থের 
তীরে ধর্মরাজপ্রতিষ্ঠিত পাগুবেশ্বর লিঙ্গঈ। ১২ ব্রহ্মকুণ্ডের 
পশ্চিম তীরস্থ পুরাতন মণ্ডপে নবরাত্রে রামেশ্বরদেব আসিয়া 
থাকেন। হ্রদের মধ্যস্থলেও একটা ক্ষুদ্র মণ্ডপ উহার নিকট 
বিভূতি মৃত্তিকা পাওয়া যায়। উহাই ব্রক্গকুণ্ডের বিভূতি 
বলিয়া! প্রসিদ্ধ। ১৩ ত্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণপার্শস্থ দ্রৌপদী 
নামক জলাশয়। ১৪ ভদ্রকালীর মন্দিরটা পুরাতন ও 
চুণা পাথরে গঠিত; ৭টা প্রকোষ্ঠ আছে। সন্থুখে ছুই 
ঘারপাল যৃত্তি ও ১০৮ বাহনের পুত্রমুর্তি। গর্ভগৃহের দেবী- 
মূত্তি অ্টভূজা ও মহিষমর্দিনী। পুজারী গরবজাতীক়, 
বাঁমাচার মতে পুজা করিয়। থাকেন। নিত্য পার বলি 


হয়না ॥ মঙ্গল ও শুক্রবারে ছাগবনি এবং উাদিতে 
মহিষবলি হইয়া থাকে। ষাগ্মাসিক ধ্বজারোহণ উত্সবে 
পার্বতীপরমেশ্বর মৃত্তি এখানে আনা! হয়। তখন ব্রাঙ্গণ 
আসিয়া অভিষেকাদি করেন। ১৫ প্রস্তরে বাধান চডডভুফ্ষোণা- 
কৃতি হনুমৎ-কুণ্ড। ইহার তীরে একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে: 
হনুমানজীর মুর্তি ও তাহার লাঙ্গু,লে বেষ্টিত লিঙ্মূর্তি ] 
এই মৃত্তি একাদশ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গের একতম॥ ১৬ অগস্ত্যতীর্ঘ: 
প্রস্তর বাধান পুক্ষরিণী, এখানে অগস্ত্যেশ্বর লিঙ্গ বিগ্তমান। 
১৭ লক্ষমীতীর্থ সমুদ্রের একটা ঘাট মাত্র। ১৮ আগ্রিতীর্থ 
বৈদেহীর অগ্নিপরীক্ষা, এবং অগ্নিদেবের আবির্ভাব হ্ান। 
ইহাও সধুদ্রতীরবর্তী একটা স্নানের ঘাট, ঘাটের উপর মহা- 
কালীর ও হনুমানজীর মন্দির আছে। এই মুভ্তিদ্বয়ের বিবরণ ্ 
সেতুমাহাত্ম্যে নাই। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনেকগুলি কুপ আছে. 
দকলগুলিই মহাতীর্থ বলিয়া! পরিগরণিত। ১৯ মহালক্ষমীতীর্ঘ ) 
ও তাহার পূর্বদিকে লক্ষ্মী মন্দির। উহার পা্খ্দেশে 
পার্বতী ও পরমেশ্বরের মন্দির। ২০ গায়ত্রী, সাবিত্রী ও. ৰ 
সেতুমাধব তীর্থে স্নান করিতে হয়। সেতুমাধৰ তীর্থের, 
তীরে পুর্বকথিত সেতুমাধৰ দেবমুত্তি। ২১ একটা প্রাঙ্গণ 
মধ্যে নল, নীল, গল্প, গৰাক্ষ ও গবয় তীর্থ নামক €টা কুপ।. 
প্রত্যেক কুপের নিকট ক্ষুদ্র মন্দিরে নিঙ্বমুণ্তি। এই নল. 
নীল তীর্থ পুর্বোক্ত তন্নামক তীর্থ হইতে স্বতন্ত্র। ২২ গঙ্গা: 
যমুনা! ও গয়া। তীর্থ এবং ব্রন্মহত্যাবিমোচনতীর্থ এক একটা ! 
বাধান কুপ মাত্র। ২৩ অপর একটা মহলে শঙ্ঘতীর্থ, : 
চন্ত্রতীর্ঘ ও কৃষ্যতীর্থ। শেষোক্ত তীর্থ ছুইটার উল্লেখ: 
সেতুষাহায্বে নাই। ২৪ শঙ্করভূপকৃত শহ্বরতীধ, ২য় ক্র. 
তীর্থ, শিবতীর্থ ও সাধ্যামৃততীর্ঘথ এক একটা কুপ মাত্র। 
এই দকল তীর্থের পুজা ও তপ্পণ দানাদি মমাপন করিয়া 
শেষে রামেশ্বরের অভিষেক ও পূজ। করিতে হয়। 
দ্বীপের উত্তরাংশে ১৯০০ ফুট দ্বীর্ঘ ও ৩৫৭ ফুট রস্থ_ 
সথবিস্তৃত স্থানে রামেশ্বরের মন্দির নিশ্মিত। উহা৷ উচ্চতায় 
১২০ ফুটু। প্রবেশদ্বার বা গোপুর ১০* ফুট উচ্চ। ইহার 
সুবুহতৎ গু্বেজ, স্ত্তশ্রেণী, দেওয়ালস্থিত স্থাপত্যশিল্প গু 
প্রতিমুণ্তিসমূহ আলোচনা করিলে চমতকৃত হইতে হয়। 
উহা দ্রাবিড়ীয় শিল্পের চরম নিদর্শন। স্থানীয় প্রবাদ, 
কা্তীপতি সিংহল হইতে প্রস্তর কাটাইয়। ও তাহা পালি 
করিয়া এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।॥ কিন্তু মন্দিরটী 
পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায় যে, উহার শ্রেষ্ঠতম শিল্প রি 
নৈপুণ্যযুক্ত চুণাপাথরের ( 15105936909 ) নিন্মিতাংশ 
তদপেক্ষাও প্রাচীন। মধুরার জনৈক নায়ক ধর্মপ্রবৃভিহেতু 


[ ৫৩৭ ] 


রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 


ইহার অন্যন্তর-প্রাকার নিন্মাণ করান। তৎপরে ছুইজন 
 সেতুপতিরাজ বহু অর্থব্যয়ে বাহিরের বিচিত্রচিত্রপূর্ণ শিল্পময় 
_ মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করির| বান। তাহারা যে ধুসরবর্ণ পাথরে এই 
মগ্ডপগৃহ গঠন করিয়াছিলেন, তাহ। সমুদ্রবামুর লোণ! লাগিয়! 
ধপিয়। যাইবার ভয়ে, তছুপরে পুরু পলস্তারার আবরণ দেন। 
উহার খরচ সমুদ্রতীরস্থ বন্দরলমূহ হইতে গৃহীত শুল্ক 
হইতে নির্বাহিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের গঠন কার্যের 
আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহার দ্বারপথ ও 
 ইাদোরা ৪০ ফুটু লম্বা একএকথানি প্রস্তরথণ্ডে গ্রধিত এবং 
 শর্ভগৃহের চতুদ্দিকৃস্থ স্তস্তশ্রেণী-বিরাজিত বিস্তীর্ণ দালান 
. শুদপেক্ষা আশ্চর্যজনক । 

| এই দেবালয়ের গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ দ্রাবিড়ী ধরণের । 
অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অঙ্গপুষ্টি না হইয়া সমস্ত 
নক্সা বেন একত্র স্থিরীকৃত করিয়। এক সময়ে ইহার নির্দমাণ- 
কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার বহিঃপ্রাকার ২০ ফুট উচ্চ ও 
৪টী গোপুরযুক্ত। পশ্চিমের গোপুরটী সম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং 
. অপর ৩টী অসম্পূর্ণ অবস্থায় পতিত। প্রাকার ও বারাও্া৷ এই 
 দেবালয়ের প্রধান গৌরবের বিষর়। ইহা দৈর্ধ্যে প্রার ৭০০ ফুট 
. ও প্রস্থ ৪০* ফুট । দৈর্ঘ্যের সমুদয় অংশই খোলা, গ্রন্থে 
'» বা পরিসর দিকে স্তস্তের উপর ছাদ আছে। ছাদ মেজে 
 হুইতে ৩০ ফুট উচ্ে স্তন্তোপরি স্থাপিত এবং ২০ হইতে 
৩০ ফুট অন্তর স্তন্তশ্রেণী বিরাজিত। এখানকার স্তস্তের 
কারুকাধ্য চিদম্বরের পার্বতী-মহেশ্বরের কনকসভাস্থিত 
. স্তস্তাবলীর শিল্পনৈপুণ্যাপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। 
প্রত্যেক স্তম্তে নানাবিধ দেব দেবী ও প্রাচীন রাজাদিগের 
মুর্তি খোদিত আছে। এন্ধপ উৎকৃষ্ট কাধ্য দ্ষিণদেশের 
আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। গর্ভগৃহের সম্মুখে যে বারা 
 আসিক্লাছে, তাহার একদিকে রামনাদের রাজাদিগের মূর্তি 
 খোদিত রহিয়াছে। প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, 
 খুষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের শেষভাগে ব। ১৭শ শতান্দের প্রথমে 
 মধুরার পেরুমলনায়ক যখন সুন্দরেশখরের মন্দিরের পুনঃসংস্কার 
ও আয়তন বুদ্ধি করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ বেতুপতির! তাহ! 
' দেখিক়াই রামেশ্বরের মন্দিরস্থ বুহৎবারাও্ডা, মণ্ডপ ও প্রাকার 
ই নিন্মাণ করাইয়| থাকিবেন। এই গঠনকাধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ 
৷ বদর লাগিয়াছিল। 
 দেবালগ্পের আয় হইতে রামেশ্বরের অনেকগুলি বার্ষিক 
 উৎমব হইয়! থাকে, তন্মধ্যে নিয্লোক্ত ১০টা প্রধান 2 
১ বৈশাখমাসের শুরুষগ্নী হইতে ১* দিন 
: বসস্তোৎসব। 


ব্যাপী 
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সি 


২ জৈষ্টমাসের সিতপক্ষের দশমীতে গ্রতিষ্ঠোৎসব। 
৩ আষাঢ়মাসের ভরণীনক্ষত্রে দেবীর প্রথম ধ্বজোতৎসব। 
৪ আাবণমাসে উত্তরফন্তনীনক্ষত্রে পাচদিনব্যাপী কল্যাণ 
(বিবাহ ) উৎসব । 
€ আশ্বিনমাসের প্রতিপদ হইতে দ্রশমী পধ্যন্ত নব- 
রাত্রোৎসব। 
৬ কার্তিকমাসের কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে ব্রন্মোৎসব। 
৭ অগ্রহায়ণমাসে ভরণীনক্ষত্রে দেবীর দ্বিতীয় ধবজোতসব 
এবং শুক্রত্রয়োদশীতে লক্ষদীপোত্সব। 
৮ পৌষপুর্ণিমার উৎসব। 
৯ মাঘমাসে পঞ্চদিবসব্যাপী মাঘোত্সব ও শিবরাত্রোৎসব। 
১ ফাল্তনমাসে মহাভিষেকোত্নব । 
রামেশ্বর অধ্বরস্তধামণি, হরিহরতারতম্য কাব্য প্রণেতা। 
রামেশ্বর দন্ত, বেদান্তচন্দ্রিক| নাকী বেদা ্তনথত্বৃত্তি প্রণেতা | 
রামেশ্বর নন্দী, এক জন কবি। ইনি কাশীদাসের ন্যায় 
মহাভারতের প্যান্থবাদ করিয়া কবিজগতে কীর্তি লাভ 
করিয়া গিয়াছেন। কবি ভারতচন্রের ন্তায় ইহার পল্প- 
বিত রচন। দেখিয়া ইহাকে কানীদাসের পরবর্তী কবি 
বলিয়। অন্মান হয়। ইহার রচনার চমৎকারিত্ব দেখাইবার 
জন্য নিয়ে উক্ত কবির লিখিত শকুন্তলার রূপবর্ণনের কতকাংশ 
উদ্ধৃত করিলাম। যথা 
“চামরে চিকুর কেশ হেন মনে লয়। 
টাচর তাহাতে নাই এইত বিস্ময় ॥ 
টা কুন্দ দিয়া মুখ করিল নিন্মিত। 
তাহাতে কলঙ্ক হেতু নহে পরতীত ॥ 
অরুণ তিলক ভালে হেন লয় চিতে। 
সর্বক্ষণ রক্তবর্ণ না থাকে তাহাতে ॥” 
ইহার স্বভাঁবোক্তিরচন! প্রভৃতি অতি স্বন্দর। 
রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ (ভষ্টাচাধ্য), প্রদীপমঞ্জরী নামে অমর- 
কোষটাকা-রচয়িতা। 
রামেশ্বর ভট্ট, ১ রসরাজলগ্মী নামক বৈদ্যক গ্রন্থ গ্রণেতা। 
বিষ্ণুর পুত্র। ২ বিবেকমার্তও নামক যোগশান্ত্ররচরিতা। 
ইনি সুলতান গিয়াস্উদ্দীনের আগ্রহে উক্ত গ্রন্থখানি সঙ্কলন 
করেন। ৩ পদার্থাদর্শ প্রণেতা । ৪ ধর্মরত্বাকররচয়িত|। 


৫ ভোজপ্রবন্ধবর্ণিত একজন কবি। 


রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, একজন সাধক ব্রা্ষণ। শিবায়ন, 
কপিলামঙ্গল, সত্যনারায়ণ গ্রভৃতি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন এবং 


প্রসিদ্ধ বাক্সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ইহার 
গ্রপিতামহ্র নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবদ্ধন এবং 


৯৩৫ 


রামেশ্বর চর 


388, 


পিতার নাম লক্ষণ ও মাতার নাম ম রূপবতী | মজা নিউ, 
বর্তী বরদাপরগণার অন্তর্গত বছুপুরে ইহার জন্ম । 

বছুপুরে বানকালে রামেশ্বর “সত্যপীরের কথা” রচনা 
করেন। গ্রন্থশেষে এইরূপ পরিচস্স আছে ১-- 

“পরে নতাপীর বন্দি কহে কবি রাম। 
সাকীন বরদাবাটা যদ্রপুর গ্রাম ॥৮ 

অতঃপর কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাঁজ। রাম 
পিংহ ও তৎপুত্র যশোমন্তনিংহের সভানদ হইর! তথায় যাইয়া 
বাস করেন। কবির শিবকীর্তন রচনার সমাপ্তিকাল্‌ গ্রন্থবিশেষে 
এইরূপ লিখিত আছে ;_ 

“শুকে হল্য ঈন্জ্রকল। রাঁম কল্য কোলে। 

বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥৮-( ১৬৩৪ শক) 

আবার কেহ কেহ বলেন, এই যশোবন্ত সর্ফরাজজ খার 
প্রতিনিপি ঘালিবআলীর সহিত ১৭৩৪ খৃঃ অবে' ঢাকার 
দেওরান হইয়া আসেন। দেওয়ানী লাভের পুর্বে তিনি মুর্শিদ 
কুলীর অধীনেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

কবির সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী নামে হুই স্ত্রী; শত্তুরাম 
ও ননাতন নামে ভ্রাতৃদ্বপ্ন, পার্বতী, গৌরী ও সরস্বতী নামে 
ভগিনীত্রয় এবং ছুর্ণাচরণাদি ছয় ভাগিনেয় ছিল। 


রাসার আদেশে কানাই তীরবন্তী কাপাশটিকৃরী গ্রামে ; 


তিনি নিজ মাতামহালয়ে যাইয়। বা করেন। এই কংসাবতী 
তটকে তিনি কৌশিকী-তট বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। এই 
স্থানে ও কর্ণগড়ের অন্তর্গত মহামায়া দ্েবীমন্দিরে তাহার 
পঞ্চমুণ্ডী ধোগাসন ছিল। মন্দির প্রার্গণস্থ “যুগী ঘোপা”্য় তিনি 
যোগাভ্যাস করেন, পরে মহামায়ার সন্মুখস্থ পঞ্চমুণ্ডী আসনে 
সিদ্ধ হন। দেহত্যাগান্তে মন্দিরের নিকটে তাহার সমাধি হয় 
এবং তংপার্থে যশোবন্ত সিংহেরও সমাধি হহরাছিল। 
কবির রচনায় অনু প্রাসছট| ও হাস্তরসের ঘট। দেখা যায়। 

ৃষ্ান্তস্বরূপ কাণ্তিকাদিনহ শিবের আহার প্রসঙ্গ উদ্ধত হইল 

“তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন মতী। 

দুটান্থতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ 

তিন জনে একুনে বদন হ'ল বার। 

গুটি গুটি দুটা হাতে যত দিতে পার ॥ 

তিন জনে বারমুখ পাঁচ হাতে থায়। 

এহ দিতে এই নাই হাড়িপানে চায় ॥ * * 

দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবনর। 

শ্রমে হলে! সজল কোমল কলেবর ॥ 

ইন্দুমুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্মবিন্দু সাজে । 

মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাঝে ।৮ 


কোলে লইয়। ও গণেশের হাত ধরিয়। ঢচলিয়াছেন, তখন. 
“্ধাইয়! ধূর্জট গিক্। ধরে ছুটা হাতে ॥ 

আড় হইয়। পশুপতি পড়িলেন পথে ॥ 

“যাও যাও যত ভাব জানা গেল” বলি। 
ঠেলিয়! ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চলি ॥ 

চমৎকার চন্দ্রচুড় চারিদিকে চায়। 

নিবারিতে নারিয়! নারদ পাশে ধায় ॥ 

রামেশ্বর ভাবে ধষি দেখ বসে কি। 
পাথারে ফেলিয়া গেল! পর্বতের ঝি ॥ পি 
তরুণনীভার্ষ্যার শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীতকায় বৃদ্ধস্বামীর বিপদ 
কবির শেষছত্রে পুর্ণ প্রতিভাত হইয়াছে। 2 
রাঁমেশ্বরভাঁরতী, ত্রিংশচ্ছেণেকী নামক দীবিতি-রচয়িতা। । 
রামেশ্বর মৈথিল, নিখিলাবাসী একজন গ্রাচীন কবি । ্ 
রাঁমেশ্বর বো নবার্ণবপদ্ধতি নামক তন্গ্রস্থরচয়িত1। 
রাঁমেশ্বর শন্মন্, ১ তন্তরপ্রমোদরচক্মিত। রামভদের পুত 
২ শব্মালা নামক অভিধান প্রণেতা । “চুপ 
রামেশ্বর শাস্ত্রী, ১ সদর্শনকাল প্রভা গ্রণেতা। ২ বিহারবাগ 

নামক মীমাংসাগ্রন্থরচয়িত। | সুত্রক্গণ্যের পুত্র। উক্ত রে 
মাধব সর্ধজ্ঞের উল্লেখ আছে। ৩ অদ্বৈত-ত রঙ্গ ণী- প্রণেতা। 
রামেশ্বরশিবযোগিভিক্ষু, মীমাংসার্থনংগ্রহবৌমুদদী ও শিবা 
মুন্তিতত্বপ্রকাশ প্রণেতা । সদাশিবেন্্র সরস্বতীর শি পিষ্য। 
রাঁমেশ্বরশুরু, দক্তকচত্র্িকাটাকা, দীক্ষাবিনোদ ও দীক্ষা 
বিবেকরচরিতা । (৪, 
রামেষু ( পুং) ১ রামশরতৃণ। ২ রাঁমচন্দ্রের বাণ । ৩ স্ৃে 
রামোত্তরতীপনীয়, রামতাপনীয়োপনিষদের দ্বিতীয় থও্ড। 
রামোদ (পুং) খধিভেদ। ( পা” ৪১১১০ অস্বাদিগণ ৃ 
রামোদায়ন (পুং) রামোদের গোত্রাপত্য। চি 
রাঁমোপনিষদ্‌ (ত্র) অথব্ধেদাস্তর্গত পনি 
রাঁমোপাধ্যায় € পুং) আচাধ্যভেদ। 
রামোপানক, রামমন্ত্রোপাসকদন্প্রদায় ভেদ । [ রামাৎ দেখ যা 
রাভ্ত (পুং) রম্ততম্ত বিকারঃ রম্ত (পলাশাদিভ্যো বা ঠা তু 
ব্রতবিষয়ে বেণুকুৃত দও, “রস্তঃ 
তশ্ত বিকারঃ (ভরত ) ব্রতাদি স্থলে বাঁশের বে দও ব 
হয়, তাহাকে রাভ্ত কহে। রা 
রাম্যা (ত্রী) ১ রমণহেতুভূতা। “স ইথান উষসো!: 
(খক্‌ ২২৮) “রামা। রমণহেতুভূতা” (সাক্সণ ) ২. রা 
রায় (পুং) ১ রাজ! বা ভূপ। ২ রাজপুত্র। ৩ 


8৩1১৪১) ইত্যঞ২। 


 নিশত্তস্থচক বাক্য (০99810901, 07067, 0901১107) 
| মা, বোম্বাই প্রেসিডেন্ীর ঠানাজেলার শালসেট উপবিভাগের 
অন্তর্গত একটা বদর। ইহা ঘোরবন্দর পরমিটের অন্ততূর্তি। 
. রায়, গঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট জেলার একটী তহ্নীল। 
 ইরাবতী নদীর উভয়কুলে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৪৭৬ বর্গ মাইল। 
রে ২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম ও বিচার সদর। 
 রায়ক, আসামপ্রদেশের গারোপাহাড় জেলার অন্তর্গত একটা 
গওগ্রাম। সোমেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। এখানে পুলিসের 
ফাড়ি আছে। এখানে মত্ন্তব্যবসায়ীর বাসই অধিক । 
বাঁয়কা, বোহ্বাই প্রদেশের রেরাকাস্থা বিভাগের অন্তর্গত একটা 
. ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য । বর্তমান ছুইজন সর্দারের অধিকার- 
ভুক্ত । ইহার! বড়োদার গাইকোবাড়কে ১২০০২ টাক! কর 
দিয়া থাকেন। 
 ব্ায়কোট, পঞ্জাবগ্রদেশের লুধিম্মানা জেলার জগরাওন তহ- 
.. সীলের অন্তভূক্তি একটা নগর। পুর্ে ইহা একটা সামস্ত- 
 ক্লাজ্যের রাজধানী ছিল। অক্ষা* ৩*৩৯উ: এবং দ্রাঘিৎ 
৭৫৩৫ পৃঃ. এই নগরে ইতিহাস প্রদিদ্ধ রাকোটের রায়- 
বংশ রাজত্ব করিতেন। ইহার! রাজপুত ছিলেন, পরে ইস্লাম 
ধরন গ্রহণ করেন। খুষ্টান্স ১৪শ শতাবে ইহাদের শৌধধযবীধ্য- 
_ খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 

১২২৩ খুষ্টান্নে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তুলসী দাগ নামক 
 জটনক রাজপুত জয়শালমীর হইতে ফরিদকোটে আসিয়া বাঁস 
ক্রেন। তিনি ইস্লামধর্ম্ে দীক্ষিত হইয়া শেখ-চাঁছু নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীাহারই বংশধরগণ শাহজহানপুর 

গু তালবন্দী নগর স্থাপন করিয়া! আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার 
করিয়া 1যান। সম, আলাউদ্দীন ( সৈয়দরাজ ১৪৪৫ হইতে 
- ৯৪৭৪ খুঃ) তাহাদিগকে “রায়” উপাধি দেন। ১৬২৭ খুষ্টান্ে 
তাহারা লুধিয়ান। অধিকার করিয়া আপনাদের রাজ্য শাঘন 
বিস্তার করেন। খৃষ্টান ১৮শ শতাবে তাহাদের রাজ্যপীমা শত- 
দ্র পরপার পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৃ 
শিখশক্তির অভ্যুর্থান ঘটিলেও এখানকার রাঁ়রাজগণ 
_ খুষ্টীয় ১৯শ শতান্দের প্রারস্তকাল পধ্যন্ত আপনাদের রাজ্যাধি- 
. কার অক্ষুগ্জ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সময় তাহারা 
 হরিরাণার বিখ্যাত বীর ও সৌভাগ্যান্বেধী ইংরাঁজ যুবক জর্জ 
 উমাসের সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এখান- 
ব [র শেষ স্বাধীন নরপতি রায় এলায়াস্‌ ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন এবং তাহার মাতা নুর্-উল্‌-নিসার হস্তে রাজ্যশাঁদন- 
ভার ত্তস্ত হয়। 


নি 
রায়কোট | ৫৩৯ ] রায়গড় 
উপাধি। ৪ 4 | (31081)13 7810)93৪)1 ৫ বিচারের ১৮০৬ খুষ্টান্দে মহারাজ রণজিৎপিংহ নাভ! ও বিন 


পাতিয়ালারাজের বিরুদ্ধে সাহাধ্যার্থ শতদ্র অতিক্রম করিয়া 
রায়কোটে উপনীত হয়। তিনি রাণী নূর্-উল্‌-নিগাঁকে পরা- 
জিত করিয়। তাহার রাজ্য স্বয়ং ও স্বীয় সহচরগণের মধ্যে 
বিভাগ করিয়া লন। রাণী নূরউল্নিস! রাঁয়কোট এবং অপরা- 
পর রাজবংশধরের। সামান্ত মাত্র জায়গীর প্রাপ্ত হন। 
খু্ঠাৰে নৃরউল্নিসার মৃত্যু হইলে রায় এলায়াদের বিধবা পত্রী 
ভাগভারী সম্পত্ির উত্তরাধিকারিণী হন। ১৮৫৪ খুষ্টাব্ে 
তাহার লোকান্তরগমনের পর, ইংরাজরাজের অনুমতি ক্রমে 
দত্তক পুত্র ইমামবক্ম খ। প্রায়” উপাধিসহ উক্ত সম্পত্তি 
লাভ করেন। রায়কোট ও মাল্লার রাজন্ব ব্যতীত তিনি 
ইংরাজগবর্মেন্টের নিকট হইতে বার্ষিক ২০০০২ টাক। মাসহার! 
পাইয়। থাকেন। 

রায়কোট্টই, মান্্রাজগ্রেসিডেন্সীর দালেম জেলার রুষ্ণগিরি 
তালুকের অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। অন্গ1” ১২৩১ উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৭৮৫ পুঃ।  ১৮৭৬-৭৮ খুষ্টান্দের ছুর্ভিক্ষ পধ্যস্ত, 
পেন্নভোগী সেনাবিভাগীয় উচ্চতম কর্মচারিবুন্ন এই নগরে 
স্থথময় স্বাস্থ্যাবাস নিন্মাণ করাইর। বান করিতেছিল। পরে 
মহামারীর ভয়ে অধিকাংশ অধিবাসী গৃহাদি পরিত্যাগপুব্বক 


পলারন করে। 
এই নগরের উত্তরাংশে রায়কোট্রই গিরিদুর্ণ প্রতিষ্ঠিত । 


উহ! “বারমহাল+ দুর্গের একতম। সম্প্রতি উহাতে ইংরাজ- 
সেনাদ্ল রক্ষিত হইয়াছে । এই ছুর্গের পারব দিয় স্বনাম- 
খ্যাত গিরিসন্কট। ১৭৯১ খুষ্টাৰে লর্ড কর্ণওয়ালিদের বিখ্যাত 
দাক্ষিণাত্যযাতার সময় মেজর গাউডি এই স্থান অধিকার 
করেন। ১৭৯২ খুষ্টান্দের সন্ধি অনুসারে উহ! ইংরাজের অধি- 
কারে আইসে। ৯৭৯৭ খুষ্টাঝে শ্রীরঙ্গপত্তন অভিযানকালে 
জেনারল হারিসের অধীনস্থ ইংরাজ সেনাদল দুর্গ সমীপে 
ছাউনী করিয়াছিল। সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ২৪৪৯ ফিটু উচ্চে এ 
দশের ধবংসাবশেষ অগ্ভাপি [বগ্ভমান আছে। 

রীয়গণ্ভী, বাধালার দিনাজপুর জেলা'র অন্তর্গত একটা নগর । 
কুলিকনদীর রঃ মাত অক্ষাণ ২৫ ৩৬৪০উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৮৮ ৯৪৮ পৃঃ 1 এখানে চাউল, পাট; চটের থলে 
ও বিভিন্ন শন্তাদির বিস্তৃত কারবার আছে। নদীপথেই 
বাণিজ্যের প্রভাব অধিক। 

রাঁয়গড়, মধ্য প্রদেশের 11 অন্তভূক্ত দেশীয় 

হইতে ২২* ৩৫উঃ এবং 


১৮৩১ 


সামন্তরাজ্য। অক্ষাণৎ ২১* ৪৫ 


দ্রাঘিৎ ৮৩* হইতে ৮৩ ৩৫ পুঃ মধ্যে । ইহার উত্তরে ছোট- 
নাগপুরের অন্তর্গত সরগুজ ও গা্গপুর রাজ্য, দক্ষিণে মহান্দী 


রাঁয়গড় - 


(০০৯ 


ও সম্ঘলপুর জেলা, 
কতকাংশ এবং পশ্চিমে চন্ত্রপুর ও শকটা। 

দাক্ষণে মহানদী পথ্যন্ত বিস্তৃত স্থানে উত্তমরূপ চাঁষবাস 
হয়। উত্তর ও পুর্ববাংশ পর্ধতময় ও বনসমাকীর্ণ। খীঁ সকল 
বনে শালবৃক্ষই প্রধান, সেগুণকাষ্ঠ নাই বলিলেই হয়। স্থানে 
স্থানে তমরের গুটা, লাক্ষা ও ধূন। জন্মে। মহানদী এবং তাহার 
তেড়ী, খান ও কেলু নামক শ্াখাত্রয় স্থানীয় জলসরবরাহের 
একমাত্র উপায়। চাউল, ইক্ষু, কা্পান, সরিষা, গম ও 
ছোলা এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । কার্পাস ও তসর 
হইতে এখানে একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তত হইয়া থাকে । লৌহ 
ও কাংস্তনির্মিত পাত্রের সামান্ত কারবারও আছে। সম্বলপুর 
হইতে বিলাসপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা ব্াস্তা এই রাজ্যের 
মধ্য দিয়া গিয়াছে। 

এখানকার সর্দারবংশ গৌড় জাতীয়। প্রবাদ, এই বংশের 
ঠাকুর দরিয়াওসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি মহারাস্দ্রিগকে 
সাহায্য করায় “রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। বড়গড় নামক 
স্বাধীন সামন্তরাজ্য এক্ষণে ইহার অন্তভূ্ত হইরাছে। 

রাঁয়গড়ের সামন্তরাজের অধীনে আরও ৪ জন সর্দার 
আছেন । উহাদের মধ্যে আন্জারসিংহ ১২ খানি, অমরসিংহ 
৫ খানি, ঠাকুর রঘুনাথসিংহ ৩* খানি এবং ঠাঁকুর পরমেশ্বর- 
পিংহ ৩০ খানি গ্রাম শান করিয়। থাকেন। উহার। সকলেই 
রাজার আত্মীয়। 


২উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর । অক্ষাঁৎ ২১৭ ৫৪ উঃ. 


এবং দ্রাঘি* ৮৩* ২৪পুঃ | নগরে রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান আছে। 
রায়গড়, বোহ্বাই প্রেষিডেন্দীর কোলাবাজেলার অন্তর্গত 
একটা নগর ও গিরিছুর্গ । সাধারণে বরায়রি নামেই গ্রপিদ্ধ 
ছিল। রুরোগীয়ের এই ছুর্ণের অবস্থান ও ছুর্ভেগ্ভতা লক্ষ্য 
করিয়া ইহাকে 019:9168 0? (০ 71886 বলিতেন। মহা- 
রাষ্্রকেশরী শিবাজী এই ছুর্গে তাঁহার রাজ্যকাঁলের শেষ 
যোড়শবৎমর (১৬৬৪-১৬৮০ খৃঃ ) বাঁস করিয়াছিলেন। তখন 
রায়গড় রাজধানী নানা শ্রীসমৃদ্ধিতে ভূষিত হইয়াছিল । 
সহাদ্রির উত্তরঘাটশৈলের এক বিচ্ছিন্ন খণ্ডের উপর এই 
দুর্গ স্থাপিত। এই অধিত্যকাদেশ ও মূলপর্বতের চূড়। 
পরম্পরে ২ মাইল ব্যবধান। পাদমূলস্থ উপত্যকাৰি ভাগ 
১ মাইল পরিসরযুক্ত হুইবে। দুর্গাধিঠিত অধিত্যকাদেশ 
পুর্বপশ্চিমে ১০ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তরদক্ষিণে ১ মাইল বিস্তৃত । 
পশ্চিম ও দক্ষিণমুখে ছুইটামাত্র প্রবেশপথ বিগ্কমান আছে। 
ত্র দ্বারভিন্ন ছুর্গগ্রবেশের আর সরল রাস্তা নাই। দক্ষিণ- 
পশ্চিম ও পৃর্বপর্বতগাত্র এনধপ সরল ও সমুচ্চ তাহা 


[ ৫৪০ 


কোদাবাগ। জমিদারী ও  গাক্গপুরের । 


অতিক্রমপুক্বক উপরে উঠিবার সাধ্য মনুয্যশক্তিতে রন 
এই তিনদিক্‌ রক্ষণার্থ কৃত্রিম প্রাচীর বা পরিখার আব 
হয় নাই। উত্তরপশ্চিম সীমায় প্রাচীর পরিবেষ্টিত এব 
দুর্গের দেওয়ালভাগে যেখানে পর্বতগাত্রের অভাব পাছে. 
সেই সেই স্থানে উচ্চ দেওয়াল গখিয়া অভাব পুরণ, করা 
হইয়াছে । দাক্ষিণাত্য ও সমুদ্র উপকূলে গমনাগমনের সি 
থাকায়, এই ছুর্গ পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল 1] 
খুষটীয় ১২শ শতান্দে রায়রিতে একটা মহ্থারাষ্্র সামন্ত-: 
বংশের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। খুষ্টায় ১৬শ শতাব্দে এখান- 
কার সর্দারগণ বিজয়নগরাধিপের অধীনতা৷ স্বীকার করেন টু 
পঞ্চদশ শতাঁবের মধ্যভাগে দ্বিতীয় বান্গণীরাজ আলাউদ্দীনশাহু 
রায়রি সর্দশরগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন॥ 
১৪৭৯ খুষ্টান্ে এই নগর আঙ্গদনগরের নিজামশাহী রাজগণের 
রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৩৬ খুষ্টান্দে মোগল-সেনাঁপতি আজক্ষদ- 
নগররাজকে পরাজিত করিয়। রায়রি-রাঁজ্য বিজাপুরের আদিল 
শাহী রাজগণের হস্তে সমর্পণ করেন। বিজাঁপুররাঁজবংশের 
অধিকারে এই স্থান ইস্লামগড় নাম প্রাপ্ত হয়। তাহারা 
এই সাঁমন্তরাজ্যের শাসনভার জঞ্জিরাবাসী সিদ্দিগণের 
উপর দিয়া রাখেন। তখন এখানে এক দল মরাঠী সৈগ্ 
রক্ষিত ছিল। - 
১৬৪৮ খুষ্টান্দে রায়রি শিবাজীর করতলগত হয়। তিনি: 
নানাস্থান অন্বেষণ করিয়া অবশেষে এইস্থান রাজধানীর উপযুক্ত | 
বলিয়া মনোনীত করেন এবং বাপ্গড় নামে পরিবর্তিত 
করিয়া রাজধানী উপযুক্ত সৌধমালাদিতে বিভুষিত করেন। : 
তাহার যত্বে এখানে রাজপ্রাসাদ, কোষাগার, রাজকীয় 
কার্য্যালয়, টণকশাল, শস্ত ভাগ র, অন্্াগার, বারুদখানা,সেনা- 
বাস প্রভৃতি ৩ শত প্রস্তরনির্ষ্িত অষ্রালিকা প্রস্তত হইয়- 
ছিল। তিনি এই পার্ধত্য রাজ্যবাদী প্রজ! ও স্বীয় কর্মচারি শব | 
বুন্দের খাগ্ভাদির সুবিধার জন্য একটা অর্দক্রোশব্যাপী বাজার 
এবং জলসরবরাহের জন্ত পর্বত কাটিয়া বা ইষ্টকাদির দ্বারা 
গাথিয়া কএকটা বৃহৎ চৌবাচ্ছ! নিম্াণ করিয়াছিলেন। এই 
স্থান ক্রমশঃ ধনজনে পূর্ণ হইলে তিনি ইহার ৮৮৮ 
বন্দোবস্ত করেন। 
৯৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাত লুঠন করিয়া, সেই. রর 
রাজকোষ পুর্ণ করেন এবং নান কাধ্যে অর্থ ব্যয় করিয়া 
রায়গড় নগর রাজধানীর উপযুক্ত সমৃদ্ধিশালী করিয়া. 
ছিলেন। উক্ত বর্ষে তাহার পিতা! শাহজীর মৃত্যুর পর, তিনি: 
রার়গড়ে আসিয়া “রাগ” উপাধি গ্রহণপুর্বক গ্বনামে মুন্র 
্রস্তত করাইয়া প্রচার করেন। ৯৬৭৪ খুষ্টাব্ধে এই রায়গড়ে ্‌ 


চি, 

০ এ 
রী রঃ ॥ 
৮ 
৮ 


১৬৯০ খুষ্টান্দে অরগগজেব রায়গড় জয় করেন, কিন্তু মুসল. 
 মান-শক্তির অবনতির সময় উহা! পুনরায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের 


র্‌ হস্তে নিপতিত হয়। ১৮১পখুষ্টান্ের এপ্রিল মাসে ইংরাজ 
নৈগ্ত রায়গড় অবরোধ করে। কালকাই গিরিশূঙ্গ হইতে 
১৪ দিন অনবরত গোলাবর্ষণের পর এই দুর্গ ইংরাজকরে 
সমর্পিত হইয়াছিল। এই ছুর্গের ধ্বংলাবশেষ মধ্যে পাঁচলক্ষ 
টাকার মুদ্রা পাওয়া ষায়। ৃ 

রায়গড়, অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় বেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। বেহার হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে 
তিনটা হিন্দু মন্দির ও একটা মসজিদ আছে। 

রও, মান্দ্রাজ [প্রনিডেন্সীর বিশাখপত্তন গেলার জয়পুর 

ই. জমিদারীর অন্তভূক্তি একটী গণ্গ্রাম। অক্ষাৎ ১৯*৯৪০% উঃ 

১ এবং দ্রাঘিৎ ৮৩২৭৩০ জয়পুরের রাজার একটা 


পু । 
_ প্রাদাদ এখানে ছিল। এখন রাজ আর তাহাতে বাস করেন 
 না। 


ক 


এখানে উৎকল ব্রাঙ্গণগণের বানই অধিক। 
4 দম, মাক্রাজপ্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটা 
২ ভালুক । অক্ষাণ ১৩*১৫/ হইতে ১৪*২০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 


২. ৮২৮ হিইতে ৭৯১০ পুঃ মধ্যে । ভূপরিমাণ ৯৯৮ বর্গ মাইল। 
. এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থানই পর্বত ময়। 

২ উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর ও জেলার একটা নগর। 
. মাগুবী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। অক্ষাণ ১৪৪উঃ এবং 
 দ্রাঘিৎ ৭৮৫০পুঃ। এখানে গ্রতি বৎপর রথবাত্র! উৎসবে 
মেল! হইয়। থাকে। 

বর দাক্সিণাত্যের নিজাম অধিরুত হায়দরাবাদের অন্তর্গত 
ৰ একটা নগর ও ছুর্গ। কৃষ্ণা ও ভুত নদীদ্বয়ের ঠিক মধ্য- 
রঃ স্থলে অবস্থিত। অক্ষাৎ ১৬১২ “উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬২৪৩০ 
ই. পুঃ। নগর মধ্যে দুর্গের শোভাই বিশেষ উল্লেখযাগ্য। ইহার 
. চত্ুপ্ার্থ ছুই স্তবকে সুরক্ষিত এবং পার্বতী সমতলক্ষেত্র 
পু হইতে প্রায় ২৯০ ফুট উচ্চ। ছুর্গের পশ্চিম দ্বারের অনতি- 
দুরে প্রাচীন রাজ প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ, উহা! এক্ষণে কারাগারে 
ই. পরিণত হইয়াছে । ছুর্গের পুর্বাংশে নগর ও বাজার। 
নগরের পথ ঘাট ও অট্টালিকাদি বেশ সুন্দর গঠন। কাষ্ঠের 
২ তক্তা ও চাকৃচিক্যশালী মস্থণ মুৎপাত্রের জন্য এই স্থান বিশেষ 
_ বিখ্যাত। গ্রেটইগডিয়া পেনিন্সলার রেলপথের নহিত 
 ম্ান্ত্রা রেল লাইনের নংযোগ-ষ্টেসন নগরের সার্ধক্রোশ 
রি দুরে অবস্থিত। 

, উত্তর বঙ্গে প্রবাহিত একটা নদী। ভুটান পর্বত- 
সুস্থ 


4৮ 


*৩৬ 


মাল! হইতে উদ্ভুত হইয়! পশ্চিম-দ্বারের মণ্য দিয়া দক্ষিণাতি- 
মুখে জলপাই গুড়ি এবং ভূর্ঞকুটা গ্রামের নিকট দিয়া কোচ- 
বিহারে প্রবেশ করিয়াছে। পর্বতগাত্র বাহিয়া যেখানে 
(অক্ষাণ ২৬*৪৩৩০% উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৯*৪৮ পৃঃ) এই নদী 
জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থান হইতে 
মইনার্গাও নামক একটা শাখ। নদী মূল আোত্ঃ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়! পুনরায় ৮৯ মাইল দক্ষিণে আসিয়া উভয়ে মিলিত 
হইয়াছে ; স্থতরাং নদীদয়পরিবেষ্টিত এই ভূভাগ একটী ক্ষুদ্র 
ছীপাকারে পরিণত হইয়াছে । অতঃপর সেই মিলিতনদী ধীরে 
ধীরে কোচবিহারের পুর্বকোণে কালজানী নদীতে মিশিয়া 
তদভিমুখে আরিয়াই সঙ্কোশ নামে চলিয়া গিয়াছে। অনন্তর 
সেই মিলিত স্কোশের জলরাশি ধুবড়ীর দক্ষিণে ব্রহ্মপু্রে 
আপিয়! মিলিত হইয়াছে। 

রায়ছুর্গ, মান্রাজপ্রেসিডেন্সীর বেন্পরী জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক ও উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৮৯৮ বর্গ মাইল। 

২ বেল্পরী জেলার একটা নগর। 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৬০৫২৫০পুঃ॥ এই নগর পরিষ্কার পরিচ্ছর 
সন্দররূপে সজ্জিত ও হুূর্গদ্বার স্ুরক্ষিত। পার্খবন্তী দানাদার 
পাথরের একটা পর্বতশিখরের ১২০০ ফুটু উচ্চে গিরিছুর্গ। 
এই পর্বতের দক্ষিণ দিক্‌ সরল ও ছুরারোহ। নিষ়্ের কেল্লা 
পরিখা, প্রাচীর ও বপ্রাদি দ্বার! সুরক্ষিত। এই স্থান হইতে 
পাহাড় কাটিয়া একটী সরু পথ উপরের কেল্ল। পর্য্যন্ত 
গিয়াছে । এই পথের মাঝে মাঝে এক একটা পাকা গাথনীর 
প্রবেশদ্বার, প্রত্যেক দ্বারের পরই দুর্গ স্থুরক্ষার স্বতন্ত্র বন্দো- 
বন্ত আছে। পর্ধতবক্ষে এই পথে অদ্ধেক আসিয়াই পলেগার 
সর্দারগণপের প্রাচীন প্রাসাদ দেখা যায়। সাধারণের বিশ্বাস, 
খুষ্টীয় ১৬শ শতাবের গ্রারন্তে উহ! নির্মিত হইয়াছিল। রাজ- 
প্রাসাদের সন্নিকটে রাম ও কৃষ্ণের দুইটা সুন্দর মন্দির। এত- 
ছির পর্ধতোপরি অনেক অট্রালিক| ও উদ্ভানাদির ধ্বংসা- 
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বশেষ পতিত রহিয়াছে । এক্ষণে তাহাতে কেহই 
বান করে ন|। 
রায়ছুর্গের প্রাচীন পলেগারগণ “বোয়া” নামে খ্যাত। 


এ বংশের জঙ্গ নায়ক নামক জনৈক সর্দার উপরোক্ত দুর্গ ও 
রাজ প্রাসাদ নিন্দাণ করান। খুষ্টাক়্ ১৬শ শতাবের শেষভাগে 
বিজয়নগররাজের পদচ্যুত কোন প্রধান সেনাপতির বংশধর 
কর্তৃক এখানকার পলেগার-সর্দার রাজ্যচ্যুত হন এবং সেই 
বংশধর নিকটবর্তী কোগ্ডেরপি দুর্গ জয় করিয়া উভয় 
স্থানেই স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে শীর! 
অবরোধকালে পলেগারগণ হাইদর আলীর সাহাধ্য করায়, 


লি 


রাঁয়ছুর্লন্ড 


তিনি রাজা হইয়া পলেগার-বর্দারকে এই স্থান পারিতোধিক ] 


দিয়াছিলেন এবং উক্ত সম্পত্তির রাজস্ব ৫০ হাজার টাক! ধার্য 
করিয়া দেন। অতঃপর পলেগার বেহ্কটপতি নায়ডু টিপু 
স্থবলতানের সহিত অদোনী আক্রমণে যোগদান করিতে অস্বী- 
কৃত হওয়ায়, হায়দারপুত্র তাহার প্রতি কুপিত হন এবং 
রায়ছুর্গ অবরোধ করিয়। পলেগার দর্দারকে শ্রীরঙ্গপন্তনে 
বন্দী করিয়া আনেন। এখানে বেস্কটপতি তাহার আদেশে 
নিহত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই লর্ড কণওয়ালিস্‌ রায়- 
দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। 

১৭৯৯ থুষ্টান্দে বেস্কটগতির ভাগিনেয় গোপাল নায়ডু 
প্রীরঙ্গপত্তন হইতে কারামুক্ত হইয়া রায়ছুর্গে পলাইয়া আইসেন 
এবং সত্বর একটা দল সংগঠন করিয়া রায়ছুর্গ অধিকারে চেষ্টা 
পান। এই সময়ে নিজাম রায়হূর্গ জেলার সুশাসন ও 
বন্দোবস্ত করিতে মহম্মদ আীন্‌ খাকে প্রেরণ করেন। 
নিজামসৈন্তের হস্তে রাঁজদ্রোহী গোপাল বন্দী হইয়। হায়দরা- 
বাদে প্রেরিত হন। ইংরাজরাজের হস্তে আসিবার পর, 
গোপাল গুতীতে নজরবন্দী থাকিতে বাধ্য হন। তাহার 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত এবং পরে তাহার পরিবারবর্গকে ইংরাজরাজ 
মাসহারা দিয়াছিলেন। 
রায়ছুল্লভি বাঙ্গালার ইতিহাসে এসিদ্ধ একজন কায়স্থ রাজ- 
পুরুষ। ইহার আদল নাম মহারাজ ছুলভরাম সোম। ইনি 
দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থ ছিলেন। কিরূপে রায়ছুল্লভ ও তৎপিতা 
মহারাজ জানকীরামের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল, নিয়ে অতি- 

ক্ষেপে সেই ইতিহাস বিবুত হইল। 

দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ-শাহের (১৭১৯-৪৮ খুঃ অঃ) রাজ- 
ত্বের প্রথম ভাগে মীর্জ। মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি চাকরীর 
তল্লাদে উড়িঘ্যায় আগমন করেন। মীজ্জা মহন্মদ পূর্বে 
আবম-শাহের অধীনে কোন কর্মে নিধুক্ত ছিলেন। কিন্তু 
আজ ম-শাহের মৃত্যু হইলে তিনি চাকরীর অভাবে অতি কষ্টে 
কালাতিপাঁত করিতেছিলেন। 
দেখিয়। উড়িষ্যায় গমন করেন। সেই সময়ে বাঙ্গালা, বেহার ও 
উড়িষ্মা ন্ুবাদার মুশিদ-কুলি-জাফর-খার জামাতা স্ুজা- 
উদ্দীন্‌ উড়িষ্যার নায়েব-স্ুবাদার ছিলেন। সুজাউদ্দীন্‌ ইরা- 
ণের (পারস্তের ) অন্তর্গত থোরাসানস্থ তুর্কিবংশীয়। মীর্জা 
মহম্ম্ও উক্ত তুর্কিবংশীয়। কোনও মহিলার পাঁণিগ্রহণ করেন। 
এই রমণী স্থজা-উদ্দীনের আত্মীরা ছিলেন। স্ুুজা-উদ্দীনের 
নিকট কর্মনপ্রার্থ হইয়। মীর্জামহম্মদ কটকে গমন করেন। 

মীর্জী মহম্মদের ছুই পুত্র ছিল__-জ্যষ্ট হাজি-আহন্মদ ও 
কনি মীর্জ।-মহন্মদ-আলী। মীজ্জ-মহম্মদ-আলী উত্তরকালে 
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জজ উপাধিতে পরিচিত হন। ছি 


অবশেষে উপায়ান্তর না. 


সবে-বাঙ্গালার মস্নদ অধিকার করেন এবং “আলীবনধ দহ 
সুজা-উদ্দীন্‌ খার অস্ুগ্রহে আলীবর্দি অগ্ুরেশ্বর : নামে 
উড়িষ্যার এক পরগণার তহদিলদারী কর্মে নিযুক্ত হইয়! 
জান্কীরাম সোম নামে জনৈক সন্ত্রস্ত কায়স্থকে নিজ পেঙকারি ] 
পদে নিযুক্ত করেন। জানকীরাম অন্নকালের মধ্যেই কাণ্য- 
নৈপুণা, বুদ্ধিমত্তা ও বিগস্ততার পরিচয় প্রদান করিয়া আলী- 
বন্দির প্রিয়পাত্র হইয়। উঠিলেন। আলীবদ্দির পদোন্নতির সঙ্গে: 
সঙ্গে জানকীরামেরও পদোন্নতি হইতে লাগিল; কারণ আলী-: 
বন্দি ভাঁনকীরামকে সর্ধদাই আপনার নিকটে মা 
ভাল বাদিতেন। - 
৯৭২৫ খুঃ অবে বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ-কুলি জাফর, বার 

মৃত্যু হইলে তাহার জামাত! স্থজাউদ্দীন্‌ খা! নবাব হইলেন ॥: 
এই সমক্কে আলীবদ্দী খ। প্রগমতঃ কাটোয়া ও পরে রাজমহলের, 
ফৌজদার নিযুক্ত হয়েন। অতঃপর ১৭২৯ খুঃ অবে বাদশাহ 
আজিমাবাদের শাসনকর্ত৷ ফকির উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া 
স্ববেবিহার সবে বাঙ্গালার অন্ততুর্তি করিলে নবাৰ স্থজাউদ্দীন্‌ 
'আলীবদ্দী থাকে উহার নায়েব সবেদার করিলেন। এই স্থত্রে 
জানকীরাম স্থবেবিহারের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। ১৭৩৯: 
থুঃ অন্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বরফরাঁজ খা! 
সবেবাঙ্গালার স্থবেদারী পাইলেন। হাজিআহম্মদ, রায়রীয় 
আলমটাদ, শেঠ মহাতব রায় ও মহারাজ স্বরূপ চন্দ্র গ্রভৃতি, 
প্রধান প্রধান লোকের! নূতন নবাবের ব্যবহারে শীঘ্রই অত্যন্ত 
অসন্থষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। আলীবদ্দী খার হুদয়ে পুর্ব্ব হইতেই 
রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। তিনি উক্ত প্রধান লোক-; 
দিগের সাহায্যে দিল্লী হইতে নিজ নামে বাদশাহী ননন্দ; 
(জাল করিয়া আনাইয়া) সসৈন্তে যুপিদাবাদে যাত্রা করি-, 
লেন। মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ গড়িয়া নামক স্থানে সরফরাজ, 
খ। পরাজিত ও নিহত হইলে আলীবদ্ী বাঞ্গালা, বিহার ও | 
উডভিষ্যার সুবেদার হইলেন। আলীবদ্দী জানকীরামকে. কখন, 
আপনার কাছ-ছাড়া করিতেন না। জানকীরাম মুর্শিদাবাদে 
নিজামতের সকল কর্মের মোক্তার নিযুক্ত হইলেন। অল্পদদিন 
পরেই আলীবদ্দী তাহাকে রাজন্ব বিভাগের দেওয়ান করিলেন। 
যে বর্ণির নাম উল্লেখ করিয়া আজও ছোট ছোট শিশুকে | 

ঘুম পাড়ান হয়, সেই বর্ণির হাঙ্গাম! বাঙ্গাল৷ দেশে আলীবদ্দী 
থার রাজত্ব সময়ে প্রথম আর্ত হয়। ১৭২০ খুঃ অকে 
দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহ দক্ষিণাপথের চৌথ অর্থাৎ রাজস্বের 
একচতুর্থাংশ দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রত হইয়! প্রবল পরা ন্ত 
মরাঠাদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৬. 


টাকা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে আলী- 
 বর্দিও বাদশাহের অনুমতি না লইক্স! স্থবে-বাঙ্ধীলা অধি- 
. কার করিয়াছেন শুনিয়া! বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে চৌথ আদায় 
ও আলীবন্দীকে দমন করিবার জন্ত তিনি মরাঠাদিগকে 
. অন্থমতি দিলেন। এই চৌথ আদীয়ের অছিলায় তাহার! 
বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়। গ্রজার সর্বস্ব লুঠন ও নানাবিধ 
অত্যাচার করিতে থাকে। আলীবদ্দী খ! প্ররুষ্ট উপায়ে 
ইহ্থাদ্দিগকে দূরীকৃত করিতে না৷ পারিয়া অবশেষে অসৎ উপায় 

অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়। জানকী- 
. ক্লামকে মহারাষ্ট্রসেনাপতি ভাঙ্কর পণ্ডিতের তীবুতে প্রেরণ 
করিলেন। জানকীরামের বাক্যকৌশলে মুগ্ধ হইয়৷ ভাক্কর 
পণ্ডিত সন্ধিবিষয়ে কথাবার্ত। সুষ্থির করিবার জন্য আলীব্দি 
টা থার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষের 
 জন্সতিক্রমেবর্ধমান জেলাস্থিত) মানকরে সাক্ষাতের স্থান নির্দি 
২ হুইল। মরাঠাগণ তাঁবুতে আসিলে কিরূপে তাহাদিগকে বিনাশ 
করিতে হইবে, স্ুচতুর আলীবদ্দী পূর্বেই তাহার পরামর্শ স্থির 
. করিয়। রাখিন়্াছিলেন। তিনি জানকীরাস, মুস্তাফা খা এবং 
... মীক্কা-হেকিম-বেগ-খা] ব্যতীত আর কাহাকেও এ বিষয়ের 
রি কিছু জানিতে দেন নাই। কেবল সাক্ষাতের দিনে মরাঠাদিগের 
. তীবুতে আনিবার কিছু পূর্ব্বে আপন ছুই জামাতাকে ও আতা- 
 উল্লা-খাকে সাবধান করিবার জন্য সঙ্কেতে সাক্ষাতের গুঢ় 
তাৎপর্য ব্যক্ত করেন। মরাঠার! পূর্বব হইতেই কিছু সন্দিহান 
 ছিল। সেইজন্য ভাঙ্কর পণ্ডিত কতক সৈন্য ও সমস্ত সৈন্থাধ্যক্ষ 
 সমভিব্যাহারে যুদ্ধ সঙ্জীয় তাবুতে উপস্থিত হন। তাবুতে 
.. প্রবেশ মাত্রই মুস্তাফা খা ও নবাবের অপরাপর মেনাপতির! 
. চারিদিক হইতে মরাঠাদ্িগকে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ 


.. স্থায় যুদ্ধ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইল। ভাস্কর পণ্ডিতের 
মস্তক আলীবন্দির মন্মুখে উপস্থিত করা হইল। সেনাপতির 
মৃত্যুতে মরাঠী সৈন্য কাটোয়া ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। জানকী- 
. ব্লামের মন্ত্রণাপটুতায় কিছুকালের জন্ত আলীবর্দি মরাঠাদিগের 
 ্বারুণ উপদ্রব নিবারণ করিলেন। একারণ জানকীরাম প্রথমে 
 «দেওয়ান্‌ ই-তন্ ও অল্নকাল পরে সামরিক বিভাগের প্রধান 
দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন। 


ৃ টা চরের ).নায়েৰ ক পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৪৮- 
৯ অন্দে সামশের খা, সর্দার খণ প্রভৃতি পাঠান-সর্দার- 


প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াও বাদশাহ মরাঠাদিগকে সমস্ত | দিগের বিশ্বাসঘাতকার ট্ৈনউদ্দীন্‌ নিহত হন। আলীবদ্দি থা 


.. বাধিল, মরাঠারা মৃত্যুই নিশ্চয় জানিয়। প্রকৃত বীরপুরুষের 


পাঠানদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া! জামাতৃহত্যার প্রতিশোধ 
লইয়া আপনার মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদ খাকে আজিমা- 
বাদের ( বেহারের ) নায়েব-সথবেদার নিবুক্ত করিয়া পাঠাই- 
লেন। পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই 
আলীবর্দি সৈয়দ আহম্মদের উপর বেহাঁরের শাদনভার স্থান্ত 
করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত ছিলেন; এখন উপযুক্ত সময় 
উপস্থিত দেখিয়া তিনি আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। 
সৈয়দআহম্মদ খ! শাসনকাধ্য প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব প্রথমে 
মহদী নছর খা, নকীআলী খা, আরবালী খা, খাদম হাসন 
থ প্রভৃতি বিজ্ঞ, মন্ত্রণাপটু ও যুদ্ধবিশারদ সম্্রান্তবংশীয় কতি- 
পয় মুসলমানকে সমুচিত সসাদরে আপনার নভাক্ধ আহ্বান 
করিয়। আনিলেন এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্ত যথোপযুক্ত 
বৃত্তি নিদ্ধীরণ করিয়া! দ্রিলেন। এই সকল প্রধান প্রধান 
লোক দকলেই নবাব সরফরাজ খশূর অধীনে কর্ম করিতেন ও 
তাহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। আলীবদ্দা কর্তৃক সরফরাঁজ হত 
হইলে তাহারা সুবেবাঙ্গাল। পরিত্যাগ করিয়া যান। সৈয়দ 
আহম্মদ্র এই সকল লোকদিগকে আপন রাজমভায় স্থান দান 
করিয়াছেন, এই সংবাদ মুর্শিদবাদে পৌছিলে নৰাঁবপত্রী 
অত্যন্ত চিন্তাবুক্ত হইলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, 
আলীবন্দি খার মহাসঙ্কটকালে স্বামীকে স্থিরভাবে সুমন্ত্রণ৷ 
প্রান করিতেন। আলীবর্দি খাঁর শক্রপক্গীয় লোকদিগকে 
সৈর়দ আহম্মদ যে আশ্রয় দিতেছেন, ইহাতে নবাবপত্রী 
ভবিষ্যৎ রাজাব্প্িবের লক্ষণই দেখিতে লাগিলেন। তিনি 
নবাবকে বলিলেন ঘষে, কোনও বহিঃশক্রর সুবে বাঙ্গাল! 
আক্রমণ করিতে হইলে বিহার প্রদেশ দিয়াই তাহার! 
প্রবেশ করিবে। উহার শাসনকর্তীর সম্মতি ভিন্ন 
কেহুই উহ্থাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। এরূপ 
রাজ্য অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক দ্বারা শাসিত হওয়াই আবগ্তক। 
সৈয়দ আহম্মদ খ। আমার জামাতা! সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার্‌ 
যে প্রকৃতি, তাহাতে সে আমার অপর ছুই কন্তার শত্রু হইয়! 
দাড়াইবে, এমন কি সিরাজউদ্দৌলা বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হওয়াও অসম্ভব নহে। কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি ন থাকিলে 
সৈয়দ আহম্মদ প্র নকল প্রধান প্রধান লোককে এত উচ্চ 
বেতন ও বৃত্তি দিয়া রাখিত না। ; পত্বীর এইরূপ হিতগর্ভ 
কথ! শুনিয়া আলীবদ্দিখশার অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইল। 
এদিকে নবাবপত্রী আপন পৌত্র সিরাজউদ্দৌলাকেও বিহার 
গ্রদেশ তাহার মৃত পিতা! জৈন্উন্দীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি বলিয়!| 
ওয়ারিশ হুত্রে নবাবের নিকট দাওয়া করিতে উত্তেভিত 


এ 


করিলেন। নিরাজউদ্দৌল! মাতামহীর টে মত মাতা- 
মহের নিকট নির্বন্ধ সহকারে পিতৃরাজ্য দাওয়া করিতে 
লাগিলেন এবং সকলের কাছেও এই কথা বলিয়া! বেড়াইতে 
লাগিলেন। অবশেষে আলীবর্দি খাও প্রবুদ্ধ হইলেন। তিনি 
সৈয়দ আহম্মদকে পদচ্যুত করিয্স। সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারের 
স্ববেদারী দ্রিলেন। তখন সিরাজ-উদ্দৌলার বয়ম বেশী 
নয়! আলীবর্দি খা & তরুণ বয়স্ক যুবককে এত বড়রাজ্ের 
শাসন ভার দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন। তিনি 
আপন প্রধান বিশ্বস্ত কর্মচারী ও প্রিক্ব মন্ত্রী জানকীরামকে 
বেহারের নাএব-স্ুবেদার নিযুক্ত করিলেন। জানকী- 
রাম এই উপলক্ষে সন্মানস্চক ঝালরদার পালকী ও নহবৎ 
'প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত হইলেন। যদিও জানকীরাম পিরাঁজ- 
উদ্দৌলার অধীনস্থ ছিলেন, তথাপি রাজ্যশাদনভার গ্রকৃত 
পক্ষে তাহার উপরেই স্তস্ত ছিল। 

জানকীরাম এই উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়! বিশেষ প্রশংসার 
সহিত কার্য চালাইয়াছিলেন। তিনি অবাধ্য জমিদারদিগকে 
আয়ত্ব করিলেন, তহসিলের স্থৃবন্দোরস্ত করিয়৷ 
সন্দররূপে তহসিল করিতে লাগিলেন। বিহারে বাদশাহের 
দরবারের যে সমুদায় ওম্রাঁরজায়গীর ছিল,.তাহার জম! তাহার! 
পাইতেন না। জানকীরাম সে সমুদ্বায় জম! তহদিল করিয়। 
নিয়ম মত দিলীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥।  ইস্থাতে 
ওমরাহগণ তাহার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট ছিলেন এবং বাদ- 
শাহের নিকট জানকীরামের কাঁধ্যদক্ষতায় কথা সুবিধা 
পাইলেই তীহার! বলিতে লাগিলেন। বাদশাহ জানকীরামের 
প্রতি প্রীতি বশতঃ তাহাকে “মহারাজ বাহাদুর” খেতাব ও 
“যষ হাজারী” মনসব এবং ঝালদার পাল্কী, নহবৎ, কলম, 
সমসের, ঢাল ও চামর ইত্যাদি ব্যবহারে হুকুম দ্িলেন। 
এই মহারাজ জানকীরামের লোষ্টপুত্রই ছুল্লভরাম। 

ছুল্ভরাম উপবুক্ত পিতার তত্বাবধানে অল্প বয়সেই তৎ- 
কালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। নবাৰ 
আলীবন্দী মহারাজ জানকীরামের পুত্রগণকে বরাবরই স্েহের 
চক্ষে দেখিলেন। যাহাতে সকলেই পদোচিত কর্ম প্রাপ্ত হয়, 
সে দিকেও নবাবের লক্ষ্য ছিণ। জানকীরামের কৌশলে 
বরগীর দৌরায্ম্য নিবারিত হইলে নবাব তাহার পুত্র ছুল্লভ- 
রামকেই উৎ্কলের স্থুবেদারী দিবার অভি প্রায় প্রকাশ করেন, 
কিন্তু এ সময় ছুল্পভরাম সেই উচ্চপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই। 
তিনি আলীবদ্দীর প্রিয় উড়িষ্যার সুবেদার আবদুস্‌ শোভাঁনের 
দেওয়ান হইলেন। অল্পদিন পরে আবদুম্‌ শোভানের মৃত্য্ 
হুইলে আলীবদ্বী ছুল্নভরামকেই *রাঁজ” উপাধি দিয়া উৎ- 


থাজন। ; 


কলের সুবেদার করিলেন (১৭৪৯ খুঃ অঃ £)। ইহার কএক মাস 
পরেই নাগপুর হইতে মরাঠী সৈন্ত অকম্মাৎ উড়িষ্যা ছা 


করিল। ছুর্পভরাম গ্রস্ত ছিলেন না। তথাপি তিনি তাড়া- 
তাড়ি কতিপয় সৈম্তসংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষার্থ গ্রস্ত হই 
কিন্ত সেই অতর্কিত আক্রমণ নিবারণ করিতে তিনি সমর্থ: 
হইলেন না। মরাঠাপর্দার তাহাকে বন্দী করিয়া নাগ. 
পুরে লইয়! গেলেন। এখানে তিনি কিছুকাল কারাগারে 
প্রহ্রীবেষ্টিত হইয়। বন্দী থাকেন। তিনি একজন অতি; 
স্থগায়ক ছিলেন,__কারাগারে বদ্ধনাবস্থাতে ও তিনি প্রাথ 
খুলিয়। গান গাইতেন। এক দিন সর্দার-পত্বী তাহার গান 
শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং সর্দারকে বলেন, ষে ব্যক্তি কারাগারে 
এত ক্ষ তি করিয়া! গান করিতেছে, তাহাকে আর বন্দী রাখিয়! | 
ফল সর ? সর্দার সেই দিনই ছুল্লভরামকে মুক্তি দান করিলেন & 
এবং যাহাতে তাহার কোন কষ্ট ন| হয়, তাহারও ব্যবস্থা 
করিয়া দিলেন। তৎপরে মধ্যে মধ্যে ছুল্প ভরাম সর্দারকে গান: 
শুনাইতেন। যাহা হউক, নবাব আলীবদ্দী মরাঠা-সর্দীরকে 
তিন লক্ষ টাক! পাঠাইয়া ও বাঙ্গালার চৌথের পরিবর্তে উৎ-: 
কলের আয় ছাড়িয়া দিতে সন্মত হইয়1 দুল্লভরামকে খালাপ ৃ 
করিলেন। ছুলভরাম মুর্শিদাবাদে আসিলে তাহাকে দেও. 
য়ানের নিজামতে মোকরর করা হইল। 

১৭৫৩ খুষ্টাব্ে (১১৬৬ সালে) আলীবদ্রুর বিশ্বস্ত টং ষ্ঠ 
মহারাজ জানকীরাম ইহুলোক পরিত্যাগ করেন। নবাৰ: 
তাহার পুত্র চতুষ্ট্কে শোকের খেলাৎ দিয়া সমবেদন! 
জানাইলেন। জানকীরাম বহু লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়া 
দক্গিণরাট্রীর কায়স্থসমাজের গোষ্ঠীপতি হুইয়! ছিলেন। পিতার 
মৃত্যু হইলে রাজ! ছুল্পভরাম পদোচিত, সম্মানরক্ষার্থ নু 
সমস্ত দক্সিণরাচীপ্ন ষমাজ নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে পিতার: 
আছ্শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। প্রবাদ এই, সেরূপ সমারোহ 
ব্যাপার কায়স্থসমাজে আর কখন অনুষ্ঠিত হয় নাই। স্বয়ং; 
নবাব ও সমস্ত বঙ্গদেশের রাজন্ুবর্গও শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত: 


হইয়া ছিলেন। 
রাজা ছুল্লভরাম পিতার নামে খালমা ও দেওয়ান্-ইন: 


তনের কর্ন চালাইতেছিলেন, এখন তিনিই স্থাক়িভাবে উক্ত ৃ 
্রেষ্টপদে নিয়োজিত হইলেন। রামনারায়ণ মহারাজ জানকী 
রামের অধীনে দেওয়ান ছিলেন, এখন ছুর্লভরামের আহত 
তিনিও বেহারের নাএব স্থবেদার হইলেন। 

নবাব আনীব্দ্বী মৃত্যুর কিছুকাল পুর্বে গ্রিস গো 
সিরাজ, উদ্দৌলাকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িয্যার নাএব সুবেদার 


কালির ভার রাজা ছু রামের উপর অর্পিত হয়। 
মিরাজ নামে সুবেদার হইলেও কর্তৃত্ব ছুর্ল ভিরামের হস্তে থাকায় 
কুচ পরামর্শে তিনি ছুলভরামের প্রভাঁৰ খর্ব করিবার 
্ জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন । এমন কি, তিনি হুর্লভরামকে নিপাত 
করিবার জন্ত আলীবর্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিতে ও 
 কুঠিত হন নাই। কিন্তু এ সময় সমস্ত নবাবী সৈন্য ছুলভ- 
বামের আগ্মন্ত থাকার এবং স্বয়ং নবাব তাহার বিশেষ অনুকুল 
ছিলেন বনিরা সিরাজ কিছুই করিতে পারেন নাই। 
১৭৯৬ খুষ্টাবে ৯ই এপ্রিল, আলীবদ্দী ইহলোক পরিত্যাগ 
করেন এবং দিরাজ ব্লগ, বেহার ও উড়িয্যার নবাব হইলেন। 
রর দিরাজ একাধিপত্যলাভ করিয়া প্রথমেই ছুলভরামের 
ক্ষমত। কমাইবার জন্য মনে(যোগী হন। কিন্তু সহ! উদ্দেস্ঠ 
দ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। এ সময় ইংরাঙ্জ কোম্পানী মস্ত- 
কোলন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ 
ও ফরানী মধ্যে যুন্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ইংরাজের! 
নঃ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম্‌ ভুর্গ সুদৃঢ় করিবার মায়োজন 
করিতেছেন, এ সংবাদ অনতিবিলম্বে পিরাঁজের কর্ণগোচর 
ক হইল? কাজেই এ সময় ছুলভিরামকে চটান উচিত মনে 
করিলেন না, বরং ভীহাকে দিয়া ইংরাজদ্িগকে কলকাতার 
দুর্দনির্থাণ বন্ধ করিবার আদেশ করিলেন। ইংরাজের! 
হার আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিলে তিনি দুল্লভরাঁমকে 
৩০০ দৈন্ত সহ কাদিমবাঁজারের কুঠি দখল করিতে পাঠাই- 
লেন এবং নিজেও ১লা জুন সটৈস্তে কাদিমবাজারে যাত্রা 
করিলেন  ওয়াট্ুনাহেব আসিয়া ছুলভরামের শরণাপন্ন 
লেন। ৪ট! জুন ছুলতরামের হস্তে কাপিমবাজার ছূর্গ 
স্‌ র্পিত হ হইল। যাহাতে ইংরাঁজগণের উপর কেহ কোন 
পা চার না করে, সে দিকে ছুর্লভরামের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। 
 পিরাজ ঘখন নায়েব-সুবেদার এ সময়ে মোহনলাল নামে 
এক, সামান্ত কায়স্থ তাহার মুহুরী ছিলেন। পরে তিনি 
ছভিরাদের অবীনে নাএব নিধুক্ত হন। পিরাজ সুবেদার 
হইবার অল্প দিন পরেই তাহার প্রিয়পাত্র মোহনলালকে 
নাএব জুবেনারী, “মহারাজ বাহাদুর” খেতাব ও হপ্ত হাজারী 
নপব সম্মানিত করিলেন। মোহনলাল দেওয়ান্‌ 
ই-আলা মোদার উল মোহন অর্থাৎ সর্ব প্রধান মন্ত্রী হইলেন। 


টা. 
টা পদছ্যুত করিয়া! তাহার স্থানে না ক 
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তাহার উপরে বসিবে এবং তাহাদের আদেশ পালন করিতে 
হুইবে, তাহা অভিমানী ছুল'ভরাম ও মীরজাফর উপেক্ষ! 
করিতে পারিলেন না? 

২০ এ জুন, নবাবের কলিকাতায় ইংরাজছূর্গ অধিকারের 
পর মাঁণিকটাদের অপরিণামদর্শিতায় অন্ধকুপহত্যা এবং 
মাঁণিকটাদের উপর অধথ! প্রভুত্ব ন্যস্ত হওয়াতে ও রাজা ছুলভ- 
রাম এভৃতি হিন্দুপচিব সেনানীবর্গ অনেকেই বিরক্ত ও 
অবমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে আলীবদণুর 
পিতৃব্য পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সওকত্জর্গ কএকজন চাটুকারের 
কথায় উচ্চাকাজ্ষীর বশবন্তী হইয়! দিল্লী হইতে সুবেদারীর 
সনন্দ আনাইলেন এবং আপনাকে বাঙ্গালা, বেহার ও 
উড়িষ্যার সুবেদার বলি! ঘেষণা করিবার জন্ত প্রস্তত 
হইলেন। এ নংবাদে দিরাজ বিচলিত হইয়। প্রকাগ্ত সভায় 
জগৎশেঠ মহাঁতাবৰ চাদকে বলিলেন, ”তোমারই দিল্লী 
হইতে আমার সনন্দ আনিয়। দেওয়া! উচিত ছিল, একাজ 
তোমার, তোমার বিলম্ব হেতুই সওকতজন্গের এতদূর আম্পদ্ধা 
বাড়িয়াছে।” এমন কি এই সভাস্থলে তিনি জগৎশেঠের 
গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়। আপনার উদ্ধত প্রকৃতির 
পরিচয় দিয়! ছিলেন। 

পিরাজের এরূপ ব্যবহারে সকলেই উত্তেজিত হইয়া! উদ্ি- 
লেন। তখন মীরজাফর ক্রোধভরে দিরাজকে বলিয়! ছিলেন 
যে সিরাজ দিল্লী হইতে সনন্দ না পাইলে তিনি বা! তাহার 
সহকারিগণ কেহই দিরাজের হইয়! অস্ত্রধারণ করিবেন ন|। 
যাহা হউক, দিরাজ পরে আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া 
জগৎশেঠের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। মীরজাফরও 
আলীবদ্দীর পত্বী বৃদ্ধা বেগমের কথায় অনেকটা প্রসন্ন হন। 


কিন্ত এ দিন হইতে জগংশেঠ এভৃতির দয়ে যে বিদ্বেষানল এ 


জ্বলিতে আরম্ভ করে, তাহা সহজে নির্বাণিত হইল না ॥ 
প্রকান্তে মকলেই মিরাজকে খাতির সম্মান দেখাইতেন বটে, 
কিন্ত মনে মনে সকলেই তাহার অশুভানুধ্যার়ী হইয়া 
পড়িলেন। | 
সওকত্জঙ্গের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিবাঁর জন্য রাজা 
দুল্লভরামের কনিষ্ভ্রাতা রাসবিহারীকে পুর্কেই বীরনগর ও 
গোন্দৌয়ার ফৌজদার করিয়া পাঠান হইয়াছিল। এখন 
(১৭৫৬ খৃঃ অঃ নবেন্বর) সিরাজ মোহনলাল, মীরজাফর, 
হুল্লভরাম প্রভৃতি রাজপুরুষকে লইয়! সনৈন্তে সওকত্জঙ্গের 
বিরুদ্ধে অগ্রনর হইলেন । উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। এ সময় 
শ্তামন্থন্দর নামে এক বাঙ্গালী কায়স্থ গোলন্াজসৈন্ের 
- অধিনায়করূপে সওকত জঙ্গের পক্ষে যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়।, 
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ছিলেন, তাহাতে গধান গ্রধান বাদি সেনানীগণকে ও 
মাথা হেট করিতে হুইয়াছিল। যাহা হউক, সে যুদ্ধে 
সিরাজেরই জয় হইল এবং মোহনলালের পুত্র সওকত্জঙ্গের 
পদে পুর্ণিয়ার নাএবন্বেদার নিষুক্ত হইলেন। পুর্বে ছুল্প ভ- 
রামের কনিষ্ঠ রানবেহারীকে এ উচ্চপদ দিবার কথা হইয়াছিল; 
এখন তাহার ব্যতিক্রম হওয়ায় উভয় ভ্রাতাই মনে মনে ক্ষুব্ধ 
হইলেন। তখনও ছুর্লভরাম সুমলমান্দরবারে বঙ্গবামী 
হিন্দুগণের নেতা৷ বলিয়। গণ্য ছিলেন। এখন সেই অত্যুচ্চ 
সম্মানহাসের আশঙ্কায় দুর্লতরাম একটু সতর্ক হইলেন 
এবং যাহাতে যুবক নবাৰ ভবিষ্যতে তাহার কোনরূপ অনিষ্ট 
করিতে না পারে, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। 
এ সময়ে বঙ্গদেশের সমুদায় রাঁজন্ববিভাগ এবং সমস্ত রাজ- 
কোব তীহার কর্তৃত্বাধীন, সৈম্ামন্তগণের বেতননিদ্ধারণও 
তাহার অধিকারে ছিল। | 

সওকত্জন্গের গোলযোগ মিটিতে না মিটিতে পিরাঁজ 
সংবাদ পাইলেন ষে, ইংরাঁজেরা (১ জানুয়ারী ১৭৫৭ খুঃ অঃ) 
মাণিকটাদকে তাড়াইয়। দিয়া কলিকাতর ছুর্গ অধিকার করিয়া 
বসিয়াছেন এবং সুদুঢ়ভাবে ছুর্শরক্গ। করিবারও আয়োজন 
করিতেছেন । কালবিলম্ব না করিয়া তিনি হুর্লভরাম ও 
সৈন্সামন্তগণকে সঙ্গে লইয়] কলিকাতা আক্রমণে চলিলেন। 
২রাঁ ফেব্রুরা রী তাহারা কলিকাতায় আসিয়! ছাউনি করিলেন। 
সিরাজের বিপুপবাহিনী লক্ষ্য করিয়া ক্লাইব সন্ধি করিবার 
জন্য ব্/গ্র ইইলেন এবং তজ্জন্য হুর্লভরামের শরণাপন্ন 
হইলেন। ওয়াল্স্‌ ও স্রাফ উন্‌ প্রতিনিখিরূপে নবাবশিবিরে 
আমিলেন। মন্ত্রী ছূর্লভরাম তাহাদের সঙ্গে কোন পিস্তল 
বাগুগুঅন্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া উভয়কে নবাব- 
দরবারে লইয়! গেলেন। তাহার! রাজ ছূর্লভরামের হাতে 
সন্ধির আর্জি দাখিল করিলেন। নবাব তাহাদিগকে রাজা 
ছুরললভরামের শিবিরে গিয়া সন্ধিপত্র সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির 
, করিতে আদেশ দিলেন। পরে ইংরাজদূতদ্ঘয় দরবারের 
বাহিরে আসিলে উমিটাদের মুখে শুনিলেন ষে তখনও 
নবাবের কামানগুলি আসিয়। পৌছে নাই। এ সংবাদ 
অবিলম্বে ক্রাইব জানিতে পারিলেন। কালবিলম্ব না করিয় 
ইংরাজের। সেই অন্ধকার রাত্রিতেই অকস্মাৎ নবাবশিবির 
আক্রমণ করিল। অকন্মাৎ নৈশআক্রমণে সিরাজ কিছু 
বিচলিত হইলেন । যাহ হউক, উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। 
ইংরা'জপক্ষই হারিলেন বটে, কিন্ত ভীরু নবাব সন্ধি করাই 
কর্তব্য স্থির করিলেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী উভয়পক্ষে সন্ধি 
হইর। গেল। এই সন্ধিপত্রে ইংরাজপক্ষে কর্ণেল ক্লাইৰ এবং 


কারের প্রকৃত অবনর। 


নবাবপক্ষে প্রধান বিন মীরজাফর ও বর দুর্গ 
স্বাক্ষর করিলেন। হা 

অতঃপর ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, 
ইংরীজপক্ষ চন্দননগর আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া 1 
দিরাজ ফরাসীর্দিগকে সাহাব্য করিবার জন্য রাজ! দুর্লভ রামের 
অধীনে একদল সৈম্ত পাঠাইলেন। হুগলীর ১০ ক্রোশ 
উন্তরে ছুর্লভরামের সহিত হুগলীর ফৌজদাঁর নন্দকুমারের 
সাক্ষাৎ হইল। পদাহা্য উপস্থিত হইবার পূর্বেই ফরাশীর! 
আত্মমর্পণ করিবেন, আর যাইবার প্রয়োজন নাই”_-এই: 
বলিয়া নন্দকুমার আর তাহাকে যাইতে দিলেন না। অনেকে, 
বলিয়। থাকেন যে, ইংরাজদিগের নিকট থুন লইয়! নন্দকুমার। 
এইরূপ অন্তায় কাধ্য করিফ়াছিলেন এবং তজ্জন্ত তির্দি: 
অবিলম্বে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তু 

ফরাপডাঙ্গা ইংরাঁজদিগের অধিকৃত হইবার পর গিরাজ 
সদলনলে মুর্শিদাবাদে কিরিলেন। রাজ! দুর্লভরাম ুর্শিদা 
বাদে আগিয়৷ দ্েখিলেন যে মোহনলাল দিরাজের অত্যধিক, 
অনুকম্পায় তাহার ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন, এব 
তাহার কাধ্যের উপরও হুকুম চালাইতেছেন। মোহনলালেঃ 
এরূপ কর্তৃত্ব তিনি কিছুতেই মহা করিতে পারিলেন না; 
এ কারণ তিনি নগরে ন1 থাকিয়া সৈত্তে কিছুদূর অবস্থ 
করিতে লাগিলেন। এখন কিরূপে সিরাজ ও মোহনলা 
অধঃপতন ঘটিবে, জগৎশেঠের ভবনে তাহার গুপ্তম 
চলিতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজ|ফর 
মিরাজের মাতৃন্বস। ঘেসিটাবেগমও যোগ দিয্াছিলেন 
নবাবের অশ্বসেনানারক ইয়ারলতিফ, খঁ! জগৎশেঠের স্বাৎ 
রক্ষার জন্ত কিছু কিছু বৃত্তি পাইতেন। তিনিই উমিটা। 
বারা ওয়াটুস্‌ সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পনরাজ শক্ত 
পাটনায় ঘাত্রা করিবেন। তিনি এখানে ফিরিয়া আসিয়া 
ইংরাঁজগণকে এদেশ হইতে দূরীরুত করিবেন, এরূপ প্রতি 
করিয়াছেন। নবাবের অনুপস্থিতিকালে মুর্শিদাবাদ অ 
আমাকে নবাব করিলে র 
দুল্পভরাম, জগংশেঠ প্রভৃতি আমাদের সঙ্গে যোগ দিবে; 
এই শুভ প্রস্তাব ইংরাজেরা পরম সমাদরে গ্রহণ করি 
কলিকাতায় ইংরাজদিগের গুগুসভা বমিল। 
ইংরাজদিগের ব্যবহারে গন হইয়া রাজা 


আদেশ করিলেন। ইহাতেও নবাব সন্থষ্ট হইতে ্‌ 
না। তিনি পঞ্চদশসহঅ সৈন্য সহ মীরজাফরকে ও : 
গিয়া ছুর্ণভর়ামের বলবৃদ্ধি করিবার জন্য পরামর্শ 
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রায়ছু্লভ 


সময়ে পেশবা বাজীরাওর পক্ষ হইতে গোবিন্দরাম 
নামক এক দূত ড্রেক সাহেবের নামে পত্র লইয়া উপস্থিত 
হহল। পত্রমন্্ন এই যে ইংরাজের! সম্মতি দিলে পেশবা এক- 
লক্ষ কুড়িহাজার অশ্বারোহী পাঠাইয়া বাঙ্গালা লুন করিতে 
২. গারেন। আুচতুর ক্লাইব সেই পত্রথানি নবাবের কাছে 
.. পাঠাইয়া দ্রিলেন। এই পত্র পাইয়৷ ইংরাজগণের উপর 
নবাবের সন্দেহ দূর হইল। বাস্তবিক নবাব বুঝিতে পারিলেন 
না যে, তিনি বিলক্গণ প্রতারিত হইলেন। যাহা হউক, 
নবাব, মরাঠাদিগের গতি বাঁধা দিবার জন্ত দুর্লভরামকে 
.. সসৈন্টে রাখিয়া মীরজাফরকে সসৈন্তে পলাদী হইতে ফিরিয়! 
.. আমিতে আদেশ পাঠাইলেন। | 
এদিকে পলাদী হইতে মীরজাফরের লোক কলিকাতায় 
ইংরাজদিগের গুপ্তসভায় উপস্থিত হইল। গ্রভূত বিভ্তলাভের 
. আশায় ইংরাজগণ ১৮ই মে তারিখের গুপ্তসভায় মীরজাফরকে 
২. নবাব করাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলেন। ৩০এ মে মীরজাফর 
এবং তৎপরে ৩রা জুন রাজা ছুর্লভরাম সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে 
 ফিরিলেন। জগৎশেঠের বাঁটাতে গভীর নিশীথে ওরা তারিখেই 
. খভন্ত্রকারিগণের গুপ্ুসভা বমিল। ছুলভরাম ইংরাজগণের 
. অপঙ্গত দাবীর কথ শুনিয়। বলিলেন যে,ইংরাঁজেরা যত টাক। 
. চাহিতেছেন, তত টাক1 নবাবের কোষাগারেই নাই, স্থতরাং 
তিনি এরূপ অনঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না। তবে 
 বরাগকোষে যাহ! কিছু পাওয়। যাইবে, তাহ! মীরজাফর 
ও ইংরাজগণ উভয়পক্ষ মমানাংশে ভাগ করিয়া লইবেন। 
ওয়াটুস সাহেব তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। 
২. অবশেষে স্থির হইল যে, উভয়পক্ষের নিকট রাঁজা ছুলভরাম 
নির্দিষ্ট টাকা হইতে শতকরা ৫২ টাকা হিসাবে পাইবেন, 
. স্তাহার তত্্াবপানে রাঁজকোষ থাকিবে, এবং তিনিই টাকা 
২. বিভাগ করিয়া দিবেন। ৪ঠা জুন মীরজাফর সেই গুপ্ত 
ই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, সিরাজ, 
প্র সকল যড়ঘন্ত্রের কথ। ঘুণাঞ্ষরে না জানিলেও তিনি 
শী দিন শীরজাফরকে পদচ্যুত করেন এবং ক্তাহার স্থানে 
খোজা হাদিকে প্রধান মেনাপতি নিধুক্ত করিলেন। 
....কএকদিন পরেই সিরাজ গপ্তমন্ত্রণার সন্ধান পাইয়া 
ই মীরজাফরকে তাহার বাটীতেই আক্রমণ করিবার ভঙ্গ প্রস্তত 
 হইলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক লোক মীরজাফরের পৃষ্ঠপোষক 
দেখি তিনি সহদ! কিছু করিতে পারিলেন না। বিপদের 
ঞ আশঙ্কা করিয়! নবাব মীরজাফরকে গ্রাসন্ন করিলেন। 
শা এদিকে: ১৩ই জুন ইংরালসৈন্ত দুইশত নৌকাঘোগে 
্‌ র হইতে যাত্রা করিল। এ সংবাদ দিরাজের নিকটও 


প্রেরিত হইল। নবাব সৈশ্তসামন্ত লইয়। পলানীক্ষেত্রে 
দেখ। দিলেন। ছুর্লভরাম আপনার ১* হাঁজার শিক্ষিত 
সেনা লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। নবাব ছুর্লভরামের 
পূর্বব নির্দিষ্ট গ্রান্তরেই শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। শিবিরের 
সম্মুখে আত্রকাঁনন ও পরিখার মধ্যস্থলে মীরমদ্ূন ও মোহন- 
লাচে র সৈশ্তদূল, তাহার দক্ষিণপার্থে করানীনায়ক সিন্ফের 
গোলন্দাজ দল, বামে পরিখার পরপার হৃইতে প্রায় পলানী- 
াঁম পর্যান্ত জদ্বচন্ত্রীকারে রাজ! ছুর্লভরাম, ইয়ার্লতিফ ও 
মীরজাফরের সেনাদল, এইরূপে নবাবপক্ষে ৩৫ হাজার পদাতি, 
১৬ হাজার অশ্বারোহী ও ৪০্টা কামান এবং ইংরাজপক্ষে ৩১ 
শত জন মাত্র সৈম্ত ছিল। ২৩এ জুন যুদ্ধ আরস্ত হইল। ছুর্লভ- 
রাম ও ইয়ারলতিফ মীরজাফরের স্তায় সটসন্তে 'রণপয়োধির্‌ 
লহরী” গণন| করিতেছিলেন। গ্রভৃভক্ত মীরমদন অকল্মাৎ 
আহত হইলেন। সেনাপতির এরূপ অকস্মাৎ মৃত্যুতে ভীরু নবাব 
বিচলিত হইলেন, মীরজাঁফরকে ডাকাইয়! কাঁকুতি মিনতি 
জানাইলেন )১--এমন কি, তাহার পদতলে আপনার রাজমুকুট 
রাখিয়! বলিয়াছিলেন, “আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম, 
আপনি আমার সন্মান ও জীবনরক্ষা করুন।৮ তৎকালে 
মোহনলাল বীরবিক্রমে ইংরাঁজদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, 
আর কিছুকাল বুদ্ধ চালাইলে নিঃসন্দেহ জয়লাভ ঘটিত। 
কিন্তু মীরজীফরের পরামর্শে সিরাজ মোহনলাঁলকে যুদ্ধ 
বৃন্ধ করিবার আদেশ পাঠাইলেন। প্রথমে বীর মোহনলাল 
তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই; অবশেষে পুনঃ পুনঃ 
যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার আদেশ পাওয়ায় অল্পে অঙ্গে মোহনলাল 
পশ্চাদ্‌পদ হইলেন । 

মীরজাফর নবাঁবকে এরূপ র্ধনাঁশকর পরামর্শ দিয়া নিজ 
শিবিরে চলিয়া আগিলেন। নবাব রাজা ছুলভরামকে ডাকা- 
ইয়৷ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন যে 
সৈম্তগণ শিবিরে ফিরিয়া আসুক, আপনি রাজধানী যাত্রা 
করুন। আর এখানে থাক] কর্তব্য নহে। সিরাজ ছু্নভ- 
রামের পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। এদিকে মোহনলালকে 
ফিরিতে দেখিয়া৷ সৈম্ভগণ ভগ্গোৎসাহ হইয়া পলায়নের পথ 
খু'জিতে লাগিল। ইংরাজেরাও সেই সময় মীরজাফরের পত্রে 
এই গুপ্তসংবাদ পাইয়া.ভীমবেগে নবাবসৈন্ত আক্রমণ করিল। 
এইরূপ কৌশলে মুষ্টিমেয় সৈম্ত লইয়! ক্লাইব পলাসীবিজেতা 
হইলেন। ছুললভরাম ও মীরজাফরের যত্ে বঙ্গের ভাগ্যলিপি 
পরিবর্তিত হইপ। ২৫এ জুন রাঁজ1 ছুলভরাম ও মীরজাফর 
রাজধানীতে ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটূস্‌ ও ক্লাইবের 
সেক্রেটারী ওয়াল্দ্‌ আসিয়া তাহাদের সহিত ইংরাজের 
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পক্ষের পাওনার কথ পাড়িলেন। দুলভরাঁম জানাইলেন 
যে স্বীকৃত ২২০*০০৪২ টাকা রাজকোষে নাই। ইংরাঁজ- 
পক্ষ প্রস্তাব করিলেন যে, তবে জগৎশেঠ বাঁকী টাকা কর্জ 
দিন। রাজা কহিলেন যে তাহাদের কোটি টাক! দিবার 
সাধ্য নাই। এই কথায় ছুল'ভরামের উপর সন্দেহ হইল। 
তৎপরেই জনরব উঠিল যে ছুল'ভরাঁম, মীরণ ও খাদেম হোঁসেন 
ক্লাইবকে মারিনার ষড়ধন্ত্ব করিয়াছেন। সেজন্ত ক্লাইব ছুই 
দিন কাঁসিমবাঁজাঁরে থাঁকিয়া ভাহার বৃথা সন্দেহ ভগ্ন করিয়া 
মুশিদাবাদে প্রবেশ করিলেন । 

২৯এ জুন দরবার হইল। ক্লাইৰ মীরজাঁফরের হাত 
ধরিয়! তাহাকে নবাবী মনস্দে বসাইলেন। রাজ! দুলভরাম 
“মহারাজ বাহাছুর, উপাধি সহ নবাব মীরজাফরের “দে ওয়ান্‌- 
ই-মাল।, ঝ। সর্ধপ্রধান মন্ত্রী হইলেন। 

পরদিন ক্লাইব, মীরজাফর, ছুলভরাম ও ওয়াটুপন্‌ জগৎ- 
শেঠের ভবনে গেলেন। এখাঁনে উভয়পক্ষের ইংরাঁজী ও পারসী 
সন্ধিপত্রগুলি পঠিত ও স্বীকৃত হইল। ইহাও স্থির হইল যে 
স্বীকৃত ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার অদ্ধেক তৎক্ষণাৎ দ্িতে 
হইবে, অপরাদ্ধ তিন বৎসরে পরিশোধ কর! হুইবে। কিন্তু 
মহারাঁজ ছুলভরাঁম এ মোট টাকার উপর শতকর! ৫২ টাক। 
হিনাবে কমিসন কাটিয়া লইবেন স্থির হইল। সব ঠিক হুইল 
বটে, কিন্ত সে দ্রিন আর টাক দেওয়া হইল না। ক্রাইৰ 
মুর্শিদাবাদে বসিয়া রহিলেন। স্থচতুর ছুলভরাঁম এককালে 
অর্দেক টাকাও হাঁতছাড়। করা সুবিধাজনক মনে করিলেন 
না। নবাব দরবারে তাঁহার ষে টুকু প্রভৃত্বের অভাব ছিল, 
তাহা পুরণ করিয়। লইয়া! এবং ইংরাঁজ ও মুসলমান উভরপক্ষের 
নিকট বঙ্গীয় হিন্দুদমাজের সর্ধপ্রধান নেত! বলিয়া গৃহীত 
হইবার পর তিনি ৬ই জুলাই তারিখে ৭২,৭১,৬৬৬২ টাক! 
প্রদান করিলেন। পরে নাঁনা ওজর আপত্তির পর ৯ই 
তারিখে তিনি পুনরায় ১৬৫৫৩৫৮২ টাক দিলেন। তথাপি 
স্বীকৃত অর্ধাংশ দেওয়া হইল ন! দেখিয়া ইংরাজপক্ষ কিছু 
চটিয়! উঠিলেন। এই সময়ে ১৫ই জুলাই) ইংবাজের বাণিজ্যাধি- 
কাঁরসন্বন্ধীয় সাধারণ পরওয়ানা ঘোষণ। করাইয়! দুর্লভ তীহা- 
দিগের তুষ্টিাধন করিলেন। অবশেষে ৩০এ জুলাই স্বর্ণ, জহরৎ 
ও মুদ্রায় ১৫৯৯৭৩৭ টাক] দিয় ইংরাঁজ কোম্পানীকে বিদায় 
করিলেন। এইরূপে ইংরাজ কোম্পানী রাজ। ছু্লভরামের 
নিকট হইতে ১১৩৫০০০০২ টাকা (অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্ধেক 


টাকা পাইবার কথা থাকিলেও তাহারা মোট ১০৭৬৫৭৩৭২ 


টাক) মাত্র পাইলেন) ৫৮৩৯০৫২ তথাপি বাকী থাকিল। 


মীরজাফর প্রিক়পুত্র মীরণের পা চলিতে লাগি; লেন। ্‌ 


রাজ! ছুলভরামের অপরিসীম গু গুভূত্বে ম মীরণ বিছে ই হলেন। 
সেই সঙ্গে মীরজাফরের মন ভাঙ্গিল। এখন তিনি 
হইয়া পড়িয়াছেন। একে একে সকল শক্রকে গরাইযাছেন, 
যদিও ছুল ভিরাম তখন তাহার মিত্র বলিয়া! পরিচিত, কিন্তু 
তিনি ভিনধর্মাবলম্বী, বিশেষতঃ সমস্ত বঙ্গদেশে হিনদমান্ে ্ূ 
তাহার অগ্রতিহত প্রভাব। যে কৌশলে তিনি সিরাজকে 
রাজ্যচ্যুত 2 আবার সেই হি বিস্তার, ক 
কোন দিন হয় ত 3 
এই অমূলক ২ শিপ ছুলভরামের প্রভাব ধর 
করিবার জন্য যত্রবান্‌ হইলেন। কিছুদ্দিন কাটিয়! গেল, প্রায় 
সকলেই মীরজাঁফরের বশ্ততা স্বীকার করিল, কিন্তু তখনও ্. 
বেহারের নাঁএব নবাঁব রাজ। রাঁমনারায়ণ ও মেদিনীপুররাঙ্গ: নু 
রামসিংহ মীরজাফরের বগ্ঠতা স্বীকার করেন নাই। তীহারা: 
উভয়েই ছুলভরামের পরম মিত্র বলিয়! পরিচিত ছিলেন। 
ছুলভরাম নবীন নবাবের পহিত প্রান্তে স্ভাব রাখিবার 
জন্য রাজা রামপিংহকে আঁসিবার জন্য অন্ুবোঁধ করেন। ম্ 
তিনি নিজে না আগিয়া দুইজন আত্মীয়কে পাঠাইলেন। 
নবাব উ্তয়কে বন্দী করিলেন। এদিকে পুর্ণিয়ার পূর্বতন; 
কর্মচারী অচলসিংহ মোৌহনলালের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া : 
স্বাধীন ভাঁবে সমগ্র দেশ অধিকার করিয়া বপিয়াছেন। রাজা: 
রামনারায়ণও এক প্রকার স্বাদীন হুইয়। পড়িগ্লাছেন এবং 
বলবৃদ্ধি করিতেছেন। চারিদিকে এইরূপ হিন্দু অভ্যুত্থান লক্ষ্য 
করিয়! মীরজাফর ছুলভরামকেই তাহার মুল বলিয়া মনে 
করিলেন। ছুর্লভরাম তখনও আলীবদ্দী বেগমের প্রতি সন্মান. 
প্রদর্শন জন্য সময়ে সময়ে প্রাসাদে যাতায়াত করিতেন 


বাজ! রামনারায়ণ অযোধ্যার নঝ!বের সাহায্যে মীরজাফরকে : 


তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, আলীবদ্দী বেগমের এরূপ এক এ 
ষড়যন্ত্রলিপিও ধর! পড়িল । জ্ুুতরাং ছুর্লভরাম যে কানের ্ 
মূল তাহাই দীরজাফরের ধারণা জন্মিল। যাহা হউক ওয়াটুসের 
চেষ্টায় উভয়ের মধ্যে মৌখিক মিলন হইল বটে,কিন্ত কপ 
মীরজাফরের বেহারযাত্রাকালে ছুলভরাম অন্থথের ভা নু 
করিয়া! সসৈন্তে তাহার সহিত মিলিত হইলেন ন|। মীরজাঁফ ফর 
যাত্রা করিবার পরই মীরণ অলীক গুজব রটাইলেন যে, রাজ 
ছল ভরাম ইংরাঁজগণের সাহায্যে সিরাজের ভ্রাতুদ্পুত্র 
মেহেদীকে নবাব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা: 
নারায়ণ অযোৌধ্যার নবাব ও ফরাদীনায়ক লা*কে সঙ্গে ব 
রা ভরামের রি, আসিতেছেন। | [অবিলষ্ষে 1, 


বাজারের কুঠীর অধ্যক্ষকে মকল কথ জানাইলেন। স্তকাফ- 
টনের মধ্যস্থতায় মীরণ ও ছুর্লভরামের মধ্যে পুনরায় মিট্মাট 


. হুইল। এখন মন্ত্রিরর আপনার কতক সৈন্তকে নবাব শিবিরে 
. যাইতে হুকুম দ্িলেন। এদিকে মীরজাফরের সহিত মিলিত 
হইবার জন্ত ক্লাইব দদলবলে মুর্শিদাবাদে আপিয়া পৌছিলেন, 
এখানে আসিম়্াই জনরব শুনিলেন যে, রাজ! ছুল ভরাম মরাঠ।- 
. সর্দার জানোঙ্গীর সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন কিন্তু ছুলভরামের 
সহিত দেখ! হইলে তীহার সে.সন্দেহ দূর হইল। পরে তিনি 
- ছুর্লভরামকে সান্বনা করিয়া রাজমহলে গিয়। মীরজাফরের 
সহিত মিলিত হইলেন। এখানে আমিয়াই তিনি মীরজাফরকে 
বলিলেন, “রাজা! ছুলভরাম না হইলে রাজকোষ হইতে টাকা 
ব। বরাত চিঠি বাহির হওয়! অসম্ভব, অতএব রাজাকে ঠাণ্ডা 
করা আপনার একান্ত কর্তব্য।” ক্লাইবও ছুল ভরামকে সাহস 
দিয়া আসিবার জন্ত লিখিলেন। কারণ ছুলভরাম কেবল 
প্রধান মন্ত্রী বনিয়া নহে, তিনি অর্থপচিবও বটে। তিনি 
. ক্লাইবের পত্রান্থুদারে রাজমহলে উপস্থিত হুইলেন॥ তখন 
ইংরাজপক্ষের ২৩ লক্ষ টাকা পাওনা! হুইয়াছিল। ছুলভরাম 
. অদ্ধেক টাক। রাঁজকোষ হইতে এবং অপরার্ধ আদায় করিয়া 
লইবার জন্ত বদ্ধমান ও কৃষ্ণনগরের রাজ। এবং হুগলীর ফৌজ- 
দ্বার উমরবেগের উপর বরাত চিঠি দিলেন। এই সময়ে 
. ইংরাঁজেরা কলিকাঁতার দক্ষিণে কোম্পানীর জমিদীরীর জন্য 
 ফ্করমাণ পাইলেন। এ ফরমাণে নবাঁৰ মীরজাফর, এবং 
প্রধান মন্ত্রিপে মহারাজ ছুলভিরাম ও হুজুর নবীস (0151 
০০:০০) ) রূপে তৎপুত্র রাঁ। রাঁজবল্পভের স্বাক্ষর ৃষ্ট হয়। 
২... পুর্কেই বলিয়াছি, রাজা রামনারায়ণ ছুর্লভরামের আল্গ- 
্ ই কুল্যেই বেহারের সুবেদার হইয়াছিলেন। তিনি বরাবরই 
 ছুল'ভরামকে সম্মান করিতেন। মীরজাফর সটৈন্তে তাহার 
: বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিলে, রাজ! ছুল ভরামের পরামর্শে রাজ! 
রি | রামনারার়ণ নবাবশিবিরে আসিয়! বশ্তত] স্বীকার করেন। 
্ . শরীরজাফর ও ছুলভরামের মনোমালিন্তের সময় নন্দ- 
কুমার আসিয়া ছুলভরামের সহকারী বা খালদার পেস্কার 
তু নিধুক্ত হন। মীরজাফরের বেহারযাত্রাকালে তিনিও নবাবের 
সঙ্গে গমন করেন এবং ছুলভরামের বিরুদ্ধে নান! মিথ্যা 
্ কথা৷ বলিয়। নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে থাকেন। বেহার 
 হুইতে ফিরিয়া আপিবার পর নবাবের রাজকো ষে অর্থাভাব 
বটে। নন্দকুমার নবাঁবকে বুঝাইলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা পাইলে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া দিতে পারেন, 
ুলুরাদের দ্বারা তাহার কখনই সুবিধা হইবে না। 
: জুলেন যে ইংরাজপক্ষ টাকার বশ, রীতিমত 
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তাহারা টাক! না পাইলে আপনাদের সহিত শক্রতা করি- 
বেন। এইরূপ নন্দকুমার শেঠদিগকেও বুঝাইলেন যে, 
আপনারা ছুলভরামের সহিত যেরূপ সস্ভাব রাখিয়। চলিতে - 
ছেন,তাহা আপনাদের পক্ষে শুভজনক নহে । আপনার! টাকার 
জামিন আছেন। ছুলভ রাজস্ব হইতে ইংরাজের প্রাপ্য টাক! 
দিতে ন। পারিলে, ইংরাজের৷ আপনাদিগকেই ধরিবে। 
অতএব এখন হইতে সতর্ক হউন। এই সময় মীরণ বৈদ্য- 
রাজ রাজবল্পভকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং ঢাঁকা- 
বিভাগের কাগজপত্র তাহার হস্তে অর্পন করিবার জন্য 
ছুলভরামের উপর মাদেশ দেন। জগৎশেঠ তখনও ছুলভ- 
রামের পরম মিত্র ছিলেন। তিনি ছুল'ভরামকে ডাকাইয়। 
তাহার বিরুদ্ধে যে নিদারুণ ষড়মন্ত্র হইতেছে এবং এখানে 
থাকিলে তাহার জীবনহানির সম্ভাবনা! আছে, তাহাও 
জাঁনাইলেন। যে নন্দকুমার তাহার কৃপায় খালসাঁর পেস্কার 
হইয়াছিলেন, ধাহাকে তিনি বিশ্বাস করিয়৷ রাজন্ববিভাগের 
সমস্ত রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এখন সেই ব্রাহ্মণও তাহার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে শুনিয়া! তিনি অবিলম্বে কলিকাতায় 
যাইবার জন্য গ্রস্তত হইলেন। কিন্তু মীরণ তাহার কলিকাতা- 
যাত্রার প্রতিবন্ধক হইলেন। রাজ! পুর্বেই এ সকল আভাম 
কলিকাতায় ক্লাইবকে জানাইয়াছিলেন। তাহার পত্রে 
সমস্ত অবগত হইয়! ক্লাইব নবাবকে কলিকাতায় আসিবার 
জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কাজেই অনিচ্ছাসত্বেও নবাঁবকে 
কলিকাতায় আসিতে হইল। এই সময় মীরণ বহুসংখ্যক 
রক্ষিনৈম্ত পাঠাইয়া ছুলভরামের প্রাসাদ ঘেরাও করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ক্লাইবের অনুরোধে ( সেপ্ম্বর ১৭৫৮ খুঃ অঃ) 
দুলভরাঁমও সপরিবারে কলিকাতায় চলিলেন ॥ মীরণের 
ক্ষোভের পরিপীম। থাঁকিল না। 

এ সময়কার কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখা যায় যে, 
মীরজাফরের সংবর্ধনার জন্য যেমন ইঠ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
থরচপত্র হইয়াছিল, জগৎশেঠ ও মহারাজ ছুল ভরামের অভ্যর্থ- 
নার জন্যও সেইরূপ যথোচিত খরচ হইয়াছিল। 

কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ ছুলভরাম কিছুদিন 
নিরাঁপদ্‌ হইলেন। এখানে তিনি ব্রাহ্গণপপ্ডিতের নিকট 
শান্ত্ালাপ শ্রবণ ও দান ধ্যান করিয়া সময় কাটাইতে লাগি- 
লেন। কেবল সময় সময় রাজকীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর 
প্রয়োজন হইলে, তিনি স্বাঙ্গর করিয়! পাঠাইতেন। ক্লাইব 

ও কৌন্দিলের সভযগণ নিয়তই তাহার কলিকাতাস্থ প্রাসাদে 
আমিয়। আমোদ প্রমোদ করিতেন । 

ছুলভরামের ন্তায় শক্তিশালী রাজনীতিবিশারদ নবাবের 


রায়ছুর্লভ 


রাজধানী হইতে দূরে থাকায় নবাবীকাধ্য স্ুচারুরূপে সম্পন্ন 
হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না ॥। কিছুদিন পরেই সম্রাট 
শাহমালম্‌ বঙ্গবিজয়ে আগমন করিলেন। রাজা রামনারায়ণ 
পূর্বে ছুল রামের পরামর্শে নবাবের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া 
ছিলেন। এখন মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক অবস্থ৷ অবগত 
হইয়া মীরজাফরের বিরুদ্ধে বাদশাহের সহিত মিলিত হই 
লেন। মীরজাফর দারুণ সঙ্কট ভাবিয়া ক্লাইবের শরণাপন্ন 
_হুইলেন। যাহা হউক, ইংরাজের সহায়তায় এ যাত্র! মীরজাফর 
রক্ষা পাইলেন । [রামনারায়ণ দেখ। ] 

৬ই জুলাই ১৭৬০ খুঃঅঃ বজ্রাঘাতে নবাবপুত্র মীরণের মৃত্যু 
হর । এই সুযোগে মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিম শ্বশুরের 
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সর্ধনাশসাধনে অগ্রদর হন। এদিকে ছুলভরাম মীরজাফরের । 


অকন্মণ্যতার পরিচয় দিয়া ইংরাজদিগকে হস্তগত করিতে" 
ছিলেন । পূর্বতন নাএবন্বেদীর ও প্রধান মন্ত্রী ছুলভরামের 
বিরক্তিতে ও মীরকাসিমের নিকট সমধিক অর্থ পাইবার লোভে 
ইংরাজকোম্পানী মীরজাফরকে পদচ্যুত করিতে মৃনস্থ করেন। 

ছুলনভরামের পরামর্শেই হুলওয়েল শাহ আলমের নিকট 
কোম্পানীর হইয়া বাঙ্গালার দেওয়ানি লইবার কক্সন৷ 
করিয়াছিলেন । এ সময় ছুলভরাম ইংরাজদিগকে যে পত্র 
দেন, নেই পত্রে লিখিতেছিল-__“কোম্পানী সুবেদারী, দে ও- 
যানী ও বক্সীগিরি নিজ নামে গ্রহণ করিয়া মীরজীফরকে 
নাএব-নাজিম ও মীরকাসিমকে নাএব-দেওয়ান করুন| তিনি 
নিজে আর রাঁজন্বসচিবের পদ চাহেন না; কোম্পানীর 
অধীনে নাএব-বজীর (09001791)061 01 00613911891 (97099) 
পদ পাইলেই তিনি মন্তষ্ট। শাহজাদীর মন্ত্রিগণকে লিখিয়৷ 
তিনি এ সমস্ত ব্যবস্থা করিয়! দিতে প্রস্তত।” বলিতে কি 
ইংরাজপক্ষ মীরকাপিমের নিকট প্রভূত অর্থ পাইবার লোভে 
তখন এ কল্পনা! পরিত্যাগ করেন। ১৪ই অক্টোবর (১৭৬০ খুঃঅঃ) 
গবর্ণর ভান্সিটার্ট মুর্শিদাবাদে গিয়া মীরজাফরকে রাজ্যচ্যুত 
করিলেন ও মীরকাপিমকে নবাবীপদ উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া 


আসিলেন। এই সময় নন্দকুমার ও বৈগ্ভরাজ রাঁজবল্লভই । 


মুর্শিদাবাদে সর্বময় কর্তা হইয় পড়িলেন । তখনও মহারাজ 
হুলভরাম ইংরাজকোম্পানীর নিকট বাঙ্গালা, বেহার ও 
উড়িষ্যার নাএব-ম্বেদার বলিয়া সম্মানিত। যাহাতে তাহার 
সেই সম্মান লোপ হুয়, যাহাতে তাহার সর্বনাশ সাধিত হয়, 
সেদিকে নন্দকুমারের বিশেষ যত্ত ছিল। অন্পদিন মধ্যেই 
মীরকাপিম ও ইংরাজদিগের সহিত বাদশাহ শাহআলমের 
যুদ্ধ বাধিল। মন্ত্রিবরকে কৌশলজালে ফেলিতে পারিলে 
মীরকাসিমেরও অর্থাগম হইতে পারে, . 


এই অভিগ্রায়ে ] 


যে টুকু আবশ্যক তাহ। হইয়াছে; ইংরাজদিগকে ধ্বংস: 


কারামুক্ত হইয়৷ মীরজাফরের দেওয়ান হইলেন। 


নন্দকুমার হুরকরার হাতে এক জাল চিঠি বাহির করি লেন । 
মহারাজ ছুলভরাম ও জগৎশেঠপরিবারের রামচরণ, শাহ- 
আলমের শিবিরস্থ এক সেনাপতির সহিত মীরকাদিম 
ইংরাজগণের সর্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন 
এরূপভাবের কথাই এ পত্রে লিখিত ছিল। ছুল ভরা 
উপর ইংরাজপক্ষের অটল বিশ্বাস ছিল, এ কারণ তা 
সৃহস! এর পত্রে আস্থাবান্‌ হইলেন না। শাহআলমের স 
গোলযোগ মিটিবার পর অনুসন্ধানে ধর! পড়িল যে, * 
নন্দকুমারের কাধ্য। এ সময় নন্দকুমারের অসীম প্রভুত্ব 
স্থতরাং এরূপ দারুণ অপরাধে ও ইংরাজপক্ষ নন & 
বিপক্ষতাচরণ করিতে সাহনী হইলেন ন1। রা 

মীর কাসিমও মীরজাফরের স্তায় হিন্দুবিদ্বেষী ছিবেন । 
যাহাতে পূর্বতন হিন্দু কর্মচারী আর মাথা তুলিতে না পারে 
এবং সর্বপ্রকারে তাহাদের ক্ষমতা! হ্রাস হয়, সেদিকে নবীন, 
নবাবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিশেষতঃ এককালে হিন্দুদিগকে 
সকল উচ্চািকার হইতে বঞ্চিত করিলে রাজস্ব আদা। 
অপরাপর সাধারণ কাধ্যে বিশৃঙ্খল! ঘটিবার সম্ভাবনা দে 
তিনি স্বীয় অভিরুচি অন্ধুপারে হিন্দু-জমিদারগণের.. 
শোষণ-পটু নুতন নুতন লোককে উচ্চপদ দিতে লাগি 
বৈগ্রাঁজ রাবল্লভকে বেহারের নাএব ্ুবেদার করি 
তাহাকে তিনি বিশ্বা করিতেন পারিলেন না। কিছু 
পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, রাঁজ। রাজবল্লভের দ্বার! ত 


বার জন্ত তিনি যে. জাল পাতিয়াছেন, বৈদ্ভরাজ রাজ 
বরং তাহার অন্তরায়; তখন রাজবল্লভের 'বেহারের 
সুবেদারী কাঁড়িক্ব। লইয়া সুঙ্গেরছুর্গে তাহাকে বন্দী 
রাখিলেন। অপরাপর হিন্দু জমিদারও পরে তা হু 
স্টায় এ -স্থানে বন্দী হইয়াছিলেন। ননকুমারও জ 
ব্যবহারের অপরাধে মুর্শিদাবাদে বন্দী হন। 

অতঃপর ৬ই জুলাই ১৭৬৩ খু$ঃ অব ইংরাজসভ 
জাফরকেই পুনরায় নবাব কর! স্থির হইল। নন? 
ইং 
পক্ষের অন্রোধে মহারাজ ছুলভরামকে পাণ ও ে 
দির নিজামতে পুনরায় বাহাল করা হইলেও নিজা: 
অধীন হুজুরনবিশী (সনদাদি দিবার ও তাহার নকল 
কার্যালয় ), জায়গীরসমুহ ও নবাধের নিজ্ব কোষাগারে 
দায়োগাগিরি, মন্তৌফীগীরি ( পদচ্যুত কম্্চারিগণের 


৩৮৭ পি 


রায়পুর 


ও দেওয়ানখানার মুসরফী, এই দকল উচ্চ কার্য্যালয় যাহা 
পুর্বে ছুর্লভরামের অধীন ছিল, নিজামৎ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া নন্দকুমারের উপর এ সমুদয়ের কর্তৃত্ব দেওয়। হইল। 
 এতদ্বতীত নন্দকুমার খাল্পার কর্তা হুইলেন। নিজামতও 
একপ্রকার থালমার অধীন হইয়! পড়িল। (১৭৬৪ খুষ্টাব্দ ) 
্‌ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীমাসে মীরজাফর ইহলোক ত্যাগ 
করিলেন । পুনরায় উচ্চমূল্যে নবাবীপদ বিক্রয় করিবার অভি- 
.. প্রাক্ে ইরাঁজ কৌন্পিলের চারি জন সভ্য মুর্শিদাবাদে আসি- 
২. লেন। শুন্ত রাজকোষ হইতে ২০ লক্ষ টাক! লইয়া মীরজাফরের 


সাবালক পুত্র নজম উদ্দৌলাকে নবাব করা হইল। নাঁএব- 


. নবাবের পদলাভের আশায় এ সময়ে রাজ! নন্দকুমার ও 
মহম্মদ রেজা খঁ। ইংরাজের উপযুক্ত পূজা দিতে প্রস্তুত হইলেন। 
. অবশেষে অধিক অর্থ পাইয়া মহল্মদ রেজা খাকেই নাএব নবাবী 
্ পদ দেওয়া হইল। সমগ্র রাঁজকার্ধ্য নির্বাহের জন্ত মহম্মদ 
রেছ। খার সহিত মহারাজ ছুল ভিরাম ও জগৎশেঠ খোশাল 
 চাদকে নইয়। মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। জুনমাসে ক্লাইব বাদশাহ 
ও স্জাউদ্দৌলার সহিত মদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্ত উত্তরপশ্চিমে 
বাত! করেন। এখানেও তিনি আপনার পুর্ববন্ধু ভুল ভিরামকে 
: বিশ্কৃত হন নাই। তিনি দিল্লীর দরবার হইতে ছুলভরামের 
নব আন তা জানাইয়! তাহাকে “মহারাজ মহীন্দ্র” খেতাব এবং 
. বেহারের অন্তর্গত নীতপুর পরগণা ( বার্ষিক ১৮৭৫০০, টাকা 
আয়ের এক ) জাক়্গীর দেওয়াইয়! ছিলেন। তৎপরে কোম্পা- 
 নীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর তাহারই যত্বে মহারাজ ছল ভরাম 
] ৬ লক্ষ টাকা! আয়ের রঙ্গপুরের পায়রাবন্দদিগর জায়গীর 
. পাইয়াছিলেন। | 
সু ১৭৬৫ খুষ্টান্দে ২৮এ জুলাই নবাব নজম্‌ উদ্দৌলা 
 ৪৩৬৮১৩৯২ গিকক টাকা বার্ধিক বৃত্তি ্বন্ূপ লইস়। কোম্পানীর 
প্রস্তাবান্ুদারে মহণ্মৰ রেজা খা, মহারাজ ছুলভরাম ও জগৎ- 
 শেঠের উপর সম্পূর্ণ রাজ্যভার ছাড়িয়া দিলেন। তাহাদের 
শাসনে ইংরাজপক্ষ বিশেষ সন্তষ্ট হইলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে 
চা অব ডিরেক্টার তাহাদের কাধ্যের প্রশংসা করিয়া 
(রেজা খার ৯ লক্ষ, মহারাজ ছুল ভরামের ২ লক্ষ এবং সেতাব 
রায়ের ১ লগ্ষ টাকা বার্ষিক বেতন নির্ধারণ করিয়াছিলেন। 
৯৭৭০ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত আমরা মহারাজ ছুল ভিরামকে এ পদে 
| অধিষ্ঠিত দেখি। প্র বর্ষের ২১এ মাচ্চ তারিখের সন্ধিপত্রে নবাব 
মুবারক উদ্দৌল। নাজিম, ইষ্ইগডিয়া কোম্পানী দেওয়ান্‌ 
এবং নবাব. মিনাউদ্দৌলার মহিত মহারাজ ছুলভরাম ও 


৫7 


জ শেঠ নাএব-নাদিম দি বাদ কিনা এ 


স্বয়ং বড়লাট হেষ্টিংদ্‌ মুর্শিদাবাদে গিয়া তৎপুত্র মহারাজ 
রাঁজবল্লভ বাহাছুরকে ৩ সুবার কুল্পের দেওয়ান করিলেন। 
পরে স্থবা বাঙ্গালা ৪ জেলায় বিভক্ত হইলে প্রত্যেক জেলায় 
এক এক জন ক'লেক্টার এবং মহারাঁজ রাঁজবল্লভের তরফ 
হইতে এক এক জন দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। 
বান্াল৷ সনে রাজবল্লভের মৃত্যু হয়। 
মহারাজ ছুলভরাম বন্গবাপীর মধ্যে অতুল পরশ্বধ্যশালী 

হইয়। পড়িয়া ছিলেন। এ সময়ে তাহার সম্বন্ধে পন্বর্গে ইন্ত্ 
মর্ত্যে মখীন্ত্র” এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত হয়। পিতার ন্যায় 
তৎপুত্র মহারাজ রাজবল্লভ ও বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয় 
সম্মানিত ছিলেন। [ রাজ! রাজবল্লভ সোম দেখ ] 

রায়ণ (রী) ১ পীড়।। (শব্বরত্রাণ) ২ ক্রন্দন। ৩ চীৎকার 

রায়ণেন্দ্র সরম্বতী (ত্তরী) প্রশ্মোপনিষস্তাষ্যের ভাঁব্যবিবরণ 
নামক টাকা প্রণেতা। কৈবল্যেন্দ্রের শিষ্য। 

রাঁয়ন, রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
অক্ষাৎ ২৬৩২উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৪১৭ পুঃ। এখানে একটা 
গণডুশৈলের উপর, সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ২০* ফিট উচ্চে, 
রার়নের গিরিছুর্গ বিরাজিত। 

রায়নগড়, পঞ্জাবপ্রদেশের কেওস্থল রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
হুর্ণশোভিত নগর। অক্ষা৩১*৭উঃ এবং দ্রাঘিণ 9৭৪৮ পু। 
পাঁবর নদীর বামকুলে একটা নির্জন শৈলপ্রান্তে স্থাপিত, নদী 
অতিক্রম করিয়! ছুর্গে আসিবার জন্ত একটা কাষ্টনির্িত সেতু 
আছে। গোর্খ৷ আক্রমণের পুর্ব্বে উহা! বসহর সামন্তরাজ্যের 
অধিকারভূক্ত ছিল, পরে ১৮১৫ খুষ্টান্দে উহা! ইংরাজকরে সম- 
পিঁত হয়। অবশেষে বর্তমান £সিমলাশল জেলার কতক 
ভূমি লইয়! তাহার পরিবর্তে ইংরাঁজরাজ এই স্থান কে ৪স্থল- 
রাজকে দান করেন। এখানে তিব্বতীয় স্থাপত্য শিল্পপুর্ণ ছুইটা 
মন্দির আছে.। সেই মন্দিরের অধিকারী কএক ঘর ব্রাহ্ণ। 
চতুষ্পার্ববর্তী উপত্যকাভূমির উপসত্বভোগী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
এই ছুর্ণ ৫৪০৮ ফুট উচ্চ। 

রায়নরসিংহ পণ্ডিত, তর্কসংগ্রহদীপিকা গ্রকাশ প্রণেতা । 

রায়না, বাঙ্গালার ব্ধমান জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। 
অক্ষাৎ ৩২৪২০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৭০৫৬৪০%পু৪॥ লোক 
সংখ্য ৫ হাজারের বেশী। ্‌ 

রাঁয়পাঁটী, বিশালের অন্তর্গত একটা স্থান। (ভবিষ্যব্রণ্থং ৪০৪১) 

রায়পুর, মধ্য প্রদেশের ইংরাজাধিককত একটা জেলা । চিফ. 
কমিসনরের শামনাধীন। অঙ্গ1৭ ১৯৪৮ হইতে ২১০৪৫উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ. ৮০২৮ হইতে ৮২০৩৮ পুঃ মধ্যে। ইহার 
উত্তরে বিলাসপুব, দন্সিণে বস্তার, পুর্বে সম্বলপুর জেলার 


৯২০৪ 


সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমে চাঁদা ও বালাঘাট। ছুহখানান, 
কনকের, খয়রাগড় ও নন্দর্গাও সামন্তরাজ্য ইহার মধীন। 
সর্বসমেত ভূপরিমাণ ১৪৫৪৩ বর্গ মাইল 1 

পূর্বতন ছত্রিশগড় রাজ্যের দরক্ষিণাংশ লইয়া এই জেলা! 
গঠিত। ইহার অধিকাংশ স্থান মহানদীর উত্তর স্রোত, ও 
তাহার শাখাপমূহে পরিপ্লাবিত। স্থানে স্থানে পর্ধতগাত্রবাহিনী 
শাখা নদীসমুহের উৎপতিস্থলে গণ্টশলমাল! দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে । সমগ্র জেলাটা বিদ্যপর্বতনিঃস্থত শৈলশাখার 
বিস্তারজাত অধিত্যকা। উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ ভূভাগ বন- 
মালা সমাকীর্ণ, উত্তরের অধিতাকাভূমি ক্রমনিয় হইয়া 
বিলানপুরের অভিমুখে সমতল ক্ষেত্রে মিশিয়াছে। জঙ্গল 
ভাগের অধিকাংশ স্থানেই বনশৃন্ত করিয়! বসবাসের ও চাষ- 
বানের উপযুক্ত কর! হইয়াছে। 

রায়পুর জেলা! ছুইটী খরআোতা নদীবিধৌত। এ 
_ পার্কত্যকআোতোদ্বয় পরে মিলিত হইয়া মহানদী রূপে প্রবাহিত 
হইয়াছে। পুব্বোক্ত পার্বত্য ম্োতোদ্বয়ের মধ্যে শিবনাঁথ 
গ্রধান। উহ! চাদাপর্বতপ্রান্তনিঃস্যত। প্রায় ১২০ মাইল 
উত্তরপুর্ধ্রে বহিয়! হাম্পনামক শাখানদী ইহার কলেবর পুষ্ট 
করিয়াছে। এইরূপে কর্করা, তেন্দুলা, কারণ ও খোসী নদী 
ইহার দক্ষিণ কুলে এবং গুমারিয়া, আম, নুরী, গারাঘাট, 
ঘোগব। ও হাম্পশাখ। ইহার বামকুলে আপিয়৷ মিলিত 
হওয়ায় ইহার জলধারাপাত বড়ই প্রখর হইয়াছে। মহা- 
নূদী এই জেলায় দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে সমুভূত হইয়া! পশ্চিমাভি- 
' সুখে ও তঙ্পরে উত্তরপুর্বে প্রবাহিত হুইয়। শিবনাথে 
আসিয়া! মিশিয়াছে। পাইবী, হ্ন্দর, কেশে, কোরার ও 
নাইনী প্রভৃতি শাখা মহানদীর অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছে । কিন্তু 
বর্ষার বন্তাকাল ব্যতীত এই ন্ুবিস্তীর্ণ নদীবক্ষ বালুকাময় 
প্রান্তরের স্তায় পতিত থাকে । উপরোক্ত নদীমাল! ভিন্ন এই 
জেলার স্থানে স্থানে সুবৃহৎ পুষ্করণীসমূহ বিরাজমান। উহ! 
কাহারও দ্বার খনন করা হয় নাই। পার্বত্য ঢালুখাতের 
এক বা ছুই পাশ বাঁধ দিয়া জল আটক রাখা হইয়াছে। 
বঞ্জারাগণ গোরু চরাইবার জন্ত জঙ্গলের মধ্যেও পুক্ষরিণী 
খনন করিয়াছিল। | 

এখানকার শৈলমাল| সাধারণতঃ ১৫ শত ফুটু, কেবল 
মাত্র গৌরগড় অধিত্যকা এবং দক্ষিণে শেহার! হইতে বস্তার 
ও কনকের পধ্যন্ত বিস্তৃত শৈলশ্রেণী তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ । 
পর্ধতস্থ প্রস্তরগৃহাদি নিম্মাণকল্পে ব্যবহৃত হয়। 

গগ্ডাই গ্রামের পশ্চিমদিকৃস্থ শৈলগহ্বরে ও লোহার! 
রাজ্যের দিল্লী নগরের সন্নিকটে লৌহের থনি আছে। 


গাণ্ডাই ও ঠা |কুরতোল! নামক স্থানে গুটুর গেঁড়ীমাটা ন্ ্‌ 
যার। বনভাগে শাল, সাজ, তেন্দু ও মহুয়া বৃক্ষই প্রধান। সু 

এই স্থানের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহান্‌ পাওয়া যায় না। 
গৌড় জাতির কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, পুর্বে এই স্থানে: 


অলৌকিক বীধ্ধ্যস্পন ও প্রভাবান্বিত রাক্ষদ জাতির 
বাদ ছিল। গৌড় বীরগণের সহিত যুদ্ধে পরািত হইয়া 
তাহারা এইস্থান পরিত্যাগপুর্ধক পলায়ন করে। কাৰা- 
কম্পিত এই পৌরাণিক আখ্যানকে প্রত্রতত্ববিদ্গণ গৌড়: 
জাতির সহিত ভূঙঞ্জিয়া ও কোলেরিয় জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ বলিয়া 
মনে করেন। কারণ মধ্যভারতের অন্ঠান্ঠ স্থানের স্ঠায় 
ছত্রিশগড়েও গৌঁড়দিগের সহিত কোলেরিয় জাতির সংঘর্ষ ছু 
ঘটিয়াছিল। মহানদীর পূর্বাংশে ভূঞ্জিয়া! ও বিঞ্বারগণ কু 
অনেক পরবর্তিকাল পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। 
কোলেরিয়গণ সোণাখান পর্বত হইতে দলে দলে সমতল- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উপদ্রব করিত, মহানদীতীর্ত 
ভগ্রহ্র্সমূহ আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
ইতিহাস আলোচনায় জান! যায় যে, এই জেল। রত্রপুরের 
হৈহয়বংশীয় রাঁজগণের অধিকারভূক্ত ছিল। এ বংশের 
২০শ রাজা স্থুরদেবের রাজ্যারোহণকালে € অন্গমান ৭৫০... 
ৃষ্টান্দে) ছত্রিশগড় প্রদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। শৃরদেব 
পৈতৃক রাজ্যের উত্তরাংশ শান করিতে থাকেন এবং হার ছি 
কনিষ্ঠ ব্রদ্মদেব রাঁরপুরে রাজপাট স্থাপনপূর্বক দক্ষিণ- 
বিভাগের শাদনদণ্ড পরিচালিত করেন। এই সময় হইতে: 
ছত্রিশগড়ে ছুই রাজবংশ রাজত্ব করিতে থাকেন) অবশেষে 
নবমপুরুষে ব্রহ্মদেবের বংশ নির্বংশ হইলে, রত্রপুর-রাজবংশের শ 
অন্ততম কনিষ্টশাখ। রাজা জগন্নাথসিংহদেবের পুত্র দেবনাথ: 
সিংহ আহ্থমানিক ৯৩৬৭ খুষ্টাবে রায়পুরে আসিগ্া রাঁজচ্ছত্র : 
ধারণ করেন। এই সময় হইতে মহারাষ্্র-অভ্যুদয় পরাস্ত তাহার 
ংশধরগণ নির্বিন্ে রায়পুর রাঁজ্য শাসন করিয়াছিলেন | 
রায়পুরের রাজবংশ স্বতন্ত্র ভাবে রাজ্যশাসন করলেও চ 
রত্রপুরের হৈহয়বংশীয় রাজন্তগণ কনিষ্ঠ শাখাকে সামন্তরাজা- 
রূপে গণ্য করিতেন | রাঁজিমের দেবমন্দিরস্থ ৭৯৬ সন্বতে 
(৭4৫ঃথুঃ)  উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সামস্তরাজ জগৎপালের 
বিজয়বার্ভাপ্রসঙ্গে রত্বপুররাজ স্ুরদেবের পুত্র পৃর্ণীদেব 
দ্বারা উক্ত সামস্তরাজকে বৈবাহিক নন্বন্ধে আবদ্ধ করিবার কথ! ক 
লিখিত আছে। সম্ভবতঃ ইহার কিছু কাল পরেই সা ঞ& 
রাজবঃশ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ু 
এই হৈহয়্বংশীল্পগণ কোন রূপে সামাজিক উন্নতি নর ৃ 

না করায় কালে তাহাদের রাশির ৮ হিল! 


[৫৫৩] 


রায়পুর | 


.. গৌড় জাতির মধ্যে জাতীয়তার চিহ্নমাত্র ছিল না। এরূপ 
অবস্থায় মহারাষ্ট্র দল নির্বিবাদে তাহাদের রাজ্য অধিকার 


করে। প্র সময়ে নাগপুররাজ-সেনাপতি ভাসঙ্করপণ্তিত 
বাঙ্গালীবিজয়ে অগ্রসর হইয়! পথিমধ্যে রত্রপুরাধিপ রাজ। 
রঘুনাথ সিংহকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার 
করেন। নাগপুরপতি রঘুজী ১ম, এই নবজিত ছত্রিশগড়- 
.ব্রাজ্যের শাসনভার ভাঙ্করপ্ডিত ও মোহনপিংহের হস্তে স্তস্ত 
করিয়াছিলেন । তাহারা উভয়েই প্রথমে বাঁয়পুরাধিপ রাজ। 
অমরধিংহের শাঁপনাধিকার লইয়া কোনই গোলযোগ উপস্থিত 
করেন নাই, কিন্তু পাঁচ বংসর পরে ভীহাকে রাজ্যচ্যুত 
করিয়া, তাহার খোরপোষের নিমিত্ত ৭ হাজার টাকা কর- 
ধাধ্যে রাজিম, পাটন ও রায়পুরপ্রদেশ জাক্মণীরস্বরূপ দান 
করেন । মহারাষ্ট্রবিপ্রবে নানারূপ পরিবর্তনের পর, ১৮২২ 
খুষ্টাব্দের নূতন বন্দৌবস্তানুমারে অমরসিংহের পৌত্র রঘুনাথ- 
পিংহ বড়গাাও, গোবিন্দ মুরবেণ।, নন্দর্গাও ও বালেশ্বর গ্রাম 
নিক্ষর ভোগ করিতে আদিষ্ট হন। মহারাষ্ট্রীয্দিগের অধিকারে 
আসিবার পুর্ব হইতেই রায়পুর নগর অবনতির চরম সীমায় 
পদার্পণ করিতেছিল। বিশ্বাজী এবং তাহার মৃত্যুর পর 
তদীয় বিধবা পত্রী আনন্দীবাই ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে এই নগরের 
কান কোন অংশের উন্নতি সাধন করেন। 
আনন্দীবাইর পরবর্তী শাননকর্তাদিগের অধিকাঁরকালে, 
 স্থববাদার বিটঠল দ্িবাকরের হস্তে এখানকার রাজ্যভার 
হ্যস্ত থাকায়, সমগ্র রায়পুর প্রদেশে অরাজকতা উপস্থিত 
হয়। তখন অতাচার ও বলপুর্ধক অন্ায় রাজন্বসংগ্রহ 
ব্যতীত রাজ্যশাসনের অন্ত কোন নীতিই প্রচলিত ছিল না। 
. এই আমূল অধঃপতনের সময়েও সোণাখানের বিঞ্জবারগণ 
দলে দলে আমির এই জেলার পুর্বাংশ উৎসাদন করিতে 
_ ক্রুটি করে নাই। 
ঢ ১৮১৮ খুষ্টান্বে অপা! সাহেব রাভ্যচ্যুত হইলে, রাজা 
ওয় রঘুজীর নাবালক অবস্থায় ইংরাজরাভ্ নাগপুর রাজ্যের 
ফি শাসনকাধ্যের পরিদর্শনভার গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খুষ্টাবে 
ওয় রথুজীর সিংহাসনারোহণকাল পধ্যন্ত নাগপুর রাজ্য 
রী : কর্ণেল এগ্সিউএর শাসনাধীনে ছিল । এ সময়ের মধ্যে 
নু সার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসোপানে আরোহণ করে। ১৮৫৪ 
ইংরাজাধিকারে আসিবার পরেও, 


করিল। ্‌ 
1 ১৭৪১ খুষ্টাবে মহারাষ্ট্রীয়দল সর্বপ্রথম ছত্রিশগড় আক্রমণ 
3 
্‌ 
ণ 


0... ১৩৯ 


পরিচালিত হইয়াছিল যে, ১৮১৮ খুষ্টা্ধে সমগ্র ছত্রিশগড়ের 
যেরাজস্ব নির্ধারিত ছিল, ১৮৫৫ খুষ্টার্ধে একমাত্র রায়পুর- 
বিভাগেই ততোধিক রাজস্ব সংগৃহীত হয়। এই সময়ে 
কাপ্তেন ইলিয়ট ছত্রিশগড় ও বস্তারের শাদনকার্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। ১৮৫৬ খুষ্টান্বে ইহা ধমতারী ও রায়পুর এবং 
১৮৫৭ খুষ্টাব্ধে ছুর্গ নামক তিনটী তহ্মীলে বিভক্ত হয়! 
১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিলাসপুর বিভাগ ইহা! হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! 
একটা স্বতন্্ জেল! এবং সিম্গ| তহদীল রার়পুরের অন্তভূ-ক্ত 
করা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানে 
বিশেষ কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই, কেবলমাত্র সোণা- 
খানের বিঞ্ারান্দার নারায়ণপসিংহের উত্তেজনায় কতক- 
গুলি লোক উপড্রবের সুচনা করিয়া ইংরাজকন্মচারীদিগের 
প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। ১৮৫৮ -খুষ্টাব্দে ইংরাজ- 
রাজের বিচারে নারায়ণসিংহের ফাঁসি হয় এবং তাহার 
অধিকৃত সম্পত্তি ইংরাজরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়। লন। সেই 
সময় হইতে পুর্ববিভাগে পার্বত্যজাতির লুণ্ঠনাদি কমিয়। 
গিয়াছে এবং সেই জনশুন্ত ভূভাগ ক্রমশঃ জনবহুল হইয়! 
আমিতেছে। 
গৌড়েরাই এখানকার আদিম অধিবাসী । 
হিন্দুরাজগণের আধিপত্যে হিন্দুর সংঅ্রবে আসিয়া হিন্দু- 
ভাবাপনন হইয়াছে । অবশিষ্ট জঙ্গলবাসীরা এখনও বস্থ- 
অবস্থাত্স রহিয়াছে, কিন্তু তাহার৷ ক্রমশঃই তাহাদের প্রাচীন 
ধন্ম বিসর্ভন দিয়া সভ্যশ্রেণীর অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। 
ইহার! বুড়াদেও ও দুলাদেওর পুজা করিয়া থাকে । রায়পুরের 
গৌড় এবং ছত্রিশগড়ের ধরগৌড়ের। পরস্পর স্বতন্ত্র। 
[ গোড়জাতি দেখ। ] 
কান্বারগণ ভূইয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয় এই স্থান অধি- 
কাঁর করে । ইহার! এই স্থানের আদিম অধিবাসিশ্রেণীভুক্ত 
হইলেও হৈহয়বংশী রাঁজগণের পরামর্শ্বাতা ও বিশ্বস্ত অনুচর- 
রূপে নিযুক্ত থাকিয়। অনেকটা সামাজিক উন্নতি সাধন করি- 
যাছে। এই কারণে অনেকে ইহাদ্দিগকে মিশ্ররাজপুত 
এবং বু পূর্ববকাঁল হইতে বিন্ধ্যপর্বতের অধিবাসী বলিয়! 
অনুমান করেন। পার্ধতীয়ের সহবাসে তাহার! পুর্ণরূপ হিন্দৃত্ 
রক্ষা করিতে পারে নাই, কতকাংশে তাহারা আদ্িমজাতির . 
বর্ধরতাও গ্রহণ করিয়াছিল । ইহাদের রাজপুত বলিবার 
আরও কারণ আছে । রারপুরের নাড়া তহুসীলের কান্বার- 
সর্দার খরিয়ারের রাঁজপুত-সর্দারের কন্তার পাণিগ্রহণ করায়, 
যৌতুকস্বরূপ একটা ভূদম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। পূর্বে 
কান্বারজাতির যুদ্ধগৌরব দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র বিদিত ছিল) 


অনেকেই 


রায়পুর 


র্‌ ৫৫৪ ] 


এধনও ইহারা ঝাগ্রাখাণ্ডা নামক তরবারি পুজা করিয়া : 


থাকে । ইংরাজশীসনে কান্বারগণ শান্তমূর্তি ধারণ করিয়াছে। 
নিরীহ কান্বারগণ ক্ষিকাধ্যাদি পরিশ্রম দ্বারা নির্বিবাদে 
দ্িনপাত করে। 
মধ্যবিত্ত গৃভস্থ লোকে প্রাচীন সংস্কারবশতঃ বুড়াদেও ও দূলা- 
দেও নামক গ্রাম্যদেবতার উপাঁসন। করিয়। থাকে,কিন্ত ধনিগণ 
আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়াই জানে এবং তদন্ধু- 
রূপ কাধ্য করিয়া থাকে। হৈহ্য়বংশীয় রাজগণ কর্তৃক পুর্ব- 
প্রদত্ত ভূসম্পত্তি এখনও ইহারা ভোগদখল করিয়। আসিতেছে। 
এততিন্ন এখানে বিঞার, ভূপ্রিয়া, ভূমিয়া, শবর, সাওনর।, 
থন্দ, খরবার ও কোলজাতির বাদ আছে। 

এখানে কএকঘর প্রাচীন ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। উাহার৷ 
আপনাদ্িগকে কনৌলজীয় ব্রাহ্মণ বলির! পরিচিত করেন। 
খুস্টায় ১৬শ শতাব্দে হৈহয্নবংশীন্প প্রপিদ্ধ রাজা কল্যাণশাহী 
তাহাদিগকে এদেশে আনাইয়। ভূম্যাদি দানসহ বাস করান। 
তৎপরে মরাঠীব্রাঙ্গণসম্প্রদায় এখানে আইসেন। মরাঠী- 
ব্রাহ্মণগণ পুক্বোক্ত শ্রেণীকে হীনজ্ঞান করিয়া থাকেন। 

রায়পুর, বলোদ, সিম্গা, রাণীতলাও, ধমতারী, রাজিম, 
থয়রাগড়, নন্দর্গাও প্রভৃতি নগরে নান! দ্রব্যের বিস্তৃত কার- 
বার আছে । দেশজাত দ্রব্য সকল কটক, সম্বলপুর, 
বিলাসপুর, নাগপুর, কাম্থা, ফিন্গেশ্বর, বিন্দ রা বৈরাগড় ও 
বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী এবং তন্তৎ স্থানের আবশ্তকীয় 
দ্রব্যমমূহ এখানে আমদানী হইয়া থাকে । এক্ষণে রেলপথ 
বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীর বাণিজ্যের এবং গমনাগমনের বিশেষ 
সুবিধা হইয়াছে। 

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ বা তহসীল। ভূপরিমাণ 
৫৭৯১ বর্গমাইল । 

৩ উক্ত জেলার প্রধাননগর ও মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় 
বিভাগের বিচার সদর | অক্ষাণ ২১ ১৫উঃ এবং দ্রাঘিণ 
৮১০ ৪১ পু৪। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৫০ .ফুটু উচ্চে, নাগপুর 
হইতে সন্বলপুর ও মেদিনীপুর হইয়া যে রাস্তা কলিকাতায় 
আপিরাছে, তাহার ধারে অবস্থিত। 

৭৫০ খুষ্টান্দে ব্রঙ্গদেবকর্তৃক রায়পুরে প্রথম রাজপাট 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও বর্তমান নগরের দক্ষিণপশ্চিমে 
নদীতীর্বর্তী মহাদেবঘাট পধ্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন নগরের 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ১৮৩০ খুষ্টান্দে কর্ণেল এগ্সিউএর যত্বে 
বর্তমান নগরভাগ সৌধমালাক় সুসজ্জিত হয় | 

নগরের চতুর্দিকেই পুফ্ষরিণী ও উপবন। কেল্লার পূর্বর- 
দিকে ৪০* বৎসরের প্রাচীন বুড়াপুখুর । উহার পরিধি 


প্রতিবেশী গৌড়দিগের সহিত মিলিত হইয়া! 


পরিসর কমিয়। গিয়াছে। ছুর্গের দক্ষিণে মহারা্ররাজন্ব- : 


রায়পুর (অন ), অধোগযাগ্ররশের হন র্‌. 


প্রায় ১ বর্গমাইল ছিল, বর্তমানকাঁলে উহার সংস্কার করিতে: 


সংগ্রাহক মহারাজ দালীর প্রতিষ্ঠিত মহারাঁজজী পুফরিণী। ঃ 
ইহার বিস্তার প্রায় অর্ধ বর্ণমাইল। দুর্গের অর্দমাইল দক্ষিণে: 
অবস্থিত একটা জঘন্ত জলায় বাধ দিয় শতাধিকবর্ষ হা 
তিনি সাধারণের উপকারার্থ এই দীর্ঘিকা গঠন করিয়া যান 
ইহারই সন্নিকটে ১৭৭৫ খুষ্টান্ে রায়পুররাঁজ বিশ্বাজী_ 
ভৌদ্লের প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্রমন্দির । প্র দেবসেবার জন্ত 
রাজা ভূমিদান করিয়াছিলেন । বায়পুরের কামাবিশদার 
কোদগুসিংহ কোকে। নামক পুক্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। উহাতে 
'গণেশচতুর্থ” উৎসবের সময় গণপতির মুক্তিসমূহ বিসজ্জিত 
হয়৷ থাকে। জটৈক তেলী বণিক্‌ হুইশত বৎসর পূর্বে 
অন্ব! পুক্ষরিণী খনন করাইয়! যান। ১৮৫০ খুষ্টাবে শোভারাম ; 
মহাজন বহু অর্থব্যয়ে উহার তিনধার পাথরের সিড়ি ৮. 
বাধান। শোভারামের পিতা দীননাথ তেলী বাধ দ্রিয়াছিলেন॥ 
ছুই শতানদ পুর্বে রাজা বরিয়ারসিংহের প্রতিঠিত রাজপুকিবী: 
বা বাধ এবং প্রায় এ সময়েই নগরের মধ্যস্থলে কৃপালগির 
মহন্ত স্থাপিত কন্কালী দীর্ঘিক! ও ইহার ঠিক মাঝখানে একটী 
মহাদেবমন্দির স্থাপিত রহিয়াছে । শেষোক্ত দীর্ঘিকা ব্যতীত: 
অপর সকলগুলিরই জল পানযোগা । এ 

১৪৬৯ খুষ্টান্দে রাজ! ভুবনেশ্বর সিংহ কর্তৃক রায়পুর দুর্গ: 
নির্মিত হইয়াছিল। তিনি ছুর্গরক্ষীর জন্ত বাহিরে পরিখা 
প্রাকার ও বুরুজাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বহিঃ" 
প্রাচীরের পরিধি প্রায় ১ মাইল হইবে। পূর্বের বড়াপোধর 
এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে মহারাজজী পুফরিণী ছুর্গম র্গের .. 
গড়থাইরূপে বিস্তমান রহিয়াছে । ১৮১৮ খুষ্টাব্দে ইংরাজরাজ ও 
যখন রায়পুরে প্রবেশ করেন, তখন ইহার উত্তরদিকের : 
প্রবেশদ্বার ভগ্ন হয় নাই। সম্প্রতি উহার একটী বুরুজ : 
ভাঙ্গিবার জঙ্ট মজুরেরা যখন ভিত্তি খুঁড়িতেছিল, তখন 
প্রায় ২০ ফুট মাটার নীচে কতকগুলি প্রাচীন সমাধিস্তক্ত: 
বাহির হইয়া পড়ে । উহার চারিধার প্রস্তর প্রাচীর দিয়া: 
ঘেরা, কিন্তু তাহাতে কোন শিলাফলক উৎকীর্ণ নাই । শু র 

এখানে দেশজাত শস্তাদি, লাক্ষা, তুল৷ প্রভাতি দ্রব্যের : 
বিস্তৃত কারবার আছে। বিভাগীর কমিশনরগণ এখানে থাকেন: 
এবং রাজকাধ্য পরিচালনার্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত: 


আছে। কাম্ঠীসেনাদলের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেন 
এখানে থাকিয়া দেশীয় পদাতিকদলের বা পার 
করিয়! থাকেন।, 


একটা তহসীল । ভূপরিমাণ ৩৬৬ বর্গমাইল । 
 ত্রপ্লা আসল্‌ লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। 


£ ২ একটা গগুগ্রাম। উত্ত উপবিভাগের বিচারসদর। 
এখানে ফৌজদারী আদালত আছে। 
. রায়ভাটা[টা] (স্ত্রী) নদীআৌতোবিশেষ, একদিকে ভাটার 
টান থাকিতে অন্তদিকে জোয়ারের টান হইলে তাহাকে রায়- 
চু ভাটা বা আওড় বলে। 
.... 'পুরোটি পাত্রসঞ্চারে। রায়ভাটী সমাহ্বয়ে। (শব্দরত্বাবলী) 
 রায়মঙ্গল, বাঙ্গালার সুন্দরবন বিভাগে অবস্থিত স্বনামখ্যাত 
.. নদীর মোহানা, গুয়াস্থবা নদীর ৬ ক্রোশ পুর্ব অবস্থিত। উক্ত 
. মোহানার হাড়িয়াভাঙ্গা, রায়মঙ্গল ও যমুনা আদিয়। মিলিত হই- 
 যাছে। রায়মল্গল ও যমুন। পূর্ববদিক্‌ হইতে আদায় সেই স্থানের 
. নদদীগর্ভ হ্থগভীর, কিন্তু পশ্চিমে হাঁড়িগ্রাভাঙ্গার দিকে জলের 
গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। মোহানার মধ্যস্থলে বালুর চর 
. পড়ান নদীর আ্রোত এবিভক্ত হইয়াছে ॥ [ দক্গিণরায় দেখ । ] 
রায়মল্প, মিবারের একজন রাণ|। গ্রসিদ্ধ রাণাকুস্তের 
ংশধর। ১৫২৫ সংবতে রাণাপুত্র উদয় পিতৃহত্যা করিয়। 
 মিবার সিংহাসন অধিকার করেন! এ সময়ে যুবরাজ রায়মল্ল 
২. পুর্ব হইতে পিতাকর্ক নিব্বাসন* দণ্ড দ্ডিত হই ইদর 
প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। : 
পিতার মৃত্যু সংবাদ এবং পাপিষ্ঠ উদয়ের অত্যাচারকাহিনী 
.. অবগত হইয়া তিনি ১৫৩* সংবতে মিবারের প্রজাগণের কুশল- 
 বিধানার্ঘ সসৈন্তে পিতৃরাজ্যে উপনীত হন এবং বুদ্ধে রাঁজ্যাপ- 
 স্ারী ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া পিতৃসিংহাদনে আরোহণ 
ক করিলেন রাজ্যত্র্ উদয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া দি্লীশ্বরের 
.. প্রসাদ্-লাভার্থ প্রস্তাব পাঠাইলেন এবং স্বীয় কন্তাদানে অঙ্গী- 
ঃ কার করিয়! তংসমীপে উপনীত হইলেন ) কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
. বজ।ঘাতে তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার আশা! পুর্ণ হয় নাই। 
 দন্লীশ্বর স্বরৃত প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য শেষমল্প ও স্ুত্যমন্ল 
্ নামক উদয়ের পুত্রদ়্কে সঙ্গে লইয়া মিবারাতিমুখে সসৈন্তে 
টন করিলেন এবং প্রাচীন শিয়ার (নাথদ্বার) নামক স্থানে 
শিবির সন্নিবেশ করিয়া রাণাকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে সংবাদ 
 পাঠাইলেন | রাগা মুদলমানরাজের আগমনবার্তা পু 


ৰ ) * ঝুন্ঝুন্ধু রাজার পরাজয় দিবদ হইতে রা পাবুন্ত প্রত্যহ রাজাসনে উপবিষ্ট 
টা হইবার পূর্বে মন্তরোচ্চারণপূর্ব্বক স্বীয় মন্তকোপরি তিনবার তরবারি ঘুরাইতেন। 
ৃ বারন প্রত্যক্ষ করিয়াও এই কুসংস্কারের কোন মর্মগ্রহ করিতে পারেন নাই। 
একদা! কৌতুহলপরবশ হইয়৷ তিনি সাহসে ভর করিয়৷ পিতাকে তদিষয়ের 
আত জিজ্ঞাস। করেন। রাণ। তাহাতে কুদ্ধ হইয়। রি ইদর রাজ্যে নির্ববাদিত 
টা রাছিলন । 


অমেঠী ও 


হইতেই শুনিয়াছিলেন। তিনিও যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। 


তাহার অধীনে মিবারের অধীনস্থ সর্দার ও. সেনানীগণ এবং 
গির্ণারের সামন্তদ্বয় আসিয়। যোগ দ্িলেন। রায়মল স্বীয় পরম 
মিত্রদ্বয়ের সাহায্যে বলীয়ান্‌ হইয়। রণক্ষেত্রে ৫৮ সহত্র অশ্থা- 


. রোহী ও ১১ সহত্র পদাতিক লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। সমর- 


ক্ষেত্রে রক্তনদী গ্রবাহিত হইল। শেষমল্ল ও কুর্যামল্ল বিষম 
বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াঁও পিতৃসিংহানন উদ্ধারে কৃতকাধ্য 
হন নাই। দিল্লীশ্বর এই ভীষণ যুদ্ধে পরাজয়ের পর এরূপ 
শক্তিহীন হইয়াছিলেন যে, তিনি মিবার প্রদেশ আক্রমণে 
আর পুনরুদ্ভম করিতে সমর্থ হন নাই। 

ুদ্ধব্যাপারে ভ্রাতুদ্পুত্দ্বয়কে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিতে 
দেখিয়! রাঁণ। রায়মল্প তাহাদের প্রতি বিশেষ সন্ধষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। অনেকবার উদ্ধম করিয়াও যখন বালকদ্বয় নষ্ট- 
সম্পত্তি উদ্ধারে ব্যর্থপ্রবত্ব হইলেন, তখন তীহাঁর! উপায়ান্তর- 
বিহীন হইয়] পিভৃব্যচরণে ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। বীরচেত। 
রায়মল্লও তাহাদের সমুদায় দোষ মার্জনা করিয়া তাহাদের 
উভয়কেই স্বীয় পরিবারভূক্ত করিয়া লইলেন। শেষমল্ল ও 
সুধ্যমল্ল রাণ। জয়মল্লের পক্ষে মালবরাজ গয়াস্উদ্দীনের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিয়া জয়লক্্মী অর্জন করিয়াছিলেন। পরাজিত মালব- 
পতিও সন্ধিহ্তত্রে আবদ্ধ হুইয়! বিরুদ্ধাচরণে বিরত হন। 

রায়মল্লের তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে বাবরশাহের প্রতি ন্দরী 
সঙ্গ (সংগ্রাম) এবং পৃথীরাই প্রসিদ্ধ। কনিষ্ঠ জয়মল অমিতাঁচার 
দোষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন এবং জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতৃ- 
দ্বয় পিতৃসিংহাস্‌নের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়৷ পরস্পরে বিরোধী 
হইলে পিতৃন্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। সঙ্গ আত্মজীবননাশের 
আশঙ্কায় গোপনে থাকিবার জন্য বিবাসন ব্রত অবলম্বন করেন 
এবং মধ্যম পৃথথীরাজের অন্তায় আচরণে উত্তেজিত হইয়! তাহাকে 
উত্তরাধিকারচ্যুত করিয়া নির্বধাদিত করেন। 

পিতৃপরিত্যক্ত পুত্র পৃর্বীরাজ পাঁচজন মাত্র অশ্বারোহী 


লইয়া! পিতৃভবন পরিত্যাগ করিলে পিতা রায়মন্্র তাহাকে 


সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, “তুমি বীর স্বীয় ভূজবলে ও 
সাহসে নিজ জীবন পোষণ ও রক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে ।” 
পৃথীরাজ দেখ। ] 
সঙ্গ লুক্কাযফ়িত, পৃথী নির্বাসিত এবং জয়মল নিহত দেখিয়। 
হু্য্যমল্ল আপনাকে পিতৃব্য সিংহামনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী 
জানিয়া এবং নাহরা"মুগরার চারণী দেবী মন্দিরের সেবাধি- 
কারিণী সন্যাসিনীর ভবিষ্যদ্বাক্য সত্য বিশ্বাসে আশ্বস্তচিত্ত 
হইয়। রাণার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। এই সময়ে 
লাক্ষারাণার অন্থতম বংশধর শাঙ্গদেৰ তাহার সহিত যোগদান 


করেন। 
স্থলতান মুজঃফর খার শরণাপন্ন হন এবং মুসলমান- সেনার 
সাহায্যে দক্ষিণসীমান্তস্থিত সদ্রি, বতুর ও নাই হইতে নিমাঁচ 
পধ্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন । এইরূপ ক্রমশঃ জয়- 
লাভ করিয়া তাহার! চিতোরের নিকটবন্তী হইলে, বিদ্রোহী- 
দিগের দমনমানসে রাঁণ। রায়মল্ গান্তীরী নদীতটে শক্রসৈন্ত 
আক্রমণ করিলেন। একজন সামান্য সেনানীর স্াঁয় রাণা রণ- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়। দ্বাবিংশতি অন্ত্রাঘাতের পর মৃচ্ছিত হই- 
বার উপক্রম হইলে সহজ অশ্বারোহী সেনাসহ পৃর্থীরাজ তথায় 
আসির! উপনীত হন। পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধারন্ত হইল। 
র্ধ্যমন্ল পৃ্থীরাজের অক্ত্রাধাতে বিশেষরূপে আহত হইলেন। 
কোন পক্ষেই জয় লাভ হইল না। অবশেষে উভয়েই সসৈন্তে 
শিবিরে ফিরিলেন। অতঃপর উভয়ে আরও কএকটী খণযুদ্ধ 
ঘটে । অবশেষে পৃর্থীরাজ শঠতাপুর্ববক স্্যমল্লের জীবন সংহারে 
প্রান পান, কিন্ত তিনি স্বীয় কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে 
পারেন নাই । ুর্্যমল্ল মিবার হইতে পলাইয়া কান্থালের জঙ্গলে 
পলায়ন করেন। তিনি তথাকার অরণ্যবানী আদিম জাঁতি- 
দিগকে বশীভূত করিয়া! দেওল৷ নগর স্থাপনপুর্বক রাজ্যশাসন 


করিতে থাকেন। 
জয়মল্লহত্যা এবং সংগ্রামসিংহের, পলায়নে চিতোর-রাজ- 


সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর অভাব অন্বধাঁবন করিয়া বাণ। 
রায়ম্ল বীরহৃদয় ও প্রজাবৎসল পুত্র পৃর্থীরাজের পুর্ব্কত 
অপরাধসমূহ মাজ্জনা করিয়। তাহাকে রাজ্যে আগমন করিতে 
অনমতি দান করেন। পৃথথীরাজ সেই আদেশেই চিতোর 
প্রবেশ করিতেছিলেন। পথে পিতৃশক্র হূর্ধ্যমল্লকে রাঁজসিংহা- 
সনলাভের প্রয়ানী দ্বেখিয়৷ তিনি পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। 
কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি রাজদিংহাসন লাভ করিতে 
পারিলেন না। বিধাত। তাহার অদৃষ্টে রাজ্যলাভ লিখেন নাই। 
তিনি এক সময় ভগিনীকে নিধ্যাতন করার অপরাধে স্বীয় 
শ্তালক আবুপতিকে দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। পিভার আন্ু- 
গত্য লাভের পর, চিতোরে অবস্থিতিকালে, সেই ্ঠালক তাহার 
বিশ্বাসভাজন হন এবং অবশেষে বিষপ্রয়োগে ভগিনীপতির 
প্রাণসংহার করেন। 

পৃ্থীরাজের অকাল মৃত্যুতে ভগ্রন্থদয় হই অনতিকাল 
পরেই রায়মল্ল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি তাহার 
পুর্বপুরুষগণের স্তায় যেরূপ বীরত্বে শিশোদীয় গৌরব রক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত বংশধর বাণা সঙ্গও সেইরূপ 
বীরত্বে বাবরশাহপরিচালিত বিপুল মোগলবাহিনীকে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। [ সংগ্রামসিংহ দেখ। ] 


3৬ 


তাহার উভয়েই সাহাযাপ্রাপ্তির আশায় মালবের' 


ষার। রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্বে ইহার উল্লেখ করিরাছেন ] তিনি, . 


রাঁয়ন ভট্ট, যতিসংস্কারপ্রয়োগরচয়িতা | সি 
রায়রাখোল (রেহড়াকোল ), মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর দেলার, 


রায়রাঁঘব, হস্তরত্বাবলীপ্রণেতা । রন মি. 
রাররি, ( 


টা প্রসিদ্ধ টাকা রচনা করেন। ১৪৩১ খ্াৰে 
১৩৫৩ শক ) তিনি বিদ্বান ছিলেন । তাহার বুদ্ধির ্রাথধয 
দেখিয়। তাহার পিতা তাহার নাম “বৃহস্পতি” রাখেন।. য়. 
মুকুটপদ্ধতি নামে তীহার রচিত একখানি স্ৃতিগ্রন্থও পাওয়া 


গৌণকুলীন হইলে ৪ অমরকোষ টাকায় আপনাকে লীন 
বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন । 


1 ৪০ 


৪ 


অন্তগ্ঠত একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। অক্ষ ২০* ৫৫ হইতে, 
২১৭ ২০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৪৭ ভইতে ৮৪* ৪৮ পুঃ মধ্য: 
ইহার উত্তরে বামড়া, পূর্বে আঠমল্লিক ও অঙ্ুল, দক্ষিণে 
শোণপুর ও পশ্চিমে সম্বলপুর জেল!। ভূপরিমাণ। ৮৩৩ বর্গ-. ্‌ 
মাইল। চানপালী ও টাক্কিরা নামক ক্ষুদ্র নদীদয় এখানে 
প্রবাহিত। বনভাগে শাল, ধূনা, যোম ও লাক্ষা জন্মে 
স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট লৌহথনি আছে। সম্বলপুর হইতে যে 
রাস্তা অঙ্কুন হইয়া কটকে গিরাছে, তাহ! এই রাজ্যের মধ্য 
দিয়া যাওয়ায় দেশীয় বাণিজ্য সেই পথে কটকনানী 
চালিত হইতেছে। "1 
পূর্বে রায়রাখোল বামড়াঁরাজের অধীন টি প্রায় হু 
শতাধিকবর্ষ পুর্বে পট্না-রাক্গণের দ্বার ইহা! শী 
হুইয়! গড়জাতমহলের অন্তভূক্ত হুইয়াছে। ॥ 
(বেড়ী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর র্বধিরি লেবার 
অন্তর্গত একটা ছুর্গ। পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাদির গমনোপযোগী : 
একটা ক্ষুদ্র নদীর মোহানার নিকটস্থ শৈলশিখরে: অবস্থিত । |. 
অক্ষাণ ১৫:৪৫উঃ ও দ্রাঘিৎ ৭৩৪৫ পুঃ॥ এই র্থের প্রকৃত 
নাম বশোব্তগড়। মহারাস্ট্রকেশরী শিবাজী ১৬৬২ খুষ্টাবে, 
এই দুর্গ নিশ্জাণ করান। পরে উহ! সাবস্তবাড়ীর অধিপতি-: 
গণের অধিকারভূক্ত হয়। ক্রমে সেই দস্্ প্রন্কতিক সর্দার র 
গণের অত্যাচারে এই স্থান দস্থ্যতার তুর্ভেগ্ভ কেন্দ্র হই না 
দাড়াইয়াছিল। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্ যাইয়! রম দ 
করে, কিন্তু পরবৎসরেই ইংরাজরাজ উহা প্রত্যর্পণ | 
টা ৃষ্টানধের মন্ধি আনা ১৮১৯, খাবে রা টু 


রঃ বদ ফল । | ২ 


র্‌ ৫৫৭ ] 


রায়বরেলী 


এই দি কতকাংশ পর্বভোপরি এবং কতকাংশ চতু- 
ক্ষ সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। ইহার চতুঃসীমায় অসমান 
নী  গ্রাচীর গ্রথিত আছে। প্রাচীরের স্থানে স্থানে ২০ ফিটু উচ্চ 
 শুস্বেজাকার বুরজশ্রেণী, উহা! কামানার্দির দ্বারা সঙ্জিত। 
| বুক হইতে বুরুজান্তরে সংলগ্ন ১৭ ফিটু উচ্চ সচ্ছিদ্র প্রাচীর 
্ু আছে, প্র ছিদ্রপথে বন্দুক রাখিয়া আক্রমণকারী শক্রসৈন্যের 
. উপর গোলা! বর্ষণ করা যায়। প্রথম প্রাচীরের প্রবেশদ্বার 
হইতে একটা রাস্ত! খজুভাবে পর্বতোপরিস্থ দ্বিত্তীয় ছুর্সবার 

অতিক্রম করিয়! মূল হুর্গের চতুষ্পার্খবন্তী প্রাঙ্গণে আসিয়া 
চু  মিশিয়াছে। এখানে কএকটা ঘোপান উদ্ধে উঠিয় তৃতীয় দ্বার 

দিয় প্রবেশ করিলে মূলছুর্গে আসা যায় । এই ছুর্গের দে ওয়াল 
চবিহিভিতি হইতে ২৫ ফিট্‌ উচ্চ। উহারই পাদমূলে পর্ববতব্গঃ 
বিদারণ করিয়া ২৪ ফিট প্রস্থ ও ১৩ ফিট গভীর একটী খাত 
কাট আছে। দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণপুর্ব কোণে পরিখ। না 


: খাকায্ ছূর্গাবরুদ্ধ সেনাদলের রক্ষণার্থ এ স্থান শক্রসৈন্তের | 


 গোলাপাতেও ছূর্তেগ্ক এইরূপ দৃঢ় করিয়াই নির্মাণ করা 
রং . হুইয়াছিল। দুর্গবাঁটিকার সর্বোচ্চতলের দেওয়ালের পরিসর 
সু ১১২ ফিট, । ছুর্শিরো প্রাচীরের উপর প্রত্যেক ৬০ ফিট্‌ ব্যব- 
্ঁ খানে কামান সজ্জিত এক একটা অর্দগোলাকার বুরজ আছে। 
এই ছুর্থের অনতিদূরে হস্তদোলগড় শৈল। উহার 
_ সঙ্গুথভাগের প্রস্তররাশি কাটি গুহ! সকল নির্মিত হইয়াছে। 
২. প্রীসকল গুহ! সহম্রবংসর পূর্বে কাট! হইয়াছিল। স্থানীয় 
টু লোকে উহ্থাকে পবিত্র বলিয়া বৌধ করে। এই রেড্ডী নগর 
পুর্ন পাটনজনপদের ্ট্রীহীন রূপান্তরমাত্র। এই  ছুর্গের 
বহিঃ প্রাচীরের দক্ষিণ ও পশ্চিনভাগে প্রাচীন রেড্ভী নগরের 
তু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টগোচর হ। লোকে এ সকল স্থান ভাঙগিয়া 
রং | ন্তরাদি 'লইয়। গৃহনির্্ীণ করিয়াছে। 
, সুসলমানাধিকারে সক্মানস্ুচক উপাধিভেদ। 
নার চরুবু, মাত্রা প্রেসিডেন্দীর উত্তর আর্কট জেলার 
 াকায়ণবরম্‌ তালুকের অন্তর্গত একটী গঞ্ডযগ্রাম। অক্ষাণ 
তর ৯৩৩, ৮৫৮ উঠ এবং দ্রানিণ ৭৯০২৭৩০% পুঃ। বিজয়নগর- 
ক্মাজ রুষ্ণদেব রায়লু নির্মিত বিখ্যাত বাধ হইতেই এই স্থানের 
শ্রসিদ্ধি। অর্দমাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছুইটা শৈলের গাত্রে 
1 বাধ দিয়! এই দীর্থিক! গ্রস্তত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃতি ১২০ 


যাত্রিগণ এই গ্রামে আভ্ডা লইয়া থাকে । 
রায় মনবলসা, মান্দা প্রেসিডেন্দীর 

ন্তর্গাত একটা গিরি ও স্কট ।  অক্ষাৎ ১৮*১৫ উঃ এবং 
ক ৮৩৭ পৃঃ ॥ এই পথে কাশিমকোট হইতে গল্লিকোগ্ডার 


পর যো 


ফিট ও খাড়াই ৭০ ফিট্‌। তিরুপতি হইতে কাঞ্ীপুরের 


বিশাখপত্তন জেলার | 


পরিত্যক্ত স্বাস্থ্যাবাস অতিক্রম করিয়৷ জয়পুরে আস! যাঁয়, 
বিজয়নাগ্রামের মহারাজের এখানে কফিচাসের ষ্টেট. আছে। 
এইস্থান সমুদ্র হইতে ২৮৫০ ফিট উচ্চ। 

রাঁয়বরেলী, যুক্ত প্রদেশের অযোধ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটা 
বিভাগ । ছোটলাটের অধীনে কমিশনর দ্বারা শামিত। 
অক্ষাণৎ ২৫৩৪ হইতে এবং দ্রাঘিৎ ৮০০৪৪ 
হইতে ৮২*৪৪ পৃঃ মধ্য । বাঁয়বেরেলী, সুলতানপুর ও প্রতাপ- 
গুড় জেলা ইহার অন্তভূক্ত। ইহার উত্তরে বারাবাঙ্ধী 
ও ফয়জাবাদ, পুর্বে আজমগড় ও জৈনপুর, দক্ষিণে আলাহা- 
বাদ ও ফতেপুর এবং পশ্চিমে উণাও এবং লক্ষৌ জেল! । 
ভূপরিমাণ ৪৮৮১০৭ বর্গমাইল। 

২ উক্ত বিভাগের একটা জেল|। যুক্তগ্রদেশের ছোট 
লাঁটের শাসনাধীন। অক্ষাৎ ২৫৪৯ হইতে ২৬৩৫ উঃ 
এবং দ্রাঘি* ৮০*৪৪ হইতে ৮১:৪০ পুঃ মধ্য। ইহার উত্তরে 
লক্ষ ও বারাবাস্কী, পুর্বে সুলতানপুর, দক্ষিণে প্রতাপগড়। 
দক্গিণপশ্চিমে গঙ্গা নদী ও পশ্চিমে উণাও জেলা। ভূপরিমাণ 
১৭৩৮ বর্শমাইল। রায়বেরেলী নগর ইহার বিচার সদর। 

এই জেলার পৃথক্‌ কোঁন ইতিহাস নাই। ইংরাঁজা- 


/.// 
২৬৩৭৯ ৫ 


_ ধিকারে আসিবার পর, ১৮৬৯ ও১৮৮১ খুষ্টাব্বে ইহার আয়তন- 


পরিবর্তন ঘটিরাছিল মাত্র। সমগ্র জেলাটা ক্রমোচ্চনিক় 
সমতল ক্ষেত্রে পূর্ণ। স্থানে স্থানে মহুয়া ও আত্্কানন। 
গঙ্গার উপকূলে বাব্লা, পিগ্নল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী বিরাজিত। 
গঙ্গা ও সাই এখানকার প্রধান নদী) এতডিন্ন লুণা, বনাহ! ও 
নাইয়। নামে তিনটা শাখানদ্ী আছে। ১৮৩৬৪ খুষ্টান্দে এই 
নগরে সাই নদীর উপর সেতু নির্মিত হইয়াছিল। 

৩ উক্ত জেলার একটা তহসীল। ভূপরিমাঁণ ৩৭১1০ 
বর্মমাইল। প্রসিদ্ধ বাঈ ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব মহান্ুভব চিন 
এখানে রাজত্ব করিতেন । 

৪ উক্ত জেলার গ্রধান নগর ও বিচার দদর। সাই নদীর 
তীরে জবা অক্ষাৎ উঃ এবং দ্রাঘি* 
৮১০২৬২৪৮ পুঃ। ছুদ্ধর্য ভরজাতি কর্তৃক এই নগর প্রতি- 
ঠিত হইয়া স্থাপক্লিতার জাতীয় নামানুসারে ভরৌলী ও পরে 
অপত্রংশে বরেলী নামে আখ্যাত হইয়াছে। কিংবদন্তী এই 
যে, নিকটবর্তী রাহি ( রাই) নামক গ্রামের নাম হইতে 
ইহার রায়-বরেলী নাম হইয়াছে। আর একটা উপাখ্যান 
হইতে জানা যায় যে, এইস্থান পুর্বে রায় উপাধিধারী কোন 
কায়স্থের অধিকারভুক্ত ছিল। রায়দিগের বাদভূমি ভবৌলী 
(ভর-কৃত) নগরে পরিণত হইলে, উভয়ের যোগে.রায়বরেলী 
নাম হয়। 


টা মির 
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খুষ্টায ১৫শ শতাবের প্রারস্তে ক ইব্রাহিম | 
শৃর্কি ভরজাঁতিকে বিদূরিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। 
তদবধি এখানে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হয়। মুসলমাঁনাধিপতি 
ইব্রাহিম শর্কি এই নগরে একটা স্থবুহৎ ও সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ 
করান। উহার ইষ্টক লন্বে ২৮ প্রস্থে ১। % উচ্চে ১ ফুটু। 
প্রত্বতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, মুমলমানগণ সম্ভবত 


ভরজাতিকৃত কোন গ্াচীন ছুর্গের ইষ্টকাদি লইয়া এই দুর্গ 


গঠন করিয়া থাকিবেন। দুর্গের মধ্যস্থলে ২১৬ হাতি পরিধি- 


বিশিষ্ট একটা বাওলী আছে। উহা মৃত্তিকা ভ্যন্তরস্থ প্রবণ | 


পর্য্যন্ত খনন করিয়া পরে ইষ্টক প্রাচীরদ্বার। পরিবেষ্টিত হইয়াছে। 
জলের সমতলে উক্ত প্রাচীর-গাত্রের চতুর্দিকেই গৃহাবল৷ 


গ্রথিত আছে । উহার জানালা আচ্ছাদনযুক্ত। এ সকল এক্ষণে 


প্রায় ভগ্মাবস্থায় পতিত । 


প্রবাদ, মুনলমানরাজ দূর্গনিম্্ীণকালে £সমস্ত দিন যাহা 


গাথাইয়। রাখিতেন, রাত্রিতে কোন অভাবনীয় কারণে তৎ- 


সমুদয় ভূমিসাঁৎ হইয়া যাইত। উন্তরোভ্তর এরূপ দুর্ঘটনায় | 


বিরক্ত হইয়া রাজা €ৌনপুরবাসী মখদুম সৈয়দ জাফ.রি 
নামক মুসলমানপাধুর নিকট ইহার প্রতিকার-প্রার্থনা করেন । 
তদনুনারে রাজার মনোভিলাষ পূর্ণ করিয় সাধু একদিন সেই 
স্থানের চতুঃদীমায় পরিভ্রমণ করিনা যাঁন। তাহার পর হইতে 
আর কোনরূপ উপদ্রব ঘটে নাই। হুর্গদবারের পার্থখে উক্ত 
সাধুর সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। অন্তান্ত অট্রালিকার মধ্যে 
রা প্রাসাদ, মোগলসআ্রাট অরঙ্গজজেবের অধীনস্থ শাসনকর্তা 
নবাব জহান খার সমাধিভবন ও ৪টা মস্জিদ প্রধাঁন। উক্ত 
মন্জিদ 'একটী গুশ্বেজ-রহিত এবং মকার কা+বা মন্দিরের 
অনুকরণে গঠিত বলিয়া প্রবাদ। সাই নদীর সেতু স্থানীয় 
জমিদারদিগের ব্যয়ে নিশ্মিত। 
রাঁয়ববাশ (দেশজ) বড়পার ফলকযুক্ত বংশখণ্ড। 


রায়বীশিয়া (দেশজ ) যাহার। রায়বাশ লইয়া ক্রীড়া করে। 
রায়বাঁঘিনী (ন্ত্রী) উগ্রপ্ররুতি। প্রচপ্তা ও কলহপ্রিয় রমণী। 


রায়বার (দেশজ ) ১ যশোবার্তা। ২ কুৎসা কীর্তন । 


রাঁয়শকৃলী, বোশ্বাই প্রেসিডেন্দীর ঝালাবার-প্রান্তস্থ একটী ; 


ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার অধিপতি ইংরাজরাজকে ও 
জুনাগড়ের নবাঁবকে কর দিয়া থাকেন। 

রাঁয়শেখর, একজন বৈষ্ণব পদাবলীকার। প্রকৃত নাম শশি- 
শেখর, বদ্ধমানজেলার পড়ান গ্রামে তাহার জন্ম। তিনি 
শ্রীথগুবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্ত ও নিত্যানন্দবংশসভভূত 
ছিলেন। গোবিন্দদাসের পর তিনি পদ রচনা করেন। 
কেহ কেহ তাহার অপর নাম চত্দরশেখরও বলিয় থাকেন । 


দানা ( দেশজ ) সর্ষপভেদ, রাজিকা ॥ | 
রাঁয়সিংহ, বৈদ্যকপারসংগ্রহ বা রাজসিংহোৎসব নামক বৈ" ৃ 
গ্রন্থপ্রণেতা!। তু 
রাঁয়সেন (বায়সিং), মধ্যতারতের _ভোপার্জ রাজ্যের অনি 
একটা গিরিদুর্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯৫০ ফিটু উচ্চ একটী: 
গগ্ডশৈলের উপর অবস্থিত। অক্ষাঁণ ২২*২০উঃ এবং দ্রাথি*: 
৭৭৪৬০ পুঃ। এখান হইতে ভারতবিখ্যাত সাচির বৌদ্ধকীর্ডি 
১* মাইল মাত্র। হোসঙ্গাবাদ হইতে সাগর যাইবার রাস্তা 
এই স্থানের নিকট দিয়া গিয়াছে ॥। এই ছুর্গ হুর্ভেগ্যতায় ও. 
গঠননৈপুণ্যে ইতিহাসে সুপরিচিত ছিল। ৯৫৪৩ খুষ্টাবে শের: 
শাহ এই ছুর্ণ অবরোধ ও জয় করেন। খ্ুষ্টীর ১৮শ শতাবের: 
মধ্যভাগে মরাঠাসৈম্ত এই. দুর্গ দখল করে, কিন্তু উহার 
কিছু কাল পরেই ১৭৪৮ খুষ্টা্ধে ভোপালের নবাব উহা! মহা-: 
রাষ্্রীয়ের হস্ত হইতে কাড়িয়া লন। ১৮১৮ খুষ্টাব্দে উক্ত রাজদয় 
ইংরাঁজরাজের সহিত এখানে সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন | 
রায়স্কাঁম (ত্রি) ধনকাম, যাহার! ধন কামনা করে। বি 


৭ 


“তমু ত্ব গোতমো গির! রায়স্কামো ছুবস্তুতি।৮ (খক্‌ ১৭৮1২) 
'রায়স্কামঃ ধনকামঃ রায়ে! ধনানি কাঁময়ত ইতি রায়স্কাম$ : 
(সায়ণ) 
রাঁয়স্পৌষ (পুং) ধন্ুপুষ্টি। (ত্রি) ধন্ুপুষ্ট। 
রাঁয়স্পোষক (তরি) ধনপুষ্টিযুক্ত। ্‌ 
রায়স্পোষদা (ভ্ত্রী) ধনপুষ্টিদায়িনী। 
“অগ্রয়ে তব রাক়স্পোষদে বিষ্ণবে ত্বা” (শুরুষজুঃ ৫১ 9. 
রায়স্পোষং ধনপুষ্টিং দদাতীতি রায়স্পোষদা তট্মৈ। বিপু 
প্রত্যয়ঃ। রাজ্জো ধনং ক্রয়বিক্রয়াদিন1 বুধ! পোষয়িত্া রাজ্ঞে- 
ইর্পয়তি স রায়স্পোষদঃ অগ্নিসংজ্ঞোহপরঃ মোমান্ুচরোহস্তি 
অনুজচ্ছন্দোহথিষ্টাতা দেবস্তন্ৈ ধনপুষ্টিদায়িনেহগ্নয়ে হে হবি: 
বা ত্বাং গৃহামি।৮ (বেদদীপ ) 1 
রাঁয়স্পৌোষদাঁবন্‌ (ভ্রি) ধন বা মৌভাগ্যদাত্রী। ও 
রাফস্পৌষবনি (ত্রি) সুবর্ণ রজতাদি ধনপুষ্টির সম্পদায়িত্রী।। 1. রি 
প্রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা” (শুর্লষজুৎ ৫১২) রায়স্পোষবনিহ 
সুবর্ণরজতাদিধনপুষ্টেঃ সম্পাদয়িত্রী” (বেদদীপ* ) ্‌ 
রায়াণ [না,বৃন্দারণ্যবাঁদী জনৈক গোপ। কৃষ্ণমাতা যশোদার 
ভ্রাতা। কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকার সহিত ইহার বিবাহ হর. 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে, গোলকে বিরজীবিহারগরবৃ্ 
শ্রীকষ্ণকে দেখিয়া রাঁধা ভগনা করেন। সেই সময়ে তিনি: 
কৃষ্সমীপে অবস্থিত আদামকে তিরস্কার করিয্নাছিলেন। 
জুদামের শাপে রাধা গোপকন্তারূপে বৃষভান্ু বৈশ্তের € পী 
কলাব্তীর বায়ুগর্ভে আবিভূত| 9 রি নু 


ক নভে রাধার দ্বাদশাব্দ অতীত (57 রায়ান 
 ট্বশ্তের-সহিত স্বীয় কন্তার বিবাহ সন্বন্ধ স্থির করেন। তখন 
ই ব্বাধা সেই দেহে ছায়ামাত্র রাখিয়া অন্তর্ধান হন এবং ছায়ার 
_ আহিত রায়ানের বিবাহ হয়। রায়ান কৃষ্টাংশসন্ভৃত ও গোলকের 
ও গোপ ছিলেন । মত্ত্যধামে আনিয়! তিনি সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুল 


হুইলেন। রাধার চতুর্দশ বৎসরে কৃষ্ণ কংসভীতিচ্ছলে 
 গোকুলে আনীত হন। 
র্‌ .: গগতে চতুর্দশাবে তু কংসভী তিচ্ছলেন চ। 

জগাম গোকুলং কৃষ্ণঃ শিশুরূপী জগৎপতিঃ ॥৪১ 
 ্কষ্ণমাত! যশোদ! যা রায়ানস্তৎ্সহোদরঃ। 

গোলোকে গোপকৃষ্ণাংশঃ সন্বন্ধাৎ কঝ্মাতুল;* ॥৪২ 
কৃষ্ণেন সহ রাধায়াঃ পুণ্যে বৃন্নাবনে বনে। 

বিবাহং কারয়ামাস বিধিনা জগতাং বিধিঃ ॥৪৩ 

স্বপ্নে রাধাপদান্তেজং নহি পণ্ততি বল্লভঃ। 

স্বয়ং রাধ। হরেঃ ক্রোড়ে ছার রারানমন্দিরে 8৪ 
... ্গ চ দ্বাদশগোপানাং রায়ানঃ প্রবরঃ প্রিয়ে। 
... ঘষ্টিবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে পুর! বিধিঃ ॥৪৫ 
বাধিকাচরণান্তোজদর্শনারথী চ পুষ্ষরে। 
... ভারাবতরণে ভূমের্ভারতে নন্দগোকুলে ॥৮৪৬ 
বর (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গ্রর্তিখণ্ড ৪৯ অধ্যায়) 
মতান্তরে প্রকাশ, রায়ান পূর্বজন্মে লক্মীকে পাইবার 
প্রত্যাশায় তপস্যা! করেন। নারায়ণের বরে তাহার লক্মীলাভ 
| হইলেও লক্ষ্মীর আদেশে তিনি নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ই জক্ষীর অনুরোধে কিন কৃষ্ণাবতারে তাহাকে পুনগ্রহণ 
ই করেন। 
'ক্লা়াণনীয় (পুং) আচাধ্যভেদ । 
- 1 য়েকবাঁড় (রায়কাবাড়), রাজপুত জাতির একটী শাখা। 
ইহারা ুষ্যবংশী বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে 
. তোগলকবংশের অধঃপতনে হিন্দস্থানে ঘোর অরাজকতা 
' উপস্থিত হইলে প্রতাপ শা ও দণ্তী শা নামক সুরধাবংণীয় রাজ- 
. পুত ভ্রাতৃদয় কাশ্মীর রাজ্যের রায়কা গ্রাম হইতে বরাই, পরে 
 বারাবাহ্ধী জেলার রামনগরে আসিয়া বাম করেন। তদ্বংশ- 
 ধরগণ ১৪৫০ খুষ্টান্দে কোন ভররাজকে পরাভূত করিয়া 
বিস্তৃত, সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপ শা”র পঞ্চম- 
পুরুষ অধস্তন রাজ! হরিহরদেব মোগলসত্রাট অকবর শাহের 
অন ছিলেন। তাহার অধিরুত রাজ্যমধ্য দিয়া কোন 


করেন। রাজ তজ্জন্ত রাঁজকন্তার নিকট হইতে কর আদায় 
করায় অকবরশাহ কর্তৃক তিরস্কৃত হন। পরে রাজ! হরি- 
হর দেব সম্রাটের পক্ষ হইয় কাশ্মীরের রাঁজবিদ্রোহী শাঁসন- 
কর্তাকে দমন করেন, তজ্ন্ত তিনি পুরস্কারস্বরূপ নয়খানি 
পরগণা সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই রাজবংশের 
সহিত উণাও-রাজবংশের কুটুপ্বিতা আছে। 


রামনগর ও বৌন্দিরাজবংশ-প্রতিষ্টাতার উৈরবানন্দ 
নামে এক ভ্রাতা ছিল। তাহার ভ্রাতুষ্পুর্র ভবিষ্যদ্বাণী. 


জানাইয়। স্বীয় খুল্লতাতকে নিবেদন করেন যে, আপনার 
আত্মোৎপর্গে আমাদের বংশমাহাত্ম্য চিরদিন অক্ষ থাকিবে । 
তদন্দারে ভৈরবানন্দ চন্দাশিহলী গ্রামে একটা ইন্দার! 
সমীপে চত্বর গীথাইয়া তাহার উপর হইতে কূপ মধ্যে 
নিমজ্জিত হইয়া! জীবন বিসজ্জন করেন। তদ্দবধি সেই 
স্থান একটা পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। বায়েকবাড়গণ 
গ্রতিবৎ্মর এ তীর্থে আসিয়া থাকে। 
স্বানভেদে ইহারা বিভিন্ন শ্রণীর রাঁজপুতের মধ্যে 
আদান প্রদান করে। রায়বেরেলী জেলায় তাহার! বিষেণ ও 
ঘর্থরাবাসী বাঈদিগের কন্টাগ্রহণ এবং আমেঠিয়া, পণবার ও 
বাঈদিগকে কন্যা দান করে। বেরেলীতে বাঁচাল ও গৌত- 
মের ঘরে ছেলের বিবাহ দেয়। ফরুখাবাদীরা বাশিষ্ট- 
গোত্রীয় এবং সোমবংগী, বাঠোর ও চৌহানের ঘরে কন্তাদান্‌ 
করে। ইহার! পুজ্রের বিবাহ অপর সকল ঘরেই দিতে পারে। 
রায়েন, উত্তর-পশ্চিম-ভারতবানী জাতিবিশেষ। কৃষক ও 
মালীর কাধ্য করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । রোহিলখণড 
ও মিরাটু বিভাগে হিন্দু ও ইস্লামধন্্মাবলম্বী এই ছুই 
শ্রেণীর রায়েনের বাপ আছে। পঞ্জাব প্রদেশে ইহার! 
“অরায়েন” নামে পরিচিত। শিরা, রাণিয়া ও দিল্লীবাদী 
রায়েনরা হিন্দু ও রাজপুত এবং লাহোর প্রতিষ্ঠাতা রাজা লবের 
পৌত্র রাঁয় জাজের বংশধর বলিয়! খ্যাত। খুষ্টায় ১২শ শতান্দে 
সাহাবউদ্দীন ঘোরীর রাজ্যকালে ইহারা ইন্লামধন্মে 
দীক্ষিত হয়। জালন্ধরবাসী রার়েনর! বলে যে, তাহার। রাজ! 
করণের ৫ম পুরুষ অধস্তন রাঁজ! ভূতের বংশধর। উচ্ছপ্রদেশে 
তাহাদের বাদ ছিল। গজনীপতি মাত তাহাদিগকে ইস্লাম- 
ধর্মে দীক্ষিত করে। উচ্ছপতি বসস্তী নাম! কোন রায়েন্‌ 
কন্তার পাণিগ্রহণ গ্রার্থন। জানাইলে, তাহার অস্বীকার করে ; 
তদনন্তর রাজ! তাহাদের প্রতি বিরক্ত হুইয়। রাজ্য হইতে 
তাড়াইয়া দেন। তখন তাহার! শির্প ও পঞ্জাবের নানা- 
স্থানে যাইয়া বাস করে। এই ঘটন৷ সন্বন্ধে তাহাদের মধ্যে 
এইরূপ একটা কিংবদস্তী আছে ;-- 


রাবণ 


পউচ্ছ না দিতে ভূতিঞ চাতা বসন্তী নার। 
দানা পানি চুক গয্প চাবন মোতিহার ॥৮ 
হিন্সারবানী রায়নের! বলে যে, তাহারা পৃর্ববে রাজপুত 
ছিল, ইস্লামধর্ে দীক্ষিত হইবার পর, জাতীয় সন্মান 
হারায় ও সমাজভ্রষ্ট হুইয়! কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হয়। ইহাদের মধ্যে এখনও বিরোহা, চৌহান ও ভাটা 
গ্রভৃতি রাজপুতের গোত্র প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে 
কট্‌ম। গোত্রই রায়েন জাতির আদি গোত্র বলিয়৷ বোধ হয়। 
শিপ্পপবাসী রায়েনরা বলে যে, শক্রদলকর্ভৃক উচ্ছ হইতে 
তাড়িত হইয়া. তাহার! মূলতানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং 
সৈনিকবৃন্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করায় 
অব্যাহতি পায়। ৯৭৯৫ খুষ্টাব্দে ছুর্ভিক্ষের সময় তাহারা 
ঘাঘর নদীর কুলে আসিম্া ভাটনের হইতে ফতেহাবাদের 
তোহান। পর্যন্ত ঘাঁঘর উপত্যক1 অধিকার করিয়া চাসবাস 
করিতে থাকে । এই সময়ে লুঠনপ্রিয়্ ভর্টদ্িগের উপদ্রবে 
শক্তিহীন হইয়! তাহাঁর। বরেলী, পিলিভিৎ ও রামপুর প্রভৃতি 
স্থানে যাইয়। বাস করে। 
রায়োবাঁজ (পুং) খষিভেদ। 


রাবোঁবাঁজীয় (তরি) সামভেদ। 
রার। (পুং)১ সৌনধধ্য। ২ আলোক। ৩ জ্যোতি। রায়া 


এইরূপ পাঠও দেখ! যায়। 

রাল (পুং) সজ্জতরূ। ( 11100058 1১010108 8119 ) ধুনোর 
গাছ। হিন্দী-__কিংলি, তৈলঙ্গ__সর্জরসমু। ২ সঙ্জরস,সালবৃক্গ 
নির্যাস, চলিত ধুনা । পধ্যায়_-সাল, কনকলোদ্ভব, ললন, 
সালনির্ধ্যাস, দেবেষ্ট, শীতল, বহুরূপ, সালরস, সর্জনি্যাসক, 
সুরভি, সুরধূপ, যক্ষধৃপ, অগ্রিবল্লভ, কল, কললক্জ। ইহার গু 
- নীতল, নিথ্ধ, কষায়, তিক্ত, সংগ্রহক, বাতপিন্ত, ক্ফোটক; 
কণু ও ব্রণনাশক। (রাজনিৎ) 

রালকার্ধ্য (পুং) রালগ্ সালরসন্ত কাধ্যং যত্র। সালবৃক্ষ | 

রাঁব (পুং) রবণমিতি রু-ধবনৌ ঘঞ। শব্ব। (শব্দরত্াৎ ) 

রাঁবজী মৌডক, নীতিমুকুলপ্রণেতা। 

রাবণ (পুং) রবণন্তাপত্যমিতি রব্ণ ( শিবাদিভ্যোহণ,। পা 
৪1১/১১২) ইতি অণ১। যদ্বা রাবয়তি ভীষয়তি সর্বানিতি 

 কু-ণিচংপ্যু । ৯ মুহূর্ত। ২ লঙ্কাধিপতি, পধ্যায়__পৌলস্তয, 


রক্ষম্‌, লঙ্কেশ, দশকন্ধর, দশক, নিকযাত্ম, রাগ্ষসেন্্র, 


পউ.ক্তিশ্রীব, দশানন, লঙ্কাপতি, দশান্ত। ( জটাধর) 
ইহার নাম নিরুক্তি__ ্‌ 
“যন্মালো কত্রয়ং চৈতদ্দ্রাবিতং ভয়মাগতম্। 
তন্মাত্বং রাবণে! নাম নায়! বীরো। ভবিষ্যসি ॥* (রামায়ণ) 


[ ৫৬০ 


সম্পন্ন শক্রুদমনসমর্থ এক পুত্র প্রার্থনা কর। 


হুইয়! তাহাকে প্রণামপূর্ধক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 


1: 


তাহার দারা ত্রিলোক দ্রাবিত ও ভীত হইত এই জন্তু ৃ 
রাবণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই রাক্ষসাধিপতি রাব 
উৎপত্তি ও নিধনাদির বিষয় রাঁমায়ণে এইবপ বর্নিত হইয়াছে 

ব্রহ্মার পৌত্র পুলস্ত্য, তাহার তনয় বিশ্রবা, রাবণ এই 
বিশ্রবার নন্দন। ৪ 

লঙ্কায় রাক্ষদগণের  বাসভূমি ছিল, এই রাক্ষদগণের র 
সহিত ভগবান্‌ বিষ্ুর ঘোরতর সংগ্রাম হয় ' পরে রাক্ষসগণ, 
যুদ্ধে পরাজিত হুইয়। পাতালে গমন করে। ইহাদিগের মধ্য 
সুমালী নামক রাক্ষসের কৈকমী নামে পরম রমণীয়! এক 
কন্তা ছিল, স্ুমালী রসাতলে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া এই. 
কন্তার বিবাহের জন্ত তাহাকে লইয়! রসাঁতল হইতে, রগ ] 
হয় এবং মনে মনে চিন্তা করিতে থাকে যে, এই কন্তার গর্ভে: 
যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেহ সন্তান যেন বিষ্ুকে দমন ্‌ 
করিতে পারে। এ 

সুমালী কন্ঠার বর মনে মনে স্থির করিয়া . কন্তাকে 
কহিলেন পুত্রি! তুমি প্রজাপতিকুলসন্তৃত পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবার। 
নিকট গমন কর এবং তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়। অতিতেজঃ"; ্ 
কৈকমী পিতার: 
আদেশে বিশ্রব! যে স্থলে তপস্য। করিতেছেন, তথায় উপস্থিত: 


ৃ ণের 
ই. | 
নং 


একদিন বিশ্রবা এই অনবদ্। কুমারীকে অবলোকন করিয়া 
তাহাকে ভিজ্ঞাপা করিলেন ভদ্রে! তুমি কাহার দুহিতা 
কোন স্থান হইতে কি প্রয়োজনেই বাঁ এখানে আপিয়াছ, ঢু 
কৈকসী মুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া লজ্জাবনতমুখে বলিলেন 
মুনিবর ! আমি পিতার আদেশে এখানে আসিয়াছি, আনা 
নাম কৈকদী, আর সমস্ত বিষয় আপনি তপঃপ্রভাবে অবগত 
হউন, আর কিছুই আমি বলিতে পারিব না। চি. 

বিশ্রবা তপোবলে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়! তাহাকে ক 
কহিলেন ভদ্রে ! তুমি আম। হইতে পুত্র বাঁদন। করিয়াছ, এখন 3 
তোমার যেরূপ পুত্র হইবে, তদ্িষয় শ্রবণ কর। ক্র 
বান্ধবগণের প্রিয়, ক্রুরস্বভাঁব, ঘোরাক্কৃতি, ক্রুরকর্মমা রাক্ষস- 
সকল প্রসব করিবে । কৈকমী মুনিবাক্য শুনিয়া প্রণাম 
করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী, অতএব আপনা 
নিকট হইতে ঈদৃশ ছুরাচার পুত্র প্রার্থনা করি না, অতএব 
যাহাতে উত্তম পুত্র হয়, তাহ করুন। এ এ 

বিশ্রবা কৈকমীর এই কথা শুনিয়! ভার কি 
তোমার কনিষ্ঠ পুত্র মদীয় বংশানুরূপ ধর্মশীল হইবে জানিও। 
পরে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে কৈকমী বিশ্রঝ| হই 
এক সুদারুণ বীভৎস রাক্গদ প্রসব করিল। এই পুত্রের দৃশ 


মস্তক, কেশকলাপ প্রদীপ্ত, ওঠ লোহিত, দন্ত বিশাল, বাহু, 
বং শতি ও বর্ণ ঘোরকৃষ্ঙচ। এই পুত্র জন্মিবামাত্র নানাপ্রকার 
ভয়াবহ উৎপাতসমূহ সংঘটিত হইতে লাগিল। পুত্রের 


দ্রশগ্রীব। পুত্রের - দশগ্রীব নাম নির্দেশ 
করিলেন। 

পরে কৈকনীর গর্তে কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ নামে ছুইপুত্র এবং 
শূর্পণখ। নামে এক কন্ত! হয়। ধনেশ্বর কুবের ও বিশ্রবা-নন্দন। 


তিনি তথন লঙ্কায় অবস্থিত ছিলেন। একদ| বৈশ্রবণ ধনেশ্বর 
টু 
পা 
না 
| 


দেখিয়া পিতা 


পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কৈকনী দশীননকে 
কহিল-__পুত্র! এই ভ্রাতাঁকে নিরীক্ষণ কর, এই কুবের বিপুল 
ধনের অধিপতি ও তেজঃসম্পন্ন,তুমি যাহাতে এই ভ্রাতার তুল্য 
শখর্ধ্য ও তেজঃসম্পন্ন হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্রবান্‌ হও । 
দশানন মাতার এই কথ৷ শুনিয়া কহিলেন, আমি আপনার 

নিকট সত্য করিয়৷ এতিজ্ঞা করিতেছি যে, স্বীয় তেজঃ প্রভাবে 
ভ্রাতার সদৃশ অথব1 তাহা অপেক্ষা অধিক হইব, অতএব 
আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। তখন দশানন ভ্রাত্গণের 
.. সহিত ঘোরতর তপল্তায় প্রবৃত্ত হইলেন, ক্রমে সহশ্রবৎসর 
. স্সতীত হইল, তখন রাবণ নিজের একটী মস্তক কাটিয়া 
. অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এইরূপে তীহার ৯ সহত্র বৎসর 
... অতীত হইল, ক্রমে এক একটা করিয়! ৯টা মস্তক আহুতি 
প্রদত্ত হইল, তথাঁচ কিছুই ফলোদয় হইল না। দশসহ্তর 
বৎনর সমাগত হইলে দণগ্রীব দশমশীর্ষ ছেদন করিতে বাসন। 
রং করিলে, লোকপিতামহ তাহার তপস্তায় প্রীত হইয়া তথায় 
চ. উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দশানন ! আর দ্শমমস্তক ছেদন 
করিতে হইবে না, তোমার কঠোর তপোনুঠানে প্রীত হইয়াছি, 
.. অভিলধিত বর প্রার্থনা কর। 

ৃ দ্শানন তখন ভক্তিভরে ত্রন্গাকে প্রণাম করিয়! 
.. কহিলেন, ত্রহ্মন্‌! প্রাীদিগের নিয়তই মৃত্যুভয় উপস্থিত 
.. হুইয়া থাকে, অপর কোন ভয় নাই, বিশেষতঃ মৃত্যুনম শত্রু 
আর নাই, অতএব আমি. অমর হইতে বাসনা করি। 
. তখন বঙ্গ! তাহাকে কহিলেন, পৃথিবীতে কেহই অমর 
হইতে পারে না, তুমি অমর ভিন্ন অন্ত বর প্রার্থনা কর। 
ৰঁ রাবণ তখন কহিলেন, ভগবন্! যদি একান্তই আপনি আমাকে 
অমর বর না দেন, তাহা হইলে যাহাতে আমি দেব, দানব, 
ৃ ত্য, বক্ষ, রক্ষঃ) নাগ ও নুপর্ণের অবধ্য হই, আপনি 
[আমাকে এই বর দিন; মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিৰকলকে আমি 
পা তৃণতুল্য জ্ঞান করি, স্থতরাং অন্ত প্রাণীর জন্ত কোন চিন্তার 
কারণ নাই। ্রন্ধা রাবণের এই কথা শুনিয়া “তথান্তঃ 
ক প্রীত হুইয়। 


রাবণকে 
সভা ও ১৪১ 


কহিলেন, তুমি যে সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, 
তোমার সেই সকল মস্তক সেইরূপই হইবে এবং তুমি মনে 
মনে ঘে অভিলাষ করিবে, তাহা। প্রাপ্ত হইবে। পিতামহ 
এইরূপ বলিবামাত্রই মনলে হুত তাহার মস্তক সকল পুনর্বার 
উতিত হইল । 

নুমাঁলী রাক্ষম রাবণাদির বরলাভবৃত্বাত্ত অবগত হইয়া 
ভয়পরিহারপুর্বক অন্ুচরগণের সহিত রসাতল হইতে উথ্থিত 
হইয়া রাবণকে কহিল, বৎস! তুমি ব্রহ্মার নিকট উত্তম 
বর লাভ করিয়াছ, আমর। বছুদিন অবধি এই আশ] হৃদয়ে 
ধারণ করিয়। আছি, এক্ষণে ভাগাক্রমে তাহা সফল হুইল। 
আমরা যাহার জন্ত লঙ্কাত্যাগ করিয়া! পাতালে অবস্থান 
করিতেছিলাম, আমাদের সে ভয় অপনীত হইয়াছে, বিষ্ণুর 
ভরে আমরা এই স্থান ত্যাগ করিয়াছিলাম। পুরাকালে 
লঙ্কানগরী রাক্ষদদিগের অধিকারে ছিল; এক্ষণে তোমার 
ভ্রাতা কুবের এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি যে কোন 
উপায়ে লঙ্কানগরী অধিকার কর, লঙ্কা অধিকার করিতে 
পারিলে রাক্ষনদ্িগের স্ুমহৎ কাধ্য কর! হইবে। তুমিই 
লঙ্কায় রাজ। হইবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। 

রাবণ মাতামহ সুমালীর বাক্য শুনিয়া রাক্ষপগণের সহিত 
লঙ্কা গমনপুর্বক তন্নগরী পরিত্যাগ করিয়! যাইবাঁর জন্য 
কুবেরের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন, কুবের রাবণের 
দুতকে বলিয়া দেন যে, “এই রাঁক্ষশূন্তা লঙ্কাপুরী পিতা 
আমাকে দান করিয়াছিলেন, আমি তজ্জন্তই এইস্থলে পুরী- 
স্থাপন করিয়াছি, আমার এই রাজ্য ও পুরী তোমারই) 
অতএব তুমি অকণ্টক রাজ্যভোগ কর, আর আমার রাজ্য ও 
ধন তোমার সহিত অবিভক্ত হউক । 

কুবের এইরূপে দূতকে বিদায় দিয় পিতার নিকট উপ- 
স্থিত হইলেন এবং তাহাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। বিশ্রব! 
ইহু। শুনিয়। কুবেরকে কহিলেন, পুত্র! দশানন আমার নিকট 
ইহাই বলিয়াছিল, আমি সেই ছুর্মতিকে বারংবার তিরস্কার 
করিয়াছিলাম। পরে আমি ত্ুদ্ধ হইয়! “তুমি ধ্বংস হইবে 
এইরূপ অভিশাপও দিয়াি। হুন্মতি রাবণ বরপ্রভাবে 
হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য হইয়াঁছে, অতএব তুমি এইক্ষণ লঙ্কা পরি- 
ত্যাগ করিয়া অনুটরগণের সহিত কৈলাসপব্বতে গমনপুর্ববক 
তথায় বাসের জন্য পুরী নির্মাণ কর। 

কুবের লঙ্কীপরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়৷ রাবণ অনুচর- 
গণের নহিত লঙ্কায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

লঙ্কীরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাবণ ময়দানবের কন্তা 
মন্দোদরীকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পরে মন্দোদরীর 
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রাবণ 


গর্ভে মেঘনাদের জন্ম হয়। তখন রাবণ ত্রন্মার বরে বলীয়ান্‌ 


হইয়! স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভূবন জয় করিলেন, ইন্দ্র, 
যম প্রভৃতি দ্িক্পালগণও পরাজিত হুইয়া রাবণের আজ্ঞাবস্তী 
হইয়া তাহার প্রিয়ান্ু্ঠান করিতে বাধ্য হইলেন। দেই ছুবুত্ত 


প্রথমে কুবেরকে পরাজয় করিয়া পুম্পকরথ গ্রহণ করিল; 


এবং সেই পুষ্পকরথ সাহায্যে মুহূর্ত মধ্যে স্বর্ণ, মত্ত্য ও 
পাতালের সর্ধত্র গমন করিতে লাগিল। 

ুষ্টপ্রকৃতি রাবণ পথমধ্যে দেবকন্তা, দানবকন্ত1, রাজ কন্ঠ 
ও খষিকন্তাদিগকে হুরণ করিতে লাগিল। সে যাহাকে 
রূপবতী দেখিত, তাহার আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিয়! 
তাহাকে হরণ করিত। কেহই তাহাকে সংগ্রামে পরাজয় 
করিতে পারিত না। এইরূপে রাবণ অতিশয় গর্বিত ও 
হুবৃ'ত্ত হইয়! উঠিল। 

একদ! রস্ত। নামে এক অপ্সরা নলকৃবরকে পতিত্বে বরণ 
করিয়। তাহার সমীপে গমন করিতেছিল, দৈবাৎ পথিমধ্যে 
তাহার রাবণের পধহিত নাক্ষাৎ হয়, রাবণ তাহাকে দেখির়! 
বলপুর্বক গ্রহণ করে। 
অনেক অনুনয় করিয়া বলিতে থাকে, “আপনি আমার 
গুরুজন, আম আপনার লুষা, স্থৃতরাং কন্তাস্থানীয়া, আমাকে 
ধর্ষিতা করিবেন ন।” রাবণ কামমদে উন্মন্ত, সুতরাং তাহার 
কোন কথ! শুনিল না, তাহাকে ৰলপুর্বক শিলাতলে স্থাপন 
করিয়া সন্তোগ করিল। 

রস্তা তখন নিতান্ত অবমাঁনিত। ও ধর্মত্রষ্টা হওয়ায় ক্রন্দন 
করিতে করিতে নলকুবরের নিকট উপস্থিত হইল। নল- 
কৃবর তাহার এই অবস্থা ও সমস্ত বার্তা শ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত 
হইয়া তাহাকে এইরূপ অভিশাপ গ্রদ্রান করিল, প্যদি কখন 
রাবণ কোন অকামা স্ত্রীকে বলপুর্ধক সম্ভোগ করে, তাহ! 
হইলে তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ সপ্তধ! ছিন্ন হইবে ।” 

রাবণ নলকুবরের শাপে আর কোন অকাম! স্ত্রীকে বল- 
পুর্ববক সম্ভোগ করিতে পারিত না। স্ত্রীদিগকে হরণ করিয়! 
ছল, বল, কৌশল ব প্রলোভন ইত্যাদিতে তাহাঁকে সকাম। 
করিয়৷ তখন সন্তোগ করিত। ইহাতেও ষে প্রলুব্ধ হইত না, 
তাহাকে নানারূপ কষ্ট দিত। 

রাবণ সহস্রবাহু অজ্জীনের পরাক্রমের কথা শুনিয়া তাহার 
সহিত যুদ্ধে গ্রবৃত্ব হইয়া পরাজিত হয়, অজ্জন রাবণকে 
কারাগারে বন্ধন করিয়া রাখেন। পুণস্ত্য ইহা জানিতে পারিয় 
অর্জুনের নিকট ইহার বন্ধন্মোচন্‌ প্রার্থনা] করেন। তখন 
অজ্জুন রাবণকে বন্ধনবিমুক্ত করিয়া তাহার সহিত সখ্যতা- 
স্থাপন করেন। 
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তখন রূন্ত! নিরুপায় হইয়। তাহাকে, 
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ক 


 হুইয়! তাহার নিকট, দ্ধার্থে গমন করেন, বালী তখন সমুং 


লইয়া যাইয়া রামশরে বিদ্ধ হইপ্া মৃত্যুর সময় লক্ষণকে 


ন্শ 


তীরে সধ্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছিলেন। যুদ্ধার্থ রাবণকে 
দেখিয়া তাহাকে লান্গুলে বন্ধনপূর্বক চারিটা সাগরে ও 
করাইয়! সন্ধ্যাবন্দন1 করিয়া! গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । ত 
রাবণ নিতান্ত ক্রিষ্ট ও ব্যথিত হইয়। পরাজয় স্বীকার « ও. 
তাহার সহিত সখ্যতা স্থাপন কুরিলেন। এইরূপ বহুদিন 
অতীত হইল। রাবণের ভয়ে দেবগণও নিতান্ত ভীত 
রা অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বর্গ, মত্ত্য ও পাতাল: 

ই ত্রিভূবন অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া উঠিল। রাবণ; 
দেব, দানব প্রভৃতির অবধ্য, এই জন্ত কেহই তাহা ৮ 
প্রতিকূলতাচরণে সমর্থ হইত ন1। ক 

তখন ভগবান্‌ বিষণ ত্রিভূবনকে নিতান্ত উৎগীড়িত দোখা 
ভূভারহরণের জন্য দরশরথগৃহে নররূপে অবতীর্ণ হইলেন 
নর ভঙ্গ্য, সুতরাং উহাদ্বার! মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই, বলিয়া 
নরের অবধ্াত্ব বর রাবণ গ্রহণ করেন নাই। ভগবানের 
নররূপ ধারণের ইহাই অন্যতম কারণ।' ২ 

ভগবানের অবতার রামচন্দ্র পিতৃপত্য পালনের : 
নির্বাসিত হইয়া পীত! ও লক্মণের সহিত দওকারণ্যে অিবস্থ 
করিতে থাকেন। এই দণুকারণ্যে শূর্পণথা খরদুষণ কর্তৃক; 
রক্ষিতা হইয়া অবস্থিতা ছিল। শূর্পণথা রাম ও লক্মণকে | 
দেখিয়া কামপীড়িতা হয়, তখন শূর্পণথা অতি কমনীগ্প 3 
রমণীবেশে রামলক্ষ্রণকে মোহিত করিতে চেষ্টা ক ্‌ 
ৃ্পনখা বারংবার রাম ও লক্ষণকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত! হইস়্াও 
তাহার সঙ্গ ছাড়ে না, তখন লক্ষণ তাঁহার নাস! ও কর্ণ 
ছেদন করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন। 5 

শূর্পণখা। ইহাতে নিতান্ত অবমানিতা হুয়া রাঁব 
শরণাগত হয় এবং সীতার অলোক-সামান্ত সৌনর্যের 
ভাতার নিকট বর্ণনা করে। রাবণ সীতার রূপলাবণ্যের 
শুনিয়া তাহাকে হরণ করিবার জন্ত মারীচের নিকটগ 
করেন। মারীচ রাঁবণের অভি প্রায় জানিয়া রাঁমের বলবীছে 
পরিচয় এবং তাড়কাবধ বৃত্তান্ত কীর্ভন করেন। রাবণ তাঃ 
কথায় কর্ণপাত না করিয়।! মারীঢকে সঙ্গে লইয়! দক 
গমন করেন। মারীচ স্ুবর্ণময় মৃগের রূপ ধারণ করিয়া ঃ 
নিকটে বেড়াইতে লাগিলে সীতার আদেশে রামচন্দ্র তা 
ধরিতে গমন করেন। মায়ামুগ কৌশলে রামচক্্রকে ব 


করিয়! প্রাণ পরিত্যাগ করেন। 


সীতা এই বাক্য শুনিত্। রামচন্দ্র না | 


নিশ্চয় (করি ত থায় 
রক্ষিতা অবস্থা রাখিয়া যাইতে লক্ষ্মণ প্রথমে অস্বীক্ৃত 
হ হইলে সীতা তাহার প্রতি নানাগ্রকার কটুবাক্য প্রঞ্নোগ 
ক চরেন ॥ সীতার কটুক্তিতে বিরক্তচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণ তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে টা হুন। 

ববাবণ তখন সীতাকে গৃহে একাকিনী অবস্থিত দেখিয় 
িভিববেশে তাহার দ্বারে আসিয়া! তাহাকে হরণ করেন। 
রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, জানিতে 
পারিয়া জটাযু রাবণকে আক্রমণ করেন, রাবণের সহিত তখন 
টা ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাবণ জটাযুর পক্ষছেদ 
করিলে তিনি ভূতলে পতিত হুন। রাবণ তখন মীতাকে লইয়া 
নিরাপদে লঙ্কায় গমন করেন। [ রাম ও সীত| দেখ |]. 
_ব্লাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র 
তের সহিত মিক্রতাস্থাপনপুর্ব্বক বালি রাজাকে বধ করেন, 
এবং বানরসৈন্ত সহায় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপুর্ববক 
লঙ্কারাজ্যে উপস্থিত হন। বিভীবণ রাবণকে সীতা ফিরাইয়া 
দিতে বলেন, কিন্তু রাবণ বিভীষণের হিতকথা না শুনিয়া 
তাহাকে অপমান করেন। বিভীষণ অপমান ও ছুঃখে রাম- 
. চন্দ্রের র সৃহিত মিলিত হন। রাম বিভীষণকে মিত্রলাভ করিয়। 
প্রবল বিক্রমে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
রাবণ রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ক্রমে হীনবল হইতে লাগিলেন । 
রাবণ রামচন্দ্রের বলবিক্রম সহ করিতে না পারিয়া অকালে 
| কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করেন, কুস্তকর্ণও রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করি! নিহত হন। পরে মেঘনাদ প্রভৃতি রাঁবণের পুত্র ও 
পে পীন্রা্দি সকলই বিনষ্ট হইল। পুক্রপৌত্রাদি ও সৈন্ত সকল 
বিন হওয়াক্ম রাবণ নিতীন্ত হীনবল হইয়া পড়েন। 

২. রাবণ এই যুদ্ধে মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া প্রবল বিক্রমে 
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয় বীরে ব্রিভুবন 


কিল, দেব! অগ্য ইহার মিসকল উপস্থিত, অন্ত 
কোন অস্ত ইহার নিধন হইবে না, আপনি ইহার বধের 
জ জু নিধ করুন। তখন রামচন্দ্র মহষি অগন্তয- 
| রর অস্ত্রের 


লঙগনকে হা আদেশ দেন ॥ সীতাকে |. 


ছিন্ন রামচন্দ্র এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে রাবণ 
বজ্বাহত বুগ্ষের ন্তায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন। 
রাবণ নিহত হইলে অন্তরীক্ষে শুভন্্চক দেবছুন্দুতি 
বাদিত হইল) নভোমণ্ডল হইতে মনোহর ও অনন্যদ্ুলভ 
পুষ্পবুষ্টি পতিত হইয়া রামচন্ত্রের রথকে বিকীরিত করিল । 
পৃথিবীর ভার হ্রাস হওয়ায় পৃথিবী স্ুস্থা হইলেন। (রামায়ণ) 
রাঁবণ, ১৯ অকপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। ২ খণ্থেদ- 
ভাষ্য ও শ্রীস্ক্তভাষ্যরচগ্সিতা | ৩ সামবেদভাধ্যকার | 
রাঁবণগঙ্গ। (ভ্ত্রী) রাবণেন কৃতা গঙ্গা । সিংহলদেশে প্রবাহিত 
নদী বিশেষ। . (গরুড়পুৎ ৭ম অন) 
রাঁবণবংশী, পশ্চিমবঙ্গবাসী জাতিবিশেষ। 
রাঁবণশন্ম (চম্পাতি ), বর্ষরুত্যরচরিতা। 
রাঁবণহজ্, তারসংঘুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। 
রাঁবণহ্ু্দ (পুং) হিমালয়ের উত্তরপার্শস্থ একটা হদ। পুণ্য- 
তীর্থ মানসসরোবরের অদূরে অবস্থিত। এখানকার পুণা- 
বাপ্সিপ্রবাহ হইতে শতদ্রনদ উদ্ভূত হইয়াছে। 
রাঁবণারি (পুং) রাবণস্ত অরিঃ শ্রীবাম। 
“বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঁঘবং রাবণারিম্‌।” 
: (মহানাটক) 
রাঁবণি (পুং) রবণস্যাপত্যমিতি রাবণ (অত ইঞ২। পা 
৪1১৯৫ ) ইতি ইঞ। রাবণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইজজিৎ। 
“রাঁবণিঃ শক্রজিন্মেঘনাঁদে। মন্দৌন্দরীস্ৃতঃ 1৮ (হেম) 
২ রাবণের পুত্র মাত্র। 
রাঁবন্‌ তরি) রাতীতি ব| দানে বনিপ্‌। আহুতি ও দঙ্গিণার দাতা। 
“আদদে রাবসি” শুরুষজুৎ ৬।৩০) রাবাসি রা! দানে রাতীতি 
রা বাবনিপও আহুতীনাং দক্ষিণানাঞ্চ দাত ভবমি ।” (বেদদীপ) 


শুক্র । 


 রাঁবল, ১ হিমালয়স্থ গ্রসিদ্ধতীর্থ বদরীনাগ মন্দিরের পুরোহিত- 


গণের উপাধি। ইহারা সকলেই মলবারবাসী ননুরী ব্রাঙ্গণ। 
২ রাজপুত পামন্তগণের উপাধিবিশেষ। রাজপুত- 
গ্রপিদ্ধ মেবাররাজগণও এই সম্মানসূচক উপাধিগ্রহণ করি- 
তেন। পরে তাহার। সংস্কৃত রাণ! শব ব্যবহার করেন। 
মারবাড় রাজবংশ এখনও মহারাবল উপাধিতে সম্মানিত। 
দঙ্গপুরের আহেরিয়াবংশ, ভাবনগরের রাজবংশ এবং জয্ব- 
শীলমীরের যছুবংশ দকলেই গোৌরবজ্ঞাপক রা'ব্ল উপাধিতে 
ভূষিত ॥ এই উপাধি সম্ভবতঃ শকজাতির ছিল। পুর্বে 
শকসর্দারগণ এই উপাধি ধারণ করিতেন। (1০0. [. 0, 213) 
রাবলগণপতি, মুহূর্তগণপতি ও নন্বন্ধগণপতিপ্রণেতা । 
রাবল হরিশঙ্কর সুরির পুন্র। 


রাবলপিগ্ড | 


রাবলপিপ্ডি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা বিভাগ । তথা- 


কার ছোটলাটের শাসনাধীন ও বিভাগীয় কমিসনর দ্বারা 


পরিচালিত । অক্ষাৎ ৩১০ ৩২৮ হইতে ৩৪* উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৭১৭ ৩৭+হইতে ৭৪০ ৩১? পুঃ মধ্য । ভূপরিমাণ ১৫৪৩৫ বর্গ- 
মাইল। রাবলপিণ্ডি, ঝিলাম্‌, গুজরাট ও শাহপুর জেল! 
লইয়া! এই বিভাগ গঠিত। ইহার উত্তরে হাজারা ও পেশাবর 
জেল, পূর্বে কাশম্মীররাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গ, গুজ রান্বাঁলা ও 
শিয়ালকোট জেলা এবং পশ্চিমে কোহাটু, বান, ও দেরা- 
ইস্মাইল খঁ। জেলা । এখানকার অর্ধিবাদিগণের মধ্যে মুসল- 
মানের সংখ্যাই অধিক । 

এই বিভাগের রাঁবলপিণ্ডি, ঝিলাম, গুজরাট, পি 
দাদনখ।, ভের! ও জালালপুর নগর প্রধান। এতত্িন্ন এখনে 
আরও ১৮টী নগর আছে। 

২ উক্ত বিভাগের একটী জেলা । 
৩৪* ৪ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭১* ৪৬ হইতে ৭৩ ৪১ পুঃ মধ্য । 
ভূপরিমাঁণ ৪৮৬৯ বর্ণমাইল। হিমালয় পর্বতের বহিঃ প্রদেশ, 
লবণটৈশল ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী স্থান লইয়। এই জেলা! গঠিত । 
ইহার উত্তরসীমাঁ় হাজারাঁজেলা, পুর্বে ঝিলাম ( বিতস্তা ) 
নদী, দক্ষিণে ঝিলামজেল! এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ। পিন্ধুনদ 
পেশাবর ও কোহাট হইতে রাবলপিগ্ডি পৃথক্‌ রাখিয়াছে। 
পিঙিঘেব, আটক, ফতেজঙ্গ, গুজরখান্, রাঁবলপিগ্ডি, মড়ি 


অক্ষাণ ৩৩* ৩ হইতে 


ও কহুত। নামক ৭টী উপবিভাগে এই জেল! বিভক্ত ৷ রাঁবল- | 


পিগ্ডি নগরে জেলার বিচার সদর । 

এই জেলা হিমালয়ের ক্রমোচ্চনিয় সান্ুদেশের শিখর- 
মালায়, পুর্ণ। উহারা ক্রমশঃই দিক্ধুনাগর অন্তর্ধেদীর 
অভিমুখে গ্রত্যত হইয়াছে । চতুর্দিকে এইরূপে পর্বত শ্রেণী 
বিরাঁজিত থাঁকায়, জেলার সর্বত্রই উপত্যকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া 
রহিয়াছে। এ্রপর্ধতমধ্যবর্তী সমতল ক্ষেত্রসমূহ নানারূপ 
প্রাকৃতিক লৌন্দর্যে পূর্ণ। কোথাও শ্ামল শস্তক্ষেত্র, 
কোথাও নিবিড় বনমাল1, কোথাও বা উপত্যকাতটধৌত- 
কারিণী নির্ঝরিণীজ্রোতঃ কুলকুলনাদে পর্ধতকন্দর প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে ; কোথাও চিরতুষারাবৃত 
পর্বধতশিখর, যেন নিরন্তর শুভ্রমেঘে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, 
উহারই নিয়দেশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালার স্তাঁয় পর্ধতগান্রপমাচ্ছাদী 
বনমালাসমূহ পর্বতের ঢালুদেশে যেন স্তরে স্তরে বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে । তাহারই মধ্যস্থলে কোন কোন অগ্রমুখী 
অধিত্যকাখণ্ডে পার্বত্য পর্ণকুটারাবলী বনমালার অন্তরালে 
যেন উকি মারির! দর্শকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। 
কোথাও পর্বতের তু্গশৃঙ্গে জদৃশ্তমন়্ মস্জিদ্‌ উচ্চশিরে 


রা. 


[ ৫৬৪ ] 
_ দ্রগ্ডায়মান হইয়া! সেই নির্জন প্রাস্তরবাসী জনগণবে 


_ গান্তীর্ধ্য ভেদ করিয়া, 


প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে । স্বভাবসৌন্দর্যের এই 
শিখ ও ঘকরজাতীয় সর্দার: 
ভীষণাকার গিরিদুর্গসমূহ সমুন্নত শৈলশিখরে অবস্থিত 
যাছে। উহা! দেখিলেই বোধ হয়, যেন তথাকার রাজ: 
প্রচণ্ড রাজদণ্ড সেই সুদূর পার্কত্যগ্রদেশেও অক্ষুগ্নভারে: 
প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। সীমান্ত শক্রগণের উপদ্রব নিবারণের: 
জন্যই উক্ত রাজগণ পর্বত প্রান্তে ছুর্গনিষ্্াণ_করাইয়াছিলেন। 
দক্ষিণসীমান্তে পর্বতের ঢালুগাত্র ক্রমশঃই অপেক্ষাক্কত 
সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । একটা বালুপাথরের পাহা 
এই স্থান হইতে ঝিলাম উপত্)কাকে পুথক্‌ রাখিয়াছে ॥ / ্‌ 

স্থানবিশেষে প্রাকৃতিক দৌন্দর্য্যও যেমন পুথক্‌, রর পু 
ও পশ্চিমাংশেও সেইরূপ খতুপার্থক্যও লক্ষিত হয়। যেন: 
স্বভাবন্গন্দরী বনদেবী নিজহস্তে রেখা টানিয়! এর রঃ 
সৌন্দধ্যের সঙ্গে সঙ্গে খতুর বিপধ্যায়ও নিরূপণ করিয় দির 
ছেন। : বিপাশ। নদীর মমতটে বিস্তৃত মগিগিরিশ্রেণীতে ৮০৮০ 
ফিট উচ্চ স্বাস্থ্যাবাস ) এইস্থান নানাজাতীয় বৃক্ষে পূর্ণ। এই 
শৃঙ্গ ক্রমশঃ হাজারা জেলায় প্রধাবিত হইয়৷ কাশ্মীরের তুষার এ 
মগ্ডিত পর্বতে গিয়া মিশিয়াছে, সুতরাং এ স্বাস্থ্যাবাসের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বিচিত্র পার্বত্য চিত্রসমূহ সম্মুখে: 
আসিয়া পড়ে। এই বিভাগে খতুব আন্ুকুল্যে র্বতগাত্র: 
বনমাল! ও শস্তক্ষেত্র সমাচ্ছাদিত দেখ! যায়, পক্ষান্তরে পি 


বিভাগে ইহার প্রকৃতি ভিন্নরূপ॥ 
সিন্ধুনদের অপর পরারস্থিত পশ্চিম- পার্কতাতৃভাগ 


নদের শাখাপ্রশাখাদ্বার পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন. 
বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থানে স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র পর্ব 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাখিয়াছে। এই স্থান শুফ ও অনুর্ব্বর 
এখানে অতি স্বপ্পপরিমাণেই উপ্তিজ্জাদি জন্মিয়৷ থা: 
উপত্যকা্দেশ জলবিধৌত পর্কতকন্দরে পরিণত । এ সব 
খাত একমাত্র বস্তার সময়েই পুর্ণ থাকে | চি 
পার্তীয় অধিবাসীরা! একস্থানে দলবদ্ধ হইয়! বা 


করে। অধিকসংখ্যক লোকের একত্র বাঁসহেতু গ্রামটা: 
স্ুবুহৎ উপনিবেশের মত দেখায়। কারণ এক উদ 
পার্ধত্যভূমে  বিভিন্নগ্রামে নিবদ্ধ, হইয়া নাস 


সম্পূর্ণরূপে অন্থুপষোগী।  পশ্চিমবিভাগের পর্বতর 
মধ্যে চিন্তপাহাড়ের নাম উল্লেখযোগ্য । এখানে ভূত 
অনেক প্রাচীন নিদর্শন পতিত আছে। উত্তরে শপ্যবি 
মরুসদৃশ উর-ভূমির মধ্যে চাঁচ্‌ উপত্যকা যেন, ওয়েশিশে ৮ | 
তায় সাধারণের চিন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। 


রাঁবলপিন্ডি 


নি  ছুর্গীদ্িপরিশোভিত আটকনগর পিন্ধু- 
.. তীরে অবস্থিত থাকিয়া উন্নতশিরে স্বীয় পূর্বগৌরব জ্ঞাপন 
 করিতেছে। 
এখানে যে সকল নদ ও নদী আছে তন্মধ্যে সিন্ধুন্দ সর্ব- 
- প্রধান। সামান্ত পার্বতীয় আোতোরূপে হাজার! জেলার মধ্যে 
প্রবাহিত হইয়া ইহ! চাচ্‌ ও যুহ্ৃকৈর উর্বরপ্রান্তর মধ্যে 
১।০ মাইল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । আটকের ৩ মাইল 
দক্ষিণে এই নদীর উপর দিয়৷ রেলপথবিস্তারের জগ্ত দৃঢ়বন্ধন 
+ €লৌহসেতু নির্মিত হয়। ঝিলাম্‌ (7)083993) ব1 বিতন্ত। নদী 
.. এই জেলার পূর্কবসীমান্তে প্রবাহিত। ফোহান নামক নদী 
অরিশৈল হইতে উদ্ভূত হইয়া গভীর উপত্যকা মধ্যে প্রবাহিত 
.. হইয়াছে । অবশেষে ফর্বাল সন্নিহিত ধ্বস্তপ্রায় গক্করছুর্গের 
তু অমীপদেশে সমতলক্ষেত্রে পড়িয়া জেলার দক্ষিণপশ্চিম অভি- 
রি সুখে চলিয়। গিয়াছে । রাবলপিগ্ডি নগরের ৩ মাইল দক্ষিণে 
. এই নদীর উপর একটী সেতু নিশ্মিত আছে । বন্তা ব্যতীত 
ঙ্ সকল, দময়েই এই নদীতে নৌকাপথে গমনাগমন করা যায় 
. হাজারাশৈলের জলপ্রবাহই হারোনদী নামে কথিত। ইহা 
.. পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া আটকের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে পিন্কুনদে 
ই. মিলিয়াছে। ইহার শ্রোতোবেগ স্থানীয় কএকটী ময়দার কলে 
সু অর্ালন-শক্তি (01০৮9 109৮) দান করিতেছে । পার্ধতীয় 
_ বনভাগে নানাপ্রকার বৃক্ষ ও নানাজাতীয় জীবজন্ত দেখা যার। 
[ বিস্তৃত বিবরণ হিমালয় শব্দে দেখ । ] 
... এখানে খনিজপদার্থের অভাব নাই। কাবাগড়শৈলে 
 “আব্‌রি নামক মর্থারপ্রস্তর পাওয়! যায়, উহা দৃঢ় এবং ঘটা 
বাটা প্রত্ৃতি পাত্র প্রস্তত করিবার উপযুক্ত। রাবলপি্ডি নগরের 
ই উত্তরপূর্বের জোহপ্রাগ্রামে গন্ধক এবং রট্টহোতর ও সাদকল 
.. গ্রামে মেটে-তৈল পাওয়া যায়। কএকটা কয়লার থনিও আছে। 
. পঞ্জাবনর্দারণ রেট রেলওয়ে কোম্পানী উহার কয়ল! উত্তোলন 
. করিতেছেন। দিন্ধুত্োতে বানুকণার সহিত সামান্ত পরিমাণে 
. স্বর্কণাও পাওয়! যায়। জিপ্সাম, লিগ্নাইটু ও এন্াসাইট্‌ 
তর নামক মুল্যবান প্রস্তর পার্ধত্যভূভাগে অন্পবিস্তর দৃষ্ট হয়। 
.... ভারতের অন্তান্ত জেল! অপেক্ষা এই জেলার প্রকৃত প্রাচীন 
- ইতিহাস দমধিক প্রাপ্ত হওয়! যায় । মহাভারতীয় যুগে যদিও 
 গান্ধাররাজ্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে এই স্থানের কোন বিশেষ বিবরণ 
5 ৃ লিপিবদ্ধ হয় নাই, তথাপি মাকিদনবীর আলেকসান্দারের 
সু অভিযান সময়ের অনেক গুলি এতিহাপিক ঘটনা এখানকার 
॥ চির ভিন্ন নগরে খিলেষকাবে সংশ্লিষ্ট দেখা টা প্লিনি ও 


ই) | ৯৪২ 


আলেকসান্দারের পরবন্তী ইতিবৃন্তলেখকগণের বিব- 
রণীতে প্রকাশ যে, সিন্কুদাগর-দৌয়াবে বহু প্রাচীনকাল হইতে 
তক্ষ নামক জাতির বাস ছিল। প্রবাদ, তাহারাই তক্ষশিল! 
নগরী স্থাপন করিয়াছিল। আলেকসান্দার, সিন্ধু ও বিতস্তার 
মধ্যবর্তী স্থানে এপ স্থবিস্তৃত, বুজনপূর্ণ ও বিশেষ সমৃদ্ধশালী 
নগর তৎকালে পঞ্জাবপ্রদেশে আর দেখেন নাই । এ সময়ে 
এই তক্ষশিলারাজ্য* মগধরাজ্যের অধীন ছিল। এখানকার 
অধিবাসিবৃন্দ রাজদ্রোহী হইলে যুবরাজ অশোক তাহাদিগকে 
দমনার্থ পঞ্চনদে উপস্থিত হন। পরে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ- 
ধন্মগ্রহণ করিয়া এই স্তান বৌদ্ধ-সজ্ঘারামাদিতে সুশোভিত 
করিয়াছিলেন। ন্বুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাঁ-হিয়ান্‌ ও 
হিউএংদিয়াং খুষ্টীয় ৪র্থ ও ৭ম শতাঁন্দে এই স্থান পরিদর্শন 
করিয়া যে সকল বৌদ্ধবিহার ও মঠাদির উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহাতে অনুমান হয় যে, মুসলমান কর্তৃক ভারতবিজয়ের 
পূর্বা্ধ পথ্যন্ত এই স্থান বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের পবিত্র কেন্দ্ররূপে 
পরিগণিত ছিল। এখনও এই জেলার বহুতর স্থানে প্রাচীন 
হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষসমৃহ দৃষ্ট হইয়া থাঁকে এবং আজিও 
অনেক স্থান গৌতমবুদ্ধের জীবনেতিবৃত্তের উপাখ্যানের সহিত 
নিবদ্ধ হইয়। রহিয়াছে। 

আলেকসান্দারের সময় হইতে খুষ্টীয় ১১শ শতাব্দ পর্য্যন্ত 
পশ্চিমভারতমীমান্থের ইতিবৃত্রচিত্র যে গাঢ় অবগুঠনে আবৃত 
ছিল, মুসলমান আক্রমণেই সর্বপ্রথমে তাহা উন্মোচিত হয়। 
মুসলমান ইতিহান আলোচন। করিলে আমর! জানিতে পারি 
ষে, উক্ত শতান্দে তক্ষশিলার চতুষ্পার্শবন্তী ভূভাগে গন্কর- 
জাতির বাস ছিল। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, ইহার! বর্ধর ও 
অসভ্য এবং জণহ্ত্যা ও বনুম্বামিকবৃত্তি প্রভৃতি নানাবিধ 
জঘন্য কার্ষ্যে লিপ্ত। 

১০০৮ খুষ্টান্বে গজনীপতি মান্ষ,্র খন মটসৈন্তে ভারতে 
প্রবেশ করিয়৷ চাচ উপত্যকার সমতলক্ষেত্রে আসিয়া! উপনীত 
হুন, তখন রাজপুতনেতা৷ পৃথ্থীরাজের অধীনে কএকজন 
রাজপুতসামন্ত সম্মিলিত হইয়া মাক্ষদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হন। এ্রসমতয় প্রাক্স ৩ হাজার গঞক্করসৈম্ত ভীমবেগে 
আক্রমণ করিয়া মুসলমান সেনাদলকে বিপধ্যস্ত করিয়াছিল) 
কিন্তু অবশেষে রাজপুতগণ মুসলমানের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরা- 
জিত এবং ক্রমশঃ সমগ্র উত্তরভারতবাসী বিজেতা মুসলমানের 
পদানত হুয়। অতঃপর মান্গ,দ গক্করদিগকে পার্বত্য নিভৃত 


* এই জেলার মর্গালা গিরিশঙ্কটের উত্তরে শাহদেরী বা 
ডেরিশাহান্‌ নামক স্থানে যে বিস্তৃত ধ্বস্ত নিদর্শন পতিত আছে, 
তাহাই প্রাচীন তক্ষশিল। রাজ্য বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 


[ ৫৬৬ ] 


নিকুঞ্জে শ্বাবীনভাবে বাম করিতে অনুমতি দিয়! স্বয়ং 
অপেক্ষাকৃত উর্বর ও শস্তসমৃদ্ধিপূর্ণ জনপদ অধিকারে 
অগ্রনর হইলেন । 

১২০৫ থুষ্টার্যে বিখ্যাত থারিজম্-যুদ্ধে সাহাবুদদীন্‌- 
ঘোরীর পরাজয়বার্তী অবগত হুইয়া জয়োন্ত্ত গককরজাতি 
মুসলমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণ করে এবং লাঁহোর- 
রাজধানীর প্রবেশদ্বার পধ্যন্ত সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশ উপদ্রবে 
উতসন্ন করিয়া তুলে । এই সংবাদে সংক্ষুব্ধ হইয়া মুসল- 
মান সুলতান সাহাবুদ্দীন্ঘোরী অকস্মাৎ ভারতে আসিয়৷ 
উপনীত হন এবং বিদ্রোহী গক্করদিগকে দলে দলে 
নিহত করিয়া বৈরনিধ্যাতনের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করেন। 
ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি জীবননাশের ভয় দেখাইয়। 
গকরজাতিকে ইস্লামধর্ম্ দীক্ষিত করাইয়। ছিলেন। 

সাহাবুদ্দীন গক্করজাতিকে ইস্লাম্ধর্মে দীক্ষিত করিয়! 
বিশেষ লাভবান্‌ হন নাই) কারণ তিনি সিন্কুনদ অতিক্রম 
করিয়! স্বীয় পাশ্চাত্যরাজ্যে প্রত্যাবুত্ত হইতে না হইতেই 
রজনীর গাঢ় অন্ধকারে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত একদল গর 
তাহার পদান্ুদরণ করিয়। সেই ঘোরনিশীথে সিন্ধুনদ 
সন্তরণপুব্বক নিদ্রিত সাহাব্উদ্দীন্কে তাহার শিবির মধ্যে 
আক্রমণ ও নিহত করে। পরবন্তী মুসলমান ,রাজগণের 
শাসনকালে যখনই গক্করগণ শাসনবিশৃঙ্খলা বা শৈথিল্য 
দেখিয়াছিল, তথনই তাহারা সুযোগ বুঝিয়। রাজদ্রোহিতাচরণে 
পরাজ্জুখ হয় নাই। 

মোগলসম্রাটু বাবরশাহ 18 ফবণল! আক্রমণ 
করেন। তিনি স্বহস্ত লিখিত আত্মজীবনীতে প্র যুদ্ধের বিবরণ 
এইব্ূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,--এই নগর পর্ধতোপরি 
স্থাপিত। গক্করসর্দার হাতী খা বিশেষ বীরত্বের সহিত নগর 
রক্ষা করিয়াঁও ষখন বুবিলেন, মোগলযুদ্ধে আর উপাত্সান্তর 
নাই এবং মোগলবাহিনী একদিকের দ্বার ভগ্ন করিয়! নগরে 
প্রবেশ করিতেছে, তথন তিনি অন্তন্তোপায় হইয়া! অপর দ্বার 
দিয়া নগর হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে হাতী খ! 
স্বীর সম্পকীয় ভ্রাতা সুলতান সারঙ্গকর্তৃক বিষ প্রয়োগে নিহত 
হন। উক্ত সুলতান সারঙ্গ বাবরশাহের অধীনতা স্বীকার 
করায় সম্রাটের নিকট হইতে পুত্বার-রাজ্য পারিতোষিক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে গক্করসর্দারগণ মোগল- 
রাজবংশের সহিত চিরবন্ধুত্বন্থত্রে আবদ্ধ হন। শেরশাহের 
হুমাধুনের যুদ্ধকালে এই গনক্করপতি 
করিয়াছিলেন । | 


দিল্লীনাম্াজ্যে মৌগলরাঁজকেতন যখন সগর্কে বাত্যা- 


বিশেষ সাহাধ্য | 


রাবলপিণ্তি ্ 
ন্দোলিত হইয়াছিল, তখন উক্ত সারঙ্কের বংশধরগণ, পঞ্জাব- 
গ্রদেশে স্বীয় পূর্বপুরুষগণের আহত রাজ্য সম্মানে ভোগ 
করিতেছিলেন, কিন্তু সেই মোগলসাআাজোর কেরির: 
অবসানে তদংশধরেরা! পার্শ্ববর্তী সামন্তরাজগণের হস্তে ক্রীড়া-. 
পুত্তলী হইয়া পড়েন। সর্গ্রামী শিখশক্তিপুঞ্জ অবশেষে পঞ্চনদ- 
বাসী অন্তান্ত রাজন্তগণের ন্যায় এই স্থ প্রাচীন গককররাজকেও 
আপনার করতলগত করিয়। লইয়াছিল। সু 

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে €মাগলসাম্রাজ্যরশ্মি শিথিল হইয়া পড়িকে: 
বিখ্যাত শিখসর্দার গুজরসিংহতঙ্গী লাহোর হইতে দলে 
বহির্গত হইয়। শেষ স্বাধীন গক্করপতি মক্রাব. খাকে আক্রমণ 
করেন। মক্রাব্‌ শিখসৈন্তের হস্তে গুজরাট-নগরপ্রাচীরের 
বহির্ভাগে পরাজিত হন এবং বিতস্তা নদীর অপর পারে পলাইয়া' 
যান। এখানে তাহার শ্বজাতীয় শত্রদল তাহাকে বিশেফ 
নিষ্ঠর ভাবে শমনভবনে প্রেরণ করিয়! তাহার সম্পভি: 
লুণ্ঠন ও বণ্টন করিয়া লয়। কিন্ত তৎকালে এ লুঠনকারী দন্থ্য* : 
দলের মধ্যে পরস্পর মনোবান উপস্থিত হওয়ায় তাহার! : 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে। সর্দার গুজরসিংহ অবসর: 
বুঝিয়। তাহাদের একে একে আক্রমণপুর্ব্বক পরাজিত করেন ॥ 

শিখগণ আপনাদের চিরগ্রসিদ্ধ অর্থগৃর্,তার সহিত রাবল- 
পিপি শাসন করিয়াছিল। প্রত্যেক তূম্যধিকারীর নিকট ; 
হইতে ষতক্ষণ পর্য্যন্ত এককপন্দকও তাহার! আদায় করিত, 
ততক্ষণ তাহার! সামান্য প্রজাকেও ছাড়িয়া দেয় নাই। 
রাজন্বের অছিলায় তাহারা একে একে সমগ্র রাবলপি্ডি- 
বাসীকে ধনশুন্ত করিয়! ফেলিয়াছিল। সর্দার গুজরসিং ংহের 
পর, তৎপুত্র সাহিব্সিংহ ১৮১০ খুষ্টাব পর্যন্ত এই প্রদেশ ; 
শাদন করেন। তৎপরে উহা পঞ্জাবকেশরী মহারাজ পনি 


সিংহের অধিকা রভুক্ত হয় । ্‌ 
মাল্কাদিংহ নামে অপর একজন শিখসর্দার রাবলপিভি, 


নগরের চতুষ্পার্থবন্তী স্থান অধিকারপুর্ববক তথায় স্বীয় বাস-: 
ভবন নিম্মাণ করান। তৎকালে এইস্থান একটা সামন্ত 
গ্রামরূপে পরিণত ছিল। আফগ্রান জাতির উপধু্ণপরি আক্র-: 
মণ ও গন্করজাতির নানারূপ বাঁধাবিদ্রসত্বেও তিনি অচিরকাল-. 
মধ্যে স্বীয় ভূজবলে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আয়ের একটা ুদ্র- 
রাজ্য অধিকার করেন। ১৮০৪ খুষ্টান্দে মাল্কাসিংহের মৃত্যু 
ঘটিলে, তৎপুত্র জীবনসিংহ পিতৃসম্পন্তির অধিকারী, হন মূ 
১৮১৪ খুষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহ সর্দার জীব্নপিংহে 
অধিকার সাব্যস্ত করিয়া একথানি সনদ দেন) শি নত 
জীবনসিংহের মৃত্যুর পর, এ সম্পত্তি লাহোর রাজমরকারে 
বাজেয়াপ্ত হয়। মরি ও অন্তান্ত পার্বত্য প্রদেশে গৃর্করঃ 


০) ৯6৯৮042১1৯৮ ৮: 
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রাবলপিগ্ডি 
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রাঁবলপিপ্ডি 


অনেক দিন পর্যন্ত আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়। 
আসিতেছিল। কিন্তু ১৮৩৩ খুষ্টাব্বের ভীষণ যুদ্ধে শিখগণ গরুর- 
জাতিকে পরাজিত করিয়া সেই পার্কত্যপ্রদেশ অধিকার 
করে। এই যুদ্ধে শিখহস্তে গকরজাতি প্রায় নির্মল হইয়! 
যায় এবং সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ জনশূন্য মরুভূমির সায় আকার 
ধারণ করিয়াছিল। 

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে অন্তান্ত শিখরাজ্যের সহিত রাবলপিপ্ডিও 
ইংরাজশাসনের অন্তভূক্তি হয়। ১৮৫৩ খুষ্টান্বে এখানে 
বিদ্রোহের সুচনা হইলেও সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই স্থান 
. শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু শিখ ও গকরজাতির 
আন্তর্জাতিক কলহ কখনও নিবারিত হয় নাই। জনশৃন্ট 

পার্বত্য কন্দরাদিতে ব্রিটীশশাসন বিস্বৃত হইলেও, ইংরাজ- 
বাজ তথায় রাজকীয় প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ 
হন নাই। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে ইংরাজরাজের 
শক্তির পরিচয় উপলব্ধি করিয়া মরিশৈলবাসী পার্বত্য 
গককরজাতি পূর্বতন কলহন্ত্রে উত্তেজিত হইয়! রাজবিদ্রোহী 
ই হুইম্া। উঠে এবং তাহার তথাকার ইংরাজনিবাস আক্রমণ 
করিবার সঙ্কল্প করে। ইংরাজগণ কোন দেশীয় বিশ্বস্ত 
. অন্ুচরের মুখে পূর্বেই এই সংবাদ পায় এবং যুরোগীয় রমণী- 
_ গণকে স্থানান্তরে রাখিয়া শত্রদপের আগমন প্রতীক্ষা করিতে 
. থাকে। বিদ্রোহিদল মনে ভাবিয়াছিল যে, ইংরাজেরা 
. তাহাদের আগমন-সংবাদ অবগত ন1 থাকায় শত্রুপক্ষের 
. আচস্বিত আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়িবে $ কিন্তু ফলে বিপরীত 
. হুইল। বিদ্রোহিদল সম্মুখে আমিতে না আমিতেই সসজ্জিত 
. ইংরাজসেনাবৃন্দ গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। অকম্মাৎ 
২. গ্রোলাপাতে আততারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িল এবং সেই 
অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্ত যুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইল। 
তদবধি আর তাহারা দলবদ্ধ হইতে পারে নাই, কিন্ত ক্ষুদ্র কষু্র 
নর _দ্বলগঠন করিয়া সুবিধা পাইলেই তাহার! ইংরাজাধিকারে 
সু অযথা অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে থাকে। 
. ব্লাবলপিপ্ডি, পিশ্ডিঘেব, হাজরো, ফতেজনগ, আটক, 
মোখাদ্‌, মরি ও কাম্বেলপুর প্রভৃতি নগর অপেক্ষাকৃত 
সমৃদ্ধশালী । তন্মধ্যে রাবলপিণ্ডি, আটক, মরি ও কাস্ধেল- 
পুরে ইংরাঁজরাজের সেনানিবাশ. আছে। লাহোর, 
॥ . পিগুদাদন খা, মুলতান, পেশাবর, স্বাত, লক্্মণঝোল ও মরি 
প্রভৃতি স্থানজাত দ্রব্যের আমদানী লইয়াই এখানকার 
টা কারবার। রাবলপিস্তি ও হাজরে৷ নগর ভিন্ন আর কোথাও 
.. হেমন বাণিজ্যের প্রসার নাই। ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে মরিসহরে 


রত সাহার “লারা ব্যানার 


০১৯১৪০০৮১৬০: ০ পারা 


টনিক বেন যেসান বস 


 স্ুরোপীয় বণিক পুঙ্সনগণের যত্তে একটা মদের ভাঁটা স্থাপিত 
রি - [ ্‌ 


হয়; এতভিন্ন প্রায় প্রত্যেক: নগরে ও গ্রামে দেশীয় 
কার্পাসবন্ত্র এবং ফতেজঙ্গ ও পিগিঘেব্‌ নগরে পশমী কম্থল 


প্রস্তুতের কারবার আছে। ৃ 
৩ উক্ত জেলার উত্তরপূর্ব তহ্সীল। মরিশৈলমালার 


পাদদেশে বিস্তীর্ণ। ভূ-পরিমাণ ৭৬৯ বর্ণমাইল। 

৪ উক্ত জেলার প্রধাননগর ও বিচার সদর। এখানে 
ইংরাজ-সেনাদলের একটী ছাউনী আছে। এই নগর 
লেহ নদীর উত্তরকুলে অবস্থিত । অক্ষাণৎ ৩৩* ৫৭ উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৭৩* ৬পুঃ। অপর পারে এখানকার গোরাবাজার 
(08769070061) এই নদীর জল কর্দমান্ত এবং কুল উচ্চ : 
হওয়ায়, উহ। সাধারণের উপকারে আইসে না) 

নূতন নগরাংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে গঠিত হই- 
লেও, এই নগরের চতুপ্পার্থবের ধবস্ত নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করিলে 
স্পষ্টই বুঝ। যায় যে, সময় হইতে সময়ান্তরে এই স্থানে নূতন 
নৃতন নগর গঠিত হুইয়া কালদহকারে তাহাদের বিলয় সাধন 
ঘটিয়াছিল। প্রত্বতত্ববিদ্ূ ডাঃ কানিংহাম বর্তমান গোরা- 
বাজারের নিকটবর্তী প্রাচীন নিদর্শন ও অঝ্রালিকাদির 
ভগ্রাবশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, উহ 
ভট্টিজাতির প্রাচীনতম রাজধানী গজিপুর বা গজনিপুর। 
খৃষ্টজন্মের পূর্ববর্তী বুগে এ নগর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। 
যবন ও শক প্রভৃতি অপরাপর প্রাচীনজাতিগণ এই স্থানে 
পূর্ণপ্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এখনও তাহার 
নিদর্শনস্বরূপ এখানকার একটা নির্দিষ্ট স্থানে উক্ত রাজগণের 
প্রচলিত মুদ্রাসমূহ ইতস্ততঃ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত দেখা যাক 
এবং সেই স্থলে পতিত ভগ্রাবশিষ্ট অট্রালিকাদির ইষ্টকাবলী 
স্বতঃই যবনপ্রভাবের স্থৃতি উদ্বোধন করিয়৷ দেয় । 

ধ্রতিহাসিকধুগে এই স্থান ফতেপুর-বাঁওরি নামে প্রসিদ্ধ 
ছিল । খৃস্টীয় ১৪ শতাবে মোগল আক্রমণের সময় হইতে 
এই স্থান ধ্বংসমুখে পতিত হয়। গন্রসর্দার বান্দা খা জীপ- 
সংস্কার দ্বারা এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। তিনি 
উহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাবলপিগ্ডি রাখেন। সৌভাগ্যা- 
স্বেধী শিখবীর সর্দীর মাল্কাসিংহ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ" এই নগর 
অধিকার করেন। তিনি শাহপুর ও ঝিলাঁম হইভে বণিক্‌- 
দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বরাজ্যে বাদ করাইয়াছিলেন। 
তদ্বারাই ক্রমে এই নগরের উন্নতি সাধিত হয়। 

উনবিংশ শতান্দের প্রারস্তে কাবুলের পদচ্যুত আমীর 
শাহনুজ! ও তাহার ভ্রাতা জমান্‌ শাহ এই নগরে আপিয়। 
আশ্রয় লাভ করেন। খুষ্টীর ১৮শ শতাবের মধ্যভাগে যে 
স্থানে গক্করসর্দার সুলতান মক্রাব, থ1 যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 


» 4 
যা 


রাবী 


সেই স্থানে দেশীয় সেনাদলের আবাদ নির্মিত হইয়াছে । 
এখানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ গুজরাতযুদ্ধে পরাজিত হইয়া 


শিথসর্দার ছত্রপিংহ ও শেরসিংহ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন। 
ইংরাজশাসনাধীনে আমিবার পর, ইংরাজরাজ এখানকার 
স্থশাসন ব্যবস্থা করেন। পার্বত্য শত্রদল হইতে দেশরক্ষার্থ 
এখানে একটী গোরাবাজার এবং পরে বিভাগীয় বিচার- 
সদর প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। তৎপরে পঞ্জাব নর্দারণ ষ্টেট 
রেলপথ এই নগরের নিকট দিয়া পেশাবর পধ্যন্ত বিস্তৃত হও- 
যায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতিপথ পরিষ্কৃত হইয়াছে । 
লেহ. নামক ক্ষুদ্র নদীর অপর পারে একটা সুপ্রাচীন 
হিন্দুরাজধানীর উপর বর্তমান গোরাবাজার প্রতিঠিত। 
১৮৬৮ খুষ্টান্বে এখানে ৯৩৫৮ জন দেশীয় ও ইংরাজসৈন্ত 
রক্ষিত ছিল, শেষ আফগান অভিযানের সময় হইতে ইংরাঁজ- 
রাজ এখানকার সেনানিবাসের প্রয়োজনীয়ত৷ উপলব্ধি 
করিয়। উহার উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন । ১৮৮১ থুষ্টাব্ডে 
এখানে প্রায় ২৭ হাজার দেনা রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। 
১৮৮৩ খুষ্টাব্বে এখাঁনে অস্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছিল। এই 
সেনানিবাশ লন্বে ৩ মাইল ও প্রস্থ প্রায় ছুই মাইল । এখানে 
১ দল যুরোপীয় অশ্বারোহী ও ১ দল পদাতিক, ১ দল দেশীয় 
অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং ছুইটী কামানবাহী সেনাদল 
থাকে । শীত খতুতে এখানে আরও তিনটা কামানবাহী 
পার্বত্য দেনাদল আনিয়া রাখা হয়। গ্রীষ্মের সময় তাহার। 
মরিশৈলের উত্তরাংশস্থিত পর্বতে যায়! বাম করে। 
রাঁবিন্‌ (ত্রি) মেঘনির্ধোষ, মেঘছুন্দুভি। ২ গভীর নিনাদকাঁরী। 
নীলোৎগলালিভিন্াঞরন বিষে মধুররাবিণো বহুলাঃ। 
তড়িছু্ভাষিতদেহ ধারাক্কুশবধিণে। জলদাঃ ॥ (বু সঃ ৩২২১) 
রাবী, পঞ্জাব-প্রদেশে প্রবাহিত পঞ্চনদের অন্তর্গত একটা নদী। 
পুরাণাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে ইরাবতী নামে কথিত। আরিয়ান্‌ 
ইহাকে ([75৫40198) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কাঙ্ড়। 
জেলার কুলু উপবিভাগ হুইতে সমুভূত হইয়! চম্বা রাজ্যের 
মধ্য দিয়! প্রধাবিত হইয়াছে । পরে দগ্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে 
গুরুদীসপুর জেলার সীমান্ত বহিয়া৷ শাহপুরের নিকট মুল 
পর্ববতকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তথা হইতে জন্মু পর্যন্ত 
ইহার তীরভূমি ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া আসিয়াছে। মধুপুরের 
নিকট প্বড়িদোয়াব কেনাল” ইহার জলরাশি দ্বার 
পুষ্ট হইয়া থাকে । অতঃপর এই নদীর উভয়কুলে পলিময় 
সমতল উপত্যকা ভূমি দেখা যায়। এই কারণে সময় 
সময় বন্তার জল উঠিয়া বেলাভূমি প্লাবিত করে। ১৮১০ 
খুষ্টান্দে এই নদীর প্রথর ভ্রোতে দেরা-নানকের নিকটব্তী 


[ ৫৬৮ ] 


রাবেড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর খান্দেশ জেলার শবদ! উপবিভা- : 


রাঁবেড়ু, মধ্য প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত একটা গগডগ্রাম। 


রাঝৌট (ক্লী) ভারতীয় প্রাচীন রাজবংশভেদ। (রদ্বকোষ) 
রাশ্‌, শব। ভাদিৎ আত্মনেৎ অকণ সেট্‌। লট রাশতে। বোট: 


রাশি (পুং) রাশতে ইতি রাশ-শবে ইন যদ্ধা অশ্নুতে ব্াগ্ো- 


তাঁলিসাহিব নামক শিখদিগের পবিত্র তীর জলগর্ভে নি 
হইয়া যায়। অতঃপর ইরাবতী সিয়ালকোট ও অমৃতসর জেলার 
মধ্য দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে আসিয়াছে। পরে ক্রমশঃ দ্রুত. 
গতিতে লাহোর নগর অতিক্রম করিয়া নান! শাখায় বিভক্ত; ্‌ 
হইস্া পড়িয়াছে। সুলতান ও মণ্টগোমরী জেল! জলসিক্ত : 
করিয়া অবশেষে এই নদী গোগানা সহিত অক্ষাণ, 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭১৫১ ২৯ রঃ চজভাগ 
নদীতে আসিয়৷ মিশিয়াছে। | 
বড়িদোয়াৰ ও হাস্লীখালে জলসঞ্চয় হেতু হন 
আোতোবেগ কম হইলেও এই নদীবক্ষে নৌকাপথে বাণিজ্য: 
পরিচালন বিশেষ সুবিধাজনক নহে। কারণ মুলতান জেলার 
কুছলঘ্া হইতে সরাই-সিধু পর্যন্ত স্থান ব্যতীত ইহার গতি | 
আর কোথাও নরল নহে। রঃ 


৩০০৩১ 


গের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাণ ২১০১৫উ£ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৬৪৩০ পুঃ। জি, আই পি, রেলপথ নগরের একক্রোশ: 
দূর দিয়া গিয়াছে । এই স্থান হইতে নগর পর্য্যস্ত পাকা 
রাস্তা আছে। দোণার সরু তার এবং জরির ফুলদার বা 
বুটাদার কাপড়ের জন্ত এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। বাজার 3 
হইতে ছূর্গ পধ্যন্ত যে বিস্তৃত রাস্তা রহিয়াছে, তাহার উভয় 
দিকের অট্টালিকাগুলি ত্রিতল এবং সম্ুখভাগ কাষ্ঠের : 
শিল্পগঠনাদিদ্বারা সুশোভিত। ১৭৬৩ খুষ্টান্বে নিজাম এই নগর 
পেশবাকে অর্পণ করেন। পক্ষান্তরে পেশ্বাও উহ] হোল- 
কর রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 


নম্ম্দা নদীতটে অবস্থিত। দ্বিতীয়বার উত্তরভারত আক্রমণে 
আসিয়া পেশব। বাজীরাও এই স্থানে জীবলীলা মংবরণ করেন। 
এখানে নান। বিচিত্রবর্ণের প্রস্তর দ্বারা তাহার সমাধি 
নির্িত হয়। উহা! একটা স্থগঠিত ধন্মশালার মধ্যে স্থাপিত | 
নদীবক্ষে যে স্থানে তাহার অন্ত্যো্টিক্রিয়া হয়, তথায় একটা: 
পাকা চত্বর গাথা হইয়াছিল। ভূর্ভাগ্যের বিষয়, বন্যায় তাহা]: 
ভগ্রাবস্থায় পড়িয়া আছে। ০. 


রাশতাং। লুঙ, অরাশিষ্ট। পক 


তীতি অশৃব্যাপ্তো (অশিপণায্যে। রুড়ায়লুকৌ চ। উপ. ৪১৩২, ) 
ইতি ইন্‌ রুড়াগমশ্চ। ১ ধান্তা্ি সমূহ, ধ্যায়_ পু, উতর, 


কুট, সমুচ্চয়, সমাহার । ( জটাধর ) 


.. অশ্তে ব্যাপ্পোতি ইতি রাশি অশুঞ, ব্যাপ্ডিসংহত্যোরিত্য- 
ম্মাৎ নায়ীতি ইঞ২ নিপাতনাদ্রেফাগমঃ। (ভরত) 
“ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয়মন্মিন্‌। 
মৃদুনি মুগশরীরে তুলরাশাবিবাগ্রিঃ ॥৮ (শকুন্তলা ১ অণ্) 
২ জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশাংশ। রাশিচক্র দ্বাদশভাগে বিতক্ত, 
এই দ্বাদশভাগের এক এক ভাগের নাম রাশি। গ্রহগণ 


এই রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়। থাকেন। রাশি ১২টী ষথা,__. 


|. মেষ, বুষ, মিথুন, কর্কট, দিংহ, কন্ঠ, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, 
মকর, কুস্ত ও মীন। 


রাশিস্বরূপ। 
মেষ-_পুরুষ, চর, অগ্নিরাশি, দৃঢ়াঙ্গ, চতুষ্পদ, রক্তবর্ণ, 

 উষ্ণম্বভাব, পিন্তপ্রকৃতি, অতিশয় শব্দকারী, পর্বতচারী, 

উগ্র, পীতবর্ণ, দিবাভাগে বলবান্‌, পূর্বদিকের অধিপতি, 
_বিষমলগ্র, অন্স্ত্রীর্প্রিয়, অন্পপন্তান, রুক্ষবপু, ক্ষত্রিয়বর্ণ, 
ও সমান অঙ্গ। 
1... বুষরাশি-স্থির, স্ত্রীপ্রকৃতি, পৃথ্থীরাশি, শীতলম্বভাব, রুক্ষ- 
ঢু বপু, দক্ষিণ দিগধিপতি, শোভন, ভূমিচারী, বাযুপ্রকৃতি, রাত্রি- 
কালে বলবান্‌, চতুষ্পদ, শ্বেতবর্ণ, অতিশর শব্দকারী, বিষম- 
. ব্লাশি, মধ্যমন্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, মধ্যমরূপ সন্তান, শুভরাশি, বৈশ্তবর্ণ 
এবং শিথিলাঙগ। 
.. মিথুন__পশ্চিমদ্দিগধিপতি, বাকি, হরিতবর্ণ, দ্বিপদ 
পুরুষ, দ্যাত্মক, দিমুত্তি, উদ্তম্বভাব, মধ্যব্পন্থীসঙ্গপ্রিয় ও মধ্য- 
 ধপ সন্তান, বনচারী, শুন্রবর্ণ, মহাশব্দকারী, চিকণ, দিবাভাগে 
বলীয়ান, উগ্রন্বভাব এবং শিথিলাঙ্গ। 
1. কর্কট-_বহস্থসন্গপ্রিয়, বহুসন্তানযুক্ত, বহুপদ, চর, স্ত্রী 
স্বভাব, শ্বেতরক্তমিশ্রবর্ণ, শব্দহীন, শুভরাশি, কফ প্রকৃতি, 
 চিন্কণ, জলরাশি, জলচর, বিপ্রবর্ণ, রাত্রিকাঁলে বলবান্‌, উত্তর- 
 দিগধিপতি এবং শিথিলাঙ্গ। 
.. সিংহ-_ পুরুষ, স্থির, অগ্নিরাশি, দিনবলী, পীতবর্ণ, রুক্ষ- 
 সমরাশি, অতিশয় শব্দকারী, অন্পন্ত্রীসঙ্প্রিয়,অল্পসন্ততি; পর্বত- 
 চারী, ক্ষত্রিয়বর্ণ, উগ্রস্বভাব এবং ধুবর্ণ। , 
_ কন্ত1__পিঙ্গলবর্ণ, দ্বিপদ, স্ত্রীরাশি, দ্যাত্মক, দক্ষিণদিগধি- 


: ্ পক, চর, নানাবর্ণণ সম, উষ্ণশ্বভাব, পশ্চিম- 
' ১ 

_ দিগধিপতি, বাবুপ্রক্কতি, চিন্টণ, বনচারী, অন্স্্ীসঙ্গপ্রিয়, অন্প- 

+ তান, ুদ্রব্ণ উপ্রন্য ভাব, দিবাবলী, দ্িপদ, সমান, শিথিলাঙ্গ । 
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শরীর, পিত্তপ্রকৃতি, উষ্ণস্বভাব, পূর্ববদিকৃস্বামী, দৃঢ়াঙ্গ, চতুষ্পদ, ৃ 


রাঁশি 


বৃশ্চিক--স্থির, শ্বেতবর্ণ, ভ্বী, জলরাশি, উত্তরদিগধিপতি, 
নিশাবলী, রবশৃস্ত, বহুপদ, কফ প্রকৃতি, সম, জলচর, বনুস্ত্রীসঙ্গ- 
প্রিয় ও বহুসন্তানযুক্ত, সৌম্য, মনোহরশরীর এবং বিপ্রবর্ণ॥ 

ধন্গঃ__পুরুষরাশি, স্ুবর্ণসদৃশবর্ণ, পর্বতচারী, সমরাশি, 
অতিশয় শবাকারী, দ্িনবলী, পূর্বধদিকৃস্বামী, দৃঢ়াঙ্গ, রুক্ষশরীর, 
গীত বর্ণ, ক্ষত্রিয়, উগ্রস্বভাব, পিত্ত প্রকৃতি, অল্পসস্তান ও অল্প- 
স্ীসন্নপ্রির, দ্যাত্মক, দ্বিপদ, অগ্নিরাশি এবং উ্রস্বভাব। 

মকর-_-চররাশি, ভূচর, অর্ধরবধুক্ত, দক্ষিণদিকৃত্বামী, 
্ত্রীরাশি, পিঙ্গলবর্ণ, রুঙ্গশরীর, সৌম্য, পৃথিবীরাশি, জলচারী, 
শীতলম্ব ভাব, অল্প অপত্য ও অন্ন্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, বায়ুপ্রক্ুতি, বাত্রি- 


বলী, বিষমরাঁশি এবং বৈশ্ঠবর্ণ। 
কুম্ত--পদহীন, পুংরাশি, দিনবলী মধ্যমরূপন্ত্রীসঙ্গপ্রিয় ও: 


মধ্যমরূপসন্ততি, স্থিররাশি, মিশ্রবর্ণ, বনচারী, বাযুরাশি, চিকণ, 
উগ্রস্বভাব, খওস্বর, বাত, পিত্ত, কফ, শুদ্রবর্ণ, পশ্চিম- 
দিকৃম্বামী, বিষমরাশি, উগ্রস্বভাব এবং শিখিলাঙ্গ। 

মীন-__পদশুন্য, স্ত্রীরাশি, কফপ্ররুতি, জলরাশি, রাত্রিবলী, 
অন্পশব্ব যুক্ত, পিঙ্গলবর্ণ, দ্যাত্বক, জলচর, চিককণ, বনৃন্ত্ীসঙ্গ- 
প্রিয় ও বহুমস্তানবুক্ত, বিপ্রবর্ণ, শুভ, উত্তরদিগধিপতি, বিষম- 
রাশি এবং শিথিলাঞ্গ। 

রাশিদিগের স্বরূপজ্ঞান ও সংজ্ঞা । 

মেষ-_দ্বাদশ রাশিচক্রের মধ্যে মেষ প্রথম রাঁশি, সমান- 
শরীর। কালপুরুষের মস্তক, ছাগল ও ভেড়ার সঞ্চারভূমি | 
গুহ! এবং পর্বত ও চোরদিগের.বাসভূমি, অগ্নি, ধাতু, আকর 
এবং রত্বভূমি বুঝায়। 

বৃষ_,বৃষের স্তায় আকার, বক্ত,» ক, গ্রীবাদেশ, বন, 
পর্বত, গোশাল। এবং কৃষিদিগের আবাসভূমি বুঝায়। 

মিথুন__বীণা ও গদাধারী, স্বন্ধ, ভূজ; স্ত্রী, নৃত্য এবং গীত- 
স্থান, শিল্পকার্ধ্য, ক্রীড়া, রতি, গুহাদেশ,পাশকাদি ক্রীড়াস্থান ও 
বিহারস্থান বুঝায় । 

কর্কট-_কর্কটের স্তায় আকৃতি, জলচর,বক্ষঃস্থল, সরোবর, 
পুলিন, ক্ষেত্র, দেবতা, স্ত্রীজাঁত এবং রমণীয় বিহারস্থান বুঝায় 

সিংহ-ল পর্রতচারী, হৃদয়, বন, ছুর্গ, গুহা, পর্বত ও ছুর্গম- 
গ্রদেশ বুঝায়। 

কন্তা__প্রদীপহস্তা, নৌকাবস্থিতা, জল, চতুঃয্টিকলা, 
স্তানী, উদর, বনুতর তৃণযুক্ত ভূমি, রতি এবং শিলাময়- 
ভূমি বুঝায়। 

তুল!--পণধর পুরুষ, বা নাভি, কটি, বস্তিদেশ, বীথী, 
দেশভাষা, বিক্রয়স্থান, নগর, পথ, শুক্ুবর্ণ, ধনাগার, পর্ববতপাস্ব 
ব| পর্বতচুড়া, মৃগয়াস্থান ও উত্তমবাযু এই সকল বুঝায় । 


রাশি ৮৫751 ১ রাশি এপি ) 
বুশ্চিক-_বুশ্চিকের স্তায় আকুতি, লিঙ্গ এবং গুহ্প্রদেশ, | পুষ্কর, দিনবলী,্বর্ণ, বৃহস্পতির ক্ষেত্র ও মুলত্রিকোণ, কেতুর ৃ 
গুহ্য, অপরিষ্কৃতস্থান, গর্ত, প্রস্তর, বিষ, কারাগার, বন্মীক, | উচ্চতুক্গ, রাহুর নীচ, পূর্বদিকৃম্বামী, পর্বতচর, ঘোটক, শুর, ্ 
কীট, অজগর এবং সর্পদিগের বাসভূমি বুঝায় । অদ্রভূৎ, ষক্ঞ ও অশ্ব। 
ধনু__ধনুর্বিিশিষ্ট পুরুষাকার, পশ্চাাগে ঘোটকাকার, মকর-__যুগ্ম, সম, চর, সৌম্য, স্ত্ী, পৃথী, রো নিশা- 
উরুদেশ, উচ্চনীচভূমি, ঘোটক, ঝলবান্‌, অস্ত্রধারী পুরুষ, যজ্ঞ, | বলী, কর্ক,রবর্ণ, শনির ক্ষেত্র, মঙ্গলের উচ্চতুন্গস্থান, বৃহস্পতির 
রথাদি এবং অশ্বস্থান বুঝায়। নীচস্থান, দক্গিপদিকৃস্বামী, ভূমিচর, নদী, বন, সরোবর, ] 


মকর-_-মকরের ন্যায় আকার, জান্ুদেশ, নদী, নিবিড়বন, 
সরোবর, জলপ্লাবিতদেশ ও গর্ভ এই সকল বুঝায়। 

কুম্ত--স্বন্ধাসক্ত হস্ত, পুরুষাকার, জজ্ঘা, উষ্ণবস্ত, জলাধার, 
পক্ষী, স্ত্রী, শৌগিক, পদাতিক এবং চোরের নিবাসস্থান। 

মীন-_মতস্তদ্বয়যুক্ত আকার, পুণ্য, দেবতা, দ্বিজ, তীর্থ 
এবং আবাসস্থান, নদী, সমুদ্র ও জলাধার বুঝায় । 

মেষ-_-ওজ, বিষম, চর, ক্রুর, পুরুষ, পৃষ্ঠোদর, পুণ্য, 
নিশাবলী, অরুণবর্ণ, কুজক্ষেত্র, মর্জলের মুলত্রিকোণ, রবির 
উচ্চতুঙ্গস্থান, শনির নীচস্থান, পৃর্বদিকৃম্বামী, মেষপ্রচারভূমি, 
গুহা, পর্বত, চোরের স্থান, ধাতু, রত্ব, ভূমি, আকর। 

বুষ__যুগ্ম, সম, স্থির, সৌমা, স্ত্রী, পৃথী, পৃষ্ঠোদর, পুর, 
নিশাবলী, শুর্লবর্ণ, শুক্রক্ষেত্র, চন্দ্রের মূলত্রিকোণ ও উচ্চস্থান, 
দক্ষিণদিকৃম্বামী, ভূমিচর, বন, পর্বত, গোষ্ঠাদি এবং 
কর্ষণোপযুক্ত ভূমি । 

মিথুন__ওজ, বিষম, দ্যাত্বক, ক্রু, পুরুষ, বায়ু, শীর্ষোদর, 
পুণ্য, দিনবলী, হরিতবর্ণ, বুধক্ষেত্র, রাহুর উচ্চস্থান, কেতুর 
নীচ, পশ্চিমদ্রিকৃম্বামী, বনচর, নৃত্য, গীত, শিল্প, ক্রীড়াদিভূমি | 

কর্কট-_যুগ্, সম) চর, সৌম্য, স্ত্রী, জল, পৃষ্টোদর, 
নিশাবলী, পাটলবর্ণ, চন্দ্রের ক্ষেত্র, বৃহস্পতির উচ্চস্থান, 
মঙ্গলের নীচস্থান, উত্তরদিকৃতস্বামী, জলচর, ক্ষেত্র, সরোবর, 
পুলিন, দেবতার স্থান ও বিহারভূমি। 

দিংহ-_ওজ, বিষম, স্থির, ক্রু,র, পুরুষ, অগ্রি, শীর্ষোদর, 
দিনবলী, ধূতরবর্ণ, রবির ক্ষেত্রঃ কেতুর মুলত্রিকোণ, পুর্ববাদিকৃ- 
স্বামী, পর্ধতচর, বন, ছুর্গ, গুহা ব্যাধ, অবনী ও ছুর্গমস্থান। 

কন্তা_যুগ্ম, সম, দ্যাত্মক, সৌমা, স্ত্রী, পৃর্থী, শীর্ষোদ র, 
পুক্ষর, দিনবলী, পাওুবর্ণ, বুধের ক্ষেত্র, মূলত্রিকোণ এবং উচ্চ- 
তুঙ্গস্থান,. শুক্রের নীচস্থান, দক্ষিণদিক্ত্বামী, ভূমিচর, রতি 
এবং শিল্প । 

তুলা_ওজ, বিষম, চর, ত্রুর, পুং, বাধু, শীর্ষোদর, পুপা, 

দিনবলী, বিচিত্রবর্ণ, গুক্রের ক্ষেত্র ও মুলত্রিকোণ,. শনির 
উচ্চতুক্বস্থান, রবির নীচস্থান, পশ্চিমদিক্স্বামী, বনচর, 
তী্ঘস্থানাধিপ, বাগ্মী, নিজগৃহ ও উন্নতভূমি। 


বৃশ্চিক-যুগ্ম, সম, স্থির, সৌস্য, স্ত্রী, জল, শীর্ষোদর, ; 


জলপ্লাবিতদেশ ও গর্ভ । র্‌ 
কুত্ত-_ওজ, বিষম, স্থির, ক্রুর, পুং, বায়ু, শীর্ষোদ র, পুণা, ] 
দিনবলী, শনির ক্ষেত্র ও মুলত্রিকোণ, রানুর স্লত্রিকোণ, 
পশ্চিমদিকৃস্বামী, বনচর, উষ্ণ, জলাধার, পক্গী, শৌত্ডিকা-. 
লয় ও দ্যুত। 
নীন-_যুগ্ম, সম, দ্যাত্বক, সৌমা, স্ত্রী, জল, ীর্ষোদর, 
পুণা, দিনবলী, স্বচ্ছবর্ণ, বৃহস্পতির ক্ষেত্র, শুক্রের তুঙ্স্থানঃ : 
বুধের নীচস্থান, উত্তরদিকৃস্বামী, জল, পুণ্যভূমি, ব্রাহ্মণ, তা 
নদী ও সমুদ্র। | 
রাশিদিগের এই সকল সংজ্ঞাদ্বার! নানাপ্রকার গণন! 1 
হইতে পারে। নষ্টবস্তর প্রশ্নগণনায় এ সকল, বস্ত কোন 
স্থানে অবস্থিত, তাহার জ্ঞান এবং এ নকল রাশির যেরূপ | 
শরীরবিভাগ আছে, সেই সেই স্থানে গ্রহগণের অবস্থিত! 
বশতঃ ব্রণা্দির চিহ্ন এবং গ্রহ্গণের বলাবলে সেই দেই অঙ্গ- | 
প্রত্যঙ্গের হানি ব1 দৌর্বল্য ইত্যাদি জানা যায়। ৃ 
রাশিদিগের অধিপতি দেবত। ॥ | 

মেষের দেবতা মেষাকার, বুষের দেবতা বুষাকার, মিথুনের 
দেরতা স্্রীপুরুষাকার, মৎস্ত, ঘটা, বীণা! ও গদাধারী) সিংহ: 
সিংহাক্কৃতি ; কন্তা কন্তাকৃতি এবং জলকলসধাঁরিণী ১ তুল 
তুলাদগুধারী পুরুষ; বৃশ্চিক বুশ্চিকাকৃতি ১ ধনু অশ্বের তায় 
জজ্ঘা পর্য্যস্ত এবং অবশিষ্ট ধন্ুুকধারী নরের ন্ায় ; মকরের: 
দেবতার আকার মৃগমুখের ্টায় ; কুস্তের দেবতা! কুস্তধারী- 
পুরুষ এবং মীন মীনসদৃশ। দ্বাদশরাশির দ্বাদশজন সরি 
উক্তরূপ আক্কৃতিবিশিষ্ট, এইজন্ত রাশিচক্রে উক্ত রাশিদিগের: 
আকার এরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। নু 
রাশি ওজ, যুগ্ন, বিষম ও সমভেদে চারিপ্রকার। রং 
মধ্যে মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুস্ত ওজোরাশি । ৰ্ষ 
কর্কট, কন্তা, বুশ্চিক, মকর ও মীন ুগ্মরাশি। মেষ, মিথুন. 
সিংহ, তুলা, ধন্থ ও কুস্ত বিষমরাশি। বুষ, কর্কট, কন্তা৮: 
বৃশ্চিক, মকর ও মীন দরালি এতডিন্ন রাশির চর, স্থির, 


/ 
| 
মু 
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মেষ, কর্কট তুলা ও মকর চররাশি। বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও 
কু্ত স্থিররাশি 1 মিথুন ? ক্ন্য।, ধনু ও মীন যাত্মকরাশি। ৃ 


মেষ, মিথুন, সিংহ, তুল!, ধনু, কুস্ত, ইহাদের নাম ক্র,র- 


রাশি, বৃষ, কর্কট, কন্তা, বুশ্চিক, মকর ও মীন সৌম্যরাশি। 
রাশিদিগের দ্বিপদাদিসংজ্ঞ | 
কন্তা, তুলা, মিথুন, কুস্ত এবং ধনুর প্রথম অদ্ধেকভাঁগ 
দ্বিপদসংজ্ঞা ) ধন্থুর শেষ অর্দেকভাগ এবং মকরের পুর্ববার্ধ ও 


ই. বুষ, মেষ ও সিংহ চতুম্পাদসংজ্ঞ!। 


মকরের শেষার্ধাংশ, এবং কর্কট, মীন ও বৃশ্চিক ইহাদের 
কীটনংজ্ঞা, কাহারও কাহার মতে বৃশ্চিক সরীস্যপসংজ্ঞ!। 

মিথুন, তুলা, কুস্ত, কন্ঠ এবং ধন্থুর পূর্বভাগ বশ্ঠসংজ্ঞা, 
মকর এবং ধনুর শেষার্, বৃষ ও মেষ অবশ্থাসংস্ঞা। 

মিথুন, তুলা, কন্তা, ধনু, বৃশ্চিক এবং রাত্রিতে বৃষ ও মেষ 
গ্রাম্যসংজ্ঞ।। মকরের পুর্বাদ্ধভাগ, সিংহ এবং দ্িবাতে মেষ 
বৃষ অরণ্যসংজ্ঞ।। কর্কট, মীন ও মকরের শেষাদ্ধ জলজ- 

ংজ্ঞা। কাহারও কাহারও মতে কুস্তরাশিরও জলজসংজ্ঞা 

কথিত হয়। 

মেষ, বুষ, কুত্ত, মীন ইহার! হুম্ব । মিথুন, কর্কট, ধন্থ 


ও মকর ইহার! সম এবং সিংহ, কন্ত1, তুলা ও বৃশ্চিক দরীর্ঘ। 


মেষ, সিংহ ও ধনু পূর্বদিকের অধিপতি । মিথুন, তুলা, 


স্ট কুন্ত পশ্চিমদিকের অধিপতি । কর্কট, বুশ্চিক ও মীন 


উত্তরদিকের অধিপতি । 
যে গ্রহের ষে রাশি উচ্চস্থান হন, তাহা: হইতে তৎ- 
লপ্তমরাশি তাহার নীচস্থান জানিতে হইবে। 
রাশিচক্র দ্বার মানবশরীর-বিভাগ । 
মেষরাঁশি মানবের মস্তক) এইরূপ বৃষ গলদেশ ও তাহার 


২. পশ্চাদূভাগ) মিথুন হস্ত) কর্কট হৃদয়, স্তন ও তলপেট; 
সিংহ পৃষ্ঠভাগ ও অন্তঃকরণ) কন্তা! পেট ও নাড়ী; তুলা 


কটি) বৃশ্চিক গুহাস্থান) ধনু উরুদেশ ও জজ্ঘা) মকর 
জানু, কুস্ত গুলফ » মীন পদ । 
'বলাশিচক্রদ্বারা মানবশরীর এইরূপ ভাবে কল্পিত হইয়াছে, 


রি এই সকল স্থান গ্রহগণের শুভাশুভ বশতঃ শুভাগুভ হয়। 


মানবের যে যে অংশে যে যে রাশির অধিকার। 
কর্কট কপালের উপরিভাগ, সিংহ দক্ষিণচক্ষুর ত্র, ধনু 


 দক্ষিণচক্ষু, তুলা দক্ষিণকর্ণ, কুস্ত বামচক্ষুর ভ্রু, মিখুন এবং 


মেষ বামকর্ণ, বুষ কপালের মধ্যস্থল, মকর চিবুক, বৃশ্চিক 


নাসিক, কন্া। দক্ষিণগাল, মীন বামগাল। এই সকল স্থানদ্বারা 
 ব্লাশিজ্ঞান হয়, রাশিজ্ঞান হইলে আকৃতি ও ম্বভাব জানা যায়। 


জাতকের লগ্ন হইতে দ্বাদশ রাশিগৃহে যথাক্রমে মন্তকাদি 


দ্বাদশ অঙ্গ কল্পিত হইয়া থাকে। জন্মলগ্নে মস্তক, লগ্ন 
ই হুইতে দ্বিতীয়রাশিতে মুখ, তৃতীয়রাশিতে বাহুদয়, চতুর্থে 


বক্ষঃস্থল, পঞ্চমে উদর, যষ্ে কট, সপ্তমে বস্তি) অষ্টমে লিঙ্গ- 
গুহ, নবমে উরুদ্বয়, দশমে জানুদ্বয়, একাদশে জজ্ঘাদ্বয় এবং 
দ্বাদশে পাদদ্বয়। 
জন্মকালে যেষে রাশিস্থিত যে যে অঙ্গে পাপগ্রহযুক্ত 
থাকিবে, সেই পাপগ্রহের দশাভোগ সময়ে সেই সেই অঙ্গে 
উপঘাতাদি এবং শুভগ্রহযুক্ত থাকিলে পুষ্টি ও গুভকল্পন! 
করিতে হইবে। রাশিদিগের দীর্ঘতা ও হৃম্বতা অনুসারে 
এবং তুম্ব ও দীর্ঘসংজ্ঞক গ্রহগণের যোগ ব৷ দৃষ্টিবশে অঙ্গের 
দীর্ঘত। বা হুন্বতা হইয়! থাকে। 
রাশিদিগের বলাবল। 
মেষাদি দ্বাদশরাশি দ্বীয় পতি, তন্মিত্র, শুভগ্রহ কিংব! 
উচ্চন্থ শুভাশুভ গ্রহ, ইহার অগ্ততমকর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে 
বলবান্‌ হুইয়। থাকে । উক্ত পত্যাদিগ্রহ ভিন, অন্য গ্রহকর্তৃক 
যুক্ত ঝা দৃষ্ট হইলে স্বন্নবলী হয়। পত্যাদ্িগ্রহ এবং শক্র- 
গ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে মধ্যবলী এবং কোন গ্রহকর্ভৃক 
যুক্ত বা দৃষ্ট না হইলে হীনবল হইয়া! থাকে । 
জাতকপারিজাতে উক্ত হইয়াছে যে, দ্বিপদরাশি নকল 
কেন্্রস্থ হইয়াই দিবাতে বলবান্‌, তদ্রুপ চতুষ্পদ রাশিসকল 
কেন্দ্রগত হইয়া রাত্রিকালে, এবং কীটরাশিসকল কেন্তুস্থ 
হইলে সন্ধ্যাকালে বলবান্‌ হইয়৷ থাকে। 
গর্গের মত এই যে, কেন্দ্রাতিত রাশিগণ পৃর্ণবল» পণ- 
ফরাশ্রিত রাশিগণ মধ্যবল এবং আপোরিমস্থিত রাশিগণ 
"হীনবল হইয়া থাকে । 
রাশিদিগের অন্ধসময়। 
মেষ, বুষ ও সিংহ ইহারা মহানিশায় ) কর্কট, মিথুন ও 
কন্যা ইহার! মধ্যদিনে ) তুলা ও বৃশ্চিক পূর্ববাহে ; ধনু ও 
মকর অপরাহে এবং কুস্ত ও মীন ইহারা উভয়সন্ধ্যায় অন্ধ 
হইয়৷ থাকে । 
রাশিদ্দিগের বিশেষ সংজ্ঞা । 
মেষ, অজ, বস্ত, প্রথম ও ক্রীয় এই কএকটী মেষের 
পরিচায়ক । এইরূপ বুষ, ওক্ষ, গো, তাবুরি ও শুক্রভ বৃষের | 
বৌধ, নৃযুগ্, জিতুম ইহারা মিথুনের। চান্দ্র ও কুলীর 
কর্কটের। কঠীরব ও লেয় সিংহের । পাথোন, ষষ্ঠী, অবল! 
ও তন্বী কন্ঠার। জুক, বণিক্‌, সপ্তম ও তোলি তুলার। 
কৌর্প্য, অষ্টম, কৌজ ও অলি বৃশ্চিকের। জৈব, ধনু, 
তৌক্ষিক এবং চাপ ধন্ুর। আকোকের, দশম ও চক্র 
মকরের। হৃর্রোগ, কুস্ত ও ঘট কুস্তের এবং মীন, ঝষ, 
অন্তিম, রিঃক ও অন্ত্যভ ইহারা মীনরাশির পরিচায়ক 


হইয়া থাকে । 


রাশিদ্দিগের দিডা। 

দিংহরাশি ব্যতীত চতুষ্পদরাশি সকল দ্বিপদরাশির বণী- 
ভূত হয়, জলজরাশিসকল দ্বিপদরাশির ভক্ষ্য । আর সরীস্থপ 
ও কীটসংজ্ঞক রাশিপকল দ্বিপদরাশির বশ্ত। গরীস্প- 
রাশি এবং জলজরাশি ভিন্ন দ্বিপদ ও চতুগ্পদ রাশিসকল 
সিংহরাশির বশীভূত হইয় থাকে । 

বিবাহকালীন এই রাশিবশ্ঠতার প্রয়োজন হয় | বিবাহে 
বরের রাশির সহিত কন্তার বশ্ততা দেখিতে হয়। বরের 
রাশি কন্ঠার রাশির বশ্ত হইলে সেই পুরুষ স্তৈণ এবং কন্ঠার 
রাশি বররাশ্ির বশ্ত হইলে সেই কন্তা পতিপরায়ণা 
হইয়া থাকে। 

জ্যোতিষে এই দ্বাদশরাশি ৬ ভাগে বিভক্ত হইক্সাছে, এই 
৬ ভাগকে যড়বর্গ কহে। যথা ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, 
নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ। 

যদিও গ্রহগণ দ্বাদশরাশিতে পরিভ্রমণ করেন, তথাচ 
কোন কোন রাশিতে স্থিতিকালে তাহাদের সেই সেই রাশি 
এবং তদন্তর্গত নক্ষত্রযোগে এবং অন্তান্ত কারণে বিশেষ 
বিশেষরূপে বলবান্‌ হুইয়৷ তাহাদের আকর্ষণাদি শক্তির বুদ্ধি 
ইওয়ায় সেই সেই রাশি সেই সেই গ্রহের ক্ষেত্রনামে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

মেষ ও বৃশ্চিকরাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ এবং তুল! শুক্রের 
ক্ষেত্র, মিথুন এবং কন্তা। বুধের ক্ষেত্র, ককট চন্দ্রের ক্ষেত্র, 
সিংহ রবির ক্ষেত্র, ধনু ও মীন বুহল্পত্ির ক্ষেত্র, মকর এবং 
কুন্ত শনির ক্ষেত্র: 

রাশির অদ্ধাংশের নাম হোরা, তন্মধ্যে বিষমরাশির 
প্রথম অংশ সুধ্যের হোরা, দ্বিতীয় অংশ চন্দ্রের এবং সমরাশির 
গ্রথমাংশ চন্দ্রের ও দ্বিতীয়াংশ সুধ্যের হোর!1। 

রাশির তিনভাগের একভাগের নাম দ্রেকৃকাণ। যে গ্রহ 
যে রাশির অধিপতি, দে সেই রাশির প্রথম দ্রেকৃকাণের 
অধিপতি এবং দেই রাশি হইতে পঞ্চমরাশির অধিপতিগ্রহ 
দ্বিতীয় দ্রেকৃকাণের এবং তাহার নবমরাশ্শির অধিপতি তৃতীয় 
প্রেক্কাণের অধিপতি হুইয়া থাকে। ৃ 

নবাংশ_রাশিকে ৯ ভাগ করিলে তাহার এক এক 
ভাগের নাম নবাংশ। মেষ, সিংহ ও ধন্থু এই তিনরাশির 
মেষাবধি করিয়া নবাংশ নিরূপণ করিতে হয় । এই তিন- 
রাশির প্রথমে মেষের অধিপতি মঙ্গল, সুতরাং প্রথম 
নবাংশপতি মঙ্গল; দ্বিতীয় বুষ, তাহার অধিপতি শুক্র, 
স্থৃতরাং দ্বিতীয় নবাংশপতি শুক্র ) তৃতীয়াংশ মিথুন, তদ্ধিপতি 
বুধ, অতএব তৃতীয় নবাংশপতি বুধ । এই প্রকার মেষাদি 


পঞ্চভাগ বুধের, 


৯ রাশির অংশক্রমে যে যে রাশির যে যেগ্রহ নি 
তাহার! সেই সেই অংশের অধিপতি হইয়া থাকে। এইরূপ, 
মকর, বৃষ ও কন্ত। এই তিনরাশির মকরাদি করিয়। এবং 
তুলা, কুস্ত ও মিথুন তিন রাশির তুলাবধি করিয়া) কর্কট, 
বৃশ্চিক ও মীন এই তিন রাশির // করিয়৷ না 
নিরূপণ করিতে হয়। 
দবাদশাংশ-__রাশিকে দ্াদশভাগ করিলে তাহার এক এক 
ভাগকে দাদশাংশ কহে। যেরাশিকে দ্বাদশাংশ করিতে 
হইবে, তাহার অধিপতিগ্রহ প্রথম দাদশাংশের অধিপতি 
পরে পর পর রাশির অধিপতিগ্রহ পর পর অংশের অধিপতি 
হইয়া থাকেন। | 
ত্রিংশাংশ__রাশিকে ৩৭ ভাগ করিলে তাহার এক এক 
ভাগের নাম ত্রিংশাংশ। বিষমরাশির অর্থাৎ মেষ, মিথুন, 
সিংহ, তুলা, ধু ও কুস্তের প্রথম পঞ্চতাগ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ ॥ 
তাহার পর পঞ্চভাগ শনির, তৎপরে অষ্টভাগ বৃহস্পতির, ৃ 
তৎপরে নপ্তভাগ বুধের, তাহার পর পঞ্চভাগ শুক্ের : 
ত্রিংশাংশ। সমরাশি অর্থাৎ বুষ, কর্কট, কন্তা, বৃশ্চিক, মকর 
ও মীন এই সকল রাশির প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের, তাহার পর : 
তৎপরে অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তৎপরে : 
সপ্তভাগ শনির এবং তত্পরে পঞ্চভাগ মঙ্গলের ভ্রিংশাংশ : 
জানিতে হইবে। ্‌ 
এইরূপে রাশিকে ষড়বর্গ করা হইয়া থাকে। [ইহার 4 
বিশেষ বিবরণ তত্তৎশবে দ্রষ্টব্য। ] 
ঘাদশরাশি ও সপ্তবিংশ নক্ষত্র। নর 
পৃথিবী স্ধ্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু 
আমর! এ গতি অনুভব করিতে পারি না। গতির স্বাভাবিক ঢু 
নিয়মানসারে অর্থাৎ কোন চালিত বস্তুতে আরোহণ করিফ়া ূ 
যেমন অচল বস্তকে চালিত হইতে দেখা যায়, মেইরপ 
আমর! সচল পৃথিবীতে আরঢ় থাকির। ক্র্য্য ভ্রমণ করিতেছে, : সু 
ইহাই দেখিয়া থাকি । এই নিয়মে প্রাতঃকালে হুধ্যকে 
পূর্বদিকে উদ্দিত হইতে এবং দায়ংকালে পশ্চিমদিকে অন্ত: 
যাইতেছে দেখা যায়। যে পথ দিয়া হুর্্যকে আকাশমগুলে : / 
গমনাগমন করিতে দেখি, সেটা বাস্তবিক ভূকক্ষ অথবা 
অয়নমওল। উহা! চক্রাকার, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল, নহে, 
স্থানে স্থানে ঈষদ্বক্র। টু 
ব্যাপিক্া' যে আর একটী কল্সিতচক্র উহাকে পরিবেষ্টন করে, ্ 
তাহাকে রাশিচক্র কহে। 
রাশিচক্র ও অয়নমণ্ডল উভয়ে দ্বাদশভাগে এবং ৩৬, 
অংশে বিভক্ত। উক্ত 819 [র মেষাদি নাম, গু ও 


উহার উত্তরদক্ষিণ কিয় রর 


অভিহিত হইয়াছে । দ্বাদ্দশরাশির এই নামকরণ দ্বাদশনক্ষত্র 
নামানুসারে হইয়াছে । 
৬৬টী তারকাসংযুক্ত যে একটী মেষাকাঁরসদৃশ নক্ষত্রপুঞ্ত 
নভোমগুলে দৃষ্ট হয়, তাহার নাম মেষনক্ষত্রপুঞ্জ । এ নক্ষত্র- 
পুঞ্জ যে ভাগে অবস্থিত খগোলবেত্গণ তাহাকে মেষরাশি 
বলিয়া থাকেন। ্‌ 
গ্ররূপ নভোমগুলস্থ ১৪১ তারকাসংযুক্ত বৃষাকারসদৃশ 
নক্ষত্রপুঞ্জের নাম বুষনক্ষত্রপুঞ্জ, এ নক্ষত্রপুঞ্জ যে ভাগে অবস্থিত, 
... তাহাকে বৃষরাশি কহে। | 
॥ নভোমগুলস্থিত ৮৫ তারকাসংযুক্ত স্ত্রীপুরুষাকারসদৃশ 
.. বক্ষত্রপুজের নাম মিথুননক্ষত্রপুঞ্জ, এ নক্গত্রপুঞ্জ রাশিচক্রে 
যে ভাগে অবস্থিত তাহাকে মিথুনরাশি কহে। 

৮৩ তারকাসংযুক্ত কর্কটাকারসদূশ নক্ষত্রপুঞ্জের নাম 
কর্কটনক্ষত্রপুপ্জ, প্র নক্ষত্রপুঞ্জ যে ভাগে অবস্থিত, তাহার 
নাম কর্কটরাশি। 

৯৫ তারকাযুক্ত মিংহাকার নক্ষত্রপুঞ্জের নাম সিংহনক্ষত্র- 
ছু পুঞ্জ, এইজন্য সিংহরাশি ; ১১০ তারকাধুক্ত শস্ত ও অনল- 
_ ধারিণী কন্তাকার নক্ষত্রপুঞ্জের নাম কন্তানক্ষত্রপুগ্, এই জন্ত 
কন্তারাশি; ৫১ তারকাধুক্ত তুলদগ্ডাকার নক্ষত্রপুপ্জের নাম 
তুলানক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্ত তুলারাশি, ৪৪ তারকাধুক্ত বৃশ্চিকা- 
কার নক্ষত্রপুঞ্জের নাম বৃশ্চিকনক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্ত বৃশ্চিকরাশি; 
৬৯ তারকাসংযুক্ত উদ্ধার্ধ নরাকার, নিমার্ধ ঘোটকাকার, 
ধন্ুদ্ধারীর ন্যায় যে নক্ষত্রপুঞ্জ, তাহার নাম ধনুনক্ষত্রপুপ্ত, 
এই জন্য ধনুরাশি) ৫১ তারকাঁধুক্ত মকরাকার, ছাগবদন- 
_ সদৃশ নক্ত্পুঞ্জের নাম মকরনকরত্রপুঞ্জ, এই জন্ত মকররাশি, 
... ১০৮ তারকাধুক্ত ঘটধারী মানবাকার নক্গত্রপুঞ্জের নাম 
. কুস্তনক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য কুস্তরাশি, ১১৩ তারকাসংযুক্ত 
পরস্পর পুচ্ছাভিমুখ মীনাকারবিশিষ্ট নক্ষত্রপুপ্রের নাম মীন- 
. অক্ষত্রপুঞ্জ, এই জন্য তাহার স্থানকে মীনরাশি কহে। 
খু রাশিচক্রে এই সকল রাশি মেষ হইতে বামাবর্তে অব- 
রা স্থিত। উক্ত দ্াদশনক্ষত্রপুঞ্জ অচল বলিয়। প্রসিদ্ধ, কিন্ত 
.. উহ্থাদের প্রায় তিন বিকল! করিয়া একটা বাৎসরিক 
গতি আছে। 

আকাশমগ্ডলের মধ্যথণ্ডে রাশিচক্র অবস্থিত। এ চক্রের 
. উত্তরদক্ষিণে আরও অসংখ্য তারকা আছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ 
স্থ জ্যোতিগ্রন্থে সপ্তর্ধি ও ধরব প্রভৃতি কএকটী নক্ষত্র ভিন্ন অন্ত 
ক কোন নক্ষত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায় না। ইহার 
কারণ বোধ হয় যে, এ সকল নক্ষত্রের অনন্থভবনীয় দুরতা- 
প্রযুক্ত মানবদেহে তাহাদের ক্রিয়া স্পষ্ট বোধগম্য হয় না। 
ডি 21 
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এতদ্ব্তীত আধ্য জ্যোত্ধিদগণ অসামান্ত বুদ্ধিকৌশল 
সহকারে ২৭টী নক্ষত্রপুঞ্জদ্বার৷ রাশিচক্র আরও হুক্ষব্ষপে 
বিভাগ করিয়াছেন। নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ, ২০ কলা। 
সুতরাং সপাদ (সওয়া) নক্ষত্রদ্বয়ে এক একটা রাশি হয়। 

উক্ত রাশিচক্রের সপুবিংশতি নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে বিশাখা, 
জ্োষ্ঠা, পৃর্ববাষাঢ়া, শ্রবণ!, পুর্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, 
মৃগশির!, পুষ্যা, উত্তরফন্তনী ও চিত্রা এই হইতে দ্বাদশনক্ষত্র 
বৈশাখাদি দ্বাদশমাসের নাম নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । রাশিচক্র 
দ্বাদশভাগে বিভক্ত, এই জন্য মাসও ১২টা হইয়াছে । ৩০ অংশে 
এক একটা রাশি, সুতরাং ৩০ দিনে এক একটা মাস। 

রাশিচক্রের সায়ণ ও নিরয়ণমত। 

চক্রের আদি ও অন্ত নাই, তবে কোন কোন বিশেষ 
নিদিষ্ট স্থান হইতে উহাদের আগছ্ন্ত নিরূপিত হইয়া থাকে । 
রাশিচক্র বা অযননমণ্ডলেরও সেইরূপ আদি অন্ত নাই এবং 
সেইরূপ কোন নিদিষ্ট স্থান হইতে উহাদের আদি ও অন্ত 
নিরূপিত হইয়া থাকে। যুরোপ ও আমেরিকায় বাঁসস্তিক- 
ক্রান্তিপাত হইতে এবং এদেশে অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশ 
হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ নিরূপিত হয়। পৃথিবীর নিরক্ষ- 
বৃত্তের সটান এঁ রাশিচক্রের মধ্যভাগে পুর্বপশ্চিমে ব্যাপ্ত একটা 
সরলরেখা কল্পিত হয়, উহার নাম বিষুবরেখা। প্রতিবৎসর 
অয়নমগ্ডলের যে হুইস্থলে বিষুবরেখ। মিলিত হয়, তাহাকে 
ক্রান্তিপাত কহে এবং তথায় হুর্য্যের আগমনে দিবারাত্র 
মমান হইয়া থাকে । অধুনা ৯ বা ১০ই চৈত্রে একবার এবং 
৯ই বা ১০ই আশ্বিনে দ্বিতীয়বার ক্রান্তিপাত হয়, সুতরাং এ 
ছুইদ্িনে দিবারাত্র সমান হইয়া থাকে। 

১৩৮১ বৎসর পূর্বে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ৩০ বা ৩১ 
দিনে অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে ও চিত্রানক্ষত্রের যষ্ঠাংশ 
৪০ কলার এ ছুই ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ এ ছুই নক্ষত্রের 
উল্লিখিত অংশের মধ্যে বিষুবরেখ! অবস্থিতি করিত এবং এঁ 
ছুইস্থলে উহার সহিত অয্ননমগ্ডলের সংযোগ হইত। 

আধ্য-জ্যোতিরিদ্গণ অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথমাংশে যে ক্রান্তি- 
পাত হইত, স্র্ধ্য তথায় আগমন করিলে মহাবিষুবসংক্রান্তি 
এবং চিত্রানক্ষত্রের উক্তাংশাদিতে যে ক্রান্তিপাত হইত, 
নুরধ্য তথায় উপস্থিত হইলে জলবিষুবসংক্রান্তি নামে নির্দেশ 
করিতেন। এখনও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে । কিন্ত 
এপ্ষণে রাশিচক্রের এ ছুইস্থলে বিষুবরেখার সহিত অয্নন- 
মণ্ডলের সম্মিলন হয় না। 

যুরোগীয়দিগের মতে প্রতিবৎসর ৫* বিকলা৷ ১৫ অন্ধ" 
কলা, এবং আধ্যজ্যোতিবিদ্‌্দিগের মতে ৫৪ বিকল! অয়ন- 
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মণ্ডলের পশ্চিমভাগে সরিয়া যায়, অর্থাৎ এ পরিমাণে ; 
প্রতিবৎসর বিষুবরেখার সঞ্চালন কল্পিত হয় । 

এক্ষণে ৯ই বা ১০ই চৈত্রে রাশিচক্রের 4০ 
প্রথমাংশ হইতে প্রায় ২১ অংশ অন্তরে, যে স্থান এদেশে 
মীনরাশির ৯ অংশভূক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই স্থানে 
বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতেছে, এবং সুর্য প্র দিনে উক্ত 
ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইলে দিন ও রাত্রি সমান হইয়| 
থাকে। এই জন্য যুরোপ ও অন্তান্ত দেশে এ দিন হইতেই 
রবির মেষরাশিসংক্রমণ এবং এ স্থান হইতে মেষরাশির 
আর্ত স্থিরীকৃত হয় । ইহা! সায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। 

এদেশে চৈত্রমাসের ৩০ ব। ৩১ দিনে স্থ্য্য অশ্বিনীনক্ষত্রের 
প্রথমাংশে উপস্থিত হইলে এ অংশ হইতে মেষরাশির আরম্ত 
গণনা কর! হয়। এই গণন! নিরয়ণ নামে প্রসিদ্ধ । 

আধ্যদিগের মধ্যে শেষোক্ত মত প্রচলিত থাকিবার কারণ 
এই যে, সায়ণমতে কোন একটী অপরিবর্তনীয় স্থান হইতে 
মেষরাশির আরম্ত হয় না, প্রতিবৎসর তাহার আ'রন্ত স্থানা- 
স্তরে হয়। তৎসন্বন্ধে নিরয়ণমতটী উত্তম, যেহেতু অচল 
অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে মেষ সংক্রান্তিগণন। করায় একই স্থান 
হইতে মেষারন্ত গণ্য হয়। ফলত; উক্ত দুই গণনার প্রভেদ 
এই যে, যে সায়ণমতে এক্ষণে যে দিন মেষসংক্রান্তি হয়, 
তাহার প্রায় ২১ দিন পরে নিরয়ণমতে এ সংক্রান্তি হইয়া 
থাকে। সাঁ়ণমতে এক্ষণে যে স্থানে মেষরাশির আরম্ত, 
নিরয়ণমতে তথ হইতে প্রায় ২১ অংশ পরে মেষারন্ত হয়। 
সায়ণমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অয়নমগুলের যতদুর পশ্চিমে 
সরিয়া হউক না কেন, তথ! হইতে মেষরাশির প্রারস্ত নির্দিষ্ট 
হইবে। স্থতরাং এ মতে মেষাদি দ্বাদশরাশির সীমা কাঁল- 
ক্রমে পরিবর্ভিতে হইয়। থাকে। এমন কি, এক্ষণে যে 
স্থানকে সাঁয়ণ-মতাবলশ্বীরা মেষ রাশি বলেন, 
হাজার বৎসর পরে তাহাদের গণনায় প্র স্থান তুলারাশির 
অন্তর্গত হইবে। 

নিরয়ণমতে দ্বাদশরাশির কোন পরিবর্তন নাই। পুরা- 
কালে মেষাঁদি দ্বাদশনক্ষত্রপুঞ্জের অধীনস্থ যে মেষ প্রভৃতি 
দ্বাদশরাশি নির্ধারিত হইয়াছিল, এখনও সেই সকল রাশি 
সেই নকল স্থানভূক্ত হইয়৷ আছে। 

অতএব পক্ষপাত শুন্ত হইয়! বিশেষ বিবেচন৷ করিয়া 
দেখিলে ইহা! অবস্ স্বীকার করিতে হইবে যে, সায়ণ ও নির- 
য়ণ এই উভয়মতের মধ্যে রাশির স্থিরূতা সম্বন্ধে নিরয়ণ মতটী 
উৎ্কষ্ট, কিন্তু রাশি সকল হইতে যে ফল উৎপনু হয়, তাহা 
একৃতরূপে নির্ণয় করিতে গেলে সায়ণমত অবলম্বন করাই 
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শ্রেয়ঃ। নিরপমতে টা ফলের ব্যত্যয় হয় না 
কিন্তু রাশিঘটিত ফলের বিভিন্নত। দৃষ্ট হইয়া থাকে।, 
বস্ততঃ আধ্যদিগের রাশিচক্রটীকে প্রত প্রস্তাবে নক্ষত্র 
চক্র বলা যাইতে পারে এবং যুরোপীয় জ্যোভিবিদ্গণও 
উহাকে এ নামেই নির্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব যদিও ? 
সায়ণচক্রটা পরিবর্তনশীল, তথাপি উহাই যে প্রন্কত রাশিচক্র, : 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন জ্যোতিবিদ্গণ খতু অনুসারে : 
রাশিচক্র বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহার! বসন্ত ধতুর আবির্ভাৰ 
হইতে মেষরাঁশির আরস্ত নির্ধারণ করিতেন এবং এ নিয়মান্গ- 
সারেই সায়ণমতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে বাশিচক্রের : 
আরম্ত হইয়া থাকে । এ দেশেও এককালে এ মত প্রচলিত 
ছিল। পুরাকালে খন কৃত্তিকানক্ষত্রে বাসত্তিক ক্রান্তিপাত ; 
হইত, তখন এ নক্ষত্র হইতে জ্যোতিবিদ্গণ রাশিচক্র বা মেষ- 
রাশির আরন্ত গণন! করিতেন। পরে যখন উক্ত ক্রান্তিপাঁত: 
অশ্বিনী নন্ত্রে সরিয়! যাইতে লাগিল,তখন আবার রাশিচক্রের 
নুতন সংস্কার হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই মেষারস্ত অশ্বিনী 
নক্ষত্র হইতে গণ্য হইয়া আসিতেছে । কিন্তু এক্ষণে এ ক্রান্তি- 
পাত উত্তরভাদ্রপদ্নক্ষত্রের ৬ অংশে সরিয়! যাওয়াতে রাশি- 
চক্রের পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইয়াছে । 1, 
অধুনা এ দেশে কেবল দিনমান ও রাত্রিমান এবং মেয়াদি : 
দ্বাদশরাশির লগ্নমান নিরূপণ করিবার নিমিত্ত সায়ণ-মতে 
গণনার প্রয়োজন হয়। 
নিরয়ণ গণনা করায় আর একটা সুবিধা আছে, সা 
ছাদশমাসে রবির মেষাদি দ্বাদশরাশিতে পর্যায়ক্রমে অবস্থিতির 
কোন পরিবর্তন হয় না। যথা বৈশাখমাসে রবি মেষরাশিতে, : 
জ্যোষ্ঠমাসে বৃষরাশিতে এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চৈত্রমাসে মীন; 
রাঁশিতে অবস্থান করিয়া থাকে । এইরূপে দ্বাদশমাসে মেষ: 
হইতে আরম্ত করিয়া দ্বাদশরাশি ভোগ করিয়া থাকে । 
এইরূপে সৌরমাস স্থিরীকৃত হওয়াতে বৈশাখাদি দশ. 
মাসের কোন একটা মাস উল্লিখিত হইলে সেই মাসে রবি যে. 
রাশি ভোগ করে, তাহাই বুঝাইবে এবং কোন রাশির 
উল্লেখ করিলে তৎসম্বন্ধীয় সৌরমাসও সঙ্কেতে উল্লিখিত হয় 
যেমন বৈশাখমাস বলিলে এঁ মাসাধিপ মেষরাশি বা 
সেইরূপ মেষরাশি বলিলেও উহার খান বৈশা 
মাস বুঝাইবে। এ ৃ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে বে, পৃথিবীর নিরক্বৃতের স্তার রাশি-; 
চক্রেরও একটী নিরক্ষবৃত্ত কল্পিত হয় এবং উহাঁর নাম 
রেখা। শ্রী রেখার উত্তরদক্ষিণে ২৩. অংশ ২৮ কলা 
দুইটা বিন্দু কল্পনা করা৷ হয়। উহাদের একটা উত্তর 


বিন্দু অর্থাৎ, র্যোর উত্তরদিকে যাইবার শেষ সীমা, আর 
একটা দক্ষিণায়নান্ত বিন্দু, অর্থাৎ সুর্যের দক্ষিণদিকে যাইবার 
শেষ নীম! । রাশিচক্রের এ বিন্দদ্ধয়ের মধ্যে যে একটা কল্পিত 
রেখ! অবস্থিতি করে, তাহার নাম অয়নাস্ত বৃত্ত। স্ৃর্ধ্য যে 
. পথ দিয়া উত্তরদিকে গমন করে, তাহাকে উত্তরায়ণ এবং 
থে পথ দিয়! দক্ষিণদিকে যায়, তাহাকে দক্ষিণায়ন কহে। 
১৩৮১ বৎসর পূর্বে মাঘ ও শ্রাবণ মাসের প্রথম দিনে 
 অয্পন পরিবর্তন হইত, অর্থাৎ ১লা মীঘে সুর্যের মকররাশিতে 
প্রবেশ হওয়া অবধি আযােয় শেষে ৃর্ধ্য মিথুনরাশির শেষাংশ- 
গত হওয়া পর্যন্ত এই সময় উত্তবায়ণ এবং ১ল1 শ্রাবণ স্র্য্যের 
. কর্কটরাশিতে প্রবেশ হওয়া অবধি পৌষের শেষে সুর্ধ্য ধনু- 
রাশির শেষাংশগত হওয়া পর্যন্ত এই কাল দক্ষিণায়ন বলিয়া 
| গণ্য হইত। কিন্তু অধুন! উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২১ দিন 
| 
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পুর্বে অয়ন পরিবর্তন হইয়া থাকে । স্বতরাং ধন্ুরাশির প্রায় 
৯ অংশে আরম্ভ হইয়! মিথুনরাশির প্রায়, ৯ অংশে উত্তরায়ণ 
শেষ হইয়া থাকে । আর মিথুনরাশির উক্ত অংশে আরম্ত 
. হুইয়! ধনুরাশির প্রায় ৯ অংশে দক্ষিণায়ন শেষ হয়। অতএব 
এ দেশের পঞ্জিকাতে উত্তর 'ও দক্গিণায়নের আরম্ভ ও শেষ 
বে সমরে প্রদর্শিত হয়, তাহা ঠিক নহে। অধুনা রাশিচক্রের 
অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

..: পুর্বেই বলিয়াছি, গ্রহগণ রাশিচক্রমধ্যে পরিভ্রমণ করি- 
 তেছে। তন্মধ্যে রবি ও চন্দ্রগ্রহের শীঘ্রগতি, বাহু ও কেতুর 
 বক্রগতি এবং অপর পঞ্চগ্রহের সরল, শীঘ্র, মন্দ, বক্র, অতি- 
বক্র, অতিচার ও মহাতিচার এই সপ্তপ্রকার গতি নিদিষ্ট 
২ হুইয়াছে। 

সমস্ত গ্রহ রাশিচক্রে বামীবর্তে অর্থাৎ মেষ হইতে বৃষ ও 
৪  তৎপরে মিথুন এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করে, কিন্তু বাহু ও 
 কেতু তদ্দিপধ্যায়ক্রমে দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ মেষ হইতে মীন, 
রা. তৎপরে কুস্ত এই প্রকারে গতিক্রিয় সম্পাদন করিয়া থাকে। 
. রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত । রবিচক্রকে ৩৬৫ দিন 
্ঃ -১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপলে এই রাশিচক্র অতিক্রমণ করে। 
ইহাই রবির বাঁর্ষিকগতি, আর ৫৯ কলা, ৮ বিকলা ১০ অন্ু- 
রা কলা ইহার দৈনিক গতি। কিন্ত রাশিচক্রের বক্রিমা হেতু 
রর সুর্যের গ্রতি কখন অধিক শীঘ্র ও কখন মন্দ হইয়! থাকে, 
এজন্য উক্ত গতিকে মধ্যগতি কহে। রবির দৈনিক শীঘ্রগতি 
রর ১ অংশ, ১ কলা, ৫ বিকলা এবং উহা! একমাস ধরিয়া প্রত্যেক 
রাশি ভোগ করিয়া থাকে। 

রি চন্দ্রবচন্্ ২৭ দিন ১৯ দণ্ড ১৭ পল ৪২ বিপলে রাশিচক্র 
| ভ্রমণ করে এবং ১৩ অংশ ১০ কলা, ১৪ বিকল! উহার 


দৈনিক গতি। রাশিচক্রের বক্তা প্রযুক্ত সুর্যের স্তায় গতিরও : 


কথন কথন ন্যুনাতিরেক হয়। চন্দ্রের প্রত্যেক রাশিভোগকাঁল 
২০ সপাদ (সওয়া) ছুই দিন মাত্র। এইজন্য ২০ নক্ষত্রে এক- 


রাশি হইয়া থাকে। 
মঙ্গল-_ছুইটী উপগ্রহসমন্বিত মঙ্গল ৬৮৬ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ 


পল ২* বিপলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। উহার দৈনিক শীশ্র- 
গতি ৪৬ কলা ১৮ বিকল, মন্দগতি ৪ কল! এবং মধ্যগতি ৩১ 
কলা], ২৭ বিকল! । মঙ্গল ৮০ দিন বক্র এবং ৪ দিন স্থির ভাবে 
থাকে। মঙ্গল বক্রভাব প্রাপ্ত না হইলে ১ মাস ১৫ দিন করিয়া 


প্ররতিরাশি ভোগ করিয়া! থাকে । 
বুধ--৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল ১৭ বিপলে রাশিচক্র পরি- 


ভ্রমণ করে, কিন্তু উহ! অতীব ক্ষুদ্র ও হুর্যের অতিনিকটবত্তী 
থাকায় পৃথিবী সম্বন্ধে রবির ২৮. অংশ ২৭ কলার মধ্যে উহার 
স্থিতি লক্ষিত হয়। স্থতরাং ূর্ধ্য যে সময় যে রাশি গত হয়, 
তাহার উক্তাংশের মধ্যে বুধ অবস্থিতি করিয়। থাকে। ইহার 
দৈনিক শীঘ্রগতি ৪ অংশ ৫ কল! ৩২ বিকলা! ২১ অন্ুকলা,মধ্য- 
গতি ৫৯ কল। এবং ৯ বিকল! এবং ২৪দ্রিন বত্রগতি ও ২ দিন 
স্থির স্থিতি হয়। যে সময় উহ। শীঘ্রগতি প্রাপ্ত হয়, তদবস্থায় 
১৮ দ্িন করিয়া এক এক রাশি ভোগ করিয়৷ থাকে । 
বুহম্পতি-_বৃহম্পতি উপগ্রহচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া ১১বৎসর 
১০ মাস ১৫ দিন ৩৬ দণ্ড ৮ পলে বাঁশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়! 
থাকে। ইহার দৈনিক শীঘ্রগতি ১৪ কলা, ৪৬ বিকলা, 
মন্দগতি ৪৩ বিকলা, মধ্যগতি ৪ কলা ৬৯ বিকল। ৯ অন্ুকল৷ 
এবং ১২০ দিন বন্রগতি ও ৯ দিন স্থিরস্থিতি। ইহার 
প্রত্যেক রাশিভোগের কাল ন্যুনাধিক একবৎসর। 
শুক্র-_শুক্র ২২৪ দিন ৪২ দণ্ড ৩ পলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ 
করে । ইহাঁর দৈনিক শীঘ্রগতি ১ অংশ ১৬ কল! ৭ বিকল, 
8৪ অন্ুকল1 এবং ৪২ দিন বক্রগতি ও ৪ দিন স্থিরস্থিতি। 
শনি_-শনি সপ্ত উপগ্রহপরিবৃত হইয়! ২৯ বৎসর ৫ মাস, 
১৭ দিন ১২ দণ্ড ৩০ পলে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। ইহার 
দৈনিক গীপ্রগতি ৮ কল! ৫ বিকলা, মন্দগতি ১২ বিকলা এবং 
মধ্যগতি ২ কলা৷ ২৩ বিকল! | ১৪০ দিন বক্রগতি ও ১০ দিন 
স্থিরস্থিতি। প্রত্যেক রাঁশিভোগের কাল ন্যুনাধিক ২ 
বতমর ৬ মাস। 
রাছ-_রাছু ও কেতু বক্রগতি দ্বার! দক্ষিণাবর্তে ১৮ বৎসর 
৭ মাস ১৮ দিন ১৫ দণ্ড রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে । ইহাদের 
দৈনিকগতি ৩ কলা! ১১ বিকল1। ইহার! প্রতিবৎসর ১৯ অংশ 
১৯ কল। ৪৪ বিকল। রাশিচক্রে সরিয়া থাকে ও ৯ বদর 
৬ মাস ২৭ দিনে এক এক রাশি অতিক্রম করে। 
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এই নবগ্রহ সর্ধদা এইরূপে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করি- 


তেছে। ইহা ভিন্ন যুরোপীয় জ্যোতিবিদ্গণ অনেক গব্ষেণা! 


দারা হর্শেল নামক একটী গ্রহ আবিষ্ষার করিয়াছেন। 
এই গ্রহ অনন ৮৩ বৎসরে রাঁশিচক্রভ্রমণ এবং ৭ বৎসরে 
প্রত্যেক রাশিভোগ করে, এই গ্রহ শনির স্তায় পাপগ্রহ 
মধ্যে গণ্য । 

গ্রহগণের যে রাঁশিসংক্রমকাঁল লিখিত হইল, ইহা! স্থুল- 
মাত্র। পরকালে তাহারা রাশিসংক্রমণ করে বটে, কিন্ত 
ঠিক সেই প্রকৃত অক্ষাংশে উপস্থিত হয় না। সেই অক্ষাংশে 
প্রত্যাবর্তন করিতে যে কাঁল লাগে, তাহাকে হুঙ্সসংক্রমণকাল 
কহে। এই হুক্ষমসংক্রমণকাল এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াঁছে। 

সুর্য যে দিনে যেবারে যে অংশ হইতে ভ্রমণ করিতে 
আর্ত করে, ২৮ বৎনর পরে সেই দিনে সেই বারে সেই 
পুর্বনি্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাশিচক্রের যে অংশ হইতে ভ্রমণ 
করিতে আঁরম্ত করিয়াছিল, সেইস্থলে সমুপস্থিত হয়। তদবধি 
মাসসংখ্য।, সংক্রান্তি ও যে তারিখে যে বার, তাহ। পুনর্বার 
সেই সেই প্রকার হুইয়। থাকে 

এই প্রকার চন্দ্র ১৯ বৎসর পর সেই প্রকৃত স্থানে প্রত্যা" 
গত হয়। সেই সমর হইতে পূর্ববরূপ পূর্ণিমা, অমাবস্তাদি 
তিথি ও নক্ষত্রের ভোগ হইয়া থাকে। মঙ্গল ৭৯ বৎসর পর, 
বুধ ৪, বৃহস্পতি ৮৩, শুক্র ৮, শনি ৫৯ এবং বাহু ও কেতু 
৯৩ বৎসর পর রাশিচক্রের অভিন্ন অংশে উপস্থিত 
হইয়া থাকে । 
গ্রহণের রাশিভোগের যে নির্দিষ্ট কাল অভিহিত হইল, 

তাহার ভোগাবসান না হইতে যদি উহার পরবর্তী রাশিতে 

গমন করে, তবে উহ্বাদ্দিগকে অতিচারী এবং প্র গমনকালকে 
অতিচার কহে । অতিচারী হইয়া! গ্রহগণ পররাশিতে বিশেষ 
বিশেষ কাল বান করিয়। পুর্বরাশিতে প্রত্যাগত হয় । কিন্তু 
যে গ্রহ প্রত্যাগমন না করিয়া তৎ্পরবর্তী রাশিগত হয়, 
তাহাকে মহাতিচারী কহিয়। থাকে। 

মেষ প্রভৃতি দ্বাদশরাশি স্ব স্ব গুণানুসারে যে সকল বিশেষ 
নামে নির্দিষ্ট হয় এবং তদ্ন্ুসারে যে মানবজীবনে বিশেষ 
ফল কল্পিত হইয়৷ থাকে, তাহার বিষয় সংক্ষিপ্রভাবে আলো- 
চনা করিয়া দেখ। যঘাউক। মেষ হইতে মীন পধ্যন্ত রাশি- 
সকল বিষম ও সম, দ্বিবা ও রাত্রি, পুরুষ ও স্ত্রী এই সকল 
এইরূপে পর্যায়ক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মেষরাঁশি বিষম, 
দিবা ও পুরুষ ১ বৃষরাশি সম, রাত্রি ও স্ত্রী এবং অপরাপর 
রাশিও ক্রমশঃ এইরূপ যুগ্মভাবে গণ্য হইয়। থাকে । 

গ্রহগণ মেষরাশিতে উৎ্পাদনশক্তি ও বৃষরাশিতে ধারণ ঝ| 


রাশিক (তরি) বিবিসি যেমন শিক; 


রীতি ১:48: 


সর 


গ্রহণ করে।  তৎপরবর্তী রাশিসমূহ ক্রমান্বয়ে এবং 
প্রকাশ করে বলিয়া উহার! উক্ত প্রকারে বিভক্ত হই 
যে৬্টী পুরুষরাশি তাহাতে দন্তান জন্মিলে বীর্বান্‌ 
যে৬্টা স্ত্রীরাশি তাহাতে কন্ত। জন্মিলে কোমলম্বভাব 
ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল অর্থাৎ স্ত্রীরাশিতে পুত্র জন্মিলে 
ভীরু এবং পুরুষরাশিতে কন্ঠা! জন্মিলে সাতিশয় প্রবল হয়। 

দ্বাদশরাশি চর, স্থির, দ্ধাত্মক, অগ্নি, পৃথ্থী, বায়ু, জল,। 
পূর্বাদিদিক্‌, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রভৃতি বিভাগ আছে, তাহা 
রাশিদিগের বিশেষ সংজ্ঞান্থলে অভিহিত হইয়াছে। 

[ উহাদিগের ফলাফল ও গুণ রাশিদিগের তত্বদ্‌- 
শবে দ্রষ্টব্য । ] /্ 

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে যে সওয়া ছুই পাদ নক্ষত্রে এক- ৃ 
রাঁশি হইয়া থাকে, নিক্পে তাহার তালিক] দেওয়া হইল | 


মেষরাশি ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ও ৩ কৃততিকানক্ষত্রে 
প্রথম একপাদ। রা 
বৃষবাশি ৩কৃত্তিকার শেষ তিনপাদ, ৪ রোহিণী,; 
৫ মৃগশিরার প্রথম দ্বিপাঁদ। ১ 
মিথুনরাশি ৫ মৃগশিরার শেষ দ্বিপাঁদ, ৬ আদ্রা ? ৭ পুন 
রস্থুর শেষ ত্রিপাদ। ৃ | 
কর্কটরাশি ৭ পুনর্ধস্থর শেষপাদ, ৮ পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা । 
সিংহরাশি. ১০ মঘা, ১৯ বনী, ১২ উস 
প্রথমপাদ। রা 
কন্তারাশি ১২ উত্তরফন্তনীর শ্ষে ত্রিপাঁদ, ১৩ হস্তা, 
১৪ চিত্রার প্রথম দিপা । এ 
তুলারাশি ১৪ চিত্রার শেষ দ্বিপাদ্দ, ১৫ স্বাতী, ১৬ বু প্‌ 
থার প্রথম ত্রিপাদ। সু 
বুশ্চিকরাশি ১৬ বিশাখার শেষপাদ, ১৭. অনা 
১৮ জ্যেষ্ঠ । এ 
ধন্ছরাশি. ১৯মুলা, ২০ পূর্ববাধাঢা, ২১ উত্তরাষাঢ়ার: 
প্রথমপাদ। চট 
মকররাশি ২১ উত্তরাধাঢ়ার শেষ ত্রিপাদ, ২২ শ্রবণা,: 
২৩ ধনিষ্ঠার প্রথম দুইপাদ। রঃ 
কুস্তরাশি ২৩ ধনিষ্ঠার শেষ ছুইপাদঃ ২৪ শতভিষা॥ 
২৫ পুর্বভাদ্রপদনক্ষত্রের প্রথম ব্রিপাদ । - 
মীনরাশি ২৫ পুর্বভাত্রপদনক্ষত্রের শেষপাদ, ২৬ উত্তর" 


ভাত্রপদ, ২৭ রেবতী। এ 
এই সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে হর পূর্বোজি বিভাগক্রমে রা 
হইয়। থাকে। ৃ 


িগবিংশভিং ভর্জ্যোতশ্চক্রং সি ্‌ 

| দর্কাং ংশো। ভবেদ্রাশির্নবর্ষচরণাক্কিতঃ ॥” (দীপিক) 
চ রা [ ইহার বিশেষ বিবরণ রাশিশবে দেখ । ] 
1. ভন্রসারে লিখিত আছে যে, গুরু শিষ/কে মন্ত্র দিবার সময় 
্ রাশিচক্র প্রস্তুত করিয়। মন্ত্র স্থির করিবেন মেষাদি রাশিচক্র 
ঞ অকারাদি অঙ্ষরবিন্তান করিয়। স্থির করিবেন। তাহার 


২ খ্রবুষ। স্ব ৯ ৯ শিখুন এপ্র কর্কট। ও ও সিংহ। 
অং অঃ শবস লক্ষ কন্তা। কবর্গ তুলা। চবর্ণ বৃশ্চিক । 
ই বর্গ ধন্থ। তবর্গ মকর। পরবর্গ কুস্ত। যবর্গ মীন। 
এইরূপ অক্ষরবিস্াসে ছ্বাদশরাশি কল্পিত হইয়া থাকে। 
অনবর্ণ ও রাশিবর্ণ অনুকূল হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণীয়। রাশি 
ন্তর্ণ প্রাতিকুল হইলে পদে পদে বিপ্ন হইয়। থাকে । 
_শিষ্যের যদ্দি জন্মসময় স্থির না থাকে, এই জন্য যদি 
্‌ আহার রাশি ন। জান! যায়, তাহ। হইলে তাহার নিদ্রাভঞ্জ- 
আধ্য নামগ্রহণ করিয়া সেই নামের আছ্ক্ষর লইয়! রাশিস্থির 
রতে হইবে। 

ষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ ছুঃস্থান, এই জন্য এ রাশিস্থ মন্ত্র গ্রহণ 
রতে নাই। এই দ্বাদশরাশি লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, শত্রু, 
, মরণ, কন্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ নামে অভিহিত 
ছে। 


্ং থাকে। অতএব এইরূপে দ্বাদশরাশি বিশেষরূপ 
বেচনা করিয়া গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিবেন। * রাশিদিগের 
টি -মিত্রও দেখিতে হইবে। ভা মন্ত্রগ্রহণ করিলে 
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[৫৭৭]. 
হেবা দ্বাদশ রাপ্তাদিযুক্ত 


বিধান এইরূপ লিখিত আছে-_-অ, আই ঈ মেষ। উ,উ (ও 


রাশিচক্র 1 


20910, 
4063১ 20008) 09191001101, 
10795 9০০1010, 3881009720৭ 0800190003১ 40087 
7109, 11509, 


08091» 1490, 1720, 


লেট্রোণ, আইডেলা'র, লাসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রত্রতত্ব- 
বিদ্গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভচক্রের নির্দিষ্ট 
মৃগশিরাদি ২৭টা নক্ষত্র লইয়! সর্ধপ্রথমে কাল্দীয় ব| বাবি- 
লোনীয় জোতির্বিদ্গণ আকাশমগুলকে দ্বাদশটা মমান ভাগে 
বিভক্ত করিয়া ১২টী রাশি ও রাশিচক্র কল্পন| করিয়াছিলেন। 
তাহাদের মতে গ্রীক-জ্যোতির্বিদ্গণ সম্ভবতঃ খুঃ পৃঃ ৭০০ 
অব্দে বাবিলোনীয়দিগের নিকট হইতে দ্বাদশটা রাশিবিভাগ 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছঃখের বিষয়, এ দ্বাদশ রাশির 
নাম ও আক্ৃতি-চিত্র বাবিলোনীয়গণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন এবং গ্রীকৃগণই বা তৎসমুদায় তাহাদের নিকট 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা স্থম্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হয় 
নাই। জীক ইতিবৃত্ত আলোচন। করিলে জানা যায় যে, ৪৯৬ খুষ্ট 
পুর্ববান্দে তেনেদোস্-বাপী ক্রিওষ্বাটুন্‌ কর্তৃক নক্ষত্রমণডলের 
দ্বাদশ বিভাগ গ্রবন্তিত হইলেও, প্রক্কতপক্ষে ৩৮০ খুষ্ট পূর্বাৰে 


লগ্রং ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশক্র কলত্রকাঃ। 
মরণং ধন্মকর্মন।য়বায়।দবাদশ রাশয়? ॥ 
নামানুবূপমেতেষীং শুভাশুভফলং লভেৎ। 
লগ্নে সিদ্ধিস্তথ| নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিদঃ ॥ 
ভরাতরি ভ্রাতৃবৃদ্ধিশ্চ শত্রো শক্রবিবর্ধনঃ। 
পুত্রে পুত্রবিবৃদ্ধিঃ স্তাৎ বন্ধ বান্ধববতপ্রিয়ঃ ॥”ইত্যাদি। (তন্ত্রার) 


স্পা 


রি 


ইউদ্রোক্সাসের সময় পর্য্যন্ত ১১শটা রাশি নিরূপিত হইয়াছিল, 


স্ ক 


রাশিচক্র 


কারণ তংকালে তুলারাশির কতকাংশে বৃশ্চিকের হুল আসিয়া! 
পড়ায় উহ্থারা এক রাশ বলির! পরিগণিত ছিল। 
4১78608১ 00010870))৯এর সময় পধ্যন্ত (১৫০ খুঃ পুঃ) তাহার! 
তুলাকে পৃথক্‌ রাশি বলিয়। স্বাকার করেন নাই। খুষ্ট পূর্ব 
প্রথম শহাবঝের প্রারস্তে 990)1085 ও ৬৪1০ সর্বপ্রথমে 
এঁ ছুইটাকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাশি বলিরা নির্দেশ করিয়া য'ন। 
এই ঘোর সমস্তার মধ্যে পড়িয়া পণ্তিতবর লেট্োণ্‌ মিশ- 
রীয় রাশিচ ব্রচিত্রের (2০315091 1:91)1:561)68,10)9) কিংবদন্তী 
মূলক প্রাচীনত্ব বিলোপ করিতে চাহেন। তাহার মতে যে 


কোন স্তন্তে বা প্রাচীন পুস্তকে পৃথক তুলাচিহ্ন (8819009 ) 


দেখা যায়, তত্সমুদায় কিছুতেই খুষ্টপুব্ব ১ম শতাব্র পূর্ববর্তী 
হইতে পারে না। অধ্যাপক মোক্গমূলর বলেন, মিশর হউক 
আর ভারতই হউক তন্তদ্দেণীয় জ্যোতিঃশান্ত্র প্রত্যক্ষভাবে বা 
পরোক্ষভাবে গ্রীক জ্যোতিঃশাস্তের নিকট খণী রহিয়াছে। 

যদ্ি প্রাচীন বাবিলোনীরদিগের পিখিত এন্থমমূহঃ অথব! 
অট্টলিকাদির ধ্বংস না হইত ): ভাহা হইলে নিঃপন্দেহে মেই 
সমুন্নত প্রাচ্যগাতির জ্যোতিবিজ্ঞানবিষয়ক কীততিস্তত্তনমুহ বর্ত- 
মান জগতে অভিনব আলোক দান করিতে পারিত। ই্রাবোর 
লেখনীতে প্রকাশ, তদ্দেশীয় ধন্মরধাজ কগণ জ্যোতিঃশাস্ত্রান্ নীলনে 
জীবন অতিবাহিত করিয়। গিয়াছেন। দ্রিওদোরাস্‌ সিকুলাস্‌ 


স্বরচিত ইতিবুত্তে (1)101101, 1719607. 1, ৪.) লিখিয়াঁছেন, 1. 


“বাবিলোনীয়গণ দ্বাদশটা দেবতার নামে দ্বাদশ মাসের নাম 
এবং দ্বাদ্দশটা পশুর নামে আর একটী কি সঙ্কলন করিয়া 
ছিলেন।”৮ এই শেষোত্রটী সম্ভবতঃ রাশির দ্বাদশাংশ বিভাগ ও 
রাশিচক্রের দ্বাদশটা চিহ্কের অস্কিত জীবাকৃতি বলিয়াই অন্ু- 
মান করা যায়। ৃ 
বাবিলোনীরদিগের অট্টালিকা-গাত্রস্থ প্রস্তরফলকে যে সমস্ত 
জ্যোতিষিক চিত্র (4517070077)58] 10000 07091)3 ) (খাদিত 
হইয়াছিল, তাহার কএকখানি খণ্ডে নক্ষত্রপুঞ্জের বিশেষ বিশেষ 
অংশ ঞ্রতিফলিত দেখা যায়। বোগ্দাদের নিকটবত্তী কোন 
স্থানের মুত্তকাভ্যন্তর হহতে উপরোক্ত চিত্র-সম্বলিত ষে সকল 
প্রস্তরথণ্ড পাওয়। গিয়াছে, তাহার একখানিতে সসর্প-স্্যমগ্ুল 
খোদিত রহিরাছে। এ চিত্রখানি সম্ভবতঃ উত্তর-গোলা দস্থ 


0০1)1908 নম্ত্রপুঞ্জের এবং উহা। কাল্রীয় রাশিঠক্রের । 


চিত্রফলকের (1401901)৫,9 ) একটা অংশ মাত্র। ৃঁ 
এক এক মাসে হ্ধ্যদেব যতদুর পথ অতিক্রম করেন, 
প্রথম সেই অংশ নিরূপণার্থ রাশিচক্রের দ্বাদশটী ভাগ কল্পিত 


হয়ু। পরে (99100)0১ প্র এক একটী বিভাগকে ২৮ অংশে 


৫৭৮] : 


এমন কি); 


অনুরূপ আকৃতি অনুসারে প্রতিফলিত রহিয়াছে। ছুঃখের বিষ, 


২০০ বলা 
০০০৯৮ 
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 পাশিচক্র 
বিভক্ত করিয়া চলর স্বাভাবিক দৈনিক-গতি অবধারণ করেন। 
প্রথমোক্ত বিভাগটী মিশরবাদী, গীকৃ জাতি ও এপিয়ার, 
অপরাপর সুমভ্যজাতি-মাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন এবং শেষো 
বিধানটা পারস্ত, আরব, হিন্দু ও চীনবাসীর1 অন্ুস*ণ করিয় 
থাকেন। এ ২৮টা অংশ চত্রের গেহ (8181168 বা ৪১০৫০ )। 
বলিয়া কথিত। চন্দ্র উহার এক একটাতে একদিন মাত্র 
স্থারী হন। | ূ ৩ 
১৭৯৮ খুষ্টাবে ফরানীগণ যখন মিশর আক্রমণ করেন 
তখন দেনাপতি দেঁসে (0908121 0০8৮1) ডেগ্ডেরার: 
( প্রাচীন 10155) সুবুহৎ মন্দিরের একটা বিস্তীর্ণ কক্ষের: 
ছাদতলে (0০178) কতকগুলি ভাস্কর-শিল্পচিত্র খোদিত, 
দেখিতে পান। |. ৮911015 ও ]. 196%1111৩7 এ চিত্র, 
পুঙ্থান্ুদুত্ঘবূপে পর্যালোচনা, করিতে করিতে পাচ ছুট: 
ব্যাসধুক্ত একটা বৃত্তের সধ্যে সমগ্র নক্ষত্র-জগতের (0০1590. 
৪1০১০) একটী পুর্ণ চিত্র দেখিতে পান। বর্তমান সময়ে: 
আমরা রাশিচক্রে এবং গ্রহ-নক্ষবাদিতে যে অনুরূপ আক্কৃতি; 
নেত্রগোচর করি, তৎসসুদায়ই- সেই শিল্পফলকে জীব জন্তর. 


সেই নক্ত্রচক্তের চিত্র দেখিয়। খগোল মধ্যে তন্তদ্‌ নক্ষত্রাদির: 
সমাবেশ নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। ফরাসী বৈজ্ঞানিক, 
2]. 81০ এ ফলক-গোলকস্থ চারিটা নক্ষত্র বথাস্থানে সন্ধি. 
বেশিত আছে অনুমান করি এ চক্রের মৌলিকত্ব অবধারণ 
করিতে অগ্রপর হন। তিনি এ নক্ষত্চতুষ্টয়ের সন্মিকটে কএকটী 
মন্যামূর্তি ও মিশরীয় অজ্ঞাত লিপির (116.9815101716 ৪0০) 
১1১) সমাবেশ দেখিয়া! বিশেষ বৌতুহলী হইলেন এবং তাহার, 
[বিশেষত্ব উদবাটনের জন্য বিস্তর অনুশীলন কিয়! দিগধান্ 
করিলেন যে, রাশিচক্রের বে রাশির নিকটে প্রী নক্গব্রগুলি 
রহিয়াছে তাহাদের নাম 00391188015 40068198১ টি 
তি 7848511 তিনি গণিতের সাহাব্যে ফলকস্থু উক্ত তারকা- 
চতুষ্টয়ে অবস্থান ও খগোলস্থ সেই সেই তারকার স্থিতি সামগ্রস্ত 
করিয়। দেখাইয়াছেন যে, খুষ্টপূর্ব ৭৬ অন্দে শ্রী ফলক 
খোদিত হহয়াছিল1* : টি. 


মূ টি 
নি. 
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টি উপরোক্ত ডেওডেরামনদিরের ছাদতল, এস্নে-নগরস্থ মন্দির- 
স্বয়ের খিলানগাত্রে, দিওদোরাস্‌ পিকুলাসের গ্রনস্থোল্লিখিত 
মমাগিয়াসের ্বর্চক্রে (0101৭97 ০1:019 ০1 0৯) 0)2710783) 
& বং 9৩০118০৮-কত 1199৪ ০7৮ 1107/1/5 নামক গ্রন্থবর্ণিত 
[শরীয়কলকে ও 0. 11400110) কর্তৃক 81610091163 09 11 
৩/4৩)019 9৩৪ 8০19009 (1708), নামক পত্রিকায় 
 শ্কাশিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফলকবিবরণীতে নগত্রমগুলের এবং 
. ঝলাশিচক্রের নিউ গ্রহতারকাদমুহের যে সকল প্রতিকৃতি 
 খোদিত রৃহ্য়াছে, তাহা সকলগুলিতে সমান নছে। হহার 
কারণ এই যে» মিশরবাপী প্রাচীন জেযতির্বিদ্গণ এই 
রী রিদৃশ্তান আকাশবক্ষে নঙ্ত্রপুঞ্জে বন যেরূপ আকৃতি 
্্য করিরাছিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা সেই সময়ে তদনগরূপ 
 প্রতিকৃতিই অঙ্কিত করিয়৷ রাখিয়াছিলেন ; অধিকন্ত ছু একটা 


দত্ত হ্ইয়াছিল। বুসে। বিয্নাচিনীর কথিত ফলকে রাশি- 
রব প্রের বহির্দেশে ৩৬ ভাগে বিভক্ত আর একটা বন্ধনী আছে। 
প্র বন্ধনীর মধ্যস্থিত ৩৬টা গৃহে ৩৬টী দেবতার মুত্তি অস্কিত 
 ছখা যায়। উত্ত প্রত্যেক গৃহই ভগোলের ১০ডিগ্রী বলিয়া 
কল্পনা করা যাইতে পারে। 
এই নকল বিভিন্ন ফলক পর্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য- 
পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন মিশরবাসী ও 
 কাল্দীননগ্ণ খগোল মধ্যে দৃশ্মান্‌ প্রপিদ্ধ নকষত্রপুঞ্জের গ্রতি- 
ঠ আপনাপন উপান্তদেবতার প্রতিমূর্তি অথবা লিঙগমুক্তি 
019) বা তাহাদের মধ্যে যে নকল মহাপুরুষ আপনাপন 
রা. সমাজে লব্দপ্রতিষ্ হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহাদের 
আকুতি হইতেই সংগঠিত করির। থাকিবেন। কিন্ত 
দের রাশিচক্রন্থ নগব্রপুঞ্জের যে প্রতিক্কতি অষ্কিত 
বা নাম প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কুধ্যের গ্রত্যক্ষগতি 
0৬:০০ 7১৩৮০), কৃষিবিষয়ক শ্রম, অথবা বিভিন্ন 
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চির... 
স্থলে গ্রীক্রাশিচক্রের কোন কোন রাশির অবিকল চিত্র, 


খতুতে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই দ্বাদশরাশির নাম 
সঙ্কণিত হইয়|ছিল বলিয়া অনুমান কর! যায়। মাক্রোবিয়াস্‌ 
লিখিক়াছেন (3%10109], 110. ?), যে মময়ে ক্ষ্যদেব দক্ষিণায়ন 
(10061 50181০০) হইতে বিষুবরেখার অভিমুখে অগ্রসর হন, 
সেই সময়ে তিনি যে নক্ষত্রপুঞ্জের নিকট থাকেন,তাহার মকরা- 
কৃতি বলিয়া মকর (0:0710০77)05 )নাম হইয়াছে। 


মেষগণ ভূমির বা পব্ধতের অতযুচ্চশুঙ্গে আরোহণ করিতে 
সমর্থ । স্্যদেব বৈশাখ হইতে আষাঢ় পধ্যন্ত গ্রথর কিরণজাল 
বিস্তার করিতে করিতে ভ্রমশঃ উত্তরমুখে উঠিতে, থাকেন) 
এই উর্ধে উঠিবার শক্তি ও এ্রচগতেজকে লক্ষ্য করিয়া মেষ ও 
বৃষ নাম এবং বর্ার কোমল ন্নিপ্ধ বারিধারা মিথুনের সহিত 
তুলনায় লিখিত হইয়া! থাকিবে। এইবূপে, কর্কটগণ পশ্চাদ্‌- 
গমনকুশল, সু্যদেব যখন আর উত্তরায়ণে উঠিতে ন| পারিয়া, 
পুনরায় দক্গিণায়নে নিয়ে নামিতে থাকেন সেই স্থানে তীহার্‌ 
অবস্থ৷ ককটের স্তায় হয় বলিয়! উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জের স্থানের 
নাম ককটরাশি এবং অয়নগতির সেই অংশ কর্কটক্রান্তি 
বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। ভাদ্রের নিদারুণ গ্রীষ্মের সহিত 
সিংহের প্রভাবের তুলন! করা যাইতে গাঁরে। কন্তার 
যৌবনোদগমের স্টায় শস্যপুর্ণবন্ুন্ধরা সাধারণের লক্ষ্য হয় 
বলিয়া আশ্বিনের সুর্যযগতিকে কন্যা) কার্তিকে ক্ষেত্রজাত 
শশ্তাদি মাপ করিবার সুচনা হয়. বলিয়া উহাকে তুলা 3 অগ্র- 
হায়ণে স্থচীবিদ্ধবৎ নীতের গ্রাছুর্ভাৰ উদ্বোধন করে এই জন্ 
বৃশ্চিক; পৌষে শীতের প্রার্ধ্য তীরের অগ্রস্থচীবিদ্ধের ন্যায় 


যন্ত্রণাদায়ক বলিয়। উহা! ধনু) মাঘে শীত উদগমন্শীল, এই ভন্ঠ 


প্রবাহবাহী মকর) ফান্তন বসন্তাগম_জল স্থখশীতল, এই 


' জন্য কুস্তই তাহার নিদর্শন) চৈত্র গ্রীষ্মের স্থচনা_বাগন্তিক 


বায়ু সেবন জন্ত বিহারশীল প্রণয়ীযুগলের চিহ্ৃস্বপ্বপ এক- 
সুত্রবন্ধ মৎসাধুগ্ম। প্রকৃতির মাস ও খতুর জ্ঞাপক এই সকল 
পার্থিব নিদশনের অন্থকরণেই দ্বাদশ বাশিচিত্র প্রতিপাদিত 
হইতে পারে বলিয় বিশ্বাস । 

ফরানীপাণ্তত এ. 7901১ মিশরবাসীকে রাশিচপ্রস্থ 
নক্ষত্রপুঞ্জের সর্ব প্রথম উদ্ভাবক অন্ুমান করিয়। গণনাদ্বার! 
স্থির করেন যে খুষ্টজন্মের ১৫ হাজার বৎসর পুর্বে রাশিচক্র 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরে তিনিংস্বীয় ভ্রম নিরাকরণ করিয়! 
বলেন ষে, খুষ্টের ৪ হাজার বংদর পুর্বে উহা অন্ততঃ পক্ষে 
নিম্পাদিত হইয়াছিল । (01150706 39৪ (9169৭, 1796. ) 

পাশ্চাত্য মনীধিমগ্ডলী স্ব স্থ গবেষণা দ্বারা রাশিচক্রের 
উদ্ভাবন-কাল বিভিন্ন সময়ে নিরূপিত করিলে উহা সমীচীন- 
ও সর্ববাঁদি-সন্মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এুতিহাগিক 


তত্বসমুডূত গ্রীক্জাতির রাশিচক্র সাধারণতঃ থুষ্টপৃর্বব ৯৭০ 
হুইতে ৭০* মব্দ মধ্যে সম্কলিত বলিয়া গ্রাহ্থ; কিন্তু প্রত্যেক 
রাশিগত নক্ষত্রপুঞ্জের নামকরণ ও তাহার চিত্র-সম্পাদ্বন 
প্রকৃতপক্ষে কোন সময়ে কোন জাতির দ্বার নিষ্পার্দিত 
হইয়াছিল, তাহার কোন সঠিক বিবরণ সংগ্রহের উপায় নাই 

এক্ষণে দেখ! ষাউক, ভারতীয় আধ্যঞ্চষিগণ নুরের গতি, 
মাস, বৎসর প্রভৃতি নির্ণরার্থ রাশি ও তদন্তর্গত নক্ষত্রপুঞ্জাদি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন? তাহার! নক্ষত্রতত্ব আদৌ অবগত ছিলেন কিনা? 
অথব। তাহা বৈদেশিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন) 
এতদ্বিষগ্নে মীমাংসা! করিবার জন্য আমরা খগ্েদসংহিত। হইতে 
কএকটীমাত্র মন্ত্র উদ্ধত করিলাম । 

খক্সংহিতার (১০৮৫।৯৩ ) মন্ত্রে অজ্জুনী ( ফন্তনীনক্ষত্র- 


দ্বয়) ও অথ (মঘ1?) নক্ষত্রের এবং তত্প্রনঙ্গে চন্দ্র ও 
কুর্ধ্যের খত্বাআ্বকগতির উল্লেখ আছে। অন্তত্র দ্বাদশপরিধি, 
একচক্র ও তিন নাভি এবং এ চক্র ভ্রিশতষষ্টিমংখ্যক চলাচল 
অরবিশিষ্ট (খক্‌ ১/১৬৪।৪৮) দেখিয়া উহাকে মাম, বর্ষ, 
গ্রীষ্ম, বর্ষ ও হেমন্ত নামক প্রধান খতুত্রয় এবং ৩৬০ দ্রিন 
বলিয়া মনে হয়। যাস্ক উহাকে অন্ন বলিয়া গ্রাতিপন 
করিয়াছেন (নিরুক্ত ৭২৪)। খণ্েদে দেবযান্* ও পিতৃঘাণ 1 
শবের প্রয়োগ দেখ। যায় ।. এই দ্রেবযষ।ন ও পিতৃষাণ দেব- 
লোক বা পিতৃলোকগমনের পথকেই বুঝাঁয়। বৃহদারণ্যকে 
(৬২১৫) ও ছান্দোগ্যউপনিষদে (৪81১৫।৫) দেবলোক 
শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে )যে ছয়মাস স্ধ্য উত্তরে 
বশ্মিদান করেন তাহাই দিবা, মরলোকের দ্রেবলোকে গমনের 
সেই প্রশস্ত স্ম্য়; সূর্য্য যে ছয়মাদ দর্ষিণে থাকেন তাহা 
ধূমময় রাত্রি, স্থৃতরাং তাহা দেব্যানের বিপরীত $। বাজ: 
সনেয়সংহিতায় (১৯1৪৭) অগ্নি মরলোকের ছুইটী পন্থা নির্দেশ 
করিরাছেন। খক্‌ ১০১৮।৯ মন্ত্রে পিহযাণ অর্থাৎ যমরাজের 
পথ দেব্যানের বিপরীত এবং খক্‌ ১০৯৮।১১ মন্ত্রে অগ্নি 


খতুদ্বারা৷ দেবযান জানিয়াছিলেন । খাক্‌ (১১২৩৭) ও 
্ থক্‌ ১1৭২৭ | 1 খক্‌ ১৭২৭ | : 
| অঙ্চিযোহরন্হ আপূর্ধ্যম।ণপক্ষমপূর্বাম।ণপন্ষা দ্যান্যগ্ন সানুদঙ্ডাদিত্য এতি 


মাসেভ্যে। দেবলোকং-*তেষাং ন পুন্রাবৃত্তিঃ। ধুআদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণ- 
পক্ষমপন্ষীয়মীণপক্ষা দ্যান্যণ্মাসান্‌ দক্গিণাদিত্য এতিমাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্‌*"* 

( বৃহদা* ৬।২1১৫.) ছয়মাস যখন সুর্য উত্তরে ব| দক্ষিণে গমন করেন ॥ যাস্ক ও 
মহান এই স্থলে উদগয়ন ও দক্ষিণায়ন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।. ছান্দোগ্যে 
দেবলোক স্থানে দেবপথ এবং কৌশি তকী ব্রাঙ্গীণে(পনিষদে (১1৩) দেবযান পদই 
পাওয়। যায় ৃ 


রি (১১৬৪৪ 8৭- ৪৮) কৃষ্ণ বা. গাঢ় অন্ধকারময় ও শুক্র বা; 


জ্যোতির্শঁয় দিনের এবং খক ৬,৯১ মন্ত্রে সর্ষের দক্ষিণা 
পথাবন্তনে কুষ্ণবণণ দিন ঝা রাত্রির বিশেষত্ব উল্লিখিত হওয়ার 
উহু স্পষ্টতঃ সাধারণ দিবা বা! রাত্রি হইতে পৃথক্‌ বুঝা যার ॥ 
প্ ছয়মাস দেবতাদিগের রাত্রি। যেমন রাব্রিভাগে কোন 
যজ্ঞই নিম্পাদিত হয় না) সেইরূপ দেবতাদ্দিগের রাত্রিতে ও ্ 
তাহাদের উদ্দেশে কোন যজ্ঞ উংস্থ্র করিতে নাই | খ্ক্‌ সু 
অতএব এই ছরমাসব্যাপী দেবধান ব| পিতৃষাণ 
যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বূপ বৎসরের ষণ্মাসবিভাগন্* মার তু 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উন্তরারণ যে দেবলোকে 
গমনের প্রশস্ত সময়, তাহা মহাভারতে মহাতেজ। ভীম্মদেবের 
মৃত্যু প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে+। - খণ্েদের ১২৫৮ মন্ত্রে ঘ্বাদশ ্ 
মানবিভাগ ও ১২৪।৮ মন্ত্রে বরুণকর্তৃক সুর্যের গতিপথ বৃ 
নিন্মাণের উল্লেখ এবং ১1৮৩৪, ১১-১২ মন্ত্রে ত্যাত্মক 
আদিত্যের দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র স্বর্ণের চতুর্দিকে পুনঃ পুনঃ. 
ভ্রমণ করে ও কদাচিৎ জরাগ্রন্ত হয় না। হে অগ্নি! এইচক্রে: 
পুত্ররূপ সপ্তশতবিংশতি মিথুন বাম করে। পঞ্চপাঁদ্দ ও দ্বাদশ ॥ 
আকৃতিবিশিষ্ট (আদিত্য) যখন ছ্যলোকের উৎক্ুষ্ট অর্দে 
থাকেন, কেহ কেহ তীহাকে পুরীষী কহে, অপর কেহ কেহ 
ছয় অরবিশ্্ট সপ্তচক্রযুক্ত (রথে) গ্োতমান্‌ ( আদিতাকে ) তু 

| 

1 


৬৫৮১ )। 


অর্পিত কহে,যখন তিনি (ছ্যলোকের) অপর অদ্ধে অবস্থিত (৮4 সক 

উপরোক্ত বিষয়সমূহ এবং খণ্থেদ্ের ১৪১1৪, ৯:১১০1২, 
৫18৫:৭-৮, ১০৮৫।১ আলোচনা করিলে রাশিচক্র অক্পনবৃত্ত, 
বিষুববৃত্ত, ক্রান্তিপাত (13011708610 01119 ৪1)1)010 আত 
(119 ৪00%6০। ) এবং বিষুপদদী বা বিষুব্সংক্রাস্তিদ্বয় আলোচনা: 
করিলে কে না বলিবে যে ঞথেদীয়যুগের আধ্যঞ্ধবগণ দ্বাদশ- ্ 
রাশিবিভাগ অবগত ছিলেন) কিন্তু তাহার! মেষাদি নাম 4? 
কল্পনা না করিয়! বোধ হয় নক্গত্রাদির সুক্মতম বিভাগ লইয়া 
সুর্যের রাশিসংক্রমণ গণন। করিতেন। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্‌- ও 


* “অগ্নির্যোতিরহঃ শুক্ুঃ ষগ্ম।স| উত্তরায়ণমূ।” (গীতা ৮২৪) 

1 ভারত ভীম্ষপর্বব ১২৭ অধ্যায়। 

] 'উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নমা গস্ত বিস্ত।রঃ প্রপিদ্ধ; ৮ ( সায়ণ ) রং 

ণ সায়ণাচারধ্য উক্ত মন্্য়ের ভাষ্যে লিখিয়াছেন ২ পুনঃ পুনঃ ক্রমণণীল 
মগ্লাখাচক্র দবাদশার অর্থাৎ দ্বাদশসংখ্যক মেবাদ্িরাশি সমাযুক্ত; সপ্তশত- 
বিংশতিমিথুন অর্থে ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি; পঞ্চপাঁদ অর্থে পণচখতু। 
কারণ হেমন্ত ও শিশির এক বলিয়! গৃহীত হইয়।ছে, ছাদপারাতি বান 
তক দ্বাদশমা1স; পুরীধী অর্থে বৃষ্টিক তত সূর্য ; ছয় অর-ছয় খ্তু এবং সপ্ত. 
রশ্মি-সপ্তচক্র অথবা অয়ন, খত, মাপ, পক্ষ, অহৌরাত্র ও মুহুর্ত এই পু পন 
পুনঃক্রমণশীল সাতটা চক্র । এই খকে সুর্য্যের উত্রায় ও দকগিনায়ণ গল ্ 
ব্যাপার কি চিত, বেক না? চর: 


ই চলিয়াছিল। সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বঙ্গা যাইতে পারে যে, 
. খখেদের আদিতেই খষিগণ রাশিসংক্রমণ এবং উত্তরায়ণ ও 
দৃক্ষিণায়ন ব্যাপার সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
বর্তমান সময়ে গণনাদার! স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, খণ্বেদীয়- 
যুগের মুগশিরা (971০০ ) নক্ষত্রের আবিষ্কার কাঁল ৪০*০-_ 
খুঃ'পুঃ এবং তাঁহার পূর্বাব্দ (7১/6-07107 09719) 
:৬০০*--৪০০০ খুষ্ট-পূর্ববাব। অতএব মনে হয় যে, আর্ধ্য- 
১ খধিগণ এ সময়ের কোন সময়ে রাশিচক্রতত্ব জনসাধারণে 
২. প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।* [ খখেদ দেখ । ] 
ছি. সংহিতা ও ব্রাঙ্মণযুগ অতিক্রম করিয়া আমরা কাবা ও 
.. শ্াত্রধুগে আসিয়া উপনীত হই । মহর্ষি বালীকি প্রণীত রামায়ণ 
.. মহাঁকাব্যের বালকাণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রের 
১... জন্মতিথিপ্রসঞ্গে লিখিত আছে, প্তাহার জন্মকালে রৰি 
মেষরাশিতে, মঙ্গল মকররাশিতে, শনি তুলারাঁশিতে এবং 
. শুক্র মীনরাশিতে ছিলেন।” সুতরাং বোধ হইতেছে যে, 
ক্বামাযণ প্রণয়নকাঁলে জ্যোতির্বিগ্ভা ও মেষাদিরাশি তখন- 
কার খধিগণ সম্যক বিদ্দিত ছিলেন। [রামায়ণ দেখ ।] 
. বৌধায়নকল্স্থত্রে মীন, মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশির উল্লেখ 
নু আছে ॥ সায়ণাচাধ্য তাহার তাষ্যে লিখিয়াছেন,_-“অথাত 
. শ্বতুনামেব মীমাংসা । বসন্তে ব্রাঙ্গণোহগ্রিনাদবীত গ্রীদ্মে 
... ব্লাজগ্ঠ£ শরদি বৈশ্তো বর্ষাস্থ রথকাঁর ইঠি। আপন্তহস্ত 
সু হেমন্তে বা শরদি বৈশ্তস্ত শিশিরঃ সীর্ববর্ণিক ইত্যাহ। 
(&1৩১৮-২০)  অথো খলু যটদর্বনং শ্রদ্ধোপনমেদথাদদীত 
- পৈবান্যা্ধিরিতি। অত্র বসস্তাদয়ং সৌরাশ্চান্দ্রাশ্চেতি দ্বিধা 
ই. ভবস্তি। মেষরুষতৌ সৌরো বসন্তঃ ॥ মীনমেষৌ বা। মেষাদি 
২, ক্লাশিশ্বয়ভান্ছভোগাৎ যু চর্তবঃ স্থ্যঃ শিশিরে! বসন্ত ইতি 
্‌ .. বচনাৎ। অত্র বাত আদিত্যে মীনমেষয়োস্তিষ্ঠতি তাঁবৎ- 
রঃ কালো বসন্তঃ। এবং বৃষভাদিদ্বন্দেষু ক্রমাদৃগ্রীষ্ম বর্ষাশরদ্ধে- 
. অন্তশিশিরাঃ।” 
্‌ ছু ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণের মধ্যে আমরা প্রথমে আধ্য- 
রঃ কেই দ্বাদশরাশির উল্লেখ করিতে দেখি। বরাহমিহির 
_বৌদ্ধজ্যোতিষী সত্য ভদন্ত ও বাদরায়ণের উল্লেখ করিয়া- 
টানছেন, সুতরাং তাহারা উভয়েই তাহার পূর্ববর্তী । জ্যোতি- 
ছি এই সত্য ও বাদরারণকে রাজ! বিক্রমাদিত্যের 
|  লমসামগ্লিক বলিয়া লিথিত আছে। বরাহমিহিররচিত 
. ব্ুহজ্জাতকটাকার উৎপল সত্যের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
রঃ [হাতে রাশির চিত্র এইরূপ প্রদত্ত ছইয়াছে £_- 


২৫ ০ 


মা 19০৩ 73. 0, 1]11815 77৫ 07197, 1893, 
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_ ঘুগে এইবূপ নক্ষত্র লক্ষ্য করিয়া রাশিসংক্রমণের ব্যবস্থা 


পমেষোবুষভে| বীণাগদাধরং মিথুনমন্তমি কুলীরঃ। 
পিংহঃ শৈটল কন্তা নৌকাস্থা দীপশন্যকর ॥১ 
পুরুষস্তলাধরে! বৃশ্চিকোহ্থ ধন্বী নরো হয়ান্ত্যার্ধঃ | 
মকরাদ্ধং মৃগপূর্ববং কুস্তী পুরুষশ্চ মীনমতসেটী ॥৮২ 
বাদরায়ণ ব্রন্মের শরীরের সহিত দ্বাদশরাশির এইরূপ 
মিলন করিয়াছেন £-_ 
“মেষঃ শিরোহথ বদনং বৃষভে! বিধাতুঃ 
বক্ষো ভবেনুমিথুনং হৃদয়ং কুলীরঃ। 
সিংহস্তথোদরমথে যুবতিঃ কটিশ্চ 
বস্তিস্তলাভূদথ মেহনমষ্টমঃ স্যাৎ ॥১ 
ধন্বী চাপ্যোরুযুগং মকরে! জানুদ্বয়ং ভবতি। 
জজ্বাদ্িত্তয়ং কুস্তঃ পাদৌ মৎস্যদ্বয়ং চেতি ॥২৮ 
বাদরায়ণের শ্লোকে মেষ ব্রন্গের মুখস্বরূপ বর্ণিত দেখিয়া 
মেষরাশিতে বর্ষারস্ত জানিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর 
ল্যাসেনের পদানুলরণপূর্ধবক বাবিলন ব! গ্রীক-সকাশে ভারতী- 
য়ের রাশিচক্রশিক্ষা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেন*, পণ্ডিত বাল- 
গঙ্গাধর তিলক তাহ। উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে,তাহ! হইলে 
চিত্রাকে বরং প্রজাপতির শির বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে; কারণ তৈত্তিরীয়সংহিতায় চিত্রা-পুর্ণিমায় বৎসরারস্তের 
প্রমাণ আছে । তিনি বলেন যে প্রাচীনকালে এইরূপ 
বিভিন্ন উপায়ে পঞ্জিকা (0%19099:) গণন! চলিত । অধ্যা- 
পক মোক্ষমূলর যে মেষ দেখিয়াই শ্রীকৃজ্যোতির্কিগ্ভার 
অনুকরণ সাব্যস্ত করিবেন, তাহ। কোনরূপে সমীচীন বলিয়া 
বোধ হয় না। 
তৎপরে ষবনেশ্বর ও গর্গকে রাশি এবং সপাদনক্ষত্রদ্বয়ে 
তাহার বিভাগ করিতে দ্রেখা যায়। ( রঘুনন্দন জ্যোতিস্তত্ব) 
বরাহমিহির স্বয়ং এইরূপ রাশিবিভাগ নির্দেশ করিয়াছে ন-.« 
মতন্তৌ ঘটা নৃমিথুনং সগদং সবীণং 
চাগী নরোহশ্বজঘনো। মকরে৷ মুগাসাযঃ। 
তৌলী সশস্যদহন৷ প্রবগ! চ কণ্ত। 
শেষাঃ ন্বনামসদৃশাঃ শ্বচরাশ্চ সর্ব্বে ॥৮৫ 
কিন্তু তিনি তাহার বৃহজ্জাতকের অন্ত একস্থলে রাশিচক্র- 
সম্বন্ধে নিয্লোক্ত শ্লোক লিখিয়াছেন__ 
পক্রিয়তাবুরিজিতুমকুলীরলেয়পার্থজুককৌর্পাখ্যাঃ। 
তৌক্ষিক আকোকেরো! হ্ুত্রোগম্চান্ত্যতং চেখম্‌ ॥৮৮ 
এই বচনে দ্বাদ্রশরাশির উল্লেখ করায় এবং এ সকল 


শবধের সহিত গ্রীকরাশিগুলির শাবসম্বন্ধ থাকায় পাশ্চাত্য" 
এ ২০৫১1৯১8851 -২১:০১ 
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এবং 


[ ১৪৬ ] 


রাশিচক্র 


পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয় জ্যোতিব্বিদ্গণ 


রাশিচক্রের বিষয় যবন অথব। বাবিলোনীয়দিগের নিকট- 


হুইতে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যখন জগতের আদি- 
গ্রন্থ খগ্সেদসংহিতায় দ্বাদশরাশির বিভাগ এবং রামায়ণে ও 
বৌধায়ণকল্পস্থত্রে তাহাদের মেযাদ্রিনাম পাইতেছি, তখন 
আমরা কিরপে স্বীকার করিতে পারি যে, উহা আমাদের 
মৌলিক বস্ত নহে? তবে এইমাত্র স্বীকার করা যায় যে যখন 
ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে যবন গ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, 
যখন যবনপদদলিত আর্যগণ যাবনিকভাষায় অভ্যস্ত হইয়া- 
ছিলেন; তখন জ্যোতির্বিগ্ভার উন্নতিপরায়ণ যবন রাজগণের 
উৎসাহে এবং জনপাঁধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশে, 
জ্যোতির্বিদ্পপ্তিতগণ ততকাঁলগ্রচলিত প্রাঞ্জল যাবনিক শব্ব- 
গুলি জ্যোতিষিক পরিভাষারূপে সংস্কৃতশান্ত্রে গ্রন্থন করিয়া 
রাজভক্তির পরিচয় দিয়া থাকিবেন। 

১৭৭২ খুষ্টাব্দের চ1)119900171091 11710880608 নামক 


পত্রিকায় চতুফবোণাক্কতি রাশিচক্রাঙ্কিত একখানি প্রস্তর- 


ফলকের উল্লেখ আছে। উহ! দাক্ষিণাত্যের মছুরা রাজ্যের 
অন্তর্গত বের্দাপেট্টানগরের একটী পাগোডার ছাদতলে 
গ্রথিত ছিল। উহার মিথুনের গৃহে উভয়হস্তে ঢালধারী 
পুংমৃত্তি, কন্তার গৃহে উপবিষ্ট উলঙ্গ রমণীমু্তি, মকরস্থানে 
একটা মেষ ও একটা মৎস্তমুক্তি, এ ছুইটা পরস্পরের নিকট 
অবস্থিত বটে, কিন্তু বর্তমান রাশিচক্রের নিরিষ্টমুত্তির স্তায় 
একদেহী নহে। বুশ্চিকস্থানে যে মু্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা 
নির্ণয় কর] দুঃসাধ্য । কুস্তে কেবল একটা কলমসী এবং মীনে 
কেবলমাত্র একটী মংস্ত চিত্রিত হইয়াছে । প্রত্ুতত্ববিদ্গণ 
এই গ্রপিদ্ধ ফলকে মকররাশির মেষ ও মৎস্যমুত্তি পরম্পরে 
স্বতন্ত্র দেখিয়া! উহার প্রাচীনত্বই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।% 

স্‌র্‌ উইলিয়ম জোন্ন 4819010 19899701)98 নামক 
পত্রিকার দ্বিতীয়ভীগে জ্যোতির্ধি্ধ শ্রীপতিবর্ণিত প্রাচীন 
বাশিচক্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন । তাহার চিত্রফলকে মেষ, 
বুষ, কর্কট, সিংহ ও বৃশ্চিকরাশি তত্তৎ জীবমুস্তিতেই অঙ্কিত 
আছে । মিথুন গদাধারী পুংমুর্তি ও বীণাবাদিনী স্ত্রীমুন্তি; 
কন্তা নৌকারোহী রমণীমুন্তি, তাহার একহস্তে প্রদীপ ও 
অপর হস্তে ধান্শীর্ষ। তুলায় তুলাদগুধারী একজন মনুষ্া, 
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চিএ 


_ তিনি উহার একটা পাত্রে ভার দিয়া তৌল নির্দেশ করিতেছেন: 


জল ফেলিতে ফেলিতে যাইতেছে ॥। মীনরাশিতে একটা 


রাশিত্রয় (রী) তিনটা রাশির গুণাত্মক অস্কসংভ্ঞাবিশেষ |: 


রাঁশিনামন্‌ কল) নামকরণের সময় রাশি অন্থসারে যে নাম 


ক্রু, 


ধন একজন তীরন্দাজের সৃত্ভি, উহার পদদ শ্বখুরের স্টার |: 
মকরে মুগমূর্তি। কুস্তে একজন ব্যক্তি স্বন্স্থ জলপাত্র হইতে: 


মংদ্যের পুচ্ছদেশে আর একটা মৎদ্য। প্রীপতি রাশিচক্র 
দ্বাদশভাগে (00810510708 06 11)9 91) ) বিভক্ত করিয়া 
তাহার প্রত্যেকটী ৩০* অংশে বিভাগ করিয়াছেন । প রর 
প্র চক্র আবার ২৭টা নক্ষত্র অনুসারে ২৭ ভাগ করিয়া চন্দ্রের 
গেহ (10180091015 0৫ ঠ1)6 10001 )স্থির করিয়। লইয়াঁছেন । 
মিশর, গ্রীকৃ, বাঁবিলোনীয় অথবা ভারতীয় আঁধ)খিগণ্ 

এই সকল বিভিন্ন প্রকারের রাশিচক্রচিত্র পর্যালোচনা 
রিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন জ্যোতার্বদ্গণ 
আপনাপন অধ্যবসায়ে এবং পরস্পরে স্বতন্ত্রভাবে যে ৫ রঃ 
রাশ্রিগত নক্ষত্রের যে অন্থরূপ আকৃতি আবিষ্কৃত করিতে : 
সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই তাহারা! আপনাপন গ্রন্থে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ রূপে লিপিবদ্ধ করির গিয়াছেন 11 গ্রীকৃ রাশিচক্রের 
আদিতে মেষরাশি এবং ভাঁরতীয় বত্নরগণন! প্রথমে মেষরাশি 
হইতে আরব্ধ দেখিয়। উহাকে কখনই গ্রীকের অনুকরণ: 
ব্লিয়। স্বীকার .করিতে পারি না, কারণ প্রাচীন বৈদ্দিকযু 
দেশভেদে ও খতুভেদে বৎ্নরগণনার স্বতন্ত্র নিয়ম ছিল ) তাহা: 
উপরে উত্ত হইয়াছে । [দৌর-জগৎ শবে বিস্তৃত বিবরণ দেখ] 


[ ত্ৈরাশিক দেখ।, এ 


হয়, তাহাকে রাশিনাম কহে। এই রাশিনাম শতগদ* 
চক্রানুলারে হইয়া থাকে । রাশিনাম দ্বারা নক্ষত্র এবং 
তাহার কোন্পাদে জন্ম ও কোন্‌ গ্রহের দশ! ইহ! জা; 
যায়। প্রবাদ আছে যে, রাশিনাম সকলের সমক্ষে বলি? 
নাই, অনেকেরই রাশিনাম ও ভাকনাম সাধারণতঃ এই ছুইটা 
করিয়া নাম থাকে। ধর্মকন্মাদি কার্যে কেবল রাশিলাম, 
ব্যবহৃত হয়, সাধারণতঃ ভাক নামেই অন্ত কাধ্যাদি হয়। 
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রড. 
গোপন, করিবার নিয়ম গ্রচলিত। জ্যোতিঃশান্ত্রমতে 
করণের প্রণালী এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


৮37৮ 


প্রথমপাদে জন্ম হইলে 


প্রথসে স্থির করিতে হয়। 
তৃতীক্পপাদে উকারাদি 


» দ্বিতীয়পাদদে ইকারাদি, 


ডা অশ্লেষা। নি মঘা। মোট টিটু পূর্ব 
॥ টে টো প পি উত্তরফন্তনী। পুষ ণঠ হস্তা। 


নু রে রা গু গে টা গো শ শি শু রা | 
শোদ দি পূর্বভাদ্রপদ। ছু থ ঝ এ উত্তরভাত্রপদ। 


দেষ। উববৃষ। ক ছমিথুন। ভহকর্কট। মঠ 
টার রততুলা। নঘবিছা। ধ ভ ধনু। 
রূ। গশকুত্ত। দ চমীন। [ও 
যায় না। কিন্ত শতপদচক্রানুমারে রাশিনাম রাখিলে 
₹) মেযাদি দ্বাদশরাশির স্ব স্ব গৃহের অধিপতি । 
র (পুং) রাশের্বাবহারঃ। শশ্তরাশিপরিমাণক 
অন, যে অঙ্কদ্ারা শস্তরাশির পরিমাণ জানা যায়, 
রাশিব্যবহার কহে। 


১ ৫৮৩] 


রা রাশিনা, ম টি যদি মারণাদি করে, এই জন্ত | 


লীলাবতীতে রাঁশিব্যবহারের 


“অননুযু দশমাংশোহণুঘখৈকাদশাংশঃ 

পরিধিনবমভাগঃ শুকধান্তেযু বেধঃ। 

ভবতি পরিধিষষ্ঠে বর্গিতে বেধনিয়ে 

ঘনগণিতকরাঃ স্গ্যুম্মীগধাস্তাশ্চ কাধ্যঃ ॥৮ ক ) 


রাশিভাগ (পুং) একটী রাশির ভাগ বা অংশ। ভগ্নাংশ 
রাশিভাগানুবন্ধ (পুং) ভগ্নাংশের সলন। হা 


019, 09,00100. ) 


রাশিভাগাঁপবাহ (পুং) ভগ্নাংশের ব্যবকলন। 


রাঁশিভোগ_ (পুং) রাশের্ভোগঃ। রাঁশিদিগের ভোগ, গ্রহ- 
দিগের রাশির ভোগপরিমিত কাল। গ্রহগণ যতদিন ধরিয়। 
রাশিকে ভোগ করেন, অর্থাৎ রাশিতে অবস্থিত থাকে ন, 
তাহাকে রাশিভোগ কছে। [রাশি শব্ধ দেখ।] 

রাঁশিস্থ (তরি) রাশ ভিষ্ঠতীতি স্থা-ক। রাশিতে অবস্থিত। 

রাশীকরণ ( ক্লী) স্তপীকরণ। চলিত গাঁদা কর। 

রাশীকৃত (ত্রি) অরাশিকৃতঃ রাশীকৃতঃ অভূততস্ভাবে ছি। 
পুীকৃত, যাহা স্ত,পাকার কর! হইয়াছে। পুর্বে যাহা একত্র 
করা ছিল না; তাহা একত্র কর! হইলে তাহাকে 

_স্বাশীকৃত কছে। 
রাষ্ট্র (পুং রী) রাজতে ইতি রাজ.( সর্বধাতুভ্যঃ ই্রন্। উপ. 
৪১৫৮) ইতি ট্রন্‌ ব্রশ্চেতি ষঃ। বিষয়, জনপদ, রাজ্য । 

“অশাসংস্তক্করান্‌ যস্ত বলিং গৃহাতি পার্থিবঃ। 

তন্ত প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্র স্বর্মাচ্চ পরিহীয়তে ॥» ( 

২ উপদ্রব) মরকাদি। 

৩ পুরূরবার বংশজাত কাশীর পুত্র । (ভাগবত ৯১৭।৪) 
রাষ্ট্রক তরি) ৯ রাজ্য। ২ রাজ্যবাস। ৩ রাজ্যসন্বন্ধীয়। 
রাষ্ট্রকর্ষণ (রী) ১ রাজ্যগীড়ন। প্রজাবর্ণের এতি অত্যা- 

চারকরণ। 


মনু ৯২৫৪) 


রাষ্ট্রকাম (হি) রাঙা প্রাপ্তির ইচ্ছা। রাজ্যাভিলাবী। 


রাষ্ট্রকুট, স্বনাম-প্রসিদ্ধ দাক্িণাত্যের ক্ষত্রিয়রাজবংশ। বর্তমান 
সময়ে এই বংশীয় রাজপুত-রাঁজগণ রাঠোর নামেই পরিচিত 
গ্রাচীন গুহালিপি ও শিলাফলক পাঠে জান! যায় যে, 
ভোজ ও রটূঠি নামে ছুইটি ক্ষত্রিয়-রাজবংশ দাগ্সিণাত্যে 
রাজত্ব করিতেন। এই রষ্ুঠি বা রাষ্টি,ক-রাজগণ এক সময়ে 
বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়। দাক্গিণাত্যের উত্তরবিভাগে 
মহাপ্রভাবশালী স্বিস্তৃত মহারাষ্ট্-রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং তীহারা আপনাদিগকে সগৌরবে মহারটুঠি বলিয়! 
অভিহিত করিতেন। তাহাদেরই বংশধরগণ কালে মরাঠা 
নামে প্রসিদ্ধ হন। | 
পরবর্তিকালে দক্ষিণমরাঠা। রাজ্যে রট্হি বা রটঠ নাষে. 


আরও কএকজন পামস্তরাজের উল্লেখ পাওয়৷ যায়। এ 


রটঠজাতীয় কতকগুলি বংশ একশ্রেণীনিবদ্ধ হইয়া 
সম্ভবতঃ তদর্থপরিচায়ক “কুট শব্দের অপভ্রংশে রট ঠকুড় 
নামে খ্যাতিলাভ করে। পরে তাহ! দেশীয় ভাষায় “রাঠোর, 
ও সংস্কৃত ভাষায় রাষ্্রকূট' নামে অভিহিত হইয়াছিল। অথবা 
প্রাচীন রটঠলাতির কোন একটা শাখ৷ দাক্ষিণাত্য ভূভাগে 
বিস্তার লাভ করিয়৷ কালে রাষ্ট্রকূট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়! 
থাকিবেন ? যেহেতু অন্ধ,ভূত্য ও শক-ক্ষত্রপগণের প্রভাবহ্থাসের 
পর, এই রটঠবংশীয় সর্দারগণ আতীর-জাতির সঙ্গে সঙ্গেই 
অভ্যুখিত হইয়৷ স্বাধীনতা-স্থাপনে সমর্থ হুইয়াছিলেন। 
যেবুর ও মিরাজ-ফলক হইতে জানিতে পারা যাঁয় যে, 
চালুক্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়দিংহ রাষ্ট্রকুটবংশীয় নরপতি 
কৃষ্ণের পুত্র ইন্দ্রকে পরাভূত করিয়! দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। এই চালুক্যবংশ খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাবের 
প্রারস্তে প্রাধান্ত লাভ করেন) সুতরাং খুষ্টায় তৃতীয় শতাব্দের 
শেষ হইতে যষ্ঠ শতাবের প্রারন্ত কাঁল পধ্যন্ত রাষ্ট্রকুটবংশের 
প্রভাবকাল করন! কর! যাইতে পারে। 

বর্তমান আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহ আলোচন! 
দ্বারা এই রাষ্ট্রকূটবংশের যে ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা! 
পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বনু প্রাচীন কাল 
হইতে এই রাজবংশ দর্গিণভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। 
থরে-পাটন, সাঙ্গলী, নবসারী ও বর্ধা-ফলক অন্ুণীলন করিলে 
জান! যায় যে, রাষ্রকুটগণ ষছ্ুবংশীয্প এবং যছুকুলোত্তম সাত্য- 
কীর মূলবংশ। এই বংশে রট্ট নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পুত্র রাষট্রকুট হইতেই এই বংশ রাষ্ট্রকুট 
নামে পরিচিত হয়। শিলালিপিবর্ণিত পৌরাণিক নামগুলি 
সম্পূর্ণই কল্পনা প্রস্থত, বরং ইতিহাস-প্রপিন্ধ মহারা ্র-রাজ্য- 
স্থাপয়িতা রটঠ নামক বিশাল ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে প্রতিষ্ঠা- 
লাভান্তর রাষ্ট্রকূট নাঁম গ্রহণই অধিক সম্ভবপর বলিয়! বিবেচিত 
হয়। কারণ মৌর্যযরাঁজ অশোকের সময়েও মহারাষ্্ররাজ্যে এই 
রাজবংশের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া ঃযায়। রাষ্ট্রকূটগণ 
প্রকৃতপক্ষে এতদ্দেশের রাজ! ছিলেন। তাহার! সময় সময় 
সাতবাহন ও চালুক্যবংশীয় নৃপতিগণ কর্তৃক বিপর্ধ্যস্ত হইয়া 
বশ্ততা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক- 
বারেই শক্তিহীন হন নাই। 

শিলালিপি হইতে এ্রতিহানিক ঘটনাসম্বলিত যে সকল 
রাষ্ট্রকুট'রাজগণের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১ম গোবিন্দই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ইলোরার দশাবতার গুহামন্দিরের শিলাফলক 
হইতে জান! যায় যে, তাহার পিতার নাম ইন্দ্ররাজ ও পিতা- 


মহের নাম দস্তিবন্মী। রবিকীর্তির এ্রহোলের শিলাফলকে 
উৎকীর্ণ আছে যে, ব্রাজা! ১ম গোবিন্দ চালুক্যরাজ ২য় পুল- 
কেশীর রাজ্য আক্রমণ করেন ও পরে তাহার সহিত মিত্রতা: 
সুত্রে আবদ্ধ হন। তৎপুত্র কর্ক ব্রাহ্মণদিগের দ্বার! অনেং 


বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার সুদ্যুর পর; 


তৎপুত্র ২য় ইন্দ্ররাজ পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। 

ইন্্রাজ চালুক্যরাজকন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া উভয় রাঁজ- 

ব'শের মধ্যে পরস্পরে সঞ্ভাবস্থাপন করিয্লাছিলেন। তৎপুত্র 

বিজয়ী দত্তিদুর্গ মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া কাঞ্ষী, কেরল, চোল,; 
পাণ্ত এবং বজট ও আর্ধ্যাবর্তের অধিপতি শ্রীহর্ষ পতি 
পরাভূতকারী কণাটক সেনাদলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 
কর্ণাটক-সৈস্তের পরাভবে চালুক্যবংশীয় শেষ স্বাধীন নরপতি: 
রাজ। ২য় কীর্তিবন্মার ( বল্লতের ) গর্ব খর্ব হয় এবং রাজা! 
দত্তির্গ সমগ্র দক্ষিণভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেন। এত-: 
ভিন্ন তিনি কাঞ্ধী, কলিঙ্গ, কোশল, শ্রীশৈন, মালব, লাট ৎ 
টক্করাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জপ্মিনী- ণ 
নগরে বহু স্বর্ণ ও জহরত দান করিয়াছিলেন। কোলহাপুর 
জেলার শমন্গড়-নগরে উতৎকীর্ণ তদীয় একখানি শিক 
তীহার রাজ্যকাল ৬৭৫ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে। সত 

রাজ। দস্তিহূর্গ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে: 
তাহার খুল্লতাত কুষ্ণরাজ রাজা হন। বড়োদানগরে প্রাপ্ত 
একথানি তাঁঅশাসনে কৃষ্ণরাঁজ কর্তৃক স্ববংণীয় কোন রাজার 
উচ্ছেদসাঁধনের উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন ফে 
সম্ভবতঃ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দস্তিছুর্কে নিহত করিয়াই তিনি 
সিংহাসনাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাবী ও নবসারীর 
ফলকে দন্তিছুর্গের মৃত্যুর পর, কৃষ্ণের সিংহাসন প্রাপ্তির কথাই 


লিখিত আছে। বংশগৌরবব্ধক মহা প্রভাবশালী মহারাজ: 


দত্তিছুর্গকে রাজ্যতরষ্ট বা নিহত বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।: ৃ 
অধিক সম্ভব, দক্তিছুর্গের পুত্র অথবা তদ্বংশীয় অপর কোন রাঁজ*: 
পুঙ্গব যাহাদের উত্তরাধিকার-স্বত্ব কৃষ্ণরাজ অপেক্ষা প্রবল বর 
তাহাদিগকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া তিনি বাহ 
ৰলে সিংহাসন অধিকার করিয়া! থাকিবেন, ইহাই বিশ্বাস্ত। । 
থর্ডাফলকে দস্তিহূর্গের যে অপুত্রকত্বের কথ! লিখিত আছে, 
তাহা বিশ্বানযোগ্য নহে, কারণ এ ফলক ছুই শতাব্দ পরে 
উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রঃ 

কৃষ্ণরাজ গুভতুঙ্গ ও অকালবর্ষ উপাধিতে ভূষিত া 
দত্তিছুর্গের পদানুদরণপুর্ববক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি 
চানুক্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত এবং রাহপ্ল নামক এক 


প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিকে পরাজয়পুর্বক রাষট্রকটগৌনব 
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রা 


দাক্িণাতা-ছ ভূমে ছু করিয়াছিলেন। এই রাহগ্ন কোন্‌ 
দেশের নরপতি ছিলেন, তাহা জানিবার উপাঁন্ন নাই। রাজা 
রাজ বহু অর্থব্যয়ে ইলাপুরে ( ইলো রায় ) তি কাটাইয়। 


| ভিন, ৬৭৫ হইতে ৭৫ শকাব্দ নি রাজত্ব করেন। 
ছা অতঃপর তৎপুত্র ২য় গোবিন্দ রাজসিংহাদন লাভ করিয়া- 
ছিলেন।, রাজ! গোবিন্দ প্রশ্ব্ধ্মদে মত্ত হইয়া বিশেষরূপ 
য়স্খনিরত হইয়া পড়েন, সেই সমন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
এ দি মনৈরপম রাজকাধ্য পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। তিনিই 
১ টি করিঝা স্বীয় ভ্রাতার হস্ত হইতে রাজদওড কাড়ি! 
্ লন। রাজা গোবিন্দ পরে পার্খবন্তী দামন্ত-নৃপতিগণের লাহাব্যে 
 শ্রাতা প্ৰের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে সসৈন্ে 
পরাভূত হন। তৎপরে গ্রব-নিরুপম রাষ্টরকুট-রাজচ্ছব্রতণে 
চি উপবিষ্ট হইয়াছিলেন 

হ রা _জিনসেন কর্তৃক ৭০৫ শকে বিরচিত জৈন হরিবংশের শেষ- 
ভাগে লিখিত আছে যে, দাক্ষিণাত্য ভূভাগে কষ্ণপুত্র শ্রীবল্লভ 
নামে, এক রাজা রাজত্ব করিতেন। কাবী ও পৈঠানে প্রাপ্ত 
্শস্তিপাঠে জান যায় যে, রাজ কৃষ্ণের পুত্র ২য় গোবিন্দের 
অপর নাম বল্লত এবং গ্ুবের নাম কলিবললভ ছিল। স্ৃতরাং 
উক্ত শক-দং বতে ২য় গোবিন্দকে সিংহাসনাধিরূঢ় বলিয়া গ্রহণ 
করিতে কোন আপত্তি দেখ। যায় না। 
রাজা গ্রুব একজন বিখাঁত যোদ্ধা ছিলেন। নিরুপম, 
(কলিব্লত ও ধারাবর্ষ এই কয়টা তাহার বিরুদ। তিনি কাঞ্চীর 
ডঃ পরবরাজকে বশীভূত করিয়! করস্বরূপ বহুসংখ্যক হস্তী লাভ 
্‌ য়াছিপেন। 
ক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কঠিন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। 


বিজরী বৎসরাজগণের রাজধানী কৌশান্বীপুরী অধিকার- 
ৃ ক াহাদিগকে মারবাড়ের মরুদেশে তাড়াইয়া দেন এবং 
পরে  কোশলরাজ্যের অবীশ্বর হন। 
অসিতবিক্রমে বাজ্যশাদন ও বর্ধন করিলেও অপ্রিককাল 
ভোগ করিতে পারেন নাই; কারণ শিলালিপি প্রমাণে 
রা দেখিতে পাই যে, ৭০৫ শকে তাহার জাতা। বল্পত 
চিত ছিলেন এবং তাহার পুত্র ৩য় গোবিন্দ ৭১৬ 


টি... 


জজ. ৩ ্ গোবিনদের বলবীর্ধ্য ও 2 পরিচয় পাইয়া 


অতঃপর তিনি চেররাজ্যের গঙ্গবংশীয় নর- |. 


তিনি স্বীয় বাহিনী উত্তরাভিমুখে পরিচালিত করিয়া; 


রাজ প্ৰ নিরুপম. 


পিতা বর্তমানে রাজসিংহাসনে উপবেশন ব কর! স্ব্টতামাত্র 
জ্ঞানে, তিনি পিতাকে নিবেদন করেন যে, “তাহার বর্তমান 
যুবরাজ-পদ তাহাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছে।১ 

পিতার মৃত্যুর পর, গোবিন্দ জগন্তঙ্গ (১ম) নাম গ্রহণ 
করিরা পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার অধীনে রাষ্ট্রকুট 
সেনাদল অদ্বিতীয় রণকৌশল শিক্ষা করিয়া রণছুন্মদ হইয়া 
উঠিয়াছিল। িংহাননাধিকারের পর, দ্বাদশ জন সামন্ত- 
নরপতি বিদ্রোহী হইয়া একযোগে তাহার বিরুদ্ধে অত্যুখ্িত 
হন। তিনি একাকী দেই বিরুদ্ধাচারীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়| 
অশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি বন্দীভূত গঙ্গবংশীয় 
চেররাজকে মুক্তি দান করেন, কিন্তু উক্ত রাজ! স্বদেশে 
প্রত্যাগত হইয়াই তাহার বিরুদ্ধে অন্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন । 
রাজা ৩য় গোবিন্দ পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী 
করিয়! স্বরাজ্যে আনয়নপুর্র্বক কারারুদ্ধ করিলেন । 

অতঃপর গুর্জর ও মালবপতিকে পদানত করিয়া তিনি 
বিন্ধ্যপর্রতের অভিমুখে সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া তদ্দেশাধিপতি 
মারাশব্বকে পরাস্ত করিয়া প্রভূত উপটৌকন প্রাপ্ত হন। এই 
সময়ে বর্যাকাল উপস্থিত হইলে, তিনি শ্রীভবন নামক স্থানে 
আপিয়। কিছুকাল অবস্থিতি করেন। তদনন্তর তুঙ্গ জদ্রাতীরে 
সসৈন্তে সমাগত হইয়া পল্লববংণীয় কার্কীপতি দত্তিদুর্গঁকে এবং 
পৃর্ববচালুক্যবংশীয় বেঙ্গীরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অধীনতা- 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তুঙ্গভদ্রাতীরে শিবিরমন্লিবেশ- 
কালে, তিনি পবিত্র বামেশ্বরতীর্থবাদী শিবধারী নামক 
জট্নক ব্যক্তিকে কিছু ভূমি দান করেন। 

রাজ! গোবিন্দ ৩য়, স্বীয় ভূজবলে উত্তরে মালব হইতে 
দক্ষিণে কাঞ্ধীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড একচ্ছত্রাধীন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি মহী ও তান্তী টা মধ্যবন্তী লাট প্রদেশ 
স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রকে দান করেন। তদবধি এই প্রদেশে রাষ্- 
কুটবংশের অপর এক শাখা রাজত্ব করিতে থাকেন। রাজা 
গোবিন্দ প্রভৃতবর্ষ, পৃ্থীবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও জগত্ত্গ উপাধিতে 
ভূষিত ছিলেন। তিনি মযুরখপ্ী ( বর্তমান মোরথণ্ড ) নগরে 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কি না বল৷। যায় না। কিন্তু 
৭৩০ শকে বণি-দিগোরী ও রাধনপুরের শাসনলিপিতে প্রকাশ 
যে তিনি তৎকালে মযুরথণ্তীতে রিগ্ভমান ছিলেন। 

রাজ! গোবিন্দ লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র অমোঘবর্ষ 
রাজা হন। . তাহার প্রকৃত নাম শব্ধ। বারনারায়ণ, রাজরাজ, 
বৃপতুর্গ ও বল্পভ প্রভৃতি তাহার কর়টী উপাধি ছিল। মান্ত- 
খেট নগরে তাহার রাজধানী ছিল, তিনি বেঙ্গীর চালুক্যরাজ- 
গণকে মরে পরাস্ত করিয়৷ তাহাকে শমনভবনে প্রেরণ 


সিসি 


করেন। কোক্কণের শিলাহার-বংশায় সামন্তরাজ পুল্লশক্তি ও 
তৎপুত্র কপির ৭৭৫ ও ৭৯৯ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে 
জানা যায় যে, তাহার! রাষ্ট্রকুটপতি অমোঘবর্ষের অধীনে 
সামন্তরূপে উক্ত প্রদেশ শাসন করিতেছেন। 

ধারবাড় জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে ৭৮৮ শক তীহার 
রাজত্বের দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষ বলিয়! উল্লিখিত থাকায় আমরা 
শিলাহার-লিপির ৭৯৯ শককে তাহার রাজত্বে ত্রিষষ্টি বর্ষ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; সুতরাং তীহাঁর রাজ্যারন্ত 
কাল সম্ভবতঃ ৭৩৭ শক হইবে। 

রাজা অমোঘবর্ষ দ্রিগঞ্বর জৈন-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ জৈন মহাপুরুষ জিনসেনের ভক্ত 

, ছিলেন। মহাত্মা! জিনসেন স্বরচিত পার্খাভ্যুদয় গ্রন্থে রাঁজার 

সুদীর্ঘ রাজ্যশাসন কামন| করিয়া গিয়াছেন। জিনসেনশিষ্য 
গুণভদ্র উত্তরপুরাণে এবং বীরাচার্ধ্যকৃত সারসংগ্রহ নামক 
জৈন গণিতশাস্ত্রে অমোঘবর্ষের শক্তি ও ধর্্মপ্রাণতার 
উল্লেখ আছে । জয়ধবলানামক টৈন-দর্শনে লিখিত আছে,_- 
৭৫৯ শকসংবৎ গত হুইলে রাজ! অমোঁঘবর্ষের রাজত্ব কালে 
উক্ত গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয়। এই সকল আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা 
এই মাত্র বুঝ। যায় যে মহারাজ অমোঘবর্ষ নৃপতুঙ্গ জৈন ধর্মা- 
বলম্বী ছিলেন । তিনি স্তাদ্বাদ-মতের পোষকত। করিয়া যাঁন। 

তিনি প্রশ্নোত্তর-রত্বমালিকা* নামে একখানি সংস্কৃতকাব্য 
গ্রণয়ন করেন। দিগম্বর জৈনসম্প্রদাক্সিক রত্রমালিকা গ্রন্থে 
উহ! অমোঘবর্ষের রচিত বলিয়া প্রকাশ । রাজার মনে 
বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় তিনি রাঁজসিংহাসন স্বীয় পুত্রকে 
সমর্পণ করিয়া সংসারাসক্তি হইতে নিবৃত্ত হন । 

অমোঘবর্ষের পর তৎপুত্র 'মকালবর্ষ পিতৃসিংহাসনে অধি- 
ঠিত হন। তীহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ (২য়) এবং উপাধি বল্পভ। 
তিনি হৈহয়বংশীয় চেদ্রিরাজ কোকলের কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন। এ কন্তার গর্ভে তাহার জগত্ত্গ নামে এক পুত্র 
জন্মে। পৃথীরাম নামক একজন সামন্তরাঁজ কর্তৃক ৭৯৭ 
শকে জৈনমন্রির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎ্কীর্ণ শিলাফলকে 


*. শ্বেতাম্বরমতে উহা! বিমলকৃত এবং দিগম্বরমতে অমোঘবর্ষই উহার 
রচয়িত। বলিয়া নির্দিষ্ট । অধ্যাপক ওফেক্টকৃত গ্রস্থতালিকাঁয় উহাঁ মেঘবর্ষ 
রচিত বলিয়। লিখিত হইয়াছে। শহ্করাচাধ্য বাঁ শঙ্করগুরু রচিত একখাঁনি 
প্রক্সোত্তরমালিকাও পাওয়| যায়। 

+ “বিবেকাত্যক্তরাজ্যেন রাজ্ঞেয়ং রত্মালিক। 
রচিতামোঘবর্ষেণ সধিয়াং সদলক্কৃতিঃ ॥” 
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শা শা্াশিশশী উট শাবানা? 
ছা ্পীাশাটাট্পাাটাটাটা শা শী টাটা টা পাাাাটাাটাাাপাক্াাটাাাাতা শাটার াাাটাটাাটাটা টা শাটার 


বর্ণিত আছে যে, তৎকালে ক্ষ্*রাজ সিংহাসনে অধিষ্িত্: 
ছিলেন) সুতরাং ৭৯৭ শকে অমোঘবর্ষ জীবিত থাকিলে: 
তংকর্তৃক বৈরাগ্যবশতঃ রাজপিংহাসন ত্যাগ অসম্ভব 
বলিয়। বোঁধ হয় না এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণরাজ এ ছুই বৎসর: 
পিতার প্রতিনিধিবূপে রাজ্য চালাইয়াছিলেন। ৮২৪. শকে 
চিকার্ম্য বৈশ্তের উৈনমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে উৎকীর্ণ মূলগুণের 
শিলালিপি হইতে জান৷ যায় যে, রাজা কৃষ্ণবল্লীভ অফিত-. 
বিক্রমশাঁলী ছিলেন, তাহার ভয়ে গুর্জরগণ সন্তস্ত, লাটজন-. 
পদবাসী পদানত, গৌড়গণ বশীভূত, সমুদ্রোপকূলবাদী জনগথ: 
শান্তিভরষ্ট এবং অঙ্গ, কলিগ, গঙ্গ ও. মগধদেশাধিপতিগণ 
অধীনতাস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার রাগ 
৮২০ শকে (পিঙ্গল সংবৎসরে ) গুণভদ্রের শিষ্য লোকসেন সু 
কর্তৃক জৈন আদিপুরাণ বা মহাপুরাণের শেষাদ্ধ-রচন। সমাপ্ত 
্ ৰ 

অকালবর্ষের পুত্র জগত্তঙ্গ স্বীয় মাতুলকন্া নঙ্গীদেরীী সু 
বিবাহ করেন। তিনি বাদ হিলি পূর্বে পরলোক গমন 
করায় তৎপুত্র ইন্দ্র (৩য়) পিতামহের পিং হাসন লাভ করেন 
রাজ্যাধিকারের পর তিনি নিত্যবর্ষ উপাঁধি ধারণ করিয়া- 1 
ছিলেন। মান্তখেটনগরে তাহার রাজধানী ছিল।' তাহার 
রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তিনি তান্তী তীরবন্তী কুরুন্দক ্ 
(বর্তমান কুড়োদ ) নগরে আদিকা' “পট্রবন্ধোৎসব* দষাধা 
করেন। এই সময়ে তিনি তুলাপুরুষদাঁন, ২০ লক্ষ দর্মমুদ্রাঁ 
বিতরণ ও বহুগ্রামদান করিয়াছিলেন। অভিষেক- গময়ে 
গ্রামদান প্রসঙ্গে তিনি যে সকল শাসন-লিপি প্রচার করেন, 7 
তাহা ৮৩৬ শকে উৎকীর্ণ হওয়ায় & সময়কেই তাহার রাজা. | 
রোহণকাঁল বলিয়া কল্পন1 কর! ফায়। নবসারী জেলার তেন্ন 
ও গুম্রা গ্রামাদি দান হইতে অনুমান হয় ষে, রাজা অকাল- 
বর্ষের সময়ে সম্ভবতঃ লাটরাঞ্য অর্থাৎ রাষ্্রকূটবংশের অন্ততম_ 
শাখা মান্তখেট-রাজবংশের অধীন হইয়াছিল। মি 

ইন্দ্ররাজ (৩য়) হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ অর্জুনপুত্র না 
দেবের কন্তা অস্কার (বিজাঙ্বা) পাণিগ্রহণ করেন। ইহার: 
গর্ভে গোবিন্দ (৪র্থ) নামে এক পুত্র জন্মে। খসে শা 
প্রশস্তি হইতে জান যায় যে, রাজকুমার গোবিন্দ অনা 
কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। অধিক সম্ভব যুবরাজ হম 
অমোঘবর্ষই প্রথমে পিতৃপিংহাসনে উপবিষ্ট হন। গোবিন্দ 
কোন উপায়ে জোষ্টব্রাতা অমোঘবর্ষকে বিনাশ করি 
স্বয়ং সিংহাসন হস্তগত করেন। ২য় অমোদবরষ কএকমাস ম মাত 
রাজত্ব গর | 


টির, 
সর 


1. বষ্ট্রকুট 


 পিংহাগনে আরোহণ করেন। 
উপাধি ছিল। তিনি বেঙ্গীর চালুকা-রাজগণকে বারংবার 
ঘুদ্ধে পরাস্ত করিয়াহিলেন। ৮৫৫ শকে তিনি মান্তখেট- 
ঈ হাসনে সমাসীন থাকিয়া! রাজকার্্য নির্বাহ করিয়া 
_ ছিলেন। 
রাজ! ৪র্থ গোবিন্দের পর, তাহার খুলপতাত বদ্দিগ (রাজ 
কা জগন্ত,ঙ্গের দ্বিতীগ্ পুত্র) অমোঘবর্ষ ৩য় লাঁমধারণপূর্ববক 
.. প্লাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি বয়োবুদ্ধ, জ্ঞানী ও 
মাধুতুল্য ছিলেন। সামন্তরাজগণের প্রার্থনায় তিনি রাজ্যভার 
গ্রহণ করিলেও স্বয়ং পরমার্থসেবা পরিত্যাগ করিয়া বিষযনবৃততি 
ও ভোগম্থখে লিপ্ত হন নাই। তীহার পুত্র যুবরাজ কৃষ্ণ 
রি স্বকীয় মহতীশক্তিদ্বার৷ দত্তিগ, ব্লগ ও বিদ্রোহী গর্গরাজ- 
. শ্ণকে পদানত করিয়াছিলেন। উত্তরে হিমাচল ও দক্ষিণে 
_. সিংহল এবং পুর্ব ও পশ্চিম-সমুদ্র মধ্যবন্তী সখুদায় ভারতবর্ষ 
. তাহার প্রভাবে কম্পিত হইয়! উঠিয়াছিল। গুর্জররাজ 
.. স্তাহার ভয়ে কালঞ্জর ও চিত্রকুট ছূর্গের বিজয়বাসন! বিনর্জজন 
দিয়া পলায়ন করেন। যুবরাজ কৃষ্ণ স্বরাজ্যে একটা আর্ধ্য- 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। 

- বৃদ্ধ ৩য় অমোঘবর্ষ অত্যপ্নকাঁল মাত্র রাঁজ্যশাসন করিয়। 
.. গ্রতান্থু হইলে,অমিতবিক্রম বীরাগ্রগণ্য ৩য় কৃষ্ণরাঁজ অকালবর্ষ 
.. নামধারণ করিয়! রাষ্্রকুট দিংহাসন সমলম্কৃত করিয়াছিলেন। 
১৮৬২ শকে উতকীর্ণ শিলালিপিতে তাহরি শ্রীবল্লভ উপাধি 
' দেখা যায়। তাহার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ৮৬৭ শকান্ের এক 
এ শিলালিপি দেখিয়া! অনুমান হয় যে, রাজা ৪র্থ গোণি 
নদের রাঁজ্যকালে ৮৫৫ শকে উতৎকীর্ণ শিলালিপির দ্বাদশবর্ষ 
পন, সন্তভবতঃ কৃষ্ণরাজদেব মান্তখেটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
. হুইয়াছিলেন ॥ সুতরাং উক্ত বর্ষদ্বয়ের মধ্যে ৩য় অমোঘবর্ষের 
ৃ [জ্যকাল ও কৃষ্ণরাজের দিংহাঁদনাধিকার সংঘটিত হইয়া 
৮ টাতিবে। শিলালিপি প্রমাণে ৮৭৮ শকান্দ পর্যন্ত তাহার 
_ ব্াজ্যকাঁল পাওয়। যায়, কিন্ত সোমদেবকৃত ষশস্তিলক নামক 
জিনের সমাপ্তিবাক্যে ৮৮১ শকে গ্রন্থসমাপ্তি গ্রসঙ্গে রাজা 
রি  ক্কষ্ণরাজদেবের শাসনকালের উল্লেখ আছে। তন্গ্রন্থে লিখিত 
_ হইয়াছে যে, রাজ! কৃষ্ণ অগ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া 
পাস্তা, সিংহল, চোল, চের, ও অন্ান্ত নরপতিবর্গকে অধীনতা- 
পাশে বন্ধন করিয়াছিলেন 
_ ক্কষ্ণরাঁজদেব স্বর্গারোহণ করিলে পর তদীয় কনিষ্টভ্রাতা 


বাজ, 'দবের কন্তা কন্দকদেবীর গর্ভজাত। 
পু টিকে পর, তাহার ভ্রাত। নিরুপমের পুত্র ককল রাজা 


৮ 


৮ পর 


তাহার স্বর্বর্ষ ও সাহসাঙ্ক 


. খোটগনেং (খোটিক) সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি, 
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হন। তিনি কর্ক২য় বাওর্থ অমোঘবর্ষ নামে পরিচিত 
ছিলেন। রাজা কর্ক অদ্ধিতীয় যোদ্ধ1! হইলেও চালুক্যরাজ 


তৈলপের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হন.এবং তীহার সময় হইতেই 
দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট-সাম্রাজ্য চালুক্যরাজকরে সমর্পিত হয়। 
৮৭৬ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জান! যায় যে, উক্ত 
শকে মহারাজ কন্কল রাষ্ট্রকুটসিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। 
ওঁ বৎসর অথবা! তৎপুর্ব্ব বর্ষে চালুক্যরাজ তৈলপ রাজদও 
ধারণ করেন। স্মৃতরাং উহ্বার কিছুকাল পরে সম্ভবতঃ 
চালুক্য-রাষ্ট্রকুট-সমরে রাষ্ট্রকুট-রাজলক্ষ্মী চালুক্যরাজবংশের 
অস্কশায়িনী হুইয়াছিলেন। 

উত্তর-চালুকাবংশীয় রাঁজা তৈলপ বা আহবমন্ত্ স্বীনর 
ভুজবলে হণ, গুর্জর ও পাণ্রাজবিজেত। ২য় ককে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়৷ গুজরাত ব্যতীত সমগ্র রাষ্ট্রকূট সাস্রাজ্য 
অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মান্তখেট-রাজকুমারী জাকল- 
দেবীর পাণিপীড়ন করি! ধীরে ধীরে অধিবাসীদিগের অন্তরে 
চালুক্যপ্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা পান। এই সময়ে 
যুবরাজ ইন্দ্র রষ্টকন্দর্প বা ৪র্থ ইন্দ্ররাজ (৩য় কৃষ্ণের পৌত্র) 
পশ্চিমগর্গবংশীয় সামন্তরাজ পেম্ণনড়ি মারসিংহের সাহাষ্যে 
স্বীয় পৈতৃক রাষ্ট্রকূট সিংহাসন পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
উপধুুপরি কএকবার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়৷ ব্যর্থমনোরথ হন। 


এই বাষ্ট্রকুট-রাজবংশ ৭৪৮ খুষ্টাে রাজ। দত্তিছুর্গের রাজ্যকাল 


হইতে রাজা ২য় কর্কের রাজত্ব ৯৭৩ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত দোর্দগু 
গ্রতাঁপে দাক্ষিণাত্যভূমে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । শেষোক্ত 
রাজ রাজ্যলক্ষীত্রষ্ট হইলে রাষ্ট্রকুটন্বাধীনতা চিরদিনের মত 
লুপ্ত হয়। গুজরাতের অন্ততম শাখা তৎ্পুর্বেই বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছিল। 

এই রাজবংশের অধিকারকালে জৈন ও বৌদ্ধন্দ্র যেমন 
একদিকে প্রশ্রয় লাভ করিয়াছিল, হিন্দুধর্ম ও তেমনই পরিপুষ্ট 
হইয়াছিল। ইলোরার পব্বতগুহা কাঁটিয়। মঠবিহারাদি নির্মাণ 
করিয়া তাহার যেমন বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্য কীভন করিয়! 
গিয়াছেন, আবার সেইরূপ পৌরাণিক দেবদেবীর মুত্তি ও 
মন্দিরগ্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুধর্্মেরও গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। 
তাহাদের জৈনমত দ্বিগম্থর মতের পরিপোষক ছিল। 

রাষ্ট্রকুটরাজগণ বিগ্কোৎ্সাহী ছিলেন। তীহারা প্রসিদ্ধ 
কবিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া গ্রন্থাদি প্রণরনবিষয়ে 
উত্সাহ দান করিতেন। তাহাদ্দের উৎকীর্ণ শিলালিপিগুলি 
তৎকালীন কবিত্বোৎকর্ষের পরিচায়ক । রাজা অমোঘ- 
বর্ষের গ্রশ্নোত্তররভ্ুমালিক1 ও গুণভদ্র প্রভৃতি জৈন স্থরিগণ- 
বিরচিত পুরাণদর্শনাদি-রচনা৷ রাঁজগণের পৃষ্ঠপোষকতার চরম 


চে 


রাষ্ট্রক্ট 


২ 


নিদর্শন। এ সকল গ্রন্থে সাময়িক রাষ্ট্রকূটরাজগণের মহিম| [ 


কীর্তিত রহিয়াছে । এতভডিনন কবিশ্রেষ্ঠ হলাযুধ শ্বরচিত কবি- 
রহস্তে সোমবংশভূষণ রাট্রকুটকুলোডূত দক্ষিণাপথাধিপতি কৃষঃ- 
রাজের উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী না হইলে কৰি 
কখনই তাহার গুণাবলীর প্রশংসা করিতেন না। খুষ্টীর ১০ম 
শতাব্দের আরবভ্রমণকারিগণ ভারতীয় এই “বল্ল ভ”্উপাধিধারী 
রাস্রকূটবংশীয্ রাজন্তবর্গকে “বল্হরা” শবে উল্লেখ করিয়াছেন। 


রাষ্্কুটরাজবংশ 
দণ্তিবন্। 
ইন্দ্র ১ম 
গোবিন্দ ১ম 
কর্ক ১ম 
| 
| [ 
রা তয় ্া ১ম অকালবর্ষ বা শুভতুক্গ 
দত্তিদুর্গ | ] 
গোবিন্দ ২য় রা নিরুপম 
| ] 
গোবিন্দ ওয়, প্রৃতবর্ষ রী 
শর্ববনৃপতুঙ্গ, অমোঘবর্ষ ১ম্‌ ] ] 
হাট কর্ক গোবিন্দ 
কৃষ্ণ ২য়, অকালবর্ষ ৯টি 
গুঁজরাতশাখা 
জগত 
| ৩৯ 
] রর [ 
ইন্দ্র ৩য়, নিত্যবর্ষ বদ্দিগ বাঁ অমোঘবর্ধ ৩য় 
| ] 
অমৌঘবর্ধ ২ গোবিন্দ ৪র্থ কৃষ্ণ ৩য় (অকালবর্ষ) খে।টিক ঠ্ 
০ ককল, কর্ক ২য় 
(শেষ স্বাধীন নরপতি) 


ইন্দ্র রউকন্দর্প 
শিলালিপি অনুসরণ করিলে আমর] গুজরাত প্রদেশে 
রাষ্ট্রকুটবংশের ছুইটা বিভিন্ন শাখা দেখিতে পাই। প্রথম 
শাখার প্রতিষ্ঠীত৷ কক্করাজ ১ম, তৎপুত্র প্রবরাঁজ এবং পৌত্র 
গোবিন্দরাঁজ। গোবিন্দ নাগবন্মীর কন্তাকে বিবাহ করেন। 
তাহার ওরসজাত পুত্র ২য় করকরাজ ৭৫৭ শকে বিদ্যমান 
ছিলেন। 
দ্বিতীয় শাখার কথ! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
মহারাজ ধ্রুব নিরুপমের পুত্র গোবিন্দ ৩য়, ৮*০ খুষ্টাব্দের 
সমকালে ভরোচরাজ্য জয় করিয়া মধ্য-গুজরাত বা লাট- 
গ্রদেশ স্বীয় ভ্রাত। ইন্দ্রকে অর্পণ করেন। ইন্দ্রের বংশ প্রায় 
এক শতীব্ব কাল এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
ইন্দ্ররাজের পুত্র কর্করাঁজ (স্থৃবর্ণবর্ষ) পরে বাজ হন, কিন্তু 
তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দরাজ গ্রভূতবর্ষ তাহাকে রাজ্যচ্যুত 


[ ৫৮৮ ] 


্ 


৮৮5472255৮4 


করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন) অতঃপর কর্করাজ ম 
খেটাধিপতি স্বীয় জ্ঞাতিত্রাতা৷ অমোঘবর্ষের সাহায্যে নষ্টরা জয 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । শালুকিকবংশীর সাসন্তরাজ, বু 
বর্ষ গোবিন্দরাজের অধীন ছিলেন। রি 

গোবিন্দরাজের রাজ্যকাল অতীত হইলে ক জর, 
পুত্র ্ুবনিরুপম ধারাবর্ষ (ঞ্চব ১ম) রাজা হন। তিনি বল ত 
নামক এক নরপতিকে রণে পরাস্ত করিয়াছিলেন ও রণক্ষেত্র বর 
আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জীবলীলা সংবরণ করেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তৎপুত্র অকালবর্ষ শুভতুঙ্গ ৮৫০ ৃষ্ান্দে সিহা- 
সনে আরূঢ় হন। 

অকালবর্ষের পুত্র ঞ্রবরাভ নিরুপম ধারাঁবর্ষ (২য়), পিু- ৃ 
সিংহাসনে আদীন হইয়া ৮৬৭ খুষ্টাব্যে অণ.হিলবাড়ের চাবড় 
জাতির অধিপতি বলভ ও মিহির নামক একজন রাজাকে : 
পরাস্ত করেন। প্র বর্ষেই সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যু ঘটে, কারণ 
উক্ত বতনরেই তাহার ভ্রাতা দন্তিবন্্মার নামে উৎকীর্ণ শিলা". 
ফলক পাওয়া যায়। দত্তিবন্মার পর তৎপুত্র কৃষ্ণরাজ বানর 


_ বর্ষ রাজ। হন। এ. 
গুজরাতের রাষ্ট্রকুটরাজবংশ। 
প্রথমশাথ। দ্বিতীয়শাখা 
ককরাজ বা 
ফ্রবরাজদেব | 71 
কর্করাজ (স্ুবর্ণবর্য)  গশৌবিন্দরাজ (প্রভৃতবর্ষ)। 
গোবিন্দরাজ .. 


প্রবরাজ, ধারাবর্ষ ১ম. 
ককরাজ ২য় (9৫৭ খ্ঃ) 
অকালবর্ষ ( শুভতুঙ্গ ) 


| 
ফবরাজ ( ধারাবর্ষ ২য়) 


কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র সামন্তরূপে বিরাজ করিতেছি 
দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাঁজের হস্তে রাষ্ট্রকুট-রাঁজগণের গ্রভাৰ 
খর্ব এবং সাম্রাজ্য হৃত হইলে পর এই রাজবংশ, পুন 
অভ্যু্থান করিতে.সমর্থ হয় নাই। ০১ 
কএক শতাব্ব পরে আমরা কনোজরাজসিংহাঁসনে 
গহরবাড়বংশীয় রাঠোর রাজগণকে উপবিষ্ট দে 
পাই। ১১৫৪ সংবতে (৯০৯৭ খৃঃ) মদনপাল 0 
তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, কনোজের রাঠো 
প্রতিষ্ঠাতা গহরবাঁড়-কুলতিলক রাজা চন্্রন্েব 
পিতা । পিতামহ মহীচন্ত্র এবং এ্রপিতামহ বশোবি 


(প্রাচীন যে নরকে বলিয়। 
ব নিত ) মালব্রাজ ভোজের এবং চেদ্িপতি কর্ণের মৃত্যুজনিত 
ৃ বাগ্াবিশৃঙখল। নিবারণ করিয়া সুশাপন বাবস্থা করিয়াছিলেন। 
এই বংশের শেষ রাজ! জয়চচন্দ্র মুসলমান আক্রমণকারী 
মহম্মাদ ঘোরীর সহিত সমরে পরাস্ত ও নিহত হন। আশ্চর্যের 
বিষয় ১২৫৩ সংবতে উতকীর্ণ কনোজপতি রাজ। লক্ষমণদেবের 
' শিরালিগি মুনলমানবিজয়ের তিনবর্ষ পরে প্রচারিত হইলেও 
উহাতে আদৌ রাঠোরবংশের পরাভবের কথা উল্লিখিত 
হয় নাই। 

কনোজের গহরবাড় ব রাঠোরবংশ 

যশোবিগ্রহ 


[ 
মহীচন্দ্র ব৷ মহীতাল 
চক্রদেব (১০৯৭ থৃঃ ) 
মদনপাল (১১০৯ খুঃ) 


গোবিন্দচন্দ্র (১১১৫ ৃঃ) 


বিজয়চ্দ্র ( ১১৬৮ খুঃ) 


_ জয়চ্চন্দ্র (১১৭* থৃঃ, ইনি ১১৯৪ থুষ্টাবে 
মুনলমান-সেনার হস্তে নিহত হন ) 


 ্পালদৰ (১৯৯ 
রী ্ - 
_. ঝাজপুতনায় এখনও এই রাঁঠোররাজবংশ রাজত্ব করিতে- 
ও ছেন। মারবাড়ের বিখ্যাত যোদ্ধা ও অধিবাপিবৃন্দ এবং 
যো. [ধপুররাজবংশ এই রাঠোরকুলদমুস্তত | কোন্‌ সময়ে, 
কিরূপ ঘটনাক্রোতে এই রাঠোরগণ ন্বাজপুতনায় প্রতিষ্ঠালাভ 
-ব ঠরিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই । 
_ ব্লাঠোরজাতির ইতিহাস ঘোর কুজ্ছাটিকাজালে সমাচ্ছন্ন। 
্‌ রকুল- তালিকা মতে রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধরগণই 
বংশের আদিপুরুষ। গাথাকারদিগের মতে সুর্য্যবংশীয় 
ঁ রর কোন বংশধরের ওরসে দৈত্যকুমারীর গর্ভে রাঠোর- 


[৫৮৯] 


এই সময়ে ভা বিভিন্ন টু মধ্যে যে সন্ভাব ও. 
সম্প্রীতি বিদ্ভমান ছিল, ছুই শতাব্ পরে সেই কুশল অবস্থার 
অনেক বিপধ্যয় ঘটিয়াছিপ। তখন সমগ্র পশ্চিম ভারত 
সর্বনাশকর গৃহবিবাদে জড়ীভূত। ভারতে একাধিপত্যলাভ 
ও স্বাধীনতা-প্রয়াদী কনোজরাজ জয়টাদ রাঠোর বীরগণ 
সাহায্যে দিল্লীর তোমর ও চৌহাঁন এবং অণহলবাড়ের রাজা- 
দিগের সহিত ঘোর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। দিল্লীশ্বর 
পৃথ্থীরাজের মব্ববনাশ-সাধনে সমুদ্যত হইয়া তিনি যে মহম্মদ 
ঘোরীকে সাদরে ভারতে আহ্বান করিয়াছিলেন, ১১৯৩ খুঃ 
তিরোরীর রণক্ষেত্রে পৃর্থীরাজের অধঃপতনের পরবৎসরেই 
দেই মহম্মদ ঘোরীর দ্বার! তাহারও অধঃপতন সাধিত হইয়া- 
ছিল। বারাণসী যুদ্ধে জর়টাদ মুদলমানহস্তে পরাজিত 
হইয়া গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিপজ্জন করেন। তদবধি গন্গাবমুনার 
অন্তর্ধেধদীস্থিত রাঠোররাজ্য বিলুপ্ত হয়। 

রাঠোররাজ জয়টাদদের অধঃপতনের পর, তাহার পুত্র 
রাজ্যতরষ্ট শিবাজী (মতান্তরে পৌত্র বা ভ্রাতু্পুত্র ) দ্বারকায় 
তীর্ঘযাত্রামানমে মারবাড়ের অন্তর্গত পালিনগরে আদিয়! 
বিশ্রাম করেন, এ সময়ে একদল দস্যু তথায় আসিয়। নানা 
উপদ্রব করিতেছিল। রাজকুমার শিবাঁজী থাকার অধিবাদী 
ও আপনার সঙ্গিদলের গ্রাণরক্ষার জন্ত স্বীয় রাঠোর-সেনাদল- 
সাহাধ্যে তাহাদিগকে বিতাঁড়িত করিলে, তদ্দেশবাপী ব্রাঙ্গণগণ 
তাহাকে প্রতিপালকরূপে তথায় অবস্থান করিবার জন্ত 
অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রার্থনায় তিনি তথায় বাস- 
স্থাপন করিলেন। তদবধি মারবাড়ে রাঠোর-রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠ1! হইয়াছিল । 

কনোজ হইতে রাঠোরগণ মারবাড়ে আসিবার শতাবত্রয় 


. মধ্যেই প্রায় ৮* হাজার বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল । 


১৯৪৮ 


নান! যুদ্ধবিগ্রহ, দুিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতিতে রাঠোরবংশ 


ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও কর্ণেল টডের সময় রাঠোরজাতির আন্ু- 


মানিক সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ছিল। ১৮৯১ খুষ্টান্বের আদম- 
স্মারিতে সমগ্র রাজপুতনার রাঠোরসংখ্যা ১৭৩৯০৯ ধার্ধ্য 
হুইয়াছে। মোগলবাদ্শাহগণ প্রভূত শক্তিসম্পন্ন রা'ঠারবীর" 
গণের লক্ষ তরবারির সাহাযষো তাহাদের অদ্ধেক সাম্রাজ্য জয় 
করিয়াছিলেন। এ সন্বন্ধে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে-- 
“লাখ তল্বার রাঠোরান্চ। স্গতরাং তৎকালে রাঠোরদিগের 
সংখ্যা যে অধিক ছিল, তাহা! সহজেই অন্ুমেয়। এই 
রাঠোরকুল সব্বশুদ্ধ ২৪টা শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে ধগুল, 


ভগ্তল, চাকিৎ প্রভৃতি কএকটা প্রধান। 


রাজস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন রাজবিবরণী হইতে কান্ত- 


কুজের রাঠোররাজগপের যে বংশতালিক। পাওয়া যায় সংগেপে, 


তাহা এখানে প্রদত্ত হইল £--. 

রাজ! নয়নপাল ৫২৬ সংবতে কনোজ জয় করিয়। কামধ্বজ 
উপাধি সহ রাজপাট স্থাপন করেন। তাহার পদরত ও পুর্জ 
নামে দুই পুত্র জন্মে। পুঞ্জের ধম্মবিশ্ব, ভান্ুদ, বীরচন্ত্র, 
অমরবিজয়, সুজনবিনোদ, পদ্ম, অহিহর, বরদেব, উগ্রগ্রভু, 
মুক্তামান, ভারত; অলঙ্কুল ও টাদ নামক ভ্রয়োদ্রশটা পুত্র 
হইতে কামধ্বঞ্জ উপাধিধারী ১৩টা মহাঁশাণার উৎপত্তি হয়। 
ক্রমে এই বংশ শাখাগ্রশাথায় বিভক্ত হইয়। চারিদিকে বিস্তৃত 
হুইয়! পড়ে । কনোজপতি ধন্মবিস্বের বংশে জয়টাদের এবং 
তদ্বংশধর শিবাজীকর্তৃক মারবাড়-রাজ্গবংশের প্রতিষ্ঠা হয় । 

[ বিস্তৃত বিবরণ মারবাড় ও কান্তকুক্জ শব্দে দেখ] 

মারবাড়বাসী রাঠোরদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, 
কৃতধুগে মনসাদেবীই এই বংশের কুলদেবী ছিলেন। ত্রেতাস়্ 
তিনি রাষ্ট্রসেনা নামে পুজিত হন। দ্বাপরে পক্ষাণী এবং 
কলিযুগে নাগনেশী নামে তিনি অভিহিতা। এই 
উপাখ্যানের প্রারস্তে তাহার ব্রহ্মা ও মারা প্রসঙ্গে 
জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া মনসাদেবীকে স্থষ্টিশুক্তির 
আধারভূতা করিয়াছেন। রাঠোরজাতিকে বরদান করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া তিনি রাষ্টসেন। নাম প্রাপ্ত হন। বরাঠোরগণ 
সোৎসাহে এই কুলদেবীর পুজা করিয়া থাকে ন। 

রাঠোরপতি শিবাজীর পৌত্র দহর মারবাঁড়পিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হৃইয়াই স্বীয় পূর্ববপুরুষগণের শাসিত কর্ণাটকরাজ্ে 
গমনপুর্ধক তথা হইতে রাষ্ট,কুটরাজলক্মী কুলদেবী রাষ্টর- 
সেনার প্রতিমূর্তি আনিক়। স্বরাজ্যে স্থাপন করিতে মানস 
করেন। তিনি প্রতিমুত্তিনহ যানারোহণে মারবাড়ের নাগন- 
গ্রামে আগিয়া উপনীত হইলে শকটচক্র মৃত্তিকায় এরূপ 
দুঢ়নিবদ্ধ হইয়! যায় যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহ 
উঠাইতে পারা যায় নাই। রাজা তখন দেবীর "ভর" হই- 
যাছে অনুমান করিয়া সেই গ্রামে তাহাঁকে প্রতিষ্ঠাপুর্ব্বক 
মন্দির নিম্মাণ করাইয়া! দেন। নাগনগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ঝলিয়। তিনি নাগানেশী আখ্য। প্রাপ্ত হন । 

ডাঃ হোণলি বলেন, উত্তরপশ্চিমভারতবাসী বর্তমান 
রাঠোরগণ গহরবাড়জাতির একটা শাখামাত্র। সম্ভবতঃ 
রাজ! মহীপালদেবের রাজ্যকালে ধরন্পম্বন্ধীয় অনৈক্য- 
নিবন্ধন তাহারা পরস্পরে ছুইটা স্বতন্ত্র থাকরূপে পরিগণিত 
হয়। কারণ এই বংশের পাল উপাধিধারী রাজগণ বৌদ্ধ 
ছিলেন এবং যাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের গ্রতিপোষক ছিলেন 
তাহার। সকলেই চন্দ্র উপাধি ধারণ করিতেন। ধর্ম্মভেদে 


বিরোধ দু জানিয় চন্দ্র উপাধিধারিগণ কনো। নাজে 
আপিয় রাঠোর নাম এহণ করেন এবং পাল উপাধি লইয়! 
বৌদ্ধগণ গহরবাড় নামেই পরিচিত হন। পাগগণ পুর্ব- 
পুরুষাশ্রিত বৌদ্ধধর্মমতগমূহ প্রতিপালন করায় কতকাংশে 
অনাচারী হইয়া পড়িয়াছেন, সেই জন্য কর্ণেল টড্‌ গহরবাড়, 
গণের আচারব্যবহার স্বণিত বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ॥ 
রাজপুতনায় যোধপুর ও বিকানের-রাজ বংশ যেমন রাঠোর- 
জাতির প্রধান, সেইরূপ যুক্তপ্রদ্দেশে এটাজেলার অন্তর্গত 
রামপুরের রাজবংশ রাঠোরসমাজে সন্মানিত । বর্তমান 
রামপুররাজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাঠোরপতি  জয়টাদ হইতে: 
৩৯ পুরুষ অধস্তন। এতঘ্রিন্ন এখানকার মধ্যঅন্তর্কেদীর 
মধ্যে আরও ছুইটা বিখ্যাত .রাঠোরবংশ বিদ্ধমান দ্রেখা যায় 
ধীর-শা-কি-শাখার রাঠোরেরা করৌলীর রাদ্াঁকে আপনাদের 
গোষ্টীপতি বনিয়া স্বীকার করেন, পক্ষান্তরে তিনিই আবার: 
রাসপুরের সামস্তরাজের চরণাশ্রিত। দ্বিতীয় বংশ থিম্নী* 
পুরের রাওপরিবার। মধুরাবাসী রাঠোরের! কৃষ্চগড়ের: 
রাজাকে আপনাদের নেতা! বলিয়! স্বীকার করেন। করা" 
বাদী শাখার রাঠোরেরা আপনাদিগকে জয়টাদবংশীয় পর্জন্ত+: 
পালের বংশধর বন্িয়া গণ্য করিয়া থাকেন। রা 
হইতে বুদাউনের উসাইৎবংশ উদ্ভূত । আজমগড়ের রাঠোরএ: 
ংশধরগণ বলেন যে,তাহাদের বিংশতিপূর্ববপুরুষে জনৈক ব্যক্তি 
রাজভরদিগকে তাড়াইয়৷ দিয়া এখানে বাস করিয়াছিলেন ।. । 
অপেক্ষাকৃত পুক্াঞ্চলীয় রাঠোরগণ সমাজে হেয় । 
রাঠোরজাতির মধ্যে গৌতম, কাম্তপ প্রভৃতি গোত্র 
প্রচলিত দ্রেখা যাক্স। তাহারা চৌহান, গহলোত, শকরবার/ 
জঙ্গার, চন্দেল, বুন্দেলা, ধাক্‌রে, তোমর, পু্ভীর ও সোলাস্ীর 
সহিত পুত্রকন্তার আদান প্রদান করিয়া থাকেন। 


না (স্ত্রী) রাজ্যরক্ষা। 


অ্গাকারী। 
রাষ্ট্রতন্র (রী) শাদনপদ্ধতি। 
রাষ্ু্দ। (স্ত্রী) রাজ,দানকারিণী। টং 
রাষ্ট্রদিপ্ন, (ত্রি) রাজ্যনাশকারী। প্রজার দামী ্ 
দেবী না 1 চিত্রতান্থুর মহিষী। 


শী, দেশবাসী। € নি ) 
রা € ) রা ক রাজ1। 


াইপালিকা (ক্র) উগ্রসেনের কন্থাতেদ। 
রাষ্ট্র ( পুং) রাজযনাশ বা উচ্ছেদ 
রাষ্ট্র (ব্লী)শক্র আক্রমণরূপ রাজ্যের বিপদ । 
 দ্াষট্রভৃৎ (পুং) ১ রাজা। ২ রাজ্যপালনকারী। ৩ রাজা 
.. ভরতের পুত্রভেদ। পুংলিঙ্গের বহুবচনে-_-৪ প্রজা। ৫ অক্ষ। 
বু ( অথর্ব ৭১০৯।৬) স্্রিকাং টাপ॥ ৬ অগ্পরোভেদ | 
: ্লাষ্ট্রভৃতি (ত্ত্রী) ৯ রাজ্যপানিকা। ২ রাজ্যপালনের উপায়। 
 প্রাষট্রভত্য ক্লৌ) ১ রাজ্যের পোষক। ২ রাজানুচর। ৩ গ্রজা। 
সারে (পুং) ১ রাজ্যবিভাঁগ। ২ রাজ্যবিষ্পব উত্থাপন দ্বারা 
 ব্লাজ্যবিচ্ছেদলাধন। 
টব (জি) ১ রাজ্যধুদ্ধি। ২ রাজ। দশরথ ও রাম- 
চন্দ্রের মন্ত্রী। 
 সাষ্্বাসিন (পুং) রাষ্ট্রে বসভীতি ব্স-ণিমি। রা্রনিবাসী, 
. দেশবাী। (ত্রিকাণ্) 
স্াটুবি্ব ( পুং) রাষ্টন্ত বিঠীবঃ। রাঁজ্যবিপ্লব, রাজ্যশানের 
প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্তন (7১০৮0106100 )। 
রাষট্ান্তপাল (পুং) ১ সীমাস্তরাজ। ২ ঘাটবাল। 
রর রা জী) রাণী। রাজ্যেশ্বরী। 
'প্্াস্্রক (রি) ১ রাজ্যবাসী বা রাজ্য সম্বন্ধীয়। ২ গ্রাজা। 
| টা ৩ রাজা, শাসনকর্তা । [রাষ্ট্রকুট দেখ। ] 
 প্ান্্িকা (তরী) রাষ্ট্ং উৎপতিস্থানত্েনান্তান্ত! | ইতি রাষ্ট্রঠন্‌ 
টাপ। কণ্টকারিকা। (অমর) ২ রাষ্ট্রবানী, জাঁনপদ। 
. প্যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়স্তে বর্ণদূষকাঃ। 
_ স্া্টিকৈঃ সহ তত্রাস্ং ক্ষিগ্রমেব বিনশ্তি ৮ মেনু ১০1৬৯) 
৩ রাষ্ট্রপতি। 
৭, শ্রেষ্ট গ্রীভোহস্মি ভব সুত্রত। 

 হবতন্তে বিজানামি বাষ্টিকোধস্ত ভবানিহ ॥”(হরিবং ১৮৩২৭) 
(তরি) রাজ্যাধিকারী। 
মি (পুং) রাষ্ট্রেংধিকৃতঃ রাষ্ট্র-(রাপ্্রীবারপারাদ্ঘখো। 
ৰ রং পা ৪1২৯৩) ইতি ঘ, যা রাষ্ট্রে জাতঃ (তত্র জাতঃ। গ! 
8৩1২৫) ইতি ঘ। ১ নাট্যোক্তিতে বরাজস্তাল, নাটকে বর্ণনার 
স্থলে রালকীয় শ্তালককে রাষ্িয় কহে, ইহা কেবল মাটকেই 
শী চি ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে। ২ বিয়া | 


টি. 


বে) ১ রাজী। ২ রাজনশীল!। (সানগণ) (গং) 
: বাজ্যবও (খক্‌ ১৪৫ সায়ণ ) ৰ 


1 &৯১ ] 


"ধান্তং হিরণ্যং ভোগেন ভোক্ত,ং রাষ্্রীয়ঙ্গতঃ।” 
(ভারত ১২৮৭৯ ) 
রাঁস, শব । ভ্যাদি* আত্মনে* অক সেট। লট রাপতে। লোট, 
রামতাং। লুউ. অরাধত। 
রান (পুং) সামনমিতি রাসতেহত্রেতি বা রাস শবে ভাবে 


অধিকরণে বা ঘঞ্জ। ১ কোঁলাহল। ২ ধ্বনি। ৩ ভাষ1* 
শৃঙ্খলক। ৪ গোপীদিগের ক্রীড়াভেদ। (মেদিনী) 
& বিলাল। 


*অন্মদ্বিধন্ত মন উন্নম্ননৌ বিভর্তি 

বহ্বভুঁতং সরসরাসন্ধাদিবন্তে, 0” ( ভাঁগ* ৫1২১২) 

“সঃ মধুরালাপঃ রাসো বিলাসঃ” (স্বামী) 

৬ ক্রি । "তজ্জাতিরাষেন সুনিকৃতেত্রিয়ঃ 

গরস্পরো দ্বীক্ষণবিশ্বৃতাবধিঃ।% ( ভাগ» ৫১৩১৭ ) 

“তজ্জাতিরাসেন তজ্জাতিক্রিয়য়।” (স্বামী) 

ভগবান্‌ কৃষ্ণ গোলীদিগের মহিত ষে ক্রীড়। করিয়াছিলেন, 
তাহাকেই রাম কহে। 

কেহ কেহ এই রানকে কল্পতরুযাঁত্র! বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাক্ষেন। কার্তিকী পৌর্ণমাসীর দিন বিভবাহুপারে 
রাসযাত্রাবিধান কর! কর্তব্য। এই দিন নৃত্য, গীত ও বাগ্যা্দি 
নানারূপ উত্সব করিতে হয়। ঘিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, 
তিনি ইহলোকে বিবিধ স্ুখভোগ করিয়া অন্তকালে বিধু- 
লোকে গমন করিয়! থাকেন। কার্ভিকী পৌর্ণমাসীর দিন 
ভগবাঁন্‌ রাসক্রীড়৷ করিয়াছিলেন, এই জন্ এ দিনই রাস* 
ক্রীড়। বিধেয়। এ দিনে রাঁপযাত্রার পদ্ধতি অনুসারে 
অর্ধরাত্রে পুজাদি করিয়া উৎসব করিতে হয় ।* 

ভাগবতে লিখিত আছে যে, কাণ্তিকমাসে পুর্ণিমার দিন 
নিন্মলগগনে পুর্ণ শশধরের উদয় হইলে,ভগবান্‌ বিঞু যোগমায়! 
অবলম্বন করিয়া বিহার করিতে ইচ্ছ|৷ করিলেন । শরৎকাল, 
আকাশ অতি নির্মল, টি পুর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে, 


পা 


* “কার্তিকে পৌর্নমান্তাস্ত রাস । মহানিশি। 
নন্দনো॥ প্রকর্তব্য। মহীবিভববিস্তৈঃ ॥ 
ইহলোকে হ্বখং প্রাপ্য অন্তে বিঞ্ণপুরং ত্রজেৎ। 
পুঁজ কারধ্যার্থরাত্রে তু নয়েৎ শেষং মহোৎসবৈঃ ॥ 
গীতৈনধনাবিখৈবদ্যর্বে গুবীণা মৃদঙ্গকৈঃ1 
নৃত্যের্বরাঙ্গনাগীতৈরজনানাঞচ কী্তনৈঃ ॥ 
চন্দনা গুরুকস্ত,গীপন্ধলেপৈর্বিরা্সিতঃ 
বিহরভিবিষুভত্তৈঃ কাধা এষ মহোৎসবঃ। 
ধ্যায়েদ্‌ বৃন্দাবনে রম্যে যমুনাপুলিনে বনে। 
নিকুগ্জনদনে কৃষ্ণং গোপীমগ্ডুলমণ্ডিতম্‌ ॥ 

_ স্বীন্মগুলঘন্ত্রন্ত গে।বিন্দং কর্ণিকাগতম্‌ ॥ 


তখন ভগবান্‌ কৃষ্ণ বামলোচনাদিগের বিমোহনকারী মধুর গীত 
গান করিতে লাগিলেন। ব্রজকাঁমিনীগণ এই অনঙ্গবদ্ধন 
গীত শুনিয়৷ অতিশয় আকৃষ্ট হইল। তখন তাহার। কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ়। হুইয়া যে যেখানে যে অবস্থার ছিল, সে সেই সেই 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া! শ্রীরুষ্ণের নিকট ছুটিল। কেৰ ছুগ্ধ- 
দোহন, কেহ ঝ শিশুকে স্তন্যপান, কেহ ব। পতিসেব। 
প্রভৃতি ষে যে কোন কাধ্য করিতেছিল, তৎসমুদায়ই পরি- 
ত্যাগ করিয়। শ্রীকৃষ্ণের নিকট চলিল। তাহাদের পতি- 
পুত্রগণ এই সকল অঙ্গনাদিগকে তথায় যাইতে নিবারণ 
করিল, কিন্তু তাহার! ফিরিল ন!। তাহার! এইরূপ বিমুগ্ধ। হইয়া 
গমন করিতে লাগিল ষে, তাহাদের বসনাদি বিপধ্যস্ত হইলেও 
তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। 
কোন কোন গোগী পতিপুত্রগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়া 
তথায় যাইতে পারিল না, তখন তাহারা ঈষৎ নিমীলিত- 
লোচনে শ্রীক্ৃষ্ণকে চিন্ত! করিয়া দেহপরিত্যাগ করিল,প্রীরুষ্ণের 
নিকট যাইতে না পারিয়। তাহাদের ইহজগতে দৈহিক সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হইল । কিন্তু তাহার! বাহিরে শ্রীরুষ্ণজকে না পাইলে ও 


মনোমধ্যে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়৷ তীহারই চরণে 


মনোনিবেশপুর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাত করিল। 
দর্শনাদি শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, পাপ-পুণ্যের 
ধবংদ না৷ হইলে মুক্তি হইতে পারে না, এই সকল গোঁপী- 
গণের পাপ-পুণ্যের ধ্বংস না হওয়ায় মুক্তি কিরূপে হইবে? 
ধাহাদের এরূপ সংশয় হয়,তীহার। একটু মনোনিবেশ সহকারে 
দেখিলেই দেখিতে পাইবেন যে, এই গোপাঙ্গনাদিগের পাপ- 
পুণ্য ধ্বংস হইয়াই তাহাদের মুক্তি হইয়াছিল। 
এই গোপাঙ্গনাদিগের চিত্ত পুর্ব হইতেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি অন্ুরক্ত ছিল। এক্ষণে তাহার তথায় যাইতে ন! 
পারিয়া৷ তাহীরই বিষয় কেবল চিন্তা করিতে লাগিল । তখন 
তাহার্দের প্রিয়তমের ছুঃসহ বিরহাঁনলে যে মস্তাপ জন্মিল, 
তাহাতেই এই সকল গোপিকার অশুভ ক্ষয় পাইল, স্থতরাং 
পাপের ভোগ হইয়। গেল, এবং পরে তাহার! চিন্তাযোগে 
ভগবান্‌ অচ্যুতকে গ্রাপ্ত হইয়া! যে আলিঙ্গন করিল, তাহাতে 
তাহাদের যে শুভ সম্ভোগ হইল, এই সুখভোগ করায় ত্বাহা- 
দের পুণ্যের নাশ হইল। যদিও তাহাদের শ্রীকৃষ্ণে উপপতি 
দ্বয়োদ্বয়েগেণিপিকয়োম/ধ্যে সন্তমনেকধ| |, 
অপরং নটবেশেন মধ্যে তু মুরলীধরম্‌ ॥ 
গোগীগণমুখান্তে।জমধুপানমধুরতম্‌। 
কুলালচক্রপ্রতিমং মণ্ডলং পন্কজান্বিতম্‌ ॥ 
দলাষ্শোভিতং কার্ধ্যং মহিব্যোহস্টরৌ চ সন্ধিষু। 
মধ্যে মধ্যে চ গোবিন্দং পার্খঁয়ে|রষ্টরূপকম্‌॥” 


(উৎকলকলিক! ) 


বোধ ছিল, তথাপি সেই পরমাস্মাকে প্রাপ্ত . তৎক 


 নিরাকরণ হুইয়াছে। 


। হুইয়াছে তো? আমি তোমাদের কি ইষ্ট সাধন করি 


তোমর! ব্রজে ফিরিয়! যাও, এস্থানে অবস্থান কর! তোমা- 


নুখছুঃখ দ্বারা অশেষ কর্মক্ষয় হইয়। থে করিবামা। বই 
তাহাদের মুক্তি হইল। পি সু 
গোপীগণ কৃষ্ণকে পরম কান্ত 'বলিয়! জানিত। ভাহাকে 
ব্রহ্ম বলিয়া তাহাদের জ্ঞান ছিল না। তবে কিরূপে 
তাহাদের সংসারবিরতি হুইল? এইরূপ সংশয়ের ও এইরূপ 
ভগবান্‌ কৃষেেে শক্রমিত্র যে 
রূপে তন্ময়ত। প্রাপ্ত হইতে পারে, তাঁহাদের, হাতেই: 
কাধ্য সিদ্ধি হুইয়। থাকে। শিশুপাল প্রভৃতি ভগবানের 
শক্রতা করিয়া যখন মুক্ত হইয়াছিল, তখন যাহার! ভান: 
প্রিয় তাহাদের কথা আর কি বল! যাইতে পারে? ট 
দলে দলে ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলে 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগকে বাক্চাতুরীতে বিমোহিত করিয়া চু 
কহিলেন,-_হে মহাভাগ! ধকল! তোমাদের সুখে আগমন : 


ব্রজের সমুদ্রয় মঙ্গল তব? এই রজনী অতিঘোরা, ভয়ঙ্কর 
হিংস্র প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, অতএব সর | 


দের উচিত নহে। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র ও স্বামী: 
তোমাদিগকে না৷ দেখিতে পাইয়া অন্বেষণ করিতেছেন, | 
সত্বর তোমরা গৃহে গমন কর। গোপিকাগণ তখন দ্ধ 
প্রণয়কোপে অন্তদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥ 

ভগবান্‌ কৃষ্ণ তাহাদের এইরূপ ভাব দেখিয়া! তাহাদিগকে 
বলিতে লাগিলেন, কুন্থুমিতকানন পুর্ণশশধরের রজতকিরণে 
রঞ্জিত হুইয়াছে, যমুনানিলের লীলাগতিত্বার৷ কম্পমান তরু- : 
পল্লবনিকরে ইহার শোভা হইয়াছে, তোমরা যদ্দি ইহা 
দেখিতে আগিয়! থাক, তাঁছা! হইলে এখন তোমাদের 
হইয়াছে, গোষ্ঠে ফিরিয়! যাও) বিলম্ব করিও না। তে 
সতী, গৃহে গিয়। নি নিজ পতির সেবা কর। বালকগণ রোদন, 
করিতেছে, তাহাদিগকে ছুপ্ধপান করাও। আর যদি তোমরা! 
আমার প্রতি স্বেহে চিত্ত বশীভূত হওয়াতেই আিয়। থাক, 
তাহাতে দোষ হর নাই, কারণ আমাতে যাবতীয় জন্তই 
প্রীত হইয়। থাকে । এখন গৃহে গমন কর।॥ হে কল্যাণীগণ! 
তোমর! জানিও, অকপটে স্বামীর ও স্বামিবন্ধুগণের সেবা এবং 
সন্তানপোষণই রমণীগণের পরমধর্ম। গ্বামী ছুঃশীল হ 
হুর্ভগ, ্। জড়, বা নির্ধন, 2 সগতিকামনাকা 


গণের জারসেবন বাতির প্রধান কারগ। ইহা নং 
ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দিত। 07 
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কপিল আমার যেরূপ গ্রীতি জন্মে, আমার নিকটে থাকিলে 
_পেরূপ জন্মেনা। অতএব তোমরা গুহে ফিরিয়া যাঁও। 

শর গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকষ্ণের এই অশ্রিয়বাক্য শুনিয়া ভগ্ন 
মনোরথ ও বিষঞ্রমনে ুর্ববারচিন্তায নিমগ্ন হইল। শোক- 
| ছ্তে তাহাদের ঘন ঘন নিশ্বান বহিতে লাগিল, কাহার 
| বিদবাধর শুকাইয়া গেল। যাহারা স্বামিপুত্রাদি সর্বস্ব পরিত্যাগ 
করিয়। আসি শ্রীকুষ্ণের সঙ্গলাভে সমুংস্থক হইয়াছিল, 
 ভাহারা যখন সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট শত্রর ম্যায় এইরূপ 
অপ্রিয় কথ! শুনিল, তখন তাহারা ঈষৎ কুপিতা হইয়। 
: উঠিল, _ কোপে তাহাদের কঠরোধ হইল। তখন তাহারা 


বিভো! এরূপ নিষ্ঠর বাক্য বল! তোমার উচিত হয় নাই। 
আমর! সমুদয় ব্ষরবিভব পরিত্যাগ করিয়া তোমার পদতল 
' আশ্রন্ধ করিয়াছি। যেরূপ আদিপুরুষ মুমুক্ষুদিগকে গ্রহণ করিয়া 
: খাকেন, সেইরূপ তুমি ৪ আমাদিগকে গ্রহণ কর ॥ 

.. পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীদিগের স্বধর্ম 
তুমি যে এই উপদেশ দিয়াছ, আমর! তাহাই করিব) কারণ 
আমরা তোমাকে সেবা করিলেই আমাদের পতিপুত্রাদির 
(দেঝ। কর! হইবে । কারণ তুমিই শরীরীদিগের প্রিয়ত মবন্ধু, 
আত ও নিত্যপ্রিয়। পান্্কুশল ব্যকিগণ তোমাতেই প্রেম 
করিয়া থাকেন। 

পতিপুজাদি দুঃখদাঁয়ক, আমরা তাহাদিগকে লইয়া কি 
রব? হে পরমেগর! আগাদের প্রতি প্রস্ন হও । অনেক 
) হইতে যে আশা হৃদয়ে পোঁষণ করিয়া আপিত্েছি, তাহা 
ছেদন করিও না। আমাদের যে চিত্ত, ষে করদ্বয় এতকাল 
ৃ দে চিত রত ছিল,তুমি তাহ! হরণ তিনি । তোমার 


তাহা হইলে ধ্যানযোগে আমরা তোমার পাদদূল প্রাপ্ত 
ব সুনান! তোমার পদতল কমলার আনন্দ 
& গাদন, করে, তোমার সেই পদতল আমরা যে অবধি স্পর্শ 
রিয়া এবং অরণ্যের মধ্যে তুমি যে অবধি আমাদিগকে 
ত করিয়াছ, সেই অবধি আমরা অন্টের নিকট 
রি না। আমরা তোমার উপাদনা করিব বলিয়। 
| রিয়াছি, তোমার লুন্দরহান্ত নিরীক্ষণ করিয়া 
1 র ভীত কামাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছে, আমর! তাহাতে 
তেছি। হে. বে আমাদিগকে দাসী হইতে 


তু আমার' নামশ্রবণ) আমাকে, ধ্যান ও আমার, গুণকীন্ত তন 


 অশ্রুদিক্তলোচন মাজ্জনা করিয়া! গদগদবাক্যে কহিতে লাগিল, 


[ ৫৯৩ ] 


_জ্যোৎক্নান্বিতপুলিন, 


বট 
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রাঁপ 


তোমার, মধুরপদরূপ অযুতময় বেণুলীতে মোহিত হইয় 
বিচলিত না হয়। তোমার এই ত্রেলোক্যমোহনরূপ নিরীক্ষণ 


করিয়া গো, পক্দী, বৃক্ষ এবং মুগগণেরও রোমাঞ্চ হইয়া 
থাকে। যেরূপ আদিপুরুষ দেবলোকের রক্ষক হইয়া অবতীর্ণ 


হইয়াছিলেন, তুমি সেইরূপ ব্রজের পীড়াপহারী হইয়৷ জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছ। আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, আমরা 
তোমার বিরহে ক্ষণকালও জীবিত থাকিব না। 

ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের এইরূপ কাঁতরোক্তি শুনিয়] 
তাহাদিগকে লইয়! ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। তখন্‌ 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ এই ব্রজাঙ্গনাদিগের মধো তারকাম গুলিপরিবৃত 
শশধরের স্তায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন । গ্রীরুষ্ণ শত- 


বনিতার মধ্যে যুখপতি হইয়া কখন স্বরং গান, কখন বা গান- 
শববণ, কথন বা বৈজয়ন্তীমাল ধারণপূর্ধক অরণ্যানী শোভিত 


করিতে লাগিলেন। কালিন্দীর সেই 

শীতল বালুকাসমুহে পরিপূর্ণ ছিল, 
কুমুদগন্ধ স্ুশীতল গন্ধবহ তথায় মন্দ মন্দ ভাঁবে গ্রবহৃমাণ। 
শ্রীকৃষ্ণ সেই মনোহর পুলিনে প্রবেশ করিয়া গোপাঙ্গনাদিগের 
সহিত বাহু প্রসারণপূর্বক আলিঙ্গন, এবং কর, অলক, উরু, 
নীবি, ও স্তনস্পর্ণ করিলেন, এবং তাহাদিগের সহিত পরিহাস, 
তাহাদের অঙ্গে নখাগ্রপাত, ক্রীড়া, কটাক্গবিক্ষেপ ও হাস্ত 
দ্বারা মদন উদ্বোধিত করিয়! তাহাদিগকে বিহার করাইতে 
লাগিলেন । 

তখন অনাসক্তচিন্ত ভগবানের নিকট এইরূপ মান লাভ 
করিয়া গোপিকাগণ অতিশয় মানিনী হইয়া উঠিলেন এবং 
আপনাদিগকে পুথিবীর যাবতীয় স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে 
লাগিলেন। দর্পহারী ভগবান্‌ তাহাদের সেই পসৌভাগ্যগর্কব 
ও অভিমান দর্শন করিয়! উহা! খবৰ ও শান্তি বিধান করিবার 


করিয়া বিচরণ 


জন্য সেই স্থানেই তিরোহিত হইলেন! 

গোপিকাগণ সহপ। শ্রীকুষ্ণকে অন্তহিত হইতে দেখিয়। 
যৃুখপতির অদর্শনে করিণীগণ যেরূপ ব্যাকুল হয়, তাহার। 
তদ্রপ ব্যাকুল হৃইয়। তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। গতি, 
অনুরাগ, হাস্য, বিভ্রমদৃষ্টি, মনোরম আলাপ, বিলান ও বিভ্রম 
দ্বারা গপ্রমদ্াগণের চিত্ত আরু্ হওয়াতে তাহারা তাদাত্মা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। এখন তাহার! শ্রীকৃষ্ণকে না পাইরা ভগবান্‌ 
কুষ্েের বিবিধ চেষ্টা অনুকরণ করিতে লাগিল। 

প্রিয়ের গতি, হান্ত, বিলোকন ও আলাপাদিতে প্রিয় 
সকলের মুর্তি আবিষ্ট হইয়াছিল, অতএব তাহাদের বিহার ও 
বিভ্রম শ্রীকৃষ্ণের হ্টায়ই হইল। সুতরাং সকলেই কৃষ্ণাত্মিকা 
হইয়া পরস্পর আমিই এই “কৃষ্ণ* এই প্রকার কহিতে লাগিল। 


রাস 1775: 


অনন্তর তাহার মিলিত হইয়। উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে 


তাহার অন্বেষণে উন্মতের হ্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিল এবং যিনি আকাশের স্আায় প্রাণীদিগের 
বাসা ও অভ্যন্তরে অবস্থিত নেই পরম পুরুষের কথা বনম্পাতি- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “হে অশ্ব! হেপ্পক্ষ! 
হেন্তগ্রোধ! শ্রীনন্দের নন্দন প্রেম ও হাস্তবিলমিত কটাক্ষ- 
দ্বারা আমাদের চিহরণ করিয়া! পলায়ন করিয়াছেন, তোমৎ] 
কি তাহাকে দেখিয়াছ! হে কুরুবক! হে নাগ! যাহার 
হান্ত মানিনীদিগের মানহরণ করে, দেই রামান্জ কি 
এই দিক্‌ দিয়! গমন করিয়াছেন।” ইত্যাদি রূপে তাহারা 
প্রতি বুক্ষ ও লতার নিকট গমন করিয়৷ অতি করুণভাবে 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল । 


পাইল ন1। . | 

তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অতিশয় বিহ্বল! হইয়া 
তাহার বিবিধ ক্রীড়ার অনুকরণ করিতে লগিল। এক গোগী 
কৃ হইল, আর এক গোপিক। পুতনা হইয়া তাহাকে 
স্তন্যপান করাইতে লাগিল। একজন শকট হইল, অপর 
একজন কৃষ্ণ হইয়! তাহাকে পদপ্রহার করিল। এইরূপে 


গোপিকাগণ বুন্দারণ্যে ভগবানের সকল প্রকার লীলারই অন্তু- | 


করণ করিতে লাগিল। 

গোপিকাগণ কৃষ্ণবিরহে উন্মন্তপ্রায় হইয়া কখন হান্ত, 
কখন ক্রন্দন, কথন স্তৰক করিতে লাগিল। 
হাস্তবদন, পীতান্বর, বনমালী কৃষ্ণ তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত 
হইলেন । 

গোপিকাগণ প্রিয়তমকে সম্মুখে দেখিয়া 
হইল । 
তাহারা 


আনন্দিত 
তাহাদের নয়নকমল গ্রফুল্প হুইয়া উঠিল । তখন 
যেন পুনজীঁবন প্রাপ্ত হইল। তাহারা সকলে 
শ্রীকুষ্চের নিকট নানাপ্রকার তাহাদের মনোব্যথ1 জানাইতে 
লাগিল । যেমন মুমুক্ষুব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার- 
তাপ মোচন করে, সেইরূপ গোপিকাগণ কেশবদর্শন জন্ত 
পরমানন্দ লাভ করিয়। বিরহজ মন্তাপ পরিত্যাগ করিল। 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ বিধৃতপাপা সেই সকল গোপিকায় পরিবুত 


হইয়া সত্ব।দ গুণসমূহে খেষ্টিত পরমাত্মার ন্তায় সাতিশয় শোভ। ; 


গাইতে লাগিলেন। তখন মদনমোহন সেই সকল গোঁপি- 
কাকে লইয়া কালিন্দীর সুখকর পুলিনে গমনপুক্ৰক ক্রীড়, 
করিতে লাগিলেন। শ্রীরুষ্ণের দর্শন পাইয়! গোপিকাগণের 
মনোব্যথা দূরীভূত হইল। শ্রুতিদমূহ যেরূপ কর্মকা 
পরমেশ্বরকে দেখিতে না পাইয়। কর্মের অন্ুগমনপুরর্বক যেন 
অপুর্ণকামের ৫ ১৮ পরে জ্ঞানকাণ্ডে পরমেশ্বরকে 


কিন্তু কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান ; 


এমন সময় | 


লস সু 


দেখিয়া আহ্লাদে পূর্ণকাম হইয়া কামান্ুবন্ধ প 
করে, শ্রীকষ্ঙদর্শনে গোগীগণের কাম সেইরূপ 
হইল। তাহারা কুচকুক্কুমরঞজিত স্ব স্ব উত্তরীয় বসনদ্বার 
অন্তধামী ভগবানের আনন রচনা করিয়! দিল। বোগীস্ব 
হৃদয়ে যাহার আমন বিস্তৃত আছে, আজি সেই ভগ 
শ্রীকৃষ্ণ গোপীনভাগত হইয়। তাহাদিগের সহিত দেই ও 
উপবিষ্ট হইলেন। ত্রেলোক্যে যত শোভা. আছে, 
তত শোভার একমাত্র স্থান স্বরূপ শরীরধারণ করিয়া গোগী! 
মগ্ডলের মধ্যে সম্মাণিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। 
তখন গোপিকারা শ্রক্চকে বেষ্ট করিয়| কহিল, সথে কৃষ্ণ 
কোন্‌ ব্যক্তি একজন ভজন! করিলে পর তাহাকে ভ 
করেন? কোন্ব্যক্তিই বাইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, 
আর কোন ব্যন্তই বা উভয়ের কাহাকেও ভজন! করেন? 
ইহার বিষয় আমাদিগকে বলুন। “অহ 

ভগবান্‌ ক্ষণ গোগীগণকর্ভক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হ 
কহিলেন, সখীগণ! ধাহারা স্বার্থমাধন করিতে স। 
তাহারাই পরস্পর ভজন করিয়া থাকেন।, তাহাতে ধঃ 
বা পৌহার্দ নাই। স্বার্থ তাহার উদ্দেশ্ত, তিন আর কিছু 
নহে। কিন্তু ধাহারা ভজন করেন না, যেনকল ব৷ 
তাহাদিগকে ভজনা করে, পিতামাতার স্যার তাহা 
প্রকার_এক দয়ালু, দ্বিতীয় স্নেহময়। উক্ত জনা 
দয়ালুব্যক্তিরা! নিষ্কৃতিধন্শ এবং স্নেহময় ব্যক্তিগণ সৌহ 
করিয়া থাকে। এন্থলে অনিন্দিতধন্দন ও সৌহার্দ এ 
আছে। সখীগণ! যাহারা আমাকে ভজনা করে): 
তাহাদিগকে ভজন করি না) কেনন1, তাহা হইলে তাহা! 
নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতে থাকিবে।। যেমন 7 
ব্যক্তি ধনলাভ করিয়া যদি সেই ধন হারাইয়| ফেলে, 
হইলে যেই ধনেরই চিন্তায় নিমগ্ন থ'কিয়। অন্তচিন্ত 
যায়। এইরূপ তোমরাও আমার নিমিত্ ধর্ম্মাধন্ম, না ভাবি। 
লোক ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমরা 1 
আমাকেই চিন্তা করিবে, এই জন্ত আমি অন্তহিত হই 
ছিলাম। অথচ তোমরা না দেখিতে পাও, এই 
তোমাদিগকেই ভজনা করিয়াছিলাম। অতএব হে 
সকল! প্রিয়ের প্রতি দোষারোপ করা৷ তোমাদের উ 
নহে। তোমরা দৃঢ়তর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া 
সহিত মিলিত হইয়াছ, আমি তোমাদের খ্ণ পরিশো 
পারিব ন|। | 

গোপীগণ ভগবান্‌ কৃষ্ণের তত গাকলাধাকয 
ুববক পূর্ণকাম: হইয়া বিরহজ সন্তাপ পরি গং 


4, 


টা তাহারা, পরমানন্দে পরম্পর পরস্পরের বাহুদ্বারা বাহুবন্ধান 
র করিল ] শ্রীগোবিন্দ এই সকল স্ত্রীর বেষ্টিত হইয়া রাঁমলীল| 
[আর্ত করিলেন 

কি ভগবানের এইরূপ রাসোৎ্সব আন্ত হইলে গোপীমগ্ুলে 
 ভ্তিত হইয়া যোগেশর শরীক) ছুই ছুই জনের মধ্যে গ্রবেশ 
রং করিয়া গোপিকাদিগের কগধারণ করিলেন। তাহাতে প্রত্যেক 
ই গোপিকা মনে করিতে লাগিল শ্রীকুষ্ণ আমারই নিকটে 
বহিয়াছেন। রা আরম্ত হইবামাত্র নভোমগুলে দেবতাবৃন্দ 
সমাগত হইলে তাহাদের বিমাঁনদমূহে গগন পরিব্াপ্ত হইল, 
আকাশ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবুষ্টি হইতে লাগিল! 
তখন সন্ত্রীক গন্ধব্বসকল শ্রীরুষ্চের নির্খীল ষশোগানে প্রবৃত্ত 
হইল । রাসমগুলে প্রিয়সঙ্গতা কামিনীদিগের বলয়, নুপুর ও 
ছু কিছ্কিণীর ঝণাতকাঁরে গভীর শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। : 

_. ভগবান্‌ শ্রীকৃ্* সেই সকল গোপিকার মধ্যে স্র্ণবর্ণ 
মু মণিগণে মণ্ডিত মরকতমণির ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইতে 
রা লাগিলেন পদস্তাস, ভুজকম্পন, সহান্ত জ্বলা, বঙ্কিম- 
সু চটি, কম্পিত কূচমগ্ুল, নিশ্ন্তবন এবং গগ্ুস্থলে 


| রি ত হুইল। তাহাদ্িগের কবরী ও কাঞ্চী শ্রগ হইয়া 
্‌ পড়িল।, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে 
মালা যায় বিরাজ করিতে লাগিল। নানা রাগরঞ্রিত- 
কণ্ঠ গ্োপীগণ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীরুষ্ণের অঙম্পর্ণে আন- 

তু তি হুইয়। উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরন্ত করিল, সেই গানে 
| ব্ন্ধাণ্ড পরিপূর্ণ হইল । রুঞ্চ যেরূপ স্বর ও রাগে গান করিয়া, 
রঃ ই ছিলেন, গোগীগণও তদগুরূপ স্বর ও রাগে গান করিতে 

| লাগিল । শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের এইরূপ গান শুনিয়া স্বয়ং বিমোহিত 


্‌ অহ ১ 

ই ন্ধধারণ টি কেহ বা গলদেশে বৈ উৎপলের গ্ায় 
গসধচননচর্জিত শ্রীরুষ্ণের করকমল আত্রাণপূর্ববক রোমা- 
ক উদ করিল। নৃত্য করিতে করিতে কামিনী- 
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দিগের সহিত রী করিতে গা তাহার, অঙ্গনঙ্গ 
হইতে ঘষে নিরতিশয় আনন্দ জন্মিল, তাহাতে ত্রজাঙ্গনাদিগের 
ইন্দ্রিয় সকল আকুল হইয়া পড়িল। 

ব্রজাঙ্গনাগণ আনন্দে বিভোর হইল, তাহাদের গলদেশ 
হইতে মালা বিচ্যুত হইল, আভরণ খনিয়া পড়িতে লাগিল। 
কেশ আলুলাম্নিত, দুকুল ও কুচপট্রিক সকল পুর্কের সাক 
যথাবৎ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। শ্রীকৃষ্ণের বিহার-দর্শনে 
খেচর-কামিনীরা ম্মরশরে পীড়িত হইয়া! মুগ্ধ হইলেন। চন্দ্রমাও 
তারকাগণের সহিত বিম্মিত হুইয়। তাহাদের নিজ নিজ গতি 
ভুলিয়া! গেলেন, স্থতরাং রজনী অতি দীর্ঘ হইয়া উঠিল এবং 


বিহারও অনেকক্ষণ ধরিয়! চলিল। 


ভগবান আত্মারাম হুইয়াও যতগুলি গেগী লীলাক্রমে 


আপনাকে ততগুলি করিয়৷ তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন। 


অনেকক্ষণ ক্রীড়। করিয়| তাহার যখন শ্রান্ত 
হইয়া পড়িল, তখন ভগবান্‌ তাহাদের মুখকমল মুছাইয়| 
দিলেন। তৎপরে তিনি এই কামিনীগণের সহিত যমুনা" 
সলিলে যাইয়। তথায় নানাপ্রকার জলকেলি করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে ভগবান ক্কষ্ণচ স্থুরতব্রীড়াকে অবরোধ 
করিয়। রাসলীল। করিয়াছিলেন। 

শুকদেব পরীক্ষিতকে বাঁসলীলার বিষয় শ্রবণ করাইলে 
তাহার মহান্‌ সংশর উপস্থিত হয়, এইজন্য তিনি শুকদেবকে 
এইরপ প্রশ্ন করেন, ব্রন্মন্! ধর্মের সংস্থাপন এবং অধর্থের 
দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর ভগবান্‌ পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ধন্মসেতুর বক্তা, কর্তা, ও রক্ষিত। 
হুইয়। কি প্রকারে পরদারসস্তোগরূপ অধন্মের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। তগবান্‌ রুষ্ণ আত্মারাম, তাহার এরূপ করিবার 
অভিপ্রায় কি? আমার এই সংশয় অপনোদন করুন? 

তখন শুকদেব কহিলেন, ঈশ্বরদিগের ধর্মাতি ক্রম ও সাহস 
দৃষ্ট হইয়। থাকে, তেজন্বীদিগের তাহাতে দোষ হয় না। আগ্নি 
যেরূপ নকলই ভোজন করিয়। থাকেন, তেমনি ঈশ্বরের কোন 
বিষয়ে দোষ সম্ভবে না। বাহার! ঈশ্বর নহেন, তাহা কখনও 
এতাদৃশ আচরণ করিবেন না। রুদ্র ব্যতীত অগ্ত কোন 
ব্যক্তি মুঢ্তাবশতঃ বিষ পান করিলেই মৃত্যুমুখে পতিত- 
হইবে । ঈশ্বরের বাক্য নত্য এবং তাহার আচরণ৪ কখন 
কখন সত্য হয়। অতএব তাহার! ঘাহা বলেন, ষাহাদের বুদ্ধ 
আছে, তাহারা তাহাই করিবেন। তাহারা যাহা করেন, 
তাহার অনুকরণ কর! বিধেয় নছে। র 

যিনি গোপীদিগের, গোগীর স্বামীদিগের এবং যাবতীয় 
দেহীর অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং খিনি বুদধ্যাদির 


রাস 


সাক্ষী, তিনি ক্রীড়াচ্ছলে এই দেহ ধারণ করিয়া এইরূপ বিবিধ 
ক্রীড়া! করিয়। থাকেন। জীব এই সকল কথ! শুনিয়া তাহার 
প্রতি ভক্তিমান্‌ হইতে পারিবে । 

ভগবানের এই রাসলীল! পরমাদুত এবং সকল পাপ- 
নাশক। যিনি ভক্তিপূর্বক এই রাসলীলার বিষয় শ্রবণ করেন, 
তাহার ইহলোকে স্থথনম্পং প্রাপ্তি, ও অন্তে বিষ্ণুলোকে গতি 
হর এবং ভগবানে পরমাভক্তি লাভ করিয়া অবিলম্বে কামরূপ 
মানপিক গীড়া হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। 

( ভাগবত ১০ম স্বন্ধ, রাসপঞ্চাধ্যায়) 

রহ্মববর্তপুরাণে ভগবান্‌ কৃষ্ণ যেবপে শ্রীনতী রাধিকার 
সহিত রাসলীল। করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত- 
ভাবে আলোচিত হইল ।-_ 

ব্রহ্মকল্পে ভগবান্‌ সমুদয় স্থষ্টিকাধ্য শেষ করিয়৷ গোলোকে 
রামণ্ডপ নির্মণ করেন, এই রাপমণ্ডপ অতি কমনীয় কল্প- 
বৃক্ষের মধ্যবন্তী এবং মণ্ডনাকৃতি, জুক্সিপ্ণ, গমতল ও স্ুবিস্তী্ণ; 
চন্দন, অগুরু, কম্ত,রী, কুঙ্কৃম প্রভৃতি নান! সুগন্ধি দ্রব্যে 
স্থসংস্কত। ইহার কোন স্থানে দধি, কোন স্থানে লাজ, শুরু- 
ধান্ত গ্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্মূহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা 
পটস্থত্রের গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং উপরিভাগে দোছুল্যমান নূতন 
নৃতন চন্দনপল্লবে পরিশোভিত চারিদিকে রন্তাতরু বিরাজিত। 

রানমণ্ডপ উৎকৃষ্ট রত্রদমূহে নির্মিত ত্রিকোটি মণ্ডপ দ্বার! 
অতিশয় শোভিত হইয়াছিল, ইহাতে সর্দদ। বত্বদীপ সকল 
গ্রজ্বলিত ছিল। এই সকল রত্রদীপের সিগ্ষোজ্জল কিরণে 
অন্ধকারসমুহ বিনষ্ট হইয়াছিল। পুষ্প ও ধুপার্দর গন্ধ ইত- 
স্ততঃ বিকীর্ণ হওয়ান্স সকলের ভ্রাণেন্দ্রির অতিশয় পরিতৃপ্ত 
হইতেছিল। . এইস্থানে নানাবিধ ভোগ্যসামগ্রী এবং মনো- 
হর শ্যাসমূহ নিরন্তর অবস্থিত থাকায় অলৌকিক শোভ। 
হইয়াছিল। ণ 

ভগবান্‌ এইরূপে রাসমগুপ নির্মাণ করিয়া দেবগণের 
সহিত এইস্থানে গমন করেন। তখন ভগবানের পার্খদেশ 
হইতে এককন্তা আবিভূতি। হন, এই কন্টার নাম রাধিকা। 

[ বিশেষ বিবরণ রাধিক! শব্দে দেখ ] 

রাধিকা, গোপ ও গোপীগণ, ভগবান্‌ ও রাধা হইতে 
আবিভূতি হইলে ভগবান্‌ বিষণ রাধিকার সহিত রাসক্রীড়া 
করেন। পরে ভগবান্‌ বিরজার সহিত ক্রীড়ায় রত থাকিলে 
রাধিক! তাহা জানিতে পারিয়! তথায় উপস্থিত হন, ভগবান্‌ 
তাহ! পুর্বে জানিতে পাবিয়া বিরজাকে স্থানান্তরিত করেন। 
রাধিকা ইহাতে কুদ্ধা হইর়। বিরজাকে শাপ দেন, বিরজাও 


তাহাকে মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ প্রদান ] 


করেন। 


ভাবে বুক্ষের হ্তান্ন দগায়মান রহিলেন, 


রাধিকা তাহার শাপে বৃন্দারণো জন্মগ্রহণ ক 
পরে শ্রীকুষ্ণ অবতীর্ণ হইয়! রাধিকার সহিত রাগ 
করিয়াছিলেন । (ব্রক্মবৈৎ ব্রন্ষণণ ৭-১% অ০) 
বন্দাবনে ভগবান্‌ যে রাসলীলা করেন, তাগগার বিষয় 
পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একদা ধধুসাসে শুর ত্রয়ে 
রজনীতে পূর্ণ শশধরের উদয় হইলে শরীর বুদ্দাবনে পি 
দেখিলেন যে, বৃন্দাবন যুখিকা, মাধণী, মালণী ও.কুন্দ রি ূ 


নি হইয়] ই শোভা সম্পাদন তে 
নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য, মনোরম শয্যা, নানাবিধ সুগন্ধি: 
দ্রব্যাদিতে পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে । রি 
তগবান্‌ কৃষ্ণ এই রাসমওপ দেখিয়া কৌতুকরশতঃ 
গোপিকাদিগের কামবদ্ধনের কারণ ভূতবিনোদ মুরলীধরনি 
করিলেন। রাধিকা সেই মোহনমুরলীরব শুনিতে পাই রড 
কামাদীন-চিত্তে তৎক্ষণাৎৎ মোহিত হইলেন। তাহার 
প্রাণ সেই তানলয়ে লীন হুইল। তিনি তখন নি 
ক্ষণকাল 
চৈতন্ত লাভ করিয়! পুনর্ধার সেই মুরলীধ্বনি শু 
পাইলেন, তখন তিনি লোকলজ্জা ও ভয় পরিহার করি 
বংশীধবনি অনুসারে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্ত | 
তাহার মনে শ্রী্ষ্তপাদপন্ই সর্বদা জাগরিত এবং তাহার: 
শরীরের আভার ও সমুদ্রের সারভূত হষণসমুহের শি 
চারিদিক আলোকিত হইল। রং 
তৎপরে রাধিকার ৩৩জন সখী বাশরীর রবে; অ 
চিন্তে কামবশে মোহিত হইয়া! নিঃশঙ্কচিন্তে কুলধর্শব পরি 
করির| শী্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। রাধিকার 
সকল রা রূপ, খেশ, বম ও গুণে তাহার রহ রঃ 


শশিকলার রি ১৪ হাজার, হন সহিত ১৩ টি 
মাধবীর সহিত ১১ হাজার, কদশ্বমালার সহিত ১৩ হা ূ 
কুন্তীর সহিত ১০ হাজার, যমুনার সহিত ১৪ হাজার, 
বীর সহিত ১৪ হাজার, শুভার সহিত ১৪ হাজার, 
সহিত ১৩ হাজার, ছুর্ার সহিত ১৪ হাজার, সগলার সহি 
১৬ হাজার, কালিকাঁর সহিত ১৪ হাজার, কমলার সহি 
১৩ হাজার,ও সরম্বতীর, সহিত ১৩ হাজার গোপী পু 


৫৯81 নটি 


রাধিকার মনোহর বেশ রচনা করিয়া দিল। শ্রীমতী 
ই রাখিকা সমস্ত মবীগণের সহিত শুভক্ষণে শ্রীকুষ্ণপাদপন্ম 
ধ্যান করিতে করিতে সেই রাসমগ্ুলে প্রবেশ করিলেন। 
চ তখন শ্ীকষ্জ দেখিলেন__সথীগণ পরিবেষ্টিত হইয়! রাবিকা 
রং তাহার মশীপে আগমন করিয়াছেন। দেবী রভালঙ্কারে 
 বিভুষিতা, তাহার মনোহর বস্ত্র পরিধান, নয়নযুগল ঈষৎ 
- বঙ্কিম, তিনি গজেন্ত্রগামিনী এবং মুনিদিগেবও মনোহরণে 

সমর্থা, শ্রীমতী নবীনবেশে নবীন বয়সে এবং রূপে অতি 
্ 'মনোহারিণী, তাহার নিতম্ব ও শ্রোণিযুগল অত্যন্ত স্থুল বলিয়া 
চহং তিনি চারুচম্পকবর্ণা, তাহার ব্দনমণ্ডল শারদীয় 

ডিজে ্যানস। তিনি মালতীমালাঘুক্ত কবরীভার ধারণ 
_ করিয়াছেন। 


২... তখন শ্রীমতী রাধিকাঁও দেখিলেন রত্ৰাভরাণে বিভূষিত, 


ডি? কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধার স্বরূপ নবযৌবন- 
সম্পন্ন, কিশোর শ্ঠামন্থন্দর তাহাকে প্রাণাধিক। বিবেচনায় 
নর ্চাণর গ্রতি কটাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছেন। শ্রীমতী 
দেই পরমাডূত অন্ুপমরূপসম্পন্ন বিচিত্রবেশধারী ক্ৃষ্ণকে 
 ৰষ্কিমনয়ন প্রান্তে পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়া লজ্জায় বন্নাঞ্চলে 
| সুখ আচ্ছাদন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কামবাণে পীড়িত 
হইয়া! পুলকিতগাত্রে মুচ্ছিতের হ্যায় চৈতন্তশৃন্ত হইলেন। 
এ ইরূপে ক্রীড়ারসোন্ুুখ হরিও কটাক্ষবূপ কামবাণে পীড়িত 
ইয়া মুচ্ছিত ভাবে স্থাণুর শ্টায় নিশ্চলভাঁবে দণ্ডায়মান 
হিলেন। তাহার হস্ত হইতে মুরনী ও উজ্জল জ্রীড়াকমল 
লিত হইল, শরীর হইতে গীতধড়। ও শিখিপুচ্ছ বিচ্ছিন্ন 
ইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণ চৈতন্ত- 
করিয়া রাধিকার নিকট গমন করিলেন এবং তাহ।কে 
ধারণ করিয়া তাহার মুখচুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন। 
তীও শ্রীরুষ্ণের সংস্পর্শে চৈতন্তলাভ করিয়া! তাঁহাকে 
রূপে আলিঙ্গন ও পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। 

র্‌ . ভগবান্‌ কৃষ্ণ এইরূপে রাধার সহিত নানাগ্রকার ক্রীড়াদি 
রি রিয়া শয়ন করিলেন।. নেই সুরত সময়ে কামাতুর কৃষ্ণ 
ঙগ ত্যর্গ দ্বারা কামুকীদিগের অন্গপ্রত্যঙ্গে সুখাবহ 
লিঙ্গন করিলেন। তীহারা উভয়ই কামশাস্ত্রে পারদর্শী, 
রতক্রীড়ায় সুদক্ষ | 


গে লিগ সহিত সুরম্য রাপমগুলে রমণ ও 
্‌ ক্কুঞ্চ গৃহাভ্যান্তরে স্ুুরতক্রীড়া৷ করিয়া বাহ. 
নিল মহ অন্তান্ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
 নবলক্ষ _গোপিকা সখী ডা তথন কৃষ্ণ 


রঙ 
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নবলক্ষ গোপরূপ ধারণ করিলেন। সকলে মিলিত হইয়া 
অগ্টাৰশলক্ষ গোপ ও গোপিকার সমাবেশ হইল। ইহারা 
সকলেই মুক্তকেশ, বিচ্ছিনভূষণ, ছিন্ন ভিন্ন বেশ এবং কাম- 
বশে মন্ত ও মুচ্ছিত। সেই স্থানে কেনল কঙ্কণ, কিছ্ছিনী, 
বলয় ও বিশুদ্ধ রত্ু নূপুর প্রভৃতির মনোহর শব নিয়ত 
হইতে লাগিল। ভগবান্‌ রুষ্ণ তাহাদের সহিত এই প্রকার 
বিবিধ ক্রীড়া করিয়া যমুনাপলিলে গমনপুর্বক তথায় জল- 
ক্রীড়। ক্রলেন। 

রাপমগ্ডলে এইরূপে পুর্ণ রাঁসক্রীড়া৷ আরন্ধ হইলে স্ুরগণ 
স্বীয় কলত্র ও অন্ুচরবর্গের সহিত স্থবর্ণরথ আরোহণে গগন- 
মার্গে সমাগত হুইলেন। এই ক্রীড়াদর্শনে তাহাদের সর্ধাঙ্গ 
পুলকিত হইল। তীহারাও কামবাণে পীড়িত হুইলেন। 
এইরূণে তথায় খষি, মুনি, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং বিগ্যাধর, 
গন্ধর্ব,ষক্ষ,রাক্ষদ ও কিন্নরগণ সকলেই আনন্দে স্থীয় স্বীয় পত্রীর 
সহিত আগমন করিয়৷ সেই ক্রীড়! দর্শন করিতে লাগিলেন | 
ব্রহ্মা, মহাদেব এবং ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই এই স্থলে আসিয়া 
ভগবানের আশ্চর্ধ্য এই রাদলীলা সন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন 

বং তাহার! চন্দন ও পুষ্পবুষ্টি করিতে লাগিলেন। 

2 মনাতন কৃষ্ণ এইরূপে গোপিনীদিগেয সহিত 
জল ও স্থলপ্রদেশে নানারূপে রাসক্রীড়া করিতে লাগি 
লেন! গোপিকাগণ লীলায় হরির সহিত রাদমগ্ডলে 
ক্রীড়! করিয়। সমস্ত মনোহর নিজ্জন প্রদেশে এবং কোন 
সময়ে পুষ্পোগ্ভানে, কখন রমণীয় নদীতটে, কন্দরে কন্দরে, 
নদী সমীপে, নদ্দীতীরে, কুন্দবনে, এবং চম্পকাদি তয়ন্ত্রিংশ 
কাননে এইরূপ নানাস্থানে নানাভাবে তাহাদের সহিত ক্রীড়। 
করিতে লাগিলেন । ্‌ 

এইরূপে ত্রিংশ দিবারাত্র অতিবাহিত হইল, তথাপিও 
কামিনীগণের পরিতৃপ্তি হইল না। দেবগণ তখন এই 
অত্যাশ্চধ্য ক্রীড়া দেখিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন ক্রিলেন। 
ভগবানের এই রাসলীল1 যিনি অৰণ করেন, তাহার ইহ্‌- 
লোকে সুখসম্পদ্‌ ও অন্তকালে শ্রীকৃষ্ণপদ প্রাপ্তি হইয়! থাঁকে। 

( ব্রহ্মবৈবর্তপু* শ্রীকুষ্ণজৎ ১৮ অ০) 
হরিবংশে বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে বটে, 
কিন্ত উহাতে রাসক্রীড়ার কোন উল্লেখ নাই । ভাগবতমতে 
কান্তিক্ী পূর্ণিমার দিন রাস হয় এবং ব্রহ্মটববর্তের মতে 
মধুমাসে শুক্লা অরয়োদশীর দিন পুচন্দ্ের উদরে রাস হয়। 
পূর্ববর্ণিত রাসলীলারহস্ত সন্বন্ধে__গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 
পঞ্ডিতগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়! থাকেন; তাহ! নিয়ে 
লিখিত হইতেছে £-- 
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লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজনগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের ৷ 


নিমিত্ত ভক্তচিত্তবিনোনের জন্ত আত্মারাম ও আপ্তকাম 
হইয়াও বিবিধ লীলা করেন। তাহার ক উক্তি 
এই যে 
*ম্তক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।৮ 
( পদ্মপুরাণ ) 
শ্রীবূপ গোস্বামী শ্রীকুষ্ণামূতে লিখিয়াছেন_- 
“প্রকট্য প্রকটী চেতি লীলা সেম্সং দ্বিধোচ্যতে ॥% 
অর্থাৎ প্রকট অগ্রকট লীল! এই ছুই প্রকার। শ্রীকুষ্ণ 
লীলাময় রূপে সর্বদা সর্বত্র ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি 
ভক্তগণের প্রতি অন্ুগ্রহপৃর্বক প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া 
যে লীল৷ বিস্তার করেন, তাহারই নাম প্রকটলীলা। - অপ্র- 
কটলীল৷ প্রপঞ্চের প্রত্যক্ষবহিভূর্তি। শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিত্য 
ও অনস্ত। এই অনন্ত লীল! সমুহের মধ্যে খধিগণ ও 
প্রেমিক ভক্তগণ সব্দরপমাধুধ্যময়ী রাগলীলাকেই সর্ধলীলার 
সার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি, রসিকেন্ত্র- 
মৌলি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও রাসের মহামাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন 
তদ্যথা-- 
সৃস্তি যগ্যপি মে ব্রাজ্যা লীলা স্তাস্ত। মনোহরাঁ?। 
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদুশং ভবেৎ ॥৮ 
যদিও আমার শত শত মনোহর লীল! আছে, কিন্তু 
রামের কথ মনে পড়িলে আমার মনে কি জানিকিযে 
একভাবের উদয় হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। 
তোধিণীটাকাকার শ্রীপাদ সনাতন গোম্বামি-মহোদয়ও 
শ্রীমন্ভাগৰতের রাপপঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'এই 
উক্তির অন্ুদরণ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই £- 
“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দ্রেহমাশ্রিতঃ। 
ভজতে তাদৃণী ক্রীড়া যা শ্রত্বা তৎপরো৷ ভবেৎ ॥” 
এই শ্লোকের “তৎপরো। ভবে” বাক্যের টাকার লিখিত 
হইয়াছে £-_ 
তস্মান্তাদৃশীঃ ক্রীড়া অসৌ ভজতে ঝা ক্রত্বাপি স্বয়মপি 
ততৎ্পরে। ভবেৎ, যদ। যদ শুণোতি তা তদাসক্তো ভবতি ।/ 
অর্থাৎ তিনি এমন লীল! সকল প্রকটিত করেন, যে নকল 
লীলার কথা শ্রবণ মাত্র, অন্তের আর কথা কি, তিনি 
নিজেও তৎপর হুহয়া থাকেন। অুতরাং রাললীলা ষে সর্ব- 
লীলার চুড়।'মণি, এই সকল বাঁক্য হইতেই অনায়াসে তাহা! 
প্রতিপন্ন হয়। ৯ 
বিষুণপুরাণ, ব্রক্গবৈবর্তপুরাণ এবং শ্রীমদ্তাগবত প্রভৃতি 
পুরাণে রানশীলার বর্ণনা! আছে। শ্রীমদ্তাগবতের রাসলীলাই 


সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। এই মহাপুরাণে রাসলীল। পাচ: । 
বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে এই রাস পঞ্চ 
সমাদর পরিলক্ষিত হয়। মহাভারত হইতে যেমন ই 
সারস্বরূপ 0 বিভিন্ন গ্রস্থাকারে জনস: 


দেহের মধ্যে 


ভ্রিয়ের স্বরূপ। আমর! পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ধেমন জাগ 
দেন দ্বারা সেইরূপ পিন পর 
চমৎকারিণী রাসলীল! প্রতাঙ্গ হয়। জিকা 


শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন তদ্যথা _- 
“বংশীনংজল্ি তমন্ুুরতং রাধয়ান্তদ্িকেলিহ 
প্রাছুভূপ়াসনমধিপটং প্রশ্নকুটোত্তরঞ্চ। রি ্‌ 
নৃত্যোল্লাসঃ পুনরূপি রহঃক্রীড়নং বারিখেল! 
কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাঁনলীলা ॥” 


আমরা সকলের নিকটে রাসের মাহাত্ম্য তা 
কিন্তু রাস কাহাকে বলে, রাসের নিগুঢ় মর্ম কি, তাহা 
শুনিতে পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীচরণ 
প্রিয় অন্ুচরগণ ও তৎসম্প্রদায়তুক্ত বৈষ্ণবগণ রাসলীলা 
নিগুঢ় মর্ম কিয়ৎ পরিমাণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা 
রণের স্থুবিদ্িত করা কর্তব্য। কিন্তু সংক্ষেপে এই: বি ৃ 
আলোচনায় স্ফুটতার আশা অতি অল্প । তথাপি এন 
ছুই একটি কথার আলোচন! করা যার ৃ রর 


নর্ভকীধুক্তো নৃত্যবিশেষঃ1” রাঁসের শান্রীয় লক্ষণ 
“নটেগৃহীতকীনাং অন্টোন্তা তক রশ্রিয়াম্‌ 
নর্ভবীনাং তবেদ্রাসো। মগ্ডলীতুয়ো নর্তনম্। 
অর্থাৎ নটর! যাহাদের, কঠ গ্রহ্ণ করিয়াছে: 


একে অগ্টের, কর বি করশোভা বিস্তার করিয়া নৃত্য 
কারে নর্তকীদের মগ্ডলাকার এন্ূপ নৃত্যের নামই 
্বাম। শ্রীসগ্ভাগবতোক্ত গোপীদিগের রাসক্রীড়াই ইহার 
উদাহরণ, ষখা £_- 

. পতভ্রারভতে। গোবিন্দে। ভীড় তে: 
স্ত্রীরত্বৈরন্বি তঃ লীতৈরগ্চোন্তাবদ্ধবাহুতিঃ ॥ 

রাসোতসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্তিতঃ। 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাঁসাং মধ্যে দ্য়োদ্ য়োঃ। 

গ্রবিষ্টেন গৃগীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্তিয়ঃ ॥ 
পাদন্তাটৈভূর্জবিধুতিভিঃ সম্মিতৈ ভ্রু বিলাসৈ- 
ভঞ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটেঃ কুগুলৈর্গগুলোলৈঃ। 

স্বিগ্তন্মুখ্য কবররসনা গ্রন্থ4ঃ কৃষ্ণ বধেবাঃ 

২ গায়স্তস্তং তড়িত ইব ত মেঘচক্রে বিরেজুঃ |” 

... অর্থাৎ সেই বনে শ্রীকঞ্, প্রীতি মী অন্ুব্রতা এবং পরম্পরা- 
 দ্ধবাহ রমণীবত্রদেব সহিত দংমিলিত হুইর়। রাসক্রীড়া আরম্ত 
_ কারলেন ॥ গোপীমগ্ুলমণ্ডিত রামোৎসব সংগ্রবৃত্ত হইল। 
রি ঘোগে্র শ্রীকৃষ্ণ ছুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ই উইাদের কণ্ঠখারণ করিলেন, প্রত্যেক গোগী মনে করিলেন 
ৰ প্রচ তাহার নিকটেই রহিয়াছেন। অর্থাৎ গোপাগণ 
 মগুলাকারে দ্ড়াইলেন।, যোগেশবর কত এই স্থলে অদ্ভুত 
অভিন্তশকির প্রভাবে এক হইয়াও ছুই দুই গোপীর মধ্যে 
চু  উদ্দিত হইয়া তাহাদের কণ্ঠ গ্রহণ করিলেন। তাহারাও বাহু 
বস্তার করিয়। প্রীক্ুঞ্ণের ক গ্রহণ করিলেন, তাহাদের 
তাকেই মনে করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহারই নিকটে। 
্ৎ শ্রীরুষ্ণের বামে ও দক্ষিণে যেরূপ এক একটি গোগী 
সানা, তদ্রপ প্রত্যেক গোপীর বামে ও দর্গিণে এক 
টা ্ীকুষ্ণ বিরাজ করিতে লাগিলেন। 

রঃ শ্রীপাদ বিন্বমঙ্গল রামের যে বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীপাদ- 
০ স্বামি-মহোদয় তোষিণী-টাকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া 
বৰ যা পরি স্ুট করিয়াছেন, সে পাটা এই ঃ-- 
*অন্গনামঙ্গনামন্তর! মাধবো। 

৫ মাধবং মাধবং চাঁন্তরেনাঙ্গন। ॥ 

ইথমাকল্পিতমগুলে মধ্যগঃ। 

_ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥* 


| 


১১০: 3 ৮৫০৮০ 4 উদ ৯ ক. এ রি 
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বিচঞ্চল করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, ইহাতে কুচপট 
চঞ্চল ও গণ্ডস্থলে কুগডল দোছুল্যমান হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মুক্তার স্তায় ঘর্ধীবিন্দুতে মুখকমল পরিশোভিত হইয়! উঠিল। 
মেঘের দেহে বিজলীরেখার ন্যায় গোপীগণ শোভ। পাইতে 
লাগিলেন। ইহাই রাসনৃত্য। 

শ্রীমপ্ভাগবতের অপন্ব প্রাচীন টীকাকার বিজয়ধবজ, রাস 
শবের ষে বুুৎপাদন করিয়াছেন তাহা এই £-- 

নৃত্যাদিযু ভরতরীতিমংজ্ঞেযু গাতুমুপক্রান্তেযু যোইধি- 
রসোল্লাসো জায়তে দ রসঃ, তৎসন্বদ্ধী রসো৷ রানঃ, তছুদ্রেকেণ 
ক্রীড়। নৃত্য বিশেষঃ 1৮ 

রাসক্রীড়ার এণালীও 
আছে যথা-_- 

“নমতলতৃণ প্রদেশে বিতন্তিমাত্রোন্নতশস্কুং সংস্থাপ্য তৎ- 
পরিতঃ সর্ব্ৈঃ স্বপাদমবষ্টভা বৃত্তাকারেণ স্থিত্ব্যৈকস্ত। বাঁম- 
হস্তং অন্থযন্ত। নিকটবর্তিনা দক্ষিণপাণিন! সংগৃহ্থ স্বশক্ত্যানষ্ট- 
স্তেন বর্তলাকারভ্রমণং চক্র বৎক্রিয়৷ রাসক্রীড়া 1” 

শ্রীমস্তাগবতের অন্ঠতম টাকাকার নুবিখ্যাত শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবত্তী মহোদয় লিখিয়াছেন__ 

“নৃত্যগীতচুন্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা 
ক্রীড়। সা রাসক্রীড়া । 

ইহাতে জান! যাইতেছে যে মৃত্যগীত চুম্বনালিঙ্গনাদি রদ- 
সমৃহই রাপ। কেন্দুবিদ্বের অমরকবি শ্রীজয়দেব রাঁসের 
যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা ৪ এইরূপ ॥ তদ্যথা-- 

“করতলতালতরলবলয়াবলিত কলিত কলস্বনবংশে। 

রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণ! যুবতী প্রশংসে ॥ 

শ্লিষাতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্‌। 

পঠ্যতি সন্মিত চারুপরামন্ুগচ্ছতি রামাম্‌ ॥৮ 

যদিও এই সকল বাক্য ও গছ্ধদ্বারা রান শব্দের ব্যাখ্য। 
কর হইল, কিন্তু যে রাসের উতকর্ষ 'ও মাহায্ম্য সকল 
সাত্বিকপুরাণে একতানে উদেবাষিত হইয়াছে, যে রাসলীলা 
আত্মারাম মুনিগণের এবং সহস্র সহ্জ্র অমলা তম! পরমহংমগণের 
নিয়ত পাঠ্য ও নিত্য ধ্যেয়, তাহার অর্থ কেবল নৃত্যবিশেষেই 
পর্যবসিত হইলে সাধারণের চিন্তে স্বতঃই একপ্রকার 
সন্দেহের উদ্রেক হয় । এইরূপ নৃত্যের এত মহিম! 
কীন্তিত কর! হইল কেন £ আর সেই মহিমায় আকুই্ট হইয়] 
গৃহত্যাগী উদাসী সন্ন্যা্িগণ পর্যন্ত রাসলীল! শ্রবণ করিতে 
এত ব্যগ্র হয়েন কেন এবং উহা! পরমসাধ্য বলিয়া মনে করেন 
কেন? তাহা হইলেই বুঝতে হইবে এই নৃত্য যে সে নৃত্য 
নহে। যেবৃত্যের মধুর স্পন্দনে এই বিশাল বিশ্বব্ন্ধাও 


বিজয়ধ্বজের টীকায় লিখিত 


রাঁস 


ডন 


০/+৩85-2785-,5 3৪: 


রা 


মাধুর্ধাতরঙ্গে সংকা। ইতেছে, নীলনভঃস্থলে টাদ হাসি- 
তেছে, বসন্তের কুস্থমকাননে স্থষমার কেলিনিকেতন কুম্থম- 
কলিক! প্রস্ফুটিত হইতেছে, বাষু মধুবহন করিতেছে, দিদ্ধ- 
সমূহ মধুক্ষরণ, করিতেছে, ওষধিবর্গ মধুপ্রদান করিতেছে, 
দিনরজনী মধুময় বলিয়া অন্ুমিত হইতেছে, আকাশ মধুময় 
বলিয়। গ্রতিপন্ন হইতেছে-_রাসনৃতা সেই নৃত্য--সেই প্রেম- 
রসময়ের নৃত্য-_আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতা স্বীয় আনন্দ- 
শক্তিন্বরূপিণীদের সহিত প্রেমরসানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য। তাই 
শ্ীপাদপনাতন গোস্বামিমহোদয় প্রাসোত্সব” শবের ব্যাখ্যায় 
রাসশবের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহ! এই £-_- 
“রানঃ-পরমরসকদন্বময়ে! ব্যাপারবিশেষ2 1, 
আবার স্থানান্তরে__ 
“রানঃ-_ প্রেমরসপরিপাকবিলাসবিশেষাত্ম কঃ ক্রীড়াবিশেষঃ 
শাস্ত্রে অনেক স্থলে অনেক প্রকার রসশব্দের ব্যাখা 
দেখিতে পাঁওয়। যায়। পদার্থবিজ্ঞানে, বৈগ্কশান্ত্ে, সাহিত্যে, 
ধর্মশাস্ত্রে সর্বত্রই এই শব্দের বহুলপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ধর্মশান্ত্রে নিহিত রদ শব্দের বাচ্যপদার্থ ব্যাখাত 
হইলে অপরাপর সকল শান্তেরই রদশব্দের ব্যাখ্যা ব্যঞ্জিত 
হইয়া পড়ে । ব্যাকরণ বলেন প্রম্ততে আস্বাগ্ভতে ইতি রসঃ1৮ 
এই প্রকার বুুৎপাদন আস্বাদন অর্থছেতেক। কটু অস্্ 
মধুর প্রভৃতি ষড়রস ইহার বাচ্য। ব্যাকরণ আরও এক 
গ্রকার রস শব্দের বৎপাদন করেন যেমন প্রসতীতি রসঃ"। 
অর্থাং ইনি রসযুক্ত করেন এই অর্থে রস। 
সাহিত্যদর্পণকার রসের স্বরূপনিরূপণ করিয়া বলেন__- 
“সত্বোদ্রেকাদখও্ব প্রকাশানন্দ চিন্ময় । 
বেগ্চা্তরস্পরশশুন্টে। ব্র্ম্বাদসহোদরঃ। 
তক্তিরসামৃতপিন্ধৃতে রতিরসাদির বিচার দেখতে পাওয়া 
যায়। তাহাতে শৃঙ্কার বা উজ্জ্নরসের শ্রেষ্ঠতমতা কীন্তিত 
হইয়াছে। এই উজ্জবনরণকেই শ্রীপাদ সনাতন পরমরস 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই উজ্জ্লরপময় ব্যাপার 


ত্িত হ 


বিশেষই রাল। শূঙ্গাররস বা উজ্জলবস অপ্রাকৃত, ইহ! 
জড়জগতে, জ্ঞানময়জগতে বা বিজ্ঞানময়ঞ্জগতে অদস্তব, 


সাক্ষাৎ চিন্মরতত্বেও উজ্জবলরসের লেশাভ(ম পরিলক্ষিত হয় 
না। মধুর ভজনে যে সকল ভক্ত দিব হইয়াছেন, তাহাদের 
চিত্তেই এই পরমরসের স্ফর্ভি হর, স্থৃতরাং শ্রীভগবানের 
রাসলীলার মাধুধ্য তাহাদদেরই আস্বাগ্থ। সুতরাং প্রেমরস 
পরিপাকে প্রেমরসময় শ্রীভগবান্‌ নিজের হলাদ্বিনীশক্তিস্বরূ- 
পিণী আনন্দচিন্ময়রসপ্রতি ভাবিতা স্থীয় গ্রতিবিসবস্থানীয়া 
গোপীগণের সহিত বিলাপবিশেষাত্ম £ থে কীড়াবিশেষ প্রক" 


টিত করেন, তাহারই নাম রাস শ্রীভাগবনী রাসপ | 
একটা পঞ্ভের টাকাম্স শ্রীপাদসনাতন উক্ত প্রকারে 
করিয়াছেন। সেই পদটি এই £__ 
পরেমে রমেশো ব্র্ন্ুন্দরিভি-. 
বথার্ভকঃ স্ব প্রতিবিস্ববিভ্রমঃ ॥৮ 
শিশুরা যেমন নিজের প্রতিবিম্বকে লইয়! খেল! .করে,। 
রমেশও ব্রজন্গন্দরীগণকে লইয়! তাঁদুশ রমণ করিয়াছিলেন। 
উক্ত গছ্ের টাকায় সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন £_ 
পঅসৌ প্রেমবশতান্বভ!বেনতন্ময়ক্রীপ্জাস্ঞঃ সনু স্বরূপশ 
ত্বেন স্ব প্রতিযৃত্তিত্বাৎ এতিবিশ্বস্থানীয়্াভিস্তাভিঃ হু রেমেঃ1%.. 
অর্থাৎ লীলারসম় শ্রীকৃষ্ণ স্বভাধতঃই প্রেমবশ, স্থতরাং 
তিনি সততই প্রেমক্রীড়ান্থুরক্ত। তিনি প্রেমভাবে নিজের; 
ক্রূপশক্কিদবার৷ তাহার নিজের প্রতিমুর্দি হইতে উদগত 
প্রতিবিত্বস্থানীয় ব্রজন্ুন্দরীগণের সহিত রমণ করেন । 
তাহা হইলেই দেখ! যাইতেছে, রাদশব্ের গুঢ়মর্ধম প্রা 
জগতে ব্যাখ্যাত হইবার নহে_ইহা! এ জগতের ক্রীড়া 
এ জগতেরও ভাব্য নয়,--উহা আনন্দময় জগতেরই প্রো 
নন্দময় অতিচমকার ক্রীড়াবিশেষ। তাহা না হইলে: 
আত্মীরাম মুনিগণ রাপলীলাশ্রবণের জন্ত উৎকষ্ঠিত হ্ই চন 


বাদরায়ণি মুমুর্ রাজা পরীক্ষিৎকে 
576 ? 


এইরূপ পাঠ 'আছে। কিন্তু রাসপঞ্চাধ্যায়ের রদ 


বলেন, রাসলীলার ঠা জন্তাই বক্তার রা 
নার্থ এই নামের উল্লেখ কর! হইয়াছে । শুকদেবের পি 
শ্ীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে কঠোর 
করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাহার একটি নাম বাদর 
তাহার সেই তপস্ত। শ্লীকৃষ্টোপাননালক্ষণা। সর্কজ্ঞ ব্য স দব 
শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিয়াই তাহার ফলম্বরূপ গু. দে 
পুত্রূপে লাভ করেন । শুকদেবের এই “বাদরায়ণি 
সহিত সর্ববজ্ঞতা, চি কঠোরতপন্ত, বং প্রেম 
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পা ্ রাসশব্দের আরও একটা নিগুঢ় মনন আাছে। শান্তজ্ঞদিগের 
 অবিদিত নাই রসশ্রুতি বলিয়া কতকগুলি শ্রুতি আছে। 
:ব্রসই যে পরব্রদ্ধ ইহাই এ সকল শ্রুতির অভিপ্রাক়্। যথা__ 
দা এআপোজ্যোতিঃ রসোমৃতং ব্রহ্ম” “দূ এব ব্রহ্মরূপো ভর্গরসঃ 
্‌ ্.  তুণরক্ষৌধধ্যাদিযু স্থাবরেষুচ সএব রসরূপেণ বসতি”ইতি 
ৃ . ত্রাহগবসববন্থে হলাযুধঃ। ষোগীষাজ্ঞবন্ধ্য বলেন-_- 
“বৃক্ষোষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্টতি ১ 
শ্রীভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন__ 
_ প্রসোহহমপৃঙ্থ কৌন্তেয় !* 
এতদ্বযতীত শ্রুতি আরও বলেন-_ 
পরসো বৈ সঃ রসং হ্োবায়ং লব্ধানন্দী তবতি।” 
_ পুর্ণব্র্ম সনাতন রসম্বরূপ, এই পূর্ণবহ্ম সনাতন স্বয়ং 
 প্রীকঞ্চ ॥ শ্রীরুষ্ণই অখিল রসামৃতমূর্তি। এই রসরাজ 
ই ব্রসিকশেখর রসপরমব্দ্লাভের নিমিত চিদানন্দরসময়ী যে 
 জীড়াবিশেষ, তাহাই রাস। এই জন্যই রাস নারায়ণের নাভি- 
গিদাত ব্রন্মারও ছুল্লভ, এমন কি রাসরসরসিকেন্দ্রমৌলির 
হৃদয়ে নিয়তবিহারিণী সাক্ষাৎ লক্মীও রানের অধিকারিণী 
টি  লহেন। রাসলীল| কি উচ্চতম তত্বে প্রতিষ্ঠিত, ইহা হইতেই 
তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। তাই সুষ্ষদর্শী 
 ভক্তপ্রবর গ্রীভাগবতব্যাখ্যাতা! 
.. মহাশয় বলিয়্াছেন-- 
.. শশন্বদ্ধিবিবে কাৈরপিছুরণমসীক্ষতে । 
__._গোগীনাং রসাবর্তোহয়ং তেষামন্থগতীর্বিনা |» 
অর্থাৎ রাস, আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতা গোপীদের রসা- 
টু বর্ত তাহাদের সকল প্রকার অন্ুগতিসমূহ ভিন্ন শান্্রবৃদ্ধি ও 
্ু বিবেকাদি দ্বারা রাসের মর্ম অন্য কিছুতেই বুঝা যায় না। 
ছি .. স্াসযাত্রা-প্রয়োগ | 
.. কার্ডিকী পূর্ণিমার দিন ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। 
ক পূর্ণিমা পূর্বদিন হুবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে, 
ই পরে পূর্ণিমার দিন রাতে কমবুক্ষ নির্মাণ করিয়া উত্তর- 
রঃ মুখে উপবেশনপুব্বক দুইবার আচমন করিবে । পরে ্বস্তি- 


রি করিতে হইবে । থা-_এবিষুরোষ্‌ তৎসদগ্ভ অমুকে মাসি শুর 
% ডা ক্ষ পৌর্ণনান্তাং তিথৌ বিষ্ুলোকাধিকরণককুলসহিতা- 
 মোদমানত্বকামঃ শ্রীরাধাক্কষ্চপ্রীতিকামো৷ বা গণেশাদিনানা- 
৪৯ নবতাুজপর্কং ্রীরাধাকুষ্ণপুজারাসোৎসবকর্মাহং করিষ্যে।” 
পরে সঙ্কর ক পাঠ 0 সামান্তার্ঘ,। আসনশুদ্ধি ও 


১” ৮০০ 


শ্রীল বিশ্বনাশ চক্রবন্তী । 


বান করিয়া “ূরয্যং সোমো ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর সন্কর্প | 


করিতে হইবে। কৃশমু্রাদধারা পুশ গ্রহণ করিয়। শকষ্কে 
ধ্যান করিবে। যথা-_ 
 ধ্যান-_পল্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়স্তমনাবৃতম্। 
গোবিন্দং পুওডরীকাক্ষং গোপকন্তাঃ সহজ্রশঃ ॥ 
আত্মনো বদনাস্তোজ পীড়িতাক্ষিমনুব্রতাঃ। 
গীড়িতা কামবাণেন চিরারাশ্লেষণোৎসুকাঃ ॥ 
মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ। 
নিতন্বত্রস্তবসন। মদস্থলিতভাষণাঃ ॥ 
দস্তপংক্তি প্রভোভাসাঃ স্পন্দমানধরাঞ্চিতা১। 
বিলোভয়ন্তে৷ বিবিখৈবিভ্রমৈঃ সহসা বিভূম্‌ ॥ 
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বহাব বংসপ্রিয়ং। 
শ্রীবৎসাহ্কমুদারকৌন্তভপরং পীতান্বরং নুন্দরম্। 
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততন্ধং গোগোপসংঘাবৃত্তং 
গোবিন্দং কলবেঙ্গবাদনপরং দিব্যাঙ্গতৃষং ভজে ॥” 
এইরূপ ধ্যান করিয়া! মানসৌপচারে পুজা, তৎপর শঙ্খে 
বিশেষার্ঘ সংস্থাপনান্তর পীঠপুজা! করিতে হইবে। 
পীঠদেবতা৷ যথা,_-আধারশক্তি, প্রকৃতি, কৃর্ম, অন্ত, 
পৃথিবী, গ্ীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, মণিমণ্তপ, কল্পবৃক্ষ, যণিবেদিকা, 
রত্বসিংহাসন, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্বধ্য, অধর, অজ্ঞান, 
অটবরাগ্য, অনৈশ্বর্যা, অনন্ত, পংপন্ম, অংস্থ্য্যমগুলদ্বাদশকল।- 
আন্‌, উং সোমমণ্ডল ষোড়শকলাত্মন্ঠ মং বহ্নিম গুল দশকলাত্মন্‌, 
সং সত্ব, রং রজন্‌, তং তমস্, আং আত্মন্, পং পরমাত্মন্, হ্রীং 
জ্ঞানাত্মন্, বিমল1, উতৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, সত্বা, 
ঈশানা, অন্ুগ্রহা, এই সকল শব্দের আদিতে শু এবং অস্তে নমঃ 
শব; এবং শবে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া পূজা করিবে ১ ষথা 
“৬ আধারশক্তয়ে নমঃ” ইত্যাদি । পরে “ও ভগবতে বিষ্ণবে 
সর্ধভূতাত্মনে বাস্থদেবায় সর্বাত্মনে সংযোগযোগপাঠাত্মনে 
নম বলিয়া! পুজ! করিবে । পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন 
মন্ত্র পাঠ করিয়। আবাহনী প্রভৃতি ৬টা মুদ্র। দেখাইবে। 
আবাহনমন্ত্র__ঁ আগচ্ছ ভগবন্দেব গোপীহৃদয়নন্দন। 
সান্নলিধ্যং কুরু রাসার্থং গোগীভিঃ সহমওডপে ॥ 
তৎপরে ষোড়শোপচারে পূজ। করিতে হয়। এই যোড়শো- 
পচাবের প্রত্যেক উপচারের এক একটী মন্ত্র আছে । যথ-_ 
আসনদানমন্ত্র-ও সর্বাস্তর্যামিনে দেব সর্ধবীজসমন্ততঃ। 
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমামনং কল্সয়াম্যহম্‌ ॥ 
ইদ্রমাসনং গোপীজনবল্লভায় স্বাহ1। 
স্বাগত--৩ুঁ ষণ্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবত্রন্মহরাদয়ঃ | 
কুপয়া দ্বেবদেবেশ মদগৃহে সন্িধীভব ॥ 
 তন্মৈ তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং ভবেৎ। 
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ুম্বাগত-_কতার্থোহনুগৃহীতো ইল্মি মফলং জীবনন্ত মে | 
যদাগতো২পি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয় ॥ 
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্|৷ বৈকল্যাৎ সাধনস্য মে। 
যদপুর্ণং ভবেৎ কৃত্যং পরিপুর্ণং তদন্ত মে ॥ 
পান্ধ__ও যদূভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্তব। 
তন্মৈ তে চরণাজায় পাগ্যং শুদ্ধায় কয়ে ॥ 
আচমন-_-ও দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। 
আচামং কন্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥ 
অধ্য_-ও তাপত্রয়হরং [দব্যং পরমানন্দলক্ণম্‌। 
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ধ্যং কল্পয়াম্যহম্‌॥ 
অর্থের পর পৃব্বোক্ত মন্ত্রে আচমনীয় দিতে হয়। 
মধুপর্ক__ও সর্বকল্মষহীনায় পরিপুর্ণং সুধাত্মকম্। 
মধুপুর্কমিমং দেব কল্পনা প্রসীদ মে ॥ 
পুনরাচমনীয়--ও উচ্ছিষ্টোহপ্যশু চির্বাপি যদ্য স্মরণমাত্রতঃ। 
শুৰ্ধিমাপ্রোতি তন্মৈ তে পুনরাচমনীত্বকম্‌ ॥ 
গন্ধতৈল__ও ন্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোক নাথ মহাশক্ব। 
সব্বলোকেধু শুদ্ধাত্ম। দামি শ্নেহমুত্তমম্‌ ॥ 
. শ্নানীয়জল-_ওঁ পরমানন্দবোধাদ্ধি নিমগ্ননিজমুরয়ে। 
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥ 
বন্ত্র-_ও মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজগুস্বোরুতেজসে। 
নিবারণ বিজ্ঞেয় বাসন্তে করয়াম্যহ্ম্‌ ॥ 
 উত্তরীয়__ওু যামাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসংমোহিনী সদ! । 
ত্মৈ তে পরমেশায় করর়াম্যু্তরীয়কম্‌ ॥ 
যজ্ঞোপবীত-_ও যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমচলং জগৎ । 
য্ঞনত্রায় তন্মৈ তে যক্ঞসত্রং প্রকল্পিতম্‌॥ 
আভরণ--স্বভাবস্ুন্দরাঙ্গায় নানাশক্তযাশ্রয়ায় তে। 
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চিতম্‌ ॥ 
জল--ও সমস্তদেবদেবেশ সব্বতৃপ্তিকরং পরম্। 
অথগ্ডানন্দম্পূর্ণ গৃহাণ জলমুভ্তমমূ্‌ ॥ 
গন্ধ_-ও পরমানন্দ সৌরভ্যপরিপুর্ণাদগন্তরম্। 
গৃহাগ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ 
পুষ্প তুরীয় গুণসম্পন্নং নানাগুণ মনোহরম্। 
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহতামিদমুত্তমম্‌ ॥ 
ধূপ--ও বনম্পতিরসোৎ্পন্নো। গন্ধাট্যো গন্ধ উত্তমম্। 
'আদ্বেরঃ সব্বদেবানাং ধুপোইয়ং প্রতিগৃহাতাম্‌ ॥ 
দীপ-_ও স্থপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ধতস্তিমিরাপহঃ। 
সবাহ্াভ্যন্তরজ্যোতিদীপোহর়ং প্রতিগৃহৃতাম্‌ ॥ 
নৈবেগ্ত--শু সংপাত্রসিদ্ধং স্ুহবিব্বিবিধানেকভক্ষণম্‌। 
নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ | 


পানীয়জল-_-ও সমস্তদেবদেবেশ সর্কতৃপ্তিকরং পরমূ। 
অখগ্ডানন্দসম্পূর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমম্‌ ॥ 
তাস্ুল-_ও তাণ্ণঞ্চ বরং রম্যং কূরাদিস্থবাদিতম্‌। 
ময় নিবেদিতং ভক্ঞা তান্ব,লং প্রতিগৃহতাম্‌॥ ্ 
এইরূপে উপচার সকল দিয়া জপ ও জপসমাধান, করিয়া 
: নিশ্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। 
এপামমন্ত্র--ও কষ্ণায় বাছদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে 
প্রণতরেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঠ ॥ 
পরে ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া! বলিবে, 'আবরণং তে পুজয়ামি 
এইরূপে অনুজ্ঞ৷ গ্রহণ করিয়। আবরণ-দেবতার পুজা! করিবে ।: 
যথা_-বেণু, কৌস্তভ, বনমালা, মকরকুগুল, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, : 
নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যছ্শ্েষ্ঠ, বামন, রাঘব, অন্থরাস্তক, : 
ভারহারী ও ধর্মসংস্থাপক এই সকল আবরণদেবতা৷ “প্রণবাদ্ি: 
নমোহস্ত' মন্ধারা পূজা করিতে হইবে। তৎপরে শ্রীমতী; 
রাধিকার ধ্যান করিয়! পুজা করিবে । রা 
ধ্যান-_গ বিদ্যু্‌গৌরী সুহাস তরুণশশিমুখী ক্ৌমনথকদেহা ? 
ভালে সিন্দুরকাস্তিবিবিধমণিগণব্যাপ্তশূঙ্গারবেশা । 
শরীকৃষ্ণাপ্রৈকদৃষ্টিঃ করকমলসংপীনবন্ষাঃস্থনাস৷ 
বুন্দারণ্যে জয়তি ভবতি রাধ। সর্বস্য ধাত্রী ॥ রা 
পরে মানসোপচারে পুজা ও শঙ্ছে অর্থ্য স্থাপনাদি করিয়। 
পুনরায় ধ্যান করিবে। অনন্তর যথাবিধানে আবাহনাদ্ধি 
করিয়। ষোড়শোপচারে পুজা করিতে হয়। “ও ত্রীং রাধিকা" 
নম” এই মন্ত্রে পূজ। করিবে। রাধিকাপৃজারও যোড়-। 
শোপচারের প্রত্যেক এক একটা বিভিন্ন মন্ত্র আছে। যা: রি. 
আদন--ও রত্রসারবিকাশঞ্চ নির্মিতং বিশ্বকর্মা. 
বরং সিংহাননং রম্যং রাধে ত্বং প্রতিগৃহাতাং ॥ 
ও রাধে! ম্বাগতং সুস্বাগতং। 
পাদ্-_ও সদ্রত্রসারপাত্রস্থং সর্বতীর্ঘোদকং পরমূ।, 
পদপ্রক্ষালনার্থঞ্ রাধে পাদ্ং প্রগৃহতাং ॥ 
অর্ধ্_-ও দক্সিণাবর্তশঙ্থস্থং সদুর্বাপুষ্পচন্দনং | ্‌ 
পৃতযুক্তং তীর্থতোয়ৈরাধেহ্্যং প্রতিগৃহাতাম্‌। 
আচমনীয়--ও নানাতীরোদ্ভবং পুণ্যং শ্বীতলঞ্চ সনির্মবলং ॥ 
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্য। গৃহাগাচমনীয়কম্‌ ॥ 
তৈল-_স্গন্ধামলকীচুণং স্থক্পিগ্ধং সুমনোহরম্। 
বিষুটতৈলাদিসংযুকতং ক্বানীয়ং দেবি গৃহৃতাম্‌॥ 
নানায়দ্রল-- নানাতীখো্তবং বারি সুগান্ধবস্তবাসিতং ॥. 
মনা নিবোদতং ভক্ত স্গানীয়ং প্রতিগৃহৃতাং 
বন্ত--ও অমুল্যরদ্রথচিত মুল্য স্থ হক্মমের চ। 
বহিতুদধং নিষ্জলঞ্চ বসনং দেবি গৃহভাম॥ 


৮77 


্ হল নান 


শঙ্খঞ্চ শোভনং রাধে গৃহতাং ভূষণং মম ॥ 


্ কাধে তি নিরাধারে মদ্গৃহে নানুলেপনং ॥ 

পু পুষ্প_-ওঁ পারিজাতপ্রন্ঞ্চ গন্ধচন্দনচর্চিতম্‌। 

...... অভীবসৌরভং রম্যং গৃহতাং পরমেশ্বরি ॥ 

 ধুপ--গ পার্থিবদ্রবাসম্ভূতং পার্থিবদ্রব্যসংযুতম্‌। 

ঠ জবলদগ্রিশিখাপৃতং ধৃপং দেবি গৃহাণ মে ॥ 

 দ্বীপ--ও অন্ধকারভয়াদ্স্তং অমূল্যরত্রমুজ্জলম্। 

] রত্বপ্রদীপং সৌভাগ্যং গৃহাতাং পরমেশ্বরি ॥ 

 নৈবেগ্ত পার়স_ও সংস্কতং পায়সং পিষ্টং শালার ব্যঞ্নান্িত্। 
শর্করাদধিহুগ্ধঞ্চ নৈবেগ্তং প্রতিগৃহাতাম্‌ ॥ 

'মধুগু আসবং রত্বপাত্রস্থং সুস্বাছ সুমনোহরম্। 

। ময়। নিবেদিতং ভক্ত্য। গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ 
 তাুল_গুঁ তাম্থুলং পরমং রমাং কপ্ূররাদিন্ুবাসিতম্‌। 

ছু ময়! নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ 
 নিন্দুর_গ সিন্দুরং শোভনং রাখে যোষিং-্প্রিয়ং সদা। 
... অক়্া নিবেদিতং ভক্ত সিন্দুরং প্রতিগৃহ্তাম্‌ ॥ 

. পরে প্রণবদ্ধারা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া! অষ্টসথীর পূজা করিবে। 
 অষ্টসথী যথা__১ মাঁলাবতী, ২ বূপমাধবী, ৩ রত্রমালা, 
৪ সুশীল, ৫ শশিকল।, ৬ পারিজাতা,৭ পন্মাবতী,ও ৮ সুন্দরী । 
ই অষ্সখীর পু ব করি! নিয়োক্ত ভবপাঠ করিবে। 


কৃষ্ণ প্রাণাধিকে নি বিষ্প্রাণাধিকে শুভে ॥ 
কুষ্ণবক্ষমি যা রাধা সর্বসৌভাগ্যসংযুতা। 
বাসে রাসেশ্বরীরূপা বুন্দাবনবনে বনে ॥ 

.. ক্ষণপ্রিক়। চ গোলোকে তুলসী কাননে তু সা। 
 চম্পাবতী কৃষ্ণসঙ্গে ক্রীড়া চল্পককাননে ॥ 

ৃ _ চন্ত্রাবলী চক্দ্রবনে শতশৃঙ্গমতী সতী । 
_বিরজাদর্পতন্ত্রিচ বিরজাতটকাননে । 

. পন্মাবতী পদ্মবনে কৃষ্ণা কৃষ্ণসরোবরে ॥ 

ৃ ইত্যাদি রূপে স্তব ও প্রণাম করিয়া হোম করিবে। 
'.. পরে কল্পবৃক্ষকে বন্ত্ধারা আচ্ছাদন করিয়া উৎদর্গ 
করিতে হইবে। 


াধারক্কান্যা  নম$, এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পরে কুশ- 
আর বখাবিহিত বাক্যে এই কল্পিতবৃক্ষ রাধা- 


পরে বা কল্পবৃক্ষের স্থানে কৃষ্ণগ্রতিমা ও রাধাপ্রতিমা 
স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ 
করিতে হইবে। 
অনন্তর দক্ষিণাস্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়৷ নানাবিধ 
উৎসবে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়। এই সকল 
উৎসবে ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্ণ যে সকল লীল! করিয়াছিলেন, তাহার 
অন্ুষ্ঠানই বিধেয়। 
রাঁসক (পুং) নাটকভেদ। ইহা হাস্তরসোদ্দীপক নাটক। 
এক নাটক এক অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার অভিনেতা ৫ জন। 
ইহা৷ নান! প্রকার ভাষা এবং ভারতী ও কৈশিকী রীতিতে 
বর্ণিত হুইবে, ইহাতে স্ুত্রধারের আবশ্তক নাই। এই 
নাটক বীথি, অঙ্গ ও কলাযুক্ত হইবে। নান্দী শিক্টার্থযুক্ত) 
নায়িকা বিখ্যাত। এবং নায়ক মূর্খ হইবে। ইহাতে উত্তরোত্তর 
ভাবোচ্ছাস বাহুল্যরূপে বণিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ 
বলেন, ইহার প্রতিমুখে সন্ধি থাকিবে। “মেনকাহিত” নামে 
সংস্কৃত একথানি রাঁদকের নাম সাহিত্য-দর্পণে উল্লেখ আছে। 
“রাসকং পঞ্চপাত্রং স্তান্মথনির্বহণান্বিতং। 
তাষাবিভাষাতু্ষি্টং ভারতীকৈশিকীযুতম্‌ ॥ 
অস্থত্রধারমে কাঙ্কং স বীধ্যন্গং কলান্বিতম্‌। 
শিষ্টনান্দীযুতং খ্যাতনায়িকাং মুখনায়কম্‌ ॥ 
উদ্দাত্ভভাববিন্তাসসংশ্রিতং চোত্তরোত্তরম্‌। 
ইহ প্রতিমুখং সন্ধিমপি কেচিৎ প্রচক্ষতে ॥৮ 
(সাহিত্যদ* ৬:৫৪৮) [নাটক শব দেখ ] 
রাঁসন, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটা গণুগ্রাম। 
একটা গণ্ডশৈলের পাদমুলে অবস্থিত। পর্বতের উপরিভাগে 
একটী প্রাচীন ছুর্সের ধ্বংদাবশেষ দৃষ্ট হয়। এ ছুর্গের মধা- 
ভাগে একটী প্রাচীন মন্দির পতিত আছে। এক্ষণে উহাতে 
লিঙ্গমুর্তি নাই, সাধারণে উহাতে পুজা দ্রিতে আসে ন!। 
- উহ্থার গঠন ও প্রাচীন শিল্পাদি প্রশংসাযোগ্য। গ্রামের 
চতুর্দিকে সুরুহৎ স্তংপসমূহ ইতস্ততঃ বি্িপ্ত রহিয়াছে। স্থানীয় 
লোকের মুখে শুনা যায় যে, এ স্থানে প্রাচীন রাজবংশী নগর 
বিদ্কমান ছিল। 
ুষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে বল্লভদেব জীউ নামক একজন রাজ- 
 বংশীরাজ দিল্লীগ্বরের সেনাদলের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে রাজা 
পরাজিত হইলে পাঠানগণ নগর লুগনপুব্বক অগ্নিদগ্ধ করে। 
তদবধি এই স্থাম ধ্বস্তাবস্থায় পতিত। অতঃপর রামকষ্ 
নামক জনৈক ব্যক্তি প্রাচীন রাজবংশী ছুর্গ ও নগরের 
নিকটে রাসন গ্রাম স্থাপন করেন। সম্রাট অফ্বর শাহের 
সময় এই স্থান একটী পরগণার সদররূপে গণ্য ছিল। 


রাঁসায়ন_ 


রাঁসভ (পুং) রামতে শব্দায়তে ইতি রাস-( রাঁসিবল্লিভ্যাঞ্চ। 
উপ্‌ ও। ১২৫) ইতি অভচ.। ১ গর্দভ, গাধা । মাকগ্ডেয়পুরাণে 
লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। 
“পদ্ভাশ্চাশখ্বান্‌ সমাতঙ্গান্‌ রাসভান্‌ শশকান্‌ মৃগান্‌। 
উষ্টানশ্বতরাংশ্চৈৰ নানারূপাশ্চ জীতয়ঃ ॥” 
(মার্ক পু* ৪৮২৬) 
২ অশ্বতর, খচ্চর | 
“স ত্বং রাসভযুক্তেন স্তন্দনেনান্থগামিনা । 
বারণানতমদৈযেব ষথ! যাসি তথ। কুরু ॥৮ (ভারত ১/১৪৫।৭) 
রাসভধুসর ( (ত্রি) গর্দভের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (15181) 070৮1) ) 
রাসভবন্দিনী (ভ্ত্রী) আরবদেশীর যুথিক! পুষ্প। 
রাসভমেেনে (পুং) রাজভেদ। 
রাঁসভারুণ (ভরি) গর্দভের স্থায় অরুণবর্ণ। 
রাঁসভী (ভ্্রী) রাসভ স্রিম্বাং ভীপ্‌॥ গর্দভী। 
রাসমণ্ডল (ক্রী) রাদন্ত মণ্লং। শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া- 
স্থল, শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন তাহাকে 
বাসমণ্ডল কহে। [রাসশব্দ দেখ ] 
রাঁসযান্রা! (তরী) রাসন্ত যাত্র। উৎসবঃ। কার্তিকীপৌর্ণমাদীতে 
কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের উতৎদববিশেষ, কার্তিকী পুর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণ 
রামক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই জন্য এ তিথিতে তছুন্দেস্তে 
উৎসব করিতে হয়। [রাস শব্ধ দেখ] 
শক্তিবিষয়ে রাঁসযান্রীর বিধান দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
চৈত্রপৌর্মাদীতে পরমারাধ্যা শক্তিদেবীর উদ্দেশে রাদ- 
বাত্রোৎপব করিবার বিধান আছে। 
রাসমগুল প্রস্তত করিয়া ভৈরবী ও ভৈরবের একত্র 
পুজা এবং ভৈরবী ও ভৈরৰকে একত্র করিয়া, কুস্ত- 
চক্রবৎ ভ্রমণ করাইতে হইবে। এই সময় নানা প্রকার 
বাগ্তাদি দ্বার! উৎসব করিতে হয়। 
*পৌর্ণমান্তাং রাসযাত্রাং দেব্যাঃ কুর্্যানিশার্ধকে | 
পূর্বববচ্চ সমাস্থাপ্য দেবীং দেব্যাসনং যজেখ্খ॥৮ 
পৌর্ণমান্তাং চৈত্রপৌর্ণমান্তাং । 
“সম্মুখে রাসসংস্থানং ভৈরবীতৈরবান্বিতম্‌ 
কৃত্ব। তান্‌ পৃজক্িত্বা চ ভ্রাময়েৎ কুস্তচ ক্রবৎ ॥ 
কোলাহলং মৃদঙ্গাদিবাগ্যৈনুত্যিঃ স্ুগীতকৈঃ। 
কুর্য্যাদানন্দহৃদয়ঃ সাধকঃ স্থিরমানসঃ। 
বিভ্তশাঠ্যং ন কর্তব্যং দেবীধাত্র! সখ প্রা ॥৮ 
(রামকেশ্বর তন্ত ৪৪ পটল) 


রাসায়ন ) ) রসায়নসন্স্বীয়। [রসায়ন দেখ। ] 


[ ৬০৪ | 


রাসন (তরি) ১ আঙ্াদন। ২ স্বাহু, সুখসেব্য। সুমিষ্ট রসুক্ত। রাস নৃসিংহ, ছ দুইজন বাঙ্গালী কৰিওয়ালা। ইহ 


সহোদর একষোৌগে কবির গান গাইয়া একনামে লব্ধ 
হইয়াছেন। ফরাসডাঙ্গার ন্তর্গত গোন্দলপাড়াঞ ইহাদের 
বাস ছিল। সবীসংবাদ সঙ্গীতরচনায় ইহারা বিশেষ শু দক্ষ 
ছিলেন এবং সেই গান কবির দলে গাইয়! সুখ্যাতি ্ 
করিতেন। অনুমান ১৬০ বদর পূর্বের ইহার! সঙ্গীত নু 
করেন। নমুনা 

*ম্তাম তোম।র রচিত, পথিক যেমত 


হোয়ে শ্রান্তিযুত বিশ্রাম করে। 
শ্রান্তি দূর হ'লে, যায় পুন চ'লে 


পুন নাহি চায় ফিরে ॥৮ ্ 

রাঁসেরন €পুং) রাদে ক্রীড়াবিশেষে যো রসঃ অপুকমাসঃ ১। 
১ গোঠী। ২রাস। ৩ শুঙ্গার। ৪ রসসিদ্ধি। ৫ ঠা 
জাগরক | ৬ রসাবাস। ২ 
'রাসেরসন্ত গোষ্ট্যাং স্তাদ্রাসশূঙ্গারয়োরপি | রি পি 


রসসিদ্ধিরসাবাসষষ্ঠীজাগরকেইপি চ॥” (মেদ্িনী 3 
৭উতসব। ( শব্বরত্বাৎ ) ৮ পরিহাস ।, (জটাধর ) 
রাঁসেশ্বরী (ন্ত্রী) রাসম্ত ঈশ্বরী। রাঁধা। 11 
প্রাধ রাসেশ্বরী রাসবাদিনী রসিকেশ্বরী ॥৮ ্ু 
(ব্রক্মবৈবর্তপুণ শ্রীরুষ্ণজন্মথৎ ১৭ ছ ৃ 
রাস্তা (পাঁরসী) পথ। ৰা 
রাক্সা (স্ত্রী) রগ্ততে ইতি রগ আস্বাদনে ( রানা দানা ৃ্‌ 
বীণাঃ। উপ. ৩। ১৫) ইতি নপ্রত্যয়েন মাধুঃ। স্বনাম যা 
লতাবিশেষ। (01101070188 ]111298 ). পর্ধ্যায়-_ন 
স্ুরসা, সুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্াক্ষী, ছ্‌ 
সুবহা, রন্তা, শ্রেয়দী, রসন।, রসা, স্থগন্ধী, মূলা, রসাঢা 
রসা, ভ্রোণগন্ধিকা, সর্পগন্ধা, সর্পাক্ষী, পলম্কষা। ( জটাং 
দেশভেদে নাঁদ হিন্দী--সরহাতি, বাঙ্গালা__গন্ধনাকু 


দের ২০০০ ফিট উচ্চস্থানে, থসিয়াশৈলে; সিংহলে, যবদ্ধীত 
সুমাত্রায় এবং আন্দামান ও নিকোবর, দ্বীপে রা গাছ মা 
জন্মে।, ৮ 

ইহার গুণ_-গুরু, তিক্ত, উষ্ণ) হি খত  অত্রদে 
কাস, শোফ, কম্প, শ্লেম্মনাশক এবং পাচন | 


তন্মধ্যে মূল । ও পত্র ্ৈ এবং  তৃণ মধ্যম। রা 7 
পান্ন। তু ত্রিবিধ। প্রোক্ত। মূলং পত্রং 
জে মুলদলৌ শ্লিষ্টৌ তৃগা রান্না তু মং 


.. ঝাঙ্গাদিকাথ 
টু : ব্বাজবল্লভমতে__রান্মা শোথ,মাম ও বাতনাশক। ভাবপ্রকাশ- 
মতে সর্প, নৃতা, বৃশ্চিক, ও আখুবিষ, জর, ক্রমি ও ব্রণনাশক। 
1» ওুষধ বিশেষ । চলিত কাটা আামরুলী। পর্য্যায়__এলাপর্ণী, 
. স্বহা, যুক্তরস1। ( অমর ) ইহার গুণ--ভিক্ত, গুরু, উষ্ণ; কফ 
গু বাতনাশক, শোথ, শ্বাস, বাযু, অঅদোষ, বাত, শূল, উদর, 
কাম ও জরাদিনাণক। (ভাবপ্রৎ) ৩ রশন|। 

্আদিটত্য রান্নাসি” ( শুরুবজুৎ ১/৩*) 

“রাক্নাসি রশন। অসি? ( মহীপ্বর ) 

৪ কুদ্রপত্রীদ্দিগের মধ্যে অন্যতম । 

*নামানি রুদ্রপত্ীনাং সাবধানং নিবোধ মে। 
২... কল৷ কলাবতী কাষ্ঠা কালিকা৷ কলহপ্রিয়। 
 কন্দলী ভীষণ! রান। প্রশ্নোচা ভূষণ! শুকী ।*বরেক্ধবৈবর্১৯।১৩) 
নাক (ভ্ত্রী) ক্ষুদ্র বন্ধনী । 
বরান্গাগুগ্গুলু (ভ্ত্রী) বাতব্যাধিরোগের ওধধবিশেষ । প্রস্তত- 
প্রণালী__ রান্না ৮ তোলা, এবং গ্রগৃগুলু ১* তোলা, একত্র 
পেষণ করিয়া দ্বৃতদ্বারা বটিক। প্রস্তুত কৰে হয়। এই 
 ধ সেবনে বাতব্যাধি রোগাধিকারে গৃধসী নামক রোগ 
আশু প্রশমিত হয় । (ভাবপ্র* বাতব্যাধিরোগাধি* ) 
রা ও (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। (চরক চিৎ ২৮ অণ্) 
র দশমূল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগাধিকারে কষায়ৌষধ- 
1 বিশেষ । প্রস্ততপ্রণালী-_বান্সা, শুষ্ঠী, বিড়ঙ্গ, ভেরেগামূল, 
. ব্রিফলা, দশমূল এবং শ্ত/মালত। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া 
. ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে । এই ক্কাথসেবনে বাতরোগ, 
৷ শিরোরোগ এবং উরত্তসত প্রভৃতি বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। 
| (ভাবপ্র* বাতব্যাধিরোগাধিৎ ) 
'ব্াস্সাদিকাঁথ (পুং) কাখৌষধবিশেষ। ইহা দুই প্রকার, মধ্যম- 
এ কা এবং মহারান্নাদিকাথ | 

মধামরাস্নাদিকাথ। 

ইহার প্রস্্রতপ্রণালী-__ক্ান্না, ভেরেগামূল, শতমূলী, 
জী, দুরালভ1, বাসক, গুলঞ্চ, দেবদারু, আতইচ, হরী- 
কী, মুস্তক, শী ও শুগ্ভী এই সকল মিলিত ২ তোলা, 
কি অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিকা অর্ধপোয়্া অবশিষ্ট থাকিতে 
|  নাষাইয়! এরগুতৈল সহযোগে পান করিলে আমবাত, বাত- 
? নেন! এবং কটি ও উরপৃষ্ঠ প্রদ্থৃতির বেদন। নষ্ট হয়। 
& টা মহারাস্নাদিকাথ। 
রঃ ]. ইনার ্রস্ততপ্রণালী__রান্না, ভেরেগামুল, বাসক, ছুরা- 
; কতা, শঠা, দেবদার, বেড়েলা, মুস্তক, শুষী, আতইচ, 
ইরীতকী, গোক্ষুর, সোদাল, মৌরী, ধনে, পুনর্ণব, অশ্বগন্ধা, 
্ লঞ্চ পিপ্ললী, ৃদ্ধদারক, শতমুলী, বচ, বিপ্টী, চই, বৃহতী, 


৮ সি 


শাটার 
সিন ২. চি 


[ ৬০৫ ] 


রাহাঁজানী 


কণ্টকারী, এই সকল প্রত্যেক সমভাগ, রান্ম। দ্বিগুণ, এই 
কাথ অষ্টভাগাবশিষ্ট করিয়া দোষ ও রোগ অনুসারে শুহীচুরণ, 
বাধলাদিচুর্ণ” অলমুযাদিচূর্ণ কিংবা অজমোদাদিচুর্ণ সংযুক্ত 
করিয়া পান করিবে। রোগের বলাবল অনুসারে বিবেচনার 
সহিত ষথাযুক্ত প্রক্ষেপ দিয়! প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহাদ্বার! 
সন্ধিগত ও মজ্জাগত সর্বপ্রকার বাতরোগ, আনাহ, গাত্রকম্প, 
পক্ষাঘাত প্রভৃতি সমস্ত বাতরোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহ] 
ভিন্ন যোনিব্যাপৎ, শুক্রদোষ, পুরুষের মেদ্ুগতদোষ ও স্ত্রীগণের 
বন্ধযাদোষ প্রশমিত হয়। ইহা! সেবনে জ্ত্রীদিগের বজোদোষ 
নিবৃত্ত হয় এবং তাহার গর্ভ গ্রহণে ক্ষমতা] জন্মে । রাজর্ষি প্রজা- 
পতি এই ওষধের আবিষ্বর্তা। (ভাবপ্রণ বাতব্যাধিরোগাধি*) 
রাস্াদিলৌহ (ক্লী) রাজবন্্ররোগা'ধকারে গুঁধধবিশেষ। 
ইহার প্রস্তত প্রণালী-_রান্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, ভেকপর্ণা, 
শিলাজতু, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, 
চিতা, মুতা, বিড়ঞ্গ, সমভাগ সকলের সমান লৌহ মিশাইয়| 
এই ওঁষধ প্রস্তত করিতে হয়। ইহা সেবনে সকল উপদ্রব- 
যুক্ত বঙ্ষ্া, কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষতক্ষয় প্রভৃতি আশু নিরাকৃত 
হইয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারনম* রাজবঙ্ষমরোগাধি ) 
রাক্াপঞ্চক (পুং) কাখৌষধভেদ। প্রস্ততগ্রণালী- রান্ন', 
গুল্ধ, ভেরেওার মূল, দেবদারু ও শুষ্ঠী এই সকল মিলিত 
২ তোলা অদ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অদ্ধপোয়া থাকিতে 
নামাইতে হইবে । এই কাথ সেবনে সর্বাঙ্গগত আমবাঁত 
প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র* বাতব্যাধিরোগাধি৪ ) 
রাক্রাব (ত্রি)১ বেষ্টিত। ২ বন্ধনযুক্ত। ৩ বন্ধন। 
রাক্্রাসপ্তক (পুং) ক্বাথৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী-_রান্না, 
গুলঞ্, সৌদাল, দেবদার, গোক্ষুর, ভেরেগ্ামুল ও পুনর্ণবা, 
ইহাদের কাথে গুঠীচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে জজ্ঘা, উরু, 
পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্টশূল নষ্ট হয়। (ভাবপ্র" বাতব্যাধিরোগাধি*) 


রাঁকিক! (কী) রাম্না। 
রাস্প (ক্লী) ১ হজ্ঞাগ্রিতে হোমকালে দ্বতদানার্থ পাত্রবিশেষ। 


(খক্‌ ৫18৩।১৪ ) ২ জুহ্‌, চলিত হাঁতা]। 
রাম্পিন (ত্রি) তারন্বরে গ্রশংসাবাক্যপ্রয়োগী। 
রাম্পির (তরি) হোমাগ্সিতে হবিদানার্থ জুহপারী। 
রাস্তয (ত্রি)১ রাসযোগ্য। ২ শ্রীরুষ্চ। 
রাহ. (পারসী ) পথ। রাস্তা। 
রাহক্ষতি (পুং) রহক্ষতের গোত্রাপত্য। 
রাহাগর্‌ ( পারসী)৯ ভ্রমণ। ২ ভ্রমণকারী। 
রাহাগিরী (পারসী ) ভ্রমণ। 
রাহাজানী (পারসী ) লুন। 


ডে. এ আছ ও ১৫২ 


রাহাঁদার্‌ (পারসী ) পথকরসংগ্রাহক। | 
রাহাদারী (পারসী ) পথকর সংগ্রাহকের কার্ধ্য। 
রাহিত্য (ক্লী)মুক্ত। বিষুক্ত। যেমন কৃপারাহিত্যি। 
রাহু (পুং) রহ-ত্যাগে বুলবচনাৎ উপ । ১ ত্যাগ। রহতি 
গৃহাত্বা ত্যরতি চন্ত্রমিতি রহ-উপ (উপ. ১/১)২ গ্রহবিশেষ, 
রাহুগ্রহ। পধ্যায়-_-তম, স্বর্তানু, দৈংহিকেয়, বিধুন্থদ,' অশ্র- 
পিশাচ, গ্রহকলোল, সৈংহিক, উপপ্রব, শীর্বক, উপরাগ, 
পিংহিকাস্থনু, কৃষ্ণবর্ণ, কবন্ধ, অন্ত, অন্থুর। (জ্যোতিস্তত্ব) 
বিপ্রচিওির ওরসে সিংহিকার গর্ভে রানুর জন্ম। 
সিংহিকার ১৪টা পুত্র, রানু তাহাদের সকলের জ্যেষ্ট, অতি 
_ বলবান্‌, রাহু চন্ত্র ও সুধ্য প্রমর্দদনকারী। 
প্সংহিকায়ামথোৎপন্ন। বিপ্রচিভেশ্চতুর্দশ। 
শন্বঃ শম্বলগাত্রশ্চ ব্যঙগশান্ব ুথৈব চ ॥ 
রাহুজ্যেষ্ঠশ্চ তেষাং বৈ চন্ত্ সুষ্য প্রমর্দ নঃ। 
ইত্যেতে গিংহি কাপুত্র। দৈবেরপি ছুরাসদাঃ ॥৮ 
( অগ্রিপু* প্রজাপতিনামক সর্গাধ্যায়) 
শ্রীমপ্ভাগবতে লিখিত আছে-_ 
রাহ দেবসভা হইতে গোপনে অমৃতগ্রহণ করিয়া 
নিজে পান করিতেছিল, চন্দ্র ও নুধ্য ইহা জানিতে 
পারিয়া বিষুকে সংবাদ দেন। ভগবান্‌ বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদার! 
তাহার মস্তকচ্ছেদন করেন, তখন স্থ্ধা বদন হইতে প্লাবিত 
হইয়! পড়ায় প্র মস্তক অমর হইয়াছিল। চন্দ্র ও সুয্য বলিয়া 
দিয়াছিলেন বলিয়। রাহু তাহাদ্দগকে গ্রাস করিয়। থাকে । 
(ভাগবত ৮৯ অ-) 
পুরাণে লিখিত আছে, রাহু আগিয়। চন্দ্রকে গ্রাম করায় 
গ্রহণ ঘটে। এই রাহ স্কন্ট্যুত দৈত্যশিরঃ রূপে কল্পিত। 
এই পৌরাণিক উপাখ্যানের সহিত বর্তমান বৈজ্ঞানিক তত্বের 


সমাবেশ করিলে স্পষ্টই বুঝা! যায় এ, পুরাণজ্ঞ খষিগণ ও | 


আর্াজ্যোতিব্রিদ্গণ রানু সম্বন্ধে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই বিজ্ঞান-ভিত্তি উলজ্বন করে 
নাই। আমর! যাহাকে রাহু ও কেতু বলি, পঞ্জিকার যাহা 
রাক্ষলমুখ ও ফণাধর সর্পরূপে চিত্রিত, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 
তাহাকেই [০৭5৪ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। [০৭০৪ 
শবের অর্থ গ্রন্থি। 

যে বিন্দুতে গ্রহসমূহের ব ব্য কক্ষা (0906) 
সূর্য্য কক্ষাকে (319০) অতিক্রম কারয়া যায়; কিংব। আরও 
হুক্্রতম অর্থ ধরিলে, যে স্থানে কোন প্রধান রহকষ্ষার উপর 
তাহার উপগ্রহ-কক্ষ। (09701 0£৪ ১৪৮৩1]169) কর্তন, করে, 
তাহাকে ০4৪ ৰলে। 


মোট কথার, কোন একটা প্রথম 


43৮68. 
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গ্রহ বা উপগ্রহ কক্গার যেস্থান দ্বিতীয় কক্ষার সংযোগ হয়, 
সেহ গ্রন্থিস্থানই প্রকৃতপক্ষে [০৪ নামে অভিহিত । ্ 
যখন কোন গ্রহ উত্তরাভিমুখ গতি (18551105 0৩ ". 
0১915 ) হইয়া এইরূপ গ্রন্থিপাত করে, তাহাকে 5০5৫18 
10009 বা 1)78০0১ 1১9৪0 বলে এবং পাশ্চাত্য জ্যোতিিদুগ 
£& এইরূপ সাক্কেতিকচিন্ন দ্বারা উহা! প্রকাশ করিয়া থাকেন॥ 
সুতরাং আমাদের রাহু ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের ১১০০০৭০৪ 
০০৪ যে এক, তাহ! চিত্রে ও বিবৃতিতে প্রমাণিত হ্ই- 
তেছে। অপরপক্ষে ধন কোন গ্রহ দক্ষিণাভিমুখে গন্তিৰ 
তখন তাহাকে ছি 
07011000006 বা! 1)1%00078 6৪1] বল। হ্যা থাকে। উহা | 
৬ এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ৃদ্বারা প্রকাশ কর! হইয়৷ থাকে ঃ 
স্থতরাং উহ! সর্পাকৃতি কেতুচিক্কের সহিত বিশেষ অসাম 
বোধক নহে। যু 
প্রত্যেক গ্রহই এক সময়ের মধ্যে কুর্্যকক্ষার ছাদশরাপিরু 
মধ্য দিয়! আবর্তনকালে রাহু ও কেতুর পাত সম্বন্ধীয় 
(695101905০0 619 09198) সংযোগ নির্দেশ করিয়। থাকে 
এবং সমগ্র খবৃত্বের চতুর্দিকে একবার আবর্তন করে? 
সৌরজগতের গ্রহউপগ্রহাদ্দি বিভিন্নস্থানে অবস্থিত থাকাই 
রাহু ও কেতুর বিশেষ বৈপরীত্যের একমাত্র কারণ্* । 
সুষ্যকক্ষা ব| অপর গ্রহকক্ষার দহিত অপর কোন গ্রহ ঝ 
উপগ্রহ কক্ষার পতন জন্য নির্দিষ্ট গ্রস্থিস্থানে যখন উদ্দিষ্ট গ্রহ 
দেই সংযোগবিন্দুতে আসিয়। উপস্থিত হয়, তখন তাহার সমস্ত 
দুরদেশে অবস্থিত অপর গ্রহে ছায়াপাত জন্ত গ্রহণ উপলন্ধি 
হইয়া! থাকে। রি 
[ গ্রহণ শবে কুর্ধা, চন্দ্র এবং উপগ্রহবিশিষ্ট বৃহস্পতি প্রভূ তি 
গ্রহগণের ও গ্রহণবিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে । ] এই বার্তা: 
চন্দ্রগুলির গ্রহণ ষন্ত্রবেধদ্বারা অবগত হওয়া যায়। [গ্রহণ দেখ] 
গ্রহ্যাগতত্বে লিখিত আছে যে, রা দল 
শৃদ্রবর্ণ, দ্বাদশান্ুলপরিমাণ, কৃষ্ণবন্ত্র পরিধান, দিংহবাহন 
চতুভূজ, খড়ণ, শুল ও চর্মধারী, ৃষ্্যান্ত ; ইহার অর্ধি- 
দেবতা কাল, প্রত্যধিদরেবতা সর্প। রাহ চওানজাতি, রা য় 
কৃতি, অস্থিম্বামী ও নৈঞ্ধতদ্িগধিপতি। নী 
নবগ্রহস্তোত্রে হহার রূপ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়: 


(89917)0 ৪900) ৮91এ17) হয়, 


ক: 51079 10951619208 01079 09993 ০01 ৪ড৪চ 1)18109%. 
10, 06816210, (1009, ৬ 16৮0100100, 6)01008]) 0006 518708 
9011])910) ৪100 ৪7981 19৮০1001010 81001)0 %1) 20688|] 87৪80 01 
17) 0016 1)92508. 01013 109001181  91787129 ০01 10009 18 0 
[৪5016 91 ৪ 16001108110]. 481)97)0)0.8 07) 815 :08৫6 এ 
1১001801080: ৯0191" ৯১36910) 516 090 চ100)10. 58709 1018. 


রত ১114. 
₹. 


7 “অদ্ধকায়ং মহাঘোরং চক্দ্রাদিত্যবিমদ্দকং | 
রর সিংহিকারাঃ স্থতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্‌ ॥৮ 
ছ ( নবগ্রহস্তোত্র ) 
& | অদ্ধকায়, ভগ্নানক আকৃতি, চন্দ্র ও স্ুধ্যপীড়ক এবং 
.. পিংহিকানন্দন | 
4 রাহু পাপগ্রহ, কেহ কেহ রানুকে গ্রহমধ্যে গণন! করেন 
২... না, রাহু যে গ্রহের সহিত মিলিত হইবেন, তাহারই অধীন 
হয় সেই ফলেরই বাহুল্য করিয়! থাকে। তবে দাধারণতঃ 
২. বাছুর ফল অণুভ। | 
কেহ কেহ বলেন যে, রাহু ও কেতু গ্রহ নহে, পৃথিবী ও 

২. চন্্রকক্ষার উত্তর ও দক্ষিণসংলগ্র স্থানকে রাহু ও কেতু কহে। 
চা চু যথাকালে উক্ত ছুইস্থানে উপস্থিত হইলে পৃথিবীর উপর 
... বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে, বলিয়! উহার! গ্রহমধ্যে পরিগণিত 
ছু হইয়াছে । রাহু পাপগ্রহ, অমঙ্গলকারক, কিন্তু সিংহরাশিতে 
২. এবং দশম বা একাদশগৃহে শনিযুক্ত হইলে এশ্বরধ্য ও রাজ্য- 
২. কারক বলিয়। গণ্য হয়। দূর্বা ও চন্দন রাহুর প্রিয় । রাহ 
গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে শান্তির নিমিত্ত গোমেদমণি ধারণ ব। দান 
প্রশস্ত ॥ ইহা ভিন্ন গোমেদরত্র, অশ্ব, নীলবস্ত্, কম্বল, কৃষ্ণ- 
ৰ তিলতৈল, লৌহপাত্রে কৃষ্ণতিল, এই সকল বস্তু বস্ত্র ও 
. দ্ক্ষিণার সহিত দান করিলে রাছুর দোষ প্রশমিত হয়। 
রাহুগ্রহের দৃষ্টিপন্বন্ধে মতের বিভিন্নত৷ দৃষ্ট হয়। কিন্তু 
ৰঃ কার একটু বিশেষত্ব এই যে, মেষ হইতে কন্তা পর্য্যন্ত যে 
টি. কোন রাশিতে উহা থাকে, তাহ! হইলে শুভফল হইয়া থাকে। 
সু বাহু যে রাশির যে অংশে থাকে, তদপেক্ষা অধিক অংশে 
..- উহার পশ্চানৃষ্টি, তাহা শুভ এবং অল্প অংশে সন্মুখদৃষ্টি 
-.. তাহা অশ্ুভ। 
...... তন্বাদি দ্বাদশভাবে রাছ থাকিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া 


& থাকে । মেষ হইতে কন্তা পথ্যন্ত এই ৬ রাশির মধ্যে কোন 

রা রাশি গ্ন হইলে এবং তথা রাহু থাকিলে জাতক অন্তগ্রহ- 

রিট হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহার বিপরীত হুইলে রা 
না অগ্ুভফল গ্রদ হয়। 

! ? পর ধনস্থানে রাহু থাকিলে এবং উহার প্রতি তদধিপতির 
দৃষ্টি থাকিলে জাতক প্রচুর ধনোপার্জন করে। নচেৎ 

. অসদ্বায়ে তাহার ধন নষ্ট হইয়৷ থাকে । 

. ভৃতীক়গ্ানে রা থাকিলে জাতকের ভ্রাতৃনাশ হয়। 


রা জন্মকালে রাহু ুন্স্থানগত হইয়া চতুর্থস্থানে থাকিলে 
মন উত্তমগৃহে বাস ও উত্তম বাহন লাভ করে। যদি রী 


স্ টি টা রে 
“খু সীল 
ও - বাহু উক্ত গৃহের অধিপতি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্ক্তি 


মিত্রসাহাষ্যে স্থাবর সম্পত্তি লাভ করে। পঞ্চমস্থানে রাহু 
থাকিলে জাতকের সন্তান বিনষ্ট হয়। কিন্তু এরীরাহু তুক্স্থ ও 
অধিপতি গ্রহকত্তৃক দৃষ্ট হইলে সন্তান জীবিত থাকে এবং 
মানব বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যশালী হয়। ষ্টস্থানে রাহু থাকিলে 
জাতক শক্রজয়ী ও স্থখভোগী হয়। কিন্তু প্রায় তাহার 
প্রথমাস্্রীর মৃত্যু হইয়া থাকে । অপ্তমস্থানে রাহু থাকিলে 
প্রায় তাহার স্ত্রী নাশ বা স্ত্রী অতিরুগ্ণ হয়। অষ্মস্থানে 
থাকিলে মনুষ্য রোগার্ত, কুরকর্মমরত এবং বিপদাপন্ন হয়। 

মেষ হইতে কন্তা পধ্যন্ত এই ছয় রাশির মধ্যে কোন 
রাশি নবমস্থান হইলে এবং াহাতে রাহু থাকিলে মানব 
পরম সৌভাগ্যশালী, ভোগী ও অনিয়ত কর্মান্ুরক্ত হয়। 
নবমস্থ রাহু শুভক্ষেত্রে থাকিয়া তদধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও 
উত্তমরূপ ফল হইয়া থাকে । 

দশম স্থানে রাহু থাকিলে জাতক কামুক, কর্তৃত্বাভিমানী, 
এবং তত্রাশ্ঠধিপতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মান্ত ও উচ্চপদপ্রাপ্ 
হুইয়] থাকে, নচেৎ তাহার পদে পদে কন্মহানি ও কলঙ্ক 
হইবার সম্ভাবনা । 

একাদশ স্থানে রাহু থাকিলে এবং 
স্থানকে দেখিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত ও নানা উপায় দ্বারা 
ধনসঞ্চয়ী হয়। দ্বাদশ স্থানে রাহু থাকিলে জাতক দাম্পত্য- 
স্থখবিহীন, অপব্যয়ী, শত্রযুক্ত ও বিনিন্দিত হয়। 

রাহুর গোচরফল-_রাহু প্রায় দেড় বখসরকাল এক এক 
রাশিভোগ করিয়৷ অন্ত রাশিতে গমন করে। রবি প্রভৃতি 
গ্রহ বামাবর্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু রাহু ইহার বিপরীত 
অর্থাৎ দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ করে। কেতু ইহার ঠিক 
সপ্তমে থাকে। রাহ ও কেতু বক্রগতি দ্বারা দক্ষিণাবর্তে 
১৮ বৎসর, ৭ মাস, ১৮ দিন, ১৫ দণ্ডে রাশিচক্র পরিভ্রমণ 
করে। ইহাদের দৈনিকগতি ৩ কল! ১১ বিকলা। ইহার! 
প্রতিবৎমর ১৯ অংশ, ১৯ কলা, 8৪ বিকল! রাশিচক্রে সরিয়। 
থাকে ও একবৎদর ৬ মাস ২ দিনে এক এক বাশি 
অতিক্রম করে। ্‌ 

রাহ জন্মরাশিতে উপস্থিত হইলে রোগ ও দুর্ভাবনা, 
দ্বিতীয়ে অর্থনাশ, তৃতীয়ে সম্মান, চতুর্থে বলহানি ও ছুভাবন1- 
যুক্ত, পঞ্চমে ০ ও কাধ্যহানি, ষষ্ঠে শক্রনাশ ও স্থথবুদ্ধি, 
সপ্তমে অণুভ,শক্রভয়, ক্লীব,পীড়1,অষ্টমে রোগাক্রান্ত ও বিপদ্‌- 
গ্রস্ত হইতে হয়। নবমে প্রবাস, দশমে সন্মান ও পদবৃদ্ধি এবং 
একাদশে মিত্র ও' অর্থলাঁভ। দ্বাদশে রোগ, শোক, বধ- 


তত্রাশ্তধিপতি এ 


বন্ধন ও ভয় হয়। 


রর 


বা রি মার! কি ৮7768515726 875157777...... 
রা | [ ৬০৮] হর 

বাহুর শয়নাদি দ্বাপশভাবফল। রানুর কৌতুকভাব সময়ে জন্ম হইলে জাতক সমস্ত গুণের 

জন্মকাঁলে রাহু শয়নতাবে থাকিলে নানাপ্রকার অণু আধার, নানাধনদ্বার| ধনবান এবং লেগে: 

আক্রান্ত হয়। লগ্ন হইতে পঞ্চম সপ্তম, কিংবা দশমস্থান 


এবং জন্ম সময়ে মিথুন, সিংহ, কন্তা, কিংবা বৃষ রাশিতে 
থাকিলে উক্ত ফল ন! হুইয়া শুভ হইয়! থাকে। 

রাহু উপবিষ্টভাবে থাকিলে কুষ্ঠাদি রোগ ও ধনক্ষয় 
নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ, অধার্শিক, স্তরে", বহুভাষী 
এবং শৈশবকালেই রোগাক্রান্ত ; কিন্তু নেত্রপাণিভাবস্থ রাহু 
লগ্নে বা সপ্তমে থাকিলে সকল প্রকার দুঃখ হইয়া থাকে। 

রাহ প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান্‌, ধার্মিক, নিয়ত 
বিদেশ্বানী, উৎসাহান্বিত, সাত্বিক এবং রাজকন্মমচারী ? কিন্ত 
প্রকাশনভাবস্থ রাহু কর্কট কিংবা সিংহ রাশিতে থাকিলে 
শিরশ্চেদকর যোগ ঘটির! থাকে । 


রাহুর গমনেচ্ছাভাবে যাহার জন্ম হয়) সে ব্যক্তি বহু 


পুত্রবিশিষ্ট, অতিশয় ধনবান্, পণ্ডিত, গুণবান্ দাতা এবং 
পুরুষশ্রেষ্ঠট বলিয়! সম্মানিত হয়। 

রাহুর গমনতাবে জন্ম হইলে জাতক কোন জীবের দণ্ডা- 
ঘাত চিহ্নবিশিষ্ট, অতিশয় ক্রোধী, খলস্বভাব, পরনিন্দুক, সর্প- 
ভীত এবং ছু্র্য হয়, এবং নানাপ্রকার রোগ জন্য তাহার 
ধনক্ষয় হুইয়। থাকে । তাহার স্ত্রী, বন্ধু, ও ধন নাশ হয়। 

বাহুর সভাবদতিভাব সময়ে জন্ম হইলে কপণ, ধনবান 
গুণী, ধান্মিক, পণ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচার হ্য়। উক্ত ভাবাপন্ন 
রাহু লগ্নে কিংবা পঞ্চমে বা দশমে থাকিলে তাহার ভ্যর্যা, 
পুত্র ও ধননাশ এবং তাহার প্রকৃতি অতিশয় চঞ্চল 
হইয়া থাকে । 

রাহুর আগমনভাব সময়ে জন্ম হইলে জাতক সকল 
লোকের ছুঃখদাতা৷ হয় এবং তাহার মিত্রনাশ, জ্ঞাতিনাশ ও. 
নানাগ্রকার ক্লেশ ঘটিয়া থাকে । 

রাহুর ভোঁঞনভাব সময়ে জন্ম হুইলে জাতক অতিশঙ়্ 
লোভী, মন্দাগিযুক্ত, ছুঃখিত, কৃপণ, ক্রুর এবং কলহপ্রিয় হয়: 
যদি লগ্নে বা দশমে রাহু উক্তভাবে থাকে, তাহা হইলে 


উত্তমকুলে জন্ম হইয়াও পতিত হইয়া বিখ্যাত হইতে হয়।, 
লগ্ন হইতে সপ্তম বা দশম গৃহে যদি রাহু এইরূপ ভাবে, 
থাকে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয় পত্বীনাশ এবং ধর্মকন্মে 


প্রতিপদে বিদ্ু ঘটিকা থাকে । 


জন্মসময়ে রাহু নৃত্যলিগ্ম[ভাবে থাকিলে জাতক খঞ্জ, 


এবং কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি রোগাক্রান্ত, চক্ষুহীন ও ছুর্র্ধ হইয়া 
থাকে ॥ জন্মসময়ে নৃত্যপিগ্াভাবান্বিত রাহু লগ্নেন! থাকিয়। 
অন্তগৃছে থাকিলে মানব ধনবান্ঠ বহু সম্পন্যুক্ত, নানাবিধ" 
গুণান্বেত, দুইটা পথ এবং বহু সন্তানবিশিষ হইয়া থাকে । 


ব্যতীত অন্স্থানে রাহু কৌতুকভাবে থাকিলে মানব পুরা. 
দির অভাবনিবন্ধন নানাপ্রকার ছুঃখভোগ করে । ক্ডিঞী 
রাহ তুঙ্গী বা শ্বগৃহস্থ হইলে নানাবিধ শুভফল হইয়া! থাকে 
রাহুর নিদ্রাভাবে জন্ম হইলে জাতক শোকছুঃখে অভি- 
ভূত, নানাস্থানবানী, ধনহীন ও পুত্ররহিত হয়। পঞ্চম বা 
সগ্ুমে ষদি রাহু নিদ্রাভাৰে থাকে, তাহা হইলে সর্ধগুণান্বিত সু 
পুত্র ও জ্ত্রীবিশিষ্ট হয়। নবম বা দশম স্থানে এইভাবে, থাকিলে : 
তীর্থমৃত্যু এবং দ্বিতীয়, একাদশ ব৷ দ্বাদশস্থানে থাকিলে মানব 
দারিদ্রদোষে অভিভূত হইয়! সমস্ত ভূমওল পরিভ্রমণ করে । 
রাহরিষ্ট । 
জাঁতবালকের লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, ও দশমস্থানস্থ রাহ. 
পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতবালকের রিষ্ট হইয়া থাকে |; 
বালক ১০, বা ১৬ বৎসর মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। ১৬. 
বৎসর পধ্যন্ত উহার রিষ্টকাল জানিতে হইবে। ্‌ বু 
বার শুভফল । ! 
জন্মসময়ে সিংহ, বৃষ, কন্ত। ব। কর্কটরাশিতে বাহু. থাকিলে 
মানব অতিশয় লক্ষ্মীবান্, রাজরাজাধিপতি, ঘোটক, হী, 
মনুষ্য, নৌকা এবং মেদিনীমগ্ডলের অধিপতি হয় |. 
রাহু স্বীয় উচ্চগৃহে থাকিলেও উক্ত দ্‌মস্ত ফলভোগ এবং 
দীর্ঘাযুঃ হইয়। থাকে। ই 
রাছুর দশানির্ণয়। - এ 
অষ্টোত্তরীমতে র'হুর দশা ১২ বত্সর। রাহুর স্থলদশ 
ভোগের কাল ১২ বৎসর, তন্মধ্যে নিজান্তরর্শা ১৪ মাস॥ 
রাহুর দশ! অশুভদ্শ।), এই সময়ে নানাপ্রকার বিপদ্‌ বট তু 
থাকে । তবে জন্মকালের রাহু উত্তমভাবস্থ হইলে কথঞ্চিৎ 
শুভ হ্য়। এই দশার মধ্যে গ্রহের আবার অন্তর্দশা ্ 
এই অন্তর্দশাবিভাগ এইপ্দপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

রা, র ১৪ মাস। রা, শু ২৪ মান। রা, র ০৮ মান 

রা, চ ১৮ মাস রা, ম ০১০ মাস। রা, বু ১১০২০ দিন। 
রা, শ ১।১।১০ দিন। রা, বু২১৯।১* দিন। .. এ 
এই সমুদায়ে ১২ বতসর। ২৩ ধনিা, ২৪ শতত্তি 
এবং ২৫ পূর্ববভাগ্রপদনক্ষত্রে জন্ম হইলে রাহুর দশা, হয়। রং 

প্রতিনক্ষত্রে ৪ বদর, প্রতিনক্ষত্রের পাদে ৯ বৎসর) প্র তি 

দণ্ডে ২৪ দিন এবং প্রতিপলে ২৪ দণ্ড ভোগ. হইয়া থাকে । ্‌ 
এই ষে ভোগকাল লিখিত হইল, ইহা ৬* দণ্ড ন্ত্ের 
পরিমাণ হুইলে হনে, নচেৎ নক্ষত্রের কমীনেনীে ই ক বে 


ভাগ করিয়া প্রকৃত সময় নিবূ্পণ করিতে হয় 
...বিংশোত্তরীমতে রাহুর দশা ১৮ বদর । বিংশোত্তরীমতে 
৯ আড্রা, স্বাতি, বা শতভিষ। নক্ষত্রে জন্ম হইলে রাহুর দশা হয়। 
. এইমতে প্রত্যেক নক্ষত্রেই রাহুর দশা হইয়া ১৮ বৎসর ভোগ 


[৯ হইয়া থাকে। তবে নক্ষত্রের ভোগ অন্ুনারে ইহারও ভোগ 
'- জানিবে। | 
রঃ রঃ ্‌ অন্তর্দশ।বিভাগ। 


রা, রা ২৮।১২ দিন। রা বু ২81২৪ দিন। রা], শ ২১০1৬ 
রঃ দিন। রা, বু ২৬১৮ দ্িন। রা, কে ১০১৮ দিন। রা» শু 
.৩০।০ দিন. রা, র ০১০২৪ দিন। রা, চ ১৬০ দিন। 
ৰ রা, ম ১।০।১।৮ দিন । 
... বিংশোত্তরীমতে এইরূপ প্রত্যন্তর্ঘশা হইবে। বিংশোততরী- 
. ন্বশা শুভাগুভ ফলাফল বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়। 
র হুগ্রাসন (রী) রাহুগ্রাম, গ্রহণ। চন্দট্রন্ধ্যের গ্রহণ । 
ব্রাহুগ্রস্ত (তি) রাহুকর্তৃক দত বা ভক্ষিত। গ্রহণীভূত যেমন, 
4: “রাহ্গ্রস্ত শশধর+। 

র রাহুগ্রহণ (ক্লী) রাহুকতক গ্রাদ। - 
র হুগ্রাস (পুং) গ্রহণ। 
রাহুগ্রাহ (পুং) ) রাহোগ্রণাহে। গ্রহণং যত্র। চন্্ত্যের গ্রহণ । 
.. “রাহুগ্রাহোহর্কেন্দোগ্রহ উপরাগ উপপ্লবঃ |” (হেম) 
+রাহুচক্র (ক্লী) রাহোশ্চক্রং। রবি প্রভৃতি ষপ্তবারে অশ্ব- 
: গতিদ্ধারা বামাবর্তে বামার্দ প্রাপ্ত হইয়া সপ্তদিকে রাহুর গমন। 
 দ্িনমানের অষ্টভাগের নাম যামাদ্ধ, বামাবর্তে অশ্বগতিক্রমে 
রা প্রাতিবারে ভ্রমণ করে। রবিবারে আছ্যষামে পশ্চিমে, 
ৃ ই সোমবারে আগ্যযামে অগ্িকোণে, মঙ্গলবারে বায়ুকোণে, 
 বুধবারে উত্তরে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণে, শুক্রবারে নৈতে 
ও শনিবারে ঈশানকোণে থাকে | দ্যুতক্রীড়ার, যুদ্ধে, বিবাদে 
! বা যাত্রায় শুভফল ইচ্ছা করিলে সন্মুখস্থিত রাহু পরিত্যাগ 
চরিবে ॥ ইহাকে রানুর ভ্রমণচক্র কহে। 
_ ইশ্পশ্চাদর্কে বিধৌ বহ্ৌ সৌম্যাং ক্তে বাবে কুজে। 
রদ |  বগ্ষোদিশি ভূগে যাম্যাং গুরাবীশে শনৌ দিনে । 

র্‌ বন বামাদ্ধাদশ্বগত্যা চ বামতঃ ॥ 

 দ্যুতে যুদ্ধ বিবাদে চ যাত্রায়াং সম্মুখস্থিতম্‌। 
রাহুং বিবর্জয়েদ্যত্রাদ্যদীচ্ছেৎ কম্মণঃ ফলম্‌ ॥৮ 
£ ( সংকৃত্যমুক্তাবলী ) 
ক ু ্বরোদয়ে রাহুকালানলচক্রের উল্লেখ আছে, যাত্রাকালে 
টু এই ক্রদ্বার যাত্রার শুভাগুভ নির্ণীত হইয়৷ থাকে । 
রর দেহ অস্কিত করিয়। মুখ, হৃদয়, উদর, গুহা, পুচ্ছ ও 
এ ক এই সকল স্থানে নক্ষত্র বিস্তান করিতে হইবে। এ 


নক্ষত্র অশ্বিন্তাদিক্রমে স্থাপিত করিতে হয়। 
সপ্ত, উদররে ছয়, 'গুহো এক, পুচ্ছে ছয়, মস্তকে সাত এই সকল 


মুখে এক, হৃদয়ে 


নক্ষত্র এঁ সকল স্থানে কল্পন৷ করিতে হয়। রাহুর অঙ্গস্থিত- 
নক্ষত্র এবং গ্রহ্গণ কোন নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন, তাহ! 
স্থির করিয়া ফলনির্দেশ করিতে হয়। 
“অথ ষড়ঙ্গভেদেন রাহুচক্রং বদাম্যহম্‌। 
মুখং হৃছুদরং গুহাং পুচ্ছং মস্তকমেব চ ॥ 
একং মুখে সপ্ত হৃদি ষড় খক্ষাণি তথোদরে। 
খক্ষৈকং গুহগং তশ্ত ষট্‌ পুচ্ছে সপ্ত মন্তকে ॥” ইত্যাদি । 
(নরপতি-স্বরোদয় ) 
রাহুচ্ছাত্র (ক্লী) আদ্রক। (রাজনিৎ ) 
রাহুড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর আন্মদনগর জেলার অন্তর্গত 
একটা উপবিজাগ। ভূপরিমাণ ৪৯৭ বর্গমাইল । 
এই উপবিভাগের অধিকাংশই সমতল। মুলা ও প্রবর! 
নায়ী গোদ্াবরীর শাখানদীদ্বর এই স্থান দিয়া প্রবাহিত । 
এখানে আদৌ বনমাল! নাই। কেবলমাত্র নদীতীরবন্তা 
গ্রামসমূহের সন্নিকটে আত্রকানন ও তিস্তিড়ীবন ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত দেখ! যান্স। স্থানীয় গোরক্ষনাথটশল সমুগ্রপৃষ্ঠ হইতে 
২৯৮২ ফিট এবং রাহুড়ীর সমতলক্গেত্র হইতে ১২** ফিট 
উচ্চ। এখানকার মৃত্তিক। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ । অধিক বুষ্টিপাত 
না হইলে উহাতে চানবাদের বিশেষ সুবিধা] হয় না। ওঝার- 
থালের ৪ মাইল এবং লাখথালের ১৭ মাইল এই মহকুমার 
মধ্যে থাকার স্থানীয় অধিবাপাদিগের জলের স্থবিধা হইক়াছে। 
২ উক্ত উপবিভাগের বিচারসদর ও একটা নগর। অক্ষাৎ 
১৯*২৩উঃ এবং দ্রীঘিণ ৭৪৪২ পৃঃ । মুলানদীর উত্তরকূলে 
অবস্থিত। এই নগরের ৯৪০ ক্রোশ পুর্বে ধোন্দ-মানমাড়- 
ষ্টেট রেলপথের একটা ষ্টেনন আছে। 
রাহুদর্শন (লী ) রাহোদর্শনং যত্র। রাহুর চাক্ষুষজ্ঞান, গ্রহণ, 
গ্রহণ সময়ে রাহুর সম্যকৃজ্ঞান হইয়৷ থাকে, এই জন্ত উহাকে 
রাহুদর্শন কহে। 
“চক্ষুষ। দর্শনং রাহোধর্তদ্গ্রহণমুচ্যতে । 
তত্র কর্্মাণি কুব্বীত গণনামাত্রতো ন তু ॥ 
রাহুদর্শনসংক্রান্তবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিযু । 
শ্নানমাত্রন্ত কর্তব্যং দানশ্রান্ধবিবর্জিতম্‌ ॥৮ ( তিথিতত্ব) 
রাহুপ, মিবারের একজন রাণা। রাজপুতকুলতিলক ভরতের 
পুত্র । রাণ! সমরসিংহের পুত্র কর্ণ পিতৃথিংহাননে সমার্ঢ় 
হইলে, সমরসিংহত্রাতা সুর্যমলের পুত্র ভরত শক্রর কুহ্‌কে 
পড়িয়া চিতোর পরিত্যাগ করেন এবং দিন্ধুপ্রদেশে আসিরা 
তথাকার মুসলমান-শাননকর্তার নিকট হইতে অরোর নগরের 


১৩৩ 


শাসনভার প্রাপ্ত হন। মা পুগলের ভট্টিবংণীয় রাজকুমারীর 
পাণিগ্রহণ করেন, এ কন্তার গর্ভে রাহুপের জন্ম হয়। 

কর্ণপুত্র রাহুপের বাজ্যকালে মিবার রাজো ঘোর বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হয়। কর্ণের জামাত। শনিগুরু-সর্দার জঘন্য বিশ্বাস- 
ঘাতকত। দ্বার চিতোরের প্রধান প্রধান গহলোতদিগকে 


নিধন করিয়া স্বীয় পুত্র রণধবলকে সিংহাসনে স্থাপিত 
করিলেন। চিতোর-সিংহাসন চৌহানকুলের হস্তগত এবং 
অকন্মণ্য রাহুপ রাজ্যোদ্ধারে সম্পূর্ণ অক্ষম দেখিয়া! জনৈক 
কুলপাঠকাচাধ্য এই সংবাদ ভরতকে জ্ঞাপন করিলেন। 
তদন্ুারে ভরত পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার মানপে স্বীয় সিন্ধু- 
দেশীয় সেনাদল সঙ্গে লইয়া! মিবারে উপনীত হইলেন। 
চিতোরের অনুগত সর্দারবৃন্দ তাহার সহিত আসিয়া যোগ 
দিলেন। তিনি পল্লীগুনামক স্থানে গ্রতিদ্বন্দ_ী শনিগুরুবংশীয়- 
দিগকে পরাভূত করিয়৷ চিতোর-দিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে, রাহুপ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইহার অনতিকাল পরেই তিনি নাগোর নামক 
স্থানে সুসলমান-দেনাপতি সামস্‌ উদ্দীনকে পরাস্ত করেন। 
তাহার রাজত্বকালে মিবারের গহলোতবংশীয় রাজপুরুষগণ 
শিশোদীয় আথ্যায় ভূষিত হন এবং বাগ্লা-প্রবন্তিত বংশোপাধি 
রাবলের পরিবর্তে বক্ষ্যমাণ “রাণ।” শব্দ প্রচলিত হয়। 
রাহুপ পরিহাররাজ মোকলরাণাকে পরাস্ত করিয়া স্বনগরে 

বন্দী করিয়া আনেন। রাণ! মোকল মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় 
রাহুপকে স্বীয় অধিরুত গদবার প্রদেশ ও জয়ের পুরস্কার 
স্বরূপ রাণ! উপাধি দান করেন। রাহুপ অতি দক্ষতার সহিত 
৩৮ বত্সরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

রাহুভেদিন্‌ (পুং) রাহুং ভিনভীতি ভিদ্-ণিনি। বিষু। 

রাহুমৃদ্ধভিৎ (পুং) রাহোমুদ্ধানং ভিনত্রীতি ভিদ্‌-কিপ,। 
বিষু। (ত্রিকা*) 

রাহুমুদ্ধহর (পুং) বিষণ । (হেম) 

রাহুরত্ব (ক্লী) রাহৃপ্রিয়ং রত্বং রাহে রত্রমিতি বা। গোমেদ, 
রত্ব। (রাজনি*) 

রাহুল € পুং) বুদ্ধদেবের পুত্র। 

রাহুলক (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি। 

রাহুলসু (পুং) রাছুলং হুতে সথ-ক্ষিপ,। বুদ্ধদেব। (হেম) 

রাহুবুহস্পতিযোগ (পুং) রাহুণ। বৃহস্পতের্যোগঃ মেলনং। 
এক রাশিস্থিত গুরুরাহু। খন বাহু বৃহস্পতির সহিত এক 
রাশিতে অবস্থান করে, তখন তাহাকে রাহুৰুহস্পতিযোগ 
বা চলিত কথায় গুরুচাগডালিযোগ কহে। বৃহস্পতি যখন 
রাহুর সহিত একরাশিস্থিত হন, তখন অকাল হইয়া থাকে, 


অতএব গুরুরাহুজন্ত অকালে বিবাহ ও স)। তক 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার প্রতি প্রসব এইরূপ স্বীকার, 
করিয়া থাকেন। কর্ণাট, লাউ, অঙ্গ এবং কলিজদেশে এই 
গুরু-রাহুযোগ বিরুদ্ধ, ইহা ভিন্ন অন্ত দেশে ইহা নিষিদ্ধ মা 
এই প্রতিপ্রনব সর্ববাদিসম্মত নহে। বুহস্পতি রাছুর সঙ্গে 
থাকিলে অতিশয় লজ্জিত হন, কারণ বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ এবং 
রাহু চণ্ডাল, ব্রাহ্মণের সহিত চণ্ডালের অবস্থান যেরূপ, রাহুর 
সহিত বৃহস্পতির যোগও তদ্রপ।* 
জাতকের জন্মকালীন রাহু-বৃহস্পতি যদি একত্র থাকে, 

তাহ! হইলে ষে ভাবে থাকে, মেই ভাবের অনিষ্ট হয়। বৃহ-: 
স্পতির সহিত রাহুর যোগ অনিষ্টকারক। & 
নস (পুং) রাহুদংগ্রাম। চন্দ্র বাঁনুর্যগ্রহণ। 
রাঁহুস্পর্শ (পুং) রাহোঃ স্পশো যত্র। উপরাগ । (হ্লাযুধ )_ 
রাহুদূতক (ক্লী) চন্দ্র বা সুধ্যগ্রহণ। | | 
ং হস্তি হন্-ক্কিপ,। বিষুর। (হেম্‌) 


রাহুহন্‌ (পুং) রাহ ৃ 
রাহ্গণ (পুং) ১ রহুগণের অপত্য। ২ গোতমের গোতাপত্য। 
রাহুগণ্য (পুং) রহুগণের গোত্রাপত্য। | 
রাহুচ্ছিষ্উ ( পুং) রাহোরুচ্ছিষ্টঃ। ১ লশুন। (ত্রিক।০ ) $ 
রাহুৎস্ষ্ট ( পুং) রানুণ। উৎস্থষ্টঃ পরিত্যক্তঃ। লশুন। | 


রাহৌন, পঞ্জাব প্রদেশের জালন্ধর জেলার অন্তর্গত একটা, 
নগর। শতক্র নদীর উচ্চতীরে অবস্থিত। অক্ষ।ৎ ৩১* ৩ উই, 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৬১১ পৃঃ এই স্থান হইতে বর্তমান নদীবা্ 
১॥ মাইল মধ্যবস্তী স্থান চরের স্তায় জঙ্গলপুর্ণ জলায় পি 
ণত হুইয়াছে। এই নগর অতিগপ্রাচীন, রাজপুত-রাজগণের 
অধিকারে ইহা৷ সমধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল। অধুনা রেলগ ্ 
ইহার বহুদূর দিয়া গমন করায় বাণিজ্যের আর সুবিধা নাই। 
তজ্জন্ত অধিকাংশ অধিবাসী নগর পরিত্যাগ করিলেও স্থানীয় 
চিনি ও কার্পাসবস্ত্রের কারবার এখনও চলিতেছে । 
রি, গতি। তুদাদি পরন্বৈ সক* সেটু। লু রিয়তি। নোট 
রিয়তু। লিটু রিরায়। লুট রেতা। লুট্‌ রেস্তুতি। নু, 


সি টাটা শি 

* "একরাশো স্থিতৌ স্তাঁতাং যদ্দি রাহুবৃহস্পতী | ৃ বা: 
বিবাহব্রতযজ্ঞাদি সর্ধবং তত্র পরিত্যজেৎ ॥ ঢু 
ঝক্ষভেদে ইপ্যেকরাশৌ সম্পর্কো যদি বানয়োঃ ॥ রা 
গুরোরাহোরপি তথ| ত্যজেদিদ্বান্‌ ন সংশয়? ॥ ১ 
যত্র ঘত্র স্থিতে। জীবস্তমোযোৌগেন লঙ্জতে। | ক 
উপহাসায় কিং ন স্তাদসৎসঙ্গে! মনীষিণাম্‌॥ 11 
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কর্ণাটলাটাঙ্গকলিঙ্গদেশে বুহল্পতী রাহা বিরুদ্ধঃ। 
শেষেু দেশেফুন চাত্তি দৌষঃ সর্বত্র কাধ্যংমুনয়ে। বস্তি |*(সলমাসতদঃ 


1. অট্রষীতৎ। সন্‌রিরীযতি। যউ. রেরীয়তে। যঙ, লুক্‌ রেররীতি 


ক. ই বেরেতি। গিচ, রাক়্য়তি। লুউ অরীরয়ৎ। 
রি (ক্লী) জ্যোতিষৌক্ত সংজ্ঞাভেদ। জ্যোতিষে জাতকের 
.. লগ্মাবধি দ্বাদশ স্থানকে রিঃফ কহে, ব্যয়স্থান। 

রিক্ত (কী) রিচ-ক্ত। ১ শুন্ত। ২ বন। (মেদিনী) (ত্রি) 
 শনিধ্ন। (শব্দরত্ব।ৎ) ৪ শূন্য। 

*ভাগুপুর্ানি যানানি তার্ধ্যং দাপ্যানি সারতঃ। 

.. ব্িক্তভাগ্ডানি যত্কিঞ্চিৎ পুমাংসশ্চাপরিচ্ছদাঃ ॥* (মন ৮৪০৫) 
 রিজ্তক (তরি) রিক্ত-কন্‌। শুস্ত। 
নট াদং পশুশ্চ যোধিচ্চ পাদাদ্ধং রিক্তকঃ পুমান্‌ ॥(মন্ু ৮৪ ০৪) 
রিক্তা (ভ্রী)রিচ্-জ্-টাপ,। ১ তিথিভেদ, চতুর্থী, নবমী ও 
চতুর্দশী তিথিকে রিক্তা তিথি কহে। 
 প্চতুর্থ নবমী চৈব্‌ রিক্ত প্রোক্তা চতুর্দশী ।” (জ্যোতিঃসারস*) 
ঃ রিক্তাতিথি সকল কার্ষ্যে নিন্দনীয়, বিবাহাদি সংস্কার এবং 
ৰ  বিগ্যারস্তাদি শুভকার্ধ্য মাত্রই রিক্তা তিথিতে করিতে নাই। 
.- পন রিক্তা সব্কশ্মন্থ” (জ্যোতিঃসারস* ) 
শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রিক্তা তিথিতে বিবাহ হইলে 
ছু বিধব! হয়, কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষত্ব আছে এই যে, শনি- 
বার দিন যদি রিক্তা তিথি হয়, তবে প্রী দিনে বিবাহ হইলে 
শুভ হইয়া থাকে। 
পরিক্তান্থ বিধবা কন্ঠ! দর্শেপি স্তাদ্বিবাহিতা। 
শনৈশ্চরদিনে চৈব যদি রিক্তা তিথির্ভবেৎ। 
২... তন্তাং বিবাহিতা কন্তা পতিসস্তানবর্ধিনী ॥”( দীপিকা) 
২. ইহ! ভিন্ন শুক্রবারে যদি রিক্তা তিথি হয়, তাহা! হইলে 
২ অযুতযোগ এবং শনিবারে রিক্তা তিথি হইলে: দিদ্ধিযোগ 
্‌ টা হয় ॥ এই অমৃন্ধ ও পিদ্ধিযোগ যাত্রাতে বিশেষ্‌ প্রশস্ত । 

৬ “চন্্রার্কযোর্ভবেৎ পুর্ণা কুজে ভদ্রা জরা গুরৌ। 
বুধমন্দৌ চ নন্দায়াং শুক্রে রিক্তামৃতা তিথিঃ ॥ 
শুক্রে নন্দ! বুধে ভদ্র শনৌ রিক্তা কুজে জয় । 
ঠা. ২ গুরৌ পূর্ণ। চ সংযুক্ত! সিদ্ধিষোগঃ গ্রকীত্তিতঃ |” শিদ্ধিদী*) 
 রিজ্তকুন্ত (রী) শুন্ত কলদসমুখিত শব্ব। খালি কলসীর 
. শব্ম। ২ গভীর শব্দ। ৩ দুর্বোধ্য ভাষা । 
 রিক্তকৃৎ (ত্রি) থালি করা। 
 রিক্তত। (ভ্্রী) রিক্তস্ত ভাবঃ রিক্ত-তল্-টাপ,। 
__. রিজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম। 
: রিক্তপাঁণি (তরি) রিক্ঃ পাণিরষস্। রিক্তহন্ত, যাহার হস্ত শৃসত, 
ব্রাহ্মণ, রাজা ও স্ত্রী ইহাদিগকে রিক্তহস্তে দেখিতে নাই। 
সু ॥ টির পশ্তেত রাজানং ব্রাহ্মণং স্তিয়ং। ৮ 

ষ ্‌ (ভারত ৭৭৮৪৬ শ্লোক) 


শূন্যতা, 


রিক্তভাগ্ড (ক্লী) ১ শৃন্পাত্র । ২ ভাগুবিহীন। ৩ বুদ্ধিশৃন্ত । 
রিক্তমতি (ব্রি) শুন্যমন। চিন্তান্বিত। 
রিক্তহস্ত (ব্রি) খালি হাত । যাহার হস্তে একটা পয়সাও নাই। 
রিক্তার্ক (পুং) রিক্তাতিথিতে যে রবিবার পড়ে। 
রিকৃথ (ক্লী) রিঙ.ক্তে বহির্ণচ্ছতি নশ্ততীতি রিচ (পাত তু 
দিব বচি রিচিসিচিভ্যন্থকৃ। উ৭ ২৭) ইতি থকৃ। ধন। 
পবালদায়াদিকং রিকৃথং তাবৎ রাজানুপালয়েৎ। 
যাবৎ স স্তাৎ সমাবৃত্তে। যাবচ্চাভীতশৈশবঃ ॥৮ (মনু ৮২৭) 
রিকৃথগ্রাহ (ত্রি ) ধনগ্রহণকারী। 
রিক্থজাত (ক্লী) সমুদায় সম্পত্তি (মৃতব্যন্তির )। 
রিকৃথভাগিন্‌ (ত্রি) রিকৃ্থং ভজতে ভজ-ণিনি। ধনভাগী। 
পসর্ষেষামপ্যভাবে তু ব্রহ্মণ। রিকৃথভাগিনঃ1৮ (মন্ত্র ৯১৮৮) 
রিকৃথভাঁজ. (তরি) প্িকৃথং ভজতে ভজ-থি। ধনভাগী। 
রিকৃ্থহর (পুং) হুরতীতি হ্ব-অচ্‌, রিক্থস্ত হরঃ। ধন- 
হারক, ধনভাগী। 
*ন ভ্রাতরে। ন পিতরঃ পুত্রা রিকৃথহরাঃ পিতুঃ। 
পিত৷ হরেদপুত্রন্ত রিকৃথং ভ্রাতর এব চ॥৮ (মনত ৮১৮৫) 
রিকৃথহার (পুং) ধনাধিকারী। উত্তরাধিকারী। 
রিকৃথহারিন্‌ (ত্রি) রিকৃথং হরতীতি ভ্ৃব-ণিনি। ১ দায়াদ, 
ধনহারী। ২ মাতৃল। ও ভুম্কুরবীজ। 
রিকৃথাঁদ (পুং) ১ পুত্র, উত্তরাধিকারী । ধনহারী । 
রিকৃথিন্‌ (তরি) রিকৃথমন্তাস্তীতি রিকৃথ-ইনি। ধনহারী, ধনী। 
“যোহভিযুক্তঃ পরেত শ্তাৎ তস্ত রিকৃথী তমুদ্ধরেৎ।» 
(যাজ্বন্ধ্যসঃ ২। ২৯) 
রিকৃথীয় (ত্রি) উত্তরাধিকারী সববন্ধীয়। 
রিকন্‌ (পুং) স্তন, চোর। ( নৈঘপ্ট, ৩২৪) 
রিক্ষ1 (ত্ত্রী) হৃর্ধ্যকিরণের ধুলিকণা। 
রিখও গতি। ভুদি" পরন্মৈ সক* সেটু। লট্‌ রেখতি। 
লোটু রেখতু। লও. অরেখীৎ। 
রিঙ্বণ (ক্লী) রিখ- নট স্খলন। 
“মুক্ত্যাথ রিজ্খণবিধিং পাদ্রচক্রমণক্ষমঃ | 
কুমারঃ পঞ্চবর্ষীয়ঃ কলাভ্যাসং বিধাস্ততি ॥৮ (হেম ৬। ১৫৯) 
রিঙ্গ, গতি। ভ্াদি' পরন্মৈঃ মক" সেটু। লট্্রিঙ্গতি। লুঙ. 
_ অরিঙ্গীৎ। 
রিঙ্গণ (রী) রিঙ্-লুযুট। স্বলন। অমরটাকামতে, ওচিত্য ও 
পিচ্ছিলাদি হইতে যে স্থলন তাহাকে রিঙ্গণ কহে। ধর্্মবিলজ্ঘন 
এবং হস্তপদাদি দ্বারা চলনও রিঙ্গণ নামে অভিহিত। 
ধর্মার্দি উপচিত বিষয় হইতে অগ্রতিষ্ঠা এবং স্বকীয় বিধান 
হুইতে অন্তথাভাবৰ রিঙ্গণপদ্বাচ্য। 


রিজিয়! 
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রিজিয়! 


দ্বে ধন্মাহ্যপচিতাদপ্রতিষ্টায়াং স্বকীয়বিধানাদন্তথাভাবে 

ইত্যর্থঃ। ওচিত্যাৎ্ৎ পিচ্ছিলাদেশ্চ স্খলনে, রমানাথঃ। ধর্ম- 
বিলজ্বনং রিঙ্গণমিতি স্বামী ।  বালানাং হস্তপাদাভ্যাং চলনং 
রিলণং।” (অমরটাকায় ভরত ) 

রিঙ্গি (স্ত্রী) গত্তি। গমন। 

রিঙ্গিন্‌ (ত্রি) হামাগুড়ি। 

রিচ) ১ বিরেচন। ২ সম্পর্কবিয়োগ। শূহ্ঠীকরণ। চুরাদি- 
গণীর, উভ* অকং অনিট্‌ু। সম্পর্ক বিয়োগার্থে চুরাদি* 
পক্ষে ভাদি* পরন্মৈণ অক* সেট,। লট্‌ রিণক্তি, রিণক্ষি, 
রিণচ্নি। লঙ. অরিণক, অরিণক্রাঁং অরিড্ক্ত। লিট. রিরেচ 
রিরিচে। লুট্-রেক্তা । লুট, রেক্ষ্যতি-তে লুউ অরিচৎ 
অরেক্ষীৎ অরিচতাং অরৈক্তাং অরিচন্‌ অরৈক্ষুঃ অরিক্। 
চুরাদি পক্ষে লট্‌ রেচয়তি। ভ্বাদিপক্ষে রেচতি। সন্- 
রিরিক্ষতি-তে। যউ. রেরিচ্যতে । যঙ্লুক্‌ রেরেক্তি। ণিচ, 
রেচয়তি। লুউ-অরীরিচৎ। অতি+রিচ২অতিরেক | 
বি+অতি+রিচ.--ব্যতিরেক। উদ্‌1বিচউদ্রেক। বি+ 
রিচ বিরেক। 

রিজ, ভক্ন। ভ্াদি* আত্মনে* সক সেট্। লট রেজতে। 
লিটু রিরেজে। লুট রেঙ্িতা। লঙ. অরেজিষ্ট। 

রিজিয়া! (স্থলতান রজিয়। ), দাসবংশীয় দিলীশ্বর স্থলতান আল- 
তামাসের কন্ঠ! । তিনি স্বীর ভ্রাতা সুলতান রুকন্উদ্দীন্‌ ফিরোজ 
শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন । তিনি জ্ঞান, 
বুদ্ধি, বিনয়, স্তারপরতা, মহোদকতা। প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত 
ছিলেন। গ্রজাবর্গের রক্ষার্থ দ্বন্ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইয়। যেরূপ বীরত্বের পরিচয় প্রদ্ধান করিয়াছিলেন , 
সেইরূপ অদম্য উৎসাহের সহিত ভারতে রাজদণ্ড হস্তে 
ধারণ করিরা তিনি পক্ষাপাতশুন্য বিচার ও দন্বাদাক্ষিণ্যদ্বার। 


আর্ধঢাবর্তবানী প্রজা! সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। : 


তাহার বারত্ব ও রাজ্যপরিচালনশক্তি তাহাকে ভারতেতিহাসে 
সম্্রাজ্জীপদেই অভিভিত করিয়াছে 
হইলেও “সুলতান রিজিয়1” বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়- 
ছিলেন। পিতার গুণাবলী তাহাতেই অধিক পরিমাণে 
বিকশিত হুইয়াছিল। 

হ্বলতান সামন্উদ্দীন্‌ আল্তমাস্‌ রিজিয়ার মাতাকেই 
অধিকতর ভাল বাদিতেন। খুস্কৃফিরোজী নামক প্রধান 
প্রানাদে তাহার বাদভবন নিদিষ্ট ছিল। স্থলতান প্রধান। 
মাহীর নিকট এই প্রাাদে আনিয়াই নিরন্তর পান্াৎ করি- 
তেন। এই কারণে পিতার প্রতি কন্তার স্সেহাতিশয্যবশতঃ 
রিজিয়ার আবদারের মাত্র! অধিক বাড়ির ছিল। তিনি 


তিনি রমণীকুলভূষণ 


পিতার জীবিতকালেই, অতিশয় দাডিকতার সহি; স্বীয় 
প্রতুত্ব শক্তি সঞ্চালন করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন । 
আন্তঃপুরনিবদ্ধা এই বালবিহঙ্গিনীর অতি  শৈশবাবস্থা' 
হইতেই রাজোচিত উচ্চাকাজ্ষ। পরিস্ফুট হইয়াছিল। হা: 
ললাট-পটে বীরত্ব ও রাজশক্তির পুর্ণরেখ। উদ্ভাসিত দেখিয়া: 
স্থলতান মনে মনে এই রাজকুমারীকে পিং 'হাসুনের উত্তরাধি-. 


কারিণী করিতে মানস করেন। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রিজিয়ার রূপের লাবণ্য যেমন | 


বিকশিত হইতে লাগিল, তেমনই তাহার রাজ্যশামনযোগ, : 
বুদ্ধিবৃত্তিও পরিস্ফুট হুইতে লাখিল। ন্ুলতান গোয়ালিয়র 
যুদ্ধবিজয়ে গ্রফুল্পিতচিত্তে দ্িলীতে প্রবেশ লাভ করিয়! স্বীয় 
স্নেহময়ী কন্তাতে এক অপুর্ব রাজভাবের সমাবেশ দেখিয়! 1 
রাজনচিৰ তাজুল্মালিক্‌ মান্গ,দকে ডাকিয়। আদেশ করি- ! 
লেন, রাজদপ্তরে লিখিয়। রাখ যে, এই কণ্তাই আমার এক-. 
মাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং আমার মৃত্যুর পর সিংহাসন অলস্কৃত 
ঁ 
্ 


ছ 
/ 


কাঁরবে। এই বিষয়ে রাজার ফরমান্‌ প্রচারিত হইবার পুর্বে 
স্থলতানের প্রিয় অমাত্যবর্গ তাহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় 
করিয়। বলেন যে, উপযুক্ত রাজপুত্রদ্য়. বিগ্চমান থাকিতে 
রাজকন্তাকে রাজতক্তে উপবেশন কর বিষয়ে রাজার 
এরূপ অভিমত কেন হইল ? তখন সুলতান বলিলেন, আমার 
পুত্রদ্ধয় অকরন্মণ্য, গ্ুখসেবা ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, সুতরাং তাহার! 
রাজদণড পরিচালনে সম্পূর্ণ অপারগ। আমার এই কণ্ঠ 
ব্যতীত দিল্লীসাসত্রাজ্য কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। তখন 
সাধারণের পরামশে রিজিয়াই রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হ্ইয়! 
রহিলেন। কিন্তু অন্ঠান্ত মুসলমান এ্তিহাসিকগণের মতে. 
রিজিয়। স্বীয় ভ্রাত। রুক্ন্টদ্দীনের মৃত্যুর পর দিংহাসন অধি-.. 
কার করেন। ইবন্বতুতা৷ বলেন, রুকন্উদ্দীন্‌ নিহত হইলে 
সেনাদল রিজিয়াকেই রাজ্যেশ্বরী বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিল। 
সুলতান রিজিয়। গিংহাসনে অধিরূট হইবার পর, দিলী-_ 
রাজ্যে পুনরায় শান্তি ও পুর্ব স্থশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত | 
হুইল। কিন্তু উজীরপ্রধান নিজামউল্মুল্ক জুনাইদি রাজ- 
কন্তার পক্ষগ্রহণ করিলেন না। তিনি মালিকজানি, মালিক 
কোটা, মালিক কবীরখণ ও মালিক ইজ্জদ্দীন মইল্মদ সালারীর. 
সহযোগে সুলতান! রিজিয়ার বিরুদ্ধে অভুযুথিত হইয়! দিলী- 
নগরের প্রাচীরদ্বার আক্রমণ করেন। এইস্থানে বহুদিন. 
ধরিয়৷ উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই ষময়ে অযোধ্যার 4 
শাসনকর্তা মালিক মাশির উদ্দীন তাবাসী মুইজ্জী স্বীয় 
বাহিনী লইয়া দিলীশ্বরীর সাহাধ্যার্থ নগরাভিমুখে অগ্রসর হন 
লাহোরে স্থশামন স্থাপন করিয়া সুলতানা গিদ্ণ 


মগ কীহু তত তা 


[ ৬১৩ ] 


রিজিয়! 


ছু তিনি যমুনানদী পার হইতে না হইতেই উজীরের পক্ষীয় বিরোধী 
২ সেনাপতিগণ নাশির উদ্দীনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করে। 
এ সাহাধ্যকারীকে পরাজিত ও শক্রহস্তগত দেখিয়া! এবং 
_.) উপাক্ান্তর না পাইয় সুলতান! রিজিয়া অদৃষ্টবশে চালিত হইয়! 
নগর পরিত্যাগপূর্ষক বাহিরে আদিলেন। যসুনাতীরে 
শিবির সন্নিবেশিত হইল। এই সময়ে উভয়পক্ষে ঘোরতর 
ঁ যুদ্ধ চলিতে লাগিল । অবশেষে বিদ্রোহীদলপতি মালিক 
... মহম্মদ সালার ও মালিক কবীর খ। আবার সুলতানার পক্ষে 
রঃ - আপিয়৷ যোগ দিলে অপরাপর বিপক্ষের! পলায়ন করে। এ 
.. সময়ে স্থলতানার অশ্বারোহী সেনাদূল তাহাদের পশ্চান্ধাবিত 
ই হয়। সেনানায়ক মালিক কোটী ও তাহার ভ্রাতা ফথর 
উদ্দীন এবং মালিকজানি নিহত হন ও উদ্ীর নিজাম 
'উল্মুল্ক্‌ জুনাইদি পিরমূর প্রদেশে পলাইয়৷ যান । 

রাজ্য হইতে শক্রদল এইরূপে বিতাড়িত হইলে পর রিজিয়া 
: উক্ত উজীরপ্রবরের সহকারীকে নিজাম্-উলমুল্ক উপাধিসহ 
২, অন্্িপদ দান করেন। মালিক সৈফ উদ্দীন আইবক বহ্তু 
.. কৎলঘ খা উপাধি ও সেনাপতিপদ পাইলেন। কবীর খ 
২ লাহোর প্রদ্বেশের শাদনকর্ত। নিযুক্ত হইলেন। সমগ্র 
. পাঠানসাত্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত হইল। লক্্ণাবতী হইতে 
স্ব দেবল পর্য্যন্ত সুদুর রাজ্যবাদী রাজন্তবর্গ এবং সামন্ত ও 
_. অমাত্যগণ রিজিয়ার বশীভূত হইয়াছিল ।* 
.. ম্েনাপতি আইবক বহতুর মৃত্যুর পর মালিক কুতব- 
. উদ্দীন্‌ হদনঘোরি প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। এই 
. সমক়্ে হিন্দুগণ মুসলমানের অধিরুত রণথম্বর ছুর্গ অবরোধ 
. করেন। রিজিয়ার আদেশে হলনঘোরি এ দুর্গাত্যন্তরস্থ অবরদ্ধ 
রর মুসলমান সেনাদিগকে রক্ষা! করিয়। দুর্গ ধ্বংস করিয়! ফেলেন। 
$ এই নুময়ে রিজিয়ার অনুগ্রহে মালিক ইফ.তিয়ার উদীন্‌ 
না . ইতিগ্রীন্‌ রাজপ্রালাদের পরিদর্শক এবং আমীর জমালউদ্দীন্‌ 
্ 7৬ অশ্ব ও হপ্তিশালার পরিরক্ষক এবং তীহার পার্খচর 
নিযুক্ত হইলেন। তুর্কসেনানী ও অমাত্যগণ রাজোশ্বরীর 
রা এই অনুগ্রহ দর্শনে বিশেষ ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। তাহারা 
টু ব্রাজয মধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদনে অগ্রনর দেখিয়া স্থলতানা 


ঠি বলে মৃত্যুর পর, উল খা! কখল.ঘ খা, সঙ্কেজ খা, আইবক খিতাই, 
. শ্ুরবেগ ও মুরদবেগ আজামি নামক কএকজন ক্রীতদাস স্বীয় প্রভুর প্রতি 
. ক্তন্তা প্রকাশ করিয়! বিদ্রোহী হন। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহার৷ হুলতানের 
পা জাষ্ঠ পুত্র জালালউদ্দীন্‌কে তাঁড়া ইয়া স্ুলতান। রিজিয়াকে দিংহাসনদীন করেন। 
উল খ। রাজ্যের প্রধান সচিব ও শাদননগবিধাতা হইলেন। এই উলুঘের 
১৯০8৮ নাশির উদ্দীনের বিবাহ হয়। 

3 ১8 


তিগভিতে তির সহিত মিলিতে অগ্রমর হন, কিন্ত 


ক তাজিয়ংউল, অমদসার নামক ইতিহান লিখিত আছে যে সামন্উদ্দীম্‌ 


রিজিয়া রমণীর বেশভূষ| ও অবগুঞ্ন উন্মোচন করিলেন এবং 


পুরুষের বেশ ধারণপুর্ব্বক রাজদরবারে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি 


শিরে উষ্কীষ ও অর্গরাখায় কাবা! পরিধান করিয়াছিলেন। 
সাধারণকে তিনি স্বীক্ষ গান্তীধ্যময়ী মোহন মুরতিতে মুগ্ধ ও 
ভয়বিহ্বল কগ্সিবার জন্ত তিনি প্রত্যহ এক একবার হস্তিপৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়। রাজধানীতে পরিভ্রমণ করিতেন । 

রাজদরবারে আসীন হইয়া তিনি গোয়ালিয়ার আক্রমণের 
জন্ত সেনাদল প্রেরণ করেন গোয়ালিয়ার পতি দিল্লীশ্বরের 
বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই, বরং সন্ধিস্থাপন 
করিতে বাধ্য হইয়া মিন্হাজ সিরাজ ও মজদুল উমর! জিয়া- 
উদ্দীন জুনাইদিকে ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে সুলতানা রিজিয়ার 
সমীপে প্রেণর করেন। স্মুলতীনা এবংবিষআাচরণে প্রীত 
হইয়। মিন্হাজকে মাসিরিয়-বিদ্ালযবের অধ্যক্ষ ও গোয়া- 
লিয়রের কাজিপদে নিযুক্ত করেন। 

১২৩৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্তা মালিক ইজ্জ,দ্দীন্‌ 
কবীর খ বিদ্রোহী হইয়! দিল্লীর অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করিতে 
অগ্রসর হন। রিজিয়। এই সংবাদ পাইয়া মদলে লাহোর 
অভিমুখে ষাঁত্র! করিলেন। স্বয়ং বিদ্রোহী শাসনকর্তা সুলতানী 
সেনার সমক্ষে  পরাভবস্বীকারপূর্বক পলায়নপরায়ণ 
হুইলেন। রিজিয়া সসৈন্তে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হুইয়। তাহাকে 
বন্দী করিলেন, কবীর খ। রিজিয়াঁর পদে আত্মভিক্ষা প্রার্থন! 
করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন । তিনিও তাহাকে মূলতাঁনের 
শাননভার দান করেন। 

এইরূপে বিদ্রোহদমন ও শাসনব্যবস্থা করিয়। রাজী রিজিয়া 
১২৪০ খুষ্টান্দে এপ্রিলমাঘে দিলীরাজধানীতে ফিরিলেন। 
এখানে আপিয়াই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তবরহিন্দের * 
শাসনকর্তা মালিক আল্তুনিয়৷ কএকজন সীমান্তবাসী রাজ- 
পু্গবের উত্তেজনায় রাজদ্রোহিতার স্থত্রপাত করিতেছেন। 
তদনুদারে তিনি একটা বিস্তৃত বাহিনী লইয়া তবরহিন্দ 
অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। তদ্দেশে উপনীত হুইবামাত্রই 
বিখ্যাত হাবসী যোদা আমীর জমালউদ্দীন্‌ য়াকুতের 
নিধনকারী রাজদ্বেষী তুর্কসেনানীগণ তাহাকে আক্রমণ 
করিল। কএকদ্িন ঘোরতর যুদ্ধের পর সুলতান! রিজিয়! 
বন্দিনীরূপে তবরহিন্দ, হুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। 

তবরহিন্দ ছূর্গে বন্দী সুলতানার দুর্দশা! অনুভব করিয়া 
মালিক আল্তুনিয়ার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি 
দিল্লীশ্বরীর এরূপ অবমানন। সহ্য করিতে পারিলেন না। 
তীহার দুর্দশার অংশভাগী হইয়া তিনি পুনরায় দিল্লীর ছত্রভঙ্গ 


* হাবিব উন সিয়াবের মতে সরহিন্দ এবং ফিরিস্তার মতে ভাতিও!। 


রিজিয়! 


সেনাদল একত্র করিয়৷ দিলীরাজধানী উদ্ধার মানসে অগ্রসর 
হইলেন, কারণ তীহাকে বন্দী করিবার পরই সকলে মুই- 
জুদ্দীন্‌কে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 

রিজিয়ার রাঁজ্যোদ্ধারবার্তা অবগত হইয়! সুলতান আপন 
সেনাদল লইয়া বিপক্ষদলের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে 
সুলতান রিজিয়া ও মালিক আলতুনিয়া পরাজিত হইয়! 
কৈথলের অভিমুখে পলায়ন করেন। অনুগামী সেনাদল 
অদ্ধেকপথ অন্ুবর্তন করিয়া শেষে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে। 
তাহার! এইরূপে গোপনে আমিতে আসিতে হিন্দুর হস্তে 
নিপতিত হইলেন। ১২৪ খুষ্টাব্ষের অক্টোবর মাসে স্থুলতান 
রিজিয়া তিন বৎসর ছয়দিন রাজত্বের পর হিন্দুর হস্তে ভবযন্ত্রণা 
শেষ করেন। 

তাজ্জিয্নংউল্‌ অমলরের মতে, উলুঘ থা! স্থুলতাঁন! রিজিয়াকে 
নিহত করিয়! স্বীয় জামাতা নাশিরউদ্দীন্কে সিংহাসনদান 
করেন। পরে উলুঘ খণ স্বীয় জামাতাকে মারিয়! স্বয়ং 
গিয়াস্উদ্দীন্‌ বুলবন্‌ নামে সিংহাসনে আনু হন। 

ইবন্‌ বতুতার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, 
স্থলতান সামস্উদ্দীন আলতমাসের মৃত্যুর পর রুকন্উদ্দীন্‌ 
সিংহাপন প্রাপ্ত হন ॥ তিনি আপন বৈমাত্রেক্র ভ্রাতা 
সুইজুদ্দীন্কে নিহত করিলে তাহার সহোঁদরা ভগিনী রিজিয়ার 
তিরস্কারে লাঞ্চিত হইয়া তাহার উপর অত্যাচার আরম্ত 
করেন। এই অত্যাচারের মাত্র! ক্রমশঃ রিজিয়ার জীবন- 
নাশের উদ্যোগে পরিণত হয়। তখন রিজিয়া জ্োষ্ঠ ভ্রাতার 
ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া, একদিন শুক্রবারে যখন সুলতান 
রুকন্উদ্দীন ভজনার জন্ত মসজিদে যাইতেছেন, তখন তিনি 
প্রাসাদশিথরে দীড়াইয়৷ করুণ মন্দরভেদী কণ্ঠে উপস্থিত রাঁজ- 
পুঙ্গবগণের সমক্ষে আত্মবেদনা নিবেদন করিলেন । তখন 
সমবেত শ্রোতামগ্ডলী রাজকন্তার বিনীত প্রার্থনায় উত্তেজিত 
হইয়৷ মসজিদ হইতে রুকন্উদ্দীন্কে টানিয়! বাহির করিয়া 
সাধারণ সমক্ষে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিল। নাশিরউদ্দীন্‌ 
তখন নাবালক থাকায় সাধারণের প্রার্থনায় রিজিয়াই 
সাআজ্যাধীশ্বরী হইলেন। 

রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি পূর্ণপ্রভাবে প্রায় 
চারি বৎ্সরকাল রাজ্যশাঁসন করেন। রমণী হইলেও তিনি 
পুরুষের স্তায় ধনুশর, তুণীর, অনি, বর্ম প্রভৃতি ধারণ ও 


অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ও নানা পারিষদ্বর্গে পরিবৃত হইয়। | 
তিনি | 


রাজধানীতে বা রণক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেন। 
কখনও আপনার কমনীয় মুখমগুল অবগুঠনে আবৃত রাখিতেন 
না। হাব্দী জাতীয় আপনার এক ক্রীতদাসের সহিত 


ভা), রঃ নি 


তাহাকে রাখাটা করিয়। জনৈক আদার সহিত তাহ 1, 
বিবাহ দিয় তাহাকে গৃহী করেন এবং রাজছজ্র তাহার কনিউ 
ভ্রাতা নাশিরউদ্দীনের শিরে শোভিত হয়।. র সত 
রিটি (ত্ত্রী) ১ অগ্রিদাহের চড়চড় পি ২ বাস্তবে ) 
৩ কৃষ্ণলবণ। ৪ 
রিণীনগর কৌ) প্রাচীন নগরভেদ। ৃ 
রিৎ (ত্রি) গন্ত্রী। গমনশীল। 
রিদ্ধ (ভরি) পক্ধ (শম্তাদি,! 
রিধম (পুং)১ কামদেব। ২ বসন্ত। (বিশ্ব), 
রিন্ব, গতি। ভাদি* পরাশ্্ৈ স্‌ সেট,। লট.বিম্বতি। নু, 
অরিন্বীৎ। 
রিপ, ১ হিংসা, মায়।। ( সারণ ). ২ পৃথিবী? ভূমি। সোপ), 
৩ রিপু, ক্ষতিকারক । রী 
রিপণ ( হি 17150911015 ৪8 নচা [১০101705010 ) রিপণের 
১ম মাকুছিস্‌, বাকিংহাম্সায়রের ৪র্থ আর্লের কন্তা শ্সতী_ 
সারার গর্ভে ও রিপণের ১ম আর্লের রসে লওন নগরে 
২৪এ অক্টোবর এই মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন। . ১৮৪৯ খাব . 
হইতে তাহার রাজনৈতিক সংশ্রবের স্থত্রপাত। এ বর্ষে 
তিনি ব্রসেল.সে বিশিষ্ট দৌত্যকার্যে (46৮৪০9৩) নিযুক্ত হন ॥. 
৯৮৫৩খুষ্াব্দে তিনি হদার্সফিল্ডের এবং তৎপরে ইয়কৃপায়রের: 
ওয়েষ্-রাইডিং হইতে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হইলেন |. 
১৮৫ন খুষ্টাবে জানুয়ারি মাদে পিভ্‌ উপাধি এবং প্র বর্ষে 
নবে্বর মানে পিতৃব্যের উপাধির উত্তরাধিকার লাভ; 
করেন। 
পা্রিয়ামেন্টের প্রবেশের অল্প দিন পরেই তিনি ু্- 
বিভাগে অণ্ডার সেক্রেটারী, তৎপরে ১৮৬১ খুষটান্ে ফেব্রুয়ারী: :. 
মাসে ভারতবর্ষের পক্ষে অণ্ডার সেক্রেটারী (096" 9৪০৮৩ 
যে 00৮ 10019), তৎপরে ১৮৬৩ খুষ্টাবে যুদ্ধবিভাগের প্রধান ন্‌ 
সেক্রেটরী এবং ১৮৬৬ থুষ্টাবে সেক্রেটরী অব.দি ষ্টেট (8০০০- 
9ঞায ০1৮১৩ ১6০৮০ 10 [70019) নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ ৃষ্টাকে 
ডিসেম্বর মাসে মহামতি গ্র্যাড্ষ্টোনের শাসনারস্তে লর্ড রিগণ, 
মন্ত্রিনভার সভাপতি (1,070 7১7951090 ০? (09 2০০০), 
হইয়াছিলেন, তৎপরে ১৮৭৩ খুষ্টাব্ে উদ্ারনৈতিক দলে 
শামনাধিকার বিচ্যুত হইলে লর্ড রিপণও, স্বেচ্ছায় উক্ত প 
ত্যাগ করেন। ৯৮৬৯ খুষ্টাব্বে ইংলগেশ্বরী তাহাকে 
(80181) ০£ (195 2৪79৮) উপাধি দ্বার সম্মানিত ২ 
ইহারই ছুই বর্ষ পরে আলাবামা-সত্ব্ব মন্বন্ধে ওয়াসিংউ 
সন্ধি হয়, উক্ত গুরুতর কার্ধ্যনির্ববাহের জন্য লর্ড 
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জ্যর সাও প্রধান সভাপতি (90817009001 009 
হইয়াছিলেন। দক্ষতার সহিত 
উক্ত কাধ্য সম্পন্ন করিয়৷ তিনি মাুইদ্‌-পদরূপ মহোচ্চ 
সগ্মানে ভূঘিত হইলেন। ১৮৭৮ খুষ্টাব্ধে তিনি রোমান কাথ- 
লিক মত গ্রহণ করেন, তজ্জন্ত তিনি ফ্রিমাস্‌নের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্ট। 
7 (07:804-005697 ০0৫6 00৩ 10081191) 79০-09901 ) পদ 


ঢ নাত 99010019910) ) 


রং 


গরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৮৭ খুষ্টান্দে মহামতি গ্ল্যাড- 
আঃ পুনরায় প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। 

প্রবর্ষে পালিয়ামেন্টে উদারনৈতিক মন্ত্রিবর্গের প্রাধান্ত 
লাভের সহিত বড়লাট লিটন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে 
মাকু হিস অফ. রিপণ বড়লাট হইয়া ভারতে আসিলেন 
তার গুভাগমনে ভারতবালীর হৃদয়ে শাস্তিবারি সিক্ত 
হুইল, সীমান্ত গোলযোগ মিটিবার স্থযোগ হইল। লর্ড নিট- 
' নের রাজ্যবিস্তারনীতির কারণ ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে 
দারুণ সমরানলের হুচন! হইয়াছিল। শাপ্তিপ্রিয় ও প্রজা- 
ঝর লূড-রিপণ ভারতে আসিয়াই ভারতসীমার বাহিরে 
্থায়িরূপে সৈশ্তরক্ষার ঘোর বিরোধী হইলেন। তিনি প্রথমেই 
দোস্ত মহচ্মের পৌত্র আমীর আবদর রহমনকে কাবুলের 
সিংহাদনে বসাইলেন। আমীর শের আলির পুত্র নির্বাসিত 
আধুব খাকে হিরাটে আনিবাঁর জন্য অন্থমতি দেওয়া হইল। 
কিন্ত আয়ুব খা এখানে আদিতে না আমিতে বহুসংখ্যক গাজী 
তাহার অন্থুবন্তী হইলেন। যুদ্ধের সম্তাবন| দেখিয়। ইংরাজ- 
মেনাপতি জেনারল বারে! শক্রসৈন্তের বিরুদ্ধে মৈবন্দ 
ব্বণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সংখ্যায় অল্প ইংরাজসৈন্ত 
] 'বহুদংখ্যক গাজী ও পাঠান সৈন্তের আক্রমণ সহা করিতে 
স সমর্থ হইল না। অধিকাংশ ইংরাজ-সেনাঁপতি ও সেনানী 
অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া ভীষণ যুদ্ধে জীবন বিসর্জন 
রীলেন। অতি অল্পমাত্র সৈন্য কান্দাহারে পলাইয়৷ আসিয়া 
প্র ণরক্ষা করিরাছিল। অবশেষে প্রধান সেনাঁপতি লর্ভ-রবার্ট 


মের সম্মান রক্ষ! করেন। ইহারই অত্যল্পকাল পরে 
মনাপতি স্কোবেলেফ জিওক্‌- -টেপে আক্রমণ করিলেন, 
৪ মই সঙ্গে রুষের লোনুপদৃষ্টি কান্দাহারের উপর পড়িল, ভাঁর- 
তীয় ইংরাজগণও তাহাতে বিচলিত হইলেন। কিন্তু দূরদর্শী 
রড রিপণ আশঙ্কার কোন কাঁরণ মনে করিলেন ন1। তাহার 
শ্বাস ছিল, যে তারতীয় প্রজাবুন্দকে সুখে রাখিতে পারিলে, 
তত ঠাহ হাদের অভাবের সময় উপযুক্ত সাহাধ্য দান করিলে, ভারতে 
্‌ মা না ধটিলে এবং প্রজাগণ গবর্মেন্টের পক্ষে থাকিলে 
শিক আক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই। পূর্বে লর্ড মেও উপায় 


[ ৬১৫ 1 


বৈ সহ গিয়া আমুবর্খীকে পরাস্ত করিয়। বুটাশ গবর্ণ- | 


রিপণ 


উদ্ভাবন করিলে ও যাহা! সথসিদ্ধ করিয়। যাইতে পারেন নাই এবং 
রক্ষণশীল বড়লাটগণের অমনোযোগিতায় যাহা এতদিন হইতে 
পাঁরে নাই, এখন লর্ড রিপণ প্রজাবুন্দের স্থুবিধা হইবে ভাবিয়াই, 
১৮৮২ খুষ্টাব্বে ১ল1 এপ্রিল, রাজস্ব ও কৃষিবিভাগ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ছুর্ভিক্ষ-নমিতির (77200179০০৪ 
00158101 ) প্রস্তাব অনুসারে হুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রজাগণের অভাব 
মোচন ও ভূমিসংক্রান্ত কর নিদ্ধারণের জন্তই উক্ত বিভাগের 
স্ষ্টি। তিনি স্থির করিয়া গিয়াছিলেন যে, গবর্মেন্ট ইঙ্। 
করিলেই কোন জমির করবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। 
জমির মূল্য বৃদ্ধি, চাষ বৃদ্ধি ও গবর্মেণ্টের ব্যয়ে জমির উন্নতি 
সাধিত হইলে তবেই খাঁজন। বৃদ্ধি হইতে পারিবে। দেশের 
নান বিষয়িণী উন্নতি ও প্রজার মঙ্গলের দিকে ভারতীয় 
কৃষিবিভাগ (10৩ 
[018 ) দৃষ্টি রাখিবেন, তজ্জন্ত জরিপ, প্রজাপত্তন, জলবায়ুর 
গতি নির্ধারণ, পশ্বা্দির চিকিৎসাবিদ্ভার প্রসার ও অন্তর্বাণি- 
জ্যের ব্বীতিমত তালিক। প্রস্তত করিবেন। দুর্ভিক্ষ ঝা 
ছুর্ল্যের সময় যাহাতে গরিব প্রজা সাধারণ বিশেষ কষ্ট 
না পান, তজ্জন্ত ছুর্ভিক্ষ-ভাগার (778001709 [8109 ) স্থাপিত 
হইল এবং প্রতি বর্ষে ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া এ ভাগারে 
জম! রাখিবার ব্যবস্থা হইল। ৩ জন লোকের উপর এ 
ভাগুারের কর্তৃত্ব থাকিল, তন্মধ্যে একজন সরকারী ও ছুইজন 
বেসরকারী লোক হইবেন, বেসরকারীর মধ্যে একজন ভারত- 
বাসী হওয়। চাই। ইহার পর লর্ড রিপণের দৃষ্টি মহিস্থুর রাজ্যের 
উপর পড়িল। তিনি দ্রেখিলেন, এ রাজ্য ৫০ বধ বুটীশ 
গবর্মেণ্টের হাতে রহিয়াছে। কিন্তু ধর্মুতঃ ও স্তায়তঃ বিচার 
করিয়া দেখিলে উহ। তদ্দেশীয় নৃপতির শাননাধীন হওয়া 
উচিত। এ কারণ তিনি মহিম্থরের হিন্দু্পতির হস্তেই 
তাহার পূর্বপুরুষের অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৮৮৯ 
ুষ্টাব্ব হইতেই আফগান রাজ্য হইতে বুটাশ সেনাদল উঠাইয়। 
আনিবার বন্দোবস্ত হয়। কোয়েটা ও কুরম্‌ উপত্যক! 
হইতে ইংরাঁজসৈন্থ তুলিয়া আনিয়া অল্প সংখ্যক এদেশীয় 
সৈন্ত রাখ! হইল। লুণ্তি কোটাল হইতে খাইবার গিরি- 
সঙ্কটের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তত্রত্য পাহাড়ী সর্দারগণের উপর 
রহিল। অন্ন দিন মধ্যেই সীমান্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপিত 
হইয়াছিল। 

সুবৃহৎ তারতসাম্রাজ্যের রাজস্ব ও শাসন বিভাগের ক্রমশঃ 


42000160191 10908600900 01 


এক কেন্দ্রীভূত করিবার কারণ ও তজ্ন্ত স্থানীগ গবরেণ্টের 


সুশাসন বুদ্ধি করে স্বায়ভু-শাঁসন বিস্তার লড-রিপণের প্রধান 


 উদ্দেশ্ত ছিল। ভারতবাসীর মধ্যে রীতিমত শিক্ষ। বিস্তারের জন্ত 


রিপণ 


কোর্ট“ অব. ডিরেক্টরগণ ১৮৫৭ খুষ্টাবে যে সুদীর্ঘ মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত দিন তদন্ুসারে উপযুক্ত কাধ্য 
 চালাইবার তেমন ব্যবস্থাই হয় নাই। শিক্ষাবিভাঁগের 
অসম্পূর্ণ বার্ষিক কার্যবিবরণী হইতেই তাহার কিছু কিছু 
পরিচয় পাওয়া যাইত, এখন লর্ড রিপণ স্বায়ত্তশাসনেরই 
প্রসারের স্থৃবিধাজগ্ঠ শিক্ষাবিভাগ-সংস্কারে ও ভারতীয় শিক্ষা- 
পদ্ধতির উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্ স্থু প্রসিদ্ধ তিহাসিক 
ডাক্তার হণ্টার (1). ছা. আআ. নও)০) মাহেবের অধ্যক্ষতাঁয় 
একটী [17708010191 00100155100 বপাইলেন ॥ শিক্ষক- 
গণের শিক্ষাবিধান, বিছ্যালয়সমুহ পরিদর্শন, পারদর্শিতানু- 
সারে বেতননিদ্ধারণ, ও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার এই কমিননের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই শিক্ষা-কমিসনের ফল ১৮৮৪ খুষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়। 

লর্ড রিপণের আর একটা প্রধান কাধ্য দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের 
স্বাধীনতা দ্ান। লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদপত্রসমূহকে 
রাজদ্রোহী জ্ঞানে তাহাদের শ্বাধীনত! বন্ধ করিয়া যান, 
তাহাতে দেশীয় প্রায় সকল সংবাদ-পত্রই উঠিয়া যায়। 
১৮৮২ খুষ্টান্দবে লর্ড রিপণ দেশীয় মুদ্রাঘন্্র সম্বন্ধীয় আইন 
(5 9:0801010 11988 40$ ) তুলিয়। দিয়।কি দেশীয় কি 
মুরোগীয় সকল সংবাদপত্রের ধন্বাদভাজন হন ইহারই 
পর ২৫এ জুলাই, কলিকাতা গবর্মেট হাউসের নু গ্রশস্ত 
মন্দ্নর হলে তাহারই যত্বে যে দরবার (079159:) হুইয়!- 
ছিল, তাহাঁও উল্লেখযোগ্য । এঁ দিন দরবারে কাবুলের 
রাজদূত ও ভারতের সন্্ান্ত প্রান্ম দেড় হাজার লোক 
উপস্থিত ছিলেন। এ দরবারে বহাবলপুরের নবাব £নাইট- 
গ্রাওড কমাগ্ডার” রূপ মহোচ্চ রাজসম্মানে সম্মানিত ও 
উপযুক্ত খেলাত লাভ করেন। এদিনের বেশভৃষা, আদব 
কায়দা ও সমৃদ্ধি দর্শনে বৈদেশিক দূত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 

লর্ভরিপণ ভারতবাসী ও ইংরাজ প্রজাদ্বিগকে একভাঁবেই 
দেখিতেন, তাহার নিকট শ্বেতকুষ্চ ভেদ ছিল না। শাসন- 
বিভাগে ও সকল বিষয়ে স্ুবিচারের আশায় ফৌজদারী 
দণ্ডবিধির সংস্কার করাইলেন। তাহাই ১৮৮৩ খুষ্টাব্দের 
ইল্বার্টবিল্‌ নামে সব্জত্র প্রপিদ্ধ। এ আইন উপলক্ষে 
লর্ডরিপণ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এ দেখীয় ব্যক্তিবর্ণ 
যুরোপীরদিগের স্তায় বিচারবিভাগের সকল উচ্চকার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার! যখন যুরোপীয়দিগের স্তায় “সিভি- 
লিয়ান” হইয়া আদিতেছেন, তখন যুরোগীয় বিচারপতির 
স্টায় দেশীন্ধ বিচারপতি সমান, অধিকারের যোগ্য। মুরোপীয় 


বিচারপতি যেমন দেশী ও যুরোপীম্প উভয়ের বিচার করিবার 


1. ৬১৬] 


অধিকারী, দেশীয় বিচারপতিও সেইরূপ 2) 


 স্ুসিদ্ধ করেন। 


করিতে সমর্থ হইবেন। 
ন্ায়পর সমদর্শী রিপণের অভিপ্রায় ব্যক্ত ও ই 
পাশ হইলে যুরোপীয়দিগের মধ্যে দারুণ মর্মভেদী বিদ্বেষ 
জাগিয়। উঠিয়াছিল। কালাআদমী শ্বেতাঙ্গদিগের বিচাঃ 
করিবে, সমান ক্ষমতা পাইবে, তাহা অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ র - 
পুরুষের কষ্টকর হইয়াছিল। অপরদিকে. সমস্ত ভারতবাম 
ও দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ প্রাণ খুলিয়! লর্ড _রিপণের সুখ্যাতি 
গান করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, লর্ড রিপণের উচ্চ 
রাজনীতি ও মহছুদেশ্ত স্বীকার করিয়া স্থানীয় গবর্মে' 
ও ইংরাজরাঁজপুরুষগণ যুরোপীয়গণের সন্ত্রমরক্ষার্থ উক্ত দও 
বিধির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্ত সকলে একমত হইলেন 
উভয় পক্ষের বহুবাদ-বিতগ্ডার পর এইরূপ মিটমাট হইল যে 
কেবল উপযুক্ত ও বিশিষ্ট দেশীয় ম্যাজিষ্টরেটের হস্তে সম্পূর্ণ আঁ 
কার থাকিবে, যুরোপীয় অপরাধী যুরোপীন্ধ মাজি্রেটের নি 
আগীল বা পুনবিচারের জন্য উপস্থিত হইতে পা ্ 
এইরূপে ১৮৮৪ খুষ্টাবে সংশোধিত দওবিধি পরিগৃহীত হইল 
এ দেশীয় প্রজা ও জমিদারের স্বত্বমন্বন্ধে বছুদিন হেই 
গোলযোগ চলিতেছিল। প্রজারঞ্জক লর্ড রিপণ প্রজাদিগের 
্বার্থরক্ষার জন্য প্রজান্বত্ববিষয়ক আইনের খসড়া অন্ত 
করাইয়াছিলেন। সেই খসড়াই পরিবন্তিত ও পরিবন্ধিং 
হইয়া লর্ড দফারিণের সময় [97058] 1'688০য 4১০৮ ০? 786 
নামে বিধিবদ্ধ হইল। গা 
লর্ড রিপণের স্থুশামনকালেই ১৮৮৩ খুষ্টান্বে কলিকাতাঃ 
আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় ও রাজকুমার ডিউক অব. কৃন 
সন্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎপুর্ববে ভারতব রে 
সেরূপ প্রদর্শনী আর হয় নাই। লর্ডরিপণের যত্রে ভারতের 
প্রত্যেক জেলা হইতে ভারতীয় শিল্প ও দেশজাত সব্ধবিং 
উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদর্শনার্থ পাঠাইবার বন্দোবস্ত (হইর়াছিল। 
তিনি স্বয়ং রাজকুমার কনাট ও প্রধান প্রধান, রাজপরাি ন্‌ 
লইয়! সেই মহা প্রদর্শনী খুলিয়া ছিলেন |... 
ভারতীয় রমণীগণের পক্ষে পরপুরুষের দ্বার! দি 
হানপাতালে থাকা রীতি বিরুদ্ধ । : এ কারণ তিনি | 
রমণীদিগের মধ্যে চিকিৎস| বিদ্কা-গ্রচলনের ব্যবস্থা কঃ 
এবং দেশীয় রমণীর চিকিৎসাধীন হানপাতাল করিবার, 
জন করেন। তজ্জন্ত এ দেশীয় কএকজন রমণীকে চিবি 
শাস্ত্র শিখাইবার জন্ত ইংলও ও আমেরিকার পাঠান হয় হস) 
লর্ড রিপণের সঙ্কর পরবর্তী বড়লাটপত্থী 2 দফা 


১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রুষ মার্ভ আক্রমণ করেন। এই সময় 


... আফগান-সীমা-নিদ্ধীরণের জন্ত রুষ ও ইংরাজ গবর্মেন্টের 


, ভারতবাসীর অতি প্রিয়, রিপণের মত 
. আসেন নাই, আর কেহ আমিবেন কিন! সন্দেহ! 


নানাস্থানে হৃদয়োন্মাদকর বক্ত.ত। 
... ৯৮৮৬ খুষ্টাব্ে ্লাডষ্টোনের ৩য় বার প্রধান মন্ত্রিত্বকালে লর্ড 
..রিপণ নৌসেনাবিভাগের সর্কপ্রধান কর্তা ( ম)758 [0.0 ০ 


সু 1719] 96০:6%7য ) হইলেন । 


গু পুং) অনিষ্টং রপতীতি রপ বাচি, (রপে রিচ্চোপধায়াঃ। 
3) উগ্‌ ১। ২৭) ইতি কুঃ ইকারশ্চোপধায়াঃ। 
রী _নিন্দাহিংসাদানেষু, (ইষেঃ কিচ্। 
,. ব্বাহুলকারুপ্রত্যয়ঃ। রিফতি কেচিৎ গঠস্তি, 
দেব ককারস্ত পকারঃ। রিফতি মোষণাথং যুধ্যতে হিনস্তি বা 


পক্ষ হইতে পররাষ্ট্রবিং, সামরিক ও বৈজ্ঞানিক কএকজন 

লোক নিযুক্ত হন। এ বর্ষে ওর! ডিসেম্বর, মার্ক,ইস্‌ অব. রিপণ 
নুতন বড়লাট দফারিণের হস্তে শাদনভার অর্পণ করিয়া 
. ৰ্বিলাতযাত্র। করেন। 


তাহার বিলাতগমনের পূর্ববে সিমল। 
শৈল হইতে ষখন তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন, সে সময় 


1; এদেশের জন সাধারণ তাহাকে যেরূপ আন্তরিক ভক্তি ও 
 ক্কৃতজ্ঞতার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল, দেশীয়ের নিকট 


কোন বড়লাট সেরূপ সম্মান ও আদর লাভ করেন 


নাই ॥ যখন তিনি বিলাতষাত্রা করেন, মে সময় অনেকে 
পথের ধারে দড়াইফ়। তাহার জন্ত আনন্দাশ্র বিসর্জন করিয়া- 


ভারতবাসীর হৃদয়ে গাথা রহিয়াছে যে রিপণ 
ভারতহিতৈষী কেহ 


ছিলেন। 


লর্ড রিপণ বিলাতযাত্র। করিলে অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ 


তাহার শাসননীতির কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, কর্্মবীর 


রিপণও নিজ শাসননীতির বিশেষ সমর্থন করিয়া ইংলগ্ডের 
প্রদান করিয়াছিলেন। 


876 4১47017915 ) হুইয়াছিলেন। ১৮৯২ খুষ্টাবে উদ্বার- 
নৈতিকদলের প্রাধান্তকালে তিনি ওঁপনিবেশিক মন্ত্রী (0০10- 
রক্ষণশীল দলের অভ্যুদয়ে 
তিনি ১৮৯৫ খুষ্টাব্ে পদ পরিত্যাগ করেন। লিড্সের 


. পইল্র্কমায়র কলেজ অব. সায়ন্স” নামক সভার সভাপতির 
এবং ওয়েষ্টরাইডিং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার বছদিন হইতে 


সভাপতি নিযুক্ত আছেন। 


(রিফ-কখনযুদ্ধ 
১। ১৪) ইতি 
তত্র বাহুলকা- 


উণ্‌ 


নিন্দ্তে চ সৎপুরুষৈঃ” (নিঘণ্ট,টাকায় দেবরাজযজা৷ ৮। ২। ১৭) 


শক্র। 


“ন্‌ কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চি্কন্য চিদ্রিপুঃ। 
_ কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥” ( হিতোপদেশ ) 
রী শরীরস্থ ষড়রিপু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও 
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আস) এই ৬ রিপু। ২ চোরকনামক গন্ধদ্রব্য। (রাঁজনি*) 


৩ লগ্রাপেক্ষা ষষ্টস্থান, পধ্যায় ষটুকোণ, রিপুমন্দির। 
প্ধীস্থানং পঞ্চমং জ্ঞেয়ং যামিত্রং সপ্তমং স্বৃতং। 
ছ্যনং ছ্যনং তথাস্তাখ্যং ষটুকোণং রিপুমন্দিরম্‌ ॥” (জ্যোতিস্তত্ব) 
৪ ঞ্রবপুত্র শিষ্টির পুত্র।. ( হরিবংশ ২১৪-১৫) 


৫ যছুর পুত্র। (ভাগবত ৯। ২৩। ২) 
রিপুঘাতিন্‌ (ত্রি) রিপুং হস্তীতি-হন্-ণিনি। শক্রঘাতী, 
শক্রহস্ত। স্তিয়াং ডীষ, রিপুঘাতিনী। লতাবিশেষ, চলিত কুচুই 
লতা “কুচিক। বহুবিস্তীর্ণ! কুঞ্চিক। রিপুঘাতিনী ।+(শব্দচক্ত্রিকা) 
রিপুঞ্জয় (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ, দিবোদান।  (স্কন্দপুরাণ ) 
২ স্থবীরের পুত্র। (ভাগণ ৯২১২৯) ওগ্রিষ্টির পুত্র। (হরিবং ৬৮) 
৪ বৃহদ্রথবংশীয় রাজ! বিশ্বজিতের পুত্র। (ভাগ* ৯২২৪৭) 
রিপুতী! [ত্ত্রী) রিপোর্ডাবঃ তল্-টাপ,। শত্রুতা, বৈরতা, 
শত্রুর কার্য । 
রিপুমল্ (পুং) রাজভেদ। ( শক্রুপ্রয়ণ ১২২২) 
রিপুরাক্ষম (পুং) ১ রিপুরূপ রাক্ষদ। ২ হস্তিভেদ । 
( কথানরিৎসাগর ১২১।২৭৬ ) 
রিন্ফ, বধ। তুদাদি* পরট্মৈঁ সক" সেটু। লট্‌ রিম্ষতি। 
লিট্‌ রিরিম্ফ। 
রিপফ( রী) লগ্নাপেক্ষা দ্বাদশরাশি, জাতকের লগ্ন হইতে 
দ্বাদশস্থান 3; ইহ! ব্য়স্থান ঝলিয়। গণ্য। 
পকম্মস্থানঞ্চ দশমং খং মে শুরণমাম্পদম্। 
ছিদ্রাখ্যমষ্টমং স্থানং রিপফাখ্যং দ্বাদশং স্থৃতম্‌ ॥৮(জ্যোতিস্তত্ব) 
রিপ্র (তরি) রীঙশশ্রবণে ( লীঙ্ীঙো হুন্বশ্চ পুট্চ তরৌ শ্লেষণ- 
কুৎসিতয়োঃ। উপ্‌ ৫1৫৫ ) ইতি র, ধাতোত্ু্ঃ প্রত্যয়স্ত পুটচ্‌। 
১ অধম পাপ। “গৃভ্ণাতি রি প্রমবিরস্ত তান্ব।” (খকু ৯৭৮1১) 
“রিপ্রমন্ুপাদেয়ত্বেন পাপরূপং' (সায়ণ) 
রিপ্রবাঁহই (তরি) পাপবাহক, পাপনাশক। 

“ক্রব্যাদমগ্রিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিগ্রবাহঃ” 
(শুক্লুষ্ুৎ ১৫১৩) “রিপ্রং পাপং বহতীতি রিপ্রৰাহঃ, 
(গুণবিষ্ণ) 'রিপ্রং পাপং বহৃতি নাশরতি” ( মহীধর ) 

রিপ্ন্‌ রন মিচ্ছুঃ রভ্‌-দন্, সনস্তাদুঃ। আরম্ভ করিতে ইচ্ছক, 
আরন্ত করিতে অভিলাধী। 

, ১ কথন, শ্লাঘ।। ২যুদ্ধ।৩ নিন্না। ৪ হিংস1। ৫ দান। 
দাদি পরন্মৈৎ সক* সেটু। লট রিফতি। লোট্‌ রিফতু। 
লিট রিরেফ। লুট রেফিতা। লুঙ অরেফীৎ। 

রিব, গতি। ভ্যাদিণ পরস্মৈৎ সক* সেট্। এই ধাতু 
লট, রিম্বতি। 

রিবারি, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে তাত্র- 
পাত্রের বিস্তৃত কারবার আছে। 


ইদ্দিং। 


১৪৫ 


রি 

রিভ, রব, শব্দ । ভদিৎ পরশ্মৈৎ অক* সেট,। লট. রেভতি । 

রিমেদ (পুং) অরিমেদ। (রাজনি*) 

রিন্ব, গমন। ভাদি* পরন্মৈৎ সক সেট.। এই ধাতু ইদ্দিং। 
লট, রিষ্বতি। লোট, রিশ্বতু। লুউ. অরিহ্ীৎ। 

রিয়াী, কাশ্মীররাজ্যের জদ্বুবিভাগের অন্তর্গত একটা 
হু্গাধিষ্টিত নগর। চন্দ্রভা্। নদীর বামকুলে হিমালয় গিরি- 
শ্রেণীর দক্ষিণঢালুদেশে অবস্থিত। অক্ষাণ ৩৩৫ উঃ এবং 
দ্রাঘি ৭৪৫২ পুঃ। একটা শৈল শৃঙ্গোপরি ছুর্গ স্থাপিত। 

রিরংসা (ভ্রী) রন্তমিচ্ছা রম্-সন্রিরংদ-অ, টাপ.।রূমণ করিতে 
ইচ্ছা, রমণ করিতে অভিলাষ । 

রিরংস্ত (ত্রি) রন্তমিচ্ছুঃ রম্-সন্-সন্নন্তাছ্ঃ। রমণ করিতে 

ইচ্ছুক, রমণাভিলাষী। 

রিরন্ষ। (ভ্্ী) রক্ষা করিবার ইচ্ছা । এই পদটা ব্যাকরণশুদ্ধ নহে। 

রিরক্ষিষ! (ত্ত্রী) রক্ষিতুমিচ্ছা, রক্ষ-সন্‌ রিরক্ষিষ-অ-টাপ. । রক্ষ| 
করিবার ইচ্ছা । (ভাগবত ৫1৫1৫) 

রিরক্ষিযু (ত্রি) রক্ষিতুমিচ্ছুঃ রক্ষ-সন্-উ। রক্ষা করিতে 
অভিলাষী। 

রিরক্ষু (তরি) রঙ্গ করিতে ইচ্ছুক । 

রিরময়িষু (তরি) রম-ণিচ, সন্-উ। রমণ করাইতে ইচ্ছুক । 

“গিতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্ত বপুষ।” (মহিয়ঃস্তব ) 

রিরিক্ষু (ত্রি) রেষ্ট,মিচ্ছুঃ রিশ২সন্উ । হনন করিতে ইচ্ছুক। 

রিরী (ভ্ত্রী) পিত্ল। ( হেম) 

রিল্হণ ( পুং ) কাশ্মীরস্থ এক জন রাজপুরুষ। [রিহলণ দেখ] 

রিশ্‌, হিংসা । তুদাদি* পরন্মৈৎ সক* অনিট। লট. রিশতি। 
লোট, রিশতু । লুউ অরিক্ষৎ। 

রিশ (পু) হিংসাকারী। ক্ষতিকারক । স্ত্িয়াং টাপ্‌। রিশা! 
হিংসাকারিণী । (অথর্ব ১১1৯/১৫) 

রিশাদজ্‌ (ত্রি) হিংসাকারী, আমন্ত্রিতনিঘাত। প্রিশ হিংসাক্ষং। 
রিশস্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। তানদন্তীতি 
রিশাদসঃ অসুন্।” (খক্‌ ১৩৯৪ সায়ণ) 

রিশ্য (পুং) রিশ্তুতে হিংস্ততে ইতি রিশক্যপ.। মৃগ। (ত্রিক।") 

রিষ্‌ বধ। ভ্তবাদি* পরট্মমৈৎ সক* সেট | লট. রেষতি। লিট্‌ 
রিরেষ। লুট, ব্রেষ্টা। লৃট, রেষিষ্যতি। : লুউ. অরেধীৎ। 
রিষ ধাতু এই অর্থে একটা দিবাদ্দিগণীয়ও দেখিতে পাওয়! 
যায়। দিবাদিপক্ষে. লট, রিষ্যৎ। লুউ. অরিষৎ। সন্‌ 
রুরুধিষতি। যউ, রোরুষ্যতে। যঙ্লুক্‌ . রোরোষ্টি। ণিচ্‌ 
রোবষয়তি। লুঙ. অবূরুষৎ। 

রিষ (ত্রি)ক্ষতিকরণ। যেমন নবারিষ। 

রিষণ্যু (ত্রি)হিংসক। (খক্‌ ১/১৪৮:৫ সায়ণ ) 


[ ৬১৮] 


, 


রিষি (পুং) খধস্তি জ্ঞানসংসারয়োঃ পারং গচ্ছন্তীতি খষযঃ বং ী 
গতৌ নায়ীতি কি রিষিরহরসাদিশ্চ, বিগ্তাবিদগ্ধমতয়ো| রিষয়ঃ ূ 
প্রসিদ্ধাঃ। (অমরটাকাতরত )খষি। স্্িষ়্াং ভীষ খবী। : 
রিধীক (তরি) ১ হিংসাকারী। (পুং)২ শিব। (হরিবংশ) 
রিষীকাঁর (ক্লী) হিংসিতের কান। পহিংআণাং কাঁলাদীনাম্‌ ৮ 
রিষ্ট (রী) রিব-ক্ত। ১ ক্ষেম, কল্যাণ । ২ অশুভ, অম্ল 
“স্থালীপিধানে যত্রাঘিদ্ত্বো দবর্বাফলেন বা। : রী 
গৃহে তত হি রিষ্ঠানামশেষাণাং সমাশ্রয়ঃ॥» (মোর্কৎপু* ৫০৮) 

৩ অভাব। ৪ নাশ। ৫ পাপ। (ত্রি) ৬ পাপযুক্ত 

( পুং) ৭ খড়গ । ৮ ফেনিল, রক্তশিগগাছ । ( মেদ্িনী):. 
রিষ্টভঙ্গ (ব্রি) অমঙ্গলখগ্ুন। [রিষ্টি দেখ]: 
রিষ্টক ( পুং) রিষ্ট এব স্বার্থে কন্‌। রক্তশিগু। (শব্ধরত্বাৎ ) নু 
রিষ্টতাতি (ত্রি) ক্ষেমস্কর। শৌভাগাদাত্রী। রা 
রিষ্টি (পুং) রেষতি হিনন্তীতি রিষ-ক্তিচ.। ১ খড় । (মেদিনী), 
(স্ত্রী) ২ রিষ-ক্তিন্। ২ অশুত, অমঙ্গল। রিষ্ট ব রিষ্টি, 
চলিত কথায় ফাঁড়া কহে।  জাতবালকের প্রথমে, 
রিষ্ট স্থির করিয়! তৎপরে আমুর্দাক্নগণনা করিতে হয় । যতদিন 
পর্যন্ত ২৪ বৎসর অতীত ন হয়, ততদিন রিষ্টক?ল, এইকাল 
পর্যন্ত রিষ্ট বিচার করিয়। তাহার গুভাগুভ নির্ণয় করিতে হয়| 
জ্যোতিষে জাতকের নক্ষত্র বিশেষের কোন ্ 
নির্দিষ্ট সময়ে জন্ম হইলে অথবা! পাপ কিংব! শুভগ্রহের দণ্ডে: 
জন্ম হইয়া লগ্নে সেই গ্রহের বেধ থাকিলে অথব৷ উর ণ. 
অথবা রাশিচক্রে গ্রহগণের অবস্থানভেদে তাহারা অপুভ-. 
দায়ক হইলে জাতকের রিষ্ট হইয়া! থাকে । রিট যোগজ, 
নিয়ত ও অনিয়তভেদে তিন প্রকার । এই রিষ্ট বছবিধ-__.. 
গণ্যোগরিষ্, পতাকিরিষ্ট, দ্বাদশনগ্রিষ্ট, গ্রহগণের যোগজ- টি 
রিষ্ট ইত্যাদি। জ্যোতিষে এই সকল রিষ্টের বিষয় বিশেষরপে . 
বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিছা আলোচন। ৰ 
কর! যাইতেছে ॥ ৃ / ৰ 
রিষ্ট নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে গণরিষ্ট স্থির করিতে 

হয়, বালকের জন্মমাত্রই অগ্রে দেখ! উচিত তাহার কোনরূপ 
রিষ্ট হইয়াছে কি না, যখন দেখ! যাইবে যে কোনরূপ রিষ্ট হ 
নাই, তখন তাহার অন্ান্ত বিষয়ের গণনা করা উচিভ 
নচেৎ অন্ত সকল ফল গণন! নিক্ষল। 01 
গণ্রিষ্ট_অশ্থিনী, মঘ! ও মূলা নত্রের প্রথম | ভিন 

দণ্ড ও জ্েষ্ঠা, রেবতী ও অশ্লেষ! নক্ষত্রের শেষ ৫ দণ্ড গও রিট 
নামে অভিহিত। কিন্তু যবনাচাধ্য প্রথমোক্ত নত 
তিন দণ্ডের স্থলে ৫ দণ্ড বলিয়! গওরিষ্ট ধরেন। 
নময়ে কাহারও জন্ম হইলে তাহার গণিতে জন্ম ভ 


ট 
৭ 
রি 


3 


রস 


জা ও াধীভিও জার” শেষ বাপানিও এবং 


মুলার আদি তিনদণ্ড, দ্রিবাভাগে হইলে দিবাগণ্ড ) 
রঃ শেষ পাচদণ্ড এবং মঘার প্রথম তিন- 
 দৃগ রাত্রিভাগে হইলে রাত্রিগণ্ড। রেবতীর শেষ পাচদণ্, 
- এবং অশ্বিনীর প্রথম তিনদও সন্ধ্যাকালে হইলে সন্ধ্যাগণ্ড 
নামে অভিহিত হইয়া! থাকে 
২. শগুরিই্ইফল-_সন্ধ্যাগণ্ডে জন্ম হইলে জাতবালকের নিজের 
সত্য, রাত্রিগণ্ডে মাতার মৃত্যু, এবং দিবাগণ্ডে পিতার মৃত্যু 
 ছইয়! থাকে । কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, দিবাগণ- 
নক্ষত্র রাত্রিতে এবং রাত্রিগণ্ড নক্ষত্র দিবাতে ও সন্ধ্যাগণ্ 
নক্ষত্র দিবা ব| রাত্রিকালে হইলে উক্ত গণ্ডরিষ্ট হয় ন]। 
... গণ্ডরিষ্টির ভোগকাল-_-রেবতী নক্ষত্রে জন্ম হইয়| 
ই গণ্ুদোষ হইলে তাহার রিষ্টিকাল আড়াই বংসর, অশ্বিনী- 
 নক্ষত্রে দশমীস, জোন্ঠীর দেড় বৎসর, মুলার ৬ বৎসর, 
মঘার ৪ বৎসর ও অশ্লেষার এক বৎসর রিষ্টিকাল নির্ণীত 
' হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে অণ্ভ ঘটিয্া থাকে । 
.. গগ্ডযোগে জাত শিশুর বিধান--উক্ত গণ্ডরিষ্টিতে ষাহার 
জন্ম হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়, অথবা ৬ মাস 
 উত্তীণ না হইলে পিত! তাহাকে দেখিবেন ন|। 
 গণডরিষ্টিতঙ্স_-যদি দিবাগণ্ডে কোন কন্তা এবং রাত্রি- 
 গণ্ডে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের 
মধ্যে কাহারও গণডদোষ হয় না অর্থাৎ জ্যেষ্টার শেষ 
পাচদণু, এবং মুলার আদি ৩ দণ্ড) এই ৮ দণ্ড দিবাঁগণ্ড,ইহাতে 
কোন কন্ত। এবং অশ্লেধার শেষ পাঁচদণ্ড এবং মঘার আদি 
 তিনদণ রাত্রিগণ্ড, ইহাতে পুত্র জন্মিলে তাহার গণ্ডরিষ্টি 
হয় না। দিবাগগুনক্ষত্র রাত্রিতে ও রাত্রিগগ্নক্ষত্র দিবাভাগে 


ফিল গণ্ডদোষ হয় না। 
হাত অমাবস্তা, ষষ্ঠী, নব্মী, এবং 


নী এই সকল গণ্ডতিথি, এইজন্য ইহাকে তিথিরিষ্টি কহে। 
সকল তিথির মধ্যে ষে কোঁন তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে 
নি ইন্দ্রতুল্য হইলেও জীবিত থাকে ন1। 

চি গণ্ুরিষ্টিতে জন্ম হইলে ষথাবিধানে তাহার শান্তি করা 
আবশ্তক। শান্তির বিধান এইরূপ--কুক্কুম, চন্দন, কুড়, অথবা! 
গোরোচন। ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ চারিটী কলসে 
/2 রাধিতে হইবে, এবং সহআক্ষ মন্ত্র পাঠ করিয়া এ সকল দ্রব্যে 
একর বালককে ন্নান করাইবে, দ্রিবাতে জন্ম হইলে পিতার সহিত 
এবং রাত্রিকালে মাতার সহিত এবং সন্ধ্যায় জন্ম হইলে পিতা 
৪৮ ওাতার উভয়ের সহিত ন্নান করাইতে হয়। তৎপরে স্বৃত- 


পু (কাংপাত্, ধেনু ও হিরণ/দান এবং নবগ্রহ্পুজা বিধেয়। 
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গওরিয্ থর বারি তৎপরে র পতাকিরিষ নির্ণয় রি 
হয়। পতাকিরিষ্টি বালকের বিশেষ রিষ্টি, পতাকিরিষ্ট 
থাঁকিলে সে বালক কিছুতেই বাঁচে না। [পতাকিশব্দে দেখ ] 

গণ্ডজাতব্যক্তি যদি দৈবাৎ বীচিয়। যায়, তাহা হইলে এ 
বালক অশেষ এশ্বর্ধ্যশালী হুইয়৷ থাকে। 

পতাকিরিষ্টির পর নবগ্রহ রিষ্টিস্থির নির্ণয় করিতে হয়। 

রবিরিষ্টি--যদি পাপগ্রহগণ কেন্ত্র বা ত্রিকোঁণে থাকে,আব 
সুভগ্রহ লগ্র হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, ও দ্বাদশ রাশিতে থাঁকে, 


এবং ুর্য্যোদরয় সময়ে জন্ম হয়, তাহা হইলে জাতক তৎক্ষণাৎ 


প্রাণত্যাগ করে, ইহাকে রবিরিষ্টি কহে। 

চন্্ররিষ্টি__পাপগ্রহদৃষ্ট চন্দ্রলগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম, ব! দ্বাদশ 
স্থানে থাকিলে বালকের সদ্ভে। মৃত্যু হয়, আর উহাতে 
শুভএাহের দৃষ্টি থাকিলে ৮ বৎসরে এবং শুভাগুভের দৃষ্টিতে 
চারি বৎসরে মৃত্য হইয়া থাকে । 

পাপযুক্ত চন্দ্ররিষ্টি-_-লগ্ন, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, এবং দ্বাদশ 
স্থানের কোন একস্থানে চন্দ্র পাপযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে 
এবং বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহাদের কোন একটা গ্রহের দৃষ্টি 
বা সংযোগ না থাকিলে বালকের অকাল মৃত্যু হয়। কিন্তু 
ইহাদের দৃষ্টি থাকিলে হয় না। 

পাপদ্বয় মধ্যগত চন্ত্ররিষ্টি-যদদি চন্দ্র ছুইটী পাপগ্রহের 
মধ্যবর্তী হই! লগ্নের চতুর্থে, সগ্ুমে কিংবা! অষ্টম স্থানে কোন 
একস্থানে থাকে, তাহ। হইলে দেবত। কর্তৃক রক্ষিত হইলেও 
বালকের জীবন নাশ হয়। 

লগ্রন্মীণ চন্দ্ররিষ্টি--যবনাচার্য্যের মত এই যে, ক্ষীণচন্ত্রলগ্নে 
বা পাপগ্রহের সহিত কোন কেন্দ্রে অথবা অষ্টম স্কানে পাপ- 
গ্রহের সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাহ হইলে অবশ্যই 
জাতকের অকাল মৃত্যু হইয়! থাকে । 

মঙগলরিষ্টি-যদি লগ্নে মন্গল থাকিয়া গুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট 
ন| হয়, কিংবা ষষ্ঠ বা! অষ্টম স্থানে শনির সহিত যুক্ত হয়, 
কিংবা সপ্তম স্থানে শনি মঙ্গল একত্র থাকে, এবং শুভগ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট ন! হয়, তাহা হইলে জাতকের সগ্ভো মৃত্যু ঘটিয়া 
থাকে। 

বুধরিষ্টি__যদি কর্কটরাশিতে বুধ থাকে, এবং উহ। বন্দি 
লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানস্থ হয়, এবং চত্্রকর্তৃক এ বুধ যদি 
ষ্ট হয়, তাহ! হইলে জাঁতকের চারি বৎসরে মৃত্যু হয় । 

বৃহস্পতিরিষ্টি--বৃহম্পতি যদি মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে 
থাকিয়া কোন লগ্নের অষ্টম স্থানস্থিত এবং এ বৃহস্পতি যদি 
রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনিকর্তৃক দৃষ্ট হয়, আর শুক্রের দৃষ্টি ন। 
থাকে, তাহা হইলে জাতকের তিন বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হুয়। 


চে 


তর স্থান লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম, ব1 দ্বাদশ হয়, এবং শুক্র যদি 
পাপগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের ৬ বৎসরের 
মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে । 

শনিরিষ্টি--শনি লগ্নে থাকিয়! পাপগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
১৬ দিনের মধ্যে, লগ্নে কেবল শনি খাকিলে এক বৎসর মধ্যে 
এবং পাপগ্রহ যুক্ত হইয়া লগ্মে থাকিলে এক মাসের মধ্যে 
জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে। 

রাহুরিষ্টি__রাহু কেন্ুস্থানে থাকিয়া! পাঁপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট 
হইলে কাহারও মতে ১০, আবার কাহারও মতে ১৬ বৎসর 
মধ্যে জাতকের মৃত্যু হইয়! থাকে । 

কেতুরিস্টি-_যে নক্ষত্রে কেতুর উদয় হইবে, দেই নক্ষত্রে 
কোন বালকের জন্ম হইলে যদি জন্মমুহূর্ত রৌদ্র বা সর্পমুহূর্ত 
হয়, তাহ! হইলে জাঁতকের অকাল মৃত্যু হইস্ক! থাকে 

এইরূপে নবগ্রহথ রিষ্টি স্থির করিতে হয়, তৎপরে দ্বাদশ লগ্ন 
রিষ্টি আছে কি না, তাহ! দেখা আবশ্তক। ছাদশ লগ্ন রিষ্টি 
নিয়োক্ত প্রকারে জানা যায়। 

মেষলগ্নরিষ্টি--মেষ লগ্নে জন্ম হুইয়! লগ্নে চন্দ্র ও মঙ্গল 
এবং মকর ভিন্ন অন্য কোন রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা! 
হইলে জাতকের তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। 

বৃষলগ্নরিষ্টি--যদি বুষ লগ্নে জন্ম হয় এবং এ লগ্ন বৃহস্পতি 
বা শনি হইতে ষষ্ট স্থানে স্থিত হয় অর্থাৎ শনি বৃহস্পতি ধনু 
রাশিতে থাকে, আর অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে 
চতুর্দশ দিবসে জাতকের মৃত্যু হয়। 

মিথুনলগ্ররিষ্টি _-মিখুন লগ্চে জন্ম হইয়া কর্কটে শনি, এবং 
ধন্থৃতে রবি থাকিলে ১৪ দিনের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয় । 

কর্কটলগ্ররিষ্টি__জন্ম লগ্ন কর্কট হইলে এবং তুলায় বা কুস্ত 
রাশিতে বৃহস্পতি থাকিয়া মঙ্গল ও রাহুকর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
জাতক ১৪ দিন মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। 

সিংহলগ্ররিষ্টি_-্যদি সিংহলগ্নে জন্ম হয়, ও চন্দ্র লগ্নে 
অবস্থিতি করে এবং মকর ভিন্ন অন্ত রাশিতে শনি ও রবি 
থাকে, তাহা হইলে পিতার সহিত জাতকের মৃত্যু হয়। 

কন্ঠালগ্ররিষ্টি _-কন্তা লগ্নে জন্ম এবং এ লগ্নে চন্ত্র বৃহস্পতির 
কেন্দ্রে শনি থাকিলে, মাতার সহিত জাতকের মৃত্যু হয়। 

তুলালগ্ররিষ্টি-নতুলা লগ্গে জন্ম হইর! বষ্ঠে শুক্র এবং লগ্নে 
চন্ত্র থাকিলে ২৭ দিনের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়। 

বৃশ্চিকলগ্নরিষ্টি-_বৃশ্চিক লগ্নে যদি জন্ম হয় এবং কর্কটে 
যদি চন্দ্র থাকে, তাহ। হইলে দিবাঁজাত রাত্রিতে এবং রাত্রি- 
জাত দিবাভাগে মৃত্ামুখে পতিত হয়। 


শুক্ররিষ্টি--শুক্র যদ্দি সুর্যের বা চন্দ্রের গৃহে ধাকে, এবং 


ধনুলগ্ররিষ্টি-_যদি ধন্ছ লগ্নে জন্ম হয়, এবং বৃহ্পতি রং লয়ে 
থাকে,মঙ্গলের গৃহে অর্থাৎ মেষ ব! বৃশ্চিক রাশিতে শনি থাকে, 
তাহা হইলে ২০ দিনের মধ্যে জাতকের মৃত্য হয়। 
মকরলগ্ররিষ্টি--মকর লগ্নে জন্ম হইয়! মেষে চক্র ও সিং 
রবি রিষ্ট হয়, ইহাঁতে জাতকের ১৬ দ্দিনের মধ্যে যু হ। 
কুস্তলগ্ররিষ্টি__কুস্ত লগ্নে জন্ম হইয়া! চতুর্থে চন্্র এবং কন্ঠ 
তুলায় শুক্র থাকিলে জাতকের মাতুলের সহিত মৃত্যু হয় । 
মীনলগরিষ্টি__যদ্দি মীন লগ্নে জন্ম হয়, ই স্থানে 5 . 
এবং বুশ্চিকে শনি থাকে, তাহা হইলে ১২ দিনের মধ্যে 
জাতকের মৃত্যু হয়। রং 
পঞচসথরায় রিষ্টের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে__ | 
যদি রাহু চন্দ্রের গৃহে থাকিয়া চন্দ্রের সহিত কিংবা! সুর্যের 
গৃহে থাকিয়। সুর্যের সহিত একত্র থাকে, আর. শনি 
ও মঙ্গল লগ্নকে দেখে, তাহা হইলে রিষ্ট হয়, এই রিষ্ট হইলে 
জাতক একপক্ষ মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। যষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে 
মঙ্গল ও নবমে শনি থাকিলে জাতকের মাতার সহিত মৃত্ধা 
ঘটিয়! থাকে। লগ্নে শনি, তৃতীয়ে বৃহস্পতি ও অষ্টমে চর 
থাকিলে জাতকের রিষ্টি হুয়। সপ্তমে শনি, নবমে, তা, 
একাদশে গুরু ও শুক্র থাকিলে রিষ্ট হয়, এই রিটিফলে জাত- 
কের এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। লগ্নে শনি ও মঙ্গল, পঞ্চমে 
নর, এবং দ্বাদশস্থানে বুধ থাকিলে রিষ্ট হয়। লগ্নে শনি ও 
মঙ্গল, অষ্টমে চন্দ্র বা বৃহস্পতি থাকিলে জাত- 
কের জীবন বৃথ! হয়। রবি ও চন্দ্র ষষ্ঠে থাকিলে রিষ্টি হয় 
অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ এবং দ্বাদশ স্থানে বুধ থাকিলে, যষ্ঠে ৰা 
অষ্টমে চন্দ্র, এবং সপ্তমে শনি থাকিলে জাতক পিতা: ও 
মাতার মৃত্যুকারী এবং নিজেও এক মাসের মধ্যে ৃত্যুুখে 
পতিত হয়। 3: 
যদি শুভ অর্থাৎ সৌদ্যরাশি লগ্ন হয় এবং প্র লগ্ন. হইতে 
অষ্টমস্থানে চন্দ্র এবং চতুর্থে শনি থাকে, যদি জাতকের লগ্নে 
রবি, শুক্র ও শনি এবং দ্বাদশে বৃহস্পতি, লগ্নে রবি, সগুমে 
মঙ্গল এবং কেন্দ্রে শনি, লগ্নে চন্দ্র ও শনি, এবং দ্বাদশে রবি ও 
মঙ্গল এবং কোন গুভগ্রহ লগকে ন। দেখে, লগ্নে য্গল, চতুর 
রাহু ও দ্বাদশে শনি এবং লগ্নে শনি, অষ্টমে ত্র ও দ্বাদশে 
শুক্র, লগ্নে সমস্ত পাপগ্রহ, দ্বাদশে সমস্ত শুভগ্রহ, মপ্তমে বা 
অষ্টমে রাহু থাকে,  ছুইস্থান চন্দ্র বা! সুষ্যের গৃহ হয় এবং 
শনি ও মঙ্গল লগ্রকে দেখে, তাহা হইলে এই সকল যোগ চা 
রিষ্টিদোষে জাতকের অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে। | 
মাতৃরিষ্টি-দিবাঁভাগে জন্ম হইলে শুক্র এবং রানি 
জন্ম হইলে চন্দ্র বালকের মাতা হয়, অর্থাৎ এই ছুই গ্রহের 
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ঠ অবস্থান্ুমারে মাতার শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। 
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কর্তৃক দৃষ্ হয়, লগ্ন হইতে চতুর্থস্থানে শনি, সপ্তম কিংবা দশম- 
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যদি 
দিবসে জন্ম হয়, আর শুক্রগ্রহ পাপগ্রহের সহিত থাকে অথব৷ 


 ততকত্তক দৃষ্ট হয়, তাহ! হইলে জাতকের মাতৃরিষ্টি হয়। যদি 
শুক্র পাপগ্রহের আলয়ে থাকে এবং শুতগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ 


ন| হয়, তাহ। হইলে হ্থাতকের মাতৃরিষ্ট হয়। যদি রাপ্রিকালে 
জন্ম হয় এবং পাপগ্রহের ঘরে চন্দ্র থাকিয়া অনেকগুলি পাপ. 


গ্রহের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার মাতৃরিষ্ট হয়। 


যদি ক্ষীণচন্ত্রকে সমস্ত পাপগ্রহ অবলোকন করে, এবং যদি 
কোন শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, যদি অষ্টম বা যষ্ঠস্থানে চন্দ্র 


ও সপ্তমে মঙ্গল পাপগ্রহযুক্ত হয়, যদি মঙ্গল চক্রের অষ্টমে 


এবং প্র স্থান বদি লগ্ের ষষ্ঠ হয়, তবে মাতৃরিষ্ট হইয়! থাকে। 
আর ষদি শু ক্রগ্রহকে মঙ্গল দেখে, লগ্ন ব লগ্ন হইতে পর্থস্থানে 


২. বলবান্‌ পাপগ্রহ থাকে ) লগ্ন ও চতুর্যস্থানসতিতগ্রহ দারা এবং 


চতুর্থাধিপতি গ্রহের অকস্থান দ্বারা মাতৃরিষ্ট স্থির করিতে হয়। 

যদি চন্দ্র শনি ও মঙ্গলের মধ্যবর্তী হয়, অথবা রবি ও 
মঙ্গলের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে মাতৃরিষ্ট ভয়। 
বদি কেন্দ্র স্থানে পাপগ্রহের সহিত চন্দ্র পাপ-গ্রহগণ কেন্দ্র 
ও ত্রিকোণে থাকে এবং পাপগ্রহযুক্ত শুক্রের চতুর্থ স্থানে 
পাপগ্রহ থাকে, ষদি চন্দ্র পাপগ্রহ দ্বারা অবলোকিত 


হুয়, এবং ষষ্ঠে পাপগ্রহ থাকে, যদ্দি লগ্গের সপ্তম স্থানে কৃ্য 


উচ্চ বা নীচ রাশিতে অবস্থান করে, তাহা! হইলে জাত- 


কের মাতৃরিষ্ট হয়। এই সকল মাতৃরিষ্ট হইলে জাতকের 


মাতৃবিনাশ হইয়া! থাকে | 
পিতৃরিষ্ট--দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিতে শনি জাতকের 


পিতা হইয়া! থাকে এবং রাত্রিতে রবি পিতার ভ্রাতা ও 


দিবদে শনি পিতার ভ্রাতা হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে ষষ্ঠ ও 


ফ্ অষ্টম স্থানে রবি অবস্থান করিয়া শনি ও মঙ্গলকর্তৃক 
.. অবলোকিত হয়, এবং বৃহল্পতি ও শুক্র যদি না দেখে 
তাহা হইলে জাতকের পিতৃরিষ্ট হয়। দ্বিতীয়স্থানে রাহ 
% ও শুক্র, অষ্টমস্থানে চন্দ ও শনি, মঙ্গল মিত্রগৃহে লগ্ন হইতে 


চতুর্থস্থানে অবস্থান করে, যদি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে মঙ্গল, 


. দ্বাদশস্থানে ছুই ঝা তিন পাপগ্রহ থাকে এবং তাহাতে গুভ- 
গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, যদি রবি অষ্টমস্থানে কিংবা রাহুর সহিত 


মিলিত হইয়া জন্ম লগ্নে থাকে । 


আগর হইতে ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে মঙ্গল এবং দশমে শনি থাকে, 


যদি চন্ত্র শুতগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট ব৷ যুক্ত ন হইয়! তিনটা পাপগ্রহ 


স্থানে মঙ্গল থাকে, চন্দ্র বা মঙ্গল পাপগ্রহযুক্ত হইয়! অষ্টমস্থানে 


শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট ন! হয়? ক্র্ধ্য যে রাশিতে অবস্থিত, সেই 
রাশি হইতে সপ্তমরাশিতে শনি ও মঙ্গল থাকিলে, অথবা৷ অন্য 
কোন রাশিতে শনি ও মঙ্গলের মধ্যে রবি থাকে, এই সকল 
যোগ জাতকের পিতৃরিষ্টকারক, এই সকল পিতৃরিষ্ট হইলে 
অচিরে জাতকের পিতৃবিয়োগ হইয়! থাকে । 
্রাতৃরিষ্ট_ধনস্থানে শনি ও মঙ্গল এবং তৃতীয়স্থানে" রাহু 
থাকিলে জাতকের ভ্রাতৃরিষ্ট হয়। 
লগ্ন ও রাশ্ঠাধিপরিষ্ট-লগ্লাধিপতি ও রাশ্তধিপতিগ্রহ 
অস্তমিত হইয়! লগ্নের ষষ্ট, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিতে থাকিলে 
ষথাক্রমে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে জাত্বকের মৃত্যু ঘটে। 
শুভ গ্রহরিষ্ট-_শুভ গ্রহগণ অশুভ ও বক্রগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া 
লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম অথব1 উভয় স্থানে থাঁকিয়া কোন শুভ গ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট না হইলে একমাস মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়। 
পাগগ্রহরিষ্ট-_-কোন একটী বলবান্‌ পাপগ্রহ শত্রদৃষ্ঠ ও শত্র- 
গৃহস্থিত হুইয়! লগ্নের অষ্টমস্থানে থাকিলে জাতকের মৃত্যু হয়। 
প্রথমে এই সকল রিষ্ট বিচার করিয়া তাহার শুভাশুভ 
নির্যয় করিতে হয়। রিষ্ট হইলেই যে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় 
করিতে হইবে তাহ নহে। রিষ্টভঙ্গ আছে কি না, তাহাও 
দেখিতে হইবে। 
রিষ্টভঙ্গযোগ-_যদি কেন্দ্র স্থানে এবং ভ্রিকোণে অর্থাৎ 
নবপঞ্চমে একটীও শুভগ্রহ থাকে, আর নেই গ্রহ অন্তমিত 
ন। হইয়া উদ্দিতাবস্থায় থাকে, তাহা! হইলে জাতকের নকল 
দোষ নষ্ট করিয়া তাহাকে দীর্ঘায়ু এবং পীড়ারহিত করে। 
শুভগ্রহগণ সম্পূর্ণ বলবান্‌, পাপগ্রহ্গণ ছূর্বলঃ এবং শুভ গ্রহের 
ক্ষেত্রে লগ্ন হইয়। শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক সমস্ত আপদ্‌ 
হইতে অব্যাহতি পায়। পুর্ণচন্ত্র শুভগ্রহের ক্ষেত্রে থাকিয়! 
শুভগ্রহের নবাংশে থাঁকিলে রিষ্টভঙ্গ হয়। বিশেষতঃ চন্্ 
যদি শুক্রকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে সকল প্রকার দোষ একেবারে 
নষ্ট হয়! যেরূপ গরুড় সমস্ত সর্পকুল বিনাশ করে, তন্রপ 
শুভ গ্রহের মধ্যবর্তী চন্দ্র বালকের সমস্ত রিপুদোষ নষ্ট করে। 
যদি পুর্ণচন্ত্র আপনার উচ্চ ঝা স্বগৃহে, অথবা মিত্র শুভ গ্রহ 
বা নিজের ষড়বর্গে গাকিয়া শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয় 
এবং পাপগ্রহযুক্ত কিংবা পাঁপগ্রহ অথবা তাৎকালিক শক্রগ্রহ- 
কর্তৃক দৃষ্ট না হয়, তাহ! হইলে দ্িনপতি যেরূপ হিমরাশি নষ্ট 
করে, উক্ত চন্দ্রও সেইরূপ সমুদয় রিপুদোষ বিনষ্ট করিয়া 
থাকে । চগ্্র হইতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম রাশিতে পাপগ্রহ 
ন| থাকিয়া! শুভগ্রহ থাকিলে সকল রিষ্ট ভঙ্গ হয়। 
যদি শুরুপক্ষে রাত্রিতে এবং কুষ্ণপক্ষে দিবাঁভাগে জন্ম 
হয় এবং গুভাশ্ত গ্রহদ্বারা অবলোকিত চন্দ্র ষষ্ঠ বা অষ্টমস্থানে 


 শাকে, সপ্তমে মঙ্গল এবং অষ্টমে শনি ও রবি থাকিয়া যদি 
ভা ্‌ 
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থাকে, তাহা হইলে উক্ত চন্দ্র শিশুকে বিনাশ ন। করিয়া 


তাহাকে সকল দোষ হইতে রঙ্গ করিয়! থাকে । 
তুলা, ধন্গু ও মীন রাশির মধো কোন একটী রাশি জন্ম- 
লগ্ন হইলে তাহাতে শনি থাকিলে সমস্তরিষ্টদোষ নষ্ট হয়, 
কিন্তু অন্ত রাশি লগ্ন হইয়! তাহাতে শনি থাকিলে মৃত হয়। 
লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশস্থানে যদি রাহু থাকে, এবং 
এ রাহু যদি শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রিষ্টভঙ্গ হয়। 
মেষ, বৃষ, কিংবা কর্কট রাশিতে রাহু অবস্থান করিলে 
রিষ্টভঙ্গ হয়। শনি ও রাহু মিলিত হইয়া যদি সিংহ রাশিতে 
অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতকের সমস্ত রিষ্টভঙ্গ হইয়। সে 
ভূপতি হয়। যদি লগ্নে বুধ, সপ্তমে শুক্র এবং কর্কট রাশিতে 
বৃহস্পতি থাকে, শুক্র স্বগৃহে এবং পাপগ্রহ্গণ  পাপক্ষেত্রে 
থাকিয়৷ শুভ গ্রহক্তৃক দৃষ্ট হয়, চন্ত্র বুধ, শুক্র বা বৃহস্পতির 
ড্রেকৃকাণে বা দ্বাদশাংশে থাকিলে কিং! লগ্রাধিপতির তৃতীয়, 
চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশম বা একাদশস্থ হইয়া শুভদৃষ্ট হইলে সকল 
রিষউদোষ বিনষ্ট হয়। (জাতকচ* জ্যোতিস্তত্ব প্র*ৎ ) 
জাতকের এইরপে রিষ্ট ও রিষ্টভঙ্গ ( ফাড়া) স্থির করিতে 
হয়। যেসকল জাতকের রিষ্ট থাকে, তাহাদের শুভাশুভ 
নির্ণয় করিতে হয়। 
রিচ্ষ (ক্রী) রিঃ ফ, লগ্রাবধি দ্বাদশ স্থান। 
রিষ্য (পুং) রিষ্যতে ইতি রিষ-ক্যপ্‌। মুগবিশেষ। 
খেষ্য খণ্ঠে। বিস্তো বিষ্য এণঃ স্তাদেণকোহপি চ।+ (শব্রত্বাণ) 
রিষ্যমূক ( পুং) খষ্ামৃকপব্বত। [ খষ্যমুক দেখ | 
রিষ্ব (তরি) রিষ বধে (সর্বনিঘ্বষঘরিঘেতি। উ৭২১। ১৫৩) 
ইতি বন্‌ প্রত্যয়েন সাধুঃ। বধক। 
রিমোদ, বেরাররাজ্যের বানীমজেলার অন্তর্গত একটা প্রধান 
নগর। প্রাচীন নাম *খিবৎক্ষেত্র *। অক্ষাণ ১৯* ৫৮৩০%উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৬৭৫১ পৃঃ॥ ১৮৫৮-৫৯ খুষ্টাব্দে হাইদরাবাদ 
সেনাদলের একটা বিভাগ এই নগরের উপকণ্স্থিত চিটান্ব। 
গ্রামে একদল রোহিল। দস্থ্যকে ঘোরতর যুদ্ধের পর 
বশীভূত করে। 
রিহ বধ। বাদি" পরন্মৈৎ সক* সেট । লট, রেহতি। 
লৌট- -রেহতু। লিটু রিরেহ। লৃট্‌ রেহিষ্যতি। 
রিহৎ ( অব্য) লেহনকরণ। রিহস্‌ এইরূপ পাঠও দেখ যায়। 
( নৈঘপ্ট,০ ৩২) 
রিহাণ (তরি) ১ সেবাকরণ। ২ পদলেহন। ওআন্গত্যা্থীকাঁর। 
রিহায়স, (পুং) ১ দস্্য। ২ চৌর, স্তেন। ( নৈঘপ্ট,০ ৩২৪) 
রিহনণ, কাশ্মীরস্থ একজন রাজপুঙ্গব। (রাজতর* ৭৯৩৮) 
রিহ্বন্‌ (পুং) চোরু। 


রী, ১রব। ২ গতি। ৩বধ। ক্র্যাদিৎ পৃা* পরস্থৈৎ অক 
পক্ষে সক অনিটু। লট্‌ রিণাতি। রিণীরাৎ। লঙ্‌ 
গ্গরিণাৎ। লিট্-রিরায়। লুট লুট রেষ্যতি। লোঙ, রীয়াৎ।; 
লুঙ, অট্রবীৎ, অরৈষ্টাং অটৈযুঃ। অরেষ্ট অরেষাতাং অরেধত। 
সন্‌ রিরীষতি-তে। যঙ.-রেরীয়তে । যঙলুক্‌ রেরয়ীতি সে । 
পিচ, রেপয়তি। লুউ, অরীরিপৎ। ॥ চট 
রী (ত্র) রীকিপ্‌।. ৯ গতি। (শবরত্রাণ) ২ রব। ৩ বর্ধ।: 
রীজ্যা (স্ত্রী) দ্বণা। “মোহ রীজ্য। জুগুগ্সাচ হৃতীয়া হৃিয়া 
স্গ” ইতি বাচম্পতিঃ, অয়ন্ত লজ্জায়াং প্রসিদ্ধেঃ পপ্রমাদাৎ 
দ্বণায়াং প্রযুক্তঃ ইতি কলিঙ্গঃ* (অমরটাকায় ভরত). 
রীঠা (ত্ত্রী) রীঠাকরঞ্জ। রি 
রীঠাকরপ্ী (পুঃ) শ্বনামখ্যাত বৃক্ষ। হিন্দী রীঠা। বন্ধে__ 
রিথা, তামিল-_পি্নান কোট্রই।  তৈলঙ্গ--রীঠাকরঞ্জ 
মনেচট্ট,। স্কৃত পধ্যায়-_গুচ্ছক, গুচ্ছপুষ্পক, গুচ্ছফল, : 
অরিষ্ট, মঙ্গল্য, কুস্তবীজক, প্রকীধ্য, সৌমবন্ধ, ফেনিল। ইহার: 
ফলগুণ-_তিজ্ত, উদ্ণ, কটু, িগ্চ, বাত, কফ, কুষ্ঠ, কণ্,তি 
বিষ ও বিস্ফোটনাশক। (রাজনি) ৃ 3 
রীটক (পুং) পৃষ্ঠবংশ। (হেম) তু 
রীঢ়া (ভ্্রী) রিহ'বন্ধে ওণাদিকঃ ক্তঃ। অবজ্ঞা। (অমর) 
রীণ (ত্রি) রী-ক্ত, ওদিতশ্চেতি ন। ১ ক্রতজলাদি ।. 
২ক্ষরিত। (অমর) ক 
রীতি (ত্ত্রী) রী-ভিচক্তিন্‌ বা। ১ আরকুল, গর ২ 
প্রচার। ৩শ্তন্দ। (অমর )৪ লৌহকিউ, লৌহমল, মণ্ডর |. 
৫ দ্ধ স্বর্ণাদি মল। (ধরণি)৬ শীসা। ৭ শ্রবণ। ৮ গতি 

» স্বভাব, ইহার পর্য্যায় রূপ, লক্ষণ, ভাব, আত্মা, তি : 
সহজ, রূপতত্, ধর্ম, সর্গ, নিসর্গ, শীল, সতত্ব্, সংসিদ্ধি। (হ্মো 
নিশাস্ত ক্রি চক্রাহ্বরীতিহৃপ্তো রসক্রমঃ 1৮ তু 
(কথাসরিৎসাণ ১৪ ৬২) 

১০ স্তরতি। পমহীব রীতিঃ শবনানরৎ পৃথক্‌” খেক্‌ ২২৪৯৪ 
'মহীব রীতিঃ. মহতী স্ততিরিব” (সায়ণ ) ১১. কাব্যের 
আত্মা। (বামন) এক একটা রীতি অঙ্ুপারে কাব্য বর্ণিত হয়, 
এই জন্ত বামন রীতিকে কাব্যের আত্ম! বলিয়া নির্দেশ ্ 


করিয়াছেন। এই রীতি ওজঃ, প্রসাদ ও খাতের: এ 

গোঁড়, বৈদর্ভ ও পাল এই তিন প্রকার । ফ.. ; 
"গজঃপ্রসাদ মাধুর্য গুণভ্রিতয়ভেদতঃ। মি... 
গোৌড়বৈদর্ভপাঞ্চালরীতয়ঃ সনি ॥ বাচা 
ইহাদের লক্ষণ-__ পর : 
ওজঃ সমাসভূয়ত্বং মাংসলং পদডখরম্‌। ফিড. যু ্‌ 


ব্যক্তার্থ পদমগ্রাম্যং এসাদঃ পরিকীন্তিতঃ॥ 
1? 


... শব্দার্থযোস্ত রসবন্মধুরং পরিকীভিতম্‌। 
র ্ সর্ধলোকাবগম্যং যদ্গ্রাম্যং তদভিধীয়তে। 
.. সুশ্রাব্যমপিগস্ভীরং প্রসন্নমুপনাগরম্‌ ॥৮ 

_ খ্রাম্যের উদাহরণ যথা 
. পকন্তে মন্তেহপ্যসৌ ধন্টো। যন্তামগ্ত বিবাহয়ে। 
২. নাল্পেন তপস। লত্যঃ স্বন্দরস্ত্রীসমাগমঃ ॥৮ 
.. উপনাগর যথা__ 
“তন্বি ত্বদধরং স্বাদ নাবিদন্নবিদোজনাঃ। 
বন্থুধায়াং স্থধাভাবান্‌ বুষা স্বর্গং যিয়াসব%॥ 
_ শব্বালক্করণং তত স্তাদ্‌ বদনুপ্রাস ভাঙ্করম্‌। 
.... বণাবৃত্তিরনধ প্রাসঃ পদে পাদে বিধীয়তে। 
ই পদাবৃত্তিস্ত ষমকমাদিমধ্যান্ত সর্ববগম্‌ ॥৮ 
রীতিত্রয়ের উদাহরণ যথা-__ 
প্গঙ্গো ্ত,ক্গতরক্গসঙ্গতজটাজুটা গ্রৎফণিস্কুর্জংফুত্কুৃতিভীতি- 
সম্ভৃতিচমৎকা রস্ফুরৎ সন্ত্রম]। 
আনন্দামুতবাপিক1 বিদধতী চিত্তে গিরীশ প্রভোস্তাং 
পায়ানবসঙ্গমে ভগবতী লজ্জাবতী পার্ধতী ॥ 
ভবতে। বিরহব্যাধিমধিগম্য সসন্ত্রম| | 
কামিনী যামিনীকান্তং কৃতান্তমিব পশ্ততি ॥ 
_- হুস্তালি সন্তাপনিবৃত্ুয়েইস্তাঃ কিং তালবৃস্তং তরলীকরোষি। 
উত্তাপ এষোহস্তরতাঁপহেতুর্নতত্রবোনব্যজনাপনেয়ঃ ॥” 
(কাবাচনক্দ্রিক1) 
ৃ হিরণ লিখিত আছে যে, পদসংঘটনার অর্থাৎ 
র্‌ উত্তমরূপে পদযোজনার নাম রীতি, ইহ রসের উপকারিণী। 
এই রীতি চারি প্রকার বৈদর্ভী, গৌড়ী, পার্ানী ও লাটা। 
ৃ বে স্থলে মাধুধ্যব্যঞ্জক বর্ণবারা স্থললিত পদরচন। করিয়াও 
' গাহা অবৃত্তি বা অল্পবৃত্িযুক্ত থাকে ও তাহাকে বৈদভী রীতি 


গজ পদ সকল সমাসবহুল হইয়া থাকে, তাহাকে গোঁড়ী রীতি 
কছে। ষে স্থলে বৈদর্ভী ও গৌড়ী এই ছুইটী রীতি ভিন্ন অন্য 
/ বারা সমাসযুক্ত €টী ব| ৬টা পদ দ্বার! সুললিত রচনা হয়, 


রা বৈদী ও পা্ছালী রীতির মধ্যস্থা ষে রীতি, তাহাকে 
সু তু রি বাহা। বৈদর্ভাও নহে এবং পার্চালীও নহে 


রর রি ই? ংঘটন। টা বিশেষবৎ। 
_.. উপকত্রী রসাদীনাং সা পুনঃ স্তাচ্চতুবিধা ॥ 

৫  মাধুধ্যবাঞকৈরবৈরচন ললিতাত্মিকা। 

ৃ অনুর বৈদর্ভী রীতিরিষাতে॥ 


৮: 


কহে। যেস্থলে ওজঃপ্রকাশক বর্ণদধার পদ রচনা হয় এবং 


ওজঃপ্রকাশকৈরর্ণৈরবন্ধ আড়ম্বরঃ পুনঃ। 
সমাসে বহুল। গৌড়ী বর্ণেঃ শেষৈঃ পুনদ্বয়োঃ ॥ 
সমস্তপঞ্চমপদে বন্ধঃ পার্চালিক। মতা । 
লাটা তু রীতি বৈদর্ভী পাঞ্চাল্যোর্তরাস্থিতা ॥” 
(সাহিত্যদর্পণ ৯ পরি* ) 
রীতিক (ক্রী) পুষ্পাঞ্তন। (রাজনি' ) 
রীতিকা! (ত্ত্রী) ১ কুন্ুমাঞ্জন। (শবচ* ) ২ পিন্তল। 
পঅষ্টো সীনকভাগাঃ কাংসস্ত দ্বৌ তু রীতিকাভাগঃ। 
ময় কথিতে। যোগোহয়ং বিজ্ঞেয়ো! বজ্নংঘাতঃ ॥৮ 
( বুহৎ্সংহিত। ৫৭। ৮) 
্ীতিপৃ্প (ক্লী) রীতেঃ পিত্তলন্ত পুষ্পমিব তদাকৃতিত্বাৎ। 
কুন্গমাঞ্জন। (অমর) 
রীর €পুং) শিব। (জটাধর) 
রীরী (স্ত্রী) পিত্তলভেদ। 
রীব্‌, ১ গ্রহণ। ২ মাচ্ছাদন। ভ্াদি" উভয়* সক* সেট্। 
লট. বীবতি-তে । লোট. রীব্তু-তাং। লুঙ, অরীবীৎ, 
অবীবিষ্ট । ৃ 
রু, ১ শব, ধবনি। ২ বধ, ৩ গতি। তুদা* পরস্মৈ অকঃ 
পেটু। গতার্থে ভাঁদিৎ আত্মনে* সক* সেটু। লট রৌতি 
রবীতি। লিট. করাঁব, রুরুবতুঃ, করুবিথ। লুট. রবিতা। 
লুট, রবিষ্যতি । লুউ- অরাবীৎ, অবাবিষ্টাং অরাবিষুঃ | 
সন্‌ রুরুষতি। যঙ.রোরয়তে। বঙ্লুক্‌ রোরবীতি । ণিচ, 
রাবয়তি । লুউ. অরীরবৎ। ভাঁদিপক্ষে রবতে। অরবিষ্ট। 
কু (পুং) শব্দ । (একাক্ষরকোষ ) 
রুআ (দেশজ) ১ রোপণ করা। ২ বংশনির্মিত গৃহছাদের আড় 
কাঠ হইতে যে সকল বংশদও ঢালুভাবে চারিদিকে রোয়াকের 
খোটায় ঝুলাইয়। দেয় । 
রুই (দেশজ ) মৎ্স্তভেদ, রোহিত মতন্ত। 
রুইদীস, রয়দাদী বা রুইদাসী নামক বৈষ্ঞবধর্সমপরদায় প্রা 
তঁক। ইনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ব-সাধক রামাননদস্বামীর শিষ্য। 
প্রবাদ এই যে, চর্শকারজাতির মধ্যেই তিনি ন্বীয় ধর্মমত 
বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপরাপর সাম্প্রদায়িক 
লৌকে তাহার মতানুবন্তী হয় নাই। কিন্তু শিখজাতির 
আদ্রিগ্রন্থে তাহার রবিদ্বাস নাম এবং তাহার রচিত কোন 
কোন গ্রন্থ উহাতে সন্নিবিষ্ট থাকায় অনুমান হয় যে, তিনি 
এককালে সাধারণে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। 
এখনও কাণীবানী শিখদিগের মুখে যে নকল স্তব ঝা! সঙ্গীত 
শ্রুত হওয়। যায়, তীহার অধিকাংশই কহর্দাসের বিরচিত | 
তক্তমালগ্রন্থ ভিন্ন উক্ত মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে আর 


কোনও এঁতিহীসিক প্রমাণ পাওয়। যায় ন1। 
লিখিত আছে $--রামানন্দন্সামীর শিষ্যমগুলীর মধ্যে এক 
ব্রহ্মচারী ভগবানের ভোগপামগ্রী সংগ্রহার্থ প্রত্যহ ভিক্ষা 
করিয়া বেড়াইত | একদিন টহলে গিয়। সে এক বণিকের 
গৃহে উপনীত হয় এবং ভিক্ষালন্ বস্ত আনিয়। গুরুর হস্তে 
অর্পণ করে। ছুর্ভাগ্যক্রমে এ বণিক সৈনিকদিগের থাছ্- 
সামগ্রী বিক্রয় করিত। 
রামানন্দস্বামী ভোগনিবেদন কালে ভগবানের সাক্ষাৎ 
না পাইয়া, অন্তরে চিন্তা করিলেন, তোধ হয় ভোগের দ্রব্যে 
কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; তদন্ুুসারে তিনি ব্রহ্গচারীকে 
ডাকাইয়। ভোগসামগ্রীর আহরণবৃত্তান্ত জানিতে সমুৎসুক 
হইলেন। ব্রঙ্গচারীর মুখে ষথাপুর্ব শ্রুত হইয়া তিনি মনের 
খেদে তাহাকে বলিলেন, "হ! চামার+। গুরুবাক্য লঙ্ঘন হইবার 
নহে, অচিবে ব্রহ্মচারী দেহত্যাগ করিয়া চন্মনকারগৃহে আশ্রয় 
লইলেন। জাতকম্মের পর তাহার রুইদান নাম রাখা হইল। 
শিশু রুইদাস পূর্বজন্মের সদ্গুরুর আশ্রয় ও সাধুসঙ্গের 

ফলে, পুর্বজন্মের ব্যাপার বিস্মৃত ন৷ হইয়া জাতিস্মর হন। 
গুরুদেবের সহিত আপনার বিচ্ছেদস্চনা করিয়া তিনি 
অহরহঃ আকুলভাবে কীদিতে লাগিলেন। বিন্দুমাত্রও 
তুপ্ধপান করিতেন না । শিশুর এরূপ ভাব দেখিয়া জনক- 
জননী উৎকন্তিত হইলেন, তীহার! পুত্রের জীবনাশঙ্ক জানিয়। 
মঙ্গল কামনায় রামানন্দন্বামীর সন্গিধানে উপনীত্র হইলেন। 
স্বামীজী পূর্বাপর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়| তাহাদের সঙ্গে গেই 
শিষ্য সন্দর্শনে আমিলেন। গুরুর দর্শনলাভ করিয়া শিশুর দেহ 
পুলকিত হইয়! উঠিল। 

“তৃষিত চাঁতকে যেন জলধারা! মিলে। 

দরিদ্রের রতন যেন মিলে হারাইলে ॥ 

ছুনয়নে বহে ধার ন পারে কহিতে। 

গুমরিয়। রহে নারে ছুঃখ নিবেদিতে ॥” ( ভক্তমাল) 


রামানন্দ কৃপা করিয়া তাহার কর্ণে মহামন্ত্র দান করি- 
লেন। মন্ত্রলাভে পুলকিতচিত্ত শিশু স্তন্তপান করিল এবং 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়। বিষুণপদেই অনুরক্ত রহিল। বয়ঃ- 
প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রুইদাস স্বীয় জাতীয় বুত্তি অবলম্বন করিল 
এবং তদ্বারা জীবিকানির্ধাহ্‌ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, 
তাহাতে বৈষ্ণবসেবা,করিত॥ একদ! দ্রব্যের মহার্থতানিবন্ধন 
ভগবান্‌ বৈষ্ণবর্ূপে তাহার সমীপে আমিয়! স্পর্শমণি দান 
করেন। বিষুতত্ত রুইদাস সে তুচ্ছ এশ্বধ্যে সমাদর 
ক্রেন নাই) 

ইহার প্রায় ত্রয়োদশ মাস পরে বিষণ পুনরায় আপন 


উক্ত গ্রন্থে 


ভক্তকে দেখিতে আগমন করেন্‌। 


তিনি স্পর্শমণির অনাদর 
দেখিয়া পুনরায় ভক্তপরীক্ষার্থ কোন এক নিভৃত স্থানে 


প্রলোভনে বিশেষ বিরক্ত হইয়। তৎক্ষণাৎ মেইস্থান পরিত্যাগ 
করেন। তখন ভগবান্‌ বিষুভক্তের মনোভাব বুঝি 
স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, এ ধন তুমি স্বকীয় কাধ্যে অথবা 
দেবসেবায় ব্যয় কর। কুইদাস স্বীয় ই্টর্দে কর্তৃক এই 
প্রকারে অনুজ্ঞাত হইয়৷ তদ্বার| একটা মন্ৰির নিম্দমাণ করাইয়া! 
তাহাতে শালগ্রামশিলা স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং, 
মন্দিরের অধ্যক্ষ হইলেন। 

্রাহ্মণেরা বিদ্বেষবশবর্তাীঁ হইয়া রাজার নিকট দে 
করিল, “মহারাজ আপনার রাজ্যে এক চর্মকার শালগ্রাম: 
অর্চনা করিতেছে এবং সমস্ত নরনারীকে প্রমাদ বিতরণ, 
করিয়া সকলের জাতিচ্যুতি ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছে। 
রাজা! ব্রাঙ্গণমগ্ুলীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্ণ্ডেই: 
সেই চর্মকারস্থতকে ডাকাইয়। শালগ্রাম পরিত্যাগ করিতে 
কহিলেন। রাঁজাদেশ মত কইদাস সেই স্থানের একটা 
নির্দিষ্ট আসনোপরি শালগ্রাম রক্ষা করিলেন ) কিন্ত ব্রাঙ্গণগণ 
নানা ্তবস্ততি করিয়াও সেই স্থান হইতে শিলারূপী 
18 উঠাইতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে রুইদান 


টি আদেশ করিলেন। র 

এই সময়ে চিতোররাজমহ্িষী ঝাঁলী করুইদাসের নিক! % 
দীকষাগ্রহণ করেন। রাদ্যবাসী ত্রাঙ্ণগণ রাজপররীর ঈদুশ 
আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহাচরণে উপক্রম করিলে, তিনি: 
শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হন। স্বীয় শিষ্যার মনোবাঞ্থা পূর্ণ করিতে 
রুইদাস অনতিকাল মধ্যেই চিতোরে আসিয়া! উপস্থিত হন॥ 
অতঃপর তাহার পরামর্শ মতে একদিন রাজপত্রী রাহ্মণগণকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান । ব্রাঙ্গণের। রাজ প্রাসাদে আগমন- 
পূর্বক ভোজনপংক্িতে উপবেশন করিয়া ভোজনকালে 
পরম্পর পরম্পরের দ্রিকে চাহিয়া দেখেন যে, ্রতোক 
দুইজন ব্রা্গণের মধ্যে একএকজন রুইদাস অবস্থান করিতে 
ছেন। তখন তাহারা ভক্কিবিহ্বলচিত্তে তাহার ডি 
হইয়৷ শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। | ক, 
রুক (তরি) বহুপ্রদ। ( শব্দমাল! ) 


চি 
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গ্লিতা। প্র গ্রন্থে ভগবানের ও মুসলমান সাধুগণের মাহা, 
এবং অলৌকিক কার্ধ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


নামে পারচিত। ইনি মূলতানবানী বিখ্যাত মুসলমান সাধু 
 ঘেখ বহাউদ্দীন্‌ জাকারিয়ার পৌত্র ও শেখ সদরউদ্দীন আরি- 


' ঘোর পুত্র। ইনি ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন গিকে- 
ন্দর মানির রাজ্যকালে জীবিত ছিলেন। 


পতি স্থুলতান সামস্উদ্দীন আল্তমাসের পুত্র। পিতার 
মৃত্যুর পর ১২৩৬ খুষ্টান্দের ১লা মে তিনি রাজসিংহাসনে আরূঢ় 
- হুন, কিন্তু স্বীয় যথেচ্ছ প্রকৃতিনিবন্ধন ছয়মাস কালের মধ্যেই 
_ অমাত্যগণ কর্তৃক রাজাচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইলেন। উক্ত বর্ষের 
] ৯৯শে নবেম্বর সর্ধনাধারণের অভিমতে সুলতানা রিজিয়া 
রাজতক্তে উপবেশন করিয়াছিলেন । রুকন্উদ্দীন্‌ কারাগারেই 
অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 

কুকন্উদ্দীন্‌ মসাউদ্‌ মসিহি) জাবিভাৎ-উল্‌ইলাজ নামে 
ারবা ভাষায় একথা নি হেকিমি গ্রস্থপ্রণেতা। ইনি একজন 
'স্থকবি, ১৫৮৫ খুষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। 

রুকন্উদ্দোলা য়াঁৎকীদ্‌ খাঁ, কাশ্ীীরবাপী জনৈক মুঘলমান, 
ইহার প্ররুত নাম মহম্মদ মুরাদ । মোগলনআটু ফরুখসিয়ারের 
মাতা সাহিবা নিশবান্‌ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, লেই 
স্থানই কুকন্উন্দোলার জন্মভূমি। এই কারণে বাল্যাবস্থা 
হইতেই উভয়ের পরিচয় ছিল। 

.. যখন সৈয়দভ্রাভূদ্বপ্ের অত্যাচারে ফরুখ.সিয়র উৎকণ্ঠিত- 
চিত্ত হইয়। গড়িয়াছিলেন, তখন তাহার মাতা স্বীয় বাল্যবন্ধু 
দের সহিত পুত্রের সম্মিলন করিয়া দ্রেন। এই ব্যক্তি 
যদ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্ত হইতে সম্রাট কে মুক্ত করিয়া দিবেন 
' এবং বিন! যুদ্ধে উক্ত ভ্রাতৃদ্ধয়কে ইহলোক হইতে স্থানান্তরিত 
করিতে পারিবেন,এইরূপ আশ্বারবাক্যে ও তোযামোদে সম্রাট, 
করে বশীভূত করিয়া রাজ্যের একটা উচ্চ কর্মচারীর 
পদ লাভ করেন। ক্রমে তিনি সম্রাটের অনুগ্রহে রুকন্টান্দৌল। 
পাধি সহ ৭ হাজারী মননবদার-পদ ও তদনুরূপ জারগীর 
শা হইলেন। সম্রাট, প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া উত্তরোত্তর 
“হার রশবধ্যবুদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি নিজাম উল্‌- 
কের নিকট হইতে মুরাদাবাদ বিচ্ছিন্ন করিয়| অন্যান্ত ভূ- 
ত্তির সহিত একটা ্ুবুহৎ সুবাদারী মংগঠনপুর্বক রুকনের 
হুস্তে তাহার রক্ষণভার অর্পণ করিলেন। এই কারণে অনেকে ই 
ফরুধনিযারের উপর চটিমা উঠিলেন। সৈয়দদ্ধয় ১৭১৯ 


ুষ্টাব্ে সম্রাট ফক্ুথ-পিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রুকন্‌ 


উদদপ্ে লাঞ্নার সহিত কারারুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে 
তাং হাকে অশেষবিধ যন্ত্রণা দিয়া তাহার গুপ্তধনসমূহের 


[ ৬২৫]. 


কুকন্উদ্দীন্‌. ফিরোজ (সুলতান ), দিলীর দাসবংশীয় নর-. 


রুঝ্সকেশ 


সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজ্য 
কালে রুকন্‌ উদ্বৌলার মৃত্যু হয়। 

কুকন্‌ কাশী (হাকিম), একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি ও 
রাঁজবৈদ্ভ। ইনি প্রসিদ্ধ পারস্তপতি মহাত্মা শাহআব্বাসের 
বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। কোন কারণে পারশ্তপতির ক্রোধে 
নিপতিত হওয়ায় তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়। ভারতে 
আগমন করেমন। এখানে আসিয়। তিনি মোগল-সম্রাটু 
অকবরশাহের অধীনে নিযুক্ত হইলেন এবং যথাক্রমে জাহাঙ্গীর 
ও শাহজহান বাদশাহের রাজ্যকাল পর্যন্ত বিশেষ সুখ্যাতির 
সহিত রাজকাধ্য সমাধান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত 
সম্রাটের রাজত্বকালে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি মক্কাতীর্থে গমন করেন। 
মকা-সনর্শনার্থ পারস্তে আগিয়া এখানে কিছুদিন বাসের পর 
১৬৪৬ খুষ্টাব্দে তিনি পরলোকগত হন। তাহার রচিত প্রায় 
লক্ষ বয়াৎ পাওয়া যায়। 

রুকিয়াবেগম (হ্থলতান ), মোগল-সত্রাটু বাবর, শাহের 
পোত্রী ও মীর্জ। ছন্দলের কন্থা । ইনি মোগল-সম্রাট অকবর 
শাহের প্রধানা মহিষী ছিলেন । ছুর্ভাগ্যক্রমে ইহার কোন 
সন্তানাদি হয় নাই | জাহাঙ্গীর-তনয় শাহজহান ভূমিষ্ঠ 
হইবার পর অকবর সেই বালককে ্বীল্প প্রধান! পত্ৰীর হস্তে 
সমর্পণ করিয়। তাহাকেই লাঁলনপালনে নিয়োগ করেন। ইনি 
নূরজাহান বেগমের আতশ্রয়দাত্রী ছিলেন। ১৬২৬ খুষ্টান্ডে 
৮৪ বৎসর বয়সে আগ্রানগরে ইহার মৃত্যু হয়। 

রুকাম (ত্রি) আলোক বাঁ জ্যোতি। (তৈভ্তিরীয়দ* ১২1৩৩) 

রুকৃপ্রতিক্রিয়া (ভ্ত্রী) রুজঃ প্রতিক্রিয়া নিরসনং। চিকিৎসা । 
রোগের 'গ্রতিকার। (অমর) 

কুক (ক্লী) রোচতে শোভতে ইতি কুচ, ( যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ। 
উপ্‌ ১। ১৪৫ ) ইতি মকৃ, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। ১ কাঞ্চন, স্বর্ণ । 
“রুক্মনিফসহতে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানি চ। 
সংকৃত্য কেকয়ীপুত্রং কৈকেয়ো ধনমাঁদিশৎ ॥”(রামা" ২৭৭২১) 

২ ধুস্তর। ৩ লৌহ। ৪ নাগকেশর। (পুং) ৫ বর্ণ। 

(তরি) ৬ দীপ্তিশীল। «দিবি রুক্ম ইবোপরি” (খক্‌ ৫1৬১।১২) 


“রুক্সঃ রোচমানঃ, (সায়ণ) 
রুঝ্সকবচ (পুং) যছুবংশীয় রাজভেদ। কম্বলবহির পুত্র। (হরি- 


বংশ ৩৬ অণ) ভাগবত মতে উশনার আত্মজ ( তাগবত 
৯২৩৩৩), বিষ্টুপুরাণ মতে উশন। রাজার পৌত্র ও শিব 
পুত্র। অপর নাম রুচক। 
রুক্সকারক (পুং) কুঝবং স্বর্ণালঙ্কারং করোতীতি ক-কের্শণাণ্‌। 
পা ৩।২।১) ইত্যণ্‌, ততঃ স্থার্থে কন্‌। স্বর্ককার। (অমর) 
রুক্মকেশ (পু) ভীম্মকরাজের পুত্রভেদ। (ভাগবত ১০৫২ অ+) 


1... ্‌ ১৫৭ . 


রুঝক্সপাঁশ (পুং) স্বর্ণালঙ্কার পরিধানার্থ হ্ত্রবিশেষ। 
(শতপথতব্রাৎ ৬।৭১।৭ ) 
রুক্সপুর (ক্লী) নগরভেদ। এখানে গরুড় বাস করেন। 
রুঝ্সপুর্বব (তরি) সোণার পাত মোড়া বা কলাই কর!। 
রুঝ্সপ্রস্তরণ (তরি) শ্বণপুষ্পাদি চিত্রিত বহির্বাসভেদ। ( অথর্ব 
১৪।২।৩০ ) বারাণসী কাপড় । 
রুঝুমাহু ( পুং) ভীম্মকরাজার পুত্রতেদ। ( ভাগ* ১০।৫।২২) 
| কুঝসময় (তরি) ম্বর্ণনিম্মিত। স্বর্ণম্ডিত। 
রুক্সমালিন্‌ (পুং) ভীম্মকরাজের পুত্রতেদ। (ভাগ* ১০1৫২২২) 
রুক্সরথ (ত্রি) ১ ন্বর্ণনর্ম্িত রথ। ২ কুক্সরথ বা দ্রোণের 
রথ। ৩ দ্রোণ। ৪ শল্যের পুত্র। ৫ মহতের পুত্র। 
৬ ভীম্মকের পুত্র । ৭ সহ্াদ্রিবিত রাজভ্ডেদ। (সহ্যাদ্রি ৩৮।১৮) 
রুঝ্বক্ষস্‌ (তরি) ্বর্ণনির্ষ্িত বক্ষাভরণযুক্ত ( মরুৎ)। 
কিক্মবক্ষনঃ রুক্সং রোচমানাভরণং বক্ষস্থ্যরসি যেষাং তাদৃশাঃ।” 
(খক্‌ ২৩৪।২ সায়ণ ) 
রুঝক্সবৎ (ব্রি) ১ স্বর্ণাভরণযুক্ত। ২ স্বযুক্ত। (পুং)৩ রুক্সির 
নামান্তর । (হরিবংশ) 
রুক্ুবতী (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ, প্রত্যেক 
চরণে ৯০টী করিয়া অন্দর । উহার ১, ৪, ৫) ৬১ ৯১০ বর্ণ 
লঘু ও ২, ৩ ও ৭,৮ বর্ণ গুরু। ২ রুক্সির পৌত্রী ও অনি- 
রুদ্ধের পত্বী। (হরিবংশ ) 
রুঝক্সবাহন (ব্রি) ১ শ্বর্ণরথযুক্ত। ২ ভ্রোণীচাধধ্য । 
রুঝ্ন্তেয় (রী) স্বর্ণচৌর। 
কুঝ্সাঙ্গঈদ (পুং) রাজবিশেষ। (হিতোপদেশ ১ পরি* ) 
রুঝ্সিন্‌ (পুং) রুক্ে। বর্ণবিশেষোহস্ত্স্ত ইনি। ভীম্মকরাজের 
জ্যেগ্রপুত্র | শ্রীকৃষ্ণ কক্সিণীকে হরণ করিলে কুল্পী গ্রভৃতির 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল । [রুক্মিণী দেখ ।] 
কুঝ্নিণী [তভ্ত্রী) রুক্সিণী স্ত্রিয়াং ডীষ,। শ্রীরুষ্ণের পত্বীভেদ। 
পধ্যায়-ঈ, রমা, পিন্ধুজা, সামা, চলা, হীরা, চঞ্চল) বুষাক- 
পায়ী, চপলা, হন্দিরা, লক্মমা, পল্লালয়া, পদ্মা» কমলা, শ্রী, 
হারপ্রিয়া। .(জটাধর) 
রুঝ্সিণীর বিষয় হরিবংশে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে__ 
- বিদর্ভদেশে কুগ্খিননগরে ভীম্মক নামে এক নরপতি ছিলেন, 
. তাহার রুঝ্সিনামে পুত্র এবং কঝ্সিণী নামে এক কন্তা জন্মে। 
ক্রমে রুক্মিণী পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয় রূপবতী, বলয়! খ্যাতি 
লাভ করিলেন। শ্রীরুঞ্ণ রুক্সিণীর এই রূপের কথা শ্ানয়া 
তাহার এতি অনুরাগী হহয়। উঠিলেন। এদিকে রুঝ্মসিণীও 
শ্রীকৃষ্ণের গুণান্ুবাদ শ্রবণে মুগ্ধ হহয়! “অমাধারণ  বলবীধ্য- 
সম্পন্ন তেজস্বী জনার্দনহ আমার পতি হইবেন” বলিয়া 


অভিলাষ করিতে লাগিলেন।' কিন্তু রুঝ্মী পরগুরামের নি 
্ধান্্র লাভ করিয়া কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় বিদ্িষ্ট হ 
উঠিলেন। কৃষ্ণ কংসঘাতী; এই জন্ত এ বিদ্বেষ আরও বাড়িঃ 
উঠিল। কুল্মী রুক্মিণীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কিছুতে 
বিবাহে সম্মত হইলেন ন|। এ 
এদিকে জরাসন্ধ ভীত্মকের নিকট 84 শি 
কন্তাপ্রদ্ধান করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। ইহা; 
কারণ এই ষে, পুর্ববকালে চেদিরাজ বস্তুর বৃহদ্রথ নামে এক 
পুত্র হয়। তিনি মগধরাজ্যে গিরিব্রজ নামে এক নগর 
সংস্থাপন করেন। তাহারই বংশে জরাসন্ধের জন্ম 
চেদিরাজ দমঘোষও এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।  দমঘোষে 
শিশুপাল প্রভৃতি পাঁচটা পুত্র হয়। এই পুত্র সকল বন্ুদেব 
ভগিনী শতগর্ভার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দূমঘোষ, 
জরাসন্ধ উভয়েই একবংশীর় বলিয়া দমঘোষ জরাসঞ্ধের 
সহায়তার জন্ত স্বীয় ভ্যে্টপুত্র শিশুপালকে এদান করেন: 
ত্দবধি জরাসন্ধ শিশুপালকে পুত্রনির্বিশেষে তি নী 
করেন। মহীপতি কংস জরাসন্ধের জামাত | স কষ” 
কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে বুষ্ণিবংশের সহিত মা 
বৈরভাব দৃঢ়তর হ্য়। 
এদিকে জরাসন্ধ শিশুপালের নিমিত্ত ভীম কসম 
রুক্সিণীকে প্রার্থনা করিলে ভীম্মক তাহাকে কন্তাদান করিতে 
সম্মত হন। পরে বিবাহের জন্ত জরাসন্ধ শিশুপালকে লইয় 
বিদ্ভনগরে যাত্রা করিলে রাম ও কৃষ্ণ পিতৃতঘপার গ্রীতি- 
সম্পাদনের জন্ট বুষ্থগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন 
ক্রথকৌশিক তাহাদিগকে খাবিধানে স্বভবনে লইয়া গেলেন 
ববাহের পুব্বদিন রুক্ণী ইন্দ্রাণীর পুজা করিবার জন্য রথে 
আরোহণ করিয়া দ্বেবমন্দিরোদ্বেশে গৃহ হহতে বহি 
হইলেন। ্ 
অসামান্তরপলাবণ্যবতী রু্ষিণী দা উপাথত 
হইলে সহসা কৃষ্ণের নয়নপথবর্তিনী হইলেন। কৃষ্ণ সেই 
শুরুদ্ুকূলবাসা রূপবতী ররক্সণীকে দেখিয়া! নিতাত্ত অধী! 
হহয়! পড়িলেন। তখন অনঙ্গ তাহার অন্তরাত্মাকে হুডি 
শনের হ্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ বলদেবের | 
সহিত মন্ত্রণা করিয়। কুক্সিণীকে হরণ করিবেন বলিয়া, রি 
করিলেন। অতঃপর ক্রাক্সণী যখন দেবার্চন। করিয়৷ দেবা; র্‌ 
হহতে বাঁহগত হইতে ছিলেন, সেহ সময় কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত 
হহয়! তাহাকে লহয়া শ্বীর রথে আরোহণ করাইলেন। | 
শ্রীকৃষ্ণ কুক্সিণীকে হরণ করিতেছেন দেখিয়া! জরাসন্ধ। শিশুপাল, 
প্রভৃতি রাঞন্তবগ্ধ তাহার সহিত যুদ্ধে গ্রবুভ্ত হুহলেন। সে ্‌ 


করিয়৷ অবশেষে রুক্সিণীকে লইয়া! প্রস্থান করিলেন। 
. কৃষ্ণ রুক্সিণীকে হরণ করিয়া! লইয়| গেলেন। রুল্ধী এই 
. মংবাদ শ্রবণমাত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়। পিত৷ ভীম্মকের সমক্ষে 


প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি গোবিন্দকে বিনাশ এবং. 


ক্ষুক্সিণীকে না লইয়া! গৃহে প্রবেশ করিব না। তখন কক্মী 
্ঁ 'সৈন্তমমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ প্রশ্তান করিলেন এবং নর্্্দাতীরে 
রর  শ্রীকষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। রুল্সী তখন ক্রোধবশ্ে 
ু _ স্ীক্লষ্ের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তুমুল সংগ্রাম 
$ উপস্থিত: হইল, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়া 
 শরপ্রহারে রুক্ীর বঙ্ষঃস্থল বিদীর্ণ ক্সিলেন। তখন রুক্ধী 
বিষম আর্তনাদ করিয়। বজাহত পর্বতের টায় ভূমিতলে পতিত 
ও মুচ্ছিত হইলেন। 

২). এদিকে রুক্মিণী ভ্রাতাকে মুচ্ছিত ও ভূমিলুষ্টিত দেখিয়! 
| শ্বামিচরণে তাহার জীবন ভিক্ষা করিলেন। তখন কৃষ্ঃ 
ক্ুক্সীকে অতয়প্রদদান করিয়া! শ্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান 
- ফরিলেন। 

;.  কুব্মী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়৷ আর 
. ক্ষুত্ডিননগরে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। তিনি বিদর্ভদেশের 


. পুরী ভোজকট নামে প্রপিদ্ধ হয়। 

& এদিকে প্রভূ কৃষ্ণ বলদেব ও বৃষ্িগণের সহিত দ্বারকায় 
উপস্থিত হইয়। বথাবিধি কক্সিণীর প্বাণিগ্রহণ করেন। রুক্সিণী 
 প্রীকুষ্ণের প্রধান! মহিষী ছিলেন। রুক্সিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের 
 চারদেষ্, সুদেষ্, মহাবল, প্রদ্যন়্, স্থষেণ, চারুগুপ্ড, চারু- 
ঢা বাহু, চারুবিন্দ, স্চারু, ভদ্রচারু ও চারু এই দশপুত্র এবং 


এই ্বয়ন্বরস্থলে শ্রীরুষ্ণপুত্র প্রদ্যয্নকে কক্সিহহিতা সুভাঙ্গী 

হু বরমাল্য আর্পণ করেন। (হরিবংশ ) 

. রুক্সিণী স্বয়ং লক্ষ্মীর অবতার । পৃর্ব্বে হেমকুট পর্বতে 

খন দেবগণ সমবেত হইয়া অং ংশাবতারের কল্পনা করেন, তৎ- 

পাব তাহার! প্রথমেই লক্ষমীকে বলিয়াছিলেন, লঙ্গ্ি! 

তুমি অগ্রে পতির সহিত মত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হও । তথায় 

। কুপ্ডিননগরে ভীম্মকপত্রীর উদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া কেশবের 

 জন্ত প্রতীক্ষা কর। (হরিবংশ ৯০৮ অণ) 

... ক্ষুক্সিণী স্বর্গাবিহারিণী স্বয়ং লক্ষ্মী এবং শ্রীকৃষ্ণ পৃণত্র্ম | 

 শ্্রীমস্তাগবতেও রুক্মিণীর বিবরণ বণিত হইয়াছে, বাছুল্য- 

ভয়ে তাহ! এইস্থলে লিখিত হইল ন|। ২ স্বর্ণীরী। (রাজনিৎ) 


তুমুল সংগ্রাম বাধিয়! উঠিল। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে পরাজিত | রুক্সিণীব্রত (রী) যোষিদ্ব্রতভেদ। বৈশাখমাসের শুরা- 


এক প্রান্তে 'এক বৃহৎপুরী নিম্মীণ করিয়। তথায় বান করেন) 


রুঝ্িণীব্রত ্‌ 


ঘাদশীতিথিতে এই ব্রতান্ুষ্ঠান করিতে হয়। চারিবৎসর কাল 
এই ব্রতান্ুষ্ঠান করিয়! প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। হেমাদ্রির 
ব্রতখণ্ডে এই ব্রতের বিধান এইরূপ দেখিতে পাওয়া! যায়-- 
ব্রতের পূর্বদিন হবিষ্যাদি করিয়! থাঁকিতে হয়। ব্রতদিনে 
প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া! স্বস্ভিবাচনপূর্ববক মঙ্কল্প করিতে হইবে। 
সঙ্কল্প যথা-_প্বিষ্ণরোম্‌ তৎসদগ্য বৈশাখে মাসি শুর পক্ষে 
দবাদপ্তান্তিধো অমুকগোত্রা শ্রী অমুকীদেবী এ্রীবিষুঃগ্রীতি- 
কাম! পু্রপোত্রাস্তবচ্ছিন্নসস্ততিধনধান্তসৌভাগ্যাদি প্রাপ্ত ত্তর- 
বিষ্চলোক প্রাপ্তিকাম৷ অগ্ঠারভ্য বর্ষচতুষ্টয়ং যাবৎ রুক্সিণীত্রত- 
মহং করিষ্যে” এইরূপে সম্বল্প করিয়! সুত্ত পাঠ করিতে হয়। 
পরে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বার! বিষুুকে স্নান করাইয়া পুরুষ- 
হৃত্ত দ্বার স্নান করাইতে হুইবে। তৎপরে সামান্তার্থা) 
আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্তাসাদি, পরে গণেশাদি 
পঞ্চদেবতা, নবগ্রহ ও দশদিক্পাল পুজা করিয়! শ্রীরুষ্ণের 
ধ্যান করিয়া যথাশক্তি পাগ্ঠাদি উপচার দ্বারা পূজা করিতে 
হুইবে। পাস্ভাদি উপচারের বিশেষ কএকটা মন্ত্র আছে। 
গাগ্ধদান--ওু পাগ্মধবশ্রমহরং শীতলং সুমনোহরম্‌। 
পরমানন্দজনকং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ 
অর্ধ্য__ওুঁ দুর্ববাচন্দনগন্ধাঢ্য মর্থ্যমেতৎ প্রবত্রতঃ | 
গৃহাণ রুক্সিণীকাস্ত গ্রসন্নো ভব মে সদ। ॥ 
আচমনীয়-_নানাতীর্ঘোস্ভবং বারি সুগন্ধি স্থমনোহরম্। 
গৃহণাচমনীয়ং ত্বং শ্রীনিবাস প্রিয়াসহ ॥ 
মাল্যদান__-ও" নানাকুস্ুমগন্ধাঢ্যং স্ত্রগ্রথিতমুত্তমম্‌। 
বক্ষঃশোভাকরং চারু মাল্যং নয় স্থুরেশ্বর ॥ 
যজ্ঞোপবীত --ও" তন্ত-সস্তানরচিতং সর্বদ| বন্দনং হরে। 
গৃহাণাবরণং শুদ্ধং নিরাভরণন্ব্রতম্‌ ॥ 
আঁভরণ-_-ও" নানারত্রসমাযুক্তং স্ব্ণমুক্তাদিনিশ্মিতম্‌। 
গ্রিয়য়া সহ দেষেশ গৃহাণাভরণং মম ॥ 
বিবিধদ্রব্য 1 ও দধিক্সীর গুড়ান্নাগ্ঘপৃতলভ্ড.কখওকা ন্‌ । 
319 টি রুঝ্মিণীনাথ সনাথং কুকু মাং প্রভো| ॥ 
ধূপ-_ও' ক্পূরাগুরুগন্ধাট্যং পরমানন্দদায়কম্‌। 
ধৃপং গৃহাণ বরদ বৈদর্ভ্য প্রিয়য়৷ সহ ॥ 
দীপ-_-ও" ভক্তানাং গেহসক্তানাং সংসারধ্বান্তনাশনম্। 
দীপমালোকয় বিভে৷ জগদ্াালোকনাদরাৎ ॥৮ 
এইরূপে এই সকল মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া পরে 
যথাশক্তি জপ ও জপ সমাপন, স্তবপাঠ ও প্রণামাদি করিতে 
হইবে। পরে লক্ষ্মীর সাবরণাদি দেবতা পুজ। করিয়! ভোজ্যোৎ- 
সর্ম ও কথা শুনিতে হয়। 


ব্রতপ্রতিষ্ঠার বিধানানুমারে চারি বৎসর কাল ধরিয়া এই, 


ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। শৌনক কর্তৃক এই ব্রতের 
বিধান জিজ্ঞাসিত হুইয়। হত শৌনককে এই ব্রতের উপাখ্যান 
বলিয়াছিলেন। ব্রতকথার স্থুল-তাৎপধ্য__-আমুল দেবযানী 
শর্ষিঠানংবাদ,শপ্বিষ্ট। কর্তৃক দেবধানীকে কুপে নিক্ষেপ, শুক্রের 
অভিশাপ এবং বুষপর্বানন্দিনী শর্মিষ্ঠা দেব্যানীর দাসী 
ভাবে বযাতি রাজার নিকট অবস্থিত ও এই কুক্সিণীব্রতের 
প্রভাবে রাজার প্রণ়পাত্রী হইয়া অবশেষে তাহার প্রধান৷ 
মহিষী পদগ্রাপ্তি। অশোককাননে শীত সরমার 
সহিত এই ব্রত করিয়া সবংশে রাবণনিধনের পর পুনরায় 
রামচন্্রকে প্রাপ্ত হন। দ্রৌপদী এই ব্রত করিয়। পাওব- 
দিগকে পতিলাভ করিয়াছিলেন । রমাদেবী জামদগ্স্ের নিকট 
প্রথমে এই ব্রত গ্রহণ করেন। পরে তিনি এই ব্রতপ্রভাবে 
স্বামী ও পুত্রের সহিত সদাগর! পৃথিবীর অধীশ্বরী হইয়া 
অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্রতপ্রভাবে 
ইহকালে সৌভাগ্য ও পরলোকে স্বর্গ হইয়া থাকে । 
(কন্ধিপুৎ ৩১ অণ্) 
রুঝ্সিদর্প (পুং) রুল্সিণি ভীম্মকপুত্রে দর্পো যস্ত, সঃ তন্তয 
রুক্সিনাশকত্বাৎ। বলদেব। ( হলায়ুধ ) 
রুঝ্নিদারিন্‌ পে) রুক্সিণং দারয়তীতি দৃ-ণিচণিনি। বলদেব। 
রুঝ্সিভিৎ € পুং) কুক্সিণং ভিনত্বি ভিদ-কিপৃ। বলদেব। 
রুক্সেষু (পুং) রাজভেদ। (ভাগ* ২৩৩৩ ও হরিবংশ ) 
রুকৃসন্মন্‌ (ক্লী) মল। | 
রুক্ষ (তরি) রুহ ওণাদিক স। ১ অপ্রেম। ২ অচিন্কণ। ৩ নীরদ। 
"দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীন্বঃ সমীরণঃ। 
রজোগুণময়ঃ সুক্ষ! রুক্ষঃ শীতো। লঘুশ্চলঃ ॥» (ভাবপ্রকাশ) 
বৈদিক প্রয়োগে দ্রীপ্ত ও উজ্জ্বল অর্থবোধক । 
রুখড়, দশনামী সন্নযাসি-সম্প্রদায়ভেদ। অওঘড়মত-প্রতিষ্ঠাতা 
ব্হ্মগিরি স্বীয় যোগগুরু গোরক্ষনাথের নিকট মন্ত্র ব্যতীত 
কর্ণকুণ্ডলাদি কয়টা নিজ চিহ্ন প্রাপ্ত হন; তিনি তাহাই 
আবার গুদড়, রুখড়, সুখড় গ্রভৃতিকে দান করেন। 
এই সম্প্রদান্ী কোন শিষ্য মরিলে, রুখড়ের! অন্ত্োটিক্রি যা- 
ংক্রান্ত যাবতীয় কন্মনুই সম্পাদন করিরা থাকে । শবদেহকে 
স্নান করায়, বিভূতি মাথায়, বন্ত্র পরিধান করায় এবং সমাধি 
দিয়! শেষে তাহার সমুদায় সম্পন্তি অধিকার করিয়। লয়। 
ইহারা এক একটী কবাম্ববর্ণরঞ্জিত থেল্কা এবং ছুই 
কর্ণে তাত বা পিস্তলের কুগুল পরে। প্র কুগডলকে 
ইহার! থেচরী মুদ্রা বলিয়া থাকে। 
ইহার! ধর্পর অর্থাৎ নারিকেল-মালাতে ধুপাগি জালাইয়। 


[ ৬২৮] 


খর্পরেই গ্রহণ করে। এই সদ যে সকল জা ্ঘও. 
মাংস ব্যবহার করে, তাহার। উড় নামে পরিচিত | 
রুগন্বিত (তরি) রুজা অন্বিতঃ ৩-তৎ। পীড়াযুক্ত। ৃ 
রুগ্দাহ (পুং) রুঙজা দাহঃ। রোগদার! দাহ॥। "যর | 
রুগ্ভেষজ (ক্লী) রুজঃ ভেষজং। রোগের গুঁষধ। রড 
রুগ্ন তরি) রুজ-ক্ত, ওদিতশ্চেতি নঃ। রোগাদিদ্বার৷ কুটিলী* 
কৃত। পধ্যায়__ভুগ্ন। রর 
দতবয়! বিহীনস্তৰ শোকরুগ্র- 
স্বাং সং্মরননেবগতঃ পিতা তে» 
২ রোগী। (রাজনি*) ৃ 
রুগী, জন্থদ্ধীপের অন্তর্গত পঞ্চম পব্দধত। (জৈন হরি* ধস সু 
রুগ্বিনিশ্চয় (পুং) রুজঃ বিনিশ্চয়ঃ। রোগনির্ণর়। ূ ্‌ 
রুচ, ৯ দাপ্ডি। ২ অভিপ্রীতি, অভিলাষ, প্রীতিপ্রকাশ । 
ভাদি আত্মনেহ অক" সেটু। লট্‌ রোচতে। লোট. রোচতাং সু 
নিট, রুরুচে। লুই রোচিত1। লৃট, রোচিব্যতে ॥ লুঙ, ্‌ 
অরুচৎ, অরোচিষ্ট, অরোচিষাতাং, অরোচিষত। সন্‌ রর 
চিষতে; রুরোচিষতে । যঙ, রোকচ্যতে, যঙ্লুক্‌ রোরোচিতি॥ 
পিচ রোচয়তি-তে। লুউ-অরূরুচৎ-ত। 7 
রুচ. (ত্বী) আলোক, জ্যোতি, বিছ্যুৎ, ওজ্জল্য। এতে 
রুচ (ত্রি) উজ্জবল। দীপ্তিমন্ত। (গুর্লুষজুঃ ৩১২০) 
রুচক (কী) রোচতেহনেনেতি রুচ-বেহুলমন্তত্রাপি। উপ ২৩৭) 
ইতি ক্,ন্। ১ সঙ্জিকাক্ষার। ২ অশ্বাভরণ। ৩ মাঁল্য। ৪. 
দৌবর্চব। ( ভাবপ্র") ৫ মাঙ্গলযদ্রব্য। প্হারেণ চ মহার্তেণ : 
রুচকেন চ ভূষিতম্।” (ভাগবত : ৩।২৩।৩১) 'রচকেন 
মঙ্গলদ্রব্যেণ (স্বামী) ৬ উৎকট। (মেদিশী) ৭ স্বাহুরস। 
(শব্দরত্বাৎ) ৮ রোচনা। ৯ বিড়ঙ্গ। (হেম) ১০ লবণ। 
১১ দর্গিণদিকৃ। ( বৃহত্নণ ৫৩৩৫ ) ১২ মাতুলুঙ্গক। (গং), 
১৩ বীজপুর। ১৪ নিষ্ক। ১৫ দন্ত। ১৬ কপোত। (মেদিনী) 
১৭ মেরুর সন্লিকটস্থ পৰ্কতবিশেষ। পত্রিকুটঃ শিশিরশ্চৈৰ 
পতঙ্গো রুচকত্তথ। |” (বিষুপুণৎ ২২২৬) ১৮ রন 
স্তস্ত। (বৃহত্পৎ ৫৩২৮): ১৯৯ যদ্ুবংশীয় রাজভেদব॥ 
[রুঝ্মকবচ দেখ। ] ২* হরিবর্ষের অন্তর্গত পব্বতভেদ। 
(জেন হরি*৫৯।১৯ ) ২১ মঙ্গলগ্রহে জন্মিলে রুচক হয়। 
রুচা [ন্ত্ী) রুচ২ক্ষিপ্‌পক্ষে টাপ্‌। ১ দীপ্তি। ২ শোভ।। ৩ ইচ্ছা। ্ 
“তটদ্ধ তশ্মৈ ন রুচামভ্যুপৈতি ততশ্চাহং িমমহমন্তে সঃ / 


(রামায়ণ ২১৯২৯ 1 


. কচিনাথ মিশর 


৯১] 


রুচিবহ 


 ষহ ইন্‌ ্‌চ কিৎ। ১ নি ২ অন্ুরাগ। ৩ আসক্তি। 
৪ স্দৃহা। € অভিলাষ। ৬ গভস্তি, কিরণ। ৭ শোভ|। 
প্লক্্মীবিনোদয়তি যেন দিগন্তলম্বী, 

সোহপি ত্বদরাননরুচিং বিজহাতি চত্দ্রঃ।” (রঘু ৫1৬৭) 
৮ বুভূক্ষা। (হম) ৯ গোরোচন।। (রাঁজনি) ১০ আলি- 
রর জনবিশেষ। নায়িক! নায়কের সন্মুখে জান্গুর উপরি উপবেশন 
. করিয়! বক্ষঃস্থলে বক্ষ দিয়! অবস্থান বিশেষ । (কামশান্ত্র) 
. চি ( পুং) রোচতে শোভতে ইতি রুচ-ইন্‌ সচ কিৎ। প্রজা- 
পতি বিশেষ। সুযজ্ঞ বা যজ্ঞ, রৌচ্যমন্থুর পিতা। ইহার 
. পন্থীর নাম আকৃতি । (মার্কঙেয়পুত ৯৫অ) [রৌচ্য শব্ধ দেখ] 
ক্ুচিকর (ত্রি) করোতীতি ক-অপ, রুটচৈঃ করঃ। গ্রীতিকর, 
_কুচিকারক। (পুং) ২ কেশবের পুভ্রভেদ। 

ক্ুচিত (তরি) রোচতে ইন্ভি রুচ্‌ (রুচিবচি-কুচি-কুটিভ্যঃ 
ই কিতচ্‌। উপ্‌ ৪২৮৫ )ইতি কিতচ্‌॥ ১ মিষ্ট বস্ত। রুচ- 
ভ্ত। ২ অভিলফিত। 

. *মাতলে কশ্চিদত্রাপি রুচিভস্তে বরে। ভবেৎ।*(ভাঃ ৫1১০১।১৬) 
২. (ক্রী) রুচ-ভাবে-ক্ত। ৩ ইচ্ছা। 

 প্ৰসাবেহ ক্ষপামেকাঁং রুচিতং যদি তেহনঘ।” (ভা*৩।২৯৬।৩৯) 
ক্ুচিতবৎ (তরি) ইচ্ছান্থুূপ। ( ধীতরেয়ব্রাণ ১। ২১) 
র্ুচিতা (স্ত্রী) রুচের্ভাবঃ তল্-টাপ। রুচির ভাব বা ধর্ম, রুচিত্ব। 
'কুচিদর্ত, উপাধি মহামহোপাধ্যায়, অঘবিবেচনপ্রণেতা। ২ মনু- 
চা । ৩ দেবদত্তের পুত্র এবং শক্তিদন্ত ও মতি- 
দত্তের ভ্রাতা,ইনি জয়দেব পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কুন্ুমাঞ্জলি- 
 প্রকাশমকরন্দ, তত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, তর্কপাদ, তর্কসার ও 
_্ঘুদেব কৃত পদার্থ গুনব্যাথ্যার মকরন্দ নামে টাক! প্রভৃতি 
গ্রন্থ হনি প্রণয়ন করেন । উপনয়লক্ষণ, উপাধিপূর্ববপক্ষগ্রন্থ- 


টীকা, তর্কগ্রন্থটীকা, তৃতীয় চক্রবর্তিলক্ষণটাকা, দ্বিতীয় 
 চক্রবর্ভিলক্ষণ-টাকা, দ্বিতীয় ন্বলক্ষণ-টাকা, পক্ষতা- 
পুরবপঙ্গ গ্রন্থটাকা, পক্ষভাসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, প্রত্যক্ষবাদ, 


পুর্পক্গ্রহথটাকা, বিরুদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, ব্যাপ্ত্যন্গম- 
টাকা, সব্যভিচার পুর্বরপক্ষ গ্রন্থটাকা, সামান্তনিরুক্তিটাক! 
এবং রুচিদত্তীয় নামক ক্ষুদ্র স্তায় গ্রন্থগুলি তাহার রচিত ও 
 তচনতাগিএকাশের অংশরূপে গৃহীত। 

রুটি ব্‌ (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত জনৈক নায়ক। (১১০।১২৩) 
চিধামন্‌ (ক্লী) নুর্্য। (শিশুপালবধ ৯। ১৩) 

নাথ মিশ্র, একজন বিখ্যাত আলঙ্কারিক, ইহার রচিত 
ারশাস্ত্রের বচন রসপ্রদীপে প্রভাকর এবং আর্ধ্যাসপ্ত- 


প্রত্ঙ্ষাদিতৃতীয়, প্রথমপ্রগল্ভলক্ষণটাকা, বাধান্ত, বিরুদ্ধ 


রুচিপতি, বৈজেন্ি- গ্রামনিবাসী. জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। 
ইনি স্বীঘ্ন প্রতিপালক নরপিংহপুত্র রাজা ভৈরবসিংহের 
আদেশে অনর্থরাঘবটীক৷ প্রণয়ন করেন। 

রুচিপর্র্বন্‌ (পুং) ভারতবণিত জনৈক যোদ্ধা। (ভার* দ্রোণপর্) 

রুচিফল (ক্লী) রুচিজনকং ফলং। অসতাহ্ব। (রাজনি*) 

কুটিপ্রভ (পুং) দৈত্যভেদ। (মহাভারত ) 

রুচিভর্তৃ (পুং) ৯ ুরধ্য। ২ আননদবদ্ধনকর্তা। ৩ স্বামী। 

রুচির (ক্রী) রোচতে ইতি রুচ. (ইতি মদিমুদদীতি। উপ. 
১। ৫২) ইতি কিরচ্। ১ মূলক। ২কুস্কুম। ৩ লবঙ্গ। 
(রাজনি* ) ( পুং) ৪ সেনজিৎপুত্র। (হরিবংশ ২০। ২১) 
(ত্রি) ৫ স্থুন্দর। ৬ সহ্যাদ্রিবর্িত রাজভেদ। (সহাং ২৭৪০) 
৭ মিষ্ট । ( উজ্জ্বল) 

রুচিরকেতু (পুং) বোধিসত্বভেদ। 

রুচিরদন্ত (বি) বন্দর দস্তবিশিষ্ট 

রুচিরদেব (পুং) রাজভেদ। ( কথাসরিৎসাঁগর ৬৭৬ ) 

রুচিরধী (পুং) রাজভেদ। (বিষুপুরাণ ) 

রুচিরপ্রভাবসম্ভাঁব (পুং) নাগভেদ। 

রুচিরবদন (ভি) জন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন। 

রুচিরবাক্‌ (ব্রি) বাগী। জ্বক্তা। 

রুচিরজ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্বভেদ। 

রুচির! (ত্ত্রী) রোচতে ইতি রুচ, কিরচ ততষ্টাপ,॥ ১ গোরো- 
চনা। (রাজনি*) ২ ছন্দোবিশেষ ॥ এই ছন্দের প্রতি- 
চরণে ১৩ টী করিয়া অক্ষর থাকে । ইহার লক্ষণ__ 

“জভৌ সজৌ গিতিরুচিরা চতুগ্র হৈ” (ছন্দোম*) 
এই ছন্দের ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ও ১০ বর্ণ লঘু এবং 

তত়িন্ন বর্ণ গুরু । এই ছন্দের চতুর্থ ও নবমাক্ষরে যতি। 


উদাহরণ ষথা__ 
পুনাতু বো৷ হরিরতি রাসবিভ্রমী পরিভ্রমন্‌ ব্রজরুচিরাঙ্গনাত্তরে। 


সমীরণোল্লসিত-লতান্তরালগো যথ! মরুত্তরলতমালভূরূহঃ ॥৮ 
(ছন্দোমণ ) 

৩ নদীভেদদ। (রাঁমা০ 81৪০।২০) ৪ কুস্কুম। ৫ মূলক । ৬ লবঙ্গ । 
রুচিরাঞ্জন (পুং) রুচিরঃ স্ন্দরোহঞ্জনঃ | শোভাঞ্জন। (রাজনি') 
রুচিরাপাঙ্গী (ভ্ত্রী) সন্দরনয়নবিশিষ্টা স্ত্রী। 
রুচিরাশ্ব (পুং) রুচিরঃ সন্দরোহশ্বো স্ত । রাজবিশেষ। ইনি 

দেবাপির শ্বশুর। ( কন্কিপুৎ ১৮ অণ্) 

২ সেনজিতের পুত্রভেদ। ৩ সুন্দর ঘোটক। 
রুচিরাত্ৃত (পুং ) পালকাপ্যের গ্জাত তনয়। 


রুচিরুচি (রী) সামভেদ। 
রুচিবহ (ব্রি) আলোক আনয়নকারী। পো ৬।৩।১২১ বার্তিক') 


১৫৮ 


রুট, 


সি 


রুচিষ্য (ব্রি) রুচ্যতে ইতি (রুচিভূজিভ্যাং কিষ্যন্। উপ. 
৪১৭৮ ) ইতি কিধ্যন্‌। ১ মিষ্টবস্ত | ( উজ্জ্বল) ২ অভিপ্রেত। 
. পন পৃথ্থীং কাময়ে কৃতন্নাং সন্তপ্টোহস্মিপদৈস্ত্িভিঃ | 


] 
এষ এব রুচিষ্যামো৷ বরো দাঁনবসভ্তম।”(হরিবংশ ২৫৪.৬০) 


রুচী (ত্ত্রী) রুচি কৃদ্দিকারাদিতি ডীষ্‌। রুচি। 
রুচ্য (ক্র). রোচতে ইতি রুচ. (রাজস্থয়সূধ্যমুষোন্ধেতি | 
পা ৩।১/১১৪ ) ইতি কপ-প্রত্যয়েন নিপাতিতং। ১ সৌবচ্চল। 


৬৩০ ] 


(রাজনি*) ( পুং) ২ কতকবুক্ষ। ৩ শালিধান্ত । (রাজনি* ) 
৪পতি। (হেম) (ত্রি)৫স্সন্দর। ৬ কচিকর। 
“পক্ৃং বর্ণকরং রুচ্যং মাংসশুক্রবল প্রদম্। 
পিভ্াবরোধি বাতন্রং স্বদ্ধং গুর্বন্থুলোমনম্‌ ॥৮ (রাজব* ) 
রুচ্যকন্দ (পুং) রুচযঃ কন্দো যস্ত । শৃরণ। (রাজনিৎ ) 
রুচ্যবাহন (পুং) হব্যবাহন। 
রুজ্‌ ১ভঙ্গ। ২ রোগ। তুদাদি* পরশ্মৈ সক* অনিট, পক্গে 
চুরাদি* পরট্মৈৎ সকণ সেট । লট. রুজতি। লিট, রুরোজ। 
লুট, রোক্তা। লুট, রোগ, লুঙ. অরৌকীৎ অরোক্ষাং 
অরোক্ষুঃ । সন্‌ ছুরুক্ষতি যঙ, রোরুজ্যতে। যঙ্‌ লুক রোরোক্তি। 
চুরাদিপক্ষে লট. রোজয়তি। লুঙ. অব্ূরুজৎ | 
রুজ [্রি)১ ভঙ্গপ্রবপ। ২ ভঙ্গ। 


৩ক্ষত। ৪ বেদনা । 
( অথর্ব ১৬৩২) 

রুজক্কর (ত্রি) পীড়াদায়ক। ২ রোগকারক। 

রুজ (ত্র) রজ-কিপ্‌ পক্ষে টাপ্‌। ১ রোগ । ২ ভঙ্গ । (মেদিনী) 
৩ পীড়|। ( হেম ) 

রুজাঁকর (ক্লী ) রুজাং রোগং করোতীতি কৃ-ট। ১ কর্মরল্- 
ফল, কামরাঙ্গা । ( পুং) ২ ব্যাধি। (তরি) ৩ব্যাধিকারক। 

রুজীপহ (ত্রি) রজাং অপহস্তি অপ-হুন-ক। গীড়ানাশক। 

রুজাবৎ (তরি) রুজা বিগ্কতে হস্ত মতুপ মন্ত ব( পীড়াবুজ, 
পীড়িত । 

রুজাবিন (ত্রি) রুজা! বিদ্যাতেহস্ত (বহুলং ছন্দসি। পা 
৫২১২২ ইতি বিনি ) পীড়িত, পীড়াযুক্ত । 

রুজাঁমহ (পুং) রুজাং সহতে ইতি সহ-অচ. |  ধন্বনবৃক্ষ ॥ 

রুট, ১ তে, চৌধ্য। ২ দীপ্তি । ৩ প্রতিষাত। ভাদি* পরশ্রৈৎ 
সক” সেট, । দীপ্তি ও প্রতিঘাতার্থে ভাদিৎ আত্মনে* দীপ্তি 
অর্থে অক* এবং প্রতিহতি অর্থে অক সেট। স্তেয়ার্থে 
লট, রুণ্টতি। লুউ, অরুণ্টীৎ। প্রত্বিঘাতার্থে লট রোটতে । 
লিট, রুরুটে। লুট, রোটিতা। লুউ. অরোটির। নিচ্‌ 
রোটয়তি। রুট ১ রোষ। ২ ছাতি। চুরাদি* পরস্মৈৎ অক 
সেট । লট. রোটর়তি। লুউ, অরুরুটৎ। 

রুট্‌ (ইংরাজী )১ ধাতু । ২মুল। 7২০০ শব্জ। 


৪ কুষ্ঠ (0০985 9)9010$8) ৫ মেবী। 


_কুদন্তিকা ৃ 

রুটী (হিন্দী) ময়দাদ্বারা প্রস্তত খাগ্যন্রব্যবিশেষ। ছ 

রুটবাঁলা (হিন্দী) ১ রুটা প্রস্তুতকারক । ২ রুটা-বিক্রয়কারী। 

রুঠ, ১ স্তেয়করণ। ২ গতি। ৩আলম্ত। ৪ প্রতিঘাত।, 
ভাদি, পরন্বৈ সকণ সেট,। লট. লুণ্ঠতি॥ লুঙ অনুষ্ঠীৎ 
এই ধাতু ইদিং। রুঠ-পরিভাষণ, কথন। ভ্াদি* পরন্মৈ* 
সকৎ সেট,। লট রোঠতি। লুউ. অরোঠীৎ। ' 

রুণস্কর! (ত্ত্রী) স্থথসন্দোহ! গাভি, যে গাভিকে সুখে দৌহন 
করা যায়। 

রুণা (স্ত্রী) সরস্বতী নদীর একটা শাখা । (ভারত ব্নপর্ব ) 

রুণব্রুণ (দেশজ ) অব্যক্ত মধুর শব্ববিশেষ। ৃ 

রুণুঝুনু ( দেশজ ) মল নামক পদালঙ্কারের বাগ্ভশব | 

রুণ্ড (পুং) কবন্ধ, ছিন্নপাদহস্ত। 

“তেনারোপ্য স্থলং পৃষ্ঠঃ স রণ পুরুষোহভ্যধাৎ। ্‌ 
নিকৃত্তহস্তচরণো নগ্যাংক্ষিপ্তোহন্মি শক্রভিঃ ॥৮ (কথাস*৬৫1১১) 
রুপ্তিকা (ত্্রী) রুণ্ডঃ কবন্ধোহস্ত্যত্রেতি রুণ্-ঠন্‌। ুতরভুমি॥. 
২ দ্বারপিুকা। ৩ বিভূতি। (শব্দরভ্রাণ) 
রুত (ক্লী) রু-ক্ত। পণুপক্ষী প্রভৃতির শব। 
বাশিত, বাসিত। “অনুহং 
গোমাধুরুতানি কেশরী।” (শিশুপালবধ ১৬1২৫) ্‌ 
রুদ, ১ বেদন। ২ অক্রবিমোচন। অদাদিৎ পরন্থ্ৈ অকণ. 
সেট। লট্‌ রোদিতি রুদিতঃ রুদত্তি। লোট হি-রুদিহি। 
লিউ-রুগ্ভা। লঙ অরোদীৎ্, অরোদৎ অরুদ্দিতাং অরুদন্, 
অরোদীঃ অরোদঃ। লিট কুরোদ, রুরুদতুঃ। লুট. রোদিতা 1. 
ল্‌ট, রোদিষ্যতি। লুউ. অরুদৎ, অরোসীৎ। অরুদতাং, 
অরোদিষ্টাং অরুদন্‌ অরোদিষুঃ। রি 

এই ধাতু অশ্রবিমোচন অর্থে অকর্মবক এবং শববুক্ত, 
ক্রন্দনে সকন্মক। সন্ রুরুদিষতি। যঙ. রোরুদ্ভতে। য়. 
লুক রোরোত্বি। ণিচ. রোদয়ত্তি। লুউ-অরুরুদৎ। ৃ 
অনু+রুদ্‌_অন্থরোদন। উপা+রুদ-বিলাপ। প্র+. 
রুদ ক্রন্দন । 
রুদ্‌ তি) ক্রন্দন, শোক, চীৎকারশব, ব্যথা, পীড়া । 
রুদথ (পুং) রোদিতীতি রুদ রোদনে-( রুদ্দিবিদিভ্যাং ডি 
উ৭২৩।১১৬ ) ইতি অথ সচ ডিৎ। ১ কুকুর । ২ শিশু। (উজ্জল) 
রুদন (ক্লী)ক্রন্দন। শোককরণ। ্‌ 
রুদন্তিকা» রুদন্তী (স্ত্রী) রোদনং রুৎ অতি বন্ধনে অচ্‌ ডীপৃ। 
ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়_অবতোৌয়া, সঞ্জীবনী, অমৃতক্রব!, 
রোমাঞ্চিকা, মহামাংসী, চণপত্রী, সধাত্রবী॥ ইহার: গুণ-_কটু, 
তিক্ত, উদ্ণ, কষায়, কৃমি, রক্ত, পিত্ত, কফ, শ্বাস ও মোহ-. 
নাশক। (রা্নিৎ) (ত্রি) ২ রোদনশীল। রুদ-শতু 


পর্যায়__. 
কুরুতে ঘনধবনিং নতু_ 


হইয়া থাকে। 
শ্ধরিত্রি পুষ্পাগ্তলিরেষ তুভ্যং 


স্থত! মদীয়াস্তব পালনীয়! । 
ু ু ইতীব রস্তা নমিতাগ্রমৌলিনা 
ঢা ভূশং রুদন্তী মকরন্দবিন্দুনা ॥* (উদ্ভট) 
রুদাকি, জনৈক পারসীকবি ও প্রদিদ্ধ সঙ্গীতভ্ঞ। ইনি 
জন্মান্ধ হইলেও সঙ্গীতবিদ্য। ও কবিত্বকলায় সম্যক পারদর্শিতা 
লাভ করিয়াছিলেন। রাজ। আহঙ্গদ সামানির পুত্র আমীর 
নশরের রাজ্যকালে ইহার প্রতিভা রাষ্ট্র হইয়৷ পড়ে । ইহার 
.. এই অদ্ভূত এশীশাক্তির জন্য রাজ ও রাজদরবারের প্রত্যেক 
.. আমীর ওমরাহই ইহাকে সমধিক সম্মান করিতেন। রাজা 
নশর ইহাকে এরূপ ভালবাসিতেন যে তিনি রুদাকি ব্যতীত 
. কোথাও একাকী গ্রমন করিতেন না। রাজান্গ্রহে ইনি 
অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়৷ একজন শ্রেষ্ঠ ওমরাহ মধ্যে 
. গণ্য হুইয়াছিলেন। ইহার সেবার জন্ত দুইশত ক্রীতদাস 
নিযুক্ত ছিল এবং যখন ইনি স্বীয় প্রভূর সহিত রপক্ষেত্রে গমন 
. করিতেন, তখন ইহার নিজ আবশ্তকীয় দ্রব্য প্রায় ৪ শত 
 উদ্টরে বহন করিয়া লইয়া! যাইত। ইনি ৯২৫ খুষ্টাৰে আরবী 
ভাষায় অনুদিত পিল্পের উপকথামাল! পারস্তক বিতার রূপান্ত- 
রিত করিয়াছিলেন। রাজ। নশর উহ পাঠ করিয়। কবিকে 
৪* হাজার দর্ীমমুদ্র। পারিতোধিক প্রদান করেন। এতত্তিন্ন 
: ইহার রচিত একথানি দিবান্‌ পাওয়া যায়। 
.. ইহার প্রত নাম ফরিদ্‌ উদ্দীন আবু আবছুল্লা। সমরকন্দ 
বা বুখার৷ প্রদেশের রুদক নামক স্থানে জন্মহেতু ইনি রুদাকি 
নামে খ্যাত হন ৯৫৪ খুষ্টাবে ইহার মৃত্যু ঘটে। 
তরী) রুদ-ক্ত। ১ ক্রন্দন। (তরি) ২ রোদনবিশিষ্ট। 
«“কেশকীটাবপতিতং ক্ষুতং শ্বভিরবেক্ষিতম্‌। 
রুদিতঞ্চীবধৃতঞ্চ তং ভাগং রক্ষসাং বিছুঃ ॥৮ 
(ভারত ১৩২৩৬) 
 ক্লুদৌলী, অবোধ্যাপ্রদেশের বারবাক্ধীজেলার অন্তর্গত একটা 
নগর ও 'কুদৌলীপরগণার বিচারসদর। অক্ষা ২৬ ৪৪৫৫৮ 
উঠ এবং দ্রাঘিৎ ৮১* ৪৭২০ পৃঃ 


প্রবাদ, কুদ্রমল্পল নামক 
একজন ভরজাতীয় সর্দীর এই নগর স্থাপন করেন। এখানে 
রর স্থানীয় দ্রব্যের বিস্তৃত কারবার আছে। 

রুদ্ধ (ত্রি) রুধ-ক্ত। নদী প্রাকারাদি দ্বারা কৃতবেষ্টন, পর্য্যায়_- 
বেষ্টিত, বলয়িত, সংবীত, আবৃত। "আলোকে নরপতিপথে 
... স্থচীভেগ্ঘৈস্তমৌভিঃ |” (মেঘদূত ৩৯) 

রুদ্ধক (ক্রী) লবগ। [রুচক দেখ।] 

রা 


ঁ করিয়া রুদৎ শব্দ হয়। এই শবে স্ত্রীলিঙ্গে “কত্ত, হা পদ; রুদ্বমূত্র (ভি) তর, | 
রুদ্ধ (অব্য) বন্ধ। 
রুদ্রে (পুং) রোদক্পতীতি রুদ-ণিচ.-(রোদেনি লুকৃচ। উপ, ২২২) 


ইতি রক্‌ ণেশ্চ লুক্‌। ১ আদিত্যপত্র বৃক্ষ। (রাঁজনি,.) ২ 'শিব। 
পত্রজটম্ীরবাসাশ্চ কুত্রঃসেনাপতিবিভূঃ।” (ভারত ১৩1১৭।৪৬) 

৩ গণদেবতাবিশেষ ; এই গণদেবতা অগ্রিমৃত্তি “রুদ্রায় 
অগ্রিমূর্তয়ে। নমঃ” ( তিথিতত্ব) 

জগৎস্থষ্টিকালে ব্রহ্মার ভ্রমধ্য হইতে ক্রোধরূপে কুদ্র- 
দেবের উৎপত্তি হয়। ভূত, প্রেত ও পিশাচাদি রু্রস্থষ্টি। 

ংহার কালে ইনিই সমস্ত সংহার করিয়া থাকেন। কুদ্রের 
খ্যা একাদশ--১ অজ, ২ একপাৎ, ৩ অহিত্রপ্প, ৪ পিণাকী, 

৫ অপরাজিত, ৬ ত্রন্বক, ৭ মহেশ্বর, ৮ বুষাকপি, ৯ শ্তৃ, 
১* হরণ, ১১ ঈশ্বর। ( ভাগবত ) 

“অজৈকপাদহিত্রপ্রো বিরূপাক্ষঃ স্ুুরেশ্বরঃ। 

জয়ন্ত! বহুরূপশ্চত্র্যঘকোহপ্যপরাজিতঃ। 

বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রে। হরে কুদ্র। ইমে স্মৃতাঃ ॥ (জটাধর) 

গরুড়পুরাণে ৬ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

অজৈকপাদ. অহিত্র্, ত্ষ্টা, বিশ্বরূপহর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, 
অপরাজিত, বৃষাকপি, শস্ত,১ কপদ্দী ও টরবত। ( অগ্রিপুরাণে 
কেবল স্ব স্থানে রুত্তিবাস নাম দেখ যায়। ) 

কুম্মপুরাণমতে, ব্রহ্মা স্থষ্টির জন্ত দু্ষর তপোহনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই- 
লেন না, এজন্ত বহু দিন পরে তাহার অতিশয় ক্রোধ 
হুইয়াছিল। তিনি কুদ্ধ হইলে তাহার নেত্র হইতে অশ্রবিন্দু 
নিপতিত হয়, এই অস্রবিন্দু হইতে ভূত প্রেতাদ্দির উৎপত্তি 
হইল। তৎপরে ব্রঙ্ার মুখ হইতে প্রাণময় রুদ্র আবিভূ্তি 
হুন, এই রুদ্রদেব সহস্র সৃ্যসদূশ এবং ধুগ্াস্তকালীন অগ্নির 
তুল্য, এই রুদ্রদেব প্রাছুভূতি হইবাই অতিশয় রোদন করিতে 
থাকেন। ইহাকে রোদন করিতে দেখিয়৷ ব্রহ্মা “মারোদীঃ, 
অর্থাৎ রোদন করিও না এবং তুমি উৎপত্তিমাত্রেই রোদন 
করিয়াছ, এইজন্ত জগতে রুদ্র এই নামে খ্যাতিলাভ করিবে, 
এই কথ! বলিয়াছিলেন। যথা-- 
“রুরোদ সত্বরং ঘোরং দেবদেবঃ স্বয়ং শিব2। 
রোদমানং তদ। ব্রদ্মা মারোদীরিত্যভাষত। 
রোদনাৎ রুদ্র ইত্যেবং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥” (কুন্মরপুৎ ১০) 

ত্রক্মা এই কথা বলিয়। ইহার অন্ত সপ্তনাম, অগ্টস্থান এবং 
স্ত্রী ও পুত্রাদির বিষয় এইরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন_- 
ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই সপ্ত- 
নাম) হুরধ্য, জল, মহী, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ব্রাঙ্গণ ও চন্ত্র 


এই অষ্টমুত্তি এবং হ্বঙ্চলা, উমা, বিকেশা, শিবা, স্বাহা, দিশ।, 
দীক্ষা ও রোহিণী নামে পত্বী এবং শনৈশ্র, শুক্র, লোহিতাক্ষ, 
মনোজা, সন্দ, ও বুধ এই সকল তাহার পুত্র। যিনি রুদ্রদেবকে 
পূর্বোক্ত অষ্টমৃত্তিতে আরাধন! করেন, কদ্রদেব সন্তষ্ট হুইয়! 
তাহাকে পরমপদ প্রদান করিয়া! থাকেন। (কুর্মপুৎ ১০ অৎ) 
পদ্মপুরাণে রুদ্রদেবের উৎপত্তি এইরূপ বণিত আছে,__ 
ব্রহ্মা! অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে তাহার ভ্রমধ্য হুইতে রুদ্র 
আবিভূত হন, ইনি আবিভূতি হইয়াই রোদন করিতে লাগি- 
লেন! তখন ত্রহ্গ৷ তাহাকে বলিলেন, হে পুত্র ! তুমি কি জন্ত 
রোদন করিতেছ, বল, তাহা এখনি আমি সম্পাদন করিব! 
তখন রুদ্র বলিয়াছিলেন, আমার নাম, স্থান এবং ভার্ধয। 
পুত্রাদির বিষয় নির্দেশ করিয়। দিন, তাহা হইলে আমি রোদন 
হইতে নিবৃত্ত হইব। ব্রহ্মা! তাহার এই বাক্য শুনিয়া! বলিয়া- 
ছিলেন, তুমি জাতমাত্রই রোদন করিয়াছিলে, এই ভন্ঙ 
তোমার নাম রুদ্র; ইহা ভিন্ন খতধবজ, মন্ধু, মন্টু, উগ্র- 
রেতা, শিব, ভর, কাঁল, মহিনস, বামদেব ও ধৃত ব্রত এই সকল 
নাম হইবে। ইন্দ্রিয় সমূহ, অন্ধ, ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল, 
মহী, তপন্তা, চন্দ্র ও সূর্য্য এই স্থানে তুমি বাস কর। ধুতি, 
ধা, অসিলোমা, নিধুৎ, সর্পি, বিলম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, 
ও দীক্ষা এই সকল তোমার পত্রী হইবে। পুন্র তুমি এই সকল 
পত্থীর সহিত প্রভা স্থষ্টি করিয়া জগৎ পূর্ণ কর। ব্রন্মা তাহাকে 
এই কথা বলিলে কুদ্র ভূত প্রেত ও বিকৃতাকার ভৈরবাদ্দির 
স্প্টি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম! জগৎবিদ্রাবকারী এই প্রকার 
রুদ্র স্থষ্টি দেখিয়া রুদ্রকে কহিলেন, জগদ্ধবংদকারক এইরূপ 
থষ্টি হইতে বিরত হও এবং এখন তুমি বিষ্ণুর আরাধন। 
করিয়া বথেচ্ছ বিচরণ কর। এই কথা বলিয়৷ ব্রহ্মা তিরোহিভ 
হইলেন। ধিনি কুদ্রদেবকে এ সকল নামে বা এ সকল স্থানে 
পুজা করেন, তাহার ভূতাদি ভয় থাকে না। (পন্মপুৎ্বর্গখ৮অৎ 
বিষ্ুপুরাণে প্রথম অংশে ৮ অধ্যায়ে রুদ্রসর্গের বিষ 
বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না । 
বিষ ও রুদ্রকে যদি কেহ ভেদ বুদ্ধিতে দেখেন, তাহা 
হইলে তাহার নরক হইয়া থাকে । অভেদবুদ্ধিতে বিষ ও 
রুদ্রকে দেখিলে মুক্তিলাভ হয়। 
কৌন্মমতে__“দদৈৰ দেবে ভগবান্‌ মহাদেবো ন সংশয়ঃ। 
নন্তান্তে অগতে। যোনিং বিভিন্নং বিষুশীশ্বরাৎ। 
_ মোহাদবেদনিষ্ঠা দা তে যাস্তি নরকং নরাঃ ॥ 
বেদানুবর্তিনং রুদ্রং দেৰং নারায়ণং তথা। 
একীভাবেন পশ্তন্তি মুক্িভাজে! ভবস্তি তে॥» (কৃর্বপুৎ১৩অ) 
পুরাণাদিতে রূদ্রের উৎপত্তি ও মুর্তিসম্বন্ধে যাহা বর্ণিত 


কুপ্রই অগ্নি এবং 


্পষ্টই বুঝা যায় যে, আদিম অর্থে রুদ্রশব অগ্নি বা বজ্্কে উদ্দেশ নু 


হইয়াছে, তাহা! আলোচনা করিলে জানা যায় যে, উহা! 
জগতের আদিদেব মহাদেবের প্রক্কৃতিভেদ মাত্র। সময় 
বিশেষে তিনি শান্তমুত্তিধর সদাশিব, আবার সময়ান্তরে তিনি 
বিশ্বনাশকারী কুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া জগজন সমক্ষে প্রকট 
হইয়াছেন। জগতের আদিমতম সেই মহাপুরুষ পরে শরটা, 
পাতা ও লয়কর্তারূপ ব্রন্ধা, বিষু। ও শিব মূর্তিধৃত ত্রিতবে 
রূপান্তরিন্ভ হন। পুরাণান্তরেও মহেশ্বরের আদিত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব: 
খ্বীকৃত হইয়াছে। | 
পৌরাণিক রূপক-পট উন্মোচন করিলে দেখিতে পাওয়া: 
যায় যে, জগৎস্থ্টির আদিভৃত রূপতন্মাত্র তেজোরূপী- 1 
মহাভূতে রূপান্তরিত হইয়৷ স্থষ্টিকর্তার রুদ্রতেজের পরিচাক্মক 
হইয়াছে এবং দেই প্রশী ওজধাতুর অগ্নিময় মূর্তি কল্পনা 
করিয়। সাধারণে তাহার পূজী করিতেছে। | 
শিবপৃজাপদ্ধতিকথিভ “রায় অগ্রমূর্ভয়ে নম£” বাক্যে: 
রুদ্রের মুত্তিতত্বের প্রকৃভ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম কর! যায় !. জগতের: 
আদিপিঘার রুডরমূর্তি অগ্নিময় ছিল, স্থতরাং ইহাদ্বার! সিদ্ধান্ত: 
হইতে পারে যে, সৃষ্টি প্রকরণোক্ত বূপতন্মাত্রের তোতা 
বিশ্বতরষ্টার রুদরমূত্তির অবান্তর কল্পনা মাত্র। ॥ 
এক্ষণে দেখা যাউক, প্রাচীন সংহিতাধুগে সাগর 
প্রক্কতির মধ্যে কোন বস্তকে রুদ্র বলিয়! উপাসনা 
করিতেন। খক্সংহিতার ১ম মণ্ডলের ২৭ স্থক্তে ১০ মন্ত্রের 
“জরাবোধ তত বিবিড্ডি বিশেবিশে যজ্িয়ায়।, স্তোমং ৰ 
রুদ্রায় দৃশীকং।৮ ব্চনে স্পষ্টই বিবৃত হইয়াছে যে. ? 
যঙ্ঞানুষ্টানার্থ যজ্ঞে প্রবেশকারী *।. 
যাঞ্ধ উক্ত খকৃ্সন্বন্ধে "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে, এবং ৃ 
সার়ণ করায় ত্রুরায় অগরয়ে” লিখিয়াছেন। ১/৩৯৪ মন্ত্রে. 
মরুদগণকে প্রুদ্রাসঃ” বল! হুইয়াছে। সায়ণাচাধয কিদ্রাদঃ 
অর্থে রুদ্রপুত্রঃ মরুতঃ লিখিয়াছেন। . এরূপ স্থলে 
তিনি মরুৎগণের পিতা হইভেছেন। ১।৪৩।১-৫ মন্ত্রে রুদ্র ঞঁ 
অভীষ্টবর্ষণকারী, মহৎ, যজ্ঞপালক, উদকরূপওষধিযুক্ত, ্ 
হুর্ধ্যের স্তায় দীপ্তিমান্‌, হিরণ্যের স্তর উজ্জল এবং দ্েবগণের, ্ 
মধ্যে শ্রেষ্ট বলিয়া বরিত হইয়াছেন। এতভিন্ন রুদ্‌ ধাতুর প্রক্কত : 
অর্থ শব্দ বা গঙ্জন কর! হইতে রুত্রকে 'অগ্রিরূপী, ঝড়ের ক 
য়িত৷ শব্ধায়মান দেব এবং জ্যোতির্ময় ও'বর্ষণকারী দেবতা 
(খকু ২৩৩ ও ৭1৪৬ স্থুক্ত এবং ৬।৪৯।১০) বলিয়! গ্রহণ করিলে 


* মহাদেব যজ্ঞের অধিকাঁরী। দক্ষষজ্জঞে সতীর দেহত্যাগের পর নি 
জটা ছি়িয়া রু্মুস্তি ধারণ করিয়াছিলেন। বীরভন্্র রুদ্ররূপের কার 
ইহাই পৌরাণিক কল্পন]। ৃ ছু 


৬৩৩ ] রুদ্র 
করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছিল * এবং খক্‌ ৬।২৮।৭ ও  “কেশ্ুহগরি কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী | ৃ মু 
৯০১২৫) মন্ত্রেও তাহার সর্বসংহারিত্বশক্তির পরিচয় আছে। কেশী বিশ্বং শবদূ্শে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে ॥” 
্ঁ এতছিন্ন খপ্েদের ১1৪৫১, ১1৬৪।২১ ১৮৫১১ ১১১১৪।১১ পৰায়ুরন্ম। উপামন্থৎপিনষ্টি স্ন] কুননম! । 
৯১২২৯, ১১২৯৩, ২১৬, খ৩৩।১, ২৩৪।২৯ ৩২1৫, 81৩।১, | কেশী বিষস্ত পাত্রেণ যৎ কুদ্রেণাপিবৎ সহ ॥৮ ৭ 
৫1৩।৩, ৫9২1১) 1৫১১৩, ৫1৫১৬) ৫1৫৯৮, ৫1৬০।৫, কেশিন্‌ শবে যেরূপ রশ্িধুক্ত হূর্য্য, বাঘু বা অগ্নিকে বুঝায় 


৬।২৮।৭, ৬1৪৯।১০, ৬।৫০1৪, ৬1৬৬৪ প্রভৃতি পাঠ করিলে | অপরপক্ষে সুদীর্ঘ কেশ বা জটাবিলম্বিত পুকুষ। তিনি অগ্রি, 
_ কুত্বকে মর্দগণের পিতা ও অগ্নি বলিয়্াই মনে হয়। খক্‌ জল এবং ছ্যলোক ও ভূলোক ধারণ করিতেছেন । আবার 
1১০1৪, ৭1৩৫।৬, ৭৩৬৫) ৭8০1৫) ৭18১১, ১০৯৩৪ প্রভৃতি | তিনি জ্যোতিদ্বারা সর্বজগৎ প্রকাশ করিয়! থাকেন। 
মন্ত্রে রুত্র অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিন্ঃ ভগ, পুষন্! স্থৃতরাং সায়ণের মতে এই মহান্গভাব কেখী দৃশ্তমানমগ্ডলস্থ 
ব্রহ্মণস্পতি ও নোম নামক বিভিননদেবতারূপে গৃহীত জ্যোতি ভিন্ন আর কেহই নহে । তৈত্তিরীর-সংহিতাক় 
 হুইয়াছে। খক্‌ ১০।১২৫।৬ এবং অথন্ব 81৩৩।৫ মন্ত্রে কদ্রের | ৫18৩১ মন্ত্রে কদ্র শব্দে এবছ্যতাগ্রি বলিয়। লিখিত 
_সংহারকমুর্তির উপাসন! দেখা যায়। খক্‌ সংহিতার ১/১৩৬ ;  হইয়াছে। 

. স্ক্তের ১ম ও ৭ম মন্ত্রে কেশী বাযুমন্থিত জল (বিষ) রুদ্রের সহিত পাঁন করেন। 
এই প্রসঙ্গ হইতে সমুদ্রমন্থন ও কুদ্রের বিষপান ও নীলকণ্নাম 
রূপ পৌরাণিক উপাখ্যান সংগঠন কোন মতেই অনামঞজস্ত 


. * বেদরচনা! কালে শব্দায়মান ও তয়ঙ্কর ঝড়ের উদ্তাবস্িতা অগ্নিরূপী বসত বা বলিয়। বিবেচিত হয় না । 

ক্থয়ং অগ্নি “কুদ্র” নামে আধ্যসমাজে পূজিত হইলেও কিরূপে তিনি পৌরাণিক বাজসনেয়নংহিতার ৩।৫৭-৫৯ হুক্তে রুদ্রের টি আছে, 

২ মহাদেবরপে পরিকল্পিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে] তথায় তিনি অধিকার ভ্রাতা এবং এক অংশভাগী। 
পারে। প্রাচীন কালে আধ্যগণ যখন প্রকৃতির প্রতোক বস্তু ব! কাষ্যে এক এক স্ত্রীলোকের সহিত অংশভাগী বলিয়। তিনিও ত্রন্বক নামে 

নিয়ামক কর্তার অস্ত অনুখাবন করিতে পারিয়াছিলেন,তখন ভাহার! তছি- | অভিহিত ( শতপথ ২৬২৯ )) কিন্তু বেদদীপকার 


 £য়র একএকটা দেবতা গঠন করিয়! লইয়াছিলেন। কালে যখন তাহার জ্ঞানের নিধিয়্াছেন যে, দ্ভীণি অন্ককানি নেত্রাণি বন্য তাদুশ দেবমেব 

রা রা টি দে 9 এ এ ৩ 

 উৎকর্ষতানিবন্ধন একই নিয়ম ও একই স্ৃষ্টিকর্তীর কাধ্য বলিয়া সমগ্র রঃ হু 
ত্রিনেত্রোহয়ং দেব ইতি । স্থতরাং কুদ্রকে ত্রিনেত্র এবং 


রি জাগতিক্-ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিলেন, তথন তাহার! সমুদায় 
 ্ষ্টির একজন স্রষ্টা, পাতা ও লয়কর্তী স্থির করিয়। লইয়াছিলেন। তৎকালে | অধিকার অংশভাগী বা! স্বামী সাজাইতে পুরাণকারদিগকে বে 
 সংহিতাধুগে ভয়ঙ্কর বজ ব্যতীত বিনাশকারী আর অন্য দেবতা ছিল ন1। বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই; তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায়। 
নগর স্থষ্টির একমাত্র ধ্বংসকারী দেবতা নাই দেখিয়। আধ্যবৈদিকগণ এককঈস্বরের খকৃনংহিতার ৭৫৯১২ মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ ত্র্যম্বকশবের 
ধ্বংসকারী রূপককে কঠোর বজের শক্তি ও গ্ণপুগ্রবোধক রুদ্র নাম করিয়। |. মুলশব্ার্থের মহিত এইরূপ পৌরাণিক ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ 
৪ সিভি, রি রূপকের উপাসনায় রত হইয়াছিলেন। করিয়াছেন £__“ত্র শৌনকঃ।  ত্রিরাত্রং নিরতোহপোষা 
) নেই রুদ্র পা নারি করিয়াছিলেন। ক্রমে _পারাণিকী কথ। র্‌ 
বাড়িতে লাগিল, উম। দুর্গ অস্বিক| কালী বা করালী ততই মহাদেবের পত্রী- 
রূপে গৃহীত হইয়। পড়িলেন। খ্ধেদে এই সকল দেবীর পরিচয় নাই কিন্ত 
মণ্ডক উপনিষদে অগ্নির সাতটা চঞ্চলজিহ্বার মধ্যে কালী ও করালী নামের ব্রবীতি |” ইত্যাদি 
ঠা, উল্লেখ দেখ! যায়। দুর্গাও অগ্নির একটা নাম ছিল, যখন বেদের বজ ব| এই জ্র্যন্বক পুষ্টিবর্ধন, জগন্বীজ, তবার্যন্ত্রণামোচনকা রী, 
অগ্নির “রুদ্র” পুরাথের, সংহীরকারী মহাদেব হইয়। দাড়াইলেন, তখন অগ্নির | সাধুজ্যমোক্ষদানকারী ও পুণ্যগ্ধি। 
টায়ার নামও দেবদেবের পরী বা অনরূপিনী বলিয়া গণ্য হইতে ধণ্বেদে বে ত্রান্বক শতবর্ষ পরমাযুদানকারী যজ্েশ্বর 
খু ০8788877781 মৃত্যুবন্ধমৌচনকারী, শুর্ুষজূর্কবেদে তিনিই রুদ্র, সর্বলোক- 
তা মা: কেনোপনিষদে উমার উন্লেখ আছে, কিন্তু তথায় তিনি রুদ্রের 
টু নিয়ন্তা, যাতুধানী ও সর্পধ্বংসকারী (১৬।১-৬৫) এবং 


, ব্রহ্মার স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা। করিতেছেন । বেদের স্থানে . 
অগর্ববেদে তিনি তেষজাধিপ,নীলশিখও্ড, কন্মরুৎ ও ভব, শব্ধ, 
মহাদেব, বক্ুণ প্রত্ৃতি নধষে 


সমুন্দিশ্ত মহাদেবং ত্র্্বকং ত্রযম্বকেত্যচা। এতৎপর্বশতং কব! 
জীবেৎ বর্ষশতং সুখী” (ধপ্বিৎ ২২৭।  প্ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষু- 
রুদ্রাণামন্বকং পিতরং যজামহ ইতি শিষ্যদমাহিতো বশিষ্টো 


শ্রীক্দিগের দু, ঢ199)৪3 এর একত! নির্ণয় করিয়াছেন । অগ্নি, পণুপতি, অধ্যমা, 
১৬৭ ১৫৯ 
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সর 


পুজিত *। পুরাণে ও মহাভারতে যে পাশুপত অস্ত্রের 
উল্লেখ আছে তাহা অথব্ববেদের ১৪1৫৯ মন্ত্রে ৪ 
পরিস্ফুট রহিয়াছে। 

এতভ্তিনন শতপথব্রা্গণে ১1৭1৩৮১ ৬।১।৩।৭-১৯১ ৯:১১, 
ন১।১/৬ ও শাঙ্ায়নব্রাঙ্গণ ৬।১-৯ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 
৩১-৩ প্রভৃতি আলোচনা করিলে রুদ্রকে জগ্নি ও কাত্তিকেয়ের 
পিতা বলিয়া জান! যায়, তিনি শতশীর্ষযুক্ত, শতচক্ষুবিশিষ্ট ও 
শতবাণধারী। তিনি এইরূপ বাতৎসমুর্তি ধারণ করিয়া তীর- 
ধনুর্ৃস্তে জীবের ভীতির কারণ হইয়াছেন । শ্বেতাশ্বতর- 
উপনিষদে তিনি ঈশান, মহেশ্বর, মহাদেব, অনন্ত, প্রণব, 
সর্বব্যাপিন্‌ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। 

অধর্বশিরসোপনিষদে রুদ্রকে ঈশান, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ, 
যম, মৃত্রা, বিষু ও ব্রহ্গ। সংজ্ঞায় অভিহিত দেখা যায়। উক্ত 
গ্রন্থের “দেবা হ বৈ স্বর্গ. লোকং অগমন্। তে দ্রেবা রুদ্রং 
অপৃচ্ছন্‌ কো ভবান্‌ ইতি। সোহব্রবীদ্‌ অহং একঃ প্রথমং 
আসন্‌ বর্তীমি চ ভবিধ্যামি চ নান্তঃ কশ্চিদ্‌ মত্তো ব্যততিরিক্ত 
ইতি। সোহস্তরাদ্‌ অন্তরং প্রাবিশদ্‌ দিশশ্চান্তরং সম্প্রাবিশৎ। 
সোইহং নিত্যানিত্যে ব্যক্তাব্যক্তোহহং ব্রহ্গাব্রন্মাহং প্রাঞ্চঃ 
প্রত্যঞ্চোহহং দ্ষিণাঞ্চ উদঞ্ষোহহং অধশ্চোর্ঞ্চ দিশশ্চ প্রতি- 
দিশশ্চাহং পুমান্‌ অপুমান্‌ স্ত্রী চাহং সাবিত্র্য অহং গায়ত্র্য অহম্‌ 
রিষ্ট'ব, জগত্য অনুষ্টপ, চাহং ছন্দোহহং গাহৃপত্যে দক্ষিণাগ্সি- 
রাহবাগ্বীয়োহহং সত্যোহ্হং গৌর অহং গৌর্য্য অহং জ্যেষ্ঠোহহং 
বরিষ্ঠোইহং আপোহহং, তেজোহহং খগ্যজুঃসামাথর্বাঙ্গি রসে! 
হহং” ইত্যাদি বাক্যে রুদ্রকে নিখিলপতি জগন্লিয়ন্তা বলিক়াই 
মনে হয়। দেবগণ তাহার অক্ষয় অব্যরত্ব অবলোকন করিয়! 
তাহার ধ্যানে নিমগ্র হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তাহার ঈশান, 
মহেশ্বর ও মহাদেব নামের বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে ।, 

কৈবল্যোপনিষদে আশ্বলায়ন ব্রহ্মাকে ব্রহ্গবিদ্যা জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি শিবেরই মাহাত্ম্য কীত্তন কালে বলিফ়্াছিলেন, 
“জগৎপাত। পরমেশ্বর উমাসহায় ( উম্বাপতি ), আদিমধ্য অন্ত- 
বিহীন, সব্ধজীবপ্রভূ, ভ্রিলোৌচন, নীলকঞ, প্রশান্ত, সমস্ত 


% অধর্বববেদ ২২৭।৬, 
১০।১1২৩১ ১১/২।১-৩১১ ১২1৪।১৭, ১৩৪1৪ এবং ১৫।৫1১-৭ দ্রষ্টব্য। 
+ ঈশান__“ঘঃ সব্বান্‌ লোকান্‌ ঈশতে ঈশনীভির্জননীভিঃ পরমশক্তিভিঃ 
অভিত্ব! শুর নোনুমোইদুগ্ধ। ইব ধেনবঃ। ঈশানমন্ত জগতঃ স্বদূশমীশানমিক্র 
তন্তষঃ ( ঝক্‌ ৭1৩২।২২ ) তন্মাদ্‌ ঈশানঃ। যঃ সর্ধ্বান্‌ লোকান্‌ সংভক্ষঃ সং- 


৫1২১।১১) ৬।৯৩।১% ৭1৮৭1১5 ৮২1৭১ ৮৫1১০) 


ভক্ষয়ত্যজম্্রং স্থজাতি বিস্থজরতি বাঁসয়তি তম্মার্‌ উচ্যতে মহেশ্বরঃ॥ যঃ] 
সব্বান্‌ ভাবান্‌ পরিত্যজ্য আত্মজ্ঞানযোগৈশ্বধ্যে মহত মহীয়তে তম্মাদ্ূ উচ্যতে: 


মহাদেব” 


(ভাষ্য ১ 


রুদ্র, নেপালের একজন রাজ । 


ূ এ "1৯4 ২02. 
র্‌ পি হ- উল কি; 
র্‌ ্ টি 
ূ ১৮: 
* ঁ 


পরমঃ ন। স এব বিষুঞ স প্রাণ স আত্মা পরমেশ্বরঃ । 
এব সর্বং যদ্ভূতং হচ্ছ ভব্যং সনাতনম্। জ্ঞাত্ব। তং মৃত্ুং: 
অত্যেতি নান্তং পন্থাঃ বিমুক্তয়ে। *% * * যঃ শতরাতীয়ত 
অন্বীতে সোহগ্রিপূতে৷ তবতি স বায়ুপুতো৷ ভবতি* ই । ্‌ 
নীলরুদ্রোপনিষদের গ্রন্থারস্তে লিখিত আছে,__ ন্‌ 
চাবরোহস্তং দিবিতঃ পুথিবীময়ঃ | অপশ্াং :অপশ্তুন্‌ তং কী 
নীলগ্রীবং শিখগ্ডিনম্।” এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
ইহাতে শতরুদ্রীয়ের অনেক বচন পাওয়! যায়। শেষোক্ত 
উপনিষদ্ব়ের বর্ণনার সহিত পৌরাণিক কুদ্রের অনেক 
সামজন্ত দেখা যায়। এই সময়ে কুদ্র বিষপানে নীলক্, 
যোগিশ্রে্ ও চিরজটাপরিশোভিত হইয়াছিলেন। : ্ 
রামায়ণ ও মহাভারতে এবং অপরাপর পুরাণাদ্দিতে রঃ 
যথেষ্ট উপাখ্যান বর্ণিত আছে।* কামদেবভম্ম, দক্ষবজ্ঞনাশ, 
উমার বিবাহ, গঙ্গাবিবাহ প্রভৃতি বিষয় যথাস্থানে বা 
হইয়াছে । [শিব শব্ধ দেখ।] র্‌ 
২ বিশ্বকন্মীর পুব্রভেদ। (বিষুপুৎ ১।১৫। ১২২ 1 ছি 
৩ স্বনামধ্যাত কবিবিশেষ। ইনি বিদ্যাবিলাসের গু 
এৰং ভাববিলাসপ্রণেতা। এই কবি »মানসিংহপুত্র তা 
সিংহ রাজার সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। 
“অন্টোপদেশবিনিবেশবিদ্বুদ্ধি- . 
শ্রীতাবদিংহনরদিংহনিয়োগযোগাৎ। 
সম্পা্দিতো বিবিধভাববিকাঁশভাজাম্‌ ্‌ য় 
প্রীত্যে ভূশং তবতু ভাববিলাসএষঃ ॥”ভোববিলার ১৩৪): 
রুদ্ে, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকার ও স্ুপপ্ডিত। ১ একজন 
কবি, ইনি ধন্মীধিকরণিক রুদ্র নামে পরিচিত ॥ ২ জ্যোতি 
রি 2৭ মেঘমালা ও গড় | 


ইহার বচন করিয়াছেন। ৬ ম্মরদীপিকা-রচয়িতা। : 


* রাঁমায়ণ ১1381১১ ১২৫১০, ১৩৬২০) 319৫1১8), ৫1881৭) রি 
ও ৬।১১৯।১ এবং মহাঁভার হ শান্তিপর্ব দেখ। ট্্্ হী পঞ্চরাত্র ১২৮: 


সপ 


পন 


/ জন নি । ইনি তৈলঙ্গাধিপতি বলিয়! পরিচিত | দেব- 
__গিরির যাদবরাজ জৈত্রপাল ইহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। 
রঃ মার, শক্তিরত্বাকরোক্ত তান্ত্রিক আচার্যভেদ । 
কুক ( পুং) বৌন্ধভেদ। ( ললিতবিস্তর ) 
রামপুর বৌদ্ধভেদ। 
কুদ্রকবচ (ক্লী) কদ্রস্ত কবচম্। কুপ্রের কবচ, শিবনীম- 
টং সমুহের দ্বারা সর্বার্গরক্ষক। কুস্কুম গোরোচনাদি দ্বারা 
_ ভুর্জপত্রে এই কবচ লিখিয়। ধারণ করিতে হয়। এই কবচ 
ধারণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন, বিগ্যার্থী বিদ্যা! এবং 
| ন মোক্ষকামী মোক্ষলাভ করিয়া থাকে | 
... প্ক্ষ্যামি রুদ্রকবচমাগ্ং প্রাণস্ত রক্ষকম্‌। 
. অহোরাত্রং মহাদেব রক্ষার্থ, দেবনিম্মিতম্‌ ॥ 

ওঁ রুদ্রে। মামগ্রতঃ পাতু পৃষ্ঠতঃ পাতু শঙ্করঃ। 

কপন্দী দক্ষিণে পাতু বামপার্থ্ে তথা হরঃ॥ 

শিবঃ শিরো৷ মে চ পাতু ললাটে নীললোহিতঃ। 

' নেত্রয়োস্ত্যস্বকঃ পাতু মুখে পাতু মহেশ্বরঃ ॥ 
 কর্ণক্বোর্নাসিকায়াঞ্চ জিহ্বায়াং শস্তুরবায়ঃ 
1. "শ্ীকণস্ত গলে পাতু বাহ্বোঃ পাতু পিণাকথধুক্‌ ॥ 

-.. হৃদয়ং মে মহাদেব ঈশ্বরস্ত তখোদরম্। 
ই... নাতৌ কুক্ষৌ কটিস্থানে পাতু সর্ব প্রজাপতিঃ ॥ 
.. উরুজান্‌ মহাদেবঃ পাদৌ পাতু মহেশ্বরঃ। 
 সর্বৎ রক্ষতু ভূতেশঃ সর্বগাত্রাণি বত্ততঃ ॥ 
... পরণুং শুলন্্রাঙ্গং দিব্যান্্ং রৌদ্রমেব চ। 
.. ল্মস্কারায় দেবেশং রক্ষ মাং জগদীশ্বর ॥ 
২... সুক্ষোভ্যো গ্রহপীড়াভ্যে। রোগশোকাণবেষু চ॥ 
 পাপেভ্যে। নরকেভ্যশ্চ ত্রাহি মাং ভক্তবৎসল ॥ 
জন্মমৃত্যুর্জর। ব্যাধিঃ কামঃ ক্রোধে শমো। দমঃ। 
... লোভমোহ্মদাশ্চাপি ত্যজস্ত ভুবনেশ্বর ॥ 

্.  ত্বং গতিত্্ং মতিশ্চৈব তবং বুদ্িত্্ং পরায়ণঃ। 

.. কায়েন মনস। বাচ। ত্বয়ি ভক্তিদৃঢ়াস্ত মে ॥ 
 ইত্যেতক্রদ্রকবচং পঠতঃ পাপনাশনম্‌। 
২... মহাদেবপ্রসাদেন ছূর্বাসঃপরিকীর্তিতমূ্‌॥ 
... অ তম্ত পাপলেশোহস্তি ভয়ং তন্ত ন বি্ততে | 
প্রাপ্সোতি সুখমারোগ্যং পুণ্যমাত্ম প্রবন্ধনমূদ॥ 

চবে৭ লভতে পুত্রং ধনার্থ লভতে ধনম্‌। 
চন _বিগ্কার্থী লভতে বিগ্ভাং মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্র,য়াৎ ॥ 
৬ দেহে চেদং হৃদি স্তন্ত শিবকর্পো! ভবেন্নরঃ | 
ুচ্যুতে সর্বপাপেভো। রুদ্রলোকং স গচ্ছতি 1” 
হত বন্দপুরাণে রুদ্রকবচং সমাপ্তং। (তশ্সার) 


মা 


[1৬৩৫ 


ক্ষদ্রচণ্তী 


৯১১০৯ 


শান এবং কৰচশোধনের প্রণালী অনুসারে শোধন ও পুজ! 
করিয়। হস্ত, হৃদয় বা কঠদেশে ধারণ করিতে হয়। 
রুদ্রেকলস (ক্লী) গ্রহাদি শান্তিকাধ্যে ব্যব্যত কলদভেদ। 
রুদ্রেকবি, বাবখানচরিত্র-রচয়িতা। 
রুদ্রেকবীন্দ্র (পুং) একজন কবি। [ ক্ুদ্রতট্ট দেখ।] 
রুদ্রেকাঁলী (ত্ত্রী)হুর্গাদেবী। শক্তিমূর্তিভেদ। 
রুদ্রকোটি (তরী) প্রাচীন তীর্থভেদ, মহাবলিপুরের নিকট 
একটা গণ্ডশৈলোপরি স্থাপিত । (স্কান্দে নাগরথ: ১০২৩) 
রুদ্রেগণ (পুং) কুদ্রস্ত গণঃ। শিবপার্ষদসমূহ । এই গণসমুহ 
মহাদেবের সেবার জন্ত উৎপন্ন হুইয়াছিল। এই নকল গণ 
ক্ুদ্রনামে অভিহিত এবং সকলেই জট! ও অর্দচন্দ্রবিভূষিত। 
দেবেন্দ্রের আজ্ঞানুনারে ইহার। সকলে ত্রি্দিবধামে অবস্থিত । 
ইহাদের সংখ্য। এককোটি, এই গণসমূহ পাপিষ্টপ্িগকে বিস্মিত 
এবং ধার্মিকদিগকে পালন করিয়া থাকেন। রঃ সক- 
লেই অতিশয় বলবান্‌ এবং যোগীদিগের বিদ্রসকল হরণ 
করিয়া থাকেন । ্‌ 
“অপরে কুদ্রনামানে। জটাচন্ত্রার্ধমণ্ডিতাঃ। 
দেবেন্্রস্ত নিয়্োগেন বর্তত্তে রিদিবে সদ] ॥ 
তেষাং সংখ্যাশ্চৈককোটিস্তে সর্ষে বলবত্তরাঃ। 
কুর্বস্তি হি সদা সেবাঃ হরন্ত সততং গণাঃ। 
বিন্ময়স্তি চ পাপিষ্টান্‌ ধর্শিষ্টান্‌ পালয়স্ভি চ ॥৮ ইত্যাদি । 
( কালিকাপু*.২৯ অণ্) 
রুদ্রেগর্ভ (পুং) অগ্রি। 
রুদ্রেগীত (ক্লী) অগন্ত্যকর্তৃক রুদ্রস্তব। 
রুদ্রেগীতা (স্জী) অগস্ত্যকদ্রংবাদ। 
রুদ্রেচণ্তী (ত্্রী) রুদ্র চণ্ডী | কুদ্রধামলোক্ত দেবীমাহাত্ময । 
যেরূপ মার্কগেেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ঝ্য চণ্ডীনামে খ্যাত , সেই- 
রূপ কুদ্রযামলে দ্বেবী চণ্খিকার যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, 


তাহাকে রুদ্রচণ্ী কহে। এই কুদ্রচণ্ডী পাঠ ব1 শ্রবণ করিলে 


সকল বিশ্প বিদুরিত হয়। রবিবারে এই কদ্রচণ্তী পাঠ কৰিলে 
নবাবৃত্তিফল লাভ হয়। এইন্ূপ সোমবারে পাঠ করিলে 
সহস্রাবৃত্তিফল, মর্জলবারে শতাবৃত্তিফল, বুধ, বৃহস্পতি ও 


শুক্রবারে লক্ষাবৃত্তিকল এবং শনিবারে কোটি আবৃত্তিফল লাভ 


হইয়া থাকে । এই চণ্ডীপাঠফলে ধন, ধান্ত ও আরোগ্যাদি 
লাভ হয়। কুত্রবামলে হুরগৌরীসংবাদে এই চণ্ডী বিবৃত 
হইয়াছে। 

অন্ত চণ্ডিকামহামন্তর্ত মহারুদ্র খষিরনুষ্ প্ছন্দশস্চগ্ডিক1* 
দেবত। রুদ্রচণ্তীজপে বিনিয়োগ£ ) ও নমশচতিকাট। ৃ 


ক 


এই কুদ্রকবচ ভূঙ্বপত্রে লিখিয়! পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতাদি দ্বার 


সক 


কুদ্রদামন্‌ 1141 


৬৪৬ ] 


রুদ্রদামন্‌ 


শ্রীশঙ্কর উবাচ। 
চণ্ডিকাং হৃদয়ে স্স্ত স্মরণং যঃ করোত্যপি। 
অনন্তফলমাপ্পোতি দেবি চণ্তীপ্রমাদতঃ ॥ 
রবিবারে ষদ! চণ্ডীং পঠেদাগমসম্মতাম্‌। 
নবাবৃত্তিফলং তশ্ত জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ ইত্যাদ্ি। 

( কুদ্রধামলে রুদ্রচ্তী) 
রুদ্রেন্দ্র (পুং) একজন প্রাচীন হিন্দুরাজা। 
রুদ্রেন্দ্রদেব, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের নাম। 

[ প্রতাপরুত্র দেখ । ] 

রুদ্রেন্দ্র দেব, উষারাগোদয়নাটিকা ও যযাতিচরিত-নাটক- 
প্রণেতা । 

রুদ্রটাদ, কুমাযুনের টাদবংশীদ্ন একজন রাজা। ১৫৬৯ খুষ্টাবে 
বিদ্ধমান ছিলেন। 

কুদ্রেচ্াত্র (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজপুত্র । 

রুদ্রেজ (পুং) কদ্রাৎ জাঁতঃ ইতি জন-ড | পারদ । (রাজনি* ) 

রুদ্রেজট। (ভ্ত্রী) রুদ্রন্ত জটা। লতাবিশেষ। পর্য্যায় রৌদ্রী, 
জটা, রুদ্রা, সৌম্যা, সুগন্ধ, স্বহা, ঘনা, ঈশ্বরী, রুদ্রলতা, 
স্থপত্রা, স্থগন্ধপত্রা, স্থুরভি, শিবাহ্বা, পত্রবল্লী, জটাবল্লী, 
রুদ্রাণী, নেত্রপুফর1, মহাজটা, জটরুদ্রা। গুণ কটু, শ্বাসকাস, 
হৃদ্রোগ এবং ভূতরক্ষোনাশক। (রাজনিণ) ২ মধুরিক, 
মৌরী। (ভরত ) 

রুদ্রেজপ (পুং) রুদ্রের উদ্দেশক স্তববিশেষ। 

রুদ্রেজপন ( ক্লী) নিকম্বরে কদ্রস্তবপাঠ | 

রুদ্রজাপক (ব্রি) রুত্রস্তবপাঠকারী। 

রুদ্রজাপিন্‌ (ত্রি) যে রুত্রস্তব জপ করে। 

রুদ্রজাপ্য (ক্লী) রুদ্রের উদ্দেশে বাজসনেয়সংহিতায় যে স্তব 
উক্ত হইয়াছে।, 

রুদ্র, কাব্যালস্কাররচয়িত1 ৷ ভট্ট বামুকের পুত্র। ইহার উপাধি 
শতানন্দ। ইনি ৮৫০ খৃষ্টাব্দে বি্ধমান ছিলেন। কেহ কেহ 
ইহাকে শূঙ্গারতিলক প্রণেত৷ কুদ্রতট্র বলিয়া মনে করেন। 

 রুদ্রতনয় (পুং) জৈনহরিবংশ্োক্ত তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণ । 

রুদ্রুতৈল, বাত ও শ্লেম্সানাশক তৈলৌষধ। (ভৈষজ্যরত্বাবলী ) 

রুদ্রেত্ব (কলা) রুডরন্ত ভাবঃ ত্ব। কুদ্রের ভাব বা ধর্ম 

রুদ্র (পুং) জনক বৈদ্যকগ্রন্থপপ্রণেতা। 

রুদ্রেদত্ত, ১ আপন্তস্বশ্োতকুত্রভাষ্য ও 'আপন্তব্বীয়শ্রৌতপ্রায়- 
শ্চিত্তভাষ্যরচরিতা | ২ কুদ্রদ্তীয় নামক স্থায়গ্রন্থপ্রণেত। 

রুদ্রেদত্ত পন্ত, আলমোরাবাপী একজন পণ্ডিত। ইনি 
কুমায়ুনের চাদবংশীয় রাজগণের আখ্যাপ্সিকা রচনা করেন। 


রুদ্রদামন$ শকজাতীয় জনৈক খ্যাতনাম নরপতি | প্রসিদ্ধ; 


খহরাত (খগারাত )-কুলতিলক মহারাজ চটষ্টনের পৌন 


চষ্টন মালবের অধীশ্বর হইলেও কেবল ক্ষত্রপ উপাধিতে | 


পরিচিত ছিলেন । 


তিনি সাতবাহনদিগের অধিকৃত জনপদ 


জয় করিয়! মহাক্ষত্রপ উপাধিগ্রহণ করেন। তৎপুত্র জয়দামের 


রাজ্যশেষে সাতবাহনকুলতিলক 


গোতমীসুত্র শাতকর্ণি রঃ 


(অনুমান ১৩৩ খুঃ অঃ) খহরাতবংশ ধ্বংস করিয়া দাক্ষি- 


ণাত্যে আবার সাতবাহনবংশগোৌরব প্রতিষ্ঠ। করেন*। তাহার 
প্রভাবে রাজপুতন1 হইতে সমস্ত দাক্ষিণাত্যভূমি এবং পশ্চিম 
ভারতীয় শকক্ষত্রপগণ একচ্ছত্রতলে দমানীত হুইয়াছিল। 
অধিক সম্ভব, 


সেই সময়ে দক্ষিণাপথে শাতকর্ণির হস্তে : 


পরাভূত খহরাতবংশীয় খকসৈন্তদল মালবপতির আশ্রয় গ্রহণ 


করে। তাই উক্ত মেনাদলের সাহায্যে বলীয়ান্‌ হইয়! 
জয়দামের পুত্র রুদ্রদাম পুনরায় পশ্চিমভারতে শকাধিকার 
বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

গির্র হইতে আবিষ্কৃত কত্রদামার স্থবৃহৎ শিলাফলকে 


লিখিত আছে যে, তিনি পুর্ব ও পশ্চিম আকরাবন্তী 


( মালবপ্রদেশ ), অনুপ, নীবৃদ্‌, আন্ত, সুরাষ্টর, শ্বত্র, ভদরকম্ছ,.. 
সিন্ধু, সৌবীর, কুকুর, অপরাস্ত, নিষাদ প্রভৃতি জনপদ স্বীয় 
বীধ্যবলে জয় করিয়াছিলেন । 


৮৬ 


তিনি দক্ষিণাপথাধিপতি 7 


শাতকর্ণিকে পুনঃপুনঃ জয় করিয়াও তীহার সহিত নিকট 
সম্বন্ধ প্রযুক্ত তাহাকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই । যৌধেক্গগণ 


তাহার নিকট সম্পূর্ণরূপে বিপধ্যন্ত হইয়াছিল। তিনি অপরাপর 
পরাজিত নৃপতিবর্গকে পুনরায় স্ব স্ব রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়! : 
বিশেষ যশঃ অন্ন করেন। ধর্ম ও কীর্তিবৃদ্ধির জন্ত এবং 
বহুবর্ষ গোত্রাহ্মণের হিতের জন্য অতিস্ুন্দর এক সেতুনিম্মাণ 
করাইয়। দেন। 1 


উক্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট জান! যায় যে, তিনি পঞ্চনদ 


হইতে কোঙ্কণ পধ্যন্ত সমুদয় ভূভাগ অধিকারভূক্ত করিয়া- 
ছিলেন। দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণির সহিত 


কুটুন্বিতা ছিল। 


তাহার নিকট- র 


গোতমীপুত্র মাতকর্ণি ষে সকল জনপদ অধিকার করেন, 


সম্ভবতঃ তাহার বংশধরগণ সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষা করিতে 


পারেন নাই। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ 


ব্যতীত স্বরাষ্ট্র প্রভৃতি সমুদয় জনপদ অধিকার করিয়া 
ছিলেন কারণ গু সকল জনপদ তাহার কুটুম্ব শাতকর্ণি- 


4 ঈদ, শী 


* গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অসিক, অশ্মক, মুরক, কুকুর, অপরাস্ত, অনুপ, ্‌ 
বিদর্ত, আকর, অবস্তী, বিন্ধ্যাবৎ, পারিয়াত্র, সহা, কৃষ্ণগিরি, মচ, স্তন, সা | 
মহেন্তর, শরষ্ঠগিরি ও চকোর পর্বত জয় করিয়াছিলেন। ১4 রর 

1 বন্ধের জীতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ, ৪র্থ অংশ ২২ পৃষ্ঠা। ঞ 


' ৮০৪ 
৫ 
টা 


্ 


1 


রুদ্রপাল, 


ন্বাজের রিড ছিল। মহারাজ রাঃ পা ১৩০ 
এ তং ১৫৪ খুষ্টাব্ব, গোতমীপুত্র যক্তত্রী। শাতকর্ণি ১৫৪ হইতে 
১৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাঁজত্ব করিয়াছিলেন এবং শিলালিপি ও 
প্রাচীন যুদ্রাসমূহ আলোচনা দ্বারা ১৩০ হইতে ১৭০ খুষ্টাব্ 


 শাতকণির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ 
ক হয়) কিন্ত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, মহাক্ষত্রপ কন্তার 
ব সহিত শাতকর্ণি রাজার প্রিকসপুত্র বাশিশ্ঠীপুত্র শাতকর্ণির 
নু € চতুরপন) বিবাহ হইয়াছিল | ইহাতে বোধ হয় যে, 
] ক্ষদ্রদামের শিলাফলকোক্ত সাতকর্ণি ষক্ঞপ্রী সাতকর্ণি হইবেন। 

অধিক সম্ভব তিনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 

ু হইয়া! রুদ্রদামছ্ুহিতা মঢরীর সহিত স্বীয় পুত্র বাশিশটপুত্র 
 ভত্তুরপনের বিবাহ দিগ্লাছিলেন এবং দেই সব্ন্স্ত্রেই সম্ভবতঃ 


 ক্ুদ্রদাম দক্ষিণাপথে হস্তক্ষেপ করেন নাই। উর্ত শকরাজ- 
 ক্ষম্তার পুত্র ( মঢরীপুত্র) শকপেন নামে খ্যাত। 

এরুদেদেব (পুং) যযাতিচরিতরচয়িত।। 

্ে বৰ, আধ্যাবর্তের একজন রাজা। রাজা সমুদ্রগুগ্ 


(৩৫০ খুঃ |) ইহাকে নিহত করেন। ২ নেপালের একজন 
রাজা 

কিদ্রদেব, ১ কৌতুকচিস্তামণি-প্রণেতা। ২ জ্যোতিশন্্ার্ক- 
. ফ্ুচিকাশিক। ও জ্যোতিষচক্জ্রিক|-রচয়িতা। ৩ বৈয়াকরণ- 
. দিদ্ধান্ততৃষণটাকা-প্রণেতা। ৪ প্রতাপনারসিংহ নামক দীধিতি- 
এব্রচকিত।॥ প্রতিষ্ঠানপুরনিবাণী তোরোনারায়ণের পুত্র ও 
সনতের শিষ্য। উল্ত গ্রন্থে তিনি অগ্নিহোত্রহোম, অন্ত্যেষ্টি 
পু প্রয়োগ, আপন্তদ্বান্কিক, পাকষজ্ঞগ্রকাঁশ, পুর্তভপ্রকাশ, যতি- 
| সংস্কার, সন্্যাসপদ্ধতি ও বৌধারনীয় সোমপ্রয়োগ প্রভৃতির 
টুল সা করেন। ৫ গুণবতী নায়ী প্রবোধচন্দ্রোদ্য়টাক1- 
| রচকরিতা। 

ধর, কৃত্যচন্দ্রিক1, বিবাদচন্ত্রিকা ও শ্রাদ্ধচন্দ্রিকারচয়িত। 
| চণেশ্বরের শিষ্য। ২ পুষ্পমালারচন্জিতা। ৩ ত্রতপদ্ধতি- 
টু  প্রণেতা। ৪ শ্রান্ধবিবেক, শুদ্ধিবিবেক ও লব্ুরুদ্রধর নামক 
| ধিতিরচয়িতা॥ রথুনন্দন, কমলাকর ও নীলকণ্ঠ ইহার 
| মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি লক্মীধরের পুত্র এবং হলধরের 
৯ ভ্রাত।। 

ছি ধর ভট, শান্দধিরসংহিতাটা কা-প্রণেত।। 


যু একজন প্রাচীন কৰি। 
খর 28 ৯ 

-- ২ 

"দঃ ৬1 [00. 5176. 501, ঘা, 0, 261. 
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যু 


২২ পর্য্যন্ত রাজতক্তে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপ স্থলে উক্ত ছুই 


কুদ্রনাথ, বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্তভৃষণটাকা-রচগিতা | 
[ রুদ্রদেব দেখ। ] 
রুদ্রনাঁথ, হিমালয়স্থ শৈবতীর্ঘভেদ। বর্তমান সময়ে এই স্থান 
রুদ্রগড় নামে খ্যাত। 
রুদ্রনিধি, হিমালয়স্থ দেবস্থানভেদ । (হিমবৎ ৯৫৭) 
রুদ্রন্যায় বাঁচস্পতি, বন্দাবনবিনোদকাব্য ও ভাববিলান- 
কাব্য-প্রণেতা। ইনি স্বীয় প্রতিপালক মানসিংহ পুত্র ও 
তগবদ্ধামপৌন্র রাজ! ভাবদিংহের গুণাবলী কীর্তন করিক্স 
ভাববিলান প্রণয়ন করেন। 
রুদ্রন্তায় বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গালাবানী একজন 
বিখ্যাত পপ্ডিত। বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যের পুত্র ও ভবানন্দ 
পণ্ডিতের পৌত্র। ইনি সাধারণে স্তায়বাচম্পতি বা বাচম্পতি 
নামে পরিচিত ছিলেন। অধিকরণচন্দ্রিকা, কারকপরিচ্ছেদ, 
কারকবাদ, কারকব্যহ, তত্বচিন্তামণিদীধিতিটাকা, কুন্ুমা- 
প্রলিকারিকাব্যাখ্যা, ন্টায়সিদ্বান্তমুক্তাবলীটাকা, বাদ পরি- 
চ্ছেদ্, বিধিরূপনিরূপণ, শবপরিচ্ছেদ এবং অন্ুমিতি টীকা 
আখ্যাবাদব্যাখ্যা, উদাহরণলক্ষণটাকা, উপনয়লক্ষণটীকা, 
উপাধি পূর্ববপক্ষগ্রস্থটী কা, কেবলান্বরী গ্রন্থটা কা, চিত্ররূপবাদার্থ, 
ত্কগ্রন্থটাকা, তৃতীয় চক্রবপ্তিলক্ষণটাকা, তৃতীয় প্রগল্ভলক্ষণ- 
টাকা, দ্বিতীয় চক্র বন্তিলক্ষণটাকা॥ দ্বিতীয় প্রগল্ভলক্ষণটাকা, 
দ্বিতীয় স্বলক্ষণটী কা, পক্ষতা পুর্ববপক্ষগ্রন্থটীকা, পনক্ষতা সিদ্ধান্ত- 
গ্রন্থটাকা, প্রতিজ্ঞালক্ষণটাকা, প্রথমচক্রবন্তিলক্ষণটা কা, বিরুদ্ধ- 
পৃর্বপক্ষগ্রন্থটীকা, বিরুদ্ধসিদ্বান্তগ্রন্থটীকা, বিশেষবাদটী কা, 
ব্যাপ্তযন্গমটাকা, সংপ্রতিপক্ষপুব্বপক্ষগ্রন্থটীক1, সব্যভিচার- 
পুর্করপক্গগ্রন্থটাকা, সব্যভিচারসিদ্ধান্তগ্রস্থটাক৷ ও সামান্নিরুত্তি- 
টাক! প্রভৃতি কয়খানি স্তারগ্রন্থ ও চম্পু ইহার রচিত। এত- 
তিন্ন ইনি পিতামহ ভবাঁনন্দ বিরচিত কারকাগ্যর্থনির্ণম নামক 
একখানি টীকা! এবং দ্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা৷ ও গুণ প্রকাশ- 
বিবৃতিভাব প্রকাশিকা নান্নী রঘুনাথকৃত কিরণাবলীর টিগ্ননী 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
রুদ্রেপপ্ডিত ( পুং)[ রুদ্রস্থরি দেখ । ] 
রুদ্রেপত্রী (ত্্রী) রুদ্রস্ত পত্ভী। ১ ছূর্গা। 
“পান্লিধ্যং তত্র রাজেন্দ্র রুত্রপত্ত্যা কুরূদ্বহ। 
অভিগম্য চ তাং দেবীং ন ছুর্গীতিমরাপ্রয়াৎ॥” 
(ভারত ৩। ৮৩। ১৫৮) ২ অতমী। (রত্ুমাল1) 
কুদ্রেপল্লীয় খরতর শাখা, জৈনসন্প্রদায়ভেদ। পন্সচন্দ্রের 
গুরু জিনশেখর সরি রুদ্রপল্লীতে এই শাখার প্রতিষ্ঠঠ করেন। 
মতান্তরে পন্নচন্্রই এই শাখার প্রবর্তক। 


1 কুদ্রেপাল (পুং) রাজতেদ। 
আছ এ | ১৬৪ 


দ্র 


৮১০ 
৮ 


নগর। বথুঝানালার 7 অবাস্থত। অক্ষাণ ২৬*২৬৪০% 
উঃ এবং দ্রাঘি ৮৩৩৯২৫ পুঃ। এখানে ভরজাতির একটা 
স্থবিস্ৃত ছুর্গের ধ্বংশাবশেষ আছে। গু ও স্থানীয় শস্যের 
কারবারের জন্য এইস্থান প্রপিদ্ধ। 

রুদ্রপুর, যুক্তপ্রদেশের তরাই জেলার সর একটা গণ্ড- 
গ্রাম । অক্ষাণ ২৮০ ৫৮উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯ ২৬৮ ৬ পু । 
কতকগুলি ধ্বস্ত মন্ৰির ও প্রাচীন না এখানকার প্রাচীন 
হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের শাসনসমুন্ধির পরিচয় জ্ঞাপন 
করিতেছে । এই গ্রামের পার্খ একটী স্থবৃহৎ আত্রকানন 
আছে। 

রুদ্রপুজন (রী ) রুদ্রস্ত পুজনং। রুদ্রদেবের পুজা। 

রুদ্রপ্রতাঁপ (পুং) [ রাজা প্রতাপরুত্র দেখ। ] 

রুদ্রেপ্রয়াগ (পুং) হিমালয়স্থ তীর্থভেদ। এখানে মন্দাকিনীর 
সহিত গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। ( ভিমবতথ ৮1১০৪ ) 
উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের গড়বাল জেলায় এখনও রুদ্রপ্রয়াগ 
তীথে দেবমান্দরাদি বিদ্যমান আছে। এখনও কেদারনাথ ও 
বদরিনাথ-শৈলশিখরবিধোতকারিণী মন্দাকিনী নদী কলকল- 
নাদে পাব্বতীয় অধিত্যক! ভূমি উত্তরণপুক্বক এখানে অলকা- 
নন্দার সহিত মিলিত হইতেছে। ইহ! পঞ্চপ্রয়াগের একতম। 
হিমালয় তীর্থবাত্রিগণ এখানে আদিয়৷ কিছুদিন বিশ্রাম করিয়। 
থাকে । মন্দাকিনী-অলকানন্দা-সঙ্গমের ৬ মাইল দুরে পর্বত- 
বক্ষে একটা গহ্বর আছে » উহা! তীম-কা চুল্হা নামে খ্যাত। 

রুদ্রপ্রিয়। (ত্ত্রী) রুদ্রস্ত প্রিয়া। ১ হরীতকী। ২ পার্ধতী। 

রুদ্রভদ্র, নদবিশেষ। (হিমবৎ ১৮।১০ ) 

রুদ্রেভট্র, ১ জগনাথব্জিয়কাব্যরচা়তা। ২ রুদ্রভাষা প্রণেত1। 
৩ শুঙ্গারতিলক নামক অলঙ্কারশাস্ত্ররচয়িত। | পগ্ভাবলীতে 
ইহার উল্লেখ আছে। 

রুদ্রেভট্র অযাঁচিত, একজন দংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্তিত। অচ্ছাবক- 
প্রয়োগপ্রণেতা যাজ্ঞক রঘুনাথের পিতা । 
রুদ্র কবীন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি। পদার্থমাল! প্রভৃতি 
্রন্থরচগ্সিতা লোগাক্ষি-ভাস্করের পিতামহ। ইনি লৌগাক্ষি: 
কদর নামেও পরিচিত ছিলেন | * 

রুদ্রট্র বৈদ্য, সন্নিপাতকলিকা ও বৈগ্ভজীবনটাকা-রচরিতা। 
ইহার কৃত আরও চারিখানি বৈগ্যকগ্রন্থের টাকার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। কোণেরভট্টের পুত্র ও বিষ্ণুতট্্রের পৌত্র। 


 কুদ্রবৎ (ত্রি)১ রুদ্রমদৃশ। ২ ইন্দ্র ( এতরেয়্রা* ২২), | 


রখ ক ১ ্ 
. রুদ্র বৈদ্য [ ৬৩৮] ;. রুনি 
রুদ্রগীঠ, দেবীগাঠভেদ। ( যোগিগীতন্তর ১৭) দিতীষা (ক্রী) অহোবল-রচিত একখানি প্রসিদ্ধ ভাষ্য। দি 
রুদ্রেপুত্র (পুং) দ্বাদশমনু, কুদ্রসাবর্ণি। রুদ্র ( (স্ত্রী) কুদ্রস্ত ভূঃ স্থানং। শ্মশান। 
রুদ্রেপুর ( কলা) জনপদ্রভেদ। ( দিপ্বিজয় প্রকাশ) রুদ্রেভৃতি স্ত্রী) ১ রুদ্রান্ায়ণির গোত্রাপত্য । ২ তদ্বংশীয় একজন : 
রুদ্রপুর» যুক্প্রদেশের গোরক্পুর জেলার অন্তর্গত রি আচাধ্য। 


রুদ্রভূমি তরী) ১ জ্যোতিষোক্ত ভূমির প্রকারভেদ ॥ ২ শ্মশান 1 
রুদ্রভৈরবী (স্ত্রী) ছুর্গামুতিভেদ | 
রুদ্রেমণি, চণ্ডীসপধ্যায়ক্রম ও লক্ষমীপুজাবিবেক প্রণেতা । 
রুদ্রেণি ভ্রিপাঠিন্, প্রশ্নশিরোমণি নামক জ্যোতি: 
রচরিতা। ইনি কমলেন্দুপ্রকাশ প্রণেতা বাল্সীকি কবির পিতা | 
রুদ্রেম দেবকুমার, অমরুশতক টাকা প্রণেতা ॥ 
রুদ্রেময় (তরি) রুদ্রস্বরূপে ময়ট। রুদ্রন্বূপ। রুদ্ররূপ। 
রুদ্রেমহাঁদেবী (ভ্ত্রী) রাজা গোবিনচন্দরের মহিষী। 1 
রুদ্রমাদেবী, ওরঙ্গলের কাকতীয়বংশীর একজন রাণী। তিনি: ৫ 
স্বীয় স্বামী ( মতান্তরে পিতা ) গণপতির মৃত্যুর পর সিংহাসনে ু 
অধিরূঢ় হন। মার্কো পোলো যখন এই প্রদেশ পরিভ্রমণে 
আসেন, তখন (১২৫৭ খুঃ) তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া: 
রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি প্রায় ৩৮ বৎসর রাজত্ব: 
করিয়। ২য় প্রতাপরুদ্রদেবকে সিংহাসন দান করেন। ্ 
রুদ্রেঘুর্তি। পুং) রুদ্রের রূপ বা আক্কৃতি ॥ (হরশীর্ষ ৪৯1৫1১ 
২ ক্রোধের পূর্ণ প্রতিকৃতি । ৩ প্রচণ্ড মুখাকৃতি । 
রুদ্র্যামল (ক্লী) ভৈরব ও ভৈরবীর কথপোকথনচ্ছলে বর্দিত 
একখানি প্রাচীন তন্তগ্রন্থ। না 
রুদ্ররায় (পুং) নবদীপের একজন হিন্দুরাজ1। [ নবদ্বীপ দেখ], ৰং 
রুদ্রেরাশি (পুং) শিলালিপিবর্ণিত একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ । 
রুদ্রযজ্ঞ (পুং) রুদ্রের উদ্দেশে কৃত যাগভেদ। . পি 
রুদ্ররোদন (কী ) স্বণ। ০5. 
রুদ্ররোম। (স্ত্রী) স্কন্দানুচর- -মাতৃভেদ। টা 
রুদ্রেলতা (ভ্ত্রী) কুদ্রলতাবিশেষ। কুদ্রজটা।. ( রাজনি* ) 4?) 
রুদ্রলোক (পুং)১ রুদ্রগণের বাসভূমি। ২ পিণাক। 
(শব সনৎ* ১০১) [| 
রুদ্রেবট (ব্লী) তীর্ঘথভেদ। মহাভারতে এই তীর্থের উ 
আছে। (ভারত ৩। ৪০৯২ শ্লোক) এ ঠা 
কুদ্রবদগণ তত্রি) রুদ্রগণ-পরিবেষ্টিত (সোম)। ( তৈভ্তিরীস্বসূৎ ঠ রা 


1, 
ঘি. 


৩ অগ্নি। (বিংশত্রাৎ ২১। ১৪। ১৩) $. ক 
রুদ্রবরমূ, মান্্রাজ প্রেসিডেন্দীর তালুকের অন্তর্গত বক 
প্রাচীন নগর। এখানে কএকটা মন্দির বিগ্কমান আছে। ] 
রুদ্রেবর্তনি (পুং) ৯ কঠোর প্রথ। ২ স্ততিমার্গ (শি ). | 


(খক্‌ ৮২২১) 127 7. (সার়ণ), ও 


৮3 
৯ 
ক. 


28৮ তা ৯৮৪ 
[ ৬৩৯ ] রুদ্রাক্ষ 


ক্ুদ্রেবিংশতি (ত্রী) কুদ্রদেবতাক। বিংশতিঃ। 
বর্ষের অন্তর্গত বিংশতি বর্ষ। যষ্টিবর্ষের শেষ ২* বংসর 
 কুদ্রবিংশতি। “আদ্যা তু বিংশতিব্রীক্ষী দ্বিতীয়! বৈষ্ণবী স্থৃতা | 
তৃতীয়া রুদ্রটৈ বত শ্রে্ট| মধ্যাধমা তবেৎ ॥” (জ্যোতিস্তব্ব) 
[ ষষ্টিনংবৎসর দেখ ।] 
 বুদ্রেবীণা (সী) রুজন্ত বীণ|। বীণাভেদ। (সঙ্গীত-নারায়ণ ) 
কুদ্রেব্রত (ক্লী) বততেদ। 
 কুদ্রশর্মন্‌ (পুং) চণ্তভীবিলাসনাটক ও তাহার চা 
. ইার উপাধি ত্রিপাঠিন্‌। 
 কুদ্রসম্প্রদায়িন্‌, বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ভেদ। [বল্লভাচাধ্য দেখ ।] 
& রুদ্রনরস্‌ (কী) প্রাচীন তীর্থভেদ। 
 ক্দ্রেসর্গ (পু) কদ্রকতঃ সর্গঃ। রুদ্র কর্তৃক স্থষ্টি। রুদ্র হইতে 
. স্বাহাদের উৎপত্তি হয়, সেই সকল রুদ্র স্ষ্টি নামে অভিহিত। 
ৃ [ রদ্রশব্দ দেখ। ] 


০ 


! 


হিল ১ 


 রুদ্রুসামন্‌ (কী) সামভেদ। 
'কুদ্রেনাবণি (পুং) মন্থভেদ, দ্বাদশমনধ। ভাগবতে লিখিত 
8 আছে যে এই মন্বস্তরে ক্ুধামাখ্য অবতার, খতধাম। ইন্দ্র 
ক. এবং হবিকাদি দেবতা, তপোমুগ্তি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, দেববৎ ও 
.. উপদেবাদি মন্ধুপুত্র হঈয়াছিলেন। (ভাগবত ৮। ১৩ অঃ ) 
ক্ুদ্রলাবণিক (তরি) রুত্রসাবর্ণির কালসভ্ভৃত বা৷ তৎসন্বন্ধীয়। 

 কুদ্রসিংহ, মিথিলার খণ্ডবালবংশীয় জটনক রাজা । ছত্রসিংহের 
: পুত্র ও মহেশ্বরসিংহের পৌত্র। ইনি সুবোধিনী ও ব্রতাচার 
প্রণেতা রত্রপাণির প্রতিপালক ছিলেন। 

রুদরসিংহ, আসামের আহোমবংশীয় জনৈক রাজ।। ইনি রঙ্গপুর 
২ ও জোরহাট নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার প্রচলিত 
টা সব্বগ্রথমে বাঙ্গাল। অক্ষরে খোদিত হইয়াছিল। 

মা ূ [কামরূপ দেখ। ] 
কি নং, একজন হিন্দুনরপতি | বাঁ 1ঘবপাওবীয়টীকা প্রণেত। 
মার শশধরের পিতামহ । 

॥ দরন্দরী (স্ত্রী) দেবীমৃত্তিভেদ | 

রর নিলখ। রুদ্রং তৎপরমিতি পুত্রং স্থতে স্-ক্িপ। একাদশ 
পুত্রের জনী। “বিববথদরশপুত্রাস্তাদেকাধিকাতু রুতরস্থঃ। (শরণ) 
৯  রুদ্রসূক্ত: কত ক্রী) সুক্তভেদ। 

পু তামা, নামক ব্যাকরণপ্রণেতা॥ পুণ্য- 


। কৃতা স্ষ্টিঃ। রুড্রসর্গ, রুদ্রের স্থষ্টি। 


প্রতবাদি ষষ্টি- | রুদ্রসেন ২য়, জনৈক শকক্ষত্রপ। 


চলার বুদ্ধের জটনক যোদ্ধা । (ভারত ৭ পর্ব) 


মালব সিংহাসনে অধিষিত হন। রাজ! বীরদামার পুত্র। 
ইনি ২৫০ খৃঃ অঃ বিদ্যমান ছিলেন। 
কুদ্রেসেন ১ম, ২য় ও ওয়, দাক্ষিণাত্যের বকাটকবংশীক্ষ 
মহারাজ। [ বাকাটকবংশ দেখ। ] 
রুদ্রেসোঁম (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। ( কথাসরিৎসা* ৬৪। ১১০) 
রুদ্রে্বন্ধ স্বামিন্‌, ওদগাত্রসারসংগ্রহ নামে ভ্রাহ্থায়ণশ্রোত- 
সত্রভাষ্য ও দ্রাহায়ণগৃহ্স্থত্রবুত্ভিরচয়িতা | বীররাঘব ই'হার 
বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
রুদ্রেন্বর্গ (পুং) রুদ্রলোক। 
রুদ্রম্বামিন, (পুং) শিলালিপি বর্শিত জনৈক রাজ|। 
রুদ্র হিমালয় (পুং) হিমালয় পর্বতের একটা শৃঙ্গ | উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত। অক্ষ! 
৩০৫৮ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৯৯ পুঃ॥ চীনতাতারের 
অভিমুখে পূর্বসীমান্তে অবস্থিত । মর্ণটন বলেন, ইহার 
পাঁচটা শৃঙ্গই তুষারাবৃত । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২৩৯০ ফিট উচ্চ। 
রুদ্রন্ুতি (ভ্রি) স্তোতৃগণ কর্তৃক স্তত। রুদ্র। “ম্বাহ। কুদ্রায় 
রুদ্রহতয়ে” € শুরুষজুঃ ৩৮। ১৬) “রুদ্রেঃ স্তোতৃভিহ্য়তে 
আহ্য়তে ইতি রুদ্রহতিঃ তন্মমৈ স্তোতৃস্ততায় (বেদদীপৎ ) 
রুদ্রহৃদয় (পুং) উপনিষদেদ । 
রুদ্র তভ্রী) ১ রুদ্রজট।।  জটাধারী। ২ নলিক! নামক 
গন্ধপ্রব্য । (রাজনি০ ) ৩ হিমালয়স্থ নদীভেদ | (হিমবৎ ৮১৯) 
রুদ্রোক্রীড়া (পুং) রুদ্রস্ত আক্রীড়া দেবনং যত্র। শ্মশান । (ভ্রিকা*) 
রুদ্রোক্ষ (ব্লী) রুদ্রস্ত অক্ষি কারণত্বেনাস্ত্যস্তেতি, অর্শ 
আদিত্বাদচ্‌ | ১ স্বনামধ্যাত বৃক্ষবীজ ( পুং) ২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ 
পর্যায় তৃণমেরু, অমর, 
পুষ্গচামর। ইহার ফলের পধ্যায় শিবাক্ষ, সর্পাক্গ, ভূত- 
নাশন, পাবন, নীলকণ্াক্ষ, হরাক্ষ, শিবপ্রিয়। ইহার গুণ__- 
অম্্, উষ্ণ, বাত, কৃমি, শিরোরোগ, গ্রহপীড়া ও বিষনাশক 
এবং কুচিকর। (রাজনি০) 
রুদ্রাক্ষ স্থল প্রশস্ত, স্থুল কুদ্রাক্ষ ও নার্খ্দ শিবলিঙ্গ 
কষদ্র প্রশস্ত । 
পরুদ্রা্গং শিবলিঙ্গঞ্চ স্থুলং স্থুলং বিশিষ্যতে। 
শালগ্রামে! নান্মদঞ্চ হুল্ষঃসক্ষে! বিশিষ্যতে ॥৮ (মেরুতন্ত্র ৯পর*) 
রুদ্রাক্ষমাল! ধারণ করিয়া! শিবপুজ! করিতে হয়॥ যদি 
কেহ রুদ্রাক্ষমাল৷ ধারণ না করিয়া শিবপুজ1 করে, তাহ! 
হইলে এ পূজা নিক্ষল হয়। 
“বিন। ভন্মত্রিপুণখ্ডেণ বিন। কুদ্রাক্ষমালয়!। 
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পুজিতোহপি মহাদেবে ন স্তাত্তস্ত ফলগ্রদঃ ॥” (লিঙ্গপু*) 
খছ রি | ূ ৪ ৮ ) রি & 
রী. কী এ নি রত, ১ 
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কুদ্রাক্ষ | (10৬৪০ 


রু্াক্ষমালা, ভন্ম ও ত্রিপুগযা্দি ধারণ না করিয়া! শিব- 
পূজা করিবে না, এইরূপ বিধান আছে। কিন্ত যদ্দি কেহ 
ইহা ধারণ ন। করিয়৷ পৃজাদি করে, তাহা হইলে পুজার 
কিঞ্চন্মাত্রও ফল হইবে না, তাহ! নহে, তবে বৈলক্ষণ্য ফলের 
অভাব হইবে, এইমাত্র বুঝিতে হইবে। 
তন্ত্রসারে রুদ্রাক্ষমাহাত্ব্যাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে__ 
“শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যো নরঃ। 
রুদ্রাক্ং ধারয়েদ্ক্ত্যা স শৈবং লোকমাপ্পয়াৎ॥” 
“নববক্তস্তরুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্বামবাহুনা। 
চতুর্দশ মুখঞ্চেব শিখায়াং ধারয়েদ,ধঃ ॥ ইত্যাদি তন্ত্রসার। 
মন্তকে, হস্তদ্বয়ে, কে ও করদয়ে যে ব্যক্তি রুদ্রাক্ষ ধারণ 
করে, সেই ব্যক্তি শিবলোক লাভ করিতে পারে। সাধক 
ন্ববক্তরুদ্রাক্ষ বামবাহুতে এবং চতুর্দশমুখরুদ্রাক্ষ শিখাতে 
ধারণ করিবে। একবক্রকুদ্রাক্ম সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, এই 
একবক্ত, কুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে ত্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নষ্ট হয়। 
দ্বিবক্ত, কুদ্রাঞ্ষ হরগোরীন্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষধারণে গোহত্যা- 
জনিত পাপ নষ্ট হয়। ত্রিবক্ত, রুদ্রাক্ম অগ্রিম্বরূপ, উহ! 
ধারণে ত্রিজন্মার্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। চতুর্বক্র,কুদ্রাক্ষ 
্রন্নস্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে নরহ, ত্যাজনিত পাপ? পঞ্চবক্ত,- 
রুদ্রাক্ষ কালাঘিন্বরূপ।, ইহা৷ ধারণে অগম্যাগমন ও অভন্ম্য” 
ভক্ষণজনিত পাতক, ষড়বক্ুরুদ্রাক্ষ কাত্তিকেয়ম্থরূপ, ইহ 
ধারণে গর্ভহত্যাজনিত পাপ বিনষ্ট হয়। সপ্তযুখরুদ্রাক্ষ স্ব 
অনন্ত, ইহা ধারণে সুবর্ণস্তে়জনিত পাপ, অষ্টমুখরুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ 
গ্রণপতি, ইহা ধারণে মিথ্যাবাক্যকথনজন্ত পাপ বিদুরিত হয়। 
নবমুখরুদ্রাক্ সাক্ষাৎ ভৈরবন্বরূপ,» ইহাধারণে শিবসাধুজ্য, 
দশবক্তুদ্রাক্ষ বিষু-স্বরূপ, ইহা! ধারণে ভূত্রেত ও পিশা- 
চার্দির ভগ্মবিনাশ, একাদশমুখরুদ্রাক্মধারণে নানা প্রকার 
যস্তফল লাভ, ছ্বাদশমুখরুদ্রাক্ষ সধ্যন্বরূপ, ইহা ধারণে সকল 
প্রকার কামন! পরিপূর্ণ, চতুর্দশমুখ রুদ্রাঙ্গ শরীক, ইহা ধারণে 
পূর্বপুরুষদিগের উদ্ধার হইব! থাকে । 
একবক্ত, হইতে চতুদ্দিশব্ত, পধ্যস্ত রুদ্রাক্ষ অশেষ প্রকার 
পাপনাশক। এই যে দকল রুদ্রাক্ষের বিষয় কথিত হইল, 
এই সকল রুদ্রাক্ষ নিশ্ছিদ্র ও ন্ুপক্ক হইবে । নে, উহা! 
মঙ্গলজনক নছে। রুদ্রীক্ষ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত থারা 
অভিষেক করিয়া ধারণ করিতে হয়। রুত্রাঙ্গ ্তিষ্ঠাকাণে 
পর্চাক্ষরমন্ত্র ও ত্র্ম্বকাদিমন্তে গ্রতিষ্। করিতে হয়। 
শনিশ্থিদ্রাশ্চ সুপন্কাশ্চ রুদ্রাক্ষধারণে স্থৃতাঃ ) এ) ॥ 
পঞ্চামৃ তং পঞ্চগব্যং ন্নানকালে, প্রধোজয়েখ। 


রুদ্রাক্ষস্ত গ্রতিষ্টায়াং মন্ত্র টা. চি ॥ টু 
্রা্কারদিঞচ মন্তর্চ তথ! তত্র প্রযোজয়েৎ ৮ (তত্্রসার) 
্রযথকাদিমন্ত্র ষথা__*ওঁ হোঁং অঘোরে হৌং ঘোরে, সং. 
ঘোর ঘোরতরে গু হ্ৈং হং শ্রীং এং সর্ধতঃ র্কসব্ধেত্যো 
নমোহস্ত রুদ্রকূপিণে হু হু” এ ৃ ্ঃ 
এই মন্্দ্বারা গ্রতিষ্ঠ করিয়া ধারণ করিতে হয়। একসুখ- 
রুদ্রাক্ষ হইতে চতুর্দশমুখরুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হইলে 
তাহাদের প্রত্যেকের একএকটা ধারণের মন্ত্র আছে। ২. 
মন্ত্রপাঠ করিয়| ধারণ করিতে হয়। নু ই শা 
মন্থর থা__১ ও ও ভূশং নমঃ। ২৩৩ নমঃ |. ৩৬ 
নমঃ। ৪ শু হী নমঃ । ৫ ও ছুং নমঃ। ৬ ও ও ভুং ভং নমঃ। ডি. 
৭ওঁভুংওঁ ও নমঃ। ৮ ও নমঃ॥ ৯ হু নমঠ। ১০ গুহ 
নমঃ। ১১ ও হীং নমঃ ১২ ও হী নমঃ । ১৩৩ ক্ষাং ক্ষৌহ 
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নমঃ। ১৪ ও নমো নমঃ | 
এই চতুর্দশটা মন্ত্রে যথাক্রমে চুরি ধারণ, 
করিতে হয়। হি. 
ুদ্রাক্ষে দেহসংস্থে ভু কক্ধুরো ভিয়তে যদি ॥ 4 
সোহপি কুদ্রপদং যাঁতি কিং পুনর্মানব গুহ ॥. 
সপ্তবিংশতিরুদ্রাক্ষমালয়া দেহসংস্ত্গ!॥ 
যঃ করোতি নরঃ পুণ্য সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ 
যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যে কুদ্রাক্ষং ভৰি বগ্খম্‌। নয সারি 
তন্ত গ্রীতো। ভবেদ্রত্রঃ স্বপদঞ্চ প্রচ্ছতি ॥ 
বিনা মন্ত্রেণ যো৷ ধত্তে রুদ্রাক্ষং ভূবি মানবঃ |. 
সযাতি নরকান্‌ ঘোরান্‌ যাবদিভ্দ্রাশ্চতুদ্িশ ॥* (তন্ত্রসার 
ধদ্ধি কুকুরের মরণকালেও তাহার দেহে রুদ্রাক্ষ পা 
তাহ! হইলে সেই কুকুরও কুদ্রলোক: প্রাপ্ত হয়। : 
মানবের কথা! আর কি বলা যাইতে পারে, মৃত্যু নয় রর 
মানবের দেহে কুদ্রাক্ষ থাকিলে তাহার রুদ্রলোক ৃ 
নিশ্চয়ই হইয়। থাকে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই: 
২ণটা 1 মাল। গাথিয়৷ কদেশে ছার? 


গমন কারি থাকে। রঃ 
তন্ত্রসারে অন্তবিধ আর ১৪ 

প্রথম হইতে ১৪টা পর্য্যন্ত উক্ত 

রী নত যাস শু ব্ং। ২ 


এ ৭ হও ৮৩ কং রং । 
| ং। ১৯ ও শ্রী । ১২ ৪* হাঁ ভীং। 
এরি শ্গৌ নমঃ ১৪ ও" তগাং। এই ১৪টা মন্ত্র উচ্চারণ. 
গছ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হয়। 

২. প্রুদ্রাক্ষান্‌ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্‌ মন্তকে বিংশতির্দে 
ঁ ঠ ঘটু বট্‌ কর্ণ প্রদেশে করযুগলে দ্বাদশদ্বাদটৈব। 

_ বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগনিয়মিতং চৈকমেকং শিখায়াং 
| শি কলযতি কলুষং সঃ স্বয়ং নীলকণঃ॥৮ 

ব্যক্তি কদেশে দ্াত্রিশত, মন্তকে দ্বাবিংশতি, 
চু িডিকসে ৬টা ৬্টা, দক্ষিণহস্তে দ্বাদশ, বাম্বাহুতে ষোড়শ 
রি এবং বঙ্ষঃস্থলে অষ্টোন্তরশতরুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তাঁহার সকল 
২ পাপ ধ্বংদ হয় এবং স্বয়ং তিনি নীলকগন্বরপ হইর 
রং থাকেন ॥ ( তন্ত্রসার ) 

... তিথিতন্বে ইহার উৎপত্তি ও ধারণাদির বিষয় এইরূপ 
দিদি হইয়াছে । 


রুদ্রাক্ষনামনিরুক্তি। 
পত্রিপুরম্ত বধে কালে রুদ্রস্তাক্ষোহপতংস্ত যে। 
অশ্রুণো বিন্দবস্তে তু রুদ্রাক্ষা অভবন্‌ ভূবি ॥” 
রঃ ( মংবৎসরপ্রদীপধূত তিথিতত্ব ) 
২ ] রা মহাদেব ঘখন ভ্রিপুরাস্থুরকে বধ করেন, তখন তাহার 


৮ 


₹ ১৯ ৯৯ 


নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়াছিল, তাঁহাতেই ইহার 
উৎপত্তি হয়। কুত্রের অক্ষি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এই জন্ত 
] ইদার নাম কুদ্রাক্ষ হইয়াছে । 

তঙ্থাদিশান্ে ১ হইতে চতুর্দঘশমুখ রুদ্রাক্ষের মাহাত্মা 
তি হইয়াছে । এই সকল রুদ্রাঞ্ষের মধ্যে পঞ্চবন্ত,রুদ্রাক্ষ 
) এই জন্য প্রত্যেকের যথা বিধানে এই পঞ্চমুখরুদ্রীক্ষ 
রশ রা ৷ পঞ্চবক্ত,কুদ্রাক্ষ স্বয়ং রুদ্রত্বরূপ, ইহার 


প্রত্যেকে _আষ্টোন্তরশত জপ টান 
গ্রক্ষালন করিয়া পরে ধারণ 


মান এই মন্ত্ 


করতে হহ হব । 


পবন £ স্বয়ংরুদ্রঃ নান নামৃতঃ। 


পি 


ই বব, ন্য ধারণীং ॥ 


৬৪১ হী 


১৬১ 


প্রকার ফল নিন্দিষ্ট হইয়াছে। 


৪০ ০০৯ 


রুদ্রাক্ষা 


করিতে 'ইয়,। নচেৎ উহা" নিষ্ষল হইবে। ধ্যানধারণাহীন 
হইয়াও যদি কুত্রীক্ষ ধারণ করা যায়, তাহা হইলে কেবল 
ইহার মানায্মে পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে । 

“অরুদ্্রাক্ষধরো ভূত্বা যদ যত কর্ম চ বৈদিকম্‌। 

করোতি জপহোমাদি ততসর্ধং নিক্ষলং ভবেৎ ॥ 

ধ্যানপারণহীনোহপি রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্‌ বুধঃ। 

সর্বপাপবিনিমুক্তঃ সঘাতি পরমাং গতিম্‌॥» (একাদশীতন্ব) 

দেব'ভাগবতে রুদ্রাক্ষের উৎপভ্ভি ও গুণ|দ্ির বিষয় এই 
রূপ বর্ণিত হইয়াছে।_-একদা ষড়ানন কৈলাসে ভগবান্‌ 
কদ্রদেবকে কুদ্রাক্ষের মাহাত্মাদ্দির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "পূরাকালে যখন ব্রঙ্গা্দি দ্রেব- 
গণ ত্রিপুরাস্থরের নিকট পরাজিত ও নিপীড়িত হন, তখন 
আমি দেবগণের অনুরোধে ত্রিপুরকে বধ করিবার জন্য অঘোর 
নামক দিব্যান্ত্রের স্মরণ করিয়া সহআ বৎসর উন্মীলিত 
নয়নে অবস্থান করিয়াছিলাম, ক্ষণকালের নিমিভও চক্ষু 
নিমেষ ত্যাগ করি নাই, তাহাতে আমার চক্ষু আহত হওয়ায় 


নেত্র হইতে জলবিন্দু নিপতিত হইয়াছিল, দেই নেত্রবিন্দু 


হইতে রুদ্রাক্ষ বুক্ষের উৎপত্তি হয়।” এই রুদ্রাক্ষ ৩৮ প্রকার। 
তন্মধ্যে সূর্যারূপ নেত্র হইতে দ্বাদশ প্রকার, পিঙ্গলবর্ণ চন্দ্ররূগ 
নেত্র হইতে ষোড়শ প্রকার ও শ্বেতবণ অগ্রিবূপ নেত্র হইতে 
দ্রশপ্রকাঁর কৃষ্ণবর্ণ কুদ্রাক্ষ উৎপন্ন হয়। এই রুদ্রাক্ষ আবার 
ব্রাহ্মণ, তরি, বৈশ্ঠ ও শুদ্রভেদে চারি প্রকার। তন্মধ্যে 
শ্বেতবণ রুদ্রাক্ষ জাতিতে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ রদ্রাক্ষ ক্ষত্রিয়, মিশ্রবণ্ণ 


রুদ্রাক্ম বৈগ্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রাক্ষ শৃদ্র। 
ব্রাহ্মণাদ্দি চারিবর্ণ স্ব স্ব বর্োক্ত রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবেন, 


অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ত্রাঙ্গণজাতীয় রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবেন, কদাচ 


ক্ষত্রিরজাতীয় রুদাক্ষ ধারণ করিবেন না। এই সকল রুদ্রাক্ষ 
এক হইতে চতুর্দশ মুখ। এই সকল বিভিন্ন মুখ রুদ্রাক্ষের বিভিন্ন 
একমুখ কুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ 
শিবস্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষ ধারণে ত্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিদুরিত 
হয়। দ্বিমুখ রুদ্রাঙ্গ দেবদেবীন্বরূপ। ইহা ধারণে দ্বিবিধ পাপ, 
ত্রিমুখ কুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ অনলম্বরূপ, এই রুদ্রাক্ষ স্ত্রীহত্যাপাপ, 
চতুমুি কুদ্রাক্গ ব্রনদস্বরূপ, ইহা নরহত্যাপাপ, পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ 
সাক্ষাৎ রুদ্রন্বূপ, ইহার নাম কালাগ্রি, ইহা! 'অভক্ষ্যভক্ষণ ও 
অগম্যাগমনজনিত পাপ, ষগ্মথ রুদ্রাক্ষ কার্তিকেয়্বরূপ, ইহা! 
ব্রহ্মহত্যাদি পাপ, সপ্তমুখ রুদ্রাঙ্ের নাম অনঙ্গ, ইহা ধারণে 
নুবর্ণস্তেয়াদি পাপ, অষ্টমুখ রুদ্রাক্ষের নাম বিনায়ক, ইহা গুরু- 
পড়ী ও অগম্যাগমনজনিত পাপ এবং নবমুখরুদ্রাক্ষ ভৈরবস্বরূপ, 
ইহ! ভ্রণহত্য। ও ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশক। দশমুখরদ্রাক্ষ জনার্দন 


এ 


স্বরূপ, ধারণ করিলে পিশাচ ও বেতালাদির উপদ্রৰ শান্তি হয়। 


একাদশমুখ সাক্ষাঞ্জ রুত্রস্বরূপ,ধারপ করিলে অশ্বমেধ ও বাজপেয় 


প্রভৃতি যজ্জের ফল লাভ হয়। দ্বাদশমুখ রুদ্রাক্দম কণে ধারণ 
করিলে আদিত্যগণ সন্তুষ্ট এবং গোমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল 
লাভ এবং নানাপ্রকার পাপমুক্তি হয়। ভ্রয়োদশমুখ রুদ্রাক্ষ 
অতি দুলভ, যদি কখনও কেহ ভাগ্যবলে গ্রাপ্ত হয়, তাহ 
হইলে কার্তিকেয় তুল্য হইয়া সকল প্রকার কামনা ও অষ্ 
সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ইহার প্রভাবে স্বর্ণরৌপ্যাদি 
প্রস্তুত করিতে শিখে এবং সকল প্রকার €োগন্থথ প্রাপ্ত 
হয়। চতুর্দশমুখ কত্রাঙ্ষ মস্তকে ধারণ করিলে শিবতুল্য হস্। 

কদ্রাক্ষ অতিপূজনীয়, দেবগণ সর্বদা অতিষত্রে ইস্থার 
পূজ| করিয়া থাকেন। রুদ্রান্ত' ধারণে জীরের পরম৷ গতি 
লাভ হহয়। থাকে। মস্তকে ২৪, হৃদয়ে ৫০১ বান্ুদ্বয়ে ১৬, 
ও দুই মণিবন্ধে ১২, কুদ্রাক্ষের মালা এই নিয়মে ধারণ করিবে । 
১০৮, ৫০১ ২৭টী কুদ্রাক্ষের মাল। প্রস্তুত করিয়। জপ করিতে হয়। 
ইহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞাদির ফল লাভ এবং একবিংশতি পুরুষ 
উদ্ধার হয়। অন্তকালে তাহার শিবলোকগ্াপ্তি হইয়া থাকে। 

রুদ্রাক্ষ জপ করিতে হহলে মাল! করিয়া জপ করিতে হয়, 
ব্রহ্মা রুদ্রাক্ষের মুখ, রুদ্র বিন্দু ও বিষণ পুচ্ছ। এই রুদ্রাক্ষ 
ভোগ ও মোক্ষফল প্র । রক্ত, শুরু ও মিশ্রবর্ণ পঞ্চমুখ পঞ্চ, 
বিংশতি কুদ্রাঙ্ষ দ্বারা গোপুচ্ছের মত ক্রমশঃ হুক্মাকারে মুখে 
মুখে পুচ্ছে পুচ্ছে সংযুক্ত করিয়া মাল। গাথিবে। মালা গীথি- 
বার সময় উদ্ধমুখে মের রাখিয়া তাহার উপরে গ্রন্থি দিবে। 
এইরূপ মাল! গাথিয়। পরে শোধন করিয়া ধারণ করিবে। এই 
মাল! এথমে গন্ধোদকে ও পঞ্চগব্যে স্থাপন করিয়৷ নিশ্মল 
জলে ধুইয়! মন্ত্রপুত করিবে। অনন্তর শিবের যড়ঙ্গ 
মন্ত্রের অন্তর্গত অস্ত্রমন্ত্র দ্বার স্পর্শ করিয়া! “হু” এই মন্ত্রে 
মালাগুলি একত্র করিতে হইবে। পরে তদুপরি মুল- 
মন্ত্র জপ করিয়া “সগ্ভোজাত ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শতবার 
প্রোক্ষণ করিতে হইবে। অনন্তর মূলমন্ত্র ডচ্চারণ এবং 
বিশুদ্ধ ভূমিতে রাঁখিয়। তাহার উপরে শিব ও ভগবতীর স্তাস 
করিতে হইবে। এইরূপে মালার প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করিলে 
অভীষ্ট পিদ্ধি হইয়া থাকে । যে দেবতার ষে মন্ত্র সেই মন্ত্রে 
এ মালা পুজা করিতে হয়। 

রুদ্রাঞ্ষমালা মস্তকে, কণ্ঠে, কর্ণে ব। বানুষুগলে ধারণ 
করিবে। স্নান, দান; জপ, হোম, বৈশ্বদেব, বলি, দেবপুজা, 
প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ এবং দীঙ্গাকালে রুত্রাক্ষ ধারণ অবস্ত কর্তব্য । 
রুদ্রাঞ্ষ ধারণ না৷ করিয়া এই সকল কাধ্যের অনুষ্ঠান করিলে 
তাহা শিক্ষল হইয়। থাকে। 


ফল তভ্রিলোকবিখাাত 


রুদ্রাক্ষধারণের 
দর্শনে পুণ্য, স্পর্শে কোটিগুণ পুণ্য, ধারণে শতকোটিগুণ 
পুণ্য এবং প্রতিদিন জপ করিলে লক্ষকোটিসহজ্র গুণ ফলবাভ. 
হয়। যেব্যক্তি হস্তে, ,বক্ষঃস্থলে, কে, কর্ণে ৰা মন্তকে 


কাদের গর. 


রুদ্রাক্ষণারণ করে, সে সাক্ষাৎ রদ্রস্বরূপ হয়। কুদ্রাক্ষ ধারণ: 
করিলে মানব সকল প্রাণীর অবধ্য, মহাদেবের গায় দেবা 
স্থরের বন্দনীয় এবং সকল প্রকার পাতকবিরহিত হইয়া 
থাকে 1 একমাত্র কুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া জীব জপ ও ধ্যানাদি 
বিহীন হইলেও ইহার গ্রভাবে পরমাগতি লাভ করিয়] থাকে 

রুদ্রাক্ষের মহিমার বিষয় নিক্মোক্তর্ূপ একটা পৌরাণিক 
উপাখ্যানে বর্ণিত আছে )_-কোশলদেশে গিরিনাথ নাষে - 
এক বেদব্দাঙ্গপারগ ভ্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহার গুগনিধি নামে ৃ 
এক পুত্র হয়, এই পুত্র কদর্পের সায় রূপবান্‌। গুগনিধি। রঃ 
ক্রমে অতিশয় দুরু হহয়া উঠে।  গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে 
গুণনিধি গুরুপত্বী চন্দ্রাবলীতে আসক্ত হয়, পরে গুরুকে 
বিষ প্রয়োগে বিনাশ করিয়া! গুরুপত্ীকে লইয়! শ্বচ্ছন্দে বিহার 
করিতে থাকে । পরে ঘোর ছুবৃনত্ত হইয়া চা ধ 
নিহত করে। এ 

গুণনিধি এতই ছুবৃত্তি হইয়াছিল যে, তাহার আর কোন. 
রূপ পাপকে পাপ বলিয়া বোধ ছিল ন1। কোনব্প কুক ্ 
করিতে সে পরাজ্ুখ হইত না। তাহাকে দেখিলে 
লোকদকল ভয়ে পলায়ন কুরিত। স্্রীহত্যা, ব্রদ্গহত্যা, 
গোহত্য। ও সুরাপান প্রভৃতি কোন পাতকই তাহার ার 
বাকী ছিন ন|। ূ 


টু 


ডি হা তখন তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত হা রহ 


করিল, গুণনিধি অতি পাপপরারগ, তোমরা হহাকে ্ 
নিমিত্ত লইতে আসিয়াছ? তখন শিবদুত কহিল, গুণনি 
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লইয়া যাইৰ। তখন গুণনিধি দ্রিব্যরূপ ধারণ কররয়। বিমানে 
আরোহণপুর্ধক শিবদুতের সহিত শিবলোকে গমন করিল ॥. 
( বেবী ৯৪-৯ ও 


রূপে বণিত ন্‌ উদ রং 


ক ) রুতরাক্ জগ প্রস্তুত মালিকা। 
্য (পু 4) জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। 
. (ক) রুদ্রস্ত পত্বী (ইন্দ্রবরুণভবশর্ধরুদ্রেতি। পা 


রর তে কিিরোদং হন্ত্ি করোতি যা ।”(দেবীপুৎ ৪৫ অ) 
নি রী কুদ্রজটা। (রাজনিণৎ) 
দ্রাধ্যায়িন্‌ (তরি ) রুদ্রস্তবপাঠকারী। 
্রাধায় (পুং)১ রুদ্রের উদ্দেশকৃত যজুর্্বদীয় স্থত্ত | আদ্ধ- 
কাধে পঠনীয় গ্রন্থাংশভেদ । ইহা যুব্রেদীদিগের বৃষোৎসর্গে 
| পঠিত হইয়৷ থাকে। 
্‌ ক্রয় (পুং) রোরুকদেশাধিপতি একজন রাজ।। 
: (পুং) কদর অরির্ধস্ত। কামদেব। 
রর € পুং) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব) 
রে রুদ্রাবস্থষ্ট ত্রি) রদ্রক্ক ধিনই। (তৈত্তিরীয় সং ৩৫।৬।২) 
ুদ্রবাঁস (পুং) কুদ্রস্ত আঝ।সঃ। কাশী, মহাদেব এই স্থানে 
: সব্বদ| অবস্থান করেন, এই জন্ত ইাকে রুদ্রাবাঁস কহে। 
টয় (ব্রি) ১ কুদ্রসন্বন্ধীয়। কুদ্রভব। ২ প্রশংদাবাঁদক। 
| ৩ আনন্দদায়ক। (ক্র) ৪ কদ্রশক্তি। € সুখ। (সায়ণ ২১১।৩২) 
৬ বহুবচনে মরুদগণকে বুঝায়। 
ক দ্রী (ভ্ত্রী) বীণাভেদ, কুদ্রবীণা। (শবরত্রা* ) 
ক্লদ্রেকাদশিনী (দ্ত্রী) একাদশ কদ্রা্বাকজপ 
: চাস জপ। 
_ পন্থক্রিয়ারণ্যকজপো! গায়ত্র্যাশ্চ বিশেষতঃ। 
ন্পাপহর হ্েতে রুদ্রৈকাদশিনী তথা ॥৮ 
€যাজ্ঞবন্ধ্যসৎ ৩। ৩০৯) 


অর্থাৎ 


১ 
পনিষদ্‌ (ত্ত্রী) ০ 

পস্থ (পুং) পর্বতভেদ। (হরিবংশ) 

র্‌ ধির। রুধ-আবুতি, আবরণ, রোধ । রুধাদি* উভয়" সক* 


'অনিটু। ২ কামনা, অভিলাষ। অন্থরোধ।  দিবাদি* 
[নেৎ সক* অনিটু। এই ধাতু অন্ুপূর্বক গ্রয়োগ হইয়। 
লট্‌-রুণন্ধি, রুন্ধঃ রুন্ধত্তি। কণৎপি। রুন্ধে। 


ক্ুন্ধতে। লিও. রুন্ধ্যাৎ রুন্দীত। লোট, রুণদ্ধ, 
২। রুদ্ধি, রুশধানি। লট অরুণৎ, অরুত্ধাং অরুদ্ধন্‌ 
অরুণ? অরুন্ধ। লিট রুরোধ রুরুধে। লুট রোদ্ধা। 
তি তে। লু. অরুধৎ অরৌতদীৎ, অরুধতাং 
এ চিঠি অরুদ্ধ অরুৎসাতাং অরুৎসত। 
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রুধিরাখ্য 
অন্+রুধ-)১অন্ুবর্তন। ২ ইচ্ছা । 
অব+-রুধঅবরোধ। অ14রুধ-অপনয়। উপ+- 
রুধ-১ নিবারণ। ২ নিষেধ। ৩ আচ্ছাদন। নি+রুধ- 


নিরোধ, নিবারণ, বন্ধন । 

রুধিক্রা। (ভ্ত্রী) ইন্দ্রকর্ভুক পরাজিত অন্থরভেদ। ( খক্‌ ২১৪1৫) 

রর্গধর (কী) রুণাদ্ধি রুধাতে ইতি বা রুধ (ইযিমদিযুদীতি। 
উপ, ১। ৫২ )ইত্তি কিরচ। শরীরস্থ রসধাতুভব। পধ্যায় _. 
রক্ত, অত্র, ত্বগ্জ, কীলাল, ক্ষতজ, শোণিত, লোহিত, অস্থক্‌, 
শোণ, লোহ, চর্মজ। (রাজনি') [রক্তশব্ব দেখ] 

( পুং)২ মঙ্গলগ্রহ। (মেদিনী) ও মণিভেদ। ৪ নগর- 

ভেদ।[ শোণিতপুর দেখ।] 

রুধিরতাত্রীক্ষ (ত্রি ) রক্তবর্ণ চক্রবিশিষ্ট। 

রুধিরপায়িন্‌ ( পুং) রক্তপানকারী। রাক্ষস। 

রুধিরপ্রদিপ্ধ (তরি) রক্তাক্ত। রক্তত্রক্ষিত। 

রুধিরপ্লাবিত (তরি) রক্তাপ্ত। 

রুধিররধিত (ত্রি) রক্তাচ্ছাদিত। 

রুধিরলেশ (পুং) রক্তচিহ্ন, রক্তের দাগ। 

রুধিরবিন্দ, ( পুং) রক্তের ফোঁটা। 

রুধিরাখ্য €রুধিরাক্ষ ), মুল্যবান্‌ প্রস্তর বা মণিভেদ। এই 
মণিকে কেহ উপরত্ব, কেহ বা স্বল্লমণি বলিয়! নির্দেশ করিয়। 
থাকেন। বুহতৎসংহিতা, অগ্রিপুরাণ ও গরুড়পুরাণ প্রভৃতি 
গ্রন্থে এই মণির উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়] যায়। বুহৎ্মংহিতা ও 
অগ্নিপুরাণে ইহার গুণাগুণের বিষয় কিছু উল্লিখিত নাই, 
গরুড়পুরাণে সামান্ত মাত্র আছে। 

এই মণির উৎপত্তির বিষয় এইরূপ বর্ণিত দেখ। যায়-_ 

অগ্রিদেৰ ষথাভিলধিত দানবের রূপ ধারণ করিয়৷ নন্মদ। নদীতে 
কিছু নিক্ষেপ করেন। নম্মাদা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর 
তাহা হইতে ইন্ত্রগোপকীটের চিহৃবিশিষ্ট শুকচঞ্চুতুল্য এক 
প্রকার মণি উৎপন্ন হয়, এই মণি প্রমাণে পীলুফলের ন্যায়। 
পণ্ডিতগণ এই মণির নাম রুধিরাখ্য নির্দেশ করেন। শিল্পি- 
গণ এই মণি উত্তোলন করির! তাহাতে নানাপ্রকার কারুকাধ্য 
করিয়া থাকে । এই মণির মধ্যস্থল বিগুদ্ধ শুভ্রবর্ণ ও 
গার্খদেশ ইন্দ্রনীল তুল্য। এই রত্ব পন্ক হইলে বজবর্ণ 
(হীরক) হইয়া থাকে। বিনি এই মণি ধারণ করেন, 
তাহার সুখৈশ্বধ্যাদি নানারূপ শুভ হুইয়া থাকে। * 


* "হতভু্পমাদায় দানবন্ত যথেক্িতমূ। 
নন্ম্দায়াং নিচিক্ষেপ কিঞ্চিদ্ধীনাদি ভূতলে ॥ 


রুয্যক 


রুধিরানন (ক্লী)  মঙ্গলগ্রহের বক্রগতি বিশেষ। 
সংহিতায় লিখিত আছে যে, অন্তমন নক্ষত্রের পঞ্চদশ বা 
ষোড়শ নক্ষত্র হইতে মঙ্গলের বক্র হইলে রুধিরানন নামে 
বক্র হইয়া থাকে । 
“রুধিরাননমিতি বক্রং পঞ্চদশাৎ যোড়শাচ্চ বিনিবৃত্তে |” 
( বৃহৎসংহিতা ৬। ৪) 
রুধিরান্ধ (পুং) নরকভেদ। 
রুধিরাময় (পুং) রুধিরনির্গমরূপ ব্যাধি, রলপিরি 
রুধিরাবিল (ত্রি) রক্তময়। 
রুধিরাঁশন (ত্রি) রধিরং অশনং যস্ত । রক্তভোজী, রাঁক্ষদ। 
রুধিরোদগারিন (ত্রি) ১ রক্তব্যনকারী। (পুং) ২ বার্যম্পত্য 
ষষ্টিসম্বংসরের সপ্তপর্শৎ বর্ষ। 
রুপ, বিমোহন, আকুলীকরণ। দিবাদি* পরস্মৈৎ সক* দেট.। 
লট্‌ রুপ্যতি। লোট, রুপ্যতু। লঙ অরুপ্যৎ। লিট. রুরোপ। 
লুউ,অরোপীৎ, পুষাদিত্বাৎ অঙ্‌ অরুপৎ। 
রুভেটি (ভ্ত্রী) কুয়াশা, কুজ্মাটিকা। ধুম, বাণ্প। 
রুম (পুং) খণ্ধেদবর্ণিত একজন ব্যক্তি। (খক্‌ ৮। ৪1২) 
€ পারগ্য ) ২ তুরস্কের সুলতানের অধিকৃত মুষলমানরাজ্য। 
রুমা (ভ্ত্রী) ১ সুগ্রীবভার্ধা। ২ বিশিষ্ট লবণাকর।, 
রুমাঁভব (ত্রি) রুমানামক লবণকর জাত। 
রুমাল (পারসী ) চতৃক্ষোণ ক্ষুদ্রবস্ত্রথণ্, মুখ বা হাত মোছা ও 
গাত্রে আবরণ দিবার জন্য আদৃত, মুমলমান-সমাজে ইহার 
অধিক ব্যবহার আছে। 
রুমন্বৎ (ভ্বি)১ খধিভেদ। (ভারত বনপর্ক ) ২ স্ুপ্রতীকের 
পুত্র। (কথানরিৎসা* ৯। 8৪) ৩ পৰ্বতভেদ। 


(পা* ৮। ২। ১২) 
রুত্্র (পুং) রম (চকিরম্ো। রুচ্চোপধায়াঃ। উণ্‌ ২। ১৪.) 
ইতি রূক্‌ উপধায়াশ্চ উত্বং। অরুণ। (উজ্জল) 


রুষ্যক, শ্রীক চরিত প্রণেতা মঙ্ঘেব গুরু ও রাজানক তিলকের 
পুত্র। ইনি ১১৩৫ খুষ্টাবের পূর্বে জীবিত ছিলেন। ইহার 
রচিত অলঙ্কারসর্বস্বঃ জাহলনক্ৃত দোমপালবিলাসের অলঙ্কা- 


তত্রে গ্রগোপকলিতং শুকবক্ত,বর্ণং 

সংস্কানতঃ প্রকটগীলুসমানমাত্রং। 

নানাপ্রকারবিহিতং রুধিরাখ্যরত্বং 

সংদ্ধ.তা তস্ত খলু সর্ববসমানমেব ॥ 

মধ্যেন্দুপাণ্তরমতীববি শুদ্ধবর্ণং 

তচ্ষেন্দ্রনীলসদৃশং পটলং তুলে স্তাঁৎ। 

দৈশ্বধ্যভূতজননং কথিতং তদেব 
পঞ্চ ততকিল ভবেৎ হর বজতুল্যং॥” ( গরুড়পুৎ ৭৮ অঃ) 


[৬৪৪ 1 * 


বহি 


রুরু €পুং) রৌহীতি রু (রুশ।তিভ্যাং এন! উপ. ৪ | সু 


রুরুক (পুং) সর্যাবংশীয় রাজভেদ। (হরিবংশ) 7. 
রুরুক্ষাণি তরি) ধ্বংস করিতে ইচ্ছাশীল। (খক্‌ শগুপ২), রা 
রুরুৎস্থ (ব্রি) ১ বন্ধনেচ্ছ (কেশাদি)। ২ রাধা দো 
রুরুদিষু (তরি) রোদিতুশিচ্ছঃ, রুদ-সন্‌, স্স্তাৎ উ। | রোদন 


রানুসারিপ্ী নামী টকা, কাব্য প্রকাঁশসক্কেত, শ্রীকণ্ঠ 
সহদন্নলীলা, সাহিত্যমীমাংন1 ও হধচরিতবাপ্তিক পাওয়া 
ইহার অপর নাম.রাজানক রুচক। ২. ছি. 
কুয়া (দেশজ ) রোপণ কর!, যগ! ধান রোয়। মক: 


ইতি ঞ,ন্‌। মুগবিশেষ। ৃ 
“রুরূন্‌ কৃষ্ণমুগাংশ্চৈৰ মেধ্যাৎস্চান্যান্‌ বনেচরান্‌। 
বাৈরুন্সথ্য বিবিধৈত্রণন্গণেভ্যে ন্যাবেদয়ৎ ॥৮ 

(ভ।রত ৩। ৫০ 9) 
ইহার মাংসগুণ__্লিগ্ধ, গুরু, মন্দাগ্রিকারক এবং বলগরদ। 
(রাজনিণ) ২ দৈতাভেদ। ভগবতী ছুর্া এই দৈত্যকে 
বিনাশ করেন। ( কথাসরিৎদাঁ ৫৩1 ১৭১) 2 
ইহার মাংসগুণ-_ক্সিগ্ধ, গুরু, মন্দাগ্রিকাঁরক এবং বলপ্রদ 
(রাজনি) ২ দৈতাভেদ। ভগবন্তী ছুর্গা এই দৈত্য | 
বিনাশ করেন। ( কথাসরিৎসাঁৎ ৫৩১৭১ ) ৯ 
৩ কুরসত্ববিশেষ, ইহার চলিত নাম ভারশৃঙ্গ॥ এই জ' ্ 
সর্প হইতেও অতিশয় ক্রুর। ইহলোকে যাহার! হিংসা করে 
তাহারা পরলোকে যমযাতনা পায় এবং হিংসিত রাম র 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই লোকদবিগকে গীড়িত করিয়া 
থাকে। এই নরক-রৌরব নামে অভিহিত। রী 
“ইহলোকেহমুন! যে তু হিংসিতা জন্তবঃ পুর] । 

ত এব রুরবে৷ তূত্বা পরত্র পীড়য়ন্তি তং ॥ 

তম্মাদ্রৌরবমিত্যানুঃ পুরাণজ্ঞাঃ মনীষিণঃ | 
রুরুঃ সর্পাদতিক্রুরো জন্তরুক্তঃ পুরাতটৈঃ ৮ 
( দেবীভাগ* ৮২২১০-১১ ও ভাগবত ৫1২৬১, 
৪ স্বনামখ্যাত মুলিবিশেষ। এই মুনি চ্যবনের পৌত্র-ও.. 
গ্রমতির পুত্র। পত্রী প্রমদ্বরার বিয়োগ হইলে ইনি নিজ 
আধুর অদ্ধেক দিয় তাহাকে বীচাইয়। ছিলেন। . বি 
বিবরণ দেৰীভাগবতের ২।৮ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের 
অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ্ু 
৫ খষি গ্রমতির গুরসে ঘ্বৃতাচী নায়ী অপ্মরার গর্ভজা 
পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব) ৬ বিশ্বদেবার অন্তু 
দেবগণভেদ। ৭ মনুসাবর্ণির অন্তর্গত সগুধির একজন! 
৮ ভৈরবভেদ । (রুরুভৈরব) ৯ ফলবৃক্ষবিশেষ। (পা ৪৩১৬৪ 


করিতে ইচ্ছুক। রি 2 


রব, (প্ং) চা । 
ৃ হৈ তবে পুজ। করিতে হয়। 
রী “রুরুৰে ভৈরবায় নমঃ, ( ছূর্গাপুজাপৎ ) 

(€ পুং) পর্বতভেদর। উরুযুণ্ড পাঠও দেখ| যাঁয়। 
কুন (তরি) 1 ( তীর )। শৃুষ্ননীর্ষন্‌ বা হস্ত্িনীর্ঘক।, 


দুর্গাপুজার সময় এই 


রুবকার (পারসী) ব্যস্ত, ব্যগ্র, কাধ্যব্ত। 

বর কারী (পারমী ) কার্যবিবরণী ( 7১:০০৪৪0180$ )৫ 
বু (ত্রি) রবণীয়। শবনীয়। “আবে রুবগ্যুমৌশিজে” 
( খক্‌ ১১২২।৫) 


চি? ৮৮ 


..... “রুবধ্যুং রবণীয়ং শববনীয়ং, ( সায়ণ) 

বর রুবথ (পুং) রৌতি রু (রুবিদিভ্যাং ডিৎ। উপ ২৯১৬) 
ইতি অথ, সচ ডিৎ। কুকুর । ( উজ্জল) 

রুবরু (পারসী ) সম্মুখে, মুখোমুখিভাবে। 


বঙ্গ । ২ অয । 
ড 4: হিংদা। তুদাদিৎ পর্মৈৎ অক সেট.। লট্‌ রুূশতি। 
: লোটু রুণতু । লিটু ররোশ। লুট.। রোষ্টা। লুট রোক্ষ্যতি। 


 রোশয়তি। লু অবূরুশং। 
রুশঙ্গ (পুং) খধিভেদ। নৃযন্থু ও রুষদ্গু পাঠও দেখা যায়। 
ও (ত্রি) ১ দীপ্ত পশুযুক্ত। ২ প্রকাশিত হবিঃ। 
৩ প্রকাশিত কিরণ। “অতূছষা রুশদৃপণ্ুঃ (খক্‌ ৫৭৫1৯) 
“কূশদৃপস্ডঃ দীপ্তপশুনান্, প্রকাশিতহবিরিত্যর্থঃ» অথবা 
১ কিরণাঃ রুশদ্রশ্মিঃ (সারণ ) 
ন্ষদ্রন্মি (তরি) দীপ্ত-জাল। ““রুশুর্ম্মে অজর+” খেক ১৫৮৪) 
“হে রুশদন্মে দীপ্তজাল” ( সায়ণ ) 
নি তরি) ১ রোচমান রশ্মি। 
€ ক ২ খষিভেদ। ্‌ 
ব্* থ, একজন রাজা । তিতিক্ষুর পুত্র । (ভাগবত ৯।২৩।৩) 
 ক্ুষদ্রথ এইরূপ পাঠও দেখা বায়। 


(খকু ৫1৬৪1৭ ) 


| ত্রি) রুশ-শতৃ। দীপ্যমান। 

্‌ এ 'রুণদির্বপুভিরাচরতো অন্তান্ত।” (খক্‌ ১৬২৮) 
র মা দীপ্যমানৈঃ+ (সায়ণ) 

সঃ লশুন। 

আয 


(খক্‌ ৬৭১৫ সায়ণ )। 


(পুং) কু-কু। এরগুবুক্ষভেদ, ভিড (রাজনি* ) 


 নুঙ, অরুক্ষৎ। সন্‌ কুরুক্ষতি। বঙ২লুকৃ রোরোষ্টি। নিচ, 


রুষিয়! 


রুশনা (ভ্ত্রী) রুদ্রপত্বীভেদ। ( ভাগ* ৩।১২।১৩) 
রুশম (পুং) ১খগবেদোক্ত জনপদ বিশেষ। ২ তত্রত্য লোক 
“ভদ্রমিদং রুশম। অগ্নে” (খেক ৫৬৭১২) 
“রুশম ইতি কশ্চিদজনপদ্বিশেষঃ। অত্র রশমশবেন 
তত্রত্য। জন! উচ্যন্তে (সায়ণ) 
রুশমা (ভ্ত্রী) বেদোক্ত ব্যক্তিবিশেষ। ইনি “আমাদের উভয়ের 
মধ্যে কে শ্রীঘ্ত পৃথিবী পরিজরমণ করিতে সমর্থ” এই কথ! 
বলিয়া ইন্দ্রের সহিত বিষোধ করেন এবং স্বয়ং কৌশলপুর্ববক 
ুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের চতুষ্পার্থ ভ্রমণ করিয়াই জয়লাভ করিয়! 
ছিলেন। ( পঞ্চবিংশত্রাৎ ২৫।১৩।৩ ) 
রুশেকু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ* ৯। ২৩। ৩৪ ) 
রুষ, ক্রোধ। দিবাদি* পরন্মৈ অকণ সেট। লট রুষ্যতি। 
লোট, রুষ্যতু। লিট্‌ রুরোষ। লুট, ধোষ্টা। নৃট্‌ রোষি- 
ষ্যতি। লুঙ অরোষীৎ, পুষাদিত্বাৎ অরুষৎ। সন্‌ রুরুষি- 
ষতি, রুরোধিষতি। বউ, রোরুষ্যতে । যঙ্লুক রোরোষ্টি। 
ণিচ রোষয়তি | লুউ অরূরুষৎ। রুষ, বধ। ভাদি" পরশ্মৈৎ 
সকণ সেট । লট রোবতি। 
রুষ (ত্ত্রী) রুষ্যতি রুষ-কিপ.। ক্রোঁধ। 
রুষ, লালবর্ণের গুড়া  পালিমতৈল। 
করিতে উহ! ব্যবহৃত হয়। 
রুষ্‌, কুষিয়। দেশের অবিবানী। | কুবিয়। শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য] 
রুষঙ্ু (পুং) ভারতবর্ণিত একজন ত্রাঙ্মণ। (ভারত ৯ পর্ব) 
রুষদ্গড (পুং) ষছবংশীর় রাজভেদ। ( বিষুঃপুরাণ ) 
রুষা (ভ্ত্রী) রুষ-ক্ষিপও ভাগুরিমতে টাপ। অমর্ধ। পর্ধযার__ 
ক্রোধ, মন্ধ্যু, করুধা, কোপ, প্রতিঘ, ক্ষট, ভুধ॥ €(হেম) 
রুধিত (ব্রি) রুষ্যতি স্মেতি রুষ-ক্ত (রুষ্যমত্বরসংবুষাস্বনাম্‌। 
গা ৭া২।২৮) ইতি পক্ষে ইট্‌॥ _ক্রোধবুক্ত, রুষ্ট । 
“তং নাগপাশৈরলিনন্দনো বলী- 
্স্তং স্বসৈন্যং রুষিতো ববন্ধ হ॥” (ভাগবত*১*1৬৮ অ০) 
কুষিয়া, (করুষসাভ্রাজ্য) যুরোপের পুর্বাংশ এবং এসিয়ার 
উত্তরাংশস্থ একটী স্ুবিস্তীর্ণ রাজ্য। ভূপরিমাণ ৮৬,৬০১০০০ 
বর্ণমাইল অর্থাৎ সমন্ত ভূমগুলের একবষ্ভাংশ। এরূপ আয়- 
তনে বিস্তীর্ণ হইলেও লোকদংখ্যা তুলনা করিলে কিন্তু 
অনেক কম । ১৯০১ সালের লোকগণনায় প্রায় ১৩৫০০০০০০ 
অর্থাৎ পৃথিবীর লোকসংখ্যার -্ক অংশ মাত্র। ১৮৯৮ খৃষ্টান 
এই সাম্রাজ্যের পরিমাণ আরও বাড়িরা ছিল। এ বর্ষে 
রুষসমতরাটু চীনসম্াটের নিকট হইতে পেচিলি উপসাগরস্থ 
লাওটাং উপদ্বীপ, আর্থার বন্দর, তলিএন্বান, নিকটস্থ সমুদ্র 
ও তাহার উত্তরভাগস্থ ভূভাগ ইজারা লইয়াছিলেন ।--১৮৯৯ 


স্বর্ণালঙ্কারাদি উজ্জ্বল 


৯২ 


রুষিয় 


ৃষ্টান্দে এ সমুদায় লইয়৷ কোয়া -তুঙ্গ, নামে একটা স্বতন্ত্র 
প্রদেশ গঠিত হয় । এই প্রদেশের ভূপরিমাণ ১২১৪ বর্ণমাইল 
এবং ঢলোকপংখ্য। প্রায় আড়াই লক্ষ। ১৯০১ খুষ্টাবে 
চীনে বক্মার-বিদ্রোহের পর সমস্ত মাঞ্চরিয়। একপ্রকার 
রুষসম্রাটের শাসনাধীন হয়। এই সঙ্গে মোঙ্গলিয়াতেও 
রুষপ্রভাৰ বিস্তৃত হয়। এমন কি, আন্তর্জাতিক সীমান্ত- 
কমিমন দ্বারা আফগান্-তুর্কিস্থানে ৩৫* ৩৮১৭ উঃ অক্ষাংশ 
এবং ৬২ ২১ ৫২ পু দ্রাঘিমাংশ পধ্যন্ত রুষসাসত্রাজ্যের 
দগিণসীম। নিদ্ধারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি রুষ-জাপান যুদ্ধে 
রুষিয়া মাঞ্চুরিয়। হারাইতে বসিয়াছেন। 

অল্পদিন মধ্যে লোকসংখ্যায় ও নান! বিষয়ে রুষসাস্রাজ্য 
অনেকটা উন্নত হইয়াছে । ১৮৫৬-১৮৫৯ খুষ্টাবে যে সাম্াজ্যের 
লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৪০ লক্ষ মার ছিল, ১৮৯৭ খুষ্টাবের 
লোকগণনায় ১২ কোটি ৯ লক্ষ হইয়াছে । 

রুষসাভ্রাজ্য প্রধানতঃ ৪টা দেশে বিভক্ত, এই দেশচতুষ্টয্নের 
মধ্যে আবার নানা 'প্রদেশ আছে। নিয়ে গ্রত্যেক দেশ 
এবং তদন্তর্গত প্রদেশসমূহের, তাহার পরিমাণ ও জনসংখ্যার 
তালিক। প্রদত্ত হইল ঃ-_ 


প্রদেশ বর্মাইল লোকসংখ্য! । 
১ যুরোগীয় রুষিয়ায়_ ৃ (১৮৯৭ খুঃ অঃ) 
অর্খঙ্গেলেস্ক সপ ৩৩১৬৪০ ৩৪৭৫৮৯ 
অস্্রাথান ৯১৩২৭ ৯৯৪৭৭৫ 
আজবঞাগর ১৪৫২০ 

উফ! ১৫ ৪৭১১২ ২২২০৪৯৭ 
একাতেরিনোসাব, ২৪৪৭৮ ২১১২৬৫১ 
এক্োনিয়া ৭৮১৮ ৪১৩৭২৪ 
ওরেণবর্গ ৭৩৮১৬ ১৬০৯৩৮৮ 
ওরেল্‌ ১৮০৪২ ২০৫৪৭৪৯ 
ওলোনেৎন্‌ ৫৭৪৩৯ ৩৬৬৭১৫ 
কজন ২৪৬০১, ২১৯১০৫৮ 
কলুগ। ১১৯৪২ ১১৮৫৭২৬ 
কিব, ১৯৬৭১, ৩৫৭৬১২৫ 
কুর্ক্ ৮৮৪ ১৭৯৩৭ ২৩৯৬৫৭৭ 
কোবো ১৫৬৯২ ১৫৪৯৪৪৪ 
কোন্ত্রোম। ৩২৪৯০. ১৪২৯২২৮ 
কৌরলও ১০৫৩৫ ৬৭২৬৩৪ 
খরকোৰ গা? ২১০৪১ »৫০৯৮১১ 
থেরসোন ২৭৫২৩ ২৭৩২৮৩২ 
গ্রাদূনে। ত* ৯৪৯৩৯ 


১৬১৭৮৫৯ | 


| ৬৪৩ ] 


চেরণিগোৰ 
টঙ্বোব 
টারিড৷ 

ট্‌লা 
ডনভূভাগ 
ত্বের 
নিজ্নি-নবগোরোদ 
নবগ্রোরোদ 
পেন্জ! 
পেরম্‌ 
পোদোলিয়া 
পোল্তক! 
পৃষ্কোব, 
বেসারাৰিয়। 
মস্কো 

মিন্স্ক 
মোঘিলেব 
য়রোসাব 
রয়াজন 
বিতেবস্ক 
বিল্না 
বোঁলহিনিয়! 
বোলোগ্দ! 
বোরোনেজ, 


জামার! 
সারাটোব 
সিম্বিরস্ক, 
সেণ্টপিটাস-বার্শ 
স্মোলেন্স্ক, 


২ ফিনলণ্ডে__ 
অবোজরিবর্ 
উলিঅবর্গ 
কুওপিও 
তবাস্তেহস্‌ 
নয় লগ 
লাদোগ! হ্রদ 
বসা 


রিয়া 


২০২৩৩ 
-* ২৫৭১০ 
পা ২৪৪৯৭ 
৮ ১১৯৫৪ 
তত ৬৩৫৩২ 
৮১৪ ২৫২২৫ 
*৮ ১৯৭৯৭ 

৪৭২৩৬ 
রি ১৪৯৯৭ 
০৮০ ১২৮২১১ 

১৬২২৪ 
৮78) ১৯২৬৫ 
৮ ১৭৬৬৯ 

১৭৬১৪ 

১২৮৫৯ 
বু ৩৫২৯৩ 
৮৪০ ১৮৫৫১ 
5৯০ ১৩৭৫১ 
-৮* ১৬২৫৫ 
চিত ১৭৪৪০ 


22 ১৬৪২১: 


২৭৭৪৩ 
595 ১৫৫৪৯৮ 
২৫৪৩৩ 


চাচি ৫৯৩২৯ 


৩২৬২৪ 
১৯১১০ 
০৭৬৬ 
২১৬৩৮ 
মোট ১৯০২২০২ 


৯০ ৭৯৩৩৩ 
৬৩৯৫৭ 

১৬৪৯৭ 

৮৩৩৪ 

৪৫৮৪ 

৩০৯৪ 


১৬১০৫ 


২৩২১৯০০ 
২৭১৫৪৫৩ 
১৪৪৩৫৬৬ 
১৪৩২৭৪৩ 
২৫৭৫৮১৮ 
১৮১২৮২৫ 
১৬০০৩০৪ 
১৩৯২৯৩৩ 
১৪৯১২১৫ 
৩০০৩২৪৮ 
৩৩০৩১৫১৩ 
২৭৯৪৭২৭ 
১১৩৬৫৪ ০ 
১৯৩৩৪৩৬ 
২৪৩৩৩৫৬ 
২১৯৫৬১২৩ 
১৭০৮০৪৯ 
১০৭২:৪৭৮ 
১৮২৭৫৩৯ 
১৫০২৯১৬ 
১৫৯১৯১২ 
২৯৯৭৯০২ 
১৩৬৫৫৮গ 
২৫৪৬২৫৫ 
৩০৮২৭৮৮ 
২৭৬৩৪৭৮ 


২৪১৯৮৮৪ 


১৫৪৯৪৬১ 


২১০৭৬৭১ 


১৫৫১০৬৮ 
৯৪২১৫৪১৫ 


৪১৩৩৫১ 


২৫৬৭৩০ 


২৭৯৭১২০ 
২৭১৭৯৪৩ 


৫৮৮৩৪ 


৪২৯৪৪৫ 


[ ৬৪৭ ] রুষিয়া 


এ 


ই বিবোর্গ রন ন ১৩৫ 5০ ৩৭২১৫ তুর্কিস্থানে-- 


 গেন্ট-মাইকেল ছ ৮৮১৯ ১৮৩৮১১ ফরগণ। ৯ ৩০৬৫৪ ১৫৬০৪১১ 
রী মোট ১৪৪২৫৫ ২৪৮৩২৪৯ সমরকন্দ রি ২৬৬২৭ ৮৫৭৮৪৭ 
৩ পোলগ্ডে__ সেমির্ধেচেন্স্ক টু ১৫২২৮০ ৯৯০১৪০৭ 
। ওয়ার্ন ন ৫৬২৩ ১৯৩৩৬৮ন৭ সৈয়রদরিয়। 7801 ১৯৪৮৫৩ ১৪৭৯৮৪৮ 
কালিস্জ, ৮০, ৪৩৯২ ৮৪৬৭১৯ কাম্পীয়সাগর ৪ ১৬৭৯৩৮১ 
নু কিল্শে ] ৩৮৯৭ ৭৬৩৭৪৬ ; ট্ান্সকাম্পিয়ান *** ২১৪২৩৭ ৩৭২১৯৩ 
_ পিওতকে রি ৪৭২৯ ১৪০৯০৪৪ মধ্যএসিয়ার মোট . ১৫৪৮৮২৫ ৭৭২১৬৮৪ 
 প্লোক ০, ৪২০০ ৫৫৬৮৭৭ | পশ্চিমসাইবেরিয়ায়__ 
 বদৌম্‌ এ ৪৭৬৯ ৮২০৩৬৩ তো বলস্ক ০৯৯ ৫৩৯৬৫৯ ১৪৩৮৪৮৪ 
_. লব্লিন্‌ -* ৬৫০১ ১১৫৯৪৬৩ | তোম্স্ক রর ৩৩১১৫৯ ১৯২৯৯২ 
_ লোমজ। **, ৪৬৬৭ ৫৮৫৭৮১ |  পুর্ববসাইবেরিয়ায়_- 
 পিড্ল্সে রে ৫৫৩৫ ৭৭৫৩১৬ | ইবুক ্ ২৮৭০৬১ ৫০৬৫১৭ 
স্থবল্কি ১০০ ৪৮৪৬ ৬০৪৯৪৫ ত্রান্প-বৈকালিয়। .*. ২৩৬৮৬৮ ৬৬৪০৭১ 
ও মোট ৪৯১৫৯-__৯58৫৯৪৩_| য়কুব্্ক ৮, ১৫৩৩৩৯৭ ২৬১৭৩১ 
: সুরোপীয় রুষিয়ায মোট-  ৯০৯৫৬১৬ 24887375191 | ৮৭১৮৬ ৫৫৯৯০২ 
৪ এসিয়াস্থ রুষিয়ায়_ আমুর রি ১৭২৮৮৮ ১১৮৫৭ 
রণ উত্তর ককেসিয়ায়_ প্রিমোস্কয়। **, ৭১৫৯৮২ ২২০৫৫৭ 
চু কুবান্‌ এ সি পরি সথালিন ও ২৯৩৩৬ ২৮১৬৬ 
তেরেক 10 ১ “টা মোট সাইবেরিয়ায় ৪৮৩৩৪৯৩৭২৭০৯০ 
 ষ্টাব্রোপোল্‌ -** চি ৮৭৬২৯ |. এসিয়াস্থ রুষিয়ায় মোট ৬৫৬৩১৬৪ ২২৬৯৭৪৬৯, 
ঝা মোট ৮৬৬৬১ ৩৭৩২৫৫৬ ইতিহাঁস। 
 ট্রা্সককেসিয়ায়-_ রুষদেশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। যে ইতিহাস 
 এরিবান্‌ নং ১০০৭৫ ৮০৪৭৫৭ | পাঁওয় যায়, তাহা খুষ্টীয় ৯ম শতাব্দ হইতে আরম্ভ । তৎপুর্কে 
 এলিজাবেথ্পোল *." ১৬৭২১ ৮৭১৫৫৭ রুষসাত্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার অতি অস্পষ্ট 


_ করস্‌ ঠ ৭৩০৮ ২৯২৪৯৮ | পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন পুরাণ আলোচন! 


১৩৯৬৮ ১০৭৫৮৬১ | করিলে মনে হয়, যে যুরোপীয় রুষিয়া ও এসিয়াতিক কষিয়ার 

২৮৩৬ ৫৪২২৮ | মধ্যস্থান এবং বর্তমান কাম্পীয়সাগরের উভয় পার্খ হইতে 

১১৩৩২ ৫৮৬৬৩৬ [. উত্তরসমুদ্র পর্যন্ত শাকদ্বীপ বিস্তৃত ছিল, হিমগ্রলয়ে শীক- 

১৫৩৬ | ১০৪,১৪৩] দ্বীপের উত্তরাংশের ভূসংস্থান সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হয়। হিম- 

285? প্রলয়ের পর প্রথমতঃ আধ্যজাতি শাকন্বীপ আশ্রয় করিয়া- 

১৫০৯৫ ৭৮৯৬৫৯ ] ছিলেন, তৎপরে নান! স্থানে ছড়াইয়া৷ পড়েন। এই জন্ 

মোট ৯৪১৮২ ৫৫১৬১৩৯ | কাম্পীয়সাগরতীরে বহুকাল আধ্যপ্রভাব অক্ষুপ্ণ ছিল। খুঃ পূর্ব 

৫ম শতাব্দী পধ্যস্ত এখানকার আধ্যশাখাসম্তৃত শাকগণের 

২২৯৬০৯ ৬৭৮৯৫৭ |] প্রভাবে একসময় সমস্ত এসিয়। ও যুরোপ প্রকম্পিত 

১৩৯১৬৮ ৬৪৪০০১ | হইয়াছিল । অবশেষে চীন ও পারমিকগণের আক্রমণে শাকগণ 
** ১৭৬২১৯ ৪৫৩১২৩ | নান! স্থানে ছড়াইয়া৷ পড়িল। বহু পুর্বকাল হইতেই 
১৮৪৬৩৯ ৬৮৫১৯৭ | প্র শাকদিগের সহিত ভারতের সংঅব হইয়াছিল। [শাকদ্ীপ 


রি 
মোট ৭৫৫৭৯৩ , ২৪৬৪২৭৮ | ও ভোজকক্রা্দণ দেখ। ] জবখুস্ত্-মতাবলম্বী পারদিকগণের 


রুষিয়। 


[ ৬৪৮ ] 


অত্যাচারে সৌর শাকদ্বীপিগণের যথেষ্ঠ ছুরবস্থা ঘটিগাছিল, 
এই সময়ে তাহার! নৃপতিবিহীন, সমাজহীন ও ধশ্মহীন 
জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। 

পারসিক ও চীনজাতির অভ্যুদয়কালেও রুষদেশের গঠন 
বা “কষ নামকরণ হয় নাই। সে সময়েও এই দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পল্লীতে ও এক এক জন্‌ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামস্তের অধীনে বিভক্ত 
ছিল। পারসিকপ্রাধান্তকালে যেমন অগ্রিপূজা৷ প্রচার 
হইয়াছিল, চীনদিগের প্রাধান্তকালেও প্রথমে কন্ফুচি ও 
শেষে বৌদ্ধমত প্রচারিত হয়। কিন্ত সাধারণ লোকে পূর্ব 
হইতেই রীতিমত উপদেশ ও আচার্য অভাবে অনেকটা 
কুসংস্কারাচ্ছন্নই ছিল। এমন কি, তাঁহার! যে পূর্বতন শাক- 
জাতির বংশধর, তাহাও এককালে ভুলিয়া গিয়াছিল। 
যুরোপীয় রুধিয়ার পশ্চিমাংশে শলভ (91৭৮) নামে এক 
বিস্তৃত আর্ধ্যশাখার বাস ছিল। বর্তমান রুষগণ তীাহাদেরই 
বংশধর বালয়। পরিচয় দরিয়া থাকেন। 

রুষ নাম কখন ও কেন হইল? তাহার একট! ঠিক বিব- 
রণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, রৌষ, রোষিয়া, রোষি- 
যানে (7০99, [09319, 1305318109 ) শব্দ হইতে পরুষ* 
শব্দের উৎপত্তি। আবার কাহারও মতে, রক্ষলনী (11০০- 
1201) নামে মেদ (0199191)) জাতির একশাখ| হইতে 
রুষ নামের স্থষ্টি। অধুনাতন প্রতিহাসিকগণের মতে, ফিনিস্‌ 
ভাষায় “রুওচি* (591৩1) বলিলে সুইদিস্দিগকে বুঝায়। 
আবার কোন কোন পাশ্চাত্যপপ্ডিত মনে করেন যে, এ শব্দ 
সুইদিস্‌ রোষমেন্‌ (8১007329972) ) শব্দেরইি অপভ্রংশ ) 
“রোষমেন্ঠ শব্দের অর্থ নাবিক বা সামুদ্রিক। তাহার! 
স্কন্বনাভদেশায় সামন্ত, কালে তাহারাই সাঁমাজ্যপ্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের পুর্ব ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে। 
আরব ও গিহুদীদিগের প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাহাদের অস্পষ্ট 
পরিচয় পাওয়! যায় মাত্র । 

থুষ্টীর ৯ম শতান্দে রুষবাসিগণ যুরিক, সিনেউম্‌ ও ক্রুবর 
নামক তিন ভ্রাতাকে উত্তর হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়।- 
ছিল। ৮৬২ খ্ষ্টান্ে ধইতিন ভাই নবগোরোদে আসিয়! 
বাদ করেন। তাহারা প্ৰরঙ্গী” গাগা রদ নামে 
প্রদিদ্ধ। গোষ্টমিস্ল নাঁমে এক সমাজপতিই তিন ভাইকে 
দেশশাসন করাইবার জন্ত আনাইয়া রি প্রবাদ এই 
বে, রুরিক লুব রাত. নামক এক সুইদিসরাজের পুত্র। গ্রোষ্ট- 
মিলের কন্ঠা উমিলার সহিত তাহার বিবাহ হয়। পূর্বে 
রুষ ও স্কন্দনাভগণ পৃথক্‌ জাতি বলিয়াই গণ্য ছিল; রাজ- 
কুমার রুরিকের যত্বে উভয় জাতি এক হইয়। যায়। তিন 


* জয় করেন। 


ভাইর মধ্যে রুরিক লাদৌোগা, সিনেযুস্‌ বিলো- -ওজে। ৃ 
এবং ত্রুবর ইজ.বর্ষ্ক নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন | ছই 
ভাইর কোন পুত্র না হওয়ায়, তাহাদের মৃত্যুর পর রুরি / 
তাহাদের বিশাল রাজ্যও নিজ অধিকারভুক্ত ক্ত করিয়া পইনে 1 
এবং “বেলিকি-নিয়াজ, অর্থাৎ মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন। 
রুরিক যখন রুষদেশে আসেন, সেই সময়ে আস্কোল্দ ও. টু 
দির নামে ছুই বীরও তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। রুরিকের : 
সহিত উভয়ের বিরোধ হওয়ায় ছুইজনে ভাগ্যপরীক্ষা করিবার 
জন্ত কনস্তান্তিনোপলে আদিলেন। পথে তাহার! থাজরজাতির রি 
নিবাস শশ্তপুর্ণ কিফ জনপদ দেখিতে পান। প্র কিফ্‌ 
নামক স্থানেই মেণ্ট আন্ডু রুষদিগের মধ্যে খৃষ্ধর্ম প্রচার: 
করেন। আস্কলড ও দির্‌-ছুইশত যুদ্ধজাহাঁজ লইয়! ইইবর্ষ 
কাল পরে বস্ফোরস্‌ উপসাগরে পৌঁছিলেন ও বৈজ্তী: টি 
(8558900০) সাম্াজোর রাজধানী লুণ্ঠন করিলেন। 4 
তৎকালে বৈজন্তীরাজ্যে ৩য় মাইকেল অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
পার্শ্ববর্তী শলভদিগকে পরাজয় করিয়া ল্পদিন মধ্যেই 
রুরিক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন । ৮৭৭ খুষ্টাবদে তাহা 
মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে রুরিক ওলেগ নামক এক পরসি্ধ 
ব্যক্তির তত্বাবধানে নিজ প্রিয়পুত্র ইগোরকে রাজা দিয়া যান ॥ 
৮৮২ খুষ্টান্দে ওলেগ বৃবিচি-রাজ্যের রাজধানী ম্মোলেনস্ক 
জয়োললাসে উদ্দীপ্ত হইয়া, তিনি আক্কল্দ ও. ্ 
দিরের অধিকারভূক্ত কিফ. রাজ্য জয়ের সন্বল্প করেন: 
তিনি বালক ইগোর ও দলবল সঙ্গে লইয়া শলভ-বণিকের 
বেশে কিফে উপস্থিত হইলেন। অসনিগ্ধ আস্কল্দ ও দির । 
তাহাদের শিবিরে আমন্ত্রিত ও ঘথায় নিহত হইলেন।, 
অন্নায়াসে কিফ-্রাজ্য ইগোরের শাননাধীন হইল। ৯৪. 
খৃষ্টাব্দে ইগোর পৃস্কোফবাসিনী ওল্গ! নামে এক নন্্ানত 
মহিলাকে বিবাহ করিলেন । প্রবাদ এইরূপ দি গল্গার ক 
পিতৃবংশ রুরিকের অভ্যুদ্নয়ের পূর্বে পৃস্কোফ, শন: 
করিতেন। ঘা] 
কিফে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ওলেগ, ১ 
অধিকারের জন্য বিপুল আয়োজন করিলেন। স্থলে € নু 
জলে উভয় দিক্‌ দিয়া কন্ম্তান্তিনোপলের ছ্বারদেশে উপ ইত | 
হইলেন। তৎকালে দার্শনিক লিও বৈজন্তীর সম্রা। তি 1 4 
ওলেগের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। বৈজস্তীবামী 
গ্রীক্গণ কর দিয়া সন্ধিপ্রার্থনা জানাইল। ওলেগের 
সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইল। বৈজন্তীস্রাটু বাইবেল 
করিয়৷ এবং রুষগণ বরুণ (79:01 ) ও বল-( 8109. দে 
নামে শপথ করিয়! উভয় পক্ষ সন্ধিন্থত্রে আবদ্ধ হুই। 


দিন ওলেগ জীবিত ছিলেন, তত দিন তিনিই সর্বময় কর্তা 
ছিলেন, সাধারণ লোকে তীহাঁকে ভাকডাকিনী-সিদ্ধ বলিয়। 


তাহাদিগকে জয় করেন। 
বিভক্ত হয়। তিনি ফবরোপোষ্ক নামক এক পুত্রকে কিফ, 


| রুষিয়া 


] রুষিয়] 


বিশ্বাস করিত। সর্পাঘাতে ওলেগের মৃত্যু হয়। তখন 


_ ইগোর পুণ আধিপত্য পাইলেন। এই সময়ে রুষ ইতিহাসে 


পেচেনেগ (1১০০০1০৪০০০ ) জাতির কথ। পাওয়া যায়। 

৯৪১ থুষ্টান্সে ইগোর বৈজন্তীজয়ে উদ্চোগ করেন। তিনি 
পোন্তাস্, পফলাগোনিয় ও বিথানিয়া প্রদেশ দিয়! 
বদ্‌ুফোরাসে দেখা দ্িলেন। এসময়ে রুষগণের অত্যাচারে 
ও সকল প্রদেশ এক প্রকার জনশূন্ত ও ঘরে ঘরে হাহাকার 
উঠিয়াছিল। যাহা হউক, বৈজন্তী'রণতরীপমুহ ভীমবিক্রমে 


 দেশরক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। এ যুদ্ধে ইগোর 


বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ন্বরাজ্যে ফিরিয়া আসেন। পর- 
বর্ষেই তিনি ক্ষতিপূরণ ও নষ্টগৌরব উদ্ধার করিবার জন্য 


বহু সৈন্সামন্ত লইয়। পুনরায় বৈজন্তী আক্রমণ করিলেন। 


এবার আর গ্রীকগণ যুদ্ধ করিলেন না, সহজেই কর দিতে 


সম্মত হইলেন । এই সময় হইতেই উভয়জাতির মধ্যে 


পরম্পর মিলনের সুত্রপাত। 

শলভজাঁতির দ্রেবলীয় (1)795118,) নামক একশাখা 
বহুদিন হইতে ইগোর শাসনে বড়ই পীড়িত হইয়াছিল। 
তাহাঁর। মলে নামক এক রাজকুমারকে নায়ক করিয়া ই_গোর 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। সদলবলে ইগোর তাহাদের নিকট 


পরাজিত ও নিহত হইলেন। 


_ইগোরের বালকপুত্র স্বিআটোসাফ পিতৃরাজ্য পাইলেন। 
তাহার জননী বীরমহিল! ওলগ! পুত্রের অভিভাবিকাস্বরূপে 
বাজকাধ্য চালাইতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি পতিহত্যার 
প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য মনোযোগী হইলেন। যেখানে ঘত 


সু দ্রেবলীয় ছিল, তাহাদের প্রাণনাশের আদেশ হুইল। 
 স্্ীলোকের এরূপ জিঘাংস1। কেহ কখন দেখে নাই। বড় 
ড় গর্ভ মধ্যে কতশত দ্রেবলীয়ের জীবন্ত সমাধি হইল] 
. দ্রেবলীয়দিগের রাজধানী ইস্‌কোরোষ্ট সহর ভক্মীভূত,হইল। 
২ গুল্গা। শেষাবস্থায় থৃষ্টানমত গ্রহণ করেন। ৯৫৫ থৃষ্টাবে 
রা. তিনি দীক্ষিত হন। জত্ত্রাটু কনষ্টাইন্‌ পফ্িরোজেনিটাস্‌ 
.. সাহার ধর্মপিতা হুইয়াছিলেন। তাহার পুত্র স্বিয্নাটোসা 


৯ 


. বীরপুরুষ ছিলেন ( তৎকালে পেচেনেগ নামক মোগল- 
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ওলেগ নামক পুত্রকে নবজিত দ্রেবলীয়দিগের রাজ্য ও 


ব্রাদিমীরকে নবগোরোদ রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। 
পেচেনেগদ্দিগের সহিত্ত কএকটা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়। তিনি 
বল্গা-নদীতীরবাসী বুল্গেরিয়দিগকে আক্ুমণ করেন । এ 
যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও প্রত্যাগমনকালে তিনি নিপারনদীর 
জলপ্রপাতে সদলে নিহত হন। বুলগেরিয়!-রাজকুমার 
সেই রুষরাজের কপালে পানপাত্র করিয়াছিলেন। 

রুষরাজকুমারগণের মধ্যেও পরস্পর বিদ্বেষিতায় দেশ 
উৎসন্ন যাতে বদি্মাছিল। ব্রাদিমীর নৃশংসতা ও লাম্প- 
ট্যের অবতার! তিনি জ্যে্ঠ য়রোপোস্কের প্রাণ সংহার 
করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করেন। এদিকে য়রোপোস্ক 
তৎপুর্বেই ওলেগের প্রাণনাশ করায় এখন ব্রাদিমীরই সমস্ত 
রুষরাজ্যের অধিপতি হইলেন। 

তিনি গালিসিয়ারাজ্য দখল করিয়া পৈতৃকরাজ্যের 
সামীল করিয়াছিলেন। এই সময় তাহার নান! ধর্ম্নবিষয়ে 
সন্দেহ হয় । এ কারণ তিনি ফিুদী, মুসলমান ও সে সময়ের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খুষ্টানগণের নিকট দূত পাঠাইলেন। 
দূতগণের মুখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মমত অবগত হইয়া 
গ্রীকথুষ্টানমতই শ্রেষ্ঠ বলিয়। গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি 
বৈজন্তীসম্াটের অধিকারভুক্ত ক্রিমিয়াদেশস্থ চারসোনেসাস্‌ 
নগরী অধিকার করিয়া তথাকার রাজকন্যার পাগণিগ্রহণ 
করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি খুষ্টান হইলে 
রাজকন্তাকে পাইবেন এইরূপ উত্তর আসিল। তখন তিনি 
কনস্তান্তিনোপলে গিয়! খৃষ্টানধর্থে দীক্ষিত হইলেন ও বৈজন্তী- 
রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর কিফে ফিরিয়। 
আসিয়৷ তাহার পিতৃপুরুষগণের উপাস্ত ব্জধর পেরুণদেবের 
প্রতিমা নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন এবং তৎপর দিবস 
সমস্ত গ্রজাকে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া খুষ্টানধন্মে দীক্ষিত 
হইবার জন্ত আদেশ করিলেন। রাজাদেশে সমস্ত রুষ 
ুষ্টানধর্ম্নে দীক্ষিত হইল। মৃত্যুকালে রুষরাজ আপন 
পঞ্চপুত্র মধ্যে তীহার বিস্তৃত রাজ্য ভাগ করিয়৷ দিয়! বান। 
তন্মধ্যে ররোসাফ নবগোরোদ, ইজিআসুাপ পোলোতস্ক, 
বোরিস রোস্তোফ, গ্নেব মুরোম, স্বিআটোস্বাফ দ্রেবলীয় ও 
অপর পুত্রগণ অপরাপর প্রদেশ পাইলেন। অল্পদিন পরেই 
তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র স্বিমআাটোপোল্ক বোরিস্‌ ও গ্লেবকে নিহত 
করিয়া তাহার রাজধানী কিফ. অধিকার করেন। ফারাসাফ 
পোলদিগের সাহায্যে শ্বিআটোপোল্ককে তাড়াইয়া৷ আবার 
কিছুদিনের জন্য পিতৃসিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই 
রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া! নির্বাসনে জীবনাতিপাত করি- 


লেন। য়রোস্রাফ, পেচেনেগ্দিগের যুদ্ধেও জয়ী হইয়াছিলেন। 
তাহারই যত্বে সব্ধপ্রথম প্রুষকীয় প্রবদ।” অর্থাৎ রুষ প্রবন্ধ 
নামক রুষজাতির আদি ধন্মশান্ত্র-নিবন্ধ গ্রকাঁশিত হ্য়। 


যরোস্ধাফের পর রুষরাজ্যে নানাগ্রকার অত্যাচার ও 
অরাজকতার স্ুত্রপাত হয়। রুষরাজ্য বিভিন্ন রাজার 
শাসনাধীনে নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। য়রোসুনফের 
পুত্র ইজিয়াসফ্‌ অতিকষ্টে বিরক্তিকর অস্তবিদ্রোহের মধ্যে 
২৪ বর্ষকাল রাজ্যশামন করেন। ১০৭৮ থৃষ্টান্বে তাহার 
মৃত্যুকালে ছুইপুত্র থাকিলেও তিনি নিজ সহোদর মেবো- 
লোদকে কিফরাজ্য দিয়া যান, কিন্তু ১০৯৩ থুষ্টাবে 
সেবোলোদের মৃত্যু ঘটিলে ইজিয়াস্ণাফের পুত্র স্বিআটোপোল 
রাজা হইয়াছিলেন। আবার তাহার মৃত্যু হইলে সেবো- 
লোদের পুত্র ( বৈজন্তীসম্রাটু কনস্তান্তিন মনমেকাশের 
দৌহিত্র) ব্রা্দিমীর মনমথ ১১১৩ হইতে ১৯২৫ পধ্যন্ত রাজত্ব 
করেন । তিনি “পুকেনী" নামধেক় (পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া) 
একখানি উপদেশগ্রস্থ লিখিয়া যান) তাহাতে প্রাচীন্‌ 
রুষসমাজের সরল আলেখ্য দেখিতে পাই। তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার পুত্রগণের মধ্যে রাজ্য লইয়। দীর্ঘকাল বিবাদ 
চলিয়া! ছিল। অবশেষে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জর্জ-দোল্গোরুকি 
কিফরাজ্য অধিকার করিয়া বমেন। অল্পদিন মধ্যেই 
তীহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্ত এক ষড়যন্ত্র হইল। বড়যন্ত্ীরা 
তাহাকে তাড়াইয়! দিয়! তাহাদের দলপতিকে রাজ্যের অধি- 
পতিপদে বরণ করিল। ১১৬৯ খু ্টাবে উক্ত দৌলগোরুকির 
পুত্র বৌগোলিও-উবস্কি সেই দলপতিকে তাঁড়াইয়। নগর 
অধিকার করিলেন। এই সময় কিফ.রাজধানী হইতে সমস্ত 
পবিত্র দেবচিত্র, অলঙ্কার ও গিজ্জার ঘণ্টাগুলিও গৃহীত 
হইয়াছিল। দোল্-গোরুকির কিফ. সহরে বাঁজপাট স্থাপনের 
ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। 
স্থজদ্লে তিনি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎপুত্র 
আগর অপরদিকে রাজ্যবিস্তারে আগ্রহ ছিল। তিনি বড় 
নবগোরোদে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে গ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। 
১১৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি নবগোরোদ সহর আক্রমণ করিতে 
গিয়া যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করেন। তাহার সৈম্তসামস্ত 
অনেকেই নবগোরোদীয়গণের হস্তে বন্দী ও কৃতদাসরূপে 
বিক্রীত হইয়াছিল। ১১৭৪ খুষ্টান্বে তিনি আপনার সভাসদ্‌- 
গণের হস্তেই নিহত হন। আও, একজন দৃট়চেতা ও 
মহাবীর ছিলেন। তাহার হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতকগণের 
উপযুক্ত সাজা ন! হওয়ায় রাজ্যের চারিদিকে সমরানল জলিয় 
উঠিল। নবগোরোদ, প্‌স্কোফ ও স্মোলেন্স্কবাণী একত্র 


হইয়া আগু,র ভ্রাত! জর্জকে ১২১৫ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ ও যুক্ধে 
পরাজয় করিল। ১২২০ খুঃ, নিজনি নবগোরোদ্নগরী প্রতিষ্ঠিত, ূ 
ও বোল্হিনিয়ার এক রোমকের হস্তে শাসনভার প্রদত্ত 
হইল। কিন্তু বাদিমীর নামে আর একব্যক্তি তাহাতে সন্থষ্ঠ 
না হইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া! বসিল। কএকটী 
ভীষণ যুদ্ধের পর সেই রোমকবীর দিংহাসন লাভ করিয়/-:. 
ছিলেন। তীহার অত্যাচার ও কঠোরতায় প্রজা বৃন্দ সকলেই, | 
অমন্তষ্ট ছিল। ১২০৫ খৃষ্টান পোণদিগের সহিত বুদ্ধে তিনি. 
নিহত হইলেন । ৃ 
১২২৪ থৃষ্টাব্বে মোগলেরা কুধরাজ্য আক্রমণ করিল॥ 
এই সময় পোলোবতেজের! তাহাদিগকে সাহায্য করিক্সাছিল &. 
কিন্তু এ যাত্রা মোগলদিগকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া, 
আদিতে হয়। ১২৩৮ খুষ্টান্দে তাহার আবার রুষরাজে/ 
দেখ। দিল। তাহার! বল্গানদীতীর্থ ফিনিস্-বুল, গেরিয় 
দিগের রাজধানী বোলগরী ধ্বংস করিয়। রয়জানে, আছিল ॥. 
এ নগরও লুহ্িত ও বিধ্বস্ত হইল স্জ্দলরাজের বিপুল 
বাহিনী আপি! তাহাদের গতিরোধ করিল । ওকানদীতীরে 
কোলয়া নামক স্থানে তাহারাও পরাজিত হইল। তৎপর 
মোগলেরা। মস্কৌ, নুজদলঃ য়রোস্বন্‌ ও অপর বছ সহকে, 
অগ্নিদান করিয়। পৈশাচিক কাণ্ড করিতে লাগিল। 
স্থজদলের মহাসামন্ত যুরি নবগোরোদ-রাজ্যের সীমা” 
রক্ষার্থ শীতনদীতীরে শিবিরসন্সিবেশ করিয়াছিলেন, তিনিও 
মোগলদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হুইলেন। এই সমক্ষ 
গালিসিয়ার রুষরাজকুমার দানিএল আলিয়া মোগলপতি বটুর ১ 
আন্গুগত্য স্বীকার করিলেন। পরবর্তী বর্ষে মোগলের1 
ত্বের অধিকার করিয়া রুষের দক্ষিণাংশ লুট করিতে লাগিল ॥. 
অতঃপর চেঙ্গিস্‌ খার পোৌত্র বঙ্ু কিফ, দখল করিতে অগ্রসর 
হইলেন। কিফের আবালবুদ্ধবনিত। প্রাণভয়ে মহর ছাড়ি! 
পলাইল। সমুদ্ধিশালী রুষের প্রাচীন নগর মোগলকরে 
বিলুষ্িত ও হতশ্রী। হইল। নব্গোরোদ ব্যতীত একে একে পম 
রুষরাজ্য মোগলদিগের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল ॥. 
অল্পদিন পরে মোগলনায়ক বটু সসৈন্তে পুর্বাভিমুখে ফির 
লেন। বল্গানদীতীরে “সরাই” নামে তাহার রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হইল। পেচেনেগ, পোলোবজেস্‌ প্রভৃতি বম 
আসিয়াও এখানে মিশিল। তৎপরে রুষিয়৷ বহুদিন এ সকল 
বর্ধরের করদ রহিল। ১২৭২ খুষ্টাব্ে মোগলের। হস্লামূ- 
ধর্ম গ্রহণ করিল। | 
যুরির মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা যরোসূণফ আজ, দলরাজেচ 
গ্রবেশ করিয়! দেখিলেন যে; রাজ্য ছারথারে গিয়াছে, গু রি 


শু সমস্তই বি হইয়াছে । তিনি নগরের পুনঃসংস্কা 
: করাইলেন। 'ী সময়ে মোগলঅধিনায়ক তীহাকে টা 
 ্লাজধানীতে উপস্থিত হইবার জন্ত আদেশ পাঠাইলেন। 
 আ্মরোসণাফ মানরক্ষার জন্য বাধ্য হুইয়া মোগলসভায় উপস্থিত 
 হুইলেন। মোগলনায়ক তাহাকে উপধুক্ত খেলাত ও তাহার 
এ পুর্ব উপাধি মঞ্জুর করিয়া! তাহাকে সম্মানিত করিলেন। 
কিন্তু সুদীর্ঘ পথপর্ধ্যটনে ররোস্।াফের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। পথেই 
তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। 
২, ৯২৫২ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত সজল রাঁজ্যভোগ করেন। তাহার 
অপর পুত্র জালেক্সান্দার বড় নবগোরোদে রাজস্ব করিতেন । 
তিনি ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সুইদিস্দিগকে হারাইয়া রুষসমাজের 
 মুখোজ্জল_ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, রুষদিগের সেই 
ছাদিদে আলেক্সান্দার নেবস্কিও দূমিত্রি দোন্স্কোই রুষদিগের 
; মধ্যে মহাপুরুষ বলিয়া গণা হইয়াছিল! আজও রুষিয়ায় 
' আলেক্পান্দার নেবস্কি খষি (9810) বলিয়া পুজিত 
এ হুইতেছেন। নবগোরোদের জন্ত তিনি জীবন উৎসর্গ করি- 
 লেও সামাজিকদিগের সহিত বিরোধে পেরিআম্াবল জলিস্- 
 স্কিতে চলিয়া আসেন। 

১২০১ খৃষ্টাব্দে জঙ্ম্ণীর অস্িধারী বীরগণ (016002 
 িম03-1921109 10010), ) লিবোনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার 
ক্রিয়া ক্রমে রুষের অভ্যন্তরে প্রথর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে- 
.. ছিলেন, এ সময়ে নগরবাসীর আহ্বানে তাহাদের ত্রাণকর্ত।- 
 দ্ধপে আলেক্সান্দীর উপস্থিত হইলেন এবং ১২৪২ খুষ্টাবে 
 পিপাস্হদের তীরে শক্রুদিগকে পরাজয় করিয়া চিরস্থায়ী কীর্তি- 
রর 8 করিলেন। সেই যুদ্ধ তুষারযুদ্ধ (131০ ০? 09 709 ) 

নামে ইতিহাসে প্রথিত। আলেক্সান্দর এইরূপে জয়দৃপ্ত 
পা. রা রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেও তিনি মোগলদিগের 
.. প্রভাব থর্ধ করিতে সমর্থ হন নাই, বরং তাহাকে মোগল- 
. ্লাজধানী সরাইনগরে আদিয়। মোগলনায়কের বগ্তত! স্বীকার 
রী. টিতে হইয়াছিল । নবগোরোদবাসিগণ বহুদিন স্বাধীনতা 
ক্ষার, সমর্থ হইলেও ১২৬০ খৃষ্টাব্দে মোগলাধিপ খানের 
্.  অধীনতা স্বীকার করিয়া করদানে সম্মত হইয়াছিল । সরাই 
হইতে ফিরিবার কালে আলেক্সান্দর পথিমধ্যে কালগ্রাসে 
| পতিত হইলেন। পশ্চিমরুষিয়া থণও্ড খণ্ড ভূভাগে বিভক্ত 
ছিল, এখন লিথুয়ানীয় রাজকুমারগণের ছত্রাধীন হইল। 
নায় তাহাদের রাজধানী হইল এবং শ্বেতরুষভাঁা সর্বত্র 
পচাত হইল। কিছুদিন পরে পলিষ-রাজকুমারীর সহিত 
: লিখুযানীর রাজকুমার জগীত্রত্যোর বিবাহ হইলে এ বিস্তীর্ণ 
রং গ গোলগ্ডের অন্তর্গত হইল। 


তৎপুত্র আগ, ১২৪৬ হইতে 


[১8১] 


রুষিয়! 


পৃর্বরুষিয়ায় আলেকদান্দারের পুত্র দানিএল ১৩০৩ খু ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। দেবদূত সেণ্ট মাইকেলের 
গিজ্জায় তাহাকে গোর দেওয়। হয়, গীটার দি গ্রেটের সময় 
গধ্যন্ত এ স্থানেই রুষরাজগণকে গোর দেওয়। হইত। 

দানিএলের পর তাহার ছুই পুত্র যুরি ও ইবান ক্রমান্বয়ে 
পিতৃমিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইফ়্াছিলেন। ষুরি দলিলোবিচ, 
মস্কৌরাজ্য জয় করেন। ১৩২৬ খুষ্টান্ে তাহার মৃত্যুর 
পর ইবান্‌ কালিতার রাঁজ| হন। তীহার যত্বে মঞ্ষৌ রাজ- 
ধানী বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু হইলে 
তৎপুত্র অহঙ্কারী পিমিয়স সমস্ত রুষগণের অবীশ্বর হইয়1- 
ছিলেন। মস্কৌর প্রাধান্তরক্ষায় তাহার যত্ব থাকিলেও 
তাহার মৃত্যুর পর স্ুজ্দলই আবার প্রধান হইয়া উঠে। 
তাহার কনিষ্ঠ ২য় ইবান্‌ ১৩৫৩ হইতে ১৩৫৯ পধ্যন্ত রাজ্য- 
তোগ করেন। তৎপুত্র দোন্স্কোই দ্মিত্রি ১৩৮০ খুষ্টাব্ধে 
মোগলাধিপতি মমইর সহিত যুদ্ধ করিয়।৷ কুলিকবোরণক্ষেত্রে 
জয়শ্রী অজ্জন করেন। মোগলের। তাঁহার হস্তে পরাজিত 
হইয়া তোক্তমিষের সেনাপতিত্বে অল্পদিন পরে রুষরাজ্য 
আক্রমণ করিল। তাহাদের হস্তে মক্কৌনগরী অগ্নিদাহে 
তন্মীভূত হইল। বহু সংখ্যক অধিবাসী নিহত হইল। দৃমি- 
ত্রির পর তৎপুত্র বাদিল ১৩৮৯ হইতে ১৪২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
মস্কৌ ও ব্রাদিমীর এই উভয় রাজ্যে শাসন বিস্তার করিয়া- 
ছিল। তৎপরে ১৪৬২ খুষ্টা্ষ পর্যন্ত অন্ধ বাসিল রাজত্ব 
করেন। তীহার পুত্র ৩য় ইবান্‌ প্রবলগ্রতাপে ৪৩ বর্ষ 
রুষসাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তীহারই যত্বে ও বীরত্বে 
রুষিয়ার সামস্তরাজ্যগুলি বিলুপ্ত এবং তিনি সমস্ত রুষিয়ার 
একছত্র অধিপতি বলিয়া গৃহীত হন। তিনি সিংহাসনে 
অধিঠিত হইয়াই দেখিলেন থে, তাহার বিস্তৃত রাজ্যের পুর্বব-- 
দিকে পরাক্রান্ত লিখুয়ানীয়া রাজ্য, একপাশে রয়জান ও তের 
নামক স্বাধীন রাজ্য, দক্ষিণে মোগলাধিকার এবং নবোগোরদ 
ও পস্কোফে তখনও সাঁধারণতন্ত্রের শাসন চলিয়াছে। সর্ধ- 
গ্রথমে রুষপতি সমৃদ্ধিশালী নবগোরোদ নগর অধিকার. করি- 
বার জন্ত অগ্রসর হইলেন । সাধারণ-তন্ত্রের মধ্যে দলাদলী 
বান্ধাইয়। ১৪৭০ খুষ্টান্দে তিনি নগর অধিকার করিয়৷ বসি- 
লেন। ১৪৭৮ খুষ্টাব্বে তথায় সাধারণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র রহিল 
না। রুষরাজের বিদ্বেষিগণ মস্কৌভূভাগে নিব্বাসিত ও 
তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। ১৪৯৫ খুষ্টান্দে 
রুষপতি নবগোরোদে সমাগত জন্মণ বণিকগণের বহু 
পণ্য্রব্য কাড়ি! লইয়। নির্ব,দ্ধিতার পরিচয় দিলেন। সেই 
জন্য গ্রায় সকল বিদেশী নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। 


রুষিয়।! 


তাহাতে নগরের শোভাসমৃদ্ধির হ্রাস ঘটিল, সেই পর্য্যন্ত 
নবগোরোঁদ সহর শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে 
পক্ষোফের প্রধান সহর ব্যৎকা রুষরাজের অধিকারভূক্ত ও 
সেই সঙ্গে সাধারণতন্ত্রও বিলুপ্ত হইল। ১৪৬৪ খুষ্টাবে 
রয়জানের পামস্তকে নিজ ভগিনী অর্পণ করিয়৷ কৌশলে 
তাহার সামন্তরাজ্য নিজ অধিকারভূক্ত করিয়া! লইলেন। 
এইরূপে তিনি ত্বেরনামক সামস্তরাজ্য নিজ শাননাধীন করিয়া 
রুষদেশ হইতে সামন্তশামন প্রথা একপ্রকার বিলুপ্ত করি- 
লেন। কিন্তু রুষপতি ইবান্‌ বৈজস্তীসম্রাটেব পাণিগ্রহণ 
করিয়া দ্বিশীরষ জয়ধ্বজ বাবহার করায় রুষের চিরশক্র 
মোগলদিগের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । োগল- 
পতির মহাশক্তি চূর্ণ বিচুর্ণ হইল। তাহারই ধ্বংসাবশেষের 
উপর কাজাঁন এবং সরাই বা! অস্ত্রাথান সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠ।। 
১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মোগলপতি আহম্মদ খা দূতের হস্তে নিজ 
প্রতিক্কৃতি পাঠাইরা দিলেন! রুষপতি পূর্বপ্রথানুনারে সেই 
চিত্রের নিকট মন্তক অবনত না করিয়া মোগলদুতের সমক্ষে 
তাহা পদদলিত করিলেন । এ সংবাদ অবিলম্বে মোঁগল- 
পতির নিকট পৌছিল ও ত্বরায যুদ্ধবার্তা ঘোঁষিত হইল। উভয় 
পক্ষ সটসন্তে সম্মুণীন হইলেন ! ইবান্‌ সম্মুখে মোগলসৈন্- 
সমুদ্র দেখিয়! বিচলিত হইয়াছিলেন, তিনি সন্ম,থযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
না হইয়া পলায়নই শ্রেয়; ভাবিয়া স্সন্তে ফিরিলেন। 
এ দ্রিকে মোগলসৈন্ত কোন দৈবছূর্ঘটনায় ভীত হইয়া পশ্চাঁৎ- 
পদ হইল। এইরূপে উভয়পক্ষ বিন! যুদ্ধে গৃহে ফিরিল। 
ইবাস্‌ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার পররাষ্ট্র 
গ্রহণে মনোযোগী হইলেন । ১৪৭২ খুষ্টাবে তিনি প্রের্ষিয়া 
জয় করিয়াছিলেন, ১৪৮৯ খুষ্টাবে ব্যৎক1 ও তাহার দশ বর্ষ 
পরে উত্তরে পেচোর1 পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন। তৎপরে 
পোঁলগুরাঁজ আলেক্সান্দারের সহিত যুদ্ধে ঘটে। এই যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া ইবান্‌ ধেস্না নদীতট পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভূভাগ 
দখল করিয়া! লইলেন। পরে উভয় রাজায় সন্ধি হইল। 
ইবান্‌ পোলওপতিকে নিজ হেলেন নামী কন্ঠাদান করিলেন। 
কথা থাকিল, রুষরাজ কন্তার ধর্মকর্ম পোলগপতি কোন- 
রূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। অবশেষে এই স্ত্রেই 
রুষপতির সহিত পোলগরাজের যুদ্ধ বাধিল। কাধ্যকালে 
পোলগ্ডের সামন্তেরা পোলগুপতিকে সাহায্য করিল ন]। 
বোদ্রোসা-যুদ্ধে পোলগুরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হুইলেন। 
ঘাহা৷ হউক, ১৫০১ খুষ্টাবে, ইস্বোস্কের নিকট সিরিজার- 
ণাক্ষেত্রে টিউটনিক মহাসামন্ত হম্মাণের নিকট [৪ হইয়া 
রুষগণ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। ৰ 


[ ৬৫২ ] 


আআ. 


পূর্বেই বলিরাছি, (১৪৭২ খু্টাবদে ) 


পিতা টমাস্‌ কস্তাস্তিন্‌ পালিওলোগসের সহোদর । কনস্তা- 


স্তিনোপলের পতনের পর ১৪৫৩ খুষ্টান্দে টমাস রোমে পলাইয়! ৷ 
আমেন। রুষরাঞ্জের সহিত সন্বন্ স্থাপিত হইলে বহসংখ্যক 
গ্রীক বৈজন্তীয় আচার ব্যবহার লইয়া রুষরাজ্যে উপস্থিত্ত | 


হইয়াছিল। তাহাদের সহিত বহুসংখ্যক খুষ্টান-ধর্ম্রন্থ: 


রুষ রাজধানীতে আনীত হয়। এ সঙ্গে অনেক ইতালীর 


স্থপতিও আদিয়াছিল। তন্মধ্যে বোলনের আরিষ্টটল্‌ কিও-. 


রাবেন্তি সর্বত্র প্রসিদ্ধ | মস্কৌনগরের অনেক প্রাচীর ও প্রসিদ্ধ [ 


$ 


অট্টালিকা তাহারই নির্শিতি। 
ইবান্‌ কেবল যে. বৈদেশিকদিগকে আদর করিয়া! 


আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন, তাহা নহে) তিনি জর্খন্‌, 


বৈজন্তীরাজের : 
ভ্রাতুষ্পুত্র সোফিয়ার সহিত ইবানের বিবাহ হয়। সোফিরার ূ 


ভিনিশীয়, পোপ প্রতৃতি যুরোপীয় রাজশক্তির সহিতও সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 
অর্থাৎ আইন-পুস্তক প্রচার করিয়া রুষরাজ্যে শাসনশৃঙ্খলা! 
স্থাপন করেন। তাহার জীবদশায় তাহার জ্যে্ঠপুজের মৃত্যু 
হয়। তিনি মৃত্যুকালে আপন জ্যোেষ্ঠ-পৌত্রকে রাজ্যভার না. 


দিয়া দ্বিতীয় পুত্র বাঁসিলকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন ). 
বাসিল ইবানোবিচ্‌ ১৫০৫ হইতে ১৫৩৩ খুষ্টাবধে পধ্যস্ত পিতৃ-. 
প্র্ণিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রবল প্রভাপে রাজ্য শাদন 
করিয়াছিলেন। ১৫১০ খুষ্টাৰে তিনি পৃস্কোফের স্বাধীনতা 
লোপ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে সলভ জাতির মাধারণতন্ত। 


চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। অতঃপর রয়জাঁন ও নবগোরোদ-. 


সেভেরক্কি তাহার শাসনাধীন হইল। ইহার অল্পদিন পরেই! 
তিনি সিজিস্মন্দকে পরাজয় করিয়া স্মোলেনস্ক পুনরধিকার 
করিলেন। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে ছুদ্ধষ মোগলগণ রুষরাজ্য 
আক্রমণ করিল। তিনি আপনার রাজধানী রক্ষা! করিবার. 
জন্ত মোগলের আন্ুগত্য স্বীকার করিতে ও কর দিতে সম্মত 
হইলেন। যাহা হউক, মোগলগণের প্রস্থানের সহিত তিনি 
অতি কঠোরভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । বৈদেশিক. 
রাজগণের সহিত তিনি সন্ধিচ্যত্রে আবদ্ধ হইলেন। অর 
রুষরাজসভার সি 


রাজদূত হরবয়ষ্টাইন তৎকালের 


১৪৯৭ খুষ্টান্বে তিনি -সুদেবণিক. 


[ও 


উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে রুষ-সিং হাসনে 


ভীমপ্রক্কৃতি ইবান্‌ অভিষিক্ত হইলেন। সেই সময়ের রুষ 


ইতিহাস নরশোণিতে লিখিত হইয়াছে । ওয় ইবান্‌ বাসিল 


ও ৪র্থ ইবান্‌ যথাক্রমে ১৫৩৩ হইতে ১৫৮৪ খুষ্টাবর প্্ন্ত 
ভীম পরাক্রমে রাজাশাসন করিয়া গিয়াছেন। 


রঙ 


৮ 

] রা 

্ রি 
5০3-55৯,৮০-. 


বাষিল 
মৃত্যুকালে দ্বিতীয় পত্ধী হেলেন মিন্কার তত্বাবধানে 


রাজ/শাসনে অতি বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিয় গিয়াছেন। কেহ 
কেহ বলেন বড়যন্ত্রকারীর বিষপ্রয়োগে ১৫৩৮ খুষ্টাবধে সেই 
বুদ্ধিমতী স্হিলার জীবলীল! শেষ হয়। বালক রাজকুমারদয় 
সুইক্ষি ও বেলস্কি প্রভৃতির প্রধান রাজপুরুষবর্ণের কবলে 
পতিত হইলেন। ১৫৪৩ খুষ্টাবে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই 
ইবান্‌ এই ষড়বন্ত্রীদিগের প্রভাব খর্ব করিবার জন্ত প্রথমেই 
কুক্ধুর দ্বার শুইস্কির দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিলেন। এইরূপে 
স্বাধীনতার পরিচয় দিয়া! তিনি শক্রদিগকে বিচলিত 
করিয়াছিলেন। ১৫৪৭ থুষ্টান্দে তিনি জার উপাধি গ্রহণ- 
পৃ্বক রাজমুকুট শিরে ধারণ করিলেন। তৎপৃর্ধে আর 
কেহ “জার+ উপাধি ধারণ করেন নাই। লাটিন দিজার 


.€0%8৮:) অর্থাৎ কেশরী শব্দ অপত্রংশে শলত-ভাষায় 


জার বা! ৎসার। ইহার পর তিনি বীরমহিল! অনাস্ক।সিয়া 
রোমানোৰার পাণিগ্রহণ করেন। প্র বর্ষেই মঙ্কৌ সহরে 
ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস যে, ইবানের 


. মাতুলবংশ গ্রিনাস্কিগণ কর্তৃক এইরূপ অনর্থ ঘটিয়াছিল এই 


বিশ্বাসে তাহার। গ্রিনাস্কি পরিবারের একজন প্রধান ব্যক্তিকে 
মারিয়া! ফেলে। তৎপরে রুষপতি ইবান্‌ দিল্ভেষ্টার ও 
আলেক্সিন্‌ আর্দামেফ নামক পুরোহিতদ্য়ের পরামর্শে ও 
আপনার মনোরম! পত্বার মগ্তণাগুণে রানের স্থখনমৃদ্ধি 
বিধানে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই নময়ে তাহার যত্তে 
তাহার পিতামহের প্রচারিত অজুদেবণিক্‌ নামক আইন 
পুস্তকের নুতন সংস্করণ ও স্তোগ্লাফু অর্থাৎ শতমঅধ্যায় 
মম্বলিত আইন পুস্তক এ্রকাশিত হয়। ১৫৫২ খুষ্টাব্দে তিনি 
ক্কাজান ও তাহার দুইবর্ষ পরে অস্ত্রাথানের অধিপতি হহলেন। 
মোগলরাঞ্শক্তি এই সময়ে প্রায় চূর্ণ বিচুর্ণ হুইয়। যায়। 


দক্ষিণ ও পুব্দে এহরূপে বিজয়লাভে উদ্দীপ্ত হুইয়।৷ পশ্চিম 


অধিকার বিস্তারে মনোযোগী হইলেন । সুইডিন্‌ ও টিউ- 


 উানক নামন্তগণের সাহত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হহল। 


কয়েকজন বৈদেশিক কুত্রধরকে আনাহবার জগ্ত জন্মণিতে 


লোক পাঠান, কিন্তু জন্মণেরা তাহার প্রতিবন্ধকত। আচরণ 


করায় (তনি জন্্রণদ্িগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করয়াছিলেন। 


১৫৫৮ খষ্ঠান্ধে রুষবাহিনী লিবোনিয়া আক্রমণ করিল। 


কতকগ্তাল নগর অধিকার কারয়া বদিল। জন্মণশ।সন কর্তা 
পোলওরাজ পিজিনমন্দ অগষ্টাসের সহিত যোগদান করিল। 
বখন রুষূসেনাদল বিদ্বেশে এহরূপ যুদ্।(বএছে [লপ্ু, থেহ সময়ে 


_ ক্ষপতি হবান্‌ নিলভেষ্টার ও আদাসেফের কম্মে বিরক্ত 


হয়৷ তাহাদগকে নির্বাসিত করিলেন । এই বময়ে কুমার 
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 ইখান্‌ ও রিউরি নামক ছুই পুত্র রাখিয়! ষান। সেই মহিলা : 


১৬৩৪ 


সকলে গিয়া অনেক উপরোধ অনুরোধের পর 


রুষিয়! 


আন্ক্র কুরবস্ক পোলদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাজভয়ে 
পোলগ্ডে গিয়। আশ্রয় লয়েন। পোলওপতি তজ্জন্ত রুষ- 
রাজকে ভৎ"নন। করিয়! এক পত্র পাঠান। 

১৫৬৪ থুষ্টাবে ডিসেম্বর মাসে ইবান্‌ মক্ষোনগরের নিকট- 
বন্তী আলেকদান্দ্রোবস্ক পল্লীতে কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুসহ 
গিয়া বা করিলেন। তাহার €তোধামোদ্রকারিগণ ভাবিলেন 
যে, রাজ বুঝি তাহাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। তাহার! 
রাজাকে 
ঝাজধানীতে ফিরাইয়। আনিলেন। রুষপতি প্রামাদে 
ফিরিলেন বটে, কিন্তু তিনি অপরিচ্নিকৃ নামক কতকগুলি 
শরীররক্ষী নিধুক্ত করিলেন]? তাহাদের দ্বার রুষপতি 
প্রজাগণের উপর অতিশয় অন্তায় ব্যবহার ও অত্যাচার 
করিতে লাগিলেন। এই লময়ে মস্কৌোএর আর্চবিদফ. ফিলি- 
পের হত্যা, তাহার ত্রাতৃবধূ আলেকজান্দ্রার প্রাণদণ্ড ও 
নবোগোরদের নাগরিকদিগের উপর নৃশংন আচরণে সমস্ত 
রুষিয়। বিচলিত হইয়াছিল। এই মমগ্পেই তিনি মক্কৌলহরে 
মুদ্রাবন্ত্ স্থাপন করেন। 

উক্ত ইবানের রাজত্বকালে ইংরাজজাতির সহিত রুষিয়ার 
সংশ্রব ঘটে। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলওপতি চতুর্থ এডবার্ডের 
রাজত্বকালে চীন ও ভারতে যাঁইবার পথ বাহির করিবার 
জন্য উইলোবির তত্বাবধানে তিনধানি জাহাজ প্রেরিত হয়। 
উইলোবি ও তাহার নাবিক্দল তুষার মধ্যে মানবলীণ৷ 
মন্বরণ করে। একমাত্র চান্সেলার্‌ শ্বেতপাগর দিয়। নির1- 
পদে রুষরাঁজসভায় উপস্থিত হন। ইবান্‌ তাহাকে অতি 
সমাদরে গ্রহণ করেন এবং রুষরাজ্যে কুঠীস্থাপনের ও বাণিজ্য 
করিবার অধিকার প্রদান করে॥ 

তৎপরে ইবান্‌ টিউটনিক সামন্তগণের সহিত বাণ্টিক 
প্রদদেশে অনবরত যুদ্ধ করিতে থাকেন। তাহার অত্যাচারে 
এ প্রদেশ জনমানধশূন্ত ও নরপিশাচের রঙ্গভূমি হইয়াছিল। 

১৫৭১ খুষ্ঠাব্দে ক্রিমিয়া হইতে মোগলের। আসিয়! 
পুনরায় রুষরাজ্য আক্রমণ এবং মন্কৌ নগরে অগ্রিদান 
করিঘ্/ বিশেষ ক্ষতি করিল। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে পোলগুপতি 
দিজিন্মন্দ অগষ্টাসের মৃত্যু হইলে তাহার কোন বংশধর ন| 
থাকায় উত্তরাধিকার লহয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। 
এই সময়ে ইবান্‌ পোলগ্ডের অধিকারী হইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন॥ অবশেষে &্ঁফেন বাটোরি োলণের রাজপদে 
নিব্বাচিত হহলেন ॥ বুদ্ধ হবান্‌ তাহার প্রতিদন্ছিত। করিতে 
সম্থ হহলেন না। তিনি পিবোনিয়ার জয়াশ! পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়। আসলেন । অতঃপর গেরমাক্‌ নাষক একজন 


রুষিয়া 


উপযুক্ত দণ্ডবিধানে অগ্রসর হইলে দন্ুযুপতি তাহার পদ্দানত 
হুইয়া তাহার জয়লদ্ধ সম্পত্তি ছাড়িয়। দিয়াছিল। 

ইবান অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন॥ তীহার সপ্তম 
মহিষীর মৃত্যু হইলে তাহার বন্ধু ইংলগডেশ্বরী এলিজাবেথের 
সভ| হইতে পুনরায় কোন স্থন্দরী মহিলার পাণিগ্রহণের অভি- 


লাষ জানাইলেন। তদনুসারে রুষরাজদুতের সহিত আরল অফ. 


হাণ্টিংডনের কন্ঠ! রুষরাজধানীতে আনীত হইলেন। রুষ- 
রাজ সেই কন্তার সৌন্বধ্যে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।. তাহার 
সহিত রুষরাজের বিবাহেরও সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। 
কিন্ত ইংরাজকন্তা যখন রুষরাজের পারিবারিক আচরণের 
সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি আর কিছুতেই বিবাহ করিতে 
সণ্মত হহলেন না। ১৫৬৭ খুষ্টা্ষে রুষপতি আপ্টনি জেঙ্কিন্‌- 
সনের হস্তে রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট এক গ্রীতিলিপি প্রেরণ 
করেন। এ লিপিতে প্রকাশ, ইংলও্ ও রুষিয়া এক হুইয়! 
পরস্পরের শক্রদমনে নিধুক্ত 'থাকিবেন। উক্ত প্রীতিলিপি 
হইতে ইংরাজদিগেরই অনেকটা স্থবিধ! হইয়াছিল। তাহার। 
রুষরাজ্যে বাণিজ্য করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। 
কিন্তু রুষপক্ষে বিশেষ কিছুই স্ুবিধ! হয় নাই । বুদ্ধবয়সে 
ইবান্‌ হঠাৎ একদিন ক্রুদ্ধ হইয়! লৌহ্যষ্টি দ্বার! জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 
আঘাত করেন। সেই আঘাতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু ঘটে । 
তাহার ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। কুসংস্কার ও ষড়যন্ত্রকারীদিগের ভয়ে ভীত 
হুইয়! ভগ্রন্ৃদয়ে ১৫৮৪ খুষ্টান্দে রুষরাজ ইহলীলা৷ সম্বরণ 
করিলেন। 

ইবানের মৃত্যুর পরে তাহার জোম্ঠপুত্র থিওডোর ২৭ বৎ- 
সর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বড় ছূর্ধল 
এৰং কু্ংস্কারাপন্ন ছিলেন। তাহার চিত্তও এত ছুর্বল ছিল 
যে, তিনি গীর্জার ঘন্টাধ্বনি গণনা ভিন্ন অন্ত আমোদ উপ- 
ভোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং রাজ্যের শাদনক্ষমত। 
বোবিস্‌ গছুনফ. নামক তাহার এক উচ্চাতিলাষী শ্তালকের 
হস্তে নিপতিত হয়। তিনি ধর্মের ভাণ করিয়া বলবতী রাজ্য- 
শাসনস্পৃহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। কিন্তু শাসনদক্ষতাগুণে 
তিনি সকলকেই বশীভূত করিতে পারিতেন। বোরিসের 
সিংহাসন-লাভের পথে দুর্বলচিত থিওডোর ও তাহার 
শিশুভ্রাতা দূমিত্রি ভিন্ন অন্ত কোন অন্তরায় ছিল না। দৃিত্রি 
পুর্ব হইতেই কৌশলক্রমে যারোসাৰ্‌ প্রদেশে উগলিচ্‌ নগরে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। বোরিস দৃমিত্রিকে সিংহাসনের 
অনধিকারী বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছিলেন। কারণ তিনি 


৯ 


সম্তান। কিছুদিন পরে 
১৫৯১ খুঃ অঃ ১৫ই মে দৃমিত্রি উগলিচ নগরে গুপ্ত দ্বাতকের 
অস্ত্রে নিহত হইলেন। তাহার মৃত্যুতে উগলিষ্ঠ নগরে: 
মহাগোলযোগ উপস্থিত হুইয়াছিল। কিন্তু বোরিস্‌ নিদদিয় 
ব্যবহারে সকলকে শাসন ও অনেককে নির্বাসিত করি- 
লেন। ১৫৯১ খুষ্টাবে ক্রিমিয়ার খা মন্কৌ নগর আক্র-: 
মণ করিলেন এবং লুণ্ঠন ও নরহতা দ্বারা তদ্দেশবাসীকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সাক্ষিগোপাল সম্রাট থিওডোর 
কেবল ঘণ্টাধ্বনি গণন! করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন 
এবং বলিলেন “রুষিয়ার সাধুপুলগবগণ রুষিয়ারক্ষার জন্ত যুদ্ধ 
করিবেন।” বোরিস্‌ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 
এবং মস্কৌ নগরের চতুর্দিকে পরিথা-খননাদি দ্বারা ৰিপক্ষের 
আক্রমণ হইতে নগররন্মার ব্যবস্থা করিলেন। মোগলগণ 
পরাজিত হইল এবং বহু সহত্র মোগলের শোণিতে মস্কো এর 
উপকণ সিক্ত হইয়া গেল। বোরিস্‌ নগররক্ষা করিলেন 
বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের অন্ুরাগভাজন হইতে -পারিলেন 
না। সাধারণে বলিতে লাগিল, তিনি: দৃমিত্রির গুগ্ুহত্যারূপ' 
দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা ঢাকিবার জন্ক মোগলদিগকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়।, পুনব্বার। 
যশোলাঁভের চেষ্টায় ছিলেন। বোরিসের ভগিনী থিওডোর- 
পত্ভী রাজ্জী আইরিপ এই সময়ে এককন্ত1 প্রসব করিলেন ॥ 
কিছুদিন পরেই প্র কন্তার মৃত্যু হইল। জনশ্রুতি এইরূপ 
যে, বোরিস্‌ ভাখিনেয়ীকে বিষপ্রয়োগে হুনন করেন । রাজ্ভী 
এলিজাবেথ উক্ত কুমারীর চিকিৎসার্থ ইংলও হইতে এক বিজ্ঞ 
চিকিৎসক পাঠাইয়! ছিলেন । 

বোরিস্‌ ক্রমে ক্রমে রাজ্যশাসন সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন ॥ | 
স্মোলেন্স্ক নগর সুরক্ষিত হুইল, আকেঞ্জল নিশ্মিত হইল. 
এবং মোগলদিগের আক্রমণ-নিৰারণার্থ রাজ্যসীম! সুদৃঢ়রূপে ] 
রক্ষিত হুইল। স্মুইডিন্গণ নার্ভায় বিতাড়িত হইল এবং [ 
যুরাগীয় শত্তিপুগ্রের সহিত রাজনীতির আলোচনা 
চলিতে লাগিল। ্‌ 

এই সময়ে অকর্ধণ্য সম্রাট থিগডোর  প্রাণত্যাগ 
করিজেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্কন্দনাভীয় যুরিকবংশের . 
বিলোপ হইল । | 

১৫৯৮ খুঃ অঃ সর্বসাধারণের নির্বাচনে গছ্ছুনফ বোরিস্‌, 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে, 
তিনি ভিন্ন অন্ত কেহ রাজ্যলাতের উপযুক্ত নাই | : এই জন্ত 
প্রথমে তিনি সিংহাসনগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
একমঠে বৈরাগ্য অবনস্বন করিলেন। এইরূপে ৬ মগ্ডান 


ৰা 


1 পল 


২ 


অতিবাহিত হইল। পরে সর্বসাধারণের প্রার্থনায় বোরিস্‌ 


[ ৬৫৫ ] 


রুষিয়! 


শাসনভার গ্রহণ করিলেন। 

তাহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিভ পরেই বোরিসের 
শাননদক্ষতা সর্বত্রই অনুভূত হুইতে লাগিল। প্রথমেই 
তিনি অভিজাতগণের ক্ষমত। খর্ব করিচুলন। এই কার্ধ্য 
ওয় ইবানের সময়ে আরব্ধ হইয়! ৪র্থ ইবানের সময় পধ্যস্ত 
অগ্রসর হইয়াছিল । ইহা রুষিয়ার পক্ষে মহোপকার সাধন 
করিয়াছিল। কিন্তু উচ্চাভিলাধী বোরিস্‌ বরাবর যুরিক- 
বংশের উপর নির্দয় ব্যবহার করিতেন । ১৬০১ খুঃ অঃ রুষিয়ায় 
এক মহাছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সময়ে বোরিস্‌ 


 ৰিশেষরূপে দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা করেন নাই । এই সময়ে 
 জনরব উঠিল যে, ইবানের সপ্ডমস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র দৃমিত্রি 


এবং 


জীবিত আছেন-_তাহার মৃত্যু হয় নাই। 


৯৬০৩ খৃঃ অ: লিথুয্ানীয়ার অন্তর্গত ব্রেজিলের রাজকুমার 


আদম বিশ্লিওউএকি অত্যন্ত কুন্ধ হইয়া! এক তৃত্যকে প্রহার 


অপমানজনক গালিবর্ষশণ করিয়াছিলেন। ভৃত্য 


তৎক্ষণাৎ অস্রপুর্ণ নেত্রে বলিল,-__পমহাশয় যগ্যপি আপনি 


আমার যথার্থ পরিচয় জানিতেন, তাহ! হইলে আজ আমার 


প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেন ন1।” তখন রাঁজ- 
কুমার বিস্মিত হইয়। জিজ্ঞাস! করিলেন,_-প্তুমি কে ?” ভূত্য 
"উত্তর করিল-_-"আমি ইবানপুত্র দ্‌মিত্রি।” তৎপরে তিনি 
 গুপ্তঘাতকের হস্ত হইতে কিরূপে পরিন্বাণ পাইয়াছিলেন, 
সেই সমস্ত মাশ্র্ধ্যকাহিনী বিবৃত করিলেন। 
তিনি সম্রাটের নামের মুদ্রাঞ্কিত এক স্থবর্ণময় “নীল? এবং 
 "্বযাপ্তিজ্মের বা দীক্ষার সময়ে যে স্বর্ণময় “ক্ুশ+ ব্যবহৃত 
 হুইয়াছিল_-তাহাও প্রদর্শন করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া 
 €ব্রজিলের রাজকুমার কৃত্রিম দূমিত্রির গল্প বিশ্বাস করিলেন। 
. €পালগুবানী সন্্ান্তব্যক্তিগণ জাল দৃমিত্রিকে লইয়া দলবদ্ধ 


তৎপরে 


 হুইলেন। জাল দৃমিত্রি পরমন্ুথে অভিজাত সম্প্রদায়ের 


মধ্যে বাম করিতে লাগিলেন। 


এই সমম্ব বোরিস্‌ ত্রেজিলের রাজকুমারকে কহিলেন 


যষে,ষদি তিনি জাল দ্মিত্রিকে ধরাইয়৷ দ্বিতে পারেন, তবে 
-. ভূমিলম্পত্তি ও প্রচুর অর্থ পুরস্কার পাইবেন । কিন্তু ব্রেজি- 


লের রাজকুমার ইহার কোন উত্তর ন। দিয়। জাল দ্‌মিত্রিকে 


_€ালগ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে লুকাইয়! রাখিবার 


লি উজ আঞারউজজ ঈ ১ 


চা 


চেষ্টা করিতে লাগিলেন । সান্দোমিরে প্যালাটাইন ম্নিস্জেক 


রাজোচিত রি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । এই স্থানের 


 €জইঙ্টু সম্প্রদায়ের তাহার সহিত এইরূপে ষড়যন্ত্র করিল 
ঘে,ষদি তিনি রুষিয়ার সম্রাট হইয়া! রোমকগির্জার প্রবন্তিত 


ধর্মমত রুষিয়ায় প্রচলিত করেন, তবে জেইন্ুটুসম্প্রদায় 
তাহাকে সিংহাসনারোহণ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। 
জাল দৃমিত্রি তাহা স্বীকার করিলেন এবং ম্নিস্জেকের 
কনিষ্ঠ কন্তা মেরিণাকে বিবাহ করিয়া নবগোরোদ ও পস্কোফ 
নগর নবপরিণীতা পত্বীকে প্রদান করিলেন এবং অঙ্গীকার 
করিলেন যে, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই শ্বশুরকে দশসহত্র 
ফ্লোরিণ পুরষ্কার দিবেন। 

এতভিন্ন তিনি ম্নিস্জেক ও পোলগ্ডের রাজাকে ম্মোলে” 
নৃষ্ক ও তৎপার্খবন্তী প্রদেশসমুহ প্রদান করিলেন। এই 
ঘটনার কিয়ৎংকাল পরে পোলগ্ডের সিজিস্মন্দ বার্ষিক 
৪০০৯০ ফ্লোরিণ রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিয় দৃমিত্রিকে . 
মন্কৌনগরের জার বলিয়া ঘোঁষণ! করিলেন। 

এই সময়ে বোরিস্‌ এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়া প্রচার 
করিলেন যে,__“্দ্ূমিত্রি নাম জাল, এই ছুষ্টের প্রকৃত নাম 
গ্রিগোরা ওত্রেগিফ,, এব্যক্তি বিধন্মী মহান্ত (107)--রুষিয়ার 
গ্রাকমতান্ুবত্তী নাধারণ ধর্মমত পরিত্যাগপুর্বক লাটিন বা 
রোমকমত স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে ।” 

১৬০৪ খুষ্টান্দে ৩১এ অক্টোবর দৃমিত্রি সসৈন্ে রাজ্যে 
প্রবেশ করিলেন। অনেকেই তাহার সহিত যোগদান 
করিল। যেষে প্রধান সহরে উপস্থিত হইলেন, সেখানকার 
রাঁজপুরুষের৷ তাহার রদ যোগাইতে লাগিল। ২৩এ 
নবেম্বর, তিনি নবগোরোদ সেবেরৃস্কিতে পৌছিলেন। বাস- 
মনোক্‌ নামে একজন পাকা যোদ্ধা! প্র স্থানের দুর্গরক্ষা করিতে- 
ছিলেন । তিনি 'ছুর্গপ্রাকারে দীড়াইয়া জলদগন্ভীর স্বরে 
সকলকে শুনাইলেন, “আমাদের মহারাজ জার মস্কৌসহরে 
অবস্থিতি করিতেছেন। তোমরা যে দৃমিত্রির সহিত 
আসিয়াছ, এ ছুর্বভ্ত দন্থ্য, ইহার সহিত তোমাদিগকে উপ- 
যুক্ত শান্তিভোগ করিতে হইবে । সেই ছুর্গাধ্যক্ষের সাহসের 
গুণে আক্রমণকারীরা৷ কিছুই করিতে পারিল না। তিন 
মাম অবরোধের পর ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহারা ফিরিয়া 
আদিল। পথে তাহারা বোরিস্-প্রেরিত ধনরত্র লুটিরা 
লইল। সেই অর্থবলে বলীয়ান্‌ হুইয়! দূমিত্রি পুতিবল্‌, সিবস্ক 
ও বোরোনেজ, নামক ছুর্গত্রয় অধিকার করিয়া! বসিলেন। 
বোরিস্‌ তখন পীড়িত, তথাপি তিনি পঞ্চাশহাজার সৈগ্ঠ 
সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। জার- 
সৈন্তেরই পরাজয়ের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। কেবল বাস- 
মানোকের বীরত্বে ও রণকুশলতায় সে যাত্র! রুষপতি যুদ্ধে 
জয়লাভ করিলেন। তজ্জন্ত রুষরাজ তাহাকে রাজধানীতে 
আনিয়। উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিলেন। 


৬৫৬ ] 


৯০ যা 


১৬০৫ খষ্টান্দে ২র| জানুয়ারী দৌব.রিনিচি রণক্ষেত্রে 
আবার ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধে দূমিত্রি পরাজিত 
হইলেন। তাঁহার পক্ষীয় সৈম্তগণ অনেকেই বন্দী ও রাজ- 
সৈশ্তহস্তে নিহত হুইল। কেবল কসাক পদাতিকগণের 
কৌশলে দৃমিত্রি পোলগ্ডে পলাইয়। গিয়া আত্মরক্ষ/ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। সেখানে গিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন 
না। নান! কৌশলে ও নান! প্রলোভন দেখাইয়া বোরিসের 
কএকজন প্রধান দেনানায়ককে হাত করিয়া ফেলিলেন। 
বিষপ্রয়োগ দ্বার। রুষপতির প্রাণনাশের চেষ্টা হয়, কিন্ত 
ব্যন্ত্রকারিগণের কৌশল ব্যর্থ হইল । ইহারই পর দমিত্রি 
বোরিস্কে জানাইলেন, “তুমি আমার রাজ্য জোর করিয়া 
দখল করিয়া বলিয়াছ, মঙ্গল চাহ ত গিংহাসন ছাড়িয়া দ্বাও।* 
বাস্তবিক বোরিসের সময়ও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। 
১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রেল, মন্ত্রিসভায় রুষপতি শেষবার 
দিংহাসনে বসিলেন এই দিন তিনি অনেক সনম্াস্ত 
বৈদেশিককে আদর অভ্যর্থনা করিলেন, পানভোজন ও 
যথেষ্ট আমোদ চলিল ! কিন্তু অকস্মাৎ রুষরাজের নাকমুখ দিয়। 
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিতে লাগিল! অন্পক্ষণ মধ্যেই বোরি- 
সের জীবলীল শেষ হইল। অনেকের বিশ্বা যে শত্রুর 
কৌশলে অকালে (৫৩ বর্ষ বয়মে) কুষপতি কালকবলে 
পতিত হইয়াছিলেন। 

ৰোরিস অনাধারণ কার্ধ্যকারিতার জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। 
পরবন্তী কালে মহান্বতব পিতর (৮১৩০). রুষিয়ায় যে 
সংস্কার প্রচলন করিয়াছিলেন, বোরিম্‌ তাহার ভিত্তিশিল! 
পত্তন করিয়া যান। তিনি স্বদেশীয় অনেক যুবককে হংলগ্ডে 
শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষার জন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
রুষিয়ার ভূমিতে প্রজান্বত্বসংস্থাপন করিয়া শ্রমজীবীদিগকে 
ক্রাতদাসত্বের সীমা হইতে আ্বনেকট। উন্নতির পথে আনয়ন 
করিয়াছিলেন। 

বোরিসের মৃত্যুর পর মস্কৌনগরস্থ তাহার দলস্থ ব্যক্তি" 
বৃন্দ তাহার ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র ২য় থিওডোরকে সম্রাট 
বলিয়া, স্বীকার করিল। ম্মুহস্কি এবং য্টিসাবিস্কি তরুণ 
জারকে সাহায্য করিবার জন্ত মন্্ৌ গমন করিলেন। বাস- 
মানফ. সৈন্তাধ্যক্ষতাগ্রহণ করিবার জন্য মস্কো প্রেরিত 
হইলেন? কিন্তু থিওডোরের পক্ষে সিংহাসন লাভের আশ! 
কম জানিয়া তিনি ৭হ মে দৃমিত্রিকে সম্রাট, বলিয়া ঘোষণ! 
করিলেন এবং স্বপ্ং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রদর হইতে 
আদিষ্ট হইলেন । এদিকে থিওডোরের পক্গতভূক্ত ব্যক্তিগণ সৈন্ 
লইয়া! ক্রেমলিন দুর্গ রক্ষা! করিতে লাগিলেন এবং তাহার। 


অবিলম্বে মস্কৌএর নিকটবর্তী ধনশালী বণিক্বুন্দপূর্ ক্রেম্নে- 
সেলো নামক এক নগর আক্রমণ করিতে সঙ্গ করিলেন! 
এই কাধ্য সহজেই অনুষ্ঠিত হইল। নগরবাসী বণিকৃগণ 
মস্কৌ নগরে গমন করিয়া সকলকে দৃমিত্রিকে সম্রাট 
বলিয়। ঘোষণ। করিবার জন্ত আহ্বান করিল। ৃ 
খিওডোর ও তাহার জননী নিহত হইলেন এবং তীহা- 
দিগের মৃতদেহ নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে সমাহিত হইল। 
বোরিসের দেহও সেই স্থানে বিদুরিত হইল ॥ পেব্রিয়াস 
নামক একজন স্ুথুইডিস্‌ দত এই সমস্ত ঘটনার স্বন্দর বিবরণ ৰ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এইরূপ জনশ্রুতি 
প্রচারিত হইল ষে, থিওডোর ও তজ্জননী দুঃখে আত্মহত্যা 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদিগের গবদেশে ফাসির চিন্ধ 
স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কোন ৫কোন লেখক এবং 
রুষিয়ার প্রাচীন এতিহাসিক কুবাসফ. বলেন যে, বোরিসের 
লাবণ্যবতী ছুহিতা৷ জেনিয়1 খুষ্টঘঠে সন্রযাদিনী হইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। ন্ুয়নেডিস্‌ দূত পেত্তিয়ান্‌ বলেন যে, তিনি বল- 
পুর্বক বিজেতার অঞ্চলক্ষমী হইয়াছিলেন। জাল দৃমিত্রি যখন, 
দেখিলেন যে, সমস্ত বিন্ব বিদূরিত হইয়াছে, তখন ১৬০৫ থুঃ 
২০এ জুন রাজধানীতে যাত্র/ করিলেন। তাহার যাত্রা 
যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহে পরিপূর্ণ হুইয়াছিল-_তাহা! 
বর্ণনাতীত। দৃমিত্রি প্রথমে বিজ্ঞতার সহিত প্রজাবর্গের 
প্রতি সদ্ববহার করিয়াছিলেন এবং তাহার পিতা ইবানের 
পুব্বকৃত খণাদিও পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন। 
তিনি আনন্দসহকারে স্বীয় জননীকে গ্রহণ করিলেন।।। 
মাতাও তখন তাহাকে যথার্থ দূমিত্রি বলিয়। স্বীকার করিলেন, 
পরে কিন্ত তিনি উহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। বোধ হর 
তিনি মঠমধাবন্তী সন্যাসিদল হইতে উদ্ধার পাইবার আনন্দে 
প্রথমে স্বীকার করিয়াছিলেন । 
দৃমিত্রি তাহার প্রচ্ছন্ন রোমকধর্ত্মতের পরি অনুরাগ, | 
বশতঃ প্রজাসাধারণে বিরাগভাজন হুইয় পড়িতে লাগিলেন। 
পরবন্তী বৎসরে ম্নিস্জেকছুহিত! মেরিনা (দূমিতির পুর্ব: 
পরিণীতা) মক্কৌনগরে উপস্থিত হইলেন এবং ১৮ই মে. 
তারিখে তাহাদের উদ্বাহক্রিয়। সম্পন্ন হইল। প্রচুর ফলাহারের 
আয়োজন হইল । রা 0] 
কিন্তু ২৯শে তারিখে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। | 
বাসিলাই সুইন্ষি,_দৃমিত্রি ধাহাকে প্রাণদণ্ড টা. রক্ষা 
করিয়াছিলেন__-এই বিদ্রোহের অধিনায়ক ছিলেন।: টি 
একদিন রাত্রিতে জার সৈম্তকলরবে নিদ্রোখিত, হইয়া 


দেখিলেন যে,রাজপ্রাসাদ বিজ্রোহিসৈস্তে পরিবেষ্টিত 1 | 
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ত তদশ নে: তিনি ৩০ কিট উচ্চ বাতায়নপথ হইতে ভূমিতে 
লক্ষ প্রদান করিলেন_-তাহাতে তাহার পদদ্বয় তগ্ন হইয়া 
ই গেল। তৎপরে তিনি ধৃত হুইয়া নিহত হইলেন বান- 
মানফ, তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হইলেন । জাল 
 স্ুমি্ির মৃতদেহ ভন্মীভূৃত হইল। অনেক পোলগুবানী 
নিহত হুইল, কিন্তু মেরি ও ভরাহার সপত্রীগণ বন্দিনী হই- 
ই €লন॥ এইরূপে রুষিয়ার ইতিহাসে এই অত্যডূত শাদন- 
 বিভ্রাটের বনিকা পতিত হইল। জাতীয় প্রতিহাসিকগণ 


[ ৬৯ 


্ শাসনকাঁলকে বিপজ্জনক কাল বলিয়া বর্ণন। করিয়্াছেন। : 
_. হমিত্রির বিনাশের পরে বোইআরগণ (7301%75 ) সমবেত 


হই বামিলাই ইবানোবিচ, স্ুইস্কিকে সম্রাট), মনোনীত 
স্রিল। তিনি কিন্তু কোষ ও বলের অভাবে বড়ই অন্থুবিধা 
ভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রচ'- 
 'রিত হইল ষে, দূমিত্রি জীবিত আছেন। এই সমস্ত জনরবের 


নগরে হতভাগ্য রাজপুত্রের শবের জন্ত লোক প্রেরণ 
করিলেন | ইহার পরে অপর ছুই ব্যক্তি জাল দমিত্রি সাজিয়া 
 প্রাধদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । রুষিয়ার এই ছুর্দিনে ১৬*৯ খুঃ 
 পোলগুবাদিগণ রুষিয়। আক্রমণ করিয়া স্মোলেন্স্কনগর 
সিং করিল। 

_ ক্ুইস্ছি ক্লুশিনো নামক স্তানে পরাজিত এবং বন্দীকৃত 
চন বিদ্রোহ দৈশ্তগণ তাহাকে মঠে সর্যাপী হইতে 
বাধ্য করিল। অবশেষে তিনি সিজিস্মন্দের হস্তে সমর্পিত 
হন এবং তথায় আজীবন কারারুদ্ধ থাকিঘ্7; জীবলীল! সম্বরণ 
রন। রুষিয়ার রাজমুকুট সিজিন্মন্দের পুত্র লেডিন,সের 
ন্তকে শোভিত হইল।॥ ইনি ছুই বৎসর যাবৎ রুষিয়ার 
জদণ্ পরিচালন করিয়া মন্কৌ নগরে স্বী্নামে মুন্দরা- 
 পগ করেন। সাম্রাজ্যের ছুরবস্কায় সকলেই ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার দেখিল। অবশেষে নিজ্নি-নবগোরোঁনবাসী মিনিম 
ন ক এক কসাই রুষিয়্ার উদ্ধার সাধন করিল। এই ব্যক্তি 
শবাৎ্সূল্র পাধুমন্ত্রে দেশবাসীকে উত্তেজিত করিয়। 
কুমার পৰ্থার্স্কর সহিত মিলিত হইল। শেষোক্ত ব্যক্তি 
্ক্ষতা গ্রহণ করেন। মিনিমের হস্তে রাজ্যশাসন 
পি | অর্পিত, হয়। পরাক্রমশালী রাজকুমারের বীরত্বে 
| াসীবা রুষিয়া পরিত্যাগ করিয়! স্বদ্দেশে পলায়ন 
1 চপ, ' 


ত চেষ্টা করে। দেশের ছুর্দশ। উত্তর 
ডিন অগ্রিদাহে মস্কৌনগর ভম্মপাৎ হইয়! 


 আুলোচ্ছেদ করিবার জন্য তাহার মত পরিবর্ভনপূর্বক উগ্লিচ্‌ 


১৬৫ 


গেল। কেবল ক্রেমলিন ও ২1১ ধা প্স্তরাট্টাণিক রক্ষ! 
পাইল। পোলগণ কোষাগার লুণ্ঠন করিল। 

এই সময়ে অলিরিয়াস্‌ নামক ১৭শ শতাব্দীর একজন 
পর্ধযাটক রুষিয়ার বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল। তিনি বলেন-_ 
অন্তান্ত বহুমূল্য দ্রব্যের সঙ্গে ইউনিকর্ণ নামক একশুক্ষ 
হরিণের মণিমুক্তা খচিত মহামূলয শূর্গ পোলগণ অপহরণ 
করে। মস্কৌবাদিগণ তজ্জন্ত চিরকখল বিলাপ করিত। 
মৃষ্টিস্ণবিষ্কি ও পৰা র্ষ্কি উভয়ে রুষি্লার শাসনদণ্ড ত্যাগ 
করিলেন। অবশেষে মাইকেল রোমানফ. নামক এক 
১৬ বৎসর বয়ন্ক যুব। সিংহাসনপ্রার্থী হইলেন। তাহার 
পিস্তা ফিলারেট্‌ অতি সদ্গুণশালী ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। 
রোমানফ. মাতৃপক্ষে যুরিকবংণের সহিত সম্বন্ধ ছিলেন। 
আনষ্টিদিয়া রোমানবা ভীমকন্থ্ী ইবাঁনের (10619710109 ) 
প্রথমা পত্বী ছিলেন। 

উক্ত তরুণ বয়স্ক রোমানফ. সিংহাসনারোহণের পূর্কে 
সাধারণের নিকট কোন কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করিলেন । 
দেশের অবস্থ। এ সময়ে বড়ই সন্কটাপন্ন হইয়াছিল। গ্ুইডিস, 
ও পোলগণ রাজ্যের অনেকাঁংশ অধিকার করিয়াছিল। 
কনাকগণ গ্রামাদি লুঠন দ্বার অধিবাদিগণকে . উপদ্রত 
করিতে লাগিল। ওদিকে পিজিলঅন্দের পুত্র লেভিসূ'স, 
জার উপাধি পরিত্যাগ করিলেন না । ১৬১৭ খুঃ তিনি একদল 
সৈম্ত লইয়া মস্কৌএর প্রাচীরসন্নিহিত হইলেন। কিন্তু পরা- 
জিত হইয়া ১৬১৮ খৃঃ ১লা! ডিসেম্বর পিংহাসনের দাবী 
পরিত্যাগ ও ১৪ বৎসরের জন্ত সন্ধি করিলেন। 

১৬১৭ খুঃ লাডোগান্বদের নিকটবন্তী প্রল্রোডো নামক 
স্থানে আর এক সন্ধি হইয়াছিল। তাহাতে রুষগণ রাজ্যের 
কিয়দংশ স্ুইডিলগণকে দিতে বাধ্য হয়। রোমানফের 
পিত। ফিলারেট পূর্বে ওয়ার্দ নগরে কারারুদ্ধ ছিলেন। 
এক্ষণে তিনি মুক্তি পাইয়! স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
ইনি ১৬১৯ খুঃ মস্কো আপিয়। *পেট্রিয়ার্ক বা প্রধান 
ধন্মাধ্যঙ্গ” নিষুক্ত হইলেন ॥ পিতাপুত্রে পরম্পরে বলপুষ্টি 
করিতে লাগিলেন । সমস্ত কাগজপত্র উভয়ের যুক্তনামে 
গ্রচারিত হইতে লাগিল। ধর্্মাধ্যঙ্ বা পেট্রিয়ার্কের স্বতন্ত্র 
ধর্মাধিকরণ ছিল এবং তিনি সর্বদা সম্রাটের দক্ষিণ পার্খে 
উপবেশন করিতেন। পিটার দি গ্রেট” বা মহান্গতব 
পিতরের সময়ে ১৭২১ খুঃ এই পেট্রিয়ার্ক পদ খবর্বাকৃত 
হয়। তিনি ইংলগ্ডের অন্থকরণে আপনাকে ধর্মক্রিয়ার ও 
রাজ্যশামনের প্রধান নায়ক বলিয়! গ্রচারিত করেন। 
মাইকেলের রাজত্বকাল তত ঘটনাসঙ্কুল নহে। তথাপি 


তিনি দেশের উন্নতি ও বত মনোনিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। বিদেশবাদিগণ রুষিয়ায় যাতায়াত করিতে লাগি- 
লেন। এই প্রকারে রুষিয়ায় পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বার উন্ুক্ত 
হুইল। সুইডেনের গাষ্টীভাস. আভল্ফান, পরস্পরের 
সাহাষ্যার্থ জারের সহিত এক নুন্তন সন্ধি করিলেন__তদন্ুমারে 
রুষ রাজসভায় এক নুইডিন দূতের আবির্ভাব হুইল। 
১৬২৯ খুঃ একজন ফরাদী দুত মস্কৌতে উপস্থিত হুইল। 
কামাননির্্মাণ-কার্যের উন্নতি সাধনার্থ লৌহের কারখানা- 
সমূহে ওলন্দাজ ও জর্দা গিল্লিগণ নিযুক্ত হইলেন। ইংলতীয় 
বণিকৃগণ দলে দলে কুষিয়ায় নাপিয়। বাণিজ্য করিতে লাগিল। 
স্কচ সৈন্গণ সৈন্যদল পুষ্টি করিতে লাগিল। 

১৬৪৫ থৃুঃ আলেক্সিমং সিংহাসনে আরোহণ করি- 
লেন। তিনি সর্বগ্রথমেই কুষিয়ার ব্যবহারশান্ত্র সঙ্কলন 
ও সংস্কার করিলেন। উক্ত আইন ৩য় ও ৪র্থ ইবানের 
সংগৃহীত আইনের অবলম্বনে নির্ধারিত হয়। অনন্তর 
সম্রাটের আদেশ অনুসারে শিক্ষিত ধর্্মাধ্যক্ষগণ ও |বদ্দদবুন্ৰ 
আইনের পরিবর্তন ও পরিবদ্ধনে মনোনিবেশ করিলেন । 
রাজকুমার ওডোই এবিস্কি ও বক্কোনিষ্কি এই কার্য্যের সম্পাদক 
নিষু্ত হইলেন । আড়াইমাস দীর্ঘ পরিশ্রমে উক্ত পুস্তক সম্পা- 
দিত হইল। প্র পুস্তক অগ্যাপি মস্কৌ নগরে “অরুবেন্সিয়। পাল- 
ডোর” মধ্যে পরিরক্ষিত রহিগাছে । উষ্ীআলিফ. সগর্কে বলেন 
যে, এই আইনে যুরোপে সর্ধপ্রথমে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বত্ব 
ও স্বাধীনতার সাম্যবাদ গ্রচারিত হয় । এই উদারনীতি অব- 
লম্বন করিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুরোপের ব্যবহারশান্্র কল 
সংস্কৃত হইয়ীছিল। কথিত আছে, আলেক্সিল, সমস্ত আবেদন- 
কারীদিগকে স্বয়ং রাজসমীপে আসিবার অনুমতি দেন। 

আলেক্সিসের প্রিয় বসতিস্থান কোলোমেন্স্কো, নামক 
গ্রামে তাহার শয়ন প্রকোষ্ঠের বহির্বাতাক়নে একটা টিনের 
বাক্স লম্বিত থাকিত॥ সম্রাট, নিদ্রাভঙ্গে যেমন বাতায়ন 
সমীপে উপস্থিত হইতেন, তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রার্থিগণ তাহাদের 
আবেদন সহ উপস্থিত হইত এবং তাহাকে সন্ত্রমে অভিবাদন 
করিয়া বাক্সে আবেদন পত্রসপকল নিক্ষেপ করিত। পরে 
স্রাটু সেই সমস্ত বিচার করিতেন। আফ্রেন এবং কসাক- 
দিগের দেশ অধিকার তাহার রাজত্বের মধ্যে একটা সব্ব- 


প্রধান ঘটনা । এগ স.জোবো নামক স্থানের সন্ধিতে রুষগণ 


নীপরনদীর সীমান্তরভ্ী দেশসমুহ অর্থাৎ ন্মোলেন্স্ক, চার্ণিকফ» 


কিফ. গ্রভৃতি গ্রাপ্ত হইলেন। ৯৫৬৯ খুঃ পোলগ্ডের সহিত 
লুবঝলনের সন্ধিতে রুষিয়ার উক্ত স্থানসমূহ পোলগণ প্রাপ্ত 
হইয়াছিল এক্ষণে রুষগণ উহ! পুঅরধিকার করিল। মুদ্রার 


ক 


ভার হাস করিব জন্য ১৬৪৮ -খুঃ মে নগরে এক ক বিভেি 


ঘটে। এবং ঠ্রেস্কা রেজির নামক একজন কসাক আর. 
একটা বিদ্রোহ উত্থাপিত করে। অক্সফোর্ড গ্রস্থালয়ের 
আস মোলিয়ান্‌ সংগ্রহে ইহার স্ুণ্দর বর্ণনা লিখিত আছে ॥ 
রেজিন ৩ বদর ধরিয়া বন্স। নদীর চতুঃপার্খববন্তী প্রদেশসমুহ্‌ 
ংসসাৎ করেন। আলেক্সিম, তাহাকে ধৃত করিয়াও ক্ষমা 
করেন। কিন্তু তিনি কাঁরাযুক্ত হইয়াই পুনর্ধবার দ্বিতীয় বিদ্রোহ 
উত্পন করেন । প্সাধারণের সাম্য ও স্বাধীনতা সংস্থাপন 
করিবেন--*এই প্রলোভন বাক্যে তিনি ছুইলক্ষ ব্যক্তিকে স্বীয় 
দলভুক্ত করেন। অগ্ট্রাকীন সহজেই তাহার অধিকৃত হইল 
এবং তিনি নিজ.নিনবগোরোদ হইতে কাঁজান পর্যান্ত 
অগ্রত্তিহত ভাবে শাসন করিতে লাগিলেন । তাহার অত্যা- 
চারে রুষগণ প্রপীড়িত হইয়া উঠিল ॥ অবশেষে তিনি 
১৬৭১ খুঃ ধৃত হইয়া নিহত হইলেন ॥ সম্সাটু আলোক্সপ, 
১৬৭৬ খু.ঃ, ৪৮শ ৰৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । 
অভিন নাস.চোকিন্‌ তাহার রাজস্বের সর্বপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
তাহার উদ্ভোগিতায় এও সজোঝোর সন্ধি মীমাংসিত হয় ॥ 
আলেক্সিদ উদারপ্রক্কতি ও সদাশয় সআাটু ছিলেন। তীহাঁর 
শাসন সময়ে রুষিয়া সর্ববিষয়ে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সোপানে। 
আরোহণ করিয়াছিল। এই সময় হইতেই কুষিয়া বনছশতাবী 
সঞ্চিত ঘনান্ধকার হুইতে সত্যতাঁলোকে আলোকিত হইকন 
উঠে এবং যুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে অন্ততম শক্তি বলিয়। 
স্বীকৃত হয়। বোরিস গছুনফের স্তায় আলেক্সিস রুষিয়ার 
সব্ববিধ উন্নতির স্ত্রপাত করিয়া যাঁন। | 
আলেব্সিসের মৃত্যুর পরে তাহার প্রথমা স্ত্রী মেরিয়। 
মিলোদ্ণীবিষ্কিয়্ার গর্ভজাত জোষ্টপুত্র ওয় থিওডোর গিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি ১৬৭৬-৮২ খৃঃ অন্ধ ছয়বৎসর রাজস্ব 
করেন। তীহার স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল ন। এবং তাহার রাজ্য- ৃ 
কালে কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। তীহারই, 
রাজত্বকালে, প্রোজরিয়াড্নিকৃনিগি” ব| কোৌলীন্তসক্রান্ত 
যাবতীয় গ্রন্থরাশি ভন্ীভূতত কর! হয়। এই পুস্তক দ্বারা 
কুলমধ্যাদা ও বংশগৌরব লইয়া ঝাজসরকারে নান। গোল- 
যোঁগের আবির্ভাব হইত । কোন স্বভাবকুলীন, কোন 
গৌণ বা ভ্গকুলীনের অধীনে কার্য করিতে পারিতেন না. 
তজ্জন্ত রাজকাধ্যে বু অনিষ্ট হইত। ইহা! নিবারণ করিবার, 
জন্য থিওডোর ঘোষণা করিলেন যে, রাজসভায় সকলের 
কুলগ্রন্থের বিচার হইবে। তচ্ছ,বণে সকল কুলজ্বুন্দ আদল। 
ও নকল কল প্রকার কুলগ্রন্থ রাজসরকারে সমর্পণ করিল। | 
থিওডোর মন্রিশ্রে্ঠ বাসিলি গলিট্িন ও ধর্মাধামগণের 


| 


৮১-০০স্৯৮ এ 


[৬৫৯] 


রুষিয়া 


িযকায়। কুলানমণ্ডলীর সমক্ষে সেই পর্কাত প্রমাণ স্তপীকৃত 
. স্রান্থরাশিতে অগ্নিগ্রদান করিলেন। এই প্রকারে সমস্ত 
 ফ্কুলজী একেবারে ভশ্মপাৎ হইয়। গেল । ৃ 
| থিশুডোরের মৃতার পর রাজ্যে অরাজকতার সুত্রপাঁত 
৫ ছইল। আলেক্সিসের ছুই পত্বীর মধ্যে প্রথমা মেরিয়া 

থিওডোর ও ইবান নামে পুত্র ও কয়েকটা কন্ত। গ্রদব করেন। 
৬ দ্বিতীয়া পত্রী নেটালিয়া নারিস্কিনা, পিতর ও নেটালিয়! নামক 
.. জন্তানের জননী ছিলেন। সপত্থীদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকগণের হস্তে 
.. দ্বাক্সসংসার বড়ই উৎ্পীড়িত হইল। থিওডোরের অনুজ 
. ইবান বড় দুর্বল ছিলেন বলিয়া সকলে পিতরকে মনোনীত 
» করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু মেরিয়ার গর্তজাত সোফিয়। 
.. অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কাধ্যকুশল! ও প্রগল ভা ছিলেন। ততৎকালে 
- ক্রুষিগার রাঁজকুলললনাগণের ছুর্গতির সীম! ছিল না। কারণ 
২: স্জাজপুত্র ভিন্ন গ্রজাবর্গের পুত্রের সহিত তাহাদের বিবাহ 

ছওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই কারণে অনেক রাজকুমারী 


২; আজীবন আইবুড় থাকিতে বাধ্য হইতেন। সোফিয়া 
. আলেক্সিসের প্রিয়তম! কন্ঠা। তীহার মনে রাজদণ্ড- 
. পরিচালনের ইচ্ছ। বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ছুই 


. এক জন দদ্দারের সাহায্যে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলেন 
ঝু এবং বিমাতাপন্মীয় কএকজনকে নিহত করিলেন। অব- 
. শেষে তিনি বিমাতার ছুই ভ্রাভাকে ধরিয়া কাটিয়া 
২. ফেলিলেন। তৎপরে সাধারণের চেষ্টায় ইবান ও পিতর 
ছুই বৈমাত্রের ভ্রাতা একত্র সম্রাট হইলেন এবং রাজকুমারী 
. (সোফিয়া তাহাদের নাবালককাল পধ্যন্ত রাজ প্রতিনিধি ও 
রং জিন নিযুক্ত হইলেন। সোফিয়৷ বাসিলি দলিট্রজিনকে 
প্রধান সেনাধ্যক্গ নিধুক্ত করিলেন। তিনি অবিলবে ক্রিমিয়। 
চারা গলনিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ১৬৮৯ খুঃ 
এন ইউছুকিয়া লোপুখিন! নায়ী কন্তার পাণিগ্রহণ 
চাল! কিন্তু বিবাহে দাম্পত্যন্থখ জন্মিল না। এই 
বিবাহে পিতরের আলেক্পান্দর ও আলেকঝসিল,. নামক 

£ সুই পুত্র জন্মে। প্রথমটা ছয়মাস জীবিত ছিল। দ্বিতীয়টাও 
ৃ . দুর্ভাগ্যের জন্ত উত্তরকালে রুষিয়ার ইতিহাসে খ্যাত হইয়া- 
তা); ছিল। সোফিয়া ও গলিট্জিনের প্ররোচনায় পুনরায় 
মাং হইল। কেহ বলেন, পিতরের গাঁণসংহাঁর করাই 
এই বিদ্রোহের উদ্দেম্ত। অবশেষে পিতরের পক্ষভুক্ত 
কাকির প্রবল হইয়া উঠিল। বিদ্রোহিগণ নিষ্ঠ্রভাঁবে নিহত 
হুইল, এবং নোফির়া সুসান। নামে মঠাভ্যন্তরে চিরদিনের 
এ ন্ন্যাসিনী সাঁজিতে বাধ্য হইলেন । তথায় ১৫ বৎসর 


জীবিত থাকিন্।। তিনি ৪৯ বদর বয়সে পরলোক গমন, 


করেন। এইরূপে ১৬৮৯ খুষ্টাবব উপস্থিত হইলে পিতরের, (88 
৫19৪/ ) শাসনকাল আরব্ধ হইল। তাহার বৈষাত্রেয় ভ্রাতা 
ইবান্‌ ছুর্বলচিত্ত ও রুগ্ন বলিয়া! শাসনকার্ষে। যোগ দিতে 
গারিলেন না। ইবান্‌ পরে বিবাহ করেন এবং তীহার 
৩টা কন্তাসন্ততি জন্মে। তাহাদের একটীর বিষয় পরবর্তি- 
কালের ইতিহাসে ম্মরণীম্ন আছে। ইবান নিভৃতে জীবনযাপন 
করিয়া ১৬৯৬ খুঃ অবে ৩০ বৎসর বয়সে গতান্ত্র হইলেন। 
স্থানাভাবে আমর! মহান্গুভব পিতরের রাজত্বের অতিস্থুল 
কথ! বলিয়া যাইব। তিনি ১৬৮৭-১৭২৫ খু অঃ পর্যন্ত ৩৬ বৎসর 
রাজত্ব করেন। পিতর প্রথমেই দেখিলেন যে,রুষিয়ায় বাণিন্য- 
কার্য্যোপযোগী ভাল বন্দর এবং পোতাশ্রয় নাই। শ্বেত- 
সাগরের বন্দর সর্বদ! তুষারাচ্ছন্ন। এই অভাব দুরীকরণার্থ 
তিনি অন্যদিকে বন্দরনিন্মীণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
তিনি বেতন দিয়া এক বৈদেশিক সৈন্ত পোষণ করিতে 
আরম্ত কারলেন এবং তুরুফকে আক্রমণ করিয়া ডন 
নদীর মোহানা আজফ পাগরে বন্দর খুলিবার কল্পন৷ করিতে 
লাগলেন। কিন্তু ওলন্দাজ হঞ্জিনিয়ার জানসেনের বিশ্বা- 
ঘাতকতায় (পিতরের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হহল। অবশেষে 
৯৬৯৬ খুঃ, নি জয়লাভ করিলেন এবং বিজয়োপ্লাসে মস্কো 
নগরে প্রবেশ করিলেন। পরবতী বতসরে পিতর লেফর্ট 
এৰং সেনাপতিদ্বন্ন গলোডিন এবং বসনিম্জিনের সহিত 
বিদেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি কিছুদিন হলগ্ডের 
ডক্‌ ঝ পোতাশ্রয় সাউমে কাধ্যশ্িক্ষা করিলেন। তৎপরে 
ভিনি ইংলগ্ড যাইয়া ৩ মাস, অবঞ্থিতি করেন। এবং 
তাহার ডেগ্টফোর্ডে অবস্থানের কাহিনী সর্জনবিদ্িত। 
ইংলও্ড হ্হত্বে প্রত্যাগমনকালে তিনি প্রসিদ্ধ শিল্পী ও 
ইঞ্জিনিয়ারদিগকে স্বদেশে আনয়ন করিলেন এবং তীহা- 
দিগের দ্বারা রুষগণকে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি 
ভিনিস্‌ যাত্রা, করিবেন এমন সময়ে স্বীয় রাজধানীতে 
বিদ্রোহের সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তাহার আগমনের পুর্বেই 
গর্ডন এবং অন্তান্ত সেনাপতি গণের দ্বারা বিদ্রোহ প্রশমিত 
হইয়ছিল। পিতর মস্কৌোতে পৌছিলে অতি নিষ্ঠুরভাবে 
বিদ্রোহিগণের প্রাণও অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । ১৭*৬ খুঃ 
ডননদীর নিকটবর্তী কনাকগণ এবং ১৭০৯ খুঃ মোজপ্! নামক 
স্থানের কমাকগণ দ্বাদশ চার্লসের, খরণাগত হইয়! বিদ্রোহী 
হুইল পিতর ১৭০০ খুঃ লার্ভার যুদ্ধে দ্বাদশ চার্লসের সহিত 
একবার পরাস্ত হন। তজ্জন্ত পিতর বিশেষরূপে যুদ্ধের আসে।- 
জন করিলেন। রুষসেনাপতি শিয্ারমেটেফ, জ্হডিপসেনাপ'ত 
্বি.প্লিনবাচকে সম্পূর্ণরূপে লিবোনিয়া ও অস্ত একটা খুদে 


পরাস্ত করিলেন। 
ছিল। তাহার সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছিল। 
হুদ্ধে সৈম্যগণ বড় ছূর্দিশাগ্রন্ত হয় । 

১২শ চার্লস, এক্ষণে পোলগু আক্রমণ সংকল্প ত্যাগ করিয়া 
রুষিয়া আক্রমণ করিলেন। চার্লস সগর্বে বলিয়। ছিলেন__ 
প্রুষিক্নার সম্রাট, মণ্তোতে আমার সহিত সন্ধি করিবেন )” 
( অর্থাৎ পরাজিত হইবেন ।) 

পিতর প্রত্যুত্তর করিলেন,_-“প্রিয় ভ্রাতা দিখ্বিজী 
সেকন্দরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, কিন্তু তিনি দেখিবেন, 
আমি দরাযুস নহি।” 

লেস! নামক স্থানে স্থুইডিন, মৈন্তাধ্যক্ষ লোবেল্হপ্ত 
রুষসৈন্তের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেন। নামেমাত্র তিনি 
সে দিন বিজয়ী হইলেও তাহার বহু সৈন্তক্ষয় হইল। অনন্তর 
১৫ই জুন পল-টেবার সমরক্ষেত্রে তয়াবহ যুদ্ধের অভিনয় 
হইল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে স্থইভিসগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
হুইলেন। চার্লদ নিজের রণনৈপুণ্যের অভাবেই পরাস্ত 
হুইয়াছিলেন। 

এই যুদ্ধজয়ের সঙ্গে কসাকবিদ্রোহিগণের স্বাধীনতা 
চিরতরে লুপ্ত হইল, তাহাদের সাধারণ শাদনপ্রণালী অন্তহিত 
হইল। তাহারা এক্ষণে দর্ধতোভাবে মস্কৌএর সম্রাটের 
অধীন হইল। 

১৭১২ খুঃ পিতর মার্থাস্কাব্রন্স্কা৷ নায়ী এক কৃষক-ছুহি- 
তাকে কাথারাইন নাম দিয়া বিবাহ করেন। এই কৃষক- 
ছুহিতা ১৭০২ খুঃ মেরিয়েনবর্গের অবরোধকালে বন্দিনী 
হইয়াছিল। ইহার পূর্ব বৃত্তান্ত সমস্তই অজ্ঞাত । কাথারাইন 
গ্রীক বর্মামতে দীক্ষিতা হইলেন। পিতর পুর্বে তাহার 
প্রথমা পত্রী ইউদোকিয়াকে রোমকধন্্রমত ও রক্ষশীলের 
পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

পিতর এক্ষণে নানাবিধ সংক্কারদার! রুধিয়ার শ্রীবৃদ্ধি- 
মাধনে মনোযোগী হইলেন। তিনি অন্থান্ত যুরোপীয় রাজ্যের 
আদশে রুষিয়ায় সভ্যতাঁলোক বিস্তার করিতে লাগিলেন। 
তজ্জন্ত তিনি নান। স্থানের শিক্ষিত বিদ্বদ্বৃন্দ এবং শিল্পীদ্দিগকে 
উপযুক্ত বেতন দিয়া পোঁষণ করিতে লাগিলেন। তিনি 
পে্ি,য়ার্কশিপ ঝ৷ ধর্থাধ্যক্ষতা পদ উঠাইয়। দিলেন। এবং 
সন্রান্ত ও কুলীনবংশীয় ভদ্রলোকদিগকে শাসন ও ৈন্য- 
সংক্রান্ত নানাকার্ধ্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়জীবী 
বণিকদ্দিগকে নানাভাগে বিভক্ত করিলেন। কিন্ত কলষক- 
গণের দাসত্বভাৰ তখনও বর্তমান থাকিল এবং কিয়ৎপরিমাণে 
বদ্ধিত হুইল। 


নেবা অধিকার নি পিতরের উদ্দেশ 
কিন্তু এই 


পিতরের সময়েই কুষিয়ার কুলক্রমাগত গ্রাচ্ভাব বিদুৎ. 
রিত হয়! পাণ্চাত্য সভ্যতা পরিবর্তিত হইল। এতদিন: গ 
পধ্যন্ত রুষিয়ার স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা বিদ্যমান ছিল। 
পিতরের সংস্কারে জ্্রীলোকবুন্দ চিরাগত অবরোধের অন্ধকার 
হইতে স্বাধীনতার আলোকে মুক্তপঞ্চা বিহঙ্গিনীর স্তায়: 
আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরুষবৃন্দ প্রাচ্যদেশ- 
সুলভ দীর্ঘ শ্শ্রগুন্ফের পরিবর্তে ক্ৌরমস্থণমুখে পাশ্চাতা-. 
ভাবে অভ্যস্ত হইলেন। স্বুরোপীয় প্রথান্থদারে সৈন্ঠ ঁ 
দলের সংস্কার হইতে লাগিল। ১২শ চাল যংকাণে 
বেন্দারে নির্বানিত হন, পিতর ট্টামিস্লস্‌ লেস্জিন্ক্ষিকে 
পোলও হুইতে নির্বামিত করেন এবং ২য় অগষ্টাস্‌ পুনরায়: নু 
ওয়াসতে আগমন করেন। পিতর পরে লিবোনিয়! এবং : 
এন্থোনিয়। অধিকার করেন। পোলখের অন্তর্গত কোরলগু 
নামক স্থান রাজ্যতুত্ত করিবার জন্ত তিনি কৌশলে তত্রত্য 


ডিউকের সছিত তাহার ভ্রাত্পুত্রী অর্থাৎ ইবানকন্তা 
আনার বিবাহ দিয়াছিলেন। ইনি পরে রুষিয়ার সম্রাভী 
হুইয়াছিলেন। | নু 


শিতর ইহার পরে তুরুক্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, 
কিন্ত তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া আঁজফ তুরু্ষদিগকে 
প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য ছন। এই সন্ধি ১৭১১ খুঃ প্রথ 
নামক স্থানে সংঘটিত হয়। কথিত আছে, কাথারাইনের 
বুদ্ধিমন্তা ও কৌশলে পির এ যাত্রা রক্ষা পান। ইহার পরে. 
তিনি কাথারাইনকে ধর্মপত্রী এবং সম্াজ্জীরূপে গ্রহণ | 
করেন। ১৭১৩ খুঃ পিতর স্ুইডিসংদিগের সহিত যুদ্ধে জম্ম 
বাভ করিয়া কএকটা স্থান অধিকার করেন। ১৭১৭ ্ 
পুনব্বার দেশত্রমণে বহির্গত হুইয়! পারিসে আগমন করেন। 
এবার কাথারাইন তাহার সঙ্গিনী ছিলেন। রাজা রাণীর. 
এই ত্রমণবৃততান্ত আশ্চধ্য ও কৌতুকাবহু ঘটনায় পূর্ণ । 
৯৭২১ খুঃ পুনরায় সুইডেনের সহিত পিতরের সন্ধি হয়-: 
তাহাতে তিনি লিবোনিয়া, এস্থোনিয়া, ফিনল এবং ইঞ্গিয়। 
প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হন। পিতর ১৭০৩ খুঃ হইতে মেপ্ট- চা 
পিউনবর্গ নামক রাজধানী নিম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। 


ক ই 


ঘটে। ১৭২৫ থুঃ ২৮শে জানুয়ারী মহান্ভব পিতর 
কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার স্টার অদ্ভূতকর্মা সব্দগুণ- 
সম্পন্ন সংস্কারক সম্রাট রুষিয়ার নিংহাসনে আর কেহ াযো- 
হণ করে নাই। টা 
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৩: (পিতরের মৃত্যুর পর কষিরায় ছুইটী দলের আবির্ভাব 
হইল । একদল বিধবা রাজ্ঞী কাথারাইনকে পিংহাসন দিতে 
রা ইচ্ছা করিল, অগ্তাদল আলেক্সিসের পুত্রকে সম্রাট, করিতে 
_ অঙ্কল্প করিল। পিতরের প্রিয়পাত্র মেন্সিকফৃ এই সময়ে 
অতীব ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি পূর্বে মস্কো 
নগরের পথে পথে রোটিক। বিক্রয় করিতেন। যাহা হউক 
ইহার মগ্ত্রণাকালে রুষির়। পূর্ববর্তী সংস্কৃত প্রথা পদ্ধতি সকল 
অক্ষুপ্ন থাকিল। কাথারাইন রাজ্যশাসনে ক্ষমতাশালিনী 
ছিলেন না। সুতরাং তাহাকে পরের পরামর্শ শুনিয়া চলিতে 
 হইত। ১৭২৭ খুঃ তাহার মৃত্যু হইল। তিনি আলেক্সিসের 
পুত্র দ্বিতীয় পিতর এবং তদভাবে হলষ্টিনের ডিউকের সহিত 
পৃৰ্বপরিণীতা আন্নাকে এবং এলিজাবেথ ও তাহার কণ্তা- 
_ গণকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়৷ যান। 
ব্রাজপ্রতিনিধিত্ব এক মন্তরণাসভাদ্বার! পরিচালিত হইতে 
লাগিল। এই সভার সভ্যশ্রেণীর ছুই কন্ঠ, হলষ্টিনের ডিউক 
 ৫মন্নিকফ এবং অন্ত ৮ জন সন্তরান্ত ব্যক্তি ছিলেন। প্রক্কত 
প্রস্তাবে মেন্পিকফই সর্বেসর্ধা ছিলেন। তিনি স্বীয় কন্যার 
. অহিত দ্বিতীয় পিতরের বিবাহ দিতে .কাথারাইনের সম্মতি 
 আাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডলগরুকিসের প্রাধান্যে তাহার 
পুর্ব ক্ষমত! বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তিনি প্রথমে স্বীয় 
 জন্মভূমিতে প্রেরিত,পরে সাইবিরিয়ার অন্তর্গত বেরেজফন[মক 
| স্থানে নির্বানিত হন। তথায় ১৭২৯ থুঃ তাহার মৃত্য ঘটে। 
এই সময়কে ডলগরুকিদ্-দলের প্রাধান্ত হইল॥ সম্রাট 
১ এই বংশীয় নেটালিরার প্রণয়ে পতিত হইলেন এবং তাহাকে 
ই বিথাহ করিবেন বলিয়া আশ্বাম দ্রিলেন। নুতন সপ্রাট ২য় 
এটা পিতরের কার্ষ্যে স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল, তিনি অচিরে 
 পিতর দি গ্রেটের সংস্কারাবলীর মুলোচ্ছেদ করিবেন। তদনু- 
সারে সেন্টপিটস'বর্গ হইতে মস্কৌতে রাজধানী স্থানান্তরিত 
্‌ হল) কিন্তু অকন্মাৎ ১৭৩, খৃঃ জানুয়ারী, তরুণ সম্রাট, 
্ বসস্তরোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি 
 আচিরসুতা স্বীয় সহোদর! নেটালিয়ার নাম লইয়া! বলিতে 
লাগিলেন, --ণশকট গ্রস্তত কর, আমি ভগিনীর নিকট 

মন করিব।” ইহার শাদনকালে উল্লেখষোগ্য বিশেষ তকোন 
৬ ঘটে নাই। কেবল সাক্সনী প্রদেশের মরিস কোর- 
লাগ | প্রা হস্তগত করিবার মানলে ধা বিধব| ডাঁচেন্‌ 


হয় পি ভরের মৃত্যুর পরে টন জন্য অনেক 
উপস্থিত হইল । কিন্তু মন্ত্রিসভা আন্নাকেই সম্রাজ্ঞী 


মাস 
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ননোনীত করিলেন ভীহার মনে করিলেন আন্না সর্ধবিষয়ে, 


রুষিয়া 


তাহাদের সম্মতিক্রমে চলিবেন। এইজন্য গুপ্ত মন্ত্রিসভার 
সভ্যগণ আন্নাকে নিম্নলিখিত মন্দে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেনঃ-_. 

(১) এই মন্ত্রণা-সত। উচ্চপদস্থ সন্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা গঠিত 
হইবে, সম্রাজ্ঞী এই সভার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কার্ধ্য 
করিবেন। . (২) এই সভার অনুমতি ব্যতীত রাণী যুদ্ধ- 
ঘোষণ! ব| সন্ধি করিতে পারিবেন না॥ অথবা কোন কর 
নিদ্ধীরণ করিতে পারিবেন না। (৩) কুলীন ঝা সন্্রান্ত সম্প্র- 
দায়ের কোন ব্যক্তিকে তিনি উপযুক্ত বিচার ব্যতীত হঠাৎ 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে অথব৷ তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিতে পারিবেন না1। (8) তিনি সভার সম্পত্তি ব্যতীত পতি- 
নির্বাচন কিংবা উত্তরাধিকারী নিয় করিতে পারিবেন ন1। 
এই সমন্ত নিয়মের অন্যথ। করিলে তিনি সিংহাসন হইতে 
বঞ্চিত হইবেন। আন্না এই সমস্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়। মন্কৌতে 
আমিলেন। তিনি অবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, উক্ত 
মন্ত্রণা-সভার হস্তে ক্রীড়া-পুক্তলিক1 থাকিয়৷ তিনি সাধারণের 
অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কএকজন 
সন্ত্ান্ত লোকের অধীন হইয়াছেন। তৎপরে তিনি তীহার পৃষ্ঠ- 
পোষকদ্দিগকে সমবেত করিয়৷ সর্ধসমক্ষে পৃর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র 
ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রুষিয়ার মন্ত্রণাসভার 
ভিন্তিশিণা৷ উৎ্পাটিত হইল। আন্না এক্ষণে জন্মণ-দেশীয় এক 
মন্ত্রদাতার পরামর্শে পরিচালিত হইয়। পুর্ব শত্রুদিগের প্রতি 
বৈরনির্ধাতনে কৃতসঙ্কন্না হইলেন। রুধিয়ার আবার দুঃসময় 
উপস্থিত হইল । জন্মণদিগের দ্বার দেশ লুষিত হইতে লাগিল। 
অনেক রুষ ভদ্রলোক নিহত ও সাইবিরিয়ায় নিব্বাদিত হই- 
লেন। প্রধান মন্ত্রী ভল্নস্কি ১৭৪* খুঃ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হইলেন । বাইরেণের কোপেই তাহার অধঃপতন হুইল । 

এই সময়ে পোলগ্ডের সিংহাপনশুন্ত হওয়ার ষ্টানিসুনূকে 
তথায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু রুষগণ 
বিরোধী হওয়ায় ্টানিস,সের চে। ফলবতী হইল না। তিনি 
অতি কষ্টে ডান্জিক হুইতে পলায়ন করিলেন । এই স্থত্রে 
তুরুফ্কের সহিত রুষিয়ার এক যুদ্ধ সংঘটত হইল। এই যুদ্ধ 
(১৭৩৫-_৩৯ খুঃ ) চারি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই যুদ্ধে 
অষ্টিয়াবাঁসিগণ রুষিয়ার প্রতিকূলতাচরণ করিরাছিল। রুষ- 
সেনাপতিগণ এই যুদ্ধে অনেকগুলি ,নগর অধিকার করেন। 
অবশেষে অস্ট্রীযদিগের সহিত তুরুক্ষদিগের বেলগ্রেড-নগরে 
সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। তদনুলাঁরে ১৭৩৯ খুঃ এই যুদ্ধের 
অবসান হইল। ১৭৪০ খু$ সম্াজ্জী আনার মৃত্যু হয়। 
তিনি দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাহার 
ভগিনীর পৌল্র অর্থাৎ মেক্লেন্বর্গের ড/চেস কাথারাইনের 


রুষিয়া! 
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টি 
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পুত্র ইবান্কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইহার 
নাবালক অবস্থায় বাইরেণকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। 
কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বাইরেণ ক্ষমতাচ্যুত হইয়! সাইবিরিয়ায় 
নির্বাসিত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও শান্তি স্থাপিত হইল না। 
জন্মণদিগের কর্তৃত্ব অপ্রিয়কর মনে করিয়! একদল পিতর 
দি গ্রেটের কন্তা এলিজাবেথকে সিংহাসন দিরার সঙ্কল্প 
করিতে লাগিল। এলিজাবেথ সৈম্ভগণের সন্তোৌষ-সাধনের 
নিমিত্ত তাহাদিগকে অনেক সুবিধা গ্রদ্ধান করিলেন। এই 
সৈম্তগণের সহায়তায় এলিজাবেথের দল রাত্রির মধ্যে অপর- 
দলস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিল। আনা, তাহার স্বামী 
ও ভাবী বালক সম্রাট সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন। এলিজা- 
বেথ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শুষ্ঠ ইবান স্কলুস্বর্গের 
কারাগারে বন্দী হইলেন। আনা পতিপুত্রের সহিত নির্বা- 
সিত হইলেন। নির্বাসনেই ১*৪৬ খুঃ তাহার মৃত্যু হইল। 
বাইরেণ নির্বান হইতে পুনরায় রুষিয়ায় আমিতে আজ্ঞ। 
পাইলেন। এলিজাবেথ পেট্রেভ্ন! (১৭৪১--১৭৬২ খুঃ ) জন্ম 
গ্রভৃত্ব পরিত্যাগপুব্বক রুষমন্তর সকল নিয়োগ করিলেন। 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই এলিজাবেথ তাহার ভাগিনেয় 
হলষ্টিনের বর্তমান ডিউককে আহ্বান করিলেন । তিনি 
পিওর থিওডোরোভিচ, নামে কোরলাণ্ড শাসন করিয়া- 
ছিলেন। তিনি গ্রীক ধন্মমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৭৪৪ 
থুঃ, তিনি রাজকুমারী সোফিয়াকে বিবাহ করেন। সোফিয়। 
দীক্মাকালে কাথারাইন নাম গ্রহণ করিলেন। ১৭৪৩ খুঃ 
রুষগণ সুইডেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিন্লও দেশে 
কিয়ুমেন*নদীর তটবন্তী সমস্ত ভূভাগ প্রাপ্ত হইলেন এবং 
আবোর সন্ধিতে উক্ত বুদ্ধ মীমাংদিত হইয়৷ গেল। তৎপরে 
রুষিয়ার সহিত ফ্রেডারিক্‌ দি গ্রেটের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হয় 
(১৭৫৬--৬২ খৃঃ)। ১৭৫৭ খুঃ আপ্রাকৃমিন ৮৫০০০ ক্ুষসৈন্ 
লইয়। রুষিয়ার সীমান্ত উত্তীণ হইয়া প্রুসিরার পুব্বভাগ 
অধিকার করিলেন এবং গ্রসজাগেসডফ নামক স্থানে লেওয়া- 
ন্ডকে পরাস্ত করিলেন। কুষ-সেনাপতি জয়লাভ স্থলভ দেখিয়। 
অত্যাচারাদি না করিয়৷ তথ। হহতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
কিন্তু ১৭৫৮ থুঃ কৃষ-দেনাপতি ফামর জর্ডক নামক স্থানে 


ফ্রেডারিক কনক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
পরবত্ঘর ১৭৫৯ খুঃ রুষ-সেনাপাতি সাণ্টিকফ, পাণ্টজিন্‌ নামক 
স্থানে প্রুদীরদিগকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু এ বুৎসরেই 


ক্রুনারস্ডর্ফ নামক স্থানে ফ্রেডারক সম্পূর্ণরূপে পরাজয় লাভ 


করিলেন। এহ যুদ্ধে তাহার ৮০৯* ৈন্য ও ১৭২টী কামান 


ময্গরাপ্ত হয়। ফ্রেডাপিক্‌ বুদধে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যার, 


সঙ্ক্ন করেন। ১৭৬৭ থুঃ রুষগণ বালিন নগরে গ্রাবেশ করে 
এবং বহুমংখ্যক নরহত্যা ও লুঠন দ্বারা চতুর্দিকে বিভীয়িকাঁ- 
বিস্তার করে। ফ্রেডারিক তদ্দর্শনে বিষাদের সহিত বলিয়া 
ছিলেন, “বর্বর রুষগণ আমাদিগের উপর কি ভীষণ-অত্যাচারই 
করিতেছে । ইহারা দয়ামায়া ভূগর্ভে সমাহিত করিয়াছে 1৮. 
পর বৎসরে রুষগণ পমারেনিয়া অধিকার করিল । ফ্রেডারিক 
বিনষ্টপ্রায় হইলেন। কিন্তু ১৭৬১ খৃঃ এলিজাবেথের মৃত্যু 
হওয়ায় ফেঁডারিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন । এলিজা” 
বেথ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অলসগ্রকৃতির লোক ছিলেন। 
তাহার নৈতিকচরিত্র ভাল ছিল না। তিনি প্রিয়পাত্রগণের 
দ্বারা সতত চালিত হইতেন। পিতরের মৃত্যুর পর হইতে, 
কোন উপযুক্ত সম্রাটু রুষিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিতে 
পারিল না। কিন্তু এলিজাবেথের রাজত্বকালে রুষিয়া শনৈঃ 
শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল । ১৭৫৫ খুঃ ইবান 
স্থবালফের উদ্ভোগিতায় কৃষিয়ার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় 
মস্কৌতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ- 
রূপে বিস্তার লাভ করিক়্াছিল। ও 
এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে তাহার ভাগিনেয় হলষ্টিনগণটার্প 
৩য় পিতর উত্তরাধিকারী মনোনীত হইলেন । সাধারণে এরথমে: 
সন্দেহ করিয়াছিলেন ষে, তিনি জর্মণদিগের প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু তাহার প্রথম কাধ্যাবলী সাধারণের 
মনোরপ্জন করিয়াছিল। পরে জন্মণদিগের প্রতি তাহার 
অনুরাগ প্রকাশ পাইতে লাখিল। অবশেষে ১৭৬২ খু ৃ 
তিনি এক সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন যে; 
কুনীনগণকে রাজকার্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য করা৷ হইবে না|. 
এবং এখন হইতে গুপ্ত মন্ত্রণাভা তিরোহিত হইবে ॥. তিনি: 
প্রচলিত ধর্মীমতের গৌড়ামী পরিত্যাগ করিয়া! নুখরের 
কারে পক্গপাতিতা৷ দেখাইতে আরন্ত .করিলেন। তিনি 
সৈম্তদল সংগঠনে জন্মণ-রণকৌশল প্রবতিত করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। ৩য় পিতরের আচার ব্যবহার বড় 
কদাকার ছিল। তিনি সর্বদাই মদের নেশার বিভোর 
হইয়। থাকিতেন। অধিকন্ত তিনি অনেক এ্রতিভাশালী 
ফরাসীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন; ইহাদের দ্বার! ] 
রুষিয়ার নানা বিষয়ে উন্নতি হইতেছিল। ২য় ফ্রেডারিক, 
বান রুষিয়ার সহিত পরাজয়ে এতদ্দিন অ্রিরমাণ ছিলেন ৃ্‌ 
এক্ণে রুষীয়রাজনীতির পরিবর্তনে মনে আনন্দ অন 
করিতে লাগিলেন। পিতর প্রুণীয় সম্রাটের একজন স্তাবক, 
ছিলেন। ফেডারিক্‌ পুক্বপ্রাসয়। প্রদান করিয়াও কুষিয়ার 
সহিত দন্ধি করিতে প্রপ্তত ছিলেন, কিন্তু পিতর সেদিকে 


০৬ 


কোন, মনোযোগ করিলেন ন।। 


রা 


ছি ১২৯১] 


রিয়া, 


শক ভা হ্ৃতরাজ্য 


 ফিরাইয়া দিয়া ফুঁড়ারিকের সহিত দন্ধিস্থাপন করিলেন। 


ই নহিত বাস করিতেছিলেন। 
. করিয়। মঠে আগীবন সন্ন্যাসিনী করিয়া রাখিবেন এরূপ 


ভবিষ্যৎ অপেক্ষ। 


৯৮৪৩ 


তিনি স্বীর পত্বী কাথারাইনের সহিত অত্যন্ত অসন্তোষের 
শেষে কাখারাইনকে পরিত্যাগ 


ঈঙ্ষল্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাজ্জী কাথারাইন স্থিরচিন্তে 
করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি এক 
ষড়ঘন্ত্রে লিপ্তা হইলেন এবং অবিলম্বে পেটারহফ. নামক 
স্থানের আবাসভবন পরিত্যাগপূর্বক তিনি ২০০০ লোকের 


: অধিনায়কতা গ্রহণ করিলেন। হতভাগ্য সম্রাট, সম্্াজ্জীর 
 খুদ্ধোদৃষোগ দেখিয়া! বিনা বাক্যব্যয়ে রাজ্য ও রাজসিংহাসন 


পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু শীস্রই তিনি সেপ্টপিটর্সবর্ণের নিকট- 


. বন্তী স্থানে গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। রাজকুমারী গ্ভামকফ্‌ 
এই ঘটনার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ লিখিয়াছিলেন_-তাহার মুখে 
. শুনিয়া মিসেস্‌ ডত্রিউ ব্রাডফোর্ড নামক এক ইংরাজমহিল! 


খু এ কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। 
পূর্বোক্ত প্রকারে এক ভর্ম্ণমহিলা কৌশলে রুষগণের 


কুসংস্কারের প্রতি পক্ষপাতিতা দেখাইয়! বিস্তীর্ণ রুষসাত্রা- 
. জোর অদ্বিতীয়! অধীশ্বরী হইলেন । ছুই বৎসর পরে কা রারুদ্ধ 
 ৬ষ্ঠ ইবান রক্ষিবর্ণের দ্বারা নিহত হইলেন। 


এই সময় অপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হইল এবং 


 ঝুরোগীয় শক্তিপুঞ্জ পোলগুবিভাগে নানা গোলযোগের অব" 
তারণ। করিতে লাগিলেন। ১৭৬৭খুঃ ফরাসীদিগের প্ররোচনায় 
. তুরুষ্ষগণ রুষিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করিল। পোলগ্ডের 
. মহিত রুষিগার সন্বন্ধচ্ছেদ করাই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল। 

২. রুষ-সেনাধ্যক্ষ গলিট্জিম্‌ প্রধান উজিরকে আক্রমণ 


.. করিলেন এবং ১৭৬৯ খুঃ খোটিন নগর অধিকার ক্রিলেন। 
রর পর বৎসরে রুমাণ্টজফ. ক্রিমিয়ার খা এবং 


তুরুফের 


সহযোগীদিগকে পরাজিত করিয়া ১৭৭০ খৃঃ কাগুল নামক 
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রা. স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ১৭৭১ থুঃ ডলগরুকি 


. ক্রিমিক্। অধিকার করিলেন এবং আলেক্রিম্‌ অর্লক্‌ জলযুদ্ধে 


ৃ সাং নিকট তুরুক্ষদিগকে পরাস্ত করিলেন। এই 


জলবুদ্ধে রুষ-সৈন্তগণ ইংরাজ কর্মমচারিগণের পরিচালকতার 


_ স্বথেষ্ট উপকৃত হইর়াছিলেন। | 
৯৭৭৪ খুঃ কুচুক-টৈনাউ নামক স্থানে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত 
_ হুইল। তুর্ক সুলতান ক্রিমিয়ার মোগলাদিগের স্বাধীনতা 
অঙ্গীকার করিলেন। রুষগণ স্থলতানের নিকট হইতে এই 
প্রদেশ গ্রহণ করিল। ক্রিমিয়! কিছুদিন পরে রুষ-রাজ্যতুক্ত 
... হুইয়। গেল এতদ্যতীত সুলতান, ডননদীর মোহানায় 


নি. 
২০ র 

0৬০ রর ম 
শি 


আজফ. ও নিপর নদীর মোহনাক্ কিমবার্ম নামক বন্দর. ও 
পোতাশ্রয় এবং ক্রিমিয়ার অন্তর্গত সমস্ত সুরক্ষিত দুর্গগুলি 
রুষদিগকে প্রদান করিল। ১৭৭১ খৃঃ মক্কৌনগরে প্লেগ 
প্রাহুভূত হইয়া সহত্র সহত্র লোকের প্রাণ নাশ করিল। 

আর্চবিমপ আন্ত্রোদ্‌ সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে উপায় 
অবলম্বন বিষয়ে ছুই এক কথ! বলিতে গিয়া উত্তেজিত জনত! 
কর্তৃক নিহত হুইলেন। পুগাচেফ নামক এক কপাক 
অবিলঘ্বে এক বিদ্রোহের সুচনা করিল এবং আপনাকে 
তৃতীয় পিতর বলিয়া ঘোষণা কত্িল। বহুসংখ্যক লোক 
তাহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। ক্রিমিয়ার মোৌগলগণও 
বিদ্রোহে যোগদান করিল। 

২য়া কাথারাইন বিদ্রোহ-দমনের জন্তা ঘে সমস্ত 
দেনানী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা প্রথমে পরাভূত হইল। 
বিড্রোহিগণ রক্তপাত ও লুগনে মহাবিভীষিকার সঞ্চার 
করিল। পুগাচেফ. কাজান প্রভৃতি নগরও অধিকার 
করিলেন । যগ্ভপি তিনি বিবেচনার সহিত কাঁধ্য করিতে 
পারিতেন, তবে কাথারাইনকে সিংহাসন লইয়! ব্যতিব্যস্ত 
হইতে হইত। কিন্তু তাহার নিষ্ট,রাচরণ দলস্থ সহযোগী- 
দিগকে বিরক্ত করিয়৷ তুলিল। অবশেষে তিনি বিবিকফ, 
দ্বার! পরাজিত ও স্থুবারফ. নামক স্থানে ধৃত হইলেন। তিনি 
লৌহপিপ্ররে বদ্ধ হ্হয়া মন্কোতে আনীত ও নিহত হইলেন । 
তত্ভতিন্ন অন্তান্ত চারিজন প্রধান বিদ্রোহীও গ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হুইল। এই প্রকারে কাথারাইনের ষত্বে কলাকদিগের সাধারণ- 
তন্ত্র বিলুপ্ত হইল। তাহার সময়ে ব্যবহারশান্ত্র সঙ্কলিত ও 
বিধিবদ্ধ হইল। ইহাকে রুধিয়ার আইনসংগ্রহের ৬ষ্ঠ কাল 
বলিয়া সকলে কীতুন করেন। কিন্তু এই আইন সংস্কারেও 
ক্রীতদান ও ক্ৃষকগণের বিশেষ কোন উপকার হহল না। 
১৭৬৭ খুঃ এক ঘোষণাপত্রে প্রচারিত হুইল যে, তাহার! 
তাহাদের প্রভুর বিরুদ্ধে কোন অগ্তায় ও অবিচারের নালিশ 
করিতে পারিবে না। প্রভূগণ তাহাদিগকে ইচ্ছামত সাই- 
বিরিয়ায় নির্বাদিত অথবা যথেচ্ছ। ব্যবহার করিতে পারিবেন । 
বাজারে দানগণের ক্রয়বিক্রয় তখনও প্রচুর পরিমাণে প্রচ- 


লিত ছিল। 
বিচার-কার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে নানা 


উপবিভাগের ব1 জেলার স্থষ্টি হইল। কাথারাইন পাঁদ্র- 
দিগের নি্কর ভূমি ও দাসদাসী প্রভৃতি লইয়! কাধ্যান্ুসারে 
প্রত্যেকের বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৭৮৩ খুঃ ক্রিমিয়! 


রুষিয়ার অন্তভূক্তি হহল। ১৭৮৭ খুঃ তুরুকের পুনব্বার 


যুদ্ধের স্থত্রপাত হহল। অটোমান লুনতানের যুদ্ধোগ্োগের 


যথেষ্ট কারণ ছিল। সম্রাজ্ঞী কাথারাইন যৎকালে দক্ষিণ 
রুষিগ়ার ভ্রমণ করেন এবং সম্রাট ২য় জোনেফের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন, সেই অময়ে স্থুলতানের মনে নানা সন্দেহের 
সত্রপাত হয়। সুইডেনও সুযোগ পাইয়! স্বীষ্ন হ্ৃতরাজ্য 
পুনঃপ্রাপ্তু হইবার আশায় সেই বৎসরে রুষিয়ার বিকুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ৩য় গাষ্টাভাস্‌ যুদ্ধ চাঁলাইতে 
অসমর্থ হইয়া ভেরেলা নামক স্থানে পুর্ধের মত সর্ভে সন্ধি 
স্থাপন করিলেন। তুর্কদিগের সহিত যুদ্ধেও. কাথারাইন 
জরলাত করিলেন। সেনাপতি পোটেমকিল্‌ ও চীকফ, এবং 
স্থবারফ. খোটিন অধিকার. করিলেন। ১৭৮৯ খুঃ শেষোক্ত 
সেনাপতি ফকুমানি ও রিমনিকৃ নামক স্থানের বুদ্ধে জয়লাভ 
করিলেন এবং ১৭৯০ খুঃ এক ভীষণ যুদ্ধে ইস্মাইলকে বন্দী 
করিলেন। ১৭৯২ খুঃ জেসের সন্ধিতে কাথারাইন ও 
চাকফ, ওবাগ, ও নিষ্ট নদীর মধ্যবন্তী উপকূলভাগ অধি- 
কার করিলেন। 

অবিলম্বে: কাথারাইন পুর্ধার পোলণ্ডের ব্যাপারে 
ব্যাপৃত হইয়। পড়িলেন। টার্জোভিক নামক নহযোগীদিগের 
ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্ত কাথারাইন ৮**৯৭ রুষ সৈম্ত ও 
২০০০০ কৃসাক মৈন্ত পোলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ১৭৯৪ খুঃ 
স্ুবারফ. ওয়ার্স দুর্গ অধিকার করিয়! অধিবাদীদ্রিগকে 
নিহত করিলেন। পর বৎসর ষ্টানিসূস্‌ তাহার বাজমুকুট 
উন্মোচন করিলেন এবং পোলত্ড তৃতীয় বিভাগ উপস্থিত 
হইল। পোলগ্ডের স্বাধীনতানুর্য্য একেবারে অস্ত গেল। 
পোলগণ ভণ্টেয়ার, ডাইড়ারে। প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবকারী- 
দিগের সহানুভূতি পাইয়াও স্বাধীনতা৷ রক্ষা করিতে পারিল ন1। 
কাথারাইন ফরানী বিপ্লবের 
অকম্মাৎ ১৭৯৬ থুঃ ১৭ই নবেম্বর তাহার মৃত্যু হইল। 


ঘোর বিরোধী ছিলেন। 


বৈদেশিক লেখকগণ তাহার চরিত্র যথেচ্ছ মমালোচন। করি- : 


য়াছেন। তাহার নৈতিক চরিত্র যাহাই হউক না| কেন, মহান্ু- 
ভব পিতরের পরে তত্ত,ল্যা প্রতিভাশালিনী উপযুক্তা সম্রাজ্ঞী 
রুষিয়ার নিংহাসনে আরোহণ করে নাই। অগ্ভাপি কাথা- 
রাইনের স্মৃতি রুষিয়ায় সন্রমের সহিত কীর্তিত হইয়া থাকে । 
পল জননীর জীবদ্দশায় প্রায়ই নিজ্জনে বাস করিতেন, 
তজ্ন্ত তিনি জননীর দ্বণার পাত্র বলিয়া! বিবেচিত হইতেন। 
কথিত আছে যে, কাথারাইন্‌ এক উইলের দ্বারা পলকে 
উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। 
উক্ত উইল রীতিমত স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। কিন্তু পলের বন্ধু 
কুরফিন, কাথারাইনের মৃত্যু হইবামাত্র উইলখানি লইয়! 
ছি'ড়িয়া! ফেলিয়াছিলেন। পলের শাসনকাহিনী অতিসংক্ষেপে 


বনি হইল। 


তুরুষ্ষের সহিত দা ু 
প্রতিকুলতাঙরণ করিবার নত 
. প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। 11) ্‌ চট 

ভেরোণ|র যুদ্ধক্ষেত্রে স্থুবারফ. কুষ ও অস্্রীয়- সৈন্যের 
সেনাধ্যক্গ হইলেন। ১৭৯৯ থ্‌ঃ, তিনি ফরাসী সেনানায়ক, 
মোরোকে আড! নদীর তীরে পরাজিত করিয়। জয়োল্লাদে 


পল প্রথমেই 
করিয়া ফরাসী-বিপ্লবের 


মিলানে প্রবেশ করিলেন। ইহার পরে তিনি ম্যাক-. 
ডোনান্ডের সহিত ট্বিবয়ার যুদ্ধে এবং দেই বৎসর নোভি, 
নামক স্থানে জুবাটের সহিত যুন্ধে জয়লাভ করেন। তৎ* 
পরে তিনি ফরাসীদিগকে স্ুইজারলও হইতে বিতাড়িত: 
করিবার অভিপ্রায়ে আল্নস্‌ পর্বত অতিক্রম করিয়া 
ুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু অষ্টিয়ার সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হইয়া তিনি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। অবশেষে তিনি 
বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ঘি 
এখন পলের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল 
ইংলও ও অষ্টিয়ার প্রতারণ! বুঝিতে পারিক়া! তিনি বোনা. 
পার্টের শরণাপন্ন হইলেন। বোনাপার্ট৪ তোষামোদ দ্বারা 
পলকে স্বীয় দলভুক্ত করিতে উপায় অবলম্বন করিলেন এবং 
সমস্ত রুষ-বন্দীর কারামোচন করিয়া, তাহাদিগকে নুতন: 
পোষাক এবং অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া পলের নিকট: প্রেরণ: 
করিলেন। পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সঙ্করে পল: 
বোনাপার্টের দহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥. 
কিন্ত ১৮০১ থঃ ২৩শে মার্চ রাত্রিতে পল গুপ্তভাবে নি 
হইলেন। প্লোটাজুরফ্‌, বেনিংসেন ও পহ্নেন, এই তিনজন 
এই শোচনীয় ঘটনার মূল। পল ক্রমে ক্রমে রাজকোষ রদ 
করিয়৷ ফেলিয়াছিলেন। পা 
নর সৃতার পরে তাহার জ্যেষ্টপুত্র ৯ম আলেকপান্দর 

১৮০১ খুঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ১৮২৫. খরা 
পথ্যন্ত তি সম্রাট ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ : 
করিয়াই ইংলও ও ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন, ৫ 
কিন্তু অবিলম্বে তিনি রাজনীতি পরিবর্তন করিলেন এবং 
১৮০৫ খুঃ ক্রান্দের বিরুদ্ধে অষ্টিয়া ও ইংলগ্ডের মহিত মিলিত, 


অষ্টি -সহযোগীদিগের রিবা তাহাদের ॥ এই টা 
স্কর অনিষ্ট সংঘটিত হইল। যাহা র্‌ ছা স 


€ 


[ ৬৬৫ 


] রি রুষিয়া 


কষষসেনাপতি বেনিংসেনকে আইলো! নামক স্থানে যুদ্ধে 
নিধুক্ত করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিল, কিন্তু কোন পক্ষের 
জয় পরাজয় স্থিরীকৃত হইল না। অবশেষে টিলসিট্এর 


 শ্রনীয়সত'ট ফ্রেডারিক্‌ ৩য় উইলিয়ম, তাহার অর্ধেক বাজ্য 
 হারাইবেন । পোল তাহার যে সমস্ত অধিকৃত স্থান ছিল, 
রা তাহা সাকৃসনীর রাজা প্রাপ্ত হইলেন। যুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ 
ই ভাবিতে লাগিলেন যে, নেপোলিওন ও আঁলেক্সান্দর 
গোপনীয় মন্ত্রণায় যুরোপ ভাগ করিয়। লইবার: প্রস্তাব 
করিয়াছেন আলেক্সান্দরের রাজত্বকালে ফিনলগু- 
বিজয় একটা প্রসিদ্ধ ঘটন1। ১৮০৯ খুঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর 


রঃ  পফ্রারিক শ্তাম নামক স্থানের সন্ধিতে সুইডেন পূর্বব- 


চা বোথনিয়া সমেত ফিনলও রুষকে প্রদ্দান করিলেন। কিন্তু 
 ফিনগণ একপ্রকার স্থায়গ্রশাসন প্রাপ্ত হইল। উক্ত শাসন 
আজ পর্ধান্ত তথায় বিগ্তগান আছে। জর্জিয়। পূর্বেই রুষ- 
 সবাাজ্যতুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে পারস্তের সহিত 
ই কুষিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে ১৮০৬ থুঃ রুষিয়া 
 শির্বাণ প্রদেশ প্রাপ্ত হন। 
কি ১৮০৯ খুঃ নেপোলিওনের বিরুদ্ধে €ম সংঘর্ষ হয়। 
সন্ধির সর্ভ অন্থুমারে আলেক্সান্দর নেপোলিওনকে সাহায্য 
ক করিতে বাধ্য ছিলেন। আলেক্পান্দর প্রথমে যুদ্ধ নিবারণ 
ই করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তুরুক্ষের 
সহিত বিবাদ হওয়ায় মিশ লো নামক সেনানীর অধীনে 
. একদল রুষসৈত্ত তুরুষ্ষ আক্রমণ করে। ১৮১২ খুঃ বুখারে্ 
]. নগরের কঙ্গেস্‌ দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। রুষিয়া 
 পুর্াধিকৃত মল্ডেভিয়! এবং ওয়ালাপিয়। পরিত্যাগ করিলেন । 
কেবল! খোটিন ও বেন্দার তীহার অধিকারে রহিল । অবশেষে 
্‌ মনোমালিন্ত উপস্থিত হইল। 


ৈ 


১% ুষিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে 


রি  লম্রাটের নিকট নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত রষিয়াকে 
রর ান্সের পক্ষ ত্যাগ করিতে হইল। নেপোলিওনও অবিলম্বে 
 রুষিয়া- বিজয়ের মহাআয়োজন করিলেন (১৮১২ খুঃ)। 

1 ৯৮৯২ খু ৯ই মে নেপোলিওন পারিসনগরী হইতে 
ঞ্ [ডেন। যাত্রা করিলেন। তথায় ৬,৭৮*০০ সৈন্তে 
তাহার বিশাল অদীকিনী গঠিত হইল। তন্মধ্যে ৩৫৬০০০ 
সব লৈ্। ইহাদ্রিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য 


গনিত হইল। ততৎপরে বোরোদিনে! 


] চা ফি,ডলাগু যুদ্ধের অবসান হইল। এই গ্ধিতে: 


 কুষিযা, ফ্রান্সের সহিত মিত্রতাঁর জন্য মুরোপীয় অন্তান্ত 


_লিপজিগে জাতীয় যুদ্ধ সংঘটিত, 


১৬৭ 


নামক স্থানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রুষসৈন্ত পুনরায় পরাস্ত হইল । 
এই স্থান হইতে নেপোলিওন মস্কৌ যার করিলেন। কিন্তু 
তত্রত্য নগরবাসিগণ পৃর্বেই মন্ধৌ ত্যাগ করিয়াছিল। 
নেপোলিওন মস্কো নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরাধ্যক্ষ 
রোষ্টপটিন নগরে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন। ৬ দিন পর্য্যন্ত 
হুতাশন ভীমবিক্রমে মক্ষৌ দগ্ধ করিলেন এবং নগরের 
অধিকাংশই ভম্মগাৎ হইয়া গেল। নেপোলিওন কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়।৷ সেই ভীষণদৃশ্য ধবংসাবশিষ্ট মস্কৌপ্রান্তে ৫ সপ্তাহ 
বাস করিয়া সন্ধির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি 
মনে করিয়াছিলেন, আলেক্পান্দর সহজেই সন্ধির প্রস্তাবে 
সম্মত হুইবেন এবং তিনিও মানে মানে স্বদ্দেশে ফিরিবেন॥ 
কিন্তু ফরানীবীর নেপোলিওন রুষগণের কুটবুদ্ধিতে অপ্রতিভ 
হইলেন। অবশেষে ১৮ই অক্টোবর নেপোলিগন অনিচ্ছা- 
সন্ববেও স্বদেশষাত্র! করিলেন । শ্বীতের প্রকোপ বড়ই ভয়ানক 
হইয়া উঠিল। ফরাসীসৈন্য পুর্ববেই পণিমধানস্থ গ্রাম ও 
বাজারাদি বিধ্বস্ত করিয়াছিল, স্থতরাং প্রত্যাগমন কালে 
নেপোলিওন ক্রমাগত তুষারাচ্ছন্ন ও জনশুন্ত গ্রাম নগরের 
ভিতর দিয়! প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন । কোন স্থানে 
খাগ্ধ পেয় মিলিল ন1। অরণ্যপ্রদেশে লুক্কায়িত কসাক- 
'সৈম্ভগণ গুপ্রভাবে ফরানীসৈম্ত আক্রমণ করিতে লাগিল। 
এইরূপে অনাহারে শীতাধিক্যে এবং শক্রর আক্রমণে সৈম্তদলে 
প্রত্যহ সহজ সহজ্র লোক মরিতে লাঁগিল। অবশেষে 
ফরাসীগণ বহুক্ষতি সহা করিয়া ২৯এ নবেম্বর বেরোদিন। 
নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদী উত্তরণেও বহু সৈন্যক্ষয় ঘটিল। 
এই নদীতীরের যুদ্ধের স্তায় লোকভয়ঙ্কর চিত্র ইতিহাসে 
প্রায় দৃষ্ট হয় না। ন্মর্গনী নামক স্থানে নেপোলিওন সৈন্ত- 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পারিস যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। 
অবশেষে সেই ৬ লক্ষ সৈম্ঠসমন্থিত বিশাল সেনাদলের কঙ্কাল- 
স্বরূপ কেবল ৮০*০* সৈন্য নীমেন নদী পার হইল। নেপো- 
লিওনের ভীষণ সেনাদল বুখাড়ম্বরে বিনষ্ট হইল। 

এই সময় প্রুনিয়ার সম্রাট. ফেডারিক ৩য় উইলিয়ম 
প্রিয়ার উন্নতির জন্য রুষিয়ার মহিত সধ্যস্থাপন করিলেন। 
১৮১৩ খুঃ ড্রেস্ডেনের যুদ্ধ এবং শ্ বৎসর ১৬ই অক্টোবর 
হয়। ১৮১৪ খংঃ কুষ- 
গণ সহযোগিগণের সহিত ফ্ণন্স আক্রমণ করিল, কিন্ত 
পারিস আক্রমণ কালে রুষদিগের বহুসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইল । 
ওয়াটার যুদ্ধ এবং সেপ্টহেলেনায় নেপোলিওনের নির্ব্বাসনের 
পরে রুষগণ স্তাম্পেন ও লোরেণ অধিকার করিল। এ 
বতসরে পোলগডের শাসন গ্রণালীর অনেক সুব্যবস্থা হইল এবং 


রুষিয়া 


তথায় রুষশাসন দৃট়ীভূত হইল। ১৫২৫ থুঃ রুষসত্রাট্‌ 
আলেক্সান্দর ভননদীর €মাহানার নিকট টাগনরগ নামক 
স্থানে অকস্মাৎ মানবলীল! সম্বরণ করিলেন। 

তাহার সময়ে রুষপাম্রাজ্য চতুদ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়। ফিনলগ, 
পোল, বেসারাবিয়া,ককেশসের অন্তত দ্েঘাস্থান, শির্বাঁন, 
মিজে,লিয়া, এবং ইমারেশিয়া প্রভৃতি স্থান রুষসাআ্রীজ্য- 
ভুক্ত হইয়াছিল। ইহার রাজত্বকালে দাস ও শ্রমজীবিগণের 
অবস্থা বহুলপরিমাণে উন্নত হুইয়াছিল। রাস্কলনিকৃগণ 
সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিদ্াশিক্ষার উন্নতিকল্লে 
নানা উপায় অবলঘ্বিত হইয়াছিল। এই সময়ে কাজান, 
থারকফ. এবং সেন্টপিটদবর্গে বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । 
এই সমস্ত সংস্কার কাধ্যে রাজমন্ত্রী স্পেরানিষঙ্কি সব্বতোভাবে 
সআট.কে সাহায্য করিরাছিগেন। পরে তিনি অন্তান্ত কারণে 
সআ্াটের বিরাগভাজন হন। ইহার পরে তিনি নিজ্নি 
নবগোরোদ ও সাইবিরিরার শাসনকর্তা নিষুক্ত হন। স্পেরানি- 
স্কির পরে মন্্রীত্রয় শিক্ককত নবোসিপ্টজেফ, এবং আরাফ. চিফ, 
রুষিয়ার রাজকার্ঝ/পরিচালন। করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত 
ছুইগুন লোকরঞ্রক হইতে পারেন নাই। এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্ের 
স্বাধীনতা অনেকাংশে খব্বীকৃত হয়। অনেক উদারনৈতিক 
অধ্যাপক বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে বিতাড়িত হইলেন। এই 
সময়ে সম্রাট সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া নান! গুপ্ত সমিতির 
সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ সঞ্চটজনক সময়ে সম্রাট গ্রাণত্যাগ 
করেন। অনেক সমালোচকগণ তাহাকে ভালভাবে সমা- 
লোচনী করেন নাই। নেপোলিগন, তাহাকে বৈজন্তী 
গ্রীকগণের স্তায় কপটাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মন্দলোক ছিলেন না। তবে 
তাহার হৃদয়ের তেমন বল ছিল না। 

রুষপাত্রাজ্যের নিয়মান্ুদারে সম্রাট, পলের ২য় পুত্র 
কনস্তান্তাইন্‌ প্রকৃত উত্তরাধিকারী । কারণ আলেক্‌. 
সান্দর অপুত্রক ছিলেন। নমধিকন্ত তিনি নিজের স্বাধী- 
নেচ্ছান্ুসারে জুলিয়া নায়ী রোমান কাথলিক মতাবলম্বিনী 
এক পোলিস্‌ রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়। পসিংহাসনের 
স্বত্বত্যাগ করিয়াছিলেন। « 

এই দময়ে রুষিয়ার গ্রজ৷ সাধারণ স্বদেশে সাধারণতন্ত্ 
পরিচালিত রাজতন্ত্রপ্রথা প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্ট 
করিতেছিল, তদন্থনারে অবিলম্বে এক বিদ্রোহ উত্থাপিত 
হইল। কিন্তু বিদ্রোহী দল অক্ৃতকার্ধ্য হইল এবং বহুরক্ত- 
পাতের পর বিদ্রোহের অবসান হইল। পাঁচ জন বিদ্রোহী 
দূত এবং অধিকাংশ সেনা সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হইল। 


[ ৬৬৬ ] 


রুষিয়। 


পরে কনস্তান্তাইনের ভ্রাতা নিকোলাস্‌ সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। তাহার শাসনকালে উদারনৈতিক 
শাসন সঙ্কুচিত হইল। ১৮৩০ খুষ্টাবে রুষ সাআাজ্যের সম্পূর্ণ 
ব্যবহারশান্ত্র সঙ্কলিত হইয়! বিধিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইল । 
এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত নিয়ম এচলিত 
হয়। সুদ্রাযন্ত্রের কঠোর বিধান সত্বেও সাহিত্য এই সময়ে 
অত্যন্ত বিস্তৃত এবং উন্নত হইয়াছিল। নিকোলাস্‌ ১৮২৬-২৮ 
খুঃ পর্যন্ত পারস্তের সহিত যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই 
যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন। 

এলিজীবেখপোল এবং জাভানবুলক নামক স্থানে পারঙিক- 
গণ রুষের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তুর্কমাচহে 
নামক স্থানের সন্ধিতে ১৮২৮ খুষ্টান্দের ২২এ ফেব্রুয়ারী উক্ত 
যুদ্ধের অবদান হ্য়। এই যুদ্ধে রুষসআটু পারসিকদিগের 
নিকট হইতে ২ কোটী রুবল যুদ্ধের ব্যয় এবং এরিবান্‌ ও 
নাথিচেবান নামক স্থানদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

নিকোলাস, গ্রীকগণের স্বাধীনতার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি , 
দেখাইয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, প্রাচীন মতাবলম্বী থুষ্টান- 
গণের উপরে তিনি গ্রভূত্ব করিবেন। তজ্জন্ত তুরু্ষ গ্রীকের 
সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। তাহাতে ইংলগও, ফ্রান্স এবং 
রুষিয়া মধ্যস্থ হইয়া ১৮২৭ খুটান্দে লণ্ডনে এক সন্ধিপত্র 
স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি হইতেই ১৮২৭ থুষ্টান্দে ২০এ 
অক্টোবর নাভারিনোর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। তাহাতে উক্ত 
সহযোগীদিগের গোলাবর্ষণে তুরু্ষরণতরী সকল ধ্বংস প্রাপ্ত 
ইইল। তৎপরে নিকোলাস্‌ একাকী তুরুক্ষের সহিত খুদ্ধ 
চালাইতে লাগিলেন। এসিয়ায় পাক্ষেউইচ ছুলদল তুর্কৈস্ 
পরাস্ত করিয়৷ আর্জরম অধিকার করিলেন এবং যুরোপে 
দিএবিশ্চ গ্রাগুউজিরকে জয় করিলেন। রুষসৈন্ঠ বন্কান 
উত্তীর্ণ হুইয়া আদ্রিগানোপলে প্রবেশ করিল। এইস্থানে 
৯৮২৯ খুষ্টান্মে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে তুরুক্কের 
বিশেষ অস্থবিধা হইয়াছিল। না 

১৮৩১ খ্ুষ্টাববে পোলগণ পুনর্ধধার বিদ্রোহী হয়। 
তদন্ুদারে পাক্কেউইচ ওয়ারস অধিকার করেন। তখন 
সেখানে ওলাউঠা পীড়া সংক্রামক ভাব ধারণ করিয়াছিল। 
তাহাতে গ্রাগডডিউক কনস্তান্তাইন প্রাণত্যাগ করিলেন | 
এখন োলগণের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নিকোলাসের অন্থুগ্রহের 
উপর ন্যস্ত হইল। তদন্সারে প্রাচীনকালের পাঁলাটিসেটের 
আদর্শে তথায় শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইল। ওয়ার্স, 
লুঝলিন প্রক, রেডম, মড্‌লিন এই করস্থানে পুর্বোক্ত শাসন 
এচলিত হইল। বিল্নার বিশ্ববিদ্যালয় যাহ! মিকিউইফ জব 


& ক্ৃষ্চদাগরে কোন রথপোত রাখিতে 


ও লিলিওয়েল কর্তৃক স্ুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা৷ উঠি 
গেল। ১৮৩৩ খুষ্টান্দের আক্ষিয়ার স্কেলেসি নামক স্থানে 


তুরুষের অন্ত একটা সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহাতে রুষিয়! 
তুরুফের রাজ্যশাগনে কিয়ৎ পরিমাণে কর্তৃত্ব করিবার 
অধিকার পাইলেন। ১৮৪৮ খুষ্টাব্ডে বিপ্লাবর পরে নিকোলাস্‌ 
হাঙ্গারিয়ান্‌ বিদ্রোহদমনের জন্য সম্রাট ফাান্সিদ্‌ জোসেফকে 
পাস্কেউইচ সেনাপতির অদীনে একদল সৈম্ঠ দিয়া পাঠাইলেন। 


৯৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রুষ-সম্রাট 


তুরুষ্ককে বিভাগ করিয়া লইবাঁর সংকল্প করিলেন। কিন্তু 
তাহাতে ফুান্স ও ইংলগ তীহার পক্ষ না হইয়া বিপক্ষ হইল। 
এই স্মরণীয় যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে আল্!, বালাক্লাভা, হঙ্গারমান্‌, 
টেহের স্ায়, প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধ এবং সিবাইপোলের 
অবরোধ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। টডলিবেন সিবাষঈটপোলকে 
দুঢ়রূপে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় প্রতিভাশালী 
বীর সেনাপতি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে কেহই ছিলেন না। ১৮৫৫ খুঃ 


.. ক্ুষগণ উক্ত নগরের দক্ষিণ দ্বিকের কিয়দূংশ ভঙ্গ করিয় 


পুনরায় উত্তরদিকে সমবেত হুইল । এই বৎসর সম্রাট নিকো- 


আন, অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। 


শিকোলাসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় আলেক্সান্দর ৩৭শ 
. বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন । ( ১৮৫৫--৮১ খুঃ) 
তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যুদ্ধ নিবারণের চেষ্ট। 
করিতে লাগিলেন। তদনুসারে ১৮৫৬ খুঃ পারিস্নগরে 
সন্ধি হইল। এই দন্ধিদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, রুষিয়! 
পারিবেন না। 
তিনি প্রাচ্য খুষ্টানের উপর আধিপত্য ত্যাগ করিবেন। 
রুষীয় বেস্নারেবিয়ার কিয়দংশ ও ডেনিউচ-সন্নিহিত প্রদেশ 


 লইয়। রোমানিয়ার স্থষ্টি হইল। পরে বার্লিনের সন্ধিদ্ধারা 


 €রামানিরা কুষিগ্নাকে প্রদত্ত হইয়্াছিল। সিবাষঈটপোল 
 পুননিম্িত হইল। ন্ুতরাং অসংখ্য নরহত্যা দ্বারা 
অনুষ্ঠিত ক্রিমিগ্নার যুদ্ধের যে কি ফললাভ হইল, তাহা বুঝি 
উঠা! তুর্ঘট। 

আলেক্সান্দর ইহার পরেই ১৯৮৬১ খৃষ্টাব্দে দানগণের 
মুক্তি প্রদান রূপ মহাঁকার্যের অনুষ্ঠান করেন। . নিকোলাম্‌ 
. ইহার স্ুত্রপাত করিয়|! গিয়াছিলেন, এক্ষণ তাহার পুত্র কর্তৃক 
ইহা কার্যে পরিণত হইল। ১৮৬৩ থুঃ পুনর্বার পোলিস্‌ 
বিদ্রোহ হওয়ায় পোলগ্ডের স্বাধীনতা একেবারেই লুপ্ত হইল। 
ইহার সময়ে তুর্কিস্থান ক্রমে ক্রমে রুষিয়ার শাসনাধীন 
হুয়। ১৮৬৫ খুঃ ডাস্কন্দ অধিকৃত হয় এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 
২য় আলেক্সান্দর তুর্কিস্থানের শাসনব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। 


৮ & 


ররষয়। 


১৮৫৮ খুঃ গেনাপতি মুরাভিফ, চীনদিগের সহিত একটী 
সন্ধি করেন, তাহাতে আমুর নদীর বামতীরস্থ সমস্ত ভূভাগ 
রুষণাত্রাজ্যতুক্ত হয়। পুর্ব এপিয়ায় ভাদিভষ্টক নামে একটা 
নুতন বন্দর ও পোতাশ্রয় এই সময়ে খোলা হয়। ১৮৭৭ থৃঃ 
রুষিয়া শ্লাভোনিক খুষ্টানের পক্ষ হইয়া তুরুফ্ধের সহিত 
বিরোধে প্রবৃত্ত হর। প্লেভন। নামক স্থানের ভয়ঙ্কর অবরোধের 
পরে রুষগণ কনস্তান্তিনোপল পর্যন্ত অধিকার করে। পরে 
১৮৭৮ থুষ্টাবে মানট্টিফানোর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তদ্দারা 
রোমানিয়। স্বাধীনতা! প্রাপ্ত হইল, সার্ভিয়ার আয়তন বর্ধিত 
হইল এবং তুরুষ্কের অধীনস্থ প্রদেশে স্বাধীন বুলগেরিয়। 
রাজ্যের স্থষ্টি হইল। পরে বাঁলিনের সন্ধিদ্বার৷ উক্ত সর্তের 
অনেক পরিবর্তন হয়। তদন্ুনারে রুষিয়। বেসারাবিয়। 
স্থানে ষে সকল প্রদ্দেশ হারাইয়াছিলেন, এখন ন্তাহা পুন: 
গ্রাপ্ত হইলেন এবং ককেশস পর্বতের দ্বিকে রাঁজ্য সীম! 
বদ্ধিত হইল। বুলগেরিরা ছুই ভাগে বিভক্ত হইল এবং 
দক্ষিণ ভাগের নাম রুমেনিয়া হইয়া তথায় একজন খুষ্টান শাসন- 
কর্তা নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে রুষিপ্লায় নিহিলিষ্টদল 
বিস্তৃত হওয়ায় রুরিয়ায় নানারূপ অশান্তি এবং অন্তর্বিদ্রোহের 
লক্ষণ গরকাশিত হইল। নিহিলিষ্ট বা শুম্তবাদিগণ সম্রাটের 
জীবননাশের ষড়যন্ত্র করে। প্রতিক্ষণেই সম্রাটের জীবন সঙ্কট!" 
পন্ন হইয়া পড়ে। ১৮৬৬ স্থঃ ১৬ই এপ্রিল কারাঁকোজফ সেণ্ট 
পিউর্সবর্গে সম্াটুকে লক্ষ্য করিয়। গুলি করে। পরে আলেক্‌- 
সান্দর যত্কালে পাঁরিসে ৩য় নেপোলিওনের সহিত দেখ। 
করিতে যান, তৎকালে বেরেজোন্কি নামক একজন পোল 
সম্রটকে গুলি করিয়াছিল। পরে ১৮৭৯ খুঃ ১৪ই এপ্রিল 
মনোভিঅফ. পুনরায় সম্রাটকে গুলি করে। এ যাত্রাও 
তিনি কৌশলে রক্ষা পাঁন। পরে তাহার শীতাবাসের 
অট্রালিক। উড়াইয়৷ দিতে এবং তাহার গাড়ী বিনষ্ট 
করিতে নানা চেষ্টা হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৮১ খুঃ ১৩ই 
মার্চ তারিখের ষড়যন্ত্র হইতে তিনি নিস্তার পাইলেন না॥ 
পাঁচ জন ষড়যন্ত্রকারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তন্মধ্যে সোফিয়! 
নারী একটা মহিলা ছিল। এই প্রকারে ২৬ বৎসর রাজত্ব 
করিয়া ২য় আলেকপান্দর শক্রহস্তে প্রাণ হারাইলেন। 
তাহার স্ত্রী এবং জোষ্টপুত্র নিকোলাস, পুর্বেই প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহার দ্বিতীয় পুত্র ৩য় আলেক্‌- 
সাদর নামে সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খুঃ ইহার 


জন্ম হয়। 
১৮৫৫-১৮৮১ খুষ্টাব্ব পধ্যন্ত সআাট ২য় আলেকসান্দরের 


রাজত্ব সময়ে রুষপাম্রাজ্য এ্তিহাপিক ঘটনাপুর্ণ ষে সকল 


রুষিয় 


পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তৎপরধরন্তী ১৮৮২-১৯০২ 
খুষ্টাব্দ অর্থাৎ দশ বৎসর মধ্যেও তাহার শতাংশের একাংশ 
সংস্কারও হয় নাহ। 
রাজাশাদনকামনায় রাজা ২য় আলেকসান্দর শাসনবিধি, 
শিল্প ও কৃষি, সমাজনীতি ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার সাধন 
করিয়। রুষের জাতীয় জীবনে একটী আমুল পরিবর্তন 
সম্পাদন করিয়াছিলেন। 

প্রজাবর্গের দাসত্বমৌচন, তাহাদিগকে ভূমির মব্য- 
স্বত্বাধিকার দান, মিউনিপিপাল ও প্রাদেশিক (গ্রজাসম্বন্ধীয়) 
স্বায়ত্তশীননবিধি, উচ্চ ও নিম্ন ধর্্মাধিকরণ সমূহ, মুদ্রাযন্ত্রের 
স্বাধীনতা ও সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে সংস্কার করিয়া তিনি 
যুরোপবাসী পাশ্চাত্য জাতিগণের সহিত রুষদিগকে নৈতিক 
উন্নতিতে সমকক্ষ করিতে বত্রবান্‌ ছিলেন। কিন্তু মানসিক 
ও নৈতিক এবং শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতি 
সাধিত হয় নাই । অধিকাংশ প্রজাই মুখ? বর্ধরজনো চিত দুর্ব্য- 
বহারপুর্ণ ও অনক্রিষ্ট। স্থানীয় স্বায়ত্তশাননসভ1! এই সকল 
দুর্বৃত্তের অত্যাচার দমনে বিশেষ উগ্ভম প্রকাশ করিয়া 
সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতে করিতে ক্রমশঃই যেন পরিশ্রান্ত 
ও কাতর হইয়! পড়িতেছেন। ধর্মাধিকরণ__ন্যাঁয় ও পক্ষপাঁত- 
শূন্য বিচার দেখাইয়া! এবং ছুর্ধভুদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত 
করিয়! সাধারণের সন্তোষবিধান করিতে সমর্থ হইতেছেন ন|। 
শিক্ষাবিভাগ ও শিল্পবিভাগে বিশেষ কোনরূপ উন্নতি 
সাধিত হয় নাই।* 

এই রাঁজার রাজত্বকালে কএকদিন মাত্র সুশাসন প্রতিঠিত 
ছিল। ক্রমে সেই স্খন্বপ্র ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্বতন অরাজকত৷ 
পুর্ণমাত্রায় জাগিয়৷ উঠিল । উদারনৈতিকদল প্রথমে রাজতন্ত্রের 
আমূলসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে 
তাহারাও রাজবিরোধী হইয়া উঠিলেন। জাতীয় ও সামাজিক 


স্বপ্পোল্লাসে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবৰকারী ষড়যন্ত্রে তাহার। আকাশ :. 


প্রতিধবনিত করিতে লাগিলেন। কাঁজেই রুষজাতির উন্নতির 
আশ। একেবারে অতলপাগরে নিমজ্জিত হইয়া! গেল। 
উত্থানের শ্লথ উদ্যম ও হৃদরবিদারী যন্ত্রণ। আর তাহাকে রক্ষা 
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পূর্বোক্ত সময়ে স্শৃঙ্খলে ও সুবন্দোবস্তে ! 


বু: 1 


করিতে পারিল না। রুষবাদীর আগ্রহ হতাশে পরিণত 
হইয়া রহিল । ্‌ 

শিক্ষাবিভাগের নিম্ন প্রাইমারি শিক্ষা বিশেষ ফললাভ 
হইল না। বিগ্ভালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীবুন্দ শিক্ষাবিভাগের 
রাকবিধি পরিবর্তনের জন্য দলগঠন করিল) কিন্তু তাহার! 
রাজশক্তির বিরুদ্ধে দগ্ডায়মীন হইতে সাহম না করিয়া 
সাধারণ বাক্তিগণের আশ্রয়গ্রহণ করিল | এই মিলিত- 
দল প্রথমে উদ্দেশ্ত বিষয়ে রাঁজান্ুগ্রহে কতক পরিমাণে সিদ্ধি" 
লাভ করিয়াছিল, কিন্ত ছুর্ববোধ প্রজাগণ রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে: 
বিকৃত ভাষ! প্রয়োগ করিলে রাজ! পার্ধজনিক রাজদ্রোহের 
(4৪792197 0756010980০96 ) আশঙ্কা করিয়া! সকলকে দণ্ড | 
দিতে অগ্রসর হইলেন। পুলিশকর্ডুক সকলে ধুত 'ও বন্দী 
হইল, কতক লোক রাজ্য ও জন্মভূমি হইতে নির্জাসিত হইল। 
যাহার! পলায়ন করিয়। রক্ষা পাইল, তাহার! রাজার অন্তাঁয় 
বিচার ও পুলিশের অত্যাচারের কথ! স্মরণ করিয়। ঘোঁর 
রাজশক্র হুইয়া দড়াইল। দিবাভাগে সেপ্টপিটাস বর্গের 
প্রকাম্ত রাজপথে তাহাদের হস্তে শন্ত্রধারী পুলিশদলপতি 
জেনারল মেজেন্টসোফ নিহত হইলেন। ইহার অব্যবহিত 
পরেই তাহারা সমাটের জীবন লইতে কএকবাঁর চেষ্টা করে। 
১৮৭৯ খুষ্টান্বের এগ্রিলমাসে সোলোভিফ. নামে একব্যক্তি 
সমাাটের প্রতি লক্ষা করিয়। ৬টা গুলি চালায়, সৌভাগ্যক্রমে 
সম সে যাত্রা অব্যাহতি পান। অতঃপর প্র বৎসর ডিসেম্বর 
মানে মস্কৌনগরের সন্নিকটে রাজকীয় রেলশকট ( [70197] 
$:217) ) ধ্বংদ করিবার চেষ্টা হয়। ১৮৮০ খুষ্টাব্ে ষড়যন্ত্র“ 
কারিদল তাহার শীতপ্রাসাদের 
ভোজনাগারের তলে ডিনামাহট, রাখিয়া সম্মুট, পরিবারের 
ধ্বংসের চেষ্টা করে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যথা সময়ে সমু 
ভোজনপাত্রের সন্মথে আসিয়া না পড়ায় এই বীতৎ্ম 
হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাঁন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার অন্ু* 
চরের মধ্যে ১০ জন নিহত ও ৩৪ জন গুরুতররূপে আহত 
হইয়াছিল । অবশেষে ১৮৮১ খুষ্টাব্বের ৯৩ই মার্চ বিদ্রোহ- 
দল নূতন ষড়যন্ত্র করিল। সম্মাট তাহার শীতপ্রানাদের, 
সমীপদেশে সামরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে ষড়যণ্্রকারিগণের, 
রক্ষিত কতকগুলি বোম্‌ অগ্নিসংযোগে ঘোরতর শবে বিস্ফ]+ 
রিত হুইয়া রাজার ও অশ্বের অঙ্গে ক্ষত উৎপাদন করে 
এই প্রবল ক্ষতযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া! অচিরে রাজার গ্রাণবায়ু 
বহির্গত হয়। 8 এটা... 


সম্বাট, ২য় আলেকসান্দার স্বৃত্যুর পুর্ববে রাজদ্রে হী 


( 10661-0%1906 টু 


৮ 


[ ৬৬৯ ] 


রুষিয়। 


তিনি যখন দেখিলেন, পুলিশের কঠোর শাসনেও মর্মগীড়িত 
প্রজাগণ প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিয়া আপনাদের পক্ষ সমর্থন 
করিতেছে, তখন তিনি দয়ার বশবর্তা হইয়। স্বীয় রাজশক্তির 
প্রভাব ভুলিয়৷ গেলেন। প্রজাবর্গের প্রার্থিত কোন কোন 
বিষয়ে সান্তনা বিধানে অগ্রসর হুইয়া তিনি জেনারল লোরি 
মেলিকোফ.কে মধ্যবিভাগের সচিব (11171307 ০? 019৩ 
7065770) পদ প্রদ্ধান করেন। যেদিন তাহার মৃত্যু ঘটে 
সেই দিনই প্রাতঃকালে প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী ও 
রাজ্যের গণ্যমান্ত লোক লইয়া একটী কমিশন সংগঠিত 
করিতে একথানি আজ্ঞাপত্র (0015839) স্বাক্ষর করিয়] যান। 
উহার নিদেশানুসারে প্র কমিশন বা সভা রাজ্যের যাবতীয় 
বিভাগের শাসনবিধি সংস্কারের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

পিতার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র ৩য় আলেকসান্দার রুষ- 
িংহাসনে আরোহণ করেন (১৮৮১-১৮৯৪ খুঃ)। তিনি 
উদ্দারনৈতিকমতের (147১97811১0) বিশেষ পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তিনি উদ্ধত প্রজাগণের দণ্ডবিধানার্থ স্বতঃই 
এই উন্নতপ্রথার বিরুদ্ধে কার্যযানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। 


তিনি স্বীয় পিতৃদেব-প্রবন্তিত সংস্কৃত শাসন প্রণালীর একেবারে 
বিলয় করিতে সমর্থ হন নাই, কোন কোন স্থলে উহার 


প্রভাব খর্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। 
পূর্ববোক্ত রাজার রাজ্যকালে গ্রাম নগরাদির স্থায়ত্তশাদন 


 যেরূপে বিধিদিদ্ধ হইরাছিল, এখন উহার কর্তৃত্বতার কেবল- 


পারিবে 


মাত্র রাজকর্দচারিগণের উপর ন্তন্ত হইল। ভূম্যধি- 
কারিগণের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিয়। প্রজাবর্গকে যে 
স্বাধীনত। দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল এখনকার কন্জারবেটিভ্‌ 
দল তাহা মনোমত জ্ঞান করিলেন না। তাহাদের মতে, 
মূর্খ গ্রজাগণ সম্ভবতঃ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 
না। এবপস্থলে ভূম্যধিকারিগণ তাহাদের মধ্য 
হইতেই এক একজন মোড়ল (1,90001169 ) স্থির করিয়া 
দিবেন, তাহারাই সাধারণ প্রজার উপর কর্তৃত্ব করিতে 
থাকিবে । যুরোপের অন্যান্য রাজ্যে পালিমেপ্টসভার আদর্শে 
সংস্কারকদলের অন্ুমোদনে সম্বাট ২য় আলেকপান্দার কর্তৃক 
এখানে যে ভেম্ট্রভো-নমিতি স্থাপিত হুইয়াছিল, তাহাই 
বর্তমান কনজারবেটিভ্দলের অন্থমোদনে রাজকীয় সাধারণ 


 শাসন-সমিতির একটা শাখারপে পরিগণিত হইল এবং 


রি 
গ 


যাহাতে এ সভা পূর্বপ্রাপ্ত ক্ষমতানুদারে কোন কাধ্য পরি- 


 চালন। করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা হইয়া গেল, এমন 


কি, মিউনিপিপাল-সমিতির ক্ষমতাও অনেকাংশে হান করিয়। 
সা 


ও 


প্রজাবর্গের মনোবেদন। উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেওয়। হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, যে নকল স্বারত্তশাদন 


৯৬৮ 


প্রণালীর দ্বাগা রুষ-সাআ্রাজ্যকে পশ্চিম যুরোগীয় নুশাপিত 
রাজ্যদমূহের সহিত সমান উন্নতস্তরে স্থাপনের ব্যবস্থা হুইয়া- 
ছিল, তাহাই রুষজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলির৷ 
বর্তমান রুষ-মন্ত্রিসভ কর্তৃক পরিত্যন্ত হইল) আবার রুষ- 
সাম্রাজ্যে পূর্বতন রাজতন্ত্রের উদয় হইল এবং সেই সঙ্গে 
পুনরায় বিদ্রোহিদলের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। 
প্রজা-সাধারণের শিক্ষা ও শাসন-বিষরক উন্নতিনাধনে 
অগ্রসর হইয়। রাজবিরোধিদল ক্রমশঃ জাতীয়তা জলাঞ্জলি 
দিতে লাগিলেন এবং তাহারাই নিহিলিজম্‌ ও এনার্কিজম্‌ সম্প্র- 
দায়ের অঙ্টা হইয়া পড়িলেন। মর্যাদাসম্পনন শিক্ষিত-সন্প্রদার 
যখন প্রথমে এই বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন তাহার! 
রাজদ্বেষীদিগকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইলেন। পরে যখন 
তাহারা বুঝিলেন যে, জাতীয়তা, ধর্মমবিশ্বান ও রাজতন্ত্র 
(009 29৪০ 70710)011019 01096101891) ০:01)990%7 %00 
৪০০৪০ ) একযোগে প্রবাহিত ন। থাকিলে রুষ-সাম্রাজোর 
আর মঙ্গলের সম্ভাবনা! নাই, তখন তাহার! সুক্ষমদর্শী শ্লাভোফিল, 
প্রতিপাদিত এই রাজতন্ত্রের অনুপরণ করিতে বাধ্য হইলেন। 
সম্রাটু ৩য় আলেকপান্দারের শিক্ষাপ্তরু ও পরামর্শনাতা 
 পোবিডোনেষ্টসেফ. রাজার অন্তরে এই জাতীয়তা- 
প্রভাব প্রবেশ করাইয়া দেন। সম্রাট রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী 
হইলেও জাতীয়ত1 ও ধন্মপ্রাধান্ত বিদ্বৃত হন নাই। তিনি 
তখন হইতে বিশেষ মনোযোগের সহিত রুষিয়ার বিভিনন 
জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণের মনোবেদনা হাস 
করিতে যখোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ রুষিরার 
বিভিন্ন স্থানে ভাষা ও ধর্মের পার্থক্য আছে )১--ফিন্লগুবাপী 
বা ফিনিস্ও স্ুহডিদ্‌ ভাষায় কথা কয়, এই স্থহঙিস্‌ ও 
ফিন্গণ প্রোেষ্টাণ্ট মতাবলহ্বী। বণ্টিক-গ্রদেশবাসীদিগের 
মধ্যে জন্মান্, লেট ও এন্থ-ভাষ! প্রচলিত । ইহার! লুখার- 
মতানুসারী। দক্ষিণপশ্চিম রুষ প্রদেশবাপী পোলগণ্র 
ভাষা পোলিশ, ইহার! রোমান কাথলিক্‌। স্ষিুদীগণের 
ভাষা ধিদ্দিন্‌। মধ্য-বলগ! ও ক্রিমিয়াবিভাগবানী ইস্লাম-ধর্মা- 
বলম্বী মুনলমানগণ তাতার ভাষায় কথা কহে। ককেশন্‌ 
গ্রদ্রেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির বাস এবং 
তাহাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। যাহাতে এই সকল জাতির 
ভাষা, ধর্ম ও পুরুষপরম্পরাগত জাতীয় ও স্থানীয় 
শাদনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়, তদ্দিষয়ে সম্রাট্দিগের 
লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যখন যে জনসমাজে এই নুতন 
জাতীয় প্রথার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন সেইস্থানের 


রয়! [ ৬৭০ 


অধিবাসীদিগের মধ্যে তথাকার প্রধানতম জাতি রুষদিগের 
ভাষা, ধর্ম ও শাসনপদ্ধতি-বিস্তারের চেষ্টা দ্রেখা গিয়াছিল্‌। 
সম্রাটু ১ম নিকোলাস ও ২য় আলেকপান্দারের রাজত্ব সময়ে 
এরূপ চেষ্টার নিদর্শন অতি বিরল) কিন্তু সম্রাট, ৩য় 
আলেকসান্দার প্রজার অভিপ্রায়, ইষ্টানিষ্ট ও মনোভাব না 
বু'ঝয়াই ধারাবাহিকরূপে এই কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। 

তাহার আদেশে তত্তদৃস্থানের শাসনসমিতিসমূহ নিছ'াক 
রুষ অনুকরণে বা তাহারই মিশ্রভাবাপন্ন হইয়া গঠিত 
তইয়াছিল। রাজকীয় শাসনবিধিসমুহে, ধন্মীধিকরণে, এমন 
কি বিগ্ালয়সমূহে ৪ রাজভাষা (প্রচলনের ব্যবস্থা হয়,কষভাষার 
বিস্তারকল্পে৪ তিনি শিক্ষাবিভাগে নূতন বিধি প্রচার করিয়া 
ছিলেন। রাজশাদনানুসারে প্রাচ্য ধর্মআোত অর্থাৎ ইস্লাম 
ধন্ম রুষিয়ায় প্রশ্রয়লাভ করে, কিন্তু তত্ভিনন অন্য ধর্মগ্রহণ 
রাজনিঘ্মে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 
বাদিগণকে ভূম্যধিকারী হইবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। 
স্ললবিশেষে বৈদেশিকে র নিকট হইতে বলপুর্ব্বক ভূমি কাঁড়িয়া 
লইয় কোন গোঁড়া রুষকে দান করিবার জন্য বিধি নিবদ্ধ 
হইয়াছে ॥ এই কার্য সম্পাদন করিতে যাইয়া স্থানীয় রাঁজ- 
কর্মচারিগণ রাজাঁদেশ অতিক্রম করিয়াও অনেক অত্যাচার 
করিয়াছিলেন, এমন কি, যদি কোন বিরোধিদল রাজকন্ম্মচাঁরীর 
বিরুদ্ধে বাধা প্রদানে চেষ্টা করিত, তাতা হইলে সেই ব্যক্তি 
রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইত। সকল জাতির মধ্যে গিহুদীগণের 
কষ্ট সর্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিল। রুধিয়ার পশ্চিম ও 
দক্ষিণপশ্চিমাংশে নজরবন্দীর স্তায় তাহার! বাস করিত। 
কোন কোঁন নগরেও তাহাদের বাদ আছে, কিন্তু তত্তংস্তানে 
রাজনিদেশানুনারে তাহাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে । য়িহুদী- 
গণ প্রায়ই উত্তমর্ণ, অধমর্ণকে পীড়ন করা তাহাদের ব্যবসা । 
তাহারা অভাবগ্রস্ত রাজকর্মুচারীদিগকে অর্থদ্বারা৷ বশীভূত 
করিত। এই কারণে শাসনকর্তারা তাহাদের উপর 
যথানিয়মে শাসনবিধি প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। এই 
রাজাশাসনশৈথিল্য হেতু অনেক সময় স্ুদখোর য়িভৃদীগণ 
প্রজার অনিষ্ট করিয়াও অব্যাহতি লাভ করিত । সম্রাট ৩য় 
আলেকসান্দনার এই সংবাদ লাভ করিয়া রাজবিধি কার্যে 
পরিণত করিবার জন্ত কঠোর আদেশ গ্রচার করিলেন, এমন 
কি সেই রাঁজাজ্ঞার য্িহুদীগণের শিক্ষা ও বাণিজ্যোন্নতির পথ 
কৃদ্ধ হইয়া গেল। 

তাহার রাজত্বকালে বৈদেশিকের সহিত রাজনৈতিক 
সং্রবের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তীহাঁর পিতার 
রাক্্যকালে রুষসাআ্রাজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, জর্দদণির 


বৈদেশিক অধি- । 


] রুষিয়া 


সহিত মিত্রতান্থত্রে আবদ্ধ থাকিয়া আত্ম-সম্মান রক্ষার উপা' 
নিদ্ধীরণ; বিগত ক্রিমীর যুদ্ধে দক্ষিণপুর্বব রুষিয়ার যে সকর 
প্রদেশ শত্রুর করতলগত হইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার 
স্থলতানের শক্তি থব্বীকরণ ও ক্ষুদ্রতম শলভ জাতির মধে 
রুষীয় প্রভাব বদ্ধন এবং মধ্য এসিয়া ধীরে ধীরে রুষঘাত্রাজ 
বিজ্ঞার। 

বর্পিন্‌ কঙ্গেনসে বিসমার্ক কর্তৃক সেপ্টপিটার্সবর্গের মন্ত্র 
সভাকে যৎসামান্ত রাজনৈতিক সাহাধ্য দানের প্রস্তা; 
এবং ১৮৭৯ খুষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কুষিয়ার রাজ্যজম়ী-শক্তিবে 
খর্ব করিবার উদ্দেশ অস্ট্রো-জন্্ণ এলাএন্স নিষ্পাদ্িং 
হইতে দেখিয়া সম্রাটু ৩য় আলেকদান্দার রাজসিংহাসনে 
উপবিষ্ট হইয়া জন্মণির বন্ধুত্ব ও সংঅব ত্যাগ করিতে বাধ 
হইলেন । কিন্তু পুনরায় ১৮৮৫ খুষ্টান্দের গোপনীয় মন্ষিবাকে 
সন্তষ্ট হইয়া উভয় সম্রাটুই পূর্বতন সম্বন্ধস্থাপনে বদ্ধপরিক' 
হইলেন। পরবর্তী বর্ষে ডান্জিক্‌ নগরে নবীন জার ও লু 
জন্মীণ সম্রাটের সাক্ষাৎকারে পরস্পরে সৌহার্দ পরিবদ্ধিত 
হইল। ১৮৮৪ থুঃ স্কিানেভিক্‌ নগরে তিনজন সম্রাট, এক 
হইয়া তিন বৎসরের জন্য 1156 1001)6:09+ 16880€ 
সংগঠন করেন। এরূপ একটী মহতীসন্ধি পরম্পরে স্বাক্ষরিঘ 
হইলেও রুষ-সম্াটের মনে জর্মাণ-সআটের মৈত্রতাসন্বহে 
ঘোর অসপ্ভাব রহিয়৷ গেল, তিনি মন্ত্রির বিস্মার্কের কথা; 
আভাসে স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, রুষ-সাআাজোর শক্রুত 
কল্পনাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । ইহাতে তাহার সন্দেহের 
মাত্রা আরও বদ্ধিত হুইয়া উঠিল। তিনি কুষপাত্রাজ্যের 
রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য ফরাসীদিগের চিরন্তন বীর্যা 
হীনতা অন্থমত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না, পরম্পরের 
সংযোগবাঞ্জা তাহার হৃদয়ে জাগিয়! উঠিল । তখন হইতেই তিনি 
জন্মণসাপক্ষে সামঞ্জস্তসাধক শক্তিপুঞ্জের (1006 73818706€ 
[০%/৪1) প্রতি কাধ্যাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে মনস্থ করিলেন, 
১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ক্কিয়াণোভিকের সন্ধিকাল উত্তীর্ণ হইলে, 
সম্রাট আর তাহা "রিনিউ” করিতে স্বীকৃত হইলেন ন1। 

এই সময় হইতেই তিনি অল্পে অল্পে ফরাপী-রাজ্যের 
সহিত মিত্রতাস্থাপনে আকুষ্ট হন এবং জঙ্মমণি, অস্ত্ীয়। ও 
ইতালির মিলিত শক্তির (1791111]9 4১1118006) বিরুদ্ধে 
তুল্য-শক্তি সংগঠন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি ফ্রান্সের সহিত কার্ধ্যতঃ কোন মন্ধি্তত্রে আবদ্ধ 
হন নাই। কেন না ফরানী গবমেণ্ট তাহার বন্ধুত্বের কৃতজ্ঞত 
স্বরূপ এবং যাহাতে এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত- 


রূপ কোন দায়িত্ব স্বীকার (7:90819186 80917810066 ) 
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.. নোবাহিনীর বলবুদ্ধি করেন। 


কুষিয়া 


] রুষিয়া 


করেন নাই। পরে যখন 
তাহার ত্রি-মৈত্রীসন্ধিবদ্ধ শত্রদল যুদ্ধার্থ উদে)]াগ করিতেছেন, 
তখন তিনি বিশেষরূপেই আপনার অবস্থা উপলদ্ধি করিলেন। 
তাহার ধারণ। জন্মিল, যদি এই সন্ধিবদ্ধ শত্রদলের সহিত 
ঘুরোপে একটা মহানমর সমুখিত হয়, তাহা হইলে, ফ্ণান্সের 
সহিত একযোগ হইয়া যুদ্ধ কর! ব্যতীত এরূপ প্রবল শক্রর 
হস্ত হইতে তাহার রক্ষার আর অন্য উপায় নাই । তদনুসারে 
তিনি এই অভাব মোচনে অগ্রষর হইলেন । ১৮৯৪ থুষ্টাবে 
একটী সামরিক সভা (10011110175 0010৮601101] ) গঠিত 
হইল । রুষ ও ফরাসীপক্ষের পামরিক উচ্চতম কন্মচারিগণ 
একত্র হইরা উভয়পক্ষের উপকারার্থ যুদ্ধ সম্পকীক্ নানা 
বিষয়ের মীমাংসা! করিয়া লইলেন। এই সময়ে রুষ ও ফরাসী- 
রাজ্যে বিশেষ সপ্তাব স্থাপিত হইরাছিল। 

১৮৯১ খৃষ্টান্মে প্রথমে ফরাসী নৌসেনাপতি জারভিনের 
অধীনে একটা নৌবাহিনী ক্রন্ষ্রাড নগরে আসিয়া উপনীত 
হপ্ন। রাজার আদেশে তাহাদের যথেষ্ট সন্বদ্ধন! কর! হইয়া- 


 ছিল। উহার ছুই বৎসর পরে ১৮৯৩ খুষ্টাবের অক্টোবর মাসে 


রুষ-নৌপেনাপতি আবেলান্‌ পারি ও টুলে। নগর সন্দর্শনে 
গমন করেন । তথায় তাহার ততোধিক সম্মাননার ত্রুটি হর 
নাই । কিন্তু তখনও উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত ৭4111009৮ বা 
মিলন শব্দ সার্থকতার সহিত প্রবুক্ত হয় নাই। ১৮৯৫ থুষ্টাবে 
রুষুনমাট, ৩য় আলেকপান্দারের মৃত্যুর পর, ফরাসী মন্ত্রিসভার 
প্রেসিডেন্ট মঃ রিবে। (1. 71১০০) চেম্বার অবডেপুটাতে 
উভয়রাজ্যের মিত্রতা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 


: তাহাতে পুর্বক্ৃত সন্ধির মুখ্য পন্দেহগুলি আদৌ অপনোদিত 
হয় নাই। অতঃপর ১৮৭৭ খৃষ্টানদের আগষ্ট মাসে রাজকীয় 
 ক্কার্ধ্য ব্যপদেশে ছ[. [111 ম9০০ সেন্টপিটাসর্বর্থ নগরে 
আমির উভয় জাতির মৈত্য-সম্বন্ধ বিশদ করিয়া যান। এই 
. মৈত্র্যব্যাপারে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও রুষ-সআাট, 
 পরম্পরে হৃদয়ানন্দজ্ঞাপক অভিনন্দন বন্তুতা পাঠ করেন। 


তদবধি উভগ়ব-রাঁজ্য 1,%/50%3 169 নামে ঘোষিত হয়। 
সমরাটু ৩য় আলেক্সান্দার দক্দিণপূর্র্ব যুরোপে আপনার 
এভুত্ব অক্ষু্ রাখিবার জন্ত কৃষ্ণনাগরতীরে অবস্থিত রুষ- 
১৮৮৬ খুষ্টান্বে বালিনের 
সন্ধিমন্ম বিঘোষিত হইলে পর, সম্রাট ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশঙ্কায় 


 -প্রন্তত থাকিবার অভিপ্রায়ে বাটুমনগর ছুর্গাদির দ্বারা পরি- 


শোভিত করিরা লইলেন। প্র স্থান একটা বন্দর ও নৌসেনার 


আড্ডা হইয়। রহিল। বল্কান্‌ প্রায়োদ্বীপের অধিবালিবর্গের 
 কুব্যবহারে তিনি পুর্ব হইতেই ক্রোধান্বিত ছিলেন, কিন্ত 


3 


তাহাদের রাজবিপ্লীবে মধ্স্থ হইতে মানস করিয়াও তিনি 
সে কাধ্য হইতে বিরত হন, কারণ তাহাতে সমস্ত যুরোপে 
একটা প্রলয়কর যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা! ছিল। রাজকুমার 
আলেক্সান্দার ও পরে মঃ ট্টাম্বোলফ্‌ সাহেবের অধীনে 
বুলগেরীয় গবর্মেন্ট উপধুর্যপরি রুষ রাজনীতির বিপক্ষতাচরণ 
করিলে ও, সেপ্টপিটার্সবর্গের মন্ত্রিসভা প্রকান্তঠে নান৷ যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়া তাহাদের এই অসাব নাশের চেষ্টা করেন। 
তাহাদের সুপরামর্শ দিয়! তাহাদিগকে বিদ্রোহভাব পরি- 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। 

তাহার রাজ্যকালে এপিয়াখণ্ডে রুষরাঁজ্যের সীম! বর্ধিত 
হইয়াছিল। তীহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই 
জেনারল স্কেবেলেফ্‌ টেকে তুর্কোমানদিগের বাগভূমি অধি- 
কার করেন। তদনন্তর সম্রাট & গ্রদ্রেশ তাহার সাআ্রাজ্যসীমা- 
ভুক্ত করিতে আদেশ দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মেব্ব (ওয়েশিন্‌) 
হস্তগত করিয়া রুষসেন। আফগানস্থান অভিমুখে অগ্রসর হয়। 
রুষসাম্রাঙ্য ও আফগানস্থানের সীমানির্দেশই এই অভি- 
ধানের উদ্দেগ্ত। ১৮৮৫ খুষ্টাব্ধের মার্চমাসে পাঞ্জদে নামক 
স্থানে এই সুত্রে রুষ ও আফগান-সৈন্তের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। 
রুষসেনার আফগান-সীমান্তে আগমন ভারতাভিযানের স্চন] 
বুঝিয়! ইংরাজরাজ মধ্যস্থ হইয়া রুষনীমা-নির্দেশার্থ সেণ্ট- 
পিটার্সবর্স-মন্ত্রিসভাঁর সহিত সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন। কিন্ত 
উপরোক্ত পাঞ্জ দে-যুদ্ধে রুষসেনার হঠকারিতা৷ দেখিয়া ইংরাজ- 
রাজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি মিত্ররাজ 
আমীরের সন্মানরক্ষা ও আত্মরাজ্য রক্ষার জন্ত যুদ্ধার্থ গ্রস্ত 
হুইলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে ১৮৮৭ খুষ্টাবে রুষপাভ্রাজ্যের 
সীমানির্দেশক সন্ধি হইয়া! গেল। 

অতঃপর অগ্রগামী রুষসেনা হিরাট পরিত্যাগ করিয়। 
মহৎ উদ্যমে সুদুর পূর্বএপিয়ার পামীর অপিত্যকা মুখে ধাবিত 
হইল। ১৮৯৫ খষ্টান্দে ইংরাজ-রুষের স্বাক্ষরিত সন্ধিপর্ভে 
রুষ পামীর ছাড়িয়া দেন। সমু ৩য় আলেকপান্দারের 
রাজত্বকালে মধ্যএসিয়াথণ্ডে রুষরাক্যীমা ৪২৯৮৯৫ বর্গ 
কিলোমিটার বদ্ধিত হইয়াছিল । 

১৮৯৪ খুষ্টান্দের ১ল! নবেম্বর সমুাটু ৩য় আলেকদান্দার 
পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র ২য় নিকোলাস্‌ যথা- 
নিয়মে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। পিতার ন্যায় তুল্য-চরিত্র 
নিবন্ধনই হক, আর মৃত পিতার প্রতি সম্মানরক্গার্থ ই 
হউক, সম্রাট নিকোলান্‌ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক-কার্যের 
রাজনীতি অক্ষুপ্ণ রাখিতে যত্ববান ছিলেন। তাহার রাজত্ব- 
কালে উদ্ারনৈতিকদলের প্রভাবে রাজকীয় শাসনবিধির 


রুষয়। 


অনেক পরিবন্তন সাধিত হইবে ভাঁবয়া উদ্ার-নৈতিক- 
দলপতিগণ যে ভরসা! পাইয়াছিলেন, ত্বের গরদেশীয় লিণারল- 
দলের আবেদনে রাজার অসম্মতিজ্ঞাপক প্রত্যুত্তরে তাহাদের 
সে আশা নির্শুল হইয়া গেল। 

বর্তমান জার নিকোলামু যুবাপুরুষ। বয়সের চাঞ্চল্য 
থাকিলেও শিক্ষাগুণে সুমতিসম্পন্ন। তিনি জীবনের মুখ্য- 
বিষয়ে পিতার ন্যায় চরিত্রবান হইলেও ততদূর কুটনীতি- 
বিৎ নহেন। তিনি পিতার স্তায় সমগ্র রুষসাত্ত্রাজ্কে 
একমাত্র রুষজাতির বাসভূমি (7201/00 0£ 0১058170610 ) 
করিতে ইচ্ছুক হইলেও যিহুদী, ধর্মান্তরবিশ্বাসী ও ভিন্নধর্মী 
ব্যক্তির উপর অত্যাচার নিবারণের জন্ত আদেশ প্রচার 
করেন। শিক্ষিত রাজকর্মচারিগণ যথেষ্ট সম্মানের সহিত 
অত্যাচারনিবারক রাজাজ্ঞা পালন করিরাছিলেন। দেখিতে 
দেখিতে রুষপাত্রাজ্য হইতে ভিন্নধস্মীর প্রতি অত্যাচার রহিত 
হইয়। গেল। রুষবাসীকে প্রকৃত কষজাতির অন্তভুক্তি 
করণরূপ পিতার কুটনীতি নিকোলান যে একবারেই 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এমত নহে। তিনি ফিন্লগুবাসী 
মাত্রকেই পিতৃপ্রবন্তিত প্রথায় রুষ করিয়া লইয়াছিলেন, 
তদ্বিরুদ্ধে ফিন্লগুবাসীয় ফিন্‌ ও অন্তান্ত জাতির আবেদন 


অগ্রাহ্‌ করিয়াছিলেন। 
বৈদেশিক সংশ্রবেও তিনি স্বীক্ পিতৃদেবের- পদানুসরণ 


করেন। তিনি প্রথমে ফাান্সের সহিত' বন্ধুত্ববৃদ্ধি, জন্মমণির 
সহিত সপ্ভাবস্থাপন, বাল্কান্‌ প্রায়োদীপের রাজনৈতিক 
অবস্থার পরিবর্তন, শলভজাতির উপর আধিপত্যবিস্তার প্রভৃতি 
বিষয়ে মনোষোগী হন। দক্ষিণপুর্ব যুরোপের সার্বিিয়া, 
মণ্টিনিগ্রে ও বুলগেরিয়৷ প্রদেশের অধিপতির সহিত তাহার 
পুনর্মিলন ঘটে। কারণ বুল্গেরিয়াপতি রাজ! ফার্দিনান্দ 
ট্রান্বোলোফ.কে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রুষসম্াটের নিকট 
গমনপুর্বক পরম্পরে বন্ধুত্বহত্রে আবদ্ধ হন। রুষের পশ্চিম- 
দেশবাদী শন্র হইতে দক্ষিণপুর্বব যুরোপ রক্ষার্থ রুষসচিব 
প্রিন্স, লোবানোফ, (11101569706 1076180 2015 ) তুর্ক- 
সম্রাটের (090709,0 6701970: ) সহিত সপ্তাববৃদ্ধি ও তাহার 
বলবৃদ্ধি বিষয়ে সচেষ্ট হন। 

এই সময়ে ইংরাজগবমেন্ট আর্মেণীয়দিগের স্বার্থরক্ষায় 
কৃতনংকল্প হুইয়া বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা দেখাইলে কুষিয়ার 
সহিত বিবাদ ঘটিবা'র সম্ভাবন! হয়। 

প্রিন্স লোবনোফের মৃত্যুর পর, ১৮৯৭ থুষ্টাৰে জানুয়ারী 
মাসে কাউণ্ট মুরাভিফ্‌ উক্ত বৈদেশিক-সচিবপদে নিযুক্ত হন। 
কিন্ত তিনি লোবনোফ, প্রবর্তিত পূর্ব রুষনীতি অনুসারে 
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রুষিয়া 


কাধ্য. করিতে সমর্থ হন.নাই। উক্ত বধের এপ্রিল মাসে: 
গ্রীকৃদিগের সহিত তুরুক্ষের যুদ্ধ বাধে।  মেন্টপিটার্সবর্গ 
রাজসরকার হইতে তাহাদের উভয়পক্ষকেই সাহায্যদান 
করা হয় নাই। যুদ্ধশেষে জার উভয়পক্ষের সম্ব্ধন৷ করিয়! 
স্বীয় বন্ধুভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ইহার পর ক্রীটের 
উপযুক্ত শাসনকর্তা লইয়া যখন পুনরায় গোলযোগ উপস্থিত 
হয়, তখন জার স্বীয় ভ্রাতৃসম্পককর গ্রীকৃরাজকুমার জর্জকেই 
তৎপদে মনোনীত করেন। এই কাধ্যে -রাঁজনৈতিক সম্বন্ধ 
রক্ষা ব্যতীত রাজপুত্র জর্জের যোগ্যত। বিচার কর! হয় নাই । 
সম্রাট ২য় নিকোলাসের রাঁজ্যাধিকারের পরে, সাইবিয়ার 
মধ্য দিয়। রুষজাতির উদ্যোগে একটা সুবুহৎ রেলপথ বিস্তৃত 
হয়। এই রেলপথের অধিকাংশ ব্যয় চীনপতির স্কন্ধে পড়ে। 
১৮৯৫ খৃষ্টান্বের চীনজাপানীযুদ্ধে চীনরাজ পরাজিত হইয়! 
সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সিমোনোসেকির সন্ধিপত্রে চীন- 
রাজ জাপানরাজ গিকাডোকে যে সকল প্রদেশ ছাড়িয়! দিতে 
স্বীকৃত হন, রুষরাজ মাঞ্চুরিয়ার স্বাধিকার জানাইয়া! তাহাতে 
আপত্তি উত্থাপন করিলে এ সন্ধির সর্ত সংশোধিত হয় । 
রেলপথবিস্তার, দুর্গনিম্মীণ প্রভৃতি আর্থিক ব্যয়সাধন করিয়! 
রুষসআরাট্‌ চীনসাআ্রাজ্যের অন্ততূ্তি আর্থারবন্দর ও লিয়াওতাঙ্গ 
প্রায়োদীপে স্বীয় রাজশক্তি ন্দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
লইলেন। [সাইবিরিয়। দেখ।] 18 
রুষিয়া রাজ্যবিস্তারাকাজ্ষ। প্রতিপোষণ করিয় রুষসআটকে 
উত্তরোত্তর সেনাদল বুদ্ধি করিতে হয়। এই সাঁমরিকংপ্রণালীর, 
সংস্কার কাধ্যে জারকে প্রভূত অর্থব্যয়ও করিতে হইয়াছিল ॥ 
জাতীয় বল ও অন্্শস্্বৃদ্ধি বিষয়ে শক্তিশালী রাজন্তগণের 
(1106 07:69 7০%597৪ ) সহিত পরস্পরের সন্ধিবন্ধন ব্যতীত 
এরূপ বলরক্ষার অন্ত উপায় নাই এবং শক্তিসম্পন্ন রাজগণ 
একের বলবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হুইয়! পরস্পরে একযোগে বিরুদ্া- 
চারী হইতে পারে ভাবিয়! রুষসআট, স্বীয় বৈদেশিকমচিব 
কাউন্ট মুরাভিফের দ্বার! স্বীয় সেনাবলবৃদ্ধি ও বৈদেশিকরাজ্য- 
রক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব যুরোগীয় 'শক্তিপুগ্জকে” জ্ঞাপন করিলেন ] 
এই বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্ত হেগনগরে এক্টী 
আন্তর্জাতিক বৈঠক বদিল। মীমাংসায় বিশেষ কিছুই 
নিষ্পত্তি হইল না। এ সভা! [ুগ)০ 17185719 001006191)99 বু 
[6906 900197009 নামে ইতিহাসে প্রনিদ্ধ | 
বর্তমান রুষিয়ার শিল্পোন্নতি ও বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক 
ও সামরিক বিপ্লবের কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি 
সুদীর্ঘ গ্রন্থ হইয়া পড়ে । সাধারণের অবগতির জন্ত ক. 
মাত্র ঘটনা 874 উল্লেখ করা গেল। 


দূ বর্ষে ব্রাদিভ্টক্‌ বন্দরে এবং চীনসাত্রাঙ্গের অন্তর্গত 
ববন্দর প্রভৃতি স্থানে রুষদিগের টযান্স-সাইবিরিয় রেল- 
পথ বিস্তৃত হওয়ায় বাণিজ্যের স্থবিধাবৃদ্ধির সঙ্গে গঙ্গে 
শরিক আয়োজনের ও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। 
4 এইকূপে বাণিজ্য বা যুন্ধ ব্যপদেশেই হক রুষজাতি উজুনাদা- 
: দেব্দরেলপথ বিস্তার করিয়া আফগাননীমান্তবত্তী হিবাট 
নগরের সন্মুথে ুস্ক পথ্যন্ত চলিয়া আপিয়াছেন। ভারতের 
ঝাণিজাএরহণই রেলপথ বিস্তারের গুঢ উদ্দেগ্ত । 
বিগত চীনযুদ্ধের অবপানে জাপান দেখিলেন, রুষরাজ 
বিনা বাক্যব্যয়ে ও চীনসম্রটকে মিত্রতান্ত্রে ভুলাইয়া 
 মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। আর্থারবন্দরে সুদৃঢ় 


ঢা 


মশঃই বাণিজ্যবিস্তারের ভান করিয়া জাপানের অধিকৃত 
দা রেলপথ বিস্তার করিতে 107 রুষ- 


ি সম্ভাবন। বুৰিয়! ৬ রুষসম্টের সমীপে 
নিধি প্রেরণ করিলেন।  রুষমন্ত্রিদভা জাপানকে নগণ্য 


ই চা, । রুষসম্রাটের আদেশে সেনাপতি কপ: 
কিং কুষবাহিনীর নায়ক হইয়া 2 পুর্ববসীমান্তে (708: 
৪৩) রওনা হইলেন। ্‌ 

২. ১৯০৩ থুষ্টাবের শীতারভ্তে জাপগণ রণতরী ভাপাইয়। 


শুস্ত হইয়! চিনিন। বহিঃশক্রর (প্রচণ্ড গোলা 

বলক্ষয দেখিয়া এবং উপায়ান্তর রহিত হইয়া 
তি নোগীর হস্তে আত্মপমর্পণ করিলেন। 

নাপতি টোনো গ্রশান্ঠ মহাসাগর পথে ৮] 
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দৈম্তের আগমন-পথ রুদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। যখন রুষ- 
রাজের বণ্টিকরাহিনী ভীমবেগে ভারত মহাসাগর অতিক্রম 
করিয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন 
আদ্মিরাল্‌ টোগে। যবদ্বীপের সমীপবন্তী সাগরবক্ষ হইতে 
তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দেখিতে 
দেখিতে রোজ.ডেস্ভান্ট-স্কি-পরিচালিত রুষনৌবাহিনী 
জাপানসমুদ্রোপকুলে আদিয়! উপনীত হইল। নৌসেনাপতি 
টোগো উপযুক্ত সময় বুঝিয়! স্থসিম। উপসাগরে রুষ-বাঁহিনী 
আক্রমণ করিলেন। জলগর্ত হুইতে আচন্বিত অগ্নযদগম 
দ্বারা রণতরীসমূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ভগ্ন বা জলমগ্ন হইতে 
দেখিয়া নৌবাহিনীর সেনাবৃন্দ সন্্স্ত হইয়! পড়িল। তাহার! 
আকস্মিক বিপদ্‌ দেখিয়া ভয়ে জড়ীভূত হইল। আঁততায়ী 
জাপদ্দিগকে সেই রজনীর গাঢ় অদ্ধকারে আক্রমণ করিতে 
সাহদ করিল না। কুষসেনাপতি উত্তেজনাঁবাক্যে অধীনস্থ 
সেনাবুন্দকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেও সকলেই নিশ্চল ও 
নির্বাক্‌ হইয়। দাড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে টোগোর বাহিনী 
তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। রুষ-আদ্মিরাল রোজডেস্‌- 
ভাণ্টস্কি আহত ও বন্দী হইলেন। তীহার সঙ্গে রুধদিগের 
কএকথানি যুদ্জাহাঁজও টোগোর হস্তগত হইল। 

এইরূপ ৰিপধ্্যয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া জার কুরোপাট.কিন্‌কে 
গ্রত্যাগত হইতে আদেশ পাঠান এবং তাহার পদে সেনাপতি 
লিনেভিচ্‌কে নিধুক্ত করেন। লিনেভিচ কএকটামাত্র থণ্ড- 
যুদ্ধে জাপনংঘর্ষে উপস্থিত থাকিলে ও বিশেষ ফল দেখাইতে 
পারেন নাই। প্রত্যেক আক্রমণেই তাহাকে পশ্চাদ্পদ 
হইতে হইয়াছিল । 

পোর্টআর্থার দখলের পর, কিছুদিন যুদ্ধ স্থগিত থাকে। 
তাহার পর পুনরায় জাঁপগণ অপহৃত সাথেলিয়ান্‌ দ্বীপ আক্র- 
মণ করে। এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট 
মহামতি রুজ ভেল্টের আগ্রহে ও উদ্ভোগে এবং জাপপতি 
মিকাডোর বদান্ততায় উভয় পক্ষের বিগ্রহশান্তির নিমি্ 
সন্ধির প্রস্তাব হয়। রুষ ও জাপপক্ষে অনর্থক রাক্ষসোচিত 
জনক্ষয় ও অর্থনাশ না করাই এই সন্ধিস্থাপনের উদ্দেগ্ । 
সভযজগৎ বৃথ! স্বজাতিরক্রপাতে বড়ই কাতর, তাই দয়া ও 
ধর্মের আধারভূত মহাত্মা! রুজভেল্ট উভয়পক্ষকে বিনয়- 
বচনে তুষ্ট করিয়! ১৯০৫ থুষ্টাব্বের আগ মাসে যুক্তরাগ্যে 
শান্তিবৈঠক বসান। জারের পক্ষ হইতে রুষরাজন্বঘচিৰ 
মঃ উইটি (11, 1৮9) এবং মিকাডোর পক্ষে ব্যারণ কমুর। 
প্রভৃতি উপনীত হইয়া সন্ধির সর্ভ সন্বন্ধে বাদান্বাদ করেন। 
নখের বিষয় বিজেত! জাপপতি স্বীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ও 
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রুষণআাট, জারের সম্মানরন্গ। করিয়াছেন। 
তার পরিচয় বৌন্ধজীবনের উচ্চতম নিদর্শন । 
উক্ত বর্ষের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে উভয়পক্ষ সন্ধিপত্রে 
শ্বা্র করিয়া পরস্পতরর বন্ধুত্ব দৃঢ় করেন। | 
রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধবিগ্রহ ও বৈদেশিক 
বাণজ্যের প্রভাব যেমন দেশ হইতে দ্রেশান্তরে বিস্তৃত 
হইয়াছিল, তদন্ুরূপেই স্বদেখায় শিল্পজাত ও পরিশ্রমলব্ধ 
বন্ত্রাদি পণাদ্রব্য গ্রস্ততেরও আদর বাড়িয়া উঠিয়াছিল। 
পণ্যদ্রব্য সরবরাহের সুবিধা থাকার ও বৈদেশিক রাজধানীর 
সাহত সংশ্রব হেতু রুষিকার কারবার কারখান। সমুহ দেশজাত 
দ্রব্যোতপাদনে প্রভূত শ্রম ব্যয় করিয়াছে। দ্রব্যবিশেষের 


কএকবতসরের ব্যবহার ৰা খরচতালিক। লক্ষ্য করিলেই 
বন্তমান বাণিজ্যের প্রভাব হৃদর়ঙ্গম করা যায়। ১৮৮৭ হইতে 


১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে এখানকার নানা বিষয়িণী শিল্পোন্নতি 
কার্যে ১৩১৮০৪৮ জন স্থলে ২০৯গ২৬২ জন লোক কার্য 
করিতেছে । ১৮৮৬ খুষ্ঠাব্বে সমগ্র কুষনাআ।জ্যে স্ত্রনিন্ত্মাণ- 
কল্পে ১১৭০ লক্ষ কিলোগ্রাম তুল৷ ব্যবহার হইত, কিন্তু 
১৮৯৮ খুষ্টান্দে উহা ২৫৭০ লক্ষ কিলোগ্রাম বদ্ধিত হইয়াছে । 
বে লোদ্জ, নগর ১৮৭৫ খুষ্টাব্ে একখানি সামান্ত গণ্গ্রাম 
ছিল, কার্পাসবস্ত্র ও স্ত্রকার্যের (0০6০৪ [7000901 ) 
পরিবৃদ্ধি হেতু উহার জনসংখ্যা ৩ লক্ষেরও অধিক হইয়াছে । 
১৯*২ সালের আগষ্ট মাস পধ্যন্ত রষসাম্াজ্যে প্রায় ৬৯৭০০ ০০ 
চর্ক| বা সতাঁকাটাকল (91)80419) ছিল। 

লোহা, ইস্পাত ও মেটেতৈলের (7$.01900) ) কার- 
বার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ১৮৯২ হইতে ১৯০০ খু্টাবের 
মধ্যে এই সকল দ্রব্যের মুল্য ১৪২০ লক্ষ হইতে ২৭৬০ 
লক্ষ রুবল্‌ মুদ্রা পর্যন্ত বদ্ধিত হইয়াছিল । দেশের অবস্থা- 
বিবরণীর (508/8010) উপরোক্ত অস্কদংখ্যাগুলল অন্ুধাবন 
করিলে স্বতঃই বুঝ! যায় যে, “রাখিলেই রাখে, এই কথার 
মার্থকতা৷ রুষে পুর্ণমাত্রায় বিষ্মান। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা বা 
স্থিতি হইতেই রুষের সাময়িক সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, 
কিন্তু উহ! দেশে অর্থনীতিসন্কট ঘটাইয়াছে। বদি হেন্রী 
নম্মান্‌ কৃত “4]1 005 7১89318” নামক পুস্তকে লেন, ১০৯২) 
প্রদন্ত কোন কোন অঙ্কসংখ্যা আমর! প্রকৃত বলিয়া! গ্রহণ 
করি, তাহা হইলে এই অর্থসক্কটব্যাপার অধিক অবিশ্বাস্ত 
বলির বোধ হইবে না। তীহার গ্রন্থের একস্থলে লিখিত 
হইয়াছে যে, ১৯০১ খুষ্টান্দে রায় ৫৮০টী ব্যবসায়ীকোম্পানি 
১০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউও সুদ্র। মূলধন লইয়। কার্ধ্য আরম্ত 


করেন। তীহার! এ বৎসরেই নয়মাঁসের মধ্যে অংশীদারদ্িগকে ; 


এরূপ মহান্ুভব- | 


শতকরা ১০ টাকার অধিক লাভাংশ দ্রিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন। বাণিজ্যের এইরূপ অভাবনীয় উন্নতির জন্ত সুবিভ্ত 
ও কার্য্যকুশল রাজস্বসচিব ][. ডা%.।9 অকাতর পরিশ্রুষে। 
রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। 
ধন্ম। 

এই বিস্তীর্ণ রুষর্লাজ্যে বহুদংখ্যক লোকের বাঁস ৫হতু 
সাম্প্রদায়িকতা বিশেষরূপে প্রবল। আদম স্ুমারির 
তালিকান্থুারে এ সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত জনসংখ্য 
এইরূপ নির্ণীত হইয়া থাকে _- 

প্রকৃত গ্রীক সমাজ ও তন্মত-নিরপেক্ষসম্প্রদাঁয়ভূক্ত ব্যক্তি- 
গণের সংখ্য। প্রায় ৯ কোটি ৬০ লক্ষ) ইউনাইটেড্‌ চার্চ ও 
আম্মেণীয় ১৩ লঙ্গ ৫০ হাজার) রোমান কাখলিক্‌ ১ কোটি 
২২ লক্ষ; প্রোটেষ্টা্ট ৬৭ লক্ষ ৫* হাজার, ঘ্িহুদী ৪০ লক্ষ 
৫« হাজার, মুসলমান ১ কোটি ২১ লক্ষ &* হাজার ও 
বিভিন্ন ধন্মাবলম্বী সব্ব-সমেত ২৭ লক্ষ । 

সমগ্র রুষণায্রাজ্য ৬৪টা ধন্মাচাধ্যের ধন্মশাসনের (1৯- 
1,01৩) লীমাভুক্ত। ধর্মাচারধ্যদিগের অধিকারভুক্ত শ্রব্ূপ 
বিভাগগুলিতে ৩ জন প্রধান ধশ্মাচাধ্য (219৮:০10118,93 ) 
এবং ৬২ জন ধর্মযাজক (4০040180108 00101910015 ) 
নিযুক্ত আছেন। বর্তমান সময়ে রুষিয়ার বিজ্তীণ ধর্ম, 
সমাজে মঠের সংখ্যা অনেক পরিবদ্ধিত হইয়াছিল । ১৮৯% 
খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ৪৯৭ মঠ ( 010139667795 ) ও ২৬৮ 
ব্রহ্মচারিণী-নিবাস (9০০ ) ছিল এবং তাহাতে নব্ধ- 
সমেত ৮০৭৬ যতি (81091) ও ৬৯৭৮ ব্রহ্মচারী (01515 
৪5101787169 ) এবং ৮৯৪২ শ্রমণী (98) ও ২৭১৬৬ জন 
্রহ্মচারিণী (17629916-8901,80%5 ) বাস করিয়া থাঁকেন। 

রুষিয়ার “পবিত্র মহাধন্মসজ্ব” (1189 7701) ডা 
সাধারণে উল্লেখযোগ্য । এই ধন্মনভার ধনভাগার ও 
আয়বিবরণ শুনিলে চমত্কৃত হইতে হুইবে। উক্ত সভা- 
সম্পৃক্ত ভূসম্পন্তির প্রভূত রাজস্ব এবং অসংখ্য গীর্জা ও 
মঠমমূহ নিদ্ধারিত গুপ্তদানে ইহার ভাণ্ডারগৃই স্বতঃই পুর্ণ 
হইয়৷ রহিয়াছে। এতগিন্ন বিগত ১৯০০ খুষ্টাবে রাজকীম্ 


আত্মব্যয়-বিবরণীতে এই সভার ভাগারে ২৩,৫০০০০ রুবল- 


মুদ্রা-দ্রানের হিসাব লিপিবদ্ধ দেখা যায়। 
শিক্ষাপ্রণালী। 
এখানে বিগ্যাশিক্ষার বিশেষ আদর নাই। পদার্থবিজ্ঞানে, 
অনাস্থা ও শিল্পবিষয়ে হতাদর এবং পাশ্চাত্য রাজাসমুহের 
নিয়মতন্ত্র (19900078৮10 (910৮1701917 ), উচ্চশিক্ষা ও 
বৈদেশিকভাষা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ধনবান্‌ ব্যক্তিদিগের 
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. ইচ্ছ। ও রাগ গ্রশরয় থাকায় নিয্শ্রেণীর লোকের পক্ষে বর্ণভ্ঞান 
ও প্রাথমিকশিক্ষা অনভ্তব হইয়। পড়িগ্লাছে। কারণ পাশ্চাত্যানু- 
. করণপ্রয়াসী সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ ধনকুবেরগণ সাধারণ শিক্ষা 
সম্বন্ধে পক্ষপাতী ছিলেন না। এততিন্ন অজ্ঞ গ্রজাবুন্দের 
 বিগ্কোন্নতি বিষয়ে শিক্ষাসভার (11101965 ০£ 080110 
1086:006101)) নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত থাকায় বিগত ১৯শ 
. শতাবার শেষ কুড়িবংসর বিদ্ধোন্নতিসংক্রান্ত কোন চেষ্টা বা 
 উদ্ভম দেখা বায় নাই। বর্তমান রাজশ।সনের উদ্ারতায় 
পূর্বোক্ত বিষয়ের অনেক পরিবন্ন ঘটিয়াছে। শিক্ষাসভার 
সম্মতিক্রমে শিল্পবিগ্ভার উন্নতিকল্পে সম্প্রতি (১৯০০ খুঃ অঃ) 
কতকগুলি শিল্পবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংস্কতাদি 
বৈদেশিকভাষা এবং গ্রীক ও লাটিন্‌ বিগ্তার প্রাচীন গ্রন্থাদি 
পাঠের যথেষ্ট আদর বাড়িয্নাছে, কিন্তু অগ্যাপি তৎসম্বন্ধে 
২ বিশেষ কোন উৎকর্ষতা সাধিত হয় নাই। প্রাথমিকশিক্ষার 
উন্নতিনন্বন্ধে বিশেষ কোন স্ুবন্দোবস্ত হয় নাই। ১৮৭৭ 
_ খুষ্টান্ধে +9490৯) ৪৩০০1” স্কুলস্থাপনের ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন 
করিয়া অজ্ঞ কৃষকদিগের শিক্ষাদানের পথ পরিষ্কৃত করা৷ 
হইয়াছে মাত্র। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ফিন্লণ ব্যতীত সমগ্র 
. ক্লুষসাআাজো যতগুলি প্রাথমিক বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
নিয়ে তাহার একটী তালিক। প্রদত্ত হইল £-- 


2 লারা? ৮, 


. ষেসভার অধীন স্বুলসংখ্যা মোট ছাত্র ও ছাত্রী সখ্য 
| সাধারণ শিক্ষাসভ। ৩৭০৪৬ ২৬৫০০৫৮ 
.. পবিত্র মহাধর্মমসজ্ৰ ৪০০২৮ ১৪৭৬১৩৪ 
.. জাম্রাজ্ঞী মেরীর শিক্ষানমিতি ১৫৩ ৫১৯৮ 
্ মধ্যদেশীয় মন্ত্রিনভা ৫৫৩ ২০৫১০ 
নৌবিভাগীয় এ 4৪৪: ৩৭৯ 
সামরিক এ ৮৪৮ ৪৬৪২০ 
বিভিন্ন ৬৭ ৪৬৫৮ 


... মধ্যদেশীয় শিক্ষাভার অধীনে এবং বিভিন্ন লোকের 
সাহায্যে পরিচালিত বিগ্ভালয়াদি__ 


স্থানীয় রাজকীয় স্থানীয় শিক্ষ/ কুঠী বা বিদ্যালয় ছাত্রসংখ্য। 
বিদ্যালয় সাহায্যে সমিতিদ্ধারা গুপ্তদনে সংখ্যা 
যুরোগীয়রুসিয়া ২৪০৭ ২৩১১৫ ৪১৫ ২৬৯৫৯ ২৯৩১১৯৭ 
পোল ৯৮ ২৮৯৯ ২৯ ৩০২৬ ২০৬৯৭ও 
ককেশিয়। ৭৫ ১০২২ ৮ ১১২৫ ৮৮৬৪৩ 
পশ্চিম সাইবিরিয়। ৩৯ ১০৬ ২ ১৩ন ৩৩২৭৯ 
পুর্ব এ ৯০ ১৭১ ৯৯ ৫০০ ১০৭০৭ 
তুকিস্থান ৪৫ ৬০ 27/১৩৪ ৪৩০৫ 
আমুরবিভাগ, 1”, ৪০৮ ১৪৪১৮ 

নিজ রাজন্বে 


উপরোক্ত মাধারণ ও রাজকীয় বিগ্ভালয় ব্যতীত রুধিয়া- 


[ ৬৭৫ ] 


রুষিয়! 


বাসী অপরাপর ব্যক্তির জাতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র 
পাঠাগারের বন্দোবস্ত আছে। য়িহুদীদিগের মধ্যে হেদার 
এবং মুসলমানদ্িগের মধ্যে মাদ্রিসা৷ ও মোকৃতাঁব লইয়া গণন। 
করিলে প্রায় ৩০ হাজার পাঠশাল। স্থাপিত দেখ যায়। 
ইহা! ছাড়া, সেনাদ্লকে সামান্য ভাষাশিক্ষাদীনের জন্ত 
৭৫০০ রেজিমেণ্টাল্‌ স্কুল এবং কসাকৃ্‌ সেনাবুন্দের মধ্যে 
ভোইস্কে। ( ০91598 ) বা বারিক-বিদ্ালয় আছে। 

ফিন্লও-বিভাগে বিগ্যাশিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। 
হেল্সিং-ফোরসের ইউনিভার্সিটি সভার অন্ুমোদনে ও প্রস্তাবে 
এখানকার শিক্ষানীতির যাবতীয় কাধ্য নির্বাহিত হইয়! 
থাকে, এখানে যে যে শিক্ষা-সমিতির অধীনে যতগুলি বালক 
ব1 বালিক1-বি্ভালপ্ন প্রতিষ্ঠিত আছে, নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওয়া গেল ?-« 


সাধারণ শিক্ষাসভার অধীনে_-_- বালকবিদ্যালয় বাঁলিকাবিদ্যালর 
জিম্নাসিয়। ও প্রোজিয়াদির। ২৩৭ ৩৪৬ 
রিয়াল্স্কুলেন ১১৩ 
মধ্যবৃত্ত বালিকা-বিদ্ভালয় ১৩ 
স্পেশিয়াল স্কুল ৫ 
নম্মাল স্কুল ৯ 
নন্্াল শেমিনারি ও গ্রার্টিকাল স্কুল ৫২ 
সম্রাজ্জী মেরিইন্ট্টিটিউটের অধীন-__ 
জিম্নাসিয়। ও ইন্ট্িটিউটন! ই ৬২ 
সাময়িক মন্ত্রিভীর অধীন__ 
কাঁডেটু কর্পশ. ও স্পেশিয়াল স্কুল ৩৫ 
কসাঁক্‌ ভোইকো (€ ৬ 9191505 )- 
জিয়াসিয়া ও ০প্রাঁজিয়াসিয়। ৬৭ ২২ 
বিভিন্ন সমিতির (৬ ৪1003 10011961195 )-- 
কৃষিবিদ্ভালয় ১২ 
নিয়শ্রেণীর এ ১০৫ 
শিল্পবিদ্ভীলয় (11910701081 ৪০1)001) ১১ 
বণিজবিগ্াঁলয় (090707097:019] 901)901) ১৬ 
পবিত্র মহাধর্মসজ্বের অধীন__- 
সেমিনারি ৫৮ 
বালিকাবিগ্ভালয় 2 ৬৯ 
নম্মাল স্কুল ১৪ 


যুরোপীয় রুষিয়া ও রুষ-সাম্রাজযের মধ্যে ন্যুনাধিক 
২৭০০ প্রাথমিক বিদ্যায় সাধারণ শির্গানভার অন্ুমত্যন্সারে 
পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে বুঝাঁবায় যে, মোট সংখ্যার প্রায় 
দশাংশ রান্সকীয় সাহায্যে ও কর্তৃত্বাধীনে পরিরগ্ষিত রহিয়াছে 


রুধিয়! 


[ ৬৭৬ ] 


এবং অবশিষ্টাংশ স্থানীয় মিউনিসিপালিটা ও জেম্ট্রভো- 
দিগের সাহায্য রক্ষিত হইয়া আপিতেছে। 

উপরোক্ত তালিকার অঙ্ক হইতে জান! যায় যে, সমগ্র 
রুষ-দাম্রাজ্যের অধিবাদী সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৪.৮ জন 
পুরুষ এবং ১৬ জন স্ত্রীলোক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা- 
লাভ করিয়াছে। এতডিন্ন এখানকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ।- 
পদ্ধতিরও বিশেষ কোন সুব্যবস্থা নাই। ওলোনেট্ম্‌, 
এস্োনিয়া, তুলা, লিবোনিয়া, আর্থাঞ্জেল্ঈ ও নবগোরোদ 
নামক কয়টা প্রদেশে ৬৩৮ হইতে ৯৮৩০ জন অধিবাদীর 
মধ্যে একটী মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা যায়। আবার 
কোভনো গ্রভৃতি যুরোপীয় রুষিয়ার অপরাপর প্রদেশেও 
হাজার লোকের মধ্যে এইরূপ একটী মাত্র বিদ্ভালয় আছে, 
সৃতরাং তন্রদৃস্থানে লোকদিগের শিক্ষাবিষয়ে যে কিরূপ 
ব্যাঘাত জন্মে, তাহা ঘহজেই অনুমেয় । 

কুষিয়ার প্রাথমিক বিগ্ভালয়-সমূহের উৎকৃষ্টতর নিদর্শন 
এই যে, প্রায় ৭২৭৭ টা গ্রাম্যবিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্বিগ্ভার চচ্চার 
জন্য উদ্ভান বা ময়দান সংলগ্ন আছে। ৯৫১ টী বিদ্যালয়ে 
মধুমক্ষিক ও মধুচক্রের চাস শিক্ষা দেওয়া হয়। ৩২২৮৮টা 
বিদ্যালয়ে রেশমের গুণী প্রস্তত প্রণালী এবং ৮৬৫€টা বিদ্যা- 
লয়ে বালকগণকে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া 
থাকে। ৩০৫ টী বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র দেনীয় ৭916]4, 
শিখান হয় এবং প্রান ৪৫৫৬টী বিদ্যালয়ে বালিকাগণকে 


সুচীকাধ্য শিক্ষা দেওয়! হইয়। থাকে । 
অধিবাসী। 


রুষিয়ার বিভিন্ন জাতির বাস আছে। উহাদের ভাষ। 
বর্ণমালা, সভ্যতা ও রীতিনীতি পরস্পরে শ্বতন্ত্র, যুরোপের 
সহিত স্ুসন্বন্ধ হইলেও রুষিয়ায় পাশ্চাত্য যুরোপীয় সভ্যতার 
অনেক বৈসাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। এখানকার অধিবাসিগণ অধি- 
কাংশই ককেসীর়বংশপত্তৃত এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ প্রায় 
শতাংশের একাংশ মোগল জাতির বংশোদ্ভৰ বলিয়া পরিচিত। 

রুষিয়ার অদ্যাপি ককেশীয় জাতির যে সকল বংশধর 
বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার! শ্রভগীর, ৎস্ুদে বা ফিন্‌, তুর্কব৷ 
তাতার, জগ্মান্ যিহুদী ও গ্রীক গ্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যার 
সমগ্র অধিবাসীর প্রায় ৯- শ্রভনীয় শাখা 
সমুভ্ভুতি। উহারা আবার রুঘ, পোল, লিথুয়ানীয়, লিট্রে, 
বাঁলাটায় ও সান্দিয় প্রভৃতি নাঁমে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে 
কষের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। ইহার। সাআাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে 
নিপার ও বল্গ! নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে বাদ করে। এতপ্ডিন্ন 


ভহিত। 


এ 


উত্তরে যুরাল পর্ধত ও শ্বেত-সাগরের মধ্যস্থলে এবং ; 


দক্ষিণে ডন্‌ ও নিষ্টার নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে অগংখ্য কুষের, 
বাদ আছে। এই সুদৃঢ় বিস্তৃত রুষজাতি বুহৎ ও কু 
নামক ছুইটী বিভাগে বিভন্ত। উক্রেনে প্রদেশেই ক্ষুদ্র বা 
লিটল্‌ রুষের বাস। ইহাদেরই বংশধরগ্রণ ইতিহাস প্রমিদ্ধ, 
“কসাক” জাতি । ইহাদের বলবীধ্য, সাহস ও ওদ্ধত্যের: 
পরিচয় কাহার৪ অবিদিত নাই। ক্রমে পোল, তাতার ও. 
কাল্মাক্‌ জাতি আসিয়। ইাদের সহিত মিপিয়াছে ॥ কসাক-. 
গণ সম্পূর্ণবূপ স্বাধীন, কোন প্রভূর নিকট স্বাধীনত। বিক্রয় 
করে নাই। পক্ষান্তরে কোন সম্ত্রান্ত ব্যক্তির নিকট অথব! 
নাইট উপাধিধারী সন্তরান্ত জর্দণদিগের নিকট বৃহৎ বা গ্রেটু- 
রুষনন্প্রদায়ের অনেকেই আত্মবিক্রীত। ইহার! স্বেচ্ছামত 
কাধ্য করিতে অঞ্চম। সকলেই স্ব স্ব প্রভুর নিদেশ অন্কু- 
সারে কাধ্য করিতে বাধ্য । ইহার! 79719906) বলিয়! 
পরিচিত। এই বুহৎ বিভাগের মধ্যে অনেকেই এখন স্বাধীনত৷ 
লাভ করিয়াছে। | রঃ 

পোল ও রুষজাতি একত্র পোলগু প্রদেশের শাপনাধীনে_ 
বাম করে। ভোল্হিনিযা, পোড়োলিয়া ও গ্রোদূনো প্রদেশ 
বাদে ইহাদের যংখ্যা প্রায় ৭* লক্ষ । পোলদিগের আচার. 
ব্যবহার রুষদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট এবং বেশ 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্ত সভ্যজাতির গৌরবস্বরূপ শিল্পবিদ্যা_ 


উতৎ্পন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য, এমন কি, শ্রমফললব্ধ সকল শ্রেণীর 
পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যে তাহার! অপেক্ষাকৃত পরাজ্ুখ |. 

বিল্না ও শিল্সক্‌ প্রদেশে লিথুয়ানীপ় জাতির বাস।. 
সংখ্যা ১৫ লক্ষের অধিক হইবে না। ইহাদের প্রচলিত ভাষা 
সাধারণ শ্লভনিক্‌ ভাষা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন, ইহাতে 
রুষ ভাষাগত অনেক শব্দের বিমিশ্রণ দেখ! যাঁয়। ইহারা 
সকলেই কৃষিজীবী, এখনও সভ্যতাসোপাঁনে আরোহণ 
করে নাই বলিলেও চলে। ৰ 

লিখুয়ানীয়দিগের বাঁপভূমির উত্তরে কুলণগ ও লিবোনিয়! 
নামক স্থানে লিট্রে জাতির বাস আছে। উহাদের সংখ্যা 
প্রায় ৫ লক্ষ। ইহাদের ভাষা! রুষ অথবা লিথুয়ানীয়দিগের 
ভাষা হুইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার! চান বাস করিয়া! 
জীবিকা নির্বাহ করে। কুর্লাগুবাদী লিষ্টরেগণ কুর নামে: 
পরিচিত। এই প্রদেশে উপনিবেশী নন্ত্ান্ত জর্দ্মাণ বংশধর-: 
গণের নিকট ইহারা  বিক্রীত (8০970991090 ), সম্রাট 
আলেকপান্দার কোন কোন বিষয়ে ইহাদের খণ ব বন্ধন 
মোচন করাইয়া কতক পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়! যান। : 

ব্লাচ বা বালাচীয়গণ প্রুথ্‌ ও নিষ্টার নদীর মধ্যবর্তী বেসা- 
রাবিক্জা! নামক গ্রাদেশে বাস করে, সংখ্যা ৫ লক্ষের অধিক : 


শি 


€ এ 


$18. | 
টিং 


্ 


রুষিয়! 
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রুষয়। 


১১১টি রুট 


হইবে না। লাটিন, গ্রীকৃ, ইতালীয় ও তুকাঁ ভাষার মিশ্রণে 
ইহাদের ভাষ। গঠিত। ইহারা বিশেষ পরিশ্রমের সহিত 
' ভূমিকর্ষণ ও শল্ত বপন করিনা থাকে। পূর্বে মন্ত্ান্ত ধনীপুর- 


দ্রিগের নিকট ইহার! ক্রীতদাসরূপে গণ্য ছিল, কিন্তু 


শতাধিক বর্ষ হইল ইহারা দেই হীন সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত 


হুইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটা সার্ব্বিয় বা রেজ._বংশ 
আসিয়া মিশিরাছে। একাটারিনোশ্লাফ, বিভাগেও এই 
জাতির উপনিবেশ দেখা যায়। 

ফিন্লগ উপনাগরের উভয় তীরবাদী ফিন্বা ৎস্থদে 
জাতির খাদ নাক ও চেগ্টা মুখাকৃতি লক্ষ্য করিয়। জাতিতত্ব- 
বিদ্গণ উহাদ্িগকে মোগলবংশস্তৃত বলিয়াই নির্দেশ 
করিয়া থাকেন ; কিন্তু স্বপ্লকেণী ও নীল চক্ষুবিশিই দেখিয়া 


(কোন কোন জাতিতত্ববিদ্‌ উহাদদিগকে ককেশীয় জাতির 


মধ্যে আগন দিতে যত্রবান্। ফিন্লগ-উপকুলবাসী ফিন্‌- 
জাতি রুষিজীবী ও গোমেষাদ্ির পালক । ইহাদেরই অন্যতম 
শাখা যাহারা ৬৫* উঃ অক্ষাংশে যাইয়া বাস করিতেছে, 
তাহাদের বাসভূমি লাপলণ্ড এবং তদ্দেশবানী ফিন্গণ 
লাপলগার নামে খ্যাত। ইহারা কেবল মাত্র বল্গ। হরিণ 
পালন দ্বারাই জীবিক। নির্বাহ করে। ইহাদের সংখ্য| 
কএক সহস্র মাত্র। | 

ফিন্লও উপসাগরের দক্ষিণভূভাগে এস্থিশ, বা 
এস্থোনীন্ম জাতির বাদ। এক মাত্র কুষিই ইহাদের প্রধান 
অবলম্বন। ইহাদের প্রচলিত ভাষা অনেকাংশে ফিন্দিগের 


মত । ১৮১৮ খুষ্টাব্ৰ পর্য্যন্ত ইহার! স্থানীয় সামন্ত ব! ভূম্যধি- 


কারিগণের নিকট দাসত্বশৃঙ্খথলে আবদ্ধ ছিল। পরে সম্রাট 
আলেক্পান্দার ইহাদিগকে মুক্তিদান করেন। ইহাদের সংখ্যা 
৫ লক্ষেরও অধিক । 

এস্থোনীরদিগের বাসভূমির দক্ষিণে (৫৮ উঃ অক্ষাংশে ) 


টা সশিন্‌ নদীর উভয় কুলে লিবি বা লিবোনীয় নামক একটা 


এ 


ক্ষুদ্র জাতির বাদ আছে। উহার! কৃষিলীবী ও ফিন্-ভাষায় 
কথা কয়। 

_.. উপরোক্ত ৎস্ুদে জাতির পূর্ববিভাগীয় শাখা পশ্চিম 
বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত। কোন্‌ সময়ে ও কিরূপ ঘটনাআ্রোতে 
পরিচালিত হুইয়। ইহারা ফিন্‌ জাতির বাদভূমি ফিন্লণ্ড 
পরিত্যাগপুর্বক প্রায় ৫ শত মাইল ব্যবধানে রুষ জাতির 
এই স্ুবিস্তৃত বাসভূমি অতিক্রম করিয়! যুরাল পর্বতমালার 
পশ্চিম ঢালে. ও মধ্য বলগা নদীর তীরে আদিয়৷ বাদ 


করিয়াছে, তাহ। জানিবার উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে ; 


'সিরিয়ানে, শান্মীর, ভোগুলে, বোতিক়কে, চুবাস, চেরি- 
৬] 
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মজ, মোদ্রভাইন ও টেপসিয়ারে প্রভৃতি কয়টী থাক 
দেখা যায়। 

ডুইনা নদীর শাখা ব্যচেগ্রা নদী ও কাশ নদীর মধ্যস্থলে, 
বিশেষতঃ ব্যচেগব্রার উভয়কুলে ও সাইসোল! নদীর মোহান! 
পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে দিরিযানে শাখার বাস। ইহার! রুষিয়ার 
পূর্ববোন্তর সীমান্তে বনমালাসমাচ্ছাদ্দিত পার্বত্য ভূভাগে 
বিচরণ করিয়া ইচ্ছামত বন্যপশ্ু শিকার করে এবং তন্বার| 
জীবিকা নির্বাহ করিয়! থাকে। ইহাদের ভাষা অনেকাংশে 
পার্মীয়দিগের অনুরূপ । কথিত ভাষা রুষ। কাম। ও বিয়ৎক1 
নদীদ্ধয়ের মধ্যব্তী প্রদেশে সিরিয়ানে জাতির বাদ ভূমির 
দক্ষিণে পান্থিয় জাতির বাস। ইহাদের ভাষার সহিত 
ফিন্দিগের ভাষার অনেকটা মিল আছে, কিন্তু সকলেই কষ 
ভাষায় কথাবার্তী কহিয়৷ থাকে । ইহারা সিরিয়ানেদিগের 
অপেঙ্গা অনেকাংশে উন্নত। কৃষিবিদ্যা ব্যতীত ইহারা 
বন্তপণ্ড শিকার ও উক্ত নদীদ্য়ে মত্ত ধরিয়৷ জীবিকা 
নির্বাহ করে। 

যুরাল পর্বতের ৫৮০ হইতে ৬** উত্তর অক্ষাংশ মধ্যবর্তী 
ঢালু প্রদেশে মধ্যকার বোগুলেগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। 
ইহাদের মুখাকৃতি চক্রাকার, চিবুকাস্থি বিস্তৃত এবং মুখমণ্ডল 
শ্মক্রবিহীন। অনেকাংশে কাঁলমাক জাতির ন্যায় দ্বেখ যায়। 
ভাষাগত সাদৃণ্ঠ লইয়৷ অনুমান করিলে ইহাদিগকে তন্মুদে 
অথবা মগয়ার জাতি বলিরা গ্রহণ করা যায়। যে হেতু 
উভয় ভাষার সহিতই ইহাদের কথিত ভাষার মিল আছে। 
বন্তপণু শিকাঁর করিয়াই ইহার! প্রধানত; জীবিকা নির্বাহ 
করে। ইহার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ বাদলে আবদ্ধ থাকিয়া 
স্থানে স্থানে বাস করে। কখনও কোথাও €টা বা ৬টা 


পরিবারের অধিক বান করিতে দেখা যায় না। ইহারা 
কোন স্থানে অধিক দিন বাস করে না। এক স্থানের 
আবশ্তকীয় ভোজ্যাদি নিঃশেষিত হইলে ইহারা অন্তত্র 


সরিয়া যায়। বর্তমান সময়ে ইহাদের মধো কতকগুলি 
লোক খুষ্টধর্মের গ্রীক-সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, 
অবশিষ্ট লোক এখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঘোর পৌভ্তলিক 
(779%0060 )। 

বোতিয়াক জাতি পান্মীয়দিগের বাসভূমির পশ্চিমে 
বিয়ংকা ও কাঁমা নদীর উৎপত্তি-স্থান-নন্িহিত প্রদেশে 
বাদ করিতেছে । ভাঁষা ও শারীরিক গঠনে ইহারা ফিন্জাতির 
তুল্য, দেখিলে কিছুতেই পৃথক্‌ বলিয়া বোধ হয় ন|। 
ইহারা কৃষিজীবী এবং গোমেষাদি ও মধুমক্ষিকা পালন ও 
বর্দনবিষয়ে বিশেষ যত্রশীল। স্বজাতির মধ্যে দোষ ও অত্যা- 


রুধিয়া 
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চারের বিচারের জন্য ইহারা আপনাদ্দিগের মধ) হইতেই 
একজন মণ্ডল নির্বাচন করিয়া লয়। সকলেই প্রায় খৃষ্ট- 
ধন্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের উপর মাথাগণ! 
রাজকর নিদ্ধারিত আছে। 

টুবাদ ও চেরিমিজগণ বল.গা নদীর উভয় কুলে কাসান 
নামক প্রদেশের নিকটে বাস করে। টুবাসগণকে বল্গ। 
নদীর পশ্চিম কুলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখ! 
যায়। ইহারা সকলেই গ্রীক সমাজতুস্ত খুষ্টান্‌। 

এই টুবাস জাতির বাহা আকৃতি তুর্ক বা তাতার জাতির 
অনুরূপ এবং এই শেষোক্ত জাতিদ্বয়ের সহিত তাহাদের ও 
ভাবাগত অনেক সাদৃশ্ত আছে। এই ভাষা ফিন্‌ ভাষার 
রূপান্তর মাত্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইহারা চাস বাস 
করে এবং গে! মেষাদি পালন ও মক্ষিকার চাস রাখে। 

চেরিমিজ্জাতির ভাষায় তুর্কভাষার অনেক 'একরূপ শব্দের 
ব্যবহার আছে, কিন্তু অধিকাংশ শব্দই ফিনিস্‌ ভাষার ধাতু 
হইতে গৃহীত। ইহাদের শারীরিক গঠন লক্ষ্য করিলে বুঝ! যায় 
যে, এক সময়ে এই জাতির মধ্যে তুর্করক্ত প্রবাহিত ছিল। 
ইহার! পরিশ্রমশীল, কৃষিকাধ্যপারদশী ও গবাদি পালনকারী। 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই গ্রীকৃসম্প্রদায়-প্রবর্তিত ধর্মরমার্ণ 
অবলম্বন করিয়াছে, এখনও সকল লোকে গ্রীকৃ ও মুসলমান 
জাতির পর্তবোৎসবে যোগদান করিয়া থাকে । 

পূর্বোক্ত চুবাসদিগের বাঁসভূমির পশ্চিমে মোর্ধি বা মোর্ঘ 
বাইন্‌ জাতির বাঁদ। নিজনি-নবগোরোদ ও কাসান প্রদেশের 
মধ্যে প্রবাহিত সুরনদীর তীরভূমে ইহারা চাস বাস করিয়। 
দ্বচ্ছন্দ মনে বিহার করিয়া থাকে । ইহাদের সহিত বনু- 
পূর্বকাল হইতে প্রকৃত রুষ জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 
ইহার! সকলেই খুষ্টান্‌ ধর্মাবলম্বী, এই কারণে ইহাদের আব- 
য়বিক গঠন মম্পূর্ণরূপ রুষদিগের অন্রূপ দেখ! যায়, কিন্তু 
ইহার ফিন্‌ জাতির ভাষায় কথাবার্তা বলিয়৷ থাকে । এখানে 
বিস্তৃত নেবুর বাগান আছে। এই নেবুবনে ইহারা মধুমক্ষিকার 
বাস রাখিয়া সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত মধু উৎপাদন করে। 
উহ্হা সমগ্র রুষিয়ার মধু অপেক্ষা সর্বত্র বিশেষ আদরণীয়। 

টেপসির়ার জাতিই ফিন্দিগের সর্বপূর্বশাথা | কামা- 
নদীর পূর্বদিক্গামী বিয়ালয়া৷ শাখানদীর কুলে এই জাতি 
বাস করে। গবাদি পশুপালন, মধুমঞ্ষিকা রক্ষা ও বন্যপত্- 
শিকার ইহাদের জীবিকানির্বাহের, প্রধান উপায় । ইহাদের 
ভাষায় ফিনিম্‌ ও তুর্ক প্রভাব দৃষ্ট হয়। খুষ্টধর্মের আলোকে 
ইহাদিগকে আলোকিত করিতে পারে নাই। ইহাদের কত- 
কাংশ ইস্লাম্ধন্মাবলঘ্বী ও অপরাংশ পৌন্তলিক। 


এই স্বিস্তীর্ণ রুষসাত্রাজ্যে ককেশ্রীয়জাতির তৃতীয় 
নিদশন তুর্ক বা তাতার জাতি। খুষ্টীয় ৯ম হইতে ১৩শ 
শতাৰ মধ্যে ইহারা মোগল প্রভৃতি বিজেতৃবর্গের মহত 
রুষিয়ারাজ্যে পদার্পণ করিয়! বসবাদ করিয়াছে। বর্তমান 
কালে এই তাতারজাতি চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়৷ পড়ি- 
য়াছে ১১ কাদানবাদী তাতার, ২ বশ্কীর, ৩ মেটুসেরিয়াক্‌ 
ও ৪ নোগাই-তাতার | 

এই চারিশ্রেণীর মধো কাসন-তাতারেরাই অপেক্ষাকৃত 
সভ্যতাগোপানে আরূঢ়। ইহাদের মধ্যে প্রায় $ অংশ এখনও 
ইস্লামধর্ম্মের আশ্রয়তরু বেষ্টন করিয়া রাহিগাছে। 
ভাষা মাজ্ঞিত ও তুর্ক বণমালাবিস্তাসের নিয়মাধীন। ইহাদের 
মধ্যে সাধারণ ও উচ্চশ্রেণীর বিগ্তাভ্যাসের জন্ স্বতন্ত্র বিদ্যালয় 
নির্দিষ্ট আছে। সাধারণ বিগ্ভালয়ে লিখন, পঠন এবং 
কোরাণ ও অন্তান্ত ধর্মগ্রন্থ সটীক বিবৃত কর! হইয়া! থাকে | 
উচ্চশ্রেণীর বিগ্ালয়ে তুর্ক, পারস্ত ও আরবী ভাষা এবং 
গণিতবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। ওরেন্বর্গ নগরের 
৪০ ক্রোশ দুরে গালীগ্রামে ধর্মযাজক ব। পুরোহিতবর্গের 
ধন্মপদ্ধতি অভ্যানের জন্ত একটা স্বতন্ত্র শিক্ষাভা স্থাপিত 
আছে। নগরভাগে কারবারী মহাজনদিগেরই বাস॥ 
সাধারণ লোকে গ্রামমধ্যে থাকিয়। চানবাস করে । তথায় 
চম্মকার, মুচী, দরজী, রংদার, কামার, ছুতার প্রভৃতির অভাব 
নাই। ইহার! সকলেই থুষ্টধন্মে দীক্ষিত হইয়াছে । 

যুরাল পৰ্ধতের পূর্ব ও পশ্চিম ঢালুদেশে ৫৭ হইতে 
৫৬০ অক্ষাণৎ মধ্যে ব্শকীর জাতির বাস। ইহারা ভাষাদি 
অপরাপর বিষয়ে সর্বতোভাবে কাসন-তাতার জাতির অনুরূপ, 
কিন্তু বাহ আকৃতিতে মোঁগলীয় ছঁচের সুস্পষ্ট আভাঙ্গ 
পাওয়া যায়। ইহারা কোন একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না, 
শীতের সময় গ্রামে গ্রামে ইহার! দলবদ্ধ হইয়৷ বাস করে 
এবং গ্রীষ্মের সময়ে ইচ্ছামত দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়! 
বেড়ায়। ভ্রমণে বহির্গত হইবার পুর্ধে ইহার! আপনাপন বাস-: 
ভূমির নিকট কয়েকটা মাত্র ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া থাকে ॥ 
উহার উৎপন্ন দ্রব্যে ইহাদের অন্ন বস্ত্রের সংকুলান হয় না, 
বন্ত অশ্ব ধরিয়া পালন ও বিক্রয় ইহাদের জীবিকা নির্বাহের 
প্রকৃষ্ট উপায়। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের ৩০ হইতে ৫ 
এবং অপেক্ষাকৃত বদ্ধিষু সংসারে ১০০০ হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত: 
অশ্ব-পালন করিয়৷ থাকে । এতডিন্ন মহিষ, ছাগল ও ভেড়া | 
পুষিয়া ও মৌমাছির চাক পালন করিয়া ইহারা বিস্তর র্থ | 
উপাজ্জন করে। খরগোষ,খ্যাকৃশিয়াল ও নেকৃড়ে বাঘ ধরিবার, 
জন্য ইহার! বাজপাখীকে শিকার প্রণালী শিক্ষ! দিয়া থাকে। 


মেটযেরিয়াক্‌-সম্প্রদ্ায় বশকীর জাতির মধ্যেই ইতস্ততঃ 


বিক্ষিপ্ত হইয়া! বাদ করে। ইহার। গোমেষাদি ও মোচাক 


হইতে আপনাদের জীবনোপায় অঞ্জন করিয়! থাকে । এই 
ই... উভয় জাতিই ইস্লাম ধর্মাবলম্বী। 
ক্রিমিয়া-প্রায়োন্বীপে, আজোফ. পাগরের পৃর্বোপকুলে, 


 ক্ষকেসস্‌ পর্ধতের উত্তরপাদমূলে এবং ষ্রেপি নামক বিস্তৃত 


প্রান্তর মধ্যে নোগাই তাতারের! বাস করে। কৃষিকার্ধ্য ও 
চামড়ার জুতা লাগাম প্রভৃতি প্রস্তত ও বিক্রয় ইহাদের 
 শ্রীধান উপজীবিকা। ইহারা ছাগ, দুম্বা, ভেড়া, অশ্ব প্রভৃতি 
 শুহ-পালিত জন্ত পালন করিয়! গাকে । 
এখানে টিউটন-শাখাভুক্ত যতগুলি লোক বাদ করে, 
তাহাদের সংখ্যা তুর্ক সম্প্রদায়ের অপেক্ষা কোন ক্রমেই 
কম নহে। উহার জন্মণ ও লুয়েডিদ্‌ নামে খ্যাত। উহাদের 
মধ্যে কএকঘর দিনেমার আসিয়া মিশিরীছে। বণ্টিক্‌ সাগ- 
রোপকুলবর্তী প্রদেশে ও ফিন্লগ্ড উপসাগরতীরে লিট 
ও এস্থোনীয় জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক জন্মরণ বংশ বাস 
২ করিতেছে। তাহারা অসিধারী বীর বলিয়া পূজিত এবং 
সন্তরান্তবংশীয় ও রাঁজসম্মানপ্রাপ্ত । তথাকার জনসাধারণ 
এই সন্মানার্থ_ রাজপুঙ্গৰ বা অমাত্যগণ (9০115 )-রূপে 
গ্রণ্য। ১৩০০ হইতে ১৫৩০ খুষ্টাব্ষের মধ্যে খন এই অসিধারী- 
বীরগণের (099: ০£ 006 10101763 0£ ৪০:0-70627679 ) 
অধীনে এই প্রদেশের শাসনভার ন্তস্ত ছিল, তখন এ 
. সকল জন্মণবংশের আদিপুরুষগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ 
 স্কাপন করেন। রুষপাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে, রাজধানী 
দ্বয়ে, দক্ষিণ রুষিয়ায় এবং ক্রিমিয়। বিভাগে বহু শত জর্মণ 
পরিবারের বাস আছে। ফিন্লণ্ড উপসাগরের উত্তরকুল 
ও বোথনিয়া উপসাগরের পূর্বকৃূলে অনংখ্য এজি? 
বাদ করিয়াছে। 
উত্তর ও মধ্যরুষে ঘ্িহুদীর বাস নাই, কিন্তু বর্তমান 
ক্রুষিয়ারাজ্যের যে সকল স্থান পোলগডরাজ্যের অধিকারে 
ছিল, তাহাতে বহুমংখ্যক যিহৃদীর বাস আছে। ইহারা স্বর্ণ 
ও ব্ূপ্যকার, দরজী, মুচী ও মদ্যচোলাই প্রভৃতি কার্ধ্য 
করে। সমগ্র দক্ষিণরুষে বাণিজ্যব্পদেশে গ্রীকগণ নগরে 
নগরে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতেছে। ক্রিমিয়! প্রায়োপ- 


ই. দ্বীপের কয়েকথানি গ্রামে একমাত্র গ্রীক জাতির বাস দেখা 


বায়। এখানে তাহার! ক্ষেত্রাদি রক্ষা করিয়া! চান বাস করে 
অথবা উদ্যান রক্ষা করিয়া নান। প্রকার গাছ-গাছড়া উৎপন্ন 


করিয়া থাকে। 


ভাষা এবং দেহের রন প্রতি লঙ্গ) করিলে কালমাক্‌- 


রুষিয় 


দিগকে স্বভাবতঃই. মোগলবংশসমুভূত বলিয়। বোধ হয়। 
এই জাতির বিভিন্ন শাখা আজিও রুষিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের 
তৃণাচ্ছাদিত ষ্টেপি-প্রান্তরে বাস করিতে দেখা যার। ১৭৭১ ও 
১৭৭২ খুষ্টান্দে চীন-সাআাজ্যের আমন্ত্রণে অধিকাংশ কালমাক্‌ 
রুষিয়া পরিত্যাগপৃর্ধক সোঙ্গারিয়। প্রদেশে যাইয়৷ বাদ 
করিয়াছে, ইহাদের মধ্যে পাচটা থাক ৷ জাতিবিভাগ আছে। 

রুষিয়ার যে অংশে এই কালমাকৃগণ বাঁদ করে, তথাক্স কৃষি- 
কাধ্যের উপযোগী ক্ষেত্রাদি না থাকিলেও তাহার সুন্দর বন্দো- 
বস্তের সহিত আপনাপন অশ্ব, গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, ভেড়া, 
উষ্ট প্রভৃতি পালন করিয়! থাকে । তৃণাচ্ছাদ্দিত ষ্টেপি প্রান্তরে 
তাহাদের পালিত পণুদংখ্য। ৩০ লক্ষেরও অধিক। রুষিয়ার 
অন্থান্ত প্রদেশে তাহারা পশম, চুল, সুক্মরোম, বসা, ছাগ, 
অশ্বগবাদ্দির চামড়া, ছাগচন্ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়। জীবিক! 


নির্বাহ করে। 
এই কালমাক্ৃগণ বৌদ্ধধন্মাবলদ্বী। তাহাদের মধ্যে এক- 


জন শ্রেষ্ঠ লামা আছেন। তাহাদের নিকট এখনও সংস্কৃত 
বৌদ্ধগ্রস্থ দেখা যায়। তাহাদের শাপন পদ্ধতি স্বতন্ত্র, উহ! 
তাহাদের নিজস্ব সম্পাত্ত। দরবেৎ জাতির থান্ই তাহাদের 
মধ্যে সর্কপ্রধান। তিনি আটজন মন্ত্রী ও বিচারপতি এবং সেপ্ট- 
পিটাঁসবর্গ হইতে সম্াট্প্রেরিত একজন প্রতিনিধির সাহায্যে 
রাজার ম্যায় স্বজাতিগণের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন ।. 

১৭৭১ ও ১৭৭২ খুষ্টান্বে বহুসংখ্যক কালমাক্‌ চীন- 
সাআজ্যে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে, অব্সেই-সার্ট 
প্রদেশের দক্ষিণে যুরাল ও বল্গা৷ নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র ষ্টেপি 
প্রান্তর জনশৃন্ত হইয়া পড়ে। তখন বুকাই সর্দারের অধীনে 
কির.ঘিজ কসাক জাতির কয়েকটা শাখা কালমাক্‌ পরিত্যক্ত 
ভূমিতে আপিয়া বাস করে। কিরঘিজ কসাকের এই দ্বিতীয় 
উপনিবেশ বুকাইর দল (70191 1)9709 বা 16019 1700০ ) 
নামে পরিচিত। আকৃতিগত সৌাদৃপ্তে এই ক্ষুদ্র কসাক- 
সম্প্রদার কালমাক্‌ বা মোগলজাতির অন্থরূপ। ইহাদের 
ভাষার সহিত তুর্কভাষার অনেক সারৃন্ত আছে। কালমাক্‌ 
জাতির ন্তায় ইহারাও ভ্রমণশীল। কোন একস্থানে চিরস্থায়িরূপে 
গৃহাদি নির্মাণ করিয়া! বাস করে না। ইহার! দলবদ্ধ হইয়া 
একস্থান হইতে ঘন্যস্থানে ঘুরিয়। বেড়ায় এবং যাইবার সময় 
আপনাদের পালিত উষ্র, গোমেষাদি জন্তসমূহ লইয়া ঘায়। 
অশ্ব এবং ছাগ ইহাদের মূলধন, কারণ এ ছুইটা পণ্ুই 
ইহার! ওরেনবর্গ, ট্রোইস্ক ও অদ্ত্রাথান নগরে বিক্রয় করিয়! 
অর্থ সঞ্চয় করিয়] থাকে । কোন কোন ধনী কসাক ২* হাজার 
পর্য্যন্ত ছাগ পালন করে। ইহাদ্িগকে যব, গোধুম ও ছোলা 


রুষিয়া [. ৬৮০ 


॥ রুষিয়] 


প্রভৃতি শস্তের অতি অল্প পরিমাণেই চাস করিতে দেখা যায়। 
শীতকালে বনপ্রদেশ হইতে লোমশ পশু শিকার করিয়! 
ইহারা তাহার লোম বিক্রয় করে। ্রীক্ষ খতুতে যখন সাইগা 
হরিণ-শাবকগণ বন হইতে বহির্ণত হইয়। নবজাত তৃণের 
লোভে প্রান্তরে আনিয়৷ উপস্থিত হয়, তখন ইহার! দলবদ্ধ 
হইয়া শিকারে বহির্ণত হইয়া থাকে । এ হরিণমাংস তাহাদের 
উপজীবিকা৷ এবং চম্্র হইতে ইহাদের আবশ্তকীয় অনেক দ্রব্য 
প্রস্তত হইয়! থাকে। কিরবিজ কমসাকৃগণ ইস্লাম ধর্মাবলম্বী 
হইলেও ইহার! তেমন গোৌঁড়ামী দেখায় না। 
1ননপদ্ধতি। 

বর্তমান সভ্যজগৃতে শাসনপদ্ধতির নানা প্রকার পরিবর্তন 
ও স্থবন্দোবস্ত সংসাধিত হইলে, রুষমাত্রাজ্যে পুর্ব্বতন 
রাজবিধিসমূহ্বের বিশেষ কোনরূপ সংস্কার সাধিত হর নাই। 
১৮০৯ খুষ্টান্বে সম্রাট, ১ম আলেকসান্দার দ্বারা রাজকীয় 
শাসনবিধির একটা সম্পূর্ণ নিয়মততন্ত্র (৪, ৪019009 ০? 
09713616861008] ৫9৮91000601) সন্কলিত হয়। এই মহদ্বযা- 
পারে স্পেরানস্কি তাহার সহযোগী ছিলেন । 

যদিও সংস্কারকার্যে রাজকীয় মন্ত্রিসভার এই প্রথম 
উদ্ভম এবং ১৮১০ খুষ্টান্ধে নবোৎসাহে ই সভা রাজনৈতিক 
ও শাসনমন্বন্ধীয় যাবতীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ) 
তথাপি নানা! বিদ্বিপত্তি সমুপস্থিত হুওয়াম্ম উহা স্থশৃঙ্খলার 
সহিত কাধ্যসম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে নেপোলিননীয় 
যুদ্ধে (81001901010 ৮৮8:৪) সমস্ত যুরোপকে বিপধ্যস্ত 
করায় এই মহছুদোন্টের ঘোর অন্তরার হইয়াছিল। 

আততায়ী ফরাসী সৈন্যের আক্রমণরূপ ভয়াবহ বিপৎ- 
পাত হইতে রুষিয়া অব্যাহতি পায় নাই, তাহাঁকেও নিরন্তর 
আত্মরক্মায় ব্যগ্র থাকিতে হইয়াছিল, কাজে কাজেই রাজ- 
বিধির কোনরূপ আমূল সংশোধন বা পরিবর্তন অসম্ভব 
হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাজা ১ম আলেকসান্দর স্বীয় উদ্যম 
পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ১৮১৮ খুষ্টান্মে আপনার প্রি 
সহচর নোভোপিপ্টসেফ, ও ফরাসী নীতিব্দি দেকাম্পের 
(1ম: 19930887013 ) সাহায্যে পুনরায় রাজবিধির 
পাঞুলাপি প্রস্তুত করান। ১৮১৫ খুষ্টাবে সম্রাট, পোলগুবাসীকে 
স্বতন্ত্র শাননবিধি দ্বান করেন। অনন্তর সমগ্র রুষ সাম্রাজ্যে 
স্বাধীন ও স্তায়পর বিচারপদ্ধতি বিস্তারের অভিপ্রায় 
তিনি ওয়ার্স নগরে একটা প্রাতিনিধিক মন্ত্রিসভা ( 10196) 
স্থাপন করিয়াছিলেন। রুষিয়ার এই. 0%6 89615 
9$ ?%940199 সভা ১৮৮১ থৃষ্টাবে সম্রাট, ২য় আলেক- 
সান্দারের শাসনকালে পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয়। উক্ত বর্ষের 


হই 


১৭ ফেব্রুয়ারী ( ১ল মা) সম্রাট মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা 
মাত্র পুর্বে রুষ-প্রতিনিধিদ্দিগকে রাজৰিধি প্রবর্তন, 
সংশোধন বা সঙ্কলন কার্যে বাদপ্রতিবাদশক্তি দান 
করিয়া কাউণ্ট লোরি মেলিকোয়োর বিবরণীতে স্বীয় 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। | 
এঁ পাঙুলিপির বিধিগুলির বাকাবিস্তাপ রাজান্ুমোদিত 
হইলেও ৪ঠা মার্চ মন্ত্রিসভার (09017010017698 01 10010136675 ). 
উপর উহার শেষ মঞ্জুরের ভার পড়ে, কিন্তু হঠাৎ রাজার 
মৃত্যু ঘটায় সেই মহৎ সম্বল্প কার্ধ্যে পরিণত হয় নাই। ৮ই 
মাচ্চ তারিখে এ রাজান্থুণাসন (19)199719] 09০৪৪) মন্ত্রি / 
সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইলে সেই দিন পর্ব- 
সাধারণের সন্মতিক্রমে উহা অনুমোদিত হইয়া গেল) অধিকন্ত ্‌ 
ইহার পর ২৯এ এপ্রিল তারিখে সম্রাট, ৩য় আলেক- 
সান্দার এই বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ একটী রাজাদেশ 
(71801056০) প্রচার করেন--৭্]॥৩ ০199 :০%094 


00673 03 60 (2159 1) 17900. 019 জাো] ০1 29৮৪10- রে 


1061) ৮180৮908110. 01" 19099 10. 00053 [):০714600, ্ু 
90এ চাট) [8100 100 006 1006৮ 8000 ৮061) 07 4870699078- 
61০ [0০0৮1০1, চম10101) ০ ৪.০ ০81160 01901 /0 1010708 তু 
৪00 60 07090 1070 9]] 8069101168 2081090 56৮ ্‌ 
সে যাহাই হউক, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২য় আলেকপসান্দার মন্ত্র: 
সভাকে যে সকল শক্তিদ্বান করিয়া! যান, তাহা অন্যাপিও ৃ 
নিরমিত ক্ষমতা! প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই । সময়ে 
সময়ে এ সভা পূর্ণরূপে “মন্তরিত্বের” শাসক-শক্তি ধারণ করিয়া 
রাজকাধ্য নিব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল মাত্র। 
সম্রাট, ৩য় আলেকান্দারের রাজত্বকালে স্থানীয় স্বায়ন্ত 
শানে (1,9০81] 911-£0567:10706116 ) অনেক পরিবর্তন. 
ঘটিয়াছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রজাবর্গের স্থায়ত্ব-শাসন এবং 
১৮৯২ খুষ্টাৰে মিউনিদিপালিটার স্বায়ত্ব-শাসনবিধি ও ১৮৯৪ 
ৃষ্ঠান্দে “কেম্রতো” বা প্রাদেশিক, স্বায়ন্ত-শাসন সহনীয় 
বিধিসমুহের অনেক সংশোধন হ্ইয়াছিল। জেম্ট্ভো বা. ঠ 
সন্ত্ান্ত সভায় সাধারণ প্রজার প্রবেশাধিকার নাই । তথায়: 
তাহারা আপনাপন পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া 
পাঠাইতে পারে না, কিন্তু তাহারা ষে সকল সন্তান ব্যক্তিকে 
নির্বাচন করে, বিভাগীয় শাসনকর্ভূগণ তাহাদের মধ্য হইতেই 
সভ্য নির্বাচন করিয়া থাকেন। এই ভেম্ইতে। সভার. 
সভ্যগণ যাহ| সুবিচার বা অবিচার করিবেন, তাহা যদি. 
শাসনকপ্ভার অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে তাহাই সর্ধতো* 
ভাবে গ্রাহা করিতে হইবে। রতি 


রায় 


মিউনিসিপাল স্বাকভ্তশাগনসমিতি ও এরূপ সীমায় আবদ্ধ, 
কিন্তু প্রজাবর্গের স্বায়ভ্শাসনসমিতি শাসনকর্তৃবর্গের 
নিদ্ধারিত মণ্ডল বা গ্রামপতিদের (1,%000169 ) হস্তে 
নাস্ত। এই প্রজা-সভ। স্ব স্বজাতি ও প্রদেশের এক একটা 
বিভাগের মধ্য হইতে এক একজন বিচারপতি (08%06009] 
104৫০১) নির্ধাচত করিতে পারেন, এ বিচারকগণ দোষী 
ব্যক্তিকে বিচারার্থ বিচারাদালতে ( 7০1০579/ ৪%০7/% ) 
না আনিয়। সকল প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। 
তাহারা কখন কখন “কাজির বিচার” করিয়৷ প্রাণদণ্ডের 
আদেশ দিতে কুষ্ঠিত নহেন। 

১৮৬১ থুষ্টাব্দে রুষিয়ার সর্বত্র স্তায়বিচারের প্রতিষ্ঠার 
স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু 
তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ছুইটী রাজধানী ও 
ছয়টী প্রধান নগর ব্যতীত অপর সকল স্থান হইতে এই 
শান্তিনভা উঠাইয়! দেওয়! হয়। 

সমগ্র যুরোপীয় রুষিয়৷ ৫০টা শাদনবিভাঁগে (09০৮৪৮00790) 
বিভক্ত, তন্মধ্যে রাজাদেশে প্রথমে ৩৪ টীতে ভেম্ষ্টভে। সভ। 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে আরও তিন্টী বিভাগে প্ররূপ 
সংগঠনের আদেশ প্রচারিত হইলেও তথায় প্রজাবর্গের 
শিক্ষা ও নৈতিক অবস্থার তত্বানুসন্ধান এবং ভুভিক্ষ দমন 
প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদের ক্ষমত| অনেকাংশে থব্ব করা 
হইয়াছে। সেপ্টপিটাস্বর্গ, মন্কৌ, কিব ও পাশ্চাত্য প্রদেশ 
সমূহে এবং ১৯০২ থুষ্টান্দের আদেশ অনুসারে বাণিজ্য প্রধান 
নগরসমূহে শাসনের যেরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত রহিয়াছে বা 
পরে হইয়াছে, তাহা কতকাংশে অবরোধের অবস্থার 
( 4 199997 908০০ 01 96129 ) অনুরূপ । 


কৃষি ও বাণিজ্য । 
শাসনের কঠোরতা। হেতু যুরোপীয় রুষিয়ায় গ্রজাপীড়নের 


অভাব হয় না। সময় সময় রাজদ্রোহিতার বিষময় ফলে 
রাজ্য ছারথার যাইবার উপক্রম হয়। সুখের বিষয়, এই সকল 
ুদধর্য প্রজা রাজনৈতিক নহে। তাহারা ভূমিকর্ষণ বা ব্যবসা 
বাণিজ্য করিয়াই আপনাপন জীবিকাজ্জন করিয়া! থাকে। 
প্রায় * অংশ করুষবাসী হলচালন| করিতেছে । স্থান বিশেষে 
ভূমির অবস্থা ভাল ন! হওয়ায় অথবা অত্যধিক শীতের প্রাবল্য 
থাকায় এখানে চাস বাসের বিশেষ স্থৃবিধা ঘটে না। জিতো- 
মির হইতে কিব্‌, তুল1, রয়জান, সিম্বিষ্ক ও উফা পর্য্যন্ত 
দক্ষিণপশ্চিম হইতে পূর্বোত্তরে একটা রেখাপাত করিলে 
দক্ষিণ ও উত্তর রুষিয়ার ভূমির অবস্থা বিশেষরূপে উপলদ্ধি 
হুইতে পারে, এই রেখার দক্ষিণে অষ্্াথানের মস্ক ও উত্তর 


জন্য এ৪১61০৪3 ০01 [)99,09 


৬7 ১৭১ 


৬৮১ ] 


রুষিয়া 


ককেশিয়ার প্রেরি-প্রান্তর পধ্যন্ত প্রায় ২৭ কোটি একার 
ভূমি কৃষ্ণবর্ণ সৃত্তিকাপুর্ণ। এখানে শশ্তক্ষেত্র তৃণাচ্ছাদিত 
প্রান্তর ও ঝনমালা বিরাজিত। সময় সময় অনাবৃষ্টি হেতু 
এখানে শস্তাদির অভাব ঘটিয়। থাকে। 

উত্তরবিভাগে তুষারজলপ্লাবিত বা তুষারপিক্ত মৃত্তিকা 
উৎপাদ্দিকা শক্তির অভাব হেতু তদ্বিভাগে শশ্ত অল্প পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। এখানকার মুভ্তিকা কোথাও এটেল কাদা, 
কোথাও বা বালুর মত, এই জন্য উহাকে শন্তোৎপাদনো- 
গযোগী করিতে অধিক পরিমাণে সার লাগে। পোদলিয়া, 
মধ্য রুষিয়া, রয়জান ও উত্তর বল্গা গ্রদেশের ৃত্তিকায় 
ফম্ফেট স্‌ পাওয়! যায়। 

রুষিয়ার এই বিস্তীর্ণ ভূমিপৃষ্ঠ কয়েকটা রেখ। ব1 বন্ধনী 
দ্বারা কৃষিক্ষেত্রের বিভাগ নির্দেশ করা যায়। সরব্বদক্ষিণের 
প্রেরি-বিভাগে ধান্তক্ষেত্র ও গোচারণভূমি (৮781715 200৪) 
নামে খ্যাত। ইহার উত্তরে পৃর্োক্ত মধ্যরেখার উভয় পার্থ 
প/069-369099 ₹০০০৮ এখানে কেবল বন ও মধ্ো মধ্যে 
শশ্ক্েত্র। ইহার উত্তরে তৃণপুর্ণ ময়দান ও বন যেন একটা 
স্বতন্ত্র বন্ধনী দ্বারা নির্দিষ্ট, তাহারও উত্তরদিকে নিবিড় বন- 
মাল1,উহ। ছ'০:9968909 নামে অভিহিত। নিক্নোক্ত তালিকার 
বন, প্রান্তর ও শন্তক্ষেত্রাদির পরিমাণ দেওয়া গেল ঃ-_ 

বিভাগ যুরোগীয় রুষ পোলগ 


শস্তাক্ষেত্র ও কর্ষিতভূমি ২৮৭৮৬৮০০০ ১৫৯৩৩০০০ 
ময়ধান ও গোচারণ ভূমি ১৭৪৯৫৮০০৩ টাও 

বনমাল। ৪২৫৬২২০০০ ৬৬৬৩০ ০০ 
অকর্ধিত ভূমি ২১৯০৬০০০০ ১৬৩১০০০ 


সমগ্র রুষ সাম্রাজ্য ধরিতে গেলে মোট ভূমির ১০ তাগের 
৬ ভাগ জমিতে প্রতিবর্ষে ধান্ঠাদি শস্তের চাস হইয়া থাকে। 
১৯০০ খুঃ অঃ এই সাআ্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে বে পরিমাণ ভূমি 
চাস হইয়াছিল, তাহার তালিক। নিয়ে প্রদত্ত হইল )-- 


প্রদেশ ভূমির পরিমীণ একার 
যুরোগী য় কষ ১৭৮৯৬৩৬০০ 
পোল ও ১০৭৭০০৪০০ 


কৃবান্‌, ষ্টাত্রোপোল উত্তর ককেসিয়ায় ) 
75576 ১০৪৭০৭০৪ 
টেরেক ওষার্ণোমস্ক । চারি গবমেন্ট | 


তোবলস্ক, তোমস্ক, ( সাইবিয়ার 
৯৮ / ৭৯১৮২০০৬ 
যেনিসিস্ক ও ইখুটস্ক | ৪ গবরমে”্ট 
অক্মোলন্স্ক, সেমিপালা 82 
চিন্স্ক ওতুর্ণীই এবং তুকিস্থান চারি প্রদেশ ২১৩১৪০ 
শেমি-রায়েষেন্স্ক 


এই সকল কার্যত স্থানেও বিভিন্ন অংশে বিজি প্রকার! 


শন্ত উৎপন্ন হইতে দেখা ষায়। পোলও ও বণ্টিক সাগরোপ- 
কুলবন্তী রাজ্যসমূহে ভূমির উৎকর্ষতানিবন্ধন প্রচুর শস্ত 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । মধ্য এবং উত্তর মধ্য রুষিয়ায় কেবল 
মাত্র রাই ও ওট. (০৪%%) জন্মে, দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগে 
রাই, ওট, যব, গোধুম, কাঙনিদানা, মক্কা প্রভৃতি এবং 
পশ্চিমে আলুর চাস হুইয়৷ থাকে । 

শন্যাদি ব্যতীত এখানে চিনির জন্য প্রভূত পরিমাণে 
বিট.পালঙেঁর চাস হয়। এ চিনি এবং ক্ষেত্রজাত শণ হইতে 
দড়ি; তিসি প্রভৃতি তৈলকর বীজ হইতে তৈল, দ্রাক্ষা 
হইতে মগ প্রস্তত করিয়া রুষবানী বিক্রয় করিয়া থাকে । 
প্রতি বংনর রুষিরায় ১৯৯৯০০০০ গালন এবং ককেশিয়ায় 
১৭০০০০০* গ্রালন মধ্য এসিয়ায় ১১৬০০০ গালন মগ্য চোলাই 


হুইয়৷ থাকে। 
উপরে শিক্ষাপ্রস্তাবে মধুমক্ষিকার ও গুটির চাসের 


উল্লেখ করিয়াছি । মধু্ক্র হইতে মোম্‌ ও মধু এবং গুটা 
হুইতে বন্ত্রবযনোপযোগী রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
রুষিয়ার মত্ত ধরার ব্যবসাও আছে। উত্তর মহাসাগরের 
মার্মাণ উপকূলে, শ্বেতসাগরে, লাদোগা ও ওনেগা হুদে, 
বণ্টিক্‌, কাম্পীয, কুষ্ণ ও আজব সাগরে) আরল হুদে 
এবং বল্গ। ও যুরাঁল প্রভৃতি নদীতে মাছ ধরিয়৷ থাকে। 
মাছের ব্যবসাঁর আয়ও নিতান্ত কম নহে। 

নান! বিষয়ের কল কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস! 
বাণিজ্যের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ রুষের নানাস্থানে রেলপথ 
বিস্তার হইয়াছে। ১৮৯৫ থুষ্টান্বে এখানকার বিখ্যাত টাান্স- 
সাইবিরিয়ার রেলপথ বিস্তৃত হয়। তথন বৈকাল হুদের 
উপর রেলপথ ছিল না, উহার পার্থ ঘৃরিয়া পথ বিস্তারের 
সঙ্কল্প হয়। বর্তমান রুষজাপান-যুদ্ধের সময় বৈকাল হৃদের 
বরফের উপর দিয় লাইন বমান হইয়াছিল। পরে পাকা 
পথ প্রস্তত হইয়াছে । ১৯০*-১ খৃষ্টাব্দে টান-বিদ্রোহবন্ধি 
নিব্বাপিত হইলে রুষ যখন আর্থারবন্দর অধিকার করেন, 
তখন রাজ্যরক্ষা ও বাণিজ্যের উপায় স্বরূপ মাঞ্চরিয়ায় হাধিনে 
ও বরাদিভষ্টকে রেলপথবিস্তৃত হইয়াছিল । 

দ্বিতীয় বাণিজ্য পথ ট্ান্স-ককেসিয় প্রদেশ অতিক্রম 
করিয়! ফর্গনা পর্য্যন্ত প্রধাবিত। শ্রীপথ এ্রথমে উজুনাদ। 
ও ক্রান্নোভোদৃস্ক হইতে ৬০৪ মাইল মেবর্ব (11৩7) পর্যন্ত 
আসিয়াছে । এখান হইতে একটী শাখ। ১৯৪ মাইল হ্িরাটের 
নিকটব্তা খুস্ক নগরে পৌছিক়্াছে। এখান হইতে উত্তরপূর্ব 
মুখে মরুদেশ ঘুরিয়া আমুর নদীতটস্থ চারি, বুখারা, 


| [ ৬৮২] ছ 
বিন সমকন্দ, খোকন ও আন্দিজান পধ্যন্ত বিস্তৃত 


হইয়াছে । এখান হইতে পুনরায় তাঙ্কেনা ২৯৪ মাইল 
এবং নিউমার্ঘিলন ও কুবা পর্যন্ত ৫* মাইল বিস্তুত ছুইটী 
শাখা আছে। এই রেলশ'খা ২৩১৯ মাইল বিস্তুত এবং 
ইহার অধিকাংশ স্থান সামারক বিভাগের (আট ওণা 
12117 0900005 ) তত্বাবধানে পরিচালিত” মধ্য এসিয়া' : 
রেলপথের তাস্েন্দ শাখা পুনরায় বিস্তৃত করিয়া সর্তদেরিযা 
হইতে কজালিন্ক্ক ও তথা হইতে ওরেনুবর্গ পধ্যন্ত যাইতেছে ॥ 
এই পথে রুষিয়ার তুলার বিপুল কারবার চলিতেছে । 
এই ট্যান্স-ককেদিয়া রেলপথের আর একটা শাখা! কৃষ্-. 
সাগরোপকুলন্থ বন্দরে বাটুম ও পোতি হইতে টিফ্লিস্‌ হইগা: 
বকু পথ্যন্ত চলিয়াছে। কার্স নগর পর্যন্ত ইহার একটা শাখা: 
লাইন আছে। এই রেলপথের সহিত রুষিয়ার মুল রেল- ] 
পথের সংযোগ হইয়াছে । বকু হইতে কাম্পীয় সাগর পার: 
হইয়া উজু নাদায় আপিলে এই রেলপণ দ্বার! লোকে মধ্য- 
এসিয়া পারগু ও হিরাট সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিতে পারে! ৰ 
এ পথে সেপ্টপিটর্সবর্ বা মন্ধৌ রাজধানী গমনের সুবিধা: 
হইয়াছে। এই পথ আপাততঃ বাণিজা বিষয়ের উন্নতিকল্পে 
বিস্তৃত হইলেও উহার মুল উদ্দেন্ত সম্বন্ধে কোন গুঢ়তর 
রহস্ত রহিয়াছে । ্‌ 
ভূতন্ব। 

রুষিয়ার ভূগর্ভমধ্যে প্রাচীন জগতের নিদর্শনসমূহ প্রোকিভ 
থাকিলেও অপরাপর দেশনিহিত পদার্থের স্যাক্স উহার কোন: 
স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে নাই। এই কারণে ইহার ভূপৃষ্ঠ ৮. 1 
সমভাবে ক্রমোচ্ছনিষ্্র অবস্থায় বিছ্বামান রহিয়াছে । 
উপরিভাগ পর্যবেক্ষণ করিলে কোথাও কর্দম,কোথাও বালুকা 
কোথাও খণ্ড খণ্ড প্রস্তরস্ত,প বা গণটৈল দৃষ্টি গোচর 
হইর। থাকে। গ্র সকল দিনার শিলিউরীয় যুগের উ্চ ঁ 
স্তর (&5607001)0 36:19) বলিয়াই অন্গুমিতি হয়। অপেক্ষ ৃ 
কত পুব্বতন স্তরে পদ্বার্থসমূহ (৭9008185) কতকপরিমাণে 
দৃ়ীভূত অবস্থায় ক্ষুদ্র অধিত্যকাভূমে দৃষ্ট হইলেও বস্ততঃ 
উহার কোন পরিবন্তন বা বিপধ্যয় সাধিত হয় নাই। 
ভূতত্ববিদ্গণ এখানকার প্রাচীনতম স্তরসমূহের দৃঢ়ক এ 
মারল (ফুলখড়িমিশ্রিত যুত্তিকা বিশেষ) ও বালুক 
সঞ্চিত তৃগর্ভনহিত পদার্থ কল আলোচনাপূর্বক 
করিয়াছেন যে, উত্তর ওয়েলসের শ্লেট প্রাস্তরমন্ দ্‌ঢ় 
সকল ভূযুগের যে সময়ে সমুভূত হইয়াছিল, রুষিয়ার উপরোক্ত 
গ্রাচীনযুগীয় বালুকাদিস্তরও সেই সময়ে গঠিত হয়। রুষিয়া র্‌ 
অন্ত কোন স্থানের প্রাচীনন্তরে আগ্নেরগরিরিজাবিত ধাতব- 
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, ফিল্সের চতুন্দিকে ডিভোনীয় প্রস্তরস্তরে বিভিন্ন 


৪5০97967 ও 9787 যুগন্তরই প্রধান। 


স্তরের সন্নিবেশ দেখ৷ যায় না। কেবলমাত্র যূরাল পর্বত মালায় 
এ শ্রেণীর প্রস্তর স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুষিয়ার অন্থত্র 
নিহিত আদিমস্তর সমূহ (9০916 0110)0958%] ১৮:৪৪) এখনও 
সমাবস্থায় পতিত থাকিলে ও যুরালগ্রদেশে তাহী। 116007- 
1০08 1:00], 07551811119 50101305 11006860906 ও 0097৮2 
গ্রভৃতিতে রূপান্তারত হুইয়াছে। 

এই যুরাল পব্বতের পশ্চিমে পার্খ, ওরেন্বার্ণ, কাসাব, 
নিজনি-নবগোরোদ, য়ারোস্রাব, কোষ্ট্রোম!) বিয়্ৎকা ও 
বোলোদ্গ! প্রদেশের প্রাচীন কণিকা স্তরের (০1097 59010067)- 
$ ৪: ) উপর পান্মীয় প্রস্তর স্তর বিস্তৃত দেখা যায়। 
উহাতে 72918908910 যুগের জীবসজ্ৰের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল 
বিদ্যমান আছে। কয়ল! যুগীয় স্তরে ষে সকল বৃক্ষ ও 
অতস্যাদির চিহ্ন অন্যত্র নিহিত অবস্থায় পাওয়। যায়, এখানকার 
উপরোক্ত যুগের নিহিত জীববুক্ষা্রি (178009 ৪0৫ 0018 ) 
সেই জাতীয় হইলেও, আকৃতগত পার্থক্য অনুসারে তাহাদের 
অন্ত শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। 

এই পা্মীয় যুগস্তরে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উৎপত্তি। 
ভ্রিট, বালুপাথর, মার্ল, কনগ্লোমারেট, লাইমষ্টোন, জিপ্মাম, 
গন্ধক প্রভৃতি পাওয়া যায়। ছুঃখের বিষয় 
এই পার্মীয় যুগনিহিত পদার্থসমূহের মধ্যে কয়লায় চিহ্ন 
মাত্রও বিদ্কমীন নাই। দক্ষিণ যুরাল পর্বত হইতে ওরেণ- 
বর্ণের পুর্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের পালিওজোইক্‌ ও কৃষ্ঠালাইন 
প্রস্তরস্তরে সৈন্ধবলবণের খনি আছে। স্থানে স্থানে লবণ- 


জলোদগারী গ্রভ্রবণ দেখা যায়। 
পোলগুরাজ্যের কোন কোন শাদনবিভাগে ০০০৪০: 


তথায় পালিও- 
জোইক ধুগের প্রস্তরস্তর স্থানে স্থানে বিরাজিত দেখা যায়। 
ও আশ্চর্য 
গঠনের প্রন্তরীভূত কঙ্কাল এবং লাইমষ্টোন্‌ ও করল! রহি- 


 কাছে। রুষদাআজীজ্যে দ্িলিউরীয় স্তরের প্রাধান্ত হেতু আদৌ 


 গুরেনবার্গ ও বিয্ংকাবিভাগে তাত্র ও লৌহের অনেক | 
খনি আছে।, 
.. ₹কোবাণ্ট, সৌবীরাঞ্ন ও বিষ্মাথ, দেখিতে পাওয়! যায়। 


] 


| 


_ কয়ল। জন্মিতে পারে নাই। 


ওনেগ। উপনাগরে এবং যুরাল পর্বতের পশ্চিম ঢালু- 
দেশের স্বর্ণ পাঁওয়! খায়) কিন্তু উক্ত পর্ধভের সাইবিরিয়া 
সীমায় বিশ্ৃত স্বর্ণধনি আছে। ১৮২৩ খুষ্টাবে যুরাঁল পর্বতের 
পশ্চিমে ৫৭৪০ উঃ অক্ষাংশ প্লাতিনাম্‌ ধাতুর ৬টা খনি লইয়া 
কাধ্যারন্ত হুইয়াছিল। কুষিদ্নায় রূপা নাই, কিন্তু পার্ম 


স্থানে স্থানে পারদ, সেঁকোবিষ, নিকেল, 


ওনেগ। ও লাদোগা উপসাগরের উত্তর সীমায় উৎকৃষ্ট 


মন্র ও দানাদার পাথরের খনি আছে। সেণ্টপিটার্সবগের 
হম্দ্মীবলী সের্দোবেলের বিখ্যাত মর্তরগ্রস্তরে নির্শ্িত। উহার 
বণ ধবল ও লোহিতাভ। 

উপরে যে সৈন্ধব লবণের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহা! 
এখানকার একটা প্রধান বাণিজ্য উপকরণ। ফুরাল পর্ধতের 
উবল্লী নামক স্থানে প্রভূত লবণ উত্তোলিত হয়। 


রুষ-সাহিত্য। 
রুষ-সাহিত্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত--কথিত ও 
লিখিত। প্রথম ভাগে “বিলিনি” অর্থাৎ প্রাচীন রুষিয়ার 


গল্লাবলী। ভ্রমণকারী ভট্টকবিগণ সেই প্রাচীন গাথ! মুখে 
মুখে সর্বত্র কীর্তন করিয় থাকে । গত ৪* বৎসরের মধ্যে 
রুষীয় সাছিত্যিকগণ উক্ত প্রাচীন গাথাকে কালান্ুযায়ী ভাগে 
বিতক্ত করিয়াছেন। 

(১) প্রাচীন বীরগণের কীত্তি, (২) কিফের রাজকুমার 
ব্রা্দিমিরের যুগ, (৩) নবগোরোদ যুগ, (৪) মন্ত্র যুগ, (৫) 
কনাক গাথা, (৬) পিতরের যুগ ও (৭) আধুনিক কাল। 
বর্তমান ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে এই সমস্ত সাহিত্য 
সক্কলিত ও মুদ্রিত হইতেছে । ১৮০৭ খুষ্টাব্ধে মাইরিল ঝ! 
কৃষদ্বানিলফ. নামক একজন কসাক সর্বপ্রথমে এই প্রাচীন 
গাথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খুঃ লিকৃজিগ, 
নগরে এ গুলি জন্মণ ভাষাঁয অন্ুবাদিত হয়। প্রথম যুগে 
যে সকল বীরের গাথা কীর্তিত হইয়াছে, সেগুলি প্রকৃতি- 
পুজার নামান্তর মাত্র। যেমন ভগ্ন। (হিন্দুর গঙ্গার ন্যায়) 
ভ্মেসাবিত, মিকুল, এবং স্বিক্সাটোগর অর্থাৎ দেশীয় নদী ও 
পর্বত গ্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার! এই যুগে পুজিত হইয়া" 
ছিলেন। গরিনিক্‌ সর্প, বাস্থৃকি বা অনন্তের ন্যায় ইহার 
মাথায় মণি আছে ও ইনি নিধিরক্ষক। আবার নৃসিংহ- 
অবতারের ন্যায় এখানে অর্ধ সর্প ও অর্ধ মনুষ্য পুজিত 
হইতেন, একজন তীমকার ওদরিক দেবতার বর্ণন। অতীব 
ভয়ানক ॥ এততিন্ন নাইটিংগেল নামক অপদেবতার গাথ! 


আছে। 
দ্বিতীয় যুগের সাহিত্য কিফের রাজকুমীর ব্রাদিমিরের 


অত্যাশ্ধ্য কাহিনীপুর্ণ। ইহার সময়ে রুষিয়ায় থুষ্টধন্্ 
প্রচারিত. হয়। উপরোক্ত সাহিত্য ব্যতীত রুষিরার সর্বত্রই 
ধর্মসংক্রান্ত নানা প্রকার প্রাচীন গাথ| প্রচলিত আছে। 
তন্দারা রুষিয়ার পৌরাণিক যুগের ও দেবতত্বের স্বন্দর আভাষ 
পাওয়া যায় । রুষিয়ার দেবতত্ব আলোচনা করিলে বেশ বোধ 
হয়, যেন উহা কোন বৈদেশিক দ্বেবতত্বের অনুরূপেই কল্পিত 


রুষিয়। [ ৬৮৪ 


] রুষিয়া 


হইয়াছে । বিশেষ গবেষণার সহিত ইহার প্ররুত তত্ব নির্ণয় 
এবং প্রাচীন ভারতীয় দেবতত্বের সহিত উহার সীমগ্রস্ত 
বিধানের চেষ্টা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, ভারতীয় 
পৌরাণিক যুগের সার্ধজনীন দেবসমাজ সুদূর যুরোপপ্রান্তে 
বিস্তৃত হইয়াছিল। রুবিয়ার এই সমধন্মী (000197801৮6) 
দেবসমাজ এই অভিনবদ্ধার উদঘাটনে সম্যক উপযোগী । 

দ্বিতীয় বিভাগ-__লিখিত সাহিত্য । নবগোরোদের শাদন- 
কর্তী অক্ট্রোমিরের আদেশে শ্রিগোরী কর্তৃক এইগুলি সর্ব 
প্রথমে লিপিবদ্ধ হয়। ১০৭৬ খুঃ গ্রীক সাহিত্য হইতে 
সঙ্কলন করিয়া প্রথম রুষীর় ভাষার এন্বাইক্লোপিডিয়া 
বা শব্দকোষ সঙ্কলিত হয়। অবশেষে নূতন ও প্রাচীন 
টেষ্টামেন্ট লইয়! রুষিয় লিখিত সাহিত্যের ২য় যুগ আরব 
হয়। থিওডিসিয়াসের লেখা হইতে রুষীয় মধ্যযুগেও প্রাচীন 
পৌন্তলিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 

ঝিডিয়াড| নামক গ্রন্থকার বৈজন্তী লেখকগণের বাগাড়ন্বর- 
পুর্ণ সমাসযুক্ত বাক্য ব্যবহার করেন। এই সময় হইতে 
রুষীয় ভাষার শেষ বিস্তার হইতে থাকে। 

নে্টরের ইতিহাসের সহিত রুষিয়ারর এতিহাসিক 
সাহিত্যের হুত্রপাত হয়। তৎপরে কিফ$ নবগোরোদ, 
ভল্হিনিয়া প্রভৃতি স্থানে এ্রতিহাদিক সাহিত্যের বহু বিস্তৃতি 
হয়। এই সকল প্রাচীন ইতিহাসে অনেক কৌতুকোদীপক 
উপন্তাসের মূল হ্থত্র বিদ্যমান আছে। 

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ভ্রমণবৃত্তান্তবিষয়ক 
সাহিত্যের পুষ্টি হইতে থাকে। দানিয়েল্‌ নামক একব্যক্তি 
সর্বপ্রথমে তীর্ঘদর্শনে বাহির হইয়। স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। 
তাহার লিখিত বৃত্তান্তই এই সাহিত্যের ভিত্তি। তৎপরে 
আথানেসিয়ান্‌ নিকিটিন্‌ নামে টাবর নগরের এক বণিক্‌ 
১৪৭৯ থৃঃ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত 
হইতে অনেক ভারতীয় তত্ব জানাযায়। এ সমস্ত বৃত্তাস্ত 
ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে এবং হাকলুইট সোসাইটা 
কর্তৃক প্রকাশিত হইফ়াছে। ব্রাদিমির মোনোমাঘ. নামক 
এক ব্যক্তি তাহার পুত্রগণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহ! 
হইতে অনেক জ্ঞাতব্যতত্ব জানা যায়। ইহাতে শলভোনিক 
সআ্রাটগণের দৈনন্দিন জীবনী সুম্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। 

থুঃ ১২শ শতাব্দীতে তুরফের বিশপমাইরিলের ধর্মোপদেশ 
হইতে ধন্ম সাহিত্যের ডন্নতি হইতে থাকে । কিন্তু এই সাহিত্য 
বৈজন্তীর স্তায় অলঙ্কারযুক্ত বাক্যপূর্ণ। অধিকাংশই উৎপ্রেক্ষা 
ও রূপকে পূর্ণ, এই সাহিত্যে অনেক সাধু সন্ন্যাপীর জীবন- 
চরিতও বণিত আছে। 


সময়ে এই কঠোর আইনের বিধি সকল সংস্কৃত ও পরি- 


গল্প সাহিত্যে হগরই প্রথম স্থান অধিকার করেন। 
নবগোরোদের নিকটবন্তী ইগরের রাজকুমার পালাভট জেন: 


নামক স্থানে যুদ্ধযাত্র| করেন। সেই সমস্ত অলোঁকিক: 
কাহিনী উপস্তাসচ্ছলে এই পুস্তকে বণিত হইয়াছে । এই 
পুথি কাখারাইনের পুস্তকাবলীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। ২ 
ইগরের পুস্তক হইতে অনেক প্রত্ুতত্ব ও শব্দরহস্ত জানিতে : 
পারা যায়। প্রাচীন বুলগেরিয়ার অনেক গল্প রুষীয় সাহিত্যে: 
স্থান পাইয়াছে। উক্ত কিফের যুদ্ধকাহিনা উপন্তাস সাহিত্যের: 
একটা স্ৃতিস্তস্ত স্বরূপ। এততিন্ন দ্রাকুলার উপন্তাস অতীর 
বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহী-বর্ণনায়-পূর্ণ। 
আইন সাহিত্যের মধ্যে (১০১৮-১০৫৪ থ্‌ঃ) নবগোরোদের 
ইতিহাসে রক্ষিত প্রাচীন আইন সংগ্রহ্থই সর্বপ্রথম গ্রন্থ।, 
এই সংগ্রহ স্বন্দনাতীয় আইনের অনুরূপ । ইহাদ্বার! বুঝ! যায়: 
যে, তৎকালে রুষিয়ার সভ্যত৷ অন্যান্য যুরোপীয় প্রদেশের 
সহিত তুল্য কক্ষে স্থাপিত ছিল। অনন্তর ১৪৯৭ এবং ১৫৫০: 
থুঃ আইনের সংস্কার ও পরিবর্ধন হয় । আলের্রিসের আইন 
সংগ্রহও এক অপূর্ব বস্ত। ইহার দওবিধি আইনে এইরূপ: 
আছে-্ত্রীলোকে পতিহত্যা করিলে তাহাকে জীবিত, 
অবস্থায় গোর দেওয়া হইবে। সাক্ষীদিগের নিকট সত্য 
জানিবার জন্য তাহাদিগকে নানারূপ মন্ত্রণ৷ দেওয়া! হইত । 
আদালতের সাক্ষিগণ অক্ষত অবস্থায় ফিরিতে পারিতেন ন|।: 
বহু কশাঘাত থাইয়া এবং ছুই একটা অঙ্গ হারাইয়! তাহার! 
গৃহে ফিরিতেন। আসামী অপেক্ষা সাক্ষীর লাঞ্চন। শতগুণে 
অধিকতর ছিল। যিনি তামাক সেবন করিতেন, তাহার 
নাক্‌ কাটিয়া! দেওয়া হইত। অবশেষে পিতর দি গ্রেটের। 


বণ্তিত হয়। ূ 
১৫৫৩ থৃঃ সর্বপ্রথমে মস্কৌতে মুদ্রামন্্ স্থাপিত হয় এবং 
১৫৫৪ খুঃ আপঞ্টল্‌ নামক পুস্তক সর্বপ্রথমে মুদ্রিত হয়; 
ইবান থিওডোরফ, এবং পিতর মষ্টিসুঠাভেটজ নামক দুইজন, 
সর্বপ্রথম যুদ্রাকরের স্থৃতির জন্ত কিছুদিন পুর্বে ছুই প্রকাণ্ড 
্বৃতিস্তস্ নির্মিত হইয়াছে। ১৫৮১ খুঃ সর্বপ্রথম শলচ্োনিক 
বাইবেল মুদ্রিত হয়। ঃ 
ইবান্‌ দি টেরিব্রের সময়ে প্গাহস্থ্য আচার” নামক প্রকা: 
পুস্তক মুদ্রিত হয়। প্রথমে দিল্ভষ্টার নামৰ এক নীতিজ্ঞ 
স্বীয় পুত্রবধূ পেলাজিয়াকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই 
ক্রমে সাধারণে সুপরিচিত হইয়! মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকে 
রুষীয় জীবনের উজ্জল চিত্র বিদ্যমান। এই পুস্তকপাঠে 
স্পষ্টই দৃষ্ট হয় যে গৃহস্থালীতে পড়ীর প্রতি পতির সর্বতোমুখী 
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রুষিয়। 


গ্রভুত্ব ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে পত্বীকে যেকোন শাস্তি 
প্রদান করিতে পারিতেন। সব্বতোভাৰে স্বামীর ছন্দান্ুুবর্তন 
করাই স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য ছিল। মোগলগণের সমন 
হইতে রুষিয়ায় ভ্ত্রীলোকদ্িগের অবরোধপ্রথা স্য হয়। 
১৬শ শতাব্দীতে কৌলীন্তমর্্যাদা সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ 
মুদ্রিত হনব । ১৭শ শতাব্দীতে বহুগ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে 
তোবলস্ক নগরবানী সাজ্জিয়াসের “ক্রোনো গ্রাফ” অপুর্ব গ্রন্থ। 
ইহাতে পৃথিবীর স্থষ্টি হইতে ১৭শ শতাব্দী পধ্যন্ত যাবতীয় 
ঘটন! লিপিবদ্ধ আছে। 

আজফের অবরোধ” একথানি গণ্যকাবা, ইহ কাদন্বরীর 
হ্যায় সমাসবহুল সালঙ্কারবাক্যে লিখিত। তৎপরে গ্রিগোরা 
কোটো সিখিনের রুষিয়ার ইতিহাস নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ 
লিখিত হয়। তৎপূর্ববে এত বড় পুস্তক আর লিখিত হয় নাই। 
১৮৪০ খুঃ উহা! মুদ্রিত হুইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে 
কুষীয় জীবনের সমস্ত সামাজিক চিত্রই জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত 
দেখ যায়। তৎপরে ক্রিঝানিক্‌ নামক এক পণ্ডিত রুষ 
 ভাষাসমূহের ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণ সম্কলন এবং ১৮৬০ 
 খুঃ কুষ সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহাতে 
তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য স্থচিত হইয়াছে । এইকালে 
 ধন্মীধিকরণ লইয়া সম্রাটের সহিত পাদ্রিগণের যে বিরোধ 
হয়, ভিয়ান ক্ষ্যান্গির বক্তৃতাধ্বনিতে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি 
 হুয়। মক্ষৌ নগরে ইহার সমাধি ও স্থতিস্তত্ত বিদ্যমান 
 ছিল। ইনি বিশালকায় ব্যক্তি ছিলেন। ইহার উচ্চতা 
' সাড়ে চারি হাত ছিল। 
১৬২৮ হইতে ১৬৪০ খুঃ স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পলোটিজ টির 
আবি9াব হয় । তাহার সময়ে প্রাচীন যুগ সমাপ্ত হইয়! রুষ- 
সাহিত্যে নবধুগের আবির্ভাব হইল। তিনি সম্রাট থিওডোরের 
শিক্ষক ছিলেন। তাহার সময়েই রুষিয়ায় পাশ্চাতা শিক্ষা- 
সত্যতার উজ্জল আলোক সাহিতাক্ষেত্রে বিকীর্ণ হইতে 
থাকে । তিনি 09900 0? 7791৮) বা ভক্তিমালিক! নামে 
প্রকাণ্ড ধর্মগ্রন্থ প্রস্তত করেন। তাহার ধন্দরজালিক 
লেখনীতে কুষিয়ায় যুগান্তর উপস্থিত হইল। গ্রাক ও ইতালীয় 
সাহিত্য রুষভাষায়্ অনুবাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর 
মাইকেল রোমানোসফ্‌ নামক লেখকের অবিশ্রান্ত লেখনী 
বহুতর উপাদেয় গ্রন্থ প্রসব করিতে লাগিল। তিনি মহাকাবা, 
নাটক, উপন্তাস, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুস্তক লিখিতে 
লাগিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শনশান্ত্রে তাহার লেখনী সমান 
চলিতে লাগিল। অবিলম্বে টাটিন্টাফ নামক রাভমন্ত্র 
রুষিগনার ইতিহান লিখিলেন। ইহার পরে টে,ভিয়া কোবিষ্কি 

টি: 


১৭২ 


নান। কাব্য রচন| করিলেন। তৎপরে এলিজাবেথের রাজ্যকাল 
হইতে রুষীয় সাহিত্যে ফরাসী প্রভাব সংক্রামিত হইল এবং 
আলেক্সান্নার স্থমারোকফ, কাব্য, নাটক, আখ্যান, ইতিহাস 
প্রভৃতি ফরামী আদর্শে রচন। করিলেন। তাহার উদ্ভোগিতায় 
১৭৫৬ খুঃ সেণ্টপিটাসবর্গে সর্বপ্রথম রঙ্গালয় গ্রতিষ্টিত হইল 
এবং সাইমন পলোটিজ.কির ধর্মনুবিষয়ক নাটকাবলী অভিনীত 
হুইতে লাগিল। তৎপরে মাইকেল খেরাস্কফ নামক 
কবি ছুইথানি প্রকাণ্ড মহাকাব্য রচন!। করিলেন। দ্বাদশ 
সর্গে বিভক্ত “রোধিয়াড়ায এবং ১৮শ সর্গে বিভক্ত ব্রাদিমির | 
তৎপরে বোন্দানোভিচ কিউপিড ও সাইফির বৃত্তান্ত অবলম্বনে 
এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। ইহার রচনা অতি মধুর 
ও স্থুললিত। 

ইবান্‌ খেমনিজার হইতে বর্তমান গুপন্তাপিক লেখকের 
আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই সমস্ত উপন্তাসে প্রাচ্যভাবের 
সম্পূর্ণ ছারা বিছ্যমান। এই সমস্ত উপন্তাম অনেক প্রাচ্য- 
গ্রন্থের অনুবাদ বলিলেও হয়। 

থেমনিজার প্রথমে জেলাটির অনুবাদ করিয়া পরে 
মৌলিক গ্রন্থ লিখিতে থাঁকেন। প্রথমে ভিসিন্‌ নামক নাটক 
গ্রন্থ লিখিতে আরন্ত করেন। তিনি বিদ্রপের কশাঘাতে 
রুষসমাজের অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথ দূর করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তত্গ্রণীত সুন্দর ভ্রমণবৃত্তান্ত রুষ-সাহিত্যের 
একটী অলঙ্কার স্বরূপ। অতঃপর স্ুকবি ডার্জাবিনের 
আবির্ভীব হইল। ইনি কাথারাইনের রাজসভায় সভাকৰি 
ছিলেন। ইহাকে রুষিয়ার মিপ্টন বল! যাইতে পারে। ইহার 
'ঈশ্বরস্তোত্র স্মস্ত যুরোপে বিখ্যাত । এই সময়ে রাডিম্চেফ, 
ও নোঁডিকফ, উদ্দীপনাপূর্ণ কাব্য লিখিয়! নির্বাসিত হন। 

তৎপরে আলেক্সান্দরের রাজত্বকালে নিকোলান্‌ কারাম- 
জিন্‌ নামক স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের অভ্যুদয় হয়। তাহার 
রুষপাআ্রাজ্যের ইতিহাস, রুষ-সাহিত্যের বিরাটু স্মৃতিস্তত্ত। 
এতত্তিন্ন তিনি উপন্তাঁস, ও কাব্য রচন1 সকল বিষয়ে সমভাবে 
লেখনী চালন। করিয়াছিলেন। 

ইহাঁর পরে প্লেটন দ্মিত্রিএফের সময় হইতে রুষসাহিত্যে 
ইংরাঁজ কবিগণের প্রভাব সংক্রামিত হইতে লাগিল। এই 
সময়ে ইবান্‌ ক্রিলফ. (১৭৬৮-১৮৪৪ খৃঃ) নামক স্গ্রসিদ্ধ 
ওপন্তাদিক দেশীয় সাহিত্যে নান! অলঙ্কার প্রদান করিলেন। 
ইহার উপন্তাসে রুষিয়ার জাতীয় জীবন অতি সুন্দর ভাবে 
লিখিত আছে। পরে স্থকবি ঝুকোভিস্কি কাব্যক্ষেত্রে বিশেষ 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহার সময় হইতে 
“রোমান্টিক স্কুল” বা অলৌকিক কাহিনীর স্ত্রপাত হয়। 


রুষিয়া 


[ ৬৮৬ ] 
২. 


রুষিয়া 


ইনি অনুবাদে অতি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৮*২ খুঃ হনি ইংরাজ- 
কৰি গ্রের এলিজির কষানুবাদ করেন। তাহ! সর্বত্রই সাদরে 
গৃহীত হয়। অতঃপর তিনি জন্মাণ কৰি গেটে, শিলার, উহ- 
লণ্ড এবং ইংরাজকবি বাইরন, মুর ও সাদ্দি হইতে পপ্যান্ুবাদ 
প্রচারিত করেন। তিনি নানা বৈদেশিক কাব্যের সুললিত 
কবিতা সকল রুষভাবার পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি 
রস্তম ও জোহাবের মহাভারত হইতে নলদময়ন্তীর উপাখান 
অতি ললিত ছন্দে অনুবাদ করেন। ফির্দোসীর শাহনাম। 
এবং হোমার ও ওডেসিরও পদ্যান্ুবাদ করিয়। যান। তীহার 
ৃষটান্তান্ছদরণ করিয়া গ্নেডিক্‌ হৌমরের ইলিয়ড্‌ অনুবাদ 
করিলেন। অনন্তর নিকোলাসের সভায় রাঁজকবি পুষকিন্‌ 
প্রাছুভূতি হইয়। রুষ-সাহিতাকে নান! রত্রালঙ্কারে স্থশোভিত 
করিলেন। উপগ্ঠাস, প্রবন্ধাদি পব্ববিষয়ে 
তাহার সব্তব্বভেদিনা প্রতিভা ছিল। অবশেষে রহস্ত প্রিয় 
কবি গ্রিবইডফ. গ্রহন রচণ্ায় অপুন্ন প্রতিভার পরিচয় 
দিলেন। তাহার “গোর অটু উমা” বা “অতি বুদ্ধির পোদে 
দূড়” নামক প্রহসন যুরোপীয় সাহিত্যের অপুর্ব রচন|। 
এই সময়ে কজলফ, নামক কৰি স্কচ.কবি বার্ণসের “সাটার্ডে 
নাইট” রুষ ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। ইনি রুষিক্নার অন্ধকবি 
বলিয়া খ্যাত। 

পুষ্কিনের মৃত্যুর পরে সর্ধপ্রধান কবি (১৮১৪-১৮৩৮ খুঃ) 
লারমণ্টফ প্রাছুভূতি হন। ইহার লেখনী বিয়োগান্ত কাব্য 
রচনায় শক্তিশালিনী ছিল। তিনি পুর্বে স্কটলগবাসী ছিলেন। 
তত্প্রণীত 'ভেমন” বা দানবকাব্য অতি উপাদেয় । প্রাকৃতিক 
দৃশ্ত বর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। 

অতঃপর কলট্জফ. নিকিটিন নামক কবিদ্বয় গীতি- 
কবিতায় বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দ্েন। ইহার পরে 
জেগোক্কিন নামক গ্পন্তাসিক জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
রুষিয়ার সারওয়াল্টার স্কট। অবশেষে নিকোলাস্‌ গোগল নামক 
স্থপ্রসিদ্ধ গুপন্তামিক লেখনী ধারণ করেন। ইনি ব্যঙ্গকাব্যে 
বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তত্প্রণীত “উন্মাদের স্থৃত্তি” 
নামক গ্রন্থে যেরূপ অপৃর্বকল্পন। ও রচনাশক্তির পরিচয় দিয়া- 
ছেন, তাহা অতুলনীয় । তৎপ্রণীত “প্রেতাত্মা” অপূর্ব্ব কাব্য। 
গোগল পরিশেষে পাগলের ন্যায় নিজ রচনাবলীতে অগ্নি প্রদান 
করেন। তিনি ১৮৫২ থুঃ পরলোক গ্রমন করেন। তাহার 
সময় হইতে মৌলিক রুষ উপন্তাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 

অবশেষে ইবান্‌ টার্জোনফ, নামক আধুনিক গুপন্তাসিক 
থাকারে ও ডেকেন্সের আদর্শে নেক উপন্তাস রচন৷ 
কাঁরয়াছেন। তৎপরে আলেক্‌সান্দর হাজেন নামক 


নাটক, কাবা, 


ব্বাধীন লেখক “কে দোষা ৮” নামক অপুর্ব উপন্থাস রচন! 


করেন। স্বাধীনচিন্ততার জন্ত তিনি নিব্বাদিত ভইয়াঁছিলেন | 
(ব1 ঘণ্টাধবনি ) নামক সংবাদ-. 


তৎসন্বাদিত “কলো কল” 
পত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গ্রাহক ছিল। 
দত্তোভিত্রস্কি (১৮৮১ খুঃ) “দরিদ্রলোক* ও “প্রেতপুরীর পত্র” 
নামক দুই অপুব্ৰ উপন্তান রচনা করেন। তৎপরে কাউণ্ট 
টলঈই নামক বিখ্যাত নাটককারের প্রতিভ| নানাভাবে 
রুষ সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। তাহার ধতিহানিক 
উপন্তাসের অনুবাদ ব্হু শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠ করিয়াছেন । 


অতঃপর 


| 


| 
] 


ূ্‌ 


এতদ্বাতীত কাউন্ট এল্‌ টলষ্টই সর্বাজন বিদিত লেখক । তাহার 


“যুদ্ধ ও শাস্তি” অগ্রন্থ।পুর্বর 

১৮৮৩ খুঃ ইবান্‌ টাজ্ছোনিয়োর মৃতু হয়। তিনিই 
রুষিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ওপন্ঠাসিক। তাহার দ্ভদ্রলোকের আবাস- 
ভবন” নামক গ্রন্থ পুথিবীর সমস্ত ভাষারই অলঙ্কার স্বরূপ 
হইবার যোগ্য। তত্প্রণীত “ভার্জিন সইল” ব| “অহল্যা 


ভূমি” অপূর্ব বস্ত। এই সময়ে বেলিনিষ্কি নামক এক 
কারামজিনের সময় 


প্রসিন্ধ সমালোচক জন্মগ্রহণ করেন। 
হইতে রুঘীয় এঁতিহ্থািক লাহিত্য দীর্ঘ পদক্ষেপে উন্নতির পথে 


অগ্রসর হইতেছে। পলেভই রুষ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ ইতিহাস 


গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি টেলিগ্রাফ নামক প্রধান রুষ সংবাদ- 
পত্রের সম্পাদক ও আমলোটর অন্কবাদ্ক। অতঃপর সলোভি- 
এফ. ২৯ ভাগে বিভক্ত প্রকাও রুষিয়ার ইতিহাস সন্কলন করি-; 
য়াছেন। এই সময়ে কাষ্টামারফ নামক বিখ্যাত লেখক 
“যুরোপদূত্ত” গ্রন্থ ও বু সমালোচন৷ পৃ প্রবন্ধ রচন] করেন। 
উষ্টিয়ালোফ. পিতর দি গ্রেটের সময়ের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস 
রচনা করিয়াছেন। ইহার পর অনেক লেখক বৈদেশিক 
ইতিহাসও রচন। করিয়াছেন। অধ্যাপক বেঞুুজেফ রিউমিন 
রুষীয় ইতিহাসের উপাদান নামক পুস্তকের ১ম ভাগ পধ্যন্ত 
প্রকাশ করিয়াছেন (১৮৮৩ খুঃ পধ্যন্ত)। এই গ্রন্থ সম্পূণ হইলে 
প্রকাণ্ড সাহিত্যক কাত্তিস্তস্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। 

বর্তমানকালে মেসার্স পিপিনের শলভোনিক সাহিত্যের 
ইতিহাস উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বর্তমানকালে রুষিয়ার কবির মধ্যে 
মৈকফ জাজিকফ. ও পলোনিস্কি প্রভৃতি প্রধান। 

রুষিয়ার পঞ্ডিতগণ শব্দবিজ্ঞানে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। ভষ্টোকফ, নামক অধ্যাপক শলভোনিক ভাষা- 
রহুম্ত নামক বিরাটগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতত্টিন্ন বনু 
অভিধান ও শব্দকোষ সংগৃহীত হইয়াছে। হিল্ফারডিং 
জাতিতত্ব সম্বন্ধে এক বৃহদ্গ্রস্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। মিনায়েফ, 
নামক অধ্যাপক “ভারততত্ব* সম্বন্ধে নানা কথা লিখিতেছেন। 


| 


] 


মশা এ. 


বর্তমান রুষীয় সাহিতোর সমগ্র হি লেখ। এস্থলে 
অসম্ভব । এজন্য অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

পুফ্ষিন ও লার্মণ্টোফের পরবর্তী ঘুগের সর্প্রধান কবি 
মেক্রাফ. ১৮৭৭ খুঃ গ্রাণত্যাগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে তাহার ন্যায় গ্রতিভাশালী কবি রুষিয়াঘ় আর 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। ১৮৯৫ খুঃ আপুখ.টিন নামক গীতি- 
কবির মুত্রা হয়। ততপরে ১৮৯৭ খুঃ এর মধ্যে আপোলন 
মৈকফৃ এবং পলোনিষ্কি নামক ছুই প্রসিদ্ধ কবির মৃত্যু 
হইয়াছে । ইহারা রুষিয়ায় সর্বজনবিদিত কবি বলিয়। খ্যাত 
ছিলেন। বন্তমান কালের কবিগণের মধো এ-করিমুফিস্কি, 
ইবান বুনিম্‌ এবং কনস্তান্তাইন্‌ বোমোণ্টেরের নাম করা যাইতে 
পারে ॥। শেষোক্ত ব্যক্তি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি 
ইংরাজকৰি শেলির কাব্য কষকবিতায় অনুবাদ করেন। 

ঁতিহাসিক সাহিতো বর্তমান কালে কুষগণ বিশেষ উন্নতি 
করিয়াছে। এস্থলে তাহার বিবরণ প্রদান করা একরপ 
অনস্ভব। “রুষিয়ান্‌ এন্টিকোয়ারী” বা কুষপ্রত্বতত্ব-সমিতির 
প্রকাশিত এ্তিহাসিকতত্ব বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। 
এভছ্িনন কেবল ইতিহাসক্ষেত্রের আলোচনায় বহুদংখ্যক 
ধবাদপত্রের আবির্ভাব হুইয়াছে। ১৮৯৭ খুঃ সেন্টপিটর্স বর্ণ 
বিশ্বাবিগ্ভালয়ের ইতিহাস্যাধ্যাপক বেষ্ট,ঝেফ্‌-রিউমিন পরলোক 
গমন করেন। তিনি ৩২শ বৎসর এ কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
তৎমন্কলিত রুষিয়ার ইতিহাসের কেবল প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়- 
ভাগের  প্রথমার্ধ প্রচারিত হইয়াছে। সলোভিএফ. ও 
কষ্টোমারফ্‌ নামক এ্ঁতিহাসিক দ্য়ের মৃত্যুতেও রুষিয়ার 
ইতিহাসচর্চা মন্দীভূত হইয়াছে। 


ইদ্বানীন্তন এ্রতিহাসিকগণের মধ্যে অধ্যাপক মিলিউকফু্‌ 


রুষীয় শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়। যশন্বী হইয়াছেন । 
অধ্যাপক বিল্বাফ. “কাথারাইনের রাজ্যকাল” নামক গ্রন্থ 
এখন সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ১৮৯৯ খুঃ রুষকৰি 
পুষ্ষিনের মৃত্যুদিনের শততম বার্ষিক সভাস্থলে বর্তমান রুষ- 
কবিগণ নানারূপ কবিতাদি পাঠ করিয়াছিলেন । 

বিখ্যাত রুষপঞ্ডিত ম্যাকৃসিম্‌ কোভালেভূস্কি "যুরোপে 
অর্থনীতিশান্ত্রের ইতিহান” নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক রচন। করিয়া 
জগদ্ধিখ্যাত হুইয়াছেন। ১৮৯৯ খুঃ মস্কৌ বিশ্ববিগ্তালয়ের 
ক্রিউচ এভস্কি রুষিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্ততাবিষয়ক বু 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এততিন্ন অধ্যাপক ভিনোগ্রাভফ্‌ 
“মধ্যযুগে ইংলগ্ডের সামাজিক ইতিহাস” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
রউন। করিয়া বশস্বী হইক্সাছেন। কিন্তু গোগল ও টল্টয় 
প্রভৃতির স্তায় বিখ্যাত ওপন্তাসিক অগ্াপি রুষিরায় জন্মগ্রহণ 


৯ 


করেন নাই ॥ টলয় বুদ্ধবয়সে 7 বা পুনরুথান 
নামক প্রসিদ্ধ উপন্তাপ রচনা করিয়৷ অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন। নব্য লেখকগণের মধ্যে এ-চেখব বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি তরুণবয়সেই বিশেষ লিপিকুশলতার 
পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্যতীত গোরকি, আটেল, যাসিনৃস্ষি 
গভৃতি লেখকগণ গল্পরচনায় গ্রসিদ্ধি লাভ করিতেছেন। 

রুষ্ট (তরি) রুষ-ক্ত, বিকল্পপক্ষে ইড়ভাবঃ| রোবধুক্ত, কুদ্ধ। 

রুষ্টি (ত্ত্রী) রুষ-ক্তিন্। ক্রোধ, কোপ। 

রুষ্য (অব্য ) রোষযুক্ত। (রামায়ণ ২৯৮১২) 

রুস্থমাৎ (আরবী) ভূম্যধিকারিগণ প্রজার নিকট হইতে 
অন্যায়রূপে খেসারত স্বরূপ যে কর বা সেলামী আদায় 


করিপা থাকেন। 
রুস্তম, পারস্তের একজন যোদ্ধা। ইতিহাসে তিনি রুত্তম দাস্তান 


এবং জাবুলীস্থানের অধিবাসী হইয়া তথাকার শাদনকর্ত। হইয়া- 
ছিলেন বলিয়া তিনি রুস্তম জাবুলী নামেও পরিচিত ছিলেন। 
নরীমান তনয় খামের পৌত্র ও জালজারের পুত্র। এরূপ অদ্ধি- 
তীর বীর ও প্রসিদ্ধ রণকুশলী পারস্তে আর জন্মগ্রহণ করে 
নাই। কয়ানীয়বংশীয় ষষ্ঠ রাজা বাহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়! 
তিনি প্রাণ বিসঙ্ঞন করেন। 

রুস্তম আলী ( মৌলান! ), তফ্শীর-সঘীর নামক কোরাণের 
টাকাপ্রণেতা। ইনি কনোজবানী আলী আস্ঘরের পুত্র। 
১৭৬৪ খুষ্টাব্ধে পরলোক গমন করেন। 

রুস্তমকাদ্‌ খোজিয়ানী (খাজা ), জনৈক বিখ্যাত পারসা 
কবি। খোরাসানপতি স্থবলতান ওমারের রাজপভায় বিদ্যমান 

(১৪০৮ খুঃ) 


ছিলেন। 


: ক্ুস্তম জমান্‌ খাঁ, গুজরাতের একজন সেনাপতি । প্রকৃত 


নাম ইল্লীয়ার খা । শেখ আবছুল শোভানের পুত্র। ইনি প্রথমে 
গুজরাতের শাসনকণ্তা নবাব মুবারিজ. উল্মুলক্‌ সরবলন্দ খার 
অধীনে কর্ম করিতেন। সম্রাট করুখ.শিয়ার ইহাকে ৬ হাজারা 
মনসবদার করিয়! রুস্তম জমান্‌ উপাধি দান করেন। সম্রাট 
মহন্মদশাহ নবাব সরবলন্দ খাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ! 
অজিতসিংহ দারবাড়ীকে গুজরাতের শাসনকর্তা নিয়োগ করিলে 
উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৭৩০ খুষ্টা্ধে বিজয়াদশমার 
দিন রণক্ষেত্রে ইল্লীয়ার থা প্রাণত্যাগ করেন। 
রুহ, বীজজন্ম, উৎপত্তি॥ ২ প্রাদুর্ভাব । ভ্নাদিৎ পরন্মৈৎ অক 
অনিট্ট। লট রোহতি। জোটু রোহতু। লিট রুরোহ, 
রুরুহতুঃ। লুট রোঢ়া। ল্ট্‌ রোক্ষ্যতি। লুউ, অরুক্ষৎ। 
সন্‌ রুরুক্ষতি। যঙউরোরুহাতে। যঙ, লুক রোরোটি। গিছ্‌ 
রোহয়তি। রোপয়তি। লুঙ অরূরুহৎ অরূরুপৎ। অধি+ 


র্ঢ় [ ৬৮৮ ] র্ঢ় 
আ4-রুহ-_আরোহণ। বি+অপ+রুহ-_্ব্পরোহণ। অব+ ২ প্রসিদ্ধ 
কুহ-অবরোহণ। প্র+রুহ- প্ররোহ, জনন । “ক্তাৎ কিল ত্রারত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্ত শব্দে! ভূবনেষু রূঢ়ঃ1” 
রুহ (ত্রি) রোহতীতি রুহ ( ইগুপধেতি। পা ৩,১/১৩৫) (রঘু ২৫৩) 


ইতি ক। ১জাত। ২ আরঢ়ু। 
“বীজকাওরুহাণ্যেব প্রতান! বল্লয এব চ।* (মন্ত্র ১৪৮) 
রুহুক (কী) ছিদ্র। ( শবদচন্দ্রিক ) 
রুহী ভ্ত্রী) রোহতি ছিন্নাপি পুনরুৎপদ্ধতে ইতি রুহ-ক, টাপং। 
দর্বা। ১ “নীলদুর্ব' রুহানন্তা ভার্গবী শতপব্বিক1।”» (ভাব প্র*) 
২ মহাসমঙ্গা। (রাজনিৎ ) 
রুহিরুহিকা! (তত্র) রুহ-ইন্‌ রুহিরুৎপত্ভিঃ রুহি রুহিণা পুনঃ 
পুনরুস্তবেন কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্‌। উৎক্ঠা। 
রুহবন্‌ (পুং) রোহভীতি রুহ (শীঙক্রুশি রুহীতি। উপ, 8৯১৩) 
ইতি ক্বনিপ। বৃক্ষ। 
রূক্ষ, পারুষা। অদন্ত চুরাদি, পরট্রৈ* অকণ সেট্। লট্‌ 
রূক্ষয়তি, রূক্ষাপয়তি। 
রূক্ষ (তরি) রূক্ষয়তীতি রূক্ষ পারুষ্যে পচাগ্ভচ্। ১ অপ্রেম। 
২ অচিন্ধণ। 
“উর্ধাস্ুলিঃ স কণ্ড *য়ন্‌ ধুন্বন্‌ রূক্ষান্‌ শিরোরুহান্‌।” 
( ভারত ১১৫৩৬) 
(পু) ৩ বৃক্ষ । ৪ বরক তৃণ। (রাজনিণ) 
রূক্ষগন্ধক (পুং) রূক্ষো! গন্ধ যস্ত কন্‌। গুগ্গুলু। (রাজনি) 
রূক্ষণ ত্র) শুষ্ককরণ। বৈদ্যকমতে স্থুলকায় ব্যক্তিকে কৃশতা- 
করণ। “অতিতিগ্ধন্ত রূক্ষণম্” ( গুশ্ুত ) 
রূক্ষণীত্মিকা তরী) ১ কৃষ্চচণক বৃক্ষ, কাল ছোলা। ২ লঙ্কা 
নামক শিশ্বীধান্তঃ চলিভ তে ওড়া। (রাজনিৎ ) 
রূক্ষতা৷ (তরী) রূক্ষম্ত ভাবঃ তল-টাপ্‌। রূক্ষত্ব। 
ভাব ও ধর্ম, ককশতা। 
বূক্ষদর্ভ ( পুং) রূক্ষঃ কর্কশো দর্ভঃ। হরিদর্ভ, শরপত্রদর্ভ। 
রূক্ষপত্র পেং) রূক্ষাণি পত্রাণি যন্ত। শাখোট বৃক্ষ । (রাজনি') 
বূক্ষপেষমূ (অব্যৎ) রক্ষং পিনষ্টি পিষ-ণমুল্। নির্দয়ভাবে 
পেষণ, কর্কশভাবে পেষণ। এই শব্ধ অব্যয়, “রূক্ষপেষং পিনষ্িঃ 
এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। 
রক্ষপ্রিয় (পুং) রক্ষন্ত প্রিক়্ঃ। খষভৌযধ। (রাজনি* ) 
রূক্ষস্বাভুফল (পুং) রঙ্ষং ্বাছু চ ফলং যস্ত। ধন্বনবৃক্ষ। 
রূক্ষা ভ্ত্রী) রূক্ষয়তীতি রক্ষ-অচ্-টাপ,। দক্তিবুক্ষ। (রাঁজনিণ) 
রূক্ষিক। (স্ত্রী) রূক্ষ, কর্কশ। 
রূঢ় (তরি) রুহ-ক্ত। ১ জাত। 
পেন স্তিয়ঃ নংশ্রয়দোষরূঢুং স্বভাবলোলেত্যবশঃ প্রমুষ্টং 1” 
( রঘু ৬৪১) 


রকমের 


(পুং) ৩ গ্রপিদ্ধ শব্দ, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অপেক্ষা না| 
করিয়া শব্দবোধজনক শব্দ, যে শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের 
কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া অর্থবোধ জন্মায় তাহাকে রূঢ় 
শব্দ কহে। যৌগিক, যোগরূঢ় বা রূঢ় শব্ধ এই তিন প্রকার। 
ইহার মধ্যে সঙ্কেতযুক্ত ষে নাম তাহাকে রূট্ কহে এবং 
ইহাকে সংজ্ঞাও বল৷ যায়। এই রূঢ় শব্দ আবার নৈমিত্তিক, 
পারিভাষিক, ও ওপাধিক ভেদে তিন প্রকার। ( ূ 

“রূঢং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ততে । ্ 

নৈমিত্তিকী পারিভাষিক্যৌপাধিক্যপি তত্ভিদা ॥” টু 

“জাতিদ্রব্যগুণম্পনৈ্ধিন্মৈঃ সক্কেতবন্তয় | ॥ 

জাতিশবাদিভেদেন চাতুর্বিধ্যং পরে জগ্ুঃ॥৮ (শব্বশক্তি প্র) 

কোন কোন পণ্ডিতের মতে-_জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়! 
এই চতুর্বিধ ধন্মদ্বারা এই রূঢ় শব্দ আবার চারি প্রকার। গে। 
গবয়াদি শব্দ গোত্ব, গবয়ত্ব জাতি দ্বার সক্কেতিত হওয়ায় ইহু। 
রূঢ় হইরাছে, স্থতরাং ইহা “জাত্য। রূঢ়ঃ, জাতি দ্বার রূঢ়। ॥ 
পশু ও আচঢ্যাদি শব, লাঙ্গল ও ধনাদি দ্রব্যদ্বার সঙ্কেতিত 
হওয়ায় “দ্রব্যে রূঢ়ঃ* এই শব্ধ দ্রব্য ছারা রূঢ় হ্ইক়্াছে। ধন্ত 
ও পিশুনাদি দ্রব্য পুণ্য ও দ্বেষাদি গুণদ্বার| সঙ্কেতিত হওয়ায়: 
“গুণেন রূঢঃ, গুণদ্বারা রূঢ় হইয়াছে। চল ও চপলাদি শব 
ক্রিয়! দ্বারা সঙ্কেতিত হওয়ায় ইহা! রূঢ় হইয়াছে । এই চারি- 
প্রকার রূঢ় শব্দ। ্‌ 

পারিভাষিক, নৈমিত্তিক এবং ওপাধিকের লক্ষণ যথখ|--.. 

“জাত্যবচ্ছিন্নসঙ্কেতবতী নৈমিন্তিকী মতা । 

জাতিমাত্রে হি সক্ষেতদ্বযক্রের্ভাণং সুছু্ষরমূ ॥ 

যন্নামজাত্যবচ্ছিন্নসক্কেতবৎ সা ] 

নৈমিত্বিকী সংজ্ঞা যথা গোচৈত্রাদিঃ ॥” ( শবশক্তিপ্রণ) 

যে নাম জাত্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেতযুক্ত, অর্থাৎ “গো” এই শব্ধ: 
উচ্চারণ করিলে গোত্ব জাতিত্ব এই শব্দেই পূর্বাপর সক্কেতিত_ 
হইয়াছে, স্থতরাং গোত্ব জাত্যবচ্ছিন গো শব্ধকেই প্রতিপন্ন । 
করিতেছেঃ এবং শব্ববোধেরও কোন হানি হয় না, এইস: 
ইহার নৈমিত্তিক সংজ্ঞ| হইয়াছে। 

পউভয়াবৃত্তিধর্মেণ সংজ্ঞা স্তাৎ পারিভাষিকী। 

ওপাধিকী ত্বন্থ্গতোপাধিনা য। গ্রবর্তিতে ॥ 

উভরাবৃত্তিধন্মাবচ্ছিন্নসঙ্কেতবতী  সংক্ঞ| পারিভাবিকী, ] 
যথাকাশডিথাদি। যা চানুগতোপাধ্যবচ্ছিন্নসক্কেতবতী সং! 
সা ত্বৌপাধিকী যথা ভূতদূতাদিঃ।” ( শব্শক্রিপ্রৎ ) 


€ 


রূপ [ ৬৮৯ ] রূপ 
২--------্্ল ্্্শ্ল্্্্াশলশ্্া্াার্সাা্সাটরউটািস্ 


যে সংজ্ঞা উভয়াবৃত্তি ধর্মাবচ্ছিন্ন সঙ্কেতযুক্ত তাহাকে 
নৈমিত্তিক, যথ। আকাশ ও ডিখাদি। আর ষে শব্দ অনুগত 
উপধ্যবচ্ছিন্ন সঙ্কেতযুক্ত, তাহাকে গুপাধিকরূঢ় কছে। যথা 
ভূত দূত প্রভৃতি শব । [ যোগরূঢ় শব্দ দেখ। ] 

বূঢ়ুকি (রুরকি ), যুক্তপ্রদেশের শাহরাণপুর জেলার একটা 
তহনীল। গঙ্গার পশ্চিমকুলে শিবালিক শৈলমালার পাদর- 
মূলে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৮৯ বর্গমাইল। 

২ উক্ত জেলার একটী সমৃদ্ধিশালী নগর । একটা নাত্যুচ্চ- 
পর্বতগণ্ডের শিখরদেশে সোলানী নদীগর্ভের অদূরে অবস্থিত। 
অক্ষ ২৯৫২/২৫%উঃ এবং ভ্রাঘি* ৭৭০৫৫৪০ পৃঃ । মিউনি- 

 মিপালিটী থাকায় নগরভাগ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বাণিজ্য- 
__ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ 

গঙ্গার খাল কাটার পুর্বে এই নগর সামান্য একটা ক্ষুদ্র 
পল্লিতে পরিণত ছিল। ১৮৪৫-৪৬ থুষ্টাবে পর্বতগাত্র কাটিয়। 
যখন গঙ্গার খাল এই নগরের পার্থ দিয়া বিস্তৃত হয়, তখন 

এখানে খালকাটার কারখানা! ও লৌহের কারখানা এবং পরে 
৯৮৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশীয় ছাত্রবৃন্দকে স্থাপত্যবিষ্তা ও ইঞ্জিনিয়ারিং 
: শিক্ষা দিবার জন্য এখানে 1116 10192)50 0৮11 4120- 
] 098:$716 0০911986 স্থাপিত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে এই 
শ্রেণীর এইব্ূপ স্ুবৃহৎ বিদ্যালয় আর দ্বিতীয় নাই। ১৮৫৩ 
খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমে সেনাদলের একটী ছাউনী হয়। পরে 
১৮৬০ খুষ্টান্দে এখানে প্রক্কৃত প্রস্তাবে একটা গোরাবাজার 
) স্থাপিত হইয়াছিল। এতভিন্ন জলবায়ুর পরিমাণ-নির্দেশক 
| এখানে একটী সুন্দর ॥160909:0102108] 010967586০7 আছে । 
কডগ্রণয় (তরি) রঃ প্রণয়ঃ। প্রগাট প্রণয়, অতিশয় প্রণয়। 
ও ৃ €শ (তরি) বঢুঃ বংশঃ। প্রসিদ্ধবংশ, খ্যাতবংশ। 
2 রম (স্ত্রী) রুহ-ক্তিন্। ১ জন্ম । ২ প্রাছূর্ভাব। ৩ প্রসিদ্ধ । 
প্রি পরম্পরায়াত৷ সেয়মন্মদ্গৃহে স্থিত ।৮(রাজতর” 8২৭১) 
৪ আরোহণ । 
পগচ্ছত্যধস্তৃণগুণঃ শ্রিতকুপযন্ত্ঃ 
পুষ্পাশ্রয়৷ সুরশিরে। ভুবি রূটিমেতি 1” (রাজতর* ১২৮০) 
৫ রূঢ় শব্দনিষ্ঠ শক্তি, রূঢ় শব্দ । 
ৃ “লব্ধাত্মিকা সতী রূটির্বেদ্যোগাপহারিণী। 
্‌ কল্পনীয়। তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতঃ ॥” 
্‌ (কুমারভট্টকারিকা ) 
রূপ) তংক্কতি, রপকরণ, এই ধাতু অদন্তচুরাদি, পরস্মৈৎ সকৎ 
সেটু। লট্ রূপয়তি। লুঙ, অরুরূপৎ। 
কপ (রী ) রূনতে কীত্ত্যতে রৌভীতি বা রু (খগ্গশিল্পশঙ্পেতি। 
উপ. ৩।২৮) ইতি দীর্ঘশ্চ, রূপয়তীতি রূপ-অচু বা। ১ শ্বভাব। 


পা ঘা 
ঠ 
কে 


২ মৌন্মধ্য। ও নামক। ৪ পশু । ৫ শব্দ। ৬ গ্রন্থাবৃত্তি। 
৭নাটকাদি। ৮ আকার। 

“তদধ্যাস্তোদ্বহেত্তাধ্যাং স্বর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্‌। 

কুলে মহতি সম্ভৃতাং ্বগ্ভাং বূপগুণান্বিতাম্‌ ॥৮ (মনু 4৭৭) 

৯ শুর্লাদি। (বিশ্ব) হেমচন্ত্র প্রভৃতিতে নামক স্থানে'নাণক, 
এই অর্থ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

রূপ ১৬ প্রকার, যথা-_-১ ৃম্ব, ২ দীর্ঘ, ৩ স্থুল, ৪ চতুর, 
৫ বৃত্ত, ৬ শুরু, ৭ কৃষ্ণ, ৮ নীলারুণ, ৯ রক্ত, ১০ পীত, 
১১ কঠিন, ১২ চিন্কণ, ১৩ শ্রক্ষ, ১৪ পিচ্ছিল, ১৫ মৃদু, 
১৬ দারুণ। (মহাভারত মোক্ষধর্মপণ) 

রূপের লক্ষণ-_ 

পঅঙ্গান্তভূষিতান্তেব কেনচিদ্ভূষণাদিন|। 

যেন ভূষিতবদৃভাঁতি তন্রপমিতি কথ্যতে ॥৮ 

( উজ্জলনীলমণি ) 

অভূষিত অঙ্গ কোন ভূষণাদি দ্বার! ভূষিত হইয়া শোভমান 
হইলে তাহাকে রূপ কহে। 

নৈয়ায়িকদিগের মতে-_ইহা চক্ষুরিক্রিয় গ্রাহ্য, চক্ষুরিক্দ্রি় 
এই রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে । রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে 
চক্ষুরিক্্রিয় দ্বারাই করিতে হয়। রূপ দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষ কারণ, 
চক্ষু ইহার সহকারিকারণ। 

এই রূপ শুক্লাদি ভেদে অনেক প্রকার। নিত্য ও 
অনিত্যভেদে ছুই প্রকার । জলাঁদি পরমাথুরূপ নিত্য এবং 
তন্তিন্ন অন্ত অনিত্য। 

“চক্ষুগ্রণাহথং ভবেন্দরপং দ্রব্যাদেরুপলভ্তকম্। 

চক্ষুষঃ সহকারি স্তাচ্ছ্র্লাদিকমনেকধা। 

জলাদিপরমাণৌ তন্নিত্যমন্তৎ সহেতুকম্‌ ॥” 

রূপ শব্দ উত্তর পদস্থিত হইলে উপমানবাচক হইয়| থাকে । 

'ন্থ্যরুত্তরপদে প্রখ্যঃ প্রকারঃ প্রতিমে। নিভঃ। 

ভূতরপোপমাঃ কাশঃ সন্নিভঃ প্রথিতঃ পরঃ ॥” (হেম) 

শাস্ত্রে অতিশয় রূপের নিন্দ] আছে। যাহার! অতান্ত 
রূপবান্‌ তাহার! প্রার়ই দুঃখী হুইয়া থাকে । দেবীপুরাণে 
লিখিত আছে যে, একদ| উমা মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন, অতিশয় রূপসম্পন্ন৷ নারী নানাগুণবিভূষিত হুইয়াও 
কেন তাহারা ছুঃখিতা ও কান্তসৌখ্যবিবর্জিতা হইয়। 
থাকে। ইহাতে মহাদেব বলিয়াছিলেন, অতিশয় রূপই 
ছুঃখের কারণ, এইজন্য লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ রূপ ইচ্ছা করেন না, 
পুরুষ বা স্ত্রীযে কেহ হউক অতিরূপ দ্বার অল্লাযুঃ ঝা সুখহীন 
হইয়। থাকে । দময়ন্তী ও সীতা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, 
এইজন্য ইহখর! ছুঃখিতা৷ ও কান্তস্থখবর্জিত। হইয়াছিলেন। এই 


রূপগোস্বামী 


[ ৬৯২ ] 


রূপগো্বামী 


হরিহর। রূপেশ্বর রাজ্যতাড়িত হইয়! পৌরন্তযরাজ্যের অন্তর্গত 


শেখররাজ্যে বাস করেন। তাহার পুত্র পদ্মনাভ নৈহাটীতে 


আইসেন। এখানে পুরুষোত্তম, জগনীথ, নারায়ণ, মুরারি ও 
মুকুন্দ নামে তাহার পাচপুত্র জন্মে। মুকুন্দতনয় কুমার 
বাকলা-চন্ত্র্বীপের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে যান। তিনি সনাতন, 
রূপ ও বল্লভ নামে তিনটা উপযুক্ত পুত্র লাভ করেন। 

বংশতালিকামতে,_-সনাতন সর্বজ্যেষ্ঠ, রূপ মধ্যম ও 
শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা! বল্লভ সর্বকনিষ্ঠ । মতান্তরে রূপ 
সর্ধজ্যেষ্ট'এবং সনাতন ও অনুপম তাহার ভ্রাতা । 

রামকেলিগ্রামে ইহাদের নিবাস ছিল। শ্রীরূপগোস্বামী 
বাল্যকাল হইতেই কৃষ্চভক্ত ছিলেন। বিবিধবিগ্ায় সুপপ্ডিত 
হইয়া ইনি গোৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দীন হুসেনশাহের 
( ১৪৯৪-১৫২১ খুঃ) উজীর নিযুক্ত হন। হুসেন শাহ্‌ হিন্দু- 
কর্মচারিগণকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন । উজীর 
শ্রীরূপ রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া প্রধান অমাত্য ও সাকর- 
মল্লিক উপাধি লাভ করেন। যবনের কর্ম্রহণ করিয়াও 
তিনি কৃষ্ণসেবা বিস্ৃত হন নাই। তিনি স্বায় ভবনের নিকট 
শ্তামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামক ছুইটী জলাশয় থনন করিয়! 
তাহার চতুষ্পার্থ্বে কদস্বকানন প্রস্তত করিয়াছিলেন । তিনি 
স্বীয় অগ্রজের সহিত কোন নির্দিষ্ট সময়ে তথায় গমন করিয়া 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমৃত্তির উপাসনা! করিতেন । 

প্রবাদ আছে, একদিন প্রভাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত 
হইতেছে, সেই ছুর্দিনে উভয়ে রাজাদেশ মান্ত করিয়! রাঁজ- 
দরবারে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার! পথের ধারে 
কুটার মধ্য হইতে কএকটা অস্ফট বাক্য শুনিতে পাইলেন । 
ভিক্ষুক-প্রণঘ্বিনী বলিতেছে, নাথ! (প্রভাত হইয়াছে, 
গাত্রোথান কর ও ভিক্ষায় বহির্গত হও। ঘরে আজ তওুলাদি 
কিছুই নাই। পত্বীর এবংবিধ বাক্যশ্রবণে বুদ্ধ ভিক্ষুক বলিল, 
এখনও প্রভাত হয় নাই, এরূপ ঘোর ঘনঘটায় মনুষ্যের 
বহির্ণমন অসম্তভব। শৃগালাদি লোলুপ পশ্ুও এরপ হুর্ঘটনায় 
বিবর হইতে বহির্গত হয় না। একমাত্র ক্রীতদাস বা 
নকরেরাই প্রভূর আদেশে এরূপ সময়ে আহারনিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়া আজ্ঞাপালনতৎপর হয় । 

দরিদ্র ভিক্ষুকের বাক্যে শ্রীরপের চৈতন্ঠোদয় হইল। 
রাজার দাসত্ব তাহাকে শৃগালাদ্দি অপেক্ষা হেয় করিয়াছে 
জানিয়া তিনি রাজসম্মান ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে বিবেক আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করিল, সংসার ও 
্শ্ব্ধ্য তাহার বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি সেই দ্রিনেই 
স্থলতান সমীপে উপনীত হইয়৷ রাজকার্ধ্যসমাপনান্তে তীর্থ 


সি শিস লিল পি ১০৮৮০০০০ 


যাত্রার বাঞ্। জানাইলেন। অনেক ওজর আপত্তির পর, রাজ। 
তাহাকে তীর্থ সন্র্শনে গমন করিতে অনুমতি দিলেন) তিনিও 
প্রেমোল্লাসে বিভোর হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
রাজকাধ্যে ব্যাপৃত থাকার কালে শ্রীরূপ একদিন সংবাদ 
পাইলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপ ধামে অবতাররূপে 
অবতীর্ণ হুইয়াছেন। তাহার শরণ লইতে শ্রীরূপের প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়া ট্টঠিল। ভক্তবাগ্াকল্পতরু ভক্তের বাসন। 
পুর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীবুন্দাবন ধামে যাত্রাকালে রামকেলি 
গ্রাম সন্দর্শন করিয়। যান। এখানে বিষয়বিরাগী রূপননাতন 
প্রভুর শ্রীচরণ লাভ করেন। অনতিবিলম্বে রূপ রাজকাধ্য:: 
পরিত্যাগ করিয়! দীনবেশে নীলাচলে যাঁইয়। প্রভুর চরণাশ্রিত 
হইলেন, পরে তাহারই আদেশে বৃন্দারণ্যে যাইয়া লুপ্ততীর্থ- 
উদ্ধার, বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার ও অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন 
করেন। তাহার রচিত গ্রন্থগুলি এই-_ ্‌ 
উজ্জলনীলমণি, উৎকলিকাবল্লুরী, উদ্ধবদূত, উপদেশামুত, 
কার্পণ্যপু্মিকা, কৃষ্চজন্মতিথিবিধি,  গঙ্গাষ্টক,  গোবিন্দ- 
বিরুদাবলী, গৌরাঙ্গস্থরকল্পতরু, চৈতন্তাষ্টক, ছন্দোহষ্টাদশক, 
দানকেলিকৌমুদী, নাটকচন্্রিকা, পদ্যাবলী, পরমার্থমন্দর্ত, 
গ্রীতিসন্দর্ভ, প্রেমেন্দু-সাগর, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মথুরাঁমহিমা, 
মুকুন্দমুক্তারভ্রাবলীস্তোত্রটাকা, বমুনাষ্টকরসামৃত, ললিত- 
মাধব নাটক; বিদগ্ধমাধব নাটক, বিলাপকুল্মাঞ্জলি, ব্রজ- 
বিলাসম্তব, শিক্ষাদ্শক, সংক্ষেপামূত বা দংক্ষেপভাগবতামুত, 
সাধনপদ্ধতি, স্তবমালা, হংসদূতকাব্য, হুরিনামাযুতব্যাকরণ, : 
হরেকুষ্ণমহামন্ত্ার্থনিরূপণ, লঘুগণোদেশদীপিকা, বুহত্গণোন্দেশ- 
দীপিকা, শ্রীরূপচিস্তামণি, হরিভক্তিরসামুতসিন্ধুর বিন্দু, 
প্রযুক্তাখ্যচন্দ্রিকা, রাগমরীকণা, তুলস্যষ্টক, বুন্দাদেব্যষ্টক, 
শ্ীনন্দননদনাষ্টক, বুন্দাবনধ্যান, চাটুপুষ্পাঞ্জলি ও প্রেমেন্দু 
কারিকা। ১৫৪৯ খুষ্টান্দে তিনি বিদগ্ধমাধব ও ১৫৫০ খুষ্টাব্দে 
উৎকলিকাঁবল্লরীর রচনা সমাপন করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব- 
তোধিণীতে তীহার রচিত ছুইখানি রসামূুতের উল্লেখ, 
পাওয়া যায়। নাত. 
১৪১১ শকে তাহার জন্ম ও ১৪৮০ শকে তীহার অন্তধ্ণান। 
তিনি ২৭ বৎসর কাল গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট 
৪৩ বসর কাল বৃন্দাবনধামে বৈরাগ্যাবস্থায় অতিবাহিত 
করেন। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি বুন্দারণ্যে থাকিয়া ৮৪টী 
বনতীর্ঘ উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবজগতে ভগবান্‌ শ্রীকু্ণের 
একটা বিস্তৃত লীলাক্ষেত্র প্রকটন করিয়া! যান । তাহার 
ভক্তিযুক্ত ভাববিন্তাস ও লিপিকৌশল এবং তীর্থনির্দেশক 
গ্লোকাবলী পাঠ করিলে হৃদয়ে স্বতঃই আনন্দ ও বিমোহন 


৫ 


এনে 


টি রা. 


দিনও 


বূপদেব কবি রী 


৬৯৩ ] 


রূপনারায়ণ 


২ জাটকা 


ভাবের উদয় হইয়। থাকে। নিযে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর একটা: রূপধর (জরি) রূপস্ত ধরঃ। রূপবিশিষ্ট সৌন্দধ্য বিশিষ্ট। 


শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম £-__ ৃ 
““স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিত্তাং লাচি বিস্তীর্দৃষ্টিং 
বংশীন্তস্তাধরকিশলয়ামুজ্জলাং চন্দ্রকেণ। 
'গোবিন্দাথ্যাং হরিতন্ুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ে 
ম৷ প্রেক্ষিষ্ঠান্তব যদি সথে বন্ধুসজেহস্তি রঙ্গঃ ৪৮” 


শ্রীক্ধপগোস্বামীর “কারিকা” নামে একখানি বাঙ্গাল 
গন্ধ গ্রন্থও পাওয়! যায়। চারিশতাব্দ পৃর্বের সেই প্রাচীন 
বাঙ্গাল! এতাদৃশ প্রাঞ্জল যে, তাহ। পাঠ করিলে চমত্কৃত 


হুইতে হয়। উক্ত গ্রন্থের প্রারস্ত বাক্যে লিখিত হহয়াছে 


'যে, এ্রীশ্রীরাধাবিনোষ জয়। 
গুণনিণয়। 
পাঁচ গুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতী রাধাতে বসে। শবগুণ 
কর্ণে, গন্ধগুণ নাদাতে, বূপগুণ নেবে, রনগুণ অধরে ও ম্পর্শ- 
সণ অঙ্গে । এই পঞ্চগুণে পুর্বরাগের উদয়। পৃর্বরাগের মূল 
ছুই। হঠাৎ শ্রবণ ও অকন্মাৎ শ্রবণ ইত্যার্দি।” 


অথবস্তনির্ণয় । প্রথম শ্রীকৃষ্ণের 


রূপ ও লনাতন বাঙ্গালায় একনামে “বূপমনাতন” বলিয়া 


প্রদিদ্ধ। তাহার! একত্র ভক্তিরপাম্ৃতসিম্ক রচনা করেন। 


উভয় ভ্রাতার জীবনী একআ্রোতে প্রবাহিত হওয়ায় উহ। বিশদ 


ভাবে সনাতন শবে বিবৃত হইবে। [সনাতন গোস্বামী দেখ।] 
বূপগ্রহ (তরি) রূপং গ্রাহস্সতি গ্রহ-অচ॥ রূপগ্রহণবাসী চক্ষুঃ 


রূপচন্দ্র, রূপমঞ্জরী নামমালা-রচয়িত!। গোপালের পুত্র। 


১৫৮৮ খুষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
রূপচন্দ্রগণি, একজন প্রদিদ্ধ জৈনপণ্ডিত। 
বূপটাদ।, স্বনাম প্রসিদ্ধ মতস্তভেদ। 


রূপজ (ত্রি) বূপেণ জায়তে জন-ড | রূপজাত, ব্বপদ্ধার৷ জাত |. 


রূপণ (রী) রূপ-লুা্ট। ১ আরোপকরণ। ২ প্রমাথ। ও পরীক্ষা। 


এ 


রূপতত্ত্ব (র্লী) রূপস্ত তত্বং। শীল, স্বভাব। 
ন্তাব্রপং লক্ষণং ভাবশ্চাত্ম প্রকৃতিরীতয়ঃ | 
সহজে। রূপতত্বঞ্চ ধরন্্সর্গো নিসর্পবৎ ॥ (হেম) 
বূপতম ( ত্রি) অতিশয় রূপশালী। ( শত" ব্রা* ৩৩,৪২৩) 
রূপতী। [ত্ত্রী) রূপস্ত ভাবঃ তল.টাপ,। বূপত্ব, রূপের তাৰ 
ব। ধন্ম। 
রূপদীয়1, ষশোহরজেলার অন্তর্গত একটী গণগুগ্রাম। এখানে 
মধ্যবঙ্গ রেলপথের একটা ষ্রেনমন আছে। 
বূপদেব, পগ্াবলী-দত একজন কবি। 


_বুরপদেব কবি, (পণ্ডিত ), সানন্দগোবিন্দ নামে লীতগোবিন্দ- 


বিবরণ প্রণেতা । 
সদা 


| রূপধৃৎ (তরি) রূপং 


: বূপধারিন্‌ (ব্রি) রূপং ধরতীতি ধ-ণিনি। লৌন্দধ্য বিশিষ্ট, 


বূপবান্‌। 


ধরতি ধ-কিপ, 


তুকৃচ,। রূপবান 


সৌন্দর্য্যবি শিষ্ট ৭ 


রূপধেয় (ক্লী) বাহ্রূপ। ( অথর্ব ২২৬,১) 
€দ্বিতীয়লহরী ১১ শ্লোক): 


রূপনগর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
নগ্রর। আরাবলী শিখরোপরি দেস্ুরি ও সোমেশ্বর গিরি- 
সঙ্কটের মধ্যে অবস্থিত। পুর্ব ও উত্তরদধিকের পর্বতগাত্র 
দুরারোহ্‌, এই কারণে এই পহথ শক্র আলিতে পারে ন1। 

দেন্গারর সোলাষ্কি রাজপুত কর্তৃক ১৭৭২ খুষ্ঠান্বে এই 

নগর স্থাপিত হয়। ষোধপুররাঞ্জ বূপনগর-বাজকন্তার পাণি- 
গ্রহণ-কামনায় বলপুর্ধক এহ নগর আধকার করেন। 

রূপনগর (েপণাগড়), রাজপুতনার কিষণগড় রাজ্যের অন্তর্গত 
একটী নগর । 

রূপনন্দ, বৌদ্ধভেদ। 

বূপনয়ন €পুং) যোগশতক-টাক।-প্রণেতা । 

রূপনাথ, মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত প্রাচীন 
নগরভেদ্ব। এখানে অশোকের অন্ুশামনলিপি খোদ্দিত ছিল। 
এই অনুশাপন হইতে মনে হয়, এই স্থান এক সময়ে বহু 
লোকপুণ ছিন। 

রূপনাথ, আদাম প্রদেশের জয়স্থীপার্কত্য বিভাগে অবস্থিত 
একটা গওগ্রাম। এইস্থান হিন্দুর একটা তীর্ঘ। প্রতিবংসর 
বশত লোক শ্রীহট্র হইতে এই দ্রেবমন্দির সন্দর্শনে আসিয়! 
থাকে। ইহার সন্নিকটে চুণাপাথরের পর্বতাংশে কয়েকটা 
স্থবৃহৎ গুহা আছে। উহার এক একটা ভূগর্ভে অনেক 
দুর পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহার তলদেশ গমন অসস্তব। স্থানীয় 
লোকের! উহার একটী গহ্বর নির্দেশ করিয়।৷ বলিয়া থাকে 
যে, এই সুড়ঙ্গ দিয় এক সময়ে চীনসৈন্ত ভারতাক্রমণে 
আসিয়াছিল। অপর একটী গহ্বরের ছাদের আবরণ-প্রস্তরে 
হিন্দু-দেবসমাজের চিত্র অস্কিত দেখ! যাঁয়। 


রূপনারায়ণ €ধুং) ১. মহাদান প্রয়োগপদ্ধতিরচয়িতা। 
বাচম্পতি মিশ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ ব্যবহার- 
চমৎকারদীধিতি প্রণেতা ।  নাথমল্লের পৌত্র ও ভবানী- 


দাসের পুক্র। ১৫৮০ খুঃ অবে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। 
রূপনারাঁয়ণ, বাঙ্গালার হুগলী জেলায় প্রবাহিত একটী নদ। 
মেদিনীপুর জেলার প্রবাহিত শিলাই নদী দারিকেশ্বর নদে 
দঙ্গত হইবার পর হুগলী জেলার মধ্যদিয়৷ এই নামে প্রবাহিত 
হইয়া ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে । অক্ষা* ২২১২৩০ উঠ 


৯৭৪ 


রূপনারায়ণ ঘোষ [ ৩৯৪ ] ৷» বলির 


এবং দ্রাঘিৎ ৮৮*৩%. পৃঃ কইলাঘাট নামক পারঘাটার 
২ মাইল দক্ষিণে মেদিনীপুর শ্রাই-লেভেল কেনাল ইস্থার উপর 
দিয়া গিয়াছে । এই নদীর শআ্োত অতি প্রথর। সময় সময় 


ভীষণ বস্তায় কুলগ্লাবিত করিয়৷ থাকে । এই কারণে মেদ্িনী- 
পুর সীমান্তে ইহার কুলে ২৯ মাইল ২৩৭৩ ফিটু দীর্ঘ বাধ ; 


আছে। সকল সময়ে এই নদীতে জোয়ার ভাট! খেলে। 
রূপনারায়ণ, মিথিলার একজন রাজা । ১৪৯৫ খুষ্টান্দে 
বিগ্ধমান ছিলেন ॥ 
রূপনারায়ণ-রস্থলপুর-খাল, রূপনারায়ণ হইতে রম্থুলপুর 
নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটী খাল। মেদিনীপুর জেলার হিজলী 
বিভাগে প্রবাহিত ॥ রূপনাকায়ণ নদের নিকট এই খাল 


কাটিয়া হুল,দী। পণ্যন্ত গিক্সাছে॥ উহা! ৰাকা খাল নামে | 


পরিচিত, আবার হল্দী নদী হইতে তিরোপকিয়। খাল আপিয়া 
রস্থলপুর নদীতে মিলিয়াছে। উক্তথালে জোয়ার ভাট। খেলে। 
ব্ূপনারাঁয়ণ ঘোষ, একজন প্রতিভাশালী বাঙ্গালী কৰি। 

তিনি অন্ধকবি ভবানী প্রসার সমকালেই মার্কগেয় চণ্তীর 
বার্জাল! অনুবাদ করেন। তাহার পুর্বপুরুষগণ মকরন্দঘোষের 
সন্তান। যশোহর নগরে এই বংশের কাস ছিল। ষযশোহরে 
রাষ্ট্রবিপ্লাৰ উপস্থিত হইলে গ্র বংশের জগন্নাথ ও বাণীনাথ নামক 
ছুই সহোদর দ্বদেশ ছাড়িয়৷ মাণিকগঞ্জ আমডালা গ্রামে যাইয়! 
বাস করেন। তথাকার করবংশীয় মৌলিক কায়স্থ জমিদার 
কুলীনাগ্রণ্ী উভয় ভ্রাতাকে সাদরে অভ্যর্থন। করিয়া আপনার 
ছুই কন্তার পাণিগ্রহণে অনুরোধ করেন। আভিজাত্য নাশের 
ভয়ে তাহার! স্বীকৃত ন1 হুইয়া, পলায়ন করেন; কিন্ত্ত জোষ্ঠ 
বাণীনাথ ধৃত হইয়৷ পদ্মার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হন, মৃত্যুর পুর্বে ও 
তাহাকে কর মহাশয়ের কন্ঠ। বিবাহের প্রস্তাব কর! হইয়াছিল। 

কনিষ্ট ভ্রাতা জগন্নাথ বিস্তর যৌতুকের লোভে ময়মনপিংহ 
ৰাফল! গ্রামের জমিদার যাদবেক্্র রায়ের কন্তাকে বিবাহ করেন । 
এই জগন্নাথের বংশধর রূপনারায়ণ সম্ভবতঃ ুষ্টায় ফোড়শ 
শতান্ের শেষনময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বাঙ্গাল। 
অন্গবাদে সংস্কৃতের যথেষ্ট ছায়। আছে। তিনি কবি কালিদাসের 
রঘুবংশের বর্ণনা মার্কগেয় মুনির বর্ণনা মধ্যে নিবদ্ধ করিয়! 
স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইতে চেষ্ট! পাইয়াছেন। নমুনা 

“গুণের গরিম। তার কে পারে বণিতে | 

ছুস্তর সাগর বাহি উড়পে তরিতে ॥ 

প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ । 

হাতে ত পাইতে ইচ্ছ। করয়ে বামন ॥ 

পরন্ড ভরসা এক মনে ধরিতেছে। 

বঙ্ঞবিদ্ধ মণিতে হ্ছত্রের গতি আছে ॥৮ 


রূপনারাঁয়ণ সেন, স্ৃপন্ষট্কারক ও স্পন্মসমাসসংগরহ-. 
রচয়িতা । পয়োগ্রামে ইহার বাদ ছিল। ইনি ১৪৮০ খুষ্টার্দে 
উক্ত গ্রস্থদ্ধ় রচন। করেন। 
রূপনাশন (পুং) ব্বপন্ত নাশনমূ. অদর্শনং যত্র। পেচক॥. 
( শব্দরত্বাৎ ) 
রূপপ ॥ পুং) ১ জাতিভেদ । ( মার্কণেয়পু* ৫৭৫* ) ২ সহ্যাদ্রি- 
বণিত রাঁজভেদ। (সন্কাণ ৩১৪৯ ) 
রূপপতি প্ুং) তষ্টা। (শতগব্রাণ ১৯৪৮৩ ১৭ ) 
রূপপুর (ক্রী) নগরভেদ। 
রূপভাগানুবন্ধ € পুং) মুলরাশির সহিত তগ্নাংশের সম্কলন.। 
রূপভাগাপবাহ (পুং) কোন মুলরাশি হইতে ভগ্রাংশের 
ব্যবকলন। 
রূপভেদর (পুং) রূপত্ত ভেদঃ। বিভিন্নরূপ। (লী) ২ তত্্রভেদ। 
রূপমপ্তরী, শ্ীরাধিকার একজন সখী। রাধিকার খুল্পতাত, 
বিভান্ুর কন্তা । যাবটে ইহ।!র নিবাস ছিল॥ এই প্রিয় নভ্রপণী 
শ্রীরূপমপ্ররী পরমান্গন্দরী ও গোরোচনার স্তাঁয় বর্ণবিশিষ্ট! 
ছিলেন। ইনি সর্বদাই শ্রীরাধিকার নিকটে বাম করিতেন ॥ 
ললিতার কুঞ্জের উত্তরে ইহার রূপোল্লামা নামে কুগ্ত ছিল। 
রঙ্গণমালিকা ও লবঙ্গমালিকা নামে তাহার আরও দুইটা 
নাম পাওয়াযায়। ইহার বয়স সাড়েতের বৎসরের তের দ্রিন 
ন্যুন অর্থাৎ ইনি আধ্যাত্মিক জগতের চিরযৌবন1।॥ ইহার 
নিত্যরূপের কখনই বিপধ্যয় ঘটে না । বৈষ্ণবগ্ণ বলেন, এই 
শ্রীরূপমগ্ররীই গৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী রূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। ২ বৈদ্যকগ্রন্থভেদ। 
রূপমতী, একজন গণিকানত্তকী। ইনি পরে মহারাজ বাজ... 
বাহাদুরের মহ্যী হন। [বাজ বাহাছুর দেখ।] 
রূপমালী (জ্ত্রী) ছন্দোভেদ। এতিচরণে ৯টা করিয়া অক্ষর 
থাকে, ইহার সকল অক্ষর লঘু। 
রূপমালিন্‌ € পুং) সহ্াত্রিবর্ণিত রাজভেদ। € মহা ০৪৩) 
বূপযৌবন (ক্লী) রূপ ও যৌবন। (ত্রি) ২ রূপ ও 
যোৌবনবিশিষ্ট। ৃ 
রূপরাম, এক বাঙ্গালী কবি) শ্রীধন্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন। ইনি 
অপর শ্রীধর্মমঙ্গল প্রণেতা স্বনরাম চক্রবর্তীর সহপাঠী ছিলেন ॥ 
ইহার পুস্তকের শব্যাড়ন্বর লক্ষ্য করিয়৷ ঘনরাম লিখিয়াছেন-_ 
“শব্দ শুনে স্তব্ধ হবে গান শুনিবে কি ? 
রূপবছ (তরি) বূপমন্তাস্তীতি (রূপরসাদিভ্যশ্চ। পা ৫২1৯৫) 
ইতি মতুপ মস্ত বঃ। আকারবিশিষ্ট । ঃ 
“বাফ্েনেরপি বিকুর্বাণাৎ কালকন্মস্বভাবতঃ। 
উদ্পদ্যত বৈ তেজোন্নপবৎস্পর্শশব্দবৎ &* (ভাগ ২৫1২৭) 


| 
ূ 


রূপসংপদ্‌, বূপসম্পত্তি 


২ সৌন্দর্যধুক্ত। “স্ত্যবাক্‌ পুজিতে| বক্ত! রূপবাঁননহস্ক তঃ” ॥ 
(ভারত ৩।৪৫।১২ ) স্ত্িয়াং ডীপ.। রূপবতী-নদীভেদ। 
রূপবতী, মালবরাজ বাজবাহাছুরের মহিষী। ইনি নর্তৃকীকন্তা। 


রূপে মুগ্ধ হইরা! বাজবাহাতুর ইইার পাণিপীড়ন করেন। | 


রূপমণি ও রূপমতী নামেও ইনি মুসলমান ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। 
ইহার রচিত অনেক গান আছে। [বাজবাহাছুর দেখ। ] 

বূপবাস, রাজপুতনার ভরতপুর রাজে।র অন্তর্গত একটা নগর। 
চিন্তোরগড়-রাজবংশধর রূপসিংহ এই নগর স্থাপন করেন। 
এখানে তাহার বাসভবন ছিল। সেই হেতু রূপবাস নাম হই- 
য়াছে। রাজ! রূপসিংহ মোগলাই ধরণে যে প্রাসাদ নির্মাণ 
ও দীঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহ অগ্াপি বিদ্যমান 
আছে। নগর পার্থে কএকটা স্থবৃহৎ প্রস্তরমূত্তি স্থাপিত 
আছে । উহার একটা বলদেবজ্ীর মুর্তি, দ্বিতীয়টা তাহার 
পড়ী, তৃতীয়টা হস্তিনাপুরাধিপতি মহারাজ যুধিষ্টিরের এবং 
চতুর্থ কোন বুদ্ধ বা জৈন তীর্ঘক্করের প্রতিমূর্তি। এততিন্ন 
এখানে ছুইটী্তস্ত আছে। ছুইটীারই গাত্রে খোদিত লিপি 
আছে। উহ! এতই অস্পষ্ট যে, পাঠ করা ছুরূহ। 


ক্ূপবাসিক (পুং) জাতিভেদ। এই শব রূপবাহিকের পাঠান্তর 


দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
বূপবাহিক (পুং) জীতিভেদ। 
রূপবিপর্ধ্যয় পং) রূপন্ত বিপধ্যন্ঃ। রূপের বৈপরীত্য। 
রূপশস্‌ (তরি) রূপভেদ | 
* রেজন্তে বিকৃতানি বূপশঃ »১ ( খক্‌ ১/১৬৪।১৫ ) 
« রূপশঃ রূপভেদেন” (সায়ণ ) 
রূপশালিন্‌ তত্রি) রূপেণ শালতে 
সৌন্দর্ধ্যবিশিষ্ট, সৌন্দধ্যশালী | 
রূপশাহী, বুন্দেলখগ্ুবাসী জনৈক কায়স্থ কবি। পর্ণা (পন্না) 
নগরের নিকটবর্তী বাঘমহল স্থানে ইহার বাস ছিল। ইনি 
পর্ণার বুন্দেলাজাতীগ্ন মহারাজ হিন্দুপতির সভা অলম্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি বূপবিলাস কাব্য রচনা করেন। 
রূপশিখা তত্রি) অগ্নিশিখা নামক রাক্ষসের কন্তাতেদ। 
রূপর্ষি, লুষ্পাক জৈনদিগের নাগপুরিয়। শাখার প্রাবর্তক। ইনি 
মালমাবড় গোত্রসস্তৃত ছিলেন। এই শাখার মতবিরোধী 
অপর একটা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও এই নামে পরিচিত, কিন্ত 
তিনি ইন্দ্রগোত্রীয় বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
রূপসমৃদ্ধ (ত্রি) রূপশালী। যাহার রূপে কোন খু নাই। 
রূপসমুদ্ধি (ত্্রী) সুন্দর রূপসম্পন্ন। 


শোভতে শাল-ণিনি। 


 বূপসংপদ্‌, রূপসম্পত্তি ত্র) রূপমেব সঞ্পদ্‌। উত্তম, 


রূপসম্পদ। সৌন্দধ্য। কমনীয়তা । 


1৮611 


রূপার 


রূপসা, খুপন! জেলায় প্রবাহিত নদীভেদ। 
 রূপসিংহ, একজন হিন্দু রাজা। ইনি ১৬১১ খুষ্টাব্ে সম্রাট 
আলম্গীরের পুত্র মহম্মদ মুআজিমের সহিত আপন কন্ঠার 
বিবাহ দেন। 
রূপসিদ্ধি (পুং) ব্যক্তিভেদ। ( কথাসরিৎসাণ ৫৪1১৭) 
রূপসী (তরি) সুন্দরী। র 
বূপসেন (পুং) ১ বিগ্ভাধর ভেদ । ২ রাজগৃহের একজন রাজ|। 
রূপস্থ (ক্রি) বূপযুক্ত। ী | 
রূপস্ষিন্‌ (ত্রি) রূপবান্‌। সৌন্দর্যবিশিষ্ট। | 
রূপহানি (ক্ত্রী) ৯ রূপনাশ। ২ ন্ায়মতে বিরোধবাক্য বিশ্তাসের 
প্রকারভেদ । 
রূপা) সহাত্রিপাদনিঃস্থত নদীভেদ। ( দেশা* ১৬৫।১।২) 
রূপা (দেশজ ) রৌপ্য (81৮০৮) [রজত দেখ।] 
রূপাঁজীবা (ন্ত্রী) রূপেণ সৌন্দর্যে আজীবতীতি আ-লীব- 
অচটাপ। বস্তা | | 
« রূপাজীবাশ্চ বাদিন্তো! বণিজশ্চ মহাধনাঃ। 
শোভয়ন্ত কুমারন্ত বাহিনীঃ সুপ্রনারিতাঃ ॥” 
(রামায়ণ ২৩৬৩) 
রূপাঁধিবোঁধ (পুং) দৃপ্তবস্তর জ্ঞান (ইন্ট্রিয়জ )। 
রূপার, পঞ্জাব প্রদেশের অস্বাল৷ জেলার অন্তর্গত একটী তহ- 
শীল। সিমলা-শৈলের পাদমুলে শতদ্র নদের দক্ষিণকুলে 
অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৭৭ বর্গ মাইল। 
২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহশীলের বিচার সদর। 
শতদ্রনদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত । অঙ্গ ৩০৫৭ উঃ এবং 
ড্রাঘিৎ ৭৬৩৩ পুঃ। এই নগর অতি প্রাচীন। আদি- 


নাম_রূপনগর । 
১৭৬৩ খুষ্টা্দে হরিপিংহ নামক একজন শিখসর্দার এই 


নগর অধিকারপুর্বক হিমালয়পাদমূল পর্য্ত বিস্তৃত স্থানে 
আপনার শাসনশক্তি বিস্তার করে। ১৭৯২ খুষ্টান্দে মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি স্বীয় সম্পত্তি চরৎসিংহ ও দেবসিংহ নামক পুত্র- 
দ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া! দেন। চরৎদিংহ রূপার জনপদে 
স্বাধিকার লাভ করেন। ১৮৪৫ খুষ্টাবে শিখ-যুদ্ধের সময় এই 
রাজবংশ শিখজাতি পক্ষাবলম্বন করায় ইংরাজরাজ ১৮৪৬ 
ুষ্টান্দে উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। সরহিন্দ, খাল 
কাট। উপলক্ষে এখানে অনেক, যুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীর 
বনতি হইয়াছে। 

এখাঁনে গ্রতি বৎসর ছুইটা মেল৷ হইয়া! থাকে। প্রতি 
জ্যে্ঠমাসে শাহ খলিদের সমাধিমন্দির সম্মুখে মহাসমারোহে 
সাধুবরের স্বৃতিরক্ষীর্থ উত্সব হয়। এই উপলক্ষে এখানে 


রূপোঁপজীবন 


[ ৬৯৬ ] 


রূপ্য 


প্রায় ৫* হাজার হিন্দুমুসলমান সমাগত হইয়! থাকে । অপরটা 
চৈত্রমাঁসে শতদ্রনদে স্নানোপলক্ষে সমাহিত হইয়। থাকে । এ 
সময়ে লক্ষ লোক এখানে স্নান করিতে আইসে। হিমালয়- 
পর্বতবানী বিভিন্ন জাতির সহিত বাণিজ্য-পরিচালনার্থ 
এখানে একটা ম্ুবৃহৎ হাট আছে। স্থানীয় শস্যাদি, নীল, 
চিনি, কার্পাসবন্ত্র ও লোহপাত্রাদদি এখানকার বাণিজ্যের 


প্রধান উপক্রণ। 
রূপাঁল, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর মহীকান্থ! বিভাগের অন্তর্গত 


একটা সামন্তরাজ্য ও তাহার প্রধান নগর। এখানকার 
সার্দারগণ বড়োদার গাইকোবাঁড়কে ও ইদরের রাজাকে কর 
দিয়া থাকে। সর্দার ঠাকুর মানসিংহ রেহবাতবংশীয় রাজ- 
পুত। ইনি স্বীয় রাজধানীতে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত বিছ্া- 
লয়াদি স্থাপন করিয়াছেন। 

রূপাঁবচর (পুং) বৌদ্ধমতে দেবতাভেদ। 

রূপাঁবলী (ত্ত্রী) শব্দের বিভক্তিবণন]। 

রূপাঁশ্রয় ৫পুং) স্থন্দর পুরুষ । যাহাঁকে রূপ আশ্রয় করিয়াছে। 

রূপাষ্ট (তরি) আটপ্রকার স্বভাববিশিষ্ট। 

রূপীন্ত্র (পুং) রূপমেব অস্ত্রং যস্ত | কামদেব। (ভ্রিকা*) 

রূপিকা (ক্ত্রী) রূপমন্ত অস্তীতি রূপ-ঠন্‌। শ্বেতার্কবৃক্ষ। 
ণ“পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃ পয়োগুড়ঃ।* (সুশ্রুত ৫1৬) 

রূপিন্‌ (ব্রি) রূপমন্তান্তীতি রূপ-ইন্‌। রূপযুক্ত, রূপবিশিষ্ট 
মুর্তিবিশিষ্ট। স্ত্িয়াং ভীপব্ূপিণী। 

রূগী (হিন্দি) বান্দর। বাদর। (ইংরাজী) রৌপ্যমুদ্রা। 7৮০০০ 
শব্দের অপত্রংশ। হিন্দি রূপেয়। ব৷ রূপিয়! শব্দ হইতে গৃহীত। 

রূপেক্দ্রিয় (পুং) রূপগ্রহণোপযুক্তং ইন্দ্রিয়ং। রূপগ্রহণোপ- 
যোগী ইন্দ্রিয়, চক্ষুরিক্ত্রিয, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপগ্রহণ হুইয়! 
থাকে, এইজন্ত ইহাকে রূপেন্দ্রিয় কহে। (নুত্রুত) 

রূপেয়! হিন্দি) বৌপ্যমুদ্রা ॥ 


রূপেশ্বর (ং) ৯ শিবলিঙ্গভেদ । স্ত্িযাং ভীগ্‌। ২ শক্তিমুত্তিভেদ। 
'রূপেশ্বরী ত্ত্রী) রূপাণামীশ্বরী॥ দ্রেবী বিশেষ। প্রভবাদি 
ষষ্টিফবেতসরের মধ্যে একবিংশতিবর্ষে এই দেবীর পৃজ। করিতে 
হয়। এই দেবীকে পুজ! করিলে মকল অভীষ্টলাভ হইয়। থাকে। 
“রূপেশ্বরী প্রকর্তব্যা বৃষষুগ্মব্যবস্থিতা । 
জটামুকুটভারেন্দুত্রিশুলোরগভূষণা ॥ 
মণিমৌক্তিকশোভাঢা। দিতচন্দনচর্চিতা । 
পৃজিত। কুন্গমৈহৃতিগ্ঃ সব্ববকামফলপ্রদ। ॥৮ 
(দেবীপুত সংবৎসরদেবতাপু* ) 
রূপোৌপজীবন (ক্লী) সুন্দর মৃত্তি দেখাইয়! জীবিকার্জনকারী। 
বছুরূপী। 


রূপোপজীবিন্‌ (ব্রি) রূপেণ উপজীবয়্তি জীব-ণিনি। 
যাহারা ব্ূপদ্বারা জীবিক! নির্বাহ করে, রূপ বেচিয়! থায়। 
স্ত্রিয়াং ডীপ্‌। বূপোপজীবিনী, বশ্ঠ। | 
“চৈত্রে তু চিত্রকরলেখকগেয়সক্তান্‌ 
রূপোপজীবিনিয়মজ্ঞহিরণ্যপণ্যান্।” ( বৃহত্ন* ৫198 ) 
রূপ্য (কী) আহতং রূপং অস্তাস্তীতি রূপ (রূপাদাহত- 
প্রংশনয়োর্ষপ,। পা! ৫২১২০) ইতি যপ্‌। আহত স্বর্ণ 
রজত। (অমর ) ২ ধাতুবিশেষ, চলিত রূপা 
“নুৰণন্ত মলং রূপ্যং রূপ্যম্তাপি মলং ভ্রপু। 
জ্ঞেয়ং ত্রপুমলং সীসং সীসন্তাপি মলং মলম্‌ ॥৮ 
(ভারত ৫1৩৯।৭৯) 
রূপ্য স্বর্ণের মল। পর্ধযায়-_শুত্র, বন্থুশ্রেষ্ঠ, রুধির, চন্ট্র- 
লোহুক, শ্বেতক, মহাশুভ্র, রজত, তগ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, দিত, 
তার, কলধুত, ইন্ত্রলোহক, রৌপা, ধৌত, (ৌধ, চন্ত্রহাস, 
থর্,র, ছুরর্ণ, শ্বেত, রঙ্গবীজ, রাজরঙ্গ, লোহরাজক, কল- 
ধৌত। গুণ-ন্সিগ্ঠ, কষায়, অম্্, বিপাকে মধুর, বাতপিত্র- 
হর, রুচিকর, বলিপলিতনাশক। (রাজনি* ) 
ইহার নাম উৎপত্তি ও মারণাদ্ির ব্ষিয় বৈদ্ধকে এইরূপ 


বর্ণিত হইয়াছে।__ 
মহাদেব ত্রিপুরাস্থর বধ করিবার সময় অতিশর ক্রোধ- 


পূর্ণ নেত্রে তাহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাহার 
দক্ষিণ নেত্র হইতে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তাহ! হইতে 
তেজোময় রুদ্রের এবং বামনেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু বিনির্গত 
হইলে উহা! হইতে রূপ্যের উৎপত্তি হইল । এই রৌপ্য চিকিৎ- 
সার জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে জারণ করিয়া! প্রয়োগ্ন 
করিতে হয়। যে রৌপ্য গুরু, চিক্ধণ, কোমল, দগ্ধ-বা! ছেদন : 
করিলে শুত্রবর্, আঘাতসহ অর্থাৎ পাত করিলে যাহা। ফাটিয়। 
না যায়, চন্দ্রের স্তায় বিপুল প্রভাসম্পন্ন ও স্বচ্ছ, তাহাই 
উৎকৃষ্ট । যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, গীতদল- 
যুক্ত, লঘু এবং যাহা দগ্ধ, ছেদন ও আঘাত করিলে বিকৃতা- 
কৃতি হয়, তাহা অপকৃষ্ট। 

গুণ-_শীতবীধ্য, কষায়, অধ্নমধুররস, মধুরবিপাঁক, সারক, 
বয়ংস্থাপক, স্নিগ্চ, লেখনগুণযুক্ত, এবং বায়ু! পিত্ত ও প্রমেহ 
প্রভৃতি রোগনাশক। 

অশোধিত রৌপ্য_সেবন করিলে শারীরিকতাপ, বিবন্ধ, 
বলবীর্ধযক্ষয় ও দেহপু্ির ব্যাঘাত হয় এবং বিবিধ রোগ 
উৎপন্ন হইয়। থাকে । অতএব রৌপ্য শোধন করিয়! ব্যবহার 
করিতে হয়। ্‌ 

শোধনবিধি-_রৌপ্য. পিটিয়! উত্তমরূপে পান গ্রস্ত 


রে ] 
করিতে হইবে, পরে অগ্রনিতে উত্তপ্ত করিয়। উষ্ণ অবস্থায়ই 
বথাক্রমে তৈল, তক্র, কাজি, গোমুত্র এবং কুলথকলায়ের 


[ ৬৯৭ ] 


রেকাঁৰ 


রেঅত (পারশী) প্রজা । 
রেআৎ (আরবী) স্বত্বত্যাগ। মহকুপ। মাজ্জনা। অনুগ্রহ। 


স্কাথ প্রত্যেক দ্রবো তিন তিন বার নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ ; রেআতী (আরবী) বিচারনিপ্রন্তির পর প্রাপ্য টাকার 


. করিলে রৌপ্য শোধিত হয়। 
মারণবিধি-_-প্রথমে রূপার পাত করিয়। যে পরিমাণ 
পাত হইবে, তাহার তিন অংশের এক অংশ হরিতাল অগ্্- 
দ্বারা একপ্রহর কাল মর্দন করিবে, পরে এ মন্দিত হরিতাল 
ই ্রীরূপার পাতে লেপন করিয়া একটা মূষাতে এ পত্রগুলি 
রাখিয়। মুখবন্ধ করিয়। দিবে, তৎপরে ৩০ খানি বনঘুটে দ্বারা 
পুটে পাক করিতে হইবে । এইরূণে ক্রমান্বয়ে চতুদ্দশবার 
_হুরিতাল লেপন ও পুটপাক করিলে রৌপ্য ভন্ম হয়। 
মতান্তর_-মনসার ক্ষীর দ্বার মাক্ষিক পেষণ করিয়! তন্বার! 
রূপার গাতগুলি পূর্বোক্ত হরিতালের ন্যায় লেপন করিবে, 


 তদনন্তর পূর্বোক্ত বিধান অন্ুপারে চতুদ্দশবার পুটে পাক 


করিলে রৌপ্য ভম্ম হয়। (ভাবপ্রণ) 
(ব্রি) প্রশস্তং রূপং অস্তান্তীতি রূপ-যৎ। 
( মেদিনী) (ক্রী) ৩ উপমেয়। (সাহিত্যদণ ) 
রূপ্যাধ্যক্ষ ( পুং) রূপন্ত রূপ্যে ৰা অধ্যক্ষঃ। নৈষ্ষিক। (অমর) 
ই'রাজী 013৮৩: ০01 00৩ 0011) 
রূম (ক্লী) জনপদভেদ । গ্রীসরাজা, কেহ কেহ তুরুদ্ষের স্থল- 
তানের অধিকৃত রাজ্যকে রূম বলিয়। থাকেন । 
রূমাঁল (পারমী) ঘন্মনিষেকার্থ হস্তস্থিত বন্ত্রখণ্ড বিশেষ। 
.(178%007597010161) 
রূর (ত্রি)১ উত্তপ্ত । ২ অগিদগ্ধ। 


২স্ুন্দর। 


বেবুক (পুং ) এরগুবুক্ষ। (শব্দমাল1) 


রূষ, বিস্ষুরণ। অনন্ত চুরাদি* পর* অক সেটু। লট্‌ 
রূষয়তি । লুউ অরূরুষং। 
রূষক (পুং) রূষয়তীতি রূষ-খল্‌। বাসক। (অমর) 
রূষণ (ক্লী) ১ সাজান। ২ শোভিতকরণ। ৩ অনুলেপন। 
৪ আচ্ছাদন । 
ব্রত (জি) রূষ-ক্ত। গুণ্ডিত, বিস্কুরিত। 
পযঃ সুখেনোপধানেষু শেতে চন্দনরূধষিতঃ। 
বীজ্যমানো মহার্থাভিঃ স্ত্রীভির্মম স্ুতোভ্তমঃ ॥৮ 
( রামায়ণ ২।৪২।১৫ ) 
রে (অব্য*) সন্বোধনবিশেষ। ৃ 
“সম্বোধনেহঙ্গ ভোঃ পাট. প্যাট,হে হৈ হংহোইরে রেইপি.চ। 
“তত্র মন্দমিবাঁলোক্য সাভিপ্রায়ঃ সমাং নৃপঃ। 
পগ্রচ্ছ রে কিমীদৃক্‌ ত্বং সঞ্জাতঃ কথ্যতামিতি ॥” 


যে অংশ প্রজাকে ছাড়িয়া দেওয়! হয়। ছাড় টাকা ব৷ ভূমি। 

রেউয়া (দেশজ ) ভবিষদ্যন্তা । 

রেউচিনী (পারপী ) ৰণিক্‌ দ্রবাবিশেষ (707027)) 

রেউড়ি (দেশজ ) শর্করা ব৷ গুড়পাকের পর যখন অপেক্গারুত 
সাদা পিগ্াকার হয়, তখন তাহার চক্রাকার ক্ষুদ্র পি প্রস্তুত 
করিয়। তছুপরি তিল বসান হয়। মিষ্টান্ন গোলাব মিশ্রিত 
হইয়া! গুলাবী রেউড়ী নামে বিক্রীত হইয়া থাকে । 

রেওয়া (দেশজ ) হিসাবপত্র খতিয়ানে ষ্থানিয়মে সন্নিবেশ" 
কাধ্য। 

রেওতা, বাজনভেদ। (পাক প্রণালী )। 

রেঁদা (দেশজ) কাষ্ঠের উপরিভাগ মস্থণ করণার্থ ছুতারের 
ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। 

রেওতী, (রেবতী) যুক্ত প্রদেশের বালিয়াজেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। অক্ষাণ ২৫*৫১উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৪২৫৩ পৃঃ। নগর 
ভাঁগ বিশেষ অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন । এখানে নিকুস্ত রাঁজপুত- 
দিগের বাদ আছে। 

রেওতীপুর, (রেব তীপুর) যুক্ত প্রদেশের গাজীপুর জেলার অন্ত- 
গত একটী নগর। অক্ষাণ ২৫০৩২১৬উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৩০৪৫ 
১৯পুঃ। সকরবাড় ভূ ইহারগণ এখানকার প্রধান অধিকারী । 

রেকৃ শঙ্কা। ভ্াদিৎ আত্মনে* সক সেট। লট রেকতে। 
লিট রিরেকে । লুঙ. অরেকিষ্ট। 

রেক (পুং) রেক শঙ্কাক়্াং বা রিচঘঞ.। ১ শঙ্কা। ২ নীচ। 
৩ বিবেচন। (মেদিনী) 

ণবস্তির্বাতবিকারান্‌ পৈত্তান্‌ রেকঃ কফোন্তবান্‌ বমনং |” 
( বাভট উত্তরস্থা*ৎ ৪০ অণ্) 
৪ ভেক। (ত্রিকাণ) 

রেকপল্লী, মান্্রাজ প্রেসিডেন্দীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত 
একটা তালুক ও তন্নামক উপবিভাগের একটা নগর। ১৮৮৫ 
ৃষ্টাব্দে এই তালুক ও ভদ্রাচলম্‌ বিভাগ মধ্য প্রদেশের সীমা- 
ভুক্ত করা হুইয়াছে। উহা বর্তমান গোদাবরী জেলার 
এজেন্সী ভূভাগ মধ্যেঃপরিগণিত। . 

রেকণস্‌ ( ক্লী) রিণক্তীতি রিচ. (রিচের্ধনেঘিৎ কিচ্চ। উপ, 
৪1১৯৮) ইতি অসুন্, চাৎ প্রত্যয়স্ত নুট, ঘিত্বাৎ কুত্বং। 
স্বর্ণ। (উজ্জল) 

রেকা (ভ্ত্রী) রেক শঙ্কায়াং অচ, স্তিয়াং টাপ। সন্দেহ। (হেম) 


( কথাসরিৎসাৎ ৩২১৫৫)) রেকাঁব (আরবী) ১ অশ্বপৃষ্ঠাসনে আরোহণ করিবার জন্ত 


টি 


১৭৫ 


রেখা 


[ ৬৯৮ ] 


দেখা 


অর্থব1 উপবিষ্ট হইয় পদদ্বয় রাখিবার নিমিত্ত উভয় পার্খে চন্ম- 
সংলগ্ন যে লৌহনিম্মিত বেড় থাকে (88709) ২ ক্ষুত্র 
ভোজনপাত্র। 
রেকাঁবী (আরব) ভোজনপাত্রভেদ। ছোট রকাব। 
রেকু (ত্রি)১শৃন্ত। ২ স্বজনপরিত্যন্ত। ৩ নি্জন। ৪ গুপ্ত। 
রেখা (ভ্ত্রী) লিখতে ইতি লিখ বিলেখনে (ষিদ্ভিদাদিত্যোইউ. | 
পা ৩। ৩। ১০৪) ইতি ভিদাদিত্বাৎ অঙও টাপশরলয়োরৈক্যাৎ 
লন্ত রত্বং। ১ অল্পক। ২ ছন্ন। ৩ আভোগ। ৪ উল্লেখ। 
(বিশ্ব) এইস্থলে উল্লেখ শব্দের অর্থ দণ্ডাকারলিপিবিশেষ। 
চলিত দ্রাড়ী, কসী। 
“যাবতী বাবতী ব্রেখ গ্রহাণা মষ্টবর্গকে | 
তাবতীং দ্বিগুণীকৃত্য অষ্টাভিঃ পরিশোধয়েৎ ॥ 
অষ্টোপরিভবেদ্রেখা অষ্টাভ্যন্তরবিন্দব2| 
যত্র রেখ। ন বিন্দুশ্চ তৎসমং পরিকীর্তিতম্‌ ॥” (জ্যোতিস্ত্ব) 
মানব-শরীরে হস্ত, পদ ও কপালাদির রেখা দেখিয়া 
মানবের শুভাশুভ নিণাত হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণ ও 
সামুদ্রিকে ইহার বিশেষ বিবরণ বিরৃত হুইয়াছে। অতি 
সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় আলোচন। করা গেল। 
“রেখাভির্বহুভিছু?খং স্বল্নাভির্ধ নহীনত। 
রক্তাভিঃ শ্রিয়মাপ্পোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ॥” 
(সামুদ্রিক ) 
করতলে রহুরেখ। থাকিলে দুঃখী এবং অন্ন রেখা থাকিলে 
ধনহীন, পঁ রেখ যদ্দি রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মীলা'ভ 
এবং ক্কষ্ণবর্ণ হইলে ভৃত্য হইয়। থাকে। 
যদি হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যরেখার অন্তর্গত যবচিহ্ন দৃষ্ট হয়, 
তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে । যাহার হস্তমধ্যে অঙ্কুশ, 
বজ্জ ও ছত্র চিহ্ন থাকে, তাহার নানাবিধ খশ্বর্ধ্য এবং শতবৎসর 
পরমাষু হইয়া থাকে । যদি কোন স্ত্রী বাপুরুষের করতলস্থিত 
রেখাসমূহ মধ্যে ধন্দুরাকৃতি, পদ্ম বা তোরণের ন্যায় কোন 
চিহ্ন থাকে, তাহ! হইলে তাহার রাজ্যলাভ ও অশেষ 
প্রকার এশ্বব্য ভোগ এবং দীর্ঘাযুঃ লাভ হুইয়া থাকে । যে 


ৃ | 
রেখা কনিষ্া্থুলির মূলের নিকট হইতে আরম্ত করিয়া 


তজ্জ্রনীর মূল অতিক্রম করে, এব্‌ং এ রেখা যদি ছিন্ন ভিন্ন 
না হয়, তাহা হইলে তাহার পরমাধুঃ শতবত্সর.হয়। যদি 


আম্মুরেখা কনিষ্টা্গুলির মূলের নিম্ন হইতে মধ্যমানুলির মূল 


পধ্যন্ত গমন করিষা মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহারও 
আয়ুঃ শত বৎসর হয়। | 
যদি কাহারও আয়ুরেখ। কণিষ্টাঙ্কুলির মূল হইতে গমন 


করিয়া অনামিকার মূলের শেষে মিলিত, হয়, তাহ হইলে ; 


৫০ বা ৬০ বৎসর পরমায়্‌ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা যদি 
আধুরেখাকে ভেদ করে, তাহ। হহলে তাহার অল্সাযূঃ হয়| 

যে পুরুষের কনিষ্টাঙ্গুলির নিয়ে যে কএকটা রেখ! 
থাকিবে, তাঁহার সেই সংখ্যান্ুসারে ভাঁধ্যা হইবে। হস্তের 
মণিবন্ধ হইতে যে রেখা উদিত হইয়া মধ্যমাঙ্থুলির মুল 
পধ্যন্ত গমন করে,তাহার নাম উদ্ধরেথা। এ উদ্ধরেখা থাকিলে 
নানাবিধ স্থখৈশ্বধ্য হইয়া থাকে । . 

যাহার ললাটে চারিটা বক্রাকার রেখা থাকে, তাঁহার 
অশীতি বৎসর পরমায়ু এবং এরূপ পাঁচটা ব্রেখা থাকিলে 
শত বৎসর পরমাযু হইয়া থাকে। নারীদিগের করতলে। 
বহুরেখা থাকিলে বিধবা এবং যদি নির্দিষ্ট রেখ! ন| থাকে, 
তাহা হইলে দরিদ্রা হয়। 

করতল মধ্যে পৃথক ছুইটা পিতৃ ও মাতৃদ্রেখা আছে, 
মাতৃরেখা তর্জনীর মূল অবধি অঙ্গষ্ঠের মূল পধ্যন্ত আযুরেখার 
নিয়দেশ দির সরলভাবে অঙ্কিত খাকে, এবং পিতৃরেখা! 


তঙ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মূলের মধ্যভাগ হইতে বহির্গত হুইয়$ : 


নিশ্নভাগ পধ্যন্ত বিস্তৃত থাকে। করতলে যাহার পিতৃরেখ! 


পূণরূপে অক্কত থাকে, সেব্যক্তি পিতার ওরসে জন্মগ্রহণ ঢু 


করিয়াছে এরং এ রেখা যাহার করতলে অদ্ধীরূপে অস্কিত 
থাকে, সেই বাক্তি অপরের রসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
জানিতে হইবে। 

করতলে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হুইতে রেখা উত্থিত হইয়া 
অনামিকা ও মধ্যনার মধ্যভাগে সংযুক্ত হইলে শতবর্ষ পরমাযু 


| 


027০... 


হইয়া! থাকে। অন্ুষ্ঠের মুলভাগ পর্যন্ত যে কতিপয় রেখা : 


গমন করিয়াছে, এ রেখা বদ ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে পরমান্ধু 
অল্প এবং বৃহৎ হইলে বহুপুত্ হহয়৷ থাকে । (সামুদ্রিক) | | 

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে; "যাহার ললাটে 
তিনটা সমান রেখা থাকে, তাহার ৬০ বৎসর পরমাযু ও 
পুলপৌত্রাদি নানাবিধ সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। ছুইটা 


রেখা থাকিলে ৪০ বৎসর এবং একটী রেখা থাকিলে ২৮: 


বৎসর পরমায়ু হহয়া থাকে । | 
“ললাটে যন্ত দৃশ্থান্তে তরি রেখাঃ সমাহিতাঃ। 
সুথা পুত্রসমাধুক্তঃ ন যষ্টিং জীবতে নরঃ ॥ 
চত্বারংশচ্চ বধাণি দ্বিরেখাদর্শনান্নরঃ। 
বিংশত্যব্বমেকরেখা আকর্ণান্তাঃ শতায়ুষঃ ॥ (গরুড়পু'৬২আ) 
জ্যোতিঃশান্ত্রে লক্ষ হইতে মেরুপধ্যস্ত অর্থাৎ ঘাম্যোত্তরে 


অথব৷ গ্রহাদর স্থাননির্ণয়ার্থ গ'ণতসাপেক্ষ যে সকল দণ্ডাকার, 


লিপি কল্পনায় ভূ ব। থ-পৃষ্ঠে বিলম্বিত কর ইহয়াছে, তাহাই 


রেখ। নামে অভিহিত |. 


রৈখাংশ (পুং) দ্রাঘিমাং 


| ৬৯৯ ] 


রেখাঁগণিত 


শ। যাম্যোত্তরবৃত্তের এক এক ডিগ্রি। 


রেখাকার (তরি) দাড়ির স্তায় আকারবিশিষ্ট। 


] 
1 
॥ 


ৃ রেখাগণিত (পুং) রেখায়া গণিতং প্রমাণস্বরূপাদি যত্র। 


আজয়সিংহ মহারাজের সভাপগ্ডিত দ্বিজসম্রাু জগন্নাথরুত 
গণিত গ্রন্থ বিশেষ। জয়সিংহের তুষ্টির জন্ত-জগন্নাথ পণ্ডিত 
এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


রেখাগণিত শব স্বপ্রথমে গণিতজ্ঞ পণ্ডিতসআ্াট জগন্নাথ 


কর্তৃক ব্যবন্বত হইয়াছিল । এই জল্ট প্রাচীন অভিধানাদিতে 
উক্ত শবের ব্যবহার নাই । শুন্বস্থত্রই জ্যামিতি বা! জিওমেট্রী 
শব্দের যথার্থ প্রতিশব। কারণ ০০০-পৃথিবী এবং 


 &[০৮-»মিতি, স্থতরাং জ্যামিতির পরিবর্তে ভূমিতি শব্কেই 
; রেখাগণিতের যথার্থ বাচক বল! যাইতে পারে। 


কিন্তু শুন্ব- 
সুত্র ও জিওসেটুরী এই ছুইটা শব্দ অভিন্নার্থ। শুন্বয্তি 
€ বেধাঃ ) পৃথিবীং পরিমাতি ইতি শুন্বঃ (ছুূর্গাদাস)। 
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পাশ্চাতাপ্ডিতগণের বিশ্বাস, আবর্্যখধিগণ রেখাগণিতের 
বহদ্য অবগত ছিলেন না। কিন্ত তাহাদের সে বিশ্বাস সম্পর্ণ 
ভ্রমাতআবক । কারণ যুরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিত বুর্ণেল স্পষ্টাক্ষরে 


. লিখিয়াছেন যে, ব্রাক্গণগণই জগতে রেখাগণিতের রহস্য 
. উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। 


্ ৮ ূ 
চু এ 


না 


যজ্ঞীয় বেদী নিন্মীণ করিবার জন্য খধিগণ শুন্বস্থত্রের 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং এই রেখাগণিত হইতে পরে 
পরিমিতি ও ক্ষেত্রতত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। 

জগতের গ্রাচীনতম সাহিত্য বেদের মধ্যে ভারতীয় রেখা- 
গণিতের মুলস্ুত্র নিহিত আছে। শু্বস্থত্র সম্বন্ধীয় অনেক- 
গুলি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে বৌধায়ন, আঁপ্তন্ব, মানব, 
মৈত্রায়ণীয় ও কাত্যায়ন শুব্বস্থত্রই প্রধান, যজুর্বেদান্তর্গত 
তৈত্তিরীয় দংহিতায় (৫181১১১) শুন্বন্থত্রের মূলতত্ব বিবৃত 
আছে। এ গুলি বেদের কল্পন্থত্রের অন্তর্গত। এই শুন্বস্থত্রের 
মুলতত্ব অবগত হইলে ভূমি, ক্ষেত্র, কোটা, ভূজ, ব্যাস, 
ব্যাসার্ধ প্রভৃতি আনয়ন কর! ঘাঁয়। 

ভারতে রেখাগণিতের মূলতত্ব অবিদ্দিত থাকিলে ব্রহ্মপুপ্ত, 
ব্রহ্মসিদ্ধান্ত এবং ভাস্করাচাধ্য লীলাব্তীতে ক্ষেত্রতত্বের রহম্য 
প্রকটন করিতে পারিতেন না। 
.এআমাদিগের মনে হয়, যৎকালে আধ্যসভ্যতার আলোক 


'মিশরদ্ধেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে আধ্যওপনিবেশিকগণ |. 


রেখাগণিততত্ব মিশরে প্রথমে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই.হেতু 
মিশরীয় নৃপতি সিসন্ত্রিসের রাজত্বকালে ভূমিমাপনের জন্য 
রেখাগণিতের প্রচলন হইয়াছিল । তৎপরে উক্ত শান্তর মিশর 
এবং গ্রীস্দেশে বিশেষ পুষ্টিলীভ করে। [ জ্যামিতি শব দেখ ।] 

ধাহার1 বলেন) ভারতে পরিমিতি (11677507210) ) ছিল, 
রেখাগণিত ছিল ন1,__তাহার৷ অস্কশান্ত্রে অনভিজ্ঞ, লীলাবতীর 
টাকাকার. মুনীশ্বরের গ্রন্থ পাঠ করিলে সন্দেহ দূর হইবে__ 

“ক্ষেত্রং নাম সমভূমিঃ। তদতিদেশত্বেন . যৎকিঞ্চিৎ 
ভ্রিকোণপ্রদেশাধিকং তৎ ত্র্যসাদিক্ষেত্রং ব্যপদিশ্ঠাতে | * * ৯ 
তত্র ক্ষেত্রং ত্র্যঅং চতুরশ্রং বর্ত,লং চাপঞ্চেতি চতুধ1। 

পঞ্চাআাদিকং ত্র্যত্র-চতুরঅবটিতমিতি তদনস্তর্গতমেবেত্তি 
বৌধ্যং॥” (মুনীশ্বরের লীলাবতী ) 

এক্ষণে জগন্নাথ সআাটের রেখাগণিত দেখা যাউক। 
বারাণসীর সংস্কতকলেজের গণিত ও জ্যোতিষাধ্যাপক মহা- 
মহোপাধ্যায় স্ধাকর দ্বিবেদী গণকতরঙ্গিণীগ্রন্থে লিখিয়া- 
ছেন-_-“অরবীভাষাতঃ সংস্কৃতি জগন্নাথকুতো। যুকেদাখ্য গ্রন্থ- 
স্যাপ্যনুবাদে। রেখাগণিতনায়। গ্রসিদ্ধোহস্তি যত্র পঞ্চদশাধ্যায়ঃ 
সন্তি। অস্য গণিতস্য রেখাগণিতামতি নামকরণং, প্রথমং 
জগন্নাথসম্াজৈবাকারি * * *|৮ অর্থাৎ আরবী ভাষায় 
যুক্লিডের যে অনুবাদ ছিল, সেই গ্রন্থ হইতে জগন্নাথ পণ্ডিত 
উক্ত গ্রন্থ সংস্কতে অনুবাদ করেন। জগন্নীথ সম্রাট ই প্রথমে 
এই গণিতের রেখাগণিত নাম প্রদান করেন। 

জগন্নাথ তৈলনদেশীয় ব্রা্মণ। সম্রাট. অরঙ্গজৈব তাহার 
বুদ্ধিমত্ত। ও পাগডত্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দিলীতে 
আনিয়া সভাপঙ্ডিত করেন এবং আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা 
দেন। তৎপরে জয়পুররাজ গণিতজ্ঞ জয়সিংহ অরঙ্গজিবের 
নিকট হইতে জগন্নাথকে প্রার্থনা করিয়৷ স্বীয় সভার আনয়ন 
করেন। জয়দিংহের সভায় জগন্নাথ জ্যোতিষ ও গণিত সন্বন্ধে 
বনুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মাধ্যে রেখাগণিত ও সিদ্ধান্তভ্রাটই 
সর্ধগ্রধান। রেখাগণিত ও দিদ্ধান্তসম্াটের আরন্তে জগনাথ 
লিথিয্সাছেন__ 

*অরবীভাষয়! গ্রন্থে! মিজাস্তীনামকঃ স্থিতঃ। 

গণকানাং স্সুবোঁধায় গীর্ব্বাণা গ্রকটীরুতঃ ॥৮ 

ঘাহা হউক, জগন্নাথের রেখাগণিত যুক্রিডের জিওমিটি,র 
আরবীয়ভাষাস্থ অনুবাদ হইতে সংস্কতে অনুবাদিত তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। তথাপি জগন্নাথ স্বীয় রেখাগণিতে উহার 
ভারতীয় উৎপত্তির কথা. বলিয়াছেন। ছূর্ভাগাত্রমে তিনি 
'বৈদিকপণ্ডিত ছিলেন না,__নতুবা সমস্ত তত্ব তিনি প্রকটিত 
করিতে পারিতেন। ্‌ 


রেখাগণিত 


॥ ৭০০. 


০ 
চে 


|] রেখাগণিত 


জগন্নাথ রেখাগণিত প্রারস্তে লিখিয়াছেন-_ 
" **যেনেষ্টং বাজপেয়াগ্ৈর্মহাঁদানানি ষোড়শ | 

দত্তানি দ্বিজবর্ষেভ্যে৷ গোগ্রামগজবাজিনঃ ॥ 

তস্য শীজয়দিংহপ্য তৃষ্ট্যে রচয়তি স্ফুটং | 

দ্বিজঃ সম্রাট. জগন্নাথে! রেখাগণিতমুত্তমম্‌ ॥ 

অপূর্ববিহিতং শান্ত্রং যত্র কোণাববোধনাৎ। 

ক্ষেত্রেযু জাঁয়তে সম্যক্‌ বুৎপত্তির্ণিতে তথ! ॥ 

শিল্পশান্্রমিদং প্রোক্তং বর্ণ! বিশ্ব কর্ম্মণে। 

পারম্পর্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে ॥ 

তছুচ্ছিন্নং মহারাজ-জয়সিংহাজ্ঞয়। পুনঃ | 

প্রকাশিতং ময় দমাক্‌ গণকানন্দহেতৰে ॥ 

অত্র গ্রন্থে পঞ্চদশাধ্যায়াঃ সন্তি। 2458 
শকলানি সন্ত ।৮ 

অর্থাৎ যিনি বাঁজপেয় ষজ্ঞ ও ষোড়শ মহাদান করিয়াছেন, 
ব্রাহ্মণদিগকে গো, গ্রাম, হস্তী ও অশ্বাদি দান করিয়াছেন, 
মেই জয়সিংহের তুষ্টির নিমিত্ত পণ্ডিতসম্রাটু জগন্নাথ রেখ।- 
গণিত রচনা করিতেছেন। 
করিলে_-কোণজ্ঞান হইতে ক্ষেত্রতত্বে গণিত শাস্ত্রে সম্যক্‌ 
বুৎপত্তি জন্মে। এই অপূর্ব শিল্পশান্ত্র ব্রহ্ম! বিশ্বকর্্মাকে 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপরে পারম্পর্যযবশতঃ এই শাস্ত্র 
ধরণীতলে আগত হইয়াছিল। কিন্তু (নানাকারণে) শর 
শান্ত্র (ভারতবর্ষ হইতে) উচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত হইয়! যায়। 
পরে মহারাজ জয়(নংহের আদেশে গণকদিগের আনন্দের 
জন্ত আমি সেই (লুপ্ত ) শাস্ত্র পুনঃ প্রকাশ করিতেছি । 

এই রেখাগণিত গ্রন্থ ১৫শ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহাতে 
৪৭৮টা শকল (7১:0931909 ) অর্থাৎ প্রতিজ্ঞ! প্রকাশ 
করিতেছি । 

তন্মধ্যে প্রথমাধায়ে ৪৮, দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১৪, তৃতীয়ে ৩৭, 
চতুর্থে ১৬, পঞ্চমে ২৫, যষ্ঠে ৩৩, সপ্ডমে ৩৯, অষ্টমে ২৫, 
নবমে ৩৮, দশমে ১০৯, একাদশে ৪১, দ্বাদশে ১৫, ত্রয়োদশে 
২১, চতুর্দশে ১০, এবং পঞ্চদ শাধ্যায়ে ৬টা প্রতিজ্ঞ! আছে। 

কিন্তু জয়পুর-প্রদেশে মুদ্রিত জগন্নাথের রেখাগণিত গ্রন্থে 
১৩শ অধ্যায়ে ১৪১টা নূতন অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা এবং ১৯৬টা 
নৃতন অন্ুশীলনী আছে। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা সংখ্যা আরও 
অধিক হুইয়! পড়ে। 

মূল মুক্িড, মিজান্তি ও জগন্নাথের রেখাগণিত এই 
৩থানি যুগপৎ আলোচনা করিলে অবিলম্বে উত্তরোত্তর 
উৎকর্ষ অনুভূত হইয়া থাকে. যুক্লিডের গ্রন্থ হইতে মীর্জা 


উলুগবেগের গ্রন্থে অনেক নুতন প্রতিজ্ঞ দেখা যায়। আবার. 


এই ' অপুর্ব শান্তর অধ্যয়ন, 


জগন্নাথের : গ্রন্থে তদপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ পরিলক্ষিত 
হয়। ইহাতে স্তম্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, জগন্নাথ কেবল 
আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, বস্ততঃ উক্ত শাস্ত্রের অনেক 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমাধ্যায়ের ৪৭শ 
প্রতিজ্ঞ ১৬ প্রকারে উপপন্ন করিয়াছেন। 

পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে জগন্নাথ লিখিয়াছেন, “শ্রীমদ্‌- 
রাজাধিরাজ-প্রতুবর-জয়সিংহস্ত তুষ্ট্যে দ্বিজেন্দ্রঃ।  শ্রীমৎ 


সম্রাট, জগন্নাথ ইতি সমভিধারূটিতেন প্রণীতে গ্রান্থেহস্িন্‌ 


নামি রেখাগণিত ইতি স্থকোণাববোধ প্রদাতর্ষধ্যায়োহধ্যেতৃ- 
মোহাপহ ইহ বিরত্তিং ঘশ্রনংখ্যো। গতোইভূৎ ॥৮ 
উক্ত রেখাগণিত লোকমণি নামক লেখক ১৭৮৪ নূংবৎ ( ব! 

১৬৪৯ শকে ) রবিবার শুরা চতুর্ী নিশিতে অনুলিপি কর্েন। 

“ষুগবস্থনগভূবর্ষে শুচিশুকে যুগতিথৌ রবেব্বারে | 

ব্যলিখল্লোক মণিঃ কিল সম্রাজামাজ্ঞয়। পুস্তম্‌ ॥” 

জগন্নাথ পণ্ডিতের রেখাগণিত গদ্যে রচিত, কিন্তু 
শ্লোকাকারে রচিত “সিদ্ধান্তচুড়ামণি” নামে একখানি রেখা- 
গণিত দেখা যায়, জগন্নাথের রেখাগণিতের তুলনায় 


এই সিদ্ধান্ত-চুড়ামণি-অতি উৎকৃষ্ট, নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলেই ? 


সকলেই বুঝিতে পারিবেন। রেখাগণিতে প্রথমাধ্যায়ের 
চতুর্থক্ষেত্র (49) 7000051010) )-- 
“ত্র ত্রিভুজদ্বয়মস্তি তত্রৈকত্রিভূজস্য ভূজদ্বয়ং তদস্তরগত- 


ৃ 
£ 


কোণশ্চ দ্বিতীয়ত্রিভূজন্ত ভূজদয়েন তদন্তরগ্গতকোণেন চ.. 


সমানং যদি ভবতি, তদ। প্রথমত্রিভূজন্ত শেষকোণদ্বয়ং 


তৃতীয়ভুজশ্চ দ্বিতীয়ত্রিতজন্ত কোণাভ্যাং তৃতীক়ভূজেন চ. 


সমানং ভবতি |» | 
উপরোক্ত অংশ পাঠ করিলে যুকেেডের অন্কুবাদই মনে 
হয়। কিন্ত ৪র্থ প্রতিজ্ঞার সমস্ত তত্ব উক্ত সংজ্ঞায় পরিস্ফুট 
হয় নাই। 
“একব্রিকোণস্ত ভূজৌ ক্রমেণ 
তুল্যো তথান্তস্ত ভূজাহ্বয়াভ্যাং। 
তদ্বানুমধ্যো প্রগণ্তৌ চ কোণ 
সমানকৌ চেদনয়োস্ত পাদ ॥ 
তুল্য ভবেতাং সমবাহুমম্মুখো 
কোণৌ মিথন্ত্যত্গতৌ সমান ॥ 
ত্রিকোণকৌ ক্ষেত্রফলেন তুল্যো 
স্তাতামিতি ক্ষেত্রবিদে। বদন্তি ॥৮ ৪॥ র 
উপরোক্ত উদ্দেপ্তে কোন অধপ্পূর্ণত পরিলক্ষিত হয় 
ন1। ষ্ঠ প্রতিজ্ঞার প্রতি .দৃষ্টিপাত করিলে থেখামি 
দেখা যায় £-- 
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“ষস্ত ত্রিতুস্ত কোণদয়ং সমানং তৎ* 
কোণনংবন্ধি ভূজছয়ষপি সমানং .ভবতি।” 
সিদ্ধান্ত-চুড়ামণিতে-_ 
প্যদি ত্রিকোণন্ত সমানকোণো৷ 
স্তাতাং তয়োঃ সন্মুখবাহুকাবপি । 
তুলে ভবেতামিতি দর্শাপ্ড 
চে্টদ্রখিকং বেংসি কুশা প্রবুদ্ধে ॥ 


রেখাগণিতে ৮মক্ষেত্র_-“ষস্য ত্রিভূজস্য তুজজ্রয়ং অন্তত্রি- 
_ন্ভুজন্য ভূজৈঃ সমানং তবতি। তদা তন্ত কোথত্রয়মপি অন্য 


ব্রভূজস্য কোনৈরবশ্তৎ সমানং ভবিষ্যতি |” 
সিদ্ধান্ত-চুড়ামণিতে_- 

“যয ত্রিকোণস্য ভূজত্রয়ঞ্চেৎ 

ভুজৈঃ সমানং ক্রমশোইন্তকস্য ॥, 

ত্রিকোণকৌ তৌ। সমানরূপৌ 

স্যাতামিতি ত্বং খলু দর্শয়াস্ড ॥ ৮ ॥” ইত্যাদি 

এই প্রকার স্ুললিত ছন্দে গ্রণিত দিদ্ধান্তচুড়ামণির পাঠ 
 ধ্দখিয়! কখনই ইহাকে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। জগনাথ 
বার্থ ই বলিয়াছেন যে, রেখাগণিত ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছিন্ন 
হুইয়াছিল--পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে ভারতবর্ষের লক্ষ্মী 
ও সরস্বতী উভয়ের ভাগ্ারই লুন্তিত হইয়াছিল। 
গ্রীস দেশস্থ রেখাগণিতের ইতিহান পাঠ করিলে জানাযায় 
যে, পিখাগোরসের সময়েই গ্রীসে রেখাগণিত শাস্ত্রের যথেষ্ট 
উন্নতি হুইয়াছিল। তিনি প্রথমাধ্যায়ের ৩২শ ও ৪৭শ প্রতি" 
ই জ্ঞার উদ্ভাবন করেন। পিথাগেরসের জীবনচরিতে স্পষ্টই 
লিখিত আছে যে, তিনি ভারতবর্ষে বেড়াইতে আদিয়াছিলেন। 
বোধ হয় সেই সময়ে অর্থাৎ খুঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে 
 রেখাগণিত শান্ষের বিশেষ প্রচলন ছিল। কারণ তৎকালে 
বৌদ্ধধুগের সংঘর্ষ প্রভাবে ব্রন্দণ্য শিক্ষা, সভ্যতা মন্দীত্ুত হয় 


নাই । তখনও ব্রাহ্মণের লীলানিকেতন ভারতবর্ষে সকল | 


শান্সেরই সম্যক্‌ অনুশীলন হইত। পরে বৌদ্ধবিপ্রবে ভারতীয় 
. ভ্রাঙ্গণ্য-সভ্যতার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল। 

যাহ! হউক পিথাগোরস্‌ যখন ভারতে আসিয়াছিলেন,তখন 
ভারতীয় শান্ত প্রচার উচ্ছিন্ন ঝ| বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় নাই। 
পিথাগোরস্‌ ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে প্রত্যাগত হইয়৷ প্রচার 
করিলেন-_*্্রিভুজের তিন কোপ একত্র ছুই সমকৌণের 
ই সমান এবং সমকোণী ত্রিতুজে ভুজকোটীর বর্ণক্ষেত্র, কর্ণাফ্কিত 
বর্দক্ষেত্রের সমান 1”_-এই অভিনবত্তত্ব গ্রীসে অজ্ঞাত ছিল। 
ইহ! হইতে গ্রীসে ক্ষেত্রতত্ব ও পরিমিতি উন্নতির পথে অগ্রসর 


. জুইতে লাগিল। 
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২ শাটার লজ... 


এদিকে ভারতবর্ষে বৌদ্ধবিপ্লবে বৈদিক ক্রিয়াকাঁও লুপ্ত 
প্রায় হইয়া উঠিল। বৌদ্ধযুগের পয্সে ভারতে মুসলমান 
আক্রমণেও বহুশত বৎসর বৈদিকশান্ত্রের কোন অনুশীলন 
হইল ন|। সুতরাং এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, 
ভারতে রেখাগণিত উচ্চতর সোপানে ফেন আক্বোহণ করিতে 
পারে নাই। দিদ্ধান্তচুড়ামণিতে ৩২শ ও ৪৭শ প্রতিজ্ঞ। এইরূপ 
লিখিত আছে-- 

পত্রাজন্ত চেক্ুজঃ কোহুপি বদ্ধিতো বাহাকোণতঃ । 

তদ্দ,রগতকোণাভ্যাং সমানে! ভবতি গ্ুবং ॥ 

ভ্রিকোণস্থিতকোণানাং ত্রয়াণাং গণকেশ্বর । 

লমকোণদ্বয়নম্ঃ-মংযুতিঃ সর্বদা ভবেৎ ॥৩২ 

কর্ণান্ত বাহুদ্বক্সংস্থিতৌ যৌ 

বর্গেন তয়োঃ সন্কলনং বিচক্ষণ । 

কর্ণস্থবর্গেণ সমানকং স্তা- 

দেবং স্ুসিদ্ধং কুরু বৈথি কজ্ঞঃ ॥৮৪৭ 

যাহ! হউক,রেখাগণিততত্ত্ব সুক্মভাবে পর্যযালোচন! করিলে 
পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হইবে যে, ইহার জন্ম ভারতীয় খষি- 
মস্তিফ্ষে। কারণ ত্রিভুজের ভূজ; কোটা ও কর্ণরহম্য প্রথমে 
খধিরাই উদ্ভীবন করিয়াছিলেন। আর গ্রীসের পুরাবৃত্ত পাঠ 
করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় ষে, পিথাগোরাসের পূর্বে শ্রীদে 
রেখাগণিত বিশেষ উন্নতি লাভ কবে নাই। পিখাগোধাস্‌ 
উপরোক্ত তত্বব্যতীত সরলপৃষ্ঠ ঘনক্ষেত্রবিষয়ক অভিনবতত্থ 
গ্রীসে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি ৫৪৭ খুঃ পূর্ব্বাবধে ইটালীতে 
টরেপ্টাম্‌ নগরে নিজ নামে এক বিগ্যালয় স্থাপন করেন। 
তথা তিনি গণিত ও জ্যোতিষের অনেক তত্ব শিক্ষা দ্িয়া- 
ছিলেন। অবশেষে-_পৃথিবী নিজ অক্ষোপরি পরিভ্রমণ 
করেন এবং নক্ষত্র নিশ্চল”-_এই উপদেশ প্রদান করায় সাধা- 
রণ বিদ্বত্বর্গ তাহাকে অনশনে নিহত করিয়াছিলেন। ইহা" 
দ্বারা এরূপ অনুমান কর! যাইতে পারে যে, হয়ত তিনি 
বৈদেশিকতত্ শিক্ষা! দিয়াছিলেন, তাই তাহার এত নির্ধ্যাতন 


হইয়াছিল। 
পিথাগোরসের পরে গ্রীন্দেশে রেখাতত্বের যথে্ঈ আলো- 


চন! হইতে লাগিল। তৎপর প্লেতোর শিষ্য জ্যামিতির স্ুত্র- 
পাত করিলেন। তিনি এবং মিনীকৃমস্‌ নামক রৈথিকজ্ঞ 
পঞ্ডিতদ্বয় শব্ুচ্ছিরঙ্গেজের (99০7905 বা0০7108 ) অনেক 
তত্ব আবিষ্কীর করিলেন। এই সময়ে স্চীক্ষেত্র পৃষ্ঠফল নির্ণয়ের 
উপায় উদ্ভাবিত হইল। [শঙ্কুচ্ছেদ ও সুচীক্ষেত্র দেখ। ] 

কিন্ত তখনও যুক্লিডের জন্ম হয় নাই। মিনীকৃমাসের পঞ্পে 
আকমিদিস্‌ জ্যামিতি বা রেখাগণিতের অনেক উন্নতি সাধন 


ক 
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প্রণয়ন করে। ইহার পুর্বে গোলঘনফলের নিয়ম গ্রীসে 
অজ্ঞাত ছিল, আাক্কমিদিস্‌ ইহা! আবিষ্কার করেন। আর্কমিদিন্‌ 
তাহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন,--ষে ক্ষেত্র অস্কিত করিয়! 
আমি গোলঘনফন আবিষ্কার করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পরে 
সমাধিস্তত্তে সেই ক্ষেত্রটা কিয়া দিও।»--আজিও তাহার 
সমাধিতে সেই ক্ষেত্রটী অঙ্কিত থাকিয়! ঘেই অতীত কীর্তির 
স্বৃতি উজ্জীবিত রাখিয়াছে। 


আকমিদিসের পরে যুক্লিডের আবির্ভাব হয় তিনি 


আথেন্দ নগরে ও আলেক্জান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্ভালয়ে রেখাগণিত 


শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি উক্ত শাস্ত্রের পরিবদ্ধন 


করিয়া এক সংশোধিত পুস্তক প্রচার করেন । 
ইদ্রানীন্তনকালে সমগ্র পুগিবীতে যে রেখাগণিতের আলো!- 


চনা হইতেছে;_যুক্িডকে তাহার মুল বলিলেও অতুযুক্তি । 
হইবে না। রেখাগণিত শব্দ যুক্লিডের সহিত একার্থবাচক ; 
হইয়াছে। যুক্লিড রেখাগণিত শাস্ত্রের জন্মদাতা না হইলেও ; 


প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার পিতা । কারণ রক্ষণ, পোষণ, পালন 


গ্রভৃতি কাধ্য দ্বার তিনিই রেখাগণিতের যথার্থ ; 


পিতৃপদবাচ্য। 
যুরিভের পরে রেখাগণিত আর উন্নতির পথে অগ্রসর 


হুয় নাই । অবিলম্বে গ্রীসে রোমকশাসন প্রবন্তিত হইয়াছিল । | 


রোমকশাসনে উক্ত শান্ত্র একেবারেই নিশ্চল ছিল। কেবল 
বিথিয়ান নামক রোমকগণিতজ্ঞ গ্রীক জ্যামিতির অনুবাদ 
মাত্র করিয়াছিলেন। 

ইহার পরে বশত বৎসর পৃথিবীতে রেখাগণিতের 


আলোচন। হয় নাই। কারণ রোম-সাআাজ্য-ধ্বংসের পরে; 


ুংরাপথণ্ড অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছিল। 
পরে যখন খুষ্টার ৯ম শতাব্দীতে মুদলমান-শিকঞ্ষা-সভ্যতার 
উন্নতষুগ প্রবন্তিত হইল, তখন ঝোগদাদে সমরকন্দনগরে 
মীর্জা উলুগ্বেগের আলোচনায় রেখাগণিত পুনরায় অনুশী- 
লিত হইতে থাকে । তৎপরে যখন ১৬শ শতাব্দীতে ফুরোপে 
শিক্ষা-সভ্যতাঁর নবধুগ আবিভূতি হইল, তখন এই শাস্ত্র 
পুনরায় আলোচিত হইতে লাগিল । 

১৫৭০ খুং ইংলগ্ডে ' সব্বপ্রথমে ফুক্লিডের রেখ!গণিত 
মুদ্রিত হইয়াছিল। যুক্লিডের পরে যাহার! রেখাগণিতের প্রসার 
বুদ্ধি করিয়াছেন, তন্মধ্যে রোৌভের ভাল, পান্কাঁল, কেপলার 


ও দেকার্টে সব্বপ্রধান। দেকার্টের ব্যবচ্ছেদক ঝ| বৈজিক ; 


জ্যামিতি দ্বারা সংখ্যাগণিত ও রেখাগণিতের মধ্যে ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । 


করেন। তিনি ২৮৭ খুঃ পৃঃ রেখাঁগণিত সম্বন্ধীয় পুস্তক 


যুক্রিডের সময়ে রেখাগণিতের মীম! ঘতদুর ছিল, এক্ষণে 
দেই সীমা শতদিকে শতগুণ বন্ধিত হইয়াছে । 


ভারতবর্ষে জগন্নাথের রেখাগণিত মুদ্রিত ও হিন্দিভাষায় 


অন্থুবাদ্িত হইয়াছে, কিন্তু এই শাস্ত্রের কোন উৎকর্ষ সাধিত 
হয় নাই। [[ শুন্বস্ত্র দেখ ।] 
রেখান্তর (ক্রী) দ্রাঘিমান্তর। কোন বেধশালার নির্দিষ্ট 
যাম্যোত্তর রেখার পুর্ব বা পশ্চিমের ব্যবধান-স্থান । 
রেখাভুমি (ত্র) রেখাস্থিতা ভূমিঃ। লঙ্কা ও ঈসেরু-পর্বতের 
মধ্যগত দেশ। লঙ্কা ও ম্থমেরু পর্বতের মধ্যে রেখা কল্পন! 


করিয়। অক্ষাংশ স্থির করিতে হয়, এই রেখার সমস্থত্রে 


যে সকল দেশ আছে, তাহাকে রেখাভূমি (1:009.00£) কহে &. 


“বলকস্কোজ্জপ্িনীপুরোপরি.কুরুক্ষেত্রাদিদেশান্‌ স্পৃশন্‌ 

সত্রং মেরগতং বুধৈনিগদিতা! সা মধ্যরেখাভূবঃ। 

আদৌ প্রাগুদয়োশুপরত্র বিষয়ে পশ্চা্ধি রেখোদয়াৎ 

্তাত্তস্মাৎ ক্রিয়তে তদন্তরতুবং খেটেঘুণং স্বং ফলম্‌॥' 
€ সিদ্ধান্তশিরোমণি ) 


রোহিতক দেশ, অবস্তীদেশ এবং তৎ্সন্নিহিত সরোবর 


ও কুরুক্ষেত্র এই সকল স্থানকে রেখাভূমি কহে । 
রেখায়নি (পুং) রেখায়নের গোত্রাপত্য। 


রেখিন্‌ তরি) রেখাস্তাস্তীতি রেখা-ইনি । রেখাযুক্ত, রেখাবিশিষ্ট ॥ 


“ছিনাভিদ্রমিপতনং বহুরেখারেখিনো নিঃস্ব ।স্(বৃহুৎস” ৬৮/৫০) 
রেখত! (পারশী) ১ মিশ্রিত। গাথনির মসলা (11০74: ) 
রেঙ্গট পাহাড়, আদাম প্রদেশের কাছাড় বিভাগের অন্তর্গত 


একটা গিরিশ্রেণী। লুপাই শৈলমাল। হইতে উত্তরাভিযুঞ্চে 


প্রস্থত হইয়াছে । সোপাই ও ধলেশ্বরী নদী ইহার উভয় 
পার্খ দিয় প্রবাহিত। | 

রেঙ্গন, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর রেবাকান্থ। বিভাগের অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য ও তন্নামক নগর। 


রেঙ্গমা, আসাম প্রদেশের নাগা শৈলমালার অন্তর্গত একটা 


গিরিভাগ। মিকির-শৈলের একটা অংশ ষমুন৷ ও কালিগ্াানী 
নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। অক্ষাণৎ ২৬০১৫ হইতে ২৬:৩০উ£ 


৪-০-০উিিরী.... 


এবং দ্রাঘি* ৯৩০২৪হইতে ৯৩৪০ পৃঃ মধ্য। এই পর্বতাংশে 


রেঙ্গমা নামাজাতির বাদ আছে । ইহারা অপরাপর নাগা বা 


মিকির জাতির স্তায় অসভ্য নহে, কিন্তু আক্ৃতিগত সাদৃশ্তে 
রেঙ্গমা নাগা ও মিকির জাতির বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না॥ 
নাগা জাতির এই শাখা ধনেশ্বরী ( ধানশ্রী) নদীর পুর্বদেশ 


হইতে এখানে আপিয়াছে। 
রেঙ্গুন, নিষ্ব্রন্মের পেগুবিভাগের অন্তর্গত ইংরাজাধিককত একটা 
জেল।। ব্রহ্মদিগের মধ্যে রণকুন্‌ বা হান্থাবাড়ী নামে খ্যাত ॥ 


] 
রর 


৮ 


রঃ 
ঃ 


দক্ষিণে আসিয়াছে। 
. হুইয় পড়িয়াছে। পশ্চিমশাখা দক্ষিণপশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া 
.. হৈলগ্গ ও পগন্মূন নদী প্রবাহিত উপত্যকা দেশকে বিভক্ত 
১ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণপূর্বে আপিয়া পেগ নদীতটে 


পশ্চিমে ২পিৎ তৌন্গ ও পুর্বে ইরাবতী নদীর টো! ব| চীন- 
বকিরমোহান। পধ্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রতট লইয়! এই জেল! গঠিত। 
ভূপরিমাণ ৪২৩৬ বর্গ মাইল। অক্ষ1াণ ১৬* হইতে ১৭* উঃ 
এবং দ্রাঘি*ৎ ৯৫* হইতে ৯৫* পৃঃ মধ্য। এই স্থানের প্রাচীন 
নাম বোখার দেশ, এখনও চীন-বকির নামে তাহার কতক 


রক্ষিত আছে। 
ইহার উত্তর সীমায় থারাবতী, শ্বে-গ্যিন্‌ জেলা, পূর্বে 


শ্বে-গ্যিন এবং পশ্চিমে খোনেপ্বা ও দক্ষিণে সমুদ্র । রেক্গুন 
ঘখন জেলাকারে গঠিত হয়, তখন ভাব.রুগেল নদী হইতে 


তৌগ্ন, পথ্যন্ত বিস্তীর্ণ পেগু-যোমা শৈপ প্রান্তবন্তী ভাৰ-ক্রু নামক 


ভূভাগ ইহার অন্তভূক্তি ছিল। ৯১৮৬৪ থুষ্টীকে উহা তৌ-গ্.র 
বিভাগে এবং ১৮৬৩৬ খুষ্টাব্দের শ্বেগ্যিনের শাসনাধীনে স্থানা- 
স্তরিত হইয়াছিল। অতঃপর কবলিয়া থান৷ শ্বেগ্যিনে, 
যোঙ্গে থানা হেঞ্জাদার এবং পশ্চিমের কতকাংশ থোনেগ্ব 
সদরের সহ মিলিত হইয়াছে । পরে ১৮৮৩ থুষ্টাঝে পেগু,হলায়গু 
সিরিয়স্‌ নগর বিভাগ রেন্ুন হইতে বিচ্যুত করিয়া নূতন 
পেগু-জেলার পন্তন হুইয়াছিল। 

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছুই নাই, সমুদ্রোপকুল 
হইতে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র ক্রমশঃই উন্নত হুইয়। উত্তরে উঠি- 
য়াছে।  পেগুয়োমা। শৈলের ক্রমনিয় ঢালুগ্রদেশ উহার 
সমতাভেদ করিয়া! মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পেগু 


: নদী দক্ষিণে,হৈলঙ্গ উপত্যকাক্স এবং রেঙ্গুনের উত্তরের কোন 


কোন স্থানে সমুদ্রের খাড়ি সমূহ তৃগর্ভভেদ করিয়! দেশাভি- 
মুখে চলিয়াছে। উহাতে জোয়ার ভাট! সমভাবে বর্তমান । 
মহাজনী নৌকা ব1 বাম্পীক্প পোত সকল এই থাড়ি মুখে 
সচরাচর গমনাগমন করিয়া থাকে । এ থাড়ি সকলের মধ্যে 
ববলে, পন ন্পান-হৈলগ ও থ-কাপিন্‌ (বেদিন্‌ খাঁড়ি) উল্লেখ- 
যোগ্য। ও সকল খাঁড়ি দিয়। ইরাবতী, চীন-বকির প্রভৃতি 
নদীতে ট্টামারগুলি স্বেচ্ছামত যাতায়াত করিয়া থাকে । 
পেগুযোমা পর্ন এই জেলার উত্তর হইতে ক্রমান্বয়ে 
প্র দক্ষিণবাহিনী শাখ! ছুইভাগে বিভক্ত 


মমতলক্ষেত্রে মিশিয়া গিয়াছে । উপরোক্ত পশ্চিম শাখার 
১৭*অক্ষাংশ দক্ষিণে সুবিখ্যাত শিউদাগোন পাগোদ। বিছ্যমান। 

এখানকার নদীসমূহের মধ্যে হৈলঙ্গ বা জয় প্রধান। 
১৭৩৯ উঃ অক্ষাংশে এই জেলাক্ প্রবেশ করিয়া ১৬৩০ উঃ 


[ ৭5৩ ] 
১৮৮555০০০০৮  ে, 


রেঙ্গুন 


ওকন্‌, মগোরি, বিবি, লিএন্গুন ইহার শাখ। নদী। ববলে, 
পানহৈলগ্গ প্রভৃতি খাঁড়ি ইহার সহিত ইরাবতীর সংযোগ 
রাখিয়াছে। পুগুনছুন নদী পেগুয়োমা শৈল হইতে উদ্ভূত 
হইয়া পেগু নদীতে মিশিযাছে। উক্ত পর্বতের পুর্ব ঢাল 
হইতে পেগু নদীর উদ্ভব রেস্ুন নগরের নিকট উহা! রেঙ্গুন 
নদীতে মিলিয়াছে। এই পেগুনদী দিয়া ্ীমারবোগে পেগু- 


নগরে যাওয়া যায়। | 
এখানকার প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জান! যায় না। 


তামিল ও তেলগু উপাখ্যানমালা হইতে জান! যায় যে, 
থুষ্ট জন্মের বহু শতাব্ পূর্বে তৈলঙ্গের অধিবামিগণ 
বাণিজ্যব্যপদেশ সমুদ্রপথে যাইয়া ব্রহ্মোপকুলে উপনিবেশ 
স্থাপন করে। তাহার! এখানে আসিয়া মুন জাতিকে অধি- 
বাসিরূপে দেখিতে পান। এখনও পেগুয়ান্গণ আপনাদ্দিগকে 
মুন জাতীয় বলিয়া! পরিচিত করে। তৈলঙ্ষের অধিবাসিবুন্ৰ 
এখানে কিছুকাল বাসের পর তলৈঙ্গ নামে খ্যাত হয়। 

তালপত্রে লিখিত স্থানীয় রাজবিবরণীতে প্রকাশ,_- 
“ভারতে গৌতমবুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর 
ছুই ভ্রাতা এখানে আসিয়। শিউদাগোন্‌ পাগোদা স্থাপন করেন। 
আখ্যাক্িকাবর্ণিত এই স্বুহৎ ধর্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
গৌতমবুদ্ধের উপদেশপ্রাপ্ত পুণ্যদেহ ভ্রাতৃদ্বয় কে? তাহার 
কোন এ্তিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। এ্রতিহাপিক- 
তত্বের আলোচনায় জান! যায় যে, তৃতীয় মহাবোধিসজ্ঘের 
আদেশান্ুুসারে স্বর্ণ ও উত্তর বৌদ্বধর্মগ্রচারার্৫থ ন্ুবর্ণভূমিতে 
গমন করেন। ইহাদ্বার। স্পষ্টই বুঝ| যায় যে, ইরাবতীর “ব 
দ্বীপ ভূমি তখন বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্য ধর্মমাবলহ্বী মতবিরোধিগণের 
প্রবল মত গ্রচার হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। প্রায় 
কএক শতাব্দ ধরিয়! ব্রন্মণ্যধন্মসেবী প্রচারকবুন্দের সহিত 
বৌদ্ধপ্রচারক দ্রিগের ভারত-বহিভূর্তি প্রদেশে বিবাদ চলিয়া- 
ছিল। অবশেষে খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দের শেষভাগে যথন ব্রন্মণ্য- 
ধন্দ ঘোর বিতণ্ডার পর ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, তখন 
বৌদ্ধগণ নির্ব্বিরোধ হইয়। ব্রহ্মরাজ্যে আপনাদের ধর্মমত 
বিস্তার করিয়াছিলেন। 

এই ব্রহ্গণ্য ও বৌদ্ধবিরোধ হইতে কালে রাজগণের মধ্যে 
ধর্মমতস্বাতন্ত্য হেতু গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয় এবং তাহ! 
হইতেই ক্রমে পেগুনগরে ধর্মজ্োতঃপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে 
নূতন রাজধানীর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। থা-তুন-রাজের নাগ 
(নাগা ?) বংশীয় মহিষীর গর্ভজাত থ-ম-ল ও বি-ম-ল নামক 
পুত্রদ্য় পিতৃকর্তৃক সিংহাসনাধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় এবং 
ধর্্মীস্তরে আস্থাপ্রযুক্ত ৫৭৩ খু্ঠান্দে পেগুনগর স্থাপনপুব্বক 
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তথায় যাইয়া বান করেন। থ-ম-ল তথাকার রাঁজপদ্দে অভি- 
িক্ত হইর! পূর্বদিকে স্বীয় রাজ্যপীম। বিস্তার করেন। কিংব- 
দন্তী এইরূপ যে, তিনিই পরে মার্তাবান্‌ নগর স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পর, ভ্রাতা বি-ম-ল রাজাসনে সমাসীন 
হইয়! রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ইনি সিওগ্গ নগর স্থাপন 
করিয়! তথায় যাইয়া! বাদ করেন। ইহারই অধিকারকালে 
৫৯০ খৃষ্টাব্দে বিজ্জ.ন-গ-রন্‌ (বিদ্যানগর) রাজ্যের অধীশ্বর পেপ্ড 
আক্রমণ করেন এবং পরাজিত হইয়! প্রত্যাবৃত্ত হছন। এই 
সময় হইতে ৭৪৬ খুষ্টাব্বের মধ্যে এই বংশে ত্রয়োদশ জন 
রাজ। রাজত্ব করেন। শেষোক্ত বর্ষে যে রাজ. রাজত্ব করিয়।- 
ছিলেন, তিনি পশ্চিমে আরাকান্‌ পর্বতমাঁল। হইতে পূর্বে 
সালবিন্‌ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র রামগ্র দেশ এবং শ্রীন্রষ্ 
থা-তুন্‌ রাজা স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়! লন। এ সময়েও নিষ্ন- 
ব্রন্মে বৌদ্ধধন্দ্ সর্ববাদিসন্মতরূপে গৃহীত হয় নাই । 
দশম পেগুরাজ পুন্-ন-বীক (ব্রাহ্মণ হৃদয় ), এবং তাহার পুত্র 
টেক্‌-থা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতিই বিশেষ আস্থাবান্‌ 
ছিলেন। টেক্‌-থার মৃত্যুর পর পেগুর ওয় রাজবংশের অবসান 
হয় এবং কএকজন রাজ্যাপহারী উপধ্যপরি রাজ্যাধিকার 
করিয়াছিল। প্রথম তিনটা রাঁজবংশ কতকাল রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন এবং টেক্‌-থাই বা কোন্‌ সময়ে পরলোক গমন 
করেন, তাহ। অজ্ঞাত থাকায় তৎপরবর্ভী অরাঁজকতার ইতি- 
হাস অন্ধকারগর্ভে নিমজ্জিত রহিয়াছে। 

থুষ্টীয় ৯ম ও ১*ম শতাবে এখানে ষে ধর্মবিপ্লব সংঘটিত 
হয়, তৈলঙ্গ-গ্রতিহাসিকগণ তৎসমুদাঁয় বিবরণ গোপন রাখায়, 
এই প্রদেশের কোন প্রতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। ১০৫০ থুষ্টাবে পগানরাজ অ-নব্‌-র-হত এই স্থান জয় 
করেন, তৎপরে গ্রায় দ্বি-শতাব্দ কাল উহ ব্রহ্গগণের অধীন 
থাকে। অতঃপর ব্রঙ্গরাজ্যে গৃহবিবাদজনিত বলক্ষয় ঘটিলেও 
মোগল-সম্রাটু কুবলাই খঁ। (১২৮৩-৮৪ খুঃ) কর্তৃক চীনসৈন্ত 
সাহায্যে ব্রন্মরাজধানী অধিকৃত হইলে, ব্রন্মরীজ আত্মরক্ষার্থ 
বেসিন প্রদেশে পলায়ন করেন। টতৈলঙ্কগণ এই সুযোগে 
স্বাধীনত। অর্জনের চেষ্টা করে এবং প্রকাশ্ঠতঃ বিদ্রোহী হয়। 
ব-রি-য়ু নামা এক ব্যক্তি মার্ভাবানের ত্রহ্মজাতীয় শাসন- 
কর্তীকে নিহত করিয়া তদধিকৃত প্রদেশে আপনার আধিপত্য 
বিস্তার করেন। এই সময়ে পেগুর বিদ্রোহ-দলপতি আ-থাম্‌- 
বোন্‌ সদলে আসিয়া ব-রি-যুর সহিত যোগ দেন। মিলিত 
বিদ্রোহী সেনাদল ব্রচ্মরাঁজসৈম্তকে পরাজিত করিয়া প্রোম 
নগরের দক্ষিণে প-দৌঙ্গ নগর পধ্যন্ত তাড়াইয়া দেয়। ইহার 
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পর টতলঙ্গ দেনাদল পেগুনগরে প্রত্য।বৃত্ত হয় ১ কিন্তু অচিরে 
উভয় দলপত্ির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হুইল, ক্রমশঃ উদ্ভয়পক্ষে 
যুদ্ধ অবশেষে রণক্ষেত্রে আ-প্রামবোন্‌ (ত-ব-ব্য) ভবলীলা 
শেষ করিলে সাধারণের সন্মতিক্রমে ব-য়ি-যু সমগ্র বিজিত - 
প্রদেশের রাজ! হন। অনতিকাল পরেই আ-খাম্-বোনের 
পুত্রদ্ব ব-রি-য়ুকে গুপ্তভাবে নিহত করেন এবং ১৩০৬ খুষ্টাবে 
তাহার ভ্রাতা রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি চারি বৎসর 


কালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
১৩৮৫ হইতে ১৪২১ খুষ্টাবে পর্যন্ত রজ- দী রিৎ সিংহাসনে 


অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার অধিকারকালে ব্রহ্গগণ নিয়ব্হ্ধ 
আক্রমণ করে। তিনি বাহুবলে ব্রহ্মসৈন্ত পরাজিত করিয়া 
১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে মার্ভীবান ও তৎপূর্ববর্তী প্রদ্েশসমূহ অধিকার 
করেন, এই সময়ে ব্রহ্গরাজের সহিত যুদ্ধ ব্যতীত রেঙ্চুনের 
ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। 

রাজা রজ-দী-রিতের রাজ্যকালে পর্ভ,গীজ বণিক্গণ প্রথমে 
এখানে আসিয়া উপনীত হয়। নিকোলাস কোণ্টি ১৪৩০ 
খুষ্টান্দে পেগুনগরে থাকিয়! তথাকাঁর সমুদ্ধির উল্লেখ করিয়! 
গিয়াছেন। রজ-দী-রিতের ১০ম পুক্রুষ অধস্তন রাজ! ব্যা-গুণ- 
রণের সময়ে আণ্টনিও কোর্রির৷ ১৫১৯ খুষ্টাব্ে মার্ভাবানের 
সন্ধি নিষ্পত্তি করে। তদবধি সৌভাগ্যান্বেী পর্তুগীজ পেনা- 
দলের সহিত পেগুরাজের বিশেষ সভ্ভাব স্থাপিত হুইয়াছিল॥ 

আনুমানিক ১৫০৮ খুষ্টাব্দে ভৌক্ষ গুরাজ -বিন্-শ্বে-তি 
পেগু জয় করেন। তৎপরে তিনি মার্ভাবান অধিকারপূর্ব্ক 
পেগুতে প্রত্যাবুত্ত ও মিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তীহার 
রাজছত্র ধারণ উপলক্ষে তিনি শ্বে-মন্দ ও শিউ-দাগোন পাগোদার 
উপরে নূতন ছত্র দান করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি 
নিজ গ্রভূত্ব বিস্তার করেন। ১৫৪৯ খুষ্টাবে শ্যাম জাতিকে : 
পদদলিত করিয়া! তিনি তাহাদিগকে রাজকরদানে বাঁধ্য 
করিয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৎসিৎ তৌঙ্গের শাসনকর্তা 
কৌশলে রাজা ত-বিন্-শ্বে-তিকে ইহলোঁক কহ সরাইয়! 
স্বয়ং রাজমুকুট ধারণ করেন। 

এই ঘটনায় রাজ্যে ঘোর বিপ্লুৰ সমুপস্থিত হয়। অবশেষে: 
সাধারণের অভিমতে রাজসিংহাসনের প্রক্কত অধিকারী ভূরিন্‌- রা 
নৌন্ন রাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজ৷ ভূরিন্‌ রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। প্রথমে তৌঙগ.গ অধিকার করেন ১৫৫৪. 
ৃষ্টান্দে তিনি আবা রাজধানীতে রাজগতাকা স্থাপন. 
করিলেন। অচিরকাল মধ্যে তিনি তেনানেরিম হইতে 
আরাকান এবং সমুদ্রতট হুইতে উত্তরে শানরাজ্য নত 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৫৮১ খুষ্টাবে তাহার তা ছু 
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হয়। রাজ। ভূরিন্ননৌক্গ বিখ্যাত বোদ্ধা ছিলেন। তিনি 
রাজধানীতে স্থদৃঢ় প্রাচীর ও ছুর্ণদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া বান। 
ৃ তাহার স্থাপিত অপর একটা নগরের ধ্বস্ত নিদর্শন অন্যাপিও 

দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । ধর্ম্মে তাহার বলবতী আস্থা ছিল। 
২. তিনি সিংহলরাজের নিকট হইতে গৌতমবুক্ধের স্মৃতিচিহ্ন 
আনাইক়া তদুপরে পাগোদা নির্মাণ করান। তিনি নট বা 


অপদেবতার গ্রীত্যর্থে বাষিক উৎসব রহিত করিয়া যান। 

রাজ। ভূরিন্‌ নৌন্গের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র নন্দভূরিন্‌ রাজ। 
হন। ত্রন্গেশ্বর ব্যতীত অপরাপর সকল রাজন্যবর্গই তাহার 
বশ্তাত' স্বীকার করিরাছিলেন। 

রাজ। নন্দভূরিন্‌ ব্রহ্মপতি এতাদৃশ উদ্ধত আচরণে কুদ্ধ 


২. হুন। ত্রহ্গপতি ভীত হহর। ও তাহার গতিরোধে অসমর্থ 
না হুইয়া চীনরাজো পলায়ন করেন। রাজা নন্দভূরিন্কে উত্তর 
 ব্রঙ্গে বুদ্ধ কার্ষ্যে ব্যাপৃত দেখিয়া শ্তামপতি বিপ্োহী হইলেন। 
& রাজা এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাহার বিরুদ্ধে ৪টা অভিযান 
... পাঠান । ১৫৯০ ও ১৫৯৩ খুষ্টান্দে ৫প্ররিত 
নে রাজপৈন্ঠ উপধু্ঠপরি শ্তামগতির যুদ্ধে পরাভিত হইলে রাজা 
অপমানে উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া পড়েন। তিনি 
২ ক্রোধে এতই অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কেহ তীহাকে 
: সৎপরামর্শ দান করিলেও, তিনি তাহার প্রতি বিদদূশ আচরণ 
যা করিতে কুষঠিত হইতেন না। ক্রমশঃ তিনি ঘোরতর অত্যা- 
রর ; চারী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তৈলঙ্গ বৌদ্ধ যতিগণ 
চ তাহার সহিত মনোমালিন্ত ঘটাইলে তিনি বিরক্ত হইয়! 
. তাহাদের নির্বাসিত করেন, রাজকৌপে পড়িয়৷ কতকগুলি 
. মতি প্রাণ পথ্যন্ত বিসর্জন করিতে বাধ্য হইক্জাছিলেন। এই 
২ ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর, “ব, দ্বীপ বিভাগ একবারে জনশৃন্ত 
7 পড়ে এবং তথায় অরাজকত। বিরাজ করিতে থাকে । 
আই সুযোগে আরাকানবাসীরা সিরিয়ান অধিকার করে। 
4. ১৫৯৯ খুষ্টান্ধে পেগু হস্তাত্তরিত হর এবং রা নন্দভূরিন্‌ 
রর তেঙ্গ, গুতে বন্দিভাবে প্রেরিত হন। এই সময়ে কিছুদিনের 
২ জন্ত রাজ্য অরাজক থাকে। 
রা _আরাকানপতি এ 


১৫৮৫) ১৫৮৭, 


পর্ত গীজ রে ফিলিপ ডি 


এয রাজার অনুগ্রহ লাভ করিলেও, টন, স্বধন্ম 
| পরিত্যাগ করেন। দে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়। গোয়ার 


পনীদ রাজপ্রতিনিধির সহিত ষড়বন্্র করিতে থাকে। 
পরে সানী সা অধিবাসীদিগকে স্থলে হস্তগত করিয়া 


হইয়া ১৫৮৪-৮৫ খুষ্টান্দে সট্পন্তে তাহার রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর 


পেগুরাজ্য আধকার করিয়া বসিলেন এবং স্বম্নং তথাকার 
রাজা হইলেন। 

ব্িটে। রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সিরিয়ান নগরের 
শ্রীসম্পাদন করেন। তিনি এখানে গীর্জা ও হুর্গ নির্মাণ 
করান। তৌঙ্গগু ও আরাকানপতি তাহার বিরদ্ধে রণসজ্জ! 
করিয়া বিফলমনোরথ হন। উক্ত রাজন্যবর্গের পেনাপতি- 
গণ গর্ভ,গীজসমরে পরাজ্মুখ হইয়া! পলায়ন করেন। কএকজন 
বন্দীও হইয়াছিলেন। অতঃপর ফিলিপ ভি ব্রিটে। তাহার 
পরম শত্রু তৌঙ্গ গুরাজ ও মার্ভাবান্পত্তির সহিত সন্ধি ুত্রে 
আবদ্ধ ইইয়া পরস্পরের বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু 
তিনি অধিককাল বিশ্বস্ত ভাবে না থাকিয়া পুনরায় তৌন্গ গু- 
পতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই সময়ে ১৬১২ ধুকে 
ব্রহ্মরাজ তাহাকে ধুত ও বন্দী করিয়! লইয়া যান। ব্লাজবিচারে 
পর্তগীজ-রাজ্যাপহারীর শুলারোপণ ব্যবস্থা হইয়াছিল। অতঃ- 
পর পর্ভ,গীজগণ আর পেগুরাঙ্ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারে নাই। 

এই সময় হইতে ৯৭৪০ খুষ্টান্দ পর্যান্ত পেগু ব্রহ্গরাজের 
অধীন থাকে । ইহাদের অধিকারকালেই ইংরাজ-বণিকৃগণ 
রেন্কুনে বাণিত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা পায়। ১৬৯৫ খুষ্টাবে 
তাহার! পিরিন্নামে কুঠি-স্থাপনের জন্য বাজার নিকট আবেদন- 
পত্র প্রেরণ করেন। ১৭০৯ হইতে. ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
ইংরাজ বণিকৃ দল তথায় যাইয়। বাম করিতে থাকে। 
এদিকে উত্তর প্রদেশ হইতে উপনুগপরি আক্রমণ এবং গৃহ- 
বিচ্ছেদে জর্জরিত হইয়। ব্রহ্মরাজ্য ক্রমশঃই হীনবল হই! 
পড়ে। ১৭৪০ খুষ্টাব্দে পেগুবাপিগণ প্রকাগ্তভাবে রাজ- 
দ্রোহিতাচরণ করিয়। ছুইৰার সিরিয়াম্‌ আক্রমণ করে, ১৭৪৩ 
খুষ্টাঝে তাহারা ইংরাজ. বণিকৃদিগের সহায়তা লাভে বঞ্চিত্র 
হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইঘ়া ইংরাজের কুঠিগুলি পোড়াইয়া 
দেয়। অতঃপর তাহারা আবা অধিকার করে, কিন্তু ১৭৫৩ 
ুষ্টাব্দে মুৎ-যো-.বা-বাঁদী মৌঙ্গ-অঙ্গ-জয় রাজধানী পুনরার 
হস্তগত করিয়। স্বরং আলোঙ্গ-পয় ( আলোল্প্রা) নাম ধারণ- 
পৃর্বক রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বংশ ১৮৮৫ খুষ্ঠাব পর্য্য্ত 
নির্রিবাদে রাজত্ব করেন। আলৌলঙ্গ-পয় রাজ্যাধিকারের চারি 
বৎসর মধ্যেই পেগু, তাবয় ও মাহ অধিকারপুর্বক শ্তামরাঙ্্য 
জয়ে অগ্রপর হন। 

১৮২৪ খুষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজ-ব্রলুদ্ধ রে হয়। 
ইংরাজবাহ্িনী নদীমুখে প্রবেশ করিয়৷ রেস্ুন অধিকার করে। 
বুদ্ধাবসানে ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি করিয়া ইংরাজগণ ব্রহ্ম 
রাজকে পেগুরাজ্য ছাড়িয়া দেন। পুনরায় বাণিজ্যসংক্রাত্ত 


রেঙ্গুন 


বাদবিসম্বাদ লইর়। ইংরাজ-ব্রন্গের দ্বিতীয়, সমর সংঘটিত হয়; 
(১৮৫২ খুঃ)। এই যুদ্ধে ইতরাজরাজ জয় লাভ করিয়। ফ়ান্দাবুর- | 


সন্ধিপত্রান্ুযায়ী সমগ্র রেস্কুন জেলা» পেণ্ড» ইরাবতী ও তেনা- 
সিরিম বিভাগ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়৷ লন। 


এই জেলায় প্রত্বুতত্বের কএকটা শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন পতিত ; 


বরহিরাছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 
ইহাদের মনোহারী শিল্পচাতুধা, ও গঠনপ্রণালী আলোচন! 
করিলে চমংকৃত হইতে হয়। ত্বান্হতে নগরের শ্রেে-দাগোন 
প।/গোদ। এখনকার প্রসিদ্ধ ও পরম আদরের বস্তু। ইহার 
মধ্যস্থলে গোতম-বুদ্ধের কেশগুচ্ছ সযত্বে সংরক্ষিত আছে। 
শ্বে-ম-দ্র পাগোদা, তলৈঙ্গ জাতির গৌরবকীন্তি। উপরোক্ত 
ত্বানতে নগরের অনতিদূরে আরও কতকগুলি প্রাচীন 
পাগোদা বিদ্ধমান আছে । উহা! প্রাচীন খগ্পাঙ্গনগর ও মিন্- 


শ্লাদোন্‌ ্বব্-বি নগরের অতীত কীন্তি বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ। ; 


হৈলঙ্গ ও তান্বু নগর অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নুতন স্থানে 
গঠিত হইলেও উহা বহু প্রাচীন নগর বলিয়াই প্রাচীন 
গ্রন্থাদিতে বিবুত রহিয়াছে। 

এখানে রেশমী ও কার্পাসবদ্ত, সু'টকি মাছ, মৃৎপাত্র, লবণ, 
মাদুর গ্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। নৌকা পথেই 
স্থানীয় বাণিজ্য বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়া থাকে» তবে 
ইরাবতী-ভেলী-্েটু রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় কেমেন্দিন্‌, 
শৌক্‌-তব্‌, হলাবংগা, ক্গব্-বি, বনেটচুঙ্গ তৈক-গী, পালোন ও 
ওকুন নগরের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, দিত্ত,-রেল- 
পথ পেগুড হইতে তৌঙ্গ-গু পধ্যন্ত গিয়াছে। 

২ নিয়ব্রন্দ প্রদেশের রাজধানী । পেগু পুত্জুন্দৌ ও 
হৈলঙ্গ নদীর সঙ্গমস্তলে হৈলগ্গনদীর বামকুলে অবস্থিত। নদীর 
অপর তীরবন্ভী দা-ল নগর এই নগরের উপকণ্ বলিয়া, পরি- 
গণিত। ভূপরিমাণ ২২ বর্গ মাইল। অক্ষাণ ১৬*৪৬৪০ 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৯৬*১৩১৫ পুঠ। 

তলৈঙ্গ জাতির কিংবদন্তী ও উপাখ্যান-মাঁল। হইতে জানা 
যায় যে, পু ও ত-পব্‌ নামক ত্রাতৃদ্ধয় ৫৮৫ খ্ুষ্টপূর্ববান্ধে রেম্গুন 
নগরস্থলে প্রথমে একটা গ্রাম পন্তনকরেন। তাহার ভগবৎ 
কৃপাম্ম গৌতমবুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভে পাপবিমুক্ত হন।, তাহারা 
তদ্রনন্তর বৃদ্ধদেবপ্রদরত্ত কেশরাশি লইয়া! তাহারই আদেশ 
মত শ্বে-দাগোন পাগোদা নিন্মাণপুর্বক তন্নিয়ে উহ| স্থাপন 
করেন। ৭৪৬ হইতে ৭৬১ খুষ্টাব্ পর্য্যন্ত রাজ! পুন্-ন-রী-ক 
পেগু সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি এই নগরের 
জীর্ণ সংস্কার করিয়া অরূমণ নাম রাখেন এবং পরে উহা। পুন- 
বাষ দগোন নামে খ্যাত হয়। 


৭০৬ ] 


রেস্গুন 


তলৈঙ্গ বিবরণীতে ১৪১৩ খুষ্টান্দে ব্রদ্গগণ কর্তৃক নগরাধি- 
কার, রজ-দী-রিৎ-তনয় ব্যা-স্1-কিন্‌ কর্তৃক শাসনকর্তৃত্ব আভ 
এবং ১৪৬* থৃষ্টাব্ে তাহার ভগিনী সিন্ত'সকু কর্তৃক প্রাসাদ- 
নিশ্ধাণ প্রভৃতি বিষয় বথাযথ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ॥ রাজভগিনী 
সিন্তসবুর উদ্দেশে এখানে একটা জাতীয় উৎসব সমাহিত 
হইয়া থাকে । এই সময়ের অব্যবহিত পরেই দগোন নগরের 
আঁর কোন সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয। যায় না? হৈলঙ্গ তীরবর্তা 
দা-ল! নগর ও পেগু তীরবর্তী সিরিয়ম্‌ নগর তখন যথেষ্ট 
সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 

গাস্পার বাল্ৰি ১৭৯-৮০ খুষ্টাব্বে পেগুনগর পরিদর্শনে 
আসিয়৷ দগোঁন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ষে, এখানকার গৃহ গুলি 
কা্ঠনির্মিত ও পোণার হলকর1।॥ উহার চারিদিক তদ্দেশ- 
বাসীর মনোমত উদ্ানাদি দ্বারা পরিশোভিত। এই সকল: 
গৃহে তলৈঙ্গগণ বাস করে। তাহারা দ্রগোনের পাগোদার 
পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত আছে। এই দগোনের শাদনকত্তাই 
কুঠিওয়াল ইংরাজ, পর্ভ,গীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের উপর 
কর্তৃত্ব করিতেন। পেগুরাজ তখন এখানকার সর্বেশ্বর | 

ব্রহ্ম ও পেগুরাজের উপফ্্পরি যুদ্ধে দগোনের শাসনভার 
বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে স্তস্ত হয়। ১৭৬৩ খুষ্টান্দে অলৌঙ্গ-পয় 
ব্রহ্মরাজধানী আব নগর হইতে তলৈঙ্গ সেনাদল বিতাড়িত 
করিয়া! তলৈঙ্গরাজা অধিকার করেন । তিনি দগোনে আমির? 
স্থানীয় সুবৃহৎ পাগোদ। পুনরায় সংস্কৃত করিয়া! দ্েন। অতঃপর 
নগরভাগের শোভ। সম্পাদন করিয়া তিনি এই নগরের রণ- 
কুন ( রণশেষ ) নাম রাখেন। তদবধি রেস্ুন নগরে তাহার, 
গ্রতিনিধি স্থাপিত হন। 

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পুনরাক্স এখানে ব্রহ্ম ও পেগুবাশীদিগের 
ুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। পেগুরাজ রেক্কুন অধিকাঁর করিলে 
ব্রহ্মরীজ বো-দ-পন অচিরে তাহাকে পরাজিত করিয়া নষ্ট- 
রাজ্য উদ্ধার করেন। [ব্রহ্ম ও পেগু শব্দ দেখ। ] 

এই সময়েই ইংরাজ বণিকৃগণ রেন্কুন নগরে ব্যবসা-বাণিজ্য 
পরিচালনার্থ কুঠি নিন্্াণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭৯৪ 
থুষ্টান্দে আরাকান্‌ ও চট্টগ্রামে ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত 
ব্রহ্গরাজ সরকারের মত বিরোধ উপস্থিত হয়। তদনুসারে 
উভয়ের মনোবাদভঞ্জনার্থ কর্ণেল সাইমস্‌ কোম্পানীর দুতরূপে 
আবার রাজদরবারে উপনীত হন। এই দৌত্য কাঁলে ইংরাজ- 
রাজ ১৭৯৮ থুষ্টাবে রেঙ্গুন নগরে একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট 
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ] 

১৮২৫ থুষ্টাবে প্রথম ইংরাজ-ত্রন্গযুদ্ধ শেষ হয়। তৎপরে 
১৮২৭ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজরাজ এইস্থান শান করেন। উল্ত: 


€ 


রেচন 


বর্ষে য়ান্দাবুর সদ্ধি অনুসারে ইংরাজরাজ এই স্থানের স্বত্ব ত্যাগ 
করেন। ১৮৪১ থুষ্টান্বে রাজ! কুন্-সৈঙ্গ-মিন্‌ (থরাবতী রাঁজ- 
কুমার নামে প্রসিদ্ধ) ওক-ক-লা-ব নামক স্থানে নগর ভাগ 
উঠাইয়। আনেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্মুদ্ধের পর রেস্ুন 
ইংরাজের হস্তগত হয়। তদবধি উহ্৷ ইংরাজ-শাসনে রহিয়াছে। 
ইংরাজরাজের অধিকারে আসিবার পর নগরের যথেষ্ট 
স্কার সাধিত হইয়াছে । 
রেচ (পুং) কুস্ফুদ্‌ বাযুনিম্মুক্ত করণরূপ যোগগ্রক্রিয়াভেদ। 
রেচক (পুং) রেচয়তীতি রিচ-ণিচ২থল্‌। ১ যবক্ষার। (ভ্রিকা০) 
২ জয়পালব্ুক্ষ। (রাজনি*) ও ত্রীড়ার্থ জলনিক্ষেপন্তর। 
চলিত পিচ্কারী। 
প্লচ্যমানোহচ্যুতস্তাভির্মহিষাভিঃ স্ম রেচকৈঃ। 
প্রতিগিঞ্চন্‌ বিচিক্রীড়ে ষন্দীভিবক্ষরাড়িব॥” (ভাগব*৯০।১০৯) 
৪ প্রাণায়ামভেদ, পূরক, কুস্তক ও ৫রচকভেদ্দে প্রাণায়াম 
তিন প্রকার। বাযুরোধ করিয়া পুনরায় নিঃসারণ করার 
নাম রেচক। 
*গ্রাণস্ত শোধয়েন্মার্গং পুরকুস্তকরেচটৈঃ 1” (ভাগবত ৩।২৮।৯) 
| [ বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম শব্দে দেখ ।] 
(ক্লী) ৫ কন্ধুষ্টমৃত্তিকা। (রাজনি*) (ত্রি)৬ ভেদক। 
৭ তিলকবৃক্ষ। 
রেচন (ক্লী) রিচ্লুট। মলভেদন, পর্যায় গ্রশ্বন্দন, বিরেক, 
বিরেচন, রেক, রেচনা। ( শব্দরত্ৰী* ) 
স্ুঞ্তে রেচন দ্রব্যের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে-- 
মূল, ছাল, তৈল; স্বরস ও ক্ষীর অর্থাৎ আঠা এই ছয়গ্রকার 
রেচন ব্যবহৃত হইক্সা থাকে। ইহার মধ্যে মূলবিরেচনের 
মধ্যে অরুণবর্ণ তেউড়ীমূল 7 ত্বকৃবিরেচনের মধ্যে লোগ্রছাল, 
ফলবিরেচনের মধ্যে হ্রীতকী; তৈলের মধ্যে এরগুতৈল) 
স্বরসের মধ্যে কাঁরবেল্লিকার রদ এবং ক্ষীরের মধ্যে মনসা- 
বীজের ক্ষীর শ্রেষ্ঠতম । 
ত্রিবৃতা, স্তামা, দৃত্তী, ইন্দুরকানী, সপ্তলা, যবতিক্তা, মেটা 
- শৃঙ্গী, রাখালশশা, বিদ্ধড়ক, মনদাবীজ; স্বর্ণক্দীরিলতা) চিতা, 
অপাঙ্গ, কুশ, কাশ, লোধ; কাম্পিল্লক, রম্যক, পাটলা, পুগ, 
হরিতকী, আমলকী, বিভীতক, নীলিনী, সৌদীল, এরও, 
পুতিকা, মহাবৃক্ষ, সপ্তচ্ছদ, আকন্দ ও লতাফটকী এই সকল 
রেচকবর্গ। এই নকল দ্রব্যদ্বারা দেহের অধোভাগ সংশোধিত 
হুইয়! থাকে । অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য সেবন করিলে 
বিরেচন হইয়। শরীরের গ্লানি নষ্ট হয়। এই সকল ত্রব্যের মধ্যে 
প্রথম পঞ্চদরশটী অর্থাৎ ত্রিবৃতা হইতে কাশ পথ্যন্ত দ্রব্যের মুল 
গ্রহণ করিতে হয়। লোধ হইতে পাটলা পথ্যন্ত দ্রব্যগুলির 
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বন্ধল, তন্মধ্যে কেবল কমলাগুড়ীর রজঃ। পৃগ হইতে এরও 
পধ্যন্ত দ্রব্য সকলের ফল, কিন্তু সৌদাল ও করপ্জের পত্র 
গ্রহণ কর! যায়। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট দ্রব্যের ক্সীর গ্রহণ 
করিবে। (সুশ্রুত স্ত্রস্থান ৪৪ অৎ) [ বিরেচন শব্দ দেখ। ] 
রেচনক (পুং) রেচয়তীতি রিচ্‌-ণিচল্যু ততঃ স্বার্থ কন্‌। 
কম্পিল্লক। (রাজনিৎ ) 
রেচন' (ত্ত্রী) রিচ-যুচ-টাপ্‌। কাম্পিল্ল । (শব্ররত্বা* ) 
রেচনী ফত্ত্রী) রিচ্যতে হনয়েতি রিচ*ল্যুট-ডীপ্‌। কাম্পিল্ল। 
(শবরত্ব”) ২ কালাঞ্জলী। ৩ দন্তিবৃক্ষ। (রাজনি*) 
৪ শ্বেতত্রিবৃতা৷ । (মেদ্িনী) ৫ বটপত্রী। 
“বটপত্রী তু কথিতা মোহিনী রেচনী বুধৈ2।” ভোবপ্র*) 
রেচিত (ক্লী) ১ ভেদিত, পরিত্যক্ত। ২ অশ্থের গতিভেব। 
৩ নৃত্যকাঁলে নর্তৃকের হস্তসধশলন-ক্রিয়াবিশেষ। 
রেচী (ত্ত্রী) রেচয়তীতি রিচ-ণিচ২অচ৬ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। 
১ কম্পিল্পক। ২ অক্কোঠ। (রাঁজনি*) 
রেচ্য (পুং) প্রাণায়ামাঙ্গ মুচ্যমীন বাছু। 
“পুরকঃ কুস্তকে। রেচ্যঃ প্রাণারামন্ত্রিলক্ষণঃ। 
নাসিকা রুষ্ট উচ্ছ্বাসে ধ্যাতুঃ পুরক উচ্যতে। 
কুস্তকো। নিশ্চলশ্বাসো মুচামানস্ত রেচকঃ ॥” (আহ্িকতত্ব) 
(তরি) ২ ভেদ্ক। 
রেজ্‌, দীণ্ডি। ভাদি' আত্মনে” অক" সেট। লট, রেজতে | 
লোট. রেজতাং। লিট. রিরেজে। লুট রেজিত। | লুঙ, অরেজিষ্ট। 
রেজা খা, (মহম্মদ ), বঙ্গের নবাব জাফর আলী খাঁর মৃত্যুর 
পর নাবালক নবাব নজম উন্দৌলা৷ বন্গসিংহাসনে অধিষ্টিত 
হুইলে ইনি ইংরাজ কোম্পানীর অন্ুমতিক্রমে বঙ্গের গ্রধান 
মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ( ১৭৬৪ থুষ্টাবে )। 
[ মহম্মদ রেজা খ। দেখ। ] 
রেট, ১ পরিভাঁষণ, উক্তি। ভাদিৎ উভ* দ্বিক” সেট২। লট, 
রেটতি-তে। লোট রেটতু-তাং। লিট, রিরেট-টে। লুট, 
রেটিতা। রেটিষ্যতি-তে। সন্‌ রিরেটিফতি-তে । যও, রেরে- 
ট্যতে। বঙ. লুক্‌ রে্টরটি। ণিচ২রেটয়তি। লুউ অরিরেটৎ। 
রেট ( ইংরাজী ) ১ বাজার দরের হার। 1১৮০ শব্দজ। 
( দেশজ) কটিদেশে ধারণার্থ রোৌপ্যালঙ্কারভেদ । 
রেডডীবংশ, দাক্ষিণাত্যের কোগুবীড়, প্রদেশের একটা সামস্ত- 
রাজবংশ । দোস্তী অল্প। রেড্ডির পোলিয় বেম রেডি্ডি নামক 
এক পুত্র ১৩২৮ খুষ্টাবে স্বীয় ভূজবলে এই রাজবংশের গ্রতিষ্। 
করেন। ইনি সাধারণে প্রোল বা প্রোলয় নামে পরিচিত 
ছিলেন। তাহার পর যথাক্রমে অনবেম রেডী (১৩৩৯ খুঃ), 
অলিয়বেমরেডিড (১৩৬৯ খুঃ), কোমারগিরি বেম রেডি 
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(৯৩৮১ খুঃ), কোমতি বেঙ্কারেডিড (১৩৯৫ খুঃ) রাচ বেঙ্কা- 
রেডিড (৯৪২৩ খুঃ) সিংহাসনাধিকার করেম। এই শেষোক্ত 
রাজার রাজাকালে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে মুদলনানগণ কোগুবীড়ু, 
আক্রমণ করিলে এই রাজবংশের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে। 
রেডিডবরু, শ্রাচীন তৈলঙ্গবাদী কৃষিদদীৰী জাতিবিশেষ। 
ইহার! উচ্চ শ্রেণীর শূৃদ্র ও ক্ষত্রিয়াচারী। এক সময় ভুজবলে 
রাজ্যশাসন করিয়াছিল। [রেডিডবংশ দেখ । ] 
বর্তমান গময়ে ইহাদের মধ্যে অনেকে দৈনিক বৃত্তি অব- 
লম্বন করিয়া সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে । নিজাম রাজোর 
অন্তর্গত বনপর্তি ও যদ্বাল নামক স্থানের ভূম্যধিকারিগণ 
এই বংশসস্তৃত | 
রেণী, বিকানীর রাজে;র অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ গগগ্রাম। 
এখানে খসথসের পাখার কারবার আছে। এক একখানি 
পাখা ২০২ টাকা পধ্যন্ত মূলে বিক্রীত হইয়া থাকে । 
রেণু (পুং সী) রিণাতীতি রী-গতি-রেষণয়োঃ (আজিবুরীভে) 
ণিচ্চ। (উপ. ৩৩৮) ১ ধুলি। 
“মানুষীকরণরেণুরস্তি তে পাদয়োরিতি কথা প্রথায়সী। 
ক্মালয়ামি তব পাদপঙ্কঘং নাথ দারুদূশদোহস্ত ক! ভিদা ॥* 
/ (উদ্ভট) 
২ পর্পট। ৩ রেণুকা। ৪ বিড়ঙ্গ। 
“জন্তপ্রং ভন্মকং রেণুঃ ক্রিমিত্বং চিত্রতগুলম্। 
ক্রিমিশক্রঃ বিড়ঙ্গশ্ঠ গর্দভং তচ্চ কেবলম্‌ ॥% (বৈগ্ভকরত্রমা') 
৫ খউঅন্তদ্রষ্ট। খষিভেদ (খক্‌ ন৭ ও ১০1৮৯ সুক্ত )। 
৬ বিকুক্ষির পুত্রভেদ। (ভ্ত্রী) ৭ বিশ্বামিত্রের পত্রীভেদ। 
রেণুক (কী) তন্নামক ফলব্যিভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা" ২অ*) 
২ রেণুকবীজ। ( চক্রদ* ) 
রেণুক আাধ্য, পারস্করগৃহ্কারিকা ও কুদ্রপদ্ধতিরচয়িতা। 
মহেশের পুত্র ও সোমেশ্বর দীঙ্ষিতের পৌত্র। ইনি ১২৬৬ 
থুষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন। 
রেণুককাট (ব্রি) ধুণি আলোড়ন বা খননকারী। 
“রজন উদ্ভেদক£ (খেক ৬।২৮।১ সারণ) 
রেণুকদন্বক ( পুং ) ধুলিকদন্ব। (রাজনি* ) 
রেণুকা! (স্ত্রী) রেণুন। কাক্সতীতি কৈ-ক-টাপ্‌। [7৮০- 
০81])09 চ/117080209 ) মরিচাঁকৃতি সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ | 
পর্য্যায়-__দ্বিজাহরেণু, কৌন্তী, কপিলা, ভন্মগন্ধিনী, কাস্তা, 
নন্দিনী, মহিলা, রাজপুত্রী, হিমা, রেণু, হরেণুকা, স্থৃপর্ণী, 
শিশিরা, শান্তা, বৃস্তা, ধর্দিণী, পাওুপুত্রী, কপিলোমা, হৈমবী, 
পাগুপত্বী। গুণ__কটু, পরীতল, কঞ্ুতি, তৃষ্ণা, দাহ ও বিষ- 
নাশক এবং মুখবৈরভ্তকারক। (রাজনিৎ) 


২ পরশুরামের মাত।। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণে 
এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে-_রেণুক। বিদর্ভরাজতনয়া ও জম- 
দগ্নির পত্রী, ইহার গর্ভে রুষথান্‌, সুপেন, বন্ধ, বিশ্বাবস্থু ও 
পরশুরাম এই পাঁচ পুত্র জন্মে। 

একদ। রেণুকা স্নান করিতে গঙ্গায় গিয়া! দেখেন যে, 
উওমমাল্যধারী, পরমন্ুন্দর, চন্দ্রপন্নিভ, তরুণ রাজ! চিত্ররথ 
অনুরূপ রমণীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন। রেণুক! 
তাদৃশ নরপতিকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কামাতুর! 
হইয়া রাজার প্রতি অভিলাষ করেন। রেণুকার এই অভি- 
লাঁষ হইবামাত্রহ তাহার শরীর হইতে ক্রেদ নিঃস্যতস্হইল, 
তখন রেণুক! নিজের মানসিক গতি বুঝিতে পারিয়! সত্বর 
নিজাশ্রমে গমন করিলেন।. এদিকে জমদগ্রি রেণুকার 
মনোবিকার বুঝিতে পারিয়া! তাহাকে তিরস্কার করিয়! রুষথৎ 
প্রভৃতি পুত্রগণকে রেণুকাকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ 
দেন, কিন্তু কোন পুত্রই মাতৃহত্যায় সম্মত হইল না।. পরে 
পরশুরাম তথায় উপস্থিত হইলে তাহাকে মাতৃবধের জন্য 
আদেশ করেন। পরশুরাম পিতার আজ্ঞান্ুসারে রেগুকার 
মস্তক ছেদন করেন। জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি সন্তষ্ট হইয়] 
তাহাকে বরপ্রার্থনা করিতে বলেন, পরশুরাম প্রথম বরেই 
মাতার পুনজীবন প্রাথন৷ করেন। জম্দগ্রির বরে রেণুক! 
পুনজীবন প্রাপ্ত হন। (কালিকাপু* ৮২ অণ্) 

[ পরশুরাম দেখ ।] 
রেণুকা, নহ্থাদ্রিশেলের অন্তর্গত তীর্থভেদ।  স্বন্দপুরাণীয় 
সহ্থাদ্রখণ্ডের রেণুকামাহাত্মযে ইহার বিবরণ সবিস্তার 
লিখিত আছে। 
রেণুকাঁকবচ (পুং) রুদ্রধামলোক্ত ধারণীয় ওষধভেদ। 
রেণুকাস্থত (পুং) রেণুকায়াঃ সুৃতঃ। পরশুরাম। (হেম) 
“আচীকনন্দনো রাম ভার্গবে। রেণুকাস্ৃতঃ 1, 
(ভারত ৩।৯৯।৪৩ ) 
রেণুগর্ভ (পুং) ১ জ্যোতিযোক্ত হোরানির্ণায়ক যন্্রবিশেষ 
(1799:-21%55)। (ত্রি)২ বালুকাপুণ পত্রাদি। ৩ পুষ্পাদি। 
রেণুত্ব (ক্লী) রেগোর্ভাবঃ ত্ব। রেণুর ভাব বা ধশ্ম। ্‌ 
রেণুদীক্ষিত, একজন প্রাচীন পণ্ডিত ও গ্রন্থকার । 
রেণুপ (পুং) জাতিবিশেষ। 
রেণুপদবী (ত্ত্রী) খুলিময় পথ। 
রেগুপালক (পুং) প্রবরাধ্যায়োক্ত খষিভেদ | 
রেণুমণ্ড ( পুং) রেগুযজাত বিশ্বাশিত্রের পুত্র। 
রেণুরূষিত (প্রুং) রেণুমা বূষিতঃ। গর্দভ। 
(ত্রি) ২ ধুলিত্রক্ষিত। 


(তরিকা) 


] 
রেত্য ৪০৯ ] রেপল্লী 


রেণুবাস ( পুং ) রেণৌ পরাগে বাসে যস্য । ভ্রমর । (ত্রিকাণ) | রেত্র (ক্লী) রীয়তে ক্ষরতীতি ী-রাহলকাৎ ত্র। ১ রেতঃ। 
রেণুশস্‌ ( মব্য*) ধুলিযুক্ত। ২ পীযূষ । ৩ পটবাস। ৪ সুতক। (মেদিনী) 


রেণুসার (পুং) রেথুরেব সারো যস্য। ১ কপ্পুর। (ত্রিক1*) | রেনেল, (মেজর জেম্স্‌), ভারতের সর্বপ্রথম ইংরাজী ইতি- 
রেণুনারক ( পুং) রেণুসার এব স্বার্থে কন্‌। কপুর। (শব্দরত্বা*) বৃত্তলেখক। তিনি ইংরাজাধিক্ৃত ভারতের পুঙ্ান্ুপুঙ্খ 


রেতঃকুল্যা ( সত্রী) নরকভেদ। বিবরণ সম্কলন করিয়া একথানি ভারতেতিহাস প্রণয়ন করেন। 
রেতকুণ্ড, কুমাযুনজেলার অন্তভূর্তি হিমালয় পর্বতোপরিস্থ ভারতের ভূবুন্তাস্তবিবরণ যুরোপ-সম'জে সর্বপ্রথম প্রচার 
ভীর্থভেদ। করেন বলিয়৷ তিনি সাধারণের নিকট ভারতীয় ভৌগোলিক- 
রেতজ (ব্রি) পুত্র, রেতোজাত। তত্বের পিতার স্বরূপ পুজিত হইয়াছেন। ১৭৮০ থষ্টান্দে 
রেতজা (তরী) রেতমিব জায়তে ইতি জন-ড, টাপ্‌, সর্বে সান্তা তিনি লও্ডননগরে “বাঙ্গালার মানচিত্র” প্রকাশ কন 
অদস্তাশ্চ ইতি স্থায়াৎ অত্রাকারান্তরেতশব্ঃ। ১ বালুক।| উহাতে পুর্রহিন্দুগ্তানের বাণিজ্যভাগার ও রণক্ষেত্র সমূ- 
সকল স্থলে সান্ত শব অবস্তহয়। এই ন্তায়ান্ুদারে “রেতস্‌, হের স্থাননিপ্দেশসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
শব্দ স্থলে "রেত' এইরূপ শব্দ হইল। ততৎপরে ১৭৮০-৮১ থুষ্টাব্দে বার্দালা ও বেহারে মানচিত্র, 
রেতন (কী) গুক্র। (শব্দট*) ..১৭৭৮-৯৯ খুষ্টাবে বাঙ্গাল! ও বেহারের গমনাগমন-পথবিবরণী, 
রেতস্‌ (ক্র) নীর়তে ক্ষরতীতি রী-ক্ষরণে ( স্রীত্যাং তুটু । [ ১৭৮৮ খুষ্টাবে গল্গ। ও ব্রহদপুত্র-নদের বিবরণনহ হিন্ুস্থানের 
উপ্‌ ৪1২০১) ইতি অঙ্থন্‌ তদ্য তুট চ। ১ শুক্র। মানচিত্র ও তাহার সংগ্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত মুদ্রিত ও গ্রাচারিত 
প্জ্রীণাং রজোময়ং রেতো। বীজাঢ্যমিন্দ্রিয়ং নরে। করেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাহার পুস্তকগুলির 
তন্মাৎ সংযোগতঃ পুত্রো জায়তে গর্ভসম্ভবঃ। ইংরাজী নাম উদ্ধত কর! গেল। ধরপুস্তকগুলি পশ্চিম এসিয়। 
প্রথমেহহনি রেতশ্চ সংঘোগাৎ কললঞ্চ যৎ|৮, ও ভারতীয় প্রাচীন ইতিতৃন সন্ধে বিশেষ উপকারী *। 


(হারীত শারীরস্থাৎ ১অ০) : রেপ, ১ শন্দ। ২ গমন। ভ্বাদিৎ আত্মনে* শব্দার্থে অকৎ 
সত্রীলোকদিগের রজঃকেও রেতঃ কহে। [শুক্র দেখ।] | গমনার্থে সকণ সেটু। লট২রেপতে। লোট্‌ রেপতাং। লিট 
২পারদ। (মেদিনী) ৩ জল। ববুষ্টিলক্ষণানাং অপাং ; রিরেপে। লুট, রেপিতা। নিচ, রেপয়তি। লুও অরিরেপৎ। 

দেবানাং রেতস্থাদূরেত উচ্যতে। তথাচোপনিষদ্, দেবানাং | রেপ, (ইংরাপী 2৭2৩) বলাৎকার। ্‌ 


রেতো। বর্ষমিতিঃ (নিঘণ্ট,টাকা ১১২) রেপ (ত্রি) রেপ্যতে নিন্দ্যতে ইতি রেপ-ঘঞ। ১ নিন্দিত। 
রেতস ( পুং) শুক্ত। ২ ক্রুর । ৩ কুপণ। (মেদিনী) 
রেতম্ত (তরি ) ১ বীজ-বহুনকারী । ২ বহিষ্পৰমান স্তোত্রের রেপল্লী, মান্দ্াজ-প্রেণিডেন্নীর কৃষ্তীজেলার অন্তর্গত একটী 
গ্রথম শ্লোক। তালুক। ক্ৃষ্ণানদীর দক্ষিণকূলে সমুদ্রতট হইতে মঙ্গলগিরি 
রেতম্ব (তরি) বীজযুক্ত। গঠিত । শৈলমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূপারমাণ ৬৪৪ বর্গমাইল। 
ত্রি)উব্বর। উৎপ কি জ 
রেতম্ষিন্‌ ( ) [দক্শক্তিপুর্ণ। বা চা * ]. 4 1391068] 401%85 60168110106 10803 ০01 ৩ 
রেতঃসিচ ( ত্র ) ইষ্টউকাভেদ । (শতব্রা" ১০।৪।৩।১৪ ) [0০8,016 01 ৮৪ &1)0 (39001089708 01) 01১8 5199 91 17177905- 
টা ০ 690) 1010070) 1780. 
রেতঃসিচ্য (রী) শুক্রনির্গমন। 2. 481158101 85885] 804 736087100007) 1780-81, 
১ রর 9, 19901110109) 01 61)9 1980১ 10 13910681 9110 139] 
5 1) ৪. 91197 
রে তিন্‌ তি ) ১ নি ২ রেতোধারিণী | 40 800. 19 1000. 1010007) 17/8-99. 
রেতোঁক, একজন প্রাচীন কৰি। 4, 0191001 01 % 18191) 01 1017108980) ৮161) 20. 4১000010% 
্ রা 0? 0009 (71898 800. 13121)108]0108 1015৫18, 15070000 1788. 
রেতোঁধ। (ত্রি) গর্ভিণী। গুক্রধারণ করিয়া যাহার গর্ভ হহয়াছে। 2. 01810119501 0])6 1311619]) 4৯070198 ঠা 600৩ 0১901708818 
ছ 01 17018) 00116 009 02101081808 01179]. 
রেতোধেয় € রী ) গর্ভধারণ । ও. 09908871165] 3756900 01 17670990858 93200110090 87)0. 


রেতোভক্ষ ক্লী) শুক্ররূপ অপেয্ দ্রব্যভক্ষণ। গ্র ভু 8%1)1817)69, 46০, 10100020) 180০, 
'- টা 3 হি 7. 9908181)1)% 01 1719:090698  631001090. 200 65101%1)- 


তত্বে এপ্ধপ অলেহা অপেয় ভক্ষণের চান্দ্রাযণবিধি নিবদ্ধ | ৪৫, এ ₹01১ [,0709070, 1890, 
হুইয়াত ৪. 09921%0))199] 1115967800008 01 609 630099110). 0 
ছ। 05789 100 009 1:90 ০01 01)8 191) 110)05300 (9199105, 


রেতে পৃঃ নন 93917711721 এ 160) [15699 20189 19110) 25০01, 101, 8100 4০, 14079007816. 
শু তামার্গ রর ) ০ 557514991 9. 4 6986138০018 009 (00700)%798159  (99981%105 ০1 
ত্য (ক্লী)পিতবল। (অমরটাকায় নীলক) ভা 636০৮৭ 4১819, 2 ০18 8৮০, 1831. 


2৬] ১৭৮ 


আঃ 
ক.» 


রোম 


[ ৭১৩ 


1 রেলওয়ে 


২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং রেপল্লী তহসীলের 
বিচার সদর । এখানে একটী প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ 
আছে। স্থানীক্ধ ভুম্যধিকারিগণের কোনও  পুব্বপুরুষ 
১৭০৫ খুঃ উহ নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। 

রেপস্‌ (ক্লী) রপ,(রপেরত এচ্চ। উপ, ৪১৮৯ ) ইতি অস্থন্‌ 
অতঃ এং | ১ অবগত, অনিন্দনীয় । (উজ্জল ) (ত্রি)২ অধম। 
ও ক্রুর। ৪ ক্লপণ। (মেদিনী) 
রেফ (পুং) রিফ্যতে ইতি রিক২ঘঞ$ যদ্া 'রাদি ফন্‌* ইত্য- 
নেন বণস্বরূপার্থে রশব্দাদিফন্‌ প্রত্যয়ঃ। ২ রবর্গ, রকার, 
কোন বর্ণের মস্তকে রকার থাকিলে তাহাকে রেফ কছে। 
“পরৈর্গতো যঃ শিরসাপি ধা্যতে 
সমাগতে সন্মনি যাতি নত্রতাম্‌। 
গুণৈঃ পরেষাং দ্বিগুণত্বমীহতে 
রেফেণ তুল্যা প্রকৃতিমহাত্বনাম্‌॥” 
২রাগ। (শব্রত্ব'ৎ ) ৩ শব্দ । 
শশ্রিয়ঞ্চ বক্ষম্তরবিন্বহস্তং কণ্ঠে চ সামানি সমস্তরেফান্‌।” 
( ভাগবত ৮২৭২৫) 

(ব্রি) রিফ (অবগ্াবমীধমাবরেফাঃ কুৎসিতে। উপ. 
€1৫৪ ) ইতি অপ্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ৪ কুৎ্নিত। 

রেফব€ (ত্রি) রেফযুক্ত। রেফবিশিষ্ট। 

রেফবিপুলা (ভ্ত্রী)ছন্দোভেদ। [ রবিপুলা! দেখ । ] 

রেফস্‌ (তরি) গ্লিফতীতি রিফ৩অঙ্গন্। ১ ক্রুর। 
৩ দুষ্ট । (শব্দরত্বাণ ) 

রেফিন্‌ (তরি) রেফ-অস্ত্যর্থে ইনি। রেফযুক্ত । 

রেভ, শব । ভাদিৎ আত্মনে* অকণ দেট,। লট, রেভতে। 
লোট্‌ রেভতাং। লিট.রিরেভে। লুট, রেভিতা । নিচ, 
রেভয়তি । লু অরিরেভৎ। 

রেভ (ত্রি)১ কর্কশ শবকারী। ২ স্ততিবাদক। ৩ বৃথা 
বাক্যব্যয়। 

রেতত, ১ খধিভেদ, অস্থুরের! ইহ কুপে নিক্ষেপ করেন। দশ- 
রাত্র ও নয় দ্িবন পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাকে কুপ হইতে 
উত্তোলন করিয়াছিলেন। (খক্‌ ১১১২৫, ১/১৯৬।২৪ ) 
২ কগ্তপতংশীয় খষিভেদ। ইনি খক্‌ ৮৯৭ সুক্তের মন্তরদরষ্ট। | 

রেভণ (ব্লী) রেভ শব্দে ভাবে লুট,। গোধ্বনি, গোরুর শব । 

রেভসুন্ধু (পুং) রেভ খধির পুত্রদ্ধয়। ইহারা খক্‌ ৯/৯৯-১০০ 
সুক্তের মন্ত্রদ্র্টা। 

রেভিল (পুং) নায়কভেদ। ( মুচ্ছকটিক ৪৪1৬ ) 

রেমদাঁ, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা গণগুগ্াম। 

রেমি (ত্রি) রমণকানী। (পা ৩২৯৭৯ বাতিক ২) 


(উদ্ভট ) 


২ অধম। 


১. 


রেমুনা, বাঙ্জালার বালেশ্বর জেলার অন্তগত একটী প্রাচীন 
গগ্গ্রাম। বালেশ্বর নগরের ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ॥ 
অঞ্গা*ৎ ২১৩৩উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৬৫৮ পুঃ।  প্রতিবৎসর 


মাঘ মাসে এখানে ক্গীরচোরা গোগীনাথ মুর্তির উদ্দেশে 


একটা গ্রপিদ্ধ মেল। হয়, এই মেল! প্রায় ১৩ দিন থাকে । 


বৈশাখ ও কান্তিক মাসে এখানে বনু তীর্থবাত্রীর সমাগম 
উহার গাত্রে নানা : 


হয়। দেবমন্দির প্রস্তরনিন্মিত 
কামশান্ত্রীর চিত্র খোদিত আছে । 


এবং 


এক নময় এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। গঙ্গবংশীয় 
নরপতিগণ এথানে রাজধানী স্থাপন করিয়। শাপন বিস্তার 


করিয়াছিলেন। ১২৯৮ সংবতে গল্গ বংশীয় রাজা ২য় নরমিংহ- 
দেব এই নগর হইতে শাসন দান করিয়াছিলেন ॥। 
রেরিবন্‌ (তরি) প্রেররিভ1, প্রেরক। 
“অহং বৃক্ষন্য রেরিবা” (তৈত্তিরীয় উপৎ ১1৯০১) 
“রেরিবা প্রেরয়িতা” (শাঙ্করভাষ্য ) 
রেরিহ্‌ (ব্রি) জিহ্ব। দ্বার পুনঃ পুনঃ লেহন । 


রেরিহাণ (185) শিব। ২ অন্গুর। ৩ চৌর । ( শব্দরত্বা* ) ্‌ 


গোদাবরী জেলার অন্তর্গত 
অক্ষ ১৬০৪১১০ 


রেলঙ্গী, মান্দ্রাজ-ঞ্রেসিডেন্সীর 
জমিদারীর একটা গগুগ্রাম। 
দ্রাঘিণ ৮১০৪১৪০ পৃঃ । 
বাস আছে। স্থানটা বেশ সমুদ্ধিশালী ও বাণিজ্যসম্তারপুর্ণ। 

রেলওয়ে (7৯1ঘ৪) _ রেলপথ ), লৌহবঝ্॥ পরস্পর সমান্ত- 


রালভাবে স্থাপিত লৌহদগদ্বর, ইহা বান্পীক্প শকটাদির গমনা- 
শকটচক্রের অনবরত ঘর্ষণ হ্রাস 
কৌশল অবলঙ্বিত হয়। টাম-পথ হইতেই 
বর্তমানকালে বান্পীয় যান ষে. 


গমনে বিশেষ উপযোগী। 
করিবার জঙন্থই এই 
রেলপথের উৎপত্তি হইয়াছে। 
রেলপথে যাতায়াত করিতেছে, তাহার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি 
ইংলও দেশে হইয়াছিল। 

এদ্দিকে উত্তর ইতালীর অন্তর্ধস্তী প্রাচীনকাঁলের নগর- 
সমূহের ধবংসাবশেষের মধ্যে প্রত্ুতত্ববিৎ পঞ্ডতগণ রেল- 
পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াছেন। প্র সমস্ত প্রস্তরগ্রথিত 
পাথর মধ্যে কিয়দ্দ,র ব্যবহিত ও সমান্তরালভাবে অবাস্থৃত 
মন্মরর প্রস্তরনিবদ্ধ রেলপথের নিদর্শন অগ্যাপি দৃষ্ট হয়। 
তবে উত্ত পথে বাস্পীর ইঞ্জিনে পরিচালিত শকট চলিয়াছিল 


উঃ এবং [ 
এখানে প্রার ৫ হাজার লোকের 


কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এ সমস্ত মন্মরনিশ্মিত 


রেলে শকটচক্রের ঘর্ষণচিহ্ন দ্রেদীপ্যমান আছে । 


ইহাদ্বারা 
স্পৃষ্টই অনুমিত হয় যে, বহুশতাব্দী পুব্রে পৃ।থবীর প্রাচীন 
অধিবামিগণ শকটচক্রের ঘর্ষণ ত্রান করিবার জন্ত গরস্তর- 
গ্রথিত পথে দ্রুতবেথে শকটচালন1 করিতেন। | 


৯. 


র্‌ 


1৮: 


যাহা হউক, রেলপথ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর কোন 


প্রাচীন বিবরণ পাওয়। যান না। ইদানীন্তনকালে যে রেল- 


পথের বুদ্ধিতে পৃথিবী লৌহ্ময় হইর। যাইতেছে, যাহাদ্বার। 


লোকে দুই দ্ডে ইই মাসের পখ যাইতেছে, যাহা দ্বার! 


দ্েশনমুহের দুরত্ব মন্দীভূত হইয়াছে, সেই রেলপথের উৎ- 
পত্তি টাসওয়ে হইতে সাধিত হইগাছে। ৯৬৭৬ খৃষ্টানদের পুর্বে 
ইহার €োঁন অস্থিত্ব ছিল না। আবার €কহ কেহ বলেন যে, 
১৯৬০২ হইতে ১৬৪৯ খুষ্টাব্বের মধ্য কোন সময়ে টামওয়ে 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। !তৎকালে ভারী বোঝাইপুর্ণ গাড়ী 
মকল একস্বান হইতে অন্যন্থানে লহয়। যাইবার বিশেষ 
অন্ুবিপা। ছিল। ভারবাহী পশ্গণ নিদিষ্ট সংখ্যক বোঝাই 
ভিন্ন অধিক বহন করিতে পারিত না, তজ্জগ্ত বাণিজ্যাদি 
কার্য্যের যৎপরোনাস্তি অন্ুুবিধা হইত। এই অস্থৃবিধা 
নিরাকরণ মানসে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ শিল্সিগণ নিউকাসল 
নগরের পাথুরিয়া করলার খনি হইতে টাইন নদীর তীর 
পথ্যন্ত একটা ট্ামপথ প্রস্তত করেন। নর্দাম্বরলগড এবং 


.. রহামের খনি হইতেও নদীতীর পধ্যন্ত অন্ত পথ এই সময়ে 


 €কালক্রকর্ভেল লৌহ কোম্পানার 
_ জাহেবের পরামর্শে কাঠের রেলের পরিবর্তে ঢালাই লৌহের 


রেল পরীক্ষাস্থুলে ব্যবহৃত হহল। 


গ্রস্ত হইয়াছিল। এই পথ কাষ্ঠময় কাঁড়ির সাহায্যে নিশ্মিত। 
অর্থাৎ সমান্তরালভাবে অবস্থিত ইঈষদুচ্চ কাঠের কড়ি 
পাতির়। পথ নির্মিত হুইয়াছিল। যাহাতে গাড়ীর চাকা 
ট1মরেথাচ্যুত না হয়, তজ্জন্য কাঠের কড়ির পার্দেশ কিছু 
উন্নত ও মধ্যস্থল কিছু নিয় করিয়া খোদা হয্স। প্রথমতঃ 


 ওক্কাষ্ঠের রেলই ব্যবহ্ৃত হইয়াছিল। অতঃপর উক্ত সমান্তরাল 


কড়িগুলি পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত কাষ্ঠটথণ্ডের মহিত পেরেক 
দিয়া দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাঁকিত। 
চাকার বর্ষণে রেল সকল ক্ষত্বপ্রাপ্ত হইলে বদলাইয়া 


_দেওয়। হইত । ক্রমে ক্রমে শকটচালকগণ অশ্বদিগের দ্রতগম- 


নের সুবিধার্থ সমান্তরাল কাঁড়র উপর ঈষদুচ্চ রেল প্রস্তত 
করিয়। লইল এবং রেলপথে মাঢী ফেলিয়া বড় বড় কড়িগুলি 


কিয়া দেওয়া হইল। সাধারণে পথে চালিত গাড়ী হইতে 
টামপথে চালিত গাড়ী সহজে অনেক ভারী বোঝাই বহন 


করিতে সমর্থ হইল। অন্তপথে একটী অশ্বে ১৭ কোঁয়াটারের 


_€ৰলী বহন করিতে পারিত না। কিন্তু নবপ্রবর্তিত টাামপথে 
.একটী অশ্থে অনায়ীসে ৪২ কোয়াটার বহন করিতে লাগিল। 


ইহাতে বাণিজ্যের অনেক স্মুবিপা হইল। বহুদিন পণ্য 


উমপথের আর কোন উন্নতি হইল না। পরে ১৭৬৭ খুঃ 
ইর্নিয়ার মিঃ রেণণ্ড 


কিন্ত তখনও কেহ স্বপ্ন বা 


রেলওয়ে 


কল্পনায় ভাবে নাই যে, এই শকটে মনুষ্য যাতায়াত করিবে। 
কয়লার খনি হইতে কয়ল।সকল নদী ও সমুদ্রতীরে বহন করি- 
বার জন্ত টামপথে অশ্বচালিত শকট ব্যবহৃত হইতে লাগিল। 

প্রথমে লৌহনিম্মিত রেল সকল ৫ ফিট. দীর্ঘ, ৪ ইঞ্চ 
প্রস্থ এবং ১$ ইঞ্চ বেরদবিশিষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যেক রেলে 
৩টী ছিদ্র থাকিত, ছিদ্র দকল পেরেক দিয় পুর্বোক্ত 
কাঠের কড়িতে দৃঢ়বদ্ধ হইত। ট্যামের পথ হংরাজী 
অক্ষর 71 এইচএর উপর ভাগের স্তায় হইত অর্থাৎ দুই 
পার্খখ হইতে মধ্যস্থল কিছু নিম থাকিত। তজ্জন্ত গাড়ীর চাকা 
স্থানচ্যুত হইতে পারিত্ত না। কিন্তু নিম্ন রেলপথের একটু 
বিশেষ অন্গুবিধা ছিল। সর্বদা ধুলি-কর্দমে আবৃত থাকায় 
গাড়ী চলিবার বড় অন্থুবিধা হইত। 

এই অন্ুুবিধা দূর করিবার জন্য ১৭৮৯ খুঃ জেনফ নামক 
ইঞ্জিনিয়ার সর্ধপ্রথমে লফবরো নামক স্থানে উচ্চরেলের 
গ্রতিষ্ঠ। করিলেন। গাড়ীর চাকাগুলির একপার্খ মধ্যন্থল 
হইতে একটু বর্ধিত হইল, সেইজন্ত চাকাগুলি উচ্চ রেলপথ 
হইতে স্থানচ্যুত হইল না। উচ্চ রেলগুলি প্রথমে ৬ ফিট 
বাবধানবিশিষ্ট ছিল। 

ক্রমে ক্রমে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্ত রেলওয়ের উন্নতি- 
মাধনে ব্যাপৃত হইল। লিভারপুল ও মাঞেষ্টরেয় মধ্যে 
বাণিজ্যের জন্ত জলপথ থাকিলে ও তাহাতে অন্নসময়ে বাণিজ্য- 
দ্রব্য প্রেরণের বিশেষ অন্ুবিধা ছিল। এই অন্গবিধ। সত্বেও উক্ত 
নগরদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যহ ১২** টন দ্রব্য যাতায়াত করিত, 
এবং প্রত্যেক টনে ৯৮ শিলিং করিয়া ব্যয় হহত। যাহ হউক 
১৮১০ খৃঃ অঃ পথ্যন্ত মমস্ত ট্যামগাড়ী ও রেলগাড়ী। অশ্বদবারা 
পরিচালিত হইত এবং এক একখানি গাড়ী ব্যবহৃত 
হইত । অর্থাৎ অনেকগুলি গাড়া পরস্পর সংযুক্ত করিবার 
গ্রাথা তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

লোকোমোটিভের স্থষ্টি । 

১৮১০ খুষ্টাব্বে জেম্স ওয়াটু কর্তৃক বাপ্পের শক্তিতে 
পরিচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়, কিন্ত তাহাতে শকট 
চালিত হইতে পারে একথ। তখনও ৫েহ ভাবিতে পারেন 
নাই। উচ্চ প্রতিভাশালী ইঙ্জিনিক়্ারগণ ৪* বৎসর পর্যন্ত 
ক্রমাগত মন্তিফ পরিচালনা করিয়। “লোকোমোটিব২৮ ৰা 
গতিনীল ইঞ্জিনের আবিষ্কার করিলেন। ওয়াট, সিমিংটন, 
ভ্রেভিথিক্‌, ব্রেক্বিনসপ, চাপমান, ব্রাণ্টন প্রভাত ব্যক্তিগণ 
ক্রমে ক্রমে রেলপথে, গাড়ী সকল ইঞ্জিন ার। পরিচালিত 
হইতে পারে, তাহা! আবিষ্কার করিলেন। ইহারা সকলেই 
জর্জ গ্রিফেন্শনের পূর্ববর্তী বা সমমামগ্জিক। স্বরংচাগিত 


রেলওয়ে 


গতিশীল ইঞ্জিন ১৮০২ খুষ্টান্ধে ত্রেভিথিক কর্তৃক প্রথম 
উদ্ভাবিত হইল। তিনি লণ্ডন নগরের নিকট নিজের উদ্ভাবিত 
ইঞ্জিনিয়ারের আদেশ সব্বজনসমন্গে প্রদর্শন করিলেন। সেই 
বিরাট, লোকারণ্য তাহার অদ্ভুত আবিষ্ষারে বিশ্বয়াপ্নঁত 
হইয়। গেল। ইহাই লোকোমোটিবের ভিত্তি। অবশেষে 
১৮৯৪ খুঃ অঃ, তিনি মার্থার টিড্ভিল রেলপথে ইঞ্জিন দ্বারা 
রেল গাড়ী পরিচালিত করিলেন। পৃথিবীর এই সর্বপ্রথম 


ইঞ্জিনে ১০ টন বোঝাই গাড়ী ঘণ্টায় ৫ মাইল মাত্র টানিয়া 


লইয়|! গিয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন ইঞ্জিনিয়ারগণ ইঞ্জিনের 
সম্পূর্থতাকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিলেন না এবং সকলেই ইহার 
'অধিক উন্নতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। ১৮১১ খুঃ আঃ 
ওয়াইলাম্‌ রেলপথে ভ্রেভিথিকের ইঞ্জিন ব্যবহৃত হুইয়াছিল। 

১৮২১ খুঃ ষ্টক্টন ও ডালিংটন রেলপথ প্রস্তত করিবার 
জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এক আইন প্রচারিত হইল। তৎপুর্কে 
রেলপথে কেবল বোঝাই ম৷ল বাতীত কোন মনুষ্য যাতায়াত 
করিত ন।। হেটন রেলপথে ৬* টন বোঝাই গাড়ী ঘণ্টায় 
৪২ মাইল বেগে যাতায়াত করিতেছিল। কিলিংওয়ার্থ 
রেলপথে কেবল ৪* টন বোঝাই গাড়ী ঘণ্টায় ৬ মাইল বেগে 
চলিতেছিল। 

জর্জ ট্টিফেন্শন প্রথমে ষ্ঠকৃটন ও ভালিংটন রেলপথের 
ইঞ্জিনিয়ার নিষুক্ত হুইলেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বাম্পীয় 
শক্তিতে পরিচালিত গতিশীল ইঞ্জিনের দ্বার। রেলপথে গাড়ী 
চালাইতে ছকুম দিলেন। তদনুদারে ৩৮ মাইল রেলপথ 
প্রস্তুত হইল। 51) ০০1] বা মৎস্যোদরের ভ্তায় আকাঁর- 
বিশিষ্ট নূতন রেলদা'র! পথ নির্মিত হইল। 

এই সময়ে নটিংহাম্নিবাসী টমাস্‌ গ্রে নামক এক 
গ্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি “আরোহিবর্গের স্থবিধার জন্ত দেশের 
সর্বত্রই রেলপথ বিস্তার কর! উচিত+__-এই সম্বন্ধে নিজের 
উদ্ভাবিত স্কল্ল গবর্ণমেন্টকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি 
১৮২০ থুঃ 40099581083 00 £ £91181%] 1701) [911519)৮ 
অর্থাৎ সাধারণ লৌহরেলপথ সম্বন্ধে মন্তব্য নামক একখানি 
পুস্তক গ্রচারিত করিলেন। কিন্তু তখনও সাধারণে গ্রের 
দুরদর্শিত! ও সাধুউদ্দেস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। 

তৎপরে ১৮২২ খৃঃ, লণ্ডনবানী উইলিয়াম জেম্স নামে 
একব্যক্তি লিবারপুল ও মাঁঞ্চেষ্টরের মধ্যে রেলপথ বিস্তৃত 
করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ্য হইলেন না । 
অবশেষে ১৮২৪ খুঃ ২৯এ অক্টোবর লিবারপুলবাসী জোসেফ 
সাগডার্স নামে একব্যক্তি লিবারপুল ও মাঞ্ে্টরের মধ্যবর্তী 
£রেলগথ স্বন্ধে এক আদর্শ প্রকাশিত করিলেন। জর্জ 


[৮8285 
সললললল্্্্ল্ল্্শ্শ্্্্শ্শ্্শ্্্লশ্শ্্শ্ল্্ত্্শ্্্াশশশ্্শ্্া্্শ্ল্শর্টা্্্সলাললল্স্্্্্্্্্ক্জজআস্পি 
্টিফেন্শন এই পথের জরীপ কার্যে নিধুক্ত হইলেন ॥ অনেক: 


রেলওয়ে 


আপত্তি উথ্থাপনের পরে গবর্ণমেণ্ট শেষে এই প্রস্তাব 
অনুমোদন করিলেন। কিন্তু ১৮৩০ খুঃ ১৫ই সেপ্টেম্বরের 
পূর্ব্বে এ পথে গাড়ী যাতায়াত করে নাই । 


সর্ব প্রথমে ষ্টকৃটন্‌ এবং ভালিংটন্-রেলপথে গাড়ীতে মনুষ্য: 


আরোহী যাতায়াত করিয়াছিল। ১৮২৫ খুঃ সেপ্টে্র মাঁসে 
এই রেলপথ খোল! হয়। এই রেলপথে প্রথমতঃ ৩৪ খানি 


ছোট ছোট গাড়ী একখানি ইঞ্জিনে সংঘুক্ত- হইয়া ৯০ টম 


বোঝাই লইয়া চলিয়াছিল। একজন অশ্বারোহী সাধারণকে 
সতর্ক করিবার জন্ত ইঞ্জিনের অগ্রে ধাবিত হইত ॥ প্রথমে 
রেলগাড়ী ঘণ্টায় ১০ মাইল হইতে ১২ মাইল পধ্যন্ত চলিতে 
লাগিল। কোন কোন স্থানে ১৫ মাইল বেগে ১লিরাছিল। 
কিন্তু বোঝাই গাড়ী এত বেগে চলিত না। অক্টোবর মাসে 
£প0য59718790৮” নামক একখানি রেলগাড়ী সর্বপ্রথমে 


আরোহী লইয়! যাত্র। করিয়াছিল । গাড়ীর ভিতরে ৬ জন 


এবং বহির্দেশে ১৫ জন আরোহী লইয়৷ ২ ঘণ্টায় ষ্টক্টন 
হুইতে ডালিংটন্‌ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে লাগিল। গথম 
ভাড়া ১ শিলিং নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যেক আরোহী ১৪ পাউ- 
গর অধিক দ্রব্য সঙ্গে লইতে পারিতেন না। প্রথমে 
মালের ভাড়া গতি মাইলে প্রত্যেক টনে ৫ পেন্স ছিল, 


তৎপরে উহ! কমিগ্া ই পেনি হইল। এই নবপ্রবর্তিত রেল- 


পথ প্রতিষ্ঠিত হইবার অনতিবিলম্বে কয়লার দর কমিয়! 
গেল । পুর্বে একটনের মুল্য ছিল ১৮ শিলিং, এক্ষণে উহার 
মুল ৮ শিলিং মাত্র হইল। 

কটন রেলপথের আদর্শে ১৮২৬ খুঃ মস্কলণ্ড রেলপথ 
থুলিল এবং কেপ্টার্বরী ও ভুইটষ্টেবল্‌ প্রভৃতি স্থানেও রেলপথ 
স্থাপিত হইতে লাগিল । কিন্তু যখন ১৮৩০ খুঃ ১৫ই সেপ্টেপ্বর 
লিবারপুল ও মাঞ্চেই্রের রেলপথে আরোহী যাতায়াত করিতে 
লাগিল, তখন সকলেই ভাবিল, জগতে মন্ুযোর গতিনম্বন্ধে 
যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । ১৮৩৮ খুঃ লণ্ডন ও-বার্িংহামের 
মধ্যে রেল খুলিল। এই পথের দৈর্ঘ্য ১১২৯ মাইল। 
আরোহী গাড়ী ঘণ্টায় ২০মাইল বেগে চলিতে লাগিল । 
৪1৫ বসরের মধ্যে গ্রেটবুটনের মধ্যে চতুর্দিকে বড় বড় 
রেলপথ সকলের আদর্শ গ্রস্ত হইল। অবিলম্বে ১৮০০ 
মাইল রেলপথের জরিপ শেষ হইল এবং দশকোটা পাউও 


মূলধন এই কার্যে থাটান হইল। কিন্তু রেলপথ 
নির্মণণ তত অনায়াসসাধ্য হইল না। মৎস্যোদরাকতি 
রেল সকলে অনেক অস্থবিধা হইতে লাগিল। ভজ্জন্ 
ঘিদ্যাটবটমূড+ রেলের স্ষ্টি হইল। এই রেল পরে 


রেলওয়ে রঃ 


৭5৩ .] 


১» 


রি 


_ ভিগনীলেস্‌ রেল নামে অভিহিত হইত। 


করিতে লাগিলেন । 


তৎপরে *ব্বিজ- 
রেল” নামক অন্ত একপ্রকার রেল বাবহৃত হইয়াছিল। 


গ্রেটওযে্টার্ণ নামক রেলপথে প্রশতম ইহার প্রচলন হয়। 


এই সমস্ত রেল প্রস্থভাবে সজ্জিত কাঠের কড়ির উপরে 
স্রুদ্ারা মংবদ্ধ হইত। এই প্রকারে ৮ প্রকার রেলপথ 
বাবহারেন্ব পর রেলওয়ে কোম্পানী “ডবল হেডেড” বা 
“ঢুইনাথা সমান+ রেলের প্রচলন করিলেন। এইরূপ রেলই 
পরিশেষে সর্ধত্র বাবহৃত হইতে লাগিল। এইরূপ একগজ 
রেলের ওজন ৬২ পাউণ্ড। ইহা পরে “বুলহেডেড” রেল 
নামেও কথিত হয়। ১৮৪৭ খৃঃ, মিঃ ডব্রিউ ব্রিজেস্‌ আভাম্স 
দুইখানি রেল যুড়িবার নূতন পপ্রথ! উদ্ভাবন করেন । 

 এইব্ূপে চতুর্দিকে যখন রেলওয়ে বিস্তৃত হইতে লাগিল, 
তখন কর্তৃপক্ষগণ রেলগাড়ীর বেগ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত চেষ্ট। 
ইঞ্জিননিম্ীণের প্রতিযোগিতায় জর্জ 
ট্রিফেন্শনের “রকেট” নামক ইঞ্জিন নির্মিত হইল। তদনুসারে 
ইঞ্জিননির্দাতৃগণের মধ্যে ট্টিফেন্শনের “রকেট” সর্বশ্রেষ্ঠ 
হওয়ায় তিনি ডিরেক্টরগণের নিকট প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত 
হুইলেন। রকেটের ছুইটী বাম্পনলের ব্যাস ৮ ইঞ্চি এবং 


পরিচালক চাকার ব্যাস ৪ ফিট ৮২. সাড়ে আট ইঞ্চি ছিল। 


সমস্ত ইঞ্জিনথানির ওজন ৪ 
সাধারণতঃ এই ইঞ্জিন ঘণ্টায় ১৪ মাইল এবং দ্রুতবেগে 


টন ৫ কোয়াটার মাত্র। 


চলিলে ২৯ মাইল বেগে চলিতে পারিত। এই ইঞ্জিনের 


: *বয়েলার প্রতি ঘণ্টায় ১১৪ গ্যালন জলকে ১৮$ ঘনফুট বাশ্পে 


পরিণত করিত। 
বহুকাল এই ছুই শ্রেণীর ইঞ্জিনে রেলগাড়ী পরিচালিত 


হইত । একটা চারিচাকার অপরটী ছয়চাকার ইঞ্জিন। 


 ততৎপরে নানাপ্রকার ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
:স্বাদশচক্র ইঞ্জিন প্রসিদ্ধ। ১৮৮৫ থুঃ ইঞ্জিনের বেগ প্রতি- 
. স্বণ্টায় ৫* মাইল পর্য্যন্ত বদ্ধিত হইয়াছিল। 


প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৩০ খু লিবারপুর ও মঞ্চের রেলপথ 


 খুলিবার ২৫ বৎসরের মধ্যে ১৮৫৪ খুঃ গ্রেটবৃটেনে ৮০৫৩ 


স্সপ্পী 


3. জজ 


মাইল রেলপথ বিস্তৃত হুইয়াছিল। ইহার $ অংশ ডবল 
লাইন, অবশিষ্ট দিঙ্গল লাইন। এই সমস্ত রেলপথ নিম্মাণে 
প্রতি মাইলে ৩৫০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। ১৮৭৪ খুঃ 
রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৬৪৪২ মাইল হয়। ইহাতে প্রত্যেক মাইলে 
৩৭০০ পাউণ্ড খরচ হয়| শেষ পর্য্যন্ত 
১৮৬৮১ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে । কোন কোন 
রেলপথে তিন লাইন এবং চারি লাইন পর্যন্ত রেল বসান 
হুইম়াছে। লগ্ন হইতে রাগবী পধ্যন্ত ৮* মাইল পথে 
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১৮৮৩ খ্‌ঃ 


রেলওয়ে 
গুটী লাইন আঁছে। ছুইটাতে অবিশ্রান্ত মাল যাতায়াত 
করিতেছে । লগ্ন এবং উত্তর পশ্চিম রেল কোম্পানীর 


অধীনে ২৮ মাইল তিন লাইন এবং ১১৪ মাইল চারি লাইন 
রেলপথ আছে। 

সাধারণ লোকের যত্বে যে সকল রেলপথ নির্মিত হইয়াছে, 
তন্মধো ইংলগ্ডের “গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে? সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম । 
১৮৮৩ খুঃ পর্যন্ত ইহা ২২৬৮ মাইল পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে 
ইহার পরে লগ্ডন ও নর্থ ওয়েষ্টার্ন, মিডল্যাণ্ড, নর্থ বুটিশ, 
এবং কাঁলিডোনিয়! রেলপথ যথাক্রমে ১৭৯৩, ১৫৩৪, ১৩৮১, 
১৯০৬ এবং ৮৭৭ মাইল দীর্ঘ । 

১৮৮৩ খুঃ পর্য্যন্ত ইংলগ্ডে রেলপথ বিস্তৃতির জন্য 
৭৮৫০০০০০৯৯২ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে 
গড়ে প্রতি মাইল ৪২০০০০২ টাক! ব্যয় হইয়াছে। ষ্টেশন 
নির্মাণ এবং নানা প্রকার নূতন অট্রালিকাদি নিম্মাণ করিবার 
জন্ত প্রতি মাইলে পৃর্বাপেক্ষা অনেক বেশী খরচ লাগিয়াছিল। 
যে সময়ে জোসেফ্‌ লক্‌ গ্রাণ্ড জংশন রেলওয়ে নিন্মাণ করিলেন, 
তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে রেলপথ সম্পূর্ণ! প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এই পথ-নিম্ীণকালে অনেক বিস্তীর্ণ নদীর উপরে সেতু 
এবং পর্বতের মধ্য দিয়! সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। 
তজ্জন্ত এই পথনিন্মীণে প্রতি মাইল ৫৩০০০৯২ টাকা খরচ 
হইয়াছিল। এই পথ সকলস্থানে সমতল ক্ষেত্রে নির্মিত 
হয় নাই। ইহা! কোন স্থানে উচ্চ স্থানারোহণ এবং কোন 
স্থানে নিয়ারোহণপুর্বক রেলগাড়ী এই পথে চলিত। স্কট- 
লগ্ডের পার্ধত্য প্রদেশে কোন কোন স্থানে রেলপথ নির্মাণে 
৫০০০০০০২ টাক প্রতি মাইলে ব্যয়িত হুইয়াছিল। কারণ 
এই সকল পথের অনেক স্থানে বড় বড় খিলান কর! 
হইয়াছিল। 

পথ প্রস্তুত ভিন্ন অন্যান্ত কার্যেও বিস্তর খরচ হইয়] 


থাকে । প্রত্যেক মাইল রেলপথে-* 
ব্যবস্থা গ্রহণ পার্লামেণ্টের ব্যয় ২০০০ পাউও্ড 
ভূমিগ্রহণ ও ক্ষতিপুরণাদি 317) 
পথ ও ষ্টেশন নিন্মাণ প্রভৃতি ১৮০০০ 
লোকোমোটিভ পরিচালনাদি পি 5, 
সংগৃহীত টাকার সুদ প্রভৃতি রা ৮১ 


৩৬০০০ পাডও। 

এতভিন্ন গাড়ী নির্মাণ ও কারখানাদি প্রস্তর করণ সম্বন্ধে 

প্রচুর বায় হৃইয়। থাকে। একখানি ইঞ্জিনে ন্যুনকর্নে 

১৫৪০০২ টাকা, ও একখানি আরোহী গ্রাড়ীতে গড়ে ২৭৮২ 
টাক। খরচ হয়। 


রেলওয়ে 
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রেলওয়ে 


রেল কোম্পানীর কার্যোপযোগী সমস্ত দ্রব্কে রোলিং 
ক ব| “কাধ্যভাগ্ার' কহে। এই সকল কারখানায় নুতন 
গাড়ী প্রস্তত এবং পুরাতন গাড়ী মেরামত কর! হয়। 
আরোহী গাড়ী, মালগাড়ী এবং গবাদি পণ্ু-বহনোপযোগী 
নানা প্রকার গাড়ী নির্মিত হয়। ১৮৮৩ খুঃ ইংলগ্ডের রেল- 
কোম্পানীর কারখানায় ১২১৪৪ খানি ইঞ্জিন,৩৭৪৭৪ আরোহী 
গাড়ী, ও ৩২৯৬২২ মাল গাড়ী মজুত ছিল। 

রেলপথ আবিষ্কারের পূর্বে মাঞ্চে্টার ও লিবারপুলের মধ্যে 
গ্রত্যহ ২০ হইতে ৩০ খানি অশ্বযান যাতায়াত করিত। 
১০৩৬ খুঃ পোর্টার তাহার জাতীয় উন্নতি নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন-_গ্রেট্বুটনে অশ্বশকটে প্রত্যহ ৪২০০০ আরোহী 
এবং বৎসরে ৩০০০০*০০ যাত্রী যাতায়াত করে। ইহাতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির ৫ শিলিং ব্যয় হয়। কিন্তু রেলপথ স্থ্টির 
পরে ৬০০০০৯০০০ যাত্রী প্রত্যেকে ১২ পেনি ব্যয়ে যাতায়াত 
করিতেছে। 


রেলপথ-নির্ম।ণপ্রণালী। 


প্রথমে মানচিত্র দেখিয়া পথ ঠিক করা হইসা 
থাকে। পরে জরীপ কার্যে পথের বিবরণ ও মানচিত্র 
অঙ্কিত হর। পথের মধ্যে ষে সকল নদী ও পরত ব! 
জলাভূমি থাঁকে, তৎ্দযুদায়ের মধ্যে সেতু বা সুড়ঙ্গাদি 
নিশ্মাণের জন্ত পূর্বেই আদর্শ প্রস্তত হয়। সাধারণতঃ 
সব্বত্রই সমতল ভূমি প্রস্ততের জন্য কোন স্থানে প্রচুর 
পরিমাণে মাটী ফেলিতে হয়, কোন স্থানে উচ্চ ভূমি খনন 
করিয়। সমতল করিতে হয়। কোন স্থানে পর্বতের মধ্যে 
সুড়ঙ্গ খনন ও নদীর উপর সেতু নি্দাণ করিতে হয়। 
মাটী ফেলিয়৷ সমতল হইলে তাহার উপরে ব্যালাষ্ট), ইট ও 
পাথরের খোয়৷ পাতিয়৷ দেওয়া! হয়। তৎপরে সিপার এবং 
চেয়ার সকল সেই খোয়ার মধ্যে প্রোথিত হয়। ইহার উপরে 
কাঠের বা লোহার কড়ি সকল দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। তৎপরে 
লৌহ রেল সকল এই কড়ির সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ 
হইয়া থাকে । 

রেলপথ-নিম্্মাণে যে সমস্ত বাধ বা [10990150766 গঠিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে লিবারপুল ও মাঞ্চেষ্টর রেলপথের ৪১ মাইল 
দীর্ঘ জলাভূমির বাধই সর্বশ্রে্ঠ। ইহার নাম চাটমস্। 
এই জলা কোন স্থানে ১০ হহতে ৩০ ফিটু গভীর এবং 
কর্দমময়। এই পথে ৬৭০০০ ঘনগজ বাধ নির্মিত হইয়াছে। 
গ্রেটু বুটনের রেলপথে যে সমস্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে এডিনবর্গ ও গ্লাস্গে রেলের কালাগাররিজ সুড়ঙ্গই 


সর্ধগ্রধান। এই সুড়ঙ্গ অদ্ধ মাইল দীর্ঘ। কিন্তু এই সুড়ঙ্গ 
খজুভাবে নির্মিত হয় নাই। সমস্ত সুড়ঙ্গ অদ্ববৃত্তাকার» 
তাহার ব্যাসাদ্ধ এক মাইল। 

এতছ্িন্ন লগ্ডন ও বার্মিংহামের মধ্যস্থ ফিল্সবি সুড়ঙ্ 
২৩৯৮ গজ দীর্ঘ, ৩* ফিটু বিস্তৃত ও ৩০ ফিটু উচ্চ॥ ইহাতে 
ছুইটা বাযুনল প্রোথিত আছে, তাহার ব্যাস ৬* ফিটু। এই; 
সুড়ঙ্গে ৩০০০০০*২ টাকা ব্যর হইয়াছিল অর্থাৎ প্রতি গজে 
১২৫০২ টাকা খরচ হয়। বাথ এবং টিপেনহামের নধ্যন্থ 
স্থড়ঙ্গ সমতল হইতে ৭* ফিট নিষ়্ে অবস্থিত) ইহার দৈর্ঘ্য 
৩১৩* গজ বা প্রায় এক ক্রোশ। ইহার বিস্তৃতি ৩০ ফিটু 
ও উচ্চতা ২* কিটু। ইহাতে ২৫ ফিটু ব্যাসবিশিষ্ট ১১টী 
বাযুনল আছে। ডোভরের নিকট সেক্সপীরার-নুড়ঙ্গ 
১৪৩০ গজ দীর্ঘ--এই সুড়ঙ্গ শ্ুত্ত দ্বারা স্ুরক্গিত। ইংলগু- 
দেশীয় রেলপথে বহু সুড়ঙ্গ বিদ্কমান আছে । ১৮৫৭ খুঃ সমস্ত 
রেলপথে প্রায় ৭০ মাহল সুড়ঙ্গ পথ ছিল। ১৮৮৫ থঃ পর্ধ্যত্ত 
উহ্‌! ১০* মাইলে পরিণত হুইয়াছে। উপরোক্ত সুড়ঙ্গ ব্যতীত 
মাঞ্চেষ্টার ও লিঙ্কনশারার রেলপথে একটী সর্ববাপেক্ষ। বৃহত্তম 
সুড়ঙ্গ আছে, উহার দৈর্ঘ্য ৩ মাইল। 

রেলপথ নিন্মাণ করিতে হইলে অনেক বড় বড় নদীর 
উপর সেতু নির্মাণ এবং ছুই পর্বতের মধ্যবত্তী খাদের. উপরে 
ভায়েডাক্ট বা বৃহৎ সোপান প্রস্তত করিতে হয়। অনেক 
সময়ে জলাকীর্ণ সহরের মধ্য দিয়! পথ প্রস্তত কালে সাধারণের 
যাতায়াতের পথ নিয়ে বাখিয়। খিলানের উপরে রেলপথ 
নিন্মীণ করিতে হয়। ইষ্টক কিংবা প্রস্তরের গাথনিতে সেতু 
নিশন্মিত হইয়া থাকে । মাঞ্চেইর ও বার্ষ্িংহাম রেলপথে কংলিটন 
নামে একটা বৃহৎ ভাঁফেডাক্ট আছে। উহ! অর্ধ' মাইল দীর্ঘ 
এবং প্রস্তরে গঠিত। উহ্থার উচ্চতা ১০৬ ফিটু। ইহার 
প্রতি গজ পথে ১১৩৭২ টাকা খরচ হইয়াছিল। প্র পথের 
ইষ্টকনির্ষিত ডেন নামক ভায়েডাক্ট ৫২৭ গজ দীর্ঘ এবং 
৮৮ ফিট উচ্চা। ইহাতে ৬৩ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট ২৩টা থিলান 
আছে। মিনাই প্রণালীর উপরে যে সেতু নিশ্মিত হইয়াছে, 
তাহা! ৬১৬ ফিট দীর্ঘ এবং জলের উপর হইতে ১০৪ ফিটু 
উচ্চ। ইহার প্রতিগজে ৯৭৪২ টাক! থরচ হইয়াছিল 
কিন্ত ইংলগ্ডের ফোর্থ নামক সোপান সর্বাপেক্ষা! বুহত্তম এবং 
অত্যডূত কারুকাধ্যদম্পন্ন। কুইন্সফেরির নিকট একটা 
বৃহৎ প্রণালীর উপরে এই সেতুটা নির্মিত হইয়াছে ॥ মিঃ 
জন ফাউলার এবং মিঃ বেঞ্জামিন বেকারের অদ্ভুত ইঞ্জি- 
নিয়ারিং কৌশলে এই সোপান গ্রস্ত হইয়াছিল। সেতুটার 
দৈর্ঘ্য ১ই মাইল। ইহার ছুইটা প্রধান থিলানের ব্যাস 


১৭০ ফিটু অর্থাৎ ১৭০০ ফিট অন্তরে স্তম্ত নিশ্মিত হইয়াছে । 
কারণ মধ্যবন্তী জলের গভীরতা ৩** ফিটু, এই জন্য পেই স্থান 
ত্যাগ করিয়৷ দূরে স্তস্ত প্রস্তত করিতে হইয়াছে । 

এতদ্বতীত ৬৭৫ ফিট ব্যাসবিশিষ্ট দুইটা থিলান ও ১৬৮ 
ফিটের ১৫টা খিলান ইহাতে বিদ্যমান আছে। সেতুটী জোয়ারের 
সময়ে জলের উপর হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ এবং কোন কোন 
স্থান ৩৬১ ফিট উচ্চ। ইহার ৪টী প্রকাণ্ড স্তস্তের ব্যাস ৫* 
ফিট। জলের নিয়ে ৭* পর্যন্ত মাটা খু'ড়িয়া স্তস্তের ভিত্তি 
পত্তন কর! হইয়াছিল। জলের উপরে পথ করিতে ৪৪৫০০ 
টন ইনম্পাত ব্যবন্ৃত হইয়াছে । সোপানের বিস্তার ১২০ ফিট, 
এই সোপান-নিম্নাণ করিতে ১৬০০০*০২ টাক। ব্যয় 
হুইয়াছিল। 

রেলপথে ষ্টেশন বা বিশ্রাম স্থান সকল কিয়দুর অন্তরে 
নিন্নাণ করিতে হয়। এই সকল স্থানে স্থানীয় আরোহীবুন্দ 
এবং মালাদি রেলে গৃহীত হুইয়। থাকে । পথের মধ্যে মধ্যে 
এইরূপ ্টেশন প্রস্তত হয়। ইংলণ্ডে যে সকল টামিনান্‌ 
ষ্টেশন আছে, তন্মধ্যে গ্রেট নর্দার্ণ, গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ ও সাউথ 
ওয়েষ্টার্ণ ষ্টেশন গুলি বিশেষ প্রপিদ্ধ এবং প্রথম শ্রেণীর 
অন্তর্গত। প্রত্যেক ষ্টেশনে আরোহীদিগের অবতরণ স্থানে 
প্লাটুফন্ম নির্মিত হয়। প্লাটুকন্ম সকল রেলপথ হইতে কিছু 
উচ্চ হইয়া থাকে । তাহাতে আরোহী স্বচ্ছন্দে উঠিতে ও 
নামিতে পারে। সীমান্ত ষ্টেশনে রেলপথ সকলের উপরে বড় 
বড় ছাদ প্রস্তত হয়। ১৮৪৯ খুঃ হইতে ইংলণ্ডের ষ্টেশন 
সকলে ছাদ-নিন্মীণের ব্যবস্থা অবলম্ষিত হইয়াছে । এই সময়ে 
লাইম স্ত্রী ও লিবারপুল স্টেশনে প্রথমে ছাদ নিশ্মিত হয়। 
উক্ত ছাদ ৩৭৪ ফিট দীর্ঘ এবং স্তন্তের উপর খিলানভাবে 
অবস্থিত। বাঞ্িংহামের নিউ ট্ীট ষ্রেশনের ছাদ ৮৪* ফিট 
দীর্ঘ। ইংলণ্ডে এত বড় ষ্টেশন আর নাই। চেয়ারিংক্রস্‌ 
রেলের ক্যানলস্ট্রীট ষ্টেশন এক অদ্ভুত কীর্তি; এই স্টেশনের 
উচ্চতা ৬০ ফিট। উক্ত ষ্টেশনে ১৮৬৭ খুঃ ৮*০০০০০ লোক 
গাড়ীতে উঠিয়াছিল। এই স্টেশনের প্লাটুফম্মন ৭২১ ফিট দীর্ঘ। 
এই ষ্টেশন হইতে ৯টী রেলপথ বিভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে। 
উক্ত ষ্টেশনের ক্ষেত্রফল ১৫৯৬৩২ ঘন ফুট। এতপ্তিন্ন ইংলণ্ডে 
বর্তমান কালে নির্মিত ষ্টেশন সকলের মধ্যে সেন্ট পাঙ্ক,াদ্‌ 
ষ্টেশন বিশেষ বিখ্যাত । মাল ষ্টেশন সকলের মধ্যে কিংস্ক্রম্‌ 
সর্ব প্রসিদ্ধ। এই ষ্টেশন হইতে ১২টী রেল চতুর্দিকে সর্বদ। 
মাল বহন করিতেছে । ৯* একর ভূমিথণ্ডে উক্ত ষ্টেশন 
 নির্শিত হইয়াছে । গোল আলু ও কয়লা নামাইবার স্থানের 
ক্ষেত্রফল ৮২ একর। এই সমস্ত মাল বহনের জন্ত সর্বদাই 
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রেলওয়ে 


৮৪ খানি ইঞ্জিন সজ্জিত ও ১১২ মাইল স্থান কেবল কয়লার 
গাড়ী অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে। 
উপরোক্ত ষ্টেশন ভিন্ন ছুই তিনটী বা! ততোধিক রেলপথের 
ংষোগ স্থলে জংশন ষ্টেশন নিন্দিত হইয়! থাঁকে। এতভিন্ন 
গাড়ী ও ইঞ্জিন-নিম্মীণের জন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখান! 
সকল প্রস্তত করিতে হয়। 


নাগরিক রেলপথ । 
বড় বড় জনাকীর্ণ সুহরের মধ্যে রেলপথ বিস্তারের জন্য 


সর্ব প্রথমে ১৮৩৭ খুঃ মিঃ চার্লস্‌ পার্সন নামে এক ব্যক্তি 
বিশেষ চেষ্টা! করিয়াছিলেন। এই সকল রেলপথ সচরাচর 
বড় বড় স্তস্তের উপরে অবস্থিত অথবা ভূমির নিম্নে সুড়ঙ্গের 
মধ্যে প্রস্তত হইয়! থাকে । প্রথমে পার্লামেন্ট এই রেলপথ 
নিশ্মাণে অনুমতি দেন নাই, পরে ১৮৫৪ খুঃ পার্লামেন্ট এই 
রেলপথ-নিম্মীণে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে ১৮৬০ 
থুঃ এই রেলপথের কাধ্য আরন্ত হয়। জন ফাউলার নামক 
বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের কত্তৃত্বাধীনে ১৮১৩ খুঃ পাডিংডন রাস্তা 
হইতে ফারিংডন রাস্ত। পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়। অব- 
শেষে ১৮৮৪ খুঃ ইনার সার্কল” নামক লণ্ডনের মধ্যবন্তী 
রেলপথ সম্পূর্ণ হয়। এই রেলপথের দৈঘ্য ১৩ মাইল মাত্র । 
পরিশেষে উহা ৪০ মাইলে পরিণত হুইয়।ছে। প্রত্যেক অর্ধ 
মাইল অন্তরে ষ্টেশন আছে। এই পথনিন্মাণে প্রত্যেক 
মাইলে ৫০০০৯০০২ টাক] ব্যয় পড়িয়াছে। ভূমিনিয়ে পথ- 
নিম্মীণেই অধিক খরচ হইয়াছে। অনেক স্থলে এই পথ 
নদীর নিয় দিয়াও প্রস্তত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ৯ 
ফিট ব্যাসবিশিষ্ট ঢালাই লৌহনলের মধ্য দিয়া রেললথ বিস্তৃত 
হইয়াছে । এই পথ-নিন্মীণকালেই টেমদ্‌ নদীর তলে বিখ্যাত 
সেতু নিম্মিত হইয়াছিল। এর সেতু জলপৃষ্ঠ হইতে ১৩ ফিট 
নিয়ে অবস্থিত। এই পথ ৭ ফিট দীর্ঘ লৌহস্তত্ত সকলের 
উপর অবস্থিত। 'আবার অনেক স্থলে উক্ত রেলপথ ভূমি 
হইতে ৬০ ফিট উচ্চ স্তত্তের উপরে নিম্সিত। কোন স্থলে 
৪২ গজ নিয়ে ৪২১ ফিট দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ নিশ্সিত আছে। 
ক্লার্কেনওয়েল নামক স্থানে ৭২৮ গজ দীর্ঘ একটা সুড়ঙ্গ 
আছে। ৩৩ ফিট গভীর পাথর কাটিয়া এই পথ প্রস্তুত 
হুইয়াছে। কোন কোন স্থলে সাধারণ রাস্তার উপরে ৬* ফিট 
ইঞ্টকের উচ্চ খিলানের উপরে এই পথ অবস্থিত আছে। 
মিঃ ফাউলের অদ্ভূত প্রতিভাবলে উক্ত সমস্ত পথই প্রস্তত 
হইয়াছে । ভঙ্বার্টন ষ্টেশনের নিকট রেলপথ ২২ মাইল পধ্যস্ত 
ভূমিতলের নিয়ে অবস্থিত। উক্ত সুড়ঙ্গ ২? ফিট বিস্তৃত | 
ইহার ভিতর.দিয়। দুইটা রেলপথে অবিশ্রান্ত গাড়ী চনতেছে। 


রেলওয়ে [ ৭১৬ ] রেলওয়ে 


নাগরিক রেল সকলের মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক 
সহরের উচ্চ রেলপথ অতীব বিল্ময়জনক। ১৮৭২ খৃঃ এই 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠ। হয়। জনাকীর্ণ সরে অসংখ্য শকট এবং 
মন্ুষোর পথ অব্যাহত রাখিয়। উক্ত কোম্পানী ১৬ হাত উচ্চে 
এই রেলপথ নিম্মীণ করিয়াছেন । অর্থাৎ বড় বড় দ্বিতল 
গৃহের ছাদের সন্নিকট দিয়া এই পথ অগ্রসর হইয়াছে। 
১৮৮* থুঃ প্রারস্তে ৩৪৩ রেলপথ প্রস্তত হইয়াছিল এবং 
প্রত্যহ এই রেলপথে ২৬৫০০০ যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিল । 
২ মিনিট অন্তরে আরোহী-গাড়ী যাতায়াত করে। যিনি 
বত দূরই যাউন না কেন, ভাড়া ২$ পেনি অর্থাৎ ছই আনার 
অধিক নহে। এই উচ্চ রেলপথ ৪৪ ফিট, দুরে দুরে অবস্থিত 
লৌহস্তত্তের উপর খাড়া, রেলপথের নিয়ে ট্রামপথেও লক্ষ 
লক্ষ লোক, অশ্বশকটে এবং পদব্রজে লক্ষ লক্ষ লোক চলিয়াছে, 
আবার উপরে রেলপথে প্রতি ছুই মিনিটে চলিতেছে। 
অপূর্ব ব্যবস্থাগুণে কোন গোলমাল নাই। এই সকল 
উচ্চ রেলপথ নির্মাণ করিতে প্রত্যেক মাইলে ৮১৩৭৬০২ 
টাকা ব্যয় হইয়া থাঁকে। 
ইংলও দেশে ছুইখানি রেলের সাধারণ বিস্তার ৪ ফিট, ৮১ 
ইঞ্চি। ইহাকে পন্তাবনাল গেজ” ব! জাতীয় পরিমাণ কহে। 
এতত্তিন্ন অন্তান্ত গেজের (98029) রেলও আছে । গ্রেট 
 ওয়েষ্টার্ণ রেলপথে প্রথমে ৭ ফিট. “গেজ” ব্যবত হইয়াছিল-_ 
ইহার নাম ছিল "ব্রড গেজ” ঝ! বিস্তৃত পরিমাণ এবং ৪ ফিট, 
৮২ গেজের নাম *ন্তারে!-গেজ” বা সংকীর্ণ পরিমাঁণ। 
পৃথিবীর ভিন্নদেশে নিয়লিথিত রূপ রেল পরিমাণ 
প্রচলিত আছে £-- 
দেশ ও আদর্শ গেজ। 


ফুট ইঞ্চি 
ইংলগ্ডের আদর্শ গেজ ৪ ৮1% 
আয়র্লণ্ডে ১, ৫4 ৩৫ 
মধ্য যুরোপে », ৪ ৮ 
রুষিয়ার আঁদর্শ গেজ ৫৮০ 
নরওয়ে দেশে (২ প্রকার) 0 ৪০৬) ৩৬৮ 
স্পেন ও পর্ত,গাল ৫ ৬% 
ভারতবর্ষের সাধারণ গেজ ১1 ৫৬% 
মিটার গেজ সর ৩৩” 
কাক্ধীপুরম্‌ রেলে হা ৩৬ 
জাপান | ৩৬ 
ইজিপ্ত বা মিশরে ৪৮৮ 
কানাভায় (তিন প্রকার) ৫৮৬) ৫৮৫5 ৩৫৬৫ 


ফুট ইঞ্চি 


মেস্কিকে। (ছুই প্রকার ) ৪ ৮৮7 ৩৩% 
ইউনাইটেডষ্টেটস্‌ (৬ প্রকার) ৪৯৮) 8817 ৬৮৫ 
৫757 ৬7৮7 হি 
অষ্ট্রেলিয়! (৪ প্রকার) ৫৩) ৩৬) ৪৮1৫) ৫৩৫ 
নিউজিলও (দুই প্রকার ) ' 18গভিস্ি এড ? 
গাঁ 


১৮৭৩ খঃ মি ডব্লিউ, টি থর্টটন “ভারতে রেলপথের ্ 
গেজ” নামে এক চিন্তাশীল প্রবন্ধে কোন্‌ গগেজ+ সর্বোৎকৃষ্ট 
তাহা প্রদর্শন করেন। তাহাতে স্থিরীরুত হইয়াছে, ৫ ফিট 
“গেজ+ দ্রুতগামী ইঞ্জিনের পক্ষে অত্যন্ত স্থবিধাজনক। 

গত ৪* বৎসরের রেলবিবরণী পাঠ করিলে প্রতীত হয় ধে, | 
“ডবল হেডেড” বা দ্বিশিরস্ক অর্থাৎ এই আকারের রেলই 
সর্বত্রই ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমানকালে লৌহরেলের পরিবর্তে 
ইম্পাতের রেলের প্রচলন হইতেছে । পুর্বে ১খানি রেলে ২৫ 
বতনর কাধ্য চলিত,_কিন্তু এখন ১০ বৎসরের মধ্যে রেল ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয়। ইংলগ্ডের আরোহী গাড়ীর ও ডাকগাড়ীর ইঞ্জিন 
সকল ঘণ্টায় ৪০ হইতে ৬০ মাইল পধ্যন্ত গমন করিয়া থাকে। 
ইংলগ্ডের গ্রেট নর্দারণ রেলপথে দ্রতগামী রেলগাড়ী কিংসূক্রস্‌ 
হইতে গ্রাহাম পর্যন্ত ১০৫৯ মাইল পথ অবিশ্রান্ত বেগে 3 
গমন করে। এই ইঞ্জিন ঘণ্টায় ৫৩$ মাইল চলিয়৷ ১ ঘণ্টা 
৫৮ মিনিটে উক্ত পথ গমন করে। গ্রেট ওয়ে্টার্ণ রেলপথে 
দ্রুতগামী গাড়ী ৫৩$মাইল বেগে যায়। সাধারণ আরোহী : 
গাড়ী সকল মচরাচর ৪* মাইল বেগে ধাবিত হয়। যে সমস্ত 
গাড়ী সকল ্টেশনে থামে, তাহার! ১৯ হইতে ২৮ মাইল 
এক ঘণ্টায় এবং মালগাড়ী ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে যায়। % 

বর্তমানকালে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হওয়ায় আমে- এ 
রিক1 গ্রভৃতি দেশের “একৃসপ্রেস্‌” বৰ! ভ্রতগামী ডাকগাড়ী [ 
সকল ঘণ্টায় ৫০ হইতে ৮* মাইল বেগে গমন করিতেছে । ্ 
এ বিষয়ে আমেরিকা যুরোপকে পশ্চার্পদ করিয়াছে । 
যুরোপীয় মহাদেশে ভাকগাড়ী সকল বনুসহত মাইল চলিতে: 
চলিতে ঘণ্টায় (গড়ে বিশ্রাম সময় সমেত ) ৩০ মাইল যায় ॥ ? 
কিন্তু ইউনাইটেড ষ্রেটম্‌ দেশে ৪* মাইল বেগে গমনকারী 
গাড়ী সকল বিশ্রাম সময় শুদ্ধ ৬২৯০০ মাইল পথ অবিরত গমন. 
করিতে পারে। ফিলাডেলফিয়! ও আটলান্টিক নগরের: 
মধ্যে রেলগাড়ী ৫* মিনিটে ৫৫২ পথ গমন করে। টাইম- 


টেবলে গাড়ীর লিখিত গতি ৬৬২ মাইল। কোন কোন 
স্থলে ঘণ্টায় ৭১ মাইল। ইদানীন্তন গ্রেটবুটনের কোন 
কোন ডাকগাড়ী ৫৯ মাইল হইতে ৬১ মাইল বেগে চলিতেছে 


€ 


সি 
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ফ্রান্সে ডাকগাড়ী পারিস হইতে আরাম্‌ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল 
১ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটে গমন করে। আমেরিক। ও জন্ম্ীর 
কোন কোন রেলপথে ঘণ্টায় ৮* মাইল বেগে কখন কখন 
ডাকগাড়ী চলিয়া থাকে। ৃ 
রেলওয়ে সংস্রান্ত আইন। 

ইংলণ্ডে পার্লমেণ্টের আদেশ ব্যতীত কোন কোম্পানী 
রেলপথ নির্মাণ করিতে পারেন না। ১৮৩২ খুঃ পালামেন্টে 
এক আইন পাস হইয়াছিল, তদন্ুসারে প্রতি মাইলে প্রত্যেক 
চারিজন যাত্রীর নিকট হইতে অর্পেনী শুন্ক গৃহীত হইয়া- 
ছিল। পালপমেণ্ট উক্ত কাধ্য পরিদর্শনের 
জন্য কএক জন পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। এই সময়ে 
রেলওয়ে আইন পুনরায় সংস্কৃত হুইয়। বিধিবদ্ধ হয়। ইহার 
নাম “বোর্ড অবটে,ড৮। এই বোর্ড ইচ্ছামত রেল কোম্পানীর 


১৮৪২ খ্‌্‌ঃ 


আসকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন এবং শুন্ক আদায় করিয়। 


প্রকার গাড়ী ইহাতে ব্যবন্থত হয়। 


'থাকেন। ১৮৭৩ খুঃ নুতন রেল আইন বিধিবদ্ধ হয়। 
তাহাতে কমিশনার নিধুক্ত হইয়া রেলের বিষয় পর্যযালোচন। 
করেন। “রেল কর্মচারীর দায়িত্ব”-বিষয়ক 
আইন বিধিবদ্ধ হয়। তদনুনারে রেল-যাত্রিগণ গার্ড বা 
পরিচালকের অনবধাঁনতাঁয় হত বা ক্ষতিগ্রস্ত হুইলে ক্ষতি- 


১৮৮৩ থ্‌ঃ 


পুরণ পাইতে অধিকারী হন। 


রেল-গাড়ীর উন্নতি। 
ইংলগ্ডে দাধারণতঃ নিয়লিখিত গাড়ী সকল রেলপথে 
ব্যবহৃত হয়।__ 
(১) প্যাসেঞ্জার টেন বা যাত্রীগাড়ী হইতে প্রথম, 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই ৩ শ্রেণীর গাড়ী থাকে। এতদ্বতীত 
 লরগেজ ও ব্রেকভান, হরসবকৃস ও ক্যারেজটাক, প্রভৃতি 
_ গ্রাড়ীও থাকে। 


(২) মালগাড়ী--ইহাতে সর্ববিধ বাঁণিজ্য- 
দ্রব্যবহনোপযোগী গাড়ী থাকে । আবৃত ও অনাবৃত ছুই 
র যে প্রকার ত্রব্যই 
হউক, তছুপযোগী মালগাড়ী সকল ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে। 
হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ, ছাগ ও মহিষাদি পশুদ্দিগের গমনো- 


_ পষোগী গাড়ী, কয়লার গাড়ী ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের ও 


আকারের গাড়ী মালগাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকে । 

প্রথমে যেসমস্ত গ্রথম শ্রেণীর গাড়ী প্রস্তত হইয়াছিল, 
তাহার ওজন ৩ টন ছিল! ইহার দৈঘ্য ১৫ ফিটু ও 
বিস্তৃতি ৬ ফিট. এবং ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চতা । এই গাড়ী 
৩টী কামরার বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কামরায় ৬জন হিসাবে 


ন ৩ কামরায় ১৮ জন লোকের স্থান থাকিত। পুর্বে গ্রত্যেক 


পরিবর্তন হইয়াছে। এক্ষণে এই গাড়ী ৩* ফুট লম্বা এবং 
চারি কামরায় বিভক্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীর শ্রেণীর গাড়ী 
সকলও সমান দীর্ঘ হইয়। থাকে, কিন্তু তাহা ৫টা কামরায় 
বিভক্ত থাকে। পুর্বে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গদি ছিল না। 
অনেক সময় ২৩ খানি তৃতায় শ্রেণীর গাড়ী একত্র সংযুক্ত 
থাকে। ১৮৫৮ খুঃ ইংলগ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গদি 
ব্যবন্ধত হইয়াছিল। এক্ষণে ইংলগ্ডের অধিকাংশ তৃতীর 
শ্রেণীর গাড়ী বঙ্গদেশের দ্বিতীয় শ্রেণী গাড়ীর সমান। 
আমেরিকার বাণ্টিমোর ও ওহিও রেলপথে যে সমস্ত 
তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী আছে, মেগুলির নিম্মাণকৌশল অত্যন্ত 
আশ্ধ্যজনক। এই সকল গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত গমনাগমন করা! ষায়। এই পথ ঠিক *করিডো- 
রের” মত ২ ফিট বিস্তৃত। আমেরিকার গাড়ী সকলে যে 
বিলান ও স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা আছে, তাহ! অন্ত কোন দেশের 
গাড়ীতে নাই। প্রত্যেক চলনশীল গাড়ীর প্রকোষ্ঠে পানীয় 
জল, রবফ এবং খাগ্যাদি সব্ধদা পাওয়া যায়। শৌচাগার 
প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে নিশ্মিত হইয়াছে। শীতকালে গাড়ী 
সকল অগ্নির উত্তাপে গরম রাখ! হয়, শীতাতপে থাত্রীর কোন 
কষ্টই হয় না। এতত্িন্ন প্রত্যেক গাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে 
পুস্তক ও সংবাদপত্র আছে। যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে তৎ- 
সমুদয় অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন। এই নকল গাড়ী 
নানাপ্রকার আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
আবার দুরগামী যাত্রিগণের নিদ্রা যাইবার স্বতন্ত্র গাড়ী সংযুক্ত 
থাকে। এখন প্রায় সর্বত্রই বিছ্যতালোক ব্যবহৃত হইতেছে । 
এই সকল গাড়ীতে যাত্রিগণ ইচ্ছামত করিডোরে ভ্রমণ 
করিতে পারে এবং ফেরিওয়ালাগণ চলনশীল গাড়ীতে এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পধ্যন্ত নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয় 
করিয়! থাকে! ফলতঃ যাত্রিগণের বহু সহম্ত্র মাইল রেলপথ 
অতিক্রম কালেও গাড়ী হইতে নামিবার প্রয়োজন হয় না। 
অন্যান্য দেশের রেলপথ ॥ 
যুরোপথগড।_-৯৮২৬ খুঃ ফ্রান্সদেশে প্রথম টাম্পথ 
প্রস্তুত হয়। ১৮৩৩ খুঃ তদ্দেশের গবর্ণমেন্ট রেলপথ 
স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৪২ থৃঃ করাসী 
গবর্ণমেন্ট রেলপথের ব্যয়ের অদ্ধেক পরিমাণ দিতে প্রতিশ্রুত 
হন। তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী অবশিষ্ট ব্যয় দির! 
কএক বৎনরের মিয়াদে রেলপথ প্রস্তত করেন। ১৮৫৭ খুঃ 
বড় বড় ছয়টী কোম্পানী নানাদিকে রেলপথ নিন্ম করেন। 
১৮৮৪ খুঃ প্রায় ২৪০০ মাইল রেলপথ নির্মাণের ব্যবস্থা হ্য়। 
১৮৩৪ হইতে ১৮৩৩ খুঃএর মধ্যে বেলজিম গবর্ণমেপ্ট 


গ্রাড়ীর ৪ খানি চাকা! থাকিত। বর্তানকালে ইহার অনেক 
| ৮] ও ১৮৪ 


রেলওয়ে 


রেল প্রচলনের টেষ্টা করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ৩০০ মাইল 
পথ প্রস্তুত করির। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোম্পানীকে পথনিম্মীণে 
অনুমতি প্রদান করেন। তাহাতে ১৮৭৭ খুঃএর মধ্যে 
১৪৮০ মাইল রেলপথ প্রস্তত হর। 

১৮৪০ খুঃ হলও দেশে প্রথম রেলপথ নির্মিত হয়। 
১৮৩৫ খুষ্টাৰে জম্মণীতে প্রথম রেল খোলা হয়। প্রুনিয়ার 
গবর্ণমেণ্টের উদ্ভোগে জন্মণীতেও ১৮৭৮ খুঃ ৫০৮৭ মাইল 
এবং অন্তান্ত কোম্পানীর তত্বাবধানে ৬০০০ মাইল রেলপথ 
প্রস্তুত হইল। ততপরে অধিকাংশ রেলপথ গবর্ণমেণ্ট ক্রয় 
করেন। ১৮৮৫ খুঃ তথায় ১৩০০০ মাইল গবর্ণমেপ্ট রেল 
পথ এবং ১০০ মাইল অন্তাগ্ত কোম্পানীর রেলপথ ছিল। 

অষ্টিয়া-হাঙ্গেরী প্রদেশে ১৮২৪-২৮-খুঃ এর মধ্যে প্রথম 
টামপথ প্রচলিত হয়। তথায় ১৮৩৮ খুষ্ঠাব্ব পথান্ত 
গবণমেণ্ট রেলপথ নিম্মাণ বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। 
১৮৭৬ খুষ্টাব্ষ পধ্যন্ত এখানে ২০০ মাইল ই্রেট রেলওয়ে 
এবং ৬০০০ মাইল অন্ান্ত কোম্পানীর রেলপথ প্রস্তত 
হইয়াছিল। হাঙ্গেরীতে ও মাইল ্টেটরেল এবং 
অন্তান্ত কোম্পানীর ৩০০০ মাইল রেলপথ আছে। এই প্রদেশে 
১৮৮* হইতে ১৮৮৩ খুঃ অবের মধ্যে ৫*টা রেল কোম্পানী 
পার্কত্য রেলপথ বিস্তারে সংস্থাপিত হইয়াছে। 


২০০০ 


১৮৮৫ খুঃ পর্যন্ত স্থইজরলণ্ড দেশে ২০০* মাইল রেল- 


পথ হইয়াছে । তন্মধ্যে একটা রেলপথের সুড়ঙ্গ আল্নম্‌ 
পর্ধত ভেদ করিয়। অষ্টিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। পৃথি- 
বীতে এত বড় সুড়ঙ্গ আর নাই ॥ ইহ দৈঘ্যে ৯১ মাইল। 

১৮৬০ খুঃ হইতে ইটালীতে রেলপথ ভ্রতবেগে বিস্তৃত 
হইতে থাকে, এবং ১৮৮০ খুঃ পধ্যন্ত প্রায় ৮০০০ মাইল পথ 
প্রস্তুত হয়। ১৮৪৮ খুঃ স্পেন দেশে প্রথম রেলপথ হইয়া- 
ছিল এবং ১৮৭০ খুঃ এর মধ্যে তথায় ৫০০০ মাইল পথ 
নির্মিত হইয়াছে। 

১৮৫৩ খুঃ পভ,গালে প্রথম রেল খোলা হয় ॥ এখানকার 
অদ্ধেকের অধিকপথ গবর্ণমেণ্টের নিশ্মিত। 

স্ন্দনাভ বা সুইডেন ও নরওয়ে দেশে রেল অতি মন্দ- 
গতিতে বিস্তৃত হুইরাছে। ন্ুইডেনে প্রায় ৫০০০ মাইল 
পথ প্রস্তত হইয়াছে 

১৮৫৭ খুঃ রুধিয়ায় রেলপথ নির্দ্িত হয়। 
পধ্যন্ত তথায় ১৫০০০ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হয়। 

১৮৬০ খুঃ যুরোপীয় তুরুফ্ধে রেল নির্মাণ আরন্ধ হয় 
এবং ১৮৮০ খুঃ পধ্যন্ত তথায় ১২০৭ মাইল পথ নিশ্মিত হয়। 
এতভিন্ন রোমানিয়ায় ১০*০ মাইলের অধিক রেল আছে। 


১৮৮০ খুঃ 


[ ৭১৮ ] 


রেলওয়ে 


আমেরিকার কানাড! প্রদেশে ১৮৮৩ খু পব্যন্ত ৯১১৩ 
মাইল রেল এবং ৬৭০৫ মাইল ট।ামপথ প্রস্তত হইয়াছে । 

১৮৮২ খু তথান্ন গ্রাগুটাাঙ্ক রোড নামক বুহৎ রেলপথ 
নিম্মিত হয়, ইহার দীর্ঘতা ২৯০৫ মাইল। ১৮৮৪ খুঃ পর্য্যন্ত 
মেক্সিকো দেশে ১২২০ মাইল রেল প্রস্তুত হইয়াছে॥ 
ব্রেজিলে প্রায় ১৪০ মাইল রেলপথ হইয়াছে । টিলেতে 
১৩৭৮ মাইল এবং পেরুতে ২০৩০ মাইল পথ নিম্মিত হইয়াছে । 
মিশর দেশে প্রায় ১০*০ মাইল পথে রেলগাড়ী চলিতেছে । 


১৮৯৮ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত কএকটা প্রদেশে নিষ্প লিখিতরূপ 


রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। 


দেশ রেলপথের দৈষ্ধ্য 
ইউনাইটেড কিংডম 


২১৬৫৯ 
ইউনাইটেড ষ্রেটস্‌( আলাঙ্ক। বাদে ) ১৮৬৩৯৬ 
জন্মণী ৩০৭৭১ 
বেলজিয়ম্‌ ৩৭৮১ 
ফ্রান্স ২৫৮৯৮ 
যুরোগীয় রুষিয়া [২৯৪১৪ 
অষ্টিযয়া-হাজেরা ২১৮০৫ 
বুটাশ নর্থ আমেরিকা ১৬৮৭০ 
ইংরাজাধিকত ভারত্ত বর্ষ ২১৪৭৬: 
নিউসাউথওয়েল্স ২৬৯১ 


১৮৮৫ খুঃ অবের শেষভাগে পৃথিবীতে সর্বশুদ্ধ ৩০২৮৮৭ ; 


মাইল রেলপথ ছিল। ১৮৯৮ খুঃ উহা! বদ্ধিত হইয়! 
৪৬৬৫২৪ মাইলে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ 
শতকর1 ৫৪ মাইল বাড়িয়াছে। অনুপাত হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া 
শতকরা ৮* মাইল এবং ভারতবর্ষে ৮৩২ মাইল বাড়িয়াছে। 
কেবল জাপানে আশ্যধ্যজনক রূপে বাড়িয়াছে অর্থাৎ শতকর। 
৯৫ মাইল হইয়াছে। ূ 

প্রতি বৎসর রুষিয়ার পাবলিক ওয়ার্কস্‌ বা পুর্ত-বিভাগ 
হইতে মে-জুন মাসের মধো সমস্ত পৃথিবীর রেলপথ সংক্রান্ত 
একটী বিস্তৃত তালিক। প্রকাশিত হয়। যাহারা সুক্ষমতত্ব 
জানিতে চাহেন, তাহারা উহা পাঠ করিবেন। ১৮৭৭-৮৩ 
পর্যন্ত চারি বৎসরে ইউনাইটেড রেলপথে ১০০৬৯০০০০০০ 
অর্থ ব্যফ়িত হইয়াছে। এই রেলপথে ১৮৮৮ খুঃ কেবল 
মালের মাশুল হইতে ৩৪২০০০০০* আয় হইয়াছে। ১৮৯৮ খুঃ 
নিয় লিখিত দেশের রেলপথে যে মুলধন ন্তস্ত ছিল তাহার, 
তালিক!। : 

জন্মণী 

অষ্টি,য়। 


৫৮০২২৫০০০- 


পাউও 


২৩০ ০৫৩০৪৬০ ১১ 


১৩ বৎসরে 


[১১১৪৫ 


রেলওয়ে 


সি িশিাশিসাাশ পা োেপাাোিিী শশী গাপী 


রেলওয়ে 
হাঙ্গেরী ৮৪৯৭০০৬ পাউগ্ড 
ফ্রান্স ৬৪০১৮৬০০০ রে 
ইউনাইটেড কিংডম ১১৩৪৪৬৮৪৬২ র্‌ 
ইউনাইটেড ছ্েটন্‌ ২২২১৪৭০৯০০৬ টি 
বুটাশ আমেরিকা ১৯৩৩৪৩০০০ রঃ 
নিউনাউথ ওয়েল্স ৩৪৪২৪ ০০৪ ন্‌ 


১৮৬৯ খুঃ উত্তর আমেরিকার মধ্যদিয়া একটী সুদীর্ঘ 
রেলব্ নির্মিত হ্ইয়াছে। প্রথমে এই পথের দৈর্ঘ্য 
১৪০* মাইল ছিল। 

১৮৯৮ খুঃ শেষ ভাগে নিম্নলিখিত কএকটা রেল 
কোম্পানীর কারখানায় যে প্রকার গাড়ী মজুত ছিল, তাহা 
অবগত হইলে রেলওয়ের বিস্তীর্ণ কারবাঁরের বিষয় অবগত 


হওয়া যায়। 

দেশ ইঞ্জিন যাত্রিগাড়ী মালগাড়ী 
ইউনাইটেডষ্টেটম্‌ রেল কোং ৩১২৩৪ ৩৫৫৩৫ ১২৯২৫৭৬ 
গ্রেটবুটনে ১৯৪৭৯ ৪৪০৫৩ ৬৬৪৮৩৩ 
ফ্রান্সে ১০৬১১ ২৭১৭৯ ২৭৭৫৩৪ 
জন্দমণীতে ১৬৮৮৪ ৩৩৬৬৪  ৩১১৫০৬ 
ভারতবর্ষে ৪৫৩৮ ১৩২৬৩ ৮৯১০৮ 


নিম্নলিখিত তালিকায় ১৮৯৮ খুঃ কএকটা দেশের রেল 
কোম্পানীর মূলধন লিখিত হইল। 


দেশ মূলধন-__পাঁউও (১৫ টাক1) 
জন্দণী ৫৮০২২৫০০০ 
অষ্টিয় ২৩০০৫৩০০৪ 
হাঙ্গেরী ট্টেটরেল ৮৪৯৭০০০৪ 
ফ্রান্স ৬৪০১৮৬০০০ 
গ্রেটবুটন ১১৩৪৪৬৮৪৬২ 
ইউনাইটেডষ্টেট স্‌ ২২২১৪৭০০০০ 
বুটাশ আমেরিক। ১৯৩৩৪৩৮০৪ 
অষ্ট্রেলিয়। ৩৮৪২৪০০০ 


পৃথিবীর যে সকল স্থদীর্ঘ রেলপথ বড় বড় মহাদেশের 
মধ্য দরিয়া পরিচালিত হুইয়া ভূমগুলকে নাড়ী-বলয়ের স্তায় 
বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রদত্ত হইল। 
১৮৬৯ খুঃ একটী সুদীর্ঘ রেলপথ পূর্বে আটলাণ্টিক মহা- 


সমুদ্রের তীরদেশ হইতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর 


পধ্যন্ত প্রনারিত হুইয়াছে। এই পথ ১৮৪৮ মাইল দীর্ঘ । 
কিন্তু এই পথের মধ্যে সহত্র মাইল প্রান্তরের মধ্যে মনুষ্য 
বনতির কোন চিহ্ন নাই। 

এই পথনিম্বাণের পরে ১৮৮১ সান্ফ্রান্সিস্কো হইতে 


নিউঅলিন্স পরাস্ত অন্ত একটা সুদীর্ঘ রেলপথ প্রস্তত হইয়াছে, 
ইহার দৈর্ঘ্য ২৪৮৯ মাইল। 

তৎপরে কানাডিয়ান্-প্যাসিফিক রেলপথ নির্মিত হইয়| 
আটলাণ্টিক 'ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ 
ব্যবধান মন্দীভূত করিয়াছে। এই রেলপথ আটলাপ্টিক 
তীরবর্তী মণ্টিল নগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের 
তীরবত্বী বাঙ্কুবর পধ্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য ২৯০৬ 
মাইল। এই সকল রেলপথই পৃথিবীর মধ্যে বুহ্ত্তম ছিল, 
কিন্ত ১৮৯১ খুঃ সাইবিরিয়া রেলপথ নির্মিত হওয়ায় 
উত্ত পথ সকলের দীর্ঘত। খ্ববীকৃত হইয়াছে। রুষ-গবর্ণমেন্ট 
সুদীর্ঘ রেলপথ দ্বারা এপিয়া মহাদেশের এক্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত সংঘুক্ত করিয়াছেন। এই দীর্ঘ- 
তম রেলপথ ৪০৭৩ মাইল দীর্ঘ, ইহা সেণ্টপিটন বর্গের 
১৭৬৯ মাইল পুর্বে অবস্থিত, চেপিয়া বিন্ষ্ক নগর হইতে 
প্রশান্ত মহাসাগরতীরবন্তী ব্রাদিভষ্টক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার 
একটা ৫০০ মাইল শাখা চীন গবমেণ্টের অন্তর্গত ভাল্নী ও 
আর্থার-বন্দর পধ্যন্ত অগ্রসর হুইয়াছে। বিগত রুষ-জাপান- 
যুদ্ধে এই রেলপথের উপযোগিতা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। 
১৯০৩ খুঃ হইতে এই পথে মাল ও যাত্রী চলিতে আরন্ত 
করিয়াছে । কিন্তু বৈকাল হুদের দক্ষিণতীরে ১৭০ মাহল 
পথ অতীব ছুর্গম বলিয়া আজিও তাহার নির্মাণ কাধ্য 
শেষ হয় নাই। এক্ষণে বাত্রী ও মালপুর্ণ রেলওয়ে টে 
বড় খেয়ার ষ্টিমারে বৈকাল হুদ পার হইয়া থাকে । বৈকাল 
হ্রদের বিস্তৃতি ৪* মাইল এবং মধ্যে মধ্যে উহা বরফাচ্ছ্ 
থাকে। তাহা সত্বেও দমস্ত রেলগাড়ী খানি ট্টিমারে 
বৈকাল হ্দ পার হইয়া থাকে । এই সাইবিরিয়া রেলপথ- 
নিন্মাণে রষ গবর্মেন্ট শত শত নদীর উপরে প্রকাণ্ড প্রকাও 
সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অব» টম, ইয়ার্তিষ, 
ইয়েন্সী,ও সুঙ্গারী নদীর সেতুগুলি অতীৰ আশ্চর্যজনক। আর 
দুইটা দীর্ঘ রেলপথ সংকল্পিত হইয়াছে। আফ্রিকার উত্তর 
মীম! সুয়েজযষোজক হইতে দক্িণ সীম! উত্তমাশ! অন্তরীপ 
পর্যন্ত এবং দক্গিণ আমেরিকার দক্ষিণ সীমা বিউনস্‌ এরিস্‌ 
হইতে চিলিদেশের উপকূল পর্যন্ত । শেষোক্ত পথের নিম্মাণ 
কাধ্য শেষ হইতে চলিল। কেবল সুড়ঙ্গ দ্বারা আনিদজ, 


পর্বত ভেদ করিতে বাকী আছে। 
বর্তমানকালে বড় বড় জনাকীর্ণ নগরের মধ্যে দুরাগ্ড 


যাত্রিগণের সুবিধার জন্ত উচ্চ রেলপথ-নিন্্মাণের প্রথা অনেক) 
স্থলে অবলম্বিত হইয়াছে। ১৮৩৯ খ্‌ঃ নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ 
ইঞ্জিনিয়ার তথায় সর্ব প্রথমে এই রেলপথের আদর্শ গ্রস্ত 


রেলওয়ে 


করেন। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৭* থ্‌ঃ হুইতে এই পথে 


টেপ চলিতে আরস্ত করিয়াছে । ১৮৭৮ থঃ নিউইয়র্কে এই 


প্রকার চারিটা সমান্তরাল রেলপথ নির্মিত হয়। তৎপরে 
ক্রকূলিন ও শিকাগে! নগরেও উক্ত প্রকার পথ প্রস্তত হয়। 
জন্মণীতে বালিন নগরে এ প্রথ৷ অবলম্িত হইয়াছে । ১৮৯৪ 
থুঃ লিবার পুলে এইরূপ পথ নির্মিত হয়। ১৯০০ খুঃ বোষ্টন 
নগরে এই পথ প্রবর্তিত হইয়াছে। 

এই সকল পথ বড় বড় লৌহস্তস্ত অথবা প্রান্তরগ্রথিত 
খিলানের উপরে অবস্থিত। এক স্তস্ত হইতে অন্ত স্তম্ত 
পধ্যন্ত দীর্থাকার লৌহ কড়ি সকল লম্বিত হয়, পরে তাহার 
উপরে সাধারণ পথের ন্যায় সমস্ত পথই লৌহদণ্ডে নির্মিত হয়। 

সাউথ লগ্ডন রেলওয়ে কোম্পানী টেম্ন নদীর নিয়ে যে 
তলবর্ঝ্র প্রস্তত করিয়াছেন, তাহা। অত্যন্ত বিন্ময়াবহ । নিউ 
ইয়র্কের ইঞ্জিনিয়ার বীচ্‌ ও গ্রেটহেড দ্বারা ইহাও নির্মিত 
হইয়াছে। ইহার বিবরণ [সুড়ঙ্গ শব্দে দেখ] অন্তত্র 
প্রদত্ত হইবে। গ্রেটহেড, ১০ ফিট, ৯ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট 
একটা ঢালাই লৌহ নল জলের উপরিভাগ হইতে ৪০ 
ফিট নিয়ে স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রকারে দুইটা সুড়ঙ্গ 
নির্মিত হইয়াছে । ১৯০২ খুঃ পালণমেণ্ট এইরূপ ্ুডঙ্গ রেল 
নির্মাণে আদেশ দেন, তদনুসারে ১০০০০০০০০ টাকা! মূলধন 
তছ্ন্দেপ্তে সংগৃহীত হয়। তদনুসারে হ্যামার্স স্মিথ হইতে 
লগ্ুনের মধ্য দরিয়া উত্তর সীম! পর্য্যন্ত একটা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ রেল 
নির্মিত হইয়াছে । এই পথের ব্যাস ১৫ ফিট। গ্রোটহেডের 
আদর্শ অনুসারে ১৮৯৩ খুঃ অস্ট্রিয়ায় বুদাপেন্ত নগরে এইরূপ, 
সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তত হুইয়াছে। এই তলবত্মস্তস্ত দ্বারা সুরক্ষিত । 
এই আদর্শ বোষ্টন এবং পারিস নগরেও গৃহীত হুইয়াছে। 
তৎপরে নিউইয়র্কে ও £তলবত্ম রেল প্রস্তুত হইয়াছে । ১৯৪২ 
থুঃ ৮ মাইল জুড়ঙ্গ পথ প্রস্তত হয়। এই গড় পথে গাড়ী 
ঘণ্টায় ১৫ মাইল বেগে চলিয়া থাকে । 

সাধারণতঃ এই সমস্ত পথে বৈছ্যতিক রেল টে,ণযাতায়াত 
করে। আবার একখানি টে,ণই তলবঝ্ম হইতে উপরিস্থিত 
রেলপথে যাতায়াত করিতে পারে। ৫০৭ গজ অন্তরে এক 
একটা ষ্টেশন আছে। এই নুড়ঙ্গ রেলপথ সাধারণতঃ 
এ প্রকার-- | 

(৯) গভীর মুত্বিকার নিম্মে অবস্থিত লৌহনলে নির্মিত 
পথ। এই দকল পথ এত গভীর যে, ভূগর্ভস্থ ষ্টেশন হইতে 
'সরোহছিদিগকে উপরের রাস্তায় উঠাইতে ও নামাইতে লিফট 
না! কলের উত্তোলন মন্ত্র বাবন্ৃত হইম্লাছে। 

(২) ভূতলে কিঞ্চিৎ নিয়ে নির্মিত রেলপথ । এই গরুল 


[. ৭২০ 
স্পা ্্্লল্ল---্্্ল্ক্্লল্শ্ম্্্্্্্্্্া্্ল্ন্শ্্জল্্্শ্ল্ল্লয্্ু্শ্হশ্ল্হল্ললশলস্প 


] রেলওয়ে 


পথ ১২ হইতে ১৫ ফিটের অধিক গভীর নয়। লুতরাং যাত্রি- 
গণকে উঠাইতে নামাইতে যন্ত্রশক্তির প্রয়োজন হুয় না। 
সাধারণ সিড়িদ্বারা সকলে উঠানামা করিতে পারে। কিন্তু 
এই পথের অস্থবিধা এই যে, নগরের ভূগর্ভস্থ জল, গ্যাস, 
বিষ্ঠা ও বিছ্যুতাদির নলদমূহ জালের স্তায় ভূগর্ভে প্রোথিত 
রহিয়াছে, তজ্জন্ত এই নাতিগভীর পথে অত্যন্ত অন্ুবিধ! 
হইয়া থাকে। 

(৩) প্রথমে ভূমির উপরে ক্রমনিক্ন এবং ক্রমোচ্চ বড় বড় 
খিলান নিন্মীণ করিয়। সাধারণের গতিবিধির পথ নিরাপদ করিয়! 
পরে খিলানের নিয়ে রেলপথ নির্মিত হয়। কলিকাতায় 
চিৎপুর-সেতুর খিলানের নিম্নস্থ এবং বোন্বে, ফেলেডি ও ফ্রেঞ্চ 
সেতুপ্রভৃতির নিম্স্থ রেলপথ ইহার কতকট! দৃষ্টান্ত হইতে 
পারে। 

এই সকল সুড়ঙ্গ রেল নিম্মাণে যে প্রকার অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয়, তাহা অবর্ণনীয। কারণ তুগর্ভে কার্কণিক 
এসিড গ্যাম ব৷ অঙ্গারাস্্র বাপ্প, গন্ধকবাম্প, জলীয্ববাম্প এবং 
বিশুদ্ধ বায়ুর অভাববশতঃ সকলের বিশেষ কষ্ট হইয়! থাকে। 
এই সমস্ত পথে বিদ্যুচ্চালিত রেলগাড়ী চলিয়া থাকে । এ 
সমস্ত তাড়িত ইঞ্জিনের শক্তি ৬৫০ অশ্বশক্তির তুল্য। 

উপরোক্ত উচ্চপথ ও নিপ্পথ-নিম্ম্াণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। 
আমেরিকার উচ্চ রেলপথের প্রত্যেক মাইলে ৩০০০০০ 
হইতে ৪০০০০, লাঁওন নগরের ১৫ ফিট, ব্যাপবিশিষ্ট তলপথে 
প্রতি মাইলে ২০০০০ পাউও খরচ হইয়াছে। এত দ্য নীত 
জমির মূলা, ষ্টেশন নির্মাণ ও অন্ঠান্ত ব্যয় স্বতন্ত্র। লগুনের 
ক্যানন গ্রীটের নিয়স্থ রেলপথ নিন্মীথে প্রত্যেক মাইলে 
১০০০০০০০ পাঁউও খরচ পড়িয়াছিল। নিউইয়র্কে ২১ মাইল 
ভূগর্ভস্থ রেলপথ-নিশ্বীণের জন্ত ৩৫০০০০০* টাঁকা ব্যয় 
হইয়াছে। নিউইয়র্কে ৪* মাইল ডব্ল লাইন উচ্চ রেলপথ 
আছে। এই পথে প্রতিবংসর ২২১০৯০০*০৭ লোক চলাচল 
করিয়া! থাকে। লগুনের ১০০ মাইল ভূগর্ভস্থ ও উচ্চ রেল- 
পথে প্রতিবৎসর১৫০০০০০০০ যাত্রী বাতায়াত করে। সেপ্টণাল্‌ 
লণ্ডন রেলপথে ১৯০০ খুঃ অবে ২৯শে অক্টোবর এক দিনে 
হ২৪৯৬১ যাত্রী চলিয়াছিল। এ রেলে দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে ভলান্টিয়ারগণ প্রত্যাগমন করিরাছিল। 

বর্তমানকালে যুরোপে সাধারণ রেলপথে বৈছ্যাতিক রেল- 
গাড়ী চলিতেছে । ৯৯৭৫ খুঃ ভারতবর্ষের উত্তর্ম্চিম 
গ্রদেণীয়, ষ্রেট রেলের জন্ত গরর্ণমেণ্ট এক থানি আদর্শ 


 বৈছ্যাতিক গাড়ী আনাইয়াছেন, এক্সগে উহ্বার গ্রচলন বিময়ে 


পরীক্ষা ছলিতেছে। এই ভাড়িতরেলের প্রচলমে অশ্ব চানিত্ব 


টি প্রা টব আরশ তি 


ট্যাম সকল অন্তর্থিত হইতে আরন্ত করিয়াছে। বিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্ত কাল হইতেই আমেরিক! ও যুরোপের নাগ- 
রিক রেল সমুহ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে পরিচালিত হইতেছে। 
৯৮৯৯ থুঃ নিউইয়র্কে ৫০৬৫৮ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ব্যবহৃত 
হইয়াছে এবং ১৭৯৬৯ মাইল পথও নির্মিত হইয়াছে । এত- 
ভিন্ন তথায় ১৯২১৩ মাইল ট্যাম পথে ৫৮৭৩৬ গাড়ী যাতায়াত 
করিতেছে। ইহার মূলধন ১০২৩৪১৯৯৮৬ পাউণ্ড, আবার 
মূনধন কোম্পানীর কাগজ বা জাতীয় খণ গ্রহণ দ্বারা এক 
বৎসরে ২০০০০০০০* বদ্ধিত হইয়াছে। 

১৯০০ খুঃ ৩০এ জুন পর্য্যন্ত নিউইয়ার্ক রেল, ট্যাম 
ইতাঁদি নানা প্রকারের গাড়ী মোট ৪৫৩৯০৩১৮ মাইল পথ 
চলিয়াছে। এ বদর যুরোপে ৫০৯২ মাইল পথে বৈদ্যুতিক 
গাড়ী যাতায়াত করিয়াছে। ৯৮৯৯ থৃঃ পর্যন্ত নিম্নলিখিত 
দেশে বৈছ্যাতিক রেলপথ ও মোটর গাড়ীর তালিকা-- 


গ্রেটবুটেন ৯০৪ ২০০০ 
জন্মণী ২৩০৪ ৫৪৮০ 
অষ্ট্রিয়াহাঙ্গেরী ১৮০ ২৯১ 
বেলজিয়ম্‌ ১২০ ২০৪ 
স্পেন ১৬৬ ১৪৪ 
ফ্রান্স ৮০০ ১০০৩ 
ইটালী ২৩৫ ৩১৮ 
স্ুইজরল্যাড ২৫০ ৩৩০ 
লাইট রেলওয়ে। 


১৮৯৬ খুঃ পার্লামেন্টের আদেশ অনুসারে গ্রেটবুটনে 
বিদ্যুচ্চালিত লঘুরেল চলিতে আরম্ত করিয়াছে । তদবধি 
নানাস্থানে রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। এই সকল পথে 
রেলগাড়ী ২৫ মাইল বেগে চলিয়া থাকে । এই রেলের “গেজে' 
২॥০ ফিট কিন্তু আবার অনেক লাইটরেলের "গেজ ৪ ফিট 
৮০ ইঞ্চি । ১৯০১ খুঃ ৩৬৬৯ মাইল লাইট রেলপথ প্রস্তত 
হুইয়াছে। যুরোপের সকল দেশেই লাইটরেল বিস্তৃত হই- 
য়্াছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানেও তাহ বর্তমান দেখা যাঁয় | 

পার্ব্বতা রেলওয়ে । 

যে কল রেলপথ সমতল ভূমি হইতে পর্বতের উচ্চ- 
প্রদেশ পর্য্যন্ত নির্মিত হয়, তাহাদিগকে পাব্বত্যরেলপথ কহে। 


 একহাজার ফিট পথ চলিয়া যদি কোন গাড়ী ৩০ ফিট উপরে 


উঠিতে পারে, তবে তাহাকে পার্বত্যরেল বল। যাইতে পারে। 
অর্থাং এই সকল রেল প্রতি হাজার ফিটে ৩০ ফিট উচ্চে 


_ উঠিগ্প। থাকে । এই পার্বত্যরেলপথ ৩ ভাগে বিভক্ত-- 


(১) ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিক্ন ভাবে উদ্ধাদিকে ঝা উক্ষস্থান 
ৃ ৬] ৮ 


রেলওয়ে 


হইতে নিষ্নদিকে নিশ্মিত সাধারণ রেলপথ। ইহাকে দ্র্যাড- 
হিন্ন” রেল কহে । (২) 7380৮ রেলওয়ে অর্থাৎ ক্রমোচ্চ 
পথ বরাবর খাজকাট! ভাবে নিশ্মিত, গাড়ীর চাকাও তদনুরূপ 
থাজকাট। ভাবে গঠিত হয়। চাক! পাতে দাতে মিলিয়। 
উপরের দ্বিকে উঠিতে থাকে । এই পথে গাড়ী ইঞ্জিন- 
চ্যুত হইলেও অকম্মাৎ নিম়্নদিকে পড়িয়া যাইতে পারে 
না, দাতে [তে বদ্ধ হইয়া থাকে। র্যাকরেলপথ সমতল 
স্থলে সোজাভাবে সাধারণ রেলের মতও নির্সিত হয়। 
(৩) 0৪৮19 রেলপথ--এই পথ কতকটা ঈাতকাট। পথের মত 
একটা ঈষ্‌ বক্র লৌহদণ্ডে দ্ীতকাট। থাকে, পরে তদন্ুরূপ 
ঈাতবিশিষ্ট চাকা দ্রাতে দ্াতে মিশিয়া উপরে উঠিতে থাকে | 

উপরোক্ত পার্বত্য রেলপথ সকল সাধারণ “গেজ” ব৷ 
তদ্দপেক্ষা অন্ন পরিদর “গেজে' নির্মিত হইয়। থাকে । দেশের 
অবস্থাভেদে পথের ক্রমোচ্চতা বা ক্রমনিয়তা হইয়। থাকে। 
১০০০ ফিট দীর্ঘ পথে ৬০ ফিটের অধিক উচ্ছধায় হইতে পারে 
না। কিন্তু যেখানে ক্রমোচ্চ পথ প্রতি হাজার ফিটে ৬০ ফিট 
উচ্চে উঠ্ির৷ থাকে, নে স্থলে ইঞ্জিন বেশী ভার বহন করিয়। 


উঠিতে পারে ন|। 
স্থইজরলগুদেশের অলবুল রেলপথ প্রতি হাজার ফিটে 


৪৫ ফিট উচ্চ, কোন কোন স্থলে হাজারে ৩৫ ফিট উচ্চ। সেন্ট 
গথার্ড নামক স্থানের পার্বত্য রেলপথে ইঞ্জিন ঘণ্টায় ৩ মাইল 
মাত্র উঠিতে পারে, এই স্থানের উচ্ছুয় ৩৯ ফিটে ১ ফুট। 

যেস্থলে গ্রতি ৪* ফিটে ১ ফুট উচ্চপথ তথায় র্যাক 
রেলওয়ে ব্যবহৃত হয়। র্যাক রেল ১০০* ফিটে ২৫০ ফিট 
উচ্চে উঠিতে পারে । ইহার অধিক উঠা র্যাক রেলের অসাধ্য। 

মাউণ্ট ওয়াশিংটন এবং রিজি লাইন নামক র্যাক-রেলপথ 
নির্মিত হইবার পরে নানাস্থানে এই আদর্শে র্যাক রেল প্রস্তৃত 
হইতেছে । কোন কোন র্যাকের দাত বক্রভাবে গঠিত। 
কিন্তু কর্ণেল্‌ লকার পিলাটাস্‌ নামক র্যাক-রেলে সোজা! দাতের 
ব্যবহার করিয়াছেন। এই পথ পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব দৃশ্ত। 
এই পথে গাড়ী দমকোণী ত্রিভূজের কর্ণের স্তায় খাড়া ভাবে 
উঠিতে থাকে অর্থাৎ এই পথ প্রত্যেক ১০০০ ফিটে ৪৮০ 
ফিট উচ্চে উঠিয়াছে। কোন কোন রেলপথে দুইপার্থে সাধা- 
রণ রেল বসান থাকে অথচ মধ্যস্থলে একটা নৃতন র্যাক থাকে) 
তিদ্বারা গাড়ী সকল দৃঢ় ভাবে উঠিয়। থাকে । 

আবট (4১০) র্যাক পথে গাড়ী সকল অন্পঘর্ষণে উদ্ধে 
উঠিয়। থাকে । এই র্যাক পথে ৩টী রেল পাতা থাকে, তন্মধ্যে 
ছুইটী মস্থণ রেল এবং একট র্যাক রেল। র্যাকরেল পথে 
নুড়ঙ্গাদি থাকিলে বড় অন্থবিধা হইয়া থাকে। 


রেলওয়ে 


[ ৭খধা |] 


রেলওয়ে 


ইদ্রানীস্তনকালে পার্বত্য রেলপথে বৈদ্যুতিক মোটর” 
ব্যবহ্ৃত হইতেছে । সর্ঝপ্রথমে বামেনের পার্বত্য রেলপথে 
তাড়িত মোটর প্রচলিত হয়। এই পথের উচ্চতা প্রতি হাজারে 
১৮৫, তৎপরে মন্ট সেলীভ নামক স্থানে প্র মোটর গ্রচলিত 
হয়। এখানকার উচ্চতা প্রতি হাজারে ২৫০। জাংফৌ নামক 
পাব্বতা রেলের উচ্চত! হাজারে ২৫০ ;১--এই পথের রেলগাঁড়ী 
উপরস্থিত বৈদ্যুতিক তারে সংলগ্র হইয়া দ্রুতবেগে উর্দে 
উঠিতে থাকে। কলিকাতার বৈছ্যাতিক ট্রামগাড়ীসংলগ্র 
দণ্ড যেমন বৈদ্যুতিক তারে লগ্ন হইয়া! চলিতে থাকে, এ সকল 
বৈদ্যুতিক রেলপথে গাড়ী সকল অবিকল উক্ত ভাবে চলিয়! 
থাকে। পৃথিবীতে যে সমস্ত পার্বত্য রেল আছে-_তন্মধ্যে 


জাংফরৌ রেলপথ অত্যডভূত বিম্মরজনক | ইহার অধিকাংশ পথ 
নুড়ঙগ নিন্মীণ দ্বারা গঠিত হইয়াছে।. গ্রাত্যেক হাজার ফিটে | 
২৫০ ফিট উচ্চে উঠিতে উঠিতে ইহা ৫০০০ মিটার বা ৬ মাইল ; 
উচ্চে উঠিয়াছে। এই পথের অন্তর্গত ১১ মাইল রাস্তা চির- । 
তুষার সীমা অতিক্রম করিয়াও উর্ধে উঠিয়াছে। ইহার! চতু- | 
দ্দিকে বিভীষিকামরী বেগবতী তুষারনদী ভীমবেগে পতিত | 
হইতেছে, এই ভয়াবহ নৈসর্গিক বিপ্লবের মধ্য দিরা মন্ুয্য- 
কীন্তি ষেন প্রকৃতির তুষারময় অট্রহান্তকেও উপহাস করিয়া | 
কোন অনির্দেগ্ঠ বঙ্কল্পে অবনীকে অমরাবতীর সহিত সংযোগ । 


করিবার জন্তই ধাবিত হইয়াছে । 


এই নকল পার্বতা রেল গাড়ীতে ৬০ জনের অধিক যাত্রী; 


যাইতে পারে না এবং মালও ৬ টনের অধিক বোঝাই কর! 
যায় না। গাড়ী ঘণ্টার ৬ হইতে ৮ মাইল পধ্যন্ত বেগে যাইতে 
পারে। যেখানকার পথ অত্যন্ত খাড়াই, তথায় ট্রেণের পশ্চাদ্‌- 
ভাবে একখানি ইঞ্জিন সংযুক্ত হয়। 

ব্যাক ও কেবল” রেলপথ নির্মাণে অত্যন্ত খরচ পড়িয়া 
থাকে । এক হাজার গজ পথ নিম্াণ- করিতে ৩০০৭ পাউওু 
হইতে ৩২০০০ পাঁউও্ড পব্যন্ত খরচ হয়। ১৮৯৭ খুঃ এর 
শেষভাগে পৃথিবীতে ৭১ মাইল মাত্র র্যাকরেল হইয়াছিল। 

কেবল ব! রজ্জুচালিত রেলপথ সকল ছুই প্রকার; 

(১) দীর্ঘ রজ্জ দ্বারা বরাবর উচ্চস্থানে গাড়ী সকল উঠিতে 
থাকে অথাৎ রজ্জুর অপর প্রান্তে মোটর-ইঞ্জিনের শক্তিতে 
গাড়ী সকল নিয় হইতে উপরে উঠিতে থাকে । 

(২) রজ্জ,র'ছুই প্রান্তে গাড়ী সংলগ্র থাকে । একখানি 
নাঁমিতে থাকে, সেই শক্তিতে বিপরীত দ্রিকের গাড়ীখানি 
উপরে উঠিতে থাকে । এই শেষোক্ত প্রণালীতে অধিকাংশ 
পর্বতের কেবল (0816) বেলগাঁড়ী চালিত হয়। 


পূর্বে এই সকল উদ্ধগামী গাড়ীর যাত্রিগণ গাড়ীর: উঠা ও 


নামার সঙ্গে সঙ্গে হেলিয়া ছুলিয়া চলিতেন। অর্থাৎ মধ্যে 
মধ্যে চিৎ” বাঁ “কাত? হইয়া পড়িতেন। কিন্তু বর্তমানকালে 
গাড়ী সকল এরূপ কৌশলে নিম্মিত হইরা থাকে যে, গাড়ীর 
আরোহণ, ও অবরোহণে যাত্রিগণ বিচলিত হয় না-ঠিক 
সমতলে লম্বাভাবে উপবেশনের ভ্ায় সোজ1 বসিতে পারে ॥ 

কেবল রেলপথের উচ্চতা বরাক রেলপথ হইতে অনেক 
অধিক হইয়া থাকে । অর্থাৎ প্রতি হাজার ফিটে ৬৫০ ফিট 
উচ্ছুয় হইর! থাকে । এই সকল গাড়ীতে ৩২ হইতে ৪৮ জন 
আরোহী বদিতে পারে। এক হাজার গজ পথনিম্মাণে 
১০০০০ পাউগ্ত হইতে ৩০০০০ পাউও খরচ হইয়া থাকে। 
কিন্তু এই সকল পথ অতীব বিপজ্জনক । মধ্যে মধ্যে বেগবতী 
তুষার-নদী-চালিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ডের বেগে রেল- 
পথ ও গাড়ী প্রভৃতি বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। 
চিরনীহার-সীমান্তর্বভী রেলপথসমূহে বিপদের. আশঙ্কা সর্ব1- 
পেক্ষাঅধিক। অনেক সময়ে এই তুষার আোত হহতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত ইপ্জিনিয়ারগণ বড় বড় প্রস্তরপ্রাচীর নিন্মীণ 
করেন.এবং যেখানে তুষারপাতের সম্ভাবনা অধিক, সে স্থানে 
তাহারা পর্ধতের মধ্যে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া! তন্মধ্যে ৫রলপথ 


নিশ্নীণকরেন। কোন €কোন সুড়ঙ্গ ৩৪ ক্রোশ দীর্ঘ হইয়! 
থাকে এই পর্বতশিখরস্থিত সুড়ঙ্গ পথ বিদ্যুদালোকে 
আলোকিত। বর্তমানকালে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের 


সঙ্গে সঙ্গে পার্বত্য রেলপথের প্রসার বুদ্ধি হইতেছে। বর্তমান- 
কালে পৃথিবীর যে যে: স্থানে পার্ধত্য রেলপথ আছে, নিন্ষে 
তাহার.অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। [ 


আড্হিস্ন লাইন বা উদ্ধগামী ক্রমোচ্চ রেলপথ । 


স্থানীয় রেলের রেলপথের ক্রমোচ্চের অন্ু- প্রতি মাইলের ব্যয় 
নাম দৈধ্য মাইল পাত ফুট হিসাব পাউও হিসাব 
সিংহলের কাছুগাননবরেল ১২ ১:৪৫ অজ্ঞাত 
সেন্টগথার্ডপার্ধত্যরেল ৩৯ ১: ৩৭ ৬৮৮৭৩ 
দার্জিলিং হিমালয়রেল ৪০ ১ : ২৮ ৪৫৭৫ 
বেনেজুইলার কারাকাস্‌ ২৩ ১ : ২৭ ২৫০০০ 
মেক্সিকো রেল ১৪১ ০ অজ্ঞাত 
পেরুর রেল ১০০ ১. ৩৯৯৬০ 
সুইজবলগ্ডের সুদন্ত রেল ৭ ১ : ২৫ ১০৪৮৪ 
লাগুকোয়াট ১৩০১ হত ১১৫২৭ 
ভাউন-.ক্রইকৃস্‌ ৫17১1 অজ্ঞাত 
পেন্সিলভেনিয়া ১৪. ১. 2১৬] অজ্ঞাত 
১ ১২ ২০০০০ 


ব্রেজিলের কাণ্টাগেলো ৬৭ 


(ররাজলে ও ॥ 


র্যাকরেলের তালিক।। 


স্থানীয় রেলের রেলপথের ক্রমোচ্চের অনু- প্রতি মাইলের ব্যয় 
নাম দৈর্ধ্য মাইল প'ত ফুটহিসাব পাউও হিসাব 
ব্রান্স্থইকের হাজ্জরেল ৪॥০৭ ১ ১৬ ১০৪৫৮ 
বোস্নিয়ার. মোষ্টার ১৭:৪১ ১৬ অজ্ঞাত | 
ট্াইরিয়ার ইসেনাজ্জ ১৭2,৯১৪ ৪৫১৬০ 
সুমাত্রার পাডাংরেল তা ৯ ১২ ১১৪০০ 
সথুহজারল্ডে জার্মট ৪. ১ ৮ ৭১৫০ 
ইংলগ্ডে শ্নোডেন ৪]. ১ ৫॥০ ১১৫৫০ 
কলোরডো-পাইক্‌সপীক ৮1০ ১ ৪ ১১৪০৯ 
স্ুইজারলগ্ডে রথন ৪0০. ১ ৪ ১৭৬৮৪ 
ভিজুয়ানবিশ্রি 2 ৪ ২৬২০৮ 
 অষ্টি,য়ার সাল্জবার্গ ৩।০ ১: ৪ ১৯৮৪০ 
?ু  বেঙ্গেরনার ১.8 2৪6, 
ন্‌ অষ্টিয়ার ্কাফ বর্ণ ৩1:4১:১৩ অজ্ঞাত 


স্থইজারলাওড দেশে আগ্লস্‌ পর্বতে সর্বাপেক্ষা অধিক 
. খাক (8৪০) ও তার (০৮১1৩) রেলপথ নিশ্মিত হইয়াছে। 


_.. কেব্লরেলের কতগজ প্রতিহাজার সমুদ্র হইতে প্রতিমাইলে 
নাম ৃ দীর্ঘ ফিটে উচ্চত! উচ্ছ,য় ফিট ব্যয় পাউও 
বাঁটুনবর্গ ১৭৫০ ৪০০. ৩৬৩৮ ১৯৪০০ 
বিএল্মাগলিঙ্জেনা ১৭৭৭ ৩২০ ২৮৮৪ ১৫৩০০ 
বদর্জেনষ্টক্‌ ৯০৪. ৫৭৫ ২৮৮০ ৮৬০০ 
নিউসাটেল 8০২ ৩৭০ ১৮০৮ ৬৭০০ 
জিস্ব্যাচ, ৩৫০. ৩২০ ২১৭৫ ৫০০০ 

ক লুলাণ ১৫৫ ৫৩০ ১৭০০ ২৮০০ 
_ লুসানি ১৬২০. ১১৬ ১৫৭৫  ১২১৩০০ 
লটারক্রনেন ১৩২০ ৬০০ ৪৮৭২ ২৮৪০০ 
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উপরোক্ত রেলপথসমূহ মনুষ্যের শিল্পবিজ্ঞানের অদ্ভুত 
কীর্তিস্তস্ত। পার্বত্য রেলপখের মধ্যে মুরেণ নামক পথের 
ভায়েডাক্ট বা উপত্যকার উপরিস্থিত গ্রস্তরএথিত প্রকাণ্ড 
খিলানসমূহ অদ্ভুত শিল্পকীর্তির পরিচয়। এই রেলগাড়ী 
প্রায় খাড়াপাহাড়ে সোজাস্থজি উঠিতে থাকে । জাংফ্ৌএর 
কথা পুর্ববে উক্ত হইয়াছে। এতভিন্ন পিলাটান্‌, ক্রনিগ ও 
স্তাল্ভেটোরের পর্বতগাত্রে উদ্ধগামী পথ সকল অপুর্বর 
বিস্মগাবহ। পৃথিবীতে ইহা অতুলনীয়। 

ভারতীয় রেলপথ । 

১৮৪৫ খুষ্টাবের পূর্বে ভারতীয় রেলপথের কল্পনাও কোন 
ইঞ্জিনিয়ারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। অর্ধ শতাবীর মধ্যে 
ভারতে গমনাগমন সম্বদ্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । ভারতে 
রেলপথের আবির্ভাৰ দেখিয়া বিন্মিত হৃদয়ে কবি বলিয়া- 
ছিলেন,__ 

“কলেতে চলেছে গাড়ী নাম বাষ্পরথ। 

ছয়দণ্ডে চলে যায় ছ*দিনের পথ ॥ 

কি আশ্চধ্য দেখি আখি মেলিতে মেলিতে । 

কতদূর গিয়! পড়ে পৰন গতিতে ॥» 

রেলপথের পুর্বে কাব্যের পুষ্পকরথের প্রসঙ্গ তুলিয়] 
ভারতবাপী চিন্তবিনোদন করিতেন। রেলগাড়ী দ্রেখিয়! 
কল্পনাকুশল বঙ্গবাসী কবি বলিলেন-_- 

"ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ।” 

যাহ হউক বাল্সীকি এবং কালিদাসের পুশ্পকরথ কল্পনা- 
কক্ষে অবস্থান করুন। ভারতবাসী রেলগাড়ী চড়িয়। তীর্থ- 
প্রন্থত পুণ্যোপচয় স্বর্গে গমন করিতে থাকুন। *অযোধা। 
মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবস্তিকা পুরী দ্বারবতী-” প্রতি 
মোক্ষদ্রায়ক মহাতীর্থ সকলে ভারতবানী অনায়াসে যাতায়াত 
করিতেছেন । রেলধাত্রী ২৪ ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে কৈলাস- 
পর্বতে যাইয়৷ কাঞ্চনজজ্ঘা-শৃঙ্গে কাঞ্চনত্রাবী অপুৰ্ধ দৃশ্ঠ দেখি- 
তেছে, বঙ্গোপসাগরের অদুরবর্ভী কলিকাতা হইতে ৪৩ঘণ্টায় 
আরবসাগরতীরবর্তী ,বোন্বে যাইতেছে--৬০ ঘণ্টার কাল্কা 
ভইতে কন্যাকুমারিকা যাইতেছে । ৫০ ঘণ্টায় নবদ্বীপ হইতে 
নৈমিষারণ্যে যাইতেছে । অপ্তাশ্বযোজিত হূর্য্যরথ উদয়াচল 
হইতে অস্তাচলে যাইতে না যাইতে: সপ্তুশত অশ্বশক্তিচালিত 
ক্রুতগামী বাম্পরথে চড়িয়। পাটলিপুত্রবাদী পুরীধামে যাইতেছে। 
বস্ততঃ ভারতে নবধুগের আবির্ভাব হইয়াছে । রেলপথের 
লৌহজাল নদ, নদী, হুদ, পর্বাত, প্রান্তর, কান্তার ও মরুন্ছণ 
অতিক্রম করিয়া ভারতকে বেষ্টন করিতেছে । কৃষ্ণা,গোদাবরী, 
সিঙ্ধু, কাবেরী, সরযু, সর্বতী, যমুনা, ভাগীরথী-লৌহমরী 
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মেখলা পরিয়া যেন মন্মন বেদনার যাতনা লাঘব করিবার জন্তই 
কল কলধবনিতে ছল ছল নয়নে বারিনিধিপানে চলিয়াছেন। 
মুগ্ধৃদয় ভারতবাসী ইংরাজের বিশ্ব কর্মম-বিড়দ্িত শিল্পবিজ্ঞানের 
কল কৌশল দেখিয়া মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্ধ্য ভূজঙ্গের স্তায় অবস্থান 
করিতেছেন। ময়দানবের বংশধরগণ বোধ হয় একেবারেই 
নির্মল হুইক্সাছে। পুরোচনেরও সন্তানবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। 
বাঙ্গালী কবি ভূগর্ভে বিশ্বকর্মার শিল্পশাল৷ স্থ্টি করিক্সাছেন__ 
কিন্তু বঙ্গদেশে কোন জুলিয় ভার্পো জন্মে নাই বে, বাঙ্গালী- 
দিগকে পাতালে যাইরার পথ বলিয়া দ্রিবে। দেই জন্যই 
বঙ্গবাসী কর্তব্য বুদ্ধিতে উদ্ধদ্ধ হইয়াছে। তাই তাহারা 
বৈদেশিক বিশ্বকন্মার শিল্পশালায় গমন করিতেছেন। ইংলগ্ড 
ষৎকালে স্তাভর, নিউকোমেন, ট্ভিথিক, জেমৃদ্ওয়াট, 
এবং জজ্জ ট্টিফেনশন্‌ প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত ইঙ্জিনিয়ারগণ 
পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিতকারী ইঞ্জিনের কল কৌশল অন্থু- 
ধ্যানে রত ছিলেন, তখন বণিগ্বৃত্তিকৃশল ইষ্টইঙডিয়। কোম্পানী 
কামছুঘারূপিণী ভারতভূমিকে সহজ্ধারায় দোহন করিবার 
নিমিত্ত বংসের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সব্বগ্রথমে ১৮৪১ 
খুঃ সার্‌ ম্যাকডোনান্ড ছিফেনশন নামক এক ব্যক্তির মস্তিষ্কে 
ভারতে রেলপথপ্রচলনের সংকল্প উদিত হইয়াছিল। কিন্তু 
১৮৪৪ খৃঃ ২রা ডিসেম্বরের পূর্বে তিনি ইহার লিখিত বিবরণ 
প্রকাশ করেন নাই। ১৮৪৪ খুঃ ৮ই নবেম্বর “মেমার্স 
হোয়াইট এণ্ড বরেট” নামক একটা বণিকৃ সম্প্রদায়-_ গ্রেট 
ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি” নামে গ্রতিঠিত হইয়া দক্ষিণ 
ভারতবর্ষে বোম্বে হইতে গোদাবরী তীরবর্তী করিঙ্গ। পর্য্যন্ত 
রেলপথ-বিস্তারের জন্ত ইংরাজ গবমেন্টের নিকট আবেদন 
করেন। তাহাদের সংকলিত রেলপথ বোম্বে হইতে ভারতের 
চতুর্দিকে প্রধাবিত হইবে এবপ প্রার্থনাও তাহাদের ছিল। 
কিন্ত এই কোম্পানীর আবেদন গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক অনুমোদিত 
হয় নাই। ইহার পরেই মিঃ ম্যাকডোনাল্ড স্িফেনশন এবং 
সার্‌, জি লাপেন্ট ইংরাজ গবমেন্টকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 
ভারতে রেলপথ ন৷ খুলিলে কামধেন্ু দোহনের সুবিধা হইবে 
ন1। বাণিজ্যে সুবিধা হইবার জন্ত বুটাশ গবমেন্ট কতকটা 
সম্মত হইলেন। ৃঁ 

১৮৪৪ খুঃ ২র! ডিসেম্বর ম্যাকডোনান্ড ট্রিফেন্শন ইট 
ই্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী নামক নব প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের 
কাধ্যধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন এবং ডিরেক্টর্িগকে এই মন্ে পত্র 
লিখিলেন যে, যদ্দি তাহারা অন্ততঃ শতকর! ৪ টাঁক সুদের 


গ্যারাণ্টী বা প্রতিভূ হয়েন, তাহা হইলে রেল কোম্পানী ; 


গিট ী 
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তিনি পুনরায় পত্র লিখিলেন যে, ডিরেক্টরগণের গ্যারাণ্টনী 
পাইলে সওদাগরগণ টাক দিতে কুষ্ঠিত হইবেন না) সুতরাং 
অবিলম্বে রেলওয়ে কাধ্য আরব হইবেক। ৃ 

অবশেষে ১৮৪৫ খুঃ অব ২০এ জানুগ্গারী ইষ্টইণ্ডিয়া রেল 
কোম্পানীর নব প্রতিষ্ঠিত কমিটিতে ডিরেক্টরগণ এই মন্মে পত্র: 
লিখিলেন যে, তাহার! দশ লক্ষ টাকা শতকরা ৩ টাকা হিসাবে ৃ 
গ্যারাণ্টী থাকিবেন। কিন্তু রেলপথ প্রথমে মীজ্জাপুর হইতে : 
'আলাহাবাদ পধ্যন্ত ১৪* মাইল নির্মিত হইবে-_ইহার ব্যয় : 
স্বরূপ ৩০০০০ পাউ্ড নির্দিষ্ট থাকিবে । ডিরেক্টরগণের মূল : 
পত্র হইতে নিলে ছুই চারি ছত্র উদ্ধত হইল।* 

অবর্শেষে ১৮৪৫ খুঃ ৭ই মে তারিখে ইংলগ্ডের ডিরেক্টররগণ : 
ভারতবর্ষের গবণর জেনেরলকে রেলকোম্পানীগণের সম্বন্ধে 
এক পত্র লিখিলেন। £্ম1)101) 15 (116 636 98019] 1০০০ 
1011101) 07 009 09917801116 07 7811%55007 [0918৮ 
ইহাই ভারতে রেলসংক্রান্ত সরকারী প্রথম পত্র। রেল 
কোম্পানীর ভাৎকালিক বিবরণে দেখা যায় যে, ভারতে 
আরোহী পাওয়া যাইবে না, মাল দ্বারা লাভ হইবে । যাহা 
হউক, ভারতে রেলপথ হইতে পারে কিনা তাহা অনুসন্ধান 
করিবার জন্য ডিরেক্টরগণ মিঃ সিম্স, সি, ই, নামক একজন 
সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে ভারতে পাঠাইলেন। তিনি ১৮৪৫ খুঃ ; 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে পদার্পণ করিলেন। তিনি অনেক | 
অনুসন্ধানের পর বিপুল গবেষণাসন্বলিত এক পত্র ডিরেক্টর- 
গণকে লিখিলেন। তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্য 
হইতে ছুই একটী কথ! লিখিত হইল-_. 

“ইংরাজ গবমে-্ট রেলকোম্পানীকে ভূমি কিনিয়! দিবেন । 
গবমেন্ট রেলওয়ে আমদানী ও রপ্তানির উপর কোন গ্ু্ 
গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কলিকাতা! হইতে দিল্লী পথ্যন্ত 
রেলপথ প্রস্তুত করিতে সাত বৎসর লাগিবে। রেল কোম্পানী 
কম ভাড়া লইয়া গবমেণ্টের ডাক ও অন্ঠান্ত দ্রব্যাদি বহন 
করিবেন। মস্ত রেলকোম্পানী একটী সাধারণ আদর্শ 
অনুসারে পথ নিন্মাণ করিবেন।” এই প্রকার বিস্তৃত মন্তব্য 
সহিত এক পত্র ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরিত হইল । ১৮৪৬ 
খুঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী এই পত্র ইংলণ্ডে পৌছিল। ১৩ই মার্চ 
ইঞ্জিনিয়ারগণের. বিবরণী ভারতবর্ষের গবমেণ্টের নিকট 


অর্পিত হইল। 

শালী শশা... রা 
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রেলওয়ে 


২8. 7 


রেলওয়ে 


| তৎপরে মিঃ গিম্ন কাপ্তেন বইলো। এবং ওয়েষ্টার্ণ নামক 
ই. ইঞ্জিনিয়ারগণ একবাক্যে সাক্ষ্য দিলেন যে, ইংলগ্ডেও যেমন 
ভাবে রেলপথ প্রস্তত হইয়াছে, ভারতেও ঠিক তদনুরূপে 
(রেলপথ প্রস্তত হইতে পারে। এই সকল সুদক্ষ ইঞজিনিয়ারগণ 
নানাপ্রকাঁর হেতুগর্ভ যুক্তিদ্বার৷ ডিরেক্টরদিগের অযথা আপ- 
ত্তির খণ্ডন করিলেন এবং কলিকাত৷ হইতে মীর্জাপুর পধ্যন্ত 
 বর্েলপথে এক আদর্শ প্রস্তুত হইল। এই আদর্শে রেলপথের 
 পুর্মীমান্ত স্টেসন কলিকাতায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে 


.. সন্িহিত কোন স্থানে গঙ্গাপার হুইয়। দক্ষিণ তীর দিয়া 
.. €সাজান্থজী কাণী যাইবে, তথ। হইতে মীর্জাপুর যাইবে এইরূপ 
নিদিষ্ট হইয়াছিল। ইহার একটা শাখা বর্ধমান হইতে রাজ- 
মহল, অন্ত শাখা গর1, পাটন। ও দানাপুর যাইবে এরূপ সঙ্কল্প 
১... হুইয়্াছিল। তৎপরে দিল্লী ও মীর্জাপুর হইতে অন্ত ৪টা শাখা- 
পথের কল্পনা হইরাছিল-- 

4 (১) কাণপুর হইতে ফরাক্কাবাদ, (২) আগ্রা হইতে 
7 আলিগড়, (৩) দিল্লী হইতে মিরাট ও (৪) কর্ণুল হইতে 
. হিমালয়স্থ সিমল।। 

অবশেষে প্রথমে কাণপুর হইতে আলাঁহাঁবাঁদ অথব| বারাঁক- 
পুর হইতে কলিকাত| পর্যন্ত একটি আদর্শ পথ হইবে, এই 
হু প্রস্তাব অবলঘ্বিত হইল! তৎকালে লর্ড হার্ডিগ্র ভারতের 


রেলপথের নাম ও সঙ্কল্প পথের বিশেষ বিবরণ 


১। ইষ্ট ইণ্ডিয়! রেল কোম্পানী 
রঃ পরে দিল্লী বিস্তার 
২1 গ্রেট ইও্ডিয়। পেনিন্সুল। বোম্বাই হইতে করিঙ্গ। 
৩। গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ অব বেঙ্গল 


81 কলিকাত। ডায়মণ্ড হারবার 


রা ভগবান্‌ গোলা। 
.৬।॥ কলিকাতা বারাকপুর 
২৭ ডাইরেক্ট নদ্দার্ণ 


৮1 গ্রেট নর্থ ইত্ডিয। 
৯) দ্রিলী-_লুধিয়ানা 
.১০। মান্দ্রাজ রেল কোম্পানী 


..১৯। মান্দ্রীজ, বেলুর ও আর্কট 
৯২। মান্দ্রাজ, পুদিচেবরী 
১৩ বোস্বে আগ্রা দিল্লী 


৯৪ । বোম্বাই স্থুরাট বরোদ। 
৯১৫ দক্ষিণ মান্দরাজ 


২... এই পথ ভাগীরথীর বামতীর দিয়! কি্নৎ দূর যাইয়া বর্ধমানের 


কলিকাতি। হইতে মীর্জা পুর 


কলিকাতা হইতে রাজমহল 
কলিকাত! হইতে জঙ্জপয়েন্ট পর্যান্ত বিস্তার 
৫। কলিকাতা ও গ্রেট ইঠ্টার্ণ বেঙ্গল কলিকাতা হইতে মুশিদাবাদ এবং 


দ্মদম। দিয়া বারাকপুর 
কলিকাতা হইতে ভগবানগোল! 


আলাহাবাদ হইতে দিশ্লী 
দিলী, মিরাট ও লুধিয়ান! 
মান্দ্রাজ হইতে ওয়াল্লাজান্নগর 


মান্দ্রাজ হইতে বেলুর, কড়প। 


বোম্বাই হইতে স্ুরাট দিয়া দিল্লী 
বরোদা গোয়ালিয়র, ইন্দোর 


গবর্ণর জেনেরল এবং সার্‌ হার্ধাট ম্যাডফ, অনরেবল এফ. 
মিলেট এবং পি, এইচ. কোমারণ রাজস্বসচিব ছিলেন। গ্রীক্ষ- 
কালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতায় ছিলেন না, সুতরাং ম্যাডক 
রেলকোম্পাশীর প্রস্তাব আলোচনা করিতে লাগিলেন। 
পূর্বে মিঃ দিম্স দে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহ! 
উক্ত সচিবগণের মনঃপৃত করিবার জন্য ডিরেক্টরগণের 
নিকট যুক্তিপুর্ণ পত্র লিখিলেন। তিনি ওজস্ষিনী ভাষায় 
দুরদৃষ্টি বারা দেখাইয়! দিয়াছিলেন যে, প্রথমে পরীক্ষার জন্য 
ক্ষুদ্র পথ নিন্মাণের কোন দরকার নাই, রেল কোম্পানী 
অবিলম্বে বৃহ পথের সুত্রপাত করুন। কোম্পানী কখনই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। ১৮৪৬ খুঃ ৯ই মে ম্যাডকের এই 
প্রস্তাব ভিরেক্টরদিগের নিকট পৌছিল এবং ইহার এক 
অনুলিপি সিম্লাপ্রবাসী গবর্ণর জেনেরলের নিকট প্রেরিত 
হইল। লর্ড হার্ডিঞ্জ সর্বান্তঃকরণে ম্যাডকের প্রস্তাব সমর্থন 
করিলেন। তাহার পত্র হইতে কএক ছত্র নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল। তিনি ডিরেক্টরগণকে লিখিলেন যে, ভারতে রেল 
হইলে কোম্পানীর স্কল বিষয়ে সুবিধ। হইবে এবং ইংরাঁজ- 
রাজত্ব অধিকতর দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইবে। 

১৮৪৬ খৃঃ গ্রীক্মকীলে এই বিষয় লইয়া পালিয়ামেণ্ট মহা- 
আন্দোলন হইতে লাগিল এবং অক্টোবর মাসে ডিরেক্টর- 
সভা হইতে মন্তব্য বাহির হইল। 


ডিরেক্টরগণের মন্তব্য । 


শাখা 
রাঁজমহল, পাটনা, দানাপুর, কাশী, কয়লার 
থনি সকল, মিরাট। 
আরঙ্গাবাদ, নাগপুর, হায়দরাবাদ । 


মালদহ, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর পর্য্যন্ত বিস্তার 


রাণাঘাট হইতে কলারোয়া, কৃষ্ণনগর হইতে 
কৃষ্ণগঞ্জ, কাশীপুর হইতে বারাসত। 
মীর্জাপুর, কাণী, মিরাট গ্রভৃতি। 


আর্কট, বেন্ুর, বঙ্গালোর, মহিস্থর, কড়পা, 
বেল্লারী, হায়দরাবাদ, ভ্রিচীনপল্লী প্রভৃতি । 
হায়দরাবাদ 

আর্কট 

মীর্জাপুর, আলাহাবাঁদ, নর্দম্দা হইতে ভূপাঁল, 
উজ্জয়িনী হইতে কাণপুর, ঝান্সী, ফরুখাবাদ । 


নাগপক্টন হইতে পাঁলঘাট এবং কালিক্‌ট। 
না টি ? ১৮২ 


রেলওয়ে 


| ৭২৬ ] 


রেলওয়ে 


১৮৪৬ খুঃ অক্টোবর মাসে ডিরেক্টর-সভা হইতে গবর্ণর 
জেনেরলের নিকট থে মন্তব্য আপিয়াছিল, তাহ। হইতে 
উক্ত তালিক। গৃহীত হইল। 

এই সকল পথের মধ্যে এই গত ৫৭ বৎসরে ইষ্টুইগ্ডয়া 
কোম্পানী কেবল ১, ৩, ৮, ৯ এই চারিটী পথ প্রস্তত করি- 
ফাছেন। ৭ম পথটী ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে খোল৷ 
হইবে। ইঠ্টার্ণ বেঙ্গল রেট রেল এতকাল পরে সেই প্রাচীন 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিলেন। 

তৎকালে বারঙ্গাল৷ দেশের ইঞ্জিনিগ্ারদিগের মধ্যে লেপ্টে- 
স্াপ্ট কর্ণেল ফর্বেদ্‌ নামে একজন গ্রতিভাশাপী ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহারই প্রস্তাব অন্ুারে প্রথমে কলিকাতা হইতে মীর্জাপুরের 
মধ্য দিরা দিল্লী পধ্যন্ত রেলপথ নিম্মাণের ব্যবস্থা হইল। প্রথমে । 
ডিরেক্টরগণ রেল কোম্পানীকে ৮৯ বৎসরের মিয়াদে রেলপথ 
নিম্মাণে আদেশ দিলেন; কিন্তু উক্ত আভ্ঞাপত্রে ইহাও উল্লি- 
খিত আছে যে, গবর্ণমেপ্ট সুবিধা মনে করিলে মিয়াদের 
সময়ের পুর্বেও ক্ষতিপূরণ করিয়া যে কোন রেলপথ কিনিয়। 
লইতে পারিবেন এবং শতকরা ৪ টাকা সুদে ৫০০০০০০ 
পাউণ্ড টাকা লহবেন, তাহাও বিজ্ঞাপিত হইল। আরও 
স্থিরীকৃত হইল যে, প্রতি মাইল ৯৫০০০ পাউও হিসাবে ৩৩৩ 
মহল পথ প্রথমে 1নম্মিত হুইবে। খরচ বাদে যাহ। লাভ 
হইবে, তাহা রেলকোম্পানী ও ডিরেক্টরগণ বিভাগ করিয়া 
লহবেন। 

পরে ১৮৪৬ খুঃ ১৯এ ডিসেম্বর ডিরেক্টরগণ মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়া ইষ্টইগডয়। রেলকোম্পাণী এবং গ্রেট ওয়েষ্টা রেলওয়ে 
অব বেঙ্গল কোম্পানীকে জানাইলেন। ১৮৪৭ খুঃ উভগ্ন 
কোম্পানী একত্র হইয়া ইঞ্টইপ্ডিয়া কোম্পানী নাম ধারণ 
করিল। ১৮৪৭ খুঃ ৯৮ই আগষ্ট রেলকোম্পানী কলিকাতা 
হহতে দিলী পধ্যন্ত রেলপথ নিম্মাণে কৃতমস্কল্প হইলেন। 

এই সময়ে ডিরেক্টরগণ মান্দ্রাজ হইতে আর্কট এবং বোস্বে 
হইতে কল]াণ পধ্যন্ত রেলপথ নিম্মাণেও আদেশ প্রদান করি- 
লেন।  ৫এটই[ওয়ান্‌ পেনিম্থল। কোম্পানীর সভাপতি ডিরে- 
কুরগণের প্রস্তাব অনুমারে কাধ্য করিতে অগ্রনর হইলেন 
এবং ৯৮৪৮ খুঃ ৬হ জুন তিনি ডিবেক্টরগণের প্রস্তাবে সম্মতি 
এদান করিগেন। কিছুদিন পরে হষ্ইগ্ডিয়াকোম্পানী ৬০০০৪ 
এবং গ্রেটইওিয়া পেনিন্স,লার রেলকোম্পানী ৩০০০০ পাউও 
ডিরেক্টরগণের নিকট জমা দিলেন। 
এই প্রকার নান বাদান্ুবাদের পরে 
জানুয়ারী ডি:রক্টুর রেলকোম্পানীরদগকে অধিকতর সুবিধা 
গ্রদ।ন ক;রলেন। অবশেষে ১৮৪৯ খঃ ১৭ই আগষ্ট ইষ্টইওিয়া 


১৮৪৯ খুঃ ২৯ এ 


ও গ্রেটইগিয়ান পেনিন্স,লার রেলকোম্পানী ডিরেক্টরগণের 
প্রস্তাবে সম্মত হইয়। নাম স্বাক্ষর করিলেন। ৪২ সাড়ে চারি 
বৎসর বাদান্ুবাদের পরে ভারতে রেলপ্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে পাকা 
বন্দোবস্ত হইল। উভর কোম্পানী এক্ষণে রেলপথ-নিম্মীণে 
বদ্ধপরিকর হইলেন। 

তদানীন্তন রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল কেনেভী পুর্বববর্তাঁ ' 
ইঞ্জিনিয়ারগণের নান। ভ্রমমংশোধন করিয়া এক প্রকাও পুস্তক 
লিখিলেন। ভারতের রেলওয়ে-ইতিহাসের সহিত কণেল 
কেনেডির নাম চিরস্মরণীর হইয়। থাকিবে । তিনি যে এস্তাব 
করিলেন, তাহাই কাধ্যে পরিণত হইল। 

কর্ণেল কেনেডী পুর্ববন্তী ইঞ্জিনিয়ারগণের ভ্রম প্রদর্শন- 
পূর্বক বলিলেন যে,_-কলিকাতা৷ হইতে রাজমহলের পাহা- 
ডের মধ্য দিয়! বনারদ্‌ পথ্যন্ত রেলপথ নিম্মীণ করা অপম্তব, 
এইজন্ঠ গঙ্গা নদীর সহিত সমান্তরাল ভাবে রেলপথ নিম্মীণ 
করিতে হইবে এবং গঙ্গার বামতীরে রেলপথ করিয়া 
চিৎপুত্র সীমান্ত গ্রেশন কর! অপেক্ষা গঙ্গার দর্ষিণতীরে সীমান্ত 
ষ্টেশন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে রেলপথ বিস্তার করাই যুক্তি- 
সগত। তিনি গ্রেটইগ্য়ান্‌ পেনিন্স্থলার রেলকোম্পা্ী- 
দিগেরও ভ্রম দেখাইয়া দিলেন । 

ই্টইঙিয়া রেলপথ। | ৃ 

এই কোম্পানী প্রথমে কলিকাতা হইতে ব্লাণীগঞ্জের 
কয়লাথনি পর্যস্ত রেল-বিস্তারের সন্কল্প করিলেন। এই স্থান 
কলিকাতা হইতে ১২১ মাইল। এই সমরের গবর্ণর জেনেরল 
লর্ভ ভালহৌনী রেলকোম্পানীদ্দিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান 
করিতে লাগিলেন। ১৮৪৯ খু আগষ্টমাসে কলিকাত। 
হইতে রাণ্রীগঞ্জ পধ্যন্ত রেলপথের প্কষ্ট্াক্ট* বিলি হইতে 
লাগিল। এই কোম্পানীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ টার্ণবুল 
১৮৫০ থুঃ মে মাসে কলিকাতায় আপিয়া পৌছিলেন। 
১৮৫৯ খুঃ কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত ভুমিখণ্ডের 
মুল্যনিদ্ধীরণ ও পথের স্থান মীমাংসিত হইল। 

মিঃ সিম্স ডিরেক্টরগণের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন 
যে, চিৎপুরই সীমান্ত ষ্টেশন হইবে এবং তথ হইতে গঙ্গার 
ধার দিয়া ফোটউইলিয়াম্‌ পধ্যন্ত একটী রেলপথ নিম্মিত 
হইবে। কিন্তু ১৮৫০ থুঃ এপ্রিল মাসে তিনি এই জঙ্গল ত্যাগ 
করিয়। হাবড়ায় নীমান্তষ্টেশন করিবার পরামর্শ দিলেন এবং 
বণিলেন যে, বারাকপুরের সন্নিহিত পল্তাঘাটের নিকটবর্তী 
হুশলীনদীর উপরে একটা বৃহৎ সেতু নিম্মিত হইবে। পরে 
তিনি কাশীপুরের নিকট সেতুনিম্্াণের বাবস্থা দিয়াছিলেন। 
মিঃ পসিম্স ইংলপ্তীয় "ব্রড-গেজ' ও "ন্ভাবো-গেজ'এর মাঝামাঝি 


৫ ফিট ৬ ইঞ্চি পরিমাণ একটা নুতন “গেজ' স্থির করিয়। 


| ৭২৭ ] 


রেলওয়ে 


রেলচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

লর্ড ডালহোৌসী ১৮৫০ খুঃ কর্ণেল কেনেডীকে ইঞ্জিনিয়ার 
নিধুক্ত করিলেন। পরে সেই স্থানে ডব্লিউ আর্ষ্কিন 
বেকারু নিযুক্ত হইলেন। ১৮৫১ খুঃ জানুয়ারী মাসে 
কলিকাতা হইতে পাণুষা পধ্যন্ত ৪০ মাইল জরীপ শেষ 
হইল। এই স্থানে তৎকালে একটী বুহৎ জঙ্গল ছিল। 
যাহা হউক কলিকাতা হইতে হুগলী পর্য্যন্ত এই পথের জন্য 
“কন্টাক্ট” প্রদত্ত হইতে লাগিল। 

মেসার্স হাণ্ট, ত্রে এও্ড এল্মসে নামক কোম্পানী হাবড়। 
হইতে হুগলী পধ্যপ্ত ২৬॥০ মাইল পথের নিম্মীণ জন্ত কণ্টাক্ট 
লইলেন। মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং হুগলী হইতে পাওুয়া এই 
১০ মাইল এবং মেমারী হইতে বদ্ধমান এই ১২ মাইল ভার 
পাহলেন। এই প্রকারে অবিলম্বে হাবড়া হহতে রাণীগঞ্জ পধ্যন্ত 
১২১ মাইলের কণ্টযাক্ট বিলি হইল। হাবড়া হইতে প্রথম ৭০ 
মাইল পথ ৮০০০ পাউও প্রতি মাইল হিপাবে চুক্তি কর! 
হইল। ইহাও স্থিরীকৃত হহল যে, ৩ বৎসরের মধ্যে কণ্টাক্টর- 
দ্িগকে রেলপথ নিম্মাণ সম্পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। 

১৮৫৩ খুঃ আগষ্ট মাসে ই, আই, আর কোম্পানীর 
প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কৃতকার্য্যের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিলেন । 


_ তাহাতে দৃষ্ট হুইল, তখন ২৬০০০০০০ ইটের কম রাস্তানির্মাণ 


ৰা 


শেষ হইবে না। প্রথমে রাস্তায় মাটী ফেলিতে গ্রতিমাইলে 
৩৪ একর জমির মাটা লাগিয়াছিল, এইরূপে ২৫৭০০০০০০ 
ঘনফুট ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্ধমান জেলায় বন্ার প্রকোপ 
অধিক বলিরা বনুশত কালভার্ট ও খিলান নির্মাণ করিতে 
হইয়াছিল। বালির খাল, সরন্বতী, মগর! ও বাকানদীর 
উপরে সেতুনিম্মাণে তৎকালে অনেক ব্য পাঁড়য়াছিল। 
হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ পথ্যন্ত ঘে সকল সেতু নিন্দিত হহল, 
তাহ।র পরিমাণ ১০২৯ গজ । প্রথমে ষ্টেশন সকল সামা 


. ভাবে নিন্জিত হইগাছিল। শ্রীরামপুর, চন্দননগর, বদ্ধমান, 


এই সকল প্রত্যেক ছ্েশনে ১৮৬৮০ টাকার অধিক খরচ 


পড়ে নাই । 


রেলপথ নিম্মীণকাধ্য দ্রতবেগে অগ্রমর হইতে লাগিল । 
১৮৫১ দালের জানুয়ারীতে কাধ্যারস্ত হইয়া ১৮৫৪ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে পাওুযা পথ্যন্ত ৩৭ মাহল রেলপথের কাধ্য 
সম্পূর্ণ হহল এবং ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়রী মানে লর্ড ডাল- 
ভৌনী কলিকাত। হইতে রাণীগঞ্জ প্স্ত ১২৯ মাহল রেলপথ 
উঃ দ্িলেন। বদ্ধমানে তছুপলক্ষে মহাড়ম্বরে সাহেব- 
ভোজন হইয়া গেল। ডালহৌনী হাবড়া হইতে গাড়ী 


ছাড়িবার সময় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বদ্ধমানে যান নাই। 
সেই ১৮৫৫ খুঃ ১লা ফেব্রুয়ারী বঙ্গদেশের এক স্মরণীয় 
দিন। সে দিন হাবড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলী ও 
বদ্ধমানে মহ সহজ নরনারী লোকারণ্যের অপূর্বব শোভ! 
প্রদর্শন করিয়াছিল। চতুর্দিক্‌ শঙ্খঘণ্টা এবং হুলাহুলী 
ধ্বনিতে বিদীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গবাসী বিশ্ময়্সম্বলিতকৌ তুকে- 
নিমগ্ন যুদ্ধনেত্রে ইংরাজের অপুর্ব কীর্তি দেখিয়াছিল। প্রথমে 
অনেকে রেলগাড়ীতে চলিতে সাহস করে নাই। পরে 
বহুপংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তৃতীয়শ্রেণী- 
যাত্রীর সংখ্যা প্রত্যহ বর্ধিত হইতে লাগিল। ইইইপ্ডিয়া- 
কোম্পানী দিগুণতর উৎসাহে রেলপথ বুদ্ধি করিতে লাগিলেন। 
অবিলম্বে দিল্লী পধ্যন্ত সমস্ত পথের নক্স। প্রস্তুত হইল। 

কিন্ত বঙ্গদেশে প্রথম রেলগাড়ী চলিবার পুর্বে সর্বাগ্রে 
মান্দ্রাম ও বোদ্বে রেলগাড়ী গ্রস্ত হইয়াছিল । 

ভাঁরতে সর্বপ্রথমে ১৮৫৩ খুষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গ্রেট- 
ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌-স্থলার রেলপথে বোম্বে হইতে টালা পধ্যন্ত 
রেলগাড়ী চলিয়াছিল। তৎপরে ১৮৫৫ থুঃ ইষ্টইন্ডিয়া এবং 
১৮৫৬ খুঃ মান্দা রেলপথে গাড়ী চলিয়াছিল। 

ভারতের রেলপথের মধ্যে গ্রেটইগডয়ান পেনিন্হৃলার 
রেলপথে অত্যাশ্তর্য নিন্মাণকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। 
এই পথ নির্মীণ করিতে উক্ত কোম্পানী যেব্প অধ্যবসায় ও 
কষ্টসহিফণুতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা অবর্ণনীয়। এই কোম্পানী 
১৮৪৫ খুঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পশ্চিমঘাট পর্বতের উপর ও 
ভিতর দিয়! রেলপথ চালাইতে সঙ্কল্ল করেন এবং তজ্জন্ত 
১৮৪৫ খুঃ মে মাসে তাহারা বোস্ধে গবমেন্টের নিকট 
দরখাস্ত করেন। প্র বৎসর উক্ত কোম্পানীর কার্ধ্যাধ্যঞ্চ 
মিঃ জন চাপমান এবং ইপ্রিনিয়ার মিঃ ব্লাক অক্টোবর 
মাসে বোম্বে আসিয়। পৌছিলেন এবং বোম্বে হইতে নাগপুর 
পর্যন্ত পথের নঝ্ন। গ্রস্ত করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট অপণ 
করিলেন। বোম্বের আর্থার-বন্দর সন্নিহিত চার্টপেট নামক 
স্থানে তাহার নীমান্ত ষ্টেশন মনোনীত করেন। অবিলম্বে 
ক্লাক পশ্চিমঘাট পর্বত জরীপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এই পর্দত ২০০০ ফিট উচ্চ এবং মধ্যে মধ্যে গভীর অববাহি ক। 
ও খাদপুর্ণ। পর্ধতের উপরে পথ করিতে প্রতি ১৮ ফিটে 
১ ছুট উচ্ছ,য় কর! ব/তীত অন্ত উপায় ছিল না। ১৮৫০ খুঃ 
জেম্ন বার্লেও এই পথের ইঞ্জিনিয়ার নিধুক্ত হইলেন 
এবং ১৮৫২ খুঃ উক্ত পথের আদশ প্রস্তত করিয়া লড ডাল- 
হোৌপী ও কর্ণেল কেনেডীকে দেখাইলেন। ১৮৫৩ খুঃ ৯,ই 
আগনু উক্ত আদর্শ গবর্ণর জেনেরল কর্তৃক অনুমোদিত হুইল। 


রেলওয়ে 


তৎপরে কাণ্রেন ক্রফোর্ড অসামান্ত কৌশল সহকারে 
পথ-নির্্াণে প্রবৃত্ত হইলেন। বোম্বের তদানীন্তন গবর্ণর 
জেনেরল লর্ড এলফিনষ্টোন কোম্পানীকে খুব উৎসাহ দিতে 
লাগিলেন। 

বোন্বে বুড়ীবন্দর নামক স্থানে নীমান্ত-&্টেশন স্থাপিত 
হইল। বোষ্বের চতুদ্দিকে সমুদ্রশাখ।। তজ্জন্ত বোম্ধে 
হইতে কল্যাণ পধ্যন্ত, রেলপথে ১১১ এবং ১৯৩ গঞ্জ দীর্ঘ 
ছইটা বৃহৎ ভায়েডাষ্ট করিতে হইয়াছিল। এই তায়ে- 
ডাক্ট জোয়ারের জল হইতে ৩০ ফিট উচ্চ। 
১৮ই এগ্রিল বোম্বে হইতে টান এবং মহিম্‌ পর্য্যন্ত রেল 


১৮৫৩ রা 


চ ৮৪৭ 


মি ৯৯ 


চলিল এবং ১৮৫৪ খুঃ ১লা মে কল্যাণ পধ্যন্ত চলিতে 
লাগিল। কল্যাণ হইতে কাদার। এবং কাসারা হইতে 
ইগাৎপুরী ষ্টেশন পর্যন্ত পার্বত্য রেলপথে অপুর্ব নিন্মীণ- 
কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে । এই পথের ছুইটী উপত্যকা- 
সেতু ব৷ ভায়েডাক্ট ১২৪ ও ১৪৩ গজদীর্ঘ, নিয়ের খাদ ১২৭ ও 
১৩০ ফিট গভীর । ইহার উপরে অপুর্ব প্রস্তর-খিলান নির্মিত 
হইয়াছে! এতঘিন্ন ১১৭টি কালভার্ট এবং ৩০ ফিট খিলানযুক্ত 
৪৪টা প্রস্তর সেতু নির্মিত হইয়াছে । তৎপরে রেলপথ পর্বত- | 
গাত্র বিদারণপুর্বক ন্ুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হুইয়াছে। প্রথম 
সুড়ঙ্গ ১৩০ গজ দীর্ঘ ইহার পরেই একটী ভায়েডাক্ট ১৪৩ গজ 
দীর্ঘ ও ৮৪ ফিট উচ্চ এবং অপরটা ৬৬্গজ দীর্ঘ ও ৮৭ ফিট 
উচ্চ। এই স্থানে ৪৯* গজদীর্ঘ এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ__তাহার 
পরে ৩টী সুড়ঙ্গ ২৩৫) ১১৩, এবং ১২৩ গজ দীর্ঘ এবং ৯*ফিট 
উচ্চ একটা ভায়েডাক্ট । তৎপরে এহিগাঁম নামক অপূর্ব 
ভ্তায়েডাক্ট, ইহ! ২৫* গজ দীর্ঘ এবং উপত্যকা হইতে ২০০ফিট 
উচ্চ। এই বিরাট সেতুর পরে ৪৯০ এবং ৪১২ গজ দীর্ঘ 
দুইটা সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ এবং ৭০ ও ৫০ গজ দীর্ঘ ছুইটা ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ 
কাট। হইয়াছে । ইহার পরে আরও ওটা সুড়ন্ যথাক্রমে 
২৬১,৯৪০ এবং ৫৮ গজ দীর্ঘ। ইহা ব্যতীত এই পার্বত্য 
পথে আরও ১৫টী সেতু নির্মিত হইয়াছে। এইরূপে 
এই দুরাঁরোহ বিপদসঞ্কুল হুূর্গম সহাদ্রিশিখরে রেলপথ 
নির্মিত হইয়াছে । এই মমস্ত সুড়ঙ্গ পথে ১২৪১০০০ ঘনফুট 
নিরেট পাথর কাটিতে হইয়াছে এবং ১২৪০০০০ ঘনফুট 
নুতন করিয়া গাথিতে হইয়াছে । এই পার্ধত্য পথের দৈর্ঘ্য 
৭ মাইল মাত্র । ১৮৬১ খুঃ ২২শে জানুয়ারী এই সহ্যাদ্রিশিখরে 
লুড়ঙ্গ পথে প্রথম রেলগাড়ী চলিয়াছিল। 

তৎপরে এই পথ ভোশাবাল জংশন পধ্যন্ত যাইয়া এক- 
শাখা নাগপুর ও অন্ত শাখা তান্তী নদী উত্তীর্ণ হইয়! প্রকাঁও 
খানদেশের মধ্য দিয়া বিদ্ধ্যপাদ্ে বিশীর্ণা নরশাদা। তীরবর্তী ) 


রেলওয়ে 


জব্বলপুরে পৌছিয়াছে। এইস্থানে এই লাইন ইঠ্টইশ্ডিয়! 
কোম্পানীর রেলপথের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। 
ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানি বদ্ধমান হইতে রাজমহল পধ্যন্ত রেলপথ 


১৮৫৫ থু 


নির্মাণ আরভ্ত করেন। প্রথমতঃ বদ্ধমান হইতে ময়ুরাক্গী 


নদী তীর পর্যন্ত ৪৫ মাইলের জরীপ শেষ হয়॥ মিঃ টার্ণবুল 
এই পথের গ্রথম ইঞ্জিনিয়ার। তিনি অবিলম্বে রাঁজমহল' 
হইতে আঁলাহাবাদ ও আলাহাবাদ হইতে দিলী পর্যান্ত পথের 
জরীপ আর্ত করিলেন। এই পথ ৯৭॥০ মাইল। ময়ু- 
রাম্মীর উপরে সেতু নির্মিত হইল, ইহাতে ৫০ ফিট দীর্ঘ 
২৪টা খিলান আছে, অজয়-নদীর পেতুতেও ৫০ ফিট দীর্ঘ 
৩২টা খিলান আছে। ১৮৫৯ খুঃ ২০এ জুলাই মিঃ টার্ণবুল 
ইঞ্জিনে চড়িয়া অজর ও মযুরাক্গী পার হইয়া সাইথিয়ায় 
উপস্থিত হইলেন এবং ৩র। সেপ্টেম্বর হইতে যাত্রিগণ যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন । ইহার পরেই ছ্বারক! নদীর উপরে 
৬০ ফিট দীর্ঘ ৭টা খিলানবুক্ত এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মিত হইল। 
তৎপরে ত্রাঙ্মণী নদীর উপরেও এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মিত 
হয়। অবশেষে ১৮৬০ খুঃ অক্টোবর মাসে লর্ড ক্যানিংএর 
সময়ে বদ্ধমান হইতে রাঁজমহল পধ্যন্ত গাড়ী চলিল। কর্ণেল 
বেকার ও মিঃ টার্ণবুল সোণার পদক পুরস্কার পাইলেন এবং 
অন্ঠান্ত কর্মচারীরা সকলেই রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইল। 
রাজনহল হইতে এই পথ ভা্‌গলপুরে অগ্রঘর হইল। লর্ড 
ক্যানিং ১৮৬১ খুঃ নবেম্বর মাসে এই পথে রেলগাড়ী চালাইতে - 
আদেশ দিলেন। তৎপরে এই পথ মুক্সের দিয়া পাটন| : 
পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। এইস্থানে মুঙ্দেরের নিকট কেবল ৯০০ 
ফিট দীর্ঘ একটী নুড়ঙ্গ কাঁটা হুইয়াছে, ইহ ভিন্ন ইষ্টইত্ডিয়! 
রেলকোম্পানীর আর কোন সুড়ঙ্গ করিতে হয় নাই। এই | 
স্থুড়লল প্রস্তত করিতে বহু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। 
প্রতিমাসে কবল ৪ ফিট মাত্র সুড়ঙ্গ কাটা হইত। এইস্থান 
হুইতে কিউল পর্য্যন্ত রেলপথে গঙ্গার শআ্রোতোবেগ নিবারণ : 
করিবার জন্য মোট ২১৭০০ থিলান প্ররস্তত হইয়াছে । 
এইরূপে রেলপথ পাটনাবিভাগের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
হইল। এই সময়ে ১৮৫৭ খুঃ ২৫এ জুন দানাপুরের দিপাহী- 
গণ বিদ্রোহী হইল। ভারতে তখন সিপাহী-বিদ্রোহের 
অনল চারিদিকে জলিয়া উঠিয়াছে। কুরসিণ্হ নামক একজন 
বিদ্রোহী এই সময়ে রেলকোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। 
তাহারা কর্মননাশা নদীর উপরে নিশ্মিত গেতুর অনেকাংশ 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে কোম্পানীর ৪২০০০*২ টাকা 
লোকসান হয়। ইহার পরেই প্রসিদ্ধ শোণ-সেতু নির্মিত হয়। 
ইহা, তৎকাঁলে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় সেতু বলিয়া বর্ণিত্ত_ 


চর 


রেলওয়ে 


ছিল। ইহা! ১:৭৭ গজ অর্থাৎ প্রান্ম ১ মাইল বিস্তৃত। 
১৫০ ফিটু বিস্তারবিশিষ্ট ২৮টী খিলান ইহাতে আছে। 
প্রথমে রেলকোম্পানী শোণনদীর উপরে সেতুনিম্্মীণে সাহসী 
হন নাই, পরে টার্ণবুল ও নেকার এই অদমসাহপিক কার্যে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৫৬খৃঃ এই সেতুর কার্ধ্যারস্ত হয়। এই 
সেতুতে নদীর নিমনস্থ ভিন্তিশিলা হইতে রেলপথ ৮২ ফিটু 
উচ্চে অবস্থিত। সেতুটা ৪৭৩১ ফিটু দীর্ঘ । 

অবশেষে ফ্রেব্রুয়ারী মাসে লর্ড এলগিন 
কলিকাতা হইতে কাশী পর্যন্ত ৬১* মাইল পথ রেলগাড়ী 
চালাইতে আদেশ দিলেন। শত শত বর্গবাঁসী হিন্দু অনায়াসে 
খ্বয়াকাশী যাইতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ ১৫ খানি 
গাড়ী এই পথে অনবরত চলিতে লাগিল। প্রতি সপ্তাহে প্রতি 
মাইলে ৬০০২ টাকা লাভ হইতে লাগিল। 

এই প্রকারে রেলপথ শনৈঃ শনৈঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতে 
লাগিল। আলাহাবাদে স্থু প্রসিদ্ধ ষমুনাসেতু নির্মিত হইল-_. 
ইহা ৯৫৭ গজ দীর্ঘ এবং ২০৫ ফিট বিস্তৃত ১৪টী খিলানের 
উপর অবস্থিত। এইস্থানে গঙ্গা! যমুনার অপূর্ব পবিত্র 
সঙ্গম। এই সেতুর এক একটা গার্ডার বা লৌহকড়ি 
২১৬ ফিটু দীর্ঘ। ১৮৬৫ খুঃ ১লা আগষ্ট কলিকাতা হইতে 
রেলগাড়ী এই সেতুর উপর দিয়া আগ্রা! পর্যন্ত ধাবিত হইল। 

তৎপরে দ্রি্লীতে পবিত্রগলিল। যমুনার উপরে ৮২০ গজ 
দীর্ঘ অর্থাৎ অর্দমাইল বিস্তৃত এক সেতু নির্মিত হইল, ইহাঁতে 
২০ গজ বিস্তৃত ১২টা খিলান আছে। 

১৮৬৫ খৃঃ বর্ধমান হইতে লক্ষ্মীনরাই পধ্যন্ত কর্ড লাইন 
বা সোজ। রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব হইল। পূর্ব নার্মত 
পথ ৩২৭ মাইল দীর্ঘ, কিন্তু নূতন কর্ড লাইন ২৬০ মাইল 
হুইল; এই পথ ব্হুসংখ্যক কয়লার খনির মধ্য দিয়! ধাবিত 
হুইয়াছে। 

তৎপরে ইঞ্ঁ ইণ্ডিয়া কোম্পানী চারিদিকে শাখা প্রশাখা- 
রেলপথ বিস্তার করিয়া ভারতক্ষেত্র ছাইয়। ফেলিয়াছেন। 


১৮৬৩ ধৃঃ 


ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথ । 

লর্ড ভালহৌনী ব্রঙ্ছদেশ ইংরাজরাজ্যতুন্ত করিলে তথায় 
কলিকাত। হইতে রেলপণ বিস্তারের সঙ্কল্প হইতে লাগিল। 
১৮৫২-৫৩ খুঃ এই পথের স্ুত্রপাত হয়। ১৮৫৪ থুঃ লেপ্টেনাণ্ট 
গ্রেটহেড আর, ই কলিকাতা হইতে ঢাক! তথা হহতে 
চট্টগ্রাম, এবং তথ। হইতে আকায়াব পর্যন্ত জরীপ করিতে 
নিধুক্ত হইলেন। কিন্তু বড় ঝড় নদী ব্যবধান থাকায়_-রেল- 
পথের নানা বিদ্ব উপস্থিত হুইল। অবশেষে কলিকাতা 
হুইতে ঢাঁকা পর্যন্ত সোজা! খাল কাটিবার প্রস্তাবও হইয়া- 
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ছিল। কিন্তু মিঃ পাউন নামক ইঞ্জিনিগার কলিকাত। 
হইতে কুষ্িক্না পর্য্যন্ত পথের আদর্শ এবং পদ্মার উপরে এক 
সেতুর আদর্শ গলমেণ্টের নিকট পাঠাইলেন। ভৎ- 
কালে ১৮৫৮ ধূঃ ৩*এ জুলাই লগুনে ইঠ্টার্ণ বেঙ্গল 
রেলওয়ে কোম্পানী গঠিত হইল। ১৮৫৮ থৃঃ ৩১এ ডিসেম্বর 
কণিকাতা হইতে কৃষ্টি পথ্যন্ত রেলপথের কণ্টাক্ট বিলি 
হইতে লাগিল। 

বৌবাজার দ্ীট যেখানে সাকুলার রোডে মিশিয়াছে, সেই 
স্থলে সীমান্ত ষ্েশন নিন্মাণের কাধ্য আরদ্ধ হইল। এই 
স্টেশনের ক্ষেত্রফল এই স্টেশনের প্রাটফর্ম 
১০০৯ ফিট দীর্ঘ এবং ২৭ ফিটবিস্তৃত। এখানকার বিআাম- 
গৃহ ২০০ দীর্ঘ এবং ৪০ ফিট বিস্তৃত ও উচ্চ। এই অট্টরালিকার 
আদর্শ প্রাচীন নিনেভে নগরীর আদর্শে নির্িত। এই 
রেলপথে কুমার ও ইছামতী নদীর উপরে ছুইটা স্ন্দর-সেতু 
নির্মিত হইয়াছে। ইহাতে ৮* ফিট বিস্তৃত ১২টী খিলান আছে। 

এই রেলপথ প্রথমে কুষ্িন্না পর্যান্ত বিস্তৃত হইল এবং 
পন্মার উপরে সেতু নির্মাণ ব্যয়বহুল বলিয়৷ স্থগিত থাকিল। 
১৮৬৫ খু কুষ্টিয়া হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পথ প্রস্তত হইতে 
আরম্ত হইল। ১৮৬২ খুঃ প্রথমে শিয়্ালদহ হইতে কুষ্টিয়া 
পর্য্যন্ত গাড়ী চলিরাছিল। তৎপরে এই পথ উত্তরে দ'র্জিলিং 
পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে মাতল। ও ভায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত 
বিস্তৃত হইয়াছে ॥। বর্তমান বর্ষে অর্থাৎ ১৯০৫ সেপ্টেম্বরে 
ইহার এক শাখ! রাণাধাট হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এবং 
অন্তান্ত শাখা প্রশাখা ও চতুর্দিকে বিস্তীণ হইয়াছে। 

১৮৫৫ খুঃ অঃ এপ্রিল মাসে গবর্মেন্ট বোম্বে-বরোদ এবং 
সেপ্টাল ইগ্ডিয়৷ কোম্পানীকে রেলপথ নিম্ীণের আদেশ দেন। 
গ্রথমে বোম্বে হইডে স্ুরাট পর্য্যন্ত ১৮৩ মাইল পথে গাড়ী 
চলিয়াছিল। তৎপরে স্থুরাট হইতে আঙ্গদাবাদ পর্যন্ত 
১৪২ মাইল পথ প্রস্তত হয়। এই পথে নর্ম্দা ও তাপ্ীর 
উপরে নিন্মিত সেতুদ্বয় আশ্চর্য্যজনক। 

বর্ষে সিন্ধু ও পঞ্জাব-রেলের কার্স্যারন্ত হইয়! করাচী- 
বন্দর হইতে সিন্ুদেশ পধ্যন্ত ১৮ মাইল পথ বিস্তৃত হয়। 
তৎ্পরে এই পথ মুলতান হইতে লাহোর পধ্যন্ত এবং 
তৎপরে লাহোর হইতে অমৃতসর ও তথ৷ হইতে দিল্লী পর্য্স্ত 
পথ নিশ্মিত হয়। 

১৮৪৫ থুঃ অঃ মান্দ্রাজ-রেল-কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। 
১৮৪৬ খুঃ ফেব্রুয়ারী মাসে জরীপ কাধ্য আরম্ভ হর। মিঃ 
সিম্স প্রথস ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। ১৯৮৪৯ খুঃ ১৭ই আগষ্ট 
প্রকৃত প্রস্তাবে কাধ্য আরম্ত হয়। মান্দ্রাজের সীমান্ত গ্েঘন 
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রারপুরম্‌ নামক সমুদ্র তারবন্তী স্থানে নির্মিত হহল। প্রথমে 
মান্দা হইতে বেপুর ৪০৬ মাইল পথ প্রস্তুত হর। পরে, 
চতুর্দিকে শিশ্তৃত হই়াছে। 

গ্রেট সাদাণ রেলওয়ে কোং প্রথমে নাগপট্রন হইতে 
ত্রিচিনপল্লী পধ্যন্ত ৭৮২ মাইল পথ নিম্মাণ করেন। 

বর্তমান কালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত রেলপথ নিশ্মিত হই- 
য়াছে, তন্মধ্যে বেঙ্গল নাগপুর কোম্পানী ও আসাম বেঙ্গল 
কোম্পানীই বিশেৰ বিখ্যাত। নাগপুর কোম্পানী রেলপথ 
নিশ্মীণ দ্বারা বঙ্গদেশকে উড়িব্যার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। 
তজ্জগ্ত জগন্নাথ ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ তীর্থ পুরীধাম বঙ্গবাদীর অনা- 
যাস-গম/ হইরাছে। এহ পথে রূপনারায়ণ,মহানদী ও দামোদর 
এই ৩টী বিশাল নদীর উপরে অপুর্ব কৌশলময় বিরাট সেতু 
নিশ্মিত হইয়াছে । তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অস্ম্তব। 
থড়ণপুর হহতে নাগপুর *পব্যন্ত পথ অত্যন্ত পব্বতসন্কুল, 
তজ্জগ অনেক পাথর কাটিয়। ফেলিতে হইয়াছে । এই পথ 
মান্্াজ রেল ও এট ইওডয়ান পেনিন্সলার এবং হষ্ট ইওিয়া 
রেলপথের সহিত সংযুক্ত। ইহারও সীমান্ত ষ্টেমন হাবড়ায় 
অবস্থিত। বত্তমান কালে ইস্ট ইপ্ডিয়া ও বেঙ্গল নাগপুর রেল 
কোম্পানী হাবড়ায় একটা সাধাগণ সীমান্ত &েশন নিন্মীণ 
ক(রতেছেন। 

আগাম বেল রেল কোম্পানী চট্টগ্রাম হইতে গৌহাটা 
পধ্যন্ত ছুর্গম পথে ১৮৯৫ খুঃ প্রথমে রেল খুলিয়াছেন। পার্বত্য 
পথের দধ্যে এহ রেলপথটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই পথে 
৮৯ সুড়ঙ্গ নির্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাহুর নামক সুড়ঙ্গ 
বিশেষ প্রদিদ্ধ। ইহা ৪০০ গজের অধিক দীর্ঘ । এই পথ 
অনেক ছুরারোহ পব্বত-শিখরের উপর দিয়া ধাবিত হইয়াছে। 
বর্ধাকালে এই পথ বড় বিপজ্জনক হয়,'জলজআ্োতে বেলপথ 
এভৃতি ছিনবি।চ্ছন হইয়া যায়। 

গত বৎসর (১৯০৪ খৃষ্টাব্দ ) কাল্কা নামক সীমান্ত ষ্টেসন 
হইতে গবর্ণর জেনারলের শ্রীম্মকালের আবামভবন ও ঝাজ- 
ধানী পিম্লা পথ্যন্ত একটা পাব্বত্য রেলপথ নিশ্মিত হইয়াছে। 
এই পথেও অত)ভুত নিন্মাণকৌশল প্রদশিত হইবাছে। 
কিন্ত পথ আজিও বিপন্ুক্ত বলিয়া ঘেধিত হয় নাই। এই পথ 
দ।ঞ্দিলং-হমালয় রেলপথের গায় সর্পগতিতে হিমালয়ের 
উপরে উথ্িত হইয়াছে। পর্বতে আরে।হণকালে দার্জিলিং 
পথের গ্তায় অগ্রে ও পশ্চাতে ছুই খানি ইঞ্জিন সংযুক্ত 
হইয়। থাকে । দ।ঞ্জিলিং রেলপথেন অস্ভুত ব্যাপার অনেকেই 
. নোবয়াছেন। এই পথ নিম্মাণ করিতে বহু অর্থব্যর হইয়াছিল। 
এই থথের নিক়্াণনৈপুণ্যও অতীব |বন্মরাবহ। 
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বর্তমানকালে নিশ্মিত সেতু সকলের মধ্যে ভাগীরথী 
নদী তীরস্থ হুগলী ইষ্টহগডয়া রেলওয়ে কোম্পানীর নিম্মিত 
জুবিলী সেতু সব্বাপেক্ষা অদ্ভুত । এই স্থানে গঙ্গার বিস্তৃতি 
প্রায় শহর গজ। কিন্তু গঙ্গার মধ্যঙ্থছলে কেবল দুইটা মাত্র 
স্তম্ভের উপর সমস্ত সেতু ভার ন্তন্ত রহিয়াছে । এই সেতুতে 
যত বড় লৌহ গার্ডর ব্যবহৃত হইয়াছে, তত বড় গার্ভার 
ভারতবধের কুত্রাপ নাই। উহার মধ্য স্প্যান্টা ৪৮* গজ 
দীর্ঘ। এই সেতু দ্বারা ই&-ইগ্ডিয়ান ও ইচ্টাণ, €ৈঙ্গল রেল- 
পথ নৈহাটাগ্রামে পরম্পর সংযুক্ত হইয়াছে। ইঞ্জিনিগার 
গ্রবর মিঃ লেম্নী এই নেতুর উদ্ভাবন্জিত|। 

ভারতবর্ষী রেলপথ মমূখ্রে "গেজ" ৫ প্রকার ৫২, ৩৪) ৪ 
২২, এবং ২ ফিট। 

ভারতীন্প রেলপথ সমূহে গবর্মেন্টের রেলপথের প্রথম 
প্রচলন হহতে ১৮৯৯ খুঃ পর্যন্ত ৫৭৮১১৪৭ টাক রাজস্ব 
মতি হইয়াছে। কেবল খুঃ হইতে রেলপথে 
গবমেন্টের লাভ হইতে আরম্ত হইয়াছে। ১৯০* খুঃ গবমে্ট 
৮৭২৩৯ টাকা লাভ করিপাছেন। ১৯১ খুঃ অন্দে ১১৫৪১১৯ 
টাকা লাভ হইয়াছে । ১৯২ সালের ৩১এ ডিসেম্বর 
পথ্যন্ত ভারতে ২৫৪২২৯ মাইল রেলপথ ছিল।  তৎপরে 
ছুই বৎসরে প্রায় ৪ হাজার মাইল পথ ঝাড়িম্জাছে। ৃ 

নিয়ে কএকটা রেলপথের তানিকায় প্রথম খোলার 
তারিখ, পথের দৈর্ঘ্য ও কে।ম্পানীর মূলধন লিখিত হইল । 


১৯০১ 


রেলপথের নাম খোলার তারিখ পথের দৈর্ঘ্য মুলধন-_পাঁউও 
১। বোনে বরোদ। ও ১৮৬০ ১১০৫ ১৪৫৭৮৫৪২ 
সেন্টযাল ইগ্ডিয়।। 

২। মাত্রা রেলগয়ে ১৮৫৬ ১৩৯৪ ১৯৮০৭৩৩২ 
৩। আমাম বেঙ্গন ১৯০৫ ৬৩৫ ১০৪৯৪৯৪৬ 
৪। (বঙ্গল-নর্থ ওয়েষ্টাণ ১৮৭৫ ২৮৩ ৯৯৭৩১৩৪ 
৫। বেহ্বল সেপ্টাল ১৮৮২ ১২৫ ১২৯৫৪০৭ 
৬। বেঙ্গল নাগপুর ১৮৮৬ ১৮০৯ ২১১৯২৩২৬ 
৭। ব্রঙ্গ ১৮৭৭ ১১৭৭ ১১৯৯২৯৪৪ 
৮। দিলী অন্বাল।-কান্ক। ১৮৯১ ১৬২ ২৯৪৫৯৪৬ 
৯। ই ইও্য়। ১৮৫৪ ২০৩৪ ৪৯৪৪৩৪৯২ 
১০। গ্রেটইটওয়ান্‌পেনি ১৮৫৩ ১৬৯৩  ৪২৯৮৭২০৪ 
১১। হও্ডিয়ান মিডলাও ১৮৯৬ ১৩৩৬ ১৩৪২৮৬৮ 
১২। রাজপুতানা-মালব ১৮৭৩ ১৬৪৩ ১৫৪৩৫৪৬২ 
১৩। রোহিলখও-কুমাধুন ১৮৮৪ ৩২৪ ১৩২৩৩৬৯ 
১৪। সাউথ হয়ান ১৮৬১ ১১১০ ৮৩৬২১ ৯০ 
১৫। সাদার্ণ মার ট্র। ১৮৮৪ ৯৫৯২ ১ 


১২৮২৫৮৮৭ 


(রেলওয়ে [ ৭৩১ ] রেলওয়ে 
বৈদেশিক ও নেটভ স্টেট রেলপথ কোম্পানী দ্বারা চালিত। সাউথ বিহার শাখা-কিউল হইতে গয়]। 
১৬। নিজাম্‌ ঠেট ১৮৭৫ ৭৪৩ ৬৭০০৪৮৭ মোগল-নরাই-গয় শাখা__মোগল-সরাই হইতে গয়]। 
১৭। ওয়েছ্ইস্ডিয়া পর্ত,গীঞ্ ১৮৮৭ ৭৪ ১৬৩৪২১২ ডালটনগঞ্জ শাখা--শোণ ইষ্টব্যাঙ্ক হইতে ডাণ্টনগঞ্জ । 
রেট (রাজকীয়) রেলওয়ে । পাউনা-গয়! -বীকিপুর হইতে গর । 
১৮। ইষ্টার্ণ বেল ১৮৬২ ১১৮৬ ১৪৭৫৯৬৭২ অগ্ডাল লুপ-_অগ্ডাল হইতে আলিপুর । 
১৯। নর্থওয়েষ্টা ১৮৬১ ৩৭৪৩ ৫৬৫৩২১৭০ বড়বানি লুপ_-ইকৃর। জংশন হইতে বড়বানি। 
২০। আভউধ রোহিলখণ্ড ১৮৬২ ১১৩৪ ১৪২৫২৯৭৩ জববলপুর লাইন--নাইনি জংশন হইতে জববলপুর। 
দেশীয় ষ্টেটরেল। বিয়া ব্রাঞ্চ_-দীতারামপুর হইতে কাত্রাস্গড়। 
২১। 'ভবনগর-গপ্ডাল ১৮৮০ ৪৫৫ ২২৫৬৪৭০ এতত্তিন্ন মূল পথ হাবড়া হইতে দিল্লী পথ্যন্ত। 
২২। যোধপুর-বিকানীর ১৮৮২ ৭৩৬ ২৯৫০০২৮ অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে__ 


ইষ্টইগ্ডিয়া রেলপণের সহিত অন্তান্ত রেলপথের সংযোগ 


এ-ং যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। হইঠষ্ভাণ বেঙ্গল রেলওয়ে 


নৈহাটী হইতে বান্দেল জংশনে সংযুক্ত; এততিন্ন মণিহারী- 
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ঘাটেও উভয় রেলওয়ের সংযোগ আছে। বেঙ্গল সেন্ট,াল 
ইষ্টার্ণ বেঙ্গলের সহিত দমদম জংনন ও রাণাঘাট জংসনের 
সহিত সংযুক্ত । 

আপাম-বেঙ্গল গোয়ালন্দ এবং চাদপুরে ট্টীমার দ্বারা 
অথব! যাত্রাপুর দিয়! ইষ্টার্ণ বেহ্ধলের সহিত যুক্ত। 

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল--মগর| জংসনে ই, আই, আর এর 
সহিত্ত যুক্ত। 

দেওঘর রেল--বৈগ্নাথ জংসনে ই আই, আর এর 
সহিত মিলিত। বেঙ্গল ও নর্থওয়েষ্টা্__দিখাঘাট, মোকাম।- 
ষাট, এবং কনোয়। ঘাটে ইষ্টইগ্ডয়ার সহিত এবং বরহোয়াল 
বা অযোধ্য। ঘাটে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ডের সহিত সংযুক্ত । 

আউধ ও রোহিলথণ্ড--বরহোগাল, মোগলসরাই, কান- 


পুর ও আলিগড়ে সন্মিলিত। 


ইগ্ডয়ান মিডলাও--কাণপুর, টুগডলা এবং মাণিকপুর। 
রোহিলখণ্ড কুমাযুনরেল__বরেলী লক্ষৌ-জংসন। 
গ্রেট ইণ্ডিয়্ান পেনিন্স্থল1--জববলপুরে যুক্ত। 
বেঙ্গল নাগপুর রেল-_হাবড়া, আসাঁনসোল, কাটনি। 
. বোন্ষে-বরোদ। ও সেণ্টাল ইণ্ডিয়া-আগর!| ফোর্ট, দিলী, 
হাতরান, কাণপুর। 
নর্থ ওয়েষ্টার্_-গাজিয়াবাদ,. সাহারণপুর, এবং অন্বালা- 


_.. ক্কান্টনমেন্ট। 


রেলপথ সমূহের তালিক1। 
ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলের শাখ-সমুহ__ 
তারকেশ্বর শাখ।-_সে গড়াফুলি হইতে তারকেশ্বর। 
লুপলাইন_-খানা জংশন হহতে কিউল জংশন । 
আব্রিমগঞ্জ শাখা--নলহাটা হইতে আলিমগঞ্জ। 


মূলশাথা মোগলনরাহ হইতে সাহারাণপুর । 
শাখা__-মাগলসরাই হহতে লক্ষৌ (ইহাকে লুপ কহে)। 
দেরাদুন শাখা_লঙ্কর জংসন হইতে দেরাদূন। 
বরেলি-আলিগড় শাখা_-বরেলি হইতে আলিগড় | 
লক্কৌ-কাণপুর শাখা 
বারহাম্‌-ঘাট শাখ।--বারহাম ঘাট হইতে বড়বাকি। 
মোরাদাবাদ শাখা_-মোরাদাবাদ হইতে চান্দৌসি। 
অযোধ্যাঘাট শাখা--ফয়জাবাদ হইতে অধোধ্য।-ঘাট । 
কাটদোয়ারা শাখা_কাটদোয়ার। হইতে নাজিরাবাদ। 
মোরাদাবাদ-দিল্লী-_দিলী হইতে মোরাদাবাদ । 
আনোয়ারগঞ্জ-বরোয়াল শাখা--মিটার “গেজে" নির্মিত । 
আলাহাবাদ্-ফরজাবাদ রেল--অযোধ্যাঘাট হইতে 
ফাফামাউ। 
পালামৌ-মাধোগঞ্জ শাখ।। 
রোহিলখণ্ড কুমাযুন রেলওয়ে__ 
মৈলানি হইতে সাহাজাহানপুর। তৎপরে পাওয়ান 
ট্ামওয়ে রেলওয়ে । লক্ষৌ আইস্বাগ শাখা। লক্ষৌ-বরেলি 
বিভাগ। বরেলি কাট-গুদাম শাখা। 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে__ 
মুলপথ হাবড়া হহতে নাগপুর। শাখা পথসমূহ__ 
ইষ্টকোষ্ট বা খড়গপুর হইতে ভিজাগাপওম। ইহাকে পুরী 
জগন্নাথ শাখাও কহে। 
গ।লকিমেড়ি লাইট্‌ রেল। 
গপ্ডিয়া-নাইনপুর ও সিওনি শাখ!। 
দিনি আসেন্সোল--আসান্সোল হইতে চক্রধরপুর। 
ধামতারি রায়পুর শাখা। 
কাটুনি শাখা--বিলাসপুর জংসন হইাতে কাটনি পর্য্যন্ত । 
সম্বলপুর শাখা ও আপান্সোল শাখা । 
ভোজুদী শাখা_হাবড়। হইতে ভোজুদী। 


রেলওয়ে 


[ ৭৩২ ] 


রেলওয়ে 


বোম্বে-বরোদ। সেন্ট।ল ইত্ডিয়! রেলওয়ে__ 


ইহার উত্তর বিভাগের নাম রাজপুতান! মালব রেলওয়ে। | 


মূল পথ বোম্বে হইতে দিল্লী । শাখাপথ-_ 
বিরামগাম বা. গাইকোয়ার-মেসান|। 
খেরালুশাখা--মেসান। হইতে খেরালু। 
পাটানাশ।খ।-__-মেসানা হইতে পাটান|। 
কাঁলোল-বিজাপুর । আগ্রা-বান্দিকুই । কাণপুর-আচনের|। 
আজমীর খাণ্ডো!। সামিক্ক।-_রেবারি। 
রাজপুতন।-মালব রেলওয়ে_. 
দক্ষিণবিভাগে বোম্বে হইতে ওয়াধান জংদন। 
তান্তী-ভ্যালি রেলওয়ে-_ন্ুরাট হইতে আমালনোর। 
বরোদ। গধ। ও উজ্জপ্ধিনী শাথ!-_-আমেদাবাদ ঢক্ক। শাখ|। 
আনন্দ গধ| শাখা। পাটা শাখা । 


নর্থওয়েষ্ট।র্ব রেলওয়ে__ 


পেশাবার হইতে দিল্লী । লাহোর হইতে দিল্ী। লাহোর 


হইতে করাচী। মালাকবাল-সারগোট়। শাখা। নওসেরা-মার্দান- 
দরগাই শাখা। পেশাবার জামরুদ বিভাগ। রাবলপিপ্ডি- 
খুসালগড়-খাল শাখা । 
বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ও ত্রিহুতষ্টেট রেলওয়ে __ 

কাহার হইতে আগ্রাফোর্ট । .মোকামাঘাট ও শোণপুর। 
বেতিয়! শাখা_-মুজাফরপুর হইতে বেতিয়!। দ্বারক1 হইতে 
বৈবাগ.নিয়! কানোয়াঘাট-শাখ।। ছাপরা, সাহাগঞ্জ বিভাগ । 
ভাটুনি বেনারস্‌ শাখা। বালিয়া-আউধ-বিহার শাখা । 
বারহাজ বাজার শাখা । উন্কা বাজার ও অযোধা! মগ্ডিঘাট 
শাখা । নেপালগঞ্জ রোড । তুল্সীপুরশাখ| ৷ নান্পাড় কাটার- 
নিয়ান ঘাট। জৌনপুর শাখ।। €কোপালগঞ্জ রোড ডোরিঘাট। 

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে__ 

সাত ভাগে বিভক্ত,_-১ ইঠ্রার্ণ সেক্সন ব৷ পুর্বববিভাগ। 
২ নর্দার্ণ সেক্সন বা উত্তর বিভাগ । ৩সাদার্ণ সেক্সন ব! 
দক্ষিণ বিভাগ । ৪ সেপ্টুাল সেক্সন বা মধ্যবিভাগ (১৯০৫ খুঃ 
বেঙ্গল সেপ্টাল রেলগবমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হুইয়। এই নাম 
কথিত হুইয়াছে।) ৫ঢাকাবিভাগ। শুকুচবিহারবিভাগ | ৭বিহার 
বিভাগ। এততিন্ন ১৯০৫ খুঃ. ১৫ই সেপ্টেম্বর রাণাঘ।ট 
হইতে লালগোল। পর্য্যন্ত মুশিদা বাদ-বিভাগ খুলিয়াছে। 
পূর্বববিভাগ--কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ । 
ঢাক! বিভাগ--ঢাক1 হইতে জগন্নাথগঞ্জ। 
দক্ষিণ বিভাগ--কলিকাত৷ হইতে বজ.বজ। 

৮ »» ডায়মণ্ড হারবার। 

কাাানিং। 
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উত্তরবিভাগ--দামুকদিয়! ঘাট হইতে সিলিগুড়ি। এই 
স্থানে দার্জিলিং হিমালয় রেলপথ আর্ত ।. 
বেঙ্গল ডুয়ার্স-_-জলপাইগুড়ি হইতে লালমণির হাট জংসন। 
». মাদারি হাট। 
লালমণির হাট জংদন হইতে » 
ব্রহ্মপুত্র সুলঙানপুর-_-শাস্তাহার জংসন হইতে ফুলছড়ি । 
মধ্যবিভাগ-__-কলিকাতা৷ হইতে খুলন! ॥ 
রাণাঘাট ১ বনগ্রাম। 
বিহারবিভাগ-কলিকাতা, পার্বতীপুর, মণিহারী ঘাট ও 
কনোয়। ঘাট। 
আসামবিভাগ-কলিকাত।, দামুকদিয়! ঘাট। 
সারাঘাত হইতে পার্বতীপুর ও কাওনিয়াঘাট। 
তিস্তা হইতে যাত্রাপুর। ষাত্রাপুর হইতে ধুবড়ি। 
ধুবড়ি হইতে ডিক্রগড়। 
কাউনিয়।-কুচবিহার শাখা। গিতালদহ হইতে 
ধুবড়িঘ।ট। 
কোচবিহার শাখা__মোগলহাট হইতে জযন্তী। 
রাণাঘাট মুর্শিবাবাদ-__রাণাঘাট হইতে লালগোল!|। 
রাণাঘাট কৃষ্ণনগর লাইট রেলওয়ে__রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর । 
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে__মগরা হইতে তারকেশ্বর। 
হাবড়। আঁমত। লাইট রেলওয়ে-_-ততেলকলঘাট হইতে আমতা । 
হাবড়া শিয়াথাঁল! লাইট রেলওয়ে-_হাবড়া হইতে শিয়াখাল।। 
বারাসাত বসিরহাট লাইট রেলওয়ে--বারাসাত হইতে বমির" 
হাট পথ্্যন্ত। 
মান্দ্রাজ রেলওয়ের শাখা_ আজিকল-মঙ্গলোর, বেজবাড়া- 
মান্দ্রাজ, ইষ্ট কোষ্ট রেলওয়ে (বেঙ্গল নাগপুর ও মান্দ্রাজ ) 
মোরারপুর-ধর্মম পুরী, নীলগিরি, কো]লার স্বর্থথনি, তিরুপতির 
কৃষ্ণগিরি। 
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের শাখা-_-অমরাবতী- 
ভোগান-ইটাসী, বীণা-গুণ-বরণ, ধন্দ-মূন্মাড়, এরাও -গঞা, 
গোয়ালিয়র-লাইট, ইগ্ডিয়ান-মিডলাণ্ড, খাম গাও । . 
সাউথ মাহাট্ট! রেলের শাখা-_বেল্লারী-কৃষ্ণ, বেল্লারী-রায়- 
দুর্গ, বিরুর-সিমোগা, ঘণ্টাকুল-মহিস্থর, হিন্দুপুর-যশোবস্তপুর, 
হত্মেট-কঠর, কোলংপুর ষ্টেট, মহিস্থর-ছ্েট, মহিমুর-লগ্জন- 
গুড় স্রেট। 
সাউণ ইও্ডয়ান রেলের শাখা-__নয়াবরম্‌ মুটুপেট, পণ্ডি- 
চেরী সোরান্ুর-কোচিন, তিনিবেলী-কুইলন॥ কারিকল- 
পেরলম্‌। | 
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের শাখা--ভগবানখে|ল! কলিয়ারী, জঙ্মু- 


রেলওয়ে 


স্‌ 
ষ্ঠ ্ 


্ু 
ঃ 


ৰরেলী, 


ভারতীয় রেলপথনমূহের বাবধানমান (9,9৫9) ও বিস্তৃতি 
বিবরণ এবং কোন্‌ কোন্‌ কোম্পানীর দ্বার পরিচালিত তাহার 
সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিষ্নে গ্রদত্ত হইল-_ 

্টাার্ড গেজ বা আদর্শ ব্যবধানমান ৫-৬%। 

১ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত ষ্রেট রেলওয়ে-_-ইষ্ট 
ইঞ্ডিয়ান, বেঙ্গল সেপ্ট)াল, গ্রেট ইঙ্ডয়ান পেনিন্ম্ৃলার, ইত্ডি- 
রান মিডলগু, ভোপাল-ইটাঁসী ( বুটাশবি ভাঁগ ), 'মান্দ্রাজ 
রেল 9য়ে, গঞ্জা-রতলম্-নপ্ধা (বোম্বে বরোদ্বার অন্তর্গত ), 
বেজবাড়। (নিজামরাজ্যে), স'লেম-মআমের (মান্দ্রীজ)। 

২ গব্মেন্ট দ্বারা চালিত ষ্টেট রেল সকল-__নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, 


'আনধ-রোহিলখণ্ড, ইঞ্টার্ণ বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ ব্রাঞ্চ, জালন্ধর- 


.কপ্পুরতলা-সুলতানপুর । 

৩গ্যারাণ্টিভ কোম্পানী দ্বারা চালিত-_-বোম্বে-বরোদ1- 
সেপ্ট)াল ইগ্ডিয়!, মান্দ্রাজ রেল কোম্পানী, হরিদ্বার-দেরা 
( আউধ রেলের অন্তর্গত )। 

৪ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে পরিচাঁলিত-_দিলী-অন্বাল। 
কাঙ্ধ। (মার্টিন কোম্পানী), তারকেশ্বর ( সেওড়াফুলি হইতে ), 
মাউথ-বিহার ( লক্ষ্মীবরাই গয়া ), সাউদাণ পঞ্জাব, তাপ্তী-উপ- 
ত্যকা, কলিকাত! পোর্ট কমিশনার রেল ওয়ে। 

৫ কোম্পানী চালিত দেশীয় &্ট রেল ওয়ে-_বিণা-গুণ- 
রূরপ, ভোপাল-উজ্জয়িনী, নিজাম গ্যারা্টিড ষ্টেট রেল ওয়ে, 
নগ্ধা-উজ্জয়িনী, পেটলাড়-কাম্বে (বোথ্ে বরোদ। ), পেটলাঁড 
তারাপুর, কোলার গোল্ডফিল্ড। 

৬ দ্বেশীঘ রেট রেল ওয়ে-_রাঁজপুর-ভাতিন্দা, জঙ্কু-কী শ্ীর, 
লুধিয়ান1-ধুরি-জখল, জালন্ধর কপ্পুরতলা সুলতানপুর । 

“মিটার গেজ” বা ৩৩৬: ব্যবধানমানে নির্মিত রেলপথ । 

« কোম্পানী দ্বারা চালিত ষ্টেট রেলসমূহ-__বেঙ্গল এবং 
নর্থ ওয়েষ্টার্, ত্রিহুত &্েট এবং দিগৌলী, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, লক্ষ 
রাজপুতানা-মালব, পালানপুর দেশী, সাউদার্ণ 
মার্হাট্র।, গণ্ট।কুল-মহিস্থুর, মহিন্থুর বিভাগ. সাউথ ইগ্ডিয়ান, 
তিন্লেবেলি কুইলন, যোধপুর হায়দ্রাবাদ, আসাম বেঙ্গল, 
ব্রঙ্ধদেশ রেলওয়ে, নীলগিরি রেলওয়ে, বেল্লারী-রায়দু, 
হপ্সেট-কভ্তুর (সাউথ মহাটু।)। 

মিটার গেজ বলিয়। কথিত কিন্তু ২৬ ব্যবধানমান। 
৮ গবমেন্ট চালিত গ্রেট রেল-_ইষ্টার্ণ বেল নর্দার্ণ বিহার; 
কাউনিয়া-ধুবড়ি, রাণাঘাট-কৃষ্চনগর, তিস্ত।-কুড়িগাগ্রাম, 


 ন্বাঙ্াবাড়ী এক্ট্রেন্দন, কাণপুর-বরেবাল। 


1 


[খত 1 


কাশ্মীর, হারদ্রাবাদ-পাদিপালি, জালন্বর-কপূর্তল1, কততি- 
 (রাহিরি, লয়ালপুর-মানেবাল, সাউদার্ণ পঞ্জাব। 


৯৮৪ 


রেবণ 


৯ সাহায; প্রাপ্ত টিজার কোম্পানী-দেগঘর রেলওয়ে 
ময়মনসিংহ-জামালপুর, জগন্নাথগঞ্জ রেলওয়ে, রোহিলখণ্- 
কুমাষুন, বেঙ্গল-ডুয়াস; ডিক্র নিয়া, আমেদাবাদা-পরাত্তি স, 
নোরাখালি ( আসাম বেঙগল )। 

১০ একেশ্বর চালিত (00৬৪২১৪৪ ০০1)]987)---লেভে। 
'এবং টিকক-মার্গারিট। 

১১ কোম্পানী চালিত নেটিভ ষ্টেট রেলওয়ে--গাঁয়ক- 
বাড় মেগানা, হায়দরাবাদ গোদাবরী উপত্যকা, কোলাপুর 
রেলওয়ে, হিন্দুপুর-যশোবন্তপুর, মহিঙ্গর-নগ্ীনগুড, বিরুর- 
সিমোগা, পালনপুর দেশ), বিজাপুর-কলোলকাছি, জয়পুর, 
শোরাণপুর-কোচিন, তেনিবেলি-কুইলন? ত্রিবাঙ্কুর রেলওয়ে । 

১২ নেটিভ স্টেট চালিত নেটিভ স্টেট রেলওয়ে__-যোধপুর- 
বিকানীর, উদয়পুর-চিতোর, ভবনগর-গ গাল, জুনাগড়-পোর- 
বন্দর, জেটালসর-রাজকোট, জামনগর রেলওয়ে, প্রাউ -গঞ্জা। 

স্পেশাল “গেজ? ২--৬ এবং ২--৮। 

১৩ কোম্পানী চালিত ষ্টেট লাইন--রায়পুর ধাঁমতারি 
(বেঙ্গল-নাগপুর ) জববলপুর-গণ্ডিয়া, তিরুপাখর-কৃষ্ণগিরি, 
মোরারপুর-পর্মপুরী। 

১৪ ষ্টেট লাইন__নৌসের।'ছুর্গীই (নর্থ ওয়েষ্টার্ণ), খুলাল 
গড়-কোহাট খাল। 

দাগুট ও যৌড়হাট (শিলং) রেলপথ, ২০ ব্যবধানমান। 

১৫ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে (১৪15৩) চালিত-_ 
দ্রার্জিলিং-হিমালয়ান, হাবড়া-আমতা, হাবড়া-শিয়া থাল!, 
তেজপুব-বালিপাড়।, ২০ “ব্যবধানমান। 

১৫ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে (৪১1১০) চালিত-- 
বরিলাইট, পাওয়ান, কাক্কা-সিমলা, ঠাউন-ডুইনাজেক» মছুরা- 
জেল, বক্তিয়ারপুর-বিহার,শাহদরা-সাহারণপুর, দ্বারা থেরিয়া। 

স্বতন্ত্র কোম্পানী দ্বারা--বারসত-বসিরহাট, তারকেশ্বর- 
মগরা । 

রেলা, দিংহতূম জেলার অন্তর্নত একটা গ্রাম। এখানে একটা 
প্রসিদ্ধ পীরের আস্তানা আছে। 

রের, প্লুতগতি, (লাফাইয়। যাওনা )। ভাদি আত্মনে অক 
মেট। লট রেবতে। লোট্‌ রেবতাং। লিটু রিরেবে। লুট, 
রেবিতা | ণিচ. রেবয়তি | লুউ অরিরেবৎ। 

রেবট (পুং) রেবতে ইতি রেব বাহুলকাৎ অট্চ,। ১ শৃকর। 
১ বেণু। ৩ বাতুল। ৪ বিষবৈদ্য। (ক্লী) ৫ দক্ষিণাবর্তশঙ্খ। 

রেবণ (পুং) জনৈক প্রসিদ্ধ মীমাংদক। চদনিত্রসিংহ হহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


রেবণসিদ্ধ, বনরত্বাকরপ্রণেতা। 


রেবতী 


রেবত (পুং)১ জন্বীর, জামির লেবু। ( জটাধর ) ২ জারগ্বধ 
বৃক্ষ । (শব্দরত্রা') ৩ রাজবিশেষ, ইনি রেবতীর পিতা এবং 
বলরামের শ্বশুর । (মহাভারত) দেবী ভাগবতে লিখিত আছে, 
ইনি আনর্ভের পুত্র এবং শধ্যাতির পোত্র। রেবত ন্দীপ্ন কন্তা 
রেবতীকে কোন্‌ বরে সমর্পণ করিবেন, তাহা জানিবার জন্ট 
রেবতীর সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রঙ্গা বলরামকে 
এই কন্তা সমর্পণ করিতে আদেশ দেন। তাহার আজ্ঞান্ুসারে 
; রেবত রেবতীকে বলরামের হস্তে সমর্পণ করেন। (৭9-৮ অ) 
9৪ অন্ধক ব1 অনন্তরাজের পুব্রভেদ। ৫ বর্ষভেদ। 
রেবত, সহাদ্রিবণিত রাজভেদ। ( সহ ২৭৩০ ) 
রেবত আয়ুক্ম বৌদ্ধাচাধ্যতেদ | 
রেবতক ক্লৌ) রেবত ইব কায়তীতি কৈ-ক। পারাবত । (রাজনি) 
পেবতি (ক্রী) কামদেবপত্বী। (ত্রিকা*) 
রেবতিপুত্র ( পুং) রেবতীর তনয়। 
রেবতী (ত্ত্রী) রেবতদ্যাপত্যং স্ত্রী, রেবত-অণ, ন বৃদ্ধিঃ-ভীষ. | 
১ নক্ষত্রভেদ। এই নক্ষত্র অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের 
শেষ নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের লংখ্যা ২৭। এই নক্ষত্র মৎস্তাকৃতি, 
এবং ৩২টা তারকাযুস্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুষাখ্য 
সুর্য । এই নক্ষত্রে মীনরাশি। শতপদ চক্রান্্নারে এই নক্ষত্রে 
নামকরণ করিলে 'দে, দে!, চ, চি, চারিট পাঁদে উক্ত চারিটা 
অক্ষরের আছ্যক্ষর নাম হুইয়। থাকে। 
এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে অতিশয় তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন, স্ন্নর- 
আকুতি, শক্রনাশক, বিদ্বান, হৃপসেবক, বিদেশবাদী ও শূর 
হয়। ( কোঠীপ্র-) অষ্টোত্তরীমতে এই: নক্ষত্রে জন্ম হইলে 
শুঞ্রের দশ! হয়, নক্ষত্রের পরিমাণ মোটামুটি ৬০ দণ্ড ধরিলে 
এক, একটী নক্ষত্রে 8৩ পাঁচ বৎসর তিনমাস কাল ভোগ 
হইয়া থাকে । গ্রতিনক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ৩ মাঁস ২২ দ্রিন 
৩৭ “দণ্ড এবং একদণ্ডে ১ মাস, ১দ্দিন ৩* দণ্ড ভোগ 
হইয়া থাকে । নক্ষত্রের পরিমাণের, হ্রাস বুদ্ধি হয়, সেইস্তলে 
দশার ভোগ্য ভুক্ত নির্ণয় করিতে হইলে ৫ বৎসর ৩ মাসকে 
ভাগ করিরা স্থির করিতে হয়। [ মীনরাশি শব দেখ] 
২ মাতৃকাভেদ। ওুক্জীগবী। (অল্গয়পাল) ৪ ছূর্গা। 
“রেবা তু নর্মদা দেবী নদী বা রেবতী মতা। 
অতিথ গুনবন্ধা বা লোকে দেবী প্রকীর্তিত1॥”দেবীপু* ৪৫অ.) 
৫ বালগ্রহবিশেষ। বালকগণ এই গ্রহকর্তক পীড়িত 
হইলে এই গ্রহের পুজাদি করিতে হয়। ইহার চিকিৎসার 
বিষয় সুশ্রতে ও ভাবপ্রকাশে এইরূপ আছে-- 
অশ্বগন্ধা, অজশৃষ্গী, শ্তামলতা, পুনর্নবা, মুগানি, মাধাণি ও 
ভূমিকুম্ম'গ ইহাদিগের কাথসেক ) বব, অশ্বকর্ণ, অঙ্জুন, 


[ ৭৩৪ ] 


রেবন্ত 


ধাতকী, তিন্দুক ও কুষ্ঠ ব1 সঙ্ভরস সহযোগে পাককরা তৈল 
অভ্যঙ্গে) কাকোল্যাদিগণ যোগে পাককর৷ স্বৃত পানে; কুলখ, 
শঙ্ঘচূর্ণ ও সব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রদ্েহে এবং গৃধ, ও উলুকের 
পুরীষ, যব, যবফল ও ঘ্ৃত ইহাদিগের ধূপ প্রাতে ও সায়ংকালে 
প্রয়োগ করিলে এই গ্রহাবেশ নিরাকৃত ভয়। 
শ্বেতপুষ্প, খই, ছুগ্ধ শালি অন্ন ও দধিদ্বার৷ গোয়াল ঘরে, 
বলি নিবেদন করিয়া এবং নদী সঙ্গমে ধাত্রী ও.কুমারকে ম্নান 
করাইয়। নিষ্োক্ত মন্ত্রে স্তব করিতে হয়-_ 
“নানাশস্ত্রধর। দেবী চিত্রমাল্যান্বলেপন|। 
চলংকুগুলিনী শাম! রেবতী তে প্রসীদ তু ॥ 
উপাসতে যাং সততং দেব্যো। বিবিধভূষণাঃ | 
লম্বা করাল বিনতা তখৈব বহুপুত্রিক।। 
রেবতী শুনা! চ তুভ্যং দেবী প্রসীদ তু ॥” 
(স্থশ্রুত উত্তর* ৩১ অ* এবং ভাবগ্রৎ মধ্যৎ ৪র্থ ভাগ ) 
৬ বলদেবপত্বী। রেবতের কন্তা, রাজা রেবত ব্রহ্মার 
আদেশে বলরামের সহিত ইহার বিবাহ দেন। [ রেবত দেখ।] 
৭ রৈবত মন্থুর মাতা | [রৈবত মন্থু দেখ ]. 
রেবতী, যুক্তপ্রদেশের বালিয়। জেলার অন্তর্গত একটী নগর 
[ রেওতী দেখ। ] 
রেবতী, মহিন্গর রাঁজ্যের অন্তর্গত একটা গণ্গ্রাম। 
রেবতীদ্বীপ, দাক্ষিণাত্যের একটা প্রসিদ্ধ জনপদ, পুর্ববচালুক্য- 
রাজ মঙ্গজলীশ ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে এইস্থান জয় করিয়াছিলেন । 
রেবতীপুর, হুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। [ রেওতীপুর দেখ। ] 
রেবতীভব (পুং )১ রেবতীঙ্গাত। ২ শনিগ্রহ। 
রেবতীরমণ ( পুং) রেবত্যাঃ রমণঃ। ১ বলরাম। ২ বিষণ 
রেবতীশ (পুং) রেবত্যাঃ ঈশঃ। বলরাম। 
রেবতীন্ৃত ( পুং ) স্বন্দভেদ। 
রেবত্য (তরি) ১ প্রদিদ্ধ। ২ স্থন্দর। (পাঁঃ 818।১২২) 
রেবন্ত (পুং ) সূর্ধ্যপুত্রবিশেষ। ইনি গুহ্কদিগের অধিপতি। 
সুর্য দেবের বড়বা রূপধারিণী সংজ্ঞ! নামক পত্বীর গর্ভে রেবন্থের 
উৎপত্তি হর। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে রাজগণ 
তোরণপ্রান্তে প্রতিমা! বা ঘটে নুর্্যপুজার বিধানানুদারে 
রেবন্তের পূজা করিবেন। ইহার ধ্যান_- 
“স্থয্য পুত্রং মহাবাছং দ্বিভুজং কবচোজ্জলম্। 
জলন্তং শুরুবস্ত্রেণ কেশান্‌ বিতত্য বাসস! ॥ 
কশাং বামকরে বিভ্রদ্বক্ষিণে তু করে পুন2। 
খড়গং ন্তস্ত মহাতীক্ষং সিতট্সন্ধবসংস্থিতম্‌ ॥ ৮ 
(কালিকাপু* ৮৫অৎ) 


4 28০ 


রেবা 


৭৩৫ ] 


কোজাগরী পুণিমার রাত্রিতে যখন লক্ষমীপূজা করিতে 
 হুয়, তাহার পূর্বে দ্বারোপান্তে অশ্বের সহিত রেবন্তকে ষথা- 
বিধানে পূজা করিতে হয়। 
& “দ্বারোপান্তে স্থদীপ্রস্ত মংপূজে হব্যবাহনঃ। 
২... ষবাক্ষতঘ্বতোপেতৈ স্তগুলৈশ্চ সুতর্পিতঃ ॥ 
উরভ্রবন্ভিবরুণো৷ গজবণ্তিরিনায়কঃ। 
পুজাঃ সাশ্বৈশ্চ রেবস্তে। যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥৮ ( তিথিতত্ব) 
রেবন্তমনুসু (ত্র) রেবস্তং মনুষণ স্থতে হু-কষিপ,। সংজ্ঞা । 
রেবা (ভ্ত্রী) রেবতে উৎ্প্লুত্য গচ্ছতীতি রেব-অচ.-টাপ,। 
নন্মদানদী। 
“রেবাং দ্রক্ষ্যন্থ্যপলব্ষিমে বিন্ধাপাদে বিশীর্ণাং (মেঘদূত ২০) 
বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, রেবানদীতে শিবলিল্গের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । (বরাহপু* ) | নন্মদা শব্ধ দেখ।] 
২ কামপত্রী রতি। ৩ নীলীবৃক্ষ । (মেদ্িনী) ৪ ছুর্গা। 
0 প্রেব। তু নর্মাদা দেবী নদী বা রেবতী মতা। 
অতিখওনবন্ধ! ঝ৷ লোকে দেবী প্রকীত্তিতা ॥” 
(দেবীপুৎ ৪৫ অ০্) 


| ৫ সামভেদ। 
রেবা, মধ্যভারতের বাঁঘেলখণ্ড এজেন্দীর অন্তর্গত একটা 
 দেলায় রাজ্য | অক্ষাঁণ ২২৩৯ হইতে ২৫* ১২ এবং দাঘিৎ 


শি 


৮ 
টব, 


৮০৪৬৫ হইতে ৮২*৫১(পুঃ। ভূপরিমাণ ১০০০০ বর্গমাইল । 
“দু ইহার উত্তর সীম! বান্দা, আলাহাবাদ, ও মীজাপুর জেলা) 
পুর্বে মীজাপুর জেলার কতকাংশ ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত 
নু - দেশীয় সামন্তরাজ্য ; দক্ষিণে ছত্তিশগড়, মণ্ডল ও জব্বলপুর 
্ জেল এবং পশ্চিমে বাঘেলখণ্ডের অন্তর্গত মৈহর, নাগোদ, 
. পোহাবল ও কোঠী নামক দেশীয় সামন্ত রাজ্য। এই রাজ্যের 
রর পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর অংশে গঙ্গার উপত্যকা হইতে আরম 
করিয়া পর-পর তিন থাক অধিত্যকায় শোভিত গিরিমালা, 


.-ত্তাহার উন্তরপূর্বাংশে বিদ্ধ্যাচল ও পঞ্নার গিরিমালা, পণ্ার 
..; অধিত্যক1 ছাড়াইয়া৷ তাহাঁরই সমরেখায় কৈমুর গিরিমালা 
২ উঠিগ়্াছে। এই রাজ্যের একতৃতীয়াংশ কৈমুর গিরিমালার 
.. দক্ষিপ-পর্ববাংশে, শোণনদের অববাহিকায় অবস্থিত। শোণনদ 
এই. রাজ্যের দক্ষিণসীমায় উঠিয়া রাজ্যের মধ্যদিয়া উত্তর- 
: পুক্বমীমা ভেদ করিয়া মীজাপুর জেলাগ্স গিয়াছে, হহার 
- প্রধান শাখ। মহানদী।, রাজ্যের অপরাংশে তমসা বেহের, 
॥ ,বিলন্দ প্রভৃতি শাগা প্রশাথ। বিস্তার করিয়া আলাহাবাদ 
জেলার গিয়৷ পড়িগাছে। 

এই রাজ্য খনিজ ও বনজাত দ্রব্য-সমুদ্ধিতে পুর্ণ। এখান- 
কার রামনগর পরগণায় উমারিয়া গ্রামে উৎকৃষ্ট কয়লা! 


ও 


পাওয়া গিয়াছে, এবং কয়ল! তুলিয়া আনিবার জন্ত বিলাসপুর- 
এতাবা রেলওয়ের কাট্নি-উমারিয়| শাখ। নির্মিত হইয়াছে। 
এখানকার জোহিলা-নদীর উপত্যকায় ও সোহাগপুরেও 
অতুযুৎকৃষ্ট কয়ল৷ পাওয়া গিয়াছে। 
এখানে নানাপ্রকার মাটা দেখা যায়-_“মেড়+ বা কালামাটী, 

€সেগ্গবন্ত বা শ্বেতাভ, “দোমাট” অর্থাৎ মেড় ও সেঙ্গবন্‌ 
মিশ্রিত,“ভাটা” বা লাল শুকৃন! জঘন্য মাটা। রেবার বনে শাল, 
খদির, সঙ, তিও্‌ প্রভৃতি বড় গাছ, লাক্ষা, মহুয়া, বুড়া) 
রজন, ও গঁদ যথেষ্ট পাওয়। যায়। 

এই রাজ্যের অধিবাসী অধিকাংশই হিন্দু, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, 
রাজপুত ও কুড়মির সংখ্যাই বেশী। ততপরে গৌড়, কোল 
প্রভৃত্তি আদিম জাতি । মুসলমানের সংখ্য। এখানে তেমন্‌ 
বেশী নাই। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য হইতেই অধিকাংশ রাজস্ব 
আদায় হয়। মোট আয় প্রায় ২২ লক্ষ টাকা । 

এখানে ইষ্ট ইগ্ডিয়া রেলওয়ের সাত্‌না ও দভৌরা ষ্টেসন 
এবং রাজোর মধ্যদিয়! দাক্ষিণাত্যে ষাইবার বড়রান্ত। গিয়াছে । 

ইতিহাস।-_-রেবার বর্তমান রাজবংশ ব্যাঘ্রদেবের সন্তান । 
ব্যাত্রদেব গুজরাত হইতে আসিয়া শোণ ও তমস-প্রবাহিত 
জনপদ অধিকার করেন। তৎপুর্ধে এই প্রদেশ চন্দেল, 
চেদি বা কলচুরি, চৌহান্‌, নেঙ্গর ও গৌড় রাজগণের অধি- 
কারভুত্ত ছিল। রেবার রাজভাটগণের মতে ৫৮০ সম্বতে 
ও বারার ভাটগণের মতে ৬৮৩ সংবতে ব্যানতরদেব দলবল 
লইয়া কাঁলঞ্জরের ১৫ মাইল উত্তরপূর্ধে মফ্ণানামক দুর্গে 
আসিয়া বাস করেন। মফরণার ১২ মাইল উত্তরে বাঘেলবাড়ী ও 
১২ মাইল দক্ষিণে বাঘোলান গ্রাম ব্যাত্রদেবের পূর্ব স্থৃতি 
ঘোষণ। করিতেছে, কিন্তু ভাটগণ যে, নংবৎ স্থির করিয়াছেন, 


তাহ। সমীচীন বলিয়া! মনে হয় না। 
পিয়াবন ও অল্হাঘাট হইতে যে সকল শিলালিপি পাওয়! 


গিয়াছে, তাহা হইতে জান! যায় ষে খ্ুহ্টীপন ১১শ শতাবের 
প্রারস্তে এই সমুদায় প্রদেশ তত্রত্য চেদিপতি গাঙ্গেযদেবের 
অধিকারতুক্ত ছিল। তাহার বংশধর ডাহলীয় রাজা নরপিংহ 
দেব ১২১৬ সংবতে এবং তাহার ভ্রাতা বিজয় সিংহ দেব 
১২৩৮. নংবতে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। . এমন কি, 
ব্রেলোক্যবর্মদেবের তাত্রশানন হইতে জানিতে পারি যে, 
১২৯৭ সংবতে (১২৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি তমসার উপত্যক! 
গ্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। এরূপ স্থলে এ সকল স্থানে 
ব্যাত্রদেবের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া! মনে হুয় ন1। 
ব্যা্রদেব ও তাহার বংশধরগণের আধিপত্য বিস্তারের সহিত 
এই প্রদেশ বাঘেলথও নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। 


ভাটদিগের গ্রন্থে ব্যাপ্রদেখের মি নাম সিদ্ধরাজ : 


জয়সিংহ, এবং তৎপরে কর্ণদেব, সোহাগদেব, শাঙ্গদেব, 
বিশাল দেব, ভান্ুদেব, অনীকদেব ও বিহলনদেৰ এই কয়জন 
বংশধরের নাম পাওয়া ষায়। এই বিহলনদেবের পুত্র দলকেশ্বর 
দেব ১২৪০ খুষ্টান্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এবং 
তাহার কনিষ্ঠ মলকেশ্বর মিন্হাজের তবকাৎই নাসিরি নামক 
ইতিহানে প্দলকি-ব-মলকি” নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। এরূপ 
স্থলে তাহার. ৮ম পুরুষ পূর্ববন্তাী ব্যাত্বদেবকে আমর! খ্ুষ্টীয় 
১১শ শতাব্দীর লোক বলিয়! গণ্য করিতে পারি । চেদ্দিরাজ- 
গণের প্রতাপ-স্থধ্য অস্তমিত হইলে তদ্বংশীয় কোন রাজা এই 
. প্রদেশে অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইয়।ছিলেন। 

১২০৩ থুষ্টার্সে কুতব, উদ্দীন আইবক কালগ্জর দুর্গ 
আক্রমণ করেন, €স সময়ে এখানে চন্দেলপতি অধিষিত 
ছিলেন। কুতব্‌ 
দুর্গ ও তাহার পুর্বাধিকারভুক্ত সমস্ত জনপদ পুনরায় দখল 
করিয়৷ লইলেন। 


মুসলমান ইতিহাস হইতে আমর! আরও জানিতে পারি 


ষে, তৎপরে ৯২৩৪ খ্ষ্টান্দে দিলীপতি বয়ানা, কনৌজ, 
গোয়ালিয়ার প্রভৃতি স্থান হইতে বহুদংখ্যক সৈম্ত সংগ্রহ 
করিয়া কালগ্র ও জমু আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। “জমু+ 
কোথায় তাহ মুসলমান ইতিহাসে স্প্ট কিছু উল্লেখ নাই, 
গোয়ালিয়র হইতে ৫* দ্দিনের পথ এই মাত্র লিখিত আছে। 
ইহাতে প্রস্থান রেবারাজ্যের অন্তর্গত বান্ধোগড় বলিয়৷ মনে হয়। 
তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে যে, তৎকালে চন্দ্রাত্রেয়গণ যেমন 
কালগঞ্ররে, সেইরূপ ঝাঘেলগণ বান্ধোগড়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
তৎপরে ১৯৪৭ থৃষ্রাব্ে দিলীপতি উলুঘ থার (পরে ধিনি 
সম্রাট, বলন্‌ নামে খ্যাত হন) অধীনে কালগঞ্ররপতিকে 
পরাজয় করিবার জন্য বছপংখ্যক পৈন্ত প্রেরণ করেন। 
এইবার মুনলমান-সৈম্ত কালঞ্জর ছাঁড়াইয়। এক রাণার 
অধিকারে গিরাঁ পড়িল। মুসলমান ইতিহাসে তিনি দলকি- 
ব.মলকি নামে খ্যাত, কালপ্রর বা মালবপতির তাহার 
উপর কোন ক্ষমতা ছিল না1। তাহার সৈম্ভ-সংখ্যাও যেমন 
অনংখ্য, ধনরত্ব ও সেইরূপ অজস্্। তাহার ছুর্গগুলি স্থরক্ষিত ও 
সুদৃঢ় । তাহার রাজ্য নানা! জর্গল ও অক্রবক্র গিরিমালায় 
সমাচ্ছন্ন। তংপুৰব্বে কোন মুনলমান-সৈন্য এই রাজ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে নাই। যখন মুনলমানসৈন্ত রাজধানীতে পৌছিল, 
রাজা অতি সাবধানে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে প্রাসাদ পরিত্যাগ 
. করিয়া পরিবারব্র্ণ সহ দুর্গম গিরি প্রদেশ আশ্রয় করিলেন। 


প্রথমে দেই ছুরারোহ গিরিশৃঙ্গে কোন মুললমান-সৈশ্ত ; 


[ ৭৩৬ ] 


উদ্দীনের মৃত্যুর পর চন্দেলরাজ কালঞ্জর 


উঠিতে সম্মত হয় নাই! উলুঘ, থার উৎপাহবাক্যে রজ্জু ৪: 


মঞ্চদাহায্যে মুদলমান-সৈন্ত সেই ছুরারোহ গিরিতে ও উঠি! 
পড়িল। রাণ। সপরিবারে বন্দী হইলেন। এই সময় মুসলমানেরা 


যে ধনরভ্র লুঠিয়া পাইয়াছিল, তাহা আর গণিয়া শেষ 


কর! যার ন1।% মুনলমান এ্তিহাসিক ধে দলকি-ব- 
মলকি নামক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি এক ব্যক্তি, 
নহেন। বাঁঘেল-ভট্রগ্রস্থেক্ত দলকেশ্বর ও মলকেশ্বর নামক 


ছুই রাজকুমার । 
দলকেশ্বর ও মলকেশ্বরের পর বরিয়ার-দেব, তৎপরে বল্লাল 


রাজা হন। ভ্টগরন্থমতে এই বগ্লালদেব দিল্লীশ্বর তিমুরশাহকে 
সাহাষা করায় তাহার নিকট বহু খেলাত সহ কাঁলগজর ভুর্গ লাভ 
করেন। ভট্টগ্রাস্থে যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহ! এক কালেই 
অগ্রান্থ। আবুলফজলের আইন-ই'অকৃবরী হইতে জানা! 
যায়, ১২৪৭ খুষ্টাব্দে নাসির উদ্দীন্‌ 


! 


্ 


২ম মাষদের আদেশে 


উলুঘখার অভিযানের ৫* বর্ষ পরে আলাউদ্দীন মুহম্মদ খিলিজী 


বান্ধোগড় আক্রমণ করেন, তাহার আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল । 


এ সময়ে বাঘেলরাজের প্রভাবে দিল্লীশ্বরও বিচলিত হইয়1- 


ছিলেন। মুসলমাঁনএতিহাসিক নিয়ামৎ-উল্লার বিবরণ হইতে 
জানিতে পারি যে, সিকন্দর লোদীর সময় ভাটের রাজা ভিড় 
( ভট্টগ্রন্থমতে ভীর) মীর্জাপুরের নিকট গঙ্গাতীরে কাস্তিৎ 
পধ্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। প্রায় ১৪৯২ খুষ্টাৰে 
তিনি জৌনপুরের; শাদনকর্তী মুবারক খাকে আক্রমণ ও 
বন্দী করেন। অন্নদ্ধিন পরেই তিনি মুবারককে ছাড়িয়! দিলেন । 
এই সময় সুলতান সদৈন্তে কান্তিতে উপস্থিত হইলেন। রায় 
ভীর গিয়া তাহার সহিত দেখা করিলেন ; স্থলতানও তাহার 
কান্তিতের অধিকার স্বীকার করিয়। খেলাত দানে তাহাকে 
সন্মানিত করিলেন। 
আশঙ্কা করিয়া ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে পলাইয়৷ আপিলেন। 
তাহাকে দণ্ড দ্বার অভিগ্রায়ে তাহার রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। খানঘাটা ঝা গন্সৈনি ( কথোলি ) নামক স্থানে 
রাজকুমার বীরসিংহদেব সসৈন্তে আসিয়া লুলতানের গতি" 
রোধ করিলেন। 
কুমার বীর 


ংহ পরাজিত হইলেন। ম্থবলতান অবিলম্বে 


কিন্ত বাঘেলরাজ নিজ প্রাণনাশের 
সিকন্দর 


হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল | 


বাদ্ধোগড়ে পৌছিলেন । রাজ! ভীর সরগুজাভিমুখে পলায়ন: 


করেন, পথেই তাহার মৃত্যু হয়। 


সুলতান বান্ধোগড়ের ১৯ 


্ 
এ 


ক্রোশ উত্তর কাফুন্দ নামক স্থান পর্য্যস্ত অগ্রসর হুইয়াছিলেন) 


কিন্তু উপযুক্ত রসদের অভাবে তাহাকে ফিরিতে হইল । 
অল্নকাল পরেই জৌনপুরের হোসেনশাহ সিকন্দরের 
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1 


২ বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিল। এই সমর বাঘেলরাজকুমার 
রঃ 
৮ 


করিলেন। মুসলমান এতিহাসিক 


স্বলতানের সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে 
দিলীশ্বর আর কোন অত্যাচার না করিয়া বাঘেলরাজ্য 
ছাঁড়িরা যান। ইহারই অত্যল্লকাল পরে সুলতান সিকন্দর 
লোদীর বাঘেল-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছা হইল। 
বাঘেলপতি শালিবাহন দিল্লীশ্বরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
ফেরিস্তা লিখিয়াছেন 
ষে, ৯০৪ হিজরীতে (১৪৯৮-৯৯ খুষ্টাব্দে) শালিবাহন ভগিনী- 


দানে অসম্মত হইলে সিকন্দর পুনরায় ভাট আক্রমণ করি- 


_ লেন। তাহার ছুর্র্ষ সৈম্তগণ ছুতেগ্ভ বান্ধোগড় জয় করিল। | 


সিকন্দর সমস্ত রাজ্য ধ্বংদ ও জনশৃন্ত করিয়া জৌনপুরে 
ফিরিলেন। 
শালিবাঁহনের পর বীরসিংহদেব রাজ। হইলেন। তৎপুত্র 
রাজা বীরভান্দেব। রাজভাট অবন্সেশ বারভান্ু সম্বন্ধে 
বর্ণনা করিয়াছেন, 
পদ্িল্লী কে জিতেক সর্দীর মনসবদাঁর 
রাজ! রাও উমরাও সভি কো নিপাত ভও। 
বেগম বিচারি বহি কিতহু ন পাই থা, 
বাঁন্ধোগড় গাঢ় গৃঢ় তাকো! পছ,পাঁত ভও | 
*  শেরশাহ সলিল প্রলেয়ে কো! বঢো অক্জেশ 
বুরৎ হুমায়ুন কে মহা হি উৎপাত ভও। 
বস্ঠীন্‌ বালক অকবর বচাই-বে কো» 
বীরভাল ভূপতি অখেবর কো পাঁত ভও |” 
অর্থাৎ দিল্লীতে সর্দার, মন্সবদার, রাজা, রাও উমরাও 


২. অকলই নিপাত হইল। অভাগিনী বেগম (হুমাযুনপত্রী ) 


কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে সুদৃঢ় বান্ধোগড় 
তাহার জাশ্রয়স্থল হইল। ন্ক্সেশ বলেন, তৎপরে শেরশাহের 
প্রভাব চলিল। যদিও হুমাুন জলমগ্র হইতে রক্ষা পাইলেন, 
তাহার মহ! উৎপাঁত ঘটিল এবং কেবল বীরভান্ুরূপ অক্ষয়বট 
আশ্রয় করিয়া বালক অকবর রক্ষা পাইয়াছিলেন। 

বাস্তবিক শেরশাহের অত্যাচারে হুমায়ুন রাজ্যচ্যুত হইলে 


. কআসকবরের মাতা শিশুকে লইয়া বান্ধোগড়ে পলাইয় যান। 


এখানেও প্রবাদ আছে যে, বীরভানগদেব সৈম্ত দিয়া বালক 
আকবরকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন 'অকবরের সিংহাসনলাভের 
পূর্ধেই বীরভান্ুর পত্র রামচন্দ্র দেখ পিতৃরাজ্য লাভ করেন। 
অকবর দিল্লীর মস্নদে অধিষ্ঠিত হহলে তিনি বাঘেলরাজের 
উপকার কখন বিস্মৃত হন নাঁই। অকবরের শাসনকালের 
ইতিহাসে রাজ! রামচন্দ্রের নামও এসিকি লাভ করিয়াছে। 
১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র রাজ! হন। এ বর্ষে সিকন্দর 
সুরের পুত্র ইবরাহিম আসিয়! রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ডা ৃ 


১৮৫ 


গঙ্গাতীরস্থ করাগ্রাম হইতে রামচন্ত্রের তাম্রশাসন বাহির 
হইয়াছে । এই শাসনপত্র খানি “অকৃবরশাহ-গাজী"র ৩য় 
বর্ষে অর্থাৎ ১৫৫৭-৫৮ খুষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক 
তান্সেন প্রথমে এই রামচন্দ্রের সভাতেই গান করিতেন। 
অকবর তাহার ৭ম বর্ষে (১৫৬২ খৃষ্টাব্দে ) রামচন্দ্রের নিকট 
লোক পাঠাইয়া তানসেনকে আনাইয়া ছিলেন, তাহাতে 
রামচন্দ্র বড়ই মন্মাহত হন। যখন আসফ খান্‌ গড়া আক্রমণে 
যা! করেন, রামচন্দ্র তাহার গতিরোঁধ করিবার জন্ত অস্ত্র- 
ধারণ করেন। অবশেষে পরাজয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি 
'অকবরের বগ্ততাম্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অকবরের 
১৪শ বর্ষে রামচন্দ্র কাঁলঞ্জর দুর্গ হারাইলেন। তজ্জন্ত 
অপমানের ভয়ে নিজে না গিয়। রামচন্দ্র পুত্র বীরভদ্রকে দিল্লী- 
দরবারে পাঠান। তাহাতে অকবর রামচন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট 
হুইয়াছিলেন। তাহার ২৮শ বর্ষে যখন তিনি শাহাবাদে 
উপস্থিত, তংকাঁলে তিনি ভাট অভিমুখে আপনার সৈন্ঠচালন। 
করিয়াছিলেন । এ সময় বীরভদ্র অকবরকে অনেক বুঝাইয়। 
ঠাণ্ডা করেন। পরে রামচন্দ্র নিজে অকবরের নিকট হাজির 
হইলেন। অকবর কিন্তু অতি সম্মানের সহিত তাহাকে 


গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বামচন্দ্রের পর তৎপুত্র বীরভদ্র রাজ! হন। তিনি দিল্লী 


হইতে নিজ রাজধানীতে ফিরিবার সময় পাল্কী হইতে পড়িয়া 
গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। 
বিকানেরের বাঠোররাজ কলাণমলের কন্তার সহিত 
বীরভদ্রের বিবাহ হয়। সেই রাজকন্তা পতির সহমরণে 
উদ্যত হইরাছিলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বর অকবর তাহার শিশ্ত 
পুত্রগণের দিকে চাহিয়! রাণীর অন্ুমরণে বাধ! দেন। 

অকন্মাৎ বীরভদ্রের মৃত্যুতে বান্ধোগড়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিল) 
এই সময়ে বিক্রমাদ্িত্য বা বিক্রমজিৎ নামে রাজনম্পর্কিত 
এক যুবক বাঘেলসিংহাসন অধিকার করিয়৷ বাঁসলেন। 
ইনিই বর্তমান রেবানগরীর প্রতিষ্ঠাতা | এ দিকে অকৃবর 
বিক্রমজিৎকে ধরিয়। আনিবার জন্ত ইস্মাইল্‌ কুলিখান্‌কে 
সসৈন্তে বান্ধোগড়ে পাঠাইলেন। বিক্রমজিৎ্ মোগলসেনা- 
পতির নিকট লোক পাঠাইয়। রাজধানী অবরোধ করিতে . 
নিষেধ করেন। অক্বর বিক্রমজিতের কথার কর্ণপাত 
করেন নাঁই। আটমাস অবরোধের পর অকবরের ৪২শ 
বর্ষে বান্ধোগড় মৌগল-অধিকারভূত্ত হইল। 

অকবর তাহার ৪৭শ বর্ষে রামচন্দ্রের পৌত্র ছুর্য্যোধনকে 
ভাটরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ! তিনি ছুয্যোধনকে উপযুক্ত 
খেলাত পাঠাইয়াও সম্মানিত করিয়াছিলেন। তৎপরে 


রেবা [ ৭৩৮ ] রেব! 


জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে (তাহার ২১শ বর্ষে) রামচন্দ্রের 
অপর পোত্র অমরসিংহ দিল্লীর দরবারে সামন্ত বলির গণ্য 
হইয়াছলেন। কিন্তু শাহজাহান তাহার রাজ্যের ৮ম বর্ষে 
রতনপুরপাতিকে শামন করিবার জন্ত আবজুল্লাখান্‌ 
বাহাছুরকে সসৈশ্তে পাঠাইয়া দেন। অমরসিংহ বিনা যুদ্ধে 
বণ্ততাত্বীকার করেন। অমরসিংহের পর তৎপুত্র অন্ুপদিংহ 
রাজ হন। শাহজাহানের ২৪শ বর্ষে অন্ুপসিংহ চৌরাগড়ের 
জমিদার দয়ারামকে আশ্রয়দান করেন, তজ্জন্য চৌরাগড়ের 
জারগীরদার পাহাড়সিংহ বুন্দেলা অন্কুপসিংহকে আক্রমণ 
করেন। অনুপসিংহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে রেবা 
রাজধানী পরিত্যাগ করির!1 শৈলমালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
ইহার ৫ বর্ষ পরে আলাহাবাদের শাননকর্তা সৈয়দ সলাবৎখান্‌ 
অন্ুপসিংহকে দিল্লীর দরবারে লইয়া যান, এখানে তিনি 
মুনলমানধন্মন গ্রহণ করেন। দিলীশ্বর তাহাকে পাচহাজারী 
মন্সবদার পদ দিয়। তাহাকে বান্ধু ৪ পার্্ববন্তী জনপদপমূহের 
শাসনাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলদান এ্রতি হামিকগণ 
দ্নকেশ্বর হইতে অনুপ পধ্যন্ত বাঘেলরাজগণের যেরূপ 
পরিচয় দিয় গিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। 
অনুপের পরবন্তী বাঘেলরাজগণ নশ্বন্ধে মুসলমান এ্রতিহাসিক- 
গণ নীরব। তৎপরে ভ্টগ্রন্থে ভানুসিংহের নাম আছে। 
ইনি অন্ুপসিংহের পুত্র কি না, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। তবে ভট্টকবিগণ ভান্ুসিংহকে হিন্দু বলিয়া পরি- 
চিত করিয়াছেন। ভান্ুসিংহের পর অনিরুদ্ধ রাজা হন। 
অনিরুদ্ধের বখন মৃত্যু হয়, তখন তাহার পুত্র অদ্ভুতসিংহ 
৬ মাসের শিশু । এই সংবাদ পাইয়। পঞ্রারাজ ছত্রশালের 
পুত্র হৃদয়শাহ ১৭৩৮ থুষ্টার্ে রেবা আক্রমণ করেন। শিশু 
অদ্ভুতপিংহকে লইয়| তাহার মাত! প্রতাপগড়ে পলাইয়া বান। 
হৃদরশাহের মৃত্যুর পর অদ্ভুতসিংহ পিতৃরাজধানী অধিকার 
করেন। তিনি ১৭৭৫ খুষ্টান্দ পথ্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে 
তৎপুত্র অজিতসিংহ রাজা হইলেন। ১৮০৯ খুষ্টাব্দে তাহার 
মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জয়সিংহদেব রাজ্যাধিকার পাইলেন। 
এই জয়দিংহের রাজত্বকালে রেবারাজ্যে বুটাশগ্রভাব বিস্তৃত 
হইয়াছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহ বুটীশগবর্মেন্টের সহিত 
সন্ধিন্থত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৪৭ খুষ্টাব্ে এখান হইতে সতীদাহ 
উহ্িয়া যায়। তৎপরে তাহার পুত্র বিশ্বনাথ পিতৃদম্পদ লাভ 
করিলেও তিনি ১৮৫৪ থুষ্টাব্ধে পুত্র রঘুরাজসিংহকে সিংহাসন 
ছাড়িয। দেন। ১৮৮০ খ্ুষ্টান্দে রঘুরাজপিংহের মৃত্যু হয়। 
১৮৫৭ খুষ্টাৰে সিপাহী বিদ্রোহের পময় বুটাশগবমেন্টকে 


সাহায্য করায় গব্ষেন্ট তাহাকে বহু জায়গীর দান, পোষ্যপুত্র 


গ্রহণের অধিকার ও সম্মানহ্চক ১৯টি তোপ নির্দেশ করেন |: 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুত্র মহারাজ বাহাছুর 
ব্যঙ্কটেশ-রমণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥  রেবারাজের 
৬৯১টি অশ্বারোহী, ৩১৩৫টি পদাতি ও ৫৪টি কামান আছে। 
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রেবা, বাঘেলখণ্ডের অন্তগ্নত রেবারাজোর প্রধান নগর। অক্ষাণ 
২৪*৩১৩০৫ উঠ) দ্রাঘি* ৮১০২০ পৃঃ) আলাহাবাদ হইতে 
১৩১ মাহল দরক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লোক-সংখ্য৷ প্রায় ২৫ 
হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই প্রায় বিশহাজার। এই নগর 
4 তিনটা দুর্প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত, তন্মধ্যে শেষ প্রাকারের 
, মধ্যে রেবারাজের প্রাসাদ অবস্থিত। 
রেবাঁকান্থা (রেবা অর্থাৎ নম্মদার ক বা কিনারা)_-বোম্বাই 
গরমেণ্টের অধীনে একটী পলিটিকাল এজেন্নি। ৬১টা 
ছোট বড় মিত্র বা করদ রাজ্য লইয়া! ১৮২১-২৬ থুষ্টাৰে এই 
এজেন্সি গঠিত। এই ৬১টী রাঞ্যের মধ্যে ৬টাকে কর দিতে 
... হুয় না €টা,বুটাশ গবমেণ্টের করদ (ইহার মধ্যে তিনটার 
৯ নিকট বরোদার গাইকবাড়ও কর পাইয়া থাকেন), টা 
ঠা ছোট উদয়পুরের এবং অবশিঞ্গুলি বরোদার গাইকবাড়ের 
অধীন করদ। 
রাজ্যগুলি অক্ষ1« ২১০২৩ হইতে ২৩৩৩উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৩৮৩ হইতে ৭৪৭১৮ পৃঃ পধ্যন্ত, নর্ম্দা নদীর দক্ষিণকূল 
হইতে বরাবর ৫* মাইল, এবং মহীনদী ছাড়াইয়! নম্মদার 
উত্তরাংশে ১২ মাইল পধ্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তর সীমায় 
ছুঙ্গরপুর ও বাপবাড়ার মেবাড় রাজ্য; পুর্বে ঝালোদ উপ- 
বিভাগ, পাচমহলের দোহাদ, খান্দেশ জেলা ও ভোপাবরএজে- 
ই ন্সির আলিরাব্গপুর ও কতকগুলি ক্ষুত্র সামন্তরাজ্য, দক্ষিণে 
এ বরোদারাজ্য ও স্থরাত জেলা ; এবং পশ্চিমে ভরোচ, বরোদ।- 
রাজা, পাঁচমহল, থেড় ও আন্গদাবাদ জেলা । উত্তরদক্ষিণে 
দৈর্ঘ্য ১৪০ মাইল এবং পুর্বপশ্চিমে বিস্তার ১* হইতে ৫০ 
 মাইল। মোট ভূপরিমাণ ৪৭৯২ বর্গ মাইল। এই ভূভাগের 
.. দক্ষিণে রাজপিপ্ল! গিরিমাল! ও মধ্যভাগে বিন্ব্যাত্রি প্রসারিত 
হইয়াছে । এখানে নানাস্থানে নানা খনিজ দ্রব্যের আকর 
পাওয়৷ যায়। এ খনিজ দ্রব্যের মধ্যে অকীক, চুনি, নানা 
২. বর্ণের মন্ত্র ও নানাপ্রকার দানাদার পাথর আছে। ইহার 
অধিকাংশ বনভুভাগ, তাহাতে পহুয়া। মেহগনি, শিশু, 
এ না  বেহেদ1, তিন্তড়ী, নানাপ্রকার. আত্ম, অজ্ঞুন, বিন্ব, খদির 
প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। জীব জন্তর মধ্যে এখানে ব্যাপ্র, চিতা, 
 ভগ্গুক, বন্য বরাহ, শীস্তরহরিণ, চিন্রমুগ, নীলগাই ও বাইসন 
ই মহিষ এবং পক্ষিজাতির মধ্যে নানাগ্রকার হংস, কারগব, 
_ তিত্তিরি ও জলচর পক্ষী দেখা যায়। 
ুষ্টায়্ ৮ম হইতে ১*ম শতান্দ পর্যন্ত রেবাকান্থা কোলি 
ও ভীল সর্দারগণের শাসনাবীন ছিল। খৃষ্টীয় ১১শ, ১২শ ও 
. ১৩শ শতাবে দক্ষিণ ও পুর্বব হইতে মুসলমান আক্রমণে. রাজ- 
_ পুত-সর্দাক্লগণ এখানে আসিয়া কোলি ও ভীলগণের অধিকার 
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রেবারি 


গ্রাস করিয়৷ বসেন। তন্মধ্যে রাজপিপ্‌লার রাজাই সর্বপ্রধান। 
খুষ্টীয় ১৬শ শতান্বে আন্ধদাবাদের স্থুগতানগণ সমস্ত রেবা- 
কান্থা অধিকার করেন। খু্টীয় ১৮শ শতাবে এই ভূভাগে 
মরাঠাদ্িগের প্রভাব বিস্তৃত হয়। 

এখানকার সর্দমারগণের কনিষ্ঠ বংশ সময় সময় নুতন রাজ্য 
অধিকার করিয়া লইতেন, তীহাদের বংশধরেরাই এক্ষণে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র জমিদার বলিয়! গণ্য। মরাঠাদিগের লুটপাটে এই প্রদেশ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িয়াছিল। বরোদার গাইকবাড় তৎগ্রতি- 
বিধানে মনোযোগী ন। হওয়ায় শান্তিস্থাপনকল্পে বুটাখ গবমে্টি 
এই প্রদেশে হস্তক্ষেপ করেন। ৯৮২১ খষ্টাৰে বুটাশ 
গবমেণ্টের সহিত গাই কবাড়ের স্ধি হয়। তাহাতে গাইক- 
বাড়ের অধীনস্থ সমস্ত করদ রাজ্য বৃটাশ শাসনাধীন হইল। 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পাতুমেবাসের সর্দার বুটাশগবমে'ণ্টের অধীন 
হন। এ সময়েই মিন্ধিয়ার অধিকারভুত্ত পাচমহলের বাজ- 
নৈতিক কর্তৃত্ব বুটাশগবমেণ্টের হস্তে স্স্ত হয়। ১৮২৬ 
থুষ্টাব্বে রেবাকান্থার পলিটিকাল এজেন্সি গঠিত হহল। 
১৮২৯ থুষ্টাব্দে এ এজেন্সি তুলিয়৷ দিয়া সর্দদারগণের হস্তেই 
শামনভার প্রদত্ত হয়। পরে ৯৮৪২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এজেন্সি 
স্থাপিত এবং সর্দারগণের ক্ষমত। নির্দিষ্ট হইল। ৬১টা রাজ্যের 
মধ্যে রাজপিপ-লাই সর্দপ্রধান ও প্রথম শ্রেণীর সর্দার বলিয়। 
গণ্য। ছোট উদয়পুর, বারিয়া, শুঠ, লুনাবাড়া ও বালা- 
দিনোর এই কর়টী ২য় শ্রেণীর বলিয়। গণ্য ও স্বস্ব প্রগ্াার দণ্ড- 
মুণ্ডের কর্তী। অবশিষ্ট ৫৫টার মধ্যে সংখেড় মেবাসের অধীন 
২৬, পাঙুমেবাসের অধীন ২২১ দোরকামেবাদের অধীন ৩টী, 
এবং নিষ্ষর কদান। ও সঞ্জেলি রাজ্য ৩য় শ্রেণির বলিয়া গণ্য। 


রেবাঁচল, দৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত পর্বত ভেদ। 
রেবাঁদণ্, বোস্বাইপ্রেসিডেক্সীর. কোলাবাজেলার অন্তর্গত 


একটী নগর ও বাণিজ্যবন্দর। আলীবাগ সদর হইতে 
৩ ক্রোশ দক্গিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষাণৎ ১৮* ৩২৫০%উঃ 
এবং দ্রাঘি ৭২০ ৫৮পৃঃ॥ 

এখানে পর্তগীজজাতির অনেক কীন্তি আছে। কারণ 
একসময়ে ইহা পর্ত,গীজাধিকৃত কোঙ্কণরাজ্যের মধ্যে শেষ 
উপনিবেশ ছিল। এখানকার গুম্বেজপরিশোভিত কোলিছুর্গ 
ও নগরপ্রাচীর দেখিবার জিনিষ । কোগুলিকা নদীমোহানার 
ৰন্দরাংশ পোতাদি রক্ষার বিশেষ উপযোগী । এরস্থানের জল 
প্রায় ৩৫ ফিট গভীর। এখানে রেশমীবস্ত্রের বিসভৃত কার- 


বার আছে।॥ 
রেবারি, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাও জেলার রেবারি নামক স্থান- 


বানী বেনিয়াজাতির একটা শ্বাথা) ইহার! প্রধানতঃ কার্পান বস্ত্র 


রেবারি [ ৭৪০ ] রেবারি 


০ সা সস্্স্স্্স্স্্স্স্সস্্স 


বিক্রয় করিয়! থাকে । গয়! নগরে ইহাদের কএক ঘর আছে। 
রাজপুত্তনা ও হিন্দুস্থানের অপরাপর স্থানে ইহাদের বাস 
আছে। তথায় ইহার! উষ্, ছাগ, ভেড়া প্রভৃতি পালন করিয়! 
জীবিকার্জন করে। অধিকাংশ লোকই হিন্দুধন্মীবলঘী, কোথাও 
কোথাও ইস্লাম ধন্মাবলম্বী রেবারিও দেখা যায়। রাজপুত- 
নার ভিন্দু রেবারিগণ বিশেষ স্ুচতুর এবং ভট্রি অথবা! দাউদ- 
পুত্রগণের স্থায় দুর্দান্ত দস্থ্য। ইহারা অপরের দলবদ্ধ বিচরণ- 
কারী উদ্রা্দ পশু এপ কৌশলে অপহরণ করে যে, তাহ! 
মনে করিলে চমতকৃত হইতে হয়। প্রথমে তাহাদের দলস্ 
একব্যক্তি ভীমবেগে পশুদল মধ্যে প্রবেশ করিয়। প্রথম 
লক্ষ্য পশুর গাত্রে বধা বিদ্ধ করে। এ ক্ষতস্থান দিয়৷ রক্ত 
নির্ঠত হইলে নে বরষার মুখে বস্ত্রধণ্ড জড়াইয়া রক্তসিক্ত 
করিয়া লয়। পরে সেই সরক্ত বস্ত্রথণ্ড লইয়া ঘুরাইতে ঘুরা- 
ইতে প্রস্থান করে। রক্ত গন্ধে মোহিত হুইয়৷ দ্বিতীয় পশুটা 
যেমন তাহার পদান্ুদরণ করিতে থাকে, অমনি দলস্থ অপর 
পশুগুলি গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ছুটিতে থাকে । এইরূপে তাহার! এ পশুগুলিকে কোন নিভৃত 
স্থানে লইয়৷ যায় এবং আপনার! পরস্পরে বিভাগ করিয়া লয়। 
গুজরাতের রেবারিগণ আপনাপন উষ্রছাগাদি পশুদল 
লইয়। ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং তাহাদের ছুপ্ধ ও পশমাদি 
বিক্রয় করিয়। জীবিকানিব্বাহ করিয়। থাকে । 
রেবারি, পঞ্জাব প্রদ্দেশের গুর্গাও জেলার একটা তহশীল। 
ভূপরিমাণ ৪২৬ বর্গমাইল। উক্ত জেলার উত্তরপশ্চিম 
পার্ধত্য প্রদেশ লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানকার 
মৃত্তিকা বালুপূর্ণ হইলেও স্থানীয় আহীর অধিবাসীদিগের 
যত্তে প্রচুর জল সরবরাহের জন্ত কৃষিক্ষেত্রসমুহ প্রভূত 
. শন্তশালী হইয়াছে । জয়পুর নামক শৈলদেশ হইতে কএকটা 
পর্বভগাত্রবাহিনী খরআ্রোত। ক্ষুদ্র নদী এই উপবিভাগের মধ্য 
দিয়। গ্রবাহিত দেখা বায়। এ নদীমালার মধ্যে হংসবতী 
ও সাহেবী নদীই প্রধান । 

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহশীলীর বিচার-সদর ; 
দিল্লী হইতে জয়পুর যাইবার পথে (অক্ষ ২৮১২ উঃ 
এবং দ্রাধি* ৭০১৪০ পৃঃ ) অবস্থিত । এখানে রিবারি-ফিরো জ- 
পুর এবং রাজপুতনা মাঁলব রেলপথের একটা জংসন আঁছে। 

এই নগর অতি প্রাচীন। এখনও পিত্তল বাসনের 
কারবার এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির স্থৃতি জাগাইয়া রাখি- 
ঘ্লাছে। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর এই স্থান পুর্বাপেক্ষা 
আর৪ অধিকতর সমুদ্ধিতে পদার্পণ হইয়াছে । এখানকার 
বাণিজ্যভাগ্ডার এখনও মুক্ত হস্তে বৈদেশিকের নিকট 


আপনার স্বদেশীয় রত্বরাশি ঢালিয়। দিতেছে । মিউনিসিপা- 
লিটীর অধীন থাকার এইস্থান পুর্বাপেক্ষা পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন 
দেখ। যায়। বর্তমান নগরের পুক্ধ প্রাচীর পার্খে বুধিরেবারি 
নামক স্থানই প্রাচীন রেবারি নগরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন । 
স্থানীয় লোকে বলে যে, কোন সময়ে রাজ কন্মপাল এই নগর 
নিন্নাণ করিয়াছিলেন। বর্তমান নগরভাগও সহআব্দের, 
কম হইবে না। রাজা রেব স্বীয় রেবতী, নায়ী কন্যার 


নামান্ুনারে এই নগরের নামকরণ করেন। এখানকার 


দ্েশীন্ন সামন্তরাজগণ মোগল অধিকাঁরকালে প্রায় অদ্ধ 
স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাদন করিয়াছিলেন। তাহার! এই 
নগর গ্রান্তবপ্তী গোফানগড় নামক স্তানে একটা ছুর্গ নির্মাণ 
করান। উহা এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও তীহাদের 
রাঁজশক্তির পরিচয় দ্বিতেছে। তীঁহার৷ ষে স্বাধীন ভাবে 
রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহা তাহাদের প্রচারিত মুদ্রাদি 
হইতে বেশ বুঝা যায়। এ সকল রাজন্তবর্ণের প্রচলিত মুদ্রা 
আজিও গোলকশিক নামে প্রসিদ্ধ | . ৃ 
ফোগল-সাঁম্াজ্যের অধংঃপতনের পর, এই নগর প্রথমে 
মহাঁরাস্ট্রকরে ও পরে ভরতপুরের জাটরাঁজগণের হস্তে 
নিপতিত হয়। ১৮০৩ খুষ্টান্দে দিল্লী প্রদেশ ইংরাজ করে 
আসিবার কাল পর্য্যন্ত এই নগর ভরতপুররাজের অধীন 
ছিল। পরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রেবারি পরগণ! ইংরাজ শাসনাধীন 
হইলে এই নগরে বিচার সদর স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১৬ খুঃ 
পধ্যন্ত সদরের নিকটবর্তী ভরাবাস নামক স্থানে একটা সেন!- 
নিবাস ঝা গোরাবাজার প্রতিঠিত হয়। উহা! নশিরাবাদে 
স্থানান্তরিত হুইলে, স্থানীয় বিচারসদ্ররও গুর্গাও নগরে 
উঠিয়া গিয়াছিল। ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে স্যর লুষ্ঠন-: 
ভয় সাধারণের মন হইতে তিরোপিত হইল। পার্খবর্তী 
সামন্তরাজ্য সমূহ হইতে দলে দলে বণিকৃদল আসিয়া এখানে: 
বসতি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নগরের প্রবৃদ্ধি 


'বাড়িয়। উঠিল। 


ইংরাজরাজ ১৮০৯ খুষ্টান্দে এই নগর ভরতপুররাজের 
হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তেজসিংহ নাম। জনৈক সার্দীরকে 
ইজারা দেন। তাহার বংশধরগণ সিপাহীবিদ্রোহ পর্যন্ত 
এখানে পূর্ণপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু 
গৃহবিবাদে, যথেচ্ছচারিতায় ও অমিতব্যয়িত। দোষে এই. 
সামন্তবংশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। 

১৮৫৭ খুষ্টাব্দে বিদ্রোহবহ্ছি প্রজ্বলিত হইবামাত্রই তেজ- 
সিংহের পৌত্ত রাও তুলারাম স্বয়ং শ্বাধীনভাবে রেবারির: 
শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজন্ব সংগ্রহ করিয়! 


রেবাঁন 


985] 


রেশম 


লিল... 


কামান ঢালাইয়! লইলেন। অত্যন্নকাল মধ্যে সেনাদল সংগ্রহ 


করিয়া স্বয়ং দ্রদর্ধ মেও জাতিকে বশীভূত কবিয়! ফেলিলেন। 


 স্থাপিত। 


সমধিক বিখ্যাত । 


ঘস্ততঃ তিনি যেন ইংরাঁজরাজকে উপেক্ষ/ করিয়াই এই 
মকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কারলেন। ক্রমশঃই বিদ্রোহী-দলে 
₹যাগ দিয়া! ইংরাজের সব্বনাশ সাধনরূপ তাহার আন্তরিক 
অভিলাষ ব্যক্ত হুইয়| পড়িস, কিন্তু তিনি মনে মনে ইংরাজ- 
ব্াজকে বড় ভর করিতেন। 
তাহাকে দমনার্থ অগ্রসর হইলে, তিনি ও তাহার ভ্রাতা 
গোপালদেব, ইংরাজ শিবিরে আসিয়া বশত! স্বীকার না 
করিয়। পলাতক বেশে দ্বারে দ্বারে আশ্রয় লাভের চেষ্টায় 
ঘুরিয়া বেড়ান। এই অবস্থায় তাহাদের উভয়ের মৃত্যু ঘটে। 

নগরভাগ পার্শ্ববর্তী সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষা নিম়স্তরে 
এই কারণে সময় সমর পর্বত প্রবাহিত নদীমাল। 
হুইতে বন্যার জল আসিয়। নগর প্লাবিত করে। ১৮৭৩ খুঃ 
সাহেবী নদীর বন্যা প্রবাহ অসাধারণরূপে উদ্বেলিত হইয়! 
৭ মাইল দূর হইতে ছুটিয়৷ আসিয়া নগর ভাসাইয়! দিয়াছিল। 
এখানকার পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে 
রাও তেজসিংহ প্রতিষ্ঠিত স্ুবৃহৎ দীর্ঘিকা, উহা! প্রস্তর সোপান 
শ্রেণী দ্বারা বাধান। পুষ্করিণীর চারি পার্েই দেবমন্দির 
আছে। নগরবাদিগণ প্র দীর্ঘিকায় ম্লান করিয়। প্রত্যহ 
দেবমন্দিরাদি সন্দর্শন করিয়। থাকে । এই পুষ্করিণীর পার্খে 
স্ুবুহৎ উদ্যান, সাধারণ লোকে প্রত্যহ এ স্থানে বাযুসেবনার্থ 
বিচরণ করিয়া থাকে । রেলষ্টেমনের নিকটে ত্ররূপ আর 
একটা সুন্দর দরীর্থিকা আছে। উহা! চারিপার্খেই মস্জিদ- 
পরিশোভিত। 

পিন্তল ও বাঙ্গা পিতল ধাতুর পাত্রাদির জন্য এই স্থান 
এতপ্তিন্ন এখানে অতি উৎকৃষ্ট মাথার 


. পাগৃড়ী প্রস্তুত হইয়! থাকে। রাজপুতনায় স্দূর বিস্তৃত 


রেলপথ থাকায় এখন নানাস্থানের পণ্যদ্রব্য আবশ্তকীয় 


স্থানসমূহে সমানীত হইতেছে । পুর্বে এই রেবারির হাট 
হইতে বাজপুতনার সব্বত্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত। এখানে 


বিচারাদানত ও রাঁজকার্ধ্যালয় ব্যতীত টাউনহল, সরাই, 
গবর্মেন্টস্কুল প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে। 


রেবাস, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর কোলাখাগজেলার আলীবাঘ উপ- 


বিভাগের অন্তর্গত একটা বন্দর। আলীবাগ হইতে ৫ ক্রোশ 


উত্তরপূর্ব অবস্থিত । অক্ষত ১৮* ৪৭২০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৭২৯ ৫৮৩০৮ পৃঃ ॥ এখানে অধিকাংশই মতস্তবাবসায়ীর 


বাস। বোম্বাই হইতে প্রত্যহ এখানে উমার যাতায়াত 


্ করে। স্থানীয় শম্তাদির ৰাণিজ্যের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ । 


টি 


দিলী হইতে ইংরাজ সেনাদল 


১৮৬ 


রেবেলগঞ্জ, বাঙ্গালার সারণজেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
[ গোদন। দেখ । ] 
রেবোত্তরম্‌ ( পুং) বৈদিক খষিভেদ। (শত ব্রা" ১২৮ ৯ ১৭) 


রেশম, তুঁত গাছে যে নানা প্রকার পলু বা কীট জন্মে, তাহারই 


কোষ বা গুটা হইতে যে সুক্ষ ত্র বাহির হয়, তাহাই রেশম। 
নান! প্রকার রেশম-কীট বা পলু হইতে রেশম বাহির কর! হয়। 
তাহারাও আবার প্রধানতঃ বন্ত ও গৃহপালিত এই ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত | 

গৃহপালিত তুঁতি পোকা! বা রেশমকীটও নান| প্রকার । 
তাহাদের নাম ষথা--৫১) বিলাতী পলু (73900: 2১018 ), 
(২) বড় পলু (০9075 6936০:)১ (৩) নিস্তারি, মাদ্রাজী ব! 
বা কেনারী পলু (3০29১7% 009১1), (৪) দেশী ঝা ছোট পলু 
(39101) 89081822683), (৫) চীনাপলু (13020109% 511191)819) 
এ ছাড়া আরাকানী পলু (3000৮ 81808061919 )) 
বড় পাট বা আসামী পলু ও মেদিনীপুরের বুলু এই কয় প্রকার 
কীট উল্লেখযোগ্য । আরাকানী ও বড় পাট বড় পলুরই অন্তর্গত। 
মেদিনীপুরের ঈষৎ হুরিদর্ণের আভাযুক্ত শ্বেতকোষ-উৎপাদনকারী 
বুলু ও আসামের ছোট পাট চীনা পলুর অন্তর্গত। এই গুলিকে 
গৃহপালিত বলিয়! গণ্য কর! যাইতে পারে। 

বন্ত রেশম কীটও নানাপ্রকার, তন্মধ্যে থিওখিলা (1]0)6০- 
ঢ))19) জাতীয় কীটই ব্যবহারোপযোগী সুন্দর কোষ প্রস্তত 
করে॥। ওসিনার। (0০177912), ভ্রিলোক। (1:.1100))9) ও রঝো- 
সিয়৷ এই তিন জাতীয় কীট অতি নিরুষ্ট কোয়া প্রস্তুত করে। 

উপরোক্ত নান! প্রকারের তু'ত পোকা ভিন্ন আরও কয়েক 
জাতীয় কীট গুটী প্রস্তত করে। তন্মধ্যে ষে নকল গুটী হইতে 
একখাই সুতা! বাহির হয়, তাহাই বেশী আদৃত। যে সকল 
গুটা হইতে একখাই স্থৃতা হয়, তাহাদের নাম__ 

(১) বিলাতী কোয়! (1)92)7002 14১0 99877198. 0689 ) 
(২) সাংহাই কোয়া, (৩) আসামের মুগ! (400)97292, 4১9৯08) 
ও তসর-গুটী (4011)6799 0)11)69) প্রধান । এইরূপ কাঁটাই 
করার উপধুক্ত আরও নান! প্রকার কোয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
কিন্তু সে গুলি এত দুর্লভ যে জঙ্গল হইতে খুজিয়া বাহির করিয়! 
তাহা দ্বারা ব্যবসা চালান এক প্রকার অপসস্তব। 

ঘে সকল তকোয়। কাটাই করা যায় না অর্থাৎ যে কোয়ায় 
একখাই স্তা বাহির কর! যায় ন!, তাহাদিগের মধ্যে অধি- 
কাংশই অকর্ম্ণ্য, এই জাতীয় গুটীর মধ্যে রেড়ীর কোয়! 
(80056987781 ও 4009685 4১095) সর্বোতকষ্ট। ইহার! 
রেড়ার পাতা৷ খাইয়া! কোঁষ নির্মাণ করিতে পারে। ইহার মধ্যে 
আটিকাস্‌ আটলাসু প্রকারের কীট আটিকাস রিসিনী অর্থাং 


রেশম 


588২ 21 


রেশম 


৮৮ ীী নী ্শীশ্্ীীী ইঁ ীঁ লাউ 


খাটা রেড়ীর কোয়৷ অপেক্ষা প্রায় দশগুণ রেশম দিয়! থাকে, | 


কিন্তু এই রেশম তুঁতের রেশম অথবা গরদ্র বা এন্তির রেশমের 
গ্তায় কোমল নহে । 4508909 0৮1)1119 নামক গে বন্ত রেশম- 
কীট পাওয়া যায়, তাহ! গৃহপালিত রেড়ীর কীটেরই জাতিভেদ 
মাত্র। ক্ৃকিউলা৷ (081০1) জাতীয় নিকৃষ্ট রেশম-কীট ভারত- 


বর্ষের নানা স্থানে পাওয়া যা়। রীঁচী অঞ্চলে ইহার স্থতা ব্যবহৃত ; 


হয়। এছাড়া আর. শত শত প্রকার নিকৃষ্ট রেশম কীট আছে, 
কিন্ত তাহাদ্দের রেশম কাজে আসে ন1। ফ্রান্স দেশে নাঁসপাতি 
ফলের গাছে এক প্রকার মাকড়সা, রেশম কোষ, প্রস্তত, করিয়া 
থাকে। তাহার কোয়া হইতে সুত৷ বাহির করিয়া ছেট ছোট 
ছুই একখানি কাপড়ও প্রস্তুত কর! হইয়াছে ॥ কিন্তু ইহ! কোন 
কালে ব্যবসায়ের উপযোগী হইবে বলিয়া বোধ হয় না 
গৃহপালিত রেশম-কীটের মধ্যে বড় পলুই শ্রেষ্ঠ । কাহারও 
বিশ্বাস, মণিপুর হইতে প্রথম এদেশে বড় পলু আনীত হয়। বন্ত 
রেশম কোধষসমূহের মধ্যে বিলাতী কোয়। সব্বাশ্রে্ট॥। যে. কীট 
এই কোষ প্রস্তুত করে, উহা! কোয়ারকাস্‌ আইলেক্স নামক 
গাছের পাতা খায়। যত প্রকার বিলাতী কোয়! আছে, সমস্তই 
চীন দেশ হইতে কোন না কোন সময়ে বিলাতে গিয়াছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশে যত প্রকার রেশমকীট পাঁলিত 
হয়, তন্মধ্যে বড় পলুই সর্ধশ্রেষ্ট। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ 
প্রভৃতি জেলায় পলু উৎপন্ন করিবার জন্য বিস্তৃত তুঁতের চাষ 
আছে। বাঙ্গালায় কিরূপে তু'তের চাষ হয়, সঙ্ঞেপে তাহাই 


লিখিতেছি ॥ 
তুঁতের চার। 


শীতকালে কোদাল দিয়! এক এক হাত গভীর করিয়৷ জমি 
খুড়িয়। রাখিতে হয়। বৈশাখ পধ্যন্ত এইরূপে জমি ফেলিয়! 
রাখিয়া পরে বৃষ্টি পড়িলেই ছুইবার চাষ দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ, 
আষাঢ় ও শ্রাবণ মাদেও একবার চাষ দেওয়া হয়ু। 
হইয়া গেলেই জমিতে লাঙ্গল ও মৈ দিতে হয়।, এইরূপে চাঁৰ 
দিলে জমি উত্তম প্রস্তত হইবে। তখন একটা দড়ি দিয়া লাইন 
ঠিক করিয়া কোদাল দিয় এক হাত অন্তর মাটীতে, একটা কোপ 
দিয়া যায়। পরে সেই কোপাঁন জমিতে ছোট ছোট এক একটা 
ডাল পোতা হয় ॥ ] 

মাঘ ফাল্গুনে ডাল লাগাইতে হইলে অগ্রহায়ণে জমি খুঁড়িয়া 
পৌষ মাসে চাষ শেষ করিতে হয়। পরে ডাল লাগাইবে। 
মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আশ্বিন কাণ্তিক মাসে ও মেদিনীপুর অঞ্চলে 
মাঘ ফান্ধন মাসে জমিতে ডাল লাগান হয়। সেই ডালগুলি 
গ্রাকা অথবা. আঙ্গুলের মত সরু সরু হইবে। 


বর্ধাশেষ 


কাটা! হইলে | 
এক মাস, পর্যান্ত ছায়ায় রাখিয়া, ৩।৪ দিন অন্তর তাহাতে জল | 


দিতে হইবে। সকল জমিতেই তত গাছ জন্মে। তবে 
ভাল চাষ হইলে শীন্ত শীঘ্র গাছ বড় হয়॥ ডাল লাগাইবাঁর পর 
যখন গাছ গুলি ঠিক লাইন করিয়া ৫1৬ অঙ্গুলি উচ্চ হইয় 
উঠব, তখন একবার খুরপি দিয় নিড়াইতে হইবে। আড়াই 
মাস পরেই সেই গাছ এক হাত দেড় হাত উচ্চ হইয়। উঠিবে। 
এই সময় গাছের পাতা৷ নিতান্ত নরম, ও পাতিল হ্য়॥ এই; 
পাতাকে নৈচা পাত! বলে। নৈচা পাতা যদি রেশমের পলুকে 
শেষাঁকস্থায় দেওয়া, যায়, তাহ। হইলে পোকার রস! নামে এক 
প্রকার রোগ হয়। এই কারণ এ সময় গাছগুলি একবার, 
গোড়! ঘেসিয়া কাটিয়া মধ্যকন্তী স্থানে লাঙ্গল দিতে হয় । তৎ- 
পর যে নুতন গ্রাছ বাহির হইবে। তাহাই প্রথম পোক% 
পুষিবার অন্ত ব্যবহৃত হয় । 

ত,তের জমিতে পুষ্করিণী বা' পগারের মাটা উত্তম সার ॥ 
নীলের সিটা গ্রতি বিথায়,পচ. গাড়ী, পচ! গোবরের সার প্রতি, 
বিঘায় ১০ গাড়ী, পচ পলুর নাদী, প্রতি বিঘার ছুই গাড়ী, দোর 
প্রতি বিঘায় আধমণ-_,তের জমির পক্ষে ইহাহ উত্তম সার ॥ 
সার ভিন্ন ত,তের আবাদের তেজ থাকে না। এ ছাড়া আরও 
পাইট করিবার ব্যবস্থা আছে। ততের জমিতে প্রায় জল৷ 
দিবার রীতি নাই। যেখানে জল দিবার সুবিধা! আছে, সেখানে, 
জল সিচাইলে বৎসরে একই জমিতে ছুইবারের অধিক পাত। 
কাটিতে পার! যায়। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, চৈত্র, ভান্র ও আধা 
এই চারি মাসে চারিবার পাতা কাটিরা পলু পোষ! যায়। পরে 
মাধী ও বৈশাখী, আরও ছুইটা, বন্দ অর্থাৎ বৎসরে ছয়বাঁর পলু 
পোষার রীতি ব্নদেশের কোন কোন স্থলে প্রচলিত আছে 
রীতিমত আবাদ করিলে ছুই বৎসর পরে প্রতি বিঘায় এক- : 
শত মণ. পাতা হইতে পারে। পলুকে একশত মণ পাতা! 
থাওয়াইতে পারিলে পাঁচ মণ আন্দাজ কোয়! হইতে পারে ॥ 
বীজের উপযুক্ত কোয়া, হইলে ছুই টাকা. স্লের বিক্রয় হয়। 
অর্থাৎ ২৫২ টাকা খরচ করিয়া এক বিধা জমিতে বৎসর 
১০০৯ হইতে ৪০* টাকার কোয়া হইতে পারে। এদেশে সাধা- 
রণে যে নিয়মে চাষ করে তাহাতে কিছু বেশী খরচ পড়ে । কিন্তু 
যদি তত গাছ বড় হইতে দেওয়া যায়, তবে আর 
আবাদের খরচ লাগে না। আঙ্গান্ত দেশে বড় গাছের পাত! 
থাওয়াইয়৷ রেশমের পলু পালন করে। এ কারণ এদেশ 
অপেক্ষা অন্তান্ত দেশের রেশমের কোয় সস্তা । এদেশেও অপর, 
দেশের স্ায় ঝড় তত গাছ প্রস্তুত কর। আবশ্তুক। গাছ বড় 
করিতে হইলে চারি পাচ বৎসর গাছের পাতা খরচ করিতে, : 
নাই। পরে পাচ বংসর পরে গাছ ব্যবহাঁরোপযোগী হয়। 
অবশ্ত কষকদিগের পক্ষে এরূপ গাছ রক্ষা করা! সাধ্যায়ভু নয় 


.জমিদারগণের এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্তক। 
. জমিদারের যথেষ্ট লাভের সম্ভাবন! 'মআছে। 
সু চন কার তত গাছই যে পলুর পক্ষে উপযুক্ত তাহা 
. নয্ব। বড় বড় কাল ফলপ্রদ যে তুঁত গাছ দেখিতে পাই, 


... তাহাতে পলুর স্থৃবিধা হয় না। ছোট পলুজাতীয় পোকা! এই 
: গাছের পাতা খাইয়। প্রাই কালশিরা রোগে মরিয়৷ যায়। 
তবে অন্তান্ত জাতি এই প্রকার পাতা খাইয়৷ অতি সামান্ত রেশম 

প্রস্তুত করে। ছোট পলু বাঙ্গালার দেশী তত ভিন্ন অন্য কোন 
তত পাতা খাই স্থবিধা মত কোয়া প্রস্তত করিতে পারে না। 
টি: বিলাতী তত, চীনে তত, ফিলিপাইনের তত প্রভৃতি ' কয়েক 
জাতীয় তের গাছ বড় হয়। ইহাদের পাতা! খাইয়া পলু উত্তম 
.. কোয়া প্রস্তত করিতে পারে। 

রোপণের সময় উপস্থিত হইলে. একটা বোতল মধ্যে কর্পুরের 
... জলে ছুই ঘণ্টা কাল তুঁতের বীজ ভিজাইয়। রাখিবে। ছুই ঘণ্টা 
ৃ ষ্ পরে বোতল হইতে বীজ বাহির করিয়া রোপণ করিতে হইবে। 
. এরূপ ভাবে বীজ রোপণ করিলে শীঘ্রই অঞ্থুরিত হয়। এদেশে 
সাধারণতঃ গাছের ছোট ছোট ভাল কাটিয়।৷ তাহাই লাগান 
ব্ীতি। গুঁড়ি মোটা হইবে, পাতা ও ডাল বেশী হইবে, গাছে 
না চড়িয়া নিক্ন হইতেই সহজে ভাল নামাইতে পার যাইবে, 
.. এইরূপ নিয়মে তুঁত গাছ প্রস্তুত কর! কর্তব্য। এরূপ করিতে 
হইলে প্রথম চারি বংসর পৌষ বা মাঘ মাসে সাত হাতের উপর 
পট যত ডাল হইবে, সেই সব ডাল নামাইয়! কাটিয়া দিতে হইবে। 
তি পাতাই রেশম-কীটের জীবন এবং রেশমলাভের প্রকৃষ্ট 
টা. উপায়। তাই প্রথমেই ততের চাষ উল্লেখ করা হইল। 
নট রেশম-কীটের বিবরণ । 
২... প্রথমেই ছোট পলু ঝ| দেশী পলু, চক্া কেনেরী বা মা দ্রাজী 
্‌ চি চীন! ও বুলু বড় পলু এই পাঁচ প্রকার রেশম পোকার 
দি উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চীনা, বুলু ও বড় পলু, 
ডি. মেদিনীপুর, জেলাতেই অধিক দেখা যায়। মুর্শিবাবাদ ও 
রি বীরভূম জেলাতেও অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পোকা 
বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র স্বভাবতঃ জন্মে। ইহার কোয়া 
ঝ গুটী অতি সুন্দর, শ্বেতবর্ণ ও বুহ্দাকার। বড় পলুর 
রেশম সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । ছঃখের বিষয়, বড় পলুর 
কোয প্রস্তুত কর! প্রায় উঠিয়া গিয়াছে এবং ইহার রেশমের 

- চালানও প্রান্ধ বন্ধ হইয়াছে । বড় পলু (হইতে যাহা কিছু ধলী 
. লেশম, তাহ! প্রায় দেশীয় তাতীরা। বেশী দরের কাপড় প্রস্তত 
করিবার জঙ্ কিনিয়। রাখে। মের্দিনীপুর অঞ্চলে সাদা লালী 
| হরিদ্রাব্ণ পাঁটখিলা! ও সবুজের আভাযুক্ সাদা এই চারি 


ইহাতে ূ 


. প্রকার রংএর বড় পলু, দেখা যায়। বত পলুর প্রজাপতি : 


চৈত্রমাসে ডিম পাড়ে, সেই ডিম পুনরায় মাঘমসে মুখায় অর্থাৎ 
তাহাতে পোকা বাহির হয়। এদেশে অতিযত্রে পলু পুষিবার 
নিয়ম আছে। 

এদেশে রেশম উৎপাঁদনকারিগএ পলু পুষিবার জন্য উপযুক্ত 
ঘর করিয়া রাখে। প্রায় মাটির দেওয়ালযুক্ত ছুই খানি 
ঘর হয়। কেহ কেহ ডবল বেড়। দিয়াও ঘর প্রস্তুত করে। 
ঘরটা এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, যেন তাহাতে শীতের বা 
গ্রীষ্মের হাঁওয়। চলাচল করিতে ন। পাঁরে। ঘর গুলিতে একটী 
করিয়া প্রশস্ত দ্বার ও ঘরের উপরদিকে একটা বা ছুইটী ছোট 
খিড়কী থাকা আঁবশ্তক । ঘরটার কোন দিক্‌ দিয়া যেন মাছি 
আসিতে ন। পারে । এই জন্য খিড়কীতে ও দ্বারের উপরে ছুই 
থানি চিক ঝুলাইয়! রাখিতে হয় । যতক্ষণ রৌদ্র থাকিবে, ততক্ষণ 
চিক ফেলিয়া রাখা উচিত। যে সময়ে মাছির উপদ্রব বেণী, সেই 
সময় বেশী সাবধান থাকিতে হয় । যে খতুতে সচরাচর যে মুখে 
হাঁওয়া বহে, তাহার বিপরীতমুখী ঘরে পলু পোষ! উচিত। 
পলু যখন কোঁয়া কাটিয়। প্রজাপতিরূপে বাহির হয়, তখন 
তাহারা বীজোৎপাদনের উপযোগী হয়। প্রজাপতি কোষ হইতে 
বাহির হইয়াই স্ত্রীপুরুষে সঙ্গত হয়। ছুই এক দিনের মধ্যেই 
ডিম পাঁড়িতে থাকে । এক একটী প্রজাপতি ৪০০৫০০ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাঁড়িয়া ফেলে । ডিম পাড়িবার পরেই কোষ- 
জীবিগণ গ্রজাপতিকে মারিয়। ঘর হইতে বাহির করিয়া ফেলে। 
সব ডিমই যে কাজে লাগে তাহ নয়। কতক ডিম ফোটে না, 
কতক ডিম মাঁকড়ে খায়, কতক বাঁ টিকটিকী ও ইন্দুরের ভক্ষ্য 
হুয়। এইরূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহারও সকল প্রজাপতির 
ডিমে সমান কোয়! হয় না। বড় পলুর চারিটা মাত্র প্রজাপতির 
ভিমে, নিস্তারী পলুর ছরটা মাত্র প্রজাপতির ডিমে . এবং 
ছোট পলুর দশটা প্রজাপতির ডিম হইতে এক সের কো! 
হইতে পারে। 

তু'তপাতাই পলুর জীবন। ডিম হইতে যখন পলু কেবল 
মাত্র মুখাইবে, তখন দেড়মণ কোৌঁয়ার পলু বড় ডালার আধ 
থাঁনিতে থাঁকিবে। দেড়মণ কোয়া প্রস্তত করিতে গেলে ৪০ 
থানি বড় বড় ডাল! চাই। প্রত্যেক ডাল আন্দাজ ৪ হাত 
লম্বা ও ৩ হাত চওড়া অথব। যদি ডালাগুলি গোল হয়, তাহ 
হইলে তাহাদের ব্যাস ৩॥০ হাত হওয়া চাই। ডালা ছোট 
হইলে পরিশ্রমও বেশী হয়। ডালায় রাখিবার প্রথমাবস্থার 
পলুকে ফাঁক ফীক করিয়! রাখিতে হয় । এ সময় যত পাতা 
থাওয়াইতে পারিবে, ততই পলু বড় হইবে। ৩০ দিন পাত! 
থাইয়! ক্রমণঃ বাড়িয়া প্রায় ১০০ গুণ স্থানে ছড়াইয়! পড়িবে । 
এ ৩০ দিনের মধ্যে ৪ বার ক্লপ অর্থাৎ পলু ৪ বার খোলস 
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রেশম 
ছাড়ে। এক একবার খোঁলস ছাড়িবার পরে পলু প্রায় ৩ গুণ 
বাড়ির উঠে। অর্থাৎ যে পলু প্রথমে আধ ডালায় থাকে, 


প্রথম খোলস অর্থ[ৎ মেটে কলপ্রে পরে দেড় ডালায় রাখিতে 
হইবে। দো-কলপের পরে ৪॥০ ডালায় রাখিতে হইবে। 
তে কলপের পর ১৩ ডালাঁয় এবং এবং শোধের কলপ সার! 
হইলে অর্থাৎ শেষ বার খোলস ছাড়িবার পর ৪* ডালায় 
রাখিতে হইবে। 

শীতকালে ৩* খানি ডালাতেও ১॥০ মণ কোয়৷ প্রস্তত 
হইবার উপযুক্ত পলু রাখা যাইতে পারে। দেড়মণ কোয়! 
ওস্ততের জন্য ৩০ মণ তুঁত পাতার যোগাড় চাই। পাতা 
যাদ বাচিয় যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কোন গতিকে টানা- 
টানী পড়িলে বিশেষ ক্ষতি। দেড়মণ কোয়ার জন্য বড়পলুর 
১৫০ চোকড়ীর ডিম, নিস্তারীর ২৫০ চোঁকড়ীর ডিম ও ছোট 
পলুর ৪০০ চোকড়ীর ডিম রাখা চাই। যে দেশে পাতা অধিক 
পাওয়া যায়, সেখানে ইহার দ্বিগুণ ডিম রাখিলেও ক্ষতি নাই। 
মুর্শিদাবাদের লোকেরা ৫০০ নিস্তারীর চোকড়ীর বা ছোটপলুর 
৮*০ চেকৃড়ীর ডিম হইতে ১॥৭ মণ কোয়া বাহির করিতে 
পারিলেই যথেষ্ট হইল .মনে করে। যদ্দি ডিমের বদলে কোয়! 
আনিয়া ডিম পাঁড়ান হয়, তবে যত চোঁকড়ী বলা গিয়াছে 
তাহার [ছগুণ কোয়। চাই। যে দেশে তুঁতপাতার স্থুবিধা 
নাই,:সেখানে দেড়মণ কোয়! প্রস্তত করিবার জন্য ৫০০ নিস্তারী 
কোয়ারংডিম চাই:। 

পুব্বেংযে ৪০ খাঁনি ডাঁলার কথা বলিলাম, সেই ডালা ঢাক! 
দিবাঁর.জন্/৮৮* খানি পুঁটিমাছ ধরা জালের মত মাপসই জাল 
আবশ্তক ॥. পলুরু.উপর জাল বিছাইয়া এ জালের উপর 
তাঁজা পাতা! 'দিলে পলু নীচেকার ময়ল৷ পাত! হইতে উপরের 
তাঁজা পাতা খাইতে উঠে। তিনবার পাত! দিবার পরে, 
পলুসমেত জালখানি অপর এক ডালায় রাখিতে হয় এবং যে 
ডালায় প্রথমে পলু ছিল, সেহ ডালার ময়ল| ঘরের বাহিরে 
আনিয়া! ঝাড়িতে হয়। অপর ডালার উপর যে পলু রাখা 
হুইল, তাঁহার উপরও অপর একখানি জাল বিছাইয়। তাজা 
পাতা দ্রিতে হইবে ॥ তিনবার পাতি! দিবার পর অর্থাৎ একদিন 
পরে আবার উপরের জাঁলখানির সহিত পলু অন্ত ডালায় 
রাখিয়। নীচের জাল ও ডাল! বাহিরে আঁনিয়! ময়ল! পরিষ্কার 
করিতে হয়। এইরূপে প্রত্যেক ডালার জন্য ঢুইখানি করিয়! 
জালের আবশ্যক | 

দ্বিতীয় ডালার উপর পলু বড় ঘন হইয়া থাকিলে, এক 
ডালাঘ্ব পলু ঢই ডাঁলায় রাখিতে হয়। যদি দেখ যায় যে, তনেক 
পলু ময়লা পাতার উপর নিশ্চল ভাবে পড়িয়া আছে, উপরে 
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উঠিতেছে না, তখন কলপ ছাড়িতেছে বুঝিতে হইবে। আর 


_ যে পলুগুলি উপরে উঠিয়। যায়, তবে তাহার উপর জাল না দিয়! 


কেবল পাত! দিতে হইবে৷ রহা-পলুর ডালা যে মাঁচানে রাখা 
হয়, পেই মাচানে রাখিতে হইবে। তাহাতেও সম্ভবতঃ তিন 
চারিবার পাত! দেওয়। বন্ধ রাখিতে হয়। পলুর ঘর বেশী ঠাণ্ডা! 
হইলে আরও ছুই একবার পাতা খাইয়। তবে রহিতে পারে। 
জাল তুলিলে পর যদি দেখা যায় যে, অল্লসংখাক পলু পড়িয়া “ 
আছে, তবে সেই রহা পলুগুলি খুঁটিয়া উঠাইয়া৷ উপরের পলুর 
সহিত মিশাইয়। দিয়া তাহার উপর জাল দিয়া পাত! দ্রিতে 
হইবে। পরদিন ডাল! পরিষ্কার করিবার সময় পূর্বববৎ রহ! ও 
কাচী পলুকে পুথক্‌ পৃথক্‌ ডালায় রািয়। পাত। ছড়াইয়। দিয়! 
মাচানে রাখিয়। ২৪ ঘণ্টা পাতা দেওয়া! বন্ধ রাখিবে। এ সময়ে 
ঘর যাহাতে গরম থাকে তাহা করা উচিত। 

পলু যখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে, তখন বঁট দিয়া, অতি সুক্ষ সুক্ষ 
করিয়৷ পাতা কুচাইয়! পলুর উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। . পলু 
যত বড় হইতে থাকিবে, পাঁতাও সেইরূপ বড় বড় করিয়! 
কুচাইয়া দিবে । দোকলপের পর সরু সরু আস্ত আস্ত ডাল শুদ্ধ 
পাতা দেওয়! যাইতে পারে। পলুকে নরম হইতে ক্রমে শ্ত- 
পাতা খাইতে দেওয়া হয়। : 

প্রথমে যে পলুপোকা উঠে, তাহাকে কড়াপাতা দিয়! তাহার 
পরবন্তী ওঠা পলুকে ধদি নরম পাতা খাইতে দেওয়া হয়, তাহ! 
হইতে রসানামে একপ্রকার রোগ ধরে। 

বিলাতী পলুর ডিম আল্গাই পাওয়া যায়। বড় পলুর 
ডিম কাপড়ের উপর লাগিয়া থাকে । দেশীপলুর ডিম ডালা ঝা 
কাগজের উপর পাড়াঁন হয়, তাহাতেই ভিমগুলি আঁটিয়! 
থাকে। তুঁতিয়ার জলে ডিম ধুইয়! লইতে হয়। ডিম যে ঘরে 
থাকে, মে ঘর যেন অধিক ঠাণ্ডা ঝা অধিক গরম ন| হয়। ছোট 
পলু, £নিস্তারী,' চীন! ও বুলু এই কয় পলুর বেশী শীতগ্রীন্মে 
বড় ক্ষতি হয় না। ছোট পলু নিস্তারী প্রভৃতির ডিম মুখাইলে 
তাহার উপর ছোট ছোট পাতা কাটিয়। বিছাইয়। দিতে হয়। 
গ্রাতঃকাঁল হইতে বৈকাল পথ্যন্ত পলু পোকা মুখাইতে থাকে, এ 
জন্য সুখাঁন পলুর উপর বৈকালে পাতা ছিটাইয়া দেয়! উচিত। 
ভাল ডিম ভাল করিয়া রাখিলে ছুই দিবসেই প্রায় সমস্ত মুখাইয়! 
পড়ে । প্রথম দিবসের পোকা নীচের থাকে ও শেষ দিবসের 
পোকা উপরের থাকে রাখিতে হয়। প্রত্যহ প্রাতে বেলা! 
দিপ্রহরে ও রাত্রি ন টার সময় পাতা দিতে হয় এবং একদিন 
অন্তর বেলা দ্বিগ্হরে পাতা দিবার পর জাল দিয়া ভালা 
পরিবর্তন ও পলু ঘন হইলে পাতলা করিয়া দিতে হয়। পলু 
গ্রীম্নের সময় চাইয়া ২৩২৪ দিন পাতা থাইয়া কোয়া! তৈয়ার: 
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করে। সেই সময় গোড়া পলুকে প্রত্যহ চারি পাঁচ বার পাত 

দিলে ১৮১৯ দিনের মধ্যে পাতা খাইয়া কোয়া! প্রস্তত করিতে 

পারে । শীতের সময় সচরাচর ৩০।৪* দ্রিনে কিন্তু ঘর গরম করিয়! 

বাখিয়া ২৪২৫ দিনেও কোয়া গ্রস্তত করিতে পারে। পলুর 

ঘর অতি সাবধানে ও আস্তে আস্তে ঝাট দিতে হয়, যেন ধৃল! 

না উড়ে। ধুল! লাগিলে পলুর কালশির! নামে রোগ জন্মে 
পলুর রোগ । 
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পলুর নানাপ্রকার রোগ জন্মে। তন্মধ্যে কটারোগই কিছু 


বেশী সংক্রামক । পরীক্ষা করিয়। ব্বেখা গিয়াছে, এক গৃহে 
এক স্থানে ১২ জাতীয় পলু পালিত হয়, তন্মধ্যে ১১ জাতীয় 
পলু বিশুদ্ধ বীজ হইতে উৎপন্ন এবং কেবল এক জাতীয় কটা- 
(রোগধুক্ত বীজ হইতে উৎপন্ন । এই বার জাতীয় পলুর মধ্যে 
অল্পদ্রিন মধ্যেই বেড়ীর পলু ও তু'ত গাছের বন্যা পলু ভিন্ন অপর 
সকল পলুই একত্র গংস্রবে অল্পবিস্তর কটারোগাক্রান্ত হইয়াছিল। 
সুতরাং রোগী পলুকে সুস্থ পলুর সহিত একত্র রাখিতে নাই । 
কালশির! ও রস। রোগের কথ পূর্বেই বলা হইয়াছে । নানা 
জাতীয় পলু একই ছোট ঘরে রাখিয়া দেখ! গিয়াছে, যে ছোট 
পলু যত সহজে রোগাক্রান্ত হয়, নিস্তারী পলু তত সহজে হয় 
না। আবার নিস্তারী পলু যত সহজে রোগে পড়ে, বড় পলু 
তত সহজে রোগে পড়ে না। গৃহপালিত পলুগুলি বেশী 

ংক্রামক রোগগ্রস্ত হয়, কিন্তু বন্য পলুগুলি বিশুদ্ধ বায়ু 


সেবন দ্বারা সহজে সেরূপ রোগগ্রস্ত হয় না, পোষা পলু 
অপেক্ষা! বন্য পলু স্বভাবতঃ চঞ্চল ও বলি্ঠ। কোন কোন 
পোষ! পলু আবার দেখিতে বন্ত পলুর মত। ফ্রান্সদেশে 


মরিকো৷ বা কাফ্রী নামক এক প্রকার পলু দেখা যায়, 
তাহার! অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় বলবান্‌। এসিয়৷ মাইনরের 
্ার্ণা-নগরের নিকট বুর্ণাবৎ গ্রামে পলুর বীজের একটা বড় 
কারখানা আছে । এ কারখানায় পলুর গায়ে জিত্রার স্তাঁয়.কাল 
কাল ডোর! হয়। এই জাতীয় পলু বড় বলবান্‌ ও সহজে রোগা- 
ক্রান্ত হয় না। ঘরের মধ্যে পলুর পালনই পলুর রোগের কারণ । 
প্রত্যেক: খোপে বা ঘরায় ১৬।১৭ ডাল! পলু না রাখিয়া কেবল 
৮১০ খনি ডালামাত্র রাখিলে এবং প্রত্যেক ডালায় ২৩ কাহন 
পলু না রাখিক্স৷ দেড় কাহন ঝ! ছুই কাহন রাখিলে পলু পোকা 
বেশ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে । উপরোক্ত কটা (9710৩) 
: সরা (07596716) ও কাঁলশিরা (81901)6716) রোগ ব্যতীত চুণা 
£ বা ছিট (13০৪117)০), লালী বা রাঙ্গী, মাছি, কোয়াকাটা 


পোঁকা বা কাণ কুটুর ও সোরেপোকাঁ, গাঁজংলা কোয়া, ডবল 


কোয়! ঝ গেঁঠে কোয়া! প্রভৃতি রোগ এবং পিপীলিকা, মাকড়সা, 
'িক্টকি, বোল্তা গ্রভৃতির উৎপাত পলুর অনিষ্টকর। 
সা ্‌ 


১৮৭ 
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১৮৪৯ খুষ্টান্দে মেন্ভিল্‌ সাহেব প্রথমে কটারোগের বীজ 
আবিষ্কার করেন, কিন্তু ততকালে তিনি ইহাকে চুণারোগের 
ধীজ বলিয়৷ অন্ুম্ঈন করেন); তৎপরে ১৮৬৫-৬৬ খুষ্টাে 
পাস্তর সাহেব বিশেষ পরীক্ষা করিয়! ইহাকে চুণারোগের বীজ 
হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্ত এদেশের রেশম- 
জীবিগণ তাহার বন্ুপূর্ধ্ব হইতে কট! ও চুণা ভিন্ন রোগ বলি্নাই 
জানে। কটা রোগের বাস্থ লক্ষণ যুরোপ ও বাঙ্গালার এক 
প্রকার নহে । এদেশে সাধারণতঃ এইরূপ লক্ষণ দেখা যাঁয়-_ 

১। পলু মুখাইবার সময় ৩০ দিন পরে হঠাৎ বহুসংখ্যক 
পলুর প্রাণহানি । 

২। মৃত্যুর পুর্ব্বে পলুর বর্ণ কট! ও স্বচ্ছ। 

৩। আকারে ছোট হয়, অথবা নিয়মিত পালন করিলেগু 
ছোট বড় দেখায়। এদেশে যেমন বাহালক্ষণে পলুর রঙ. কটা 
হয়, বিলাতে সেইরূপ পলুর গায়ে গোলমরিচের গুঁড়ার মত 
বাহিরে ছোট ছোট কাল দাগ হয়। কিন্তু অণুবীক্ষণদ্বারা 
দেখিলে উভয় স্থানের রোগের বীজে পার্থক্য লক্ষিত হয় না। 

বিলাতে ও অন্তান্ঠ দেশে যেখানে বংসরে একবার মাত্র 
পলু পোকা হয়, সেখাঁনে অনায়াসেই কটারোগ দমন করা যায়, 
কারণ তথায় অগ্তগুলি ১০ মাঁস কাল ফোটে না, এঁ সময় বেশ 
পরীক্ষা চলিতে পারে, কিন্তু এদেশে ৮ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে 
পলু মুখায় বলিয়া পরীক্ষার সময় থাকে না। কটারোগেরও 
আবার তারতম্য আছে। যদি চোক্ড়ি বা প্রজাপতি পরীক্ষাকাঁলে 
শতকর! ৮০।৯০ টার প্রত্যেকটাতেই যদি ভূরি ভুরি কটারোগের 
বীজ দেখা যায়, তবে সেই চোক্ড়ির ডিম হইতে কখনই পলু 
হইতে পাঁরে না, কিন্ত যদি শী গুলিতে ২৪টী কটার বীজ দেখা 
যায়, তবে চোকৃড়ির ডিম হইতে কোয়! হইলেও হইতে পারে। 
এই কটারোগই চুণা, রসা, কালশিরা ও লালী ইত্যাদি রোগের 
সহায়তা করে। এ কারণ অণুবীক্ষণযস্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়! 
কটার প্রতিকার সর্বাগ্রে করা আবশ্তক। কেমন করিয়া 
কোথ। হইতে নির্দোষ পলুর মধ্যে কটারোগ আসে, তাহা কেহ 
বলিতে পারে না । এ কাঁরণ যেখানে যেখানে বীজের কারখান। 
আছে, সেখানে অুবীক্ষণমন্ত্র রাখা আবশ্যক, পরীক্ষা না করিয়! 
কোন চোক্ড়ী কারখানায় পোষ! উচিত নয়। প্রত্যেকবারেই 
পরীক্ষা করিয়! ডিম রাখা উচিত। কটার বীজটা যে কি 
তাহাঁও এখনও ঠিক নির্ণীত হয় নাই'। ক্টার মধ্যে যে আবার 
অতি সুক্ষ ুল্ম বিন্দু দেখ৷ যায়, তাহাই কটার বীজাণু। এই 
বীজাধু দীর্ঘজীবী । ৭৮ মাস পর্যন্ত নষ্ট হয় না। চোক্ড়ী ও 
কোয়াতেই অধিক পরিমাণে বীজাণু থাকে। এ কারণ পলু 
পাঁকিয়া উঠিলে পাকা পনুগুলি চন্ত্রকীতে দিয়া সে গুলি কিছু 
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দুরে অন্য ঘরে দে ওয়! উচিত । 


দুরে অন্ত ঘরে করা উচিত। রেশম কাটাই করিতে গেলে 
কোয়া! ভাপাইতে ও সিদ্ধ করিতে হয়। কি কটা, কি চুণা, 
কি কালশিরা এই সকল রোগের বীজাণু ৫।৭ মিনিটে জলে সিদ্ধ 
হইলে ম'রয়া ষায়। 

সাবধান হইবার জন্ত নির্ব্বাচনের পর পলুর ঘর বীজ হইতে 
ভিন্ন হওয়া উচিত ॥ বীজ যে ঘরে রাখা হয়, সেখানে ইন্দ্র ও 
অপর জন্তর উপদ্রব হইতে পারে। ডালাঁর কোয়৷ ইন্দুর বা 
পিপীলিকায় ন! খায়, এইজন্ঠ পলুর ঘরে যেরূপ বন্দোবস্ত থাকে, 


বীজের ঘরেও সেরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। মাচানের খুঁটী; 


চারিটীর নিয়ে মেজের উপর আধহাতি উদ্ধে ৪ খানি শর! বসাইয়। 
দিলে মাঁচানের উপর ইন্দ্র উঠিতে পারে ন1। 
গোবর মাটা দিয়া খটার সহিত ভাল করিয়া আঁটিয়। দিতে হয়। 
বীজের ঘরে মাচানের উপর হইতেও ইন্দুর আসিতে পারে, 
এইজন্য শী ঘরে খটী চার্টীর উপরেও চারিথানি শর! আাটিয়া 
রাখা উচিত। শরা আঁটিয় রাখিয়া তাহার উপর সেঁকো বিষ 
দিতে হয়। বীজের ঘরে বাঁশের খুটী ন| করিয়া যদি উপর হইতে 
শিকল ঝুলাইয়া সেহ শিকলের উপর কোয়ার ডাল! রাখিবার 
বন্দোবস্ত কর! হয়, তাহা হইলে নিক্ন হইতে ইন্দ্র বা পিপীলিক! 


উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না কট পরীক্ষা করিতে হইলে যেদিন ; 


চোক্ড়ী ঢাকিয়া রাখ! যায়, তাহার ৫ দিন পরে পরীক্ষা 
আরম্ত করিতে হয়। পরীক্ষাকালে যে বীজাণুগুলি পুর্ণাবয়ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইগুলি বাছিয়া' লইতে হইবে । কালশিরার 
বীজ, রসার দান! ও চুণার বীজ এ সকল কিছু দেখিতে হয় না। 
কটার বীজ পরীক্ষা অতি সহজ, অভ্যাস হইলে প্রতিদ্দিন 
৩০০ চোকৃড়ী পরীক্ষা চলিতে পাঁরে । কটারোগের বীজ পাঁকিলে 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ৬০* গুণ বাড়ি ঠিক তিলের মত দেখায়, 
ত্র বীজ পাকিতে ১০ হইতে ২* দিন সময় লাঁগে। তবে সেই সঙ্গে 
কালশিরা থাকিলে ১* দিনের মধ্যেই কটার বীজ পাকিয়! উঠে। 
ডিমের দোষে কটা হয় তাহা! নহে, ডালায়, ঘরে, চন্দ্র কীতে, 
কেবল উঠানে, লাট কোয়ার কাঁসারের গাদায় ও নাদী দেওয়! 
জমিতে এবং বিশুদ্ধ ডিম হইতেও পলুর কটারোগ জন্মিতে পারে। 
এ কারণ পরীক্ষিত ডিমণ্ড ল ও ঘর ডালা প্রভৃতি ত,তিয়ার জলে 
ধুইয়া লইয়া লু পোষা উচিত। পলু মুখাইবার পূর্বে চন্দ্রকীগুলি 
উত্তপ্ত করিয়া তাহাতেও উ,তিয়ার জল. দেওয়া! কর্তব্য। কটারোগ 
এ দেশে শীতকালেই দেখ! যায়, অন্য সময় কটারোগের বীজ, 


পলুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া অন্তান্ট রোগ টাঁনিয়া আনে । 
বে ডিমে কটা! রোগ নাই, সেই ভিম হইতে পলু পুষিলে অন্যান্য | 


৭8৬ ] 


চোকৃড়ী কাটাই, আগুবীক্ষাণক 
পরীক্ষা ও কোয়! মজুত রাখা এ সকল পলুর ঘর হইতে কিছু 


শর৷ চারিখানি ; 
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রোগ হয় না। কটাযুভ্ত বীজ বীজ হইতে রা রি পলু ২৫ মি মধ্যে 
পাঁকাইতে পারিলে কিছু কোয়৷ পাওয়! যাইতে পারে । 

চুণা রোগ হইলে অনেক সময় গন্ধক জ্বালাইয়া! তাহ) 
নিবারণ করা যায়। রহা৷ অবস্থ(তেই চুণারোগের বীজ পলুর 
গায়ে উৎপন্ন হয়। এই রোগ সর্বাপেক্ষা অধিক সংক্রামক ॥ 
কটারোগ 
দেওয় সম্ভব) 


চুণা রোগ সেরূপ, নহে ॥ প্রথম যে দ্িন 


কাসারের মধ্যে ২। ১টা পলু দেখা যাইবে, সেই দিনই সকল: 


ডালার ভালরূপে মরল! পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত॥ যেন 
কোন ডালাতে মরা পলু না থাকে । প্রথম দিন ময়ল! 
পরিষ্কার করবার পরেই পলুকে পাত! না দিয়! তুঁতিয়ার জলে 
পলুর ঘর নিকাইয়া ফেল! উচিত। আধদের গন্ধক জালাইয়া 
দিয়! দরজ] জানাল! ৪1৫ ঘণ্ট! বন্ধ রাখিবে। পরে পলকে পাত! 
দিলে চুণারোগ কাটিয়া! যায়। 
চুণারোগের পরেই রসা রোগ পলুর পক্ষে অনি 
যুরোপে রসা রোগে পলুর বিশেষ ক্ষতি হয় না, এজন্য ুরোপীয় 
রেশমতত্ত্ববিদ্গণ এ সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই 
রস কি কারণে জন্মে, তাহাও যুরোপে জানা নাই । এ দেশে কিন্তু 
কখন কখন রসারোগে সমস্ত পলুই মারা; যাক । এ কারণ 
এ দেশের রেশমকারিগণ রসা রোগের লক্ষণ ভাল করিয়! 
জানিয়া রাখে। এ দেশে অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্যন্ত প্রাক 
অনাবৃষ্টির কারণ বাষু বেশ শুফ থাকে। ২।৩ মাস বৃষ্টি না 
হইয়া হঠাৎ যদি একদিন অতিশয় বৃষ্টি হয় ও সেই সময় যদ 
পলু রোজে. থাকে, তবে এ সমস্ত পলু প্রায় রসায় মার! যায় ॥ 
আবার কলপ চারিটা হইবার সময় একটী পলুও মার! না গেলে 
পাঁকিবাঁর সময় ২৪টী পলুতে রসা হয়। পাঁকিবার সমক্ 
এইরূপ যুরোপেও ২।৫টির রস! হইতে দেখা যায়। অধিক দিন 
বৃষ্টি না হইয়া হঠাৎ একদিন বৃষ্টি হইলে পলুকে বড় তু'ত 
গাছের পাতা দিলে আর রস! হয় না। রোজের পলুকে পাতা 
দিবার সময় কোমল পত্রগুলি ফেলিয়! কড়া পাতা দিলেও সেই 
পলুতে আর রস! হইবার সম্তাবন! থাকে না ।£এ কারণ রেশম- 
চাষিগণের সকলেরই কতকগুলি বড় তুঁত গাছ থাকা আ|বস্তুক ॥ 
আবশ্তক হইলেই এ গাছের পাত ভাঙ্গিয়৷ পলুকে খাওয়াইলেই 


রসা নিবারণ করা যাইতে পাঁরে। রোজের পলুকে ছায়া: 
স্থানের পাত খাওয়াইলে রস, লালী ও কালশির! এই তিন: 


প্রকার রোগই জন্মিয়া থাকে। যে সকল কারণে রস! হয়, 


সেই সকল কারণে কালশিরা রোগও হইতে পারে, এজন্ত 


যুরোপস্থ পণ্ডিতগণ এই উভয় রোগকে অভিন্ন বলিয় ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন। রসা সংক্রামক নহে, কালশিরা রোগই সংক্রামক ॥ 


€ 


যেমন শোদ্বের কলপ শেষ হইবার পরেই দেখা, 
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এ দেশে আট হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ডিম মুখায় বলিয়া 
বড় পলু ভিন্ন অন্য পলুর ডিম ভাপিয়া যাইতে পারে না, কিন্তু 
বিলাতে ১০ মাস ধরিয়। ডিম সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এই 
সময়ে ডিমের অযত্ব হইলে তাহ! ভাপিয়! যাইতে পারে, কোথাও 
বা! রৌদ্রে ও বাযুতেও শুকাইয়া যাইতে পারে, অথবা আর 
হইয়া ছাত। ধরিতে পারে। এইরূপে দূষিত ডিম হইতে যে 
পলু হয়, তাহাতে সচরাচর কালশিরা জন্মে। কিন্তু এ গুলি 
সাবধানে রাখিয়। তুতিয়ার জলে ধুইয়৷ লইলে আর কালশির! 
রোগ হইতে পারে না। পরিপাকশক্তির হাস, অন্ত্রের মধ্যে 
বসাল বা দুষ্প[চ্য পত্রের অবস্থান, এবং ত্বক হইতে বাম্প- 


 উদগমের বাঁধা হইলে পলুর অন্ত্রের মধ্যে কালশিরার বীজাণু 


উৎপন্ন হয়। আবার ত,তের পাত! জলের সহিত মিশাইয়া 
বাখিলেও তাহাতে কাঁলশিরার অণু জন্মে। কোন পলুর 
কালশিরা হইয়াছে কি না ঠিক করিয়। লইতে হইলে, তাহার 
আন্ত্রের রূস অগুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত। যদি 
অন্ত্রের রসে কালশিরার অণু না থাকে, তবে কাঁলশিরা হয় 
নাই, ঠিক করিতে হইবে। অণু থাকিলে তবে নিশ্চয় কাল- 
শিরা হইয়াছে জানিবে। কাহারও মতে কালশিরা 
: রোগের বীজাণু একই প্রকার, আবার কাহারও কাহারও মতে 


এরই জাতীয় রোগের বীজাণুছুই প্রকার। এক প্রকার অপু. 


হইতে গ্যাটীন্‌ রোগ জন্মে, তাহাই এদেশে সল্ফা, তাতকে বা 
ইাসা নামে প্রসিদ্ধ। কালশিরা রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা 


আলোচনা করিয়। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, হাসা পল, 


ও কালশিরা পলু একই অণু. হইতে জন্মে। অর্থাৎ্থ এঁ ছুই 
: রোগের সংআবে যে অণুগুলি দেখা যায়, তাহা একই অপুর 


বিভিন্ন অবস্থা । কালশিরার পলুর মধ্যে যেমন বিন্দুবৎ অণু, 


থাকে, ইসা পলুর মধ্যেও সেইরূপ স্থত্রখণ্ডের ন্যায় অণু. দেখা 
যার হাসা পলু মরিয়া! গেলে কালশিরা পলুর ন্যায় কৃষ্ণব্ণ ও 

: পুৃতিগন্ধযুক্ত হয়। উভয় প্রকার পলু মরিবার অব্যবহিত পূর্বে 
উভয়ের রসেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থরখণ্ডবং অণু সকল চলাচল 
করিতেছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহা দেখা যায়, কখন কখন 
কালশিরা ও কটারোগ একজ্র হইয়া পাকিবার পূর্ব দিবসেই 
হঠাৎ পলু মরিয়া যায়। এ দেশের অনেক পলু, ব্যবসায়ীর 
: বিশ্বাস__রাতচোরা। নামক পেচক জাতীয় এক প্রকার বৃহদাকার 
পক্ষী পলুর উপর দিয়া গিয়! অভিসম্পাত করাতেহ পুর এইরূপ 

হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এ কুসংস্কারের কিছুমাত্র মূল নাই। 
হঠাৎ পলু মরিয়া গেলে তাহাকে উপ্রা-খাওয়া বলে। এরূপ 
স্থলে উপরের ভালার পলু মরিল না” কিন্ত তাহারই নিয়ের ২৩ 
_ ডালার পলু সবই মরিয়া গেল; আবার তাহারই নিগ্রের একখানি 


৯ 
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রেশম 


ডালার হয়ত কোন পলু মরে নাই এরূপ দেখা যায়। ইহার 
কারণ এই ঘরের নিম্নভাগ অপেক্ষা উপর ভাগের বায়ু অধিক 
দুষিত। এ কারণ “উপর খাওয়া” মাচানের উপর দিকেই 
অধিক হয়। সর্ব্বোপরিস্থ ডালাখানির পলু প্রায় উপ্রা খাওয়া 
হইয়। মরে ন1, তাহার কারণ তাহার উপর বাষু অনেকটা চল[চল 
করে। মোটের উপর অপরিষ্ষার ও আবদ্ধ বাষুর কারণেই 
উপরা-খাঁওয়া হই! থাকে। আবদ্ধ বায়ুর মধ্যে নিতান্ত ক্ষীণ 
পলু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাদের কালশির! জন্মে। যে দ্বার ও 
জানাল! দরিয়া উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, সেই দ্বার 
জানাল! বদ্ধ করিয়। উদ্ধ খিড়কীগুলি খুলিয়া রাখিলে বায়ুর 
চলাচল হইলে কখনই এইরূপ হয় না । 

ফান্তুন চৈত্র মাসে এ দেশে ত,তের পাতায় তেমন আদ 
থাকে না বলিয়। এ সময়ের পাতা খাইয়া পলুর অবয়ব গঠন 
সপ্বন্ধে কিছু ব্যাঘাত হয়। তাহাতেই লালী বা রাঙ্গী জন্মে । 
অনেক সময় এই রোগ পুরুষান্ক্রুমিক হইয়া পড়ে। এ জন্য 
পাক্বার সময় যে পলুতে অধিক লালী হয়, তাহার সঞ্চ ব্যবহার 
করা উচিত নয়। লালীর ফরাপী নাম কুর অর্থ খর্বকার। 
বাঙ্গাল। ভাষায়ও ইহার একটা নাম কুরকুটে, অর্থ খর্ধাকার। 
পলু কোয়। প্রস্তুত না করিয়া লোহিত বর্ণ খর্বাকার হইয়৷ পড়ে 
ব্লিয়। এইরূপ নাম হইয়াছে । নৈচাপাতা, ছাগ্নাস্থানের পাতা 
ও অল্প পাতা খাইতে দিলেও পলুর বাঙ্গী হয়। বর্ধাকালে 
অথবা! আর্দরস্থানে কোয়। থাকিলে তাহাতে অনেক সমস্স 
গাজ্লা লাগে। গাজলা কোয়৷ হইতে হত! বাহির হয় না, 
এই কোয়া কাটাইবার সময় অনেক বেগ পাইতে হয়, গাজ! 
কোয়া হইতে মোটা খমরুর স্তাই বেশী পাওয়। যায়। গাজ-লা 
দোষ নিবারণেরও উপায় আছে। পলু চন্ত্রকীতে রাখিয়া এ 
চন্দরকীগুলি কোন ঘরে তাহা উত্তমরূপে আটিয়া তাহার মধ্যে 
রাখিয়া দ্রাও। সেই আবদ্ধ ঘরে ছুই মণ সদ্য পোড়া শামুক বা 
ঘুটিং রাখিতে হইবে, এ ঘুটিংএর প্রভাবে ঘরের বায়ুর জলীয় 
ভাগ টানিয়। যায়। এখানে কোয়। হইতে পলুর মুখ দিয়া যেমন 


সুত্র বাহির হয় অমনি শুকাইয়া যায়। 
এদেশে কখন কখন দুইটা পলুতে একটা কোষ প্রস্তত 


করে। অবগত বড় পলু, ছোট পলু ও নিস্তারী পলুর মধ্যে এরূপ 
কোয়। অতি বিরল। যুরোপ, চীন ও জাপানে কখন কখন ছুই 
তিনট। পলু একত্র একটী কোষ নির্মাণ করে। এরূপ কোয়াকে 
গেঁটে কোয়া! (1)90019 ০০০০০] ) বলে। এ দেশে এক কাঁহন 
মধ্যে একটা গেঁটে কোয়া! বাহির করাও কঠিন, কিন্তু যুরোপ, চীন 
ও জাপানে শতকরা কখন কথন ৬০।৭০টা পর্যস্ত গেঁটে কোয়া 


দেখ যায়। গেঁটে কোয়া কাটাই কর! যায় না, এজন্য কে 


রেশম 
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কেহ পুথক্‌ করিয়া লইর1 বীজের জন্য ব্যবহার করে । কিন্তু 
গেঁটে কোয়়ার বীজ হইতে যে কোয় হয়, তাহাতে অধিকাংশ 
গেঁটে কোয়াই বাহির হইয়! থাকে, স্থৃতরাং গেঁটে কোয়! ব্যবহার 
কর! উচিত হয়। যুরোপে ও জাপানে অধিক গেঁটে কোয়! জন্মে 
বলিয়া! তথায় ব্যবসায়ীরা গেঁটে কোয়| বেচিয়। প্রায়ই বিক্রেতাকে 
ঠকাইয়া থাকে । ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বশ্বিক্স 
“মরী” (8০101 000.1 ) জাতীয় অবশ্ত বিলাতী পলুতে গেঁটে 
কোয়া! অধিক দেখা যাঁয়। গেঁটে কৌঁয়া সঞ্চের জন্য কখনও 
ব্যবহার করিতে নাই। 
পলুর পালন। 

সকল পলুর পালন প্রথা এক প্রকার নয়। 
কয়েকটা পলুর পালন প্রথা লিপিবদ্ধ হইল। 

বড়পলু ।-_-এদেশে যত প্রকার রেশমের কোয়া হয়, তন্মধ্যে 
বড়পলুই সর্ধশ্রেষ্ঠ। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বড়পলুর 
কোয়! শ্বেতবর্ণ ও দেখিতে অতিস্ুন্দর। মেদিনীপুর অঞ্চলে 


বিভিন্ন জাতীয় 


শ্বেত, পীত, হরিত, পাটল এই চারিবর্ণের কোয়! দেখা যায় । বড়-, 


পলুর ডিম ফোটাইতে দ্রশমাস লাগে। ইহার ডিম ভাল করিয়া 
মুখাইতে হইলে কাপড়ের উপর ডিম পাড়ান উচিত, তাহার ১৫ 
দিন পরে জলে ধুইয়া ভাল ডিমগুলি কাপড় হইতে খসাইঞ্! লইতে 
হয়। পরে ছায়ায় লইয়। শুকাইয়া বেলেমাটার ইাড়ীর মধ্যে 
রাখিয়া হাড়ীর মুখ ভাল করিয়া আঁটিয়া দ্বিতে হয়। ইড়ীতে 
রাখিবার পূুর্ববে হাড়ীর তলায় পেঁজা তুল আল্গ!- করিয়! 
ছাড়াইয়৷ রাখা উচিত। মশারির কাপড়ের ছুইটী থলি 
চাই, এক একটা থলির মধ্যে ২ ছটাক ওজনের ডিম রাখিবে। 
থলির মধ্যে ডিম পাত্‌ল! ও আল্গ! ভাবে যেন থাকে । হীাড়ীর 
মুখ হইতে থলির ব্যবধানে যেন আট অগ্কুলি ফাঁক থাকে। সে 
ঘরে যেন কোন এ্রকার অগ্রিজালান অথব৷ অধিক বাঁষু সঞ্চালন 
না হয়। রৌদ্রও যেন প্রবেশ করিতে না পারে । অথবা! যে 
ঘর অধিক শীতল সেই ঘরে ঝুলাইয়! রাঁখিবে। ১৫ দিন হইতে 
২ মাস পর্যন্ত বেশী শীত খাওয়াইয়া পরে দিবারাত্র দশ বার দিন 
সমান ভাবে ৭৫* ডিগ্রী উত্তাপে রাখিতে পারিলে ডিম বেশ ভাল 
রকম ফুটিয়া উঠে। ইচ্ছা করিলে অতি অল্পকাল মধ্যেও বড়পলুর 
ডিম ফুটান যাইতে পারে। অত্যধিক শীত খাওয়াইয়! পরে 
উত্তাপে রাখিলে অসময়ে ডিম ফুটিতে পারে। সঙ্ধ প্রস্থত 
বড়পলু বা বিলাতী পলুর ডিম খাঁটা হাইড্রোক্লোরিক এসিডে 
৫ মিনিট ডুবাইয়া জলে ধুইয়া শুকাইয়৷ লইয়! গরম জায়গায় 
রাখিয়। দিলে ছোট পলুর ডিমের মত ১০১২ দিন মধ্যেই ফুটিয়া 
উঠে। বৈশাখ জ্যেষ্টগাসে বেশী গরম হয় বলিয়া বড়পলু পোষ! 
উচিত নয়। 


বিলাতীপলু ।-_বিলাতী পলুর পালন অনেকট! বড়পলুরই 
মত। প্রভেদ এই যে বড়পলুর ডিমকে ৬০* হইতে ৫** ডিগ্রী 
পর্যন্ত ফাঁরেনহিট দিতে হয়, কিন্তু বিলাতী পলুর ডিমকে ৪** 
হইতে ৩০* ডিগ্রী পথ্যন্ত ঠাণ্ডায় রাখিতে হয় । এ কারণ গ্রীন্ম- 
গধান দেশে বিলাতীপলু পোষা সুবিধাজনক নহে। বেশী শ্রীত 
পড়িলে বিলাতী পলুর ডিম দাঞজিলিং বা অন্ত কোন উচ্চ শৈলে, 
পাঠাইয়া ২১ মাঁস পরে নিম্ন গ্রদেশে আনিয়। গরম জায়গায় 
রাখিয়া দিলে ১০।১২ দিনের মধ্যেই পলু মুখাইয়৷ পড়ে। অপর 
সময়ে বরফ কলের সহিত বন্দোবস্ত করিয়৷ সকল সময়ই ৩০ কি 
৪০* ডিগ্রী ঠাণ্ডা খাওয়াইতে হয়। মান্দ্রীজ সহরের বরফের কাঁর- 
খানায় বিলাতীপলু পালনের উদ্যোগ চলিতেছে । নিয়বঙ্গে 
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ভাদ্র মাসে বিলাতীপলু পালন করিলে প্রায়ই 
কালশির| রোগে মারা যায়। আবার সাধারণ এদেশী তত 
পাতা খাইয়! বিলাতীপলু পুষিতে হইলে বড়বড় তুঁত গাছ প্রস্থত 
করিয়া লইতে হয়। এরূপ করিতে পারিলে ছোট পলুব৷ 
নিস্তারীপলু অপেক্ষা বিলাতীপলু পোষায় অধিক লাভ আছে। 
আবার ছোট পলুর পক্ষে বড় তত গাছের পাতা নিতান্ত অনিষ্ট- 
কর। একারণ যিনি বড় বড় তত গাছ করিতে পারেন, ও 
তাহার পক্ষে বিলাতীপলু পোঁষাই কর্তব্য ॥ সুক্মত| সম্বন্ধে 
বাঙ্গালা দেশের রেশম শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তুবিলাতী পলুতে আয় 
বেশা। এদেশী ৫।৬টী রেশমের কোয়ায় ব্যবহারোপযোগী 
যতটা রেশম সুত্র প্রস্তত হয়, বিলাতী পলুর ৩।৪টী একত্র 
কাটাই করিলে সেইরূপ রেশম প্রস্তত হইতে পাঁরে। কি বিলাতী 
পলু কি বড় পলু উভয়ের ডিমই হইবার পরে অন্ততঃ দেড় মাঁস 
কাল উষ্ণ স্থানে রাখিয়া শীত খাওয়াইবার জন্য বরফের বাকের 
অথবা শীত প্রধান পাহাঁড়ে রাখা উচিত। বিলাতী পলুর পালন 
সন্বদ্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই, কেবল বড়গাছের পাতা অথবা 
কড়া পাতা থাওয়াইতে পারিলে বিলাতী পলু হইতে ভাল কোয়া 
পাওয়া যায়। শীত খাওয়াইবার পূর্ববে বড়পলু বা বিলাতী 
পলদুর ডিম তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়। পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়৷ 
লইতে হয় 

ছোট পলু ও নিস্তারী পলু-_বিলাতী ও বড় পলুকে যেরূপ 
শীত খাওয়াইতে হয়, নিস্তারী, ছোট পলু ও চীনার পলুর ডিম 
সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম প্রয়োজন হয় না, এই সকল পলুকি 
শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই মুখাইয়! থাকে। এই সকল পলু 
পালন করা অতি সহজ বলিয়াই বিলাতী ও বড় পলুতে উৎকষ্ট 
রেশম হইলেও, এ দেশের কৃষকের! সাধারণতঃ ছোট পনু 
প্রভৃতি পালন করিয়া থাকে । সকল প্রকার পলুকেই সুখাই- 
বার পূর্বের ত,তিয়ার জলে ধুইয়া লওয়া আবশ্তক। 


সপ 
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ছোট পলু, নিশ্তারী পলু ও বড় পলু পাকিলে অনায়াসেই 
চিনিয়। লওয়। ঝায়। পাক৷ পলু বাঁছর! লইয়া কোয়া প্রস্ততের 
জন্য চক্দ্রকীর উপর রাখিয়া! দেওয়া হয়। বিলাতী পলু পাকিলে 
সহজে চেন। যায় না। আবার চক্রুকীর উপর রাখিয়া দিলেও 
তেমন ভাল কোয়া জন্মাত্স না। পাক। বিলাতী পলু গুলি গ্রায় 
চন্দ্রকীর উপরে চলিয়! বেড়ায় এবং সুুবিপা পাইলে দেওয়ল 
বাহিয়া মট্কার উপর গিয়। কোয়া প্রস্তত করে। এ কারণ 
এই পুর কোয়াপ্রস্ততকালে কিছু সাবধান হওয়া আবশ্তক। 
পলু রোজে উঠিধার কালে বরার খুঁটা গুলি ও কাঠী গুলিতে 
শুকনা ঝউর ডাল অথব। অরহরের শুকনা ডাল গোছা গোছা 
করিয়। সারি বাধিয়া দেওয়া উচিত। বিলাতী পলু পাকিতে 
ক্বারন্ত করিলেই ডালের চারিদিকে ঘুরিয়। বেড়াইতে থাকে। 
ক্রমে ডাল। হইতে বাহিরে আঁসিয়। ঘরার কাঠির উপর আসিয়। 
শুকনা পাত। খইরা। তাহারই মধ্যে কোনা প্রস্তত করিতে থাকে । 
পাতা দ্রিবার পর যে পনু পাতার উপর না থাকিয়া ডালার 
চারিদিকে আসিয়! পড়ে, তাহাদিগকে পাকা বলিয়া জানিবে। 
বিলম্বে সে গুলি বাছিয়! লইয়া চন্দ্রকীর নীচে রাখিয়া দিলে 
তাহাতেই কোক্স! প্রস্তুত করে। অধিকাংশ বলবান্‌ পলুই 
ঘর! হইতে পলাইবাঁর চেষ্টা করে॥ কিন্তু কালশির!৷ রোগগ্রস্ত 
হইলে সেরূপ পলার়নের চেষ্টা থাকে না। এরূপ স্থলে বিলাতী 
পলু দেশীয় পলুর হ্যায় কাসারের মধ্যে কোয়া রাখে । দেশীয় 
পলুর কাসারী কোয়! বীজের জন্য রাখা উচিত। 

তলর। 

সাল, আদন, অর্জুন, হরিতকী, বয়ড়া, কুল, জিওল, দেশী 
আবলুস, সিধা, মনুয়া, কন্তি, ঢাক, লোধ, শিমুল, করমচা, জাম, 
অশ্বথ, ফল্সা, রেড়ী, সেগুন, বাদাম এই সকল বুক্ষে স্বভাবতঃ 
তসরকীট জন্মে। যেখানে স্বভাব্তঃ তসরকীট হয়, সেখানে 
কোন নুতন গাছ পুতিলে সেই গাছের পাত খাই়াও কথন 
কখন তসরকীট কোষ প্রস্তত করে। যে গাছের পাতা তীব্র 
গন্ধযুক্ত অথবা তিক্ত গন্ধে ঝা স্পর্শে ক্লেশদায়ক, এ সকল পাতা 
তসরকীটে খায় না। নিতান্ত ছোট গাছের পাতাতেও ছাড়িয়। 
দিলে তাহা খায় না। ইহার! স্বভাবতঃ বড় গাছের কড়াপাতা 
খাইয়া কোষ প্রস্তত করে। তর কীটও বন্ত ও গৃহপালিত 
ছুই অবস্থান দেখা যায়,নওতালের। প্রধানতঃ ৩টা খতু ঝা বন্দে 
তসরকীট পালন করে। প্রথম বা! ধুরিয়৷ বন্দে বৈশাখ মাসের 
প্রথমে তসর কীট পালন করিতে হয়। কারণ এ সময়ে পুর্ব 


বৎসরের সঞ্চিত অধিকাংশ বীজের কোয়া হইতে পত্গ কাটিয়া 


বাহির হয়। যে রাত্রে পতঙ্গ বাহির হয়, তাহার পর দিনই 
(ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিতে কেবল আট দিন মাত্র লাগে। 
১:৭৪ ॥ ১৮৮ 


পরে সেই সকল কীট ফুটিন! প্রায় ছুই মাপ পাতা খাইয়া পরে 
কোয়া প্রস্তুত করে। এই ধুরিয় বন্দের বড় ঝৌটাধুক্ত ছোট 
ছোট কোর! গুলি বর্ষাতি বন্দের বীজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। 
এই কোঁয়ার মধ্যে ঘে কীট থাকে, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ। সবল 
কীট যে কোয়ার মধ্যে থাকে, এ গুলি প্রায় কুষ্তবর্ণ ও তাহাদের 
ঝেৌঁট। গুলি ছোট ছোট। বর্ষাতি বন্দের যে ছোট ছোট অথচ 
সাদারঙের কোয়াগুলি যাঁহা বীজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়, 
উহাকে 'লারিয়া" কোয়া বলে। লারিয়া £কায়া হইতে ৬ই কি 
৭ই জ্য্ঠ কোয়। কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়। পরদিবসই 
তাহার! ডিম পাড়ে। আট দিন পরেই ডিমগুলি মুখায়, পরে 
সেই কীট গুলি দেড়মাস কাল গাছে থাকিয়া পাত। খাইয়া 
আষাটের শেষে বা শ্রাবণের প্রথমে কোয়। প্রস্তুত ক্রে। 
বর্ধাতি বন্দের লারিঘ়! কোয়া তৎপরে তৃতীয় বন্দ অর্থাৎ “জাড্ড ই” 
বন্দের বীজের জন্ত রাখা হয়। জাডড,ই বন্দের উপযুক্ত গুটা 
হইতে ২৭এ ২১এ শ্রাবণ প্রজাপতি বাহির হয়। তৎপরদিন 
তাহারাও ডিম পাড়ে। পূর্বের স্তায় এ ডিম গুলিও আটদিনেই 
ফুটির। উঠে। ছুইমাস কাল আহার করিয়া আশ্বিন মাসের 
শেষ সপ্তাহে কৌঁয়া প্রস্তত করে। কাটাবস্থায় তসরকীটকে 
দিবারাত্র বাহিরে গাছের উপর রাখিয়। দিতে হয়। অন্য সময়ে 
ঘরের ভিতর বাঁথা যাইতে পাঁরে। €েশী বীজের কোয়া 
রাখিতে হইলে ঘরের মাঝে না রাঁিয়া বাহিরে একটী বাশের 
উপর রাখির। দেওয়! হয়। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য গুটা গুলির উপরে একটা খড়ের ছাউনী করিয়! দিতে হয়। 
যে দিন ছুই একটা প্রজাপতি কাটিরা বাহির হইতে দেখা যায়, 
সেই দিনই বাঁশ গাছি নামাইয়া! কোয়া গুলিকে ধনুকের আকারে 
বাধিয়৷ বাশে ঝুলাইয়। দিতে হয়। রাত্রি ৯।১০টার সময় গুটি 
কাটয়। গ্রজাপতি বাহির হয়। বাহির হইবামাত্র পুরুষগুলি 
উড়িয়। যায়। স্ত্রী গুলি ধনুকের উপরেই বসিয়া থাকে । রাত্রি 
১২টা হইতে ৩ট। পধ্যন্ত পুরুষগুলি আনিয়। ধন্গকের উপর্‌ 
বসতে থাকে । যে গুলি উড়িয়া গিরাছিল, সেই গুলি আসে 
কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রত্যুষে ধক গুলি ঘরের 
মধ্যে আনিয়া রাখিয়া দেয়। বৈকালে স্ত্রী গুলিকে বড় বড় 
পাতার ঠোডার মধ্যে রাখিয়া ঠোঙার মুখ কাটি দিয়া আবদ্ধ 
করিয়। দেয়। ফীক! ঠোঙার মধ্যে যতই সে উড়িতে চেষ্টা 
করে, ততবারই সে কতক গুলি করিয়া ডিম পাড়ে। বন্য 
অথব! শ্বাভাবিক অবস্থায় প্রজাপতি এক গাছ হইতে অন্য 
গাছে উড়িয়া গিয়া বহু গাছে খগুটী করিরা ডিম পাড়িয়া 
রাখে । ঠোঙার মধ্যে ডিম পাঁড়াইলে পাঁচ দিন পরে ঠোডা 
গুলি খুলিয়। প্রজাপতি গুলি ফেলিয়। দিতে হয় ও ডিমগ্ডাল 


সাবধানে খুটিয়া লইতে হয়। পরে ভাল করিয়া বসি ঘসিয় | 


উপরিস্থিত ধুলি ও পালক ফুঁদিয়া উড়াইয়া দ্বিতে হয়। 
ঠোঙার মধ্যে রাখিয়া কাটি দিয়া গাছের ডালে আঁটিয়া দেওয়। 
উচিত। পিপীলিকা নিবারণের জন্য গাছের গুঁড়িতে ভেলার 
তৈল লেপিয়৷ দিতে হয়। অষ্টম দিবসে ডিম ফুটিয়া' পোকা 
বাহির হয়। এই সময়ে কীটপালককে প্রত্যহ সমস্ত দিন গাছের 
তলায় থাকিয়া সেই পোকাগুলিকে চৌকী দিতে হয়। সীঁও- 
তালেরা আঠাকাঠি ও ধনু লইয়া গাছতলায় বিয়া পোকার 
চৌকী দেয়। ঠোঙাগুলি ছোট ছোট গাছে সংলগ্ন করিয়া 
দেওয়াতে পোকাগু।ল সেই গাছের পাতা খাইয়া ফেলে, পরে 
সেই পোক। সমেত গাছের ডালগু।ল কাটি অন্য গাছে 
লাগাইয়৷ দের়। গাছের পাতা নিতান্ত সরস হইলে কিনা 
হুর্ষ্যের উত্তাপ নিতান্ত প্রথর হইলে শেবাবস্থায় তসরকীটে 
রসারোগ ধরে। তাহাতে অধিকাঁঁশই মরিয়। যায়। মধ্যে 
মধ্যে এক এক দিন বৃষ্টি হইলে তনর পোকা ভাল হয়। 

রেড়ী বা এরও গ|ছের পাতা খাইয়া যে সকল পোকা নিকৃষ্ট 
জাতীয় পোকা গ্রস্তত করে, তাহাকে এণ্ডি বলে। এগ্ডির কো! 
কাটাই করা যায় না। এক একটী কোয়া! হইতে এক এক 
গাছি সত বাহির হয় না। ধুনিয়া ও পিজিয়া কাপাসের ন্তায় 
ইহা হইতে নত! বাহির করিতে হয়। এগ গুটার সত পশম 
কাপাস এমন কি গরদের স্থতা অপেক্ষাও শক্ত । এপ্ডি গুটার 
মধ্যে অল্প বিস্তর প্রায়ই ঘোর পাটকিল! রংএর কোয়া! দেখা 
যায়। এই পাটকিলা রংএর কোয়ার পরিমাণ যত কম হয়, 
ততই ভাল। বীজের কোয়া বছিয়া পালন করিতে পচ ছয় 
বন্দের পাটকিল! গুটা ধ্বংস কারয়া পরিষ্কার সাদা কোয়া রাখা 
যাইতে পারে। যুরোপে এপ্ডির কাপড় অপেক্ষা এগ্ডির কোয়াই 
অধিক চালান যায়। পাটকিলা কোয়৷ মিশাল করায় তেমন 
দাম হয় না। পাটকিলা কোয়া হইতে যে ুতা হয়, তাহাকে 
পরিষাঁর করিয়। সাদা কর! দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য। 

পলু,পোকার যেমন কালশিরা ও কটারোগ হয়, আসামের 
এগ্ডি পোকারও সেইরূপ ফালশিরা ও কটারোগ হইতে দেখা 
যায়। সেখানে এ ছুই রোগে অনেক অময় এগ্ডি পোকার 
সর্বনাশ করে। বগুড়া ও কোচবিহারের এগ্ডি পোক! আসামের 
এগ্ডিপোক। অপেক্ষা সবল। ধঁছুই স্থানে এখনও কটারোগ 
গরবেশ করিতে পারে নাই। এগডকীটপাঁলন আসাম দেশের 
একটা প্রধান উপজীবিকা। পলুপোক! পালন করিবার সময়ে 
যে উপায়ে মাছির উৎপাত নিবারণ করিতে হয়, এগ্ডিপৌঁক। 
পালনের সময়ও এ্ররূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। পলুপোকা 
ও এপ্ডিপোকা! উভয়ই প্রায় এক নিয়মে পালন করিতে হয়। 


তত পোকা কোয়া প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত হইলে তাহাকে 

যেমন সহজেই বাছিয়া ডাল! হইতে পৃথক্‌ কর! যায়, এপ্ডিপোক : 

কোয়া প্রস্ততের উপযুক্ত হইলে সেরূপে সহজে বাছিয়! লওয়া 

যায় না। এ সময়ে যেমন পলু পোকাকে চন্ত্রকীর মধ্যে রাখিয়া: 

দেওয়া হয়, এগ্ডিকোয়। প্রস্ততের পক্ষে কিন্তু তাহ! উপযুক্ত 

নয়। বিলাতী পলুর কোয়া প্রস্ততের ভন্য যেরূপ বন্দোবস্ত : 
করিতে হয়, এগ্ডির কোয়া প্রস্তুতের জন্য সেইরূপ বন্দোবস্তই« : 
করা উচিত। এগ্ডির কোয়৷ ঘাইয়ে বা বান্কে -কাটাই করা : 

যায়না। যেপোক৷ ডালা হইতে বাহিরে গিয়৷ কোয়া গস্তত 
করে, সে গুলি ম্বভাবতঃই অধিক সব্ল। বীজের জনতা 
তাহা হইতে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণের কতকগুলি কোয়া! বাছিয়া রাখা 
উচিত। ভঁত পলুর কোয়া হইতে প্রজাপতি কাটিয়া বাহির 
হইতে ৮ হইতে ২* দিন পর্যন্ত লাগে, কিন্তু এদেশে এগ্ডির 
কোয়! হইতে প্রজাপতি বাহির হইতে, গ্রীপ্রকালে ১৫ দিন: 
ও শীতকালে ৩* দিন পধ্যন্ত লাগে। এগ্ডির কোয়। কাটাই ; 
করা।যায় না বলিয়া সমস্ত গুটা হইতেই প্রজাপতি বাহির ্ 
হইতে দেওয়া উচিত। অনেকে এত্ডির কোয়া রৌদ্রে গুকাইয়া ছু 
অভ্/রস্তরস্থ ইষে ব৷ জীবন্ত কীটগুলি মারিয়া ফেলে। এরূপ এ 
শুকনা ইযে সমেত গুটীতে ২০০০ হইতে ২৫০০টায় এক সের হয়, সর 
কিন্তু জীবন্ত ইষে থাকিলে ৭০৮০০ কোয়াতেই এক সের ্‌ 
হয়। লাঁট এগ্ডিকোয়ার দর এক ২ টাকা হইলে 4 
শুকৃনা ইষে সমেত কোয়ার দাম মাত্র ২০২ টাক। হয়। : এপ্ডি- 
কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইতে দ্দিলে তাহা অনেক পা 
কাজে আসে। হংসকুকুটাদি অনেক পাখীর আহাধ্য হইতে 
পারে।, সে গুলি সারের গাদায় পুতিয়! দিলে সারের তেজ ্ 
বাড়ে। কুকী প্রভৃতি কোন কোন অসভ্য জাতি কোঁষ হইতে 
ইষে বাহির করির! তাহা পাক করিয়া খায়। এগ্ডির লাট- 
কোয়া রেশমের লাউ কোয়ার মত সহজে কাট।ই করা যায় না: 
তবে ক্ষারমিশ্রিত জলে ২৩ ঘণ্টা দিদ্ধ করিয়। ধুইয়া শুকাইয় 
লইবে, পরে রেশমের লাটের ন্তায় সহজেই কাটাই করা যাইতে 
পারে। কলাপাতা অথবা যে কোন প্রকার নৃতন গাছের ; 
ক্ষার ব্যবহার কর! উচিত। রেশমের লাট কোয়া! কাটাই: 
করিয়। যে পরিমাণে লাভ হয়, এ কাট/|ই করিক্াও সেই পরি- 
মাণে লাভ হইতে পারে। এগ্ডি সুতা মটকার সুতার চেয়ে : 
শক্ত। ইহার দাম সের করা ৭৮ টাকা । তসর কোয়ার লাট: 

এপ্ডি কোয়! অপেক্ষা সহজে কাটাই করা করা! যায়। কিন্তু সু 


তাহাও কিছুক্ষণ ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়। ন৷ লইলে সহজে হত 


বাহির হয় না। যত প্রকার রেশম সত এদেশে প্রস্তত হয়» 
তন্মধ্যে কেটেই সর্বাপেক্ষা স্থলভ মুল্যে পাওয়া! যায়। কেটের 


০ 


টিিপনয৭৮৮ ১ আরা 


যায় না, এ কারণ তাহাকেও চসম ব্লা হয়। 


কাপড় ক্রমাগত ব্যবহার করিলেও ৬।৭ ব্ৎসব স্থায়ী হয়। ১০ গজ 
লম্বা ও এক গজ চওড়া কেটের থান ৫1৬ টাকান্স পাওয় যায়। 
চসম। 

চপম বলিলে ঠিক এক রকম জিনিস বোঝা যাঁয় না।__ 
১ চন্দ্রকী হইতে কোয়া ঝুড়িবার সময় কোয়ার উপর যে আইস 
বা ফেঁসে! বাদ যায়, তাহার নাম চসম। ২ ফে'সোর ন্যায় 
অতি অন্ন আইসযুক্ত ছেনিয়া কোয়াকেও চসম বলে। ৩ কাটাই 
করিবার সময় কৌরার গুছি বাঁ খাই বাহির করিতে যে রেশম 
টুকু বাদ যায়, তাহাঁও চসম। ৪ গেঁটে কোয়। কাটাই করা 
৫ রেশমের 
লাট কোঁয়। ও তসরের লাট কোয়া চসম বলিয়া গণ্য । 
৬ এগ্ডি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় কোয়াকেও চনম বলা যায়। 
মুর্শিদাঁবাঁদ, রাজনাহী ও মালদহ জেলাতে রেশমের লাট কোয়া ঝা 
চসম হইতে মটকা, বিষ্টপূর অঞ্চলে লাট তসরের কোয়া হইতে 
কেটে ; রংপুর, দিনাজপুর, আসাম, পুর্ণিয়া,ব গুড়া, জলপাই গুড়ী, 
কোঁচবেহার, চট্টগ্রাম, গয়।, শাহাঁবাদ ও পুরী প্রভৃতি স্থানে এগ্ডির 
কোয়ায় এগ্ডি নামক কাপড় প্রস্তত হয়। 

১৮৫৬ খুষ্টাব্দের পূর্বে বিলাতে চদমের ব্যবহার কেহই 
জাঁনিত না। এ সময় হইতেই বিলাতে চসমের ব্যবহার আরন্ত। 
সেই অবধি তথায় রেশম অপেক্ষ/ চসমের অতাধিক আদর 
বাঁড়িয়! যাইতেছে । চসম পরিফার করিয়। ধুনিয়া. পিভিয়া 
লইবাঁর জন্য বড় বড় কল কারখান! প্রস্তত হইতেছে । চসমের 
কারখানায় যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ও বহুমুল্যের কলের বাবহার 
দেখা যায়, রেশম শিল্পের অন্য অন্য বিভাগে সেরূপ কলের 
বন্দোবস্ত নাই। বিলাতে চসম হইতে সাটিন, নিকুষ্ট জাতীয় 
মখমল ও নান! প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তত হইতেছে। 

রেশম কাটাই করিবার উপায়্। 

কোয়াগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া মথবা! কার্ধন বাইসালফাইড, 
দিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে ভাপ্‌ 
খাওয়াইতে হয় । যেখানে বেশী কোয়৷ কাটাই হয়, সেখানে 
ভাপ্‌ দিবার জন্য তুন্দুলের আবস্তঠক। তুন্দুলে ৫ মিনিটকাল 
১৬০* ডিগ্রা উত্তাপে রাখিয়। দ্রিলে কোয়ার মধ্যস্থ পোঁকা নিশ্চয় 
মরিয়া যায়। তুন্দুল*ফরিবার পরে একদিন রৌদ্রে দিয়া ভাল 
করিয়। শুকাইয়। লইতে হয়। ুটিং চুণের ঘরে কোয়া রাখিয়া 
দিলেও সহজে শুকাইর়া যায়। সেই ঘরে অগ্নি বা আলোক 
লইয়৷ যাওয়া! উচিত নয়। 

.. এদেশে কোয়৷ কাটাই করিয়া সত বাহির করিবার জন্য 
তিনটা আয়োজনের আবশ্যক, ১ম, একটা ঘাই বা গরম 
জলের পাত্র যেখানে কোয়া গুলি ঘুরিয়া থাকে ও সুতা বাহির 


হয়। ২য়, একটা চস্মা অর্থাৎ ছুইটী লৌহশলাকার প্রান্ত 
ভাগে সংলগ্ন ছুইটা ক্ষুদ্র ও সচ্ছিদ্র চীনা মাটীর পাত্র । যে কাণ্ঠি- 
ফলকের সম্মুখে এ শলাক! ছুইটী সংলগ্ন থাকে, তাহারই অপর- 
ভাগে আরও ছুইটী পিস্তলের শলাক! লম্বভাবে খাড়া থাকে। 
ঘাইয়ের মধ্যগত কতকগুলির কোয়ার খাই চসমার একটা ছিদ্র 
দিয়া তবিলের চরকীতে লাগাঁইয়! দিতে হয়। ৩য়, তবিল বঝ 
চরকী। এই চরকীতে রেশমের খাই আটকাইয়া দিয়া হাতল 
দিয়া ঘুরাইলে ঘাইয়ের কোয়া হইতে তা আপনি খুলিয়া! 
আসিতে থাকে । একটী কোয়া! শেষ হইলে আর একটা কোয়া 
সেইস্থানে তৎক্ষণাৎ রাখিতে হয় এবং তাহারও ঘাই পুর্ববৎ 
লাগাইয়! দ্রিতে হয়। তবিলের উপর লক ছুইটী ঠিক একস্থানেই 
পাছে জড়াইয়া যায়, তজ্জন্য তাহার উপরি ভাগে একটী 
দণ্ড জাতার সহিত ঘুরিতে থাকে । যে দণ্ডটী রূপে খেলিতে 
থাকে,তাহার উপরি ভাগে দুইটা কাচের ক্ষুদ্র শলাকা খাড়া থাকায় 
দণ্ডটী বামে ও দক্ষিণে খেলে বলিয়া লক্‌ ছুইটী তবিলের উপর 
একই স্থানে না জড়াইয়া ২৩ ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া জড়াইতে 
থাকে। ইহাতে"সুবিধা এই লক ছি'ডিয়া গেলেই উহার খাই 
সহজে খুজিয়া! পাওয়া যায় এবং রেশমের বন্বিগুলি কাটাই হইতে 
হইতেই শুকাইয়! যাঁয়। 

বিলাতে রেশম কাটাইএর তিনটা প্রণালী প্রচলিত দেখ! 
যায় ;--১, ইতালীয় প্রণালী ২, ফরানী প্রণালী ) ৩, রোটেলিনে| 
গালবিয়াটী প্রণালী । ইতালীয় প্রণালীতে কাটাই করিলে একটা 
সুতার সহিত নিকটস্থ সুতার সম্বন্ধ রাখিতে হয় না। এমন্‌ 
কি, কাটাই করিতে করিতে স্থৃতা৷ ছি'ড়িয়া গেলে নিকটস্থ হৃতার 
কাটাই বন্দ রাখিয়া স্থতাঁর খাই তবিলের সহিত যোগ করিয়া 
দিবার কোন আঁবশ্তুক হয় না। এই প্রণালীতে সুতা বাহির 
করিতে গেলে দুইটা সুক্ষ হুক্ম কাচের চাকার প্রয়োজন হয়। 
মাঝে মাঝে সেই চাঁকা ঢুটী ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, এ চাক! ভাঙ্গিয়া 
গেলে সবমাটী। ফরাসী প্রণালী প্রায় ব্গদেশের প্রণাঁলীর মত) 
ইহাতে পাশাঁপাশী ছুইটী স্ৃতা ফের দিয়! কাটাই করিতে হয়। 
ইহা? অতি সহজ বলিয়া সকলে এই প্রণালীর পক্ষপাতী । রোটে- 
লিনে। গাঁলবিয়াটী প্রণালী ইতালীয় অপেক্ষাও জটিল। এই 
গ্রণালীতে একই সুতা৷ দুইটা ভিন্ন স্থানে ফের দিয়া কাটাই 
করিতে হয়। তজ্জন্য চারিটী সরু কাচের চাকা দরকার ; 
অধিকতর সংঘর্ষণ দ্বারা শেষ সুতাগুলি দৃঢ় ও স্ুগোল ভাবে 
সম্মিলিত করিয়া সত! গ্রস্তত করা যাইতে পারে বলিয়! 
এই জল প্রণালী অবলঘিত হইয়া থাকে। ইহাতে সর্বাপেক্ষা 
উত্তম স্থৃতী৷ প্রস্তত হয় বটে, কিন্তু ব্যবহারের পক্ষে নানাবাধাও 
ঘটে। বঙ্গদেশের এ্রণালী অতি সহজ ও অতি অল্প ব্যয়সাধ্য। 


রেশম 
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রেশম 


রেশম কাটাইএর জন্য এখন যুরোপে নান৷ প্রকার কল প্রস্তত 
হইতেছে । মালদহ অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ২০*২ মণ খমরু 
রেশম প্রপ্তত হয়। বীরভূম জেলাতেও যে যে গ্রামে পলু 
পোঁষা হয়, সেখানে কিছু কিছু খমক প্রস্তত হইয়! থাকে । 
মালদহের রেশম অপেক্ষা বীরভূমের খমর নিকৃষ্ট। মুর্শিদাবাদ 
জেলায় কান্দির নিকট বসোয়া, বিষুপুর প্রভৃতি কএকটা 
গ্রামে যে সকল পৰ্উবস্ত্র প্রস্তত হয়, তাহা বীরভূমের খমরু 
রেশম হইতে । কিন্তু এ জেলার মীর্জাপুর প্রভৃতি যে সকল 
গ্রামে সর্বোৎকৃষ্ট কাঁপড় বোনা হয়, তাহাঁতে মালদহের রেশমই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খমরু রেশমের ফলন অধিক হয়। 
একজন কাটানী বানকী রেশমের তিনগুণ খমরু রেশম কাটাই 
করিতে পারে। বাঁনকী রেশম এককালে কেবল ছুই বন্দী 
প্রস্তত হয়, কিন্তু খমরু এককালে ছয় বন্দী হইতে পারে ও 
কাটাই খরচ অনেক কম পড়ে। 
রেশমের ইতিহাস॥ 

সাধারণের বিশ্বাস যে চীন দেশই রেশমের প্রথম জন্মস্থান, 
এই চীন হইতেই ভারতে ও যুরোপে রেশম গিয়াছে; কিন্তু যখন 
এ দেশের লোক চীনের নামগন্ধ জানিত না, তাহারাও পূর্বব 
হইতে ভারতে রেশমের ব্যবহার প্রচলিত । এদেশে ধর্ম কর্মে 
দেশজাত দ্রব্য ভিন্ন বিদেশী দ্রব্য বাবহারের নিয়ম নাই। যাগ 
যজ্ঞাদি কর্ম কালে সর্বত্র পষ্টবন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ইত্যাদি 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কেহ কেহ বলিয়। থাকেন যে ব্েশম বিদেশীয় 
হুইলে এদেশীয়েরা কখনই ধর্ম কর্মে ব্যবহার করিতেন না । 
কেহ কেহ “ক্ষৌমে ব্সনে বসানা” ইত্যাদি বৈদিক প্রমাণ 
উদ্ধত করিয়া বিবাহে ব্যবহৃত উক্ত ক্ষৌম বন্ত্রকেই রেশমী বন্ত 
বলিয়া মনে করেন । কিন্ত প্রাচীন বৈদিক সংহিতাঁদিতে 
ক্ষৌম শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবন্তী বৈদিক ও স্থৃতি 
সাহিত্যে যেখানে ক্ষৌম্‌ বস্ত্রের উল্লেখ আছে, সেখানে প্রাচীন 
টাকাকারেরা ক্ষৌমশব্দের শণ নির্মিত বস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়ছেন। 
এরূপস্থলে ধর্শান্ত্ে পষ্টবস্ত্রের ব্যবহারের প্রসঙ্গ থাকিলেও বৈদিক 
সময়ে রেশমের প্রকৃত ব্যবহার ছিল কিন! তৎপক্ষে সন্দেহ। 

অথর্ববেদীয্ন কোশিকস্ত্রে “ক্ষৌমিকীং বৈশ্ঠায়” (৫৭1৩) 
অর্থাৎ বৈশ্ঠাকে ক্ষুমানিম্মিত মেখলা দিবে। এই ক্ষৌম শব্ধ 
দেখিয়াও কেহ কেহ “রেশম” কল্পনা! করেন, কিন্তু মন্ুসংহিতাকার 
নিজেই এ ক্ষৌম শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-কক্ষত্রিয়স্ত 
তু মৌব্বীজ্যা বৈশ্থস্ত শণতান্তবী।৮ (২৪২) অর্থাৎ বৈগ্তের শণ- 
তন্তই মেখলা হইবে। ক্ষৌম শব্দে পউটবন্তরও বুঝায়, কিন্তু এ 
পট্রবন্তের অর্থ শণের পাট, তাহ! রেশম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
মন্ুসংহিতায় রেশম ও তসর বন্ধের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যথা__ 


«“কৌষেয়াবিকয়ো রূষৈঃ কুতপানামরিষ্টটকঃ। 

শ্রীফলৈরশুপট্রানাং ক্ষৌমাণাঁং গৌরসর্ষপৈঃ ॥৮ মেনু ৫১২০) 

অর্থাৎ কৌষেয় ও পশম লোনামাটী দিয়া পরিশুদ্ধ করিবে । 
অংশুপট্ট বা রেশম ্রীফল দ্বারা এবং গৌরসর্ষপ দ্বারা ক্ষৌম- 
বনজ শোধন করিবে। উক্ত প্রমাণ হইতে ছুই প্রকার রেশমের 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এছুটীর মধ্যে একটা তণর ও অপরটা 
রেশম। তপর গুটী হইতে যেনিকষ্ট রেশম পাওয়| যাইত, 
তাহাই কৌষের এবং পষ্ট্র বা বড় পাট নামক পলুর কোষ 
হইতে যে অংশু পাওয়া যাইত, তাহাই অংশুপষ্ট নামে অভিহিত। 
মনুসংহিতায় চীন প্রভৃতি জনপদবাসী ভারতবর্ষের অন্তর্গত 
জাতি বলিয়াই বর্নিত হুইয়াছে। জথচ মন্ুসংহিতায় চীনাংশু ক 
অর্থাং চীনদিগের নির্মিত কুক্ম বস্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। 
ইহাতে মনে হয় যে, মন্ুসংহিতা-রচনাকাঁলে ভারতবর্ষে কৌষেয় 
ও অংশুপট্ট নামে ঘে ছুইগ্রকার বন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহ 
চীন।ংশুক হইতে স্বতন্ত্র। মহাভারতে রাজন্থুয় পর্ব্ধাধ্যায়ে 
দেখাঘায় যে চীনগণ রাজা যুধিষ্টিরকে চীনা'শুক উপহার 
দিয়াছিল।-__- 

“প্রমাণরাগম্পর্শাস্থান্‌ বাহলীচীনসমুদ্তবম্। 

উর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চের পট্টজং কীটজন্তথ| ॥৮ (.সভা৷ ৫২।২৬। ) 

সম্ভবতঃ এ সময়েই ভারতবর্ষে প্রথম চীনাংশুকের প্রচলন 
হইয়া থাকিবে । ধর্মকর্ম না হইলেও চীনাংশুক ভারতবাঁ;র 
বিলাস সামঞ্জী বলিয়। গণ্য হইয়াছিল | যথা 

“চীনাংশুকমিব কেতে।ঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্ত”ঃ 

(কালিদাসের শকু গুলা! ১ম অঙ্ক ) 
সম্ভবতঃ চীনাংশুক ভারতীয় রাজন্তবর্গের বিলাসের সামগ্রী 


বলিয়া গণ্য হইলে চীনজাতীয় পলু এদেশে আনীত ও তাহার 


প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইয়। থাকিবে। সংস্কৃত সাহিতো 
রেশম কীঢের নাম পুগুরীক। এখনও মালদহ অঞ্চলে যাহার 
রেশমকীট পালন করে, তাহার! পুগরীকাক্ষ বা পুণ্ড, ব! পু'ড়ো! 
নামে খ্যাত। পুণগুরীক শন্দই অপত্রংশে পৌঁড়। পোলু, পুলু বা 
পলু হইক্জাছে। খুষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পুর্বে পৌগু,বর্ধনের 
নিকট পুওরীক নামক এক বণিক শাখার সন্ধান জৈনদিগের 
কল্নন্ত্রে পাওয়া যাঁয়। মালদহ হইতে ক্কীড়া প্য/ত্ত এক সময়ে 
গ্রচুর পরিমাথে রেশম উৎপন্ন হইত ও যথেষ্ট পলুর ব্যবসা 
প্রচলিত ছিল। এখানে যাহারা পলুর ব্যবস৷ করিত, তাহাদের 
মধ্যে এক উচ্চ শ্রেণী জৈনশাস্ত্রে পুগডরীক নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। সংস্কৃত শান্ত্ে কৌষেয়, পষ্ট, ক্রিমিজ স্থাত্র, কীটতন্ত, 


কীটম্থত্র, কীটজ, ছুকুল ও ছুগুল এই কয়েকটা রেশমের 


পর্যায় পাওয়া যায়। উক্ত নাম গুলি দ্বারাও বৈদেশিক 


রেশম [ ৭৫৩ ] রেস 


বের কোন প্রকার আভাস পাওয়া যায় ন|। চীন 
ভাষায় শৌ (1১০৬) অর্থে কোয়া, শি ( ৭) অর্থে পলুকীট 
বোঝায়, এই শি হইতেই মোগল সিকে, কোয়া সির, ভ্রীক 
সেরিকোন্‌, টিন সেরিকম্‌ (3৮11০00 ) জন্্মন্‌ সিডেন 
(৯9119), ফরাসী সোনি (3০1০), রুষ সিওলক্‌ (9৪০11), 
আংগ্রে-সাক্দন সিওল্ক (8০1০) আইস্লপ্ীয় সিক্কে 
€ 91105), ও ব্রন্ষদেশীয় সা (15 )। উক্ত নামগুলি দেখিলে 
স্পষ্টই মনে হয়, চীন ও মোঙ্গোলিয়া হইতে রেশম যুরোপে 
গিয়া পঁহুছিয়াছে। আসামী ভাষায় পাট শবে কোয়া, কাশ্মীরি 
ভাষায় পাট-শবন্দে রেশম, এমন কি তামিল ভাষায়ও পটু শবে 
রেশম বুঝাইয়া থাকে। বিভিন্ন ভাষার রী শব্দগুলি সংস্কৃত 
পষ্ট শব্দের অপত্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্ধৃত বিভিন্ন 
ভাবার শব্দ সমূহ হইতে কি বোঝা যাইতেছে না যে ভারতের 
পুর্বপ্রান্তবাসী ত্রব্ধবাসিগণ চীনদিগের নিকট হইতে রেশমের 
নামগ্রহণ করিলেও কি দক্ষিণভারতে কি সুদুর উত্তর ভারতে 
কোথাও বৈদেশিক নাম গৃহীত হয় নাই। ইহাদ্বারা অংশুপষ্ট 
ব| ভারতী রেশম যে ভারতবাসীর নিজস্ব তাহাই প্রতিপন্ন | 
হইতেছে । মহাভারতে পলুপোকা কৃমি” নামে উক্ত হইয়াছে ।* 
এখন ও কাশ্মার অঞ্চলে পলু-পালনকারিগণ ক্রিমিকনামে খ্যাত। 
এমন কি রামায়ণেও আসামের উত্তরাংশ কৌবকার -ৰলিয়। | 
গ্রথিত হইয়াছে-_- 
“মাগধাংস্চ মহাগ্রামান্‌ পুণ্ুশুঙ্গাংস্ততৈব চ। 
ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্‌ ॥ 
( কিক্ষিদ্ধা! ৪০২৩) 
রামায়ণের বর্ণনা হইতেই মনে হয়, হিমালয়ের ক্রোড়স্থ্‌ 
কোষকার নামক জনপদ হইতে অতি পূর্বকালে চীন ও 
ভারতবাসী রেশম বা তনরের সন্ধান পাইয়া থাকিবে । বাই- 
বেলের প্রাচীন অংশে সেরিকোথ (99:10 61 [55191 
19. [) নামে রেশমের উল্লেখ আছে। ভাষাবিদ্গণ, এ 
শব্দ হইতে চীনের সহিত সংশ্রব স্বীকার করেন। এদিকে 
হিক্র মেশি ও দোঁমসেক্‌, আরবী দিমস্কে ও কুশ এবং পারসিক 
অব্রেশম ব। রেশম একপধ্যায়বাচক শব্। এই সকল শব্দের 
সহিত চীন বা ভারতীয় রেশম শবর কোন গকার 
সংশ্রব নাই। 
চীন-ইতিহাসে লিখিত আছে, ফোঁহি নামক চীন-সম্াটের 
পরী দিলিংচী ২৭০০ খুষ্ট পূর্ববান্দে রেশমের সুতা আবিষ্কার 
করেন, কিন্তু বর্তমান প্রতিহাসি কগণ বলিয়া থাকেন যে, চীনের 
ইত্তিহাসে যে সকল প্রাচীনতম গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহ! 


২ রিট 
সা স্ন ডু হত 
* “কৃমিহি কোধকারস্ত বধ্যতে স্ব পৃরিগ্রহাৎ।” ( ভারত ১২।৩২৯।২৭ ) 
সা | ১৮৯ 


সপ 


খুষ্ট জন্মের তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী, বলিরা স্বীকার করা যাস 
না। এ সময়ে চীনের অত্যাশ্চধ্য প্রাীর-নির্মাতা চীন-সমাটু 
চি-হোয়াউ-তি সমস্ত প্রাচীন চীন গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলেন । তাহার 
পরলোকগমনের পর চীনের প্রাচীন ইতিহাস স্থৃতি হইতে 
পুনরায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এরূপ স্থলে চীন ইতিহাসের অতি 
প্রাচীন ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রকৃত বলিয়া! গ্রহণ করা যাইতে 
পারে না। অবশ্ঠ খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতান্দে চীনে ষে রেশম ও 
তসরের বাণিজ্য চলিতেছিল, এঁ সময়ের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ 
পাওয়৷ গিয়াছে । সাধারণের বিশ্বাস, রোম্সআট, জঙ্টিনিয়ান্‌ খুষ্টায় 
ষ্ঠ শতান্দে কয়েকজন সন্ন্যাসী যতির নিকট চীনের রেশমী বন্ধের 
সন্ধান পাইয়। ভীহাদিগকে চীন দেশে পুনরায় যাইতে অনুরোধ 
করেন । তীহারাই চীনদেশ হইতে চীনাপলুর উৎকৃষ্ট ডিম লইয়! 
রোমে ফিরিয়া আইসেন | সেই বীজকোষ হইতেই:যুরোপে রেশম 
প্রস্তুতের সুত্রপাত ও সেই সময় হইতে রেশমের ব্যবসাও ক্রমে 
ক্রমে ঘুরোপের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এইরূপে চীনের 
রেশম যুরোপে প্রচারিত হইলেও তৎপূর্ব্বে রোমকসামাজ্যে 
রেশম অপরিজ্ঞাত ছিলনা । প্রিনির বর্ণনা হইতে জানা যায়__ 
আসিরীয়! দেশে পলু পোকা জন্সিত। দক্ষিণ যুরোপ হইতেও 
বন্য পলুপোকা ও রেশম প্রস্ততপ্রণালী অতি সামান্য ভাবে 
লোঁকের জানা ছিল। প্রিনির মতে প্রেতেশের কন্ঠ! পান্ফিলী 
(72510100816) কোঁষ নামক দ্বীপ হইতে রেশম কাট।ই ও 
রেশম বোঁনার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই সকল প্রমাণে 
দেখা যাইতেছে, চীনের রেশম এখন যুরোপের সর্বত্র আদৃত ও 
প্রচলিত হইলেও অতি পুর্রকালেও দক্ষিণ যুরোপের লোকের! 
বন্ত রেশমকীটের বৃত্তান্ত অবগত ছিল। খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর 
পর সমস্ত যুরোপে চীনের রেশম আদূত হওয়ায় একমাত্র চীনকেই 
সাধারণে রেশমের আদি জন্মভূমি বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ 
ফরাসীপণ্তিত বৈতাড় (81. 8০01080) বলেন যে, রেশম 


.ভারতের জিনিস। তাহার মতে, সমরট্‌ জষ্টিনিয়ান্‌ (গত 43110197) 


সন্যাসিগণের ছার! ষে রেশমকীটের ডিম্ব আন।ইয়া! ছিলেন, 
তাহা চীনদেশ হইতে নহে, পঞ্জাবের প্রান্তে সির্হিন্দ নামক 
উত্তরভারত হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। চীনেরা ছূর্ভেগ্ প্রাচীর 
হইতে বৃহির্নত হইয়া সুগন্ধি ও গরমমসলার পরিবর্তে হিন্দুকে 
রেশম দিয় যাইত। অত্যুর্বর অনুগাঙ্গ গ্রদেশে পরে এ 


রেশমেরও চাষ বিস্তৃত হইয়াছিল। . 
প্রোকোপিয়াসের (9.১০00185 9০৩ 739110 0811100) বর্ণনা 


হইতেও জানিতে পারে যে, ৫০০ হইতে ৫৬৫ থুষ্টান্সের মধ্যে 
কএকজন সন্্যাসী ভারত হইতে রোমক-সম্াট, ভষ্টিনিয়ানের 
সভায় উপস্থিত হুইয়াছিলেন। তীহারা শুনিতে পাইলেন, 


রেশ 


্ৈ ) 
সআ্্টের ইচ্ছা! নয় যে আর পারন্ত হইতে রেশম খরিদ করেন । | 


তখন তাহার! সম্ীটকে জানাইলেন ঘে, বদি তিনি অনুমতি 
করেন, তাহ! হইলে তাহারা রোমরাজ্যের মধ্যেই রেশম 
জন্ম/ইতে পারেন, আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। 
তাহারা আরও জানাইলেন যে নাণ৷ জাতিসমাকুল ভারতের 
সেরন্দ৷ (সর্হিন্দ,) নামক স্থানে তাহাদের বহুকালের বাঁস। 
এ স্থান হইতে তাহারা রেশম কীট আনির! দিতে পারেন। 

আবার বৈজন্তীবাসী থিওফানেশ ([1)৩091087)63 ০? 
73280118109) খুষ্টীর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিয়াছেন যে,__ 
সম্্রটু জষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে একজন পারসিক ল'ঠির মধ্যে 
লুকাইয়।৷ কতকগুলি রেশমকীটের ভিম বৈজন্তীরাজধানীতে 
আনিয়াছিল। তাহা হইতেই রোমকের! রেশম কীট-পালন- 
প্রথা ও রেশমোতৎপাদন শিক্ষা করিয়াছিল, তৎপুর্কে রোমরাজ্যে 
আর কেহ রেশমপালন ব্যাপার জানিত না । 

উদ্ধৃত প্রমাণগুলি হইতে মনে হইতেছে__যে যুরোপীয় 
সাধাবণের বিশ্বাস থাকিলেও চীন হইতে রোম-রাজধানীতে 
রেশমকীট যায় নাই। ভারতপীমান্ত সর্হিন্দ অথবা তাহারই 
নিকটবন্তী পারশ্তসীমা! হইতে সম্ভবতঃ রেশমবীজ রোমরাজ্যে 
প্রচলিত হইয়াছিল। যাহ! হউক, ভারতে বহুকাল হইতে 
রেশমের চাষ প্রচলিত, এবং ভারত হইতেও যে প্রাচীন স্থুসভ্য 
দেশনষুহে রেশমের বীজ গিয়া থাকিবে, তাহাও অসম্ভব নহে। 

ভারতে এখন যতপ্রকার রেশমকীট দেখা যায়, তাহার 
সকল গুলিকে ভাঁমর1 ভারতীফ বলিতে গ্রস্তত নহি । রেশম- 
তত্ববিদিগণের গবেষণা ফলে এই ভারতেই প্রধানতঃ ১৫ প্রকার 
পলুকীট ও ৩১ প্রকার তসরকীটের সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে। 
এসকল জাতির স্ধ্যেও আবার কতকগুলি উপজাতি দেখ! 
যায়। এ সকলের মধ্যে বিলাতী পলু (1১807) 0707), ও 
চীনা পলু (739001))% 8061518) এবং এই ছুই শ্রেণীর কতক- 
গুলি উপজাতিকে আমরা ভারতীয় বলিতে প্রস্তত নহি, উহার! 
বিভিন্ন সময়ে ভারতে আনীত ও প্রতিপালিত হইয়াছে। 
উহাদের মধ্যে চীনাপলু কতদিন হইল এদেশে আনীত হইয়াছে, 
তাহা কেহ বলিতে পারে না। উহা বহুকাল হইতে বঙ্গবাসী 
হইয়া পড়িরাছে। বিলাতী পলু চীনের সকল প্রদেশে, কাশ্মীর, 
আফগানিস্থান, পারস্য, বোখারা, সিরীযা, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, 
সুইদেন, রুষিরা, তুরুষ্ষ, ইজিপ্ট, আলল্জিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, 
আমেরিক! প্রভৃতি সকল দেশেই এখন জন্মিতেছে, কিন্ত ইহার 
আদি জন্মস্থান চীনদেশ। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 
ব্গদেশে বিলাতী পলু-পাঁলনের বন্দোবস্ত হয়। 
শী ধান বঙ্গদেশ অপেক্ষ! শীত গ্রধান স্থানেই ভাল রকম জন্মে । 


৭৫৪ ] 


কিন্তু ইহা | 


রেশম 


১৮৩৬ খুষ্টা্দে ডাক্তার স্পিড সাহেব লিখিয়াছেন যে, 
১২০ বর্ষ হইল বড় পলু ইতালী হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে ॥ 


হটন সাহেবের মতে, এই রেশমকীট চীন হইতে বাঙ্গালাক় : 


আসিয়াছে; তবে কতকাল হুইল আন! হইয়াছে, তাহা কেহ 
বলিতে পারে না। কিন্তু এই পলুকে আমরা বিদেশগত বলিতে 
প্রস্তুত নহে । ইহা “দেশী” পলু নামে এদেশে সর্বত্র প্রসিদ্ধ ; এই 


নিন্যারারারিরত রর... রা"... টনি রি রক. 


নাম হইতেই এই পলুকে গৌড়ীয় বা ভারতীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে * 


আপত্তি নাই। ১২০ বর্ষের পুর্বে প্রকাশিত ফরাসী বাণিজ্য- 
কোষ হইতে জানিতে পারি যে তৎপুর্ববে কাসিমবাজার, হবি- 
পাল, জঙ্গীপুর, রাঁধানগর, সোণামুখী, নদীয়া, বগুড়, রঙ্গপুর 
ও নিম্ন আসামে এই কাট প্রচুর পরিমাণে পালিত হইত । 
কাশ্মীরে পুর্বাপর রেশমের চাষ চলিতেছে । এখানে চীন 
ও বোখারা হইতে ভাল রেশমকীট আন! হইতেছে ৷ পাস্তর 
প্রণালীতে এখানে ইতালীয় রেশমকোষ আনাইয়া চাষ আর্ত 
হইয়াছে । বৃটীশ-গবর্মেণ্টের ক্লষিবিভাগের যত্বে ও যুরোপীর, 


রেশম বণিকগণের যত্বে কেবল বঙ্গদেশ বলির নহে, ভারতের) 


নানাস্থনে দেশীয় ও বিদ্বেশীয় নানা প্রকার রেশমের চাঁষ বিস্তার 
হইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, যে রেশম-ব্যবসায়ে দেশীর়গণ এক সময় 
জগঘিখ্যাত হইয়াছিলেন, এখন তাহাদের রেশম ব্যবসায় আর 
সেরূপ আগ্রহ নাই। 
রেশমের বাণিজ্য । 

সকল সভ্য দেশেই সৌখীন জিনিপ বলিয়া রেশমের আদর ও 
বাণিজ্য আছে। 
বাণিজ্য চলিতেছে । অন্য দেশে অল্প বিস্তর রেশমের আমদানী 
রগ্ডানী হইলেও চীনদেশে আমদানী নাই, কেবল রপ্তানী হইয়া 


বু সহত্্র বর্ষ হইতে চীনদেশে সমভাবে রেশম-: 


থাকে । ইহাতেই বুঝা যায় যে, চীন বরাবর কাহারও নিকট : 


রেশমের জন্ত মুখাপেক্ষী নহে। চীনের সকল জেলাতেই যেমন 
প্রভৃত রেশম উৎপন্ন হয়, তেমনি নানা দেশে চীন হইতে সেই 
সকল উৎপন্ন রেশম রপ্তানী হইয়া থাকে । এর সকল রেশম 
হইতে রুমাল, চাদর, শিরক্ত্রাণ, সাটিন, ফিত। প্রভৃতি নানা জিনিস 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

চীনের মত জাপাঁনেও যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হয়। জাপানে 
একপ্রকার আঁজি পোকা জন্মিয়া বু রেশমের কোয়। নষ্ট করিয়! 
থাকে। তথাপি এখানে রেশমী বস্ত্রাদি যথেষ্ট প্রস্তত হয় এবং 
বিলাত ও ভারতের বাজারে যথেঈ আমদানী হইয়া থাঁকে। 


পুর্ব উপদ্বীপ, শ্তামদেশ, পারস্ত প্রভৃতি স্থানে যে রেশম 


উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশ অন্তর্বাণিজে,ই যায় । 
যেজ.দ্প্রদেশে হোসেন কুলী খঁ। নামে এক প্রকার উত্কুষ্ট রেশমী 


পারচ্তে 


বস্ত্র গ্রস্তত হয়। মধ্য এসিয়ায় বোখাঁরা রেশমব্যবসার একটী : 


রেশম 75৮৫ 1] 


সস 


প্রধান স্থান। চীনের রেশম অপেক্ষা এখানকার রেশম নিকুষ্ট। | 
এখানকার প্রধানতঃ তিন প্রকার রেশম ভারতে রপ্তানী হয়, । 
তাহা লবি-অবি (নদী তীরোৎপন্ন ), বর্দনজই ও. চিল্লা 
জায়দীর। শেষোক্ত রেশমই শ্রেষ্ঠ, ইহা হজরৎ ইমাম্‌ ও 


_ কুবাদ প্রদেশে জন্মে। 


ভারতবর্ষে যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হইলেও যুরোপের বাজারে 
ভারতীয় রেশম অপেক্ষ। চীন, জাপান, শ্ঠ,ম ও পারস্তের রেশমই 
বেশী আদৃত। ই ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর বত্বে বঙ্গে উংকৃষ্ট রেশম 
্রস্তত করাই বার. চেষ্টা হয়, এজন্য তাহারা ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের 
জমিদ(রবর্গকে অনুরোধ করেন, এ সময়ে ইতালী হইতে কএক 
জন রেশমকর এদেশে আসেন। সে সময়ে ইতালীয় প্রথায় 
রেশম জন্মিলেও পরে এ দেশীয়রা এ প্রথা তেমন সুবিধাজনক 
নহে মনে করিয়! গ্রহণ করে নাই । ভারতের সকল স্থান অপেক্ষা 
বঙ্গদেশেই বেনী রেশম উৎপন্ন হয়। এখান হইতে উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশ, পঞ্জাব, এমন কি কাশ্মীর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রেশম রপ্তানী 
হইয়া থাকে। বারাণপীতে যে উৎকৃষ্ট রেশম কাপড় গ্রস্তত 
হয়, তাহার রেশম অধিকাংশ বঙ্গদেশীয়। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ 
অঞ্চলে উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র প্রস্তত হইতেছে । তাহা দেখিতে 
বিলাতী রেশম বস্ত্রের স্াঁয় পরিষার। বিলাতী রেশম ধৌত 
করিলে অবর্মণ্য হয়া পড়ে, কিন্তু দেশী রেশম সেরূপ নষ্ট না 


'হুইয়। বরং ধুইলে ওঁজ্জল্য বৃদ্ধি হয় । এদেশে খাঁড়ি করিয়া সকল 


রেশমই প্রায় র. করা হয়, বাজারে ১৪ প্রকার রঙের রেশম 
বন্ত্র দেখ! যায় যথা-__গাঁঢ়নীল বা কাল, ফিকে নীল বা ছেয়ে রং, 
লাল ও গোলাপী, বাসন্তী বা হলুদে রঙ, জরদ বা কমলানেবুর 


বু, সবুজ, বেগুণী, বনেশ বাঁ স্ুরমাই, পীতাম্বরী, সোণালী, 


হীরামণ-কণ্ঠী, ময়ুর কণ্ঠী, ধৃপছায়া ও আস্মানী। বালুচরে রেশ- 
মের উপর জরীর কাজ করিয়া পরেইয়া” ও “মেখলা” নামক 
বস্ত্র গ্রস্তত হয়। রেইয়ায় আসামী রমণীদিগের ব্যবহারোপযোগী 
চাদ্বর ও মেখলায় তথায় কোমরবন্দ হয়। 

বর্তমান সময়ে যুরোপ ও আমেরিকায় সকল দেশে রেশম 


_উৎপন্নের যথেষ্ট চেষ্টা থাকিলেও ফ্রান্স সকল দেশকেই পরাজয় 
 করিরাছে। অপর সকল দেশ অপেক্ষা ফ্রান্স হইতেই অধিক 
রেশম অন্তদেশে রপ্তানী হয়। ইংলগ্ড সকল দেশ অপেক্ষা 
: ফ্রান্স হইতেই অধিক রেশম খরিদ করেন। 


পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ দেশে কত পরিমাণ রেশম ও চশম 


- উৎপন্ন হয় এবং কত আমদানী ও কত রপ্তানী হয়, তাহার 
. একটী মোটামুটী তালিক! নিম্ে দেওয়। গেল) ইহা হইতে 


বিভিন্ন দেশের রেশমের অবস্থা! কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া 
যাইতে পারিবে ॥ 


১৮৯৩ থুষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশে মোট উৎপন্ন । 


দেশ রেশম-মণ চসম্-মণ 
চীন ২৬২৫০৪ ২১২৫০০ 
জাপান ৯৭৫০৬ বসি 
মলয় উপদ্বীপ ২৩৭৫০ ১৮৭৫৪ 
ভারতবর্ষ ১৫৬২৫ ১৩৫৩৬ 
মধ্যএসিয়া ২৬৯০০ ২১৬২৫ 
এসিয়াস্থ তরু ১৭৫০ ৩ ১৬২৫০ 
যুরোপীয় তুরুক্ষ ৪০০০ ১২৫০ 
বন্ধানরাজ্য ৭৫০ ৩৭৫ 
গ্রীদ্‌ ৮৭৫ ৫০০ 
অষ্ট্রিয়৷ ও হঙ্গেরি ৬৬২৫ ৫৫০০ 
ইতালী ১০৫০৩০ রা 
ফাঁন্সি ১৮০০৩ ১৫০০৪ 
স্পেন ও পর্তগাল ২০০০ ১২৫৪ 
স্থইজর্লপ ৭৫০ ১২৫০ 
জন্মরণী এ 
হুটন ৭৫5 
মরোকো ১২৫ ১২৫ 
ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা ১২৫ ১২৫০ 
মেঝিকে। ২৫ 
বিভিন্ন দেশে আমদানী । 
দেশ রেশম-মণ চসম্‌-মণ 
চীন 
জাপান ২৫০ ৫০ 
মলয় উপদ্বীপ ৪৩৭৫ 
ভারতবর্ষ ১৫০০৩ ১৫০০০ 
মধ্যএসিয়া ১০০০ 
যুরোপীয় রুষিয়া ১১২৫০ ৫০০০ 
আরব ৩০০ 
এসিয়া তুরু্ ৫. ০০ 
যুরোগীয় তুরুষ্ ৫০ 
বন্কানরাজ্য ১৫০ 
অষ্ট্রিয়া ও হঙেরী ১২৫০০ ১৩৫০০ 
ইতালী ৩৫৪০৪; € ১৯১২৫ 
ফ্রান্স ১৩২৭৫০ | ১৬৪৭৫০ 
স্পেন ও পর্ত গাল ৩১২৫০ 
স্থইজর্লগু ৫৪৩৭৫ ৩২৫০০ 
জর্মণী ৫৪৩৭৫ ৩২৫০০ 


রেশম 


মোট উৎপন্ন-মণ 
8৭৫৩০ ০ 
৯৭৭৫০ ৩ 
৪২৫০৩ 
২৯১২৫ 
৪৭৬২৫ 
৩৩৭৫৪ 
৫২৫০ 
১১২৫ 
১৩৭৫ 
১২১২৫ 
১৯৫০০০ 
৩৩০০০ 
৩২৫৩ 
২০০০ 


১৯২৫ 


১৫৩ 
২৬০৪৪ 
৫৪১২৫ 

২৯৭৫০ 
৩১২৫০ 
৮৬৮৭৫: 


৮৬৮৭৫ 


রেশম 867..51 রেশম 
দশ রেশম-মণ চনম-ম্ণ মোট আম্দামী-মণ দেশ দেশীয় রেশম বিদেশীয় রেশম মোট 
বেলজিক্সম্‌ ১৮৭৫ ০** ১৮৭৫ ;  আষ্ট্রয়৷ ও হঙ্গেরী ২৫০০ 9510 ১১৫০০ 
বুটন ২৮৫৪০ ৮২২৫০ ১১০৭৫৩ ফ্রান্স ১৬২৫০ ৭৩৭৫৩ ৯৩০৩০ 
মিসর ৪২৫০ ৪২৫০ স্পেন ও পর্ত,গাল ১০০৩ ৩০০৩ ৪০০০ 
টিউনিস ও ত্রিপলী - ১৮৭৫ ১৮৭৫ স্থইজলপ্ত ৩৫০০০ ৩৫০ ০০ 
আলজিরিয়া [৭৫৯ ৭৫০ | জর্মণী ৪৭৫০০ ০০ 
মোরোকো ১৬২৫ সি. হুট ১৮ ২২৫০৪ ২২৫০০ 
ইউনাইটেড্টেট ও কানাডা ৬৬২৫৯ ১৫৭৫০ ৮২৯০০ :  ইউনাইটেডষ্টেট ও কান... ৬৬২৫০ ৬৬২৫০ 
মেক্সিকো ২৫০ র্‌ ২৫* : মেক্সিকো ২৫০ ২৫০ 
অষ্ট্রেলিয়! টি ৩৫০* ৩৫০] গিসুর ও আফ্রিকার অন্তান্ত দেশ. ৬২৫ ৬২৫৭ 
বিভিন্ন দেশে রপ্তানী । বিভিন্ন দেশে রেশমস্ত্রের ব্যবহার । 
দেশ রেশম-মণ চসম্মণ মেট রপ্তানী-মণ দেশ মোট-মণ দেশ মোট-মণ 
চীন ১১৮৭৫০ ৯৪৫০০ ২৯৩২৫০ চীন ১৮১২৫০ জাপান ৩৯০৩৭ 
জাপান ৭১০০৪ ৪৫০০০ ১১৬০০০ মলয় উপদ্বীপ ৩৪৩৭৫ ভারতবর্ষ ৩৩৭৪ ৪ 
মলয় উপদ্বীপ ১৮৭৫ ৩০০৪ ৪৮৭৫ ; মধ্যএসিয়। ২৬৬২৫ যুরোগীয় কষিয়া ১৩৭৫০ 
ভারতবর্ষ ৪০০০ ১৫০০৪ ১৯০০৩ লেভান্ট - ১৩৩৭৫  আষ্ট্রিা ও হন্সেরী ১৭২৫০ 
মধ্যএনিয়া ৩১২৫ ১৫৭৫০ ১৮৮৭৫ ইতালী ১৫৭৫০ স্পেন ও পর্তুগাল ৫০০ 
এসিয়াস্থ তুরু্ ১৫৫৪৪ ১৩৭৫০ ২৯২৫০ ন্ুইজর্লগ ৩৮১২৫  জর্মণী ৭৭৫৪৩ 
যুরোপীয় তুরুষ্ষ ৩৩৭৫ ৫০০ ৩৮৭৫ | বুটন ৩৬২৫০  ইউনাইটেডষ্টেট ও 
বল্কানরাজ্য ২৫০ ২৫০ মেক্সিকো ৩৭৫ কানাডা ৭১২৫৭ 
গান্‌ ৫৫০ ৫৫০ মিসর ও আঁফ্রকার অষ্ট্রেলিয়া ৯২৫৭ 
অস্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী ১০৩৭৫ ৯৬২৫ ২০০০০ | অন্তান্ত দেশ ৮৫০০ 
ইতালী দিপানায 1 ১ বিভিন্ন দেশে চসম্‌-সত্রের ব্যবহার। 
ক্কাম্স 2 ১৮2১8 ৫০/:২ দেশ দেশীয় চসমস্থত্র বিদেশীয় চসমস্ত্র মোট মণ 
স্পেন ও পর্তগাল ১২৫০ ১৩০০০ ২২৫০ চীন ও ৩৭৫৭০ তত ৩৭৫০০ 
জন্মণী ১২২৫০ ১৩৭৫০ ২৮০০০ জাপান ৯০৩৩ ১০০০৭ 
বেলজিয্পম্‌ ৫০৩ ৫০৬ মলয় উপদ্বীপ ডিন 8৮০5 
বুটন ২৬২৫ ১০৮৭৫ ১৩৫০৪ ভারতবর্ষ ৫০০৩ ৫০০০ ৫৫০০ 
মিসর ১০৪ তু ১০০; মধ্যএসিয়। ৫৩৭৫ রর ৫৩৭৫ 
বিভিন্ন দেশে রেশমের ব্যবহার । যুরোগীয় রুষিয়া ০৯০ ২৫০০ ২৫০০ 
দেশ দেশীয়রেশম বিদেশীয়রেশম মোট লেভাণ্ট ৫০৩ রী, 5 
চান ১৪৩৭৫০ | ৯৪৩৭৫০ [ - অস্ট্রিয়! ও হন্গেরী ২৫০০ ৩২৫০ ৫৭৪০ 
জপান ২৮৭৫০ ২৫০ ২৯০০০ ইতালী কিনি ৭৫৩ ৫৭৫০ 
মলয় উপদ্বীপ ২৫০০০ ৪৩৭৫ ২৯৩৭৫ ফ্রান্স ২৭৫৩০ ১২৫০০ এরি 
ভারতবর্ষ ১১৮৭৫ ১৫৬২৫ ২৭৫০৩ স্পেন ও পর্ত,গাল টি ১০০৩ ১০৪০ 
মধ্যএসিয়| ২১২৫০ ২১২৫০ স্থইজর্লপত ৩৩৭৫ র্‌ ৩৩৭৫ 
যুরোপীয় রুষিয়া ১০১৯২৫০ ১১২৫০ | জন্ম্নী ৬২৫০ ২৩৭৫০ ৩০০০০ 
লেভান্ট ২৮৭৫ . ১০০০০ ১২৮৭৫ বুটন ১৩৭৫ নি ১৩৭৫০ 
ইতালী ৩৭৫০ ৬২৫৯ ১২০০০ / ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা ৪৭৫০ ২৫৭ ৫৭০৪ 


রেক্সমখিত [ ৭৫৭ ] | বৈ 


-7777553557535 7757 ৬ ৬ ১৯৯৪ 


দেশ দেশীয় চসমস্থত্র বিদেশীয় চসমন্ত্র মোট মণ | রেক্ম্য (ব্রি) গ্রলয়কালে ও যিনি বিদ্ুমান থাকেন। 
মেক্সিকো রি ১২৫ ১২৫ ”নমে বাত্যায় চ রেম্মযায় চ নমো বাস্তব্যায় চ” 
মিসর ও আফ্রিকার অন্তান্তি দেশ ২২৫০ ২২৫০ ( শুরুষজু* ১৬1৩০ ) 
অষ্ট্রেলিয়া "** ১২৫০ ১২৫০ €রিষ্যতে নশ্ততি ভূতান্তত্রেতি রেক্স! প্রলয়কাল' 

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী। ( অন্তেভ্যোহপি দৃপ্ততে । প! ৩৩৩৫ ) ইতি মনিন্, তত্র ভবঃ 

ধ্ঃ অব রেশম চসম্‌ কোয়। মোট মূল্য (টাকা); রেল্ম্যঃ তন্মৈ গ্রলয়েহপি বিছ্বম!নায়ঃ ( বেদদীপ ) 

». ১৮৮৩1৮৪ ৭8৫০ ১১০৭৫ ৫০  ৬২৭৫০০০২ | রেসলপুর, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্কাবাদজেলার অন্তর্গভ একটা 
১৮৮৪।৮৫ ৬৬২৫ ১১৯০০ ১১৫০ ৪৬৩৮০ ০০২ গওগ্রাম। 


১৮৮৫।৮৬ ৪৪৭৫ ১২৮০০ ৭০০ ৩৩২২০০০২ ; রেহলী, মধ্যপ্রদেশের সাগরজেলার অন্তর্গত একটা তহসীল। 
১৮০৬1৮৭ ৫৬০৬ ১২৭৫০ ১৪২৫ . ৪৮৪৩০০২ ; ভূপরিমাণ ১৩০১ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৪২১ বর্গমাইল নিফর 
১৮৮৭1৮৮ ৫৬৫০ ১২৪৭৫ ২১৫০ ৪৮০৮০০০২ ও ৮৮০ বর্গমাইল ভূমির রাজস্ব ধাধ্য আছে। 

১৮৮৮৮৮৯৫৪০৭ ১৬৪২৫ ৪৬৭৫ ৫১৮৭০০০২ ২ সাগরজেলার অন্তর্গত একটা নগর ও রেহলী উপ- 
৯১৮৮৯৯০৭৪০০ ১৫৪০০ ৩২৭৫  ৬৩৯৮০০০২ | বিভাগের সদর | সোঁণার ও দেহার নদীসঙ্গমের অদূরে উচ্চ 
৯৮৯০।৭১ ৬২৭৫ ১৩৬৫০ ১৮২৫ ৫২১০০০০২ ভূমির উপর স্থাপিত। অক্ষাণ ২৩৫ ৩৮ উঃ এবং দ্রাথিৎ 
১৮৯১/৯২ ৬৪৯৫. ৯২৬৫০ ৯৬২৫ ৫৯১৮৬০০০৯৭৯" ৫ পু$। সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ১৩৫০ ফিট উচ্চ। এই স্থান 
৯৮৯২।৯৩ ৮১৭৫ ১৩৫৭৫ ৯৫০ ৬১৭৫০ ০০২ সমধিক উর্বর ও স্বাস্থ্য প্র । গুড়, দোলোচিনি ও গমের 


ভারতে রেশমের আমদানী । ব্যবসার জন্ত এই স্থান গ্রসিদ্ধ। 

খ্‌ং অব্দ পরিমাণ মুল্য পুর্বে গৌড়রাজগণ এখানে রাঁজত্ব করিতেন। তৎপরে 
১৮৮৫।৮৩ ১৩২৫ ৪৯২৫ | বলদেববংশীয় রাখালজাতির এক শাখ! নিকটব্তী খামারিয়! 
2৮৬৮৭ ৪৫০ ২০২৫ [| গ্রামে আসিয়া বাম করিতে থাকে। তাহারা খামারিয়া 
১৮৭৮৮ ৪২৫ ২২২৫ | হইতে রাজপাট উঠাইয়। রেহলী নগরে রাজধানী স্থাপন ও 
১৮৮৮1৮৭ ১৬২৫ ৭৫০ সুদৃঢ় ছুর্গাদির দ্বারা তাহ! স্বরক্ষিত করে। পঞ্নার বুন্দেলাসর্্দার 
১৮৮৯।৯০ ১৫৭ ৭০০ রাজ। ছত্রশাল আহীরজাতির নিকট হইতে এই স্থান জয় 
রেশমী (দেশজ) রেশম হইতে উৎপন্ন । করিয়া লন। পরে তিনি ফরুখাবাদের শাসনকর্তা মহম্মদ খা 
রেশমী মিঠাই (দেশজ ) শর্করা পাকবিশেষ হইতে প্রস্তত | বঙ্গশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। গেশবা বাজীরাও এ সময়ে 
নিঠারিতেদ।। | তাহাকে সাহায্য করায় প্রতু।পকার স্বরূপ অন্ঠান্ত সম্পত্তির 
রেশয়দারিন্‌ (ত্র) হিংসিতের প্রতিহিংসাকারী। সহিত তিনি পেশবাঁকে রং স্থান দান করেন। বর্তমান ছুর্ণ 
রেশী সত্রৌ)জল। ( তৈত্তিরীয়সং ৩।৩।৩।১ ) উক্ত পেশবার যত্বে নির্মিত হইয়াছিল ॥ দেই সময়ে এখানে 
রেষ, হা, ঘোটকশনদ । ভৃাদি* আত্মনে* দক* দেট,। লট |: অনেক সন্তরান্তবংণীয় মহারাষ্টপুঙ্গব আদিয়৷ বাদ করেন। 
 রেষতে। লোট. রেষতাং। লুঙ- অরেষিষ্ট। এখনও তাহাদের ভগ্রপ্রার অট্রালিকাসমূহ বিদ্যমান আছে। 
রেষ (পুং) ১ ক্ষতি, হানি। ২ হিংসা । ১৮১৭ খুষ্টান্বে সাগরজেলার সহিত রেহলী হংরাজরাজের 


রেষণ (রী) রেষ-ল্যুট। ১ অশ্বশব, হ্ুোরব। ২ ব্যাত্রের অধিকারতুত্ত হয় । 
ৃ ০ ৪ ৩ ৩৯ রা 
চিৎকার। (ত্রি)৩ হিংদন। আঘাতকরণ। ৪ ক্ষতি, হিংস|। রৈ, শব্ঘ। ভুদি* :পরট্মৈ' অক* অনিট,। লট, রায়তি। 


রেষা (ত্ত্রী) ব্যাপ্রের নিনাদ। অশ্বের স্রেধারব। লোট, রাযতু। লিট২ররৌ। লুট, রাতা। লুঙ অরাসীৎ। 
রেষিন্‌ জি) হিংসাশীল। রৈক (পুং) ব্যক্তিবিশেষ ॥ রয়িক এইরূপ পাঠান্তর আছে। 
রেষ্ট (তরি) ক্ষতিকারক, হিংসাকারী, দ্বেষী, দেষ্টা ৷ (ছান্দোগ্য উপ* ৪1১৩) 
রেক্সচ্ছিন্ন (ত্রি) গ্রলয়ঙ্কর বঞ্ীবাতে উদ্ভিন্ন বা বিদীর্ঘ। রৈক্কপর্ণ (পুং) জনপদভেদ। ( ছান্দোগ্যউপ* ৪1২৫) 
রেক্সন্‌ (পুং) গ্রলয্ন কান। (শুরুযুৎ ১৬৩৭ ) রৈখ € পু) রেগের গোত্াপত্য |. € পাত ৪১১১৭) 
রেম্মমথিত (তি) এবল বাত্যায় দলিত ববিধবস্ত রৈগ্রাম, স্বন্দপুরাণ বর্ণিত একটা পুণ্যক্ষেত্র। ্গীরাদ্ধির পশ্চিম 


৪ ১৯৪ 


রৈবত 


[ ৭৫৮ ] 


রে! টমাঁস 


তীরে অবস্থিত। এখানে ত্রাঙ্গণাদি চারিবর্ণের বাস ছিল। 
সহাদ্রিথণ্ডের অন্তর্গত কামাক্ষী-মাহাজ্ম্যে রৈক্ষেত্রের বিশেষ 
বিবরণ গরদরন্ত হইয়াছে। 
রৈণব (পুং) রেণুর গোত্রাপত্য। (আশ্ব* শ্ৌৎ ১২১৪) 
২ সামভেদ। 
রৈণুকেয় (প্ুং) ১ পরশুরাম। ২ রেগুকার গর্ভজাত। 
রৈতম (ত্রি) রেঃ সন্বন্থীক্স। (শত ভ্রীঃৎ ১৪1৫1৫২ ) 
রৈতিক (ত্ৰি) রাঁতি ব৷ পিন্তল সম্পকীয় বা তদবটিত। (সুশ্রুত) 
রৈত্তিক, খধিপ্রবর্তিত গোত্রভেদ । (স্কান্দে নাগরথণ ৯০৮১৩) 
রৈত্য (ত্রি) পিন্তলনির্মিত পাত্র । 
“তাত্রায়ঃ কাংশ্ুরৈত্যানাং ব্রপুশঃ সীসকন্ত চ।৮(মনু61১১৪) 
'রীতিঃ পিত্তলং তদ্ভবং পাত্রং রৈত্যং (কুলুক) 
রৈভ (পুং ) রেভের গোত্রাপত্য । 
রৈভী (রী) ১ খগ্সন্ভেদ । (খক্‌ ১০৮৫৬ ) ২ আর্বণীয় 
মন্তরপ্য়। ( অথর্ব ২০।১২৭।৪৬) 
রৈভ্য ( পুং) সুমতির পুত্র ও ছুক্মন্তের পিতা । (ভাগ* ৯/২০1৭) 
. ২ মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু* ৬৩৫১) জনৈক জ্যোতিরবর্দূ। 
কেশবাক মুহূর্তচিন্তামণিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 
রৈবত প্ং) ১ স্বর্ণালুবৃক্ষ । (গরুড়পুৎ ২০৮ অব) ২ শৈলভেদ। 
এই পব্তে অঞ্জ,ন সথভদ্রীকে হরণ করিয়াছিলেন । 
(ভারত ১।২২১।৬) [ উজ্জয়ন্ত ও গির্ণর দেখ ।] 
৩ শঙ্কর। (মেদিনী) ৪ দৈত্যবিশেষ। মহাভারতে 
লিখিত আছে, এই দৈত্য বালগ্রহের অন্ততম। 
“অদিতিং রেবতী প্রাহুগ্রহস্তস্তাস্ত রৈবতঃ। 
সোহপি বালান্‌ মহাঘোরে। বাধতে বৈ মহা গ্রহঃ ॥” 
(ভারত ৩২২৮২৮) 
রেবত্যাং ভবঃ বেবতী-অণ.॥ ৫ বর্তমান কল্পীয় পঞ্চম 
মন । এই মনু রেবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি ছূর্দম- 
রাজপুত্র, এই মন্বন্তরে বিকুণ্ঠ অবতার, বিভু ইন্দ্র, ভূতরয়াদি 
দেবতা, হিরণ্যরোমাদি অপ্তর্ষি। বলি ও বিন্ধ্যাদি সেই মনুর 
পুত্র। (ভাগবত ) মধ্ল্ুপুরাণের মতেও রৈবত পঞ্চম মনু । 
এই মন্তুর সময় দেববাহু, স্ব, পর্জন্য, সোমপ, মুনি, 
হিরণ্যরোমা; সপ্তাশ্ব, এই ৭ জন সপ্তর্ধি, অভূতরজস্‌ গ্রভৃতি 
দেবতা ১ তত্বদশী অরুণ, বিভ্তবান্‌ হব্যপ, কাপ, মুক্ত, নিরুৎ- 
সখ, সত্ব, নিম্মোহ, প্রকাশক, ধর্বীর্য্য ও বলোপেত এই 
দশজন রৈবতমন্তুর পুত্র। ( মতস্তপু* ৯ অণ্) ৬ কুদ্রভেদ। 
“অজৈকপাদহিত্রপ্জে। বিরূপাক্ষোইথ রৈবতঃ 1৮ (মতস্তপু* ৯২৯) 
৭ সামভেদ। ৮ ত্রহ্মষিভেদ। ( ললিতবিস্তর ) ৯ বালরোগ- 
বিশেষের অধিষ্ঠাত-অপদে বতাঁবিশেষ। 


১০ মেঘ। (নিঘণ্ট, ১১০) ১১ পোমলতাবিশেষ।. 
“অগ্রিষ্টোমো৷ রৈবতশ্চ বথোক্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ1৮ (সুশ্রুত ৪1২৯) 
১৩ খধিবিশেষ। ৰ 
“নারদঃ সুমহাতেজ। খষিভিঃ সহিতন্তদা। 
পারিজাতেন রাজেন্দ্র রৈবতেন চ ধীমত| ॥” (ভারত ২1৫১১) 
(তরি) ১৪ ধনবান্‌। টি 
“রৈবতা সে হিরণ্যৈরভি স্বধাভিঃ৮ (খক্‌ ৫৬০।৪) 
“রেবত। সে! ধনবন্তঃ” (সায়ণ) 
১৪ বাগভেদ। (ভারত উদ্ভোগপব্ৰ ) ১৫ আনর্ভের (কুশস্লী) 
রাজ। ককুম্মিনের পিতৃপুরুষ। ১৬ রানা অযুতোদনের ওরসে 
রেবতীর গর্ভজাত পুত্রভেদ । ১৭ আনর্তরাজধানী কুশস্থলীর 
সন্গিকটস্থ পব্ধতভেদ। ১৮ শাকদ্বীপের অন্তর্গত পর্বতভেদ | 
(লিঙ্গপুণ ৫৬।১৭ ) 


| রৈবতক (পুং ) স্বার্থে কন্‌। রৈবতপব্রত। পধ্যায় উজ্জয়ন্ত। 


“ততঃ কতিপয়াহস্ত তন্মিন্‌ রৈবতকে গ্রিরৌ। 
বৃষ্যন্ধকানীম ভবছুতৎসবে। নৃপসন্তম ॥৮” (ভারত ১।২২০।৯) 
২ শকুস্তলা-বর্ণিত দ্বারপালভেদ। ৩ রৈবতক পব্বতবাসী জাতি। 
(ক্লী) ৪ পারেবতবৃক্ষ। (রাজনিৎ ) 
রৈবতিক (তরি) রেবতী (রেবত্যাদিভ্যষ্টক্‌। প| ৪।১/১৪৬ ) 
ইতি ঠকৃ। রেবতীর অপত্য। ৃ 
রৈবতিকীয় (ত্রি) ১ রেবতীনন্বন্ধীয়। ২ রেবতীমভ্তব। 
রৈবত্য (ক্লী) ১ ধন। অর্থ। ২ সামভেদ। 
রৈষ্ায়ন (পুং) গোত্রভেঘ। ( সংস্কারকৌ মুদী) 
রো) টমাস (১1101790098 ০০), একজন ইংরাজ রাজদুত॥ 
ভারতে বাণিজা-বিস্তারের প্রত্যাশায় ইংলগ্ডেশ্বর ১ম জেমস্‌ 
ইইাকে মোগল সম্রাট, জাহাঙ্গীরের সভায় পাঠাইয়া দ্েন। 
ইংলগ্ডেশ্বরের সৌজন্ততা দেখিয়্। ও উপহারপ্রাপ্ডে প্রীত হইয়। 
ভারতেশ্বর টমান রো”র ৰাণিজ্যোন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব শ্রবণ 
করেন। এই দেশহিতকর উদ্দেম্তমাধনার্থে তিনি ইংরাজ- 
দুতের সহিত কএকদিন পরামর্শ করেন। স্থযোগ পাইয়! 
রাজদূত সম্রাটের চিত্তবিনোদনার্থ মনোহারী বাক্যলহরী 
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সম্রাট, তাহার আলাপে পরি- 
তুষ্ট হইয়! ইংরাজজাতিকে ভারতবাণিজ্যের অনেকগুলি 
বিষয়ে অধিকার দান করিয়াছিলেন। . 
দিলী রাঁজদরবারে এবং ভারতবর্ষে অবস্থিতিকালে টমাস 
রো দিলীর ও ভারতের অন্তান্ত স্থানের তাৎকালীন বিবরণ 
স্বীয় পত্রাদি মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়! যান। এসকল আলোচন। 
করিলে সে সময়ের ভারতেতিহাসের অনেক প্রকৃত বিবরণ 
সংগৃহীত হইতে পারে। 


তত কীষ্ল 


রোক €(পুং) রুচ্-ঘএঞ ্স্কবাদিতাৎ কুত্বং। 


রোগ 


১ ক্রয়ভেদ । 
২ দীপ্তি। “দিবশ্চিদাতে রুচয়ন্ত রোকা12৮ (খাক্‌ ৪1৬৭) 
“তে রোকান্ত্রবীয়। দীপ্তয়ঃ, (সায়ণ) 

(ক্লী)৩ছিত্র। (অমর) ৪ নৌকা। ৫ চল। (মেদিনী) 


রৌক (দেশজ) বিক্রম । পাহস। 
রোক্ে (দৈশজ ) ১ গতিরোধপুর্বক । ২ গতি সংযত রাখিয়া 


গমন। যেমন “বামে রোকে। 


রোকে। (দেশজ ) গাড়ীর গতি স্থিরকরণ। 
রোগ (পুং) রুজ্যতেহনেনেত্ি রোজনমিতি বা রুজ-ঘএ 


যদ্বা রজতীতি রুজ-( পদরুজবিশস্পৃশো! ঘঞ,। পা! ৩৩১৬) 
ইতি কর্তরি ঘঞ্‌। ১ কুষ্ঠৌষধ । (মেদিনী) 

২ দ্েহভঙ্গকার। পর্য্যায়_রুজ, রুজা, উপতাপ, ব্যাধি, 
গদ, আময়, অপাটব, আম, আতঙ্ক, তয়, উপঘাত, ভঙ্গ, 
আর্ত, তমোবিকার, গ্লানি, ক্ষয়, অনার্জব, মৃত্যুতৃত্য, অম, 
মান্য, আকল্প। (ছেম) পাপের ফল রোগ, পাপ করিলে 
রোগ হুইয়। থাকে । পাপের গুরু লঘুভেদে রোগেরও গুরু 
লথু আছে। পাপ অতিপাতক, মহাপাতক ও অন্ুপাঁতক 
তেদে তিনপ্রকার, স্থতরাং রোগও অতিপাতকজ, মহাপা- 
তকজ ও অনুপাতকজ ভেদে তিন প্রকার। 

অতিপাতকাদি পাপের অনুষ্ঠান করিলে প্রথমে নরক 
ভোগ হয়। পুর্বজন্মক্লত দেই পাপ নরকভোগের পরে আবার 
ব্যাধিরপে দেহকে পীড়িত করে। স্থতরাং পাপই একমাত্র 
রোগের কারণ। নিষ্পাপ ব্যক্তি রোগ ভোগ করে না। 
রোগ হইলে রোগের কারণ যে পাপ তাহার প্রায়শ্চিত 
করিতে হয়। পাপের ক্ষয় হইলে রোগেরও ক্ষয় হয়। 
ইষ্টমন্ত্রপ, হোম, দান ও জুরার্চন প্রভৃতি দ্বারাও 
রোগের শান্তি হইয়। থাকে। অর্শ প্রভৃতি রোগ অতি- 
পাতকজ। কুষ্ঠ, বালক প্রমেহ, গ্রহণী, মুত্রকছ,, অশ্মরী, 
কান, ছৃষ্টব্রণ, গগ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশ এই সকল 
রোগ মহাপাতকজ | জলোদর, যকৃত, প্লীহা, শৃল, শ্বান, অজীর্ণ, 
জর, সর্দি, রক্তার্ব,দ, বিদর্প প্রভৃতি রোগ উপপাতকজ। 
কর্াবিপাকে কোন্‌ পাপে কি রোগ হয়, তাহার বিশেষ 
বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে*। [ কর্ম্মবিপাক শব্দ দেখ ] 


* “মহাপাতকজং চিহ্ন সপ্জন্মস্থ জায়তে। 
উপপাপোন্তবং পঞ্চ ভ্রীণি পাঁপসমুদ্ভবম্‌ ॥ 
দু্ষম্জ। নৃণাং রোগা যান্তি চৈৰ ক্রমাচ্ছমমূ। 
জপৈঃ সুরাচ্চনৈর্হোমৈদ নৈস্তেষাং শমো। ভবেৎ ॥ 
পূর্ববজন্মকৃতং পাপং নরকম্ত পরিক্ষয়ে। 
বাধতে ব্যাধিরপেণ তস্ত কৃচ্ছানিভিঃ শমঃ ॥ 


ছাএ 


রোগ 


যাহার। পথ্যাশী, বিজিতেন্দ্রির, দেবদ্ধিজভক্ত এবং স্বধন্মা- 
নুষ্ঠানকারী, তাহাদের রোগ হয় না। বৈগ্ভকমতে রোগ 
ও রোগের কারণাদির বিষন্ন সংক্ষিপ্ুভাবে আলোচনা 
করিয়! দেখা যাউক। 

“রোগন্ত দৌষবৈষম্যং দৌষসম্যমরোগতা| | 

রোগ! হুহখন্ত দান্ারে। জর গ্রভৃতয়ে। হি তে ॥” (বাগ ভট) 

দোষের বৈষম্যকে. রোগ কহে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই 
তিন দোষ যখন বৈষম্যপ্রাপ্ত হয়, তখনই রোগ হয়। দোষের 
সাম্য থাকিলে শরীর নীরোগ হয়। আহার বিহারাদি এইরূপ 
ভাবে করিতে হুইবে যে,ষাহাতে দোষের বৈষম্য না হয়, 
দোষের বৈষম্য হইলেই রোগ হইবে। রোগ শরীরের 
ছুঃখদায়ক। 

নিজ ও আগন্ধভেদে রোগ ছুই প্রকার। প্রথমে বাধু 
প্রভৃতি দোষ কুপিত হইয়। পরে যেস্থলে রোগ উৎপাদন 
করে, তাহাকে নিজ এবং যে স্থলে রোগ উৎপন্ন হইয়। 
পরে বাতার্দি দোষকে কুপিত করে, তাহাকে আগন্ধ রোগ 
কছে। এই সকলপ্রকার রোগের অধিষ্ঠান দেহ ও মন। 
তন্মধ্যে জর প্রভৃতি রোগের অধিষ্ঠান দেহ এবং মদ, মুচ্ছণ, 
সংন্তাস প্রভৃতির আধার মন। (বাগভট) 

পূর্বেই বলিয়াছি, দোষের বিষমত1| রোগ এবং সমতাই 
আরোগ্য। রোগমাত্রই প্রাণীদিগের বিশেষ র্লেশদায়ক! 
এই রোগ চারিপ্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তক, মীনসিক এবং 
কায়িক। ইহার মধ্যে যে রোগ দ্বভাঁবজাত তাহাকে 
স্বাভাবিক যথ। ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বার্ধক্য ও মৃত্যু) ইহ] 
স্বাভাবিক রোগ, এই স্বভাবজাত রোগ সকলকেই ভোগ 
করিতে হইবে; ইহ। ভিন্ন জন্ম হইতে যে সকল রোগ জন্মে, 
তাঁহাকেও সহজ রোগ কহে, যেমন জন্মান্ধ গ্রভৃতি। 


কুষ্ঠঞ্চ রাধা চ প্রমেহে। গ্রহণী তথ! । 
ূত্রকৃচ্ছাশ্মরীকাশা৷ অতীসারভগন্দরৌ ॥ 
ুষ্টব্রণং গগ্ডমাল! পক্ষাঘাতোইক্ষিনীখনম্‌। 
ইত্যেবমাদয়ে! রোগ। মহাপাপোন্ভবাঃ স্থৃতাঃ। 
জলোদরযকৃৎ্প্ীহ! শুলরোগব্রণানি চ ॥ 
শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছদ্দি্রমমোহগলগ্রহাঃ। 
রক্তার্বব,দবিসর্পাদ্যা উপপাপোন্ভব৷ গদাঃ ॥ 
অর্শ আদ্যানৃণাং রোগ! অতিপাপাত্তবন্তি হি। 
অন্যে চ বহৃবঃ রোগ! জায়ন্তে রোগসম্করাঃ ॥ 
উচ্যন্তে হি নিদানানি প্রায়স্চিত্তানি চ ক্রমাৎ। 
মহাপাপেষু সর্ববং স্।ৎ তদর্ধস্ুপপ।তকে ! 
দদ্যাৎ পাগেষু বষ্ঠ।ংশং কলপং ব্যাধিব্লাবলর্‌ ॥” (মলমাসতত্ব ) 


রোগ [ ৭৬০ 


] রোগ 


অভিঘাতাদিজনিত কিংবা! জন্মান্তর-ভাবি রোগকে আগন্তক 


রোগ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, 


দীনতা, ক্রুরতা, শোক, বিষাদ, ঈর্ষা, অসুয়া, ও মাতসধ্য 
প্রভৃতি । ইহা ভিন্ন অপন্মার, উন্মাদ, মুচ্ছণ, ভ্রম, মোহ, তম ও 
সংস্তাস প্রভৃতিও আগন্তক । পাওু প্রভৃতি রোগকে কায়িক কহে। 

এই রোগ আবার কর্ম, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ এই 
উতভতগ্ধ জনিত বলিয়। তিন প্রকার কথিত হুইয়াছে। 

কর্ম রোগ-__পূর্বজন্মকূত প্রবল ভুষ্ষম্ম হইতে যে সকল 
রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্মজ রোগ কহে, এই কম্মাজ 
রোগ দোষত্ররের ছুষ্টতাবশত্তঃ উত্পন্ন হয় না। এইরোগ 
কেবল ভোগ ও গ্রায়শ্চিন্তাদির দ্বারা প্রশমিত হইয়! থাকে । 
ইসা! চিকিতসাঁসাধা নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্তান্- 
সারে যথাবিধি রোগ নির্ণয়পূর্বক চিকিৎসিত্ হইলেও যে 
সকল ক্বোগের উপশম হয় না) তাহাকে কর্মজ রোগ কহে। 

“যথাশাস্ত্ন্ত নির্ণীতে। ষথাব্যাঁধিচিকিৎসিতঃ। 
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জেয়ে! কর্ম্মজো বুধৈঃ॥” (ভাঁবপ্র) 

দোষজ রোগ ।--অনিয়মিত আহার ও বিহারাদি দ্বার! 
বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হুইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়ঃ 
তাহাকে দোষজ রোগ কহে। ইহাতে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া 
থাকেন যে, পূর্বজন্মকৃত প্রবল স্কৃত থাকিলে আহার ও 
বিহারাদির নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও কোন রোগ হয় ন! এই 
রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব দোষজ ব্যাধির কারণও 
থে পূর্জজন্মক্ৃত কর্ম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥। তবে 
ইভাঁকে দোষজ ব্যাধি কিরূপে বল! যাইতে পারে? এই 
প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব জন্মক্ত ছুষষন্ম 
দোষজ ব্যাধির মুলকারণ বটে, কিন্তু অনিয়মিত আহার 
বিহার দ্বারা বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যে রোগসমূহের 
হেতু হুইর। থাকে, তাহাও প্রত্যক্ষ লক্ষিত হয়, সুতরাং 
উহ্বাদিগকে এ হিসাবে দোষজ ব্যাধি বল! যাঁয়। 

কর্মদোষজ রোগ।-_-যদি দোষ অল্পপরিমাণে দুষিত হয়, 
তাহাতে অতি প্রবল রোগ জন্মে, তাহা হইতে তাহাকে 
কন্মদোষ রোগ কহে। প্রব্লতম ছক্ষম্মহই এই রোগের 
মূল কারণ। দোষের অন্নতা হেতু রোগের অন্নত৷ হওয়া 
উচিত ছিল'। কিন্তু তাহা না হুইয়। অন্নদোষেও রোগ গ্রবল 
হয়। দুস্কৃতক্ষয় হইলে তবে এ রোগের ক্ষয় হইয়৷ থাকে। 
এই রোগে স্বল্পদোষও উক্ত রোগের অন্ততর কারণ, যেহেতু 
অল্পদোষও রোঁগোৎপত্তির কারক বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
সুতরাং দোৌষ' ও কর্ম এই উভয় হেতুদ্বার| উৎপন্ন হয় বলিয়া 
উহাকে কর্মদোষজ রোগ কহে। 


স্পা ্স্স্্ল 


দুকর্ঙক্গয় হইলে ছুক্ষর্মকৃত রোগসমূহ, উপযুক্ত গঁষধ 
প্রযুক্ত হুইলে দোষজরোগ সকল এবং দুষম্স ও দোঁষক্ষয় 
হইলে কর্ম্মদোষজ রোগ সকল ক্ষয় হইয়া থাকে । উপযুক্ত 
ওষধ প্রয়োজিত হইলে দৌষজরোগসমূহ ক্ষয় হয়, ইহার 
তাৎপর্য এই যে, দোষজ ব্যাধির মূল কারণ দুক্ষর্ম, ওষধ 
প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ষেসকল দ্রব্য'দি আবশ্ঠক, তাহার 
অভাবজনিত ক্লেশভোগ দ্বারা এবং কটু, তিক্ত, কষায়" 
প্রভৃতি মনের অপ্রীতিকর দ্রব্য ভক্ষণাদি জনিত ক্লেশভোগ 
দ্বারা দুক্র্মের হ্রাস হয়। তৎপরে ওষধ প্রযোজিত হইলে 
রোগসমুহের  প্রত্যক্ষীতূত হেতুর অর্থাৎ কুপিত দোষের ক্ষয় 
হইয়৷ থাকে। 

রোগ সমূহ সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য ভেদে তিন প্রকার, 
ইহার মধ্যে সাধ্য রোগও আবার ছুই প্রকার, স্থখসাধ্য ও 
কষ্টপাধ্য। যে রোগ চিকিৎস। দ্বারা প্রশমিত হয়, তাহাকে 
সাধ্য ; যে রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না, তাহ! অদাধা ; 
যে রোগ চিকিৎস৷ দ্বারা স্থগিত থাকে এবং চিকিৎসা ন! 
করিলে গ্রাথ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্য রোগ কছে।॥ 
যত্রের সহিত স্তস্ত যোজনা করিলে পতনোন্মুখ গৃহ যেরূপ 
রক্ষিত হয়, উপযুক্ত গঁষধাদি দ্বার৷ সুচিকিৎসিত হইলে যাপ্য 
রোগীরও শরীর তন্রপ রক্ষিত হইয়। থাকে । 

রোঁগোৎপাদক দোঁষের প্রকোপজনিত অন্তান্ত যে সকল 
বিকার উৎপন্ন হয়, তাহার নাম উপদ্রব। (ভাবপ্র* পুর্ববখ") 

রোগ, রোগের কারণ ও তাহ! নিরূপণাদির বিষয় সুশ্রুতে 
এইরুপ বিবৃত হুইয়াছে__ 

পুরুষে স্থথ ছুঃখ সংযোগ হইলেই তাহাকে রোগ কহে। 
এই ছুঃথ তিন প্রকার, আধ্যাক্সিক, আধিভৌতিক ও আধি- 
দৈবিক। এই নিন প্রকার দুঃখ সপ্ত প্রকার রোগে পরিণত 
হয়। সপ্ত প্রকার থা_-১ আদিবলজাত, ২ জন্মবলজাত, ৩ 
দবোষবলজাত, ৪ সংঘাতবলজাত, ৫ কাঁলবলজাঁত, ৬ টদৈববল- 
জাত ও ৭ স্বভাববলজাত। 

১ আদিবলজাত ।_-এই রোগ ছই প্রকার, মাতৃদোষজাত 
ও পিতৃদোষজাত, মাতৃদোষ প্রযুক্ত জন্মান্গ, বধির, মক, মিন- 
মিন ও বামন প্রভৃতি । এই মাতৃদোষ আবার ছুই প্রকার, 
রসজনিত দোষ এবং দৌহৃদজনিতদোষ। (গর্ভাবস্থায় 
স্ীলোকদিগের যে আহার বিহারাদ্ির অভিলাষ জন্মে, 
তাহাকে দৌহ্বদ কহে, এই দৌহৃদ পুরণ না হইলে সম্তানে 
দোষ জন্মে। ) 

দোষবলজাত।--আতঙ্ক অথব। মিথ্য। আহারবিহারজনিত 
যে সকল রোগ, তাহাদিগকে দোষবল্জাত রোগ কহে। এই 


রোগ 


দোষবলজাত রোগ ছুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক, 
শারীরিক দোষও ছুই প্রকার, আমাশয় আশ্রিত ও পক্কাশন্ 
আশ্রিত। পুর্বোক্ত সকল রোগকে আধ্যাত্মিক রোগ কহে। 
আগন্ত রোগই সংঘাতবলজাত রোগ, আগন্তক রোগ দুই 
প্রকার, শস্ত্রাধাত জনিত ও হিংঅ্রন্তকৃত। এই আগন্তক 
রোগ আধিভৌতিক রোগ নামে অভিহিত হয়। 

শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা প্রভৃতি কারণে যে সকল রোগ 
জন্মে, তাহাদিগকে কালবলজাত রোগ কহে। এই কাঁল- 
বলজাত রোগ ছুই প্রকার, যথ1__-খতুবিপর্যযয়জাত, ও স্বাভা- 
বিক খতুজনিত, দেবদ্রোহু ও অভিশাপাদি জনিত অথবা 
অথর্ববেদোক্ত মারণ প্রভৃতি কাধ্য করিলে নানা প্রকার 
উপসর্গ-জনিত ষে রোগ হয়, তাহাকে দৈববলজাত রোগ 
কহে। এই দৈববলজনিত রোগ আবার ছুই প্রকার, বিদ্যুৎ 
বা বজাঘাতরুত এবং পিশাচাদিকৃত। ইহাদিগকে আরও 
দুই প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে, আকস্মিক (যাহা 
ঘটনাক্রমে জন্মে) এবং সংসর্গজাত। 

ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা! প্রভৃতি স্বভাববলজাত 
রোগও ছুই প্রকার, কালকৃত ও অকালকৃত। অতিশয় যত্ব 
করিলেও কিছুতে যাহা রোধ কর! যাঁয় ন, তাহা! কালকৃত 
এবং যত্ব না করিলেও যাহা অনায়াসেই ঘটে, তাহাকে 
অকালকত কহছে। 

বাত, পিত্ত ও শ্রেম্সাই সকল প্রকার রোগের মূল, 
রোগ হইলেই তাহাদের ন্যনাধিকভাবে লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়] যায়। যেমন 'এই সমস্ত বিশ্ব সত্বৎ রজঃ ও তমঃ 
এই তিনগুণ ব্যতীত থাকিতে পারে না, তন্রপ রোগ 
সমূহও বায়ু, পিত্ত ও শ্রেম্মা ব্যতীত থাকিতে পারে না। 
বাত, পিত্ত ও শ্রেম্ম! রোগের একমাত্র আশ্রয়, সুতরাং রোগ 
উহীদ্িগকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না । 

দৌষ, ধাতু এবং মলের পরম্পর সংসর্গ স্থান এবং কারণ" 
ভেদে বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। সপ্তধাতু ও দোষকর্তৃক 
দুষিত হইয়া যে সকল রোগ জন্মে, সেই সকল রোগের রসজ, 
রক্তজ, মাংসজ, মেদোঁজ, অস্থিজ, মজ্জজ এবং শুক্রজ এই 
সকল নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে আবার 
রসধাতু দূষিত হইলে অন্নে অশ্রদ্ধা, অরুচি, অপাক, অঙ্গ মর্দি, 
জর, হল্লাস, তৃপ্তি (ক্ষুধার অভাব ), শরীরের গৌরব, পাওু, 
হৃদ্রোগ, মার্গের উপরোধ, ক্শতা, মুখবৈরস্ত, অবসন্নতা, 
অকালে কেশের সন্কোচ ও পক্কত! প্রভৃতি বিকার জন্মে। 
শোণিত দুষিত হইলে কুষ্ঠ, বিদর্প, পীড়কা, নীলিকা, 
(তিল, ব্যঙ্গ, স্তচ্ছ, ইন্্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম» বাতরক্ত, 
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অর্শ, অর্বদ, অঙ্গমর্দ, অস্থগ্দর, রক্তপিত্ত, এবং মুখ, 
মলদ্বার ও মেদ্রুদেশে পাক প্রভৃতি বিকার জন্মে। মাংস 
দুষিত হইলে__অধিমাংস, অর্ব,দ, অর্শ, অধিভিহ্বা, উপ- 
কুশ, গলগণ্ডিকা, আলজী এবং মাংস সংস্থতি প্রভৃতি 
বিকার জন্মে । মেদ দুষিত হইলে-- গ্রন্থি, বুদ্ধি, গলগণ্ড, 
অর্ব,দ, ওষ্ট প্রকোপ, মধুমেহু, অতিস্থলতা, ও অতিশয় ঘন্ধ- 
নির্গম প্রভৃতি বিকার উপস্থিত হয়। অস্থি দূষিত হইলে__ 
অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ, ও কুলঘ প্রভৃতি বিকার হয়। 
মজ্জ। দূষিত হইলে-_-তমোদৃষ্টি, সুচ্ছ, ভ্রম, শরীরের গৌরব, 
উরু ও জজ্বার স্থলতা, চক্ষের অভিষ্যন্দী প্রভৃতি :রোগ জন্মে। 
শুক্র দূষিত হইলে-__ক্লীবতা, প্রহর্ষণ (গায়ে কাটা দেওয়। 
বা শরীর রোমাঞ্চ হওয়া), শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি 
বিকার জন্মে। মলাশয় দুষিত হইলে-__ত্বকৃরোগ, মলরোধ 
বা অতিশয় মল নিঃস্যত হয়। শারীরিক কোন ইন্দ্রিয়ের 
স্থান দুষিত হইলে-_ইন্দ্রিয় কার্যের অপ্রবুত্তি অথবা৷ অস্বা- 
ভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । দোষ সকল কুপিত হইয়! 
শরীরের সর্বস্থানে ধাবিত হইতে থাকে, তাহার মধ্যে যে 
স্থানে সেই কুপিত দোষের সংসর্গে অন্তদোধ বিগুণ হয়, সেই 
স্থানেই রোগ হইয়া থাকে । 

এইস্থলে এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে যে, জর প্রভৃতি রোগ 
বাযু, পিত্ত, ও কফ এই তিন দোষকে নিত্য আশ্রয় করিয়া 
থাকে,কি তাহাদিগের বিরাম আছে? যদি নিত্য আশ্রয় 
করিয়া থাকে,তাহা৷ হইলে সর্বদা সকল প্রাণীর পীড়িত থাকিতে 
হয়। যদি বায়ু, পিত্ত ও কফ ভিন্ন এবং জরাদিরোগ ভিন্ন এই- 
রূপ বল! যায়, তবে জরকালে অন্ত প্রকার লক্ষণ না হইয়া কি 
নিমিত্ত কেবল বায়ু, পিত্ত ও কফের লক্ষণ দৃষ্ট হয়? এ কারণ 
বায়ু পিত্ত কফই জরাদি রোগের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। 
ইহার মীমাংসায় বল! হইয়াছে যে, বায়ু, পিত্ত ও কফেই 
জরাদিরোগ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহাতে নিত্য অবস্থিতি 
করে না। যেমন বিদ্যুৎ, বাত, বর্ষা, ও বজ আকাশ ব্যতীত 
প্রকাশ পায় না, অথচ তাহারা নিয়ত আকাশে থাকে না, 
অন্ত কোন কারণ দ্বারা আকাশে সম্ভৃত হয়, জ্বরাদিরোগও 
তদ্রপ অন্ত কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফকে আশ্রয় করিয়! 
প্রকাশ পায়, তরঙ্গ বা বুদ্বুদ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, 
অথচ জল থাঁকিলেই তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ বা বুদ্ধদ্‌ থাকে 
না, অন্য কারণদ্বারা৷ তাহ! জলে উৎপন্ন হয়, জরাধিরোগ ও 
তদ্রপ অন্ত কারণ দ্বার বাষু, পিত্ত ও কফে উৎপন্ন হয়। 

কোন প্রকার স্বাভাবিক নিয়মলভ্বনে অথবা তুর প্রভাবে 
বাঘ পিত্ত ও কফের মধ্যে একটা বা ততোধিক দোষ বৃদ্ধি হয়। 


রোগ 


সেই বদ্ধিত দোষ সেইরূপ কোন কারণে কুপিত হয়, এ 


কুপিত দোষ শরীরের কোন একদেশ আশ্ররর করিলে এক- | 


দেশগত রোগ জন্মে। 
সব্বাঙ্গগতরোগ হয়। 
আশ্র্ন করুক, বা সমস্ত শরীরই আশ্রয় করুক, দোষের 
প্রকোপ মাত্রই রক্তের প্রকোপ হয়।॥ রক্ত কুপিত হইলেই 
উষ্ণ ও অধিকতর বেগবান্‌ হইয়। উঠে। তজ্জন্ত প্রায় সকল 
রোগেই জরের লক্ষণ দৃষ্ণ হয়, অর্থাৎ শরীর উষ্ণ এবং ধমনী 
বেগবতী বলিয়। অনুভব হয়। 


সর্বাঙ্গব্যাপ্ত হইলে জর প্রভৃতি 


নিদান, পুর্বরূপ, রূপ, উপশয়ুও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটা 


রোগজ্ঞানের কারণ । 
“নিদানং পুর্বরূপাণি রূপাধ্যুপশয়স্তথা। 


সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং বোগাণাং পঞ্চধা স্থৃতং ॥৯ [স্থশ্রুত) 


যাহ। দ্বারা দোষ বুপিত হহয়া রোগোৎপাদন করিতে 
পারে, তাহাকে নিদান কহে, বিপ্রকৃষ্ট ও সনিকৃষ্ট ভেদে 
নিদান ছুই প্রকার। বিরুদ্ধ আহার বিহারাদিকে বিপ্রকৃষ্ট 
অর্থাৎ দুরবগ্ডিনিদান, এবং কুপিত বাতাদিদোষকে সন্িকৃষ্ট 
অর্থাৎ নিকটবন্তিনিদান বল৷ যায়। 

রোগ বিশেষ প্রকাশিত হইবার পুর্বে যে সমস্ত লক্ষণদ্বার! 
ভাবিরোগ অনুমান করা যায়, তাহার নাম পুর্বরূপ | পূর্বব- 
রূপও ছুইভাগে বিভক্ত, সামান্ত ও বিশেষ। যে পুর্বরূপ দ্বারা 
বায়ু; পিত্ত ও শ্রেম্মা এই তিন দোষের কোনও বিশেষ লক্ষণ 
প্রকাশ না হইয়া কোন ভাবিরোগমাত্র অনুমান কর! যায়, 
তাহাকে সামান্ত পূর্বরূপ কহে। আর থে পুর্ববরূপ দ্বারা 
ভাঁবিরোগের দোষভেদ পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারা যায়, 
তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ধরূপ কহে। এই বিশিষ্ট পূর্বরূপ 
স্ুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে রূপ কহে। বস্তৃতঃ 


যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা উৎপন্নরোগ অবগত হইতে পারা যায়, | 


তাহার নাম রূপ কহে। 
নিদান বিপরীত বা রোগ বিপরীত অথবা এতছভয়ের 
বিপরীত কাধ্যকাঁরক গুঁষধ বিশেষ সেবন এবং তদ্রুপ আহার 


বিহারাদি দ্বার রোগের উপশম হইলে তাহাকে উপশয্ব কহে। 


ইহার বিপরীতের নাম অনুপশয়। এই উপশয় ও অনুপশয়্ 
দ্বারা রোগের গুঢ় লক্ষণ নির্ণয় করিতে হয়। দৌষ সকল 
যেরূপ কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ব বিশেষে অবস্থান ঝা 
বিচরণপুর্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। 
সংখ্যা» বিকল্প, প্রাধান্ত, বল ও কালান্তুপারে এই সশ্প্রাপ্তি ভিন্ন 
ভিন্ন হইয়া থাকে । 


[ ৭৬২ ] 


দোষ কুপিত হইয়া! শরীরের একক্েশই । 


৮ প্রকার জ্বর, ৫ প্রকার গুল্ম এবং 
১৬ প্রকাক্, কুষ্ঠ প্রভৃতি বিভেদের নাম সংখ্যা দ্বিদোষজ ) 


রোগ 


ত্রিদোষজ রোগের কুপিত দোষনমৃহ কোন দোষ কি পরিমাণে 
কুপিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্ত প্রত্যেক দোষের লক্ষণ 
বিবেচনাপুর্বক ষে অল্লাংশ বিভাগ কর! হয়, তাহার নাম 
বিকল্প। এরূপ রোগের মিলিত দোষসমূহ মধ্যে যে দোষ 
স্বকীয় নিদান দ্বারা দূষিত হয়, তাহাই প্রধান এবং প্র 
কুপিত দোষসংসর্গে অন্ত দোবষদ্বর় কুপিত হইলে তাহা অপ্রধান 
নামে অভিহিত হয়। ষেরোগ জমুদয় নিদানদারা উৎপন্ন 
হয়, এবং যাহার পুর্বরূপ ও রূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, 
সেই রোগ বলবান্‌, আর যাহ অল্প নিদানদ্বারা উৎপন্ন হইয়! 
অন্নমাত্র পুর্বরূপ ও রূপ প্রকাশ করে, তাহা হীনবল বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । 

এই সমুদয় রোগই সাধারণতঃ দোষজ ও আগন্তক 
ছুই ভাগে বিভক্ত। পুর্বে যে.সকল ভেদ বলিয়াছি, তাহা! 
এই ছুইভাগের অন্তভূক্ত। যে সকল রোগ বাধু, পিত্ত 
ও কফ এই তিন দোষের পৃথক এক একটা বা মিণিত 
ছুইটী অথবা তিনটা দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা 
দিগকে দোষজ কহে। একটা দোষ কুপিত হইলে 
অপর ছুই দোষকেও কুপিত করিয়া তুলে, এজন্য 
কোন রোগই এক দোষজ হয় না, ;ইহাই সাধারণ 
নিয়ম। তবে যে, একটা, দুইটা বা তিনটা দোষ রোগের 
প্রথম উৎপাদক হয়, তান্ুদারে রোগও.একদোষজ, দ্বিদোষজ 
বা ত্রিদোষঞ্শ নামে অভিহিত হইয়! থাকে। 

থে সকল রোগ অভিঘাত, অভিচার, অভিশাপ ও ভূতা- 
বেশ প্রভৃতি কারণ বশতঃ সহম। উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাঁম 
আগন্তক। দ্ব স্ব নিদানানসারে দোষ বিশেষ কুপিত ন! হইলে 
দোষজ রোগের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু আগন্তক রোগের 
প্রথমেই যাতনা প্রকাশ পাইয়া পরে দোষ বিশেষকে কুপিত 
করে, ইহাই উভয়বিধ রোগের পার্থক্য । 

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ দোষজ 
রোগোতপত্তি বিষয়ে বিপ্রকৃষ্ট নিদান। বিবিধ অহিতজনক 
আহার-বিহারাদি রূপ নিদান দ্বারা এ তিন দোষ কুপিত 
হুয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে । ইহা ভিন্ন কতিপয় 
উৎপন্ন রোগ ও রোগ বিশেষের নিদান হয়। যেমন জর- 
সস্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জর, জর ও রক্তুপিত্ 
এই উভয় রোগ হইতে রাজবক্ষ্া, প্লীহাবৃদ্ধি হইতে উদররোগ, 
উদ্বররোগ হইতে শোথ, অর্শ হইতে উদররোগ- বা গুল্ম» 
প্রতিষ্তায় হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয়রোগ এবং ক্গয়রোগ 
হইতে ধাতুশোষ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। 
এই সকল রোগোৎপাদক রোগের মধ্যে কোন কোন রোগ, 


রোগ [ ৭৬৩ ] রোগ 


অন্ত রোগ উৎপাদন করিয়াও স্বয়ং বর্তমান থাকে, এবং 
কোন রোগ অন্য রোগোৎপাদন করিয়া! নিবন্তিত হয়। 
রোগ-পরীক্ষা । 

“রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোইস্তরমৌষধম্‌। 

ততঃ কম্ধভিষক্‌ পশ্চাৎ জ্ঞানপৃর্বং সমাচরেৎ ॥৮ (চরক) 

রোগ হইলে প্রথমে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হয়। 
পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাহার যথাজ্ঞান চিকিৎসা বিধেয়। 
চিকিৎসার প্রথম উপায় রোগ-পরীক্ষা। যথাঁষথরূপে 
রোগনির্ণয় না হইলে তাহার চিকিৎসা হইতে পারে না। 
অনিশ্চিত রোগের কোন শুঁষধধই ফলগ্রদ হর না, বরং 
তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। 


রোগপরীক্ষার শাস্ত্রে তিনটা উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, 


শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রথমে রোগীর নিকট 
সমুদয় অবস্থা শুনিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্গণের সহিত তাহ। 
মিলাইতে হইবে । তৎপরে অনুমান দ্বারা রোগের আগন্তক 
দোষ '৪ তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। 
রোগীর নিকটে অবস্থা অবগত হইবার সময়ে সমুদয় ইন্দ্রিয় 
দ্বারাই প্রত্যক্ষ কর। আবশ্তক। রোগীর বর্ণ,ণ আকৃতি, 
পরিমাণ অর্থাৎ ক্ষীণতা। বা পুষ্টত৷ ও কান্তি এবং মল, মুন 
নেত্র গ্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় তাহা দর্শন করিয়া, 
রোগীর মুখ হইতে তাহার সমস্ত অবস্থা এবং অন্তরকুজন, সন্ধি- 
স্থানে বা অঙ্গুলিপর্বসমূহের স্ষুটন প্রভৃতি শরীরগত যে 
সকল লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্তক, তাহ! শ্রবণ দ্বারা শারীরিক 
গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে, তাহ! পরীক্ষার 
জন্ত সর্বশরীরগত গন্ধ এবং মল, মুত্র, শুক্র ও বান্ত-পদার্থ 
প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণ দ্বারা আর সন্তাপ ও নাড়ী গতি প্রভৃতি 
সপ” দ্বার প্রত্যক্ষ করিতে হয়। অগ্নিবল, শারীরিকবল, 
জ্ঞান ও স্বভাব প্রভৃতি বিষয় সকল কার্য্যবিশেষ দ্বারা অন্মাঁন 
করিয়া লইতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, অরুচি, গ্লানি, নিদ্রা ও 
্বপ্নদর্শন প্রভৃতি রোগীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হয়। 
লক্ষণে অতি সামান্তমাত্র ভিন্ন ছুই বা তিনটা রোগের 
মধ্যে কোন্‌ রোগ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে 
প্রথমে সামান্ত গুষধ প্রয়োগ করিবে, তাহা দ্বারা উপকার 
বা অপকার বুঝিয়া রোগ নির্ণয় করিবে । লক্ষণ বিশেষদ্বার। 
সাধ্যতা, অধাধ্যত| বা যাপ্যতা নিশ্যয় করিতে হয়। 
রোগীর অরিষ্ট লক্ষণ উপস্থিত হুইলে মৃত্যু স্থির করিতে হয়। 
৷ রোগীর নাঁড়ী, মুত্র, নেত্র, জিহ্বা প্রভৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা 
করা আবস্তক। 
 রোগোৎপাদক দোষ-__দর্বশরীরে পরিব্যাণ্ত হইয়া ষে 


সকল মৃ্যুলক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ কহে। 
বস্ততঃ ধে কোন লক্ষণদ্বার৷ ভাবিমৃত্যু অনুভব করিতে পারা 
যায়, তাহারই নাম অরিষ্ট চিহ্ন। চিকিৎসক এই অরিষ্ট 
চিহ্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাৰিবেন। এই অরিষ্ট লক্ষণ রোগ- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাইলে রোগীর 
জীবনের আশা! থাকে না, কিন্তু তথাপি রোগীকে পরিত্যাগ 
করা বিধেয় নহে। যতক্ষণ পধ্যন্ত রোগীর জীবন থাকে, 
ততক্ষণ তাহার চিকিৎসা কর বিধেয় । কোন কোন রোগে 
কিরূপ অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাইলে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা, 
তাহার বিষয় বৈগ্ভকশান্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

অরিষ্টলক্ষণ_-শরীরের যে সকল অঙ্গ স্বভাবতঃ যে প্রকার 
থাকে, তাহার অন্তথা হইলে রোগীর মৃত্যু স্থির করিতে হইবে । 
শুরুবর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের গুরুতা, রক্ত গ্রভৃতি বর্ণের অন্ত 
গ্রকার বর্ণ হওয়া» স্থিরের অস্থিরতা, অস্থিরের স্থিরতা, স্থুলের 
কূশত। ইত্যাদি প্রকার স্বভাবের বিপরীত হইলে অরিষ্ট লক্ষণ 
স্থির করিতে হয়॥ সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বল! যার 
যে, শরীর বা স্বভাবের কোনরূপ বিকৃত ঘটিলেই তাহাকে 
অরিষ্ট লক্ষণ বল! যায়। 

যেসকল রোগীর ভোজন না করিলেও মলমুত্রের বৃদ্ধি 
বা ভোজন করিলেও মলমৃত্রের অভাব, স্তনমূল, হৃদয় বা 
বক্ষঃস্থলে বেদনা, কোন অঙ্গের মধ্যস্থল স্ফীত ও উভয়দিক্‌ 
কূশ, অথব1 মধ্যস্থল কৃশ ও উভয়দিক্‌ স্ফীত, অর্ধাঙ্গে শোথ, 
ব৷ সমস্ত শরীর শুষ্ক এবং স্বর নষ্ট, হীন, বিকল বা বিকৃত 
হওয়া বা দন্ত) সুখ, নথ প্রভৃতি স্থানে বিবর্ণ পুস্পের ন্যায় 
চিহ্ন বা দৃষ্টিমগ্ডলে ভিন্ন প্রকার বিকৃতরূপ দর্শন কেশ বা 
অঙ্গ তৈলাভ্যঙ্গের স্তায় দেখান, ইত্যাদি প্রকার অবিষ্টচিহ্ন 
জানিতে হইবে। অতিপার রোগে অরুচি বা ছুর্বধলতা, 
কাসরোগে তৃষ্ণীভিভূততা, ক্সীণতা, বমন, অরুচি, সফেনপুন্স 
রক্তবমন, হস্তপদ্দ ও মুখস্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষ 
অরিষ্টজনক। 

অসাধ্য রোগের লক্ষণ-_পুর্বেই বলিয়াছি সাধ্য, অসাধ্য 
ও যাপ্যভেদে রোগ তিনপ্রকার। সাধ্যরোগও যদি যথা- 
বিধি চিকিৎসা ন৷ হয়, তাহ। হইলে অসাধ্য হইয়। থাকে । 
বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মুঢ়গর্ভ এবং 
উদরিরোগ এই ৮ প্রকার রোগ স্বাভাবিক অসাধ্য ৷ বল ও 
মাংসক্ষয়, শ্বাস, তৃষ্ণা, শোষ, বমি ও জর এই উপদ্রব ব 
মৃচ্ছণ, অতিসার, ও হি! উপস্থিত হইলে রোগ অসাধ্য হইয়। 
থাকে। যে যেরোগে যেষে উপদ্রব নির্দিষ্ট আছে, সেই 
সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে এবং প্রমেহ রোগে চিত্ত 
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রোগবিজ্ঞান 


আৰিষ্টের ন্াক্স এবং অত্যন্ত ধাতুক্ষরণ ও অতিশয় যন্ত্রণা 
হইলে তাহা অসাধ্য ॥ 

কুষ্ঠরোগ__ক্ষত অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া! রসনিঃসরণ, চক্ষুরক্ত 
বর্ণ ও স্বরভঙ্গ এবং বমন, বিরেচন, নস্ত, নিরূঢুবস্তি ও 
উত্তরবস্তি, এই পঞ্চকর্ম্মে কোন ফল ন! দর্শিলে অপাধ্য এবং 
অর্শরোগ, ভূষ্া,অরুচি, অতিশয় বেদন1, অতিশয় রক্তনিঃসরণ, 
শোথ ও অতিসার এই নকল উপদ্রব হইলে, ভগন্দররোগে 
বায়ু, মূত্র, পুরীষ, কৃমি এবং শুক্র এই সকল নিঃস্থত হইলে, 
অশ্মরীরোগে নাভি ও কোষ স্ফীত হইলে 'এবং প্রআ্াব বদ্ধ ও 
অতিশয় যন্থণা! হইলে, মুঢুগর্ভরোগে গর্ভকোষে শুলবেদন!, 
কুক্ষিদেশে রক্ত বদ্ধ হওয়! এবং যোনিমুখ সমাচ্ছাদিত হুইয়! 
এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহ। অসাধ্য হয়। যেষে রোগ 
যে সকল উপদ্রবে অসাধ্য হয়, তাহা তত্তদ্‌ রোগবর্ণন। স্থলে 
অভিহিত হইয়াছে । [তত্তদ্‌ রোগ শবে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য |] 

রোগ অসাধ্য হইলে তাহা রোগীর নিকট কহিবে না, 
এবং রোগীকে সামান্ত রোগ বলিয়! সর্ব! আশ্বস্ত করিবে। 
কারণ রোগী জীবনের প্রতি হতাশ্বাদ হইলে অনেক সাধ্য 
রোগও অসাধ্য হয় । রোগীর অনুগত, বিশ্বস্ত ও প্রিয়বক্তি 
২১ জন সর্বদ। নিকটে থাকিয়া আশ্বানপূর্ণ প্রিয়বাক্য দ্বারা 
তাহাকে সন্তষ্ট রাখিবে। রোগীর নিকট অধিক লোক থাক 
উচিত নহে। যে গৃহ শুষ্,পরিষ্কৃত এবং যাহাতে উত্তমরূপে বাস 
প্রবাহিত হইতে পারে, সেইরূপ স্থন্বর্‌ গৃহে রোগীর বাসস্থান 
স্থির করা বিধেয়। রোগীর শয্য। শুষ্ক ও সুকৌমল হুইবে। 

রোগ উৎপন হইবামাত্রই যথাবিধানে তাঁহার চিকিৎস! 
করিবে। দোষের অল্পত। হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে, 
যে হেতু রোগ অন্ন হইলেও অগ্নি, শক্র ও বিষের হ্যায় বিকার 
উপস্থিত হইতে পারে। 

শরীর ধারণ করিলেই রোগ ভোগ করিতেই হুইবে, 
যাহার রোগ হয় তাহাকে রোগী কহে। এই রোগী চিকিতস্ত 
ও অচিকিংস্ত ভেদে ছুই প্রকার। যে রোগীর প্রকৃতি, ব্ণ 
ও চক্ষু গ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ বিকৃত না হুইয়৷ স্বভাবে আছে; 
এবং যে রোগী স্থুখ ও ছুঃখজনক ক্রিয়াদিতে বিহ্বল না হন 
এবং চিকিৎসকের বাধ্য ও ইন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন, তাহাকে চিকিত্স্ত রোগী কহে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত 
ক্রোধশীল, অবিচারিত কার্ধাকারী, ভয়শীল, ব্যাকুলচিত্ত, 
শোকাভিভূত, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবী, এবং চিকিৎসকের 
বাক্যান্ুসারে না চলিয়! নিজের ইচ্ছান্নারে চলিয়! থাকে, 
তাহাকে অচিকিৎস্ত রোগী কহে। অর্থাৎ চিকিৎসক এইপ্ূপ 
রোগীকে চিকিৎসা করিবেন না। ((স্ুশ্রত, ভাবপ্র*) 


রোগকা (কী ) পত্রাঙ্কচন্দন, চলিত বকম কাঠ। (রাজনি ) 
রোগগ্রস্ত (ত্রি) জরযুক, পীড়িত। 
রোগন্ব (ক্লী) রোগং হন্তীতি হন-টকৃ। ১ গুঁষপ। ত্রি) 
২ রোগনাশক। স্ত্িয়াং ভীপ রোগন্থী। 
পত্রিফল! সর্বরোগ্দী ভ্রিভাগদ্বতমুচ্ছি তি” (স্ুশ্রুত ১1৪৪) 
রোগজ্ভ (পুং) রোগং জানাতীতি ভ্ঞা-ক। বৈগ্। (রাজনিৎ) 
রোগজ্ঞান (ক্লী) রোগবিষয়ে অভিজ্ঞত|। 
রোঁগদ (ত্রি) পীড়াদায়ক। 
রোগনাশন €ত্রি) ১ রোগহর (ওষধ )। * রোগনিগ্রহণ। 
৩ রোগদমন। 
রোগপতি (পুং) রোগন্ত পতিঃ। জর, যে কোন কঠিন রোগ 
হউক না কেন, তাহারা জ্বরকে আশ্রয় না করিয়া প্রবল 
হইতে পারে না|, এইজন্ত জ্বর রোগপতি। (বৈগ্যকনি০) 
রোগপ্রদদ (পুং) জরদায়ক। 
রোগভাঁজ.(ত্রি) রোগং ভজতে ভজ-থি। রোগযুক্ত, রোগী। 
"্দান্তঃ সুখী হুশীলো দুর্মেধা রোগভাক্‌ পিপান্ুশ্চ। 
অল্পেন চ সন্তষ্টঃ পুনর্বসো। জায়তে মনুজঃ ॥* (বুহৎ্মণ ১০১.৪) 
রোগভূ (ত্বী ) রোগাণাং ভূঃ স্থানং ব্যাধিমন্দিরত্বাৎ।  শরীর। 
১, ( পুং ) রোগাণাং মার্গঃ। শাখাদি রোগাবর্ত। 
এই রোগমার্গ শাখা, মর্মান্থিসন্ধি ও কোষ্ঠ এই ত্রিবিধ। ইহার 
মধ্যে শাখাশবেে রক্তাদি ধাতুসমূহ ও ত্বকৃ ইহা বাহারোগমার্গ, 
মন্্ব অস্থিসন্ধিস্থান মধ্যে রোগমার্শ এবং কোষ্ঠ অভ্যন্তর 
রোগমার্গ। (চরক নুত্রস্থাৎ ১১ অঃ) [ রোগ দেখ] 
রোগমুক্ত (তরি) রোগাৎ মুভ্তঃ। রোগ হইতে মুক্ত। 
রোগমুরারি (পুং) নবজরাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তত 
প্রণালী--পারা, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ভ্রিকটু, তাম৷ প্রত্যেক 
সমভাগ, পীস৷ অদ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য যথ। নিয়মে মর্দন 
করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটা করিতে হইবে। অন্ুপান পাণ 
ও আদার রস। এই ওষধ বনে ন্ব্জর আশু প্রশমিত 
হয়। (রসকৌ০) 
রোঁগরাঁজ প্েং) রোগাণাং রাজ৷ উঠ সমাসান্তঃ। রাদবরযোগ। 
“ইতি ব্যাধিসমৃহস্ত রোগরাজস্ত হেতুজম্‌। 
রূপমেকাদশবিধং হেতুশ্চোক্তশ্চতুবিধঃ ॥» (চরক চি০৮অঞ) 
রোঁগলক্ষণ (ব্লী) রোগাণাং লক্ষণং নিদান, রোগব্যঞ্জক চিহন। 
রোগবিজ্ঞান (ক্লী) রোগস্ত বিজ্ঞানং। যে সকল উপায় 
দ্বার রোগের সম্যক জ্ঞান হয়, তাহাকে রোগবিজ্ঞান কছে। 
দর্শন, স্পর্শ ও এন্স এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা রোগ জ্ঞান হইয়! 
থাকে, এই জন্ত ইহা তিন প্রকার। মুত্র ও জিহ্বাদি দর্শন, 
নাড়ী প্রভৃতি স্পর্শ ও দুতাদিকে প্রশ্ন করিলে মকল জানা যাস । 


রোগ্য 


“্র্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈববাধেজ্ঞনং ব্রিধামতম্‌ । 
দর্শনান্ম,ব্রজিহ্বা্থৈঃ স্পর্শনান্নাড়িকাদিভিঃ। 
প্র্নৈদু তাদিবচনাদিঠি ত্রেধা সমুচ্যতে ॥* 
(ভৈষজ্যরত্বাৎ) [রোগ দেখ] 
রোগবিনিশ্চয় (পুং) রোগন্ত বিনিশ্চ়ঃ। ১ রোগনিশ্চয়, 
রোগনির্ণয় । ২ মাধবকৃত রুগ্বিনিশ্চায়ক গ্রন্থ। 
রোগশান্তক (পুং) রোগান্‌ শান্তরতীতি শান্তি-ুল্‌। ১ বৈদ্য, 
চিকিৎসক। রোগের শান্তি বিধান করেন, এই জন্ত বৈগ্ঘকে 
রোগশান্তক কহে। (শব্দচণ ) 
রোগশান্তি (ত্ত্রী) রোগমুক্তি, পীড়ার অপনো'দন। 
রোগশিল! (স্ত্রী) রোগায় রোগনিবৃত্তয়ে শিলা! । মনঃশিল|” 
রোগশি্সিন্‌ (পুং) রোগে শিল্পীব। বৃক্ষবিশেষ, ্বরুলীবৃক্ষ। 
চলিত শরালু বা সোণালু গাঁছ। ( জটাধর ) 
রোগশ্রেষ্ঠ (পুং) রোগেষু শরে্ঠঃ। জর। (রাজনি) 
রোঁগহ (ক্লী) রোগান্‌ হস্তাতি হন্ড। গুঁষধ। (শব্দচ*) 
রোগহরাদ্রব্য (ক্লী) রোগহরং দ্রব্যং। রোগনাশক বস্ত, যে 
দ্রব্য দ্বারা রোগ বিনষ্ট হয়। 
পদ্রব্যাণি মধুরাদীনি বক্ষ্যে রোগহরাণ্যহম্‌। 


[ ৭৬৫ ] 


_ শালিযষ্টিকগোধুমক্সীরট্ৰ তথা মধু ॥৮ (গরুড়পুত ১৭৭আ০) 


রোগহারিন্‌ (পুং) রোগং হরতি, হ্ব-ণিনি। ১ বৈগ্য। 
(ত্রি)২ রোগনাশক। 
রোঁগহৃৎ (তরি) রোগং হরতি হৃ-কিৎ তুক্‌চ। রোগনাশক। 
রোগহেতু (পুং) রোগন্ত হেতুঃ। রোগের হেতু, রোগের 
কারণ, বৈগ্ রোগনিদান স্থলে প্রথমে রোগের হেতু নিশ্চয় 
করিবেন। 
রোগাবীশ (পুং) রোগন্ত অধীশঃ। রাজবক্মরোগ । (রাঁজনি*) 
রোগাসন (পুং) জর। (বৈগ্ভকনিৎ ) 
রোঁগাহরয় (পুং) কুষ্ঠৌষধ, কুড়। ( বৈগ্ভকনিণ) 
রোগিত ত্রি) ১ রোগঘুক্ত। গীড়িত। ২ কুকুরের উন্মাদ 
রোগ । চলিত কথায় হ্নয। 
রোঁগিতরু (পুং) রোগ্রিণাং শোকনাশকন্তরুঃ। অশোকবৃক্ষ। 
রোগিন্‌ (ত্রি) রোগোহস্তান্তীতি রোগ-ইনি। রোগযুক্ত। 
পধ্যায়__ব্যাধিত, বিকৃত, গ্রান, শান, মন্দ, আতুর, অভ্যান্ত, 
অভ্যমিত, রুগ্ন, সাময়, অপটু, আমধাবী, গ্র্যক্ন, (অমর ) 
রোঁগিবল্লভ (ক্লী) রোগিণাং বল্লভং প্রিরং। উষধ। ( শব্দচ*) 
(ত্রি)২ রোগিপ্রিয়। 
রোৌগোঁদক (ক্রী) রোগজনকং উদকং। মলিন ছূর্ণন্ধাদি- 
যুক্ত রোগজনক জল । 
রোগ্য (ব্রি) ১ অপথ্য। অহিত। (শবচ* )২ রোগসন্বন্ধী। 
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৯ 


৪ 


রেচিনফলা 


তা পাস 


রৌঁচ (ত্রি) রুচ-ঘঞ। ১ রুচিকর। ২ আলোকিত (অথর্ব 
১৪।১। ২৯) (পুং) ৩ রাজভেদ। 

রোচক €পুং) রোচয়তীতি রুচ২ণিচ২থ,ল্‌। ১ ক্ষুধা, পর্যযায়__ 
বুভূক্ষা, অশন1, জিঘৎসা, রুচি । (হেম) ২ কদলী। শেঝরত্বাণ) 

৩ রাঁজপলাও। ৪ অবদংশ। এগ্রন্থিপণভেদ। নেপালে “ভপ্তিউর, 

নামে প্রগিদ্ধ। ইহার পর্যায়_নিশাচর, ধনহর, কিতব, 

গণহাসক। গুণ-মধুর, তিন, কটু, লঘু, তীক্ষ, স্গ্, 

শীতল, কু, কুষ্ঠ, কফ, বাধু, স্বরভেদ, অন্রজর, বিষ ও 

ব্রণনাশক। ( ভাবপ্রৎ ) ৬ কাচকুপ্যাদিকারক। 

“মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা৷ বেধক1 রোচকান্তথা।” রোমা* ২৮২১৩) 
“রোচকাঃ কাচকৃপ্যাদিকর্তারঃ ইতি কতকঃ১। (টীকা) 
(ত্রি)৭ রুচিকারক। 

রোচিকদয় (ক্লী) লবণদ্য়, বিটূুলবণ ও সৈন্ধবলবণ। (বৈগ্ভকনি) 
রোচকিন্‌ (ত্রি)১ ক্ষুধাযুক্ত। ২ ইচ্ছাথীল। 
রোচন (পুং) রোচয়তীতি রোচি-নন্দ্যাদি্বাৎ ল্যু। ১ কুটণাক্মলি। 

( অমর ) ২ কাম্পিল্ল। (ভাবপ্রণ) ৩ শ্বেতশিগ্র। ৪ পলাওু। 

৫ আরগ্বধ। ৬ করঞ্জী। ৭ অক্কোঠ। ৮ দাড়িম। (রাজনিৎ) 

৯ রোগাধিষ্ঠাভৃ-দেবযোনিবিশেষ। 

“কুস্তান্তঃ কুস্তমুর্ধা৷ চ রোচনে। বৈরুতে। গ্রহঃ1৮ (হরি-১৬৬।৭৫) 
১* বিষ্ণুর ওরসে দগ্ষিণার পুত্রদিগের মধ্যে অনচতম। ইনি 

স্বায়স্তব মৰ্বন্তরের একজন দেবতা । (োগবত ৪।১,৭) 

১১ স্বারোচিষ মন্বস্তরের ইন্দ্র। (ভাগবত ৮১২০) ১২ ভারত- 

বর্ষের অজর্গত পর্ধতবিশেষ। 

“তুঙ্গ প্রস্থে। নাগগিরী রোচনঃ পাগুরাচলঃ।৮ (মার্ক পু ৫৭।১৩) 

(ত্রি) ১৩ রোচক। ১৪ দীপ্তিশালী। প্অন্তশ্চরং রোচনং 
চারুশাখং মহাবলং ধর্মনেতারমীড্যং।৮ (হরিবংশ ১২৯।৩৫ ) 
১৫ শোভমান। 
“ভূঙ্গালিকোকিলঞভ ঙভিবণশনৈঃ পশ্ঠ লক্ষ্মণ । 
রোচনৈরভূযিতাং পম্পামন্মাকং হৃদয়াবিষম্‌ ॥” (ভট্রি-৬।৭৩) 
১৫ অনুরাগকর। (ভাগণ .১/১০,১১) ১৬ কামের 

পঞ্চবাণের একতম। ১৭ সহ্যাদ্রবর্ণিত রাজভেদর। (মহা ৩১।৭) 

রোচনক (€পুং) রোচ্তীতি রোচি-লু, ততঃ কন্‌। ১ জন্বীর। 

(রাজনিৎ ) ২ গুণ্ডা-রোচনী, কম্পিলীকা। ৩ বংশরোচন।। 

স্বার্থে কন্‌। রোচনশব্দার্থ। 

রোঁচনফল (পুং) রোচনং রুচিকরং ফলমন্ত। বীজপুরক। 

রোঁচনস্থা। (শ্রী) ১ আলোকে অবস্থানকারী । ২ আকাশে 
বাসকারী। 

রোচনফল। (ক্ত্রী) রোচনং রোচকং ফলমস্তাঃ। চি 
চলিত ফুটা। (রাজনিৎ ) 


ভিট।, 


চর 


রোঁচমান 
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রোঁচনা স্ত্রী) রোচতে যা, ৫৮০ বহুলমন্তত্রাপি। উপ. ২৭৮) 
ইতি যুচ-টাপ্‌। ১ রক্তকহলার। ২ গোপিত্ত। ৩ গোরোচনা। 
“কর্ণ চর্ম চ বালাংশ্চ বস্তিং নাযুঞ্চ রোচনাং। 
পণুযু স্বামিনাং দগ্ভাৎ যুতেঘপানি দর্শয়েৎ ॥” (মন্কু ৮২৩৪) 
৪ বরযোধিৎ। (মেদ্িনী) ৫ বন্ুদেবপতী। (ভাঁগ* ৯/২৪।৪৫) 
৬ আকাশ, স্র্ন। ৭ কৃষ্ণশাল্মলী। ( মরাঠী-কালী সাম্বরী)। 
৮ বশরোচনা। ৯ পর্ধতভেদ। (জৈন হরিণ ৫২০৭) 
রোচনামুখ (পুং) দৈতাভেদ। (ভারত ৫৩৬৮৫ ) 
রোসনাঁব (তরি) আলোকবুক্ত। উজ্জল। দীপ্তিমান্‌। 
রোচনিকা! [ত্বী). রোচটৈব স্বার্থে কন, টাপি অত ইত্বং। 
১ বংশরোচন|। (রাঁজনি* ) ২ গুগারোচনী | পদ্রমাল।) 


রোচনী [শ্বী) রোচতে ইতি রুচ্‌ “কৃত্যলযুটো বহুলমিতি” সু 


ততো ভীষ। ১ আমলকী । ২ গোরোচনা। ৩ মনঃশিলা। 
৪ শ্বেতত্রিবৃতা। ৫ গু ড়ারোচনী নামে খ্যাত বণিক্দ্রব্যভেদ। 
পর্যযায়__কম্পিল্প, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ, কম্পীল, কাম্পিল, 
কাম্পিলা, রেচনী। (ভরত) ৬ দত্তী। ৭ দীপ্তিমান আকাশ। 
(খখ্েদ ১/১০২৮)। ৮ তারকাণা ৯ সামভেদ। 


রোচমাঁন (পুং ) রোচতে ইতি কুচ-শানচ,। ৯ অশ্বগ্ীবাস্থিত 


রোচ্য 


৪ স্কন্দান্ুচর মাতৃভেদ। 
রোঁচি (ক্লী) আলোক, রশ্মি (মার্কপু* ৬৩।৬)। নীলকণ্ঠ 
“স্ববোচিভিঃ বোচিভিঃ” স্থলে “বিষয়বাসনা জালাভিঃ, অর্থ 
করিয়াছেন। (হরিবংশ) 
রোচিন্‌ (ত্রি) রোচতে ইতি রুচ-ণিনি। রোচিকু, অলঙ্কা- 
রাদি দ্বার! দীপ্তিশবীল। 
রোঁচিষ (পুং ) বিভাবন্থুর পুত্রভেদ। ( ভাগবত ৬:৬।১৬ ) 
রোচিষু (ঘি ) রোচতে তচ্ছীলঃ রুচ, (অলংকঞ্ নিরাকৃঞ্চিতি । 
পা ৩২১৩৬) ইতি ইঞ্ুচ। অলঙ্কারাদি দ্বার! দীঞ্চিশীল। 
পর্ধ্যায়__রিভ্রজ ভ্রজিষণণ। (অমর) 
“তত্র শৃকরবুন্বানি ভিন্দন্‌ বাটৈনিরন্তরম্। 
শ্তামলাম্বররোচিফ্চুস্তমাংসীব রবিঃ কর্টরঃ ॥৮ 
(কথাসরিৎসা* ৯৮।৯ ) 
২ রোচক। (স্ুশ্রুত) 
রোচিস্‌ (ক্লী) রোচতেহনেনেতি রুচ বাহুলকাঁৎ ইসিন্‌ 
€ উপ ২১১২ ) ১ প্রভা, দীণ্ডি। ৰ 
“রথাঙ্গপানেঃ পটলেন রোচিষা- 
মুষিত্বিষঃ মংবলিত। বিরেজিরে ॥৮” ( মাঘ ১২১) 


রোমাবর্ত। “শ্রীবৃক্ষো৷ হদয়াবর্ভো রোচমানো গলোদ্ভবঃ (তরিকা), রোঁচী (ত্ত্রী) রোঁচিতে ইতি কৃচ-ইন্চ বা ডীষ। হিল- 


২ নুপবিশেষ। (ভারত ১৬১৮) (জরি) ৩ দীপ্যমান। 
“রোচমানৈঃ সমাধুক্তচুড়ামণ্যঙগদাদিভিঃ। 
গন্ধর্বকুলসস্তুতিমংসিদ্ধৈরিব ভূষিতমূ 8৮(কথ|সরিৎ্সাঁৎ ৭81৭৮) 


মোটিকা। (শব্দররা* ) 
রোঁচ্য তরি) রুচ-ণ্য। (যজযাচরুচপ্রবচচ্চশ্চ । পা ৭৩৬৬ ) 
ইতি কবর্গীদেশো ন। ১ প্রকান্ত। ২ প্রীতিবিষয়। 


ম 
না 
৬ সু 
শালি সপে 


ষোড়শ ভাগ সম্পূর্ণ | 


৮৯৮8৬ 


3৬৪৭: 


3 


শল 


পু 


2৭৯০ 
টু, 


৬. হ 
বি 


97 


সখ 
জজ. 


19, 
নে 


188 


৭ 


